চিত্র) 
চিত্র) 
গল্প )- হর্গাপ্রসাদ মরার 
মালোচন! )-__নিবারণচগ্জ্র চক্রবর্তী 
1 (সচিত্র) 
চ্ল 
ব্রচ্মদেশীন্! মহিলা -, 
রুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ... 
ও ১৫৪১ ৪৭৪) 
র ক্ৃতিত্ব_নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টরশালী .. 
1)-হ্ৃযীকেন চৌধুরী 
, (সচিত্র )-- হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, 


?)-__রবীন্দ্রনাখ ঠাকুর 
_রাধাচরণ চক্রবস্তী 
)--"বনকুল” 

শ্াক। 

'চত্র ) 

ডি সচিত্র) 


(বনধ-₹৮! হা 


৮২৬ 
৪১৩ 
৮৫৩ 
৮৭, 


২৭০৪৯ ৪১৫১ ৫৫২ 1০৩১ ৮৬৫ 


[র বেলগাডী (সচিত্র) 
সচিএ ) 
মহিলার কতিত 
)-_নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত চি, 288 
চস্তন্ত ( সচিজ ) 
! সচিত্র) 
1চন। )-__-বিধুশেখর ভট্টাচার্য শী 


চি 


শীরেন্দ্রনাথ চোধুরী, এম-এ 

দৈর্ধ্য বৃদ্ধি ্ 

বাম কোথ। ?ইঙনারারণ খে 
“এসসি 

যন্ত্র_-অলক 

নত 

”্স 

শান্ষীর প্রতি ব্যবহার 

'প্ ছৰে মি 

বিতা, কি )-স্মতোযন্ত্রণাথ দত্ত 


৫৫৫ 
৩৭ 
৩০১৪ 
৮২৭ 
৮৫১ 
৩৮ ০ 


টে 


৮৬৭ 
৩১০ 

ত২ 
৫৫৮ 


আস্ত খুনীর পহথার ?কীপল (সহ), ২৪ 
ঝর্ণ। ( ববিতা, ক্ছি )--পত্যেঞ্জনার্থদ ও ২. ৬০১ 
ঝিস্কক ( কবিতা )--চণ্ডীচরণ মিত্র ২৭৬ 
টরেস্‌ সেট এবং নিউগায়েনার নারী (সিএ) 
হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় বি-এ ,. ৭৯৪ 
ডাকাত ও গুগাবর অভট]াচার ৮১. ৭৭৩ 
ডাংপিটে কাও ( সচিত্র) ২৪৫ 
তর্ধণী (কবিত। )-_নীহ!রিক। দেবী ১১১. সন 
তলোক়্ারের ফলার উপরে নাচ ( সচিত্র ) ০০০৫৩ 
তারহীন টেলিগ্রাফ (সচিন) ১৪১০ 
তিনহাজার টাক1 দামের ফুলগাছ ( সচিন্ত্র) ১০৮-:88% 
তিমিতুণ্ড পক্ষী ( সচিত্র )- লত্যচরণ লাহা 
বি-এল, ১১৮৩৬১ 
ভৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রী চারার 
তেলে জলে (আলোচন! )-- প্রভাতনলিনী 
বন্দ্যোপাধ্যায় তত ৮৭০ 
দমন ও নিগ্রহ-নীতি ১,৩১৪ 
প্রমন-শীতি ১১ ৬৮ 
দ্াড়িতে মৌনছির চাপ (সচিন) ॥ ১. ১১ 
দ্বান-বিক্রয়ের প্রাচীন দলিল ( সচিত্র )-_মণন্ত্র- 
মোহন বনু, এমএ ১৮৭ 
পদসবিক্রয়ের প্রাচীন দলিপ” প্রবন্ধ সম্বন্ধে কি. 
আনন্দনাথ বাম ও অমৃতলাল শীল এম-এ ৫5৩ 
দাস-ব্যবসায় ( কষ্টি)__চারুচক্্র রায় ১০৪ 
দাঁতের কথ। (কটি )__রমেশচন্দ্র রায় ৬৬৯ 
ছধধের কল (সচিত্র) ৫৫৮ 
দুরদর্শন ( সচিত্র) ৪১৩ 
দৃষ্টি ও স্ষ্টি ( কণ্রি)_ডাক্তাত্র অননীনাথ 
গাকুর ৩৫৩ 
দেবতত্ব ( কষ্টি )_মহামহোপাঁধ্যার় প্রমথনাথ, 
তকভূষণ ০০১৩৭ 


দেবী কষ্ণভাবিনী দাস-_নৃপেন্দ্রনারার়ণ সব্বাধিকাগ। 8৪১ 
দেরাছনে বাঙ্গালী ( সচিত্র )_ _জ্ঞানেন্্রমোহন দাস “৩৩১ 
দেশবিদদেশের কথ! (সচিত্র ) 

১২৮, ২৭৭, ৪৪৩, ৬০৫, ৭৩৯, ৮৭৯ 


দেশালাইয়ের কাঠির বেহাল! ( সচিত্র) ১১. ৭৯ 

ধর্শপূজ1__ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যাক্ ১৫৮১ ৩২১১ ৬৫৫ 

ধাতু-নির্টিত গোলাপ- গাছ ০ 5 ক 

. ধ্বনি-্পন্দন ৪১৩ 
ংসাবশিষ্ট ইউরোপ-- প্রভাতকুমার বারো 

বি-এল ১২৫) ২২৬, 8৫ 

নদীর ডপর পাহাড় ( মাচএ ) ০০০:৮৪৪ 


নাগার্জন পুঞস্কার ১»০:১৪$ 


1০ বিষ 


নারী ( কধিত১)- ইধাক্শ সোধুগ ১২৮ গুস্তক-পরিচয্ত-মাহশটন্ত্র ঘোষ, ' বি-এ। বিটি) 
নাধী-কা,াগারের সখা? হাস. রঃ বিধু'শধর তট্'চাধ্য শা: রছেখ বন্থ, এম-এ ) 
শারা-প্রগণ্ি ৬৩ ৭৩০ সুদ্রারাক্ষদ ; প্র কা ও ১৫৪১ ২৩৮, ৫৩৮, ৮৭৪ 
মারী-শিক্ষ-দঁমিতির কাধ্যক্ষে এ খিপ্তার ২৫৩ গুস্তকন্থ। তু যা ব্ছ। পরংস্তগণ্জং নিও 
নারার প্রা গিটুর তা ১4৯ চট্টখা*যায়, ব-এ ৪. 
নারীর |ণক্ষা সমাত গু "১৭. পৃথিবাঁতে কত ঠ্কা্মাছে -নগেন্্রচন্্র ভউরশালী ৫৮ 
নাণন্দার বিশ্ববিগ্ঠালয় ( কষ্টি ) -ফ শীন্রাথ বনু . 5৩. গবিবার বয়ক্রম ১... ৫৩১ 
নিউজিল্যা্ডের নাগা (সচিত্র )-হ্মও এাপাধ&, পৌর ?ণঞ ভগোশ (কি )-রাখালরাজ রায়... ২৫১ 
বিএ ১১১ ৩৭৬ প্রঞ্ততির পাঠশালা তত ৮৭, ২৭০, ৪৫ 
নিদ্রাহারা (গান ) (ক) রবাশ্বনাথ ১ কর .. ৯৯০ প্রতিবোগত মুপক গনাক্ষ। দা চাকরা লাভ *- ১২ 
শিষ্নবঙ্গের ম) (সচিএ )-নলিনাকান্থ ভউশ!লী, 'ম-এ ৭শ প্রথম চঠি ( €ি)-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ 
নিরগ্জ'নর সেব (কণ্ঠ )--পুঘ, রচস্ত্র নাথজী 7... ৩২৮ প্রথম সেশ্প্রা্ড « ঠাঠার পময় ( কষ্টি)--বিমসকা ও 
নিরুপায় ( কাবত। )--এধারবুমার চৌধুরা, বি-এ 5 সুখোপাধ্যায় . ্ ,. ৬০১ 
বনলজ্ঞত! ৩০১ গ্রবগ ৰাতালে প্রপীপ--নগেন্্রচ্ত্র ভট্রশাপী ৫৮ 
| ্ি করিত] )---অমিয়। £ চীধুরী "3০৮ প্রবোশক পরীক্ষার ভাষা ৬ শিক্ষণায় ব্যয় ২০ ৬২৭ 
'ন মান্য _ীরকুমার চৌধুরা, ৰিএ ১১৯ পঞয়োলাম (কবিতা )-কাজা নজরুল হপ্শাম ১5১ 
[য়ের দেবক (কাঁতা )-জাণকীনাথ দত্ত "৫3১ প্রান খালের প্র্ধ স্পেন -্্ ভটরনাশি ৩৮৩ 
নে বশ্বক্রোয (967) ৫৭ প্রচী। শী'বাদ ৮৭ ৮৮৮৬ এমএ ০ 
পঞ্চমুখা পেঁপে ( সচএ ) অধ্যাপক" সহ া প্রাচীন মুর ( সচিত্র) ৫৫ 
*. খাল, এমএ * ও ২৪৮ প্রাণশক্ির বসশ্োত ( কটি )- রবীন্বনাথ 2া)র . ৩৫ 
পঞ্চপন্ত ( সচহ)-৫৪, ২৪৪, ৪০৯, ৫৫৭। ১৭1, ৮৫২ প্রাদোশক দেবতখ ! কটি )-গারশচনত্ 
শাপ্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী ১৫৩ ব্দোগ্ত শর্থ ১১৩৫০ 
পথ-মোচন -_ প্রশশ্ুচগ্দ্র মহলানবিশ ২০০ ৩৪২ গাথীর চোখ-পাডান। ০৩৪ 
পদার্থ ও তাহ'র পারণতি-_-ইন্জনারায়ণ মুখোপা।॥ ». প্রেদ (কবিতা ।-রাঁধাচরণ উক্তবঞ্ ১. ভদও 
বি এস্মুদ ৮৪ ফা উন্টেন্‌ পেন্‌ সাফ কর। ৫৮ 
পরলোকগঞ্ঞ্ তাল ঘোষ ( সস্বি) ৯০১ ফাইন্টেন্‌ পেন্‌ সাফ, কর! ( আলোচনা! )_বীরেঞ, 
পরীর পাঁর১য় (ক্সিক) (কর্টি)-_রবীন্ন:থ নাথ ঘোষ ও হেমন্ত ৪োপাধায় 8৪8১ 
ঠাধুর ১৯২ খাথন বাহাস (কবিতা )--মাধা৯পণ ৮ওবত্তী ৭২ 
পল্ীসংস্কার সম নগেদ্রনা গঙ্গোপাধ্যায় ফুল ত'জ! পাহিবার উপায় ২৭১২ 
বি-এস্‌সি ( ইলিনয় ) ৮. বর্ধায় নমশুদ্র কন্যারেন। ৮ পথও 
শপাচশে বৈশাখ ( কবিতা )1 কষ্টি )_ রবান্দ্রনা* খঙ্গার প্রাদেশি: কন্ফারেপ্সের কয়েকটি ধরণ .. ৩০৮ 
হা ,. ৩৭... বশ্শীয় বাবস্থাপক সভ। * *** ওঠ 
পাকী গন্ফ্‌ খেলোন্াড় (সচিএ ৬৮৯. বঙ্গে অবাঙাণী প...১৬৪, ৬১৩ 
পাথাস্টুগ্ব (চি) ৮৫০ বঙ্গে কার্‌ [দার সংখ্যা 8. ৩০৫ 
পাখী ( কবিঠ-- নুন 55 বাপ ডাখাত চি ১০৪৬৩ 
পাঞ্জীর গন --দ্শচন্র তু শর্ষা ও হগগ্জু শাল ৯৯ বঙ্গে নৃনলা উর প্রথম কাছ রর 2৯৫৩৬ 
পারস্তের পারা (ন6৮%) ঢ্মে* চট পাধ্যায, [0 ৩২৩ খার্ধ একার এক নূক্সসপকা টা সাহ'ষা ** ৬২৬ 
পরুপাের ঈ ১২৫, ২২৩,৪২৫ ঝন উত্দ্রমা ( কাত) কারী নঞ্ল ইপলাম ..* ১৩৫ 
পাঠাড় থেকে কাঠ পামাপো .... ৬৭৯০ বদরপুরের ুগ _ জগন্নাথ দেখ ১৮৫৬৫ 
পাহাডের প্রমান উহরের 'ঢাপঞ্জ সির) "৮১ বনমাহবের কথ! ( সাঁত্র) -হেমন্ত চষ্টোপ্রধ্যায়, 
পিচক্পরী য়ে বাড়া*ৈণৌ।স তর) ৪4482 কিএ £. ৭৫৯ 
বুপপাবান্ত কাথকা )-জরবাধ্রশাথ ঠাকুর ২১৫৫. বন্দা অকৃটাপান্‌. সিত্র) ১১৫৫১ 


পুনসুষক 5৪ )--কেমপ্ুন।থ সওন্াল ০ ৭৬ বন্যায় বগি ৬ নি ও 295 


রাঁধা+ণ চ্াবন্তী 
)--রবখন্নাপ ঠকুর 
-০েমঙগ চে পাধায়,। বিএ 
বুস্বিধা (সঙ্তি ) 
_গ্রমথনথ বিশী 

না”? 
পার একটি প্রত 
প্রশংস। 

জমিদারদের পতন--শধ্যাপক 
কার এম এ. শি আর এস 
ংখণ। ( ক্টি) ঃ 
লা € আলোচনা )- অখতলাল 
মু 

€ কপট )-বাপনচন্্ পাল 
্ত। দেবী, বিএ 
1(সচিএ) 
তা) প্রবোধচক্ বস্থু 
স্তর তালিকা ( ছড়া )--ছুর্দা প্রসাদ 
নবা বাশের চেষ& ৪ 

১৩২১ ২৮৪৬ ১৫০/ ৬১৯৪ ৭3 2) 

শিক্ষা-সংকস্কার-মণীপ্নাথ বাগ 
তা)- নীহারিকা দেব। 

কথা (কগি)-বিশিন্চগ্ পাল 
ৃ ৩৫৫) ১৩২১; 
কষ্টি)-_বিপিনদ্্র পাল 
জা--ন্মিতিমোহন সেন, এম এ 
“কপি )- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
) (কি _রশন্দশথঠাকৃর 
ক গঞ্জাপাধ্যায়, বি-এল, 

১৮১ ২৭৭, 8৪৪৩, ৬০৫, 7৩৯ 

নাষধ 
[শি পদ ( কষ্টি) 
উনাথ ঠ ঝুর 
'বন (সচত্র) 
£হবন, অবলা বন্থু 
চ অগা-প্রদর্শন 


1বষ্মস্ছচী 


৬৩০৭ 


৭৬৮ 


৩৪৯ 


৭৫ 
9৫৮ 
৭8৯ 
হই 


বিনয়-বাখুর “উদ, মিল” সম্বন্ধে - প্রতিব দ__ 


নীরদরঞ্জীন মজু দার. বিএ 
বি এর কণার স্বাদের *ন্য সাঠাধ্য প্রার্থন। 
'বাবিধ এনর্গ (সচিন্র) 


১৩৬, ২৯১, ১৫৩১ ৬ ২, ৭৬, 


বিষ ন বার- নগ্ন উন্টশাশী 
বিলা তবর্গলা থণ্শীচার (সচিত্র) 


'বশ্বদরদা ( কর্তা) _সুনীতি দেবী ক 


[পশ্বব্গ্ভালয়ে শঅহোনচিশ ং 
বিখব্ছ্যালয়ে ঘবাও বন্দোবস্ত 
বিশ্ববিগ্থালয়ের অগ-প্রাপ্তি 
বিশ্মবিদ্য।লয়ের মাইন কলেজ 
বিশ্ববিদালত্র উপর গনভর্ণমেণ্টেব ক্ষমতা 
গর পদালয়ের পরীক্ষায় অনু শস্থি 


বিশ্বা-দ্য'লছের পরীক্ষা অন্থ “স্থিতি গুনের দা 


সখাপাধায় ও সম্পণ্দক 
বিশ্ববিদ্য'লয়ের পশীক্ষায় প্রশ্ন উরি 
বিশ্ব বদ্যালয়ের পোষ্ট, গ্যজু য় বিভা 


বিহ্বারের এক প্রাচীন গঁপনিবেশিক বাঙ্গালী পরিবার 


-জ্ঞানেজমোহন দাস 
বীবর-ছে দত প্রকাণ্ড বুক্ষ (সচিত্র) 
বীরের সম্মান 


বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গা ( সচিএ )--সার্‌ জগধীশচন্জ ব$ .. 


বৃদ্ধার বৈধব্য ( কবিতা )--শৈলেন্দণাথ রায় 
বুষ্টি-বিন্দু মোটরকার ( সচিএ ) 
বৃষ্টবৌত্র (কবিতা, কষ্টি )---এবীশ্রনাথ ঠাকুর 


বেতালের বৈঠক ১১ ২৯৩) ৬০৫, ৫৭০, ৭১৫ 


বেগুন কলেজের [প্রন্সিপ্যাল 5* 


বোর চর্খা ও তাত -ললিতকুম।র মিএ ও শপে 
মোহন ঘে'ষ 


বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান-নিণয় - সাবু 


প্রফুল্লচশ্র বায় ও প্রিয়দা রঞ্জন বাক্স, এম-এ 
বৈশাখ (গান, কষ্টি ।-__ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নৈশাখী ঝড় (গান, কষ্টি )-_-ববীজ্ঞনাথ ঠাকুর 
বৈষ্ণব যুগে নারীর শ'ক্ত_-অমুতলাল গুপ্ত 
“ঝেো কথা কও”--জগদীশচক্্র ভট্রাচার্ধ্য 
বাথাবর গৌর৭ ( কবিত! )-_-গোলাম মস্তক, বি-এ 
বাবস্থ। "ক সভ' কালে লাগাইবানু উপায় 
বাবস্থাপক সভার স্ভ্দ্ের খাইথর5 ও বাহাখরত 
ব্যয়-সংক্ষেপ কমিটি | 
ভক্ত « ভগবান (কবিতা )-_নরেন্দ্রনাথ সেন 
ভবিষ্যতের এয়ারপ্লেন র্‌ 
ভাঙ্গ। বেহানো ( কবিত। )-স্কুমুদরগল মল্লিক, কি 


ঙ 


১৭ 
৫৫৭ 
ও) &ে 


শি 
নন 


খে 


৮৫৭ 


১৮৩১২ 


ই? 


৫৬২ 
৯৩৫ 
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ভাঙের ফে্স গাঁ ভয় কেন? প্রভাত 'প- 
বন্দ্যোপাধায় ও যেগেপচন্ছ্র রায়। এক এ, 
ইতআাদি, 5 ৫5৬ 

ভারতীয় শিল্প-গ্রতিভা (সচিন )- ডাক্তার ষ্রেগ৷ 
ক্রাম্রিশ, পি-এইচ ডি ( ভিল্নেন| ) ও অমিষ্সচন্থ 
চক্রব্ভী ॥ ৮০5 

ভারতীয়ের বিলাত] নিন্দ। বর 

'ভারতে মদের আম্দানী-যতীগ্রমোহন সিংহ টেধুবী ৪৫২ 

ভারতের শশ্বর্ধ্য (কষ্টি )-যছনাগ সরকার, ''ম-এ, 


পি-আর-এস ৮৬৭ 
ভারতের ও বঙ্গের ব্যয় সংক্ষেপ 'ঃ১% 
ভারতব্ষ-_ছেনেঞ্লাল রায় ১২:১। ১৮৪১ 88৪8; ৬০৭, ৭১৫১ 

৮৭৭ 
ভারতবর্ষের প্রভাব ( কষ্টি)-_মধ্য'পক সিল্ভ। 

লেভি ৩৪ 
ভারত সভা “ ৬ 
ভারত স্ত্রীমহামগু:লর সম্পার্দিকার নিবেদ”-_ 

* ধ্রয়ন্ৎ| দেখী, বি-এ ১ম 
ভালুকের বাচ্ছ। | এ 315 
ভাঁমে ( কবিতা )--রশীন্দ্রনাথ ঠাধুর 55৫ 
তীলদের' অমস্তোষ ৩০৯ 
এল-সংশোধন ৭৮১ 
ভূমিকম্পের পূর্ববণক্ষণ (সটি৭ ১ 5৭ 
তোগের অনাচ1র_-সারু প্রঞুগচন্ধ রয় ১. 1৫ 
ভ্রমর ও ঞঙ্জাপতি (কবিতা। _চণ্ডীচরণ মিআ ... ৮৬ 
ভ্রম-সংশোগন ০১৯ 
মজার জগ মানুষ খুন' .. ৯। 
মধ্যপ্রদেশে* বাঙ্গালী ( সচএ )-- জ্ঞানেশ্রমোঠন 

দাস '5৩৪। ৮৬১ 

মনস। পৃজ।- ইরেকব সুখোসাধাঃ ১. শঠ৩ 
“মনু! পু৮* সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! (আলোচনা )-- 

* ক্ষিতিমোহন সেন, এম-এ ১. ৮৭১ 
মহা! গাঙ্ধার কারাদণ্ড ১. ৯৩৩ 
মাপ্রস্কান (কবিতা )_ম্ুখোধচন্দ্র রায় ১১ ৫৯৭ 
মহিল!-প্রগতি-_ হেমস্ত চট্টোপাধায়। বি-এ বে 
মঞ্ছিল! মজ্লিস্‌ (সচএ ) ৯৩, ২৫৩, ৩৭০১ ৫৪৬, 1২০) ৮৪৪ 
মহিল, মযনিনিপাল কামশনার , ৩১৩ 
মাছির ডিম হহতে পু্দনার উৎপত্তি ( ১৮০ ) ২৭ 

মান্ডের চাম্ড়ার গত! ১৯৫ 
মাটির গান ( কাটি )- রবীন্ত্বাথ থাকুর ৪8৭ 
মাটির, ডাক (কবি) ( কছি ) রবীতনাগ 

* ঠাকুর ০5 উজ 


মাটির তলায় আাগুন--ক্ষিতিমৌহন সেন, এম-এ ... ৪৫5 


নাটির লাঞ্জ আগুন / আ.লাচুন। ):-স্থধাবিশ্ু বিশ্বাস ৫৫ 


মাঠে অগুন (আলোচন! )_ পন্তোষকুমার বসু .... ৮৭5 
মাঠতের কাধ্যক্ষে « ( কষ্টি)-__রামানন্দ চট্রোপাধায় ১3৭ 
মতের শতকরা ্ ১১৮ ডি 
মাথার খুলির শক্তি ! সচিত্র) ৪৪855 
মানুষের গার জোৰ ( সচিএ ) ৫৫ 
মানের দায় (গল্প) শাপ্ত| দেবী, বি-এ ১... ৩৯ 
মাঞ্মাজের আভডিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্য(লয়ে এক দিন 
("চিএ ) ১... ৬৭৯ 
মাব্লাদের সত্যাগ্রহ ৮28 
মালবিকা ( গণ্প )-নগেন্্নাথ পু .. ৭৯৫ 
মালাবারে আধ্য সমাজের কার্ধয ৩০৩ 
মিউনিশান বোডের মামলা * ৩০৯ 
মিউ'নসিপ্যালিটির মহিলা কমিশনার. হেমেন্্রলাল 
রায় ঃ ৮৩ 
মিটারযুক্ত টেলিফোন ৬৭৯ 
মিনিটে তিনমাইল মে(টব্রকার ( সঠিন ) .... ৬৮০ 
মিষ্টার হুঞওয়াফের তাত তত ২০৬ 
মিষ্ট বাড়ী (সচিএ ) .. ৪৭৮ 
মুকুন্দদেখ মুখোপাধাায় ১১ ইল 
মুজবারা (জান্মান সমালোচনা )- ৬৩২ 
সুক্তধার! ( শাঁটক )-_-পবীন্ত্রনাগ ঠাবুর ১ 
মুকধারার আন্মান সমালোচন। 2. 
সুখর আধার (কবিতা) _রাধাচরণ চরুবর্তী . ৮৭০ 
মুল্এংপেটান সত্যাগ্রহ যর ৪18. 


মুপলমান দেয়েদের আষ্ঈ। আছে কি ” গোনা 
মোস্তাফা, মোহম্মণ খপিলর রতমান, ঠন% 


চত্টোপাধ।ায়, বি- এ .. ৭৩ 
খুক € কবিতা )-স্থুরেশ্বর শন। এ পি 
“মেরে লেড়কিকী গিরফ তারি” ৪৩১ 
মোটবকারের কথ ( সচিত্র) | ৪১- 
মোটর সেন্সাদ্‌_অলক র ১১ ৯৯ 
মৌলন! হম্রং মোছাশীর প্রতবাদি চু 
মৌলানা হসুরৎ মোহা নী শাপ্তি | ৮ 
মডাগান্ধ'রের নারী ( সাঁচ্ )-হেমুস্ত চট্টে- 

পাধ্যার়, বিএ, ৮ 
দুদ্ধের খণ ও কতিপূরণের নবাবী ৭ 
রখুনাথ কৃ ফড়কে ।+ সচিত্র )- প্রেমাঞুর 

আতা খাঁ 
এখরঙ (কাত ) - গোপেঞ্জরনাথ সরক.র রা 
রখান্দনাথের খাতি ৪৬৭ 


রবীন্দ্র-পরিটর় -প্রশাস্তচন্দ্র মহ হলানবিশ-- ২১৫, ৩৪২, ৫০; 


ঠান )-মনীজ্লাল 


বন্থ_৪০১৯০১, 


বিষস-চা 


৩৫৮, ৪৮৪, ৭০৭১ ৮১২ 


নুয়ের ইন্দ্রজাল--যামিনীকান্ত সেন, 


শকার দ্বার গৃহ পরিষ্কার 
[পুড়িয। 


বাঙ্গালীর হি ডানে 


1)--হুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


( গল্প )--কপিলপ্রসাদ ভট্রাচার্ধ্য .. 


দ্যন্ত্ের কাথ্য-অলঞ্ 

| সেন ৰাহাছুর € সচিএ ) 
মোটর গাড়ী (সচিন) 

1ত1 )- প্রিয়ন্বদ। দেবী, বি-এ 
| ( কবিতা )--চণ্ডাবণ মিত্র 
হ্‌ 

৷ ( সাচ্ব) 

7 খাইবার গাড়া 

1 জন্য পণ 

বেলের ব্যয় 

ভাড়। 


খল ভারতী কংগ্রেস কমিটির 
1 / কাশি ঘদা। দেবী, 0 এ 

ব্তত৷ 

নী (সচিএ )- 

ভিডিসে হাট। ( সচিত্র ) 

৪ ত্যাগ ও গ্রহণ 

চাকরাণী 

রক্ষার মন্ত্র 


ব ব্গচধা আশ্রম ও বিশ্বভারতী 

ব-_বিজন়চন্দ্র মুমদা বু, বি-এল 

বত) - প্রিয়! এেবো, বি-এ 
নংবাধ, কষ্টি ) রে 
। কষ্টি ) ডাঃ অবনীন্দ্নাখ ঠাকুর, 


৯ 
৯ 
৯ 


ার( বষ্টি )-১ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 


আই ই 


চিত্র )--হুদীরকুমার চৌধুরী, বিএ 


রবুগ (কঠি]--ডাঃ অবনীন্দরনাগ 


৩০৯ 


৮৭ 
৬৮২ 


০৬০ 


1 ৫গথ 


২8 
৭2 
৫৮ 


১৮১ 
55১ 


৩৭ 


১৫১ 


১১৫ 


শিল্পের মচলহ। ও আচলতা। ( কষ )-ডাক্'র 
অবনাঞ্ধনাথ ঠাকুর, সি-আই ই ৪ 

শিশুশিক্ষায় মহিলা. চারুচ্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ. . 

শুকতারা (গর )-কিরপশঙ্কর রায়, ৰি-এসস 
(লগন ) 

শৃদ্র_ মহম্মদ শহীদল্লাহ, এম-এ 

শৃদ্র -বিধুন্খের ভটাচাধ্য ও দীনেশচন্দ্র কৰিরন্ব 

শুদ্র ও ক্ষুদ্র (আলোচনা )-_ক্ষিতিমোহন সেন, এম-এ 

শেখ সাধীর কাসিদ। ও গজল্‌ (সচিত্র )-_স্থরেশচন্দ্ 
নন্দী 

শেফালি ( কবিত| )-_ স্ুরেশা নন্দ ভট্টাচার্য্য 

শেয়াল কেন সক] হুকা করে ( গর )-__ন্ুনির্ধবল বন 

শেষ বেল ( গান ) ( কষ্টি) -রবীঞ্গনাথ ঠাকুর 

শ্রী শী ৬ গন্ধেশ্বরী দেবী (কষ্ট) 

তী। শ্রী সানুদেশ্রগী আশম ও হশ্দবানিক। বিদযাপএ 
( সচিত্র) 

শ্বেত ও অশ্বেতের পরস্পর ভাখবাস! 

যা মঙ্গল । কষ্ট) 

স্ক্ষচিত মসি ( সচিত্র ) 

সচল চিত্রের অভিনস্ে প্রত্রতবু 

"সখী বনী” ৭ প্রবাসী-সম্পাদক 

সঞ্জীবনীর ভ্রম 

সঙ্গাত ( কাবত। )- দিনেন্দন।থ ঠাকুর 

সঙ্গীত [শক্ষায় মহিল।-_চা'রু5্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিএ 

সঙ্গীত সতের শাখ। 

সঙ্গীতে নারী 

সত্য ( কবিঙ1)__জান্কীনাথ দত্ত - 

সত্যেন্্-ঙপণণ ( কবিত। )__প্যান্থীমোহন সেনগুঞ্ 

সত্ন্রণাথ দর্ত ( কবিত। )-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকর 

সতোন্নাথ দত্ত (কবিতা! )-্তু 

সতোন্ধনাথের কথ|-_কানাচরণ মিত্র 

সত্োন্দনাম] ( কবিতা )-_নরেজর দেব 

সতোন্দপরিচয় ( সচিব )--চারুচন্দ বন্দোপাধ্যায়, 
ব-এ 

সত্যেজ্র-প্রমাণ ( কবিত| )---দবীদাস সুখোপাধান 

সত্যেশ্দ-স্মরণে ( কবিত। )- স্ুরেশচ্ু বন্দ্যোপাধায় 

সনেটের প্রতি ( কবি! )- সুরেশ্বর শন্ম 

সন্ধা! ( কবিত। )_রাধাচরণ চক্রবর্তী .. 

সন্ধ্যাকিশোগী (কবিত| )-- ঈ। গোপেক্্রনাথ সরকার 

সন্ধাছায়। (কবিত। )-- প্রবোধচন্দ্র বহ্‌ 

সপ্ডে ব্রত বামছুলাল বিদ্যানিধি 

সব-পেয়েছির দেশে ( গলপ )-_মণীন্্রলাল বস্ 

সমস্য। ( গল )-_-সতীশচন্ত্র সেন, এম-এ 
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মুখে পুড়াচল। 1 গানে ঝাড়ী তৈরি ( সিএ 
সমুদ্রের গভীরতা ও আআগ্কতন-_অলক রর 
সরস্বতী পুজা (কষ্টি) 
সরণ্রী বাঁয়-সংক্ষেপ 
সর্বকনিষ্ঠ রে ড*-অপাব্ট'র (সচন্র ) 
সই্শেগিতাব্জ্জন * বাংস্থাগক সায় প্রবেশ 
সংবাদ প্রকাশে বিপদ 

* সাইকেলে বি“দ ( কবিতা )-_সুনিশ্ম্ল বনু 
সাইবে'রস্তার বুরী জাতি (সচিত্র )--রমেশ বনু, এম-এ 
সাগরিকা । সাচন ) 
সাধন। ও 'সিন্ধ-_সাঁরু গফুল্লচন্ত্র রায় 
সাঝানের ফেনার মধো গভিনয়,( সচিন । ৃ 
সাওতাল পুরাণ ( কছ)-বসন্তকমার চদ্োপাধ।!, 

এম-এ 
সিত্বন্নবাল গুষ্ামন্দিত্রের চিনাবলী ( সচিব) 
সিদ্ধ ( কথিক।, বন্টি)__রবীন্্নাথ ঠাঞর 
সুইট্জারগ্যাণ্ডের তা সি ) 
ক্যম্মির। ( € /সীড়া দেবী, 
সুয়ে হছে ( কষ) 
স্বর্যের মত পৃথিবী কিৰণ দেয় না কেন ”--ক্ষীরোদ- 
বিহারী গু 

সেয়ানা কোক] (কৰি! )স্পনরেন্্র দেব 
সোভিয়েটু রুশিয়ায় নারী 
স্তব্ধ বাদল ( কবিতা 1--কাজ্জি নগুরুল্‌ ইসলাম 
স্থলবিশেষে যুদ্ধের উচিত্যানৌচ-া আলোচ,। 
সাবু বিঠল্দণ দামোদর ঠাকর্সী 


অ্াপাল্‌ টি 

অক্যাফোর্ড বিখবিদালয়ে বৃটিশ সাম্র'ঙ্যের ছাত্রীবুন্দ 

অঙ্গার শ*ধোতেন মলনাং ন মুর (বাঙ:চনু) 
. গগনেন্দ্নাথ চাকুর ৪ 

তণুতে পরমাণু সংস্থান 

অগাহা কাপড় 

ভর্নাবীশ্বর-_স্ুনয়শী দেবী 

অন্৪খক ( রউী'ন )-_বাঁগেশ্বর সেন 

আন্তম, শধাায় সতোন্রনাথ 

অন্ধজনে দয়! কর 

জন্ধবালক ( রভীন ) দেবী প্রগাদ রর চৌধুরা 


ধন সি? 
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স্বতস্মিশ্ডাক্জার ঞ্রেল। ক্রাম্রিণ, পি-এইচ-ডি 
(ভিয্লেন! ) 

স্বদেণীর 'দ্বতীয় হগ--ডাক্তার রাধাক মল মুখোপাহায়, 
হম-এ, পি এইচডি 

স্বরাজ প্রান 

স্ব পাঁনতার আক.জ্ঞন প্রকাশ ও রংজদ্রোহ 

স্বাধীনতা ফ'ল ৫ 

স্বধানতার বিরুদ্ধে বৃহৎ বিটিশ লাঠির সৃক্ি. ** 

স্বাশীন্ন্ধানন্দ (সাচত ) 

হরিধাস বোষ + আলোচন। )-_কিরণচন্দ দ্র 
প্রকাশচন্দ দন্ত, উমাগ্রসাদ পোণ 

হশ্থচীন লোকের লেখ (সচিন ' 

হসরৎ মোহাশী 

হাউস অবু লর্ডস এর প্রথম নাগী সভা! রা | - 
হেষন্ত চাট্োপাধ্যায়, 8₹-এ -** 

ভাওয়েল সাহেব ও ভাইন্‌-চ'ান্সেলার 

হাতষীন গোলন্দ'জ ( সচি ) 

হাতীর সাহাযো মেঝের দৃঢ়ত' পরীক্ষা (সচিত্র ) 

হারাম'ণ---স গ্রাহক 'গ্রদ্যোভকুনার স্নগুপ ও 
অনাথনাথ প্ন্ু 

হাবামণি 2 নগেন্দন ৭ মুপাধার 

হালকা (গল 1 -পবিঞ গার্সা ধায় 

হাঁস কান হা'চ ক'শি নাকডাকাপ কারণ (সচিব) 

হিন্দুমুসলমানের মিন 


ফোটেল কেরি ওয়াল। 


পপর 





পি 


চিহ্ননুচী 


* 1 


হত 


৩১৮ 


আবনীনূনাথ ঠাকব--আ।দ্র ক'পেলে 

অবনান্দ্রনাথ ঠাণ্র__দেবী প্রস দ নাস্স চৌধুরী 

মবণ| বন 

আকশোএ তুল'র জাম! 

আকন্বের ফল ও তুলা 

আট হাঠীর রথে ভারতীয় মহারাজা ও ইংলগ্ডের 
যুব.াজ পি 

['ডয়াও বিশ্ব বদ্যালছের ছাত্র 

আননের সঞ* স্বর্গে 

আব্ছুল কারি জিলানি মস্জিঘ, বাগ্দাদ 

আব্ছল,কাদধিরের গোর বাগ্দ্ধাদ 
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আমর! ই ওর! দ্ধ খায় ব্যঙ্গচ ৪) চা বাখঃ ভামিনী ঘাস ৪১৩৫ 
আমেরিকার চিথানাটকের অধিনগ্ধের বিষয়-নিঘণ্ট.: ১২২ কেওয়ার গ্রামের মঠ, ঢাক। ৭৩ 
আরতির বেল! | ৪২৯ কেবিল রমণী * ১১, ২৬১ 
আলার্জীরগ্র নারী, ৯২০ কৈলাএ মন্দির__ গলোর। ৃ ৮০৬ 
আল'জ্র্রী' বমণার সন্তান বহন ১১১৮. ২৬০ কোরয়ার উচ্চশ্রেণীর লোক ৮১০ পতিত 
আলোক ও ধারের দন্দ ২৩১ কোরিয়ার একজন শাসনকর্তা ০৮৫৩২ 
আলোকের [দকে প্রসা'ররত লজ্জাবতী ও ্ামুখীর কোরিয়ার নারা ১৫৩৩ 
পাতা ১. ৯১৮ কোরয়ার প্রথম রাজার সমাপি-মন্দির ০০০ ৫৩৩ 
'ইব্ধিওসরাস, অধুনা লুপ্ত সমুদ্রিক জীব ১৭১০ কোরিয়ার প্রাচীন মানমান্দরের অবশ ০৮৫৩৪ 
ছা দোবের*দে উল, বীরভূম ২০৭৬. কোরিয়ার রাজ প্রাসাদের সিংহাসন-গৃহের ছাদ তলের 
ইজি-প্টর নারী ১৪৮4 উরি কারকার্ধা “৮৫৩১ 
ইঞ্িপ্টের বিবাহ-মিছিলে কন্যার চতুর্দোল ....১৫৮ কোরিয়ার রাজসিংহাগন , ,১১:৫৩৬ 
ইলেক্টিক টেন ১১ ছ৭হ কবি ণেখ সাদা *১৮২ 
ইইক!ল ও পরকাপ ৮৮ কলের করাতে গাছ কাটা 428 
2ানচ দেখ, বায় সাতের ২. হ৩হ করা বঈ গাঙ্গা তত ২৪৭ 
ঘঠগপি ৬ ৮৮. খুকীর বাগান (রডীন ১ শান্ত! দেব ১ 
. উপকারের উপদ€ (বাগ-৮*) চাক্ষচন্্র রা ১১৯০৮ গননেন্নাথ ঠাকুর ২২২৪৩ 
উান্বপণ মাওরী শান ০৩৭২ গাছ-কাটা কল ৬. ৬৮ ০ 
“কচাকার আরাম-গাড়া 8৬০ গুপু ধন ০০৪৩২, 
' একট বৈজ্ঞানিক কষ (ঝ্ঙ্গচিঘ) টারুচন্দ রায় . 5৯২ গুব্রে পোকার দেহবল ভি ২ 
একুশরতু মঠ, ঢাকা 1৭ গোয়াণিশী-ম্ুনীতি সেন রায় ** ১২০ 
এন বরদারগ্বণু নাইড, দৌচ বজেত। ১১,৯৫০ গোয়ালিয়ব ছর্গ -* ৬৯৮ 
পথ আসে এ আনে এ ইউ রে!” (বাঙ্দচন) গোয়া।পয়র গুণের পথের ঘটা ২" ৬৯৭ 
দানেশরগ্ন দাস ১১ ৫৩ গোয়ালিয়র ছর্গে শাশ-বন্থ'র মনির ৪, 82 
. ওমা খৈয়াম_ অবনীন্দদাথ 2াকুর ১২৭ গোয়াপ্িম়র ফটক ও হাওয়া পাহাড় ... ৯ ৩৯৯ 
ওপিযেন্‌ যন্ত্র ১৪৭ গোয়ালিয়রের মান-মন্দির ২২ ৬ন৯ 
«% মণপনে হু অবন ভ্ত্রনাথ ঠাকুর ১২০ গুগ্রিয়েনমো মাকনি। তারহান টেলিগ্রাফের 
বচরী পানা ও চক্দদপিক! গাছের উপর হতে অহশম উদ্ভাবক ১০8১১ 
বিষগ্রয়োগের ধল ৮২৭ 'খামবপূ-_সুনয়নী দেবী তত €উ৩ 
কটুরী পাশার দাম ... ৮২১ ঘড়ী-সার। মিঙ্ী **১. ৬৮৭ 
কটুত্রী পানাগ হরণ আক্ষেপ "২ ৮৯৭ পরনখে!- দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরা ২২১২০ 
কচুণী পানর শিকণ্ড ১ ৮১৩ দৃতুষ্জ অন্দির-_খাগরাহো .. ৯ ৮১১, 
কন] পানার শিকছেছ বিষপ্রয়াগের ফল ***:৮২৭ চন্দ্রমল্লিকার গাছের শীচে বিষ প্রয়োগের ফল তত চা৯ি৬তা 
কাগজের নৌক1 (রডীন )--শস্তা। দেবা ,.. ৭০২ চিত্রগন দাশ "৭৬৫ 
কাগজের তাগ* ১৭৭ চিত্রাঙদার ভূমিকায় কৃমারী বন্সন্‌ *:৪২৩ 
কাজের সময় কাজ *::৫৫২ চীনা বরষ'র! ১০৯৮ ৪ 
কাঠেও গত . ৬৮০ চীনা সুন্দতীর খোপার গহন! ....১০১ 
কাঠের বই লই! ছোট ছেলেমেয়ে .... ২৭২ চীনা-সুন্বরীর চরণকমল ক... ৯৭ 
কাণ্তকবি ছা ৭৩৫ ছড়ি বেহাল! ১৮৮৫৩ 
কারুব»সদ্দারের সঞ্চিত মমি , *:46. ছাতীর গায়ে রোছও হা ০৫৩০ 
ক্লিয়া এস ওধেষ্কটু ...:৫৯১ ছুপী কাটা ন। হলে খাওয়া হয় ন। 38 
্াছুনে পুতুল - ১৮৪১৮ ছেলেদের রেণগাড়া ৮৫৫৫, 


দরঝুচালিত গাডী ১৮415 ছোট রেলগাড়ী_ ৬৭৮ 


৮০ চিএ-হ্থচী 


জগদীশচন্দ্র কু. ২২৭, ৮৯১ নবরত্ব মঠ-ক্বালও|, বরিশাল ১৮ ৭৭ 
জগদীশচন্দরের উদ্ভাবিত *ইলেকুটা,ক প্রোৰ* ছারা নায়াগ্র। প্রপাতের গায় স্তাওাস্‌ .. ২৪৬ 
বৃক্ষের নাধু;নির্ণযঃ .... ২২৯ নিউইয়র্কের যারে জন্তর চাম্ড়। ভরাট করিবার 
জগরাণী দেবী ,,০:8৪৫০ ভাস্কর্য ৩, ... 8১৪ 
জলসত্র( রচীন )-_নন্দলাল বসু ** ৩১৫ নিউগায়েনার “ইরোপি" নৃত্য ই, তত 
জলের উপর পাছাড় ১১৮৫৪. নিউগাফেনার পিঠে-উন্বি-কাট। বিধবা ১০৮ ৭২৫ 
জলে! মাইকেল ... ৬৮০ নিউগাগেনার বা'লক! ১১১ ৭২৫ 
'জলকে ১৮৫০৪. নিকোলাস্‌ *ন্ষ্ান্টিনোভিক্‌ রোৌএরিক ১... ৪২৭ 
জীবস্ত-দেবত তারানাথ . ... ১৭৩ নিমাই পঙিতের টোল-_গগনেগ্রনাথ ঠাকুর... ১২০ 
জেনোয়ার সার্কাস ২ ৭৬৭ নিরাশার বুকে আশার অনুর-_ দেবী প্রসাদ রায় 
জ্যান্ত কুমীর লইবার কৌশল .... ২৪ চৌধুরী .... ৭৯৪ 
জ্বাহিরলাল নেহরু রর ... ৪৪৭ নিশানদাগার,ডগা শ্তাগ্তাস, ... ২৪৫ 
টায়ারের ভিতর বসির! গড়ানো৷ ১... ৪১৭ পকেট-বিশ্বকোষ ৃ ১১৫৫৭ 
টুপী পাখা .... ৮৫৩ পঞ্চমুখী পেপে, পচাৎ হইতে ১ ২৪৮ 
ঠাকুমার পাঠখাল1-_সারদাচরগ উকিল ....:৬০৪  পঞ্চমুখী পেপে, সম্মুখ হইতে ২ ২৪৮ 
ডিনামাইটের সুখে সাতীর্স ..* ২৪৬ পছলব মুগের গুহা মন্দিরের প্রাচীর-চিনজ ০ ৪উগা 
ডেল্ফির এক ধন-ভাগ্ডারের বছির্ভাগ ..৮ ৯০৯, পাক গল্ফ, খেলোয়াড় ৬৮২ 
ছল্যোয়ারেক ফলার উপর নাচ ১১4৬০ পারগ্রের নারী__অস্তঃপুরে 5,৫৪৭ 
তিন হাজার টাক! দামের ফুল গাছ ১১:88. পারশ্টের নাপী- বাহিরে ১৫৪৮ 
ভিমিংতৃও্ পক্ষী * ৫৬১  পারসোর নারীর আগ্তন পোহানে! ....:৫৪৯ 
“তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইক অবহেলা” পার্গামনের প্রাচীন গিয়েটার-গৃহ »০০:8৪০৯ 
( ব্যঙ্গচিত্র )__দীনেশরঞ্জন দ।শ .....:৭৮ পিচ.কারী দিয়া কন্ক্রিট, ছোড়। রি 
রয়ী--অবনীন্রনাথ ঠাকুর ১৯" প্চুকারী দিয়া তৈরী বাড়ী 7৫৪ 
রী €৮:  পুজারতী --স্ুনয়নী দেবী .... ৫৪৭ 
ভিমুরিছতীগক্ফা টা পৃথিবীর সব চেখে প্রকাণ্ড বেছাণ। ৮৫৫ 
থাবায় করি বিড়ালের হুধ খাও! .... ১৭৯ এপয়পন-_প্রচীন চিত্র বর 
দর্গ! হইতে ( রিন)_ মুহম্মদ আব্দার রইমান প্রণাম--সারদাঁচরণ উকিল ৭৯ 
চানতাই .... 8১৪. প্রত্যাতী_ _সারদাচরণ উঞ্ি ২. ২২১ 
দাস বিক্রয়ের দলিল-- ফার্তী অংশ .... ১৮৮ প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে” (রঙিন )_ শান্তা 
দাস-বিক্রয়ের দলিল-_বাংল1 অংশ 1 পু দেবী ৭৫৬২ 
দবাস-বিক্রয়ের দলিল__শীল-(মাহর ... ১৮৭ প্রফুল্পকূমার থেযাল .... ৪২৪ 
দাস-বিক্রয়ের দলিল-_সাক্ষীদের নামের সহিত .. ১৯৮ প্রবচন তত ৬৮৪ 
দিনের শেষে .... 45০৫. প্রাচীন মালদীপের ভাষায় লিখিত সমাধিশস্ত  .". ৮২৩ 
দুধের কল ৫৫৮ ফণীৰ্বনাথ বনু, বাঙালী ভাস্কর .১১.:৫০০ 
নরদর্শন যন্ত্রে দুস্থ বন্ধুর ছায়ার সঙ্গে কথ! ৮8১৩ ফয়ন্ছলের খাস দর্বার ৭ 255 
দেশলাইএর কাঠির বেহাল! ... ৬৭৯ ফয়ঙগলের জর্ণার-গৃহ ৮১৪৬ 
দৌলতরাও সিন্ধিয়া* ১১১০১ বড়োপার মহারাও ৫০৬ 
দ্বতল রাস্ত। ***::৪১২ বন্ধ জানালার রন্ধের আলোর দিকে ্রসারিত 
ব্রাক ঘোষ, বার" এট-ল ১১ ৮৩৫ লতার পাত৷ ১ ৩০ 
যানী ঝু্ধ-__সিংহল .... ৮৭ বর্ষা তাল গাছ ১ এতই 
রটগজ শিব ৮*৮ বাইসাইকেল গুটিয়ে ঝুলিয়ে নেওয়া ২৮৫৪, 
বন্দোৎসৰ (রঙিন )_-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডিলিট, বাউল-_নুনয়নী দেব "" ১,০০০ ৫৪৬ 


নিআই-ই .** ৬৩১. বাগদাদে ভ্বারতবাসী দা 


'স্লায়াপুতী * 


বাজহখেপোয়াড় 
বাতাবিয়ার হোটেল-ফিণিওয়াল! 
বাতাসে-বাজ! বাশী 
বিমলাচরণ সোম * 
বাখা-বাদিনী-+দৃধীরওন্তর বনু 
বীবর-ছেদিত বৃক্ষ 
বারেগ্রনাথ দে 
বুদ্ধদেব যশোধর| ও প্রাথুল ( রঢন ) অনজণ্টাগুহ রি 
হইতে অনুকৃত _নন্গলাল বু 
বৃরীদের ন[চধর 
বৃরী লাম সাধুর মন্ৰির 
বৃষ্টি বিন্দু মোটরকার 
ুষ্টি-বিন্দু মোটর-গাড়ীর অবাধ গতি 
ক্্সিমিসীগাকা নারী 
বেটুসিজেও নারীর লাখ।-পরিধান্ুরীতি 
বেট্সিলেও বালিক! 
বৈকূঠনাণ সেন, গায় বাহাদ্ধর 
বোঝার ভারে ( বাধচিত্র )- চারুচন্দ্র রায় 
বাথভা__সারদাচরণ উকিল 
ভাইকাউণ্টেস্‌ রোগা, ল৬ সভ।র প্রথম মলা- 
সঙ্য 
হুবস্শেরের মন্দির 
মিকম্পে বাড়ার গান পরিবর্ভন 
মতিগাল ঘোৰ 
মন্দির পথে 
মন্জিধ হুকুণ মিস্কিট ও মুলার মিনার, মারদীপ ... 
নস্জিদ ছুণুর নিস্‌্কিটের খোদদিত গ্রাচীর-গাত্র 
মহম্বৰ সাম্ন্উদ্দীন, মাক দ্বীপের সুল্তান 


মহৃদজা পিন্ধিয়! 5৪ 


মহাগাজ জিগ্রাজরাও সিন্ধিয়! 

মাওরি মহিলা 

মার মহিলাদের নাকে নাক ঘণিয়। মত্যর্থনা 

মাথার খুলির তাঁগদ 

মাঃদীপের নারী ও বালকৰালিকা 

মালদীপের নারী ও শিশু 

জ্ম[লদ্বীপের পুরুয * 

মাপস্কাপের প্রধান মন্জিদ হ4ুরু (মস্ধকট আঁ এ 
ইল্তানের পোভাযাত্র। 

মালদ্বীপের রাজপ্রাসাদের আধেষ্টন-গৃহ 

স্কাণদীপের সুল্তান-পু(ত্ররু প্রাসাদ 

মাুলনী-_অবনীপ্রনাথ ঠাকুর 

মাাবৃিস কাঠের মূর্তি 


*+চতর-ুচী 
৫০৩ মিনিটে তিন-মাইল মোটরকার ৬৮০ 
৪১৪ মি শগান বিশ্ববিদ্যালয়ে এসিয়ার ছজ্জ ২৬৮ 
৪১৩ মিষ্ট বাড়ী ৬৭৮ 
৩৩৩  মেধের গায়েশ্চায়ের বিজ্ঞাপন 5১... ২৪৭ 
১২০  মোটরুগাডীর অতিনদ্ধ-প্রপি তামহ .. ৪১২ 
4৫৭ মোটএ-দাইকেলের উপর দিয়! চলা ০৪১৬ 
৯০৩ মৌমাছির দাড়ি ৪৯ সি 
যশোদা ও কঃ ০৮ ৬৮৬ 
১ যাত্রা-সারধাচরণ উকিল ৭৯ 
95. ব্ুণুনাথ কৃষ্ণ ফড়ংকে ৭2৮৪৪ 
১৭৪ বুণেন্দনাথ বঙ্গ ৪৬৬ 
৬৭৯ রবার্ট গা্সর। ৪১৮ 
৩৭৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 8.৪ 
৮৪৮ ব্রম্শার কালী-মন্মির, ঢাক! ৭৭. 
৮৫০  ব্রমা প্রসাদ রায় ৩৩৪ ৬ 
৮৪৭  রুহস্তময়ী প্রকৃতি (রূটীন )-নিতর্মার যায ৪৭৫৯ 
৮৫৪  রাঁজাবাড়ীর মঠ, ঢাক! ৭৪ 
২৪৮ রাজাবাড়ীর মঠের দরজার কারুকার্য ৭৫ ৪ 
১১১ রাজেশ্বর মিত্র, রায় সাহেব ১৮৬৯ 
রাস্তা-ধোয়। মোটর-গাড়ী ৬৮5 
৩৮ লজ্জাবতী-পত্রের বিবিধ অংশ. ' ,... ২১ 
ণচ টে ভারতীয় মহিলা-ছাত্রী ২৪৭ 
২৪৪ জগুনের ভারতীয় মহিশাছাত্রীর! টেনিল্‌ খেলায় র্‌ 
০০৪ বুত। ১৯৯ ইঠিগ 
৫০৫ রে ফেরী ৬৮১ 
৮২২ লাইবেরাতে রচনারত সত্যেশ্রনাথ ৯১৫৮৩ ০ 
৮২৩ লুস্ট্যানিয়া স্থতিচিৎ ৮৫৫ 
৮১০ শ্রণ-জাহাজের উপর আলোর গোলা * ৫ 
15১ শরু২চপ্র সান্যাল রর ৮১ 
৭-১. শ্রিউলে কেংবক রাজ প্রানাদেক্তো রণ ৫৩* 
৩1৭ শিউলে প্যাগোডা উদ্যান ৫৩১১ ৫৩৫ 
৩৮১ শিকারী ৯০৮ ০৫০১ 
১১১ শিবাজী মহারাজ *** ৬৮৬ 
৮২৫ শীত-গ্রভাত-_বিনোদবিষ্বারী মুখোপাধ্যায় * ১২০ 
৮২৪ শুকর গেল সাপ ৫৫৮ 
৮ইস ভখগে। বীপুরী দেবা ৪৫৮ 
মতোশ্রণাথ দও ৫৮৩) ৬২৬ 
৮২১. ঞ্চযা-লারদধারণ উকিল ৭১৫৮ 
৮২২ সব-চেয়ে বড় পুরাঞ মুদা ১৫৫ 
৮২১ * সর্বাশেষ দেবদূত * ৪৩৩ 
১২০ সমুদ্রের সাহাণো তৈগি বাড়ী" ১ ৮৫২ 
৫৮ সংইবেরিযার স্তম্ভ লাম! .. 8১৭৩ 
82১ সাঁকাল&1 নাকী ঠমও 
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সাধু 

সাবু প্রাফ্কোপয়াষ্রে আশাবাদ 

সাপ খেলাপো ( বাঙ্গচিণ )-- 
সাপুড়ে , 
সাবানের দেনার মধো শুত্য 

সচি ও,প 

সা স্তপের কারুকার্ধ/- লতানে। নাঝামপ্তি 
সাঁচ স্তুপের তোরণ 

সাচি শত,পের রেলিঙের গায়ে পথলতা 

সাঝেও বাতি_সারদাতরন উকিল 

পসিগারেটটাও চলে 

সুইজারল্যাণ্ডের নিন্বাচন *মি 

স্যা-বশন। 

মোনারছের মঠ, ঢাক! 


অতুলগ্রসাদ সেন, বার-এা!ট-ল-- 
প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য-১৯চ| ( অঠিঙাণণ ) 
অনস্তবন্ম।র সান্থাল-_ 
কুমাণী পেনা 
অবলা ব- 
এ. বিদ্যাসাগর “বাণ ভবন" 
অনিয়১ন্দ চঞ্বন্তী_ 
ারতীয় শিস-প্রতিভ। ( সচিপ । 
অমিয় ধণুরী-- 
*. কিশাথে। কবিতা) 
অমশতপাল গুপ্র- 
বৈধুব নুগে নারীর এক্ডি 
'অনুতলাণ শীল। এম এ 
পঞ্চমুথী পেপে ! চিএ । 
"্দাসবিক্রয়্ের প্রাচান দ'ণগ প্রবন্ধ 
০ যর্থকঞ্চিং ( আলোচন। ) 
, খাদ্যকথ। ( অদোন' ) 
খাপালী ক খদশশো 2 ( আগে!টনা ) 


সে 


৫০২. 


৪ *5০ 
15৩ 
৫৬১ 
৫9 

৮০৯ 
৮০? 
৮১০ 
৮০৪ 
২২৪ 
৫৫১ 


লানক প্র ত2177৭ এ৮৭। 


স্বতাবিক "টন ( ব্যঙ্গ 5৩ )--৮ক১শর রাস 
স্বদূপরার্ণা দেবা 

স্বামা রঙ্দানণ 

ভরিদাস চটে।পাধ্যায় * 

হ'রমতি পভ 
হস্তখান লোকের বুক দিয়ে লেখ। 

হাকিম আজ্গমল ৭1 

হারের স্বগাৰ সংশোধন ( ব্যঙ্গচিত্র ) 
হাতীর সাহাবো মেঝের শক্তি পরাক্ষ। 
হাতহঠান গোলন্থাজের গুলি ছোড়। 

হাঁসি কানা, ঠাচি কাশি নাকডাকার উৎপ্ডি 
হাটের প.থ ( রডান) _শাঞ। দেবী 
হেমপ্রভা মগ্ুমদার ও পুত্য় 

হো] নাগা 


৪ 


০৮ 


৮০৫ 


৫৮৩ 
৫৫ 
৮৭০ 


লেখক ও তাহাদের রন 


'কআনশানাথ রায় 
দামবিণয়ের গ্র/চীন দলিল প্রবন্ধ সন্ধে ষংকিধিৎ 
(আলোচন! ) 
ঠশানাবায়ণ সুখোপাধযার,াবঞল সি 
1» নিষ ন্ট হয়ে বায় কোথা? 
পদার্গ ও তাহার পৰ্রিণতি 
কাঁদপ সা ওট্রাচাধা-_ 
রাজাড়ে ভোর । গল ) 
নমল মুখাজ্জি_- 
আহারশ খিএবে আহিল মনা 
কারা নজঞ্ল ইস্পাম- 
প্রয়োর।স ( কবিতা) 
গন্ধ বাধণ ( করিত) 
কাণীচরণ মিএ+- 
সহোশ্ত্রনাথের কগ। 
কাশী বিদ্যাঠুষণ-- 
এক স্মপরিজ্ঞাত বেধৰ কা 
[করণশঙ্কর পরার, বি-এস সি (লগ্ন )-- 
এক তার £ গল) 


5 


৮৫৪ 
৪৪৭ 
৯১০ 
"১1৮ 
২৪? 
৩ 

৯৯ 

৭৩৯ 


নেক ছি তাঙুদের ব৪ন। 


খুমুদ্ধগঞ্জন মল্লিক, ব$এ-- 
তাঙ্গ! বেহালা ( ক.বতা ) 
কবি সতোন্দ্রনাথ (কবিতা) 


কিওমোহন (সিন, এম এ-- 
ব|ংলায় মনন! প্জ। 
মাটির তলায় আগুন 


সমনস| পৃজ।” সম্বন্ধে কয়েকটি কথ। ( আলোচনা ) 


শুদ্ধ ও সুত্র ( আলোচন। ) 
ক্ষীরোদবিহারী গুপত-_ 

শুর্ষোন্র মত পৃথবা কিরণ দেয় না! কেন? 

(আ.লোচন! ) গত 

ক্ষেমধধর দেবা_ 

পুখ্ভাবিনী ম্থৃতিসভায় ( মচিএ ) 
প্রশেশন্ধ সুখোপাধায় ১ 

[খএখি্ালয়ের পরাক্ষায় অনুপ 
গোপেশন,এ সুবীর 

পনর (কাণতা) 

ণঙ্ধা| কশে।ঙা (কাঠা) 
গোণাম মো তা, বিএ 

মুসলমান মেদের আত (আলোচণ। ) 

খাথা৭ গৌরব ( কাঁতা ) 
চওা৮রণ [মত্র_- 

ভ্রমর ও প্রজাপতি (কৰতা ) 

পুপের তারতম্য ( কাঁবতা ) 

খনুক কব ) 
চারুচগ্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিএ 

শিশ্তাশক্ষা য় মাহ্লা 

*সগীত-পক্ষায় মাহণা 
ম€হ্যন্দ পারচয় ( সচিএ ) 
»৮ত্র-পাগিয়*্ইতা।ধি 

১৪৮প্র ভট্টাচার্য, এম-এ-_ 

'অব্যক্ত ও ব্যক্ত 
)ণালাপ বুছ, এম বি, গায় বাধার 
». আরোগ্য দিগশন (সমালোচনা ) 
জগণ্জু গাণ- 

পাখার গল্প 


অগদনখ রায়__ 
* হিঁচবী পাশ (এ৮এ ১ 


পঞ্ছা এপ ব2*সার্ 
বৃষ র অদতঙ্গী 4 সাচঞট 


১৬৫ 
৫৭৮ 


৩৮১ 
৪৫৩ 
৮১ 
৮৭২ 


৫৬৪ 


1৩২ 


3৮ 


৭৩১ 


৮৫৫ 


৮ 
২৩৭ 
২৭৬ 


৯৩ 
৯৩ 
৫৮৩ 


রঙ 
৮৭০ 


হখ্ঠি 


৩৮৩ 
জগন্বীণচন্দ্র তট্রচ15]-- 
“বে কথ। কও” | ০৫৫৪ 
জগনাগ দে 
বদরপুরের হর্গ (আলোচন! ) ৫৬৫ 
জান্কীনাথ দও-__ 
সত (কবিত1) ৫৭১ 
স্তাগের সেবক ( কবিতা) ৫৭১ 
জ্ঞানেঞ্রমোহন দাস__ 
বিহারের এক প্রাচীন ওপনিবেশিক বাঙ্গালী 
পরিবার ৃ ২১৯ 
দের/ঠনে বাঙ্গালা ( নচিআ্জ) ৩৩১ 
ঝাজপুতানায় খার্গাণীতর স্মৃতি ৫৭২ 
মধ্য গ্রদশে বাঙ্গালী (সচিহ ) ১০৪, ৮০২ 
গে0তিন্া গঞ্জোপাধায় এম এ 
কুনাগী সুণ।পিনা ৮গ্োপাধ্যায ১. ৮৪৬ 
“পরবেন” 
কাক্গর। গান (কাবতা ) , ৮৮৭ 
ঘর প্রসাদ গগডমদ।4-- | 
খারে। দাসের থাথের তানিক। (ছড়। ) ৯২৫ 
৮াতকের স্টি (গন) ৭৬৭ 
“খোক। হোক” পাখী (গ্প) ৮১৫ 
দিনেন্্রনাথ ঠ।কু 
» সঙ্গীত (কবিতা) ৭১৯ 
দীনেশচর কৰির4-- / 
শদ্র (আলোচনা ) ৫৬৭ 
দেখাদাস মুখোপাধ্য।ম-_ 
সত্ক্র-প্রয়াণ ( করবি৩1) ৫৭৩ 
পট 
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যা- 
গিরিডি বাণিক। বিছালয় ১৮৩ 
ধারেন্সনাথ চৌধুরী, এম-এ-_ 
জাতীম্ শিক্ষা *ত, ৪৬২ 
নগেশ শপ 
উচ্ে উচডয়ন ( আলোচনা, ) $5১ 
নগেখ৮এ ভটশ।ণী- নু 
চিএশিনে বাণিনার কুতিত ৪ ন৫ 
কাপড়ে তমরের তায পাকা রং করিবার উপায় ০৯৫ 
ঙ 
পঞ্চ?) 
নগেঙগুলাথ ছঃপ্র- 
জয়া ( উপগ্তান) ৭৫২) ৮২৭ 


৮৮০ 


লেখক ও 
মালৰিক। ( গল্প,) ১১ ৭৯৫ 
নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যার, বি-এস নে ( ইলিনয )-_ 
পলীসংস্কার সস্তা , ত.: ৯১৮ 
নগেব্দরনাথ মুখোপাধ্যার-_- 
হারামণি (আলোচন!| ) ৪৪১ 


নরেজ্রনাথ লাহা, এম-এ, বি-এল, মির 


পি-এইচছ্ডি-_ 
উপদিবদে শিক্ষা-প্রণালী ও ব্রহ্মবিখ/য় বা্ধণের 
গ্রভাব ৪১৫১ ৪১ 
নরেন দেব__ 
সত্যেন্্-নাম। ( কবিতা ), ৫৯৬ 
সেয়ানা বোক1 ( কবিতা ) ৭৩৮ 
নরেন্দ্রনাথ সেন-_ 
দত্ত ও তগবান ( কবিতা) ১... ৮৩ 
নলিনীকাস্ত ভট্রশ।লী, এম-এ-_ 
নিশ্নৰঙ্গের মঠ ( সচিত্র) ১১. এত 
৬ € ৫ 
নিবারণচন্্ চক্রবর্তাঁ_ 
চাঁতকের স্থট্ি ( আলোচন! ) ৮৭, 
নীরদরঞন মন্ুষদার, বি-এ__ 
বিনর়-বাবুর "উইওমিল” সম্বন্ধে প্রতিবাদ ২৭৫ 
নীহারিক1 দেবী__- 
বাংল! মেয়ে ( কবিতা) ২৪ ৯৫ 
তরুণী (কবিত। ) ৬৮৭ 
নৃপেশ্রনারায়ণ সর্বাধিকারী__ 
দেবী ক₹ষ্ভভার্বিনী দাস (আলোচন! ) ৪৪১ 
গৃপেন্্রমোহন ঘোষ 
ৰেরির চর্থ! ও তাত '( আলোচন। ) ১৪২ 
পবিত্র গঙ্গে।পাধ্যা_ 
* হার্সিকা্। (গল্প ) ,...৮৪১ 
প্যারীমোহন সেনগু_ 
গ্রামের পথ ( কবিত। ) ১০২ 
সত্যোন্দ্র-তপণ (কবিতা ) ৫৭৫ 
পঞ্চশন্ত ইত্যাদি * 
প্রথকুমার দাণওপ্র__ 
কগণেই শাস্তি (গল্প) ৮. ৬৫৯ 
সাণন1 ও সি ,...:৮১ 
'চর্কা ও বস্ত্র-সমন্তায় বঙ্গ মহিলার কর্তব্য" ২৫৩ 
বৈজ্ঞানিক জগতে ভারত তবুসীর বাল নিধি: ৩১৫ 


'তাহাদক রচন। 


ভোগ্বের অনাচার | বধ 


৪৭৫ 
গ্রবোধচন্ত্র বন্থ-_ 
বাদল দিনে ( কবিতা) ৫৪২ 
সন্ধ্যা-ছারা ( কবিত। ) ৬৮৩ 
প্রতাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল-__ 


ংসাবশিষ্ট ইউরোপ ১২৫১ ২২৩, ৪২৫ 

বিদেশ ১২৮) ২৭৭) ৪৪৩) ৬০৫, ৭৩৯) ৮৮৭ 
প্রভাতকুমার মুখেপাধ]ায়-_ 

ধণ্মপুজ ১৫৮, ৩২১, ৬৫% 


প্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায__ 


ভাতের ফেন গাল! হম কেন? (আলোচন1) ... ৫৬৬ 

তেলে জলে ( আলোচন! ) ৮৭০ 
প্রমখনাথ বিশী-_ 

বাউল (কবিতা ) * ১৭৫ 
প্রশান্তচঞ্জ মহলানবিশ_- 

রবান্ত্র-পরিচক্ন ২১৫) ৩৪২১ ৫০? 

পথ-মোচন ৩৩৫ 
প্রিস্বদ! দেবী, বি-এ__ 

ভারত স্ত্রীমহামগডলের সম্পাঁদিকার নিবেদন . ২৬৯ 

রূপান্তর ( কবি৩।) ৮০-:৩557 

শিবানী ( কবিতা ) ৭৩২ 

পক্ষী (কবিত। ) ৭৩৮ 
প্রেমাস্থুর আতর্থা__ 

আমেরিকার রবীন্দ্রনাথের নাটক (স্চিন্ত) ৪২২ 

একটি বাঙালী ভ'গ্কর (সচিআ্) ৫৭০ 

এখুনাণ কৃষ্ণ কড়কে ( সচিত্র ) ৬৮৪ 

দিবেছি রাজ্জে (সচিন) ১১১৮:৮১৯ 
ফণীত্রমাথ বন্দে পাধ্যায়-_. 

গোয়ালিয়র ছুর্ণ ( যচিত্র ) ১5 ৬উপ 
প্ৰনফুল”-_ 

পাখী ( কবিতা ) ৭৩৪ 

চোখ গেল (গল্প), ৮২৬ 
বিজয়চন্্র মজুমদার, বি-এল-_ রর 

শারদীর উৎসধ ২. ৭৭৯ 
বিধুশেখর ভট্টাচাধ্য শাস্ত্রী 

ক্ষদ্দের খেল। ৮৮১ ৪১৬৬ 

জাতক ( সমালোচন!: ১. ১ 

শূ্র ( আলোচন। ) ০.১. ৫৬৪ 


গৃন্তক-পবিচিয় 


লেখক এ্ডাহাদেব বচন! 


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যষ্ট, বি-এ-- 
উমারাণী ( গল্প) 
বীরেন্্রনাথ ঘোষ-- 
ফাউন্টেন্‌ পেন্‌ স্থাফ,কর (আলোচন!) 
বেতাল ভট্র-_ 
অলির প্রতি কুন্থম ( কবিতা! ) 
মণীন্রনাথ রায়, এম-এ-- 
বাংল। দেশের শ্্রীশিক্ষাসংস্কা র 
,মনীন্দ্রমোহন বনু, এম-এ-_ 
দাস-বিক্রয়ের প্রাচীন দলিল ( সচিত্র) 
মণীন্দ্রলাল বন্র-_ 
রমল] (উপন্তাস ) ৪*, ২০২, ৩৫৮, ৪৮৪) ৭০৯ 
সবপেম়েছির দেশে (গল্প) 
মহম্মদ শহীদ্ুলাহ, এম-এ-_ 
শুদ্রঞ্ঞজ আলোচন। ) 
মহি-উদ্দিন আহ.অদ্‌ চৌধুরী__ 
কমল! মিঠে কর! 
অহেশচন্ত্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি-_ 
পুস্তক-পরিচয় 
মোহাম্মদ খলিলর রহ-ন--- 
মুললমান মেয়েদের আত্ম! (আলোচন! ) 
যতীন্দমে।হন বাগৃচী, বি-এ-_ 
কবিবন্ধু সত্যেন্ত্রনাথ ( কৰিত। ) 
বতীন্রমোহন দিংহ চৌধুখী-_ 
ভাবতে মদের আম্দানী 
ধছনাথ সব্ুকার, এম-এ, পি-আর-এস্‌__ 
শাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন 
যামিনীকান্ত সেন, বি-এল-_ 
রসহষ্টিতে ইঞ্জিয়ের ইন্দ্রজাল , 
যেগেশচন্ত্র বায়* এম-এ, রায় বাহাদুর, িসভানিথি 
বিজ্ঞানভূষণ ইত্যাদি-_ 
থাছা কথ! (সমালোচন৷ চি 
চর্ক! ও খর, 
জিতের ফেন গাল! হন কেন ( আলোচন! ), 
চর্কার সুতা 
থদর চাই কেন? 
রষীন্্নাথ ঠাকুর 
ক্ুক্তধার! (নাটক) ** 
_ পুতাবৃতি ( কথ্চিকা), 
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২৩২ 
৩২৪ 
৫৬৬ 
৬৫৪৯ 
৭৮২ 


৯৫৫ 


৮৮০ 


টি 
ঘাস ( কবিতা! ) ১৪৫৩ 
ব্যা-প্রাততে (গান ) ৬ র ৪৫৩ 
আপসা-যাওয়ার মাঝখানে ( কবিতা) ১,৫৪৫ 
সতোন্্রনখি দত্ত ( কৰিত/) »**৫৭৪ 
ভাসে (গান) ১০৬৩৫ 
গোপনবাসী (গান) ৬৩৫ 
বিদ্াপাগর থ৫মী 
রমেশচন্দ্র ভটটাচার্যা- 
পাখার গল্প ৮৯ 
রমেশ বন্থ-_ 
সাইবেরিয়ার বৃর্ী জাতি ( সচিত্র) ১৭৩ 
পুস্তক-পরিচয় 
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস, 
পি এইচ-ডি-- 
শদেশীর দ্বিতীর যুগ ..৯ ৬৫১ 
রাধাচরণ চক্রবর্তী-_ 
ফাগুন বাতাস ( কবিতা) ১৮ ৭২ 
সন্ধ।। ( কবিতা ) থ.. 4৮5 
চৈত্র (কবিতা ) ১১৬ 
বর্ষ ( কবিতা) ৪২% 
প্রেম (কবিতা) ৬৭৩ 
আমার খোকার হাসি (কবিতা ) ৭১৯" 
কালে! মেঘ ( কবিতা ) ৭৩১ 
*সুখর আধার (কবি ) ১৮৮০৩ 
ঘামের ফেট! ( কবিত। ) ৮০৮৬১ 
রামছুলাল বিদ্যানিধি-_ 
সপ্তে বত * ২৭৪ 
রিজিয়। বেগম-. | 
খদ্দর-খাদি-ক্ষুদ্র ( আলোচন1) ৫৬৩ 
ললিতকুমার মিত্র 
ৰেরির চরকা! ও তাত (আলোচন! ) ৪৪২. 
চর্কা_নুতন ও পুরাতন ৯ টিইহ 
শান্তা দেবী, বি-এ-- 
*বাণীভবন” ৩৪৫ 
মানের দায় (গল্প) ৩৯৬ 
শৈলেন্দ্রনাথ রাম , 
বৃদ্ধার বৈধব্ (ফ্ষিবিত| ) ৬০ 
রেল! ক্রাম্রিশং পি এইচ-ডি (ভিয্পেন| )-_ | 
স্বতঃস্বুবর্ত (সচিত্র) ...০ ৫৪৩ 
ভারতীয় শিষ্প-প্রতিভা ( সচিত্র), ৮০৩ 


সতীএচন্দ্র সেন, এম এ__ 
সম্সা। (গ্ল্ল)-- " 
সতাচরণ লাহা। এম-এ। বি-এল-- 
তিমিতৃগুপক্ষী ( সচিত্র) 
সম্তোষকুমার বন্ধ__ 
মাঠে আগুন ( আলোচন। ) 
মীত। দেবী, বিএ 
হণিত| (গন্প) 
নুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়_ 
রাঞ্জা (কবিতা ) 
সুধাবিন্দু বিশ্বাস_ 
“মাটির তলায় আগুন” ( আলোচন! ) 
সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ. 
অচেনা ( কবিত তা) 
« নিঞপায় ( কবিতা ) 
নৃতন মানুষ | 
,রো £রিক্‌ ( চিত্র) 
"পৰএস্য ইত্যারদ 
ুনির্ল বনু 
দানা তেওয়ারী (গল্প) 
খ্মোণ কেন হুক। হুক! করে (গর) 
আধাঢ়ের গান ( কবিতা) 
সাইকেলে বিপদ ( কাবতা ) 
, সুনীতি দেবী. বি-এ-_ 
বিশ্বদুদী ( কবিত। ) 
স্থবোধচন্ত্র রা-_- 
মহাপ্রস্থান ( কবিতা) 
শ্বদেশচন্ত্র নন্দী__ 
শেখ. সাদীর কাসিদা ও গজল, ( সচিত্র ) 
স্থরেশঃন্দ্র পন্ে। পাধ্যায়_ 
সতোন্ত্র-ম্মরণে (কবিতা) 
সুয়েশানন্দ ভট্রাচার্ধা_ 
শেফালি (কবিশা) 
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সরেশ্বর শন্ম। 5 
মূক ' কবিতা) 
সনেটের প্রত ( কবিতা ) 


হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ, সি-আই-ই, মহ!মহো-. 
পাধ্যায়_ 


কান্তকবি রজনীকান্ত (সমালোচন। - সচিত্র ) 
হরিপদ তেওয়ারী-_ 
আমর ফয়জল ( সচির ) 
হরেকুষ্ মুখোপাধ্যায়__ 
মনসা পূজা ( আলোচনা ) 
ইষীকেশ চৌধুরী- 
নারী ( কৰিত।) 
চিরন্তনী ( কবিতা) 
হেমন্ত চট্টোপাধায়। বি-এ_ 


পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্‌ (গল্প)... 


মহিলা-প্রগতি 
চীন দেখের নারী ( সচিত্র) 
ইজিপ্টের নারী ( সচিত্র) 
বর্ষায় ( কবিত।) 
নিউজ্িলাণ্ডের নারী ( সচিত্র) 
হাউস্‌ অৰ র্ডদ্এর প্রথম নারী সভ্য 
( সচিত্র) 
পারস্যের নারী (সচিত্র) 
বনমানুষের কথা । সচিন্ত্র) 
টরেস, গ্রেট, এবং নিউ গায়েনার নারী 
( সচিত্র) 
ম্যাডাগাস্কারের নারী ( সচিত্র ) 
পঞ্চশন্ত ইত্যাদি 
হেদেক্জরকমার রায়” 
খদবের গান ( কধিঠা ) 
হেমেন্্রনাথ সান্যাল-- 
পুনমূবিক (গল্প)  * 
হেমেন্থলাল রাক-_ 
ভারতবর্ষ 
মিউনিমিপ্যালিটির মহিব। কমিশনার 
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“সত্যম্‌ শিবম্‌ স্ন্দরম্‌ ॥ 
শ*নাযমান্থা বলনীনেন লভ।ঃ 


ই২শ ভাগ 
রর | বৈশাখ, ১৩২৯ ১ম সংখ্যা 
১ম খণ্ড * 
মুক্তধার। 
[ উত্তরকৃট পার্বত্য প্রদেশ । সেখানকার উত্তবভৈরব- জর সংশয়ভেদন, ' 
মন্দিরে যাইবার পথ। দুরে আকাশে একটা অভ্রভেদী জয় বন্ধন-ছোদন, 
লৌহ্বান্্ের মাথাটা দেখ যাইতেছে এবং নাহার অপর- জয় সংকট-সংহর 
দিকে ভৈরব-মন্দির-চুড়ার ত্রিশূল। পথের পার্থে আম- শঙ্কর শঙ্কর । 


বাগানে রাজ্জ। রণজিতের শিবির। আজ অমাবন্তায় 
ভৈরবের মন্দিরে আর্তি, সেখানে রাজা পদত্রজে যাইবেন, 
পথে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। তাহার সভার 
মন্ত্রাজ বিভূতি বনুবংসরের চেষ্টায় লৌহবস্থের বাধ তুলিয়! 
মুক্তধীর! ঝর্ণাকে- বীধিয়াছেন। এই অপামান্ত কীষ্ঠিকে 
পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকূটের সমস্ত লোক ভৈরব- 
মন্দির-প্রাঙ্গণে উৎসব করিতে *চপিয়াছে। উৈরব-মন্তে 
দীক্ষিত সঙ সীদল সমষ্বিন স্তবগান করিয়। বেড়াইতেছে। 
তাহাদের কাহারো হাতে - ধৃখ$ধারে- ধূপ জলিতেছে, 
কহারো হাতে শঙ্ছ। কাহারো! ঘন্টা । গানের মাঝে মাঝে 
তালে স্কালে ঘণ্টা বাজিতেছে। ] 
গান 
জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর, 
জয় জয় য় গ্লয়্কর, 
শহূর শঙ্কর । 


[সন্যানীদল গাহিতে গাথিতে প্রস্থান করিল । পৃজার 
নৈবেদ্য লইঘা একজন বিদেশী পথিকের প্রবেশ । উত্তর- 
কূটের নাগরিককে সে প্রশ্ন করিল, ্ 

আকাশে প্টা কি গড়ে তুলেচে? দেখ্তে ভয় লাগে। 


নাগরিক 
জান না? বিদেশী ব্ঝি? ওটা যন্তব। 
পথিক 
কিসের যন্ত্র ? 
নাগরিক : 


আমাদের যন্ত্রাজ বিভূতি গঠিশ বহর ধরে” ঘেটা তরি 
করছিল, সেটা এ ত শেষ হরেছে, ভাই আজ,উৎসব। 
পথিক 
যন্ত্রের কাজট। কি? 
নাগরিক 
মুক্তধারা ঝর্ণাকে বেঁধেচে। 


২ এবাসী-__বৈশাখ, ১৩২৯ 


পাতি পাপা সত স পিস পা পস্টি ৬০০ 


র্‌ রে ওটাকে অঙরর, মাথার যত দেখাজে 
মা শি 
শির, কাছে অমন হা: করে? দাড়িয়ে) 
'দেখ্ড়ে তোমাদের প্রাণপুরীষ থে শুকিয়ে কাঠ 


হী ঘাবে। 


8০৭57 - লাগরিক-....- ্ি 


আমাদের 'প্রাণপুরুষ মজ্বুৎ আছে; ভাবনা! কোরো না। 


"এ পথিক 
তা হতে পারে, কিন্তু ওটা অমনতর ূর্ধয তারার-সাম্নে 
মৈলে রাখ্বার জিনিষ, নয়, ঢাকা 'দিতে পার্লেই ভাল 
হ'ত।. 'দেখুতে পচ্চ না,বেন দিন-রান্তির সমস্ত আকাশকে. 


রাগিয়ে দিচ্চে।* [ 
রি নাগরিক 
আজ তৈরবের আবতি দেখ্তে খাবে না? 
পথিক 


দেখ্ব 'বলেই বেরিয়েছিলুম। প্রর্তিংসরই ত এই 
সময় আসি, কিন্তু মন্দিরের উপরের আকাশে কখনো 
এমনতর বাপ! দেখি নি। হঠাৎ টের দিকে তাকিয়ে আজ 
আমার গা শিউরেনউঠ'ল-_ও বৈ অমন করে' মন্দিরের মাথা 
ছাড়িয়ে গেল এটা বেনস্পর্দার মত দেখাচ্চে। দিয়ে আসি 
নৈবৈদ্য, কিন্ত ঈন প্রসন্ন হষ্টে না। 
পু রঃ [ প্রস্থান । 
: "? একজন ক্্রীলোকের প্রবেশ ৷ একখানি শুত্র চাদর 
তাহার মাথা খিরিয়। সর্ধাঙ্গ ঢাবি দিছি লুটাইয়। 
পড়িতেছে। ] ৃ 
স্ত্রীলোক 
সমন ! আমার স্থমন.! (নাগরিকের 'প্রতি ) বাব 
আমার সমন এখনো ফিরুলো না! তৌমরা ত সবাই 
ফিরেচ। পু পু 
| নাগরিক 
কে তুমি? ৃ 
স্ত্রীলোক 
আমি জনাই গীয়ের অন্থা। সেধে আমার চোখের 
আলো, আমার প্রাণের নিশ্বাস, আমার স্থমন ! 


৯০০৯০ ৯ এ পাছি পাটি পাটি ৮৯ পি পা্িি সানির সপ ৯ পো পাস সীসিকি পাটি তাস পিসি পি পাটি তি পাকি, 


দীপ 


মাঞগ'লেই, চোগাল ঝোলা।' তোমাদের উতর 
দিনরাত্তির 7. 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





পার গলা পা গা পাচজকসপ 

- ভার'ক্ি হয়েচে বাছা? চি টা র্‌ ১৯, : 

1... অস্থা এ. রা ৫ 

তাকে: যে কোথায় নিয়ে 'গের।' 'আমি সের 

“মন্দিরে পুজে। দিতে সিলিকন এসে দেখি তাকে, 
নিয়ে গেটেপ ২, ৪ এ 

ত। হলে মুজধারার বাধ বাধতে তাকে নিয়ে 


সে বিিও০ 


* -গিয়েছিল। 


রি অনা প্র 
আমি শুনেচি এই পথ দিক়ে-তাকে লিয়ে গেল, এ" 

গৌরীশিখরের পশ্চিমে__সেখানে জামার দৃষ্টি. পৌছয় 

না, সবার পরে আর পথ দেখত পাই [নৈ। ৮.৫ 

- পথিক 


১ উ এর্িদে কি হবে? আমরা চলেছি ভৈরবের মন্দিরে 


আরতি দেখতে । আজ আমাদের বড় দিন, তুমিও চল। 
অগ্কা - . . £ ] 
ন1 বাবা, সেদিনও ত ভৈরবের আরতিতে গিয়েছিলু। 
তখন থেকে পুজো দিতে যেতে আমার ভয় হয়। “দেখ 
আমি বলি তোমাকে, আমাদের পুজো "যাবার কাছে 
পৌচচ্ছে না_পথের থেকে কেড়ে নিচ্চে। 
- নাগরিক 
কেনিচ্চে?? “সি 
৮. অন্থা . 
বে আমার বুকের থেকে সুমনকে নিয়ে 'গেল ষে.। 
সে যে কে এখনে ত বুঝ্লুম নাঁ। সুমন, আমার চি 
বাবা সুমন ! 
এ [ উভয়ে প্রস্থান । 
[ উত্তরকূটের 'যুবর।জ অভিজিৎ যম্ত্রাজজ বিভূতির 
নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। বিভূতি যখন মন্দিরের দিকে 
চলিয়াছে তখন দূতের সহিত ভাহার সাক্ষাৎ |] 
দূত 
যন্ত্রাজ-বিভূতি, .যুবরাজ জামাকে পাঠিয়ে দিলেন। 
কিতার আদেশ? '" ' " 


25 জরা হাতা 
রা টি : ৮ পেপ্পুচিিও 
এতকাল, ধুরে' ছি আমাদের, মুক্ুধারাঁরঝর্ণাকে বাধ . নাঁ। জলের বেগে আমার বাধ চি না, কানা 
দিরে বাধতে লেগেচ। বারবার ভেঙে গেল, কত লোক জোরে আমার যন টলে না 
নলারালি ছাপুঃ, গৃভূর। কত, লোক -বঙ্ঠার.ভেদু-গেল। দূত 
আজ শেষে-- " ৫ অডিশাপ্র ভয় নেই ততোমার ? 
বিভৃঁতি বিভূতি, 


-£ ভদেরঞ্রার দেবনা-ব্যর্থ-হয় নি-। আমার রধ লপ্পর্ণ 
হয়েচে।” | 
দত 
-. প্রিকৃতরাইগ্ের গ্রঙ্গানা এখনে। এ-খবর জানে ন|। 
ভারা রিশ্বাম -ক্র্তেই পারে না, বেদদেবতা। তাদের বে 
জন দিয়েচেন কোনো মানুষ তা বন্ধ.করৃতে পারে। 
বিশ্ৃতি 
, ক্লেবত| তাদের. কেবন্‌ জলই দিয়েচেন, আমাকে 
দিয়েচেন জনকে বাধ্বার শক্তি । 
দূত 
তার নিশ্চিন্ত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই 
তাদের চাষের ক্ষেত_ 
বিভৃতি 
চাষের ক্ষেতের কথা কি বল্চ?. 
দূত 
দেই ক্ষেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার কাধ বাধার 
উদ্দেন্টয ছিল ন!? 
'বিভৃতি 
প্বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে' মানুষের বুদ্ধি 
হবে, জরী এই ছি উদ্দেশ্য । কোন্‌ চাষীর €কান্‌ ভুট্টার 
ক্ষেত মারা যাবে দে কথা ভাববার সময় ছিল না। 
দূত ৃ 
যুবরাজু জিজ্ঞানা কর্চেন এখনো কি ভাববার সময় 
হ্যনি? - 


বিভৃতি * 
ন।, আমি মন্ত্রক্তির মহিমা কগ| ভাব্চি। 
দূত 


৯, ্ষুধিতের কা! তোমার, দে ভাবনা ভাঙাতে পার্বে 
না?ত. 


অভিশাপ ! দেখ, উত্তরকূটে ধখন মঞ্জুর পাওা যাচ্ছিল 
ন| তখন রাজার আদেশে চূওপন্তণের প্রত্যেক ঘর থেকে 
আঠারো বছরের উপূর বসের ছেলেকে অংম্.আনিয়ে 
নিরেচি। তারা ত অনেকেই কেরে নি। ন্থোনকার কৃত 
মায়ের অভিশাপের উপর আমার যঙ্্র জবী হয়েচে। 


: দৈরশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষে ব. অভিাপতে সে গ্রা্ 


করে? 2-৬% 
যুবরাজ বল্চেন 'কীর্ডি গড়ে ভোলুবার গরিব তু সাভ 
হ্য়েচেই, এখন কীর্তি নিজে ভাঙ্বার বে আরো বড় গৌরব 
তাই লাভ কর। ১৪ সি 
বিস্তৃতি . নে . 
কীন্তি যখন গড়। শেষ হয় নে তখন সে আমার.ছেল) 
এখন নে উত্তরকূটের সকলের । ভাঙ্বার. অধিকার আর 
আমার নেই। পারা হাযির 
রা রা 
যুবরাঙ্গ বল্চেন ভাঙ্বার আঁধকার হিনিই..গ্রহুণ 
কর্বেন। ও 
- বিভ্ভৃতি ৃ 
্বরং উত্তরকুটের যুবরাজ এমন ক্থা বলেন? তিনি 
কি আমাদেরই নন ? তিশি কি শিবতরাইয়ের ॥ . 
দূত 
তিনি বলসেন-উত্তরকৃটে কেবল ঘন্থের রাজত্ব নয়, 
সেখানে দেবতাও আছেন, এই-কথা প্রমাণ করা চাই। * 
বিস্তৃতি 7: 7 ক 
যন্ত্রের জোরে দেখ তার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ 
ফর্বার ভার আমার উপর। যুবাকে বোলে আমার 
এই বীধধঞ্ধে মুঠো একটুও আল্গ। কর্‌তে পারা যায় 3এমন 
পথ খোলা রাখি নি। 


৯ 
-৪ 


€ দ, দূত 


'£ ভাঙনের ধিনি দেবঠা তিনি লব সময় বড় পথ দিয়ে 


রি 


টউললাচ্ন করেগ না। তীর জন্তে যেসব হির্পথ থাকে 
সৈকারে। চোখে পড়ে ন1। 
বিছুতি ( চমকিয়া) 

ছিদ্র? দে আবার কি? ছিদ্রের কথা তুমি কী 

আন? 
্ 

' আমি কি জানি! ধার জান্বার ্যকার তিনি 

জেনে নেবেন। 
[ দূতের প্রস্থান। 
[(উত্তরকূটের নাগরিকগণ উৎসব করিতে মন্দিরে 


চলিয়াছে। বিজ্ুৃতিকে দেখিয়। - 


আগে চলে' এসেচ টেরও পাইনি । 


৯ 
 খাঃযনত্রমাজ, তুমিত বেশ লোক! কখন ফাকি দিয়ে 


২ 
সেত ওর চিরকালের অভ্যেস । ও কখন্‌ ভিতরে 
ভিতরে এগিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে চলে যায় বোঝাই যায 
না। সেই ত আমাদের চবুয়ার্গীয়ের ন্যাড়। বিভৃতি, 
আমাদের একসঙ্গেই কৈলেসগুরুর কানম্লা খেলে, আর 
কখন্‌ সে আমাদের সবাইকে ছাড়িরে এমে এত বড় 
ফাগুটা করে' বদ্ল। 
4৩ 
ওরে গব্রু, ঝুড়িটা নিয়ে হা করে" দাড়িয়ে রইলি 
কেন ? বিইতিকে আর কখনো চক্ষে দেখিস নি কি? 
মালাগুলে৷ বের কর, পরিরে দিই । 
| বিস্তৃতি 
খাঁক্‌ থাক আর নয়। 
৩ 
আর নঃ কি? খেমন তুমি হটাৎ মস্ত হয়ে উঠেচ 
তেমনি তোমার গণ্টা “দি উটের মত হটাৎ লঙ্গা হয়ে 
উঠত আর উত্তরকূটের “সব মান্ষে মিলে তার উপর 


, ৫তামার গঞ্গায় মালার বোঝা চাপিয়ে দিত ভচাহলেই ঠিক 


মানাত। 


প্রবাসী-_বৈশীখ, ১৩২৯ 


'[ ২২শ ভাগ, ১ম ও 


র্‌ 


ই রা 3 
ভাই, হরিণ ঢাকী ত এখনো এসে পৌঁছল না! 
তি 
বেটা কুঁড়ের সঙ্দার, ওর পিঠের চাড়া ঢাকের চাট 
লাগালে তবে 
তি 
সেটা কাজের কথ! নয়। চাটি লাগাতে 'ওর হাত 
আমাদের চেয়ে মঞ্জবুৎ। ] 
$& 
মনে করেছিলুম বিশাই সামস্তের রথটা চেঞ্টে এনে 
আজ বিজ্ৃতিদাদার রথযাত্রা করাব। কিন্ত রাজাই নাকি 
আজ পায়ে হেটে মন্দিরৈ যাবেন! 


প 
ষ্ 


ভালই হয়েচে। সামস্তের রখের থে দশী) একবারে 

দশরথ ! পথের মধ্যে কথায় কথায় দশখানা হয়ে পড়ে। 
তি 

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। দশরথ । আমাদের লু 


এক-একট! কথা বলে ভাল ' দৃশরথ 
৫ 
সাধে বশি! ছেলের বিয়েতে এ রথটা চেয়ে নিয়ে- 
হিলুম। যত চড়েচি তার চেরে টেনেচি অনেক বেশি ! 
রর | 
এক কাজ কর! বিভূতিকে কাধে কবে' নিয়ে যাই! 
বিভূতি 
আরে করকি!' করকি! 
| ৫ টি 
না, না, এই ত চাই। উত্তরকুটের কোলে তোমার 
জন, কিন্ত তুমি আজ তার ঘাড়ে চেপেচ। তোমার মাথা 
সবাইকে ছাড়ি,॥ শিগ়েহচ। 
[কাধের উপর লাঠি সাজাইয়া তাহার উপর বিভতিকে 
তুলিয়া লইল। ] " 
» সকলে 
জর মন্্রাজ বিস্ভৃতির জয়। 
'শ্গান 


নমো যন্ত্র, নমে। য্। নমো! যত, নমো যর! 





£ঈ,সংখ্য। ] 
“তুমি. $চকমুখরমজ্িত। 
তুমি বঙ্জবহিবন্দিত, 
তব: ' * বস্তবিশ্ববক্ষদংশ 
"০.৭. ধ্বংস-বিকট দত্ত ! 
তব দীপ্ত অগ্নি শত শতন্্রী 
বিশ্ববিজয পন্থ। 
১৩ব লৌহগলন শৈলদলন 
অচল-চলন মন্ত্র । 
কন কাষ্ঠলোট্ইষ্টক দৃঢ় 
ঘনপিনদ্ধ কামনা, 
কু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ- 
লঙ্ঘন লঘুমাধা, 
তৰ খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ 
গু ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্্, 
তব পঞ্চভূত-বন্ধনকর . 
ইন্দ্রজাল তন্ত্র। 
[ বিভূতিকে লইয়া সকণে প্রস্থান করিল। 


[ উত্তরকূটের রাজ| রণজিং ও তার মন্ত্রী শিবিরের 
দিক হইতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ।] 
রণজিং 
শিবতরাইগের প্রজাদের কিছুতেই ত বাধ্য করতে 
পালে না। এতদিন পরে মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে' 


বিস্ৃতি ওদের বশ মানাঁবার উপায় করে' দিলে। কিন্ত মন্ত্র 


তোমার ত তেমন উৎসাহ দেখ্চিনে। ঈর্ধা? 
রী 

ক্ষমা করুরেন, মহারাজ । খন্তা কোদাল হাতে মাটি- 
পারের সঙ্গে পালোঘানি আমাদের কাজ নয়। রাষ্নীতি 
আমার্দের অস্ত, মান্থষের, মন নিয়ে আমাদের কার্বার। 
যুবরাজকু শিবতরাইরের শাপনভার দেবার মস্ত্ণা আমিই 
দেছ়েছিলুম, তাতে যে বাধ বীপা হতে পার্ত সে কম 
নয়।* নু 

রণজ্িং 
তাতে ফল হল কি? ছুবহর খাজন। বাকি। 
ছুরি ত দেখামে বারে "বারই ঘটে, তাই বলে রাজার 

প্রাপ্য ত বন্ধ হয় না। 


এমনতর - 


» মুভ্তধাঁরা ৫ 


পাস্মিপীসমিপীসমি সি পাপা পি পাপা পাস্তা স্পিস্পি অপাস্পিস্টিণ তাস্পাস্পাসিলাি পি পাটি তাছি পাটি তা ক পাস পাট পাঁছি তাঁছি পাখি পি তর তানি তছ পাছপাস্টিলি খত ৬০ 


খাজ্নার চেয়ে ছুশুল্য জিনিষ আদায় হচ্ছিল, এদন 
সময় তাকে কিরে আস্তে আদেশ কর্লেন। রাজকাধ্যে 
ছোটদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখ্বেন, ঘখন 
অসহ্থ হয় তখন ছুঃখের জোরে ক বড়দের হাড়ি! 
ধড় হয়ে ওঠে ।' 
রণজিং . ৃঁ 
তোমার মন্তরণার স্থর ক্ষণে ক্ষণে বদলায় । কতবার 
বলেচ উপরে চড়ে' বসে', নীঠে চাপ দেওয়া হজ, আর 
বিদেশী প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি ।--এ কথা 
বলনি? 
রী নু 3) 
বলেছিলুম । তখন অবস্থা অন্যরকম ছিল, আমার 
মন্ত্র সময়োচিত হয়েছিল 1 কিন্তু এখন-_ 
রণজিং রা 
যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার ইচ্ছে আমার একে- 
লারেই ছিল না। 


9 রঙ 
নর 
কেন মহারাজ ? - 
রণজিং 
যে প্রজ্জারা দূরের লোক, তাদ্দের কাছে গিয়ে থেষা- 
ধেঁষি করুলে তাদের ভয় ভেঙে যার গ্রীতি দিয়ে পাওয়া 
যার আপন লোককে, পরকে পারা ধায় ভয় জাগিয়ে 
রেখে। 4. 
ম্ 
মহারাজ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার আসল 
কারণটা ভুল্চেন। কিছুদিন থেকে তার মন অত্যন্ত 
উতলা নেধা শিরেহিল। আমাদের সন্দেহ হল বে, তিনি 
হয়ত কোন জ্যাতে জ.ন্তে পেরেছেন ৫ তার জয়- রাজ- 
বাড়িতে নয়, তাকে মুক্তধার'র ঝর্ণাতলা থেকে কুড়িয়ে 
পাওয়। গেছে । ভাই তাকে ভুলিয়ে রাখ্বার জন্যে-_ 
5 রণজিৎ | 
ত জানি_-ইদানীং ও যে প্রার রাত্রে এক্লা ঝার্ণা- 
ওলায় গিয়ে শুয়ে থাকৃত। খবর পেরে একদিন রাত্রে 
সেখানে গেলুম, ওকে জিজ্ঞানা। কর্লুম, “কি হরেছে 


৬ 


পাত ওত % বাসি লাউ কটি পি লা ৮০৯ 


অভিজিত, এখানে কেনে? ?” ১৩ ও বল্লে, “এই জলের শবে 
9255 রা রঃ [525 
কী. ১ 

. তাকে, জিজ্ঞাসা, জী “তোমার কি হজ্জেচে 
ভি? ্বাজবাড়ীতে আজকাল তোমাকে প্রায় দেখতে 
পাইনে কেন ?” তিনি বল্পেন, “আমি পৃথিবীতে ,এক্সেচি পথ 
কাবার জন্তে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌচেচে।” 

৯ - -বুণজিধ 2০ 

' &ঁ ছেলের 'ঘে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ. আছে এ বিশ্বাস 
আমার ভেঙে যাচ্চে ।' 


ঠা নি 


মন 
€ ধিনি এই দৈবলক্ষণের কথা বলেছিলেন তিনি বে 
'হারাজের গুরুর গুরু অভিরামস্বামী । 
- বণজিং 


* ভুল করেছেন তিনি । ওকে নিয়ে কেবলি আমার ক্ষতি 
-ছুচ্ছে। 'শিবতরাইয়ের পশম 'ধাতে বিদেশের হাটে বেরিয়ে 
নানার এইজন্যে পিতামহদের আমল থেকে নন্দিলঙ্কটের 
পথ আটক' করা! আছে। সেই পথটাই অভিজিৎ কেটে 
দিলে। উত্তরকৃটের অঙ্ব্ধ দুশ্ম,ল্য হয়ে উঠবে থে. . 
মন্ত্র 


অল্প বয়স কিন।'| যুবরাজ কেবল রিকি রি দিক , 


ধীর 
£ রণজিৎ 

কিন্ত এ ধে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিজ্রোহ। 
খিবতরাইয়ের এ থে ধনগ্রয় বৈরাগীটা৷ প্রজাদের ক্ষেপিয়ে 
- বেড়ায়, এর মধ্যে নিশ্চয় সেও আছে। এবার কশীস্দ্ধ তার 


অবাসী-স্বৈস্ীথ, ১৩২৯ 


৯ ব ৭ পি পি পাটি পা ৯ পি পা নিউ 


নথ ২২শ শ ভাগ, ঈম্্ুও 


মোহনগড়ের খুড়া হারাল বিশ্বজিৎ অদূরে |. *. 
৪ « [প্রস্থান । 
, রণজিহ .:- রঃ 
এ আর-একদ্বন। -অভিজিৎকে নষ্ট করার দলে 
উনি অগ্রগণ্য । আত্মীক়রূগী .পর হচ্চে কুঁজো -্মাহুষের 
কুঁজ, পিছনে লেগেই. থাকে, কেটেও কেলা যায় না, 
বহন করাও দুঃখ ।-:9 কিসের শর? হি 
. মন্ত্র 
ভৈরবপন্থীর দন মন্দির প্রদক্ষিণে বেরিয়েছে 1. 
[ ভৈরবপন্থীর্টের-গ্রবেশ ও গান-- 
(তিমির-ম্দ্বিদারণ 
জবলদগ্সি-নিদারুণ, 
. ২. ১ মরুশ্মশান-সঞ্চর, 
'শঙ্কর শঙ্কর। 
বজ্রধোষ-বাণী, , « 
.কুদ্র শুলপাণি, ৪ 
ৃত্যুসিদ্ধু-ন্তর : *১ 
শঙ্কর শঙ্কর। 
, + ২ ৪০ শুগ্জ্থান। 
[ রণক্লিতের খুড়া৷ মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎ প্রবেশ 
করিলেন। তার শুভ্র কেশ, শুন রক্ত, শুভ্র উ্ফীষ. ] 
- বণজিক ... ২২, ৃ 
প্রণাম! খুড়া মহীবাজ, তুমি আজ উত্তরভৈরবের 
মন্দিরে পুজার খোগ-দিতে 9 এ.৫সীভাগ্য-প্রত্যাশা 


সঃ সি ০ 
শু ্ 


পান 


রেগে তে চবে। 4550558 করিনি। সানা 
| মী - - বিশ্বজিয় .. চে 
মস্থাপ্ধাজের ইচ্ছার প্রতিবাদ করতে সাহস করিনে | *- রত আজকের পৃজ। : গ্রহণ-. ক্রেন রী 
কিন্ত জানেন ত এমন সব ছুষ্যোগ আছে যাকে আটকে এই কথা'জানাতে এসেচি। . * ৯ 
রাখার চেয়ে ছাঁড়। রাখাই নিরাপদ । ॥. ব্ণজিং রঃ 
রগজিং * তোমার এই দুর্বাক্য. আমাদের মহোংসবকে 
 “আচ্ছু! সেঞজন্ঠে চিন্তা কোরো না। 4 এজ. : 53 ৭748 
এব ত্র 8545 


সু 'আমি চিন্তা করি [7 মহারাজ্‌কেই চিন্তা" করতে বলি। 


কি নিয়ে মহোৎসব? .বিশ্বের দূকল তৃবির জন্যে 


9য় রংখ্য। 25 


ফ্েবদেবের কমগুলু যে জঙসধার! ঢেলে" দিচ্চেন সেই মুক্ত 
জনকে তোমর। বন্ধ করলে কেন? 
রণজিং 
শত্র দমূনের জন্যে । 
বিশ্বজিৎ 
মহাদেবকে শক্র করৃতে ভয় নেই? 
রণজিং 
ধিনি উত্তরকূটের পুরদেবতা, আমাদের জযে তারই 
জঘ। সেক্গন্তেই আমার্দের পক্ষ নিবে তিনি তাব 
নিজের দান ফিরিয়ে নিষেচেন। তৃষ্ণার শুলে শিব- 
বাইকে বিদ্ধ করে' তাকে তিনি উত্তবকূটের সিংহাসনের 
ভলাধ ফেলে দিষে যাবেন। 


প্র রিশ্বর্থিং 
জবে তোমাদের পূজ| পৃজাই নয, বেতন। 
রণজিৎ 


খুড! ম্াবাজ, তুমি পবেব পক্ষপাতী, আম্মীযের 
বিবোধী। তোমাব শিক্ষাতেই অভিজিৎ নিজেব রাজ্যকে 
শিজ্েব বলে' গ্রহণ কর্‌তে পার্চে না। 

বিশ্বাজিং 

আমার শিক্ষায়? একদিন আমি তোমাদেরই দলে 
ছিলেম না? চগুপত্তনে ধন তুমি বিদ্রোহ হুষ্টি করেছিলে 
নেখানকার .প্রজাব সর্বনাশ করে, স্নে বিদ্রোহ আমি 
দমন করিনি? খেষে কখন এ বালক অভিজিৎ আয়ার 
হৃদষের মধো এল--আলোর মত এল। অন্ধকারে না 
দেখূঁতে পেষে যাদের আঘাত করেছিলুম তদের আপন 
বলে, দেখ্তে প্লুম। রান্তচক্রবর্তীর লক্ষণ দেখে যাঁকে 
গ্রহণ কর্‌লে তাকে তোমার & উত্তরকূটের *সিংহাসনটকুর 
মধোই আট্‌কে রাখতে চাও ? 

৪ ১4১৭ এ রণজিং 
* মুক্তধারার বর্লাতলায় অভিজিংকে কুড়িয়ে পাওয়া 
গিয়েছিন্স একথা তুমিই ওর কাছে প্রকাঁশ করেছ বুঝি? 

॥ বিশ্বজিৎ , 

হা, আমিই। সেদিন আমাদের প্রাসাদে ওর দেয়ালির 
৯ নিম ছিল। গোধূলির রথ, দেখি অলিন্দে ও একলা! 
দাড়িয়ে গৌরীশিধরের দিকে তাকিয়ে আছে'। স্রিজ্ঞাস! 


'ছুক্তধাঁরা- ৭, 


কর্লুম “কি দেখুচ, ভাই ?* সে বল্লে, “যেসব পথ 
এখনে। কাটা হযনি এ ছূর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই 
ভাবীকালের পথ দেখ্তে পাচ্ছি-_দূরকে নিকট কর্বার 
পথ।” শুনে তখনি মনে হল, মুক্তধারার উৎসের কাছে 
কোন্‌ ঘরছাড়। ম। ওকে জন্ম দিযে গেচে, ওকে ধরে রাখবে 
কে? আর থাকৃতে পার্লুম ন, কে বল্লুম, “ভাই, 
তোমার জন্মক্ষণে গিরিরাজ তোমাকে পথে অভ্যর্থনা 
করেছেন,-ঘরের শঙ্খ তোম'কে.ঘরে ডাকে নি।” 


রণজিৎ 
এতক্ষণে বুঝ.লুম । 

বিশ্বজিৎ 
কি বুঝলে? 

রপক্দিৎ 


এই ক৭। শুনেই উত্তরকূটের রাঙজগৃহ থেকে অভিজিতের 
মমত। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেচে। সেইটেই স্পর্ধ| করে' দেখাধার 
জন্যে নন্দিসঙ্কটের পথ সে খুলে দিয়েচে। 
বিশ্বজিং 
ক্ষতি কি হয়েচে ? যে পথ খুলে যায় সে পথ সকলেরই-_ 
যেমন ৪ তেমনি শিবতরাইয়ের | 
রণজিৎ 
: খুড়া মহারাজ, তুমি আত্মীয়, গুরুজন, তাই এতকাল্ল 
ধৈর্য রেখেচি। কিন্তু আর নয, স্বজনবিক্রোহী তুমি, 
এ রাজ্য ত্যাগ করে' যাও। 


বিশ্বজিং সি 
আমি ত্যাগ করতে পার্ব না। তোমব| আমাকে 
ত্যাগ ধদি কর তবে সহ কর্ব। [ প্রস্থধন। 


অন্বার প্রবেখ (রাঙ্জার প্রতি ) 
ওগো তোমর! কে? ুর্ধয ত অস্ত যায়_-আমার সমন 
ত এখনো ফিরুল না। 

রণজিৎ 
তুমি কে? ১৮ 

* অঙ্ব। 
* আমি কেউনা। বে আমার সব ছিল 'তাকৈএই পথ 
দিয়ে নিষে েল। এ পথের'শেষ কি নেই? স্বমন কি 
তবে এখনো চলেচে, কেবলি চলেন, পশ্চিষে গোঁবীশিখব 


১ 


৫ 


৮. প্রবামী__বৈশাখ, ১৩২৯ 
পেরিয়ে বেখানে স্থ্ধা, ডুবচে, আলো! ডুবে সব 


ডে? 
" খব্ী, বিন্া 


রণজিং, 


্ত্ী ষ্ 
ঠা মহারাজ, নেই বাধ বাধার কাজেই--. 
রণজিৎ ( অন্থাকে ) 


তুমি খেদ কোরো না। আমি জানি, পৃথিবীতে 
সকলের চেয়ে চরম থে দান তোমার হেলে আজ তাই 


পেয়েচে। 
নন্দ 


ভাই যদ্দি সত্যি হবে তাহলে সে-দান সন্ধে-বেলায় সে 


সামার ভাতে এলে দিত, আমি নে তার ম। | 
রণজিং 
' কবে এন । নেই সন্ধে এপানো আসে নি। 
অন্থ] 


'তোমার কথ। সত্যি হোক্‌, বাব।। ভৈরবমন্দিরের 


, পথে পথে আমি তার জন্যে অপেক্ষ। করুব। স্থমন ! 


[ প্রস্থান। 
[ একদল ছাত্র লইয়া অদূরে গাছের 'তলায় উত্তরকুটের 
“ গুরুমশায় প্রবেশ করিল । ] 


[ ২২শ ভাগ” ১ম খও 
. গুরু (ঠেলা মারিয়া) 


পচবার। 
ছাত্রগণ 
পাচবার। 
গরু 
লক্ষীখাড়! বাদর ! বল্‌ শ্রীশ্রী শ্রীত্রী প্রী-_ 
ছা জ্রগণ 
রী শ্রী শ্রীশ্রী শ্রী-- 
গুরু 
উত্তরকুটাধিপতির জয-_ 
ছাত্রগণ 
উত্তরকুট|_- 
গুরু 
-ধিপতির 
ছাত্রগণ 
ধিপতির__ 
গুরু 
জয়! 
ছাত্রগণ, 
জর। 
রণজিং 
তোমরা কোথায় ঘাচ্চ ? 
| গরু 


পুক্ক 
ধেলে,, থেলে, বেত খেলে দেখচি। খুব গলা ছেড়ে 
বল্‌, জয় রাজঝাজেশ্বর ! 
ছাত্রগণ 
“ছয় রাজর1 
গুরু 
( হাতের কাছে ছুই একট! ছেলেকে থাব.ড়া মারিয়া! ) 
-জেশ্বর ! রর 
| ছাত্রগণ 
জেশ্বর 
গুরু 
- প্রীতী প্রশ্রত্র_ 
রি ছাত্রগণ 
 শীজীত্রী- 


আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন 
তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্চি আনন্দ করতে । যাতে উত্তর- 
কুটের গৌরবে এর! শিশুকাল হতেই গৌরব করুতে শেখে 
তাঁর কোন উপরক্ষ্যই বাদ দিতে চাইনে। 

রণজিৎ 
বিভূতি কি করেচে এরা সবাই জানে ত? 
ছেলেরা (লাফাইয়! হাততালি দিয়া! ) 
জানি, শিবতরাইয়েন খাবার জল বন্ধ করে? দিয়েন ] 
রণজিৎ 
কেন দিয়েচেন ? 
ছেলেরা ( উৎসাহে ) 
ওদের জব করার জনকে 1. 


ৃ রণজিৎ - 
কেন তব করা! 











১ যংখ্যা) ' মুক্তধারা* . 
ছেলেরা. 'তিরেনববই জন সৈনত নিয়ে একবিশ হাজার সাড়ে সাত'শে! 
ওরা থে খারাপ লোক! দক্ষিণী বর্ুরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন মা? 
রণজিৎ রি 
4 হা দিয়োছলেন। 
ছেলের! গুরু 
ওর! খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে । নিশ্চই জান্বেন, মহারাঙগ, উত্তরকুটের বাইরে ঘধে 
রণজিং হতভাগার! মাতৃগর্ভে জন্মায়, একদিন এইসব ছেলেরাই 
কেন খারাপ তা জান না? তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবেএ এ যদি না হয় তবে 
৮ টি রা আমি মিথ গ্ররু। 'কত বড় দায়িত্ব যেআমাদের সে 


জানে বই কি, মহারাজ । কি রে, তোরা পড়িদ্‌ নি-- 
বইয়ে পড়িদ্‌ নি--ওদের ধর্খ খুব খারাঁপ__ 
» ছেলের! 
ঠা, হা, ওদের ধর্ম খুব খারাঈী। 
*. শুরু 
আর ওরা আগাদের মত-কি বল্‌ না (নাক 
দেখাইয়া ) 
ছেলেরা 
নাক উঠ নয়। 
গর টু 
আচ্ছা, আমাদের গণা চার্ধ্য কি প্রমাণ করে, দিয়েচেন-__ 
নাক উচু থাকলে কি হয়? 
ৃ ৮ এ ছেলের! - 
"খুব বড় জাত হয়। 
ঁ শুক " 
তারা কি করে? বল্‌ না-_পৃথিবীতৈ--বল্‌--তারাই 
কনের উপর জলি হয়, না? 
এ. ছেলের! ' 
হা, জয়ী হয়। 


গুরু, 
উত্তরকৃটের ' ্ীনুষ কোনো দিন যুদ্ধে হেরেচে 
খনি "- 5৭ 
রঃ ছেলেরা 
*কোনে! দিনই না। 
ৃও জর ০৭০৭ 
আমাদের, পিভুমহ*মুহীরাঞ্জ প্রাগৃজিৎ  ই'শো 


আমি একদগও ভূলিনে। আমরাই ত মানুষ তৈরী 
করে' দিই, আপনার অমাত্যরা তাদের নিয়ে ব্যবহার 
করেন। অথচ তারাই বা'কি পান আর আমরাই ঝ]। 
কি পাই তুলনা করে? দেখবেন । 
মী 
কিন্ত এ ছাত্ররাই বে তোমাদের পুরস্কার 
তরু 
বড় সুন্দর বলেচেন, ম্ত্রীমশাম। ছাত্ররাই আমাদের 
পুরস্কার! আহা, কিন্তু খাদ্যসামগ্রী বড় দুর্ম/ল্য--এই 
দেখেন ন। কেন, গব্যপ্বত, ষেট! ছিল-_ 
রী নে 
*আচ্ছা বেশ, তোমার এই গব্যত্বতৈর কথাটা চিন্তা 
করুব। এখন যাঁও, পূজার সময় নিকট হল। 
[ জরধ্বনি করাইয়া ছাত্রদের লইয়! গুরুমণায় প্রস্থান 
করিল। 


কী 


রণজিৎ 
তোমার এই গুরুর মাথার খুলির মধ্যে অন্ত কোনো 
স্বত নেই, গব্যস্বতই আছে। 


.. রী, 
.পঞ্চগব্যের একটা কিছু আছেই। কিন্তু, মহারাজ, 
এইসব মান্্ষই কাজে লাগে। ওকে যেমনটি বঙ্জা 


দেওয়া গেচে, দিনের পর দিন *ও ঠিক তেমনি 
করে' চলেচে। বুদ্ধি বেশি থাকলে কাজ কলের মত 
চলে না। 2. 4 
রণজিৎ 
মন্ত্রী, ওটা কি। আকাশে ? 


১০ প্রবামী--বৈশীখ,._১৩২৯ 


2৯ লি পািাছি ৫৯৯ ছি ০৯ ৫ 5 পাটি ১৯ পাছত তত পা ৫৮৫ 4৮ বাপি পাস্টিপাি পাছি পা পা এ 


এ উর প 
মহারাজ, ভুলে যাচ্চেন, ওটাই 'ত -বিভূতিয় 'সৈই 
যস্ত্রের চূড়া । . 
রণজিৎ 


এম্‌ব পপ) ত কোনো দিন দেখ। যার ন। | 
ক নু রী মন্ত্রী 


.. আজ সকালে ঝড় হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গ্লেচে, 
তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ে। 
৫ প্র রণজিং ূ 
. দেখে, ওর পিছন থেকে হুরধ্য থেন জুদ্ধ হয়ে উঠেছেন । 
আর, ওটাকে দানবের উদ্যত' মুষ্টর মত দেখাচ্চে। 
আট! বেশি স্টট করে তোল। ভাপ হয় নি। 
| ও মী 
আমাদের আকাশের বুকে থেন খেল শিখে রয়েছে 
মনে হচ্চে |. ও 
৭. 7৯. বণমিং 
কখা্রখন মনরে মাবার সময় হল । 
বেন প্রস্থান । 
ছা [৯ বকটের ভ্বিতীয়দল নাগরিকের প্রবেশ ] 
১ 
... বেখ্পি তত, আঙ্কাল বিভূতি আমাদেব কি রকম 
এড়িতে এড়িতে চলে । ও নে আমাদের মধোই মানুষ সে 
কথুটাকে চাম্ডার থেকে ঘণে' ফেল্তে চায়। একদিন 
বজ পার্বেন খাপের চেয়ে 'লোয়ার বড় হয়ে উঠলে 
ভান হয় না।* ৃ্‌ 
২ 
॥ ধা বলিন, ভাই, বিভূতি উত্তাকটের নাম রাখছে 
লি: 
" আরে রেখে দে; তোরা ওকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি 
আর করেচিন। ' এ ধেধাধট বীধৃতে ওর জিব বেরিয়ে 
পড়েছে ওটা ক্ছিশা হন তঙ্শবার ভেডেচে। : । " 


০৭ 8০: 


আবার বেত তাবে না তাই বাকে জানে ? 


শ্এ চু 


দেখেচিশ ত বাঁধের উর দিকের সেই টিবিট!.. 


[ ২২শ ভাখঠন্ঙ্গ ধু 


৯ ছি সি শী এ লি তি ৪১৩৬৪০২৩৪৯৬ ত৯ ৩৯০৯ পা পাখি তা পি পাটি প সিটি পাসিপাসসিপাসি৫ তে ১ 


এ নং 
কেন, কেন, কি হয়েছে? 
১.৯ 
কি হয়েচে এটা জানিপনে ? যে.দেখচে দেই ত 
বলাচে-- 


কি বল্চে ভা ? ৃ 
৯ 
কি বল্চে? ন্যাকা নাকি রে? এও আবার জিগ্গেস্‌ 
করতে হয় নাকি? আগাগোড়াই_সে আর কি 
বল্ব। 
২ 
শনুব্যাপারট! কি একটু বুঝিয়ে বল্‌ না 
১ 
রঞ্ন, তুই অরাক কর্‌লি। একটু সবুর কর্‌ না, পট 
বুঝবি হঠাৎ ঘখন একেবারে-- 
১ 
সর্দনাশ । বলিস কি দাদ। ? হঠাৎ একেবারে? 
| 
হা ভাই, ঝগ্ডুর কাছে শুনে নিদ্‌। সে নিজে মেপে 
জুখে দেখে এসেচে । | 
চু 
ঝগৃডু্র এ গুণটি আছে, ওর. মাথা ঠাণ্ডা । বাই 
যখন বা€ব। দিতে থাকে, ও তখন কোথা থেকে মাপকাটি 
বের করে? বসে 
| ৩ 
খাক্ছ। ভাই, কেউ কেউ বে বলে বিুত্তির ঘা কিছু 
বিদো সব- | নং 


পে 
$ 


ডি 


আমি নিজে জানি বেমটবন্ধার কাহ, থেকে চুরি। 
হী, সে ছিল বটে গুণীর মত গুলী-কত বড় মাঝ --গরে 
বামুরে! অথচ বিভ্ৃতি পু শিরোপা, আর সে গরীব না 
খোতে পেয়েই মারা গেল! 
ও 
. শধুই কি না খেতে পেয়ে? 


১পদংখ্য-1 
রঙ 
শি. তত পিসি জি পনি পরী তল 


আরে না খেতে পোয়ে কি কার জাতের" লেওয়া কি 
খেতে পেয়ে সে কথায় কাজ কি ?"আবার কে কোন্‌ দিক 


থেকে-নিদ্দুকের' ত অভাব” নেই 2 এ দেশের মাম যে 
কউ কারো ভালো সইতে পারে না| 
ৃ ২ 
তা তোরা'যঘাই বলিস লোকট। কিন্ত-- * 
১ 


* আহা, তা হবে না কেন? কোন্‌ মাটিভে ওর জগ্স, 
নুঝে দেখ! এ চবুয়া গারে আমার নুড়ে। দাদ ছিল, তাঁর 
নাম শুনেচিস্‌ ত ৮ 
নি 
আরেপ্বাস্রে ! তর নাম উল্তরক্ষটের কে না জানে ? 
তিনি তখসই-_এ বে কি বলে - . 


হা,হা, ভাগ্কর। নশ্তি তৈরি করার এত বড ওস্তাদ 
এ মুস্ুকে হয়নি। তার হাতের নম্তি না হলে রাজ! 
শক্রজিতের একদিনও চল্ত না । 
৩ 


সেদ্ব কথ। হবে, এখন মন্দিরে চল। আম্‌রা হলুম 
বিভ্তির এক গায়ের লোক-__আমাদের হাতের মালা আগে 
নিয়ে তবে অন্য কথা। আর আঁমরাই ত ত বস্ব তাঁর 
ডাইনে । 

নেপথ্যে" 
ঘোঁয়। না ভাই, যেয়ে। না, ফিরে যান " 
২ রঙ 
এ শোনো বট্ুকু বুড়ো বেরিরেছে | 


| বুকের প্রবেশ, গায়ে ছেড়া কুল, 
টানছে বাকা ডালের লাঠি, চল উদ্দোখু্ষো । ] 


কি কটু, যাচ্চ কোথায় ? 
ছু 
৯. পাঁবধান, বাব! সাবপান। বেয়ো না ৪ পথে, ম্ময় 
দাঃ **ফিরে সা 1 


কিন বল তত 
ব্চ 
বলি দেবে, নরবলি। "আমার দুই জোয়ান নাসিকে 
জোর করে" নিবে গেল, আর তার। ফির্ল না। 
বলি কার কাছে দেবে, খুড়ো ? 
বট « 
তৃষা, তৃষ্চ। দানৰীর কাছে। 
হু 
সে আবার কে? 
বট 


সে যত খার তত চায়__তার শু রস্না ধিখাওয়া - 


আগ্রনের শিখার মত কেবলি কেড়ে চলে । 


পাগলা! আমরা শ যাচ্চি উত্তর-উৈরবের' মন্দিরে, 
সেগানে তষ্ধ। দানবী কোথায় ৮ 
বট 
খবর পাণগুনি » ভৈরবকে যে আজ ওরা মন্দির থেকে 
বিদায় করুতে চলেচে। ভৃষ্। বস্বে বেদীতে । 
& খু 
চুপ্‌ চুপু পাগল! ! এসব কথ শুন্লে উত্তরকূটের মানুষ 
তোকে কুটে ফেল্বে। 
বট 
* তারা ত আমার গায়ে ধূলো দিচ্চে, ছেলেরা মার্চে 
(চলা । সবাই বলে তোর নাতী দুটো প্রাণ দিয়েছে, চা 
ভাদ্র মৌভাগা । 
সারা ত মিথ্যে বলে না। 
বটু গু 
বণে না মিখো ? প্রাণের বঙ্গলে প্রাণ, যদি, না মেপে, 
মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুক্েই ডাকা হয়, তবে ইভরব এত বড় 
ক্ষতি সইবেন কেন ৮ সাবলান, বাবা, সাবপান, বেয়েনা ৬ খু 
পাপে | 


| প্রস্থান? 


& র্‌ 


১২ 


পিসি 





হু 
দেখ, দাদা, আমার গায়ে কিন্তু কাটা দিয়ে উঠচে। 
ণ 


রঙ তুইনবেজার ভীতু । টল্‌ চল্‌। 


চি 


[ সকলের প্রস্থান । 
[যুবরাজ অভিজিহ ও রাজকুমার সঞ্জয়ের প্রবেশ ] 
সয় 

বুঝতে পার্চিনে, মুবরাঞ্জ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন 
বেরিয়ে যাচ্চ? 
অভিজিৎ 
সব কথা তুমি বুঝ্বে না । আমার জীবনের শ্রোত 
, রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে' যাবে এই কথাটা কানে 
, নি্েই পৃথিবীতে এসেচি। 
রি সঞ্জয় 

, কিছু দিন থেকেই তোমাকে উতপা দেখ্চি । আমাদের 
সঙ্গেতূমি 'বে বাধনে বাধা সেটা তোমার মনের মধ্যে 
আূস্গা হয়ে আস্ছিল্‌। আজ কি সেটা ছিড়ল? 

অভিজিং ' 

- এ দেখ সর, গৌরীশিখরের উপর ুষ্যান্তের মুর্তি। 
কোন্‌ আগুনের পাখী মেঘের ডান! মেলে রাত্রির দিকে 
উড়ে চলেচে। আমার এই" -পথধাত্রার ছরি অন্তষট্য 
আকাশে একে দিলে । 

*”* সঞ্জয় 
দেখচ “না, যুবরাজ, এ যন্ত্রের চূড়া! স্ধ্যান্ত মেদের 
বুক'ফ্ুড়ে দাড়িরে আছে। বেন উড়ন্ত পাখীর বুকে বাণ 
বিধেচে, লে তার ডানা খুলিয়ে রাত্রির গ্যরের. দিকে পড়ে' 
যাচ্চে। আমার এ ভালো লাগ্চে না। এখন বিশ্রামের 
সময় এল । চল, যুবরাজ, রাজবাড়িতে। 
অভিজিৎ 
* বেখানে বাধা সেখানে কি বিশ্রাম আছে? 
| **... সঙ্জয় 
রাঙ্ববাড়িতে বে -তোমার বাধা, £তদিন পরে সে কথা 
উুষি কি করে" বুঝলে ? 
৮:০৪ অভিজিং 
বুক্লুম, যখন শোনা গেল মৃক্তধারার ওরা বাধ বৌধোচ। 
1 


এপ্রবাসী-_ বৈশাখ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২5 খণ্ড 





: সঞ্জয় ; 
তোমার“এ কথার অর্থ আমি পাইনে। 
অভিজিং | 
মান্থষের ভিতরকার রহস্য” বিধাতা বাইরের .কোখাও 
না কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার্স অন্তরের কথা আছে 
এ মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন 'লোহার 
বেড়ি পরিয়ে *দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ডেঙে বুঝতে 
পার্লুম উত্তরকূটের সিংহাননই আমার জীবন-ল্রোতের 
কাধ। পথে বেরিয়েচি তারই পথ খুলে দেবার জন্যে । 
". অঞ্জয় 
যুবরাজ, আমাকেও তে।মার সঙ্গী করে' নাও! 
অভিজিৎ 
না ভাই, নিজের পথ. তোম।কে খাজে বের করতে 
হবে। আমার পিছনে ধদি চল তাহলে আমিই তোমার 
পথকে আড়াল কর্ব। 
- সঞ্চয় 
তুমি অত কঠোর: হোয়ে! না, আমাকে বাজচে। 
অভিজিং 
তুমি আমার হৃদর জানো, সেইজন্কে আঘাত পেয়েও 
তুমি আমাকে বুঝবে । 
৫ মঞগয় নত 
কোথায় ভোমার ডাক পড়েছে তুমি চলেচ, তা নিয়ে 
আমি প্রশ্ন করতে চাইনে। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সন্ধে 
হয়ে এসেচে, রাজবাড়িতে এ বে বন্দীর! দিনাবসানের গান 
পরুলে, এরও কি কোনে। তাক নেই? যা কঠিন তার 
গৌরব থাকতে পারে, কিন্ধু যা মধুর তারও মূল্য আছে। 
*অভিজিৎ | 
ভাই, ভারি মূলা দেবার জন্যেই কঠিনের সাধন|। 
| ৮. সঙ্গয় রর 
সকালে থে আলনে তুমি পুজায় বল, মনে আছে ত 
সেদিন তার সাম্নে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক 
তয়েছিলে ? তুমি জাগ্বার «আগেই কোন্‌. ভোরে এ পল্সটি 
লুকিয়ে কে তুলে এনেচে, জান্তে দেয় নি সে কে-_কিন্ত 
এইটুকুর মধ্যে কত স্বধাই আছে সে কথা কি আজ মনে 
করবার নেই? সেই ভীরু, তরে আপনাকে গোপন করেচে, 


১মনসংখ্যা ) মুক্তার! ১৩ 


প্পবস্িইপোশিপিসিসিপাপিপাসপিসপাপসপিসি পিসি ২ াসিস্পস্পিসপসিসপি স্পা পপারটি পাসস্্িান পাস পাকা 
কিন্ধু'আপনার পুজা : গোপন করতে পারে নি, তার মুখ. সঙ্গয় 
.তোমার মনে গড়চে না? এ সেকি কথা? 

অভিজিৎ বটু 


পড়্‌চে বই রি। সেঁইজগ্েই সইতে পাচ্ছিনে ঞ্ মেই বেদী গাখ্বার সময় আমার ছুই.মাতীর রক্ত 
বীভংসটাকে যা এই ধরণীর সঙ্গীত রোধ করে+ দিয়ে ঢেলে দিয়েচে। মনে করেছিলুম পাঁপের বেদী আপনি 
আকাশে লোহার ঈ্লাত মেলে অট্হাস্য করুচে। স্বর্গকে ভেঙে পড়ে যাবে। কিন্তু এখনো ত ভাঙল না, ভৈরধ ত 
-ভালো লেগেচে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করৃষ্ঠে যেতে জাগৃলেন না। 


দ্বিণা করিনে ।- অভিজিং 
স্হয় ডাঙ্বে। সময় এসেচে। 

গোধুলির আলোটি এ নীল পাহাড়ের উপরে মৃচ্ছিত ব্টু (কাছে আসিয়! চুপে চুপে) 
হয়ে রয়েছে__-এর মধ্যে দিয়ে একট! কাল্সার মূর্তি তোমার তবে শুনেচ বুঝি? ঠভরবের আহ্বান শুমেচ ? 
হদয়ে এসে পৌচচ্ছে না? * _ অভিজিৎ 

* অভিজিৎ. শুনেচি। 

ঠা পৌচচ্চে। আমারও বুক কান্সায় ভরে' রয়েছে । ও বট 
আমি কঠোরভার. অভিমান রাখিনে।-চেয়ে দেখ এ সর্বনাশ ! ভবে ত তোমার নিষ্কৃতি নেই? 
পাখী দেবদার-গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে' অভিজিৎ * 
আছে; ওকি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে না, নেউ। 
দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করুবে-জানিনে ; কিন্তু ও যে বট * | 


এই ধ্যান্তের আকাশের দিকে চুপ করে' চোয়ে আছে এই দেখ্চ না, আমার মাথ দিয়ে রক্ত পড়চে, 


মেই চেয়ে থাকার স্থুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজ্চে, সর্বাে ধুলো। সইতে পাবে কি, যুবরাজ, যখন বক্ষ 
হুন্দর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার -জীবনকে মধুময় বিদ্ীণ হয়ে যাবে? 


করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি। অভিজ্জিৎ 
[কট প্রবেশ] ভৈরবের প্রসাদে সইতে পার্ৰ। * 
বট কটু 
েতে দিলে না, মেরে ফিরিয়ে দিলে । চারিদিকে সবাই যখন শক্র হবে) আপন লোক 
তিনি, যখন ধিন্কার দেবে? 
কক হয়েচে,* বট, তোমার কপাল ফেটে রক্ত অভিজিৎ 
পল্ডচে ০ * 
ডচেথে | রহ সইতেই হবে । 
জামি* সকলকে সাবধান& করতে বেরিয়েছিলুম, বট 
ত ৭ তাহলে ভয় নেই । ্ 
ব্গ্ছিলুম, "যেয়ে নী ও পথে, ফিরে যা! 
অভিজিং 
. ৃ অভিজিৎ. রি 
কেন, কি হয়েচে? .. * মানেই ৪... .. 
বট ব্ঠ 


৬ আন না, যুবরাজ? ওঁরা যে আজ যত্ত্রবেদীর উপর বেশ বেশ। তাহলে বটুকৈ মনে রেখো *অপুমিও 
তৃষ্ারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা কর্‌বে ৯ মা্য-বলি চায়? এ পথে। টভরব আমার কপালে, এই যে রক্তপ্তিলক 


রি 


সত ৯ লস প১পাস্পাস ১০৯ পাল তত 


থকে দিরেছেশ ৩ তার থেকে মন্ধকারেও আমাকে চিনে" 
পারবে । রর 
| বটুর প্রস্থান 
1 রাজপ্রহরী উদ্ধবের প্রবেশ ] 
| উদ্ধব 
নন্দিমঙ্কটের পথ কেন খুলে দিলে, যুবরাজ ? 
অভিঙি 
শিবশুরাইয়ের লোকদের নিত্যদুভিক্ষ থেকে বাচাবার 
গন্যে। | 
উদ্ধব 
ম্হারাঙ্থ ভ তাদের সাহাধ্যের জন্তে প্রস্তত, তার শ 
দয়াশায়। আছে | 
অভিজিং 
ভান-হাতেরৎ কাপন্য দিয়ে পথ বন্ধ করে' বা-হাতের 
দানাতায় বাচানো যায় না। তাই ওদের অন্ন-চলাচলের 
পথ খুলে দ্রিয়েচি। দব্রার উপর নির্ভর করার দীনত৷ 
আমি দেখতে পারিনে। 
এ +. উদ্ধব 
মহারাজ বলেন, নন্দিনঙ্কটের গড় ভেঙে দিয়ে তুমি 
উত্তরকুটের ভোজনপান্্রের তল৷ গ্রলিয়ে দিয়েচ | 
অভিজিৎ 
চিরদিন পিধতরাইয়ের অগ্রজীবা হরে থাকবার ছুগাতি 
থেকে উত্তরকূটকে মুক্তি দিয়েচি। 
রি উদ্ধব 
ছুঃমাহসের কাজ ঝকরেচ। মহারাজ খবর পেয়েছেন 
এর বেশি আর কিছু বল্তে পারব না। যদি পার ত 
এখনি চলে মাগি। পথে দাড়িয়ে তভামার সঙ্গে কগা 
কওয়াও নিরাপদ নয় । 
| উদ্ধবের প্রস্থাণ 
| অন্ধার প্রবেশ ] 
,. অঙ্থ। 
মন ! বাব। হ্থমন ! €ব পথ দিয়ে, তাকে নিয়ে গেণ 
মে পথু দিয়ে তোমরা কি কেউ যাও নি ? 
অভিজিৎ 


“তোমার, ছেলোকে নিয়ে গেছে £ 


 খববাসী--বৈশাখ, ১৬২৯ 


[ ২২শ ভাগ). ১৯০২৫ 

অন্ব। 5 ঠা | টন ৰং * 
হা, এ পশ্চিমে, বেখানে কু] ডেবে। যেখানে দিন 

ফুরোয়। 


তত ৩৮১৩১১১১ ৫*ত 


অভিজিৎ 
শী পথেই আমি ফাব।, 
পে - অন্ব। , 
, স্তাছলে ছুঃখিনীর একট! কথা রেখো--ষখন তার দেখা 
পাবে, বোলো মা তার জন্যে পথ চেয়ে আছে। 
অভিজ্িং 
বল্ব? | 
অস্থা 
বাবা, তুমি চিরজীবী হও । «স্থমম, আমার স্থমন ! 
[ প্রন্থান। 
[ ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ ও গান-_ 
জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর, 
জয় জয় জয় প্রলয়ক্র ৷ 
“ভেদম জয় বন্ধন-ছেদন 
জয় সংকট-সং 
শঙ্গর, শঙ্কর 


জয় সং 


[ প্রস্থান। 
[ সেনাপতি বিজয়পালের এগ্ররেশ ] 
'বিজয়পাল 
যুবরাজ, রাজকুমার, আমার ধিনীত অভিবাদন গ্রহণ 
করুন। ম্হারাজের কাছ থেকে আসচি। 
অভিজিং 
কি তার আদেশ ? 
বিজয়া 
গোপনে বল্ৰ। 
সঞ্ধয় (অভিজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া ) 
গোপন কেন? আমার কাছেও গোপন % 
. বিজয়পাল 
পে ত আদেশ। যুবরাজ একবার রাজশিবিরে 
পছ্্পণ করুন । 
পু সঙ্জয় 
ক্মামিও সঙ্গে যাব । 


১ পি গুজধারা 
. , বিজপাল ৮ 'ফুলওয়ানী , 
মহারাজ তাইচ্ছা করেন না । তাই পুষ্প বৃষ্টি? বঝলুম না। 
সঞ্জয় ঃ সপ্থয় পু 
মামি তবে এই,পথেই অপেক্ষা কর্ব। না বোঝাই ভালো। “দেবতার ফুল অপাত্রে নষ্ট 
| অভিজিংকে ইরা বিজপ়পা্গ শিবিরের দিকে কোরো না, ফিরে যাও 1-শোনো, বোনো, আমাকে 
প্রস্থান করিল। তোমার এ শ্েতপনটি বেচবে ? 
[ বাউলের প্রবেশ-- ফুলয়ালী 
গান সাধুকে দেখ মনন করে' ধে ফল এনেছিলুম দেত 
9 ৩ ৬'র ফির্ধে না রে. ফির্‌বে না আর, ফিরুবে না রে! বেচতে পার্ব না। 
ঝড়ের মুখে ভাস্ল তরী সুজয় 
কুলে আর ভিড়বে না রে। আমি ণে-সাধুকে সব-চেয়ে ভক্তি করি তাকেই দেব! 
কোদ্‌, পাগলে, গ্রিল ডেকে, ফুলওয়ালী 


ক্কাদন গেল পিছে রেঞ্জে, 
ওকে তোর বাছর বাধন ঘির্বে না রে। 
| [ প্রস্থান । 
| ফুলওয়ালীর প্রবেশ] 
ফুলওয়ালী 
খাবা, উত্তরকূটের বিভূতি মানুষটি কে? 
সঙ 
কেন, তাকে তোমার কি প্রয়োজন ? 
ফুলওয়ালী 
আগি বিদেশী, দেওতলী থেকে আসূচি | শুনেচি উত্তর- 
কুটের সবাই তার পথে পথে পুষ্পবৃষ্ট কর্চে। সাধুপুরুষ 


বুঝি? বাবার দর্শন কর্ব বলে' নিজের মালঞ্চের ফুল 
* এনেচি। ৃ 


: সপ 
সীধুপুরুষ না হোক, বুদ্ধিমান পুরুষ বটে । 
ফুরওয়ালী 

কি কান্ধু করেচেন তিনি? 

' সঙগয় 
'আঙ্কাদের ঝর্ণাটাকে বেধেচেন। পানী 

*.... সুলওয়াৰী | 

তাই পুজো? বাধে কি দেবডার কাজ হবে? 

সঞ্জয় 


না, দেবতার ভাতে বেসি প্পড়বে। 


তবে এই নাও । নী, মূল্য নেব ন| | পাবাকে আমার 
প্রণাম জানিয়ো। বোলে! আমি দেওত্রপ্লীর দুখী 
ফুলওয়ালী । *.. [প্রশ্থানও * 
[ বিজধপালের প্রবেশ] 
সঞ্জয় 
দাদ কোথায় ? 
_.. বিজয়পাল 
শিবিরে তিনি বন্দী । 
সঞ্জয় 
যুবরাজ বন্দী! একি স্পর্ধা! 
বিজএপাল 
এই দেখ মহারাজের আদেশপত্র। 
সঙ্ধয় 
একার যড়বন্ব ৮ তার কাছে আমকে একবার নে 


' দাও । 


বিজয়পাল 
ক্ষমা করুবেন। 
সঞ্জয়" 
আমাকেও বন্দী কর, আমি বিদ্রোহী। 
* ব্জিয়পাল 
* আদেশ নেই 
রা , মঞজয় 
আচ্ছা, আদেশ নিতে এখনি হম (কিছু দূরে 


১৬ 
দিব নয বাদ, এই পাট নামায নাম 
করে, দাদাকে দিয়ে! ৷ রী 
[ উভয়ের প্রস্থান । 
শিবতরাইয়ের বৈরাগী ধনগয়ের প্রবেশ * 
ক গান | * 
আমি মারের সাগর পাড়ি দেব 
বিষম ঝড়ের বায়ে 
আমার ভয়-ভাঙ। এই নায়ে। 
মাভৈঃ বাণীর ভরস। নিয়ে 
ছেঁড়াপালে বুক ফুলিয়ে 
তোমার এ পারেতেই যাবে তরী' 
ছায়াবটের ছায়ে। 
পথ আমারে সেই দেখাবে 
থে আমারে চায়_ 
আমি অভয়মনে ছাড়ব তরী 
এই শুধু মোর দায়। 
দিন ফুরোলে জানি জানি 
পৌছে ঘাটে দেব আনি 
আমার ছুঃখদিনের রক্তকমূল 
ভোমার করুণ পায়ে। 
[ শিবতরাইয়ের একদল প্রজার প্রবেশ ] 
ধনগয় 


একেবারে মুখ টুন যে! কেন রে, কি হয়েছে? 
র্‌ ১ ক 


প্রত, রাজশ্যালক চগ্ুপালের মার ত সন হয়না। 
সে আমাদের যুবরাজকেই মানে না, সেইটেতেই আরো! 
অসহ্থ হুয়। 
ধন্য 
ওরে আজো মারকে জিংতে পাব্লি নে? আজো! 
লাগে? - 
হি " পু 
রাজার দেউড়িতে ধরে' নিয়ে মার! বড়.অপমান ! 


২8544 
“« এই নাটকের পাত্র ধনগ্য় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা 


জংশ "প্রায়শ্চিত্ত” নামক আমার একটি নাটক হইতে লওয়া । সেই 
নাটক এখন হইতে পনেত। বছরেরও পূর্বে লিগিত। - 


. [ ২২শ ভাগ)-১মস্থণড 

নয়: ০:74 . রি 
তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিমূন্ে? 'ভিতরে যে 
ঠাকুরটি আছেন তারই পায়ের-কাছে রেখে আয়, সেখানে 


অপমান পৌছবে নাঁ। :. * ূ 
_. [গণেশসর্দীতরর প্রধেশ ]. 
গণেশ 
আর সহ্ছ হয় না, হাত ছুটে৷ নিশপিশ কর্চে। 
ধনগ্য় , 
“তাহলে হাত ছুটো! বেহাত হয়েছে বল্‌। 
গণেশ . 


ঠাকুর, একবার হুকুম কর এঁ বণ্ামার্ক চণ্ডপালের দণ্ডটা 
খসিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই। 
, ধনঞয় 
মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিমূনে? জোর 
বেশি লাগে বুবি? ঢেউকে বাড়ি মারুলে ঢেউ থামে না, 
হালটাকে স্থির করে? রাখলে ঢেউ জয় করা যায়। 
৪ 
তাহলে কি করতে বল? 
ধনগয় 
মার জিনিষটাকেই একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ 
লাগাও! 
তু 
সেটা কি করে? হবে প্র? 
ও ধনঞ্জয় 
মাথা তুলে যেমনি বল্‌্তে পারুবি লাগ্চে না, অমনি 
মারের শিকড় যাঁবে কাটা ।- 
রা চর 
লাগৃচে না বল! যে শক্ক। 


. ধনঙ্য়া 
আসল মাহ্ষটি ঘে/তার লাগে না, সে ধে আলোর 
শিখা। লাগে জন্তটার, গে যে. মাংস, মার খেয়ে কেই 
কেই করে, মরে। হা করে রইলি যে? কথাটা 
বুঝলি নে? 


চা 
তোমাকেই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই ব! 
বুঝলুম। 


১ সংখ্যা] মুক্তধারা ১৭ 
ধনঙয় সকলে 
তাহলেই সর্বনাশ হয়েছে |: সাবাস্‌; ঠাকুর, তাই সই !__ 
গণেশ দেখি কেমনে কাদাতে পারো ! 
কথ বুঝতে সম্ত্ু লাগেঞসে তরু সয় না) তোমাকে 
বুঝে নিয়েচি, তাঁতেই লকাল-দকাল তরে' যাব। কিন্ত তুমি কোথায় চলেচ, বল ত? 
ধনঞ্জয় ধন্য 


তার পরে বিকেল “যখন হবে! তখন দেখবি কুলের 
কাছে তরী এসে ডুবেচে। যে কথাটা পাঁকা, সেটাকে 
*ভিতর থেকে পাকা করে, না যদি বুঝিদ্‌ ত 
মজবি। 
গণেশ 
ও কথা বোলে। না, ঠাকুর! তোমার চরণাশ্রয় যখন 
পেয়েচি তন ঘে করে হোক্‌ বুঝেচি। 
ধনগয়” 
বুঝিস্‌ নি যে ত। আর বুঝ.তে বাকি নেই। তোদের 
চোখ রয়েছে রাঙিয়ে, তোদের গল! দিযে স্থুর বেরল না। 
একটু স্থর ধরিয়ে দেব? 
্ গান 
আরো, আরো', প্রভু, আরো, আরে! ! 
এম্নি করেই মারো, মারো ! 
ওরে ভীতু, মার এড়।বার জন্যেই তোরা হয় মার্তে 
নয় পালাতে থাকি, ছুটো! একই কথা। ছুটোতেই পশুর 
দলে ভেড়ায়, পশুপতির দেখা মেলে না 
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই, 
ভয়ে ভয়ে কেবল তোমায় এড়াই; 
যা-কিছু-আছে সব কাড়ো কাড়ে! । 
তদথ বাবা, আঁমি মৃত্যুঞ়্ের সঙ্গে বোঝা-পড়া করুতে 
চলেছি। বল্তেপ্চাই, "মার আমায় বাজে কি না তুমি 
নিজে বাজিয়ে নাও।” যে ভরে কিদ্বা ভর দেখায় তার 
বোঝা ঘার্ঠে নিয়ে এতে পার্ব না” 
এবার যা কর্বার তা সারো, সারো, 
আমিই হারি, কিন্বা তুমিই হারো। 
হাটে ঘাটে বাটে করি খেলা, 
- €রুবল েষে থেলে গেছে বেলা) 
দেখি কেমনে কাদাতে পারো? 


৬৩ 


রাজার উৎসবে। 
৩ 
ঠাকুর, রাজার পক্ষে যেটা উৎসব তোমার পক্ষে সেটা 
কি গড়ায় বলা যায় কি। সেখানে কি কর্‌তে যাবে? 
ধরগুয় 
রাজপভায় নাম রেখে আস্ব। 
৪ 
রাজ! তোমাকে একবার হাতের কাছে পেলে-__না, 
না, সে হবে ন|! 
ধনপ্রয় 
হবে না কি রে? খুব হবে, পেট ভরে" হবে। 
৬ ঙ 
রাজাকে ভয় কর না তুমি, কিন্ত আমাদের ভয় লাগে। 
ধন্গ্য় 
প্তোরা যে মনে মনে মার্তে চাদ তাই ভয় করিস্, 
আমি মার্তে চাইনে তাই ভয় করিনে। যাঁর হিংসা 
আছে ভয় তাকে কামূড়ে লেগে থাকে। 
টি 
. আচ্ছা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব। 
৩ 
রাজার কাছে দর্বার কর্ব। 
ধনঞ্রয় 
কি চাইবি রে? 
৩ 
চাইবার ত আছে ঢের, দেয় তবে ত? 
ধনগ্রয় 


রাজত্ব চাইৰি নেঁ? 


৩ 
ঙ 


ঠাট্টা কর্ড, ঠাকুর 1. 


১৮ 





ধনগ্রয় 
ঠাট্টা কেন করব? এক পায়ে চলার মত কি দুঃখ 
আছে? রাজ একপ! যদি রাজারই হয়, প্র্গার ন! হয়, 
তাহলে সেই খোড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা 
চমকে উঠ্‌তে পারিস্‌ কিন্ত দেবতার চোখে জল আসে। 
ওরে রাজার খাতিরেই রাজন্ধ দাবী কর্‌তে হবে। 
৫ 


যখন তাড়া লাগাবে ? 
এধনগ্চয় 
রাজদর্বারের উপরতলার মান্চষ যখন নালিশ মঞ্্ুর 
করেন তখন রাজার ভাড়া! রাজাকেই তেড়ে আসে । 
গান 
ভূলে যাই থেকে থেকে 
তোমার আসন পরে বসাতে চাও 
নাম আমাদের হেকে ঠেকে । 
সত্যি কথ! বলব, বাব।? যতক্ষণ তারই আসন বলে' 
না চিন্বি ততক্ষণ সিংঠাসনে দাবী খাবে না, রাজার নয়, 
প্রজারও না। ও ত বুক-ফুলিয়ে বদ্বার জায়গা! নয়, হাত 
জোড় করে? বসা চাই। 
দ্বারী মোদের চেনে না যে, 
বাধা দেয় পথের মাঝে, 
বাহিরে ফ্লাড়িয়ে আছি, | 
লও ভিতরে ডেকে ডেকে! 
ত্বারী কিসাধে চেনে না? ধুলোয় ধূলোয় কপার্সোর 
রাঁজটীকা খে মিলিয়ে এসেচে। ভিতরে বশ মান্প না, 
বাইরে রাজত্ব করতে ছুট্বি? রাজা হলেই রাজাসনে 
বসে। রাজাসনে বস্লেই রাজ। হয় না। 
মোদের প্রাণ দিয়েচ আপন হাতে 
“মান দিয়েচ তারি সাথে। 
থেকেও সে মান থাকে না যে 
লোডে আর ভয়ে লাজে, 
্ান হয় দিন দিনে, 


যায় ধূলোতে ঢেকে ঢেকে । 
১ 


যাই বল, বাজছুয়োরে, কেন রে... চলেচ ..বুর্তে 


পার্লুঃ না । 





. প্রবাসী-রৈশীগ্স, ১৩২৯ 
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ধনঞয় 
কেন, কল্‌্ব ? মনে বড় ধোঁক! লেগ্বেচে | . 
১ 





পসছি 


সেকি কথ? 
ধনগ্য় 
তোরা আমাকে যত জড়িয়ে ধর্চিস্‌ তোদের সাঁতার 
শেখা ততই পিছিয়ে যাচ্চে। আমারও পার হওয়! দায় 
হল। তাই ছুটি নেবার জন্যে চলেচি দেইখানে, যেখানে 
আমাকে কেউ মানে না। 
৯ 
কিন্ত রাজ! তোমাকে ত সহজে ছাড়বে ন!। 
. ধনঞ্য় 
ছাড়বে কেন রে! যদি আমাকে বাধৃতে পাল্র তাহলে 
আর ভাবন। রইল কি? 


গান 
আমাকে যে বীধৃবে ধরে” এই হবে যা'র সাধন, 
সেকি অম্নি হবে? 
আমার কাছে পড়লে বাধা সেই হবে মোর বাধন, 
সেকি অম্নি হবে? 
কে আমারে ভরসা করে আন্তে আপন বশে"? 
সেকি অম্নি হবে? 
আপনাকে সে করুক ন| বশ, মজুক্‌ প্রেমের রসে, 
সে কি অম্নি হবে? 
আমাকে বে কাদাবে তার ভাগ্যে আছে কাদন 
সেকি অম্নি হবে? টা 
কিন্তু বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদ্দি হাত তোলে. 
সইতে পার্ব না। | 
* প্রনয় ূ 
আম'র এই গ! বিকিয়েচি ধার পায়ে তিনি যদি সন, 
তবে তোদেরও সইবে।.. 
২. 
আচ্ছা, চল ঠাকুর, শুনে আপি/গুনিয়ে সস, তার পরে 
কপালে যা থাকে । 


১ম খ্হখ্যা ]. 


* ধনজয় 
তবে তোরা এইখানে, বোস 'এ জাযগার্থ কখনো 
আসি নি, পথঘাটের খবরটা! নিয়ে আনি । [ গ্রস্থান। 
কট 2 £ ৮ ৫ 
দেখ্চিস্, ভাই, ক্ষি চেহারা এ উত্তরকুটের মাচুষ- 
গুলোর? ধেন একতাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড়্‌তে সুরু 
করেছিলেন শেষ করে' উঠতে ফুদুলৎ পান নি। 
চি 
আর দেখেচিদ্‌ ওদের মালকৌচা মেরে কাপড় পরার 
ধরণটা? 
৩ 
ধেন নিজেকে বস্তায় বেঁধেছে, একটুখানি পাছে লোক্‌- 
সান হয়। ৬ 
১ 
ওরা মঞ্জুরী কর্বার জন্যই জন্ম নিয়েচে, কেবল সাত 
ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেই ঘুরে বেড়ার । 
| ২ 
দের বে শিক্ষাই নেই, ওদের ঘ| শান্তর তার মধ্যে 
আছে কি? 
১ 
কিস্দু ৭, কিচ্ছু না, দেখিস্‌ নি তার অক্ষরগুলো উই- 
পোকার মত। 
চি 
উইপোকাই ভ বটে! ওদের বিদ্যে ইবেখানে লাগে 
সেখার্টে কেটে টুকরো ট্রক্রে! করে। 
৩ 
“আর গড়ে' তোলে মাটির টিবিণ। 
্ ূ 
দের অস্তর দিয়ে যারে প্রাণটাকে, আর শান্তর দিয়ে 
মারে মনটাকে। 
ছি 
পাপ, পাপ! আমাঙ্গের গুরুঃবলে ওদের ছায়া মাড়ানো 
নৈব নৈবচ। কেন জানিস? 
রি ৩ 
পন বলত? 


মুক্তধারা 


১৯ 


সা সিাস্পাস্পিাসিিসিিসি 








২ 
তা জানিস্‌ নে? সমুদ্রমন্থনের পর দেবতার ভীড় 
থেকে অম্বত গড়িয়ে বে মাটিতে পড়েছিল ' আমাদের 
শিবতরাইয়ের “পূর্বপুরুষ সেই মাটি দিয়ে গড়া আর 
দৈতারা যখন দেবতার উচ্ছিষ্ট ভাড় চেটে চেটে নর্দমায় 
কেলে দিলে তখর্ন সেই ভীড়-ভাঙা পোড়া-মাটি দিয়ে 
উত্তরকূটের মানুষকে গড়া হয়। তাই ওরা শক্ত, কিন্ত 
থুঃ__অপবিত্র। 


৩ 
এ তুই কোথায় পেলি? 
খু 
স্বর গুরু বলে, দিয়েছেন? 
৩ 
( উদ্দেশে প্রণাম করির। ) 
গুরু, তুমিই সত্য ! 
[ উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ ] 
উ১ 
আর সব হল ভাল, কিন্ত কামারের ছেলে বিভূতিকে 
বাজ। একেবারে ক্ষত্রির করে? নিলে, সেটা ত-- 
উ২ 
ওসব হল ঘরের কথা, মে আমাদের গীয়ে ফিরে গিয়ে 
বুঝেশড়ে নেব। এখন বল্‌, জর যন্্রাজ বিকৃতির জর। 
উতও 
ক্ষত্রিরের অস্কে বৈশ্তের যন্ত্রে বে মিলিরেছে, জয় সেই 
যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়। 


উ১ 
ও ভাই, এ বে দেখি শিবতরাইয়ের মাচ্ষ | 
উ২ 
কি করে" বুঝলি ? 
উন 


কান-্টাকা টুপি দেখ্ছিসু নে? কিরকম অদ্ভুত 
দেখতে ? যেন উপর থেকে থাবড়া মরে হঠাৎ কে ওদের 
বাড় বন্ধ করে দিমু । 
[উং ূ 
আচ্ছা, এত দেশ থাকৃতে ওরা কার্নি-ঢাকা টিপি,পরে 
কেন? পবা টি ভাবে কান্টা বিধাতুীব মতিভ্রম 7 * 


২০, ॥ | 
৪ 


সম্প্রীতি 








পপি নপা সতী 


উ১. 
কানের রা বাধ বেঁধেচে বুদ্ধি পাছে বেরিয়ে যায়! 
( সকলের হাস্য ) 
উত৩ 
অই? না, হুকুমে বুদ্ধি পাছে ভিতরে ঢুকে গড়ে। 
(হান্ত) 
উ১ 
পাছে উত্তরকূটের কানমলার ভূত ওদের কানছুটে।কে 
পেয়ে বসে। (হান্ত) 'ওরে শিবতরাইয়ের অজ্বুগের 
দল, সাড়া নেই, খঝ নেই, হয়েচে কি রে? 
উত 
জানিস নে আজ আমাদের বড় দিন। বল্ যন্ত্রাজ 
বিভূতির জয় ! 
ূ - উ১ 


চুপ করে” রইলি যে? গলা বুজে গেছে? টুটি চেপে 
না ধরুলে , আওয়াজ, বেরবে না বুঝি? বল্‌ যন্ত্রাঁজ 
বিভূতির জয়! 
. .. গণেশ 
কেন বিভূতির জয় ? কি করেচে সে? 
উ১ 
বলে কি? কি করেচে? এত বড় খবরটা এখনে। 
পৌছয় নি? কান-ঢাঁকা টুপির গুণ দেখলি ত? 
উত৩ 
তোদের পিপানঃর জল যে তার হাতে; সে দয়া না 
করলে অনাবৃষ্টির ব্যাঙগুলোর মত শুকিযধে মরে? যাবি । 
শি২ 
পিপাসার জঙ্গ বিভূতির হাতে? হঠাৎ নে দেবতা 
হয়ে উঠল নাকি? 
উ২ ূ 
দেবতাকে ছুটি দিয়ে দেবতার কাজ নিজেই চালিয়ে 
নেবে । রা 
৬ শি 
দেবতার কাজ! 'তার একটা নমুনা দেখি ত? 
উ১ " 
৪ ফে ুক্তধারার বাধ। * 
* ( শিবতরাইযের সকলের উদ্ডঙ্ান্স) 


প্রবাসী বৈশাখ) -১৩২৯ 





[ ২২ ভাগ, ১ম০খ% 


ম্পিসিপ সির 





রি সিপি, 


উঃ 
এটা কি তোরা ঠাট্টা ঠাউরেচিন্‌? 
ঠার্টা নয়? মুক্তধারা বাবে? , ভৈরব হ্হস্তে যা 
দিয়েচেন, তোমাদের কাঁমারের ছেকে তাই কাড়বে? 
উ১ 
স্বচক্ষে দেখনা, এ আকাশে ! 
শি 
বাপ্রে! ওটা কিরে? 
শি২ 
যেন মন্ত একটা লোহার ফড়িং, আকাশে লাফ মার্তে 
যাচ্চে। 





উন 
&ঁ ফড়িঙের ঠ্যাং দিয়ে তোমাদের জল আট্‌্কেচে। 
গণেশ 
রেখে দাও সব বাজে কথা । কোন্‌ দিন বল্বে এ 
ফড়িডের ডানায় বসে, তোমাদের কামারের পো চাদ 
ধরুতে বেরিয়েচে। ৃ 
উ১ 
এ দেখ, কান ঢাকার গুণ! ওরা শুনেও শুন্বে না, 
তাই ত মরে! 
শি ১ 
আমর! মরেও মর্ব না পণ করেচি। 
উ৩ 
বেশ করেচ, বীচাবে কে? 5... 
গণেশ 
আমাদের দেবতাকে দেখনি? প্রত্যক্ষ দেবা? 
আমাদের ধনঞ্য় ঠাকুর? তার একটা! দেহ মন্দিরে, একট 
দেহ বাইরে।, 


তু উ ৩ 
কানঢাকারা বলে কি? ওদের মরণ কেউ ঠেকাতে 
পাব্বে না। [ উত্তরকূটের দলের প্রস্থান 
[ ধনঞ্জয়ের প্ররেশ ] 
ধনঞ্জয় 


ফি বলচিলি রে বোক! ?'আমাবইঁ উপর, চেভাদের 


বাণীধয় রে, তার "যেদিকটাতে পোনা বন্ধ করুবি সেইদিক 
থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে । 
] [,ধনঞয়ের প্রস্থান । 
শিবতরাইমের একজন নাগরিকের প্রবেশ ] 
শি৩ 
এ কি বিষণ যে! খবর কি৫ 
বিষণ 
১, বববরাজকে রাল্গা শিবতরাই থেকে..চেন্ষে নিয়ে এসেচে, 
ক্মকৌ সেখানে আবি বাখ বে ন!। 


১ম গ্যা.] . মু্রধার ' এ ২১ 
ধাঁচাব্ুর ভার? তাহলে ত সাতবার মরে ভূত হয়ে . সকলে 
রয়েচিন্‌। সে হবে না, কিছুতেই হবে না। *. 

গণেশ বিষণ 
উত্তরকৃটের, ওক আমার শামিয়ে গেল যে, ০ কি কন্ধুবি? 
মুক্তধারার বাধ বেঁধে্টে। সকলে 
ধনঞ্য় ফিরিয়ে নিয়ে যাব । 
বাধ বেঁধেছে, বললে? বিষণ 
» গণেশ; কি করে? ? 7 
ঠা, ঠাকুর। সকলে 
ধনগরয় জোর করে? । | | 
সব কথাটা শুন্লিনে বুঝি ? ঘিষণ 
গণেশ রাজার সঙ্গে পার্বি? 
ও ফিণশোন্বার কথ! ? হেস্ছে'উড়িয়ে ১৪ | সকলে 
ধনঞ্য় :*- রাজাকে মানিনে । 
তোদের সব কানগুলো একা - আমারই কি [ রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ ] 
পেখেচিদ ?' তোদের লবার শেন। আমাকেই শুনতে হবে? , রণজিৎ - 
শি ৩ কাকে মানিমনে? 
ওর মধ্যে শোন্বার আছে কি, ঠাকুর ? সকলে 
' ধনগ্রয় প্রণাম । 
বলিস্‌কি রে? যে শক্তি ছুরস্ত তাকে বেঁধে ফেলা কি ১৯ গণেশ :. 
কম কথা? তা দে অন্তরেই হোক আর বাইরেই হোক্‌। ধতাঁমার কাছে দর্বার কর্‌তে এসেচি 
গণেশ রণজিং 
ঠাকুর, তাই বলে' আমাদের পিপাসার জল আট্কাবে ? কিসের দর্বার ? 
ধনঞ্জয় | : সকলে 
সে হল আর-এক. কথা । ওটা ভৈরব সইবেন না। আমরা যুবরাজকে চাই । 
তোরা বোস, আমি সন্ধান, নিয়ে-আপিগে। জগংটা রণজিৎ 
বলিস্‌কি? 


১ 

হা, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে নিয়ে যাব । 

রণজিৎ 
আর মনের আনন্দে খাজনা দেবার কথাটা ভূষ্টে 

যাবি? 

সকলে 
অন্নবিনে মর্চি যে। 

রণজিৎ 
তোদের'সর্জাব কোথাঘ ? 


হ্ প্রবাসী _টৈশাক্ষ) ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ; ১৪"খগ 
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রর ৭ 


২ ( গণেশক্ষে দেখাইয়া ) 
এই যে আমাদের গণেশ সর্ধার। 


রণজিৎ 
ও নয়; তোদের বৈরাগী ।" 
গণেশ 
এঁ আম্চেন। নু 
[ ধনঞ্য়ের প্রুুবশ ] 
“রণজিৎ 
তুমি এই সমন্ত প্রজাদের ক্ষেপিয়েচ ? 
'ধনঞয় 
ক্ষযাপাই বই কি, নিজেও ক্ষেপি! 
(গান) 
আমারে পাঁড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় 
কোন্‌ ক্যাপা সে? 
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন স্থরে 
কি যে বাজায় কোন্‌ বাতাসে? 
গেল রে গেল বেলা, 


পাগলের কেমন খেলা ? 
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা, 
কানন গিরি খুঁজে ক্ষিরি 
কেঁদে মরি কোন্‌ হুতাশে ! 
রণজিং 
পাগ্লামি করে' কথা চাপা দিতে পার্বে নাঁ। খাজনা 
দেবে কি না, বল। 


তারে 


ধনগ্লয় 
“না, মহারাজ, দেব না। 
রণজিৎ ,. 
দেবে না? এত বড় আমপর্ধা ? - 
ধ্নরয় 
শা ভোষার নয় ভা তোমাকে দিতে পার্ব না । 
রণজিৎ 
আমার নয়? 
না ধন্য 


€ 
আঁমার উদ্ধত অন্ভ/ভোমার, ক্ষুধার অক তোমার নয় । 
রহ 


5১8১2: ই 
॥ 


ৃ 'বণজিং' ' ” 
তুমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা দিতে? 
৮... ধনগ্য় 
- ওরা ত ভয়ে গিয়ে ফেল্তে চার, 'আমি ৰারণ, করে' 
বলি, প্রাণ দিবি তাকেই প্রাণ দিয়েচেন ধিনি। " 
রণজিং 
তোমার ভরস! চাপা 'দিয়ে ওদের ভন্বটাকে ঢেকে 
রাখ্চ বই ত নয়। বাইরের ভরস! একটু ফুটো হলেই 
ভিতরের ভয় সাতগ্ুণ জোরে বেরিয়ে পড়বে । তখন: 
ওরা মর্বে যে। দেখ, বৈরাগী, তোমার কপালে ছুঃখ 


ধনগ্য় 
যে ছুঃখ কপালে ছিল লে চুঃখ বুকে তুবে নিয়েচি। 
ছুঃখের উপরওয়ীল! সেইখানে বাস করেন । 
রণজিং ( প্রজাদের প্রতি) 
আমি তোদের বল্চি, তোর। শিবতরাইয়ে ফিরে যা! 
বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে। 
সকলে 
আমাদের প্রাণ থাকৃতে সে হবে ন।। 
ধনগ্রয় 
(গান) 
' রইল বলে' রাখলে কা'রে? 
হুকুম তোমার ফল্বে কবে? 
টানাটানি টি'কৃবেলা, ভাই, | 
রবার ষেটা সেটাই র'বে। 
রাজা, টেনে কিছুই রাখতে পাধুবে না। সহজে রাখ- 
বার শক্তি ষদি থাকে.ততেই রাখ! চল্বে ] ই 
রঃ রণজিং 
মানেকি হল? ॥ 
রা খধনঙয় 
খিনি সব দেন চিতনিই সব 'রাখেন। লোভ করে? যা 
রাখতে চাইবে সে হল চোক্াই মাল, দে টি'ক্বে না।' 
গান 
ঘা-খুলি তাই-কর্তে পার, 
গায়ের জোবে বাথমোর, 


৯ম রখ] স্ুজখার! ও 
ধার গায়ে তার ব্যথা বাজে ৭ সকলে 
তিনিই যাঁ। সান সেটাই.সঃকে.। | কেন ঠাকুর? 
রাজা, ভূল কর্চ এই, যে, ভাবচ জগধটাকে কেড়ে ধনঞ্জয় . 


নিলেই জগৎ তোমানু হ'ল। * ছেড়ে রাখলেই যা'কে পাও, 
মুঠোর মধ্যে চাপতে গ্রেলেই দেখবে সে ফম্‌কে গেছে । 
(গান) . . 
ভাব্চ, হবে তুমি যা চাওঃ . 
জগৎটাকে তুমিই নাচাও, 
দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে 
হয়না যেটা সেটাও হবে । 
রণজিৎ 
মন্ত্রী, বৈরাগীকে এইখানেই ধরে' রেখে দাও! 
« ্ী 


মহারাজ 
রর রণজিং 


আদেখট! তোমার মনের মত হচ্চে না? 
| মন্ত্রী 
শাসনের ভীষণ যস্ব ত তৈরি হয়েচে, তার উপরে ভয় 
আরো চড়াতে গেলে সব যাবে ভেঙে। 
প্রজার! 
এ আমাদের সহ হবে না। 
... ধনগ্জয় 
ধা বল্চি, ফিরে যা! 


১ 
ঠাকুর, যুবরাজকেও ঘে হারিয়েচি, শোননি বুঝি ? 


চি 
তাহলে কাকে নিয়ে, মনের জোর পাব-? 
" + ধনঞ্চয় * 
আমার জোরেই ফি তোদের জোর? একথ! যদি 
বলিস তাহল্লে যে আমাকে স্থন্ধ দর্ববলু কর্বি | 
গণেশ চি] 
ও কথা বলে আজ ফাঁকি দিয়োঞনা। 
সকলের জোরু একা তোমারই ম্্যে। 
ধনঞয় . 


তবে আগার হার- করেচে।, আমাকে সরে' ঈাড়াতে 
হল। 


আমাদের 


আমাহক পৈয়ে আপনাকে, হারাবি 1 এত চবড় লোক্‌- 
মান মেটাতে পারি এমন সাধ্য কিআমার আছে? বড় 
লজ্জা পেলুম। 
১ 
সে কি.কথা ঠাকুর ?%-আচ্ছা, যা কর্‌তে বল তাই 
করুব! 
ধনগ্জয় 
আমাকে ছেড়ে দিয়ে চক্রে যাঁ। 
২ 
চলে' গিয়ে কি করব? তুমি আমাদের ছেড়ে থাক্তে 
পারুবে? আমাদের ভালোবাসো না? 
ধনগ্রয় 
ভালোবেসে তোদের চেপে মারাকু চেয়ে জ্কলোবেসে" 
তোদের ছেড়ে থাকাই ভালো । ধা, মার কথ! নয়, চলে? যা! 
সকলে 
আচ্ছা, ঠাকুর চন্ধুম, কিন্ত 
ধন 
কেন্তকিরে! একেবারে নিকিন্ত হয়ে যা, উপরে মাথা 


তুলে। 


সকলে 
আচ্ছা, তবে চলি। . 
ূ রঃ ধনঞ্য় 
ওকে চলা বলে? জোরে! 
| গণেশ কারা 
চনত, কিন্ত আমাদের বুদ্ধি রইল এইখানে পড়ে? । 
[প্রস্থান । 
রণজিং 
কি বৈরাগী, চপ করে' রইলে যে। 
ধনঞ্য় 
ভাব্না, ধরিয়ে দিয়েচে, রাজ। ৷ 
.রূণছিখ 


কিসের ভাবনা ? রি 


৫ -. প্রনামী--বৈশাখ, 
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ধন 
তোমার চগ্ডপাগনের দণ্ড লাগিয়ে যা কর্‌্তে পার নি 
আমি দেখ্চি তাই করে' বসে আছি। এতদিন ঠাউরে- 
ছিলুম আমি ওদের বগবৃদ্ধি বাড়াচ্চি। আজ মুখের উপর 
বলে' গেল আমিই ওদের বঙ্গবুদ্ধি হরণ করেচি। 
রণজিং 
এমনটা হয় কি করে? ? 
রি 5 ধনী 
ওদের ধতই মাতিয়ে তুলেচি ততই পাকিয়ে তোলা 
হয়নি আর কি। দেন! যাদের অনেক বাকি, শুধু কেবল 
দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেন! শোধ হয় না ত। ওর! 
ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়, তার কাছে ওরা যা ধারে 
আমি যেন তা নামঞ্জুর করে' দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে 
আমাকেই স্বাকড়ে থাকে। 
রণজিৎ 
: “ওর! থৈ তোমাকেই দেবতা বলে জেনেচে। 
1 ধনক্য় 
তাই,আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্য্যন্ত 
পৌঁছল না। ভিতরে থেকে ধিনি ওদের চালাতে পার্তেন 
বাইরে থেকে আমি তাকে রেখেচি ঠেকিয়ে। 
| | রণজিৎ 


রাজার খাজনা যখন ওরা দিতে আসে তখন বাধা 


দাও, আর দেবতার পৃজো যখন তোমার পায়ের কাছে 
এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না? ০ 
ধনগ্রয় 

ওরে বাপূরে ! বাজে না তকি! দৌড় মেরে পালাতে 
পাঁরুলে বাঁচি। আমাকে পুজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে 
দেউলে হতে চগ্ল, সে দেনার দায় থে আমারও ঘাড়ে 
পড়বে, দেবতা ছাড়বেন না। 

ৃ রণজিৎ 
এখন তোমার কর্তব্য ? 
ধনপ্রয় 
। তাতে থাকা। আমি যদি পাকা করে' ওদের 

মনের বাধ বেঁধে থাকি, তা হপ্পে তোমার বিভূতিকে আর 
আমাঁকে ভৈরব ঘেন এক সঙ্গেই তাড়া লাগান । 





১৩২৯ | ২২শ ভাগ,১য খণ্ড 
রণজিৎ 
তবে আর দেরি কেন? সর না ! 
ধনগয় 


আমি সরে' দাড়ালেই ওরা এবেবারে তোমার চণ্ড- 
পালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়ার্ঁহবে। তখন যে-দও 
আমার পাওনা সেটা পড়বে ওদেরি মাথার খুলির উপরে। 
এই ভাবনায় সবৃতে পারি নে। ূ 
রণজিং 
নিজে সবৃতে না পার আমিই সরিয়ে দিচ্চি। উদ্ধব, 
বৈরাগীকে এখন শিবিরে বন্দী করে রাখ । 


ধনগ্রয় 
( গান) 
তোর শিকল আমায় বিকল কর্বে ন'। 
তোর . মারে মরম মর্বে না। 
তার আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই যে, 
. আমার মনের ভিতর রয়েছে এই থে, 
তোদের ধরা আমায় ধর্বে না। 
যে পথ দিয়ে আমার চলাচল 
প্রহরী তার খোজ পাবে কি বল্‌? 
আমি তার দুয়ারে পৌঁছে গেছি রে, 
মোরে তোর ছুয়ারে ঠেকাবে কি রে? 
তোর ডরে পরাণ ভর্বে না। 
[ ধনগ্য়কে লইয়! উদ্ধবৈর প্রস্থান ॥ 


তোর 


রণজিৎ  « 
মন্ত্রী, বন্দিশালায় জুভিজিংকে দেখে এসগে । যদি দেখ 
সে.আপন কৃতকর্মের জন্যে অন্তপ্ত,তাহলে-_- 
... মন্ী . 
মহারাজ, আপনি স্বয্নং গিয়ে একবার-_ 
| ,। * রণজিৎ 
না, না, সে নিজরাজ্যবিদ্রোহী, যতক্ষণ' অপরাধ 
স্বীকার না করে ততক্ষণ তার মুখদর্শন কর্‌ব না। আমি 
রাজধানীতে যাচ্চি, সেখানে আঁমাকে সংবাদ দিয়ো? 
[ রাজার প্রস্থান। 





১স সংখ্যা] মুক্তধারা | ২৫ 
"*. ভতৈর্বপন্থীর প্রবেশ ১... 
(গান) কিন্তু যুররাজকে কি সন্দেহ করুচ ঠতামরা ? 
তিমির-হৃদবিদারণ অলদগি-নিদারুণ, | ২ ও 
মর-শাশানি-সঞ্চর ! সবাই. বল্চে বে শিবততরাইয়ের লোকদের ধ্বশ করে? 
শঙ্কর শঙ্কর । নিয়ে, উনি এখনি উত্তরকূটের সিংহাসন জয় কর্‌তে চান, 
বঙ্জঘোষ-বাণী, রুদ্র শূলপাণি, $র আর তর সই না। 
মৃত্যুনিনধু-সন্তর, ১ 
পঙ্গর, এস্কর ! পিংহাসনের কি দর্কার ছিল গুর! উনি ত সবারই 
[প্রস্থান। দর জর করে' নিয়েছেন । যারা ওঁর নিন্দে করৃচে 
[ উদ্ধবের প্রবেশ ] ভাদেরই বিশ্বাস করুব আর যুবর।ক্জকে বিশাস করুব না? 
উদ্ধব ২ 


একি? যুবরাজের সঙ্গে দেখ! ন! করেই মহারাজ চলে' 


"গলেন ? 
মন্্ী 
পাছে মুগ দেখে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে। এতক্ষণ 
[রে' বৈরাগীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন মনের মধো এই দ্বিধ। 
নিয়ে। শিবিরের মধ্যেও যেতে পারুছিলেন না, শিবির 
ছেড়ে যেতেও প! উঠছিল না। যাই যুবরাজকে দেখে 
আসিগে। 
[প্রস্থান । 
[ ছুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ ] 
১ 
মাসী, ওরা কেন সবাই এমন রেগে উঠেচে? কেন 
ল্‌চে যুবরাজ অন্ন করগেন-্পমামি এ বুঝতেও 
পারিঞ্নে, মইতেও পারিনে । 


হু 
বুঝ্তে পারিসনে উত্তরকুটের মেয়ে হয়ে ? উনি নন্দি- 
দঙ্কটের রাস্তা খুলে দিয়েছেন । 
১ 
আমি.জাঁনিনে তাতে অপরাধ কি হয়েচে? কিন্তু আমি 
কিছুতেইঘবিশ্বাস করিনে যে যুবরান্জ অন্তু করেচেন। 
১ হ 
তুই ছেরেমান্, অনেক দুঃখ পেয়ে তবে একদিন 
[ববি বাইরে থেকে যাদের ভালো বলে'-বোধ হয় তাদেরি 
শি সন্দেহ কর্ড হয়। 


তুই টুপ কর্‌। একরন্তি মেয়ে, তোর মুখে এসৰ 
কথ। সাজে না। দেশন্ন্ধ লোক যাকে অভিসম্পা কর্চে 
তুই হঠাৎ তার-_ 
১ 
আমি দেশস্দ্ধ লোকের সাম্নে গড়িয়ে একথা বর্ণতৈ 
পারি যে 


চুপ চ্পূ। 
১ 
৫কন চুপ? আমার চোখ ফেটে বেরতে চায়। 
যুবরাজকে আমি সব-চেয়ে বিশ্বাস করি এই কথাটা প্রকাশ 
কর্বার জন্যে আমার ঘা-হয় একটা কিছু কর্‌তে ইচ্ছা 
করুচে। আমার এই লঙ্ব! চুল আমি আজ ভৈরবের-কাছে 
মানং কর্ব__বল্ব, “বাবা, তুমি জানিয়ে দাও যে যুব- 
রাজেরই জয়, যার! নিন্দুক তারা! মিথো 1" 
চি 
চুপ চুপ চুপ। কোথা থেকে কে শুন্তে পাবে। 
মেয়েটা বিপদ ঘটাবে দেখ্‌চি ! 
[উভয়ের প্রস্থান। 
[ উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ ] 
- ৯ 
, কিছুতেই ছাড়'চিনে, চল রাজার কাছে যাই। 
২ 


ফল কি হবে? যুবরাজ যে রাজুর বক্ষের স্মাণিক। 


সি 


২৬ ৃ প্রবানী--বৈশাঁখ, ১৩২৯ [২২শ ভাগ, ১৯ খণ্ড 





৯ ০পাস্পরিসপরিস্িতি সিসি 
ঞ্ 


তার অপরাধের বিচার করতে পার্বেন না, মাঝের থেকে ৮১ 
বিরান | ৃ লুকোঁচুরী চল্বে না। 'বের কর যুবরাজকে । 
করুন রাগ, পষ্ট কথ! রর কপালে যাই থাক। আরে বাপু, আমি বের কর্বারপকে ? 
৩ ৃ ২ 
এ দিকে যুবরাজ আমাদের এত ভালোবাস! দেখান, তোমরাই ত মন্ত্র দিয়ে তাকে--পার্বে না কিন্ত 
ভাব করেন ধেন আকাশের চাদ হাতে পেড়ে দেবেন, আর আমরা! টেনে বের করুব! 
তলে তলে তারই এই কীর্তি? হঠাৎ শিবতরাই তার মী 
কাছে উত্তরকৃটের চেয়ে বড় হয়ে উঠল? আচ্ছা, তবে নিজের হাতে রাজত্ব নাও, রাজার গারা 
. থেকে ছাড়িয়ে আনো। 
এমন হলে পৃথিবীতে আবার ধর্ম রইল কোথা ? বল ত ৩ 
দাদা! গারদ থেকে? 
৩ 
কাউকে,চেন্বার জো নেই। মহারাজ তাকে বন্দী করেচেন। 
১ সকলে 
. রাকা ওকে শান্তি না দেন ত আমরা দেব। জর মহারাজের, জয় উত্তরকুটের | 
২ চু 
কিকর্বি? . চল্‌ রে, আমর! গারদে ঢুকৃব, সেখানে গিয়ে 


. ১ তরী 
এ দেশে গর ঠাই হচ্চে না। যে পথ কেটেচেন সেই গিয়ে কি কর্বি? 


পথ দিয়ে গুকেই বেরিয়ে যেতে হবে । ২ 


| বিভৃতির গলার মাঁপা থেকে ফুল খসিরে 0012 
কিন্ত এ ত চবুয়া গাঁয়ের লোক বল্লে, তিনি ওর গলার ঝুলিরে আস্ব। 


। ত 


শিবতরাইয়ে নেই, এখানে রাজার বাড়িতেও তাঁকে পাওয়। ৩ 
যাচ্চে না। গলায় কেন, হাতে । বীধ বাধার সম্মানের উচ্ছিঃ 
১ দিয়ে পথ-কাটার হাতে দড়ি পড়বে । 
রাজা তাকে নিশ্চয়ই লুকিয়েচে। মন্ত্রী . ও 
৩ যুবরাজ পথ ভেঙেচেন বলে" অপরাধ, আর তোমর 
লুকিরেচে”? ই” দেল ভেঙে বের কর্ব। ব্যবস্থা-ভাঙবে, তাতে অপরাধ নেই ? ও 
৯ চি 
« ঘরে আগুন লাগিয়েনবের কর্ব। আহা) ও যে সম্পূর্ণ আগাদা কথা । আচ্ছা বেশ; ষ্ি 
এ ৩ ব্যবস্থা ভাঙি ত কি হবে? 
আমাঁদের ফাকি দেবে? মরি সর্ব তবু * মন্ত্রী ৃ 
[ উদ্ধবের সহিত মন্ত্রীর প্রবেশ ] পায়ের তলার মাটি পছন্দ হল না বলে শূন্যে বাঁপি?ে 
রর * মস্ী পড়া হবে। সেটাও পছন্দ হবে না বলে রাখচি। একট 


রগ 


' ক্ষি হয়েচে? 7 ব্যবস্থা আগে করে তবে সমন্ত ব্যবস্থাটা ভাঙতে হয়। 


১ম নঙ্যা |. 
৩ 
আচ্ছা, তবে গারদ থাক্‌, রাজবাঁড়ির সাম্‌ঞ্সে ধাড়িয়ে 
মহারাজের জয়ধ্বনি করে' আসিগে। 
চা ৩৩ 
ও ভাই, এ দেখ! গক্্্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার 
হারে এল, কিন্তু বিভূতির যঙ্ধের এ চূড়াটা এখনো জল্চে। 
রোদ্দ,রের মদ খেরে বেন লাল হরে রয়েছে । 
২ 
, আর ভৈরব-মন্দিরের ত্রিশূলটাকে অস্থকধ্যের আলো 
আকড়ে রয়েচে বেন ডোব্বার ভয়ে। কি রকম 
দেখাচ্চে। 
[ নাগরিকদের প্রস্থান । 
মন্ত্র 
গু 
মহার[জ কেন বে যুবরাজকে এই শিবিরে বন্দী করতে 
বলেছিলেন এখন বুঝেচি। 
ও উদ্ধার 
কেন? 
মী 
প্রজাদের হাত খেকে গুঁকে বাচাবার জন্যে । কিন্তু 
ভাগ ঠেকচে না। লোকের উত্তেজনা কেবণি বেড়ে 
উঠচে। 
[ সঞ্জয়ের প্রবেশ ] 
সঞ্জয় 
মহারাজকে বেশী আগ্রহ দেখাতে সাহস কর্লুম না, 
ভাতেনতীর সঙ্কল্প আরো! দৃঢ় হয়ে ওঠে। 
মী 
রাজকুম।র, শান্ত থাকৃবেন, উ$পাতকে আরো জটিল 
করে? তুল্বেন না।: 
সপ্ঘয় 
বিদ্রোহপ্বটিয়ে আমিও বন্দী স্তরে চাই । 
ঁ মর 
তার চেয়ে মুক্ত থেকে বন্ধন মোচনের চিত্ত! করুন | 
সয় 
€নই চেষ্টাতেই প্রজাদের,মধ্যে গিয়েছিলুম ৷ জান্তুম 
ফুবরান্্রকে ভার! প্রাণের অধিক ভালোবসে,_-তীার বন্ধন 
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চা 
ওরা সইবে না। গিয়ে দেখি নন্দিসঙ্কটের খবর পেকে 
তারা আগুন হয়ে আছে। 
" মন্ত্রী 
তবেই বুঝ্টেন, বন্দিশালাচতই যুবর।জ নিরাপদ । 
সঞ্চয় - 
আমি চিরদিন তারই অন্ুবর্তী, বন্দিখালাঁতে 
আমাকে তার অনুসরণ কর্‌তে দাও । 
মন্ত্রী 





কিহবে? 
সন্গয় 
পৃথিবীতে কোনো একলান্মাচষই এক নয়,সে অদ্দধেক। 
আরেক জনের সঙ্গে মিল হলে তবেই সে এক্য পায়। 
যুবরাজের সঙ্গে আমার সেই মিল। 
্ী ৮.) 
রাজকুমার, সে কথা মানি। কিন্ত স্ই সত্য মিল 
বেখানে, সেখানে কাছে কাছে থাক্বাব্ন দর্কারঞ্হয় না১। 
আকাশের মেন আর সমুদ্রের জল অন্তরে একই, তাই, 
বাইরে তার! পৃথক হয়ে একটিকে সার্থক করে। যুবরাজ 
আজ বেগানে নেই, সেইধানেই তিনি তোমার মধ্য দিয়ে 
প্রকাশ পান। 
স্কয় 
মন্ত্রী,এ ত তোমার নিজের কথা বলে' শোনাচ্চে ন।, এ 
ঘেন যুবরাজের মুখের কথা । 
মন্ত্রী 
তার কথা এখনকার হাঁওস্বার ছড়িরে আছে, ব্যবহার 
করি, অথচ ভুলে যাই তীর কি আমার। 
সপ্য় 
কিন্ত কথাটি মনে করিরে দিয়ে ভালো করেচ, দূর থেকে 
তারই কার্জ করুব। যাই মহারাজের কাছে। 


তরী 
কি করতে? 
সয় 
শিবতরা ইয়ের শাঈীনভার প্রার্থনা করুব।, 
.. মন্ত্র 


& ঙ 
সময় থে ৰড় সঙ্কটের, এখন কি-- 








রর প্রবাসী বৈশাখ, ১৩২৯ 1: [২২শ ভাগ, ১৯-খ. 
০. অক্ষয়, ০ বিশ্বজিৎ - 
মেইজন্তেই এই ড উপযুক্ত সমর. তোমাক বন্দী করুতে এদেচি। মোহনগড়ে বেতে 
ৰা [ উভয়ের প্রস্থান। হবে। . 
্ [ বিশ্বজিতের পরবে ] অডিজিং , 
বিশ্বজিৎ আমাকে আঙ্গ কিছুতেই বন্দী কর্‌তে পারুবে না, না 
উঠে উতহনূবি! | ক্রোধে, না ন্নেহে। তোমরা ভাবচ তোমরাই আগুন 
রা লাগিয়ে? না, এ আগুন বেমন করেই হোক লাগ্ত। : 
হজুতা ভারত আজ আমার বন্দী থাক্বার অবকাশ নেই। 
বিশ্বজিং বিজি: 
অন্ধকারের জগ্ঠে অপেক্ষা করুছিলুম, আমার চিঠি কেন, ভাই, কি তোমার কাঙ্জ? 
পেয়েচ ত? * অভিজিং 


উদ্ধব 
পেয়েচি। 
ৃ বিশ্বজিং 
মেই-মত কাজ ভরেচে ? 
ৃ উদ্ধব 
অল্পপরেই জান্তে পার্বে | কিন্তু 
বিশ্বজিং 


রা 


মনে 'সংখর কোরো না। মহারাজ ওকে নিজে মুক্তি 
দিতে প্রস্থত নন, কিন্তু তাকে ন। জানিরে কোনে উপায়ে 
আর কেউ যদি একাজ সাধন করে ত| হলে তিনি বেঁচে 
যাবেন। « 
উদ্ধব 
কিন্ত নেই আর-কেউকে কিছুতে ক্ষমা কর্বেন না। 
বিশ্বজিং 
আমার সৈন্য আছে, তারা তোমাকে আর তোমার 
প্রহ্রীদের বন্দী করে? নিরে যাবে । দার আমারই । 
|] নেপথো 
আগ্তন, আগুন । 
উদ্ধব 
, এ হয়েচে ৷ বন্দীশালার সংলগ্ন পাকশাপার ভাবুতে 
আগুন পরিয়ে দিয়েচে। এই স্থবোগে বন্দী ছুটিকে বের 
করে? দিই | « 
[ কিছুক্ষগ পর অভিজিতের প্রবেশ ] 
রড অভিজিৎ 
এ কি দাদামশায় 6ব! 


৫ 


জন্মকালের খণ শোধ ক্রুতে হবে। ম্লোতের পথ 


আমার ধাত্রী, ভার বঞ্জন মোচন কর্ব। 
বিশ্বজিৎ 
তার অনেক সমর আছস্ছে, আজ নয়। 
অভিজ্িং 
সময় এখনি এপেচে এই কথাই জানি, কিন্তু সময় 
আবার আদ্বে কিনা মে কথা কেউ জানি নে। 
বিশ্বজিৎ » 
আমরাও তোমার সঙ্গে বোগ দেব। 
অভিজিৎ 
না, সকলের এক কাক্গ নয়, আমার উপর থে কাজ 
পড়েচে সে একলা আমারই । 
বিশ্বজিৎ 
তোমার শিবতরাইমের ভক্তদণ থে তোমার'কাজে হাত 
দেবার জন্যে অপেক্ষা করে? আছে, তাদের ডাক্‌বে না? 
ন্মভিজিং পু 
যে ডাক আমি শুনেছি দেই ডাক যদি তারাও শুন্ত 
তবে আমার জন্যে অপেক্ষা করত নাঁ। আমার ডাকে 
তারা পথ তুল্বে। 
». বিশ্বজিৎ 
ভাই, অন্ধকার হয়ে সচে থে। 
অভিজিং 
যেখান থেকে ডাক এসেচে সেইখান থেকে আলোও 
আস্বে। | - 


১ম সখ্য] 


*বিশ্বজিং 
তোমাকে বাধ! দিতে পারি এমন শক্তি আগ্বার নেই। 
অন্ধকারের মধ্যে একলা চল্েচে তবুও তোমাকে বিদায় 
দিয়ে ফিরৃতে হবে » কেবল একটি আশ্বাসের কথা বলে" 
যাও যে, আবার মিলনঞ্ঘটুবে। 
অভিজিং 
তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি 
মনে রেখো । 
| ছই জনের ছুইপথে প্রস্থান । 
ধনঞ্চয়ের প্রবেশ 
( গান) 
আন, আমার ভাই, 
আমি তোমারি জর গাই । 
তামার শিকল-ভাঙা এমন রাঙ। 
মৃর্তি দেখি নাই । 
দুহাত তুলে আকাশ পানে 
মেতেছ্ছ আজ কিসের গানে 
একি আনন্দময় নৃত্য অভয় 
বলিহারি যাই । 
ভবের মেয়াদ ফুরোবে, ভাই, 
আগল যাবে সবে? 
হাতের দড়ি পায়ের দড়ি 
দিবি রে ছাই করে? । 
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে 
এঁ'নাচনে নাচ বে' রঙ্গে) 
সকল দাহ মিটবে দাহে, 
ঘুচবে সব বালাই । 
' [ বটুর প্রবেশ ] 
রা ব্টু 
ঠাকুর, দিন ত পোল, অন্ধকার? হয়ে এল 
ধনগয় 
বাবা, বাইরের আলোয় উপুর ভরসা! রাখাই অভ্যাস, 
হাই অন্ধকার হলেই একেবারে অন্ধকার দেখি । 


যেদিন 


সেদিন 


বট 
ডেবেছিনুম ভৈরবের নৃত্য আজই - আরম্ভ হবে, 


মুুধারণ 


২৯. 


কিন্ত যস্ত্রাজ কি তারও হাত পা যঙ্জ দিয়ে বেঁধে 
দিলে? ৃ | 
ধনগ্যয় 
ভৈরবের নৃত্য যখন সবে আরম্ত হয় ভখন চোখে পড়ে 
না। যখন শেষ হবার পালা আমে তখন প্রকাশ হয়ে 
পড়ে। 
ব রি 
ভরস। দাও, প্র বড় ভয় ধরিয়েচে 1--জগো 
ভৈরব, জাগো ! আলো নিবেছে, পথ ডুবেচে, সাডা পাইনে 
মৃত্য! ভয়কে মারে। ভয় লাগিয়ে! জাগো, ভৈরব, 
জাগো! 


সভা 


[ প্রস্থান। 
| উত্তরকুটের নাগরিক দলের প্রবেশ ] , 


টু 


মিথ্যে কথ।' রাজধানীর গারদে সে নেই। ওকে 
লুকিয়ে রেখেচে। 
২ 
দেখব, কোথায় লুকিণে রাখে ! 
ধন্ঞয় 
ন) বাবা, কোথাও পার্বে না লুকিরে রাগ্তে | পড়বে 
দেয়াল, ভাঙবে দরজ।, আলে ছুটে বের হয়ে আস্বে-- 
সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়বে। 
এ আবার কে রে? বুকের ভিতরটায় হঠাৎ চম্কিয়ে 
দিলে । 
ূ ৩ 
তা বেশ হয়েছে । একজন কাউকে চাই | তা এই 
বৈরাগীটাকেই ধর | ওকে বাধ । 
ধনজয় 
যে মানুষ পরা দিয়ে বসে' আছে তাকে ধর্বে কি 
করে? ? 
* নাধুগিরি রাখ, আগর। ও পব মানিনে. 
ধনঞ্চত 
না মানাই ত ভালো।। প্র স্বয়ং হাতে ধরে তোমাদের 


৩৭. 
মানিয়ে নেবেন। তোমরা ভাগ্যবান। আমি বে-সব 
অভাগাদের জানি ত্রারা কেবল মেনে মেনেই গুরুকে 
খোয়ালে। 'আমাকে স্থদ্ধ তার মানার ভাড়ায় দেশ ছাড়া 
করেচে। 


চু 








এসি 





পি ৯টি টি, 
রি 


ভাদের গরু কে? 
ধনগ্র 
যার হাতে তারা ঘার খায় । 
এডি 
তা হলে তোমার উপর গুরুগিরি আমরাই স্থুকু করি- 
না কেন? ৃ 
ধনগ্য় 
«৭. রাজি আছি, বাবা । দেখে নিই ঠিকমত পাঠ দিতে 
“পারি কিনা । 'পরীক্ষা হোকু। 


২ 
সন্দেহ হেচ্চে তুমিই আমাদের যুবর।জকে নিয়ে কিছু 


চাল্বাকী করেচ। 
ষ্ঠ «. ধনঞ্জয় 

তোমাদের যুবরাজ আমার চেয়েও চালাক, তার 
চালাকী আমাকে নিয়ে । 


€ 


চি 
দেখলি ৩, কথাটার মানে আছে। দুজনে একটা 
কি ফন্দি চল্ছে। 


১ 
নইলে এত রাত্রে এখানে ঘুরে বেড়ায় কেন? 


যুবরাজকে শিবতরাইয়ে সরাবার চেষ্টা। এইখানেই 
ওকে বেঁধে রেখে যাই। তার পরে যুবরাজের সন্ধান 
পেলে ওর সঙ্গে বোঝা-পড়া কর্ব। ওহে, কুন্দন, বাধ 
না। দড়িগাছটা ত তোমার কাছেই আছে । 
কুন্দন 
«এই নীও না দড়ি, তুমিই বাধ না 
্ ৫ 
ওরে, জোর! কি উত্তরকূটের মানুষ? দে, আমাকে 
দে!.( বাধিতে বাধিত ) কেমন হে গুরু কি বল্চেন? 
ধনগ্য় 
কষে চেপে ধরেছেন, সহজে ছাড় চেন না। ' 


. প্রবাসী বৈশাখ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম,খগু 


[ ভৈরব পন্থীর প্রবেশ ] 
গান র 
তিমির-হ্বদ্বিদারণ . 
জলদগ্ি-নিদা কা, 
মরুশমশান-সঞ্চর, 
শঙ্কর শঙ্কর। 
বজ্ঘোষ-বাণী 
রুদ্র, শূলপাণি, 
মৃত্যু-সির্ধু-সন্তর 
- শঙ্কর শঙ্কর। 
কুন্দন 
এ দেখ চেয়ে। গোধূলির আলো যতই নিবে আস্চে 
আমাদের যাত্ত্রের চুড়াটা ততই কালো! হয়ে উঠচে। 
ও 
দিনের বেলায় ও স্থধ্যের সঙ্গে পাল্লা! দিয়ে এসেছে, 
অন্ধকারে ও রাত্রিবেলাকার কালোর সঙ্গে টক্কর দিতে 
লেগেচে। ওকে ভূতের মত দেখাচ্চে। 
কুন্দন 
বিভূতি তার কীর্িটাকে এমন করে” গড়ল কেন ভাই? 
উত্তরকূটের যে দিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে 
থাক্বার জো নেই, ও যেন একটা! বিকট চীৎকারের মত। 
[৪ুর্থ নাগরিকের প্রবেশ ] 
৪ 
খবর পাওয়া গেল, এ আমবাগ।নের পিঙ্চনে রাজার 
শিবির পড়েছে, সেখানে যুবরাজকে রেখে দিয়েচে। 
টা ২ 
এতক্ষণে বোঝা গেলী। তাই বটে বৈরাগী এই 
পথেই ঘুৰুচে। ও থাক্‌ এইখানে বাধা পড়ে । ততক্ষণ 





[প্রস্থান। 


দেখে আমি। [গ্রস্থান। 
ধনঞ্জয় 
( গান) 
শুধু কি তার বেধেই তোর কাজ ফুরাবে, 
গুণী মোর ও গুণী? | 
বাধাবীণ| রইবে পড়ে এম্‌নি ভাবে, 
গুণী মোর, ও গুণী? 


১ম মংর্যা] মুতধারা ৬১ 
. ভাঁহলে হারণ্হ'্ল যে হার হ'ল রর 
শুধু: বীধাবাঁধিই সার হ'ল ও এখানেই থাক্না পড়ে । 
গুণী মোর, ও গুণী ! রিনা 
বাধনে . যদ্দি তোমারি হাত লাগে, টিন , 
জীহ,লেই স্থুর জাগে, ূ 
গুণী মোর, ও গুণী! ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে? ( ও অবোধ ) 
নাহলে ধুলায় পড়ে” লাজ কুড়াবে। যে.তার দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে। (ও অবোধ) 
নাগরিকদের পুনঃ প্রবেশ ] ওষে কোন্‌ রতন তা দেখন! ভাবি, 
১ ওর পরে কি ধুলোর দাবী ? 
একিকাণ্ড? ও হারিয়ে গেলে তারি গলার 


২ 
খুড়ো মহারাজ যুবরাজকে সমস্ত প্রহরীস্থদ্ধ মোহনগড়ে 
নিয়ে গেঞ্সেন! এর মানে কি ভুল? 
টু কুন্দন 
উত্তরকূটের রক্ত ত গর শিরায় আছে। পাছে এখানে 
যুবরাজের উচিত বিচার না হয় সেইজন্যে তাকে জোর 
করেঃ বন্দী করে' নিয়ে গেচেন। 
রর ১ 
ভারি অন্যায়) একে অত্যাচার বলে। আমাদের 
যুবরাজকে আমরা শান্তি দিতে পারব না? 
চি 
7 এর-উচিত বিধান হচ্ছে-_বুঝ্‌লে, দাদা__ 
৮.৯ ডি 
হা, হা, গুদের দেই সোনার খনিটা- 
কুন্দন 
আর জানি্সি ত, ভাই, গর গোষ্টে কিছু না হবে ত 
শ্ীচিশ হাজার গোরু আছে। * | 
০৪ 


তে) 
তি? 


ঞ 


তার সব কটি গুণে নিয়ে তবে_কি অন্যায়! অসহ 
তুন্যায় ! 
১ 
আর গুদের সেই জাফরানের ক্ষেত, তার থেকে অন্তত 
পক্ষে বখসরে--. 


ক ৬ ্ 
হা, হা, সেটা দিতে হবে ওঁকে দণ্ড। কিন্ত এখন এই 
বৈরাগীকে নিয়ে কিকরা য়? 


,হার গাথা যে ব্যর্থ হবে। 
ওর খোজ পড়েচে জানিস্‌ নে তা? 
তাই দূত বেরল হেথা সেথা । 
যারে করুলি হেলা সবাই মিলি, 
আদর ধে তার বাড়িয়ে দিলি, 
যারে দরদ দিলি, তার ব্যথা কি 
সেই দরদীর প্রাণে সবে? 
[ কুন্দনের পুনঃ প্রবেশ ] 
কুন্দন 
ঠাকুর, তোমার বাধনটা খুলে দি_অপরাধ নিয়ো! না। 
তুমি এখনি বাড়ি পালাও। কি জানি আজ রাত্রে-_ 
ধনগরয় 
কি জানি আজ রাত্রে যদি ভাক পড়ে সেইজন্তেই ত 
বাড়ি পালাবার জে। নাই। 
কুন্দন 
এখানে তোমার ডাক কোথায়? 
ধনঞয় 
উতৎমবের শেষ পালাটায়। 
কুন্দন 
তুমি শিব্তরাইয়ের মাহুন্ত হয়ে উত্তরকুটের__ 
ধনপ্রয় * 
ভৈরবের উৎস্কবে এখন শিবতরাইয়ের জীরতিই কেবল 
* বাকি আছে। 
৭, নেসঈগখ্যে 
জাগো, ভৈরর, জাগে ! 








নং প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ খগ 
কুদ্দন নিম্কু শি 
আমার ভালে! বেধ হচ্চে না, চল্লেম। অনেক মান্চষ আস্চে, কাকে চিন্ব ? চন 
[ উভয়ের প্রপ্কান। বৰা ' ঃ 
[ উন্ধরকূটের ছুইক্সন রাজদূতের প্রবেশ ] অনেক মানুষের মধ্যে তাঁকে ধোরো না, আমাদের 


১ 
এখন কোন্‌ দিকে যাই? নওসাশ্‌তে যারা ছাগল 
চরায় তারা ত বল্লে, তারা দেখেচে যুবরাজ একল। 'এই 
পথ দিয়ে পশ্চিমের দিকে গেছেন । 
নি 
আঙ্জ রাত্রে ঠাকে খুঁজে বের করতেই হবে মহারাজের 
হুকুম! . 
১ 
মোহনগড়ে ভাকে নিয়ে গেছে বলে' কথা উঠেচে। 
কিন্ত অগ। পাগ্লীর কথ। শুনে স্পষ্ট বোধ হচ্চে সে যাকে 
দেখেচে মে আমাদের ধুবরাজ--আার তিনি এই পথ দিয়েই 
উঠেছেন । 
“ & চি 
কিন্ত এই অন্ধকারে তিনি একলা! কোথায় যে যাবেন 


বোঝা যাচ্চে না। 
১ 


আলো না হলে আমর! ত এক প1 এগতে পার্ব না। 
কোটপালের কাছ খেকে আলে সংগ্রহ করে' আনিগে । 
[উভরের প্রস্থান । 
[ একজন পথিকের প্রবেখ.] 
পথিক ( চীংকার করি ) 
ওরে বুধ ন, শডু-উ! বিশদে ফেল্পে। ম।মাকে 
এগিয়ে দিলে, বল্লে, চড়াই পথ বেয়ে নোজ৷ এমে 
আমাকে ধরুবে। কারো দেখ। নেই । অদ্ধকারে এ 
কালো যন্্৯টা ইসারা কর্চে। ভয় লাগিরে দিলে। কে 
আসে? কে হে? জবাব দাও নাকেন? নুন নাকি? 
. ২ পথিক 
' আমি নিম্কু, বাতিওয়ালা। রাজধানীতে সমস্ত রাত 
আলে! জল্রে, বাতির দর্কার। তুমি কে? 
ও ১পথিক 
'আমি হুব্বা, যাত্রার দলে গান করি। পথের মধ্যে 
জপতে পেলে কি আনম অধিকারীর দল? 


আন্মু। সে একেবারে আন্ত এবখানি মানুষ-_ভিড়ের 
মধ্যে তাকে খুঁটে বের করতে হয় নাঁ_সবাইকে ঠেলে 
দেখা দেয়। দাদা, তোমার এ ঝুড়িটার মধ্যে বোধ করি 
বাতি অনেকগ্ুলে! আছে, একখানা দাও ন1। ঘরের 
লোকের চেয়ে রাস্তার লোকের আলোর দব্কার বেশি । 
নিম্কু 
দাম কত দেবে? 
. হব্বা . 
দ।মই ধ্দি দিতে পারুতুম ভবে ত তোমার সঙ্গে হেকে 
কথা কইতুম, মিঠে স্বর বের কর্ব কেন ? 
নিম্ক 
রসিক বট হে! [ প্রথান। 
হ্ববা ূ 
বাতি দিলে না, কিন্ত রপিক বলে” চিনে নিলে । সেটা 
কম কথা নয়। রসিকের গুণ এই, ঘোর অন্ধকারেও 
তাকে চেনা যায়।--উঃ, ঝিঝির ডাকে আকাশটার গ! 
ঝিমঝিম কর্গে। নাঃ, বাতিওয়ালার সঙ্গে রসিকতা না 
করে" ডাকাতি কর্লে কাঙ্জে লাগ্ত। 


[ আরেকঙ্গন পিকের প্রবেশ ] 

পথিক 
হেইরো। 

বরা 
বাবারে, চম্কিনে দাও কেন ? ৃ 

' পথিক - 
এখন চল! 
হ্ববা 


চল্ব বসেই ত ঝেরিয়েছিলুম। দলের লোকক্কে 
ছাড়িয়ে চল্তে গিয়ে কি রকম অচল হয়ে পড়তে হণ সেই 
ত্বটা মনে মনে হজম কর্বার চেষ্টা কর্চি। 


পথিক 
দলের লোক তৈরী আছে' এখন তুমি গিয়ে জুুলেই 
হবে। 248 


হন সংখ্যা? 
* বব 

কথাট! কি রল্লে?. আমর! তিনমোহনাল্স - লোক, 
আমাদেরঃ একটা রদ অভ্যেস আছে পষ্ট ' কথা না হলে 
বুঝতেই পারিমে । *দলের লোক বল্চ কাকে? 

| পথিক 

আমর! চবুয়া গায়ের লোক, প8 বোঝাবার রদ্‌ 
অভ্োসে হাত পাকিয়েচি।. ( ধাক। দিয়! ) এইবার 
বুঝলে ত? ৬৪ 


উঠ বুঝেচি। ওর সোজ! মানে হচ্চে, আম।কে 
চল্‌্তেই হবে য্জি থাক্‌ আর না থাকা কোথায় চল্ব? 
এবার একটু মোলায়েম করে' জবাব দিয়ো । তোমার 
আলাপের *প্রথম ধাকাতেই আমার বৃদ্ধি পরিষ্কার হয়ে 
এসেছে |5 
পথিক 
শিবতরাইয়ে বেতে হবে । 
হ্ব্ব। 
শিবতরাইয়ে ? এই অমাবপ্যারাত্রে? সেপানে গা্দাট। 
কিলের? 
পথিক 
নন্দিপহ্কটের ভা! গড় ফিরে গাথ বার পালা। 
হুব্ব| 
ভাঙ। গড় আমাকে দিয়ে গাথাবে? দাদা, অন্ধকারে 
আমার চেহারাটা দরধ্তে পাঁচ্চ না বলেই এত বড় শক্ত 
কথাটদ বল্লে। আমি হচ্চি__ 
পথিক 
তুমি বেই হও না| কেন, ছুখান/হাত আছে ত? 
বব! 
নেহাখ,ন। থাকলে নয় বলেই অ]ুছে নইলে একে কি-- 
পথিক * 
হাচ্চের পরিচয় মুখেয় কথায় হয় ন& যথাস্থানেই হবে, 
এখন ওঠ্‌। , 
[ দ্বিতীয় পথিকের প্রবেশ ] 
২ গথিক - 
আরেকজন 'লাককে ঠোয়েচি, ফন্কুর । 


'ফুঁউধারা . 


কন্কর 
লোকট| কে? 
ঠ ূ 
আমি কেউ না, বাবা, আমি লছ মন, উত্তরভৈরবের 
মন্দিরে ঘ্ট| বাজাই। র্ 
্ কস্কর- ন্‌ 
সে ত ভালে! কথা, হাতে জোর আছে। চল 
শিবতরাই। 
লছ মন * 
যাব ত, কিন্ধু মন্দিরের ঘণ্ট1-. 
কঙ্কর 
বাবা ভৈরব নিজের ঘণ্টা নিজেই বাঙ্জাবেন। 
| লছ মন | ্ 
দোহাই তোমাদের, আমার স্ত্রী রোগে তুগ্চে & ' 
কস্কর . , 
" তুমি চলে গেলে ভার রোগ হয় সাঁর্বে, নয় সে 
মর্বে ; তুমি থাকৃলেও ঠিক তাই হত্ত। 
| হ্ব্বা 
ভাই লছমন, চুপ করে মেনে যাও। কাজটাতে বিপদ 
আছে বটে, কিন্তু আপত্তিতেও বিপদ ' কম নেই, আমি 
একটু আভাস পেয়েচি। 2 
কস্কর 
এধে, নরলিঙের গলা শোনা যাচ্চে । কি নরমিং 
খবর ভালে ত1+. ১৮1 টনি 
[ কয়েকজন লোককে লইয়া নরপিঙের প্রবেশ । ] 
নরসিং ৮ 
এই দেখ, দল জুটিয়ে এনেচি। আরো কয়দল আগেই 
রওনা হয়েছে । 


কঙ্কর 
তা হলে চল, পথের মধ্যে আরো কিছু কিছু জুট্বে 
দলের 'একজন 
আমি'যাৰ না । ৃ 
কন্ছর 
কেন যাবে না?” কি হয়েচে? 


কিচ্ছু হয় নি, আমি যাব না। , 


০০ 
পি পা্পিপাস্পিসপনপস্পিসপাসপাসপিসপাস্পিটপাশ শি, 
ক্র 


লোকটার ঈীম কে, নরসিং ? 
ও নরসিং 
ওর নাম বনোয়ারি,পল্পবীজের মাল! তৈরি করে। 
কঙ্কর 
আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটু বোঝাপড়া, করে নিই--কেন 
ঘাবে না বলত? 


1 


বনোয়ারি 
প্রবৃন্ধি নেই। শিবতরাইয়ের লোকের সঙ্গে আমার 
ঝগড়া নেই। ওরা আমাদের শক্র নয়। 
কঙ্কর 
আচ্ছা, না হয় আমরাই গুদের শক্র হলুম, তারও ত 
একটা কর্তব্য আছে? 
৪ বনোগ্নারি 
আমি অন্।য় করতে পার্ব না। 
রে. ও ,.. কম্কর 
স্থয় অন্তায় ভাব্বার স্বাতন্্রা ধেখানে সেইখানেই 
অন্যায় হুচ্ে অন্যায়'। উত্তরকুট বিরাট, তার অংশরূপে 
যে কাজ তোমার দ্বার। হবে তার কোনে! দারিত্বই তোমার 
নেই। 
বনোয়ারি 
উত্তরকূটকে ছাড়িয়ে থাকেন এমন বিরাটও আছেন। 
উত্তরকূটও তার বেমন অংশ, শিবতরাইও তেমনি । 
কম্কর 
ওহে নরলিং, লোকট! তর্ক করে বে। দেশের পক্ষে 
€র বাড়। আপদ আর নেই । 
নরসিং 
শক্ত কাজে লাগিবে দিলেই তর্ক ঝাড়াই হয়ে যায়। 
হাই ওকে টেনে নিয়ে চলেচি। 
বনোদ্ধারি 
ভাতে তোমাদের ভার হয়ে থাকৃব; কোনো কাজে 
[গ্ব না । » 


€ 


কঙ্কর 
উত্তরকৃটের তার তুমি, ফোমাকে বঙ্জন করৃবার উপায 
জ্চি ৮ পু 


প্রবামী-_বৈশ্বাথ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খওড 





পি 


হব 
বনোধারি খুড়ো, তুমি বিচার করে? নব কথা বুঝতে 
চাও বলেই, যার! বিনা বিচ।রে বুঝিয়ে থাকে তাদের সঙ্গে 
তোমার এত ঠোকাঠুকি ঝাধে। হয় তাদের প্রণালীট। 
কায়দা করে' না, নয় নিজের প্রপ্ধালীটা ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে 
বনে? থাক। 
টি বনোয়ারি 
তোমার প্রণলীট। কি? 
হ্ব্ব! 
অ।মি গান গাই । . সেটা এখানে খাটুবে ন। বলেই সর 
বের কর্চি নে-নইলে এতক্ষণে তান লাগিয়ে দিতুম। 
কন্ধর 
( বনোয়ারির প্রতি ) 
এখন তোমার অভিপ্রায় কি ? 
বনোয়ারি 
আমি এক প1 নড়ব না। 
কঙ্কর 
তাহলে আমরাই তোমাকে, নড়ার। বাধে! ওকে ! 
হব 
একট। কথ। বলি, কম্কর দাদা, রাগ কোরো না। ওকে 
বয়ে নিয়ে বেতে বে.জোরট। খরচ করুবে সেইটে বাচাতে 
পার্লে কাজে লাগৃত। 
, ঙ্কর 
উত্তরকুটের সেবায় যার অনিচ্ছুক তাদের দমন কর! 
একটা! কাজ, সময় থাকতে এই কথাটা বুঝে দেখে।। 
বব! 
এরি মধ্য বুঝে নিয়ের্চি |. ৃ 
[নরনিং ৪ কঞ্চর ছাড়। আর সকলের প্রস্থান । ] 
| , নরসিং কে এ 
এঁ থেবিভৃতি আন্চেণ যন্ত্ররাজ বিভৃতির জয়! « 
[.বিভূতির প্রবেশ] ্ 
কক্ষ 
কাজ অনেকটা এগিয়েছে, লোকও কম জোটে নি। 
কিন্তু তুমি এখানে কেন? .তোমাকে নিদেশ। জুটুলেই 
উৎসব করুবে । যা | | 


১ম সংখ্যা ] 
০. , বিশ্কৃতি 
উৎসবে আমার সখ নেই। 
নরসিং 
কেনবল ত? ৃ্‌ 
৪ বিভৃতি 


আমার কীর্ভি ধর্স কর্বার জন্যেই নন্দি-সন্ষটের গড় 
াঁঙার খবর ঠিক আজ এসে পৌছল। আমার সঙ্গে 
একট। প্রতিবোগিত| চল্চে । 
কনর 
কার প্রতিবোগি তা, যন্বরাজ ? 
বিভৃতি 
নাম করতে চাইনে, সবাই জানো । উত্তরকটে তার 
বেশি আদ্র হবে, না আমার, এই হরে দাড়াল সমন্তা । 
একট। কইু। তোমাদের জান। নেই; এর মধ্যে আমার 
কাছে কোনো পক্ষ বেকে দূত এলেছিল আমার মন 
শাঙাতে ; আমার মুক্তপারার নাপ ভাঙবে এমন শসন- 
রাক্যেরও আভাস দিয়ে গেল। 


নরনিং 
এত বড় কথা? 
কঙ্গর 
তুমি সহা করুলে, বিভ্ৃতি ? 
বিভতি 
প্রণাপবাকোর প্রতিবাদ চলে না। 
কক্কর 


িস্ বিভৃতি, এত বেশি নিঃসংশয় হওয়। কি ভালো? 
তুমিই ত বলেছিলে বাবের বন্ধন ছুই এক জায়গায় আল্গা 
আছে, তার সন্ধান“জান্লে অল্প একট্রখানিতেই__ 
বিড়তি 
সঙ্ধান £ব জানবে সে এও জানবে যে, সেই ছিত্র 
ধল্ঠ গেলে তার রক্ষা নেউ, বঙ্ঠায় খনি ভাসিয়ে নিয়ে 
গাবে। 


নরলিং 
পাহারা রাখলে ভালে। কর্‌ৃতে ন। ? 
রঙ রঃ 

বিস্কৃতি 


(চিত্রের কীছে মম স্ব পাকার। দিচ্চেন। নবাবের 


মুক্তধারা 


৬ 


জন্যে কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই। আপাতত & নঙ্গিসঙ্কটের 
পথটা! আটকে দিতে পার্লে আমার আঁর কোনো খেদ 
থাকে না। 


ঙ কন্কর 
ভোমার পঙ্ষে এ ত কঠিন নয়। 
বিভতি 


ন।, আমার বঙ্্ প্রস্ত আছে। মুক্ষিল এই যে, এ 
গিরিপথট। সঙ্গীর্ণ, অনায়াসেই অল্প কয়েক জনেই বাধা 
দিতে পারে । রি 


নরমিং 

বাপ| কাত দেবে? মর্তে মর্তে গেঁণে ভুল্ব | 
বিভভি 
মর্বার লোক বিস্তর চাই । 
কঙ্কর 


মার্বর লোক থাক্‌শে মর্বার লোকের অভাব ঘটে 
ন। | 
নেপথো 
জাগো, টতরব, জাগো । 
[ বনঞ্জয়ের প্রবেশ ] 
কঙ্গর 


এ দেখ, যাব।র মুখে অযাত্া | 
বিভৃতি 
বৈরাগী, তোমাদের মত সাধুরা ভৈরবকে এ পয্যন্ত 
জাগাতে পারুলে না, আর মাকে পাষণ্ড বল সেই আমিই 
ভৈরবকে জাগ।তে চলেছি । 
পনক্চয় 
£স কথা মানি, জাগাবার ভার তে।মাদের উপরেই । 
বিভতি টি 
এ কিন্তু তোমাদের ঘণ্টা নেড়ে আরতির দীপ জালিয়ে 


জাঁগানে। নয় । 
ধনগ্য়, 


না, তোমরা শিকল দিয়ে তাকে বধ্বে, তিনি দিক 
ছেঁড়বার জন্যে জাগ্বেন 
কৃতি | 
সহজ শিকল আমাদের নয়, পাকের পর পাক, গ্রস্থির 
পর গ্রস্থি। 


৬. রা বৈশাখ ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ) ৯৪ খণ্ড 
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সত লি ৪৩ ৯ 


ধনঞ্গয় 
১ সব চেয়ে ছুঃসাধ্য ঘখন হর তখনি তার সময় আসে। 
ভৈরবপন্থীর প্রবেশ 
(গান) 
জয় ভৈরব, জর শঙ্কর, 
জয় জয় জয় গ্রলয়ঙ্কর ৷. 
জয় সংশর-ভেদন; 
জর ঘন্ধন-ছোদন, 
জর পংকট-সংহর, 
শস্কর, শঙ্কর । 
[ প্রস্থান । 


[ রণজিং ও মন্ত্রীর প্রবেশ] 
| মস 
মহারাজ, শিবির একেবারে শুন্ত, অনেকখ।নি পুড়েছে । 
অর কয়জন প্রহরী ছিল, তার। ত- 
রণজিং 
তার! বেখানেই" থাক না, অভিঙ্গিং কোথায় জাগা 
চাই। 
কষ্কর 
মহারাজ, যুবর।জের এ।প্তি আমর। দাবী করি। 
রণজিং 
শান্তির নে বোগা তার শাস্তি দিতে আমি কি 
তোমাদের অপেশ। করে' থাকি ? 
কঙ্কর 
তাকে খুঁজে নাপেরে লেকের মনে সংশর উপস্থিত 
ভানচে। 
রণজিং' 
কি। সংশয়! কার সঙ্গন্ধে? 
কঙ্কর 
ক্ষম। করবেন, ,মগারাপ্ধ। প্রজাদের মনের ভাব 
আপনার জানা চাই। যুবরাজকে খুঁজে পেতে যতই 
বিলঙ্গ হচ্চে ততই তাঁদের অধৈধ্য এত বেড়ে উঠছে বে 
যখম, তকে পাওয়া যাবে তখন তারা শাস্তির জনে 
ঘহ।বান্ের অপেক্ষ। করবে না: ॥ রা 


বিভৃতি 
মহারঃজের আদেশের অপেক্গা না করেই নন্দিপক্কটের 
ভাঙা ছুর্গ গড়ে তোল্বার ভার আমর! শিজের হাতে 
নিয়েছি । - রর 
রণজিং 
আমার হাতে কেন রাখৃতে পাবুলে না? 
বিস্তৃতি 
বেটা! আপনারই বংশের অপকীণ্তি, তাতে আপনারও 
গোপন সম্মতি আছে এ রকম সন্দেহ হওয়া মান্ষের পক্ষে 


স্বাভাবিক । 
মী 


মহারাজ, আজ জ্বনসাধারধের মন একদিকে আস্ম- 
শ্লাঘায় অন্যদিকে ক্লোঠে উত্তেজিত । আছ* অনৈধ্োের 
দ্বারা অধৈধ্যকে উদ্দাম করে? তুলবেন ন|। 
রণজিং 
ওখ।নে ও কে দীাড়িরে 2 পনক্যয় বৈরাগী? 
ধনগ্ছয় 
বৈরাগীটাকেও মহারাজের মনে আছে দেখ্ছি | 
রণজিহ 
যুবরাজ কোথার ত| তুমি ণিশ্চিত জান। 
ধনগ্রয় 
ন।। মখারাজ,ব। আনি নিশ্িত জানি তা চেপে 
রাখতে পারিনে, ভাই বিপদে পড়ি। 
রণন্জিং 
তবে এখানে কি করুচ ? 
ধনঞ্জয় 
যুবরাজের প্রকাশের জন্তে অপেক্ষা কর্ছি। 


নেপথ্যে ৃ 

সুমন, বাব। সুমন অন্ধকার হরে এল, লব অন্ধকার 
হয়ে এল । 

রাজ। 

ডি 
ও কেও? 

মী 

সেই অঙ্গ। পাগলী । 


; খুঞ্জধাঁরা 
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€ 


* | অস্থায প্রবেশ ] 
অথথ! ৪ 
কউ, সে ত ফিরল ন1। 
৬. রণজিৎ 


কেন খুঁজ্চ তাকে? সম হয়েছিল, ভৈরব তাকে 
ডেকে নিয়েছেন । | 
রা 
ভৈরব কি কেবল ডেকেই নেন? ভৈরব কি কখনো 
ফিরিয়ে দেন না? চুপিচুপি 2 গভীর রাত্রে ?হ্থমন, 
স্বমন। 


[প্রস্থান । 
্ [চরের প্রবেশ] 
৪ চর রর 
শিবভরাই থেকে হাজার হাজার লোক চলে' আস্চে। 
বিড়তি 


সেকি কথ / আমর। হঠাৎ গিয়ে তাদের নিরন্ 
করুব এই ত ঠিক ছিল। শিশ্চর তোমাদের কোনে। বিশ্বাস- 


ঘাতক তাদের খবর দিরেচে। ক্র, তোমর। কয়জন 
ছড়া ভিতরের কথা কেউ ত জানে না। ভ। হলেকি 
করে 
কঙ্গর 
কিবিভূতি। আমাদের সন্দেচ কর না কি? 
বিল্তৃতি 
সন্দেঃ করার সীম1 কোথাও নেই । 
রর কঙ্কর 
তাহলে আমর তোমাকে সন্দেঃ করি। 
. বিস্তৃতি * 


নে অধিকার তে।মাদের আছে । যাই হোক সময় 
হলে এর একটা বোবা-পড়া করৃতে ভ্রুবে | 


5 রণুজিৎ ( চরেরপ্প্রতি ) 
তার কি.অভিপ্রারে আনচে তুষ্কি জান ?. 
রঙ ১ চর 


". তারা শুনেচে_যবরাজ বন্দী হয়েছেন, তাই পণ করেছে 
৬.৩ রর 
তাকে খুঁজে বের কর্বে। খ্পান থেকে মুক্ত করে তকে 

পবা শিববাউন্ঘধ বাঁজ। করতিক উ।য়। 


৩% 
বিভূতি- 
আমরাও খুঁজচি যুবরাঙ্গকে, আর ওরাও খুঁভচে, 
দেখি কার হাতে পড়েন। ০ প্র 
* ধনকয় 


তে।মাদের ছুই দলেরই হাতে পড়বেন, তার মনে 
পক্গপাত নেই। * 
চর 


এ নে আস্চে শিবতরাইয়ের গণেশ সর্দার । 
রঙ 


[ গণেশের প্রবেশ ] 
গণেশ ( ধন্ঞযের প্রতি) 
ঠাকুর, পাব ত ঠাকে ? 


ধনগ্নয় 
হ|রে,পাবি। 
গণেশ 
নিশ্চয় করে' বল। 
দনগয় 
পাবি রে' 
রণজিং 
কাকে খুঁজ্ছিস্‌? 
. গণেশ 
এই বে, রাজা, ছেড়ে দিতে হবে । 
রণজিৎ 
কা'কেরে? 
গণেশ 


আমাদের যুবরাজকে | তোমর। তাকে চাঁও না,আমরা 
তাকে চাই। আমাদের সবই তোমরা আটক কনর, 
রাখবে % ওকে 2 ূ 
ধনঞ্ু্য 
মান্য চিন্পিনে, বোক। ? একে আটক করে এমুন 
সাধ আছে কার ? , 
গণেশ 
ওকে আমাদের রাজা করে' রাখ্ব। 
ধনক়্ 
বাণবি ধই কি।, ৭ বাজবেশ পরবে অ।সবে। 


ভৈরবগন্থীর প্রবেশ 
(গান) 
তিমির-হৃদ্বিদারণ, 
জলদগ্রি-নিদ|রুণ, 
মরুখাশান-সঞ্চর, 
শঙ্কর, শঙ্কর! 
বজ্জঘোষ-বাপী, 
রুনু, শূলপাণি, 
মৃত্যুসিনধ-সন্তর 
শঙ্কর, শঙ্কর | 
[ প্রস্থান। 
নেপথ্যে 
মা ডাকে, মা ডাকে । ফিরে আয়, হুমন, ফিরে আয়! 
বিভৃতি 
ও কি শুনি % ও কিসের শব? 
পনগ্গয় 
অন্ধকারের বুকের ভিতর খিল্‌ খিল্‌ করে? হেসে উঠল 


থ র্‌ 


/1। 


বিভৃতি 
আঃ থাম না, শব্দট| কোন্‌ দিকে বল ত? 
নেপথ্যে 
জয় হ্কোক্‌, ভৈরব ! 
বিভভৃতি 
এ ম্পঞ্ুই জলম্নোতের শব | 
ধনঞ্চর 
নাচ আরম্তের গ্রথম ডমরুধ্বনি। 
বিস্তৃতি 
শক বেড়ে উঠ্‌চে বে, বেড়ে উঠচে। 
কম্কর, 
এ যেন 
ন্রসিং 
বোর হচ্চে বেন-- 
ণ" বিড়ৃতি 


ঠা, হা, সন্দেহ নেই | মুক্তধারা ছুটেছে। বাধ কে 
ভাঙলে কে ভাঙলে ?-*তার নিস্তার নেউ। 
[ কঙ্কব, নরগিং ৭ বিকৃতির দ্রন্ ্রস্কান। 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
রণজিং ” 
মন্ত্রী, এ কি কাণ্ড? 
ধনপ্লয় 
বাধ-ভাঙার উৎসবে ডাক পড়েছে। 
( গান) 
বাজে রে বাজে ডমরু বাঙ্ছে 
হৃদয় মাঝে, হদর মাঝে । 
মস্ী 


মহারাজ, এ বেন -- 
রণজিং 
হা, এ যেন তারি-- 


মন্্গী 
তিনি ছাড়া আর ত কারো-_ 
রণজিং 
এমন সাহম আর কার ? 
ধনঞ্চয় 
(গান ) 


নাচে রে নাচে চরণ নাচে, 
প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে। 
রণজিৎ 
শ্তি দিতে হয় আমি শাগ্তি দেব। কিন্তু এইসব 
উন্মন্ত প্রঙ্জাদের হাত থেকে আমার অভিজিৎ দেবতার 
প্রির, দেবতার। তাকে রক্ষা করুণ । 
গণেশ 
প্রস্থ, ব্যাপার কি হল কিছু ত বুঝ তে পার্চি নে। 
ধন্য 
(গান ) 
প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে, 
তারায় তারায় কাপন লাগে। 
রণজিং 
এ পায়ের শব শুন, েন ! অভিজিৎ, অভিজিৎ! 
মস্ী 
এ যেন আস্চেম 
দনগ্চয় 
(গান) 
মরমে মরমে বেদন1 ফুটে, 
নাধন ট্রটে, কান ট্লুটে। 


১ম সংখ্যা ] , . - মুক্তধারা ৩৯ 
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[ স্ঞয়ের প্রবেশ ] তার সেই আহত দেহকে মায়ের মত কোলে তুলে নিয়ে 
রণজিৎ | চলে' গেল। 
এ যে সঞ্কয়। অভিজিৎ কোথায়? এ |] গণেশ 
সঞ্চয় যুবরাজর্কে আমর! যেখুছগতে বেরিয়েছিলুম তাহলে 
মুক্ষধারার শ্রোত*্তাকে নিরে গেল, আমরা তাকে তাকেকি আর পাবনা! 
পেলুম না। ধনঞচয় 
্‌ রণজিৎ | চিরকালের মত পেয়ে গেলি। 
কি বল্চ, কুমার 1 | ভৈরবপন্থীর প্রবেশ 
সরয় গন * 
যুবরান্ধ মুক্তধ।রার বাধ ভেঙেচেন। জয় ভৈরব, জম শঙ্কর, 
| [রণজিৎ বয় জর জয় প্রলযঙ্কর | 
বুঝেছি, লেই মুক্ষিতে তিনি মুক্তি পেয়েচেন | সয়, রর সশয়-ভেদন, 
তোমাকে ভি তিনি সঙ্গে নিয়েছিছুলন ? | জর বন্ধন-ছেদন, 
রি টু সঞ্চয় জন সংকট-সংহর, 
না, কিন্ত আমি মনে বুঝেহিলুম তিনি এইখানেই শঙ্কর শঙ্কর। 
নাবেন, মমি গিরে অপ্ধকারে তার জন্তে অপেক্গ! কর্ছিলুম, ভিমির-হৃদবিদারণ ৯ 
কিন্তু ইপধ্যন্ত -বাপ। দিলেন, আমাকে খেষ পধ্যন্ত থেতে .. জলদগ্রি নিদারুণ, 
দিলেন ন। | মরু-শ্শান-সঞ্চক, 
রণজিৎ . শন্কর শঙ্কর ! 
কি হল আরেকটু বল। বস্ত্রঘোষ-বাণী, 
সঞ্চয় | | রুদ্র, শূলপাণি, 
এ বাধের একট। ক্রটর সন্ধান কি করে' তিনি জেনে- মৃত্যুসিদু-সন্তর, 
ছিলেন। দেইপানে যঙ্্াস্থরকে তিনি আঘাত করুলেন, ধা. শঙ্কর শঙ্কর! 
স্াস্ুর ঠাকে সে আখাত কিরিয়ে দিলে। তখন মুক্খার। | শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পৌষ সংক্রান্তি ১৩২৮, শান্তিনিকেতন 


প্রবাসী৯একৈশাখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ) খণ্ড 


রমলা 


রক্কের মতন রাঙা লালমাটির পথ। 'আপ্োছায়াময় 
দিগন্তের কোল হইতে নামিরা কত গিরিমালার তট দিয়া 
কত শালবনের তলে তলে কত গ্রামের পাশে পাশে 
আকিয়। বাকিয়। কত নদী ডিওাইয়া কত প্রান্তর পার 
হইয়া পথট চলিয্াছেঃ চলিতে চলিতে কখনও বেন শান্ত 
হইয়া পৃথিবীর বুকে নামিয়। পড়িয়াছে, আবার লাফাইয়া 
উঠিয়া সুদূর দিগন্তের নীল মায়ার দিকে ছুটিয়াছে। 

পথ দিয়া একটি পুদ্পুস্-গাড়ী অতি দীরে 
চলিয়াছে । সাপ।রণত্তঃ পুস্পুস্-গাড়ী এত আস্তে যাঁয় না, 
কিন্তু গাড়ীর মদ্যে বে যুবকটি একা বদিয়। সাক্ধযী 
দেখিতেছিল সে পুম্পুদ্ওয়ালাদের অতি ধীরে চালাইতে 
বলিম্নানে। ভাহারা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল, 'এণ্ত 
সন্ত চলিলে কাঁল সকালে হাজারিবাগ পৌছানে। 
্লাইবে না। যুবকটি আানাইল, তাহাতে কিহই আসে 
যায় না। পথের পারে গ্রামে গ্রামে খাবার পাইলে সে 
এই পার্কত্যশোভাময় পথে কয়েকদিন কাটাইয়। যাইতে 
রাজী আছে। 

যুবকটি একজন িত্রশিল্পী। তাহার ছয়ুট ' দীর্ঘ 
স্থঠাম দেহ মাংসমেদবহুল নর, পাং্ল| ছিপৃছিপে চেহার। 
বেন প্রাণের ফোয়ার।; চুলগুলি একটু লক্ষ কৌক্ড়ানো, 
ডান দিকে টেরী কাটা, রেখাবিহীন, প্রশন্ত ললাটে 
বৌবনের টীকা জলিতেছে, মুখের দিকে চাহিলেই মনে 
হয় ইহার অন্তরে কিসের আগ্তন অহনিশি জলিতেছে, 
্বপ্নময় দীর্ঘ চোখছুইটির উপর চশমার কাচছুইটি ঝক্‌- 
ঝক্‌ করিতেছে, সরু লগ! নাকে গ্যানূ্োর নাকীটি সুন্দর 
ভাবে লাগানে। ; দাড়ি-গৌঁফ-কামানো। মুখের গঠন একটু 
নম্বা, চোয়াল দৃঢ় প্রশস্ত হইলেও চিবুক অধর অতি 
স্থকুমার কোমল, তরুণীর আননের মত তারুণামণ্ডিত; 
চুষগ্ুলি লঙষা বণিয়াই হউক ব! মাখার পেছনটা একটু উঠ 
বশিয়াই হউক মাথার তুলনায় গলাটা একটু সরু দেখায় এ 
সবচেয়ে সুন্দর তাহার লশ্বা আঙুলগুলি, থেন রঙের 
াঞুনের শিখ।। ইট উচু করিয়া তাহার উপর ছঈ 


হাতের আঙুলে আঙুলে জড়াইয়। হাত রাখিয়া দূরপথের 
দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়। ছিল, লোনার আং টির 
নীলাটি ঝকঝক্‌ করিতেছে। 
পিছনে নীল পাঠাড়ের সারি হুন্দরীর নীলাম্বরী শাড়ীর, 

মত গোধূলির আলোয় ঝলমল করিতেছে, ছুই পাশের 
শালের বনে সন্ধ্য।র ন্িগ্ধ অদ্ধকার রহস্যলোকের মত জর্ম! 
হইতেছে; পথটি সেখানে অনেকপানি নামিয়া আপিয়া 
অতি খন্গভাঢুব অনেকখানি উঠিয| গিয়াছে । গাড়ী হইতে 
নামিয়। যুবকটি গান্টীর আঁগে আগে জোরে চলিতে 
লাগিল। সে বেন বীরপথিক, ছুর্গম গিরিপঠী অতিক্রম 
করিয়। কাহাকে সে জয় করিবার জন্য ঠিলিয়াছে,* মনে এই 
ডাবটি জাগাইয়। পায়ে পায়ে চলিয়া সে চড়াই পে উঠিতে 
লাগিল। পথের উচ্চি সীমায় উঠিতেই সম্মুখে সুধ্যাস্তের 
অপরূপ রূপে স্তন হইয়া পে দড়াইল | তেপান্তরের মাঠের 
মত শূন্য প্রস্তর দিগন্তের সহিত গিয়া মিলিয়াছে, তাহারই 
উপর চক্ুবাল রাঙাইয়। রক্তমেধস্ম,পে ুরধ্য অস্ত যাইতেছে, 

বেন কোন নীড়-চারা পথিক বিহঙ্গ ছুই রাঙা ডানা মেলিয়া 
দিনশেষে রাত্রির অনন্ত 'তারা-লেকের দিকে উড়িয়া 
চলিয়ছে, কোন প্রেমবেধনায় ভীরবিদ্ধ তাহার "চঞ্চল 
বঙ্গ হইতে রক্ত চারিদিকে ঝরিগনা পড়িতেছে, পাহাঁড়ের 
মাথায় মাখায় শালগাছের পাতায় পাতায় 'তাহারই বুকের 
রক্তবিন্দু উপলম্ণির মত জপ্লিতেছে, ওই রক্ত মেঁঘগুলি 


. তাহারই ছিন্নবিচ্ছিন্ন পালকের দল, এই, প্রান্তরভরা রাঙা 


আলো তাহারই বুকের'আগুন; বনের মর্ধরে, শূন্যপ্রান্তরে 
হাওয়ার নৃত্যধ্ধনির সঙ্গে সঙ্গে তাহারই পক্ষসঞ্চালনের 
শব্দ শোন। যাইতেস্বে, রাত্রির অন্ধকারপারে, কোন্‌ নব 
অরুণ-লোকের দিকে হু হু করিয়] সে উড়িয়া চলিয়াছেন্ 
যুবকটি লাফাইএর। উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, _- 
“আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন 
উধ। দিশাহারা নিবিড়-তিমির আকা, 
ওরে বিহজ্গ ওরে বিহঙ্গ' মোর, 
এখনি অন্ধ বন্ধ কোতো না পাগ।” 


ৃ করিয়। আগিতে লাগিল। 


১ম সংখ্যা ] 


গাডটি যখন যুবকের নিকট. আপিয়া পৌছাইল, 
সে চালকর্দিগকে তাহাদের চীৎকার ও গার্ডীচালানো 
থামাইয়া চুপ করিয়া ধড়াইতে বলিল। নিকষমণির মত 
কালে. এই পাহাড়ে ছেলেরা তাহাদের যাত্রীটির দিকে 
অবাক হইয়া তাকাইপ,_ প্রতিদিনের ক্ধ্যান্তের মধ্যে 
এমন কি অসামান্য সৌন্দর্য আছে যে স্তব্ধ হইয়া দাড়াইয়। 
দেখিতে হইবে । 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাড়াইয়া আবার যুবকটি 
চলিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর গিয়া আবার গাড়ী 
থামাইঞ্কা গাড়ীর ভিতর হইতে চাম্ড়ার ব্যাগটা বাহির 
করিল। ব্যাগটা খুলিয়া আকিবার সরঞ্কাম তুলিগুলির 
পাশ-হইতে লেপচা বাশীট। তুলিয়া ব্যাগ বদ্ধ করিয়া 
নাগ্রা জুঙ্খট। খুলিয়া গাড়ীর, সম্মুধে পা ঝুলাইদ। 
বসিয়া গাড্ী চাল।ইতে বলিল। গাড়ীর চাক! লাল ধুলি 
উড়াইগন। করুণ আর্তনাদে চলিল, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে 
যুবকটি বাশীতে এক নেপালী গান বাজাইতে লাগিল। 


- মরল দীপ্ত পাহাড়ী স্থরে কুলীদের মনগুলিও সাড়া 


দিদ্ভা উঠিল, বাশরী-তান-মুখর রাঙ1-আলো-ভরা পথ 
দিয়। তাহারা আনন্দের সঙ্গে গাড়ী টানিতে টানিতে 
চলিল। 

কিন্তু বেশীক্ষণ নির্ব্বিবাদে বাশী ব।জানো চলিল না, 
পিছন হইন্তে এক মোটরকারের হুঙ্কারধ্বনি বনপথ ধ্বনিত 
মেল্‌ সার্ভিসের মোটরকার 
ষ্েসন হইতে যাত্রী লইয়া আপিতেছে | মোটর-লরী তখন 
কিছু দুরে ছিল) তনু কুলীরা অতি সম্ন্ত চঞ্চল হইয়! উঠিয়া 
পথের এক পাশ দিয়। ধীরে ধীরে গাড়ী টানিতে লাগিল, 
পাশের বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে বেন তাহারা 
বাচিয়া যায়। যন্ত্রধানের গল্জনের সঙ্গে বাশী অনেকক্ষণ 
পান্৷। দিল বটে, কিন্তু কণদৈত্যের হগ্চুরের সঙ্গে ব্যাঝুলবেণু 


কত্ক্ূণ পারিয়া উঠিবে__বিরক্ত হইয়। যুবকটি গাড়ীটা 


পথের একক পাশে রাখিতে বলিয় নামিয় পড়িল। মুহূর্তের 
ঘধোই ছুই 'রক্তবর্ণ চক্ষু জালুইয়া৷ মোটর-লরী নিকটে 
মাদিল এবং তাহাদেরই সম্মুখে আসিয়াই হঠাৎ থামিয়া 
গেল? কি একটা হস্ত্র খারাপ হইয়াছে বলিয়া ড্রাইভার 
ভাড়াষ্ঠাড়ি নামিয়ী কল ঠিক স্তুরিতে স্থরু করিল। 

ঙ 


রমলা 


৪৯ 
যুবকটি পথের পাশে গাছের তলায় দাড়াইয়া সধ্যাস্ত 


দেখিতেছিল; মোটরকারের দিকে চর্মহিয়৷ দেখা আবশ্যক 


বোধ করে নাই । কিন্তু মোটর থামিতেই ভাহার মনে হইল 
কে বেন পিছন হইতে তাহার*দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া 
আছে; মুখ ফিরাইয়া দেখিল গান্ডীভরা যাত্রী যেন তাহারই 
দিকে চাহিয়া -অস্পষ্ট আলোয় ভাহাদের স্পষ্ট দেখ! যাইতে- 
ছিল ন|, কেবল কতগুলি নান। রং এর ছায়ামূর্তি ৷ তবু প্রথম 
বেঞ্চের একেবারে শেষ প্রান্তে খে মূর্তিটি রাঙা নদীজলের 
মত টলমল করিতেছিল তাঁহাকে সে চিনিল; ওই শ্টাম্পেন, 
রংএর শাড়ীপরা মেয়েটির সন্দেই ত সে কলিকাতা হইতে 
এক ট্রেনে এক কম্পার্টমেক্টে আপিয়াছে, তাহার চম্পক- 
মুখে গোধূলির আলে। বেন লোগ্ররেণু মাখাইয়া দিয়াছে, ওই 
আবেশময় চোখ দুইটি রষীন স্বপ্নে ভর।, অজস্তার্‌ চিত্র- 
শিল্পীর। আপন অন্তরের রং ও আনন্দ দিয়! নারীর যে 
আখি আকিয়। গিয়াছেন সেই দার্ঘপল্লবঘন সারঙ্গ-ন্য়ন 
তাহাকে মস্রমুগ্ধ করিল, গণ্ডের কালে।ণতিলটি দেখা যাইন্তত 
ছিল না, শুধু তমাল-দিবির সন্ধাজলের মত দুইটি স্িষ্ঠ 
চোখ | 

কল ঠিক করিঝ! ড্রাইভার মোটরে উঠিল । মোটর-লরী 
আবার গঞ্জন করিয়৷ নড়িল। সেই স্থির চোখ দুইটি নদীর 
ঢেউয়ের মত ছুলিয়া ছলছল করিয়া! উঠিল, তাহার দীপ্তমুখে 
কি ছুষ্টামিভরা হাসি খেপিয়। গেল, তারপর সেই তরুণী 
হাতের নীল রুমালটা! তাহারই দিকে, ই, তাহারই দিকে 
নাড়িতে নাড্ডিতে পথের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। 

মোটর-লরী যখন বহুদূর চপিয়া গিয়াছে, তাহার 
পিছনের আলোটা আর দেখা যাইতেছে না, শুধু সম্মুখে 
পথের শেষপ্রান্তে দুইটি তারার অ।লে। জলজ্বল করিতেছে, 
যুবকটি তখন ধীরে গাড়ীতে উঠি বদিল এবং জোরে গ্রাড়ী 
চালাইতে বিল । বাহকের। চীৎকার করিতে করিতে গাড়ী 
লইয়। ছুটিল। 

বাশী বাজাইতে আর ইচ্ছ৷ রহিল, না। গাড়ীর,.সব 
জান্ল! খুলিয়া! শ্রকট]ু বালিশে অর্ধহেলান তাবে বসিয়া 
যুরকটি পকেট হইতে হথাভেন। সিগার বাহির করিল, হি 
দেশলাইট। বাহির করিয়! দেখ্লি ট্রেনে সব কাটি প্ঃশে- 
ধিত হইয়াছে। কুলীদের নিকট হুইতে একটা দেশাই. 


৪২ 


চাহিয়! লইয়। নে তাহাদিগকে লিগারেট দিতে গেল, তাগর। 
একটু আশ্চধ্য হইয়। আপনি জানাইল, পররেরগ্রামে গিয়া 
তাহারা তামাক থাইবে ; তনু দলের মধ্যে, বে সব-চেয়ে 
অরবরস্ক “হিল নে একট! পিগ।র চাহিয়। লইয়। ট'যাকে 
গুজিয়! রাখিল। 

গিরিবনপ্রান্তরে সন্ধ্যার কালো ছাঁয়া নিবিড় হইয়া 
আসিতেনে, পশ্চিমের রক্তমায়৷ মিলাইয়া যাইতেছে, বেন 
রাষ্া গোলাপের পাতচুগ্তলি ধীরে ধীরে কালো হইয়। 
আগিতেছে। একে একে ভাব। ফুটিয়। উঠিতেছে । 

বালিশে খ্লান দিয়! চুরুট টানিতে টানিতে এই আলো- 
ছায়াময় উদাস প্রান্তরের দিকে চাঠিয়। অনেক কথাই 
যুবকটির মনে পড়িতে লাগিল । ধীরে দীরে সম্মুথে নবমীর 
ঠাদ উঠিল) ভাহারই রূপালী আলো শালবনের অন্ধকারে 
দৈত্যপুরে সুপ কোন্‌ রাজকন্যার জন্য খেন পথ খুঁজিয়া 
খুঁজিয়! কিরিতেছে ; হোটপাহাড়গুলিকে দেখাইতেছে বেন 
দৈত্যের। মারি ঝারিরাঁ তঙ্িণী তুলিয়া ধাড়াইয়। আছে। 
এই তারাভরা আকাশের তলায় উনুক্ত প্রক্কতির মধ্যে 
জ্যোতক্গার মায়ালোকে রূপকখা-রাজোর ছুয়ার খুলিয়া 
যাঁর, অন্তরের অনন্তকালের রাজপুত্র জাগির! উঠে, এই 
গিরিবন লঙ্ঘন করিয়া তেপান্তরের মাঠের পর মাঠ পার 
হইয়। কোথায় যাইতে চায়__অসীম তাহার আশা, ছুঙ্ছয় 
তাহার শঙ্তি, ছুর্গন তাহার পধ, সথদূরের বাণী তাহাকে 
ঘরছাড়া করিয়াছে। 

তিনটি পিগারেট পুটিয়া ছাই হইয়। গেল, আর-একটি 
ধরাইল। তরুণীর বসিবার ভঙ্গীর অপূর্ব সথযমামধী ছবিটি 
তাহার চোখে বার বার জাগিতে লাগিল। ফুলের গন্ধে 
মৌমাছি খেমন আকুল হইয়! উঠে এই তরুণীর মুখ ভাহার 
মনে তেমনি নেশা জাগাইয়।হিল। বার বার সে ভাবিন্টে- 
ছিল, এ মুখ নে আজকে ট্রেনে নয়, ইহার পূর্ন্েও কোথায় 
দেখিয়াছে, ভাবিয়া! ভারিয়। কিছুহেই মনে করিতে 
পারিতেহিল না। , 

পিগারে্টের বাক্স খুলিয়া আর-এক্ট|। পিগারেট তৈরী 
করিয়া ধরাইল 4 এতক্ষণে মনে পড়িল, রসেটার সাকা এক- 
খানা, ছবি দেখিয়াহিল, তাহারই মত এই, মুখখানি; 
ছবিটার নাম মনে পড়িল না, নাই পড়ৃক-_রসেটার দেই 


. প্রৰার্সী--বৈশাখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ৯ম খণ্ড 


রি 
ছবিণানি মৃত্তিমতী দেধিনাই থে বিমুগ্ধ হইর্মছল। 
প্রভেদের মধ্যে শুধু এ মুখের গণ্ডে একটি তিল। প্রিয়ার 
তিল সম্বন্ধে হাঁফেজের কবিতা যখন সে পড়িয়াছিল, তখন সে 
তাহা কবির পাগ্লামী ভাবিয়াই মনে মন হাসিয়াছিল; আজ 
মনে হইল, সত্যই একটি তিলের জঙ্ঠ ব্রিভূবন দেওয়া যায়। 

বাহিরের প্রক্কতির মত সে আপন মনে মায়া- 
জাল বুনিতে লাগিল। তাহার এই তেইশ বছরের 
জীবন অনেক তরুণীর ম্প্শেই চঞ্চল রডীন হইয়া 
উঠিরাছে, কিন্তু কোথাও সে আশ্রয় খুঁজিয়া! পায় নাই। 
হুষ্যান্ডের বে রক্ত-বিহঙ্গবূপ সে দেখিয়াছিল, তাহারই 
মত তাহার প্রাণ-এ নীড়-হারা পথিক-পাধী নঘ নব 
সৌন্দধ্যলোশ পার হইয়া উড়িয়া চলিয়াছে। 

তাহার প্রথম প্মে হইরাছিল এক” পুতুলের 
সঙ্গে । সে যখন তিন বছরের, তঙ্গন তাহার মাম! 
তাহাকে থে জাম্মান পুতুল্টা কিনির়া দিয়াছিলেন, 
সেই নানা রংএর সাজপরা যেমটাকে বুকে জড়াইয়া 
সে প্রথম" রাত ঘুমাইতেই পারে নাই। তাহার বয়ন 
খন সাত বংপর, সে তাহার সমবয়ক্ক এক জেঠতুতে। 
বোনকে বড় ভালোবাপিত; আচার চুরি হইতে লা, 
বোরানো, পুকুবে নাওয়া, কুলগাছে চড়া, সব বিষয়ে 
বোনটিকে সঙ্গী না পাইলে কিছুই করিতে পারিপ্ত না। 
নয় বইর বয়মে নে তাহার এক বন্ধুর বোনকে ভালো- 
বামে। তাহাকে সে একদিন গাড়ী চড়িয়। যাইতে 
দেখিয়াহিল মাত্র, পরদিন মাপিক পরীক্ষায় অর্দেক 
আক না কনিয়৷ ও অর্ধেক শ্বাক ভুল কণিয়৷ আগিয়া- 
হিল। মাঝে মাঝে বছ্ধুকে ডাকিতে যাইয়া বন্ধুর বোনকে 
গচ্ে দোল খাইতে দেখিভ, তাহার সঙ্গে কোনদিন 
কথা হয়নাই । চোদ্দ ব্পর বনসে সে তাহার বোনের 
এক বন্ধুকে ভালোবংদে। দেবার তাহাঝ্ম পুরীতে 
বেড়াইতে গিরাছিল, সেই সমুদ্রতীরে ঝিহ্ৃক ঝুড়ানেখর 
ভালোবাসা, যত হন্দর ঝিনুক পাইত সে ক্াহাকে 
আনন্দের সঙ্গে উপহার ব্িত। যাইবার সময় তাহার 
দেওয়া অর্ধেক ঝিনুক মেয়েটি ফেলিয়া গেল দেখি 
সে সমস্ত রাত কীদিয়াহিল। নর 

তাহার ঘরে বাহিরে পথে বিপথে কত তরুণীর 


€ 


১ম 'ংথ্যা ] 


চাউনিঠত ৈশোরের* কত দিন নেশ।র মত কাটিয়াছে, 
কত বিনিদ্র রাত্রিতে জ্যোৎসসা-হধা উদ্বেল হইয়! 
উঠিয়াছে। সেই শিশ্তকাল হইতে এ পৌবন পধ্যন্ত 
মেযাহাদের ভালোবাসিয়া্ছে, তাহাদের অনুপম আনানের 
হাসি, যাহারা তাঁহাকে ভালোবাসিয়াছে তাহাদের 
তারার মত আখির আলো এই মাপবীরাত্রে তাহার 
চারিদিকে ্বপ্নমায়া স্ষ্টি করিয়া তুলিল। বাক্স খুলিয়া 
আর-একটি নৃতন বাশী ব।হির করিয়! সে বাক্াইতে স্থকু 
করিল। 

কয়েক ঘণ্টা! চলিয়। কুলী বদল করিতে তাহারা এক 
গ্রামের কাছে থামিনল। এক আমগাছের তলায় বসিয়। 
কুলীরা তামাক খাইতে মরু করিল। যুবকটি একটা 
সিগারেট খরাইয়। গাড়ীর পাঠে পের মাঝে দাড়াইল । 
মাথার ত্উপর একট! শ্িগ্ধনীলপর্দার ঘেরাটোপ দেওয়া, 
তাহাতে মাঝে মাঝে তারার চুম্কীগুলি জলিতেছে, 
চারিদিক অস্পষ্ট, আবছায়, মাঝে মাঝে কালো রংএর 
ছোপ। সম্মুখে তরুছাযাসমাচ্ছন্ন গ্রামটি ঘুমন্ত, তাহার 
পাশ দ্রি্া পথের কালো! রেখ। তারালোকের শহিত গিন। 
মিশিয়াছে, ঝিশ্নী ও বাতাসের সন্দন্‌ শব্দ হইতেছে । 

হুমা একট। খোটরকারের হুগ্কার শোন! গেপ, যুবকটি 
সরিয়। দান্ডাইবর পূর্বেই নিমেষের মধ্যে একখানি মোটর- 
কার ভাটার মত চোখ জালাইয়া তাহারই পাশে আগিয়! 
থামিয়া গেল। গাড়ী হইতে এক কোটপ্যান্টপরিহিত 
যুবক রুক্ষঘরে বপিল,_-এই কুলী, হিয়। পানি মিলে গা ? 

গরকে মোটরকার ত ভাহাকে চাপা দিতে দিতে 
রহিয়। গিরাছে, ততারপর এরপ সম্তাষণে যুবকটি দিক্কের 
পাঞ্লাবীর আন্তিন গুটাইয়।--$/11০ (1১৩ ৫৪৮11 । বলিম। 
অগ্রলর হইল। মোটরের আলোয় তাহার চোখ এত 
'াধিয়া গিআ্জাছিল বে গাড়ীতে কে বলিয়া আছে তাহা 
সেবুঝিরিত পাঁরে নাই। অগ্রসর হইয়া দেখিল সাহেব 
নয়, বাঙ্গালী-সাহেব । গু 

দুইজন ভুইজনকে দেখিয়া গরবন্মিত হইয়া মুখে মৃখে 
চাহিয়৷ রহিল। তারপর বাঙ্গালী*মাহেবটি মোটর হইতে 
'ললাফাইমা পড়িয়া আনঞ্জের সঙ্গে চীংকার করিয়া উঠিল, 
হ্যালো 'রজট্‌, তুমি এখানে 1*্এমন 811621015 11506এ 


রমলা 


াস্তি১৫৯৮৯৮ আপা স্পা সস সাস্পি স্পা সপসিপিস্পিসিস্পাস্পিস্পাস্পাসপিস্পসিপাস্পাসিপাস্পা সিসি স ৯৯7 -- 


৪৩ 


তোমায় দেখবে! আমি ৫1213 করতে পারি নি! 
[00056 4), তোমায় 10821) করে? আমিকিহু বঞ্গিনি 
বুঝতে পার্ছ্ছো। 

সাহেবটি রজতের হাত পরিয়। এক ঝাতুণী দিল। 

রজতমুছু হাসিয়া বলিল)-তুমি যেরকম মোটর হাকিয়ে 
আম্ছিলে আর 'বেরকম সাহেবী পোষাক পরে' ইংরেজী 
বল্চো, তোমায় চিন্তে আমার ভয় করৃছে, যতীন । 

01876৬90117 ! এই» দেখোনা কুলীগুলো কি 
(901, গাড়ীট। ডান দিকে রেখেছে, আর-একটু হলে 
একট। 5০০1067€ হয়েছিল । তা তুমি_ 

তাহাকে বাধ। দিয়া রজত হাপিয়। বলিল,__না এামাকে 
তুমি নেহাৎ এবার গাঁড়ী চাপা দিতে পারুলে না । মনে 
পড়ে ইস্কুলে একদিন বেঞ্চ চাপা দিতে চেয়েছিলেশ। তাও 
ভপারোনি। 

উচ্চন্বরে প্রাণ-খোলা হাসি হাসিধা রজতকে আর-এক 
ঝাকুনী দিয়া যতীন বলিল,_ছ্যাললা ওল্ড ব, কতাঁদুন 
পরে দেখ বলত? রর 

_-, অনেকদিন পরে, তা “তিমি জল.জল কি 
চে্াচ্ছিলে, তোমার তেষ্ট। পেয়েছে ?-বলিয় রঙ্গত গান্ডী 
হইতে চিনেমাটির চিত্রিত ছোট কলমী বাহির করিল। 

-_ না, না, আমার জলতেষ্ট। নয়, আমার গাড়ীটার। 

--9, (তামার ও দানাবের ধা ত আমার এই এক 
কীজো৷ জলে মিটুবে না। 

_-ত| মিটবে ন। তোমার কলীদের শামি বরং জল 
আনতে 'বল্ছি, তুমি ততক্ষণ একটা! সিগারেট দাও দেখি । 

কুলীদের ডাকিয়া জল আনিতে বলিয়া ছুই বন্ধু পথের 
পাশে এক বড় কালো পাথরের উপর বদিল। 

যতীন তাড়াতাড়ি ঘড়িট। দেখিয়া বলিল,_-আঁমি 
তোমায় আবঘণ্ট সমর দিতে পারি, হ1 এ পথে কোথায় 
যাবে? আচ্ছা, মোটরসাডিস্ত হয়েছে ত, এ গাড়ীতে 
কেন_-চিরকাল দেখেছি তুমি দেরী করতে পাবুলে 
শীগ্গীর করুবে না ।৬ 
*». -_এমন রাত্তির আর এমন পথটা, মোটরে সেই দম 
আটুকে হুহু করে গেলে কি সুখ বলো? 

--ও তোমার আর্টষ্টের মতন কথা হোলে। বটে। 
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আচ্ছা 'র্টি্ হলেই কি কুঁড়ে হতে হবে ? ঠাঁতে কি কাজ 
চপে1_পশ্চিমের লোকেরা এগিয়ে চলেছে " দেখো, এই 

মোটরকারের মত; আর আমাদের দেশ__গৃরুরগাড়ীর মত 
ক্যাঁচর কর্টাচর শবে আর্তনার্দ করুতে করতে কোনোমতে 
চলেছে ।_-প্রাণ চাই !--একে ত দেশটা ঝিমিয়ে পড়েছে, 
তাঁর উপর তোমরাও যদি আরশ্তের মৌতাত লাগাও-- 

--তা হলে দেশের আর কোন আশাই নেই-_-ও 
নিরুদ্দেশ ছুটে মরার চে পথট। উপভোগ করতে কর্‌তে 
-যাওয়। ভালো- 

_বাক্‌, তোমার সঙ্গে তর্ক কর্‌তে চাই ন।, ছোটবেলা 
থেকেই আমি বে-পাতার অঙ্ক কনেছি তার পাশেই তুমি 
ছবি একেছে৷-_তোমায় আমায় গর্মিল হয়ে আসছে__ 
এখন যাচ্ছ কোথায় ? 

- হাজারিবাগে। 

বেড়াতে ? 

--বেড়াতে ঠিক নয়, ছবি আকৃতে। 

' _েই বেড়াতেই হোলো। 

_-ত নয় ছে, এক ধনী ভদ্রলোক এক আর্টিস্ট চান, 
তার ঘরের দেওয়ালে ছবি একে দেবে, ত। ছাড়া বোধ 
হয় কয়েকথান। [০৮189 আকৃতে হবে-আমার আকা 
ছবি 80101910০1এ দেখেছিলেন, তাই ডেকে 
পাঠিয়েছেন। 

_ তা হলে এদেশে আর্টিষ্টের নেহাৎ 57৮০ করে 
না দেখছি! আচ্ছা ভপ্রলোকের কি রকম টাকা বল ও, 
জমিদার? 

_-তা ত বল্তে পারি না, ভাই । 

* _-দেখ, যাচ্ছ ও-সব খোজ রাখনি ?- দেখ, 
আমি একটা 021151151 খুজছি, বেশী নয়-এখন বিশ 
বাখ টাক! হলেই হাব, একটা কয়লার খনি, একটা 
ম্ইকার, আরও কয়েকট! আইডিয়। আছে । 

তা তুমি এখুন কি কর্ভ? 

- আহি? ইঞ্জিনিয়ারিং কর্ধীজে নেই ফিরিঙ্গি 
গ্রফেসারটার সঙ্গে বন্সিং লড়াই জানে।, তার সঙ্গে মারামারি 
করে' ত কলেজ ছেড়ে দিলুম, 'তারপর কপাল-টুকে দেশ 
ছেড়ে রেরিয়ে পড়্লুম, আমেরিকার বছর “দেড় ছিলুম, 


রঙ্গ 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩২৯ 
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[ ২২শ ভাগ” ১ম খণ্ড 


জার্মানীতে মাস ছয় কাটিয়ে এই ফয়েকমীস হোলো দেশে 
এসেছিস, আশ্চর্য দেশ জাশ্মানী-:একটা৷ দেশ বটে, 
90101) 11116- 

_ ভা এখানে কি করুছ? ূ 
_-এখন ঝাঝায় একট| খনি' তৈরী কর্বার কন্টাক্ট 
পেয়েছি--আর এই ছোটনাগপুরে 1০718 করে? 
বেড়াচ্ছি--কয়পাটয়লা নয়--এখানে অন্ত কোন ধাতু 

নিশ্চয় আছে-_ 

--গ্প্তধনের সন্ধানে আছ বলো ! 

__ঠিক বলেছ, দেখি ভাগ্যে যদি থাকে, তবে কি 
জানো আলাদীনের যে প্রদীপ না হলে দৈত্য আসে না 
রত্বও পাওয়! যাঁয় না, সেই প্রদীপট। বুঝ লে ত, রূপচাদ 
ভাই, রূপটাদ-_- : রর 

_ তা আর বুঝছি না, তবে ভাই আমি পয রত্বের 


4" 


সন্ধানে আছি ত। তোমার ও প্রদীপেও মেলে না--সে সাত 


বাজার ধন এক মাণিক-_প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে তাঁকে 
খুঁজতে হয় 

কাহার দুইটি স্বপ্রময় চোখ ভাহার সম্মুখে ভাসিয় 
উঠিম। 

৪৯ তুমি এখনও সেই ছেলেবেলার মত আছ 
জগ শুণী-_ ছোটবেলার আমরা পয়সা পেলেই 
চানাচুর কি বেগুনী কি লাষু কিন্তুম, আর তুমি 
কিন্তে জলছবি কি বাশী কি ফুল---সব বাশী ফুলে পেট 
ভরে না- বুঝলে? 

_-এখনও ভাই বুঝতে আরস্ত করিনি | 

_বুঝ্‌বে একদিন__-এই যে বাংলার গ্রামে গ্রামে সব 
ম্যালেরিয়ায় ভুগৃছে-:ও যতই কুইনিন-মিক্ষ্চার খাও 
আর বন কেটে মশারি বুনে মশা ভাড়াও-_কিছুতেই কিছু 
হবে না, খেদিন সিল্লার টনিক পেটে পড়তে স্থরু হবে 
দেখ্বে কোথায় ম্যালোরয়া--ওই কুলীগুলো সা দিয় 
এসেছে--মেটরটা* কি শুধু শুধু তেতেছে, ধর্ঠো প্রায় 
একশো মাইল ৫1০ করে! আস্ছি, মাবার আধঘণ্টার 
অধ্যে ষ্টেশন পৌছতে হবে। 

কুলীগুলি জল ঢালিয়! মোটরের, চাকাগুলি, চাপা, 
করিতে লাগিল। যতীন, যদিও রজতের নসপেক্গা 


১ম সংখ্যা] 
ধর্বাকদ্টি কিন্ত তাঁহার দৃঢ়মাংসপেশীবহুল দেহ দেখিলেই 
মনে হয়.এ যেন একট! শক্তির ডাইন্তামো, 'গোগগাল 
ভরা মুখ, জলজলে চোখ ছুইটি সর্বদা সঙ্জাগ, 
চারিদিকে ঘুরিতেছে'। রজতৈর দীর্ঘদেহ দেখিলেই মনে 
হয় এ যেন প্রাপরসের কোয়ারা, বিছ্যুংশিখার মত 
কাপিতেছে। তাহার লীলাপ্িত দেহখানি ষতীন লোহার 
,মত দৃঢ় হত্তে ধরিঘা ঝাকুনি দিয়া বলিল,স্বপ্র সব 
ছেড়ে দাও ভাই, 01587 দেশের এই দশ।, কাজ চাই, 
কাজ-_ 

রজত মুচকি হাসিয়া বলিল, তুমি কিকাজ কর্ছ 
ভাই ? 

-আমি? ওই তত বর্পুমটাকা পাচ্ছি না), ন। হলে 
দেখতে এখানে লোহা তৈরী করুঝীর কারখানা কর্তুম__ 
লোহা_বুঁঝলে; সোহা হচ্ছে এ যুগের দেবতা, এদেশে 
তার জয় দিতে হবে প্রতিটা করতে হবে বেদিন 
জান্নানীর মত হবে-- 

যতীনের উদ্দীপ্ত বাকাধারায় বাধা দিয়া একটু বাঙ্গের 
স্বরে রজত বলিল,_তবেই ভারতের মুক্তি? 

_নিশ্যয়! দেখবে সেদিন সে পরাধীন নেই! যদি 
শক্তি পাই, আগি এখানে ইঞ্জিন তৈরী কর্ব, 
মোটরম্ভ-এই কোরকারের মত 19160, তোমরা 
চড্বে, এসো লেগে যাও আমার কাজে__বলিয়। নিজের 
মোটরটা ধরিয়। ঝাকুনি দিল। 

--কেন ভাই? এই সাম্নে শান্ত গ্রাম ঘুমে।চ্ছে 
দেখ্হ, তোমার কাজের চোটে এদের চোখে দিনরাতে 
নিপ্রা থাকবে না* বুকে থাক্বে অতৃপ্ত জালা,_-এ 
গ্রামের জায়গায় আস্বে কুলীদের বস্তির কদধাতা আর 
বীভংসতা, মদের দোকান আর বারবনিতা--তোমার কলে 
একঘণ্টায় একশো! মাইল যাবে, হাজার হাজার মাইল দূর 
থেক্ষে ক শুন্বে, এক মিনিটে" একখানা কাপড় হবে, 
এক সপ্তাহে একখানা বাড়ী হবে, আৰার এক নিমিষে 
মানষ মেরে ফেল্বে, নগর পুড়িয়ে দেবে-_পাহাড 
ডিড্রোবে, সাগর পেরোবে, আকাশে উড়ুবে-_সব মান্লুম 

-কিস্ত সত্যিহ্থখ দিতে পার্বে কি? 
সমু দিতে পার্ুব ন? এই কলের জন্ত কত 


রমলা 
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10866119] ০01)1075 বেড়ে গেছে, এই রেলগাড়ী, 
মোটর, ইন্মেকটিকের আলো, কর্ত বল্ব-9115-- 
তোমাদের মতু ভাবুকর্দের বোঝাতে পারব না_ওসব 
থিওরী বুঝি না, আমি বুঝি কাজ, কাজ, * 

--আচ্ছ। অনেকক্ষণ ত মোটরের গান শুন্লে এখন 
আমার বাশীটা একটু গুন্বে, স্কুলে বাশী শোন্বার জন্য 
আমায় কতই না ক্ষেপাতে-_ 

রিষ্ট-ওয়াচটার দিকে আবার দুদখিয়া যতীন বলিল, 
না ভাই; আজ সমর নেই, হাজারিবাগে শীগগির 
আস্ছি, তখন শোনা যাবে, কোথায় উঠছ? 

_বোগেশচন্দ্র ঘোষের বাঁড়ী। 

_-বোগেশচন্দ্র-_আচ্ছ। মনে থাকবে, আর দেরী করুলে 
মেল পাব না। এ 

রজতের কোমল হাত হাহার শক্ত হাতে ধরিয়া 
মোটরের দরজার কাছে টানিয়া আনিয়! দীপ্ত স্বরে যতীন 
বলিল, _কাঁজ_কাজ--কাঁজ চাই* ভাই, ঠ্ব স্প্র 
ছেড়ে দাও__ডাবতে হবে কি কর্ছ তুমি। এই 
মানবশক্তির জনা, মানবসগ্াতার টন্রতির জনা কি' 
কর্ছ - 5011)06, 01৮1115811905 109110111695--- 

মোটরের দরজাটায় এক থাগ্নড় দিয়া যতীন বলিতে 
লাগিল,_এই বে মোটরট।-_-এ কি একটা শুধু জড় কল 
ভাবে। ? আমার মোটেই ত। মনে হয় না, এ আমার জীবন্ত 
বন্ধু, আমার চলার শক্তি, আমার পায়ের সবচেয়ে বড় 
10051, তেজী ঘোড়। হাকিয়ে য। আরাম তার চেয়ে 
আরাম একে চালিয়ে-আচ্ছ। ভাই আজ আসি--বলিয়! 
সে দরজা ন| খুলিয়াই মোটরে লাফাই॥! উঠিল । মোটর 
গঞ্জন করিয়া উঠিল, তাহার শব্দে তাহার 20 170৮০ 
ডুবিয়! গেক্জ, কালো! পথে হুঙ্কার করিতে করিতে মোটর 
নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গেল। 

আবার সব স্তব্ধ, শুধু হাল্লয়ার সন্পন্‌ শব | ধীরে 
এক গেলান জল গড়াইয়! খাইমা বুজত অতি আস্তে 
গাড়ীতে উঠিল। ওতরু-ছায়ায় ঘুমন্ত গ্রার্মর দিকে 
চাহিল, উারাভরা উদার আকাশের দিকে চাহি, 
দিগন্তে কালোপাাড়ের সারির দিকে চাঠিল, * শিরুরে 
শিখরে নানাভাবের রেখাগুলি ঘ্বে ভরঙ্গামিত ইয়া 


৭৪8৬ 


উঠিয়াছে, এই পাহাড়গুলো বেন অচল বস্তপুঞ্ধ নয়, 
ওই সচল রেখাগুলি নীলাকাশের পটে তাহাদের প্রাণের 
গতিকে 'টানিয়া উচ্ছৃসিত করিয়। দিয়াছে। তেমনি 
তাহার প্রাণ কোন্‌ রংএর €রখাপথ দিয়! যাইবে? 

জান্লার ফাক দিয়া একটু চাদের আলো তাহার 
মুখে আসিয়া! পড়িল। সেই জ্ঠোৎসাময় নীলিমার 
দ্বিকে চাহিয়া! রজত ভাবিতে লাগিল, সত্যই সে মানব- 
সভ্যতার উন্নতির জন্য কি করিতেছে? বিজ্ঞান, 
সভ্যতা, মানবের স্থখ,_ঘতীনের কথা গুলি ব্যঙ্গের স্থুরে 
কি বেদনার স্থরে তাহার কানে বাজ্িতে লাগিল হাহা 
সে ঠিক বুঝিতে পারিল নখ । 

বালিশ ছাড়িয়। উঠিয়া বদসিল। বিপুলরহস্যময় 
দিগন্তের দিকে চাহিয়া! রহিল। সত্যই কি চাই? 
অজ্জন্তার চিত্রশালা, না কয়লার খনি ? রবীন্দ্রনাথের 
গানগুলি, না লোহার কারুখানা? এইসব সরলনগ্ন 
গ্রাম্য-জীবন, না নগরের রুত্রিম মুখোস-পর। সভ্যতা? 
'ছুই-ই চাই ? বাশীর স্থুরের সঙ্গে মোটরকারকে কে 
“বাধিতে পারিবে ?' 

আবার সে ধীরে শুইয়া পড়িল। ভারাগুলি যেন 
মাথার গোড়াক্ প্রদীপের শিখার মত দপ্‌ দপ করিতেছে, 


ঝিঝি পোকার আওয়াজে সমস্ত আকাশ বিম্‌ বিম্‌ 


করিতেছে । এ-সমস্ত ভাবিতে তাহার ভালে। লাগিল 
না। তারাগুলির দিকে চাহিয়। মে ভাবিতে লাগিল, 
এখন হয়ত সেই তরুণী বাড়ী পৌছিয়৷ গিয়াছে; সেও 
হয়ত তাহারি মত এদেশে নৃতন আসিয়াছে, এ অজানা 
দেশ এই জ্র্যোৎক্সা-রাত্রির মায়ায় আরও অপূর্ব লাগিতেছে 
সেও হয়ত এগ্ি বিছানায় শুইয়া মাথার গোড়ার জান্লা 
খুলিয়া ছিন্নমালার ফুলদলের মত তারাগুলি দেখিতে 
দেখিতে সারাদিনের যাত্রার কথা, তাহার কথাও একটু 
ভ্াবিতেছে, তাহার কেশে মুখে নীলাকাশে এমনি 
জ্যোৎস্না ঝরিয়।, ঝরিয়া পড়িতেছে, অপূর্ব ছাতিময় 
তাহার চোখ দুটি ওই তান্টটির দিকে চাহিয়া 
আছে। এ 

,ভাবিতে ভাবিতে রজতের চোখ নিদ্রায় ভরিয়। 


আসিল। 


.প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩৯৯ 
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পরদিন রঙ্গত যখন হাজারিবাগে পৌঁছাইল, তখন 
সুন্দর প্রভাত। পাহাড়ের গ! হইতে স্বচ্ছ কুম্ঝাটিকা 
উড়িয়া! যাইতেছে, ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় শরিশিরের 
বিন্ৃগুণি ধীরে ধীরে শুকাইতেছে। সহর হইতে মাইল 
তিন দূরে এক খোলা প্রানস্তরের মধ্যে বড় লালবাড়ীর 
সামনে কুলীরা গাড়ী থামাইল। বাড়ীটি পথ হইতে, 
কিছু দূরে, উচ্চভূমিতে শ্রতিষ্ঠিত। লতামণ্ডিত গেটের 
সম্মুখে নামিয়। লাঁল কীকরের রাস্তা দিয়া রজত বাড়ীর 
দিকে উঠিয়া চলিল। পথের ছুই পাশে ইউক্যালিপ্টাস ও 
পাম-গাছের সারি, তাহার মাঝে মাঝে ক্রোটনের সার, 
লত্তাকু্ছ, পুষ্পবীথি। 

প্রায় অদ্দেক পথ' উঠিয়। পথের এক "বাকে রজ 
দেখিল, এক ঝাউ-গাছের ছায়ায় এক সাদা বেতের চেয়ারে 
বসিয়া একটি মেয়ে নিবিষ্টমনে বই পড়িতেছে, বাসন্তী রংএর 
শাড়ীর উপর লাল রংএর বইখানি, সাদাপাতা গুলির 
উপর মোনার বালাগুলি ঝিকিমিকি করিতেছে । 
পাঠনিরত] শরুণী-মুত্তির পাঠভঙ্গীর অপূর্ব ন্থষমাময় চিত্রের 
দিকে চাহিয়। রজত চপ করিয়া দাড়াইপ। লুটাইয়া-পড়। 
শাড়ীর পাড় হইতে ঝুলিয়-পড়। চুলগুপি পধ্যন্ত দেহের সব 
রেগা যেন বইখানির উপর পরম গ্রীতিতে প্রণৃত হইয়। 
পড়িয়াছে; মুক্ত কালে। কেণে অর্ধেক মুখ ঢাক | রজতের 
কেমন ধারণ! হইয়াছিল কাপকের পথে-দেখা মেয়েটিকে 
সে এ বাড়ীতে আসিয়। দেখিতে পাইবে, অবশ্ত এ 
বিশ্বাসের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ সে খুঁজিয়া পায়'নাই। 
ভাহাকে না দেখিয়া সে যতখানি ক্ষুণ্ন হইবে ভাবিয়াছিগ 
তাহ৷ হইল না। 

মেয়েটি তাহার দিকে লক্ষ্যই করিতেছে ন| দেখিয়া 
মনে মনে হাসিয়া! রজক্ত একটু মেকী কাশিয়৷ ন্গ্র। জতাট। 
কাকরে ঘসিল। শবে চমকিত হইয়! হাত দিষ্| চুর 
শুচ্ছগুলি মুখ হইত সরাইয়৷ চাহিতেই এক অপরিচিত 
যুবককে সম্মুখে ঈ।ড়াইতেঞদেখিয়া মেয়েটি অতি অপ্রতিত 
ভাবে াড়াইয়৷ উঠিল। রজত দেখিল গেন মার্ুমতী 
পৃণিমা। সে একটি ছোট নমস্কার করিল। প্রতিন্মঙ্গার, 
করিতে গিয়া হাত হইতে যইখানি সখবে পড়িয়া" যাইতে 


১ম সংখ্যা] 


১৮ পাপন পি স্পিরিট সত 


গেয়েটিরমুখ রাঙা হইয়! উঠিল । রজত বইপানি তুলিয়া 
তাহার হাতে দিতে নে পিঁছুর-মাধানো মুখে তাহার দিকে 
চাহিল। 

রজত ধীরে বলিল এটা কি ঘোগেশ-বাবুর বাড়ী? 

প্রশ্নটি অবশ্য নিশ্রয়োজন, কেননা এট। বে 
বোগেশ-বাবুর বাড়ী সে সম্বন্ধে কুলীর। তাহাকে বার বার 
আশ্বাস দিগাছটে। কিন্তু কাহারও সহিত, বিশেন তঃ কে।ন 
মেয়ের সঙ্গে কথা আরন্ত করিতে হইলে, এই নিরর্থক 
নিশ্রয়েক্জন কথা গুলিই সবচেয়ে কাজে লাগে । 

নতদৃষ্টিতে সিপ্ধকগে মেয়েট বলিল,-হা। আপনি? 

-আমাকে তিনি আম্তে লিখেছিলেন, একজন 
আর্িষ্রের দর্ুকার ছিল না? 

দীপুচক্ষেণ র্তের দেহ ৪ কেশভ্ষার দিকে চাহিয়। 
পরিচিতজ?নর মত বলিল,--9, আপনি, আস্কুন। 

তারপর লঙ্জাঙজড়িত চরণে ডেল্ভেটের চটিন্ুতোট। 
পরিয়, কাকরে-লুটানো। শাড়ীর আচলট। গেকর।-রংএর 
বাউজের উপর টানিয়। সে ধীরে অগ্রসর হইল। রজত 
চপিল,ঠিক ভাহার পাশেও নয়, ঠিক তাহার পেছনে ৪ 
নয়। 


শিগ্ধকগে মেয়েটি বলিল,_পুম্পুসে এলেন বুঝি? 
-হ] । 








রজতের দিকে ক্ষণিকের জন্য দুখ ফিরাইয়! মেয়েটি 


বলিল,_আমরা আপনাকে কাল ৪৯1৪০ করেছিলুম । 

তাহার দেহের গতিচ্ছন্দের দিকে চাহিয়া রজত 
হাপিমাখানো স্থরে বপিল,_ও । 

আবার রজতেরৎমুখ নিমেষের জন্য দেখিয়া লইয়! তরুণী 
বলিল,_বাবা ভাবলেন বুঝি এলেন না। তারপর রমলা 
বল্লে--বলিয়াই থামিযা গেল। একটু দ্রতপদে চলিতে 
লাগিল। 

রজত তাহার প।শে আসিয়া পড়িল। নীরবে পথের 
আর-একট। বাক উঠিতে রজত পথের ধারের ক্রোটনের 
প্রাতাগুলিতে হাত দিয়া বলিল, __দারি সুন্দর ক্রোটনগুলে। 
ত, ক্রি স্বন্দর গোলাপগুলো ও !-_বলিয়! মেয়েটির মুখের 
দিকে চাহিল। , 

মেয়েটি আর-একবার রম্তুষ্তর দিকে চাহিয়৷ বণিল, 


রমলা 


পাস পাশা «এত ৩৯৫৬৩৩২১৩৮২ স্পী সপ তি ১২ 
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তি সিািপাস্টিপাস্টিত সিসিরাসিরস্সিা সি 


_-হা, কাজীর ভারি ফুলের সখ, এই গাছণ্ুলে! ওর 
প্রাণ। 
চোখে চোখ রাখিয়া রজত হর উঠ 
ভালোবাসে । " * 
নতদৃষ্টিতে মেয়েটি বলিল/ হা । 
বাকী পখট্রকু আবার নীরবে কাটিল। 
বাড়ীর পিডিগ সম্মথে আসিতহেই শ্মিতহাসো মেয়েটি 
রজতের দিকে ঢাঠিয়। বলিল, ঘাস্কধন 1 তারপর দুইজনে 
তিন ধাপ পিঁড়ি উঠ্িয়। ফুলের টবপ্তলির পাশ দিয়! বারান্দা 
পার হইয়। এক বড় ভলপরে গিয়। প্রবেশ করিল । সেটি 
উয়িরুম। মেঝেতে মব্জ কার্পেট পাতা, দেওয়ালগ্তলে। 
নীল আর ছাদট। দোনাপী-র*-কর।, ছবি সোফা কোচ 
ইত্যাদি দিঘ়। ঘরট। সাহেবী ফ্যাসানে সাজানে। বটেনকিস্ 
চেয়ার টেবিল সব ভারতীয় শিল্পকলার নিদর্শন । ঘরের 
মাঝখানে এক লোকায় ছাই-রংএর সথট পরিয়। এক বলিষ্ঠ 
দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক হেলান দিয়া বাঁসয়। আছেন, আর, 
তীঙ্গর পাশে এক সি'ভালনের মত চেয়ারে গেরুয়। রংএর 
আলখাল। পরিয়। এক প্রো মুনলমান এক কফার্মী বই 
পড়িয়। শুনাইভেছেন। বৈরাগীর মত কৌকড়া চুল 
তাহার ঘাড়ে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; কাচাপাকা দাড়ি খুব লম্বা 
নয়, খুব ঘন নয়; চোখ দুইটি বাউলদের মত ভাসাভাসা 
বেন কোন স্বপ্রলোকে স্থিত; দেহ দীর্ঘ স্থঠাম। মাঝে 
মাঝে দাড়িতে আঙ্গুল চালাইয়। মুদলমানটি ফাসী 
পড়িতেছেন আর তঙ্জম। করিয়া বুঝাইতেছেন । তাহারই 
ছিন্নটুক্রা করেকটি কানে আসিল-__ 
কাজীসাহেব ওমার খায়াম পড়িতেছিলেন__ 
গোয়েন্দ বেহেশ ২-ই-ইদন্‌ বা-হুবু খুশস্ত,; 
মন্‌ মী-গোয়েম্‌ কে আব-ই-আঙ্গুর খুশস্ত, | 
ই নক্দ্‌ ব-গীর, ও দস্ৎ আজ, আআ ন্সিয়াহ, ব-দার্‌, 
ক-আওয়াজ-ই-ঢোল্‌ বরাপ্চর আজ, দুরু খুশস্ত,॥ 
লোকে বলে-ইদন-ন্বর্গ পরীর পন্রা খুশী-করা 
আমি বলি__আঙুরেক রসই খুশী-করা। এই"যা নগদ 
তাই চেপে ধরো, আর হাত গুটিয়ে নাও ধারের কার্বান্ন 
থেকে; ঢোলেরে আওয়াজ ভাই দূর থেকেই........” 
কাজী-সাহেৰ পড়িভে পড়িতে সস! খামিয়া গেলেন 


৪৯৮? | ও পরবামী--বৈশীখ, ১৩২৯ 


মি 


পরখ বাসি তর স্পাসপাসিপাত তত 


দেখিয়া যোগেশ-বাধু মধ তুলিয়া চাহিলেন। কোণের 
পিয়ানোরপ্কাছ হইতে কে ধেন চঞ্চল চরণে স্রিয়! গেল। 

কণ্ঠার দিকে চাহিয়। যোগেশ-বাবু বলিলেন,-কি 
মাধু-ম1? ইনি? - 

রজত একটি ছোট নমস্কার করিয়া! বলিল,__-আমাকে 
আপনি আস্তে লিখেছিলেন_ আমার 'ন।ম রজতকুমার__ 

. তাহাকে বাধ। দিয়া বোগেশ-বানু প্রফুল্লমুখে বলিয়া 
উঠিলেন,_-৪ 1 আর বৃল্তে হবে না, চিনেছি, আপনিই 
85071101097 সেই বৈশাখী ঝন্ডের সন্ধার ছবি এ কে- 
ছিলেন, আর খুকীর ছবিট।__ 

-আজ্ে হ1, 

-_বেশ) বেশ বন্ধন । দেখুন, ছবিট। আমাদের ভারি 
ভালো, লেগেছিল, সেট। আগে কে কিনে নিয়েছিল 
বলে' আমার মেয়ের কি ছুঃখ- বোলে না তুমি 

হাতের বইয়ের পাঁতাগ্তুলি উদ্টাইতে উল্টাইতে 
মাধবীর গগণ্ড রাঙা“ হইয়। উঠিল। তাহার মুখের দিকে 
চাহিয়া রজত ধীরে ধীরে একট। চেয়ার টানিয়া বসিল। 

যোগেশ-বাবু বলিয়। যাইতে লাগিলেন, আমি 
ভেবেছিলুম কোন বয়গ্চ আর্টিষ্টের ত্বক, যখন শ্ুন্লুম এক 
ইয়ং আর্টিষ্র__তাই আপনায় ডেকে পাঠালুম-_কাজী 
সাহেব দেই কল্কাতার ছবিখানার কথা মনে নেই__ 
ঝড়ের 

কাজী-সাহেব ওমার খায়াম উন্টাইতে 
সিগ্কচে।খে একবার রজতের দিকে চ।হিলেন। 

যোগেশ-বাবু বলিতে লাগিলেন,_ছবিটা আমার 
চোখের সামনে ভান্ছে-কালে। কালো মেঘে আকাশ 
বালীতে ভর, সাপের ফণার মত বিছ্যুৎ চম্কাচ্ছে, তার 
তলায় ছিপৃটি-মারা কালে ঘোড়ার মত নদীর জল ছুলে ফুলে 
উঠছে, ছধারে গাছের সারি দিশাঠারা-_জলে স্থলে ধূলে- 
বালিতে মেঘে বাতাসে 'ধেন রুপ্রের আবির্ভাব_-আর 
একট! পাখী ছুই সাদা ভান! মেলে তারি মধ্যে উড়ে 
চলেছে। ম্মান্চধ্য আপনার রেখারু, টানগুলো - পাখীটা 


ত ৯. পাটি পি ৩৯ পি ৮৭. পি পি ৩৯৩৯৬ তি পাস সিািত 


উন্টাইতে 


আমার চোগ্বে ভাস্ছে_ঝোড়োবাতাসে ভরা নৌকার : 


পালের মত তার ডানা ছুটো ! 
. কাঙ্জী-সাহেব মাথার চুলগুলি নাড়িয়৷ রজতের দিকে 


২২শ ভাগ, -$ম খণ্ড 


৬. ০০৯ ৯ লা তাটি পা পাটি তি শাঁস তছি পি পি দিস পি পি পাটি পাস্মিপীসছি পাটি শী 


প্রসুখে চাহিয়। বলিলেন,_আমি ত 'বলেছিলপুম, এ 
ছবি নয়, এ রংএ তৈরী ঝড়ের গান। 

মাধবী রজতের দিকে চাহিতেই তাহার মুখ গর্বস্থথে 
রাও হইয়া উঠিল। 

বোগেশ-বাবু বলিতে লাগিপেন,__পাখীটা আশ্চধ্য 
কৌশলে একেছেন, ঠোট হতে ভানার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত 
রেখাগুলে। এমন গতিশীল উত্তাল হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে 
ঝড়ের গঞ্জন যত বাড়ছে, বায়ুর বেগ যত উন্মত্ত, ততই 
ভার বক্ষ নেচে উঠছে, কণ্ঠে দীপক-রাগিণী বাজ্ছে, 
নিভয়ে মহানন্দে ঝড়ের মেঘের বুকে ছুটে সে চলেছে--_ 
দেখুন নদীর তট থেকে গাছের পাতা থেকে পাখীর ডানা 
থেকে বিদ্যাতের আকাবাক। অগ্নিপথ পর্যন্ত রেখা গুলো! 
যেন কোন্‌ রুত্রভালে নুঁচছে, উত্তাল ভরঙ্গেত্ধ মত এই 
রংএর ঝড় স্থষ্টি করেছে - ৬ 

রজত বাধা দিয় কি বলিতে যাইতেছিল, যোগেশ- 
বাবু অনর্গল বকিয়। যাইতে লাগিলেন,_তাই আপনাকে 
ধরে" আন্লুম, আমাদের কয়েকখান! ছবি এঁকে দেবেন__ 
বেশী নয়, আমার শোবার ঘরে খান চারেক, লাইব্রেরীতে 
থান তিনেক, এই ঘরটায় থে কখান৷ হয়, আর আমার 
মেয়ে কি তার ঘরট। না সাজিয়ে ছাড়্বে-_তাছাড়া কাজীর 
একখান। 0০0105816 ৃ 

কাঙ্ী-সাহেব চুলগুলি দোলাইয়! দাড়ি নাড়িয়। অতি 
বিনীতভাবে আপত্তি তুলিলেন,_ন।_না, আমার কেন 
সাহেব, আপনারই-_ 

বোগেশ-বানু বলিয়া! যাইতে লাগিলেন,_আর আমার 
মেয়ের একখানা ভালো দেখে__এই-_ 

মাধবী অকারণে পাশের টেবিলের বইগুলি গোছা- 
ইতেছিল, রাঙামুখ তুলিয়৷ বলিল,৮_আর তোমার খানা 
বুঝি আআক্তে হবে না%ব।ব। ! 

-মে কি আর ন। আকিয়ে ছাড়ুবি-__-ত৷ কিক ছবি 
আকবেন সে বিষয়ে আপনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, তাবে 
আমার কতকগুলো আইড়িয়া আছে, ধরুন-_. 

ন্সিপ্ধকণ্ে বাধা দিয়! মাধবী বলিল, বাবা 

_কি মাধু? | 

-উনি এইমান্জ আসছে, । 


১ম সংখ্যা,] 


পাস্পিিস্পাসপিসপি স্পা 








মরে, 


বিকেলে কথা হবে এখন । তুমি গঁকে ঘর দেখিয়ে দাও-_ 
কাজী-দাহেব নুরু কনো 

হর্গিজ, ঘম্‌ ছু রোজ, ম-রা য়াদ, ন-কিশৎ-........ 

কাজী ত্বাহার ফার্সী কবিতায় মনোনিবেশ করিলেন। 

মাধবী রজতকে লইয়া! বারান্দায় বাহির হইল। 
বারান্দাটি বাড়ীর চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়! ঘুরিয়াছে। 
ডুয়িংরুমট পশ্চিমমুখধী। তাহার! সে দিকের বারান্দা পার 
হইয়! উত্তর দিকের বারান্দায় গিয়৷ পড়িল। রজত তাহার 
পিছন পিছন যাইতে যাইতে চুড়িগুলির দিকে চাভিতে 
তাহার হাতের বইখানির নাম সরবে চিন্তা করিবার মৃত 
ধীরে পড়িল, 0168 1107597-- 

রজত বইখানির নাম উচ্চারণ করিতে, মাধবী একটু 
থামিয়। ভাঁভর সঙ্গ লইয়। মু ভাপিয়। বলিল,-ই|, বইগানি 
পড়েছেন ? 

-পড়েছি। 

-বড় দুঃখের কথ| লেখে, ট্রাজেডি পড়তে আমার 
মোটেই ভালে। লাগে না 

-- এইটাই জীবনের মন্মের কথ|। 

* মাধবী যাইতে যাইতে রজতের মুখের দিকে ন্মিত- 
নয়নে চাহিয়। বলিল,-আপনি এই বয়সেই দেখছি 
জীৰনের সব অভিজ্ঞত| লাভ করেছেন । 

_-আপনার চেয়ে বয়সে বড় হব বোধ হয়। 

নু বলে খালি কাল্নার কথ| লিখে কি লা বলুন ? 

-জগতের সব শ্রেষ্ট সাঠিত্য এই কান্নার সাঠিন্তা। 

আমার খো্টেই ভালো লাগে না, এত মন খারাপ 
হয়ে যায় | 

_কিন্ক জীবনট। কি দেখুন__আমাদের দেশের লোকের। 
বলে লীলা /একিস্ক পশ্চিমের পোকেরষ্ঠিক বলে, সংগ্রাম 
বাহিরের বিরুদ্ধ প্রক্ষতির সঙ্গে, আর সমাজ রাষ্ট্রের সঙ্গে 
হানাহানি কাড়াকাড়ি * 

তাহার দীর্ঘ বিপর্যাস্ত চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন 
করিজ্। সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, মাধবী 
*৫ধাল চুলগুলি একটা খোপা করিয়। বাধিতে বাধিতে 
বঙসিল,--এ সব ফিলজফি আম্মি বুঝি না, যা পড়ে" বেশ 


রমলা 
-$! তাহলে এখন বিশ্রাম নেওয়া দর্কারু। আচ্ছা আনন্দ হয় তাই লেখো, ধাতে মাচ্ষ বেশ হৃথে স্বচ্ছন্দ 





৪৯ 


পো 
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_কিন্তু জীরনটা খে দুঃখ কানায় ভরা_ 

_-তা বলে' কি হাস্তে মানা_-সত্যি যে লেখকের 
লেখা পড়ে" খালি ,কাদ্‌তে হয় তাঁর ওপর আমার এমন 
রাগ হয়-_-আহ্থন, এইটা আপনার ঘর-_ 

উত্তরদিকের বারান্দা পার হইয়া তাহারা পূর্বদিকের 
শেষ সীমান্তে এক হ্োোট ঘরের গুসম্মূধে হাজির হইল। 
পাশের ঘরে এক দুগ্বামিভরা হাপির শব শোন। গেল, 
ঘর-দেখানে! কাছট। কোন ৮াকর দিয়া করাইলে সত 
অভিথিকে সমাদরের বিশেষ ক্রুটি গৃহকর্ত্রীর হইত না, 
এই হাসির এই অর্থ। কর্তাব্যের মাত্রাটা একটু বেশী 
হইতেছে । * 

ঘরটি একটু ছোট, আম্বাবপত্র সাধারণ। চাকর 
স্ুটকেশ, ব্যাগ, বেডিং ইত্যাদি আগেই আনিয়া ফেলিয়াছে, 
তাহাকে কি একটা কাজে পাঠাইয়। ধলীধবী একটু বিনীত 
স্বরে বলিল»_দেখুন, আপনার জন্তে ওপরের একটা ভাল, 
ঘর বাব। ঠিক করেছিলেন-_ 

রজত বাপ। দিয়া বলিল।ন।, না, এ ঘর ও হ্ন্দর! 
আম।র কল্কাতার ঘর যদি দেখেন । 

--আপণি কাল রাতে আস্বেন ভেবে, দোতলার ঠিক 
এর ওপরের ঘরটাই সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, কিন্তু আমার 
এক বন্ধু 

হা কিন্তু আমীর এক বন্ধু-_-বলিয়া শাড়ীর রা$ 
রং ও চোখের দীপ্ত হাপির ঢেউ তুপিফ সমস্ত ঘর চঞ্চল 
করি়। মাধবীর বন্ধুটি বাতাসের দোলায় দোদ্ুল পুষ্পলতার 
মত রজতের সন্তুগে আাপসিয়। দাড়াইল। / 

বিশ্ময়বিমু্ধনেত্ধে রত দেখিল, কালকের পথে-দেখ। 
সেই তরুণী । তরুণী হাল্গমধুরকগে বলিয়া যাইতে লাগিল; 
ষ্ঠ, কিন্তু এই বন্ধুটি এসে ঘরটি দখল করেছে, আর আপনি 
আসবেন জান্লে-_ * 

মাধবী লঙ্জায় ন্বাডা হইয়! বিরক্তির সহিত বন্ধুটির 
দ্নিকে চাহিয় দীর কণ্ঠে বলিল,__ইনি রমলী বস্ত্র আর 
ইনি-  * 

হাপির স্তরে রমলা বলিল, পাক, €তামায় আর 


৫ ঃ 
ইম্ট্রোডিউদ্‌ করিয়ে দিতে হবে না, রেল-কোম্পানী 
কালকেই কাজটা পেরে রেখেছে 1-ভার' পর চোখে 
হাসির আগুন ঠিক্রাইয়া রঙ্জতকে বলিল,-দেখন, পুদ্পুমে 
এসে এই ঠক লেন, ঘরটি বেদখল হয়ে গেল। 

*৭-ঠকে- যা আনন্দ পেলুম আপনি জিতেও ত| 
পান নি-- 

াহাদৈর' দুইজনের মপো কথাবার্ত। চলিতে লাগিল, 
মাধবী একটু দেন শ্লানমুখে দাড়াইয়। রহিল । 

রমল। বলিল,--ত। বটে, গে রকম কাশী বাজাতে বাজাতে 
আস্ছিলিন আমার লোভই ভচ্ভিল মোটর থেকে নেমে 
আপনার গান্ডীতে গিয়ে জুটি_আ, থেমন মোটরের মধুর 
সঙ্গীত তেয়ি তার মুছু দোলা '-_ঝাকুনিতে গা বাথ। হয়ে 
গেছে ৫ 

--৪ ঝাকুনি থেকে আমিও ঘ্রাণ পাইনি, ওট। থানের 
দোষ নয় এ দেশের পথের । 
(* _কিস্কভারী সুন্দর আপনার বাণী বাজছিল, আমার 
পাশের এক মেম ত প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল, 
সে নেপালে এক পাহাড়ীর মুখে এলি সুর স্তনেছিল । 

_সইা, এটা এক নেপালী গান। কাল কখন 
পৌছোলেন ? ও 

--পে অনেক রাজে, ঘড়ি দেখিনি কট।। আচ্ছ। 
অপনার ভয় করল ন।, পথে ত বাঘ বেরোয় শুনেভি । 

_-কই, ভাগ্যে ত দেখ! মিললো না। 

--মাচ্ছ। সকালে কিছু খেয়েছেন ? 

--৪, এক গায়ে এমন মিষ্টি দুধ দিলে, তা ছাড় বাচী 
থেকে খাবার এনেছিলুম বাসি লুচি-- 
+ বলি লুচি-_-0 10৬01 1 আমার 18৮০০16:5 
কিন্তু ওই দুধটা, আঃ1.-বলিয়। রমল। একটু নাক পিট- 
কাইয়া রজতের হাপসিমাখ! মুখের দিকে চাঠিয়। বলিল,_ 
আমি মোটেই খেতে পারি না, কেমন করে' যে লোকেরা 
খায়! আচ্ছা, আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন, আমি খাবার 
পাঠিয়ে দিচ্ছি, গরম গরম কাঠরেট চি ছিলুম--আপত্তি 
৫নই ত? | 

, মোটেই না। 

-শকাদ্ব এক-কাপ চা ফি ককি 


 প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২৯ 


সপ সপ্ত স্পন্সর পাস লি পাটি পাস্তা পি সি পাস পান্টিপাস্টি পাটি পান্টি পানছিপসিস্টিসি পাটি লস পি পাস পা 


[ ২২শ ভাগ? ১ম-খণ্ড " 


_নাঃ এক-কাপ্‌ চা-ই পাঠান ।' : 

_ আজ্ঞা, হোষ্টেম্‌ কৈ-? বা। মধবী €কাথায়? কি" 
অশ্যধ্যি মেয়ে । | 

মাধবী থে কথাবার্ীর মধ্যে 'কখন, বাহির রা 
গিয়াছিল তাহ! কেহই লক্ষ্য করে নাই ।) ৃ 

নীল ভেল্ভেটিনের চটিজুতার হিলের উপর লাষ্ট,র মত 
ঘুরিয়া চারিদিকে হাসির আলে ঠিক রাইয়। রমলা বাহির 
হইয। গেল। ৮ বি ছে 

বাপার ওত অঞ্ডজি সাদান্তই | কিন্তু শাধনী থে কেন 
ভাঙাদের মধো দ্াড়াইয়। থাকিতে" পারিল ন।, ভাহ। সে 
নিজেই বুঝিএা উঠিতে প।রিল-ন|। দে ঘরে থাকা তাহার 
পক্ষে অসহা হইয়। উঠিল, ধীরে পাশের ঘরে গিয়। তাহাদের 
কথাবার্থ। শুনিতে লাগিণ | রমলা ধখন বান্নদিরের দিকে 
চশিয়। গেল, সে ধীরে ধীবে পাশের পিঁড়ি দিয়। উপরে 
নিজের ঘরে চলিধ। গেল। 

( ৩) 

নৃতন জায়গাটির সহিত পরিচয় করিবার জন্য রজত 
বিকালে ঘর হইতে বাহির হইল, কিন্তু বাড়ীর বারান্দ[তেই 
আটক পড়িয়া গেল। ডুঘ়িংরূমের পাশ দিয়! যাইতেছে, 
দেখিল রমল। ও মাধবী ভিতরে বিয়া । রমল! পিয়ানোট। 
খুলিয়া ট্র'টাং করিতেছে আর মাধবী কি একখান! 
সচিত্র বিলাভী মাপিকপত্রিকার পাতা উপ্টাইতেছে। 
রজত দরজ্জার গোড়ায় আপিয়। ঢুকিবে কি না ভাবিতেছে, 
রমল! পিয়ানোর ওপর আডুলগুলি মুদু খেলাইতে 
খেলাইতে বপিল, আন না। আপনি নিশ্চয় পিয়ানো 
বাজাতে জনেন। 

রজত ধীরে তাহাকে একটি নমন্া করিয়। ম।ধবীর 
দিকে চাহিয়। আর-একটি নমঞ্কার করিল। মাধবী চুপ 
করিয়। পন্ধিকার পাতা উপ্টাইয়। ধাইতে যাতে মাথাট। 
কোনমতে নীচু করিল। রমল! হাপিয়- পিয়ানোয় “এক 
ঝগ্চার তুলিয়া বলিল, দেখুন আম্‌তে যেতে -এক্ঠ নমক্ষার 
করুলে হাঁপিয়ে উঠব, তায় চেয়ে এসে একটু বাজান । 

বিনীতকণ্ে রজত বলিল,_-ওটা ত-আমি মোটে জানি 
না, এই চাষী গাহাড়ীদের বাশী একটু বাজাতে 
পারি। পি চে 





(১ ৪ 


₹স্পিত পির আন্না পাতাতি পপ সি সি তি সি সা সপ স্পরিশ সপ উির্ণ সত সর্প ত 


7 অষ্ঠি'উৎ্সাহের“সহিত বমলা' ঠা তবে সেই ইটাই 
রঃ 'আস্থন |: 

অন্গনয়ের স্বরে রজত উত্তর কাকা দেখুন এখন 
& নয় ] বি রঃ গত ডু. ূ 

হানির *স্থরের সীঙ্গে একটু ঝাঝ মিশাইয়া' রমল| 
বলিল” বেশ, আমি তবে পিয়ানে। বন্ধ করুলুম। 

্গমা চাহিবর ভঙ্গিতে রজত বলিল, ন। দেখুন-_ 

মাধবী বই হইতে মুখ না তুলিয়! মদুক্ঠে বলিল, - 
_-খাক্‌ই না.খন বাপু!: 
একটু কড়। স্বরে রমলা বলিল, -না, আপনার সঙ্গে 
ঝগ্ড়। পিয়ানো! বাজানো শুনতে এসেছিলেন আর-_ 

বাধাদিয়। বজত হালিয়। বপিল,-আর আপনি ত 
ফাল বাঁশী উনেছেন। ্ি 

--তট হবে না--স্থিরকগ্ে বঙ্গিয়া রমল। সশবে 
পিয়োনে। বন্ধ করিয়। গম্ভীর মুখে চুপ করি বসিল।- 

রজত অতি অপ্রতিভ হইয়। কি করিবে ভাবিতে ন। 
প্রারিয়া উঠিয়। ঠীড়াইল। মাধবী কয়েকখান। ছবি 
উপ্টাইয়। পীরে বলিল,-.-পার্বেন না ওর সঙ্গে আপনি । 
ডালোয় ভালোয় বাশীট। নিয়ে আন্তন। 

' রজত ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হইতেই রমল। 
পিয়ানো খুলিয়। এক বঙ্কীর দিয়। হাঁস-মাখ। স্তরে বলিল, 
আচ্ছা থাক্‌, বাশীট। রাতের জন্ত রইল । ৃ 

রজত তনু দ্বার প্রায় পার হইল দেখিয়। সে একটু 
ীক্ষকগে বলিল,-_জান্তন এখন নীশী শুনবো না, দর্কার 
নেই ।* ও 

তারপর দে আপন মনে পিয়ানো বাজাইত সরু 
করিল। 

নারীর, বিশেষতঃ তরুণীদের, অন্তরের লীল। চির- 
রহস্যের, এ কুথ। রজত জানিত; স্ব(জ তাহার সত্যত। 
চোষ্ের সম্মুখে প্রমাণ, হইল দেখিট্টা অবাক হইল ন|। 
ভাহার কবিবন্ধু ললিতের কথা মনে পড়িল,_নারী হচ্ছে 
পুরুষের কাছে*এক জীবন-জোড়াওজিজ্ঞাসার চিন, নীল- 
ঢের মত অতল, সন্ধ্যার রক্তমায়ার মত চঞ্চল, ওদের 
সন্ধে কোন খিওরী, গোড়ে। নী বুদ্ধি দিয়ে এ চিররহস্যময় 
টিকে বুঝতে যেও না, পারবে না, প্রতিক্ষণে এর নব 


৮২৮৯ ৩৯/৯১০ উ৯িপাি ১ ০১০৯০৯ 


. সেভারকে বুঝতে বেও না, 


৫১ 
নব বপ। প্রেমের সহিত ম্পর্শক কর, , ফখন € সে সারে আঘাত 
কর্বে, তার খেমনই হোক বঙ্কার ঠিক পাবে। নারী- 
প্রেমের হাতে আঁনন্দে 
বাজাও। রর সত 

কোন প্রকার বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া সে দেখিতে 
বসিল। তাহাদের পিছনে খোলা .জান্লা দিয়া অবারিত 
মাঠ আর উমুক্ত আকাশ দেখা যাইতেছিল, সেই 
নীলাকাশের রক্তিমাভ পটে দুইগুতরুণী বন্ধু যেন ছবির 
মত আকা। 

বিশ্বশিল্পী দুইজনকেই সুন্দর করিয়া গড়িয়াছে বটে, 
কিন্তু একজনকে অতি আশ্চর্য: কৌশলে গড়িয়। গড়া শেষ 
করিয়। ফেলিয়াছে; আর একজনকে নিখুত ভাবে 
গড়িলেগ, গড়। তার শেষ হইতে চাহিতেছে না। 
খাধবী থেন কোন গ্রীকভান্বরের গঠিত মুত্তি, তাহার 
যৌবনপুষ্পিত তু বসস্তব্রভতীর মত পরিপূর্ণ কিন্ত টলমল 
করিতেছে নাং তাহার দেহের বণ স্থিরদামিনীর মত 
সচ্ সি প্রন্তরের শুভ্রতার মত: - প্রতি অঙ্গ স্থগঠিত,, 
কোথাও . সৌন্দধ্যের রিক্তা নাই, তাহার নাক চোখ 
ঠোট মুখ হিসাব করিঞ্। সাজানো, প্রতি অঙ্গের 
মহিভ প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীর চমৎকার সামঞ্জস্য, . এ 
মস্তিমতী পুণিম। মনকে মুগ্ধ করে বটে কিন্তু মত্ত করে না। 


আর রমলাকে দেখিলে মনে হয় এ শিল্পীর তুলিতে 


আক। স্বন্দর ছবি; এ অন্ুকৃতি শিল্প নয়, ভাবাত্মক প্রতি 
অক্ষভঙ্গী ভাবের বার্চনায় ভরা, দেহের গঠনে বণে সৌন্দযা 
ফুরাইয়া যায় নাই, তাহার নাক চোগ মুখ একটু অসম 
ভাবেই গড়া, কিন্তু তাহাতে সৌন্দধ্য বাড়িয়াই গিয়াছে, 
চক্ষে গণ্ডে মাঝে মাঝে কিসের দীপ্তি ঝললিয়। ওঠে, মুখের" 
রং সব সময়ে এক রকম থাকে না) কখনও পল্মপরাগের 
মত রাঙগ। হয় কথন ও শুকৃনো গোলাপ-পাতার মত কালো! 
হয় কখন€ পলাশের মত জলজ্ল করে, ভাহার মনের * 


'ছন্দের মত তাভার দেহ লীলায়িত” সবচেয়ে হন্দর 


তাহার সারঙ্গ-নয়ন, কুখনও হাদির আলো * কখনও 
স্বপ্নের মায় কথনও দীঘির কালে। কখনও মেঘের, 
ছায়, ভাহার চক্ষ-তারকায় বে আলো. জলগিত্ডেছে, 
ছাতা স্মাধোর নয় তারার নয় তাহা *বিভ্যুতের, তাহার 


২. | ূ 


সপ আপা সতাসস্লিরী পরি সত সপ সা আপ পাম্প িসপী সপ্ত 


দিকে চা সমস্ত জগৎ প্রাণময় প্রেমময় হইয়! 
ভঠে। , রে 

বীঠোকেনের একটি ১০৪৫৪ বাজাইর রমলা দীপ্তমুখে 
রজতেয় দিকে চাহিল। রক্ত উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল, __ভারি 
সম্দর, আর-একটা ব।জান ন| | 

--বাজাচ্ছি, মাধু তোর গানের বই গ্রলো৷ কোথায়? 

-ওপরে আছে বোধ হয়, তোর ত বেশ হাত 
পিয়ানোতেও, তোর কাছে রোজ শিখ্লে হয়। 

তুমি ত শিখৃছিলে এখানকার কোন্‌ মেমের কাছে। 

--মে আর বোলো না, আন্ব নাকি ওপর থেকে? 

থাক্‌, আমি এগ্িই বাজাচ্ছি, ভুল হলে কেউ ত 
আর ধরতে পার্ছে ন।!_বলিয়া কৌতুক-ভর! চোখে 
বজত্তের দিকে চাহিয়া বীঠোফেনের এক ঝড়ের গান 
ঘাজাইতে সরু করিল। 

নিণিমেষ নয়নে রজত এই পিয়ানোবাদিনীর দিকে 
'্রাহিয়া' রহিল, এ বেন একট। স্থরের ছবি--চোখ দুইটির 
আনত কম্পিত রেখায়, রাঙা. ঠোট দুইটির আনন্দে তরঙ্গিত 
টানে, পদ্মরাগের মত আন্ধুলগুলির লীলায়িত ছন্দে, 
হেলিয়োট্রোপ রংএর শাড়ীর ছুলিয়া-ওঠার ভঙ্গিতে, দেহের 
গ্রতি রেখা স্থরকে মূর্ত, গানকে গতিশীল সাকার করিয়ান্ছে, 





পায়ের তলে লুটানে। লাল পাড় হইতে উদ্যত বেণীর 


কেশগুলি পধ্যন্ত ছবির রেখাগুলি প্রাণের ফোয়ারার মৃত 
উচ্দৃসিত হইয়! উঠিয়াছে--এই রমলা-ছবিখানিতে বিশ্ব- 
শিল্পী রেখাকে বক্ষে একটু ওঠাইয়! কটিতে একটু গড়াইয়া 
কঠে একটু ট্রানিয়া কেশে বাড়াইয়া শাড়ীর পাড়ে 
দোলাইয়৷ কি বিচিত্ররূপ গআ্াকিয়াছে। এই দেহভঙ্গির 
'স্থমার দিকে চাহিতে চাহিন্তে রজতের চিত্ত কোন্‌ 
সঙ্গীতলোকে হারাইয়া গেল। 
গানের স্থরের কি আশ্চধ্য শক্তি, আজ্মার অন্তরতম 
গৃহ্থের বদ্ধদুয়ার সব , খুলিয়া যায়, চিত্তের নীলাকাশে 
রক্তরাঙা সন্ধ্যার স্বপ্রমাধা বুলাইয়। দেয়। গানের স্থুর 
রূপকথার রাজপুত্রের মত সোনার কাঠির স্পর্শে চিত্তের 
«ঘুমন্ত রাজপুরী জাগাইয়৷ তোলে, প্রাণ-শতদল-শাধিনী 
.চিরবিরহিণী কোন দৌনদধ্যময়ী জাগিয়া৷ ওঠে! রজতের 
মনে হইল তাহার হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে ঘুমন্ত 


প্রবাঁপী-_ বৈশাখ, ১৬২৯ 





[ ২২শ ভাগ; ১ম খণ্ড 


পান্টি ত 2 সপপাস্সিপীস্মপসি পাটি ত 


রাজকন্ঠা আঙ্জ জাগি উঠি প্রাণের "ছুয়াক, খুপিয়া 
বাহির হইয়া আদিয়াছে, তাহারি সম্মুে র্তিমতী 
বসিয়াছে। এ 

বাজানো শেষ করিয়! রমলা দীপ্তনেজে রজত ও 
মাধবীর দিকে চাহিল । দুইজনকেই স্তন্ধ দেখিয়! বলিল,__ 
কি হলো? 

রজত বিমুগ্ধ হাসিয়া বলিল,--॥ স্থুরের ঝড় তুল্লেন। 

-এখন ত কেটে গেছে ? ন।, না, এখন একটু বেড়াতে ' 
যাওয়া যাক, চলুন,-বলিয়া চেয়ার হইতে একটু নাচের 
ভঙ্গিতে উঠিয়! ঈাড়াইল। __-কিস্ত কাশির কথাট! থেন 
রাতে মনে থাকে, বলিয়া পিয়ানোটা! বন্ধ করিল। 

রজতের সঙ্গে সঙ্গে মাধবীও উঠিয়া ঈ্া়াইল, আবার 
নিকটের এক সোফায় বসিয়! পড়িল, তাহাব সহসা! মনে 
পড়িয়া গেল, এই অপরিচিত যুবকটির সঙ্থিত, বেড়াইতে 
যাওয়া ঠিক হইবে না। অবশ্য কোন্‌ কারণে সে বিল 
তাহা বল। শক্ত, যাইতে ভাতার কোথায় বেদন। বোধ 
হইতেছিল। 

রমলা তাহার নিকট 
বলিল,--কি হলো তোমার । 

--ভাই এই গল্পটা শেষ করি। 

-_ নাও, এই সন্ধ্যেবেলা তোমায় গল্প শেষ কর্তে হবে 


ঝরিতপদে অগ্রসর হহয়। 


না বলিয়া বায়স্কৌপের ম্যাগাজিনটা টান মারিয়া 


কার্পেটে ফেলিয়! দিল । 

রজত একসঙ্গে বেড়াইতে যাইবার মত শক্তি 
মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, সে পাশ্রে দরজা 
দিয় ধীরে ঘরের দিকে যাইতেছে দেখিয়৷ রমলা একটু 
বিশ্মিতনয়নে চাহিয়। বলিল,-কোথায় ? 

দ্ীনভাবে রজত বলিল,_ঘরে একটু কাজ আছে। 

একটু তিক্তকণ্ঠে রমল। বলিল,_-আচ্ছা। 

এ-সব ঢঃ সে মে!টেই সহিতে পারে নাখ। 

বারান্দার কোণে কাঙ্জী-সাঠেব চুপ করিয়া বলিয়া 
সন্ধার আলোয় পাহাড়গুলির দিকে ভাকাইয় ছিলেন। 
রমল| ছুটিয়। গিয়| প্রায় তাহার দাড়ির পপর পড়িয়া হাত 
ধরিয়। ঝাকুনি দিয়! গেক্য়া রংএর বি টানিয়। 
বলিল,__চলে! ত কাজী সাহেব! , 


১ম সংখ্যা) অলির প্রতি কু, ূ ৫2 





: উদনসন্ুরে কাজী-সাহেব বলিলেন, কোথায়? “চুড়ির বঙ্কার নি ই হাত রি টানিতে 
দীপ্তকণ্ে রঈল1 বলগিল”_চলো! না, আমা বেড়িয়ে ,টানিতে পিড়ি দিয়া নাষিয। রাস্তাব্‌ গ্িকে চলিল। .: .” 
এসে এমন বেড়ানোর, গল্প বল্ব!--তার পর দোনার . ( ক্রমশঃ, টা 


 জ্রীমপীজলাজ বহ. 


অলির প্রতি কুসুম 


পরবের আকাশ পাল হয়ে ই এলে, ঘোর বিদারের আর থে দেরী নাহ, 
উঠেছে এ শুকভারাটি জ্বলি'; জাগে। আমার ভাজার চোখের মণি। 
জাগে প্রির, নয়ন ছুটি মেলে।, 
জাগে আমার বঙ্গ-কোষের অলি। “জয় মা জগদছগ।” বলে' হার ্ 
নিঠর বামুন উঠেছে এ জেগে, , 
সারাটি রাত জেগেই আছি আমি হস্ডে সাজী, নামাবলি গার 
»দপ্ু প্রহর পল অচ্পল গুনিগ। এদিক পানে আসে দাত বেগে গাঁ 1 
জাগে| বধু! ফুরিয়ে আসে যা 
_ ভোর-আরতির ঘণ্ট। কাসর নি | বারেক রেগে আমার বিদার দ।৭, 
হের এ চোখ শিশিরে যায় ভানি',- 
জানে ন| নাগ কি করে? ঘে মম - €শম কথাটি প্রক্জরিধ। গা ৪-- 
রাত কেটেছে মরণ প্রতীক্ষায়, কর্ণে বি? বিদায় নিক এ দাসী । 
বারেক জাগে! নিঠর প্রিয়তম, 
আমার সময় ফুরিয়ে এলে। হায় । দেবীর পায়ে ভিক্ষ। এবার লব" 
“আজন্ম দিও, এবার দিয়ে প্রাণ 
হাজার চোখে পৃৰ্‌ আকাশে চাই, এখন দেশে, হয় না যেথা তব 


ৃদ্ধার, লাগি' প্রেমের বলিদান 1” 2. 


বেঙালভট' 


হাজার কানে শুন্ছি প্রতিধ্বনি, 





পিচ্কারী দিয়ে বাড়ী তৈরী-_ 


জাঞ্জকাল আমাদের দেশে এবং বিদেশে কনফিট দিয়ে বেশীর ভাগ 
ধাড়িই তৈরী হচ্ছে। এই জিনিঘট। দিয়ে কা হয় খুবই চটপট আর 
বাড়ীখানাও হয় পাথরের মত শক্ত । এতদিন পথ্যন্ত কাঠের ফ্রেমের 
মধ্যে কন্ক্রিটের কাচা! মসল! ঢেলে দিয়ে (কন্ক্িটের) বাড়ী তৈরী হচ্ছিল । 
এখন এক রকম নুতন কায়দায় এই কনুক্রিটের বড় বড় বাড়ী তৈরী হচ্ছে। 
একটা! লম্ব৷ ক্যান্থিসের নলের আগায় ৩ ইঞ্চি ব্যাসওয়াল। একট লোহ। 
ৰা অন্ত কোন শক্ত ধাতুর মুখ লাগানো! থাকে । গেগুলো দেপ্তে অনেকট। 
কল্সিকাতার রাস্তায় জল-দেওয়। নলের মত। একট। চৌবাঁচ্চায় শুকৃনে। 
কন্প্রিট ঢাল। থাকে, তারপর তার মধ্যে ঞ্জোরে জল ঢেলে দেওয়। হয়। 
তারপর কন্ক্রিট গলে' বাব! মাত্র সেটাকে এ নলের মধো দিয়ে ঝাড়া 
তৈরী কর্নার ফ্রেমের গায়ে ছুড়তে আরম্ভ কর! হয়। এই তরল কন্ক্রিট 
নলের মধ্যে থেকে ঠিক পিচ্কারীর মত বেরিয়ে আসে । ফ্রেমের একট। 
দিক আল্কাৎরা-মাঁপানে। কাগজ জার খুব ছুল্ম লোহার জালে মোড়! 
থাকে । কন্ক্রিট শুকিয়ে যাব। মাত্র আল্কাত্রা-কাগজ জার লোহার 
জার্ল খুলে ফেলা হয়। এই রকম বাড়ীর সব দেওয়াল, মেঝে, এমন কি 
দেওয়ালের গাঁয়ে বেঞ্চি চেয়ার পযাস্ত কন্ক্রিট দিয়ে কর! যায়। এই 
রুফম করে' পিচ্কারীতে কৃন্ক্রিট ছুড়ে তৈরি একখান| বাড়ীকে, একট। 
কন্ক্রিটের বড় টুক্র! বলা যায়। 

একট। পাঁচ-ঘর-ওয়াল। বাড়ী মাত্র ছুদিনে কর! যায়! পিচকারীর 
মধ্যে দিয়ে তরল কন্ক্িট এত জৌরে বেরিয়ে আমে যে ফ্রেমের মধে। 
কোথাও নামান্ক কাকও থাকে ন। । চৌবাচ্চার মধ্যে কল্ক্রিট খুব ভাল 
করেউ মিশ খায়, কারণ ঝাঁজে মাল দেওয়ালের গায়ে বসে ন।. ঝরে পড়ে" 
যাঁয়। দেওয়াল যত্তঃষটচ্ছ। পুর করা যায়। প্রথম যে বাড়ী এই রকমে 
তৈরী করা হয়ঃ তার দেওয়াল ছিল ৬ ইঞ্চি গুরু । এই রকম করে' বাড়ী 
তৈরী করার সুবিধা প্রচুর, অথচ অন্গবিধ। বিশেম কিছু নেই বললেও হয়। 


লোকে এর স্বিধার বিনয়ে অভিজ্ঞ হলে ক্রমে ক্রমে সকলেই এই রকমে 
বাড়ী তৈরী করনে আশ। কর! যায়। কাঠের ফেমের মধ্যে তরল কন্ক্রিট 
ঢাল্লে তক্ত। অনেক নষ্ট হয়। কিন্তু এই কন্ক্রিট-ছোড়া পিসকাদীর 
সাহায্যে বাড়ী তৈরী করলে কেবল আল্কাতর।-মাথানে। কতকগুলে। 
কাগঞ্জ ছাড়! আর কিছুই নষ্ট হয় না। এতে খাটুনিও.লনেক কম, জার 


' বাড়ীগানাও য় অনেক অংশে ভাল । 








পিচকারী দিয়!-তৈরী বাড়ী । 


১ম রংখ্যাত], 
জি টি 
সঙ্কুচিত মামি-- . 


পপির পাস 





পপি, 


ইস্ট পুরাণের জনেক হারার দিও! যা) কিছুদিন পর্ন 


আমেরিকার ইউনাইটেড ট্রটসে-এক লাল "মানুষের, মামি আনীত 
হইয়াছে । মামিটির বয়স ৪৯৫. ধহরেরবেলী। জন ক্র্যাটিয়েল নামক পের- 
দেশীয় একগ্গন উিনিয়ার ইহা আরিয়াছেন। মামির দৈর্ঘ্য মাত্র ১৫ ইপ্গিঃ। 





/ 


রারব। সর্দারের 


পাড়ে তিন হাত লঙ্। মানুষের দেহকে কেমন করিয়। যে এত সঙ্কুচিত কর 
যায় তাহ! দক্ষিণ-আমেরিকার লাল-মানুষেরাই কেবল জানে। এই ওধধের 
সন্ধান পৃথিবীর আর কোন জাতির জান! নাই। এই মামি কারুব। 
নামে একজন পেরুদেশীয় সর্দারের। তিনি ১৫৩৫ থুষ্টান্দে 
ম্প।নিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ক্রাটিয়েল সাহেবের গলার পতিত 
মালা গুলিও এই মমির সঙ্গেই পা ওয়! গোছ। 


মানুষের গায়ের জোর-_ 


দেক্টির অনুপাতে মানুষের যে-পরিমাণ শঞ্তি জাছে সাম্য সামান্য 

গে|ক।-মকড়ের শক্তি তাহ। অপেক্ষ। অনেক বেশী । দেহের অনুপাতে 

মান্ুর পোকার কাছে অতি হীননল বলিয়। মনে হয়। মাছির 

অঙুগাতে যদি আমাদের পায়ের জোৰ থাকিত তবে আমর! অনায়াসে 

একট। ৩** ফুট উচুস্থান হইতে লাক দিতে পারিহ।ন । মাঝে মানে 

দগ। থা একটা পিপড়। একট। মাটির ঢেলাকে টানিয়। লইয়। যাইতেছে । 
গু 


সন্কুচিত মামি । 





ঙ 
ধব্রে পৌকার জ্ঠীনণ (দহবল । 


পঞ্চশস্যল-মাঁলোর গোলা. 


৫৫. 


পাস পি রি পাস 


এই কাজটি একজন লোকের একটি রেলগাড়ী টানিয়।' লইয়। যাওয়ার 
সমান। . একট! গ্রিগ্ড়।-- তাহার -দেহের..১৪৯- &1 ওজনের জিনিম 
টিকে পার? পিপ্ড়। তাহার দেহের খাসা?) *** গণ ওজন 
তুলিতে পারে।। : উিবরেরলৌকা. তার দেল জট) ওজন বহন 


করিতে গারে। এই অনুপাতে মানবের ১০৮৭ মগ ওজন বন করিতে 
পার! উচিত। লা 8 
প্রাচীন মুদ্রা 


স্মারেন জারবে নানক এক তদ্রলেকের নিকট পৃথিবীর সবচেয়ে 
বড় পুরানে। একটি মুদ। আছে | নুদ্রাটিতীমার, তাহার মাপ ১০ বর্গ- 
হপ্চি। উতার ওজন সাড়ে ই পাউণড ব। প্রায় মাড়ে তিন সের। 
দ্র উপর ১৭১০ থুষ্টান্দের ছ।প জাছে। শুইঈডেনে ছদণ চাল'সের 
মৃদ্ধেধ সময় এন" তাহার পরেও এইরকম সুগার চলন ছিল। এষ্ট 





সব-চেয়ে বড় পুরানে। মুদ্র।”। 


ভদলে।কের ৩০,০০০ মুদ্ব। আছে জতি প্র।চীনকাল তইতে আরম্ভ 
কিয়। ব্টমান সময় পর্য।শ্ব নান। দেশের নান। রকম এবং নান। সময়ের 
মুদ্র। এই তহবিলে আগে । ভদ্রলোকের সমস্ত সঞ্চয়ের দাম কোটা 


টাকারও বেশী] উহার কাছে এমন ছু-একটি মুদ্র। আছে যহ। আর 
কে'থাও নাই বলিলেও তঘ। ভাহাদের মূলা৪ কিছু স্থির কব! 
সস্তাপব নয। 


পনি 


ধাতুনির্ট্িত গোলাপ-গাছ-- 


নামেবিকার ফিলাডেল্দিয়। সহরের একগণ" ওস্তাদ মিশ্তি এক 
রকন ধাহু দাতা একটি গোলাপ ফুলের গাছ তৈয়ারী করিয়াছেন । 
এই মিস্থির নাম ষ্টেভেন গাডউভিচীন। অক্সি-গ্রাসিটিলিন শিখার 
গাঙগানো ধাতুর টুক্রাগুলিকে জোড়। লাগানে। হইয়াছে। গোলাপ- 
ফুলগুলি ধাতুনির্দিত নে । রঙিন কাঁচের ফানুধ দিয়। ফুলগুলি নির্িত 
হইয়াছে । এই গোলাপ-গা্ছটিকে দেখিলে একেবারে মাসল গোলাপ- 
গান বলিয়াই মনে হয় । 


আলোর গোলা -- 
এতদিন পর্যান্ত সমুদ্রের মাঝে অন্ধকাবে শক্রজাহাজের ঈন্ধান 
করিতে হইলে সার্চ লাইটের ব| সন্ধানী-মালো দাহাযো করিত হইত। 


৫৬ 


প্রবাসী-বৈশাখ; ১৩২৯ 


৮55 ৬৮5৩ তত 
হ ৮৯৭ 


[ ২২শ ভাগ'১ম খ্ড 


সস? ও খরত৮া5৪৬৩। 
৯ ০ শট শি স্পিশিশ 





আর ০৯- এসসি ক 
কিল তত ০০০ 





শক্র-জ্গাহ।জের উপর আলোর গোল। । 


ইহাতে অনুসন্ধানকারী জাহা্ল$ পক্রর কাছে ধর। পড়িয়। যাইত। 
এক প্রকার নুতন গোলার আবিষ্ষার হইয়াছে, এই গোল। ৫-ইঞ্ষি- ব 
৩-ইফি-সুখওয়[ল। কামানের মধ্যে ভরিয়। ছুড়িতে হয় । গোল! ৬ মাইল 
গিয়। ফাটিয়। ধায়। তখন এই গোলার মধ্য বইতে একট! ৮ লক্ষ বাতির 
স্বরের আলে। চারিদিকে ছড়াইয়! পড়ে। এই আলো! সমুদ্রের উপ 
প্রার্জ এক মাইল স্বান দিনের মত পরিক্ষার করিয়া দেয়। গ্নোগী! ছুড়িবার 
সময় কামানের মুখে কোন রকমের আলো! ব। আগনু দেখ। যায় না । 
কেবল খানিকট। ধোয়। বাচির হয়। এই ধোয়া দুর হইতে একেবারেই 
দেখা যায় না। ৫-উঞ্চি-মুখ-ওয়াল! কামানের মধো হইতে যখন গোলা 


৬ 
বাহির হয়, তখন সামান্য একট। আগুনের স্তিলিক বাহির হয়। “কন্ত 
তাহা দেখির। শক্র-জাহ়াজ, অনুসন্ধান-কারী জাহাজের জান নিঃয়, 
করিতে পারে না। 
া 1 


সাবানের ফেনার মধ্যে অভিনয় - 


বায়ন্কোপ এবং থিয়েটারে নান! রকমের চম্ধকার এবং জন্ভুত চিসে- 
পট দেগ। যায়। মাঝে মাঝে এখন অদ্ভুত ছু-একখান। পট এবং দৃ্ 
দেখ। সায় যাহাতে দর্শকর! একেবারে ছ'্তচম্থ তইয়। ধায়। কিছুদিন 


১ম সংখ্যা ] 


৪ ৫ টি, চা 


পর্চশহ্য--কাঠের তৈরী, ছবছ' মানুর্-মুর্তি . ৫৭ 





সাবানের ফেনার মধো নৃতা | ! 


র্ববে একজন থিয়েটারের কর্ত। সাবানের ফেনার বুদ্ধদের মধ্যে নাচ 
দখাইয়া দর্শকদের চমৎকৃত করিয়। দিয়াছেন। একট। প্রকাণ্ড 
চৌবাচ্চার মধ্যে সাবান গোল! হয়। চৌবাচ্চাট। ৪* ফুট লম্বা! এবং 
২* ফুট চওড়।। চৌবাচ্চা হইতে সাবানের ফেন! নলের মধ্য দিয়া বহছিত্র- 
যুক্ত নাচঘরের মেঝের তলায় লইয়। যাওয়। হয়। তারপর ঘরের মেঝের 
তলায় সাবানের ফেন! জমিলে তাহার ভিতর দিয়া বাতীন ছাঁড়। হয় এবং 
মেঝের ছিত্মূহের ভিতর দিয়। মেঝের উপর সাবানের বৃদ্ধ'দ জম! হইয়া 
উঠে। তাহার মধো যখন নর্ভক-নর্ভূকীরা নৃত্য করে, তখন তাহ। কোন 
এক শ্বপ্্ঝ(জোর পরীদের বমন্তব-ক্ীড়। বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 


অ-নিষ্ঠুর মোষের লড়াই__ 


মহিষ-সদ্ধে র্পাত হওয়।ট। এত স্বাভাবিক হইয়। গিয়াছে পে বিন!- 
পাতে মহিধ-ঘুদ্ধের কথ| অনেকে কল্পনাও করিতে পারেন ন। | 
'মন্সিকোর লোকের মহিব-যুদ্ধ-প্রিয়। গেখুনে মহিধ-যোদ্ধারা লব! লঙব। 
[রাজ বর্ণ। লইন। আদরে লো ময়। পড়িত, এবং বর্শার গৌচাতে মহিণকে 
্যক্ত বিরজ্ত করিয়। তাহাকে একেবারে পাগল করিয়। তুলিত। 
[ানিকক্ষণ যুদ্ধ করার পর মহিষ বেচার৷ একেবারে মরার মত হইয়। 
[়িত, এবং সর্ব্বাজে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শুইর। পড়িত। যুদ্ধের শেনে 
মহিষের প্রাপশৃক্ত দেহটাকে বাহিরে টানিয়! ফেলিয়। দেওয়। হইত। 
ঢকজনৎমেক্সিকযান্‌ এবার একটি নুতন রকমের মহিপ-যুদ্ধ করিয়ছেন। 
৯ যুদ্ধেযোদ্ধার হাতে ধারালো বর্শার বদলে ভোতা বর্শ। থাকে । 
গই রকম বর্ণার মুখে খুব চটচটে এক্র রকন আঁঠ| লাগানো থাকে । 
রৈ হইতে ইহাকে ক আসন বর্শাধী মত মনে হয, এবং ইহার খৌঁচ। 


শাইয়! মহিণও বেদ উত্তেজিত হইয়। উঠে । যুদ্ধ যেমন হইবার তেমনিই 
হয়। কেবল হয় ন। অনর্থক রক্তপাত | যুদ্ধের শেষে মহিষকে একটা! 
ফটক দিয়। আদরের বাহিনে তাঁড়াইয়। দেওয়া হয়। দর্শকগণ ইহাতে 
পুর! মাত্রয় আনন্দ পায়। ঘরে ফিরিবার সময় তাহার। তাহাদের 
ক্লান্ত মনে বীভৎস লাল রন্থেত্র ছোপ, লয়। যায় ন।। অথচ মহিন- 
যৃদ্ধের আানন্দটুকু তাহার বেশ ভাল করিয়। ভোগ করিয়। যায়। | 


লাস 


চলস্ত গির্ডভা_ 

হাারিস্বার্গের জন্‌ ফুণ্টন এক চলন্ত গির্জা নির্মাণ করিয়াছেন। 
যে-সব লোক গির্জায় ভাসিবার সময় পায় না, সার। দিন নিজের কাজে 
বাস্ত থাকে, অগব। মাসিবার ইচ্ছ। থাকিলেও কাছাকাছি গির্জ। পাঁর 
না, তাহাদের দুয়ারে দুয়ারে এই গির্জা ঘুরিয়। বেড়াইবে। এক- 
খাঁন। প্রকাণ্ড মেটর গাড়ীর উপর এই গির্জ।। গাড়ীর সামূনের 
দিকে পাদরী মহাশয়ের থাকিবার ঘর এবং পিছনের দিকে ছোট একটি 
বেদী । এই বেদী হইতে পাদ্রী মহ)শয় উপাসন| করেন । সবিধচ 
মত স্থানে এই চলন্ত গির্জ| থামানো হয়। আশেপাশের লোকের! 
এবং মোটরক্রমণকারীরা! এই শির্জাতে আসিয়া যোগদান করেন । 


ঙ 
কাঠের তৈরী হুবহু মানুষ-ূর্তি _ £₹. 
আমেরিকার স্তান্‌ ফ্র্যান্সিক্ষোর লৌকের। জাপানী মিস্তি হামানুইযা 
মাসাকুচির তৈরী একটি কাঠের মুর্তি দেখে অবাক হয়ে গেছে । এই 
ুর্ধিট ওন্তাদের নিঙ্গের চেহারার প্রতিবিশ্ব ঝুল মনে হয়। কোথাও 


] 


8৮ 


প্রবাসী-_-বৈশাখ, ১৩২৯ . * 


[ ২২শ ভাগ -এম খণ্ড 


াস্ি৯৫৯৫৯ টিলা ২৫ ১৬৫৭ ৪৯ ১৮৯১৮৯৮৪৯১৫ রাসিরাসিল সির উঠত ১৫৯৫ সত ০৫৯৩ ৯ ত্পাসি পাটি পট পিসি পা্ি্ সিসি পপরটি প সপ সি সি মাসি সি পাস্তা পাপ 







মামাকুচির ন্বহস্তে তৈরী নিজের মুস্তি । 


সামাগ্ও খুঁত নেই। বড় আয়নার সাম্নে গঈাড়িয়ে শিল্পী ছোট ছোট 
কাঠের টূক্র! শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের সমান মাপে কেটেছিলেন। এই 
রকম করে' ছুই শতেরও বেশী কাঠের টুক্র! তাকে কাটতে হয়েছে। 
তারপর সেগুলিকে শিরিষ আঠ। এবং কাঠের গৌজের সাহায্যে খাপে খাপে 
বঙসামে! হয়েছে । সব টূক্রাগুলিকে বদানে! হলে পর ওন্তাদ মুর্তিটিতে 
মানুনের গায়ের রঙের মত রঙ লাগিয়েছেন । রং লাগানোরও বাহীছুরী 
ভাছে, কারণ মানুষের শরীরের রঙের সঙ্গে তার কোথাও বিদ্দুদাত্র অমিল 
নেই। কাঠের মূর্ষির গায়ে নকল লোমকুপ ভাছে এবং ভাতে শিল্পীর 

র শরীরের লোম বলানে। হয়েছে৷ ওস্তাদ চোখছুটি কাচ দিয়ে তৈরী 
করেছেন। তার নিজের মাথার চুল কেটে তার মাথায় লগিয়েছেন। 
এত বড় ওত্তাদের এই কাজটি করৃতে লেখেছে তিন বন্ধর। মাঁসাকুচি 
হাতির দাতের কাজেও খুব পাক! । 


সপ 


ফাউন্টেন পেন্‌ সাফ করা _ 
কিছুদিন' ব্যবহার করার পর দেখা যায় যে ফাঁউণ্টেন পেন আর 
ভাল কাজ দিতেছে না। তাহার মুখ দিয়া কালি পড়িতে পড়িতে 


মীবে মাঝে বন্ধ হইয়া যায়, জাবায় মধ্যে মধ্যে একেবারে খন্ধ 
হইয়া! যাঁর়। এই রকম হুইবার একমাজ কারণ, কলমের ভিতরে 
কালি জধিয়৷ প্রায় দানা দান! হইয়। যার। এইসমত্ত কালির দানা 
কাঁলি গড়িবার মুখ বন্ধ করিয়! দেয়। এই দানাঞ্ঁলিকে কলম হইতে 


বাহির করিয়া দিলে কলম আবার -বেশ তাল কাজ 


সম ০০০০১৬২৩ ০. 


দিবে। কলম 


| কু বন 
বিক্রির নল 












এইরকম করেকবার করিলেই কলম বেগ গা যাইবে। 
"সেল্ফ-ফিলাধ্‌” কলমে ঝাকানি মাঞ্দিলেও চলে) /কারপ এ- 


দব কলমের মধ্যের জলকে এমমিই তাহার মুখ দিদা ধুবূ্টারে বাহির 
করা যাইতে গারে। & 
.. হেমন্ত 


প্রবল বাতাসে প্রজ্ছবলিত প্রদীপ লইয়!'যা বার 


কৌখল--. 
মমান পরিম।ণ গন্ধক ও সমুদ্রফেন। মিশাইর| খাঁনিকট। তুলাতে 
মাখাইয়। সলিত প্রস্তুত করিবেন। এ মলিত। তিল-তৈলঘুক্ত প্রদীপে 
আলিয়। প্রবল বাতাসের মধ্য দিয়া লইয়। গেলেও নিভিৰে না! । 


পৃথিবীতে কত চর্কা আছে _ 


পৃথিবীতে মর্ববসমেত ১৫ কোটা ২*লক্ষ চুকা আছে। তন্মধ্যে গ্রেট 
ব্রিটেনে আছে-_€৫ কোটা ৬ লক্ষ। 


এক বৎসর যাবহ ছুগ্ধ টাটকা রাখিবার উপ।য়__ 


প্রথমতঃ ছুগ্ধের জল মারিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইবেন। 
তারপর উহা! কোন পাত্রের মধ্যে রাখিয়। তাহার মুখ এরূপ ভাবে বন্ধ 
করিবেন যে, উহাতে বাযু প্রবেশ করিতে না পারে। এইরূপ করিলে 
&ঁ ছধ একবৎসর পর্যন্ত টাটুক! থাকিবে । 


০০০ 


কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী-_ 
শুক্তি ব। ঝিনুক যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার! পুরুব থাকে। 
কিন্তু কিছুদিন পরে তাহারা স্ত্রীতে পরিণত হয়। শুল্তি-জীবনে এই 
পরিবর্ধন যে মাত্র একবার হয় তাহ। নহে। প্লাইমাউধের সামুক্রিক-জীব- 
বিষয়ক পরীক্ষাগারে দেখ। গিয়াছে যে, ২৭ দির মধ্যে একটি বিন্ুক 
দশলক্ষ মস্থানের জননী হইয়া! আবার পুরুষে পরিণত হইয়াছে। 
প্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী 


চা $ 
্ 


রাত্রিকালে হদ্যস্ত্ের কাধ/_- -. 8 


রাত্রিকালে শয়নকালীন আমর। চাদর ব। অন্ত কোন, প্রকার গাত্রাবরণ 
গায়ে দিই। চীদর প্রভৃতি গায়ে দিবার কারণ জিজ্ঞাস! করিলে আমর! 
নিশ্চয়ই উত্তর দিব শীত অনুভব করিলে শরীরকে গরম করিতে উহা! 
ব্যবহীর করা হয়.। এখন জিজ্ঞান্ত আমর! শীত অন্থুতব করি কি জম্য 1 
তার সহজ উত্তর এই দেওয়। যাইতে পারে”-রাত্রিতে নি্রাকাণীন 
বনের শন বা সাড়। (841) জাএতাব। অপ! প্রতিমিনটে 


৯ম মংখ্যা: 


পতি ০ ১৪৯০ লও * লালা ৮৯ কি ৬ তি পন ীিশী সিসছি সটি লো লা 


১* বাঃরস্কম পাও রো. 


যে সাধারণতঃ-আঙগুর ৮ ঘন্টা নিত যায়) এ 


1 সাড়া £ হাজার বার কন হয? ডাক্কারদের!মতে প্রতিবার, পোদে : 


7 সাড়াঙ্কা ৬.আডিল রক্ত. উত্তোলিত হুইয়! পিরাসমুহে প্রবাহিত হয়। 
খন দেখা গল ৮ ষ্টার নিজার ফ্রী দিনের রেল! অগেক্গা ৩৯ হাজার 
জাউঙ্গ কম রক্ত 'উত্তোলিক্ঞ হইয়া শিরাসমূহে. চলাচল করে। শরীরের 
বাভাবিক উঞ্ত। স্বাদ্যস্ত্রের এই রক্ত-প্রবানথের উপর নির্ভর কনে, 
ঃনিজ্কালীন এই কম রক্ত চলাচলের জন্ শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতা 
কমিক্স! যায় । এইজগ্ত আমরা শীত অনুভব করি। রাত্রিকালই 
দাঙাদেরঃপ্রকৃতি-নির্দিষ্ট নিত্রার সময় । সেইজন্ঠ রাত্রিকালে শীত আমর! 
বেশী অনুভব করি ও তাহা নিবারপার্থ গাত্রাবরণ ব্যবহার করিয়া 
ধাকি 


সমুক্রের গভীরতা ও আয়তন-__ 


সমুদ্রের গভীরত। ও আয়তন কত বিশাল তাহ। আমর! ধারণায় 
মানিতে পারিনা । নীচে মহাপাগরগুজি আনুমানিক কত-মাইল-ব্যাপী 
কান অধিকান্ত করিয়! রহিয়াছে, তাহাদের গভীরত! প্রভৃতি দেখান হইল। 

প্রশান্ত . মহাসাগর ৬ কোটা ৮* লক্ষ; আট্লার্টিক মহাসাগর ৩ 
কোটা ; ভারত মহাদাগর আর্ক[টিক ও আপটার্ক টক মহাসাগর একত্রে 
৪ কোটা ২* লক্ষ? মাইল স্থান ব্যাপিয় রহিয়াছে । 

একমাইল লন্বা একমাইল চওড়। ও একমাইল গভীর এরূপ একটি 
চৌবাচ্চা ৪৪* বৎসর ধরিয়। প্রত্যহ পুর্ণ করিলে তবে প্রশীস্ত মহাসাগরের 
ঙ্গলরাশি মাপিয়। নিঃশেষ করিতে পারা যাইবে। প্রশাস্ত মহাসাগরের 
ন্ললরাশির আনুমানিক ওজন হচ্ছে ৯৪৮০০০৪৪০০৬০০৯৪০৪৪০*০ কোটা 
টন। আট্লার্টিক মহাসাগরের গভীরতা৷ অধিকাংশ স্থানেই প্রায় ৩ 
মাইল ও উহার ওজন ৩২৫০৩৭০৩০৩৩ কোটা টন। আটলা্টিক 
মহাসাগরের জলরাশি পর্ণ করিতে ৪৩* মাইল চৌকা একটি চৌবাচ্চার 
প্য়েজন। অপর তিনটি মহাসাগরের আয়তন ও গভীরতা, প্রশান্ত 
আটলান্টিক মহাসাগর অপেক্ষা অনেক কম। মস্ত পৃথিবীর সাগর ও 
টপসাগরগুলি জলপূর্ন করিতে ১*** মাইল চৌক! একটি চৌবাচ্চার 
দরুকার। 

অলক 


অণুর গঠন _ 
রেডিয়াম আবিষ্কারের আগে পর্ধ্স্ত বৈজ্ঞানিকের! মনে করিতেন বস্তুর 
হক্্রতম অস্তিত্ব হইতেছে একটি অণু। সম্প্রতি বস্তবিজ্ঞানসমিতিতে 
একটি অণুর ২৫৪কোঁটি গুণ বদ্ধিতার়তন এক্ষটি নকল তৈরি করিয়া 
দেখানো হয় ; সেই নকলটু মাত্র ৯ ইঞ্চি লট একটি কেলাশ বা! দানা ; 
সুতরাং একুটি অণুর আকার » ইঞ্চি মোটা একটা মিছুরি বা ফটুকিরির 
পা ২৫ কোটি ভাগের এক ভাগ। একটি জু কতকগুলি পরমাণুর 
দমষ্টি ; এই নফল অগুতে সেই পরমাণুর্ঠসংস্থান বিবিধ বর্ণ ও আকারের 
&টিকা-বিস্তীসে দেখানো! হইয়্াছে। এই-সব গটিকার সমস্থান 
ঠা গ্রহ-উপগ্রহ সংস্থানের সমান ; আনস্তযীক্ষে যেমন গ্রহ-উপগ্রহ 
রবের ঢারিঘিকে আবর্তিত হয়, একটি অপুর অস্তরেও তেমনি পরমাণু 
জি না নদের এক-একটি ডিন কষা আবর্তিত হইয়া 
| 


পশ্ত-_হালি কা, হাচি-শি,নাকভাকীর কারণ * 


৫৯ 





অপুভে পরমাণু সসস্থান । 


হাসি কানা, হাঁচি কাশি, নাকডাকার কারণ--. 


মানুষের হাসি কান্স। হাতি ফাশি ও নাকতাকার শব হয় মানের 
নাক ও কণের মধ্যেকার বিশেষ বিশেষ কতকগুলি মাংসপের্গীর 
বিশেষ বিশেষ রকমের স্পন্দন আকুঞ্চন সম্প্রসারণে ; এইলব মাংস- 
পেশীর স্পন্দন-ব্াপারের উপর ইচ্ছাশক্তির কৌনো৷ হাত নাই; তাঁই 
মানুষ ইচ্ছা করিলেই হাঁদি-কান্না-হাচি-কাশি-নাকডাকাঁর শব অনু্রগ 
করিতে পারে না_ওস্তাদ হরবোলার নকলও মেকি বলিয়া সহদূই 
চেনা যায়। 

হাঁসির ভাব অন্তরে উপস্থিত হইলেই কণ্ঠনালীর মধ্যে কণ্ঠার 
কাছে বাক্তন্ত্রী খুব টান হইয়। কথিয়। যায়, এবং ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প 
প্রশ্থীসের ধাক্কায় সেই তত্ত্রী থাকিয়। থাকিয়া বাজিয়! বাঁজিয়া 
হাসির ধ্বনি সৃষ্টি করে; প্রাণখোল! দরান্্র হাসির সময় বাক্তস্্ী-বা্ঠট 
ছাড়। ক্ঠনালীর পেশীর (12100 ও 1191505 ) স্পন্দন হইয়া 
খাকে। 

কান্নার সময় কণ্ঠনালীর মুখের ঢাঁক্নি (81০05) আধবোজী 
হয়, এবং হৃম্ব অথচ জোরালো নিশ্বান ভিতরে টানিয়! দী্ঘপ্রশ্বাস 
ত্যাগ কর! হয়, এবং তাতেই কান্নার ধ্বনি উঠে ) কান যদি অধিকক্ষণ 
চলে তবে পেটের মধ্যেকার আবরক পর্দা (01917179877 ) অকল্মাৎ 
আক্ষেপে স্পন্দিত হয় এবং ফুসফুসে ফ্রুমান্য়ে একবার চাপ গড়ে ও 
চাপ আপ হয়, এবং তার ফলে নিশ্বাস-প্রশ্বীস দমকে দমকে হাওয়।- 
আমা করিতে থাকে, আর এই ব্যাপারকে “আমরা বলি ফুপিয়ে 
ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে কান্না! & কাঙ্গার সময় কণ্ঠগেশীর স্পঙন্পে অশ্রু- 
গ্রস্থিগুলি উত্তেজিত হইয়া অশ্র মোচন করিতে থাকে |, 

"কাশির সময় গভীর নিশ্বাসের টানে কনালীর চাক্নি আধবোজী- 
হয় আর তারপর জোরে প্রশ্থাসের ধাক্কা! সেই ঢাকৃনিতে গিয়! লাঞ্া, 
সেই ধাকায় কণ্ঠঢাক্নি হঠাৎ খুলিয়! যায়, কাশির শব্ধ হয় এবং কণ্ঠনালীর 
মধ্যে আগস্তক উত্তেজক বন পলেমার সঙ্গে টিকা! বাহির হা যায |. 


৬০. প্রবাসী-রশীখ) ১৩২৯ 
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হাসি কান, হাচি কাশি, না।কডকার উৎপত্তি | 


| বৃদ্ধার বৈধব্য 
বারেকপ্শোনো ওগে। আমার গোপন হিয়ার কথা,_ 
এঁঅডাসীর জীবন-শেষের জমাটবীধা ব্যথা । ॥ 
আঞ্জ নিমেষেই দীর্ঘ আমার অতীত জীবনখানি-_-. 

মূর্ত হয়ে উঠছে স্থতির লাখ ছুরিক৷ হানি? । 


[ ২২শ তাগ,১ খণ্ড 


, , গরা-খাথারি..দিবার অর্ধ 'ফুন্‌- 


ফুস্‌ হইতে খালিকট। বাতাস জোরে 
বাহির হুইয়। জাসে, জিহ্বার মূলের 
উপর ভালু-মূল (5০6 09196 ) 
অর্নত 'হুইয়। কষ্ঠদ্বার প্রায় বন্ধ 
করে, এন্বং সেই প্রত্থাসের কষ্টনির্গমে 
শব হয়। * 


* - হ্াচির সময় দীর্ঘনিঙাস ভরত 


টানিয়। হঠাৎ তাহ! নাসাপথে পিচ 
কারি দির! বাহির হওয়াতে হ্যাচ্ছে। 
শব উৎপন্ন করে। কণঠনালীর 
ঢাক্নিট। হাঁচির সময় খোল! থকে । 

ঘুমের সময় যদি মুখ দিয়! নিশ্বাস 
লওয়। ও ফেলা যায়, তবে লম্থিত 
তালুমূল (5০6 791586 ) ও. আল্জিব 
ক্রমাগত কম্পিত হইয়। ঘড়রখড়র 
শব্দ উৎপন্ন করে।  ॥ 

ঠেঁচকির কারণ পেটের জাবরক 
পর্দা (01800118৫77), নিশ্বীসের 
ঠেলায় কু্িতি হইতে হইতে হঠাৎ 
ক্ঠ-ঢাক্নি (81505) বন্ধ হওয়াতে 
ছাড়া পায়--যেন ফুটবলের প্লাডারে 
বাতাস ভরিতে ভরিতে হঠাৎ ছাড়িয়া 
দেওয়। হইল,-_আর অমনি কষ্ঠ হইতে 
হেচক ঠেঁচক শব্ধ নির্গত হয়। 

এইসব ব্যাপার এতগুলি বিতিষ্ন 
যন্ত্রের কাধের উপর নির্ভর করে 
যে ইচ্ছ। করিলেই এসব ব্যাপারের 
শব্দ অনুকরণ করা যায় না; 
সেইজন্য ভদ্রতারক্গার হাঁসিয় নাম 
কাষ্ঠহামি, অসত্য কারার নাম 
মায়াকার।, চেষ্টাকৃত নাসিকাগঞ্জনের 
নাম জেগে ঘুমানো । 


বিজ্ঞান-ডিকষ 


নিমেষ আজি লক্ষ যুগের খাঁ্তী লয়ে' ফেরে $ * 
অতীত-জীবন-তোরণ খোলা, বীধবে কেবা এরে ? 
জীবন-ব্যাপী কাজ-অকাজের উঠছে ছবি ফুটি' )- 
নাও গো দেখে, এর পরে খে.নিতেই হবে ছুটা! 


১ লংখাণ 1 : বৃদ্ধার বৈধব্য -' ৬১ 
২৬তসিপিপিসিপাপিপিসিসিপিপিসপিসিসিি পিপিপি পিপি ১প১সসি১পা৯ সিং 
চল! তৌমার থাম্বে না যে__সে কথা তো জানা . সবকটি ছুটি ছোট্টখাটো প্রেমের অভিনয়, 
জনম-ঘবনিকার তলে দাড়াও, শোনো! মানা । ' নিবিড় হয়ে,$বিরাট হয়ে জাগ্ছে পরাণময় । , 

, জাগছে মনে ঘুরকন্লার শতেক রকম ছবি ।-- 
পড়ছে মনে কোন্‌ ফাগুনের কোন্‌ চাদিনী রাতে, বীণার বিয়ে হতে শচীর বিলে যাওয়া, সবি । 
আমার এ হাত।মিলিয়েছিলাম তোমার কিশোর হাতে ! গৃহ-রাজ্য বানিয়েছিল আমায় ঘেচে রাণী ; 
বাসর-রাজেরপ্জালোয় ঘের! লেই যে মিলন-মেলা-_ করার যা মোর হয়ত কর! হয়নি অনেকখানি 
এধনে! তার দীপ্চিটুকু মনেই করে খেলা । কিন্ত তোমার উৎসাহময়,সরব-নীরব ভাষা-__ 
কিশোদা ওগে। ! শঙ্কাঘেরা সেই নিমেষের দেখা, জানিয়ে দিত পেয়েছি রে করিনি ফ$ আশা । 


নারীব্প্রাপের ক্লোমল পাতায় আ্াক্ল মর রেখা। 
দীর্ঘ আমার অতীত জীবন কাটল তারি ধ্যানে; 
তূল্ব না তো, ভূল্‌তে পারি জীবন-অবসানে ?... 


পড়ছে মনে তৌমায় আম।য় ঘর-কষ্মার দিনে, 
চল্ত, না তো একটি তিলও কারুর কাউকে বিনে । 
আকুল ছুটি তরুণ-প্রাণের মিলন-অভিলাষ, 
নিবিড় করেই বাধ্ত ছুয়ে অটুট বারো মাস। 
আদর সোহাগ ছাপিয়ে উঠে ভাসিয়ে দিত ছুয়ে ৮ 
পার্ব দিতে মন থেকে তার স্থৃতিটুকুন ধুয়ে? 
কথায় কথায় চল্ত দুয়ের অকারণের আড়ি) 
কথায় কথায় লোক-দেখানো ঘটত ছাড়াছাড়ি। 
একটুখানি অন্থথ হলে ভাসিয়ে দিতাম কেঁদে। 
আমার বেলায় রাত জেগে যে রাখ্তে বুকে বেধে । 
পড়ছে মনে শচীন্‌ তখন বছর তিনের ছেলে, 
ঘাচ্ছিলে সেই কোন্‌ বিদেশে আমায় একা ফেলে) 
কেঁদেই আকুল, হলে না আর যাঁওয়া বিদেশমুখী, 
ক্ষেপিয়েছিলে, আঙ্গায় বলে, “নেহাৎ কচি খুকী 1 
চে ১ সী ০ 
আজ্‌কে মনে অতীত দিনের অনেক কথাই উঠে) 
ধল্ব কত ?-বল্তে ভাষা কণ্ঠে কে আর ফুটে ? 
একটি পৃলের দোহাগঢালা একটুধানি কথা, 
কোন্‌ ক্ষণিকের প্রণয়মাথা হাসির চপঙ্লত|। 


আমার অন্ুর্মতির আশায় জম্ত কাজের রাশি ।- 
“কিই ব1 জানি বল্তে তুমি একটু চপল হাসি'। 
যাক্‌ সে কথা ভুল্ব না আর মনেই মরুক খুরে, 
কাজ কি তাহায় বাইরে এনে কালের পাহাড় খড়ে? 
সহ দা চে ৪ 
বুড়ো! হলাম, ভাব্তাম ছয়ে কখন্‌ বা অজানা, 
কার কপালে জুট্ুবে.এসে পারের পরোয়ানা । 
কার আগে কে যমছুয়ারে কর্ব করাধাঁতি, 
সেই ভাবনায় কাত অনেক নীরব-নিঝুম রাত। 
হঠাৎ দেখি মুলে জাখি, ভাঙল চমক মোর; 
বুঝ্লাম একাই কর্‌তে হবে জীবন আমার ভোর । 
পেরিয়ে এলাম ছুজনাতে দীর্ঘ পথের রেখা ; 
জীবনের এই সন্ধ্যাকালে সঙ্গিনী হায় এক৷ ! 
দীর্ঘ জীবন-সাথী ওগো! জীবনের শেষ তীরে-- 
সঙ্গীহার। চেয়ে দেখি মরণ আসে ঘিরে | 
স্বত্যু-সাগর-উশ্মি মাঝে ডুবতে একা ভয় । 
শ্রান্ত আমি কেই বা মোরে সঙ্গে করে' লয়? 
দীর্ঘ পথের সঙ্গী ওগো ! খেয়ার ঘাটে পাঝে। . 
হঠাৎ মোদের ছাড়াছাড়ি বিদায়-বিলাপ মাঝে |. 
পথ.৫তা আমার সাঙ্গ হল, সন্ধ্যা নেমে আসে ;-- 
মরণ-পারে চল্‌ যবে, চল্বে কি মোর পাশে ? 


জ্ীশৈলেন্দ্রনাথ রায় 


ই. 
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[ ২২শ ভাগ, চমখপ্ং 


পদ্পাস্পা্পাম্পরসিপিরিন্পসপতিসপি আসি শাতাাস্পাস সিসি স্পা সিাসিতীনি ৯৫৯০৯ 


. জাতীর শিক্ষা 


জাতীয় শিক্ষা) বিয়া: কটা" রব উঠছে । কিন 
জাতীয় শিক্ষার অর্থ ফি ? ইহা কি আরণ্যক খির আশ্রম, 
না ভি্ষু-ভিঙ্ষুণীর বিহারেক পুনঃপ্রতিঠা? ইহা! কি সি্ুর- 
চর্চিত »গ্রাম্য বটবৃক্ষের "উদ্বোধন 'না গিরিগহ্বরের 
অন্বকারের আবাহন ? এ শিক্ষা কি মগ্ত্ররে মৌখিক 
উচ্চারণ, পরম্পরাগত বাক্যের শ্রবণ ও শ্মরণ এবং অস্ত 
শান্তর ও গুরুর চরণে আত্মনিবেদন ? 
গ্রাচীনের ' এপ প্রতিষ্ঠা, সম্ভব নয়। সম্ভব হও 
সময়োপযোগী হইবে না । চেষ্টা বিফল হইবে। ' যুগোপ- 
যোগী করিয়া নিজকে গড়িয়া তোলাই ভারতের বিশেষ 
গ্রকৃতিণ তায় কপালে অসামক্রস্ত লেখা নাই। ভারত 
যুগে ঘুগে পরিবস্তিত হইয়া নৃতনের মধ্যে আপনাকে 
প্রতিষ্ঠিত, করিয়া চুলিয়াছেন, যুগে যুগে নব কলেবর 
বাড টা পারসিক কি গ্রীক, সেমেটিক কি 
সিদিয়ান্‌, তুর্কা কি ধষ্টান্। যুগে যুগে ধিনি হিমার্িকিরীট 
মহাগিস্ুবিধৌত এই মহাদেশে আসিয়া বসবাস স্থাপন 
করিয়াছেন তাহাকেই এই প্রকৃতি মন্তরমু্ধ করিয়াছে। 
প্বরণাভীতকাল হইতে ভারতে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, 
সমন্বয়ের উপর তাহার.ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আরম্ত হইয়াছিল 
কোন্‌ প্রাগৈতিহাসিক: যুগে কোন্‌ গোত্রের মানুষ লইয়া 
তার ত কোন স্োঁজই নাই। সে আদিঘানবের পদচিহ্ন 
আজও আমরা বক্ষে ধারণ করিতেছি । তারপর কোলারীয় 
ফ্রাবিড়ীয়।_তাও ত বিশ্বতির গর্ভে। আর আজ-কালকার 
ুষ্টান মুসলমান--এসকল লইয়া সময় আজও চলিতেছে। 
এই.সমন্বয়ের মধ্যে বাহাপ্রকৃতি ঘানধগ্রকৃতির আলিঙ্গন* 
' পাশে বন্ধ_এই বিশ্বে যেখানে শ্রার্ণের লাঁড়। আছে 
''মানবপ্রাণ মস্তক নত করিয়া তাহারই সঙ্গে আত্মীয়তানুত্রে 
আবদ্ধ হইয়াছে এবং ব্যক্তি সমষ্টিগত জান হইতেই 
আপনার পন্লিগু্টি . মালমস্ল! সংগ্রহ করিয়া সপ্ধীবিত 


হইয়াছে! ভারতের এই বিশেষ ' প্ররূৃতি হইতে -খে--ব্জিপুত্র ও ফকীরের পুত্রকে সমান পদবীতে ্লাড়াইতে 


শিক্ষার উৎস উৎসারিত হইয়াছিল তাহা প্রাচীন গ্রীসের 
যা গব্য সুরোপের শিক্ষাপ্রণালী হইতে কোন: অংশেই হীন 
নহে। ভারতীয় শিক্ষার নিজস্ব উপাদানের মধ্যে বিশেষ 


ভাবে উল্লেখযোগ্য--( ১) বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ 
রক্ষা। বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষতলে গুরুশিষ্য.সমাগম শিক্ষা, 
ব্যয়ের প্রীয় সমস্ত টাক্ষাটা হন্দ্যনিন্মাণে ব্যয় করিধার 
সুযোগ না ' থাঞ্চায় ফল নয়। ইট্‌-পাটকেলের পিঞঁরে 
আবদ্ধ জীবন অপেক্ষা পশুপক্ষী ' 'বৃষ্ষলতাদ ..সঙ্গে 
সহানুভৃতিস্থত্রে আবদ্ধ জীবন কত উচ্চ, কত: হুন্দর'! 
(২) অতি বাল্যেই পারিবারিক জীবনের সঙ্গীর্ঘ 
গণ্তীর বাহিরে আসিয়া গুরুগৃহের বিস্তুততর পরিবারের 
অঙ্গীভূত হইয়৷ বহিজ্জগতের দশজনের সুখ-ছুঃখের সঙ্গে 
মিশিয়। যাওয়ার অধিকার। এক কথায়, 01460 
হইবার যোগ্যতালাভ । (৩) সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 
সকল আকর্ষণ হইতে দুরে থাকিয়া জানা ছুলীলনের দীর্ঘ 
অবসর | এবং (৪) সর্ধোপরি ব্রন্ষচধ্যের দিয়মাচূসরণ 1 
কেবল পুথিগত বিস্তা নয়- কিন্ত যাহ! ৮ 
কাধ্যগত জীবনে তাহা পালন।' 

চরিত্রগঠন না হইলে' কোন শিক্ষাই শিক্ষা' নয় এবং 
যাহা শ্রিখিলাম তাহা, কাধ্যে পত্থিপত করিবার, 
অভ্যাস না হইলে চরিত্রও গঠিত হইল না। যাহা শুর 
তাহার আচরণের মাম অভ্যাম এবং যাহা অন্ত 
তাহা হইতে নিবৃত্তির নাম বৈরাগ্য--এই ছুই চরিত্র 
গঠনের প্রধান সাধন। চরিআজ গঠনে প্রাচীন" ভারতের 
ছাত্রজীবনের তর্রত-_পবিভ্রতাব্রত, : দারিত্রযব্রত, ও 
অমব্রত-_অবশ্ন গ্রহণীয় ও অনুষ্ঠেয।। কায়মনোবাঁকোর 
সংযম বা চিত্চাঞ্চল্য ও ভোগাসক্তি পরিত্যাগই পবিত্রতার 
একমাত্র সাধন ছিল তাহা নহে, প্রাণপণে সত্যান্থসরণ 
ছিল ইহার প্রধান অঙ্গ। যে সময়ে অর্থোপার্জনই 
বিভভার্থীর চরম লক্ষ্য; দারিপ্র্যব্রতের : প্রয়োজনীয়তা! -সে. 
সময়ে কত তা বলাই বাহুল্য. অর্থধমতা ও অর্থলালদ! 
পরিহার করিতে হ্টৃত এমনভাবে” থে অর্থবিষয়ে 


হইত। আজকালকার একট ছাত্রাবাসে বাস করিয়া 
যেমন ধনীপুত্রের এক ব্যবস্থা "আর . গরীবের ছেলের 
অগ্তরপ, সেখানে তাহা হইাত গারিত না। শারীরিক 


ই রত 7 
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লোকের: -ধারণ$ তাদের... বিদ্যার্থা” হইবার অদ্বিকার ছিল 


ন।..দহির শীষের :মর্্যাদ!-.্বীকা়, -করিয়াই ওক গৃহে 
প্রবেশ করিতে হইতন কেরল গুরুর বয়, শিষ্যব্রাতৃমগ্ুলীর 
সর্বপ্রকার শারীরিক. জবার, ভার, বহনে প্রস্তুত থাকিতে 
হইত। - তাহাতে ধনী দরিপ্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিচার ছিল 
ন।। ইংলশ্ডের রাজপুত্রকে যদি ইটন-স্থলে ভগ্তি 
হইতে হয় তবে সহাধ্যায়ীর জুঅ পরিষ্ক।রটা অসম্মানের 
কাজ বলিয়৷ ধারণ। করিয়া রাখিলে চলে ন। সেকালের 
বিদ্তার্থীকে কেবল গৃহনিম্মাণে নয়, গৃহ সম্মার্ছনেও রাজী 
হইতে হইত এবং গুরুক্ুলের অগ্রসংস্থানের জন্য রাজপুত্রের 
ভিক্ষায় বহির্গত হওয়। অসম্মানের কাজ ছিল না। 
আমরা! ডিবক্র্যামী ডিমক্র্যা্ী বুলিয়! চীৎকারই কেবল 
করিতেছি, হাতে-কলমে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা কি 
করিয়াছি? পরিবারে সামাঞ্জিক জীবনে শিক্ষা-ক্ষেত্রে 
তে তার বিপরীত আচরণই লক্ষিত হইতেছে । যখন 
দেখি ছাত্রাবাসে বিভিন্নবর্ণের ছাত্রগণ আপনাদের বর্ণ- 
মর্যাদা রক্ষ/ করিতে নিতান্ত ্বপ্য বিবাদে প্রবৃত্ত, তখন 
ডিমক্র্যাসীর সকল আশায় জলাঞ্ুলিই দিতে হয়। 
জাতিভেদের প্রকোপকালেও তো ব্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্থ 
গুরুকুলে ভ্রাতৃভাবে একত্র বাস করিয়াছে। আমর! যে 
প্রাচীনকালে ফিরির| যাইতে চাই, কোথায় যাইব তাহ! 
ঠিক করিয়াছি কি? 

যাহা হউক, প্রাচীন কালের শিক্ষার আদর্শ ছুইভাগে 
বিভল্ ছিল-_ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। ব্যক্তিগত দিকের 
শিক্ষা আত্মবিদ্যা, মান্য ্রন্মজ্জান লাভ করিয়। দিন 
দিন মোক্ষপণথ অগ্রসর হইবে। মান্য জন্মমাত্র যে- 
সকল খবে. আবদ্ধ হয় খাধি-খণ তার অন্যতম । জাতীয় 
জানভাগারে পূর্বপুরুষদিগের সঞ্চিত যে-সকল .কলা! ও 
বিষ্কা রহিয়াছে পুরুষপরম্পরায়ি যে-সকল শিক্ষা ও 
সাধনা চলিয়। আসিতেছে, তাহা! আম্মু করিয়! ভবিষ্যদ্‌- 
বংশীয়দিগের জন্য সংরক্ষণ এজখধি-খণ শোধের পন্থা। 
ইহাই শিক্ষার সমষ্টিগত দিক.। সমষ্টিগত জীবনে ব্যক্তির 
যে স্থান, শিক্ষাটা তাহার "নবিচ্ছিন্ন অন্গরূপে দির্দি 
হইয়াছিল। তরীক্ষণ ক্ষক্ি বৈশ্যের মবশাগ্রহণীয় 


জাতীয় শিক্ষা 


৬ 


সা সি পিপিপি সি পপি সপ সপ সপ্ত 


উদ্ধশিক্ষার ও. 9 পলীমংঘসমূহের' একরপ সার্কাধনীন প্রীথমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই প্রাথষিক শিক্ষার আদর্শ 
কেন্ধি্ষ হইতে বলিকাতায় আসে নাই, মান্জাঁজ হইতেই 
ম্যাঞ্চেরে গিয়ীছিল। শিক্ষায় সর্বসাধারণের, সমান 
অধিকার ছিল। শিক্ষা পুঁথিগত ছিল না, বিদ্যা ও 
কপার সাহাধ্যে কাধ্যকরী কর! হইয়াছিল । 

আধুনিক টোল ও চতুষ্পাঠীতে ইহার ব্যভিচার ঘটিয়া- 
ছিল বলিয়াই রাজা রামমোহন রায় ইহাদের উপর খা হস্ত 
হইয়া উঠেন। তিনি যখন দেখলেন, টোল-চতুষ্পাঠীর 
শিক্ষাপ্রণালী হইতে কল! ও বিদ্যা তিরোহিত হইয়াছে, 
আছে কেবল পরম্পরাগত* অর্থশূন্য কতকগুলি বাঁধি 
গতের চর্ববিত-চর্বণ, তখন তিনি ,একদিকে নৃতন 
করিয়া & ও 90191০5এর প্রতিষ্ঠা ও অন্যদিকে 
বেদাস্তবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আত্মবিদ্যার অহুশীঁলন-_ 
জাতীয় শিক্ষাধারার এই ছুই বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্টগ্রায় 
দিক পুনরুজ্জীবিত করিয়া ইহার * সংরক্ষণ ও ইহার 
সঙ্গে নবীনের যোগ স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন? 
এই ছুই দিকের পূর্ণ সম্মিলন ও *পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া 
কেবল ৮০০৪61০28] (510108, অর্থকরী বিদ্যা বা 
কার্যকরী শিক্ষার পশ্চাতে ছুটিলে যাহা বাস্তবিক 
স্বদেশী বস্ত, আমাদের জাতীয় শিক্ষা, তাহা লাভ 
হইবে না। আমাদের এই যে জাতীয় শিক্ষা-যন্ত্র ইহার 
কাছে বর্তমানকালের শিক্ষামন্দির-নকলের শিখিবার 
অনেক রহিয়াছে। আমাদের শিক্ষাসৌধ এই জাতীয় 
ভিত্তির উপরই গড়িতে হইবে। বর্তমানযুগের পরিবর্তিত 
অবস্থার প্রয়োজন বুঝিয়া, বর্তমান জটল সার্বভৌমিক 
শিক্ষার ও সাধনার দাবী স্বীকার করিয়৷ সে ভিত্তিক্রে 
গভীরতর ও বিস্তৃততর কর! যাইতে পারে। কিন্তু 
নির্ম।ণকাধ্য এই ভিত্তির উপরেই করিতে হইবে। 

তবে, আজ থে এক জাতীয় শিক্ষার কথা শুনিতেছি 
তাহ! খোল-নল্চে' বাদ একটি"ছাকো। তাহ। না শিক্ষা, 
না জাতীয়। পাছে বৈদেশিক হাওয়া ঘরে প্রবেশ 
কুরে এই ভয়ে ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা । ইহা ভারতের 
আত্মধর্মের বিরোধী। ভারত কখনও কাহিরকে 
প্রত্যাখ্যান করেন নাই-_যাহা স্যু, যাহা শিব, ষাহা 


এ, 


শি সস পসিসছি সি পি ইসি পো 


হু্দয় তাহা সর্ধত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ও সর্ব 
বিলাইয়াছেন। কিন্তু আজ এ কি দেখি! যাহাকে 
বদি বৈর্দেশিক শিক্ষা তাহারই শিক্ষাশালা হইতে 
জনকতক ছাত্র ভাগাইয়া* লইয়া পরীক্ষার ব্যবস্থা 
করিলাম আর নাম হইল জাতীয় বিদ্যাপীঠ । এধেন 
নামাবলী দিয়! পেন্টলান গড়িয় নাগ দিলাম জাতীয় 
পরিচ্ছাশী উলঙ্গ হইয়! উলঙ্গ প্রকৃতির কোলে ঝাপাইয়া 
পড়িলেই কি ভারতেরু এতকালকার সাধনার দিদ্ধি! 
শেষ কালে কি সব ছাড়িয়! হিন্দী ও চর্কার চর্চাই 
এ জাতির পিতৃ-পুরুষ পূজ্যপাদ খধিগণের খণশোধের 
পক্ষে যথেষ্ট বলিয়৷ মানিধা লইতে হইবে? হায়! 
খবিগণের যুগুগান্তের তপশ্চ্্যার কি এই পরিণাম! 
ইহারই, নাম “আমার বুদ্ধি শোন্, ঘর দোর ভেঙ্গে ফেলে 
নটে শাক বোন্‌।” যদি নটে শাক বুন! এতই প্রয়োজনীয় 
হয় তবে ঘর দোর ভাঙ্গিতেই হইবে এমন কি কথা 
আঁছে। যে জাতীয় শিক্ষা বিজ্ঞান যক্ বিদ্যা ও বৈদেশিক 
সংশ্রব পরিত্যাগ করে, তাহ! আর যাহাই হউক 
ভারতীয় নয় ইহা উচ্চ কে ঘোষণ। করিতে হইবে । 
ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় বৈদেশিক যাস্ত্রিক রাসায়নিক ও 
ধাতুবিদ্যাবিষবের জন্য যেমন উন্ুক্ত ছিল, জগতের বাজারে 
ভারতও অন্যান্য পণ্যের ন্যায় বিদ্যা-বাণিজ্যের আদান- 
প্রদানের দাবী কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। ইহারই 
ফলে ভারতে নীল পাকা রং ও ইস্পাতের উদ্তব-_যাহারা 
একদিন ভারতমাতাকে মধ্য এশিয়ার কর্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল। ভারত-মাতা যে একদিন সহল্লাধিক বর্ষ 
ধরিয়! প্রীচ্য-প্রতীচ্যের শিক্প-বাণিজ্যক্ষেত্রের অধিষ্টাত্রী- 
রূপে বিরাজ করিয়াছিলেন, জগতের জাতিসকল থে 
সর্ববাদিলম্মত্ধপে তাহার প্রাধান্থ নির্ব্বিবাদে মত্যক 
পাতিম়া গ্রহণ করিয়াছিল, তাহ। কেবল তাহার জঙ্গলের 
চন্দেনকাষ্ঠ ও স্থগন্ধি মদ্লসস্তার, আকরের হীরা আর 


প্রবাস বৈশাখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ ম খণ্ড 


জলের মৃক্তার মহিমায় নয়। তাঁর মাহ্যগুলিরঙ কিছু 
কিন্ত উহার মধ্যে ছিল। স্থতরাং প্রা্ীনের দিকে 
কেবল মুখ কিন্নাইলেই আমানের সকল দুর্গতির অবসান 
হইবে না। আমারিগকে ধ্দি বাস্তব জাতীয় লাভ 
করিতে হয় তবে সেই শিক্ষা-পর্ধতিকেই পুমরুঙ্গীবিত 
করিতে হইবে যাহীর জন্য রাজা রামমোহন রায় আপনার 
সমগ্র সাধনা নিয়োগ করিয়াছিলেন ঘাহার মধ্যে পরা- ও 
অপরা-বিদ্য| সমঞ্জসীভৃত হইয়া রহিয়াছে এবং যাহার 
বলে এই প্রাচ্য ভূখণ্ড কোনোরূপ সাম্রাজ্যপিপাসাদ্ার! 
পরিচালিত না হইয়াও সেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল 
যাহাতে পুর্ব উপস্বীপ হইতে পূর্বব আফ্রিক1 ও দক্ষিণ মুরোপ 
পর্য্যন্ত এক বিশ্ব-জেড়া বৈদেশিক বাণিজ্য তাহার করায় 
হইয়াছিল। ৃ | 

যে শিক্ষা বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিধ্াকে মেহিংসার 
সঙ্গে যুক্ত করিয়া! দিতে সমর্থ নয়, বিজ্ঞানের একটা 
বিকৃতির সঙ্গে হিংসার যোগ দেখিয়া! বিজ্ঞানকেই পরিত্যাগ 
করিতে উদ্যত-_বে শিক্ষা পার্থিব লাভালাভের সঙ্গে 
আধ্যাত্মিক মুক্তির পথও দেখাইবে না, তাহা ভারতের 
জাতীয় শিক্ষা বলিয়া কখনও স্্ধীজনকর্তৃক গৃহীত হইবে 
না। সত্য বটে ভারতই প্রথমে বিজ্ঞানের সাহায্যে 
ধ্বংসের মন্ত্র “10815850905 19180০”এর রহস্য. জগৎকে 
শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া তিনি 
বিশ্বমৈত্রী ও পরাশাস্তির পথও জগৎকে দেখাইয়াছেন। 
যে শিক্ষায় এই শাস্তি, এই মৈত্রী, এই মুক্তির ত্বার খোলে, 
যদি সেই শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করিতে পার, তবে তীয় 
শিক্ষার কথা বল। নতুবা য| করিতেছিলে তাই কর, 
পাপের বোঝ! বাড়াইও না। * 

জীবীরেন্দ্রনা্থ চৌধুরা, 


+ মহীশূর-বিশ্বিদ্ঠালনের তাইস্‌চ্যা্েলার পঞ্জিতবর ডাক্তার 


ব্রজেল্রনাথ শীল মহাশয়ের কন্ঠুতীফেশন শ্পিচ,অবরশ্বনে লিখিত। । 


১ম সংখ্যা ] 'স্থমিম্্রা ৬৫. 


মা 





[মজার লগে প্রথম পরিচয়ের দিনটা এখনও বেশ মনে 
'ড়ে। অনেককাল আগেকার কথা । সে সময়কার 
দীবনটা! বেশীর ভাগই ঝাপ্স! হয়ে এলেছে; বিশ্বৃতির 
য়াসা তার অনেকখানি ঢেকে ফেলেছে; দু-একটা দিন, 
হছটোধাটো গেটাকতক ঘটনা, এই কেবল এখনও 
[নোপোকে স্থুম্পই আকার নিয়ে টিকে আছে । 

পুজোর ছুটিতে বাড়ীন্থদ্ধ মামার বাড়ী এসেছিলাম। 
ববেশী দূর আস্তে হয়নি। কল্কাতার একটা পাড়া 
ছড়ে আর-একট। পাড়ায় গিরে ওঠা, এই মাত্র । কিন্ত 
[জোর সমগ্র” বাপের বাড়ী যাওয়ার নিপ্নমটা ম। ভাঙতে 
শর্জি ছিলেন না। এতকাল আমদের বিদেশে কেটেছে, 


পখান থেকে আসাটা মধ্যে বেশ একটা গৌরব ছিল।- 


[ঝে কত-শ' মাইলের ব্যবধান, বাড়ী ছেড়ে বোড়ার 
[াড়ীতে এঠা, তার থেকে টেন, 'ট্রেন থেকে নেমে 
ঘাঝার বোড়ার গাড়ী, তারপর মামার হাড়ী। 
চূলনায় এই ছুটো বড় রাস্তা আর সন্ধীর্শতিনটে -গলির 
স্ব অত্যন্তই নগণ্য লাগ্ছিল। কিন্ত গিয়ে পৌঁছবার 
1র আনন্দটা সেজন্যে কিছু কম হল লা। 

তখন সেকেওুক্লাশ ছেড়ে এণ্টাম্স ক্লাশে উঠ্বার 
টপক্রম কর্ছি। এন্টান্স ক্লাশ বে ম্যাট্রীকুলেশন ক্লাশ 
বয়ঃ এ কথা মনে রেখে আশ! করি কেউ আমার মামার 
ধাড়ী খাওয়ার আননাটাকে অসন্থ ন্টাকামি মনে কর্বেন 
বা;--তখন আমার বেয়স মাত্র তেরো বৎসর । 

বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবার ইচ্ছায় দোতল! ছেড়ে 
গকতলায় নাম্ছিলাম। রাগ্নাধরের সাষ্নের বারাগ্ডায় 
হখন একটা *ঝীতিমত সভ। বা গিয়েছে | দিদি 
তরকারি ফুটতে বসেছেন, চারপাশে তার মাতি-ন।ত্নীর 

৷ কড়াইস্থটি ছাড়াবার ছুতোয়' ফ্কেউ খেতে ব্য্ত 

কেউ তার অনাচারটা স্ভপক্ষেয় 'গোচরে এনে 

-আু্ধনের বৃথা চেষ্টা করুছে, ফেউ বা ছোট ডাই- 

রিনেকে, চিমটি কেটে বা চুল'ধরে' টেমে নিজের চিত্ত- 
ন বর্ছে। 


এদৃষ্টা কিছু নতুন নয়,' এবং মাহুবগুলিও কেউই 
অপরিচিত নয়) কাজেই এখানে দাড়াবার কারণ এখানে 
না খুঁজে, অন্য কোনো দিকে খুঁজতে হয়। ্ 

আমি ন।ম্তেই আমার বড়ম।মী চেঁচিয়ে বগ্লেন, 
প্বীরু, দে-না ওদের ছুটোকে ছাড়িয়ে গেল বে!” 

বারাপ্তারই একেবারে শেষ প্রান্তে থে একটা! মযুদ্ 
চল্ছে ত] এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। মামীর কথায় বোদ্ধা! 
ছুটির মাঝখানে পড়ে' তাদের ছাড়াতে গেলাম। আমার 
এই শান্তিস্থাপনের সাধু চেষ্টার প্রথম ফলী হল এই থে 
দুজনের কিল চড় আচড় কামড় সব-ক'্টা আমার পায়ে 
এসে পড়ল। মিনিট পাঁচ-ছয় বেন আমার উপর দিয়ে 
একটা! ঘুর্ণী বায়ু বরে গেল। তিন জোড়া হাত-পা এমন 
রক্্হীন নিরপেক্ষ ভাবে চাঙ্গিত হতে*লাগ্ল, থে, তার, 
শেষ পরিণাম খুবই পোচনীগ হতে পারত, ষদি' না বাইরের 
থেকে আরো সাহাব্যক।রী দেখা দিতেন। তিনজনে 
যখন তিন জায়গায় ঈীড়লাম তখন আমার মাথা এবং 
মুখ জালা কর্ছে, কোটের ছুটো বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছে 
এবং বাকি পোধাক-পরিচ্ছদের সৌষ্ঠবও অগ্নান 
নেই। রি 

আর ছুটি মান্গষের মধো বেটি অ।মার ভাই, তিনি 
আমার সাম্নেই ছুই-চোখ-ভরা জন আর মুখ-ভর! তীক্ষ 
আক্রমণের চিহ্ন নিয়ে দাড়িয়ে আছেন। একটু পাশের 
দিকে একটি সাত-আট বছরের মেয়ে দেয়ালে ঠেশ 
দিয়ে হাপাচ্ছে। তার কাপড়ধান। ধূলোয় প্রায় গৈরিক" 
হয়ে উঠেছে, মাথার চুলের কাল রঙ৭ অনেকখানি চাপা 
পড়ে গিরেছে। চোখ ছুটো জ্ুদ্ধ পশ্ুশ।বকের মত জলজল 
কর্ছে। আমাদের দুজনের চেঞ্জ চড়-চাপড় দে বেশী 
বই কম খাক্সনি, কিন্তু চোখে এক-ফেটা জপ নেই 
এমন ভাবে দীড়িয়ে আছে বেন স্বিধা পেপেই আর- 
এক পালা স্থুর কর্‌তে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি দেই। 

দিদিমার সভাটা এই আকন্মিক উৎপাতে একেবারে 
ভূত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তিনি উঠে পরড়' সেই রণরঙ্গিণী 


৬ 


মেয়েটির ছুই ছাত ধরে' বল্লেন, “আয় সুমি, ০ 
নিবি?” * টু 


লে এক' ঝটকায় নিজের হাত ছুটো ছাড়িয়ে নি 


বল্পপঠাই ন! তোমার ছাইয়ের মটরল্টি:ভোমার 
পো্্রার্মুখে। নাঁতিকে দাও," বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল ।'-. 
ছুই ছেলের মুখ হাত জন ঢেলে পরিষ্কার . করুত্তে 
কর্ত্ জীমার মা অত্যন্ত চটে” বল্লেন, “বাবা ! মেয়ে 
ন। ত ডাকাত! ছেলেটাকে খাম্চেছে দেখ কেমন 
করে? কাদ্ের,এমন দস্তি মেয়ে ?. 
। দিদিম! বল্লেন, “এ যে গলির মোড়ে লাল বাড়ীটা। 


এ বাড়ীর মেয়ে। ওর বাবী নতুন এসেছে এখানে, 


আগে. তুই দেধিষ্নি। ছেলে-মেরে- ছুটো প্রায়ই. যায় 
আপ্নে, বুড়দের সঙ্গে এখনে। আলাপ হঞনি।” 

মাহর রাগ তখনও পড়েনি। তিনি গাম্ছা দিয়ে 
নিজের, ছাট ছেলের মুখ মুছতে মুছতে বল্লেন, “আহা 
কি “মেয়েই তৈরি করেছে ! আমার ধীর ত বেটা ছেলে, 
কিন্ত, অমন মাহে নয়।, বাছার মুখটা! একেবারে 
চধে! দিরেছে ধেন।” 


একটা মামান্ত মেয়ের কাছে ই ভাইরে এমন ভাবে. 
অপস্থানিত হর়ে-আমার পৌরুষ অত্যন্তই আহত কয়েছিল। . 


মায়ের. কথার আর রাগ বেড়ে গেল । "আরো! ছেলেদের 
আহলাদে ননীগোপাল বানাও, তারপর হামাগুড়ি-দেওয়! 
খোকার -কাছছেও লাথি খেয়ে মরুবে,” বলে' রেগে আবার 
আম্মি উপরে চগ্ে' গেলাম ।' বেড়াতে থেতে হলে গলি পার. 
হতেই. হবে। .পথের মধো নুমিআার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় 
এ ইচ্ছা! আমর একেবারেই ছিল লা! । প্রথম পরি- 
চয়ে তীব্র 'অগ্নভভতি আমি তখনও একটুও হুল্তে 
পারিনি-। : 

পরদিন সকালে ঘুম. থেকে উঠেই দেখি আমার বোন 
কুক্থমের. সঙ্গে ুমিত্রার- ক্বত্যন্ত ভাব হয়ে গিয়েছে। 
দরজ্র, কাছ্ছে:বসে' হাড়িকুঁড়ি নিযে. মাটির ঢেলার উন্তুন 


তৈরি করে': ঘরকল্গার কাজ পুরোদমে চলেছে। আমি.. 


যেন. তাকে দেধ্তেই পাইনি এমন সুখ করে, বেরিয়ে , 
গেলষ। " সে বে গেধে একরাশ কৌতূহল নিয়ে জামার 


দিকে থ্চেদে. রইল, তাতে খুপি. হওয়া উচিত, না. (টা ও 


প্রবাসী-_ বৈশীধ্/১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, চষ স্ব: 


সে আস্ম্পর 


সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা করা উচিত তা একেবারেই ঠিক করতে 
& চাটলাম নাঁ। 


নীচ থেকে মৃখ ধুঝে, খাবার থেয়ে আবার উপরে 
উঠতে-হল। বকর ড়া হুচুম ছিল সকাল বেলা দুষ্ট : 


অন্ততঃ পড়তেই হুবে। পড়্বার বই বেঙীর-স্বাগ নীচের ' 


একটা ঘরে থাক্ত, কিন্ত জিওমষেরীধানা. উপরে,পোব।র 
ঘরে ছিল। কি কারণে. জানি না. আমার মনে হুল রে 
সকাল. বেল! জিওমেক্্রী পড়।ই উচিত, কারণ শক্ত জিনিষ 
সকাল বেগ! পড়লে বেশ সহজে বোঝ। যায়। :. 
বই..আন্তে উপরে চল্্ল/ম। -ঢুকৃকার পথেই মেয়ে 


ছুটি ঘরকরুনা সাজিয়ে বসে'। ইচ্ছ! করেই হোক্‌” বা - 


অন[বধানতা-রশতঃই হোক, আমর পা লেগে উচ্ছনের 
একট! দিক গড়িয়ে. গেম, এবং ' সঙ্গে সঙ্গে তার উপরের 


কড়াটাও কাত হয়ে পড়ূল। এমন একটা দুর্ঘটপা ঘটিয়ে 


দিয়ে কিন্তু একবারও ফিরে তাকালাম না।' চেনার টেনে 
নিয়ে জিওমেট্রী খুলে খুব একমনে পড়্তে-বর্সে' গেলাম'। 
শুন্লাম সুমিত তী্র-রিরকিপূর্ণ স্বয়ে ব'লে উঠল, 
“দেখলে তোযাক়্ ছা্ষার হাট্বার ছিরি! দিল আমার ' 
উন্থনটা ভেডে।.. চেঙিথ দেখতে পায় না নাকি?” 
সামাপ্ত একটা মেয়ের কথাকে আমার গ্রা্থ না করারই 
ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কেমন করে' . জনি না কথাগুলো 
মুখ দিয়ে. বেরিয়ে পড়ল--বল্লাম, “চোধ নেই তাদের, 
যারা লোকের দরজ। জুড়ে ইট পাটকেল নিগে বসে' খাকে। 


মানুষের কাজের সময় তারা ঘরে ঢুকবে না নাকি?” 


আমার কবাগুলো বোধ- হয় উচিত কথা বলেই 
সমিত্ার মনে হল। পে" একটু স্বর নবম করে' বল্গে, 
“তা বল্রেই ত হত্ব, অমি সরিয়ে নিত।ম। লাখি মেরে 
ন। ভাঙ্লেই কি চল্ত ন| %” 

অতংপর আর ন্কি বলা যায় ভেবে গেলাম: সা। 


..অগ্তযা পড়ায় মন দেবার চেষ্টা কর: গেপ।. কিন্তু ঘন. 


বে বিশেষ লাগল ভা.নয়।! অনেকক্ষণ দরজার গোড়ায়, 
কোনো রকম শব..ন! গুনে-একবার গ্রিছর ফিরেও. 
তাকালাম। দেখলাম হাড়িফুড়ি সমেত বসতি 

দুজনেই অন্তর্ধান, করেছেন। 

মৃষ্ঠিমতী উপজ্রব ছুটি সরে' যাওয়াতে রন 


এয সংখ্যা] 


বিদ্যাঁর্টার কিছু কবিধা হল না। বইয়ের (দিকে যতবার 
তাকালাম, ঘড়ির দিকে তার চেয়ে ঢের বেশীবার 
তাকালাম, এবং শেষে ঘুড়িটা অন্ততঃ আধ ঘণ্টা ক্সো 
চলৈ স্থির করে' বই ফেলে উঠে পড়্লাম। 

কুহ্ক্্ম আর তার বন্ধু সরে' গিয়েছি বটে, কিন্তু বেশী 
দুর সরেনি। পাশের ঘরেই তাদের দেখতে পেলাম। 
স্থমিতা আমাকে দেখতে পাবামাত্র বল্লে, "এরি মধ্যে 
বুঝি সব কাজ হয়ে গেল ?” 

অ।মি গন্ভীর মুখ করে' সংক্ষেপে বল্লাম, “হ।" 

তারা আবার খেলায় মন দিল। অ।মি দাড়িয়ে 
দাড়িয়ে ভাবতে লাগ্লাম_-আমার চলে' যাওয়া উচিত, 
না! আর-একটু থেকে স্থমিত্রার সঙ্গে পরিচয়টা পাকাপাকি 
করে' নেওয়া! উচিত। এ পথ্যন্ত লেই প্রথমে প্রশ্ন করেছে, 
আঁমি "নিতান্ত ছেলেমানষের মত উত্তর দিয়েছি মাত্র। 
সেই' যেন সব দিক দিয়ে বড়। কিন্তু এটা হওয়া ত 
উচিত ছিল ন!। ্‌ 

সথমিত্রার নাম স্তাপ করেই জান্তাম, তবু আর কিছু 
বল্বার না পেয়ে বল্লাম, “তোমার ন।ম কি.” 

সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, পকুমিতর।। আর তোমার 
নাম কি?” 
* পয়ানক রাগ হল। মেয়েটার কি আম্পরধা। আমার 
নাম কি তা জান্বার তার কি দর্কার? আর দর্কার 
থাকুলেগু কুন্থমের কাঁছ থেকে আড়ালে ত জানা যায়। 
আরো বেশী গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা কর্লাম, "তুমি কি পড়?” 

হুষিজ তেমনি চট করে বল্লে, “শিলুিক্ষা তৃতীয় 
ভাগ): তুমি কি পড় ?? 

তাকে জব কর্বার ইচ্ছাটা আমার গতিরোধ করল," 
তা না হলে প্রায় ছু-তিন পা এগিয়ে গিয়েছিলাম । যতগুলো 
ফতবিধয়েয বইয়ের নাম মন পল, খুব বিকৃত ইংরিজি 
স্বর সৃব কা ছড়ইঁড় করে? বলে গেলাম। 

কিছুমাত্র বিচলিক্ত না হয়ে কক্স বলুলে, "সব ক'খানা 
শৈধ করেছ রঃ 
* আমি আন্নানধদানে বল্লাম, গছ্য। 1” 

স্ইমিআরা বল্ল, "আমার বইটাও শেহ হয়ে এলো, 
ছু-তিনটে পাতা ঝাকি আছে, ছিড়ে দিলেই হবে ।” 


এর পর পৃষ্ঠভগ দিতে হল । 

বিকালে আবার তার সঙ্গে দেখা। ব্রড়মাখী তখন 
বাড়ীর স্ত্ীন্তাতীয়া সব ক'টি মাচ্ষকে আটক করে' তাদের 
চুল বাধতে বসেছিলেন * যাদের বন্ধনদশা থেকে মৃক্তি- 
লাভ হয়েছিল তোরা একটু সরে বসে" অন্তদের দেখছিল, 
এবং মাঝে মাঝে জলের ঘটী, ভিজে গাম্ছা, তেলের শিশি 
প্রভৃতি এগিয়ে দিয়ে বড়ম!মীর সাহায্য কর্ছিল। সুমিত্রা 
তার রুষ্ম চুলের রাশ নাক-ফুখের উপর বিক্ষিপ্ত করে' 
একমনে বড়মামীর আঙুলের খেলা দেখৃছিল।” অ।মি 
ঘরে ঢুকে দেখ্লাম তখন, কুস্থমের কেশবিস্তাসের পাল! 
চল্ছে। মুখ 'এবং মাথার অর্ধেক মূলা ভিজে গাম্ছার 
আড়ালে চাপা, চুলগুলে। স্বভাব তা'গ করে বড়মামীর 
ইন্দ্রজাল বিদ্যার বলে মাছুরে রূপান্তরিত হয়ে*আ1স্ছে। 
সোজা ঘাড় এক চুল এদিক ওদিক নড়বামাত্র পিঠের, 
উপর কিল পড়ে' তাঁকে আবার মোজা করে" দিচ্ছে । , 

কুম্থুম ছাড়া গাঁবামাত্ দয় করে' 'বগ্হলন, 

"মি, আয় তোর চুলগুলোও বেঁধে দিই । টির 
দেখ না।” 

মিত্রা ঝাক্ড় চুল সুদ্ধ মাথাটা সজোরে দুল, 
“না, আজ প্লেন কাধ্ব ? আব্ক ত বাবা নেই 

- বড়মামীদ গালে হাত দিয়ে বল্লেন, “শোন মেয়ের 
কথা! বাবা, নেই ত"আর' চুল বেধেও কাজ মেই। এর 
গিরি কি দশা হবে !” 

' আলাপের আরমস্তটা এই রকম। তারপর কেমন করে' 
কোন্‌ পথে সেটা বেড়ে চল্ল, তা এখন ভাল করে' মনে 
পড়ে না। কিন্তু এখন নিজের প্রায়-ভূলে-যাওয়া” [সেই 
অতীত জীবনকে যধন মানসচক্ষে দেখুতে চেষ্টা করি, 
তখন নিজের বালকমৃস্ির পাশে সর্বদা যার উজ্ঞা্ন দীপ্ত 
মুখ ভেসে ওঠে। সে আমার ভাই বোন কেউ নয়” কোন 
সমপাঠী বালকবন্ধু নয়, সে এই স্থমিত্রা। পরবর্তী জীখনে 
তার যে চেহার! দেখেছিলাম, কালের প্রভাবে তা অনৈক- 
ধানি মন থেকে গুছে গেছে। কিনতু খানিক ৪ ম্‌খ 
“এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। রা 

পূজোর ছুটি দেখতে দেখৃতে নে হয়ে এলো । 'জীবার 
নিজেদের বাড়ী ফেরা'গেল। পুয়ে ছেটে যেখানে রোজ 





৭৬৮ 


ছুবেঙগী যাওয়া যায়, দেখ|ন ছেড়ে আম্তে বিশেষ দুঃখ 
হবার কথা নয়,,তবু মনে হল বেন অন্বেক দূরে চলে? 
এলাম। . 
পরের কয়েকটা বছরের কথা মনে উর চেষ্টা করলে 
কেবল এই মনে হয়__-একটার পর একটা পরীক্ষার পড়া 
কেবলি বুকের উপর পাষাণ ভারের মতন চেপে থাকৃছে, 
আর প্রাণপণে খেটে রাত জেগে কোনোরকমে তকে 
ঝেড়ে কেল্ছি। কিন্তু সিন্ুবাদ নাবিকের গল্পের স্বীপবাসী 
বুড়োর মত কখন সেটা আবার অতকিতে এসে ঘাড়ে চেপে 
বসছে, আর আবার তাকে নামাতে প্রণপাত করতে 
হচ্ছে। " 
চু 
স্ব(মার জীবনের অন্ত সব বছরগুলোর চেয়ে থে বছরে 
আমার বয়স পঁচিশ ছিল সেটাকে আমি সর্বদা প্রাধান্য 
দিয়ে থাকি। তার কারণ, মানুষের ভাগ্যে দুঃখবিধান 
খিনি ক্রেন সেই ধদৈবতা আমার উপর সে বছরে অনিমেষ 
দৃষ্টিপাত করে, রেখেছিলেন। প্রথম সেই বছর আমার 
বাবা মারা গেলেন; এবং তাঁর শ্রাদ্ধ সমাপন করে', যখন 
শেষে অতিথিটিকে বিদায় দিতে দরজার গোড়ায় ঈ।ড়িয়ে 
আছি, তখন টেলিগ্রামে-খবর পেলাম্‌.অন্ৃতসরে বে ব্যান্কে 
স্বাবা তার সমস্ত সঞ্চঘ গচ্ছিত রেখেছিক্লোন, সেই, ব্যাঙ্ক টি 
ফেল করেছে। মাকে খবর দিতে গ্রেলাম, তিনি একটা 
কাখাও বল্লেন না। 
শৈশবে যে বাড়ীতে দিন টিভি টা অনেক 
দিন হল ছেড়ে এসেছিলাম । আমার বোন কুসুমের বিয়ে 
হয়ে যাবার কিছু পরেই সেই বাড়ীতে আমার ছোট ভাই 
ধীরেন মারা যায়। মা আর সে বাড়ীতে থাকৃতে চাইলেন 
,না। দিন কতক অস্থায়ীভাবে মামার বাড়ী বাস করে' 
মহানগরীর একপ্রান্তে ছোট একখানি বাড়ীতে এসে 
নামা, আবার নতুন লরে' ঘর বাধ্বার চেষ্টা করতে 
লাগ্লাম। . .. 
এবারকার প্রতিবেশী যারা তারা,আমাদের অপরিচিতই 
থেকে গেলণ কারণ পরিচয় স্থাপনে সব আগে প। 
বাড়ায় যারা, সেই বালিকাজাতীয় জীব একটিও আমদের 
সংসারে তখন ছিল না। মা রাক্মাঘর আর ভাড়ারঘর ছেড়ে 


প্রবাসী বৈশাখ, ১৩২৯ 


, কোথাও বেরতেননা,কাজেই তার ভিতর দিয়েও'অচেনাকে 


[ ২২শ ভাখ, ১৪ খণ্ড 


সপ বসি সিসি তো লাস্ট পোস্ট পোস্ট জি 





চিন্বার' কোনো সম্ভাবনা ছিল না। সিড়ি দিয়ে ওঠানামার 
পথে, ছাতে বেড়াতে গিয়ে অনেক সময় এধারওধারের 
অনেক বাড়ীর মানুষগুলির মুখ দেখতে পেতাম, তাদের 
কঠস্বর সারা দিনরাত শুন্তাম ; কিন্ত অপরিচয়ের যবনিকা 
বেমন ছূর্ভেদ্য গোড়ায় ছিল, শেষ অবধি প্রায় তাই 
থেকে গেল। 

সন্ধ্যার সময় বেরবার উপক্রম করছি এমন সময় মা 
বল্লেন, “বীরেন, একটু সকাল-সকাল ফিরিস্‌। রাস্তার 
উপরের দরজাটা দশটা! রাত অবধি হা করে খোলা 
থাকে, এ ত ঠিক না।" 

আমি বল্লাম, “এ বেঠিক কাজটা ত আল চলে 
আস্ছে।” 

মা বল্লেন, “না না, পাড়ায় ক'দিন থেক ভয়ানক 
চুরি হতে আরস্ত হয়েছে, বিটা বল্ছিল। সাবধান হওয়া 
ভাল।” 

মায়ের অন্থুরোধ রক্ষা করেছিলাম কি ন! মনে নেই। 
কিন্তু মাঝরাত্রে ভীষণ চীৎকার আর বিকট কোলাহলে 
ঘুম যখন চম্‌কে ছুটে গেল, তখন মায়ের ঝির উপর রাগ 
হল তার সত্যবাদিতার জন্তে। উঠে বেরিয়ে এসে 
চারিদিকে...তাকিয়ে বুঝ্লাম চোর আসেনি, অন্ততঃ 
আমানেপ্ বাড়ী আসেনি। অল্ল একটু দুরে,সরু/একটা 
গলির ভিতর অনেকগুলো খোলার ঘর তাদের অধিবাসীদের 
কুপ্ী দারিপ্র্য সর্বাঙ্গে প্রকাশ করে' আমাদের চোখকে 
গীড়া দিত। আজ সেই মলিন ছবিখানার উপর কোন্‌ 
অনৃস্থ চিত্রকর আগুনের দীপ্তিষয় প্রলেপ দিয়ে তাকে 
ভীষণরকম রমধীয় করে তুলেছেন। পাড়ার হত লোক, 
এবং পাড়ার বাইরেরও অনেক.লোৌক এই প্রলয়নাট্যে 
দর্শক এবং অভিন্মে্ারূপে এসে জুটেছে, এ্/ত্যেক বাড়ীর 
ছাদ বারাণ্ড। জান্লা সব মানুষে পরিপূর্ণ । গলির ভিতর 
ভীড় তখন এত €বশী যে চট করে ঠিক কর্্তে পারলাম 
না বে নেমে গিয়ে ওর ফধ্যে ঢুকতে পার্ব* কি না, এবং 
ফদি পারিও তা হলেও কোনো! কাজ কর্‌তে পার্ব কি না। 

এমন সময় কে বেন বলে' উঠল, "ওরা ফায়ার-ব্রিগোড 
খধর দিচ্ছে না কেন?” গলার স্বরটি স্ত্রীলোকের | 
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এজন পুরুষ তার উত্তরে বল্লেন, “গিয়েপরামর্শ-টা 
দিয়ে এসে! না.?” 

সামনে চেয়ে দেখ্লাম। আগুনের আভা তখন 
রাত্রির অন্ধকারকে অনেকখানি দূরে ঠেলে নিয়ে গিয়ে- 
ছিল। কাজেই যাকে দেখলাম তাঁকে বেশ ভাল করেই 
দেখ্লাম। হুমিত্রাকে গত পাচ বছরের মধ্যে চোখে 
দেখিনি, তার খোঁজ-খবরও বিশেষ জান্তাম না ; অকম্মাৎ 
ছুগজ দুরে ফ্াড়িয়ে সে কথা বল্ছে দেখে একটু অবাক 
হরে গেলাম । দিনের আলোয় কোনোদিন যার কোনো 
সন্ধান পাওয়া যায়নি, এই মাঝরাত্রে ঘরপোড়ানে। আগুন 
কি করে' তাকে দৃ্িলোকে টেনে আন্ল? 

মাকে বল্লাম, “মা, সাম্নে চেয়ে দেখ ত, ও স্থমিত্ত! 
ন1 ?? ঙ ৬ 

মা এঁকবার তাকিণ্নে দেখে বল্লেন, “তাই ত, আবার 
এখানেও এনে জুটেছেন 1” তিনি তৎক্ষণ।ৎ ঘরে ঢুকে 
গেলেন। স্থমিত্রার সঙ্গে প্রম পরিচয় আমাদের কারুই 
বিশেষ মধুরভাবে হয়ণি, কিন্তু আর-সকলে আরম্তের 
তীব্রতাকে পরের মাধুধ্যে ভূল্তে পেরেছিল, মা সেটা 
পারেননি । .বে ছেলেকে উপলক্ষ্য করে' সে পরিচয়ের 
সুত্রপাত হয়, দে .বেঁচে ছিল না, এটা তাঁর বিরাগের 
একটা কারণ।, তা ছাড়া করেক বহর আগে বে ঘটনাটা 
স্থমিআ্রকে আমাদের জীবন থেকে নির্বাসিত করে' দিল, 
তার স্বতিও কিছু স্খপ্রদ নয়। 

বাবা অনেক চেষ্টার পর কুস্থমের .জন্ত অল্প খরচে 
একট ভাল পাত্র স্থির করেছিলেন। কথা প্রায় পাকাপাকি 
হয়ে এসেছিল। *আমার বেশ মনে আছে আমি ঘরে 
বমে' নিজের ক'জন রন্ধুবান্ধবকে বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ 
করুব মনে মনে তার তালিকা কর্ছিলাম। এমন সময় 
পাশের ঘরে বাবা-মায়ের গলারু*ম্বর আমার মনকে 
সেদিকে টেনে নিল্ম গেল। বেশ জোরেই তারা কথা 
বল্ছিলেন, কাজেই শুন্বার কোর্নো তুল হব না। 
শুন্লাম স্থ্মিত্ার বাবা লুকিী লুকিয়ে সেই পাজ্রের 
সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে স্থির করে' ফেলেছেন। 
ছুএকুদিনের মধ্যেই বিঘ্ন আজ আমাদের বাড়ী 
নিমন্ত্ধার্থে লোক পাঠা নোও ইয়েছে। 
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সুমিত্র(র বিবাহ সম্বন্ধে অন্ত রকম ব্যবস্থা হয়ত 
মনে মনে আমার ছিল। খবর পেয়ে আষার,মনোভাবট। 
বে-রকম হল,» সেটার সঙ্গে আমার বাব! রিগ্া মা যা 
অনুভব করছিলেন তার 'ধুৰ বেশী সাদৃশ্ব ছিল না। 
তারা কুন্থমের বিবাহ না-হওয়াটা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে 
উঠেছিলেন; আমার কাছে স্থ্মিত্রর বিবাহ হওয়াট। 
তার চেয়ে বেশী উত্তেজনার কারণ হয়েছিল, এ কথা 
স্বীকার কর্ছি। ক্থমিত্বার বাব$র নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে 
আমরা থে কেউযাইনি এ কথা বোধ হয় বল্গা বাহুলা। 

লিখৃতে যতক্ষণ লাগ্ল, এসব কথাগুলো মনে কর্‌তে 
তত সময় লাগেনি । হটাৎ চকিত হয়ে দেখলাম, দমকলের 
গাড়ী ঘণ্টা বাজিয়ে গলির মুখে এসে ধ্লাড়াপ। নাটকের 
পঞ্চমাঙ্ধের সময় হয়ে এসেছিল, এই ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে 
শেষ যবনিকা পড়ে গেল । . বাকী যা রইল তা নিয়ে কাব্য- 
রচনা করা চলে বটে, কিন্তু আমার গল্পের মধো তার 
বিশেষ কোনো স্কান নেই । 

পরদিন সন্ধ্যার সময় ছাত্র উপর বেড়াতে 
বেড়াতে গত রাত্রির কথাই ভাবছিলাম । আশে-পাশের 
কলের চিম্নীর ধোগার উক্কামে তখনও আকাশ 
বাতাস ভারাক্রান্ত । অনংখ্য পপের স্থতিতে ব্যথিত মহা- 
নগরীর রিরাট বক্ষ. তেদ করে' এই কালিমামর বিপুল 
দীর্ঘশ্বাসগ্ডপি আমার মনের ভিতরটা পধ্যন্ত. গাধরে তরে' 
দিয়েছিল। কেবলি ভাবছিলাম ভুলে থাকা আর ভূলে 
যাওয়ার ভিতর এতবড় 'প্রভেদ কেন? শুকতারার মত 
দিনের আলে! প্রধর হতেই বে আকাশের গায়ে মিলিয়ে 
গিয়েছিল, আজ সন্ধ্যা হবার আগেই ঘে সাজের ডারার 
মত ফিরে এল কেমন করে? ? 

নীচে মায়ের সঙ্গে তার. একমাজ সঙ্গিনী বির 
আলোচন! চল্ছে, তার এক-একটা টুক্রা হাওয়ার স্রোতে 
কানে ভেসে আস্ছিল। আচলাচনার বিষয় আর কিছু 
নয়, আমাদের সংসারের. সীমাহীন স্ুর্গতির কাহিনী। 
বাবা ধার বে পরিজণে রেখে গিয়েছিলেন, টাকা সে 
পরিমাণে রেখে বেতে পারেন নি। যাঁও বা রেখে 
গিয়েছিলেন, ভার ভার অন্ত লোকে গ্রহণ ক্রেছ্ছিল, 
কেবল খণগ্ুলির উত্তরাধিকার থেকে কেউ, আমাকে 
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: স্ফিত করেনি! (কিন্ত আমদ্বা সকলে মিলে বে সমস্তার 
.পমাধান, কর্‌তে পারিনি; 'ঝি যে তা গানে, এ বিশ্বাস 
* আমার ছিল না'। 

.৫ বাড়ীতে 'হুমিজ্াকে কাল নান দেখেছিলাম, 


সেটা অত্যন্তই কাছে। কিন্ত কমিত্রা ত একেবারেই - 


£ কাছে ছিল না । তাদের বাড়ীর সন্বীর্ঘ বারাগ্ডাট। ঠিক 
-গপির ওপারেই । অনেকবার তাকালাম, কেউ দেখানে 
- ৫নই। শেষবার একজন মাল্গষ দেখ্তে গেলাম, কিন্ত 
ডাকে ন! দেখলেও আমার কিছু ক্ষতি হত না। আমারই 
.বযলী একজন ছেলে খুব, চোখ পাকিয়ে এধার ওধার 
.ফেখে ঘরের ভিতর চল্গে' গেল। 
* মা কোনোদিন ছাতে ওঠেন: না, হটাৎ রি, এসে 
* উপস্থিত, বল্লেন, "জানিস্‌ বীরেন, ধর্টের কল বাতাসে 
নড়ে । . আমি-তখনই বলেছিলাম না ?? 
আমি বল্লাম, -প্কলটা হটাৎ কোথায় তুমি নড়তে 
,দেখ্লে ? আর তখন থে কি বলেছিলে তা .আমার 
একেবারেই মনে নেই, বলে' দিতে হবে ।” 
আমার রসিকতার গ্রপাসকে সম্পূর্ন উপেক্ষা করে' ম! 
বল্লেন, “আমাদের ফাকি দিয়ে বুড়ো ভেবেছিল যে খুব 
“জিতে নেবে. এখন হেরেনছুবেলা কাঁটা খাচ্ছে।? 
বৃধাই 'না “ধুব্বার চেষ্টা ফর্পাগি, বল্লাম,“কি যে 
বল্ছ' কোন্‌ বুড়ে এবং কোন্‌-মেয়ে ?" 
মা বল্লেন, “এ তোমাদের হুমিত্রা গো কষ্যান্তর মা 
ওদের ওখানেও কাজ করে, সেই গল্প কর্ছিল। বুড়ো বাপ 
মঞ়ে' গিয়েছে. ওর স্বামীটা' আগামে না কোথায় কাজ 
ক্ষরে) শাস্ুড়ী আর দেওয়ের সঙ্গে ও এখানে রয়েছে ।”' 
শেষ অবধি শুন্বার ইচ্ছায় বল্লাম, “তোমার ঝি 
-দেখৃছি খুব উপন্ট।স বানাতে পারে ।” 
- মা চটে বল্লেন, বানাবে কেন ? ও তেমন মান্য 
''য়। মেলিন দেওরটা-*্কুমিজার কার্ছে টাকা চেয়েছিল, 
'& দেয়নি । " শাশুড়ী: ছেলের হনে বউগ্নের হাতের গহনা 
খুলে নিতে গিয়েছিলেন, তাও পারেননি । ও মেয়েকে 
' গারুলে ততবুড়ী! তারপর নাকি দরজ। বন্ধ করে' সর্বাই 
দিলে তাকে মারধোর করেছে । শক্ক মেয়ে, একবার 
চিরে কাঁদে গনি 1 
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- আমি বল্লাম, “তার স্বামী কি করতে আই! ঢ? 

মা বল্লেন, “পোড়া কপাল তার স্বামীর! টাকার 
প্লোডে বিয়ে করেছিল, তা, বুড়ো তাদেরও ফাকি দিয়েছে। 
তার মত না থাকলে কি.আর ডি পোকে বউকে 
অত যন্ত্র দিতে পারে ?” 

ছাতে বেড়ান অসমাপ্ত রেখে নী চলে' গেলাম। 
ওদের বাড়ীটার সাম্নে কয়েকবার খুরে এলাম। কিন্ত 
তাতে লাভ হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। 

'এর পর থেকে মাঝে মাঝে স্ুমিত্রাকে দেখতে পেতে 
আরম্ভ কর্লাম। হয়ত আগেও দেখ্তে পার্তাম, কিন্ত 
যার সম্ভবনা মাত্রও মনে ছিল না, সে বিষয়ে যথেষ্ট 
সঙ্জাগ থাকতে পারিনি । চেহার! খুব বে বদলেছে তা 
নয়, কিন্তু এই থে আমার শৈশবের খেলার সঙ্গিনী 'তা 
ঠিক যেন অগ্কুভব করতে পার্তাম না। 'গ্রাভেদ একটা 
অনুভব ক্র্তাখ কিন্তু সেটা! এতটা অপরিস্দুট ধে ভাষার 
রাজ্যে তাকে জামল দেওয়া চলে না। 

কষ্যান্তর মায়ের সঙ্গে” আমার মায়ের অত্তঃপর যাঁ-কিনু 
আলোচনা হত, সব-তাতে আমি ভাগ নেবার, চৈষ্টা, 
কর্তাম। কিন্তু শ্রতিমধুর কিছু লাভ করিনি এট! 


'মিশ্চয়। পাড়ায় চোরের উপজ্ব নে ছিন-দিন বাড়ছে 


এ খবরটা চোরেরা না দিলেও আমি ধোজেই প1চ্ছিলাম। 
কাজেই পেদিন রাত সাড়ে “্লটার”যখন বাড়ীতে 
ঢুকতে যাচ্ছি, তখন হটাৎ বে আমার পাশ 'ছিয়ে 'ভীরের 
মত একটি মগ্থযামৃত্ধি ছুটে চলে' গেল, তাতে, অবাক 
যত না হলাম, ভয় তার চেধে বেশী পেলাম । "আমীর 
কোনো মূল্যবান "সম্পত্তি চুরি' হাঠে গেল-_-ভয় এজন্য 
নয়; কারণ ভগবান আমাকৈ লে ভয় থেকে মুক্তি দিয়ে- 
ছিলেন। চোর হি সর্তিই এসে থাকে তাহলে আমার 
মাসে বিষয়ে বেীরে' নিজের মত খ্যক্ত কর্বেন, 
সেইখানেই আমার ত্র ছিল। তাই চোরের' চেয়েও 
চুপিচুপি উপরে “উঠে যখন আবিষ্কার ক্র্লাম 'ধে মা 
ধথারীতি দরজা "বন্ধ কার ঘুমুচ্ছেন এবং 'জামার ঘরের 
যাকিছু অস্থাবর সম্পত্তি সবই বথাস্থানে বিরাজ বু, 
তখন আস্বত্ত হলেও অবাক হলাম। : পি 
শোবার সমর আলো নি দির বালিশে মাথা 


১জ সংখ্যা). 


হদিজা | 


৭৮ 


৬ সাাসমিপান্শসিলিসসপিস্সিত সি অসিত তা সিসি পাপী পসিিলাসি পি পানি পিসি পি পে পা পি তি পাসসসিলালাখপািলোিতারেসথানিা তত ত 


৯৫পা্পিস্পিপিির পাপা 
দিতে এরিরেই উঙগকে উঠে বণ্বাম।  কিষের- একটা হিম 
শীতল স্পর্শ আমকে একেবারে ঘুমের দেশের সীদানার 
পারে, এনে নিরে এক: আধার আলে! জেলে সেট! 
হাতে করে-বিছাবার কাছে এসে দীড়ালাম:। 

জামার বালিশের উপরে -পোনার হার চুড়ি বালা 
প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষ পড়ে' রয়েছে। সেই মুহূর্তেই 
বুঝলাম €ধ কে যাকে আমি চোর 'মনে করেছিলাম । 
কিন্ত তার ব্যবহাপ্ের কোনও মানে আবিষ্কার কর্ব।র 
ক্ষমত। আমার হল না। ঘুমও হল না। সারাটা বাত 
কেবল কি করে' এই অদ্ভূত দানের একটা কিনারা করুব, 
তাই ভেবেই-কাটিয়েধিলাম.।' কিন্তু কেবণমাজ্জ তাবলে 
কোনো সমশ্ত।(র সমাধান হয় না। অথচ কাজে কিছু 
কর্বার কোনো উপায় নেই। অগত্যা মন যদিও নিজের 


চিন্ত। নিয়েই, ব্যস্ত রইস, তবু অগ্দদিনের মত আ্সানাহীর, : 


স্থলে যাওয়া, কিছুই বাদ গেল না। জিনিষ কটা: সঙ্গে 
করে' নিয়ে 'ব্রলাম, ঘরে রেখে যেতে সাহস হল না। '* 

বিকেলবেন! বাড়ী ফিরে আস্তে মায়ের কাছে যা 
শুন্বাম তাতে বুঝলাম যে-শুধু ভাক্বার সম উত্বীর্ঘ হয়ে 
গেছে। এইবার কর্বার পাল! উপায় না থাকে, উপায় 
করে' নিতে হবে । 


সকাল ণট। আন্দ'জ সময়ে সর ঘড়ী মহা. 


গোলমাল শুনে পাড়ার' লোক গিথে উপস্থিত হয়। 
গুদের বৌয়ের গাগ্নের সব গহনা নাকি রাত্রে চুরি 
গিয়েছে। : তার জন্যে বৌকে উৎশীড়ন করার অর্থ 
প্রথমে সকলে. বুক্তে পারেনি, পরে শোনা গেল থে বউ 
গহনা নিজে লুকিয়ে €রখেছে, চোরে নিয়ে যায়নি । কোথায় 
বে লুকিয়ে রেখেছে তাই আবিষ্কার কর্বার জন্যেই এই 
ব্যবস্থা । 

নিধাাতনের বর্না মা বেরকমু শ্বিপদভাব বি 
আমি*তা করতে চাই না।. অনন্ধ বন্ত্রণ/ও যে মুখ বুজে 
নীরবে সন্বকর্ছে, তবু নিজের" ব্যখাকেন্মশের: কৌতূহল 
আর অবজ্ঞামিত্িত: করুণার-জিরিতরুরূতে চায়নি, তার 
গোপন, বেদনাকে অজে. বোকের, ১লাম্‌নে 'টেনে হর 
স্বামি তুর-বন্ধুর,কাজ কর্ষ.নাঁ।. ২... 

ঘরের বভিরর দকেনরধাল্লাগ্ি*ভাব তে চেষ্টা করলাম ৰি 


দিয়ে সেগুলো সরিয়ে নে চেয়ে দেখ্ল ।- 
- একটা রক্তের ধার! তখনও সশুকোয়নি | : ৬ 


এখন আঁষায় করা উচিষ্ঠ। : আমি সুমিত্রাকে বীচাত্ে চাই, 
বেমন: করেই” হোক ।' কিন্তু কি কর্ব ? “লিষ্বিচারেযা 
খুসিকরে' গেলেই কি" তার উপঞ্চার হবে? অপকাত্ব ক্ষি. 
তার চেয়েও বেনী হবে না? জুমিজা! নির্জেকি চায়? কেন 
সে আমার কাছে তার জিনিষ রেখে গেল 

এমন সমর হটাৎ চোখ পড়ল তাদের বাড়ীর দিকে। 
সদর দরজ।ম তালা লাগিয়ে সুমির শাশুড়ী আর দের 
কোখার চলেছে? কুমিত্র! কোথায় ? 

ছাতের উপর থেকে লাফ দিয়ে সক গল্গিটা ভিডিয়ে' 
তাদের বাড়ীর ছাতে গিয়ে উপৃস্থিত হলাম । ভেবে চিন্তে 
এমন কাজ কেউ করে না। কিন্তু এতক্ষণ কেবলি তৈবেছি, 
কাজে কিছুই করিনি; তই এবার বাটার বাদ 
দিলাম । 

পিঁড়ি বেরে নীচে নেমে এলাম? সামুর খরের” 
দরজাটা ভেম্গানো ছিপ, ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ত , 

ঘরের মেঝের. উপর থে শুয়ে ছিল, সে: উহ ব্স্ল।, 
তার খোলা চুলের রাশ মুখের উপর এসে পড়েছে, এক হাত 
কপালের উপরে 


হা 


আমর আসাটাতে কোনো বিন্বয় মা দেখিয়ে সে 
বল্লে, “তুমি শিগ্গির যাও, ওরা এখনি ফিরে আম্বে (” 

আমি বল্লাম, “তোমার রিনি রি নাও, খানি 
এখনি যাচ্ছি।”. 

স্থমিজ্ার চোখ দুটো জলে' উঠ্ল। আমার “মনে "হক 
মাঝখান থেকে বায়োট। বছরের ব্যবধান ধেন খসে' গেল, 
সামনে যাকে দেখ্লাম সে বেন এই উৎপীড়িতা অপরিচিত 
কুমির নয়, এ আমার শৈশবের সঙ্গিনী, যাকে প্রায় 
নিজের, মতই আমি জান্তাম। 
৮. শ্রকটুক্ষণ চুপ করে' থেকে সে বল্লে, “কিরে নেব? 
আমার কপালের উপরের রক্ত এখনও শুকোয়নি দেখ্ছ ?' 
এ শুধু আজ নয়, 'একুবছয় খরে' প্রায় রিনি এলি 
চল্ছে। লব বিফল হব?” -- - 

* বুঝ্তে পার্লাম নাঁ"। বল্লাম; “ফি হল্ছ ঠিক,ধর্তে 
পার্‌ছি না। আমি - তোমার গঞনা রাছুল নামার কিছু, 
স্থবিধা হবে?” 














৭২২ প্রধাসী__বৈশাখ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড, 
স্মিত! ছান্বার চেষ্টা করুল। তার সেই রক্তরঞজিত আমি বল্লাম, মাকে কোলা বাহ 


মুখে হালি যে কেমন দেখিয়েছিল.ত1 না দেখ্‌লে বুঝবার 
উপায় নেই। সে বল্‌লে, “স্থবিধার আশায় করিনি । কিন্ত 
এ কটা সোনার টুকরো নেবার জন্তে যার] .আ'মাকে খুন 
করতেও পারে তাদের হাতে আ্লামি কিছুতেই ওগুলো 
দেবে না।” 

আবার সেই আট. বছরের -ভুমিত্র/র অজেয় মনট।কে 


দেখ্লাম। কিন্তু রাগ হল; বল্লাম, “নমিতা, কিন্ত আমাকে- 


জড়।চ্ছ কেন এর ভিতর? আমি তোমার প্রতিহিংসার 
অন্ন হতে চাই না। তুমি তোমার গহনা ফিরে নাও, 
নিয়ে নর্দম।য় ফেলে. দাও কি যাঁ- খুসি কর। আমি 
এসব-রাখ্য না।৮ 

তার মুখের উপর কেমন একটা ছায়! এসে পড়ল। 
মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বল্লে, “আমার বাবর. দেওয়া জিনিষ, 
এ তোমাকে ছাড়া কাউকে -আমি দিতে .পার্ৰ না। 
তুমি ফখুসি: কোরো-বেচে ধার শোধ কোরো । . ওর 
দাম, খুব. বেশী হবে না জানি, কিন্ত আমার.আর-কিছু 
নেই, এইটুকু মনে রেখো এখন যাও ।” 

আমি বল্লাম, "আমি যাচ্ছি? কিন্তু তৃমি কি এই 
খুনেদের মধ্যেই থাক্ষে ?” 

কুমিষ্বা' বল্লে, “থাক্ব ন| ত, যাব কোন্‌ চুলোয়?” 

আমি বল্লাম, *ত্ুমি-হ্থামীর কাছে চলে. যাও না ?” 

সে বল্লে, “আমার স্বামী কোথায় ঘে যাব? দেখছ 
না আমরে কপালে সিছুয়ের বদলে রক্তের দাগ ?” 


করুতে পারি না" | 

সুমি! বল্লে, আমি সাহা চাইনা | টা 
গোড়ায় তার নিজের বাপ আর স্বামী, সে কোন্‌ লক্জাম 
অন্ঠের সাহায্য নেবে? তুমি আমার আর রা নিও 
না। আমার দিব্যি রইল।” 

ফিরে এল।ম।. আমার বাবার খখণ শোধ কিছু হল, 
না, কিন্তু সুমির যা খখ আমার কাছে ছিল তা 
শোধ হয়ে গেছে। 

এর পরে কি হল ত। আর বগে” লাভ 'নেই। খবরের 
কাগজে অনংখ্য আকশ্মিক শোচনীয় মৃত্যুসংবাদের মধ্যে 
একদিন তার- নাম দেখেছিলাম । কিন্ত তখন আর- 
কল্কাতায় ছিলাম না, শ্ববর নেবার উপায় ছিল না, 
তা ছাড়৷ খবর নেওয়াতে তার নিষেধ ছিল। তারই মত * 
যাদের মানুষে পিষে মার্ছে এমন লোকের 'লাহীধ্যার্থে তার 
ধন দান করে' দিয়েছিলাম । ন্মরপচিন্থ আম।র কাছে ছিল 
কেবল তার শেষ কথার 'স্তি। লোকের চোখে হয়ত 
আমি পরন্ব'অপহারী, কিন্তু ধে পিতাকে সে সংসারে সব- 
চেয়ে ভালবাস্ত, তার দেওয়। উপহার সে আমাকে ছাড়া 
কাউকে দিতে পারে নি-_এরই আনন্দ আষাকে বর্ষের 
মত ঘিরে আছে । . আমার বাড়ীর লোকে আর স্থমিত্রার 
নাম করে না।: কিন্তু আমার শৈশব যেমন আমার এই 
অকাল-বার্ধক্যের মধ্যে লুকানো আছে, একেবারে হারিয়ে - 
যায়নি, তেমনি সে-মবে'ও আমার জীবনে বেচে আছে। 


্ _. জ্ীলীত৷ দেবী 
ফাগ্চন-বাতাস 
ফাগুন-বাতাগ- ব্যাকুল মলয়, ফাগুন-বাতান--ব্যাকুল লয়, 
ছুটি গাধাই সঘান চপল-__ প্রথম-হি, শেষের প্রলয়! বোঁটার পুটে ফাটি কুঁড়ি ফুটিয়ে কুম্থম উজান পে বয় 
কচি কিশলয়ের পুষ্ছে - সেই উজানৈষ্ন ফাকে ফ্লাকে 
7 সবুজ স্বর্গ গড়চে কুঙে, .” আবার ভাটাফ্‌ ভাঙন লাগে, 
ঝয়ী-পাতার তূর্ণীঝড়ে সমান মাতাল সকল সঙ্গ । ফলের ধর! এগিয়ে আসে ফুলের মরা আসন্ন হয়! 


শ্ীরাধাচরণ চজবর্তী 


১ষ সংঘ ] 


নিন্নবঙ্গের মঠ | 


শত 


নিম্নবঙের মঠ 


জন্মূংণী কবি কাদিয়া কহিয়াহিলেন থে. 
«9 ভাষ্ বঙ্গবাসী, আমি ম'লে 
(ভোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?" 
চিতাঁর উপর মঠ প্রতিষ্ঠিত তউক ইঠা প্রাচীন কালের 
হিন্দুর চিরন্তন আকাজ্ষার বিষণ হিল। 


পিতামাতার 9 আন্মীয়-স্বক্জনের চিভাব মঠ দিথ] 





সোনারুক্গের স্ঠ-ঢাকা। 
১০ 


পরালোকগত 


প্রাচীনকালে হিন্দুস্তান আংস্বপ্রসাদ লাভ করিতেন এই 
প্রঝা এখনও পূর্বাবঙ্গে লুপ হয় নাউ, এখনও ধাহারই সাধ্য 
কুলার তিনিই পিত।-মাতার শ্বশানে মঠ প্রতিষ্ঠিত করা পুণা- 
জনক মনে করেন। কিন্ এখন আর মঠগ্রলি আগের মত 
অন্র ভেদ করিয়। উঠে ন।, পাচ ৫ক্াশ দূর হইতে আর 
তাহাদের শির দেখা যার ন। | দার-সার। গোছের ভাত দশ 
বার তৈয়ারী হইলেই খুব হইল । অনর্থক অত ইট স্থুরৃকি 
স্তপীকৃত করিয়া কেলিয়। রাখে কে ? 

এই ন্য়নানন্দদায়ক স্থ।পত্যনিদর্শন গুলি নান| নৈসর্গিক 
উৎপাতে ক্রমেই লুপ্ত হইয়। যাইতেছে । ১৮৪৭ খুঃ অন্ধের 
বিখ্যাত ভমিকম্পে আমাদের গ্রামের প্রকাণ্ড একট মঠ 





কেওরার গ্রামের ঘ্ঠ-্ডাকা। 


৪ 





, রাজাবাড়ীর মঠ-ঢাকা। . 
টে? হয় এ ভূমিকম্পে অনেক মঠেরই হয়ত এ দশ। 
2): ছুই চারিটি কঠিনগ্র।%. মঠ এখনও দাড়াইর। 
খা বর্ধমান ও অতীতের সনবন্ধ বজায় রাধিয়ছে। , 
পূর্ববঙ্গের ও দক্ষিণবঙ্গের প্রাকৃতিক মৌন্দধ্যের তুলনা 
নাইণ স্থন্দরবন হইয়া থিনি একবার কলিকাতা হইতে 


প্রবাসী-্খ বৈশাখ, ..১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ ১ম পন 


ঢাক] অ।সিয়াছেন অথবা ঢাকা হইতে কলিকাত। গিয়াছেন 
তিনিই, 'জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ আননস্থতি অর্জন করিয়া 


_ লইয়াছেন, সন্দেহ নাই। অফ্ষুরস্ত আনন্দ-উৎসের মত 


ছুই ধারে স্পারি-তাল-নাগিকেলের সবুজ সৌন্দধ্য ধরণীবক্ষ 
হইতে সরল রেখায় অবিশ্রাম উদ্দধেউৎক্িপ্ত হইতেছে, সারি 
সারি বীণার তারের মত তাহাদের নিরাভরণ রুশ কাণ্ড 
বাতাসে অনবরতই তাহাতে ঝঙ্কার উঠ্ভিতেছে। 

এই শীালীবনের ফাকে ফাকে হঠাৎ ছুই-একটি উচ্চ 
মঠের চূড়া নয়নগোচর হয়) অমনি আমরা বুঝিতে পারি 
থে রসভঙ্গ হয় নাই, ঠিক এমনটিরই দরকার ছিল। 
স্থপারি-ভালের মেলায় এমন অগ্রিশিখার মত স্থাপত্যই তাল 
রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, অন্ত যে-কোন আকুতির ইমারৎই 
অত্যান্ত রুত্রিম বলিয়। বোধ হইত। দূর হইতে এই মঠগুলি 
কি মনোরম বলিয়াই বোধ হয়। অগ্রিশিখার মত রক্তিমবর্ণ 
মঠ আকাশ পানে উঠিয়া গিয়াছে । নিয়েই একটি নাতি- 
বৃহৎ পুক্ধরিণী। পাড়ে তাহার ছায়৷। করিয়। আছে 
আমলকী হরিতকী তমাল বট অশ্ব । একটি অর্ধভগ্ন 
পিঁডি জলে নামিয়। গিয়াছে, তাহা দিয়া ধীরে ধীরে একটি 
পল্পীবধ্‌ কলস কক্ষে নামিতেছে। পুফ্ধরিণীতে মঠের ছায়। 
পড়িয়াছে। ছায়ার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে হয়, ইহ] 
কি ইট-স্থরুকির মঠ? এ যেন পিতার আত্মার মঙ্গলার্থে 
ভগবানের নিংহাসন পানে সন্তানের চিরোৎ্হ্বত আন্তরিক 
আকুল প্রার্থনা শিল্পীর হাতে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে । 

শিল্পী লাভ-ক্ষতির বিচার বাদ দিয়! এই মঠ গড়িতে 
বসিরাছিল। বে ইট-নুরুকির স্তুপ এই মঠ গড়িতে ব্যয় 
হইরাছে, তাহাতে অনেক-কোঠাওয়ালা একটা গ্রাসাদ 
ইয়ার হইতে পারিত। শাহ! না করিয়া শিল্গী নির্্া 
করিল সে একটি প্রকোষ্ঠ, তাহাতে প্রতিষ্িত হইল স্ষু্ 
একটি শিবলিঙ্গ এব্‌ং তাহার চূড়া টানিয়! টানিরা উঠাইল 
একেবারে মেঘের সীমায়। এত বড় চুড়াটা মাজুষের বিশেষ 
কোন কাজেই লাগিল না। চূড়ায় যত্্রনির্িত অসংখ্য খোপে 
যত রাহজ্যর পার্খী আনিয়া নিশ্চিন্ত বাসা ঝ্ধিয়া! বসিল। 
বিষয়ী চুড়ার দিকে চাহে আর ভাবে,-“কি অপব্যয়! 
ভূমিকম্পে তো ইহ! ভাঙ্গিয় পড়িল বলিয়া 1" গ্রাম্য শি 
ক্রোশেক দূর হইতে “& রে। মামার বার়্ীর মঠ দেখা যায়!” 





রাজাবাড়ীর মঠের দরজার উপরের কারুকাযা । 


বলিরা নাচিডত নাচিতে দৌড়িতে থাক | সন্ধায় পাগ্ছ- 
বির পথে পথিক গরশ্চিম গগনে স্পক্গীকৃত মঠের দিকে 
চাহিয়া খুী হইতে থাকে, পথ তাহার কাছে ফুরাইয়। 
আদে। বর্ধার অন্ধকার রাতে গ্রম্যি খালের গশি-খুদ্দিতে 
দিক্ত্রুন্ত ডিঙ্গি-নৌকার মাঝি মঠের চুড়ার দিকে চাহিয়া 
পলির ঠিকু করিয়া লয় ্ 

পূর্ববঙ্গে এমন এক্টি প্রাচীন গ্রাম পাগয়া বাউবে 


ন। বেখানে ছুই-একটি মঠ নাই ।  ইভাদের মধো 
অধিকা£খই দেই গ্রামেরই নিজন্ব। দ্ুই-একটির খ্যাতি 
কিন্ব সার! “দখটাই জড়ির। আছে । এই বিখাত 


নঠগ্ুলির মরা পাজ বাষ্ঠীর মঠই প্রাচীন তম প বিখাততম । 
রা্জাবাড়ী ঢাক। জেলায় বিঞ্মপুরে পদ ও নার সঙ্গে 
অবস্থিত । মঠ পল্মান একেবারে পাড়ে। গোয়াল 
হইছে নারারণগঞ্জ অথবা নারারণগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ 





্ :. ভুবনেশ্বরের মন্দির ] 


যাইতে জাহাণের: াত্রীগণ এই মঠটর দিকে" চাহিয়া 
থাকেন যতক্ষণ দেখ! যান । কতবার পদ্মা ইহার দিকে 
ছুটিগা আপিয়াছে, রাজাবাড়ীর মঠ বুঝি এবার আর 
টিকিল না ভাবিগ! প্রত্বপ্রিয় ব্যক্তিগণ শঙ্ষিত হইয়াছেন । 
কিন্ত মঠটি বেন দৈবরক্ষিত, অমর! প্রত্যেক বারই 
পল্মা উহার পাদমূল হইতে ফিরির়। গিয়াছে। 

রাজাবাড়ী মঠের গণ কোন লিপি অঞ্ষিত নাই । 
কাজেই ইহা কোন্‌ সমর তৈয্ারী হউগ্লাহিল তাহা বলা 
কঠিন। কিন্ত উঠিহ্যার মন্দিরাবপীর আকুতির সদৃশ 
ইহার বিশিষ্ট বঞ্তর্লাক্ততি দেখিয়া মনে হয বেউহা বে 


প্রবাসীন-বৈশাখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ/-১ম খ€ 





. ইছাই' ধোষের দেউল-_বীরভূম | - 
€ বীরভূম? বিবরণ হইতে গৃহীত ) 


সময় ত্যার হইয়াছিল তখন পযান্ত শিল্পীগণ হিন্দস্থাপত্যের 
বিশেষ ভোলে নাই। রাজাবাড়ী মঠের কয়েকটি 
বিশেষত্ব বিশেষ লক্ষ্যের থোগ্য । প্রথমতঃ, মাথায় যে 
ঘণ্টা্কৃতি চূড়া ও'কুম্ত আছে উঠা হিন্ুস্থাপত্যেরই 
বিশেষত । দ্বিতীয়তঃ, ঘণ্ট1 হইতে নিয়ে পাদদেশ পধ্যন্ত 
বে থাক্‌ থাক্‌ খাঁজ নামিরা অ।সিয়াছে তাহা প্রাক্মুসলমান 
যুগের মন্দিরাবলীতেই" দেখা যায়। ধভদূর জানি, 
বাঙ্গালা দেশে আবর-একটি মাত্র মঠে এই বিশেষজ্ব ভ্লেখিতে 
পাওয়া গিয়াছে__উচ্ভা বীরভূম জেলায় কেন্দুবিবেরু নিকাটে 
অবস্থিত এবং ইছাই ধোচুষর দেউল নামে খ্যাত। জন- 
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নবরত্থ মঠ (আধুনিক )__বাপণ্া, বরিশাল। 

প্রবাদ এই থে এই দেউল বা মঠ ইছাই বোষের নির্মিত, 
কাজেই ইহা প্রাকৃমুলমান যুগের। প্রাকৃমুসলমান যুগের 
না হউক, ইঞানবে রাজাব|ড়ীর মঠের মতই খুব পুরাণা, সেই 
বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। প্রবাদ অন্নুসারে রাজ।বান্ডীর 
মঠ 'কেদার রায়ের মায়ের চিতার উপর নির্ধিত। রাজা- 
বাড়ীর মঠও পুর্রা্থারী, ইছ্বাই ঘোষের দেউলও পূর্বদ্ধারী। 
রাজ।ব|ড়ীর মঠের গায়ে নানা-রকম খোলাই ইষ্টকের 
কারুকাধ্য আছে। 

অন্ত ঞে কর্নটি মনন ছবি দেওযা গেল সরা দেখিলেই 


মানে হইবে যে ইতিমুধ্যে. বষটনারীতি .পরিবন্ঠিত হইয়া : 


গিয়াছে । রাজ্জাবাড়ীর মঠ সৌনধ্যে স্লাঙগী বীরগ্রসবিনীর 
মত। আর এই মঠগুপি তন্বী জ্যোংক্সাপা গ্রিক লবুচ্ছন্দ। 
নায়িকার মত। রাজাবাড়ীর মঠে হিন্দু স্থাপতোর ছাপ 
।-বেশু আছ্ছে, কিন্ত এগুপিঠত ভাহা ধরা কঠিন। আরও 
অনুদন্ধান নাকরিগ়া এই পরিবন্তনের ক।রণ সম্বন্ধে জোর 


নি্বাঙ্গের, মঠ 


২১2০১৫৮৮২12 পিস এস এ ০ 





একুশরত মঠ- রাজনগর, ঢাকা। 
(শ্রীযুক্ত বোগেন্্রনাথ গুপ্তের বি করমপুরের ইতিহনদ হইতে) 
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রমনার কালী মন্দির-_-ঢাকা। 


করিষ্া কোণ ক বল! মায় না। কিন্তু আমার সন্দেহ 
* হইতেভে বে ইয়োরোপীপগণের বাঙ্গালায় আগমনের মুঙ্গে- 
সঙ্গে তাহাদের গীর্জা প্রভৃতিতে সুন্দর গথিক স্থুপতা- 
প্রথার প্রবন্তন দেখিয়। ভাহারই অন্গকরণে এই অগ্রিশিখার 


৭৮ 


প্রবাঁসী-- বৈশাখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ,,১ম- খণ্ড 


সপাস্পিপান্পিস্স্পি সি সপ সপ স্পস্ট সি সপ্ত তি সপস্টিপাপলাসপাি পাসিস্পসপাস্ন্পিস্ন পোপ সতিস্পস্পসম তি সিসি সপিসপিরসিপতিসপস্পিি সী অপি সত তাস্পিপা পর পসরা সপসমপি 


আকুতি মঠের উদ্ভব হইয়াছিল । এই. অন্থকরণে আমাদের 
লজ্জিত হইবার কিছুই নাই। এই তাল-নারিকেলের ন্নেশে 
এই: সল্ট" স্থাপত্য-প্রথা এমন চমংকার মানাইয়াছে বে 
এই নৃতনত-প্রয়াসে শিল্পের বিকাশই ইইয়াছেঃ শিল্পের গা 
সর হয় নাই। 


ঘতদুর দেখা যাঁয়, এই প্রথা বোধ হয়রাজা রাজব্লতই 
তাঁহার একুশরত্ব নির্মাণে প্রথম গ্রহণ 'করিয়াছিলেন। পরে 


আআ) 


একুশরদ্বের - অগ্করণে' এই প্রথা দেশষয়'- আদর লাভ 
করিয়াছিলণ ৫২ বংসর পূর্বে ১২৭৬ সনে: একুশয্ব 
পদ্ধা গ্রাসে পতিত হয় । একুশরত্বের অনুকরণে নির্টিত মঠে 
আজ দেশ ছাইয়! গিয়াছে । গ্ঢাকা সহরে রমনার কালীর 
মন্দিরও এই প্রখাতেই প্রায় এক শতাবী হইল নির্িত 
হইয়াছিল। ূ | 

| ভীনলিনীকান্ত ভ্টশালী 


সন্ধ্যা 


দিনের কমল মুদ্ল আথি 
সন্ধ্যা-সাগর-জলে, 
নিদ্‌-পাড়ানি বুলায় আকাশ 
গভীর ছায়া-ছলে ; 


রাত্রি আসে কালো ভ্রমর 
&. আধার-পাখা বোরেত_ 
পল্প-পাতের পরাগ-ফোটা 
জল্চে তারা হোয়ে। 


শত্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী 





মোরগ-_“তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইক অবহ্লো |” 
চিত্রকর শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের “শীত । 


ধ৯ 


- প্রণা্ ও যাত্রা 


পাস্পস্টিপাস্পিস্িতিসিপী সি সপ সি সিসি সসপস্ম্লতি অপর আটার সপ পি সস 


'১ম সংম্যা ] 


১৬২৬ 





প্রণাষ 


চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল মহাশয়ের মৌজন্যে |. 


হী 


৯৫৭ 


তিন 


গং ্ রর 


" )উ: 


4 


১০২৬ 
যাত্রা 
চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল মহাশরের' সৌজন্ধে । 


] ূ ৰৈ খ 


4৪০ প্রবাসী-7বৈশ্বা্থ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, *১ম থ্গ্ 


হারামণি 


গত পৌষ সংক্রান্তিতে কেন্দুবিষের মেলায় বাউলদের 
কাছ থেকে কতকগুলি গন সংগ্রহ করেছিলাম; সেগুলি 
ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করব । এবার বে তিনটি গান দেওয়া 
হচ্ছে, 'এপ্ডলির গারক- রছ্ুনাথ দা *বম্বঘ ৪৫ বংসর, 
বাসগ্রাম মাটিগাঁড়।, থাক্স। ভরতপুর, পোষ ফিল খজান, 
সাব-ডিভিজান কান্দী, জেলা মুর্শিদাবাদ । রখুনাথ 
দাসের গুরুর নাঘ.শারদ মোহান্ত ব। সচাদ ৷ 
হ, ১ 
ওরে অন্মানে ভাবলে মানুষ ধর! খাবে না। 
যদি এবর্তমানে পরতে পার, নইলে পার্বে ন। ॥ 
সেই মানুষ করছে খেলা, , 
আর “সেই মান্তুষ কর্‌ছে লীলা, 
যাঁদ মিম দেখে করৃছ হেলা তবে কিছুই হবে ন1। 
আমি শুনি সাধুজনার কাছে 
এই. মাচষে সেই মাচষ আছে : 
যুক্তি নাগ্গগে গ্রুর কাে, নইলে পাবে না। 
সেই মান্ষ-রূপে নন্দের ঘরে, 
আর মন্িষ-রূপে বলির দ্বাবে, 
:নই মাচষ অ।ছে সব আপারে, 
( পাগল মন ) চিন্তে পার ন। ! 
দাস বঘুনাথের এই বাসী. 
সেই মানুষ করিজ্উপাসন! 
আমার গেসাই সুষ্ঠাদের এই চরণ বিন। 
আমি চিন্তে পারলাম ন।॥ 
ঘরে "গুড় থাকিতে মন রে ময়র ভিয়েন করুলি ন। ;__ 
তোর সাধের খেল রইল পড়ে? 
হাতা তাহায় দিলি না। 
গুড় রাখুলি পেলে ভরো?, « 
পেলের মুখ ন! লেপিলে, ৃঁ 


ডেরো পিপৃড়ে জুটে গুড় সব খেলে লুটে ) 
ভাতে ভিয়েন করলে মাল জমিত রে, 
তুই ভ্িয়েন করতে গেলি না। 
আগুন আাছে তোর ঘরে, 
সে জল্ছে জোর করে? 
এই বেলাতে তাড়াতাড়ি নে ভিয়েন করে? । 
মোর রূসের খোলা জুড়িয়ে গেলে 
শেষে ভিয়েন কর! হবে ন|। 
দাস রঘুনাথ ভণে-_ 
চি মনের নিষ্টা-আপঙনে 
গুরুর প্রতি দৃষ্টি কী বস্‌গে ভিয়েনে। 
কোরো! না আখার পাড়ে আকাবাকি, 
ঝঞ্হলে ভিয়েন কর হবে না ॥ 
৩ 
তারে দেখ্বি যদি নয়ন ভবে 
এ ছুটে! চোখ কর্‌ রে কাণা। 
্বন্বিষ্ীদি সে মধুর বুলি, 
তে। বাইরের কানে আঙুল দে ন।। 
ঝিজ্রদর মধু চিনি সে যে, 
গাঢ়-প্রেমের মিছ রি-পান।) 
আবার খাবি যদি কসে' এ টে, 
তে বেধে রাখ তোর কু-রসন1 | 
- রাজার রাজ,--তার হুজজুরে » 
যাবি ষি নাই রে মানা,-- 
পরশমণি পরশ করে: 
হতে আ্রদি চাও রে সোনা। 
ওরে কান্ত বলে সে-সব 
". অঃছে আমার প্রাণে জান।, 
আমি জেনে নে ভেবে গুণে 
তুলে রইল্লাম কি কার্খানা 
ক 


ধারের সেনগুগ ও শীজনাথনাথ বন 


১ম সংখ্যা]... 


সাধনা ও সিদ্ধি, 


৫৯০৮ ৯২৪ ঈা তত সা সত ৯ 


"৮৯ 


সাধনা ও সিদ্ধি: 


কথারস্তে মহাত্মা রামমোহন, রায়ের পবিজ্র নাম গ্রহণ 
করি,ধার সাধনার বর্ধমান ভারতের সকল প্রচেষ্টার 
পিদ্ধির বীজ উপ্ত হয়েছিল; খিনি নব্য ভারতের সৃষ্টিকর্তা) 
অজ্ঞানকুসংস্ক(রাচ্ছন্ন অমানিশার দিনি জানের বন্তিকা হানতে 
,জীবনের সকল পথে অগ্রসর হরেছিলেন ৯১০০ বখ্সরেরও 
পৃর্ে খিনি জীবনসশীতে জাগরণের গর তুপে স্থপ্ত দেশ- 
বামীকে নৃতন পথের পথিক হতে আঙ্রান করেছিলে ; 
ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেে দিনি নর্ঘবপ্রথন সঙ্গ র-চেষট। 
আরগ্ত করেছিলেন ; আগুনিক বঙ্গভাষার একজন জয়দান 


প্রাহঃস্বরণীয, পেই রাজ| রামমোহন বার! বামমোগনের 
পিঞ্গিন মূলে ছিল ভাব আজীবশাশাসম]। সাধন। বিন। 


পিদ্ধি নাই, এই কথাই আদ্দ আমি বাঙালী যুবককে 
বড় গাশ]| করে বল্তে এপেভি। আজ এই জীবনলন্ধার 
জীবনবাপী অভিজ্ঞতার ফলে আমি শিখেষ্টি ৭ই একট 
পরম সতা- সাধনা বিন। পিদ্ধি নাহ । 
আজ বাঙালীকে এই পরম মতা গ্রঃণ করতে হবে 
শু] মধঙ্থ কণ| নব, শু স্বীকাণ কথ গর, একবারে 
অস্থণের অন্তরতঘ প্রাদেণে গ্রহণ করে' গ্রতিষ্ঠিত করুতে 
হবে। মঙ্গামতি গোগলে বলেছেন-15৮ 13278 
। 01715 07027 00070160110 হি) 1০. 
1017০ -বাগালীর গ্তিষ্কপ্র্থত চিন্ব। সারা ভরত 
গ্রহণ করে। রাষমোহনের মমঘ থেকে অত্ক্িচাণগার 
ক্ষেত্রে বাঙালী অগ্রণী বলে গাঁয হাখে এনেছে _বছ্লার 
কোলে অনেক ধর্শনাঙ্কারক, সমাজপংঙ্গাবক, স্থুলেখক, 
বৈজ্ঞানিক, দেখবিশ্রত বাগী, জন গ্রহণ করেছেন_বঙ্গিম। 
বিগ্ভাপাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচগ্দ্র প্রভৃতি 
এক এক শেঁঘ্রে এক এক জন ছ্রিন্গাপ বাঙ্পার বিদ্- 
বৈঙ্গনতী উড়িয়ে দিরোছিন। বাওাশী আগমন হে চলেছে 
ীকার-করি-ত অ।হগ একার বাঞঙাগী যুবককে কঠোর 
মাত্মপরীক্ষা ক'রে দেখতে হে, তার চরিন্রের গলদ 


* ১২ই মাধ ভবানীপুর ব্রঙ্জদন$নগে প্রদত্ত বঙ্গু তার_সাবাংশ নী 
রঁতনমণি "চট্টোপাধ্যায় কন্ধু ক লিগিবদ্ধা। 


কোথায়; অন্থরের কোন্‌ বাধ।ট। তার চলার পথে পথ 
আ'গ্লে ঈডিরেছে । * & 
শরেটম্‌ বলেছেন, ধারা আঠার বংমব পার এরেছে। 
তাদের উপদেশ দিবে কোন ফল নেই। তাই আমার 
বঞ্চবা আন্গ দেশের মুবককপ্রন্দের কাছে-্দারা আমাদের 
ভবিষাতের আশা-মখাদের হৃদ্জর পন। 'এই সম্পর্কে 
আর এক কখ| এই নে “ণ ন্ধপাহ সত্যমগ্রিরম্,। এট। 
আনার কাছে নিহান্থই বাদে কণ। মামি বলি “ক্রুয়াৎ 
গতানপ্রিরগ্" অগ্রি্ সহ বলতে হবে দেশরাপীকে গীতি 
নিবেদন করে খব স্প্ভাবেই ভাদের ভুল দ্রান্তি দেখিয়ে 
পিতে হবে পনাবধণে হম হ্থান লুকিয়ে রাখ্জ্ল দ্গ- 
প্রাচীর€ সহন্দেই ভূমিনাৎ হয়ে যায । ঢাকৃলে অভাব 
চে না। অহাবকে সকল সমগেই মেচন করতে হ 
আর ভার গন্যে চাই কঠোব আ্স্মীবীক্ষা, আর রা 
বেগকাী ইচ্ডাণভি। 
ছুই বং্সর পুনে মান্ছাজ-বিখবিদ্যাপয়ের ভাইল” 
চান্েশব শ্রিনুক্দ শণিবাপ গারেঙ্গার ভার বন্তৃতার 
একদ্নে কতকগুলি মুলাবান্‌ হথাপুন কথা বলেছিলেন । 
কালি এই), তা, আনেক কষ্ট খ্বীকাব কারে এব, ফখেষ্ট 
নৈযানশকানে তিনি মাঙ্গাজ-বিগবিদালরেধ আটার হাজার 
গাজরের জংবনের ইিহান সংগ্রহ করেছিনেন। 
মব্কারের চাক্বী করেছেন, 


এদের মুপো ৩৭০০ জুন 
হারও মধিক ইপ্গুণ মাষ্টার ভবেছেন। আর ৭৮৫ ভর 
ডাক্তার হারে বাহির হরেছেন | এই ভাশিকা দৃষ্টে এক 
ভবিধাং জীবন কি কৃতি দেখিরেহেন ও। মতি সহজেই 
অন্তমেবশী দান্ছাদ্র-বিগৃবিদ্যালরের উপাদিসারীগণ গীবনেন 
একটানা] বাব পাঙ্ছা। ছেড়ে জানজগতে নব নব গণের 
সন্ধানে বের হণ নি। আাথ মান্দানজী গ্রাঙ্থুয়েট 
সঙ্গন্ধে ঘা মতা, বাঙালী গ্রাছুরেট সঙ্গন্ধে মেই কথাই 
সর্ববোতোভাবে প্রধুজা * বাঙ্গল। দেশেও এ-একই দশ। 
কেঁরানী, মাষ্টার, ডাতর.আর উকীল। আর'লেই গলাধ৯» 
করণ, উদ্দিনরণ, পরীক্ষাপাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ, হারপ্নর 


৮২ 


মা সরস্বতীর সঙ্গে গেলাম আলেকম্‌। মুন্সেফ, ডেপুটী, 
জজ,-তা মাদ্রাজী গ্রাঙুর্টে বাঙালীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
হ'য়ে গিয়েছেন, কিন্তু সবাই বাধা ওই চাকরীর ঘানীতে 
আর সবার অন্তরের কথ। হচ্ছে_/মা "আমায় ঘুরাবি 
কত-_কলুর চোখ-ঢাঁকা বলদের মত।” 
আবার এই গ্রাজুয়েট উৎপন্ন কর্ধার শক্তি মাদ্রাজের 
চেয়ে কল্কাতা! বিশ্ববিগ্ালয়েরই বেশী। এই ব্যাপারে 
কল্কাতা সবার অগ্রণী-কিন্তু হেসো না, এ-সব 
ঘরের কথা বাইরে না যায়। অপহবোগ, সহখোগ স্বীকার 
করি না; এবার ২০,০০০ ছেলে ম্যাটি.কুলেশন পরীক্ষা দেবে 
আর শতকরা অন্ততঃ ৮* জন পাশ হবে। কিন্তু একজন 
উপাধিকারী কি প্রকার কৃপমণ্ডুক তা চিন্তা করুলে মন 
বিষার্দিত হয়। বর্তমান প্রখাহ্্‌সারে একজন এম-এসদি 
কিঘ্া এম-এ'র ভূগোলের কোন জ্ঞান না থাকলেও চল্তে 
পারে। ইতিহাস পাঠও ইচ্ছাধীন। আব্রাহাম লিঙ্কল্ন্‌, 
ত্ক্কপির্ণ প্রভৃতির *নাম শোনেন নি এমন গ্রাঙ্ুয়েটও 
অনেক আছেন। ভূগোল চাই না ইতিহাস চাষ না, 
দেশের কথা চাই না, পৃথিবীর কথা চাই না,-শুধু 
পাশ করে' থাও-মাটিক, আই-এ, বি-এ, ফাষ্ক্লাস, 
সরে এমএ । উচ্চশিক্ষিত যুবক হয়ত ম্যাটুসিনীর নাম 
শুনেছেন_ গ্যারীবাল্ডিকেও হয়ত মন্ত একটি বীর ব'লে 
জানেন কিন্তু কাবৃরের কথা জিজ্ঞাস করলেই মাথা 
চুলকাতে আরম্ভ কর্বেন। যদি প্রশ্ন করি আমেরিকায় 
অন্তবিবাদ (0111 ৬৪) কেন হ'ল-_এ বিপ্লবে কে কে 
রথী ছিলেন- লিঙ্কল্ন্‌ জ্যাক্মন্‌ কে, কোন্‌ পক্ষ জয়ী হ'ল, 
বিরোধের ফলাকলে দেশের লাভ লোক্সান কি হ'ল? 
স্তাহলেই কিলসফির কাঠইক্লাপ এমএ একবারে অবাক্‌ 
হয়ে হা ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন 7 এ-সব 
আবার কি? প্রফেসারের কোনো নোটে ত এ-সব লাল 
নীল সবুজ পেন্সিলে দাগ দ্রিয়ে কন্মিন্‌ কালে পাঠ করি নি। 
চতুর্থবার বিলাত গিয়ে গতবং্সর এই সমম্ন আমি 
দেশে ফিরে আপি। সেখানে লগুন, অক্সফোর্ড, কেন্বিংজ, 
বার্মিংহাম্‌, লীড.স্‌, এডিন্বরা প্রস্থতি স্থানের বিশ্ববিষ্ঠালুয় 
পরিদর্শন করেহি। অনেকস্থলে এক একটা! কলেজ এক একটা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়। নানা বিষ্তা্শীলনের জন্ত বিভিন্ন বিভাগ 
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রয়েছে আর প্রতোক বিভাগেই পাঁচ ছয় জন ছাত্র সেই 
বিশেষ বিনা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা কর্ছেন। আর পর 
পর এমন বড় লোক এসকল বিদ্যামন্দির থেকে বাহির 
হারে আনছেন, যা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। 
এদের অনেকে একটা বিশেষ ধিষয়ের গবেষণার নেশায় 
ভরপুর হয়ে সার! জীবন উৎসর্গ করে” দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ 
মনীধীগণ একের শূন্তস্থান অপরে পূরণ কর্ছেন। 
আর এই-সকল বিষয়ের বৈচিত্র্যই বা কি! একখানা: 
“নেচার্‌” তুলে নিয়ে চোখ বুজে তার যে-কোন স্থান 
খুলে যুরোপে অগ্ুশীপিত কত রকম বিদ্যার কত রকম 
রোজনাম্চা থে দেখ্তে পাওয়া যায়; সেখানে কতশত 
অনুসন্ধান-সমিতি, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনৈতিক, 
পুরাতত্ব প্রততিতে মানবের জ্ঞানভাগার নিরত পরিপুষ্ট 
কর্‌্ছে। এই ইঞ্উরোপের সব দেশে স্বাধীন চিন্তার শ্রোত 
নিয়ত মানবের জীবনকে কত উচ্চতর স্তরে নিরে যাচ্ছে, 
বেতার আৰু শেষ নেই । কত শত বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে 
কত শত প্রচেষ্টা, কত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, কত একনিষ্ঠ 
জ্ঞানসাধকের একান্তিক চেষ্টা এ-সব দেশে বিদ্যার্থীগণের 
তথ। জনসাধারণের চিত্তবৃত্তিকে সদ! জাগ্রত করে? রেখে 
দিয়েছে। ৩৯০, বৎসর পূর্বের মিশর, আপীরিয়া, বাবিলন 
প্রভৃতি দেশে লোকে কিরূপ জীবনধাপন করেছিল সেই- 
সকল প্রত্তুত্বর বিচারের ফলে মুরোপীয় স্বধীবৃনদ জ্ঞান- 
রাজ্যের এক একট! নৃতন দিক উন্মুক্ত করে' দিয়েছেন 
যার নাম হয়েছে__ইজিপ্টপজি, আসিরিওলজি ইত্যাদি । 
লেয়ার রলিন্সন, পেত্রি (1589810, [9%1158501)) 
1১০1৩) প্রস্ততি এই-নকল বিগ্ভার হোতা। 

তার পর প্রাচ্যের প্রান্তে এসে দেখ! যাক্‌। জাপানে 
তোকিও, কোবে, কিয়োতো, প্রভৃতি বিখ্যাত নগরের 
বিশ্ববিষ্ভাপয়গুলি ্রৌষ্টবে ও জ্ঞানাহশীলনে সর্বাংশে 
সুরোপীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 'অন্থরূপ হ'য়ে, ঈ।ড়িয়েছে। সেবার 
বিলাতগামী জাহাজে আমার সঙ্গে প্রায় .ছুই শত 
ভারতবাসী ছাত্র ইউরোপে চলেছিলেন। .এদের মধ্যে 
ছুই এক জন ছাড়! সবাই কেমন করে' ফাকি দিয়ে একটি 
বিলাতি সম্তা ডিগ্রি এনে দে্খী ডিগ্রির উপর টেকা দিবেন 
সমন্ত সময় সেই চিন্তা ও পর্লামর্শ করছিলেন । আমাদের 
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দেশের কব ছাত্র মাটিক বা আই-এ, আই-এসপি 
প্রভৃতি পাশ করে' বিলাত চলে' যান, দেখতে পাঁওয়া যায় 
জানান্বেণ তীদের মুখ্য উদ্দেস্ী নয়। তাদের চিন্তা, কি 
করে? শীগ্ত একটা বিলাতী ডিগ্রি নিয়ে এসে দেশবাপীর 
চোখে ধীর্ঘা লাগিয়ে দেবেন। জাপানী ছাত্র আপন দেশে 
কোন একটি বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ কর্বার পর 
ুরোপ যান এবং দেখনে সেই বিশেষ ছ্িধ্য়ের বিশেষজ্ঞ 
মহামহোপাধ্যায়ের নিকট অবস্থান করে সেই বিষয়টিই 
শিক্ষা করেন। আর আমাদের ছাত্রগণ অনেকস্থলে ভিটে 
মা্টা বেচে, কেউ বা বড়লোকের জামাত হবার লোভে 
ডিগ্রী লাভের আশায় মুগ্ধ হ'য়ে বিলাত যান। অবশ সব 
ক্ষেত্রেই থে এনধ্‌প ঘটে তা৷ বস্ছি না। এর ব্যতিক্রম 
আছে নিশ্চয়ই । আমাদের ছাত্র জনেন্্রন্্র ঘোষ ও মেঘ- 
নাদ সাহা বিদেশে একবার জাপানী ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করে- 
ছিলেন, “আপনারা কি লগুনের ভিগ্রী নিতে এসেছেন ?” 
কারা জাতীয় গর্বে অনুপ্রাণিত হয়ে বলেন, তারা 
নিজেদের দেশের ডিগ্রীকে কোন প্রকারে হীন জ্ঞান করেন 
না। আমাদের দেশের ও উক্ত শ্রীম।ন্দ্য় বিলাতি ডিগ্রির 
মোহে স্বাদেশিকতাকে খর্ব করেন নি, এ পরম গৌরবের 
কথা। বাস্তবিক এ-সব জাপানী ছাত্র এটৈছেন, স্যর 
জোসেফ টম্সন, রাদারফোর্ড প্রভৃতি বিজ্ঞানবিশারদদের 
নিকট থেকে জ্ঞান অঞ্জন করুবার জন্য, ডিগ্রীর্লাভের জন্ত 
নয়। 

কিন্ত আমাদের কলিকাত৷ বিশ্ববিদা।লয় হ'তে সেই 
১৮৫৭ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত যে হাজার হাজার গ্রাজুয়েট 
উৎপন্ন হয়েছে তাঞ্জের মধো ক'জন পৃথিবীর জ্ঞানভাগারে 
নিজের কিছু দিতে পেরেছে যা একেবারে মৌপিক ও নৃতন, 
যাতে মানবের জ্ঞান পুষ্টিলাভ ক'রে বুদ্ধি পেয়েছে । কেহই 
যেকিছু দেন্সনি এমন কথা বলছিঞ্না। ব্যতিক্রম ত 
আঙ্ছেই। কিন্তু তাদের আজীবন' সাধনার ভিতরের কথা 
কে বুক্বার চেষ্টা করে__-কে তাদের অস্কেতুকী জানতৃষ্কার 
ষথার্থ সম্মান করতে পারে? এখকনে ঘে সব ছাত্রই ডিগ্রী 
চাচ্ছেন আর চাকরী করছেন! কোন বিষয়ে কৃতিত্ব ত 
কেউ দেখাতে পারুলেন না1* অধ্যাপক যছুনাথ সরকার 
দেশের শ্রেষ্ঠ এতিহালিক। _জাপন রোজগারের প্রধান 
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ংশ পুরাতন পার্সী %ুি ক্রয় করতে ব্যয় করেছেন, 
পাটনা খোদাবকৃস্‌ লাইব্রেরীতে বংসরের পর বৃৎসর ধ'রে 
নিবিষ্টভাবে অধায়ন করেছেন। তাই মোগলযুগের ইতিহাস 
সম্বন্ধে তিনি অজ £১00170115 খা প্রমাণা পণ্ডিত? তাঁর 
উপরু, আর কেউ কথা বলতে পারেন না, এদেশেও নয়, 
ঘুরোপেও নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালর়ের ডিগ্রীই এর 
পাণ্তিত্যের কারণ নয়--এই রুতিত্বের পশ্চাতে রয়েছে তার 
জীবনের সাধনা । 

কি কুক্ষণেই শিক্ষিত রান চাকরীর দিকে ঝৌক 
পড়েছিল। সেই পুরাতন হিন্নুকলেজের ছাত্র হ'তে আরজ 
ক'রে সকলেই আজ চ।করীর 'উমেদার। হিন্দু কলেজের 
ছেলেরা যার। মাইকেল-রাদ্রনারারণের সমপাঠী-__তীরা 
গ্রাজুয়েট হ'লেই গ্রথম লর্ড হািঞ্জের গবর্ণমেন্ট তাদের 
ডেকে বড় বড় চাঁক্রী দিতেন । এই সমর থেকে মতিগতি 
যে চাকরীর দিকে গেল সে আর ফির্‌লো৷ না। বাঙ্লার 
ধনে ইংরেজ-মাড়োয়ারীর পিদ্ধুক বোঝাই হ'ল, আর 
বাঙ্লারু গোপালের! শান্ত খি্টভাবে ডিগ্রীলাভের সাধনা 
কর্তে লাগলেন । সাধনা__ডিগ্রী, তাই দিদ্ধি-_চাকরী ! 

এইরূপে আদর্শ খাটো হ'য়ে গেল। তাই গভীর জান- 
সাধনা দেশে প্রতিষ্ঠিত হল না। ভাসা-ভান! জ্ঞানেই 
বাঙালী যুবক সন্ত থাকতে শিখ্লেন | মন্রিনাথ, বল্পভ, 
ভারাকুমার, সারদ্ারগ্রন--এই-সব টীকার সাহাব্যে এক সর্গ 
ডট্ট্ি, বা রঘুবংশ পড়েই সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত হলেন, কেউ 
বা আধ সর্গ প্যারাড।ইস-লষ্টের নোট মুখস্থ করে' ইংরেজি 
সাঠিভা দখল করে? বললেন। কিন্ত লাইব্রেরী থেকে 
একথানা। বাহিরের বই নিযে কেউ পড়ে দেখলেন না 
ধেহেতু দে পাশ করার কাজে ল:ংগে না। এখন বিশ্ব-* 
বিদ্যালয় হুতে ভূগোল এক প্রকার নির্বাদিত হয়েছে; 
ইতিহাসও না! পড়ছে চলে। বাগুবিক কি লঙ্জা, কি 
পরিতাপের কথা থে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ 
এমএ, এম-এস্সিগণ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অধবা 
কুশিক্ষিত। ক্যালেগাব্রে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা অক্সফোর্ড, 
ক্েধিজ, হার্ভার্ডকেও ছাড়িয়ে যার। কিন্ত সার! ছুবছর 
ফুটবল ক্রীকেট খেপেছে ও দেখেছে বলে' আমার এক 
বন্ধু ষগন আপন পুরের এম-এ পাশ্ু করা সন্বদ্ধে হতাশ 
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হয়ে পড় পেন, তখন চতুর পুত্র কয়েক দিনের মধ্যে মেদ 
থেকে মেনাস্তর ঘুরে নোট জোগাড় কুলে এব: পরীক্ষকের 
মন ভুগিয়ে চলে' অনগেলে পাণ করে ফেলে 02 
একেবারে তাক্‌ লাগিরে দিলৈ ! 

তাই বলি সর্দনাশ হয়েছে এই ভাসা-ভসা জানে, 
আর অতি সন্তা পাশে। কিস্কাল-কষিণনে স্যার 
ইত্রািম রঠিমতুল্লা, ঘনগামদাল বিধ্ল! প্রকৃতি বস্বেন। 
বিশ্ববিদ্যানণের ক্যাজেগডারে এদের নাম খুঁজে পাওরী। 
বায় না। কিন্তু কানেগডারে ধাদের নাম জলজ বরৃ্চ 
সেই (0%))101 81৩৫31151) ন্বর্পদকপ্রাপ্প বাঙালী 
যুবক "ত এ অতি প্রফ্োজনীর ব্যাপারের আলোচনান 
আঠত লেন না। স্যার বিঠলদান ঠাকর্পে বড বড় 
কলের মালিক -পরম্থ “গোল্ড মেডেলিষ্" নন। টাকা] 
নিরে হাতে-কলমে কাজ করেন বলে মলাযতি গে।খ্লে 
বজেট-বন্ত তা প্রস্থতের কালে টার পরামর্শ বুণূলা জ্ঞানে 
গ্রহণ কর্তন । “ভারবর্দে রেলওরে-কার্বার-সংক্রান্ত 
বাধতীয় ব্যাপারে মার মতামত বহুমূলা বলে বিবেচিত 
হয় ভিনি হচ্ছেন ডিগ্রী্গীন সাভকড়ি বোধ । 
কালীনাখ রা? প্রমুখ স-বাদপত্র-সম্পাদকগণ অনেকেই 
ডিগ্রীশৃন্য ; কিন্থ ধর! সা্তা, ইতিঠাদ, দর্শন, রাজনীতি 
প্রন্বতি বিষথে তোব মুলাবান কথা পেশেন, বড় বড় 
ডিগ্রীপারীগন ভা বেকে ঘথেই শি্ষালাভ কব্তে পারেন। 

আমলা শিজেদের আন্যান্সিক জ!তি বলে গর্ন 
করে' থাকি আর যুরোনীহদের জড়বাধা ধলো গাপি দিই । 
কিন্তু জড়বাদী ওরাই আমাদের দেশের স্থান স্থানে শান। 
কুষ্টালর, হাম্পাতাল ইত্যাদি স্থাপন করে। গারতবর্ধে 
ণ২ট কু্ঠালর আছে তয়ধ্ে দেওযারে বোগীন্দ্রনাথ বস্থ 
করুক স্থাপিত একট ছাড়া আর সবই তে ওদের। 
ফাদার ভ:মিথেন তার জীব্ন্ই তো কুগীর সেবায় তিলে 
তিলে বিলিয়ে দিপেন! আর্তকে কেউ কোলে তুলে 
নিছে আবার কেউবা বল্ছে_-ওকে ছারো না। বাস্তবিক 
কি বৈটিত্রা ওদের জ'ববে! জন্বার, বুঝবার, পাবার 
তি ছুণিবার চেষ্টা! কেউ হিমাপরের উত্তঙগ শিখার 
আরোইণ কর্‌বার জণ্ঠে বংসরের পর বংসর চেষ্টা কর্ছেন, 
তার আয়োজনই বা কত) কেউ বা আফ্রিকা মহাদেশের 


প্রবাদীনৃ-বৈশাখ, ১৩২৯ 


চিন্তামণি, 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯. ২ পি পুতি লাখ পাচ পতল ২ পাত পাতি পি পতি শখ 
কিলিমেনজেরো র্বাতের চিরতূহিনাচ্ছন্ন চুড়ায়, কোন 
চিন ভনকে দেখ্ব।র প্রাণ করৃছেন। স্ব-উচ্চ গিরিদেশে 
শ্বাসরোধ হরে কেউ বা প্রাণ হারিয়েছে--তৰু দৃক্পাঁত 
নেই। মন্ত্রের সাধন কিবা শরীর পাতন। মেরুসন্নিহিত 
প্রদেশের প্রার্কৃতিক অবস্থা জান্বার জন্ত ফ্রাঞ্চ'লিন, 
স্যান্সেন, শ্যাক্ন্টন প্রমুখ অগ্নদন্ধিংন্থ কত অনাধ্য 
না সাবন কঙ্জীছেন। মানুষের যা সাধ্য তা এর 
কর্বে, আবার মাঙ্গষের মা অপাধ্য তাও এরা করুবে। 
কি বিপুল ছুদ্ধান্ত জীবন! উদ্ভিদূতত্ববিৎ ইংরেজ হুকার 
বিচি লতাপগ্ান্সের সন্ধানে দিকিম প্রদেশে গিয়ে সেখ।নে 
বন্দী ভলেশ। তাই শিরে যুদ্ধই বেধে গেল। যুদ্ধঙ্গের 
পর তিনি মুক্ত হলেন। তীর 11081700105 বণিত 
সংগ্রহ বিলাতে কিউ গার্ডেনে ( ধভেত 2৭০৮) কত 
বে রক্ষিত য়েছে। আবার পশুতব্ববিৎ 'যুরোগীরান্‌ 
সি-হ-ব্যাঘ্ব।দি-শ্বাপাদলঙ্কল আফ্রিকার জঙ্গলে খাচার মধ্যে 
বাদ করে? মানের পর মাপ কাটিরে দিচ্ছেন--উদ্দেশ্ঠ 
গরিলা পিম্পাপ্পী প্রভৃতি বনমান্থষের অভ্যাস ও আচরণ 
জান্বেশ; তাদের ত ভাম। শেই, তাই সঞ্গেতে তাদের 
ভাববিনিম্ লক্ষ্য করবেন? এমনি অপাধারণ অধ্যবনায় 
মহকারেই তারা সত্যের আবিষ্ষীর করেন। 

জ্যোতিব্বিদ্যার টাইকে। ব্েহী, কেপ্লার, গ্যালিলিও, 
গিউটন, ভার্শেলের সম্পর্চ কত নিবিড় কত গভীর ! এত 
গভীরতা শোণিতলম্পর্কে কোথায় পাবে! গ্যালিলিও 
“কপ্ন।র মমণাম্রিক হিলেন। কেপ্নারের অভাবে নিউ- 
টনের মাধ্যাকর্মণণের নিরমাবলীর আবিষ্কারের পথ সুগম 
হত না। কত বিশিদ্র রঙ্গনীতে উদার উন্মুক্ত অপীম 
আকাশের দিকে কি আনন কি আগায় এরা চেয়ে 
থাকতেন! কি অনূপ্য রত্ব এঁরা পৃথিবীর জ্ঞান- 
ভাগারে দিবে £গছেন। এদের জ্ঞান-সাধনার 
মূলে গভীর অভিনিবেশ! একবারে বাহজ্ঞামশূন্য 
হ'রে এরা সাধ্য নস্তর সন্ধন করেছিলেন, তাই 'সিদ্ধিলাভ 
ঘটেহিল। জ্ঞানান্বেষণে নিউটন এমনই তন্ময় হারে বেতেন' 
নে আপন আহারের কথাই বিস্বত হতেন। একদিন 
নিউটন গভীর চিন্তায় মগ্ন । ভূত আহাধ্যদ্রব্য সপ্মুখে রেখে 
গরেল। তার বন্ধু €কীতুঝ ক'রে ৫পইগুলি খেঘে নিয়ে 
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'হাড়গুজি' “ঢাকা দিখে রাখলেন। ধ্যানভগের পর আহার 
করতে গিরে নিউটন দেখেন: হাড়গুলি প'ড়ে আছ্ছে। 
অতএব পাণ্ততবর দিদ্ধান্ত করলেন তার আহার হয়ে 
গিয়েছে কিন্ত অত মনে গ্লেই। তাই পাচ্ছে কেউ ঠাট্টা 
করে এই আশঙ্কায় চরিদিক চেয়ে সেখান থেকে চলে 
গেলেন । বি আপন-ভোলা ভাব! একপ তন্মরত্রের আরও 
কৰেকটি নিদর্শন দেখ।ই | রেনেসাস ফুগে প্যারিস নগরে 
গোমারভক্ত প্রোটেষ্টাপ্ট স্কালিগার মাপন থরে পাঠে নিমগ্ন; 
এদিকে বাহিরে হত্যাকাণ্ড হ'য়ে গেল (85808 ০১%, 
1010100101)9%); কত প্রোটেষ্টান্টকে খুন করা ভাল, 
কিন্তু তিনি এমনই তন্ময় থে হত্যাকাণ্ডের বাপার তার 
পরদিন জান্লেন। এখেন্সের সৈন্যদলতুক্ত হ'য়ে জ্ঞা নীশ্রেষ্ট 
সর্ষে এঁকটান! ২১ ঘণ্টা শিন্তন্দ হয়ে দাড়িয়ে চিন্তা 
কনতেন,* তবেই ত ছু তবদমূঙের মীমাসা পেতেন । 
গীকদর্শনের তিনি জেষ্ট গুরু | প্লেতো তায় শিষ্য । ভ।ষ।- 
বিদ্‌ বু্দিস্ঞর বিবাহদিনে গির্জার কনে এসেছেন, 
অন্ঠান্ বরধাত্রী ও কন্যাবাত্রীও উপস্থিত হয়েছেন । কিন্ত 
বন কোথার? বরকে ত খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন 
বরের পাঠগুহে গিরে দেখা গেল তিনি ভাষাতবের অ।লো- 
চনাম মগ্ন আছ্কেন।* ধার বিরে তার মনে নেই । 
ণৈন্ত যগন আকিমিডিণকে খুন ক্ব্তে এসেছে তখন 
অফিখিডিন বস্পেন_ দাড়।ও একটু, এ বৃত্তট। ন& ক'রে 
দিও না, এ প্রমাণট। শেষ করি। বর্বর সৈনিক তাকে খুর 
কবে জগতের মহৎ সত্য উদ্থাটনের পথ'হ্য়ত কদ্ধ ক'রে 
পিনে্গেল। এমনই করে আপনহার। ভরে সাধনা না 
করলে কি কের কখনও কোন সাধনায় পিদ্ধিলাত 
করেছে ? 
এই শিঃগ্বার্থ মাধন।র সকলেই মুগ্ধ হর়েছে। থেখ।নে 
স্বার্থপরতা *মপ।নেই সাঞ্োচ_স্বাথগ্রর ক্রোড়পতির কেউ 
সংবাদ লয় না। কিন্ত তার অর্থ যখন '্জনহিতায় ব্যয় 
হয়, তখন তিনি হন শ্রেষ্ঠ ও মধ্য । জ্ঞানসাধকের সাধন- 
. লব্ধ যা-কিছুণত। পৃথিবীর সকলেব্পই সম্পত্তি। তাই তারা 
সকলেরই বড় আপনার জন। কিন্তু আমরা নষ্ট হয়েছি 
সাধনার অভাবে; সঙ্গচিত ইড়েছি স্বার্থপরতাঁর প্রভাবে । 
তাই বিদায়ে ব্যধনা ক্ষ নব ক্ষেত্রেই মরা হটে 


পািতত ৯৮৯০৯ ০% 


রোমান্‌ 


'সাঁধনা ও দিদ্ধি ৮ 


৩৯৫ খপ সিতিসিরাসি পাটি ৫৯ 


গিরে পিছনে + প'ড়ে ডে গেজি। র্ীনাশকারী পল্লবগ্র।ঠিতা 
আমার্দের ন& করেছে। ৬প্রতাপ মজ্বমদার বলতেন “জাপা- 
নীরা অপেঞ্গণুরূত সাদা, বাঙাল্গী অতি বুদ্ধিমান |” 
মেইজন্যই বাঙালী আজ দুর্দশাগ্রস্থ। আম্মধাতী উদ্ভম- 
হীনতা আ।মাদিগকে সল্পায়াসে কৃতকাধ্যতা লাভ করছে 
চেষ্টিত করে। তাই আজ সব ক্ষেত্রেই চাই সাধন|। 
অন্নগমন্তা, বন্সমন্য।, অর্থসম্শ্।, স্বাস্থাসমন্তা প্রক্তি 
নানসমশ্য।য পশড়ে আমর। সব ব্লকমে মাটি হবে বেতে 
বসেছি। এখন দু প্রতিষ্ঞা সহকারে লেগে পশড়ে থেকে 
এক একটি সমশ্যার মীমাংস। করতে না পারলে আমাদের 
আর বাচবার আশ। নেই | 

আর একটা কথ।। আমাদের সব্বদ। স্মরণ রাখতে হযে 
চেষ্ছ।মন্রেঠ অখবা কিছুদিনের চেষ্টাতেই নে এই-সকল 
কঠিন সমন্যার মামাংসা হরে যাবে ত| কখনই নয়। 
স্তর” কাজ আন্ত করেই ফলের আকাক্ষ। কর্‌লে চল্‌্বে 
না। মনে রাখ্তে হবে, প্ররাসসাণায *সকল কাধোই করার 
আনন্দটাই মুখ্য, পাওয়ার আনন্দ নয়: মুগয়।য় বেষন 
অন্বেষণেই আমোদ, তেমনি প্রন্ততির গুঢরহল্য খারা 
উদ্ঘাটন করেন তাদের সেই চেষ্ঠাতেই অপার আনন্দ 
আজ আমাদের তই এই প্রচেষ্টার-আননের আম্বদ গ্রহণ 
করতে হবে। জগ্বান দার্শনিক লেপিং সঙ্ধদ্ধে একট। কথ! 
আছে থে বদি ঈশ্বর এসে তাকে বল্তেন__তুমি সত্য চাও 
ন। সত্যের সন্ধান চাও, তবে তিনি জবাব দিতেন-_-আমি 
সত্যের সন্ধান চাই, ক্লে পাব, কমন করে পাব, এই পে 
দেখা দেবে, পরক্ষণে আড়ালে লুকোবে; এই ধোজে? 
থেলার বিপুল আনন্দে আমি ভরপুর হ'য়ে থাকৃতে চাই । 
এই ত প্রাণবন্তের পক্ষণ . বাস্তবিক আনন্দ প্রাপ্তিতে শয় 
অন্বেষণে । আর এই অন্বেষণ ব! সাপন1! একই কথা । 

ধশ্মজগতে নৃদ্ধ, মীশ্, মোহম্মদ, চৈতন্ত--এ দের সিদ্ধি 
লাভের ইতিবৃত্ত একই । . জনক্লোলাহলের বাহিরে পর্বত " 
জঙ্গলে, গুহার মধো জীবনের কিরদংশ সাধন ক'রে. এর! 
ভগবানের সানিন্ুু লাভ করেছিলেন। অরণ্যে 
লোকচক্ষুর অন্তরালে বৃহদারণাক উপনিষদ্‌ গ্রপ্রিত 
হয়েছে। আবার বুদ্ধদেবেরও অপর নাম* এইজন্য 
“লিদ্ধা্খ') আমরা অতীতের গন্র্ব করে খাকি। কিন্ত 


৮৬ 
অতীতের প্রীণের লক্ষণগ্ুলিকে আপন 'জীবনে ফুটিয়ে 
তুল্তে চাই না;_অতীতের পিদ্ধির উপঞ্জ আমাদের 
লোভটুকু ষোল আনা আছে, কিন্ত তার জীবনব্যাপী 
কঠোর “স...প্লী কথা শুনেই আমরা আতঙ্কে মরে? 
ঘাই। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা আজ শতদলপদ্মের 
মত বিকশিত হয়েছে । কিস্কু একটির পর একটি করে? 
এই শতদল ফুটেছে_এর পিছনে আঁছে একনিষ্ঠ সাধনা । 
গোখলে ইস্থুলমাষ্টার ছিলেন, শ্রীনিবাম শাস্ত্রীও ছিলেন। 
পরাঞ্জপেও তাই। ৭৫২ টাকা মাহিনায় গোখলে 
ফার্গুসন কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু গোখলে 
আজ 'দেশপৃজ্য, তার কারণ তিনি দেশসেবার সাধনা 
করেছিলেন। এই দারিপ্র্ব্রতধারীর বজেট-বন্তৃতায় 
ব্যবস্থাগুক সভায় লাট কঙ্জন কাপ্তেন। আর এক 
প্রাতংস্মরণীয় মহামনীষীর কথা বলে' আমার কথা শেষ 
করি; তিনিও দারিত্র্যব্রতধারী, মহাসাধক মহাত্মা 
গম্ধী। গন্ধী আজ পবিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু একদিনেই কি 
সর নাম সার! বিশ্বের বিশ্ব উৎপাদন করেছে? ২১ 
বৎসর পূর্বে আলবার্ট হলে দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী 
ভারতবাসীদের ছুর্দশ। দেশবাসীর নিকট বিবৃত করতে 
আমিই প্রথম ত্তাকে আহ্বান করি। স্বর্গগত নরেক্ত্রনাথ 
সেন সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। গন্ধীর বন্তৃতার 
বিষয় ছিল-কেপ কলোনিতে (082৩ 0০01029 ) 
ভারতবাসীর অশেষ দুর্দশার কথা। মহাত্মা তখন দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ভারতবাসীদের নেতা । তিনি দেশবাসীর 


জমর ও প্রজাপতি 


জীবনটা এই--পথের ধারের ফুল, 
তুচ্ছ ভেবেই প্রজাপতি তার কাছ থেকে রয় দূর ; 
ভ্রমর কিন্তু করে না মোটেই ভৃল-_ 
নন্ধানী সে যে, ব্যথার ধদলে মধু খায় ভরপুর ॥ 


প্ীচণ্তীচরণ মিত্র 
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[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হিতের জন্ত আপনাকে একবারে নিঃশেষ করে উৎঠচাঁ করে, 
দিয়েছিপেধ। নেটাপ প্রদেশে তিনি তাদের সঙ্গে তুল্য 
ভাবে নিগৃহীত, নিপীড়িত, লাঞ্িত ও অত্যাচরিত 
হয়েছিবেন। মাসে ৫1৬ হাজির টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী 
তিনি হ্বেচ্ছ।য় ত্যাগ করে' সবাঠী ব্যথাকে বুক পেতে 
দিয়ে গ্রহণ করেহিননেন। কতবার জেলে গেছেন, কত 
কণ্ সহা করেছেন, মেধরের কাজ পধ্যস্ত করেছেন । তাই 
ততিশি আজ জনসাধারণের হৃদয় মন অধিকার কর্‌তে 
পেরেছেন। আজ অন্ততঃ ২৭২৮ বৎসর যাবৎ তিনি 
নিগৃহীত ভারতবাপীর নেতা-_বেখানে অত্যাচার উৎপীড়ন, 
সেইখানেই মহাত্মা গন্ধী; তাই আজ তার নামে 
দলিত জনসঞ্ষের প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে-আশায় 
উৎফুল্প হয়। এই অনন্তপ্রতিদবন্বী-প্রভাবের পশ্চাতে 
রয়েছে মহাআ্াজীর আজীবন সাধনা । * 

রামমোহন রায়কে বাঙালীর ঘরে পাঠানো বিধাতার 
একটি বিশেষ বিধান বলে' আমার মনে হয়। আমার স্থির 
বিশ্বাদ, বাঙালীর দ্বারাই ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতি 
সাধনের পথ উমুক্ত হবে। কিন্তু এই গৌরবের পদ 
অধিকার কর্তে হলে বাঙালীর জীবনে আজ চাই সাধনা 
--তিল তিল করে, আত্মনান। বাঙালী আঞ্জ স্থিরপ্রতিষ্ 
ও দৃপ্রতিজ্ঞ হয়ে, ব্যক্তিগত স্থখের আগায় জলাঞ্জলি 
দিয়ে দেশের কাজে লেগে পড়ে' থাকলে ভারতের নিদারুণ 
ছু্দশ। ঘুচ বেই । আজ বিধাতার ইন্গিত-_বাগালীর সাধনা 
ভারতে সিদ্ধি আনয়ন করুবে। 

জীগ্রফুলচন্ত্র রায় 


ভক্ত ও ভগবান 
ম্-এ-ধুদা ন-বাশা-৮ 
বঙ্গেক অজ খুদা জুদা ন-বাশদ । 
ভগবং-ভক্ক জন ভগবান নয়-- 


ভগবান হ'তে তবু ভিন্ন কেবা কয়? 
শ্ীনরেশ্রনাপ সেন 





প্রকৃতির পাঠশালা 

বস্তর রঙের বিভিন্নতার কারণ কি ?--আলোকরশ্মির 
মধ্য সাতটা রং আছে বেগুনী নীল আস্মানী সবুজ 
হুল্দে কম্লা লাল) রঙের নাম কটা মনে রাখবার 
জন্তে প্রত্যেক নামের আদ্য অক্ষর একসঙ্গে জুড়ে একট। 
কথ! আমরা তৈরি করতে পারি-__বেনী-আসহ-কল!। 
একটা তেরা কাচের ভিতর : দিয়ে যদ্দি হুর্যরশ্মি 
চালন কর। যায়, তবে সৃধ্যের সাদা আলো ভেঙে সাত 
টুকরো! হয়ে ছড়িয়ে যায় বেনীআসহকল। সাত রঙে। 
আমর! বসত দেখতে পাই যখন সেই বন্ত থেকে আলো 
প্রতিফলিত হয়ে এসে আমাদের চোখে সেই বস্তর 
আকারের একটি ছারপাত করে, আর সেই প্রতিরূতির 
অন্থডৃতি থেকে আমাদের বস্তজ্জান জন্মে। বন্তর 
গায়ে যখন আলো "গিয়ে পড়ে, তখন আলোর সবটুকুই 
আলোর গা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসে না, কতকটা 
আলো সেই বস্ত নিজে খেষণ করে' নেয়। যে-বস্ 
প্রায় সবটুকু আলোই প্রতিফলিত করে, সেই বস্তবকে 
আমরা সাদা অর্থাৎ সাতরঙের সমষ্টি দেখি-ধেমন 
কাগঞ্জ; ছুধ, চুন ইত্যাদি; যে বস্ত কেবল মাত্র লাল রংটুকু 
ছেড়ে দিয়ে বাকী চুয় রং আত্মসাৎ করে সে বস্তব আমাদের 
চোখে ঠেকে লাল-_বেমন পম্ম গোল।প, পাকা মাকাল, 
তেলাকুচো) এইরপে কোনে! বন্ত বা ক্বেল হল্দে, 
কেবল সবুজ, অথবা! কেবল নীল ক ত্যাগ করে, আর 
বাকী অন্ত কটাকে গ্রাস করে,_-সৈ-সব বস্তু তাদের ত্যক্ত 
রঙের ছোপেই আমাদের দৃিতে প্রতিভাত হয়) কোনো 
বস্ত আবার 'নিজের অঙ্গের এন্ব অংশ থেকে এক রং 
ছাড়ে, ও অন্ত অংশ থেকে অন্ত রং ছাড়ে, তাই সিঁছুরে- 
আমে আপেলে আর দোপাঁটী প্রভৃতি ফুলে একসঙ্গেই 
অনেক রকম রং দেখতে পাওয়া 'যায়। যে বন্ধ সমন্ত 


আলোটুকুই শোষণ করে, কিছুই ত্যাগ করে না, তার 
রং দেখায় কালে!-- অর্থাৎ নকলঞ্বর্ণের অভাব। বস্তর 
এই যে আলোর কিছু শুষে নেওয়া ও কিছু ছেড়ে দেওয়া 
ধর্ম, এর কারণ এখনো শির্ণয় হয়নি; বৈজ্ঞানিকেরা . 
মনে করেন, ভিন্ন ভিন্ন বস্তর, অগুংসংস্থানের তারতম্যই 
এর কারণ । 

আলো! জিনিসটা! কি ?--বহু প্র/চীনকালেই আ।দিম 
মান্ষ আবিষ্কার করেছিল বে আলো জিনিসটা একটা 
গতি; যে আলোর তেজ আর উজ্জ্লত| ধত বেশী সে 
আলো তত বেশী দূর পথ্যন্ত যায়। *যায় ত; কত্ত ক 
যায়? এ প্রশ্নের উত্তর নিউটন এই দিলেন বে--আলে! 
থেকে নেই বস্ত্র অতি স্ুক্ম কণা! ছুটে গিয়ে আমাদের 
দৃষ্টিকে ও অবাধ স্থানকে ভরিগ্নে তুল্লেই সেখানে 
আলোর অনুভূতিও প্রকাশ হয়। সবাই এই কথা বহু 
কাল মেনে চলেছিলেন- প্রামাণিক সত্য বলে' নয়, 
নিউটনের মতন একজন অতবড় বৈজ্ঞানিক আন্দাজ 
কর্ছেন এইজন্যে। কিন্তু বিগ্জানের ক্ষেত্রে শাস্্ব আর 
গুরুর দোহাই চলে ন|) লোকে নিউটনের সিদ্ধান্তে সন্দেহ 
করে' সন্ধানে লেগে গেল-_সত্য যা কেবল তাই মান্ত, 
সত্যকেই পেতে হবে এই ঙ্কক্প নিয়ে। শেষে আবিষ্কার 
হল যে আলে। একরকমের অদৃশ্য অনম্ুভূত পদার্থের তরঙ্গ 
-__এই পদার্থ সর্বব্যাপী এবং এর নাম ঈথার বা ব্যোম। 

সর্দার পোড়ো 
গাট্টা তেওয়ারী 
(হনদুস্থানী গল্প ) 

* রাজামশাই সভায় বসে, বিমুচ্ছেন,-_চা'রিধারে পান 
মিত্র, জানী গুণী সকলে তাকে ধিরে রয়েছে; কারুর সুখে 
একটিও কথ! নেই, সকলেই চুপচাপ*। এমন সময় একটি 


এ ণ 
বিকেল বাদিন রাষসভায় : এসে রাঙাকে' প্রকাণ্ড এক 
সেল।ম কে ধাড়াল। মাথায় তার প্রকাণ্ড এএক পাগৃড়ি 
আর কাধের উপর সানডে তেরে! ভাত লগা এক বাশের 
লাঠি। * * 

_ রাজামশায়ের তন্তু! কোথায় ছুটে গেল, তিনি ভারি 
ব্যপ্ত হরে উঠে দীর়ালেন, ভারপর 'ছুই-একবার ঢোক 
গিলে জিদ্ঞাসা করলেন_-কে তুমি, কি চ1ও বাপু ৮ 

গে চটপট বলে ফেক্গেবিজ্গর। আমার নাম গাটা 
তেওয়ারি, আমার বাবার নাম পাট, তেওরারি, আমার 
পিসের নাম --- -" 

রাজা তাকে বাধ! দিযে বল্লেন 
তোমার নিজের পরিচর পেলেই তোনার 
বাপ-ধ্রিসের নাম জেনে আমার কোনও দর্কার 
নেই । বলি তুমি ₹ ব্রঙ্ষণ ঠাকুর, রান্নাবান্না করতে পার 


কি?” 
* গোঁ চ।ড1 দ্্ধে গটা। বলে 


"মুই রন্থুই ভি করি 
ফিন্‌ কু্তি ভি লড়ি।” 
রাজ। বল্পেন_বেশ বেশ, তুমি বঙ্ুইও কর্বে, 
আবার মাঝে মাঝে আমার বড় বড় পালোয়ানদের সঙ্গে 
৪৪ লড়াবে। কেমন পার্বে ত 
একট্র তাচ্ছিল্যের হাপি হেসে গাট্টা বল্পে-হুঙুরের 
হুকুম হয়ত এক্ষণি লড়তে পারি। ভিখন পিংএর মেসে। 
পালোয়াশ দিলবাহাছুর আমার সঙ্গে এসেছিল কুপ্তি 
লড়তে, আমি তাঁকে এমনি চৌপাষ। প্যাচ. লাগালাম 
যে বেচার। সাড়ে পাবার ডিগবাজী খেয়ে বিশ হাত 
দূরে চিটুকে পড়ল। পাগোরানের কথা ছেড়েই দিন্‌ ন। 
মহারাজ, কত বড় বড় জঙ্গলে গিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
বাঘ হাভীকে অমি লাথি মেরে একেবারে ছাড় বাণিরে 
দিয়েছি।” বলে দে খন ঘন তাগ ঠকৃতে লাগ্ল। 
রাঙ্জার সভার বড় বড় পালোরানেরা মুখ-চাওয়া- 
চাওয়ি করে' নীরবে মাথা চুল্কাতে লাগল । 
. গষ্রা তেওয়ারি রাজার বাড়ীতে বেশ স্থখেই আছে। 
রাজবাড়ীতে বামুন-চাকরের অভাব নেই, তাই তাকে 
বিশেষ কিছু কাজ-কণ্ম করুতে হয় না। খায় দায়, আর 


৯৫৯৯৫ তা সিতাছি পাস পাস, চে 


হাগেষ্, 


, প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২৯ 


“ত। বেশ, তা বেশ, 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পড়ে' গড়ে' ঘুমোয়। রাজার পালোয়ানেরা আব্র কেউ 
সাহস করে" তার সঙ্গে লড়তে আস্তে. চীয়.না -কি 
জানি বাবা, কাকে কখন লাখি মেরে ছাতু বানিয়ে দেবে। 

এর মধ্যে একদিনু কোথা থেকে একটা বুনো! মোষ 
এসে রাজো একেবারে হুলুস্থুল গাগিয়ে দিল। রাজা, 
মশায় ভারি ভাবনায় পড়লেন । তিনি সভায় বসে গালে 
হাত দিরে ভাব ছেন_কি কর যায়, এমন সময় মন্ত্রী উঠে 
বল্লেন “ঘগরাঙ্গ! 'অ'মাদের গঁট্রা তেওর।রি থাকতে 
আর ভয় কিসের ?” 

এই কথা শুনে রাজা-মশায় পাকিয়ে উঠে চেঁচিয়ে 
বল্পেন-আরে তই ভ তাই ত, এ কথা ত আমার 
মোটেই মনে হয়নি-আরে গাট্টা থাকতে আম।দের 
হয় কিসের ?” 

সভাসদের। ঘা নেড়ে বন্পে-_“তাই ও 
আমাদের কিসের ভর)” 

রংন্রা গট্রাকে ডেকে আন্তে হুকুম করলেন । 

ছু মিনিটের মণ তেণয়ারিজি সামনে এসে সেলাম 
ঠকে দাড়াল । 

রাঙ্গ। বল্পেণ_গাট্রা, এবার তোমার বীরত্ব একটু 
দেখতে হচ্ছে, এই বনে। মে।ষটাকে তাড়িরে দিতে হবে ।" 

খুব এক চোট হেসে নিয়ে গাট্। বল্পে--“এই ইছুরের 
বাচ্চাটাকে আর তাড়াব কি হ্ছর, বা হাত দিরে এক চড় 
মেরে আর ভূত ভাগিয়ে দেব । আমি গাট। তেওয়।রি- 


গাট। খাকৃতে 


আমার বাপ লা, তেগয়ারি”_পিসে টাটু, ছুবে, মেসে 
ছোটু মিশির, দাখ। খোট্র। চৌবে-ব্াট। পালাবে 
কোথায় ?” 

রাজ! হু খুব খুমী হরে তাকে বিদার দিলেন, আর 


এদিকে গাটা কাপতে কাপৃতে বাড়ী এল। 
তাঁর জন্মেও এমন কুজ আর করেনি। 

বাড়ী এসে গাঁট। ঠিক করল থে সেই রাত্রেই সে রা- 
বাড়ী থেকে সরে' পড়বে! ত| না হলে তার মানও ধারে 
প্রাণও যাবে। 

শ্যেরাত্রে ধন সকলে খেয়ে-দেয়ে : ঘুমিয়েছে--সেই 
সময় গাটা। তেওয়ারি তল্লীতল্ল! বেধে খিড়কীর দরজা দিয়ে 
বেরিয়ে পড়্ল। ফুটুফুটে জ্যোতন্সায় গাঁট্রার পথ দেখতে 


কারণ সে 


স্মসংখ্যা] 


বেশী কষ্ট হচ্ছিল না সে ছে আর মাঝে মাঝে 
পিছনে তাকিয়ে দেখছে-রাজবাড়ী কেউ. দে ফেল্ন 7 
কিনা। 

কিছুদূর গিয়েই সে দেখতে পেল-_ও রে বাবা, তার 
'ছুরের বাচ্ছাটা একট। ঝোপের কাছে ধাড়িয়ে ফোস্‌ 
ফরোস্‌ আওয়াজ কর্ছে। আর যায় কোথা, পালোয়ান 
,সিং তন্লীতল্লা মাটিতে ফেলে একটা গছের উপর উঠে 
ঠক্ঠক করে' কাপতে লাগল। মোষটা এদিক ওদিক 
চেয়ে একদৌড়ে একেবারে গাছের নীচে এসে হাজির । 
এসেই আর কথাবার্তা নেই-_গছের গ্ড়িতে মেরেছে এক 
ঢু । আর সেই দঙ্গে সঙ্গে গাটা পড়বি ত পড়, এক্কেবারে 
ডিপ করে, তারই ঘাড়ে। পড়ার সময় গীঁটা ভেবেছিল, 
পড়েই বুঝি “দে অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু মণন দেখ্ল 
বে সে মোটেই অজ্ঞান হয়নি আর মোষের 'শিংএর উপর 
. না পড়ে' তার পিঠেরই উপরে পড়েছে, তখন তার সাহস 
আর বৃদ্ধি আশ্চর্য রকম বেড়ে গেল । মাথার পাগ.ডিট। 
খুলে সে আচ্ছা করে' ভার চোখে আর শিংয়ে বীধল; 
তার পর সোজ! রাজবাড়ীর-দিকে হাকিয়ে দিল। 

এত থে কাণ্ড হবে মে।ষ ত। মোটেই ভাবেনি । আর 
তীর জন্যে মে মোটেই প্রপ্তত হিপ না। সে বেচার। 
'কেবল গাচ্ছের 'ঁড়িতেই এক ঢু মেরেছিল- সেই সঙ্গে 
মঙ্গে থে গাছের উপরের মৃধ্রিমান্টি ভার পিঠে চড়ে? 
বস্বেন-এ তার মোটেই মনে ভয়নি। যা হোক, সে 
ভীষণ ঘাবড়ে গেপ" আর বুঝ্ল দে যে-লোকের হাতে 
পড়েছে*ভার সঙ্গে আর বেশী গোলমাল করা চল্বে 
'ন|। কাজেই গাষ্টা তাকে নে 'দাকে নিরে চল্ল সে শান্ত 
শিশুটির মত সেই দিকেই চল্ল। 

ভোঁরে উঠে রাঙজ্ামশায় বাইরে পায়চারী কর্ছেন 
এমন সময় €দখ্পেন, দূরে গাটা তেওয়ারি একটা প্রকাণ্ড 
মোষের পিঠে চড়ে সই দিকে আস্ছে। ' প্লাজমশায় ত 
বাবা গো, মা গো !” বলে' সেই যে জন্দরমহলে ছুটে 
পালালেন সমস্ত দিন আর বেরুঞ্ন না। পরদিন ঘখন 
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ছেলেদের পাত্তাড়ি- পাখীর গ্ 


1, 
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৯ ৯৩ ২৯৯ পাস পাটি পাটি পাপা, 





পাপা 


শুনতে পেলেন মৌষট।কে শিকল দিয়ে গোয়ালে বেধে 
, রাখা হয়েছে, খন তিনি সাহস করে" বাইরে, বেরুলেন 
আর সাম্নে গাঁ্টাকে দেখতে পেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে 
ধেই' ধেই করে' নাচ আরম্ভ 'করে' দিলেন। রাজ্যনুদ্ধ 
লোক একমুখে বল্তে লাগল, ধন্য গাট্টা, ধন্য গা.” 
8 শীন্নিষ্মল বনু 


পাখীর গল্প 
বাজ্পাখী 

এক সময়ে “দীর্ঘজট" নামে এক ব্রহ্মচারী বহুকাল ধরে' 
তপশ্ত। করে" কিছু ফল পেয়েছেন কি ন। পরীক্ষ। করবার 
জন্য খাবার সময়ে দালবদেশের মধ্যে এক ভীষণ, বনে 
ধ্যানে বস্লেন।. তিনি 'ধ্যানেতে জান্তে পার্লেন, 
“এখানে বিজ্ঞাঙ্গ নামে এক নিষ্্র-ব্যাধে বাস ক্রে। 
সে এই বনের পশ্তপাখীদের হ্ত্য। কর মনে খুক আনন 
পায়। সে.রন্তের সঙ্গে মেশান কাচ। মান খেতে ভাল-* 
বাসে।” পরের কষ্ট দেখ্লে দীর্ঘজটের হৃদয় গলে ষেত। 
ভিনি প্লাণী-বধে কাঁতর হয়ে ব্যাপের সাম্নে গিয়ে তাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, “রে রক্তা্গ, কেন তুই পশুপাখী মেরে 
ভয়ানক পাপ করুছিস ?” রর 

ব্যাদ এই কথ। শুনে রেগে চেচিয়ে বল্লে, “মামার 
খুনী! রে ভগ সন্নাসী! ভোকেও মেরে ফেল্ব।” 

্রক্ষচারী চোখ লাল করে' বল্লেন; “ওরে পাজি, 
আমার তপশ্যার ফল দেখু। তোর থে, গুণ আছে, নেই 
গুণে তুই বাঙ্গপাখী হয়ে যা।” 

কি আশ্যধা! দীর্ঘজটের শাপে রক্তাক্ষ তখনই, 

বাজপার্খী হয়ে আহার খুঁজ্বার জন্যে এক গাছ থেকে 
আর-এক গাছে উড়ে বেড়াতে লাগ্ল। সেই সময় 
থেকে সে পাখীদের প্রাণ নষ্ট করে ও তাদের ০ 
করে” “বাজপাশী” হয়ে আছে। 

আরমেশচস্্ ভট্টাচ্যা, গণ পাল. 
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পাস ৯৫৯ এ৯পরসিিএসিতসিপিভাসিস্পিিপাস্তািসিরসরস্পস্ািএস্শার্স্পিশি প্রস্ততি সি 


[ ২২শ ভাগ্‌,..১ম-খঙ্জ: 


পুলতকসথা ত্‌যা বিষ, পরহস্তগতং. ধনম্‌ 


, গোকুল একটা ব্যাঙ্কে কাজ কর্ত, ভার কাজ 
হিল টাকা আদায় কর।। দশ বর লে এই ব্যাঙ্কে 
কাজ্জ.. করে, কোনোদিন ঠিসাবে তার এক পয়সাও 
গোলমাল হয়নি । কর্তারা বল্তেন বে "ভার মত বিশ্বাসী 
লোক দেশে ত নেইই, বিদেশেও আছে কি ন। সন্দেহ! 
কোনোদিন ভার কামাই হতে। ন|। কাজে সামান্য 
ক্ররটিও ভার কেউ কোনোদিন ধর্তে পারেনি । এমনই 
কর্তব্যপরায়ণ ভূতা মে! 

সামান্য | বেতন পেত, তাতেই তার দিন বেশ 
চলে, যেত। হার সামান্য অবস্থার জগ্ত বিধাতার কাছে 
'অভিবোগ করতে তাকে কেউ কখনে। দেখেনি । মাঝে 
মাঝে তার ত্-একক্ধন বন্ধ তাকে জিজ্ঞেস কর্ত-_ 
_শিপহে, তুমি গাদা” গাদা টাকা নাড়াচাড। কর, তোমার 
হাত কি একাও হ্থড়ন্ড় করে না?" সে তার উত্তরে 
বল্তো--“আরে তোমরাও ধেমন-__বে টাক। আমার নয়, 
ত|ত টাকাই নয়, 'তাকে পথের বালি বল্লেও হয়।” 
প্রতিবেশীরা তাকে বড় শ্রদ্ধ। ভক্তি কর্ত। বিপদে 
আপদে তার পরামর্শ নে ওয়াট। তার। বড় প্রয়োজন ধনে 
কর্ত। 
7৯ ক সঃ সং 

একদিন সে সক্কাল বেলায় এক পেয়াল। চ। খেয়ে 
আর একটা পিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে পড়ল টাকা আদায় 
করতে । মাসের শেষ দিন, কাজেই অনেক টাকা সেদিন 
"তাকে আদায় করতে হবে। রোজ বে সময় সে বাড়ী 
ফিরে আস্ত, সেদিন তার অনেক পরেও সে ৰাড়ী 
এলো না। আগন বল্তে কেউ তার ছিল না/ তবুও 
“ পাড়ার লোকে তার, জন্যে বড় বাস্ত হয়ে পড়ল। 
সবাইকার মনে সন্দেহ হল, পথে হয়ত পে ডাকাতের 
হাতে পড়ে”মার। গেছে. অনেক টাকা ' তার কাছে 
আছে। পুলিসে খবর দেওয়া হলে! । খোঁজ কর্তে করতে 
জান। গেল, সন্ধ্য/ সাতটার সময় সে একটা দূরের বস্তি 
থেকে টাকা আদায় করে" বাড়ির দিকে ফেরে। তার কাছে 


তখন মোট আড়াই লাখ াকার নোট ছিল।: তারপর 
থেতার কি হলো, সে কোথায় গল, তার কোন খবর 
জান! গেল না। চারিদিকের মাঠ ঘাট বন বাদাড়. সব 
তম্সতম্প করে? খোজ করা.হলে চারিদিকে তার করে' দেওয়া 
হলে, সব বে-কাজের হলে। | সে নেই, তার কোনো খবর 
পাওয়। গেল না। তখন যত্ত-সব পাক। পাক। পুলিসের 
লোক আর ব্যান্কের মৌড়লরা এই মনে করলেন, থে সে 
বিশ্বামী লোক, টাকা নিয়ে সে কোথাও পালাতে পারে 
ন।; পথে নিশ্চয়ই ডাকাতের হাতে পড়ে' সে মাঝ। 
গেছে । তার! এটাও বুঝ তে পার্লেন, থে ড।কাতের দলের 
লোকের! ডাকাতি কর্বার পূর্বেই এই মত্লকটা স্থির 
করেছিল। 

তার অপৃশ্ঠ হবার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। 
খবরের কাগজেও খুব বড় ঝড় অক্ষরে ছাপা হয়ে গেল। 
পাড়ার লোকে বল্ল, “হায় হায়! এমন একজন ঢোক 
যাওয়াতে আমাদের পাড়ার জোর অনেকখানি .কমে” 
গেল ।” ব্যাঙ্কের কর্তীরা বল্লেন, “আমর এমন. লোরু 
আর পাব না। দশ বছরে সে আমাদের যা কাজ দিয়েছে, 
অন্য কেউ চল্লিশ বছরেও ত। দিতে পারবে না।” এই 
রকম নানা লোকে নানা কথা বল্‌্তে লাগ ল। 

এদিকে যখন এত-সব-কাণ্ড হচ্ছে, তখন কিছু দুরের 
একটা সহরে বসে একজন সাধু লোক সব দেখে-ওনে মনে 
মনে হাস্চে। পুলিস খন তার জন্তে আকাশ-পাতাল 
হাত্ড়ে মর্ছিল তখন মে একটা নদীর ধারে তার কাপড়- 
চোপড় বদল করে' পুরান. কাপড় গুলো.একটা, পুলা করে? 
একটা পাথরের সঙ্গে বেঁধে নদীর জলে ফেলে দেয়। হার 
পর নোটের থলিটাকে বেশ করে” বুকের .কাছে রেখে সে 
এখানে পালিয়ে,আসে।. ভার মনে কোনে ভয় ব! ভার 
ছিল না। একটা. হোটেলে সে বেশ করে? খেয়ে. রাত 
কাটায়। পরদিন সকালে যখন সে ঘুম থেকে উঠ ল, তখন 
সেকি করবে না-কর্বে সব স্থির করে ফেলেছে। 

ধর! তাকে পড়তেই, হবে এটা তার জানা ছিল। 


সাম সংখ 1] .... 
ইহ রা রর 


পুলিসে চোখে বড় বেশীদিন ধুলো দিয়ে- থাকা অলস্ভব। 
সে তখন. আড়াই লাখ -টাকার নোটগুলোকে একটা 
মোটা থামে ভরে" বেশ করে বন্ধ করে তার ওপর 
গেট! দশেক শীল মোহর ক্ির্ল। -্ভারপর সে এক 
উক্কিলের বাড়ী গেল। * 

. উ্কিলকে গিয়ে বল্ল, “দেখুন মশায়, আমার এই খাম- 
টাতে কয়েকট। দরুকারী দপিল-পত্র আছে। আমি কয়েক 
বছরের জন্টে বিদেশ যাচ্ছি। তা যাবার আগে এগুলো 
আমি আপনার কাছে রেখে বেতে চাই। এতে আশ! করি 
আপনার কোনো আপত্তি হবে না ?” 

উকিল-মশায় বল্লেন, “আরে না না, আপত্তি আর 
কি.হবে, তবে মাপনি একট। রপিদ নিয়ে যাঁন।” 

- সে রসিটের কথা ভাবেনি । রসিদ নিয়ে আর-এক 
ফ্যাসাদ হবে, পুলিসের হাতে পড়ে সর্দি রলিদপানা 
তাদের হাতে যায়, তবে সব নষ্ট হবে। শ্বাই সে বল্ল, 
“দেখুন, রসিদ নিয়ে আমার কোনো! লাভ নেই । আমার 
আপন লোক কেউ নেই বে তার কাছে রসিদ রেখে যাব, 
তার চেয়ে ওট। অমনি থাক। কিই বা ওতে আচ্ে। 
আমি এসে আমার নাম বল্লে আপনি টা আমায় 
দেবেন। ফিরতে আমার অনেক দেরী হতে পারে ।” 

উকিল-মশায় আর কি করেন--বল্লেন, “তা বেশ, 
তরে. আপনার নামটা বলে? যান, খামের ওপর লিখে রাখি, 
আপনি এসে এ নাম বল্লে আপনি খাম ফেরৎ পাবেন ।” 

একটু ভেবে সে বল্লে, “আমার নাম জসধর--জলধর 
চক্রবর্তী ।” 

টি ফু জজ রঙ 

উকিলের বাড়ী ছেড়ে যখন সে রাস্তায় এলো, তখন 
তার মনে আর কোনো! চিন্ত। নেই । সে তখন একেবারে 
বে-পরোয়!। * মনে মনে বল্তে ল্চগল, 'ধরুক এখন 
পুলিগে । কি কর্বে মামার ? কি প্রমাণ তারা পাবে ? 
আমায় ধরৃবে বটে, কিন্তু ধার জন্যে আমায় ধরা, তার 
দেখাও বাছারা" পারেন না। বড়শ্ঞ্জার বছর-পাচেক জেল 


হবে !, কুছ-পরোয়। নেখি! নিয়ম মত খাওয়া দাওয়া) - 


ব্যায়াম, নিজ্া! কোন চিন্তা ঈ্লেই! শরীরটা ভাল করে' 
আস্তে পার্বো। তারপর (ধরিয়ে এসে? আঃ! কি 


পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা, 'প্রহত্তগতং ধনম্‌ 


নদীর, ধারে*একটা বাড়ী কর্ব। 


১ 








আরাম! আড়াই লাখ.! দুয়ের. একটা গ্রামে চলে; যার, 
সেখানে “কে রা 
আমায় চিনবে? আমি ঘে তখন শ্রীযুক্ত জদধর চন্রুবন্ী-! 
বাড়ীটা বেশী বড় করব মা। দান-ধ্যানও' কর্ব 
কিছু কিছু। লোকের চোখে -গোলাপজলে ধোওয়া 
বালি বেশ দিতে "পার্ব-_বেশ হবে! আর তাকে” 
্যা নিশ্চয়ই! | 

আরো একট। দিন সে লুকিয়ে কাটালো-নোট- 
গুলোর নম্বর বেরিয়েছে কি ন। জান্বার জন্যে । সেগুলো 
বেরোয়নি দেখে তার মনটা আরো হালকা হয়ে 
উঠল। 

শেষে মে পুলিদের হাতে ধর। দিল। পুলিসের 
জেরাতে বল্ল, “পথের ধারে বাদাম-গাছ্ধের তলায় কট! 
বেঞ্চে আমি টাক! ইত্যাদি সব নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি+ 
হট।ৎ যখন ঘুম ভাঙ্ল দেখ্লাম নোটের থলি, খাতা 
পত্র সব কোথায় চলে গেছে। ভারা যে কোথান্মি রি 
আমি অনেক .খোঁজ করে'ও জান্তে পার্লাম না।” 

পথে হটাৎ ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে তার পাচ বদ্ধ 
জেলে ঘুমোবার বন্দোবস্ত করে দেওয়! হলে।। 

০ সং চি 

জেলপানাতে তার দিন আনন্দেই কাটতে লাগল। 
জেলখানার কষ্টটাকে মে তার সামান্য পাপের একটু 
প্রায়শ্চিত্ত বলেই গ্রহণ কর্ল। এখানে তার কাক্জকশ্মে 
সবাই সন্তুষ্ট। কর্তারা বল্লেন, “এমন লোকের যে জেল. 
কেন হলো বুঝ্তে পারি ন।--এ লোক কখনো চুরি করতে, 
পারে না।” তার শরীর জেলখানায় বেশ ভাল .হৃতে - 
লাগলো । 

রং ০ ০ 

দীঘ পাচ বনুর পরে লে বাইরের মুক্ত হাওয়ায় বেরিয়ে 
এলো । পথে সে চলেছে আর গানে ভাব ছে, “এতদিন * 
পরে আমার সব সার্থক হলে।। এখন কিছু খেয়ে আর 
পোষাকটা বদলে নিয় উকিলের বাড়ী যাব। সে. 
আমায় প্রথমে চিন্তেই পার্বে না! সে হয়ত আমার* 
মুখের দিকে হা করে চেয়ে থাক্বে_আমি তখন 
আমার খামখানা ফেরৎ চাইব। ভার হয়ত কিছুই 


* ষ্ই । 
“মনে নেই! হাঃহাঃ হাঃ! কি মজাই না হবে! তারপর 
'উকিপ-মশীয় বল্বেন_“তা আপনার নাম 'বলুন তত, 
খামখানা বার করে দি আমি তখনো নাম বল্ব 
না একটু মঙ্জা করুব তাঁকে নিয়ে! বেচার। একেবারে 


বোকা বনে" যাবে! শেষে আমি: নাম বল্ব_আমি, 


শ্রী-! এ! একি! শ্রী--কি? নাট ভূলে গেলাম 
নাকি?” 

ভার পথ চল বন্ধঞ্ছয়ে গেল। ' সে হটাৎ থমকে পথের 
মাবে দীড়িয়ে পড়ল! কোনে! রকমেই আর নামটা 
তার মনে আসে না! সে একটা বেঞ্চে বসে নামটার 
জন্তে আকাশ পাতাল খু'ঁজ্তে লাগলো। ক্রমাগত মনে 
আসে শ্রী--তারপর আর কিছুই মনে আমে না। 
নার্মটা যেন তার গলার কান্ছে এসে আটকে আছে, মুখে 
আর কোনে রফমেই আপে না। কেবল শ্রী-প্রি_ 
তারপর আর কিছুই মনে আসে ন| ঘণ্টা ছুয়েক এম্নি 
রে? ভাববার পর"তাঁর মাথা গরম হয়ে উঠল। চোখ 
মুখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল। ভার গা দিয়ে তখন 
দরদর করে' ঘাম পড়ছে। হাত থেন হাজার চারেক 
পিপৃড়েতে কাম্ড়াচ্চে বলে' মনে হতৈ' লাগল। তার 
বসে' থাকা অসম্ভব হলো । সে মাটিতে খুব জোরে একটা 
লাথি মেরে উঠে পড়ল ।--“এমন করে” এক জায়গায় বসে? 
ভাবলে নামটা মনে আদ্বে না, আরো দুরে পালাবে, 


তার চেয়ে কিছু খেয়ে নি, একট্ু শান্ত হলেই আবার 


মনে আপ্বে ঠিক।” এই মনে করে সে রান্ত। দিয়ে চল্তে 
লাগল ক্ষেপার মতন। পথের লোকঙ্জগনের ব্যন্তভাবে 
চলাফেরা, গাড়ীর শব্'-_-এই-সবের মধো সে তার আঁড়াই- 


লাখ-পাবার নামের খোজ করতে লাগল। “্রু-প্রী-” 
আর কিছুই মমে আসে ন|। 
সন্ধ্যা হলো। পসেক্রমাগত পথে পথে খ্বরুছে । সার 


খাওয়ার কথা মনে নেই*-টুল উদ্ধো খুক্কো। চোখ-ছুটো 
আঁগুনৈর মত জল্ছে। লোকের বাড়ীতে আর রাস্তার 


দোকানে আলো জলে' উঠল ।* দে ঘুরতে ঘুরতে ' 


প্রবাসীন-বৈশাখি,.১৩২৯-, ১ 


[ ২২শ ভাখড১গ হও 


'উ্চিলের বাড়ীর দুয়ারে এসে দরজার হাতলটা .ধরে' বলে" 
উঠল, £টঃ আর পাচ্ছি না, আছি পাগ্গল-হলাম, নাঁকি? 
আড়াই লাখ টাঞ্া--চুরি করেছি বটে কিন্তু, তার জন্তে 
শান্তি ত ষড় কম ভোগ করিনি) টাঁকা রয়েছে, উকিল 
রয়েছে, আমিও রয়েছি! সব যাবে কি? .একটা কথা, 
একটা নামের জন্থে আমায় সব যাবে কি? প্রী--্রীঁ না, 
আর মনে আসবে না-তাকে “কি ?- শ্রীশ্রী” 

সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল । বান্তা দিয়ে চলেছে 
সে--হস্‌নেই। লোকের গায়ে ধাক্কা লাগছে, পথের 
লোকে তার দিকে চেয়ে ডাকে পাগল মনে করে” দুরে সরে' 
যাচ্ছে, তার খেয়াল মেই। কতবার সে গাড়ীর তলায় 
পড়তে পড়তে বেঁচে গেল! গাড়োয়ান গাল দিয়ে গেল-- 
কোনো দিকে তার মন নেই । *্রী-_শ্রী--” ভার পর 
আর মনে আসে না! 

একটু রাঁত হলে পর সেক্লান্ম হয়ে নদীর ঘাটে এসে 
ঈাড়াল। পলকহীন চোখে নদীর স্তদ্ধ জলে চেয়ে রইল । 
“নদীর জলে কি নামটা পাওয়া ঘাবে? হয়ত ধা যাবে". 
এই কথ! তার ছুবার মনে হলে।। তারপর সে-ঘাটের 
পিড়ি দিয়ে জলের কাছে গিয়ে জ্বালা করে জঙ্গ খেল। 
এ কি! নদীর জল তাকে টাম্‌চে কেন? হারানে। নামটার 
সপ্ধান দেবে বলে? দে খাক্তে' পার্গ না-_পড়্ল 
নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে! ডুবে গেল।” আবার ' ভেসে 
উঠ্ল। হটাৎ চীৎকার করে উঠলো-_ «পেয়েছি! 
পেয়েছি! শ্রীজলধর- শ্ীজল--1” 

ঘাটে লোক ছিল ন।। নদীতে নৌকা ছিল না। স্তব্ধ 
জলে পথের ধারের আলোর আর আকশের তারার ছায়া 
পড়ে নাচছিল। একবার একটা শব হলো, খানিকটা জল 
ছলাৎ করে ঘাটে এসে গাগ্ল,-_তারপর সব নিস্তব্ধ |& ' 


২ হেমন্ত চট্টেপাধথায়, 
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' শিশুশিক্ষাঁয় মহিলা 

ডাক্তার ফ্লৌদেধেলের উদ্ভাবিত ' কিগার্গর্টেন 
পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষার কথা অনেকেই জানেন । ছেলেদের 
খেলকি-ছলে শিক্ষা দেওয়া এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য । 'ভাক্তার 
মেরিয়া মন্তসবী অধুনাতন খেলার ছলে শিক্ষা গিবার 
পঙ্ধতি প্রবর্তন করিয়া প্রনিদ্ধ হইয়াছেন। এখন এঁর 
পদ্ধতিতৈ শিশুিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় সকল দেশেই হইয়াছে । 
ইনি ইটালীব।পিনী ও প্রথমে চিকিৎসক ছিলেন । ছেলে- 
মেয়ের খেলিতে 'খেলিতে নিজেরাই কাধ্যকারণ সন্বম্ 
বুঝিয়া আপনা-আ।পনি জ্ঞান আহরণ করিবে এই মূলস্ত্র 
ধরিয়া তিনি শিক্ষা দিবার বাবস্থ। করিতে বলেন। এই- 
রপে শিশু নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করে-কেন? আর 
নিজেই তার উত্তর খুঁজি জবান সঞ্চয় করে। এই 
মহিলার ছবি ও শিক্ষাপদ্ধতির বৃত্তান্ত পূর্বোই 
প্রবাপীতে আমরা প্রকাশ করিয়াছি । সৃতরাং পুনরাবৃত্তি 
নিরোহন। 


সঙ্গীত-শিক্ষায় মহিলা 

আগে ইংলগ্ডে নঙ্গীত শিক্ষা কর। অত্যন্ত কষ্টসাধা 
ঘিদ্যা ছিল। কুমারী সার! এন্‌ গ্নোভার ছিলেন এক 
ছছলের, শিক্ষয়িত্ী, তিনি টনিক-সল্-ফা স্বরলিপি-পদ্ধতি 
উদ্ভাবন করিয়া! অতি সাধারণ লোকের পক্ষেও লঙ্গীত 
সহজনাধ্য ক্রিয়া দিয়াছিলেন। এর চেয়ে সহত্র-পদ্ধতির 
স্বরলিপি এ পর্যন্ত উত্তাবিত হয় নাই। এই" পদ্ধতিতে 
এখন ছোটি ছোট ছেলেমেঘ্েরা৪ বে-সে গান শিখিয়া 
গাহিতে ও খাজাইতে পারে। ক্ুর্মীরী গ্লোভার দেশের 
ঘরে ঘরে সঙ্গীতের শিম আনন্দ ছড়াইয়। দিয়া ৮২ বংসর, 
বরমে ১৮৬৭ সালে আনন্দধামে প্রস্থান গষরেন। 

গ্চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 


বা ৩ মহিলা-প্রগতি 
পুরুষের লেখ। সমস্ত শাস্্রবিধান অগ্রাহথ করিয়া নারী 
আপনার অধিকার পূর্ণমাত্রায় দখল করিতেছে । এতদিন 


পধ্যস্ত খুষ্টীয় সমাজে নারী ধর্মগ্রচারক এবং শিক্ষক ছিল 
না বলিলেই হয়। বর্তমানে ঞ্লারী. মদিনা ঞ 
শিক্ষকের সংখ্যা বেশ বাড়িয়। উঠিতেছে। 

মিন্‌ হেনড্িক (তাহার পুরা নাম এখনও জানাযা 
নাই )জগতে এই প্রথম ট্র্যাফিক ম্যানেজারের পদ 
পাইয়াছেন। এই ভদ্রমহিলা জাহাজ-চলাচল : বিষয়ে 
বিশেষ অভিজ্ঞ। . ১8 ৯ 

ক্যানাডার পার্লমেণ্টের প্রথম নারী সভ্য এগৃনিস্‌ 
ম্যাকৃফেল। তাহার বয়স মাত্র একত্রিশ বছর । 

আমেরিকার ৪র্গন্‌ প্রদেশে একটি নৃতন আইন পাঁশ 
হইয়ান্বে। বিবাহার্থী প্রত্যেক লোককে এবং স্ত্রীলোককে 
বিবাহের পূর্বের ডাক্তারকে শরীর দেখাইতে হইবে৷ 
মিশিগানেও এই রকম 'একটি আইন পশশ হুইয়ছে। 
ডাক্তার যদি শরীর ভাগ এবং ব্যাধিমুক্ত বলিয়! সার্টি- 
ফিকেট দেন তবেই সে বিবাহের অন্মন্তি পাইবে। 

ক্রামক কোন রোগ থাকিলে মে বিবাহ হি পায় 
না। 

নরওয়ে, জার্মেনী, এবং ভায়েনাতেও এমনি-কতক- 
গুলি আইন পাশ হইয়াছে । এই-সমস্ত দেশে বোর্ড 
নিযুক্ত হইবার প্রস্তাব হুইয়াছে, ব্যক্তিমাপ্রেই এই বোের 
মত লইয়! তবে বিবাহের যোগা হইতে পারিবে । 7 ৯ 

আমাদের সোনার বাংলা দেশে এই রকম কোন 
আইন পাশ হইলে সর্বনাশ হইবে। তাহা হইলে আর 
মেয়ের বয়স হইলেই, কান1 খেচড়া, শ্শানের পথে -খাত্রী 
পা ধরিয়।, দেশের ধর্শ," স্যাজের মুখ, এবং নিজের 
জাতি বাচানে৷ চলিব্ে ন7া। আমাদের আইন-মজ্লিসেও 
বাধ হয় এইরূপ কোন আইন* প্রসতাবককারীকে 'মজ্নিরস 


গিরি ধরি | | 
টু ত্র 


৯৪ 


সৌভিয়েট রুশিয়াঁয় নারী, 


বহু শান পরিয়া রুশিয়ায় নারী- পুরুষের তুপনায় 
শ্রেষ্ঠত। অপকষ্টতা লইয়া .ধে তক্রার চলিতেছিল, 
পোভিয়েট গব্ণমে্টের কপমের এক আচড়েই তাহার 
নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে । নারীপুরুষের তুলনার বিচার- 
ভার মাখন আর একমাঅ পুরুষের উপরন্স্ত নাই, কুশিয়ার 
বিপ্লবে স্বাধীনতাকামী নারীরা পুরুষের সমানে সমানে 
প্রাণপাত করিয়া লড়িয়াছেন, বর্তমান সোভিয়েট রুশিয়ার 
গঠনে নারীর বুদ্ধি বিচক্ষণতা একান্তিকতা স্বার্থত্যাগ 
পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে কম প্রয়োজন হয় নাই, 
তাই মোভিয়েট রুশিয়াতে নারী সর্বত্র সর্ধপ্রকারে 
সর্বতোভাবে পুরুষের সমকক্ষ । সমান অশমে পুরুষ ও 
নারীর সঘ।ন পারিশ্রমিক বাবস্থা) নিয়তম হইতে উচ্চতম 
রাজপদগুলিতে নারীপুরুষের সমান অধিকার । পারি- 
বারিক জীবনযাতার. নানা তুচ্ছ প্রয়োজনে, সন্তানপালনের 
নান! অনাবশ্ঠক খুঁটিনাটিতে নারীজীবনের কভ অমূল্য 
সময় বৃথ! ব্য়িত হয়, তাহার প্রতিকারের জন্য সোভিয়েট 
রাষ্ট্র গভিণী মাতার তত্বাবধান ও শিশু সন্তানের লালন- 
পালনের বহুলাংশ নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন; নারী 
অতঃপর তার অধণ্ড অবপর সমাজ ও পৃথিবীর হিভচিন্তায় 
ও হিতানুষ্ঠঠনে নিয়োগ করিতে পারিবেন। সোভিয়েট 
রুশিয়াতে এতদিন নারীর নিশাশ্রম বা! খনির রুদ্ধতায় শ্রম 
আইনতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে । নারীর মাতৃত্বের উপর সম।জের 
কল্যাণ অকল্যাণ যে কত বেশী নির্ভর করে তাহার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া এই শ্রম-আইন তৈরি হ্ইয়াছে। এই 
আইন অস্কুসারে প্রসবের ছুইমাস পূর্ব হইতে প্রসবের ছুই 
মাস পর পথ্যন্ত প্রশ্থতি নারীর। সকল প্রকার পরিশ্রম হইতে 
অব্যাহতি পান। শুধু তাহাই নহে এ বিশ্রামের চার মাস 
তাহারা পূর্ণহারে বেতন এবং শতকর! পচিশ টাকা ভাতা 
পাইয়া থাকেন। প্রসবের পর প্রায় বংসরকাল পথ্যস্ত 
প্রন্থতির দিনে মাত্র ছয় ঘণ্টা শ্রম এবং প্রত্যেক ছুই ঘণ্টা 
পর পর. আধ ঘণ্টা! বিশ্রাম ব্যবস্থা। প্রসবের সময়, 
প্রন্থৃতি, বিনামূল্যে ধারী ও চিকিৎসকের সাহায্য এবং 
উষধাদদি: আগত হইয়। থাকেন। নবজাত শিশুর পরিচর্ষ্যা 
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এ সঙ্ক্ধে উপজেখারি "দেয়ার লগ "সরকার দিক ংসকদের 
এট হাটি আছে । 


[২২শ্ব ভাগ ১ থু 


শিশু সম্বন্ধে মা়েদের দুশ্চিম্ত। সোভিয়ে্ট গবর্ণমেন্ট 
প্রায় সবখানিই লাঘর কারক দি্লাছেন। শিশু জন্মিবা- 
মাত্রই তার রক্ষণাবেক্ষণের. ভার রাষ্ট্রের। সে শিশু 
বিবাহজাত কি.ন1 এ প্রশ্ন কুত্রাপি কাহারো মনে উঠে 
না। মাতা ইচ্ছা করিলেই শিশুকে রাষ্ট্রপরিচালিত 
শিশু-আশ্রমগ্ডলির কোন একটির তত্বাবধানে বাখিয়া 
কাজে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে তাহা 
না করিতেও পারেন। কুগ্র শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর 


পল্লীতে বা অন্চত্র মুক্তপ্রকৃতির মধ্যে স্বাস্থ্য-আশ্রম বা 


বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। 
আহার ব্যবস্থা । 

নারীদিগকে ঘরকক্নার অনাবশ্ঠক হাঙ্গামা হইতে মুক্তি 
দিবার জন্য রাষ্ট্রের পরিচালনায় জনসাধারণের সমবেত 
পাকশাল। ও আহারস্থান নিশ্মিত হইয়াছে। কুশিয়ার 
প্রায় ৫* লক্ষ লোক এই আহাবস্থানগুলিতে -আহার 
করিয়া থাকে। 

কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রে নারীদের এই-পমপ্ত অধিকার 
ও স্থখস্ুবিধার মূলে নারীদের নিজেদেরই জীবনব্যাগী 
অক্রান্ত চেষ্টা ও প্রাণপাত, ইহা তুলিয়া! গেলে চলিবে না। 
ইহার প্রমাণ স্বরূপ একটি কথার উল্লেখ করিলেই কেবল 
যথে্ই হইবে। - সোভিয়েট রুশিয়াকে আভান্তরীণ- ও 
বহিঃ-শক্রর হাত হইতে রক্ষা করিবার ভার নারীরা 
পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও গ্রহণ করিয়াছেন । ' দলে 
দলে নারীরা সৈন্দলগুলিতে যোগ দিয়াছেন ও দিতেছেন। 
তাহারা কেবল বে শুশ্রধাকারিণীর কাজেই ত্রতী 
হইতেছেন তাহ! নহে, অস্ত্ধারিণীর সংখ্যাও বড় কম 


নহে। অস্ত্রধারণ যদি অন্যায় হয় তবে পুরুষ ও নারী 
উভয়ের পক্ষেই অন্তায়* বিধাতার নিয়মে নারীও 


পুরুষের জন্য পৃথক অধিকার-্যবসথা খেমন নাই পৃথক 


বিদ্যালয়গুলিতে বিনামুল্যে 


বিধি-ব্যবস্থা তেমনি নাই) সোভিয়েট, রুগিয়াতে 
কর্তবয'ও অধিকারে 'নাঁরী ও পুরুষে তাই সপূর্ণ অভেদ। 
স. ঢ. 


উম সংখহ 
- -- ধচিকিৎসা-বিদ্যায় ্রক্মদেশীয়া মহিলা 


.- রেঙগুনে ব্য।প্টিষ্ট কলেজ হইতে বে ্র্গ-মহিলা 
নর্বপ্রথম- গ্রাজুয়েট হন তাহার নাম মাসসাঁ। ইনি 
কলেজের. পাঠ শেষ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ডাক্তারী 
দিকে ইহার বিশেষ ঝৌক ছিল। ইনি কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় হইতেও বি-এ পরীক্ষা দেন।: তারপরে 
ভাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন ও অস্্-চিকিৎসায় বিশেষ 
অনুরাগী হইয়া উঠেন। ইনি ক্রঙ্গদেশের সর্কার 
হইতে এক বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাত যান এবং ডাথলিনের 
রয়াাল কলেজ অব. ফিজিপিয়ান্স্‌ ও সাঞ্জন্স্‌ হইতে 
উপাধি লাভ করেন। দেশে ফিরিয়া আপগিয়। ইনি 
রেস্থুনের ডাফ্রিন্‌ ষাস্পাতালের পরিচালিক! নিযুক্ত 
হন। বর্তমানে মা স সা তাহার দেশের স্বাস্থসন্বদ্ধীর 
নান! হিতকর অঠষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন । 





নারী-কারাগারের সংখ্য। হাস 
কয়েক বংসর আগে ইংলগ্ডে অপরাধিনী নারীদের 
জন্ত এক শত কারাগার ছিল। বর্তমানে এক শতের 
জায়গায় মাত্র পচিশটি কারাগার টিকিয়া আছে । তাহার 
কারণ ই:লগ্ডের নারীদের মধ্যে এখন অপরাধের মাত্রা 
হাস পাইয়াছে। ১৯২০ সালে এই পঁচিশটি কারাগারের 
' মধ্যে ছয়টিতেও প্রতিদিন পঞ্চাশের অধিক অপরাধিনী 
আদিত না। স্ত্রীলোকদের মধো প্রচুর পরিম।ণে 
সুশিক্ষার বিপ্তার করিতে পারিলে তাহাদের মধ্যে 
অপরীধের মাত্রা হাস হইতে বাধ্য । আমাদের দেশে 
অপরাধিনী নারীর সংখ্যা কম নয়, কেননা এখানে 
্ত্রীশিক্ষার বিস্তার নাই বলিলেই চলে । কবে আমর! 
আমাদের নারীদিগকে শিক্ষায় এ স্বাস্থ্যে উন্নত করিয়া 

সমাজের স্ুর্দেক অঙ্গ বলবান্‌ করিষ্জ তুলিব ? 


সঙ্গীতে নারী, 
ইংলগ্ডের রয়্যাল ফ্ল্ছাকুমনিক সোসাইটিতে আগে 
সঙ্গীত শিক্ষার জন্য নারীদের 'প্রবেশ-অধিকার ছিল না। 
,'বর্তঘানে নারীর - সেখানে . প্রবেশের অধিকার . লাভ 
-ক্করিয়াছেন।:. এই. লোসাইড যখন স্থাপিত হয় "তখন 


মহিলা:মজ্লিস্‌-_বাঁংলা মেয়ে, 


পাটি তাস লস, 


৯৫ 





পাস পাস পাসটিপসিিসছি, 





মেয়ের! কেবলমাত্র গায়িকারূপে হাজির হইতে পারিতেন। 
এখন তাহার] এখানে সভ্য হইবার. অধিকার পাইলেন, 
এমন কি অনেক বিভাগে পরিচালিক হইবার ক্ষমতাও 
তাহারা পাইয়াঁছেন। . 
গুপ্ত 


চিত্র-শিল্লে বালিকার কৃতিত্ব 

১৯২১ সালের__সগুনের রুজজকীয় চিত্রশালায়, 
( [০7৭1 8059015)01 /50) বাসন্তী চিত্র-প্রদর্শনী 
উপলক্ষে, কুমারী ইলিন শোপার নামে ১৫ বৎসর বয়স্ক! 
একটি বালিকা, নিজে আকিগ! ছুধানা ছবি পাঠান। 
প্রতিধোগী ১২০০০ হাজার বিখ্যাত চিত্রকরদের মধো 
বে এ বালিকাটি স্থান পাইবে, ইহা কেহ কখনও স্বপ্রেও 
ভাবে নাই। কিন্তু বিচারকদের চক্ষে ইলিনের 
দুখানা ছবি পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত এবং প্রদর্শন- 
বোগ্য বিবেচিত হয়। এত অল্পবন্ধদে কোন পচিত্রকরই 
একপভাবে সম্ম(নিত "হন নাই । ইলিন আর্ট স্কুলে পড়িয়া 
চিত্র-বিদ্য। শিখেন নাই । এই বালিকা ছেলেবেলা হইতেই 
পিতার নিকট চিত্নাস্কণ-বিদা। অভ্যাস করেন। ইহার পিতা 
একজন বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী, নাম জঙ্জ শোপার, আবৃ-ই। 
১৩ বংসর বয়স হইতেই ইলিন ছবি আ্াকিতে আরম্ত 
করেন। যশস্বী চিত্রশিল্পী বলিয়া ইলিনের নাম এখন 
জগদিখ্যাত। 

শ্রীনগেন্দ্চন্্র ভট্রশালী 


বাংলা মেয়ে 

ঘরের কোণে দুয়ার এটে বন্দী কেন রহিস্‌ নারী, 
পড়িস্‌ কেন যুগল-পায়ে অধীনতার শিকল ভারী ? 
স্যটাংসেতে তোর ঘরের মাঝে 

হাপিয়েবতোলা ধোয়ার কা 
দাসতেরই পঞ্ষিলতা- সেই কি তোমার পাগচে ভালে ? 
কারাগৃহ্র ঘুল্ঘুলিটি খোলনি কি একটি বারো, 
চিরকাল বন্দী-শালায় রদ্ধ জালায় নিশাস ছাড়ে। ? 
মাকাশ দে কি নীল নয়নে ইঙ্গিতে হায় গ্যায়নি ডাক্ক, 
ঘবান্লা খুলে উড়ন্ত এ গ্যাঁপনি কি গ্রুখীর ঝাক ? 


৯৬ 





মুক্তি-আশায় আকুল হয়ে অধীর বুক কি উঠজ ছুলে, 
না, মোনার পিরহরতেই'রইলে নীরব সকল ভূলে ঠ..- 
মলয় তামার শুনায়নি কি ছুরস্ত তার পাগগ বালী, 
হৃদয় তোমার উঠল ন! কি ঝগাধ শ্োতেই উথলে ভামি'? 
পূরিমারই টাদ্নী কতূ--অন্ধকারের লক্ষ তারা, 
স্বাধীন-পথে রেরিয়ে থেতে হাঁভটি তাদের গ্যায়নি নাড়। ? 
পর্দীনশীন পিত্ত! লক্্মী'্সতী রাঙলা-মেয়ে, 
চিরকালই গ্ন্ধতা এই রইবে তোমার জীবন ছেয়ে? 
বিশব-ভোরে মৃহর্ম,হ এই থে রিবর্তনের দোল, . 
তুল্বে-না কি ঝন্বনানি জাগরণের একটু রোল ? 
জীরন.৫তামার পীড়ন সঞে' চুপটি কবে" শুধুই কীদা, 
ঝাট্ট,দেওয়া আর ঘর-নিকানে। চচ্চড়ি-শাক-ছেচড়া রাধা ? 
নুধূয' দেখেই সরম পেয়ে বোম্টা তামার দিচ্ছ টোনে, 
ুর্ধাপ্ততোই বজ্গ প্রধর' বারে-বারে দিচ্চে হেনে ! 
অধীনাতার রোদন যদি,সুছ তে চা৪ হে একেবারে, 
হিচ্ছড়ে জাগাও অসাড় মনের তুঠিন-শী তল সুপ্ডতিটারে ! 
মুক্তিপথের' যাত্রী হয়ে ধোগা হয়| চাই-ই থে আজ, 
রিজ্রোহিণী, কণ্ঠে তোমার গঞ্জে' উঠুক রুদ্র বাজ। 
অত্যাচারে বিক্ষত বে স্বধায়-উছল ভোমার বুক, 
ঘোম্টা খুলে দেখাও তোমার অশ্র-সজল মলিন মুখ 
মুদ্ধ মায়র শুদ্ধ কর, সত্য তোমার ন্যায়ের দাবী, 
পশ্চাতে আজ থাক্বে কেন--এই কথাটা দাড়াও ভাবি! 
শ্রীনীহারিক। দেবী 


চীনদেখের নার। 

কোন একটা জাতির বিষয় কেবগ বাঠির হইতে 
ল্লেখিয়া কিছু বল! শক্ত । তাহাদের বিশ্নয় সম্পূর্ণ কিছু বগিতে 
হইলে তাহাদের সমস্ত আচার ব্যবহার রীতি নীতির সহিষ্ত 
ভাল করিয়৷ পরিচয় হওয়ার প্রয়োজন আছে। চীন 
দশের নারীদের বিষয় চুট করিয়! কিছু বলা বড় শক্ত। 
তাহার। কি পরে, কি খায়, ইত্যাদি অনেক কিছু একদিনের 
পরিচয়ে বলা যায় বটে ; কিন্তু এাহাদের জীবনের ধু'টিনাটি 
বিষয়, তাহার। কেমন করিয়া তাহাদের দিন কাটায়, সমাজে 
তাহাদের কি স্থান, ইত্যাদি বিষয় কেবল বাহির হইতে 
একদিনের, দেখায় বলা! যায় না। অনেক লেখকের মতে 


 প্রবাসী-- বৈশাখ. ১৩২৯: 


স্মিত পিসি পা৯পাসিপাসপাসিপা্পাখিপাস্পাস্ি ও স্০পাকণ 


[ ২ ডাগ).১% খখ 


চীনা নারীর, সমাজে' স্বামীকে বাদ দিয়, নিষে্র কোন 
বিশেষ, স্থীন নাই। তাহার ঘাহা-কিছু সবই. স্বামীকে 
জড়াইয়া'। চীন। নারী, ধদ্দি. ভাহার সমন্ধে বিদেশির এই 


. উচু ধারণা শোনে, তবে সে. বিশেষ খুসী হইবে বলিয়া 


মনে হয় না। 

চীন দেখে প্রথম পা- রাই চোখে. পড়ে বন্দরের 
মধো লাল বা কাল ঢোল! পায়জামা আর কুর্ী পর 
চীন! নারী-কুলী। স্ত্রী-পুরুষের পোষাক প্রায় এক রকমের, 
নারীর মাথার বিশেষ আচ্ছাদন দেিয়া. তাহাকে চেগ 
যায়। বন্দর ছাড়ি চীনদেশের ভিতরে বেখানে যাওয়। 
যায়, সেইপানেই এই-সব নারী-কুলীদের দেখ। যায়। 
ভাঙার! পিঠে পাহাড়ী মেয়েদের মত ছেলে বাধিয়।' আপন 
মনে কাজ করিয়! যায়। ভাটে বাজারে. .পথে-ঘাটে সব 
জায়গায় ইচাদের দেগ| যায়। চীন। সন্ান্ত ঘরের নারীর 
কিন্তু অনেকট। আমাদের দেশের মেয়েদের মৃত পার্দীনসীন। | 
এ বিষয়ে সমাঙ্গ-পতিদের কোন কড়া হুধুম নাই, কিন্ত 
লোক-মত বলে, যে, বড়-ঘরের মেয়েদের স্থান দশজনের 
যাঝে নয়। তাহাদের নিজ্জের অন্দরে যথেষ্ট কাজ করিবার 
আছে। তবে গরীব ঘরের মেয়েদের বাহিরে আমিতে 
হয় অভাবে পড়িয়া--পেটের দায়ে। 

একই পরিবারে এমন দেখ। যার, স্বামী-স্ত্রী সমানে 
একসঙ্গে ঘরে এবং ঘরের বাহিরে কাজ করে, অথচ, ননদ 
এবং এ বাড়ীর অন্ত মেয়ের ঘরে বপিয়৷ কম্ফর্টার 
বুনিতেছে। . 

অন্যান্য দেশের মনুই চীন দেশে গরীব এবং বড়- 
লোকের ঘরের মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য আছে খুবই বেশী। 
চীন দেশের সমাজ দৃঢ়. লোকমতের উপর প্রতিষ্িত। 
এখানে পরিবারকে লইয়া সাজ। সমাজ এক পরিবারের 
বিশেষ কোন একজনের কোন দাবী গ্রাহ্থ করে .না। 
এই পরিবারে নারীর স্থান খুবই উঁচুতে কেবলমাত্র একটি 
দিক দিয়া__তাহা সন্তানের জ্ননীরপে। বিবাহের পর 
নারী তাহার স্বাত্র টি স্বামীর মহিত.এক ৪ 
যায়। 

চীন দেশের পুরুষদের পুজ-সন্তান না থাকিলে কসকল্যাগ 
হয়। অকল্যাণের শেষ কেবল ইহ্-জগতেই নয়, পর- 


“টম ঘংঙ্্যা]। 


অগতেও 'তাহারু' জের. চলে। বস্তা-সম্তান, পুত্রের কাজ:. 
করিতে পারে না, কারণ বিবাহের"পর বস্তা অন্য পরিবারের 
লোক হইয়া যায়। অন্ত দেশের €ষয়েদের বিবাহের পরেও 
বাপের “বাড়ীর "সহিত "অনেক যোগ থাকে; কিন্তু চীন 
দেশে মেয়েরা বিবাহের পর একেবারে তাহাদের স্বামীর 


এবং স্বশুর-শাশুড়ীর সম্প্তি হইয়া যায়। বাপের বাড়ীর 


সহিত ভাহায় আর কোন সন্বন্ধই থাকে না। 

চীনদেশে দায়ভাগে নারীর কোন অধিকার নাই। 
এইজজন্যই বোধ হয় বাঝ।-ম1 তাড়াতাড়ি মেয়ের বিবাহ 
দিয়া থাকেন। তাহা ন। হইলে অনেক সময় পিতার 
মৃত্যুর পর কন্যা একেবারে অসহায় হইয়া পড়ে। 
বিবাহিভ নারীর পুত্রসন্তান হইলে পর তাহার আদর 
অনেক পরিমীণে বাড়িয়! যায়। শ্বশুর-বাঁড়ীর অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে কন্যার বাপের বাড়ীর লোকে আপত্তি করিতে 
পারে, কিন্ত লোকমত প্রায়ই স্বামীর বাব এবং মায়ের 
পক্ষেই যায়। 

চীনদেশে নারীর স্থান পুরুষের নীচে হওয়ার কারণ 
আছে । তাহাদের শাস্থে বলে নারী নাকি জগতের যত 
অনিষ্ট এবং মৃত্যুর কারণ এবং পুরুষ ঘত মঙ্গলের হেতু । 
পুরুষ জগতের সৌন্দর্য বুদ্ধি করে, নারী তাহার পাপের 
দ্বারা ভাহার লয় করে। নারীরাও এই শাস্বমত মানিয়া 
লইয়াছে। এই মতের বিরুদ্ধে তাহারা কোন কথ! 
বলে না। সমস্ত চীনদেশেই পুরুম নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন 
পায়। এবিষয়ে বড়-পর এবং হোট-থরে কোন তফাং 
নাই ।* 

“মেয়ের জন্ম হইলে পরিবারে বিশেষ আনন্দ দেখ। 
ধায় ন/।. তাহার কারণ বে কন্য। একটু বড় হইলেই 
পরের ঘরে চপিয়! যাইবে.। গ্ররীবের ঘরে মেয়ের নব 
আগমন ছুঃখোর পূর্ববস্চনা, কারগ মেয়ের বিবাহ-বাপার 
বড় *ব্যয়সাধ্য। এইজন্য. গরীব-ঘরে , অনেক সময় 
শিশু বালিকা হত্যা কর! হয়। . অবশ্থঞ্তাহ। লোকচক্ষুর 
অন্তরীলেই. হন সমস্ত চীনদেঞ্প এমনি ভাবে বেঁকত 
বালিকা-শিশ্ু-হত্যা, হয় তাঠ1 ঠিক করিয়া বলা শক, 
কারণ তাহা কোন্‌ খাতায় ধা সর্কারী পুস্তকে লেখা 
হয় ন।!] 274 ০৬ 
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টি 





চীন।-গ্ুন্দরীর চরণ-কমল 


এই শিশুহত্যার কথা শুনিয়। কেহ বেন মনে করিবেন 
ন। বে চীনার। তাহাদের ঘর-আলোকর! ছ্থোট ছোট 
হাপি-খুপী ছেলেমেয়েদের ভালবাসে না; ভাহার। 
'ভাহাদের ছেলেমেয়েদের আপনার এবং আমার মত 
সমান ভালবাদে। নব বংসরের প্রথম দিনে ছোট ছোট 
মেয়ের যখন লাল এবং হল্দে কাপড় পরে, মুখে রং 
মাখে, হাতে এবং পায়ে পুতির বালা এবং মল পরে, 


তপন তাহাদের দেখিতে পরীর দেশের শান্থুষ বলিয়া 


মনে হয়। সাত আট বন্ধর বয়স পধ্যন্ত ছেলে-মেয়ে 
সমান ভাবে পালিত হয়। তার পর ছেলের 
বিষ্ঠারস্ত হয় এবং মেয়ে অন্দরে" প্রবেশ করে।. অন্দরে 
প্রবেশ করিয়! গে লিখিতে পড়িতে এরং সেলাইয়ের 
কাজ্গ শেখে । গরীবের ঘরের মেয়ের! অন্দরে যায় না, 
ভা্চার। ঘরের বাহিরে মায়ের কাজে সাহাধ্য করে 1 র্‌ 

মেয়ের বিবাঞ্ের অনেকদিন পৃর্ধেই সে বাগদন্ধ! 
হয়। বিবাহ ঠিক হইয়। গেশে পর*তাহাকে সব সময় 


পাম্পি স্ব 





সাম সং 





ভাঁবী শ্বশুর-বাড়ীর লোকদের চোঁখ এড়াইয়। চলিতে হয়। 


৯৮ | প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৯ | [ ২২ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দেশের মেয়েদের কাছে বড়ই লজ্জার কথা। 
মেয়ের ভাবী স্বামী প্রায়ই দূরের গ্রাম বা 
সহরের €লাককেই স্থির করা. হয়-মেয়ের 
এক গ্রামের পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বড় 
একটা দেখা যাঁয় না। ঘটকেরাই সব স্থির 
করে। তাহার! এই স্থত্রে বেশ- ছুপয়স! 
রোজ্গার করিয়া লয়। অনেক সময় খুব 
শিশুকালেই ছেলে এবং শ্রেয়ের বিবাহ 
স্থির হইয়৷ থাকে, এবং খুব ভয়ানক কিছু 
হইলেও বিবাহের কথার নড়চড় কদাচিৎ 
দেখ! যায়। বিবাহের পাক! কথা, হইয়। 
গেলে পর ভাবী বধূকে বর বিবাহের 
পূর্বে আর দেখিতে পায় না । ঠ্িবে মান্ছষের 
মনের ভিতরকার লোকটি সব দেশেই এক 
রকম। বর এবং কন্যার মধ্যে লোকচক্ষুর 
অন্তরালে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ এবং 
গোপনে প্রণয়লিপির আদানপ্রদানও চলে । 
চীন দেশের গৌড়! লোকমত হিসাবে মেয়- 
দের লেখা পড়া শিখানে। ভাল নয় বটে, 
কিন্ত এ দেশের নাটকের এবং উপন্যাসের 
নায়িকা প্রায়ই লেখা-পড়া-জানা এবং 
শিক্ষিতা হন। এমন কি মাঝে মাঝে বেশ 
স্থরূসিকা এবং কবি নায়িকারও দেখ! পাঁওয়! 
যায়। 

চীনদেশের বিভিন্ন প্রদেশের বিবাহের 
নানা রকম পদ্ধতি আছে। তবে কতকগুলি 
বিষয়ে সব প্রদেশেই একরকম নিয়ম আছে। 
বিবাহের পূর্বে উদ্তয় পক্ষের কর্তারা এক 
জায়গায় বসিয়৷ কথাবার্তা স্থির করেন। 
কোষ্ী দেখার নিয়মও আছে। বরের 'এবং 
কন্যার শাশুড়ীদ্দের বিষয় আলোচনা! হয়। 
উভয় পন্মকেই প্রতিজা করিতে হয় যে 
উভয়ে উভগ্নের মান-সম্মান রক্ষা করিয়! 
চলিবেন। “ 


বিবাহে পূর্বে শ্বশুর-বাড়ীর কাহারো দৃষ্টিপথে পড়া চীনা. কথা স্থির হইয়া গেলে পর খুব বড় লাল কার্ড আদান- 


১ম সংখ্য।,] 
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৯৯ 





£ : 
প্রদীন হয়। এই কার্ড গ্রদান এবং গ্রহণ হইয়া ছলে পর ঞ্করা অসভ্যতা বলিয় ধর! হয়। বিবাহ-উৎসব শেষ হইলে 


বুবিতে হইবে বে বিবাহের নু স্থির হইয়। গেন্ব। 
হৌতুকা্গির আদান-গ্ানও হুয় ৯ 


দক্ষিণ চীনে বরের পিতা বরের জন্য কন্যাকে বলিতে, 


£গলে এক প্রকার ক্রয়* করেন। এই স্থানে ঘটক 
মহাশয়ের! ৰিশেষ্ট স্ববিধা করিতে পারেন না। কনের 
বাড়ীর খরছু$ বড় ভয়ানক হয়। যৌতুক এবং পণে 
সাহাদের মঙ$ঝে মাঝে ঘর বাড়ীও বিক্রয় করিতে 
তয়। 

শিক্ষিত সমাজের বিবাহে কন্যাপক্ষকে অনেক রকমের 
বায়ভারু বহন করিষ্ঠে হয়। বিছানা, খাট, পালক, তৈজস- 
পত্র ইত্যাদি, অনেক কিছুই দিতে হয়। তাহার উপর 
বিবাহ উপলক্ষে বিশেষ করিয়! ভোজের বন্দোবস্ত করিতে 
হয়। বর এবং কনের বন্ধু-বান্ধবের| নানা রকমের 
উপহার ওয় | 
- বিবাহ-উত্পবে অন্যান্য সভাদেশের মত খা ওয়া-দা ওয়া 
একটা প্রধান ব্যাপার | কন্যাপক্ষ যদি গরীব হয়, ভবে 
তীহার্দের বন্ধু-বান্ধবের। এবং আত্মীয়-স্বজনেরা অর্থ এবং 
জিনিমপত্র দিয়া সাহায্য করে। 

কন্যা বিবাহের জন্য প্রস্তত হইয়! বরের বাড়ীতে 
উপস্থিত হয়। বাপের বাড়ী হইতে সে একটা লাল 
কাপড়ে মোড়া দোলায় চড়িয়া আসে। চীন-নারীর ভাগো 
জীবনে একবার মাত্র এই দোলায় চড়া ঘটে । কনে খব 
দামী পোষাক পরে, তারপর লাল রেশম বা ভাল 
শালুতে ঘোম্টা দিয়া এই দোলায় বসে। দোলায় বসিয়া 
বড় আরাম হয় না, অনেকের গরমে দম বন্ধ হইয়া যায়। 
আবার শীতকালে জমিষ্জ যাইবার মত অবস্থাও অনেকের 
ভাগ্যে হয়। এইসব কারণে কোন মেয়ে বার র্‌ 
দোলায় চড়িতে চায় ন।। 

স্বামীর বাড়ী যীত্র। করিবার সাতদিন পূর্ব হইতে 
মেয়েকে ভাহার আত্মীয়-বঙ্ধু-বাক্ধবের গ্লাঝে বলিয়! শোঁক 
করিতে হয়।' মনে ছুঃখ হোক বী না হোক শোক প্রকাশ 
করিতে হইবেই। বরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে পর 
ন্বামীর পাশে বন্তিয়া তাহাকে সকলের সঙ্গে হাসিমুখে 
কথ! বলিতে হইবে। . কোর প্রকার ক্লান্তির চিহ্ন প্রকাশ 


পরী বকে স্বামীর মাতার এপাকাদীন হইতে হয় ৮ 

শাশ্ুড়ীর কড়। শাসন দেখিয়া হয়ত আমাদের মনে 
হইতে পারে চীনা-নারী বিবাহ করিয়া সুখী হয় কিনা 
এ প্রশ্নের জবাব (ওয়! শক্ত, কারণ সব দেশের স্থখের 
মাপকাঠি এক রকম নয়। আমরা বেম্ন চীন| বিবাহ- 
পদ্ধতি অদ্ভুত বলিয়া মনে* করি, তাহারাও হয়ত 
আমাদের যাঁ-কিছু সবই অদ্ভুত বপিধ মনে করিতে পারে । 

চীনা সমাজে বিবাহ বাতিল কর| বা অন্য রকম কুৎসার 
কথা প্রায়ই শোনা যার না । বে একটা বয়সে মেয়েদের 
আত্মহত্যা করিবার বড় ঘট। দেখা যায়। স্বামীরখ্ায়ের 
অত্যাচারের ফলেই এই ব্যাপার বেশী হয়। ঘরের বধূর 
আত্মহত্যা কূরা ছাড়া মার কোন প্রতিকারের পথণনাই। 
তবে সমাজ নারীশিক্ষার বিস্তার তইলে ইহা কমিয়। 
যাক্ী্ার আশা আছে । 8 

স্বামীর দ্বিতীয় বিব|ঠের ফলে “পরিবারে অনেক, 
রকমের গোলমাল তঘ। চীন! শাস্ত্র এক স্ত্রী বর্তমানে 
অন্য দার গ্রহণ করার পক্ষে নয়। কিন্ত এক স্ত্রী বন্ধ 
হইলে আবার .বিবা£ঃ কর। চলিতে পারে । বড় লোকের 
ঘরেই এটা বেশী হয়। ৰ 

প্ঠ 

বাবা ম। বন্তমানে পরিবারের সব হেলে এক বাড়ীতেই 
বাদ করে। তাহীন্রের সকলকেই কর্তার হুকুমে চলিতে 
ভয়। তীগাদের মতের বিশেষ কোন দাম নাই । মেয়েরা 
রান্নাবান্না ইত্যাদি ঘরের কাজ *করে। পুরুষদের সঙ্গে 
বিয়া নারীদের খাইবার অধিকার নাই। পুরুষর! বাড়ীর 
বাহির মহলে উঠানে দাড়াইয়। বা বলিয়া খায় । মেয়েরা 
অন্দরে বলিয়া খায়। ঘরের বাহিরে নারীর. সম্মান বেশী-- 
স্বামী- গাড়ী জুড়ি স্ত্রীকে তাছাতে বপাইয়। নিজে পাশে 
পাশে হাটিয়া যায়। 

চীন দেশের বাড়ী-থরের ক্ষবা কিছু বল! দর্কারণ 
অবপ্ত বড়-লোকের বাড়ী গরীবের বাড়ীনঅপেক্ষ। অনেক 
ভাল হয় একখ! বলা বাঁছুল্য । বাড়ীর চারিদিকে দে ওয়াল 
থাঁকে। দেওয়ালের মধ্যে অন্দর মহল এবং বাহির মহল 
ভাগ কর। আছে। ঘরগুনি সবই একতল| এবং স্পরি 
সারি থাকে । আনে দ্বার ছাড়া জান্ল। নাই বলিলেখ 


১০০ 


হয়। বড় লোকের- কী অনেক মহল থাকে। 
মহল এবং পুরুষ-মহলের সাঁঝে দেওয়াল দেওয়া এবং ৬ 


বন্ধ থাকে। 'বড়-লোকের বাড়ী বেশ শাাজ্ানো থাকে। 


দেওয়ালে লাল এবং সোনালি কাপড় মোড়া থাকে। 
ঘরের মধ্যে বেশ দামী নানা রকম, তৈজস-পত্র সাজান 
থাকে। 


'কাজ দেখ! যায়। তাহা এইসব টৌকানীর ধের মেয়েদের 
তৈরী। চীনদেশে চায়ের ব্যবসা এবং চাষ খুবই চলে। 
এই কাজে মেয়েরাই বেশীর ভাগ নিযুক্ত থাকে । পিঠে 
সম্তানবীবিষবা ভারা অক্রান্ত উাবে সারাদিন মাঠে কাজ 
করে - ৃ 
দক্ষিণ চীনে মাটির উপর স্থানাভাব, ফ্লাই আনেক 
পরিধারকে চিরকাল জলের উপর নৌকায়ধাস করিচ 
; হয়।ঞর্ণনৌকার উপর মেয়েদের স্বাবীনভু, একটু সে 
,*তাহারা ধোল! হাওয়ায় বসিয়া ঘরের সব কাজ ক্ষম্মা করে, 
বড় ঘরের মেয়েদের মত তাহারা ঘরের মধো বন্ধ থাকিয়| 
চিরকাল কাটাইয়া দেয় না। একটি গল্প চীনদেশে চলিত 
আছে। কো কি নামে এক বড়-ঘরের ঞ্মেয়ের বাড়ীতে 
আগুন লাগে, বাড়ন্ত বাড়ীতে না থাকামি তিন্ষিলোষ- 
লঙ্জাক্খ ভয়ে আগুনে পুঁড়িয়। মরেন, তনু ঘরের বাহির 
হন নাই।, 
নব বৎসরের প্রথম দিন নারীদের একটি বিশেষ 
আনন্দের দিন। এইশদিনে ভার। নৃতন পোষাক পরিয়া 
কাছাকাছি কোন বাগানে গিয়৷ আনন-উৎসব করিয়। নৃতন 
যা বর্ণ বত দিনশেষে. বনভোজন করিয়া 
বাড়ী ফেব্রু: 
: মাঝে মাঝে মেয়েরা বাপের বাড়ী যায়। ৰাপের 
বাড়ীতে তারা সব সময় আদর পায় না। তবু তাদের 
'মাঝে মাঝে শ্বশুরঘর 'দ্ত্য/গ করিয়া বাপের - বাড়ীর 
নাদের মন যাইতে হয়। তাহাতে স্বামীর ঘরের 
লোকেরা বুঝিতে. পারে, বে তাহার মাথা রাখিবার অন্য 
শরকটা আস্তানা মাছে। 3 ++ 
সহবড় ঘরের মেয়ের! খিয়েটার ইত্য।দি দেপিতে পায় না, 
চক - বাচাতে 'মধো' মধো অভিনয়ের আয়োক্গন করিয়া 


ভর ১৩২৯৮. 


*- চীনা দোকানে নানা রকমের চমংকার সেলাইয়ের 


[ ২২শ ভাঁগ)-১ম ধু& 


ঈ রষ্বাদ্ধবদের" নিমন্ত্রণ করা হয় গঞুট্ুরর ঘুরে :এমব 
সঘু্ধে কোন বিশেষ বাধা নাই. ২. ১ 

বড়-ঘরের মেয়ের  শিশুকুনল হইতে জু ছোট” 
করিবার বন্বেবস্ত হট। লোহা'র' জুতা পরাইয়! পাকে' 
বাড়িতে দেওয়া হয় না। কিছুকাল পরে পা-দুখানি ছুটে 
গজালের মত দেখিতে হয়। এই ূ্ঘ *পাকে চ চীনার! 
বলে “চরণ-কমল” | বড় ঘরের মেয়েদের এটুুরূপের একটা! 
বিশেষ চিহ্ছ। পা-ছোট মেয়েদের-অকেজেঞ্কিরিয়৷ রাখা 
হয়, তাহারা চলিতে পারে না, দীড়াইতেও পারে না) 
এখন এই প্রথার বিরুদ্ধে আদ্দোলন চলিতিছে। 
কয়েকস্থানে প্রথাটি মন্দ! পড়িয়া ছেরলীকিন্ত 'রকেবায়ে দূর 
হয় নাই। চীনের অনেক প্রদেশে এই ভীষণ প্রথা বেশ 
বাচিয়। আছে। 

চীনদেশে মেয়েদের পোষাক অনেককাল ধরিয়। এক 
রকমই চলিয়া অপিতেছে। বড়-ঘরের মেনর! মাথায় 
টুগী পরে, তাহা দেখিতে তাহার স্কামীর টুপীর মত হওয়া 
চাই। টুপীতে সাটিন জড়ানে। থাকে | সকল মেয়ের 
ট্রপীতে মোনার কোন কিছু লাগাইবার অধিকার নাই । 
গরীবের ঘরের মেরেদের টুগীর কোন বাহার নাই। কল 
শ্রেণীর মেয়েরাই ঢোলা পাঞ্জাবী জামার মতন কৃম্তী পরে। 
বড় ঘরের মেয়ের] পেটিকোট ব্যবহার করে-_অবশ্ঠ 
সকলেই করে না। - 

বড়-ঘরের মেয়ের! সাটিনের তৈরী জুতা পরে । তাহারা 
মবস্থা-মত রেশম সাটিন ব| সভার পোষাক ব্যবহার করে। 
পোষাক তাহারা নিজের হাতে টতরী করে। ছেলে- 
মেয়েদের পোষাক বড়দের মতই, তবে ছোট অকাধ্ধের 
হয়। শীতকালে ছেলে-মেয়েরট এবং লোকে জামার 
উপর জার্কীংপরিয়। দেখিতে অনেকটা কাপড়ের বস্তার মগ 
হি গরীব ছেলে-মেয়েরা ত্ুলা-ভর জামা পরে। 

ছোট ছোট মেয়েদের মাথা কাাইয়া. দেওয়া: হয়। 
কেবল মাথার ছু-গাশে ছুই গুচ্ছ চুল রাখিয়! দেওয়া হয়। 
মেয়ে বড় হইলে তবে চুল রাখিয়। খোপা বাধে: মাথার 
খোঁপা বাধা হড় কষ্টকর ব্যাপার বলিম্না চীনা মেয়েরা 
ধদিনে একবার খোপা খোলে? কাঠের ালিসে স্বাথাঁ 
বাখিমদ্ুম।য়। তাহাতে, খোগ! নহয় না: জাপধদী 


১ম সংখ্যা] 


শািপস্পিসপিপাস্িতিসিল পা স্পস্নিস্পিসপিতিসি সতী সিসির অপি স্পিশি 


মেরা ঠিকষ্এইকপ করিয়া থাকে। 'খোপ্ঠতে নানা, 
*প্রকার গয়না ব্যবহার করার প্রথ! আষঁ_রং-রেরুের 
নকল টু, চুলের কু ইতযািঞ্ঈনেক কিছুই খোপায় 
গৌঙ্গ। হয়। শীনা মবুযদের খোপার বাহার আছে নানা 
রকমের । চর 
অনেক গ্রড়ন্ক্ররের মেগ্সেরা হাতের নখ কাটে না, তাহা 
ঢাকনা দিয়ুক্ষা করে । 
, চীনা-নাজীর স্থান. পরিবারে যতই খারাপ বা 
পরাধীন হউক না কেন--এমন নারীও এ দেশে দেগা 
যায় যাহারা! গলার জোরে শ্বশুর শাশুড়ী এবং স্বামীকে 
বেশ করিয়! ক্ীখে। এইসমস্ত বধূরাই অনেক সময় 
ঘরের করত হুয়। স্বামী বেচারাকে সব ব্যাপারে তাহার 
কথা ম।নিয়। চলিতে হয় । চীনদেশে স্বণ স্বামীর সঙ্গন্ধে 
নানা প্রকার গল্প প্রচলিত আছে। নারীর! :অনেক সময় 
বেশী বুজ্জমান হয় এবং তাহাদের মনের জোরও পুরুষ 
অপেক্গ! বেশী হয়। এই কারণেও তাহারা অনেক সময় 
পুরুষদের শাসন করে। 

' চীন দেশে একখানি বিশ্বকোষ আছে-__-ভাহাতে 
মোট ৩২৮ খানি পুস্তক আছে। তাহার মধ্যে ৩৭৬ খনি 
নারী সন্বদ্ধে। 

পিতামাতার প্রতি ভক্তি এবং অঙ্ধা সন্তানদের 
প্রধান কর্তব্য । পিতামাতার জীবিত অবস্থায় সব বিষয়ে 
ভাহাদের মত লইয়! সন্তানদের চলিতে হয়। মাতার 
্যুতে তিন বছর শোক করিতে হয়। সেই ' ষমজ্স 
বাহিরের প্রায় সব কাধ্যই ত্যাগ করিতে হয়। 

বিধবাদের স্থান চীনা সমাজে খুব খারাপ নয়। 
তাহারা ইচ্ছা. করিলে প্রবাহ করিতে পারে। বিধবার 
বিবাহে খরচ খুবই কম; এইজন্ত অনেকে কিছ ঠা 
খুব আনন্দে সঙ্গেই করে। ট্টুনাতা বিধবাদের ” 
হীন” নৌকা” বলে।* সকলেই বিধবাদের একটু রুপার 
চোখে দেখিয়ী থাকে ।' * 

কিন্তু বর্তমানে চীনা সমাঞ্জে নারীদের মধ্যে হঠাৎ 
কেমন একট। জ।গরণের সাড়া আপিয়াছে। এতদিমকার 
জআলম্ব আর পুরুষ-প্রাধান্য এতদিন পরে হঠাৎ 
তাহারা হিড়িবান জন্ত উাঁঠিগা-পড়িযা লাগিয়াছে। 





মহিলা-মজ্লিস্‌-_চীনদেশের নারী 


স্পর্শ 


২০১ 


চি 
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চীনাহন্দরীর খোপার গহন। | 


এখন নারীরা আগমরিকার নারীদেরও পাল্লা দিতে 


চলিয়াছে । ভ্িকিংএর কলেজে নারী এবং পুরুষ এক- 
সঙ্গে ব্লিদ্যালাি করিতেছে | চীনআ্রতিহাদে এ ব্যাপার 
এই প্রথম । কেহ ইহার কল্পনাও করিতে পারেশ্মাই । 


বালিকারা নানা রক্$মের খেল! দশজনের সাম্নেই সুরু 
করিয়া দিয়াছে । চীনদেশের সব-গেয়ে শিক্ষিত প্রদেশে 
হুনানে নারীরা ভোটের অর্ধিকাঁর পাইয়াছে। অনেক 
চীন। সর্কারী কম্মচারী মেয়েদের কাছে, গালে চড় 
খাইয়ান্েন। মেয়েরা দলবন্ধ হই ৯ভাট. দিবার এবং 
অন্ান্ত ন্যায়-সঙ্গত অনিকার দাবী করিতেঙ্থেন | টারি- 
দিকে- নারী-শিক্ষার ধুম গড়িরা গিরাছে। পুরুষরাও এই 
নারী-জাগরণ কোন প্রকার মন্দ চোখে দেখিতেছে ন|। 
ভাহারাগ্ড অনেক কাধো মেযোদর মাহাধ্য করিতেছে 
এইসমস্ত দেখিয়া মনে হইতেছে--চীনা আ্ী-সমাজ আর 
খুব বেশীদিন অন্যান্ত*্নঙ্যদেশের নারী-সমাজের পশ্চাতে 
পড়িয়া থাকিবে না। গোঁড়া চীনা-পুরুষন্মাজ নারী 
জাগরণকে খুব স্নেহের চোণে দেখে না, কিন্তু তাহাবের 
গলার স্বর বড় ক্ষীণ, কারণ পে দল লোক বড় কম। 


১১২ _. প্রবাসী বৈশাখ, ১৩২৯ 


শাস্তি সি তিতাস স্পা িপিসপিপউপসিসত সতী সি সপ সপ পিসিপি আপাতত সিসি পি পাস পসিপাসিতো সপাি পলিসি পো 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আহাদের আপত্তি ক্রমে যুবকদলের উৎসাহে চাপা পড়িয়া * একে একে সবই. বদ্লাইয়া যাইবে+ বলিয়া আঁশ! 
বাইতেছে। চীনা সমাজ পূর্বে যা ছিল, তাস্থী, হইতেছে । 





জ্ীহেমন্ত চ.ট্রাসীধ্যায় 


গ্র।মের পথ 


প্রমের মাঝে পথখানি সে বট-অশথে ঢাকা-_ 
পানিক তারি লুকিয়ে আছে, খানিকটা তার ফাকা; 
প্লে ধেন ঠিক গ্রামের বধূ-_খ।নিক চেয়ে আড়ে 
লুকিয়ে পড়ে ঘোম্টা টেনে আম্-বনেরি ধারে । 
আকাবীকা নদীর সাথে যায় সে একে বেঁকে 
কর্ত কুঁড়ের ছাচ্তলা দে' ঘাট পিছনে রেখে । 
হাটে বাটে সব দেখে” সে আবার কোথা চলে-- 
লক্ষ গাঁয়ে পরশ দিয়ে কম্নে কিসের ছলে । 

এ যেন রে খুঁজতে বাছুর গয়লাদের এক মেয়ে 
বনের আশে পাশে ঘোরে ব্যাকুল চোষ্ছেধেয়ে। 
বমুনদের এক সতীত্ব নিয়ে নাধ্ধে মানী ক্ষীরি 
কুটুম-বাড়ী চল্ছে বেন অলস দীরি ধীরি। 
এম্নি গ্রামের পথখানি সে স্বপ্রেবেন ভরা, 
ছায়ার ন্সেহে নদীর.গানে মোহন শ্রমত্রা। 
টুন্ট্ুনি ও বুল্বুলির। লক্ষ কথ। পাড়ে, 

মৌমাছি গায় বৈচি-বনে কামিনী-ফুল-ঝাড়ে। 
সে পথরঘর্দিয়ে চ্ল্ব আমি কাজ রবে না! কিছু, 
কোথায় যাব নেই ঠিকানা, ডাক্বে না কেউ পিছু. 
গ্রামে গ্রামে পরশ দিয়ে চল্ব নব গায়ে 
বাবলাবনের গন্ধ শুঁকে ভাটকে “রথে বীয়ে। 


চা 


. মনে হবে চেনা ছিল কুটারগুগোর সনে । 


থেইখানেতে নদীর সাথে পথের চ্যোশোন1- 
সেথায় অথ. তলার শুয়ে স্বপ্ন কত বোন|। 
পাশে রেখে কলুবাড়ী, কেয়াবনের রাশি 
পেরিয়ে লস চল্ব মু শীতল বায়ে ভাসি? 
কা'কে দেবো কিসের খবর ত। রবে ন| মনে, 

্ 
এ পথ দিয়ে চল্ব অশেধ অচিন্‌ গায়ে কোথা-_ 
চমূকে চা'ব অচিন্‌ ঘাটে-_বধূর! স্লানরতা,__ 
দেখিয়ে হাসি ঢাঁক্বে মুখে গাম্ছা! আড়াল দিয়ে, 
নিশান ফেলে চল্ৰ পুন নৃতন গ্রীতি পিয়ে। 
দেখব “কাথা দুষ্ট ছেলে কোমর বেধে ছুটে? 
পাত্ভাড়ি ও মাছুর নিয়ে পাঠশালাতে জুটে । 
কলসী ভাঙ। জীর্ণ মাদুর নিয়ে শ্শান যেথ। 
চোখ মেলিয়ে অবাক যেন পথটা রহে সেখ| | 
শতক গ্রামের প্রয়োজনের এইটি গতিবিধি, 
“হারিবোল্‌” ও পথিক-গীতি শুন্ছে এ বে নিতি 
বনের ছায়ে ঘুমোয় কোথা, রোদের মাঝে জাগে, 
বিদ্বিুভেক ও শতেক সাপে বক্ষ ইহার 'মাগে। 


ক১পথটি থেন পল্লী-মায়ের ্থদীর্ঘ এক ন্সেহ__ 


বাড়িয়ে বাছু নীধ্ে' সবায়, চিনায় সবে গে ৷ পু 
,. জ্ীপ্যারীমোহন সেনগপ্ত 





মাটির ডাক 


১ 
শ/লবনের এ?আচল বোপে' 
যেদিন হাঁওয়! উঠত ক্ষেপে" 
ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়, 
যেদিন দিকে দিগন্তরে 
লাগ্ত পুলক কি মস্তরে 
কচি পাতার প্রথম কলকথা য়, 
* . নেদিন মনে হ'ত কেন 
এ ভাবারি বাণী যেন 
লুকিয়ে আছে হৃদয়কুগ্জছ।য়ে ; 
তাই অমনি নবীন রাগে 
কিশলয়ের সাড়। লাগে 
শিউরে'-ওঠ। আমার সার। গায়ে। 
আবার যেদিন আঙ্গিনেতে 
নদীর ধারে ফলল-ক্ষেতে 
লর্যা-ওঠার রাও।-রভীন বেল।য়। 
নীল আকাশের কূলে কূলে 
সবুজ সাগর উঠত ছুলে? 
কচি ধনের খাম্থেয়লি খেলায়, 
সেদিন আমার হ'ত মনে 
ই সবুজের শিমস্ণে 
যেন আমার প্রাণের আছে দাবী +- 
তাইত হিক্প। ছটে পালায় 
যেতে তারি যজ্ঞশালায়, 
কোন্‌ ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবী ! 
২ 


কার কথ। এই আকাশ বেয়ে 
ফেলে আমার হাদয় ছেয়ে, 
বলে দিনে, বলে গভীর রাতে, 
“যে জননীর কোলের পরে 
জন্মেছিলি মন্ত্যঘরে, 
প্রাণ ভর। তোর যাহার বেঞ্তনাতে, 
সাহার বক্ষ হ'তে তোরে 
কে এনেচে হরণ করো, 
ঘিরে তোরে রাখে নানান্‌ পাকে ! 
". বাধন-ছেঁড়া তোর শ্রী নাড়ী 
সইবে ন। এই ছাড়াছাড়ি, 
ফিরে ফিরে চাইবে অ্পন মাকে 1" 
শুনে আমি ভাবি মনে, 
তাই ব্যণ। এই অকারণে, 


প্রাণের মাঝে তাই ত ঠেকে ফাঁকা, 
তাই বাজে কার করুণ হ্থরে_- 
“গেছিস্‌ দুরে, অনেক ঘুরে” 
কি যেন তাই চোখের পরে ঢাকা । 
তাই এতদিন সকলখানে 
কিনের অভাব জাগে প্রাণে 
ভালো করে পানি তাহ। বুঝে ; 
ফিরেছি তাই নানামতে, 
নানান্‌ হাটে, দানান্‌ পথে, 
হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে । 
৩ 
মাকে খবর পেলেম খাটি 
ম। আমার এই স্টানল মাটি, 
শন্নে ভর। শোভার নিকেতন ; ও 
আল্গভেদী মন্দিরে তার 
বেদী মাছে প্রাণ-দেবত।এ, 
ফুল দিয়ে তারনিত্য আন্নাধন। 
এইখানে তার আওন মাঝে 
প্রভাত-রবির শঙ্খ বাজে, 
আালোর ধারায় গানের ধান! মেপে, 
এইপানে নে পুঙ্গার কালে 
সন্ধযারতির প্রদীপ জালে 
শান্ুমনে ক্লান্ত দিনের শেখে। 
হেখ। হ'তে গেলেম দুরে 
কোথ। যে ইট-কাঠের পুরে 
বেড়।-ঘেরা বিনম নির্বলনে, 
তৃপ্তি মে নাই, কেবল নেশ।, 
ঠেলাঠেলি, নাই হত মেশ।, 
আবর্জন। জমে উপার্জনে। . 
যন্রজ'ভায় পরাণ কাদায়,” 
ফিরি ধনের গোলক-ধাধায়, 
শৃস্ততারে সাজাই নান! সাজে, 
পণ বেড়ে” যায় ঘুরে ঘুরে, 
লক্গা কোথায় পালায় দুরে, 
কাজ ফলে না অবকাশেরঞ্মাঝে। 
৪ 
যাই ফিরে যাই মাটির বুকে, 
যাই চল" যাই মু্তি-খে, 
ইটের শিকল দিই ফেলে' দিই টুটে', 
মাজ ধরণী আপন হতে 
অন্ন দিলেন আমার পাতে, 
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুষে । 


১০৪ 


আঙ্জকে মাঠের ঘাদে খানে 
নিঃশ্বাসে মোর খবর আঁদে-_ 
কোথায় আছে বিশ্ঙ্ছনের প্রাণ; 
কু ধা, আকাশতলায়। 
সাঙে জার আমার চগার 
স্পা ই'তেন! রইল বাবধান। 
“ এ দৃতগুলি গগন পারের, 
আমার ধরের বন্ধ ঘরের ' 
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়, 
আজ হয়েচে গোলাগুলি 
তাদের সাণে কোলাকুলি, 
মাঠের ধারে গথতরুর ছায়। 
কি ভুল ভুলেছিলেম, জাহ।, 
সব চেয়ে া' নিকট, ভাহ। 
সুদুর হয়ে ছিল এতদিন 7 
কান্ধেকে আজ পেলেন কাছে 
চারদিকে এই ঘে ঘর আছে 
হার দিকে আজ কিবল উদাচীন। 


( শান্তিনিকেতন, চৈত্র, ১৩২৮) 
শীরবীন্দ্নাথ ঠাকুর 


দাস-ব্যবসায় 


প্রায় ছুইশত বদর পুর্বে বঙ্গদেশে দাসবাবদায় প্রচলিত ভিল।"* 
তৎকালের থুষ্টীমান বশিকগণ এদেশে অতি বিশ্ৃতরূপে বাব 
চালাইভেন বলিলে একটু বিশ্মিত হইতে হয় । আমাদের 
দেশের গরিব হিন্দু পিতানাত। গরুবাছুর বেচার মত শিশু- ও কিশোর- 
বক্ষ পুত্রকম্য। বিরুয় কৃরিত ।--. 

বাংলার সকল গলায় পুরতন কাগন্পপত্রে ও তৎকালের 
সংবাদপত্র-সমূহে দাগব্যবসায়ের ভূর ভূরি উল্লেখ দেশিতে পাওয়। 
যায়। হখনকার জীগনে দানবাবপায়, দাদী ক্রম একট। অভি 
সাধারণ ঘটন! ছিল। প্রতে)ক সমৃদ্ধ বানা ও থুষ্টীরানের সংসারে 
পাল পাল ক্রীতদাস ও প্রীতদামী ছিল 1". 

মরিশীস্‌ ও বুর্ব এই ছুটি দ্বীপ মনুধ্য বামোপধেগী করিয়। 
কৃখিকা দির ছার। সমৃদ্ধ করিবার মানসে ফরাদী ইস ইত্ডিয। 
কোম্পানী--ক্রীতদ।দের,. পাল ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়।... 
উক্ত হীপন্থয়ে প্রেরপ করেন (177610) [799 1170 00111920795 
1661 100 076 70070101105 00001, 09660 7805 -25 17 
56000771৮61) 1727) প্রথনে  চঙ্গননগরের উপর ক্রীতদ।ন 
সংগ্রহের ভার পড়ে; কত যে বাঙ্গালী ও বিহারী দরিদ্র ব্যক্তি 
জাহাজ বোঝাই হইয় সমু পারে বুরুধর বনে ও মরিশীদের উৎকট 
উত্তাপে ইহলীলা সাঙ্গ করে তাহ! এপন নিয় কর! কঠিন। 

১৭২৯ সালের মধ্যভাগে পণ্ডচারী হইতে ভকুম আসে যে চন্দননগর 
হইতে জ্রীতদান কিনিয়। আর পাঠাইতে হইবে না, মান্সাঞ্জ উপকূলবর্তী 
প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, দেখানে বাংল! অগেকগ। সম্ত। দরে জীতগান 
হীওয়। যাইতেছে (1.51061. ০. 1900010759 0০801 100 
176 0001701 7 01810617205) 0060 1010 10014, 
1১001017619) 015 1411 15761729)1 ছুই বৎসর পরে 
দে প্রদেশে হজন্স। হয়। 'তপন হুকম আমে মেখানে দর, চড়া, অহএব 


প্রধানী-__বৈশাখ, ১৩২৯ 


”0706৫ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
আবার চগ্নননগর হইতে ক্রীতনান পাঠান হক (16 32176) 
6207 8810, 1731 )1 ১৭৩৫ সালের সেপ্টেম্বর 
মায়ে চ্দননগর. হইতে পণ্ডিচাপীতে সংবাদ খাদ ধে পাটনার নবাব 


(আবিদা খা) কোন এক হিপু রাজকে (সতত? ভিহারেরতকেধন 


জমিদার বা ঝঞ্জারা নামক দক্ষাগপকে ) ঘুদ্ধে' পরাভূত খারিয়া ১২ 
কইতে ১৫ হাঁঞার বন্দীকে. জীতদান ,ক।য়র! বিক্রযন ফরিতেছেন। 
চন্দননগর হইতে ডুল্লে এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে 
পাটনার ফরানী কঠিয়াল 0£015611৫কে ছকুম দিলেন-“৩** জীতদাস 
ক্রয় কর।” পণ্ডিচারী হইতে সংবাদ আসিল-- “যদিও বুরব হ্বীপে 
হি বদর ২* জন মাত্র পাঠাইবার হুকুম আছে-_মরিশাস ম্বীপে 

* ক্রীতদাস পাঠাইলে কাঞ্তে আঙদিবে, এবং যেহেতু মনে হয় মাল 
রা পাওয়। যাইবে, প্রতোক জাহাজে কিছু কিছু করিয়। ৩ 

শতই পাঠাউয। দেওয়। হউক ।” (1৪৫6৫ ০£ 1১070101610 
(04১010071০০ 02601 070917067796016) 0700 801 1001৯, 
15070101015) 210 99130610062 1735) 

1.8 1399100170515 তখন মিশীস দ্বীপের শীসনকর্ধ। তাহার 
্টপর কোম্পানির হুকুম ছিল-তিনি আবগ্তক মত ভারতবধ হইতে 
জীহদাঁস শাদ্দানি করিতে পারিবেন (0119 57718 1311 উর, 
1730) 1 ১৭৫১ সালে বুরুর্বর শাসন-সঙ্ঘ হইতে আবেদন আসে 
-- ৯০ জন ক্রীতদাস ও ক্রীতদালী, বয়ংক্কম ১৫ হইতে ৩৭, পাঁঠান 
হক 1.-পঙ্ডচারী হতে চন্দননগরের উপর সে আবেদন রক্ষা! করিবার 
ভার পড়ে (2076 55716, 07150. 811) 50000012175 01 

“আমরা শিষ্ছগণকে যে চেলেধরার ভয় দেখাই, দাসসংগ্র/হকগণ 
দেই ছেলেধর। ( 410707121ধ2 131017750719--017 0155 
0০৬৫. 08017051197--৬91,, 1 ১ 0,227 )। ইয়োরোগীয় বণিকগণের 
প্রভোক আডছার - চন্দননগরে, ছগলিতে, চচুড়ায়,। ভীরামপুরে ও 
কলিকাতায় দাসের আড়ত ছিল, দাসের হাট বসিত। গহনার 
নৌকায় বোঝাই দিয় যেমন আজকাল বাবসায়ী হাটে বেদাত লইয়। 
আলে, তৎকালে দাদবাবসায়ী দাদদাসী বোধাই দিয়! শাগীরণী-বঙ্ষ 
বহিয়। দাসের হাটে জীবন্ত বেদাত লইয়। যাইতেছে, এ দৃশ্ঠ একে- 
বারেই অতিনব ছিল ন। ।..'এদেশে রোমান ক্যাথলিক পরিবারের মধোই 
অধিক-নংখ্যক দাপদানী পোঁথিত হইত। হিন্দু গুইস্থের ঘরে ক্রীত- 
দাসদাদীর় নিদর্শন কোথাও পাই নাই । কৃষাঁণ বা মজুর হিসাবে হিন্দুর 
ঘরেও হয়ত ক্রীতদাদ চিল। কিন্তু গৃহসংসারের পরিচারিকা বা 
পরিচারক হিসাবে থাক! সম্ভব নহে। হিন্দুগণ অর্থের লোভে আগন্তক 
খুষ্টীয়ানণের ও মুসলমানগণের দাদবাবসায়ে সহ।য়ত। করিতেন সন্দেহ 
নাই; কিন্তু তাহার। নিজে ধে দাসদাঁনী পুধিতেন তাহার পরিচয় পাই 
নাই। মুসলমানগণ ক্রীতদালদানীর প্রতি অতিশয় সম্থাবহার করিতেন । 

***দানদাসীকে ম্বাধীনত। দান করা মুসলয়নের পক্ষে পুণ্য কর্ণ | মুডা- 
শধযায় শয়দ করিয়। অনেক টানার দাসদালীকে মুক্তি প্রদান 
কক্সিতেন। 

*-খৃঁীয়ান সংসারে দসগণি অনেক সময়ে জতি নৃশংস বাবহার প্রাপ্ত 
হত, অতি সামান্য অপরাধের জন্য বেত্রাঘাত -অতি সাধারণ শাস্তি 
চিল, মাঘের শীতে উএঙ্গ করির! দাস বা দাসীর মন্তকে উপঘুর্পিরি বহু 
কললী ঠাণ্ড। জল ঢালিয়। দেওয়! একটা! মামোঙগনক প্রক্িয়ার মধো 
পরিগণিত ছিল । 

সিডি যার একটা মাশুল 
দিতে হইত । ইংরেজ সরকার দা/গ্রতি 9* চারি টাক! চারি আনা 
শুক্ধ লইতেন। ফরাসী সরকার দাগখৎপানি লিখিবার কাগজের জগ্ 
পাঁচ দিক! লইতেন এবং দাঁদদানীর মুলোর উপর শতকঠ1 পাঁচ টাক! 


১ সখ্য]. 


গুষ্ধ আন্ত করিতেন। . এই পাঁকাগাঁকি রকয়ের ব্যবস্থ। .একটা 
পরফ্কাপাকি রকমের ব্যবসায়ের সাক্ষ্য দিতেছে ।''. ৪ 


( প্রবর্তক, ফাল্গুন, ১৩২৮) ভ্রীচারুচন্ত্র রায় 


পি 
বাংলার বৈশিষ্ট্য 
“কি ধর্মে কি সমাজে, কি রাষ্ট্রীয় গঠনে--খন ভারতে হিন্ুরাষ্ 
ছিল-_ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও সাঁধন|, জীবনের সকল বিভাগে সর্বদাই 
* সমষ্টির এক্যের ভিতরে নাষ্টির স্থাতস্ত্রয ও বৈশিষ্ট্যফে রক্ষ। করিতে চেষ্ট। 
ফরিম্নীছে। কোথাও কোনও মন্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া! মেই 
সন্বন্ধের অন্তর্গত বাক্তি বা বিষয়ের দাধীনতী ব! স্বাতন্ত্রকে বিনাশ করে 
নাই। ভারতের দেবত। এক নহেন বছও নহেন, কিন্ত তিনি সেই একক 
ধাহার মধ্যে একের সঙ্গে বছ ও বছর সঙ্গে একের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে ।.'*ভারতের মনীন। ল্মরপণাতীত কাল হইতে মানব-প্রকৃতির 
মর্ধ্যাঙ্গা ও স্বাধীনতা রক্ষ] কিয়! তাহাকে ধর্শের শাসনে ও সমাজের 
বন্ধনে বীধিয়্‌ও, বৈষম্যের মধ্যেই সামা, স্বাতস্থ্যের মধ্যেই এঁক্য 
প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্ট। করিয়াছে ।***.** 
ভারতের সমষ্টিগত সমাজ ও চরিত্রের এবং সাধারণ ভারতীয় 
সাধনার যেমন একট! বৈশিষ্ট্য আছে, সেইরূপ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন 
প্রাদেশিক সাধন। ও সভ্যত।র তুলনায় বাজাও একটা বৈশিষ্ট্য আছে । 
**বাংলার ইতিহাসে, বাংলার ধন্সে, বাংলার সাহিত্য ও শিল্পকলাতে, 
ংলার সমাজ-জীবনে- সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর এই বিশেধত্বটা 
ফুটিয়ে ।... 
দে মূল বন্তরটি--হবাধীনত| | বাংল। চিরদিন কি সমাজের, কি 
ধর্শের, সকল প্রকারের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়! মুক্ুভীবে আপনার 
সার্থকতার অন্বেষণ করিয়াছে? প্রাচীন শাস্ত্র মানিয়াও তাহার অভিনব 
ব্যাখ্যা করিয়। সেই শাস্তবন্ধনকে সর্ধদ। শিখিল করিয়। আসিয়াছে 1... 
বাংলার সনাতন সাধনার আর-একট! বিশেধত্ব-_ইহাঁর মানবতা... 
বাঙ্গালীর চিন্তার ও সাধনার ইতিহাস লক্ষা করিয়। দেখিলে এক 
ছর্দামনীয় স্বাধীনতান্পৃহ৷ এবং সাধনের দ্বারা দেবতাকে মানুঘ বলিয়। 
ধর! এবং মানুবের মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ কর, ইহাই বাঙ্গালীর 
পুরাগত সাধনার মূল লক্ষণ বলিয়া! দেখিতে পাই ।... 


( বঙ্গব্ণী, চৈত্র, ১৩২৮) শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল 


শিল্পের অধিকার 


**খেল্তে-খেল্তে শিল্পের সঙ্গে পরিচয়, ক্রমে তার সঙ্গে পরিণয়__ 
এই তে| ঠিক !..+শিল্পজ্ঞান তে! শুধু এই বহিরঙ্গীন চর্চা ও প্রয়োঃ- 
বিদ্যার দখল নুর ; রস, রসের ক্্তি-_এসভার আয়োজন: যে স্বতস্। 
“প্রস্ারতন্ত্তাই হলো তাকে আকর্ষণের প্রধান আয়োজন আর একমাত্র 
আয্মোজন।.."স্বতন্ত্র তন্ত্র মানুষ, মনও তাদের 'রকম-রকম, রসও 
বিচিজ্জ ধরণের, আঁয়োজনও হলে প্রতোকের জক্টে তন্ন প্রকারের 1... 
প্রতোকে দ্বতক্থতাবষে মনের পাত্রে শিল্প- ধর্য।র বে জায়োজন করে" 
নিলে সেইটেই হল ঠিক জায়োজন, তাতেই ঠিক জিনিষটি গাঁওযা যায়; 
এছাড়। জনেকের জন্ত একই প্রকারের বিরাট জায্লোজম করে' পাওয়া 
হার সুকৌশলে প্রস্তুত কর! সামগ্রী বা. প্রকাও ছাঁচে ঢালাই-কর! 
কোনো-এফটা জাসল “জিনিনের নকল জাত । 4১115:এর জস্ত্রনিহিত 


জগরিজিত বা 17111), আটার, দস্তা 19015149210--এই-. 


কপ্তিপাণ্র--প্ির্লের অধিকার , 


১৭৫. 
সমস্তর নির্দিতি নিয়ে যেটি এলে! দেইটেই 911, অস্তের নির্দিতির ছাপ, 
এমন কি বিধাতারও নির্সিতির ছ্থাচে ঢালাই হযে যা বার হলে! তা 
আসলের নকলপ্বই আর তে) কিছুই হলো না। ভাল, নন্দ, অন্ভুত বা 
অত্যাশ্ত্ধ্য এক রদের সৃষ্টি তো৷ সেটি হলো ন। | এইটুকুই যথার্থ পার্থক্য 
240. ও না-22এ, কিন্তু এ যে বড় ভয়ানক পার্থকা-__স্বর্গের সে - 
রমাতলের। আলোর মঙ্গে না-আলোর চেয়ে বেশী পার্থক্য। স্বর্গের 
বশ্বধ্য আছে, রসাতলের গান্তীধ্য আছে, রহন্ত আছে, আলোর ডেজ, 
অন্ধকারের, নিগ্ধত| আছি /কিন্তু 0-এ না-৪/1-এ তফাৎ হচ্ছে 
একটায় সব রম সব প্রাণ রয়েছে, আর একটায় কিছুই নেই! 

£0এর একটা লঙ্গণ আড়ম্বরশূন্তত।-_517770911016) । অনাবন্থক 
রং-তুলি, কল-কার্থান।, দোয়াত-কলম, বুজনা-বাছ্ধি দে মোটেই সয় 
না।"**আশ্চধ্য ব্যাপার শিল্পের--এই যেমন-তেমনের উপরে সওয়ার. 
হয়ে যেমনটি জগতে নেই, ভাই শিয়ে আবিঙ্গার করা! মাটির ঢেলা, 
পাথরের টুকরো, সিঁদুর, কাজল-_ এরাই হয়ে উঠলে। অসীম রস আর 
রহস্যের আবধার। 
রসের তৃষণ।, শিল্পের ইচ্ছ। যার জাগবে, সে তো কোনে। আয়োজনের. 
অপেক্গ। করবে না ;যেমন করে হে।ক্‌ সে নিজের উপায় নিজেই 
করে নেবে ; এ ছাঁড়। অন্য কথ নেই !*"* ূ 

মূল কথ| হচ্ছে রমের তৃষণ, শিল্পের ইচ্ছ। হলে। কি না--উপধুক্ত 
আয়োজন হলে। কি না-_শিল্পের জন্তে ব। রসের তৃষা! মেটাবার জন্তে-_ 
এট! একেবারেই ভাববার বিসয় নয়। বিশ্ব জুড়ে তৃষ্ণা মেটাবার 
শিল্পকার্ধ্য তার প্রয়েগ-বিদ্য। তার খুটিনাটি উপদেশ 'আইনক'জন সমন্ভুই 
এমন অপধ্যাপ্তভাবে প্রস্তুত রয়েছে যে, কোনে! মানুষের সাধ্য নেই. 
তেমন আয়োজন করে' ভোলে । শিল্পকে, রসকে পাওয়ার জন্যে. 
আয়োজনের এতটুকু অঞ্জাব যে আছে ত| খুব একেবারে আদিম. 
অবস্থাতে আর সব দিক দিয়ে অসহায় অবস্থাতেও মানুষ বলেনি ; 
উদ্টে বরং প্রয়োজন হলে আয়োজনের অভাব ঘটে না কোনোদিন-_. 
এইটেই তারা, ভরিণের শিং, মাছের কাটার বাটালি, একটুখানি 
গাথরের ছুরি, একটুকরে! গেরিমাটি, এই-দব দিয়ে নান! কারুকাধ্য 
নাঁন। শিল্প রচনা! করে' দিয়ে সপ্রমাণ করে' গেছে। এ ন! হলে হবে 
না, ও না হলে চলে না শিঞ্পের দিক দিয়ে একথা বলে শুধু, স্. 
যার শিল্প ন| হলেও জীবনটা চল্ছে কোনে রকমে । আদিম শিল্পীর 
সামনে শুধু তে। বিশ্বজোড়। এই রসভাগ্ডার খোলা ছিল, চেয়ারও 
ছিল না, টেবিলও ছিল ন|, ডিগ্রীও নগ্ন, ডিপ্লোমাও নয়, এমন 
কি তার নিজের জাতীয় শিল্পের 09167 পধ্য্ত নয়-_কি উপায়ে, 
তবে সে শিল্পকে অধিকার কর্‌লে ?..* নু 

“নঅলমস্স কুতে। শিক্পং ? নিশ্চয় আমাদের এখানকার জীবনযাত্রা 
কোথাও একটা কল বিগ্ড়েছে যাতে করে” জীবনট। বিশ্রী রকম 
খুঁড়িয়ে চল্ছে, শরীর খেটে মর্ছে কিন্তু মনট। পড়ে আছে অব্শ 
অলস।...শিন্পী যা ছুঁয়ে দেয় তাই সোন৷ হয়ে যায়, অথচ মোন] 
দিয়ে বেচার। ছেলে-মেয়ের গা কোনোদিন ভরে" দিতে পার্লে না। 
তাঙ্ের পাথর যার পালিস করলে_ আয়নার মতে। বকবকে, ছুধের 
মতে। সাদ করে”, মুর চেয়েও লাবপ্য দিয়ে তার গন্থুজটা গড়ে' গেঠী 
যারা, দেওয়ালের গায়ে অমরদেশের পারিজাত-লত| চড়িয়ে দিয়ে 
গেল যে নিপুণ সব মালি, তার। রোজ-মজুরী কত পেয়েছিল ?.."শিপী 
নীচ জাত হলেও মে শির্পের পাণিগ্রহণ করেছে, সেই কারণে সকল 
সর্দয়ে শিল্পী বিশুদ্ধ--এই কথ। ভারতবর্ষের খঁধির। বলে গেছেনু, 
কিন্তু যেখানে এই শিল্পা আজ্রকালের-কলের-মান্ুষ জামানের পরশ. 
পাচ্ছে, সেইখানেই মে মলিন হচ্ছে--ফুল ধেমন চটকে বায় নেরসিিকর 
হাতে পড়ে । এর উপায় কি? 
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" ফষা্ৈর লী রসের সজে পরিচয় পরিণয় ঘটবার কি আশ 


নেই? কেন খীকৃবে ন|? কাজকর্ম. আমাদেরই বেঁধে গীড়া দিচ্ছে 
এর্থং কবি, 'শিনী, রদিক-এ'রা 'সব এই কাজের. জগতের বাইরে 
লারা 1 নয়. ধৈ 

কাধীরেয় ইচ্ছাুর্ে তি যৌনার ক্লান্ত, তারি ধারে তীর ব্মবৃক্ষ ফুল 
ফুটিয়েছিল। এই ইচ্জীহ্পট্‌কুর মৃক্কি কবি, শিল্পী: গাইকে, গুণী 
সবাইকে বাঁচিয়ে রাপে-পন্দার সপ নয়, কিছু কাজ জেড়ে ভরপুর 
নীাতা। ] 

“মন, লে তে। বাধা মান্বার পাত্র নয়। জেলখানায় দরজ 
বলে" খুলে দে তো বেরিয্জে খেতে পারে একেবারে নীল আকাশেরও 
ওপারে ! দে তে! মৃত্যুর কবলে পড়ে'ও রচন। করতে পারে অমৃত-লোক ! 
তঁবে কোথায় নিরাশ, কোথায় বাধা ?..-কবি শিল্পী কেউ কাজের জগৎ 
ছেড়ে রদকধির তিলক টেনে মধব| জটাজুটে ছ।ই-ভন্মে এফেবারে 
রসগঙ্গাধর সেজে কেবলি বুন্দাবন আর গঙ্গাদাগরের দিকে পালিয়ে 
চলেছেন | তে! কোনে। উতিহাস বাল ন1। মৃত দিয়ে গড়! এই 
অমিরয়ের পেয়াল।, "কনে চামড়ার কার্কী|, যার মধো ধর! হয়েছে 
গৌলাঁপজল, কাজের স্যতোয় গাঁণা পারিক্জাত ফুল -এইগুলোৌকে 
ভীরা জীধনে মন্বীকার করে' চল্তে চেষ্ট। করেন নি, উল্টে বরং যার। 
কাজে নারাজ হয়ে 'একেবারেই বয়ে যাবার জন্যে বেণী জাগ্রত 
দেখিয়েছে তাদের ধমক দিয়ে বলেছেন 'জে। ক! তো ঠহযো'-- 
আয়ে অবুঝ, ঠিক যেমন আছ হেমনই স্থির থাক। কথাই রয়েছে 
কা'ুফার্যা( কাজের জটিলতার শ্রম, শ্রান্তি, সমস্তই মেনে নিলে 
তবে তো মে শিল্পী। এই সহয়ের মধো দাঁড়িয়েই কি আমর! বলতে 
পারি, রস ফোথায়- তাঁকে খুঁজে পাচ্ছিনে, শিল্প কোথায়--তাকে 
দেঁন্তে পাঁচ্ছিনে ? ইল্সনীরমণির ঢাকন দিয়ে ঢাকা এই প্রকাণ্ড 
রসের পেক্কালা, কালে।-সাঁদা বীকা-সোজা রংবেরং কারুকাধ্য দিয়ে 
নিব্ড়ি করে' 'সাঞ্জানো, এটি ধরা রয়েছে_.তোমারও সাম্নে, তারও 
মাম্নে, আমারও সামনে, শুরও সাম্নে--বিশেষ করে' কার জন্কে 
তো. এটা নয _জায়গ। বুঝেও তে! এট। রাখা হল্সনি-তবে ছুঃখ 
কৌোন্থানে ? ?-টাকা 'খোলার বাধ। কি? কত শক্ত-শত্ত কাছে 
আমির এগিয়ে খাই, এই কাজটাই কি খুব কঠিন আর ছুঃসাধ্য 
হর? 'টীক। খোলায় অবসর পেলেম না---এইটেই হলে। কি আদল 
কথা? ধর" অবসর পেলেম-_পূর্বপুরুষ খেটে-খুঁটে টাকা জমিয়ে 
গেল, পেটের ত্তাবনীও ভাবতে হল না,--মেয়ের বিয়েও নয়, চাকরিও 
নয়; কিন্ব। আফিসঈ-জাদালত ইস্কুলগুলোর সঙ্গে একদম আড়ি ঘৌবণা 
করে' জন্থ। ছুটি পাওয়। গেল-_রমের পেয়ালাটার তলানি, পর্যন্ত 
গৌছবার। কিন্তু এত করে' হলো। কি ?-_লাডডুর খঙ্গের এত 
খেঁড়ে চলে যে. দিল্লির বাদশার মেঠাইওয়ালাও ফতুর হবার জোগাড় 
হলো! ।..জতএব বল্তেই হয় অবদর ও অর্থের মাত্রার তারতম্যে 
রস পাওয়া! না-পাওয়ার কম-বেশ ঘটছে না, জাদাদের ইচ্ছে ন।-ইচ্ছে, 
ফি ইচ্ছে 'কেমন ইচ্ছে--এরি উপরে সব নির্ভর করছে, এই 
ধ। পেতে চাই তাই পাওয়ায় ; পথ দেখায় এই ইচ্ছে। 
র বিগ্ড়ে গেছে আমাদের; না-হছলে শিল্পের আগাগোড়া'-তার 
গুলুকসন্ধান সমন্তই চোঁখে পড়তৈ। আমাদের । কি চোখে 

, কিসের পানে চাইলেম, চৌখ কি দেখলে এবং মন কি চাইলে, 
& কেন করে' দেণ্লে, মন কেমন ভাঁবে চাইলে, চোখ দেখলেই 
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কেমন পাওয়া, সবই নির্ভর করছে। 
কাজেয় উপরে জাতক্রৌধ রঞ্-চক্ষু-নিয়ে নয, এরি 
নো সেটি নিজের সহজ ইচ্ছ! এবং 'আত্বরিক ইচ্ছা-_এই 


/ 


 দশ্রীধাঁসী-ইবশতি উহাতে 





; না, মন চাইলেই ক্রি দা__এরি উপরে পাওকা। বা-পাওয়ঃ ্ 


[২২শ ভাই, উম উপ 
নিষ্কে নিয়তিকউনিরধরহিতা,' জলাদৈফ ময়ী, অন্ত নসর সেরাটা” 
বিনি তার গে শুতদৃষ্টি করতে হয় সহজে । “ রসের পেয়ালা যি 
নাগাল পাওয়। গেল তখন আর কিসের আ্যণক্ষ। ?..,যভটুকু- আ্ববনরই 
ছোক ন| কেন তাই ভরিয়ে নিলেম রসে, ফেমনই কাজ হৌক না 
কেন ভাই করে' গেলেম-_হুদর 'ধরে' আননোর সঙ্গে ; ধা বল্পেম, 
কটলেম, লিগ্লেম, পড় রোম,  শুন্লেম,. ধ্লৌনালেম-_সবার মধ্যে রস 
এলো দৌরত এলো স্বা' দেখা দিলে /--শিক্প ও রস শুকশীরীর মতো 
বক্ষপিঞ্জরে চিরকালের মতে। এসে বাস। বাধলে! | কি কবি, কি শিল্পী, 
কিব। তুমি, কিব। আমি এই বিরাট . সৃষ্টির মধ্যে ফেদিন অতিথি হলেম, 
রসের পূর্বপাত্র ত কারুর সঙ্গে ছিল না, একেবারে খালি পাত্রই নিযে 
এলেম, এলে! কেবল সঙ্গের সাথী হয়ে.একট্খানি পিপাঁসা | আমরা 
ন| জান্তে মাতৃন্সেছে ভরে' গেল আস্বামাত্র সেই এতটুকু পেয়াল। 
আমাদের, তার পর থেকে সেই আমাদের ছোট পেয়ল!-_তাকে ভরে' 
দিতে কালে-কালে- পলে-পলে দিনে-রাতে এক খতু থেকে আর-এক 
খতুতে রসের ধার! ঝরেই চষ্পলে। তাঁর তো বিরাম দেখ! গেল ন| 7--গুধু 
কেউ ভরিয়ে নিয়ে বসে' রইলেম নিঞ্জের গেয়।ল। বেশ কাজের সামগ্রী 
দিয়ে নিরেট করে", কেউ ব! ভর্লেম পরে সেট। নব-নব রসে প্রত্যেক 
বারেই সেটা খালি করে'-করে' ৷ এই কারণে আমর। মনে করি ৃষ্টিকর্ত। 
কোনে। মানুষকে করে' পাঠালেন রসের সম্পূর্ণ অধিকারী, কাউকে 
পাঠালেন একেবারে নিঃস্ব করে'। এ কি কখনে। হতে পারে? রসো 
বৈসঃ বলে ধাঁকে খবির। ডাকলেন, তিনি কি বঞ্চক? রাঞ্জর মতো! 
কাউকে দিলেন ক্ষমত।, কাউকে রাখলেন অক্ষম” করে, শিল্পীর নের। 
যিনি তার কি এমন অনাশ্ষ্টি কার্খীন। হবে ?--কেউ পাবে স্থির রস, 
সির 1শল্পের অধিকার, আর-একজন কিছুই পাবে না? এত বড় ভুল 
কেবল নিনহিতহরর নিজের দৌবে নিজে বঞ্চিত হয়ে বিধাতাকে 
দেয় গঞ্জন1।-" 

নর ঘরের মধ্যে থেকেও হঠাৎ ঘুমের ঘোরে মনে হয় দরজা! 
কোথায় হারিয়ে. গেছে--উত্তরে কি দক্ষিণে কিছুই ঠিক পাওয়া যাচ্ছে 
না; রদের মধো.ডুবে থেকে আমাদের রঙের সন্ধীন, আর শিল্পের হাটে 
বনে? শিল্পলাভের উপায় নির্ধারণ, এও কতকটা এরূপ | 
পাথরের রেখায় বাঁধা রূপ, ছবির রে বাধ রেখা, ছন্দে বীধ। বাঁণী,ম্বরে 
বাঁধ! কথ|, শিল্পের এ-সবই তো যে-রস ঝর্ছে দিনরাত তারই নির্দিতি 
ধরে' প্রকাণ পাচ্ছে ; অখণ্ড রসের. খণ্ডখণ্ড টুকরো! তে! এরা-_-একটি 
আলোর থেকে জ্বালানো হাজার প্রদদীপ, এক শিল্পের বিচিত্র, প্রকাশ ! 
এর অধিকার পাওয়ার জন্ঠে কোনে! আয়োজন কোন শান্চর্চাইপ্দর্কার 
করে না। কাঞ্জের জগতের মাঝেই রস বর্ছে--আনন্দের বরণ! 
আলোর ঝৌর। ; তাঁর গৃতি ছন্দ হর রূপ্‌র; তাঁব অনন্ত ; আর কোথায় 
বাবো--শিল্প শিখতে শিল্পকে 'জান্তে? নীল আর সবুজ এমনি সাত 
রঙের সাতখানি পাতা, তারি মধ্যেই, ধরা 'রয়েছে 'রগশাস্ত; শিল্পশান্্র, 
সঙ্গীত, কবিতা-_সমস্তেরই মুলহুত্র- ব্যাথা। সমস্তই 1 এমন চিত্রশীকা 
যার স্ছবির শেষ নেই, এমন বাদী-মঙ্গির ঘেখানে কবিতার অবিশ্রান্ত 
পাগ্লা-ঝৌর! ঝর্ছেই, এদন সঙ্গীতশাল1 যেখানে নুরেয় জদী সমুদ্র যেয়ে 
চলেছে অধিন্নাম, এর উপরে রসকে পাবার, শিল্পফে লাত' কর্বার, আর 
কি- আয়োজন মাটির দেওয়ালের ঘরে করতে গারি? এর উপরে 
কিবা জঙ্াব জামাদের জানাতে পারি? 4১1054য় মেরা কারিগরের 
দেয়া--ধিশ্নকর্্ায় এই অধাচিত দান, এই নিয়েই তো বসে -খাকী 
চলে) দেখ আর লেখ, লৌন.আর বস'থাক ! ' ;৮-, 
জার তো কিছুর জন্কে 'চেষ্ট.হয়'দা ইচ্ছেও হয় ন!। “এই জজারিত 
অপর্যাপ্ত ছাট আর, রস- -একেই. বুক পেতে "নিয়ে শৃষ্টির বা! কিছু- 
মানুষ আজ ঘাড় £েঁট.করে রগের ধধো 





গেজ জট ডি ১০ 


১০ রর 

ডুবে, গা “শিল্পীর এই কিহালো বি 
বদার,.শরবে? পীর রদ! বিদি শুধু একটা! জগতকৌোড়া চলমান 
বাযক্কোপেয রচনা করে'ই খুসি হলেন, জীবজগৎটাকে' সোনালী রূপালী 
মাছের মতো! একটা! আশ্চধ্য গোলকের মধ্যে ছেড়ে দেওয়াতেই গার 
শিল্প-ইচ্ছার শেহ হয়ে গেল? ছিত্রকর মানুর তার টানা রপৃুজির 
টানে-টানে ধেষন চিত্রকরের খণন্থীকাঁর -রুরে' চলার সঙ্গেন্গাজ্েই 
চিত্রকরকেই জাদন্গ দ্ির্ঠে-দিতে আপনাদের সমস্ত খণ শোধ কয়ে” 
চলে, তেমনি ভাবেই তে। এই বিরাট শিল্পরচনার হি হলো, 
তাই তে। এর নাম হুল অনাসুষ্টি নয়. নৃষ্টি। হৃষ্ট যা, হৃষ্টিকর্তার 
কাছে খণীহয়ে বসে রইলে! না, এইখানেই সের! শিল্পীর গুগপন। 
মহাশিল্পে মহিষ! প্রকাশ পেলে । শিল্পী দিলেন স্থিকে রূপ, সৃষ্টি দিয়ে 
চাল্পো শিল্পীকে আপনার রূপ রদ সসম্তভই। ওদিক থেকে এলে। 
ওদিকের সবর এদিক পানে, এদিক থেকে চল্লে। এদিকের সুর ওদিকে, 
অপূর্ব এক ছন্দ উঠলো জগৎ জুড়ে! আমাদের এই শুকৃনে। 
পৃথিবী হুষ্টির প্রথম-বর্ধার প্লাবন বুক পেতে নিযে আকাশের দিকে 
চেয়ে বল্পে--রমিক, সবই তোমার কাছ থেকে. আনবে, আমার কা 
থেকে তোমার দিকে কি কিছুই যাবে না? সবুজ পোভার ঢেউ 
একেবারে আক্ষাপের বুকে গিয়ে ঠেকুলে। ; ফুলের পরিমল, ভিজে 


মাটির নৌরভ্ভ বাতানকে মাতাল করে' ছেড়ে দিলে ; পাতার ঘরের 


এতটুকু পাখী সকালনন্ধ1? আলোর .দিকে চেয়ে দেও বল্লে- -আলো 
পেলেম তোমার, হুর নাও আমার ।_-নতুন-নতুন আলোর ফুল্কি 
দিকে-দিকে সকলে ষুগ-যুগাস্তর আগে থেকে এই কণা বলে' চল্লো। 
'তারপর একদিন মানুষ এলো, গে বর্পে--কেবলি নেবে, কিছু দেবে। 
নাঃ দেবো-এষন জিনিষ যা নিয়তির নিক্নমেরও বাইরের সামগ্রী; 
তোমার রদ আমার শিল্প-.-এই ছুই ফুলে গাথা নবরসের নিশ্মিত 
নিশ্মীলা ধর, এই বলে মানুষ, নিয়মের বাউরে থে, তার পাশে ছাড়িয়ে 
শিল্পের জয়ঘোধণ। করলে * 

“নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হলাদৈক ময়ীমনন্যপরতন্ত্রীম। 

নবরসরচিরাঁং নির্শিতিমাদধতি ভারতীকবেঞ্জয়তি ॥” 
নিয়মের মধ্যে ধর! মানবের চেষ্ট, মুন বর্ণে, নতুন-নতুন ছন্দে বহে" চল্লে 
নিয়মের সীম। ছাড়িয়ে ঠিক-ঠিকাঁনার বাইরে । পৃথিবীতে মানুষ যা 
কিছু দিতে পেরেছে মে তার এই নির্সিতি £_যেটা! পরিমিতের মধো 
ধর! চিল তাঁকে অপরিমিত দিয়ে ছেড়ে ছিলে অপরিমিত রদের তরঙ্গে | 


( বঙ্গবাণী, চৈত্র, ১৩২৮ ) প্রীঅবনীন্দন্মাথ ঠ'কুর 


দেবতত্ব 


“দিয়? হ্ঠতে 'দেব' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । দিব. এই ধাতুর 
রি 'জীড়া ।- যিনি প্রকাশ পান ব। বিনি জীড়া 
করেন; তিনিইঞদের শকের ধে।গলভায অর্থ, -জআবার যাহ! "ছার! প্রকাশ 
হয়, তিনিও” দেব" লবের্‌ অর্থ হটতে পাঁরেন-। .ুতরীং, ভকষের বুদ্ধি- 
বৃন্তিতে খিল প্রকাশ পান,: জণব। যীছার প্রভাব সাধনাপর্র মানব, 
মযগর:বিছের উৎণতি:'স্কিতি ও জয়ের. করপঞ বুঝিতে :সমর্থ হয়, 
:ভিদিই দেব, ব-প্রোবভ/. - এই, স্বরং-প্রীকাখপাল ও সর্ববপ্রকাশ-হেতু 
"বড" হিন্দুর. একমাত্র -উদ্ধাদ্য.।  সকামের ত কথাই রাই, নিষ্কাম 
'পারকণড - :এই: সর্দপ্রকাপহেতু -পরকাশসীন-- দেবভীর :-উপাদনা 
করিয়া থাকেন 1-.. - 

এআর, সেই ছ্েবেকেৎবিশবন্বরূপ, ও বিশ্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়। 
খাকে। এ মসোবের সকল বনু” ঠারার : উর ডিন এ 


রুিগ্াথ্রশিসিজ ও নষসংবাদ 


১) 


পদার্থই তাহার সন্তায় সদ বলিয়! প্রতীত হইয়া থাকে, সেই দেব 
সঙ্গিদানন্দবিগ্রহ, তিনি এফ 'ও অদ্বিতীয়, হিন্দুমাত্রেই তাহার 
পুজ। ব। উপাঁসন। করিনা থাকে ।...তিন্র' ভিন্ন অধিকারীর নিকট 
ভিন্ন তির রূপে পৃথক দেবত| বজিক। উপানিত.হইলেনউ সমগ্র" উপাসক- 
গধের একমাহ উান্ক- দেবত। মই, সর্ষের সর্বাস্তরান্ধা ম্গিদানন- 





'পর্গ্রহ পরমপুরুব। তিনিত প্ররাপ ও -প্রকাশরিতা, এট. প্রপঞ্চ কি 


ভাঙার জীড়ামাত্র |. 


( বঙ্গবাণী,' চৈত্র, ২৩২৮ ) 


১) ৯ 
আগ্রমখনাথ তরুণ 


শিল্প ও কৃষি সংবাদ 
সুতা ও কাপড়। 


১৯২১ অবের সেপ্টে, অক্টোবর ও নভেম্বর এই তিন মাসে 
ভারতবর্সে ১৬৮* লক্ষ পৌগড (১ পৌও 5॥* সের) হুত। এবং ১৯১০ 
লক্ষ পৌও বন্্র উৎপন্ন হইয়াছে ।  ১৯২* অবের এ তিন মাসে 
১৬৩০ লক্ষ পৌণ সুত। ও ১০০০ লক্ষ পৌও বক্র উৎপন্ন 
হয়াছিল। ১৯২১ অবের এপ্রিল হইতে নভেম্বর এই আট মাসে ৪৫৬০ 
লক্ষ পৌও হুত। এবং ২৭১০ লক্ষ পৌণু বন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে | ১৯২, 
অব্দের এ আট মাপে যে পরিমাণ সুত। ও কাপড় উৎপর হইয়।ছিল, 
তদপেক্ষা ১৯২১ সালে অধিকতন্ন পরিমাণে তত। ও কাগাড় প্রস্তুত 
হইয়ছে। ১৯১৯ অব ভ।রতবর্য হইতে ১২ লক্ষ পৌও সু 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯২* ও ১৯১১ অব ৬১* লক্ষ পৌগ্ডের 
অধিক লুত। বিদেশে রপ্ত নী হয় নাই । 

উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিয়। বুঝ। যাইতেছে, যে, গতযধে স্কারতবর্ে 
দেশী মিলের.কাপড় ও সুত। অধিকতর পরিমাণে ব্যবজত হউয়।ছে |. 

আকফের গুড় ও খেজুর গুড়। 

বঙ্গদেশে বন্তমান বষে ৬৬২৭** বিঘ। ভুমিতে আকের চার 
হউয়াছিল। গতবর্মে ৬৫৬০** বিনা ভূমিতে আক.উৎপন হটয়াছিল। 
এই বৎসর দার্জিলিং জেলাতে ধাল্টের স্টায় আকও প্রচুর পরিদাণে 
উৎপন্ন হইয়াছে । রঙ্গপুর ও নোগ্নপালি জেলায় ১৬ আন। আকের 
ফমল হইয়াছে; কুড়িটি জেলায় বার আন। হইতে পনর আন, 
তিনটি জেলি এগার আনা, এবং পার্বতা চট্টগ্র।ম জেলায় নয় আন। মাত্র 
আকের ফনল হইয়াছে। মোটের উপর বন্তমান বসে বাঙ্গালা দেশে 
আকের ফসল তের আনার কিছু অধিক হটয়াছে। গত বৎসরের অপেক্ষা 
এ বৎসর ধসল কম হইয়াছে । প্রতি বিধায় ১*/০ মণ কক্রিকঝ। গুড় 
ধরিলে, সমগ্র বাঙ্গাল! দেশে বঞ্তমান বর্ণে ২৩৯০** টন্‌ গুড় উৎপর 
হইবে । গত বৎসর ২৫৪৬** টন্‌ গুড় উৎপন্ন হঈয়ছিল। খেজুর-গ$ও 
এ বংসর কম উৎপন্ন হুইক্লাছে। গত বৎসর খেজুর-গুড় ১২৪১৭, 
টন্‌ উৎপন্ন; হউরাজিল, বর্ধমান বদে ১১৯৮০৯ উন পেজুর' গুড় উৎপন্ন 
হইফাডে । কাত এ ৪ 

গমের ফদণ। রি 

গত বদর ভারতববে »৩১৮৫*০৮ " গকর ভুমি গমের চপ 
হইয়াছিল । “ বর্তমান বর্ধে৯২৭,৭৩৯,১*১ "একর ভূমিন্যে গম উন 
হইয়াছে। “বঙ্গদেশে গমের চাব সামান্ঠ পারে হয় । টড 
( গন্ধবণিষ্ি, ফান্তন ) পু চরচি 








৫ 











89৯৮  রধাসী-এবৈশা চক [২২শ ভাগ/১ম ঝি 
উর গনি জীন বিভাগ রর 2 
৪ 
চর ই ৪ তা ০০৯১ রা ক 
রর “বাঙ্গালার লোকসংখ্যা, জেলা ৮ মেট লোকংখী। শতকর। বৃদ্ধি - পতকরা হাস 
7588 আবে ছা মালে বাঙ্গালাদেশে বে লোকগণন। হইছিল, শ্রিপুঃ ২৭৪৩৯৭৩ ৯.৭? ৭:২৪. 
-জাধার রিপোর্ট গাঠে জান। হাইতেছে যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র মৌদ্সাথাজি-. ১৪৭২৭৮৬ ৬ ৬ ৬ 
সবাঙ্গালাদেশে শতকর।'২২ লোক - বাড়িকাছে। অর্থাং দশ বৎসর পুর্বে টট্টগ্রাজ ১৬১১৪২২ ৬.৮ ক 
বাঙ্গল।র মোটগ্নসংখ্যা ৪১,৩০৫,১৭* ছিল; তাহ। বাড়িক্ব] ৪৭,৫৯২১৪৬২ . ৰ 8 এটি 
কর্রঃছে। এই জুনমংখ্যার মধ্যে পুরুব ২৪,৬২৯,৩৬৫ জন এবং স্ত্রীলোক 828 ২ নি 
টা জি জন। বাঁঙ্গাল। দেশে স্ত্রীলোক অপেক্ষ! পুর্লীবের সংগা। দো 8 
_ কোন্‌ বিভাগের কোন্‌ জেলায় কত লেকনংখা।, এবং শতকর। কত মিতররাজয। এ 
বাঁড়িয়াছে বা কমিয্নান্ে, তাহার একটি তালিক। নিয়ে প্রদত্ত হইল :-- কুচবিহার ৫৯২৪৮৯ 4 5,১ 
বর্ধমান বিভাগ । ত্রিপুর! রাঙা ৩০৪৪৩৭ ৩৯৬ নে 
. পেল! মোট লোকসংখ্য। শততকর। বৃদ্গি  শতকর! হাস মোট ৮৯৬৯২৬ 
বর্ধমান ১৪৩৮৯২৬ 5 ৬৫ 
| বীরভূম ৮৪৭৫৭৯ ৯৪ ( গন্ধবণিক, ফাক্সন ? 
 বাকুড়া ১০১৯৯৪১ ৪ ১০৪ 
মেদিনীপুর ২৬৬৬৬৬ টু ৫1৫ চি 
হুগলী ১০৮০১৪২ ্ ০ 
হাওড়) ৯৯৭৪০৩ ৫৭ ০ কদলী ও তাহার ব্যবহার 
2 ফলের মধ কদলী ব| কল! একটি-প্রেঠ খাদাস্যা। ইহা 
রর মোট ৮৫০৬৪২ পৃষ্টিকারক উপাদানে পূর্ণ । ইহাতে শকরা, গ্বেতুদার পদার্থ (9910. 0. 
প্রেসিডেঙ্সী বিভাগ । আল্বুমেন (52109577590 ) ১3 লবগ (17101706521 58105) আছে। 
টি হা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহাকে নীরদীকৃত অর্থাৎ উহার জলীয়ভাগকে 
কলিকাতা টানি ৫ ৰস অপসারিত (৫51)288০7) করিতে পারিলে, কলার শুর টুক্রা. 
নদীয়। এ ্ কলার আটা, ও পক। কল। হইতে উপাদেয় খাদাদ্রবা প্রস্তুত করিয়। 
মুশিদাবাদ. ১২৬২৫১৪ ্ রর ও ততসমুদায় দেশ-বিদেশে রপ্তানী করিয়। লাভজনক বাবদায় কর! 
বশোহর ১5538 রঁ ্ঃ মাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফলণমুহকে নীরদীকৃত করিবার 
গুজন। দি নে উপায় বিগত মহাযুদ্ধের সময় জান্দীনীতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। নীরসীকৃত 
হি ফল খাইয়। .যুদ্ধের সময় জীর্্ানী ও .অস্্ীযার বছলে।ক প্রাণধারণ 
মোট ৯৪৬১৩৯৫ করিয়াছিল! 
| রাজশাহী বিভাগ । কল। হইতে আট ব। খাদাদ্রধা প্রস্তুত করিতে হইলে, স্থুপক্ক ও 
রাজশাহী ১58 নি রি পরিপৃষ্ট কল। বাছাই করিয়। লইতে হয়। স্থপকক কল। হইতে দি 
ছিনাজপুর ৫৪7 ্ রপ্ত করিতে হইলে, মিষ্ট ছোট আকারের কসাই টপঘুক্ত।' কলা 
জলপাইগুড়ি. ৯৩৬২৬৯, রা , পাকিয়া হরিদ্র বর্ম হইলে, তাহার ছাল ও আশ তুলিক। কেভিতে হয়। 
দার্ছিলিং ইন্দ্র রর রর পূর্বে হস্তদ্বারাই ছাল ও আশ তোল। হইত। কিন্তু এখন ছাল ও 
রঙ্গপূর ৮৪৪ আঁশ তুলিবার মস প্রস্তুত হইয়াছে । ছাল ও আঁশ তুলিয়। তাহ। দুরে 
বগুড়। গান রর , নিক্ষেপ কর। কর্তবা। তারপ7 ছাড়ানে। কলাগুলি খুন্ড। ব। পাত্রের 
পাবনা! । . : ১৬৮8 রর রর উপর সাজাই! রেলের উপর চালিত ছোট হোট গাড়ীতে যোঝাই কর 
খান হিনোকি টা ৬ হয়। সেই গাড়ীগুলি কৃত্রিম উপায়ে উত্তপ্ত সড়ঙ্গের মধ্যে চাঁলিত 
ট ত হইতে ধাকে। এইরপি কলার রস ব| জলীয়ভ।” প্রান্না' 8 অংশ 
রি কমিয়। যায়, এবং সেই সঙ্গে নঙ্গে কলার র্সায়দিক পরিবর্তন ঘটে । 
এই পরিবর্তন-ফলে কলার ষ্বেতদার (59:07) অংশগুলি শকর্রাতে 
্ ঢাক। বিভীগ। “পরিণত হয়। কলা 'প্রইরপৈ প্রস্তুত হইলে, তাহ।র রং দোনার মত হয়, 
চাঙা ১১২৫৯৬৭ ৮৩ এবং তাহা! ফিগ্‌ (68) মলের মত চটচটে হয় এইগুলি বাঝে 
ঞমনসিংহ ৪৮৩৭৭৩০ ৬:৯ -৫ প্যাক করিয়। রাখিলে, এবং বাক্সগুলি শীতপ, শু, ও বারু-সঞ্চালিত 
ফরিদপুর ২২৪৯৮৫৮ ৪৮ .৪ স্থানে রাখিলে, অনৈক মাস ধরিয়! কলাগুলি:হচ্গর অবস্থায় খাকে এবং 
নপগ ২৬২৩৭৫১ ৮২ ৪ ভাঙার রং ও আশঙ্বাদনও চমৎকার থাকে । যদি অধিক-পল্ক ব| জপ 
পু 248 কলা ব্যবন্গত হয়, তাহ। হাল তাহাতে টক গ্ধ হয এৰং টা 
মোট . ১১৮৩৭৩৯১ * ন্যাদন্ড বিকৃত হইয়া-যায় 5: ৮ 


সস) 142. 
শা ্ি 
.. শুষ্ক প্রস্তুত কদ্ছিতে 'হইলে, বড় বড় ফাচকল। সংগ্রহ 
করিতে হয়। কীচফলার মধো গেতগার পদার্থ অধিক পরিমান্জে ও শকরা 
অল্প পরিমাণে থাকায়, তাহ হইতে টাল কিগ্‌ প্রস্তুত হয় ন|। শুফ কদলী- 
'খণ্ডগুলি অঙ্গেই তাঙ্গিয়। যায় এবং তাঁহা। কলে চূর্ণ করিলে তাহ! হইতে 
চমৎকার আট! গ্রস্তত হয়। এই আটা মের আটার সহিত মিশ্রিত করিয়। 
তাহা হইতে বিস্কুট প্রস্তুত করিলে, সেই বিস্কুট দৌগন্ধবুক্ষ, উপাঙছের ও 
সহঞপচ্য হয়। কলার আঁট! হইতে পিষ্টক, পাই (1১০) ও 
মিষ্টারও প্রস্তুত হয়। . বৈজ্ঞানিক উপায়ে কলাগুলি শুশ করিবার 
সময়ে রাসায়নিক প্রক্রি। হ্বার। তাহাদের খেতপার অংণগুলি সহজ- 
পাচা শকররাতে পরিণত হয়। কুপক্ক কদলীর ন্যায় ইহাদের আযাল্‌- 
*বুমেনও লবণের ভাগ সুরক্ষিত থাকে । 
সগ্তদংগৃহীত তাঁঞজ। কল! অপেক্ষ। এই নীরদীকৃত কলার খাদ 
কোনও কোনও অংপে শ্রেঠ। নয় পোয়। ওঞ্জনের কলা হইতে 
অন্ধ নের পরিমিত নীরপীকৃত কলার খাদ্য প্রস্তুত হয়। এই 
খাগ্যেন্র পুষ্টিকারক গুণ তাজ। কল! অপেক্ষা সাড়ে চারিগ্ডগ বেশী, 
এবং ইহ। প্রায় ছয় আন। স্থলভ। এই খাদ্য অতিশর স্জ্পাচা 
এবং ইহার তুলা পু কারক খাদ্য খুব কম দেখিতে পাওয়। যায়। 
বাঙ্গাল। দেশ প্রহর পরিমাণে কল। জন্মে। যদি পূর্বোক্ত 
প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে কেহ সুপন্ক কল। হইতে উপাদেপর ও 
পুষ্টিকর খাগ্ভ এবং কাচকল। হইতে আট! প্রপ্তত করিতে পারেন 
এতাহা হইলে তিনি থ্বে তদ্দার৷ বিলক্ষণ লাভবান হইবেন, তদ্বিষয়ে 
'সন্দেহ নাই। জার্মানীর বালিন্‌ (8611) নগরে ডান্তার হার্মান্‌ 
লুথ্জের (1). 176017%1500116) বৈষ্জানিক উপায়ে কলার 
খাদা ও আটট। প্রস্তুত করিবার কার্খান৷ আছে । কেহ নেখানে 
গির। এই খাদা ও আাট। প্রপ্তত করিশার প্রক্রিয়। শিখিয়। আসিতে 
পারিলে, দেশের প্রভৃত মঙ্গল হইবে । 


( গন্ধবণিক, ফাল্ন ) 


কলিকাতার কথা! 


১৭৮৪ খু; পাথুরিয়। গিক্জ। বা “নেট জন চ্যাপেল্‌। তৈয়ারী 
হইয়ছিল। ১৭৮৪ খৃঃ ১৮ই জানুয়ারি এসিয়াটিক সৌসাইটির প্রাণ- 
প্রতি ও ১৭৮৭ থৃঃ উত্ভিদতন্ববিদ লোফটেনান্ট, কর্ণেল, রবার্ট, কিড. 
শিবপুরে বোটানিকাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহারই পুত্র 
জেম্স্‌ কিউ. খিদিরপুরের ডক তৈয়ারি করিয়াছিলেন। তাহার নাম 
হইতে খিদিরপুর হইয়াছিল। 

তখন কলিকাতায় খুনখম, নরবলি, দ(সবিষ্রী হইত। বাগবাজারে, 
চিৎপুরে কালীর মন্দিরে ১৭৮৮ খৃঃ ৬ই এপ্রেল শনিবার অমাবদ্যায 
নরবলি হুইয়ছিল। কুমারটুলির মিঞ্রদের ছেলের বিবাছে কোম্পানীর 
কেল্লায় হইয়াছিল । ৬ 

ডার-ডাকাতের উৎপাত খামাইবারঙ জন্ক তখন তাহাদের ফাঁসী 
দেওয়! হইত। রি 

১৭৮৮ থু; বিদিরসুব বৈঠকখান। ও বিরঞ্িতলায় গরীবদের মধ্যে 
খিচুড়ি বিতনণ করিবার অন্তর ধোল। হইয়।ছিল। পীড়িতগণের মেবা- 
গুশ্ধার জন্ক বৈঠকখান।র বাজারে একটি অস্থায়ী হাস্পাতাল হইয়াছিল । 
কর্ণওয়ালিন শি্গে তিন হাঞ্জার টাক! টাদ। দির। সর্ববপ্রথমে এ দেশের 
লোকের জগ্ত ভ্রাস্পাতাল খুলিবারৎ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তখন এ 

দেশের লোকেছ ইংরেজি টাক্তার দেখাইত না'ব। তাহাদের উধধ খাইত 
'ব1। কৰিক।ভীর” াটারি টিকিটি 'এঅ টে. টাউন্হল, ডিই রি, 


কর্তিপা্ক*আইগ্লঞের :সা্সা-সাহিত্য 





১৩১৯ 
চা।রিটেব্ল্‌ ফাণ্ডের শুচন! হইয়াছিল। তখন দরিদ্র থুষ্টানদিগকে 
বড়দিন ছোটদিন ও গুছ জ্ঞাইজেতে উক্ত ফণড. হইতে টাকাকড়ি দেশুয়। 
হইত। তখন ঙ্গোকের। গঙ্গান্নামের জন্য ঘাট করিয়। দেওয়ু। বড় পুণোর 
কাজ বলিয়। মনে করিত। মেকালের কলিকাতার পরিচয়ে 
তখনকার ন।মজাদ|*লোক ও জায়গার বিয় জান! খায়। ইহাদের 
সধ্যে ইংরেজ ও আর্দানির নাম গাঁওয় যার। তাহার। তাহাদের 
মাল তুলিবার সৃবিধার জদ্য নকল ঘটি করিয়ছিল। ] 

কর্নওয়লিসের আমলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইয়াছিল। 
স্তর উইলিয়ম জো, শকুম্মন। আদি নাটকু.ও অন্থান্ত গ্রশ্থ অন্ুযাদ 
করিয়। বেচিয়। যাহ। পাইতেন তাহাতে অক্গম দেনাদারের উদ্ধার 
করিতেন] বেখানে নন্গকুমারের বিচার হুইয়াছিল সেই ওল্ড-কোর্ট- 
হাউন ভাঙ্গিয়। কর্দওয়।লিদ্‌ দেইখানে সেই *্কুবিচায়ের প্রারশ্চিত্তের জন্য 
বোধ হয় স্কচ, গির্জ। তৈয়ারি করিয়াছিলেন । স্ুন্দরপনের গরীব 
ম্বনগ্রস্ততক।রী মলঙ্গীরা তাহাদের প্রধান কর্পচারী ক্টিপম্যান হেক্েলের 
মাটার মূর্তি গড়িয়। পুক্ত। করিত । 

বাঙ্গালার ১৭৮৯ খৃঃ গোয়াটামাল! হইতে নীলের নমুনা আনাইয়া 
বিলাইয়া! উহার চান আরম্ভ হুইয়ছিল। কলিকাতায় ১৭৯৪ খৃঃ প্রথম 
বাধাকপির চান হইয়াছিল । তখন কলিকাত। হইতে চিঠি (২1* তোল।) 
কাশীতে 1/০, পাটনায় 1/*, ভাগলপুর নাটোর বীরদূম রাজমছল ৩০, 
বর্ধমান নদিয়। শাস্তিপূর মুশিদাবাদ %* মাশুলে পৌছিত। উইন্টল 
সাহেব এস্প্লানেড হইতে কলিকাতায় রাত্রি ৮ট।-*টার সময় প্রথম 
বেনুনে উঠিয়াছিলেন। এখন বেগানে নূন চীনাবাজার আছে সেইখানে 
লেফেডেফ সাহেব বাঙ্গালীব ভারতচন্ত্র রায়ের বিদ্যানছন্গর ইংরেজী 
যন্ত্রের সহিত গতাদিতে মিলাইয়। এক নুতন ধরণের থিয়েটার খুলিয়াছিলেন 
খোপীমোহন ঠাকুর উহ। ভাঙ্গিয়। নূতন চীনাবাজার করিয়াছিলেম। 
১৭৯৮ খৃঃ ২৬শে আগস্ট কতিকাতায় বাঙ্গালীর প্রথম রাজভক্তির 
এক সভায় বিশহাঞজার আটশত টাক। চীদা তুলিয়া ব্রিটিশজীতিকে 
মেপোলিয়নের হাত হইতে রক্ষা করিবার জগ্ক পাঠান হইয়াছিল । 
কর্ণওয়ালিমের আমলেই হানড়ে ফাছড়ে ঠগ চোর ডাকাতের তয় 
কমিয়[ছিল, রাস্ত। পাক। হইয়াছিল ; ব্যাঙ্কের নোট বাহির হইয়াছিল । 


(স্থবর্ণবণিক-সমাচার, ফাল্ধন ) শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক 


আইস্লগ্ডের সাগ! সাহিত্য 


ইউরোপীয় সাহিতো সাধারণতঃ যে.কোন প্রকীর বীরত্বে পূর্ণ 
পুরাতন কাব্যকাহিনী সাগ। (5487) নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে। এই-সকল কাহিনী ঘে একেবারে এঁতিহাসিক তাহা 
বল। চলে না, অথচ একেবারে কাল্পনিক বলিয়াও ইহাদিগকে উড়াইয়! 
দেওয়। যায় না। কিন্তু আইম্লগ্ডের সাগ। বলিতে আইস্লণ্তীয় ভাষায় 
তদ্দেশবাদী-রচিত তন্রতা কোন বীরপুরুধের জীবন-কাহিনী-সন্বলিত 
গদ্যকাবা বুঝায় । আইস্লণ্ডের এই সাগ! সাহিত্য জগতের এক 
অপূর্ব স্টি এবং ইহাই এই স্বীপটির গৌরবের বন্ 1... ্ 

এই সাগা সাহিত্যের আলোচন| দ্বারা প্রথমত; আইস্লগ্ডের 
একটা! ধারাবাহিক প্রাচীন ইতিহাস ও তঙ্গেশবাসীগণের পুরাতন 
রীতিনীতি ও সংগার-বার্রীর একটি হুম্পষ্ট চিত্র পাওয়া বায়। খৃঁচীয 
নখম শতার্ধী সন্তরের কোঠ।য় পড়িলে রাজ্য-বিশ্লবের ফলে নরোয়ের 
কতকগুলি অধিবাদী দেশতাগপূর্বক আইপ্লগ বসতি উঠায়! লইয়! 
যার।...বপ্কত; বলিতে গেলে একরপ সাগ! সাহিতা হতেই 
গ্েভিনেভীয়। দেশজয়ের প্রাচীন উতিত॥সেত ভদ্র তইগ্রাডে 1..*.এই-্সহন্ 


2৯৩ 


[ ২২শ ভাগ্চাঃখেধ 


০ পাস পরি পর শি অসি পাঁজ পট তত পাচ পাস পোস্টিরাঁি পি পি কাছ পাছত ৭ পরি পি পাটি পি পাসি পাস পাটি পা পাট পিপি পাখি তা পা পি পাটি লা পাউপসি পাটি পাট পাজি পাটি লিপি পিল পাস পাটি পাতি লতি পি তাত পো সাত রি পা 
ঞ 


“ছেলের, বাকের হুধর্মা গ্রহণ করিবার পূর্বে তাহাদের. অধ বে 
ধর্িত ও- অনুষ্ঠানাহধি প্রচলিত ছিল, তৎসমুদক্নেরও বিশ্রেব বিবরণ 
সা্গা, নামক. এই গন্ত-সাছিভোর ও. এডড। (£:900.) নাসধেয় পম্চ- 
বাহিতোর ঝাছিরে রড় দেখ। যায় নী... 

. পীতিহানিক কালের -ইটউরোগীর সভ্যতাকে মহিত্া ও সমাঞেতি- 
হাসের ধার! মন্পর্কে অতাতত মোটামুটিভাবে তিনা্ট যুগে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে ।--€১) নীরদবৈভবের যুগ ব।হিরোর্িক (1761010 ) যুগ, 
(২) ছলৌকিকব-প্রধান ভাবুকদ্বের যুগ বা রোমান্টিক ( [২০7- 
৪৫480) যুগ। এবং :(২) আধুনিক ব। বৈজ্ঞানিক (501801190) 
যুগ্ন) ইহাদের প্রতোক যুগের সাধনা ও আদর্ণ ভাবায় প্রকাঁশিত 
হইনার সময়ে শ্মঘভাবতঃই ,সাহিতোর অনংখ্য রূপের মধ্যে একট! 
'বিশেবরীপ' ধারণ করিয়।নিজ দিজ বিশেবদ্ধ জ্ঞাপন করিয়াছে । 
-ছিরোকিক যুগের পক্ষে এই বিশিষ্ট সাহিতা-রূপ হিযোয়িক এপিক 
(07৩৫০1০ £1০) বা! শৌধ্যক[ভিনীপুর্ণ মহাকাব্য । োসান্টিক 
যুগের পক্ষে রোমান্স অব শিভাল্রী ( 2০779905 ০£ 01%0৬2129 ) 
বা: জাররত্রাত।) ধর্শরক্ষরিত।, পীলসম্পপ্ন বোদ্ধার অলৌকিক বীরকীস্তির 
কফাব্ায-কাহিনী; আর বৈজ্ঞানিক যুগের পক্ষে রিয়ালিষ্টিক নভেল 
(1767115110 120581) ব| বস্ততম্ব কথ।নাহিত্য। কেবল 
ঈতিহাদের হিবাবে যাঙাকে মবমূগ (.1114010 4১805 ) বলে, তাহার 
পুর্ধবর্ধ হিরোরিক ভাঁবাত্রান্ত ছিল, এবং পরার্ধে দ্বাদশ শতাব্দী 
কটতে শিতাল্রী (077%717১) ভাবের অভ্যুদয় হয়। এই ছ্াদশ 
শতাব্দীর পূর্বেই আদিম সাগ। রচনার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। 

ধর্মীনু প্রা'ণিত রোমীয় সাহিত্যসাধনার প্রভাববণে ইউরোপে 
 জোমারটিক যুগের আবির্ভাব হষ্ঈটল, এবং প্রাচীন হিরোয়িক যুগের 
্বীরধর্ম তরীষ্টান আদর্শের অনুপ্রেরণায় শিভাল্রীতে পরিণত হুইল। 
এইরূপে ইউরোপীয় জাতিদকল স্ব স্ব বিশেধত হারাইয়। ভাব করা ও 
' চিন্তার ক্ষেত্রে সমত। প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু জান্টরেদীয় জাতির 
শে পাখ। ক্েঙিনেভিঘর নরোয়ে প্রদেশে বাদ করিত, তন্মধ্যে যাহার 
*জাইগলণ্ডে উপদিবেশ স্থ'পন করিষাছিল। তাহার। দৈবগতিকে এই 
বিশিষ্টতার সংরক্ষণ কগিতে পারিয়াছিল। খুষ্টধর্মা ও রোমক নীতির 
প্রভাবের বৃহিষ্থত বৃলিয। আইদলগ্ের সাগা সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের 
পর্বত হিরোকিক যুগের শিক্ষা্দীঙ্গার বিশেন নিদর্ণন-সমূহ রক্ষিত 


**ধুাৎপন্তি অনুদারে দাগা অর্থে 'কাহিনী'--বে গঞ্জ কধিত হয়।'"" 
আদিম সাগাগুলিকে ফেবগ মুখে মুখে আবৃত্তি কর। হইত । ইহাদের 
কতকগুলি পরে লিখিত হইয়ছিল।"*.এই-সমন্ত সাগাতে যে ঘটন।- 
রাজি বাত হৃইয়াছে, তাহ! অধিকাংশ স্থলে ১০* ্রষ্টাবের পুর্বকর 
এবং কোন স্কুলেই ১*৩* খুষ্টাকের পরবস্তী কালের নহে ।:."... 
১০৯ খুষ্টাবের ছু' এক বংসর পরে আইসলশীয়গণ খৃষ্টধর্ম পরিগ্রহথণ 
করে। . 

“ কতকগুলি. লিখিত সাগার বণিত ঘটনাবলী সাগ।-যুগের 

তপররত্বী কে।নও কালেরই নহে, পরন্ত অধিকাংণ কল্পনা প্রত । 

“ক্রমে জমে এই শ্রেণীর সাগ-দমূছেই প্রথমত; ইউরোপের রোমান্টিক 
দাহিস্োর প্রভাব আপিক। পড়ে ।. 

কতরুট। খুঁটীয় ধর্দুরিবান সম্পকে আর কতুকট। জোশ শতানবীর 

, কধার্দে, আইমল্ও নরোয়ে রাজে।র অধীন, হওয়াতে, আইসলনীয় দাগ 

সাহিত্যে: ইউরোপীয় বাতাস লাগিতে থাকে ।,.ত্রয়োদশ শতাব্দী 


পলাগ। নাহিতোর পরাবাস্্রীর যুগ । 
: সাঙ্গাতস্ব প্রথ।র বিস্তারের ফলে .নরোযেবানীগণ আইনলওে 
এউনঘেবিবেশ, . সঞ্রাপন .. জেরে 1: উ্টাহ পুবেধ সমজ্বিষনে 


রাজসক্কি প্রবল ছিল অ।। . লগ : দেশ” কতকগুলি বুক ' গু "মগ্ুলে 
বিত্ত দিল এবং উপরে গাজা খাকিলে জার্দেনীয় জাতির: আরম 
প্রকৃতি অনুনারে মণ্ডলের প্ীধানগণ প্রকৃত পক্ষে অনন্তপরতন্ত্ ভারেই 
জীবন যাপন করিতেন:। - অধিকান্ধ অষ্টদ শতাবীয়'শেধভাগ €ইতে দম 
শতা্ীর : শেহ: পর্যাস্ত ' সফল, স্থানের সাহসিক; জধিনালীবৃন্দ 
মস্ক়াপকৃলডূমিতত লুঠনবৃত্তি হ্বারা জীবিক! ও. ধন সঞ্চ করিত। এই 
ফারণে ইহাদের প্রকৃতি পরচ্ছন্দানুতর্তনে পরও অপহিফ হইয়! উঠে ।১.. 
এই-মকল দৃড়মতি বীরগণ যে নুতধ 'দেংশ নিরাপদেই বসতি -সন্থোপন 
করিতে পারিযছেন, তাহা নহে । জামান কারণে”. ইহীদের ' মধো 
ধোরতর কলহ বাধিত এবং জাতীয় প্রকৃতি-হুলত 'প্রতিশোধগপরায়ণতার 
তাড়নায় ইহা! হইতেই দীর্থকালস্থাক্ী ব্যক্চিগত ও বংপগত ভীবণ বিরোধ 
হু হইয়। রক্ঙ্ষয়ের. কারণ হইত। এইরূপ নানা ঘটনার নাক্সবগণের 
বীরকর্পের ও অপকর্পের শ্ৃতি প্রতি জনপদেই সযত্বে রক্ষিত হইত । - 

“বিদেশের ইতিবৃত্তাদি বিংয়ে জ্ঞান সঞ্চপূর্বাক কেহ দেশে 
প্রত্যাগত হইলে, দেশবাসীর উহ আগ্রহের সহিত গুনিত ও মনে 
রাখিত। উপনিবেশ-সংস্থপনের .পয়ে অল্পকাল মধ্যেই প্রত্যেক 
মণ্ডলের অধিবাসীগণের সশ্মিলনে টিং (71/78) নামে এক-একটি 
সাধারণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ।......এইরুপে ইউরোপের 
উত্তরাংশের বন্ছদেশের ইতিহ।স-বিবয়ে প্রভৃত জ্ঞান ৪৮ দ্যা 
প্রচলিত হইয়াছিল । . 

*এইরলপ কধকতাশ্তি ভদ্রজীবনের'একটি স্লাধয ভূষণ বজিয। 
পারিগণিত ছিল । সামাজিক. উৎসবাদিতে কথকের! উচ্চ মধ্য/দার 
অধিকারী হুইতেন এবং- বহু ভদ্র ব্যক্তি জীবিক। স্বরূপ চারণবৃত্তি 
অবলম্বন করিতেন । বিদেশে রাজীরাঁজড়াদের কাহিনী-কণনে কৃতিতব 
দেধাইতে পারিলে ষশোলাভ ও ধনাগম উভয়ই সহজসাধ্য হইত । 
সাগকথক (588৭ 7707) ও ক্ষান্ড (50910). বা কবিরূপে 
আইসলীয়গণ বিশেন পটুত। লাভ করিয়াছিল এবং তঙ্জনা বিদেশে 
প্রসিদ্ধ হইয়।ছিল।." 

হিরোয়িক আদশের বীরত্বকাহিনী ভাবায় প্রকাশের উপযোগী 
টড মাহিতা-রীতির উদ্ভাবন সাহিতা-ক্ষেত্রে আইস্লণীয়গণের 
কথ! সন্দেহ ' মাই €--কিন্তু ক্রমশং সমসামায়ক ব্যাপার 
রি এই সাগারূপের প্রয়োগের ফলে. অবশেনে, অতীতের 
পরিবস্ে - বর্তগান ঘটনা-সঙ্থলিত, মহাকাব্য রচন| সাগ৷ সাহিতোর 
আবার এক অতুিত আবিষ্কার! এই "স্থলে আত্মজীবনী ও মহা- 
কাবা এক হুইর়। পড়িয়াতে, বার্ণ ত বাপারদমুহের অনুতঠাতা ও 
বর্ণনাকারীর পার্থক্য দূরীভূত হয়| গিয়াছে, ঘটনা সংগ্রহ ও*সাহিত্যা-" 
স্বাদজনিত রসোল্পাদের মধো বাবধান বুচির। গ্যাছে । এই অপরূপ 
সাহিত্যের লক্গণগ্ডলির নির্দেশ ও বিচার করিলে দেখ! যাইবে 'যে, 
ভাব, ভাবা ও ভাধারীতির সমন্বয-ফলে সাগ! সাহিত্য যেমন. এক- 
দিকে কারাকলার এক অপূর্ব রূপ, তেমন অন্রদিকে আঁবিষ্ৃত 
হিরোগ্লিক দশের ও জার্বেনীয় জাতির আদিম অবস্থার এক 
অগ্ঠজ-ছুল ভ চিত্র 1: * 
নীগার গদ্যরীতিতে কৃত্রিমত। ঢুকিভে পারে নাই ।:, উহা যেন 


. কথা, সখ্রহ , প্রকৃতি-অনুযায়ী স্বুভবিক পরিণতি ।"* বেটনাফালে 


তাকী, ঝ।-পীন্রপাত্রীগণ মুর্তের পর. ফেরগ্‌ ভিনন-ত্রি 
ভাতব. আক্রাস্ত হইত, ঠিকঘেই ভাব. বুজায় রাখ]. হটুযূছে। 


. পারপাতরীগণের, চরিত্রাক্ষনোও ,অপরাপ . নৈপুণ্য পরি গত 


যায় ।--বন্তৃতঃ একটি সামান্ত ব্যাপার, ব। একটি গুড় কথাতে 
এত অধিক মভিবাঞ্জন। অন্ত কুক্সাপি দেখ। সায় ন1।"."হয়ত এক 


মের কৃখার যধো, ইব$-সংজিট জুনাবশে (রও, বুকাধিক গোটা 


১ লংখ্যা 
২পেপাস্পাস্পাস্পস্পিস্পিস্িসিরাসিপাসিসিপাসপািপািলাস পিপাসা 
গা যা রী সাদি তি বি তই পিতি 
বিধর-বৈচিত্রযের অভাঁব আঁর-একটি টু 

আবার" জধৃত্ত ও প্রতি হ 2 বল 
সাগার আধধীরবন্ত ও ভাখীরীতিতে কৌন কৌন বিধয়ে বৈচিত্রের 
অভাঁন এবং গতানুগতিকত্ধ খটাই সা্ভীবিক। কারণ যাহ। আবৃত্তি 
কন়্িতে হইবে তাহ! ভাল. মুখস্থ থাক। আবশাক। বিয়ের 
সাদৃগ্ঠ ও ভাবার: ' বাঁধিবোল ধাকাতে কণক ও শ্রোতা . উভয়ের 
শ্মাতিশক্তির" সহায়ত "হইত । অন্যান্য দোঁধগুণগুলিও এই্রূপে 
প্রাচীন আষটসলতীরগণের স্তাব,. শ্রবৃত্ধি ও সামাজিক অবস্থার 
ম্ভোজাভ ফল 7 

সাঁগ! সাহিতে উহাদের থে চিত্র আক্ষত আছে, তাহাতে দেখা 
যায় ধে গহস্থের (জীবনযাজ্। নির্দিষ্ট নিয়মানুর্সারে ভাগ কর! ছিল। 
্রীম্রকালে মাছধর|, ' পক্মী-শিফার, মেধ্টারণ, দাস কাটা! ও. কাঠ- 
কৃড়ান প্রভৃতি বাঙ্টিরের কাজ হইত, এবং ঘরের ভিতর বসিয়া 





কাপড় বৃনা, যন্ত্রাদি সির্ধাণ প্রভৃতি কাধ্যে দীর্ঘ শীতকাল কাটিত।, 


কতকগুলি নিম্মমিত উৎসবোপলক্ষে সম্মিলন গ্বার। বৎসরের কাল 
কয়েকটি ভাগে বিত্ত হইত। বপস্তকালে কোন কোন উৎদব 
হইত, এবং স্থারসীয় টিং বা সাধারপ সভ। বরসিত ; শ্রীগ্কালের 
মধাভাগে বৃহত্বর আল্টিং (4১111711) সভার অধিবেশন হইত 7 
্বীক্মাবসাঁনে বিবাহাদি শুভকণ্ম সম্পন্ন হইত এবং শীতের মাঝা- 
মাঝিও একট! বহুদিনব্যাপী উৎসব প্রচলিত চিল । 

অধিবাঁসীবৃন্দ স্বাধীন ও পরাধীন (51৬৪) এই ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত ছিল। ম্বাধীন অধিবাদীরাই শাসন-ক্মমতার পরিচালন! 
করিতেন বটে, কিন্তু সামাজিক আচার-বানহারে দলপতি, সামান্ত 
গুহন্ামী ও নফর ঠ্হাদের কাহারও মধ্যে কোনরূপ বাধ! নিদেধ 
ন। থাকাই তখন স্বাভাবিক ছিল। প্রভুভৃত্য সকলে একই প্রকার 
জীবন যাপন করিত, একই খাদা জাহার করিত, একই ভাধায় 
কথাবার্ধ! কহিত। বসন ভূন আচার ব্যবহারেও তাহাদের মধ্যে 
কোন পার্থকা দেখী যাইত ন।। পরাধীন শ্রেণীভুক্ত নফরেরা'ও 


একেবারে জীতদাদের মত ছিল ন|।। তাহাদেরও কতকগুলি বিধি-' 


সঙ্গত অধিকার ছিল এবং বিক্য়কালে তাহাদের মূলা আইনের বিধানে 
নির্দিষ্ট হইত।*** 
উচ্চনীচের মধ্যে চিন্তার বিংয় লইয়! কোন প্রভেদ ছিল ন|। 
হিরোন্সিক ভাবাপনন সমাজে ইতর ও ভদ্রের জ্ঞানে কর্দে বিশেষত 
ধাকিলেও? এরূপ বিভিন্নত! ছিল ন| যে, তাঁহারা তদ্ষেতু ভিন্ন ভিন্ন 
পথে জীবন-যাত্র! নির্ব্ধহ করিবে । সংলাঁরের নিতাকর্পে তাহার! 
একই পধেই চজিত। সামান্য কার্যে হন্তঙ্গেপ করিলে উচ্চের 
গরিম। সু হইয়। যাইত না। উচ্চবংশজাত বীরপুরুষগণ গে-মহিখাদির 
দোষ গুণ নিজেই দেখিয়। লইতেন 1...গোমহিধাদি পালিত পণ্ড, জল- 
পথে লুষ্ঠন, জোর করিয়। কাহীকেও অপহরণ, নানাপ্রকারের বাঁণিজাজাত 
চোরাই মালের পুনরুদ্ধার, বৈরমিধ্যাতন, আস্তীয়-স্বজনের সম্মান রক্ষা 
রভৃতিবিষয় লইয়! তাহার বাাপৃত খাঁকিত, এবং এ সকল ব্যাপার 
কাহারও পক্ষে পক্ষ চিন্তাশক্তির প্রয়োজন হইত না। 
দেখিতে .পাওয়। যায়, যে, এইসমুদয় প্রাকৃত বিংয়ইজ্পুরিয়া ফিরিয়া সাগা 
যাহিত্যের অবান্থুন হইনাছে।...লাগ! ক্র চকরিস্রগুলিও এক- 
একটি জীবন্ধ মনুষোর. মত 1... 
* ম্লাধীন - ভাবে. জীবনযাগন ইউরোপের উত্তরপথের তর্রবংশীয় 
বীরপুরুষের আদশ। ইহার! .গ্রুতিবাসী অপর অনস্ত-পরতন্ব 
ৃষস্থগরপের নিকট চিরকাল সম্মান প্রাপ্ত হইতেন; সম্পত্ভিবস্ত। 
গুণে ও উততরাধিষানঈুত্রে গ্রামীন” সকল “অনুষ্ঠানে অখিনেতা 


কষ্টিপাখর- -পাতী পূর্জীন 


সপাস্পিসিিসিিিিস্পিিিপিসিপাকসিিসি বাসি পাদ ছি তা পাস্দিপাস্টিপাতি পিসি পাছত ৯ 


১১১. 
হরেন; কিস্তি প্রজা, সমস্ত বাঁ কর্পাচারীরগে নিজের! কখন 
কোঁন রাঙ্গার অ্খীন হইতেন না; কেহ তাঁহাদের নিজের 
বা কোন আত্মীয়ের অনিষ্ট ব। অমধ্যাদা করিলে প্রায়ন্ডিত্ত বাগ 
উহার জন্ক আইন-নিদিষ্ট ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে, ব| তাভাথে 
খীয় শক্তিতে উহার প্রতিশোধ দিতে. £ ন। পারিলে, আসশ্মামকর. ও 
কর্ণবযর ক্রুটিগজনক বলিয়। মনে করিতেন, পরস্ত প্রায়শ্চিত্ত ব! 
প্রতিশোধ-অস্টে বৈরভাব ত্যাগ করিতেন | এই ছিল জান্মেনীয় জাতির 
প্রচলিত ব্বস্থ। ৷ উহারণবে শাগ। আইস্লগ্ডে চলিয্। যায়, তাহারা. 
এই ব্যবস্থ। আরও দৃঢ়তার সহিত অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিল। 

এক-একজন ক্ষমতাশালী বান্তি এই দ্বীপে আসিক়। এক-একটি 
জনপদ ন্বাীধিকা রভুক্ত বলিয়া দখল করিয়! গ$লইতেন। তিনিই এই 
জনপদের জমি ণণ্ডে খণ্ডে সঙ্গীগণের মধ্য ভীগ করিয়। দিতেন । 
এইরূাপে এক-একটি বাড়ী হইত। প্রত্যেক ঝাড়ীর মালিক এক-একটি 
শতস্থম পরিবারের কর্ত। ছিলেন। এইরপ বাড়ীষ্ট থাকার সমাক্ষ-" 
গঠনের মুলীভূত। কতকগ্তলি বাড়ীর সমষ্টিকে এক-একটি টিং 
(110৭) বলিয়। ধর! হইত। এইরূপ টিং-সকলের সমবায়ে 
াইস্লপ্তীয় সাধারণতঙ্গ গঠিত হইয়াছিল । 

যিনি জনপদি পূর্বোক্ত প্রকারে সঙ্গীদের মধ্যে বন্টন কুরিক্জ 
দিতেন, তিনি, স্বভাবতই তাহাদের নেত। হুঈতেন। টিংএর 
অন্তগত জনপদ মধ্য পুরাতনধর্শানুযায়ী পুক্ত। ও বলির উৎসবে. 
ভিনিই পৌরোহিত্য করিতেন ; বিভিন্ন পরিবারের কর্তার। টিং সভায় 
সম্মিলিত হইলে তিনিউ সভাপতি কইতেন এবং প্রয়োজন হইলে 
টিংএর অধিবাসীগণের প্রতিনিধি স্বরূপ সমীপবত্া অগ্ঠান্ত জনপদের « 
প্রধানগণের সহিত কথাবার্তা চালাইতেন। এইরাণ দলপতিগণকে" 
ভুমাধিকারী বা স্তানীয় শাসনকর্ত। বলা যাইতে পারে না। কারণ, 
বাড়ীর মালিকগণ ইচ্ছ। 'করিলে এক দলপতির পরিবর্তে অগর 
দলপতির অধীনস্ত হইতে পারিতেন ; আবার দলপতিও য়ং অন্থান্টি 
সম্পত্তির ন্যায় তাহার 'দলপতি' পদটি উত্তরাধিকার-সত্রে কাহাফেও. 
দিয়। যাইতে পারিতেন, বিকুয় করিতে পারিতেন, কয়েক জনের মধ্যে 
ভাগ করিয়া দিতে পারিতেন,। এমন কি বন্ধকও দিতে পারিতেন। 
দেশে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত থাক! পর্যান্ত এই দলপতিগণ প্রভুত ক্ষমত।, 
গরিচালন। করিতেন । 

নিকটবর্তী দলপতিগণের ও তাহাদের অধীনন্তগণের মধ্যে পরস্পর 
বিবাদের ফলে, কোন্‌ বিধান অনুসারে উহার মীমাংস। হইবে তাহার 
অনিশ্চয়তাবশত:, পরিশেষে ৯৩১ থুষ্টাব্বের কাছ।কাছি সময়ে সমগ্র" 
স্বীপটির শচ্চ আলটিং (/১1001178) নামে একটি মহাসূভার' প্রতিষ্ঠা 
হইল এবং ইহার একজন সম্ভীপতিও নির্বাচিত হইলেন। উনি 
সমগ্র দেশের জন্য এক সাধারণ বিধি নির্ধারিত করিয়। দিলেন । * 

এইসকল পধ্যালোচন! করিলে বুঝা! যাইবে যে, বংশগরিচ়্ 
যদ্বকগহ ও-আইনেন বিধান লইয়! ব্যবস্থার খুটিনাটি তর্ক ইত্যাদি 
বিষয় আইস্লগডের সাগা-দমূছে কেন পুন: পুরঃ উল্লিপিত হয় ।** 


(সহচর, ফান্তন) ্ ৮৪ 
শ্রীঅবিনাশচন্্র মজুমদার 


"৯... সরন্থতী পুজা রি 

***সরম্বতী পুজ। ঠিক কবে কোন্‌ সময়. কাহার দ্বার! আর হইল: 
তাহা নির্ণর কা কটিন। তেরা বেলোরাণিক ইরা বাবারে 
দলেহ নাই । ক্ধবৈবর্-পূরাপের-....প্রকৃতি-খগ্ছে সরবতুপাখানের 


শিস সিটি সি তি সামিল ছিপ সি সত সণ ৯ র ছা শি ৬৯ ৩৯৯৯৩ পবা তত 
চতুর্থ অধ্যায়ে মহামুনি যাজবন্ধ্য কিরপে গুরুপাপে নষ্টজ্ঞান হুইয়! 
শুষ্ক -উপদেশে সরন্বতীর শ্তাবন্ততির দ্বার সেই নষ্টজ্ঞান ফিরিয়া 
পাইয়/ছিলেন্ব, তাহ। বর্ণিত আছে ।**" সরন্বতীর ইতিহাস অন্বেষণে 
প্রবৃত্ব হইলে আমরা মুর্তি-পুজার ক্রমাতিবাক্তিও দেখিতে পাই। 

বর্তমান সময়ে হিনদুগণ ছূ্গা, কালী, লক্ষ্মী সরন্বতী, জগস্ধাত্রী 
প্রস্থৃতি ধে-সকল দেবীর পুর্জ! করিয়। থাকেন, তাহাদের মধ্যে একমাত্র 
সরম্বতী দেবীর .নামই বেদে দেখিতে পাওয়। যায়। বেদে স্ত্রী'দেবতাদিগের 
স্বান নগণ্য বলিলেও অতুান্তি হয় না; কি্ত এ-সকল দেবতাগপের 
মধ্যে ধাহাদের প্রাধান্ত দেখিতে পাওয়। যাঁয় তাহাদের মধ্যে সর্ধব- 
প্রথম উনা এবং তৎপরেই সরহ্বতী। খখেদের তিনটি সম্পূর্ণ সুজে 
এবং অন্তান্ত নুক্তের ভিন্ন ভি মন্তে সরস্বতীর স্তব কর! হইয়াছে ।."* 
“সরম্বং শব্দের অর্থ 'প্রস্ুত-জলবিশিষ্ট' । ইহার স্ত্রীলিঙ্গে সরন্বতী 
হইয়াছে ।".. খখেদে মরন্ধান্‌ ও সরম্বতী ছুইজনের স্তব আছে,...মধি- 
কাংশ স্থলেই -তাহা্দিগকে প্রভূত জলবিশিষ্ট (নদ বা নদী) বূপেই 
মনে কর। যায় |. খখেদের ৭ম মণ্ডলের ৯৫ সুক্তে আছে 1১ 

বর্ধ শুল্রে স্তবতে রানি বাজান্‌ ॥ ৬॥ 

অর্থাৎ "গুল্রবর্ণে দেবি! বদ্দিত হও. স্তবকারীকে অন্নদান 
কর।”*** 
. উভে যস্তে মহিম। শুল্রে অন্ধনী অধিক্ষিযংতি পূরবঃ । সা নে| 
বোধ্যবিত্রী ॥ 

অর্থাৎ হে শুজ্রবর্ণে (সরম্থতী), যে তোমার মহিমার দ্বার! 


সুষাগণণ্উভয়বিধ (দিবা ও পার্থিব অগ্নি অণব| গ্রাম্া ও আরণ্য )- 


ণ্অন্ন প্রাপ্ত হয়, দেই তুমি আমাদিগের রক্ষাকারিণী হইয়। আমা- 
দিকে অবগত হও (ব|জ্ঞান দান কর )।"* 

খুধিদিগের স্বস্তি হইতে স্পষ্ট বুৰী। যায় যে, সরশ্বতী একটি 
অঙ্গেয় জলপ্রবাহ । কিন্তু-.উাহার| ইহাকে চেতপানিহ্ীন জলপ্রবাহ 
বলিয়। মনে করিতেন না| ইহার মধ্যে এক অতীন্ত্রিয, অদৃষ্ঠ 
দেবতার সাক্ষাৎকার যেন তাহার। পাইয়ছিলেন। তিনি যে কেবল 
অনদাত্রী ও জলবাহিক। তাহ। নহেন, তিনি অন্নযুজ-যজ্ঞবিশিষ্টা, 
ফজফলরাপধনদীত্রী (সরম্বতী বাজেভি: বাজিনীবতী ধিয়াবন্ুঃ__১19। 
১+), কুম্ভ বাকোর উৎপাঁদয্িত্রী, স্মৃতি লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী 
(চোদকিত্রী স্্নৃতীনাং চেভংতী হুমভীনাং), এবং সকল জ্ঞানের 
উদ্গীপন্বিত্রী ( ধিযলে। বিশ! বিরাজতি--১1৪।১২)। সরম্বতীর এই থে 
সফল গুণের বিধয় উল্লেখ কর! হইয়াছে, ইহাতে তাহার বাগ্দেবীত্বও 
অক্ষুন থাকিতে পারে |". 

বেদের মন্ত্রের ঘর! বাঁহীর বিধয় বল। হয়, তিনিই দেবত। (যা 
তেন উচ্যতে স। দেষত। )7; নুতরাং নদীপ্রবাহ “দেবতা” ।** এই 
,সরন্বতীকে আমর কখন কখন ইল! ও ভারতীনায্ী ছুইটি স্ত্রীদেবতার 
সহিতও যুক্ত দেখিয়। ধাকি। ইল!" পৃথিবী, বাক্‌, অন্ন ও গোপার্ধের 
অন্তর্গত । -তারতীও 'বাকৃ-পর্যারান্তর্গত। কিন্তু ১ম মণ্ডলে ১১৭ 
হৃক্তের ৮ম মন্ত্রে এই তিদ জনকেই আহ্বান কর! হইয়াছে । সে- 
স্থট7নে ভারতীর ব্যাখা! হইয়াছে:..সর্ধবকৃত জলঘ্বার! পূর্ণ করেন বলিয়। 
ভরত অর্থে আদিতা, ভারতী গাহার স্বতৃত। তা; অর্থাৎ দীপ্তিঃ 

খশখেদে সরক্ষতীর এই বিবিধ প্রকৃতি দেখিতে পাইলেও ত্রাঁক্গণের 
যুগে ইনি বাকোর অধিষ্ঠাত্রী বাঙ্গেরীতে পরিণত হইয়াছেন, এবং 
পরবর্তী পুরাণের যুগে ইনি .সর্বববিদায।ধষ্টাত্রী, বেদশন্ত্-ধোগমাত] 
ুসধািষটাত্রী সর্ধব্ঞানায্মিকা, শাস্্ঞ্ান-বাগ্বিভবপ্রদ। ত্রঙ্গাপত্থী বলিয়া 
গরিবীর্তিত। 15৭" * হ ন্‌ 
” জরনবর্তী নদী আধ্য গুদিগিণের জীবন চিত্ত। খাগ-বজঞ ও ক্রিয়া” 
ফ্সার্পপর সহিত ঘনিষ্ভাঘে সনবন্ধ.হইয়াছিলেন ।+* - - - 


: প্রবানী--টৈশাখ,, ১৩২৯ 
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৯ পাছি তা পি পাটি ২ ৯ পিতা পিপি ০৯ ০৯৯ পে পা পরি 


দিল্ু-সরন্বতীর তীরে বৈদিক জাধ্যগণের জ্ঞান .ও সয়াতার ক্রম- 
বিকাশ হইয়াছিল। এই সরক্ষভীর সাহাযো আধা অধিবাসিগধ 
পরস্পরের মধ জান ও শি আদান-প্রদান করিতেন। কি 
ধর্ম, কি সামাজিক জীবদ, কি বাণিজা, কি জ্ঞানানুদীলন সমস্ত ব্যাপারই 
নদীর কৃপায় নুমম্পন্ন হইতে থাবখর, নদী তাহাদের জীবনে অতি প্রগাঁ 
প্রভাব বিস্তার করিযাছিল। এবং ইহ। ডাহাদের জ্ঞান ও সৌনধ্যানু- 
ভূতির সহিত বিজড়িত হুইয়! গিয়াছিল। এইসকল বিদয় গভীর 
ভাবে চিন্ত। করিলে আমর! বুঝিতে পারি যে সরম্বতী নদী হইলেও 
কিরপে বিদ্যা, জান ও কলাশিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াছিলেন। 
জ্ঞানের সহিত সরন্ততীর এই অভেদ-কল্পন! তাহাকে বাঙ্ছেনী করির! 
তুলিল 1১৮, 
জ্ঞান উপলব্ধি করিবার বিখ্ম গ্রকাশ করিবার নহে। ইহা অপূর্ব 
জাতির ও দৌন্দর্যাময়। সীধারণ মানব যাহাতে ক্রমে ইহার নিকট 
উপনীত হইতে পারে তাহার জন্ত তাহার! তাহাকে আধুনিক সরস্বতী 
দেবীর মুর্তি দান করিয়াছিলেন। এই মৃত্তির শুভ্র বর্ণ জ্ঞানের 
বিশ্ুদ্ধত্ব জাপন করিতেছে । ললাটের অর্দচন্্ সৌন্দর্য ও জোতিঃ- 
স্বরূপত্ব প্রকাশ করিতেছে । হস্ত-বিধৃত বীণ।, পুস্তক, লেখনী ও পদ্মযুগল 
এবং আসনম্বরূপ। শ্বেতাস্তোজ সাহিত্য ও শিল্পবিজ্ঞানকে খাক্ত করিতেছে |? 
শন ছুই প্রকার ধ্ন্াম্রক ও বর্ণাত্বক ৷ ধবস্তাযুক শবা বীণার 
দ্বার ও বর্ণায্মক শব্দ পুস্তকের দ্বার জ্ঞাপিত হইয়াছে। হত্তস্থিত 
বীণার দ্বারা ইহ।ও বুঝান হইপ্লাছে যে, জ্ঞান চিত্ত-তস্ত্রীতে অহনিশি 
স্পন্দন উৎপন্ন করিতেছে ৷ এই্টরূপ অন্যান্য বস্তও তাহার এক-একটি 
গুণের প্রকাশক । ও 
সরম্বতীর স্তোত্রে আছে-. 
স্বেতপয্মাসন। দেবী ম্বেতপুষ্পোপশোভিতা । 
স্বেতাম্বরধর। নিতা! স্বেতগন্ধ নুলেপন। ॥ 
শ্বেতাক্ষী শুত্রহত্তা চ শ্বেত-চন্দনচট্চিতা | 
স্বেতবীণাধর। শুত্র। স্েতালঙ্কর-ভূষিত| ॥ 
দেবীর আসন শ্বেতপল্স, তিনি স্বেতপুপ-শৌভিতা, তাহার বত 
শুপ্র, তাহার অঙ্গে শ্বেত গন্ধপ্রবা অনুলিপ্ত, উ।হার বীণ1 শুপ্র, হস্ত শুভ্র, 
নেত্র শুভ্র, তিনি শ্বেত-চন্দনে চচ্চিতা এবং শ্বেতালক্কার-ভূখিতা । 
তাহার পুজোপচার দ্রব্য নবনীত, দধি, ক্গীর, থৈ (লাজ ), শুরু ধান্য, 
শুর্ুবর্ণ-পক্-গুড়, খ্ৃতদৈদ্ধবযুক্ত শুভ্র হুবিব্যার, যবগোধুম-চুর্ণ-নির্শিত 
ঘ্বতদংস্কৃত শুভ্র পিষ্টক, শুভ্র পুষ্প-__সমন্তই শুভ্র। তিনি স্বয়ং কুন্দেনু 
তুণর-হার-ধবল! | সর্বব-শুরু। সরশ্বতী ।''নদীতে যাহা কিছু দেখা ধায়, 
তাহ! সমন্তই ইঁহীর রহিগ্নাছে। গল্প, হংস, কচ্ছপী (বীণ1) এ 
সমন্তই জলের সহিত সম্বপ্ধ ।...এই তথ্য আমর! গ্রীক-পুরাপের মধ্যে 
দেখিতে পাই। তথায় বল! হইয়াছে, দেবদূত হার্মিস্‌ কচ্ছপের 
নাতিগভীর দৃঢ় দেহবর্সের উপরে তত্্রী সংযোগ করিয়| বীণার সৃষ্টি 
করিয়।ছিলেন। 1 
গল্স শিল্পের পরিচায়ক জাবার তাহ! হৃৎপদ্মেরই প্রতিক স্বেতাজ। 


ক ভহস্তপ হইতে আর্দীত প্রস্তর-প্রা্ীরের গার অন্ত বুছুকার 
কারকা্াসর চিতরগুলি পদ্ম-ফুলেরই প্রতিচ্ছবি । সীচিত্তুগের পূর্ব 
তোরণের স্তস্তগুলির “উপরও পক্সের হুন্দর প্রতিকৃতি আছে। অতি 
প্রাচীনকাল হইতেই পদ্ম শিল্পীগ্রণের একটি প্রিয় বস্ত এবং সৌনলার্যা- 
বোধের উদ্দীপন্িত্রী। কবিগণ পন্সের সৌন্দর্যে এরপ মৃদ্ধ যে, সম্ভব 
অসম্ভব বিবেচন! না করিয়াই তাহার! কাব্যে বর্ণনীয় নদীতড়াগাঁদির 


সলিলমান্েই পদ্মার্দি-বর্ণনের নিষ্ম করিয়াছেন 
+হার্মিস্‌ দেবদূত বলিয়া গাগ্সিতার অধিষ্থাত্রী, দেবতা । তিনি 


১আসংখ্যাও 

অ্রঙ্গবৈবর্তপুরাণে সরন্দতীর, উৎপত্তি মন্বন্ধে লিখিত্ব হুইয়াছে যে, 
৬ মুখ হইতে বীথাপুস্তক-হস্ত। গুরুবর্ণ।৪ এক দেবী 
আবিড 1 হন.। নৃষ্টিকার্ধ্যে বিষ্টি প্রকৃষ্ট তিনিই জিগুণসম্পন্না প্রকৃতি । 
রাধ। লক্ষী, দুর্গ সাবিরী ও.সরম্বতী,-_ৃষ্টি-কার্ধ্যে এই পাঁচটি প্রকৃতি । 
ফলিনি পরমাক্বার বাক্য, বুদ্ধি, রিচ্য।৬ও জ্ঞানের অধিষ্টাত্রী দেবী তিনিই 
প্রকৃতি সরন্বতী। তিনি পুস্তক-রচয়িত্রী ও সঙ্গীত তানমান প্রভৃতির 
কারণ-স্বরপ। দেবী। তাহঙ্গি করে ব্যাথা।-মুদ্র। ও তিনি বীণ1-পুস্তক- 
ধাঁরিণী ; তাহার বর্ণ স্বেতণত্স-সন্গিভ। 

& পুরাণেই বল। হইয়াছে যে, প্রীকৃ্ই প্রথমে সরঙ্থতীর পূজ। প্রবত্তিত 
করেন । মাঁদের শুরু। পঞ্চমীতে এবং বিদছ্যারস্তে মানবগণ খোড়খ 
উপচারে তাহাকে পুঙ্গ! করিবে, এই বলিয়। এ্রকৃষ্* দেবীকে পুজ। 
করিলেন। তাহার পর অন্যান্থ দেবগণ এবং মানবগণ সরস্বতীর পুজ। 
করিলেন । গুরুশাঁপে অষ্টজ্ঞান যাজ্বক্ধ্য নুর্যেযাপদেশে সরম্বতীর 
উপাঁপন। করিয়। নষ্টজ্ঞান পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন | বিঞুপুরাণে যাজ্যবন্ষ্য 
ও তাহার গুরু্ন কলছের কথার উল্লেখ করিয়। কেবলমাত্র সুয্যের স্তব 
হার। শুক্লণজুর্বেদ-প্রাপ্তির কথ। বলা হইয়াছে। ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ 
নুধ্যের সহিত সরম্বতীর 'সংযোগ করিয়। দিয়াছেন। ইহাতে সরম্বতীর 
মাহাস্্য বাড়িলঞ। 

পরমাস্ম। প্ীকৃ্চের আদেশে সরম্বতী বিঞ্খর ভাষ্য হ'ন। বিঞ্ুর 
অন্ত ছুই পত্বীর নাম লক্গমী ওগঙ্গ।। একদিন কলহ করার ফলে গল। 
সরম্বতীকে শাপ দিলেন, তিনি নদী হইবেন। স্বমী নারায়ণের আদেশে 
সরম্বতীর এক অংশ ব্রহ্মার স্ত্রী হইলেন। বাকী অংশ লইয়। তিনি 
নারায়ণের নিকট অবস্থান করিলেন। সরম্বান্‌ শবের অর্থ প্রভৃত- 
জলবিশিষ্ট | সর্বব্যাপী হরি দীর্ঘকাল সমুষ্ধে শয়ান ছিলেন, এজন্য 
তাহাকে জলশায়ী বল। হয় এবং তাহার পত্ধী বাণীকে সরম্বতী বল। 
হইয়ছে। বেদে সরশ্বতীর ঘে স্বিতাবের পরিচয় পাওয়! যায়, পুরাণে 
এইভাবে তাহাদিগের সামঞ্জস্ত রক্ষিত হইল। বৈদিক যুগে গ্রতিমার 
সি হয় নাই। পাধিণির আবির্ভাধের, কাল খুঃ পুঃ ৪র্থ শতাব্দী 
। কাহীরঙ কাহারও মতে পাণিনির আবির্ভব-কাল আরও পূর্বে) 
ধরিলে পাঁপিনির আবির্ভাব-কাঁল বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে হয়। 
পাধিনিতে:প্রতিকৃতি-সন্বন্ধে উল্লেখ আছে, পাতগ্রলে কোন কোন দেবতাঁর 
ুকতি-সনবন্ধে উল্লেখ পাওয়। যায়। ইহাতে বৃঝ| যায়, হিনুগণও প্রতিম। 
গড়িত ;:কিস্ত '্াক্কর-শিল্পা বৌদ্ধগাণর হত্তেই চর্ম উন্নতি. লাভ 
করিয়াছিল। স্তুপ, চৈত্য, বুদ্ধের নানারাপ মুদ্ত প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের 
এক প্রাস্থু হইতে আর-এক প্রান্ত ছাইয়! ফেলিল। বখন' খৃ্ীর ৪র্থ 
শতাঙ্দীর প্রথম ভাগে ওপ্ত-রাজগণের অতুদয় হয়, তৎকালীন গোদিত 
হিল দেদেনীর দৃত্ঠি :এখন পাওয়া যায়। তাহার-পূর্কোর প্রায় ৪'শত 
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সপ পেশ 
নে নে সঃ 


বুদ্ধ-দেবত1, বীণা ' বংসী সঙ্গীত' কবিত! জ্যোতিষ ও অক্ষরের সষ্ট- 
কর্তা: তীহীর শ্রিম্ন জীবগণের মধ্যে কচ্ছঠী একটি । তাহাকে সমধষ্ঠ 
করিবার অন্ত ধেঁখাস্ঠোগহার দেওয়া হইত তাহায় মধ্যে ধূপ ধূনা মধু 
ওক থাফিত। : সরবতীর 'সাহিত ত্ীক-দেবতা হার্মিদের উপের 
কতকগুলি 'সানুষ্ঠ আছে। কিন্তু ইনি পুরুব, উনি স্ত্রী!  গ্রীকদিগের 
জান উ শিল্পের অধিষঠাতী দেবী এখেনা (খা মিরা! ), দেবরাজ 
জিউপে কস্তা--্াহার মস্তক হইতে উল্তা |: সরখথতীও এইয়প 
পরমাক়ার  সুখোষুড! | মিনার্ভাকৈ '. কেহ কেহ. বংজীর্‌ আবিষকরা 
বলিয়া মির্দেপ করেন । গ্রীকদিপেক ' দেবী আর্টিমিসের সহিত ঈরখতীর 
কাটি সাদৃস্ত আছে। জুইজনেই 'ললাটে সবচতরফলাধারিণী |, আর্টেসিস্‌ 
সঙ্গীত-দেবত। স্যাপোলোর বদজ-ভগিনীগ। ৮“. 
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১১৩. 
রংপরের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীব প্রতিমুত্তির নিদর্শন গপনও কিছু পওষ়। 
যায় নাই । প্র 
সুতরাং হজদুর প্রমাণ পাওয়। যায় বৌদ্ধ যুগেই হুকল্িত মুত্তির 
প্রধন স্থষ্টি। খু: পুঃ ৫ম শতাবীর পে হইতে বৌদ্ধ যুগের আরস্ত | 
বৌদ্ধধর্ম প্রকৃত পক্ষে হিন্দু-ধর্দের বিরোধী ছিল ন|। অব্য বুদ্ধের 
জীবপী-সম্বদ্ধে যে-সকল প্রস্তরমুর্তি গাছে তাহাতে দেখ। যা, ত্রন্জাদি 
প্রধান হিন্দু দেবগন বুদ্ধের স্তব করিতেছেন) ইহা! দ্বার! বৌদ্ধধর্শের 
রেট প্রতিপন্ন কর! *হতেছে। ইহ! হইতে আরও বুঝ। যাইতেছে 
যে, তখন ব্রহ্ম! ইন্তর প্রস্তুতি দেবতার মুর্তি হিন্দুগণ পুজ| করিতেন ও 
সেইগুলি কিরপ হইবে সে-সন্বন্ধেও তাহাদিগের বেশ ধারণ! ছিল। 
ক্রমে ক্রমে অনেক হিন্দু বৌদ্ধধন্দদ অবলদ্বন করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
তাহার আপনাদিগের দেৰতাগণের প্রতি* ভক্তি-প্রদর্শন করিতে, ক্ষান্ত 
হইলেন না। নৌদ্ধগণের এক সম্প্রদায়ের মধো অনেক হিন্দু দেবত। 
আপন নামে আশ্রয় পাইলেন । আর-এক সম্প্রদয়ে তাহাদের নাম 
পরিবন্িত হইল। ইন্স বদ্্রপাণি-রূপে, বিধু। অবলোকিতেশ্বর-রূপে 
এবং বরক্ধ। বোধিসত্্ব মঞ্জুর) ব। মগ্রুঘোধ-রূপে বৌদ্ধধর্শে প্রবেশ 
করিলেন। মঞ্ুঞ্ীর পরী রহিলেন সরম্বতী ব! খাগীক্গরী। মঞ্ুহীর 
অনেক প্রতিমুষ্ঠিতে বীণ।বাঁদিনী একটি দেবী লক্ষিত হয়। সম্ভবৃতঃ 
ইনিই মণুীর শক্কি-স্বরূপ। দরগতী। একটি তিকাতীয় প্রস্তরূর্তিতে 
দেখ| যার, সরগতী সন্দর-ঙ্গীতে উপবিষু। রহিয়াছেন ও বীশীবাদন 
করিতেছেন । যবহীপত্থ ধোগীয়ে।কোটায় সিংহাদনানীন| এক সরক্ষতী- 
মূর্তি পাওয়। গিয়াছে ; নকুল ইহার বিশিষ্ট পরিচায়ক । ২ 
গান্ধার হইতে প্রাপ্ত একটি  প্র্তর-ুষ্তি দেখিলে মনে হয় তি! 
বাগীঙ্গরী দেবীর প্রতিমা । ইনি দিংহবাহিনী ও বীপীবাস্করত|" 
খুীয় নবম শতাবীতে নির্শিত একটি বাণীশবরী-মুর্তি আছে। . দেবী 
উপবিষ্ট অবস্থায় আছেন, দক্ষিণ চরণ একটি কমলের উপর স্তত্ত । ইনি 
চতুতু জ-র্তি, নিয়ে একটি সিংহ । ৃ 
- অনুপ্রীর মুর্তিতলে ছইটি সিংহমুষ্তি দেখা যার । জাপানে অ৷ 
মঞ্রদেবতার কোন কোন মুক্তিতে সিংহবাহন জাছে। এইবন্ড সম্ভবতঃ 
বাগীশ্বরীরও বাহন সিংহ । বৈদিক যুগে খত্বিগ, ব্র্গ। বেদবিষ্যা-পাছদর্শী । 
পুরাণে আছেঃ ব্রঙ্ধার মুখ হইতে বেদাদিশীস্ব নিহত হুইয়াছিল। 
হ্তরাং ভাহার সহিত বিষ্াদেবী সরন্বতীর বন্ধ স্থাপন করা কঠিন 
হয় নাই । ব্রক্গার বাহুন ছংস, লেই জন্য সরন্তীর বাহনও হংল। ;"" 
মতস্তপুরাণ-মতে সাবিত্রী ও সরন্বতী ব্রহ্গার পরী। অক্ধটবরর্ত- 
পুরাণ-অনুদারে সরন্থতী প্রথমে বিপত্ী, পরে তাহার এক অংশ ব্রক্!- 
পরী হল। কিন্তু গরুউ- ও মন্তপুরাণ-মতে পুষ্ঠি ও লগ্মী বিফুর যুগ 
পড্ভী। তন্থে বল! হইয়াছে, বিধুর ছুই পার্থে ইন্দির। (লক্ষী) ও 
বন্ছমতী। বরাহ-অবতারে বিষু রন্থমতীকে ধারণ করিয়াছিলেন বলিযু! 
তিনি বন্মর্তীর পতি। সুতরাং মনে হয়, অপেক্ষাকৃত পর 
বাধ বিকুপ্ীরপে কল্পিত হন। ত্ক্ষার অনেক প্রাচীন কীত্তি পৌয়াণিক- 
যুগে বিঞণর প্রতি আরোপিত হইক্লাছে। ব্রাক্ষণ, মহীঙারত ও রামারণে 
ধার মং কৃর্ণ ও বরাহয়প ধারণের কথ! আছে। পুরাণে দেখা যায, 
বিষ্ণু বিভিন্ন যুগে এ-সকল ৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন ।. জাবার হিন্দ 
রগ! বিঞু ও শিবের পৃথক্‌ উপাসন। করিতেন ও সেই নন ডাহাদের 
অতোদরাপণড ববীর্ত্বন করিয়াছেন ইহার পরে বরঙ্গপন্রী সরখ্তীর গঞ্জে 
বিশু! হওয়! আশ্চর্যোরঞধিঘর নহে সরক্ষতী-ুত্বিযুকত বিসর ত্র 
মুন্িও অনেফট। জাধূমিফ । তত 8 চা আছ ভারী টিপ 
 তঙ্তে বৌদ্ধ মঞ্জুগৌধকে 'বিকৃত করিয়।” ফেলা হইক়াছে।-ডাছার 
আফার-ফল্পদার় বৈশ্য হয় লাই )-ততব : পুজার প্রণালী দী়ঝন বলির 
মনে হয়। কিন্ত খাগীগরী দেবীকে তত উদ প্রদান রর! উইক়াছে ? 
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দেবীর অর্নীটে তরুন শণিকল।, তিনি খেতবর্ণ। ও খবেত-পল্মোপরি 
উপবিষ্ট।। ভাহার হস্তরয়ে লেখনী ও পুস্তক । কোথাও ব। তিনি মাল্য- 
ও গুত্রবস্তধিতুবিত|, চচ্দনাগুলিগ্তদেহা, ললাটে চত্রকলীধারিণী, হান্ত; 
বদন! ও ত্রিনয়ন ; তাহার চারি হত্তে ব্যাখা মুন), অক্ষমালা, গা 
কলস ও পুস্তক । বরাহমিহিরের বুহৎসংহিতার প্রর্তিম।-লক্ষণে চতুর 
দেবী-মুত্তির বিধয় বল! আছে ;-_বানহস্তয়ে পুস্তক ও পন্য, এবং দক্ষিণ 
হণ্ত-ছুইটিতে অঙ্গসৃত্র ও বরাতয়। কোথাও বা তিনি 'হংসোপরি 
উপবিষ্ট। ; হত্তে বীণা, অক্গনুত্র, নুধাপুর্ণ কলস ও পুস্তক । কোথাও 
ঝাতিনি ভালোম্মীলিত-লোচনা, পগ্মোপরি উপবিষ্টা, তাহার হস্তে 
লপমাল।, 'ছুইটি পদ্ম ও পুস্তক'। সর্ধস্থানেই তিনি মুক্রেনদু-কুন্দপ্রতা। 
ও তরুণেনুবদ্ধমূকুট! | তিনি প্রবৌধপ্রদায়িনী ' এবং বাধ্িভব-ৃন্ধি- 
কারিঞ। ধ্যানভেদে তাহার হোমে ছুক্ধ, তিল) মধুমিত্রিও গ্বেত-পন্ম, 
নাগকেশর, চম্পক ও আকন্দ-পুষ্পেয প্রয়েজন হয়। এ মুত্তি কল্পনার 
আনিলে জাধুনিক সরম্বতীর মুত্তির সহিত সাদৃষ্ঠ পরিস্ফুট হইয়! উঠে। 

তস্ত্রে পারিজাত-সরম্বতীর উল্লেখ আচে । ইনি হংসারাঢা, শুভ্রবর্ণা, 
শ্টিচতরমূখী এবং মৌলিবদ্ধেনদুলেখ!। ইহীর হস্তে পুস্তক, বীণা, 
অধৃতময় ঘট এবং অক্ষমাল।। ইহার হোমে আকন্দ, নাগকেশর ব। 
চ্গক পৃ ব্যবত হয়। 

তঙ্ত্রে মাতৃক।-দেবীকেও বাগ্দেবত। বল। হুইয়াছ্ছে। মাতৃকাদেবীর 
শরীর অকারাদি-পঞ্চাপদ্বর্পময় ৷ ইহার ললাটে ভাম্কর চন্ত্র বিযাজিত, 
চাঁি হস্তে মুস্র! অঙ্ষমালা নুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যা ভিড ইনি 
ব্শদ-প্রত/যুক্ত। ও ত্রিনয়ন। । 
. দেবীগণের আকার তুলনা করিলে বেশ বুঝা! যাইবে েবাীবী, 
পারিাত-সরশ্বতী 'ও মাতৃকাদেবী; সরম্বতীরই বিভিন্ন মৃত্তি। ইহার 
বর্ময়কার। 7 ; এইভাষে কল্পিত হইয়াছেন। ললাটের চন্দ্রকল। 
বর্ণমালার চন্ররবিনদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

কাত্যায়নীতন্্ানুদারে চ্তীপুজার সময় চঙ্ডিকাদেষীর ত্রিতাবে ধ্যান 
করিতে হয়? «এই অভাব তাহার তামসী, রাজসী ও সত্বগুণীশ্রয়। 
শি প্রথম চরিতে তিনি মছাকালী, তাহার পরে মহালক্্মী ও সর্ধ্বশেবে 


এই মহা-সরক্ষতী গৌরীদেহ- -সমুৎপন্না, সন্তকগুণীশ্রয।, শুস্তারুর- 
দিক্বীনী।" তাহার ষ্টহত্তে বাপ, মূল, শুল, চন্ত, শব্ধ, ঘণ্ট, হল ও 
ধন্থ। বেন দেবী ০০০০৮০১৪ 
করিতেছেন । 


(বামাবোধিনী পত্রিকা, মাঘ ও ফাল্তন) ্ঁ_ রর 
যষ্টী-মঙ্গল 
. ১পবঠীনলবণ। কাবা একখানি অপ্রকাশিত প্রচীন বাজবল! 


গীতিকাব্য। 
সুকুলরাদ 'চরবর্ভাঁ প্রণীত . “চণ্ডী” কাব্যের পরবর্তী । “বঠীম্জরী 
পতিকায্যের রচন্লিভার নাষ ভণিতার গঙ্গারাম চত্রবস্তীর পুত্র ফিদা 
নার বলিয়। লিখিত আছে-। ,করির কোথায় 
নিবাস ছিল, বং কখন তিনি এই কাবা রচনা! করিয়াছিলেন, 
দেবি কণিতা' হেখির। তাহ! বুঝ। বায়রা; এইচকার্যে গন্ধ- 
বদিকবংদীজ। রাজকন্য। প্রভাবতীর সতীত্ব-কা হিনী-.কীর্তিত-ছ্ইয়াছে, 
এবং উক্ত বংদীয ক্ষেএপেন। মধুজতী ও..দেরীবরেরও  চমধকারিণ 
ক্জা, হিপিবন্ধ আছে । . ভগবতী হটীদেবী, ইহাই দবরংপৃধিবীতে 
কাহার পুজা প্রচারিত করিয়াছিলেন, গীতিকা ম্যেপ্নইপ উদ্ভি আছে । 


প্রবাপী-- বৈশাখ) ১৩২৯ উদ 





ভাবা ও রচনা দেখি! মনে হয়, ইহা. কবিকম্কণ ছুই নে 


[ ২২শ ভাগ) টি খি 
তবে এই গীতিকাব্যে বৌদ্ধধর্শের বে কিছ বি সর্ঘ খাছে, 
তাহ! বেশ তুঝিতে পারা যাক়। ন্‌” দ্ধর্মা শআস্তা” পসিদ্কা” 
প্রভৃতির উল্লেখ ছারা এই অনুমান % রত হঈ। আর “যোগী” 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কাবাখানি - আবদ্ধ, থাকায় এই : জনুখান 
আরও দৃঢ় হয়। কবির মতে ধিনি “নিরঞ্জন,” তিনিই প্ধর্সা এবং 
ডাহা হইতেই সির প্রকাশ। রহ্ধা, বিষ ও মহেখরকষে “আছ!” 
সষ্টি করিয়াছিলেন। | 
“বঠীমঙ্গল'” একখানি বড় নি ইহাতে অয়োদশট 
পালা আছে। যটাদেবীয় আদেশে কবি এই কাবাথানি সচনা 
করেন ₹__ র্‌ 
| ইরা বুধবার দিনে । 
গীত রচিবারে দেবী কহিল! স্বপনে ॥ 
দেই কথা অন্ুদারে করিম বর্ণন। : 
ব্যাধি স্কটেতে মোর তনয়! পীড়িত। 
তার রক্ষাহেতু মোরে করাইল গীত ॥ 
. অয়োদশ-পাল! গীত কহিল রচিতে। 
আজ্ঞা প্রমাণে গীত রচিনু নেই মতে॥ 
তনয়। রাখিলা মোর দিয়! পদছায়| । 
এমতি রাখিব! আমা শুন মহীসায়। ॥ 


( গন্ধবণিক, যাঘ) 


শ 


০০০ 


ৃ “নুয়ে দুয়ো” 
কার্তিক! মাসের "গ্রবাসী”তে জু বির মল্লিক এইরাপ প্রশ্ন 
করিয়াছেন : 

“পৌষ মাহার সানি দিবদে বহু গৃহ কলাগাছের ভিন প্রস্তুত 
করিয়। -বা সোলার নৌক!| (যাহা! এ দিবস বিজ্রয়ার্থ বাজারে প্রচুর 
পরিমাণে আম্দানী. হয়) করিক..তাহাতে জোড়! সিম্‌, (জোড়। কুল।- 
পঞ্চরত্ব গ্রতৃতি 'নানাবিধ ত্রব্যদস্তার সুসজ্জিত করিয়। “সৌয়। দোয়]” 
পুজা রিয়! খাফেন।, এই পুজার তাৎপর্য কি? ভারতের সর্বত্রই 
এইরূপ পুজ। হইর়। থাকে কি না? বাংলার কতদিন হইতে এই 
পুজার প্রচলন হুইয়।ছে ? 

পৌর সংক্রান্তি দিবয়ে কলাগাছের -যে ডিন প্রস্তুত করিয়! জাদান 
হয়, কলিকায। অঞ্চল তাহাকে “সোয়া, য়! ভামান? বলে, আর 
মফ:ম্বলে “হয়ে; ছুয়ে। তাসান” বলে। উচ্চারণের তারতমোয় জন্যই 
এ্রন্ণপ নাষ হইক়্াছে। “নুয়ে। ও ছুয়ে।' ছুইখানি জাহাজের নাম। 
মফঃক্মলে একমাত্র গন্ধবণিক জাতির মধ্যে তাহ! প্রচলিত জাছে। 
গুত্যেক গন্থবণিক্‌ গৃহন্থ- পৌষ সংক্ান্তি- দিনে কলাগাছের 'বাকলে 
নৌক! প্রন্থত করিয়।, জোড়া জোড়া কল, শক্ত: 
পঞ্চর প্রভৃতি দিয়! তাহাদের, পুজ] করে। তুংপারে” সন্ধ্যার নসর 
চাল প্রদীপ আালাইর! দিগ। শখ হট, ও. উর, 

পুদ্ধরিণী ব! নদীর জলে “হরে! ছুয়ে!” ভাসাইয়। দেয়৷ 

গন্ধবণিক্‌ জাতীয় বাঁলফ-বাঁলিকার! মহৌৎসাহে এই উৎসব করিয়া, 
ধাকে। জল্রে উপর বধন লগস্ক প্রদীগধুক্ত, অযথো “নুয়ে। ছয়ে!” 
ভাষিতে . থাকে, তখন দৃষ্ধ অতিশর চমৎকার হয়।. . গন্ধবৃণিক্‌ঃ 
বাযিকার৷, মা জামাই নিম্নলিখিত ছড়াট গাছিতে ধাকেস- 
' -৭. জুছে। ছুয়ে! ভারুলো,, £ ' "১ ++ 
জামার ভাইঃছাস্লো 1. . এ অই একর 


গু 


উসংব].... 


সী এ পি * 


কণ্টিপাখর্‌__ শিল্পের অন্ধকার, যুগ 


১১৫. 





সুয়! ছয়ে! যাঁয় ভেসে ভেসে 
: আমার ভাই যায় হেসে ।, 
গং ইত্যাদি। 
ইহার, তাৎপধ্য: এই, বে, গন্ধবণিক্গণ সাংধাত্রিকব| সমুস্রধাত্রী 
বণিক ছিলেন। পৌবমাণে বাঙ্গালী গৃহস্থের ধর “ধানে কাপাসে” 
পূর্ণ হইত। তুবলার একটি ওপ্রাচীন ছড়ার কিছ্নদংশ এইরাপ ১ 
পৌবমাসে পৌঝুরি 


ধানে কাপাসের করি । 
দেশে প্রচুর ধান্ত ও কার্পান উৎপন্ন হইলে, পৌব মাসের সংক্রান্তি 
» দিবমে সাংবাত্রিক বণিকৃগপ জাহাজে তৎসমুদ্া় এবং জন্তান্য পণ্য- 
ব্য বোঝাই করিয়। সমুদ্রধাত্র| করিতেদ। মাধ, ফান্তন ও চৈত্র 
এই তিদমাপ এবং বৈশাখ জো মাদও সমুদ্রবাত্রার জন্ত প্রশস্ত 
সময় ছিল। বৈশাখ জোট মাসে সমুদ্রে কখনও কখনও ভয়ানক 
ঝড় উঠিগ্না পৌতদমূহকে বিপর্যস্ত করিত। কিন্তু মাঘ, ফাল্ন ও 
চৈত্র মাসে ঝড়ের আপক্ক। কম্‌ থাকায়, এই তিন মাসই সমুক্রাত্রার 
পক্ষে শ্রেঠ সময় ছিল। পৌব সংক্রান্তি দিবসেই বণিকগণের পোত- 
সমূহ পদ্যত্্ব্যে পূর্ণ হইয়। সমুদ্র।ভিমুখে গমন করিত। সেই সময়ে 
বণিক্দের মঙ্গলের জন্য গুজ। ও উৎসব হইত। কালক্রমে ধে কারণেই 
হউক, শীস্ত্রকারগণ সমুদ্রবাত্র। নিষেধ করিলে, সাংঘাত্রিক বণিক্গণ 
সমুদ্্যাত্র। হইতে বিদ্নত হন। কিন্তু পৌবসংক্রান্তি দিবসে সমুদ্রধাত্রার 
জন্ত যে উৎদব হইত, তাহ! থাকির। যায়। তধন “মধু অভাবে গুড়” 
দেওয়ার প্রথার স্যার, প্রকৃত অর্পবপোতের অভাবে গন্ধবণিকৃগণ_ 
কলাগাছের ছোট ছোট নৌক। করিয়। ও তাহাতে ফল, শন্ত ও পঞ্রত্ব 
দিয়া দেগুলি ভাসাইবার প্রধ। প্রবর্তিত করেন। দেই প্রথ। এখনও 
চলিয়। আদিতেছে। কলিকাত।-অঞ্চলে গন্ধবণিক্বালিক।দিগকে 
“হয়ে ছুয়ো” তাসাইতে দেখিয়। অন্থান্য জাতির বালিকারাও দেই 
প্রথার অনুনরণ করিয়। থ।কিবে। কিন্তু মফ:স্বলে গন্ধবণিক্‌ বালিকা 
ব্যতীত অন্য কোনও জ।তির ব!লিকার। “হুয়ে। ছুয়ে।” ভাদায় ন|। “হয়ো 
ছুয়ো” ভাসানের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাঁদ। ভারতবধের অন্যত্র এই 
প্রথ! বিষ্যমান আছে কি নী, তাহ। জানি না। 


( গন্ধবণিক, মাঘ ) 


শিল্পের অন্ধকার যুগ 


জামাদের দেশে শিল্পের আব্হাওয়। হাজার হাজার বছর ধরে' 
. বইছিল, হঠাৎ সে জুব।তান দেই আনন্দের শ্বোত কেন বন্ধ হ'ল, 
তার কারণ কোন্থানে সন্ধান কর্‌তে হবে? কালে কালে বিদেশের 
সঙ্গে সম্পর্কে এসে বাইরের বস্তা আমাদের ঘরের শান্তি ও শ্রী 
অনেকট! ওলট-পালট_ করেছে সতি, কিন্তু 
সময়ে শিল্পের দশ কবেই গেছে তাঁঞ্চো একেবারেই বলা চলে না, 
বরং?এয় উদ্টোটাই ঘটেছে দেখি। বাইরে থেকে মোগল পাঠান 
ধন এল তখর আমাদের ধীবন-যাজার সঙ্গে শিল্পও ধরণ বদ্লালো! 
বটে, কিন্ত নতুন রূপ পেলে এ দেশের স্থাপত্য চিত্র সঙ্গীত 

গাঁমার সঙ্গে ধসে মিল্লো৷ সোহাগ! ! কিন্ত 
শিল্পের দিক দিয়ে একটা যে 
থেকে যা এলো তার 
দোৌষেই ঘটলো একথ। 
»আক।শ বর জল টেলে দিয়ে 


গেল, পাখর দে রদ নিতে পারলে না, এটা? জন্যে .আকা*কে 
অভিসম্পাৎ, দেওয়। মুর্খতা।. মরুভূমি ফুল.ফেটাতে পারুছে না, 
ঘাদও গজাতে” পারছে না, কেনন! তার তস্তরের* শি চলে' 
গিয়েছে! আমরাও তেগনি হয়তে! নিজেরাই নিজের দোষে শিল্পকে 
হারিয়েছি, একধ। যদি বলি তে| দন্টা একেবারেই.মিছে হবে কেম? 
অন্য দিকের কথ! ছেড়ে দিই, শুধু শিল্কলগ্মীর কাঁছে আমর! কি 
চাচ্ছি আর আমাদের পূর্ব-পুরুবরাই বা কি চেয়ে নিয়েছিলেন 
দেখলেই হয়! .আমারদৈর চাওয়! মোট! এরং মোটামুটি, আর 
আমাদের আগেকার তাদের চাওয়। একেবারে বাদ্মার মতো--টাঁকাই 
মস্লীন তাজমহল এমনি সব ছুল্লভ সামগ্রীর ফর্মাস ও আব্দুর ! 
মোট কথা! আমর। বলি--মল্লে খুপি খুক, আর তার! বলেছিলেন 
সব দ্বিক দিয়ে-_'অল্লেতে সখ নেই?। ৫ 
বৌদ্ধ ভিক্ষুর। থাকৃতেন গুহায় কিন্তু ০কালের শিল্পী গিয়ে 
গুহাট। সাজিয়ে দিলে আশ্চর্য কারিগরী দিয়ে) আর আমরা স্ব়ং 
বুদ্ধের দত রাখ্বার জন্যে একট। বিহার এই সেদিন গোলদিখির 
ওপারে রচনা! করেছি, তার ভিতরে বাইরে ছাপ মারা রয়েছে 
আমর! আজকাল কতটুকু সামান্যে খুসি! এখানে টাক! 19 চাঁদার 
কথ|। অনেকেরই মনে উঠবে, বিস্ত একথ। জোর করে' বলা 
যায়_তাঁজমহলের রচনায় থে খরচ পড়েছিল তাঁর. চতুণ্ডগ খরচ 
করলেও ওই ।ভট্টে।রিয়। হলটাকে একট! তেনন কিছু করে' তুলতে 
পার শক্ত, ওট। যেমন-তেমন যুগের মানুষদের চাওয়। যেমন-তেমনই 
হবে । তাজমহল গড়তে পারে এমন কাৰিগিরের অভাঝষে এখনে 


' ঘটেছে ত। আমি বিশ্বাস করিনে, কিন্তু তেমন কারিগরি চাইবার 


মতে! মনোভাব যে আমাদের চলে? গিয়েছে সেট। আমার দৃঢ় বিশ্বা। 
পরেশনাথের বাগান, সাতপুকুর, এমনি সব বড় বড় বাগান ও মন্দির 


, আমাদের ছুয়ারের কাছেই দেখা যাবে, সেগুলো! প্রস্তুত করতে যথেষ্ট 


অর্থব্যয় এবং ভাল কারিগরদের সময় নষ্ট করানে! হয়েছিল, কিন্ত 
কোনোট। সাহাদার। কিম্বা আসল পরেশনাথের একথও্ড পাঁধরেরও 
সমতুল্য হল না, বরং যা হল তা যোটেই চোখ জুড়ানোর মত নয় ! 
গঙ্গার এপারে দেশ এ মাড়োয়ারীদের শ্রাদ্ধ-ঘাট আর ওপারে 
গঙ্গার পশ্চিম কুল জুড়ে গ্রামের ধারে ধারে ভাঙ্গ। সমস্ত শিকতলা 
বটতলা! এমনি নান৷ স্বীন-ঘাট শ্বশীন-দ1ট দেখ্তে পাচ্ছি | খরচের 
হিসেবে সেকালের ঘাটগুলো এখনকার ঘাটের চেয়ে ঢের সন্ত! কিন্ত 
ঢের নুন্দর বল্তেই হবে। তখন মাল ও মজুরী সম্ত। ছিল স্বীকার 
করি; কিন্ত গড়ন ও কারকাধ্য হ্ন্দর হওয়! না-হওয়ার সঙ্গে 
মাল ও মনুরীর খুব সম্পকঁ আছে তাতো! বোধ হয়না! এলু- 
মিনিয়ামের গেলীসটার ধরণে জলপাত্র কাসাতে গড়তেও যা মাল 
ও মজুরী, সেকালের চমৎকার গড়ন চমৎকার পালিশ-দেওয়। 
চুমকি ঘটিতেও সেই মাল সেই মজুরী, কাজেই বলি কারিগরের 
অভাবে কিম্বা মাঁল-মসলার জন্তে নয়, তফাৎটা হচ্ছে নজরের 
উৎকর্ষ বা অপকধ বশতঃ। আমর! চাচ্চি গেলাস- কাচের গেলাসেরই 
রূপাস্তর, আর আমাদের ভীরা চেয়েছিলেন ঘটা কিন্তু হন্দর ঘটা 
স্থাডৌল সামগ্রী! যত গৌল এইখানে ৭ 

অর্থ-সমস্তাকে শিল্পের ও সৌন্দর্যের সঙ্গে এক হিসেবের কোঠায় 
রাখা ভূল, কিন্তু অভিধানে বল্ছে শিল্প মানে অর্থকরী বিদ্যা 
কারিগর সেকালেও যেমন আজও তেমনি পেটের দায়ে এই অর্থকরী 
বিদ্যার উপাসনা কয়ে, আল্ছে, কিন্তু যাঁরা কেবল অর্থের ও স্বার্থের 
জন্তই অর্থ করে তাঁদের সঙ্গে আধপেটা খেয়ে যে-সব কারিগর 
থাকে তাদের এই তঙ্কাৎ_ কারিগর যে, সে কারিগরিফেই প্রধাক্সি ও 
র্থকে জপ্লধান কনে' দেপে, জার র্থক$ঈর দেখে ঠিক এর উল্টোটা । 


১১৬ 
আমর! ধখন সবাই রা করতে বাণ্ত তধন--এক আফিসের কাঁজ 
এবং সৈয়ারের কাজ ও ধনের আনুষঙ্গিক কতকগুল্ে অকাজ ছাড়! 
আয় কৌন কাজের যেমন শিল্প-কাজের--ুল্য আমরা দিচ্ছিনে। 
জাঁগে 'তো এমন ছিল না, ধনী তখন সৌধীন ;ছিল, কারিগরের 
কাছে কি চাইতে হয় কেমন চাইতে হয় জান্তে, তার বদলে 
কারিগর তাদের 'এমন জিনিস দিয়ে যেত যা যাচাই-করা বাজারে 
জিনিযের চেয়ে' টের ধেশী দামী । এখন বাশ] -সাঁজাঠা নবাব খাল্লার্গী 
নেই, নবাব বাবুরাও দেশের চেয়ে বিদেশের কারিগরদের সন্ীন 
দিতে ছুটেছেম এ কোম্পানী সে কোম্পানীর স্থারে দ্বারে, কাজেই 
দেশের কারিগর সব বন বল্ছে--খাটাও শুধু পেট ভরাবার মতো 
দা. তখন তার ফোনে সাঁড়। পাচ্ছে না কোৌনোখানে, কেবল থুব 
অনেক দুরে যে টাক! চালান যাচ্ছে তারি »ব বেচারার! গুনতে 
পাচ্ছে আর নিজের নিজের কপালে ঘা মেরে গেশ। ছেড়ে কুলি- 
গিরিতে ভর্তি হচ্ছে। 

কারিগরে চাই কদর্ঠী, সমজ্দার, এ ন| হলে তার উপবাস 
আর উৎসাহডঙ্গ অনিবার্য, আর তার ফলে শিল্পের দিক দিযে 
অন্ধকার যুগ দেশে আসবেই নিশ্চয়! চাইলেও এখন দে মনের 
মতো! হজিনিফটি পাওয়া এক্ত হয়ে উঠেছে তার একমীত্র কারণ 
কারিগরদের মন কদরের অভ্ভ।বে নিজীঁব হয়ে পড়েছে, তাঁর 





কাজের মধ্যে আনন্দ পাচ্ছে ন।- যেন তেন প্রকারেণ কাট] শেষ (শান্তিনিকেতন, ফাঁন্তন ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
করে? দিয়ে টাকাট! নিয়ে সবে পঢতে পারলেই খুসী বোধ কব্ছে। পু 
হল 
চৈত্র 
তুমি থে চৈত্র খেষ-বসন্ত-_ ছুলিরে বিনোদ বাকা বক-বেণী, 
পূ্ণনমুক্ত-দল, শ্রণীতে মেখল। চম্পক-শেণী 
খতু-মৃণালের পরাগ-বিভল কাপিয়ে,-বকুল-অঞ্চলি ঢালে 
উজ্জল শতদল ' বন-রাণী নতশির ! 
কী মধু-মদিরা মধ্ধ ভরিয়া তুমি বে চৈত্র শেষ-বসন্ত_- 
ধরণী-অধরে দিয়েচ ধরিয়া, তুমি যে বর্ষ-শেষ-_ 
ভুলেচে সে--সারা “শিশির' শয়নে মধু-উৎসব বাকী আছে যাহা 
বরিয়াছ্ে' কত জল! _ করো করো নিঃশেষ ! 
দিকৃ-বাঙ্গা তার সেতারের তরে উৎসব-শেষে নব বৈশাখ 
হানি মুহু কৃহু-মীড় বাজাবে রুদ্র আহ্বান-শাখ,? 
শেষ উংসব স্থরে দিল ভরি উৎসব-স্থৃতি খেন নাহি আনে 
মনে কোন ক্ষোভ-লেশ 1 


আকাশের দুর তীর। 


প্রধাসী- বৈশাখ, ১৩২৯ : 





| ২২শ ভাগ ১ম খণ্ড 
কারিগরের দিক দিয়ে এখনকার বের়সিক ,তথাকখিত চার 
আমাদের উঠ্সিরে যে নালিশ তার খ। বল্পেম, এইবার আমাদের 


দিক দিয়ে কি বল্বার আছে জান্তে চাই। 
(প্রবর্তক, মাঘ) শ্রীঅবনীশ্তর্নাথ ঠাকুর 


গান 


জয় হোকু জয় হোক নব অরুণো দয়, 
পুর্ব দিগঞ্চল হোক্‌ জ্যোতির্ায়। 

এস অপরাজিত বাণ 

. অসত্য হানি' 

অপহত শঙ্ক।, অপগত সংশয় ! 

এন নব-জাগ্রত প্রাণ, 

চির যৌবনজয় গন । 

এস মৃত্াঞ্জয় আশ! 
জড়তব-নাশ।, 

ক্রন্দন দুর হোক, বন্ধন হোক্‌ ক্ষয়। 


শ্রীরাধাচরণ ক্রবুর্তী 





[এই বিভাগে চিকিৎম। ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাঁড়। সাহিত্য, দণন, বিজ্ঞান, পিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে! প্রক্চ ও 
, উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাধশীঘ। একই প্রশের উত্তর বহুজনে দিলে যাহার উত্তর আমাদের বিবেচনার সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপ। হইবে । 


' ধাহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহার। লিখিয়। জানাইবেন। অনাম। প্রঞ্োত্তর ছাপ| হটবে না। প্রশ্ন ও উত্তর কাগজের এক পিঠে 
-কালিতে লিখিক। পাঁঠাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা ও মীমাংস! করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা 
সাময়িক পত্রিকার সাধ্য ভীত ; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরদনের দিগ্দর্ণন হয. সেই উন্দেন্ত লইয়। এই বিভাগ্গের প্রবর্তন করা হইয়াছে। 
জি্ান। এরূপ হওয়। উচিত যাহ।র মীমাংসায় বছুলোকের উপকার হওয়। সম্ভব, কেবল ব্াক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা সুবিধার জন্য কিছু 
জিজ্ঞাস। কর উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংস। পাঠাইবার সময় সাহাতে তাহ। মনগড়। ব। আন্দাজী ন। হইয়! যণার্থ ও যুক্তিতুক্ত হয় সে.বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখ| উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়! ক্রমাগত খাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাস! বা মীমাংসা ছাপা বা ন| 
ছাপ। সম্পূর্ণ আমাদের স্গেচ্ছাধীন . ভাহার সম্বন্ধে লিশিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমর! পারিব ন|। নুতন বৎসর হইতে 
বেভালের বৈঠচ্ছের প্রশ্নগুলির নু নুতন কাঁরয়। সংগাগণন। আরম্ভ ২য়। স্থৃতরাং ষীঙ্থার। মীমাংস। পাঠাইবেন, তা।র। কোন্‌ বৎসরের কত ঠাক 


প্রশ্নের মীগাস! পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন । ] 


জিজ্ঞাসা 


১ 
পুষ্ধরিণা( ছল বিশোধনেন জন্য তে বাবানের উপদেশ আওছে। 
2তে বাবহ।রে মাছে কোনরূল অনিষ্টেন আশঙ্কা] আছে কি ণ। ! 
এহরিচরণ দান 


শর শকের অর কি? 
মিবরের রাজপুত রাঙগগবংশক তিনেট মিথ বঙ্গ ব। 
বগ-রিঘ বলিঘ। অভিহিত করিয়াছে ন, কি কৌন প্রমাণ দেন নাই। 
এঠ উদ্ভিন সপঙ্গে কোন প্রমাণ আে কি” 
আবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
কতদিন পুবব হইতে ভারতবদের লেকে গ্াম। পরে £ কোন্‌ সময 
হঠতে এই প্রথ। প্রচলিত হয়? 


স্রীরমেশচন্স রাখ 
৪ 
বঙ্গ ভাশার সর্বপ্রথন দির মার্দক পাত্রকার নামকি? উহ। 
কোন্‌ সালে এনং কাহ। দ্বাব। সম্পাদিত হয়? 
ীনননি্দল বহু 


উপবিষ্ট অবস্থ অপেক্গ. শান অবস্থা শঁচ5 বেশী লাগে কেন? 
শীকধ্ধার বিশাস 
৬ 
ভারতবধে সর্বাপ্রথম কোন্‌ ঝা মুদ্্রাদন্ত্ের' গক।দে শিপিয়া ছিংলন ? 
সেই মুক্রামস্থের্ট, বা নাম কি? রর 
শী বন্গয়কৃষঃ রায় 
৪ 
রাণ। উপাধির অর্থ কি? এইঈউপাধি সব্গ্রথমে মেবারের কোন্‌ 
গাজা ' কি উপলঙ্গে ধর করিয়াছিলেন? গুল| যায়, তওপুর্বে উা 
অন্য র।লবগণের সম্পত্তি ছিল। সঙ্গী হইলে, দে কোন্‌ রাজবংশ? 


মত 


দে বংশের কে,কোন্‌ সময়ে, কি কারণে এ উপাধি ধারণের ' অধিকাবে 
এপি হয়েন ও 


* হরেশচল রায় 


ঙ 
৮ 


চোগ দুরাইয়। চাঠিলে একট! ছিনিধ অনেক দেখায়, ইতার 
েঙ্জ।নিক কারণ কি» 
প্রীশক্তিপদ কর 


নি 


টক দেখিলে গিহবায় জল আন কেন মিষ্টি দেখিলে ত জিহ্বায় 
জল আসে না, উঠব কারণ কি 
ঞনগেন্্র্ ভউ্শ।লী 
ব্রীরমেশচন্র ভট্টশালী 
ঞীবিরজ।শঙ্কর মৈতর 
১০ 
ভারতে পুরাকালে কিরূপ সুচের প্রচলন ছিল? তাহার কোনও 
নিদর্শন আছে কিনা। বিদেশী সুচ আসিবার পুর্বে এদেশে কিরূপে 
লেলাই-কাণ্য সম্পন্ন হইত £ সেরূপ এখনও কর! চলে কি না। 
শীঅনরপূর্ণ। হালদার “* 
১১ 
পরলেকগত ুপ্রণিদ্ধ গ্রন্ককার মৌলবী মীর মশ!র্রফ হোসেন 
প্রণীত “বিবাদ-দিদ্ধু" নামক পুস্তকে “আগ্বাজ” ও “এর।ফ” নামক দুইটি 
রাজোর উল্লেখ আছে। স্থান ছুইটি কালনিক নহে; অনেক আর্বী 
ফানি কেতাবে ইহাদের নাম গুন। যায়। ল্রাঙ্য ঢুইটি কোথায় অবস্থিতণ 
এবং বন্ধমীনে কি কি নামে পরিচিত ? 
প্রীমহীদীন আছবামদ্‌, শ্রীআব ছুল বারি 
* ছিন্ুুদের মন্তকে শিপাধারণের উদ্দেন্ঠ কি? কতকাল হইতে 
এই নিয়ম প্রচলিত আছে ? ্ী্রবজ্যোতি; তু 


১৩ 


সজ।র এশক আধার, পতিকুল নাযু আগার, সবে নাবী কবয়ে 


৯১৮ 


. প্রধাসী_-বৈশাখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খু 





কবি লে রা অসার! কর্ণবেধ পঞ্চম "বর্জন --কোন্‌ 


+ চারু বঙোযপাধ্যা্- 
১৪ 


পুরণ জেলী অন্তর্গত কিণনগঞ্জ সবডিভিশনের অবীন ঠাকুরগঞ্জ 
খাদীরসথলেকারি দবীগাধুজান দামে একটি দৌজা আছে। দেখাগে 
গত করেক বৎসর হইতে সৃত্তিক।-নিয়ে একটি বৃহৎ মন্দিরের সন্ধান 
পাওয়! গিয়াছে। উক্ত মন্দিয়ের অনতিদুরে ছুইটি পুষ্করিণী আছে। 
উক্ত মঙ্গিরটি একটি উচ্চ মাটার চিপির মধ্যে ছিল। এবং ইহার পারে 
আরও একটি ফাটার স্তুপ জাছে। স্থানীয় লোকে মন্দিরটি খুড়িবার 
সময় কতিপর প্রস্তর-নির্ছিত মুর্তি আবিচ্গার করিয়াছিল। তাহার মধ্যে 
একটি “বামন” মুর্তি আমার কাছারীতে আছে ও একটি মুর্তি উক্ত মন্দিরের 
উপরে জান্থে। উক্ত মূক্তিগুলি বহু পুরাতন মলির! বোধ হয় এবং 
তাহাতে উচ্চ শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়৷ 

একজন সাধু ভিক্ষালন্ব অর্থের সাহাব্যে ক্রমে ক্রমে এ মন্দিরটি 
খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়। প্রায় ১১১২ ফুট খু'ড়িয়। বাহির করিয়াছেন। 
কিন্তু াহার-ক্ষমতা অল, এখন পর্য্যন্ত মন্দিয়ের বার আবিষ্কার হয় নাই। 
স্থানীয় লোকে ইহাকে কানাইজীর মন্দির বলিয়া! থাকে । 

যদি কেহ ইহার ধঁতিহাসিক বিবরণ বলিতে পারেন তবে বিশেব 
বাধিত হইৰ। আর যদি কোন সঙ্থদয় প্রত্বতীত্বিক উহীর সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করিতে চান, 'তাহ। হইলে নিয়লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে 
এসম্বন্ে জন্বান্ত সংবাদ আনন্দের সহিত জানাইতে পারি । 

জীবীরেন্্রধ।ল মিত্র, খ্য।সিষ্টান্ট মেনেজার । 
পোয়াখালী সাকেলি। পোঁয়াখালী, পুর্ণ! ৷ 


মীমাংসা 
( গতবৎসরের জিজাসার উত্তর ) 
(৬৭) 
কালীর দাগ উঠাইবার উপায় 
কাপড়ে কালী পড়িয়া গেলে অক্জ্যালিক এমিড. (0210 
£.04) জলের সহিত মিশাইয়। তন্দার! সেই স্থান উত্তমরূপে ধুই। 


ফেলিলে কালীর দাগ উঠি! যায়। কাম্রাঙ্গ! আম্রুল (টক্‌ আম্রুল ) 
শাকের রস বা নেবুর রমেও কালীর দাগ উতিয়। যায়। 


প্রীুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য 
(৮2). | 
... পুকুর খননের নিয়ম 

খাগুপুতীণে পুকুরাদি ফি ভাবে ধনন করিতে হয নেই সম্বন্ধে 
একটি গ্লোক আছে তাহ! এই :--“কুলবাপীপুক্করিশো]। দীর্িকা ভ্লোণ এব 
চ। তড়াগঃ সরসীচৈব লাগরশ্চাষ্টমো! মতঃ। সন্ভির্্লাশয়; কার্চে। 
ধর্ধীদ বাম্যো ত্বরাকগতঃ॥ বায়ুপুরাগে জলাশয় আট প্রকার £__কুপ, বাপী, 
দীর্ঘিকা, জপ, তড়াগ, সরোবর, সাদর এবং পুক্ষরিণী (পুকুর); 
সর্জনের! অতি হদ্ধের সহিত উত্তর দক্ষিণ দৈর্ধেয জলাপয় খনন করিবেন। 

| উপ্রফুন্নচন্্ চত্রব্তা 
স্রীচিন্তাহরণ চবন্ী 


টঁ. ফ্বিকনবণ'টতীতে কাছে, ইক শিবের পুজা! 'ধরিধার' ' 
নিন কোনু ছুই বা 
০টি 


ধর ১ 


5.7 আর প্রাক ডীহধর্থ।. ২, 1 
. অরদ্ধন সক... পরাচম্পত/, আভিবানে এবং চি জি 
বম উদ্ধৃত হইয়াছে... %%: ২ ৯৬1 পর 1 
'প্ষকামনযাৎনিহার্কে সিং দিহকউরেত। 


, আবনালেবনাগেজ্/ ধা সর্ব নিশোবিতন্‌ (৮. ৮5৮০৯ ক ৩ 
অর্থাৎ আবণের অন ভালে খাইবে এবং ভান্তরের অর ভা এবং 
আসন মাসের সংযোগ দিনে অর্থাৎ তাত্র-সাক্রান্তিতে, খাইবে। তাত্র 
মাসের যে কোন দিন অরনধন করা যায় ; উহাকে সাধারণতঃ ইচ্ছ।-অরছ্ান 
বলে। ভাঙ্ত্র- সংকাধির অরদ্ধনের নাম বৃদ্ধযন্ধন। 
জীচিত্তাহরণ চক্রবর্তী 
(৮৩) 
প্রাচীন ভারতে অবরোধ প্রথা 
প্রাচীন ভারতে অবরোধ প্রথ| কোনও ন। কোনও আকারে বর্তমান 
ছিল সন্দেহ নাই। “অনুষ্যম্পন্ঠ। নারী, ইত্যাদি উদাহরণ তাহারই সাক্ষ্য 
দেয়। ইহ। হইতে বুঝ। যায় যে তখনও এমন স্ত্রীলোল ছিলেন ধাঁহার 
মুখ পরপুরুষে দেখ! ত দুরের কথ। হুষধ্য পর্য্যস্তও দেখিতে পাইতেন না। 
তারপর, সেকালের অন্তঃপুরেও সকলে চীকুরী পাইতেন না। মুসল- 
মানের হারেমে যেমন খোজ। থাঁকিত, প্রাচীন ভারতবাসীর অন্তঃপুরে 
সেইক্সপ কঞ্চুকী থাকিত-_ইহা সংস্কৃতনাট্যপাঠক সকলেই জানেন। ইনি 
বৃদ্ধ এবং সচ্চরিত্র াঙ্ণ হইতেন। 
পচিস্ত। হরণ চত্রবর্তা 
(৯৫) 
ভারতে কাগজ 


১৮৭৫ খৃষ্টান্বের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মনীবীপ্রবর রাজেক্রলাল 
মিত্র মহীশয় ভারতীয় পুস্তকাগারে হস্তলিখিত পুস্তকের বে বিবরণ 
£515610 9০016)র তদানীন্তন 98০:6019র নিকট প্রেরণ করেন, 
সেই বিবরণের ৫ম প্যারাগ্রফে তিনি কাগজের ইতিহাস সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়। স্থির করিয়াছেন যে অন্ততঃ ছুইসহশ্র বৎসর পুর্ব্বেও 
ভারতীয়ের| কাগজের ব্যবহার ও প্রস্তত-করণ-প্রপালী অবগত ছিল। 
তিনি লিখিয়াছেন-_“ব্যাসসংহিতায় একটি বচন আছে ধে “কোনও 
দলিলের মুসাবিদ। প্রথমে কান্ঠফলক অথব! মাটির উপর করিবে । ব্রমাদি 
সংশোধন করিয়। পত্রে নকল করিবে ।, এই পত্র শের, অর্ধ এখানে 
বৃক্ষপত্র নহে।” তিনি আরও লিখিয়ছেন--“এই বচন লিখিত হইবার 
কত পূর্ব্ব হইতে কাগজের ব্যাবহার ছিল জানি না। কিন্তু শ্বতিশান্তে 
লেখ। প্রভৃতির উল্লেধ দেখি! মনে হয়, প্রাচীনকালে তালপত্র অপেক্ষা 
কোনও তাল জিনিষ ছিল।..*..*আমার মনে হয় অতি প্রাচীনকাল 
হইতে হিন্দুর কাগজের দির্ঘপ-প্রপালী অবগত ছিল ।. তাহার| নিজেরাই 
ইছার উদ্ভাবন করিয়াঁছিবা কি 0111055দিগের শিট হইতে 


পাইয়াছিল তাহ। বল! কঠিন।” * 
(85০9105 0£701600 59051501 14109180806)1. 1617 
ষ্টব্য ।) 
৮ গ্রাচিস্তা হরণ চত্রবর্তী 
(৯৯) 
মুঘীসন 


ইহ| এফট। ইতিহাসিক মত্য যে মুমলমান ও. প্র গীজগণের 
চট্টগ্রাম জাক্ুমণ ও অধিকার পুর্বেধ বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী “ মগদতি 


১৪ সংখ্যা.) 


ঙ্গদেশের 'জারাকান প্রত্থতি অঞ্চল হইতে আসির। জলদহার ন্যায় 
চট্টগ্রীম, বুঙ্গয়বন এবং পূর্বববজের আরও ছপরাপর অঞ্চল আক্রমণ 
করতঃ যাহা" পাঁইত তাহ! লইয়া দেশে ফিরির। যাইত। তখন এই 
্রঙ্গদেশের মগজাতির ভিতর এমন কোন গরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন ন 
বিনি গ্রক -প্রকাও দেশ শাসন করিতে পারেন। সেই সময় আরাকান, 
আকিন্নাব, মাইকোছাং ভুতিত রাতিতং, মন্হ প্রভৃতি অঞ্চলে গু 
কে অনেক তখাকখিত মগ-নরগর্তি ছিলেন। নুবিধ! পাইলে এই 
মগ-নরগতিগধ একে অন্যের রাজ্য আক্রমণ করিয়। তাহা! অধিকার 


করিতে চেষ্ট! "করিতেন এবং সর্ধদ|! পরম্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধ- 


বিগ্রহ করিতে ছাঁড়িতেন না। অবশেষে প্রান ১৩১৫ বৎসর পূর্বে 
মাইয়োহাং রাজ্যে এক পরাক্রান্ত পুরুব উঠি! সমগ্র ত্রদ্মদেশে এক অখণ্ড 
মগ-শীনন বিস্তার করিতে কৃতদন্কপ্ন হইলেন। এই শক্তিশালী পুরু 
কালক্রমে “এক দেশের পর আর-এক দেশ জয় করিতে করিতে প্রায় 
অর্ধেক ব্রঙ্গদেশ স্বীয় করতলগত করিলেন এবং শেবে চট্টগ্রাম জয় 
করিয়। ইহাকেও ব্রক্মদেপের সহিত যুক্ত করিলেন। অতঃপর এই 
নরপতি মাইয়োহাং পলা পিংহদনারঢ হইয়। স্বীয় নাম চিরলরণীয় 
করিবার মানদে এক সাল প্রচলিত করিলেন । ইহাই ষশী'ব। মী 
সন। ১৬২৯ সাঙ্গে ১২৮৫ মগী হইবে। শুধু চট্টগ্রামে কেন, সমগ্র 
ব্রদ্ষদেশে এবং ত্রিপুরা ও আনামের কোন কোন অংশেও এই দন 
প্রচলিত আছে দেখা যাঁয়। 
৮ শ্রীযৌগেন্ত্কুমার পাল 
( ১৪৪ ) 
হাজিয়া খাওয়ার বধ 


চ।-খড়ি ও খয়ের (খদির, যাহ পানের সহিত ব্যবহার করা হয়) 
সমভাবে লইয়া শুঁড়াইয়া! ফেলিতে হইবে। এ চূর্ণ অল্প জল দিয়া 
ঘুটির। ব্যবহার - করিলে সকল র্কার পকৃই বা হাজা আরোগ্য 
হইবে। (পরীক্ষিত), 

| জন্ধাংুপেখর ভট্ট ু 

তত (১০৭) 

অদিশূর যে পাঁচগ্ন ..্রাঙ্মগপকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন তাহাদের 
নাম সম্বন্ধে মতে দৃষ্ট হয়। 'কুলাচীর্ধা হরিমিত্র লিখিয়াছেন_ ক্ষিতীশ, 
মেধাতিথি, রীতরাগ, হুধাঁনিধি ও সৌভরী। - 

বাচম্প্তি মি. লিখিয়াছেন-_শাঙিল্য-গৌত্রজ কবি তষনারারণ, 
কান্ঠপ-গেজ দক্ষ, বাৎন্ত-গোত্রজ ছাড়, তা" -গৌত্রজ হর্ষ এবং 
সাবণিক-গোত্রজ বোগর্ত'। 

বারের : কুলাচার্ধাগণ পিথিয়াছেন- -পাঙিল্য-গৌত্রজ নারায়ণ, 
বহস-গৌর ধরার কাসতগ-গোজেন "বেশ, তরধাজ-গোল দৌতম 
এবং পাবর্ণ-গৌতজ পরাশর। : . 

এই তিদ মতই ঠিক। জন্তবত; প্রথমে দিপুর তত 
েখাতিখি, [বীতরাগ, নিধানিখি ও সৌতরীক্চে আমিয়। থাকিবেন। 
কার্য্যান্ে ভাহারা “দেশে ফিরিয়! গা সমাঞজে গৃহীত ন! হওয়ায় আবার 
ফিরিয়। 'আইনেন। আমিনুর বা আদিত্যশুয় তখন,রাড় দেশে রাজ 
করিতেছিজেস। “তিনি, & পঞ্চ..ব্াক্মণকে রা গপে বাস করান 
ডাহাদের সঙ্গে সান্ুবতঃ ক্ষ্তীশপুজ তট্টমারায়ণ, মেধাভিখিক পুত্র 
শীহ্য, বীতরাগের পুজ দক্ষ, “কুধানিধির পুষ্সি ছালড় এবং ' সৌতনীর 
গু্র বেগর্ড আমিয়াছিলেন- এবং পিতার সহিত রাড়বেশেই বাস 


করিয়াছিলেদ। 'াহাদেরই -বংশধরগ&  বন্দযোপাধ্যা, সুখোগাধ্যার, 


চট্টোপাধ্যায়, ঘোধাল 5755805 
তৎপূর্যে কোন উপাধি ছিল না। 


বেতালের 'বৈঠক--মীনাংস। . 


: ষনিষ্ঠ 


১১৯: 


উদ্ত ক্ষিতীশ প্রত্ৃতির অপর পুরণ দেশেই ছিলেন'। গিতার সৃত্য- 
সংবাদ গেলে হার! পিতৃআন্ধ করিতে উদ্যত হইলে: দেশের 
কোন ক্রাঙ্ষদই পঁতিতের শ্রাদ্ধ ধলিয়। নিমস্ত্রণ এ্রহণ ফরেন: না 
তাহাতেই তাহারাও দেশ পরিত্যাগ করির। বঙ্গদেশে আগমৰ করেন 7 
আদিপুর বা আদিতাশূর তখন পৌগুযর্দীনে (বরেপরের পাত্র!) রাজ 
করিতেছিলেন। . তিনি এ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে' বরেজ্র দেশে বাস করান ।.- 
ডাছারাই বারেন্র ব্রাক্মণগণের আদিপুরুঘণ. ভাহাদের কোন. উপাধি 
ছিল ন1।. বাসগ্রাম অনুসীরে গরে, মৈত্র, ভাছড়ি, সাল প্রতৃতি 


উপাধি লইয়।ছিলেন। 
জীবিনোদবিহারী রায়, পরাতধিণাল 
(১৯) 
নিব তৈরির কার্খান| . ও 
চৈত্রমানের গ্রবাঁনীতে বেতালের বৈঠকে যুক্ত কে এম ব্যানাজ্জাঁর 
ঠিকানা ছিল ২৩ নং শ্টামবাঁজার রোড, কলিকাত। ; উহ। ২২ নং গ্ঠাম- 
বাজার রোড হুইবে। রী 
০ ভ্রীকিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১১৫) মা 
বান্ধীকির মাতার নাম, 
বালীকি চ্যবনমুনির পুত্র, এ ০০৭ পতিত হাস 
এবং তাহার তাধা-য়ামায়ণ। 
মানব সংহ্তায় দেখ! যায় মন্গপুত্র রর নাও 
সপ্ত্ন প্রজাপতি “প্রচেত।” এবং নবম “ভৃগু” ( ১ম অং, ৩৫ প্লোক ), 
অতএব প্রচেতা এবং ভৃগু ইহারা ঢুইজন পরস্পর সহোদর শ্রীত। 
প্রচেত।৷ জো, ভূগু কনিষ্ঠ। বং হা হা? হারা 


ভাতুপুত্র। 
বাঙ্ীকি-রামায়পের উত্তরাকাণ্ডে দেখা ধায় রামের: অখজেধ, 
হজ্ঞসভায় এই চাবনমুনি (১*৯ সর্গ ও ৪ প্লোক) এবং 
সশি্য উপস্থিত ছিলেন। এবং তিনি রামকে লীতার পধিভ্রতাঁ এবং লব 
উনার রান পরা বনি দিনার 
প্রচেতসোহহং দশমঃ পুত্র! রাঘবনব্বন ৷ - 
নমরামানৃতং বাকাসিসে তু তব পুরকৌ।” ১৮ 
(উঃ কি, ১০৯ সঙ্গ) 
রঘুনন্দন রাম! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, কখনও মিথ্যা কথা 
বলি নাই। আমি নিশ্চয় বলতেছি, এই ছইটি (লব এবং কুশ ) 
তোমারই তনয়। ঁ 
এখানে ষেখা যাইতেছে বাকি নিজেই বলিাছেন তিনি গ্রচেতার * 


“ “দশম” পুত্র। ভৃগু এই -গ্রচেতান্ন কনিষ্ট সহোদর | জতএব তে 


ভূগ্ুমুনি বানীকির খুল্পতাত। 'তরাং ভূষতর পুত্র চ্বনমুনি বাস্থীকির 
খুর্তাত আাত।। 'কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভীহার ভাঁবা-রাসীরণে খীনসীকি- 
মুনির এই: খুল্লতাত আত। চাখনমূরিকেই বাঁলীফির-“লিতা - বলিয়া » 
প্রচার করিয়। অতীব . গতর ভুল করিয়াছেন ? আমরাও তাহাই 
অনুদরণ করিতেছি। 

পবর$দাখ দেব 


৯ (১১৮) 
"--আকের ভগার উই. নিবারণ: $৮%. * 7 


জি জমিতে ঘর্গি আকের ঢগ'' বসান হাহা 
হইলে উই ধরিতে পারে। . পুরাতন ১গোবরের সার, ছিটান দর্কীর। 


"১ " : প্রবারী-ইপাথ। ১৬২৯ 


দই 'বিবারণ করিঘার উপাক্ন ;_- 
1ম ২) লিনা হও বেযোধিন ইদ্গাজ্সান উই*৫পাফা-নিবারফ ? 

। € ধখলেও গস উল, ও চু //*, সাদা মেকো। বিব ১1 
তিনি ছিল ৫ সি গিগাক্রা। উহাতে ভগাগুলি ডুবাইস্। রেতীয় খেল 
ক্স পর্ডার ছাই, //, ও তৃধ। //,-এই 'মিজণেয় গাঁদায় উপর 
গড়াইয়। লই দগ্ষর গ্রগ। বমাইবে | এই আরফষজল ও নিধন এক 
বিষ, আছির ওগায় জন্বা, ধাঙয” প্রভ্যহ টাক! জল ও মিয়ণ ব্যবহার 
ই এই প্রক্তিয়। ডগ। ও চাবার পক্ষে বক্ষাককসরূপ 

। 


(২) “ আক্ষের ডগা কিংবা চায়! জমিতে বসাইবার পূর্বে উভঘ 
মুখে একটু করিয়া! আল্ক।তর| লাগাইলে উই গৌক! ধবিতে পারে না । 
(৪) ডগ! রোগণের পরে উই দমন করিবার উদ্দেগ্ঠে জমিতে 
জগ দিনা তরি দিতে হ্র। 
এ 
তে, 


জীশদ্ষরপ্রসাদ ভটচা্য 
(১২৯)? 


০৭. গুড-মাখালে। দড়িতে পুদিনাব উৎপত্তি 


মাছির রি হইতে পুদিনা উৎপাদনের নিক্ললিখিত প্রণালী 
বাহু দৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যষ কৃত কৃবিসংগ্রাহ আছে 2-ছুই কি 
ছিজ হাত পরিমিত একগাছি হাট বচ্ছু গুড় মাখাইয। নির্জনে 
দিৰ টানাইয। রাঁখুন -ওড়েব লোজে মাছি আসিব] পড়িবে 
সাখার অর্থ মঙ্গিকাগুলির উপবেশন ব্যাঘাত ন। হ্যঃ 
বালুতে রৌজ ন। লাসে ! 
বাকটি ঝবারগ। কোদলাইর। গে মল-সুজেব সার দিয় প্রস্তত করত, 
পুত) রক্ধবশাফার ঝুল ও মাকডসার জাল বিছাইয়| তছুপরি 
সাঝগ্ীনে গেৌলাকারভাবৰে এ রজ্জু বসাইতে হইবে --রচ্ছুব যে খানে 
হাত লাগিবে তথাকার ডিমগুলি নষ্ট হইবে-_ ভজ্জন্ত হাত-্র1 লাগাই 
সারার কেশেলে বইতে হইবে ইহার উপব ধূর্ব্বোজ সার মিপ্িত 
মি ই নঙগুলি পুরু করিয়! দিতে হুইবে-বে পযাতস্ত অনুর নির্গত 
মা হড়--হতনিদ পচ গোবরের জল ছিটাইতে হয়- ই সপ্তাহের 
রর "স্পক্রিস্মগহ-১২৯৩ বাল, ৯৩ পৃঃ। যি 
নর্শরী.হইতে প্রকাশিত।”) , 
আমরা কতক কেনার, €লাম/। শীল ও মাকডফার সহ  দিলাইয় 
দিক গুবিনা উৎপ্যাদব করিয়াছিলামী। োটকখ। ডিমগুলি মাটির 
চট শসা ভূর. কগয ওকান পারকৰ*নরস পদার্থ (5০6 4০%) ) 
দেওহ। দরকার শত ৭ ক স১৯ 


পন্য 


পরছরেজানাথ চবর্তী রাঁধচৌধুরী 
এ: ৯ পী পিঠ শ্থঠীটিতত তক 
৯৮ |] নখ ৬ 
চি এ চে “এক চট্ট ধারা. 


একহগিগামার রকি জানি সা তকে এসন্বজে 
পিল ০৪২৬ ্টাহা এই: 7৮ 
মাদেলরশদনা 


[ ২২শ ভাগ, ১ ও. 
১১৫ ভাগ থাকে । গ্রী্কালে তৈলের পরিমাণ ১২৫ হয, কিন্ত 
ব্যাকারে ইহার অর্ধেক খায় খর কি না! সন্বে। কুতরাং 
পুশ্পোদগম হইবার সঙ্গে দেই গনগুলি কাটি 'আতপন্তাগে শুধাইতে 
হইবে (আতগ-তাগ শুকাইবে শতকরা প্রায় ৭ ভাগ জবির তৈল 
গাওয়া যার ।) জতংপর পুষ্প-সদেত এ গধাগুলি ছোট ছোট করিয়। 
কাটিয়া একটি তামের ভাঙে রাখিয়। উহীর মুখ উত্তনকূণে ধ্ষ করিতে 
হইবে। এই তাঁঅ ভাতের মুখস্থ চাকার সহিত একটি কুওলাক।র 
বক্তদালী সংঘুক্ক করির। এ নলটি ীতাগ জলের অধ্যে ডুবাই়! রাখিতে 
হইবে। দলের অপর প্রাস্কটি জল বাহিরে একটি তামার হাডির 
সহিত সংযুক্ত কম্িতে হইবে । এইক্ষপে একটি বকথঘন্ত্ের স্রাষ্ট হটে । 
এক্ষণে অক্প অগ্ভির উত্তাপে এই তার বকয়ক্টি ধীরে ধীর উত্তপ্ত 
করিলে ভ্তীম্ব হাপ্পেয সহিভ পিগাঁর্মেন্ট তৈল তাঙ্ত্রের নলের মধো 
দিয়! চুয়াইয়। হ/ডিতে জঙ্গিবে। অগ্নির তাপের পরিবর্তে বদি জলীষ 
বাস্পের তাপ (5:5517 1759) চুষ্নাইতে পারা বাক্স তযে বেশ ভাল 
তৈল পাঁওয়! ঘাইবে, কিন্তু তৈরের পরিষাপ কিছু কম হইবে & এক্ষণে 
হীডিস্' জলের উপষ ভালমান তল পৃথবকারী পিক (58257281%2 
(ি/01 ) অথব| পালক দির! পৃ্থক করিত্ব। লইতে হইবে । 

ঞীজাগুযতাব দত 
(১৩২) 


(১) “র।ম লক্ষ্মী গদাধব গৌরী বান পুবন্দর” 
এই উঞ্তিতে আমর|। বে লক্ষ্মীর নাম দেখিতে পাই তিনি বো হয় 
চৈতগ্কচরিতামূতে উল্লিখিত “পত্তিত লক্গ্ীনাথ" হইবেন। গদীধব 
প্রড়ুব উপশ।খ। বর্ণনা কালে কৃষ্ণবাস কবিরাজ লিখিযাছেল__ 
“ঞহ্ধ রঘূমিশ্র পণ্ডিত লগ্বীনাথ। 
বঙ্গবাটি চৈভন্তদ|স এীরঘুনাথধ ৮ (জাদি, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ) 
ইছার অতিরিক্ত লক্্বীনাণের আর কোন পবিচয় পাওয়। হায় ন|। 
চৈতন্যদেবের তক্তগণের বিশ্বাস যে গদাধর লক্ষ্মীর অবতার স্বরূপ, 
সেইজন্তও হস্ত “জল্ম্ী গদাধর”' উল্লেখ হইয়। থাঁকিবে। 
(২) শিবের ভাঁং খাওয়া 
মহাদেব আমিমাছি অষ্টসিদ্ধির ঈশ্বর ছিলেন এবং তাহার এক নাম 
সিদ্ধিদেব ।্ুবটুক-ভৈরবন্তবে আমর! মহা দেবকে “সিদ্দিদঃ সিক্ষিসেবিত” 
রি বর্ণিত দেখিতে পাই। কাঁজক্রমে লৌকিক মতে যৌধ হয় এই 
সিদ্ধি হইতেই “ভাং' খাওয়ার কথা মহাদেষে আয্লোপ কৰা হয। 
(৩) কুশহন্ত হইয়া শাপ দেওয়া 
খরদঃতগ্্রে (১ম পটল ) লিখিত আছে যে পুাকালে ব! ফোন মন্ 
উচ্চারণের লষয় সর্বদা কৃশহত্ত হইয়া! থাকিবে) কুশহত্ত না হইলে 
পুজা! বিফল হয় এবং মন্ত্রেও ফল পাওয়! যায় দা দসিশাঁপ দেওয়। 
এবাপ্রিকার গ্জ্রবিলেষের গঁচারণ মাত্র ১ হতয়াং-জতিশাখ দেওয়ার মসযে 
বৃশহত্হওয়া 7 ন্‌ 4) 


- জীগনূজাহতন গুণ 
ধ্বাঞ্ধা় 6তীতে ' চৈতত্ত-পাসিযদ 'চুলগ্রীফা তত 


$%% চীরিক্ঞাং দৈরপাপিনা। ৯ ১৭১) দাবি 
চকুঃ পরহিড়াকধলী ব স্পৃশেদেকপািনা ॥”। 3,-7 . ৮ আটতকেই।। "আগ মাতা লি্গিগাছেদ। প্রত্যেফ 'বৎগর ₹৩শে 
৮৭১ শাহ প্রচিত্কাছরণ চক্রবর্তী তাগ্র কৃষৈকীগদী তিথিতে উহার ভিকোগ্ছাবোগলক্ষে ৮ প্ধৃপগুবী সত 
(১২%) দধি-ফতজে এবং স্হয়াকূচি্াযে ২৮১৯ পি, এম 


পিপারুক? গাছ হই্ভিতল আব বিবার প্রণালী 


1১ জুঙ্গিত-টাটকঃ পিগাহ্মেন্ট গাছে শতকয়। ১২৫ হইতে *৪" ভাগ 
পিপাধ্মৈক্টতৈল খাকে, ও শুক অবস্থান: এই তৈলের পরিমাঁখ ১-হইতে 


বাক্চির পরিকাতে কাদরপ আানাদদেন্ীয় বোকাবহিসের পরদিন মধ্যে 
ইহার লাস এবং" উৎসধগথাসগুরিয়” টিেখ দেখিতত পা! ছার, 
স্বতবাং এই স্থানগুলি 'এবং' জহর ভিযোভাব জাসাম প্রদেশের 
কামরূপে বলিয়্াই মনে হুয। - 
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শুতে ১৭, 








পেপার 





শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
প্ীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী নির্টিত মৃত্তির ছবি, তাহারই সৌজন্তে মুদ্রিত 








চিত্রকর শ্রীদেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে । 





গোয়ালিনী। 
চিত্রশিল্পী শ্রীমতী স্থনীতি দেন রায়ের সৌজন্তে 


। 28165 ১52৮155 ৮৪1৫ ৯1৮৯১১৬৬ ১৯৪ 


টিভি 


25)8 


। 82515 52125 ৮৬৫ ৯১৪৬১ 


। ৪18৯3 ১189 





রা 8 রা 
৮ 


শীত-প্রভাত। 
চিত্রকর গ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্তে। * 





ও মণিপন্সে হঁং। 


-  বীণা-বাদিনী। চিত্রকর শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
চিত্রকর শ্রীন্থধীরচন্দ্র ব্থ মহাশয়ের সৌজন্তে। চিত্রাধিকারী শ্রীচারুচন্ত্র রায় মহাশয়ের সৌজন্তে মুক্রিত। 








নিমাই পণ্ডিতের টোল। 


চিত্রকর প্ীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে 





রিও ও হই শাপ প্রযধীপের 
ঝাঁই। অভিধানে (প্রকৃতিবাই ) দেখা বায় 


1, ছ্রবৈকৃষ্ঠদাথ দেব 

(২), নানি রিভার. 

স্তরকৈশ্চ ঘে! লিঙ্গং সকৃৎ পূজয়তে নরঃ। 

পু ১৩০০৮ ৬পৃ নিন 

(৩) শাপ . দেওয়ার সময় যাহাতে শীপবাক্য নিশ্ষল ন! হয় সেজন্ত 
শাগদাত1! আচমনাদি দ্বার! শুদ্ধ হইয়া লয়েন, এরপ প্রমা? শানে ভুরি 
ভুরি আছে। শুদ্ধ- এবং পহিত্রতাবে বে কথ। বলা বায় তাহার গুরুত্ব 
বে সাধারণ কখ। হইতে অনেক বেদী দে বিষয়ে সনেহ নাই। শাপদাত। 
শুদ্ধ হই! ইহা দেখান যে তিনি ঠাটা, করিতেছেন না, তিনি প্রকৃত- 
পক্ষেই শাগ দিতে উদ্ভত। ৃ কূপ. হিনুদিগের অতি পবিত্র জিদিধ। 
বাধারগতঃ াঙ্মণের সর্বদ! কুশ রাধিবার নিয়মও রহিগ্নাছে। 
.ক্কোনও শা কারি সময় কুশ না” লইলে 'অপবিত্রই থাকিতে 
হয়, ইহ! আজ পর্যাস্ত' প্রচলিত আছে। এ অবস্থার, শাপ-দীন- 
কালে কৃশ হাতে লওয়! আতি স্বাভাঁবিক। 

নি ০ ্ জীচন্তাহরণ চত্রবর্তী 


ং ,.€ ১৩৪ ) 
বধরপুর ঘাটের, ছুর্গ 
গৌড়েম্বর বাদ্‌শাহ হুলেমান কযুরাগীর সময় রাজ! দেবীদাস ছাতকের 


'ঝাঁজ। (বা জমিদার) ছিলেন। 'বরাক নদীর 'তীরের তুর্গ তৎক্ীক বা. 


তাহার পুর্ন রাজগ* কর্তৃক 'নির্শিত হইয়। থাকিবে।' 
858852 - , ্লেহাউভৃষণ বক্ষী 
(৯৯): 


মুত্রিত চক্ষু কেমন 'করিয়া জানি রে 


আসাদের শরীরের সক্র স্থানেই হু কু লোমকৃপ জাছে এবং. 


উহা বার! আমাদের, দেছের মৃধ্যে সকল স্থানেই অননবিস্তর' আলে। 
5ম 
ক ছু -যে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের চুর পাতার 
ও প্রকার অতি কষুতাকৃতি বৌমকৃপ আছে। চকু মুদ্রিত করিয়া 
গৃহে বটি খাঁর সি কে জালে রই গৃহে 
করে তবে উ আলে! কিরৎপারিমার্া 


1 


রুহ 


| যে পরিমাণ আলো: রৌমকুপের ভিতর দিয়! আমাদের 
৮744৬ সুতরাং 
উহাহারা কিছুই দেখিতে পারি ঈগ[। কেবল অদ্বকারের গাতা 
তা এই মা। বদি দেখিবার উপযুক্ত জালে! লোমকুপের 
টা 
দেখিতে পাইতাম 


1 


পু 1 
স্‌ ঢু] 


ধিনযেরকিশোর গত 


যেভালের বৈঠর- মীমাংসা 


লোমকৃপগুলির, ভিতর 
আমীদের চুর ভিতর প্রবেশ 'করিয়। পাকে। এই নিমিত্ত চক্ষু 
করিয়। থাকিলেও আমর চচ্ছ ঘার৷ আলোর অনুভূষ্ঠি বুঝিতে 


পারি তবে আসর! চক্ষু না মেলিয়াও 


বহি 
রা অপপব্এসস পাত্লী,। কটা 
পর্থাগের সা 
পর হা হি ভেদ 
কনে আজে চোর, সাম্দে ছে শে 


চেখে বা পা দিল দিবালোকে এ 

এসীহেষেগাপ্ণলসগাদার 
০০ বে-সকল বা দন কারি, তেন অবহিত কু ২৩০ 
জা) দেল, ঘার! তাহাদের উন্টা প্রতিরপ. রটনা র অক্ষি-পর্দায উপর 
পতিত হয়. কিন্ত আলোকের অনুষুতিআয়?ী টব: পাই থাকি । 
আলোক ইতর-কপার কম্পনের ফলে উৎপন্ন-হইয়া. খাকে। ইতর-কৃণীরী. 
.এই কম্পনের স্পর্শ রেটিনায় হইলে ইছার পশ্চাতে অবস্থিত (09121 
16৩) চচ্ষু-স্বাফ়ূত একরপ ৮ মি 

উত্তেজন। .মত্তিক্ষের (15921 56715011007 ) দৃ্টিকেজ্ে নীত 

আমর! জালোকের অনুস্ৃতি পাইয়! থাকি । অসি 
জাবরণ রহিয়াছে আলোকের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণরূপে. জব্বচ্ছ নহে) 
ফলে ইতর-কম্পনের কিয়দংশ এই ট্ময় জাবরণ ভেদ করিয়া রেটিনা 
উপর জাধাত করে। ' এইজন্য চকু বধ গাকিরেও আব আরোহন 
অনুতৃতি পাইয়া থাকি । ৪ 
] ম. ক. খ. 
' আমাদের চোখের ভিতর গীত-অংশ ()6110%. ৪০৫) ও অন্ব-জংশ 
(2177 3১০6) বলে ছুটে জারগ! আছে, গীত-অংপুরে জন্গুতব- 
5 অন্ধকারে চোখ বন্ধ 'করে' বসে' থাক্লেও 
আলোর অনুভূতি পাবার কারণ, যে আলোর রশ্মি চোখে লাগা মা 
আমাদের ভুরুর নীচেকার একটা শির (061৬৩) একটু কুষ্চিত হয়, ও 
৪18৮27৬ আধাত পায় ও সেই, মুহূর্তে আর! 


আলোর সঞ্চার রি 
গিট জন্ুতব ক 1 জীন; গণ 
ূ (১৪৯). 
ভিলেন 


বিববৃক্ষ হিন্দুদের নিকট অতীব পবিত্র বৃক্ষ । নান! শাস্ত্রে ইহার 
৯১, 'হইয়াছে। সেই হেতু ব্ষপত্র পৃজার্থে ব্যবহৃত 
হয়। এ সম্বন্ধে শীক্প বিধি 8 
তৎফলৈত্তৎপ্রহনৈর্বা তৎপত্ৈধঃ প্রগুজয়েৎ । 
তথকাঠচন্দনৈর্বাপি স মে ততঃ স মে প্রিয়; 
(যোগিনী তন্ত্র ।) 
তুলসীও-হিনুশান্্ মতে গবিত্র। তুলসীপত্রে পৃজাবিধি সম্বন্ধ 
প্রমাণ 
-বাজিদস্তকগ্জৈশ্চ পুশ্পৌখৈরপি চত্তিকাস্‌। 
তুলসীকুহটৈ; পয রেনছ ৃদধরে ॥ 
(কালিকাপুরাণ |) 
গয়াতান্ধকলং দাঃ পিতৃধাং পরিতোধদম্‌। 
| তথ াচতণ তুলনীপতদামত:॥ 
(বৃহদ্ধর্পুরাণ । ) 


| বানী তকথার শা উৎপত্তি ও পরিজ বলি! ব্যবধত 
ইইবার কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতেই আছে-_ 
তৈরিযং স্পর্শসাসাদ্য দুর্ব। চৈবাজরামর | 
ব্য পৰি! দেবৈস্ত সর্ব ত্যর্টিত। তথ। ॥ 
*  শ্রীবিজযকৃ্ণ রা 


১২২ 
স্পর 
( ৯৪১) 

£ [10027 2152050গ)  ০ 
8৪৪৯৮ 525৮গণকে এক কথার ব্যতিত আকর্ষণী-লক্তি 
লা 'যাইতে পারে ; এই শক্তি প্রত্যেক মানবেরই অন্তরে গুপ্তা 
হত্ভাবে জবস্থান কুরে। ইহার প্রকৃত জনুশীলন দ্বাবা! মানুষ জন- 


ব| খঁড়কে দেখিয়। হাসিব না, বড বড নগ বাশির না, মুপ-গহদব 
আপরিষ্কার রাখিব ন|, ময়লা! কাগউ পরিধান করিব ন! ইত্যাদি। 
11885 14870 0910088, 107165611)ব নিকট এসকল বিষয়ের 
/বিটলেষ বিবষণ পাওয়। যায়। 
১ শীমাখমলাল চৌধুরী 
(১৪২) 
ভাবতে নোট 


পূর্বে এদেশে নোটের ব| তথ্বৎ অন্ত কোন মুস্্রীব প্রচলন 
ছিলন|। দিল্লীর সম্জটি মহম্মদ তোগলক একবার নোট চালাইতে 
চেষ্টা! করেন, কিন্তু উহ্নাতে কৃতকাধ্য হইতে পাবেন নাই । অতংপব 
তিনি শ্বর্ণমুদ্র পবিবর্ধে তাস্রমুত্/ চালাইতে চেষ্ট! কবেন, 
কিন্ত উহাতেও ' অকৃতকাধ্য হন। ?নাটের বা তম্বৎ অন্ত" কোন 
মুগ্রার প্র্গন থাকিলে প্রজার উহ -নিঃসক্ষোচে গ্রহণ *কবিত। 
সহ্শাদের পরে ইংরেজদের পূর্ব্বে নাট "ব| তগ্গৎ কৌন মুদ্রার 
প্রচলম সন্বদ্ধে কেনি বিবরণ পাঁওঘ! যায নাঁ। 

, গীনহাতশ্বষণ ব্ষসী 
"(১৪৪ ) 


পূ. 5০৬, ফক্ষবিক এসিড. 


চ17090770110 4১010 জীবদেছেব অন্যতম উপাদান। জীবঙ্গস্ত 
ফস্ফেট সাঁধারপতঃ উত্তিদ্‌ হইতে গ্রহণ করিব। থাকে । উর্বর 
তূমিতে ফক্ষেট অল্প পরিমাণে গাঁওষ! যায। কোনও কোনও 
খনিজ পদার্থেও ফক্ফেট পাওয়! যায়। আমাদের দেশীয় সহজলভ্য 
বন্ঘর মধ্যে ধান, গম প্রভৃতি শন্তের বিচালী হইতেও ফক্ফেট পাঁওষা 
যার। প্রায় ১৫1১৬ মণ বিচালী হইতে আবসেব পবিমীণ ফক্ষবাস 
ফক্ষেটরপে বর্তমান আছে। জীবজন্ত ও মন্াদ্যৰ মলমূত্র হইতেও 
ফন্ফেট (সাধাবণতঃ 9০0107) 4১101000187) 10195017580 রূপে ) 
পাওয়। যায়। 090০ নামক উৎকৃষ্ট সার প্রধানত" একপ্রকাব 
সীমুত্রিক পক্ষীর পরিত্যক্ত মল। গবাঁদি পশ্তব বক্তেও ফশ্ষেট 
বর্তমান আছে, এইপ্স্ত কণাইখানার বে রক্ত পাওয়। যাব তাহাকে 
জমাইয়। শুকাইয়| উৎকৃষ্ট সার-রূপে ব্যবহার করা হয়। 
রর মকখ 
» 85855 815৫ বা ধাতুমল একটি (%7991)0£ ০4১10) প্রস্ষুবক- 
জাবক বহুল পদার্থ] ইহার অপর নাম লৌহ প্রস্থুরকায় (1:07. 
চ0170907916),009০7823 চ01091806, প্রস্ঠ্রক ধাতুমল (2703- 
07915 5188) বা নির্গন্ধ দীপক (00০501555 ৮1709127216 )। 
জৌহ-কার্ধীদার ইপপত প্রস্ততকালে বে ধাতু-মল বা! 519৫ পাওয়ু 
যায় তাহাই 8570 51+8 নামে অভিছিত। হ্ততরাং ইহা ইস্পাতের 
87:9:০৫০চ। এজপ্ক এই প্রশ্চ্রক-বছুল সারের মুলাও অতি অল্প 
ধাতু মলে (195510 5148 )'শতকড়া ১৪,হইতে ২* তাগ পথ্য্ত প্রন্ষুরক 
চর্দয়েব ((0810481) ) সহিত মিতিত অবস্থায় থাকে। 


প্রবামী--বৈপাখ, ১৩২৯ 


মাসির, 





[২২শ ভাগ ৯ম এগ 


এ 








রি ল 


_. কিছুদিন, পূর্বে জ্গামি কেকা 8৫৪ ও) 8ায়ারনিক বিয়েবণ 
কিনার তক্ধ্যে একাট নমুনার বিশ্যখের ফলাফল বিথিত 


চকা় (050) 177৩৮ « ৪১৮৬ 
*হুবঙ্গার (89) 11287855 ৩:৩০, 
*লৌহায় (1751£085 & চত/০1০ 0৯786) ২৪ ১৮ 
মাঙ্গানীজান (1187857053 0%106) ৪ ৬২ 


খ্যালুমিনা (41203) 4818779 

প্রন্কুরকায় (7205) 170170911) 580 /১010 4১079- 
0108 

গন্ধকায় (9093) 5010170010 2010000৫ 

বালুকীন প্রভৃতি 911109 9৫০, 


১৮৭ 


১৬ ৩৮ 
৬*৩৪ 
৮১২ 


মোট ৯৯ ৬৭ 


[38570 5188কে যত লুঙ্ষতম অংশে বিভক্ত কব! হইবে উহাতে 
জ্রবণীয় প্রস্ষুবক দ্রবকের (5০10516 100৭1070010 4১০10) ভাগ 
ততই অধিক হঈবে। এইজন্য ইহ। এত মিহি কবিয়। ,গুঁড1 করিতে 
হয় যে উত্তার শতকবা ৭৫ ভাগ প্রতি ইঞ্চিতে ১৬০টি ছিদ্রযুক্ত সুগম 
চাশুনীব (109 10165 518%5) মধ্য দিয়। বাহির হইবে ও অবশিষ্ট শত- 
করা ১৫ ভাগ গুতি ইঞ্চিতে ১** ছিদ্রযুক্ত চালুনীব ( 10901)0165 
39৮৪) মধ্য দিষ| বাহির হইবে । এবপ মিছি অবস্তায় ইাতে শত 
কৰ। প্রায় ১৯ ভাগ ভ্রবরীয় প্রস্ছ্রকায় (7505) পাওয। যাষ। 
হাড হইতে যে প্রন্ষুরক সাব পাঁওযা যায ইহ। তাহাব প্রায় তিনগুণ 
অধিক কায্যকাবী। অধূন| আমাদেব দশে এই সাব প্রুব পরিমাণ 
পাওয| যায । কাবণ 15812. 11018 4 96661 0০. 1:00, 360821 
1:00. &. 5150] 0০. 1.0, প্রভৃতি লৌহ কাবগান।গুলিতে এই 
সারজ ধাতুমল 8 0:০৭৮০ হিসাবে পাওয়া! যাইতেছে । 1$169975. 
1), ড/51016 ৫0০ 1 10. 1155575. 912৬/ ১$৪1170 & 00, 
নামক সার-ব্যবসাধীগণ এ দকল ধাতুমল ক্রধ কবিয়। সাবরূপে বিকৃষ 
করিব! থাকেন। 

প্রকৃতির ক্রোড়েও প্রশ্ছুবকবহুল খনিজেব অভাব নাই ।- মাক্সরাজ 
প্রদেশের ত্রিচিনাপল্লীর অন্ধঃগত পেরাম্থুল। তালুকেব মধ্যে মৃত্তিক।- 
গর্ভে এই খনিজের পিগু প্রচুর পরিমাণে আছে। ১৮৯৩ খুঃ ডাক্তাৰ 
বাথ (1)। 11. ৬/:৪07) অনুসন্ধান করিষ| 'দেখেন যে কৃপৃষ্ঠ হইতে 
প্রায় ছুইশত ফুট নীচে -একটি কর্দম-স্তর এই খনিজেব পিও 
(2₹০৫৪189 ) চতুদ্দিকে বিশ্গি প্র আছে। সেখানে এই খনিজ পিও 
এত অধিক আছে যে তথ| হইতে প্রায় ১১ কোটি মণ প্রন্থরকায় পাওয়। 
ধাইতে পারে। তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থান খনন করি! দেখিয়াষ্িলেন যে 
প্রতি একশত বর্গফুটে প্রা ১৪ হইতে ১৪ দেব এবং কোনো! 
কোনো অগভীব স্তবে ৩৫ সের পধ্যস্ত প্রক্ষুরকায় অস্ভান্ত ধাঁডুব 
সহিত সলি্রিত অবস্থায় খআুে। এই নকল খনিজ-পিণ্ডে শতকবা 
৩৮ হইতে ৪৭ ভাগ প্রস্থুরকায্প ও ১৬ ভাগ ফূ্লাকায় আছে। এতস্তিন্ 
ইহার সহিত শতকরা! ৪ ইইতে ৮ তাগ লৌহ ও খ্যালুমিদ। আছে। 
তৎকালে এই খনিজ-িওগুলি উঠাইবার জন দুইবার চেষ্ট! হইয়াছিল 
টব তেমন চাহিদা (036177810 ) না থাকাগ সে চেষ্টা সফল 
হন়্ নাই। 

পণ্ু-পক্ষীর বিষয়ও কিয়ৎপরিসার্ণেগ্রশ্থুবক ভ্রা্ক 'জাঁছে। 
গায়া, হাস, মুত্গী প্রভৃতির বিষ্টীয় শতকরা * ৫ হইতে *'৭৫ ভাগ ও. 
শুষ্ধ অবস্থায় **৯৮ হইতে ১*৭ তাগ ; গৌমযে *'২৩ হইতে *'২৭ ভাগ? 
মানবের বিষঠায় *'১৮ ও প্রন্নাবে * ২৭ ভাগ প্রস্থুরকার় লাছে। 


উম ফংখ্য] 


কৌঁসিও- ফেনিও, ম্তজন্লতাদির 'ন্থেও শতকরা ২ হইতে ৯* ভাগ 
পথ কর্তদান আছে, রেটির : ব্খইলে-_১:৯৬, ভাগ, ডুলাীষের 
খইলে_৩:১২ ও - ডিসির খইলে--২ ৩ ভাগ ৫: আটছি।' 
পু ইদাগুতোয দত 
৮:0১8৫ 0, 
কাচ তৈয়াঁরর স্থান 


ভারতবর্ষের নিষললিখিত” কারখানা গুলিতে কাচ তৈক্নারী হইয়। 
থাকে ৫ 

১ নাইনী গ্লীন ওয়।ধ্স-_নাইনী--এলাহাবাদ। 

হ। পাঞ্লাব গ্লাস ম্যানুফ্যাক্চারীং কোং আঁম্বাল! । 

৩। হিমালয়ান্‌ গ্লীসওয়ার্কস লিমিটেড _-রাঁজপুর, দেরাদুন। 

&। ' পয়সাফণড গ্লীদ-ওয়ার্কস-_তেলেগাও-_পুণা। 

৫। পীরমহম্মদ গ্রীস ম্যাগ্রফ্যাক্চারীং কোং--বোশ্বাই। " 

৬। জব্বলপুর প্রা ফ্যাক্টরী: জববলপুর। 

৭। ইম্পিরীয়াল-প্লীস-ওয়।কস-_-ভাওয়াল-_পাঞ্জাব। 

৮1 ইউনাইটেড গ্রভিঙ্গেস গ্লান-ওয়ার্কস-_মোরাদাবাদ। 

এতস্তিন্ন আরও কয়েকটি ছোট ছোট কীচের কারখানা আছে। 
প্রায় ৫৬ মাঞ্চ পুর্বে পাঞ্জাব গ্লাদ ম্যানুফ্যাক্চারীং কৌং ভারতীয় 
ছাত্রগণকে এ বিষয় শিক্ষ। দিবার উদ্দেশ্ঠে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার 
করিয়াছিলেন উপযুক্ত লোকদ্িগকে এ বিষয় শিক্ষা! দিতে তাহার। 
সর্বদাই প্রস্তুত আছেন। স্থতরাং এ কোম্পানীর সম্পাদক ঝ 
অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিলে শিক্ষার্থীর অভিলাণ পূর্ণ হইবে । 
আর যদি জাপান বা ইউরোপে যাইয়। শিখিবার ইচ্ছ। থাকে 


আমাকে স্বতস্বভাবে পত্র লিখিলে আমি এ বিষয় সবিস্তারে তবে 
জানাইব। 
হত শুতোম দত্ত, বি-এস দি 
উত্তরপাড়। । 


আমাদের গ্র।মের কতিপয় অর্থশ।লী ব্যবসায়ীর উদ্যোগে এগ।নে 


একটি সবৃহৎ কাচের কার্খান। স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের 
গ্রা্টি কলিকাতার উপকণ্ঠে; জিজ্ঞাহথ স্বয়ং আদিয়। বালি, : 
সোরা, সিমেন্ট ও অন্যন্ত রাসায়নিক উপাদান সংযোগে 


কাচের প্রস্তত-প্রক্রিয়। এবং তাহ| হইতে চিম্নী, জার, বাসন, 

ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য নিশ্মীণ- দেখিয়। যাইতে পারেন। শিক্ষ। 

করিবার কথ। কারখানার পরিচালকের নিকট জিজ/াস। করিলে তিনি 
নিশ্চয়ইন্বীকৃত হইবেন। 

৬ প্রদন্নকুমার লাহিড়ী বাটা, - 
সাতরাগাছি, হাওড়। : ঞন্েহময় সান্ট)ল 
(১) বেল্জিয়ম, জার্মানী, জ।পান বা আমেরিকায় গিয়। কচ 

তৈয়ারী শিখিতে পার! যাঁয়। ভারতবর্ষেও কাচের কার্থানা প্রচুর; 

তন্মধ্যে জব্বলপুর, এলাহাবাদ ও হাওড়া-রামরাজাতল! এই তিনট 

স্থানের উল্লেখ কর! যাইতে পারে । কোম্পঠুনীর নাম () ]0১৮1- 
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ঈমন্মখনাথ চৌধুরী, গ্যোগেশ্রকুমার পাল 
(১৪৬)৩ 
বেশী পশ্মী ব। সতী কাপড়ে লোহার দাগ 
| ইবাঁরু উপায় 


রেশমের কাপড়ে ব” পশমের কাপূড়ে লোহ।র দাগ ধরিলে তাহ। 


বেতালের' ট্ঘঠক- ধর্মীমোংসা . 


১২$ 
"গোঁড়া, লেবুর? রদে ভিজাইয়! পরে জলে কাঁচি ফেলিলে দাগ উঠিয়! 
যায়। (পরীক্ষিত।) ভীশীতোৰ মুখোগাঁধার পু 


দাগওয়াল! ক্ষাপড়খানাতে উত্তমরূপে সাবান মাখাইয় 'ঘাসের উপর 
পাতি রাখুন (রৌপ্র থাকে .যেন)। কাপড়ের জল কিয়ৎপরিমাণে 
শু্ধ হইলে কিঞিতঞ্জল ছিটাইয়। দিন এবং এ দাগের উপর £লবৃর্‌ 
রস মাখাইয়। দিন | লেবুর রস দিয়া জায়গাটা একটু দলিয়!: দিলএ 
কয়েকবার এরূপ করিয়। কাপড়খান! কাচিতে লইয়। যান. কাচিবার 
কালে দাগট! একটু ছলিয়!: দিলেই দাগ উহঠিয়। যাইরে |”. £.-. 
শীলেহাংগুডূষণ রক্ষী [১ 
রেশমী, পশমী ব| নুতী কাপড়ের লোহার দাগ উঠাইবার-প্ীকরিফী-২" 
১। লোহার-দাগ-গাগ! স্থানটি আমরুল-প্রাবকের (08110 440) 
গাঢ় ভরবে কয়েক মিনিট কাল ভিজাইয়াঁ পরে পরিষ্কার; ইদ্পার্তের” 
ছুরি দ্বার! অল্প অল্প ঘসিলে দাগ উঠিয়া যাইবে । অতঃপর পরিষ্কার 
জলে এ স্থান উত্তমরূপে ধুইয়া” ফেলিতে হইবে । (একভাগ আমরুল- 
ড্রাবক ১* ভাগ জলে মিশাইলে আমরল-দ্রাবকের গাঢ় জব হইবে |). 
হ। এক আউন্স পরিগ্রুত জলে এক গ্রেণ পটাশ-ফেরোমীইনাইড 
(%61109%/ [১0055190001 [১00551) ) ও এক ফে"টা গন্ধক-প্রাবিক 
(5011006 40 ) মিশা ইয়। দগ-লাগ! স্থানটি এই ভ্রবে কিছুক্ষণ 
ভিজাইবার পর ভ।ল করিয়। ধুইয়। ফেলিতে হইবে। পরে এর আগ 
জলে ১* গ্রেণ পটাশক্ষার (6680 15) ০? 09750786 61 
75645) মিশাইয়। পুনরায় স্থানটি এই পটাশের জলে ভিজাইয় 
পরিচ্ছার জলে উত্তমপ্নীপে ধুইয়। ফেলিলে লোহার দাগ উঠিয়াঞ্মাইবে! 
৩। পটাশ বিন-অক্জালেট (০:55; 772-0881716 ).১ ভাগ 
মধু-€৫ভাঁগ ও পরিক্রুত জল--৪* ভাঁগ মিশাইয়! ' কাপড়ের, থে 
স্থানে লোহার দাগ. লাগিয়াছে তথায় লাগাইয়া ৪1৫ খণ্ট। কাল 
রাখিতে হইবে । মধ্যে মধ্য এ স্থানটি ভিজাইয়। দিয়। অল্প" অক্জ 
রগ্ড়াইতে হইবে। পারে পরিষার জলে ধুইলে দাগ উঠিয়া যাইঁবে।- 


৪। দাগ-লাগ। স্থান লেবুর রস ও লবণ দ্বার ভিজাইয় রৌদে 
রাখিলে দাগ উঠিয়! যায়। এই প্রক্রিয়ার যদি একবার লাগাইলে ন! 
উঠে তবে দ্বিতীয়বার লাগাইলে উঠিয়। যাইবে। 

৫। দাগলাগ। স্থানটি জলে ডিজাইয়। উহ।র উপর সমভাগ,জন্বীর- 
ড্রাবক (0100 400) ও ক্রীম অব টার্টার (01527 ০ 
[77ভ) মিশাইয়। আস্তে আস্তে ঘসিলে-দাগ উঠিয়। যাইবে। - 

পশমী কাপড় পরিক্ষার করিবার প্রক্রিরা-_ 

পশমী কাপড় পরিক্ষার করিতে হইলে প্রথমে কাপড়গুলি রৌছে 
দিয়। খুরুশ সাহায্যে উহার ধুলী ঝাড়িয়। ফেলিতে হইবে পরে নিয- 
লিখিত মে কোন উপায়ে উহ।-পরিক্জার কর! যাইতে পারে । 81 

১। অর্দমের ভাল সাবান টুক্র! টুক্র। করিয়া কাটিয়! ছুইমের 
আন্দাজ ফুটস্ত জলে গলাইতে হইবে । সাবানের জব ঠাণ্ হইলে উহার 
সহিত ৬ ড্রাম আন্দাজ ম্পিরিট অব টা্পিন (9010 01181070106) 
ও ছুই ড্রাম আন্দাজ এযাসোনির।.( 19800 &10107009 ).মিশাইয়া 

ছুই গ্যালন ঈষছুক্চ জলের সহিত মিশাইতে হইবে। এখন এই জুরে 
কাপড়গুলি উত্তমরূপে নাঁড়িয-চাড়িয়। কাচিন্ন পরিগ্গার জলে ৩৪ বার 
ধুইয়! ফেলিলে কাপড় বেশ পরিষ্ধার হইবে । হাতের ছাপ দিয়া কবপতড়র 
জল বাহির করির। দিতে হইবে। নিংড়াইলে কাপড় খুর্যপু.হইবে। 


"২। কেশ্ফিন বা স্পিরিট অব ট!পিন এক ছটাক 
নরম সাবান (9০1 9০৪?) ছুই ছটাক 
* "স্লিসিরিন্‌ আধ ছটাক” 


১২৪ পু 

মিশাইয়।' কাপড়ের সকাঁজ লাগাইর।-১*. জিনিউ-ফাল-সাছিতে ছুইঘে.। 
পরে ঈবচুক সবলে, কাঁচিয়া ৃরিষার জলে ধৌত করিলে গণমী কাপড় 
পরিষ্কার-হইবে,। রর 


৩) নদীর পরিষ্কার জল, জবা বৃষ্টির. জলে সাবান গুলি উহার. 


সহিত হাত-মওয়| গরম জল মশাই মেই জলে ক্াগড়গুলি বার বার 
ডূবাইঞ্স তুলিতে হইবে ।. করেক হ্িনিট কাল এইক়প: করিলে কাপড়ের 
সমস্ত ময়ল! দূর হইবে। সাবানের জল যদি অত্যধিক ময়লা! হইয়! যাঁয় 
তবে আর খানিকট! পরিষণার সাবানের জলে ,কাপড়গুলি বার বার 
ডুবাইক্»। তুলিতে হইবে। যদি প্রথম বারে কাপড় বেশ পরিষ্কার হয় 
তৰে দ্বিতীয় বার আর সাবানের জলে না চুবাইয়! ঈমদুষণ পরিষ্কার জলে 
ধুইলেই চলিবে । 

৪1 গরম কাপড়ের উপর পাতলা করিয়! (519£0)) স্বেতসার 
অথব! [5801176 বিছাইয় দিয়। কাপড়খানি ভীজ করিয়। ৫1৬ দিন রাখিয়। 
পরে বাঁড়িয়। ফেলিলে এ 5608:01 বা [.90117এর সহিত তৈলাদি 
চলিয়া যার়। এরীুপভাবেও গরম কাপড় পরিষ্কার কর! হইয়। থাকে । 
কোনও রঙ্গিন কাপড় পরিক্ষার করিতে হইলে এ ১17101) বা 1901776 
প্রথমে সেই রংএ রঞ্জিত করিতে হয়। 

রেশমী কাপড় পরিক্ষার করিবার প্রক্রিয়া-_ 

১। "অর্ধ পোয়া মধু, অন্ধ পোয়া নরম সাবান (5০1 9০91১) 
ও অন্ধ পোয়। জিন্‌ নামক মদ্য, আধ সের ফুটস্ত জলে মিশাইয়। ঠাণ্ডা 
করিতে হইবে । একটি কাঠের মঞ্চের উপর একখানি স্থতি কাপড় 
বিছাইয়। তাহার উপর রেশমী কাপড়টি বিছাইতে হুইবে__যেন কোনও 
স্থান জড় হইয়া না থাকে । এখন একখানি নরম বুরুশ এ মিশ্রিত দ্রবে 
ডূযানঈ়। রেশমের কাঁপড়ের উপর আস্তে আন্তে ঘসিতে হইবে। 
সাবানের জল যেন কাপড়ের সর্ধত্র ঘসা হুয়। ১* মিনিট কাল কাপড়- 
খানি এ সাবান মাখাইয়! রাখিয়। পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে ধুইলে বেশ 
পরিক্ষার হইবে। 

২৭ নবী সাবান ৪ আউল্গ, রযাণডি (072185) ১ আউগ্গ ও জিন্‌ 
(09) এক পাঁইট উত্তমরূপে মিশাইয় কাপড় দিয়া ছ'কিয়! 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৯ 
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' জলে খুইয়া 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মাইতে ুইথে। -এফটি স্থঞ্জ (57976). উগবেলের” কাপড়? 
রেশমের কাপূড়ের উভয় পৃ্টে এই আরফাঁট 'দাখাইয়া ২৩ বা 
নতুনের মত পরিষ্কার হইখে। .ফোন রজিম দের্পস 
হইলেও রংয়ের পার্থকা ঘটিবে না। তু 
£ ৩। রঙিন রেশম পরিষ্কার করিতে হে নিয়মিখিত হা 
অরযন্থন. কর! বিধের। « 

এক সের ফুটন্ত জলে আধপোয়! আঁ্দীজ পরিষ্কার ভাল সাবান 
গুলিয়! ঠাণ্ড। করিতে হইবে! হাতি-সওয়। গরম থাকিতে থাকিতে 
কাপড়গুলি বার বার উহ্বাতে চুবাইয়া তুলিতে হইবে । পরে ঈষদু্ঃ 
জলে ধূইয়! ফেলিতে হইবে । ডের বর নী আপিঙ্গল 
লোহিত, লোহিত ঝ| নীলাভ গাঢ় লাল হয় তবে এক গ্যালন জলে 
সামান্থ গন্ধক-দ্রাবক ( 5911700010 ১00) দিয়! (জলের আস্বাদন 
সামাপ্ত টক হইলেই হইবে) তাহাতে কাপড় চুবাইয়। পরে পরিষ্কার 
জলে ধুইতে হইবে। 

পিঙ্গল অর্থবা কমল।-লেবুর বর্ণের রেশম হইলে দ্রাৰকের জলে 
ডুবাইবার প্রয়োজন নাই। উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের রেশম রাং-লবণকের 
টি 01০0০) দ্রবে ডুবাইর। পরিষ্কার জলে ধুইতে হইবে। ইবৎ 
লাল ব! ফিরোজ! প্রভৃতি রংয়ের কাপড় সাঁমান্ক লেবুর রস“অথবা৷ সির্ক! 
€৮176£ুজয) মিশ্রিত জলে ধুইতে হইবে। আর আস্মানি রংয়ের 
কাপড় সামান্য চ০481-এর জলে ধুইতে হইবে। ফটুকিরির জলে 
ধুইলেও রেশমের বর্ণ নষ্ট হয় ন1। 

পরিষ্কার জলে কাচিবার পর হাঁতের চাপে জল বাহির করিয়! 
কৌনও স্থতি কাপড়ের সহিত কাঠের রোলারে গুটাইয়৷ পরে ঘরের 
মধ্যে শুধাইয়! লইতে হইবে। 

হ্তি কাপড় ধুইবার ও পরিফার করিবার প্ররক্রিয়। আঙ্দিন 
মাসের “ভারতবধে' একবার লিখিত হুইয়।ছে। সেজন্য উহার পুনরুল্লেখ 
করিলাম না! । 





প্রীআনুতোৰ দত্ত, বি-এস্‌ সি 





নারী 


নারী সে খে হোক ন। সে স্বরূপ কুরূপ, 
আগি "তারে গড়ি নিত্য দিয়া নব রূপ) 
যা-কিছু সুন্দর, আর যাহা রমণীয়, 

চিত্ত মোর যাহা চায়, যাহা-কিছু প্রিয়, 
এ-বিশ্বের রূপে রসে গন্ধে আর গানে, 
এ-হিয়ারে টানে ধাহা অমৃতের পানে,_ 
সে-সবার মাঝে, মৌর কজন-লীলায় 
সমগ্রের সাথে, মোর চিত্ত-নিরালায়, 
নারী নে খে যুগে যুগে নিত্য গড়ি উঠে, 
আনন্দের মহিমায় তারি রূপ ফুটে? 
জ্যোতিন্দরী, সে নে দীপ্ত, ব্যাপ্ত ভ্রিভূবনে, 
বাধা সে ত" পড়ে নাই দেহের বাধনে। 


ক্ষুদ্র করে? দেখি তা"রে বূপ-রেখা মাঝে, 
মানবের চিত্তে সে যে মুক্তি লভিয়াছে ! 

কে তারে বীধিবে আজ ক্ুত্রতার ছাদে ? 
মুক্ত-হিয় মানবের তারি লাগি কাদে; 

যুগে যুগে, দেশে দেশে প্রেমিকের হিয়া 

রূপ তারে দেছে প্রেম-অমৃত সিঞ্চিয়া ; 

সে ত নহে একা খোর. আমারি কেবল, " 
মোর প্রেমে বাধি তারে কোথা হেন বল? 
মিছে তারে পিছে বাধা, মিছে টানাটানি, 
ডাকে তারে অসীমের "ই হাত-ছানি। 


শ্রীহধীকেশ চৌধুরী 





মুঙ্লমানের ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে বারবার প্রতিশ্রুত হইয়াও ইংরেজ 
ক্ষন তাহার মুসলমান প্রজাদিগকে অনন্ধষ্ট করিয়াও সেভতস “সপ্দিতে 
রক্ক-শক্তিকে প্রায় সমূলে উৎখাত করিয়। গ্রীকৃ-শক্তিকে প্রবল করিবার 
পয়াসী হইয়। উঠিলেন তাহ। বুঝিতে হইলে পনশ্চিম-প্রাস্ত্িক প্রাচোর 
নমস্যাটিকে ভাল করিয়। বুঝিতে হইবে। রুশ-শক্তি যখন প্রবল ছিল 
হখন তাহার ভারত-অভিযান প্রতিরোধ করিবার জগ্ঠ প্রতিদ্বন্দী তুরক্ষ- 
ধক্তিকে প্রবল রাখ। ন্বিধাজনক বৌধ হওয়াতে ইংরেজ তুরস্কের সহিত 
মুখে মিত্রতা দেখাইয়। আসিয়াছেন, কিন্ত খৃষ্টান-ভ্রীতি ও প্রাচ্যের প্রতি 
এবজ্ঞ। ইংরেজের মুনে বরাবরই প্রচ্ছন্ন থাকাতে ভিতরে ভিতরে তুরস্ষের 
ৃষ্টান-প্রজ।-বিদ্রোহুলির অন্কুলত! করিভেও দ্বিধাম্থিত হন নাই। 

ইংরেজের মনোভাব তুরস্কের জান! ছিল। ১৮৭৭ সালের জুনমানে 
'নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরি, নামক মাসিকপত্রে তুরস্থের প্রধান উজির মিধাৎ 
পাশ! এক বিস্তৃত প্রবন্ধে এই ব্যাপারের আলোচন।-গ্রসঙ্গে লিখিয়া- 
ছিলেন যে 

111001595৬5 70000881001 070 ৭10090৩0100 
1218119) 09501100170 00521051701 016 3009]7 07001091 
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অর্থাৎ ইংরেজ-সর্কারের তুরস্কের প্রতি দনোতাব তুরস্কের অঙ্গান। 
নাই। বৃটিশ মন্ত্রীভ| পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে আমাদের বিবাদে 
হস্তক্ষেপ করিবেন না। ইংরেজ মন্ত্রীদতার এই সিদ্ধাস্ত আমাদের বেশ 
জ।নাই ছিল কিন্তু আমর। আরও ভাল করিয়া জানিতাম থে রাশিয়ার 
সহিত আমাদের বিবাদের ফলাফলের মহিত সমগ্র" ইউরোপের এবং 
বিশেষ করিয়! ইংলগ্ডের স্বার্থ এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত যে ইংরেজ- 
সর্কার পরাগ বিবাদে হস্তক্ষেপ ন। করিয়! পারিবেন না। 

ইংরেজের রুশম্কতীতি য়ে-গুধু তুরত্ককেই প্রথল রাখিয়াঁছিল তাহাই 
নহে। কুষ্ীয়াকেও প্রবল» করিয়। সী্ব-সাজীয় আলোলনকে 
প্রতিহত করাও ইংরেজের রাষ্্নৈতিক প্রয়োজন বলিয়। গণ্য হওয়াতে 
ইংরেজ অস্ীয়াকে নানারপে সাহাধ্য করিতে থাঞ্ষে।* : - 

কিন্তু রুপ-জাপান যুদ্ধের পর রুণৃ-শূচ্ি হীনবীয্য হইয়! পড়াতে 
ভারতে রুশভীতি কমিয়! যার়। এদিকে জার্মানী ফরাপী-যুদ্ধের পর 
হইতেই এত শীত শক্তিশালী _হইক্। উঠিতে থাঁকে যে তাহার পূর্বব- 
অভিযানে ব্যাধাত দেওয়! ইংরেজেরী পক্ষে* একান্ত আবগ্তক হইয়। উঠে। 
রাশিয়ার বলঙ্ষয়ে তুরক্ককে প্রতাপশীলী৪ করিয়! রাখ! আর ইংর়েজের 


বার্থ রহিল না। তাই এসিয়াবাসী এই জাতির প্রতি খেতকায়দিংগর 
সহজাত-বিদ্বেষ ফুছিয়া উঠিতে লাগিল। 58015779101 128101৫কে 
উউরোপ হইতে বিতাড়িত করিতে গারিলেই যেন ইংরেজ নিশ্চিন্ত হইতে 
পারে। কারণ ঠিক এই সময়েই ক।ইরে| ও স্ত[ুলে ( ৮7-15157770) 
সাব্ব-মোস্লেম আন্দোলনের উদ্ভব হয় এবং এসিয়।, ইউরে।প ও আফ্রিকার 
মুসলমান জাতি-সমুহকে সংগবদ্ধ করিয়। পরাক্রান্ত করিয়। তুলিবার চেষ্ট| - 
চলিতে থাকে । ইসল।মের এই সংহতিতে ইংরেজের স্বার্মহানি হইরার. 
সম্তাবন| যথেষ্টই ছিল। তাই ইস্লামের এই জাগরণের . প্রচেষ্টা 
তাহাদর ভাল ন| লাগ্িবারই কথ। এবং জীন্মানী ইসলামের 
জাগরণে সাহাধ্য করিয়। ইস্লাম-বন্ধুরূপে প্রাচো প্রতুদনবিস্তারের 
সুযোগটি গ্রহণ করিতে আরস্ত করায় ইংরেজ আরও ব্রিব্রত 
হইয়া উঠে। প্রসিদ্ধ এতিহানিক হলাও রোজ (170119770. 1২০5০. 
তাহার ইউরোপীয় জাতিদমূহের বিকাশ (176 1)6৮৩10077008 ০1, 
150190920) 50015 ) নাষক পুস্তকের “বৃহৎ শক্তিসমূহের নব 
সমন্বয়" (6৬ 03090198005 01 096 0০৮05 ) নামক অধায়ে 
বলেন, +00291087000016 2108 08110 উঠতি 07010800165 
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“কাইরে। ও স্তাম্বুন হইয়াছিল সার্ব্ব-মোস্লেম আন্দোন্নের কেন 
স্বূপ। নই আন্দোলন, স্ুল্ভানের সিংহাসনতলে ইউরোপ, এসিয়। ও 
আফ্রিকার মুসলমানদিগকে সৌহার্দাবন্ধনে আবদ্ধ করিবার প্রয়ান 
করিক়। গ্রেটব্িটেন, জ্রাঙ্স ও রাশিয়াকে বিব্রত করিতেছিল। কাইজার 
মুদলমানদিগের জ।গরণে জাম্মীনীর শক্তিসঞ্চয়ের হুবিধ। বুঝিয়। সুলতানের» 
শক্তিকে দৃঢ় করিতে চেষ্টিত হইলেন। জীন্দানী ও অষ্টিয়া পশ্চিম- 


«১২৬ ৃ্‌ 
প্রাঙ্িক-আোডে' -ইংরেজ-স্বর্থের। বিপরীতে নিদশক্তি- সক্ষার করাতে 
ইংরেজদিগের ক্ষতি হইতে পাগল, অপরদিকে বল্কান ও মধ্য এদিয়। 
হইতে, রুপ-ক্তি একা পূর্বের রাজ্য-বিস্তুরে মনোনিবেশ কর্ধাতে 
ইংরেজের১ দপ- : কমি? গোর. রাশিয়ার মিত্ররূপৈ ফাস পূ্বব- 
বিরোধ তুলিয়া ইংরেজির মৃহিত মেলামেশীন্ন আশ্রহ দেঁখাইতে 
লাগিলেন -ফ্যাসৌদীর অপমান ভুলিয। ফ্রাগ ময়কোতে রাজ্য বিস্তারের 
চেষ্টা পাইতে লাগিলেন । কোরিয়। ও মরঞ্জেন সহিত ইংরেজ-স্বার্থ যুক্ত 
ছিল না, অপর পক্ষে বাগ্দাদ রেল লাইন এবং কাইজারের তুরন্ধ-প্রীি 
আমাদের স্বার্থের অন্তধার। এবং উহাতে আমাদের সাজজ্যর ক্ষতির 
কারণ হইবার সম্ভাবন। | জার্মানীর বলবৃদ্ধির উপায়গুলি ফ্রান্স, রাশিয়। 
ও ইংরেজের স্ব!র্থের প্রতিকুল হওয়াতে উক্ত তিন শক্তি পরপ্পরকে সাহাযা 
করিবার জন্য মিত্রতা-স্ুক্রে আবদ্ধ হইলেন |” 
কাজে কাজেই জান্মান-শক্তিকে খর্ব করিতে চেষ্ট। পাওয়। ইংরেজ, 
ফরামী ও রুশ মন্তরীবর্গের প্রধান চিস্ত। হইয়। দড়াইল। আল্বেনিয়। 
লইয়া ইতালী ও অস্ত্ীয়ার মনোবিবাদ বাড়াইয়। তুলিতে এই রাঙ্গনাতি- 
ধুরদ্ধরের৷ যথেষ্টই প্রয়াস পাইলেন। এবং তুরদ্ষের নিকট উঠ 
ত্রিপলী অন্যায় ভাবে কাড়িয়। লইতে ইতালীকে কেহ বাণ! 
দিলেন না ।' এইরূপে ক্রমে ক্রমে উহারা ইতালীকে ত্রিমিত্র থিলন 
(0015 21115105) হইতে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন করিয়। লইতে লাগিলেন। 
ত্রয়ী (10101 12715716) রাষ্ট্রনীতির গতি এইরূপে ত্রিমিত্রমিলনের 
বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল। তাই সুযোগ বৃঝিয়। বল্কান-শন্তি- 
ুঞ্জ হতবীধ্য তুরম্থকে আক্রমণ করিয়! বসিলেন। কিন্তু নবীন তুরনব- 
সম্প্রদায়ের (০এ০% 155) শৌয্যে তুর্ক কোনপ্রমে আস্মরঙ্গ। 
* করিতে সমর্থ হয়। যুদ্ধারন্তের পূর্ব পধ্যন্ত মোটামুটি ইউরেপের রাষ্ট্র 
নৈতিক অবস্থ। এই । এইরূপ সম্কটাপন্ন অবস্থ। সত্বেও ইংরেজ সাভিয়। ও 
বুল্গেরিয়। প্রভৃতি বল্কান রাজ্য-সমুহের সহিত ভিতরে ভিতরে সহানু- 
ভূঁতি দেখাইয়। আসিলেও এযাবৎ প্রকান্ত ভাবে তুরস্কের শক্রুত। করেন 
নাই। তাই যুদ্ধাবসানে ইংরেজের তুরন্ধের প্রতি প্রকাশ্য বিরদ্ধভাব 
দেখিয়। অনেকেই বিশ্মিত হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রকাগ্ঠ শক্রত। 
ইংরেজের মুসলমান প্রঙ্গাবৃন্দের মহা অসন্তে(মের কারণ হইবে জানিয়াও 
কেন যে ইংরেজের হঠাৎ গ্রীক-প্রীতি এতট। জাগিয়। উঠিল তাহ। প্রথমে 
পরিক্ষার বুঝিয়। উঠ। যায় নাই। 
ইংরেজের শ্রীক-শ্রীতি যে অহেতুকী নয়, ইহার অন্তরালে যে 
গোপন অভিসন্ধি ছিল তা। সং্প্রততি প্রকাশ পাইয়াছে। 
যুদ্ধের পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরে ইংরেজের অপ্রতিহত ক্ষমত| “ছিল। 
কিন্তু যুদ্ধাবসানে আড্রিয়।টিক উপকূলে ইতালী তাহার প্রাচীন 
অধিকার পূর্ণ দখলে আনিয়। . যখন হঠাৎ বলশালী হইয়। 
ইংরেজের প্রতিহন্দ্ী হইয়। উঠিলেন তগন ইভালীর বিপঙ্গীয় শক্তিকে 
- প্রবল করিয়। তুলিয়। প্রতিদ্বন্দী গড়িয়। ইতালীর শক্তিকে খর্ব 
করিবার প্রয়াস পাওয়। ইংরেজের প্রয়োজন হইল। গ্রীন অনেক- 
দিন হইতেই ইতালীর প্রতিকূলত। করিয়। আসিতেছিল, তাই ভূমধ্য 
সাগরে গ্রীদশক্তিকে প্রবল করিয়। ইতালীর 9৩: ০1 সৃষ্টি কর! 
. ইংরেজের স্বার্থ হইল। ইতালী যখন আডরিয়াটিকের পূর্ব 
উপকূলে প্রভূত্ব বিস্তার করিবার জন্য নিজের দাবী শীস্তি-বৈঠকে 
উত্থাপন করিলেন তখন হইতেই ইংরেজপক্ হইতে তাহার প্রতিকূলত। 
আরম্ত কর! হইল । হত্রীয়। ও ড্যাল্য়েসিয়। প্রদেশ পুরাতন ভিনিস 
রাজ্যের অধিকারতুত্ত ছিল বলিয়। ইতালী সেইগুলিকে নিজের 
দখলে আনিবার চেষ্ট। পাইতে লাগিলেন। ইতালীর এই প্রচেষ্টাকে 
বার্থ করিবার উদ্দেশ্ঠে যুগোক্লাভিয়া রাজ্যকে তলে তলে উক্কাইয়। 
দিবার প্রয়স সিত্র-শভি-বর্গের তরফ হইতে চলিতে লাগিল । 





প্রবাসী__বৈশীখ, ১৩২৯ 
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শির লো 


-ফুগৌমাতিয়।' - -আনকটাই-. দখল কবি 


ড্যাল্মেপিয়ার-: 
'দ্যার্‌দ্সিয়োর প্ররোচদার . ইতর ইয়েন্ডডট।” 'মাথে : হ্বা ইিতাজীয় 
-গরুণ সষ্্দায় এক দল গঠসংকরিয়। যারা বিরুদ্ধে অভিধান 


করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। , অথ বই সটান" দেখিয়া 
মিত্রপকতির্গের রজিনীতি-ধুরষ্ধারের একটা রানির চা 


“দেখিতে .লাগিলেন। ইতাঁলীর“ব্যবহথারে' কিন্ত পট বুঝা. গিরাছিল 


যে ইতালী আঁড়ুয়াটিকে প্রাধান্য লগ না করিতে পারিলে সহজে 
এই বিরোধের কোনই, সমাধান হইবে না। কিন্তু আডিয়।টিকে 
ইালীকে প্রাধান্য পিবার পুর্বে গ্রীসকে শক্তিশালী করিয়। 
তুল। একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়৷ মিত্রশক্তিবর্গ তুরক্কের সঙ্গে একট। 
রফ।-নিপ্পত্তি করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ১৯২৭ থুষ্টাবের 
১*ই আগষ্ট ফ্রান্সের সেভাস সহরে তাড়াতাড়ি একট! সন্ধির খস্ড। 
খাড়া কর! হইল। লয়েড.জর্জ যে-সকল প্রতিশ্রুতি দিয় আসিয়।- 
ছিলেন এবং অধিবাসীদিগের ইচ্ছ। সম্বন্ধে উইল্সন যে-সকল অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাকে উপেক্গ। করিয়। আন্তর্জাতিক এই 
সন্ধিপত্র স্তায় ও সত্যের মধ্যাদ| রক্ষ। করে নাই। ইহাতে তুরদ্ষের 
প্রতি ঘোরতর অবিচার কর! হইয়াছে, কেনন| গ্রীমকে একটি 
দ্বিতীয় শ্রেণীর বল্কান রাজ্য হইতে তুমধ্যসাগরস্থ প্রথম শ্রেণীর 
শক্তিশ।লী সাত ্রাজ্যে পরিণত করিয়। তুলাই এই' সন্ধিপত্রের মুখ্য 
উদ্দে্ ছিল, কাঞ্জেকাজেই শ্ায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিবার বড় একট। 
অবকাশ ছিল ন| ৷ 
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ভূমধ্যসাগরে গ্রীসের প্রভাব বাঁড়।ইবার উদ্দেশ্েই মেলিভোঁনিয়। 
ইজিয়ান দ্বীপ থেস ও গ্মার্ণা। তুরন্বের নিকট হইতে কাড়িয়। প্রীদ্ে 
দেওয়। হইল। ইতালী সেভ[স-সন্ধির বলে ডোিকানিস দ্বীপ-সমূই 
অধিকার করিয়াছিল কিন্তু তার কিছুদিন পরে ইতালী" একপ্রকার 
বাধ্য হইয়। উক্ত দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশই গ্রীদকে ছাড়িক়। দিতে স্বীকৃত 
হয়েন। ১৫ বৎসর পরে যদি সইপ্রাস্‌ দ্বীপ ইংরেজ গ্রীনকে প্রদান 
করেন তাহা হইলে ইতালী রোডস্‌ দ্বীপও গ্রীসকে ফিরাইয়। দিতে 
বাধ্য থাকিবেন বলিয়। প্রীকার করেন। 


১*ই আগস্ট আর-একটি মক্িপত্রে ইংরেজ ও ফরাসী ১৮ খৃষ্টাব্দ 
হইতে ১৮৬৪ খুষ্টা্ অবধি নান। সন্ধিদর্তে গ্রীসের উপর খবরদারী করিবার 
যেসকল অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন, বিন! সর্তে সেই-সকল অধিকার 
বর্জন করিতে ম্বীকার করিলেন। বুল্গেরিয়ার ইজিয়ান লাগরে 
সহজে যাতায়াত করিবার পথ উম্মুক্ত রাখিতে মিত্রশক্তি-বর্গ ষে প্রতি- 
আরতি করিয়াছিলেন থে.স্‌কে গ্রীসের অধিকারভুক্ত হইতে দিয়! তাহার 
সম্ভাবনাকে নষ্ট করিলেন।। এইরূপ নান! অগ্তায়ের« রা শ্রীসপ্রভাব 
বজায় রাখিবার চেষ্টা! হইল। * তাহার পর ১১২ ৃষ্টানের ১২ই ন্লভেম্বর 
র্যাপালো৷ সহরে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়! এই ব্যাপালো 
সন্ধিদ্বারা আড়িয়াটক সমন্তারর একটি হুমীমাংসা সম্ভবপর 
হইয়াছে। জার! দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত সমস্ত ড্যাল্মেসিয়। প্রদেশের উপর 
ইতালী নিজের দাবী ছাড়িয়া দিলেন এবং ততপরিবর্ধে যুগোসুডিয়। 
ইন্্ীয়ার উপর ভাহার দাবী ছাঁড়িয়। দিসেন। ইতালী আড্রিয়াটিকে 
প্রভাব বিস্তার করিলেন বটে বিস্ত প্রতিদবন্্ী শ্রীদশক্তি ভূমধ্যসাগরে 
আরও শক্তিশালী হইয়। উঠিয়। ইতালী-শক্তির প্রসারের অন্তরায় হউয়। 


১ম সংখ্যা! ৭ 


পি পাািপাস্পস্তাস্পিস্পস্পিসপিেসপস সী স্পিন সস 

উঠিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির এই কুট ব্যবস্থাই আবার ইউরোপের 
ক্ষতির কারণ হইয়! দাড়াইয়াছে।. বুল্গেরিক। ইঞিয়ান মাগ্রে কোনও 
বূলর মা পাঁউয়াতে বুল্গার,শত্ত অবাধে, ইউরৌপের আয্ান্ব দেশে 
মাত্ায়াত 'করিতে পারিতেছোনী। বুঁগ্গার"শঙ্ঠ' ইউরোপৈর পাচ্যো 
ভাব ঘুচাইয়। আসিয়াছে। হুয্ীর অভাবে ১বর্্মানে ইটরোণে খাঠ্য 


অগ্লিমূলা হই! উঠিয়াছে। শ্রী্শক্কির আবাশ্মির বিকাশে রুমেনিয়া 


অচেনা. 


৯২৭ 


দিয়াছেন। দিঅশুক্তি গৌপনে শ্রীসকে: সাহাবা করিয়াও কামালের 
শক্তির বিরুদ্ধ আঁটি: উঠিতে পারেন' নাষ্ট1. কামাল নিজ লক্তি 
বৃদ্ধির জরা :বোল্পেহিকদিগের - ৮৭ স্থাপনের উদ্যোগী 
হওয়াতে ইংরেজ ব্পিদ গনিতেছেন। র্ষি-সর্ভ পুলরবর্িচারের 
কণা উঠিকবাছে।: দি” নিজ স্যার্থের হানি না করিয়া :কৌনও রকমে 


'ুর্-পক্তিকে শুষী কযা, চলে।- কিন, রি ভিন্ন: আরব- 


জেকোরীভাকিয়া ও বুল্গেরিয়! ধ্যাত হইয়া গ্রীসের বিপক্ষে এক 'সঈন্ত| পণ্চিম-্রাস্থিক “প্রাচো ইংরেজকৈ বড়ই বিপন্ন করিয়! 
হইয়াছেন। এদিকে মুস্তাফা কামাল পাশ। তুর প্রভাব অনু রাখিবার তুলিয়াছে। নে মমন্তার কথ। বারাম্তরে আল্লোিন। করিবার 
দুষ্ঠ গ্রীমের সঠিত যুদ্ধ ঘোধণ। করিয়। চাহাকে বারবার পরাস্ত রুরিষ| ইচ্ছ। রঙ্গিল। | সিডি 
্ীপ্রভাতিন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 
অেন। 
নিশিদিন প্রতি গলে পলে দূর হতে দূরে অবিরত 
কে যে মোর সাথে সাথে চলে চলি আমি মুগ্ধ স্বপ্লাহৃত, 
কি কহিতে চায় কানে কানে, নিশিদিন চলি তার পাণে, 
' ধরার রহস্যকথা সে কি জানে, সে কি সব জানে 1... ধরার রহস্যকথ! যেইজন জানে মব জানে 1... 
কি আড়াল ছুনয়নে দোলে, চলি সব ছুঃখকরেশ সহি' 
এ ধরা উত্তল কগরোলে শকতি-অতীত ভার বহি" 
কোথায় ডোবায় তার বাণী, মানবের সব দুঃখভার 
তবু দে মোহাগ-ভবে কাছে এসে ধরে হাতথানি ! যেথা গিয়ে অবসান ওগো সে সন্ধান জানে তার । 
কেগো নে? কেগোলে? 
ওঠে ঝড় কাল-বৈশাখীর, 'পাশরি' সকল স্থখ আশ। 
কোলাহঙ্গ অযূত পাখীর ভারেই দিয়েছি ভালোবাস 


দিক্‌ ততে দিকে যায় ভাপি, 
চোখে তার কি অভয়, মুখে কোন্‌ প্রশান্তির হাসি... 
কোন্‌ দেছুরূহ তপস্যায় 
ধ্যান-নেত্রে দিন্ু তার যায়, 
» কোথায় সে উন্তরিবে শেষে, 
কোন্‌ অঘটন কথা গোনায়ে ফিরিবে দ্বেশে দেশে?" 
। কেগোসে? 


দে আমার লাথে সাথে চলে, 
নয়নে ছেরিতে তারে ভাপি সদ| নয়নের ক্লে |. 
সেকি আমি, সেকি মোর আমি ?" 
আমারই মাঝারে দিবাবামী 
আপনারে লুকাইয়। রাখে, 
ব্যর্থ এ জীবন মোর লাজ পেয়ে সে কি মুখ ঢাকে? 
কেগো মে? 


রীন্থবীরকুমার চৌধুরী। 


জেনো বৈঠক-_.” - 
৫? জ্বি: 'ইউর্োপ্র হতগরীর পুনরদ্ধার সাধনের উপায় উন্তবনের. 
জন্য ক্কান্‌ সহরে যে অর্থনৈতিক বৈঠক 'বসিয়াছিল তাহার সিদ্ধান্মগুঘি , 
ফরাদী রাষ্ত্ীয় মহাঁসভ| গ্রহণ করিতে অস্বীকার করাতে কাম ৈঠক এ. 


বুধা: হইয়া গেল। 


ইংরেজ ও ফরাদীর অনান্তর ও পরম্পরের প্রতি অবিখাদ এতই, 


সবাড়িয উঠিয়ছিল' যে জেনোয়।-বৈঠক হওয়ার সম্ভাবন।-প্রায় ছিল ন.. 
'গ্ব্লিকেই চলে। 
“বারও 'শিথিল হইর। উঠে। কিন্ত মধ্য-ইউরোপের -আগ্লিক, অবস্থ। 
নই শোচনীয় হইস উঠিযাছে-এবং মধ্য-ইউরাগের জাণ্ের সহিত. » 
; সন ইউরোপের ' ভাঙ্গা এমনই, খবনিষ্ঠভীবে: জড়িত- জাছে”'ে মধ্য- 

.বাঁধিজোর পুনরুদ্ধারের জন্ত প্রাণপণ প্রশ্নাস, ন, পাইলে 
ইউ লা :রক্গা করা এক প্রকার, অসম্ভব তাই 
জেঁকে" |র প্রন্ধীথ মন্ত্রী বেণীসের প্রচেষ্টায় ফাল জেনোয়। 


বৈঠকে .উপস্থিত হইতে সন্ত হইপ্াছেন। ১১ই এপ্রিল জেনোয়।-. 


সহরে বৈঠক -.্বারস্ত -হইবে।;:. ইউরোপের অর্থনৈতিক সাম্য এবং 
মুসতান্ন নিক্ধপণ ইহার প্রধান আলোচ্য বিধয়। ইহ ব্যতীত মধ্য- 
“ইউরোপের রাজাদমূহকে ধধগ।ন, রাশিয়ার সহিত রক্দ নিষ্পত্তি প্রভৃতি 
আরও অনেক বিষয়ের আটলাচশ হইবার কথ আছে'। . 

বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্ম. ইংলগডের -তরঘং হইতে লয়েড জর্জ, 
লর্ড কার্জন ও হার রবার্ট হর্প, প্রতিনিধি মির্্ব(চিত হইয়।ছেন। লর্ড 
কার্জন কিন্তু হঠাৎ অনুষ্ হইব “পড়াতে বৈঠকের আরম্তে উপস্থিত 
'খাঁকিত্তে পারিবেন না। ফরাসী তরফ হইতে চারিটি প্রতিনিধি 
উপস্থিত খার্চিবার কথ।,: কিন্তু খিার-মন্তরী বাথ 741 737701700 ) 


ভিন্ন আর কেহ. এ পধ্যন্ত নির্ববাচিত হন নাই। ফরামীজাচিত বৈঠকের. 


কল সঙ্বন্ধে এরই স্গি্ধ 'ধে- ফোনও- প্ষরাসী, কৃটনীতি-বিশবরদ 
বৈঠকে যোগ 'দিবার' " শাছিকি-: গ্রহণ: করিতে সন্মত হইতেছেন 


না। মিলের! আফিক1 পরিদর্শনের অছিলায় বৈঠক হইতে "দুরে. 
“পৌধাকারে : রা ছাড়িয়। 'ফাইতে অগারগ বলিয়া! 
জানাইয়াছেন। বাধু”*ভার্সাই সন্ধি-সর্ভ'ও লয্নেডজর্জের সন্ধি-স্থপন- 
প্রণালীফে আক্রমণ করির! প্রায় ছুই বৎসর পূর্বে ন্বিখ্যাত হই 
উঠেন। "ইজি বরাসী“ক্ষাত্রপর্িকে প্রব্রা রুরিষ্ব. তুলিতে সর্বদাই . 


থাকিতেছেন'; 


সচেষ্ট । টা ও রাখিক্খর মধ্যে মিজতা ক্ষন স্থাগনের জন্ও ইনি 
উদ্‌্তীব। তাই, ইহার" নির্বাচনে ইংরেক্সদ্রের মধ্যে একট। উৎকণ্ঠা 


দেখ। দিয়াছে - ১ 
ফরাশী মত্ত! অনেক বাকৃবিতগার পর স্থির করিয়াছেন যে 


ইউরোপের পুনরুদ্ধারের সকল ্রচে্টাতেই ফ্রাঙ্গ বখাসাধ্য সাহাধ্য : 


ত্রিয়ার পদত্যাগে করাসী-ইংরেজের - “মিজতাবদ্ধন. 





করিতে চেষ্টা। পাইবে, এবং অর্থনৈতিক সকল সমস্যা পূরণের জন্য 
নানা আলোচনায় সাগ্রহে যোগ দিবে। কিন্তু জোনোয়।-বৈঠকে 


.যদি চাতুরী .করিয়। প্রাচ্য-সমস্য, বোল্শেতিক-সমন্ত। প্রভৃতি রাষ্ট্র 


নৈতিক সমক্তার পূরণের প্রয়াস দেখ। যার" তবে ফরাসী স্বার্থের প্রতি 
দৃষ্টি. রাখির। ফরাসী প্রতিনিধিগণ সেই-নকলী আলোচনায় বাধ 


দিবেন ।, 
:. মোঙিয়েট রাশিয়াকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জঙ্ক আহ্যান 


রয়, য়া ইংরেজ-সরুকার প্রস্তাব কদ্সিবেন ধে রাশিয়ার 
পুরাতন পণ. হৃদি, দোভিযেট গৃব্মে্ট ্বীবার" করিয। লক্েন তাহা 
-ুইলে. রা রাষ্ট্রকে 'রাশিকষা় নিযমসঙঈত রা্ট্রত্র বলিয় 


স্বীকার, কর হইবে।, তবে রাশিয়ার বন্তমানি ছুর্দপীর “কথ স্মরণ 
করিয়। পচ বৎসর কাল পর্য্যন্ত কোনও সুদ লওয়া “হইবে না। 

. রিয়ার. প্রতিনিধি টিচেরিন বলেন'যৈ দৌভিয়েট অর্থনৈতিক 
'ভিত্তিকে আঘাত না করিয়াও বৈদেশিক খপ গ্রহণ ও পুরাতন 
ধণ স্বীকারের পদ্ধতি আবিষ্কার কর! যাইতে পারে। পুঞ্লীকৃত 
ধনের অত্যাচার হইতে, চুক্তি খাইবার জন্য পোভিয়েট রাষ্্রত্্র চেষ্টা 
প্রাইজেছেন . বটে.। তৃথাপি_ পারিপার্শিকের সহিত সামগ্র্ত রক্ষা 
রূরিতে .হইলে . প্রধূমে একটু-আঁধটুরৃঞা-নিষ্পত্তি করিয়। চলিতেই 
হইবে । কিন্তু বৈদেশিক, খপ, সবার, করিবার পূর্ব্বে ইউরোপীয় 


. শঙ্কিপুঞ্ের মৌভিয়েট' রাষ্ট্রত্্রকে রাশিয়ার নি্মসঙগত ও প্রকৃত 


রাষটরত্্র বলিয়া" স্বীকার করিতে হইবে। রাশিয়ার প্রতিনিগি জেনোরা- 


বৈঠকে নিম্নলিখিত সর্তগুলিঞাবী করিবেন । 

**০(১)০ রাশিয়ান, জাহাজেরী “মর, অবুধ, গৃতিবিধির অধিকার 
. দিতে হইবে 
8) _দৌভিরেট, নিশাঁনকে প্রীশিয়ায় নিশান বহিয়। স্বীকার 
. করিতে হইবে এবং তাঁহীর পাপা সম্মীন দিতে ইইবে। 

৩ রাশিরান, খিক হাউ বদরের 'ভিউর় অবেশাখিকার 
পাইবে। চি * ৭ 

১ দ্ধের পুঁবো: রাশির বেস বাণিজা-াহাজ ছিল 


তাহা এখন : মিত্রশভিব্গের “করতঙ্গগত 'হইয। আছে। ভাহার 
শতকরা! বা্টখানি আবার, পঁতিন্টে গভর্ণমে্টকে কিরাইর। দিতে 


হইবে। 
এ বের আহা: নষ্ট হইয়া গিয়াছে ব। ফেরৎ দেওয়া 
হরে না. হার জু জাধিক ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। 

(৬) 'দা্েবেলিশ প্রণালীর রক্ষণাবেক্ষপের জন্ত যে কমিশন 


বাঁসিবে তাহাতে দোতিয়েট প্রতিনিধিক্কে গ্রহণ করিতে হইবে। 
মিত্রশক্তিবর্গ যদি এই-দকল, সর্তে স্বীকৃত হন তবে রাশিয়| মিত্রশ্তি- 
বঙ্গে সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ব্যবসা-বাণিজা আরগ্তক করিতে . 
প্রস্তুত আছেন, নতুব। নহে ' 

দেখ! যাউক জেনোয়।-বৈঠস্কর ফল কিরূপ হয়। 


১ম সংখ্যা] উতর 


ত৯প সাপ ৯৩৯৬০ ৩০ পি ৩১৩০৩ পাপ 


পশ্চিম- গুন্তিক রক 


আদ তুর বিষাদ রশি পক্ষে দীন! অন্বিধীর কী 
হানতে ”উচঠার একটা ব্ণীনম্পতির' বাধছ? কারবার জত পা 
সহরে একবৈক ইয়া” সিয়াছে 1 এই বৈঠকে: জুজোরার পে 
ই কীসা, তুরখধের সুল্ানের "ক্ষে ইজ্জত পীর, ইংরেজ পক্ষে 
রড কার্জদ, ফরাসুদিগের গৃক্ষি পরাকারে: এবং ইতালীগ পক্ষে 
্বা্ীর উপস্থিত ছিলেন 1 -প্রীন “কৌসও প্রীতিনিরষি” প্রেরণ ফরেন 
নাই তব মিজলতিব্গের সিদ্ধান্ত মানিয়! লইতে ্বীকৃত হইগাছিবের। 
বৈঠকে ইর্তালীর প্রতিনিখি বলেন যে ভূমধ্যসাগরে প্তিসমতয়" রঙ্গ 
*করিয়। চরিতে' হইলে তুরক্কের গীধীনতা ও" পূর্ববগৌরব অক্ষুঃ রাগ 
একা প্রয়োপ্রন। আঙ্গোর। ও তুর প্রতিনিধিবর্গ খর ও 
শানীটোলিয়। ফিরিয়। পাবার দাবী 'করেন। ' লট কার্জন রষ্ধানিশত্তি 
হইবার পুর্ব তুর গ্রীন যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব .ক্রেন। কিন্ত 
দয়াদী প্রতিনিধি এই, পরস্থুবের প্রতিবাদ, কুরি। স্ুধন গে, যুদ্ধ 
স্থগিত র[খিলে শ্বীদকে অষ্ঠায়ভ!বে হাধা কর! হয়। হখন গ্রীসশ্তি 


চা 


ধাংসেঁর মুখে রহিয়াছে; যুদ্ধ সবযিত রহিলে, শরীক সৈল্ত আয়যুক্ষা. 


করিযার : অবদর»্পাইয়। কোনও নুদুঢ স্থানে আবার সমবেত হইছু 
নুতন 'অতিযানের' জোগাড় করিতে, পারে! হ্বীমের, এই স্ববিধাটুক 
করিব! দেওয়! ট্চিত্‌ নহে। যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাবটি কিন্ত, খুব 
আগ্রহের সহিত খন গ্রহণ, করিয়[ছে। অনেক আলোচনার পর 
মিত্রপক্ষিবর্গ যেপ মীমাংসা, হীরা তুর্- -খীক, সনন্তার নিষ্পত্তি 
করিতে চাহিয়াছেন তাহার সার বিগত, ৩*শে 'মার্ড লর্ঘমহাসভায় 
রড কার্জন, বিবিত করিয়াছেন দি্াস্গুলি মোটামুটি এই ₹- 


যুহুত্র শক্তির দ্ধ, স্থগিত রাখিতে সম্মত হইলে মিত্রের 
হন্বাবধানে গ্রীকসৈষ্ঠ এসিয়া-মাইনর হইতে অপসারিত্ত হইবে । এক 
একটি প্রদেশ হইনে গ্রীকসৈষ্ক সরিয়। যাইলেই সেই দেই প্রদেশ তুরক্ষ- 
শীননের অধীনে আদিবে। মিত্রশক্তিবর্গ তুবস্ষের- খৃষটানু প্রজারদিগেব 
্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। পরে তুরম্ক ষদি জাতিসমূহের সংঘের 
সঙ্টা নির্বীচিত*হ় তবে .এই খ্রীষ্টান গ্রজাদিগের স্বার্থ রক্ষার ভার 
সংবের নির্বাচিত প্রতিনিধি হত্তে থাকিবে আর্মেনীয়।নদিগের 
একটি স্বাধীন 'বাঁদৃমির ব্যবস্থা করিবার প্রয়াস পাওয়ান্ধাইবে। পুর্কো 
শরসের ফতকট অংশ তুরকে ফিগলাইয়। দেওয়া হইবে । ক্ষিস্ পশ্চিম 
খেস ' গ্রীসের ধাকিবে+ লড" কার্জার্দ বলেন যে শ্রীস সৈষ্ক খন 
থেকে অধিকার করিয়া! বেশ হুদৃঢ়তাবে অবস্থান ' করিতেছে তগন 
দের -ঈ্পর্ণ অংশ ফিরাইক্। দিতে খীসকে “অনুরোধ কর! যায় না। 
কার্জেকাজে্, আত্রিগানোপ্ল্‌' ও গ্রালিপোলি গ্রীসের 'থাকিবেন। 
'মিষ্রপক্তিধর্গ ৮আরও * বলেন যে, ' দার্দেনেলিসের ' উভয় তীরের 
চ্ণগুলি ভাক্গিব! ফেলিতে হইযে এবং তীপ্ের ধারে সৈনযাবাগ থাকিতে 
দেওর়।-হইধে ন1+;. গাালিপৌোলি উপত্যকার : ছুর্খটনার পুনরভিনয় 
হইতে দিতে মিত্রশক্তিবর্গ সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, * অতএব "তাহা, যাহা 

পিলাযনা ইঈ গেই* বাবস্থা করিতে টবে? ৰ 
গন বঙ্গেন গ্রে: এই সিদ্ধাস্ত' চরমসিদ্ধন্ না রঃ 
বৈধ ধ্ীমাংসাই বটে এবং ভরক্ষ ও শ্ীদ $ উভয় পক্ষের 
সহ করী 'উচিত ভুক্ক ও আঙ্গোর। টানে 

সবে” এধ্দও 'কৌনও” অভিমত প্রবীণ করেন নাই। " ভাছারা 

ঢ অর্তরুলিকে উন করিয়া পরীক্ষা! করিয়া “দেখিতেডেন। 
রে 'বোরধা ক ভীঁহারা ৯এইরূপ বা রঃ 
না খেলাফং কমিটিও এই মীঁসাংসার : তীব্র 
রহ লক ইতর 


 দেশদেশের 'কখা-ভারতবর্ ঃ 


১১৯১ 


পশ্চিম খে; /জীমের ীন রাখ। অতাস্ত.. আনা, অধিবানীদিগের 
দাবী-দারমিয়া জলে: এইগুলি তুর শ্রাগাপ উল্দনের” প্রস্তাবিত 
স্ব-সংক্গ এই: স্বীনে বাঝহাত া-হইস। “না পাবন্থীচ হইবার টা 
সঙ্গত কারপ নাই। "জির/হ-উলা-ছাযম... সর্ষে ব্যবন্থ- 
দাঁ্দিমেলিশ হইতেঠ ঈৈন্য-সমাবের তুলিগগা দেওয়াও ইহাদের * 
অতান্ত অলায়। খেলাফন্তী - মতামত হইতেই মুসলিম নিরদিধগর"ষনের 
ভাব বেশ বুঝা যায়। তাইনপেছর তুর: ৫ িানিসাি এত 


সহজে হইবীরঈয়। ৪ ১" 2 
নক ২ ৯ ৯৯ টা 
ৃ প্রশ্ন গঙ্গোপায় 
| রা ২.5 রা টি সু রম গ্ চ 
২০85০ আরতরর্ষ, *ত পচ 
২৭ রর ্ 1, পিই সত 
মহায্মার বিচার. , লা 


বোশ্বাই গবমেন্টের আদেশ অনুপীরে গঠ ১০ই মীর্চ মাহমেদবিঙ্গের 
পুলিশ-নুপরিন্টোডেট কইয়ং ইত্ডিয়াৎ 'পন্দিকার “সম্পাদক ' মহীল্ম গীক্ষী 
এবং প্রকাশক শ্রীধুষ্ত শঙক্করঈগীল" বাঙ্কারকে গগ্রেগু।র করেন।”' পরের 
দিনই া্াদিগকে ম্যাজিষ্টেটের এজলাসে হাজির করানো হয় ।»ভীহাদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, গবর্দমে্টের বিশুদ্ধ বিদ্বেষ প্রচার কর! । 
গত জুনফীস হইঠে গীত গেকয়ারী*মাস পর্যাগত ধে-সমন্ত প্রবন্ধ ইয়ং 
ইঙডয়।' পত্রিকায় প্রকাশিত হটধাছে -হাতাদের ভিতর চাক্টিট-প্রবঙ্গ 
নাকি -এই বিন প্রচাঁব ক। উউয়াছে | সহায়। গান্ধী ম্যাজি্রটর, 
এজ্লাগে বলিয়ছিিন, তিনি যে সবরমেন্টের বিরুদ্ধে বিগ্বেষ প্রচার 
করিক্বীচেন, এ কথা বাকা ষান্তানে ' স্বীকার ' ফরিবেন। 
ইহার পর ভার দগডবিধি আইনের- ১২৪ [ক ধার। অনুমারৈ 
মাজিষ্রেটি আগাশীত্বযকে দায়1তে সোপর্দ করেন | 7 ৯টি 
গত ১৮ই মার্চ দায়রা-জজ জি ক্রমফিন্ডের. এজ ল[সে ইহাদের 
বিচার শেন হইয়। গিয়।ছে | বিচারক মহাস্বার প্রতি ছয় বদর 
এবং শঙ্গহলালের প্রতি এক বংলর শ্রমহীন কারাদণ্ডের। আদেশ 
দিয়াছেন। এই এক বন কারাদণ্ড ছাড়া” দশঙ্করলালকে এক হাজীর 
টাকা জরিমীদী্ট 'দিতে হইবে । জাগিগামীর অর্থ না দি তারে 
আরে চয় মাদ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে । চাহ 
* আদালতে মহায্স। গান্ধী নিঙ্গের অপরাধ” মিরাপস্থ্রিতে স্বীকার 
করিয়। 'লটয়াছেন। হৃতযাংদার্গীব*হাঙ্গামা কিছুমাত্র সহী করিতে 
হয় নাই। শপ আম্মসনাহিত ভাবে এবং অনাডস্বরের সহিত চিনি 
দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ কখিয়াহেন, তাহাতে এই বিচাধটি ভিত! ইতিঙগাসৈ 
চিত্কাল ম্মরণীধ হইয়। থাকিবে । 
আদালতে মহান্্া গান্ধী ব্িয়াছেন" _এউ্ভোকেট কো আমার 
প্রতি "কিছুমাত্র অবিচার করেন নাই । বর্ঠমান গবর্মেক্টের গ্রতি-বিদ্বেধ 
্ করাই আমার একমাত্র কাজ হইয়া দাড়াইয়াছে।, এডভোকেট 
জেনারেল সতাই বলিয়া:্ছন, "ইয়ং ইণ্ডিয়া'র সংশ্রবে আর্িবারী অনেক 
পূর্ব হইতেই আমি গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেব প্রচীর করিতেছি। ৯ 
“আমার ঘাড়ে যে দায়িত্ব-ভার চাপানে। আছে তাহার শিকত্ব যে 
আমি জাঁনি' না এমন নহে। সব জামিয়।-শুনিয়াউ আঁমি আগার 
কর্তব্য সম্পন্ন 'করিয়ান্ি। ৯ মান্সাটা-বোস্াই-চৌরীচৌয়ার' অপরাধের 


'জন্ত' আমাকে দায়ী 'কর। হইয়ীছে-সে দায়ি 'আমি অস্বীক্ষীর 


করিতিছি না। আজ যদি আমাকে মুক্তি দেওয়! হায় আমি ফঁবার 
সৈই আগুম লইয়! খেল। করিব । ' জন-মীধারণ সর্কার সংবত হইন্া 
চলে নাই। তথাপি অহিংসাই বে ন্সামীর সলমন ভাহাতেখ রিমার 


৯৫9 €:.১ 
ভূল মাই। আমাকে লঘু শান্তি দেও়। হোফ 'এ প্রার্থন। আঁমি 
কখনো, করি দাঁ। আমাকে কঠোরতম শান্তি দেওয়াই সঙ্গত। 
বিচারক মৃদি খাটি হন তবে হয় ডাহীকে আমার প্রতি যথারীতি 
আইনসঙ্গত সাজার বাবস্থ। করিতে হইবে, অধব| তাহাকে পদ 
পরিভ্যাগ করিয়া আমার মত অসস্ভোষ প্রচার করির! বেড়াইতে হউবে। 
অসহফে'গই বর্তমান ভুর্দশার প্রতিকারের একমাত্র উপায়। 

- “আমাকে ১২৪ (ক) ধারা অনুপারে ্গভিযুক্ত করা হইয়ছে। 
গই গারাচি দণ্ডবিধির রাজনীতিক বিভাগের সকলের মের! ধার! 
বরিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি : হয় ন।! গ্রজার ব্যস্িগত শ্বাধীনত।য় 
হল্বক্ষেপ করিবার এমন হন্দর উপায় আর নাই। শআাইনের সাহাযো 
দেশের সন্থোন বৃদ্ধি করা যার়ন।। বাক্তিবিশেনের প্রতি যদি 
কাহারো ভালোবাস! ন। থাকে তবে তাহ! প্রকাশের স্বাধীনভ। 
তাহার আছে। আম ও হুক শঙ্করলাল যে-মাইন অনুসারে 
অভিযুক্ত হইয়াছি, বহু জনপ্রিয় নেত। এই আইন অনুসারে দণ্ডিত 
হইয়াছেন। রাজার প্রতি বিদ্বো দুরের কথা, বাক্তিগত ভাঁষে 
গুক্কানে। রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধেও আমার কোনে। বিদ্বেষ নাই। 
যাহা! দ্রেশবামী-মাত্রেরই প্রধান কর্তবা, আইনের চক্ষে চাহ ঘি 

-্সপরাধ। এ আইনের যাহ। সর্ধাপে্গ। গুরুদও আমি তাহাই 

প্রার্দনী করিতেছি 1" 
এমন নিতাঁক, এমন নুম্পষ্ঠ উত্তর কেবলমাত্র মহাক্সার নিকট 
হইতেই আশ| কর। যায়| অমহার। দেশের স্গাবীনত।কামী, তাহার 
সুক্িপ্রয়নদী, দেহের আগে তাহাদের মন ন্দাধীনত| লাভ করে। 

, তাহাদের মন ছুঃপ-ভয়ের ভাবন| হইতে স্াধীন ; সঙ্কীর্দতা, ক্ষুদ্রতাব 
নাগপাশ হইতে স্বাধীন। শ্বাধীনত। এই শীর্ঘদেহ কক্কালসার 
লোকটির মনের ভিতর যে কিরূপ ভাবে জমাট বীখিয়। উঠিয়াছে 
ভাঁহ। এই পাষাণ-প্রাচীরে ঘের। বিচার-গৃঙ্কে, পরিপূর্ণ ভাবেই 'মাক্স- 
গ্লকাশ করিয়াছে | 


'নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি__ 


. মহাপ্। গান্ধীর গগ্রুপ্তারের পর কংুগ্রনের কাযাপ্রণালী স্থির 
করিধা4 জন্তু গত ১৭ মান্ড কংগ্রেনের . কাযা-পরিচালক-সমিতির 
এক অধিবেশন হইঘ। গিয়া্ে | নিষ্মলিপিত গ্স্তাবগ্চলি গৃহীত 
হইয়াছে 2. 

(১) মঙ্কাঝস। গার্দীর গ্রেধারেও দেশবাদী বেরপ ধৈম্যের পরিচয় 

প্রদান করিয়াছেন, তাহ। বিশেষ গুবেই প্রশংসাহ । কংগ্রেদ কমিটি 
আঁশ। করেন, ভবিধাতে নিদার' সম্কটের মময়েও দেশবাসীর ভিত 
এই ধৈধ্য এবং স্থির বুদ্ধির অভ্।ব ঘটিবে ন|। 
,.::(২) কাধ্য-নির্বাহক সমিতির ধারণ, এরূপ সময়েও এই 
শাস্তি অহিংম-অনহযৌগ নীতির উন্নতিরই পরিচয় প্রদান করিতেছে । 
মাহ. গান্ধীর গ্রেপ্া এরং এই ধোধ্যের দ্ার। খেলাফত-মবিচারের 
ও. পাঞ্জবের অতাচারের, প্রতিকারের হুবিধ। হইবে শরাজ লাভের 
পধ নরম হইবে ।, 

৩), মহাঝ। গান্ধীর গ্রোরে কংগ্রেগের কার্াপ্রণাণলীর কোনে 
পরিবর্তন হইবে ন।। কংগখ্রেন প্রতিষ্ঠাননমূহকে বরদলহ এবং 
দিল্লীর প্রস্তাবানুষাম। গঠন-ব্যবস্থ'র দিকেই বিশেষভবে মনোনিবেশ 

করিতে হইবে | প্রাদেশিক. কংগ্রেণ কমিটিগুলি ব্যক্তিগত আইন- 
রে ব্যাপারে বাছাতে হঠাৎ লিপ্ত ন| হন, সেক্গন্য এই হিট 

তাহাদিগকে সাবধান, করিয়। দিতেছেন। . 

"(৪1 কংগেন ও থেলাফৎ গ্রভিষ্ঠ।নসমুহকে- পদার প্রচলনের 
আ/ন্বালন আরে! তীব্রতর ভবে চালাইতে হইবে । সকল রাজ- 


প্রবাসী--বৈশাখ, ২৩২৯ .. 


[ ২২শ ভাগ»'১ম খণ্ড, 


নীতিক সশ্্দায়ের নর-নীরীকেই খদার. প্রচলনের আল্গোলন, পুর্ণ 
ভাবে সঘর্থন করিবার জন্ত এই সমিতি- বিশেষভাবে, অনুরোধ 
করিতেছেন। কারণ ইহার বাজনৈতিক উপযোগ্বিতা যেমন, অর্থ- 
নৈতিক উপযোগিতাও তেমনি বেশী। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় পরিবার 
ইহাতে কুটার-শিল্পের 'সবিধ।. গাইবে | এই কুচীর-শিল্ে কেবলমাত্র 
অবদরকালটুকু নিযোগ করিলে, অর্দীপনকিষ্ট ভারতের বহু নর- 
নারীর অর্থাগমেরও একট! উপায় হইবে | মিঞা মহপ্মদ হাজি, 
জান মহম্মদ ছোটানী ও প্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ, মহাজন ও 
অন্তান্ত সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! জাতীয় কুটার-শিল্পের উন্নতির 
বাবস্ক| করিবেন। সমিতি তাহাদের পরেই মে ভার অপ্ণ 
করিহঠেছেন। 

উপরের এই প্রস্তাবগুলি ছাড়। আরো কতকগুলি প্রন্তাব ১৭ই- 
১৮উ মার্চের সভায় পরিগৃহীত হইয়।ছে £-_ 

১) অধিক পরিমাণ থদ্দর প্রস্তুত করিবার জগ্ক নিথিল-ভারত 
কংগ্রেন কমিটি হইতে তিন লক্ষ টাক। প্রদত্ধ হইবে। 

।২) এই সমিতি ৬ এপ্রিল হইতে ১৩৯ এপ্রিল পধ্যস্ত এক 


মপ্তাহ কাল "জাতীয় সপ্তাহ' বলিয়। গণ্য করিবার জন্য দেশবাঁদীকে 


অনুরোধ করিংতছেন 1! ৬ই এপ্রিল উপবাস করিয়। ভগবানের 
উপাসন। করিতে ভইবে এবং ১৩৯ গশ্রিল সম্পূর্ণ নিরুপদ্রবভাবে 
হর্ভালের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। "জাতীয় সধ্তাতে' তিলক স্বরাজ 
ভাঙগারের জন্য টাদ। সংগ্রহ এবং খন্ধরের প্রসার ও প্রচারকর্ঠো 
বিশেষভাবে আন্মনিয়োগ করিতে হইবে । 

কংগ্রেদের এই প্রন্তাবগুলিব ভিতর হতেই বোঝা! ঘাঁয় ভাঙার 
অপেক্ষ। তাহাদের নজর বিশেষভাবে পড়িয়াছে গড়ার দিকে। এইট 
গড়ার কাজ ছাড়া জাতি মে ক্রাগিতে পরে না-বড়- হইতে. পারে 
না- চাহ বলাই বাল্য । 


সংবাদপত্রের বিপদ-__ 


গবর্মেণ্টের মনোমত কথ। দিয়। কাগজ ভত্তি ন। করিয়। অনেক 
অপ্রিয় স্তা কথ। বলার অপরাধে ভারতবর্ষের অনেকগুলি কাগজ 
বন্ধমনে বেজ।য় রকমে নিপন্ন হইয়। পড়িয়াছে--কাহায়ো। ব। জামিনের 
টাক। সরকারে বাজেয়প্ত কর। হইয়াছে, কাছারে। ব। সম্পদক জেলে 
পচিতেছেন। কতকগুলি বিপন্ন সংবাদপত্রের নাস এবং: তাহ।দের 
বিপদের নমুন! নীচে উদ্ধত করিয়। দেওয়া গেল 

“বন্দেমাতরম্‌? লাহোরের কাগঙ্জ। ইহার সঙ্কারী সম্পাদক লাল। 
রামপ্রসাদের প্রতি ১৮ মান বিনীশ্রমে কারাবান ও এক নহম্ব মুজ। 
অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । জরিমানার অর্থ দিতে ন। পারিলে 
ইহাকে তারে! ছয় মাদ কারাদণ্ড 'ভোগ করিতে হইবে। উহার 
সম্পাদক লাল। শীস্টিনারারণ এবং প্রিন্টার কেদারনাথকে ১২৪. (কা 
ধাঁর। অনুপারে খ্রেপ্ধ।র কর! হইয়।ছে | - 

চট্টগ্রামের 'জ্যোতি£ পত্রিকার সম্পাদক ্ীযুত ক্কালীশঙ্কর বত 
ও মৌলবী মহশ্মদ কাজিম মাঁজি ভারতীয় দণ্ডবিধি জাইনের ১১৭ 
ধার! অনুসারে তিন মাস ও ১৪৩ ধার| অনুসারে একয়।ন অধম 
কারাদণ্ডে দর্ডিভ হঠয়ছেন। ইহ। ছাঁড়। পুলিশ-আইনের ৩২ ধার। 
অনুসারে. উঠ্াদের প্রত্োক্কে ছু হাঙ্জার ,টাক। জরিমান। দিতে 
হইবে ।. জরিমান। অনাদায়ে আরে! তিন মাস কারাবাদ্‌।, 

, মিদ্ধ প্রদেশের শক্কি' পত্রিকার সপ্পাদক ত্ীযু্ ক্ষেম।দ. বাজরীর 
প্রতি এক বৎমর সম্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। র্‌ 

মাঞ্জাজের “কায়ামি রিপোর্ট নামক দৈমিক পত্রিকার পাকে 


১ম সংখ্যা | 
এল, এম, প্গালাম মহন দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে 
গতিযুক্ত হইয়াছেন । 

জব্যলপুরের “তিলক' নামক হিন্দী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকের 
নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ ৬** টাকার জামিন তলর করিয়াছেন। 

সিন্ধু হায়গ্রাবদের “হিন্দু পত্রের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
জেঠানন্দের প্রতি ছুই বংসর শরম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । 
'হিন্দু'র সম্পাদকের পক্ষে এরূপ লাঞ্ন! নূতন নছে। এ পথ্যস্ত ইহ্নার 
তিনজন সম্পাদক গবর্ষমেন্টের এই নুভন ধরণের অনুগ্রহ লাভ 
করিয়াছেন। 

» ব্রঙ্গাদেশের “রেঙ্গুন মডাণ টাইম্‌স, ও নিলেঞ” নামক সংবাদপত্র 
সম্পাদক কারাগারে পচিভেন্েন। 

কলিকাত।র “হিন্ুস্ত।ন/-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্তের উপন 
১২৪ ধার। .অনুসারে নোটাশ জারি কর হষ্টয়াছে। তাহার মামলার 
শ্রনানি এখনও শেন হন নাভ | 

হীহটের 'জনশক্তি' পত্রিকার ঞামিনের ছুই হাঙ্গার টাক। বাঞ্জেয়াপ্ত 
তইয়। গিয়াছে । অর্থাভাবে ইহার এ্রচার এখন বন্ধ জাছে। পরিচাল 
ফের! ভিক্ষার কুলি,বহিয়। সাধারণের দ্বারস্থ হইয়াছেন । 

“ইয়ং ইপ্ডিয়।' পত্রিকার সম্পাদক মহা গরন্ধী এবং উহ্থার প্রকাশক 
শ্রমুক্ত শঙ্করলাল ন্যাঙ্কারের গ্রতি যখাক্রমে ছয় বৎসর এবং এক নসর 
মশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে | 

কলিকাতার বাংল! দৈনিক 'বন্দেমাতরমের' মুদ্রকর এবং প্রকাশক 
শলযুক্ত পঞ্চশিথ ভটচাষ্য ছুইটি প্রবন্ধের জন্য ১১৪ (ক) এবং ১৫৩ (কক) 
ধার। অনুনারে অভিযুক্ত হইয়াছেন | প্রধান প্রেলিডেঙ্গি মা(জিষ্রেটের 
এজল[সে তাহার বিচার চলিতেছে । 

এতগুলি কাগঞ্জ রাজদ্রোহ করিয্নাছে। 'একপ। ধেমন অবিশ্াহ্য তেমনি 
অদ্ভুত । আর যদি করিয়াই থাকে, তবে বুঝিতে ভবে, গবর্ণমেন্টের 
মাইনকানুনের ভিহর এমন কোন গলদ আছে বাহ।তে রাজাদ্রোহ খুল 
নহজে হয়। 


একা আন্দোলন-_ 


যুক্ত প্রদেশের এক আন্দোলন লইয়। কলিকীতার ইংলিস্স্যান 
পত্জিক। ধেরপ ভাবে হৈচৈ আরম্ত করিক্। দিয়ছিলেন, তাহাতে 
অনেকেই মনে করিতেছিলেন, উংরেজ রাজজ উল্টাউয়। দিবার জঙ্কা 
আবার একট! প্রবল বড়যস্ত্র মাথ! তুলিয়। ঈাড়াইয়ছে এবং ইহার ফলে 
একট। রক্বগঙ্গ।র হথষটি হওয়। কিছুমান বিচিত্র নহে।' এই ভয় যে 
অমূলক তাহার প্রমাণ পাঁওয়। গিয়াছে । ব্যাঁপ।রটার তদস্ভ্রের ভার 
পড়িয়াছিল কমিশনার লেফটেন্ান্ট কর্ণেল কন্থ্েপসের উপর । 
তিনি এসন্বদ্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছেন, ভাহ। হইতে জান। যায় একা 
সমিতিসধুহ্ে প্রধানত; আলোচিত হয় -. 
"১১ "থে খাজন। স্থির কর! আছে তাভার বেশী খাজন। দেওয়। 
তহবেন।। ৬ 

৫৯1” খাজন। দিয়। রসিদের দাবী করিতে হবে| 


(৩) বাঙ্গে কোনে। রকমের কর দেওয়া হ্বেঞ্ল। ) বিন। পরায় 
গাট। হইবে না। 


_ ধক্যা-মান্দোলনকারীদের দানী যে অন্তর ব। অগঙ্গত নহে .তাহ। 
শিরপেক্গ ব্যক্কিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। জমীদ|রছের নানারকমের 
মক্কায় এতদিন গ্রজার। যে সঙ্জ করিয়| আসিয়াছে তাহার এক কারণ 
দেখে জার্থিক মমন্ত। বর্ধয়ীনে বে-অবস্থায় আসিয়। ঠীড়াইয়াছে ইতি- 
ূর্বো আর কগনে। সে অবস্থায় আসি] ঠাড়ার নাই? গিতীয় কারণ, 


দেশ-বিদেশের কথা- ভারতবর্ষ 


৬৮৬৮৬ ৮%৬ পাখিতাছি তাস উরাস্িতাত ৯৬৫৬ ৮৯ লাস লাছিতাসি তাত 


১৩৬ 
যুগের থে শিক্ষ| লোকের মনে বাঁক্তিগত স্বাধীনতার প্পৃহাটাকে প্রবৃদ্ধ 
করিয়। দিয়ছে *ইতিপুরেরে তাহা তাহাদের কাছে অঙ্ঞ]ুত ছিল? 
তাহার। এখন আর প্রবলের পায়ের তলাক্গ পড়িয়! থাকিতে চায় না? 
এমন অবস্থায় শত শত বংসারর গ্লানি বাড়িয়া ফেলিতে গিয়। জস- 
সাধারণ যদি একটু আধটু মাত্র। ছার়্ীইয়। বায়। 


মোপৃল। হাঙ্গাম।-_- 


রর . 
মোপ্ল! হাঙ্গামার সময় মি; এ আর স্তাপ মাল।বারের স্পেশাল 
কমিশনার নিধুক্ত হন। শিনি সম্প্রতি মোপলাদের সম্পকে একটি 
ঘোষণ।-বাণী প্রচার করিয়ছেন। তিনি বলিয়ছেন, আলানারের 
শাস্তিরক্ষার জন্ত সে-সব মোপলাকে কমেদ ব। নির্বাসিত কর৷ 
প্রয়েজন তাহাদের ভিন্ন অতিরিক্ত একজন লোককেও গবর্ষেন্ট বন্দী 
ব। নিবাদিত করিতে ইচ্ছ। করেন না। তাহ! ছাড়! যাহ।র 
নিজেদের অপরাধের জন্য অন্থুশোচন। করিতে রাজি আছে এবং 
ভনিদ্যতে আর কখনে। এরূপ কাজ করিবে ন। বলিয়। যাহার! প্রতিজ্ঞ! 
করিভে প্রস্তর, গবর্েন্ট তাহাদিগকে ও মীর্ন। করিতে রাজি আছেন । 
্ীমতী কস্তরী বাই গান্ধী__ ণ 
মহাস্ার কারাদণ্ডের পর ভাহ।র পরী খ্ীমতী কন্তদী বউ 
গাক্ষী দেশবানীর কাছে নিম্নলিখিত বার্। প্রচার করিয়ছেন :-- 
দেশের প্রিয় নূরন(রীগণ, মহাল্প। আগ ছয় বংসরের জনা স্পারীদণ্ডে 
দণ্ডিত হইলেন। উহার এই গুর' শান্তিতে আমি দে ব্যখিত হই 
নাই একথ। কিছুতেই বলিতে পারি ন।। সবে আমার আশ। এই--এই 


'কারাদণ্ড ভীহান্মে দীর্ঘকাল ভোগ কর্রিতে হইবে ন|। স্তাহার, 


দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইবা1 বছুপুর্বোই আমর। আমাদের শী কার্যে 
খার| উাহার মুক্তি পপ সহঞ্জ করির়। দিতে পারিব। আমার সান্বন।--- 
সার দণ্ডকাল হ!দ করিবার উপায় আমাদের নিজেদের ভিতরেই 
আছে। ভারত যদি জাগিয়। উঠে, দে যদি কংগ্রেসের গঠনমূলক 
কাধাতালিক। অনুসারে কা সুরু করিয়া! দেয়, হবে কেবলমাজ 
তাহাকে সুন্ত কর| নহে, গত দেড়বৎসর ধরিয়। আমর! যে তিনটি 
সমস্ঘার মীম।ংসার জন্ত চেষ্ট। করিতেছি তাহার সমাধান সহগেই 
আমাদের মুঠার ভিতর আজিক্স। পড়িবে। প্রতিকার আমাদের 
নিজেদের হাতেই আছে। যদি কৃতকাধা ন। হই তবে সে দোন 
আমাদের | 

স্থচরাং আম।র ছুঃখের প্রতি যাতাদের সহানুভূতি আছে, মহাক্মার প্রতি 
ধাহার। শন্ধ।বান, তাহাদের সকলকেই আমি কংগ্রেসের কায্য-ভাল্কি। 
সাফল্যমণ্তিত করিবার জগ্যা অনুরোধ করিতেছি । মহান্ন। চর্ক! এবং 
খদ্দরের উপরেই বিশে ভাবে জোর দিয়। গিয়াছেন। এই খন্দর এব" 
চরকায় মাফলা লা করিতে পারিলে আমাদের কেবলমাত্র অর্থ- 
নীতিক সমদ্যারই লমাধান হইবে ন| _ইভাতে আমাদের পায়ের 
রাজনীতিক শঙখলও খালয়। পর়িবে। হৃতাং মহান্স।র গ্রেপশ্ত।রে 
তিনটি বিদয় আমাদের মূলস্ঙ্গরূপ হওয়। উচিত :--- 

।১) নরনারী নিব্বিশেনে সকলকেই বিদেশী বস্তু বর্জন করিয়া 
গন্দর বাবার করিতে ভইবে এবং খন্দর ব্যবহারের জন্ত সকলকেই 
প্ররোচিত করিতে হইবে । 

(হ) সুতাকাটা নারীদক্ঈাক্জের দেনন্দিন ধর্ধকাখ্যরপে গ্রহণ 
করিতে হইবে । 

।৩) ব্াবপ।যীদের বিদেশীবস্ত্ের কারুবার বন্ধ কারত হইবে । 


চাউলের রপ্তানি_ ফিা7া 
চাষ্টলের দর অতিরিক্ত মানায় নুক্গি পাওয়ায় গবর্ণমেট গত উই 


১২ স্প্রাধাসী-ইবশাখ) ১৩২৯, [ ২২শ ভাঁগ/:১মহখখ 
পক দিব সপন পাপা পি স্টপ উপর উপল উর সতী সিসি সপ পাত আর টপ পর্ সাকা অনিল স্পা রাসিত সিরা সিসির সপ সি উপপাসতী সিতিকি এ তা শে পাসে সপ ৯ অপ্ আপা সস 
ফাংলর ভারত রইন্তত: চাউন্পর বপ্তারমি বদ্ধ করিয়।-দির।ছিজেদ।- সম্প্রতি দেশের আয় ব্যয় "- +৯ 7 ১ লাহে তছি 
এই স্বপ্তানি, বন্ধের আজদশ তৃলির/ লওঘ| হইয়াছে। 'কৈদ্িত্বং, তারতৈ বাত]! বে, ১0 শত আিউই 
উল বঙগরে নটি কসঙ হইছে, হতরাফা্জার. *.১ টা ৯৮ ১৯১১ ২২ তিত2ও 
বিডানি হ্যা নার হারা না 91১ বাঙ্গলার মোট রাজস্ব: 2 ৯৯৯৭ ₹১টচত 
প্রয়োজন আছে কি না,' দরিষ্ত্র চাধার মুখের দিঁক্ষে' চাহিলে বোঝা! বাঙ্গালার বোট ্ ২ ১১০5৯০৯ পু 


যায়; নয জনসঙ্বে দৈনিক জীবনবাত্র।র পদ্ধ[তিট। খতাইনন। দিলে 


বোঝ। যায় 

ভারত জঁবসাবীরির "দ্র যে কিনীপ ভাবে কীটিতেছে, গূরের 
সবে গাল খাইয়া” তাহীর/-্বরপ্‌' নিয় করা, সম্ভবপদধ নহে। "অধ্চ 
তাঁহী-ছাঁী! গবরণমে্ট আর এদন কোনো উপায়ও জানেন না যা বর 
খ বরূপট! নির্ণীত হইতে পারে। 

"চাউল" রপ্তানি চীলাইীবার বাবসা" কায়া* গব্মে্ট : অঙ্গাথরী 
কোটি কোর্টি লোকের অদ্দীহারকে আরে কিমা. ধনী মহাঁজন এবং 
ধালাত্দের পরচুরকে, আর এ পরচুরতর করিবার বস কাযা দিলেন। ্ 


১ 


মহিল্মর কারাদ. ৮০০ মু 


মান্রাজের মহিলা কম্মা এমতী গঙ্গ। উকি হর কে গত 
২২শে সু গ্রেপ্তার করিয়! কোকনদ জেলে আটক রাঁখ। হইয়াছিল । 
গত ৪ঠ। এপ্রিল তাঁহার বিচার শেন হইয়। গিয়াছে! তাহার বিরদ্ধে 
ৃতিযোগু ছিল, গধর্মেন্ট্র বিরদ্ধে অপসটন প্রচার কর] বিচারক 
তাহা ক একবৃৎসর্ জন্য একটি একশত টাঁকারপ্এবং ডুইটি ছুঈশত 
টাকার 'জাম্ন এদিষুর .আদেশ দিয়।ছিলেন।' জামিন, দিতে অস্বীকৃত 
হওয়ায় সু] দেবী প্রতি এক' বৎসর সম্রন কারাবাদের আদেণ 
প্রদত্ত হইয়াছে, ইনি সাস্রপক্ষ সমন করেন নাই। " কিছুদিন রব 
জুন! দেবী বলিলার্ছিলর, বের ₹ হওয়াটা আমার পক্ছে তা মতাই 
ক কারণ তাহা হইলে, জেলে গিয়। আমি আমা স্বদেশের 
িদিগকে স্বহস্তে ১১ করিয়। খাঁওয়াইতে পারিব 
গলনৈতিক অপ্রাধে কারাবরণ করিয়। লওয়।' ভারতীয় মহিলার 
পক্ষ নি ইতিপূর্বে দৃর্জিলিংএর সাবিত্রী দেবী দেশী 
পুচারৈর অপররধ বোদ্বহি,জেলে বন্দী: হইয়াছেন 15. 


88,788] ইেসে্জনাল রায় 


স্ শি রঃ এ 
তত ৮ - শ্প্পী  এ৯১ ৫ 2৯ এ 


নৈতিক 


৯ সা ৮৬] 


০ ০ 2৯৮ এ এট ও রি 
রি দেশের সের অারারছে 2 পারি 
$ - *সর্বামাশা ইশলবিহারত ৯২ ৮ তগ ৯ 
"লা গর রি বাইদতার .খান'মজংজিলের সদন্তগণ ও জনপ্রিয় 
মীগণের দার্তিলিং লৈঙ্রবিহার বাঘ কত টাক। ধরন হই 
তাহ একটা হিসাব সর্ক।র দিয়াছেন) ++ ৮. ৯০ 
সার হেন্রী হুইলারের বাবদে পড়িক্কাছে "৮১ হাঙ্গর ২১..টাক। ৭ 


আনা: পাই 1" মা "৮ নখ 
* “মহছালাজাপিয়াগ বিজয়চনের ভিত "শত, ৯১ টাক 
* আন।-_সার হেন্রী ছইলারের খরচের দ্বিডণ | " 8:8২ 


মিষ্টার' কালের বাবদে-০প্রায় দেড়গ্াজানটাকা 45৯৭ 
সার আব্দর রহিমের বাবদে--প্রায় দুই হাজার টাকা । , :. 
সার. ছুরেজীনাবখর "বাবদ প্রা, 'আন্ভাই হাজাধা টাক! | . : 
“. মিঃ পি, সি, মিত্রের বাবদে-_প্রাক্স ২৩** টাক । - 
দার টসন্রাবথূলী, চৌধুরীর রারদে-প্রাহ ২৬১ * টাকা। 
মোহাম্মদী 


জার অপেক্ষ বেশী খরচ পারি 0 ৯১০৯১৩১, ০০০২ পু. 

পুলিশের খরচ. এ ২,৯০১৮৫,০০৪২ 
শিক্ষার খরচ, দেশের মকল শ্রেণীর শিক্ষক 
ও সফল বিভাগের কর্ণাচারীর বেন সমেত 


$ 
১২ ঠ 
১২১৬ ৪১৩ ও 


স্াস্থা বিভাগের খরচ ২, ৪৬,০০২, 

চিকিৎসা বিভ।গের প্রচ র্‌ ৫২, ২৯,০৯১ 

কৃবি'বিভাগের খরচ  ২১,৪১,০০৪২ 
উনি (বঙ্গবা্থী এ. মোহাপরদী. 


ম্নাহা-কথা টু 
. ছবন্্রগণের স্বাস্থ্য ৮-কলিকাত। - রিহাবস্াণয় গত ১৯২০ থুষ্টাবের 
মার্চ মাস হইতে ছাত্রগণের. স্বাস্থ্য পরীক্ষা আর্ত করেন। এপধ্যস্ত 
৩৫০০ ছাত্রকে পরীক্ষ। রূরিয়$ রিপোট তাঁহার প্রফী4 রুক্রয়ছেন। 
নিয়ে বাঙ্গালার যুবনের স্বাস্থোর নমুন। দিতেছি ন্‌ 
শতকর। ৩৬ জনের চক্ষু খারাপ; এবং তৃতীয়াংশ ছেলের সি 
খারাপ এবং শতকর।,৪১ জন হি রি 
৫ আনন্দবাজার পঞ্জিকা, 
ব্ত্রকপা_ ৮2৯ ০: ক্ষ | 
গৃত। নাটাইবার অন্জুতপমন্ত্র - .+: "7 
- আমান্দর বয়ন, বিভাগ শিক্ষক “জীশুক্ত নিধূই্ধণ দাসের চেষ্টায় 
আমর! - একটি পুতন্‌ শ্ঙা-ন।টান কল প্রস্তত ' করাইতে সমর্থ 
হইয়ছি। এই-নৃতন কল দ্বার! ঘন্টায় ১-মোড়। অর্থ ২* ফেনা, 
ুত। সহজে নাটান যায়। মুল্য ৯২ নয় টাক।। অগ্রিন ৫২ টাক| সহ 
মর্ডার পাইলেই ভ্টীধার অথব! রেল সোগে পাঠাইতে পারি। 
হ্ীছেমস্তকুমার মজুমদার, হেড মাষ্ঠাক, ১ 
২২... খবিনোদপুরু পো» বসন্ত কমার উচ্চ, রিগ্যালয়।--কল্যাণ 
. চট্টগ্রামে বয়ন;কা গানঃ চট্টগ্রে চাকারিয়। মহিল্ল! সমব।য় 
ল্লিনিং ৪ টেডিং (কোল্পাবী নামে . একটি রয়ন্কার্খান! প্রতিষ্ঠিহ 
হইয়াজে। প্রায় দেড়হাঞ।র মৃহ্তিপ! দনখানৈ_ হছে উৎপন্ন, করেন। 
ই ছাড়।.ক।র্খ/না তি উত্বুষ্ট চর্কা, তাত গর পুস্থস্ত হইতেছে 
দা না . সম্মিলনী 
"বিদেশী বন বন 4788 ০ 
০ বোদ্বাহরের বন্্র'্াবমায়ী-সমিতি হন্তাহার "রি করিয়াছেন ঞয, 
মহাপন গান্ধীর কারাদণ্ড হওয়ার জপ্ত কোন বন্-ব্যবদারী্র পক্ষে 
বিল্লাঞ্চত -কাপড়ের অর্ডার * দেওয়! উচিত নহে |, যদি কোন, বস্ত্র 
বাবদায়ী বিলাী কীপড়ু আম্পনী করেন, শাহ! হইলে - প্রতি, 
খণ্ড কাপড়ের কগয, তাহাকে একশত টাক(, করিয়। -জরিমানে। দিতে 
হইবে। 


চর 


্ ..হিনুস্থান 
াব্গারী সংবাদ-* এরি রা রর 
"বং দেশের আবগারী বিভাগের ১৯১০-২১ 'অফের হিলোর্টে 


প্রকাঁশ পে) ও বৎসরে সমন্ট'বাংপীস দেশে ' পূর্ব বংসর' অপেক্গা 
এগারে। হাজীর ছইপত, সাড়ীপী গালন মদ বেশী বির হইয়াছিল [ 
অব্য" ইহা খধু দেশী মদের ভিসাব। 


১ম লহ 0. দেখএিদেশরের 


৯.০ ২ পাস্তা সাবা সত ৯৩১৫৯৩৯৪১৯০ 


.“মদ- সির তরী. করার; যে কার, এই (রিপোর্টে প্রকাশিত 
হইয়াছে কইতে জ।ন।-বায় ে হাওড়, ছগ্লী, মুপিদার দি, বাকুড়।,* 
২৪ পরগণ। প্রন্থৃতি স্থ।নে নূতন ইটগখাল।,. উানারী; "গালা প্রভৃতির 
ব্থরধার। £গ্রতিঠ। হওয়ার” জন্ত...এবং “অগ্য কন্য কয়েকটি, জেলায় 
কলের ক্রুঙ্গীর সংখা।-বৃদ্ধি পাওয়ার দর্টণ মদের রিফিও বেশী হইয়াছে । 
রিপোর্টে, প্রকা, যে, হগগীত এবং আ।রও-চুই এক স্থলে আদ বিক্রম 
পৃদ্ধির কারণ 'কুলীদের 'মাহিন। বৃদ্ধি । ' সর্ধানমেত ১৬টি জেলায় মদ 
বিজ্রয়্ বাঁড়িয়ছে এবং ১১টি জেলায় মদের কাটতি কমিয়ছে। 
জাব্থারী কালেক্টর ছাড়ি সম্বন্দে বড়ই নিরাশ হষ্টয়াছেন ; 

,লাভের দিক দিয়! এই কাঙ্তে তেমন হবিধ। হইবে না। তবৃও 

অর্বলোচ্য বৎদরে তাড়ি হইতে (লোকসান হত ভয় নাই, বর" লীভই 
সইয়াছে। 

গাজার নেশা বাঙজ।লীর। াডিয়। দিতেছে বলিয়। মনে হয়। 
জালোচ্য বধের পূব বৎসরে - বাঙ্গালা দেলে বাঙ্গালীর! ভূই হ্বাঙ্জার 
বাছাম্ন মন ছয় সের গঞ্পলিকা দেবন কণিয়াছিল । আলোচ্য বধে এক 
হাজার আটশত চল্লিশ মণ ছাঁবিলিণ সের. গঞ্জ খরচ হইয়াছিল। 
জর্থাৎ দুইখত এগারে! মন 'ধর্বশ সের গাঁ। কম এরচ হইয়াছে। 

আফিমের, গীত্র।" একটু বাঁটিয়াছে। পুর্ব বৃংসরে এক হাজার 
আঁটত্রিণ মণ পাচ সের আফিম খরচ হইয়াছিল । আরো বধে এক 
হাজার পয়-ট্র মণ চৌক্রিশ দের আফিম বিক্রয় হইয়াছে। অর্থাৎ 
এবৎদর. লাতাশ.মণ উনত্রিপ মের আফিম বেশী শিক্রয় হইয়াছে। 
সতেরোটি জেলার আফিমের খরচ বাড়িয়!ছে এবং নয়টি জেলাষ খরচ 
কমিকাছে। আফিমের খরচ বাড়িলেও “ষদের মতন বাড়ে নাই, 
এক্থ| স্বীকার করিতে হইবে। 

পুকাইয়। কোকেন আংম্দানা চলিতেছে । কলিকাতা এবং এই 
সহরের'জাপপাশের স্ব/নসমূহে চব্বিশ পরগণ।, হাওড়া, ব্রদ্দমান, গগলি, 
প্রত্বতি স্তনে পুকাইয়। কোঁকেন, বিক্রয় ও খাওয়। চলিতেছে। 
মেদিনীপুর ও ফরিদপুরে একটি কর্পিয়। কেরকেনের আও) পাওয়। 
গিয়াছে । হিন্দুস্তান 
দান- 

ভবানীপুর, ৩১ নং কালীথট রোডস্বিভ নিখিল ভারত অনাথ 

, আাখমে যুক্ত বাবু লক্ষমীনারায়ণ মুরোদিয়। ১৬০*২ টাকার ২৭*? 
মণ চাউল, চুণিলাল কিবণলাল ৪৯২. টাকার একটি মেনীন গু 
দি গ্রেট বেঙ্গল ফান্মেসী ৮. টাকার ই দান করিয়াছেন! 
| ্ -আননাবাজার পত্রিক। . 
ট টনি ৩১ নং কালীথাট রোডস্থিও নিখিল ভারত .মনাথ 
আশমে শীযুক্ত বাবু গৌরচন্রু লাহ। ও শ্রীযুক্ত ৰাঁবু কুষ্ধকিশোর 
্ হি ২৫০. 3 ১০৯ টাকা মথাকুমে দান করিয়াছেন । 


মোহাম্মদী 


কত ্ 


১ 


প 


চিক অঙ্গার 


কুঠাশ্রম।--বঙগী় ব্যবস্থাপক মার মি; জে, ক্যাম্পবেগ রেট 
বাঙ্গলায় কুষ্ঠারোগীদের জন্য একটি' আহ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংল! 
সর্কাডরর নিকট -৫*,*** টাক। -প্রার্থন।. করিয়াছিলেন, প্রস্তাবটি 
গৃহীত “হইয়াছে । এই আশ্রমের জন্য ফরদিনীপুর জেলায় 5৭ একর 
জম পাওয়। গিয়াছে ৭-১এই. জমি. একজন সদশয় ব্যক্তি.দান করিয়া 
ছেদণ এই আঁশ্রমে প্রথমত এক হীজ।র কুঠরোগী থাকিতে পাঁরিবে। 
গত্ব লোক-গ্রণনায় দেখ। যায়, বাংলাপ্রদেগ. রগ ১৭,৪৮১ জন, 
কষ্টারাগী জাড়ে 1--সন্মিলনী ঞ র 


ত্র 


০৮৯ পাত পা ৪৯ 


-কথানাংলা ১৩৩: 


মাভিভা 


টিউন পদক ৬" পুরষ্বীর':-_বঙ্গীয় সংহিতা? 
পরিষদের অষ্টাবিংশ বাধিক আঁধবেশনে ন্মিলিগিত বিষয়ে কঃ, 
প্রবন্ধের জন্ত নিয্োন্ধ' পদ্দক ও পুরষ্কার প্রাদণ্ত হইবে. 

১ হরেন্রনারায়ণ মাচাধ্য চৌধুরী সববর্ণ প্দক- তীয় জাবন 
গঠনে দ্বিজেন্্রলালের স্ত।ন।' 

২। ব্যোমকেশ যত শৃবরণ পদক ক) বৈষ্ঃব নাঁচিতো 
সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ অষ্টাদশ শতাব্দী গয্যন্ত | 

৬। ব্যোনকেশ মুস্তফা নুবর্ণ-পদক--।'খ )--১১ পরগশ। ও 
করিক।তার জুলযান $ তৎদবক্রাপ্প্রচলিত পক ও ত ভাহীর হনির্দিষঠ 
অর্থও প্রয়োগ । রি 

৪। ভেমচ্স রৌপা-পদক- বহ্ছিমচজৌ ও ভেমচন্দ্রে জাতীয় ভীব। 

€। শশিপন - রৌপা-পদক --বঙ্গদেশে নামাজিক সংস্কারের 
প্রয়োজন । ৮০ 

৬। রামগোপাল রৌপা-পদক---কবি অঙগবয়ধমার বঢাল মহাশয়ের 
“এখ।' কাব্য সম(লোচন। | 

৭1 অঙ্গয়মার বড়াল 
বড়ালের কৰো নারী-চি্ । 

৮। অঙয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক--,খ -বাঙ্গলার গীতি 
কাব্যে অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থযন। 

৯। নবীন্চন্দ্র সেন রেপ্পা- পদ্ক__নবীনচল্রোর কাবো, “ুয়ংকারণ, 
চরি | 

১৩। 
সরেশচন্্র |. 

১১। আচাঘ/ রামেত্রন্দর [্রবেদী তি ুরগ্কা তে 
শতপথ গোঁপধ এওরেয় ভাগ্য ব্রাঙ্মণের আখান ও টপখ্যানসম জের 
বিবরণ ও তৎসম্বদ্বে আলোচনা । 

১১1 শিশিরকমার ঘোম পুরস্কার , ৯৪, )_ -পুষ্টবন্মে ভক্তিবাদ। 

"|... - মোস্াম্মদী 
8 রচন। গ্রাতিযোগিতা - ১১০ 

বিজ্ঞ * আদশের ংঘব-_ প্রাচ্য ও প্রতীচ। 

(২) লাইব্রেরী ও তাহার পগ্রতি। ২ প্রথম রচলাটি মে-কোন 
বাক্তি লিখিতে পারিবেন, কিন্তু দ্বিতীয়টি বিশেনভাবে ছাত্রেগণের জস্য 
নিব।চিত হইয়াছে । উপযুক্ত পরাঙ্গক কতক পরীঙ্গা ছ্রাইয়। 
নির্্ধাচিত বিপয় ভুইটির প্রত্যেকটিতে যে দুই ব্যক্তির রচন। সর্বেধাৎকষ্ট: 
বলিয়! পরিগণিভ হইবে, উাহাদিগঞ্ষে একখানি করিয়। রৌপা-গদক 
প্রদান কর। হইবে। মাহার। র$ন। প্রতিষোগিস্ভাক় যোগদান করিত 
ইচ্ছক ভ্া্ারা ৩*শে মের মধো আপন আপন বচন! নিলি, 
ঠিকানায় পাঠাইবেন। 

রষ্টা : প্রতিযোগিতার ষ্ঠ 
সম্পত্তি বলিয়। পাঁরগণ্িত হবো 

সারগ্ত লাইব্রেরী। 
১১, দেওয়ান লেন, 
কলিকাতা । 


নারীর প্রতি অত্যা্ধা4-_. 

আহিরীটোলার ফোল বছরের মেয়ে আননাময়ীর উগ্র তার গু ্ 
বাড়ীর সকলের অত্যাচারের সংবাদ জীমর। আগেই. দিযীছি। সম্প্রতি 
.আআনন্দময়ী কোর্টে এট অতা।গদর কথ! গ্রকীণ করিম্নাছেম। -স্তাহ। 
সঅতান্থ অমানুসিক, বীঁদছৎস। হিন্দু সমাকের এই জপরাধ সমাজ্জনীয়'। 


টি 


রৌপা-পদক -( ক নার 


৮ 


সরেণচন্স সমাঞ্পাত রোপ্য-পুদক--বাঙ্গল! ; সাহিতো 


১১৪৩ 


চা 
১ ত 


প্রেরিত সকল এচনাত ল।হরেরীর্‌ 


৬. 
ঞরাজেপ্ীন।ধ দে, .. 
. মনৈহনিক সম্পাদক 


১৬৪. 


৯. পা পাছি ৩৯ এত শি পা তি তত প্াি ৩৩৩ 


ধার! নারীর প্রতি রদ্ধাশল উার। এইরাপ নির্দয় বাবহারের 'বিরুষধে 
কঠের আন্দোলন করিবেন- -আশা। করি । 

বালিক। বধূ তাহার পিতাকে অত্যাচারের কণ। 'ষাহ। বলিয়াচে, 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ £- 

“আমাকে উহা'র। গণিকা বৃত্তি অববন্বন করিয়। অর্থোপার্ন করিতে 
বলে। আমি স্বীকার পাই নাই । ইহাতে আমার নন্দী আমাকে 
শাসাইয়। বলে, “তোর জিদ কি করিয়। ভাঙ্গিতে হঃ় তাহ। দেপাইব.।” 
উহার পর হইতে অ।মার উপর নিধ্যাতন আরম্ত হয়। আমার হাত প| 
কোমর ইত্যাদি সর্ধন্থানে বাধন দির। প্রহার কর। হইত। আমার 
গলায় ফাস দিয়। ঝুলইয়| রাখ। হইত এবং সববাঙ্গে তপ্ত লৌহশলা- 
কার ছেক! দেওয়। হইত ৮ গুষ্জার সময় হইতে একখান। কাপড় 
পরাইয়। রাখ। হইয়াছিল। বন্ধনাবস্থায় মলমত্র ত্যাগ এক স্থানেই 
হইত, কাজেই এ বন্ত্র পৃতিপদ্ধপূর্ণ হষ্টর/ছিল। কৃকুরের মত দিনা 
একমূঠ। ভাত খাইতে দিত | হাতের পায়ের বাধনের কলনে সর্বাঙ্গে 
ক্ষত হইয়াছিল, উহাতে পুয় পূর্ণ হইয়াছিল। বন্ধের ছন্দ ও ক্গন্চের 
পুয়ের দ্ব্গন্ধে ঘর নরকের আকার ধারণ করিয়[গিল ।" 


০৯ পা পা 


--বহুমতী 

নারী এসঙ্গ-_ 

গগরাঙ্গ সাধনায় আসামের মহিল। | চিক্ুগড় মহিল। কংগ্রেন 
কমিটির সেক্রেটারী ত্রীযুক্ত। রাজবালা বড়ম়। বি-এ, ভাস প্রেসিডেন্ট 
শ্রযুক্ত। দেতীপ্রভ। তুঞ্া, জীমুক্ত। সুরবালা বড় র়। ও ্ীধুক্ত। নিদ্রাবতী 
বড়য়। কংগ্রেসের কাষো মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন । মেয়ে-মহলে 
চর্ক। প্রচলনের জনা তাহার! উঠিয়।-পড়িয়। লাগিয়াছেন। এই 
মহিলাগণ বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়। ফিরিয়া মেয়েদিগকে চর্কার কৃত! 
কাটা শিখাইতেছেন। যাহাতে পুলের বালিকার! অন্ত পক্ষে অনপর- 
কালট! চর্কাঁয় স্বৃত| কাটিয়। কাটায় তাহার জনা ভাহাদিগকে উৎসাহ 
প্রদান করা হইতেছে ।_-নবসংঘ 


ম্হাস্মার পত্র ও বঙ্গ রমণীর কর্তব্য _- 


বর্ধমান জাতীয় পুনক্থ।নে বঙ্গ নাপীর। নে কাঙছ্গ করিতেছেন, 
তাহ। বস্ততই বিশ্ষনক4। কিন্তু বাঙ্গালার মহিলার। পূর্ন্যকালে 
বেমন মনোরম সৃত। কাটিতেন যত দিন বাঙ্গালার ছয় বৎসরের 
অধিক বরন্বা গ্রতোক বালিক। ও মহিলা তেমনি ভাবে 
চর্কায় 'সুত। না কাটেন ততদিন আমি সন্তষ্ট হইব না। একনিষ্ঠ 
হইয়। চরকায় পৃত। ন| কাটিংল যে আঙ্গর। আমাদের এই দুভাগা 
দেশ হইতে দারিজ্রা ও অজ্ঞাব দুর করিতে পারিব ন।-- সে নিপয়ে 
আমার বিলুমাআ সন্দেহ নাই ।-চার'মিহ্ির 


নারীশিক্ষ।__ 

দ্বাদণ শতাববীর পর থেকেই বাঙালীর পতন আরস্্ব হয়েছে । 
জান-বীয্যের অভাবে, পুরুধের সঙ্গে নারী-জাতীরও অধঃপতন চরম 
সীমায় গিয়ে ঠেকেছে । পুরুৰ আজ জাগরণের ঝক্মকে আলোয় 
লাফয়ে উঠূলেও, নারী ত।র পিছনে পড়ে আছে ; তাদের পণে আড়াল 
ক'রে দড়ালে জাতীয় উত্থান দ্বগ্নের মতই নিরর্ধক হবে। 

নারীকে আমর। আজও আধারে বন্ধ ক'রে রেপে দিতে চাই । 
আমাদের মতে, দারী পুরুষের মত শিক্ষ। পেলে সমাঙ্জবিপ্লন উপস্থিত 
হবে; কথাটা মর! জাতির পক্ষেই শোভ| পাঁয়। 
- লীলাবতী পুরুষের মত জ্ঞানলাভ করেছিল, জাত কি তার ও 
কলফিত হক্জেছে? -ভান্ু্তী, কর্ণাটরাজমহিণী, কবি কালিদাসের 
পত্ধী, এরা সবাউনিস্কমী -ছিলেন, সমাক্ত কি সে জন্য আধাপাে 


 ্রধাশী_বৈশাখ, ৯৩২৯ 


২২শ ভাগ, '১ম খও 


এ. পি তা তি পাত চে ৩৯ ৯ ১৯. পা পাছি পা পি তা পি ০ 


িযেছিল ? তার পর উপনিষদের সে ছুরহ ব্রন্মজ্ঞ(ন, 'যাজ্সবন্ধা 
আপন স্ত্রী ধমত্রেন্ীকে সেই পরম জ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। সে 
গৌরবে আও আমর। কৃতাথ হয়ে আছি। 

শত বৎসর পূর্ব্বেও, যে নারী স্বামীর চিত।-শ্যায় হাস্তে হাসতে 


প্রাণ বিদর্জন দিত, দেই নারী ধ্জাতির প্রতি পুরুধের দান আজও 


যদি উদারভাবে প্রদত্ত ন হয়, 
আমাদের জাতিটা যে উৎসন্ন যাবে, 
মন্দে» নাই। 


তাহলে বিধাতার অভিশাসগে 
'নে-বিময়ে আর কোন 


- মবসঙ্ 


পুলিসের ভীষণ অতা।চার__ 

নিরীহ কৃধক আহত | | কংগ্রন নিউজ সাভিস ) 

গত ২৯শে ফাল্ধন সোমবার নোয়াখালী জিলার অস্তগত সাহ।পুর 
গামে একথণ্ড জমিতে ৬ জন কুনক চাষের কাক্ত করিতেছিল। তখন 
প্রাতকাল ; পথ, ঘাট, মাঠ কুয়।সাচ্ছন্্। তাহার। “আল্লা আকবর" 
"বন্দেমাতইম” প্রভৃতি ধ্বনি করিয়। কাধারন্ত করিয়।ভিল, এ দিলার 
কুদকের। এরূপ আজকাল সর্বদাই করিয়। থাকে | ঠিক সেই সময় 
৩৮ জন অঙ্ধধারী পুলিশ ও ৩৪ জন উপরিতম পুলিশ কণ্মচারী পার্শবস্তা 
রাস্ত। দিষ। আসিতেছিল। কয়েক দিন মাবং ইদকল পুলিশ জি। 
পেরেড, করিতেছে | রি 

৩৪ জন অন্ত্ধার; পুলিশ “আল্লা জাকবর" 'বন্দেমাতারম' শব্দ 
শনিয়।ই মাঠে নামিয়। এ কধকদিগকে ছুরিক। ও বন্দুকের ঝাট জার। 
আঘাত করে। ফলে একজন কুমকের কপাঁলের ডান দিকে ১ ইঞ্চি 
পরিমাণ একটি জখম হইয়াডে। তাহার শরীরের আরে! নান। স্তনে 
গ্র্ার পড়িয়াছে । কুমকটির নাম এছাহাঁক। নে ণখন সাহাপুর কংগ্রেন 
আফিসে চিকিৎসিত হইতেছে | ইনার! অস্ত্রধারী পুলিশদিগকে তু 
করিবার জনা আনন্দধ্ঘনি করে নাই। পুলিশদের সঙ্গে বীর স্তির 
সবে বারের মত কথাবাতী। বলিয়ান্ে । গ্রাণনাশ হইবার আশঙ্ষ। 
সন্বেও আল্লার নাম উচ্চারণ করিঠে বিরত হয় নাই। তাতার। 
বলিয়ান্চে আল্লার জন্য কেলপ। দিব ভ্রহা! আর বেশী কি? তাহার 
পুলিশের বিরুদ্ধে সরকারের আদালতে মান্ল। করিতে রাজী নয় । 

এই অশিক্ষিত মুসলমান কৃষকের আচরণে সমস্ত নোয়াপ।লী জিল। 
ধন্য হইয়াছে | _ঞীহরিকুমার রায়।- নোয়াগালী সম্মিলনী - 
চট্টগ্রাম জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদিগের অবস্থ। 

অমৃতবাজার পত্রিকার একজন সংবাদদ[ত। লিখিতেছেন মে, উট্টএ।ম 
জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদিগের গ্রাতি ছুব্যবহ।র কমেই বাড়িয়। 
চলিয়ছে ৷ সম্প্রতি ধাহারা মুত হইয়াছেন, উাহার। জেলের অবস্থার 
বিনয়ে একটি রিপোর্ট দিয়ছেন। তাহাতে প্রকাশ যে এই দারুণ 
গ্বীষ্মে ঘে ঘরটিতে ৬৫, ৩৬ জন লোককে বন্ধ করিয়। রাখ। হয়) 
তাহাতে নাধারণত; ১৫, ১৬ ভনের বেশী ধরে ন। | যে সামান্য পানীয় 
জল নেওয়। হয়, তাহাতে, অনেকেরই ভুল নিবারণ , হয় ন। এবং 
মুদলন।নর। 'উজ' করিবার জনা এক ফেোট। গ্লও পাদ না 
চালের সঙ্গে ধান ও বালি প্রচুরভাবে মিশ্রিত থাকে ; 'ডাল ও 
তরকারীর অবস্থ।ও সেইক্ূপ পোচনীর়। হাসপাতালে ছু'চারটি দামূলি 
ইঈদধের বৌতল সাজান ভিন্ন রোগ সারাইবার জার কোন ব্যবস্ত। নাই'। 
সহ্রের মধ্যেই নাকি ৭, ৮ জঞঙ জেল-পরিদর্শক আছেন । াহারা কি 
নাকে সরিদার তেল দিয়! ঘুমাইতেছেন €-_আফশক্কি 

বাঙ্গালায় এ পর্যস্ত ফতগ্জন হিন্দু ও মুসলমান অসহযো গী 
কারাগারে গিয়াছেন, বঙ্গীর প্রাদেশিক কংগ্রেদ *ও খেলাফত কমিটি 
ভাত।র একট! তালিকা প্রকাশ 'করিয়াছেন 7 তাহাতে দেঁপ। যায় 


১ম সংখ্যা ] 


একার 'হূলু ১৬৭ মুসলমান ৩৪, ময়মনসিংহে হিন্দু ১৬৭ যুসলমান 
৭৪, ফরিদপুরে হিন্দু ২৯৯ মুসলমান ৮৮, নোয়াখালীতে ৪ হিন্দু ২৫ 
মূদলমান ৪৯, জরিপুরা় হিন্দু.৩৩ মুসলমান ১৪১ যশোহরে হিন্দু ২০ 
মুরলঘাঘ . ১৮, লদীয়াক় হিন্দু ১৬ মুসলমান ৩১, পাবনায় হিন্দু ৮ 
মুমলমান- ৯, দার্জিলিং হিন্দু ৮৬ মুমলমান নাই, খুলনায় হিন্দু 
১৪ মু্লঘান মাই, মেদিনীপুরে হিন্দু ২৪ মু্লমান ৭, রঙ্গপুরে হিন্দু 
"৮ মুপলমান ১৭০, কলিতাকী।় হিন্দু ১৮৬৮ মুসলমান ১৯৮১, চট্টগ্রামে 
হিলু ২৯* মুসলমান ৩৬৭, বরিশালে হিন্দু ২১৭ মুসলমান ৭৮ জন দণ্ডিত 
কইয়াছেন ।--যশোহর 


ব্দন-চন্দ্রমা 


১৩৫ 


বাঙ্গ।লার কাব্য-জগতের বিশেষ ক্ষতি হইল সলেছ নাই । জীবেন্ধাকুমার 
স্বভাব-কবি ভিলেন সাহার রচিত “তপোরদ” প্রভৃতি গ্রন্থট 
ঠাার স্থৃতিরক্ষ/'করিবে 1 চক) প্রকশে, 
ব্বরাজ- প্রসঙ্গ -_-, শু 
মাক! গাঞ্ধীর অভিমত-_খদারই স্বরাজ দিবে । যখন বিদেশী" বন্ধ 
বয়কট সম্পূর্ণ হইণ্ব 'এবং সকল লোক ধন্দর পরিতে আর্ম্ক করিবে, 
তথন স্বরাজ স্বাপিত হইচব, এবং সেজন্য ধাহার। কারারদ্ধ হইয়।ছেন 
দেশের লোকে ভাহাদিগকে মুক্কিদান করিবে। তিনি আরও বলিয়।- 
চলেন যে ভারতের লোকে ঘদি ঠাভার কাধ্যপদ্ধতি অনুসরণ করে, হাহ! 


* শোব-সংবাদ- হউলে শুধু উংলশ্ডের নহে সমন্ত জগতের রাজনৈতিক আবজাওয়। 
কবির লোকান্তর ২. চট্টগ্রামের কৰি জীবেন্্কুমার দন্ত গত ১১৯ বদ্লাইয়। যাইবে । _হিনুস্বান 
মার্চ রবিবার রাত্রিঠে পরলোক গমন করিয়াছেন । '্ঠাহার "্সভাবে . সেবক 
. বদন-চন্দ্রমা 
অধর নিস্পিস্‌ ললাট ঝল্মল্‌ 
নধর কিদ্মিস্‌, মলাট মল্মল্‌, 
রাতুল্‌ তুল্তুল্‌ কপোপ। টিপটি টল্টল্‌ সি থির, 
হুরূর কা ক্ষীণ, 


ঝর্ুলো ফুলকুল, 
করুলো গ্ুল্‌ তুল 

[ফুল বূল্নূল্‌ চপল ।' 
- নালায় তিল ফুল 
হানায় বিল্কুল, 

নয়ান ছল্ছল্‌ উদাস, 
দুষ্টি চোর চোর 


মিষ্টি ঘোর ঘোর, 

বয়ান, চল্চল্‌ হুতাশ! 

. অলক ছুল্ছুল্‌, 

গিলক চুল্চুল্‌, 
নোলক চুমখায় মুখেই ; 
পিঁছ্ধুর মুখটুক 

র্‌ চির টুক্টুক্, 
নোলক ঘুম যায় বুক্ই ! 


শুরুর নাই চিন, 
দীপটি.জল্জল্‌ দিঠির |. 

চিনৃক টোল্‌ খায়, 

কি স্থগ-দোল্‌ ন্তায় 
হাসির ফাস দেয়, সাবাস । 

মুখটি গোলগাল, 

চুপটি বোল্চাল্‌, 
বাশীর শ্বাস দেয় আভাল। 

আনার-লাল-লাল-. 

দানার তাঁর গাল, 
তিলের দাগ তায় ভোমর, 

কপোল-কোল ছায় : 

চপল টোল, তায় 
নীলের রাগ ভায় চুমোর ! 

কাজী নগরুল ইস্লাম 





শ্ররাজ প্রাথনা 

বধারস্তে বিশ্বপতির নিকট পূর্ণ স্বরাজ প্রার্থন। 
করিতেছি । ব্যক্তিগত স্বরাজ চাহিতেছি, সমষ্টিগত স্বধান্জ 
চাহিতেছি। 

যে আত্মকতৃত্ব চাহিতেছি, তাহ। মন্ুষাহদয়ে নিকুষ্ট 
্রবৃত্তিকুলের কর্তৃত্ব নহে। থে আম্মকর্তৃতর চার্তিভেছি,- 
পরমান্মার কর্তৃতই তাহার ভিত্তি। 

বিশ্বনিয়ন্তার রাজত্ব আমাদের প্রত্যেকের হরদয়ে ও 
সকলে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউক। তাহ] হইলেই আমরা 
প্রত্যেকে ও সকলে স্ব-রাজ্য লাভ করিতে পারিব। 


মৌলান৷। হসূরৎ মোহানীর প্রতিবাদ 

গত কংগ্রেম সপ্তাহে আহমদাবাদে মৌলানা হস্রৎ 
মোহানী মহাত্মা" গান্ধীর সহিত হে বাগ্ৰিতগ্ত 
করিয়াছিলেন বশিয়। কতকগুলি খবরের কাগজে বাহির 
হইয়াছিল, মৌলানা সাহেব ঠাহী সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া 
তাহার প্রতিবাদ করিয়াইেন। ইহাতে আমরা সাতিশয় 
আহ্লাদিত হইযাহি। মৌলানা ' মাঠেব বলিয়াছেন, যে, 
হিন্দু-মুললমানের ' মধো ঝগড়া বাধাইবার জন্য অমূলক 
কথ! রটান হইয়াছে। 


মহাত্মা! গান্ধীর কারাদগু 
ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্টের প্রতি বিরাগ-উত্পাদক ও 
রাজদ্রোহ-উত্তেঙ্গক প্রবন্ধ লিখন অপরাধে মহাক্সা গান্ধীর 
বিনাশষে ছয়" বকরের; ফ্কারাদণ্ড হইয়াছে। তাহার 
অপরাধ প্রমাণার্থ তাহার লেখ! এইরূপ তিনটি প্রবন্ধ 
“বিচারকের সমীপে উপস্থিত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক 
প্রবন্ধের জন্ত দুই খৎসর, হিসাবটা! এইরূপ । কিন্তু গান্ধী 


বক্তৃতা ছাড়িয়া 


মহাশয় আরো অনেক, প্রবন্ধ ও বন্তৃতী! দ্বারা ব্রিটিশ. 
গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগ উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন । 
দিয়া কম করিয়া ধরিলেও এই 
প্রকার প্রবন্ধেই সংখ্যা র্রিশ চল্লিশ হইবে। 
(তাহ হইলে তাহার ষাট কিন্বা আশী বৎসরের জেঙ্গ 
তুপ্য়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহার বয়স এখন পঞ্চাশের 
উপর। স্থৃতরাং তাহাকে, পূরামাত্রায় জেল খাটাইতে 
হইলে, ইহলোকে তিনি 'মতদিন থাকিবেন, তাহার উপর 
পরলোকেও তাহাকে অনেক রংসর কারাগারে বন্দী 
করিয়। রাখিতে হয়।. কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরলোক 
এখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে আছে। পৃথিবীতে 
স্বাধীনতা বিস্তার এবং পৃথিবীকে. গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ 
করিবার নিমিত্ত যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার ফলে ইউরোপের 
ব্রিটিশ ও অন্য কয়েকটি- জাতি বহুদেশ শাসন করিবার 
হুকুমনাম। (1708021৩ ) পৃহিয়াছছেন। অনেক বৎসর 
অপেক্ষা না. করিলে বোঝা যাইবে না, যে, সে-কেলে 
পরদেশ জয় এবং হালফ্যাশানের এই হুকুম-নামায় কোন 
প্রভেদ আছে কি না, এবং থাকিলে সে প্রভেদটুকুর মাত্রা, 
পরিমাণ ও স্বরূপ কি'। ..পরলোক এখনও ব্রিটিশ কিন্বা 
অন্য কোন জাতির -শগ্ধলে 'আমে নাই, তাহা শাসন 
করিবার হুকুমনামাও :কেহ পায় নাই) হয়ত ভবিষ্যতে 
বৃহত্তর কোন যুদ্ধে দ্বার, পরলোকেও স্বাধীনত৷ বিস্তার 
এবং গণতন্ত্রের জন্ত পরগ্লোককৈ নিরাপদ করিবার চেষ্টা 
হইবে। আপা'ততঃ কিন্তু কফাহাকেও কারাদণ্ড দিতে 
হইলে ইহলোকে ত্মহার যতদিন বাচিয়।- থাকিবার 
সম্ভাবনা, তাহা বিবেচনা করা! আবস্টক হওয়ায়, তজ্জন্যাই 
সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধীর কেবল তিনটি প্রবন্ধের উপর 
তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ খাড়া কর! হইয়াছিল; কেল 
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২৯৯ তত, 


না,. তিনি দৈহিক হিসাবে দুর্বল ও কৃশ, ীর্ঘনীবী না 
হইতেও পারেন। নঙ্কুবা! হয়ত. তাহার আরো! প্রবন্ধ 
আদালতে পেশ করা হই, এবং আরো! দীর্ঘতর সময়ের 
'জন্গ তাহার; কারারাসের ব্যবস্থা হইতে পারিত। 

, এখানে একটা 'প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে, মৌলানা! 
/শৌকৎ আলী ত কুশ বা দুর্বল নহেন, এবং তাহার বিরুদ্ধে 
বে ধে অভিযোগ করা হইয়াছিল, তাহার মধ রাজদ্রোহ 
প্রগার ও গবর্মমেন্টের বিরুদ্ধে বিরাগ উৎপাদনও ছিল, 
কিন্ত তাহাকে ত গ্রাদ্ধী মহাশয় অপেক্ষা কম বংসরের 
,জন্য €েলে পাঠান হইগাছে? কি কারণে বিচ।রকেরা 
কাহারো দণ্ড কম, কাহারে! বেশী দেন, তাহা বল! 
কঠিন) কারণ, পরচিত্ত অন্ধকার, অন্যের মনে কি আছে, 
রেমন করিয়। বলিব ? তবে অঙ্গমান এই হয়, বে, গান্ধীর 
প্রভাব সর্ব।পেক্ষা বেণী, এইজগ্ত ধাহাতে তিনি সেই 
প্রভাব লোকদের উপর আর বিস্তার বা প্রয়োগ 
করিতে না পারেন তগ্রিমিত্ত তাছাকে সর্বাণেক। অধিক 
কালের জন্ত আটক করিয়। রাখা আবশ্যক বিবেচিত 
হইয়া থাকিবে । ৃ্‌ 

কিন্তু মানুষকে গেলে কয়েদ করিয়। রাখিলে তাহার 
প্রভাব নষ্ট বা খর্ব করা যায় না, ধদি উহা সত্যমূলক হয়। 
এই জন্য দেখা গিষ়্াছে, যে, পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
কারাদণ্ডে ব স্বাভাবিক কারণে মৃত হইবার পর মানব- 
জাতির উপর তাহাদের প্রভাব বাড়িয়া্চে বই কমে নাই'। 
সত্বরাং মহাক্ম! গান্ধী কারারুদ্ধ হইলে9 তাহার কাধ্য- 
কারিতা ও: প্রভাব কমিবে ন|। যাহারা তাহাকে 
বাস্তবিক ভক্তি করেন এবং তাহাকে সত্য সত্যই মহাত্। 


মনে করেন, তাহার! তাহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশ অনুসারে - 


কাজ করি! দেখান্‌, থে, তাহাদের ভক্তি অকপট ও 
গ্রগাচ, এব্‌ং তাহার প্রভাব সত্যমূল্ুক ৷ 
: গান্ধীর প্রভাবের কারণ 
' ঝাজনীত্তি-ক্ষেত্রে গান্ধীর স্ডিরীতমতাবলশ্বী লোকদের 
মধ্যে অমেকে তাহার পবিত্র চরিত্র, সাধূজীবন, তগশ্তর্ধ্যা, 
* এবং মানবপ্রেমের জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। আমে- 
রিকার “সার্ভে” নামক কাগজে মভারেট্দলের অন্যতম 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_গা্ধীর প্রভারের কারণ 


শিাসটি পাস্তা ছি পঁছি প ৯ পাতি সত পিসির সিপা স্পসিপাস্পা সপ সত সি উিপাসপিপী ও 
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প্রধান নেতা, ভারতভূত্য সমিতির মভাথতি, প্রযুক্ত 
শ্রীনিবাস শ্রী গান্ধী কেমন মান্য ( 05700) (11 7180) ) 
তৎসম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 'ভীহার শেষ 
প্ারাগ্রাফটি এই . ৮, 3: টি 
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ইগর শেষ বাক্যটর ভীংপধ্য এই-_একটি প্রাচীন 
সংস্কৃত স্লেছকে কখিত হইয়|ছে, “পবিত্র তীর্থোদক বা 
শিলাবিগ্রহের কথ! আমায় ধলিও না, তাহারা আমা- 
দিগকে পবিত্র করিলে তাহা দীর্ঘকাগ-লাপেক্ষ, কিন্ত 
আমরা সাণুব্যক্তির দর্শনমাত্রেই শির্মল হই” 

ইহা হইতে গান্ধীর প্রতি লেখক মহাশয়ের মনের ভাব 
অন্মিত হইবে। 

অন্য দিকে, মডারেট দলের আর-একজন নেত| শ্ার 
শঙ্করন্‌ নারার বলিয়াছেন, নে, গান্ধী অপ ও কপটাচারী। 
অর্থাৎ স্যার শগ্করন্‌ নারারের মতে গান্ধী কপট-সাধুতা 
ও চালাকী দ্বারা লোককে বোকা বানাইরা শ্তিমান্‌ ৪ 
প্রভাবশালী হইয়া পড়িগ্লাছেন। এই মতকে আমরা 
ভ্রান্ত মনে করি। আমেরিকার অন্যতম 'প্রধান দেশনায়ক 
আব্রাহাম শিক্কন্‌ বলিয়া গিয়াছেন, তুমি লোকনমপ্রর 
কতক অংশকে কতক সময় বোকা! বানাইতে পার, কিন্ধ 
সকলকে চিরকাল কৌকা বানাইতে পার না। 

মগাম্ম। গান্ধীর জ্ঞান বুদ্ধি পূণ ও নিখুঁত ভার 
কখন কোন ভুল দোষ ত্রুটি হয় নাই, হইতে পাবে না, 
ইহা ঝিনি নিজে কখন দাবী ঞ্করেন নাই, বরং তুল 


স্ট 
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ক্রটর জন্য অনুতপ্ত হইয়া তিনি প্রায়শ্চিতন্বন্ূপ 
স্বেচ্ছায় কঠোর' শান্তি লইয়াছেন। আমরাও কখন 
কখন তাহার সমালোচনা করিয়াছি ছু তিনাটি বিষয় 
ছাড়া ''আমাদের সেইসব , সমালোচন। “সত্য হইয়াছিল 
বলিয়া অমিরা এখনও মনে করি। কিন্তু আমর! 
বিশ্বাস করি, যে, তীহার প্রভাব সত্যমূলক; এবং 
মানবপ্রেমে অন্প্রাণিত নিঃস্বার্থ সাধুজীবন উহার 
অগ্ঠতম' কারণ। 

গান্ধীর বিরোধীরা অনেকে মনে করেন ও বলিয়াছেন, 
ধে,তিনি গবর্ণমেন্টের প্রতি বিরাগ ও বিদেশীর প্রতি 
বিদ্বেষ প্রগার করিয়া! শক্তিমান ও প্রভাবশালী নেত। 
হইয়াছেন। কিন্ত এক সময়ে গান্ধী গবর্ণমেন্টের স- 
বৌগিড়া করিবার পক্ষে ছিলেন, এবং তদ্রপ সহবোগিত৷ 
করিতে গিয়! যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবনকে সঙ্কটাপন্ন 
করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পূর্বে গবর্ণমেন্টের সহিত 
সহযৌগিত। স্বয়ং বঙ্জন করিয়া তিনি তখন হইতে অন্ত 
মকল্লকেও উহা বজ্জন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। 
তখন হইতে তীহার প্রবন্ধ ও বন্তৃতাসকল গবর্ণমেন্টের 
বিরুদ্ধে বিরাগ উৎপাদন করিতেছে, মনে করিতে হইবে। 
ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্রকালে এমন কোন কোন লোক 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ এখনও 
জীবিত আছেন, যাহারা গান্ধীর মত গবর্ণমেন্টের সহিত 
সহযোগিত|। কখন করেন নাই কিন্তু ধাহাদের লেখা ও 
বক্তৃতা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগই উৎপন্ন হইয়াছে । 
অথচ ইহারা কেহই গান্ধীর মত লোকপ্রিয় ও প্রভাবশালী 
হইতে পারেন নাই। গবর্ণমেন্টের প্রতি বিরাগ 
উত্পাদনের চেষ্টা গান্ধীর প্রভাবের একমাত্র বা প্রধান 
কারণ হইলে এই সকল লোক গান্গী অপেক্ষা অধিক, 
অন্ত্রতঃ ত্তাহার সমান, প্রভাবশালী হইতেন। বিস্ত 
তাহা ঘটে নাই। মহাত্মা গান্ধীর এবং এইসকল লোকের 
গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ আচরণ কেবল বক্তৃতা ও লেখায় 
আবদ্ধ! গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যাহার! যুদ্ধ করিয়াছে, 
উহার. প্রতি বিরাগবশত; রক্তপাত করিয়াছে, 
তাহাঞ্জের বিরোধিতা আরো! বেশী; কিন্তু এই প্রকার 
বিদ্রোহীদের মধ্যেও কাহারও প্রভাব মহাত্বা গান্ধী 


" প্রকাসী--বৈশাখ, ১৩২৯, 


[ ২২শ ভাগ্*১ম খগ 


অপেক্ষ! অধিক. .হয় নাই। অত্তএব গব্ণমেপেন্ন বিরো- 
খিত। ছাড়া তাহার লোকশ্রিয়তার যত 
কারণ আবিষ্কার করিতে হইবে | 

বিদেশী কাপড়ের এবং পাশ্চাত্য পর বি 
বক্তৃতা প্রদান ও লেখনী .ধারণকেও তাহার প্রভাবের 
প্রধান কারণ মনে করা যায় না. কারণ, বাংলা দেশে 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় শুধু বিদেশী কাপড় নহে, বিদেশী 
জিনিষ মাত্রকেই বঞ্জন করাইবার নিমিত্ত অনেক বক্ত। 
৪ লেক প্রনৃত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ কেবপ বিদেশী পণ্যদ্রব্যের বিরুদ্ধেই মুন্ধ 
ঘোষণা করিয়া. ক্ষান্ত হন নাই, বিদেশী সভ্যতা- বিদেশী 
ভাষা বিদেশী শিক্ষাপ্রণালী, সমুদয়েরই বিরোধিতা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাদের কেহই গান্ধীর মত 
প্রভাৰশালী হন নাই। গান্ধী সমুদয় বিদেশী সামগ্রী 
বর্জন করিতে বলেন নাই বটে, কিন্ত বিদেশী সভ্যতা ও 
ভারতবর্ষে বিদেশীদের প্রবর্তিত বর্তমান শিক্ষাপ্রণীলীর 
প্রতি তিনিও বিরূপ । কিন্তু ইহা! তাহার লোক প্রিয়তার 
প্রধান কারণ নহে) কেন না, তাহা হইলে স্বদেশী যুগের 
পূর্বোক্ত কর্মারাও তাহার মত বা তাহা অপেক্ষা 
শক্তিশালী হইতে পারিতেন। 

তাহার সামাজিকমত ও ধর্মমত সকলের মধ্যে প্রচলিত 
হিন্দুত্ব কতক আছে, কতক নাই । যেমন, তিনি জন্মান্তর, 
বৈদিক অর্থে বর্ণাশ্রম ধর্ম, এবং অবতারবাদ মানেন. 
বলিয়াছেন, কিন্তু অন্ত দিকে ফোন জাতি উচ্চ ও 
কোন জাতি নীচ ও অবজ্ঞেয় ইহা তিনি খীকার 
করেন না। কোন জাতি বে অস্পৃশ্ঠট, তাহা তিনি কথায় 
ও কাজে অস্বীকার করেন। স্ৃত্প্রস্তরাদি দ্বারা. নির্মিত 
দেবদেবী মুত্তির পৃক্তা তিনি করেন না; উহাতে তিনি 
অবিশ্বান করেন না বটে, কিন্ত তিনি লি্য়াছেন, ' যে, 
এই-নকল মৃত্তি দেখিয়া তাহার মনে. কোন ভক্তিভাবের 
উদয় হয় না। তীশ্রার সামান্ত্িক মত ও ধর্মমত তাহার 
সম্পাদিত ইয়ং ইণ্ডিয়। কাগুজের ১৯২১ সালের ই অক্টোব্র. 
তারিখের সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। সব কথ! উদ্ধত 
করিবার প্রয়োজন নাই। উপরে ধাহ! লিখিয়াছি। তাহার 
সমর্থক কথাগুলি উদ্ধৃত করিস দিতেছি । ৃ 


১ সংখ্যা) 
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ইহা হইতে দেখা যাইবে, যে, মহাস্ম। গান্ধী প্রচলিত 
হিন্দুত্বের সমূদয়টিতে বিশ্বাস করেন না, কোন কোন অংশে 
বিশ্বান করেন। হিনদুয়ানী তাহার লোকপ্রিয়তা ও 
শক্তির একমাত্র বা প্রধান কাঁরণ হইলে, যে-সকল দেশ- 
সেবক প্রচলিত হিন্দুানীর সমুদয়টি মানেন ও তদনুসারে 
চলেন, তীহাদের প্রভাব তাহ! অপেক্ষা অধিক, অন্ততঃ 
হার সমান, হইত কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। 

রীযু্ প্রীনিবাস শাস্্ী আমেরিকার সার্ভে কাগজে 
গার্ধীর সঙ্থন্ধে ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার এক জায়গায় 
বলিয়াছেন, 
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শান্্রী মহাশয় বলিতেছেন, থে, গী্ধী মহাশয় রিপু- 
কুলকে সপ্পর্ণ বশে আনিয়াছেন এবং মাসিকের কঠোর 
প্রা! আদর্শ অহুসারে জীবন যাপন করৈন; এইজন্যই 
ভারতীয় জনসাধারণের উপর তাঁহার এত প্রভাব ও 
এইজন্তই তিনি মহাঝা, উপাধি পাইয়াছেন। তিনি বশী, 
এবং 'সঙ্্যাসীর মত জীবন যাপন, করেন; ইহা তাহার 
প্রভাবের ,অগ্ততম কারণ, "তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্ত 


বিবিধ প্রসঙ্গ গান্ধীর প্রভীবৈর কারণ 


লা পতি পাখি প্ ৫ ৯ পাটি তি পাটি লা ৫৯ পাছি পি পা ক ৫১৩৯ 


১৩৯ 


৯ পাস পা পাখির পাটি পাঠ হি ২ এস কাপ্উিত 


ইহাও প্রধান ব| একমাত্র কারণ নহে। কেননা, তাহা 
অপেক্ষা ত্যাগী, একেবারে নগ্ন, গৃহপরিবারহীন, রিপুত 
জী মাষ এদেশে ছিলেন, এবং এখনও আছেন, কিন্ত 
তাহারা জনসাধারণের উপর তাহার মত ৪ স্থাপন 
করিতে পারেন নাই ৭ | 

কোন জাতিই বিদেশী শাসন ভালবাসে না । - স্থতরাঁং 
কেহ সেরূপ শীসনের দোষ দেখাইলে, তিনি. কতকটা 
লোকপ্রিয় হইয়া থাকেন । অতএব "গবণমেণ্টকে বিরাগ- 
ভাজন করিবার চেষ্টা! গান্ধী মহাশয্নের প্রভাবের আংশিক 
কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়। নিজের দেশের 
সভ্যতা, শান, ধর্ম, প্রভৃতিতে গৌরব বোধ করা স্বাভাবিক | . 
অতএব গান্ধীর আংশিক হিন্দত্ব, ভারতীয় সভ্যতার 
প্রতি অন্গরাগ, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বিশ্নাগ 
তাহার প্রভাবের আংশিক কারণ, তাহা অস্বীকার করা: 
ঘায় না। তাহার ত্যাগ ও সাদাসিধা জীবনও ক্টাহার 
প্রভাবের অন্যতম কারণ। কিন্তু তাহার অসামান্ত 
প্রভাবের কারণ কেবলমাত্র এইগুলির মধ্যেই পাওয়া - 
যায় না। অন্য সব কারণ, প্রধান প্রধান কারণ) অন্বেষণ 
করিতে হইবে । 

বঙ্গবিভাগের পর রাষ্ট্রীয় সম্পৃণ রা আদর্শ 
বাংলাদেশে উপলব্ধ ও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার জন্ত 
অনেকে প্রাণও দিয়াছেন। স্বাধীনতার আকর্ষণ অতিশয় 
প্রবল। এইজন্য স্বাদীনতার প্রচারকেরা বঙ্গে বলোকের ' 
হৃদয় জয় করিয়াছিলেন । কিন্তু তখন এই আদর্শের সহিত 
অহিংসার আদর্শ সম্মিলিত হয় নাই । অহিংসাঁ-মন্ত্রে, যে- 
কারণেই হউক, আমাদের জাতীয় হৃদয় সায় দেয়। 
সেই হেতু, গান্ধী মহাশয় স্বরাজসাভের উপায়কে হিংসা- 
বজ্জিত করায় তাহার প্রভাব বঙ্গের ম্বাধীনতা-প্রচারক- 
'দিগের অপেক্ষা ব্যাপক হইয়াছে । 

গান্ধীর নির্ভীকত! তাহার প্রভাবের অন্যতম কারণ।': 
বিশেষ লাভজনক ব্যরিষ্টারী পেশা তিনি ত বহুকাল ' 
ত্যাগ করিয়াছেন। বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়াছেন। 
পরিচ্ছদ একখানি গামছার মত বস্ধে পধ্যবসিত হইয়াছে। 
মাহার অতি সামান্। স্কৃতরাং কোন্ন বাহ সম্পত্তি বাঁ 
আয় নষ্ট হইবার ভয় কাহার নাই । বাকী থাকে, বাক্তিগত্ত 


১৪০. 


সি সিপরিসপসপ 





দৈহিক স্বাধীনতা! পোপের ভয়, পরিবার ও আত্মীয়দের 


বিরহ,. এবং প্রাণনাশের ভয়। সে ভয়কেও তিনি জয় 
করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকার 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার -প্রচেষ্ট। উপলক্ষ্যে তিনি বার.বার 
জেলে গিয়াছিলেন, সাংঘাতিক প্রহারও মহন করিয়াছিলেন । 
ভারতবর্ষেও চম্পার্নে এবং কায়রায় জেলে যাইবার সম্পূর্ণ 
সম্ত্াবন্না সত্বেও নিজের সঙ্ষল্পিত কাধ্য দমাধা করিয়া- 
হিলেন।..অপহবোগ প্রচেষ্ট। উপলক্ষে তাহার কারাদণ্ড 
হইয়াছে। তিনি বরাবর প্রছুন্লচিত্তে ইহার জন্ প্রস্তুত 
ছিলেন |. তিনি ইংরেজ রাজত্ব সন্বদ্ধে মনের কোন চিন্তা ও 
ভাবকে গোপন না করিয়া! এমন বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ও 
এমন বিস্তর বন্ৃত। করিয়াছেন, যাহার জন্য তীহাকে চির- 
নির্ব।সন দণ্ডে ব। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার ইচ্ছা ভারত- 
সম্পৃক্ত, ইংরেজ আম্লাতন্ত্রের থাকিলে তাঁহার সমর্থক 
আইনের, ধারার অভাব হইত না। এই প্রকার গুরুতম 
দণ্ডের জন্তও মহাস্ত গান্ধী সর্বঘা প্রস্থত। .জালিয়ান ওয়াল! 
বাগে ও অন্ত অন্কে জারগায় কোন কোন সর্কারী ম 
কর্মচারী মান্ষকে বেআইনীভাবে যেমন গুলি করিয়। 
মারিয়াছে, সে প্রকারে নিহত হইবার জন্যও মহাত্মা 
গা্ধী বরাবর প্রস্তত ছিলেন ও এখনও আছেন। 

এই নিরভীকতা তাহার প্রভাবের একটি প্রধান 
কারণ। কিন্তু শ্রধু প্রাণ দিতে প্রস্তত থাকিলেই মানুষ 
কোটি কোটি লোকের হৃদয়ের উপর এরূপ রাজত্ব করিতে 
পারে না গুপ্ডারা অপরকে মরিতে গিয়া বা দাঙ্গা 
হাঙ্গাম! করিতে গিয়া মরিতেও প্রস্তত থাকে; বেতনভোগী 
সৈনিকেরাও এইরূপ নির্ভীকতা দেখায়। অথচ তাহারা 
কেহ অগণ্য মাণবের স্ৃবদয়ের রাজা হয় না। 

কিসের জগ্ত মানুষ প্রাণ দিতে প্রস্তত, তাহার উপর 


তাহার প্রভাবের পরিমাণ, ব্যাপকতা, ও স্থায়িহ নির্ভর 


করে। গান্ধী স্বার্থের জন্ত, সাংসারিক স্থখ ও খ্যাতির জন্য, 
সাংসারিক এশ্বর্যের জন্ত, নির্ভয়ে প্রাণপণ করেন নাই। 
দেশের ও জাতির দুঃখ ছুর্গতি পরাধীনতা অপমান দূর 
করিবার জন্ত প্রাণপণ করিয়াছেন। তাই তিনি অসংখ্য 
ম।মৃষ্রে বাধ্যতা ও পুঙ্গা পাইয়াছেন। 

ধাহারা কোন আদর্শের জন্য নর্বন্বপণ, দর্বস্থখপণ, 


প্রবাসী- বৈশাখ). ১৩২৯ 





১৪খ 


পাটি পা পাটি ক উপ তা পিসি পি পাখি এ পো পাস আপি ল 


[ ২২শ ভাগ): 





প্রাথপণ করেন, তাহাদের অস্তরে' যে একটি গভীর বি্মাস 
থাকে, তাহা তাহীদিগকে শক্তিশালী ও গ্রভাথশালী করে? 
পৃথিবীর ইতিহাসে নানা দেশে নানা যুগে দেখা গিয়াছে, 
বে, মহাপ্রাণ লোকেরা ধর্শের জন্ঠ, জাতীয় স্বাধীনতার জন্ত, 
কিন্বা কোন মহৎ আদর্শের জন্য কারাকুদ্ধ ,হইয়াছেন, 
নির্বাসিত হইয়াছেন, কিবা নিহত হইম্াছেন। তাহারা: 
জানিতেন, ধে, তাহাদের ব্যক্তিগত দৈহিক স্বাধীনতা লু 
হইতে পারে, তাহারা নির্বাসিত হইতে পারেন, তাহাদের. 
প্রাণ পধ্যন্ত যাইতে পারে। তথাপি তাহারা নিজেদের 
সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই। তাহারা এবপ চিন্তা করেন 
নাই,বে, “আমরা কারাদগু, নির্বাসন বা প্রাণদণ্ড দ্বারা 
আমাদের কার্ধ্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলে আমাদের 
কাজ কে করিবে? অতএব যাহাতে কারাদণ্ড, নির্বালন, 
বা প্রাণনাশ না হর, এইরূপ ভাবে কাজ কর! যাক্‌।” 
তাহার কারণ, তাহারা জানিতেন, ম্ন্ষ্যবিশেষ উপলক্ষ্য 
মাত্র; বিশ্ববিধাত। কেবল মাত্র একজন বা কতকগুলি 
মানুষের দ্বার৷ নিজের কাক্জ করাইতে পারেন, তাঁহাদের 
অবর্তমানে তীহার কাজ অচল বা পণ্ড হয়, বা স্থগিত 
থাকে, এমন নয়; তিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতকুলশীল কত 
মানুষের দ্বারা ও কন প্রাকৃতিক ঘটনার দ্ব'র! নিজ কাধ্য 
পিদ্ধ করিতে পারেন, মানুষ তাহা জানে না।” এই 
হেতু জগতের মহৎ কম্মারা বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বশিয়ম ও 
বিশ্বশক্তির উপর নির করিয়৷ নিরুদ্বেগে কাজ করিতে 
থাকেন। পরত্রন্গে বিশ্বাসী নহেন এমন কোন কোন 
মহৎ কক্ষাও, জগতের গতি মঙ্গলের দিকে বলিয়! উপলব্ধি 
করিয়া, সত্যের, ন্যায়ের, ও মঙ্গলের জয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের 
সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন। 
ধাহাদের নিভাকতা, সর্বস্বণণ, সর্বস্থখপণ, ও প্রাণপণ 
বিশ্বের অচল মঙ্গল 'নিয়মে বিশ্বাস হইতে উদ্ভূত, বিশ- 
শক্তিই তাহাদের শক্তির উৎস। 
মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবের আর একটি কারণ, তিনি 
দুঃখী তাপী দরিদ্রের আন্তরিক দরদী । ইহা মুখের কথার 
বক্তৃতার দরদ নয়, খবরের কাগজের বা বহির লেখার দরদ 
নয়। ইহা হৃদ্গত, জীবনগত' দরদ। তিনি ছিলেন ধনী, কিন্ত 
খান, পরেন) গরীবের মত" শ্রীনিবাস শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, 


১ম মং] .. 


গরীবনছুঃককীর প্রতি তাহার করুণা ও [ম্সহ অগার্ধ-_ 
নগরের মত, আগামি তাহাতে তাহার নিঙ্গের পাঁরহিত 
কাড় দিদ্না -একজন কুষ্ঠরোগীর, ক্ষত মুছাইয়া দিতে 
দেখিয়াছি” - অনহযোগ “আন্দোলন উপলক্ষ্যে দীর্ঘ পথ 
অতিক্রম করিতে ইওয়ায়.এবং দেহরক্ষার জন্য রাত্রে নিদ্রার 
প্রয়োজন "হওয়ায় তিনি -কখন. কখন প্রথম শ্রেণীর 
বৈপ্লগাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু গরীবের তৃতীয় 
শ্রেণীই তাহার সাধারণ মান। 

কাহারও শুধু ত্যাগে জীবনের সার্থকতা হইতে পারে 
না। ক্ষুত্রকে ত্যাগ করিয়া বৃহখকে গ্রহণ করিতে পারিলে, 
ক্ষণিককে  ছাড়িয়। শাশ্বতকে ধরিলে, প্রেরকে ছাড়িয়া 
শ্রেয়কে বরণ করিলে, জীবন সার্থক হয়। শাক্যপিংহ.ধৌবনে 
পিতৃগৃহ, . প়্ী "ও পুত্র, এবং এীশ্ধ্য ত্যাগ করিশাছিলেন । 
কিন্তু পরে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া সমুদয় জগধকে আত্মীয় 
বলিয়। বুঝিঘাছিলেন, ও গ্রহণ করিয়াছিলেন ( তাহার মধ্যে 
নিজের পৰিবারবর্গও অন্তর্গত ছিলেন) এবং এইক্সপ 


বোধ ও গ্রহণের পর সকলের দুঃখ চিরকাল্গের জন্য . 


মোচন করিতে 'আমরণ চেষ্টা করিয়াছিলেন । . শু্ক- 
হৃদগ্ন সর্ববত্যগী অনেক সন্গাপী আগে জন্মিয়াছিলেন, 


এখনও অনেক আছেন; কিন্ত তীহার৷ কেবল ত্যাগই. 


করিনাছেন, বিশ্বকে ও বিশ্বজনকে আপন. বলিয়। গ্রহণ 
করিতে পরেন. নাই বলিয়া, 
| “ছালোকে ভূলোকে তৌমারে হৃদয়ে বরিব হে। 
সকলি তেয়াগি তোমারে স্বীকার করিব হে।. 
কলি গ্রহণ করিয়। তোমারে, বরিব হে?” . 
বলিতে পারেন নাই বলা তাহারা বিশ্ববন্থু হইতে 
পারেন নাই। মহাত্মা গান্ধী ত্যাগ ও গ্র€ণ উভয়ই করিয়া- 


ছেন বলিয়া! অগণিত জনসংঘের হৃদয়ে তাহার জন্য স্থান 
হইয়াছে। 


মহাত্মা গান্ধী অপৰকে যাহা বরিতে বলেন, আগেই 
নিজে তাহ! করেন বা করিতে প্রস্তত .থাকেন। . কোন 


জা'তের কোন কৌলিক কাজকে টনি হেয় ব। অপবিত্র. 


মনে করেন না। “অন্পৃশ্ঠতা” দুর করিতে তিনি বদ্ধ- 
* পরিকর ।: এইজন্য তিনি স্বয়ং*্বহুবার পায়খানা; পরিষ্কার 
করিয়াছেন ।.. একার্ট “অনপৃশ্য”জ্ঞাতীয়া৷ বালিকাকে তিনি 


বিবিধ. প্রসন্গ-গীন্ধ্টর- প্রভাবের কারণ 


১৪১ 


নিজের কন্ারূপে গ্রহণ করিয়া, শি পরিবারে গান 
করিয়াছেন । : * 

তিনি কুটরাজনীতি বুঝেন না, । কিছ তা ও সত্য- 
সঙ্গত কৌশলও কখন অবলম্বন করেন নাই,স্ঠাহার জীবন : 
সম্বন্ধে ইহা বলিবাঁর মত জ্ঞান আমাদের নাই.। দল 
বাধিবার ও তাহা পুষ্ট 'রাখিবার প্রয়োজন তিনি বুঝেন; 
নেতৃত্ব করিতে হইলে কন কখন নিজের মতের বিরুদ্ধে 
দলের লোকদের অধিকাংশের .মত, গ্রহণ করিতে হয়, 
ইহাও তিনি বুঝেন। তিনি এই নীতির অনুসরণ,.কখন 
কখন করিয়াছেন, কিন্তু কখনও ব্যক্তিগত আচরণে ও 
বিশ্বাসে নিজের বিবেকবিরুদ্ধ কিছু করিয়াছেন বপিয়া! 
আমাদের মনে হয় না। নিজের খ্যাতি প্রতিপত্তি বা 
অভ্রান্ততার ভাণ রক্ষা করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল নহেন। 
পুনঃ পুনঃ নিজের তুলচুক স্বীকার সম্বন্ধে তিনি 
নিঙ্গেকে “নিলজ্জ” (8199778193৯ )'বলিয়াছেন। তিনি 
নিজের ভুলভ্রান্তি বেন স্পঈ ভাষায় স্বীকার ককেন, ধ্েমনি 
কোন জায়গার, সম্গ্রাদায়ের, শ্রেণীর, বা দলের লোকদের 
দোষও স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করেন। কেবল গবর্ণমেন্টের 
নিন্দা তিনি করেন না, আবশ্ক হইলে স্বদেশবাসীদের 
নিদ্দীও .করিয়া থাফেন) তাহাদের বিরাগভাজন 
হইবার ভয়ে'ভাহা হইতে নিবৃত্ত হন ন।। বিবেচক ও সৎ 
লোকেরা এইজন্য তাহাকে শ্রদ্ধ। করেন 1 

গান্ধীর জীরনের .অনেক বৎসর ভারতবর্ষের রাজ-. 
নৈতিক ছার্দশা মোচনের চেষ্টায়..যাপিত হইতেছে বটে 3 
কিন্ত তাহার প্রধান ব্রত রাজনৈতিকসমন্থাসন্বন্বীয় নহে। 
তিনি সমগ্র মানবজাতির জীবনের, ও চরিত্রের আমূল 
সংস্কার চান। পবিত্রতা দ্বারা, সত্যের একাস্ত অনুসরণ 
দ্বারা, , অহিংস! দ্বারা, অপরকে কষ্ট না দিয় নিজে ছুঃখকে 
বরণ করিয়া লইয়া, অপরের উপর কোন জোর-জবর্দস্তী না 
করিয়৷ কেবল আত্মিক-শক্তির প্রয়োগ-দারা, এই সংস্কার, 
সাধিত হইতে পারে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। 'মান্তবিক 
শক্তি প্রয়োগের পথ ,ও অচিংসার পথের পথিক হইয়! 
নিজেদের তপপ্তা ও ছুঃ £খসহিফুতাদ্ারা জাতীয় স্বাধীনত৷ 
পথ্যন্ত লাভ কর! যায়, এই বিশ্বাস স্বয়ং হৃদয়ে পোষণ করিয়া 
মহাত্মা. গান্ধী সকলের .মনে উহা সপ্টীরিত করিতে কেষ্ট 


॥ 
১৪২ ১ & 


পপি পাশ পাতি পি পাস পি পি পাটি পাঠ পা লী পাখি পচ শি পাটি পাজি তত ২৯ পি সস পিপি পরি পি পি 


করিতেছেন. এই বিশ্বাস হে ভ্রান্ত নহে, ইহ। রে দত, 
তথা ভারতীয় জাতির স্বাধীনত। লাভ ঘ্বরা প্রমাণিত 


হইলে তাহী তাঁহার ও ভারতীয় জনসমাির. অক্ষয় কীর্তি 


হইবে । গতের' ইতিহাসে কোন ব্যক্তিও জাতির এরূপ 
কীর্থি নাই। - 


্ 
এ * গা 


চরথার কথা 

প্রবাদ, লোক আছেন, ধাহারা বলেন ও. লেখেন, যে, 
হাতে“চয়ধায় স্থৃত| কাটিয়া তাহা হইতে হাতের তাতে 
কাপড় বুনিৰা দেশের বুস্্াভাব দুর করা যাইবে না; এরূপ 
কাপড়ে দাম.এত শুইরে। ঝে, সম্তা মিলের কাপড় থাকিতে 
বেশী লোকে বরাবর তাহা কিনিবে' না; ঘরবুন! কাপড় 
(খাক্দার ) কখন 'মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া 
থাফিতে পারিবে না; সন্তা মিলের কাপড় থাকিতে বেশী 
দামি খীন্দার ফেনা অপব্যয় এবং অর্থনীতির নিয়ম- 
বিরুদ্ধ-)*সকলের চেয়ে সন্তা যাহা তাহা গরীব .লোকদিগকে 
'কিনিতে নাঁ'বলিয়া খাদ্দার চালাইবার চেষ্টা করিলে দেশের 
প্রতি ও গরীব ন্লৌকদের প্রতি অন্তায় ব্যবহার করা হয়; 
ইত্যাদি। 

-চরখ! ও হাতের ত্বাতের সমালোচক প্রত্যেক লোকেই: 
উত্লিধিত প্রত্যেকটি কথা বলেন না; কিন্তু, কেহ না কেহ 
ইহার কোন না 'কোঁন কগা বলেন। কয়েকটি তথ্যের 


প্রতি, তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিলাতী কলের 


কাপড় এবং বোম্বাই অঞ্চলের কলের কাপড়ের ব্যবহার 
দেশব্যাপী শ্রচপিত হইবার পূর্বে চর্খা ও হাতের 
তাতই/আমাদের. গঙ্গা রক্ষা .করিত। কলের কাপড় 
হওয়া' সত্বেও, স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেও প্রতি জেলায় 

অনেক ঘর তাতি হাতের তাতে কাপড় বুনিয়া জীবিকা! 
নির্বাহ করিতেন । কাপড়ের কলের প্রতিযোগিতা সত্বেও 


তাহারা কি প্রকারে. টিকিয়! ছিলেন ও আছেন, তাহা 


অন্ুন্ধে্'। বাংলাদেশে ভীরামপুরে এবং ভারতবর্ষের অন্ত 
কোন কোন স্থানে সর্কারী বয়ন-বিদ্যালয় আছে। 
ইহাতে হাতের স্বাঁতে কাপড় বুনিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। 
হাতের তাঁতকে. বাচাইবার চেষ্টা যদ্গি ব্যর্থ বপিয়া 
আগ হইতেই স্থির, থাকে, তাহা হলে গবর্ণমেন্ট 


[ ২২শ ভাখ,।»ম খু - 


পি পা পাটি পরি পাটি পাট পাট পরসটি পা পাখি পা পি কা পাপা তত চি লেস হাসি তি 


এইরূপ. বিদ্যালয়, কন :.রাখিয়াছেন:? “বদি; ক্ষার 
কল স্থাপনই একমাত্র - শ্রেষ্ঠ, ও. স্থায়ী উদ্ধায় হয়, তা 
হইবে হাতের. উঠাতে কাপড়. ঝুনিতে শিক্ষাইমা' ইংযাজ 
গবর্গমেপ্ট কি আমাদিগকে, প্রভারণ! করিয়া হুপথ হইতে. 
দুরে রাখিয়া . ইংরে্রজাতির' স্বার্থ-সাধন করিতেচছন:? 
যদি তাহা, না হয়, তাহা! হইলে বলিতে হইবে; 'ঘে, 
ইংরেজ গরণৃমেন্ট হাতের তাতের -কার্যকারিত্ায়.. 
বিশ্বাস করেন। অনেকে বলেন, চরখার স্থৃতায়, 
কাপড় না বুনিয়া মিলের স্থৃতায় কাপড়  বুনিলে বরং 
হাতের ভাত টিকিতে পারে, নতুব! টিকিবে না। তাহ) 
হইলে, বিহার গবণমেস্ট একটি প্রদর্পনী করিয়া! উৎকষ্ঠ 
চরখার জন্য কেন পুরস্কার দিয়াছেন? ইহা কি ভণ্ডামি? 
যদি তাহ! না হয়, তাহ হইলে স্বীকার করিতে হইবে, থে, 
বিহার গবর্ণমেপ্ট .চরখা. চালাইবাঁর চেষ্টাকে পণুশ্রম ও' 


পা পরি পাটি ৩৩ 


শক্তির অপচয় মনে করেন ন। কলিকাতার এ বংসরের 


স্বদেশী মেল! গবণমেণ্টের ও মডারেট দলের সমবেত চেষ্টায় 
খোল! হয়। . তাহাতেও চরখার ও হাতের তাতের 
উৎপন্ন বন্ত্রকে উৎসাহ দেওয়! 'হইতেছে.। যদি দেশী 
মেলা সংস্থ্ই সর্কারী ও বেসর্কারী .পোকেরা চরখায় 
কার্ধাকারিত৷ বুঝিয়। একূ্‌প করিয়৷ থাকেন, তাহ! হইলে 
বলিতে হইবে, থে, গান্ধীর. খান্দারবিষযয়ক মতের সহির্ত 

বাংল! গবর্ণমেন্টের দেশী মন্ত্রীদের ও মারো দলের মতের 
মিল আছে। কিন্তু যদি তাহারা! চরখায় স্লিশ্বাসী না 
হইয়াও অন্ত কোন কারণে উহার আদর করিয়া থাকেন, 
তাহা হইলে সেই .কারণ তাহারা নির্দেশ কািতে 
পারিবেন |: | 

রায় বাহাছুর যোগেন্দ্রচ্র .ঘোষ নী ব্যবস্থাপক সভায় 
চরখার সমালোচনা করেন। অমৃত বাজার পত্রিকায় এক- 
খানা চিঠিও লিখিয়াছেন দেখিতেছি। - তাহার 'মতের 
বিস্তৃত সমালোচনার . প্রয়োজন. নাই. তবে তিনি 'ষৈ 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্টালয়ের সভ্য. ইহার উল্লেখ: ফরায়' 
ভাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যে,. ১৯২১'সালের ৯ই; 
১১ই ও ১২ইজুন তারিখের হেডমাষ্টারদের মন্ত্রীসভার, 
রিপোর্টে দেখিতেছি, যে, দই মে তারিখের মন্ত্রণীসভাঁয় 
গৃহীত- বষ প্রস্তাবে: চরখায়,সুতাকা্টা ও হাতে সী: 


অসক্খ্য। ডা 


১ পা পচ পিসি পি পরই প্িত 


ক্ষাপড় মোন! ইংবেজী ক্থলসকলের অন্তম শিক্ষণীত বিষয় 
বলিয়া ধাধ্য হয়।' রিপোর্টে দেখিতেছি) যে, ছুইশত 
সাত্চন্লিশটি সুর কা কাটা ও কাপড় বোনা শিখাইবার 
স্তাঘকর্েন। তা ছাড়া বঙ্গের শিক্ষাম্তী যুক্ত 
গ্রভানচজ ' মিত্র মহাশয় 'সর্কারী ইস্কুল সকলেও চরখার 
গ্রবর্তন করিতে দিতে রাজী হইয়াছেন-__অবস্ত এই সর্থে 
বে তজ্জন্য গবর্ণমে্টকে অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতে হইবে 
না। অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখিলাম, কলিকাত। বিশ্ব- 
বিদ্যাপয়ের প্রতিনিধি ধোগেন্ছবাবুর মতে চরখ। প্রবর্তনের 
চেষ্টা 'এক প্রকার রাজনৈতিক চা'ল। তাহা হইলে 
জিজ্ঞান্ত এই, ধে, কলিকাতার সর্কারী বিশ্ববিদ্যালয় ও 
তাহার জানিত ২৪৭টি ইংরেজী স্কুল এবং বাংলা গবর্ণ- 
মেস্টের শিক্ষানত্ী উহার প্রশ্রয় দিলেন কেন? 

আমর! চরখা ও হাতের ভাতের হার! দেশের বস্ত্রের 
অভাব দূর করা মপম্তব মনে করি না। যদি এই উপায়ে 
আমাদের আবশ্তক সব কাপড় প্রস্তত নাও হয়, তাহা 
হইলেও যত হয়, ততই ভাল। কারণ ইহাদ্বার। দেশের 
বিস্তর লোকের অন্নসংস্থান হইবে, এবং স্থত্র ও বস্ত্র নির্মাতা- 
দিগকে অল্পের জন্য গ্রাম পরিত্যাগ করিতে হইবে ন1। 
উৎপাদন ও বিক্রয়ের স্থবন্দোবন্ত করিতে পারিলে, 
খাঙ্দারের ও কলের কাপড়ের মূল্যেও বেশী তফাৎ হইবে 
না। তা ছাড়া, মানুষ যে*সব স্থলে মূল্যের ঘারাই চালিত 
'হয়, তাহা নহে। কোথাও গোমাংস সর্বাপেক্ষা স্থলভ 
হইলেও হিন্দু তাহা ব্যবহার করে না, কোথাও শৃকর মাংস 
সর্ববাপেন্সী স্থল হইলেও মুসলমান তাহ! স্পর্শ করে না, 
মামিম খাদ্য কোথাও নিরামিষ আহাধ্য বস্তুর চেয়ে স্থুলভ 
হইলেও নিরামিষতোজীরা তাহা খায় ন1। এরপ খাদ্যা- 
খাদ্যের, বিচার ভাল কি মন্দ, এখানে তাহার আলে।চন। 
করিতেছি ন।। * কেবল ইহাই বক্তব্য, খে, মূলোর নৃ[নত। 


ব1 আলিক্যই সব. স্থলে বাম্ষকে ভ্রবাবিশেষ ' ক্রয়ে প্রবৃত্ধ 


ব| তাহ! হইতে নিবৃত্ত করে ন।+ সেইঞ্জ£ আমর! যদি 
মনে করি, থে,খাদ্দার পরিধান অন্সাদের জাতির পক্ষে 
আবশ্বক ও হিতকর, তাহা হইলে কিছু অখিক মূল্য দিয়াও 
উহ] পরিতে প্রি ॥ - 

ইহ! ত্য) যে, সব দেশে তাঁছাদের' পরযবোজ্নীয় স্ব 


বিবিধ ্রলঙ্গ-_চরখার' কথা 


হিবেহানা হিরা বাি পি পা পি পা প্রি পা বাসি পাপ পিল পি লা লা পি পি চি লাস পাদ ১০৬2 


১৪৩ 


জিনিষ উৎপন্ন হইতে পায়ে না। রুতক জিনিষ গ্ন্তান্ট দেশ 
হইতে আম্দানী করিতে হয়।, কিন্তু ভারতবর্ষে -কাশাল, 
জন্মে, এবং আরও জন্মিতেপ্রারে। এখানে তন্তরায় আছে, 
এবং অন্ত জাতিতেও বস্ত্র বয়ন করে ও করিতে পাকে 1 
যখন কলের কাপড়ের, স্ষ্টি হয় নাই, তখন আমর! নিজেই 
নিজেদের কাপড় উপর, .করিজছাম। হইতে পারে, যে, 
তখন আমরা এখনকার মত এত বেশী কাপড়. ব্যবহার 
করিতাম না। কিন্তু এখন যেমন. ধেশী কাপড় দর্কার, , 
সেইরূপ চরখার এবং তাঁতের উন্নতি হইয়াছে, এবং. 
আগেকার চেয়ে বেশী লোক স্থতা কাট! ও কাপড় বোনায় 
নিষুক হওয়াও অদস্ভব নহে। আমরা অন্ত-কারর্্য নিযুক্ত 
আনবসর লোকদিগকে তাহাদের অধিরুতর. আয়ের কাজ 
ছাড়িয়! দিয়া ন্যনতর আয়ের স্কৃত। কাট!.রা কাপড় 
বোনার কাঙ্গে প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছি ন1। দেখে লক্ষ লক্ষ 
বেকার লোক আছে; তা ছাড়া লক্ষ লক্ষ এরপঞ€লাক 
আছে, যাঠার! বংসরের মধ্যে কয়েক মাপ কাজ করেঃ ষা." 
দিনের মধ্যে অল্প সময় কাজ করে।. এইসকল .পৌক.ফত- 
সহজে ও যত কম মূলধন খাটা ইস! সত! কাটিয়া! ছুপয়দ!. 
রোজগার করিতে পারে, আর. কোন.উপায়ে তাহা'গাচর 
না। আলশ্ত ত্যাগ করিয়৷ শ্রমে 'অভ্যন্ত. হওয়াটাও কম-- 
লাড় নহে। যদি মানুষ কাপড়ের কলে মঙ্জুরী করিতে 
গিয়! যপ্্রের অশবং এবং কতকটা পাসবং হইয়া কাজ 
করে, নিজ গ্রাম ও আম্মীয়ম্বজ্ন হইতে দূরে থাকিয়া! 
সামাজিক শাননের ও পারিবারিক প্রভাবের অভাব বশতঃ . 
নৈতিক শিথিলত।য় অভ্যন্ত হয়, তাহা বাঞ্চনীয়, না গ্রামের... 
পরিবারের ও আত্মীয় জনের মধ্যে থাকিয়া! অনপস ব্বাধীন.. 
জীবন যালন ভাগ ? রা 

অর্থনীতি শাস্বে আমর| প্ডত, নি কিন্তু ইহ! 
বুঝি, থে, অপেক্ষাকৃত বেনী দ।ম দিয় দেশী জিনিয় ৃ্‌ 
কিনিলে৪ দেশ দরিদ্র না হইয়। ধন্শালী থাকিতে পান্ে। 
পাচ ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই বিষবেশীর নিকট হইতে, সন্তায়, 


কোন জিনিষ কিনিলেও সেই অল্প মূল্যটুক বিদেশে, চলিয়া 


যায়। কিন্তু সে যদি বেশী দাম দিয়া নিজের ভাইয়ের 
নিকট হইতে সেই জিনিষ কেনে, তাহা হইলে. টাকাটা” 


পরিবাদরর মধ্যেই থাকে। দেশ ও জাতি একটি মহৎ 


১৪৪ 


পরিবার? ধনে যাহার কাচ! মা জন্মে এরূপ দেশী 
পণ্যদ্রবট বেশী দাম :দিয়া। কিনিলেও, টাঁকাটা দেশে ও 
জাতির হাতেই থাকায় তাহাতে লাভ আছে । 


"১ চরখা। ও স্বরাজ 
চরখার প্রবর্তন দ্বারা স্বরাজ লাভ হইবে কিনা, এই 
“প্রশ্ন অনেকে করেন। চরপার প্রবর্তন দ্বারা সাক্ষাৎ চাবে 
স্বরাজ লাত হইতে পারে, ইহা আমরা মনে করি না; 
কারণ কিরূপে তাহা হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে 
পাকি নাই। কেন্'বুঝাইয়! দিলে .বুঝিতে ইচ্ছুক আছি। 
, দেশে যখন ফেল চরখার স্থৃত| ও হাতের ভাতের কাপড় 
স্থিল, তখনও ত দেশ স্বাধীনত। হারাইয়াছিল। যে অবস্থা! 
স্বাধীনতা রক্ষায় আমাদিগকে সমথ করে নাই, ভাহা স্বাী- 
মত! পুরললাভে সাক্ষাৎ ভাবে আমাদিগকে নিশ্চয়ই সমর্থ 
করিবে, ইহ] বল। যায় না । শবে পরোক্ষ 'ভাবে চরখার 
প্রচলন ছারা হ্বরাজ লাভের পথ প্রস্তত হইতে পারে, ইহ! 
আমরা বুঝি ও বিশ্বাস করি। সংক্ষেপে খুলিয়৷ বলিতেছি। 
'. * স্বরাজ 'জিনিষটি শুধু রাজনৈতিক বা রাষ্্ীনৈতিক 
ব্যাপান্ নহে। -উহ! রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জাতীয় আশ্মকর্তৃত্ব 
ত বটেই, পণ্যব্রব্য উৎপাদন, শিল্প, বাণিজ্া, শিক্ষা, প্রভৃতি 
“বিষয়ে জাতীয় আত্মকর্তৃত্বড বটে। যেমন দেহের কোন 
একটি .অঙ্গকে বলশানী করিতে হইলে অন্য অঙ্গগুলিকেও 


'লবল ক্ষরিতে হয়, এবং দেহের বলবিধানে .ঘনঃলংয়োগ 


আবশ্যক হয়; তেমনি এক-একটি বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ 
'হ্ান্য বিষয়ে আত্বকর্ত্বের উ!র নির্ভর করে, এবং সকল 
বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ব লাভ সজাগ সতর্ক অনলপ মন ও দেহের 
উপর নির্ভর করে। কোন-একটি বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ব লাভ 
'ক্ষরিতে হইলে সমস্ত জাতির চেষ্টাকে একমুখী, স্থশৃঙ্খল, 
- ও সমবেত করিতে হয়, এবং সরুলকে নিজের স্বার্থ অস্ত্রতঃ 
'ক্কতকটা ত্যাগ করিয়া সমন্ত জাতির মঙ্গল-চিন্তায় ও 
“অনুষ্ঠানে অভ্ন্ত হইতে হয়। চরখা' ও হাতের তাতকে 
আমাদের প্রম্নোজনীয় বস্ত্র যোগাইবার প্রধান উপায় করিতে 
হইলে, সুশৃঙ্খল, সমবেত, একমুখী চেষ্টার- এবং পরার্থ- 
' পরতার একান্ত প্রয়োজন হইবে। এই ' সাধনায় 
" জাঘর] যদি সিদ্ধ লাভ' করি, তাহা হইলে পণ্যশিল্প ও 


-প্রধাসী-_বৈশীখ) ১৩২৯ 


[ ২২শ তাগ/১ম ও 
বাণিজ্কোর একটি প্রধান, অংশে আমাদের জান্তীয় 'আত্ম- 


কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ত হইবেই, অধিকন্ত : আমাদের জাতীয় 


চরিত্র ভালর দ্রিকে এমনভাবে পরিবর্তিত ও গঠিত হইবে, 
যে, তাহা রাষ্ীয় ও অন্যব্ধিস্বরাজ লাভে. আমার্ধের খুব 
কাজে লাগিবে। যে জাতির লোকেরা একজোট” হইয়া 
বন্সন্বদ্ধে পরমুখাপেক্ষিত। দূর করিতে পারে, তাহার অন্যান্ত 
দিকেও সেই দলবন্ধ চেষ্টার প্রয়োগ করিয়! সাফল্য লাভে 
সমথ হইতে পারে, এরূপ আশা দুরাশা নহে। 
খাদ্দারের উৎপাদনে বিস্তর লোক কাজ পাইবে; 
শুধুযাহারা স্তা কাটিবে ও কাপড় বুনিবে তাহারা নহে, 
ধাঙ্ার। চর্খা ও ভাত তৈয়ার করিবে ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক 
কাজ করিবে, তাহারাও। লক্ষ লক্ষ উৎপাদক ও লক্ষ 
লক্ষ ক্রেভার মধ্যে এইবূপে একটি যোগ স্থাপিত হইবে। 
জাতীয় একত। এই প্রকার নানা উপায়ে জন্মে । 
স্বরাজ লাভ করিতে হইলে নানা প্রকারের প্রচারক 
এ কর্মীর প্রয়োজন | তাহাদের ভরণপোষণ ও যাতামাতের 
বায়, পুক্তিকা-ও পুস্তক মুদ্রণ ও প্রচারের ব্যয়, প্রভৃতির জন্য 
বহু অর্থের প্রয়োজন। ভারতের আবশ্যক কাপড় 


ভীরত্তের তুলায় ভারতীয়দের দ্বারা ভারতবর্ষে“উৎপন্ন হইলে 


বিদেশী বস্থ্ের মূল্য স্বরূপ যে 'অনেক কোটি টাকা বিদেশে 
চলিয়া যায়, তাহা দেশেই থাকিবে, এবং তাহা হইতে 
স্বরাঁজ-প্রসৈষ্টায় সাহাধ্য. পাওয়া! যাইবে । . 

, এইরূপ আরও অনেক স্থবিধার বিষয় বলা যাইতে 


'পারেণ কিন্তু আমরা হৃদয়-মনের আংখ্মার উদ্নতিকেই 
সর্বাপেক্ষা বড় লাভ মনে করি। নিজেদের দব্কারী 


কাপড় নিঃজরা উৎপন্ন করিতে পারিলে আমাদের মনে যে 
আম্মশক্তিতে বিশ্বান ও আত্মনির্র জন্মিবে, আমরা যেরপ 
উৎসাহিত হইব, তাহা আমাদিগকে নানা ক্ষর্াক্গত 
“অসাধ্য” সাধনে সমর্থ করিবে । ২.০ 

আরও একটি. লাভ আছে। যাহারা? জী টি 
জন্য নিজের ুখস্থৃবিধ। কখন ত্যাগ না করায় আমাদের 
মত আত্মগ্ানি 'মন্ুভব করেন, : তাহারা খান্দার 
পরিধান করিয়া এই: তৃপ্তি বোধ করিতে পারিবেন, 
যে, হয়ত ইহার কিছু স্বৃতা কাটিয়া কোন গরীব "লাক 
এক বেঙ্লার -মুড়ি -জঈপানের সংস্থান করিগ্নাছে'। 


১স:লংখ্যা 9. 


০০৯ সিডি লা পি পাস পি পাতি পা পাপ ৯ পি পাটি পি ৩৯ 
এ ্ 


রর দূরীকরণ ও ব্বরাজ 1» 

: মহ 'গার্ধীর অনেক সহ ন্ও বুঝিতে পারেন না, 
বে, ভ্িনি *অ পৃষ্ঠ তা” দুরীক্রণকে শ্বরজি লাঁভের জন্য 
একান্ত আবঠক কেন খন়্ে করেন । ইহা বড় আশ্চর্যের 
বিষয় " 


আীর্মরা কেন উঠা একান্ত আবগ্তক মনে করি, তাা 


"অনেকবার বলিয়াছি। আবার সংক্ষেপে বলি। 

যদি আমাদের রাষ্্রীয় স্বাধীনত। থাকিত, এব£ দে 
অবস্থাতেও যদি আমাদের মধ্যে কেনি শেণীর লোককে 
অন্পৃশ্য মনে করা হইত, তাহা হইলেও আমরা তাহাদের 
“অস্পশ্ঠতা" দূর করা একান্ত আবশ্তক মনে করিতাম। 
কোন জা!তের্.বা শ্রেণীর সকল মাচ্ষকে' কেবল তাহাদের 
বংশের নিমিত্ত পুরুষীনক্রমে অস্পৃশ্য মনে করা মহাত্রম, 
এবং তাহাতে ভাভাদের প্রতি অত্যন্ত অন্ঠায় এ অমাচুষিক 
নিষ্ঠর বাবহার কর। হয়। কোন মাণ্চষ কেবল ছুটি কারণে 
কিছুকালের জন্য অস্পৃশ্য হইতে পারে ১) যদি 
ভাঙার 'ছৌয়াচে কোন রোগ হইয়া থকে, তাহা 


হইলে সে.নীরোগ না হ৭য়। পর্যান্ত তাহাকে তাহার সেবা- 


শ্ুপমার নিষিত্ত বান্তীতি ছোওর। উচিত নয়ং ভগ্নিমিত্ত 
ছুইবে তৎপর হস্তমাদি উত্তমন্ূপে প্রক্ষালন কর! কর্তব্য ২ 
(১) যদ্দি কাহীরে। খরীরেন্ কোন অশে কোন ময়লা, 
অস্তচি, বা. অনিষ্টকর পদার্থ লাগিয়। থাঁকে, তাগ-হইলে 
তাহার দেঠের নেউ স্থান অস্পগ ; তাহ! স্পর্ণ করিলে 
চস্ত আদি প্রক্ষালন কর! কর্তব্য। কিন্ কোটি কোটি 
লৌকের সমষ্টি কতক শুলি জাতি পুরুধানক্রমে ছন্ম হইতে 
মৃত্যু পরযান্ত ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত তইজা থাকে না, 
এবং তাঁহাদের প্রতোকের দেহে জয় হইতে মৃত পর্যন্ত 


মধননা লাগিয়া থকে ন।। সুতবাং তাহারা সর্ধ্বদ। 'অস্পশ্ 


হইতে পারে না। অন্যদিকে ব্রাঙ্গণাঁদ বে সব জাতি 
“ম পৃষ্ঠ” বিবেচিত হঁর ন!, তাহাদের অনেকে কখন 
কঞ্ধন ছোয়াচে ৪ কুংলিং ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, এঁবং 
ভাহাদের অঙ্গপ্রীত্যগও কথন কখন অত্যন্ত নোংরা 
অবস্থার থাকে] সৈই নেই লময়ে, তাহীদের সেবা 
স্্গষা বা 'তাহাদেরতদেহ এ্রেকীগনা্থ ভি হারানিনতে 
স্পর্শ করা উচিত লয় ;' 


বিবিধ প্রসঙ্গ---“অস্পৃশ্ঠীতা” দূরীকরণ ও স্বরাজ 


৯৫৯ ই পর টির হা ২ পা পো পা পাছি পালা লি সত ০ পস্পিিস্িলাসিাসি তত জী ৯ পা ৯৩ সিতাসি পা পাশ 
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' কিন্তু থেবে কারণে কোন কোন মাহ: কখন কখন 
অস্পৃশ্য হইতে পারে, আমর] তাহ! নির্দেশ: ক্ষরিল্গেও। ' 
“অন্পৃশ্যতা? :বা *নাচরণীয়তার” সম্পর্কে মান্টষের মনে 
বেস্্ণা অবঞ্জ! হেষ থাকে,.ক্ষণকালের নিমিত্তও আমা? 
তাঙগর সমর্থন ককিনা। কাহাকেও 'অবল্পা কয়া মহা” 
প্রগ শুমচা অধন্ম । ঈশ্বর সর্ব ূতে বিমান কাহাকেও- 
অবজ্ঞা করিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হর, এবং নিজেরও 
অপমান ও অনিষ্ট করা হয়। ধিনি ধত অর্ণিকষ পরিগাঁণে 
ঘত বেশীদংখাক জীবকে' প্রীতি করিতে পারেন, ভিনি 
ভত অধিক মহৎ ও ঈশ্বরের সদৃশ হন 1” কঠিন বসন্ত রোগে 
ব। গপিত কুষ্ঠ রোগে আকাজ ব্যঞ্চিদিগকে, তাহাদের" 
পেবা করিবার নিমিত ভিন্ন; ছুইবার -আবশ্ঠক নাই? 
কিশ্ তাহার মানে এ নয় থে তাহাদিগকে ক্ষণকালের জন্যও 
গ্রণ। করিতে তইবে । ভীতদের প্রতি করুণা ও' তি 
একমাত ধম্মসঙ্গত মনোভাব | 7" গু 

অবজ্ঞা অবজ্ঞাত ৪ অবঙ্ঞা। উভয়েরই অনিষ্ট করে: 
মানু অবজ্ঞাত হইতে হইতে-নিজেই নিক্সেকে হী্দ মনে 
করিতে অভান্ত হয়। পুরুষান্ক্রমে কোন জাতের মনের : 
ভাঁব এইরূপ হইলে তাহার! মগ্রষা হীন; নিম্ভেজ, মহদা- 
কাজ্ষাবি হীন হইয়া বাস্তবিক হেয় হইয়া পড়ে। “অস্পৃশ্ততা”- 
বোধ এই প্রকারে এদেশে' বনতকে।টি মান্ধযকে বহুশতাববী 
ধরিয়৷ অমানুষ করিয়া রাখিরাছে। স্বরাজের অর্থ এই, 
থে, আমর! নিজে নিগ্রের দেশের ও জাতির সকল কর্মের 
কন্ী ও বর্তা তইব। এই “আমরা” কাহার1?' শুধু 
দম্পৃশ্বা জাতিগুলি “আমরা” নহি) বছুকোটি “অষ্পশ্ত 
৪ “অনাচরনীয়” লে।কেরাএ এই “আমরা”র "অন্তর্গত | 
কিন্তু যদি তাঁরা হেয়, হীন, অম[চুষ' হইয়। খাকে, তাহা 
হইলে সমূর্ঘয় জ।তিটি ত দেশের সব কাজের কাজী, সব 
কান্মের কর্তা হইতে গারে না। কর্তা-ধে ইইউরে, তাহার 
শিরপাড়াটা সোজা এবং মাথাটা উচ্‌ হওয়া চাই। “কিন্ত 
ঘে-সব জা"ত পুরুষা গরক্রমে অবজাত হইয়া আপনার্দিগকে 
হীন ভাবিয়া আসিতেছে, 'ভাহাদের শিরদাড়া সোঙ্গা, মাথা 
উচু, সমস্ত শরীরট। সাহসে ও আাম্মপক্তিতে বিশ্বাসে খাড়া 
হইবে কেমন করিয়া? ' ' রি 

বে অবজ্ঞাত কেবল ইনি? হইবার সম্ভাঘনা 
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পাক ডাহা ন;হ):০নে অবজা। করে সেও অমাঁচুফ' হয় । 
আহারারাছিণ আয়াদের দেশের এম্পৃশ্য”'জাতিরা।- তাহারা? 
“আপাক্কাদগাকে-. অবনত! রবে, কিন্তু নিজেরাও এমন" 
অফ্ী যে. দীর্ক্কালধজিয়। রিদেদ.জ।তির দাস করিহত- 
অভ ।হইয়/-গিয়াছে। হাত মর্্ন্তিক ধিকার বোধ” 
হয় সঠা1 সন কসব্র)নন। কে করে, তাহার নিজেরও 
মন্ু্চচর! আদর গতি! হইয়। যা: সে..নিজেও-ক্ত্াপস) ) 
হীনাজিভা। কাগজ হইগাংগড়ে |, , 51৮ 1৮2 ৮৮৩ 
দাযরালের মাৰে- যোজ। কথায় এই,:বে,আমাতদরজতীয় 
জবির“ ধর তা; অন্ত: আবঞ্ক :যর-কাজ,আমরা নিজে. 
করিতে গ্রারির্/ হার মানে.এই, রে, আমন সক্ষম সমর্থ. 
কর্তিঠান্র/ন্।নীতিয়+র্‌না্রিকু'জতিহইব ।কিস্তু জাতির. 
পূজা. রাঞাখ-হীন দশা পড়িয়া, :খাঁকিলে “ইহ 
কে, ক রিয়া রন্র ?7রা হাহরা শরীরকে কাযাক্ষম-বলিষট 
করিতে হইলে, তাহার একট। হাত বা একটা পা ঝা রুকের 
একট! রুহ একট। পা বাক়রূম জোর থাকিলে চলে কি? 
দ'জতীয় এত! ভিন্ন আমর।- কখন উন্নত ও অগ্রসর 
হইডডে,পবক্িএম্ ইহা ১্ুলের ঝালকদের রচন।র খ। তাকেও, 
দৃষ্ট'কুইব্‌ । জ।তীয় উন্নতি, খুব রূড় ও কঠিন কাজ। ইগ 
সক কিউসল[পেক্ষ * *জাতির -কোটি.কোটি, লোকণুক. 
বাজ দিই হা'কুর! যাইতে. পারে ন।। -ত| ছাড়াও,. 
আন্তাদিক্টরে » এমন. কতকগুর্পি, অধিকার; ও ক্ষমতা 
ইঞ্ঠংদর হাত, হইওত -জিলিয়, লইততহইবে, বাহ হইতে 
আুষর। ব্লিত, হই আছি: ইহ। ত আরা, ব্রাবর 
দেখিযু- আপি) . খে ইংরেজর। : কখন: 'বহুপংখ্নক 
মুগ ব্গান্তক,বকখন্।-রহুপংখাক “অবনত” জাতির লোককে), 
কান. আত্রাঘাণ দিগল্)': :(1598-13281717914-), কখন 
জন্ম [ঁদিগকে, কখন ব।" বোল্ধাজা তদের লেকদিগকে 
জাটিযমাকর্ৃতণ্সাক-প্রয়ামী দল হইতে-চ্যুত করিম. 
ম্রিদর | সটার্নিছ্দি করিয়া :অপিতেছে। তাহারা ঘন্ত- 


অঙ্টিত। থলে, হিজ; থাকিলে, .. তবে. শনি: পরবে 
বরিতে পারে। পরস্পরের প্রতি আবগ্চা?ও পরজ্ধরূকে 
অনি্গায়' এটা চিতী)-এই ইং: 
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প্রবাঁলীগ বৈশাখ) $৬২৯- 


' আপত্তি দেখি ন| 25. .. 1 ১ ৯7 
সহজংপইিঞহেদ লক্কাইতে -গারিয়াছে,: তাঠা সৃস্তব হইত, , 
নামি নক্দাদাদের। মধ্যে দ্ধ, 'না ১ধাকিত । কোথাও. 


[ ২২শ ভাগ, ৮ম খ্জ: 


কালয়াগরে:জাতীয়“জীননের তরী ঢাযাইস-্ঠাহাতে 
যাক্জ। করিতে হইবে। "কিন্ত তাহার কতকঞ্চলি মাল্লামাঝি 
স্পৃ্র, অন্তের! অপপৃশ্ঠ ।-.ধে কাছিটি, যে পালাট,.একদল.. 
মোক ছুইবেন আন্তরা তাহ ছুঁইবেন লা; এষ লজরটি. 
তুলিবার বা ফেলিবার জন্য একদল লোক হাত লাগাইবৈন/ 
অন্তোষ্া তাহাতে 'হাত ,-লাগাইবেন ল।.এ অব্দ্থায 
জাতীয়-জীবন-তুরী চলিবে কেমন করিয়। "এ অরস্থাঁ&, 


“- তবু: ভাগ. কিন্ক''যদি একদল জঃহাজ. .ঘাটে- বাধিতে 


অক্পদল ভাসাইতে, একদল পাল তুলিতে ..অস্থগল গটাইফে,. 
একদল নম্বর 'তুনীতে অন্যদব ফেপিতে, ইচ্ছ।-কদুর, তাহ: 
হইলে জাহ্বজ চলে কেমন-রুরিয়।,) :৮* ৮৮ এ” ০ 
শক্ষুত। বরং সহ. হয়, অবঞ্ধা. সহ. তয়. ন1.।: ভুমি 
আমার সঙ্গে মারাম।রি' লাঠালাহি কর, আমায়ক্।মাকিম।, 
কেন বুঝিব তুমি আমাকে শক মনে, করিলেও- গ্রতিদন্থী 
ও নুষ ভাবিয়ছিলে; ভবিষাঠত তোয়ার .সম্ভাব 9: 
আমার সম্তানে মিত্রতা ছুইতে পারিবে কিন্ত যদি স্কুমি, 
আমাকে, এত হীন মনে কর, নে, গন্ধ বোড়া-গরাধা ছাগল. 
ভেড়া, উকুন ছারপোকা যশ মাছি ছুইতে পার. আথছু, 
আমারু-.স্পর্শণে আমার ছায়ায় আমার, দুষ্ইিতেও তুমি 
কলুষিত হও, *এ অপমান অনু, অমাঞ্জ নীয়,.ইহার স্থৃতি 
ততদিন মুছিবে না. ফৃতদ্দিন-.অবজ্জার “পর্িক্র্ত ল্ীতিশ্রদ্ধ। 
এবং দুরজের পরিবর্তে মমতার উদ্দেক ন। হইব |. 
“আমরা সব ভাই ভাই |” বেশ, কথ! ৮£৫তামার- 
ভাইকে ক্কুমি এক :আসনে বস, 'ভাহাকে--ক্টোও, জাহার, 
সঙ্গে আহার ক্র,.তাহার দেয় অমনজল গ্রহণ “কর! 
আমকে ছোও.না কেন, -একালনে"বপিতত দাও না কেন, 
আমার সঙ্গে আহাব্ু কর. না কেন,”আদার- দেয়া অজ, 
গ্রহণ কুর না।কেন.? *জপ্ভদিকে, আমর, উতৎ্ধর আমার: 
ছোয়া ফল মূল শঠ্ে শরীর পু: করিতে , তোমার কোন 
ই ফু তে 
মহা! গান্ধী' -'অস্পৃ্টক)” দুর" করিতে কামনা টি 
তিনি- (অস্ধৃশ্ঠ মদের সহিত: চিৎক্ষিতভা জনন বৈরাহিক 
আদান-প্রদান. 'চান,না। 'অফ্পশ্বাভা দৃরীররাগ বলি 
তিনি। অন্প্স্থা...৪ “অন/চরনদীয় - জানিস রি 
কি প্রকারে সমানে গমানে বাবহার-' বাসি [জাহাদ, 


»গসংহাণাভ [5 বিবিধ প্রসঙ্গ _অন্পৃষ্ঠাতা?, রব রর রাজ 


৯৮ শ্পাকসা্স্পি্ট 


কেসে: র্না মোছের -দুঁরিগেঁচর হয় নাই] রিল 
তিনি, যাহা. ডান, তাহা! . কত্তকটা, অগ্কঘান করিতে 
পারি ল্আমরা' অনুষ্ঠ, তত] অপেক্ষা অনের.. অধিক 
আড় ,চাই:। আঁম়ুর।- সকলের-সঙ্গে.পতক্তিভোজনে এব 
মক্রের.অব. গ্রহণে কোন: দে।ষ. দেখি. না।. বরং ইহাতে 
জাতীয়. এঁক্য ও পরস্পরের সঠিত প্রীতির বন্ধন বাড়িতে 
পারে, মনে করি। ফাচাদের সভাতা, ভাষা, দন্ম, শিক্ষা, 
আধচার. ব্যবহার একরকমের, তাহাদের মধো, জাত" 
নিবিলেষে, বৈবাহিক . আদানপ্রদ্দনে কোন - অনিষ্টের 
আশক্ষ' করি নী; বরং মনে করি বে ইহ। ভিন্ন সম্পুণ 
একজাতিজ্ সম্ভব নহে । 

*"কিস্ত মাত! গান্ধী যতটুকু চান বলিয়। অনুমান করি, 
কাধাতঃ ততটা হইলেও জাতীয় একতা কিয়্ৎগরিমাণে 
উৎপন্ন হইতে পারে । দুষ্টান্ত-দিঘ।. বলিতে গেলে এই বলা 
যায়, থে, ত্রাঙ্মণ '9 কায়স্থ সামাজিক" ক্রিয়াকম্ম'উপলঙ্গ্যে 
পঃক্তিভোঙ্জন না করিতে পারেন, তাহাদের মধো এদ্বাহিক 
আদান প্রদানও: নাই, কিন্তু ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থ এক আসনে 
বসেন, এক পুকুরে এক ছাটে-ক্সান করেন,-এক কূপ হইত্ডে 
জল তোলেন, কারস্থের দেও! জনম ক্রঙ্গণ পান করেন, 
কমেস্থকে ছুইলে ব্রাঙ্মণ জান করেন ন।, ইভা।দি'। কায়স্থ 
৪ ব্রাঙ্গণের মণ্যে পরস্পর ধে. আচরণ চপ্লিত আছে, হাঁড়ি 
ডোম মুচি বাউরী প্রভৃতি জাত, ব্াঙ্গণ কায়স্থ গ্রতৃতি 
তের" কাছে পেই বাব্হার পাইলে তাহাতেও" অনেক 
মঞ্গল-হয় |" অনেকে 'বলিবেন, হাড়ি ডোম প্রীতি জা 
বড় অপরিষ্কারংঘাকে | আমরা বলি, তাহাদের প্রত্যেকেই 
এরূপ নহে ।।. নোংরা' নিরক্ষর ছুশ্চরিজ্ঞ ব্রাঙ্গণকে যদি 
অস্প্রশা, মনে.ন। করা হয়, তাহা হইলে স্থশিক্ষিত সচ্চরিত্ত 
পরিষ্কার ' পরিচ্ছ্: নমঃশদ্রকে কেন অনাচরণীয় মনে করা 
হইব? এমাগফুটিকে দেখিয়া" শুনিয়। গভদভসারে' তাহার 
সিক্ত ববীহোী : ব্যবহীর' করাই' কর্তবা, জানত, ও" বংশ 
অ্গদারে বহে 9:55, 7.7 পা) 
১ “একজন! জা হইয়া, $গলে' আঁমীদের নিকট 
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হইন্ডে যেরধফাবহার পাইবৈন, দ্বধর্টে থাকিলে তথা 


পাুবেন.না, ইহা কি, যুক্তিসঙ্গত'? ০৯৯ 
খাঙ্জাজ, অঞ্চলে যাহার। শক” হইতেও হীন বিবেচিত 


৪ 


পিসিত সপ সি সপাস্পিসিপাস্টিতিস্পিসপিস্পানপ সিপান্পিস্স সি সপ সি্সিস্পি শপিস্পটি পাপা পাম্পসিত অতি সিল সির সপ স্াসিতাস্ সসটিিস্াস্পা পান্পিপীসস্িস্সিস্পিপিসিপসি 


হয়, তাহাদিগকে “পঞ্চম” বলে "পঞ্চমরা আপনা দিচাক্ষে 
আদি জ্রাবিড়' বলে। মান্দ্রাজ প্রদেশে কেবল থে জান 
ও অনর্রাঙ্গণের মধো- হিংস! দ্বেষ গ্রবল হইয়াঞ্ে,নতাহা! 
নহে, আদি দ্রাবিড় এবং ব্রাহ্মণ. ও. ত্রা্গষণে তর জাতিদেগ 
মধ রক্তারক্তি পথ্ঠন্ত হইয়া গিয়াছে ॥: এ:আআবস্থায 
জাতীয় .অ।য্কতৃত্ব সঙ্গজে লব্ধ হইতে:পারে কি ঠহইপেন্ 
তাহা, কি জাতির'কিয়দংশেরই কর্তৃত্ব হইবে না?" জাতীয় 
বলিতে ত জাতির সকল শ্রেণীর বুঝিতে হইবে ? '১* 
: কিছুকাল পূর্বের যখন মান্দাজ প্রদেশের কোন কোন 

স্থানে নিরস্ক অবাধ্যতা ( 07 015০১8116788 ) আর 
করিবার নিমিত্ত জমীর খাজনা দেওয়া বন্ধ' করিবার কঁধা' 
হয়, তখন তথাকার গবণমেন্ট এই অভিপ্রায় গকপি কিন 
বে,যাহার1খাজন।'দিবে না, তাহাদের জন বাঝেয়াগু বারি 
লইয়। উহা “অবনত” শ্রেণীর ( 030785580 0868) 
লৌকদিগকে দেওয়া হইবে। সকল গ্রদেশেই' “অরয্* 
শ্রেণীর মধ্যে খুব গরীব লোক আছে, অন্য শ্রেণীর মধোও- 
আছে। “অবনত” শ্রেণীর লোকেরা জন্মী'পান, তাহারে 
আমাদের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু গবর্ণমেট্টৈর “ কর্তা 
দরিগ্রতা অনুসারে মাফের সাহাধ্য করা: জাত অন্িসারে 
নহে। জানত বা ধর্ম অ্গলারে -সাহা॥) করিলে দ্ধ 
যাঁয় যে, ভেদনীতি (“41৮05 500-7016” ) অব 
তইতেছে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত গবণমেক্টের' 'পিক্ষা 
বিষয়ক' বিশেষ বাবস্থায় 'পাশুয়া ঘা * হাড়ি" ভৌঁম” 
বাউরী মুচি বাগ্দী কৈষত্ত প্রভৃতি 'জা'তৈর মখধৈ খিক্ষীর"” 
বিস্তার মুসলমানদের ' চেয়েও কমণ। অথচ গবিপর্মেষ্ট 
অনেক বংসর হইতে মুসলমানদের শিক্ষার:বিশেধ "ব্যবস্থা: 
করিয়। আসিতেছেন, কিন্ত' হাড়ি ডে।ম প্রভৃতির” জনত' 
নেক্ধপ কিছু করেন 'নাই। ইঠার “কারণ,  ভৌরনীতি 
প্রয়োগ" দ্বারা” শক্তিশনলী মুপমান-সম্প্রদাযকে! হাত 
করিবার ইচ্ছা । মুদলমানেরা স্লৈ খুব সুশিক্ষিত ১ 
ইহা 'আসনী সর্বান্তকরণে চাইণ। কিন্তু ইঠাও চাহ) 
জাতিধ্নির্কিশেষে - সকল সম্পরদাথের ৫ন:কেই। ইশিকা 
পান। : খিক্ষার বিখেষ "ব্যবস্থা করিতে” হইলে বেধে 
শ্রেণী” বে“ পরিমাণে: আধিক নিরক্ষর তাহাদের ঈী 
তত বেশী (৯্ট। ও ব্যয় হওয়া বা বম “ই খা 


৯৪৮ 


জাত অনুসারে বিশেষ ব্যবস্থা 
প্রকৃত। * 
, যাহা হউক গবর্মেন্টকে দোষ ডেওয়া আমাদের 
উদ্দেশ্বা নহে। ভেদনীতি প্রয়োগের পথ বে আমরা 
খুলিয়! রাখিয়া দিয়াসি, এবং সেই প্থ যে অবিলম্বে বন্ধ 
করা উচিত, আমরা ইহাই বলিতে চাই । 

অবজ্ঞা দ্বারা আমর নম:শূদ্রদ্িগংক অনান্ত্ীয় করিয়া 
ফেলিয়াহি। প্রীভিশ্রদ্ধ! দ্বারা তাহাদিগকে আত্মীয় 
করিতে হইবে। এই অবজ্ঞাজাত অনাম্মীয়তা বশত: 
দেশী আন্দোলনের সময়ে মুলনমানেরা উহাতে যোগ দেন 
নাই, নমংশূপ্রেরাও বোগ দেন নাই। বর্তমান সময়ের 
স্বাজাতিক (:₹2০741$9) প্রচেষ্টার সভিত বিস্তর 
মুনলঘানের ধোথ আছে; তাহার একটি কারণ, মহাস্মা 
গান্ধী খিলাকৎ আন্দোলনকে ম্বাজাতিক আন্দোপনের 
সহিত, জড়িত: করিয়াছেন । বিস্তর নমঃশদ্র কিন্ত 
এখনও স্বাজাতিক গ্রচেষ্ট। হইতে দূরে রহিয়াছেন। 
তাহার! অল্পদিন পুর্বে. বাগেরহাটে এক সভা 

করিয়াছিলেন। 

সেদিন একখানি ইংরেজী দৈনিকে এই মত পড়িতে, 
ছিলাম, রে বাংলা দেশে অন্পৃশ্ত তা নাই । পড়িয়! বিশ্মিত 
হইলাম! সম্পাদক এ কান বাংলাদেশের কথা 
বলিতেছেন? আমরা গ্রীন্ল্যাণ্ড হইতে আপি নাই, 
বাংলাদেশেই আমাদের জন্ম 9 নিবাস। আমর! ত 
এখনও অন্পৃঠ্ঠত। দেখিতেছি। তবে ইচা ঠিরু বটে, থে, 
দুিণ,র ভারতে-যে প্রকারের “অস্পৃশ্ততা”্র যত প্রাছুতাৰ, 
বাংলাদেশে তাহা তত, নাই। 

, হিল্পুসমাজের অন্যতম দৈশিক আন্নাবাজার পত্রিকায় 
সর্গর নিন্দা পড়িছ। ীত হইলাম ।, 
৬ আমাদের. সহিত সকলে একমত হইবেন, এ আশা 
আমরা, ক্রি, 'না। কিন্ত আমর। একটা প্রপ্তাব করি? 
তাহাতে আপত্তি না হওয়। উচিত। .দেশনায়কের| সমুদয় 
অনাচরণীয় জাতির লোকদের প্রতিনিধিদিগ্রকে আহবান 
করিয়া তাহাদিগকে বলুন, “আপনার। কি. কি. সামাজিক 
পা রীতিনীতি: ও ব্যবস্থায় ব্যখিত তাহা মন খুলিয়। 
বনুন 1 ্টাহাদের কণা খুনিা নেস্কারা প্রন্তিকারের 


$ িিরিভি ছি 


' শ্রবলী--বৈশাখ) ১৬২৯ -; 


| ২২শ ভা) ১ম খখ 


চেষ্টা করুন। টট্টগ্রামে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্ফারেন্সের 
অধিবেশনের, সময় ইহা হইতে পারিবে কি ? 

অনেকে মনে করেন ও বলেন, থে, স্বরাজলাভের পর 
অনাচরণীয়দের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা যাইবে । আমর! বলি, 
দরিদ্র ও নিয়শ্রেণীর লোকদের লাঞনা ও তাহাদের প্রতি 
মমতাবিহীন ব্যবহার ও অত্যাচার ভারতবর্ষের 
অধঃশতনের 9 অধঃপৃতিত অবস্থায় খাঁকিবার একটি, 
প্রধান কারণ। ইহার প্রতীকার ন! হইলে, ভারতের 
্কদখা হইবে ন| | ,ত। ছাড়া, আগেই আমরা দেখাইয়াছি, 
বে, স্বরাজের প্রক্কত অথথ অনুসারে, রাষ্টায়, স্বাধীনতাও 
স্বরাজ হইবে ন|, যদি অবনতশ্রেণীর লোকেরা এ 
আমাদের আকাক্কিত স্বরাজ্যের অর্থাৎ আত্ম-রাজত্বের 
অ্শী না হয়, এবং সেরপ অশী তাহারা! হইতে পারে 
না, যতদিন তাঁহার! সামাজিক 'মধ্যাদায়, শিক্ষায়) জ্ঞানে, 
আথিক অবস্থায় উন্নত না হইতেছে | 

তোমরা কবে ভোমাদের স্বরাজ.লাভ করিরে, ততদিন 
পথ্যস্ত আমর! লাঞ্চিত হইতে থাকিব, ইহ।' (কান্দেশী 
ধণ্ম, ন্যায়, ভাঁতভাব, বা দেশভক্তি % ও 

অবনত শ্রেণীর লোকেরা, দ্বরাজগ্লাতের পর 
অনাচরণীয়দিগকে সামাজিক অধিকার প্রদানেচ্ছু বর্মক্তিৎ 
গণকে এই এক্টি প্রপ্ন..করিতে পারেন, "খন কোন 
ভিন্নব্্ী বিদেশী ভারত আক্রমণ ও অ.শতঃ 'জয় করে 
নাই, সেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার যুগেও ত আপনাদের 
পূর্বপুরুষের আমাদের পূর্ববপুরুমদিগকে . অনাচরণীয়ত্ 
হইতে আচরণীয়ন্তে উন্নীত করেন নাই? তখনকি বাধা 
হিল ধাঠ। ভবিষ্যত আপনার! শরাজ. পাইলে' থাকিবে 
লন?” এ 
স্টায়বিরুদ্ধ, মনুষ্য অবিরুদ্,- ,নিক্ঘঘ ব্যবস্থার ভর 
এখনই করিতে .ভইবে। প্রতভোক রকমের উন্নতি অন্য 
সব রকমের উন্নতির সহিত জড়িত। কোনটিফে “যাদ 
দিয়! কোনটি হয় না। যদি বা আপাততঃ মনে হয়, যে, 
হইয়াছে, তাহা হইপ্ে৪ তাভার মধ্যে প্রদ্ছন ..কিছু খু'ৎ 
থাকিয়া যায়, :ফাঁহাতে সেই উদ্তি সভ্য 5. স্থাধী 
য়ন । 


৯ সংখ 1 
হিন্দুমুদলমীনের মিলন * 
উপরে. যাহা জিখিয়াছি, তাহার ভিত্তিতূত মূলনীতি- 
সমূহ অনুসারে ম্বরাজের জন্য হিন্দমুদলমানের আন্তরিক 
মিলনও একান্ত আবশ্বক। ভাহা যাহাতে হয, সেই চেষ্টা 
কর! হিন্দুমুসলমান উভয়েরই কর্তব্য । 


বিশ্ববিদ্যালয়ে অটোনমি 

একটা কথা উঠিয়াছে, বিশ্ববিদ্যাপয়ের অটোনাঁম অথ|ৎ 
আত্মকতৃত্ব থাকা উচিত কি না। আমাদের মতে নিশ্চয়ই 
থাক! উচিত। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে অটোক্র্যাসি বা 
শ্বৈরতন্ন অটোনমি নহে। আরও বক্তব্য, থে, যে বংমী- 
বাদককে বাশী বাজাইবার জন্য টাকা দেয়) তাহার, কি 
সুর বাজাইতে হইবে, তাহ নিদ্দেণ করিবার অধিকার 
থাক উচিত৷ টাকাট! বাশী বাজাইবার জন্তই খরচ ₹ইল 
কি না, তাহা দেখিবার অধিকারও দাতার থাকা উচিত। 
আইন অমুসারে কজিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোনমি আছে, 
কেহ কেহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন । এতদ্বিষয়ক 
আইন আমর| অধ্যয়ন করি নাই; এইজন্য বলিতে 
পারিলাম না, ধে, আইন অন্সসারে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের অটোনমি আছে কি না। কিন্তু উহার যে আশ্তনমি, 
অর্থাৎ “হে আশ (-তোষ ), নমি ( তব পায়)", এইবূপ 
মতি আছে,'তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই | 


প্রার্থীর চোখ-রাঙীনা 

€ঝান, কোন ইংরেজী দৈনিক কাগজের একাধিক 
পত্রলেখক এইরূপ তর্ক করিয়াছেন, যে, যেহেতু কলিকাতা] 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট, অর্থাৎ, এম্‌-এ, এম্‌- 
এসশী, পীএইছূডী, ভী-এসসী প.ঠাইবার বাবস্থা গবর্ণ- 
মেণ্টের অক্ুমাদন অন্গসারে হইয়্ছিল, এবং নেহেতু 
শিক্ষকদের, পাণ্ডিত, হিসাবে যোগাভা অধোগ্যত। 
ব্যতীত অন্য কারণে তাহাদের নিয়োগ" নামঞ্জুর করিবার 
ক্ষমত গবর্ণমেন্টের থাকা সত্বেও ঠাবপমেন্ট সে ক্ষমতা প্রায় 
প্রয়োগ করেন নাই, অতএব গধর্ণমেন্ট বিশ্ববিদ্যালষের 
সব খণ পৌধ করিতে এবং *বায়বান্ুলোর ভার অনেকটা 
বছিতে রাধ্য।. 


পপি সিঠ সিসির সির ৫৩ উট সির 


বিবিধ প্রসম-ক্দারবর্যাণ্ডের অবস্থা ' 


৬পি্ভাতিত পাতি ্িসিপাছিতিলা সি ত 


১9৯ 


৬৫ ১০৫ পা স্পিিপাজপ পাতিলে ৯১ ৫ ৯০৫ ৯৫ উপ রপ্ত পাখি ত৮ ১ 


' আমর! পূর্বেই বলিয়াছি,আইন্ অনুসারে বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের সঠিত গবর্ণমেন্টের সম্পর্ক ও বাধ্যবাধকৃতা কিন্ধুপ 
আমরা তাহা.অধ্যু়ন করি নাই, স্থতরাং সেদিক দিয়া কিছু 
বলিব ন। | গবর্মমেণ্ট টাকা দিতে বাধ্য কি ন।, কেবল্ধা.সেই 
বিষয়ে একটি কথ। বলিতে চাই। পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার 
বিষয়ে বিবেচন। করিবার জন্ত গবর্ণষেণ্ট যে কমিটি নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন, ভাহার প্রস্তাব করিবার ক্ষমতার সীমা- 
নির্দেশ প্রসঙ্গে গবণমেপ্ট বলেন, ১ 
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এই কমিটির সভ্য ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখো পাঁধ্যায়, 
মিঃ হরুনেল, ডাঃ হেডেন্‌, ডাঃ শীল, ডাঃ হাউয়েদ্স্স, ডাঃ 
রায়, মিঃ হামিল্টন্, মিঃ ওয়ার্ড স্ওয়ার্থ, এবুং খিঃ 
এপ্ডাসন্‌। 

পত্রলেখকদের যুক্তি সম্বন্ধে আমাদের আরও ককধ্য 
আছে। কিন্-আাপাততঃ আর কিছু বলিব না। 


নাগার্জুন পুরষ্কার 

কলিকাত। বিশ্লবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের যে ছাস্র 
বৎসরের মধ্যে রাসায়নিক গবেষণায় সর্বাপেক্ষা 'কৃতিত্ 
দেখাইবে আচাধা প্রফুল্লচন্্র রায় মহাএয় তাহাকে পুরক্কাথ 
দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দশ' হাজার টাকা 
দিবার প্রপ্তাব করিয়াছেন । 'ইঠার আয় হইতে প্রতি 
বৎসর এই পুরঞ্চার দেওয়া তইবে 1" বিশ্ববিদ্যালয় রুতজ- 
ভার পঠিত এই দান গ্রহণ করিছে সম্মত হইয়াছেন। 
প্রসিদ্ধ প্রাচীন ভারতীয় রাষায়নিক নাগাঞ্ভনের নামে 
আচাধ্য রায় তাহার এই পুরস্কারের নামকরণ করিয়াছেন । 
ভারতবর্ষে রাসায়নিক গবেষণার পুনঃপ্রতিষাতা সায়? 
মহাশয়ের এই দান উপযুক্ত প্রকারের হইয়াছে, এব* নাম- 
করণ ৭ উত্তম হইয়াছে | 


পেপসি ৫ 


আয়র্লানণ্ডের অবস্থা 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ আয়ল্যাগ্তকে।বছ পরিমাণে আত 


রি 


পাসপাপসপাস্পি নস সি সিস্ট সিিসিপাসা সস 





দিতে বাধ্য, হইয়াছেন। ঘে-সব: সবাইরিখ নেতা 
সী ববীনভা লাভের" অন্ত চেষ্টা, রুরিতেছিলেন, 


ঝাহাদের মধ্যে কেহ কেহ. ইহাতে, নব হইয়া নৃতন 


বাযনবিধিতে দেশের কান কিরূপ চলে তাহ। পরীক্ষণ 
করিয়া দেখিতে সঙ্গত হইয়াছেন, ৷ কিন্ত আইরিশ সাধারণ- 
তঙ্জেৰ দলের লোকের! ডি ভ্যানেরার নেতৃত্বে, তাহাদের 
এলকে গ্রে্টিটেন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ন স্বাধীন, দেশ 
দ্লেখিতে চান। এই. হেতু, নৃতন গবর্ণমেণ্টের দল « 
আইরিশ,সাধারণতন্ত্ের দলে.আবার. প্রকাশা. ও গোপন 
দ্ধন্সার /ইইয়াছে।। ' রক্তারভি খুব হইতেছে । ইহা 
মী পারিতাপের বিষয় মিরর 

- কোন জাতি যদি তাহাদের দেশনুক বিন্দুমাও অন্ঠোর 


অদীন্‌' দেখিতে না চায়, ধদি তাঁহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও 


্বা্ধীন হতে চায় ইাহ। হইলে এই মহৎ ও স্বাভাবিক 
আকাঞ্ঞার ত : ভাহাদিগ্রকে.: দোষ দেওয়া মায় ন্। 
জগতের লোকে যদি" মনে করে, গে.” পৃণ স্বাদীনতাকামী 
এই জাতির বিপক্ষে যে শক্তি দগ্ডায়মান, তাহা অপরাজেয়, 
কিন্ত তৎসকেও সেজাতি যদি আশায় নৃক বীশিয়া মনে 
করে যে ভাঁহার। “অসাধ্য” সাধন করিতে “অসম্ভবকে 
সম্ভব করিতে পারিবে, তাহ হইলেও তাহাদিগকে দোষ 
দেওয়া যায় ন|।, এই, রকম লোকদের দ্বারাই পৃথিবীর 
কঠিনতম কাজ সম্পাদিত হইয়াছে 9. মানবজাতির বু 
উন্নতি হইয়াছে। কল 'আামাদের হৃদয় রক্কারক্তিতে সায় 
দ্বেয় না।, আমাদের মনে কেবলি এই .আকাজ্জার উদয় 
হইতে থাকে যে, মারামারি, কাটাকাটি রক্তারকি যুদ্ধ 
ছাড়া পূর্ণ আত্মকরত্ প্রতিষ্ঠিত হইবার, অন্য, কব উপায় 
আছে,, ইহা, প্রমাণিত, হইয়া, গেলে জগতের স্থমহান্‌ 
উপকার হইবে।, জগতের; যোদ্ধ। শক্তিশালী জাতির! 
আমাদের এই' রক্তারক্িবিমুখত| আমাদের . পরাধীন তা 
ও. ও. ছূর্াতা হইতে, উৎপন্ন, 'মুনে করিতে পারেন।, া 
বরুন আমরা যাহাকে রেয় মনে করি শাহাকে শ্রেয় 
বলিবই। আমরা আইরিশদের পূর্ণ বাত, ও আত্ম: 
করতে পক্ষপাতী, কিন্তু হিংসাদ্বেম রক্তারক্তির সম্পূর্ণ 
বিরোধী । 225৩ ই ০০ 

. এ আইরিশরাই কেমূল হিংসাদ্ধেষ রজারকি সি 


, প্রধাজীলা বোিথ ৯২৯.১০ 
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[ ২২শ ভাগ১মখ. 


বা তাহারাই প্রথমে উহার সুপ, করিয়ারছ, ইহা 
আমরা ধলি না) কারণ, এতিহাসিক ত্য তাহা নহে। 
কয়েক (শতাবী ধরিয়া আজ, পর্যন্ত রানে ব্িটশ- 
জাতির অত্যাচারের কাহিনী ২ অতি লোম্হধণ 1 এইজ জ্ন্ 
আমরা ব্রিটিশজাঁতিরগও নিন্দা কঁরি। কিন্ত প্রতিহিস 

৪ তজ্জনিত পুনঃগ্রতিহিংসার, সমর্থন ও প্রশংসা করিতে 


আমরা অক্ষম | :. (২২ 0,7৯7 


রর রেলে মালের ভাড়া, 1 
রেলে যাত্রীদের ভাড়। পূর্বে বাড়িয়া, এবং তাহ 
গরীব ততীয় শ্রেণী যাত্রীদের পক্ষে অত্যন্ত, বেশী হাছে, 
ইহ| মকলেই জানেন । রেলে মালের জাড়াঞজ বাড়িম়াছে। 
মালের ভাড়ার হার রেনীতি অঙ্সারে £ে*প্রকারে- বাড়ান 
হইয়াছে, তাহা, দ্বেশী পণ্যদ্ররা ও পণ্যশিল্পের পক্ষে 
অস্থবিধাজনক এবং বিদেশী পণাদ্রবা ৪ পণ্যশিল্পের পঙ্গে 
হবিধাজ্রক হরে । তাহাতে আমাদের নিত্য খুোজনীয 
অনেক, জিনিষ দুমূলা হইবে ॥, সার্ভেন্ট, কাগজে শভাহার 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দে ওয়! হুইয়াছে,। বরে কোম্পানীর দায়িগ্কে 
মালগাড়ীতে, প্রেরিত ঘীর ভাড়া! দ্বিগুণ . ফুইরাঙ্ছে। 
আমাদের এই, দৈনিক, আহাষ্য জিনিষটি. খবটি*আরস্থায় 
পাওয়! অনেরুদিন হইতেই: কঠিন হইয়াছে, দামও অত্যন্ত 
বাড়িয়াছে। এখন উহ, আর দুমুল্য হইবে+. এব। 
ভেজাপও বাড়িবে। ইহাতে দেশের লোকদের স্বাস্থ্যের 
অনিষ্ট ও কশ্রক্ষমতার হসন্টরে | 7 
দেখী কা্পাস স্ত্র-এক:মথের মাইলপ্রত্তি: ফত“ভাড়। 
বিদেশী কাপড় এক্‌-মগের্ণ, সেই ভাড়।: স্থির হইয়াছে, 
যদিও দেশী স্থতার দামগরিদেশী কাপড়ের দাম, অপেক্ষা 
কম,। ইহাঁতে.দেশী স্ছতা একস্থান হইভে'অন্ত স্থানে চালাল 
ক্রিয়া দেশেই . কাপড়" প্রস্তুত কঙ্সিবার*অন্ুবিধা হইবেন; 
কিন্তবিদেশী কাপড়-দেশেক্স নাববীস্থানে: চালান বঙ্িরায় 
কুবিধা- হইবে।: গ্রামে ' গ্রামে নগরে নগরে ন্সাবন্তকম 
চরখার-হুত্ত। কাছিযা- ভাব হইতে সেই লেই:ম্থানেই ক্াপকী 
বুনাইলে এই -অন্যাস্স,মিয়মের প্রতিকার হ্ইছে”পারেন'। : ২ 
"“-.গরিষ্কত চিলি-, (. স্বাহ্থা 'বিষেশঃহইভে জামত্বানীগহয়*), 
এবং দেশী গুড়ের ভাড়া “সমান রাখা হহীয়াতছ) পি 


স্যাু - 


পি পাটি 


উজ মুর অনেক শা আযানের দেশেবকঅর্নেক 
ছঁটধর্ড কারখানায় গুড পরিক্কার কবিধা চিনি গ্রস্ত 
কর্মী ছধ, আফেব রদ ইত সাষ্ট্রিভাবে চিনি প্রস্তুত কৰা 
হর়্ মী । "নভন ধেলশাড়ায় এইসব কার্ধানাব অন্থবিধ। 
হইবে, এব ২তথার্ন'উৎপর্ন' চিনি ছর্মূল্য হইবৈ | 

'শক্ৃতী ধুকাপড এব? গুড ৪ চিনিব ভাড। নির্দেশে 
“বিদেশীব জবিধী" ও দের্শীব অইথবিধা বেনীতি অগ্সাৰ 
কব। হইয়াছে, গম ও আট| যযদা! এব” তৈপবীঙ্গ ও তৈলেৰ 
ভাড। নির্দেশে সেই নীতি অগ্ঘ গ্রকাবে প্রযুক্ত হইয়াছে । 
উক্ত দৃাত্তগুলি্তে কেখ। যায়, বে, কাচ। মাল ৪"তচ্চৎপন্ন 
পণ্যপ্রব্যে্র ভাদা সমাম বাশ] হইঘান্ঠে , *কাবধ তাভান তই 
বিছশীষ ন্ুবব। ৷ কিস্তু সপিধ। প্রভৃতি'তৈলবীজ ও গম' 
বিদেশীয় 'হবিধাব স্কনা বিদোশে বপ্রানী 'কব।*দব্কাব, 
ণব, তছুৎপন্ন তৈল, ও আটা! মঘদা সুজি (দেশেই দেশী 
পোকেব বাকাবেব জন্ট প্রযোজন। এহজন্ত গম 
টহলবীজেক ( অর্ধাৎ কাঁচ। মাক) ভাড। আট। মষদ। 
সুজি 9 টতলেব (অর্থাৎ কীট মান হইতে উৎপক্ক পণ্য- 
দব্যক ) ভাণ্ড। “অপেঙ্স। কম বাঁখা হউযাঁছে। এই মঙ্জীব 
অন্তলাধে ক্থত। ও গুভেক ভাড। ৰিদ্ধেশী কাপড ৭ কিদেশী 


চনি, অপেল। কম ক্র৪য়। উচি০ হিজর কিন্ত তাহাতে 
গণ বিদেশীর অন্বিধ| ৪ পেশীর ভবিধ| । | 


পি ৮ ৮ ৮ এ 


»». (করল বিস্তারুধ জন্য খণ * 
খেলওযেতে দেশী ও বিদেশী লাকদেখ একপ্রকাব 
ক্ষতি-লাভ 9 সুবিধাঁঅম্মধিধাব দৃষ্টান্ত উপবে দেওয। 
হইয়াছ।  বেলপ্রষে দ্বাব। আমাদব কোনই' কাষ্য 
মৌকধ্য এ উপকীবখ নাই,পহ। নতে | ইহীতে ফাতী- 
যাঁতব স্থবিধা; ঝিলিধপত্র' পাঠাইখীব স্মিষিধা, ব্যবস।- 
বাঁণিজ্যের* স্ঁধিধা, * দেশ দেঁগিয| গ্ুধ পাইরাব ও জ্ঞান 
বাডাইবাব ক্কবিধা, তিন ভিন্ন ্রব্বেশেব'লৌকদৈব পবম্পৰ 
জানিবারএচিনিবাব এব: দে উপাযে। আএক্‌ মু টা 

হইবাৰ হা হয মকীরতা দর ক্ধা 


বুদ্ধি কবিবা বাণ্থহিধ। প্রীতি) হইখাছে। নত রে 
এই৮ "শস্িি৭ হইছে গ গঠালেকিযাক প্রকোপ "হিসাব 


বাঁচান জা ধরাধিয আবিষ্ীব দেশে 


বিবিধ পরসঙগ-রেল বিস্তারে জন্য খণ 


পরস্িি জি সিন স্টপ ছি 


১৯১ 


পি সি সি ৩ পর রী অল উপ জিলা সা পা তা পাস্সপিরটি শাস্পিসিসিিসিা সি সি 


হইলে সাং অতি দ্রুত ছুডাইযা যহিতেছে; বিদেশী 
পণা-দ্রব্য 'গ্রামেব অলি গলিতে পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত 
হ্যায়, শিল্প ৪ শিল্পীর ত্রমশঃ তিবোভাব হইয়া 
অীদিতেছে উাঁভতে বহুপ'খাক লোকেব জীবিক।- 
নির্বাহের কৌলিক পু বন্ধ হওয়ায় অত্যন্ত অধিক লোককে 
জীব ও 'সাধাবণ মঙ্বীব উপর নির্ভব করিতে হইতেছে , 
এষ কারণে ঘন'ঘম দুর্ভিঙ্গ হইঘ্স। আসিতেছে) ইত্যার্দি। " 
বিদেশীদেব কিন্তু বেল বিস্তায়ে সুবিধাই বেশী। 
তাহাদেক শিল্প বাণিজোব ইহাতৈ খব হ্থবিধা হইয়াছে , 
বেলগয়েব লোহ! উম্পাতেব লাইন, এঞ্িন, শাড়ী ৪ 
অন্য নানাবিধ জিনিঘ জোগাইযা তাঁহাবা ধনী হইয়। 
আপিতেছে , বেলণয়েতে মুলধন খাটাইয! ব| মূলধন 
বাব দিযা তাভাব লভা। শ ঝান্বদ তাহার! পাইতেছে , 
বেল?য়েব খুব-মোটা ৪ অল্প-মোট। বেতনেন্ব কাঙ্জগুলিতে 
নিযুক্ত থাকিযা বিদেশীব। ধনবান হইতেছে, হ্রেয়ে 
দ্াঝ। খব সহজে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রত ও অর্ণিক 
সপ্থায সৈগ্ভ পাঠাইবাব উপাষ থাকাম্ব ভাবড্বর্ষকে 
জধ করিবার ৭ অদীন বাখিবাব সুবিধ। হইয়াছে | 
ন্বতবা* বেলগুয়ব বিস্তাবেব জনা বিদেশী গবণমেশঁ 
৭ব্যবসাদাবেবা থে খুব বাগ গাকিবেন, তাহা আশ্ঠযোব 
বিষয় লীহ। সেই ব্যগ্রত-প্রযুক্ত ভারা'ত-গবর্ণমেন্ট স্থিব 
কবিধানছন, বে, বিলাতে দেডশত কোটি টাক খণ কবিয় 
এখন হইতে পাচ বংসব পবিয়। এদেশে রেল 9য়ে বিস্তার 
9 তাহাধ উন্নতি কবিবেন। এ বিষয়ে অনেক' কথ! 
বলিবাব আছে। 
বেলগয়ে বাঁডান অপেক্গ। অনেক বেশী দর্কাবী কাজ 
এদেশে আছে। দেশেব স্বাস্থ্যে উন্নতির জনা অতি 
সাষানাঁ চেষ্ট। 9 বাধ কৰ। হয়। তাহাব সমূচিত বাব 
করিঘ! তবে বেলওয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিলি। 
এখন খতর্কাবা ৯৪জন লোক এদেশে নিবক্ষব বহিয়াছে।'” 
ভাবত গবর্ণমেণ্টেব শিঙ্গ।-বিপোর্ট অন্তসাবে প্রাথমিক' 
শিক্ষ। দিতে ছাধপ্রতি খাধিক প্রায় ৭১ টাকা খবচ হয। 
রির্টশ ভাবকের্ষ মেট অধিবানীব শতকব। ১৫জন 
প্রাথমিক শিক্ষার্থী চিণ র্ঠীতীর্বি উচ্চতম জ*্খ্যা ধৰিলে 
অধৈন্ঠনিক সারর্জীনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচগানেব ব্য 


থা ছাবি ফোটি টাকা শন কিন্ত গরবর্থমেণ্ট, 
রেকসবিস্থার, সৈনিকদের রণদক্ষত। ও সরঞ্জামের ; উৎকর্ষ 
সাধন, প্রস্তুতি কৃত কাজে সর্কারী রাজনন হইতে বা খণ 
করিয়। কৃত কোটি টাকা ঢাপিতেছেন, অঞ্চচ অবৈতনিক 


শিক্ষা দিবার কথ| তুরিলেই বলেন, টাক! কোথায়, তোমরা - 


নৃতন টযান্স দ্বারা টাকা তুলিয়া & কাজে হাত দাও। 
্বাস্োাতির জন্ব বায় করিতে বলিলেও এ একই জবাব 
পাওয়া যায়। ঃ 

সাস্থ্য ও শিক্ষার মত, জলমেচনের ব্যবস্থা ও অন্ান্ত 
উপায়ে কৃষির উন্নতি, অরণ্যমকলের সংরক্ষণ ও উন্নতি, 
জ্লথথসকলের রক্ষা-উপ্নতি ও বিস্তৃতি, আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
উপায় পণ্যদ্রবাসকল উৎপাদনের নিমিত্ত শিক্ষাদান, 
মলধন-পরা্তির সঘোগবিধান, কার্থান। স্কাপন, প্রস্ততি 
কতু কান্ত আছে, যাঁহা রেলওয়ের আগে বা অন্ততঃ সঙ্গে 
সঙ্গে উপবুক্ত পরিমাণে যনোধোৌগ ৪ অর্থব্যয়ের দাবী 
করিতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের সে. দিকে দৃষ্টি নাই। 
কারণ ইহা.রিদেশী গবর্ণমেট্ । 


রেলওয়ের আবশ্ঠক সর্বনগ্নে বলিয়৷ মানিয়া লইলেও 


তাহার আন্ত মূলধন খণ. ভারতরর্ষে ন। করিয়া বিলাতে কেন 
করা হইতেছে? উহার স্বদ ঘখন ভারতীয় রাঁজকোষ 
ভইতেই-দিতে হইবে, তখন ভারতীয় ধনীরা এ খ্ণ দিয়। 
দা পান, ইহাই তো৷ স্বাভাবিক ও স্তায়নঙ্গত। ভারতবর্ষ 
হইতে খণ পাওয়া ন। গেলে বিদেশে -বেখানে সর্বাপেক্ষা 
মনন সুদে টাকা ধার পাওয়। যায়, সেখানেই ধার 
চাশুয়া. উচিত । . ইউরোপের সকল দেশই এখন খনী 
দেশ; .গ্রেটব্রিটেনও খণীদেশ। কেহই আমেরিকার 
গ্রভৃত খণ শোধ করিতে গারিতেছে ন|। অধমর্ণ দেশের 
লোকদের চেয়ে উত্তমর্ণ দেশের লোকদের নিকট হইতে 
অপেক্ষাকত অল্প হুদে টাকা পাওয়া ধাইতে পারে.। কিন্ত 


উচ্চ টা ইংরেজ . ধনীদিগকে দেওয়া হর বিয়া. 


বিলাতেই খণ কর! হুইতেছে। 


.তাহার পর, খণ করিয়া সেই টাকায় রেলওয়ের রর জিনিষ: 
বেশীর-ডাগ বিশ্লাতেই কেনা'হইকে+. কিন্তু বোহার ঝেল-- 


আদি ভারতেই অপেক্ষাকৃত কম-ুরে টা্টা.কোম্পানী দিতে 
পারে। মুবরানের ঠামণের-ভমংকারসগড়ী যখন ভার 


র্ালী--বৈশাখ, | ধ, ১৬২৯ - 


. [(২২শ ভাগ)।১ম: খন 


৮৯৪ তি সি ৬ ক ৬ ০৯ তা পরি পি পি এডি বড তরি হব্তি হাহ 


বেই এত হইয়াছে, তখন মাপগাড়ী & বাধার যাত্রী- 
গাড়ীও এখানে নিশ্চয়ই হইতে পারে। হন্দি এদেশে নাও, 
হয়, তাহ। হইলেও, ইহ! জান কথা, থে রেলওয়ের উৎকষ্ট 
সব জিনিষ বিলাত অপেক্ষা অন্য কোন কোন দেশে সম্তায় 
পাওয়া যায়। সেই-সব দেশে কেন কেন! হইবে না? 
ইহ। স্থম্পষ্টবে বিলাতের লোকদের স্থার্থলিদ্ধির জন্য 
ভারতবর্ষের ক্ষতি নান। প্রকারে কর] হইতেছে ।- 


সপ 


_ বেলভাড়। ও. রেলের ব্যয় 

রেগভাড়ার বর্তমান, উচ্চতার একটা এই কারণ দেখান 
হইতেছে, ঢে রেলওয়ে চাঙ্গাইবার খরচ যুদ্ধের আগে” 
অপেক্ষ। বাড়িয়াছে । কিন্ত ভারত স্বাধীন হইলে খরচ. 
খুব কমান যাইত। উচ্চতম ও উচ্চতর চাকরীগুলির 
বেতন অত্যন্ত বেশী; তাহাতে উপযুক্ত ভারতীয় কর্মচারী 
রাখিলে খরচ অনেক কমিত। বিলাতে উচ্চ স্থদে টাকা 
ধার না করিয়া অনাত্র কম ্বদে টাকা ধার করা চলিউ। 
চড়া দামে .বিলাতী রেলওয়ে-সামগ্রী ন। কিনিয়। অন্যত্জ 
সুলভতম উতরুষ্ঠ গিনিষ কিনিলে ব্যয় অনেক কমিত। 
এদেশে পূর্বেক।র বা এখনকার রেল-ভাড়া আমেরিকার" 
ব| বিপ্লাতের রেল-ছাডা অপেক্ষা কম, ই বন্ধতঃ মিথ্যা 
কথা । আঠের কও অংশ হার করিচা কোন্‌ দেশের লোক 
কি জিনিষ বা হুবিণা পাইতে পারে, তাহার তুলনা করিয়া 
দেখিলে তবে বলা! যাক্স, কোন্‌ দেশে কোন্‌ জিনিষ বা 
স্থবিখা. কম.বারে বা বেশী ব্যধে গাওয়! যায়। - সার্ডেন্ট 
কাগজে রে,ওয়ে বোর্ডের প্রকাশিত একটি: বহি হইতে 
একট মত উদ্ধৃত করিয়! দেখান হইয়াছে, যে, ১৯০৩ সালে 
আমেরিকার একজন মজুর তাহার একদিনের মজুরী ব্যয়. 
করিয়৷ রেসে ফাট মাইল ঘাইতে পাত্রিত্‌,' কিন্তু ভারতবর্ষে 
&ঁ শ্রেণীর একজন ম্থুর একদিনের মজুরী খরচ করিয়া 
চৌদ্দ -মাইলের বেশী রেলে যাইতে পরে না। " 


খাদ্দার প্রচলনের চেষ্টা ও বিদেশী : 
সুতা ও কাপড়ের আমদানী, 
. ১৯২০০২১ বাপের. এগার মাস টা শেষ: 
হয়। তাহাতে ১১২ (কাটি-টাকার-স্থৃত! ও কাপড় ভারতে 


১ম সংখ্যা]. 


সপ পাসটি্পাসি বিসেন পিসপক্টী সি সুপ সন সি? 





চিপনিিজিত 


আম্দানী* হইয়াছিল ।. ১৪২১, ২২-এর এঁ এগার, মাসে 





আম্দানী স্থৃতা ও কাপড়ের মূল্য ৫৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। 
খাদ্দার প্রচলনের চেষ্ট। এই হ্রাসের একমাত্র কারণ ন! 
হইলে একটি কারণ নিশ্চয়ই বঁটে। 

বঙ্গে আচাধা প্রফু্পচন্দ্র রায়ের নত বাহার অন্যন্জ 
চরণ, হাতের তাহ ৭ খাদ্দার চালাইবার জন্য বিখেষ 
পরিশম করিতেছেন, তাহারা বুথ। চেষ্ট। করিতেছেন 
'বিলিয়। আমাদের এনে হয় ন।। 


টি 


বঙ্গের নূতন লাটের প্রথম কাজ" - 

বগের নৃতণ লট ভীহার এক.বন্ুতায় বণিয়াছেন, 

ঘে, নঙ্গীয় বাবগ্কাপক সভার নাখপ্পুরী ছুটি বরাদ্দ তাহার 
নিজের আউশঈঙ্গ ত ক্ষমতা মুন্ধসাবে সঙ্ুরু করিতে তিনি 

বাধা হইবেন | আমাদের.বিবেচনায় সভাকে এই প্রক্রে 
বার বার পদস্থ না করিয়। অন্য উপার অবলগ্গন করিলে 
ভাগ লর্ড পোনান্ডশের আমলে কিছুদিন আগে 
বাবস্াপুক সভার গৃহীত একাপিক প্রস্তাব অনুসারে 
গব্ণমেন্ট কাঙ্গ করেন নাউ ।  বাবস্থাপক সগাগুলির 
গম ৪ মধযাদার পরিমাণ ইভা হইতে ঝা যাইতেছে. 


ঠ5ত। 
টি 


গবর্ণমেন্টের খণ করিবার ক্ষমতা 

হারতীয় বাবস্থাপক সভাদ্বয়ের মত ন। লইয়। ব1.ভাক। 
গগ্রা্থ করিয়। ব্রিটিশ পাশে মেন্টের অনমতিক্রমে টাকা 
গার করিবার ক্গমত। ারত-গব্ণমেণ্টের মাতদিন থাকিবে, 
ইহদিন *বজেটের আলোচন। গর মঞ্জুরী গানস্তুরীর ই 
না'পাবট। প্রহসনের মত বোধ ইইতেছে । খাটি জের 
মপো রূপ ভেজাল একট্ুক৪ থাকিতে পারে ন|। একটু 
মেকি কিছু থাকিলে তাহ। স্বরা্নামের খোগ্য নহে। 


2০ 


 জীবীদক্ষার দত্ত 
চট্টগ্রামের কি উয়ুক্ত দ্বীবেহ্কুমার দত্তের মৃত্যু 
হইয়াছে। তিনি সাময়িক ঘটন।” অবলম্বনে এবং অনা 
নানাধিণ বিষয়ে প্রায়ই কবিতা লিখিতেন, এবং তৎসমুদ় 
মাঁসক পন্ধাদিতে প্রকাশিত হইত 1 তাহার, দেহ শস্থ 


ঞ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_নারীশিক্ষীসমিভির কার্যযক্ষেত্র বিস্তার 








১৫: 
সবল ছিল না, শ্াহাই তাহীর অকারসৃতুা্ধ " কারণ 
বলিয়া অচমিতণহয় । 7 22 


৬ মি ত ০১ 
পণ্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী, . .... 
. পঞ্চিত। রমাবছি সবন্বভীর মৃত্যুতে '"ভারভ্র 
একজন প্রপান বিমা এব কম্মিঞ/ জনভিতলাধিক। 
মহিলার সেব৷ হইতে বঞ্চিত হউলেন। মগারাষ্টেণ 
কেদগাণয়ের নিকট স্বগ্রতি্গিত " “মুক্তি” নামক পল্লীছে 


' তানি প্রাস্ম দেড়হাজার বিধব। নারা ৭ শনাথ বালিকাকে 


প্রতিপালন করিতেন এবং ধশ্ম ৪ সাপাবণ শিক্ষ। 
দিতেন। ভাহার সংঙ্ষিপ জীবনবুক্ভান্ত লি , 8৩২৮ 
সালের আন্ণ নাসের প্রবসীর ৫৯৮মপুঙান এব) 
রি শ। 
উ্তর- নী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্শিলন- ": 
সংস্াপক সমিতি রর 
পক্ষৌ-গ্রবাসী শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ দেন, প্র 
রাপাকৃমল মুখোপাধ্যায়, প্রদ্তির নেতানে “উত্তর-উ টার 
বঙ্গ-সাহিতা-সন্মিলন-সংস্থাপক সমিতি" প্রতিষ্ঠিত তইমাঁডে?' 
বঙ্গের বাঠিরে উত্তর-ভারতে যে-ফে-স্থানে বাঙ্গালী আছে 
তাহাদের মো বাংল।-ভানা'৪ সাহিনোর অঙ্গশীলন এ 
ইহাদের মণ্যে খাহার। সাঠিত্যান্গরাগী স্ঠ হাদের টন 
ভাববিনিময়, প্রন্ততি উদ্দেশ্তে উচা স্তাপিু হইয়া । ণ 
উদ্দেগ্ঠ মহৎ আমর। ইহার সমথন করিতেডি। কষ | 


শাসক 


রি 
ধ্‌ রঙ 


রাশিক্ষাসমিতির, কার্্যক্ষেত্র বিস্তার 


নারীশি্ষাসসিতি বিধবা « অন্য সভায়হীন। নারী- 
দিগকে শিক্ষ। দিয়। নিজ নিজ জীবিকাননির্ধাযত সমথ 
করিবার নিমিত্ত £কটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে সইক্ডা 
করিরাছেন। ইভার খুব প্রয়োজন আছে [ সুপার 
এই উদ্দেশ্ত-সাধনে সহিন্িকে আধিক . তে 
সাহাযো দিলে সাততিশয় আহলাদের বিষয় হইবে. , 

নারীশিক্ষাসমিতি ব্রাঙ্গবালিক। শিক্ষায় ঠহে হাসি 
.৪ মহিলাধিথুকে বঙ্গবয়ন প্রভৃতি ঘানাবিধ অর্থকর 


১৫৪ 


কার। [িঙগগযদধ।র বাপ করিগ।ছেন। তি ছে 
প্রণংসনীর়। 
সঙ্গীত রং য়ংধের শাখা 


অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গীত শিক্ষার বন্দোবপ্ত আমাদের 
দেশে অল্প আছে। সঙ্গীত সণ্দ লু বংসর ধরিয়। এই 


প্রধাসী--রৈশাখ, ১৩৯৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মন্লাৰ কিগুৎ পরিমাণে পুর্ব, করিয়া 'আমিতেছেন। 
সংপ্রতি "সংখ কর্পিকাতার উত্তর অঞ্চর নিবাসী গৃহস্থদিগের 
স্ববিধার জন্য ব্রাঙ্গবালিক। শিক্ষাণয়ে একটি. শাখ। খুলিয়া- 
ছেনা সঙ্গীত শিক্ষাধিনীদের ইহাতে খুব স্থবিধ। 
হইবে। 


চিন্র-পরিচয় 


আমদের মুখপার গবিখানি অপ্রন্টা-পুগর একটি 
প্রাটুর-চিত্রের নকল। ছবির বিষণ হইতোছে--বৃদ্দদেব 
তপস্যায় বোধি লাভ করিয়। পিতরাজ্য কপিলবাস্থতে 
ফিরিয়া 'মাসিরাছেন:; তিনি রাজান্তঃপুরে আসিয়। 
দেখিঞ্জেন তাহার পরী যশোপরা৪ পতির সঙ্গ্যাস 
গ্রহণের সংবাদ শ্রবণ করা '্মবধি কাষায়-বঙ্সবারিণী 
স্্যাসিনী হইয়। ক্রচ্ছরহ পালন করিতেছেন । 
যশোধরা স্বামীকে দেখিয়া)প্রণাম করিলেন, নুদ্ধদেব তাহাকে 
আশীর্বাদ করিলেন। খন যশোধর! পুত্র হাতি 
বলিলেন “বস, বাও, তামার পিতার নিকট হ 
তোমার শিতৃধনের উত্তর[পিকার চাঠিয়া লও ।' রঃ 
রাছুল, বহু মল্ন্যানীর মধ্য পিতাকে চিনিতে না পারিথা 
জিজাসা করিলেন_“মা, কোন্‌ জন আমার পিত। ? 
যখোধরা পুকের প্রথে বিরক্ত তইদ। বলিলেন_বভ 


পুরুমের মধো পুরুষোন্তম ধিনি, তিনিই তোমার পিত। 
ভীভাকে তুমি চিনির। ল৭। রাভল দদখিব| দেখিয়। 
বদ্ধদেবকেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্থির করিয়া তাহার কাছে গিয়। 
প্রার্থন। করিলেন_ “পিত।, আমার পিভৃধনের উত্তরাপিকার 
আমাকে দান করুন।' তখন বদ্ধদেবের ইঙ্গিতে আনন্দ 
একখানি কাধার উত্তরীয় রাহুলের অঙ্গে বেষ্টন করিয়। ধিয়। 
রাজপ্রাসাদের মপো রাজার পৌনের হাতে . সম্ন্যাসীর 
ভিক্ষাপাত্র দান করিলেন । তার পর আনন্দ বদ্ধদেবকে 
জিজ্ঞাস। করিলেন-প্র, শিশ্বর মাতাকে9 কি প্রসাদ 
বিতরণ করিবেন ৮ তখন বদ্ধদেব বলিলেন-- 
“আমার পশ্ম নরনারী সকলের জন্যই ।' ঘশোবধর| দাঘ 
বৈধবোর অবসানে "আনন্দিত জদয়ে পতির লি প্রবরজা। 
স্বীকার করিলেন । 


চারু 


পুস্তব-পরিচয় 


মতিচ্৭--খাসম আর, এস, 
মকিউল।র রোড. কলিক।৩|। ছুই ট।কা । 
বইখীনি শামাদেয় ভাল লাগিয়।ছে । 'ছেলিশিক়-হ্যা' গুবট তল 
করিয়। বর্ণন। কর। হইয়াছে । 
লেখিকার ভাদ। বেশ মহ্জ এবং সরল, হাঙাতে অনাবন্ঠক 
পাত্তিত্য ,বা, ঙারের ফেন। নাউ । , এইস্কই পৃন্বকপানি গড়িতে 
আরে সকাল লাগিয়াছে। 1 


€ পপ শাপাশাীশিিটিতি 


।হাপেশ। ৮5 লোয়ার 


২১১ লে ঘট ির প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাঁশচন্্র সরকার ঘঃরা রিও ও প্রকাশিত। 


স্ব এ 
এশ্ব্্য-_হঙানকীবল্পভ নিঙগাস। এরশাদ চট্টে।পাধায় £ও 
সঙ্গ, ২০১ কর্ণগয়ালিস ষ্রীট, কলিকাত। | দ্ধই টাক । 


সামাজিক উপন্যাস। বইখ।নি উপন্যাস হিসাবে খুব হল ন। 
হইলেও একেব!রে বাজে নয়। গ্রামের চিত্রগুলি হ-এক জায়গায় 
বেশ ভালই ফুটিয়াছে। বইপানি আমাদের মন্দ লাগে নাই । 
বাধাই ও ছাপ! ভাল। ** | |] 





কর 
তি 


5০৩ ক ৬ তাপ৯ এ 





প্রণয় পত্র 
প্রাচীন চিত্র হইতে 
চিত্রাধিকারী হযুক্ত বদন্ত সিংহ নহাশয়ের সোঙন্তে 





“সত্যম্‌ শিবম্‌ হুন্দরম্‌।” 
*নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ 1 


২২শ ভাগ 
১ম খণ্ড 


ক ১৩২৯ 


২য় সংখ্যা 


| পাশ্প্িীটী 


পুনরাবতি 


১ 
সেদিন যুদ্ধের খবর ভালো ছিল না । 
বাগানে বেড়াতে গেলেন । 

দেখতে পেলেন প্রাচীরের কাছে গাচ্ভতলায় বসে' 
থেল। কবুচে একটি ছোট ছেলে, আর একটি ছোট মেয়ে। 

রাজা ঠাদের জিজ্ঞাস! কব্‌লেন, “তোমর| কি খেল্চ ?” 

তারা বল্‌পে, “আমাদের আজকের খেল। রাম-সীতার 
বন্বাস।” 

রাজ।*সেখানে বসে গেলেন । 

ছেলেটি বল্লে, “এই আমাদের দণ্ডক বন, 
টার বাঁধৃচি |” 

সে একরাশ ভাও| ডালপালা খড় ঘাস জুটিয়ে এনেঠে, 
ভারি বাস্ত। আর মেয়েটি শাকপাত নিয়ে খেলার 
ঠাড়িতে* বিনা আগুনে*রাধচে। রাম খাবেন, তারি 
আয়োজনে সীতার একদণ্ড সময় নেই। 

রাজ। বল্লেন, “আর ত সব$দেখচি, কিন্তু রাক্ষস 
কোথায়?” ছেলেটিকে মান্তে হল তাদের দণ্ডকবনে 
কিছু কিছু ত্রুটি আছে। রার্জঠ বল্লেন, “আচ্ছা, আমি 
হব রাক্ষ্ ৮ 


রাজ। বিমন হয়ে 


এখানে 


ছেলেটি তাকে ভালে। করে দেখলে । ভার পরে 
বল্লে, “তোমাকে কিন্ধ হেরে যেতে হবে ।” 

রাজ। বল্লেন, “আমি খব ভালো হারতে পারি। 
পরীক্ষ। করে' দেখ |” 

সেদিন রাক্ষপবণ 'এতই সথচারুরূপে হতে লাগ্ল বে, 


ছেলেটি কিছুতে রাজাকে ছুটি দিতে চায়'না। সেদিন 


এক বেলাতে তাকে দশ-বারোট| রাক্ষসের মরণ 
একল। মর্তে হণ । শর্তে মর্ভে তিনি হাপিয়ে 


উঠূলেন। 

হেত! ফুগে পঞ্চবটাতে 
সেখানে ঠিক তেমনি করেই ডাকৃতে লাগল । 
সবুজ পাতার পর্দাঘ পদ্দায় প্রভাত-আলো যেমন কোমল 
ঠাটে আপন সুর বেঁধে নিয়েছিল আজও ঠিক্‌ সেই স্থুরই 
বাধলে । 

রাজার মন থেকে ভার নেমে গেল। মন্ত্রীকে ডেকে 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “ছেলে মেয়ে ছুটি কার ?” 

মন্ত্রী বল্‌লে, "মেয়েটি আনার, নাম রুচিরা। ছেলের 
নাম কৌশিক, ওর বাপ গরীব ব্রাঙ্গণ, দেবপৃজা করে? 
দিন চলে।” * 


থেমন পাখী ডেকেছিল সেদিন 
প্রেতাবুগে 


১৫৬ 


প৯ পিপলস সলিপপাসিোসি তির সিক্ত 


রাজ। বল্লেন, “খন সময় য় হবে, এই ছেলেটির সঙ্গে 
এ মেয়ের বিবাহ হয় এই আমার ইচ্ছা ।” 

শুনে মন্ত্রী উত্তর ঠ সাহস কর্ঢুল না, মাথা হেট 
করে' রইল । 

রি £ 

দেশে সব-চেয়ে বিশি বড পণ্ডিত রাজ। তার কাছে 
কৌশিককে পড়তে পাঠালেন । ঘত উচ্চ বংশের ছান্ধ 
ঠার কানে পডে। আর পড়ে রুচিরা। 

কৌশিক নেদিন ভার পাঠশালায় এল সেদিন অধ্যা- 
পকের নন প্রলন্ধ হল না। 
কিন্তু রাজার ইচ্ছ৷ | সকলের চেয়ে সঙ্কট রুচিরার । কেন 
না, ছেলের! কানাকানি করে। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়, 
বাগে'তার চোখ দিয়ে জল পড়ে । 

কৌশিক যদি কখনো তাকে পুঁথি এগিয়ে দেয়, সে 
পুথি ঠেলে ফেলে। যদি তাকে পাঠের কথ! বলে, মে 
উত্তর করে না। 

রুচির প্রতি অধ্যাপকের স্বেহের সীমা ছিল ন| | 
কৌশিককে সকল বিষয়ে সে এগিয়ে যাবে এই ছিল তার 
প্রতিজ্ঞা, রুচির সেই ছিল পণ। 

মনে হল সেটা খুব সহজেই ঘটবে, কারণ, কৌশিক 
পড়ে বটে কিন্তু একমনে নয় । তার সাতার কাটতে মন, 
তার বনে বেড়াতে মন, সে গান করে, সে যন্ত্র বাজায়। 

অধ্যাপক তাকে ভৎসন। করে? বলেন, “বিদ্যায় 
তোমার অন্তরাগ নেই কেন ?" 

সে বলে, “আমার অঙ্রাগ শুধু বিদ্যায় নয়, আরও 
নান। জিনিষে |” 

অধ্যাপক বলেন, “মে-নব অনুরাগ চাড়।" 

সে বলে, “তাহলে বিদ্যার প্রতিও আমার অন্তরাগ 
থাকবে না।” 

৮০ 

এমনি করে' কিছুকাল যায়। 

রাজা অধ্যাপককে ডেকে জিজ্ঞাস! করুলেন, “তোমার 
ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?" 

অধ্যাপক বল্লেন, “রুচিরা ।" 

রাজ। জিজ্ঞাদা করলেন, “আর কৌশিক ?” 


প্রবাসী-_ জ্যৈষ্ঠ, ট্রি 


৮ ৩ পাসিপাটি পিপি পিপাসা পাছি ত৯ পা ৩৩৮ 


অন্য সকলে? লঙ্ঞ। পেলে !. 


অধ্যাপক বল্লেন, “সে যে ঘকিছুই শিখেছে এ এমন বোধ 
হয় না।” 

রাজা বল্লেন, “আমি কৌশিকের সঙ্গে রুচির বিবাহ 
ইচ্ছা করি।” 

অধ্যাপক একটু হাসলেন, বল্লেন, “এ 
সে উষার বিবাহের প্রস্তাব ।” 

রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বল্লেন, “তোমার কন্যার সঙ্গে 
কৌশিকের বিবাহে বিলঙ্ব উচিত হয় না।” 

মন্ত্রী বল্লে, “মহারাজ, আমার কন্যা এ বিবাহে 
অনিচ্ছুক |" 

রাজা বল্লেন, "স্বীলোকের মনের ইচ্ছা কি মুখের 
কথায় বোঝা যায়?” 

মন্ত্রী বল্লে, "তার চোখের জল যে সাক্ষ্য দিচ্চে।” 

রাজা বল্লেন, “সে কি মনে করে কৌশিক তার 
অযোগ্য ?” 

মন্ত্রী বল্‌লে, “ছা, সেই কথাই বটে ।” 

রাজ! বল্লেন, “আমার সাম্নে দুজনের বিদ্যার 
পরীক্ষা হ্োক। কৌশিকের জয় হলে এই বিবাহ সম্পন্ন 
হবে।” 

পরদিন মন্ত্রী রাজাকে এসে বল্লে, “এই পণে আমার 
কন্যার মত আছে ।” 


যেন গোধূলির 


৪ 

বিচার-সভ। প্রস্তুত । রাজ! সিংভাসনে বসে, কৌশিক 
তার সিংভাসনতলে । স্ব অধ্যাপক রুচিকে সঙ্গে করে" 
উপস্থিত হলেন। কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে 
প্রণাম ৪ রুচিকে নমন্ধার করুলে। রুচি দৃক্‌্পাতও 
করুলে না। 

কোনোদিন পাঠশালার রীতিপালনের জন্যেও কৌশিক 
কচির সঙ্গে তর্ক ধরেনি। অন্য ছাত্রেরাণ অবজ। করে' 
তাকে তর্কের অবকাশ দেয়নি। তাই আজ যখন তার 
যুক্তির মুখে তীক্ষ বিদ্রপ তীরের ফলায় আলোর মত ঝিক- 
মিক করে' উঠল, তখন গুরু বিস্মিত হলেন, এবং বিরস্ক 
হলেন। রুচির কপালে ঘাম দেখা দিল, সে বুদ্ধি স্থির 
রাখতে পারলে না। কৌশিক তাকে পরাভবের শেষ 
কিনারায় নিয়ে গিয়ে তবে ছেছে দিলে । 


৬০৯২৯৫৯০৯৩৯ ৩৭প৬৪ 


ক্রোধে অধ্যাপকের বাকৃরোধ হল, আর র কর্টির চোখ 
দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়তে লাগ্ল। 
রাজা মন্ত্রীকে বল্লেন, *এখন বিবাহের দিন স্থির 


রগ 


ক্র। 

কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে জোড় ভাতে রাজাকে 

বল্লে, “ক্ষমা করবেন, এ বিবাহ আমি কর্ব না।” 
* রাজ! বিস্মিত হয়ে বল্লেন, “জয়লন্ধ পুরস্কার " গ্রতণ 

করুবে না?” 

কৌশিক বল্লে, “জয় আমারই থাক্‌, পুরস্কার অন্যের 
“হাক” 

অধ্যাপক বল্লেন, “মহারাজ, আর এক বছর সময় 
দিন: তার পক্র শেষ পরীক্ষ| ৷" 

সেউ কথাই স্থির হল। 

ও 

কৌশিক পাঠশাল। ভাগ করে গেল । কোনোদিন 
সকালে তাকে বনের ছায়ায়, কোনোদিন সন্ধ্যায় তাকে 
পাহাড়ের চুড়ার উপর দেখ। যায়। 

এ দ্রিকে রুচির শিক্ষায় অধ্যাপক সমস্ত মন দিলেন। 
[কন্ত রুচির সমন্ত মন কোথায় ? 

অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বল্লেন, “এখনে। যদি সতর্ক না 
5ও) ভবে দ্বিতীয়বার ভোমাকে লঙ্জ। পেতে হবে ।” 

দ্বিতীয়বার লঙ্জা পাবার জন্যেই থেন সে তপস্য। 
করৃতে লাগ্ল। অপর্ণার তপন্ত। যেমন অনশনের, 
রুচির তপুস্য। তেমনি অনধ্যায়ের। ষড়্দর্শনের পুথি তার 
বন্ধই রইল, এমন কি, কাব্যের পুঁথিও দৈবাৎ খোল। হয়। 

অধ্যাপক রাগ করে' বল্লেন, “কপিল-কণাদের নামে 
শপথ করে” বল্চি আর কখনো স্ত্রীলোক ছাত্র নেব ন|। 
বেদবেদান্তের পার পেয়েছি, স্বীজাভির মন বুঝতে 
পার্লেমু শা ।” 


পুনরারভি 


৬৩৫ পা সি সিপিনাসিত সিসির ৯৫ সত আন্টির সত সর পাপী এ সপাসিপাস্পাসিপাস্িসিতাস্পিিসিাস্পস্পিস্াসিপাস্পাপিসিপাস্িপাসিপাসিত 


১৫৭ 


একদা মন্ত্রী এসে রাজাকে বল্লে, “ভবদত্তর বাড়ি 
থেকে কন্ঠার সম্বন্ধ এসেচে। কুলে শীলে ধনে মানে তার! 
অদ্ধিতীয়। মহারাজের সম্মতি চাই।” 

রাজা জিজ্ঞাস! করলেন, “কন্যা কি বলে ?" 

মন্ত্রী বল্লে, “মেয়েদের মনের ইচ্ছা] কি মুখের কথায় 
বোঝ| যায় %” 

রাজা জিজ্ঞাসা করুলেন, “তার (ুচাখের জল আজ কি 
রকম সাক্ষ্য দরিচ্চে ?” 

মন্ত্রী চুপ করে? রইল । 

তি 

রাজ! তার বাগানে এসে বম্লেন। মন্ত্রীকে বল্লেন, 
“তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও!” * 

রুচির! এসে রাজাকে প্রণাম করে' দাড়াল । 

রাজ। বল্লেন, “বহনে, সেই রামের বনবাসের খেল! 
মনে আছে ?” 

রুচিরা শ্মিতমুখে মাথা নীচু করে' ্াড়িয়ে রইল | 

রাজ! বল্লেন, “আজ সেই রামের বনবাস খেলা আর- 
একবার দেখতে আমার বড় সাধ ।” 

রুচির! মুখের একপাশে আচল টেনে চুপ করে' রইপ। 

বাজা' বল্লেন, “বন আছে, রামও আছে, কিন্ত 
শ্রন্চি বংসে, এবার সীতার অভাব ঘটেচে। তুমি মনে 
কর্লেই সে অভাব পূরণ হর ।” 

রুচিরা কোনো! কথ। ন। বলে" রাজার পায়ের কাচ্চে 
নত হয়ে প্রণাম করুলে। 

রাজ! বল্লেন, “কিম্থ বংসে, এবার আমি রাক্ষপ 
সাজতে পাবৃব না।” 

রুচিরা ক্সিগ্চ চক্ষে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল । 

রাজা বল্লেন, “এনার রাক্ষপ সাজবে তোমাদের 
অধ্যাপক |” 


শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 


১৫৮ 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ধর্ম-পূজা 


(ভূমিক। ) 


খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে (8%৫-75১১) 
চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান্‌ ভারতবর্দে আসেন । তিনি 
তীর গ্রন্থে লিখেছেন থে ভারতের পূর্ববাঞ্চলে বৌদ্ধধন্মের 
অবস্থা পশ্চিষদিক্কের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। সে ঘুগে 
তামলিপ্টি বাংলাদেশের একটা মস্ত বন্দর বলে' স্পরিচিত 
ছিল। সেখানে তখন বাইশট1 বৌদ্ধ মঠ ছিল। ফাহি- 
যানের কিঞ্চিদূধিক দুই শ বছর পরে আসেন হুয়েন্‌ সাং । 
তিনি বৌদ্ধধশ্মকে সর্বত্রই নিশ্প্রভ দেখে যান: তামলিপ্রিতে 
দশ-বারটার বেশী মঠ তিনি দেখেন শি, ভিক্ষর সংখ্যা 
সেখানে হাজারের বেশী ছিল ন1। প্রায় ৫০্ট1 দেবমন্দির 
ছুই শ বৎসরের মদ্যে গড়া হয়েছিল, আর এ নগরে 
বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ একত্র বাস কর্তে। | মোটের উপর সমস্ত 
বাংলা দেশে খুব কম করে' দশহাজার সঙ্ঘারাম ছিল 9 
প্রায় এক লক্ষ ভিক্ষু সেইসব আরামে বাস করতেন । এই 
ছুই চৈনিক পরিব্রাজকের বণণ] পাঠ করুলে জান। ধায় থে 
৭ম শতীন্দীর মধ্যে বাংলাদেশে বৌদ্ধধশ্মের অধোগতি 
সুরু হয়েছে | কিন্তু অধোগতি স্থক্ক হ,লও লোপ পাবার 
পূর্ব পম্যন্ত এই বাংলাদেশেই বৌদ্ধধন্ম টিকে ছিল। 
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শীযুক্ত নগেন্ছনাথ বন্থর 
$১01000) 730101151) গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন 
যে বাংলাদেশের এই এক পক্গ বৌদ্ধ ভিক্ষদের ভরণ- 
পোষণের জন্য খব কম করে এক কোটি পরিবারের 
প্রয়োজন । তার মত, সহ বলে? মানতে ভলে বাংলাদেশে 
দেঁড় হাজার বছর আগে চার কোটি বৌদ্ধ বাস কর্ত। 
এবং আর দুই কোটি হিন্দু ছিপ। শ্থৃতরা?ঃ ৭ম 
শতাব্দীতেই ৬ কোটি লোক বাংল। দেশে ছিল এপ 
অন্থমান করতে হয়। কিন্তু সংখ্যানির্ীয়ক রীতি 
(51580511081 00901091) অনুসরণ করে" 
এ অন্গমান শ্রদ্ধেয় বলে মান্তে পারি না। আমর 
জানি যে ভারতের সর্বত্র ৬ষ্-৭ম শতান্দী থেকে ত্রাঙ্গণ্য 
ধম্মের পুনরড্যুদয় সুরু হয়। বাংলাদেশেও সেই প্রতিক্রিয়া 
হর, হয়েছিল । আদিশারের ইন্ছাসিকত স্াকিন। 


আমর, 


জানি না; তবে আদিশুরের পঞ্তত্রাঙ্মণ আম্দানী করার 
প্রবাদের মধ্যে বাংলা দেশে ব্রাঙ্গণ্য আভিজাত্যের 
স্ুত্রপাত হয়েছিল সেটা নিশ্চিত কথ] | 

কিন্তু বৌদ্ধধন্ম মরে নি | সে নানা আকারে দেশের 
নান! জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল । মাঝখানে পাল-রাজাদের 
আমলে বৌদ্ধধশ্ম বেশ জেগে উঠেছিল। সে কথা আমরা 
ষ্থাস্থানে আন্বো। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে শাখাকে 
আমরা মহাযাঁন আখা। দিয়ে থাকি তার সম্বন্ধে লোকের 
একট। গোড়ার ভুল আছে । মহাথান বল্তে কোনো ধন্ম- 
মত বুঝায় না, বুঝায় কতকগুলি শাখার দর্শনশান্ত্র। সেই 
মহাধান শানা বিরুত আকার ধারণ করে চীন জাপ।ন 
কোরিয়। তিধ্বত নেপাপ প্রভৃতি স্থানে যেমন বিচিত্র 
ধ্মমৃত ষ্টি করেছে, তেমনি ভারতের পূর্বাঞ্চলে 
মহ্াান বৌদ্ধনত্ত বিলুপ্ু হবার আগে অনেক-রকম ধশ্ম- 
সম্প্রদায় গড়ে' তৃলেছিল। সেইসব ধশ্মসম্প্রদায়গুলি 
বন্তমানে ক্রমে এুমে হিন্দুধশ্মের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে । 
কিস্থ সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় মধাযুগে তাদের পৃথক 
অন্তিত্ব ছিল, হিম্ুধশ্মের সহিত তাদের বিরোধ ছিল, এবং 
সেই বিরোধ মিটাবার জন্য দন্মমঙ্গলকারগণের চেষ্টাও 
ছিল। আমর! এই প্রবন্ধে বৌদ্ধধশ্মের একটি শাখা ধশ্ম- 
ঠাকুরের বিষ আলোচন। করুব। নাখপন্থ ৪ সহজঘান 
সঙ্গন্ধে ভবিষ্বতে আলোচনা কর্বার আশা রাখি । 

ধন্মপূজা সন্বদ্ধে সর্বপ্রথম শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 
বাংলাদেশে আলোচনা করেন। তবে তিনি এ বিষয় 
আলোচন। করুন্লার পরে শন্যপুরাণ,  ধম্মপূজাবিধান 
ও অন্যান্য গ্রন্থ আবিষ্ভত ও প্রকাশিত হয়েছে। * 
এইসব গ্রন্থ এ পধ্যন্ত ভাল করে আলোচিত হয় নি। ধশ্ম- 
পৃজা' বুদ্ধেরই পূজা । কেহ কেহ বলেন-- এই ধর বৌদ্ধ- 
ত্রিরত্বের দ্বিতীয়-রত্ব। কিন্তু সে ধর্ম নারীমূর্তভিতে 
পরিকল্পিত । ধর্ম ও সঞ্ঘ উভয়ের চারি চারি হস্ত, কিন্ত 


% সম্প্রতি শাস্ত্রী মহারশর এ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেছেন__ 
13111017171) 11 ভাাতিল]। 1) 800৭ তা তেত [08060195102 





বয় সংখ্য। | 


পাপ ত৯ ৩৯৩৬ 


৯০ 


বুদ্ধের ছুইখানি -হন্তের অধিক কখনো দেখা গ্যায় না। 
ধেন্ম' মহাযানে সর্বদাই নারী-রূপে অঙ্কিত; তাহার 
ছুইখানি হাত ধুকের কাছে ধম্মচক্র-মুদ্রা আকারে নিবদ্ধ। 
ততীয় হস্তে পদ্ম অথবা পুথি । চতুর্থ হণ্তে মালা । * 
নেপালে ধন্মের যে মুর্তি পাওয়। যায় তাহ। নারী-মৃত্তি। 
শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বস্থ মহাশয় তাহার 4১7010:১0108- 


0৪1 501৮০) 01 119811)171)থ গ্রন্থের ভূমিকায় 


লিখেছেন_- 


৭] 070 6100) 0276075 060)6 টোগাগানাা ভান, 100075) 
0100. 01 0115 1300017১010 010711)7 081005 9 1)6 1010555606৫ 
10009 টি 01258000655. 4১ 1810710 (0) 01 1)121172 
১1011700070 70০৮০, 12৭7 1667 01500৮60067 0176 
2171009017৬ 59010192075 210 715010000 17 না 
13000115110 07210851722]. য় 01850 011)]9টা7 
155 71501960017 0010000 26 3505521 (179011)11211] 0, 
10176 030001050 বিজনাও ৬০09]101)12108 25 ল£000055, 
117000 (1077510165 06 4১01 1) হান, [মাঝ নানা, 
1)171019,1)010)1, ঠগক 0 87007505801 (শি 
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ধুষ্ীয় পঞ্চম শতকে বৌদ্ধ তিরঠের অন্যতম ধর্ধের মুষ্ঠি মযুরতঞ্জের 
সথনে স্থানে পাওয়। গেছে৷ দেই-সব মৃষ্ঠি ও নেপালের টচশ্যগুলিহে 
উৎকীর্ণ ধর্ম দেবীুর্টিতেই পরিকমিহ। বৌদ্ধ নেওয়ার জ।তি ধর্মকে 
প্বৌরূপে, ও আদিধন্ম প্রজ্ঞাপ।পরমিতা ধণ্ধুদেবী আধ্যতাবা ও গয়েরা 
নামে পুজ। করিয়া থাকে । 


বাংলাদেশের ধশ্মঠাকুর এই ধন্ম নন। তিনি কোথায়ও 
নারীরপে পরিকল্পিত হন নি। 1 ছাড়া তার নাম 
পশ্মরাজ' | বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ধম্মরাঁজের পূজা বলেই 
লোকে জানে । এই ধর্মরাজ হচ্ছেন স্বয়ং বুদ্ধ, কারণ 
বৌদ্ধ আভিধানিক অমরসিংহ লিখেছেন-_“সর্ধজ্ঞঃ 
স্থগতো বুদ্ধ ধশ্মরাজস্‌ তথাগতঃ” | এই ধশ্মরাজের পূজাই 
হচ্ছে শুন্তপুরাণ ও ধম্মমঙ্গল সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। 
বুদ্ধের ধশ্ম বৌদ্ধদের নিকট কখনো “বৌদ্ধধন্ময বলে' 
অভিহিত হতো না । তার! বল্তো স্্ম | পালি সাহিত্যে 
এই' শব্েের ছার! বৌদ্ধপন্মকে বুঝানো হয়েছে । ষোড়শ 
শতাকীতে তিব্বতীলামা তারানাথ বৌদ্ধধশ্মের ঘে 
ইতিহাস লিখেছিলেন তাতে তিনি বাংলার তান্ত্রিক বৌদ্- 
মতকে কেবলমাত্র 'ধণ্ম” নামে আখ্যাত করে' গেছেন । ৭" 


ক 0107614---5916601165 01 [শে ১), ৬০], 11) 17,130, 
ব ল০0715১, 50, 11 


১৫৯ 


ভিব্বতী ভাষায় ছো( স্‌)" বল্তে বৌদ্ধধশ্বট বেণী করে' 
বুঝায়। স্বতরা” পণ্ম বল্তে থে বৌদ্ধধন্ম" ও ধশ্মর। দ্র 
বল্তে যে নৃদ্ধ্টেব নুঝায় এ কথ আর বেশী করে: প্রমাণ 
করতে হবে ন। আমরা ধর্মসাহিত্য থেকে ধশ্মপূজকদের 
ধণ্মমত যতদর সপ্তব সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবো এব" 
মহাযান বৌদ্ধধশ্মের সহিত তাদের মিল ও গর্মিল 
দেখাবার ত্রুটি করবো ন। 

আমরা ধর্মপূজকদের চগিতন্ত সম্বন্ধে সর্বপ্রথম 
আলোচন। করবো । 

শৃন্যপুরাণ তার নাম সার্ক করে' প্রথমেই শৃন্ততার 
নে বর্ণন। দিয়েছে তা এত তন্দর থে তার খানিকটা নিয়ে 
উদ্ধৃত করে? দেবার লোভ সম্বরণ করতে পাব্লাম না। 


মতি রেক নহি কপ নহি ভিল খনন চিন। 
রবি নসী নহি ছিল নঠি রাতি দিন | 
নতি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস। 
মেব মন্দার ন ছিপ ন চিল কলাম | 
নঠি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল । 
দেহার। দেউল নহি পরবত নকল || 
দেলত। দেহার। ন চিল পুজিবাক দেহ । 
মহসুৃন্য মধো পরভর আর আছে কেহ ॥ 
ব্রিসি জে ভপমী নহি নঠিক বাশ্তন। 
পাভ। পন্লত নহি নতিক খারর জঙ্গম ॥ 
পুন্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাল। 
গগর ন্জন নহি দেবত। সকল || 

নচি ছিষ্টি ছিল এর নি ভর নর | 
বগ্থ| বিষ্ট, ন ছিল ন ছিল আবর |! 
বার বরত নঠি ছিল রিমি জে তপসী। 
হীথ খল নহি ছিল গঙ্গ। বরানসী ॥ 
পৈর।গ মাধব নহি কি করিবু বিচার | 
নরগ মরত নহি ছিল সভভি ধন্ধুকার ॥ 
দল দিকপাল নহি মেঘ হারাগন। 

স্সাউ মিন্ত, নহি ছিল জমের ভাড়ন ॥ 
চারি বেদ নহি ছিণ সাস্তর বিচার। 
গ্ুগত বেদ করিনেস্র গরভু কর্তার ॥ 
শীব জগত নহি ছিণ ন চিপ বিশ্বুপাত । 
দেব থল নহি ছিল ন ছিল জগন্নাথ ॥ 
দম্যত ভরমন গরভ্রর কনো করি ভর | 
কাহারে জন্মাব পরভ় ভাবে মাম।ধর ॥ 


শন্তপুর/ণ-কার পৃবের কোনে। চষ্টি ্গীকার করেন 
নি। প্রলয়ের কোনো কথা উপযুক্ত পংক্কিগুলির ভিতর 
থেকে পায়া মাধ না । কিন্ত ধন্মপূজাবিধানে সষ্টি-লয়ের 
কথ। পাই 


টি 
মবহল্য নাশ অভ বরাত 
হত হলা রবি সসি। 
' গত দিবা রাতি হত হল্য খেতি 


চতুর্দশ ভুবন আদি॥ (%ৃঃ ১৯৯) 
মাণিক গাঙ্গুলী তার ধর্মমঙ্গলে' লিখেছেন £ 


অতল বিতল দপ্ত রসাতল 
সংনিধি সমুদ্র সাত। 

অস্থর কিন্নর আদি চরাচর 
সকলি হইল পাত ॥ 

গুষ্টি করি লঙ্ম দেব দয়াময় 
আপনি রহিল শৃন্যে । 

চিস্তামনি তবে চিন্তিত বৈভবে 


সষ্টি হুজিবার জন্যে ॥ (পৃঃ ৯) 

শ্নযপুরাণ-কারের মতে “পরতু” “মাআধর”, “করত 
হচ্ছেন পরম দেবতা । প্রথমে প্রভু “অনিল'দের সৃষ্ট 
কর্গেন। তারপর তিনি 'পুরুষ'বূপে নিজেকে ষষ্ট 
কর্লেন। এই পুরুষের চক্ষু অবয়বাদি কিছু ছিল না-_ 
"রজবীজে জনম তার নহিক বাপ মাও ।” এই মত হচ্ছে 
, মাধ্যমিক দর্শনের মত__অন্গপপাদক। নাগাজ্জনের এই 
মত যে কেবল তার মাধ্যমিক বৃত্তির মধ্যে ছিল তা নয়, 
বেদান্ত পথ্যন্ত সেই মত গ্রহণ করেছিলেন । পুস্া (15. 

৬6117 1১০০১৯) ) লিখেছেন যে_ 

11768 17910 10607. 060 07616 ডি 00 01100 10000001101, 
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এই পুরুষের নাম নিরঞরন। নিরঞ্জন শব্দের অর্থ আমর! 
জানি নিরাকার, অগ্জন-রহিত। পূর্বের কায়াহীন চক্ষৃহীন 
পুরুষের নাম যে নিরপ্ূন হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু 
নেই। কিন্ত লোকে তার একটা সহজ ব্যাখ্যা বার 
করেছিল। প্রভু জলে (নীরেতে ) ছিলেন__“নীরেত 
নিরমল কায়া নাম নিরঞ্জন”--তাই তার নাম নিরঞ্চন 
'হয়েছে বলে, সাব্যস্ত হয়েছিল।* মাণিক গাঙ্গুলী কিন্ত 
এপ্রকার শব্দতত্ব স্থট্টি করেন নি; তিনি লিখেছেন-- 
“নির্বিকার, নিরাকার, নিরগুন তুমি,” ইত্যাদি (১২।১৮)। 


* এই রকম 9০70 চ1101985 ধে কেবল গ্রাম্য কবির! 
করতেন তা নয়, বিঝুপুরাণ-কার নারায়ণের অর্থ দিয়েছেন__ 
আপে নারা ইতি প্রোক্তা আপে! বৈ নরননবঃ ৷ 
নয়নং তসা তা; পূর্ধবং তেন নারায়ণ: স্মতঃ || ১.৪. ই। 





প্রবাসী__জ্যৈ্ঠ ১৩২৯, 


২২ ভাগ, ১ম খু 


বি 
বাই হোক, ধা নিরজন যোগে বস্লেন ও চৌগধু 
্রহ্মজ্ঞানে কেটে গেল। তার পর হাই তুল্তে গিয়ে 
উলুক ( প্যাচা ) হঠাৎ ৫বর হয়ে পড়লো । এই উলৃক- 
মুনি প্রসুকে চৌদ্দযুগ টেনে টেনে শেষকালে ক্লান্ত হয়ে 
পড়লেন ও প্রকে কিছু খাদ্য দেবার জন্য বল্লেন । প্রত্ুর 
সম্বল ছিল মুখের নিষীবন মাত্র; তাই দিয়ে উলুকের 
প্রাণ বাচালেন ; নিষীবনের ছুই এক ফৌঁটা উল্ৃকের মুখের ' 
বাইরে পড়াতে সাগর সষ্টি হলো। সেই সাগর-জলে 
উভয়ে ভাসতে লাগ্লেন। 

এই উলুক-স্ষ্টি ধশ্মসাহিত্যের একটা বিশেষত্ব । উলুক 
হিন্দুদের কাছে খুব স্বণ্য। বেদে বার চারেক উলৃকের 
উল্লেখ পাই ; মৃত্যুর সঙ্গে উলূকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ।* লৌকিক 
ধর্মেও উলুকের স্থান নাই । এখন প্রশ্ন-_ধর্মসাহিত্যে ও 
ধর্মপৃূজায় এই উলুক কোথা থেকে এল। আমার 
মনে হয়__মধ্যযুগে যখন হিন্দুধশ্ম ও পুরাণকখা লোকের 
মধ্যে প্রচারিত হচ্ছিল, তখন বৌদ্ধধশ্মাবল্বীরা অনেক 
ভাব গল্প প্রবাদ অজ্ঞভাবেই গ্রহণ করেছিল। 
লৌকিক ধর্মে যমকে ধর্মরাজ বলে-_তা আমরা জানি ; 
যমের সহিত উলুকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ । বোধ হয় যম ও 
ধ্শরাজের অর্থ ও ভাবের গোলমালে--উলৃক ধশ্ম- 
পূজকদের নিকট অত বড় আসন পেয়েছে। ধশ্মরাজ 
ও যম্রাজের আসন-পরিচ্ছদাদির মধ্যেও গণ্ডগোল মাঝে 
মাঝে দেখা যায়। 

সাহিত্যপরিষং থেকে “ধশ্মপৃ্জাবিধান” নামে যে 
্রস্থখানি ছাপা হয়েছে--ভাতে ছুই জায়গায় গ্টিতত্ 
ব্যাখ্যাত হয়েছে। শন্তপুরাণের বিশদবর্ণন।৷ ধণ্মপূজা- 
বিধানে পাওয়া! যায় না। প্রত শৃন্ঠের মধ্যে জন্ম নিলেন; 
সেই শূন্যই অনিল। অনিল নিরঞনকে বল্ছেন থে 
তিনিই পিতা, তিনিই মাতা--তিনিই আদিতে “বিশ্বুকে'র 
মধ্যে ছিলেন, ইত্যাদি । এই গ্রন্থের মধ্যে আমরা 
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হিন্দুদের গব্রন্ষতত্ব ভাল করে” পাই--“য়েক ত্র দিতিয় 
নাহিক আর” (পৃঃ ২০০ )। 

ৃন্যপুরাণের গল্লাংশ যতই উত্তট হোক, বেশ স্পষ্টভাবে 
বল! হয়েছে । উলুক-মুনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লে প্রত 
ভার দেহ থেকে একটা পাখা ছি'ড়ে জলে ফেলে দিলেন 
এবং তখনি হংস স্থষ্টি হলো। সেই হংস বল্ছে থে 
তারও “নীহিক বাপ মাও” | যাই হোক, চৌদ্দ যুগ 
-প্রন্ুকে বহন করে' হংসরাজ দেবতাকে ঠেলে ফেলে 
আকাশে উড়ে গেল। এখানেও লৌকিক বিশ্বাস ও 
শাস্ত্রের উপ্টাটি ঠিক দেখা যাচ্ছে। ঠংস পবিত্র ; পুরাণে 
হংসের. স্থান খুব উচ্চ।* সেখানে সে বিষুকে অকান্ত- 
ভাবে বহন করেই ধন্য; কিন্ত এখানে হংস ঠাকুরকে 
ফেলে পালিয়ে গেল। ধর্মপূজাবিধানের এক জায়গায় 
আছে “হংসরথে বিজয় ঠাকুর নিরঞ্জন” (পৃঃ ২১৬); 
তবে সেখানে নিরগন পরক্রদ্ধের নামান্তর মাত্র। ত| 
ছাড়া ধন্মপূজাবিধানে বে হিন্বপ্রভাব অনেক বেশী তা 
আমরা দেখতে পাব। 

প্রভু হংসের পর কচ্ছপ সষ্টি করুলেন; কিন্তু যে 
কচ্ছপ পৃথিবীর ভার সহা কর্ছেন_-তিনিও চৌদ্দযুগ পরে 
চম্পট দিলেন। প্রন্থ খুবই মুষ্কিলে পড়লেন। তখন 
তিনি দোনার পৈত৷ ছিড়ে জলে দিলেন ফেলে, ভাবলেন 
বাহনটি অন্তদের মত অকৃতজ্ঞ হবে না। কিন্তু পৈতা 
সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল বাঙুকি নাগ। বাহ্কি তখনি 
প্রশ্নকেই খাবার জন্য তেড়ে ছুটুলো; ধর্ম বেগতিক দেখে 
উলৃুকের*পরামর্শে কানের কুগুল খুলে ফেলে দিলেন । মেই 
কৃগুল জলে পড়েই ব্যাঙ, হয়ে গেল__বাস্থৃকি সেই ব্যাঙ, 
খেতে মন দিলেন । ধর্্মপূজাবিধানে আছে যে ধর্মের পৈতা! 
হচ্ছে হাজার-মাথা অষ্টনাগ। এটা পৌরাণিক অন্ত 
নাগের বর্ণনারু সঙ্গে মেলে । কিন্তু বেথায়ও ত দেখা যায় 
না বে বান্ুকি প্রতৃক্ষে খেতে ছুটেছে! স্থৃতরাং এই 
আখ্যায়িকাটাও লৌকিক বিশ্বান থেকে সম্পূর্ন বিপরীত 
দেখা যাচ্ছে । 

এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। হিন্দুদের 
মৃত্যুর দূত উুক হচ্ছেন নি, ধর্ের নিত্যসহচর | 


"শি পাশাপাশি 
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ধর্্ের সঙ্গে  উলৃকের যোগের কথ! আমরা! গল র বিশদভাবে 
আলোচনা করবো । হস, কর্ম, বাস্থৃকি সকলেই বেশ 
শান্ত কৃতজ্ঞ বলেই, শাস্ত্রে উক্ত) কিন্তু ধশ্মসাহিত্যে তাদের 
যে রূপ দেখা গেল সেটা আদৌ *আদরশস্থানীয় নয়। এই- 
সবের মানে কি তা স্পষ্ট করে' বলা বড় কঠিন; হিন্দুদের 
যেটা পৃজ্ তাকেই ছোট কর! ও যেটা অপুজা সেটাকে বড় 
করাই যদি এর ভিতরকার কথ! হয়, কবে এ কয়টি প্রাণীই 
বেছে নেওয়ার মানে কি ? 

এখন আমরা সষ্টিতত্বের অন্যান্ত কোটায় প্রবেশ করি। 
ধন্মপৃক্জকদের মতে পুথিবী ধশ্মের গায়ের ময়ল৷ ; তিনি 
বাস্থৃকির মাথায় সেই যয়ল৷ চাপিয়ে দেন বলেই পৃথিবীর 
অপর নাম বস্থ্মতী। মাণিক দত্তের মগুডলচণ্ডীতেও 
আমর! যে হুষ্টিতত্ব পাই সেটি ধর্মপৃজকদের বিশ্বাসের 
অনুরূপ । এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত হরিদাম পালিত মহাশয় 
সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় আলোচন। করেছেন। মাণিক 
দত্তের মতে ধশ্ম পাতালে যান মাটি আন্বার জন্য | সৈখান 
থেকে শৃন্মুগ্তিতে তিনি উপরে উঠে আমেন। মাণিক 
দত্ত চ্তীমঙ্গলের লেখক হলেও তাঁর বই আরম্ত হয়েছে 
ধর্মকে নিয়ে, আর তার স্ৃষ্টিতত্ সম্পূর্ণরূপে শূন্পুরাণ বা 
আর কোনো ধন্মপূজার বইএর প্রভাবে লিখিত হয়েছিল । 
শৃন্যপুরাণের হ্ষ্টিতত অনুসারে আদ্যাশক্তি ধর্মের ঘণ্ম থেকে 
কষ্টিহন। এই আদ্যাশক্তি গৌরী বলেও উক্ত হয়েছেন 
(পু ১৫২)। এই দেবী ধন্দের কন্যার হ্যায়; এর গর্ভে ত্রদ্ধা, 
বিষ্ণু, শিব জন্মগ্রহণ করেন । ঘনরাম লিখেছেন “পরম ব্রদ্ধ 
বামে পর| জন্মিল প্রক্লতি” “প্রকৃতি হইতে জন্মে ত্রিগুণ 
আধান" “বিধি বিষু মহাদেব জন্মিল মহান্‌।” শৃন্তপুরাণ ও 
ঘনরামের ধর্্মমঙ্গলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলীর মধ্যে একটা গৌজামিল 
দেবার চেষ্টা দেখা যায়। তিনি অকম্মাৎ হৃ্িকা্য সুরু 
করিয়েছেন। শৃন্তপুরাণ, ঘনরাম, ধর্মপৃজা-বিধান, মাণিক 
দত্তের মঙ্গলচণ্তীর বর্ণনার মধ্যে একটা পারম্পর্য আছে। 
কিন্ত মাণিক গাঙ্গুলী উলুক ও সাগর স্থষ্টি করে লিখ্‌ছেন- 


১৬২ 


শক্তি হলা। তিন ইথে নাহি ভিন 
পরঙ্গাণী বৈধাবী শিব 
মাণিক গুলী কোপ হয় কহকগুলি পটন। অপ্রাসঙ্গিক 


বিবেচণায় ত্যাগ করেছিলেন । পৌরাণিক আখ্যায়িকার 
প্রভাব ধশ্মমঙ্গলকারগণের মপ্য যতটা দেখ। যায়, প্রাচীন- 
তর গ্রস্থে ততটা পা৪য়। ধায় না। শুগ্যপুরাণে ত্রঙ্গা-বিধু- 
শিবের স্থান যে খুব উচ্চে নয় ত1 আমর! দেখেছি ; তাদের 
জন্ম হলে! আদ্যার কাম থেকে । তার! সব ধশ্মের নির্দেশ- 
মত যেযার কাজ ভাগ করে' নেন। ধন্ম চারি জনের 
উপর হ্ষ্টি পরিচালনের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন । মাণিক 
গাঙ্গুলীও তাই করেছেন বটে, কিন্ধ প্রত্যেক দেবতার একটি 
করে' শক্তি জুটিয়েছেন, যেমন ব্রদ্মাণী, বৈষ্ঞবী, শিবানী । 
তার পর দেখা যায় থে ব্রন্জাদি তিনজন দেবত| ধর্মের 
ধ্যানে বসেছেন এবং ধর্ম তাদের পরীক্ষা কর্বার জন্য বের 
* হয়েছেন । মাণিক এখানে দেবতাদের জবানী ধন্শের থে 
স্তব জ্ঘরড়েছেন সেটা একেবারে পৌরাণিক ছাদে গড়।। 
* মাণিক গাঙ্গুলীর ধশ্মমঙ্গলের 2ষ্টি-অধ্যায়ট। পড়তে পড়তে 
বেশ দেখ! যায় যেতিনি ধণ্ম দেবতার সম্মান ও ব্রহ্মাদির 
সম্মান ছুই রাখ্বার জন্ত বাস্ত। তাই ব্র্মাদির উৎপক্তি 
বে বৌদ্ধ-হষ্টিতত্ব-সম্মত এট। জানাতে তিনি কুগ্ঠিত 
বলেই উলৃক স্ষ্টির পরেই প্রকৃতি হতে ব্রঙ্মাদির উৎপত্তি 
দেখালেন। পুরাণো মত থেকে ধশ্শমঙ্গলকারগণ অনেকখানি 
এগিয়ে গিয়েছিলেন | 
এতক্ষণ আমর! শুন্যপুরাণ ও ধশ্মমঙ্গলগুলির সষ্টি- 
তবের কথাই বল্লাম। এখন বৌদ্ধহষ্টিতত্বের সঙ্গে এর 
মিল-অমিলগুলি দেখানো যাক্‌। 
বুদ্ধদেব যদিও ৃিতর সন্বক্ধে আলে।চনা করতে 
নিষেধ করেছিলেন, তথাচ লোকে তার নিষেধ বেশীদিন 
মানেনি। ত্রাঙ্মণ্য স্থষ্টিতত্বের উপর তারা নিজেদের 
সষ্টিতত্ব. গড়ে' তুল্লেন। নেপালের বৌদ্ধধর্মের মধ্যে 
"স্ষ্টিতত্বের বেশ একটা! ছবি আমর! পাই । তাদের মতে 
আদিবুদ্ধ হচ্ছেন পরমদেবতা। ওল্ড ফিল্ড (0107610 ) 


লিখেছেন__ 
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প্রবাসী--উজ্যন্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম॥খণ্ড 


হজযুন ([1ংখাগুগগা) নেপালের বৌদ্ধধর্ম সন্ধে 
খে্প এ পণীস্ত অন্ত পরহিশম আর 
কেউ করেছেন কি না স্মন্দত। তার মতটা নিয়ে 
উদ্ধা করে' দিচ্ডি। ্বয়ভূ-পুরাণ-মতে আদিতে শুন্য 
ছাড়া আর কিছুই ছিল না; গুণকুরগুবহে লেখা আছে 
দে ঘখন কিছুই ছিল না-তখন ্বয়ভু ছিলেন একা; 
কেবল তিনিই আদিতে ছিলেন বলে' তাকে বল্তে। 
আদিনুদ্। তার বন্ধ হবার কামনা! হলো--সেই কামন! 
হচ্ছেন প্রজ্ঞা। বৃদ্ধ ও প্রজ্ঞার যোগে প্রজ্ঞা-উপায় বা 
শিব-শক্তি ঝ| ব্রহ্ধা-মায়ার স্ষ্টি। এই কামনার উদ্রেকের 
সঙ্গে পঞ্চদেব বা পঞ্চবৃদ্ধের জন্ম হলে! | সেই পঞ্চ নূদ্ 
হচ্ছেন বৈরোচন, অক্ষোভ্য, বত্বসস্তব, অমিতাভ বা 
পদ্মপাঁণি, অমৌঘসিদ্ি। প্রত্যেক বুদ্ধের উপর এক এক, 
বোধিসন্ব সষ্টি কর্বার আদেশ্হলো আদিবুদ্ধের। নুষ্ধ 
ও বোধিসত্বের সম্বন্ধ পিতাপুত্রের স্তায়। চার বুদ্ধ ও 
বদ্ধকল্প গত হয়েছে। বর্তমান কক্স হচ্ছে বোধিসত্ব 
পন্মপাণির রাজন্ব। পন্মপাণি বোধিসত্ব ব্র্গা-বিঞু-শিবকে 
সষ্টি করুলেন-_-এবং জগতের কজন পালন ও সংহারের 
কাজে জুড়ে দিলেন। বৌদ্ধক্টিতত পড়লে বেশ দেখ। 
মায় যে হিন্দুদের প্রধান দেবতাদের স্থান আদিবুদ্ধ, 
বুদ্ধ ও বোধিসত্বেরও নীচে । শূন্যপুরাণ ও মঙ্গল-সাহিত্যে 
আমরা দেখতে পেয়েছি যে ব্রহ্মাদি প্রধান দেবতার 
উৎপত্তি মোটেই হিন্দশাস্ত্র-সঙ্গত নয়। এরা সকলে 
ধঙ্মের কন্তা আদ্যার পুত্র-স্থানীয়। এখানে আমরা 
যেমন দেখ্লাম ব্রঙ্াদির অবস্থা, পরে প্রসঙ্গক্রমে হিন্দ 
অন্তান্ত দেবদেবীর স্থান ও মানের কথ! আস্বে। 
সেখানে দ্রেখা যাবে যে ইন্জ্রাদি দেবগণ ধর্শের দেহারায় 
উপস্থিত হচ্ছেন! শুধু তাই নয়, তারা ধশ্মের জন্য 
রীতিমত তপস্তা করছেন । বৌদ্ধ ( মহাধান্‌) মতাহুযায়ী 
স্টিতত্বের সঙ্গে শ্হ্যপুরাণোক্ স্থষ্টিনহস্তের খানিকটা! মিল 
আছে। মূলতৰটা' বৌদ্ধমতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই 
দেখা যাচ্ছে । আগামীবারে আমর! পপ্তিতদের বিষয় 
ব্যাখ্যা করুতে গিয়ে দেখাবো থে শৃণ্ভপুরাণের সহিত 

নেপালী বৌদ্ধধর্মের যোগ আরও কত ঘনিষ্ঠ । 
“ প্রভভাতকুমার মুখোপীধ্যায় 


খেটেছিলেন, 


২য় সংখ্যা] 


০২৬৮ সপাস্পিস্পিউতস্পিস্িপ্পী সপাস্পি সি স্পিক্পা সপাস্পিস্পি স্পা সপ্ন 


অব্যক্ত ও ব্যক্ত 
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অব্যক্ত ও ব্যক্ত 


চতুদ্দিক ব্যাপিয়া৷ যে মৌন' জীবন প্রসারিত, তাহার 
অব্যক্ত ক্রন্দন আচাধ্য জগদীশচজজ জগৎ-সন্ফুখে সর্ব- 
প্রথম প্রকাশ করিলেন [ অব্যক্ত--আচাধ্য শ্রীজগদীশ- 
চন্দ্র বন্গ, এফ-আর-এস প্রণীত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
'এগুসন্স প্রকাশিত-_মূল্য ২।০ ]। 

বিজ্ঞান তো! সার্ব্বভৌমিক। তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে 
এমন কি কোন স্থান আছে, যাহা ভারতীয় সাধকের সাধনা 
ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানকে খণ্ড 
খণ্ড করিয়৷ ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট গণ্তীর মধ্যে পূরা 
হইতেছে, বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর তোলা 
হইতেছে। দৃশ্ঠ জগৎ কিজ্িত্র এবং বহুরূপী । এই সততঃ 
চঞ্চল প্রাণী আর এই চির-মৌনী অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের 
মধ্যে তো কোন সাদৃশ্য দেখা যার না। কিন্তু বিংশ 
শতাবীর প্রারন্তে এই ভারতবর্ষে উঠিলেন এক সাধক, 
খিনি তাহার চিন্তাকে কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ 
করিয়। আবার পর মুগর্তে তাহাকে শাসনের অধীনে 
আনিয়। প্রক্টতির এই বৈষম্যের মধ্যে একতার সন্ধানে 
ছুটিলেন, এবং জড়, উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে এক সেতু 
বাধিয়। দিলেন। এই বৈচিত্রাময় বিশ্বে যে মহান্‌ 
স্থমধুর ছন্দের সন্ধান আছে, ভারতের কবি জগদীশচন্দ্র 
সেই একা প্রতিষ্ঠিত করিলেন; তবে কৰি হইয়াও তিনি 
বৈজ্ঞানিক । তাই কবি যেখানে শুধু “যেন বলিয়া 
ক্ষান্ত থাকিতেন, সেধানে কবি ও বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র 
দৃঢম্বরে বলিলেন_-এস, দেখ, এই সেই" । ভারতীয় 
সাধক নানা পথ দিয়া পদার্থবিগ্ভা, উদ্ভিদ্বিদ্া, 
প্রাণী-বিদ্ধা ও , মনন্তত্ববিদ্তাকে এক* কেন্দ্রে মিলিত 
করিয়া বিজ্ঞানের এই চতুর্বেণীসঙ্গমরূপ মহাতীর্ঘ স্থাপিত 
করিলেন। 

জান্মান অধ্যাপক হাটস্‌ সব্বপ্রথমে বৈছ্যাতিক উপায়ে 
আকাশে ঢেউ উৎপাদন করেন। আঁকাশের স্পন্দনেই যখন 
আলোর উৎপত্তি, তখন হার্টগ্ু-উৎপাদিত এই অনৃষ্ঠ 
আলোক ও দৃশ্য আলোকের প্রর্তি একই হওয়! উচিত। 
কিন্ হার্টুমের ঢেউগুলি তি বৃহদাকার বলিয়া সেই 


ঢেউ ও দৃশ্ত আলোকের প্রকৃতির সামপ্শ্য, প্রতিষ্ঠিত কর! 
স্ুকঠিন হইল। আ[চাধ্য জগদীশচন্্র এক কল নিশ্মাণ 
করিলেন, ঘাহা হইতে অদুশ্ব আকাশোন্মির দৈর্ঘ্য 
দৃশ্য আলোকের দৈর্ধঘোর কাছাকাছি গিয়। পৌছিল | 
এই কলে একটি ক্ষুদ্র লগনের ভিতরে তাড়িতোন্সি 
উৎপন্ন হয়; একদিকে একটি খোল! নল; তাহার মধ্য 
দিয়। অদৃশ্ঠ আলোক বাহির হয় এবং অপর -দ্দিকে 
সেই অনৃশ্ত আলোক দেখিবার জন্য একটি কৃত্রিম চক্ষু! 
এই যন্ত্র ্বারা তিনি বিশদ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, যে, 


দৃশ্ত ও অনৃস্ত আলোকের প্রকৃতি একই, যদিও আমার 


ৃষ্টিশক্তির অসম্পূর্ণতা হেতু উহাদিগকে বিডিন্ন বলিয়া 
মনে করি। আবৃশ্ঠ আলোক ইটপাটকেল ঘরবাড়ী ভেদ 
করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়, স্থৃতরাং ইহার সাহাথ্যে 
বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯3 
সালের শেষভাগে প্রেসিডেন্দী কলেজে এইরূপে বিনা তারে 
সংবাদ প্রেরিত হইল। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা 
টাউনহলে এ সম্বন্ধে তিনি বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিলেন । 
বাঙ্গালার লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্যার উইলিয়াম মেকেপ্সি 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন । বিদ্যুং-উন্মি তাহার বিশাল দেহ 
এবং আরও ছুইটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়৷ তৃতীয় কক্ষে 
একটি লোহার গোল! নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ 
করিল এবং বারুদন্তুপ উড়াইয়া দিল। ইহার কয়েক 
বৎসর পরে মার্কনী তারহীন সংবাদ প্রেরণ করিবার 
পেটেন্ট, গ্রহণ করিলেন। পূর্বে দূরদেশে কেবল 
টেলিগ্রাফের তার দিয়া সংবাদ প্রেরিত হইত, আজ 
মন্গষ্যের কণ্ম্বরও বিনাতারে আকাশতরঙ্গের সাহায্যে 
সথদূরে শ্রুত হইতেছে। 


“বৃষ্ঠের পরিমাণ কতই ক্ষুদ্র, কিস্ত অদৃ্ত যে সীদাহীন। তবে 
ত আমর! সেই অনীমের মধ্যে একেবারে দিশাহারা! কতটুকুই ব৷ 
দেখিতে পাই? একান্তই অকিঞ্িংকর। অনীম জ্যোতির মধ্যে 
অন্ধবৎ ঘুরিতেছি এবং ভগ্ন দিক্শলাক। লইয়। পাখার লঙ্ঘন করিতে 
প্রয়াস পাইয়্াছি। হে অনস্তপথের যাত্রী, কি সম্বল তৌমার? সম্বল 
কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস, যে বিশ্বাস-বলে প্রবাল 
সমুজরগর্ভে দেহাস্থি দিয়। মহাত্বীপ রচনা! করিতেছে। জ্ঞানসাত্রাজ্য এন্সপ 
অস্থিপাতে তিল তিল করিয়! বাড়িয়! উঠিতেছে ॥ আঁধার লয়! আরম, 


১৬৪ 


্ হু 
আধারেই রর মাঝে ছুই. একটি ক্ষীণ আলে।-রেখ। দেখা যাইতেছে। 
মানুষের অধ্যবসার়-বলে ঘন কাস! অপনারিত হইবে এবং দিন 
একদিন জেযাতির্রয় হইয়। উঠিবে |” গু 


তারহীন যন্ত্র লইয়। পরীক্ষ/ করিতে করিতে আচাধ্য 
দেখিলেন, বে, কলের সাড়া প্রথম «প্রথম বৃহৎ হয় কিন্ 
উহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়। লুপ্ত হইয়া যায়। দেখিলেন, দিবা- 
রস্তেই পরীক্ষণ শ্রেয--কারণ সারাদিন পরীক্ষার পর কল 
ক্লান্ত হইয়া যায়। ধন এ প্রশ্ন তিনি কিছুতেই এড়াইতে 
পারিলেন না, বে, কলের এ ক্লান্তি কেন হয়। অনেকগুলি 
আবিফফকার কেবল লিখিবার অপেক্ষায় ছিল; সে-সব 
ছাড়িয়। দিয়া & নৃতন প্রশ্নের উত্তর অন্গসন্ধান করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে দেখিতে পাইলেন, জীবনহীন 
ধাতুও উত্তেজিত এবং অবসাদ গ্রস্ত হয়। যে সাড়া দিবার 
শক্তি জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য, জড়েও 
তার ক্রিয়া পরিস্ফুট দেখিতে পাইলেন । 

জীবতত্ববিদ্দিগের হান্তে এই-সব নূতন তত্ব রাখিয়। 
পদার্থবিষ্তা বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য ফিরিয়া 
আসিবেন মনে করিতেছিলেন। কিন্তু তাহ! ঘটিকা 
উঠিল না। সর্বপ্রধান জীবতত্ববিদ্‌ বার্ডন সেপার্সন 
বলিলেন, জীবনতত্ব সম্বন্ধে আপনি যে পরীক্ষা করিয়াছেন 
সে সম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা পূর্বে নিক্ষল হইয়াছে, স্থতরাং 
আপনার কথা অসম্ভব ও অগ্রাহ্য; এ শাস্ত্রে আপনার 
অনধিকার-চষ্চা হইয়াছে; আপনি পদার্থবিদ্যায় যশস্বী 
হইয়াছেন; আপনার সম্মুখে সেই প্রশত্ত পথে বহু কৃতিত্ব 
রহিয়াছে, আপনার অজ্ঞাত পথ হইতে নিবৃত্ত হউন। 
আচাধ্য উত্তর করিলেন, “নিবৃত্ত হইব না, এই বন্ধুর 
পথই আমার; আজ হইতে সোজা পথ ছাড়িলাম ; আজ' 
যাহা প্রত্যাখ্যাত হইল, তাহাই সত্য; ইচ্ছাতেই হউক্‌ 
অনিচ্ছাতেই হউক, তাহ! সকলকে গ্রহণ করিতেই হইবে ।” 
তৎপরে বহুবৎসরব্যাগী সাধন! দ্বারা নব নব উদ্ভাবিত যন্ত্রে 
বহুবিধ পরীক্ষায় বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিরুতি 
দেখ।ইয়। নির্বাক জীবনের উত্তেজন! মানবের অনুভূতির 
অন্তর্গত করিলেন। বৃক্ষের অর্ৃশ্ট বৃদ্ধি মাপিললেন, এবং 
বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে সেই বৃদ্ধির মাত্রার মুহূর্ভেক 
পরিধর্তন নিরূপণ করিলেন । মন্ধয্যম্পর্শেও বৃক্ষ যে সন্কৃচিত 
হয়, তাহা দেগাইলেন | ' যে্টত্েজক মানুষকে উৎফুল্ল 
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করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ ভাহার 
প্রাণনাশ করে, উদ্ধিদেও সেই-সমুদয়ের একই-বিধ ক্রিয়া 
প্রমাণ করিলেন। উদ্ভিদ্-পেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া 
তাহাতে মানবহৃদয়ের স্পন্দনের 'প্রতিচ্ছায়া দেখাইলেন। 
বৃক্ষশরীরে স্াযুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ 
নির্ণয় করিলেন । প্রমাণ করিলেন, যে, যে-সকল কারণে 
মাঙষের সামুর উত্তেজনা বর্ধিত বা মন্দীভূত হয়, সেঈ 
একই কারণে উদ্ধিদ্‌ন্নামুর আবেগ, উত্তেজিত অথবা! 
প্রশমিত হয়। বৃক্ষের স্বহন্তে লিখিত এই-সকল সাক্ষ্ো 
বিশ বৎসর পূর্বের ধে-সকল সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যাত তইয়াছিল, 
আজ তাহা সর্বত্র আদরে গৃহীত হইয়াছে; বিরোধী 
যাহারা ছিলেন, এখন তাহারাই পরম মিত্র হইয়া! 
দাড়াইলেন ; এবং বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে ভারতীয় সাধক পৃথিবীর 
নিকট হইতে জয়মাল্য আহরণ করিলেন । 

আমর! অনেকেই কেবল মাত্র পূর্ববপুরুষগণের 
গৌরব ঘোষণ] করি! সন্ধষ্ট থাকি; 

“সতা বটে, আমাদের পূর্বাপুরুষগণ অমর তত্বসমূহ রাখিয়। 
গিয়াছেন এবং দুই-চারিজন বিদেশীও কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহা 
বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হে বেদ-উপনিষদ-রচয়িতার 
বংশধর, আজ তোমার স্থান কোথায়? হায় আলন্কর! 
তোমার দিবাশ্বগ্ন কি কোনও দিন ভাঙ্গিবে না? তোমার পণ্যত্রব্য 
গুধু গিল্টি ও কাঁচ। ্বর্ণ ও হীরক বলিম্না তাহা বিক্রয় করিবে মনে 
করিয়ছিলে এবং অলীক ধনে আপন।কে ধনী মনে করিয়া ভাগ্য- 
লক্মীকে পদাধাত করিলে! দর্শকগণের উপহান এত অল্পদিনেই 
ভুলিয়াছ? কি বলিতেছ? তোমার পূর্ববপুরুষগণ ধনী ছিলেন, 
তাহার! পুপ্পকরথে বিমানে বিহার করিতেন! মুঢ়! তবে কি 
করিয়। সেই সম্পদ্‌ হারাইলে? চাহিয়। দেখ! দুরে যে ধবল পর্ববত 
দেখিতেছ, তাহা নর-কম্কালে নির্মিত। তুমি যাহাদিগক্ষে শ্লেচ্ছ বলিয়া 
মনে কর, উহা তাহাদেরই অস্থিন্তুপ । দেখ, কাহার! সেই অস্থিনিশ্মিত 
সোপান বাহিয়। গিরিশৃঙে উঠিযছে এবং শৃঙ্ে ঝাপ দিয়! নীলাকাশে 
তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে । উডীয়মান হ্যোন-পঙ্গী-শ্রেণী 
বলিয়া যাহ। মনে করিয়াছ, দেখিতে দেখিতে সেগুলি মেঘের অস্ত্ররালে 
অন্তর্ঠিত হইল। অবাধ হুইর! তুমি উদ্ধেচাহিয়। আছ। অকন্মাৎ 
মেঘরাজ্য হইতে নিক্ষিপ্ত বহনিশেল তোর চতুর্দিকে পৃথিবী বিদীর্ণ 
করিল। কোথায় তুমি পলায়ন কণিবে? গহ্বরে প্রবেশ করিয়াও 
নিস্তার নাই। বিধবাহক বাচ্পে তোমাকে সে স্থান হইতেও বাহির 
হইতে হইবে।” 

আজ যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষ নবজীবনের 
স্পন্দন অনুভব করিতেছে; বহুবংসর পূর্বে আচার্য তাহার 
গরীক্ষাগার হইতে সেই সত্যের ঘোষণা করিয়াছিলেন । 


তিনি পরীক্ষা দ্বার! দেখ 'ইয়াছিলেন, যে, ছিন্ন-শাখ বৃক্ষ 


২য় সংখ্য। ] 


আহত ও মুমূর্ং হইয়াও কয়েক দিন পরে বাচিন্তা ওঠে, 
আর বিচ্যুত পত্র নানা ভোগে লালিত হইয়াও মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। কেন তবে এই বিভিন্নতা ? 


“ইহার কারণ এই যে, বৃক্ষের মূল একটা! নির্দিষ্ট ভূমিতে প্রতিষ্টিত, 
যেস্থানের রস দ্বারা তাহার জীবন সংগঠিত হইতেছে। সেই ভূমিই 
তাহার স্বদেশ ও তাহার পরিপোবক । 

“বৃক্ষের ভিতরেও আর-একটি শক্তি নিহিত আছে, যাহা ছার 
যুগে যুগে সে আপনাকে বিনাশ হইতে রক্ষ! করিয়াছে । বাহিরে 
। কত পরিবর্তন ঘটিনাছে, অদৃষ্টবৈগুণ্যে সে পরাহত হয় নাই। বাহিরের 
আঘাতের উত্তরে পূর্ণজীবন দ্বারা সে বাহিরের পরিবর্তনের সহিত 
যুঝিয়াছে। 

“আরও একটি শক্তি তাহার চিরসম্বল রহিয়াছে। সে যে 
বটবৃক্ষের বীজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এই স্তৃতির ছাপ তাহার 
প্রতি অঙ্গে রহিয়াছে। এইজন্য তাহার মুল ভূমিতে দৃঢ়-প্রতিষ্টিত 
তাহার শির উদ্ধে আলোকের সন্ধানে উন্নত এবং শাখা-প্রশাখা ছায়া- 
দানে চতুর্দিকে প্রসারিত । তবে কি কি শক্কি-বলে সে আহত 
হইয়াও বীচিয়া থাকে ? যে ধৈর্য, যে দৃঢ়তায় সে তাহার স্বস্থান 
দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়। থাকে, যে অনুভূতিতে সে ভিতর ও 
বাহিরের সামঞ্রস্য করিয়। লয়, যে স্মৃতিতে বছু জীবনের সঞ্চিত 
শক্তি নিজন্ব করিয়। লয়। আর যে হতভাগ্য আপনাকে 
খবস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে পর-অন্্রে প্রতিপালিত হয়, 
সেজাতীয স্মৃতি ভূলিয়। যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়। বাচি়। 
থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম 1” 


ন্নাযুমূলে উত্তেজনা-প্রবাহের হৰাসবদ্ধি পরীক্ষা করিতে 
করিতে আচাধ্য দেখিলেন, যে, বাহিরের নির্দিষ্ট শক্তির 
প্রয়োগে উত্তেজন।-প্রবাহের হ্বাসবৃদ্ধি কর। যায়। 


ভাঙা বেহাল! 


১৬৫ 


“কিন্তু বাহিরের শক্তি দ্বার! যাহা! ঘটিয়! থাকে, ভিউরের শক্তি দ্বারাও 
তাহা সংঘটিত হয়। তবে মানুষ ত কেবল অনৃষ্টের দাস নহে। 
তাহারই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে, যাহার দ্বারা সে বহির্জগতের 
নিরপেক্ষ হইতে পারে। তাহারই ইচ্ছানুসারে বাহির-ভিতরের প্রবেশ- 
দ্বার কখনও উদঘাটিত কখনও অবরুদ্ধ হইতে পারিবে। এই রূপে 
দৈহিক ও মানসিক ছুর্্বলত।র উপর সে জয়ী হইবে। 

ভিতরের শক্তি ত স্বেচ্ছ!! তবে জীবনের কোন্‌ স্তরে এই শক্তির 
উন্তব হইয়াছে? জন্মিবার সময় সুপ্ত ও অসহায় হইয়৷ এই শক্তিসাগরে 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। তখন বাহিরের শক্তি ভিতরে প্রবেশ করিয়। 
শরীর লালিত ও বর্ধিত করিয়াছে। মাতৃত্তষ্ভের সহিত স্লেহ, মায়া, 
মমত। অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, এবং বন্কুজনের পরম স্বার। জীবন উৎফুল্ল 
হইয়াছে। ছুদ্দিনেও বাহিরের আঘাত-ফলে ভিতরের শক্তি সঞ্চিত 
হইয়াছে এবং তাহারই বলে বাহিরের সহিত যুবিতে সক্ষম হ্ইয়াছি। 
ইহার মধ্যে আমার নিজন্ব কোথায়? . এইসবের মূলে আমি 
না তুমি? 

একের জীবনের উচ্ছ।াসে তুমি অন্ জীবন পূর্ণ করিয়াছ। অনেকে 
তোমার নিদেশে জ্ঞানসন্ধানার্থ জীবন পাঁত করিয়াছে । মানবের 
কল্যাণহেতু রাঁজ্য সম্পদ ত্যাগ করিয়! ছুঃখদারিদ্রা বরণ করিয়াছে এবং 
দেশ-সেবায় অকাতরে বধ্যমঞ্চে আরোহণ করিয়াছে । সেইসব জীবনের 
বিক্ষিপ্ত শক্তি অন্য জীবন 'জ্ঞান ও ধর্মে, শৌধ্য ও বীধ্যে পরিপুরিত 
করিয়াছে ।” 


বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশে বঙ্গভাষা কতই না দীন। কিন্ত 
মনীষীর কাছে ভাষার এ দৈন্য কোনরূপ অন্তরায় হইল 
না, এবং “অব্যক্তে' যাহ। ব্যক্ত হইল, তাহাতে সাহিত্য ও 
বিজ্ঞানের এক মহান্‌ মিলন সঙ্ঘটিত হইল। 


শ্রীচরুচন্্র জ্্াচার্ধয [ এম-এ ] 


ভাঙা বেহালা 


তার তা'র ছিড়ে গেছে, কোণে আছে টাঙানো'। 
থাক্‌ থাক্‌ ভাল নয় তার ঘুম ভাঙানো । 

নাই সুর স্থমধুর, মীড় তার খেলে না, 
আড়ানার সাড়া নাই মেলে না ক তেলেন।। 
উঠে নাক বঙ্কার বারোয়া কি ইঁমনে, 
চুপ করে' ঝিমাইছে, তাবিতেছে কি মনে ? 
মনে বুঝি পড়ে তার অতীতের গরিমা, 

জাগিতে বে পারে না ক-_ক্ষি নিবিড় জড়িমা। 
প্রাণ তার ভরপুর সাহানাঙ্জসা সোহাগে, 

ভোগবত্তী টেনে আনে স্থবুশরে বেহাগে, 


মল্লার আনে তার পখহাগা পুলকে, 
অলকার সন্দেশ এ নীরস ভূলোকে। 
স্থরনদী সত্য কি সিকতায় হারালো! ? 
দেবত| কি দারুময়ী ছবি হয়ে দাড়ালো ? 
না গো না না-_গুমরিয়া যে ভ্রমর কেঁদেছে, 
মধুভর! মধুচাকে আজি বাসা বেঁধেছে। 
সমরের শেষ তার আজ তার ছুটি রে, 
স্মরে জয়-গৌরব বসি' এক! কুটারো'। 
আজ রথ থামাইয়৷ ঢুলিতেছে সারথি, 
পুজা! শেষ--করে সাধু মনে মনে আরতি । 
শ্রীক্মুদরগুন মঙ্লিক [ বি-এ ] 


শ্পাস্লিরিসিপস্সিোস্দিিসিতাসিপী সিসি স্পা ০৫৯৯৬ প ৯ 
গ 


পাপা পসিপাসিনা ৯ পাত সি সত এ 


পরবাসী_-জয্ঠ ১৩২৯ 


৮ সপস্সি ভাটির» পা্াসিপাসিত ৯৫ ৯৫৯ 
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ক্ষ দ্রের খেলা 


আমাদের প্রাদেশিক ভ্রাষ!-সমূৃহ আলোচনা করিলে 
দেখা যাইবে, ক্ষ এই সংযুক্তাক্ষরের যে-সকল পরিবর্তন 
হইয়াছে১, তাহাদিগকে প্রধানত 'তিন ভাগ কর! 
যাইতে পারে । এই এক-একটি ভাগকে আমর! বর্গ নামে 
উল্লেখ করিব। (১) প্রথম, খ বর্গ : (২) দ্বিতীয়, ছ 
বর্গ; এবং (৩) ভুতীয়, উন্ম বর্গ। (১) খ-বর্গের মধো 


থও ক; (২১ ছ-বগের মধো ছ ও চ। এবং (৩) 
উন্ম-বর্গের মধ্যে শ ও স। জরষ্টবা-- 
নক 
চ্খ 
খ উদ্ম 

টির নিলা রোযা রণ 

| | | 1.1 [ 

খ ক ছ চ এ স 


২। ক্ষুদ্র শবের উন্ম-বর্গের মধো যে পরিবস্তন হয় 
তাহ। আমি শূ দ্র নামে একটি পৃথক প্রবন্ধে (প্রবাসী, পৌষ, 
১৩২৮) সবিশেষ প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা দেখাইয়াছি, 
এখানে ভাহার পুনকরুল্লেখ করিব না । তাহার সার কথাটা 
এই যে; আবৈদিক কাল হইতে প্রচলিত শূ ত্র শবটি মূল 
ক্ষু দ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেহেতু শুদ্রেরা সেই 
প্রাচীন কালে অপর তিন ব্রণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও 
বৈশ্য অপেক্ষা গুণে ও কর্মে নিকৃষ্ট বা ছোট ছিলেন, সেই- 


জগ্য তাহাদিগকে ক্ষ প্র বলা হইত, এব' এই ক্ষু দ্র শকই' 


নিজের প্রাকৃতিক পরিবর্তনে ক্রমে-ক্রমে শু জর 
পরিণত হইয়াছে । 

৩। খ-বর্গের মধ্যে প্রথমে খ-কে গ্রহণ কর। যাউক। 
ক্ষু দ্রপ্রা্কতে খু দ্ধ, তাহা হইতে ক্রমশ আমাদের খু দ। 
যদিও উহা মূলত বিশেষণ ছিল, তথাপি আমাদের নিকট 
বিশেষ্য হইয়৷ পড়িয়াছে। আমরা বলি 'চাউলের খু দ' 
অর্থাৎ “কণা'। ওড়িয়া ও অসমীয়াতেও এই । বল! 
বাহুল্য খুব ক্ষুদ্র লিয়াই ইহার নাম খু দ হইয়াছে । তৃলঃ__ 
সিংহলী কুছু, “ছোট, ক্ষুদ্র । খু যখন বিশেষ্য হইয়া 


১। কিবপে এই-সমস্ত পিন হইয়াছে ভাহ। প্রদর্শন করা এ 
প্রবন্ধের বিনয় নহে, এবং বলিতে গেলে ইহার কলেবর অত্যন্ত বাড়ি! 
উঠার সস্তারনা, তাই এখানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলাম না । 


দন আকারে 


াড়াইল, তখন একটা বিশেেণের অভাব বোধ হইল, তাই 
আমরা. বিশেষণ পাইলাম খু দি, খু দে (“৫ খু দিয়া, ও” 
খুত্রিয়া_যোগেশ বাবু, অস” খুদী য়া)। এই খুদ শবটা 
থে কত প্রাচীন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক করিয়া বলিতে না 
পারিলেও মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে ইহা অশোকের 
সময়ে ছিল। তাহার শিলালিপিতে আমরা ক্ষুদ্র অর্থে 
খু দক শবের দেখ| পাই (২০০. 1:0101 ১. 19155) । 
৪। ক্ষু ড্র ক হইতে স্পষ্টত প্রারুত-প্রভাবে উৎপন্ন 
ক্ষল্লি ক শব্দ অথর্বাবেদ (দুইবার ) তৈত্তিরিয় সংহিতা 
« শতপথ-ব্রাঙ্গণ প্রভৃতি বহু বৈদিক গ্স্থবে আছে। 
পাণিনিও ইহা ধরিয়াছেন (৬.২ ৩৯)। কিন্তু কাশিকাকার 
ইহার বুৎপত্তি দিয়াছেন চমৎকার ! তিনি বলেন ইহ! 
হইয়াছে ক্ষ ধ+ল (ল। ধাতু ) হইতে, অথাৎ যে ক্ষুধাকে 
ছেদন করে ' যাহাই হউক, এই ক্ষুল্প কের ককার-হীন 
ংশ ক্ষুল্ হইতে পূরাদস্তর-মত প্রাকৃত শব হইল খু ল্ল। 
পূর্বে ক্ষুত্রের শেষ দ্র অংশটাই প্রারুত ভাবে ল্ হইয়া- 
ছিল, ক্ষু অবিকৃত ছিল, এখন তাহাও খাটি প্রাকৃত হইয়! খ. 
হইল, সম্পূর্ণ শবটি হইল খুল্প। ইহার সহিত তা ত শব 
লাগাইয়৷ আমর! 'কাকা”-কে বলিতে লাগিলাম খুল্প তাত। 
ছ বর্গের একটি শবের সহিত এখানে আমর! তুলন। 
করিতে পারি। পরে আমরা দেখিতে পাইব ক্ষ স্থানে 
চ হয়, এই নিয়মে ক্ষুদ্র হইতে চুল্পুহয়। এই চুল্পের 
পর তা ত শক যোগ করিয়া চুল্প তাত হয়। ইহা 
হইতে প্রারুতেরই নিয়মে ক্রমশ মারাঠীতে দেখা গেল 
চুল" তা১ | মারাঠীরা কাকাকে বলে চুল- তা, আর 
কাকীকে বলে চুল-তী। আমাদের খুল্ল ভাত গুরু- 
গম্ভীর আকারে সু হইয়া ছিলেন, উচ্চ ভাষা ভিন্ন ইহাকে 
দেখা ষায় নাই, তাই আমরা ইহার সাহায্য আমাদের 
কাকীমাকে ডাকিন্তে পারি নাই খু ল্লত্তাত শকের 
স্ত্রীলিঙ্গ নাই। তাই বলিতে হয় এ ক্ষেত্রে মারাঠীরা 
জিতিয়াছেন, তাহারা একটা বেশী শব পাইয়াছেন | 


১। চুল ত| একের অন্তগতি লকার- কত অকারট! গুস্ত অর্থাৎ 
উচ্চারিত হর না। ইহাই শঁচনা করিবার জন্য ল-কারের পর একটু 
ফুটকি ( ল') দেওয়! হইয়াছে । ছঅন্যন্জও এইরূপ বুঝিতে হুইবে। 


২য় সংখ্যা ] 
সপাস্িপীসিা। 


৫1 সংস্কৃত ক্ষ দ্র ক হইতে প্রাকত-প্রভাঞ্ব গাথা 

বা বৌদ্ষ-সংস্ৃতে খু ড্ড ক (সদ্ধশ্মপুণ্তরীক, ৪৬০ পুঃ 

ছইবার )। ইহা হইতে ক্রম্ঠা খুড় অ হইয়া আমাদের 
নিকট খুড়া ও খু ডো (ন্ত্রীলিঙ্গে খু ডী)। যদিও ইহা 
মূলত বিশেষণ, তথাপি আমরা ইহাকে বিশেষ্য করিয়া 
লইলাম। কাকাকে বুঝাইতে পারে এরূপ কিছু ইহাতে 

,না থাকিলেও (অর্থাৎ খু ল্লতা তশব্দেষেমনতা ত 
হুড়িয়া দেওয়া ছিল সেরূপ কিছু না থাকিলেও ) আমরা 
ইহাকে 'কাকা" অর্থে চালাইয়। লইলাম। কিন্ত যদিও আমরা 
কাকাকে খুল্পতাত শবের মত খু'ড় তাত শবে ডাকি না, 
তথাপি একদিন যে এই শবটি ছিল সে বিষয়ে কোনে। 
সন্দেহ নাই। তাই শেষে একটা অ( “: ক) জুড়িয়া দিয়। 

তাহা হইতে 1 অর্থাৎ খু ন্ড তা তঅ হইতে) বিশেষণ 

করিয়া! লইলাম খুন তা তৎ। খুড়-তাত্ ভাইবোন? 

আমর। সাধারণত্ই বলিয়। থাকি । কোনো কোনো অঞ্চলে 

কোম্লভাবে উচ্চারিত হইয়া ইহাই হয় খু ড় তু ত। 

এইরূপ জে ঠ তা ত, জেঠ.তু ত ইত্যাদি। 





কিন্ত লক্ষা করিতে হইবে খুল্প ভাতের ন্যায় খুড়' তাত 
প্রভৃতিরও স্ত্রীলিঙ্গ নাই, এবং ছিলও না। আমাদের 
খড়, শা শ, বা খু ড়. শুশ. খুড়ী শাশুড়ী, ও খু ড়. 
শশুর'খুড়া স্বশু র' শব্দে এই ক্ষুত্রের খেলা দেখিতে 
পাই। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে খুড়া বা খুড় 
বিশেষণ হুইয়। পড়িয়াছে । 

৩৬। উড আবার ট হওয়ায় ($৭) এই খু ড় শবইঃ 
খুট আকার ধারণ করিয়া হিন্দীতে দেখ। দিয়াছে, 
সেখানে ইহা ক্ষুদ্র বা পনিরুষ্, অর্থেই প্রযুক্ত হয় । যেমন, 
খু ট. চাল", "খারাপ ব্যবহার" খু ট. চালী দুষ্ট, “ছুবৃ্তি”। 

৭। ভাষাসমূহে এইরূপ একটা নিয়ম দেখা বায় যে, 


মূলত, থাহা কোমল € ঘোষ ), তাহা কঠোর ( অঘোষ ). 





১] ভাল প্রস্তুতি শব্দের লকারস্থ স্বর বস্তৃত ইম্বতর ওকাঁর। ইহ! 
হৃচন! করিবার জন্য অকারের উপর একটুটাড়ি দেওয়া হইয়াছে (অ)। 
নর্দাত্র এইরূপ বুঝিত্তে হইবে । 

৪। অথব! পুর্বেবোক্ত খু ড5 ঠখু ট ১৮ খু উ এইরূপও হইতে 
পরে। খু ইউ শব যে, বস্তত প্রয়োগে :ছিল তাহ! যশোর অঞ্চলে 
'ছোট্' তেলের ভাঁড় বুঝাইতে প্রস্তুত থু টি শব্দ হইতেই ধর! যায়। 
পরবস্তাঁ ৫ টাকা ড্র । তুবনীয় ঢু, (১২)। 





ক্ষুদ্রের খেলা 
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১৬৭ 


হয়; এবং যাহ! কঠোর'তাহাও কোমল হই যায় । যেমন 
সংস্কৃতের ব ক বাঙ্লার় বগ? এইরপকাক্,কাগ, 
কাগাবগা" শঁ্সদ্ধ। আবার দো বা হইতে ধো পা, 
বীজহইতে বিচি। এই নিয়মাহুসারে খুড় অ শবের 
ড-কারটা ট-কার হই গেল। তারপর পূর্ববর্তী উকারটা 
ওকার আর শেষের অকার ঢুইটা মিলিয়৷ আ হওয়ায় 
হইল থো টা। উহা হিন্দীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । 
অর্থ “নিকুষ্ত' খারাপ" । যেমন, খো*টা সোনা, "খারাপ 
সোনা? ২ থো টা আদমী "খারাপ মাচিষ' | গর্ব্বিত বাঙালী 
হিন্দীকে খো টা “খারাপ' ভাবিয়াছে । তাই এই খো ট।- 
ভাষীদিগকে (অর্থাৎ হিন্দীভাষীদিগকে ) তাহারা অবজ্ঞার 
সহিত বলিয়া আপিয়াছে (যদিও কোনরূপে বল! উচিত 
ছিল না) খোট্রা। যেমন জোর দিতে গিয়া আমাদের 
নিকট সক লহয়সব্ধল,কখন হয়কক্খন, সেইরূপ 
জোর দেওয়াতেই হিন্দী খো টা বাঙ্লায় হ্ইয়াছে 
খো ট্রা । 


৮। মনে হইতেছে আমাদের “ছোট” অর্থে খাট? 
শব্কেও এইপানে গাঁখিয়! দিতে পারা যায় কি? খুড় অ 
১খুটঅ -খাটঅ৮ খাট। কিন্তুউকার স্থানে 
অকার হওয়ার উদাহরণ যদিও পাঁওয়। বায় ( যেমন সং" 
পুন র্‌পালি-প্রাকত পন? সংস্ফু রতি, পালিফর ভি; 
সং'মুকুট, প্রা মউড়। সহ মুকু র,প্রাম উর), 
তথাপি উকার স্থানে আকার হওয়ার উদাহরণ নিতাস্ত 
অল্প, কচিৎ পাওয়া ধায় (যেমন সং. ভা সু ম তী ইজ্জাল", 
মারাঠী ভানামতী)। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা 
যদ্দি মনে করি বে, অকারটাই পরে আকার হইয়া পড়িয়াছে 
তবে তাভাতে দোষ হইতে পারে না। তাই খুটঅ 


৫1 তুলনীয়__বাওলার খুঁ ত 'দোষ' “ত্রুটি, খো টা! বা খো টা 
ও হিন্দী প্রভৃতির খো উ 'দোষ' গঞ্জন।'। মনে হয়, এ শব্বগুলিরও । 
সু'দ্র শব্দের সহিত যোগ রহিয়।ছে। খু তও খে! টা য় অনুনাসিক স্বর 
থাকায় তাহা! হুচনা করিতেছে যে, ত।হার পরে যথাক্রমে ত ৫ ট বগের 
কোনো সংযুক্ত বর্ণের প্রথম অংশটি লোপ হইয়।ছে, এবং তাহারই ফলে এ 
অন্নীসিক স্বরটি হইয়াছে । যেমন কক্ষ” ককখ ৮ কাখ; 
সার্জন ১৮ মজ্ঞ ন ১ মঞ্জন, মাজন (কবিরাজ মহাশয়দের 
দন্ত মগ্ন রশেন শক মগ ন মোটেই সংস্কৃত নহে, ইহাঞ্জে 
নংস্কতের আ কাঁর মাত্র রহিয়াছে) ; এইরূপ মু দ্‌-গ মুগ গলা 
যুগমুঙগ))ফর্ক র ১ককুকরপ্কাকর ইত্যাদি অনেক । 


১৬৮ 


১*খটঅ১*খাট অ ১থাট বলা যাইতে 
পারে । * 

কোনে কোনো সংস্কৃত কোশে খর্ব "অর্থে খ ট্রন শক 
ধর] হইয়াছে (4১219) 1107767 ৬৮111191)5 )। আমাদের 
মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন, এই পন ্র ন হইতেই খা ট 
হইয়াছে। খ ট্র ন শব্ধ যে মূলত সংস্কৃত. তাহার প্রমাণ নাই, 
আর তাহা হইতে খাট হইতেও পারে না। শেষের ন- 
কারের স্থানে একট অ(-ক)থাকিলে অবশ্য হইতে 
পারিত। 

৯। হিন্দীতে এবং কোনে কোনো প্রাদেশিক 
বাঙলায় কক্ষুদ্র' অর্থে খ দ-রা শব প্রচলিত আছে। 
ইহা স্পষ্টতই সংস্কৃত ক্ষুত্রক শব হইতে (১স্খুদরঅ 
১৮ খুদর! ) আবার ঠিক এ অর্থেই খু চ" রা শব্দ প্রচলিত 
আছে। ইহা খুদ' রা শব্বেরই অপর রূপ। দ-টা কিরূপে 
চ হইূল তাহা ভাবিবার বিষয়। এই প্রসঙ্গে ছুইটি 
ইরানীয় শবের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সং" ক্ষুত্র 
হইতে পহলবীতে ( ক-যোগে) খু বু দ কৃ, ফারসীতে 
খুরুদ্‌। কেহ বলিতে পারেন, ইহা হইতেই বর্ণ বিপধায়ে 
হয় তে আলোচ্য & ছুই শব্ধ হইয়া থাকিবে । 

১০। এইরূপে খ বর্গের খ-য়ের৬ পালা শেষ করিয়। 
এইবার আমরা ক-য়ের পালা আরম্ভ করিব। ক ও 
থ এই উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ যে, ক অল্পগ্রাণ, আর 
থমহাপ্রাণ; ক-য়ে শ্বাস দিলে তাহাই খ হইয়া ফুটিয়। 
উঠে। ভাই খ-য়ের শ্বাস ন। থাকিলে তাহ। ক-য়ের 
আকার ধারণ করে । এই নিয়মে খ-য়ের শ্ব'সটা পরিত্যক্ত 
হওয়ায় পূর্বব-প্রদশিত ($৫ )খু দ নিজের শেষে উকার 
লইয়া সিংহলীতে কু দু ক্ষুদ্র হইয়! দেখা দিয়াছে । 

১১। সংস্কৃতের ক্ষুত্র অবস্তায় খ. যু ত্র ( ৫৪); 
ভাছাড়।৷ তাহাতে 'ক্ষু দ্র' বা ছোট অর্থেই আর একটি শব্দ 
হইতেছে কু ত ক (19199) | ফার্লীতেও ঠিক এই অর্থে 
কুচক | ইহাতে আর-একটি শব হইতেছে কুদ ক, 
অর্থ ক্ষুদ্র "শিশু'। পিথুয়ানিয়ায় পাওয়। যায় 
৬) আকুতের ব-ক্রতির নিয়ম (আমার লিখিত য-্জ তি প্রবন্ধ 
জষ্টব্, শাস্তিনি কে তন, ১৩২৭, বৈশাখ) 'ও উচ্চারণ অনুসরণ 


করিলে এতাদৃশ স্থানে খ-এব, ক-এর না লিখিয়। থ-য়ের, ক-য়ের 
ইত্যাদিই লেখ। উচিত । 





প্রবাশী--জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


[50115 “শিশু' । এই শব্দগুলি তুলনা করিন্দে মনে হয় 
ইহাদের একটি সাধারণ মূল আছে, এবং হইতে পারে 
ইহা ক্ষুদ্রক, অথবা ইহারও পূর্ববর্তী এইন্প আর 
কোনো একটি শব । পূর্বের কুদক,কুত ক,ও কুচক, 
এই তিনটি শব, ক্রমপরিবর্তনে উৎপন্ন হইয়৷ থাকিবে 
(কুদ ক কু তক১কুচক)। আমাদের কুচবা কু চা, 
ও কুচিশব্দ ( যেমন “কু চা অথবা কু চ নৈবেদ্য', “কুচি, 
বাসন' ) এই ফারুলী কুচ ক (একুচ অ) শবেরই ভিতর 
দিয়া আপিয়াছে। “ক চিপাতা” ক চিহাত' ইত্যার্দির 
কচি (ক্ষুদ্র) শবও এই কুচ ক হইতে। ফার্সীর 
ষতার্থে প্রযুক্ত কুদ ক ও লিথুয়ানিয়ার 1:70015 “ছোট 
শিশুকে বুঝায়। ফার্সীর কু দ ক হইতে পূর্ববঙ্গে 
কু ছু, কোদ|। “খোকা” (কো দী 'থুকী'); এবং ইহা 
হইতেই মালদহের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে "খোকা? অর্থে প্রযুক্ত 
গু ধা শব্দ হইয়াছে । 

১২। এইবার আমরা ছ-বর্গের কথা বলি। আমরা 
দেখিয়া আসিলাম ক্ষ খহয়, এইরূপ ইহা আবার ছ-ও 
হয়। সংস্কৃত ক্ষা র হইতে আমাদের ছা র-খা র কথায় 
একসঙ্গেই আমর! ইহার পরিচয় পাই। ক্ষুদ্র কযেমন 
খুডড ক হয় দেখা গেল, সেইরূপ তাহা হইতে আবার 
* ছু ড ক শব্ও হয়। ইহ! হইতে * ছু ড্ড অ, পরে উকার 
স্থানে ওকার, প্রথম ড-কারের লোপে পূর্বস্বর সাঙ্গনাসিক 
ও শেষের দুই অকার মিলিয়৷ আকার হওয়ায় ছোড়।। 
আবার ড কোমল (ঘোষ), ইহা কঠোর ( অঘোষ ) 
হইলে ট হইয়া যায় ( ঈদৃশ স্থলে পৈশাচী প্রারুতের প্রভাব 
বলিতে পারা ঘায় ), তাহা হইলেই *ছু ড্ডক হইয়া 
গেল ছু টু ক(-ছু ট্ট অ,ছুট্ট, পাইঅলচ্ছী, ৪৭২)। ইহ 


হইতে উকার ওকার হওয়ায় হইয়৷ গেল ছো ট্র, একট! 


টকারের লোপে ছোট, হিন্দীতে ছো টা। হ-য়ের 
শ্বাসটা গেলে তাহাই চ হইয়া পড়ে। এইরূপে মনে 
হইতেছে এ ছোট্র বূ ছো ট্রা হইতেহিন্দীর চো ট্রা 
(“দুর “চোর' ) হইয়। থাকিবে 

পূর্বের দেখিয়াছি সু দ্র ক হইয়াছে খুল্প ক, কিন্তক্ষ 
যখন ছ হয় তখন সেইরূপেই তাহা হইতে হয় ধছুললক . 


২য় সংখ্যা ] 


কুদ্রের খেলা 


১৬৭৯ 


০৯ সিতিসপস্পিস্াস্সিাসসা সি সিসি পা ৬৫০ আপা সিল টি সপাস্পিস্িীসির্পীসি পা পী্টিপাস্পি সত তা সিপাসিপাস্িপাসিাস্সিপাস্টিতা সি সপ িতাসিপিতা নি সিসি পাছত ৯ সহিত ৯৫ সিতাসিলাসিারস্পিত 


(ইজ অ) এবং ইহা হইতে হইয়াছে ছু জা, ছু নিকষ 
'লম্পর্ট )।  উত্বর- ও পূর্বববঙ্গে এই শব্ের প্রচলন 
আছে। রর 
এই বর্গের অন্তর্গত, “কাকা” অর্থে মারাঠী চু ল-তা 
শের কথ। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 
১৩। পঞ্ধাবীতে ( জপজী, পাণিনি-কাধ্যালয়, ১৩২৫, 
* পূঃ ৬৩) 'ছেলে' অর্থে চেলা (“চেলে” ) শব পাওয়া 
মায়। প্রারতে (দশবৈকালিকস্থত্র-বিবরণ, দেবচন্ত্রলাল 
ভাই-জৈন পুস্তকোদ্ধার, বোম্বাই, ১৯১৮, ৯৯ ক) “পুত্র 
অর্থেচে ্লঅ শর আছে। চেলা,চেট (স্ত্রীচেটা) 
চেড়(স্ত্রী'চেড়ী) চেল্লঅ শব্দের সহিত সন্বদ্ধ 
দেখা বায়! *কিন্ত চে ল্ল অ শবের মূল কি? উল্লিখিত 
স্থানে প্রাকুতের যে ছায়া-সংস্কৃত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে 
উহার প্রতিশব্দ লিখিত হইয়াছে ক্ষু ্লক। ইহাতে মনে 
হয় ছায়া-সংস্কত-লেখকের মতে ক্ষুদ্র ক১” (গ্গছুল্পঅ 
“১ চুল্ল অ১) চে লা। কিন উকার স্থানে একার 
হওয়ার উদাহরণ নিতান্তই অল্প। তবে উ স্থানে অ, 
এবং অবস্থানে এ হইতে পারে। যদি তাহাই হয়, 


তবে বলিতে পারা যায়, ক্ষুদ্রক ১ * ছুল্লুঅ 
১ ছেলা'ঃ আর*ছুল্লঅ”চেল্প অ ১ চেলঅ 
১৯” চে লা; আবার ক্ষু ত্র ১* ছুড্ড (তুল :--খুড্ড ক) 
১* চেড্ড ৯ চেড়(চেড়ী)১ চে ট (চেটা)। 
ছা ও য়াল “ছেলে, শব প্রসিদ্ধ। ইহার মূল কি? 
প্রথম অংশ (ছা ও-) শাব হইতে. সন্দেহ নাই ; দ্বিতীয় 
অংশ (-য়াল ) কোথা হইতে আসিল চিন্তার বিষয়। 
কেহ-কেহ বলিতে চান সমগ্র শব্দটি শা ৰৰা লহইতে। 
ছা বলিতে ছেলেমেয়ে ছুইই হইতে পারে, ভাই কেবল 
ছেলেকে বুঝাইবার জন্য তাহার সহিত ৰাল জুড়িয়া দেওয়। 
হইয়াছে। কিন্তু ছা ও য়া ল বলিতে অবিশেষে ছেলে-মেয়ে 
ছুই বুঝায়। এই ব্যুৎপত্ভিতে সংশয় থাকিয়াই ফাঁয়। 
এই ছা ওয়ালে র সঙ্গে ছেলের যোগ আছে বলিয়৷ 
মনে হয় না। ভাষাতত্ব-রসিকেরা আলোচনা করুন। 


্রীবিধুশেখর টরাচার্য্য 








৭। ছল্লীহইতে (মেদিনী, জীবানন্দ, ল-দ্বিক ১৮, পৃঃ ১৫২) 


ছে লে, যোগেশ বাবুর (অভিধান) এ মত ভাল মনে হয় না, 
এ সম্বন্ধে সন্ধ্যক্ষরতত্ত্বে (প্রকাণ্ত) কিছু আলোচন। করিয়াছি। 
আমি যাহ! উপরে লিখিলাম তাহাত্তেই আমার নিজের সন্দেহ আছে । 


জাতক 


মূল গালি হইতে এঈশানচল্র ঘোষ কর্তৃক অনুদিত, দ্বিতীয় খণ্ড ; 
শ্রীতনুকূল ঘোষ কর্তৃক ১৩ প্রেমচাদ বড়াল স্ত্রী হইতে প্রকাশিত। 
পৃষ্ঠ! ৪//+২৯*। যুল্য ৫২। 

আলোচ্া পুস্তকখানি 'বহুদিন হইল হস্তগত হইয়াছে, কিস্ত এ 
সম্বদ্ধে যাহ! বক্তব্য তাঁধ! যথাসময়ে লিপিবদ্ধ করিতে না পারিস 
শদ্ধেয় গ্রন্থকারের নিকট লজ্জিত ও অপরাধী হইয়াছি | তাই প্রথমেই 
তাহার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা! করি। 

কিছুকাল হইল ঈশীন্-বাবু বঙ্গীয় পাঠকগপকে জাতকের প্রথম 
খণ্ড উপহীর দিয়াছিলেন। এই প্র বা সীতে ই আমি ইহার আলোচন! 
করিয়াছিলাম। আননদোর বিধয় তিনি আমাদিগকে তাহার দ্বিতীয় 
খণ্ড প্রদান করিয়াছেন, এবং আশ! আছে, যদিও তিনি ক্রমশ অধিকতর 


প্রাসীন ও জীর্ঘ হইয়। পড়িতেছেন তথাপি? অবশিষ্ট চারিখও্ও আমরা. 


তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইব। ৪৪০টি জাতকের অনুযাদ হইয়াছে, 
যাহা বাকী আছে তাহীও অচিরে হইয়ার্যাইবে। বঙ্গের যুবকের! যাহা 
কন্সিতে পারেন নাই, যাহ! করিবার চেষ্টাও করেন নাই, এই বৃদ্ধ বয়সে 
ঈশান বাবু ভাহাই করিয়াছেন । বঙ্গে পাঁলির অধায়ন অধ্যাপন ক্রমশ 
বাড়িতেছে, কিন্ত তৎদকধর্ষে তেমন (িরলেধযোগ্য একখানিও পুত্তক এ 


প্য্ত প্রকাশিত হইল না। গভীর ভাবে আলোচনার খুবই অভাব 
বোধ হয়। অন্যান্ত শাঙ্বের স্যার পালি বা বৌদ্ধ শাস্তেরও সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কাধ্য দেখিলে নিজের প্রতি ধিক্কার আসে,__-আমর! 
কি করিতেছি, আর তাহারাই বাকি করিয়াছেন ও করিতেছেন! 
আমর! যৎমামান্েই তৃপ্ত হইয়। পড়ি, আর কিছু করিতে ইচ্ছ। হয় না। 
তাই বঙ্গে অধবা! নমগ্র ভারতেই পাঁলি ভাষার শিক্ষা এতদিন হইতে 
প্রচলিত হইলেও আমর! এ বিষয়ে এ পর্য্স্ত উল্লেখ করিবার মত কিছুই 
করিতে পারি নাই। ঈশান বাবুর এই বৃদ্ধ বয়সের কাজ দেখিয়। যদি 
আমাদের খুবকগণের এই দিকে কার্য করিবার উৎসাহ হয়, তবে তাহা 
বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে। 

জাতকের প্রথম খণ্ডের আলোচনায় আমর! যাহ! বলিয়াছিলাম, এই 
দ্বিতীয় ধণ্ডেরও সম্বন্ধে তাহার অনেক কথাই বলা যায়। অনুবাদ বেশ 
প্রাঞ্জল ও সথখপাঠ্য, যদিও স্থানে-স্থানে গুরুগন্তীর শব্দ প্রয়োগে ভাষার 
অপকর্ষ সাধন হইয়াছে, যেমন-_“গোঁচর ভূমিতে ফীদ পাতিল”, মঞ্জুষার, 
ভিতরে আটকাইয় রাখিলেন” “হিমবস্তে প্রাপত্যাগ করিল”, ইত্যার্দি (পৃ, 
২৩)। ধাহার। কথাবস্তর রল বা! বিবিধ ইতিবৃত্তের উপকরণ পাইতে 
চান তাহাদের ইহাতে যথেষ্ট উপকার হইবে। কিন্তু ইতিহাসিক 
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পাঠককে স্থ।নে স্থানে কিছু সাবধান হইতে হইবে । মূল জাতকে 
অধিকাংশই'গদা, ও কিছু কিছু পদ্য আছে। গদ্য অংশের অনুবাদে 
মূলকে যতটা অন্ুনরণ কর! হইক্বাছে, পদ্য অংশ সেরূপ না করিয়। 
অনেক ন্বতন্ত্ত। অবলম্বন কর| হইয়াছে । ইহা ঠিক হইয়ছে বলিয়। মনে 
হয়না । গদ্য অংশেরও অনুবাদে স্থানে স্থানে ক্রটি লক্ষিত হইল। 
“অমাত্যেরা সমস্ত দিন ধর্্মীসনে বমিয়। খা্কিতেন” (পৃ, ১)। মূলের 
বিনিচ্ছয়টঠান শকের অর্থ 'বিচারস্বান” ব| 'বিচারালয়,' 'বর্মাসন' 
নহে। ইংরেজী-অনুবাদক 097০1) লিখিয়াছেন, ইহাতে 19-০9810" 
বুঝাইতে পারে । বিনিচ্ছয়টঠান একে যে ধর্মাধিকরণ”, অনুবাদক 
নিজেই তাহ। এথানেই «একটু পরে লিখিয়াছেন (“স্থব্যবস্থার গুণে 
অচিরে ধন্মীধিকর৭”)। “এই নিলজ্জ বৃদ্ধকে ধর ত1” (পৃ, ৬) 
মূলে আছে "ছু টঠ'। তদনুসারে “ছুষ্ট' লিখিলেই বেশ হইত, 'নিলঞ্জ' 
লিখিবার কোন প্রয়োজন ছিল ন। | মূলে আছে (৬০]. 11 19. 11, 1. 13) 
“সুচি জাতিকে। নীছে। (“গুচিজাতিকঃ সিংহ” ), ইহার অনুবাদ 
করা হইয়াছে “সিংহ অতি গুচিপ্রিয়”? (পৃ, ৭)। ইহা! ঠিক নহে । শুচি- 
জাঁতিক আর শুটি-প্রিয় 'এক নহে। এ কথাটার ইহাই তাৎপধ্য যে, 
সিংহজাতি শুটি, পবিত্র । উরগজাতকে মূলের (7১. 13, 1. 10) 
মহা সমজ্জ। (মহীসমজা।) শবের অর্থ “মহাঁসম।রোহ" (পৃঃ ৯) 
কর! হইয়াছে । কিন্তু 'সমারোহ' আর 'সমজয।' এক নহে ; সমজ্য| বলিতে 
সভা, সমিতি, পরিষদ্‌ ; সম্মেলন শব্দে ইহার ভাব প্রকাশ কর! যাইতে 
পারে ।«সে (নাগ )"*নদীর পৃষ্ঠে পরি ছুটিয়। বাইতে লাগিল” (পু, ৯)। 
এখানে পৃষ্ঠোপরি শৰের অর্থট! পরিস্ফুট নহে। মূলে আছে 'নদী- 
পিটুঠেন' ( নদীপৃষ্টেন), নদীর পৃষ্ঠ দিয়।,-এখানে পৃষ্ঠ শব্দের অর্থ 'তল”, 
নদীর তল-দেশ দিয়। অর্থাৎ নীচে দিয়। ; ইহাই এ শব্দটার তাৎপর্য । 
“বোধিসন্ত'**মপর্নকে আশীর্বাদ করিলেন” (পৃ. ৯); এখানে মূলের 
'অনুমোদন(অথব। অনুমোদন) শব্দের অর্থ আশীর্বাদ ঠিক 
নহে। গর্গজাতকে (পৃ, ১) “বলাবলি আরম্ভ করিল”-_ইহা৷ মূলের 
'উ জ্বী যস্তি' শব্দের অর্থ মনে হয়, কিন্তু 'উ জবা য়স্তি' (অবধ্যায়স্তি) 
শবের অর্থ প্রকীশ করিতে হইলে “অবজ্ঞা করিতে লাগিল' লিখিলে 
ঠিক হইত। 'অবজ্ঞ। অর্থে 'অবধ্যান' শব্দ: সংস্কতেও প্রসিদ্ধ । 
'প্রত্যতিবাদন করিবে", “প্রত্যাশীর্ববাদ করিতে হইবে” (পৃ, ১০); 
উভয়স্থানেই লিখিতে হইলে “প্রত্যাশীর্বাদ' দিখিলে ঠিক হইত, 
“প্রত্যতিবাদন' ঠিক নহে, এবং 'আশীর্ববাদ' ও “অভিবাদন'ও এক নহে। 
অলীনচিত্ত-জাতকে (1১. 28, | 1০) আছে, “ছুতারেরা সমস্ত কাঠে 
চিহ্ করিয়া (সঞ এং ক অ1).+1" ঈশীন-বাবু অনুবাদ করিয়াছেন 
“সমস্ত কাঠে এক ছুই ইত্যাদি অস্ক চিহ্নিত করিয়।*-* 1” সংজ্ঞ। শব্দে 
গণিতের অঙ্ক বুঝীইতে পারে না। আলোচ্য অনুবাদ পড়িলে লোকের 
এ বিষয়ে নানা! ভ্রম হইবার সম্ভাবন! জাছে। (জাতকে পুরাতদ্ব অংশেও 
(পৃ. ২% 9) এক ছই ইত্যাদি অঙ্ক তক্ষণের' কথ! দেখিয়! সহজেই 
বুঝা যাইতে পারে কেমন ভ্রম হইবার আশঙ্কা আছে 1) “সংজ্ঞা 
করার' ইহাই তাৎপর্ধ্য ধে, কোন্‌ কাঠের সহিত কোন্‌ কাঠখান। জোড়। 
দিতে হইবে তাহ। ঠিক রাখিবার জন্ক একট। দাগ ব। চিহ্ন দিয়। রাখিত। 
“কাঠ কাটিতেছে ও ছিলিতেছে" (পৃ. ১২)-_এখানে “ছিলিতেছে? শবটি 
অধিক, মূলে নাই। “হাতী:**কাঠের একখান! চেলার উপর পা 
দিয়াছিল" (পৃ, ১২)। মূলে আছে খা সু ক ( অথব! থা ণু ক),_ইহার 
অর্থ শঙ্কু, ছোট গৌজ, খোঁচ, চেল! নহে। পরে (পৃ, ১৩) আবার ইহার 
অর্থ “কাঠের কুচি' কর! হইয়াছে, ইহাও ঠিক হয় নাই। “তীক্ষধার শস্ত 
লইয়া”__-এখানে মূলের অসুসরণে বাইশ ব1 বাহুল। নামের বিশেষ 
শন্বকে (“তি থি ন ঝা সি য়।” তীক্ষ বাশ্যা ) উল্লেখ করাই উচিত ছিল। 
তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইত যে, উহার প্রচলন তখনে। ছিল। 


প্রবানী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


“বনতরপার্তি বহিরা আনিত” (পৃ, ১৩),_এখানেও মূলে আছে "বাশী 
প্রভৃতি” । হস্ত ছুতারদের কেমন কাজ করিত তাহার বর্ণনার এক স্থানে 
আছে-_ত চ্ছস্তানং 'পরিবত্তেত্ব। দেতি..লোওার বেঠেতা 
কালনুত্বকোটিয়ং গণহা'তি'। ঈশান বাবু অনুবাদ করিয়াছেন 
“যখন তাহীর! কাঠ ছিলিত, তখন গু ডিগুলি (গাছগুলি বলিলে মুলানুযারী 
হইত) উল্টাইয়। পাস্টাইয়া দিত... মে-সমন্ত প্রব্যই শু দ্বারা এমন 
বেষ্টন করিয়। ধরিত থে কিছুই পড়িয়। যাইত ন। |” শেধাংশের মূল 
“কালম্ত্ত কোটিয়ং গণ হাতি,-_ ইহার টীকায় উক্ত হইয়।ছে__“কালন্ুত্ত 
কোটিয়ং গণ হাতি অর্থাৎ বমের শ্ৃত্রের স্তায় ধরিত--এমন ভাবে ধরিত 
যে, কিছুতেই ফক্ষাইয়। যাইত ন|।” এ ব্যাখ্য। বড় কষ্টকল্লিত। 
ছুতার-মিল্ত্রীর। কাঠের কাজ করিবার সময় কাল-রং-মাখান একরকম 
স্ৃত। দিয়। প্রথমে কাঠে আবগ্ভক-মত দাগ দিয়! পরে সেই দাগ 
অনুসারে তাহা কাটে। যাহাতে এই হ্ৃত। জড়ান থাকে ছুতার-মিষ্ত্ী 
নিজেই তাহা ধরে, আর অপর দিকটা অন্তকে ধরিতে দিয়! তাহার 
সাহায্যে কাঠে দাগ দেয় । এখানেও এই কথাই বল! হইতেছে, __হাতীটি 
কাল স্বতার আগাটা গুড়ে জড়াইয়। ধরিত। পালি কথাটার আক্ষরিক 
অর্থ হইতেছে---শুণ্ডের ছ।রা বেষ্টন করিয়। কৃষ্ণ সুত্রের'অগ্রভাগে ( অর্থাৎ 
অগ্রভাগকে ) ধারণ করিত। পষ্টব্য 190107] 01 0) 1০801 1]08 
5০961), 7831, 00১. 76-78। এখানে আলোচ্য শবটির.সবিশেষ 
আলোচনা আছে । 

পালির চাটি শবের মর্থ কর! হইয়াছে (পৃ, ৩%/, ১৪) 'কলস' 
ব। “কলসী', কিন্ত বস্তুত কলস ও চাটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। চাটিকে বাও.লার 
কোনে! কোনে! স্থানে 'চাড়ি? বা 'চাড়” বলে, ইহ। মাটির গোলাকার 
অতিবৃহৎ পাত্র, গরুকে ইহাতে খাবার দেয়। দেখিয়াছি (রাজশাহীতে ) 
ছোট ছে!ট নদীও ইহাতে পার হওয়া যার়। অনেক স্থলে আবার 
ইহাকে 'নাদা বলে। 

ঈশান বাবু ক ্ণি কা র পুষ্পকে ( ১৭ পৃ.) “কনক-টাপা' বলিয়াছেন, 
কিন্তু বস্তুত তাহাই কি? কনক-চাপার বেশ গন্ধ আছে, কিন্তু কণিকারের 
গন্ধ নাই (“বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং ছনোতি নিগন্ধতয়। স্ম চেতঃ। 
প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং পরাঘুখী বিশ্বস্ত: প্রবৃত্তিঃ ।৮-_কুমার, 
৩২৮) । ইহ। সৌদাল, দোনালু, হিন্দীতে কনিয়র ; ইহার লম্বা-লম্ব! 
ফল হয় ; কবিরাজের! ইহাতে জোলাপ দিয়। ধাকেন। 

আমার মনে হইতেছে, জাতকের প্রথম থণ্ডের সমালে।চনায় লিখিয়।- 
ছিলাম গৌতমীকে বাঙ্লায় ম হ। প্রজাপতী নালিখিয়া মহা 
প্রজা ব তী লেখা উচিত ছিল, এবং আরে। লিখিয়াছিলাম যে, 
গ্রজাবতী শব্দ হইতেই আমাদের পোয়া তী শবটা আসিয়াছে । 
আলোচ্য দ্বিতীয় থণ্ডেও (পৃ, ২%, ২৩৮) দেখিতেছি ঈশান বাবু 
প্রজাপতীই লিখিয়াছেন। কেন আমি প্রজা বতীলিখিতে চাই 
খুলিয়। বলি। (€11106:5 সাহেব অভিধানগদীপিকা! (২৩৭,১৯** ) 
ও ধল্মপদের (১৮২৪৫) উল্লেখ করিয়। প্র জা প তী লিখিয়াছেন সত্য, 
কিন্তু বস্তুত এ ছুই পুস্তকে ও ্তান্ত পালি পুস্তকে জাছে পজা পতী, 
প্রজাপ তী নহে, পালিতে ইহা থাকিবার কথাও নহে। দিব্যাবদান 
(পৃ, ২গ,২ ; পৃ, ৯৮, প, ২১) প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত পুন্তকে প্র জা পতী 
শব্দ আছে ;কিন্তু এই দিব্যাবদান ও বিশেষত ললিতবিস্তর ও মহাবন্ত 
প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত বা গণথে। ভাষায় লিখিত পুস্তকসমূহে এরূপ 
অনেক শব্ধ আছে যাহ! খাঁটি সংস্কৃত নহে। পালি-প্রাকৃতের মিশ্রণে 
&ঁ এক-রকম অন্তত সংস্কৃত করি! লওয়! হইয়াছে । ইহাতে দেখিতে 
পাওয়া যায়, কোনে। কোনে! শবের একাংশ খাটি সংস্কত হইলেও 
অপরাংশ খাটি পালি বা প্রীকৃত*' ইহা! যে-কেহু,বলিবেন। প্রজাপতী 
শবটও এই প্রকার। 01705 বা). 1: ড/115)5 কেহই 


হয় সংখ্যা] 


পকটির ব্যুৎপত্তিলত্য অর্থ দেন নি। অন্য কৌনে৷ লেখক্টেরও এ 
বিষয় কোনে। মন্তব্য আমি এপধ্য্ত জানি না। আমি যে উহার অনুবাদ 
প্রজাবভীকরিতে বলিতেছি আমিই তাহার একমাত্র উত্তরদাতা। 
প্রজাবতী (-সন্তানবতী স্ত্রী, পরে পাধারণত স্ত্রী) বলিলে একট। 
অর্থ পাওয়। বায়, কিন্ত খা টি সংস্কৃত প্র জা পতী করিলে তাহার অর্থ 
72001 1 কিরূপে হইতে পারে, আমি তে বুঝিতে পারি না। 
তকারে দীর্ঘ ঈটা! কোখ! হইতে আমিল ইহাও ভাবিতে হইবে। বৈদিক 
মংস্কৃতে এত প্রসিদ্ধ প্রজা পতি শবটি পালি সাহিত্যে প্রজাপতী 
হুইয়। স্ত্রী-বাচক হই! পড়িল, ইহাও একটা ভাবিবার বিবয়। 
পুত্রব তী শব্দে যেমন সীধারণত বাহার পুত্র আছে সেই স্ত্রীলোককেই 
বুঝাইয়। থাকে, প্র জা ব তী শব্দেও সেইরূপ প্রথমত সম্ভানবতী স্ত্রীকেই 
বুঝাইত ; ক্রমে তাহ! কেবল স্ত্রী-অর্থেও প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে 
( অভিধানগ্ল, ২৩৭)। শব্দের উৎপত্তি আলোচনা! করিলে ইহাই 
বলিতে হয়। আমি বলিয়াছি আমাদের পোয়া তীশব্দ প্রজাবতী 
হইতে । এই উ্তয় শব্দের অর্থগত যদি কিছু পার্থকাও থাকে, তবে 
যতক্ষণ অন্য কোনে! উপযুক্ত ব্যাখ্য। ন! পাইতেছি ততক্ষণ ভাষাতত্ত্বের 
প্রামাণের উপর ন্সির্ভর করিয়। আমাকে বলিতেই হইবে পোয়াতী 
শব্দ প্রজা বতীশব্দের অপত্রংশ। পোয়াতী গর্ভবতী স্ত্রীকে বুঝায়, 
আবার প্রসবের পরেও যতদিন সন্তান একটু বড় হুইয়! না উঠে ততদিন 
এরপ স্ত্রীলোককেও বুঝীয়। কিন্তু কেবল প্রাদেশিক প্রয়োগের 
উপর নির্ভর করিয়! কোনে! প্রাচীন সাহিত্যে প্রযুক্ত শবের অর্থ 
নির্ণয় কর! সর্ধ্বত্র নিরাপদ নছে। প্রজ!-সস্তান, প্রজাবতী-_সম্তান- 
বতী, ইহাই ঠিক অর্থ । ছুই-একট! প্রয়োগ দিই £_ 

“সাম্প্রতং সর্গকর্তৃত্মমাদিষ্টং ব্রহ্মণ! মম । 

সোহহং পত্বীমভীগ্নামি ধন্যাং দিব্যাং প্রজা বতীম্‌॥ 

মার্কগেয় পুরাণ, ৯৭,১৮। 

প্র্জাবতী -সম্ভানবতী। যিনি প্রজা বতী অর্থাৎ সন্তানবতী হইতে 
পারেন, সেই পত্ধীরই কথা! এখানে বল! হইয়াছে । রাজশেখরও (বাল- 
ভারত, নির্ণয়সাগর, ৩২ পৃঃ ) দ্রৌপদীর বিশেষণরূপে প্র জা বতী শব 
প্রয়োগ করিষাছেন, (“প্রজাবতি, তবায়মভিপ্রায্ত” )। 

'ভরাতৃজায়া' অর্থেও এই শব্দের প্রয়োগ আছে (অমর, ৩,৬,৩*)। 
সীতাকে বর্জন করিবার সময় ও।হার সম্বন্ধে রাম লঙ্ষ্ণকে বলিতেছেন 
(রঘু, ১৪,১৫)--প্র জা ব তী দোহদশংসিনী তে।” কিন্ত বসত 
এখানেও রাম গর্ভবতী সীতাকে লক্গ্য করিয়। এই কথা বলায় এ 
শব্দটি সম্তানবতীকেই বুঝাইতেছে। 

এখানে একট! আপত্তি হইতে পারে, সংস্কৃতের অন্তস্থ “বর পালিতে 
পি*হয়কি? অনেক হয় ; যথা, সংস্কৃত শা র, পালি ছা প; এইক্ূপ 
লাব, লাগ (পক্ষিবিশেষ); সংস্কৃতের প্র+আ1+৬ বু ধাতু হইতে 
পালিতে পারুপতি। এইরূপ আরে! আছে। 

এ বিষয়ে আর-একটি শেষ প্রমাণ দিই। পাল্লির মহাপজাপতী 
গোতমীকে ললিতথিস্তরে (রাজেক্্রলাল মিত্র ) একই পৃষ্ঠায় (১১৫ পৃ) 
তিনবার গ্াহী প্রজাবতী ঠ্গীতমী বল! হইয়াছে। 1.611201:এর 
সংস্করণে (মূলে ১ম খণ্ড, পৃ» ১**) যদিও মহা! প্রজা পর্তী আছে, 
9 (২য় খণ্ড, পূ ৪৫) মহাপ্রজাবতী পাঠ দেখ! 

॥ " শি 
ৃ্‌ মীলানিসংস জাতকে (১৯*) একস্থানে (পৃ, ১৭২) আছে £__ 
“তয়ো কৃগকা ইন্দনীলমপিময়, হুবর্গময়ো! লকারো, রজতময়ানি 
যোভানি-”* 1” ঈশীন বাবু অনুবাদ করিয়াছেন (পৃ, ৭১) :-উহার 
মান্থল তিনটা ইন্ত্রনীল মণি দ্বারা, বাতগটদও নুবর্ণ স্বারা, রজ্দুগুলি 
বৌগা ছারা গঠিত হইল 8) ইয়া ঘাট জান! বাইতেছে, ঈ্শন বাব 


জাতক 


১৭১ 


মূলের লকারকে 'বাতপট্টদণ্ড' বলিতেছেন, বাতপট শব্দের অর্থ 
নৌকার 'পাল', তাহ! হইলে বা তগট্টদও আর মান্তল (কৃপক) 
একই হইয়! পড়ে, তাই তিনি টাকায় বলিয়াছেন ল কার শণ্ব দাস্তুলের 
ভিন্ন তির অংশ; কিন্ত আবার অন্যত্র পৃ, ২//*) বলিয়াছেন, “পাল 
খাটাইবার জন্য' মাস্তলগুলির 'গায়ে...এড়োকাঠ (লকার অর্থাৎ 
3810 0১১1” লকারশবের পাঠাস্তর লঙ্কা র। (0০৬০৩1] সাহেব 
ইহাই দেখিয়। উহার অর্থ নঙ্গ র (ফারসীল ঙ্গ র) করেন। 
ইহা! যে সঙ্গত নহে ঈশান বাবু তাহ! বলিয়াছেন। শ্বাঁয় হরিনাথ দে 
(0০001052101 076 1511 1686 5901009, 19০6-9০7, 1০723) 
০০৬%৩]| সাহেবের এই মত খণ্ডন করিয়। (খাইয়াছেন যে, উহার 
অর্থ নৌকার 'পাল'। তিনি বিশ্ুদ্ধিমগ্গ (ব্রহ্মদেশীয় সংস্করণ, পৃ,১১*) 
হইতে নিম্নলিখিত বাকাটি প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন :__ 
প্যথ। চ অচ্ছেকো৷ নিয়ামকে। বলববাতে সস্কা রং পুরেসে। 
নাবং বিদেং পধ্খন্দাপেতি ; অপরে! অচ্ছেকে। মন্দবাতে লক্কা রং 
ওরোপেন্তে নাবং তখেব ঠপেতি ; ছেকো পন মন্দবাতে লষ্কারং 
পুরেত্ব। ৰলববাতে অড্ড লঙ্কা রং পুরেত্ব! সোখিন! ইচ্ছিতট্ঠানং 
পাপুণাতি।” রর 
ইহার ভাবার্থ হইতেছে-_যেমন কোনো অনিপুণ মাঝি প্রবল 
বাধতে পাল উড়াইয়। নৌকাকে বি-দেশে ( অর্থাৎ যেখানে যাইবার 
কথ। সেখানে ন। গিয়া অন্তত্র ) লইয়। ফেলে; আর অগ্ত কোনো! 
অনিপুণ মাঝি মন্দ বাযুতে পাঁল খুলিয়। ফেলিয়া! নৌকাকে সেইঞ্জসানেই 
রাখে; কিন্তু নিপুণ মাঝি প্রবল বায়ুতে অর্ধেকটা পাল উড়াইয়। 
ভালয়-ভালয় অভীষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়." । 
এ স্থলে ল কা র শবেরও একট! প্রয়োগ দিতে পার! যায়, ইহাতেও 
বুঝ! যাইবে তাহার অর্থ 'পাল' £-_ 
“অচলপদরবদ্ধং হুট্ঠিতোদারকুপম্‌ 
উদ্দিতপুথু ল কা রং দক্থ-নিষ্যামকং চ। 
নয়মভিমতলঙ্কাগামিনং নারমেতে 
সপদি সমুপরূল্হং অপস্থং রাণিজেহি ॥ 
দাঠাবংস, ৪, ৪২ (]০0801751, 1১1] 5, 78845 0140), 
উদ্দিতপুখুলকার উদিত পৃ থুল কার, 'যাহার চওড়। পাল উত্থিত 
হইয়াছে।” লক্ষণীয়_আলোচ্য জাতক, পুরে উদ্ধত বিহবদ্ধিমগ্গ, ও 
দাঠাবংসের নৌকীর বর্ণন। একই রূপ, এবং ভাহার শব্দাবলীও একই । 
নৌকার 'পাল' বুঝাইতে পালিতে ল স্কা রকোথ| হইতে আসিল, 


- ইহার বু[ৎপত্তিলভা অর্থ কি? আমার মনে হইতেছে, মূল অলঙ্কার 


হইতে হইয়। থাকিবে। পাল তুলিলে নৌকার বিশেম রকমের শৌভ! 
হইয়। থাকে, তাই সেই অথে” প্রথমে অ লঙ্ক। র শবট! চলিয়। যায়, 
পরে শব্বিশেধের সংদর্গে অকারট। লোপ হওয়ায় ল স্বার হইয়! 
পড়িয়াছে। যেমন উ ছু ম্বর হইতে আমাদের ডুব র 'ডুমুর' 
হইয়াছে ; অভ্যস্ত রহইতে ভি তর। প্রাকৃতে ই র স্থানে র, অপি 
স্থনে রি, এবং অন্ান্ত এইকপ শব্দ পূর্বেবাক্ত প্রণালীতে কেবল মাত্র 
আদিস্থিত স্বরের লোপেই হইয়াছে । একটু পরিক্ষার করিয়। বলি :-- 
প্রাকৃত 
“অপখিতো। বি সুয়ণে| কঈণ করবে গুণে পয়াসেই | 
ধরলেই জয়ং সয়লং সভারও চেব নিসি-নাহে।” 
সুরক্ুন্দরীচরিঅ (* কহ। ), কাশী, ১৯১৬, ১,২৭। 
সংস্কৃত 
অপ্রাধিতোহপি সুজনঃ করীনাং কার্যে গুণান্‌ প্রকাশয়তি। 
ধরলয়তি জগৎ সকলং স্বভারত এর নিশি-নাথঃ॥ 
প্রার্থনা না করিলেও হুজন ব্যড়ি কবিষ্গগের কাব্যে গুণসমূহ 


এ 
ত 


১৭২ 


প্রকাশ করেন, যেমন নিশানাথ স্বভাবতই সমস্ত জগৎ ( জ্যোতন্বায়) 
ধবলিত করেন । 

এগপানে মূল্ত গ্গপখি ততা+অরি (অুপ্রাধিতে! + অপি ), পরে 

মদ্ধিন নিয়মে আকার লোগে, অপখি তেব্ি। উহাতে কোনো 

সন্দেহ নাই । কিন্তু এইরূপ বন্ধপ্রয়োগ হইছে হইতে শেষে অব 
(অপি) স্তনে বি হইয়। গিয়াছে, এব্$ সেইজগ্কই প্রাকৃতে দেখা 
যায় ন নি (নাপি)। আলোচা প্রাকৃত কবিতাটিতে চের শব্দ 
"এ র অর্থে প্রযুক্ত । প্রাকৃতের নিয়মে চ+এরস্চে র। কিন্ত 
ভাগায় বনবার ইহার প্রয়োগ হওয়ায় পরবর্তী কালে চকারের 
'অর্থের দিকে কোনো এলগ্্য না! রাখিয়। কেবল এ ব-অর্থেই ইহ। 
এ্রাকৃতে প্রধৃক্ত হইতে থাকে । সংস্কতেও অব আর অপি উপসর্গের 
কার লোপ প্রসিদ্ধ, যথখ| বর গ। হম বর গাহা, পি ধান-্অপিধান। 
“বষ্টি ভাগুরিরলোপম্‌ অবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ ।” বৈয়াকরণিকের না 
“থরিলেও অ ধি উপসর্গেরও অকারের লোপ দেখ। যায়, এবং দেখা! 
যাইবারই কথা, “হৃদি সব্রপা ধি ষ্টি ত ম্‌ (গীতা, ১৩১১৭ )। 

এইরূপেই লঙ্ক। রশবের অলক্কার হইতে উৎপত্তি সম্ভব, পরে 
অন্ননীসিক কার পরিতাক্ত হওয়ায় তাহাই লকারহইয়াছে। আমার 
তে। ইহাই মনে হইতেছে, প।ঠকগণের মত জানিতে পারিলে আনন্দিত 
হইব। 

পট্ট( পত্র) হষ্টতৈপাট, এবং ভাহ। হইতে ক্রমে (পাড় ৯ 
পাস ৯ )পাল। কিন্ত ইহার পূর্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে 'পা ল' অর্থে 
কোন শব্দ প্রহস্ত হইত কোনে! পাঠক জানাইলে অনুগৃহীত হইব। 
বাতপট,বাতপ ট্রখুব প্রাচীন নহে, ম্পষ্টই দেখা যায়। বাঁতপট 
কথাসরিৎসাগরে আছে (1. 11. ৬৬111721501 

সীলানিসংস শকের শেয় পদের সংস্থত আনিশং স, ছাপিতে 
ভুল হওয়ায়, অ নি শং স হইয়। গিয়াছে (পৃ, ৭*, টীকা )। 

চু্্পদুম-জাতকে আছে (পৃ, ১১৭ )--"উপরি গঙ্গায় চৌরং.. 
হলপাদে.*ছিনাত্বা,** 1” এখানে উ পরি গঙ্গা শবের অনুবাদ 
“উপরি গঙ্গাতটে” করায় (পৃ, ৭৪) অর্থট। পরিষ্কার হয় নাই। উহ্ীর 
অধ হইতেছে গঙ্গার উজীনের দিকে । ইংরেজী অনুবাদ বেশ পরিষ্কার 
সু? [00167 20169” এইরূপ গঙ্গা নি ব্ত ন (পৃত১১৭) 
শব্দের অর্থও পরিষ্ধীর হয় নাই, নদী-নিবর্তন (পৃ, ৭৪) বলিলে 
কিছু বুঝ। মায় না। এন্থলেও ইংরেজী অন্ুবাদটা! ভাল (''8 1১870 
01118115০01 

“চারিট। বৃহৎ পাত্রে স্বাপন পূর্বক” (পৃ, ৭৫),-এখানে মূলে 
। পাঁজরের ( 'ভাজন? ) কথা থাকিলেও পচা রি টা বৃহৎ পাত্রের" কথ। মূলে 
-নাই। 

প।লিভে লিখিত নাম, ব| ব্যক্তিবাচক শব্দগুলি বাঁঙলায় লিখিতে 
হইলে একট কোনে প্রণালী অবলম্বন কর! উচিত। এ-সকল 


।শবাকে সংস্কতে পরিবর্তন করিয়। লইতে হইবে, না পালিতে যেমন 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম থণ্ড " 
আছে ধতমনি রাখিতে হইবে? সংস্কৃতে করিলে মন্দ হয় না, কিন্ত 
সর্বত্র তাহ স্গকর নহে। বোধ হয় এইঙ্রনাই ঈশান বাবু কতক 
সংগ্গত করিয়া লিখিয়ছেন, কতকের বা অর্ধ অংশ সংস্কৃতে করিয়াছেন, 
আবার কতককে ঠিক পালিতেই রাখিয়াছেন। পব্বতুপথর 
জাতক (১৯৫), ইহা! পালিতেই রহিয়াছে ( পর্বত+উপন্তর )। চুল্প 
গ্রলে। ভ ন জাতক (২৬৩) এখানে প্রথম অংশ (চুল) পালি 
রহিয়াছে, কিন্তু স্থিতীয় অংখ ( প্রলোভন" ) সংস্গতে কর! হইয়াছে। 
অনাত্রও এরূপ আছ্ছে। বাঙলার সহিত 'মিলাইতে হইলে সংস্কৃত 
করিলে ভাল হয়, কিন্তু যতদূর সম্ভব সর্বাত্রই তাহ। কর! উচিত। 
চুল শব্দকে অনায়াসেই সংস্কৃত করিয়! ক্ষু দ্র লেখা যাইত। আর যদি 
ইহা ভাল না হয়, তবে সর্বাত্র মূল পাঁলিটাই লিখিয়। লওয়। ভাল, 
সংস্কৃত শব্দটা বুঝাইবার জন্য বন্ধনীর মধ্যে একবার তাহ! দেওয়। 
যাইতে পারে। 


জাতকের আলোচ্য খণ্ডের প্রধান বিশেষত্ব ইহার জাতকে 
পু রা তত্ব -নামক অংশ। জাকসমূহে যে-সমস্ত সামাজিক, বা 
রাজনীতিক প্রত্থৃতি প্রচীন বিবরণ পাওয়। মায়, ইহাতে তৎসমুদয় 
সংক্ষেপে আলোচিত হইয়ছে। ইহ। পড়িলে সেই কালের একটা 
চিত্র পাওয়া যায়। ইহাতে জাতকের বাঙলায় প্রকাশিত কেবল 
ছুই খণ্ডেরই নহে, অবশিষ্ট খগ্ডগ্ুলিরও বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে | 
বাঙুলায় এরূপ সঙ্কলন নূতন । ফিক সাহেব জন্মীন ভাঁদায় ০6171 
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পুস্তকে বিশ্ত ভাবে এইসব আলোচনা করিয়াছেন, কিত্ত তিনি 
যখন উহা! রচনা! করেন তখন জাতকের শেষ খণ্ড (৬ষ্ঠ) প্রকাশিত 
হয় নাই বলিয়। তাহা ব্যবহার করিতে পারেন নাই । ঈশান বাবু তাহাও 
করিয়াছেন । এই-সগন্ত বিবরণকে বুদ্ধের সময়ের বলা ঠিক নে, 
কারণ জাতকসমূহ তাহার পরিনির্ধাথের অনেক পরে রচিত ; ভবে হইতে 
পারে কোনো-কোনো গল্প ব|। তাহার তংশ-বিশেম পুর্ব হইতে চলিয়। 
আসিয়! থাকিবে, কিন্ত তাহার কোনে! বিশেম প্রমাণ নাই । 

পূর্বে আমারা কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছি । কিস্ত কেবল 
তাহাই দেখিয়। আলোচা পৃস্তকখানির গুণসমূহ অস্বীকার করিলে তাহ 
নিতান্ত অনায় হইবে । উহার গুণ ও দোব উভয়কেই সম্মুখে রাখিয়া 
অনক্কৌচে বলিতে পারি বঙ্গের পাঠকগণ, সাধারণই হউন আর বিশেষ্জ্ঞই 
হউন, ইহার দ্বার প্রস্তুত উপকার প্রাপ্ত হইবেন। তাই ইহার বহুল 


* প্রচার হইতে দেখিলে আমর। অতান্ত আনন্দিত হইব। 


শ্রীবিধুনেখর ভষ্টাচাধ্য 


& পাঠকেরা জানিয়। আনন্দিত হইবেন, ডাক্তার তরীযুক্ত শিশিরকুমার 


মৈত্র মহাশয় ইহ। ইংরেজীতে অন্তবাদ করিয়াছেন, এবং কণিফাতী- 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহ| প্রকাশিত হইয়াছে । 


২য় সংখ্যা | 


সাইবেরিয়ার রবাজাতি 


১:৮৫৯ 5 সত সত ১৪৯৩ ও ৮০ ২৮৫৯৫ ৬৫৯৮৫৯৫৯৮৯৬ বিপাটিপা। 


সাইবেরিয়ার বরীঙগাতি 


সাইবেরিয়ায় বুরীজাতি নামে এক্ধ জাতি আছে। বৈকাল 
হ্দের পূর্বদিকে বৈকাল প্রদেশে এদের বাস। ইহারা 
যাযাবর প্রকুতির লোক। এই জাতির লোকদের ঘোড়া 
দৌড়ানর সখ খুব বেশী। পার্বত্য দেশেও ইহার! 
*ঘোড়ায় চড়িয়! দেশের এক দিক হইতে আরেক দিকে 
খুব ভ্রুতবেগে যাইয়া থাকে। এই দেশ শীতপ্রধান আর 
জমি উর্বরা নয় বলিয়। এর! পশ্ত পালন করে এবং দেশের 
যেখানে পশুপালনের সুবিধা আছে সেইখানে যাইয়! 
কিছুদিনের জন্য আড্ডা করে, আবার আরেক জায়গায় 
চলিয়া যায়। * 

এচদেব খাগ্ঠ বাজরা আর ভেড়ার চর্বি । মাখন আর দুধ 
দিয়া এরা চা খায়। মাঞ্ুদের মত এর। পোষাক পরে আর 
টুপী মাথায় দেয়। এদের খাওয়া পরা বেশ সাদাসিধে । 





এরা সাধারণস্ঠঃ ঘুরিয়া খুরিয়া বেড়ায়, তবে )কেউ 
কেউ অনেক পণ্ড পালন করে, আর এক জায়গাঁতেই 
বসবাম করে। এদের নাগ রৈস্‌'। 

১৮খ শতাবীর আগে এরা যাছুমন্ত্র ও ভূতসিদ্ধিতে 
খুব বিশ্বাস করিত। তার পর হইতে এরা বৌদ্ধ হইয়াছে 
এবং লামাদের ধন্ম মানিয়! চলে । বৈকাল ত্রদের নিকটে 
ডটসন নামক স্থানে এদের ধন্ম-গীঠ আছে । তাহার নাম 
“জিল গ-নার' বা মহাস্তদের হাদ। এখানে প্রায় ১০০১৫ 
লামা-সাধু বাস করেন। 

লামা-পদ পাওয়া ধনী বুরীদের জীবনের এক .শেষ্ 
উদ্দেশ্য । এইজগ্ঠ ছোট-বেলা হইতেই ছেলেদের লামাৰ 





গুবন্ত-দেবত। তারালাগ 
৪ 


১৭৪ প্রবাশী-_-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








বুরী লাম! সাধুর মন্দির 





“মাত্র, আর শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে চেষ্টাও 
করে না। তবে অনেকে আবার খুব 
বিদ্বান হয়। এইরূপ একজন লামার 
নামস্তস্ত লামা। ইনি সাইবেরিয়ার 
লামানদের মধ্যে সব-চেয়ে বড় ছিলেন । 
এক সময় ইনি সিংহলে গিয়াছিলেন্স। 

এদের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রথা 
আছে । এর! জীবিত মান্ষকে দেব্ত! 
মনে করিয়া পূজা করে। এই দেবতা- 
দের সংখ্যা এখন একশ'র উপরে 

'হইবে। এরা তিব্বত, চীন ও 
মঙোলিয়ায় যাওয়া-আসা করেন। 
লামাদের মত এরা অখণ্ড ব্রহ্াচধ্য 


জিম্থা করিয়া দেওয়া হয়। লামারা এদের ক্রিয়াকাণ্ড পালন করেন। তিব্বতের দালাই লামার মত এই, 
তিব্বতীয় শ্ববিদ্যা, সাহিত্য, আমূর্কেদ, বৌদ্ধ দর্শন, দেবতাদেরও অবতার হয়। বুরীদের বিশ্বাস যে 
গণিত, ফলিত জ্যোতিষ ইত্যাদি শিক্ষা দেন। অনেকেই দেবতাদের দেহরক্ষার পর এদের আত্মা নবজাত শিশুর 
আসলে কিছু শেখে না, কেবল লিখিতে পড়িতে জানে মধ্যে প্রবেশ করে। ' এই দ্বারা কোন মঠেং পদার্পণ 


আসর সিপাসিবাস্দিপাস্িতাস্িপাস্পিরিসিপাস্পিি পিসি রাসপসি পাপা 


২য় সংখ্যা ] 





করিলে লোকেরা এদের পুজা করে, স্তুতি করে, জ্লাশীর্ব্বাদ 
লয়, আর নিজের নিজের ভবিষ্যতের কথ! জিজ্ঞাসা করে। 
এঁদের আসন দালাই লামার নীচে । 

বুরী-লামারা কোন বিশেষ পর্ব উপলক্ষে এক-প্রকার 
আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করেন। ইহার নাম ণ্টজম্‌, বা 


নাচ। নাচের সময় বড় বড় ঢোল, তৃরী, নাকাড়া, শঙ্খ 


বাজান হয়, আর বিচিত্র-বেশী মূর্তিগুলি নানা রঙ্গে নানা 
ঢঙে নাচিতে থাকে । কেউ মৃত্যু-দেবতা, কেউ দৈত্য 
ইত্যাদি সাজে। সোনালি জরির কাপড়, ও মণিময় 
অলঙ্কার পরিয়া এই ভয়ঙ্কর মৃত্তিগুলি স্বদেশীদের আনন্দ ও 
বিদেশীদের ত্রাস উৎপাদন করে। লামারা নিজেদের ধর্মের 
মধ্যে স্থানিক,দেবতা আর ভূতের পুজা সামিল করিয়া 
লইয়াছেন, আর এই উৎসবের আয়োজন করিয়া বুরীদের 
মধ্যে লামা-ধর্শের প্রচারের পথ করিয়া লইয়াছেন। 

এই জাতির ডাক্তারদের রোগীর অবস্থা ও চালচলন 
বুঝিয়া চলিতে হয়। বুরীরা ত আর এক জায়গায় স্থির 


বাউল 


১৭৫ 
থাকে না, আজ যে রোগী এখানে, কাল হর ত সেচল্লিশ 
মাইল দূরে পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে । তাই ডাক্তার 


বেচারাকে আপনার উঁষধের গোটলাপুটলি “উট বা 
টা্টুর উপর চাপাইয়! দিয়া সারা দেশ ঘুরিয়া বেড়ীইুতে 
হয়। এদের চিকিৎসা একরকম যাছুগিরি । হয়ত কারু 
বাতের ব্যারাম;-_তাহাকে ধরিয়া লাঠি দিয়! কয়েক ঘা. 
দিয়া, কোন গাছের রস খাওয়াইয়, হয়ত কোন পশুর 
কোন অবয়ব, এমন কি, লোমশ গস্তর চামড়া পর্যন্তও 
ওঁষধের অনুপান.ধার্ধ্য করিয়া চিকিৎস! চলিতে থাকে। 

এই জাতি মানবের আদিপিতা আদমের সময়কার 
শান্তি উপভোগ করিতেছে বল যাইতে পারে; তবে 
এখনকার সভ্যতার কিরণ এই গভীর অন্ধকারের মধ্যেও 
ছুটি আমিতেছে।* 

শ্রীরমেশ বস্থ [ এম-এ ] 


্পেপীাপীশািীশীশিশীটি শী শি শটি তাপ 


* (“সরন্বহী” জানুয়ারী, ১৯২১।) 


বাউল 


গাও 
গাও গো বাউল তোমার তরল একতারাতে তান তুলে 
নাম-ভোলা এ নীল আকাশের বুকের মাঝে ঢেউ আনি'; 
দখিন হাওয়া থম্‌কে দাড়াক্‌, চম্‌কে শুন্থক্‌ কান খুলে 
্বপ্নপুরের সেই বাণী। 


মউল কেন ধরুল আজি পউয-রান্ষের আম-বনে ? 

কোন্‌ ফাগুনের স্বপ্ন দেখে জাগ্ল কোকিল চোখ চেয়ে? 

শীতের সাঝেশিরিষ শাখে কি যে বাজায় আন্যনে 
সেই বারতা যাও গেয়ে ! 


শিশির-শ্ামল-মাঠের পথে চল্ব তোমার গান শুনে, 
রাতের ছোয়া লাগবে আমার কষ্টিন পায়ের চার-পাশে, 
বনের ছায়! কীপ্বে তোমার এক্টতারাটির তান শুনে, 

র্‌ চল্ব আমি তার আশে । 


বনের ঘন স্বপনখানি বাজবে না| কি সেই স্থুরে-- 

হাওয়ায় যে গান ঘুমিয়ে আছে প্রাণের মুছু আহ্বানে ? 

বল্বে কি সে, এই বে আমি তোমার কাছে, নেই দুরে, 
ডাকো আমায় কোন্থানে ? 


শোনাও আমায় দূর আকাশের ভাষা-বিহীন গান আনি” 
মানস-সরের কলধবনি একতারাতে তান তুলে? 
চোখ-চলে-না এমন দেশের ছায়ার মতন রূপখানি 

দেখ্ব আমি সব ভুলে । 


গাও 
গাও গে বাউল তোমার অবুঝ একতারাতে তান দিয়ে 
ব্যথার বনে শন্খনিয়ে লাগুক, কাপন মন-হরা । 
গায়ের পথে চল্বে তুমি-_সাথে আমার প্রাণ নিয়ে, 
হব তোমার পথ-ধরা। 
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 


১৯৭৬ 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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ঘ 


' আমীর ফয়জল 


আমীর ফয়জল ইংরেজ-রক্ষিত বর্তমান মেসোপটে- 
মিয়ার রাজা । ইনি মক! শরীফের রাজপুত্র, গোঁড়া 
মুনলমান-সন্তান। ফয়জলের বরন অক্প, ৩৩1৩৪ হইবে । 
ইনি শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, উদার্ম্বভাব এবং ধর্মভীরু । 
বীরোচিত গুণ ইহারু চরিত্রে যথেষ্ট আছে। শুনা যায় 
পূর্বে ইনি ইংরেজের ভক্ত ছিলেন না। কিন্তু এখন তাহার 
মত বদ্লাইয়াছে। আজ তিনি ইংরেজের বন্ধু এবং 
তাহাদের অভিভাবকত্বে সন্তষ্ট হইয়া রাজ্য চালাইতেছেন। 
তাহার বুদ্ধি ও শক্তি 'ইংরেজের হাতে রক্ষিত। প্রতি 
মাসে ইংরেজের কাছ হইতে তিনি মাসহারা পাইতেছেন 
তিরিশ হাজার টাকা, আর একত্রিশটি করিয়া তোপধ্বনি 
তাহার বরাদ্দ। ইহা কি কম গৌরবের কথ! ? 

যাহা! হউক-আমীর ফয়জল নিজের শক্তিগুণে ছু্দান্ত 


আরব ও বেছুইন দন্থাদের শাসন করিয়া শান্তিতে রাজ 
করিতেছেন। 

ফয়জন খুব দৃঢ়চিত্ত লোক। তাহার দেশে শেখ ও 
বদের মধ্যে নিয়ম আছে বড়লোক হইলে যত ইচ্ছা 
বিবাহ করা যায়। এমন দেশেও ফয়জল আজ অবধি 
কৌমাধ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন। এমনও শুনা 
যায়ঘে ইনি নিরামিষভোজী। 

রাঙ্জতক্তে বসিয়াই ফয়জল বাগ্দাদের অনেক নিয়ম- 
কানুন বদ্লাইয়া ফেলিয়াছেন । এ-সমস্ত পরিবর্তন 
ফয়জলের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক । তিনি প্রচার করিয়াছেন 
বাগৃদাদ কোরান খরীফের মতে শাসিত হইবে ;_ কোনো 
মস্জিদের কাছে মদের দোকান থাকিতে পাইবে না, 
থিয়েটারে নর্তকী থাকিতে পাইবে না, এবং শহরের মধ্যে 





রাজা ফয়গুলের দর্বার-গৃহ্টি ক্লুকৃ-টাওয়ার ব। সরাই বিল্ডিং বলিয়া! খাত। এই বাঁড়ীটি ইউফেটিস নদীর তীর্থ পুরাণ তুকাঁ প্রাদাদের 
এক অংশ । সমন্ত বাড়ীতে পাঁচ ছয় হাজার লোক ধরিতে পারে । বর্তমানে ইহ। “রাজপ্রাসাদ: বলিয়া! খ্যাত। রাজ! ফয়জল 
সিংহাসনে বসিয়। | রাজার বা দিকে গড়াইয়। (১) জেনারেল স্তর এইল্মার্‌ হাল্ডেন, (২) সৈয়দ ইমান আলি-_ইনি 
বাগদাদের একজন প্রসিদ্ধ শেখ। ইহার আসন মন্তার রাজার পরেই এবং ইনি বিখ্যাত ক্ুপ্নি মস্ঞিদ আব্ছুল জিলানীর কর্ত। ৷ ' 
ইনি এখন রাঁজার-পরা মর্শদাত| রূপে কাজ করিতেছেন । রাজার ডান দিকে ধ্রাড়াইয়া, (১) ;রাজার মন্ত্রী, (২) হাই' 


কমিশনারের প্রাইভেট সেক্রেটারী (৩) স্তার পার্সি কল্প_হাই কমিশনা 


রি 


২য় সংখ্য। ] 





রাজ ফয়জলের খা দর্বাঁব। বির ঝ। দিক হইতে-_হাইকমিশনার, হামিদ পাশ।, হাই কমিশনারের গেক্রেটা রী, রাজ। ফয়জল, রাজার 
দেওয়ান, ইরাক জাতীয় সৈন্যদলের সেনাপতি এবং প্রধান সেনাপতি ৯ 


বাগ্ডীদে ভীরতবাসী-২বী। কের দ্বিতীয় মিঃ এইচ তেওয়ারীর সৌজন্যে আমর। কাগ্দাদের চিত্রগুলি মুর্জিত করিবার জন্য পাইয়াছি 





১৭৮ প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


2৬৬24 
মোটেই 'মদ্দের দৌকান থাকিবে না। নৈতিক উন্নতি 
বিষয়ে তাহার এই সৎ-চেষ্টা গ্রশংসনীয়। তাহার এই 
চেষ্টার ফলও খুব ভাল হইয়াছে । আগে বাগ্দাদে ১২০টি 
দেশী ও বিলাতী মদের দোকান ছিল; এখন তাহার 
জায়গায় ২০।২১খানি মাত্র দ্রাড়াইয়াছে। থিয়েটার 
ছিল ৮৯টা, এখন প্রায় সমস্তই বন্ধ। 

এই প্রসঙ্গে বাগ্দাদের কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য বাড়ী, 
ও দর্বারের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির কথা বোধহয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এখানকার দর্বারগৃহ 01০০: 
1০৮৩7 বা 55০1 3510108 নামে প্রদিদ্ধ। পূর্বে ইহা 
তুর্কার রাজপ্রাসাদ ছিল। টাইগ্রীস নদীর উপরে ইহা 
অবস্থিত। এই প্রাসাদটি এত প্রকাণ্ড যে ইহার ভিতরে 
একসঙ্গে পাচ ছয় হাজার লোক জমায়েত হইতে পারে । 
তুর্কা জাতি যে বনিয়াদী ও বিলাপী তাহা! এই বাড়ী 
দেখিয়াই বুঝিতে পার! যায়। 

সৈয়দ ইমানী আলি বাগ্দাদের একজন প্রসিদ্ধ শেখ। 
ইহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট । মকা শরীফের রাজার পরই 
ইহার আসন। ইনি আবার স্ুঙ্সিদের মন্জিদ আবৃছুল 
কাদির জিলানীর মালিক। ইনি আমীর ফয়জলের রাজ- 
পুরোহিত । 

আব্ছুল কাদির জিলানী মস্জিদটি এত বড় যে 








আব্ডুল কাঁদিরের গোর-_বাগ্দাদ 


হ্য় মংখ্য। 1 


এপ জারারি নুন সচরাচর কোথাও দেখা ধায় 
না। বাগদাদ রেল-ফ্েশন হইতে এখানে যাইতে মাত্র 
সাত-আট মিনিট লাগে।" থে জায়গায় মস্জিদটি 
অবস্থিত সেখানকার নাম বাবু-এল-শেখ। মদ্জিদের 
ভিতরে হিন্দুদের যাইবার অধিকার নাই। তবে বাহির 
হইতে মস্জিদের যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহ। অতি 
"চমৎকার । ইহার উপরকার শিল্প ও কারুকার্য বিশেষ 


এক অপরিজ্ঞাত বৈষ্ণব কবি 


৯৯ 8৮১ পাপা তাছি পাটির উিপাি পাঠ পা এ ৯৩৯১৫৯ি০ 


১৭৯ 


সপ পাপা সিল ১৯৩ 


দশ-বারো হাক্সার  বেছুইন একসনে [শি ইহার 
ভিত্তর সডা করে,এবং তাহার পরেই লড়াই বাধে। 

হামিদ পাশা বাগ্দাদের আর-একজন প্রধান 
লোক । ইনি রাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যাপারের কর্তা । 
১৯২০ সালে অশান্তির সময় ইনি ইংরেজের যথেষ্ট সাহাষা 
করিয়াছিলেন। লেখক ইহার বাড়ীতে অনেকদিন 
অতিথি ছিলেন । ইনি সচ্চরিত্র ও খুব মিশুক । 


প্রশংসার যোগ্য। ১৯১” সালের অশান্মির সময় প্রায় বাগ্দাদ প্রীহরিপদ তে ওয়ারী 
* এক অপরিজ্ঞাত বৈষ্ণব কবি 
আনেকদিনের কথ! আগরতগ। বারচন্দ্র লাইব্রেরীর একজন। ণিতায় উল্লিখিত শাম ব্যতীত আমরণ 


কীটদই বিস্তর গ্রন্থ 9 কাগজ রক্ষার অধোগ্য বিবেচিত 
*৭যাঘ জালাইবার নিমিত্ত স্তপাকারে রাখ। হইয়াছিল! 
একদিন সেই আবঙজ্না-স্থ প উপর উপর খাটিয়! একখান। 
হল্গলিখিত খাত! পাইলাম , ত্বাতাঁতে কতকগুলি বৈষ্ণব- 
পদাবলী লিখিত ছিল। 

অন্পদিন হইল, আলো5ন। করিতে প্রব্ুস্ত হইয়। দেখা 
গেল, তাহাতে কতিপয় অপরিজ্ঞাত পদ এবং কয়েকটি 
পাদে অপরিচিত পদকর্তার ভণিত| সঙ্গিবিষ্ট রহিয়াছে। 
তদর্শনে কৌতৃহলাবিষ্ট হৃদয়ে অন্ঠসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়। 
পদকল্পতরু প্রভৃতি যে-সকল মুদ্রিত পদাবলীগ্রস্থ আলোচন। 
করিবার ক্ুযৌগ ঘটিয়াছে, তাহাতে এ-সকল পদ 
অথব। পদকর্ভার নাম পাই নাই; এবং "বঙ্গভাষা ৪ 
মাহিত্য' গ্রন্থেও তদ্ধিষ্নক কোন কথার উল্লেখ পাওয়া 
মায় নাই। “বঙ্গীয় কবি' গ্রন্থ গ্রণয়ন উপলক্ষে আমর যে" 
সকল বিবরণ ৪ কাগজপত্র সংগ্রহ কক্মিতে সমর্থ হইয়াছি, 
তাহ।" আলোচনা কাঁরিয়াও কিছু পাওয়া গেল না। 
পরিশেষে, আগরতগ্না৷ রাজগ্রস্থাগারে রক্ষিত হস্তলিখিত 
বহু প্রাচীন গীতকল্ন তরু, গীতচাদয় ও পদাম্ুতসিন্ধ 
প্রভৃতি অপ্রকাশিত গ্রশ্থনিচয় ট্লীলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া 
পুর্ববোক্ষ খাতায় সন্িবি্ কোন কোন পদ ও ভণিতা 
পাওয়া ঢ্লাইতেছে। প্রাপ্ত খা্তীয় দে-সকল অপরিজ্ঞাত 
কবির নাম পাশয়! গিয়াছে 'ন্মধ্যে পর্ণানন্দ দাস 


পণানন্দের কোনরূপ পরিচয় ব। বিবরণ পাই নাই ।* এই- 
সকল বিধয় জানিবার আশায় কোন কে।ন বৈষ্ব- 
সাহিত্যা্গরাগী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারস্থ ভ্ইয়াছিলাম 
তাহার। জানাইয়াছেন, "তাহার! অগ্যাপি পূর্ণানন্দের 'অথব। 
তাহার রচিত পদাবলীর সন্ধান পান নাই। 
আমর! 'পূর্ণানন্দ' ভ্ভণিতাযুক্ত ছুইটি ৭ 'পুণ্যানন্দ' 
ভণিভার একটি পদ পাইয়াছি। পূর্ণানন্দ ও পুণ্যানন্দ 
অভিন্ন ব্যক্তি, লিপিকরগ্রমাদে নামের এবস্িধ পার্থকা 
ঘটিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস; কিন্ত এই বিশ্বাস 
অন্রান্ত কি না, বলিবার ঝ। বুঝিবার উপায় নাই। দে 
তিনটি পদ পাইয়াছি তাহা উদ্ধৃত করিয়া, পাঠক ৪ 
বিশেষজ্গণের হস্তে স্থিরসিদ্ধান্তের ভার অর্পণ কর! ব্যতীত 
গতাজর দেখিতেডি ন।। পদগুলি এই :_ 
(১) 

শুনিয়। বেণুর ধ্বনি নটবর স্তাম। 

চিত চমকিয়ে হরে শ্রবণে বয়ান ॥” 

এ কি অপরূপধ্বনি শুনিলাম শ্রবণে। 

এমন বেণুর ধ্বনি হানিল পরাণে॥ 


(১) হরে শ্রবণে ভিলা রব আবণে টু এত তাগত হে 
ষে তঙ্দরুণ বদনের জিয়। রচিত হইয়াড়ে, রা নির্বাক হইয়। বংশী 
ধ্ষনি প্মনিতেছে ! রি 


১৮৩ 


পুম্থকিত তন্থ মোর সম্বরিতে নারি । 
*যে জন বাজালে বাশী দাস হব তারি ॥ 
স্ববল লইয়। কান্ঠ দ্রুতগতি চক্রে । 
চন্দ্র বেড়িয়া ভার। আছে তরুতলে ॥২ 
তটস্থ* হইয় শ্যাম ঈীড়াইয়ঃ রহে । 
জগতমোহিনী রূপ পূর্ণানন্দ কঠে ॥? 
(২) 
কাতর হইয়া পুছে রসময় শ্যাঁম, 
তোমার নম কহ, মোরে পরিচয় দেহ-- 
কোন জাতি, কোথা নিজ ধাম ॥ 
আমি থাকি এই বনে, চরাই সব ধেন্গণে, 
কতু তোমায় না পাই দেখিতে । 
বঙ্গাই দাদার সঙ্গে থাকি, তোমায় কখন নাহি দেখি, 
সন্দেহ লাগয়ে মোর চিতে ॥ 
এত শুনি কহে গৌরী, শুন হে নন্দের হরি, 
্ (তোমাকে দিব পরিচয় । 
প্রেম নাম আমি ধরি,  বাসপুর মধুপুর, 
মাত। মোর তব পুজা তয় ॥ 


(২) চক্ত্র--্রীরাধিক।, তার।-_সখিগণ । 
(৩) তটস্থ-_নিকটবর্তা। 


(৪) শেখরদামের ভথিতাযুস্ত একটি পদের প্রথমাংখশ অস্করূপ 
হইলেও শেষাংশ ঠিক এই পদটির অনুরূপ । পদাবলী-দাহ্িত্যে একাধিক 
ব্যক্তির তণিতাযুক্ত একটি পদ, অথব! সাঁমান্তর়প পরিবর্তিত একটি 
পদে একাধিক বাক্তির ভণিত! প্রযুক্ত হইবার দৃষ্টাস্ত বিরল নহে) 
ইহার কারণ নির্ণয করা ছুঃসাধ্য। শেখরদীসের পদটি এস্থলে 
উদ্ধৃত হইল । পূর্ণীনন্দের পদ অপেক্ষা! এই পদটি বিস্তু ত এবং সম্পূর্ণ- 
ভাবব্যগ্রক ৷ 

স্াধার বাঁশীর স্বরে গগন ভেদিল। 
শুনি স্যাম নাগর অমনি অধৈর্ধ্য হইল ॥ 
দূর হতে নুম্বর শুনিতে পাইল কাগু । 
রাখালেরে কহিছেন ফিরায়ে আন ধেনু। 
গুনিয়। বেণুর ধ্বনি নটবর স্ঠাম। 

চিত চমকয়ে হরে শ্রাবণে বয়ান ॥ 

একি অপরূপধ্বনি শুনিলাম শ্রবণে। 
এমন বেণুর ধ্বনি হাঁনিল পরাণে ॥ 
পুলকিত তনু মোর সম্বরিতে নারি । 
যেঞ্জন বাজ।লে বানী দান হব তারি ॥ 
সুবল লইয়ে কাণু ভ্রুতগতি চলে। 

চক্র বেড়িয়। তার৷ আছে তরুতলে ॥ 
তট্থ হইয়! গ্ভাম দীড়াইয়। রহে। 
জগতমোহিনী রূপ দান শেখর কছে। 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সোমার প্রিয় মাতা যে। আমারও পৃজ্য সে, 
সে জন আমার হয় ভাতে ।£ 
আমার বন্ধু যেই জনে, তাহারে সকলে জানে, 
দাস পূর্ণানন্দ ভাবে চিতে | 
(৩) 
ফিরাইভে কর নারে গিরিধর, 
আকুল হইল শ্যাম। * 
চেয়ে নত পানে দেখে রাই-চরণে 
লেখ! আছে শ্যাম নাম ॥ 
অঙ্গের পরশে নাগর হরিষে 
বুঝিল রাইয়ের কাজ। 
গেল অন্য বন, . 
মিলয়ে নিকুপ্ধ মাঝ ॥ 
কাতর ভাবে হরি ছুই কর জড়ি 
কহে শুন পপ্র/ণেশ্বরী | 
তোমার মহিম! বেদে নাহি সীমা 
নাহি জানে হর গৌরী ॥ 
রাই বলে শ্যাম, মোর নিবেদন, 
তোম। ন। দেখিলে মরি । 
ঘর তেয়াগিয়। দেখিলাম আসিয়। 
নটবর-বেশ-পারী ॥ 
সঙ্গের সঙ্গিয়। মিলিল আদিয়। 
রাধিকা কাণুর কাছে। « 
প্রেম সমাধিয়। আনন্দে চলিলা, 
কহে পুণ্যানন্দ দাসে ॥ 
উদ্ধৃত পদগুপি থে খাতায় পাওয়! গিয়াছে, সেই খাতা- 
খান। কোন্‌ সময়ের লিখিত, জানা যায় নাই। রসজ্ বৈষ্ণব 
কবি ও সাহিত্যাঙ্গরাগী স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্্র মাণিক্য 
বাহাছুরের সময়ে বিস্তর প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত ও প্রচারিত 
হইয়াছিল। তৎকালে আগরতলায় প্রাচীন পদাবলী 
চর্চাও পূর্ণমান্রায় চলিতেছিল। মনোহরসাই কীর্ভনের 
নিমিত্ত কতিপয় স্থগামক মর্বারে নিযুক্ত ছিলেন। খাতায় 
সংগৃহীত পদগুলি নানা ত্্ুক্তির রচিত হইলেও, ঘটনার 


যত সখিগণ 


শৃঙ্ধলা রক্ষা করিয়! সন্নিবেশিত হইয়াছে; দেখিলে মনে” 





(১ ইহার তাৎপর্য কিছুই বুঝ! গেল না । 
॥ ৫ 


শেখ সাঁদীর কাসিদা ও গজল এ ১৮১ 


৩ 


* ২য় সংখ্যা ] 


দিত 
টা 

৮ হয়, কর্তনের স্থৃবিধার নিমিত্ত হত কৃত পালা আকারে 
টস সংগ্রহ করা হইয়াছিল। মহারাজ বীরচন্্ 


অন্য বে-সকল অপরিজ্জাত পদকর্তীর মাম ও 
অপ্রকাশিত পদ *্পাওয়৷ গিয়াছে, তাহা ক্রমে প্রকাশ 


মাণিক্যের পূর্বের এরূপ সংগ্রহের চেষ্টা হইবার কথা শুনা করা হইবে। সেই-সকল * পদকর্তার বিবরণ 

যায় নাউ._এবং তৎপরেও এরূপ চেষ্টা হইতে দেখা যায় সংগ্রহ করিবার এলিমিত্ত আমর। বিশেষ চেষ্টিত 

নাই। স্থতরাং উক্ত মহারাজের সময়েই গায়কগণের রহিলাম। 

ব্যবহারার্থ প্রাচীন পুঁখিসমূহ আলোড়ন করিয়া এই খাত! 

লিখিত হইয়াছিল, আমাদের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস । শ্রীলালী প্রসন্ন বিদ্যা ভূষণ 

শেখ সাদীর কাসিদ৷ ও গজল 

পারন্ত-সাহিত্যের ইতিহান আলোচন। করিলে জামা করিয়াছেন।* বাস্তবিকই কবির স্থললিত বাক্যবিন্যাস, 
* খায় বে পারস্তের কাব্য-কুঞ্জে তিনজন কবি-পয়গন্থরের শবকনির্বাচন, সমৃদ্ধ অলঙ্কার-স্থ্যমা, ইর্জজালময়ী 

আবির্াব হয়। কবি শেখ সাদী ইহাদের অন্ততম। কাব্যমায়ার বিচিত্র বিকাশ, নান|-বিষয়িণী রচনীর 


পারগ্তের কোন কবিই আজ পধান্ত খেখ সাদীর 
মত স্বদেশে কি বিদেশে সম্পূজিত হইয়। কবির নিজ 
উক্তির সার্থকতা! 
হাজি লতিফ আলি খা তাহার “আতপ কাদ।” নামক গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন,“পারস্তের কবি-প্রতিভার জাগরণ-কাল হইতে 
আরম্ভ করিয়। আজ পধ্যন্ত এমন কোন কবির 
আবির্ভাব হয় নাই, যিনি ফিদৌনী, .নিজামী, 
আন্ওয়ারী এবং শেখ সাদী, এই কবি-চতুষ্টয় অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারেন। কি প্রাচীন কি 
আধুনিক যুগের লেখকগণের মধ্যে কবি খেখ সাদী, 
অসাধারণ জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী লেখক; বাগ্সিত। ও 
রচন।-বৈশিষ্টের জন্য বিখ্যাত চারিজন প্রতিভা- 
সম্রাটের অন্যতম ।"্ণ, কবির জ্ঞান, কবিত্ব, অন্তদুর্টি, 
অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ * হইয়া পারস্যের বিখ্যাত বিদ্বান 
ও লেখক' মীর সৈয়দ আলি মশটক কবিকে পরম 
$অদ্ধাভরে “হাজার গানের বুল্বূলি” নামে সম্মানিত 


গর 
৯2244552225 / কফ 


৭: % কবি, বিদ্বান সর্ব টা | খাওয়ার অ্টব্য। এই উক্তি ও 
কুশাপগ্রবুজ্জি চাণক্যের উক্তি একার্ঘস্চক । 
+ 19191, দাত অনুপিত হাজি লতি আলি খ। রচিত সার্দীর 
জীবনী গ্রগ্থ আতস কাদ।র ইংরেজী অনুবাদ ও ুষ্ঠ্। 


সম্পাদন করিতে পারেন নাই ।* : 





মধ্য দিয়! পরম উতৎ্কম লাভ করিয়াই দ্গান্ত নহে; 
ভাবের অন্ভূতিতে, উন্মেষণ্, মানব-চরিত্র অধ্যয়নে, 
অভিজ্ঞতায়, চিন্তাশীলতার বিকাশেও তাহা চরম 
সার্থকত|। লাভ করিয়াছে। সাধারণ পাঠক কবির 
মধুর কোমলকান্তপদাবলীর ভাবে মৌন্দধ্যে মুগ্ধ 
হন, কিন্তু বীশক্তিসম্পন্ন তীক্ষদৃষ্টি সমালোচক কবির 
কাব্যে ভাবের প্রবাহ ও অনাধারণ মনীষার পরিচয় পাইয়। 
আল্মহারা হন। সাদীর রচনাবপী পারস্ত-সাহিতোর 
'িমক্দান' অর্থাৎ লবণ*ভাগ্ডার নামে সম্গানিত। 
লবণ অমৃত-বিশেম অর্থাৎ লবণ ভিন্ন রন্ধনের অন্থান্ত 
প্রচুর উপাদান সব্বেও যেমন কোনপ্রকার ভোজা 
ব্যঞ্জন সথম্বাছু, মুখরোচক ও তৃপ্তিকর হয় নাঃ তেমনি শেখ 
সাদীর রচনাবলী ভিন পারন্ত-সাহিত্য অন্তান্য লেখকের 
স্থুরচিত রচন! সন্বেও অপূর্ণ ও অঙ্গহীন; সানীর রচনাবলী 
পারস্থ-নাহিত্য-রত্বহারের উজ্জ্বলতম মধ্যমণি । সংস্কৃত 
সাহিত্যে বেমন কালিদাস, ইংরেজী সাহিত্যে যেমন 
সেক্সপীয়র, জন্ান সাহিত্যে যেমন গেটে, ইতালীয় 
সাহুত্যে যেমন দান্তে, বা হাড়ি থেমন টি 





£ খোর।সান- নবসী হি বিখ্যাত লেখক জীমির দৌলত সাহ প্রণীচ 
ও 1092 80০৬ সম্পাদিত তক্জ কিরাতুস্‌ পোয়ারপর্টবা।  * 


প্রবাদী__জ্যৈ 


সি 


১৮২ 
স্পা উপ সিসি সত সপ গা পোস্ত স্পা সপ সাস্পি িপান্প ছিলি 
গু 





গরস্তের কবি শেখ সাদী 
হউগো, আধুনিক বঙ্গণাহিত্যে যেমন রবীন্সরনাথ, 
পারস্তপাহিত্যে তেখনি কবি শেখ সার্দী। 
কবি শেখ সাদী দেবতার প্রত্যাদেপপ্রাপ্ত ।+ 
কৰি মৌলানা হতিফ! তাহার দিওরানে লিখিয়াছেন,_ 
মাঁদও পয়্গন্থপ মহম্মদ বপিয়াছথেন, আমার পর আর 
কাশ পরগন্ধরদ জমগ্রহণ করিবে শন, তখাপি কবিদের 


শিস 





* মরমী কবিদ্বয় ফরিদৃপ্দিন আত্তার ও জানী 
গজ কিরাঠুদ্‌ আটলিয়। ও নাফাৎ-টল-আ।নাস প্ষ্টবা । 
দর শায়েরস্তান প।য়াম্বারাণ আন্দ.: 
কত্তলিও্ত. কে জুম্লাগী বন ভা! আপ । 
ফিদোনী উ আন্ওয়ারী উস 
হরচনদ কী ল। নবি আদি। 


. 
প্রত 








ষ্ঠ 


১৬২৯ 


সপোস্পাস্পিস্পিস্টপাস্পিস্স 
৪ 


২ ২২শ ভাগ, 'ম 


মধ্যে তিনজন কবি ডগবৎ-প্রেরণীয় 
কাব্য-শাঞ্জে সিদ্ধি লাভ করিয়! পয়গন্বর 
রূপে ভক্তি ও পুজা পাইবেন। 
ফির্দৌসী বীররস কাব্যে, আন্ওয়ারী 
বিষাদসঙ্গীতে, ও শেখ সাদী গজল বা 
গীতি-কবিতা রচনায় চির অমরত্ব লাভ 
করিবেন | 

কবির সর্বতোমুখিনী প্রতিভার 
উজ্জল-আলোকরশ্মিপাতে পারস্য- 
সাহিত্যের সকল বিভাগই অপূর্ব শ্রী 
ধারণ করিয়৷ এন্দরজালিকের প্রভাব 
বিস্তার করে। পার, সাহিতোর 
ইতিহাস পাঠ করিলে দেখ| যায় ফে 
পারশ্ত-সাহিত্য নানা এশ্বধো মগ্ডিত। 
তন্মধ্যে প্রধানতঃ--(১) সুজা (২) গজল 
(৩) কাপিদ। (৪) তস্বীব (৫) মস্নবী 
প্রস্ততি শ্রেষ্ঠ সম্পদে সমুজ্জল | খেখ 
সাদীর কুল্লিয়াৎ অথাৎ গ্রস্থাবলীর মধো 
বুস্তা, গুলিন্তা1 ও কয়েক খণ্ড রাশেল্ল। 
( ধশ্মপুস্তিকা । বাতীত অবশিষ্টগুলি 
প্রধানতঃ কাসিদ। ও গজল। এগুলি 
আবব্য ও পারন্ত ভাষায় রচিত । শেখ 
সাদীর সময় হইতেই দিগয়ান অর্থাং 
গজলকে একত্র করিয়া আদ্য অক্ষর অনুসারে প্রকাশ 
প্রথার প্রচলন হর ।* কবির বন্ধু, বিস্তুন নিবাসী 
আলি বিন আহম্মদ ৭২৬ হিজরাবে সাদীর গজলগুলিকে 
দিওয়ানে পরিণত ও %৩৪ হিজরাবে! সম্পাদন করেন |" 

গজল একপ্রকার গীতি-কবিত| অর্থাৎ ইহা৷ শুধু কবিত। 
নয়, গান ও কবিতা উউয়ই। হুন্দরীর সাহচধ্যে গায়কের 








(81510850106 45051510210 00982 82170 
০1005 12. 070 95101781 8011017৮2559 5৮ 88121619151 
0190516৮910 90172 50101 ৯৮৭০] 01545010, 
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 08819856 06 0176 21500 200 7513150 051৩5 


০0105 10 05 ৪09) ডক) 0592856৫ ০১ [5 
01১, ৬০1, 11, রটনা । 


২য় সংখ্যা ] 


পাপ স্প পিস্তল জপিস্সিী সি পিসি সি সি সি সা সী 


হৃদয়ে যে' উল্লাস উখ্িত হয়, তাঁহার উচ্ছাস গবর্ণনাই 
গজলের উদ্দেশ্য ।* 

কবি গঞ্লকে গানের উপযোগী করিয়াই রচন। 
করেন। ইহাদের ছন্দভঙ্গীও গীতের উপযোগী । সাধারণ 
গানের মত গজল কতকগুলি বয়েৎ বা কলিতে বিভক্ত; 
উহার প্রথম বয়ে বা! কলিকে মল! বলে। প্রথম বয়েৎ 
*বা মংলা এগার হইতে সতের মাত্রায় রচিত হয় । গজলের 
গ্রথম কলি বা মত্লার ছুই চরণের পরম্পর মিল থাকে। 
কিন্তু মৎলার পরবর্তী অন্তান্ত বয়েখএর দুই চরণের পরস্পর 
মিল থাকে না। অপিচ পরবর্তী বয়েংএর শেষ চরণের 
মঙ্গে প্রথম বয়ে ব! মৎলার খিল থাকে । এই প্রকার মিলই 
ডাক্তার জেম্ধু রসের মতে ফারশী এবং আরবী কবিতার 
ছন্দবৈশিষ্ট্য। কাসিদার ছন্দভঙ্গীও গঙ্জলের অন্ব্ূপ। 
ইহারও মত্ল! বা প্রথম কলির দুই চরণের পরম্পর মিল 
খাকে এবং পরবর্তী বয়েখএর ছুই চরণের পরস্পর মিল না 
থাকিলেও গজলের মত শেষ চরণের সহিত মতলার ব! 
প্রথম কলির মিল থাকিবে। ছন্দভঙ্গীতে কাসিদ| এবং 
গজল একরূপ হইলেও বিষয় এবং দৈত্যে বিভিন্ন । সাদী 
গজলগুলি সাধারণতঃ সৌন্দধ্য, প্রেম ও অধ্যাত্ুত 
বিষয়ক । ইহা উদ্ধ-সংখ্যা দশ বা বারটি পদ বা বয়েখ 
রচিত হয়। কাসিদ। সাধারণত; স্ত্বতি, ব্যঙ্গ, ধশ্ম, দাশনিক- 
শুত্ব অথবা নীতিকথ| বিষয়ক। গজলের শেষ ছত্রে কবি 
নিজ তাখান্ধুধ অথাৎ ভণিতা সংযোগ করেন।ণ* কিন্ত 
কাসিদাতে কোনপ্রকার ভণিতা৷ দিবার নিয়ম নাই । 

অধ্যাপক ব্রাউন বলেন, পারস্য এবং ভারতবধীয় 
কাব্যরমিকগণ আরবী ভাষায় রচিত সাদীর কাসিদ1- 
শ্ুলিকে অতি উংরুষ্ট রচনার নিদশন বলিয়! অিভিত 
করিয়াছেন, কিন্তু আরবীয় বিদ্বানগণ উহাকে মাঝারি 
বকমের রচন। এ 216019015 [১6:697805509 ) বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন | কবির পারস্য কাপিদাও অতি 


₹ আ।হিত্য ১৩১৬ ও 1419০ (০১00০ প্রণীত 1২045 05100. 01 
1515 জ্টব্য। 


+ অধ্যাপক ব্রাউন অনুমান চাট শতাব্দী হইতে গঞ্জলে 
ভণিত। দিবার প্রথা প্রচলিত হয়। 


17. ঠভগেজ থা [লাজ চিত 90177170719 52160 


0041 ১5 80916 9551095 910. ৮৪9 1016. 01 


শেখ সার্দীর কাসিদা ও গজল 


৯ সিটি সিতি সা ভাসি সিপস্পিণা সিরাত িপস্পিপ স্পরি উিিসিতী সিতিসসিলাস্টি্ খপ ও 


৩ স্তাসিপাসিশ তিস্তা সপন তাত 


চমৎকার । হাজি লতিফ আলি থা বলেন, শেখ সাদীর 
কাসিদা, গজল, নীতি-উপদেশপূর্ণ কবিতা "ও হাস্ত- 
রসাত্মক.রচন! কধিত্বে সৌন্দর্যো সর্ববাঙ্গস্ন্দর ও চরমোৎ- 
কর্ষে অমূল্য 1৯ 

সাদীর বাইশখানি গ্রন্থের মধ্যে চারখানি গজল - 


গ্রন্থ |” তন্মধ্যে একখানি খুস্বিসায়েং থেউড় গজল 
ইব্রাহিম খাঁ% বলেন, সাদীই সর্বপ্রথম পারস্তের 
গীতি-কুপ্ধের শোভা-সম্পদ বদ্ধন করেন। আমীর 


দৌলত সাহ $ বলেন, দিল্লির কবি আমীর থস্রু 
গজল-রচনায় সাদী অপেক্ষ। অধিকতর রুতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন। উপরিউক্ত অভিমত সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
অধ্যাপক ব্রাউন প্রণীত পারগ্ঠ-সাহিত্যের ইতিহাস, ও 
ডাক্তার জেম্স্‌ রসের অনূদিত গুলিস্তার ভূমিক। পাঠে জান 


পম 


২0101215০01 451510010 509607168240 চারা 5০৬৪৫) 
170010010 1১6110171)210005, --1.1091519 1719101 011201515, 

ঘ ৪0115 1)11081 09615 03955055178,0760 92597 81885 
20017001001015 01181111501 1120145 5০0৮5 001 010 ০৮৩০, 
1১০৬07 800600 01 09100180087) 0২৮075 015106 
11917105, 1990 0165 90705800051555 0911 ০06 06৩1) 
1১3019১2170. 5100৬ 54017 01100501055 19৮6 0 090]) 4৬ 
5610010) 11700 ৬1011 01715550000 109606 -77120050101090918 
11112010100) 91059120 9010100, 


1 কবির গ্রস্থনংখ)। নিগ্ধারণ সন্বপ্ধে নান। গগডিতের নানা মত 
আছে । ফরাশী দেশীয় প্াচ)ভ|ধাবিৎ পণ্ডিতদ্বয় [)০ ১৪০ 1)6 
চ7670010 ও ১17 ৬/11121)) 1015 বলেন বৃত্ত 1, গুলিস্ত। ও মুলুম্যাত 
এই পুণ্তকত্রয় ভিন্ন শেখ সাদী অনা কেন গ্রশ্থ রচন। করেন নাই৷ 
01510750৭00 ততপ্রণীত ইতিহাস-বিপাত হল্তান টিপুর 
রাঞ্রকীয় পাঠাগারের তালিকার নধ্যে সাঁধার রচিউ সত্রেখানি খরচ্থের 
নম উল্লেখ করিয়াছেন । কবির নগ্ধু বিসডুন নিবাসী আঁলি বিন 
আহম্মদ ও ]. 117101102) সাদীর রচিত বাইশখানি পু্তকের উল্লেখ 
করিয়াছেন | ইহা বাতীত 30011) ( 0)১1014 ), 13015 
105010101 (15070917 0, 11008) 01106 (1.0770017 0, 0001670.81 
1১01)115 17101515 (82710915 ) প্রস্তুতি পাঠাগারে রক্ষিত আরব্য 
ও পারসা ভাষার পাঙুলিপির:তালিকায় কবির রচিও বাইশ খানি গ্রদ্থের 
পম উল্লেখ আছে। আমর! আধুনিক প্রচলিও মত অনুকরণ করিলাম । 


ইত্রাতিম রা অষ্টাদশ শতাক্ধীর পক ও বারাণসীর 
অধিবাসী 
৬৯ দেলঙ দাহ পধধশ তাকাও লেখক ও খোরাসানের 


অধিবাসী। আমির আল! উদ্দে;ল! ইস্ফারানির পুত্র | তিনি মহত্তে 
পাণ্ডিতো যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি নিরহঙ্কার ও বিনয়ী ছিলেন। তাহার 
তজ কিরাডুম্‌ গোয়।4 অর্থাৎ পারহ্তা কবিগণের জীরনচরিত পুণ্তক আও 
শুঙিদ্ধ গ্রদ্ু। 


১৮৪ 


যায় থে, খাকানি জাবালি প্রভৃতি সাদীর পূর্ববর্তী কবিগণ 
গজল রচনা করিয়াছেন। স্থতরাং সাদী প্রথম গজল- 
কবি না হইলেও, তিনি তাহার সমসাময়িক এমন কি 
পূর্ববর্তী গঞজলরচনাকারীগণ অপেক্ষা গজল রচনায় 
অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; জ্ীতিহাপিক হাম্ছুল্লা 
মুস্তোফি বলেন, গজল রচনায় শেখ সাদী চরমৌতকর্ধ 
লাভ করেন।* এমন কি সাদ্দীর রচিত গজল ভিন্ন 
অগ্যান্ত কবিগণের গজল, গজশ নামেরই উপযুক্ত 
নহে | অধ্যাপক ব্রাউনও বলিয়াছেন, গজল 
রচনায় শেখ সাদী আন্তান্ত পারস্য কবিগণ এমন কি 





হাফিজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন ।% ঝাকিপুর ওরিয়েন্টাল . 


পাব্লিক লাইব্রেরীর মৌলভী আবৃছুল মক্তাদির সাহেব 
বলেন, পারন্তে যে-সমুদয় গীতি-কবি আবিভূতি হইয়াছেন 
তন্মুধ্যে হাফিজকে সর্বশ্রেষ্ঠ বল! যায়। গজলের উৎক্ষ- 
" জনিত গৌরব খ্যাতনামা থেখ সাদীর প্রাপ্য সন্দেহ নাই ; 
হাফিজের প্রবত্তিত রীতি যথেষ্টই মাঞ্জিত ও পরিচ্ছন্ন 
(761060 80 [901191)6 ) এবং তাহার বিশেষ প্রকাশ- 
সৌন্দধ্য আজ পধ্যন্ত কেবল অনতিক্রম্য হইয়া আছে 
তাহা নহে, তাহার সমকক্ষও নাই। পারশ্তের কবিগণের 
মধ্যে সাদীর যশ অবশ্তই প্রচুর এবং তাহার গুলিস্ত1 
বুস্ত। এই ছু'টি শ্রেষ্ঠ রচনা তাহাকে অমর করিয়াছে। 
কিন্তু হাফিজের সহিত তাহার গজলের তুলনা করিলে 
একথা অবশ্ই স্বীকার করিতে হইবে যে সাদীর 
গজল অধিকতর প্রশংসাহ ।$ সাদীর গঙ্জল, 
হাফিজের সরস অন্লাহতগতি ছন্দপ্রবাহে পূর্ণ অথবা 
নিযািভিনও রুমির শিস ও টা উচ্ছ্বমিত 





* তারিখইর গুজিদ। | 
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প্রবাসী__জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯. 
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রঃ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


২৮৯ পেল 


গরিমামঞ্ধ ভাবধারায় পর্ণ না হইবেও, উহা গভীর 
করুণরস এবং নির্ভীক সত্যান্থরাগের পরিচয়ে পূর্ণ; 
যাহা প্রাচা দেশের কবিতায় কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া 
যায়।* যাহ। হউক শেণ সাদী প্রথম গজলরচনাকারী 
না হইলেও, তাহার দ্বারাই যে পারস্যের গজল-কুণ্থের 
শোভা-সম্পদ বদ্ধিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, 
এবং গজল বা গীতিকাব্য রচনায় কবি শেখ সাদীই 
প্রথম অমরত্ব লাভ করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা লাভ 
করিয়া কবি মৌলান! হৃতিফার গজলের সার্থকতা সম্পাদন 
করিয়াছেন। সদর্খন্দ নিবাপী কথি নিজামী-অরুদি 
বলিয়াছেন, সাদীর দিওয়ান ভাবের উদ্দীপক ও চরমোতৎকর্ষে 
পূর্ণ ।ণ পারসোর কৰিগণের মধ্যে সাদীই প্রথম শ্রেণীর 
গজল-রচয়িতা এবং তাহারই গজল এঁতিহাসিক হিসাবে 
বিখ্যাত (0195510) | অধ্যাপক ব্রাউন, সাদীর 
গজলের প্রচার ও জনাঁপ্রয়ত1] সম্বন্ধে বলেন, পারস্যের 
কোন কবিই আজ পধ্যন্ত সাদীর মত লব্বপ্রতিষ্ঠ ও প্রথিত- 
যশা হইতে পারেন নাই; কবির যশ কেবলমাত্র তাহার 
জন্মস্ূমির মধ্যেই বিস্তৃত ছিল ন।, পরস্ত যে দেশে পারস্ত- 
ভাষার আলোচন। হয়, সেই দেশেই তার যশ বিস্তৃতি 
লাভ করে। বহুল প্রচার ও জনপ্রিয়তার হিসাবে 
হাফিজের পরই সাদীর গজলের স্থান ।$ 

সাদীর পূর্ববস্তী গজল-কবি খাকানি ও জাবালি সম্বন্ধ 
যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখিত হইল । খাকানি, পারক্্যের 
শের্ওয়ান প্রদেশ নিবাসী বিখ্যাত কবি। পারস্যের 
কবিগণের মধ্যে ইনিই “হ্থল্তান্‌ উস্-শোওয়ারা” 
অর্থাৎ কবি-সথলতান রূপে সম্মানিত ছিলেন। “খাকানি' 
কবির কল্পিত নাম। গঞ্জ প্রদেখে ( আধুনিক এলিজা- 
ভেতপল ) কবি খাকানি ৫** হিজরাব্দে (১১৯৬-৭ খ্রীঃ) 
জন্মগ্রহণ করেন। কবির প্রকৃত নাম আফ্জল উদ্দিন 
ইব্রাহিম বিন আলি শের্ওয়ান | কবির পিতা স্ুত্র- 
ধরের কন্ম করিতেন এবং মাতা প্রথমে শ্রীষ্টধন্মা বলম্বী 
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”. ৬ আতসকাদ। | 
+ চাহার মক্লা । 
1 খাওয়।তিম-ই-সাদী দ্রষ্টব্য । ০ 
:151001909 11151919 01 12005 


২য় সংখ্যা | 


ছিলেন, পরে মুস্মান হন। কবি খাকানি পারস্তের 
প্রাচীন কৰি কালাকির শিষ্য। স্থল্তান খাকান 
মান্চরের রাজত্কালে প্রাছুদতি বলিয়া শের্ওযান 
প্রদেশের রাঞজকুমীর কবিকে “থাকানি' উপাধিতে ভূষিত 
করেন। গজল রচনার জন্যই কবি খাকানি বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। কবি অনেকগুলি গজল-গ্রস্থ রচনা কবেন। 
* তন্মধ্যে “হাফ্ত-আকৃলিম্” বিখ্যাত গজল-গ্রস্থ। কবি 
পদেযে একখানি ভ্রমণ বিষয়ক গ্রস্থও রচনা! করেন। 
এই ভ্রমণ গ্রস্থখানির নাম “তুফ২-উল-ইরাকিন্”। এই 
গ্রশ্থে খাকানি, ইরাক্‌-আজাম, ইরাক-আরব দেশের 
বর্ণনা করিয়াছেন। ৫৮২ হিজরাব্দে (১১৮৬ খ্রীঃ) 
তাত্রিজে কবিরস্ৃত্যু হয় এবং তাত্রিজ প্রদেশের অন্তর্গত 
, শার্খার নামক প্রসিদ্ধ স্থানে কবিকে সমাধিস্থ কর! 
হয়। 

কবি জাবালি, ঘাক্কিত্কানের পার্বত্য প্রদেশে 
জন্মগ্রহণ করেন বলিয়! ইহার নিশবা অর্থাৎ উপাধি 
আল্‌ জাবালি অর্থাৎ পার্ধতাপ্রদেশবাসী । কবির 
সম্পূর্ণ নাম আব্দুল ওয়াজিদ আল জাবালি। কবি 





জাবালি গজল রচনার জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কবি, 


ঘাজ্জিন্তান হইতে হিরাত 9 গাঙ্গারায় আগমন করেন। 
কিছুকালের জন্য গজ্নি-পতি স্থুল্তান বাহরাম সাহ বিন্‌ 
মান্থদের দব্বারে তিনি রাজকবি রূপে অবস্থান করেন । 
কিছুকাল অবস্থান করিবার পর স্থল্তান বাহরাম সাহের 
সহিত সুলতান সঞ্চর শ্ঠাল্জুকির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 
স্থল্তান বাহরাম সাহ পরাজিত হন। কবি এই যুদ্ধ- 
ব্যাপারকে গরিমাময় ভাব এবং ছন্দের মধ্যে প্রকাশ 
করেন। এই কবিতায় কবি বিজয়ী স্থল্ভানের বীধ্য- 
বস্তার মহিমা কীর্ভন করেন। স্ুল্ভুন কবির কবিত্বে 
মুগ্ধ হইয়া তীহার্টক নিজ,রাজ্যের রাজকবি রূপে সম্মানের 
সহিত লইয়া যান। ৫৫৫ হিজরাবে কবির মৃত্যু হয়। 
ইহার রচিত অনেকগুলি গজল-গ্রস্থ আছে। 

সাদির গজলগুলি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা £ 
(১) তায়াবাৎ (২) বদেয়! (৩) খাওয়র্টী তম (৪) খুম্বিসায়েৎ। 

'তায়াবাৎ--কবির সাদাসিদা ধ্রুণের সাধারণ গজল- 
গ্রন্থ হইনেত্ব বিশেষত্ে পুর্ু। ইহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে 


শেখ সাঁদীর কাসিদ! ও গজল 
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১৮৫ 


স্থবিখ্যাত প্রাচ্যভাষাবিৎ স্থপর্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স ও 
ডাক্তার জেম্স্‌ র্প বলেন, এই গ্রন্থের 'প্রথম চারিটি গজলের 
প্রথম ছুই চরণ আলিফে 9 "অপর চরণগুলি ক্রমানয়ে 
আলিফ ও তৎপরবন্তী বর্ণের সভিত শেষ হয় 1* 
বদেয়া-শক্গালঙ্কারপৃ্ণ অতীন্দিয় ভাব ও ভক্তিরসপূর্ণ 
গজল-গন্থ । এই গ্রস্থখানি সাধারণের নিকট অতি শ্রদ্ধার 
ও আদরের বস্ক | ইহাতে কবি " প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
বর্ণন ও শ্রীভগবানের মহিম। কীর্ভন করিয়াছেন। 
খাএয়াতিম--কবির পরিণত বয়সের রচনাবলীর মধো 
এই গজল-গ্রন্থধানি গভীর "9 গরিমাময় ভাবে পূর্ণ। ঘে 
সময় কবি পার্থিব জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। ব্রচ্মনিষ্ঠ 
যোগীর মত প্যানজীবন যাপন করিতেন, যে সময়ে কাঁবির 
মিলনাকাঙ্ী আত্ম সত্য-শিব-হুন্দরের শ্রীচরণে মিলি 
হইবার আশায় সত্ণ নয়নে অপেক্ষা করিতেছিল,, সেই 
ঈশ্বর-সমাধির পূর্ববরাগরপঞ্চিত মৃকর্তে কবি এই অপূর্বা- 
শ্রীসমন্থিত গজলগুলি রচনা করেন। ইহা! পাঠ করিলে বেশ 
বুঝ! যায় নে কবির হৃদয় মন সেই বিরাট বিশালতায় 
ব্যাপ্ত হইয়। গিয়াছে এবং বিশ্বপ্রকতির সমস্ত গরিমা, 
সমস্ত সৌন্দধ্য তাহার প্রাণে সংহত হইয়। উঠিয়াছে। 
খুস্বিসায়েৎ অর্থাং গদ্যে ও পদ্যে রচিত অশ্লীল 
গজল-গ্রন্থ । অশ্লীল গজলের প্রচলন গজনী রাজাদের 
সময় হইতে আরম্ভ হইয়। দেশময় বিস্তৃতি লাভ করে। 
দ্বাদশ শতাব্দীর খেমভাগে সাধারণ কবিগণ অপেক্ষা 
খেউড় গজলের কবিগণ সবিশেম আদর প্রাপ্ত হইতেন, 
এমন কি তাহার! হকিম (49০০: ) উপাধিতে পর্যন্ত 
ভূষিত হইতেন। তৎকালীন রুচিতে 'এই শ্রেণীর রচন। 
অগ্লীল বলিয়া! সাধারণের নিকট বিবেচিত হইত ন| |" 
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১৮৬ 


কৰি শেখ সাদী তৎকালীন এক ছুশ্চরিত রাজকুমারের 
আদেশে গণ্যপদ্যময় অঙ্গীল গজল রচন্| করেন। এই- 
সমস্ত গজল নীতি-বিৎ কবি ([071081 ১০৫) শেখ 
সাদীর দ্বারা রচিত হটয়াছে বলিয়া! আদৌ বিশ্বাস করিতে 
প্রবৃতি হয় না। কবি শেখ সাদী এই অঙ্গীল রচন।র জন্য 
কৈিয়ৎ দিয়াছেন ৪ মন্গতণ্ঠ হইয়। শ্রীভগবানের নিকট 
ক্ষম। প্রার্থন। করিয়ান্ছন ।* তিনি বলিয়াছেন--“এক বাদ- 
এ[হপুত্র হকিম (সাজনীর অশ্লীল গজলকে আদর্শ করিয়। 
শামাকে কতকগুলি গঙ্জল রচন! করিতে 'আদেশ করেন। 
শামি তীহার প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত করিতে অন্বীকৃত 
হইলে, তিনি আমাকে হত্যা করিবেন বলিয়! ভয় দেখান । 
প্রাথবদের আশঙ্কায় ভীত ভইয়। এরূপ রচন। করিতে বাধা 


ঢাইইয়াছি। এই রুচিবিগহিত কম্মের জন্য আমি অঙ্গতপ্ত ও 
শীভগবানের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছি। পারশ্ট- 


পাহিতোর ইতিহাম আলোচন। করিলে জানা যায় যে 
শুধু শেখ সাদীই নহেন, পারঙ্গের অনেক কবি, নীতিবেত।, 
অমাঞ্জিত রুচি, চিম্ব। € ভাব দার! নীতির সীম। 
উদ্নঙ্গান করিয়াছেন । 

পারন্যের প্রাচীন যুগে বে কবি অশ্লীলতার অবতার 
বূপে “তকিম" উপাধিতে, ভূষিত হইয়াছিলেন এবং ধাহার 
অশ্নীল রচনাকে আদর্শ করিয়! কবি শেখ সাদী থেউড় গজল 
রচন! করিবার জপ্ত তৎকালীন বাদশাহ-পুত্র কর্তৃক আদিষ্ট 
হন, সেই খেউড় গঞজ্জলের কবি হকিম সোজানীর সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম। সমরখন্দনিবাসী 
হকিম মহম্মদ বি আলি মোজনীরশ প্রধানত: অঙ্গীল 
এবংবিদ্রপাত্মক কবিতার জন্যই বিশেষ ভাবে বিখ্যাত। 
শৈশব হইতে সোজনী গ্রধানতঃ অন্লীল ও বিদ্রপাত্মক 
রচনার অনুশীলন করেন এবং পরিণত বয়সে তাহার 
প্রতিভ। কুরুচি ছাড়! স্থরুচিপূর্ণ কবিতা রচনার দিকে 
অতি অল্প সময়ই নিয়োজিত হইয়াছিল। হকিম সোজনীর 
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শা সনজরিপূর নাম মাব্ষকর উত্রিস-মোল্মানি 
বলির! উল্লিখিত হইয়াছে । 


সপন পাতি সপ তপ্ত সত তপস্পিশ্তৈস ৩৯ ৩৯ 


[ ২২শ ভাগ, ৯ খণ্ড 


রচিত অঙ্গ গনজদপ্ুলির মত অন্নীলতার এপ অত্যু 
নিদর্শন বোধ হয় কোন সভ্য দেশের সাহিত্যে পাওয়া 
যায় না। এঁতিহাসিক হাম্ছুর্লাও বলিয়াছেন, সোজনী 
তাঁহার কাব্যে চরম-অক্লীলত। প্রকাশ করিয়াছেন ।* 
দৌলত সাহ তৎ্প্রণীত পারসা কবিগণের জীবনী পুস্তকে 
লিখিয়াছেন-_সোঙ্পনীর কবিতা এতই অঙ্গীল যে পড়িলেই 
বমনের উদ্রেক করে। এই কারণেই তিনি অঙ্গীলতা 
প্রকাশ বুদ্ধির ভয়ে সোজনীর কবিতা উদ্ধার হইতে বিরত 
হইয়াছেন। কিন্তু পারস্যের সথপপ্ডিত লেখক ও জীবনীকার 
আউফি? সোজনীর অশ্লীল গজলগুলিকে প্রতিভাশালী 
কবির প্রতিভা-সঞ্াত রচন1 বলিয়! প্রশংসা করিয়াছেন ।$ 
কবির অক্সীল রচন। বাতীত অল্প সংখ্যক স্থ্রুচি ও গভীর 
ভাবপূর্ণ কবিত। আছে। এঁতিহাসিক হামছুল্লা মুন্টৌফি 
বলেন, সোজনীর এইনকল রচন৷ সুন্দর ও অতুলনীয়! 
কথিত আছে নিক্ললিখিত কবিত! রচনার জন্ত কবি 
ভগবানের ক্ষমার পাত্র। আমর! নিয়ে সেই কবি-টির 
অন্বাদ প্রকাশ করিলাম £- 
তোমার এ বিশ্ব-গৃহে হাহি ছুখ নাহি দৈন্য নাহি ক্রটিপাপ, 


পাত্র ভরি” আমি 'তাহ। করিয়! হছজন বাড়াই সন্তাপ ।খ 


৫৬৯ হিজরাব্দে ( ১১৭৩--৭৪ ) হকিম সোঁজনীর মৃত্যু 
হয়।|| 


আন্ুরেশচন্দ্র নন্দী 
« তারিখ-ই-গুজিদা | 
+ অধ্যাপক ব্রাউন সম্পাদিত, আমির দৌলত সা প্রণীত 
তঙ্জকিরাতুস্শোয়ার রষ্টবা। 


| ইনি মহম্মদ আউফি নামে হৃপরিচিত। হীহীর প্রকৃত নাম 
মহল্মদ আব্দর' রহমন বি জাউফি। আউফি তৎকালীন অনেকগুলি 
সাধুর জীবনচরিত রচনা! করেন। “লুবাব্উল্আল্বাধ্” নামক গ্রন্থের 
জন্য আউকি বিখ্যাত। আটফি" হুল্তান নশীর্বন কৃবাচারের রাজতব- 
সময়ে ভারতবর্ষে আগমন ফরেন । 
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| তারিখ-ই-গুজিদ! । 

॥ লেখকের যন্স্থ গ্রন্থ শেখ সাদীর জীবনীর এক পরিচ্ছেদ । 
বেঙ্গল পাবলিশিং চোম কর্তৃক লীত্তই পুস্তক প্রকাশিত হবে । . 


টয় সংখ্যা ] 


স্রাসিপাস্িপাসিরণ ৩৯ তি তি শশী তা 


দাস বিক্রয়ের প্রাচীন দলীল 
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৯৯৩৬৯৩৯৫৯৬৯ ৯৫৯৫ সপ স্পপিতপ্া ৯৫ 


দস বিক্রয়ের প্রাচীন দলীল 


রর এই দেশে যে দাসব্যবসয় প্রচলিত ছিল তাহার 
প্রমাণ আমাদের বর্তমান সমাজেও বিরল নহে। কিন্ত 
ইহার এঁতিহানিক প্রমাণ প্রাচীন দলীল পত্রাদিতেও 
কখন কখন পাঁওয়। যাইতেছে । ১৩২০ সনের ভাদ্রমাসের 
“সাহিত্য” পন্তিকায় এইরূপ একখান। দলীল প্রকাশিত 
হইয়াছিল। গত বর্ষের “ভারতবর্ষে” ও বর্তমান বর্ধের 
ধপ্রবর্তকে" এক-একখান। দলীল প্রকাশিত হইয়াছে । 
উক্ত উভয় দলীল হইতে জানিতে পারা যায় যে প্রায় 
১৩০ বৎসর পূর্বে লোকে ছুরবস্থায় পড়িয়া দাসরূপে 
বিক্রীত হইত,,এবং খণ গ্রহণ করিয়াও দালত্ব স্বীকার 
করিত। ইহাতে আমাদের দেশের কোন ছুরবস্থাপন্ন 
পরিবারের শোচনীয় পরিণামের কথাই জানিতে পারা 
যায়? কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় নেভাবে দাসব্যবপাঁয় 
প্রচলিত ছিল, আমাদের দেশে৪ যে (সইভাবে দাসগণ 
ক্রীত ও বিক্রীত হইত, ইহার প্রমাণন্চক কোন দলীল- 
পত্রাদি এ পধ্যন্ত প্রকাশিত হ্ইয়াছে বলিয়া আমি 


জানি না। এইরূপ একখানা দঙ্গীল প্রকাশিত করাই 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত। এই দলীলের প্রধান বিশেষত 
এই থে ইহার প্রথম্ণ ভাগ পার্সী-ভাষায় লিখিত এবং 
সেই সময়ের প্রচলিত প্রথান্থ্ঘায়ী রাজত্বারে রেজেষ্টারী- 
রুত। দলীলের শিরোদেশে একটি বৃত্তাকার মোহরের 
চিহু আছে, তাহাতে “খাদেমেসরে কাজি, কেয়ামুদ্দিন” 
৪ তাহার পার্খে-দমোহর নং ৯” পারী ভাষায় লিখিত 
রহিয়াছে। দলীলের ভারিখ বাঙ্গলা ১১৯৫ সন অর্থাৎ 
ইংরেজী ১৭৮৮ সাল। সেই সময়ে লর্ড কণওয়ালীম 
ব্গদেশ শান করিতেন । 
দ্লীল্ল 

[দলীলের 'প্রথমাংশ পার্শী ভাষায় লিখিত, াহা আমাদের 
ভাষার গণ্ডীর বহিভূতি। ইহা পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গল! 
ভাষায় লিখিত শেষের অংশের পাঠ প্রকাশিত হইল |] 
“ইয়াদিকিদি-_ 

শ্রীরামনরসিংহ্‌ দত্ত সাকিন বিক্রমপুর সিমুলিয়া 





দান বিক্রুয়ের দলিল__শীল-মোহর 


১৮৮ ৃ প্রবাসী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড, 
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দাস বিক্রয়ের দলিল-_বাংল। অংশ 


গু 
শুচরিতেষু লিখীতি শ্রীরামধ্চন দত্ত ওলদে রুষ্ণরাম দত্ত ইভান 
ইরিরাম দত্ত সাকীন শ্রীরামপুর কম্য মনিম্ত বিক্রী-পত্রমিদ 
কার্জঞ্গে আমী মহোছুর্বিক্যে হালাক পেড়াসান আছী 
আর কোন লক্ষ নায়াছে এসবব ॥আমার খরিদা নফর 
শ্রীরজনদাস ওমর চৌদ বড়িষ একে আমার আপোন 
খোধরাজী রকবতে বাহাল তবিষ্ঠতে আপোনার স্থানে 
বিষ করিলাম এহার নগদ মুলা পুরএক্জন দহমাসী ১২ বাদ 


বূপাইগ়া আপোনার স্থানে দপ্ুবদন্ত পাইপাম এহার 
নোঙয়া জীমা খোরাক পোলাক দিয়া তোমার পুত্র 
পউত্রাদী ক্রেমে দানবিক্রাদী কারি হইয়া নফরি 
কর্ন করাইতে রহ এদদর্থে মনিম্য বিক্রী করিলাম। 
ইতি......৫ এগা..... নবব সন বাঙ্গলা তারি ১৬ 
শ। বণ 1” 

দলীলেব শিবোদেশে মোহবের 'মপরু দিকে 


প্রবীনী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভীগ, ১ম খণ্ড 





দস বিক্রয়ের দলিল- দলিলের পিঠে সাঙ্গীদের না 


“ইসার্দী-- 

শ্রীলক্ষমীনারায়ণ রায় 

শ্ীগোপীকৃ্ণ সম্মা” 
এবং পার্শী রেখার শেষভাগে এফ পার্শে 

“নিসাণ মৌ 
্ীরামধন দত্ত" 

লিখিত রহিয়াছে; এবং অপর পৃষ্ঠে সাক্ষীগণের 
দস্তখত আছে। 

এই দলীলের ভাষ। সম্বন্ধে কোন কথ! ন| বলিলেও 
চলে, কারণ ইতিপূর্বে অনেক আলোচন| হইয়াছে। 
কিন্তু “খরিদ! নফর”' ও “বিক্র করিলাম” কথাভে দাস- 
ব্যবসায় যে বিশেষভাবে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল 


তাহাই বুঝা যায় । ইহা ব্যতীত বঙ্গের সামাজিক 
ইতিহাসের একটি বিশেষত্ব এই দলীলে লক্ষ্য করিবার 


আছে। পূর্বববঙ্গে “রাট়ী” ও “বরেন্ত ব্রা্দণগণ এখনও 
ভীহাদের শ্রেণীগত বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছেন; কিন্ত 
অনেক কায়স্থ রাঢ় ও বরেন্্রভূমি হইতে পূর্বববঙ্গে গিয়া 
বঙ্গজ কায়স্থগণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়ােন। বে রামনরসিংহ 


। দত্ত এই রঙ্গনদাসকে খরিদ করেন, তাহার বংশধরগণ 


এখনও উক্ত পিমুলিয়। গ্রামে বাস করিতেছেন, এব" 
তাহারা আমার প্রতিবেশী । প্রায় ছুই বংসর পূর্বে 
তাহাদের ঘরে একখান! কুলজীগ্রন্থ আমি পাইয়াছিলাম। 
তাহা আমি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দনাথ বন্ধ প্রাচ্য" 
বিষ্যামহার্ণব মহাশয়কে দিয়াছি। এ কুলজী গ্রন্থে লিখিত 
আছে থেরামনরসিংহ দত্ত মহাশয়ের পূর্বধপুরুষগণ পূর্বের 
রাঢদেখে শ্রীরামপুর, বারিষ| গ্রতৃতি স্থানে বাস করিতেন, 
পরে বঙ্গদেশে গমন করেন। এই দলীলে দাসবিক্রেতা 
রামধনদত্তের নিবাস শ্রীরামপুর বলিয়। লিখিত আছে। 
বিক্রমপুরে শ্রীরামপুর নামে কোন গ্রাম আছে বলিয়। 
আমি জানি না। এই দলীলে বুঝ| যাঁয় যে রামনরসিংহ 
দত্তের পূর্বপুরুষগণ তখন সবেমান্ শ্রীরামপুর হইতে 
উঠিয়া বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন এবং তখনও তাহাদের সঙ্গে 
প্রীরামপুরের স্বপ্ধ লোপ পায় নাই। দূলীলের অপর 
পৃষ্ঠে সাক্ষীগণের থে নাম ধাম আছে তাহাতে *শ্রীতারাচান্দ 
পাল, সাং শ্রীরামপুর” বগ্গিয়া লিখিত আছে। কুল্জী- 
গ্রন্থের “আগে রাঢ়, শেষে রা এই উত্কি এই ঘণীরের 
দ্বার কতকটা প্রমা্িত হ 

উমীরযোহন বন [ এমএ] 


২য় সংখ্য। ]. 


তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ ! 
তোরা সব জয়ধবর্নি কর্‌ !! 
এ বৃতনের কেতন ওড়ে কাল্‌-বোশেখীর ঝড় । 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌! 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !! 
আম্ছে এবার অনাগত গ্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল, 
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল ! 


ৃত্যু-গহন অন্ধকৃপে 
মহাকালের চগুরূপে 
ধৃত ধৃপে 
বজ-শিখার শাল জেলে আস্ছে ভয়ঙ্কর-_ 
ওরে এ হাস্ছে ভয়ঙ্কর । 
তোর। সব জয়ধ্বনি কর্‌ 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌! 
ঝামর তাহার কেশের দোলার ঝাপটা! মেরে গগন ছুলায়, 
সর্বনাশী জালামুখী ধূমকেতু তাঁর চামর ঢুলায় ! 
বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে 
রক্ত তাহার কপাণ ঝোলে 
দোছুল দোলে! 
অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর-_ 
ওরে এ স্তব্ধ চরাচর ! 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌! 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !! 
দ্বাদশ রবির বহ্ছি-জাল। ভয়াল তাহার নয়ন কটায়, 
দিগন্তরের কাদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায় ! 
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে 
সপ মহাসিক্ধু দোলে * 
* কপোল-তলে ! 
বিশ্বমায়ের আসন তারি বিপুল বাছুর 'পর-- 
হাকে এ “জয় প্রলয়ঙ্কর 1” 
তোর! সব জয়ধ্বনি 1 | 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !! 


প্রলয়োলীস ১৯১ 


৯৯ পাউ পিছ রসি উপাসি-সিত ছিলে ২০ উিপিসিলি৯৯৫ ৯ ৯৯৩টি সি ৯৫৯ তা ৯৮৯ সিপিএ শিট সিরা সিটি সত সত ৯৪ ২০১৪৮ পানির বাসি ত ৯৫ ৫৯৫৯৫১৫১৪১ 


'প্রলয়োলাল 


মাভৈঃ মাভৈঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে, 
জরায়-মরা মুমুধু'দের প্রাণ লুকানো এ বিনাশে ! 
এবার মহানিশার শেষে 
আস্বে উষা অরুণ হেসে 
করুণ বেশে। 
দিগন্ধরের জটায় হাসে শিশু টাদ্দের কর-_ 
আলো তার ভর্বে এবার ঘর। 
তোরা সব জযধ্বনি কর্‌ ! 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ ! 
এ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িৎ-চাবুক হানে, 
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাদন বজ্ব-গানে ঝড়-তুফানে! 
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উদ্ধা ছুটায় নীল খিলানে-- 
গগন-তলের নীল খিলানে ! 
অন্ধকারার বন্ধ কূপে 
দেবতা বাধ। যজ্-যুপে 
পাষাণ-স্ত,পে ! 
এই তরে তার আসার সময় এ রথ-ঘর্থর_ 
শোন! যাঁয় এ রথ-ঘর্ঘর ! 
তোরা সব জয়ধ্বনি করু। 
তোরা সব জয়ধ্বশি করু 1 


ংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নৃতন-সজন-বেদন ! 
আস্ছে নবীন, জীবন-হারা অস্থন্দরে কর্তে ছেদন! 
তাই সে এমন কেশে বেশে 
প্রলয় বয়েও আস্ছে হেসে__ 
মধুর হেলে। 
ডেওে আবার গড়তে জানে সে চির-স্ন্দর ! 


তোর! সব জয়ধ্বনি কর্‌! 

এ ভাঙা গড়া খেল। থে তার কিসের তবে ডর? 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌! 
বধূর! প্রদীপ তুলে ধর্‌ ! 

ভয়ঙ্করের বেশে এবার এ আসে স্বন্দর !__ 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ ! 
তোর! সব জয়ধ্বনি কর্‌ !! 


কাজী নজরুল ইস্লাম 


১৫২ ৯্পাসলি ৯০৯৩৯ ৩৫৯০ 


হাত পতপাছি তি 


সেদিন সমগ্ত, দুপুর ও বিকেল ঘামার* সেই শীর্ণদেহ 
আযানাবৃকিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে অশ্রান্ত তর্ক করে' শ্রান্ত হয়ে 
পড়েছিলুম। ট্র্গনিভ্‌ তার এক নভেলে রুসযুবক সম্বস্থে 
লিখেছেন-রাপিয়ানরা অফুরন্ত তর্ক চালাতে ওস্কাদ। 
কিন্তু তিনি ঘদদি বঙ্গযুবকদের সঙ্গে পরিচিত থাকৃত্তেন তবে 
কে শ্বীকার কর্‌ৃতে হত অপরিসীম তর্ক করবার 
অপরিমেয় শক্তিতে বঙ্গমুবকদিগের নিকট রুসযুবকগণগ 
হার মানে; রুভিনের অপেক্ষা বাকৃবীর এদেশে অনেক 
খুঁজে পেতেন। সোনিয়ালিজ্ম, আযানার্কিজ মূ, নিহিলিজম্‌ 
কমিউনিজ্ম-__অনেক ইজম্‌-এর ঘাতপ্রতিঘাতে ম্যার্কস্‌, 
টল্ঞয়, ক্রোপট্কিন, লেপগিন, গান্ধী, অনেক-বিছান্সস়্ নামের 
"শ্ঘন শব-উৎসবে তর্কের ঝড় উদ্দাম হয়ে উঠছিল । তর্ক 
হয়ত সারারাত খাম্তো না, ভাগাক্রমে আমার বন্ধুর 
মনে পড়ে গেল কোন্‌ আড্ডায় কি বিষয় নিয়ে ভার 
অন্ভুত বাক্চাতুরী দেখাবার নিমন্ত্রণ আছে। আমাকে 
রেহাই দিয়ে তিনি মখন গেলেন খন সন্ধ্যার সিগ্ধতাহীন 
অন্ধকার । চেয়ারটা টেনে বারান্দায় এসে বস্লুম, বিষ- 
নিশ্বাসের মত ধূমে আতঙ্কিত নগর ছুংস্বপ্নের মত পড়ে' 
রয়েছে, ধোওয়ার কুঞ্থাটিকা পার হতে ন। পেরে চাদের 
আলো করুণনয়নে চাইল । রজনীগন্ধার ঝাড়ট| ড্রোনর 
ছুরগন্ধের কাছে হার মেনে নতমুখে পড়ে' রয়েছে) দুরে 
গ্যাসের আলোটা যেন কোন্‌ চিরজালাময় তষ্ণা-লোকের 
প্রহরীর মত দীড়িয়ে। কিছুক্ষণ বসে' দম আটকে আম্‌তে 
লাগল । বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ূলুম । 

পথে কোথাও একটু ধৌওয়ার কালিমা নেই; অকলঙ্ক 
নীলাকাশে তারালোক জ্বইফুলের ঝাড়ের মত মাথার 
গুপর ছেয়ে রয়েছে; স্ুধাসৌরভময় বসন্তের বাতাস 
বইছে। আশ্চধ্য হয়ে গেলুম । মনে হলো কোন্‌ রূপ- 
কথার স্বপ্নময় সৌন্দধ্যলোকে এসে পৌছেচি। মোড়ের 
কাছে থে ভাষ্বিন্টা ছিল, দেটা কোথায় অনৃশ্থা হয়ে 
গেছে, তার জায়গ|য় একটা সোনালী ভালিয়া ফুলের 
শছঃ তার পাশে যে পত্রহীন শীর্ণ কৃষ্চূড়াগাছ দিন 
দিন দীর্ণ ভচ্িল, সেটা ফুলে ফলে ওরে' নটবর অগ্নিশিখার 


প্রবাসী- জোট ১৩২৯ 


] ২২শ ভাগ, ৯ম খগ 


তি ১ পাতি সিরিসি্াির ৮৫৯৫৯৫৯৮৫৯৫ ৬৫ সি সিসির উপিসিতি ৩ টি 


সব পেয়েছির দেঁশে 


মত বাতাসে নৃত্য কর্ছে ; মহল! একটা কৃহু ডেকে উঠল। 
অবাক্‌ হয়ে চম্‌কে দেখি, রাস্তার মৌড়ে যে বৃদ্ধা ভিখারিণী 
করুণ আর্তনাদে ভিক্ষা চাইত, আর যে ছোট মেয়েট! 
ভয়ঙ্কর ময়ল! ছেঁড়া নেক্ডা পরে' আস্তাকুড়ে খ্ধাস্তাকুড়ে 
ছেঁড়া কাগজ আর নেকৃড়া কুড়িয়ে বেড়াত, তারা জ্যোৎ- 
সার মত শুভ্র নির্মল বসন পরে” হাস্ছে আর খেল! 
কর্ছে। রোজ যখন এই পথ দিয়ে গেছি--ওই ভিথারিণীর 
কন্কালসার দেহ ভীতিপ্রদ করুণ মুখ দেখে চোখ বুজতেই 
ইচ্ছে করেছে; দেখেছি-_-মানব-শক্তি ও সভ্যতার 
মহাদভ্তের মত মোটরকার তার পাশ দিয়ে জয়ধ্বনি করে? 
চলে" গেছে, কিন্ত সে অহনিশি করুণ ক্রন্দনে সবাইকে এই 
কথাই ম্মরণ করিয়েছে_মানব-সভ্যতা একদিকে মোটরকার 
আর 'একদিকে এই রোগ-দারিদ্র্ের মুর্তি সষ্টি করে' 
চলেছে। আজ তার মুখের হাসি দেহের দিব্য শ্রী। দেখে 
বছক্ষণ চেয়ে রইলুম। মন-ভোলানে| বাশীর তান কানে 
এলো । ই কোণে যে বিড়ির দোকানটা ছিলো, 
দিগারেটের ও দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে তৈরী ঘরে বসে 
খত পরু ও অকালপক লোকগুলে। ছোট ছেলেদের 
নিয়ে সারাদিন বিড়ি পাকাতো আর অশ্লীল গল্প কর্ত, 
তাদের হীনবাম কালিভরা-মুখ ও বিডির গন্ধে স্থানটায় 
যেতে দ্বণা হত--দেখি, সে বিড়ির দোকান নেই, 
সেখানে এক কদমফুলের গাছ উঠেছে, আর তার তলায় 
মুসলমান ছেলেরা লাল নীল নান! রংএর সাজ পরে' বাশী 
বাজাচ্ছে। আর ওইখানে যে মহাপঙ্কিলতাময় ভয়ঙ্কর 
বস্তি ছিল, যেখানে নদীমায় নর্দমায় বাধা জল পচে, রুদ্ধ 
মাটির কুপে কূপে দামত্বপীড়িত প্রাণ পচে, সভ্যতার 
বন্ধশ্রোত পচে' বিষিয়ে ওঠে, স্র্ধঠোর আলো কি জ্ঞানের 
আলো যেখানে পৌছাতে পারে না, দখিন বাতাস কি 
প্রেমের হাওয়া! প্রবেশ করতে পথ খুঁজে খুঁজে ফেরে, 
পাপবিভীষিকাময় রোখঠাতস্কিত ছুঃখদারিত্যের চির- 
অন্ধকার রাত্রিলোকে উুঁতের মত মানুষেরা ঘোরে-. 
অবাক হয়ে দেখ্লুম , আদিমযুগের অসভ্যমানধের 
গ্ু্াাগহ্বরের চেথেও ভয়ঙ্কর সেই শ্রমিক জন্তদের খোলা 


২য় সংখ্যা ] 


ছাওয়া মাঁটির গর্তপ্তরলো আর নেই--সে স্থানে নারিকেল 
তাল তখাল গাছের সারি, তাদের তলে তলে কাচ ও 
. কাঠের. ছোট ছোট কুটীর; স্বহুণ শ্যামল পাতায় পাতায় 
কাল নীল নান! রংএর কাচের ছাদে দেওয়ালে জ্যোৎন্গার 
আলো রংএর হোলিখেলা কর্ছে+_কয়েকখানি ছোট 
বাড়ীর মাঝে দধির মত ত্ষিষ্গুত্র শ্বেতপাথরের বাড়ী, 
সেখান থেকে হাপি-গানের শব্ধ আম্ছে, মনে হলে! খুব 
(ভোজ চলছে; লাল পাথরের জাল্‌্তি দেওয়া! দরজায় থে 
মূদগমান নারী দাড়িয়ে হাণ্ছে আর গল্প কর্ছে, ভার 
সিপ্ধমুণ মিষ্ট কণ্ঠ শুনে অবাক্‌ হলুম। বস্তির সাম্নের 
জলের কলে তার দোর্দগু প্রতাপ মবাই জানে, সবর শেষে 
এসে নিছক গলার জোরে ও মুখভক্লিতে দে আপনার 
কলসীগুলি *বাইয়ের আগে ভরে' নিয়ে যায়। সে যাদের 
সঙ্গে হাত ধরাধরি করে' গল্প করছিল তাদের মধো 
একজন গুজরাটী আর-একজন বাঙ্গালী বাবুর বেশে 
থাকলেও বেশ. চিন্তে পার্লুম- প্রথম জন হচ্ছে আমার 
এক গান্ধীভ্ত নন্কো বন্ধু গোলদিঘিতে বন্তৃতা দিয়ে 
জেলতীর্থে গেছে ; আর যে পুলিন সার্জেনট! বন্ধুকে মেরে 
হাত ভেঙ্গে দিয়ে লালবাজারে ধরে? নিয়ে গিছলো, সে-ই 
আদ্ধির পাঞ্জাবী পরে' আতর মেখে গল্প জমিয়েছে। এ 
সব দেখৃতে দেখতে এত আবিষ্ট হয়ে গিছলুম থে 
আশ্চধ্য হবার মত মনের ভাব ছিল না-_কিন্তু গাছের 
তলা ছেড়ে পথে একটু যেতেই পরমাশ্ধ্যকর এক ব্যাপারে 
মনট। নড়ে উঠ্ল। তারার মালার মত বেলফুলের 
ঝাড়ের তলায় আমাদের পাড়ার সেই স্থ্দূখোর বেনে 
মহাজনটা-_-হা, সেই স্থদখোর পাষণুটা, ভোর হতে 
গভীর রাত পধ্যন্ত তাকে কেবল বাঘের মত হিং চোখ 
ছুটে। জালিয়ে সিন্দুকে টাকা তুলতে আর খীঁড়ার মত 
নাকটা হিসেধের খাতায় গুজে স্থদের অঙ্ক কদ্তেই দেখেছি 
_সে আনন্দে বেহাল! বাজাচ্ছে আর শরংসেফাল্ির 
মত স্থন্দর এক খুকীর সঙ্গে নাচছে, মাঝে মাঝে চাপা 
ংএর চুলগুলোর ওপর চুমো খাুছ__সোনারংটার প্রতি 
লোভ এখনও তায় যায়নি। /ব্যাপারটা দেখে পথের 
মীঝখানে এক গোলাপ-গাছের তলায় বসে' পড়লুম । 
একটু বর্সে'ই গাড়ীচাপা পৃড়্বার ভয় হলো; কিন্তু কোথাও 


সধ পেয়েছির দেশে 


১৯৩ 


কোন মোটর বা গাড়ীর শব নেই, এরাস্ভা দিয়ে যেন 
কখনও কোন গাড়ী চলে না । 

বমে' ভাব্ছি, এ কোন্‌ অদ্ভুত দেশে পৌঁছুলুম, 
না জানি এবার কি বিচিত্র কাণ্ড ঘটবে | বেশীক্ষণ 
ভাব্তে হলে! না, দেখি অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রেঞ্চ ম্যানের 
মত সেজে এক যুবক এক বাঙ্গালী মেয়ের হাত ধরে' 
গান গাইতে গাইতে আস্ছে-_ 

চলি গে। চলি গো, বাই গে। চলো, 

পথের প্রদীপ জলে গো-_গগনতলে 1 

তার। এসে আমার গাছের কাছে দাড়ালো, ভেবেছিল 
হয়ত জায়গাটায় কেউ নেই । গাছের তলাট। আমার ছেড়ে 
দেওয়। উচিত ভেবেই দীড়িয়ে উঠ্লুম। আমার মুখে 
পথের আলে! পড়ুতেই রবেস্পেয়ারের মত সাজপর| যুবকটি 
আনন্দের সঙ্গে ডাকলে, “বন্ধু, তুমি! 

ভালো করে' চেয়ে দেখি এ যে আমার সেই রেভলিউ- 
স্যানিষ্ট বঞ্ধ। কি মাশ্চধ্য, তার শীর্ণদেহ লাবণ্য ভরে 
উঠেছে, চোখের চখমাটা খসে' গেছে, আর সবচেয়ে 
আশ্চধ্য তার হাতে কোন বই নেই, আছে একটা বাশী। 
সে কোন তর্ক সুরু কর্‌লে ন|। 

আমি বন্ধুমতোমাকে দেখে লাচলুম। এ যে কোন্‌ 
অদ্ভুত দেশে এসে পড়েছি ভাই, আমি ত কিছুই বুঝে 
উঠৃতে পার্ছি ন|। 

সে হো তে! করে হেসে উঠ্ল, এমন প্রাণ খোলা 
হাসি ঘে সে হাস্তে পারে ত। আমার ধারণাই ছিলে! ন| | 
বন্ধুম৮-'তুমি যে ভাই এমন গান গাইতে পারে। এট। 
এতদিন লুকিয়ে রাখ! তোমার ভয়ঙ্কর অন্যায় হয়েছে ।' 

হাসিটা কোনমতে থামিয়ে সে বল্লে-'এ হচ্ছে সব 
পেয়েছির দেশ, জানো না কবি বলে" গেছেন,--প্যে যায় 
সে গান গেয়ে যায়, সবপেয়েছির দেশে 1৮" 

আমাদের পাশ দিয়ে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি বাউলের 
বেশ পরে এক হরিণ-শিশ্ত কোলে নিয়ে একতারা 
বাজাতে বাজাতে চলে? গেলো, তার পেছন পেছন নৃত্য- 
দোছুল ছোট ছেলের দল । 

বন্ধুর দিকে চেয়ে বল্পুম-এ দেশটা দেখ্বার জর্লে 
আমার অনেকদিন থেকেই খুব ইচ্ছে। আমি ত ভাই 


১৯৪ 








এসপির আপা পি 


এদেশের পথ চিনি না, মানষদেরও জানি না, তু্ধি যদি 
আমার সঙ্গী হও। তোমার কোন কাজ নেই ত? তার 
পাশের সঙ্গিনীর কথ আমার সত্যি মনে ছিল না । 

বন্ধুটি আবার অট্রহাস্য করে' উঠল, বড়ে._-:এ দেশের 
তপথ চিন্তে হয় না, সব পথই ত ণখ, অপথ কোথাও 
নেই; আর লোকদের চেনা__-পথের ধারে কি অচেন! 
ঘরে যাকে ভালে! লাগ্বে, ভালো বান্‌তে ইচ্ছে কর্বে, 
তাকে বন্ধু বলে” ডাকলেই হলো, সে তোমার চিরপ্রিয় হয়ে 
গেলো! ।-আর কাজের বালাই এখানে মোটেই নেই, 
সব সময়ের ছুটি-যে য৷ করবে তাই তার কাজ ।” 

হাওয়ায় গোলাপকুগ্টা ছুলে উঠ্‌ল, কানের কাছে 
এন্রাজের বঙ্কার উঠ্‌ল, ফিরে দেখি বন্ধুর তরুণী সঙ্গিনীর 
চন্দনকাঠের এম্রাজটা আমায় ডাক্‌ল “বন্ধু ! 

_স্গ জ্যোৎলাধোত আকাশের নীলিমার মত নীললাড়ি 
অরুণংচ্মঞ্ধরী জড়িয়ে ঝলমল করছে, যমুনাজলের মত 
কালো কেশে কেতকীকদম্বের মালা জড়ানে।, চম্পক- 
অঙ্কুলির স্পর্শে সোনার তারগুলিতে বঙ্কার দিয়ে তারার 
আলোর মত পথ-ভোলানে। নয়নে চেয়ে ডাকলো, 
বন্ধ! 

ধীরে এগিয়ে পদ্মের পাপৃড়ির মত তার আন্ুলগুলি 
জড়িয়ে আমিও ডাক্লুম,বন্ধু 

তরুণী মুখে কিছু বলে না, এম্রাজের তারে কথ! বেজে 
উঠ্‌লো,_-এসো, আমি তোমার সঙ্গিনী হয়ে এ দেশ 
দেখাচ্ছি। 

অবাক্‌ হয়ে আমার পুরানে! বন্ধুর দিকে চাইলুম। 
তরুণী এম্রাজট। গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে ঝর্ণার স্থরে 
বন্পে,_'এসো বন্ধু! আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চল্প। 

আযানারুকিষ্ট বন্ধুটি মুচ্কে হেসে বল্পে, “না, না, আমি 
একটুও রাগ করছি না। জানো, এ দেশে ঈরধ্যাবিদ্বেষ 

_নেই। কোন ভয় নেই তোমার। ওই দেখ্ছ লালডোরা- 
কাটা বাসন্তী রংএর সাড়ি-পরা ছোট খুকীটি, একটা! 
খরুগোম কোলে করে' আসম্ছে, ওর সঙ্গে ভাব করে, আমি 
এখুনি এখানে বাশী বাজাতে বসে' যাঁব।' 

"*. অন্ত সময় হলে আমার বোধহয় ভয় হোত । সে দেশের 
হাওয়ার কি গুণ ছিল। আমার একটুও দ্বিধা সঙ্কোচ 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হলো নখ ছু'জনে হাত ধরাধরি করে? চল্লুম 3" সবচে 
আশ্চর্য-_তরুণীয় সঙ্গে আমি গান জুড়ে দিলুম্,, গলা ঠিক 
মিলে গেল, একটু বেস্থুর হ,না। 

সে থেমে বঙ্পে__তুমি গান্ধীযুগের লোক, নয় .? 

_স্া। কেমন করে? বুঝলে? 

_তোমার ওই মোটা খদ্দরের সাজ দেখে । আমি 
ইতিহাসটা ডালে। ৰরে' পড়েছি কিনা, তাই তোমায় সব 
দেখাবার ভার নিতে সাহস হলে। । , 

_ সাজটা এদেশের মত করে নিতে পার্লে ভালে! 
হয় বোধ হয়। ৃ 

-__কি দর্কার, এখানে যে যার নিজের খুসিমত সাঁজে। 
ওই ছেলেটা দেখে ইউরিপিডিদ্‌-যুগের গ্রীকের মত সেজে 
চলেছে আর তার পাশের বন্ধুটি ক্রিয়োপেট্রার সময়ের 
ঈজিপ্দিয়ান নারীর মত সেজে যাচ্ছে । তোমার কি কাগড়- 
জাম৷ বদলাতে ইচ্ছে করছে? 

হা, এ দেশের মত। ূ 

_বন্ুম ত এ দেশের কোন বিশেষ সাজ্‌ নেই, মাপন 
সৌন্দধ্যবোধ অনুসারে থে যা-খুসি সাজে, থে কোন গত- 
শতাবীর থে কোন দেশের সাজ পর্তে পারে । 

পথের ছুইধারে গাছের লারির মধ্য দিয়ে চন্জুম। 
গাছের পাতার মাঝে মাঝে লাল নীল সাদা নানা রংএর 
আলো মাপিকের মত জল্ছে। 

বন্ধুম--ওগুলো৷ কি ইলেক্টিকের আলো? . 

হেসে বল্পে” না, ইলেক্টি,ক কি, আমরা রেডিয়ামের 
যুগও পার হয়ে এসেছি। ওগুলো হচ্ছে মণি, ওই ইন 
নীলমণি, ওই চন্্রকাত্তমণি'.. 

কি সুন্দর নেখ্তে, কিন্ত তোমার এন্রাজট! থে 
ফেলে এলে! 

_ফেলে এসেছি ক? ঁ 

-হা সেই গোলাপ-গাছের তলীয়। 

ও, তুমি আজ নতুন কিনা, তুমি জানো না এ 
দেশের কথা; এখানে (প্রত্যেক জিনিষ হচ্ছে সবাইয়ের 
জিনিষ, যার যখন ফোিনিষ দরকার সে সে-জিনিষ 
ব্যবহার করে।--আমি ত এখন একাজ বাজাচ্ছি না, 
অবশ্ত কোনো দোকানে” রেখে এলে ভালো হৃত__তা! 


' ২য় সংখ্যা ] 


| জা যায় দর্কার হবে গাছতলা৷ থেকে তুলে বরেবে।-_ 


' ফ্রক পরা এক খুকীকে মহানন্দে 


করতে বন্ধু হেসে বন্পে_আহা তুমি তুলে যাও কেন, 


তোমার কি বাজ্না শুনূতে ইচ্ছে কর্ছে? 

-_ হী, একটা গাও না কিছু! 

দেখি এ.কস্মস্গুলোর কাছে মিশ্চয়ই কেউ কোন 
বাগ্ঠষন্্র রেখে গেছে । এই দেখো, একটা বীণ পাওয়। 
গেলো ! 

_-তুলে নিলে যে, কা'র ওটা? 

--কা'র কি! এখানে সব জিনিষ যে প্রত্যেকের 
জিনিষ। বীণা আমার দর্কার হয়েছে আমি নিয়ে চন্তুম, 
বাজানো শেষ হলে কাউকে দিয়ে দেবো অথবা কোথাও 
রেখেযাব। 

বীণ্‌ বাজাতে বাজাতে একটা ঘরের সামনে এসে 
ঈাড়ালুম-_তার মেজেটা লাল মার্কবেলের, দেয়াল গুলো 
নীল কাঠের আর ছাদট! হীরের মত সাদা কাচের। 
ঘরের মধ্যে জাপানী-পোষাক-পর! এক যুবক এক ষ্টোভে 
গরম গরম বেগুনী ফুলুরী ভাজছে, আর লাল ভেল্ভেটের 
খাওয়াচ্ছে। 

৬ আমি বন্ধুম_কি সুন্দর বেগুনীগুলো ভাজছে! 

_তোমার ভারি লোভ হচ্ছে? এসো না কিছু খাওয়! 
যাক্‌। 

না» নিশ্চয় পচা তেল। 

কি, পচা! অবাক করলে তুমি, সবপেয়েছির 
দ্বেশের এতবড় অপমান কেউ কখনও করেনি । এখানকার 
সব জিনিষ তাজা, সব মানুষ চিরনবীন, সতেজ স্বাধীন__ 
এসো তুমি। 

আমর! কাছে পৌছতেই জাপানীটি বল্পে- এসো 
বন্ধু, আমার ভাজ। শেষ হয়েছে, তোমাদের কি আমি 
ভেজে দেবো? 

তরুণী বন্ধে-_না, আজকে আমারণ্নতুন বন্ধুকে আমি 
নিজ হাতেই ডেজে খাওয়াব। 

যুবক ও খুকীটি কয়েকখানি বেপ্তনী মহানন্দে খেতে 
খেতে চলে' গেল। 

আমি বন্ধুও দোকান ছে গেল কোথায়? 

* অযন্কানস্তমণিময় বটিতে নীলবেগুনগুলো। ফাল! করতে 


২৫ 


সব পেয়েছির দেশে 


১৯৫ 


পাস পাসিপাসিপাসমিিসমিপাসিপাজিপসি পোস্টি্সিরাসসি 


দোকার্জ, যে সবাইয়ের দোকান, এখানে 191৮55 
71010 বলে কোন হাস্যকর জিনিষ নেই । *অ।মাদের 
বেগুনী খাবার ইন্তচ্ছ হলো, আমরা ভেজে খেয়ে গেলুম। 
তুমি কড়ায় তেলটা চড়াও অথবা বীণটা বাজাও, 
বেগুনী ভাজার সন্ঙ্গ সঙ্গে তারের স্থর ভারি স্থন্দর 
শোনাবে। 

নিঃসক্কোচে বীণটা তুলে নিলুম এবং আশ্চর্ষে/র বিষয় 
মন্দ বাজালুম ন। | 

দ্রিজ্ঞাসা কর্লুম-_এটা কি ইলেক্টিক প্টোভ ? 

_সী, এটা অনেক শতাব্দীর আগেকার ব্বিনিষ ; এখন 
সবচেয়ে নতুন রান্নার উহ্ন হচ্ছে সুধ্যমণি--সে আর- 
কিছু নয় একট। পাত্রে স্থধ্যের তেজ জমা করা হয়, তাৰ 
আগুনের শিখায় বেশ রান্না কর! যায় _আর এই ষ্রো্ভের 
ইলেক্টি.সিটিও হ্ৃধ্যের আলো থেকে নেওয়া-_না, মা, এজ, 
দেখুছি বর্ধার জলধারা! থেকে জমা কর!। 

খুব আনন্দের সঙ্গে রান্না আর খাওয়া শেষ হলো, 
তারপর বন্ধু দক্ষিণ-হাওয়ার মুখে রাধ্বার যন্ত্র| কি রকম 
কায়দা করে, রাখ্লে। 

বন্ধুম-_ওটা কি হলো? 

_অনেকথানি ত আগুন খরচ কর্লুম, হাওয়া থেকে 
কিছু আগুন ওতে জমা হোক ।__রোসো জায়গাটা পরিষ্কার 
করে' যাই। 

ঘরের কোণ থেকে সোনার সরু কাটির গুচ্ছের 
মত একট। ঝাঁট। টেনে নিয়ে বন্ধু ভারি খুণি হয়ে সমস্ত 
ঘর ঝাট দিতে আরস্ত করুলে। দেখ্লুম ঝাটার কাটিগুলি 
থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে" মেজেটাকে ধুইয়ে দিচ্ছে, 
কোন ধুলো উঠ্ল না। 

বল্লুম-_ঝাটাট। ত ভারি মজার | 

__ আর ঝাট দিতেই কি মজা কম? 

_ বাস্তবিক ঝাঁট দিতে ভারি আনন্দ পাচ্ছ দেখুছি। * 
তোমরা পৃথিবীর প্র কিনা, অৌন্দধ্য তোমাদের সয় না. 
সব মলিনতা আপন হাতে নির্মল সুন্দর করে? তুল্‌তে 
চাও। কিন্তু ঝাটার মুখটা যতক্ষণ মাটির বুকের দ্বিকে 
থাকে ততক্ষণই ভাল, আকাশের দিকে উঠৃতে চাইলেই» 





এ+ মুক্ষিল হয় । 


১৯৬ 


লাস্ট পাটি পিপিপি 


_ হাসালে তুমি, অমন কাণ্ড এদেশের নাটাালার 
রঙ্গমঞ্জে ছাড়া আর কোথাও হয় না । 

ঘর পরিষ্কার করেঃ পথে বেরিয়ে* পড়তেই আমি 
বন্গুম__কিন্ধ একটু ত জল খাওয়া হলো না। 

--জলতেষ্টা পেয়েছে? চলো! সট্ম্নের বাড়ী যাওয়া 
যাক। 

-_-৪ই বাড়ীটায়? ঠিক থেন মধ্যযুগের ব্যারনদের 
ক্যান্ল্‌1-_জানাশ্তনো মাছে? 

-_নাই বা রইলো ! 

-নাই বা রইলো 1--0550853 হয় যদি? 

-কি?কিবল্লে? 

--0650855--অনধিকার-প্রবেশ। 

-ও» মনেই থাকে না! তুমি বিদেশী ।--এদেশে কার 

»্শি অধিকার বা কর্তব্য তা কেউ জানে না, তাই নিয়ে 
তর্কসভা ডাকৃতে, কমিটি কমিসান বসাতে বা বড় বড় পুঁথি 
রির্পোট লিখ তেও হয় না)_-সবাই আনন্দে কাজ করেঃ 
যায়_যার যখন য! ইচ্ছে হয়।-_আমাদের জীবনের একটা 
071701019, সেটা হচ্ছে__খুসি ! 
. _আমার বন্ধু, খুলি হচ্ছে ওই বে মেয়েটা সবুজ 
ঘাঘ্র৷ ঘোরাতে ঘোরাতে ঝাক্ড়া ঝাক্ড়া চুল ছুলিয়ে 
লোহার চাকাট! বে বে! করে' চালিয়ে চলেছে, ওর 
লঙ্গে একটু চাকা ঘোরাই। 

তা চলো না! বা এই ে দুখানা চাক! পড়ে? রয়েছে, 
কাটি সুচ্ধ_চলো_ 

সত্যিসত্যিই দুজনে দুখানা চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে 
চ্কুম। মবচেয়ে আশ্চর্ধ্য এই, রাস্তার কোণে বেধুবনের 
তলায় বে ভট্টাচার্ধয-পগ্িতেরা প্রবীণাদের সঙ্গে বসে' গল্প 
কবুছিলেন, তারা একটুও আপত্তি জানালেন না, একটু 
জকুটিও করুজেন না। 

চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে আমর। এক বড় রাস্তায় 
এসে পৌঁছুলুম। বন্ধুর চাকাটা বলে, উঠ্ল-_-এবার আমরা 
দোকানেরু '্লাস্তায় এসে পড়েছি! 

আচার্য এদেশের মেয়েরা, এর! লোহার চাকা থেকে 
নিষ্টি কথা বের কর্‌তে পারে. 

চাকা (ঘোরাতে ঘোরাতে বন্ধু এক লাল কাচের 





প্রবাশী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বাড়ীতেন্ছুকে পড়'ল। এ বাড়ীগুলোর কোন দরজা লাগানো! 
নেই, দরওয়ানও নেই । আমিও বন্ধুর পেছন পেছন 
গিয়ে সবুজ মখ্মলে মোড়া ঘরে চাকাহ্দ্ধু ঢুকে ভারি 
অপ্রস্্তে পড়্লুম, ভাব্লুম এবার বুঝি দোকানের লোক- 
গুলো তেড়েই আমে। কিন্তু একটি যুবক ও নারী হাসতে 
ভাস্তে আমাদের দিকে অগ্রসর হলো দেখে' ভর্সা হলো । 
একজনের সাজ লাল সিদ্ধের, রাজপুতের মতো; আর 
একজনের সাজ ইরাণী সুন্দরীর মত। আমার তরুণী 
বন্ধু চাকাটা গলায় মালার মত ঝুলিয়ে তাদের দিকে 
এগিয়ে ধেতে যেতে হেসে বল্লে- আজকের রাতে কি সাজ 
করা যায় বল. তো রাজপুত? 

_ তুমি বেরকম চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে এলে, আজ 
জিপ্সির সাজ পরে! ৷ 

__আচ্ছা বেশ। আমার এই নতুন বন্ধুকে একটি বেশ 
ভালে। সাজ দাও। এর গান্ধীর খদ্দর পছন্দ হচ্ছে না।” 

ইরাণী বল্পে-_-আচ্ছা একে বেছু্িন্‌ সর্দার সাজিয়ে 
দিচ্ছি ৷ 

_মাচ্ছা তাই, ত৷ হলে শীগ্গীর আমাদের দাও । 

আমি দেখ্লুম, বড় ঘরের চারদিকে কত রংয়ের কত 
রকমের সাজসজ্জা! টাঙ্গানো, যেন একটা বড় সিনেমা 
কোম্পানির গ্রীন্রুম। আফিকার অসভ্যদের সাজ, খ্রিন্‌- 





.ল্যাও-বাসীদের সাজ থেকে চীনে জাপানী কতরকমের 


সাজসজ্জা! । বন্ধুটি বন্পে-_এই ছুইজনের পৃথিবীর সকল. 
দেশের সকল যুগের সাজসজ্জা সম্বন্ধে জ্ঞান অত্ভুত। 

বন্ধু জিপ্সি-তরুণী সাজ্লে, রক্তের মত লাল মখ্মলের 
ঘাঘরা, উধার মত অরুণ-বরণ সিক্কের জামা,শ্তার ওপর 
সমুদ্রের মত নীল ওড়্নায় তারার মত হীরের কুচি জল্ছে, 
মুক্ত বেণীর সঙ্গে রক্ত-গোলাপের ম।ল! জড়ানো । বেছুয়িন- 
সদ্দীরের জম্কালে৷ সাজটা পরে' আমি এতই অভিভূত 
হয়ে পড়েছিলুম যে পুরানো! জ।মাকাপড়ের কথা মনে 
ছিপ না। জিপ্সি সুন্দরী বল্পে-_বেশ সাজ হয়েছে তোমার, 
চলো। তখন মনে পড়ল পকেটে যে অনেক টাকা ছিল।. 
তাড়াতাড়ি খন্দরের পার্শবীটা ইরাণীর হাত থেকে 
ছিনিয়ে পকেট থেকে নোট টাকা বের করুতে করতে, 
বন্ধুমকত দাম দিতে হবে এর, সাজের কত.দাষ ? 


২য় সংখ্য।) 
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আমার কোন কথা বেন না বুঝতে পেরে দতনজনে 
আমার মুখের দিকে অবাক্‌ হয়ে চেয়ে রইল। 

আমি আবার বল্পুম-_কষ্ঠ দাম, খুব বেশী নাকি? 

তরুণী তখম মধুর হেসে বল্পে-_-এ আজ নতুন এসেছে। 
বন্ধু, এ দেশে ত কোন জিনিষের দাম দিতে হয় না; সে 
বাবসার বর্বরতার যুগ অনেকদিন কেটে গেছে-_-আমাদের 
তকোন টাকাই নেই! 

আমি কাপড়-জামাগুলে৷ ভুলে গুটিয়ে নিচ্ছি দেখে? 
মে আরও হেসে বল্পে--ও কাপড়-জামার বোঝা কেন 
মিছে বয়ে মর্বে? যদি পরে পব্তে ইচ্ছে হয়, এ 
দোকানে কিন্বা যে-কোন দোকানে গিয়ে পাবে। 


* পস্টি পাস পাছি ৫৯ ৫৯৫৬৩ ৯ 


আমার চ্হাতের টাকা সিকি দুয়ানি দেখে ইরাণী" 


আনন্দে লাফিয়ে আমার হাতের উপর ঝুঁকে পড়ে, 
নিজের হাতে ছিনিয়ে নিয়ে বল্লে-_কি মজার জিনিষ) 
এগুলে। কি? 

--আমাদের দেশের টাকা । 

_আগেকার লোকগুলোর একটুও ৌন্দ্ধ্-বোধ 
ছিল না, আমাদের দেশের ছেলেরা যে টাকাগুলো নিয়ে 
খেলা করে সেগুলো এর চেয়ে ভাল দেখ্তে।. তাতে এর 
চেয়ে ভালো ছবি আছে ।__-কি একটা ছবি--কার ? 

--আমাদের রারজজার। 

_ রাজা ! এই রকম রাজা? 

রাজপুত বল্পে-চলে! আমাদের এঁতিহানিক বন্ধুর 
কাছে, সে সব বলে" দিতে পার্বে__-এ রাজ! কোন্‌ যুগের 
কোন্‌ দেশের ছিল, এর মন্ত্রীরা কিরকম যুদ্ধ-যুদ্ধ খেল! 
করত । 

আমি ধীরে বল্পুম-তোমাদের রাজা নেই? 

তরুত্ধী ধীরে আমার হাঁত ধরে? রল্পে”_আছে বৈকি 
বন্ধু! আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের রাজা; আবার তুমি 
আমার রাজা, আমি তোমার রাজা! এসো তোমায় 
বাজারটা দেখাই । 

বাইরে বেরিয়ে এলুম। দ্ধধ)রে ছোট ছোট বাড়ীর 
সারি, কোনটা! কাঠ ও কাচের, কোঁনট! নানারংএর পাথরের, 
কোনটা পর্ণকুটার, কোনটা মন্দিরের মত! মাঝে মাঝে 
বেগুপথ, তাক, পুষ্পবীগ্রিকা । বাড়ীর দেওয়ালে মাঝে 


সব পেয়েছির দেখে 
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মাঝে হুন্দর দর ছবি আকা;  খিষেটাবের, ছকটের, 
উধধের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি কোন বিজ্ঞাপনের বিশ্রী. কাগজ 
মারা নেই, বাঁবসাদারদের ক্প্রচুর মিথ্যাকথায় ভরা 
লাল নীল নানা রংএব কাগজে কালীতে দেওয়ালগুলো! 
কদধ্য হয়ে ওঠেনি, এমনকি দোকানের সামনে কোন 
সাইন্বোর্ডও নেই । জুতোর দোকানের সাম্‌নে মস্ত জুতো 
ঝুল্ছে, জামার দোকানের সামনে জামা ।--কি শান্ত 
ন্নিপ্ধ সব! শুধু মানুষের পায়ের চলার ধ্বনি, গানের 
স্থর আর হাসির শব । 

এ পথ ছাড়িয়ে এক প্রশস্ত পথে এসে পড়্লুম । এক- 
কোণে কয়েকটি মণির অক্ষরে জল্ছে, “মালবিকা? । 

চি কি। 

হচ্ছে এ পথের নাম। বর এক রসি 
উড না এ দেশে ত গভর্ণর বী" 
বড়-লোক নেই বে তাদের নামে প্রতিদিনের চল্বার 
পথ হবে ?- যারা সত্যিকার হৃদয়জয় করে' যায়, যেমন 
শিল্পী কৰি বৈজ্ঞানিক, তাদের নামেই পথ হয়। 

_ আচ্ছা তোমাদের দেশে কি কোন গাড়ী নেই? 

_ আমরা পায়ে চল্‌্তে এত আনন্দ পাই যে গাড়ীতে 
চড়ি না। অবশ্ঠ মোটর ট্রাম, সেই-সব বীভৎস শব্কারী 
যস্ত্রবান-জন্তগুলি নেই ।--আচ্ছা চলো! মঞ্জুলিকা পথ দিয়ে । 

_মঞ্জুলিকা কে? 

--সে ছিল এক গায়িক1। স্থরসায়রের শতদলের মত 
ফুটে উঠেছিল। সে অফুরন্ত গান গেয়েছে আর তার বন্ধু 
ভক্তের তার গলার স্থরের সঙ্গে ঝুঁড়ির পর ঝুড়ি মাটি 
কেটেছে, রাস্তা তৈরী করেছে। | 

কিছুদূর গিয়ে এক, শ্বেতপাথরের গন্থুজের সাম্নে' 
স্তস্তিত হয়ে গাড়িয়ে বন্গুম__কি স্থন্দর ! যেন এক-ফৌটা 
চোখের দ্রল জমাট হয়ে গেছে, জ্যোতস্নায় টলমল কর্ছে। 

তরুণী বন্পে-_হা, মঞ্জুলিকার গানে বে-সব শিল্পীদের 
প্রাণ জেগে উঠেছিল তারাই দিনরাত ধরে” আপন প্রাণের 
ব্যথা ও আনন্দ দিয়ে গানের স্থবের সঙ্গে অশ্রজল মিশিয়ে 
এই নির্মল শুভ্র মন্মরতাজ গড়েছে।--এ ত প্ল্যান করে', 
রাজমিন্ীদের মাহিনা দিয়ে পাথরের গর পাথর বসিয়ে 
গড়া নয়? 
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সেই শিল্প-সৌন্দধ্যের সাম্নে মাথা নত 'হয়ে এলো। 
একটু জনবহুল পথে গিয়ে পড়্লুম । 

বন্ধু বল্পে-এই দেখ আমাদের *দেশের গাড়ী। 
জন্তদের মত দেখৃতে বটে ওরা, সত্যি জন্ত নয়। 

একটি লাল ঘোড়ায় চড়িয়ে মা তার ছেলেকে টেনে 
নিয়ে গন গাইতে গাইতে চলেছে, এক বুড়োকে এক 
ভেড়ার ওপর বসিয়ে তার নাৎনী টান্ছে আর হাঁনছে, 
এক ময়ূরের গাড়ীতে বসিয়ে প্রেমিক তার প্রিয়াকে ফুট 
বাজাতে বাজাতে টেনে নিয়ে চলেছে। সব শব্দ একটা 
গানের স্থরের মত বাজছে। 

বল্পুম--এ' যে সব মানুষ-টানা গাড়ী ! 

_ নাঁ, গাড়ীগ্ুলো নিজেরাই যেতে পারে, ওরা ইচ্ছে 
করে”টান্ছে। কি আনন্দে হাস্ছে দেখছ! 

"*” রাজহংসের মত একটি মখ্মলে-মোড়া গাড়ী পথের 
পাশে পড়ে ছিল, বন্ুম_তুমি একটু বসো না, আমি 
একটু টানি। 

গর্ববোৎফুল্ন মুখে হেসে বন্ধু বন্পে__না, পায়ে চল্তেই 
আমার বেশ লাগ্ছে। 

এ পথ পেরিয়ে এক পদ্মবনের ধারে এক বড় 
ৰাড়ীর সামনে এসে পৌছলুম। 

--এত বড় বাড়ী ত আগে কোথাও দেখিনি ? 

এটা সবাইয়ের খাবার বাড়ী কি না, তাই একটু 
বড়। বড় বাড়ী আমরা তৈরী করিনি, বিংশ-শতাবীর 
কয়েকখানা বড় বাড়ী ভাঙা হয়নি। ওই যে দূরে বাড়ী- 
খানা দেখছ ওটা নাকি ছেলে-মেয়েদের কলেজ ছিল, এখন 
আমর! ময়দার গুদাম ছাড়। কোন কাজে লাগাতে পারিনি । 

_বাড়ীর কিন্তু গুণ আছে, এর সাম্নে এসেই 
আমার ক্গিদে পাচ্ছে । 

-এসো না কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্‌--কি রকম 
ভামব খাবে বল তো! 

--কি রকম মানে? 

কারুর বাড়ীতে উঠে তার অতিথি হয়ে খেতে 
পারো, অথবা দোকান বা! ভাগ্ার থেকে জিনিষ এনে 
গাছের তলায় আলাদা রান্না করে” খেতে পারো, অথবা 
সাধারণ ভোজনাগারে গিয়ে | কটা 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 
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 ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





_ তোমাকে তে। একবার রাধালুম, আর কষ্ট দেবো 


' না চলো! এই খাবারের বাড়ীতেই ঢোকা যাক্‌। 


মার্কেলের প্রাসাদে ঢুকে পড়্লুম। সাম্নেই শ্বেত- 
পাথরে-গড়। শঙ্খধবল লক্ষ্মীর মূর্তি, তারপর সাদা! মার্কেলের 
প্রকাণ্ড ঘর। লাল নীল কত রংএর আলো! জল্ছে, 
চারিদিকে ছোট ছোট নান! রংএর পাথরের কারুকাধ্যময় 
টেবিল, তাদের ঘিরে চন্দনকাঠের চেয়ার মখ্মল-মোড়া ৷ 

হংসমিথুন-আকা৷ এক রাজহংসের মত সাদ! পাথরের 
টেবিলে এক কোণে আমরা ছুজন বস্লুম। 

-কে আমাদের খাবার এনে দেবে? 

_তুমি ভাব্ছ খান্সামাকে ডাক্বে ?-_ এখানে হয় 


কোন বন্ধু আনন্দের সঙ্গে খাওয়ায়, না হলে নিজের! রেধে 


খাবার জিনিষ বয়ে নিয়ে আস্তে হয়। 

আমাদের টেবিলের একপাশে কয়েকজন পাকা আমের 
মত বৃদ্ধ গল্প করছে দেখে' আমি একটু সম্কুচিত হয়ে 
উঠ্লুম, তারপর ধেখ্লুম, দিদিমা-ঠাকুমাদের মত অনেক 
প্রোঢা নারী তসর-গরদের. কাপড় পরে' প্রতি টেবিলের 
ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 

বন্ধু আমার দিকে একটু মুচ্‌কে হেসে বল্পে- কোন 
ভয় নেই, এদেশের বৃদ্ধেরা বিভীষিকার বন্ত নন্‌, বুঝ্লে?__ 
এখানে যারা রেঁধে আনন্দ পায় তার! রাধৃতে আসে, আর 
যারা খাইয়ে আনন্দ পায় তারা খাওয়ায়। ওই বাঁয়সীরা 
প্রতি টেবিলে খাওয়ানো! তদারক করে' বেড়াচ্ছেন । 

আমরা বস্বার একটু পরেই মোগল-বেগমের মত 
সাজ পরে, কেশে কেতকীর মালা জড়িয়ে এক বালা 
আমাদের কাছে হেসে দাড়িয়ে বন্পে-_বন্ধু, তোমরা কি 
খাবে বলো, আমি আজ এক বাদ্‌শাহী পোলাও আর 
কাবাব রেধেছি, ভোমাদ্দের খাওয়াতে পারুলে ভারি 
আনন্দ পাব। ৮ 

আমি হেসে বন্ধুম_তোমার যা-খুসি নিয়ে এসো। 

তার পেছনে তার বন্ধু মোগল-বাদ্‌শীর বেশ পরে, 
ধ্াড়িয়ে ছিল, সে বল্পে- কিসের থালায় আন্ব ? রূপোর, 
না কাচের, না মাটির? 

স্প্কাচের থালাতেই নিয়ে এসো। 

অবাক হয়ে চারিদিকে চাইলুম,_-কত রকমে সাজ! 


২য় সংখ্য। ] 


' কেউ রূপকথার রাজকন্তা, কেউ কোন উপন্যাসের "নায়ক, 
কেউ কোন নাটকের নায়িকা, কেউ ইরাণী, কেউ 
নরওয়েজিয়ান, কেউ জাপানী, কেউ মেক্সিক্যান। কোনো 
টেবিলে কোনো কবি তার কবিতা পড়ছে, কোনে! টেবিলে 
মুখে মুখে গল্প হচ্ছে অথবা গল্পপাঠ চল্ছে, ঘরের কোনো 
কোণে একটা ছোট অভিনয় চল্ছে। হঠাৎ এক কোণে 
*পুলিসের লাল পাগ্ড়ী আর বিচারপতির লাল গাউন দেখে' 
আমি চমূকে বন্ুম-_ওটা কি হচ্ছে বন্ধু? 

সে হেসে বল্পে--ও একটা প্রহসন হচ্ছে । তোমাদের 
যুগে কি রকম আইনের বিচার হোত, আমাদের ফাঁসের 
দরকার হলে তারই অভিনয় করি। 

কাশের মডু সাদা লীলাপন্ু-স্বাকা কাচের থালায় 
বেগম রাঙা পোলাও দিয়ে-গেলো। কাবাবটা মুখে দিতে 
বন্ধু বন্পে-_-ভেবে৷ না এটা মাংস। 

-মাংসের চেয়ে স্থন্বাহু খেতে । 

এ দেশে ত জন্ত বধ হয় না। 

পোলাও শেষ হতে না হতেই এক চীন-রমণী টেবিলের 
কাছে এসে জিজ্ঞাস! কর্লে_-কোনে। চীনে ডিশ খাবে? 

--খুব খাব। 

ড্রাগন-আকা৷ একটা চীনেমাটির ডিশ, নিয়ে মেকি 
আন্তে গেল। 

আমাদের পাশের টেবিলে কাবুলী-দাজ-পরা কয়েকটি 
যুবক মুখে মুখে এক গল্প রচনা কর্‌ছিল। গল্পের সথুতোটা 
সবাই মিলে-টেনে টেনে যখন প্রায় ছেঁড়ে, আমার দিকে 
সবাই মিলে তাকিয়ে বল্পে,__ভাই, এটা শেষ করে' দাওনা ! 

আমি কোনমতে গল্পটা শেষ করে' বন্ধুম*_তা গল্পটা ত 
মন্দ হলো না। এখানে বুঝি কোনো মাসিকপত্রের সম্পাদক 
নেই? থাক্লে নিশ্চয় তোমাদের তাগাদা দিয়ে এটা 
লিখিয়ে ছাড়ছেন । / 

আমার কথা শুনে" সবাই আমার দিকে অবাক হয়ে 
চাইল, ধেন কিছুই বুঝ তে পারলে না। তরণীবন্ধু একটু 
হেসে বল্লে-এ হচ্ছে নতুন বিদ্বেশী, আমাদের দেশের 
কিছুই জানে না। জানো! বন্ধু/শ্লীমাদের দেশে মাপিক- 
পন্থিকা আর খবরের-কাগজ নেই, এমন কি কোন ঘরে 
বইয়ের আাল্মারি নেই। লেখক লিখেই খালাস__আর 


সব পেয়েছির দেশে 


১৯৪৯ 


গল্প কবিতা শুনিয়েই তার আনন্দ। তারপর লেখা খুব 
ভালো লাগৃলে সমজ্দার বন্ধুরা সেটা নিজেদের হাতে 
কপি করে" রাখে, আর যদি অনেক রোকেরই সে 
লেখাটা দর্কার হয় তবে সবাই মিলে প্রেসে গিয়ে 
নিজেরাই খেটে ছাপাত্ম আর বন্ধুদের উপহার দেয়। 

- তোমাদের তাহলে কোন মাপিক-পত্রিকা নেই? 

__ পত্রিকা আছে, তবে সেগুলে ঠিক মাসে মাসে বেরয় 
না। লেখকরা ত আর যন্ত্র নয়?--এই ধে এখানে একখানা 
পড়ে' রয়েছে দেখো না। 

পত্রিকাখান! তুলে নিলুম, ভেল্ভেট কাফে বীধানো, 
মন্ণ তুলট কাগজগুলোর উপর কি সুন্দর হাতের লেখা ! 
হাতে শ্বাক৷ কয়েকখানি ছখি,__মিথ্যা বিজ্ঞাপনের বোঝা! 
আর কলের ফিতের মত ক্রমশ:-প্রকাশ্ত উপন্তাস নেই।' 

তুষারের মত সাদা এক কাকাতুযা আর এক কালো, 
ময়না কোথা থেকে উড়ে এসে আমাদের পাশে বস্ল। 
তাদের ভাগ দিয়ে খাওয়া চল্‌তে লাগ্ল। 

খাওয়া শেষ হলে বন্ধু উঠে বল্পে-'তোমার তখন 
জলতেষ্টা পেয়েছিল, আমি সর্বৎ করে নিয়ে আস্ছি, 
তুমি ততক্ষণ থালা-বাটিগুলো ওই জলের ধারায় ধুয়ে 
নিয়ে এসো। 

টেৰিল পরিষার করে' থালা-বাটি ধুয়ে সাজিয়ে রেখে 
দেওয়ালের ছবিগুলো দেখছিলুম, বন্ধু সর্বৎ নিয়ে এলো। 

মধুর মত মিষ্টি, মদের মত আবেশময় সে সর্বৎ, 
বন্ধুর অন্তরের প্রেমস্ধার মত ন্গিপ্ক। তাই পান করে 
সব বন্ধুদের আমাদের আনন্দ জানিয়ে আবার পথে 
বেরিয়ে পড়্লুম। 

রজনী গভীরা, নিরাল! পথ, পুষ্পবীথিকার বতাস 
আনন্দে অধীর হয়ে উঠছে, কুধ্বনি থেমে গেছে। 

বন্ধুর হাত ধীরে টেনে নিয়ে বন্ুম-_তোমার নামটা 
কি জান! হলো! না ত বন্ধু! 

-আমার নাম? আমার তো কোন নাম নেই, যে ধা 
বলে" ভাকৃবে তাই আমার নাম। আমার যত বন্ধু তত 
নাম। 

-আমি তোমায় কি বল্ব? 


যা খুসী | 


স৩০ 

_ সাকী"! 

সর্দার! 

বেগুবনপথে জ্যোতআা থম্থম্‌ কর্র্তে লাগ্ল। 

ধীরে বন্ধুম_-মনেক ত ঘোরা হলো, এবার আমায় 
বাড়ীর পথ চিনিয়ে দাও । & 

হেসে বল্পে--বাড়ী? বাড়ী কি হবে?, 

--এ দেশে কি সবাই পথে পথেই চলে, কেউ ঘর 
বাধে না? কাক্কর কি নিজের বাড়ী নেই? তোমার 
কি ঘর নেই বন্ধু? 

তার চোখে জল ভরে' এলো, ব্যথিত স্বরে সে বল্লে-_ 
এদেশে সব সুখ, শুধু ওই ছুঃখ। প্রেম এখানে স্বরাট, 
বলে' প্রেমের মিথ্যা অভিনয় তো৷ এদেশে চলে না। ছুই 
তরুণ-তরুণী প্রাণে মিলিত হলে যেমন প্রেমের সঙ্গে 
আনন্দে ঘর বীধে, তেঞ্সি তাদের প্রেমে কোথাও একটু 
ফণকি হলেই আবার ঘর ভেঙে পথে বেরিয়ে পড়তে 
হয়। 

ছুজনে স্তন্ধ হয়ে চন্ম। 

বন্ধু ধীরে বল্পে-_এতক্ষণ হাসি শুনে এসেছ, কান্নার 
স্থরের মত একটা বাশী শুন্তে পাচ্ছ__নদীর ওপারে বসে? 
কোন্‌ বিরহী একা বাজাচ্ছে।-_ 

আমার চোখ অশ্রুতে ভরে” এলো । 

-৪ই 0 পথের বাকে বাশগাছের তলায় কুঁড়েট। 
দেখৃছ, আল্পনাকাটা৷ আঙিনায় একটি মাটির স্বৃতগ্রদীপ 
জল্ছে, দরজার গোড়ায় মাটির মঙ্গল-কলস বসানো, 
দেওয়ালে শঙ্খ ও চর্ক! আ্ৰাকা, ওই যে বাশের বেড়ার 
গা ধরে? ঝুম্কো-লতা উঠেছে, তার পাশে একটা হরিণ 
টাদের দিকে তাকিয়ে ঈ্লাড়িয়ে আছে-_ওই খড়ে-ছাওয়া 
মাটির বাড়ীটায় আমি রোজ রাতে গিয়ে ওই বাশীর 
চেয়েও করুণ স্থুরে সেতার বাজাতে বসি,_-ওই আমার 
একা থাকবার বাড়ী। 

ভাঙা গলায় আমি বন্ধুম--এধন তুমি কি ওখানে 
যাবে ? আমি তবে বিদায় নি। 

ম্লান হেসে সে বল্পে--না চলো, আগে তোমায় নদীর 
"কোনে। মযুরপত্ঘীতে ঘুম পাঁড়িরে আদি--তারপর যাব। 

পথের শেষে নদীতে এসে পৌছলুম। কি ন্গিষ্ক অমল 


. প্রবাসী --জৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


সি স্পট ৯ সপ সিসি সিতাসিপী সিতি সি ৯৩ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প সপছি পা লি কতক পি তত সিপ সি পিপি শর্ট সত ৯ 


জবা! ভীরে মিলের কারধাতা, জেটির গুদামের সারি 
নেই, মধ্মলের মত সবুজ ঘাসের পাড় আর গাছের সারি । 
শৃঙ্খল-মু্তা নদী আনন্দে প্টলেছে। প্রকাণ্ড কল-দৈত্যের 
মত ট্রিমার-লঞ্চগুলো বুকে চেপে নেই, ছোট ছোট 
নৌকো বলাকার মত অমল জলে বেন ঘুমিয়ে আছে। 

ছজনে গিয়ে একটা তরীতে উঠলুম, পেছন থেকে কে 
ডাক্‌লে--বন্ধু দেখি আমার ই লোসিয়ালিষ্ট বন্ধু! 
আনন্দে তার হাত জড়িয়ে বন্ধুম--এসো ভাই । 

তিনজনে নৌকোয় গিয়ে ব্লুম । মণিপ্রদদীপের মত 
একটা রেডিয়াম হালের কাছে জল্তে লাগল। 

সোনিয়ালিষট, বন্ধুটি বল্পে--আজ তো! রাতে উৎসবের 
আনন্দ দেখলে, কাল দিনে কাজের ন্ঘানন্দ দেখাব। 
সবপেয়েছির দেশের আনন্দ যেমন অফুরন্ত, তার দেখাও 
অফুরন্ত) সময় চাই । আজ ঘুমৌও ।-_- 

“এক রজনীর তরে হেথায় 
দরের পাস্থ এসে 
দেখতে না পায় কি আছে এই 
সব পেয়েছির দেশে ।” 

আমি ধীরে বন্পুম--আজ ছোট ছেলে-মেয়ে থেকে বৃদ্ধ 
সবাইয়ের মুখে যে হাসি দেখ্লুম, গান শুন্লুম, তাতেই 
আমি ধন্য হয়েছি। 

নৌকোর এক কোণ থেকে সেতার বের করে' সাকী 
বঙ্কার দিলে। একবার সাকীর অরুণ-ৰরণ সাজের দিকে 
আর-একবার উম্মুক্ত নীলাকাশের অনন্ত তারালোকের 
দিকে চাইলুম। মনে হলো, স্ষ্টির আরম্ত হতে মানুষের 
বুকে একটি ক্ষুধা-_তা প্রেমের ক্ষুধা, স্থপ্টির শেষ পর্যস্ত 
বুঝি এ অগ্নিশিখা অনির্বাণ থাকৃবে ।__মানুষের সব স্থুখ 
হতে পারে, কিন্তু লাখ লাখ যুগ গেঙ্লেও প্রেম-তৃষিত অন্তর 
জুড়াবে না। | 

সেতারের স্থরলোক চারিদিকে সৃষ্টি হয়ে উঠুল। 
জ্যোত্মাধারার দিকে চেয়ে অন্তর কানায় কানায় অশ্রুতে 
কি স্থধারসে ভরে; উচ্ল জানি না। ধীবে ধীরে চোখ 
বুজে এলো । 

ক চর চি চা ১ 


গিঙ্জার ঘড়িতে রাত এগারোটা বাজ্ল। বারান্দা 


২য় সংখ্যা ] 


ছেড়ে খোলীছাদে গিয়ে ঈ্াড়ালুম । ধোৌওয়া কেটে "গেছে, 
অকঙ্ক নীল আকাশে তারাগুলো৷ ঝলমল করুছে, হান্গা- 
হানার গন্ধ বাতাসে ভেসে এলে$। ইটের পর ইট, তাতে 
মাহষ-কীট ।--ওই বস্তি ওই গলি; ওই ধেখানে আলো! 
স্নান হয়ে এসেছে কি বীভৎসতা। কি কদধ্যতা, যঙ্ত্রদৈত্য- 
পিষ্ট শ্বর্ণলোলুপ শক্তিমদমত্ত বণিক্-সভ্যতার প্রতিরূপ 
ই নগর ধেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো অতি ভীষণ 
জন্তর মত অতি শ্রান্ত হয়ে পড়ে' আছে। শুধু রজনী- 
গন্ধার ঝড়ট! দক্ষিণ হাওয়ায় মর্দদর করে' বল্পে, 
“নাইক পথে ঠেলাঠেলি 
নাইক হাটে গোল, 


নিরুপায় 


পাসপা্পাস্পাস্পাস্পিস্পস্পস্পি সপ স্পা শি সিপিস্পি স্পা সি সপ আপি প শা স্পস্পন্প আসত শ্সটস্টিপাস্টিপিসিপাছি ৮ স্পা অপ ৯ রসি তর্শাসিলাসিপা ৩৯৩৯ ৮৩১ উপাছি ০ 


১০৭০৯০৬৫৯৫৯ পিসি 
৪ 


ওরে কবি এইখানে তোর 
কুটীরথানি তোল্। 
ধুয়ে ফেল্‌ রে পথের 'ধূলো, 
নামিয়ে দেরে বোঝা, 
বেঁধে নে*তোর সেতারখানা, 
রেখে দে তোর খোজ।! 
প| ছড়িয়ে বস্‌ রে হেথায় 
সারাদিনের শেষে, 
তারায় ভরা অ।কাশতলে 
সব-পেয়েছির দেশে 1” 
শ্রীমণীন্দ্রলাল বন্থ [ এম-এ) 


নিরুপায় 


গেছে চলে" হাসি চিরতরে, 
কেন গেছে কে তা জানে ? 
দুখের দেবত। এসো ওগো, 
চুপি চুপি এসে। প্রাণে । 
চোখে ছলছল ভরে? লয়ে জল বলো৷ কথা কানে কানে। 
দুঃখে কাহারে নাহি লোভ, 
কেউ নাই তাই কাছে; 
কারো কোনো কাজে লাগি নাই, 
সবে তাই ছাড়িয়াছে ; 
অশ্রর ঘোর আখিপুটে মোর শুধু ব্যবধান আছে! 
স্তন্ধ এ অমা-নিশিখিনী, 
আধারে ধরণী ছায়, 
জানিবে না কেহ আজি যদি 
এসে। তো! নীরব পায়। রর 
একখানি যামী, শুধু তুমি জমি, প্রাণ আর নাহি চায়! 


বলো, মুখপানে চেয়েছিলে, 


রন সব কথা, 
বেদনে &ধদনা পেয়েছিলে, 


বুঝেছিলে সব ব্যথা, 
ছিলে নিশিদিন উপায়বিহীন বুকে চেপে নীরবতা । 


বলো, হাতে তব কিছু নাই, 


সকল দিয়েছ মোরে, 
য। চাহিতে পারি, যাহ! চাই__ 
দিয়েছ শূন্য করে? 
সহিতেছ ভার মহারিক্ততার সকল জীবন ভরে? ! 
সং চে চে 


ছুখের দেবতা! এসো! ওগো, 
শোনো কথ! কানে কানে; 
দরদী আমার কত আছে, 
ভালোবাসে প্রাণে প্রাণে 
তোমার নয়ন মুছাবার জন কেউ নাই কোনোখানে ! 


নিরুপায় ওগো, দ্বারে দ্বারে 
ঘুরে ঘুরে লও তুলি' 
কোটি বুক হতে এক বুকে 
বেদনা-আঘাত-গুলি 1... 
তোমার বেদনা ম্মরিয়া বন্ধু আমার বেদন! ভুলি! 


শরম্থধীরকুমার চৌধুরী [ বি-এ ] 


০২ 


প্রবাসী--জ্যৈন্ঠ, ১৩২৯ 


সি পোসিপসিলাসটি পাপা অপ সপ পাস্তা স্পা আপাতত ৯ ত সি ইল পাম্পি ১ ৩৯ সত সি সাস্পাস্পা অাস্পিস্পিসি পাছি পাছি ৮৯৩৯৫৯৯৫৯৫৯ ৩৬ ৫৯ তা তা 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


রমল। 


(৪) 
রজত ঘরে যাইবে বলিয়! বাহির হইল বটে কিন্তু 
তাহার ঘরে যাওয়া হইল না। “পথেই চাকর মনিয়া 
আসিয়৷ জানাইল, সাহেব ডাকিতেছেন। দোতলায় 
যোগেশ-বাবুর লাইব্রেরীতে মনিয়া লইয়৷ গেল। 

কালো ওভার্্‌কোট মুড়ি দিয়া ইজিচেয়ারে হেলান 
দিয়! শুইয়। ধোগেশ-বাবু একখান ৰই পড়িতেছিলেন, 
রজত প্রবেশ করিতেই বইখানি টেবিলে বইয়ের গাদায় 
রাখিয়া চশমাটা খুলিয়৷ বলিলেন,_-আন্থন, আমি ভাব্‌- 
ছিলুম আপনি বেড়াতে গেছেন । 

নমস্কার করিয়া রজত জান্লার কাছে এক চেয়ারে 
বিল, ধীরে ৰলিল,_না, এই বেরুচ্ছিলুম্‌। 

বেশ বেড়াবার জান্নগা, কেমন লাগছে আপনার ? 

খুব হুন্দরই লাগছে, কল্কাতার ধোয়া খেয়ে 
খেয়ে ত-- 

-হা, আমারও জায়গাটা ভারি পছন্দ, এই ধরুন 
[601৪ করে” পাঁচ বছর হয়ে গেল বরাবরই এখানে 
আছি, তবে গ্রীম্মকালটা! কোন 17111এ চলে যেতে হয়। 

--পাঁচ বছর আছেন? 

-ইা, একবার বেড়াতে এসে আমার স্ত্রীর এ জায়গা! 
ভারি পছন্দ হয়েছিলো, তাই পেন্সন নিয়ে এইখানেই 
বাড়ী কর্লুম। তা, তাকে আর এবাড়ী ভোগ কর্‌ৃতে 
হল না, এসে প্রথম বছরেই মারা গেলেন__ওই বে পাশের 
ঘরটা, ওই ঘরটায়, ওটা বন্দই ঘাকে-_ 

বৃদ্ধের গম্ভীর ক উদাস হইয়! উঠিল, তার শুন্র ত্র 
তলায় গ্রস্থপাঠক্ষিগ্ন বড় বড় কালো চোখ জনছলছল 
হইয়া আমিতেছে দেখিয়া রজত কথার ধারাট। অন্যদিকে 
চালাইবার পথ খুজিতে লাগিল, কিন্তু কিছু বলিতে ন| 
পারিয়৷ চুপ করিয়৷ বসিয়া রহিল। 

বৃদ্ধ আপনাকে দমন করিয়৷ ধীরে বলিলেন, _-ওই 
মা-হার! মেয়ে আমার মা হয়ে আছে । কোথায় মাধবী-মা ? 

-_তিনি নীচে আছেন। 

--আচ্ছা থাক্‌। 


আপনার কোনো ছেলে নেই? 

-ছেলে? কি জানো বাবা, তাঁদের নিজের সংসার 
হয়েছে, বুড়ো বাপের সঙ্গে কি সম্বন্ধ বলো? হা, আছে 
বৈকি, এক ছেলে রাওলপিগ্ডিতে ডাক্তার, আর এক' 
ছেলে সিমলা সেক্রেটেরিয়েটে আছে,_আর মেয়েই বা 
কি আপন বলুন, মেয়েকেও ত পরের ঘরে পাঠাবার জন্টে 
মানুষ করা, তা হলেও সে মেয়ে। এই ঘরভরা বই 
দেখুছেন, এই বই আর মা-টিকে নিয়ে বেঁচে আছি। যাক্‌, 
আপনাকে ডেকে পাঠালুম, আপনার ছবি ভারী ভালে! 
লেগেছে; তুলির টানগুলো৷ দিয়েছেন, যেন্বন ০1 তেস্মি 
আইডিয়ায় ভরা । ভাবলুম কত রাজ্যের বই কিনে ত 
টাকার শ্রাদ্ধ করছি, একজন দেশের' আর্টিষ্টের একটু 
সাহায্য করা যাক__তাই-_ 

_আমি আপনার ছবি যথাসাধ্য ভালো করেই 
আকৃবো-ছোট বেল! থেকেই ছবি আকার সখ, 
সারাজীবন যদি রাখতে পারি-_ 

_হা, ছবি একে এ দেশে পেট চল! মুস্কিল, তবে 
আপনার ছবি,__না, ছবি আকা কিছুতেই ছাড়বেন না। 
আর দেখুন, মাধুর ছবি শ্বাকার ভারি সখ, ওকে একটু 
শিখিয়ে দিতে হবে, ও নিজে চেষ্টা করে' যা একেছে, ওর 
একটা! 5160 আছে বোধ হয়; না, আপনি জীবনে যে 
[)191555100এই যান, ছবি আক ছাড়বেন না। 

যোগেশ-বাবু নীরব হইলেন । কথা শেষ হইয়া গেল 


ভাবিয়া রজত উঠিয়া ধাড়াইতেই ধোগেশ-বাবু বলিলেন,__ 


ও কি উঠছেন যে, বন্থন। 

রজত তাহার ছুঃখরেখাঙ্কিত বাদ্ধক্যজীর্ণ মলিন মুখের 
দিকে চাহিয়। বদিল। সন্ধ্যার ছারার সেই কালে! ওভাব্‌- 
কোট-জড়ানো মুর্তিকে বড় করুণ দেখাইতেছিল। বীধানো। 
ধাতগুলি বাহির করিয়া মৃদু হাসিয়া! যৌগেশ-বাবু উদাস 
স্বরে বলিলেন,_কি "জানেন রজত-বাবু, স্থখ জিনিষটা, 
ওটা বড় রহস্যের, ব আশ্চধ্যের। ও কখন আসে 
কখন যে যায়”-আজ আপনাকে দেখে কেমন একটা 
আনন্দ হচ্ছেআর ওই রমলাকে দেখে কাল যেকি 


হয় সংখ্যা 1. 
পিসি পতি তাস এসসি সি এ সত এ এসসি প ৯ 


আম হাছন “কাল শারারাত: খুমোতে পারিনি, ও 
ফেনম্বেক্ভাবিনি । “কোথায় সে ?- 

-পতিনি 'কাজী-সাহেষের সঙ্গে বেড়াতে গেলেন 
দেখলুম। 

--মার, ওই কাঁজী, আশ্চধ্যি ও নি একটা রব, 
সমন্ত পশ্চিম খুয়ে আমি ওকে ধরে" এনেছি; দিল্লীর কোনে! 
গ্বাইজীর গলায় ওর মত মিষ্টি গান শুনিনি--এখন ওর 
বুড়ো বয়স, ভাঙ| গলা, বিশ বছর আগে ওর গলায় যা 
গান শ্তনেছি, ' আহা,-এই বুড়ে। বয়সে ওর কবিতা আর 
গজল 'শুনে প্রাণটা তাজ! রয়েছে । না হলে, এই যে 
বইয়ের স্ত.প - দেখছেন, এই থে কাব্যগ্রস্থ, আর্টের বই, 
ছবির বই, শুক্চন! পাঁভা-_সব শুকনো! পাস্তা, গোলাপের 
রাঙা পাতা শুকিয়ে গেলে যেমন লাগে--০0:05, 1078, 
০:৫9 -ডাক দি ওই কাজীকে, ভরপুর ওর প্রাণ, জীবনের 
রসে ভরপুর--এই আট বছর আমার সঙ্গে আছে, 
কোনোদিন দেখিনি কাজী বঙ্গেছে ভালো লাগছে না,__ 
বলিতে বলিতে আবার বৃদ্ধ থামিয়া গেলেন । 

বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আপিতেছে, সাম্নের 
পাম-গছগ্ডলি একটু মৃদু ছুলিতেছে, ঘরট! বেন কি 
রহস্যমায়ায় ভর1। 





বুদ্ধ বলিয়! উঠিলেন,_-কি বল্ছিলুম ? * 
- বুজত আপনার. অজ্জাতে বলিয়া! উঠ্িল,-রমলার 
কথা কি বল্ছিলেন। 


ইস ব্রমলা, ওর .মা আমার ভারি বন্ধু ছিলো, 
তাই ও.মেয়েটাকে বড়. ভালোবাসি । ওর বাবা আর 
আমি এক সঙ্গে বিলেত যাই, জামি ]. 0, 5. পাশ 
করে' এলুম, সে ব্যারিষ্টার হয়ে এলেও, বেশ মনে 
পড়ছে, দেনেদের বাড়ীর দে রাভটা, তখন 'বিভার বয়স 
রমলার মতনই প্সতেরে! ,আঠারে। হবে, “আর দেখ তে,--. 
ও, কার রাতে-হহাৎ, যখন রমলা আমার সাঙ্নে এসে 
দাড়ালো, দেখেই রি রূমলার একটা! ০০:৪1 এঁকে 
দেষে। 
“বছর -গ্দীপ্র- রা ধা রি “ঘরের : অন্ধকারে 
তীঁহার মুখ স্পট দেখা! -ফাইতেছিল্‌ না,,সুধু .চোগ :ছুইাট 


জরজল কাঁরতেছে। রজতু চুপ করিয়া বসিয়া, রহিল 


' বুর্মলা 


পপর পসপসপতি 


২০৩ 


সপাস্পস্পিতাস্পিিসিিসিাস্পিপাসি পাতাটি ২ ছি পা পাপা 





বৃদ্ধ ক্লান্ত করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন,--সে বিভা 
কতদিন চলে” গেছে, তারপর তার স্বামীও গেছে, স্বপ্নের 
মত মনে হয় জীবনটা, সেদিন ধেন নুরু হল, আর এই 
ফুরিয়ে গেল,-_রহস্য, মহা রহস্য, কোথায় নিযে 
চলেছো,-- ঁ 

শেষ কথাগুলি কোনো অজানা শক্তির উদ্দেশ্টে বিয়া 
ধোগেশ-বাবু ঘরের কোণের অন্ধকারের দিকে” চাহিষ়! 
থাষিয়া গেলেন। বাহিরের আকাশে কযেকর্টি তারা পৃ 
দপ. করিতে ল।গিল, ঘরের স্তব্ধ অন্ধকার ধেন কিসের 


ভারে কাপিতেছে। সু 
কিছুক্ষণ পরে সচকিত হই! ধোগেশৎবীঃ ১ 
হা, কি বল্ছিলুম ? ক এ 


রজত ধীরে বলিল, _আপনি বড় শ্রাস্ত হয়ে পরছে, 
আর কথা বল্বেন না। 

করুণ হাসিয়। বৃদ্ধ বলিলেন,--শ্রান্ত নয় বাবা, পঙ্গু হয়ে 
পড়েছি এই বাতে। হা, আচ্ছা, ওই বে অয়েল্‌-পেন্টিংটা 
দেখছেন, অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছেন না? কিন্ত আমি 
জল্জল দেখ্ছি, ও হচ্ছে আমার স্ত্রী, সেনেদের বাণ্টীর্তেই 
ওর সঙ্গে আলাপ হয় সেই নেমন্তপ্র রাতে, ঠা, বেশ মনে; 
পড়ছে, ও গাইলে রবিবাবুর একট! গান আর বিভা একটা 
ফ্রেঞ্চ গান, চোখ ছুটে! ভারি করুণ লাগছে, না? কিন্তু 
মুখের হাসিটা! কি মিষ্টি, মাঝে মাঝে যেন ঠোট দুটো নড়ে? 
ওঠে, কি কথা বল্‌তে যায়, পারে না, বোবা, ভাষা ভূলে 

গছে,--৪ যব্বার আগে-- 

যেন ফোন ঘুমঘোর হইতে সজাগ হইয়! উঠিয়। যোগেশ- 
বাবু থামিয়৷ গেলেন । রজত আোতা-রূপে বলিয়া থাকিলেও 
যোগেশ-বাবুর কণ্স্বরে ও দেহের ভঙ্গিতে কাতর হইয়া 
পড়িতেছিল। সে মৃদুন্বরে বলিল,--আপনি বড় শ্রাস্ত্ হয়ে 
পড়েছেন, চলুন একটু বাইরের হাওয়ায় । « 

ধোগেশ-বাবু এবার সহজ কণ্ঠে বলিলেন,_হা, ভারি? 
সুন্দর রাত, আপনি বরং বাইরে একটু বেড়িয়ে আব্দ] 
আর দেখুন, আপনার কোনে! অস্থবিধে হচ্ছে নাত? 
মাধবী যথাসাধ্য দেখবে জানি, ষঞ্সি'কোনো! দস্থবিধে হয় 
জানাবেন । 

“ না) কোনো অস্থবিধে নেই। 


২০৪ 


চি সি স্প সি সিসি সিসি 


এপস 
ধীরে . মাধবী ঘরে ঢুকিয়া পিতার চেয়ারের পাশে 
গাড়াইয় অতি মুছুকঠে ভাকিল,_বাবা। | 

*.. "কি মাধুঃ কিমা? রঃ 

- চলো, একটু বারান্দায় বেড়াই. 
যোগেশ-বাবুর চোখ আবার ধেন ঘোলাটে হইয়! 
আলিল, অস্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বলিলেন, আচ্ছা মাধু, 
ব্ভা। মরার আগে কি বলেছিলো, জানিস্‌? 

, কাতরকঠে মাধবী বণিগ”-_জানি বাবা, তুমি ওঠো । 

, রজত ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার বারান্দায় 
আসিয়া দাড়াইল। তাহার কানে যোগেশ-বাবুর করুণক£ 
আপিল, বলেছিলো সে আমাকে ভাল বাসে। মাধবীর 
প্র্ীপ্ত কথাগুলি কানে আগিল,__বাবা, চলো, তুমি আজ 
বড্ড বেশী পড়েছো। আবার ধোগেশ-বাবুর ক্লান্তকরুণ 

£আর তোর মা বলেছিলো-__ 

আবার মাধবীর কান্নার স্থরে ডাক,_-বারা ! 
আবার যোগেশ-বাবুর উদাস্‌ স্থর,_অ।মি কি তোকে 
ভালোবাসি না মা? 

, রজত পিড়ির দিকে অগ্রসর হইল কিন্তু মাধবীর দীপ্ত 
তীক্ষক কানে আলাতে থামিয়া গেল,__কে, কে দিয়েছে, 
কে দিয়েছে আবার বোতোল বের করে'? মনিয়া, 
হতভাগা ছোড়।। 

না, মা, মনিয়া নয়, আমি নিজে, নিজে । 

ঝন্ঝন্‌ করিয়া কাচের গেলাম ভাঙ্গার শব হইল। 
যোগেশ-বাবুর ক£,__ও, তুমি কেঁদো না, তুমি রেঁধো না, 
ও [১০০1 06817; 0681) ওই তোর মা কি ব্ল্‌ছে জানিস, 
আমায় ত সারাজীবন জালিয়েছো, আমার মেয়েকে 
জালিও না--তোকে আমি কি কষ্ট দিই মা? 

-বাবা, চলো বাইরে। 

পাগলেরু মত ধোগেশ-বাবু বলিতেছেন, ও, ওঘরের 
দরজাটা, কে খুলেছে? বন্ধ করে দিয়ে এসো, না, না, 
আয়ূতে দিও না, তালা ভেঙে আস্বে ! 

. এফ বোতোল ভাঙ্গার শখ হইল। 

এবার আধবীর ধীর' ক$,__বাবা, একটু স্থির হয়ে 
' শোও। ৫ 
রজত বাহিরে আর ঈাড়াইয়া থাকিতে পারিল-না, 





- প্রবাসী জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯ 





২২শ ভাগ) ১ম. খও ৮ 


পিপি পা এসপি লী ৪৯ ২.০ লি ৯০৬৪ 


লাইব্রেরীর দিকে অগ্রসর হইতে মাধবী তাহার দিকে 


. অগ্রসর হইয়া বলিল,-আপনি নীচে যান, কাজী-সাহেৰ 
. যদি থাকে পাঠিয়ে দেবেন্ট-_কাজীকে,_রমলা যেন না 


আসে, _শীগ্গীর যান। 
ধীরে রজত সিঁড়ি দিয় নামিতে লাগিল। 
কান্নার! স্থরে মাধবীর ডাক কানে আসিল,_-বাব1 | 


6৫) 


কাজী-সাহেবকে ধরিয়া লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে 
রমলা এক ছোট নদীর ধারে গিয়া পড়িল। শীর্ণ স্রোত 
ধারা অতি ঝিরিঝিরি বহিতেছে। বালির উপর কতক- 
গুরি বড় বড় কালে! পাথরের স্তুপ ; তাহারই উপর ছুইজনে 
গিয়া বদিল। দুরে পাহাড়ের আড়াল দিয়! সুধ্য অন্ত 
যাইতেছে, স্যর রক্তাডা নদীর জলে ঝিলিমিলি, বালির 
উপর চিকিমিকি করিতেছে,অতি মৃদু বাতান বহিতেছে। 

নদীর স্থির জলে বালি ছু'ড়িতে ছু'ড়িতে রমল! ৰলিল, 
-কাজী-সাহেব। 

পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিয়া কাজী বলিলেন,_কি 
রমলা মা? 

_ আচ্ছা, কাজী, তোমার দেশ কোথায়? 

*দাড়িতে হাত বুলাইয়৷ উদাস প্রানস্তরের দিকে চাহিয়া 
কাজী বগিলেন,-_আমার দেশ 1 যেখানে থাকি সেই 
আমার দেশ। 

যাও, আমি বল্ছি, ডি কোথায় জন্মেছিলে? 
আমার মত তো তোমারও বাবা মা নেই, বিস্তু তারা 
কোথাকার লোক ছিলেন ? 

স্প্কেন মা? 

--তোমায় দেখলে মনে হয় তুমি যেন একটা রহস্য, 
তাই জান্তে ইচ্ছে কর্ছে। ৃ 

আমি জন্মেছিলুম--এম্লি মাটির বুকেই জন্মেছিলুম। 

-_যাঁও বল্বে না, হ্তাহলে তোমায় কক্ষনো৷ পিয়ানো 
শোনাবে! না, পাকা চুকও তুলে দেবো! না । 

- সত্যি মা, আমি পথের ধুলায় জন্মেছিলুম, কোন্‌ 


. ঘ্বরহারা! ম। ঘে আমায় পথে জন্ম দিয়ে গিছলো তাকে ১ 


আমি জীবনে দেখিনি । 


২য় সংখ্যা ] 


পা পাপা পরি পাছি পাটি সি তাস পাটি ল৯ পা পা 


কাজীর একটু নিকটে সরিয়৷ আলিয়া রমলা! বলিল, 
সত্যি, তোমার গল্পটা বলে নান 
-আগ্রীয়, যমুনপর ধারে এক গাছের তলা থেকে 
আমায় কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে খিনি মানুষ করেন, তিনি 
দিল্লীর এক প্রসিদ্ধ বাইজী-_ 
--তারপর? বা, তোমার জীবন নিয়ে দিব্য এক 
উপন্যাস আরম্ভ কর! যেতে পারে। 
উদাস স্থরে কাজী বলিলেন,-তারপর আর কি, 
সেইখানে মানুষ হয়ে উঠেছিলুম। 
রাঙা নদীর জলের দিকে চাহিয়া কাজী থামিয়৷ 
গেলেন। রমলা ধীরে বলিল,_আচ্ছা, কাজী, ওরা! কি 
খুব খারাপ। আমার মনে হয় সমাজ ওদের যত খারাপ 
বলে তত নয়। আমা এত জান্তে ইচ্ছে করে ! 
--খারাপ বলা ফায় না মা, তবে কি জানো 
কাজী থামিয়া গেলেন। রম্লা বলিল,_না, বলো! 
কাজী। ৃ 
কাজী ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,_-এই দেখ আমার 
ত অন্ধেকের ওপর জীবন ওই নরককুণ্ডেই কেটেছে, সুখ 
নেই মা ওখেনে, শুধু জালা-_জালা-_আমার মার কথা যখন 
ভাবি কান্না পায়-_নাচে, গানে, মদে, টাকায় স্থখ পাননি। 
গভীর রাতে ঘুম ভেঙে থেত, দেখি আমাকে জড়িয়ে তিনি 
সজ্জলচোখে অশ্রান্ত চুমো! খাচ্ছেন। এখনও হঠাৎ চমূকে 
উঠি, কে যেন ডাকলো মাণিক সোনা! সংসারের বিষটাই 
ওদের ভাগ্যে পড়েছে, অমৃতের স্বাদ থে ওরা মোটেই 
পায় না--আমার এত খারাপ লাগ্‌তো। 

“নদীর জলে ভেজা! বালির দিকে চোখ রাখিয়া কাজী 
চুপ করিল। কারীর আরও নিকটে সরিয়৷ আসিয়া রমলা 
বলিল,__আচ্ছ তুমি স্ৌখাও চোলে ঠেলে ত পার্তে। 

--পালাইনি কি? ছু'তিন বার পালালুম, আবার ছুটে 
এলুম বাইজী মার কাছে। বাইরের 'লোক এত স্পা 
করতো, কেউ যদি একটু ভালোবান্‌তো ! কয়েক বার মা 
নিজে আমায় ছু'তিন জায়গায় গ র্ঠালেন, আবার নিজে 
টেনে নিয়ে গেলেন। | 

, _আচ্ছা, তোমার মত হন্ধ বাঁশী বাজাতে আর 
গাইতে নাকি দিজী সহরে কৈউ) গার্‌তো। না? 


রষল। 


্ 2 
এত পিছ কস্ট পাটি কাছ পাতি পি পাঁচ ভাসি পি পাঁছি শি পদ তস্িপসি ২৯ তে সপ সি সপ টপ পিসিতে ৬ পাতি পিসি পাছি পি পাসছি পাস্টি পাটি পাস তি পি লাশ 


২১৫ 
রর পরস্পসসিসিসমপিসসমপসি 
একটু ব্যঙ্গের স্থরে কাজী বলিলেন,__ঠ্যা, আর এমন 
মদ খেতে গুপ্তাছি করুতে তালুকদারদের ছেলেদের উচ্ছন্ 
দিতেও কেউ পার্তো না। 
-_না, না, কাজীগ্তুমি খুব ভদ্র ছিলে। 
_না মা, এ কাঙজীকে যৌবনে দেখলে, তুমিও ভয়ে 
পালাতে । 
__আচ্ছা, কাজী, তোমার তাহলে সাদি হয় নি? 
মু হাগিয়া কাজী বলিলেন, সাদি হয় নি! স্বয়ং 
স্থরের ছুরীর সঙ্গে আমার সাদি হয়ে গেছে। : " 
কাজী কথাটা বলিলেন বটে, কিন্তু দ্রাক্ষারসের মত 
রাঙা নদীর স্থির জলে কাহার মুখ ভাসিয়। উঠিল। 
কাজী স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সে তকদী 
কিশোরীর মুখ নয়, পূর্ণবয়্কা নারীর মুগ। তাঁজমহলেন» 
বাগানে এক জ্যোৎার আলোয় তাহাকে দেখিয়! মদের 
পেয়ালা, পাপপুরীর জালা সব ছাড়িয়া তিনি পথে ৰাহির 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজী মুখ তুলিয়া দীপ্ত নয়নে রমলার 
মুখের দিকে চাহিলেন। তাহারও গণ্ডে এপ্লি একটি তিল 
ছিলো; হান্তমধুর কণ্ঠে কাজী বলিলেন, 
ও আগর তা তুর্ক্‌-শীরাজী 
কত্ত আরদ্‌ দিল্‌-মার]। 
বখাল-ই-হিন্দ-রস্‌ বখ্শম্‌ 
সমর্কন্দ, ও বুখারা-র। ॥ 
রমলা কৌতুকভরা মুখে উচ্চ হাদিয়া বলিল,-ওটা কি 
হল কাঁজী-দাহেব? 
__-€টা কিছু নয়, একটা ভোর! কথ। মনে হল। 
ও, আচ্ছা, জীবনটা কি মজার নয়? তোমার 
জীবনটা মনে করো নাঁ_ 
-হা/মজারই বই কি, হাসি পায়, কানাও আসে , 
দোষ কাকে দি? রক্তের দোষ আছে, অবস্থার দোষ, 
ভাগোর দোষ, আর নিজের দোষ ত আছেই--এই সাত 


বছর ধরে মদ ছু'ইনি, তবু মাঝে 'মাঝে ইচ্ছে করে-- “ 


মদ কথাটা কাজী উচ্চারণ করিতে রমলা “অত্যন্ত 
উৎক হইয়া আগ্রহ সহকারে বলিল,_আচ্ছা কাজী, * 
আমার দাদাকে তুমি বিলেত থেকে এসে দেখোনি, 
মদ খেলে কেমন দেখাম্ব বল তো? আমার বোধহয়. 


৬ 


১ -ড়ীর কি বিষ হয়েছে? 
দঃ না, এঁই ত গেলো বছর এসেছে! 

দীপ্তক্ঠে কাজী বলিলেন,__-মদ ছেড়ে যেন বিয়ে করে 
সে, জার যদি ছাড্ত্ে না পারে, বি্জ্জরে যেন সেনা কবে। 
বোলো, কাজী বলেছে, আমার মত জীরনট! জালিয়ে 
ছাই করে' দেওয়াও ভালো, তবু-- 

আপন আবেগ দমন করিয়! কাজী থামিয়! গেলেন। 
. রমলা ঙ্গিষ্ককঠে বলিল/--চলো, কাজী, বড অদ্ধকাব 
হয়ে আস্ছে। 

ছুইজনে উঠিয়! পাল পৃথ দিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। 

“রমলা, মৃদু হাসিয়। বপিল,_এখন তোমায় ঠিক 
দেখাচ্ছে একজন মুসলমান ফকির, তোমার একতারাটা 
,যুদি আন্তে । 
এ শাশধীশিব কাছে কি একতার! বাজানো ভাগো 
লাগুবে ? 

রমলার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। ধীরে বলিল,-- 
বুঙধত*বৰাবু কিন্তু ভারি হন্দর বাঁশি বাঁজান। 

নামটি উচ্চারণ করিতে রমলার পানে-রাঙা ঠোঁট 
ছুইটি যে কিরূপ কাপিল তাহ। কাজী লক্ষ্য কবিলেন না। 
রঙ্গতের সঙ্গন্ধে কথ বলা ছুইজনেবই মনে মনে হচ্ছ! 
থাকিলেও তাহা কেমন সন্ভবপর হইয়! উঠিল না। বমলার 
বর্তমান জীবনের কথ৷ লইয়াই গল্প চলিল। তাহার 
এবার্ডিং-জীবন, ছ'একজন শিক্ষযিত্রী ও ছাত্রী সহদ্ধে 
নানা কৌতুক পরিহাস করিতে করিতে তাহার! বাডীর 
গেটে আসিয়! পৌঁছাইল। 
, গেট পার হইতেই রঙ্জত তাহাদের দিকে অতি ব্যন্ত 
ভাবে ছুটিয়া আসিল। বমলা কিন্তু তাহার উদ্িশ্নতা 
কিছু গ্রান্‌, চিিখিয়া বল্লিন,-আমরা কর বেড়িয়ে 
এলুয, নমীঠদেখে এলুম । 

রজত কাজীর দিকে চাহিয়া গন্ভীর হ্বরে বিল, 
উনি আপনি শীগৃগীর ওপরে যান, ত্ধাপনাকে 








স্পাস্িিস্কিপা 


লি 


নাও কী: ভীতঠহইয। ববিরেন/-মামার, এক 


প্ভাকৃছেন? মাধ ? 
_ বুক বাস্তভারে বলিগ্‌, হা, যান, আপনাকে দরকার ] 


প্রবাসী--দৈরুষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ ১৫ দন 


কোনো, অভান! ভয়ে শিচরিয়] কষাজী-কতগদে বাড়ীর 
দিকে ছুটিলেন। পিছনে রমলা ও রক্ত লীরবে "ধীরে 
অগ্রসর হইতে লাগিল। একপ নীরচর চন্দ -রযলার সহ 
হয় না, সে বাড়ীর সিঁড়িতে উঠিগা বলিল৮-ক বশিটা 
এবাব-_- ৪8 

ভোগেন নি দেখ্ছি। 

--না, ফাকি হচ্ছে না। 

রজত বকণ-বাধিত কে বন্িল দেখুন, আমায় 
ক্ষমা করবেন, এখন আমি বাশি বাজাতে পার্বেনন!£ 

রমল1 কি বলিতে যাইতেছিল, রজতের , মুখের দিকে 
চাহিয়া চুগ করিয়া গেল। ধীরে নে লিড়ির দিকে 
যাইতেছে দেখিয়া রজত বলিল,--ওপরে: যাঁবেন না। 

বিশ্িতনয়নে চাহিয়। রমল। বলিল।_-কেন ? 

--বারণ করে; দিয়েছেন। 

-বাবণ? কে? 

কি বলিবে রজত ঠিক করিয়৷ উঠিতে পারিতেস্ছিল না, 
ধীরে বলিল,_বারণ করে” ছিলেন। 

একটু রুক্ষম্বরে, আচ্ছা, বলিয়। রমলা পিছনে বাগানের 
দিকে দ্রুতপদে চলিয়। গেল। 


(৬) 


প্লাত্রি গভীরা! না হইসে চাবিদ্িক্‌ ম্তক/ বাড়ীখ্বনি 
নীরুব। ঘরেই বজতের খাবার দিয়া গ্রিমাছিল) কৌ 
মার্রবেল-টেবিলে খাবার চাপা দিয়া নে সে-ঘরের 
জান্লার কাছে চুপ করিয়া ব্লিয়া ছিব. . তাহার ঠিক 
পাশের ঘরে যে কাত্বী-সাচ্ছেব ছুধের রাটি ছাঁক!, দিয়া 
দিগন্তের দিকে -চাহিয়! বসিয়! আছেন তাহ সেজানিত 
না। ধীরে একটিন লিগরেট ও তাহার ব্লাশি লইয়া 
রজত ঘ্বর হইতে বাহির হইল। বাহিরে খলাছাংশীর চত্র 
হইতে কি জ্যোত্জ! , চারিদিকে করিয়া ,পড়িকেছে, 
লালপখে অলরের কুচিগুলি ঝকৃম্‌ক্‌ কর্ডিকিছে,. একট 
বাতাস বৃহ্যিতছে, গ্(গুলি যেন্‌ নীর্রে শি 

রজত ভাবিল, বাড়ীর সবান্ট যাই পড়ান 
মজ্ানিড় না খান্সাম আর চাকর মনিষ্জাড়া হা 
নিজ নিজ ঘুরে ,রিনিড় রুজ্নী কাটাই, দ্র 





বা ৯ 
ও 


সখ সংখ. 


লালন, টরনিস্কোর্ট-গার হই! য়েকাট রসৃমসের 
ার-ছড়াইযা.ব বস্তার নিকট 'এক..কালো পাথরে 
বসিয়া! ডূরুট. ধরাহিধ 1". -ধীরে.'একটু বাঁতাস . বহিয়া 
পিছনের,..ফ্ুলগান্' তোলাইল। কি.্থবের খাছ তাহ! সে 
'েখিতে পাইতেছিল. না” শুধু. ,বাড়াসে .অন্ধাবাফুলের 
মাদক গন্ধ আসিল .ওই পুষ্পলতার মত “তাহার মনও 
এই স্যোখসারাতে 'ছুলিতেছে, . কাহার . সৌরভ তাহার 
জন্তরণঞদন-উন্মনা করিয়াছে? . চুপ-করিয়া ভাবিতে-চেষটা 
করিতেছিল, “সব চিন্তা যেন গোলমানন, হইয়া, গিয়াছে, 
গুহাইস্বা সাজাইবার মত ঘেন ইচ্ছাশক্তিও,নাই.। চুরুটটা 
চর্জেক খাইয়া : ফেলিয়া- দিল” আর একট চুরুট ধরাইল। 
'গিরিঝণঠর মত চ্চলা কগ্হাপিনী এইকপ তরুণীর সহিত 
তাহার এই প্রথম গপঙ্গিচয়।. ইহাকে নে. ঠিক বুৰিষ্বা 
উঠিতে. পারিতেছিল না । - নারীহৃদয়ের-রহম্জালোক, যে 
প্রদীপের আলোয় উজ্গ হইনা! উঠে, সে প্রেমের প্রদীণ.। 
সেই অগ্রিপিখাই কি তাহার হ্বদয়ে জলিতেছে? -শ্রেমেই 
নারীকে বোঝা .যায়; তবু, সারাজীবন পাশাপাশি থাকিয়া 
নঙ্গী, তাহার অঙ্গিনীকে- চিনিতে. পাঁরে লা কেন? --বন্ধ 
ললিত্ের কথ! মনে পড়িল,যদি কোন নারীর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য 
অনুভব করৃতে চাও, তার অস্তরের জপরূপ মাঁয়ালোকে 
প্রবেশ রবৃতে চাও, তবে প্রথমে তাকে ভালোবাসো ।, 
রজতের মনে হইতেছিল্, তাহার জীবনধারা! এই -বাডীর 


তটতুমিতে... আঘাত . খাইয়া. যেন দিন দিকে 


গ্রবাহিতহইরে। , 
ভান 
কিচাই নিক ..জত্মনুখ, অথবা. পরের-সন্জল ত্প্ধরা 
শ্া্র উন্নতি অথকাঁ--যতীন যাহা বিয়া! গেল,-5০1৩2৫০ 
উন মানবের কল্যাণ ? হর জীরনের সত্য 
ক -ক্রি 1... ৮ 
এই থে ক, ৪. নি োঁচ বায়কইহাদের 
উন নান কোরায় ?-এই.ছুই তরুণী আর তাহার 
ম্তে জেত-ুত্ক-ডাকুদের 8দিব-কৈশ্ঠেরের: রূপ্রধার 
জুদী$কি দার হই -রধীন - গাল ওসকুলিয়া: সঙ্গুখে উ্ছল 
আীবনচসুমূজেলীবনত্বী: ভাসাই! গজিাছে- কোনদিকে 
নযুছিতে হই্যব, কোরিদিয্? ককোনো-ারমান্ড্ ভীয়নী, 


বাত ৪ 


বলা: 


- ২৪৭ 


শক্তি-কি তাহাদ্দিগৰে অন্ধের মৃত: জাপন খুঁসিতে প্রথর 
ঘটনার শোতে টানিয়া জইয়া:যাইবে? আাপন.তরুণ স্বপ্ন 
কি যৌবনশক্তি দিয়া জীবন স্ফল করি! ভুলিতে গারিবে? 
পএই গ্রাহাড়েরও মালা-ও.তরক্কায়িত লালে মাটির দিকে 
চাহিয়া তাহার বৈজানিক ম্মমার খা, পৃথিবীর রিবর্তমের 
ধারার কথা মনে পড়িল। কোন.দ্বীবনুশ্ক্ি এএকু অগ্নিময় 
প্রি হইতে এই. শ্তামলা সুন্দরী পৃরিবী ুষ্টি করিয। 
চলিয়াছে, যুগে যুগে কতরূপে . তাহার .রুত প্রকাশ, কত 
কুৎসিত, বীভৎস বীজাণু হইতে আরম করিয়। সুন্দরী, নারীর 
দেহ সে গড়িয়া, চলিয়াছে; কেল্পো কেঁচো হইতে গোলাপ 
ফুল) 10891090085, 4১70100500681)81 “10010908551 
150থ৩1০9০8 হুইতে আরভ করিয়! কত রকম প্মাছ, 
পাখী, পশ্ত, মাম্ষ__পৃথিবীর, পর্বে প্র্ধ্বে কৃত জীব-মৃত্তি 
সষ্টি করিয়৷ সে. .চলিয়াছে।. একদিকে মে ধোদ্জা, 
রক্ুচ্ু, ক্ষুধার্ত, লালসাপীড়িত, তাই. খ্াছের কীটা, 
বাধের নখ, হাতীর ফ্াত, গপ্ডারের চাম্ড়া, লাঁপের জিহবা, 
আবার পাথরের বর্শা, লোহার বল্পম, . তীর, . বন্দুক, 
কামান, বারুদ। আর একদিকে. সে. প্রেমিক-_ডরাগ 
করিতে চায়*.তাই গোলাপ-ফুল, রাঙা, পালক, কুহর .কঠ, 
নারীর আখি, শিল্পীর তুলি । . ২ ' .... ,. জ 
এই পৃথিৰীর স্থজনধারায় তাহার কোথায় স্থান, 
তাহার কি কাজ? বন্ধুর কথা. তাহার মনে পড়িল) সে 
বলে, প্রতিজীবনের কাজ হচ্ছে আপনাকে-বিকর্পিত. ক । 
ধর্ম কি? . সবার. ধর সমান: নয়, -দবার,মুজিপথ এক নয়। 
কারো ধর্ম ছবি আকা, কারো; ধর্ম লোহা পেটা, কারে! ধর্ম 
বাশি.বাজানো, কারো ধর্ম ইঞ্জিন চালানো, জ্লারো ক্া্জ 
ধ্যনে' বসা, কারো কাজ লাঙল স্চষ1, কারে! কাজ: দেবা 


করা, কারোর যুদ্ধে মার! ।. জগতে সত্য বীর- এক? 


জীবন যে সত্যই কি, ভা এসে জানে ৭. 'তার চুঃখ -€বদনা। ' 


 £জনেও-তাকে জালোবাসে। ..; 


* আহ. .এই .জোযোতল্লারান্ধে রজ্জতের - চিন্াুলি, এম্লি 


এলামেলোই আ.সিতেছিল | সাধার্প্তঃ সে.এঁত ভাবে নাঃ 


চোখে; ডাহিয়া: উপভোগ করাটাই তাহারু:গ্রক্ৃতি। ,কিন্ত 
আজ এ-তরুণী ছইটি.- তাহার অন্তরের একানএগ্বাপুন 
যারে/আঘাডকরিযাডেরি.জীরনটবুরিতেঢাহিচছে। 


ই০৮ 





পাস্মিলাসমিত সস পাসি পিস 





ধৌবন একটা সমর আসে যখন নাস্তিকতা! মোহের 
“মত তরুণ চিত্তকে আচ্ছন্ন করে। এই ঈশ্বরে অবিশ্বাস 
মনের কোনো অসুস্থতা ব। বিকৃতির লক্ষণ নয়। এ উচ্ছল 
যৌবন-শক্তির নবস্ৃপ্টিশক্তিরই লক্্ণ। এই সন্দেহের 
বিজ্োহ-পথ দিয় সত্যের মন্দিরে পৌঁছা যায়। 

- রজতের মনে কিছুদিন ধরিয়া একসপ এক নাস্তিকতা 
পাইয়৷ বসিয়াছিল। কিন্তু এ মাধবী রাত্রে তারাভর! 
আফাশের স্গিষ্ঠ প্রশান্তির দিকে চাহিয়া তাহার মনে 
হইতেছিল, ইশ্বর আছেন কি নাই, তাহাতে কিছুই 
আসে যায় না। এই যে রূপের বর্ণা, এই যে রসের 
ফোয়ারা, এই যে অপরূপ রংএর ঝোরা নিরস্তর ঝরিয়া 
ম্ডিতেছে, ছই চক্ষু ভরিয়া আনন্দে অহ্রিশি পান 
কর। এই চাদের আলো যেন কাহার হাসির 
অমৃতধারা। সে যাহা কিছু দেখিতেছে, যাহ! কিছু 
স্পর্শ করিতেছে, সবার পিছনে সে আনন্দ-হাসি 
উছলিয়! উঠিতেছে। 

. এজ্জোতল্সারাত্রি তাহার শিল্পী প্রাণকে স্পর্শ করিল। 
মোনা 'লিসা'র মুখের চিররহস্তময় আনন্দ-হাস্তের মত 
-আজ এ নীললাকাশ ভরিয়া কাহার হালি, সেই হাপির স্থরে 
শু রুক্ষ রক্ত মাটি হইতে সবুজ তৃণ মুখ তুঁপিতেছে, গাছে 
গাছে ফুল রডীন হইয়া উঠিতেছে. পাহাড়ে পাহাড়ে ঝর্ণার 
সঙ্গ বাঞ্জিতেছে। মান্য কি? সে কি সত্যই অমর 


আত্মা, অমৃতলোকের যাত্রী? না, সে একটা বীজাণু, 


এক জীব-কোধ, মৃত্যুতে মাটিতে হাওয়ায় মিশিয়া যাইবে? 
'এ সব ভাবিবার দর্কার নাই, আজ রজত যাহা দেখিতেছে, 
যাহা স্পর্শ করিতেছে,_চারিদিকে কি অনাহত বীণা 
বাজিতেছে, সবার পিছনে কাহার হাসির রঙের ধারা । 
বিশ্বশতাললীনা অনস্তউর্বশীর ও জ্যোৎদাহামির দিকে 
চাহিয়া রজত বাশিটি মুখে 'তুলিল। 
রজত যখন জ্যোৎদার আলোয় বসিয়া ভাবিতেছিল, 
তখন ধোগ্সেশ-বাবু তাঁর শোবার ঘরে ইজিচেয়ারটায় চুপ 
করিয়া পড়িয়া ছিলেন। মে ঘরে মাধবী ছিল না বটে, 
“কিন্ত সে পাশের ঘরে পিতার জন্য সজাগ হইয়া ছিল। 
'জান্লার কাছে ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাতায় টাঁদের জালো 
কণ চোরের মত ঝন্রমকূ করিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া 


প্রধাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 
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দে নিজ জীবনের কথাই ভাবিতেছিল। যতদিন তার ম! 
ছিলেন, ততদিন সে মনের সহজ আনন্দে বাড়িয়া উঠিয়াছে, 
কিন্ত তার মৃত্যুর পর স্কুল ছাড়িয়া পিতার গুরুভার বহিতে 
বহিতে নে যেন শ্রান্ত হুইয়৷ পড়িয়াছে। মুক্তি পাইলে 
ধেন সে বাচে, কিন্ত অন্তরের অন্তস্তলে পিতার জন্্ এমন 
স্থনিবিড় প্রীতি আছে যে পিতাকে ছাড়িয়াও সে যেন 
কোথাও থাকিতে পারিবে না। এ বাড়ীতে নে তাহার 
সমবয়স্ক কোনো সঙ্গী বা সঙ্গিনী পায় নাই, শুধু মাঝে মাঝে 
রমল! ছুটির সময় আসে। বাড়ীতে থাকিলেও তাহার 
শিক্ষার কোনো ক্রটি হয় নাই। এক মেম শিক্ষিত 
বরাবর ছিলেন, কয়েক মাস হইল তাহাকে বিদায় দেওয়া 
হইয়াছে। কাজীসাহেবের কাছে সঙ্গীতচর্চ্চা হয়, পিতাও 
মেয়ের পড়াশুনা মাঝে মাঝে দেখেন। 

তাহার এই উনিশ বছরের জীবনে খুব কম যুবকদের 
সঙ্গেই আলাপ হইয়াছে । দার্জিলিং 'কি সিমলা কি 
পুরীতে শ্রীম্মযাপনের সময় যে কয়েকজনের সহিত 
নমস্কারের আলাপ হইয়াছিল, তাহাদের কেহই তাহার মন 
স্পর্শ করে নাই। .কিস্তু যে তরুণ শিল্পী তুলি দিয়া তাহার 
চিত্তের প্রশংসা লাভ করিয়াছে, সে আজ তরুণ আখি 
দিয়! তাহার চিত্তের প্রেমও লাভ করিতে চায়। 

একা থাকিয়া থাকিয়া বসিয়া! বসিয়। ভাবা মাধবীর 
স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। স্থিরতাই তাহার প্রকৃতি) 
কিন্ত চোখের জলের মত করুণ টাদ্দের আলোয় ভরা ঘরে 
সে আজ কেমন বার বার চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। 
একবার চেয়ার ছাড়িয়া াড়াইয়া আয়নায় নিজের মুখ 
দেখিল, জান্লার কাছে গিয়া হ্থদূর দিগন্তের দিকে চাহিয়! 
রহিল, আবার চেয়ারে আদিয়া বসিল। মনকে বুঝাইল 
এ চঞ্চলতার কারণ তাহার পিতা ।. কাল রাতে এপ্রি 
সময় রমলাকে দেখিয়া তাহার 'পিতা কিরপ উত্তেজিত 
হইয়া উঠিয়া ছিলেন, তাহার ভয়ই হইয়াছিল। সে অবশ 
জানিত তাহার পিতা রমলার মাকে ভালোবানিতেন। 
কিন্তু রমলা পূর্বেও তে.বহুবার আসিয়াছে, ফখনও তিনি 
এমন চঞ্চল হন নাই, আর জালাময়ী প্রেমস্থৃতিকে স্বি্ক 
করিষার জন্ত মদের দর্ফার হয় নাই। 'এবার ব্লমলা হেন 
একটা বধর্ণাহাওয়ার . মত 'আপিয়াছে। সে চায়িদিকে 


২য় সংখ্যা ) 
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গ্রোলমাল; আরর্তের হই করিতেছে। | নানা কথার মাঝে 
বার বার রজতের কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। 
পাশের ঘরে বৃদ্ধ যোগেশ-বাধু ঠিক কিছু ভাবিতেছিলেন 
না, তাহার চিস্তাব স্থৃত। খালি জোট খাইতেছিল, চক্ষু দিয়া 
ছু'এক বিস্মু জল্ও ঝরিয়াণপড়িতেছিল। স্ত্রীর মৃত্যু-শধ্যার 


পশে বণিয়া তিনি ঘে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, মদ আর . 


'ছু'ইবেন না, সে প্রতিজা। অবশ্ত রাখিতে পারেন নাই বটে, 
কিস্ত এমন করিয়া কোনোদিন আত্মহার! হন নাই। কাল- 
রাত্রে যখন রমলা তাহার সম্মৃথে আলিয়া! দীড়াইল, তিনি 
বিভ। বলিয়! ছুটিয়া৷ গিয়া! হাত ধরিয়াছিলেন; বিবাহের রাত্রে 
রক্তপ্রবস্ত্রপরিহিতা বিভ| ঠিক এক্লিই দেখাইয়াছিল। দে 
বিবাহে ত্ববশ্ত* নবদম্পতী স্থখী হয় নাই, আর তারপর 
তিনি যেবিবাহ করেন, তাহাতেও কেহ স্থখী হয় নাই। 
শুধু একটু সময়ের গোলমালে কতকগুলি জীবন ভাঙিয়! 
চুরিয়া গেল, তিনি ধেদ্দিন সন্ধ্যা বেজ! বিবাহের প্রস্তাব 
করিবেন বলিয়! ঠিক করিয়াছিলেন, সেইদিন প্রভাতে 
বিভার বিবাহের লালচিঠি আসিল। সেই রাতে তিনি 
আবার মদের পেয়ালা স্থরু করিলেন। 

তারপর পূর্ণধৌবনে বিভ1 সহসা একদিন ত্যাপোগ্নেক্সিতে 
তিনঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন। তার স্বামীও কয়েকবছর 
বাদে হঠাৎ নিউমোনিয়ায় মার। গেলেন; ডাক্তারের] বলিয়া- 
ছিলেন নিউমোনিয়া, মদ, ক্রিমিন্যাল ব্যারিষ্টারের রাত্রি 
জেগে খাটুনি, এ ত্রযহস্পর্শ হইলে কেউ বাচাতে পারে না। 
আর তার স্ত্রীও তো তাহার অত্যধিক মগ্ঘপান ও মানসিক 
অশান্তির জন্য অকালে মরিয়াছেন। সেই মদ আবার 
ছুইলেন কেন? জালা, অসহনীয় জালা, মাঝে মাঝে সমস্ত 
বিশ্বের বিরুদ্ধে মন হইতে আগুন জলিয়া সব পুড়াইয়া 
ছাষ্ট করিয়া-ফেলিতে চায়। তুলিতে চান, ভুলিতে চান। 
অন্পষ্টন্বরে শুধু বলিলেন,_না মাধুঃ আর জালাবো না। 
আবার বিভার কথ! মনে জাগিতে লাগিল । 
যোগেশ-বাবুর ঠিক নীচের ঘরটিতে আর-একজন প্রৌঢ় 
তাহার যৌবনম্বপ্র ভাবিতেছিলেন মর্চে-পড়া তার- 
ছেঁড়া পুরাতন বীণা ধুলায় তরি স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া- 
ছিল, সহসা কিসের স্পর্শে বাধার মরিয়া উঠিয়াছে। পুরাতন 
মধুর গানঙপি বাজিতেছে। আজ সন্ধ্যা রমলা কাজীর 


বরমল! 


পিসি স্পা তি 
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বুকের শুকুনো পাজরগুলিতে যেন স্ব বাজাহয়া তুলিয়াছে। 
এমসি জ্যোত্ন্নারাত্রে আগ্রায় এক মর্ধ্মরের প্রাসাদে বসিয়া 
যে সাকীকে বীণ শুনাইয়াছিযলেন, সে আজ কোথায় 
তাহা কেহ জানে না। তখন কাজীর বয়স সতেরে 
হইবে, বারবনিতাদের বীভৎসত! অসহ্য হওয়াতে কাজী 
পালাইয়! এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন, 
তার মেয়েকে গান শিখাইতেন। তাহার মনে পড়িল, 
অর্ধরাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়৷ ধীরে ধীরে উঠিলেন, সেই 
কিশোরীর ঘরের দিকে যাইবার জন্ত উঠিলেন, ঘরের দরজা 
পথ্যন্ত গিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া ভূতের মৃত ছুটিয়৷ বাহির 
হইয়া গেলেন, সেই রাতে আবার তাহার বাইজী মার 
কাছে ফিরিলেন। তারপর জীবনে তাহার সহিত একক্ার- 
দেখা হইয়াছিল। তখন যৌবনের শেষঘাটে, মমতাজের 
অন্থপম মর্খর-সমাধির ছায়ায় শুধু ক্ষণিকের চাউনি। 
সে চাউনি প্রেমের সহিত বলিয়াছিল,--আর কেন? 
এবার ও পেয়ালা ভেঙে ফেলো,আর ত স্থধা কানায় কানায় 
উচ্ছল হয়ে উঠবে না, শুধু গরল তলায় জলবে। সেই 
রাতে কাজী ফকির হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। আজ 
রমলাকে দেখিয়া সেই নবজীবনদায়িনী নারীর কথা বার 
বার মনে পড়িতেছিল। 

রমলা কিন্তু তাহার ঘরে ছিলনা । সে বাহিরের 
জ্যোতস্বায় বসস্ত*বাতাসেরই মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। 
উচ্ছল যৌবনের অকারণ স্থখে তাহার দেহ মন কানায় 
কানায় ভর! । যে-সব খুটিনাটি তুচ্ছ ঘটনায় অন্ত 
মেয়েদের মনে মেঘ জমিয়৷ বজ্রগঞ্জন এমন কি বারিবর্ষণ 
পর্যন্ত হইয়] যায়, সে-সব ঘটন] সে হাপির হাওয়ায় নিমেষে 
উড়াইয়া দিত। বের্ডিংএর বন্দীশালায় থাকিয়াও তাহার 
মনের সজজীবতা, আনন্দ উপভোগের শক্তি পন্থু হইয়া যায় 
নাই। চানাচুর কি জ্যোৎজসা রাত, গোলাপফুল কি ভালো! 
ফিল্ম, ভালে! গান কি কাপড়ের রং, দেখিলেই সে নাচিয়া 
বলিয়! উঠিত, 1০৮ 1০৬1)! তাহার দর্শনশান্ত্র অনুসারে 
পৃথিবীর সমন্ত জিনিষ ছুই ভাগে ভাগ করা যায়”_এক 
[4107516 আর এক [1865 1, মধ্যপথ কিছু নাই। 
সখ জিনিষট। কি, কি করিয়! পাওয়া যায়, এ-সব ভারিবার 
শক্তি বা সময় তাধার ছিলো! ন1। রম্লার দর্শন অন্থসারে 


টি 


তের" উন টাচ করিয়াই বাংফিতহইকে, তলে” 
ভন্ড স্বপ্ন গড়িয়াই বা.ক্ষি হইবে, মাহা তপন উপভোগ 
বৰো,গাননগনিংড়াইয়। লও । জাই গ্মারধবীব গাস্তীধধ্যকে 

সে“সছন্দ করিত দা,ণ্আর আনন্দ উপভোষ্চগর ফোনে" 
উপ সম্মুখে থাকিলে তাহা বৃথা যাইতে, দিত না, 
মোটর চড়াই, হোক আম ঘর কট দেওয়াই হোক, রারা 
করাই হোক আর নতভল পড়াই -হোক, গল্প বাই.হোক . 
আব্ব খুন্ব্ট * করাই হোঁক,--জীবনের প্রাতিসূহূর্দের 
গেক়্ামায় ধে আনন্দ" ভরা, ইহাইংসে জানিত। পিতাঁৰ 
মৃত্যুর পর- ক্ায়োসেসন্্‌*বোর্ডিং তাছাব বাড়ী হয় 
উঠ্িয়াছে। বরানয যোগেশ*যাবুই তত্বাধধায়ক ছিরেন, 
এখহ,তাহার দাঙগাই তাহার তায় লইয়াছেন। বোর্তি'এব 
পটাঞ্জাঙ্া, শক্ত চেয়ার টেবিগ আব বন্ধ গ্রাচীর হইতে এ 
গরুক্ষিত মধ্যে মুদ্ধি পাইয়া নে স্বাধীনতা পূরাদমে উপভোগ 
কন্যা লইতেছিল। এখানকার ভেল্ভেটে মোড়া চেয়ারে 
বণিবার খ্বারাম, সোফায় শুইয়া পড়িবার আয়েস, আগম 
খুঙ্গিম্ত রাধিকা-খাইযার স্থবিধা, মুক্পথে যথেচ্ছ! ঘুরিবার 
সুখ, শখুলিমত গিক্টানে। বাজাই'বাব আনন্দ, ইত্যাদি দেহ- 
মনের সঘছোটবড় সুপ সে পরম তৃষ্টি বোধ করিতে- 
ছিল। জ্যোত্ম্ার আলোয় গাছে ছায়ায় ছায়ার সে ঘুবিয়! 
বেড়াইতেছিল। . . 

স্মগত- ও্ঘর্রচুরুট, মুখ হইতে ফেবিয়া বাশি 
মুখে “কুলিযা বাক্াইতে আর্ত করিল। ছি জে. 
ধীচ্ছঃদাতাষে বাপির কুরে কীপিয়া কাপিয়। চররিদিয়ে 
ছড়ায়! গড়িতে-জাঁগিল ৭ - 

শযাখনী চেম্বার ছাভিয়া উঠিস্বা ই কাছে 
ধাড়াইয়া রজ্যাৎারাহির দিকে চাহ্য়ী খিল) তাহার 
মনে হইল, সা্ী-হারা এক কুহর করণ ক) ফুলের কু 


, কুগ্ছেবিষদিগী ফাদিয়! ফিরিতেছে, এক্ষণস্থাযী গো] ৎনা - 


সৌন্দর্াতীরে $কোস্‌, চিব্যর্থ “গ্রেমতৃফ! ঘুরিয়। তুরিযা 
মন্কিতেছেশ ১ মোগেশ-বাবুর হিষ্তার জাল 'ছিডিমাঁ গেল, 
তিনি বচকিত চহইয়া উঠিয়! জান্লাটা ভালো কক্িয়া 
লি জোছনার জ্ালোঃ ফোফান 'বসিলেন | তাহার 
মনে হই) বিভাক 'সেই/সাহনর তুর জ্যোত্নায -ধির়িয়া 
বরিয়া' পরিতাছে। ধকাজী-সাংহবু-ঘর ছাতিয়া/রার়ান্যায়” 


. পরবাসী, ্, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগু ৮ম খও 


সি পাটি পি তি পি তি পাটির ছি তি পদ তির পি পাত ৯ পক্িসর্শ 


এফগককাদি ক:ফালে -ছাদিনী বদিলেন উাহীর বৌবনকর-্ইরেরং 
রংএ ভরিয়া গেল।' 'ধীণ ফাঙাইক়া ধে গজল ভিসি 
কৈশোরে এধ “রাত গাহিসীছিবেন, তাঁহার হর-ছরী 
যেন'তাহার লন্মর্থে নৃ করিতে লাগিল । " 

আর বগলার মনে বেকি হইল তাহা বঙ্গা শঙ্ত;' 
সে শুধু বেডানো বন্ধ করিয়া টিসি উপ 
বসিয়া! পডিল। 

বহক্ষণ বাঁশি বাইয়া রজত থামিল। দল 
দিকে চাহিল। তাঁরাভরা1 আকাশের নীল পটে গাকা 
লালবাভীটি মহারগক্ষভরা, যেন'বপকথার কুষ্ঠ রাজকন্ার 
নিঝুম পুরী, রাঁজপুত্রেক দোনাঁর কা্টির ছৌওয়। লাগিলেই 
জাগিয়া! উঠে। ধীরে সে বাডীর দিকে টলিল। দুধারে, 
গাছগুলি নিত্বিত দৈত্যের মত স্তব্ধ জাভাইয়া। 

কাশি থামিয়া গিয়াছে, জ্যোৎন্া ভরিষা দে বাঁশির 
তান ধেন নীরবে বাজিতেছে। চারিদিক কি স্তব্ধ, 
শুধু তাহাব ঘরের নিকট আসিতে পাশের কুঞ্জ হইতে 
কে চঞ্চল চরণে চলিগন গেল। তাবাভরা নীলিমার মত 
তাৰ নীলশ।ভীর ঝলমলানি। 


64) 
পরদিন “প্রভাতে চায়ের টেবিলে বজতের ডাক” 
গড়িল। লীর্গাঞার্কেলের লম্বা! টেবিলের একদিকে যোগৈশ- 
বাবু “ব্গিয়াছেম। তীহার এ পাশে কাজীনাহেব আর" 
এফ পাশে মাধবী । রম! তাহীদের নিক 
চাতৈরী ধরিয়া দিতেছিল। * 
রজত বাঁয়ে নমস্কার করিয়া ঢুকিতেই,রলাশ্থিতহাসে 
তাহাে অভিবাদন করিয়া ভাহার পাশের চেয়ার 
দেখাইয়।' দিল। মুধধী এক্ষবার নির্ণিমেষ নয়নে স্াতেব 
মুখের দিঁকেগ্টাহিমা চক্ষু ছুইটি চায়ের কারপ স্থাপিত" 
করিল। কাজী-সাছেৰ প্রণয় ' হাঁফি হাসিলেন। আনম" 
বলিয়ী ধোঁগেশ-বাধু অভ্যর্থনা করিতলদ1 রজত চেয়ারটা 
রমলা পাপ হইন্ডে একুট উনি ধীরে বদিক। . ৮” 
চা তৈরীস্ষরিয়া রমলা? তুষ্টামিভরা €চোটধ বলিল), 
চা'খেতে কোনী গআপঞি।নেই/ত, মা] দুধ একো ফেব? : + 
দত খেল ফিছুইা-বুবিতে,পায়েনাই, উণ ভান” 


২য় সংখ্যা] 


পাপী পীসশা সি পাস্টিপাসছি পপি, 


এরা াস্পিস্পিস্িসপপাসপসপস 
করিয়া. মাধবীর দিকে চাহিয়া বলিল,_-আগে গুকে 
দিন। রর 
- রমলা ধেন একটু লঙ্জিত হইয়া! বলিল,_-ঠিক বটে 
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সে কাপ্টা মাধবীকে দিয়া পরের কাপ্টা রজতের 
দ্রিকে অগ্রসর করিতেই রজত আবার বলিল,--আপনি 
আগে নিন। 

রমলা হাসিমাধ্ান্বে বলিল, না, ৪89 175 
এবার । 

চা দি! সবাইকে রুটিতে মাখন মাখাইয়!৷ দিতে দিতে 
রমলা জিজ্ঞাসা করিল,--কাকাবাবু, আর-এক কাপ? 
কাজী-সাহেৰ*? 

দাঁড়ি নাড়িয়া কাজী বলিলেন,_ন। মা, আচ্ছ। দাও, 
ভোমার হাতে চা-টা আর-এক কাপ খেতে ইচ্ছে কর্ছে। 

কাজী-সাহেবকে আর-এক কাপ দি! মাধবীর দিকে 
চাহিয়া! রমল! বলিল-__মাধু চা? আপনি? 

রজত ধীরে কাজীর দিকে কটাক্ষ করিয়। বলিল, 
আচ্ছা, দিন আর-এক কাপ! রূপালী কাপে সোনালী 
' চা! 

রমল! হাসিয়! বলিল,- বা, ও তার চেয়ে কফি আরও 
সুন্বর দেখায়, 1০৬17 কফি। আচ্ছা! কাকাবাবু আজ 
খেয়ে ওই ফার্সী নিয়ে পড়তে পাবেন না, তাঁর চেয়ে 
কোথাও বেড়াতে চলুন। 

কাপ্টা মুখ হইতে নামাইয়৷ যোগেশ-বাবু িপ্ধনয়নে 
রমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন,-:আমার ঘে বাত ম।, 
বেশী চলতে তো পারুবো৷ না, এ কদিন আবার বেড়েছে। 

কৌতুক রা চোখে সবাইয়ের দিকে চাহিয়। রমল! 
বলিল,--বাত! ৭, আমি একটা! বাতর ওযুধ জানি-- 
এক হিমাচলের সন্াসীর স্বপনলন্ধ উষধ। 

কাজী-সহেব পেয়ালাটার চা নিঃশেষ করিয়! প্লেটে 
রাখিয়া বলিলেন,_-তাই নাকি মা, বগ তো। 

রমলা মাধবীর প্লেটে রুটি নিয়া বলিল,-'ও সে যা 
ভয়ঙ্কর, নিশ্চয় মাধবী ভয় পাবে। 

মাধব্টু ধীরে বলিল, _বলই ন্ঈ বাপু । 

মাখন-মাখা. ছুরিটা 'নাড়িতে নাড়িতে রহস্যভর। 


রমলা 
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সা সিিস্িপাসিপাসি বাসি পাটি পাস তা্পাসিপিসিতাসিিস্পলসসি লা্সিপা 


স্থরে রমলা বলিতে আরম্ভ করিল,_শুন্ছন কাকাবাবু; 
কুড়িটা কালে! কীকৃড়া-বিছে, এ সাধারণ বিছে নয়, সে 
নাকি কোন্‌ পাহাড়ের জঙ্গলে' পাওয়া যায়, সাঁপের মত 
বিষাক্ত, কেঁচোর মন্তু কুগুললী পাকিয়ে থাকে, কুচকুচে 
কালো,_চারটে ধুতরো-বিচি, এক তোল! গাঁজা, এক 
তোলা আফিম, আধ পো গরগরে লাল লঙ্কা, এই না 
দেড়সের সরষের তেলে ফেলে আগুনে চড়িয়ে সেদ্ধ 
করুতে হবে, তারপর তেল যখন ফুটবে ওই জীবন্ত 
বিছেগুলো ফেলে দিতে হবে_সেই তেল মরে মরে' 
আধসের থাকতে নামতে হবে, তারপর তাই ছেঁকে যে 
কালো কুচকুচে তেল বেরোবে এ কয়েকদিন মাখলেই- 
এখন সে বিছে পাওয়াই মুস্কিল। এ 

রজত হাদিয়া বলিল,--সে বিছেও কোনো পাহাড়ে 
খুঁজে পাওয়া যাবে না, আর দে তেলও কেউ তৈরী 
কর্‌তে পার্বে না। 

রমলা নিজের জন্য এক কাপ চা তৈরী করিতে 
করিতে বলিল,_কেন, হনুমান যদি এ যুগে থাকতো, 
তবে হুকুম দিলেই পাহাড় সুদ্ধ এসে হাজির হোত। 

রজতের গণ্ড একটু লাল হইয়া উঠিল, সে নীরবে 
রুটি চিবাইতে লাগিল; সে দিকে কোনো দৃক্পাত না 
করিয়া রমলা চীৎকার করিয়। উঠিল,_-এ মা, কি পিপড়ে 
জেলিটায়--কাকা-বাবু। আর রুটি? না? 

জেলির শিশি হইতে পিপৃড়ে ঝাড়িতে ঝাড়িতে 
বজতের দিকে চাহিয়। রমল|। বলিল,--জানেন, একবার্‌ 
একদল লাল পিপৃড়ে আমাদের বোর্ডিং আক্রমণ করুলে, 
সে এমন কাণ্ড থে চিনি রেখে চা তৈরী করতে কর্‌তে 
চিনি উড়ে বেতে লাগলো। 

রজত রুটিখনি শেষ করিয়! বলিল,--3, যেমন 
হ্যাম্লিন সহরে ইছুরেরা আক্রমণ করেছিল, কিন্ত 
ছেলেদের বোর্ডিএ তো! অমন পিপ্‌ড়ে হয় না-- 

রমল! উত্তর দিল,--তার! বিন! চিনিতে চা খান বলে" 
শুনুন না__সে এমন পিপূড়ে, কাজী ত শুনেছো-_ 

কাজী দাড়িতে হাত বুলাইয়া! বলিলেন, আর । 
তার সঙ্গে ছারপোকা আর আরসোলার আক্রমণটা 
বাদ দিচ্ছো থে? 
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প্পন্পি্পাস্পিস্পিস্পিন্প্ স্পিন আপস 
. স্বমগা চামূচে করিয়া চায়ে চিনি মিশাইতে মিশাইতে 
খলিল,--আমাদের গান হল জানেন কি, কাকাবাবু- 
জ্্যামেতে জেলিতে শাড়ীতে ফুলেতে 
পিঁপড়ে সকল ঠাই, 
পাউডার আর পমেটমটিতে 
পিপূড়েয ভ্রা ভাই। 
সাবান মাখাও দায়, 
চানাচুর আর চকোলেট যত 
নিমেষে উড়িয়া যায়। 
যোগেশ-বাবু ন্গিপ্বন্বরে বলিলেন,--কে লিখেছিল! 
গানটা? 
”" মাধবী ঠোঁট মুচ্কাইয়! হানিয়া বলিল,_নিজেরই 
বেখা গান, শোনানো হচ্ছে। 
রজত তাহার মুখের দিকে চাহিতেই রমলা সলজ্জ- 
ভাবে নিজ্জের 'চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া নিজের রুটিতে 
জ্যাম মাখাইতে মনোনিবেশ করিল। 
কাজী রজতের দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,-- 
'আর-একবার গাও তো, মা। 
রমনা রলিল,__বা, আমার চা ঠাণ্ডা! হয়ে যাচ্ছে। 
আপন রুটি-চা-তে সে এতক্ষণে গভারভাবে মনোযোগ 
দিল। 
সবাই চুপচাপ দেখিয়া রজত ধীরে যোগেশ-বাবুর 
দিকে চাহিয়! বলিল,_-আব্ব থেকেই কাজ আরম্ভ কর্‌বো 
ভাবছি। 
রুম।লে মুখ মুছিতে মুছিতে ধোগেশ-বাবু বলিলেন). 
আজ থেকেই ! ছু' একদিন বিশ্রাম নিতে পারেন । 
রজত উত্তর দিল,- না, দরকার নেই। ছবিগুলো 
একটু ভেবে আকৃতে হবে, কতকগুলে৷ বড় ছবি 
“সাকার কাগজ পাঠাতে আমার বন্ধুকে লিখে দিয়েছি, 
তবে পোর্রেট গুলো শীগৃগীর আরম্ভ করা যেতে 
গারে। 
যোগেশ-বাবু বলিলেন,--ত1 বেশ, কবে আরম্ত 
করবেন? কাজীসাহেব? 
কাজী মাথা ও দাড়ি নাড়িয্া বলিলেন,-সনা, না, 
আমার কেন, কি দর্কার, আপনারই. - 
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যোগেশ-বাবু দেহতরা! চোখে মাধবীর : দিকে চাহিয়া 
বলিলেন,_-তবে, মাধুমা'র ? 

মাধবী বাপের দিকে শৃল্ত দৃষ্টি রাখিয়া একটু. তিক্ত্বরে 
বলিল, না, বাবা । 

ম্বছু হানিয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন,--তা৷ হলে ত 
আমারই আরম্ভ করতে হয়। 

চায়ের কাপ শেষ করিয়া রম্লা বলিল,--আমি বুঝি 
বাদ গেলুম? 

অতি অগ্রতিভ.হইয়! যোগেশ-বাবু বলিলেন,-_না, মা, 
তোমার কথাও ওঁকে বলেছি, তা হলে ভোমারই-_ 

তাহাকে বাধ! দিয় রমলা! পরিহাসের স্থুরে বলিল,_- 
আমি চুপ করে, বসে' থাকৃলে তো উনি খ্বাফৃবেন, আমি 
৪1018ই দেবে! না, চুপৃচাপ বসে' থাক্‌তে পার্বো না 

রজত ঠোট মুচ্কাইয় হাসিয়া বলিল/__3110178 দেবার 
ঘর্কার হবে না। 

তারপর ধীরে বলিল,_-কাজীসাহেবের ছবি আগে 
আরভ করা যাক। 

যোগেশ-বাবু বলিলেন,--আচ্ছা, তাই বেশ. আর 
মাধু-মাকে একটু আক্তে শিখিয়ে দেবেন। 

রজত বলিল্স,--একট। সমগ্র ঠিক করুলে ভালো! হয়। 

মাধবীর দিকে ফিরিয়া ধোগেশ-বাবু গ্ি্থ স্বরে 
বগিলেন,_-কখন'তোমার সময় হবে, মা। 

চোখখন! তুলিয়াই গম্ভীর কণ্ঠে মাধবী বলিল,--আমার 
সময় হবে নাঃ বাবা। 

যোগেশ-বাবু একটু হ্দাশ্চরধ্য হইয়া! বণিলেন,--কেন 
মা! শরীরট। ভাবে নেই ! 

ধীরে বাবার দিকে নিমেষের জন্ত চাহিয়! মাধবী বলিল, 
__ আচ্ছা, দুপুরে এক ঘণ্টা । 

রজত যোগেশ-বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল,-ছু'ঘষ্টা 
হলে ভালো হয়। 

যোগেশ-বাবু মু হাপিয়া বলিলেন,_-আচ্ছা, ও এক 
ঘণ্টাই শিখুক, আর এক ঈপ্টা নয় রমূকে-_ 

রমল! রুটির অর্ধেক মুখ হইতে ভাঙিয়। লইয়। বলিল-_ 
না, কাকাবাবু, আমার ও-সন্ব ভালো! লাগে না, ও-সলব হবে 
না, ততক্ষণ পুডিং রাধলে-: 


কাজী হাসিয়া বলিলেন,--বেশ মা, আমাদের তুমি 
রোজ নতুন নতুন পুডিং খাই । 

রমল! উৎসাহের সহিত বলিল, _আচ্ছা, কি খাবেন"? 
৮4১17000000, 2900808) 58030510 চ000108) 15170) 
90106) 00910106 70094108 ? 

রজ্ধত বলিল,--ও শেষেরটা নয়। 

কাজী বলিলেন,_সেই কি রমল! পুডিং খাইয়েছিলে ? 

-_৩, বলিয়! রমলা তাহার রুটিতে মন দিল। 

ধোগেশ-বাবু উঠিয়া ঈাড়াইতে কাজী ও মাধবী উঠিয়া 
ফধড়াইলেন। তিনি একহাতে তাহার লাঠিতে আর-এক 
হাতে মাধবীর হাতে ভর দিয়! ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির 
হইলেন। কাঁজী তাহার পিছন পিছন চলিলেন। রজত 

একবার রমলার মুখের দিকে বিমুগ্ধ নয়নে চাহিয়া! পাশের 

দরজা দিয়া বারান্দায় বাহির হইল। সবাই চলিয়া গেল, 
রমলা তাহার জ্যাম-মাখা কুটির শেষটুক্রা চিবাইতে 
চিবাইতে একটা চামচ লইয়া প্লেটে কাপে টুংটুং শব 
করিয়া এক পিয়ানোর স্থুর বাজাইতে লাগিল । 

হামিভরা! স্থরে বলিয়া উঠিল,__কেমন বাজ্ছে বল্‌ তো 
মনিয়!? 

কিশোর চাকরটি কালো টিকের মুখে আগুনের মত 


তাহার পানে-রাঙা ঠোটগুলি আনন্দে কাপাইয়৷ বলিল, 


ভারি হুন্দর, দিদিমণি, কিন্তু যখন ঝন্ঝন্‌ করে' প্লেট ভেঙে 
পড়ে! 

তুই ভাঙতে পারিস্‌ এ গ্লেটখানা 1. 

--খুব পারি ৃ 

ভা! 

--বক্বেন, মাধু-দিদিমণি বক্বেন। 

আমি বুল্ছি, তুই ভাঙ,। * 

না, দিদিমণি। * র্‌ 

-*আচ্ছা, আমি ওর দাম দেবো, তুই বাজার. থেকে 
কিনে আনিস্‌। 


না, দিদিমনি ! রি 
গ স্্যা ভীতু? দেখ 
ঝমলা ৪চেয়ার হইতে লাফাইনঁ উঠিয়া একখানি মাখন- 


লাগানে! পাখীফুল-ন্জাকা বড় গ্রেট মেজেতে জোরে ফেলিয়া 
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দিল। ঝনঝন শবে গ্লেটখানি ভাঙিয়।৷ লাধাটুক্রাগুলি 
চারিদিকে ঠিক্ঝাইগা পড়ি্। সহাস্য চোখে সেই ভগ্ন- 
খণ্ডগুলির দিকে চাহিয়া রমলা ঈাড়াইয়া রহিল। 

প্লেটভাঙার শবেন্ছুই দিক হইতে মাধবী ও রজত ছুটিয়া 
আমিল। মনিয়া ভীতমুখে মাধরীর মুখের দিকে চাহিয়া 
বলিল,--দিদিমণির হাত থেকে প্লেটটা পড়ে? ভেঙে 
গেলো। 

রমলা! হাপির বাভাস তুলিয়া বলিল,_যা মিথ্যুক, এক- 
থানা প্লেট ভেঙে দেখ্লুম ভাই, কেমন শব শুন্তে। 

মাধবীর গম্ভীর মুখ হাসির আলোয় একটু উজ্জল হইয়া 
উঠিল দেখিয়া রজ্জতের দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রয়লা 
বলিল, _-গ্যেটের গল্প জানেন না? একবার 
রান্নাঘরে ঢুকে দেখেন, ঘরে কেউ নেই, সাদা! ধপ্ধপে 
প্লেটগুলো টেবিলে সাজানো; একে একে সেগুলো তিনি 
জান্ল৷ দিয়ে রাস্তায় ফেলতে সরু করুলেন? প্রত্যেক 
খানা ঝঙ্কার দিয়ে ভাঙে আর তিনি হাততালি দিয়ে ওঠেন। 
-তীার মা তো শব শুনে ছুটে এসেছেন, গ্যেটে মনের 
আনন্দে প্লেটের পর প্লেট ভেঙে চলেছেন, মা এসেছেন 
খেয়ালই নেই, মা! তাঁর ছেলের স্থখের আনন্দের .দিকে 
চেয়ে চুপ করে' দাড়িয়ে রইলেন, বকুনি দেওয়া হল না। 

কথা শেষ করিয়া রমলা চাহিয়া দেখিল, মাধবী নাই, 
চলিয়া গিয়াছে । 

সেইজন্যেই তিনি এত বড় কবি হতে পেরেছিলেন,_ 
বলিয়া রজতও মুচকিয়া হাপিয়। চলিয়া গের। 

রমল! একটা পিয়ানোর স্থর মৃহু গাইতে গাইহত 
মনিয়ার সঙে প্লেটের ভাঙা অংশগুলি তুলিতে লাগিল। 

(৮) রঃ 

সেইদিংনই কাজ আস্ত করিয়া দিবে বলিল বটে নদ 
সমস্ত সকাল রজত আপন ঘরে হেলাফেল! করিয়া কাটাইল। 
প্লেটভাঙার ঝন্ঝনানির স্থর তাহাকে ধিরিয়া তির 
আলোয় বাজিতে লাগিল। 

সমস্ত দুপুর অলসভাবে কার্টিল। একবার মাধবীকে 
চিত্রবিষ্ঠা শিখাইতে ড্য়িংরুমে গরিয়াছিল। মাধবী এনপ 
আড়ষ্টভাবে বপিয়া রহিল ( দূলেদের গ্রফেসারের 
মত মুখবন্ধ বক্তৃতা দিয়া ও বঁ মাঝে কাগজে 
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পাস্বরসিতসপাসপিসপাস্পাটিপা্পিস্পিস্পি 
চারিটি ব্বেখা টানিয়া কোনোমতে আধ ঘণ্টা কাটাইল। 
তারপর মাধবী, ভালো লাগৃছে না, বলিয়া! তাহাকে বিদায় 
দিল। এব] ঘরে সে দিবান্বপ্লের জাল বুনিতে লাগিল। 

রজত বিকালে যখন বেড়াইতে ঝাহির হইল, মাধবী ও 
রমল! পিয়ানোর কাছে বলিয়া গল্প করিতেছিল। ড্রয়িং" 
ফ্মের পাশ দিয়া গেলেও কেহ তাহাকে ডাকিল না। 
সে ধীরে একা সামনের পথ ধরিয়া-বেড়াইতে চলিয়া! গেল। 
নূতন অজান! জায়গার পথে ঘোরার মহাঁরহস্য আছে, 
হঠাৎ কোন্‌ পথ যে কোথায় লইয়া! যাইবে, কোন্‌ কোণে 
ষেকি পরমাশ্চধ্যকর বস্বর সন্ধান মিলিবে, তাহা কে 
জানে। চঞ্চল উৎস্থক চিত লইয়া! রজত পথ ধরিয়া 

চলিল। 

রমগ! মাধবীর নিকট তাহার কলেজের গল্প করিতে- 
ছিল। রজত বারান্দা দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া 
রমল! বলিয়া উঠিল,_-আচ্ছ! ভাই মাধু, রজত-বাবু বেশ 
জরাবৃতে গারেন, না? 

একখানি সচিত্র বিপাতী পত্রিকার পাতা উপ্টাইতে 
উপ্টাইতে মাধবী বলিল,_ছা'। 

চেত়্ারট! একটু দোলাইয়া রমলা বলিল, কাল রাতে 





কি হ্ুদ্দর বাশি বাজাচ্ছিলেন ! আমাদের বোর্ডিংয়ের ' 


সেই ফিরিপি মেরা, মনে নেই যার মুখ ঠিক পানের 
মত, পে এক থৃষ্ঠান ছেলের বাঁশি বাজানো! শুনে তাকে 
বিয়েই করে' ফেল্পে! এর বাশি শুন্লে কি করতো না 
জানি! আর প্জাকেন ত চমৎকার, অবশ্য আমি ছবির 
কিছুই বুঝি না। 
মু হাদি মাধবী 'পত্রিকাখান৷ মুড়িয়া বলিল,-- 
গুণের ত ব্যাখ্যা হল, এবার 'তোমার “কিস্ত' দিয়ে আরম্ত 
“কর 
রমল। যখন কাহাকেও প্রশংসা করিতে আরস্ত করে 
তুন.তাহার বন্ধুরা সন্স্ত হয়া উঠে, কতকগুলি প্রিয় 
সত্যও মিথ্যার পর না জানি কি অপ্রিয় তীক্ষ সত্যকথা 
বাহির. হইবে। সেকাহারও দোষ বলিতে গ্রেলে আগে 
তাহার গুধের তাপিকা দিয়] স্থুকু করে। 
চেয়ারে স্থির হইস্]'বসিয়া রমলা বলিল,--ন।, কিন্তুট! 
থাক্‌, তৃমি তা হলেংযা.চট্‌বে ! 


প্রবাসী-_-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


- বেশ মেয়ে! বা, আমি চট্ব কেন? 

রমলা মাধবীর কাছে টেঁয়ারটা টানিয়া আনিয়া তাহার 
দীর্ঘ কুষ্চিত কেশগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল,--আচ্ছা, 
ভাই, প্র বাড়ী কোথায়, বাব! মা আছেন নিশ্চয়? 

একখানি নৃতন মাসিকপত্জিকা নাড়িতে নাড়িতে 
মাধবী বলিল,-তা আমি কি জানি, ছবি খ্বাকৃতে 
এসেছেন, স্তার বাড়ির খবর কে জিজ্ঞেস করতে 
গেছে? 

মাধবীর বাম গালট! টিপিয়৷ রমলা বলিল,_শ্ীকৃতেই 
তো! এসেছেন, তোমার মনে কিছু না আকেন তাই বল্ছি.। 

রমলার হাতটা! জোরে টিপিয়৷ মাধবী বলিল/_যা, 
বাজে বকিস্‌ না, কে কার মনে কি আঁকে তা দেখ! 
যাবে। 

রমলা ধীরে উঠ্রিয়া মাধবীর গলা! জড়াইয়৷ ধরিয়া 
তাহার হাতে খোলা! পত্রিকার উপর যেন ঝুঁকিয়৷ পড়িল। 
হাসিয়া বলিল,এবার এসে তোকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, 
কি মেমগুলোর ছবি দেখছিস্, ওদের চেয়ে তোকে দেখ তে 
ভালো, দেখ. তো, রং যেন ফেটে পড়ছে ।--বলিয়া, 
তাহার রক্তিম অধরে এক চুম্বন করিল। 

-আ কি করিস, আর জালাতন করিস্‌ না, রমু। 

--বেশ করুবো»_বলিয়া তাহার ভান গালটা সজোরে 
টিপিয়৷ রমলা তাহাকে ছাড়িয়া! দিল। 

মাধবীর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া রমল1 বলিল,-- 
তুমি কিন্ত এবার এমন গম্ভীর হয়ে গেছো, আমার এসে 
প্রথম ভয়ই করেছিলো । 

তারপর পিয়ানোর সম্মুখে চেয়ারে বসিয়! রমলা বলিল, 
-_এবার প্রাইজের সময় যে গানটা বাজিয়েছিলুম শুন্বি ? 

পাত্রকা উল্টাইতে নি মাধবী বুলিল,_আচ্ছা, 
বাজা। 

রমলা পিয়ানোয় ঝঙ্কার দিল । | 

একা৷ একা বেশীদুর যাইতে রজতের ইচ্ছা হইলনা। 
সে যখন বেড়াইরাটংফিরিল, সক্ধ্যা- হয়-হয়। মল 
পিয়ানোর পাশে চুপচাপ বসিয়া আছে, মাধবী উপুরে 








, পিতার নিকট চলিয়া গরক্াছে। . রং 


রজত ডুয়িংকুমে ছুকিতে "রমলা তাহাকে লক্ষ্য করিল 


২য় সংখ্য। ]. 


না দেখিয়া সে ষেন অন্ধকার ঘরটিকে উদ্দেশ করিয়া 
বলিল,--আজ অনেক দূর বেড়িয়ে এলুম। 

রমল! হাসিয়। উঠিয়া বলিল, মোটেই না, এই মাত্র ত 
গেলেন। 

অপ্রস্তত হইয়া রজত বলিল,-অনেক দূরই ত বোধ 
হল, বেশ জায়গাটা । 


রবীন্দ্র-পরিচয় 


৬৮৬৮৬৬৬৬৬৮৬ ৬৯ পাস সপ সিসির সিট ১৫ স্টিতিত উর তিতির সির পািপাস্পিসিরািখিসিী দিিসিী ৯ 


২১৫ 


৭ পারছ পাপা পীছিপটি সি ৯ 


রমলা কোনো উত্তর না দিয় চোটাকে সু দোলাইতে 
লাগিল। রজত ধীরে' বাহির হইয়া গেল। বারান্দা পার 
হইয়৷ লাল পথ দিয়া গেটের দ্দিকে চলিল। এবার সে 
সত্যই বহুদু্ ঘুরিয় আনেক রাতে বাড়ী ফিরিল। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীমণীন্দ্রলাল বন্ধ 


৬৮৯ ৯৯০ ৯ 


রবীন্দ্র-পরিচয় 


* [ রবীন্দ্রনাথের শৈশব-রচনা একপ্রকার লোপ পাইয়াছে 
বলিলেই চলে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে উনিশ 
কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্বের লেখা এগারো হাজার লাইন 
কাব্যপাহিতোর মধ্যে প্রায় কিছুই আজকালকার প্রচলিত 
সংস্করণে পাওয়া যায় না। কিছুকাল হইল রবীন্দ্র-সাহিত্য- 
কুচী (9191108075 ) সংকলন করিতে আস্ত 
করিরাছি। এই ্ুচী-সংকলন কাধ্যের সঙ্গে সঙ্গে 
রবীন্্র-সাহিত্যের কালাচ্ক্রমিক পরিচয় দিবার ইচ্ছা 
আছে। নিদর্শন-স্বরূপ বাল্য-রচন! হইতে কোন কোন 
অবশ; উদ্ধত করিয়। দ্িব। এই সময়ের অধিকাংশ 
লেখায় কোনো স্বাক্ষর নাই। এখন কিছু কিছু উদ্ধার 
করিয়া না রাখিলে পরে আর কোনো চিহ্ন মাত্র 
থাকিবে না। সংকল্পন যেমন অগ্রসর হইবে ববীন্দ্র- 
পরিচয়ও তেমনি বাহির হইতে থাকিবে । এইরূপ খণ্ড 
খণ্ড ভাবে কাঁধ্য অগ্রসর হওয়ায় ইহাতে সমালোচনার 
ধারাবাহিক এধক্যম্ত্রগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবারই 
সভ্ভাবনা। তাই মনে গ্থাখ! আবশ্যক যে “রবীন্দ্র-পরিচয়” 
সাহিত্য-সমালোচনা নহে, সমালোচনার পূর্ববাভাষ মাত্র। ] 


কবিকাহিনষ্ 


€৮ এই ধণ্তকাব্যখানি প্রথমে ভারতীতে প্রকাশিত হয়। 
ভারতী ৪১ম বর্ব'১২৮৪ সন্* (১৮৭৭ খুষ্টাবধ ) পৌষ, 
২৬৪৯২৬৮ পৃষ্ঠা, ১ম সর্গ-:২৬৮ লাইন, মাঘ ৩১৮--৩২৫ 


পৃষ্ঠা, ২য় সর্গ-_৪২৫ লাইন, ফাল্গুন ৩৬০---৩৬০- পৃষ্ঠা, ৩য় + 
সর্গ--১৫৫ লাইন, চৈত্র ৩৯৩-_৩৯৭ পৃষ্ঠা, ৪র্ঘ সর্গ--৩৬৭ 
লাইন, মোট ১১৮৫ লাইন। রবীন্দ্রনাথের বয়ন এই 
সময়ে ষোল বৎসর। 

“বনফুল” ইহার ছুই বৎসর পূর্বে ১২৮২-১২৮৩ 
সনের (১৮৭৫-১৮৭৬ খুষ্টাব ) জানাঙ্করে বাহির হইয়! 
গিয়াছিল, কিন্তু ১২৮৬ সনে (১৮৭৮ থৃষ্টাবে ) পুস্তকাকারে 
কবিকাহিনীই প্রথম প্রকাশিত হয়। “জীবনস্থতি'তে 
আছে-_ 

“এই কবিকাহিনা কাব/ই আমার রচন।ব্লার মধ প্রথম গ্রগ্থ- 
আকারে বাহির হয় । আমি যখন মেজদ।দীর নিকট আমেদাবাদে ছিলাম 
তখন আমার কোনে। উৎসাহী বন্ধু এই বইখান।'ছাপাইয়। আমার নিকট 
পাঠাইয়। দিয়। আমাকে বিশ্শিত করিয়। দেন। তিনি যে কাজটা ভালে। 
করিয়াছিলেন তাহ। আমি মনে করি ন| কিন্ত তখন আমার মনে যে 
ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছ। তাহাকে 'কে।নো মহেই 
বল। যায় ন। |” (১) 

গ্রন্থ-পরিচয় 

গ্রশ্থথানির আকার ৬৪"+৪৬” (১৭ মিমি” 
১০, মিমি ) ভবল্‌ ফুল্স্ক্যাপ, ১৬ পেজি ৩ ফন্মা ৬ পৃষ্ঠায় 
মোট, মুখপত্র+৫৩ পৃষ্ঠা; ম্মল পাইকা অক্ষরে প্রতি 


- পৃষ্ঠায় ২৪ লাইন ছাপা। উৎসর্গ-পত্ধ নাই। কবিকাহিনীয় 


এক লাইনও পরে পুনরমিত হয় নাই) বইখানিও এখন 
দুপ্রাপ্য। নাম-পত্র (0616 2986 ) জান, 


(১) জীবন স্থতি-:১৬০পু: । ঙ রঃ 


২১৬ 
কবিকাহিনী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত । 
১ 
পরীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক 
প্রকাশিত। 
মেঞুয়াবাজার-.রোডের ৪৯ সংখ্যক ভবনে 
সরস্বতী যন্ত্রে 
জীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
মুত্রিত 
সংবখ ১৯৩৫। 
টি আখ্যান-ভাগ। (২) 
রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবিকাহিনীর আখ্যান ভাগ সম্বন্ধে 
এইকপ লিখিয়াছেন :__ 
শ্ষে বয়দে লেখক জগতের আর সমত্তকে তেমন করিয়। দেখে নাই 
কেবল নিঞ্জের অপরিস্মুটতার ছারা ধূর্তিটাকেই খুব বড় করিয়! দেখিতেছে 
ইহা! সেই বন্ধসের লেখা । দেইজস্ত ইহার নায়ক কবি। মেকবিবে 


লেখকের সন্ত! তাহ! নহে, লেখক আপনাকে যাহা! বলিয়া! মনে করিতে 
ও ঘোধণ! করিতে ইচ্ছ! করে ইহা! তাহাই । ঠিক ইচ্ছা! করে বলিলে 
হাহা বুঝায় তাহাও নহে--যাহা ইচ্ছ। কর! উচিত অর্থাৎ যেরপটি হইলে 
অন্ত দশজনে মাধ! নাড়িয়া যলিবে, হী! কবি বটে, ইহ! দেই 
জিনিষটি 1” (২) 
প্রথম সর্গ 

প্রথম সর্গে কাব্যের নায়ক কবির শৈশব কালের কথায় 
ঘাল্যকালে ঘ্বীন্তরনাথের মনে আদর্শ শিশুজীবনের ছবি 
কিরূপ ফুটিয়াছিল তাহার পরিচয় পাই। শিশু কৰি 
আপন মনে প্রকৃতির কোলে খেলা করিয়! বেড়াইতেছে, 


মনের আনন্দে গান গাহিতেছে-_- 


জননীর কোল হতে পালাত ছুটিয়, 
প্রকৃতির কোলে গিয়! করিত সে খেল! । 
ধরিত সে প্রজাপতি, তুলিত লে ফুল, 
খসিত সে তরুতলে, শিশিরের ধারা 
. ধীরে ধীরে দেহে তীর গড়িত বারিয়া। (২) 


মনন্তত্ববিদেরা বলেন, ধে, মান্ষের যে-সকল আকাঙ্খা 
বাস্তব জগতে পূর্ণ হয় না, কল্পনার জগতে মান্য ভাহ! 
_ সম্ভোগ ক্রিয়া লয়। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের কথা 


(১ জীবনস্থতি, পৃ. ১*৭। 
(২). পচা, ১২৮৪, পৃ ২৬৪ |] রর ফবি-কাহিনী, ১ ৃ্ঠ। | 





প্রবাসী--জ্যোষ্ঠ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


স্বরণ করিলে মনে হয়.ধে বালক রবীন্দ্রনাথ কবিকাহিনীর 
মধ্যে কল্পনার সাহায্যে নিজের অনেক অপরিত্প্ত আকা 


চরিতার্থ করিয়া লইয়াছেন। 'ভীবনস্থতি'তে 'াছে-. 

“বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়। বারণ ছিল; এসন কি বাড়ির 
ভিতরেও আমর। সর্বত্র যেষন-খুলি যাওয়া-আদা করিতে পারিতাম 
না। দেইজন্ত বিশ্বগ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। 
বাহির বলিয়া একটি অন্ত প্রসারিত পদার্ধ ছিল যাহ! আদার অতীত, 
অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানালার নান। ফাক-ফুকর দিয়। এদিক" 
ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুই] বাইত । সে যেন গরাদের ব্যবধান 
দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার চেষ্টা কপ্ধিত। সে 
ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বন্ধ।-মিলনের উপায় ছিল না,--সেইজগ্ 
প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল ।” (১) 


কবিকাহিনীর শিশু কবি কিন্তু সথ্‌ মিটাইয়! বাহিরের 


জগতে খেল! করিয়া বেড়াইত ।-_ 
প্রফুল্ল উধার ভূষা অরুণ-কিরণে 
বিমল সরসী ববে হোত তারাম্ী, 
ধরিতে কিরণগুলি হইত অধীর । 
যখনি গে! নিশীথের শিশির ক্রজলে 
ফেলিতেন উধাদেী স্থরভি নিশ্বাস, 
গাছপালা লতিকার পাত! নড়াইয়!, 
ঘুম ভাঙ্গাইর। দিক! ঘুমস্ত নদীর 
বখনি গাহিত বাঁমু বন্য-গাঁন তাঁর 
তখনি বালক কবি ছুটিত প্রান্তরে, 
দেখিত ধানোর শিষ ছুলিছে পবনে। 
দেখিত একাৰী বসি গীছের তলায়, 
সবর্ময় জঙদের সৌপানে দোপানে - 
উঠিছেন উবাদেবী হাসিয়। হাদিয়। ৷ (২) 


প্রকৃতির কোলে শুধু খেলা করা নহে, শিশু কবি গাছপালা 
গশ্তপক্ষীর সমন্ত খুটিনাটি বিষয়েরও খোঁজ রাখিত,_- 
কোথায় পাখীরা গান করে, কোথায় ফুলগুলি ঢলিয়া পড়ে, 
কোথায় বাতাসে গাছের পাত৷ নাচিয়া! উঠে! 

বিজন কুলায় বসি গাহিত বিহঙ্গ 

হেখা হৌঁধ! উ'কি মারি দেখিত বালক 

কোথায় গাইছে পাখী। ফুলদলগুলি 

কামিনীর গাহু হোতে পড়িলে বরিয়া 

ছড়ার ছড়ার তাহা করিত কি খেলা ।” (৪ 

প্রকৃতির কোলে খেল! করিবার জন্ত এই প্রবল আগ্রহ 

এই অপরিতৃপ্ত আকাঙ্াই পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথকে 


বিস্তারিত গরা্তরেরঞ মধ্যে শালের বীধি আম্লকী- 





(১) জীবন-স্থতি, পৃ ১৯) 
(২) ভা. ১২৮৪,পৃঃ ২৬৪-২৬৫। কবি-কাহিনী, ১-২ মৃষ্ঠ। 
(৬) ফ-কা, পৃ ১-২। ভা, ১২৮৯ পৃ২৬৪। 





২য় সংখ্যা ] রধীন্দ্র-পরিচয় ২১৭ ' 
পাস্পিস্পিস্পিস্পখিটা্পিসপিসপি সি পি পাপা 
ফাননের ছায়ায় বালকদিগের জন্ত বিদ্যালয় স্থাপন পরন্থুটিত গোলাপের হাদয়ে বসিয়া, 
রি প্রবৃত্ত করিয়াছে। কবিকাহিনীর শিশুকবিও ০৯ 
রবীনজসাহিত্য হইতে লোগ পায় নাই, *শারদোৎসবের* নীরব নিশীখে বে একাকী রাখাল 
ধালকদলও দিশাহারা হইয়া গাহিয়াছে_ ৮৮1৮৭ 
মিলাইতে ধ্যান, 
৮:১৯ রা সে ধ্বনি পশিত তার প্রাণের ৭ । (১) 
,.. কোন্‌ দাঠে বে ছুটে বেড়াই-_ রাত্রির অন্ধকারে যখন সমস্ত জগং*ঘুমাইস্জ পড়িয়াছে 
সকল ছেলে জুটি। (১) কবি তখন একাকী পর্ববতশিখরে উঠিয়! প্রকৃতির স্তবগান 
শিশুকবি যেমন মায়ের কোল হইতে ছুটিয়া! পালাইয়াছে, গাহিত। 
বালকদলও তেমনি ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ছুটিয়াছে- সেগস্তরীর গান তাঁর কেহ শুনিত না 
ওয়ে যাব না আজ ঘরে রে ভাই কেবল আকাশ-ব্যাী স্তব্ধ তারকার! 
যাব না আজ ঘরে! একটৃষ্টে মুখপানে রহিত চাহিয়া! । 
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ কেবল পর্ধতশুঙ্গ করিয়া! আধার 
সরল পাদপরাজি নিস্তব্ধ গম্ভীর 


নেব ধর লুট করে! (২) 
যাহা হউক শিশুকবির শৈশব ক্রমে ফুরাইয়! আসিল। 
কবি যৌবনে প্রবেশ করিলেন। প্রকৃতির সহিত যোগ 
এখন আরও ঘনিষ্ঠ হইল। 


প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত। 
নিজের মনের কখ। যত কিছু ছিল, 
কহিত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে, 
প্রভাতের সমীরণ যধ। চুপিচুপি 

কহে কুন্বমের কানে মরম-বারতা | (৩) 


কবি প্রকৃতির দিকে চাহিয়া চাহিয়। তন্ময় হইয়া 
বাইত, আপনা'র মনে কত ভাবনাই ভাবিত। 


ভাবিত মদীর পানে চাহির়। চাহিয়। 
" নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান। 
দিবালোকে চাও যদি বনডূমি-পানে, 
কাট। খোঁচা কর্দমান্ত বীভৎস জঙ্গল 
তোমার চথের 'পরে হবে প্রকাশিত ; 
দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ 
নিয়মের যস্তর-চক্রে ঘুরিছে ঘর্থরি | 
কিন্তু কবি নিশাদেবী কি মোহন-সন্ব 
_ পড়ি দেয় সমুদয় জগতের পরে, 
সকলি দেখায় যেন রহস্তে পুরিত ; ৬ 
সমস্ত স্িগৎ বেন ঝুগ্পের মতন । ($) 


করনাদেবী তখন কৰির প্রতি অনুকূল_. 


কল্পনা! ! সকল ঠাই পাইত শুনিতে 
তোমার বীপার ধ্বনি, কখনে! শুনিত 


(১) -শারদোৎসব পৃ ২। 

(২) শীরদোৎসব, পৃ ১৯। 

(৩) ক-কা। পৃ ৩। ভা, পৃ২৬৫। 
($) ক,কা, পৃ ৪৫) ভা, পৃ ২৬৫। 





ধীরে ধীরে শুনিত গে! তাহার সে গান ; 
কেবল ন্ুদুর-বনে দিগস্ত-বালার 
হৃদয়ে সে গান পশি প্রতিধ্বনিরপে 
সৃছৃতর হোয়ে পুন আসিত ফিরিয়া ৷ 
কেবল সুদূর শূঙ্গে নির্বরিণী বালা 
সে গম্তীর-গীতি সাথে কণ্ঠ মিশাইত, 
নীরবে তটটিনী যেত সম্মুখে বাহয়।, 
নীরবে নিশীধ-বাযু কাপাত পল্পব। (২) 
পনেরো! ষোল বৎসর বয়সে লেখা গ্রকৃতি-স্তবের মধ্যেও 


কর্পনা-শক্তির আশ্চর্য পরিচয় পাঁওয়! যায়; প্রকৃতিকে 


.সঙ্বোধন করিয়৷ কবি গাহিতেছেন-_ 


শত শত গ্রহতার! তোমার কটাক্ষে 
কাপি উঠে থরথরি, তোমার নিশ্বীসে 
ঝটটিক! বহিয়। যায় বিশ্ব-চরাচরে । 

কালের মহান্‌ পক্ষ করিয়! বিস্তার, 
অনস্ত আকাশে থাকি হে আদি জননি, 
শাবকের মত এই অসংখ্য জগৎ 

তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন ! (৩) 


ইহার পর নীহারিক'পুগ্ হইতে ক্রমে ক্রমে জগতের 
সৃষ্টি ও পরিণতি বর্ণনা করিয়া প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের 
কথা বলিয়াছেন-__এই নিয়ম-বন্ধন যদি একবার কোথাও 
ছিন্ন হয় তবে কি ভয়ঙ্কর প্রশ্নয়কাণ্ডই উপস্থিত হইবে! 


এ দৃঢ় বন্ধন বদি ছি'ড়ে একবার, 
সেকি ভয়ানক কা বাধে এ জগতে 
কক্ষছিন্ন কোটি কোটি শূর্যযচরুতারা 


(১) ক-কা? পূ ৫-৬। ভা, পৃ ২৩৬। 
(২) ক-কা, পৃ৬-৭। ভা, পৃ ২৬৬। 
(৩) ক-কা;পৃ৮। ভা, পৃ ২৬৬। 





২১৮ 
, অনন্ত আকাশময় বেড়ায় মতিয়া, 

মগ্ডুলে মণ্ডলে ঠেকি লক্ষ সুর্য গ্রহ 
চর্ণ চরণ হোয়ে পড়ে হেধায় হোথায় 
এ মহান্‌ জগতের ভগ্ন অবশেষ 
চরণ নক্ষত্রের স্তপ, খণ্ড খও গ্রহ 
বিশুষ্ধল হয়ে রহে অনন্ত আকাশে । (১) 

আরও কিছুদিন পরে “সস স্থিতি প্রলয়” নামে 

একটি কবিতায় কতকটা এই ধরণের বর্ণনা পাওয়া ফায়। 

* প্ররূতির কু-মুষ্ঠি রবীন্দ্রনাথের মনকে চিরদিনই 
আকর্ষণ করিয়াছে, পরবর্তীকালের লেখায় সর্বত্রই 
তাহার পরিচয় পাওয়! যায়। কিন্তু এই বাল্যকালের 
লেখাটির মধ্যেও আমরা প্রকৃতির প্রলয়রূপের বন্দনা 
ল্দেখিতে পাই। 

যখন ঝটিক। বঞ্। প্রচণ্ড সংগ্রামে 

অটল পর্ধবতচূড়। করেছে কম্পিত, 

সগস্তীর অন্থুনিধি উদ্মাদের মত 

করিয়াছে ছুটাছুটি ষাহার প্রভাপে, 

তখন একাকী আমি পর্ববত-শিখরে 

কাড়াইয়। দেখিয়াছি সে ঘোর বিপ্লব, 

মাথার উপর দিয় সহশ্দ অশনি 

সবিকট অটটহাসে গিয়াছে ছুটিয়া, 

প্রকাণ্ড শিলার স্তপ পদতল হোতে 

গড়িয়া ছে ধর্খরিয়৷ উপত্যক! দেশে, 

তুধার-সঙ্ঘাত-রাশি পড়িছে খসিয়। 

শৃঙ্গ হোতে শৃঙ্গান্তরে উলটি পালটি। (১) 

এই বয়স হইতে আরম্ভ করিয়! সিন্ধৃতরঙ্গে “দোলে রে 
প্রলয় দোলে” অথব! বর্ধশেষের “ঈশানের পুঞ্জমেঘ ধেয়ে 
চলে আমে বাধাবন্ধহার।” পধ্যন্ত ঝড়ের বর্ণনায় কবির 
হাত কণনে! কাপে নাই। 
পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, “মোরে কর 

সভ|-কবি ধ্যান-মৌন তোমার সভায় হে শর্বরী” ; রাত্রি 
- ও সন্ধ্যার স্তবও তিনি পরে অনেক লিখিয়াছেন; কিন্ত 
এই অল্প বয়মের লেখাতে নিশীথ-রাত্রির সভাকৰি 
হইবার যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। 

অমানিশীথের কালে নীরব প্রান্তরে 

বসিয়াছি দেখিয়াছি চৌদিকে চাহিয়!, 

সর্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার গর্ভে 

এখনো! পৃথিবী যেন হতেছে হৃজিত। 

স্বর্গের সহন্্ আঁখি পৃথিবীর পরে 


(১) ক-কা। গু ৭৮ ভা পৃহপন। 
(২) ক-কা)পৃণ। ভী, গৃ২৬৭। 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 








[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
নীরবে রয়েছে চাহি পলকবিহীনে, 
স্নেহ্ময়ী জননীর স্গেহ-আখি যথা 
ন্বণ্ড বালকের পরে রহ বিকশিত। (১) 
শুধু রাত্রি নয়, সঙ্গে সেই আছে__ 
কি হুদার রাপ তুমি দিয়াছ উযায় 
হাসি হাসি নিজ্রোখিতা বালিকার মত 
আধঘুমে মুকুলিত হাসিমাখ! আঁখি ! 
কি মন্ত্র শিখায়ে দেছ দক্ষিণ বালারে-_- 
যেদিকে দক্ষিণবধূ ফেলেন নিশ্বাস 
দেদিকে ফুটীয়! উঠে কুহম-মঞ্জরী, 
সেদিকে গাহিয়। উঠে বিহঙ্গের দল, 
সেদিকে বসন্তলঙ্্মী উঠেন হাসিয়। ! (২) 
দ্বিতীয় সর্গ 
প্রকৃতির কোলে এই ভাবে কবির জীবন কাটিতে 
লাগিল, কিন্তু কবির হৃদয় শৃন্ থাকিয়া গেল--কিসের যেন 
অভাব থাকিয়! গিয়াছে-- 
এখনো বুকের মাষে, রয়েছে দারুণ শুন্য, 
সে শুষ্ক কি এ জনমে পুরিবে না আর ? 
মনের মন্দির মাঝে প্রতিমা! নাহিক যেন, 
শুধু এ আধার গৃহ রয়েছে পড়িয়| | (৩) 
এই পনেরো যোল বংসর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়া- 
ছিলেন_ 
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন-_ 
গম্ভীর মে নিশীধিনী, সুন্দর সে উধাকাঁল 
বিষঃ সে সায়[ঙ্কের ম্লান মুখচ্ছবি, 
বিস্তৃত সে অন্থুনিধি, সমৃচ্চ সে গিরিবর, 
আধার সে পর্বতের গহ্বর বিশাল 


পারে রা পুরিতে তা বিশীল রানি 
মানুষের মন চায় মান্ুষেরি মন । (৪) 
প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ ভালবাসিয়াছেন বটে কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাঙ্ষকেও ভালবাপিয়াছেন, তিনি 
বলিয়াছেন-__ 


মরিতে চাহি ন! আমি হুন্দর ভুবনে, রর 
মানবেন মাঝে আমি বঁচিবারে চাই। (৫) 
সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ মান্গষকে বাদ দিয়! কাব্য রচনা 


করিতে পারেন নাই। 
কবিকাহিনীর নায়ক শৃন্ হৃদয়ে বনে বনে ঘুরিয়া 


(১) ক-কা, পৃ ৯১০1 ভা, পৃ ২৬৭। 

(২) ক-কা,-পৃ১৭। ভা, পৃ ২৬৭-২৬৮। 
(৩) ক-কা? পৃ ১২। ভা, মাঘ, ১২৮৪, পৃ ৩১৮। 
(৪8) ক-কা, পৃ ১৩। ভা, পৃ ৩১৯। 

(৫) কড়ি ও কোমল। 





২য় সংখ্যা,] . 
বা 
বেড়াইত, একদিন অপরাহ্ন শান্ত হৃদয়ে এক বৃক্ষতলে 
শুইয়া পড়িল। 


স্বাড়াইল একখম বনের বালিকা, 
চাহিয়। মুখের পানে কহিল করুণ স্বরে 

কে ভূমি গো! পথশ্রাত্ত বিষ গথিক ? 
অধরে বিষাদ যেন পেতেছে আসন তার, 

নয়ন কহিছে যেন শোকের কাহিনী । 
তরুণ হাদয় কেন অসন বিষাদময় ? 

কি ছুখে উদাস হোয়ে করিছ ভ্রমণ ? (১) 


বালিকার নিকট কবি আপনার হৃদয়ের কত কথ! 
বলিল, কবির মনে হইল এতদিন পরে তাহার জৃদর যেন 
একটু জুড়াইল। বালিকা কবিকে তাহার পর্ণ-কুটীরে 
ডাকিয়া লইয়! €গল। 


হোথায় বিজন বনে দেখেছ কুটার ওই, 
চল যাই ওইখানে যাই চুজনায়। 
বন হোতে ফলমূল আপনি তুলিয়া! দিব, 
নিঝর হইতে তুলি আনিব সলিল, 
যতনে পর্ণের শয্যা দিব আমি বিছাইয়া. 
হুখনিস্রা-কোলে দেখ! লভিবে বিরাম, 
আমার বীণাঁটি লয়ে গান শুনাইব কত, 
কত কি কথায় দিন যাইবে কাটিয়া । (২) 


“বনফুলে”র নায়িকা কমলার ন্যায় নলিনীর সহিতও 
বনের হরিণ বনের পাখী বনের গাছপালার একটি 
স্মধুর হৃদয়ের ন্ব্ধ স্থাপিত হইয়াছিল । বনফুল-পরিচয়- 
গ্রসঙ্গে পূর্বেই বগিয়াছি, প্রকৃতির সহিত মাহ্থষের 
মিলনের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে বাল্যকাল হইতেই মুগ্ধ 
করিয়াছে। 


হরিণ-শাবক এক আছে ও গাছের তলে 
দে যে আসি কত খেল। খেলিবে পথিক ! 

দুরে সরসীর ধারে আছে এক চারুকুঞ্জ, 
তোমারে লইয়। পাস্ব দেখাব দে বন, 

কত পাখী ডালে ডালে সারাদিন গাইতেছে 

_ কৃত যেহরিণ দেখা করিতেছে খেল! । 

আবার দেখাব সেট অরণ্যের নিঝ রিগী, 
আবার নদীর ধারে লয়ে যাব আমি, 

পাখী এক আছে মোর, সে যে কত গায় গান, 
মাম ধোরে ডাকে মোর 'নলিনী' 'নলিনী'। 

বা! আছে জামার কিছু, নব জামি দেখাইব, 
সব আমি গুনাইব যত জানি গান। (৩) 


" ১) ক-কা, পৃ ১৫। ভা, পৃ ৩১৯) 
(২) ঝৃঁকা, পৃ ১৬। ভা,পৃঙ২*? 
(৩) ক-কা,পৃ ১৭। ভা।পৃ৩২,। 





রবীন্দ্-পরিচয় 





২১৯ 





নলিনীর সহিত কবি কুটারে চলিয়া! গেলু। ক্রমে 
ক্রমে কবির মন নলিনীর প্রতি আরুঈ হইল নিজের 
ভালবাসার কথ! প্রকাশ করিতে না পারায় কবির মন 


ব্যথিত হইয়া উঠিল |. 
স্থখ'ব। ছুখের কখ। বুকের ভিতরে যাহা 
দিনরাত্রি করিতেছে আলোড়িত প্রায়, 
প্রকাশ ন৷ হোলে তাহা, মরমের গুরুভারে 
জীবন হুইয়। পড়ে দারুণ বাখিত। 
কবি তার মরমের প্রণয়-টচ্ছাস-কখ। 
কি করি যে প্রকাশিবে পেত ন1 ভাবিয়. 
পৃপিবীতে হেন ভান! নাহিক মনের কথ! 
পারে যাহা পূর্ণভা”ব করিতে প্রকাশ | (১) 
কিন্ধ এইভাবে বেশীদিন চলে না, একদিন কৰি 
বালিকার কাছে গিয়৷ অশান্ত বালকের মত কত ক্রি 
বলিয়। ফেলিল; অসংলগ্ন কথা মনের ভাবকে প্রকাশ 
না করিয়! সমস্ত গোলমাল করিয়! দিল। 


কেবল অশ্কর জলে, কেবল মুখের ভাবে 
পড়িল বাঁলিক। তাঁর মনের কি কথ|। 


বাপিকাও কবির কাছে নিজের ভালবানার কথ 
প্রকাশ করিল। 
তাহার পর নলিনী ও কবির একক্র জীবনযাপনের 


কথা । 


অরণো ছুজজনে মিলি আছিল এমন সুখে, 
জগতে তারাই যেন আছিল ছুজন ; 
যেন তার! স্বকোমল ফুলের সুরভি শুধু 
যেন তার! অগ্গরার সুখের সঙ্গীত। 
আলুলিত চুলগুলি সাজাইয়! বনফুলে 
ছুটির আসিত বাল! কবির কাছেতে, . 
একথ| ও-কথ! লয়ে, কি ধে কি কহিত বাল! 
কবি ছাড়। আর কেহ বুঝিতে নারিত। (২) 


বালিকার মন প্রণয়ে মগ্র হইয়া গিয়াছিল, তাহার 


মনে আর কোনো! চিন্তা ছিল ন1। 


শুধু সে বালিকা ভালব[সিত কবিরে। 
শুধু দে কবির গান কত বে লাগিত ভাল, 
গুনে শুনে গুলা তার ফুদাত ন। আর । 
০ ঃ মহ 
শুধু সে কবিরে বাল! শুনাতে বাদিত ভাল 
কত ক্ষি--কত কি কথা অর্থ নাই যার, 
কিন্তু দে কথায় কবি, কত যে পাইত অর্থ, 
গভীর সে অর্থ নাই কত কবিতায় (৩) 


ক-কা, ১৯ পৃ) ভা) ৩২১পৃ। 
ক-কা, ২ পৃ। ভা৩২১পৃ।, 
ক-কা, ২৬ পৃ। ভা,৩২৪পৃ। * রি 


(১) 
(২) 


(৩ 


সী 


২২০. 


সপিসিপাসিপাসি তারি 


তাহার জীবন বনদেবতার মতনই সরল সহজ স্থন্দর । 
আঁধার অমার রাজে, একাকী পর্ববত-শিরে 
সেও গে! কবির সাথে রহিত দীড়ায়ে, 
উনমত্ত ঝড় বৃষ্টি বিছ্যাৎ অশনি আন 
পর্ব্বতের বুকে যবে বেড়াত ষাতিয়া, 
তাহারে! হৃদয় যেন নদীর তরঙ্গ সাথে 
করিত গে মাতামাতি হেরি সে বিপ্লব। 
ঙ্ ধঃ ঙ 
বন-দেবতার মত এখন সে এলোথেলো, 
কখনে। দুরন্ত অতি ঝটিক। যেমন, 
কখনে। এমন শাস্ত, প্রভাতের বায়ু যথা, 
নীরবে গুনে গো যবে পাখীর সঙ্গীত। (১) 
কিন্তু এত স্থখেও কবির মন তৃপ্ত হইল না, 
এখনে। কহিছে কবি, “আরে! দাও ভালবাসা, 
আরো! ঢাল ভালবাসা হবদয়ে আমার 1” 
পনেরো বংসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ কবিচরিত্র সম্বন্ধে 
যাহা লিখিয়াছেন জগতের অনেক কবি সম্বন্ধে এসকল 
কথা খাটে। 
্ স্বাধীন বিহঙ্গ সম কবিদের তরে দেবী 
পৃধিবীর কারাগার যোগ্য নহে কতু। 
অমন সমুদ্রে সস আছে যাহাদের মন 
তাহাদের তরে দেবী নহে এ পৃথিবী । - 
তাদের উদার মন আকাশে উড়িতে যায়, 
পিগ্ররে ঠেকিয়! পক্ষ নিয়ে গড়ে পুনঃ, 
নিরাশায় অবশেষে ভেঙ্গে চুরে যায় মন, 
জগৎ পুরায় তার আকুল বিলাপে। (২) 
কবি ব| শিল্পীর মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, কিছুতে 
তার সন্তোষ নাই, সে এক অভিজ্ঞতার পর আরেক 
অভিজ্ঞতা! ভাঙিয়! নৃতন নৃতন শিক্প-সামগ্রী সংগ্রহ করে। 
কথাটা! নূতন নহে, অনেকেই এই কথ বলিয়াছেন, কিন্ত 
এত অল্ল বরসেই রবীন্দ্রনাথ এই জিনিষটি লক্ষ্য করিয়া- 
ছিলেন ইহাই আশ্চর্যের বিষয় । 
যাহা হউক কবির অতৃপ্তি ঘুচিল না। 
কাতর ক্রন্দনে আহা! আজিও কীদিল কবি, 
“এখনও পুরিল না! প্রাণের শৃন্কতা” ! 
কালিকার কাছে গিয়া কাতরে কহিল কবি 
“জরে দাও ভালবাস! হৃদয় ঢালিয়।। 


জামি যত ভালবাসি, তত দাও ভালবাস, 
নহিলে.গে! পুরিবে ন! প্রাণের শুন্যতা ।” (৩) 


(১) ক-কা, ২১ পৃ। ভা, ৩২১-৩২২পৃ। 
(২) ক-ক,২২পৃ।তা৩২ৎপৃ। 
(৩) ক-কা, ২২পৃ। ভা,৩২২পৃ। 


বনবারিকার চরিত্রে ক্ত্রিমতার্‌ আভাস মাত্র ছিল না, 


( ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


রালিক! এ কথার কি উত্তর দিবে? সে ত কিছু ৰাকি 
রাখে নাই-_ 


যা! ছিল জামার কার্ধি দিয়াছি সকলি, 

এ হ্যদয়, এ পরাণ, সকলি তোমার কবি 
সকলি তোমার প্রেমে দেছি বিসর্জন । 
তোমার ইচ্ছার সাথে ইচ্ছা মিশায়েছি মোর 
তোমার সুখের সাথে মিশায়েছি হখ । (১) 


কবির মন কিন্তু তৃপ্ত হয় না__-ঘ! পাঁওয়া যাঁয় না কবির 
মন চায় তাই। 


“ওই হাদয়ের সাথে মিশাতে চাই এ হৃদি 
দেহের আঁড়াল তবে রহিল গে! কেন? 
সারাদিন সাধ বার শুনাই মনের কথ।, 
এত কথ। তবে কেন পাই না খু'ঁজিয়। ? 
সারাদিন সাধ যায় দেখি ও মুখের পানে, 
দেখেও মিটে না কেন আঁখির পিপাসা? 
রঃ রর রঃ 
এত তারে ভালবাসি, তবু কেন মনে হয় 
ভালবাদা হইল ন! আশ মিটাইয়া, 
আঁধার সমুক্রতলে কি যেন বেড়াই খু'জে, 
কি যেন পাইতেছি ন! চাহিতেছি যাহা! ।” (২) 
মনের ভিতরে এই অতৃপ্বি, বাহিরের কোন জিনিষে 
মিটিবে না। কবি ঠিক করিল সে দেশ-ভ্রমণে বাহির 
হইবে, অন্ত দেশে অন্ত লোকাক্য়ে কোথাও তৃপ্তি পায় 
কি না দেখিয়া আসিবে | কবি বালিকার নিকট বিদায় 
লইয়! চলিয়া গেল। 
বালিক। নয়ন তুলি নীরবে রহিল চাহি, 
কি দেখিছে সেই জানে অনিমিষ চখে। 
সন্ধ্যা হোয়ে এল ত্রমে, তবুও রহিল টানি, 
তবুও ত পড়িল না নয়নে নিমেব। 
রং ম মং 
- কবি ত চঝিয়! যায়-_সন্ধ্য! হোয়ে এল ক্রমে, 
আধারে কাননভূমি হইল গন্তীর_ 
একটি নড়ে ন। পাতা, একটু বনে না বায়ু, 
স্তন্ধ বন কি যেন কি ভাবিছে নীরবে। 
মং রী মং মং 
তখন বনান্ত হোতে ন্ধীরে শুনিল কবিঃ 
উঠিছে নীরব শূল্তে বিষঃ সঙ্গীত, 
তাই শুনি বন যেন রয়েছে নীরবে অতি, 
জোনাকি নয়ন শুধু মেলিছে মুদিছে। (৩) 
বালিক গান করিতে লাগিল। 


(১) ক-কা, ২২ পৃ। ভা,৩২২ প। 
(২) ক।-কা,২৩পৃ। ভা,৩২২পৃ। 
(৩) ক-কা? ২৭-২৮ পৃ। ভা, ৩২৪ পৃ 


২য় লংখ্যা] 


৬ কেন ভাল বাসিলে আমার? 
কিছুই নাহিক ও, কিছুই জানি ন| আধি, 
'. কিআছে? কি বিয়ে তব তুমিব হাদ্‌র ? 
যা! জামার ছিল সাধ্য, স্ুফলি করেছি আমি, 
কিছুই করিনি দোধ চরণে তোমার, 
গুধু ভাল বাপিয়ছি, শুধু এ পরাণ মন 
উপহার স পিয়াছি তোমার চরণে । 
তাতেও তোমার মন তুধিতে নারিচ্ু বদি, 
তবে কি করিব বল, কি জাছে আমার? (১) 


তৃতীয় সর্গ 


কবি কত ছূর্গম নদী গিরি লঙ্ঘন করিয়া চলিয়! 
গেল, কত দুর দেশদেশাস্তরে ভ্রমণ করিল, নৃতন 
লোকালয় দেখিল, কিন্তু তাহার স্বদয় শান্ত হইল না। 
কবির হৃদয় বিকল হইয়া গিয়াছে _ কিছুই তাহার ভাল 
লাগে না, পাঁখীর গান নির্বরের ধ্বনিতেও কবির হৃদয় 
আর পূর্বের ন্যায় জুড়ায়না। নলিনীর বিরহে সমস্তই 
তাহার নিকট শূন্ত ঠেকে । জ্যোতন্-প্লাবিত রজনীর দিকে 
চাহিয়া কবি বসিয়া থাকে । 


জ্যোৎস্ায় নিমগ্ন ধর! নীরব রজনী । 
হেখায় কৌপের মাঝে প্রচ্ছন্ন আধার, 
হোথায় সরসী-বঙ্ষে প্রশীস্ত জোছন! । 
নভ-প্রতিবিদ্ব-শোভী ধুমস্ত সরসী 
চন্ত্র-ভারকার স্বপ্ন দেখিতেছে যেন! 
শ্িগ্ধরাত্রে গাছপাঁল! বিমাইছে যেন 
ছায়! তার পোড়ে আছে হেখায় হোথায়। 
অধীর বসন্ত-বাযু মাঝে মাঝে শুধু 
ঝরঝরি কাপাইছে গাছের পল্পব। (২) 


এইরূপ নীরব রজনীতে কবির মন ব্যাকুল হইয়া 


উঠে। 


দেখিয়াছি নীরবতী বত কথা কয় 

প্রাণের মরম-তলে, এত কেহ নয়। 

দেখি বে অতি শান্ত জোছনায় মজি 
নীরবে সমস্ত ধরা রয়েছে ঘুমায়ে, 

নীরবে পরশে দেহ বসন্তের বায়, 

জানি না! কি এক ভাবে প্রাণের ভিতর 
উচ্ছ্‌ সিয়া, উতলিয়! উঠে গো! কেমন! (৩) 


বখন রাত্রি হইয়া আসে পুরানে! খের কথা কবির 
মনে পড়ে, কবির মন উদাস হইয়া যায়। 





(১) ক-কা, ২৮ পৃ। ভা,৩২৪পৃ। 
(২) ক-কা,৩২ পৃ । ভা, ফাল্জ্স, ৩৬১ পৃ 
(৩) £ক-কা, ৩২-৩৩ পৃ । ভা, ৩৬১ পৃ 





০ শি 


২১ 
সস সির সির সিটি পিপাসা 
কি ধেন হারায়ে গেছে খুঁজিয়া না পাই, 
কি কথা ভুলিয়! যেন গিয়েছি মহুসা, 


বল! হয় নাই যেন প্রাণের কি কথা, 
গ্রকশ করিতে গিয়া পাই না তা খুঁজি! 
কে মাছে এমন যার এ হেন নিশীথে 
পুরাণে। সখের স্থতি উঠেনি উলি! (১) 


কবির ত এরপঅবস্থা। ওদিকে বনবালিকা নলিনীও 


নিতান্ত বিষ হৃদয়ে অরণ্য-কুটারে দিন কাটাইতেছে। 


তাহার সেই সরল হালি সেই সদানন্দ প্রচ্্লভাব আর 
নাই-- 
আর সে গায় না গান, বসস্ত খতুর অন্ত 
পাপিয়ার ক যেন হোয়েছে নীরব । 
আর সে লইর! বীণা বাজায় না৷ ধীরে ধীরে, 
আর মে ভ্রমে ন! বাল! কাননে কাননে । 
সে আজ এমন শাস্ত, এমন নীরব স্থির, 
এমন বিপ্্ শীর্ণ দে প্রফুল মুখ । (২) কস 
বালিকা এখন মরণের দিন গুনিতেছে, মনে শুধু এক 
সাধ যে কবিকে দেখিয়া যেন মরিতে পারে। 
কবির প্রত্যাবর্তন 
ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া! কবি কুটারে ফিরিয়া 


অ।সিল। 
বছদিন পরে কবি পদার্পিল বনভৃমে, 
বৃক্ষলত। সবি তার পরিচিত সখ, 
তেমনি সকলি আছে, তেমনি গাহিছে পাখী, 
তেমনি বহিছে বায়ু বর ঝর করি। (৩) 
বাহিরের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় নাই, যা-কিছু 
পরিবর্তন হইয়াছে তাহ! মানুষের হৃদয়ে ; কবি অধীর হইয়া 


রি দিকে চলিল। 
ছুয়ারের কাছে গিয়।, ছুয়ারে আঘাত দিয়! 
ডাকিল অধীর স্বরে নলিনী নলিনী ! 
কিছু নাই সাড়ীশব, দিল ন! উত্তর কেহ, 
প্রতিধ্বনি শুধু তারে করিল বিজ্রপ। 
কুটারে কেহই নই, শূণ্ত ত|' রোয়েছে পড়ি, 
বেষ্টিত বিতত্রী-বীণ। লৃত।-তস্ত-জালে। (৪) 
কবি আকুল হইয়া কাননে কাননে নলিনীকে খু'জিল, 
কেহ সাড়া! দিল না, শুধু ঘুমন্ত হরিণেরা ত্রন্ত হইয়া! উঠিল, 


কাতর কবি গিরিশৃ্গে গিয়া উঠিল । 


»াীশাশত শাঁীশীশ তি শি সপ পি পপ পিট 





(১) ক-কা, ১৩পু। ভা, ১৬১ পু) 
(২) ক-কা, ৩৪ পৃ। ৬1৩৬২ পৃ। 
(৩) ক-কা, ১৫ পৃ। ভ।, ৩৬২ পৃ। 
(5) ক-কা, ৩৫ পৃ। ভ।, ৩৬২ পূ। 


২২২ 





দেখিল সে গিরিশৃঙ্গে, গীতল তুঘার পরে 
,  , নঙ্িনী ঘুমায়ে আছে ফ্ান-মুখম্ছাবি। 
-. "কঠোর তৃষারে তার এলাযে পড়েছে কেশ, 
খসিয়া পড়েছে পাশে শিথিল অচকা। 
বিশাল বয়ন তার র্ধ-মিমীলিত, 
হাত ছুটি চাকা আছে অনাবৃত বুকে। (১) 
নলিনীর ঘুম আর ভাঙ্গিল না, কির সহিত তাহার 
আর দেখ হইল না। কবিকেও তাহার পর দিন হইতে 
সেই বনে আর কেহ দেখিতে পাইল না। 
নিকটের জিনিষ অবহেলা করিয়া মান্য দূরে চলিয়া 
যায়, নিকটকে হারায় এবং দূরকেও পায় না, এই কথাটি 
রবীন্দ্রনাথ বার বার করিয়! বলিয়াছেন । ২* বৎসর বয়সে 
লেখা "ভগ্-হৃদয়” নামক নাটিকথানিতে আরেক কবি 
নূরিনীরই মত সরল! বালিক! মুরলাকে ছাড়িয়া চলিয়া 
গেল, কাছে থাকিতে বুঝিতে পারিল না যে সে মুরলাকেই 
ভালবাসে । দেশে দেশে ঘুরিয়া সে কবিও একদিন 
মুরলাকে খুঁজিল-- 
দেশে দেশে ভ্রমিতেছি কোথায়--কোথায়? 
সন্মুখে বিশাল মাঠ ধু ধূ করিতেছে, 
সে মাঠেতে অন্ধকার-_বিস্তারিয়া বাহু তার 
ভূমিতে রাখিয়। মুখ কেঁদে মরিতেছে ! 
কোথ| তুই-_কোথা মুরল! রে-. 
কৌথ! তুই গেলি বল্‌--শুধাইব কারে ?” (২) 
মুরলার সঙ্গে যখন ন্নেখা হইল, মূরলা তখন মৃত্যুশধ্যায়। 
দেখা হইবার কিছু পরেই সব শেষ হইয়া গেল। 
আরে! কিছুদিন পরে, ২৮ বৎসর বয়সে লেখা 
“মায়ার খেলাস্য প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত একই স্থর 
বাজিয়াছে-- 
কাছে জাছে দেখিতে ন। পাও । 
তুমি কাহার সন্ধানে দুরে যাও। 
মনের"মত কারে খু'জে মর! 
সেকি আছে ভুবনে ! 
সে যে রয়েছে মনে! 
(১) ক-ক।, ৩৬-৩৬ পৃ । ভা, ৩৯২ পৃ। 
(২) তগ্নকদয়, ২৭ শ সর্গ, পৃ ১৭৪। 


প্রবাসী-_জোষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মায়াকুমারীর! বারবার গাহিয়াছে-- £ 
ধিদায় করেছ বাঁয়ে নয়ন-জলে . - 
.... এখন কিরাবে তারে. কিসের ছলে! - 
*% আঙ্গি মধু-মমীরণে 1নিশীখে কুস্থগবনে 
তারে কি গড়েছে মনে বকুল-তলে? 
এখন ফির়াবে আর কিসের ছলে! 
মধুনিশি পূর্ণিমার ফিরে জাসে বারবার 
নেজন ফেরে না আর যে গেছে চলে! 
আবার যাট বৎসর বয়সে “তপন্বী”র কথা লিখিয়াছেন। 
সাধনার একটা! পর্ধ্ব শেষ করে' মে চোখ মেলে দেখূলে কাঠসুড়ানি 
মেয়েটি খোপায় পরেচে একটি অশোকের মঞ্জরী আর তার গায়ের 
কাপড়খানি কুহ্ছম ফুলে রঙ করা । যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেন 
যায় মা, যেন সে এমন একটি জান! সর যার পদগুলো মনে পড়চে 
না। % * তপস্বী দেখেও দেখলে না, আবার তপন্তায় মন দিলে । ফ + 
মেয়েটি একদিন বললে "প্রভু, আমি বছ দুরদেশে যাব, আমাকে আনীর্বীদ 
করো" তপন্থী বল্লেন “যাও” । মেয়েটি চলে গেল। *% &% তারপর 
বখন তপন্ডা। পূর্ণ হল, যখন বর নেওয়ার সময় এল, ইন্ত্র জিজ্ঞাস৷ করলেন 
“কি চাও?” তপন্বী তখন বল্লেন “এই বনের কাঠকুড়ানিকে”। 
এই বয়সেই আবার লিথিয়াছেন পরীস্থানের রাজপুত্রের 
কথা। 


উদাস ঝোরার ধারে বনের মেয়ে কাজরীকে পেয়ে যার মন তৃপ্ত 
হল না, যে ভাব্লে কাঁজ্রীর কালে! চেহারার মাঝে পরী ছচ্মবেশে 
লুকিয়ে আছে। রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়েও যে রোজই কাজরীকে 
বলে “তোমার ছন্সবেশ ফেলে দাও, আমি যে তোমার পরীর মুস্ঠি 
দেখতে চাই।” তারপর একদিন যখন কাজরী বল্লে “ন।, আমি 
আর ফাঁকি দেব না,” যখন কার্তিকী পুণিমার রাতে তিন প্রহরের 
বাশি বাজ্ল, চাদ যখন পশ্চিমে ছেলেচে, শোবার ঘরে বিছানায় 
শাদ। আত্তরণের উপর রাশ কর। কুন্দফুল ফেলে রেখে দিয়ে কাঁজরী 
হখন চলে গেল, তখন রাজপুত্র বুঝলে, চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় 
দিয়ে যায় তখন আর তাঁকে পাওয়! যায় না। | 


অতএব দেখ! যাইতেছে যে কবিকাহিনীর মধ্যেও 
রবীন্দ্-দাহিত্যের একটি মূল সুরের আভাস পাওয়! গেল। 
এইরূপ মূল ঝুরের আভাস পাওয়া যায় বলিয়াই রবীন 
নাথের বাল্য-রচনার আলোচনা হওয়া প্রো্ন। 


শরীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ [ বি-এ ( কান্ট্যাব )]. 








ু বঙ্গবাণী, বৈশাখ, ১৬২৯, সংক্ষিগ নাকারে উদ্ধত কর 
হইয়াছে । - 


এ [য়ের টা 





” . ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপ 


ভারতের মুসলমান প্রজাকে সম্তষ্ট 'য়াখিবার জন্য খিলাফৎ 
মণ্ঘদ্ধে নানারপ প্রতিশ্রুতি ইংরেজসর্কার বার বার করিয়া আসিতে- 
ছিলেন। কিন্তু তুরক্ক-প্রাধান্য ই:রেজ-স্বার্থের পরিপন্থী হওয়াতে 
পরিবর্তে অন্ত কোনও মুসলমান রাজ্যের হস্তে জিজারৎউল্‌ 
আরব অর্থাৎ আরবের পবিত্র তীর্থ গুলির ভার দেওয়। যাইনে পারে 
কিনা তাহাই ত্রিশ মন্ত্রীসভার বিবেচ্য হইয়া উঠিল। ধন ও 
্নবলে মধাআরবের সামস্তরাজ ইব্‌ন সাউদ প্রধান। আরব 
ঙ্গাতীপ্ন আন্দোলনের উন্তবের পর হইনেই আরবের প্রঙ্গা-সাধারণ 
ইব্ন্‌ সাউদ্‌্কেই আরব জাতীয়দলের নেতৃত্বপদে বরণ করিয়াছিল। 
উদ্রে। উইল্দনের চৌদ্দ দফা অনুসারে আরব দেশে স্বাধীনরাজ্য স্থাপিত 
হইলে ইব্ন্‌ সাউদ্‌্কেই রাঁজ-পদে অভিষিক্ত কর! উচিত ছিল। 
প্রজাসাধারণের অভিরুচি অনুসারে আরবের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে 
মিত্রশক্জি প্রতিশ্রুত হুইয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাবে নভেম্বর মাসে 
ইংরেজ-মন্ত্রী ব্যাল্ফুর ঘোবণা করেন যে মিত্রশক্তিবর্গ আরবে 
৪44 স্বেচ্ছাবরিত দেশজ-রাষ্টরত্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য 
] 


ুদ্ধারস্তে চার্চিল নাহেব উপনিবেশ-সচিব এবং আরববন্ধু কর্ণেল 
লেগ তাহার সহযোগী ছিলেন। কাজে কাজেই আরব জাতীয়তাকে 
প্রবল করিয়া তুলিতে ইংরেজ সরকার তখন খুব সচেষ্ট ছিলেন। কিন্ত 
হুরক্ক সম্জাট ইদ্লামজগতের ধর্মগুরু খলিফা। তীহার প্রভাব খর্ব 
করিতে হইলে ইব্ন সা'টদের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া তেমন ফল লাত 
হইবার সম্ভাবনা! ছিল না। বরং সাউদের প্রতিষ্ন্্ী মন্কার সরিফ 
হসেনকে আরবের সম্রাট বলিয্না ঘোষণা! করিলে মুসলমানদিগের 
র্সবিশ্বাস খুব বেশী ক্ষুগ না হুইতেও পারে মনে করিয়া ইংরেজ- 
দর্কার ছুসেনের সহিত একট! বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা পাইতে 
নাগিলেন। মকর সরিফ আরবের সম্রাটরগে অভিষিক্ত হুইলে 


নন্ুকারের ফথাবার্তী চলিতে, থাকে । ১৯১৭ সনের মাবামাঝি 


সৈন তাহার শামন-তার পাইবেন। কিন্তু যুদ্ধ-ঘোবণার কিছুদিন 
1র হইতেই ভাছার সে শ্বগ্র তাজিয়া গেল। ইরাফি আরবগণ 
টাহাদের স্যাতস্্রা বজায় রাধিবার গাবী কর্ঠরলেন।- ১৯১৬ খৃষ্টাকে 
শিল্পের সহিত 'ইংরজদিগের একটি রফা-নিপ্পতি হয়। এই রফা- 


নিশত্তি সাইকস্‌ পিকে। (91665 ৮1০০) নিশ্ত্তি নামে বিখ্যাত। 
ইছাতে ফ্রাল্লের উপর সিরিয়ার খবরদারী করিবার .জধিকার ইংরেজ 


স্বীকার করেন। কাঞ্জেকাজেই হেজ্জাজ ভিন্ন জন্যানা প্রদেশ 
হুসেনের অধিকারে আসিবার বিশেষ কোন সম্ভাবন। ছিল না। 
তখাপি ইংরেজ-সর্কার ছসেনকে সমস্ত আরবের অধীশ্বর করিবার 
প্রতিশ্রতি করিতে বিরত হইলেন না । তাহারা হুয় তে! ভাবিয়া- 
ছিলেন যে কার্ধ্যকালে ফ্রাঙ্গকে কোনও রকমে বুঝাইয়৷ সিরিয়া 
হসেনকে দিতে পারিবেন। ইংরেজের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া! 
ছসেনের পুত্র ফইভুল তুরক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন... 
সেরিফিয়ান সৈগ্ত ইরেজ সৈগ্ক পৌছিবার একদিন পূর্ব্বেই ডামাস্কাস্‌ 
জয় করিয়াছিলেন এবং মিত্রশক্তিবর্গ বিরুৎ জয় করিতে অগ্রসর 
হইবার সাতদিন পূর্বেই বিরুৎ দখল করিয়াছিলেন। ফরাসী সেনাপতি 
গুরে। বিরুতে পৌছিয়াই ফইজুলকে সেরিফিয়ান পতাকা 
নামাইয়৷ ফেলিতে হুকুম দিলেন। ফইজুল ইংরেজের সাহায্যপ্রাধা 
হুইলেন। মুখে ইংরেজ অনেক আঙান দিলেন বটে, কিন্তু কাজে 
কোনই ফল হইল না। (“161591 175 ০8৫ 5801১0% 17 
0০9806 ৮০40 17 8061০01১170 07 17102910150 


পারী বৈঠকে আরবদিগের দাবী উপস্থিত করিবার জন্য ফইজুল 
ফ্রান্সে গমন করেন ; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা নিক্ষল হয়। মিত্র- 
শক্তিবর্গের ব্যবহারে ব্যথিত হইয়। সিরিয়াবাসীগণ ডামান্কাস সহরে 
এক মহাঁসভ। আহ্বান করিয়! ফইজুলকে সিরিয়ার সঞ্াট বলিয়! ঘোষণ। 
করেন। ডামাঙ্কাস, হোমস, হাম! ও আলেপ্ে। সহরে ফরাসীদিগের 
বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গাম৷ চলিতে ধাকে। ইহাতে ফরাসীজাতি কইজুলের 
দলের উপর অত্যন্ত বিরন্ত হইয়! উঠাতে ইংরেজ সর্কার ফীঁপরে পড়েন। 
অনেক বাকবিতগ্ডার পর ১৯২* খ্বীষ্টান্দের এপ্রিল মাসে শ্ত।ন্রেমে। 
বৈঠকে আরবের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের খবরদারীর ভার স্থির কর! হয়। 
সার্বব-সিরিয়ান (£87-555150 ) মহাসভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিরিয়ার 
খবরদারীর ভাঁর ফ্রা্সকে দেওয়। হয় এবং ইংরেজ সর্কার প্যালেষ্টাইন ও 
মেমোপটেমিয়ার খবরদারীর ভার প্রাপ্ত হন। জুলাই মাসে ফইজুল 
ফরামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োঞ্জন করিতে ধাকেন। হুসেন ইংরেজের 
সাহায্য চাছিলে মন্ত্রী বোনার ল' বলেন “ফরাসীঞজাতি যে-সকল স্থানের 
খবরদ্বারী করিবার ভার পাইয়াছেন সেই-সকল স্থানের কোনও 
মীমাংসার হস্তক্ষেপ করিবার কোনও অধিকার ইংরেজের নাই।” 
(785105101075 00 11617 60170611615 17 ও 0০8209 1165 
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তাহার পর ১৯২৭ শ্রীষ্টাকের আগষ্ট মাসে সেভার্স সঙ্ির খস্ড়! 
স্বাক্ষরিত হয়। এই সম্ধিপত্র অনুসারে আন্মেনিয়! ও হেজ্জাজ স্বাধীন 
রাজ্য বলিয়। ঘোঁধিত হয় এবং সিরিয়।, প্যালেষ্টাইন ও মেসোপটেমিয়। 
স্তান্রেমো। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে খবরদারীর অধীনে থাকিবে 
বলিয়া স্থির হয়। 

হুসেনের জাবেদনের উত্তরে ইংরেজ সর্কার জাদাইয়াছিলেন যে 


২২৪ 
সিরিয়ার কোনও মীমাংদা করিবার অধিকার ইংরেজের নাই । কারণ 
ফ্রান্সের উপর জাতিসমূহের সংঘ “সিরিয়ার খবরদারী তার অর্পণ 
করিয়াছেদ'। কিন্ত ১৯২১ খীষ্টান্দে ২*শে 'অক্টোবর জ্যাঙ্গোরার 
ইউরুফ কামালের সহিত জ্রাললপের [:27)1117 0০111107এর যে রফা- 
নিশ্পক্কি হয় তাহাতে দিরিকার ফতকাংশ ভ্যা্োরাকে কিরাইয়! 
দেওয়াতে ইংরেজ সর্কার ঘোরতর আপত্তি জানাইলেন। লর্ড কার্জন 
বলিলেন যে “এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়াতে ১৯১৫ খৃষ্টাবের নতেম্বর 
মাসের লওন চুক্তি এবং ১৯২* খুষ্টাব্বের আগস্ট মাসের সের্ভান সন্ধির 
ধূল নীতি পরিত্যক্ত হুইয়াছে। নিসিবিন ও জিজারৎ ইবম-ওমার 
. জ্যাঙ্গোরাকে ফিরাইয়। দিবার অধিকার ক্রী্সের নাই। ফ্রাঙ্স সিরিয়ার 

ভাগ্যনিয়ন্ত। নেন, জাতিসমূহের সংঘের পক্ষ হইতে কেবল মাত্র 
খবযদারীর ভার পাইয়াছেন।” হুসেনের দাবীর সময় ইংরেজ বলিলেন 
সিরিয়ার ব্যাপারে ইংরেজ কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারেন 
না. কিন্তু আবার ত্যাঙ্গোরার সহিত ফ্রা্সের রফা নিষ্পত্তিতে ইংরেজই 
সর্বাপেক্ষা! বেশী গণ্ডগোল করিলেন। অবশ্ঠ ত্যাঙ্গোর! সন্ধিতে 
ইংরেজের ক্ষতি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা! আছে। লর্ড কার্জন বলেন 
*এনিসিবিন ও জিজারৎ-ইব্ন্‌-ওমার হইতে মেসোপটেমিয়! রাজোর বিরুদ্ধে 
"চনত সমাবেশ করিবার পক্ষে খুব স্থবিধা হয়। উহ ফিরাইয়! পাওয়াতে 
জ্যাঙ্গের। রাজ্য ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার সুযোগ পাইবেন। 
চৌবানবে প্যস্ত বাগ্দাদ রেল-লাইন কামাল পাশ! ফিরিয়া পাওয়াতে 
ভারতের প্রান্ত সীম! বিপর অবস্থায় রহিস। যদি দাঘিস্থান, ককেস।স, 
পার্ট ও আফগান রাজ্যের মধ্যে সধ্য-স্বাপনে কামালের দল 
সুবিধ| পায় তবে তারত আক্রমণ কর! কামালের পক্ষে অতি সহজ 
হুই্| পড়িবে। ফরাসীজাতি কামালকে নেই ন্বিধা করিয়। 
দেওয়াতে সেভার্স সন্ধির মূল নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

মক্কার আরব দল এই-সকল ব্যাপারে ইংরেজ সর্কারের প্রতি 
» অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছে দেখি ব্রিটিশ মন্ত্রীসভ1! এক চাল চালিলেন। 
ডাহার। হুসেনের পুত্র ফইজুলকে মেসোপটেমিয়ার সিংহাসনে বসাইয়া 
দিয়! তাহাকে ইরাকের সম্রাট বলিয়। ঘোধণ| করিলেন। কিন্তু হুসেন 
ও ফইজুল ইহাতে অন্তষ্ট নহেন। হুসেন বলেন, “১০ 37821: 6০ 
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09 9৪০ 07) 52. 8120 000০9 ০ 15 0৬. “আপনার! 
ক্রমাগত আমার নিকট ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি ও ত্রিটিণ শানন- 
তন্ত্রের কথা বলিয়৷ আসিতেছেন। আপনার! যেখানে একটি মাত্র 
শাসনতন্ত্রেরে কথ! বলেন আমি সেই স্থলে পাঁচটি তির ভিন্ন 
ব্রিটিশ শাসমতগ্র ও পাঁচটি ভিন্ন রাষ্ট্রনীতি দেখিতে পাই। আপনাদের 
পররাষ্ট্র বিভাগের এক প্রকার নীতি ৷ সৈগ্বিগ্তাগের নীতি অন্যরূপ। 
তাহার পর আপনাদের - নৌবহয়ের, ইঞজিপ্টপর্কারের ও ভারত- 
সরকারের প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রনীতি ভিন্ন প্রকারের । এই পাঁচটি 
বিভাগের আরবনীতি সম্পূর্ণ বিডির |” বাণ্তবিক প্রত্যেক বিভাগ নিজ 
স্বার্থের প্রতি কেবলমাত্র দৃষ্টি রাখতে আরবদীতি সম্বন্ধে এত 
গণ্ডগোলের সৃজন হইয়াছে বে আর ব্রিটিশ নীতির প্রতি হুসেন ও 
ফইভুল বিশ্বাম রাখিতে পারিতেছেন না। ফলে আরবে ভীষণ 
অসস্তোধের হৃষ্টি হুইয়াছে। ভ্যাজোর! সরকীর যদি ভবিষ্যতে মিত্র- 


[ ২২শ ভাঁগ, ১ম খগ 


শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন তাহ! হইবো আরব জাত দল তাহার 
সহিত হয় তে! যোগ দিবে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতির সামঞ্জন্তের অভাবে 


যে-নকল গলদ তাহার অবস্থস্তাবী ফল রূপে আরবে এই 
গগ্ডগোলের. গুত্রপাতি হইয়াছে। 
ীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় [ বি-এল ] 
নৃতন মানুষ 


একটা জাতির প্রাণের পরিচয় শ্বতাবতই সব-চেয়ে বেশী আক্ম- 
প্রকাশ করে নেই জাতির যুবন-সন্প্রদায়ের ভিতর দিয়! । রণরাস্ত 
পরাজিত জার্সেনীর বখন ধুলার শব্যায় অবসন্ন হইয়া! পড়িয়। খাঁকিবার 
কথা, তখন তার যুবনদলের মধ্যে যৌবনের উদ্দাম অদম্য প্রাণধারা! 
কি ভীষণ খরগতিতে বহিয়! চলিয়। সমাজে রাষ্ট্রে সভ্যতায় ভাঙন 
ধরাইয়! দিবার উদ্যৌগ করিয়াছে তাঁহীর বর্ণন! গুনিলে বিল্মিত 
হইতে হয়। একজন প্রতক্ষদর্শীর কধার-_জার্সেনীর এই যুবন- 
আন্দোলন "লওন, বায়েস্বাডেন্‌ প্রসূতি স্থানে জান্টেন রাষ্্রনেতাদের 
স্বাক্ষরিত সন্ধিসর্তীদির অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে” জার্দেনীর 
ভবিষ্যংকে নিয়মিত করিবে। 

কুড়ি বংদর আগে জীর্সেনীর এই নবজাগ্রত যুবন প্রীণের প্রথম 
স্পন্দন “বাণ্ডেরফোএগেল্‌” ব। “নীড়হা রা পাখীর দল” প্রস্ৃতি আল্দৌলনে 
প্রথম অনুভূত হইয়।ছিল। উহীর মধ্য দিয়! বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে 
জান্েনীর তরূপতরূণীদের লাজুক অস্ততঃগ্রকৃতির প্রথম পরিণয়ের লৃচন! 
হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমীন যুবন-আন্দৌোলন মুক্তপ্রকৃতির মধ্যে 
পাখীর মতে। পাখা মেলিয়াই থুলী নহে। উহীর মধ্যে লড়াইয়ের 
সুর লাগিক্লাছে। জরার বিরদ্ধে এই লড়াই, প্রাণহর অন্ত্রশস্ত্রের 
মহারতায় নহে ; কেবলমাত্র ছূর্দমনীয় প্রাণশক্তির দ্বারা জীবনের 
যেখানে যেধানে-_সমাজে রাষ্ট্রে, চিন্তায় কণ্মে --এই জরার 
আধিপত্য, সেখান হইতে তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়! যৌবনের প্রভাবকে 
প্রতিষ্ঠিত কর! এই লড়াইয়ের উদ্দেস্ঠ । লোভ-পরার়ণ সৈনিকতা, 
নিয়মবন্ধ "ধর্ম, কারখানার নি্পেষণ, বিদ্যালয়ের সন্থীর্ণতা, ব্যবস্থা 
গরিষদের বথেচ্ছাচার--এসমপ্তের বিরুদ্ধেই সম্প্রতি যুদ্ধ-ঘোষণা কর! 
হইয়াছে। কেনন! জার্দেনীর বর্তমান জাতীয় জীবনসঙ্কটের জঙ্গ প্রত্যক্ষ- 
ভাবে এগুলিই দায়ী । 

জীবনের সমূদয় কর্াক্ষেত্র হইতে যুবনদিগকে বাদ দিয়! দুরে সরাইয়! 
রাখ। স্বার্থপর বয়চ্ক লোকদের ধর্মা। জার্সেনীর যৌবনধর্ন্ন ইহারও বিরোধী 
হইয়াছে । যৌবন তীর স্বাধিকারের বলে দেশের জীবনকে সভ্যতাকে 
নিজের হাতে নিজের মনোমত করিয়| গড়িয়া! ভুলিবে, দেশের গুতা- 
গুতের কথা ভাবিবে, নিজের বিশ্বাম ও ধারণা অনুযায়ী অন্তত 
নিজেদের জীবনকে গঠন করিবার পরিপূর্ণ অধিফ!র তাহার খাঁফিবে 
তাহাতে সে বরঞ্চ বারম্বার তুল করিয়া শিক্ষ। লাত করিবে, কিন্ত 
অর্ধ প্রাচীনত্বের হাঁত-ধর! হুইয়|, জীবনেয় সর্বত্র দলে দলে "যো- 
হুকুম” জড়পিও হইয়। বীচি! থাকিবে ন|। 

এই যুবন-আন্দোলন নবপ্রচারিত বিরাট ধর্ম-আল্দোলনের মতো 
আজ যদিও জার্দেনীর এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত ্লীবিত আলোত্তিত 
করিতেছে, তথাপি ইহার মধ্যে নিয়মানুষর্তী সঙ্যবন্ধতার ভাব কিছুমাত্র 
নাই। সঙ্ঘ গড়িবার দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি ন| দিয়! ব্যাপকভাবে 
বাতির জীবনকেই সার্বজনীন জাদর্শ-অনুযারী গড়িয়া! তোল! ইহার 
লক্ষ্য।: সেইন্ট কতকগুলি বিশেষ আচঢার-অনুষ্ঠীন* এবং আইন- 


হয় নংখ্যা ] 


হলের সত লই নূতন একটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিবার তয় 
এই যুবন-ধর্পে নাই। | 

এই যুষনধর্পী ভাই বলিয়া! সমান্ুকে অস্বীকার করিতেছে না। 
সমাজ-সেব! ক্রমেই এই ধর্থানুষ্ঠটানের একটি খুব বড় অঙ্গ হইয়া 
উঠঠিতেছে। কিন্তু যুবনধর্দে সকলের উপরে বাকিত্বেরই জয়জয়কার । 
ইহার আদর্শ ব্যক্তি-জীবনের আদর্শ, তাই ইহার নীতি-পর্্যায়ের মধ্যে 
সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে স্থাস্থারক্ষা-_শরীরমাদ্যম্‌ খলু ধর্মমসাধনম্‌। 
যাহাদের ভিত্তি করিয়! জাতীয় সভ্যতার বনিয়াদ গড়িবে, এই বিচিত্র 
,বিশ্বে বিধাতার মানুষ-হুষ্টির মহ! উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইবে, তাহারাই বদি 
ভগরন্থাস্থা জীবন্ত হয় তবে শিক্ষ। দীক্ষা, ধর্ম নীতি, ব্যবন! বাণিজা, 
ুদ্ধ শাস্তি প্রভৃতির এত কোলাহল এত আয়োজন যে একান্তই নিরর্ঘক 
ও পওশ্রম তাহ! হৃদয়ঙ্গম কর! ইহাদের কঠিন হয় নাই। মনের দিক 
হইতে সতানিষ্ঠ। ও পবিভ্রত। ইহাদের সবচেয়ে বড় সাধনার জিনিষ । 
অবিচলিতভাবে এই জাদর্শ অনুযায়ী নিজের জীবনকে যাহার! নিয়ন্ত্রিত 
করেন ডীহাদের নামকরণ হইয়াছে [08৫ [6০৫ 1160501 বা নূতন 
মানুষ । ইহারা কোনও রকমের মাদক তাপ্্কুটাদি স্পর্শ করেন 
না, জীবন-ধারণের জন্ত নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্য সমস্ত 
বিলান-বাঁসন। বর্জন করেন। কমিউনিজমের আদর্শ অনুযায়ী সমাক্স- 
জীবন গঠন করিবার চেষ্টাও কোথাও কোথাও হইয়াছে। 

এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত কথাটি স্বার্থ নয়, উহ! যুবন্‌ মনের 
বেগবান্‌- আদর্শাভিমুখীনত। । ইহা! কেবলমাত্র শুক্ক বিচার-বিতকের , 


বারমাসের খাছের তালিক৷ 





২২৫ 


বিষয় নয়, লক্ষ লক্ষ তরুণ মনের প্রীতিরমের অভিষেকে ইহার জদ্ম। 
এই হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে বড় বড় ধর্ম-জাল্দোলনগুলির সঙ্গে 
ইহার তুলন! চলিতে পারে। চলিত অর্থে ধর্দ বলিতে আমর! বাহ। 
বুঝি, যুবন-ধর্নে তাহা বাদ পড়ে নাই। আমরা শুনিতে পাই 
জার্দেনীর উপাসনাগারের বেদীগুলিতেও বার্ধক্যের একছ্ছত্র' আধিপত্য 
লোপ পাইন্ব! যাইতেছে *। ধর্মানুষ্টান-সমূহে অন্ধ নিয়মানুবর্তিতা 
ঘুচি়। নিবিড় রসগভ্ভীর প্রাণের স্পন্দন সঞ্চারিত হইতেছে । 
ভয়োক্রেককারী স্তবূত| ভাতিয়। দেবারতনগুলিতে প্রাণখোল! হাঁসির 
বন্যা কলরোল তুলিয়। বছিতেছে। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির দেবতার সঙ্গে 
এই নৃতন মানুবগুলির পরিচয় ও আদানপ্রদানের বড় ক্ষেত্র হইতেছে 
মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতির কোলে, জনবহুল পথে ব| উদ্ভানে, পাহাড়ে 
প্রান্তরে বনে। 

পৃথিবীতে জ্ঞানবৃদ্ধ বয়ো বৃদ্ধাদের আধিপত্য চিরকাল চলিয়। আসিয়াছে ; 
হঠাৎ যুবকদের এই অভ্যুত্থানে সমস্ত ইউরোপ আমেরিকার সাড়া! পড়িয়া 
গিয্লাছে। ইহাতে ধাঁহারা আতঙ্কিত হইতেছেন তাহাদের একটা 
কথ! নিশ্চয়ই আমর! ভাঁবিয়! দেখিতে বলিতে পারি। পৃথিবীর কার্বার 
এতদিন ধরিয়! চালাইয়। ধাঁহার! দেউলিয়া! হইয়। পড়িয়াছেন, ভীহাক্রের 
হাত হইতে দে কার্ব।রের কর্তৃত্ব খসির়। যাওয়াটাই কি ম্ব(ডাবিক নয়? 
পৃথিবীকে নূতন করিয়। গঠন করিবার প্রয়োজন আছে ; জার্মেনীর 
মানুষদের আমর! অভিনন্দন লানাইতেছি। " 


রীহ্বধীরকুমার চৌধুরী [বি-এ] 





১২৪১ 
কত 


বারমাসের খানের তালিকা 


মাঘেতে মকর মিঠে 

কুর্তি আলু সিম। 
'ফাস্তুনে ছুগুণ মিঠে 

বার্তাকুতে নিম ॥ 

চৈত্রেতে শ্রীফল মিঠে 
খেয়েছিলেন রাম। 

বৈশাখেতে হয় মিঠে 
শোল মাছে আম॥ 
্ৈষ্ঠেতে আম জাম 
* আধাড়ে কাঠাল। 


শ্রাবণেতে খই দই 
ভাদ্রে পাকে তাল ॥ 
আশ্বিনেতে ঝুনো নার্কেল্‌ 
কার্তিকেতে ওল। 
অগ্রহায়ণ নবান্ন 
চিংড়ি মাছের ঝোল ॥ 
পৌমেতে মুলে। মুড়ি 
খেতে বড় মিঠে। 
গরম দুধে টাপা কলা-_ 
চক্্রগুলি পিঠে ॥ 


জ্রীতর্গাপ্রসাদ মজুমদার 


২২৬ প্রধাসী- জ্যেষ্ঠ) ১৩২৯ ' [২২শভাগ, ১ম খণ্ড 
* পস্পিস্পসিিন্পিটি সপ পাদ পাতা সি সি সির সরস ৫৯ ত৬ পাস সত ২ সপ পপ প্লিস সাপ সপ সস পস্পসপী পিসি সত 


সাবের বাতি. | 
চিত্রকর প্রীঘুক্ত সারদাচরণ উকিল মহাশয়ের সৌজন্তে 








আচাধ্য জ্তার জগদীম্চজ্ বন্ধ, ডি-এস্সি, এফ-আার-এস 





প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ ৭. 


[ ২২শ ভাঙ্চ ১ম খণ্ড » 


সিস্ট সি সিসির সপিিসিপাসিত সপ জি সিল তপ ৯ তি ৯৩৯ ৫৬৩ ৬৩ সি সিসি সত স্রি আসসসসি সি সি সি লস 
ছা 


বৃক্ষের অঙ্-ভঙগী 


মানুষের রী হেইতে তাহার ভিতরের অবস্থা বুঝিতে 
পারা যার এ বেঙ্গা তাহার ৫. আকুতি থাকে, 
দিনের শে্ীাদিনের রাস্তিহেতু তাহা পর়িবন্তিত হয়। 
স্থথে লে' উড, ছুঃধে সে বিবশ। সব জীবন্তর 
ৃস্ি ক্ষণে, ক্ষণে পরিবষ্তিত হইতেছে; তাহা কেবঙ্গ 
ভিতরের-পরিবর্তন ভ্বনিত নহে। বাহিরের আঘাতেও 
তাহার অনপ-ভঙ্গী বিভিন্ন হইয়! যায়। তাড়নায় কুপিতা 
ফণিনী হর্তেই 'সংহাররূপিণী হইয়৷ থাকে । ূ 

এইরাপে অহরহ ভিতর ও বাহিরের শক্তির দ্বারা 
তাক্ডিত .হইয়' জীব বহুরূপী হইয়াছে । ভিতরের শক্তির 
সহিত বাহিরের শক্তির নিরস্তর সংগ্রাম চলিতেছে। 
আশ্চর্যের বিষয় এই, থে, বাহিরের আঘাতের ফলেই 
ভিতরের শক্ি দিন দিন পরিক্ফুট হইয়া থাকে। 

এক সমদ্বে ভিতরে কিছুই ছিল না, বাহির হইতে 
শক্তি প্রবেণ করিয়া ভিতরে স্থিত হইয়াছে। যাহা 
বাহিরে সীম ছিল, তাহাই ভিতরে সশীম হইল) এবং 
দেই ক্ষুত্র উন বৃহতের সহিত যুঝিতে সমর্থ হয়। সেই 
তব কখনও বাছিরকে বরণ করে, কখনও বা প্রত্যাখ্যান 
করে। জীর্বনের এই লীলা বৈচিত্র্যময়ী । 
জীবে, স্তায় বৃক্ষের ভঙ্গীও সর্বদা পরিবঞ্তিত 





১) জজ্জাবতী এবং নৃরধ্যমুখীর গাতাগুলি হুধ্যের আলোকের দিকে প্রসারিত। 
ডানদিকে স্থিত তৃতীয় ছবিটিতে হুধামুখীর আলোর গতি অনুসরণ | 


হইতেছে। পাত। কখনও আঁবোর , সন্ধানে: উদ, ছয়, 
কখনও প্রচ রৌধ্রতাপ হইতে বিসুধ হয়। : এইসক্লাল 
বেলায় বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে ' দেখিলাম, ₹ যে, 
সুর্ধামুখীর গাছটি পূর্বগগনের দিকে ঝুঁকির পড়িাছে। 
পাতাগুপি ঘুরিয়া এরূপ লন্গিবেশিত হইয়াছে, বে, প্রত্যেক 
পাতার উপরে বেন সধ্যরশ্মি পূর্নরূপে পতিত হয়। 
ইহীর জন্য কোন পাতা উপরের দিকে উঠিয়!, থাকে, 


আর পাশের পাতাগুণি ভান কি! বামদিকে ' পাক 


খাইয়া ক্রর্যকিরণ পূর্মাত্রায় আহরণ করে। বৈকাল 
বেলাম্ধ দেখিতে পাইলাম, গাছ ও পাতা পশ্চিমগগনোন্মুখ 
হইয়াছে, ভাল এবং সব পাতাগুলি ঘুরিয়া গিয়াছে। 
কি শক্তির বলে এই পরিবর্তন ঘটিল? থাহিরের সহিত 
ভিতরের এ কি অদ্ভুত সধন্ধ! কুর্ধ্য ত প্রায় গাচ কোটি 
ক্রোশ দুরে, তবে কি রাখীবন্ধনে গাছ দিরাকরের সহিত 
এইরূপ সম্মিলিত হইল? 

উত্তিদ্-বিদ্যাস্ন্ধীয় পুস্তকে দেখা যায়, থে, স্থধ্যমুখীর 
এই ব্যবহার “হীপিওট্রোপিজ্ম জনিত। হীলিওট্রোপি- 
জ্মের বাজাল! অনুবাদ, হু্য্যের দিকে মুখ হওয়া। স্ধ্যমুখী 
কেন 'সুধ্যের দিকে আর হয়? কারণ “সুধ্যের 
দিকে মুখ” হওয়াই তাহার প্রবৃত্তি! যখন কোন বিষয়ের 
। ,প্রকৃত সন্ধান না পাইয়া মানুষ 
উৎকষ্টিত হয়, তখন কোন দুর্বোধ্য 
মন্ত্রস্ত্র তাহাকে নিশ্চিন্ত করে। তবে 
সেই মন্ত্র সংস্কত, লাটিন, কিনব গ্রীক 
ভাষার হও॥ আবশ্তক। সোজা 
বঙ্গালায় কিশ্বা অন্ত আধুনিক ভাষায় 
হইলে মন্ে শক্তি থাক্চে না।' এই 
জ্ন্তই গ্রীক হীলিওরোপিজ্ম মন্ত্রে 
্যমুবীর ব্যবহার-বিশদ হইল! 

সে যাহাই হউক, ইখার পশ্চাতে 
নিশ্চয়ই কন কারণ জাছে। . এই- 
সব অব্-ত্ী আনৃষ্ নীববিশুর ্কতি- 
গত কোন পরিবর্তন দ্বারাই ' সাধিত 


রঙ 
| রর সংখ্যা ] 
৯ ভাসি তৈি পা ৪৯ পাষ্টি পাটি ৩টি পাটি পাটি পাখি পাটি 


হয € জীববিদ্দু পরিবর্তন অনুবীক্ষণ 
বঙ্েও অদৃশ্য । তবে কিরূপে সেই 
অপ্রকাশকে. প্রকাশ কী যাইতে 
পারে ?- বন্ছচেংর্‌ পর বিছ্যুৎ-বলে 
সেই অদৃশ্য জগৎকে দৃষ্টি-গোচর 
করিতে সমর্থ হইয়াছি। এ বিষয়ে 
ছুই-একটি কথা পরে বলিব । 

কেবল: সুধামুখীই যে আলোক 
স্বারা আকৃষ্ট হয়, একপ নহে। টবে 
বসান একটি লতা অন্ধকাব ঘরে 
বাখিয়! দিয়াছিলাম। রুদ্ধ ভাঁনালার 
একটি রন্ধ,*দিয়! অতি ক্ষুদ্র আলোক- 
রেখা আসিতেছিল। পরের দিন 
দেখিলাম, সব পাতাগুলি ঘুরিয়া 
সেই ক্ষীণ আলোকের দিকে প্রসারিত 
হইয়াছে। 


রঙ্জাবতী লতাতেও এইরূপ ক্রি দেখিতে পাওয়া 
যায়। টবে বদান লভাটি যদি জানালার নি€টে রাধা 
যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই, থে, লব পাতাগুলি 
ঘুরিরা বাহিরের আলোর দিকে মুখ করিয়া রহিয়াছে। 
টব ঘুরাইয়া দিলে পাতাগুলি পুনরার নৃতন করিয়া 
ঘুরিয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই, থে, পাতাগুলি কেবল 
উঠে এবং নামে তাহ। নয়, কোনগুলি ডানদিকে এবং 
কোনগুপি বাঘদিকে পাক খার। পাতার ডাট।র গোড়ায় 
যে স্থল পেশী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাই 
পাতাগুলি ঘুরিযা থাকে, কখনও উঠানামা! ক-র, কখন 
ডানদিকে কিন্বা বাম দিকে পাক খায়। পূর্বে বিশ্বাস 
ছিপ, বে, পাতার গোড়ায় একটিমাত্র পেশী আছে যাহার 
দ্বারা কেবলমাত্র উঠানামা হয়। কিন্তু আমাদের হাত 
'দ্বুরাইতে হইলে গ্রনেকগুলি পেশীর. আকুঞ্চন এবং 
প্রসারের আবশ্যক | অচ্সন্ধান করিতে গিয়া জানিতে 
পাঁরিলাম, থে, লঙ্জাবতীর পাতার মুলে চারিটি বিভিন্ন 
পেশী. গ্বাছে, যাহার অস্তিত্ব ইতিপূর্ব্বে কেহই মনে 
"করিত পারেন নাই.। একটি পেশীর ছারা পাতা 
উপরের দিকে উঠে, মার-একটির দ্বারা নীচের দিকে 


' বৃক্ষের অঙগ-তী ১২৯ 





(২) আচাধ্য জগ্দীশচজর উদ্তা বি 'ইলেক্ট্ীক্‌ প্রোৰ্‌ দ্বারা ভিতরের 
গ্নাদু নিরণাত হইতেছে। 


নামে, অন্ত একটির দ্বারা গান দিকে প|ক ধায় এবং 
চতুর্থ পেশীর দ্বারা বাম দিকে ঘুরিয়। যায়। 

ইহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই, বে, পালক দ্বার! 
উপরের পেশীটুকুতে সুড়ঙ্ড়ি দিলে পাতাটি উঠীরের 
দিকে উঠে এবং দেই উদ্ধ গতি যন্ত্র দ্বারা গিখিত'হয়। 
এক নম্বরের বা চারি নগ্বরের পেশীকে এইরূপে উত্তেজি ও 
করিলে পাতাটি বামদিকে বা ভানদিকে পাক খায়। ছুই 
নধর বা তিন নগ্বরটিকে এরূপ উত্তেজিত করিলে টাত। 
নীচে নামে বা উপরে উঠিয়া যায়। স্রষ্যের আর্থ এই- 
রূপে পেনীর নানা অংশে নিক্ষেপ করিলে উ্তবিধুসাড়া 
পাওয়! যায় (৪নং ছবি দেখ )। তবে সুধ্যের আলোক 
ত সব সময়ে পত্রমূলে পড়ে না, কারণ পাতার ছায়ায় 
পত্রমূলটি ঢাক থাকে । লল্াবতীর বড় তাঁটাটির ৮হিত 
চারিটি ছোট ভাটা সংঘুক্ত, এংং মেই ছোট-ভাটার 
গায়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পাতা থাকে । আলো! সেই ক্ষত 
পাতার উপরই পড়ে। পড়িবামাজই দেখা! যায় যে পাতা 
নড়িতে আরম্ত করিয়।ছে। কিন্তু পাতার নড়াচড়া ত সেই 
দুরের স্কুল পেশীর নাবু্চন প্রসারণ ভিন্ হইফ্ত 
পারে না। তবে ছোট .পাতাগুলি আলোর অনুভব 
ক্গনিত উত্তেজনা কি সক্ষেত «কোন্‌ পথ, দিয়া “দূরে 
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গাঠাইয়া থাকে? এই বিষয়ে অনুমন্ধাবে জানিতে 
পারিলাম, থে, চারিটি ছোট ভাটা হইতে পাতার মূল 
পথ্যন্ত চারিটি বিভিন্ন াযুহুতরপ্রপারিত। তাহা হ্বারাই 
খবরাধবর পৌহছিয়। থাকে । এক নবরের ক্ষুদ্র পাতা- 
গুলিকে কোনরূপে উত্তেজিত করিলে একটি মাত্র সুত্র 
দিয়। পত্রমূলের এক নধরের পেশীতে উত্তেজনা প্রেরিত হয়, 
“অমনি পাতাটি বামদিকে পাক খাইয়। যায়। চারি নম্বরের 
গাতাগুপিকে এঁরূপে উত্তেঞ্িত করিলে ডানদিকে পাক 
খায়। ছুই নথ্থরের পাতাগুপিকে উত্তেজিত করিলে, বড় 


প্রবাণী-+স্যৈষ্ঠ, ১৩২৯, 








(৩): এই তীর পাতাগুলি বন্ধ জনাধীর দু রর আলোর দিকে ফিরি আছে। 


[ ২২৭ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পতাটি নীচের দিকে পড়ে তিন 
নম্বরের ছোট পাতাগুলিকে উত্তেজিত 
করিলে” উপরের দিকে উঠিয়া যায়। 
স্তরাং দেখা যায়, পাতার বাহির 
দিক হইতে ভিতরের দিকে হুকুম 
পাঠাইবার চারিটি রাশ আছে। কে 
সেই বল্গা টানিয়া সক্ষেত পাঠায়? 

কেবল তাহাই নহে। কোন 
নি্চিষ্ট দ্রকে চালিত করিবার জঙ্য 
একটা বল্গ! টানিলে তাহা সাধিত 
হয় না। নৌকার একটি দাড় টানিলে 
নৌকা কেবল ঘুরিতে গাকে। দিশা- 
স্বীন তবে এক দিকের টান! অন্ততঃ 
ছুই দিকের দুইটি সমবেত টান দ্বার! 
গম্তব্যপথ নির্দিষ্ট হয়। এক সময়ে 
দুইটি ফ্লাড় টানা আবশ্যক । 

পতন্ন আলোর দিকে ছুটিয়া যায়। 
তাহার ছুইটি চক্ষুর উপর আলে 
পড়ে। প্রত্যেক চক্ষুর সহিত তাহার 
এক-একটি পাখার সংযোগ । একটি 
চস্কু অন্ধ হইলে সে:আর আলোর 
'দিকে যাইতে পারে ন1। এক দীাড়ের 
নৌকার ন্যায় কেবল ঘুরিতে থাকে। 
|. যখন দুইটি চক্র উপর আলো পড়ে, 
পি, কেবল তখনই দুইটি, ডানা একসঙ্গে 
একই বলে, আন্দোলিত হয়, এবং 
সে মোঁ। পথে 'আলোর দিকে ধাবিত. হয়। আলে 
যদি পাশে ঘুরাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উহা 
কেবল একটি চক্ষুর উপর গড়ে, সেইজন্য একটি 
পাখা প্রবল বেগে স্পন্দিত হয় এবং পতঙ্গ ঘুিয়া 
ঘায়। ঘুরিয়া যখন সোজান্জজী আলোমুখীন হয় এবং 
আলো! ছুইটি চক্ষুর উপর সমানভাবে পড়ে, তখন, ছুইটি 
পাখাই সমানভাবে একই শকিতে স্পন্দিত হইতে থাকে 
এবং পতঙ্গ তাহার অনীষ্ট লাভ করে,জীবনে কিনব 
মরণে! 





২য'সংখ্যা] . বৃক্ষের অঙ্গ-ভঙ্গী ২৬১ 


৯. ৯পতা সস্তা জপ অতি সর্ট 


চুইটি*াড়ের দ্বারা তরণী কেবল 
নদীবক্ষের উপরই গস্তব্য দিকে ধাবিত 
হইতে পারে। কিন্তু সর্ধদিগ্দ্বিহারী 
জীৰ ' কখনও দক্ষিণে কখনও বামে 
কখনও উদ্ছে কখনও বা অধোদিকে 
ধাবিত হইতে চাহে । এরূপ সর্ববমুখী 
গতি নিরূপণ কক্গিবার জন্য অন্ততঃ 
চারিটি রশ্মির আবশ্যক । 

লঙ্জাবতীর পাতাব প্রতি কোষই 








(%) লজ্জাবতী পত্রের বিবিধ অংশ । নিয়মের ছবিতে ডাটার মুলে রিটা পেশা 


আলোক ধরিবার ফাদ । সেই '্মালোর সিটি পন 
উত্তেজনা এক-একটি গ্পাযুস্ত্র ধরিয়া ছোট পাত। | স্ব্বাধুনুত্র পাত। হইতে ডাটার মূলে গিয়। 
“পাঁছিয়াছে | 


পত্রমূলের পেশীতে উপস্থিত হয়। 





(৫) আলোক ও আঁধারের ন্ব। রথে আরধঠিত সর্বিতার আবিভাবে আধারের পরাভব। 
রর ( বনু বিজ্ঞানমন্দিরে স্থাপিত ধাতু-ফলক হইতে গৃহীত , 


যতক্ষণ না চারিটি ডাটার পত্র-সমষ্টি সমানভাবে আলোক- অংশে বিভক্ত করিয়। ধর।-পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত। জানালার ক্ষুদ্র 

মুখীন হয়, ততক্ষণ চারিটি বল্গার টানের ইতরবিশেষ রম্ধ, দিয়া সুধ্যদেবের শত শত মুগ্তি মেঝের উপর দেখিতে 

হইয়। থাকে । পত্ররথ তখন দক্ষিণে, কিন্বা বামে, উদ্ধে পাই । 

কিন্বা নিয়ে চাপিত হয়। সবিত। তবে প্রতি পত্রকে স্তাহার রথবূপে গ্রহণ করেন । 
"._* . সবিতার রগ্র গঞ্জের চারি বল্গা ভাহারই হস্তে। অনন্ত আকাশ 
সারথি তবে কে? দিবাকর নিজকে কোটী কোটী বাঠিয়! সীমাহীন তাগর গতি। কিন্তু এহ অপীম পথ 


৮ 


২৩২ 


এবক্ষিণ করিবার সময়ও ধূপিকণার স্তায় এই পৃথিবী 
এবং 'তাহা হইতে উ্িত ক্ষুত্র লতার অতি ক্ষুত্র 
পাতাটিরও আহ্বান উপেক্ষা! করেন না । নিজের শক্তির 
দ্বারা প্রতি জীববিন্দুকে স্পন্দিত করেন এবং ক্ষুদ 


প্রবাসী-_জষ্ঠ, ১৩২৯ 


[২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


“পাতাটির গতি নিরূপণ করিয়া থাকেন। | "জীবন এবং 
জীবনের গতির মূলে সেই শক্তিই শ্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। 
সর্বভূতের চালক? তুমি, তোমার 'তেজোরাশিকে 
কে উদ্দীপ্ত রাখিতেছেন ! | 
শ্রীগদীশচন্দ্র বনু 


খাগ্ভকথ। 


ধাস্য-কখ। ৷ জীনরেল্রনাথ বন প্রণীত। ৭৯ ষট। মূল্য ॥* 
আন! । 
"* এই বহির মুখপত্রে দেখিতে্ছি, লেখক পূর্বে ডাক্তার কার্তিকচন্ত্ 
বন্ধুর “ল্যাবরেটরী” “রমাফ়ন বিশ্লেষক” ছিলেন। এক্ষণে তিনি 
পন্বাস্থা-সমাচার” পত্রের সহকারী সম্পাদক । দেখিতেছি বহিখানিতেও 
এই ছুই কম” স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ, কিমিতি-বিদ্যার 
সাহায্যে খাদ্য বর্ণিত হইয়াছে, এবং "স্বাস্থা-সমাচার” পত্রের ভাষায় 
বর্ণিত হইয়াছে । 

এই ছুই উক্তির একটু ব্যাধ্য। কত ব্য। 

আমরা কি খাই, তা জানি । কিন্তু জানি না, কি খাদ্যে কি ভাগে 
কিফি কৈমিতিক উপাদান আছে। "ন! জানাতে যে আমাদের দেহ- 
যাত্র। নিবাহের বিশ্ব হইতেছে, এমন নহে । কিমিতি-বিদ্য| দেদ্দিনকার, 
আর খাদ্যের কৈমিতিক বিচার কালিকার বলিলেও চলে। তথাপি 
যুগধুগাস্তর ধরিয়! মানুষ চলিয়া আসিচেছে। ইতর প্রাণীর বিদা। 
নাই, বহু বহু মানুষও বিদ্যাহীন। বিদ্যাহীন বটে, কিন্তু বুদ্ধিহীন 
নছে। সেবুদ্ধি স-হ্‌-জ (7914071)। ইতর প্রাণীর সহজবুদ্ধি (30100) 
আছে, মীনুবেরও  আাছে। আরও কিছু আছে, সেটা ভূয়োদর্শন, 
বারবার দেখিয়। শুনিয়। তুগিয়! ঠকিয়। ফলাফল বিবেচনার বুদ্ধি । 

এই একটা বার ফুল, কখনও দেখি নাই, খাই মাই.। হস্ণ 

নিলাম, স্বাছঘ বোধ হইল। রসনার 





কুধা শান্ত হইল। এক বেরা), ছুই বেলা! গেল, রেশ হইল না, 
ফলটি উদরে জীর্ণ হইয়। গেঁল। - সে ফল.ঘখন আবার জুটি, তখন একট 
নয়, ছইটা নয়, খঙা-গণ্জা গলাধঃ “করি! ফেলিলাম। এক বুদ্ধিমান্‌, 
সেও ফলটি প্রথম: দেখিল, কিন্তু, থাইল-দা-7-.কি জানি খাইলে যদি 
অনস্থ হয়। কিন্তু, দেখিলে খা, গোর, বাছুরে খাঁর, পাখীতে 
খার। শঙ্ক। গেল, নিজে 'ধাইল।' আর এক" বুদ্ধিমান দেখিল ফলটি 
টা ফলটি খা-দ্য ছিল, এখন ভো-জ্য হইল । 
কীচ' আম' খাঁদ্য বটে, কিন্তু তোগ্্য নয়। পক! মিষ্ট আম খাদ্য 
ত. বটেই, তোঙ্গাও বটে। কীচ! আম যাঁর খাদ্য সে খাদক। পাকা 


ডাহা সপগুখে খাদ্য কিংব! খাদ্যোপকরণ ধরি মা; ধরি ভোজা কিংবা 
আমার রাধিয়। তাহার ভোগ দিই, কারণ কোক। ত দেহ নয় যে 
খাদ্য গাইলেই তুষ্ট হইবে । খাদ্য সম্বন্ধে ছই-তিনখানি বই বাঙ্গালা . 
ভাবায় রচিত হই্গাছে। ডো মন্তক্ধে একখানিও হয় নাই। 


- অ-সত্য আগিক্গা পড়ে। 


কথাণ৷ আর একটু বিস্তার করি। সেই অজানা, অভ্ভুজপূর্ব ফলট! 
কৈমিতিকের কমশালায় . লইয়! গিয়। বলিলাম, “হে কৈমিতিক 
মহাশয়, আপনার যন্ত্র-তস্ত্র দ্বার পরীক্ষা! করিয্নাসংক্লেষণ বিশ্লেষণ জীরণ 
মারণ গ্রভৃতি প্রক্রিয়। ঘ্বার। বলুন এট! আমাদের খাদ্য কি? ভোজ্য 
কি? অপধ্য, কুপধ্য, না সুপথ্য ?” তখন কৈমিতিক বুঝিতে পারিলেন 
তাহার বিদ্য। একট! সাক্ষীমাত্র, বিচারক নহে । ভোক্ত। স্বয়ং বিচারক, 
আমাশয়, পক্কাশয় প্রভৃতি আশয়গ্লিতে তাহার অধিষ্ঠান। প্রত্যেক 
আশয়ে বিচার চলিতে থাকে, স্কুল বিচার নয়, শুল্মম বিচার । এমন হুগ্ 
যে, বাঞ্গারের খাদ্য-নীক্ষক 'পাস' করিল্। খাঁটি বলিয়| 'সাট্টিকিকট? 
দিলেও শিষ্টান্নের ঘি মিশাল প্রতিপন্ন হয় । কৈমিতিক বলিতে পারেন, 
"মিদ্ধ ও আতপ চালে গুণগত বিশেষ কোন পার্ণক্য লক্ষিত হয় ন।” 
( খাদ্য-কথা, ১৯ পৃষ্ঠ।)। কিন্তু, অন্ততঃ সাঁড়ে চারিকোটি বাঙ্গালী জানে 
আতপ চাটলের ভাত গুরু- পাক, অনেকে জানে খাইলে অন্বল হয়। 
ভাঁবিবার আছে, ধান পিষীইলে চীলের কোন-না-কোন পরিবতন 
নিশ্চই হয়। সেই পরিবতনে সিদ্ধ চীলের ভাত লঘু। আরও মনোজ! 
কথ। আছে। ছুই চীলেন গুণগত পার্ধক্য উপলন্ধ না হইলে ধান 
দিঝ[ইবাঁর পরিশ্রম ও ঘ।লন খরচ কেন কর হইতেছে? 
খাদ্যবিচারে কিমিতিবিদাার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে প্রয়োজন 
কি'এবং কতটুকু, তাহ। মনে ন! রাখিলে ক্লিমিতির সাক্ষোন় বাহিরে ঠেলে 
সার্গী মাত্রেরই :এই দশ! ঘটে, জানার 
বাহিরে গেলেই মিথ্যা বলিয়া ফেলে। প্রত্যেক "বিদ্যার ( বিজ্ঞানের ) 
রিনা সীমার মুধ্যে বিচরণ করিলে আমাদের 
সুফল হয়, বাহিরে গেলে গলার বিষম লাগার মতন আমাদের বিচার- 
বুদ্ধিতে বিধম লাগে। সবাই জানি, একের যাহ পথা, অস্তের তাহ। 
কুপধ্য হইতে পারে বেখাদ্য পাইয়। খাইয়া, ফেবল বালযাবধি নয়, 
পিতৃপিতামহাবধি, “যাহার সাম্য হইয়া :গিয়াছে, অস্ভের কুপখ্য হইলেও 
তাহার পথ্য । চলিত কথায় বলি, অভ্যাস হইব! গিয়াছে । অতএব 
যখন বলি, এই আহার লঘু কি গুরু, সব-পচকি ছুশচ, তখন স্থুল 
বাক্যই বলি। অতএব আহার-বিদ্য (15৮05 ) চাই, খাদ্য-বিদ্যা 
না জানিলেও চলে। পশ্চিমদেশে আহার-বিদা। সেদিন জারস্ত 
'হইয়াছে। কাজেই মতি এখনও অস্থির। আহারের পরে জল পান 
করিবে না, পশ্টীমদেশীয় ডাক্তারী বিদ্যার এই উপদেশে আমাদের কত 
শিক্ষিত জন বিভ্রান্ত হইয়। অজীর্দ রোগে গড়িয়াছেন, তাহার সংখ্য। 
হয় না। তাহার! সাঝ্যাসাক্স্য বিবেচদ! করেন নাই, প্রকৃতিগত তৃষ্কাও 
মানেন নাই। এইর্প” 'ফে বলিয়াছিল, কে জানে, ভাতের ফোনে 
ভাতের সারাংশ চলিয়া বায, আমর! বে ফেন-গাঁলা ভাত খাই, সেটা 


২য়.সংখ্যা রি 
তের ছিব? 'অমনই শিক্ষিত, ও জন, চিন্তিত হইল বিনা" খান 
ন, গালা চলিত হইল ক্ন। -"খাদ্য-কথার” লেখক ইহার উল্লেখ 
রয় আন্ি.নিরাস করিয়ান্ছেন। কিন্তু ফেন-গালার মধ্যে যে আঁহার- 
দ্য! আছে, তাহায়.কথা বজেন নাই। &. 

এই বিষয়ে এত কধা বলিবার একটু প্রয্ধেজন আছে। খাদ্য 
দ্ধে ছুই'তিন খানি বই বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছে। ছুই একট! 
খ্যানও .(1608£69 ) পড়িয়।ছি। সবই ডাক্তারের কিংব| আধা- 
ক্রারের লেখা । তাঁহারা সবাই তাঙাদের পশ্চিমদেশীয় গুরুর পথে 
চরণ করিক্লাছেন। ইহা স্বাতাবিক, এবং মে শিক্ষা সম্যক, থে 
ক্ষায় অন্তপথ অনৃষ্ঠ হয়। কিন্তু শিক্ষণ (17710108 ) ও জ্ঞান এক 
হ। বে শিক্ষায় একদেশীর জ্ঞান জন্মে, বিবিধ পথের সম্ভাবনা! করিতে 
রন, সে শিক্ষায় মানসিক দাপত্ব ঘটে। মানপিক দাসত্বের 
ল্য ভয়ানক আর কিছুই নাই, কারণ দাসত্বের ক্লেশ 
গুভূত হয় না। জেলের কয়েদী শারীরিক ক্লে ভোগ করে, কিন্তু 
হার মন কয়েদথান্নার মধ্যেই ঘুরিয়! বেড়ায় না। কি জানি কেন 
[মদের ডাক্কার মহাশয়ের। দেশী পণ দেখিতে পান ন। | জল বায়ুতে, 
ত শ্রীন্মে, আহার রৈহারে, ধর্যস কমে “এদেশ ও ইয়ুরোপ কত ভিন্ন। 
দেশের পথ্য এদেশের পথ্য ন। হইবার কথ|।। যদি এদেশের পথ্য 
[নিবার বাসন! হয়, আয়ুধেদ আছে। ইহাতে কিমিতি নই, কিন্ত 
হার-বিধি আছে। দেহের কাস্তি বল বর্ণ পু চেষ্ট! গ্রভৃতির মূলে 
হার । যে বিদ্যায় আহার-বিধি জানিতে পারি, দে বিদ্য। আয়ুগ্ষর। 
কিমিতি-বিদয। ছারা! খাদ্যের শরীরোৌপযোগী উপাদান নির্ণীত হইতে 
রে।, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, দে উপাদান স্থুল। মনে 
খিতে হঈবে, নে উপাদান ব্যতীত অন্ক উপাদান থাকিতে পারে, 
তা হেতু যাহ! কৈমিতিক পরীক্ষায় ধরা! পড়ে না। একটা! উদাহরণ 
-ই।  “ভাইটামীন” নামক একটা! উপাদানের কথা অনেকে 
নিয়া থাকিবেন। ইহা! নুতন আবিক্ৃত। ইহার বিভিন্ন 
শ প্রকৃতি প্রভাব প্রভৃতি এখনও অজ্ঞাত বলিলে চলে। 
হার মাত্রা অল্প, কিন্তু, বীর্ধ অতিশয়। খাদ্যে ইহার অভাব 
টলে দেহের পোষণ হয় 'না। ছুগ্ধে ইহার সদৃ্ভাব আছে। মহর্ষি 
ক ছুপ্ধকে “জীবন” বলিয়। গরিয়াছেন। তিনি যে কিমিতি দ্বারা 
ই তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তা নয়। যোগবলও নয়। তৃয়ো দর্শন 
বং কার্যকা রণ-সন্বন্ধ-জ্ঞান দ্বার কত অভাবনীয় তথ্য অবগত 
টতে পার যায়, তাহার এই একটা দৃষ্টান্ত । * 

খাদোর স্থুল উপাদান জানিয়া ফল আছে। খাদ্য হইতেই 

যে খাদ্যে ষেটা নাই, সে খাদা হইতে দেট। 


হের উপাদান। 
|ইতে পারি না। যে পাদ্যে সে উপাদান মাত্রায় অধিক 
সে খাদা হইতে সে উপাদান দেহেরও পাইবার 


ছে, 
ভাবনা করিতে পারি। ঘি খাইলে দেহে মাংস বৃদ্ধি 


ইতে পারে না, বেছেতু খি-তে মাংসের উপাদান নাই।- 


ক কথায়, খিও মাঙদ স-মা-ন (571)112:) জব নয়। চরকে এই 
স্ব হন্দরভাবে ব্যস্ত আছে। তাতে আছে শীরীর ধাতু (2790171- 
|] 610170705--035565 ) গুণপামান্ যোগে বৃদ্ধি, বিপরধয়ে হান হয় 
পারীর স্থান)। খা, মাংসের সমান-$৭ মাংদ ; মাংদভোজনে মাংদ 
ই হৃয। যি মাংস না জোটে, তাহা হইলে মাংণের সমান গ্‌ণ- 
ঠ অন্ত আহার গ্রহণ করিবে। বেমন ছেনা, দীলগ।, কিমিতি-বিদ্যায় 
দিদীলে মাংসের তু উপাদান আছে, এবং ভাগে মাংদের অপেক্ষ।ও 
ধিক মাধনে হি কুড়ি, দীলে পঁচিশ। তথাপি মাংদ ও দীল 
রর ম্মুহ। ডাক্তারী বিদ্যা উক্ত গন পূর্বে স্বীকার করিত 

নখ শষ ভীবে করেনা। কিন্তু দেখিতেছি, ্বীকা'র করিলে 


খাছ্াকথা 


৮৯. পাস পি পি পাস পাস পাটি ৯ পি পি পি তি লাছি পাতি শা পাটি ৪ ৯ পাটি তি পাকি পাস পাট পাষ্ছি লাকি তাস্টি পা পাষ্টি পাটি পান পাস্সিপাসিাসটিপ 


২৯১৩ 


র-উপাদান নির্ণয়ের প্রয্বোগ সোজ। হইন্লা পড়ে। * যথা, দেছের 
শ্নেহন (ল্লিধত1) ইচ্ছ। করিলে ন্ধেহ ভ্রধা (যেসন.খি)* তোজন 
করিবে, বৃংহণ (বৃদ্ধি ) ইচ্ছ। করিলে বৃংহণ ভ্রধ্য (যেমন মাংন ) ভোজন 
করিবে । এপন দেখিব, *কোন্‌ খাদ্যে ল্রেহনের অব্য কঠ, বৃংহণের 
দ্রবা কত। 

ইহার পরে আরও কথ। আছে । সরিধ! তেল একট স্েহ। ধি-এর 
পরিবতে” সরিষা তেল খাইলে চলে নাকি? যদি খি-ই চাই, গাওয়। 
বিয়ের পরিবর্তে মহিন! ঘি পাইলে চলে ন। কি? কিমিতি-বিদ্যায় ইছার 
উত্তর নাই। 

অতএব কিমিতি-বিদ্যার লীম|। এবং খাদ্যের কৈনিতিক বিশ্লেধপের 
প্রয়েগ মনে রাখিক্। “খ।দ্য-কণ।” পড়িতে হইবে। তখন দেখ! যাইবে, 
পুস্তকথ।নি উত্তম হইয়।ছে। 

এখন দ্বিতীয় মন্তবা একটু ব্যাখা। করি । “খ|দ্য-কথা”র ভাধ! ডাক্তারী 
ভাব।। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ডাক্তারী গ্রন্থে ডাক্তারী ভাবা 
থকিবে, তাহাতে নৃতন কথ|কি। কিন্তু নেকখ| নয়। ডাজারী পরিভীব!. 
থাকিতে পারে, কিন্তু নাঙ্গাল। বহিতে বাঙ্গাল। ভাবা থাকিবার কথ! । 
ডাজারী ভাবা না-বাঙ্গল।, না-ইংরেজী। বরং বা 'তে পারি, তাঁধাঁটা। . 
ইংরেজীর আভাঙ্গ। তঙ্গম।। ইংরেজী বছর তঙ্জম। নয়, ডাক্তারের 
নিজের ইংরেজীর তক্গস। | খ্বিনি ইংরেঞ্জী জানেন না, ধিনি ডাক্তারী 
ভাবার ইংরেক্গী ভাবিয়। লইতে পারেন ন|, তাহাকে পদে পদে ধামিয়! 
থামিয়। পড়িতে, এবং ঘুরান| বাক। বেজ করিয়। লইন্। বুঝিতে হইবে ।. 

আমর| ইংরেজী পড়িয়।, ইংরেজীতে শি-ক্ষি-ত (5050806৫ ) হইয়। 
দে ভাবায় ভাবিতে মন্যান্ত হই! পড়ি। কাজেই লিখিবাব কিংব। কথ! 
কহিবার সময় দে অভ্যাস চলিয়। আদে। ফলে অক্ষর কিংবা! ধ্বনি 
বাঙ্গাল! হইলেও ভাঁদ। বাঙ্গীল! রাখ। কঠিন হুইয়। পড়ে । সবই সত্য। 
তথাপি ইংরেঞ্সী-শিক্ষিত বাঙ্গার। লেখক ও বাঙ্গাল! বত! আছেন। 
ইহাদের ভাবায় ইংরেজী ছাদ কদ।চিৎ পাই। ইহারা উত্তন-লেখক। মধ্যম 
লেখক অনেক আছেন। কিন্তু ডাক্তার রেখক মধ্যম শ্রেণীতেও গড়েন 
নাকেন? ইহাই আশ্চ্ষের কখ|। কারণ কি, কে জানে। হয়ত 
তিনি মনে করেন, তিনি বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ভাবাজ্ঞান তত 
আবগ্তক নয়। হয়ত ব| তাহার শিক্ষার গৃণে মানসিক দাসত্ব প্রকট 
হইয়। উঠে। অল্প বন্নসে কেবল বাতা শিক্ষার দোবই এই । লেখায় 
সাবধান ন! হইলে, ভাবা ও সাহিত্য চা না করিলে, চিত্তকে সর্ধ- 
মুখে ছাড়িয়া না দিলে এই দোষ শোধ্রাইতে পারা যায় না। ডাক্তারী 
বৃত্তি ইংরেজ ডাক্তারের অনুকরণ ; কাজেই চীল-চল্লন, এমন কি বদন- 
ভূবণও ইংরেগ্রের মতন । ইংরেজী অনেকে শিখিতেছে কিন্তু ইংরেজের 
পোধাক পরিভেছে কি? ডাক্তাবধানার দেখি, তাহার বাড়ীতে দেখি, 
নিজের বাড়ীতে ড।কি, ডাক্তার ও সাহেবী পোাঁকের নিতাসন্বন্ধ দেখিতে 
পাই। ইহাতে মনে হয়, বৃত্তির অনুকরণ হইতে চরিতেনও হয়। 
চরিতের কিরদংখ ভাবায় ব্যক্ত হয়। দেশী কৃষ্টির (০৪106 ) অভাবে 
শত শত বিশ্বান্‌ ও জ্ঞানব।ন্‌ বিদেশী হইব। পড়িতেছেন। 

"খাদাকখার” লেখক ডাকারের দলে পড়িয়। নিজের মাতৃভাঁধ 
ডাক্তারী করিয়। 'ফেলিয়ছেন। ছুংগ হইতেছে এত তা বইখানি 
রচনার দেনে সাধারণের সুবোধ্য হইল ন। | 

ডাকারী ভাধার আর-এক লক্ষন পরিভাবায় স্পষ্ট দেখিতে পাই। 
জানি, পরিভাধা-প্রণয়ন অতান্ক কঠিন। কিন্তু কঠিন বলিয়াই সর্বদ। 
সাবধ।ন হইতে হয়। তাবাকে অবহেল! কনাই যাহাদিগের ধম: তাহারা 
পরিভাবায় পরিশ্রম করিবেন কেন? তারার আমে তা 


, পরিভাঁধা গ্রহণ করিতে গারিতেন, কিন্তু, আরূর্বেদ তাহাদিগের 


অগ্রাহ, অন্পৃপ্ত। বন্ধ ত: ডাক্তারী বিদা। ও জামূরবেদ বেন ছুই ঈধ্যাপরারণা 
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৭৯ পা পিপাসা পাছিপাছি পাত পাসিপীসিপাস্িপান পি পাস্টি পা পালা পাসটিকাি পাটি সিসি ছি পাস্টিপাসটি পাস লাস 


সপস্থী, একে অক্টের সৌভাগ্য দেখিতে পারে না । ফালের গুণে ডাঞ্জারী 
বিদা। ছয় রাণী, ছুর্তগ! আঘূর্বেদ-বিদ্যার ছায়াও ছাড়াইভে চীন ন। 
কগামর। কিন্তু, ছুইএর় মিলন বাঞ্া করি, পরুদেশী ডাক্তারী বিদ্যাকে 
খদেশী করিনী লতে টাই। কিন্তু স্প্রতি সে বা! পূর্ণ হইবার নহে । 
ইহার প্রধান অন্তরায় বর্তমানে ডাক্তারী শিক্ষা, যে শিক্ষায় বৈহ্যানিকের 
ঘোগ্য চিত্তক্ষাধীননভ| লুণ্ড হইতেছে |. * 

প্থীদ্যকধার” পরিতাষ! প্ডাক্তারী” পরিভীব!। এখানে কয়েকট! 
উদাহরণ তূলি। জামাদের দেহের স্থূল উপাদান পাঁচ প্রকার। খাদ্যে 
দ্ইে পচ প্রকার উপাদান অব্েষণ কর! হইয়। পাকে । ইংরেজীতে এই 
পাচের নাম [1016105 ০7৮০-77015165, 95, ৪215 আঃ] এ৭6৫। 
ডাক্তারী ভাষায় [৫০160 হইয়াছে 'আমিধ জাতীয় কেহ বা বলেন 
'্ছানা জাতীয়' । “আমির অর্থে মাংস, আমিষ-জাতীয়-_মাংস জাতির 
জগ্ার্গত (ইংরেজীতে ০1070 9971716 916069 29 1851) কিন্ত 
ঠিক হইলকি? 7/01510 মাংসের একট! উপাদান । মাত্রায় অধিক 
হইলেও, একটা উপাদীন। [10:54 ও মাংস এক নহে। কিন্তু, 
মাংস-জাতীয়-_সাংস থে স্ব্য সেই ভ্রধা, এই অর্থ ৪য়। মাংসবৎ বলিলে 
* বরং ঠিক ভউত। 'ভান।-জাতীয়' এই পরিশ্ীনায় ম্রপর ছুইট। দৌব 
ঘটর়াছে। শবাট। ভা-ন| নয়। ছেল।। ছা-ন। বলিলে শাবক বৃনি। 
ডে-ন! খাঁটি বাঙ্গালা ; জা-ভী-য় খাটি সংস্কত। উভয়ের যোগ 
বিরদ্ধ যোগ। ০71207/012165 ডাক্তারী পরিভাষায় “শালি 

| 'ম্থাস্থ্য সমাচার পত্রে এবং “খাদ্যকথার শেষে এক! 
শালি আছে, জা-তী-য় নাই। এইশা-লি শব কে দিয়াছিল, কে 
ক্তানে। কিন্ত শালি সান্ৃত শব্দ, অর্থ হৈমস্টিক ধান্য। সেই শব 
অদ্যাপি রাম-শাঙ্লি, সীতা-শালি প্রন্থৃতি ধানের নামে, শালি 
ধানের চাঁষে ও শালি জমিতে চলিত আছে । ৫7/09011)009155 
ছুই জাতীদ্ব_5:510) জার 38৫৭1 | প্রথমটির বাঙ্গালা শ্বেত-সার কিছু- 
দিন হইতে শুনিয়া আদিতেছি। এটি নূতন রচিত, পূর্বে কেহ জানিত 
না। জোঁকে পা-লো জানে, 398০: শর্ষরা সবাই জানে । 9910১ নাই 
শালি হইল, শর্করাও শা-লি 1 'ন্নেহ-জাতীয়' শট! আরও হাস্জনক 
হইয্লাছে। কারণ ম্লেহ ইংরেজীতে ভিত লা]. 0105 3 অতএব জাতীয় 
যোগে অনর্থ ঘটিগ্লাছে। 34115 'লবণ জাতীয়' বরং বল! চলে, যদিও 
ল-ব-গ নিজেই জাতিবাচক | দৃষ্টান্ত, আমুর্বেদের পঞ্চ-লবণ। 
পরিষ্াবার দোষ দেখাইয়! নিরন্ত হইলে লেখকের প্রতি অন্যায় কর! 
হয়। এই কারণে আমার রচিত পরিভান! উপস্থিত করিতেছি। 
ডাক্তার মহাশক়গণ ভালমন্দ বিচ'র করিবেন । 

[101610--প-লী-য় | (প-ল-_মাংস ; পল সম্বন্ধীয় প-লী-য়) 

0219০1908095-প ল-লী-য় । [পাল-ল- মাংস ও পক্ষ । পক্ষ 
অর্থ হইতে বাঙ্গাল! প-লি 50177971, 91181 বোধ হয় প-ল-ল 
হইতে পালে! | গনিত এব গগন € কেলসাদিত প্ে/90911760 ) 
ভুই-ই 56017161711] 

879 800 0115-- দেহ । 

591 ল-ব-ণী-য়। ( ল-ষ-ণ বলিকেও চলে, তষে সামাগ্ক লবণ 
ঝ| নূন হইতে পৃথক করিতে ল-ব পী-য়) 

“্ধাঙ্দোর পরিপাক প্রণালী” নামক পরিচ্ছেদে অনেক পরিভান! 
ব্যবহৃত হইয়াছে । তগাধ্যে মহা-শ্রোতের (9101670519 032991) 
বিস্তিন্ন অংশে “গ্লীম আমূর্বেদে আছে, কয়েকটা নাই। সে সবনাম 
লইলে ক্ষতি ক্কি ছিল জানি না । তৎপরিবতে “নূতন নাম রচন| করিয়। 
্ ৯৬টি জ্ঞামবৃদ্ধির পথে কাট! দেওয়া 

ইতেছে। জামূর্বেদ দেশী আঁঠির গাছ, সতেক্জ' ব্যাপী । ইহার ফল ছোট 
ও টকুয়। হইলেও গাছ দেশের হাটি ও জল-বামুর যোগা হইয়াছে । এই 


প্রবানী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড * 
এসি তাস তাস পাস পিপি পাস্মি সিসি পপি বট পা্পাসটিপাসমিপাসসি পা 
আঁঠির গাছে বিদেশী ডাক্তারী বিদ্যার কলম ধরাইলে, খনবহেতু গাছট 
দীর্ঘলীবী হইত, আমর! কলও অধিক ও উত্তম পাইতাম । এই কথাই 
বারবার শৌন! যাইতেছে, বিদুদপী বিদা] ব্বদেশী কমতে হইবে। কত 
বিদেশী গাছ দেশী হইয়। গিয়াছে, আঁঠি গড়িয়! হইয়াছে । কত বীজ 
বিনষ্ট হইয়াছে, কত গাছ গণাস্তর পাইয়াছে। বিদ্বেশী বিদ্যাকে 
কালচজে নিক্ষেপ না করিয়। বুবিষ্া শুধিরা দেশী বিদ্যার সহিত তাহার 
জোড়-কলদ ঘটাইতে হইবে । দেশী বিদ্যার পরিভাষা গ্রহণ এই 
ঘটনায় প্রথম পদ । 

“থাদোর পরিপাক প্রণালী” পরিচ্ছেদে বহ, কৈষিতিক দ্রব্যের নামু 
আছে। এ নামগুলি ইংরেজী না রাখিয়। উপীয় নাই। কিন্তু, যে 
পুস্তকের নাম ক-থা, তাহাতে অন্ন পরিপাকের কৈমিতিক ব্যাপ্যার 
প্রয়োজন ছিল কি? আমার বিবেচনায় পরিপাক-জন্ত ভ্রব্যগূলির নাম 
একবারে বর্জনীন্ন। কারণ কে জানে, 'পেপটোনা” কি, 'এমিনো এসিড' 
কি? যে জানে সে খাদ্য-কথ।” পড়িবে না,. যেনা জানে সে 
বুঝিবে নী। নীম শুনিলেই বন্ত-গ্রহ হয় না। 

“্খাদোর মাজ। নিরপণ” নীমক পরিচ্ছেদ হইতেও ন্সনেক বাদ দিতে 
পারা যায়। বাদ দিলে সমগ্র পুস্তক সাধারণ পাঁঠূকর সুবোধা হইত । 
প্রন্নটা গুরুতর । আহারের মাত্র! নয়, খাদোর মাত্র! নয়, কোন্‌ প্রকার 
খাদোর কত খাইলে আহারের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? অর্থাৎ প্রতাহ 
কত পলীয়, কত পঞ্গলীয়, কত স্েহ, কত লবণীয়, কত জল খাইবে? যে 
কৈষিতিক উপায়ে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে লেখক' সে 
উপায় বলিয়াছেন। এখানেও বলি, যে জানৈ সে এই বই হইতে নূতন 
শিপিতে চাহিবে না, যে ন! জানে মে কিছুই বুঝিবে না। বস্তুত মনে 
হয় লেখক কিমিতি-বিদা। এত না জানিলে তাহার ইগানি সকলের 
পাঠা হইতে পারিত ৷ কিমিতি-বিদ্যার সাধা কি এ প্রশ্নের উত্তর দেয়। 
আমাদের শরীর যদি বা কৈমিতিক কমশাল! হয়, তাহ। হইলেও 
দেখিতেফ্কি যেমন গ্রাম্য কর্মকীরের কমপ্রাল! ও তবন্ত। কোম্পানীর 
কর্মশাল! এক নয়, শরীর রূপ কর্দ্মশালাও তেমন এক নয়। তাছাড়া, 
কম পাল। কর্মকারের প্রয়েজন বুঝিতে পারে কি? 

লেখকও নিরপায় হইয়! আপ্ত, অবন্ঠ পশ্চিম দেশীয় আণ্ত, প্রমাণ 
উদ্ধার করিয়াছেন। শতীধিক বংমর পূর্বে জর্মানি দেশে লিবিগ নামে 
এক প্রসিদ্ধ কৈমিতিক ছিলেন। তাহার বিবেচনায় আমিষ আহার 
হইতে “শরীরের সমন্ত শক্তি উৎপন্ন হয়।” উহা লিখিয়। লেখক 
বলিতেছেন, “আজকাল কোন পঞ্ডিতই এই মতের পক্ষপাতী নহেন।” 
যদি তাই, তবে জার তাহার নাম শ্মরণ কেন? 

এইরূপ, ভইট নামক আর এক পণ্ডিত অপাস্থ হইয়াছেন। তিনি 
কিন্ত ডাক্তারী বিদ্যায় আহারেন মাত্র! অদাপি কথিয়! দিতেছেন। তাহার 
মতে “পরিমিত পরিশ্রমী বয়স্ক বানর (ইয়ে|রোপীয়ানের ) খাদো-_ 
১২৯ গ্রাম আমিষ উপাদান, ৪০% গ্র্যাম শালি উপাদান এবং ১০৪ গ্র্যাম 
স্নেহ উপাদান ধাক। লাবস্ক ৷” 

বোধ হয় পাঠক ভাবিতেছেন+ ইয়ুরো পায়ের খাদ্যের মাত্রা 
জানিয়। তাহার কি হিত হইবে, আর “গ্রাম” কথাটাই বা কি। লেখকের 
হইয়া! আমি- উত্তর দিব কি? ইযুরোপীয় বিদ্যার ইযুকলোপীয় আদর্শ 
ম! হইয়া কি ভারতীয় হইবে? “গ্রাম” তাহাদের পরিভীধা, বিশেষতঃ 
কিমিতি-বিদ্যার়, যেমন আউন্স্‌ ইংরেজের ৷ ডাক্তারী বিনা বাঙ্গালা 
লিখিলেও তোল! লেখ! চলিবে না। এ কথ! বাঙ্গালীর্কে বুবাইতে 
হইলে লেখা! হইত, ১* ভৌলা গলীয়, ওঃ তোবা গললীয়,প* তোলা 
স্নেছ। মোট ৫২1* তোজী !' 

ইহার পর আরও ছই “তিন জন বিদেশীর মত আইে। ' মেডিকেল 
কলেজের ডাক্তার মা সাহেবের মত$ জাছে। এই মত তত উপেক্গনীয় 





২য় সংখ্যা | 


মহে।- জাসাদের খাদ্যে গলীয়ভাগ অল্প হইডেছে। কিন্তু লেখক সে মত 
জগ্রাঙ্থ করিয়৷ “সহজ পরিশ্রমী [? ] বয়স্ক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দৈনিক 
খাদ্যে” প্রায় ৪ তোল! গলীয়, ১৭ &তৌলা। গললীয়, ৫ তোলা স্নেহ 
আবগ্তক বল্িাছেন। এই মতের হেতু যাহাই হউক, খাদ্য মোট'২৬ 
তোল! হয়, ভইটসাহেবের প্রমাণের অর্ধেক । তা ছাড়া, মে ভদ্রলোক 
কোন্‌ সৌখিন বাবু বাহার এত অল্প জাহারে দিন চলে! এত বিচারের 
পরে লেখক কিন্তু ভোক্তার ঘাড়ে সব মাত! চাঁপাইয়। দিয়! মহর্ষি চরকের 
শরণ লইয়াছেন। লইল্াছেন বটে, কিন্তু তাহাকে বিপন্ন করিয়াছেন। 
কারণ চর়কসংহিতার যে হুর উদ্ধত হইয়ীছে তাহাতে লেখকের বিচ 
বিষয় নাই । চরক বলিতেছেন, মাত্রাভোজী হইবে। প্লেখক জানিতে 
চান, আমিষ ও নিরামিষের ভাগ কত হইবে। 

“খাদ্য সম্বন্ধে বিচার” নাঙ্ক পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে হইএক কধ। লিখিবার 
ইচ্ছ। ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে গ্রুভোজন হইয়। গিয্পাছে। গ্রুভোজন 
ছুই কারণে হয়। মাত্রা-জন্ত গুরু আর সং্কার-জন্ত গুরু। অর্থাৎ 
লঘু খাদা, যেমন ভাত, অধিকমীত্রা় খাইলে গূরুভোজন হয়, আর 
চীলের পিঠা অঙ্লমাত্রায় খাইলেও গুরুভোজন হইতে পারে। স্থীদা- 
কথা” সংস্কার-জন্ত গ্র্‌ হইয়াছে, আঁমীর সমালোচন! মাত্রা-জগ্ত গর 


প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য চর্চ। 


২৩৫ 


হইয়। পড়িল। তথাপি আর একটু লেখা কতব্য «মনে করিতেছি। 
“থাদ্যকথার” ল্থেক গ্রস্থথানি আমায় তাহীর শ্রদ্ধার উপহার সর্‌ূপ 
দিয়াছিলেন। চীল কীড়। হক, আকীড়া হউক, শর্ধায প্রদত্ত হইলে 
উত্তম বলাই শিষ্টাচার আমিও উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতীম। 
কিন্তু তাহাতে কাহারওর হিত হইত কি? দেশের কত লোক দেখিতেছি, 
বদনে ও বাসনে পর়স।,খর করিতেছে, কিন্ত অশনে অতিশয় মিতবায়ী। 
রাড়ের বিশেনতঃ এই বাকুড়। জেলার লোকগুলির শীর্শ ও রুক্ষ দেহ 
দেখিলেই মনে হয়, ইহাদের শ্াহারে পলীয় ও স্নেহের অতাল্প ভাগ। 
হামুসন্ধানেও জানিয়েছি, তাহাই বটে। কে তাহাদিগকে বুঝাইয়! 
বলিবে ? 

“ডাক্তারী ভাষা” ও শ্ডাক্তারী শ্ারিভাঘ।” পরিত্যাগ করিয়। বাঙ্গাল! 
ভাঁধা ও পরিভাষ। ব্যবহার করিতেই হইবে । নতুবা! জ্ঞান প্রচার হইবে 
ন।। ডাক্তারী ভাষ। ও পরিভাধার নিদান অন্বেষণ করিতে গিয়। অশিষ্ট 
হইয়।ছি। বড় দুঃখে হইয়াছি। বিদ্যার এ-দেশ সে-দেশ নাই । তিমি 
সর্বত্র পৃজনীয়। । কিন্তু পূজার বিধি সবদেশে সমান নয়। একথা 
আমাদের ডাক্তারদিগকে ম্মরণ করাইয় দিতে হইবে। কারণ তাহীর! 
দেশ ভুলিলেও দেশ তাহাদিগকে ভুলিতে পাবিবে না । 


, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় 


প্রবামে বলগসাহিত্য চর্চা 


প্রবাসে মাতৃভাষার সধণ। ও প্রচারের উদ্দেশ্য যে শুধু 
মহৎ তাহা নহে; ইহ। আমাদের আত্মরক্ষা ও আত্মপু্টির 
জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় । এ সন্কল্পের দুটি দিক আছে। 
একটি ভিতরের, অন্যটি বাহিরের । ভিতরের দিক, অর্থাৎ 
আমাদের নিজেদের দিক। 

আমর প্রবাসী বাঙ্গালী, সাহিত্যের কেন্ত্র হইতে দূরে । 
বাঙ্গল৷ ভাষার সঙ্গে আমাদের সংশ্রব ততটা ঘনিষ্ঠ নহে। 
এমন কি, হয়ত যুক্ত প্রদেশে এখনও অনেক বাঙ্গালী আছেন 
ধাহাদের পক্ষে নির্দোষ বাঙ্গলা বলিতে কিন্বা লিখিতে পারা 
সাধ্যাতীত না হইলেও কষ্টসাধা ব্যাপার। শুনিয়াছি এমন 
এক' সময় ছিল ধখন কোন কোন বাঙ্গালী মাতৃভাষায় 
একেবারে অর্জ ছিলেন | এ সম্বন্ধে হাসাকর অনেক গল্প 
আছে, তাহার অবতারণা এখন করিব না। 

প্রবাসে 'যদি মাতৃভাষা! চচ্চ1 ও প্রচারের স্থবিহিত 
ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে নিজভাষা! সম্বন্ধে আমাদের 
এ অপবাদ সম্পূর্ণ দূর হইবে। মনুষ্য মাত্রই মাতৃভাষার 
গৌরব করে। বাঙ্গলাভাবাও বাগলীর বড় আদরের বন্ত। 
রর একক সকলেই শ্বীকার করিবেন যে মাতৃভাষার সঙ্গ 


ংযোগ রাখিবার জন্য আমাদের সর্বদ! সচেষ্ট থাক। 
আবশ্ক। প্রবাসে সাহিত্য-সভার প্রথম সার্থকতা এই যে, 
ইহার সাহায্যে বাঙ্গলাভাষার ও বাঙ্গল! সাহিত্যের সঙ্গে 
এক অবিচ্ছেদ্া সম্বন্ধ ঘটিবে। এটি আমাদের নিজেদের 
দিক। 
বাঙ্গল। সাহিত্যের চর্চ। দ্বারা বাঙ্গালীর জাতীয় 
জীবনের এক্য ও সামগ্রস্থয সুসম্বদ্ধ হয়। সাহিত্য জাতীয় 
জীবনের সুদৃঢ় গ্রন্থি। আমর! বাঙ্গালীর! যে যেখানেই 
থাকিনা কেন, যত দূরেই বাস করিন। কেন,সকলেই যে এক 
পরিবার-তুক্ত, আমীদের সাহিত্য তাহ! স্মরণ করাইয়া দেয়। 
বাঙ্গালীর জাতীয়*চরিক্র, ভাব ও চিন্ত| বাঙ্গলা সাহিত্যে 
পরিষ্ফুট | স্বদেশ্-গীতি, ভক্তি-প্রবণতা, ভাবুকতা, কাব্যা- 
স্ুরাগ বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্বের মধ্যে গণ্য। 
যখন বক্ধিমচন্দ্রের “বন্দে মাতরম্, রবীন্দ্রনাথের “সোনার 
বাংলা, দ্বিজেন্্রলালের “আমার দেখ', রায়ের 
নির্মল সলিলে, আমাদের কানের জি মরমে 
প্রবেশ করে তখন. বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে 'স্বদেশ-প্রেমের 
তড়িত-ন্লোত বহে, এমন আর কিসে হয়? 


৬৬ 


৮. পপি স্পিটি সিসি আপ সি শি আপা সি সিল তত ৭ং 


বাজানী জাতির আর.একটি বিশেষস্ধ ভ্তি-প্রবশতা | 
বাঙ্গলার সাহিত্য ও কবিতা সে ভজিরসে সরস। যে 
বাঙ্গালী বহুদিন দূর প্রবাসে রহিয়াছে, হয়ত অনেক 
দিন বাক্গলার ভাষ! ও বাঙ্গালীর সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন, 
তাহাকেও রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্ীত শোনাও, বৈষব 
কবিদের গীতিকবিত্ঠা শোনাও। অজ্ঞাতসানে তাহার চক্ষু 
আরজ হইবে। 

রিট হর তর 
উন্মেষিত দেখিতে পাই। প্রবাসে বাঙ্গালীচরিত্রের 
বিশেষত্ব যদি রক্ষা করিতে হয়, তাহার জাতীয়ত্ব যদি অক্ষ 
রাখিতে হয়, তাহা হুইলে বাঙ্গলাসাহিত্যের অন্শীলন 
একান্ত আবশ্যক। আমর! যে প্রদেশে বাস করি সে 
প্রধেশবাসীর জাতীয় মহত্ব আমাদিগকে অনুপ্রাণিত 
করিবে, ইহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহ! হইলেও আমা- 
দের নিজস্ব যাহা তাহ! তূলিলে চলিবে না। 

প্রবাসে বাঙ্গলা সাহিত্য চর্চার অনেক সার্থকতা । 
তন্মধ্যে এন্টি এই-ঘে, আমরা যুক্ত প্রদেশে থাকিয়া 
বাঙ্গলাসাহিত্যের উন্নতিকল্লে নূতন উপকরণ যোগাইতে 
পারি । আদান-প্রদানে সাহিত্যের সৌষ্ঠৰ বর্ধিত হয়। 
উদ সাহিত্য ও হিন্দি সাহিত্যভাগ্তারে অনেক রত্ব 
আছে; সেগুলি সঞ্চয় করা আমাদের পক্ষে স্থসাধ্য, 
এবং তাহা সঞ্চয় করিয়! আমর! বাঙ্গলা সাহিত্যের 
এশ্বধ্য বাড়াইতে পারি | যাহারা উর্দ্‌, ফাসি কিছ্বা 
হিন্দি ভালরূপ জানেন, তাহাদের এ বিষয়ে একাট 
দায়িত্ব আছে। মধুকর যেমন নান! কুস্থম হইতে মধু 
সংগ্রহ করিয়া আপনার মধুচক্ষের মধুভাগ্ডার পূর্ণ 

করে, সেইক্সপ উহাদের কর্তব্য যে $ দেশের বিবিধ 

ই হি শীল 
আয়তন বঞ্ধিত করেন। 

এদেশের ইতিহাস, এদেশের পুরাতব, নলের বীতি 
নীতি হইক্চে নানা,প্রকার জাতব্য বিষয় আহরণ করিয়া 


সা পুষ্টতর ও আরও সারগর্ত 
করিতে 


এবিবয়ে আমাদের আর-্কটিক্ষর্তব্য আছে । আমর! 
* (যেমন এ দেশের স।হিত্যাদির সাহায্যে আমাদের নিজের 
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[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ভাষাকে আরও ক্ববস্কত করিতে পারি, সেরগঁ বাঙ্গলা 
সাহিত্যভাগ্ডার হইতে নূতন নৃতন খান্ত সংগ্রহ 
করিয়া এদেশের ভাষাকে আরও স্থপ্রী ও সবল করিতে 
পারি। আধুনিক হিন্দি সাহিত্য অনেকটা বাঙ্গলা 
সাহিত্যের অস্থকরণে গঠিত হইতেছে 4 উভয়ের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ রহিয়াছে । 

সাহিত্য সম্বদ্ধে আমাদের উপর আর-একটি ভার 
আছে-_সেটি বাঙ্গালী জাতির বাহিরে বাঙ্গলা সাহিত্যের 
বিস্তার । বাঙ্গলা সাহিত্য নানা সঁ্পদে আজ এত সমৃদ্ধ 
যে ইহ! শুধু বাঙ্গালীর গৌরবের ধন নহে, সমগ্র ভারত 
আজ এ সাহিত্যের শ্লাঘা' করে। বজলা সাহিত্য 
আজ জগতের সকল স্থসভ্য জাতির মধ্য প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে। কবিসম্তরাট শ্রীরবীন্ত্রনাথ বাঙ্গালীর সাহিত্যকে 
জগতের শ্রেষ্ট মুকুট পরাইয়াছেন। ৫ মন ইউরোপের সকল 
প্রদেশেই সুশিক্ষিতের! ফরানী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষ! 
স্থশিক্ষার অঙ্গ মনে করে, আমরা আশা করি শীঙ্জই 
সেদিন আপিবে যে দিন ভারতের দর্বন্জই স্থুশিক্ষিতের। 
বাঙ্গল। সাহিত্যকে তেমনই আদরে গ্রহণ করিবে। বাঙলা 
সাহিত্য শুধু বাঙ্গলার সাহিত্য হইবে না_ভারতের 
সাহিত্য হইবে। এ উচ্চ উদ্দেশ সংসাধনের গ্রতি 
আমাদের সর্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। বাঙ্গল! সাহিত্য 
প্রসারের গুরুভার আমাদের হস্তে স্তত্ত। 

বাঙ্গল! সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবাসী বাঙ্গালীর যে কয়েকটি 
কর্তব্যের বিষয় উল্লেখ করিলাম তাহা তুসম্পন্ন করিবার 
নিমিত্ত নিয়লিখিত কয়েকটি উপায় গ্রশম্ত। 

প্রথমতঃ যেখানে পঞ্চাশাধিক "াঙ্গালীর বাস 
সেখানে বাঙ্গলা-পুস্তকভাণ্ডার স্থাপনা । সে ভাগডারে 
শুধু গল্প ও উপন্তর্সে্ী বাহুল্য না থাকে সে বিষয়ে সতর্ক 
হইতে হইবে। আমাদের পুস্তকভাগালে অন্ত নান! 
প্রকার সং্থন্থ, ও জাতব্য বিষয়ের পুস্তকও রাখ! উচিত। 
সে পুস্তক পাঠের অধিকারী শুধু বাঙ্গালী হইবে না, 
এদেশীয়েরাও ইহার অধিকারী হইবে। তাহা হইলে 
বালা সাহি্য বিস্তারের সহায়তা হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ -সাহিত্য-সমিতি, যেখানে সম্ভব, স্থাপন 
করা। যেখানে স্যহিত্যোৎসাহী কয়েকটি বাঙ্গালী থাকিবে 


২য় সংখ্যা] 


সেখানে হাঙ্গলা সাহিত্য চ্চার ও আলোচনার জন্ত সমিতি 
স্থাপিত হইবে । এবং ধাহার! বাঙ্গালী নন, তাহাদেরও 
সে সঙ্গিতির সভ্য হইবার অর্ধিষ্কার থাকিবে । | 
". তৃতীয়তঃ-- প্রাদেশিক সাহিত্যসশ্মিলনী। সম্বংসরে 
একবার সাহিত্যপ্রেমী বাঙ্গালীর! সম্মিলিত হইয়া সাহিত্যা- 
লোচন! করিবে ও সাহিত্য প্রচার সম্বন্ধে সহুপায় উদ্ভাবন 
করিবে । যাহাতে বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে বাঙ্গল! সাহিত্যের 
উন্নতিকল্পে প্রচেষ্টা হইতে পারে তত্বযয়ে ঘন্্রশীল 
হইবে। রি 

চতুর্থভঃ-_যুক্তপ্রদেশে একটি স্থলিখিত ও স্থপরিচালিত 
মাসিক পত্রিকা স্থাপন। ইহার উপকারিত| নিংসন্দেহ। 

এদেশে ধুঁহারা স্থলেখক, এ পত্রিকায় তাহাদের 
প্রবন্ধাদি বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ হইবে। এ দেশের 
উদীয়মান লেখকদের উৎসাহ ও উন্নতির নিমিত্ত এরূপ 
একটি মা্িক পত্রিকা বিশেষ ফলপ্রদ হইবে। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে বাঙ্গলা সাহিত্যভাগ্ডারে এ দেশেরও দেয় 


অনেক জিনিষ আছে। আমাদের যাহ! দিবার তাহা 


একটি মাসিক পত্রিকার সাহায্যে অনায়াসে দিতে পারিব। 
পত্রিকায় এমন অনেক রচনাদি থাকিবে যাহা এ দেশের 
সাহিত্য, ইতিহাপ, পুরাতন্ব, আচার ব্যবহার, শিল্পকলা 
ইত্যাদি উপকরণে পরিপুষ্ট। আমার মনে হয় এ পত্রিকার 
এক সংস্করণ, অন্ততঃ এক!ংশ, দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত 
হওয়। আবশ্তক, তাহা হইলে এদেশীরদের মধ্যে বাঙ্গলা 
সাভিতা প্রপারের বিশেষ ভবিধ| হইতে পারে । 


রূপের তারতম্য 


২৩৭ 


পঞ্চমতঃ--এ দেশে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের শাখা 
বিস্তার কর।। তাহ! হইলে বাঙ্গল! সাহিত্যের ্রমোৎ- 
কর্ষের সঙ্গে আমাদের অঙ্ষুপ্,বোগ সংরক্ষিত হইবে। 
এখানকার পরিষদের একটি বিশেষত্ব এই হওয়। উচিত 
যে বাঙ্গল সাহিত্যের উত্তম গ্রস্থাদি, এবং উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ 
ও কবিতার সংকলন দেবনাগরী অক্ষরে পিখিত হইবে। 
ভারতে যাহাদের ভাষা! সংস্কতগ্রহ্থত, এ উপায়ে তাহাদের 
মধ্যে বাঙ্গনা সাহিত্যের প্রদার ও আদর বাড়িবে। থে 
দেশ দেশান্তেই থাকিনা কেন, মাতৃভাষ৷ আমাদের নিত্য 
পূজার দেবত।। মধুহছদন ুদূর প্রবাসে মাতৃভাষাকে 
সম্বেধন করিয়! বেন্ূপ বলিরাছিলেন, আমরাও বেন মেকধপ 
বলিতে পারি £-- 

“নিাগারে ছিল মোর অমূল্য রন 

অগণ্য ; তা সবে আমি অবহছেল। করি 

অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ 


বন্দরে বন্দরে যখ! বাধিঞোর তরী । 

ও ঞ চা 
বঙ্গকুল-লগ্মী মোরে নিশ।র স্বপনে 
কহিলা--“হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি, 
নপ্রনন্ন। তব প্রতি দেবী সরম্বতী। 
নিক্গ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে 
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি ? 
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-মদনে ?” 


লাক্ষৌ শ্রীজকুলপ্রসাদ সেন 
[ এই অভিভাধণ কানপুরে উত্তরভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের প্রথম 


অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় কর্তৃক 
পঠিত হয়।] 


রূপের তারতম্য 
( তামিল কবিত| ) 
স্বরূপ, অথচ মূর্ঘ_-চির অপকারী : সঞ্ঙ্জ শরের বেগ-_গ্রাণ-অপহারী, 
বিকৃতগঠন বীণা__অমৃত-নির্বর | 


কুৎসিত, বিদ্বান কিন্ত--নয় অন্থন্দর | 


শ্রীচ্পীচরণ মিত্র 





চণ্তীদাস কাব্য -ঞ্রক্ষেত্রলাপ সাহ।। এম.এ | দাম পাঁচ 
সিক1 ; কাপড়ে বাধাই, দেড় টাক! ৷ 

মোটের উপর বইখানি ভালই হইয়াছে। 

জোর করিয়া কবিত্ব করিতে গিয়। একটু একটু খাপছাড়। হইয়। 


তবে হুএকস্থানে 


পিয়াছে। এধাঁহারা কবিতীরসগ্রাহী, তাহার। এই পুস্তক পাঠে 
জানন্দ পাইবেন। ছপ! ও কাগজ একরকম চলনসই হইয়াছে । 


সচিত্র বয়ন-বিজ্ঞান _্রীররময় সিংহ। আট আনা, 
প্রাপ্তিস্থান লেখকের নিকট, লালবাজার, বাকুড়। ৷ 
বর্তমান সময়ে দেশের চারিদিকে তাত এবং চর্কার ব্যবহার 
ডাতি ছাড়। অন্ত লোকেও করিতেছেন। ধাঁহার! নূতন করিয়! বয়ন- 
কার্ধ্য শিখিতে চান, তীহার্দের কাছে এই ক্ষুত্র পুস্তিক্লাখানি আদৃত 
হইবে আশা করি। লেখক বেশ সহঞ্জ ভাঁধায় এবং চিত্র-সাহাধ্যে 
বক্তব্য বিষয় সহজবোধ্য করিয়াছেন। 


হায়দার আলি - পরীনবরেশ্রনাথ বন্োপাধ্যায়। চুঁুড়া, 
তেলিনীপাড়, দ্বাক্ষায়ণী প্রেস হইতে প্রকাশিত। 
একখানি নাটক । অভিনয়, করিবার মত হয় নাই। তবে এমনি 
বই হিসাবে পড়িলে ভাল লাগিতে পারে। নাটকের প্রধান চরিত্র- 
গুলি ভাল করিয়! ফুটিতে পারে নাই। ছাপার দোব-প্রমাদ অনেক 
জাছে, লেখক তাহা স্বীকার করিলেও তাহাকে একেবারে মার্জন! 
কর! যায় না । তাড়াতাড়ি করিয়| যাঁ-ত। ছ্বাপানো অপেক্ষা কিছু 
দেরী করিয়া! ভাল করিয়। ছাপ।নোই উচিত। বইখানি ছোট করিয়া 
ভুলচুক বাদ দিয়। ছাপাইলে অভিনয়ের মত হইতে পারে । 


কার্পাস __ধি, কে, মুখার্জি, পোষ্ট বেহালা, কলিকাত| । 

এই পুস্তিকায় জগতের প্রায় সব দেশের তুলার বিষয় কিছু না কিছু 
বল! হুইয়াছে। ধাহার! এখন চরুকা! কার্টিতেছেন এব: তত চালা ইতেছেন, 
এই বইখানি পাঠ করিলে তাহাদের উপকার .হইবে। ভারতের 
কার্পাস সম্বন্ধে আরো! কিছু বেশী বল। উচিত ছিজ, যাঁহ। বল! হইয়াছে 
তাহা নেহাত সামান্য । মোটের উপর বইথানি পড়িলে অনেকেই কিছু 

শিখিবেন আপা করা যার। ছাপ। ভাল। বাঁধঠু খারাপ। 

্ে গ্রন্থকীট 
বাঙ্গালীর বল ব। বাঙ্গালীর সামরি এই তিহাস _ 
্রাজেক্রলাল আচাধ্য, বি-এ প্রগীত। মানসী প্রেমে মুজ্িত ও 
প্রকাশিত। 4২২+৭১+২৯১1+থ* পৃষ্ঠ । কাপড়ে বাঁধা। চার 

টাকা । 

এই পুস্তকখানিতে মহাঁভীরতের যুগ হইতে ইংরেজ অধিকারের 
জাধুনিক কাল গথ্যস্ত বাঁগাঁলী জাতির বাছবর্জর, যোদ্ধ ত্বের ও বীরত্বের 
ইতিহাঁপ হুশুঙ্খলায় বর্ণিত'হইয়াছে। এইরূপ একখানি প্রামাপা ইতি- 
হাসের অন্তীব ছিল । এখন ইস বাঙালী জাতির ও বাংল সাহিতোর 


সম্পদ হইল। চমৎকার হুন্দর উৎকৃষ্ট বই; প্রত্যেক বাঙালী নরনারীর 

পাঠ কর! উচিত। বাংল! বইএ নিতান্ত ছুর্শত শব্বশুচী এই বইখানির . 
সৌঠঠব ও উপকারিতা বৃদ্ধি করিয়াছে) ধারা এতিহাসিক অনুসন্ধানের 

জন্য এই পুস্তক আলোচন| করিবেন তীদ্দেক্স বিশেষ কাজে লাগিবে। 

এই বইখানি পাইয়। আমর! অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি ; যিনি এই 

বই পড়িবেন তিনিও আমাদের মতন আনন্দিত হইবেন জোর করিয়। 

বলিতে পারি। 


নীলদর্পণ “দীনবন্ধু মিত্র প্র্াত। কা মজুদার এগ 
কোম্পানী, ১ কর্ণওয়ালিস ফ্রী, কলিকাত৷ । ২৮৯ পৃষ্ঠ! । কাপড়ে 
বাধা। মূলের উল্লেখ নাই। 
বাংল! সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটককারের শ্রেঠ নামজাদ। বই, বাংলার 
ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদ এই নীলদর্পণ । তারই শোভন নুল্গর 
সংস্করণ । ভূমিকায় নীলবিদ্রোহের ইতিহাস ও পরিশিষ্টে শব্দার্থ আছে, 
দীনবন্ধীজীবনী আছে, নীলদর্পণ নাটকের ইতিহীস আছে। বাংলায় যে 
এমন সুন্দর উপকারী সংস্করণের বই হইতেছে ইহার জন্য প্রকাশকের 
পাঠকদের ধগ্বাদভাঞ্জন। এই সংস্করণের সমাদর যে হইবে তাহ। 
বলাই বাছল্য। 


মহাতা। গান্ধী-_-্রীযোগেশচন্্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, হাওড়া 
পানিব্রস হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ১৭* পৃষ্ঠা। দেড় 
টাকা। চতুর্থ সংস্করণ। 
মহীত্মার জীবনী ও আধুনিকতম উপদেশবাণী এই সংস্করণে সংগৃহীত 
ইইয়াছে। এই সংস্করণে ১২ খানি ছবি আছে--মহায্সার নিজের ও 
তার হস্তাক্ষরের এবং তার কর্মজীবনের সম্পর্কিত আর কয়েকজন 
বিখ্যাত ব্যক্তির । এ বইএর প্রশংস। আমর। করিয়াছিলান ; যে বইএর 
চতুর্থ সংস্করণ হইয়াছে তার প্রশংস৷ কর নিশ্পরয়েজন। মহাক্। গান্ধীর 
প্রতি সমগ্র দেশ ভক্তিমান হইয়।ছে ; তার জীবন ও উপর্দেশ আলোচন! 
করিয়। নিজেদের জীবনকে গঠিত করার পক্ষে এই পুস্তক সকল নরনান্মীর 
সহায় হইতে পারিবে । 


কেদার-বদরীক্ধ-পণে ত্রীবীরেশচক্র দাস, বি-এল প্রণীত। 
এম, দি, সরকার এও ফঙ্গ, ৯*।২ এ হ্যারিসন রোড, এত । ১৪৭ 
পৃষ্ট। । দেড় টাক । 
গৌরীগুরু হিমালয় ভারতের পবিত্র তীর্থ। ট তীর্থের একটি 
পথের বৃত্তান্ত ও যাবতীয় জ্ঞ।তব্য তথ্য এই পুস্তকে আছে ; পথের কত 
মাইল অন্তর চা সরাই, কোথায় কি নুবিধা, কোথায় কি ভ্রষ্টব্য ও 
কর্তবা আছে, ইত্যাদি কেজে! কথার সঙ্গে দেশের দৃ্ঠের বাকাচিত্র 
সংযোজিত হওয়াতে ইহার উপাদেয়ত। বৃদ্ধি হইয়াছে । একখানি ম্যাপ 
সংযোজন করাতে তীর্ঘাত্রীদের বিশেস সাহাধ্য কর! হইয়[ছে। 


রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষ __অগলদ ঠাকুর । হঠুখা১ হুকিয়া 
ছাট, কলিকাত। | ১৩৮ পৃষ্ঠা । ভালো কাগজে ছাপা ।' এক টাকা । 


২য় সংখ্যা ] 


পি পি পাস পারি পি পা পাঁচ পাটি প৯ প৯ ৩৯ 


এই বঙ্ইঞএ কতকগুলি নিত আছে, নি কথা বর 


ম্ীতি ইত্যাদি। এই বই মাকি “ভগবান রামকৃঞ্দেষের প্রীযুপ . 
কইতে ভক্ত অল্পদ। ঠাকুরের স্বগ্নদশায় প্রাপ্ত।” যাই হৌক, এর 
মধো জনেক শাঙ্গত সতোর কথ! জাছে ৪ 


তর প্রস্জ-_- পীগোপেত্রকু সিংহ। টউপাঁসন! প্রেস, ৪৪ডি 
শ্থুজিম হানপাভীল রোড, ইন্টালি, কলিকাতা, ৪২ পৃষ্ঠ! । ছু স্মান।। 
তনর-কীট পালন করিবার ও তপর-গুটি হইতে রেশমী স্থতা 
ঝঁছির করিবার প্রণালী এই পুস্তিকায় বর্দিত হইয়াছে । বাবসায়ীদের 
স্কাজে লাগিবে। ৰ 


চরকঝ! ঞসতীশচ্্র দাশগুপ্ত ৷ আচার্য প্রফুল্লচন্তর রায় লিখিত 
ভূমিকা সহিত। ছুই পল্না। 
ভারতে বন্ত্-শিল্পের অবনতির ইতিহাস ও তার উন্নতির উপায়, 
চর্কায হুতা কাটার প্রণালী, চর্কার কিরূপ রোজ গাঁর হইতে পারে, 
হৃতার পক্ষে কিরপ তুল! উৎকৃষ্ট, ভারতের তুলার চাবও রপ্তানির 


ছিমাব ইত্যাদি বছ জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তিকার আছে। চরুক।- 
কাটুনে নর-নারী পঠিলে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন । 
খাদ্যকথ|--ঞনরেজনাথ বন্ধ। স্বাস্থাসমাচার কাঁ্্যালয়, 


৪৫ আমগাষ্ট স্্ীট, কলিকাত। | ৭* পৃষ্ঠঠ। আট আন|। 

এই পুস্তকে এই বিধয়গুলি আলোচিত হইয়াছে--(১) খাদ্য 
সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারপা। (২) খাদ্যের প্রয়োজনীয়ত। । (৩) খাদ্যের 
বিভিন্ন উপাদান । (৪) খাদ্যের পরিপাক প্রণালী । (৫) খাদ্যদমূহের 
গ্রীণ) । (৬) থাদোর মাত্র। নিরূপণ । (৭) খাদাদন্বন্ধে বিচার। 
(৮) খাদের দোষে রোগ ভোগ। (৯) খাদালমূহের বিপ্লেষণ | বিশেম 
উকারী ও উৎকৃষ্ট পুস্তক । দেহী মাত্রেই দেহপোষণের জন্য খাদ্য 
আঁহার প্রয়ো্গন ; সেই খাদ্দোর বিধয় জান! প্রতোক নর-নারীর__ 
বিশেষ করিয়! মাতার্দের-আবশ্যক। এই বই খাদ্য নির্বাচনে 
বিশেষ সাহাধ্য করিবে। বইখানি সুলিখিত। 


কারবার এ্রকুঞ্জবিহারী ঘোঁধ। নোয়াখালি বড়বাজার। ৯৫ 
পৃষ্ঠা । বারো আনা 


পণ্ড, পক্ষী, পালো, পাট, হৃগন্ষি, কথ্থল, সতরঞ্চ, বাসন, কল।, 
কাপড়, কৃষি, দালালী, কীচ, শসা, শিরিষ, হাড়, সাবান, দেশলাই, 
নষ্ট, নকল-নোনা, ভেলী-রাপ।, মিক্ক-ভূড ইত্যাদি কার্বারের উপায় 
ও সফলতার কৌশল এই পুস্তকে প্রাত্ব হইয়াছে। ব্যবসায়ীদের 
কাজে লাগিবে। 


ভারতে যুবরাজ-_ঞ্রীআবছুল বারি প্ররীত। হরিন [রায়ণপুর, 
নোয়াখালী । 
রাজভক্তির উচ্ছাস পদ্ে। ইংরেজের রশ গদ্গদ রচন। ৷ 


যুবরাজ-গন্যন্ধনী কাবা_ ্মন্মখকুদার রায়। 


তখৈবচ। কাব্যের বিশেষণ বে নদী কেন হইল ত। ম| সরম্থতীই 
জানেন ধিনি কবিকে কৃপা কব্িবার ছলে বিড়ম্বনা! করিয়াছেন। 
তারতে রণেতে প্রাপপণেতে মিল। তাতে কি; কাঠের বিড়াল হোক 
না, উর ধরিলেই হছইল। এক কবিওয়ালা জাড়াগ্রামে গির়। জাড়ার 
ফাবুদের গতি গাহিয়! জাড়াতে ও তবুতে মিদ করিয়াছিল : 
ফিস্ত তাতে বঙ্গবাণী ক্ষুঠ হইলেও লক্ষ্মী গ্রসগ্ন। হইয়ান্ছিলেন ; 
র ছন্দ ও পদ্য মিলে কিন্তু তার ভাগ্যে পুরম্কার 
শিলিয়াছিয ধৃবত্তর। লেখবেরও কিছু সুবিধা হয়া থাকিলে হয়ত। 


পুস্তকপরিচয় 


৮৭০৯০ 


হি 


পধচমৃত-_ পরনের রায় জিডি -এ। এম, নি 
সরকার এও সঙ্গ. কলিকাতা । মুলা উল্লেখ নাই। ছাঁপ।, কাগঞ, 
বাধ! উত্তম। 
পাচটি ও পাঁচটি পঙ্গরচনা--(১) অক্ষর বিভীষিক| | (২) ডবল 
আওয়াজ । (৩) ৩এর রাজত্ব। (৪) আদালতীয় বাংলার নাঁলিশ। 
(2) ৫এর প্রভুত্ব । (৬) শুঝ ব্রন্গ। (৭) উকার বনাম ওকার। (৮) 
না-কেের নক্পা। (৭) বৈদ্যর! কবিবাক্ম কি ডাক্তার? (৮) ননদ 
ভাঁজ সংবাদ (প্রহসন )। ধার! ঘণ্ট। খাস্কে হালিতে চাহেন তার! 
কিনিয়৷ পড়িবেন_ রচনায় রঙ্গ ও রস দুই আছে। 


রোবাইয়াত-_ঞ্রবিজয়কৃষ্ণ ঘোন। বেঙ্গল পাবলিশিং হোম, 
৫ মুরমহণ্মদ লেন, কলিকাতা । পৃষ্ঠ্ব বা দাম দেওয়া! নাই। 
বইএর বীধাই বেশ স্থন্দর | 
ইংরেঞ্জ কবি ফিটুজেরাল্ড ওমার খায়ামের প্লোকাবলী আশ্রয় 
করিয়। একরকম ন্বাধীনভ।বেই কবিত। রচনা করিয়। যশশ্বী 
হইয়াছেন ; ইংরেজী কবিতার মধো ওমারের কবিতার প্রায় কিছুই 
নাই | এই পুস্তিকায় এক পাতে ইংরেজী কবিত! ও তার সাম্‌নের , 
পাতে বাংল! অনুবাদ ছাপ হইয়ছে। অনুবাদ স্থন্দর সরস প্রাঞ্জল 
হইয়াছে । তবে সাত নকলে আসল পাস্তা-_ওমার খায়াম এ অনুবাদের 
তল্লাট দিয়াও যান নাই। এ রকম অনুবাদের অনুবাদ পুড়িয়। কেউ 
যেন মনে ন| করেন যে ওমার খায়মের কবিত্বরম উপভোগ করিতেছেন । 


কৃষ্ণ কথ!- ত্রবিশ্বেশ্বর দান বি-এ, শান্তিপুর মিউনিসিপাল 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ৪৪ পৃষ্ঠা, তিন আন! । 
পদ্যে কৃষ্ণলীলার কথার বিবৃতি । 


বিশসহিতা-প্রণেত। ও প্রকাশক আরামবুদ্ধ দেব, ৫৮ 
আপার সারকিউলার রোড, কলিকাঁতি। ৷ চটি পুস্তিকা ছুখণ্ড এক 
আনা, তিন আন|। 

লেখক এই পুস্তকের পরিচয় স্বরূপ লিখিয়াছেন--“ৃষ্টীয় বিংশ 
শতাব্দীর মানব-সমাজ-ত্ধি অর্থাৎ পৃথিবীতে শাস্তি, স্নেহ, ভক্তি, 
ক্ষমা, দয়, কর্তব্যপালন প্রভৃতি দ্বারা সত্যধর্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ' 
প্রণালীবিষয়ক সমা্জ-সংক্ক!র ব্যবস্থ। |” লেখকের আদর্শ সমাঙ্গে 
অনেক উৎকৃষ্ট, সকল দেশের ধার্মিক চিন্তাশীলের অভিলধিত বাবস্থ! 
থাকিবে ;কিস্ত তার মধ্যে মানবের আচরণীয় ও অন।চরণীয় বিতেদও 
ঘাকিবে। এক কলমী ছুধের মধ্যে এক ফোঁটা! চোন।--ব্যস্‌। 


পঞ্চরত্ব_ ঞহীরালাল রাহ। | প্রক(শক পকালীকৃ্ণ ভট্টাচার্য, 


-& সুষ্টিধর দত্তের লেন, কলিকাত| | ডিমাই আট পেজি ১১ পৃষ্ঠা । 


এক টীকা । 

কঠ, কেন, প্রশ্ন, ঈশ, মণ্ডক এই পঞ্চ উপনিলদের মুল টীক! 
মনুবাদ। 'এর মধ্যে অনেক উদ্ভট ও অদ্ভুত তত্ব সন্গিবেশিত হইয়াছে__ 
ধ্বনিসাদৃশ্য দেখিয়াই বাইবেল ও উপনিষদের অনেক নামকে অভিন্ন 
প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা আছে। 


বসন্ত-উৎসব কাব্য-প্রীবাট প্রণীত (ঞীহরিচরণ বঙ্গো]- 
পাধায় ), হরিপুর, ভা! শাস্তিপুর, জেল। নৃদীয়।। ডিমাই ৮ গেজি 
২৫৭ পৃষ্ঠ। | আড়াই টাক! ! 
কোলের বাট চাষের কাজে উপযোগী হইলেও কবিতার ক্ষেতের 
ক্ষতিই করিয়। থাকে | হউয়াডেও তাই । কোদাযলর কাটের উপঘুক্ই 
বসস্ত-টৎসব কাবা এপানি । 


২৪০ 


শাস্তি-সীত1-_পশশিলীবন দেন। প্রকাশক প্ীনলিনীরঞন 
ভষ্টাচায, ২1২ রাদকাস্ত মিশ্তীর় লেন, কলিকাতা! । 

পদো তন্বকখ! ৷ পদ্র মিল-ক্রুর, দৃষ্ট) আবশ্যক, রোক ; 
অপারগ, লোক ; মহৌবধ, রৌধ ; ইত্যাঁদি। বাহল্যেনালম্‌। 


জ্রীসয়াজী বৈজ্ঞানিক শব্ধসংগ্রহ-_গ্রয়োজক প্রীজয়- 
গুখরায় পুরুযোত্তম রায় জোবীপুরা জনে ভান্ুম্বখরাম, নিগুপরাম 
মেতা | প্রকাশক বিদ্যাধিকারী কচেরী, ভাবাস্তর শাখা, বড়োদ রাজ্য । 

এই পুস্তকে ইংরেজী বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংস্কৃত ব| দেশী 
অনুবাদ বর্ণানুক্রমে প্রদন্ত হুইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রবন্ধ 
লেখকদের পক্ষে বিশেষ উপকারী পুস্তক । নাগরী-প্রচারিণী. সভ। 
ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিধদ প্রভৃতির পরিভাষা আলোচনা করিয়। 
এই পরিভার! সন্কলিত হইয়াছে ; কুতরাং ইহার পরিভাধায ন্ুধীসমাজে 
গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে মনে হয়। 


গার্গী- প্গ্যারীশর দাশ গণ প্রশীত। প্রকাশক বগুড়া 
কমার্শিয়াল সিতিকেট লিমিটেড, বগুড়া! । দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিবর্ধিত | 
৪৯ পৃষ্ঠা । চার আনা । 

উপনিষদের গার্গা ও মৈত্রেয়ীর ব্রঙ্গজ্ঞান বিষয়ক আখ্যায়িক! সরল 
সহজ তাবে কথোপকথনের মধ্য দিয়! বিবৃত হইয়াছে । মহিলা! ও 
বালিকাদের পাঠযোগ্য। 

মিতা--মাসিক শিশু-সাহিত্য। প্রীঅঞ্জরচন্ত্র সরকার সম্পাদক । 
কদমতলা চুচুড়া। প্রতি মাসে ন্বমম্পূর্ণ এক-একখানি বই বাহির 
হইবে । বার্ষিক মূল্য পাঁচ সিকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ছন্ব পয়সা । 

প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে-_খ্যাতনাম! কবি পীযুক্ত নরেন্্রনাধ 
তট্টাচার্ধ্য বিরচিত--আমাদের দেশ। কবিতায় ভারতবর্ষের বর্ণন]। 
শিশুদের মনে দেশাত্মবোধ, দেশের গৌরব-বোধ, দেশের পরিচয় মঞ্চারিত 
করিবার পক্ষে ইহ! সাহাধ্য করিবে। 


খথেদ-_ প্রথম ভাগ-্রন্বিজদাস দত্ত প্রণীত। ২৬৪ পৃষ্ঠ! । 
আড়াই টাক | ৩ রমানাধ মজুমদারের ষ্রাট হইতে প্রকাশিত । 

বেদের মন্ত্র আলোচন! করিয়! বেদের প্রতিপাক্ বিষয় বিশদ করিয়! 
বুঝানো হইয়াছে । বৈদিক খবির। যে একেন্বরবাদী ছিলেন, ও বৈদিক 
দেব্তাগণ যে একই দেবতার নামান্তর ইহাই এ পুস্তকের প্রতিপাছ্য। 
বেদের দেবতা ও হজ্জ প্রস্তুতির বিস্তৃত ব্যাখা! ও পরিচয় দেওয়া 
হুইয়াছে। প্রত্যেক ভারতবাসীর বৈদিক ০০10/5 সম্বন্ধে জ্ঞান থাক! 
উচিত। এই পুস্তক সেই জ্ঞান লান্তে সহায়ত। করিবে। 

কড়া মিঠা-পশিশিরকুষার. রাহা প্রণীত। ছু আান!। 

দেশ- ও সমাজ-সেবায় উদ্ধ করিবার জন্ত দেশের যুবকযুবতীদের 
প্রতি কতৰঞ্ুল্ি পপষ্ট উপদেশ 'বাক্য। অনেক সত্য ও কাজের কথ! 
বল! হইয়াছে 

পল্লী ইউনিয়নের ট্যাক্স ও ভোটার - 
প্ীনিরঞ্জদ চক্র, বিএল সুংকলিত। চার আন! । 


গ্রামের চৌকিদারী ইউনিয়ন বোর্ডের উদ্দেস্ট ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে . 


সম্পর্ক ও পরম্পরেক কর্তব্য প্রভৃতি বিবৃত করা হইয়াছে । গ্রামবানীদের 
বিশেষ কাজে লাগিষে । 
জীত্ীমতানারায়ণের পীচালী--বিক্রসপুরের . প্রাহীন 


প্রবাসী--+জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৫ম তর্ট পিসি 


কবি বাঁ দ্িজ রামকৃষ্ণ বিরচিত। বিজ্রমপুরের ই্ভিহাস-প্রণেত। 


, শ্রীযোগেজনাধ গুপ্ত সম্পারদিত। ছু আনা। 


প্রাচীন রচন! প্রচারের উপকারিতা আছে। বিশেষত ধারা সত্য- 
নারায়ণে ভক্তিমান গর! এই পঁ'গলী মুজিত পাইয়! সুখী হইবেন । 


পুরাণঃস্ব-_ীমদ ব্রজ্ধানগ ভারতী কর্তৃক ব্যাখ্যাত। ব্রাহ্মণ 
রক্ষণ-সভা, কাশীধাম। পাঁচ আনা। 

কথোপকথনের দ্বার! পুরাপের মধ্যে গরম্পরবিরোধী পম্বকপোল- 
কঙ্সিত তেজাল সামগ্রী” কত যে আছে তাহা পাঁচ পরিচ্ছেদে আলোচন। 
করিয়া দেখানো হুইয়াছে। 

মহাত্স! গান্ধী_ প্রীরদশীরঞজন গুহ রার, বি-এ প্রদীত। ' 
প্রকাশক--পাল তটাচার্য; কোম্পানী, ২১ নং মির্জাপুর স্ত্রী, কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা! ৷ ৮২ পৃষ্ঠা । চার আনা । 

মহাত্মা গান্ধীর সংক্ষিপ্ত জীবনী । 


অমিয়-গীতা1-_ ঞ্ীমোহিনীমোহন বন্ধ প্রণীত। ঢাকার 
লাইব্রেরীতে পাওয়! যায় । আট আন!। 

পচ্যে প্রমদ্ভগবদ্‌ গীতার বাংল! অনুবাদ । « 

দেশের ভাক-_গ্রনরেক্রনারারণ চত্রবর্তা। সরন্বতী 


লাইব্রেরী, », রামনাথ মজুমদার স্ীট, কলিকাতা । ২৭ পৃষ্ঠা। দশ 
পরগা। 

দেশের ও দেশের বর্তমান শাসনযস্ত্রের অবস্থ। পর্যালোচন। করির। 
দেশবাসীর বর্তমান কর্তব্য নির্দেশ করা হইয়াছে--সহযোগিতীবর্জন ৷ 


শ্ীপ্রীবৈষণব চরিত-পরশ্থবিনাশচ্্ কু দাস। প্রকাশক 
ডেট ষ্টোর, খাগড়া মুর্শিদাবাদ, ২৯ পৃষ্ঠা । চার আনা। 
বৈবের ধর্ম ও লক্ষণ কি তাহাই এই পৃস্তিকায় লিখিত হইয়াছে। 
স্বাস্থ্য--জীমতী ন্গখলত। রাও। প্রকাশক-_ইউ রায় এও 
সঙ্গ, ১** গড়পার রোড, কলিকাতা । €* পৃষ্ঠা । সচিত্র। ছয় 
আনা। 
ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যতত্ব ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সম্বন্ধে শিক্ষ। দিবার 
উপদেশমূলক বই। বইএর কাগজ ভালো, ছাপ। ভালো, ছবি উত্তম, 
লেখ। উৎকৃষ্ট ও সহজ । শিঞুশিক্ষার উপযুক্ত বই সর্বাংশে। 
অস্রস্ত স্কেলে স্তীমে ১ ঘণ্টায় প্রস্তুত ও 
তৈয়ারী অঅসত্ত ছুগ্ধ দিয়া ও গজের রস ও বরফ 
দিয়! প্রস্তুত ও বাবহার-প্রণালী-সার-_&মনোহর 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত । উত্তরপাড়। ৷ বিবিধ গ্রকার আমের ছবি জাছে। 
আমসন্ব তৈরী করিবার প্রণালী সম্বন্ধীয় পুস্তিক। ৷ 
জারয্যানুষ্ঠান€ন্দ্রিক1--্রহরেশচজ্র , রায় সম্বন্ি | 
প্রকৃশক--ঞ্রগণেশচজ্ বিদ্যারত্ব, বারইভাগ, পাঙ্গাসী পোষ্ট, পাবনা! । 
পাঁচ আন! । 
হিনদুশাস্ত্রোক্ত দৈনিক প্রাতঃ: অবধি সান্কাকৃত] আচার সন্ধা! বনগনা 
তর্পণ ইত্যাদির বই | 
জ্রীরামকৃষণ-গল্পলহরী _ কমল! রামকৃক সেবাঁসমিভির 
সেবকগণ কর্তৃক মন্কলিত। প্রকাশক দাশ চত্রবর্থা। এণ্ড কোম্পানী, ৬ 


“কালিদাস সিংহের লেন, ফলিক্যতা । ৪৪ পৃটী । পাচ জানা। 


রামধ্জ পরমহংসদেষ তার উপদেশের মধো মধ্যে যে-সব গঞ্জ 


২য় সংখ্যা ] 
নিতেন রীরই কতবপ্তলি বোধ হয় ছেলেদের উপযোগী বাছি় 
একত্র করিয়া প্রকাশ কর! হইয়াছে । গল্পগুলি সরস ও শিক্ষামূলক। 


ফরিদপুরের ইতিহাস_ক্িজানন্দনাথ রায় প্রণীত । 
প্রকাশক-_ঞ্রজিতেজনাথ রায়, জপস। বাবুর বাড়ী, নগর, পৌঃ উপসী, 
জেল! ফরিদপুর । ১৭৩ পৃষ্ঠা! ডিমাই জট গেজি। সচিত্র। কাপড়ে 
ইাধা। জাড়াই টাক । 

ফরিদপুরের ইতিহাদের দ্বিতীরখণ্ড প্রকাশিত হুইল। প্রত্যেক 
জেলার ইতিহাস নংগৃষ্ঠীত না হইলে বাংল! তথা ভারতের সম্পূর্ণ 
ইতিহাস লিখিত হইতে পারিবে না। ধারা জেলার ইতিহাস সম্ধলন 
করিতেছেন তার। জাতীয় ইতিহাস সম্পূর্ণ করিবার বজ্মের ধত্ধিক। 
ক্বতবাং এই-দব ইতিছাস স্থানীয় লৌকের নিকট ত সমাদৃত হইবেই, 
ধতিহাসিক ও ইতিহাস-জিজ্ঞান্থ ব্যক্তি মাত্রেযই নিকট সমাদৃত 
হইবে । এই ইতিহাসে ফরিদপুরের বহু গ্রাম ও ব্যক্তির বিবরণ 
সংগৃহীত হইয়াছে ; সেই-সব বিবরণ বেশ চিত্তাকর্ষক । 


ধন ও বর্শা প্রউপেজনাধ বল্যোপাধ্যাক় প্রণীত ও 
প্রকাশিত। ৯৩1১ বহুবাজার ইট, কলিকাতা । ৩৩ পৃষ্ঠ।। তিন 
আনা । 


নির্বাসিতের আল্মকথ! লিখিয়। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছেন ; দেশের জন্ত প্রাণপণ করিয়। কঠোর নির্ধ্বাসন সহ করিয়া! 
তিনি পূর্বেই খ্যাতি ও দেশের লোকের শ্রদ্ধ! অর্জন করিক্লাছিলেন। 
লেখক এই পুস্তিকায় বলিতেছেন-__“মনের অতীত সন্তায় আত্মপ্রতিষ্ঠ 
করিয়। মন ও শরীরকে পুর্ণ জান আনন্দ ও শক্কি প্রকাশের যন্ত্ররপে 
রপাস্তরিত করা” “মনুষ্যজীবনের উদ্দেস্ত” ৷ “এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে 
জীব ব্রচ্গের মুর্ত বিগ্রহ হইয়! দীড়ায়। তখনই নে প্রকৃত স্বপ্নাট 1” 
“জীবনের মধ্যে জীবের পূর্ণর়পের প্রতিষ্ঠাই ধর্ণাসাধনার উদ্দেস্ত।” 
নিজের শক্তি ও বুদ্ধি ভগবানের হাতে সমর্পণ করিয়! কর্ণ কৰিয়। যাইতে 
হুইবে__মর্তে অমরধাম প্রতিষ্ঠাই এ যুগের সাধন! । 'ত্রঙ্গ শুধু গুণ!- 
তীত তুরীয় সত্ত। নহেন, তিনি গুণময় ও গুণভোক্ত্‌, সব জীবই ডাহার 
লীলাকেন্ত্র-_-এ সত্য উপলব্ধি করিয়! তদনুযায়ী আমাদের সামাজিক 
পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবন গড়িয়! তুলিবার দিন আসিয়াছে। 
ব্যষ্টিও সমষ্টর মধ্যে এই সত্য প্রতিফলিত হইয়া আমাদের জাতীয় 
জীবন গড়িয়া! উঠিবে।% 


বিচিত্র জ্রমণ-শ্রকৃষ্লাল বদাক প্রণীত। সরম্বতী 
লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার ছ্রীট, কলিকাতা । ১৯ পৃষ্ঠা । 
সচিত্র । এক টাক! 

্রস্থকার প্রসিদ্ধ সার্কাম খেলোয়াড়। তিনি বার বার নান! 
সার্কাস-দলের সঙ্গে যোগ দিয়! ভারতের প্রায় সমন শহর, বহির্ভারতের 
্বীপপুপর, বর্ম, স্ঠামু, চীন, জাগান, ফ্রাপ গ্রভৃতি্বহদেশের বহ প্রসিদ্ধ 
স্থান ভ্রমণ করিয়। শ্বচক্ষে দেয়া সেই সেই দেশের দৃষ্ রীতি নীতি 


পুস্তক-পরিচয় 





২৪১ 


শি পাটি ৩ িপাসিপাছিত অসি সত ৯ ৯৯৮৯ ৪ ৯৯৫ ৯৮৯৩৫ ৯ সপাস্সিণী সপি সিপর্িপাি 


অঘোরপ্রকাখ_ বর্গারা। দেবী অধোরক্ষামিনী রায়ের 
জীবনকাহিনী-ীযুক্ত প্রকাশচন্ত্র রায় কর্তৃক বিবৃত ।" বীকিপুর, 
অঘোর-পরিবার । ১২২ পৃষ্ঠ! ডিমাই জাট গেজি। ছুই টাক! । 
গৃহস্থ সন্্যাসিনী ক্রন্ধনিষ্ট।ঠ মহিলার জীবনকাহিনী। মুখ 
জীবনের দৃষ্টান্ত; ব্রক্ষনিষ্ঠ পরিবারের গৃহিণীর জাদর্শ জীবনের কখ।। 


নিন্ব ও পতিত জাতি - প্রীদধুহদেন আচার্য কাব্য-ব্যাকরণ- 
তীর্থ। বালিয়াটি, টাক।। প্রকাশক_ি নিউ ইরা পাবলিশিং 
হাউস, ১৬৮ কর্ণএয়ালীস সীট, কলিকাত| ৷ ১৫৭ পৃষ্ঠ।। এক টাকা! 
ছুআনপা। 


সমালোচনার সরন্য এই পুস্তক বহুকাল হইল পাইয়াছিলাম ; ভালে। 
করিয়। পরিচয় দিবার ইচ্ছ। থাকাতেই বিলম্ব হ্ইয়। গেল; এর 
জন্তক আসর! গ্রন্থকার ও প্রকাশকের নিকট ক্গমাগ্রার্থী। এই 
পুস্তকে গ্রন্থকার শান্তর ও যুক্তি দিয় কোনে! ব্যক্তি বা জাতিকে 
নিষশ্রেণীর ও গতিত বলিয়। নির্দেশ করার অবৈধত। অনিষ্টকারিত। 
ও অধার্ট্িকতা প্রতিপন্ন করিয়ছেন। এই বাংল! দেশেই বুদ্ধদেব, 
চৈতন্যদেব, রামমোহন, বিদ্যাদাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি আবিভূ তি 
হইয়! পাঁতিত্য ও নিয়তের বিরুদ্ধে মহুৎ বাণী প্রচার করির়। গিয়াছেন; 
আমর! তাহাদের সেই আদেশ ও যুক্তি অনান্য করিয়া! নিজেদের অপমান 
করিতেছি, প্রতিবেশী বন্ধুদের অপমান করিতেছি, গুরুস্থানীয় মহাপুর- 
দিগকে অপমান করিতেছি। আজ অবধি দেখ। যাইতেছে সমাঞ্জের 
শীরবস্থনীয় ব্রাহ্মণজাতীয় লোকেরাই এই কুপ্রথ| ও কুসংস্কার দূর করিবার 
চেষ্টার অগ্রণী । আচাধ্য মহাশয় ঠাহাদেরই পদাক্ক অনুসরণ করিয়। 
বলিষ্ঠ সাহস সমদর্শিত। মহাপ্রাপতা। সত্যানূরাগগ ও ধার্শিকতার পরিচয় 
দিয়াছেন। থে মহৎ বাণী কালে কালে বারংবার বিঘোবধিত ভটয়। 
ব্যর্থ হইয়াছে এবং যে মহৎবাঁণী মহাস্ম। গান্ধীর প্রধান উক্তি ও 
বিশেষত্ব সেই পাতিত্য-পরিহরের বার্তীবাহক হইয়। আচার্য মহাশয় 
দেশের ও সমাজের কল্যাণের চেষ্টার জন্ত সকলের ধম্যবাদভাজন ৷ 
মহাক্স। গান্ধীর এই বুগপ্রবর্তক সাম্যবাদ প্রচারিত হইবার পূর্বেই 
আচাধ্য মহাশয়ের এই পুস্তক প্রকাশিত হুইয়্াছে-_ইহা গ্রস্থকারের 
অধিকতর প্রশংসার বিষয়। তিনি স্বপ্নং এই কুপ্রথার অনিষ্টকারিত। ও 
অন্তায় হদয়লগম করিয়া, যুক্তি ও শান্ত্ের নজিরে তাহ! দুর করিবার জন্য 
সকলকে অনুরোধ করিতেছেন | বর্তমান সাম্যবাদের দিনে এই 
পুস্তকের বহুল প্রচার ও পাঠ বাঞ্ছনীয় । 


পুঁতির মাল! ্রমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শোভন. 
লাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত । এম, সি, সরকার এগ স্স, কলিকাতা । 
সচিত্র। ডিমাই ৮ পেজি ৭৬ পৃষ্ঠ।। বোর্ডে বাধ। | বারে! আন! । 


বালক ত্রাতৃদবয়ের শিশুপাঠ্য গল্পের বই। মোহনলালের চারটি 
ও শোডনলালের তিনটি মোট সাতটি গল্প জাছে। গল্পগুলি হুলিখিত ; 
ভাবায়, তঙ্গিমায়, রচনায় নিখুঁত; গল্পগুলি প্রায়ই মজাদার হাসি- 
ভরা কাজেই শিশুদের মনোহারী । বাঁড়ীর ছেলেমেয়েদের হাতে 
হাতে এর ফেরার বিরাম নাই-_ইহা হইতেই বইখানির কদর বোঝ! 
যায়। শিশুদের পড়িতে দিলে তার! যে জীত হইবে তাহ সমালোচকের 
নিজের বাড়ীর অভিজ্ঞতা হইতে জোর করিয়! বলা যায়। সমা- 
লোচনার জন্ত প্রাপ্ত বইখানি অনেক কষ্টে শিশুবহ হইতে উদ্ধার 
করিয়। এই পরিচয়টুকু লিখিতে হইল । বইএর ছবিগুলিও উত্তম-_ 

ওস্তাদ চিত্রকরের আঁক! । ্ 
মুদ্রারাক্ষম 


২৪২  প্রধাসী- কয, ১৩২৯ [২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পি তি ৯ তসি পা ৩৯ ত১৩২৩৬০ পি পাছি ৯ * ৯ ৯ ৩৯ পপি পাখি পাটি তাত পপি তি পা 5 ৪৯ তি ০৯ তি প্ঠী পা পাঠ প ৬ পাটি 
পঞ্চ: (কবে কেন রন দি গঞ্ষকাঃ)-_ পাডোক সের বহু অর্থ; কোন কোন মন্ত্রের ৯টা পর্যন্ত ব্যাখ্যা 


সাজনেদ-প্রপে্ জীহীরাল্যল “রাহা কর্তৃক অনুবাদিত। পৃঃ ১১ দেওয়া হইয়াছে) গতোক বাখ্যাই অভূত। 
মূল্য এক টাকা । 6 মহেশচজ্জ্র ঘোষ 


্রস্থক্ষার এই পণ্ড কঠোপনিনদের জারা করিয়াছেন । লবভুল্পোড় | 1০910 5েতে715, 8 সিএ] 
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বঙ্গের প্রধান য্ঙ্গটিজঅফর শ্রীবুক্ত গগনে 
নাথ ঠাকুর মহাশয়ের অক্ষিত ১৫ খানি ব্যঙ্গচিত্র.. 
এই পুস্তকে আাছে। . ইহার উৎকৃষ্ট ছবি- 
গুলির মধ্যে কোন কোনটি মডার্ণ রিভিউ ও 
প্রবামীতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ছবিগুলির 
নাম--নব জক্মাষ্রমী ; প্রথম বাঙ্গালী শাসন- 
কর্তার উদয়-_কৌধায় তিনি? ; বুড়ো বাংলার 
গঙ্গাযাত্র! ; প্রজাপতির নির্ধন্ধ--কনের মা 
কাদে আর টাকার পুটুলি বাধে ? বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আয্িযোগ ১. বিশ্ববিদ্যালয়ে জলযোগ ; লে 
আও চৌঁধটু হাজার ; জাতি-গঠনের 
বাধ! ; জগদীশের ধ্যানভঙ্গ ; কবির ওড়া; 
পণ্ডিত শেখে দেঁখে, মূর্থ শেখে ঠেকে; 
বিচিত্র পরিণয় ; ভূতগত ব্যাপার ; রং-কো- 
অপারেশন; জীয়স্তে মরা। কতকগুলি 
ছবির মধ্যে' কেবল যে মজা আছে, তা 
নয়, ছুঃখের কারণও আছে, এবং শিখিবার 
আছে। আমর! একটি ছবির প্রতিলিপি 
চিত্রকর মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে মুদ্জিত 
করিতেছি । ইহার তাৎপর্য এই, যে, 
স্পর্শদোষ, অর্থাৎ কোন কৌন শ্রেণীর মানুষকে 
ছইলে অণ্ডচি হইতে হয় এই ধারণা, 
আমাদের জাতির এখন অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে, 
যে, মহাত্মা গান্ধি এবং তাহার পূর্ববর্তী 
অনেক দেশহিতৈধী এই ধারণা উন্মূলিত করিতে 
পারেন নাই। ইহা জাতি-গঠনের একটি প্রধান 
যাধ!। ইহাকে চিত্রকর কালীর দাগ রূপে কল্পন! 
করিয়া দেখাইতেছেন, যে, ভারতের প্রধান 
রাসায়নিক আচার্য প্রফুল্পচন্ত্র রায় মহাশয় 
ছেন না। বাস্তবিক ভারতীয় লোকের! হিন্দু- 
ধর্মা- ত্যাগ করিয়! ধর্দাস্তর গ্রহণ করিলেও 
এই ্পর্শ,দোষ সন্বত্বীয় ধারপাঁকে অনেকেই 
অতিক্রম ফরিতে পারেন ন| | 


রব 
দর্গন সঙগীতু-_-গউমেশচক্র বিশ্বাস তববরিধি প্রণীত । পোঃ আ: 


তাব্রা, মুর্শিদাবাদ । মুল্য জাষ্ট আন! । ১৩২৮ সাল। ' 

এবং পারিবারিক উপাসনার পাশ্চাত্য জাতিসমূহের 
মধ্যে বে-সকল সঙ্গীতের প্রচলন আছে, তাহার উদ্দেশ্য মানুষের 
পাগবৃত্িগুলি দুর করিয়া, প্রাপের তক্তি ও তারবান। ভগবখ-চরণে 
অর্পণ করিয়া, নৈতিক মার্গে আঝোরতি সাধন করা। ইহা ব্যতীত 
জার-একগ্রকার সঙ্গীত আমাদের দেশে দেখা যায়, দার্শনিক 
আধ্যাক্সিকতাই .তাহার বিশেষত্ব । সংসার অনার, জগৎ মিথ্যা, 
তুমি কার, কে তোমার, এইরপ বৈরাগাুলক উপদেশ এই শ্রেণীর 
গানে বহুল গ দেখ! বার়। জামাদের দেশে মাঠে কৃষকগণ ও 
নদীতে নৌকার মাঝির! জনেক সময় এ-সকল গীন গা্িয। থাকে । 





বূঙ্গর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গচিত্রকর 

যুক্ত গগদেজ্রণাথ ঠাকুর 
ষে-সকলন দার্শনিক শন্দেন সনষ্ঠি হর গানগুলি বিরচিত হয়, দেগুলি 
পুনরাবৃত্তিবখত; প্রায়ই অর্থশুন্য বাগ্জালে পরিণত হইয়। পড়ে, 
তাহা দ্বার মনে বৈহ্বাগা কি অন্য কোন দার্শনিক ভাবের উদয় 
হয় না। বক্ষ্যমাণ পুন্তকপানির প্রণেত! তাহার গানগুলিকে ভবগর্ভ 
করিবার নিষিত্ত যথেষ্ট চেষ্ট। করিয়।ছেন, এবং ধে-সকল দ্র্শনিকতন্ব 
তিনি সঙ্গীভাকারে ব্যক্ত করিতে চাহিয়।ছেন, দেগুলি..স্পষ্ট করিবার 
জন্য টাকাম্বরূপ বড় দর্শন এবং বৌদ্ধ- ও চীর্ববাকদর্গন হইতে সুত্র 
ও শ্লোক উদ্ধৃত করিয়। তাহাদের বঙ্গানুবাদ স্বীয় মন্তবূ সহ গ্রিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। বে-সকল পাঠক সঙ্গীতরসজ্ নহেন, তাহাদের নিকট 
এই টাকাগুলি বেশ শিক্ষাপ্রদ হইবে। তাহুরাও এই গ্রস্থধানি 
পাঠ করিয়। স্থখী হইবযেন। ্ ” জ্ 





ভূমিকম্পের পূর্ধবলক্ষণ-. 

ভূমিকপ্পের সন্ভাঁধন। কিছুদিন আগে টের পাওয়। সম্ভব হইলে, 
বহু ছুর্ঘটনা ও তার আনুদঙ্গিক প্রাণহানি ও অর্থকতি নিবারিত 
হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে ভূমিকম্পের কারণ সন্বন্ধে 
পরিপুর্দ জান থাক। প্রর়োঙ্ন। ভূমিকম্পের সম্বন্ধে এতদিনকায় 
নান! আনুমানিক ধারণ। ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিঙ্না ডাক্তার এাণ্ড.লি 
কমন. নামক ক্যালিফর্পিক়ার এক পণ্ডিত সম্প্রতি এক সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয্বাছেদ। বর্তমানে বড়-বাতার সম্ভাবনা! বহু আগে 
হইতেই বেসন নিভ্ুলভাবষে বলিয়। দেওয়। যায়, এই নৃতন-সিদ্ধাস্তের 
সাহাযো তেমনি করিয়। ভূমিকম্পেরও সস্তাবন। আঁটি! বলা সম্ভব 
হইবে । লোকে সাবধান হুইয়া বিপদের স্থান ত্যাগ করিয়। অন্যত্র 
চলিয়া! যাইতে পারিবে ; অথব| এমন সব উপায় অবলম্বন করিয়। 
ভূমিকম্পের জন্ত প্রস্তত থাকিতে পারিবে, যাহাতে বিপদের পরিমাণ 
অনেকখানি কমিয়! যায়। 

ডাক্তার লসনের মতে পৃথিবীর উপরকার মৃত্তিকা) প্রস্তর ও 
ধাতুর 'স্তরগুলি উত্তর মেরুর টানে ক্রমাগত একটু একটু করিয়া 
উত্তরাভিমুপী গতিতে সরিক়| চলিতেছে । এই সচল স্তরের গভীরতা! 
কোথাও নীচের দিকে মাত্র কয়েক ফুট, কোথাও বা! শতাধিক 
মাইল পর্যন্থ। এই গতি এত মন্থর যে আপাত-দৃষ্টিতে অনুভব 
করা যায় ন।। কিন্তু 'অহোরাত্র একদণ্ডয় জন্য এই গতির বিরাম নাই । 
পাহাড়, পর্বত, প্রান্তর, উপত্যক। এক অদৃশ্য শক্তির টানে অদৃগ্ত 
গতিতে ক্রমাগত স্থানচ্যুত হইয়া! সরিয়। যাইতেছে । 

এখন, যে-কারণে ধনুকের ছিলাকে টানিয়। হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে 
তাহ! ছিটকাইয়। আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়া আসে, গতি- 
বিজ্ঞানের দেই একই নিয়মে চলমান্‌ মৃত্তিকা- ও পাধাণ-প্তরগুলি 
উত্তরমেরুর টান হইতে কোনো কারণে মুক্তি পালেই পিছনের টানে 





বাড়ীটি 


০ শী প্রীর় জাডাউ ভাত সরিয়! পিয়াল । 


উহ কালে! খু'টিটির কাছে, ছিল, ভূমিকম্পের 


ছিটকাইয়। পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে চায়। তখন সেই ত্তর- 
পর্ধ্যায়ের মধ্যে যে দারুণ আলোড়ন ঘটে তাহারই* সাক্ষাৎ 
পরিচয় আমরা ভূমিকম্পে পাইক়। থাকি। ধনুকের ছিলা ছুই 
কারণে পূর্বব অবস্থায় ফিরিতে গাঁধে;-এক যদি ধন্থুকধারী ছিল! 
হইতে তার হাত উঠাইয়। জয়, আর যদি ধনুকে॥ বাক ভাঙ্গিয়। 
যায়। আমরা পুর্েই বলিয়ছি, উত্তর মেরুর টানের কখনে! বিরাম 


মাই। কাজে কাঙ্গেই, ধনুকের বাক ভাঙার মতে। টানের মুখে 


এক সময় স্তনাপধ্যায়ের সংহতি হঠাৎ কোথাও ভাতিয়। যায় ;-- 
তখনই ভূমিকম্প ঘটে। ৪ 

স্তরপর্ধ্যায়ের এই উত্তহভিনুধী গতির সঠিক বেশ ডাজার লদন 
হিসাব কনিয়। নিরপণ করিয়াছেন। গতির টান্তি (0৮75107) কতপানি 
হইলে স্তরপর্যা।য়ের সংহতি ছুটিক। যাঁয় তাহারও নিরীখ 'পাওয়। 
শিযাছে। আুতযাং অতঃপর এই ছুই বিয়েই পরীক্ষার উপর 
নির্ভর করিয়। 'ভূমিকম্পের সন্ভাবন। অসন্ভাবন! সম্বপ্ধে নিশ্চিত 
ভবিষ্যৎ্বাণী কর যাইবে বলিয়। আশ! করা যাযর়। যডদিন আবার 
ভূমিকম্পের সক্তাবন। না হইতেছে ততদিন এই মিদ্ধান্ত ঠিককিন! 
তাছ। নিঃপন্দেহভাবে প্রমাণিত হইতে পারিবে ন|। 


হাতহীন গোলন্দাজ-_ 


ওহায়েতে উইনেমিলার নামক একটি লোক মআছ্ে। তার 
ডান হাতটি কাধের কাছ পর্যন্ত একেবারেই নাই। বাঁহাতটিও কজির 





ভাতহীন গোষাঙ্গাজের গুলি ছোড়া । 


হসখ্যা) 


পঞ্চশস্ত-_ডান্পিটে কা ২৪৫ 
নিপা ভাটি ০০৮০৪ পাস্পসপসপসপিসপিস্পিিপাপাসিপাসপাপাসপাসপাসি 


কাছে কাটা। কাটা কজির কাছে একটি হকে 
বন্দুকের নল জাটকাইয়া খোড়ার সঙ্গে লাগানে! ছোট 
একটি তার ধাতে. টানি! সে অবলীলায় বলুক ছুড়িতে 
গারে। বন্দুক (ধাগা, তরা, সাফ. করা প্রতৃতি 
ফাজও সে নিজেই করিয়! ধাকে। 


কলের করাত--. 

নিউ ইন্নর্কের এক ব্যক্তি একটি কলের করাত নির্দাণ 
করিয়াছেন, ইহাতে পনেরো! ইঞ্চি পরিধির গাছ ছুই 
মিনিটে কাঁটিতে পার! ঘায়। 





কলের করাতে গাছ কাট।। 


মাছের চামড়ার জুতা-. 

মাছের ও সাপের চাম্ঠীর জুঁত। ইরেপ আমেরিকায় পরম 
সমাদরের সঙ্গে ব্যবহৃত হুইতেছে। এই জুতার খরচ কম, টেকসই 
বেশী, দেখিতেও টমৎকার পরিপাঁটি। বাংল! মাছের দেশ, সাঁপও 
এ দেশে অগ্রচুর নহে, জুত। তৈরির এই উপকরণ কা 
লাগাইতে পারিলে দেশের সসৃষ্ধি বাড়িতে পাল? ঠ 


কর্ণহীনের কর্ণ -. 


বধিরত৷ মোটামুটি ছুই রকমের হইয়া থাকে। (১) মস্তি 
হইতে কর্ণপটহ পর্যন্ত বিস্তৃত শব্বাহী স্বামু, বা মস্তিচ্ষের শব 
গ্রাহী কোবগুলি দিকৃত হইয! যে বধিরত। উপর চুয়। (২) বায়ু 
এবং মন্তিক অবিইনত থাকিয়।! কর্ণপটহ বা কর্ণেক্রিয়ের বাহিরের 
আর-কোন পাড়া হেতু যে বধিরত।। প্রথমোক্ত বধিরতার কোনও 
প্রতিবিধানের উপায় বিজ্ঞান আজও পর্যন্ত করিতে পারে নাই 
কৃত্বিম কর্ণপটহ বা! €০:-::012৩% আর অনুশ্রবণ যন্ত্রের সাহায্যে 
শেধোক্ত প্রকারের বধি্দের গুনিবার উপায় কতক কতক হুইয়াছে। 
শিষ্টার এদ্‌ জি ভ্রাউন নামক এক ইংরেজ 05917০70 (ওসি- 
ফোন) নামক একটি হস্ের উল্তাবনকর্তা। শবাবাহী ক্গারুগুলি 
ৃ - অবস্থায় .আছে এমনতর বধির লোকের! এই 
বির সাহাত্যে অতি দৃছ শকও পরিষকী ভাবে শুনিতে পাইবেন 
ধদি-তর, এই বয্ত্রটির অন্তর্গত চৌম্বক 018107-এ স্পনিত হইয়! 








ওসিফোন্‌ বন্ত্। 
কর্ণপটহের পরিবর্তে শরীরের ধে-কৌনও হাড়ের মধ্য দির! প্রবাহিত 
হয় ও শব্াবাহী_স্বামুতে সঞ্চারিত হইয়া মস্তিষ্কে নীত হয়। বস্ত্রটিতে 
টেলিগ্রাফের প্রেরক যন্ত্রের মঙে। একটি হাতল লাগানে। থাকে, তাহাতে- 
সংলগ্ন বোতামটিকে দাঁতে চাপিক! আঙুলে টিপিয়। বা শরীরের» 
যে-কোনও কক্কালবহুল জায়গায় লাগাইয়। রাখিলেই ধ্বনিল্পন্দনের 
সঙ্গে শব অনুভূত হইতে থাকে । কাহারও সঙ্গে বসিয়৷ গল্পগুজব 
করিতে হইলে এই ওসিফোন ছাঁড়। টেলিফোন গ্রামেকষোন প্রভৃতির 
মতো একটি 5০900 0০% ব্যবহার করিতে হয়। অপর ব্যক্তি 
এই 5০9৫ ৮০%এর মধো কথ। বলে। প্রম্োজন হইলে অন্য 
একটি যস্ত্ের সাহাষ্যে ধ্বনির জোর বহগ্ডণ বাঁড়াইতেও পারা যায়। 
স.চ, 


ডান্পিটে কাস» ূ 
ছবিগুলিতে যে-সব অতিসাহসিক কাঙ্জের নমুন। দেখানো হচ্ছে 
ত৷ সত্যিই ভয়ানক, কারণ এই রকম বাহাঁচুরি নেবার জন্যে অনেকেই 
চেষ্টা করেন, কিন্তু ছুঃখের বিংয়, সে বাহাছরি জীবিত অবস্থায় ভার! 
পান না। বাহাছুরি দেখাবার সময়েই তারা মারা যান। আমেরিকার 
আর্ভিংটন্‌ সহরের এ নাগা সাহেব এইদমন্ত ডান্পিটে কাজে 
অগ্রণী। তার কতকগুলি কাজের | 
নমুনা দেব। 

(১) একবার পাল্ল! দেবার 
জচ্যে তিনি নিউইয়র্কে একট! খুব 
উচু পতাকা-স্তত্বের ডগাতে উঠে, 
তার ডগাতে পেট রেখে শুয়ে- 
ছিলেন। হাওয়! ভয়ানক জোর 
ছিল, ভাতে ভার একদিকে একটু 
বেশী হলেই পড়ে মরে" যাবার 
সম্ভ(বন! খুবই বেশী ছিল। 

(২) নায়াগ্রা জলপ্রপাতে 
তিনি একবার একটা ৬* ফুট 
খাড়। জারগার উপর উঠেছিলেন। 
চারদিক বরফে ঢাকা, ধর্বার মত 
বিশেষ কোন অবলম্বন ছিল না; 





কেবল স্থানে স্থানে খোঁচা খোঁচা & 
হয়ে ষে বরফ ছু'-এক জায়গায় নিশীন-দাণ্ডার ডগায় ঢান্পিটের 
বেরিয়েছিল তারই সাহাযো তিমি সর্দর স্তাগ্ডান' । 
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নায়াগ্র। গ্রপাতের খাড়াইয়েন গায় স্তাগ্ার্স। 


চ»এই অসম্ভব কাগটি করেন। একবার একটু পা এদিক ওদিক 
হলেই মৃত্যা। এই কাজ করার জন্তা পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে | 
(৩) একবার বায়ক্ষোপের চলন্ত ছবি তোল্বাঁর জন্যে তীকে 


৮ 





ডিনামাইটের মুখে স্তাগার্স। 


প্রবাশী-_দ্যেষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


একটা জাহাজের মান্তালে চড়িয়ে মান্তলটাকে ডিনামাইট্টের সাহায্যে 
উড়িয়ে দেওয়।! হয়। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ৫* ফিট” দুরে গিয়ে 
পড়েন। পুলিশের ডাকাত-ধর 1 দেখাবার জন্তে এই ছবি তোল! হয়। 
(8) একবার একট! পুরী রঙ করতে করতে তিনি নীচে, 
নদীর 'ওপর পড়ে যান। ওপরের জল জমে" বরফ হয়ে ছিল। তিনি 
বরফ ভেঙে একেবারে জলে গিয়ে পড়েন। বরফ তেঙে, সাতার 

দিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, তিনি অনেক কষ্টে ডাঙ্গায় ওঠেন। 
হেমস্ত 


জ্যান্ত কুমীর লইবার কৌশল--. 


আমাদের দেশে কুমীর ধর! কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। পাড়াগায়ে 
সাওতাল প্রভৃতি জাতির! মাঝে মাঝে পুকুরের ধার হইতে বা! এ'দো! 
গর্ভ হইতে প্রকাও প্রকাণ্ড কুমীর প্রায়ই ধার। কিন্ত লোকালয়ে 
যখন আনে তখন প্রায়ই তাহাদের মারিয়া আনে, জ্যান্ত আনিতে 
কদাচিৎ দেখ! যায়। সম্প্রতি আমেরিকার একজন কুমীর-পিকারী 
একটি জ্যান্ত কুমীর বেশ কৌশল করিয়! ধরিয়। লইয়| গিয়ছিল। সে 
কুমীরটার গলার কাছে একট। খুব জোর ফাঁস লাগায় ও নাকের কিছু 
ওপরে একটা ফাঁস লাগায়। কিন্তু শিকার করিতে বা আক্রমণ 
করিতে কেবল মুখই কুমীরকে সাহায্য করে না, তাহার ল্যাজ তাহার 





জ্যান্ত কুমীর লইবার কৌশল । 


. সহায়। ল্যান্বের এক এক বাগ্টায় এক একটা জোয়ান 
মানুষকে তাহারা বেশ ধাল করিতে গারে। সেইজন্ত ল্যাঁজ ঘুরাইয়! 
তাঁহার মুখের সহিত বৃত্তাকার করিয়? বাধিলে আর কুমীর বাঁবাজীর 
কোৌনক্ষমতা থাকে না। আমেরিকার শিকারীটি ঠিক এই উপায় 
অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতে কুমীর জ্যান্তও থাকে জবাও হয়। 
ল্যাজ এইরকম ঘুন্লাইয়। লইলে ল্যাজের শিরা! অবশ হুইয়। বায়। 
কিন্ত জামাদের দেশে এমন প্রকাঁওড প্রকাও কুমীর আছে, যে এ পায় 
সব সময় সফল হয় কি না সন্দেহ। 


২য় সংখ্যা ] ,.. পঞ্চশস্ত-_ আকাঁশ-পথের আলো ২৪৭ 
তিস্তা ৯৫৯ প 
8০1০8115) মনে করেন। অনেকে আবার ইহাকে তড়িতালোক স্থির 
গালে-- পরিজ 
আকাশ-পথের জালে করেন। মে সার্চ লাইট হইতে এই আলো! ফের্স। হু তাহার জোর ] 
কিছুদন পূর্বে নিউইয়র্কের কাছে সমুক্রের উপর চঙ্গাহাজ হইতে ১,৪**,***** মৌনবাতি? সমান (047016-79৭1 )। ইহা! এল্মার 
আকাশে খুব গ্োরালো! সার্চ লাইষউ হইতে আলো! ফেলা হইয়[ছিল। স্পেটির আবিক্কাত়। এএই আনে! সোগ্জ। আকাপে টায়! যায়।' উপরে 
জনেকে মেঘের গায়ে এই তীব্র আলোককে মেরছ্যুতি (১৫০: ১* মাইল পর্য)স্ত ইহার গতির পরিগাণ। বড় বড় ব্যবদায়ীরা এখন 


৬ 


০ 


2১2 


ঞ 


) 


৮, 


টা 
) 


হি 55৯ ০৯ ও রি হত 





ঘ্বশ-দাইল-চল1 আঁফাশ-আলোর় মেধের গারে টীয়ের বিজ্ঞাপন | 


এই আলোর সাহীত্যে আকাণে বিজ্ঞাপন দিবার চেষ্টা করিতেছেন। , গাড়ীর উপর এই আলো স্থাপিত থাকে। ছবিতে আলোর পাঁরচঞজ 
আলোর ঢাক্নি-কাচের উপর বিজ্ঞাপন লিখিলেই তাহা! বের গাঁয়ে আরো! ভাল করিয়! পাওয়া! যাইবে। " । 
প্রতিফলিত হইতে পারে। উড়ে জ্হাঙ্গের একারোদ্রোনের উপর 

মামিবার সময় এই আলে! বথেষ্ট সাহীধ্য করিবে। চার-ঢাকাঁওয়াল। হেমন্ত 
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প্রবাণী-_ ট্যেষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড" 


পঞ্চযুখী পেঁপে-- , আব্হাওয়। নির্ঘল হইলে শিশির মধ্যস্থ (জকি নীচে 


. হাকস্রাবাদের (দক্ষিপণাপথ) এক শেঠে। বাগানে একটি পেঁপে 





পঞ্চমুখী পেঁপে, উপর হইতে । 





পঞ্চমুখী পেঁপে, নীচে হইতে । 


গাছে বত পেঁপে ধরিয়াছে তার প্রত্যেকটি পাঁচ আঙুলের খাবার মতো 
দেখিতে। দেখিলে মনে হয় এক বৌটায় পাঁচটি ফল এক সঙ্গে 
সুড়িয। গিয়। ফলিয়াছে। জামরা' ইহাকে পঞ্চমুখী পেপে নাম 
দিয়ছি। 


ছিরারার শীল (হায়দ্রাবাদ ) 


জীনস্ত রা বস্ত্র 

একটি ৮ জাটঙ্গ শিশি পৌণে ১ পাইট? জল হবার! পূর্ণ করিয়! 
ভাহাতে একটি জীবন্ত জোক 'ছাড়িয়। দিয়! শিশিটির মুখ মসূলিন 
বা সিক্ষের কাপড় শ্বারা আবৃত করিলে একটি সুন্দর জীবন্ত বাুমান 
হন (8219116651 ) তৈয়ারী হইবে। 


গৌলীকার ধার করিয়! পড়িয়া থাকিবে। ধুম 
জেোকট! সৌজানগজি উপর দিকে উঠিয়া! গা স্থির হইয়। সমভাবে 
তামিতে থাকিবে ও বাত্যা আসিবার পূর্বে উহ! দ্রুত" নড়িয়া 
বেড়াইতে জারস্ত করিবে। 

অলক 


এক মাইল লম্ব। দর্ধাম্ত--- 


লর্ড গ্লিফোর্ড, লর্ড সভায় একখানা দর্খান্ত পেশ করিয়াছেন ।' 
দর্থান্তখানির দৈর্ঘ; প্রায় এক মাইল ! উহাতে নাম স্বাক্ষর জাছে-_ 
৭৫,১০৫ জনের! 


বিমন-বীর-- ৃ 
ল্যারি বর্জেস্‌ সম্প্রতি ছুইজন যাত্রীকে লইয়া ২১,৯*৯ ফিট উদ্ধে 
বায়ুমণ্ডল' হইতে হাওয়। খাইর। ফিরিয়। আসিক্সছেন । এত উত্ধে 
এ যাবৎ কেহই উঠিতে পাত্রেন নাই। 
নগেন্দর ভট্শালী 





যোস্কার গারে 
্রগরচ্ত্র গায় কতৃক অক্কিত * 
“ছা জবাঙ্গার-পত্রিক' হইতে গৃহীত 
[ নিরক্ন ভুতিক্ষকিষ্ট বন্তরহীন তাঃতবদীর ধাড়ে সামরিক ্লাসিতার 
বিপুল ব্ায়ের বোঝা চাপিক্সাছে। ] 


সংখা), 





বিহারের এক প্রাচীন গুপনিবেশিক বাঙ্গালী পরিবার 
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বিহারের এক প্রাচীন ওঁপনিবেশিক বাঙ্গালী পরিবার ' 


বরিশাল জেলায় খালিশকেটি গ্রামে এক বন্ধিষু 
পরিবারে মুখোপাধায়োপাধিক রমানাথ বিদ্যাবাগীশ 
মহাশয়ের জন্ম হয়। দিল্লীর সিংহাসনে তখন মোগল 
সমাট ওেরঙ্গক্ষেব। দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর 
দোর্দগ্ড প্রতাপ । 

রমানাথ বিদ্যাবাগীশের গৃহে দেলছুর্গোৎ্সব হইতে 
বার মাসে তের পার্বণ চলিতেছে, এশ্বধ্য-সম্পদের অভাব 
নাই, গ্রামে অপ্রতিহত প্রভাব; কিন্তু তাহার অন্তরে স্থখ 
নাই, পুত্র না হওয়ায় বিপত্বীক রমানাথ মনস্তাপে 
তাহার দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেছিলেন। ভাবিয়া- 
ছিলেন একমাত্র কন্ঠার বিবাহ দিয়! স্থধী হইবেন, কিন্ত 
বিধাত৷ অন্তরূপ বিধান করিয়! রাখিয়/ছিলেন। ককন্যাটি 
অল্পদিনেই বিধবা হইয়া পিতার মর্্ম-বেদনা বৃদ্ধি করিলেন। 
রমানাথ সমস্ত বিষয় ব্রঙ্গোত্তর করিয়৷ দিয়! বিধবা কন্যাকে 
লইয়া! কাশীবাসী হইলেন। রেল তখন কোথায়? তাহারা 
নৌকা-যোগে রওনা হইলেন। কথিত আছে, কাশীর 
নিকটে গঙ্গা-বক্ষে এক রাত্রিতে রমানাথের উপর স্বপ্রাদেশ 
হইল_“অপর নৌকায় এক "মাতাজীর” ঝুলিতে শ্্রীধর 
শালগ্রাম' আছে, তাহ। লইয়া গিয়া! ষেন কাশীধামে প্রতিষ্ঠা 
করা হয়।” বলা বাহুল্য স্বপ্রাদ্দেশ তিনি পালন করিয়! 
ছিলেন। বিধব! কন্তা বলিলেন--পিতা ধখন শালগ্রাম 
পাইয়াছেন, তখন বংশ নিশ্চয়ই থাকিবে । . কন্যার 
ইচ্ছাক্রমে তখন বৃদ্ধ রমানাথ ঘাট বৎসরের অধিক বয়সে 
দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন। এবং তাহার ফলে কাশী- 
ধামেই কৃষ্ণানদ্দ সার্ববভৌমের জন্ম হইল। 

রুষ্ণানন্দ অতি অল্প বয়সেই প্রত্তিভার পরিচয় দিয়া 
পশ্ডিত-সমাঞ্জে প্রতিষ্ঠা:ডাজন হইয়াছিলেন। কাশীনরেশ 
তাহার গভীর জান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া! তাহাকে 
স্বীয় সভাপপ্তিতপদে বরণ করেন এবং তদবধি এই বংশের 
বিষয় সম্পত্তি পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত হইতে থাকে। অচিরেই 
তিনি কাশীর বিত্বন্মগ্ডনী হইতে তাহার শান্তজ্ঞান ও 
অগাধ পাৃণডিত্যের পরিচায়ক “সার্বভৌম” উপাধি প্রাপ্ত 
হন। কাঁশীর মহারাজা চেসিংহ কাশী অঞ্চলে তাহাকে 


প্রভৃত ভূসম্পত্তি “ দিয়াছিলেন।. নিঃসন্তান কাশী-নরেশ 
পুত্র-কামন! করিয়। পুত্রেষ্টি যঞ্জের অনুষ্ঠান করিলে, কষ্ণানম্দ 
সার্বভৌম ভ্টাচার্যই সেই হকীধ্য হচারুরূপে সম্পন্ন 
করেন। মহারাজের এক পুত্র ইয়। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন 
স্বরূপ কাশীনরেশ পৃর্ধোক্ত ভূসম্পর্তি তাহাকে দান 
করিয়াছিলেন। 

বাঙ্গালা দেশে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (23017217606 
96067750) আরম্ভ হয় সেই সময় সার্বভৌম মহাশয় 
বেহার অঞ্চলে ইতিহাস-বিশ্রুত রাজগৃছের সন্নিকটে ২৩০০ 
বিঘা-_বাঙ্গালা দেশের ৪০০৭ বিঘা _মঙ্গলময় জমি ২২৯ * 
রাজকরে প্রাপ্ত হইরাছিলেন। এই জমিদারী তিনি 
উক্ত স্থায়ী ব্যবস্থাতেই পাইয়াছিলেন। পরে ইহা ছুই 
লক্ষের অধিক মুল্যের সম্পত্তিতে দ্রাড়ায় । এই জমিদারীর 
নাম “রৈতর”। ইহা আজিও বর্তমান । সার্বভৌম 
মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী শিবরাম পিতার 
বিষয় রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই । কারণ তিনি জান- 
চচ্চা ও ধোগ সাধনায় এতদূর মগ্ন থাকিতেন যে তাহার 
বিষম-সম্পত্তির প্রতি আদৌ লক্ষ্য থাকিত না। তিনি 
তন্ত্রের বিধানে শবপাধনাদি করিতেন এবং কথিত আছে 
যে বাক্পিদ্ধ হইয়াছিলেন। 

বিষয়ে বীতরাগ শিবরামের ওদাসীন্যের সুযোগ পাইয়! 
পাশ্বস্থ জমিদার-মগুলী তাহার কাশীর সমস্ত সম্পত্তি 
ক্রমে ক্রমে করায়ত্ত করিয়া লয়েন। শেষে বিহার অঞ্চলের 
রৈতর নামক পম্পত্তিও এইরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িলে, 
তাহার পুত্র তারাশঙ্কর তাহা উদ্ধার করেন। তারাশঙ্কর 
হইতেই এই বংশের সমৃদ্ধি হয়। তাহার বয়স যখন পঞ্চদশ 
বৎসর মাত্র তখন তাহার পিতা শিবরাম গঙ্গালাভ করেন। 
কিশোর তারাশঙ্কর এই বয়সেই বিষয়-বুদ্ধিতে পরিপক্ক 
হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তখন হইতে পৈতৃক বিষয় 
রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া একাকীই বিহার অঞ্চলে 
যাত্রা করেন। তথায় গিয়া রৈতর জমিদারী পর্যবেক্ষণ, 
করিয়! তাহ! উদ্ধারের উপায় দেখিতে থাকেন। যে-সকল 
জমিদার তাহার পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করিয়া! বসিয়া- 


২৫০, 


ছিলেন তাহাদের সহিত তাঁহাকে বিস্তর ফৌজদারী মামলা 
এবং দেওয়ানী মে।কদ্দম! করিতে হয় । কত বিপদ কতবিঙ্গ 
অতিক্রম করিফ্া এবং কতবার যে শত্রদিগের চক্রান্তে 
জীবন সক্কটময় করিয়া অবশেষে জগদীশ্বরের কৃপায় এবং 
স্বীয় উদ্যঘ ও পরাক্রম প্রভাবে রৈতর পুনরুদ্ধার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা! তৎকালীন অরাজক 
অবস্থার কথা ধাহার! জানেন তীাহারাই উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন। তিনি ঘেরূপ অধ্যবসায়ী ছিলেন তত্দ্রপ কষ্ট- 
সহিষুণ এবং সাহসী ছিলেন। একাদিক্রমে ছুই তিন 
দিন অশ্বারোহণে থাকিলেও তিনি ক্লান্ত হইতেন না। 
তিনি কাশীধাম হইতে অশ্বীরোহণে ৫৬ দিনে রৈতরে 
্ীসিতেন | সিপাহী-বিক্রে'হের দিনে নানা স্থানের 
প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের ম্ভায় তিনিও মৃহা বিপদ্প হইয়া 
ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় শক্তি ও কাধ্যতৎপরতার 
প্রভাবে বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি, লাভ করেন। 
তাহার গৃহে দোলছুর্গোৎসবাদি বার মাসে তের পার্বণ 
হইত। তাহার ভদ্রাসন আত্মীয়-কু্বগণে পরিবৃত 
থাকিত। আতিথেয়তা এই বংশের সাধারণ গুণ হইলেও 
তারাশঙ্করে তাহা বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল। এই 
ধীর নির্ভীক কর্ধনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ উদারহৃদয় অদ্ভূতকর্ধা তারা- 
শঙ্কর মৃত্যুকাপে প্রত সম্পত্তি রাখিয়া যান। ১৮৮৫ 
খৃ্াৰে তিনি পরলোক গমন করেন। কুহিলার এবং 
নাদনের বাঙ্গালী জমিদারদ্বয় তাহাকে জায়গীরাদি দিয়া 
সম্মানিত করেন। ত্ীহার সময়ে তাহার পরিবারবর্গ 
গয়। বাকিপুর এবং কাশীতে পর্যায়ক্রমে বাস করিতেন। 
তারাশক্করের জোট্টপুত্র ছুর্গাশস্কর স্বীয় বুদ্ধি, কর্মশক্তি 
ও চরিত্র প্রভাবে বংশের নাম ও মর্ধ্যাদার বিশেষ উৎকর্ষ 
সাধন করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজ-সর্কারেও বেশ 
প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন । এই বংশে তিনিই সর্ধপ্রথমে 
ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন এবং -গয়! মিউনিসিপালিটির 
ভাইপ-চেয়ারম্যান, জেলা বোন্ডর ভাইসচেয়ারম্যান, 
লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং 'গয়ার অনারারি 
্রটের দায়িত্বপূর্ণ পদ অরস্কত করেন। এই-সকল 
“কা ভীহার দক্ষতা প্রকাশ পাইলে গবর্ণমেন্ট তাহাকে 
স্পেশ্তাল ম্াজিষ্রেই নিযুক্ত করেন এবং মহারাশী 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ . 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ভিক্টোরিয়া! ও সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড তাহাকে সম্মানকর 
প্রশংসাপত্র (08171508659 ০৫ 13000: ) - দিয়া 
সম্মানিত করেন। তিনি খুব রাশভারী লোক 
ছিলেন বটে, কিন্তু জনহিতকর কার্যে সাধারণের 
সহিত যোগ দন করিতে কখন কুন্তিত হইতেন না। 
তিনি বহু দরিব্র ভদ্রসন্তানের অল্নদাতা ছিলেন। কত 
অভাবগ্রন্ত বিপন্ন যে তাহার অর্থসাহায্য পাইয়াছেন. 
তাহার ইয়ত্তা নাই। গয়া যাত্রী-হাসপাতালে (08৪ 
৮1800) 7050151 ) তিনি স্বীয় পিতৃদেবের ন্মরণার্থ 
দশ সহত্র টাকা দান করেন; হানপাতালের সম্মুখে সংস্কতে 
লেখা তাহার ম্মারক-লিপি আজিও বিদ্যমান আছে। 
তিনি সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বটে, বিস্ত ততোধিক 
বায় করিয়া গিয়াছিলেন। এই উদার-হৃদয় পরহিতত্রত 
কর্মবীর জীবনে যশঃ সঞ্চার করিয়া এবং বহুসংখ্যক 
নরনারীর হৃদয় আকর্ষণ করিয়া ১৯০৩ থৃষ্টাব্ধে গয়াধামে 
চিরবিশ্রাম লাভ করেন। তিনি অপুত্রক থাকায় 
আপনাদিগের মধ্যে এক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থানুসারে তাহার 
সমস্ত সম্পত্তি অন্য ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া 
যায়। 

ছুর্গীশঙ্করের কনিষ্ঠ সহোদর ভিখারীশঙ্কর শিল্প 
ও ব্যবনায়ের প্রতি অন্ুরক্ত ছিলেন। তিনি এন্ট্ম্দে 
ক্লাশ পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়! শিল্প ও কলাবিগ্ায় মনো- 
নিবেশ করেন। স্থকুমার শিল্প আয়ত্ত করিবার জন্ত 
তিনি প্রচুর অর্থ ব্যপ্ন করেন এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে 
বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করেন। বু অর্থব্যয়, বহু পরিশ্রম 
ও অধ্যবসায়ের পর -একনিষ্ঠার ফলস্বরূপ তিনি চিত্রান্কণ- 
সীবন, লৌহকার ও স্থত্রধরের সথম্্ম ও শ্রমশিল্প এবং 
ইন্্রজাল প্রস্ৃতি গ্রপ্তবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। 
গোজাতির প্রতি তাহার প্রগাঢ়, ভক্তি 'ছিল, গয়াতে 
তিনি গো-রক্ষণী সভা স্থাপন করেন, এই সভ! অদ্যাবধি 
বহু গো সেবা করিয়া থাকে । লোক-সেবার জন্য তিনি 
স্বয়ং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া তায! 
উষধালয় নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন.করেন । 
এই উধধালয় হইতে আজিও দরিদ্র রোগীদিগকে বিনা- 
মূল্যে গধধ বিতরণ করা! হয়। 


২য় মংখ্যা ] 
ভিধারীশঙ্কর সকল ধর্শের প্রতি 'সমান ভক্তিমান 
ছিলেন, কারণ ভিনি সর্বধধর্শের মর্দই অবগত হইয়া- 
ছিলেল। তিনি হিনুধর্্ের যেরূপ অনুশীলন . করিতেন, 
অনান্ত ধর্দের মন্দ অবগত হইবার জন্য সেইরূপ পরিশ্রম 
করিতেন । তিনি পাত্রির নিকট বাইবেল, মৌলভির নিকট 
. কোরান এবং ত্রাঞ্ম আচার্ধোর নিকট ত্রাঙ্মধর্্ের সারততব 

অধ্যন্্ন করিয়াছিলেন । ভিখারীশঙ্কর সাধুসন্্যাসীকে যেমন, 
মুসলমান ফকিরকেও তেমনি ভক্তি করিতেন । 

ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার জন্য বহু অর্থ নষ্ট করিবার পর 
তিনি তাহাতে ব্যুংপত্তিলাভ করেন। তিনি৬৮ বৎসর 
বয়ে ১৯১৮ খৃষ্টাব্ধে পরলোক গমন করেন। কাশীর 
বিখ্যাত “তাঁর! প্রি্টিং ওয়ার্ক স্‌” নামক যঙ্ত্রালয় এই 
ভিখারীশঙ্কর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 

ইঞার অন্য সহোদর এবং তারাশঙ্করের সকল পুতে 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধীশতি সম্পন্ন গদাধরশঙ্করের জীবনও বৈচিত্র্য- 
ময়। তাহার মধুর ম্বভাব ও মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই 
মুগ্ধ হইতেন। তিনিও অগ্রজের ন্তায় ব্যবসায়ে 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ময়দ। ও তেলের 
কার্থানা করিয়া তিনি প্রথমে বহু অর্থ উপাঞ্জন করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু পরে তাহার প্রাপ্য টাকা বাজার হঈতে 
উঠাইয়া লইতে ন। পারিয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হম। এবং 








৪ 
০ 


তাহার ফলে কারবার বন্ধ করিয়া! দিতে বাধ্য হন।' 


'টিকারীর মহারাজা তাহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এই সময় 
তিনি তাহাকে তাহার বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির অধিকাংশের 
সার্ক ল্‌ অফিসার্‌ পদে নিযুক্ত করেন। পরে টিকারীরাজের 
অনেকগুলি গ্রাম পত্তনি লইয়া তিনি লাভবান হন। 
ইহার অল্পদিন পরেই তাহার দেহান্ত হয়। গদাধরশঙ্কর 
' গয়া বেঞ্চে 'অনারারি ম্যাজিষ্টেট *ছিলেন। তাহার 
প্রতিপত্তি সরুকারী কেদবুকারী সকলের নিকটই. সমান 
, ছিল। তাহার সরস আলাপে ও মধুর আপ্যায়নে সকলেই 
ব্মারষ্ট হইতেন। ভ্রমণের প্রবৃত্তি তাহার প্রবল ছিল। 
তিনি ভারতের প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থান দর্শন জন্ত 
ভ্রমণে বহিগগত হইতেন। 

.গ্ঃ ১৪০০ অবে গয়াতে “শ্বঙ্করভিল!” নামে সুন্দর 
, আবাসবাটী নির্মাণ করিয়া! তথায় গদাধরশস্কর স্থায়ী ভাবে 


বিহারে এক প্রাচীন গপনিবেশিক বাঙ্গালী পরিবার 


সিসি পাস পাস্স্পিসস্পতিং 


২৫১ 


পোসিপসটিপাসি পিল উ বত পানি তাসিতা ১ পা্পাস্সিরী সি 





অবস্থিতি করিতে থাকেন। সাহিত্য, তৌধীব্রিক এবং 


নাট্যকলায় ও আমভিনয়ে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। 
“শঙ্কর ভিলা” এই-সকল বিষয় আলোচনার কে্ুস্থান 
হুইয়াছিল। কাশীধামে, বাকিপুরে এবং গয়াতে তাঁহার 
যবে অনেকগুলি নাটক অন্িনীত হইয়াছিল। তিনি 
স্থয়ুং অতি সুপুরুষ ছিলেন এবং তাহার অচিনয়-চাতুধ্য 
বিলক্ষণ ছিল। স্থতরাং তিনি ধন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় 
করিতেন, তখন সকলেরই অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইত। 
এই উপলক্ষে ভিনি কলিকাতা! হইতে অভিনয়দক্ষ শিক্ষিত 
বালকিগকে আনাইয়! তাহাদিগকে গয়াতে স্থায়ী ভাবে 
বাস করাইবার জন্য চাকরি, কণ্টাক্‌টরি প্রভৃতি কর্ধে 
নিযুক্ত করিয়া! দিতেন। বঙ্গের স্বনামপ্রসিদ্ধ র্ষি' 
দ্বিজেন্জলাল রায় মধ্যে মধ্যে গয়ায় আসিয়া এই নাট্যামোদীর 
“শঙ্কর-ভিলা”য় বাস করিতেন এবং তাহার আত্মার 
তৃপ্তির জন্তই যেন দ্বিজেশ্রলাল তাহার কোন কোন 
শ্রেষ্ঠ নাটক এই ভবনেই রচনা করিয়াছেন । | 
তারাশস্করের চতুর্থ পুত্র বিষ্ণশঙ্কর এবং সর্ববকনিষ্ঠ 
পুত্র শরৎশঙ্কর এক্ষণে বর্তমীন। বিষুঃশঙ্কর ইতিপূর্বে 
জমিদারীর সমস্ত কাজ কর্ম স্বয়ং পধ্যবেঙ্গণ করিতেন। 
তিনি প্রাচীন মুসলমান রাজধানী এক্ষণে পাটনা জেলার 
সবভিবিজন বিহারের অনারারী ম্যাজিষ্টেট ছিলেন। 
অধুন তিনি গয়াতেই অবস্থিতি করিতেছেন। ' এখানে 
তিনি কয়েক বৎসর মিউনিসিপাল কমিশনার হইয়া 
গয়া সহরের উন্নতিকল্পে বু আয়াস স্বীকার করেন। 
বিষুঃশস্কর সাধুসঙ্গ, সদালাপ ও ধর্মচর্চায় বিশেষ শ্রদ্ধাবান্‌। 
গয়া গোরক্ষিণীর মহাত্মা পরমহংস স্বামী শিবসাগর পুরীর 
নিকট তিনি উপদেশ গ্রহণ করেন। ধনিওয়া পাহাড়ির 
৬ঠাকুরদাস বাবাও তাহাকে যথেষ্ট স্সেহ করিতেন। 
কনিষ্ঠ শরৎশঙ্কর গীতবা্যান্থুরাগী। প্রায় সকল প্রকার 
বাগ্যন্ত্র তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। বাল্যাবধি পণ্ড পক্ষী 
পালনে তাহার স্বাভাবিক ঝোঁক থাকায় তিনি প্লেখা- 


পড়ায় উন্নতি করিতে পারেন নাই। তিনি বিহার-সঙ্িহিত 


রৈতর জমিদারীতেই বাস করেন। 
ভিথারীশৃক্করের জ্যোষ্ঠপুত্র উমাশঙ্কর পিতার আদেশে 
চিকিৎসা বাবসায় অবলম্বন করেন পতৃপ্রতিষ্ঠিত 


২৫২ 


ঘাতবা চিকিৎসালয় তীহারই পরিচালুনাধীন.। উমাশস্কর 
ডি রা উদার্মতি এবং সর্বাজনপ্রিয়। তিনি 


বীর কোন চেষ্টা বাতিরেকে প্রতিবেনী ও স্থানীয় -ভব... 
মণ্ডলীর গুভ ইচ্ছায় মিউনিসিপাল কমিশনর এবং লজিং- 


হাউস্‌ বোর্ড..ও হাসপাতাল কমিটির সান্ত হন। তিনি 


'ভীহার ভগিনীগতি কনিকাত| নিবাসী অধুনা ইংলগ্ড . 


প্রবাসী তাধাতান্বিক ক্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
এম.এ পি-আর-এস, মহাশয়ের উৎসাহে প্রাচীন শিল্প- 
কলার আলোচনায় বিশেষ হত্বান্। তীহারই আগ্রহে 
মাগধী ভাষার চচ্চায় তিনি মনোনিবেশ করিয়াছেন। 
উমাশস্কর মগহি কৃহাবত, সংগ্রহ নামক যে গ্রন্থ সংকলন 
রিয়াছেন, তাহা যুরোপের বিদ্বন্মগ্ডলী দ্বার! প্রশংসিত 
হইয়াছে। ডাক-টিকিটি সংগ্রহ করা তীহার একটি বাতিক) 
71/1816115 ( ডাকাটকিট সংগ্রাহক ) বলিয়। তাহার নাম 
আছে। তিনি যে-সকল টিকিট সংগ্রহ করিয়াছেন, জনৈক 
বৈদেশিক “ফাইলাটেলিষ্ট* তাহার জন্ত চারি সহন্র টাকা 
দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্ত উমাশস্কর তাহার বহুযত্ব- 
রঞ্িত টিকিটগুলি হস্তঢ্যত করেন নাই। তিনি 
কিছুদিন “21001916110 /১05671561” নামক পত্তিকার 
সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। 

তাহার মধ্যম সহোদর রমাশঙ্কর বিষয়-কর্মের 
দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা হেতু বিস্তাভ্যাসে অগ্রজ 
বা কনিষ্ঠের স্তায় মনোনিবেশ করেন নাই । গীতবাগ্ভাদিতে 
তাহার অঙ্গুরাগ দৃষ্ট হয়। কিশোর বয়দ হইতেই তিনি 
পিতা ও পিতৃব্যের জমিদারীর যাবতীয় কাধ্য পরিচালন 
করেন এবং একজন স্থ্দক্ষ জমিদার বলিয়া খ্যাতিলাভ 
করেন.। তাহার পিতৃবন্ধু রাধাকান্ত লালের জমিদারী যত- 
দিন তাহার তত্বাবধানে ছিল, শুনা যায় তিনি তাহাতে 
চুরি তছরুপ প্রস্তুতি নিবারণ করিয়া অতি দক্ষতার সহিত 
তাহা গুরিচালিত করেন। 
- হার কনিষ্ঠ সহোদর অর্থাৎ ভিথারীশঙ্করের তৃতীয় 


প্রবাসী--ত্যৈ্, ১৩২৯" 


“এবং গার্স্থ্য সন্্যাসের মূল। 


৭৯ পি লি লোষ্মি ভি পি পরিসর লিড 


পুত ষ্টামাশক্কর ভট্টাচার্য মহাশয়. শি এবং 
উদ্দার-প্রক্কতি.। : ছিনি- বি-এ পর্যন্ত 'অধায়ন করেন 
হঠাৎ, ফোন, গুরুতর. শোক. পাইয়া. কলেজ ত্যাগ 
করেন। পূর্বে তিনি তাহার পিসেমহাশয়ের স্কুলে বর্ম 
করিতেন; কিন্তু তাহার গুরুদেব পরমহংস শিবলাগর 
পুরীর উপদেশে বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি 
অতি অল্প মূলধনে '18. 5. 73. 9০০৪” নামে বাণিজ্যালয় 
গয়া কাছারী-রোডে স্থাপন করেন এবং অল্প কালের চেষ্টায় 
কার্বারের উন্নতি সাধন করেন । কিন্তু, তিন-চারি বৎসর 
তাহা সধদ্বে পরিচালন করিবার পর ব্যবসার কাধ্যে 
উঁ্দাসীন্ত অবরশ্বন করেন। দেশ্রমণে তিনি তাহার পিভৃব্য 
গদাধরশস্করের প্ররুতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । "তিনি পদক্রজে 
এবং রেল যোগে উত্তর ও মধ্যভারতের প্রায় সকল দর্শনীয় 
স্থানই পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কাশীর প্রাচীন বাঙ্গালী 
সমাজের বরণীয় ৬কালীচরণ চট্ট্রোপাধ্যায় মহাশয় তাহার 
দাদাশ্বশুর ছিলেন এবং তংপুত্র কাশীনরেশের তহশীলদার 
ও সহকারী মন্ত্রী ৬জানানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার 
মামাস্বশ্তর ছিলেন । ধর্মপ্রাণ জানানদ্দ-বাবু তাহাকে পুত্র- 
স্থানীয় করিয়া! আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন। এখানে 
তাহার সাধু-সঙ্গের অভাব ছিল না। শু৭। যায় জানানদ্দ- 
বাবুর আদর্শ এবং নিত্য সাধুসঙ্গই স্টামাশস্করের ধর্দপ্রবণতা 
স্টামাশক্কর গয়াধামে শঙ্কর, 
লাইব্রেরী নামে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং - 
কলিকাতা কঞ্চনগর পুরাতন-গয়া জব্বলপুর ও কাশীতে 
শাখা কার্বার স্থাপন করিয়াছেন । 9. 9. 73,:9০08$% 
এর কার্বার এক্ষণে. তাহার পিতৃব্য গঞ্দাধরশক্করের এক 
মাত্র পুত্র নির্ববিরোধী সৎক্কভাব এবং পিদ্বগুখের জধিকারী 
আন্ধাশক্করের স্থপরিচালনায় অটুট রহিয়াছে। এই 
"শক্কর*্পরিবারের . এবং তারাশঙ্ধরের দৌহিন্-গোঠীর 
অনেকেই এক্ষণে গয়াতেই স্থায়ী বাস স্থাগন করিয়াছেন। 


প্রীজঞানেতামোহিন ঘাস, 





চর্কা ও বন্ত্রসমস্থায় বঙ্গমহিলার কর্তব্য * 


মাতৃপূজার' বিপুল যজ্জের হোতা কর্মবীর মহাত্মা 
গৃষ্ধী কারাগমনের অব্যবহিত পূর্বে যে পত্রধানি আমাকে 
লিখিয়াছিলেন হয়ত অনেকে তাহা সংবাদপঞ্জে পাঠ 
করিয়াছেন) .তিনি' বলিয়াছেন, জাতীয় জীবনের এই 
মহাসন্ধিস্থলে দিগৃদিগন্ত হইতে জাগরণের সাড়া ভারতের 
নব ইতিহাস নিয়তই রচ৮1 করিতেছে। বাংলা দেশের গৃহ- 
লক্ষমীগণের জাগরণ এই তরজকে নবধারা প্রদান করিবে 
বলিয়া! তিনি বিশ্বাম করেন। তাই তিনি আজ আমাদের 
মাতৃজাতির দিকে সহ নয়নে তাকাইন্বা আছেন। যে 
বিখ্যাত মম্লীন একদিন সুক্ষশিল্পের নিদর্শন হিসাবে 
:জগন্মে এক আশ্চর্য দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহ! 
এই বাংল! দেশেরই মায়েদের হাতে*কাট। সুতোয় তৈরি। 
তাই আজ আমাদের নারীজাতির দিকে সমস্ত ভারতের 
বিশেষ দৃষ্টি । 

চর্কা প্রচলনের প্রথম চেষ্টায় অন্যন্য দণএজনের মত 
আমিও নঙ্দিহান হইয়! বিজ্রপ করিয়াছি । এই রেল পুল 
কলক্জার ও কার্খানার দিনে হাতে*ঘোরা কাঠের চর্কার 
প্রতিযোগিতা আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর বলিয়া মনে হওয়া 
বিচিত্র নয়। কিন্তু বীশের চর্কার পশ্চাতে থে প্রাগশক্তির 
আবেগময় স্পন্দন- রহিয়াছে, তাহ! তুচ্ছ করিবার নয়। 
আত্মশক্তিতে :বিশ্বাস জাতীয় চরিত্রে যে দৃঢ়তা আনয়ন 
করিতেছে তাহাই পরম সম্পদ। আঙ্গ আমি আপনাদের 
নিকট আমার. হ্বগ্রামবাসীদের উপহার দেওয়া খদ্দ 
পরিধাম করিয়া .আসিয়্ছি। তাই আঞ্জ আমার হৃদয় 
দ্রেশ-মাতৃকার স্বহন্তের-গ্কেছের চান লাভ .করিয়া কানায় 
কানায় পূর্ণ হইয়াছে । আজ.উচ্ছৃপিত হৃদয় কাজ রুবির 


স্পেস পাহীী শি এপ ০এপপি পাপীপপ্পাপ সপ শীপস্পী 


৬৭ “ভবানীপুর পক্খুকুর ; চড়ক ফেলীর শিক্প্রদর্শনীতে মহিলা- 
দিগকে সাগ্বাধন করিয়। প্রদত্ত মৌখিষ্ট বনততার নাগাংশ। প্রমান 
উাটেনাখ রার, ওম-এনসি তক লিখিত । 








ভাষায় আপনিই বলিয়া উঠিতেছে-_“মায়ের দেওয়া মোটা 
কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই”। আজ আমার পরি- 
ধানের কাপড়, গায়ের জাম ও চাদর, ৭ শুচিতা৷ আনিয়া 
দিয়াছে তাহার তুলনা নাই। এই সভাস্থানে আসিবার 
কিয়ংকাল পূর্বে ডাকে আপামবানী জনৈক ব্যক্তি এই যে 
হুতে৷ আমাকে পাঠাইয়! দিয়াছেন তাহা ৬* নম্বরের সুতা 
অপেক্ষা হুক্্মতায় হীন নছে। 

আজ জলা স্থকলা বাংলা দেশের“চারিদিকে যে অগ্ন+* 
বস্ধ্ের মহা হাহাকার উঠিয়াছে, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে 
দূরিদ্রতার যে রুদ্র সংহারমূত্তি দেখিয়া আজ দেশবাসী 
আর্ত, পরেই দারিঙ্য দুর করিতে হইলে দেশবাসীর ধনাগমের 
আয়োজন করা কর্তব্য। নে দেশে জন-প্রতি গড়ে দৈনিক 
এক আন। মায়, সে দেশে থে-কোন প্রকারেরই ধনবর্ধনের 
পথ মুক্তির পথেরই মতে। অসক্ষোচে অবলম্বনীয়। সমগ্র 
ভারতের জনপ্রতি গড়ে দৈনিক আয় এক আনা । ইহাতে 
বন্ধমানাধিপ ও দ্বারবঙ্গের মহারাজ।র স্তায় বিস্বশালী 
ব্ক্তিগণের আয়ও যোগ কগ। হ্ইঘ়ান্ছে। অতএব এই 
হতভাগ দেখ থে কি প্রকার নির্ধন তাহা অধিক বলিবার 
প্রয়োজন নাই। হুতরাং চর্ক! কাটিয়। যদি কেহ দৈনিক 
আয় এক. আনাও করিতে পারে, তাহা হইলে দেশের বিশ্ত 
দ্বিগুণিত হইল বলিয্াা যনে করা যাইতে পারে। অতএব 
চর্কার র্রিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুক্তি ভিত্তিহীন । 

চাই প্রাণ। অনাড় নিষ্পন্দ হৃদয় সরল করিতে 
মহাপ্রাণতা চাই । বাংলা দেশে বরিশালের ঘাঁটি মহা" 
প্রাণ অশ্বিনীকূমার "ত্বের প্রেরণায় আজ উর্বার। 'তাই 
ব্রিশাল আজ খদুর*প্রচলনে অগ্রণী । উহ? পার্বত্য 
চট্টগ্রাম খদ্দর বয়ন করিয়া আজ সরস হইয়াছে। চট্টগ্রামের 
পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়িয়৷ ও ভদ্রলোকদের মধো কাপাস 
চাষ ও খদ্দর বুনন এতাবৎ চলিয়া আমিতেছে। তাই 
পেখানে লহজেই রুতকাধযত! আনিগাছে। কিন্তু বরিশালের 
ফৃতল অধাবদায় অ।রো! গ্রণংসনীয়। *ইতিমধো আটগ্র্ত 


২৫৪ 





৮০০ 


চর্কা ও একশত তাত চলিতেছে । সাহে পাঁচ মণ এবং 
;-যাষে কুড়ি মণ হ্ৃতা “ফাটা, “হইতেছে "মধাবিত্ত' 
করলোবের ছেলেরা এই-সমন্ত: করিতেছে, মা- বোদুশ,. 
« দুর -লাহাধ্য “লইগী -একজন কুক 'জজনীয়ালে- চর্কা 
. তাতে দৈনিক পাঁচসিকা রোজকার করিতে পারেন । আজ- 
কাল বি-এ, এম-এ, পাস করিয়া চাকরী লাভের জন্য যে 
ছুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা সহ করিতে হয়, তাহাতে স্বাধীনভাবে 
ঘরে ধাইয়া, টনিক পাঁচসিকা রোজকার নিতান্ত উপেক্ষার 
যোগা নহে। গৃহলক্্মীগণ যদি দিবানিজ্রা, পরচচ্চ৷ ইত্যদি 
একটু ছাড়িয়া এ বিষয়ে মনোযোগী হন, তাহা হইলে 
এই আয় ঘরে ঘরে হইতে পারে এবং দেশের শোচিনীয় 
.. বৃস্ত্রসমস্যার সমাধানও যুগপৎ হয়। 
বাংলাদেশে প্রতিবংমর অন্যুন ২০২৫ কোটা টাকার 
বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় হয়। ধিনি একজোড়া বন্ত্র ক্রয় 
করিলেন. তাহার স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে তিনি তাহাতে 
বিদেশে ৩1৪।৫ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইপ্রেন। 
এই প্রকারে বিভহীন দরিত্র দেশ হইতে বন্্ের জনয 
আমরা সম্বংসর ২২।* কোটা টাকা যেন বিদেশে হেলায় 
নিক্ষেপ করিয়া আপিতেছি। সহরে অর্থ উপার্জনের 
জন্ত মান্গষের সরল জীবনগতি ক্রমশই জটিল হইয়া 
পড়িতেছে। অর্থাগমের অপেক্ষাকৃত স্থবিধা বশতঃ 
বিলাদিতাও সহরে অধিক। সহরে স্বামী ও পুত্রগণ 
. বেশী অর্থোগার্জন করিয়া থাকেন। স্থতরাং সহরের 
-রমনীগণের আলম্য ও বিলাপিতা বেশী হওয়া বিচিত্র নয়.। 
তাই, আমি গ্রামে গ্রামে মা-লক্ীগণের নিকট চর্কার 
বার্ডা প্রচারে বাহির হইয়াছিলাম ৷ গৃহলক্্মীগণ যদি মোটা 
কাগড় পরিয়া অগ্রসর, হইয়া স্বামী ও পুত্রগণকে লজ্জা 
দেন, তরে এ শ্োত, ফিরাইতে বেগ্ব পাইতে হইবে না.। 
কলিকাতা বাংল! দেশে রুচি ও শিক্ষার. আদর্শস্থান। 
কলিকাতাবাসিনীগণের দায়িত্ব কত গুরুতর, তাহা ম্মরণ 
রাধা ' কর্তব্য. কেননা াহাদেরই ্ররর্তিত ফ্যাশন 
কটুর পঙ্গীপ্রান্তে প্রভাব বিস্তার করিবে। 

মান্গষের স্বভাবই গতান্গগতিকতা। তাই ফ্যাশ্তনের 
গ্রভাপ এত বেশী। সেদিন মফঃম্বলে এক ভদ্র গৃহস্থের 
বাড়ীতে চায়ের সেঙ্গে হাণ্টলী পাষারের বিস্কুট দেখিয়া. গুথ 





প্রবাসী--জোষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করিয়া জানিলাম চৌদ্দ-ছটাকী এক কৌটার তিন টাকার 
উপর মূলা জাগিয়াছে । _ বৈজানিক. হিসাবে আমি দৃঢ়তার 
সু বলিতে পারি; এই বিছুর্ট আমার সুড়ি অপেক্ষা 
“খবাভগুপে কোন কমে তে নয়). বি জয়ের 
সংস্কার এবং ব্রত, রুচি। মুড়ি এবং নোলেন গুড় 
দিয়া কে আজ অতিথি সংকার করিতে সাহসী হইবেন? 
বাহিরের চাকৃচিক্যের মোহে, আমরা ভিতরে ছু'চোর 
কীর্তন হইলেও: বাহিরে কৌচার পত্তন করিতেছি। 
সকলেরই স্বামী এমন অনেক কিছু রোজগার করেন "মা । 
সীমস্তিনীগণ “মিহির উপর খাপী” না হইলে বস্ত্র পরিধান 
করিতে লজ্জা বোধ করেন। এই প্রসঙ্গে বগা প্রয়োজন 
মনে করিতেছি যে বিলাতী তায় প্রস্তত,নুপ্ম দেশী ধুতি 
স্বদেশীবস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। 
বঙ্গললনাগণ কি ওজনে ভারী বলিয়া! তাহাদের 
সর্বাঙ্গের অলঙ্কাররাশি ফেলিয়৷ দেন? সর্বাঙ্গে অল- 
স্কারের ভার বহন কর! যদি ক্লেশকর না হয়, তবে মোটা 
খদ্দর বনন পরিধানে কেন কষ্ট হইবে? এই-স্মস্তেরই 
মূলে দেখি ফ্যাশ্যন্। তাই বলিতেছি, আপনারা 
পুরুবানিনীগণ, আপনারা পথপ্রদর্শন করুন। এ 
দায়িত্বভার আপনাদের । উচ্চশিক্ষিত অবস্থাপক্নগণই 
সমাজের সর্ববিধ আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। যুদ্ধারস্তে 
ইংলগ্ড হইতে সর্বাগ্রে কেম্বিজ অক্সফোর্ডের বনিয়াদী 
আভিজাত্যাভিমানী ঘরের পুত্রগণই রপক্ষেত্রে জীবন দান 
করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শ্রমজীবী কিন্বা অন্য 
সম্প্রদায় হইতে এ আন্দোলন উ্িত হয় নাই। দেশের 
সর্ববিধ কল্যাণকর আন্দোলন সমাজের উচ্চন্তর হইতেই 
নিয়স্তরে আসিয়াছে। তাই খলিকাতীবাসী” সমবেত 
মহিলাবৃন্দের প্রতি আমার অইরোধ তীহারা যেন তাঁহাদের 
দায়িত্ব স্মরণ করিয়া এ দিকে একটু মঙ্নাযোগ প্রদান 
করেন। 'কেননা তদের শ্মরণ রাখিতে হইবে, অর্ধশিক্ষিতা 
পল্লীগ্রামের, ভগিনীগণ তাহাদিগকেই অনুকরণ করিবেন। 


গল্পীতে তাত চলিবে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের সন্তানগণ বৃথা 
আত্মমর্ধ্যাদার মোহে জ্বীবনে শ্রেয়কে বরণ করিতে ফোন 
কুষ্ঠা বো করিবেন না . গৃহের আনন্দ বাসিক-বাক্িকা- 


২য় ফংখ্যা] 


পাপন বসন পতিত আপনি সিত আপাস্টিত পাস 


গণই বর্ধন করে। ছোট ছোট বালিকাগণের নিপুণ 
নি্ঠায় যখন চর্কার সুতা প্রতি গৃহে তৈরি হইতে থাকিবে 
তখন সে সৌন্দর্য কি অন্থপমই না হইবে! গৃহিণীকে নানা 
.কাধ্যে ব্যাপৃত হয়ত থাকিতে হয়; কিন্তু কন্তাগণ প্রত্যেকে 
স্বপ্টায় ১০ ভোলা সুতা কাটিতে পারেন। প্রতি দিনে 
মাত্র এক ঘণ্টার উৎপন্ন ১০ তোলা করিয়া ধরিলে বৎসরে 
৪৫৮ তোলা অর্থাৎ ৫০ .সের স্থৃতা হওয়! বিচিত্র নয়। 
১৯ ২ নং স্ৃতাঁর ১২ ছটাকে একখানি বন্ধ হইতে 
পাঁরে। তাহা হইলে, বৎসরে ১০।১২ খানি বস্ত্র তৈয়ার 
ঝরা কষ্টসাধ্য নহে।. বস্ত্র বুননের মঞ্জুরি অতি 
নামমাত্রই দিতে হয়। জোড়া-প্রতি পাঁচসিকা। কাজেই 
গ্রতি সংসারে দৈনিক ১11, তোলা সত! প্রস্তত হইলে 
বস্্ররমপ্যার সমাধান করিতে গৃহের উপার্জকদিগকে এত 
বেগ পাইতে হইবে না। আপাততঃ তুল! খরিদ করিয়াই 
করিতে হইবে। কিন্তু মফ:ম্বলবাসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এমন 
কে আছেন তিনি বলিতে পারেন তাহার গৃহপ্রাঙ্গণে 
১০।১৫টি রাম-কাপাসের বা গাছ-কাপাসের গাছ করিবার 
জমির অকুলান? এই ভবানীপুর অঞ্চলেও অনেকেরই 
বাড়ীতে ১১২টি কাপাসের গাছের উপযুক্ত জমির অভাব 
নাই। কিন্ত এ বিষয়ে মনোযোগের অভাব যথেষ্টই । আর 
কতদিন উদাসীন হইয়! থাকিব? দেশে যে ভাত-কাপড়ে 
শনি পড়িয়াছে তাহা কি আমরা দেখিয়াও দেখিব 
না? আজ দেশের জোলা! ডি লুপ্তব্যবসায় হইয়া 
ধ্বংসোদ্ুখ । 
এই ম্বৃত নাংলায় প্রাণ সঞ্চার রিও হইবে । আজ 

দেশের. এই সন্কটে-আমি মাতৃজাতিকে মৃতসপ্জীবনী সুধা হস্তে 
অগনমর হইতে আহবান.করিতেছি।:ইংলগ্ডের্‌ মহা সঙ্কট ও 
পরীক্ষার দিনে রমদী জাতিই আখুয়ান হইয়া আসিয়াছেন। 
নারী জাতির. প্রেরণায় আবার আমাদের, সাধনা সফল 
হইবে..বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। কবি বলিয়াছেন-- 

“তোরা না করিলে এ মহা সাধনা 

এ ভারত আর জাগে না জাগে না।” 

বাংল! দেশের শ্রেষ্ঠ মহিলাকবি লিখিয়াছেন-- 
"রমণী-শকতি অন্থর-দলপনী, 
তোরা নির্মিত কোন্‌ ধাতু,দিয়া 1”. 


মহিলা-জ্লিমূ--ইজিপ্টের নারী 
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* পাপা পাত 


আজ হীনৰীর্য দুর্বল অসহায় বাঙালী জাতির দ্রিক 
দৃষ্টিপাত করিয়া মন বিষাদিত হয়। এই মনুতৃমির 
আবার উর্বরতা সাধন করিতে হইবে। মাতৃশ্তি 
জাগ্রত হুইয়া দেশের অক্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান 
করিবেন, ইহাই বিশ্বাস করি। তাই আজ আশা ও 
আকাজ্ষ। লইয়া বাংল! দেশের শক্তিস্বরূপিণী মাতৃজাতির 
প্রতি আমার নিবেদন যে তাহার! একবার জাগ্রত হউন । 
নিজের গৃহে পরিবারে তাহারা প্রেরণার অমৃত উৎস হা'জন 
করুন| বেশীদিন নয়, ছয় মাসের সাধনাই এই ক্লাস্তি'দুর 
করিয়া নবজীবন আনয়ন করিবে। প্রতিগৃহে চর্কা 
গৃহদেবতার আসন গ্রশ্থণ করিলে আবার আমর] বাঁচিব। 

ঘিনি অদৃশ্তে কত জাতির অত্যুদয় ও পতন সাধন 
করাইলেন, তাহার মঙ্গল-হস্ত ইতিহাসের বিপধ্যয়ের মধ্যেও 
যেন আমরা দেখিতে পাই। তিনি কঠিন বিচারকের 
নিশ্মম গ্তায়পরায়ণতার সঙ্গে আমাদের সাধনান্থরূপ সফল- 
ত্বাই প্রদান করিবেন। অল্লায়াসে অধিক লাভের ছুরা- 
কাজ্ষ। আমরা করিব না, অকুতোভয় হইয়া কর্ম করিলে 
সিদ্ধি আমাদের আসিবেই । অন্তঃকরণে বিশ্বাস ও আশা 
লইয়া আমরা এই সাধনায় প্রবৃত্ত হই । 

জীপ্রফুল্লচন্দ্র রাঃ 


ইজিপ্টের নারী 

ইজিপ্টের বর্তমান জাতি, বাঙালীদের মত একটি 
মিশ্র জাতি। প্ুরাকালে, ইতিহাস লিখিবার বহুপূর্বে 
হয়ত কোন একটা বিশেষ জাতি ইজিপ্টে বাস করিত। 
কিন্ত তাহার পর জগতে সভ্যতার আলোর প্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গে নানা জাতি আগিযা ইঞ্জিপ্টে বাস.করিতে আর্ত ' 
করে। বর্তমান ইজিপ্ট-বাপী এই-সমন্ত জাতির 
সংমিশ্রণের ফল। * তবে এখনো ফেলাহিন এবং কপ্ট, 
নামক ছুই শ্রেণীর লোক পাওয়া যায়। তাহারা অনেক 
পরিমাণে বিশ্তুদ্ধ ইজিপ্টীয়। তাহাদের নাক মুখ চোখের 
গড়নের সঙ্গে ইজিপ্টের পুরানো দেবমন্দিরের গায়ে খোদিত 
মূর্তিদের নাক মুখ চোখের অনেক সাদৃশ্ঠ আছে। 

উপরোক্ত ছুই শ্রেণীর লোকদের ভিতর ফেলাহিন 
,ক্ষাতির বিশুদ্ধতা কিঞিৎ বেশী-পবিমাণে নঈ হইয়াছে.। 


পাটি লাস্ট তা 


২৫৬ 


শসা সস পা্তি পি পাপা তত প ৬ পা 





ইন্দিপ্টের নারী । 
ইজিপ্টের নিয় অংশের এবং নাইল ব-্বীপের বেশীর ভাগ 


অধিবাসীই ফেল্লাহিন। ফেলাহিন জাতির লোকদের 
কপাল বেশ চওড়া, বড় বড় কাল চোগ, সোজা উচু 
নাক। গড়ে তাহারা ৫ .ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা। আরব 
জাতির সঙ্গে তাহাদের বিবাহা্দির দ্বার মিশ্রণ বেশী 
হইয়াছে । কিন্তু তাহা সত্বেও তাহাদের দেখিলেই বেশ 
বোঝ| ঘায় ভাহার! পুরানো! ইজিপ্টবামীদের বংশধর । 
গরীবন্দের পোষাকের বিশেষ কোন আড়ম্বর নাই। 
বড়লোকর্দের ভিতর নানা রকম পোষ।ক চলিত আছে। 
কেহ তুকাঁ পোষাক পরেন, কেহ আরবী পোষাক পরেন, 
আবার কেহ বা সাহেবী কেতার বেশৈ থাকেন । গরীব 


মেয়েদের সমস্ত অঙ্গ একট! লম্বা নীল রঙের আল্খাল্লায় . 


ঢাকা থাকে । বড়লোকের ঘরের মেয়েদের নানা রকম 
পোষাকের বাহার আছে, তাহার উপর তাহাদের গহনার 
'ফ্ীও বেশ প্রকাণ্ড। গহথন। বেশীর ভাগই সোনার। 
রড়লোকের ঘরের মেয়েদের পরনে থাকে তুকা রমণীর 
মত প্ায়ন্বামা। তাহার উপর ঢোল! কুর্ত/ তাহার উপর 


প্রন্বাসী-_ 
রঙ 


, ১৩২৯, [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড - 


সমস পি পরস্পর সস 





একটা সাদা রঙের আল্থাা।. তাহা কোমরে রঙীন 
'ঝুঁভার দড়ি দিলা বাধা থাকে । অনেকে এই আল্থাজার 
উপরে কাধ হইতে হাটু গধ্যন্ত আর-একটা জামা পরেন। 


শীতকালে এই রকমের আরো দ্বু-একটা বেশী জামা 
পরিতে হয়। গরম কাপড়ের জামাও অনেকে ব্যবহার 
করেন। 

উচু ঘরের ফেলাছিন নারীরা রূপ বাড়াইবার জন্তু 


- চোখে স্থর্মা লাগান। অনেকে আবার অঙ্গে নান! 


রফমের উদ্ধি পরেন। মেয়েদের চুল খুব প্রচুর হয়। 
চুলের বিজ্ুনী করা হয় কিন্ত খোপা বাধা হয় লা। 
বিুনীগুবি পিঠে ঝুলিতে থাকে । দু-একটা বিশ্নুনী 
কালো সাগের মত বুকের উপরেও : পড়িয়া থাকে। 
সোনার বালা, চুড়ি, চুলের কাটা, রুণী ইত্যাদি অনেক 
কিছু গহনা উহার! ব্যবহার করেন। অনেকে আবার 
সারি করিয়া মোহর গীঁথিয়া চুলের সঙ্গে বীধিয়া রাখেন । 
বিঙ্গনীর শেষে রেশমের ফিতা বাধা হয়। তাহাতেও 
সোনার মোহর ঝুলিতে দেখা যায়। 

সহরের বা গ্রামের সাধারণ কাজে মেয়েদের দেখা 
যায় না। তাহাদের যত কিছু কাজ সবই ঘরের ভিতর । 
ঘরসংসার দেখা এবং সন্তান পালন কর] তাহাদের প্রধান 


'কাজ। অবিবাহিতা নারীদের পিতার সংসারের রাঙ্গা- 


বানা! এবং কুর্তা সেলাই ইত্যাদি কাজেই ব্যস্ত থাকিতে 
হয়। সকাল বেলায় বাড়ীর সকলে এক-পেয়ালা কফি 
এবং খানছষেক করিয়া আগুনে পোড়ানো রুটি খায়। 
তুকাঁ রমণীর মত ইজিপ্টের নারীদের হারেমে বন্ধ 
থাকিতে হয় না বটে, তবে তাই বলিয়! বাহিরের-জগতে 
তাহাদের পুরুষের মত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। সকাল 
বেলা তাহার নিজেদের বন্ধুদের বাড়ী যাওয়া-জানা 
করিতে পায়, তখন তাহাদের (প্রধান কাঁজ--বাজে গল্প 
করা, তামাক খাওয়॥ কফি পান ক্র। এবং নর্ভকীদের নাচ 
দেখ!। 

গরীবের ঘরের মেয়েদের বাহিরের জগতে স্বাধীনতা 
বেশী আছে। কারণ তাহাদের পরিশ্রম করিয়া খাইতে 
হয়। বসিয়া খাইবার «মত অবস্থ। তাহাদের ব্রয়। 

নারীদের শিক্ষার কোন বঙ্গোধত্ত নাই। লেখ 


২য় সংখ্যা) 
পড়া-জানা নারী খুবই ক্ম। নিজেদের সংসার এবং 
বন্ধ-বান্ধধদের বিষয় তাহারা কিছু কিছু খবর রাখে। 
অন্ত কোন বিষয়ের খবর রাখ! তাহাদের প্রয়োজনের 
বাহিরে। 

বড়লোকের ঘরের মেয়েদের কখনে! রাস্তায় ঘাটে 
দেখা যায় না। তবে খুব কদাচিৎ তাহারা এমনভাবে 
সর্বাক্গ ঢাকিয়! পথ দিয় চলিয়া ষায় থে নিজের বাড়ীর 
লোকেও. ভাহাদ্বের চিনিতে পারে না। গৃহস্থ ঘরের 
বয়ন্ক! মেয়েদের পথে দেখ। ঘায়। স্ুন্দরী-দেখিতে-নয় 
মেয়েদের বিনা ঘোম্টায় পথে দেখা যায়। গরীবের 
ঘরের মেয্বেদের প্রায়ই দেখা যায়। ঘোম্টার সন্থঘ্ধে 
কাহাদের অভ বেশী কড়াকড়ি নাই । 

এই দেশে মেয়েদের বিবাহ একটু কম বয়সেই হয়। 
তবে অবশ্য. আমাদের সোনার বাঙলা দেশের মত 
লাড়ে সাত বছর বয়সে নয়।- মেয়েদের সাধারণত ১৪ 
এবং ছেলেদের ১৬1১৭ বছর বয়সে বিবাহ হয়। কোনে। 
অধিক-বয়ন্ধ মাঝারী অবস্থার লোক যদি অবিবাহিত 
থাকে, তবে সে লোকের চক্ষে বড় খেলো হইয়া থাকে। 
সে লক্মীছাড়া এবং চরিত্রহীন । 

গয়না, তেল এবং স্থ্রুমাওয়ালীর! এখানে ঘটকীর 
কাজ করে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে আলাপ হয় না। 
কাজেই কেহ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে 
এই ঘটকীদের আশ্রয় লইতে হয় । ঘটকীদের এখানে 
ক্ষাবেহ, বলে। তাহারা সব বাড়ীর অন্দরে প্রবেশ 
পায় এবং বরের মনোমত কন্ঠার সন্ধান করে। কনের 
বাড়ীর লোকেরা ইহাদের আগমন বেশ বুঝিতে পারে, 
এবং কনের মা বিশেষ করিয়া এই ঘটকীর মন প্রসন্ন 
করিতে চেষ্ট!কর্পেন; কারণ ঘট্‌কীর মত হইলেই বিবাহ 
এক রকম হইয়া যায়। * বিবাহ হইয়া যাইবার পূর্বে 
বর কন্ঠার মুখ দেখিতে পায় না। ঘটকী কন্ঠ পছন্দ করিয়া 
আসিলে বরের মা, বোন বা অন্ত কোন নিকট-আত্মীয়। 
কনের বাড়ী যান। ঘটকীর- কথ! কতখানি সত্য তাই 
দেত্যা! জাসেন। তারপর বরের বাড়ীর মত হইলে 
ঘটকী. কনেকট বাড়ী. গিয়া পাকা *কথা পাড়ে। কনের 
বাড়ীর মত এক রকম হুইয়া থাকে, কারণ তাহা ন! 
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থাকিলে ঘ্টকী সেখানে  ছবার, টি রি 
পায় না। 

বিবাহে আপত্তি এবং অমত করিবার. অধিকার 
মেয়ের আছে। তবে কাজে তাহা কখনে। দেখ! ধায় 
না। কারণ ভাবী বরকে সে কখনো! বিবার পূর্বে 
দেখিতে পায় না! সম্পর্কে ডাই হইলে খুব কম বয়সে 
তাহাকে হয়ন্ক দু-এক বার দেখে। ঘটকী বর সম্বন্ধে 
খুবই প্রশংসা করে। এমন অবস্থায় মেয়ের আপত্তি করিয়া 
কোন লাভ নাই। না দেখিয়াউ মখন বিবাহ করিতে 
হইবে, তখন সুযোগ ছাড়! বুদ্ধিমানের কাজ নয়। 

ভবে গরীবের ঘরের ছেলেমেয়েরা, তাহারা সারা 
দিন মাঠে কাজ বরে। তাহাক! ঘটকীর' সাহাধ্য না 
লইয়াই নিজের ইচ্ছামত প্রী বাছিয়! লয়। মেয়ের মন্ত 
হইলে তাহাকে বিবাহ করে । 

বিবাহের সমস্ত পাক! কথা হইয়া গেলে পর, ছুই 
পক্ষের কর্তাদের মধো দেনা-পাঁওনা সম্বন্ধে কথ! উঠে। 
বিবাহের পূর্বে বরকে কনের জন্ ক্ছু দিবার প্রতিজ্ঞা 
করিতে হয়। বিবাহ স্থির হইয়া গেলেই স্উ অংশ টাকা 
দিতে হয়। বাকি অংশ বিবাহ বাতিল না হইলে 
আর কোনদিন দিতে হয় না। কন্যাপক্ষের লোকেরা 
বরের-দেওয়-টাকা হইতেই কন্যাপণ দিয়া থাকে। 
সেইজন্য কোনে। পক্ষেরই বিশেষ কষ্ট হয় না। এই- 
সমন্ত স্থির হইয়া গেলে পর কোন একজন ম্যাজিষ্রেট 
বা কাক্জির সাম্নে সব লেখাপড়। হইয়! যায়। তাহার 
পর বর ছুইজন বন্ধু সঙ্গে করিয়৷ কনের বাড়ী যায়। 
সেখানে কনের পিতা তাহাদের ঘরে বসান। ঘরে 
কয়েকজন সাক্ষী এবং একজন কোরাণ-পাঠক বর্ডমান 
থাকে। কোরাণের প্রথম অধ্যায় পড়া হইলে পর বর 
এবং কনের পিতা মুখোমুখি বসেন, ছুই-জনে দুই- 
জনার ডান হাত চাপিয়া ধপ্সেন এবং হাত উপরে 
উঠাইয়। বুড়ো আঙুলের উপর বুড়ো আঙ্গুল চাপিয়া 
রাখেন। কোরাণ-পাঠক তার পর উভয়ের হাত একট 
কাপড়ে ঢারিয়। দিয়া কিছু উপদেশ দেন এবং তাহার 
পর বরকে বাগ্দত্ত করেন। উপহার ইত্যার্দির আদান- 
প্রদান হয়। কোরাণ-পাঠক কিছু পাঁয়। তাহার পর 
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ইজিপ্টের বিব।হ-মিছিলে কন্তার চতুর্দেল । 
হেন।-বাট। হাতে করিয়। লয়, তাহাতে কন্যার সহ্‌চরীবৃন্দ 


সকলে মিলিয়। এক জারগায় বসিয়া ভোজনাদি হয়। 
এই-সমন্ত কাজ হইয়। গেলে পর বিবাহ হ্য়। বিবাহে 
উভয় পক্ষের বদ্ধুবান্ধর আত্মীর-স্বজন এবং পাড়া-প্রতি- 
বেশী নিমন্ত্রিত হয়। ভোজন-উৎসব বিবাহের একটি 
বিশেষ অঙ্গ । বিবাহ হইয। গেলে পর বর-কণ্। সংসার 
করিতে আরম্ভ করে। 

নিয় ইজিপ্টে কণ্যা বিবাহের পূর্বে দলবল লইয়া 
কোন বিশেষ ক্নানাগারে সান করিতে যায়। কন্তা যদি 
অবস্থাপর্প ঘরের হয় তবে এই ন্নানোৎসব বেশ জীক- 


জমক করিয়াই হয়। একটি বেশ ছোটখাট শোভাধাত্র।' 


হয়। দলের আগে গায়ক ও বাগ্ঠকার থাকে । তাহার 
সারাপথ বাগ্য বাজাইতে ও গান করিতে করিতে 
যাযস। ক্সানাগারে প্রবেশ করিম। প্রবেশ-পথে একটা 
রুমাল লট্কাইয়। দেওয়া হয়। ইহার অর্থ “পুরুষদের 
আঁসা নিষেধ ।” আন শেষ হইয়। গেলে পর বন্া সহচরী- 
বেষ্টিত হইয়। আমোদ-আঁহলাদ করে, নাচ দেখে এবং গান 
(শোন আানাগার আগ করিবার পর্বে কন্তা একাল 


এক-একটি করিয়৷ স্বর্শমুদ্রা লাগাইয়া দেয়। অবশ্য 
বাহার যেমন সাধ্য তেমনি মূল্যের মুদ্র। দেয়। সকলকেই 
বে সমান দিতে হইবে এমন কোন আইন নাই। তাহার 
পর কন্ঠ তাহার হাতের এবং পায়ের নখ হেনাতে 
লাল কারয়৷ লইয়। বিদায় গ্রহণ করে। কন্তা চলিয়! 
যাইবার পর অন্যান্য অতিথিগণও তাহাদের নখ রাঙাইয়া 
লয়। 

পরের দিন সকালে কন্তার সাজ-গোজ আরম্ভ হয়। 
সার। সকাল ইহাণ্ঠেই কাটিয়া! যায়। বিকালের দিকে কন্তা 
তাঁহার সঙ্গে তাহার বিশেষ ছু-একজন আত্মীয়া লইয়া 
স্বামীর গৃহের দিকে যাত্রা করে। কন্তার সঙ্গে উট বা ঘোড়া 
বোঝাই করিয়া তাহার যৌতুকাদিও প্রেরণ করা হয়। 
কন্যার দলের সঙ্গে আরব কুক্তিগীর, খেলোয়াড়, গায়ক, 
বাদক প্রভৃতি অনেক কিছু থাকে । তাহারা পথের মাঝে 
মাঝে থামিয়া নান। রকর্মের খেল! সঙ্গীত প্রসূতি করে । 
সঙ্গে ভিন্ডিওয়াল! থাকে, সে পিপান্থকে জলদানে তৃপ্ত করে। 


২য় সংখা: 
দবামীর্‌ গৃহে কন্ত। পৌঁছিলে পর অড্যাগতদের জন্য নানা 
প্রকার. আমোদ-প্রযোদ হয়। তাহার পর ভোজন শেষ 
হইলে পর সবাই বিদায় গ্রহ করে। সব-শেষে কন্তার 
ধাজীও বিদায় লয়। এতসব কাণ্ড শেষ হইয়া গেলে পর 
স্বামী তাহার বধূর ঘোম্ট। তুলিয়৷ মুখ দেখিতে পায়। 
ঘটকীর কথ! কতখানি সত্য তা এতদিন পরে সে নিজের 
চোখে দেখিবার অবসর পায়। 

সন্তান ভূমিষ্ঠ তইলে পর সাতদিন তাহাকে ঘরের 
বাহিরে আনা হয় না। এমন কি সন্তানের পিতাও 
তাহাকে দেখিতে পায় না। সাতদিন পরে বাড়ীর চারি- 
দিকে প্রদীপ জাল! হয় এবং ভূত তাড়াইবার জন্য হুন এবং 
যব গম প্রভৃতি শস্য ছড়ান হয়। কন্ঠ।-সস্ভান হইলে প্রথম 
সত্রঅতিথি এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা তাহাকে দেখিতে 
পায়। পুরুষ-সন্তান হইলেও একই বিধি, তবে এই স্থলে 
পিত৷ তাহার বন্ধুবান্ষবদের নিমন্ত্রণ করে। 

ছেলের নাম-করণ যেমন ভাবে হয়, তাহার বৃত্তান্ত 
হয়ত অনেকেরই ভাল লাগিবে না। কাজি এক-টুক্র! 
আক লইয়া চিবায়। তাহার মুখ হইতে রস গড়াইয়! 
শিশ্তর মুখে গিয়া পড়ে । তাহার পর শিশুর নাম রাখা 
হয়। 

কপ্ট, জাতি ইজিপ্টের আর-এক শ্রেণীর পুরানো অথি- 
বামী। তাহার! বেশীর ভাগ উপর-ইজিপ্টেই বাস করে। 
আযাসিউৎ প্রদ্দেশে এবং লেক বিরৃকেং-এল-কেরূনে 
কপ্টদের ঘন বসতি আছে। নিষ্ন ইজিপ্টে বে-সব কপ্ট, 
বান করে তাহাদের বেশীর ভাগই দোকানী বা কার্বারী। 
কপ্ট, জাতি মুদলমান নয়-_তাহার! খ্রীষ্টান, এই কারণেই 
বোধ হয় আরবদের সহিত তাহাদের মিশ্রণ বেশী হয় নাই 
এবং তাহারা ফেলাহিনদের অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ 


ইজিপ্টীয়। ধর্ম তাহাদের বরাবর একই থাকা সত্তেও 


তাহাদের আচার-বাবহাঁর এবং পোষাক-পরিচ্ছদের বহুল 
পরিবর্তন হইদ্নাছে। বর্তমানে তাহাদের পোষাক দেখিয়া, 
তাহাদের জাতি নির্ণয় করা কঠিন। মুসলমানদের সঙ্গে 
পোষাক-পরিচ্ছদে তাহাদের কোন অ-মিল নাই। 
পোষাকের রঙ স্ন্ধে_তাহারা গাড় রঙই বেশী পছন্দ 
করে। 


৩৩ ৬.৮ ২ মি 


মহিলা-মজলিস--ইজিপ্টের নারী 


২৫৯ 


পা্পাস্পিস্পি সপাস্পি সপন সপস্পিসপিন্পি স্পস্ট পা পি 


কপ্ট, রমণীর পোষাকও অনেকটা! বড়-মরের ফেলাহিন 
নারীর মত। চুল বীধা, গয়না পর! ইত্যাফি সবই. এক 
ধাচের। তবে কপট. নারীর গয়ন! সম্বন্ধে একটা কথ! বলা 
যায়-_গয়না তাহাদের নৃতন করিয়। বড় একটা কিনিতে 
হয় না। পূর্বপুরুষের সঞ্চিত গহনাদি তাহারা ভোগ 
করে। তবে অবস্থা-বিপধ্যয় ঘটিলে তাহায়। গয়ন। বাধ! 
রাখিতে ইতস্তত করে না, এমন কি মাঝে মাঝে কিছু 
বিক্রয়ও করে। কণপ্ট নারী তাহার সেমিজ্বের ওপর একট। 
আট! বডিন্‌ পরে, তাহা সাম্নে রঙিন স্থতায় বীধা 
থাকে। বোতামের পরিবর্তে রঙিন স্থতার আদর। 
নীচে পায়জামা! ব। ঢোলা পাৎ্লুন পরে। পায়ে চটি 
থাকে । গরমকালে তাহার! কেবলমাত্র একথান! ঢোলা , 
আল্খাল্লার মত জামা বাবহার করে-_অন্তান্ত সব পোষাকই 
এক রকম ত্যাগ করে। 

ঘরের বাহিরে নারী এমন ভাবে আসে যে তাহার 
কোন অঙ্গই পথিকের চোখে পড়ে না। 

বালিকাদের পোষাক বয়স্কাদের মতই ৷ তবে অনেক 
ছোট মেয়ে কেবল একটা সেমিজ আর-একটা পায়- 
জামা পরে। মেয়ের একটু বেশী বয়স হইলেই সে 
তাহার বড়দের অন্নকরণ করিতে শিখে। কোন অচেন! 
পুরুষ সাম্নে আসিয়া পড়িলে, সে, বয়ন্কা নারীর মত, 
তাহার স্থন্দর কচি মুখখানি ঘোম্টার আড়ালে লুকাইয়া 
রাখে । 

সহরের নারীগ। বেশীর ভাগ ঘরের কাজেই ব্াস্ত 
থাকে। .বাহিরে তাহাদের কদাচিৎ দেখ! যায়। গ্রামের 
মেয়ের চাষবাসের কাজে অনেক পরিমাণে পুরুষদের 
সাহায্য করে। গরীব ঘরের মেয়েবা৷ আটা পেষার কাজই 
বেশী করে। , 

ইজিপ্টে নর্তকীদের একটা জাতি বলিলে কিছু অন্যায় 
হয় না। তাহারা পুরাঁকালের ফ্যাবাওদের সময় হইতেই 
বান করিতেছে ৷ বর্তমানে ইজিপ্টে এমন কোন সহর 
নাই যেখানে ইহাদের দেখ। যায় না। নর্তবকীরা বলে 
যে জাহারা হারণ-অল-রসিদের প্রিয় নফর বারমেকের 
ংশের লোক। অনেকে বলেন যে নর্ভকীরা জিপ্পী “ 
জাতির একট! শাখা । কিন্তু তাহাদের বিবাহাদি ইজিপ্টের 


ৃ আল্জিরিয়ার নারী । 

প্রায় সব জাতির সঙ্গেই হইয়াছে, কাজেই তাহারা একটা 
মি জাতি বলিয়া মনে হয়। নর্ভকীর৷ সব শ্রেণীর 
লোকের *গ্গেই মিশে, কিন্তু তাহাদের বান করিবার 
জন্ত সহরের মধ্যে নিঁণ্গ স্থান আছে। নর্তকীদের 
চরিত্র সন্থঞ্ধে প্রণংসা করিবার কিহু নাই। নর্তকীরা 
ধনী তুকাঁ রমণীর মত জংকালো! পোষাক পরে । তাহাদের 
অবস্থা খুবই ভাল, এক-একজনকে ক্রোরপতি বলিলেও 
হয়। বর্তমান সময়ে ক্রীতদাসীরা নর্তকীদের দল-বৃদ্ধি 
খুব বেশী পরিমাণেই করিতেছে । 

আযাল্জিরিয়৷ এবং মক! ছুইটি ভিন্ন দেশ বটে, কিন্ত 
এ স্থানের লোকেরা ইজিপ্টের বাদিন্দাদের শাখা । এ& 
ছুইটি দেশের বেশীর ভাগ লোক বর্ধর (73৩০১৩:) 
জাতি । তাহা ছাড়া আরব, ইহুদি এবং নিগ্রো যথেষ্ট 
পরিমাণেই আছে। 

বর্বর জাতি দেখিতে, অন্তত বর্ণে, ইউরোপীয়দের 
মতই। তবে পুরাকালে বর্ধর এবং আরবজাতির কিছু 


প্রবাসী--জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


২ স্পট তত পরি আপস পপ সরি শি স্মিত ২৫৬ উ৫৯পাছিত সাই ৪ম ০৯৮ ৯৫ ইতি সিকি 





আল্জিরীয় রমণীর সন্তান-বহন । 
মিশ্রণ হইয়াছিল। উভয় জাতির একটা বিষয় একেবারে এক 


--তাহারা ককেশীয়দের বংশধর । তাহাদের চেহারাতেও 
অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তবে তাহাদের চেহারার 
মধ্যে আবার কয়েকট? বিষয়ে বেশ পার্থক্যও দেখা যায়। 
আরবদের মুখ একটু লম্বা! ধরণের, বর্ণ খুব বেশী শাদা 
নয়, নাক খুবই চু এবং চোয়াল মাঝারি। তাহাদের 
চোখ এবং চুল গাঢ় কালো । আরবরা! বর্ধবরদের অপেক্ষা 
কম পরিশ্রমী এবং উৎসাহী । 'তাহারা বর্ধরদের অপেক্ষা 
বেশী চিন্তাশীল। আরবের মন অধিকতর উচ্চস্থানে 
বিচংণ করে । আরবরা বর্বরদের অপেক্ষা অধিক 
সংযমী এবং শিক্ষিত । ্ 
এল্জিরিয়ার বর্ধরদের অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। 
কেউ কেউ বশেন ইন্থাদের নাকি ১২০০ শাখা জাতি 
আছে; এইজন্ত ইহাদের উত্তর আফিকার স্বচ্‌ জাতি 
বলে। তবে বার্বার জাতি তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত। 
(১) সাগর তীরের «বর্বর, ইহারা “কেবিল' বলিষা 
পরিচিত, (২) এট্বা প্রদেশের স্থলা এবং মোগদর 


২ সংখ্যা) 


প্রদেশের শুস্জাতি এবং (৩) কফ বর্ধর বা হারাতিন্‌, 
ইহারা এট্‌লা পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে বাস করে। 

বর্ধর রমণীর পৌধাক আরব রমণীর মত। ইহারা 
কাধে একটা শাল ফেলিয়া! রাখে । আলখাল্লার মত যে 
লম্বা জামা পরে, তাহা কোমরে দড়ি দিয়া বাধা থাকে। 
আরব নারী অপেক্ষা ইহাদের স্বাধীনতা কিছু বেশী এবং 
ইহারা সর্ববাঙ্গ-ঢাকা কোন চাদর বা ঘোম্টা ( হেইক্‌) 
ব্যবহার করে না। অররঙ্কার স্বরূপ ইহার! হার, বালা, 
পুতির বা সোনার মালা, মাকৃড়ি বা ইয়ারিং এবং কেউ 
কেউ নাকছ।বি বা নথ ব্যবহার করে। 

গ্রামে এবং সহরে বর্বরদের বাড়ী বেশীর ভাগ 
দোৌতল৷ 'এবং পাথরের তৈয়ারী। তবে অনেক স্থানে 
(তুয়ারেগ) ইহারা তাবু বা ঘাসের ছাওয়া ঘরে বাস 
করে। ইহারা চাষবাস, সামান্য কাবৃবার ইত্যাদি করে। 

কেবিল রমণীর স্থান, আরব বা মূর নারীর অপেক্ষা 
বেশী সম্মানের । তাহাদের ঘরের বাহিরে আসিতে 
বাধা নাই, এবং বাহিরে আসিবার সময় ঘোম্টাও পরিতে 
হয় না। স্বামীর সঙ্গে তাহার আসন সমান-__অনেক 
স্থলে বরং উচু তবু নীচু নয়। কেবিল পুরুষ সাধারণতঃ 
এক বিবাহ করে। কেবলি নারীর পোষাক খুবই 
সাধারণ । বিশেষ কোনো জাক-জমক নাই । 

আরবরা খৃষ্টীয় ৭ম এবং ১১শ শতাব্দীতে আযাল- 
জিরিয়। এবং মরক্কো জয় করেন। বর্তমান সময়েও 
এ ছুইটি দেশে আরবরাই প্রধান অধিবাসী । আযাল- 
জিরিয়ার পশ্চিম অংশেই আরবদের ঘন-বসতি আছে। 

আরব নারী একটা খালে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়! 
পথে চলে । এই শালকে ইহারা হেইক বলে। যাহার 
যেমন অবস্থা সে তেমনি, দামের শ্টাল ব্যবহার করে। 
হেইকৃ-এ মুখের প্রায় মব অংশই ঢাকা পড়ে, কেবল 
চোখ, নাক এবং কপালের এক অংশ অনাবৃত থাকে। 
অনেকে এত পাঁত্লা ওড়না বা হেইক ব্যবহার করে 
যে তাহা ব্যবহার করা না-করা সমান। ইহাতে 
আরব নারীদের অতি চমতকার দেখায়। ওড়নার 
ষঁকে ঘোম্টার আড়ালে স্থন্প্তী আরবনারীর কালো! 
ছোখ একবার দেখিলে আব তাহা ভূলিবার নয়। 


“ মহিলা-মজ্লিস্‌-_ইজিপ্টের নারী 


পা্পাসপাসিপািএাস্াস্পি তি ১ ৯৫৯িত ১৩৫ ৯২৫ ১৫ উতর ৯৩ উস তাসিপাছিত ৯ রাত ৯৩৫ ৯৩৫ পিসিতে পাও, 











০ ৯৪ শা 


ফেবিল রমণী | 
অনেকস্থানে আরব নারী কেবল একটি চোখ খোলা 
রাখিতে পায়, আর একটি চোখ আড়জজারে বা মুখের 
উপর পাত্লা থোম্টায় ঢাকা থাকে । 
সাধারণতঃ আরব রমণী দেখিতে হম্দরী। তবে 
অনেকে কপালে উদ্ধি পরিয়। এই সৌন্দধ্য মাটি করে। 
আরব রমণীরা ঢোলা পায়জাম। এবং তুকী ধরণের 
কুস্তী পরে। ইহ! দেখিতে মোটেই স্ুদৃশ্ঠ নয়, একটা 
কাপড়ের বস্তার মত মনে হয়। গরীব ঘরের মেয়েদের 
পোষাকের জীক-জমক কিছু কম। ধনী নারীদের 
অনেকে ওয়েষ্ট কোটের মত এক রকমের জামা ব্যবহার 
করে। ইহা পরিলে তাহাদের এক রকম মন্দ দেখায় 


না। 
প্রায় আরব রমণী হেনার দ্বারা নোখ, এবং হাতের 


তালু রঙ করে। অনেকে আবার চুলের গোড়াতেও 
হেনা লাগাইয়া রঙিন করে। 

আরবনারীর গয়নার বহর বড় ভম্লানক। বড় ঘরের 
মেয়েরা সব (সোনার গয়না পরে ।* লাক হইতে সুরু 


২৬২ 


প্রবাসী-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সিডিউল নি পা তি্পাসি পপি তি পালি পপি পার লা পি লা পা শপ পা ৯ পি পি পরি রি তি তা 


করিয়া পাকের নোখ পর্যন্ত নানা রকমের গয়না থাকে । 
গরীব মেয়েরা রূপা এবং প্রবালের, গল্ননা ব্যবহার 
করে। পুতির মালাও তাহারা খুব বেশী ব্যবহার করে। 
ভিথারী মেয়েরাও অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় একগাদা! তামার 
বালা চুড়ি ইত্যাদি পরিয়া পথে পথে ঘুরিয়৷ বেড়ায়। 
সমাজে আরব রমণীর স্থান অন্তান্ত প্রাচ্য দেশ অপেক্ষা 
অনেক উচুতে। বিবাহ-ব্যাপারে মেয়েদের মতের যথেষ্ট 
দাম আছে। যাহাকে বিবাহ করিতে বলা হইবে, 
তাহাকেই থে বিবাহ করিতে হইবে এমন কোন কথা 
নাই। মেয়ের অমতে জোর করিয়। বিবাহ হইতে 
পারে না। বিবাহের পুর্ধবে কন্যাই তাহার স্বামীর 
* গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করে। সঙ্গে লোকজন উট ঘোড়া 
প্রভৃতি অনেক কিছুই যায়। অনেক সহরবাসী আরবরা 
তাহাদের পুন্রদের মক্ভূমির বেছুইনদের সঙ্গে কিছুকাল 
বাস করিবার জন্ত পাঠাইয়! দেয়। ইহাতে তাহারা শক্ত 
এবং কষ্টসহিষুঃ হইয়। ফিরিয়া আসে । 
আসল বিবাহ-কার্ধ্য খুব সহজেই এবং অল্প 
শময়ের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। সহরে একজন কাজির 
মমক্ষেই প্রতিঞ্জা করিয়া বিবাহ পাঁকা করা হয়। 
মরুভূমিতে যেখানে কাজি মেলা ছুষ্কর, সেখানে কন্তার 
পিতার তাবুর সামনে একটি ভ্যাড়া হত্যা! করিলেই 
বিবাহ হইয়া যায়। বরকে এই বলি দিতে হয়। 
আরবদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্ত 
আঙ্জকাল বহুবিবাহ খুব কমই হয়। আরবদের মধ্যে 
স্ত্রী বদলের প্রথাও আছে। স্ত্রী বদল করা সম্বন্ধ 
ইহাদের কোন বাধ। দেখা যায় না, বেশ হাসিমুখে 
স্বচ্ন্দচিত্বেই তাহা করে। কিন্তু এই প্রথা সমাজের 
এবং দেশের, পক্ষে খুব কল্যাণের নয়, তাহা! বেশ সহজেই 
বুঝা যাঁয়। সকল নারীই যে ইহাতে স্থখী হয় তাহা! বলা 
যায় না। 
স্ত্রীর সহিত বনিবনা না হইলে স্বামী তাহাকে বাপের 
বাড়ী ফেরৎ পাঠাইতে পারে । কিন্তু সেই সঙ্গে স্ত্রীর 
। বাড়ী হইতে সে যাহা-কিছু পাইয়াছে. সবই ফেরৎ 
পাঁঠাইতে হয়। ভাই তাহার বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ 
কৃরিতে,পাঁরে ; ভবে ইহাতে ভ্রাত্ববধূর মত থাকা চাই। 


আরবর৷ তাহাদের খুড়। জেঠার কন্তাদের বিবাহ করিতে 
পারে। বড় ভাইএর দাবী, সর্ব প্রথম। স্বামী তাহার 
স্ত্রীর সকল রকমের খরচ" জোগাইতে বাধ্য। শ্রচ 
জোগাইতে না পারিলে স্ত্রী বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারে । 
স্ত্রী যদি ঘরের বিশেষ কোন কাজ করিয়া দের, তাহা'র জন্ত 
স্বামীকে পয়সা দিতে হয় । 

আরব পুরুষ নারীকে খুবই সম্মানের চক্ষে দেখি 
থাকে। নারীর গভীরতম অপরাধকেও তাহারা অতি 
সহজেই ক্ষমা করে, তাহার। বলে-__“নারী দুর্বল, পুরুষই 
তাহাকে পাপের পথে টানে, তাহাদের অপরাধের জন্ত 
পুরুষই দায়ী, কাজেই তাহাদের অপরাধের বোঝা 
আমাদের ঘাড়েই বহন করিতে হইবেএ* আমাদের 
দেশের নারীর স্থান কোথায় তাহার তুলনা করুন। 
আরব জাতি অসভ্য--আমরা অনেকে তাই মনে করি। 

কন্যাকে জোর করিয়া পিতার ঘর হইতে কাড়িয়। 
লইয়! গিয়া বিবাহ করার কথা এখনও শোন। যায়। এইরূপ 
বিবাহে স্ত্রী অস্থখী হয়না। কারণ বিবাহ হইয়া গেলে 
পর স্বামী স্ত্রীকে খুবই আদর এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। 
তাহার সঙ্গে কাড়াকাড়ির সম্বন্ধই চিরকালের সম্বন্ধ হয় 
না। 

আরব রমণীদের মধ্যে শিক্ষা বিশেষ নাই। 
কম নারীই পড়িতে জানে, লিখিতে-জানা স্ত্রীলোক আরো! 
কম। লেখাপড়াজ্জানা বে দু'এক জন নারী আছেন 
তাহারা সবাই প্রায় বড় ঘরের মেয়ে। গরীব ঘরের 
মেয়েরা সংসারের কাজ্জকর্প শেষ করিয়া লেখাপড়ার সময় 
আর পায় না। 

শ্রহেমস্ত চট্োপাধ্যায় 
মাতৃত্বের শতকরা 

আমেরিকার (17010 ৬/610915 [19£951064 মাতৃত্বের নিষ্ন- 
লিখিত শতকরা নম্বরওয়ারি হিসাবটি বাহির হইয়াছে। আমাদের 
দেশের মায়েরা শতকরা কে কত নম্বর পাইবার যোগ, নিজেরাই 
নিজেদের পরীক্ষা করিয়! তাহ! দেখিতে পারেন। 

*১। শিশুর শরীরের অবাধ বৃদ্ধির জন্ত পঁচিশ নম্বর । 

শিশুর শরীরের ওজন যাহ! হওয়। উচিত তাহার বাস্তবিক গুলন 


তাহ হইতে কম কফি না, ইং বদি আগনার না জাৰা থাকে তবে 
পীঁচ নম্বর ফাটা হাইধে। 


হয় সংখ্যা] : 


মহিল।-মজ্লিস্‌-_নারী-প্রগতি 


২৬৩ 


১পাছি পালিত ৭৯ ৫৯ পট লা পাত পি এটি ৪৬০৯৯ সস পাতি পাটি তানি সিসি সি স্পা সসির্উ পী উল িপিি লী পাস পিসি পাস এ ৬োসটিতি সিল সততার ৬ পেক্মিপতি পর তিতাস স্পা সি সি পরিসর ৯ 


তার শরীরের ওজন উচিত ওজনের চেয়ে কম, অথচ বদি তার 
দেহ-বৃদ্ধি ভালো করিয়! পরীক্ষা করানো! না হইয়া থাকে তবে 
দশ নখ্বর কাটা যাইবে। 

দেহপরীক্ষায় দৈহিক ত্রুটি ধরা *পড়িয়াছে, অধচ সেই ক্রি 
নিরাকরণের উপায় অবলম্বন কর! হয় নাই--এ যদি হয়, তবেও 
দশ নম্বর কাটা যাইবে। 

হ। শিশুর পারিবারিক নিয়মানুবর্তিতার জন্ক পঁচিশ নম্বর । 

শিশুকে যদি বাধ্যত! শিক্ষা দেওয়। ন| হইয়! পাকে, তবে 
দশ নম্বর কাটা যাইবে । 

অন্চ লোকের নিকট শিশুর নিয়মানুবর্তিতা শিখিবার পথে 
আপনি যদি বাধ! হুইয়! থাকেন তবে পাঁচ নম্বর কাঁটা যাইবে । 

শিশুর মনে দায়িত্ব-বৌধ জন্মাইতে আপনি যদি সাহাধা ন] 
করিয়া ধাকেন তবে পাচ নম্বর কাট! যাইবে । 

বিচার বুদ্ধির উপর দি নিজের স্গেহপ্রবণত! প্রভৃতির স্থান 
দিয়। ধাকেন তবে পাঁচ নম্বর কাট। যাইবে । 

৩। শিশুর 'দনিক কাজের একটি ন্ুশূম্মল ব্যবস্থার জনা 
পঁচিশ নম্বর । ্ 

স্কুলে ব৷ গৃহের বাহিরে অন্যত্র ছেলের অতিশ্রমে হায়র।ণ হইর। 
যাইবার হেতু কি কি তাহ! যদি আপনার জানা না থাকে তবে 
পচ নম্বর কাটা যাইবে। 

আহার বিষয়ে ছেলের অভ্যাস স্বাস্থাকর স্নিয়মিত কিনা ইহা 
জাঁনা ন1 থাকিলে পাঁচ নম্বর কাট। যাইবে। 

ছেলের অন্তান্ক সমস্ত অভ্যাস তার স্বাস্থোর অনুকূল কিনা 
ইহ। আপনার জানা! ন! থাকিলে পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে। 

তাঁর নিত্যকর্টের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংশৌধনগুলি সমস্ত যদি 
ন। কর! হুইয়! থাকে, আর তার ওজন যদি তার উচ্চতার অনুপাতে 
কম হয়, তবে দশ নম্বর কাটা! যাইবে । 

৪। আদর্শ-শিক্ষার জন্য পঁচিশ নম্বর । 

বুকে হাত দিয়। নিজের বিবেককে সাক্ষী রাণ্য়া, যত বেশী 
নম্বর নিজেকে দিতে পারেন, দিতে চেষ্টা করুন। মোট পাইবার 
যোগ্য, এমন মায়ের অভাব নাই। যাহা! আপনার সত্য দাবী, 
তাহ.লইতে কুষ্ঠ ৰৌধ করিবেন না।” 


নারী-প্রগতি 
আদালতে নারীদের উকিল, মোক্তার ও ব্যারিষ্টার হইতে এতদিন 
আইনের .যে বাঁধ! ছিল, বেহারের ব্বস্থা-পরিষদ সে বাধা দুর 
করিয়। দিয়াছেন । অতঃপর সেই প্রদেশে নারীরা ইচ্ছা করিলেই 
ওকালতি ও ্যারিষ্টারী প্রস্ৃতি করিতে পরিবেক। 


ঙ ১ ম্ ৪ 


বোম্বাইয়ের ভাটিয়। সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশুমৃত্যু ও প্রনতিদের 
অন্বাস্থোর প্রতিকারের জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থার আয়োজন হইতেছে। 
পুনার বিখ্যাত সেবাসন এই কাজের ভার লইয়়াছেন। ব্যন্নভার- 
নির্বাহ করিবেন ভাটিয়া সম্প্রদায়ের ছুইটি লোকহিত-অনুষ্ঠানের 
ছুইজন ট্াী। দেবাসদনের শুর্রধাবিভাগ হইতে ছুইজন পাকা 
শুঞনাকারিণী ও একজন লেডী ডাক্তার জআসিয্াছেন, বোম্বাইয়ের 
কয়েকজন প্রন্বীণ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসবষ ইঁছাদের কাজের সহায়তা 
করিবেন। শুজধাকারিণীর। ও মেয়ে-চিকিৎসকের! বাড়ী বাড়ী 


ঘুরিয়া গ্রন্ততি ও আ'দন্ন-প্রসবা, নবজাত শিশু প্রভৃতির দেব. গুশরধ। 
ও উৎধ-পথ্যের রা করিয়। সি ] 
্ পু 

১৯২১ না পর্যাস্ত ধার নিন সভাসমিতেতে নারীদের 
যোগদান নিষিদ্ধ ছিলি। নারীর! বহুদিন ধরিয়। বহুবার সে নিষেধ 
লঙ্বন করিয়াছেন । এতদিনে নিদেধ দুর হইয়াছে । 

সর্কারী বিশ্ববিদ্যালগুলির মধো একমাত্র টৌছোকুতে নারীদের 
ছাত্রীহিসাবে প্রবেশীধিকার আছে। জাপানের নারীর! সর্বত্ধ এই 
অধিকারের দাবী করিতেছেন । 

জাপানের কার্থানাগুলিতে অন্যুন ৬ লক্ষ নারী-শ্রমজীবী কাজ 
করেন। সরকারী চাকুরী ও ব্যব্সা-বাণিজ্য-মংক্র।প্ত কাজে নারীর্দের 
সংখ্য। ক্রমাগত বাড়িয়। চলিয়াছে । ধর্মমন্দিরগুলিতে মেয়েদের প্রধান 
উপাসিকা হইবার পক্ষে ষে বাঁধা ছিল তাহাও অনেক জারগায় 
অপনারিত হইয়| চলিয়াছে। 

চা পং চা শুঃ 

ভিয়েনার আদ।লতে এই প্রথম একজন ন।রী ব্যরিষ্টার আইন- 
ব্যবসায় করিবার অনুগতি পাইয়াছেন। উহার নাম 'ফাউলিন্‌ 
মূল্জি মেইয়ার। ৬বলিঙ্গের ফৌজদারী আদালতে ইনি কাজ সরু 
করিয়াছেন। 


চন চা এ 


প্রাচীন বিধিব্বগায় অস্ীয়তে নারীদের আইন অধ্যর়ন নিষিদ্ধ 
ছিল, দেশে গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নিষেধ 
উঠিয়া গিয়াছে । 


যা খই মং রং 
“সেনোরিত।' ক।রমেন লিঅন ম্পানিশ পালণমেন্টের প্রথম নারী 


সভ্যপদপ্রার্থী। মা্রিদের একটি সম্প্রদায় কর্তৃক তিনি স্পেনের 
বাবস্থা -প্রপয়ন-পরিষদের সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন। 
চা মং ও সং রর 
হল্যাণ্ডের নারীদিগকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিবার অধিকার প্রথম 
দেওয়। হয় ১৯০১ খৃষ্টাব্ে। সেই হইতে আজ পধ্যস্ত প্রায় ১০, 
নারী ইঞজিনিয়ার-গ্রাজুয়েট হইয়| বাহির হইয়াছেন । 


ঙ দং ফু ্ 


ধে-সমস্ত নারী স্বোট দিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন আমে- 
রিকায় এমন নারীদের একটি জাতীয় সম্মিলন গঠিত হইয়াছে। 
দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু দেশের গণতম্ব এই সম্মিলনে নারী- 
প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকায় পূর্বে 
এরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না। এখান হইতে ষে নারী প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হইয়াছেন, তীহার নাম মিস্‌ মার্গারিটা কন্রপন। ইনি 
জাতিতে ইংরেজ, কিন্তু বর্তমানে পেরুর অধিবাসী হইয়া গিয়াছেন। 
নারীর অবস্থা! উন্নত করিতে ইনি বিশেষ সচেষ্ট । 

এ এ রঙ রঙ 

অঙ্ট দেশও যে এবিষয়ে নিশ্চেষ্ট তাহা! নহে। ক্যানা$। 
পালণমেন্টে যিনি প্রথম নারী সভ্য নির্বাচিত হইক্লানছেন ভীহ।র 
নাম মিস্‌ এযাগ্নেস্‌ ম্যাকফেল। ইনি সর্ধববিষয়েই খুব উন্নতিকাম।। 
কৃষকদিগের উন্নতির জন্য এক সমিতির তিনি সভ্য। ইহার 
জীবন-কথ| উল্লেখযোগ্য । যোঁল বৎসর বয়সে গ্রাম্য জীবনের সহিত 
ইহার ঘনিষ্ঠতা! ঘটে। এবং তখন হইতেই, পল্লীর উন্নতি ও কৃষক 


২৬৪ 





জীবনের উন্নতি তাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেন্ঠ হয়। খুব সল্প কথায় 
বলিতে গেলে আয়্াল তে যেমন রাজনৈতিক সিন্ফিন্‌ তিনি সেইরূপ 
কৃধিবিময়ে একজন মিন্ফিন্‌। 


চর ক ক ক 


আমেরিকার কংগ্রেসওয়ালাদের সেখানকার নারী-সঙ্ঘকে বিশেষ 
ভয় করিয়া! চলিতে হয়। এই-সমত্ত নারী সঙ্জের একমাত্র কাজ 
মানবের হিতনাধন। নিধর্চনের সময় নারী-সজ্ঘম অনেক উপায়ে 
কাহারা ভোট বেশী করিয়। দিতে পারে আবার কাহারো ভোট 
পাইবার আশ! একেবারে লোপ করিয়া দিতে পারে। ওয়াশিংটন 
সহরে এই সঙ্যের কেন আছে। কংগ্রেসের প্রত্যেক সঙ্যের সমস্ত 
খোজ নারী-সঙ্ঘ রাখে । কোন খবর ইহার কাছে গোপন রাখ! চলে 
না। কোন্‌ কংগ্রেস-সভ্য কোথায় কি বলিলেন, কি করিলেন, কোন্‌ 
কথ! রাখিতে পারিলেন ন| ইত্যাদি সব খবরই থাকে । একজন 
কংগ্রেসওয়ালা সম্বন্ধে নারী-সজ্বের খাতায় লেখ! . আছে--ইনি 
বিদ্যালয়ে, ফুটবল এবং বেস্বল খেলিতেন," এবং একটা সভার 
ইনি একটা পাশ-হওয়া ' আইনকে পাঁশ হয় নাই বলিয়। ভুল 
ৰকরেন।” কংগ্রেসওয়ালার্দের সব সময়েই ভয় থাকে কখন তাহারা 
এই নারী-সঙ্জের বিষ-নয়নে পড়েন। 


শি 


কষ্ণভাবিনী-স্মৃতিসভায় 

আজ ধাহার স্বতিসভায় আমর! সমবেত হইয়াছি, সেই 
দেবী কুষ্চভাবিনী দাস চুয়াডাঙ্গার এক সন্ত ঘরে জন্ম- 
গ্রহণ করেন, ও পরে শ্রীনাথ দাসের পুত্রবধূ হন। 
ভবিষ্যতে তিনি থে একজন জগদ্দিখ্যাতা মহিলা হইবেন 
তাহার আভাস শৈখবকাল হইতেই পাওয়৷ গিয়াছিল। 
বিবাহের পর তিনি যখন দাস-মহাশয়ের গৃহে পদার্পণ 
করিলেন তখন তাহার রূপে ও গুণে সকলেই মুগ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। 


কিছুকাল পরে তাহার স্বামী দেবেজ্রনাথ দাস মহাশয় 
জ্ঞানপিপাসা বর্ধনের জন্য ও উচ্চশিক্ষা-লাভেচ্ছু হইয়৷ 
বিলাত-গমনের বাসনা করেন। তখন বিলাত-গমনের 
নাম শ্রবণ করিলেই সকলে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত 
হইতেন। ধাহারা বিলাতে গমন করিতেন তাহারা 
জাতিচ্যুত হইয়৷ পিতার অবাধ্য ত্যাজ্যপুত্র রূপে পরি- 
গণিত ও এমন কি বিষয়সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতেন। 
দেবেম্্রনাথ দাস মহাশয়েরও সেই অবস্থা ঘটে। কৃষ- 
ভাবিনী দাস মহাশয়াও সমন্ত জানিম-শুনিয়াও, এ ষে 
হিন্দুশাস্ত্রমতে হাতে হাতে সপিয়। দিবার সময় 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


পাস্িপী স্পপিস্পাসিপি অপিসপল সর্প উল সী সপ সি সি সপ সি সি সপ তাস সিতিস্পিিস্পিরি সিসির সপ সি সী সিপসিি আপি সি সপ সি সিসি 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড ' 





মা-বাবা বলিয়। _দিয়াছিলেন--"পতিই দেবতা, খে 
ছুঃখে বিপদে তার চিরসঙ্গিনী থেকো,”-__সেই “গতিই 
দেবতা” এই কণা প্রাণে ই্টমন্ত্ররে মত গ্রহণ করিয়া 
স্বামীর সঙ্গে বিলাত গমন করিবার বাসনা করেন। 
ইহাতে কাহার আত্ীয়দ্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি তাহাকে 
মধুর সান্বনাবাক্য ও উপদেশাদি দ্বারা ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা 
করেন। এমন কি দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ও তাহাকে ' 
প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করেন; কিন্ত 
কষ্ণভাবিনী দাস উত্তরে বলেন, “আমার সব যাক্‌ ভাতে 
ছুঃখ কি? সীতা রাজসম্পদ ত্যাগ করে রামের সঙ্গে বনে 
যেতে পেরেছিলেন আর আমি তে! কোন্‌ ছার |” 

এই সময তাহার ছুই বংসরের একটি বন্যা ছিল। 
তাহাকে তাগ করিয়া যাওয়াই তাহার পক্ষে অত্যন্ত 
কষ্টকর হইযাছিল। নিজে হিন্দু-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়। 
ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা] করিতে পাবেন নাই, কন্তা 
তিলোত্বমাকে দিয়! সে সাধ পূর্ণ করিবেন ইহাই তাহার 
একান্ত বাসনা ছিল; কিন্তু বিলাত-গমনে তাহার শ্বশুর- 
মহাশয় তিলোত্বমার ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন এবং 
এক মন্ত্াস্তবংশীয় ধনী যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। 
এই পাত্রে পড়িয়া ভিলোতমা অত্যন্ত মনোকষ্ট 
পাইতেন, কিন্তু স্বামীকে ছাড়িয়া কিছুতেই যাইতে 
চাহিতেন না। মাতার উপযুক্ত কন্তা হইয়া নীরবে 
অশ্রজল ফেলিতেন | তবুও এক মুহুর্তের জন্য স্বামীকে 
ত্যাগ করিতেন না। হর 

দশ বৎসর যাবৎ বিলাতে থাকিবার পর দেবেন্দ্রনাথ 
দাস যখন সন্ত্রীক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাহার 
পিতা! তাহাকে স্সেহময় ক্রোড়ে স্থান না দিয়] ত্যাজ্যপুজ 
করেন। তিনি গন্ত্রীক কখনও পৃথক বাটাতে কখনও 
হোঁটেলে থাকিতেন। তখনই তিনি রুষ্ণভাবিনী দাস 
মহাশয়াকে লইয়া ট্রামে ও পদত্রজে গমনাগমন করাইয়। 
্ত্ীস্বাধীনতা শিক্ষাদান করিয়া এবং বন্ধুবাদ্ধবদিগের 
সহিত পরিচয় করাইয়া সঙ্কোচের ভাব দূর করেন। এই 
সময়ে কৃষ্ণভাবিনী দাম নিতান্ত অনিচ্ছা! সত্বেও স্বামীর 
আজ্ঞান্বর্তিনী হইয়া! রিলাতীভাবে পরিচ্ছদূদি পরিধান 


করিতেন। 


২য় সংখ্য। ] মহিলা-মজ্লিস-_-কৃষ্ণভাবিনী-স্মৃতিসভায় ২৬৫ 
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শ্বগাঁয়া কৃ্চভাবিনী দাস । 


এই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে তাহীর কন্যাকে দেখিতে 
পাইতেন মাত্র। তাহাকে নিকটে রাখার সাধ্য হার 
ছিল না, কারণ তাহারা বিলাত-ফেরত | 

এই সময়ে দেবেক্রনাথ দাস মহাশয় বরিশালে অধ্যা- 
পকের কার্যে নিযুক্ত হন। সেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই 
ক্গেহ ও ভালবাসার দ্বার! শীজই ছাত্র ও দেশবাসিগণকে 
আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। 


এইরূপে কিছু কাল সংসার-ধশ্ম করিয়া দেবেজ্ত্রনাথ 
দাস মহাশয় পরলোক গমন করেন। তখন কষ্ণচভাবিনী 
দাস অত্যন্ত নিরাশ্রয়া ও শোকে মুহ্ৃমান হইয়া পড়েন। 
তাহার ফাড়াইবার স্থান ছিল না। শ্রানাথ দাসের মধ্যম 
পুত্র শ্রীযুক্ত জানেজ্্নাথ দাস মহাশয় তাহার গৃহে তাহাকে 
স্থান দেন। 

কিছুকাল পূর্বে পাশ্চাত্য চালচলন ধাহার অস্থি- 


হ৬৬ 


পি ৫ সির সির সত সপ সি স্পি সত উপ সিন ৯ পানি সী স্পা সপ তা 


নজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল, পতিবিয়োগে তিনি একেবারে 


সর্ধতযাগিনী! স্জাসিনী লাজিলেন। আহারাদি এদেশীয় 


হিনু বিধবাদিগের ন্যায় কঠিন হইতে কঠিসতর ' করিয়া 
লইলেন বটে, কিন্তু জাতিভেদ মানিতেন না। 

. পতিবিয্বোগে তীহার পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার 
ছয় মাসের মধ্যেই তাহার একমাত্র প্রিয়তম! কন্তা 
তিলোত্বম! পরলোক গমন করেন। . 

আঘাতের পর আঘাতই কৃষ্ণভাবিনীর জীবন-তরীর 
মুখ ফিরাইয়া দিয়্াছিল। তিনি আহার-নিজ্রা ত্যাগ 
করিয়! অনবরত অশ্রজ্লে বক্ষ ভাঁদাইতেন। কিন্ত ব্যথা. 
হারী তাহাকে পথ দেখায়! দিলেন । তাহার মনে কেবলই 
এই প্রশ্ন হইতে লাগিল--এক সম্ভানের জন্য যাহা পারি নাই 
জগতের সকল সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া তা করিতে 
হইবে। তাহাতেই আনন্দ, তাহাতেই শাস্তি। বৃথা 
শোক করিয়া দুর্বলতার পরিচয় দিই কেন? নারী যদি 
জীবনে ছুঃখ কষ্ট নীরবে সহা করিতে না পারে তবে নারীর 
সার্থকতা কিনে? 

তিনি হৃদয়ে বল পাইলেন, এক সন্তানকে শিক্ষা দিতে 
পারেন নাই, জগতে শ্ত্রীশিক্ষা বিস্তার দ্বারা সেই ক্ষোভ 
স্ুর করিতে কৃতনমবল্প হইলেন। ভারত-ন্ত্ী-মহামগ্লের 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। 

তাহার স্বামী আই-এও বি-এর পাঠ্য বইএর নোট 
লিধিতেন। সেই বইএর বার্ষিক আয় প্রায় ৩৪ হাজার 
টাক! ছিল। দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের মৃত্যুর পর 
তাহার পিতা পুত্রবধূর গুণে মুগ্ধ হইয়! তাহাকে একখানি 
বাড়ী গ্দীবন্বত্ব লিখিয়। দেন, ইহার ভাড়াও মাসে প্রায় 
৬৪1৭০ টীকা হইত। 

. স্বামীর নোট লেখার সম্পত্তি ও বাড়ী ভাড়ার ৬০।৭০ 
টাকা_এই সকল টাকাই তিনি অনাথ ছাত্রছাত্রীদিগের 
ষেতন ও নানারপ সৎকার্ে ব্যয় করিতেন। নিজের জন্য 
১৯২ টীক! মাত্র রাখিয়া দিতেন, ইহাতেই তাহার সব ব্যয় 
সঙ্থলান হইত। 

১৯১৩ সালে গ্রবেশিক! পরীক্ষা দিয় প্রথম দিন যখন 
কুষভাবিনী দাসের সহিত পরিচিত হইতে গেলাম, সে যে 
কি মুর্তি দেখিলাম তাহা! বলিতে পারি না। ত্যাগে 


প্রবাসী--জ্যৈক্ঠ) ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ১খ খগু 


সন্্যাসিনী, ব্যবহারে মাতৃরপিদী, রূপে লঙ্গীঠাকুরাণী, 
তেজে জঙম্ত অগ্নি। অনেক সম্ধত্তি' মাঁইলার সহিত 
পরিচন্ হইয়াছে, অমন আঁপনা হইতে মাথা তো! কাহারও 
নিকট কখনও নীচু হয় নাই, এ যে আপনা হইতে মাথা 
নীচু হইয়া পড়িল। এমন প্রাণ হইতে প্রণাম আমি 
আর কাহাকেও কখনে! করি নাই। 

ছয় বৎসর যাবৎ তাহার সঙ্গে বসবাস করিয়াছিলাম। . 
দিনের পর দিন যত যাইতে লাগিল ততই তাহাকে 
ভালো করিয়া চিনিতে লাগিলাম। দেবীই বটে-- 
দেবী না হইলে যে পতিতাদের দেখিয়া আমরা স্বণায় 
মুখ ফিরাই, তিনি তাহাদের বুকে তুলিয়া লইয়া প্রাণ 
শীতল করিতেন। অনাথ! বিধবার দুঃখ দুর করিবার 
জন্ত তিনি শক্তি সামর্থ্য অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেন। 
তিনি প্রায়ই বলিতেন-_“আমার এক সন্তান গিয়েছে, 
তার জায়গায় সহন্্ সম্তান পেয়েছি--আনন্দমময় আঘাতের 
ভিতর যে এত আনন্দ রেখেছেন তা! জান্তাম না।” তিনি 
জীবনে মত্যকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধানও 
পাইয়াছিলেন। তাহার জীবনের ভিত্তি যে সত্যে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আজও তাহার জলন্ত সাক্ষ্য 
রহিয়াছে। 

ধাহার বাৎসরিক আয় ৩।৪ হাজার টাকা, কলিকাতার 
জনকোলাহনপূর্ণ নগরীতে তিনি কি প্রচণ্ড গ্রীম্মকালে, 
কি শীতকালে, কি বর্ধাকালে পদব্রজে কনে-বৌটির মত 
আপাদমন্তক দেশী মোট! চাদরে ঢাকিয়া নগ্রপদে ভ্রমণ 
করিতেন। নিতান্ত দূরে যাইতে হইলে ট্রামে যাইতেন, 
কিন্তু কচিৎ কখনও তাহাকে গাড়ী চড়িতে দেখিয়াছি। 
বিদেশে যাইতে হইলে তিনি তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া কখনও 
মধ্যম শ্রেণীতে ঘুইতেন না, বলিতেন--“নিজের আরামের 
চেয়ে এ টাকা! যাদের প্রয়োজন তাদের দিলে প্রাণে আরাম. 
পাই।” 

তাহার হাত ছুখানি সর্বদাই কার্যে লাগিয়! থাকিত | 
এমন কি দাসদাসীদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে 
দেখিলে তাহাদের কাধ্য নিজে ভাগ করিয়া করিতেন । 
ব্যথিতের ব্যথা! দেখিলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে 
পারিতেন না। তাহার প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিত ও চক্ষ 


২য় সংখ্যা] মহিলা-মজ্লিস্_ইউরোপ-আমেরিকায় নানাদেশের নারী ছাত্রী 
সিম্পল 
ছুইাট অকরপূর্ণ হইয়! উঠিত। কি অনাথাশ্রম, কি বিধবাশ্রম, 


কি বন্ীবাদ্ধবের বাটা। যখনই যেখানে যাইতেন তাহার 
স্বাশীর প্রিয় খানদ্রব্যদি চারের নীচে লইয়! যাইজ্ষেন ও 
নিজের হাতে খাওয়াইয়া তৃ্চিলাভ করিতেন। 

ভিনি নীরব কর্মী ছিলেন। তিনি আড়ম্বর ভাল- 
বাসিতেন না। কেহ তাহার প্রশংসা করিলে লজ্জায় 
অধোবদন হইতেন ও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তিনি 
নীগব করা ছিলেন তাই নীরবে কর্ম আরস্ভ করিয়| নীরবে 
চগগিয়া! গিয়াছেন। শান্তিময় তাহার স্েহক্রোড়ে তাহাকে 
স্থানদান করিয়াছেন । তাহার অমর আত্মা আজ আমাদের 
সঙ্গে যুক্ত হউক। তাহার কর্খজীবনের অবসানেও 
তাহার অতিপ্রিয় মহামগ্ুলের কাধ্য সম্পন্ন হইতেছে। 
ভগবান মহামগ্ডল ও তাহার সম্পাদ্দিকাকে দীর্ঘজীবী 
করুন--ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। 

আজ আর তাহার জন্ত শোক প্রকাশ করিব না; 
দেশের এ দুর্দিন নয়, হ্থুদিন। এই নবজাগরণের মন্ত্রে 
কষ্ণভাবিনীর আদর্শে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম যে 
যেখানে আছ জাগ। দেবী কৃষ্ণভাবিনী জন্মগ্রহণ করিয়া 
গুধু বজদেশেব নয়, সমগ্র ভারতের ও নারীজাতির গৌরব 
বর্ধন করিয়া গিয়াছেন। 

দেশের এই স্থসময়-_এস সকলে তাহার আদর্শে জীবন 
গঠন করি। পরহিতব্রত্ত পালন করি-_এই অভাগ! দেশের 
চারিদিকে হাহাকার, দুঃখে তাপে আর্তনাদে আমর| কি 
বধির হুইয়া থাকিব? আমর! যে নারী জাতি। নারীর 
কর্তব্য, নারীর ধর, নারীর মাতৃত্ব, নারীকে দেবী করিবে 
তবেই নারীজন্মের সার্থকতা । তাই কবির সহিত ক 
মিলাইয়৷ আজ কেবল এই গাহিতে ইচ্ছা হয়__ 

“না জাগিলে সব 'দারত ললন! 
এ*ভারত আর জাগে না জগে না।” 


জ্রীক্ষেমন্করী দেবী 


ইউরোপ-আমেরিকায় নানাদেশের নারী ছাত্রী 


* জগতের আজ বিশেষ স্ুদিন। 
নারীর! সর্ধ( বিষয়ে আপনাদের উন্নত করিবার জন্ত উঠিয়া- 


জগতের সর্বই ' 
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লগ্তনে একদল ভারতীয়! মহিলা -ছাত্রী। ছবির একেবারে বা দিকে-- 
মৈনুরের প্রধান মন্ত্রীর কন্ত! | তাহার পরে প্রীমতী লক্ষী দেবী, ইহার 
বাড়ী ত্রিবাস্কুড়ে, বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতেছেন। অগ্যান্ধ সকলে 
ডাক্তারী পড়িতেছেন। আমেরিকার অধ্যাপক 
ুধীন্্ বস্থ এই ফোটোগ্রাফ পাঠাইয়াছেন। 





লণ্ডনের ভারতীয়। মহিলা-ছাত্রীর। টেনিস খেলিতে যাইতেছেন। 
আমেরিকার অধ্যাপক সুধীন্তর বন্ধ এই ফোটোঞ্রাক পাঠাইক্সাছেন। 


২৬৮ প্রবাসী--জ্যে্ঠ, ১৩২৯ . [ ২২শ ভাগ, ১* থ্ড 


পাস্পীসপিপাস্িসিপাসিপি পির ০ পাস পা সপীস্দিণা শান সিসি সপাস্পির্স্পিিসসিপিস্িসপাসি পার পিপিপি সাস্পসিসিসিাসিতা সপ সিসির 
পাস্পিরিস্পরসপিতি 








ডি রঃ পা 





*আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়ার ছাত্রী । 
ব। হইতে ডান দিকে--কুমারী প্রভ দাসগুপ্ত। (ভারতবর্ষ, কলার! কষ্টুলেক্‌ ( জাপান ), যুকি-ও-মাওয়! এবং মিৎস্বং দং (চীন )। 
এই ছবি একটি আমেরিকান কাগজ হইতে গৃহীত । 
পড়িয়৷ লাগিয়াছেন। স্বাধীন দেশ- 
সমূহে এ চেষ্টা খুবই অগ্রসর, এমন 
কি পরাধীন দেশেও নারীরা আপনা- 
দের আত্ম-মধ্যাদা বর্ধিত করিতে. 
ছেন। বুদ্ধিতে এবং শক্তিতে তার! 
যে পুরুষের সমকক্ষ তার যথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যাইতেছে । একদিন ছিল 
যখন এশিয়! জ্ঞান-গরিমায় জগতের 
শিক্ষাদাত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া- 
ছিল। আজ পশ্চিম জ্ঞানদাতা ৷ 
“ পশ্চিমের জ্ঞান-মন্দিরে এশিয়ার যে-সব 
. নারী জ্ঞান আহরণ করিতে গিয়াছেন 
তাদের কয়েকজনের ছবি আমর! 
জনসকর্ত বিশবিদ্ভালয়ে সেন্ট, হাইচ্ডা, হলে বৃটিশ সাজাজোর ছাতরীবৃ্দ | ছাপিলাম। 
" বী দিক হইতে ডানদিকে--মিস্‌ রেমও (নিউজিল্যাও), মিস্‌ এযাঁসার (অন্ট্রেলিয়া ). 
মিস্‌ লব্‌ এবং মিস্‌ মাকুল্যাও (ক্যানাডা), মিস্‌ এাস্গ্েন (দক্ষিণ আফ্রিক| ) 


” *- এবং কুমারী কমল! সরকার (ভারতবর্ধ) । এই ছবি [.6003065 7১০ রর 
" শ্০৪ নামক ফরাসী কাগজের ১৯২২ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা হইতে গৃহীত।। 
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২ সংখ্যা ) 


মহিলা-মজ্লিস্‌-_ভারত-স্ত্রী-মহাঁমগুলের সম্পাদিকার নিবেদন 
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ভারতস্ত্রী-মামগ্ুলের সম্পাদিকার নিবেদন 

আজকার দিনে স্ত্রীশিক্ষ) আবস্তক, এ কথা বণিবার 
আর কোন প্রয়োজন নাই। আমরা প্রতিদিনের জীবনে 
এই শিক্ষার অভাব এত অধিক অনুভব করিতেছি যে এই 
কর্তব্য কত সত্ব স্থচারুরূপে ক্রমে অগ্রসর করিতে 
পারি তাহাই ভাবিবাঁর বিষয়। দুর্ভিক্ষের দিনে মান্য 
যাহা পায় তাহাই গলাধঃকরণ করে, তাহাতে সর্বাপেক্ষা 
প্রধান আবশ্থাক প্রাণধারণ সম্ভবপর হয়; কিন্তু দারুণ 
অভাবের দিন যখন অতীত তখন যেমন আহাধ্য সন্ধে 
'আমরা সাবধান হই এখন শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই সময় 
আসিয়৷ উপস্থিত হইয়াছে । অর্ধ শতাবীরও উদ্ধকাল 
এদেশে পুকুষ-পরিচালিত স্ত্রীশিক্ষা চলিয়া আপিতেছে-_ 
ইহাতে আমাদের অনেক অভাব দূর হইলেও অনেক 
অভাবের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টিমাত্র পতিত হয় নাই। 
তাহারা এ কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন আপন সুবিধার জন্ত-_ 
আমরা এখন ইহা চাহিতেছি নিজন্ব শক্তির বিকাশের জন্য-_ 
স্ত্রী এবং পুরুষে থে বৈশিষ্ট্য বিধিদত্ত, তাহা রক্ষা না করিলে 
তাহ অশিক্ষা না হইলেও কুশিক্ষায় পরিণত হয়। কাঁজেই 
শিক্ষা যে-ভাবে আরম্ত হইয়াছিল, এখন আর সে ভাবে 
চালান চলিবে ন!। পরীক্ষা পাস করিয়া যে বিষ্ভালাঁভ হয় 
তাহাতে আমাদের অভাব পুরে না, অনেক শিখিবার বিষয় 
পরে শিখিতে হয়, তাহাতে জীবনের সামগ্রস্য হয় 
না। স্ত্ীশিক্ষা ও শিশুশিক্ষার ভার মাতৃজাতিকেই 
লইতে হইবে। এই অভাব পুরণের জন্য প্রাথমিক 
শিক্ষা ও “অন্তঃপুর-শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হবে 
আমাদিগকেই । 

আজ দ্বাদশ বর্ষ ধরিধা ভাঁরত-স্ত্রী-মহামগ্ুল এই ভার 
গ্রহণ করিয়া দেশের সহায়তায় অগ্রসর,হইয়াছে। অনেক 
করটপূর্ণ ও বছ অভাবগ্রন্ত হইলে এই কাজটির একমাত্র 
গৌরব-_ইহা! সম্পূর্ণ নারীশক্তিপরিচালিত। ইহার 
বিস্তার এবং শিক্ষা স্ঘদ্ধে সাধারণের আগ্রহ দেখিয়! 
আশা হইতেছে শ্ঠামল! বঙ্গভূমির বুকে এই যে ক্ষুত্র বীজটি 
রোপিত হইয়াছিল, আজও যাহা অঙ্কুরের ন্যায় ক্ষীণ দুর্বল 
ও" স্থকুমারু তাহা একদিন মহীন্তহে পরিণত হইয়া ছা 


আশ্রয়, ফুল-ফলদানে দেশকে নন্দিত কর্িতে পারিবে। 
আজ আমি ভারত-স্ত্রী-মহাঁমগুলের সেবিকার্ূপে আপনা- 
দের সকলের সাহাষ্য ও সহানুভূতি ভিক্ষা করিতেছি। 
মনে নিশ্চিন্ত আশা পোষণ করি যে " কখনই বঞ্চিত 
হইব না । বর্তমানে ভারত-স্ত্রীমহামগ্ুলের অধীনে তিনটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। পূর্বে ছুইটি 
ছিল, গত বৎসর চৈত্রের প্রথমে মিজ্জাপুর স্ত্রীটে একটি 
নৃতন শাখা-বিষ্ঠালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম দিনে 
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্য। ছিল ৫টি, এখন অন্যুন ৫০টি। 
শিয়ালদহ কৃষ্ণভাবিনী বিদ্যালয়ের ছাত্রকলন্্রীর সংখ্যা 
ডিসেম্বর মাঁসে ৭০টি এবং বহুবাজার রুষ্ণভাবিনী 
বিদ্যালয়ে গত বংসরের শেষে ছিল ৬৫টি। মির্জাপুর , 
স্থলে দুইজন এবং শিয়ালদহ ও বহুবাজার বিদ্যালয়ে 
তিনজন করিয়। শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন। ভবানীপুরে 
অন্তঃপুর-শিক্ষা-বিভাগে ৭্জন ও কলিকাতা অস্তঃপুর- 
শিক্ষা-বিভাগে ৫জন শিক্ষত্ষিত্রী শিক্ষা কাষ্য পরিচালন! 
করেন। ভবানীপুরের অন্তঃপুর-ছাত্রীর সংখ্যা ৪ আর 
কলিকাত। অস্তঃপুর-বিভাগের ছাত্রী-সংখ্যা ৪৫টি। 
বৎসরে দুইবার করিয়া স্কুলে ও অন্তঃপুরে পরীক্ষা করা 
হয এবং যোগ্যতা অগ্থুসারে পারিতোষিক ও পদক প্রস্তুতি 
দিয় ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠের উত্লাহ বাড়াইবার চেষ্টা 
করা হয় এবং এক শ্রেণী হইতে অন্ত শ্রেণীতে উন্নীত 
করিয়া পুন্তক পরিবর্তন করা হয়। 

ভিন স্কুল ও ছুইটি অন্তঃপুর-শিক্ষা-বিভাগ ব্যতীত 
ভারত-স্ত্রীমহাম গুলের নিজন্ব একটি শিক্ষযিত্রী-ভবন 
আছে। তাহার ব্যয় কতক ব্যান্বস্থিত টাকার সুদ হঈতে 
ও কতক ভারত-স্্ী-মহামগ্ুলের আয় হইতে পুরণ 
কর। হয়। সকলপ্রকার ব্যয়, বিশেষতঃ গাড়ীভাড়ার 
ব্যয় এত অধিক হইয়! পড়িতেছে যে কোনরূপ বায়- 
সঙ্কোচ না করিলে সমিতির বিশেষ কার্ধ্যহানির সম্ভাবনা । 
তাই সাধারণের নিকট এই আশ্রম রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত সাহাষ্য প্রার্থনা ক/র--ধিনি যাহা দান করিবেন 
আন্ধার সহিত গৃহীত হইবে। 

গু 
রীতি 


স্ীপ্রিয়ন্ছদ। দেবী 


রি 





প্রকৃতির পাঠশালা 


কব্লটিং কাগজে কালী চোষে কেন? 
ব্লটং কাগঁক্ষের জাশ ছাড়া ছাড়া, গ্জাশের মাঝে মাঝে 
ফাক থাকে, তাতে কাগজে অসংখ্য ছিত্র হয়; সরু ছিদ্রের 
মুখের সঙ্গে তরল কালী ঠেকাঠেকি হইবামাজ্জ কৈশিক- 
আকর্ষণে কাগজের ছিদ্রের মধ্যে কালী শুষিয়া যায়। কেশ 


ৰা চুলের স্তায় সুক্ম ছিত্রপথে আপনা হইতে জল আকষ্ট 


হয়, তাকে কৈশিক-আকর্ষণ বলে। 
চি 
বুদ্ধ গোল হয় কেন? 

জলের অতি পাতলা আবরণে যখন বাতাস বাধা 
পড়ে তখন হয় বুদ্ধ ঃ পাতল! তরল আবরণের স্বাভাবিক 
একটা সক্কোচন-গ্রবগতা! ( €523107) থাকে; তার জন্ 
বু্ধ্ঘাটি সব চেয়ে সম্ভব ছোট আকার ধারণ কবিবার 
চেষ্টা করে) বৃত্তাকার হইতেছে বস্তর সব-চেয়ে ছোট 


' আকার; কাজেই বুদ বৃত্তাকার বা গোল হয়। 


১ 
স্থর্ধ্যোদয় ও সুর্যযান্তের সময় আকাশে নানা বর্ণ বিন্যাস 
হয় কেন? 
সুর্যের আলোক শাদা; শাদা! রং বহু বর্ণের সমাবেশে 
হয়শাদ|! রঙের মধ্যে মোটামুটি সাতাট রং মিশ্রিত 
থাকে--বেগুনী, নীল, আস্মানী, সবুজ, হুল্দে, কম্লা, 
লাল। শাদা আলে! যদি খুব ছোট কোনে! ফুটোর মধ্য 
দিয়া যায়, অথবা একট তেশিরা কাঁচের মধ্য দিয়া যায়, 
তবে সেই শাদা! আলো! সাত রঙে ভাঙিয়া ছড়াইয়া' পড়ে । 
স্্ষ্যোদয় ও ক্্যান্তের সময় স্থর্ধ্যের শাদা! আলে। তের্ছা 
হইয়া বাুত্তর. ভে? করিয়া আসে? এবং ছুগ্রহরে আকা- 
শের খাখীষ ক্বর্ধা পান্াল্ আর্ষদলাক সাজা লাসিষা ব্যাস: 


খাড়া কুরধ্যালোককে যতখানি গভীর বাযুস্তর ভেদ করিতে 
হয়, তেরুছা হুর্যালোককে তার চেয়ে গভীরতর বাযুস্তর 
ভেদ করিতে হয়; গভীরতর বাযুস্তর ভেদ করিবার সময় 
শাদা কুরধ্যালোক বাতাসের মধ্যেকার ধুলা ও জলবাশ্পে 
ধাক্কা ,লাগিয়া সাত রঙে ভাঙিয়৷ ছড়াইয়া পড়ে এবং 
আকাশে বিবিধ বর্ণের বিন্তাস হয়। 


সং 
পরিশ্রম করিলে লোকে হাপায় কেন? 

মানুষ নিশ্বাসে যে বাতাস গ্রহণ করে, তাহার মধ্যেকার 
অক্সিজেন গ্যাস তার রক্তকে ক্রমাগত তাজ! করিতে 
থাকে; রক্ত যত তাজ থাকে মানুষের শক্তি তত বেশী 
থাকে। পরিশ্রমের সময় শক্তি ব্যয় হয়; কাজেই রক্তের 
মধ্যে বেশী অক্সিজেন গ্যাসের অভাব ঘটে, চাহিদা! বেশী 
হয়, এবং ফুস্ফুস ঘনঘন বিস্ফারিত গ্রস্কারিত হইয়া নাক 
মুখ দিয়া ক্রমাগত বাতাস শোষণ করিতে থাকে; আর 
লোকে হাপাইতে থাকে। 


সমুদ্রের তলার জলের তাপ। 

প্রায় সকল জিনিসই ঠাণ্ড। লাগিলে সঙ্কুচিত হয় এবং 
সঙ্কুচিত হইলেই বস্তপিণ্ড ঘন হয় । জল শীতল হইলে ঘন 
হইতে থাকে যতক্ষণ পধ্যন্ত না তাঁর তাপ শতভাগিক 
( সেষ্টিগ্রেড ) ৪ ডিগ্রিতে গিয়৷ পৌছে; তার পর জল 
যত বেশী ঠাণ্ডা হয় তত বিস্কারিত হইতে থাকে বে পর্যয্ত 
না শৃন্ত ভিত্রিতে পৌছিয়া জমাট বরফ হইয়া যায়। যে বস্ত 
যত ঘন তাহা! তত ভারি এবং তাত তত তলায় পড়ে। 
সমুদ্রের জলরাশির বিরাট চাপে তার তলার জল সব- 
চেয়ে ঘন হয়, এবং জলের সবচেয়ে ঘন অবস্থার তাপ 
খন শতভাগিক ও ডিগ্রি, তখন সমুদ্রতলের জলের তাপ 
৭ ডিগ্রি ইয়া! পাকে | 


5515 ৪০ (১৪) 11৬ 


১1৩৮ ৮৬৮৮ 





ই সংগা]. 
: বৃষ্টি হয় ফেল? 

বাতান গরম হইলে হান্ক। হয়) হান্ক! জিনিস উপরে 
তাসিয়া উঠে। ক্টেখাওকার 'খ্বাতান গরম হইয়া! উঠিলে 
উপরে উঠিন্া খাস্ব; সেই বাতাস যদি জলবাণ্পে ভরা 
থাকে, আর উপরে উঠিতে গিয়া কোনো ঠাণ্ডা বাতাসের 
স্তরের সংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে বাতাসের মধ্যেকার 
ধূলিকণার গায়ে জলবাম্প জমিয়া জল হয়? যদি বেশী 
ঠাণ্তার ফলে অগুপরিমাণ জলবিনদগ্ুলি পরস্পর মিলিত 
হুইয়া বড় বড় ফৌঁটায় পরিণত হয় এবং বাতাসের 
ধারণের পক্ষে অধিকতর ভারী হইয়া পড়ে, তবে ফোটা 
ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে থাকে; ফোটার পর ফোটা ক্রমাগত 
ও ক্রভ নামিতে, থাকিলে ধারা-বর্ষণ হয়। 

বৈজ্ঞানিকেরা এইসব কারণ-কাধ্য পর্যবেক্ষণ করিয়া 
কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি করানে। সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন । 


০ 


বিদুৎ ও বন্ 

বৈ্যাতিক প্রবাহের চক্রপথের মধ্যে যদ্দি একটু 
ছেদ করিয়া ফ্কাক কর! যায়, তবে তারের এক মুখ 
হইতে বিছ্ধুৎ-স্ষুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইয়৷ তারের 
অপর মুখে গিয়া লাগে। বাতাস সর্বদাই বিছ্যাতে ভরা 
থাকে; অন্থকৃল অবস্থার স্থধোগ পাইলেই বাতাসের 
বিদ্যুৎ এক স্থান হইতে অপর স্থানে লাফাইয়া গিয়া 
পড়ে; তখন আমর! বিছ্যুংস্কুরণ দেখি। যখন বাতান 
ভেদ করিয়া বিছ্ধ্যৎ ছুটে, তখন অনেকখানি বাতাস ধাক। 
খাইয়া ছুপাশে সরিয়া যায়; বিছ্যাতের ঝাপ খাওয়া 
শেষ হইবামাত্র সেই ঠেলা বাতাস হঠাৎ ছাড়া পাইয়া 
ছুটিয়া আসিয়া! ফাক ভরাট করে এবং সেই চেষ্টায় 
বাতাসের ধাক্কায় যে শব্দ উৎপর় হয়ু তাহাকে আমরা 
বলি বক্ধ্বনি । 


গরম লাগিলে লোকে বাভাস করে কেন? 
গরম লাগিলে গায়ে ঘাম হয়। ঘাম যদি তাড়াতাড়ি 
শুকাইয়া দেওয়! যায় তবে ঘাম শুকাইবার সময় শরীরের 
(তাপ অনেকুখানি শোষণ করিয়, লইয়া! ঘায়। ঘামের 
উপর গ্দ্ক' বাড়ান ক্রমাগণ্ষ পাগিজে থাকিলে দাম 


-ছেঁলেদের পাত্ভাড়ি__ভালুকের বাচ্টা 


২৭১ 
চটপট শুকায় ও শরীরের তাপ অনেকথ্ঠুনি শোষিত 
হওয়ায় শরীর ঠাণ্ডা বোধ হয়। কিন্তু বাঁদলা বা 
মেঘলা দিনে বাতাসের মধ্যে জলো বাম্প গ্রচুরভাবে 


পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া! বাতাস করিলেও ঘাম শুকায় না, 
এবং তখন আমর! বলি দিনটা গুমোট করিয়া আছে। 


লুচি-রুটির ময়দা ঠাসার কি দব্কার ? 

যদি লুচি-কুটর ময়দা ন! ঠাসিম্া লুচি রুটি ভাজ! যায়, 
তাহা হইলে লুচি-রুটি চিমূড়ে শক্ত হয়। জল-মাখা ময়দা 
ঠাসিলে ক্রমাগত উপরের ময়দা নীচে ও নীচের ময়দ! 
উপরে উঠ! নামা করিতে থাকে ও মঞ্জদার পরতে পরতে 
বাতাস বন্ধ হইয়া! বাইতে থাকে; বাতাস-ভরা ময়দার 
লেচি বেলিয়া লুচি কট ভাজিলে গরম লাগিয়া বন্দী 
বাতাম বিস্ফারিত হয্ব এবং তার ফলে লুচি রুটি ফোলে, 
থরতগুলি পাতলা হয় এবং পাতল! বাতাস-ভরা লুচি- 
রুটি মুড়মুড়ে হয়। পাউরুটি তৈরি করিতে ময়দার মধ্যে 
081617600৫৪ বা 7583 যোগ করে) বেকিং 
পাউডারে জল পড়িলে সেই পাউডারের টার্টারিক এসিড 
ও সোডিয়াম এসিড কার্বনেট মিলিম্না ময়দার মধ্যে কার্বন- 
ডায়োক্লাইভ ছাড়িতে থাকে, এবং ময্নদা সেই গ্যাসে 
পূর্ণ হইয়া থাকে বলিয়! পাউরুটি ফৌপূরা বহুছিদ্রল হয় 
ইয়েষ্ট বাখমীর ধোগ করিলেও এইরূপ কার্বন-ডায়োক্‌- 
সাইড নির্গত হয়। জিলিপি অম্বতীর গোলার মধ্যেও 
এইবপ বাসী দইএর খমীর বোগ করিয়৷ জিলিপির নল 
ফাপানো হয়। 

সর্দার পোড়ে 


ৃ ভালুকের বাচ্চ। 
প্যারিসে এক ভদ্রলোকের ছুটি ছোট ছোট ভালুক- 
বাচ্চা আছে। স্ত্রী ভালুকটি সাইবেরিয়ার এবং পুরুষ 
ভালুকটি আমেরিকার । বাচ্চাছুটি দেখিতে কুকুর-বাচ্চার 
মত। 208 
ফাষ উঠিয়াছে । 


২৭২ :.. প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





সপ্ত পি পাস্তা, 


৭. অদ্ভুত বিড়াল 
আমেরিকার উত্তর উইস্কন্সিন প্রদেশে এক ভদ্র- 
লোকের“একটি বিড়াল আছে। এই বিড়ালটির খাইবার 









বিড়াল ধাবা করিয়া ছুধ খাইতেছে। 
ধরণ-ধারণ 'মোটেই পশ্তর মত নয়। সে বাটিতে মুখ 
টোকাইয়া জিব দিয়া দুধ খায় ন৷। থা! দিয়া! দুধ তুলিয়া 
মুখে দেয়। ইহাতে সময় কিছু বেশী লাগে, কিন্তু ছুধ এক 
ফোটাও পড়িয়া! থাকে না। জন্মের পর হইতেই সে এম্নি 
ভাবে খায়। 

কাঠের বই 


সিংহলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাঠের বই 


42242 ব্রার 


কাঠের বই লই! ছোট ছেলেমেধে পাঠশীলার পথে | 


[ ২২শ ভাগ, ১ষ খণ্ড 


পড়ে। কাঠের ক্লেটের উপর রঙে পাঠ লেখা থাকে--সেই 
পাঠষ্টি পড়ুয়ার মুখস্থ হইলে এবং সে তাহা বার-ছুয়েক ঠিক 
মত বলিতে পারিলে, গু্মশীয় রঙের লেখা তুলিয়া 
আবার মৃতন পাঠ লিখিয়া দেন। ইয়োরোপে মুদ্রাযস্ত্ে 
প্রচলনের পূর্বে এই পদ্ধতিতে পাঠ দেওয়াঁহইত। তবে 
কাঠের পরিবর্তে টিন বাবহার হইত। অক্ষর লিখিয়! 
তাহা মুছিয়া যাইবার ভয়ে শিঙের পাতে ঢাকিয়া দেওয়া 
হইত। ইহাকে "শিঙ্গা-পুস্তক” বলা হইত। 
হেমন্ত 


ঘুটঘুটে কালো মেঘ, দেখে' লাগে ভর; 
এমন সময়ে বাছা ছেড়ে। না ক ঘর ।' 
খোপে-খাপে কোলা ব্যাঙ, ঝোপে-ঝোপে সাপ, 
দেখে' চম্কাবে পিলে, মরে? যাবে বাপ। 
বিট্কেল আধারে তৃতগুলো পিল্পিল্‌ 
স্যাত্স্যাতে ডোবা ছেড়ে তালগাছে কিল্বিল্‌। 
সারাদিন বিছানায় ছেলেদের ছুড় দাড়, 
হুঁকো৷ রেখে হাক দেয় ঘনশ্টাম পোদ্দার । 
হেনকালে ও-পাড়ার ঢ্যাঙ্গা তেলি প্যালারাম 
গুটিগুটি চলে পথে, ভয়ে ডাকে রামনাম্‌। 
বাধ-পাড়ে মাম্দো-_ভূত বড় বেয়াড়া, 
কাচা ফল কেড়ে খায়--আম ভাব পেয়ারা, 
ছোট ছেলে দেখে যদি নাকে দেয় খামূচে, 
থুথ খুড়ো৷ বুড়ে! পেলে দেয় মুখ ভাঙ চে । 
বাব্লার গাছগুলো-_ডাল তার পট্‌কা, 
হাঁড়গিলে ভূত বলে' মনে লাগে খটকা । 
নদীপারে শরবনে বিদ্যুৎ দম্কায়,_ 
জান্লার ফাঁকে দেখি--তাও পিলে চম্কায়। 
বাবুদের পোড়ো বাড়ী রাস্তার বাঁ-ধারে, 
হুতুম-পেঁচার! ডাকে থম্থমে আধারে । 
বাশবনে ফুস্ফাস্‌--বাতাসের ধাক্কায়, 
কঞ্চিতে কঞ্চিতে শীকচুনি পাক থায়। 
ওধারে যেয়ে! না বাব! জুল্পিতে ধরুবে, 
ভরা সাঁঝে কেন বাপু বাশঝোপে মর্বে ?; 

| শ্রীহ্মন্ত চট্টোপাধ্যায় 


২য় সংখ্যা] 


শেয়াল কেন হুক! হুকা' করে 
(সাওতারি গল্প) 
ভিল-সংক্রান্তির দিন সাঁওতালরা ভাল খাওয়া-দাওয়! 
করে' দল বেঁধে জঙ্গলে শীকার করতে বেরোয় । এ হ'ল 
ওদের উৎসব। একবার এই তিলসংকান্তির দিন একদল 
সাওতাল শীকার কর্বার জন্যে একট! প্রকাণ্ড জঙ্গলে 
ঢুকেছে। এখন সেই বনে ছিল মন্ত এক বাঘ; সে 
দেখলে_-গতিক ভাল নয়, এখানে বেশীক্ষণ থাকলেই 
সাওতালদের তীর তার পেট এ-ফ্রোড় ও-ফ্রোড় করে, 
(ফেল্বে। এই ভেবে সে পালাবার পথ খুঁজতে লাগ্ল। 
সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা রাস্তা ছিল। এক 
কাঠঠুরিয়৷ কাঠ €কটে তার গরুর গাড়ীতে বোঝাই করে 
সেই রান দিয়ে রোজ বাড়ী ফিরে যেত। সে-দিনও 
- বেচারা তার গাড়ী হাঁকিয়ে বাড়ীর পথে চলেছে, এমন সময় 
বাঘ হাপাতে হাপাতে তার কাছে এসে বল্ল-_“কাঠুরে 
ভাই, কাঠুরে ভাই, আজু আমাকে তুমি বীচাও। 
মীওতালর! দেখতে পেলে এখনি আমায় সাবাড় করে, 
ফেল্বে। আজ যদি তোমার কৃপায় প্রাণে বাচতে পারি 
তবে কোনে! দিন তোমার অনিষ্ট ত কর্বই না, বরং 
চিরদিন তোমার কেন! গোলাম হয়ে থাকব ।” 
কাঠুরিয়া গরীব হলেও তার প্রাণটা ছিল বড় ভাল। 
অন্তের দবঃখে তার প্রাণ কাদ্ত। মে তাড়াতাড়ি একটা 
থলির ভিতর বাঘকে ভরে' ফেল্ল আর আশ্বাস দিয়ে 
বল্ল-_“বাঘ ভাই, তোমার আর কোনও ভয় নেই ।” 
শীকার শেষ করে' সাওতালর! সেই পথ দিয়ে নিজের 
নিজের গ্রামে চলে গেল; থলির ভিতর যে বাঘ আছে 
ত৷ তার! জান্তেই পারুল না। 
তার! চলে” গেলে কাঠুরিয়৷ থলির মুখ খুলে দিল, আর 
অমনি বাঘ বেরিয়ে এসে. চোখ-ছুটো লাল করে" বল্ল, 
“আগে তোকেই খাই কি আগে গরু-ছুটোকেই থাই ?” 
কাঠুরিয়া বেচারা,ত হততন্ব। সে কীপৃতে কাপৃতে 
বল্ল--“সে ফি ভাই, উপকারের প্রতিদান কি এই?” 
বাঘ ফ্লাত কড়মড় করে" বল্ল-_“নিশ্চয়, জিজেস 
করনা এই বটগাছকে।” 





ছেলেদের পাত্তাড়ি--শেয়াল কেন “হুক! হুকা” করে 


ছি পাস্তা পাস % পাস পি পািপ্াসি পি পাছত ৯৫৭৯ পাপা পাসি পাস উি পাছি পিসি পাটি রা৯িপসছি পট তো তাছি পাটি পাছা পাছি 


২৭৩ 


সেখানে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, (মে সমস্তই 
দেখেছিল। দে বল্ল--“ভাই, উপকারীর উপকার কেউ 
করে না, এই দেখনা মানুষে আমার ছায়ায় বসে আবার 
আমারই ডাল কেটে নিয়ে যায়।* 

বাঘ বল্ল--"কেমন কাঠুরিয়া, এইবার তোকে 
খাই?” 

কাঠুরিয়া আর কি বল্বে? সে বেচারা দাড়িয়ে 
ফাড়িয়ে ঠক্ঠক্‌ করে' কাপৃতে লাগ্ল। 

এমন সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিল এক শেয়াল। বাঘ 
বল্ল_-“আচ্ছা এই শেয়াল-মামা যা বল্বে তাই 
হবে।” 

শেয়াল এসে সমস্ত কথ! শুন্ল, তারপর ঘাড় নেড়ে 
বল্ল-_“উন্ন, ব্যাপারটা আমি নিজের চক্ষে না দেখলে 
কিছুই বলতে পার্ব না। বাঘকে আবার সেই থলির 
মধ্যে ঢুকৃতে হবে।” 

বোক| বাঘ অমনি খলির মধ্যে গিয়ে ঢুকল, আর 
শেয়াল আচ্ছা করে' তার মুখ বন্ধ করে' দিয়ে কাঠুরিয়াকে 
বল্ল--?ন্যায় বিচার যদি চাও তবে শীগগির বড় দেখে? 
একটা মুগ্তর নিয়ে এস।” 

এতক্ষণে কাঠুরিয়ার আবার সাহম ফিরে এসেছে। 
সে একটা! প্রকাণ্ড মুণ্ডর এনে ধাই ধাই করেঃ সেই 
থলির উপর এমন মার দিল যে বাঘ একেবারে ছাতু 
হয়ে গেল। 

তারপর কাঠুরিয়া শেয়ালকে বল্ন--“ভাই, তোমার 
উপকারের কথ! আমার চিরকাল মনে থাকবে । আজ 
থেকে তুমি আমার বন্ধু--আর এই বন্ধুত্বের চিহ্ম্বরূপ 
তোমাকে তামাক খাবার জন্যে একটি হুকা উপহার দেব ।” 
এই বলে" কাঠুরিয়! বাড়ী চলে গেল। 

শেয়াল সেই দিন থেকে হুকার অপেক্ষায় বসে? রইল, 
কিন্তু আজ পধ্যন্ত সেই কাঠুরিয়ার সঙ্গে তার আর 
দেখা হয় নি। তাই যখনই ভার হুকার কথা মনে পড়ে 
তখনই ভাকে-_“কই হুকা, হুকা, হুকা।” 


জীহ্‌মির্দল বনু 


২৭৪ 





সিসি 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 
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সস 








সপ্তে ব্রত 


দিনাজপুর জেলার বিশেষতঃ রাইগঞ্জ থানার অন্তর্গত * 


হাড়ী জাতীয় মেয়েরা প্রতিবৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমার পর 
রুষ দ্বিতীয়ার দিন একটা ব্রতাহুষ্ঠান করিয়া থাকে, এই 
ব্রতকে ইহীরা সপ্তে ব্রত বলে । আমার বিশ্বাস, 
শক্তি বা সতী ত্রত হইতেই সপ্তে ব্রত নাম হইয়াছে। 
ব্রতের পূর্ববদিন মেয়েরা সংযম করিয়! ত্রতের দিন উপবাস 
করে এবং ছুপ্রহরের পর হইতেই যথাসম্ভব সাজলজ্জ 
করিয়া কোন এক নির্দিষ্ট বাড়ীতে আসিয়া! সকলে 
মিলিত হয়। ব্রতের কথা শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান। 
এই উপাখ্যানটি একটি বর্ষীয়পী নারী দ্বারা কথিত হয়। 
এবং ইহার সম্মুখে একটি ঘট স্থাপন করিয়া মধ্যে মধ্যে 
কথার বিরাম-কালে ঘটোপরি পুষ্পাঞ্চলি অর্পিত হইয়া 
থাকে। প্রত্যেক ভ্রতচারিণী মেয়ে কল! কেণ্র প্রভৃতি 
ফলমূল আনিয়া ঘটের চতুর্দিকে রাখিয়া দেয়। কথা শেষ 
হইলে কথয়িত্রী মেয়েটি প্রত্যেকের হাতে এক গচ্ছ করিয়া 
ভোর! রাখী বাঁধিয়! দিয়া থাকে । ইহাদের বিশ্বাস এই ক্রত- 
স্থানে মানত করিলে বা বর প্রার্থনা করিলে মনোবাঞ্ন৷ 
পূর্ণ হয়। ভোরা বাধার পর সমবেত নারীমগ্ডলী মিলিত- 
কণ্ঠে রঙ্গীতালাপ করিয়! থাকে । সর্বসাধারণের পাঠের 
জন্ত ইহাদের কয়েকটি সঙ্গীত নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
সপ্ধে ব্রতের গান 
(১) 


২) 
খেল! খেলাইতে হারাইয়! গেল কোটরা, 
ছাইবে দেহ * জালুয় হে ভাইয়া । 

ও মোর সোনার কোটরা। - 

(৩) | 
ইজুবস্ত শ্বশুরাল গে বিজ্ববস্ত তোর নেইর গে, 
কিসের লবে * মা এলেন মান্বী-কুল গে। 
চন্দনের লবে ম। এলেন মানবী কুল গে। 
ধৃপের লবে সিন্দুরের লবে ফুলের লবে ম! এলেন। 

ইত্যাদি। 

এখন এই হাড়ী জাতি সম্বন্ধে দুইটি কথ বল! বোধ হয় 
অপ্রানঙ্গিক হইবে না। ইহার! মৎস্য বিক্রয় করে, কিন্ত 
মৎস্য ধরে না। বিবাহ পুজা পরবে বাজন! বাজায় 
কেহ কেহ বাশের চাটাই পাখ৷ প্রভৃতি প্রস্তুত করে। 
ইহারা মুরদাফরাস জাতীয় হাড়ী বলিয়৷ বোধ হয় না। 
ইহাদের জাতীয় উপাধি কেহ কে€ হাজরা, সর্দার বলিয়া 
থাকে। অনেকের আক্ষরিক বিস্তাও আছে। অনেকেরই 
বাড়ী-ঘর বেশ পরিষ্কার। ইহার! হরিনাম ভালবাসে । 
তুলসী-বেদী বেশ পরিফার পরিচ্ছন্ন রাখে। মাংস-ভক্ষণ 
ইহাদের পক্ষে নিষেধ । মেয়েদের মধ্যেও অনেকে বেশ 
গান গাইতে পারে। 


* এগেনা -আঙ্গিন| ৷ 
হাতে সবে বাজুবন, গলায়ে সবে ঢোলনা, ছাইবে দেহ -খু'জিয়। দাও। 
সলোডে 

আজু দিনে চম্দনে ঢালবি এগেনা *। রী 

হামে নাই জানি রে সপ্চে মায়ের এগেন।, 

আজু দিনে চন্দনে ঢালিব এখেন1। ইত্যাদি শ্রীরামহ্ুলাল বিদ্যানিধি 

রাজা 

কহিলেন বাদশাহ উজিরে তাহার, ক্ষণেক ভাবিয়! নিয়৷ কহিল উজির. 
খোদা না পারেন যাহা হেন কিছু কাজ, “আছে হেন কাজ প্রত আছে হেন কাজ, 
করিতে পারার শক্তি আছে কি আমার? নিজ রাজ্য হতে কোন প্রজারে বাহির 


ঠিক না কহিলে তব মাথা যাবে আজ !, 


করিতে পারে না খোদা, পার মহারাজ ।' 
ভ্রীহবজিভকুমার মুখোপাধ্যায় 


/ ] ৬ 
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শর্ধান্পদ প্রীতুক্ত বিধুশেধর শীন্ত্ী মহাশয় শুদ্ব শব্দের বু[ৃৎপত্তি 
সম্বন্ধে গত পৌব সংখ্য। প্রধাসীতে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে 
আমার কয়েকটি বক্তব্য আছে। তাহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ-ক্ষুন্র ₹ 
বুদ” শুভ্র ৮ শুক্র। 

প্রথম কথ! ক্ষ বিকৃত হইক্স। বৈদিক যুগে (শৃদ্র বৈদিক যুগের 
শব) ব হইতে পারে কিনা। শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইর়াছেন 
আবেস্তযর় ক্ষস্থানে বহয়। কিন্ত আবেস্তার শব্ধতত্ব ([0171017019£% ) 
যে বৈদিক ভাষায়ও খাঁটিবে তাহার প্রমাণ কি! প্রকৃত প্রস্তাবে 
মূল হিনু-ঈরাশীয় খ-স্‌ ও কৃ-স্‌ হইতে বৈদিকে ও সংস্কৃতে ক্-য, 
(_ক্ষ) হইয়্াছে। কিন্তু আবেস্তার মূল শ.-স্‌ স্থানে ব. এবং মূল 
ক্-স স্থানে খংস্‌ হয়।* এই নিয়মানুসারে মূল হিন্দু-ঈরাণীয় *ক্ম্ত 
হইতে আবেন্তায় খুব (ক্ষ নহে) এবংবেদেক্ফু (-ক্ু)ঞ্জ 
হইয়াছে এবং মূল /*শ.সি, *মশ নথ, * দশ সিন স্থানে বৈদিক ক্ষি, 
মক্ষণ দক্ষিণ এবং আবেস্তায় ধি, মোবু দষিণ হইয়াছে। যদিও 
পঙ্কাবী ও “আধুনিক পারসীতে মূল শ.স্‌ ও কৃ-স্‌ উভরস্থানে ঘ্‌ 
(শীন) হয়; কিন্তু তাহা দ্বিতীয় স্তরের নব্য শবা-বিকার। 
গ্রাচীন আবেস্ত(র ভাবায় কিংব। প্রাচীন পারসীতে এইরূপ দেখ! 
যায় না। প্রাচীন ঈরাণীয় ভাষার শ-ন্‌ও কৃস্ স্থানে য. ডং 
হইলেও (হদদিও ক্-ল ১ ব. হইবার কোন প্রমাণ নাই ), প্রাচীন 
ভারতীয় ভাবায় এরূপ বিকার ন| হইতেও পারে। ভারতীন় 
ভাষার প্রমাণ স্থলে শীস্্ী মহাশয় ক্ষিপ্রা স্থানে শি্রার দৃষ্টা্ত 
দিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে মারাঠী প্রভৃতি ভাষার ক্ষ স্থানে 
স হয় এবং বেদে সম্থানে শ হয়। এই প্রমাণ সন্তোধজনক মনে 
হইতেছে নাঁ। প্রথমতঃ, ্গিপ্রা ৯ শিপ্রা সন্দেহজনক। ইহা 
সাধারণ ব্যুৎপত্তি (1১0170191 667)0109 ) মাত্র । স্বিতীয়তঃ 
মারাঠ প্রভৃতির শব্দবিকার তৃতীয় স্তরের আধুনিক রূপ- বৈদিক ক্ষ 
» প্রাকৃত ছট৮ মারাঠী স। মারাঠী ভাষায় ভালব্য বর্ণের 
উচ্চারণ (ভালব্য স্বর যুক্ত না হইলে) দস্ত-তালবা|$ এই 
জন্য সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছ স্থানে দত্ত তালব্য গো দিয়া স (এবং 


তালব্য স্বরের সহিত শ) হওয়| মারাঠীর একটি লক্ষণ ; যথা, সং. 





*.111900075611এর ৬61০ 01217172 $৩৪.১। 


+ এ $ ৩৪.১ & ৬বং 17150701এর 01217178015 057 
চ6151000 50150767 $৩১৯। 


1 815০07]এর ৬০1০ 05:8107)8£ $ ৩৪ ১০, শাসনার্থে 

মূল /*ক্সি, বৈদিক ॥ক্ষি, আবেস্তা / খুবি, মূল % * কৃসিপ, 
টিক ৬ ক্দিপ, আবেন্তা / খৃ্ির। আবেন্তা / সিপ. মূল 
৯ কৃমিপ, হইতে আসিতে পারে না; ক্ুতরাং তাহা বৈদিক 
ক্ষিপ্ঞর সমান নহে। 

$ 0. 8. বিএ5৪1/জ৫এর গজ 9005765 
02778 (300 60.) 6 ১৪ (২), 
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ছল ৮ মাঁ, সল্‌, সং' মতন্ত ৯ প্র. মচ্ছ ৯ মা, মাদ|।* মারাঠীর 
ূর্বস্তর মহীরাষট্ী-প্রাকৃতে এইরূপ শব্দবিকার পাওয়! যায় না। 
সিংহলী প্রসৃতি ভাষায় এরূপ কোন কারণে মূল ক্ষ স্থানে 

ছএর মধ্য দিয়া স হইয। থাকিবে । কাজেই মারাঠি প্রস্ৃতির শবা- 
বিকারের একটি নিয়ম প্রাচীন বৈদিকধুগের প্রাকৃতে (যদি আমর! 
শুদ্রকে ক্ষুর শৰের প্রাকৃতরূপ সাব্যস্ত করিতে চাই) খাঁটান সঙ্গত 


মনে হয়না । তৃতীয়ঃ মারাঠী প্রভৃতির স স্থানে বৈদিকে শ 
কর! একেবারেই যুক্তিবিরুদ্ধ । 

তবে শুর শব্দের উৎপত্তি কোথ। হইতে? বত্লিমিযূস (গ্রীক 
চ016179155 শব্দ হইতে আরবীরূপ ) উত্তর আরাখোসিয়ার (4১0৪- 
01095, আধুনিক আফগানিস্থানের অন্তর্বত্তা প্রদেশ) 50101 
নামে একটি জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক যুগেও এই জাতির 
অস্তিত্ব কল্পনা কর! যাইতে পারে। তাহারাই প্রথমে শৃদ্ররূপে 
অভিহি হইয়াছিল, পরে অন্ঠান্ত অনারধ্যগণ এই আখ্যা প্রাপ্ত 
হয়। এইকপ বিবেচন। বোধ হয় অসঙ্গত হইবে ন1 1 


মহম্মদ শহীদুল্লাহ 


বিনয়-বাবুর “উই. মিল” সম্বন্ধে প্রতিবাদ 

ঞীযুক্ত বিনয়কুমীর সরকার মহাশয় তাহার “বার্লিনের পথে”. 
প্রবন্ধে (প্রবাসী ফাল্তন, ১৩২৮, ৬১১ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন,-“** 
মাঠের কোথাও কোথাও দু-একট| কু'ড়ের সঙ্গে সঙ্গে বারুষস্ত্ বা 
বাতাসে নিয়ন্ত্রিত কল দেখ! যাইতেছে । এইগুলি বাম্পধুগের পূর্বেকার 
অর্থাৎ মধ্যযুগের নিদর্শন । এশিয়ায় বোধ হয় কোনে! ধুগেই এই 
ধরণের উইও. মিল (৬/17এ 1১111) উদ্ভাবিত হয় নাই।” 

বাুষন্্র ব। “উইও. মিল” খৃষ্ীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভিনীসীর 
ভ্রমণকারী মার্কো পোলো! (191০0 ৮০1০) চীন দেশ হইতে 
স্বদেশে লইয়। যান; তীহার ''51১013 01 076 [275”এর মধ্যে 
এই উইশ মিল একটি সামতরী। এঁতিহাসিক মায়াদ” (11/615 ) 
বলেন, _৬211005 2019) 7190079000165) 2110 105600005 
(81701600655 076 ৬৮770 81101) 060070 001010%1 
10 [7910196, 67০ 10701908060. [ওাা। 4১519” তারপর 1০০: 
00516, উই. মিল প্রসঙ্গে মায়াস লিখিয়াছেন,--“”৮/170 [71115 
765. 071619 40111560 10015. [607501070057 00615 067 
৬66 0560. 10 19101003006 7667 00100 05015081060 
18705, 200 01015 19602706076. 176205 01 01620172006 
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বিনয়-বাবুকে এ সম্বন্ধে বার্লিনে পত্র দিয়াছিলাম। তার ইচ্ছামত 
এই পত্র প্রবাসীতে পাঠাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, -“উইও মিল 
(৮৮15০ 0111) সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছেন তাহ! আমার জানা 
ছিল না। মার্কো পোলোর বিবরণটি মনে থাকিলে একট! তুল 
লিখিয়! ব্িতাম না, নিশ্চয়। যাহ! হউক লেখাটা যখন গ্রস্থাকারে 
বাহির হইবে, তখন শুধরাইয়। দেওয়। যাইবে । ইতিমধ্যে আপনি 
“প্রবাসীতে” একটা মন্তবা পাঠইয়। পাঠকগণের ও সঙ্গে সঙ্গে 
আমারও কৃতজ্ঞত। অঞ্জন করিতে পারেন। আশ। করি আপনি 
পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্ত উপরিলিখিত মন্তব্যের সহিত 
এই পত্রাংশটুকুও উদ্ধত করিবেন। ইতি......৮ 


প্রীনীরদরঞ্চন মজুমদার [ বি-এ ] 


মিঃ হুজওয়ার্ষের তাত 

গত ২৩শে চৈত্রের সঞ্ীবনীতে নিম্নলিখিত [সংবাদ ও মন্তব্য 
প্রকাশিত হয় £--- 

"ত্ীরামপুর উইতিং স্কুগ খ্দর বা! দোন্তি তৈয়াবের এক নূতন ভাত 
পাঠাইয়াছেন। পুরাতন প্রণালীর ভাতে প্রতিদিন ১* হইতে ১৫ গজ 
দোন্তি তৈয়ারী কর! যাইত। কিন্তু উইভিং স্ষুলের প্রিন্সিপ্যাল 
মিঃ হুজওয়াফ. এক নূতন তাত প্রস্তত করিয়াছেন। উহা! গ্রাম্য 
হথরেপরেরাই নির্মাণ করিতে পারিবেন। উহাতে প্রতিদিন দ্বিগুণ 
কাপড় তয়াপী হইবে। একজন তাতি রোজ ২ টাক! উপার্জন 
করি"ত পারিবে ।” 

,.কলিকাতার মাপার সাকুর্লার রোডস্থ ৯৭-এ সংখাক ভবন 
নিবাসী শ্রযুক্ত ললিতকুমার মিত্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, যে, তিনি 
এই ভাত সম্বন্ধে মিঃ হুজওয়াফের সহিত মৌথিক আলোচনা করেন, 
এবং তাহাকে কতকগুলি প্রন্মের উত্তর দিতে অনুরোধ করেন। এই 
প্রশ্মগুলি ইংরেজী দৈনিকে ছাপা হয়। উত্তরগুলি বেশ বিশদ ও 
সন্তোপজনক ন1 হওয়।য় ললিতবাবু হজ ওষাফ্‌” সাহেবকে পুনর্ববার চিঠি 
লিখিয়ছেন। ললিতবাবু উত্তরগুলির বিত্ত আলোচন! করিয় 
আমাদিগকে একটি চিঠি লিখিয়াছেন। স্থানীভাব বশতঃ এবং উহার 
সব কথ! সাধারণ পাঠকবর্গের বোধগম্য হইবে ন! বলিয়া! আমর! চিঠ্ি- 
খানি আদ্যোপান্ত ছাপিতে পারিলাম নাঁ। ললিত-বাবুর শেষ মন্তব্যটি 
উদ্ধত করিতেছি। তিনি রামপুর বয়ন-বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল বয়ন 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
শিক্ষা করিয়াছেন, এবং এবিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ । *সপ্লীবনী” যে 
ভাতের কথ! লিখিয়াছেন তাহ। “বেরী তাত” নামে পরিচিত । 

"প্রথমত১- হত্তচালিত বিলীী ব! বেরীর ভারী ভাতে এদেশীয় 
সাধারণতঃ অন্লরিষ্ট ও তগ্রন্বাস্থ্য একটি কারিকরকে প্রতি অর্ধঘণ্ট1 পরি- 
শ্রমের পর কিছু বিশ্রাম করিয়া হিসাবমত ৯ ঘণ্টার বেশী সময় 
কার্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিদিন গড়ে ৬ ঘণ্টার 
বেশীকাজ করিতে পারে না। আর তাহার এই শ্রসোৎপন্ন দৈনিক 
বস্ত্র পরিমাণ আধুনিক উন্নত প্রণালীর 1১-51,410 1০০%1এ কর্মপটু 
একজন অভিজ্ঞ ভাঁতীর দৈনিক-পরিশ্রমঙ্গাত বস্ত্র অপেক্ষা অধিক 
নহে। তাহ! হইলে ফলে উভয়প্রকার লুমে তৈয়ারী বন্ত্রের পরিমাণ 
সমান হইতেছে । কিন্তু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যহীনতা বশতঃ অত্যন্ত ভারী লুমে 
জধিক পরিশ্রমের জন্য প্রতি অর্দঘন্টার পর কিছু বিশ্রাম__কন্মীর 
ক্রমশঃ সামর্ঘক্ষয়ের নুচনা। করিতেছে । 

“দ্বিতীয়তঃ-_-বেরী লুমের দাম ৫৫০২ টাঁকা, ইহার অন্তান্ত সাজ- 
সরঞ্জমের দাম কমপক্ষে আরও ৩২ টাকা, মোট ৫৮১২ টাকা। 
দৈনিক ২০1৩০ গজ থদ্দর কাপড় পাওয়! যায়, একথান। উন্নত 
প্রণালীর 19-5186619 1001) সাজ-সরঞ্জাম সমেত মূল্য মাত্র ১**২। 
তাহাতে খদ্দর, অর্থাৎ ১*নং স্ৃতায় ৫* হইতে ৬* বার প্রতি মিনিটে 
মাকু ছুড়িয়া! ( অর্থাৎ পোড়েন দিয়! ) একজন ভাতি দৈনিক প্রায় ২* গজ 
কাপড় বুনিতে পারিবে । অতএব এই ৫৮*২ টাকা বেরীর লৌহ- 
নির্মিত ভাতের পরিবর্তে ৫ণানি 9-5178102 190)এ (প্রত্যেক- 
খানি ১**২ টাক! হিসাবে ) প্রতাহ কমপক্ষে ১** গজ কাপড় তৈয়ার 
কর! যাইবে। 

*তৃতীয়তঃ-_অধিকস্ত দেশী শুত্রধরেরাই শ্রী সকল 1-570105 
ভাত মেরামত বা তৈয়র করিতে পীরে । কিন্ত বেরী ভাতের অহু- 
বিধা এই যে গ্রাম্য কারিকরদ্বার! লৌহনির্টিত তাত মেরামত হওয়া 
একান্ত অসস্ভব। প্রকৃত খদ্দর কাপড় হাতে কাটা সুতার টানা ও 
পোড়েনে তৈরী । কিন্তু হাতে কাট টানার হুত৷ বুনিবার পক্ষে কম 
মজবুত হওয়ায় ও বয়নকালীন অন্থুবিধ! বিধায় আঙ্কাল দেশী মিলে 
কাটা সত! টান! কর! হয় ও চরকার সৃত। পোড়েন করা হয়।” 


সং 


“মাছির ডিম হইতে পুদিনার উৎপত্তি” 

আমরা একজন জগস্বিখ্যত বৈজ্ঞানিকের নিকট হইতে অবগত 
হইলাম, যে, মাছির ডিম হইতে পুদিনার চাষের যে বৃত্াস্ত বৈশাখের 
প্রবাসীর বেতালের বৈঠকে বাহির হইয়াছে, তাহ! অসম্ভব ও মিথ্যা। 
সহজ জ্ঞানেও বলে, যে, ইহ অসম্ভব ও মিথ্যা । 


প্রবাসীর সম্পাদক 


ঝবিন্নুক 


“্অন্যে যতই দামী জিনিস বিশ্গক”, 

সাগরতীরে বল্চে পড়ি' ঝিস্নক,-- 
_ প্লক্্মী মায়ের সোনার ঝাঁপি 
হীরা চুনীর নামেই কাপি, 

ধনী যারা এসব তারা কিন্ুক |” 


“আমি র"ব পড়ি' সাগর-কিনার, 
বালুর *পরে গাথ.ব আশার মিনার । 
রামধন্-রঙ, হৃদয় খুলি, 
যে-দিন দিব মুক্তাগুলি, 
বিশ্ব সে-দিন ক্সান্চক আমায় চিন্তুক 


শ্রীচণ্তীচরণ মিত্র 





জেনোয়। বৈঠক-_ 

হতগ্রী ইউরোপের পুনরুদ্ধ।র-সাধনই জেনোয়। বৈঠকের উদ্দেষ্ঠ, 
প্রকাগ্তভাবে সকলে ইহ স্বীকার করিলেও পরোপকার-প্রবৃত্তি হইতে 
এই বৈঠকের ব্যবস্থ। হয় নাই। সম্মিলনোম্বখ জাতিবৃন্দ গোপনে নিজ 
নিজ স্বার্থসিদ্ধির উপায় খজিতেছিলেন। ইউরোপের রাষ্ট্রকুপল 
দেশপ্রধানদিগের বুদ্ধির পরীঞ্ষ/ তাই জেনোয়াতে বেশ ভাল 
রকমেই চলিতেছে । যতদুর দেখা যাইতেছে, প্রথম হইতেই রাশিয়ার 
বোল্শেভিকরাই জিতিয়। চলিয়াছেন। কুটনীতির যে পরিচয় রাশিয়ার 
প্রতিনিধিগণের নিকট পা1গয়। গিয়াছে তাহা বাস্তবিক মিত্রশক্তিবর্গকে 
কিংকর্তব্যবিমুচু করিয়। ফেলিয়াছে। রাশিয়ার প্রতিনিধিবর্গ 
জেনোয়ায় আসিবার পথে বাণ্টিক-উপকূলস্থ রিগ। সহরেই 
প্রথম কিন্তি জিতিয়। আপিয়াছেন। তাহার! বাটিক রাজ্জা-সমূহের 
সহিত ' একটি সন্ধি করিয়াছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রতস্ত্রের রাষ্ট্রত্ব এ- 
যাবং-কাল কোনও রাজ্য স্বীকার করেন নাই। এই রিগ! সন্ধির 
একটি সর্ত অনুনারে পোলাও, এস্ধোনিয়। ও লাটতিয়। রাজ্য 
সোভিয়েট-শাসনতন্ত্রকে রাশিয়ার নিয়মসঙ্গত এবং ন্থপ্রতিষ্ঠ 
রাষ্ট্রত্ত্র বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন। বৈধ রাষ্ট্রতস্্পে সোৌভিয়েট 
শাননপ্রণালী এই প্রথম স্বীকৃত হইল। জেনোয়ার জন্য রওন। 
হুইবাব পূর্বে মোভিয়েট প্রতিনিধি চিচেরিন বলিয়ছিলেন যে, 
রাশিয়াতে বিদেশী ব্যবসায়ীকে ব্যবন। করিবার হুবিধ! করিয়া! 
দেওয়। যাইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্বে রাশিয়ার সোভিয়েট 
শীসনতন্ত্রকে আইনসঙ্গত ও স্থপ্রতিষ্ঠ শাসনতন্ত্র বলিয়। মিত্রশক্তি- 
বর্গকে স্বীকার করিতে হইবে। 

ব্রিটিশ প্রতিনিধি, ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ জেনোয়ায় 
আদিবার পথে পারিতে ফরাদী প্রতিনিধি পয়শকারের সহিত দেখা 
করিয়। স্থির করেন যে মুক্রার মূলা, বিনিময়ের হার, শুক্ক প্রসৃতি 
সঠিক ভাবে নিরূপণ করিয়। যাহাতে অর্থসাম্য সাধিত হইয়া 
ইউরোপের সর্বাপেক্ষা হিত সাধিত হুয় তাষ্ঠার উপায় নির্ধারণ 
করিবার চেষ্টা জেনোয়! বৈঠকে করিতে হইবে। 

এপ্রিগ মাসের প্রথম সপ্তাহে জেনোয়! সহরে বৈঠক আস্ত হয়। 
এবং এক-একটি ভিন্ন তির সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্ত এক- 
একটি কমিটি গঠিত হয়। ইউরোপের হুপ্রিম কাউন্সিলের পরিবর্তে 
রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য-নির্ধারশণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। 
এই কমিটির সভ্যারপে নির্ববাচিত হইয়াছেন ইটালীর পক্ষে সিনর 
স্কান্ৎসার ( সভাপতি ), জীন্মানীর হাঁর বির৫ধ, ইংলগ্তের জয়েড জর্জ, 
রাশিয্র চিচেরিন, ফ্রাঙ্গের বাখু: হুইজারল্যাণ্ডের মোট্টা, বেল্‌- 
জিয়ামের খিউল্সিস, জুইডেনের ব্রান্টিং, জাপানের ইসি, রুমানিয়ার 
্রাটিয়ানো! ও পোলাগডের স্বির্মন্ট,। উহার রাষ্ট্রনৈতিক বিবাদ গুলির 


বিচার-পঞ্চায়েৎ হইলেন। 
বলিয়! মানিয়। লইতে হইবে। 
বৈঠকের আলোচন। একপ্রকার চলিতেছিল। 
রাশিয়ান প্রতিনিধিরা এক চাল চাঁলিয়। সকলকে হারাইয়াছেন। 
সভা! বসিবার সময় জেনোয়। সহরে চিচেরিন জান্্ীন মন্ত্রী র্যাঠেনোর 
সহিত একটি রফ! নিষ্পত্তি করিয়। ফেলিয়াছেন। ইহার সর্বানূসারে 
রাশিয়া ও জান্মানীর মধ্যে পুনরায় রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হুইল, 


এই একাদশমগ্ডলের বিচার শেষ-বিচার 


কিন্তু নুচতুর 


এবং উভয়ে পরস্পরের যুদ্ধসংক্রান্ত সকল দেনা-পাওনার দাবী 
পরিত্যাগ করিলেন। জার্মানী সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্কে স্বীকার করিয়া 
লইলেন এবং উভয় রাজ্য পরস্পরের সহিত ব্যবনা-বাণিজ্য আরম্ত 
করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাশিয়া ও জান্মানী সহগা 
এইরূপ সন্ধি করিয়। বদিবেন এ কথ। কেহই কল্পনাও করেন নাই। 
তাই এই সন্ধির এই অপ্রশ্ঞাশিত সংবাদে অন্যান্য রাজ্যের প্রতি- 
নিধিরা অত্যন্ত আশ্চর্যা হইয়! গেলেন। কাজেকাজেই রাশিয়া ও 
জান্দীনীকে ভর দেখাইয়া এইরূপ স্বতন্ত্র সন্ধি হইতে বিরত রাখিবাঁর 
চেষ্ট। চলিয়ছিল। ফ্রান্স চোখ রাঙাইয়! বলিলেন যে, রুশ-জান্মীন 
সন্ধি ভানাই সন্ধি-সুত্র ও কান্‌ প্রস্তাবের বিপরীত হওয়াতে উহার 
মূলনীতিকে আঘাত করিয়াছে; ফ্রান্স তাহ! কখনই সন্ত করিতে 
পারে না। কাঙ্গেকাজেই ফ্রা্গকে গ্েনোয়। বৈঠক পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। জার্মান প্রতিনিধির ইহার উত্তরে বলিলেন যে, তাহার! 
মিত্রশক্তিবর্গের অন্তায় ব্যবহার সহিতে ন|। পারাতে ও অসম্ভব 
আব্দার রক্ষা করা সম্ভব ন। হওয়াতে রাশিয়ার সহিত সন্ধি করিতে 
একপ্রকার বাধ্য হইয়াছেন । মিত্রণক্তিবর্গের অর্থশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ 
জার্মানীর নিকট যে-সকল আর্থিক দাবী-দাওয়। করিয়াছেন তাহ। এতই 
কঠোর ও হৃদয়হীন যে জান্মীনী তাহ! নীরবে পালন করিতে 
পারে না। তাই বিশ্তহীন জার্মানী অর্থনৈতিক ছুর্দণা হইতে আন্ম- 
রক্ষা করিবার জন্য রাশিয়ার সহিত ব্যবপ।-বাণিঙ্গ্য ও ধন-সম্পদ 
সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত করিতে বাঁধা হুইয়াছেন। রাশিয়ার সোভিয্লেট 
শাসনতন্ত্রকে রাশিয়ার প্রকৃত শাসনতস্বরূপে স্বীকার জার্মানী বহুদিন 
পূর্বেই করিয়াছেন। এই সন্ধি অনুসারে রাষ্ীনৈতিক নৃতন কোনও 
বন্দোবস্ত হয় নাই; কেবল কতকগুলি অর্থনৈতিক নূতন রফা- 
নিষ্পত্তি করাই এই সন্ধির উদ্দেগ্ঠ। 

অনেক বাক্বিতগ্ডার পরে ফ্রাগ একটু নরম হইলেন এবং 
সর্ধ্সন্মতিক্রমে রাশিয়ার সহিত অর্থনৈতিক মীমাংসা করিবার 
কমিটিতে জার্শানী প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন । 

রাশিয়ান প্রতিনিধিগণ জানাইলেন যে মিত্রণক্তিবর্গের সাহায্য 
পাইয়। রুশ বিদ্রোহীর। দোভিয়েট রাশিয়ার যে ক্ষতি করিয়াছে তাহ! 
পূরণ করিবার দারিত্ব মিত্রণক্ভিবর্গ স্বীকার করিয' রলাশিয়ার যুদ্ধ- 
খণ হইতে তাহ! বাদ ন৷ দিলে পুরাতন রুশ সর্কারের খণ নোভিয়েট 
সর্কার স্বীকার করিবেন ন।। কিন্ত বিজ্ঞ হীর্ট্রিগের দ্বার! যে ক্ষতি 


২৭৮ 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





হইয়াছে তাহার ংদারিত্ব মিত্রপক্তিবর্গ গ্রহণ করিলে সোভিয়েট পূর্ব 
গণ স্বীকার' করিবেন বটে, কিন্তু শীঘ্র সে খণ পরিশোধ করিবার 
অবস্থা সৌভিয়েট সরকারের ন! থাকাতে মিত্রশক্তিবর্গ রুপ সর্কারকে 
দেউলিয়। বিবেচনা! করিয়। কয়েক বৎসর মূল খণ আদায় করিতে 


রাশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি সাধনের 
জন্কও সিত্রশক্তিবর্গ নূতন খণ দিবার ব্যবস্থ। করিবেন। দোভিয়েট 
শামনতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি স্বীকার করেন না । সকল সম্পত্তির 
মালিক সর্কার। কাজেকাজেই বিদেশী সম্পত্তির মালিকর্দিগকেও 
সম্পত্তি ফিরাইয়! দিতে তাহারা পারিবেন না, তবে সম্পত্তির ন্যাধ্য 
মূল্য যালিকদিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরাপ দিতে সোভিয়েট সর্কার অঙ্গীকার 
“করিবেন। | 

» মিজ্রশক্তিবর্গের অনেকেই জীর্দানী ও রাশিয়ার ব্যবহারে বিরক্ত 
কিছুই করির়! উঠিতে -পারিতেছেন ন|। 
সিদ্ধান্তে উপনীত না হইলে আবার 
সৃষ্টি হইবে। একেই ইউরোপ যুদ্ধে 
অর্থের অনাটন এবং ব্যবসার-বাণিজা লুপ্তপ্রায় ; 
যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিলে ইউরোপের অবস্থ। অত্যন্ত 
। মিত্র-শক্তিবর্গের পক্ষে বিগত যুদ্ধে প্রধান সহায় 
কিন্তু ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক গণ্ডগোলে আমে- 
হইতে প্রন্তত নয়। বরংজান্ম্বানীর সহিত সধ্যতা- 
হইবার জন্য বার্লিনের মার্কিন দুত মিঃ হাক টন যথেষ্ট 
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"শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার পর 


নু 


পুনর্ব্বার যোগ দিলেন। 


এবং নিজেদের জন্ত স্থবিধা 
করিয়া অপর জাতির উপর টেক দিবার চেষ্টা সকলেই করিতেছিলেন, 
এমম কি রাষ্ট্রীয় ভাবে আদান-প্রদান আরম্ভ ন! করিলেও রাষ্্রতন্ত্রের 
জ্ঞাতসারে বাবসায়ীর! একটু গোপনে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন । তাই 
রাশিক্লা ও জার্দানীর সন্ধিতে মিত্র-শক্তিবর্গ এত ক্ষু্ন হইয়াছেন 
কিন্তু মিত্র-শক্তিবর্গের এই একান্ত নিরুপায় অবস্থীর কথ! হুচতুর 
রাশিয়ানগণ অবগত থাকাতে তীবার! প্রকৃত ব্যবসায়ীর মত আপনাদের 
সুবিধাই যৌল-আন! আদার করিয়া লইবার চেষ্টায় আছেন। 
বৈঠকের পুর্বে লেনিয় এক্ষ বক্তুতায় বলিয়াছিলেন যে ইউরোপীয় 


শকতিবর্গের সহিত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রফা-নিষ্পত্ি করিবার উদ্দেস্টে 
জেনোয়! বৈঠকে রাশিয়! উপস্থিত হইতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়। 
সিদ্ধান্ত কর! ভুল; কেননা, €সাভিয়েট রাষ্্রনৈতিক মত. ইউরোপীয় 
রাষট্রনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত । তবে রাশিয়। প্রকৃত বাবসায়ীর মত 
জেনোয়! বৈঠকে উপস্থিত হইবে। স্থবিধার আদান-প্রদান করিয়! 
সোভিয়েট শীসনতন্ত্র বাহাচে শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগ পায় তাহার 
উপান্ন আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যেই রাশিয়ান প্রতিনিধিগণ জেনোয়াতে 
উপস্থিত হইবেন । 

বিরোধী স্বার্থের সংঘাতে মিত্র-শক্তিবর্গ অনেকদিন. হইতেই 
ছুর্ধল হুইয়! পড়িতেছিলেন। তাই ন্ুযোগ বুবিয়! জার্দানী ও 
রাশিয়া! মাধা তুলিয়াছেন। মিত্র-শক্তিবর্গ পরম্পরের প্রতি এতই 
সন্দিগ্ধ যে এতকাল কোনও রকমে একযোগে কাজ করিয়৷ আসিলেও 
আর বেশীদিন তাহারা যে একযোগে চলিবেন তাহার সম্ভাবনা 
অতি অল্প। কাজেকাজেই দেখ! যাইতেছে, যুদ্ধে হারিয়াও কুটনীতির 
বলে জার্শানীই শেষে সুবিধা করিয়! লইতেছেন। বুদ্ধির যুদ্ধে 
জার্দানীই জয়লাভ করিলেন । 

কান্‌ ও পারি বৈঠক যেরূপ নিক্ষল হইয়াছে, উপায় থাকিলে 
জেনোয়া বৈঠকের ফলও সেইরূপ হইত। কিন্তু ইউরোপের ভবিব্যতের 
কথ! 'ল্সরণ করিয়। লয়েড জর্জ ফ্রাঙ্গকে কোনপ্রকারে নরম 
করিয়াছেন। বৈঠক আবার বেশ ভালরকমেই চলিবার বাবস্থা! 
হইতেছিল। এমন সময় বেলজিয়াম আর-একটি গণ্ুগোলের 
হুত্রপাত আরম্ভ করিয়াছেন । বেল্জিয়ামের পররাষ্ট্র-সচিব জাস্পার 
বলেন, _সৌভিয়েট সর্কার ব্যক্তিবিশেবের সম্পত্তি অন্বীকার করিয়! 
মালিকদিগের আর্থিক ক্ষতিপূরণের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাকে 
মানিয়।৷ লইতে বেল্জিয়াম রাজী 'নহে। তাই বেল্জিয়ান প্রতিনিধি 
রাশিয়ান অর্থনৈতিক রফা-নিষ্পত্তি কমিটি ত্যাগ করিয়াছেন। 
ফরাসী প্রতিনিধি বারের বেল্জিয়ান প্রতিনিধি জাম্পারকে 
সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন, এবং বলিতেছেন যে, মিত্রশক্তির প্রস্তাবে 
সহি কিছুদিন স্থগিত রাখিতে ফ্রা্গ-সর্কার তাহাকে আদেশ 
করিয়াছেন। ফ্রাঙ্স-সরুকার সমস্ত সর্তগুলি বিচার করিয়া! তাহাকে 
সহি করিবার আদেশ না দিলে তিনি প্রস্তাবে সহি করিতে 
পারেন না। জাম্পীর বলেন যে, সৌভিয়েট সর্কার যখন দেউলিয়! তখন 
সম্পত্তির বিনিমক্কে তীহারা ক্ষতিপূরণন্বরূপ যে চেক দিবেন তাহা 
সম্পূর্ণ মূল্যহীন একখানি কাগজের টুক্রা মাত্র। তাহা শওয়। না- 
লওয়া একই কথা। কাজেকাজেই এই প্রস্তাব তাহারা রাহ 
করিতে পারেন না। 

এইরপ গণ্ডগোল ফ্রাঙ্স ও ইংলণ্ে আবার মতান্তর হইয়াছে। 
লয়েড জর্জ ও বাধু'র ঘধ্যে অনেক তর্কীতর্কি চলিয়াছিল। তাহার 
ফল এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু তর্কবিতর্ক শেষে যে 
বচসায় দ্ঁড়াইয়াছিল এবং মতীস্তর মনীস্তরে পরিণত হইবার বিশেষ 
সম্তাবন! হুইক্লাছে তাহাতে সন্দেহ ' নাই। টাইম্‌স পত্রিকার 
সম্পীদক খিঃ উই্ক্হ্তাম স্টিড সংবাদপত্রের প্রতিনিধি স্বরূপে জেনোয়া 
বৈঠকে উপস্থিত আছেন। তিনি বলেন যে, লয়েড জর্জ ফ্রাঙ্গের 
সহিত মিব্রতাবন্ধন ছিন্ন করির়। জার্জানীর সহিত সখ্যত| করিবার 
সংকল্প জানাইয়াছিলেন। লয়েড জর্জ সেই কথা অস্বীকার করার পরও 
ট্িড সাছেব পুনরায় দেই কথা! সম্পূর্ণ সত্য বলিয়! ঘোঁধণা করিয়াছেন । 
ফরালী পনত্রিকাগুলির স্বরে উহার প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে। 
ব্যাপার অতদুর না গড়াই্সেও যে বিশেষ রূফম একটা! বচদা হইয়া 
গিয়াছে তাহাতে সঙ্গোহ নাই। 


২য় সংখ্যা] 


পশ্চিম-প্রাস্তিক প্রাচা_ 

পশ্চিম-প্রাস্তিক প্রাচ্যের সমস্যা নিরাকরণের জন্য পারি বৈঠকের 
সৃষ্টি হইয়াছিল? কিন্তু যতদুর বুঝা যাঁইিতেছে সেভাস্‌” সন্ধির যে-সকল 
পরিবর্তন পারি বৈঠকে স্থির হয় তাহ! তুরন্ধের জাতীয়্দলের আকাঙ্কিত 
পরিবর্তনের অনুরূপ না হওয়াতে বৈঠকের সিদ্ধাস্ত-সকল নিক্ষল হইবে। 
কামাল পাশার দল বলেন, যে, তীহার! যে-সকল দাবী বৈঠকে উপস্থিত 
করিয়াছিলেন সেইগুলি ডীহাদের সবচেয়ে কম দাবী; এইগুলি না 
পাইলে তাহারা কিছুতেই সন্তষ্ট হইতে পারেন ন!। তাহীর! তুরক্ষের 
বর্তমান অবস্থ। শ্মরণ করিয়াই এত অল্পে সন্ধি করিতে স্বীকৃত হুইয়!- 
ছিলেন, কিন্তু মিত্র-শজিবর্গ বদি ইহাও দিতে অস্বীকৃত হন তাহা 
হইলে জাতীয়দল রফানিপ্পত্তির কথ! বন্ধ করিয়! নিজ বাহুবলের উপর 
নির্ভর করিতে বাধ্য হইবেন। হ্থল্তানের অধীন তুরস্ক-সর্কার মিত্র- 
শক্তিবর্গকে জানাইলেন, গ্রীন নৈম্ত এসিয়মাইনর পরিত্যাগ করিলে 
সন্ধিসর্ত আলোচনা করিবার জন্য তুরস্ক-প্রতিনিধি মিত্র-শক্তিবর্গের 
প্রতিনিধির সহিত দেখা! সাক্ষাৎ করিতে পারেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে 
স্তামুলে বৈঠক বসিবার প্রস্তাব তুরন্ব-সর্কার গ্রহণ করিতে পারেন নাঁ। 
কারণ স্তাঘুলে বৈঠক বসিলে দাক্গা-হাঙ্গাম। হইবার সম্ভাবনা আছে। 
মিত্রশক্তিবর্গ, জানাইলেন, যে, সন্ধি-সর্ত স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে গ্রীনকে 
এমিয়া মাইনর পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ কর! মিত্র-শক্তিবর্গের পক্ষে 
সম্ভবপর ন। হওয়াতে তাহারা তুরাস্থর প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিলেন 
ন।। কামালের দলও তুরস্কের অনুরূপ প্রস্তাব প্রেরণ করেন ; তছুত্বরে 
মিত্র-শক্তিবর্গ বলেন যে কামালের দল যদি পাঁরি বৈঠকের সিদ্ধাস্তগুলি 
মোটামুটিরকমে গ্রহণ করিতে প্রস্তত থাকেন তাহা হইলে গ্রীক সৈন্য 
এসিয়। মাইনর হইতে সরাইয়! লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইহার 
পূর্ব্বে সৈম্ত সরাইয়! লইতে গ্রীস কিছুতেই স্বীকৃত হইবেন না। এবং 
এপিয়া মাইনর হইতে মৈচ্যা সরাইয়! লইলেও গ্রীদ থেসে সৈম্ত- 
সমাবেশ করিবেন। কেনন| থেস সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়। দিতে গ্রীস রাজী 
নহেন এবং মিত্র-শক্তিবর্গ থেসের অধিকাংশের উপর গ্রীসের দাবী স্তায়- 
সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। কামালের দল এই-সকল কথ! জাশিয়াও 
যদি প্রতিনিধি প্রেরণের ইচ্ছা করেন তাহ! হইলে প্রতিনিধিদিগের 
নামের তাঁলিক! মিত্র-শক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ করিলে কোন্‌ স্থানে 
নুতন বৈঠক বসিবে তাহা জ্ঞাপন কর! হইবে। কামালের দল জানা- 
ইলেন, যে, যুদ্ধ স্থগিত রাখার সঙ্গেসঙ্গেই গ্রীদকে এসিয়া মাইনর 
পরিত্যাগ করিবার বন্দোবস্ত করিতে আরম্ত করিতে হইবে । তাহা ন! 
হইলে কামালের দলের পক্ষে যুদ্ধ স্থগিত রাখ! অসম্ভব । কেননা সময় 
পাইলে শ্রীন নিজ অধিকার স্থরক্ষিত করিবার সুযোগ পাইবেন । 
জাতীয়দল এতদিন যুদ্ধ করিয়া! যে নুবিধ! করিয়! তুলিয়া ছিলেন তাহ। 
সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। 


সপ সিসি পিসি তি 


ইতালী স্থান পরিত্যাগ 
স্থানে গ্রীক সৈষ্ঠ প্রবেশ করিয়। সেই-সকল 
করিয়া লইল। এই-সব নান! কারণে 

মিত্রশক্তিবর্গের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 


দেশ-বিদেশের কথা-_বিদেশ 


২৭৯ 


অবস্থ। গুরুতর হইতেছে দেখিয়া ব্রিটিশ প্রত্তিনিধি লর্ড হার্ডিজজ 
ফরানী প্রতিনিধি পয়ণাকারে ও ইতালীর প্রতিনিধি ক্ষাপ্জারের 
সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়। নৃতন সুত্রের আবিষ্কারের চেষ্টা পাইলেন। 
ফরাসী পূর্বেই আঙ্গোরার সহিত একট! রফা-নিপ্পত্তি করিয়া লইয়- 
ছিল, -ইতাঁলীও সেইরূপ একটা নিপ্পত্তি করিয়া ফেলিবার চেষ্টা 
দেখিতেছিল। কাজেকাজেই লর্ড হার্ডিত্র বড় সুবিধ! করিয়া উঠিতে 
পারিলেন না। এখন ব্রিটিশ রাষ্্রনীতি-ধুরন্ধরের৷ জেকো-ক্লোভাকিয়া, 
রুমেনিয়। ও যুগৌগ্নাভিয়ার সহিত একযোগে পশ্চিম-প্রাস্তিক প্রাচ্য 
সমস্যার মীমাংস। করিবাব প্রয়াম পাইতেছেন। ছাদের চেষ্টায় 
তুরক্ষের শ্ল্ৃতানের দর্বার পারির সিদ্ধাস্ত-সকলকে মোটামুটি রকমে 
গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু জাতীয়দল পারি-সিদ্ধাস্তকে 
গ্রহণ করিতে অশ্বীকার করায় তুরস্ব-দর্বারের সম্মতি অসম্মতির বিশেষ 
কোনও মূল্য নাই । উতীলী যদি ফ্রান্সের অনুসরণ করিয়। আঙ্গোরা- 
সরকারের সহিত একট! রফানিষ্পত্তি করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে 
মিত্র-শক্তিবর্গের একযোগে কাজ করিবার সস্কল্প একেবারে বার্থ হইবে 
এবং তুরম্ক-সমস্যার সমাধানের ভার একা ইংলগ্ডের উপরেই আমিযা 
পড়িবে । 


চীনের রাষ্ট্রবিপ্লব-- 


উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্য প্রাধানা লইয়! বিবাদ বছ পুরাতন । 
উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীনের ভাষাও ভিম্ন। টত্তর চীনের সভাতার 
কেন্ত্র হইল পিকিং ও দক্ষিণ চীনের সভাতার কেন্ত্র ক্যান্টন। 

চীনের মাঞচু রাজাকে ধ্বংস করিয়! যখন সান্‌-ইয়াট সেন্‌ চীন 
সাধারণ-তস্ত্রের প্রতিষ্ঠ। করিলেন, তখন দক্ষিণ চীনের এই মহামনা 
শ্বদেশ-সেবক চৈনিক একা বজায় রাঁখিবার জন্য উত্তর চীনের 
দেশনায়ক ইয়ান সি কাঁইকে সাঁধারণ-তন্ত্ের সভাপতিরূপে বরণ 
করিয়। নিজে রাষ্্রীয় জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। যদিও 
দক্ষিণ চীনের 'অধিবানীদিগের চেষ্টাতেই চীনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল তথাপি উত্তর চীনের শক্তি-সামর্থাকে চীনের এই নবীন 
গণতন্ত্রের সেবাঁতে যাহাতে নিয়োজিত কর! সম্ভবপর হয় তাহারই 
জগ্ঘ সান্ ইয়া সেন্‌ দক্ষিণ চীনের দাবীকে অগ্রাহা করিয়া উত্তর 
চীনের প্রীধাম্যকেই বজায় রাখেন। 

সান্‌ইইয়াট সেনের ত্যাগ চৈনিক এঁক্য বজায় রাখিতে অতি 
অল্পদিন মাত্র সমর্থ হইয়াছিল। উত্তরের উদ্ধত বাবহারে কুক্ধ 
হইয়। দক্ষিণ চীনের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তীর বিদ্রোহী 
হইয়। উঠিলেন। উত্তরও মাধুরিয়। যিদ্রোহের পতীক! উত্তোলন 
করিয়! স্বাধীনতা ঘোপ| করিলেন। উত্তর-চীন জাপানের সাহায্যে 
চীন সাম্রাজ্যে প্রবল করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী । জাপানের 
সহিত মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জগ্য উত্তর চীনে আল্ফু সম্প্রদায় 
আন্দোলন উপস্থিত করিলেন | দক্ষিণ চীন বরাবরই জাপান-বিহ্বেষী। 
উত্তর-চীন জাপানের ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে লাগিলেন, কাজে 
কাজেই জাপান-বিদ্বেধী দক্ষিণ চীন উত্তরের প্রাধান্কে একেবারেই 
অস্বীকার করিয়। ক্যান্টনে আপনাদের ভিন্ন একটি রাষ্ট্রত্ত্ের প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। উত্তর চীনের রাষ্ট্রতন্ত্রের কেন্ত্র হইল পিকিং আর দক্ষিণ 
চীনের ক্যান্টন । 

ক্যান্টন ও পিকিং সরকারের বিবাদ বাড়িয়! উঠির। ক্রমে 
গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল এবং মধো মধ্যে উতয় পক্ষে খণ্ড- 
যুদ্ধও চলিতে লাগিল। এই সময়ে পিকিং সর্কারের পরিচালক 
হইয়। উঠিলেন সুবিখ্যাত চীন-সেনাপতি উ-পাই ফু। ইহার গণতন্ত্রে 
আস্থা নাই; মেইজস্ত ইনি চীনে রাঙ্জ-তুস্তের প্রতিষ্ট।. করিবার 


২৮০ 


শাস্পি সপ অপার ২৪ সি ১৫ ৯৩ ২ সত সি ৯ সপ ৯৩৯ 


অভিলাধী। ই ইয়ান্সি কাইকে চীনের রিনি বসাইয়। নুতন 
রাজতন্বেয় গ্রতিঠ।র চেষ্ট। পাইয়াছিলেন উত্তর চীনের অধিনায়ক হইয়! 
ইনি দক্ষিণ চীনের বিরুদ্ধে যড়বস্ত্রকরিতে আরম্ভ করিলেন। দক্ষিণের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের টটুন অর্থাৎ সামরিক শাঁসনকর্তার্দিগকে হস্তগত 
করিয়। ইনি দেশময় অরাজকতার হৃষ্টি করিয়া দক্ষিণ চীনকে বিব্রত 
করিয়া! তুলিলেন। 
ক্যান্টন সর্কারের এই মহ| বিপদ দেখিয়! সান্‌-ইয়াট সেন আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবসর হুইতে পুনরায় কার্ধযক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হুইয়াছেন। ডাঁহার একান্তিক যত্ব ও চেষ্টায় বিদ্রোহী 
টচুনগণ পরাস্ত হ্ইয়্াছেন। মাঞ্চুরিয়ার সামরিক শাসনকর্ত। 
মার্শাল ,চাঙগ, সে! লিন আবার উত্তর টীনের প্রাধাস্ত অস্বীকার 
করিয়! মুক্ডেন সহরে এক নুতন মাধু-রাষ্ট্রতস্ত্রের প্রতিষ্ঠ। করিয়া- 
ছিলেন। সান্-ইয়াট, সেন্‌ গণতন্ত্রের দেবক হইয়াও উ-পাই ফুর 
ধ্বংস-সাধনের নিমিত্ত চাঙ্গ, সে। লিনের সহিত একটি সন্ধি স্থাপন 
করেন। চাঙ্গ, সো! লিন পিকিং আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু সমর- 
কুশলী উ-পাই ফুর কৌশলে চাঙ্গ, দে! লিন সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া- 
। ছেন। চাঙ্গ কো রকমে পলাইয়! আত্ম-রক্ষ/ করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু তাহার সৈম্ের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়াছে। চাঙ্গের 
পতনেও সান্-ইয়াট, সেন নিরাশ হন নাই। তিনি উ-পাই ফুর 
বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযানের আয়োজন করিতেছেন । রণকুশলী উর 
সহিত দ্বন্থে চতুর রাজনীতিক সান্-ইয়াট, সেন. কিরূপ সফলতা লাভ 
করিবেন তাহা! বল। যায় না। তবে তাহার মত ত্যাগী মহাঁপুরুষের 
প্রেরণায় দক্ষিণ চীন যে অমিতবিক্রমে চীনের মঙ্গলের জন্য লড়িতে 
থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। জীবন-মরণের এই সন্ধিক্ষণে চীন থে 
কোন, পথে চলিবে তাহ দেখিবার জন্য সমগ্র ইউরোপের লোলুপদৃষ্টি 
সঙ্জাগ রহিয়াছে । 
জীপ্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় [বি-এল ] 


ভারতবর্ষ 

সংবাদপত্রের প্রতি জুলুম-_ 

প্রেস-আইন উঠিয়া! গেল বলিয়! স্নেক সংবাদপত্রের মহলে 
বেশ একটা আননের সাড়া পড়ি়। গিয়াছে । কিন্ত আইন উঠিয়! 
গেলেও আইন করিবার হারা মালিক, তীহারা যে ইচ্ছা 
করিলেই জবর্দত্তি অনায়াসেই চালাইতে পারেন তাহার নজিরের 
অভাব নাই। প্রেস-আইন উঠাইয়। দেওয়ার অর্থ যদি এই 
হয় যে সংবাদপত্রকে সত্য কথা নিভাঁকভাবে বলিতে দেওয়া 
হইবে, তব এই উঠাইয়া দেওয়ার প্রাক্কালে কতকগুলি কাগজের 
উপর আর জুলুম চালানোর কোনোই আবশ্যক] ছিল (না । গত 


প্রবন্ধাট “ক্রি বার্ধার নিজন্ব সম্পদ নহে, জন্য একখানি ইরেজী 
সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত বস্ত। সম্পাদক এবং খ্রিশ্টারের প্রত্যেকের 
ছয় মাস বরিম্না সঞ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে । তীহারা এই 
জাদেশের বিরুদ্ধে আপীল.ফরিতে মনস্থ করিয়াছেন। 


প্রবাসী_ জ্যৈষ্ঠ) ১৩২৯ 


৯.প৯৮৫ উর সত ৯ আপি ছি পি পা পাস 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৮ পাস্িপিস্মিপাস্পিসিপাি তে ৯০ সি 











লাহোরের সংবাদপত্র “বন্দেমাতরমের, মামলার বিচার শেষ 
হইয়। গিয়াছে । সম্পাদক লালা শাস্তিরামের এক বৎসর, প্রকাশক 
লাল| কেদারনীথের ছয় মাস এঘনং প্রবন্ধ-লেখক ফজল দীনের গ্রতি 
ছুই বৎসর বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 


নিখিল'ভারত কংগ্রেস-কমিটি_- 


গত ২২শে এশ্রিল কলিকাতার নিখিল-ভারত কংগ্রেদ-কমিটির 
কাধ্যনির্ধাহক সমিতির অধিবেশন শেষ হইয়। গিয়াছে । সভায় 
যে-সমন্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার ভিতর নিম্নলিখিত প্রন্তাব- 
গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £-_ র্‌ 

(১ যে-সকল আইনব্যবসায়ী অসহযোগ-নীতি গ্রহণ করিয়। আইন 
ব্যবদায় ত্যাগ করিবেন তাহাদের সাহায্যের জন্য শ্রীযুক্ত বমুনালাল 
বাজাজ যে এক লক্ষ টাকা দীন করিয়াছেন, তাহা! এই কার্য্য- 
নির্বাহক সমিতি গ্রহণ করিতেছেন। এই টাক! শ্রীযুক্ত বাজাজের 
নেতৃত্বেই ব্যয় করা হইবে। এই তহবিল হইতে যে-নকল ব্যক্তি 
সাহাষ্য প্রার্থন| করিবেন তাহাদিগকে স্ব ন্ব প্রদেশের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের মার্ফৎ জীযুক্ত বাজীজের নিকট আবেদন করিতে হইবে । 

(২) কংগ্রেসকে প্রকৃতপক্ষে সম জাতির প্রতিনিধি-স্থানীয় 
করিবার উদ্দেশ্যে অবনত ও শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর হইতে অধিকতর 
সংখ্যায় সদস্য গ্রহণ কর! উচিৎ। 

(৩) কংগ্রেস-পরিচালিত কোনও দোকানে এদেশীয় ভীত-নির্দিত 
খদ্দর ভিন্ন অন্ক কোন প্রকারের বস্ত্র থাকিতে পারিবে না এবং 
টানা ও পোড়েন ছুই দিকেই চর্ক-কাট! সত! ব্যবহৃত না হইলে 
কংগ্রেস হইতে কোনে! অর্থও তাহাতে ব্যয় কর! হইবে না! । 

(৪) কাধ্যনির্বাহক সমিতি জানাইতেছেন, খুব জরুরী এবং 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার ভিন্ন কংগ্রেস-কমিটি প্রাদেশিক কংগ্রেস- 
গুলিকে কোন অর্থপাহায্য করিতে পারিবেন না। প্রাদেশিক 
কমিটিগুলিকে নিজেদের ব্যয়-সন্কুলানের জন্য নিজেদের তহবিল সংগ্রহ 
করিতে হইবে । নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি তিলক স্বরাজ্য- 
ভাগারের সংগৃহীত অর্থের এক-পঞ্চমাংশের বেশী দাবী করিবেন ন! । 

(৪ যে পর্যন্ত না মহাত্মা গান্ধী কারামুক্ত হন সে পর্যন্ত 
প্রতি-মাসের ১৮ই তারিখে গান্ধীপুণ্যাহ প্রতিপালন করিতে হইবে। 
এই দিনটা! প্রার্থনা, ত্যাগ প্রভৃতি সৎকীজে ব্যয় করিতে হইবে। 
তাহ! ছাড়! এই দিনের আয়ও সকলকে তিলক স্বর জ্য-ভাগ্ডারে 
অর্পণ করিতে অনুরোধ কর! যাইতেছে । 


আপ্‌ পাঞ্জাব মেল-- 


গত ওরা এপ্রিল রাত্রি দ্বিপ্রহারর পর ১নং আপ্‌ পাঞ্জাব মেল 
টেন মধুপুর ষ্ট্রেশনের কাছে লাইন চ্যুত হইয়াছিল। সাঁওতাল 
পরগণীর ডেপুটি কমিশনার মিঃ এ সি ডেতিস্‌ এই বিবয়ে ত্যস্ত করিয়া 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কয়েকজন অজ্ঞাত লোক টেন ধ্বংসের উদ্দেস্টে 
অন্ততঃ তিনখানি রেল আপ্‌ লাইনের * উপর আড়াআড়ি ভাবে 
ফেলিয়। রাখিয়াছিল। এ সম্বন্ধে তিনি যে রিপোর্ট দিয়াছেন এখানে 
তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়। দেওয়া গেল। 

“যখন এই প্রকারের কোনো! বিপদ খটে তখন শ্বতঃই এই 
তিনটি সম্ভাবিত কারণ মনোমধ্যে উদিত হয় £_ 

(১) লাইন খারাপ ; মেরামতের জঙ্চ রেল স্থানান্তরিত করিয়া 
পরে হয় তো ০০৮9088825 
গিয়াছিল। 

(২) টেন বাকের দুখে অভযবিক বেগে বাইডেছিল। 


২য় সংখ্যা! ] 


(৩) হয় ভে! কেছ বিষেষগরবশ হয়! লাইন খারাগ করিল 
দিয়াছিল । 

আমি এই তিনটি বিষয় একে ৪ একে বিশেষভাবে আলোচনা 
করিয়! নি্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি :-- 

সাক্ষীগণের সমগ্র এজাহীর লইয়। আলোচন! করিলে স্পষ্টই 





পাটি 


প্রতীয়মান হুয় যে কয়েক্গন লোৌক রেল স্থানাত্তরিত করিয়৷ আপ্‌ 


লাইনের উপর তাহ! আড়াআড়ি ভাবে ফেলিয়! রাখিয়াই এই 
ছূর্টন। ঘটাইয়াছিল | কতজন লোক এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিল 
সাক্ষীদের এজাহার হইতে তাহা নির্ণয় কর! যায় ন।। ছুইথান| 
রেধ ফিষপ্লেট দিয়! সংযুক্ত থাকিলে শীরীরিক বলের সাহায্যে সারাইতে 
তন্ততঃ পনেরো-কুড়িজন লোকের আবগ্তক। তবে যন্ত্রের সাহায্য 
অবশ্ঠ মাত্র চারিঞজন লোকও সে কাঁধ্য সমাধ। করিতে পাঁরে। 
কোন্‌ সময়ে রেল তৃলিয়। ফেল! হইয়াছিল তাহাও সঠিক বঙ্গ 
সন্তবপর নহে। রাত্রি সাঁড়ে-দণটার সময় এ লাইন দিয়। একখানি 
মালগাড়ী চলিয়। গিয়াছে। সে সময় লাইনটি সম্পূর্ণ ভাল অবস্থাতেই 
ছিল । ডাউন পাঞ্জাব মেল এ স্থান অতিক্রম করিবার আধ 
ঘণ্টা পরে এই ছুর্ঘটনা! ঘটে। এই আধ ঘণ্টার ভিতরে অবশ্য এতটা 
ক্ষতি কর! সন্ভবপর নহে । স্বতরাং মনে হয় দুর্ববত্তেরা ডাউন মেল 
আমিবার আগেই কাজ আরম্ভ ও শেষ করিয়! ফেলিয়াছিল। অথবা 
পূর্বে কাজ আরম্ভ করিয়! ডাঁটন মেল আঁসিবার সময় পুলের নীচে 
লুকাইয়াছিল এবং মেল চলিয়! গেলে আবার কাঞ্জে লাগিয়াছিল। 
সে যাহাই হোক, আদালতের তদন্ত-ফল এই, কয়েকজন অজ্ঞাত 
লোক টেন ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্ঠে অন্ততঃ তিনখানি রেল আড়া- 
আড়ি ভাবে আপ্‌ লাইনের উপর ফেলিয়। রাখিয়া চুর্ঘটনাটি ঘটাইয়াছে।” 

আমর! এই সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সন্তষ্ট ও সন্দেহশূন্ত হইতে পারিলাম না। 


লক্ষৌ উদার-নীতিক সঙ্ঘ__ 


গত ২৭শে এপ্রিল লক্ষৌ সহরে উদ্রারনৈতিক সঙ্বের একটি অতিরিক্ত 
অধিবেশন হুইয়। গিয়াছে । সভাগতির আসন অধিকার করিয়াছিলেন 
ব্যারিষ্টার মিঃ অতুলপ্রসাদ সেন। তিনি তাহার বক্ততায় বলিয়াছেন :-- 

“বর্তমানে অসহযোগ আন্দোলনের গঠনমূলক কাধ্যগুলি মাত্র 
অবশিষ্ট আছে। এগুলির সহিত অসহযোগের কোনো সম্বম্ধ 
নাই এবং ইহার ভিতর কতকগুলির সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ 
মহানুভৃতি আছে। তবে একথ| স্বীকার করিতেই হইবে যে, 
মহাক্ম। গান্ধীর আন্দোলনের ফলে দেশের লোকের মনোবৃত্তি অনেক 
পরিমাণে উদ্বদ্ধ হইয়। উঠিয়াছে। বছ লোক মহাত্মার ত্যাগের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইয়াছেন । সকলেই আড়ম্বরশূন্ত জীবন-যাঁপনের পক্ষপাতী 
হইয়ছেন। মহাস্্রার সহজ সাধারণ জীবনযাত্র। ও তাহার পবিত্র 
আদর্শ এই আন্দোলনের মধো উদ্দ্বল হইয়। আছে। কিন্তু তাহার 
রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে সন্দেহ না করিয়। থক যায় ন|। কারণ 
উহা নিরাপদ নহে। 

“অসহযোগ আন্দোলন হৃসি হইবার সঙ্গেসঙ্গেই মি; মন্টেগুর পদ- 
ত্যাগের ফলে বিলাতে সংস্কার-বিরোধী দল আবার মাথা উচু করিয়াছে। 
পাঞ্জাবের কাণ্ডে যাহ।র! লিপ্ত ছিলেন তাহাদের কাধ্য সমর্থনের চেষ্টাও 
পাল মেন্টে চলিতেছে । কিন্তু সময় থাকিতেই তাহাদের সাবধান 
হওয়! উচিত | তাহার! শাসন-সংঙ্কার পরিবর্তন করিয়! পুরাতন শাসন- 
পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা যেন না করেন। স্থায়ত্ত-শীসন কেবলমাত্র 


কথার কথ! করিয়। রাখিলে চলিবে না। একটা! যুক্তিসঙ্গত সময়ের 
ভিতর শ্বরাজ-লাতের বাহ প্রণয় ফরিতেই হইবে । মধ্য- 
গশ্থীগণ দেশে ও শৃঙ্খল! রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের 


দেশ-বিদেশের কথা-_ভারতবর্ষ 





২৮১ 
আইনসঙ্গত বিিবাবথ অন্থমোদন করিলেও, ৪ যা সম্বন্ধে 
ভারতসম্জাট বে অঙ্গীকার উচ্চারণ করিয়াছেন তাহার' লঙ্ঘন সন্ত 
করিবেন না। এই ব্যাপার লইয়া! কথার মারপ্যাচ যে তাহার! 
বর্দাতন্ত করিবেন তাহাও মনে হয়না। স্বরাজ সম্বন্ধে কোনো 
অনিশ্চয়তা নাই। আম্লাতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া স্বায়ত্ত-শীদন 
প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে ।” 

মধ্যপক্থীরা এখন যে-সব কথ! বলিতেছেন এবং ঘে ভাবে 
তাহাদের কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছেন, তাহার সহিত 
কংগ্রেসের কর্ধবপদ্ধতির যে বিশেষ তফাৎ আছে তাহ। মনে হয় না। 
সুতরাং এই দুইদল এখন সহজেই একত্রে মিলিত হইয়। কাজে 
অবতীর্ণ হইতে পারেন। এ সুবিধা সন্বেও ইহার মিলিত হইয়। 
দেশের কাজে কেন যে আত্মনিয়োগ করিচেছেন না তাহাও একটি 
রহ বলিয়। মনে হয়। 

সভাপতির বক্তৃতার পর সন্ভায় নিয্লিখিত প্রস্তাব গুলি পরিগৃহীত 
হইয়াছে 2-- 

(১) এলাহাবাদ কংগ্রেস-কমিটির যে ৫৫জন সভাকে কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত কর! হইয়াছে তাহাদিগকে মুক্তি দিবার জন্য এই সভ। 
গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিতেছেন | 

(২) রাজনৈতিক চাঞ্চলোর জন্য গবর্ণমেন্টের স্থানীয় কর্মচারীগণ 
অনেক সময় অকারণে লোককে অভিযুক্ত করেন। সভ| ইহার 
বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেছেন। দেশের লোকের অভাব-অভিযোগ দুর 
ন| করিয়। কেবল পুলিশের সংখ্য। বাড়াইলে শাস্তি সংস্থাপিত হইবে 
ন!, ইহাও সভার অভিমত। 

(৩) বায়সক্কেরচের জন্ক প্রথমতঃ, সীমরিক বায় হাস করিতে 
হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সামরিক বিভাগ ভারতবাসীদের দ্বার পূর্ণ করিতে 
হইবে। তৃতীয়ত:, ইম্পিবিয়াল সার্ভিসের কর্মচারীদের বেতন কমাইতে 
হইবে । বায়সন্কেচের জন্য কমিটি নিযুক্ত করায় সত আনন্দ- 
প্রকাশ করিতেছেন। 

(৪) প্রদেশের শাসনকর্ণী অবসর গ্রহণ করিলে পর সিভিল 
সার্ভিসের কন্মুচারীগণকে সেই পদে নিধুক্ত ন| করিয়। বিখ্যাত রাজ- 
নীতিকগণকে সেই কার্যে নিষুক্ত কর! উচিত। সভ। বর্ধমান 
গবর্ণরের কাধ্যক।ল বৃদ্ধি কর! সমর্থন করেন না । 


নিথিল-ভারত শ্রমজীবী সভা__ 


বোম্বাই সহরে সম্প্রতি নিখিল-ভ।রতীয় শ্রমজীবী উন্নতি- 
বিধায়িনী সভার অধিবেশন হুইয়। গিয়াছে । সভায় শ্রমজীবীগণের 
্বাস্থা ও শরীর সম্বদ্ধীয় কয়েকটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইযাছে। 
নিখিল ভারতীয় শ্রমজীবী উন্নতি-বিধায়িনী সভ। নামে একটি সভা! 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মিঃ জোনী একটি প্রপ্তাব উ।পন করিয়।- 
চিলেন। এই সভাব নিয়মাদি প্রণয়নের জগ্যও একটি কমিটি গঠনের 
প্রস্তাব তোল! হয়। প্রস্তাব-ছুইটি সভায় গৃহীত হইয়াছে। ইহ! 
ছাড়া শ্রমজীবীদের শিক্ষা, বাসম্থান, মাদকক্রব্য বর্জন, সমবায়- 
ভাঙার স্থাপন প্রভৃতি বিদয়েও চুআরে। কতকগুলি প্রস্তাব সায় গৃহীত 
হইয়াছে । 
বায়সঙ্কোচ কমিটি-_ 


ভারত-সর্কারের ব্য়ার অতিরিস্ত মাত্রায় বাড়িয়। উঠিয়াছে। 
কোন্‌ পথ ধরিয়। চলিলে এই ব্যয়ভার লঘু করিয়। তো! যাইতে 
পারে সে সম্বন্ধে জালোচন। করিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট একটি কমিটি 
নিষুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ভারতসট্রিবের সহিত , পরামর্শ 


২৮২ 
করিয়া এজন্য বৈলাত হইতে একজন বিশেষজ্ঞকে আনাইবার 
প্রস্তাব চলিতেছে । বিলাতের গেডিস কমিটির মত এ কমিটিও এমন 
হওয়া দরকার যে সামরিক ও অসামরিক উতয়] বিভাগের ব্যয়ের 
হিসাব-নিকাশ খতাইয়া তাহার সন্কোচ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টকে উপযুক্ত 
উপদেশ প্রদান করিতে পারেন। 

এই প্রস্তাবিত কমিটি নাকি গবর্ণমেন্টকে কেবলমাত্র বায়সক্কোচ 
সম্বন্ধেই উপদেশ দিবেন না, বর্তমান কাধ্যপন্ধতির কিরূপ পরিবর্তন 
আবশ্যক সে সম্বন্ধেও মত প্রকাশ করিবেন । 
পুলিশ কন্ফারেন্স__ 

ইঞ্টারের অবকাশে ভীাগলপুরে বিহার-উড়িধ্য। পুলিশ কন্ফারেলের 
অধিবেশন বসিয়াছিল। সভায় পুলিস-দলের নৈতিক উন্নতি সাধনের 
উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে । সভায় কয়েকজন 
কনস্টেবল জোর-জুলুম, জবর্দস্তির তীত্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
জনসাধারণের প্রতি আর জুলুম কর! হইবে না_-এখন হইতে ভালো 
ব্যবহার কর! হইবে--সভায় অনেকেই এই মর্শে শপথও গ্রহণ 
করিয়াছেন। পুলিশের জুলুম এদেশে ছোট-বড় সকলের পক্ষেই 
অতিশয় বিভীষিকার বস্ত। সেইজন্য বিপদে পড়িয়াও অনেক 
সময় এদেশবাসী পুলিশের সাহায্য লইতে চার না। সেই পুলিশ 
যদি জুলুম ছাড়ে তবে সেট! যে খুব বড় রকমের স্বখবর তাহাতে 
সঙ্গেহ নাই। সভায় চৌরীচৌরা তহবিলের জন্য ২২ দুইশত টাক 
টাদা সংগৃহীত হইয়াছে। 


রমণাচাধ্যের বিচার-- 

এলাহাবাদের “লিডার” পত্রিকায় কর্তৃপক্ষের একট! নূতন ধরণের 
বিচার-ব্যবস্থীর খবর প্রকাশিত হইয়াছে। খবরটি হইতেছে এই__ 

জীযুক্ত বেক্কট রমণীচাধ্য কাশীধামের একজন সংস্কৃত-বিদ্যার্থা। 
তিমি গত ১২ই এপ্রিল নিজের দেহে একখান বিজ্ঞাপন আঁটিয়া 
রাস্তার বাহির হইয়াছিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখ! ছিল-_'১৩ই এপ্রিল 
জালিয়ানওয়াল! বাগের স্্তি-রক্ষার জন্ত সকলকেই কাজ কর্ম বন্ধ 
রাখিতে হইবে।' কথ! কহিয়' তিনি কাহাঁকেও হরতালের জন্য 
উত্তেজিত করেন নাই-_তীহার সমস্ত অপরাধ এই বিজ্ঞাপন দেহে 
আঁটিয়। রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো ছাড়! আর কিছু নহে। পুলিশ 
ডাহাকে গ্রেণ্ডার করিয়। থানায় লইয়। যায় । রমণাচার্য তাহার এজেহাবে 
বলিয়াছেন, কিছুক্ষণ পরে থানাদার আসিয়। তাহার গলে কয়েকটা 
চড় মারেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ ধার! অনুসারে অবৈধ 
জনতা করার জন্য চালান দেন। ১৫ই তারিখে রমণাচার্য্যের বিচার 
শেষ হয়। জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার একশত টাকা জরিমানা 
করিয়াছেন। টাকা ন দিলে অ-রাজনৈতিক কয়েদীর মত তাহাকে 


০৯ পাখি পাজি পাঁছি ত ৯ পাছত ৯ ৩৯ তি পাছি তাস পাত সি টিপা ৩৯ 


ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ঘটনার সময় পারো! 
একজন লোক এই আদামীর সঙ্গে ছিলেন। তাহাকেও এ দে 
দণ্ডিত করা হইয়াছে । 

আসামে অত্যাচার--. 


আনাম হুইতে সংবাদপত্রের মার্ফৎ যেসব খবর প্রচারিত 
হইতেছে, তাহা! সত্য হইলে ইহাই প্রমাণিত হুয় যে, জনসাধারণই 
কেবল অরাজকতার সৃষ্টি করে না, অনেক সর্কারী কর্মচারীও 
অরাজকতার হৃষ্টি করেন এবং অত্যাচারের মাপকাঠি দিয়া যাঁচাই 
করিয়। লইলে এই-নব অরাজকতার ভিতরকার গুরুত্ব জনসাধারণের 
অরাজকতার গুরুত্ব অপেক্ষ। কিছুমাত্র অল্প নছে। 

সিলেট জ্রনিকেল' , সংবাদ দিয়াছেন, গত ২৮শে মার্চ পুলিশ 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


পানি পাসিপাসি পাসটির্পাছি পাস পাস পাছি পি পি তে উপোস পি পাস পাটি পা৯৫৯িত ৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
প্রায় ৩*জন গুর্থা লইয়া ফুলবাড়ী নামফ গ্রামে গমন করে। 
এই দলের অধিনায়ক ছিলেন, ই-এ-সি মৌলবী মহম্মদ চৌধুরী । 
ইহার! নয়-দশখানি বাড়ীতে (খানাতল্লাসী করিয়্াছিলেন। এক 
বাড়ীতে ভাতে একখানি কাপড় বোনা হইতেছিল। সব. ইন্প্পেক্টরের 
হুকুমে কাপড়খানি ট্ক্রা টূক্রা করিয়া ছিড়িয়া ফেল! হয়। 
ইহা ব্যতীত গরীব লৌকদের মাটির হীড়ী কলসী প্রভৃতি ভাঙ্গিয় 
ভিটা-মাটি খু'ড়িয়। ইহারা তচ্‌ নচ্‌ করিয়। দিয়াছে। 

২৫শে এপ্রিলের “অমৃত বাজার পত্রিকার, প্রকাশ, গোপালগঞ্জ 
থানার একদল র্থা রাখ! হইয়াছে । গত ১৭ই এপ্রিল তাহার! 
ভক্রেশবর গ্রামে গিয়। কয়েকটি বাড়ীতে খানাতল্লান ও আস্বাভাবিক 
রকম জুলুম করিয়াছে । ইহাদের কাজে গ্রামের ভিতর ভীষণ 
ভয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রামবাসীর্দের কেহ কেহ উচ্চপদস্থ রাজ- 
কর্মচারীদিগকে তাহাদের বিপদের কথ! তারযোগে জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
আন'ম-গবর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারীকে আব্ছুল শুর :খ। বাহাছর 
নামে এক বাক্তি টেলিগ্রাম করিয়! জানাইয়াছেন, গৌপালগঞ্জের 
পুলিশ গুর্ধা লইয়। ভাহার পুক্রদের প্রতি অবথ| অত্যাচার করিয়াছে । 
তাহাকেও প্রহার করিতে চেষ্ট। করিয়াছি । তাঁহারা আরো! নান৷ 
রকমের অত্যার করিতেছে । প্রতিকার প্রার্থনীর ৷ জিয়াউদ্দিন 
নামক এক ব্যক্তি ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে টেলিগ্রীফ করিয়াছেন__ 
গোপালগঞ্জের পুলিশ তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাম ও লুট-তরাজ 
করিয়াছে, আস্বাব-পত্র ভাঙ্গিয়! দিয়াছে, প্রহার করিতেও কনর 
করে নাই। মোদসির আলি নামক আর-এক ব্যক্তিও ডেপুটি 
কমিশনারকে তার করিয়৷ জানাইয়াছেন, গোপালগঞ্জের পুলিশ তাহার 
বাড়ীতে কেবলমাত্র খানাতল্লাদ করে নাই স্ত্রীলোকদিগকেও অপমান 
করিয়াছে এবং তাহাকে ও তাহার পুত্রকে প্রহার করিয়াছে। 

ঞ্রহট হইতে ইয়ং ইওডিয়। পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতা! 
লিখিয়াছেন, শীস্তিরক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষ শ্রীহটে প্রায় ছয়শত গর্থা 
সেনার আমদানি করিয়াছেন। এই-সকল গর্থা উদ্দামভাবে স্থানীয় 
সদ্রলোকদদিগকে নানাপ্রকারে লাঞ্কিত করিতেছে । জীধুক্ত চারচজ্র 
দে, হুরধ্যকুমার দাস, কাশীচন্ত্র চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন উকিল 
ছাতা৷ মাথায় দিয়! যাইতেছিলেন, গুর্ধার৷ বলপূর্ব্বক তাহাদের ছাতা 
বন্ধ করিয়! দেয়। চারুবাবু ছাতা বন্ধ করিতে আপত্তি করায় 
খর্থারা বলপূর্ব্বক তাহার ছাতা কাড়িয়। লইয়। দূরে নিক্ষেপ করে। 
কেবল ইহাই নহে, গাড়ী করিয়। বালিকার বিদ্যালয়ে যাইতেছিল, 
গুর্ধারা গাড়ী আটুকাইয়। বাঁলিকাদিগকে ভয় দেখায় এবং বন্দুকের 
বাট দিয়! গাড়ীর উপর আঘাত করিতে থাকে। এবিষয়ে ডেপুটি 
কমিশনার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল। তিনি নাকি 
বলিয়াছেন, স্থানীয় লোকের! অনহযো গিত! করিয়। গুর্ধার আম্দ্ানি 
অনিবার্য করিয়। তুলিয়াছিলেন, এখন তাহাদের লাঞ্চনা অবমাননার 
জন্ ব্যাকুল হইলে চঙ্সিবে কেন? সত্য কথ|!। ডেপুটি কমিশনার 
ভূলিয়। গিক়ছেন, এইরূপ অপমান, লাঞ্চনা, অত্যাচারের ভিতর 
দিঁয়াই জাতি মানুষ হুইয়! উঠে। 


মহাত্মা সম্বন্ধে গুজব-_- 

মহাক্ম! গান্ধী বর্তমানে জেলে আছেন । তীহার সম্বন্ধে নানারপ 
গুজব বাহির হইতেছে। একটি গুজব উঠিয়াছিল, জেলের ভিতর 
মহাম্মাকে বেস্্রাধাত কর! হইয়াছে। বোম্বাই হইতে গবর্ণমেশ্টের 
ডিরেক্টার অব ইন্ফর্মেশন জানাইয়াছেন, এ গুজব নিছক মিথ্যা। 
ইহার ভিতর কিছুমাত্র সত্য নই। 

মহাত্বা সম্বন্ধে আর-একটি জনরব হইতেছে এই সাহাকে 





৯পাস্িতাস্টিতা 


২ সংখ্যা ] 
লার্বোধ! জেল হইতে অপ্য আর-এফাট জেলে স্থানান্তরিত করা 
হইয়াছে । ফিস্ত কোথায়--কোন্‌ জেলে, সে খবর গবর্ণমেন্ট কাহাকেও 
জানিতে দেন নাই। 

দের তি 

মহাত্সাকে বিনা গ্রহ্থরীতে খোল! মাঠের ভিতর রাঁধির়। দিলেও 
তিনি পলায়ন করিবেন এরূপ কোন আশঙ্কা নাই। নুতরাং তাহাকে 
স্থানান্তরিত করিয়া! লোক্চক্ষুর অন্তরালে রাখিবারও প্রয়োজন নাই। 
তবু যে লোক এই-সব সন্দেহ করে তাহার কারণ, 'গবর্ণমেন্টের 
অনেক কাজ এমন আছে যাহ! লোককে চম্কাইর! দেয় অতি 
মাত্রায়, অধচ কারণ খু'জিলে তাহার কোনে! কারণও পাওয়া! যায় না। 


আইন-ব্যবসায়ীর প্রতিবাদ ৪ অত্যাচারের নমুনা--- 


রাজনৈতিক কারণে পাঞ্জাবে বেজায় রকম ধরপাকড় চলিতেছে 
এবং অনেককে অধথ| কারাদণ্ডেও দণ্ডিত করা হইতেছে । এই 
স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ স্থক্নাপ সম্প্রতি পাঞ্জাব হাইকোর্টের একান্ন-জন 
আইন-বাবসায়ী এক ইন্তাহার বাহির করিয়াছেন। এই ইন্তাহারে 
ডাহার। লিখিয়াছেন,- 

“সভাদেশ মাত্রেই জনসাধারণের জগ্মগত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ 
রুয়। অন্যায় বলিয়। বিবেচিত হয়। সে অধিকারকে ইচ্ছা করিয়। 
খর্ব করিলে তাহার ফল ভালে! হয় না__তাহাতে রাজ্যের বিপদ 
আরো আসন্ল হইক়। উঠে। কিন্তু পাঞ্জাবে এই নিয়ম অনুন্ত 
হইতেছে না। এখানে লৌককে বে-আইনী ভাবে গ্রেপ্তার করা 
হইতেছে । তাহ! ছাড়া ধাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইতেছে, নিংসন্দেহ রূপে 
অপরাধী প্রমাদিত হইয়া তাহারা সকলে যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন 
তাহাও নহে। এই-সমন্ত ব্যবস্থার দ্বারা শাস্তি এবং শৃঙ্খলার ব্যাঘাতই 
ঘটে, তাহা! স্থৃপ্রতিষ্ঠিত কয়! যাঁয় না । গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থায় জন- 
সাধারণ ষে কেবলমাত্র ভীত হইয়। পড়িতেছে তাহ! নহে, বিচার- 
বিভাগের গৌরবও প্রচুর পরিমাণে ক্ষুণ হইতেছে । অথচ এই 
বিচার-বিভাগের বিশুদ্ধতা ও শক্তি সকল সময়েই সন্দেহের অতীত 
অবস্থায় থাকা উ্িত। দও-প্রয়োগের আবশ্যকতা! প্রমাণিত করিবার জঙ্য 
এমনভাবে দণ্ড প্রয়োগ করা কর্তবা যে, যে-সমস্ত বাপারের সহিত 
এই-সব ব্যাপারের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, অন্ততঃ ভীহার! যেন দণ্ড 
প্রয়োগ সমর্থন করিতে পারেন। পাঞ্জাব গবর্ণমেন্টের বর্তমান নীতিতে 
তাহা যে সম্ভবপর নহে তাহ। বলাই বাহুল্য ।” 

কেবলমাত্র পাঞ্রাবে নহে, ভারতবর্ষের সর্বত্রই কতৃপক্ষের এই 
জুলুম একাত্ত ভাবেই হুম্পষ্ট হইয়া! উঠিয়াছে এবং এ জুলুম 
কেবলমাত্র কারাদণ্ডেই নিঃশেষ হইতেছে না, আরো নানা রকম 
অদ্ভুত ব্যাপারের স্থষ্টি করিতেভে। ছুই-একটিব নমুনা দিতেছি । 

সম্প্রতি রেঙ্গুনের কমিসনার আদেশ দিয়াছেন, রেঙ্গুনে কেহ 
বিদেশী কাপড় পোৌঁড়াইতে পাঁরিনে না। বিদেশী কাপড় দগ্ধ কর! অবশ্য 
সকলে সমর্থন ন! করিতে পারেন। কিন্তু এসম্বজ্ কর্তৃপক্ষের কোনো- 
কূপ হুকুমজারি করিবার অধিক্ঠুর আছে তাহ! স্বীকার কর! অসম্ভব । 
কাপড় আমার, আমি পোড়াই বা পরি সে-সম্বদ্ধে পুলিশ যদি 
খবর্দারী করিতে জাসে তবে তা কেবল মাত্র অশোতন হয় না, 
তাহা অন্কায় হুয়, অনধিকারচর্চা হয়, দেশবাসীর চিরস্তন অধিকারে 
হম্তক্ষেপে কর! হয়। কোনো নাগরিক ( 01267 ) তাহা সহ 
করিতে পারে না, কর! উচিত নহে । 

অিিগ্াদের প্রাদেশিক ফন্ফারেগের সময় শোতাধাজা বা বলেত 

১৮ হয় নাই। যেখানে জনসাধারণের 
সস্তা করিবার” আছে, তাহাদের শোভাবাজ! 
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পি ৩৬ পি ৩৯ পাকি পি ত% পাটি ৩২৩৯ 


দেশ-বিদেশের কথা-_-ভারতবর্ষ 


২৮৩ 
করিবার অধিকাঁর যে কেন নাই, তাহা বোঝ! কঠিন যানি 
ফুলারের সময়ে বন্দেমাতরম্‌ উচ্চারণ কর! নিষিদ্ধ ছিল্লা। কিন্তু তাহার 
পরে ভারতবর্ধ অনেকখানি ক্সগাইয়। গিয়াছে, ইহাই সাধারণ বিশ্বাস। 
এই যদি আগাইয়। যাইবার নমুন। হয় তবে সে আগাইয়। যাওয়া 
যে বিশেধ আাকাঁজ্ষার জিনিষ নহে তাহ! বলাই বাহুল্য । 


আসাম ডোরাঙের ডেপুটি কমিশনার নোটিশ দিয়াছিলেন, 
সেখানকার কোনে! বাড়ীওয়ালাই কোনে অসহযোগীকে আশ্রক্ন 
দিতে পারিবেন ন|। ইভা যে কেবলমাত্র তাহার শাসন-বাকা নহে, 
ইহার পিছনে দে উদ্যত শাসন-ইচ্ছাও রহিয়াছে তাহাও প্রকাশ 
পাইতে বিশে বিলপ্ব হয় নাই। তাশ্ুলবাড়ী চ।-বাঁগানের অন্কতম 
স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত পরমানন্দ আগরওয়ালা এই আদেশ অমান্ত 
করিয়াছেন বলিয়। আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন | ইহাই যথেষ্ট 
রকমের খামখেয়ালী। কিন্তু এই থামখেয়ালীর শেষ এইখানেই 
হয় নাই । আসামী-পক্ষ মোকদ্দম! স্থানীস্তরিত করিবার জন্য 
হাইকোর্টে আবেদন করিবেন বলিয়! সময় চাহিক়্াছিলেন | ডেপুটি 
কমিশনার সময়ও দিয়াছিলেন এক মাস। কিস্ত গেয়ালীদের থেক্স।- 
লের সীমা পাওয়। যায় না। আসামীর লোকের আদালত হইতে 
বাহির হইয়া যাইবার সঙ্গেসঙ্গেই তিনি মোকদ্দম| সিনিয়র এক্ষ্টা 
এাসিষ্টন্ট, কমিশন|রের আদালতে স্থানান্তরিত করিয়| দিয়াছেন । 

এমনি আরো! অনেক উদাহরণ দেওয়। যায়। 


রায়কটের অত্যাচার__ 


পাঞ্জাব কংগ্রেসকমিটির নির্দেশ অনুসারে ব্যারিষ্টার সৈয়দ 
আতাউল্লা সাহ রায়কটের ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত সরু করিয়াছিলেন । 
সম্প্রতি তিনি ভাহার তদন্ত শেষ করিয়! রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। 
এই রিপোর্টের মর্দশ নিয়ে প্রদত্ত হইল ১-- 

১৯২২ সালের ১ল! এপ্রিল তারিগে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটির 
প্রেসিডেন্ট মৌলবী ফঞ্জলল হককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মৌলবী 
সাহেবকে তাঁহার বাড়ী হইতে থানায় লইয়া যাওয়ার সময় পথের 
লোকের! স্তীহার প্রতি অশেষ সন্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। এই সম্মান 
প্রদর্শনের ব্যাপারটা ভারপ্রাপ্ত পুলিশ-কর্ণচারীর কাছে ভালে! লাগে 
নাই। তিনি সকলকে বলেন তাহাকেই সেলাম করিতে । কেহ তাহাতে 
রাজী না হওয়ায় সকলের প্রতি নির্যাতন চলিতে থাকে । জন- 
সাধারণ তাহাতে কোনোরূপ উত্তেজন। প্রকাশ করে নাই। ইহার 
পর ২রা এপ্রিল সারা সহরে হরতাল তয় । «ই তারিখ সকল 
দোকানদারকে আহবান করিয়! পুলিশ জিজ্ঞাস করেন, তাহার! 
খরা হ্র্তাল করিয়াছিল কেন। উত্তরে তাহার! বলে, ১ল। তারিখের 
কাণ্ড দেখিয়। আপন! হইতেই তাহারা হরতাল করিয়াছিল, কাহারো 
প্ররোচনায় কৰে নাই। এই অপরাধে প্রত্যেক দৌকানদারের প্রতি 
পাঁচ ঘা করিয়। বেত্রীঘাতের বাবস্থা! কণা হয়। কুন্দন লাল নামক 
একজন দোঁকাঁনদারকে দশ ঘা বেত মার| হইয়াছিল। মৌলৰী 
ফজলল হককে সেলাম করার জন্য ৯* বৎসরের এক বৃদ্ধাও প্রহ্থত 
হইয়াছিল। আমি তাহার ডান হাতের ফোল! দেখিয়াছি । পাঁচ 
বৎসরের একটি বালককেও এই নিমিত্ত মার সহ করিতে হইয়াছে । 
হার কপালে আমি ক্ষতচিহ্ দেখিয়াছি । বিস্তর লোক প্রন্ৃত 
হইয়াছিল। তাহার ভিতর একজন কালা ও বোব। ব্যন্িও ছিল । 
একজন দৌকানদীরকে প1 ধরিয়! টানিয়! বাহির করা হইয়াছিল, 
আর-একজনকে লাধি মারিয়া ও অন্তানয নান! ভাবে অপমান করিয়া 
সেলাম করিতে বাঁধা করা হয়। 


২৮৪ 





পণ্ডিত মালবীয়ের প্রতি ব্বহার-__ 


সম্ত্রতি 'লাহৌরের ব্রাড্ূল হলে একটি সভা করার আয়োজন 
কর! হইয়ছিল। স্থির ছিল, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় উহাতে 
বক্তত| করিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সংবাদ পাইয়। সভা! বন্ধ করিবার 
আদেশ প্রদান করেন | পণ্ডিত মালবীয় তখনক।র মত সমাগত 
সকলকে সতান্থান পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়। ম্যাজিষ্রেটকে 
জানান যে, সত সাধারণ-সভ| ছিল ন| এবং সেখানে কোনরূপ 
অশান্তি ঘটিবারও সন্ভবন! নাই। পত্রে তিনি একথারও উল্লেখ 
করিয়াছিলেন যে পরের দিন তিনি আবার সঙ্চ। করিতে চান, পুলিশ 
যেন তাহার সে চেষ্টায় কোনোরূপ বাধাপ্রদান ন| করে। কিন্ত 
পঙ্ডিত মালবীয়ের দে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। পুলিশ ডাহাকে 
পরের দিনও সভ| করিতে দেয় নাই। ইহীর পরে তিনি শিয্পাল- 
কোটে গমন করেন। সেখানেও কর্তৃপক্ষের জববৃদস্তি তাহাকে 
পূরামাতাতেই ভোগ করিতে হইয়াছে। মেখানে একটি সভার 
আয়োজন করা হইয়াছিল। পণ্ডিত-জীর বক্তত। শুনিবার জন্য 
সর্দার গুরুবর্দ! সিংহের বাড়ীর নিকট একটা খোল! মাঠে অসখ্য 
লোক জম! হয়। কিন্ত সেখানেও তাহাকে বক্তত। করিতে দেওয়। 
হয় নাই। পুলিশ সাহেব আসিয়! সভ| ভাঙিয়! দেয়? এ সম্বন্ধে ম্যজি- 
ট্রেট যে ইন্তাহার জারী করিয়াছিলেন তাহার মর্্ব হইতেছে, "শোভা- 
ঘাত্! এবং সভা-সমিতির কালে শাস্তিভঙ্গের সম্ভাবনা! আছে। 
হ্ৃতরাং ফৌজদাদীর কার্ধ্যবিধির ১৪৪ ধাঁর। অনুসারে শি(লকোট 
মিউনিসিপ্যালিটির এল।কার ভিতর ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল কোনে। 
মিছিল ব! সভাসমিতি হইতে গারিবে ন|। পুলিশ হপারি্টেণ্ডেন্ট 
প্রয়োজন হইলে যে কোনে। ব্যক্তির উপর এই আদেশ জারি করিতে 
পারিবেন ।” জেল! ম্যাজিষ্রেটে সেদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন না! । 
সুতরাং পণ্ডিত মালবীয় পুলিশ সুপারিপ্টেণ্ডে্টকেই লিখিয়। জানান, 
তিনি নিজেই শোভীযাত্রার পক্ষপাতী নহেন, ম্থতরাং শোভা- 
যাত্র। নহে, সেইদিন বিকালবেল। ৫টার সময় তিনি মিউনিসিপ্যালিটির 
বাহিরে এক সভা করিবেন। তাহাতে পুলিশ যেন তাহাকে বাঁধ।- 
প্রদান নাকরে। এবার অবস্ঠ পুলিশ তাহ।কে দয়। করিয়। আর 
বাধা-প্রদান করে নাই। সভায় অসংখ্য লোক জমিয়াছিল। 
পণ্ডিত মালবীয় প্রায় দেড় ঘণ্ট| কাল বক্তুত। করেন। ব্যবদায় 
উপলক্ষে ভারতে আসিয়া কিরূপে ইট ইত্ডিয়। কোম্পানী এদেশের 
মালিক হইয়। বদিয়ছে, তাহার ইতিহাস, ভারতের রাজনৈতিক 
অবস্থ।, ম্বরাজ-লাভের পদ্ঘ, এ-সমস্ত কথারই তিনি আলোচন। 
করিয়াছিলেন । 
হস্রৎ মোহানী-__ 


কিছুদিন পুর্বে মৌলান। হস্রৎ মোহানীকে গ্রেপ্তর করিয়। 
আহ্মদাবাদে চালান দেওয়। হইয়ছিল। গ্রেপ্তারের সময় তিনি বলিম্- 
ছিলেন, মহাজ্বা গান্ধীর অহিংস! নীতির অনুকরণ করাতেই তাহাদিগকে 
সহজে গ্রেপ্তার করার স্ববিধ। গবমে টের হইয়াছে । গবমেন্টও দলে 
দলে লোককে গ্রেপ্তার করিয়। কারাগারে পুরিতেছেন। 

সম্প্রতি আহমদাবাদের দার! জজের এজলাসে ভাহার মাম্লার 
বিচার শেব হুইয়! গিয়াছে । মাম্লায় জুরী ছিলেন পাঁচজন ভারতবাদী। 
মৌলানা সাহেব গাহার বর্ণন।-পত্রে বলিয়াছেন, “আমার রাজনৈতিক 
মতামত স্পষ্ট করিয়! ব্যক্ত করাই আমার এই বর্ণনা-পত্রের উদ্দেশ্য । 
যাজনীতি-ক্ষেত্রে জামি যেমন কাজ করিয়াছি এবং যেসব কখ। বলিয়াছি, 
তাহ! কিছুতেই ১২১ এবং ১২৪ (ক) ধারার অপরাধের গণ্ভীর ভিতর 
আনিয়া ফেল! ধায় না । নুতরাং এই-সমত্ত ধারার একটি অক্ষরও 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম-খণ্ড 


জমার উপর প্রযোজ্য নহে । জমি পূর্বের ন্যায় এখনও কংগ্রেসের 
একজন সভ্য। কংগ্রেসের মতের উপর আমার বিশ্বাস আছে। বৈধ 
উপায়ে” এবং শীস্তি বজায় রাখিয়াই ম্বরাজ লাভ করিব-_ইহাই আমার 
ইচ্ছা । যদি কখনে! নিরুপঞ্জব মীতি লঙ্ঘন করিতেই হয় তবে তাহ! 
সর্কারের উপজ্রব-বহুল ধর্ষণ-নীতির বিনিময়ে আত্মরক্ষার জন্যই 
ফরিতে হইবে । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সম্রাটের বিরুদ্ধে যুন্ধ-ঘোবণ! বা 
তছুদেশ্তে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার দায়ে ম্যারতঃ আমি একে- 
বারেই দায়ী হইব না। আমার বিরুদ্ধে কিছুতেই ১২১ ধারার 
অপরাধ আমিতে পারে না। 

“তাহ! ছাঁড়। গবমেন্ট অপরাধীকে আইন-মত শাস্তি ন। দিয় যখন 
ফাসিকাঠ ব! মেশিন-গানের সাহায্যে বিজ্রোহ দমনের চেষ্টা করিবেন, 
তখনই আমরা জোর-জুলুমের আশ্রয় গ্রহণ করিব, তাহার পূর্বে নছে-_ 
এই কথাই আমি স্পষ্ট করিয় বলিয়াছি। সুতর|ং ১২৪ (ক) ধারার 
অভিযে।গও আমার বিরুদ্ধে চাপানো! যায় না । স্বাধীনতার কামন! 
কর! মানুষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ও সহজ ধর্দ। স্বাধীনতার 
প্রয়াদী হইলেই যে কাহাকেও ঘ্বণ। ব৷ তাচ্ছিল্য করিতে হইবে, তাহার 
কোনে! কারণ নাই। হুতরাং আমি গবমেন্টকে ম্বণা করি বলিয়াই 
স্বাধীনত। চাহিতেছি এরূপ মনে কর! ভুল। স্বাধীনতার কামন৷ 
করিলেই সাজ! দিতে হইবে, ইহাই যদি গবমে টের সন্কল্প হয় তবে আর- 
একটি নূতন আইনের সৃষ্টি করিতে হইবে, ১২৪ (ক) ধারায় 
কুলাইবে না ।” 

ভুরীগণ একবাক্যে মৌলান! সাহেবকে ছুই ধারাতেই নির্দোষ বলিয়! 
মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহার! বলেন, “হস্রৎ মেহানী স্বাধীনতাই 
চাহিয়াছিলেন, জনসাধারণের মনে অসস্তোধ সৃষ্টি করা বা রাজগ্রোহিত। 
প্রচার তাহার উদ্দেন্ত ছিল ন! 1” 

জুরীদের এই অভিমত সব্বেও বিচারপতি প্রথম অপরাধ, অর্থাৎ 
বক্ততায় বিদ্বেষ প্রচার করার জগ্য মৌলান! সাহেবের প্রতি ছুই বৎমর 
মপ্রম কারাবাদের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয় অপরাধে অর্থাৎ 
সমাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করা অপরাধেও তিনি নিঞ্জে মৌলান! 
সাহেবকে অপরাধী বলিয়াই মনে করেন। তবে তিনি এসবন্ে 
হাইকোর্টের অভিমত ন! লইয়। কোনে! দণ্ডাজ্ঞ প্রদান করিবেন ন|। 


শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় 





বাংল৷ 

দেশের অবস্থা-_ 

সমগ্র বঙ্গদেশের আয়তন ৮৪,*** বর্গমাইল । ইহাতে ৫ বিভাগ, 
২৮ জেলা, ১২৫ সহর এবং ১,২৫,*** গ্রাম আছে। ১৯১১ থৃঃ লোক- 
সংখা।-৪৬৩৫১৭* | ১৯২১ থুঃ জনসংখ্য।--৪,৭৫,৯২,৪৬২ জন 7 তন্মধ্যে 
পুরধের সংখ্যা-২২৪৬,২৮,৩৬৪ আর নারীর সংখ্যা--২,২৯,৬৪,১৯৭ 
জন। ইহার মধ্যে এক আনা লোক সহরে এবং বাকি পনের আনা 
লোক গল্লীগ্রামে বাস করিতেছে । 

বঙ্গদেশের মধ্যে ৫৪৮৩ বর্গ মাইল রক্ষিত বনভূমি, ২৩৩৭ বর্গমাইল 
গবর্ণমেন্টের খাম পতিত জমি। বদ্দোবস্তী ভূমির পরিমাণ ৬৫,২১১ 
বর্গমই্ল। এতম্মধ্যে ৬৩,৬৯৯ বর্গমাইল ভূমিতে বঙ্গীয় প্রজা -ভূম্য- 
ধিকারী আইন প্রচলিত। 

বঙ্গীয় প্রজাপুপ্ বৎসরে প্রায় ১২৫* কোটা টাকা খাজনা! দিয়া 
থাকে ; গমর্ণমেন্ট ইহার মধ্যে ২ কোটা ৭৬ লক্ষ হা রাজব ' প্রাণ 
হন। 


২য় সংখ্যা ] 

বঙ্গদেশের মধো ময়মনসিংহ জেল! সর্ববাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার 
পরিমাণ ৬২৪৯ বর্গমাইল গ্রামের সংখ্া। ১২ হাঞ্জার এবং লোক- 
সংখ্যা ৪৮,৩৭,৭৩* জন। $ 

মেদিনীপুর জেলার আল্পতন ৫১৪৫ বর্গমাইল। লোক-সংখা। 
২৬,৬৬,৬৬* জন | এই জেলা আয়তন হিসাবে বঙ্গদেশে দ্বিতীয় এবং 
লৌক-সংখ্য। হিসাবে তৃতীয় বলিয়! গণ্য । 

বদ্ধমান বিভাগে শতকরা ৮*, প্রেসিডেঙ্সী বিভাগে ৫৯, রাজসাহী 
বিভাগে ৩৭, ঢটাক। ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৩১ জন হিন্দু। জেলা 
হিসাবে মেদিনীপুরে হিন্দুর সংখা সর্ব্বাপেক্ষ। অধিক এবং চট্টগ্রাম 
পার্বতীয় অঞ্চলে কম। মেদিনীপুরের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকর। 
৮৮ জন আর চট্টগ্রাম পার্ধতীয় অঞ্চলের অধিবাঁনীগণের মধো শতকর। 
৯ জন হিন্দু। পূর্ব বাঙ্গলায় মুসলমান সংখ্যা মোটের উপর হিন্দুর 
দ্বিগুণেরও বেশী, আর নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় হিন্দুর অপেক্গ। 
মুদলমান তিন গু৭ অধিক। 

বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা ২*৯,৪৫,৫৭৯ এবং মুদলমানের সংখা। ২,৪২,- 
৩৭২২৩ জন। লেখাঁপড়া-জান! হিন্দুর সংখা! ২৪,৭৫,২২৬ আর 
লেখাপড়।-জানা মুসলমীনের সংখ্যা ১*,৩,৭২৫ জন | 

বঙ্গদেশে প্রতোক এক লক্ষ পুরুবের মধ্যে ৭১ হাজার লোক ত্রিশ 
বৎমর উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই, ৮৫ হাজার লোক ৪* বৎসর উত্তীর্ণ ন| 
হইতে এবং ৯৩ হাজার লোক ৫* বৎসরের পূর্ব্ধ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

বাঙ্গলার পল্লীতে ধে-সকল লোক বান করিতেছে, তাহাদের 
জগ্ঠ মাত্র এক সহস্র চিকিৎসক আছেন । 

বঙ্গদেশে গড়ে ৪* কোটি টাকার পাট জন্মে। যে-সকল পাটের 


কল আছ, তাঁহার মূলধন ১৯ কোটি ৫* লক্ষ টাক । বিগত ইউরোপীয় 
মহাধুদ্ধের ফলে অধূন! পাঁটের বাঁজারে শনির শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে। 
সসমোসালম-হিতৈষী। 
সর্কারের স্থবিচার__ 
ধল। ও ক।লার পেটের বহর 


ব্যবস্থপক সভায় সার গড্ষ্রে সেদিন সওয়লের জবাবে দেখিয়েছেন 
যে, কালা ও ধল। পণ্টনের খরচ পড়ে নীচের হারে £-- 
ধ্ল। টাক! 
সার্জেন্ট বিবাহিত ২৬৪২ 
” অবিবাহিত ২৭৪২ 
কার্পোর্য।ল বিবাহিত ২২৬২ 
* অবিবাহিত ১১৭২ 
সিপাহী বিবাহিত ২*৬২ 
” অবিবাহিত ১৫০২ 
কালার বেলায় কিন্তু মুড়ি-মিছরির একদর, বিবাহিত কি অবিবাহিত 
থায় বোধ হয় সমান, যথ| :.-. ৪ 
কাল। টাক। 
হাবিলদার, পদাতিক র ৫২২ 
* তোপখানা ৫২২ 
” ঘোঁড়সওয়ার ৫৮২ 
নায়েক পদাতিক ৪৮৭ 
” তোপখানা ৪৯২ 
৯৪ ঘোঁড়সওয়ার ৫৩২ 
সিপাস্ীঞ্পদাতিক ৪২২ 
” তোপাখান। ্ ৪৪২ 
ঘোড়সওয়ার ৪৫৯ 


দেশ-বিদেশের কথ।-_বাঁংল! 


পাত লা পি ৯ লস্ট তাস পাখি পাটি পাটি পিল সিসি সপিস্িাস্পাস্লস্িপাসপািত সপাস্িাসপস্িাসিীতিপাস পি তানি পাস্তা, 


২৮৫ 





এই বাপার দেখে বিবি বাঁসস্তভী অবধি বলেছেন, গোরা বিদেয 
করে কালা ঠ্যাঙাড়ে রাখলে পণ্টনী ব্যয় আধামাধ্তি এখনি হয়। 


হয় তো, কিন্তু করে কে? -_বিজলী। 
স্বাধিকার ও স্বাধীনতা লাভের আয়োজন-_ 
অসহযোগের প্রসার। 
মালদহ 
সালিশী সমিতির সংখ্যা-- রঃ 
স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটির সংখ্য।__ কিনি 
চর্কার সংখ্য।-- হি 
কাটা! নুতার পরিমাণ__ ইন 
উাতের সংখা! বির 
ঢাকা 
মালিশী সমিতির সংখা ২৭৫ 
সালিশে দেওয়ানী মোকদ্দম। নিষ্পত্তির সংখ্যা-_ ৫০৭ 
সালিশে ফৌজদারী মৌকদ্দম! নিষ্পত্তির সংখ্য।__ ৮২৫ 
সালিশে দায়ের মোকদ্দমার সংখা।-- ২২৫ 
গ্রেস-কমিটির সংখ্য।_ রি 
চর্কার সংখা ৩০,০০০ 
বাবহৃত চর্কার সখ্য মেরি 
মাসিক কাটা শ্ুতার পরিমাণ--- ৬*/৭ মণ 
তাঁতের সংখ্য।_- ১৫,০৭০ 
বীরভূম 
চরুকার সংখা।--- 2 
মাসিক কাট। সুতার পরিমাণ ৭/* মণ 
ভাতের সংখ্যা ২২,০০৪ 
যত তাতে বিদেশী সত! ব্যবহাত হয়_ ই 
যত তাতে ভারতীয় কলের স্ুৃত| ব্যবহৃত হয়-_ ১১৯০ 
যত তত মস্লীন তৈয়ারী করে-- রর 
যত তাতে মিশ্রিত লুত| ব্যবহাত হয়-- ৪৪ 
যত তাতে চর্কায় কাট। সত ব্যবহৃত হয়-_ হও 
যত ভাত বসিয়! আছে--- ৩৬৪৪ 
তাতির সংখ্য।-- ২৪৪২, 
আর যত চর্ক প্রবর্তিত হইলে জেলাটি আত্মনির্ভর হইতে পারে ২*** 
মালিশী সমিতি- রি 
সালিশে নিষ্পত্তি মামলার সংখ্য।-_ ৩৪৯ 
সালিশে দায়ের মামলার সংখা! ১৪০ 
বাখরগঞ্জ 
সালিশী সমিতি ৪৫ 
সালিশে নিষ্পত্তি মামলার সংখ্য।_- ৪৮৫ 
সালিশে দায়ের মাম্লার সংখ্য।_- ১৪৩ 
চর্কার সংখ্য।__ দির 
যত তাতে হাতে কাটা! শুত। ব্যবঈগত হয় ৮৯ 
মামে যত খদ্দর তৈয়ার-হয়-_ ৬৯৫ গজ 
মানে যত মিশিত পদর তৈয়ারী হয়__ ৩৮* গজ 
ম।সে কলের সুতায় যে পরিমাণ কাপড় তেয়ারী হয় ৪০৯৯৯ গজ 
স্থানীয় কংগ্রেম-কমিটির সংগ্য।- * প্র ৮ ১৯ 


২৮৬ 


বাকুড়া 


ত ঙ 
গ্রান্য-সমিতির সংখা ২৭৪ 
সালিশী সমিতির সংখ্য।-_ ১৪ 
চর্কার সংখা” ২১৬৩৪ 


হাওড়া 


১৯১৪ 


চর্কার সংখা।__ 

ভাত (বিদেশী হৃতা বাবহার করে )- 
তাত (মিশ্রিত সুতা ব্যবহার করে )-- গ্শ 
প্রাথমিক বিদ্যালয়-- ১৩ 
মাসিক কাটা কুতার পরিমাপ-_ দেড়মণ 


ফরিদপুর 


কংগ্রেস-কমিটির সংখ্য।_ ১২৪ 
সালিশী সমিতি-- ৫৬ 
সালিশে নিষ্পত্তি দেওয়।নী মে।কদ্দমা-_ ... জক১ 
& ফৌজদারী মোকদ্দম।__. 
'ধী বিচারাধীন মে কন্দমা-- 
চালিত চর্কার সংখ্য।-_ ২১২৪ 
তাতী জাতির সংখ্য।-_ ২৪৯৯০ 
ভাত (চর্কার হুত। বাবহায় করে )-- ১৭ 
ভাত (মিশ্রিত হুত| বাবহ।র করে )_- ৪৭৬ 
জাতীর উচ্চ বিদ্যালয় -_ ১৫ 
মাসিক কাটা সুতার পরিমাণ ১২ মণ 

_নীহার। 


৫১৮ 
১৮৩ 


হুগলী 
সালিশী বিচারালয় ৩৫ 
মোকদ্দমা মীমাংপিত হইয়।ছে ২২৫ 
চর্ক। চলিতেছে 
খাঁটা খন্দরের তত চলিতেছে ১৪ 
মিশ্রিত খদ্দরের ত।ত চলিতেছে ৯৩ 
খটী খন্দর মাসিক তৈরী হইতেছে ১২০* গত 
মিশ্রিত পদ্দর মাপিক তৈরী হইতেছে ১৯৯০৭ গজ 
মাসিক চর্কায় হুত| তৈরী হইতেছে ১* মণ 
খদ্দরের দেকান আছে ১২ 
সমগ্র জেলার ততী ১২০৪০ 
বিদেশী হ্‌তা বাবহারকারী তাতী ১১৪৪ 


বগুড়া 


৩৪০৪৪ 


সালিশী বিচারালয় 

মৌকদ্দম| মীম*খসিত হইয়াছে 

চুক! চলিতেছে 

মাসিক নৃত। তৈরী হইতেছে 

জেলার তাতীর সংখ্য। 

ভারতীর মিলের ও চর্কার সুৃত। ন্যবগগরকারী তাতীর সংখা 

জেলায় ভাতের সংখ্যা 

মিশ্রিত খন্দরের কাপড়ের দাম প্রতি জোড়া ৫।* হইতে ৭২ টাকা! 
পর্যাস্ত। ঃ 


6৪8৭ 
১৩০৪ 
৮৬৯৪০ 
১৫ মণ 
৩৫৪৪ 
৩৬৪৩ 


১৩৩৩ 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


জন্গপাইগুড়ি 
সালিশী বিচারালয়ের সংখ্যা ১০৪ 
সহরের সালিনী বিচারালয়ে মীমার্সিত মোক্দমার সংখা ২** 
এলাকাুক্ত অমীমাংসিত মোকদ্দমার সংগ্য| ২ 
চর্ক! চলিতেছে 
চর্কায় প্রস্তত সত! প্রতিমাসে 
জেলায় ডাতীর সংগ্য। 
ভারতীয় মিলের হৃত। ব্যবহারক্কারী তাতীর সংখা 


দিনাজপুর 


১৪৪৪ 
২ মণ 
৮৪৩ 
৫৩ 


১২৪৪ 
২৬৬৩ 


কংগ্রেস গ্রচার বিভাগ 
৭ই এপ্রিল, ১৭২২। 


_ মোহাম্মদী । 


চর্কা চলিতেছে 
তাত চলিতেছে 


শিক্ষার স্থৃব্যবস্থ।_ 5 

ম্যাটি কুলেশন পরীক্ষার প্রস্তাবিত নিয়মাবলী ( বহুল পরিবর্তন )-- 
কিছুদিন পূর্বের প্রবেশিকা -পরীক্ষার্থীদের সম্বন্ধে নান! পরিবর্তন করিবার 
জন্ত সিনেট হাউসে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টারদিগের একটি 
ও এই-সমন্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগের আর-একটি সভার অধিবেশন 
হইয়াছিল। অনহযেগ আন্দোলনের ফলে বর্তমান শিক্ষ! বিষয় সন্বন্ধে 
দেশে যে অসস্তোষের স্থষ্টি হইয়াছে তৎসন্ন্ধে প্রতীকার করাও উহার 
অন্কতম মুখ্য উদ্দেষ্ঠ ছিল। এই-সমন্ত সভায় থে মতামত প্রকাশ 
পাইয়াছে তদমুপারে কতকগুলি নিয়ম।বলী স্থির কর! হইয়াছে। শীপ্রই 
ধগুলি সমর্থিত হওয়ার জন্য সিনেট সভায় উপস্থিত করা হইবে। 
আমর! যে-সমন্ত নিয়মাবলীর মধ্যে নুতনত্ব আছে তাহ| প্রকাশ 
করিলাম ২ 

(১). চোদ্দ বৎসর বয়দ হইলেই ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার 
উপযুক্ত বলিয়। বিবেচনা কর! হইবে । 

(২) ইংরেজী ছাড়। অন্ক সমস্ত বিষয়েরই অধ্যাপনা এবং পরীক্ষ। 
মাতৃভাষায় নির্বাহ হইবে। পিত্ডিকেট ইচ্ছা! করিলে ব্যক্তিগত ভাবে 
এই নিয়মের পরিবর্তনও করিতে পারেন । 

(৩) নিক্বলিখিত বিষয়ে প্রত্যেক ছাত্রকে পরীক্ষ! দিতে হইবে 
-(ক) মাতৃভাষায় তিনটি পেপার (খ) ইংরেজীতে ছুইটি (গ) 
অস্কশান্ত্রে একটি ও ( ঘ) ভূগোলে একটি। 
নি নিম্নলিখিত বিষয়ের থে কোন একটিতে পরীক্ষ। দিতে 

। 

(ক) তৃতীয় ভাষারুপে-_সংস্কত, পালী, তিববতীয়, আরবীয়, 
পারসীক, হিক্র, আপ্দিনীয়ান, ল্যাটান, গ্রীক, ফরাসী, জার্মান, অথবা 
মাতৃভাষ। ছাড়! অস্ত যে কোন ভারতীয় ভাবার একটি। 

(খ) চিত্রবিদয। এবং ব্যবহারিক-জ্যামিতি। 

(গ) পরিষিতি এবং জরীপ-শাস্তর 


(ঘ) ন্ত্রবিজ্ঞান (71601791103 )। 

(৬) প্রাথমিক বিজ্ঞান ( পদার্থবিদ্য। ও রসায়ন শাস্ত্র )। 

(চ) শারীর-বিদা, প্রাথমিক সাহায়া সমেত (9151 810 )। 

(ছ) উত্ভিদ*বিদ্যা। 

(জ) অথবা অন্ত ঘষে কোন বিষয়-.সিনেট উপধুক্ত বিথেচন! 
করেন। £ ং 


ইছার যে-কোন বিষয়ে একটি পেপার হইবে । মাতৃভাষার পরীক্ষার 


২য় সংখ্যা 


নির্দিষ্ট পাঠাপুত্তক থাকিবে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি 
পুস্তক পাঠ্য কর! হইবে । এই ইতিহাসে বাঙ্গলার কথ! বিশে ভাবে 
থাকিবে এবং ভারতের শাদনপ্রণালট ও ইংরেজ আমলে ভারতের 
উন্নতি সম্বন্ধে আলোচন| খাকিবে। ব্যাকরণ ও রচন! সন্থন্ধেও পরীক্ষ। 
ইবে। 

(5) পরীক্ষার্থাকে নিযলিখিত যে কোন এক বিদয়ে নির্দিষ্ট পাঠা 
তালিক| অনুসারে নির্দিষ্ট সময় শিক্ষ! লাভ করিয়া! তৎসন্বন্ধে সার্টফি- 
কেট উপস্থিত করিতে হইবে । 


(ক) কৃবিবিদ্য। ও উদ্যান-তম্ব । 

(খ) ম্ুতারের কাজ। 

(গ) কামারের কাজ। 

(ঘ) টাইপ-রাইটাং। 

(ও) হিলাব-রক্ষা (3০415615178) 

(চ) শর্টহাগড। 

(ছ) হৃতা-কাটা ও বয়ন-বিষ্য ৷ 

(জ) দর্জীর কাজ ও সেলাই। 

(ঝা) সঙ্গীত" 

(ঞ) পারিবারিক অর্থ-নীতি। 

(ট) টেলিগ্রাফ 

(ঠ) দিনেট কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্য যে কোন বিষয়। 

--আনন্নবাজার পত্রিক।। 

সৎকর্ম ও সদহুষ্ঠান__ 


মযুরভঞ্জের মহারাজা পূর্ণচন্ত্র ভঞ্জদেও বাহাছুর রাজ্যের জলাভাব 
দুবীকরণার্থ ছুই লক্ষ টাক! দান করিয়াছেন । উক্ত টাকার স্ব? হইতে 
বৎদর বৎদর পুগ্ষরণী ও কূপ খনন কর! হইবে। --যশোহর | 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দান ।-_আসামের মিঃ বি, বড়-়। এবং সার পি, সি, 
রায় রাসায়নিক গবেষণার জন্থ কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেকে 
দশহাজার টাক। দান করিয়াছেন । -_বীরভূমবার্ত। | 
ফোর্ড কোম্পানীর উপারত। -_মিঃ হেন্রী ফোর্ডের পুত্র মিঃ ইড্মেল 
কোর্ড সাহেব ঘোধণ। করিয়াছেন, অতঃপর ফোর্ড কোম্পানীর কার্খান!- 
গুলিতে ৫ দিনে সপ্তাহ ধর! হইবে। 
তিনি বলিক।ছেন, শনিবার ও রবিবার কার্ধান| একেবারে বন্ধ 
থাকিবে । “আমার পিতার ও আমার মতে মানুষের পক্ষে সপ্তাহে 
একদিন বিশ্রাম পধ্যাপ্ত নহে। আমাদের কোম্পানীর উদ্দেগ্ত হইল, 
কর্মচারীগণের পারিবারিক জীবনের আদর্শ উন্নত করা।” অথচ এই 
পরিবর্তনে কাহারও বেতন কমিবে ন|। ফোর্ড কোম্পানীর মালিকগণের 
দরিস্্ শ্রমজীবীদের প্রতি এই করুণার জন্য আমর! তাহাদিগকে ধন্যবাদ 
দিতেছি, এবং আশ! করিতেছি, কেবল পকেট বোঝাইএর দিকে দৃষ্টি 
ন| রাধিয়! অন্তান্ত কার্ধানার মালিকেরাও *এইরূপ সৎ দৃষটাস্তের 
অনুকরণ করিবেন । _ আনন্দবাজার পত্রিকা । 
বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলন-*- 
মেদিনীপুরের সম্মিলনে সাধারণ সভার সভাপতি হয়েছিলেন টাকীর 
জমিদার ্রীযুত যতীন্ত্রনাথ রায়চৌধুরী মন্থাশয়। দর্শন ও বিজ্ঞান শাখার 
মভাপতি যথাক্রমে জীযুত পূর্ণেশ্ুনারায়ণ সিংহ ও গ্রীযুক্ত চুীলাল বন্থ 
হমহাশয়ন্বয়, উভয়েই রায় বাহাছুর। এ ছাড়া অভ্যর্থনা-সমিতির 
সভাপতি ছিলেন প্রীধুত হুর্ধানারায়ণ অগন্তী সাহেব_-ইনি অবসর- 


প্রান্ত ম্যাজিষ্ট্রটে। ইতিহাস শাখার সঙ্চাপতি প্রীযুত অমূল্যটরণ 
বিদ্যাতুষণ ও সাহিত্য শাখায় শ্রীযুর্তী ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
সভাপতি ছিলেন। --বিজলী। 


দেশ-বিদেশের কথা__বাঁংল। 
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শল্তির উপদ্রব-_ 


প্রহটে গুর্ধ।-লীল। (নিজন্ব সংবাদ )_-সেদিন কয়েকটি সশস্ত্র গর্থ। 
কাষ্টঘর হইতে কিপিবার সময় গেছেবাজারের নিকট আলিয়াই পানী 
সাহেবের বাঁলিক।-বিদছ্য।লয়ের চাপ্রাশীকে চড়াও করিয়। ভূজালী দা! দিয়! 
তাহাকে সাজ্বাতিক আদাত করে, তাহাকে হাস্পাতালে পাঠানো! হয় । 
তাহার পর আর-একটি লোককে আঘাত করে। একজন মুসলমান, 
অন্যজন হিন্দু। চাপ্রাশী মার! গিয়াছে । 


গাইবীধার হরিপুর গ্রামে টেক নিয়ে কিছু গোলমাল হয়। তাই 
সেখানে ৪ *জন গুর্থ। ও পুলিস হৈ হৈ করে এসে পড়ে। যারা টেক্স দেয় 
নি তাদের নামে ওয়ারেন্ট মিয়ে এর! গ্রামে ঢোকেন। গ্রামের লোক কি 
বলে জানা নেই, তবে এ'র| উত্তম মধ্যম প্রহার আস্ত করে দেন। 
বন্দুকও চলে, নইলে ত চরম হয় না। এর ফলে একপন মার! পড়ে আর 
৩ জন মার! পড়বার জোগাড়ে আছে । পুলিসের তরফ থেকেও ২জন 
ঘ।ল হয়েছেন। মজ| এই-_যে-বাড়ীর লোক মরেছে ও ঘ| থেয়ে এখনও 
বেঁচে আছে- তাদের কাছে টেল্স পাওন! ছিল ন1। -নবসঙ্ঘ। 

প্রেসিডেল্সি জেলে হাঙ্গাম! ।_গত বুধবার দিন কলিকাত! 
প্রেসিডেন্সি জেলে এক মহ। হঙ্গাম। হইয়। গিয়াছে । করয়েদীগণের বোধ 
হয় বহুদিন হইতেই অনেক বিদয়ে অসস্ভোষ বৃদ্ধি হইয়া! আসিতেছে। 
ঘটনার দিন একটি জমাদার নাকি কোন কয়েদীকে চপেটাঘাত করে। 
তাহাতে বহুসংখ্যক করেদী ক্ষেপিয়। উঠে। ক্রমে তাহার! এ জেলের 
সংস্থষ্ট পাটের গুদাম ও কেরোসিনের গুদামে আগুন লাগাইয়! দেয় 
বলিয়। শুন! যায়। অস্ত্রধারী পুলিশগণ আসিয়! কয়েম্ীগণের উপর 
গুলি চালাইতে থাকে । এই গুলির চোটে অনেকে মার! যাঁয় । 
এপয্যস্ত সাতজন কয়েদীর মৃতদেহ পাওয়। গিয়াছে । পাটের গুদামের 
ও কেরোদিনের গুদামের আগুন নিবাইতে বছ বেগ পাইতে হইয়াছে । 
দমকলের চেষ্ট। সন্বেও কয়েকদিন পথ্যস্ত আগুন সম্পূর্ণভাবে মিবিয়া- 
ছিল না । প্রচলিত রীতি অনুসারে মাজিষ্ট্রেট যাইয়। এই বিষয়ে তদস্ত 
করিতেছেন। কয়েদীগণ নিজের জীবনের মায়। পরিত্যাগ করিয়াও 
কিজন্য এই প্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হইল তাহার কারণ এই 
অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইবে তাহ! আশ! কর! যাইতে পারে ন|। 
যে অভিযোগের জন্ত তাহার! প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াছে সে অভিযোগ 
সামান্য নহে। _চীরুমিহির। 


বঙ্গীয় বাষ্ট্র-সন্মিলন-_ 


প্রাদেশিক সন্মিলনের সভানেত্রী শ্রীধুক্ত। বাঁসস্তী দেবী বাঙ্গালীকে 
জীতির জীবনে যে অথণ্ড সত্য রয়েচে, তারই সন্ধানে নিধুক্ত হতে অনুরোধ 
করেচেন। তিনি বলেচেন_-“সেই সত্যের সন্ধান পাইতে হইলে আজ 
আমাদের সকল দ্বিক দিয়। জাগিতে হইবে । গুধু রাজনীতি নয়, সমাজ- 
নীতি নয়, ধর্দানীতি নয়, জীবনের সমস্ত বিকাশের মূলধারার অনুসন্ধান 
করিতে হইবে ।” কথাট। নুতন নয়, কিন্তু রাজনীতির হগোলের মাঝে 
সমস্ত 'বিকাশের মূলধারার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবার আহ্বান এমন শপষ্ট 
করে কোন রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে কর! হয়েচে বলে' আমরা জানিনে। 
“বিকাশের, সেই "মুল ধারাটি" কি এবং কি করে' তাকে খুঁজে পাওয়া 
যাবে সভানেত্রী বদিও তা বলেন নি, তবুও আজকার এই উত্তেজনার 
দিনে বাহির-মুখে। এই জীতিকে অন্তরের দিকে চাইতে বলে' তিন 
মায়ের কাজই করেছেন। 

সভানেত্রীর অভিভাবণের আর-একটি বিশেষত্ব এই যে, তিমি দ্বেশ- 
প্রেমকে আর নন্‌-কে!। গঙ্চির তিতরই আটক রেখে চেপে মারতে চান 
না। দেড় বছর আগে যে গঞ্চি টান! হয়েছিল*তার বাহিরে , এলেই যে 
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দেপের কাজ অ.কাজ অধব| কু-কাজ হয়ে ঠাড়াবে এ ধারণা তীর মোটেই 
নেই. দেশের চাইতে নন্-কোন্মপারেশনকে সম্ভানেত্রী যে বড় করে 
দেখেন না, ার অভিভাবণ পড়ে' এইটেই বোকা যায়। 

শুধু মতানেত্রীর নয়, তভ্যর্থন! সমিতির মভাপতির বক্তার মাঝেও 
এই ভাবটা প্রকাশ গেয়েছে। প্রতিনিধিদের মাঝেও অনেকে এই মতেরই 
পক্ষপাতী ; কিন্তু এমন অনেকেও ছিলেন, এখনও ধার1--“ভাজেন বিঙ্গে 
ত বলেন পটল!” --বিজলী। 


শোক-সংবাদ-_ 
বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ ম্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সোমবার সন্ধ্যায় দেহ- 
রক্ষা! করেছেন। 


তার তিরোভাবে শুধু বেলুড় মঠ নয় সমস্ত দেশই বিশৈধ ক্তিগ্রস্ত 
হল। --বিজলী। 


অন্ুম্নতের উন্নতি-চেষ্টা-_ 
বঙ্গীয় জনসঙ্ঘ ( 097%91 [১6013165+ 4১559012019?) । 
বিগত €ই ফেব্রুয়ারি রবিবার দিবস কলিকাতাস্থ সিটিশ্কুল-গৃহে 
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২ চর 


প্রবামী-_দ্যেষ্ঠ, ১৩২৯ 
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ুস্স ইজ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
বঙ্গদেশের কয়েকটি অনুন্নত সপ্প্রদায়ের নেতৃবর্গ সমবেত হইয়! “বঙ্গীয় 
জনসভ্ব' গঠন করিয়াছেন। অনুন্নত সপ্প্রদায়-দমূহের সর্বপ্রকার 
উন্নতি-বিধানের চেষ্ঠা করাই এই াজ্ের' উদ্দেগ্ত। অনুন্নত সম্প্রদায়- 
সমুহের সামাজিক, নৈতিক, রাইরীয়, ধর্ম-মন্বন্ধীয় ও অন্তান্ত নান! বিষয়ের 
উন্নতি মাধন করিতে এই সঙ্ঘ অগ্রনর হইবাছেন। প্রত্যেক সম্প্রদার 
এতছুদ্দেস্ঠে পৃথকভ।বে চেষ্টা করিয়। আনিতেছেন বটে, কিন্তু তদ্দারা 
আশানুরূপ ফললাত হইতেছে না৷ ও অদুর ভবিধাতে হইবার সন্তাবন| 
নাই। সকল অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টায় সুফল লাছের আশা 
কর| যাইতে পারে। 'বঙ্গীয় জনসজ্ঘ' আশ! করেন ঘে, বঙ্গের বিভিন্ন 
অনুন্নত শ্রেণীর জনগণ সম্যশ্রেণীডুক্ত হইয়। ইহার পরিপুষ্টি-সাধনে 
সহায়তা করিবেন । 
আপাভতঃ রাজবংশী ( ক্ষতিয় ), নমংশূত্র, পৌও, ক্ষত্রিয়, শাহা। 
পাটনী, মাহিষ্য, মালী, বল্প-মল্প (ক্ষত্রিয়) ও রজক-সম্প্রদায়ের প্রতি- 
নিধিগণ 'সঙ্বের, সত্যশ্রেণীভূক্ত হইয়াছেন, এতহ্তীত আরও প্রায় ২*টি 
সম্প্রদায়ের নেতাগণ 'সঙ্ৰে” যোগদান করিতে প্রতি্ত হইয়াছেন। 
শ্রীদামোদর দান, বি-এ, 
২৯ হ্যারিমন রোড, 
কলিকাতা! । 


সেবক 
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এও 
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উপকারের উপদ্রব 


শ্ীচার্চন্ত্র রায় কতৃক অঙ্কিত 
আনন্দবাজার পিক! হইতে গৃহীত 


[ চৌবট-হাঞ্ারী মন্ত্রী মোটরগাড়ী হইতে নামিয়! বেচীর! গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের মুখের গ্রাসে ভাগ বদাইয়। নূতন ট্যাক্‌স্‌ আদীয় করিতে 
ছুটিয়াছেন-_ভিনি স্বায়ত্তপাসন ও স্বাস্থা-সংরক্ষণের মন্ত্রী, দেশের হিত করিবেনই করিবেন পণ করিয়। উঠিয়। পড়ির। লাগিয়াছেন। ] 





বিদুষক 


কাফীর রাজ। কর্ণাট জয় করতে গেলেন। তিনি হলেন জয়ী। 
চন্দনে, হাতির ঈীতে, আর সোনা-মাণিকে হাতি বোঝাই হল। 

দেশে ফের্বার পথে বলেশ্বরীর মন্দি4 বলির রক্তে ভাসিয়ে দিয়ে রাজ। 
পুজে৷ দিলেন । 

পৃূজে| দিয়ে চলে আস্ছেন-_-গায়ে রক্তবন্ত্র, গলায় জবার মাল|, কপালে 
রক্ত-চন্দনের তিলক- সঙ্গে কেবল মন্ত্রী আর বিদুষক । 

এক জায়গায় দেখলেন পথের ধারে আমবাগানে ছেলের। খেল। 
কর্চে। 

রাজ। তার ছুই সঙ্গীকে বল্লেন, “দেখে আসি, ওর। কি খেলচে।” 

হু 


ছেলের! ছুই সারি পুতুল সাজিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেল্চে । 

রাঙ্গা! জিজ্ঞাসা করলেন, “কার সঙ্গে কার ঘুদ্ধ ?” 

তাৰ! বল্‌লে, “কর্ণাটের সঙ্গে কাঁফীর।” 

রাজ। জিজ্ঞাস করলেন, “কার জিৎ, কার হার?” 

ছেলের। বুক ফুলিয়ে বল্লে, “কর্ণাটের জিৎ, কাঞ্ধীর হার।” 

মন্ত্রীর মুখ গম্ভীর হল, রাজার চক্ষু রক্তবর্ণ, বিদূষক হ| হ। করে হেসে 
উঠূল। 


৩ 


রাঁজ।.যখন তার সৈম্য নিয়ে ফিরে এলেন, তখনে! ছেলের! থেল্চে। 

রাজ! হুকুম করলেন, “একেকটা ছেলেকে গাছের সঙ্গে বাধো, আর 
লাগাও কেতি।” 

গ্রাম থেকে তাদের মাঁ-বাঁপ ছুটে এল। বল্লে, “ওর! অবোধ, ওর! 
থেল। করছিল, ওদের মাপ কর 1” 

রাজ সেনাপতিকে ডেকে বল্লেন, “এই গ্রামকে শিক্ষ! দেবে, কাধ্চীর 
রাজাকে কোনোদিন যেন ভুল্‌তে ন৷ পারে ।” 

এই বলে শিবিরে চলে গেলেন। 

৪ 


সন্ধ্যে বেলায় সেনাপতি রাজ।র সমুখে এসে ঈ্লাডাল। প্রণাম করে 
বল্লে, “মহারাজ শুগাল কুকুর ছাঁড়া এগ্রামে কারে! মুখে শব্দ শুন্তে 
পাবে না ।” র্‌ 

মন্ত্রী ব্লে, “মহারাজের মানরক্ষ! হল ।” 

পুরোহিত বল্লে, “বিশ্বেশ্বরী মহারাজের সহায় ।” 

বিদুষক বল্লে, "মহারাজ, এবার আমাকে বিদায় দিন।” 

রাজ! বল্লেন, “কেন ?” 

বিদুঘক বল্লে, “আমি মার্তেও পারিনে, কাটতেও পারিনে, 
বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হস্তে পারি। মহারাজের সভায় ধাক্‌লে 
আমি হাস্তে ভূলে ঘাব।” 


/ ভারতী, টবশাখ ) *. শ্রীরবীন্্নাথ ঠাকুর 


শেব-বেলা 


পূর্ববাচলের পানে তাকাই 
অন্তাচলের ধারে আসি। 
ডাক দিয়ে যার সাড়া ন! পাই 
তার লাগি' আজ বাক্ষাই বাশি। 
যখন এ কুল খাব ছাড়ি, 
পারের খেয়ায় দেব পাড়ি, 
মোর ফাগুনের গানের বোঝা! 
বাশির সাথে য।বে ভাঁসি' ॥ 
সেই যে আমার বনের গলি 
রডীন ফুলে ছিল আকা, 
সেই ফুলেরি ছিন্ন দলে 
চিহ্ন তাহার পড়জ ঢাক! । 
মাঝে মাঝে কোন্‌ বাতাসে 
চেন। দিনের গন্ধ আসে, 
হঠাৎ বুকে চমক লাগায় 
আধ্‌-ভোল। সেই কান্ন।-হাসি ॥ 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
, শিলাইদা, ১*ই চৈত্র, ১৩২৮। 


বিতরণ 


আসাশ্যাওয়ার পথের ধারে 
গাঁন গেয়ে মোর কেটেচে দিন । 
যাবার বেলায় দেব কারে 
বুকের কাছে বাঁজ্ল যে বীণ? 
স্থরগুলি তার নাঁনাভাগে 
রেখে যাব পুষ্পরাগে, 
মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় 
সবর্ণলেখায় কর্ব বিলীন । 
কিছু বা সে মিলন-মালায় 
হুগল গলায় রইবে গাথা । 
কিছু ব| সে ভিজিয়ে দেবে 
ছুই চাহনির চৌথের পাত|। 
একদ। কোন্‌ চৈত্র মাসে 
বকুল-টাক! বনের ঘাসে 
হঠাৎ আমার মনের কথা 
কুড়িয়ে পাবে কোন্‌ উদাসীন ॥ 


শ্রীরবীজ্জনাথ ঠাকুর 
শিলাইদা, ১১ই চৈত্র, ১৩২৮। 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খগ 


শি পসম্পী অিস্িতিস্টিতিস্সিি 


॥ অবশেষ 


কার যেন এই মনের বেদন 
চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায় ) 

ঝুকে! লতার চিকন পাতা 
কাপে রে কার চম্ফে-চাওয়ার। 
হারিয়ে-বাওয়। কার সে বাণী, 


কাননকে আজ কার! পাওয়ায়। 
কীকন ছটিব রিনিঝিনি 
কার ব! এখন মনে আছে? 
সেই কাকনের ঝিকিমিকি 
পিয়াল, বনের শাখায় নাচে । 
যার চোখের এ আভাস দোলে 
নদী-ঢেউয়ের কোলে কোলে, 
তার সাথে মোর দেখ! ছিল 
সেই সেকালের তরী-বাওয়ায় ॥ 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শিলাইদা, ১২ই চৈত্র, ১৩২৮। 


নিদ্রোহার! 


নিষ্রাহার! র/তের এ গান 
বাধব আমি ফেমন সুরে? 
কোন্‌ রজনীগন্ধা! হতে 
আন্ব সে তান কণ্ঠে পুরে ? 
নুরের কাঙাল আমার কথা-- 
ছায়ার কাঙাল রৌদ্র যথা, 
সাজ-সকালে বনের পথে 
উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে । 
ওগে। সে কোন্‌ বিহান বেলায় 
এই পথে কার পায়ের তলে 
নাম-না-জান! তৃণকুস্ছম 
শিউরেছিল শিশির-জলে ! 
অলকে তার একটি গুছি 
করবীফুল রক্তরুচি ; 
নয়ন করে কি ফুল চয়ন 
নীল গগনে দুরে দুরে ! 


শ্রীরবীন্্নাথ ঠাকুর 
শিলাইদা, ১৩ই চৈত্র, ১৩২৮। 


চেনা 


এক ফাগুনের গান সে আমার 
আর ফাগুনের কূলে কূলে 
ক্কার খোজে জাজ পথ হারাল 
নতুন কালের ফুলে ফুলে? 
গুধায় তারে বকুল হেনা, 
“কেউ আছে কি তোমার চেন! ?” 


সে বলে, “হায়, আছে কি নাই. 

না বুঝে তাই বেড়াই ভুলে, 

ঢেতুন কালের কুলে ফুলে” । 
এক ফাগুনের মনের কথ। 

আর ফাগুনের কানে কানে 

গুপরিয়া কেদে শুধায়, 

“মোর ভাব! আজ কেউ কি জানে ?” 
আকাশ বলে, “কে জানে নে 
কোন্‌ ভাব! যে বেড়ায় ভেসে!” 
“হয়ত জানি, হয়ত জানি,” 

বাতাস বলে ছুলে ছুলে 
নতুন কালের ফুলে ফুলে ॥ 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শিলাইদা, ১৪ই চৈত্র, ১৩২৮। 


(ভারতী, বৈশাখ ) 


উপসংহার 


১ 


ভোজরাজের দেশে মেয়েটি ভোর বেলাতে দেবমন্দিরে গান গাইতে 
যায়। দে ছিল কুড়িয়ে-পাওয়। মেয়ে। ূ 

আচাধ্য বলেন, “একদিন শেষরাত্রে আমার কানে একখানি স্থুর 
লাগ্ল। তারপরে যখন সাজি নিয়ে পারুলবনে ফুল তুলতে গেছি 
তখন মেয়েটিকে ফুলগাছ-তলায় কুড়িয়ে পেলুম |” 

সেই অবধি আচাধ্য তাকে আপন তদ্ুরাটির মত কোলে নিয়ে 
মানুষ করেছেন ; মুখে যখন কথা ফোটেনি, এর গলায় তখন 
গান জাগ্ল। 


আজ আচার্যেব কণ্ঠ জ্ীণ, চৌথে ভাল দেখেন না । মেয়েটি 
তাঁকে শিশুর মত মানুষ করে। 
কত যুবা দেশ-বিদেশ থেকে এর গান গুনতে আসে। তাই 


দেখে মাঝে মাঝে আচার্যের বুক কেঁপে ওঠে, বলেন,্্৫যে বৌটা 
'আল্গা হয়ে আসে, ফুলটি তাকে ছেড়ে যাঁয়।” 

মেয়েটি বলে,_-"তোমাকে ছেড়ে আমি একপলক বাঁচিনে।” 

জাচাধ্য তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বলেন, “যে গান আজ 
আমার কণ্ঠ ছেড়ে গেল, সেই গান তোরই মধ্যে রূপ নিয়েছে। 
তুই যদ্দি ছেড়ে যাস তীহলে আমার চিরজন্মের সাধনাকে আমি হারাব 1” 

২ ও 

ফাল্তন-পুর্ণিমার় আচার্যোর প্রধান শিষ্য কুমার দেন গুরুর পায়ে 
একটি আমের মঞ্জার। রেখে প্রণাম করলে । ঞল্লে,*মাধবীর 
হৃদয় পেয়েচি, এখন প্রভুর যদ্দি সম্মতি পাই তাহলে ভুজনে ধিলে 


, আপনীর চরণ-সেবা করি 1” 


আচার্যের চোখ দিয়ে "জল পড়তে আটিল। বল্লেন,-“আ।ন 
দেখি আমার তন্থুরা । আর তোমরা.ছেইজনে রাজার মত, রাণীর মত 
আমার সামনে এসে বস।” . 

ত্থুর৷ নিয়ে আচার্ধা গান গাইতে বসলেন। ছুলহা-ছুলহীর গান 
সাহানার স্বরে । বল্লেন, “আজ আমার জীবনের শেষ গান গাব ।” 

এক পদ গাইলেন। গান আর এগোর না, বৃষ্টির ফোঁটায় 
তেরে-ওঠ! জুই ফুলটির মত হাওয়ায় কীপ্তে কীপ্তে খসে গড়ে। 


২য় সংখ্যা ! 


শেষে তথুরাঁটি কুমার সেনের হাতে দিয়ে বল্লেন,_“বৎস, এই লও 
জামার যন্ত্র ।” 

তারপরে মাধবীর হাতখানি তার হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন,__ 
"এই লও আমার প্রাণ 1” 

তার পরে বল্লেন/_“আমার গানটি ছুজনে মিলে শেষ করে 
দাও, আমি শুনি 1” 

মাধবী আর কুমার গন ধর্পে-সে যেন আকাশ আর পূর্ণ- 
চাদের ক মিলিয়ে গাওয়া । 

৩ 

এমন সময় দ্বারে এল রাজদূত, গান থেমে গেল। 

আচার্য ক্কাপ্তে কাপ্তে আদন থেকে উঠে জিজ্ঞ/সা করলেন, 
“মহারাজের কি আদেশ ?% 

দূত বল্লে”“তোমার মেয়ের ভাগ্য প্রসন্ন, মহারাজ তাঁকে 
ডেকেচেন ।” 

আচাধ্য জিজ্ঞাস! কর্লেন,_-”কি ইচ্ছ1! তার ?” 

দূত বস্লে--"মাজ রাত পোয়ালে রাজকম্ত। কান্থোজে পহি- 
গৃহে যাত্র! কর্বেন, মাধবী তাঁর সঙ্গিনী হয়ে যাবে।"” 

রাত পোয়াল, রীগ্গকন্ত। যাত্র! কর্লে। 

মহিধী মাধবীকে ডেকে বল্লে,_-"আমার মেয়ে প্রবাসে গিয়ে 
যাঁতে প্রসন্ন থাকে মু ভার তোমার উপরে।” 

মাধবীর চোখে জল পড়ল না, কিন্তু অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে 
যেন রৌদ্র ঠিকৃরে পড়ল । 

রাজকন্যার মযূরপংখী আগে যায়, আর তার পিছে পিছে যাঁয় 
মাধবীর পাক্ষী। সে পাক্ষী কিংখাবে ঢাকা, তার ছুই পাশে পাহার|। 

পথের ধারে ধূলৌর উপর ঝড়ে ভাঙা অশ্ব ডালের মত পড়ে 
রইলেন আচার্য্য, আর স্বর ঈীড়িয়ে রইল কুমার সেন। 

পাখীর! গান গাইছিল পলাশের ডালে, আমের বোলের গন্ধে 
বাঁত।স বিহ্বল হয়ে উঠেছিল। পাছে রাজকন্যার মন প্রবাসে কোনো- 
দিন ফাল্গন-সন্ধায় হঠাৎ নিমেমের জন্য উতলা হয় এই চিন্তায় 
রাজপুরীর লোকে নিঃশ্বাস ফল্লে। 


(ভারতী, বৈশাখ )' 


জী 
র পরীর পরিচয় 


শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 


রাজপুত্রের বয়স কুড়ি পার হয়ে যাঁয়, দেশ-বিদেশ থেকে বিবাহের 
সম্বন্ধ আসে। ঘটক বল্লে, “বাহলীক রাজের মেয়ে রূপসী বটে, যেন 
শাদ! গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি।” 
রাজপুত্র মুখ ফিরি থাকে, জবাব করে না । 
দুত এসে বললে, "গান্ধার-রাঁজের মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য 
ফেটে পচে, ধেঁদদরাক্ষালতাঁয় আঙরের গুচ্ছ আঁর ধরে ন/” 
রাজপুত্র শিকারের ছলে ধনে চলে যায়। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, 
ফিরে মাসে না। ..১. 
দত এসে বঙ্লে, স্কান্বোজের রাজকন্যাকে দেখে এলেম ; ভোর 
বেলাকার দিগস্ত-রেখাটির মত তার বাক! চোখের পল্লব, শিশিরে ক্রি, 
আলোতে উদ্দ্বল।” 
রর রাজপুত্র ভত্্রির কাব্য পড়তে লাগ্ল, পুঁথি থেকে চৌথ তুলল 
এ 
রাজা বললে, “এর কারণ ? ডাক দ্বেখি মন্ত্রীপুত্রকে |” 


৩৭$--১৮ 


কণ্টিপাথর-_পরীর পরিচয় 


২৯১ 


মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা বললে, “তবমি ত আমার ছেলের মিতা, 
সত্য করে বল, বিবাছে তার মন নেই কেন?” রি 

মন্ত্রীর পুত্র বল্‌লে, “মহারাজ, যখন থেকে তোমার ছেলে পরীস্থানের 
কাহিনী শুনেচে সেই অবধি তার ক।মন| সে পরী বিয়ে কর্বে ।” 


চর 


রাজার হুকুম হল পরীস্থান কোথায় খবর চাই। বড় বড় পত্তিত 
ডাকা হল, যেখানে যত পুথি আছে তারা সব খুলে দেখলে । মাধ! 
নেড়ে বল্‌লে, "পু থির কোনে। পাতায় পরীস্থানের কোন ইসারা মেলে 
না।” 

তখন রাজসভায় সওদাগরদের ডাক পড়ল । তার! বল্‌্লে, “সমুদ্র 
পার হয়ে কত দ্রীপই ঘুরুলেম,_ এলা দ্বীপে, মরীচ দ্বীপে, লবঙ্গলতার 
দেশে । আমর! গিয়েচি মলয় দ্বীপে চন্দন শাঁন্তে ; মৃগ্নাঁভির সন্ধানে 
গিয়েচ কৈল সে দেবদীরুবনে, কোথাও পরীস্থানের কোনে। ঠিকান। 
পাই নি।” 

রাঁজ। বল্‌লে, "ডাক মন্ত্রীর পুত্রকে |” 

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাস কর্লে, পরীস্থানের 
কাহিনী রাজপুত্র কার কাছে শুনেচে ?» 

মন্ত্রীর পুত্র বস্‌লে, “সেই গে আছে নবীন পাশ্ল।, বাশি হাতে বনে 
বনে ঘুরে বেড'য়, শিকার কর্তে গিয়ে রাজপুত্র তারি কাছে “পরীস্থানের 
গল্প শোনে ।” 

রাজ! বল্‌লে, “আচ্ছ! ডাক তাকে |” 

নবীন পাগ্লা এক-মুঠে। বনের ফুল ডেট দিয়ে রজার সাঁম্নে 
দাড়াল। রাঙ্গ। হাকে জিজ্ঞাসা করলে, “পরীস্থানের খবর তুমি কোথায় 
পেলে ?” 

সে বললে, “সেখানে আমি ত সদাই যাওয়।-মাঁস। করি। 

রাল। জিজ্ঞান। করুলে, “কোথা সে জায়গা ?” 

পাগ্ল। বললে, “তোমার রাজ্যের সীমানায় চিত্রগিরি পাহাড়ের 
তলে, কাম্যক সরোবরেব ধারে ।” 

রাজ। গিজ্ঞাল! করুলে, “সেইখানে পরী দেগ। যায়?” 

পাগলা বললে, “দেখ। যায়, কিন্তু চেন। নায় ন|। তার! ছগ্মবেশে 
থাকে। কথনে। কখনো! যখন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর 
ধর্বার পথ থাকে না।” 

র।জ। জিজ্ঞাম। করলে, “তুমি তাঁদের চেন কি উপায়ে ?”" 

পাগলা বল্লে, “কখনে। বা একট। শ্নর শুনে, কখনো! ব। একট। 
আলো দেখে ।” 

রাজ। বিবক্ত হয়ে বল্লে, “এব আগাগোড। মমস্তই পাগলামি, 
একে তাড়িয়ে দাও |” 


৩ 


পাগ্লাৰ কথ। রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজল । 

ফাল্পন মাসে তপন ডাঁলে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, আর শিরীষ 
ফুলে বনের প্রান্ত শিউরে উঠেচে। রাজপুত্র চিত্রগিরিতে এক। চলে 
গেল। 

সবাই জিজ্ঞাস! করলে, “কোথায় যাচ্চ ?” 

সেকোনে। জবাব করলে না। 

গুহার ডিতর দিয়ে ঝরন। ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেচে কাম্যক 
সরোবরে ; গ্রামের লোক তাকে বলে, “ট্দাল ঝোরা 1” সেই ঝরনার 
তলায় একটি গোড়ে। মন্দিরে রাজপুত্র বাস। নিলে। 

এক মাস কেটে গেল। গাছে গাছে যে কচি পাঁতা উঠেছিল 
তাদের রঙ ঘন হয়ে আসে, আর ঝারাফুলে বনপথ ছেয়ে যায়) 


২৯২ 


প্রবাসী-_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





এমন সময় একদিন ভোরের স্বপ্নে রাঙ্জপুত্রের কানে একটি বীশির 
হুর এল । জেগে উঠেই রাজপুত্র বল্লে, “আজ পাব দেখ! ।” 
৪ 


তখনি খোড়ায় চড়ে কামাক্‌ সরোবরের তীর বেয়ে চল্ল, পৌঁছল 
কামাক সরোবরের ধারে । দেখে, সেখানে পাহাড়েদের এক মেয়ে 
গল্মবনের ধারে বদে আছে। ঘড়ায় তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের 
থেকে সে ওঠেন।। কালো মেয়ের কানের উপর কালে! চুলে 
একটি শিরীদ ফুল পরেছে, গোধুলিতে যেন প্রথম তারা । 

রাজপুত্র যোড়। থেকে নেমে তাকে বস্গে, “তোমার এ কানের 
শিরীষ ফুলটি মামাকে দেবে ?। 

যে হরিণী ভয্ম জানে না এ বুঝি দেই হরিণী? ঘাড় বেঁকিয়ে 
একবার মে রাঁজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে । তখন তার 
কালে। চোখের উপর একট। কিমের ছায়। আরে! ঘন কালে। হয়ে 
নেমে এন্স__ঘুমের উপর যেন স্বপ্র, দিগন্তে যেন প্রথম শ্রাবণের 
সঞ্চার। 

মেয়েটি কান থেকে ফুল খসিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বললে, 
“এই নাও ।” 

রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি কোন্‌ পরী, আমাকে 
সত্য করে? বল।” 

শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিশ্ময়,। তার পরেই আ্িন 
মেঘের আচম্ক। বৃষ্টির মত তার হাসির উপর হাঁসি, সে হাসি 
আর থামতে চায় ন।। 

রাজপুত্র মনে ভাব্ল, *ম্বপ্ন বুঝি ফল্ল-_এই হাঁসির হুর যেন 
সেই বাঁশির সবরের সঙ্গে মেলে |” 

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুই হাত বাড়িয়ে দিলে, বললে, "এস 1” 

সে তার হাত ধরে ঘোড়ায় উঠে পড়ল, একটুও ভাবল না। 
তার জলতর৷ ঘড়! ঘাটে রইল পড়ে। 

শিরীষের ডাল থেকে কোকিল ডেকে উঠল, কুহু কুহু কুহু কুছ। 

রাজপুত্র মেয়েটিকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার 
নাম কি?” 

মে বললে, “আমার নাম কারী ।” 

উদ্দাম ঝৌরার ধারে ছুজনে গেল সেই পোড়ে। মন্দিরে । রাঁজ- 
পুত্র বললে, “এবার তোমার ছপ্মবেশ ফেলে দাও ।” 

সে রল্লেঃ "আমর। বনের মেয়ে, আমর। ত ছল্মবেশ জানি নে।” 

রাজপুত্র বল্লে, “আমি ঘে তোমার পরীর মুর্তি দেখতে চাই 1” . 

পরীর মূর্তি! আবার সেই হাঁসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুত্র 
ভীবলে, “এর হাঁসির স্বর এই ঝরণার সঙ্গে মেলে, এ আমার এই 
ঝরণার পরী |” 

রাজার কানে খবর গেল, রাজপুত্রের সঙ্গে পরীর বিয়ে হয়েচে। 
রাজবাড়ি থেকে ঘোড়া এল, হাতি এল, চতুর্দে(ল! এল। 

কাঁজরী জিজ্ঞাস! করলে, “এ-মব কেন?” 

রাজপুজ বল্লে, “তোমাকে রাজবাড়িতে যেতে হবে ।” 

তখন তাঁর চৌথ ছলছলিয়ে এল। মনে পড়ে গ্নেল, তার ঘরের 
আতিনায় শুকোবার জন্তে ঘাসের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে ; মনে 
পড়ল তার বাপ আর ভাই শিকারে চলে গিয়েছিল, তাদের ফেরবার 


সময় হয়েছে ; আর মনে গড়ল তাঁর বিয়েতে একদিন যৌতুক দেবে 
বলে তার ম! গাছতলায় ঠাত পেতে কাপড় বুন্চে, আর গুন গুন 
করে গান গাইচে। 

সে বল্লে, “না, আম বাব নাট” 

কিন্ত ঢাক ঢোল বেজে উঠল, বাঞ্ল বীশি, কাসি, দামাম1,--ওর 
কণা! শোনা গেল না। 

চতুর্দোল! থেকে কাঁজরী যখন রাজবাড়ীতে নাম্ল, রাঁজমহ্িষী 
কপাল চাপ্ড়ে বল্‌লে, “এ কেমনতর পরী ?” 

রাজার মেয়ে বল্‌লে, “ছি, ছি, কি লজ্জা !' 

মহিবীর দাদী বল্‌লে, “পরীর বেটাই বা কি রক?" 

রাজপুত্র বল্লে, “চুপ কর, তোমাদের ঘরে পরী ছচ্মবেশে এসেচে 1” 
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দিনের পর দিন যায়। রাজপুত্র জ্যোতন্নারাত্রে বিছানায় জেগে 
উঠে চেয়ে দেখে কাঞ্জরীর ছন্মবেশ একটু কোথাও খসে পড়েছে কি 
না। দেখে যেকালে। মেয়ের কালো চুল এলিয়ে গেচে, আর তার 
দেহখানি যেন কালো পাথরে নিখুঁত করে খোদা একটি প্রতিমা। 
রাজপুত্র চুপ করে বসে ভাবে, “পরী কোথায় লুকিয় রইল, শেষ রাতে 
অন্ধকারের আড়ালে উধার মত |” 

রাজপুত্র ঘরের লেকের কাছে লজ্জী পেলে। একদিন মনে একটু 
রাগও হল। কাজ্জরী সকাল বেলায় বিছান! ছেড়ে যখন উঠ্‌তে যায় 
রাজপুত্র শক্ত করে' তার হাত চেপে ধরে বল্লে, “আজ তোমাকে ছাড়ব 
না” নিজরূপ প্রকাশ কর, আমি দেখি” 

এমনি কথাই শুনে বনে যে হাসি হেসেছিল সে হাসি আর বেরল 
ন।। দেখৃতে দেখতে ছুই চৌখ জলে ভরে এলো । 

রাজপুত্র বল্‌লে, “তুমি কি আমায় চিরদিন ফাঁকি দেবে?” 

সে বল্লে “না, আর নয়” 

রাজপুত্র বললে, “তবে এইবার কার্তিকী পূর্ণিমায় পরীকে যেন দবাই 
দেখে ।” 

৭ 


পুর্ণিমার চাদ এখন মাঝ গগনে । রাজবাড়ীর নহবতে মাঝরাতের 
সুরে ঝিমিঝিমি তান লাগে । 

রাজপুত্র বরসঙ্জ। পরে" হাঁতে বরণমাঁল! নিয়ে মহলে ছুঁছ্ল, পরী- 
বৌয়ের সঙ্গে আজ হবে তার শুভদৃষ্টি। | 

শয়নধরে বিছানায় শাদ। আঁন্তরণ, তার উপর শাদ। কুন্দ ফুল রাশ- 
কর! ; আর উপরে জান্ল! বেয়ে জ্যো তস্স। পড়েচে। 

আর কাজরী? 

সে কোথাও নেই । 

তিন প্রহরের বাশি বাজল | চাদ পশ্চিমে হেলেচে। একে 
একে কুটুম্বে ঘর ভরে গেল। 

ঃ রর পা শি 

রাজপুত্র বললে, “চলে গিয়ে পরী আগুন পরিচয় দিয়ে যায়, আর 

তখন তাকে পাওয়! যায় ন। |” 


(বঙ্গবাণী, বৈশাখ ) *জীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





[ এই বিভাগে চিকিৎসা! ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রস্থ ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় । একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে ধাহাঁর উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাঁপ। হইবে। 
ধাহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে ভাহার! লিখিয়! জানাইবেন। অনাম! প্রশ্নোত্তর ছাপ। হইবে না। প্রশ্নও উত্তর কাগজের এক পিঠে 
কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে । জিজ্ঞাস! ও মীমাংস! করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকো বা! এন্সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পুরণ কর! 
সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত ; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দে্ঠ লইয়। এই বিভাগের প্রবর্তন করা হইয়াছে। 
জিজ্ঞাস! এরূপ হওয়। উচিত যাহার মীমাংসায় বহুলোকের উপকার হওয়! সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বাঁ স্ববিধার জন্য কিছু 
জিজ্ঞাসা কর! উচিত নয়। প্রশ্থগুলির মীমাংস! পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়। ব! আন্দাজী না! হইয়। যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাঁদ-প্রতিবাদ ছাঁপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞ।সা বা মীমাংসা ছাঁপ। বা না. 
ছাপা! সম্পূর্ণ আমাদের স্েচ্ছাধীন-_তাহাঁর মন্বন্ধে লিখিত ব| বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ং দিতে আমর! পারিব না। নূতন বৎসর হইতে 
বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নুতন করিয়| সংখ্যাগণনা. আরম্ভ হয়। হৃতরাং ধাহারা মীমাংস! পাঠাইবেন, তাহারা কোন্‌ বৎসরের কত সংখ্যক 
প্রশ্নের মীমাংস। পাঠীইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন ।"] 


জিজ্ঞাসা প্রয়োগ ইত্যাদি পঞ্চানন নিয়োগী | হ্ুশ্রুত খৃঃ পৃঃ ৪র্থ শতাব্বীর 
(১৫) লৌক। সুতরাং ভাক্ষরাচার্য্ের যুগে হুচিকাঁভরণ প্রয়োগ প্রচলিত ছিল-_ 
ছত্রিশ জাতি কি কি ও কোথায় উল্লেখ আছে ? ইহাতে সন্দেহ করিবার ৬৬ । শীনগেক্জচল্র ভট্টশীলী। 
বন্যোপা ৬১৩৭ 
(১৬ / হী বর্তমান মাস-গণনার আরম্ত-কাল। 
? রী কৃষ্ণ-যজুর্বেদে উক্ত হইয়াছে-_ 
হিন্দুধর্মে পৌত্তলিকত| উদ নরেশরকুমার ঘোষ । হত বিডি 
জারা 
কোন ভাষা! হইতে ? ডা ্রীত্রীচক্জ মুখোপীধ্যায়। ই টে 
ছধ সময় সময় টক হইক্ যায় কেন? এমন কৌন উপাঁয় অবলম্বন এ রি 
করা যায় কি না৷ যন্থার! ছুধ টক হয় না? পীনলিনী তন্্। ই 
ক তি মধু ও মাধব (চৈত্র ও বৈশাখ) বসন্ত খতু, জৈষ্ঠ ও আধা গ্রীন্ম 
মীমাংসা খতু, শ্রাবণ ও ভাত্র বর্ষ খত, মাঙ্গিন ও কার্তিক শরৎ তু, অগ্রহায়ণ 
গত বৎসরের মীমাংসা ও পৌষ হেমন্ত খতু এবং মাঘ ও ফাল্গুন শিশির ধাতু । 
(১১৬) “প্রবাসী” ১৩১৫, ৪০৪ পৃঃ। 
প্রাচীন ভারতে ঘড়ী ও সুচিকাতরণ এখানে দেখী গেল-_সেই বৈদিক সময়ের মাসগুলিরও ও আজ- 
জ্যোভির্বদ তান্বরাচাধ্য একটি লোকে বলিয়াছেন যে,১৩*৬ শকাৰে কালের মাস-গপণনার মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেই চলে। 
(১১১৪ খৃঃ) তাহার জন্ম, ও ৩৬ বৎমর বয়ঃক্রম কালে (১১৫, খুঃ) জীনগেক্্রচ্ ভট্টশালী। 
তিনি সিদ্ধাত্ত-শিরোমণি গ্রস্থ রচনা করেন। ১২শ শতাব্ধীতে ঘড়ির (১৪*) 
প্রচলন কোনও প্রকার সম্ভাবনা! দেখি না) ুর্ব্বা তুলসী বি প্রভৃতির পবিত্রতা 
সক্রুত সা ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন-_যখা-_ ুর্বা, তুলসী ও বি ইহাদের প্রত্যেকেরই উৎপত্তির এক-একটি 
(১) ছ্ছোক্রিয়া_17705107 আখ্যায়িক! পুরাণে দৃষ্ট হয়। দূর্ববা বিষুর লোম হইতে সমুদ্র-মস্ঘনের 
(২) ভোক্রিয়া-_7১0)0651108, সময় উৎপন্ন হইয়াছে। তুলসী নানী রমণীর কেশসমূহ নীরায়ণের বরে 
(৩) লেখাক্তিয়া_-36:5007108. তুলসীনামক পুণাবৃক্ষে পরিপত হইয়াছে। লঙ্মী একদিন শিব- 
(৪) বেধ্যক্রিয়া__1১০:174. পৃজাকালে এক গুন ছি'ড়িয! তাহার উপর দেন। শিবের বরে সেই 
($৫) বন্ধনকার্ধ্য-_-92::0286. স্তনই বিধবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে । এই কারণেই ইহার নাম প্রীফল 
(৬) সীব্যক্রিয়া__96%17, বৃক্ষ। শিবের ইচ্ছা, ইহার পঞ্রেই লৌকে তাহার পুজা করুক। 
(৯) এবাক্রিয়া-_-27০৮778. ভাহাতেই তিনি প্রসন্ন হইবেন। এই বৃক্ষগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে 
(৮) আহ্বর্য-_70508006. ৪ আরও অনেক আখ্যায়িক। আছে। তাহাতে দেখান হইয়াছে যে জগ 


& নং বেধাক্রিক্ার (17301108 ) আর্থ, পিরা কাটা, শিরার মধ্যে উপ হইতেই ইহারা পবিত্র) গচিন্বাহরণ চত্বর্জী। 





স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃহত ব্রিটিশ লাঠির যুক্তি 


কথায় বলে মূর্থস্য লাঠ্যৌষণি। বঙ্গের লাট লর্ভ লিটন 
বোধ হয় ভারতের লোকদ্দিগকে মূর্খ মনে করিয়া 
, তাহাদের মধ্যে যাহারা স্বাধীনতালাভেচ্ছা রোগে আক্রান্ত 
তাহাদিগকে বুটিশ লাঠি দেখাইয়াছেন। 

বিগত ১১ই এপ্রিল, ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন 
লর্ড লিটনকে অভিনন্দিত করিয়া একটি অভিভাষণ 
পড়েন । তাহার উত্তরে বক্তৃতা করিয়া লর্ড লিটন 
অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন £-_ 
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এখানে লাটসাহেব ছুরকম স্বরাজের কথা বলিয়াছেন । 
প্রথম, ইংলগ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়! নিয়মতনত-গ্রণালী-সন্মত 
স্বাধীনতা ; দ্বিতীয়, ইংলগড হইতে পৃথক্‌. হইয়া সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা! লাভ । 


২য় সংখ্যা ] 


ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভকে তিনি যে কেন 
ভ্বাতিগত (150191) স্বাধীন্সতা আখ্য! দিলেন, তাহা 
জানিতে ইচ্ছা! হয়। এই প্রশ্নের মীমাংসার ভিতর জাতিগত 
ভাবকে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন কি ছিল? ভারতবর্ষ 
যদ্দি কখনও স্বাধীনতা লাভ করে, তাহা হইলে সে 
স্বাধীনতাকে জাতিগত বল! চলিবে না, এমন নয়, তাহা 
জাতিগতই হইবে, কিন্তু কেবলমাত্র উহা! জাতিগত 
বলিয়াই বা একমান্ধ সেই কারণেই ভারতবাসী স্বাধীনতা 
চায় না। শ্বাধীনতা আকাজ্ষা। করা মানুষের স্বভাব__ 
শালকসন্প্রদায় ও প্রজা যদি একজাতীয় হন "হা হইলেও, 
এবং যদি ভিন্নজাতীয় হন তাহা হইলেও) স্বতরাং 
যে-ক্ষেত্রে শাসকগণ ভিন্নজাতীয়, সেখানে তাহাদের 
ভিন্নজাতীয়তার উপর অতটা! জোর দেওয়া উচিত নয়; 
কেন-না তাহাতে ইহা মনে হইতে পারে, বে, কেবলমাত্র 
এ বিভিম্নতার জন্যই যেন শাপিত মান্ষর স্বাধীনতা 
প্রার্থনা করিতেছে। যে-সকল আমেরিকান পনি, 
বেশিক ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অঞ্জন 
করিয়াছিলেন, তাহারা আপনাদের স্বজাতীয় শাসক- 
লশ্দায়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন ৷ তাহাদের 
শাননকর্তাদের দল যদি ভিন্নজাতীয় হইতেন, তাহা 
হইলে সম্ভবতঃ তাহারা আরো! পূর্বেই স্বাধীন হইবার 
চেষ্টা করিতেন। ভারতবর্ষ ও অন্যান্ত অধীন দেশের 
পক্ষে সপ্পূর্ণ স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ ও আংশিক স্বাধীনতা 
অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর কি না, 
ইহাই আসলে বিবেচনা করিবার বিষয়। ইতিহাসে 
আমরা ইহাই দেখিতে পাই, যে, বিজেতা ও বিজিত 
যেখানে ভিন্নজাতীয়, দেখানে মপ্পর্ণ স্বাধীনতা পাইবার 
ইচ্ছা অধিক প্রবল। কিন্তু ইতিহাস ইহাও বলে, যে, 
যেখানে বিজেতা ও*শাদিত একই জাতীয়, সেখানেও 
স্বাধীনতা লাভ করিবার ইচ্ছ' বর্তমান থাকে । স্থৃতরাং 
ভারতবাসীরা অথবা একদল ভারতবাসী যদি স্বাধীনত। 
লাভ করিতে চান, তাহা হইলে পে ইচ্ছাকে কিছু- 
মাত্র অস্বাভাবিক বল! চলে না। তাহাদের শাসন- 
র্তারা ঘে ভিক্গজাতীয়, ইহনতে তাঁহাদের স্বাধীনতা 
্লানডেব আকাক্রা বুদ্ধি পাইবারই কথা, হাস পাঈলীর 


বিবিধ প্রসঙ্গ__স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃহৎ ব্রিটিশ লাঠির যুক্তি 


কথা নয়) ইতিহাস ও. জীববিজান, ইহাই বলে। 
স্থতরাং তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহিলে সেটা 
জাতিগত (18091) স্বাধীনতাও হয় বলিয়া তাহাদের 
স্বাধীন হইবার আকাক্ষা্টাই মারাত্মক বোধ, এমন 
কথা বলা চলে না। বরং একটি ভিন্নক্ষাতীয় শাঁসক 
দ্বার শাসিত ও অন্যটি সমজাতীয় বিজেতা প্রত্ুর 
অধীন, এইরূপ দুইটি অধীন জাতির বিষয় বিবেচনা! 
করিলে, এঁতিহাসিক ও জীববিজ্ঞানবিৎ নিসংশয়িত 
রূপে এই মতই প্রকাশ করিবেন, যে, প্রথমোক্ত 
জাতিটির স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্া শেষোক্তটির তন্রপ 
আকাঙ্ষ! অপেক্ষা অধিকতর ম্বাভাবিক ও দায়সঙ্গত। 
গ্রীক বনাম তুর্ক, বুল্গেরিয়ান্‌ বনাম তুর্ক, সার্ভিযান্‌ , 
বনাম তুর্ক, আশ্মেনিয়ান বনাম তুর্ক, এই চারিস্থলেই দেখা 
যাইতেছে যে বিজেতা ও বিজিত ভিম্নজাতীয়। কিন্ত 
গ্রীক, বূল্গার, সার্ভিয়ান বা আর্মেনিয়ানকে তাহাদের 
জাতিগত স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টায় শাহায্য করিতে 
ইংরেজের ত কোথাও বাধে নাই? আমরা জানি, যে, 
তুর্কদিগকে অত্যাচারী ঘোষণা করিয়াই ইংরেজ এ-সকল 
অরীন জাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন । কিন্ত, 
ইংরেজদের মতে, ইংরেজ ত মিশরের উপর অত্যাচার 
করেন নাই, তবে তাহার! মিশরকে স্বাধীনতা দিয়াছেন 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন কেন? উইঠা শুধু স্বাধীনতা নয়, 
আবার জাতিগত স্বাখীনতাও বটে। আবার এ দিকে 
দেখা যাঁয়, ইংরেজ রুশীয়ের বিরুদ্ধে পোলদের সাহায্য 
করিতেছেন, যদ্দিও উভয়েই এক সুভজাতীয়। আমে- 
রিকানরা ত ভিন্নজীতীয় ফিলিপিনোদের উপর অত্যাচার 
করে নাই, বরং স্থশাসনের জন্য ফিলিপিনোরা 
তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ; তবে ফিলিপিনোরা স্বাধীন 
হইতে চায় কেন? ইহাতে ম্পষ্টঃ বোঝা যায়, 
বিজেতা এবং বিজিত সমজাতীয় হউক বা না 
হউক, শাসকগণ শাসিতদের প্রতি অত্যাচার করুক বা 
না করুক, স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ষা মানুষের মনে 
জাগিয়৷ উঠিবেই। স্বাধীনতা! যদি দেশবিশেষে জাতিগত 
স্বাধীনতাই হয়, সেইজন্য তাহা নিন্দার্হ হইবে কেন? 
পুর্বে যাহা! বলিষাছি, তাহার পুনকলেখ করিয়া ধলি, 


২৯৬ 
৯ তী্টিপতিস্সিলি সি পরস্পর পি 


মসাময়িক এউঁতভিহাসিক ঘটনার ঘধোই আমরা দেখিতেছি, 
ঘ, ইংরেজ ঘোষণা করিতেছেন, ভাহারা মিশরকে 





ধীনত। দান করিয়াছেন। মিশরবাসীগণ থে ইংরেজ 


ইতে ভিক্নজাতীয়, তাহাতে ত সন্দেহ নাই? মিশরকে 
দি জাতিগত স্বাধীনতা দেওয়া চলে, তবে ভারতবর্ষকেই 
7 দেওয়! না চলিবে কেন ? 

স্থতরাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টার ভিতর 
[তিগত বিভিম্নতার কথাটাকে অত বড় স্থান দিয় লর্ড 
লটন অন্তায় করিয়াছেন । 

তিনি বে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় 
ই । মডারেটগণ যে পনিয়মতস্্াবায়ী ম্বাধীনতা'র 
ক্ষপাতী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অসহযোগীদের 
[লেরও সকলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভকে লক্ষ্য বলিয়া 
'ঘাষণ! করেন নাই। ইংরেজ-প্রভাব-মুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই 
যে কংগ্রেসের লক্ষ্য, আহমদাবাদ কংগ্রেসে মহাত্মা 
[ন্ীই এই প্রস্তাব গ্রাহ হইতে দেন নাই। ইয়ং 
'গিয়া' পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, বে, স্বরাজ অর্থে তিনি 
[ঝেন, ভারতবর্ষের পক্ষে স্বশাসক ইংরেজ উপনিবেশের 
মান অধিকারলা্ভ। ইহার সহিত লর্ড লিটনের “নিয়ম- 
স্বাযায়ী স্বাধীনতা'র প্রভেদ কি? অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্া 
ধনয়াপী অসহযোগীও আছেন। অতএব আমাদের তিনটি 
[াজনৈতিক দলের কথা ভাবিয়! চপিতে হইবে, ছুইটি নয়। 

লর্ড লিটনের মতে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বা দ্বিতীয় প্রকা- 
রর স্বরাজের মধ্যে ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয়ের সহযোগিতার 
কান স্থান নাই। কেন যে নাই, তাহা ত আমরা বুঝিতে 
ধারি না। বোধ হয় আমরা সহযোগ অর্থে যাহা বুঝি, 
টংরেজর! তাহা! বোঝেন না, এই জন্যই এই সমস্যার 
টপত্তি । আমরা সহযোগ বলিতে যে কি বুঝি, 
চাহা মহাত্মা গান্ধী বুম্পষ্টরূপে বুঝাইয়! দিয়াছেন । তাহার 
তে, তাহার প্রীর্থিত স্বরাজের ভিতর ইউরোগীয়েরও 
ঘান থাকিবে । তবে জাতিগতভাবে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত 
বা প্রভূ না হইয়া তাহারা তখন হইবেন সমশ্রেণীস্থ 
বা সাহায্যকারী । জ্বাপান ও অস্তান্ স্বাধীন দেশে ইংরেজরা 
॥ ভাবে কাজ করিয়াছেন । কিন্তু সহযোগ বলিতে 
টংরেজ সাধারণতঃ এই বৃঝেন, যে, কাজেব লক্ষা, উদ্দেশ্য 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ও নীতি এবং প্রণালী সকলই তাহারা নির্ধারণ করিয়া 
দিবেন এবং আমরা তাহাদেক সঙ্গে থাকিয়া! অভিগ্রায়গুলি 
কাধ্যে পরিণত করিব | কিন্তু ইহা কি সহযোগ, 
না আজ্ঞাপালন? আমরা ত ইহাকে তাবেদারীই মনে 
করি। যদি স্বাধীন গ্রীকের সঙ্গে ইংরেজের সহযোগ 
কর! চলে, যদি স্বাধীন জাপানী বা ফরাসীর সঙ্গে সহযোগ 
চলে, তবে স্বাধীন ভারতবাশীর সহিত না চলিবার 
কোনও কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু আমরা 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরেজের আস্তরিক ইচ্ছা যে আমরা 
চিরকাল তাহাদের কাধ্যসিদ্ধির যন্ত্র ও ভৃত্য হইয়া 
থাকি এবং চিরদিন তাহাদের মন-তুলান কথা দ্বারা 
মন্্রমু্ধ হইয়া থাকি। ইহাকেই তাহারা সহযোগ বলেন। 
কিন্তু এইবপ “শাক দিয়ে মাছ ঢাকা” চিরকাল চলিতে 
পারে না। বাস্তবিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া, 
সমান পদ্দে দীড়াইয়া সহযোগ করিবার ইচ্ছা তাহাদের 
আছে কি না, তাহা বুঝিবার জন্য আমরা ছুইটি পরীক্ষার 
প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমটি এই; ভারতবর্ষে 
যতগুলি ইংরেজকে উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে, 
অন্ততঃ ততগুলি ভারতবানীকে ইংলগ্ডে সেইবধপ উচ্চপদে 
নিযুক্ত করা হউক; দ্বিতীয়তঃ, সাম্রাজ্যের ভিতর 
ইংরেজের থেমন সর্বত্র অবারিত দ্বার, ভারতবাসীকেও 
সেইরূপ অধিকার দেওয়া হউক। লর্ড লিটন কি এই 
প্রস্তাব দুইটির সমর্থন করিতে সম্মত হইবেন ? 

লর্ড ণিটন বলিতেছেন, বে, শাসন বিভাগের প্রত্যেক 
অংশে ইংরেজের স্থানে ভারতবাসীকে নিযুক্ত করিয়াই এই 
দ্বিতীয় রকমের স্বরাজ অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা 
হইতেছে । এই কথায় ইহাই বুঝায়, যে, প্রথম শ্রেণীর 
স্বরাজ, যে স্বরাজ স্বশাক উপনিবেশগুলি ভোগ করিতেছে, 
তাহার ভিতর এইরূপ নিয়োগ থেন হয় নাই বা হইতেই 
পারে না। কিন্তু ইহা সত্য কথা নয়__অস্ততঃ আমরা 
যতদুর জানি, ইহা সত্য নয়। আমাদের মত সত্য 
কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা লাটসাহেবকে 
ছুই একটি প্রশ্ত করিতে চাই। কানাডা, নিউজীল্যাও্ 
ও অষ্টেলিয়া তিনটিই, শ্বাযত্তশাসনের ক্ষমতাপ্রা্ 
উপনিবেশ । কানাভাতে যে-সকল বাজি উচ্চতম, 
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বিডি 
উচ্চতর ও উচ্চ রাজপদ গুলি দখল করিয়। আছেন, তাহারা 
কি, ভারতবর্ষে বেমন তদ্রুপ, অধিকাংশই ইংরেজ ন! 
কানাডার অধিবাদী? অষ্ট্ধেলিয়াতে প্র-সকলগ কর্ধচারী 
কি অধিকসংখ্যক অষ্টে,পিয়ান্‌ না ইংলগুনিবাশী ? নিউ- 
জীলগ্ডেই ব৷ তীহাদের কোন্‌ দল সংখ্যায় বেশী? আমরা 
যতটা জানি, তাহারা প্রায় নকলেই কানাডিয়ান্‌, অষ্টে,লিয়ান্‌ 
এবং নিউজিল্যাগডার। স্থৃতরাং আমর! যদি ইউরোপীয়ের 
পরিবর্তে ভারতবাসীকে রাঙ্গকার্যে নিযুক্ত কবিতে চাই, 





তাহা হইলে কেন যে তাহা আমাদের পক্ষে অপরাধ বলিয়া 


গণ্য হইবে, তাহ! বুঝিতে পারিলাম না। উপমিবেশবাদী- 
গণ ইউরোপীযবংশোদভূত মানুষ । তবুও তাহারা ইউরোপ 
হইতে মান্য আমদানি করিয়া আপনাদের শাসন কাজ 
চালায় ন|। ইহাতে তাহারা অপরাধ করিতেছে বলিয়া 
কেহ মনে করে না। কন্ত আমরা ইউরোপীয়বংশোডুত 
নই ; অথচ আমরা যদি ইউরোপ হইতে শাসক আম্দানি 
না করিয়া আপনাদের কাজ আপনারাই করিতে চাই, 
তাহা হইলে সেটা এমন গুরুতর অপরাধ হইয়! 
দাড়ায় কেন? আমাদের ইচ্ছাটাই ত অধিকতর 
স্বাভাবিক। 

স্বাধীনতালাভপ্রয়াসী ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে লর্ড 
লিটনের দ্বিতীয় অভিযোগ এই, ধে, তাহারা কে কত 
কাজের লোক তাহা না৷ দ্রেখিয়া এবং সেই বিচার 
অঙ্গসারে কর্্ী নিয়োগ না করিয়া কে কোন্‌ জাতির 
লোক তাহাই বেশী করিয়া দেখেন ও তদহুসারে কর্মী 
নিযুক্ত করিতে চান। ইহা সত্য কথা নয়। ভারতবর্ষে 
ইংরেজের স্বয়ং এই দোষে দোষী। উপযুক্ত ভারতীয় 
থাঁকিতেও ইংরেজ রাজকাধ্যে ইংরেজ নিযুক্ত করে। 
এই দোষটা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়। লর্ড লিটন উন্টা 
চাপ দিতে চাহিয়াছেন ! 

কোন ভারতবাসীই+ তিনি নরম বা চরম যে পন্থী 
হোন, ইহা ইচ্ছা করিতে পারেন না, যে, শাসনযন্ত্ 
কাজের অধোগ্য হোক। আমরা সকলেই চাই, যে, 
বর্তমানে ইংরেজের হাতে শাসনযস্ত্র যেমন আছে, উহ! 
তাহার চেয়ে কার্যকর হয়। আমরা বিশ্বাস করি, যে, 
ক্রমে ক্রমে “উহাকে ইংরেজপ্রবর্তিত শাসনযন্ত্র অপেক্ষা 


বিবিধ প্রসঙ্গ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃহত ব্রিটিশ লাঠির যুক্তি 
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শ্রেষ্ঠ করা যায়, যদিও প্রথম প্রথম কিছু, অযোগ্যতা 
গ্রকাশ পাইতে পারে। 

ভারতবর্ষে ইংরেজের শাসনদক্ষতার ইংরেজকৃত প্রশংসা 
অত্যন্ত অত্যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু উহার যথার্থ মূল্য যত- 
খানি, তাহারও লাথৰ করিতে আমরা চাই না। ইংরেজ 
শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন, সমগ্র দেশকে এক শাসনস্থত্রে 
গ্রথিত করিয়াছেন এবং ভারতবাসীদের মধ্যে সমান ন্তায়- 
বিচার করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন, এ কথা স্বীকার 
করি। কিন্ত দেশের মূর্খতা শোচনীয়, কৃষি ব্যবসা ও 
পণাদ্রব্-উৎপাদন বিষয়ে উহা অনেক পিছনে পড়িয়! 
আছে। ভারতবর্ষ দরিদ্র, অস্বাস্থ্যের আপয়, মারীপীড়িত 
এবং পাশববলের ও বিভীষিকার দ্বারা শাসিত। একশত 
পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ইংরেজ এদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। 
এখনও দেশের এই অবস্থা । ইহাকে কি শাসনদক্ষতা 
বলে? 

কিন্তু লর্ড লিটনের অভিযোগ যদি আমরা সত্য 
বলিয়৷ মানিয়াই লই, তাহাতেই বা! প্রমাণ হয় কি? 
ইয়োরোপের রাষ্ত্ীয় কন্দীরা কি সকল স্বাধীন দেশে 
সমান সুযোগ্য ? নিশ্চয়ই নয়। ইংরেজরা দাবী করেন, 
ষে, তীহারাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাসনকর্তা, জান্মানর 
বলেন কাজের শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত খাড়া করিয়! 
তুলিতে তাহারা সবচেয়ে ওস্তাদ । কিন্তু অন্যান্য ্বাধীন 
ইউরোপীয় দেখ যে আপন আপন অপেক্ষাকৃত অযোগ্য 
বাষ্্রীয় কন্মী লইয়াই সন্ধ্ট আছে, অতি উৎরুষ্ট ইংরেজ 
শাসক দ্বারা শাসিত হইতে আকাকঙ্ষা মাত্রও করিতেছে 
না, ইহাতে ত ইংরেজ কোনই অপরাধ গ্রহণ করেন ন! ? 

কোন শাসনযস্ত্র ও প্রণালী যে কতখানি যোগ্য, তাহার 
পরখ করিবার উপায়টা কি? যে শাসনের অধীনে 
দেশের সকল লোক শিক্ষা পায়, কুসংস্কারমুক্ত হয়, 
ভাল খাইতে পরিতে ও ভাল থাকিতে পায়, সুস্থ 
সবল হয়, এবং সাহসী, স্বাধীন ও আত্মশাসনক্ষম হয়, 
তাহাকেই সুযোগ্য শাসন বল! চলে। উপরোক্ত আদশ 
অনুসারে বিচার করিলে, ভারতবর্ষে ইংরেজের শাসনকে 
স্থশাসন বলা চলে কি? 

লর্ড লিটনের সমস্ত যুক্তিগুলিই এইরূপ পক্ষপাত-দোষ- 
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দৃিত। ইচ্ছার: বা (অনিচ্ছাকষমে ও অজাতলারে 
তিনি প্রথম শ্রেনীর ম্বরাজকে সর্বপ্রকার গুণশালী বলিয়া 


বর্ণনা করিয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বরাজের অর্থাৎ সম্পূর্ণ 


স্বাধীনতার ভাগ্যে জুটিয়াছে সর্বপ্রকার কু-অভিসন্ধি ও 
দোষ। তাহার মতে, প্রথম শ্রেণীর স্বরাজ পাইতে হইলে 


শাসনযন্ত্রকে কাধ্যদক্ষ করা চাই। যেন পূর্ণস্বাধীনতালিগনু, 


ভারতবাসীর। রাস্ত্ীয় কর্মার্দিগকে কার্যদক্ষ করিতে চান 
না। প্রত্যেক ভারতবাসীই ইহা! আকাঙ্ষা করেন, তাহার 
রাজনৈতিক মত যাহাই হোক না! কেন। তাহার 
সকলেই চান বে ইংরেজের অধীনে ভারতবর্ষের সর্কারী 
কম্মচারীরা যতখানি কর্মকুশঙ্স ৩1 দেখাইতেছন, স্বাধীন 
ভারতের কর্মীরা ভাহা অপেক্ষা অধিক দেখান। হইতে 
পারে যে প্রায় সকল ইস্ুরোপ-অধিবাসীর মত লর্ড লিট- 
রেনও ইহাই মত যে ইংরেজের কর্তৃত্ব ও “রিচালন ব্যতীত 
ভারতবর্ষের শাদনকাধ্য কখনও দক্ষতার সহিত চলিতে 
পারে না। কিন্তু সে হইল এক কথা এবং ভারতবাসীর|, 
কম্মাদের কে কত কাজের তাহা! না ভাবিয়া, কে কোন্‌ 
জাতির পেই কথাই বেশী করিয়া ভাবে, ইহা বলা 
আরেক কথা । আমাদের মনে হয় না, যে, ভারতবাসীর 
জাতিগত এমন কোন অক্ষমতা আছে যাহার জন্য 
তাহারা হ্থুদক্ষ শাপক হইতে পারে ন।। এমন কি 
মডারেট ধুরম্বর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ও যে 
তাহা মনে করেন না, তাহা তাহার এক বজ্ঞুতা 
হইতে বুঝা যায়। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ 
যে-কোন সময়ে অন্ত দেশের লোকদের সমকক্ষ লোক 
কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারেন। 

লর্ড লিটন মনে করেন, যে, গঠন করিবার ইচ্ছা 
এবং গঠন-কাধ্যের ক্ষমতা নিয়মতস্ত্রান্থ্যায়ী-স্বাধীনতা- 
প্রয়াসীগণ অথবা সোজা কথায় মডারেটগণ একচেটিয়! 
করিয়। লইয়াছেন। ইহা সত্য নয়। ভারতবাসীদের 
সকলেই আমরা ভাই বলিয়া মনে করি, অতএব তাহার 
এই ধারণার সমালোচনা করিব না । ম্ডারেট বা 
চরমপন্থী কাহারও যদি অন্যদল অপেক্ষা কোনও গুণ 
অধিক থাকে, তাহা সমানভাবেই দেশের কাজে লাগিবে। 
তাহা লইয়৷ আমরা গৃহবিবাদ জন্মাইব না। 


প্রবামী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


পতি সপ উপ ২ পসরা তত সি সি সি 


বংলা ভাগ, ১ম খণ্ড 


পিপিপি তিতা সিসিশির্ি 


লর্ড লিটন মনে | করেন, খে এই নিয্মতন্তান' 

উন্নতির প্রয়াসটির ভিত্তি জাতিতে জাতিতে প্রীতির উপর, 
এবং অন্যটির ভিত্তি জাতীয় বি-ঘ্বব। আমাদের ভিতর কে 
অন্তের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভালবাসিতে পারেন, 
বা বিদ্বেষ পোষণ করেন, সেকথার আলোচনা 
আমরা করিব না। কারণ, বিদেশীদের প্রশংস। 
বা নিন্দাকে উপলক্ষ্য করিয়া গৃহবিবাদের সৃষ্টি করা 
মূর্খতা । কিন্ধক সাধারণ ভাবে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ 
করা চলে। মাঁনবচরিত্রের উন্নতি অলীম, তাহার সীমা- 
নির্দেশ করা চলে না; তাহার বিকাশও সীমাবদ্ধ 
নয়। কিন্তু এখনও উহা! সর্বাজীন বিকাশ লাভ না 
করার জন্য, যে-কোন দেশে বা কালে আংশিক বা 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য যত প্রকার প্রচেষ্টার 
কথা আমর! জানি, কোনটাই অল্পবিন্তর বিদ্বেষ বা 
দ্বণার ভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। লর্ড 
লিটন নিশ্চয়ই জানেন, যে, তীহার নিজের দেশে, যে- 
খানে জাতিগত স্বাধীনতা লাভের কথাই ওঠে না, 
সেখানেও নিয়মতত্রান্থযায়ী অধিকার লাভের চেষ্টার 
সময় অনেকবার যথেষ্ট রক্তপাত হইয়াছে, সকলে সকলের 
উপর গোলাপজল কেওড়া ছড়ায় নাই, রক্তরাঙা৷ হোলী 
খেলিয়াছে | এবং তাহার দেশে রাজহত্যা পথ্যস্ত 
হইয়াছে । কানাড। স্বায়ত্বশীসন লাভ করিবার পূর্বে 
সে দেশে অনেকগুলি বিদ্রোহ-বিপ্লব হইয়া গিয়াছে । 
ইংরেজ যে-মিশরকে জাতিগত স্বাধীনতা দিয়াছেন 
বলিয়া ঘোষণা! করিতেছেন, সেই মিশরেই ত সম্প্রতিও 
রক্তপাত হইক্া গিয়াছে। লর্ড লিটনকে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের অন্তান্য অংশের ইতিহাস বা জগতের অন্থান্ত 
দেশের ইতিহাস হইতে উদাহরণ আর বেশী বোধ 
হয় দেখানর প্রয়োজন নাই। হিংসা বা জাতীয় বিদ্বেষকে 
আমর! বিন্দমান্রও সমর্থন করি না। আমরা কেবল 
এইটুকু বলিতে চাই, যে, ইতিহাসে যখন দেখা যাইতেছে, 
যে, স্বাধীনত! লাভের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রায়ই জাতীয় 
বিদ্বেষ ও রক্তপাতের আবির্ভাব হইয়াছে, তখন যাহা 
যথার্থই অহিংসামূলক এমন একটা আন্দোলনের ভিতর 
যদি ছুই-চার ক্ষেত্রে বিদ্বেষ বা হিংসার. প্রকাশের পরিচয় 


২য় সংখ্য। ) 


হাহ রতি 
পাওয়া যায়, তাহা! হইলে, সেইগুলি লইয়া অত 
বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজন নীই। প্রয়োজন নাই বলি 
এই জন্তু, যে, ইহার প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধী সর্ধদাই 
সমস্ত শক্তির সহিত হিংসার নিন্দা করিয়াছেন, এবং 
হিংসার প্রকাশ যেখানেই তিনি দেখিয়াছেন, নিজে দোষী 
না হইয়াও তাহার প্রায়শ্চিত্বের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। কোন স্থানেই ইহা প্রমাণ করা যায় নাই দে 
নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি, বা! গ্রাদেশিক কংগ্রেদ 
কমিটি, বা তাহা অপেক্ষা নিয়স্থানীয় কোন কংগ্রেন কমিটি 
ূর্বব হইতে মংলব স্াটিয়া কোনও স্থানে দাক্গা বা রক্তপাত 
ঘটাইয়াছেন। ইহা! তূলিলে চলিবে না, যে, যদিও ভারত- 
বর্ষে স্বাধীনত! *লাভের আন্দোলন স্থবিশাল দেশব্যাপী, 
তবুও ইহার ভিতর হিংসার ভাব যত কম প্রকাশ পাইয়াছে, 
অন্য কোন অপেক্ষাকৃত জনবিরল ও ক্ষুদ্র দেশে এই ধরণের 
কোনও আন্দোলনে তত কম প্রকাশ পায় নাই। লর্ড 
শ্টিনকে আমরা ইহাও ম্মরণ করাইয়৷ দিতে চাই, যে, 
কোন দলের কোন নেতাকেই মহাত্মা গান্ধী অপেক্ষা 
মানবপ্রেমিক বলিয়া কেহ মনে করে না। ভারতবর্ষে 
চরমপন্থীর্দের আবির্ভাবের পূর্বেও ইংরেজ ও ভারতবধধঁয় 
রাজনৈতিকগণ অনেক সময় তীত্র ভাষ। ব্যবহার করিয়া 
আপনাদের অন্তঃকরণের বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন। 
উদাহরণস্বরূপ ইল্বার্ট বিল লইয়৷ যে আন্দোলন হয় 
তখনকার এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার বহু 
সংবাদপত্রের লেখার এবং অনেকগুলি বক্তৃতার উল্লেখ 
করা যায়। যখন দমনমূলক প্রেস আইন (যাহা 
এখন উঠাইয়। দেওয়৷ হইয়াছে) প্রবস্তিত কর হয়, 
তখন উহার যে প্রয়োজন আছে তাহা বুঝাইবার জন্য 
অনেক দেশীয় সংবাদপত্র হইতে . নানাস্থান হইতে 
মন্তব্য উদ্ধত করিয়া দেখান হয়। লর্ড লিটন যদি 
মনোযোগ পূর্বক সেই উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করেন, 
তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, যে, উদ্ধারকারী সর্কারী 
আম্লার দূল নরম এবং চরম কোন দলের কাগজকেই 
অন্থগ্রহ হইতে বঞ্চিত করেন নাই? ছুই দলের কাগজ 
হইতেই তাহারা! উত্তেজনা! ও বৈষেষপূর্ণ লেখা সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবাসীরা সবাই মুনি খষি 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃহৎ ব্রিটিশ লাঠির যুক্তি 


২৯৯ 


পাপস্পিপসিশিসি 





পা পি তি পানি পাস্টপাশিপাসি পাস পাস তাসিপাসিলা ঈপাসিপাসিশসিাছ পাছি শি 


নয়, তাহাদের হৃদয় কেবলমাত্র ভালবাসারই আকর নয়। 
এবিষয়ে লাট-সাহেবের ম্বদেশবাসীরা যে কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ 
তা মনে করিবারও কারণ নাই। তিনি যে ছুই 
প্রকারের স্বরাজের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ভিতর 
প্রথমটিকে কাধ্যে পরিণত কবিবার জগ্ত তিনি স্বীয় 
স্বদেশবাসীর সহামতা প্রার্থনা করিয়াছেন। যথা £__ 
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আমরা কি-আশ।| করিতে পারি, নে, ভবিষ্যতে তাহাদের 
মধ্যে আর কেহ তাহার জগতভাইদিগকে আমাদিগের 
প্রতি ভালবাসা বশতঃ প্রাত খিঁচাইতে অহ্থরোধ 
করিবেন না? একজন এমন অন্থরোদ অল্পদিন আগে 
করিয়াছিলেন । 

ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ন1! করিয়াও ভারতবাসী 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আকাঞ্া করিতে পারে। বর্তমানে 
ভারতবর্ষে ইংবেজ-শাসন ধেমন আছে, ভবিব্যতে যদি 
তাহার অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও 
আদর্শকামী এমন ভারতবাসী দেখা যাইবে ধাহারা 
ইংরেজের. প্রতি বিদ্বেষের বশবর্তী না হইয়াও সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা লাভ করিতে চাওয়াট। অন্যায় মনে করিবেন না। 
ভারতবর্ম সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে তাহাতে ইংরেজ ও 
ভারতব।সী উভয়েরই মঙ্গল। লর্ড ছিটন হয়ত ইহা 
বৃঝিবেন না, কিন্তু ইহা! সত্য কথ|। অন্যদেশ শাঁসন করিলে, 
ও উহ্বাকে কেবলমাত্র আত্মস্থবিধার জন্ত ব্যবহার করিলে, 
জ।তীয় চরিত্রের অধোগতি হয়। আমর! ইংরেজী ইতিহাস 
পড়িয়া! এবং ইংরেজচরিক্র অন্থুশীলন করিয়া ইহাই বুঝি- 
মাছি, যে, যদি ব্রিটিশ সাম্রাজোর সকল অংশ সম্পূর্ণ স্বাধী- 
নতা লাভ করিয়। পরস্পরের সিত অনান্ স্বাধীন দেশের 
মতন সখ্যন্ত্রে আবদ্ধ হয় তাং হইলে ইংরেজচরিজ্রের 
যথেষ্ট উম্নতি হইতে পারে। তথন পরিবর্তনের কিছুকাল 
কাটাইয়! উঠিলেই ইংরেজ বুঝিতে পারবেন, মে, ঈহাতে 
তাহাদের মারাত্মক আর্থিক ক্ষতি হইবারও সম্ভাবনা নাই। 
্বাধীন এই্বধ্যশাপী বন্ধুভাবাপন্ন ভারতের সহিত বাণিজ্যে, 


৬৩৩৩ 





সপ খিস্তি স্পিনার তা পাস ৭ পাস্তা 





বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ভারতবর্শে বাণিজা করিয়া! তাহা পাইতে 
পারেন না। ৃ 

ভারতবর্ষের মপ্পর্ব স্বাধীনতা লাভের বিপক্ষে লষ্ 
লিটনের সর্বাপেক্ষা প্রবল যুক্তির পরিচয় এই কম্পটি কথানন 
পাওয়া যায় £-- 
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জগতের অতীত ইতিহাদে আমরা অনেক জাতিই 
স্বাধীনতা লাভ করিরাছে বলিপ্না পাঠ করি। বিগত 
মহাযুদ্ধের মধ্যে এব, পরে, অনেক জাতিই স্বাধীন 
হইয়াছে। সত্য হউক বা না হউক, ইচ্ছা করিলে 
রঃ 
বগ। যাইতে পারে, ঘে, স্বাধীনতা লাতের ফল 
তাহাদের পক্ষে মন্দ হইয়াহে। বলা যাইতে পারে, 


নে, অধীনতা বা আংণিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার 


অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । বলা যাইতে পারে, অন্য জাতির 
পক্ষে যেমনই হোঁক, স্বাধীনত| 'ডারতবর্ষের পক্ষে 
অকল্যাণকর। ইচ্ছা করিলে বলা দাইতে পারে, সম্পূণ 


স্বাধীনতা লাভ ও বক্ষা করিবার শছিই ভারতের 
নাই। কিন্তু লর্ড পিটন এই-সকল বাধ গতের একটিও 
উচ্চারণ করেন নাই। ভিনি সোজান্থজি বলিতেছেন, 
“তোমরা যাহাতে স্বাধীনতা লাঁভ করিতে না পার তাহার 
জন্য আমরা আমাদের সমন্ত শক্তি নিয়োগ করিব ।" 
ইহাকে 'মোটা লাঠির যুক্তি' বল। চলে, অর্থাৎ আমার যুক্তি 
যেমনই হোক, তাহা থাক্‌ ব| না থাক্‌, লাঠির ছোরে 
তোমাকে আমার আদেশ মানিতে বাধ্য করিব। কিন্তু 
ভারতীয় স্বাধীনতা-প্রপ্জাদীর দল অহিংসাবাদী, তাহার! 
মোট! বাসরু কোনপ্রকার লাঠি অন্যের উপর প্রয়োগ 
করিতে চান না, স্থতরাঁং মোট। লাঠি দেখিয়। ভয় না 
পাইতে পারেন। ' আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া ধাহারা চলেন, 
পার্থিব ক্ষতি, পাশব শঙ্তি, ছুঃখ যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যু 
ভয়ও তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে ন1। যে-পথে 
তাহারা চলিয়াছেন, তাহা অস্বাভাবিক, নীতিবিরুদ্ধ, ও 


“- প্রবাসী-সজ্যৈষ্ট, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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তাহারা যতটা লাভ করিতে পারিবেন, দরিদ্র বিধ্ব্ত- 


ধর্দবিরোধী, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে তবেই তঁহা- 
দিগকে বিরত করা যায় । (তাহারা, হয় সৃত্যু নয় জয়, 
এই পণ করিয়াই বাহির হুইয়াছেন।- মৃত্যুকে. তাহারা 
বরণ করিতে -প্রস্তত,-কিন্ত অন্যকে -মৃত্যুদণ্ড-দিতে বা 
লঘুতর আঘাত করিতেও তাহার! চান. না। জরাগ্রন্ত 
ধাহারা, তাহারা বিপদের আশঙ্ক। বঙ্জন করিয়া আরামে 


ষ 


থাকা শ্রের মনে করেন, এই্বধ্যলাভকে পুরুষত্ব ও আত্ম. ' 


সম্মানের উপরে স্থান দেন, কিন্তু এই আদর্শপস্থীর দল 
চিরনবীন অর্বাচীনের দল। অন্যের কছে যাহা উন্মা্দের 
কল্পনাপ্রহ্থত আকাশকুন্ম মাত্র, তাহারই অন্গুনরণে তাহার 
জীবন উৎসর্গ করেন। 

লর্ড লিটনের যুক্তিগুলিকে যদি স্বা্ণপ্রস্থত বলিয়া 
ধরা] খায়, তাহা হইলে উহা! বোঝ। সহজ হয়। কিন্ত 
ভারতবর্ষের ম্বাধীনত। লাভের বিরুদ্ধাচরণ করিবার 
নৈতিক কি কারণ থাকিতে পারে? ভবিষ্যতেও ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনভালাভের প্রচেষ্টাকে বাধ, দিবার এমন কি 
কারণ থাকিতে পারে যাহ! শাশ্বত ধর্ম নীতি ও ায়ের, 
উপর প্রতিষ্ঠিত ? 

কাঠবিড়ালকেও যেমন বিড়াল বল! যায়, লর্ড 


লিটনের কন্সটিটিউশ্যন্াল্‌ ইপ্ডিপেত্ডেন্সও তেমনি ইণ্ডি- 


পেখ্ডেন্স বা স্বাধীনতা । কাঠবিড়াল খেমন বিড়ালের 
মত ইছুর ধরে না, লাটসাহেবের নামিত ইপ্ডিপেখেন্সও 
তেমনি প্রকৃত স্বাধীনতার কাজ করিতে পারে না। 
কথায় যেমন চিড়া ভিজে না, তেমনি শুধু নাম দিলেই 
আসল জিনিসের কাজ পাওয়া যায় ন]। 

ভারতবর্ষের এক রাজনৈতিক দল যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 


চায়, তাহা রেশ্তাল্‌ ব| জাতিগত বলিয়। লাটমাহেবের - 


পছন্দলই নহে, কিন্ত আমেরিকার ব্রিটিশ গপনিবেশিকেরা 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, তাহা 
রেস্টাল্‌ ব। জাতিগত ছিল ন। বলিয়! কি তাহা ব্রিটিশ 
জাতির খুব পছন্দনই হইয়াছিল? 


বীরের সম্মান ও 


আনন্দ-বাজার পক্জিকায় নিয়মুত্রিত নিবেদন” 
গ্রকাশিত হইয়াছে। 


২য় সংখ্যা ] 
নিবেন 
গত ৬ই এশ্রিল তেজপুর জেলী চিলবান্দ! নিবাসী ৮ প্রিযননাথ 
গোম্বামী মহাশয় মহিলাগণকে ক্ষিপ্ত মহিষের হস্ত হইতে রক্ষ। করিতে 
গিয়া প্রাণ বিদর্জন দিয়াছেন। এই বীর ব্রাহ্মণ দুইটি পুত্র, একটি 
কন্য। ও স্বীয় সহধর্শিনিকে দেশবামীর হত্তে সমর্পণ করিয়া! গিয়াছেন। 
এই ছুঃস্থ পরিবারের সাহাধ্যার্থ আমর! দেশবাীর নিকট ভিক্ষাঁ- 
প্রার্থা। সংগৃহীত অর্থ তেগপুর রা্ট্রসমিতির হস্তে অর্পিত হইবে। 
প্রাপ্তি স্বীকার £-_ 
জীযুক্ত এম, এন, ধর-+১২ 
যুক্ত বিপিন বিহারী মিত্র--১২ 
জীমান শিশির কুমার মিত্র 
হিন্দুন্থুল। বষ্ঠ শ্রেণী--১২ 
মোট--৩২ 
নিবেদক-_আনন্দ-বাজার সম্পাদক, 
| ৭১1১ নং মির্জপুর স্ত্রী, কলিকাতা । 
৬প্রিয়নাথ ঠগাম্বামীর অসহায় পরিবার ও পোষ্যবর্গের 
সাহায্য করা আমাদেব অবশ্য কর্তব্য। শ্রদ্ধার সহিত 
তাহার স্বতিরক্ষা করাও আমাদেব কর্তব্য। ইহাতে 


সমুদয় জাতি লাভবান্‌ হইবে। 


* “হিন্ুস্থান” ছুঃখ করিয়াছেন, যে, এরূপ কাজের- 


স্বৃহাষ্যার্থ এত কম টাকা উঠিয়াছে। পরে আরে! 
সামান্য কিছু উঠিয়াছে। , পঞ্জীব মেল দূর্ঘটনায় নিহত 
ড্রাইভার কুপারেব জন্য ই্রেট্স্যান্‌ ইহা অপেক্ষা 
খুব বেশী টাকা তুলিয়।ভেন, “হিন্দুস্থান” তাহাও 
বলিয়াছেন। ভাল কাজে আমরা ইংরেজের মত মুক্তহত্ত 
নহি, ইহা ছুঃখ ও লজ্জার বিষয়। আমাদের দারিক্র্য 
ইহার একমাত্র বা প্রধান কারণ নহে; কেননা, 
আমাদের ধনীরাও ভাল কাজে ইংরেজ ধনীদের মত 
টাক! .দেন না। তবে, দেশের লোকদের পক্ষ হইতেও 
কিছু বলিবার আছে। ইংরেজ-মহলে ই্রেট্স্ম্যানের 
' প্রচার ও প্রতিপত্তি যেরূপ, বাঙালী-মহলে কোন বাংলা 
দৈনিকের প্রচার ও প্রতিপত্তি তন্রপ নহে । আমাদের 
মনে হয, আনন্দ-বাজার পত্রিকার সম্পাদক যদি নিজের 
নাম. ও. তাহার সঙ্গে বাঙালীদের পরিচিত ও বিশ্বাস- 
ভাজন আরও ছুইচারিজন লোকের নাম দিয়া "নিবেদন”টি 
বাহির করিতেন, তাহা হইলে যাহা উঠিয়াছে তার 
চেয়ে 'কিছু বেশী টাকা উঠিতে পারিত। 
এডি ৮ 


না ছি 


বিবিধ প্রসঙ্গ--খদদর-পরিধান ও সতকর্মশীলতা 


এ সত সানির িানিাসিপাসিতসি প ৯ পাত সি, 


৬০১ 


সাপ সিন ৬ প সপা্টি পাস্পিাস্টিপাস্িত ঈপাি পাপা 


«“বাণী-ভবন” ৪৩ 
। হিন্দু বিধবারা নানা রকম কাজ শিখিয়া যাহাতে 
উপার্জনক্ষম হইতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত 
মারী-শিক্ষা-সমিতি “বাণী-ভবন” নাম দিয়া একটি শিক্ষা- 
লয় প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন । গত ১৭ই বৈশাখ 





সি 


রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে মহামহোপাধ্যায় কালী প্রসন্ন 


'ট্রাচাধ্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে উহার প্রারস্তিক সভার 
অধিধেশন হয় । সভাস্থলে আচাধা প্রফুল্লচন্্র রায় 
মৃহাশয় এইরূপ বনু শিক্ষালয়ের আবশ্যকত! প্রদর্শন করেন 
এবং বলেন খে বেনিয়াপুকুরের শ্রীমতী হরিমতি দত্ত 
মহোদয়! এই কাধ্যের জন্য দশ হাজার টাকা দান করায় 
নারী-শিক্ষা-সমিতি উৎসাহিত হইয়া বাণী ভবন প্রতিষ্ঠায় 
উদ্যোগী হইয়াছেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত স্বরেন্ত্নাথ ' 
মল্লিক, শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র চক্রবর্তী, প্রভৃতি বক্ত তা* 
করেন। মহামহোপাধ্যায় কালী প্রসন্ন ভট্রাচাধ্য মহাশয় 
সভাম্থলে বলেন, বে, ৰাণী-ভকদ অসাম্প্রদায়িক ভাবে 
পরিচালিত হইবে, এবং মহিল। সভ্যদিগের একটি কমি- 
টির তত্বাবধানে ইহার সমুদয় কাধ্য নির্বাহিত হইবে। 
রায় রাধাচরণ পাল বাহাছুর বলেন, যে, বঙ্গীয় বাব- 
স্থাপক সভা “ভারতীয় শুশ্মযাকারিণীদের প্রতিষ্ঠানে” 
(11012) 05552 105005095 ) যে এক লক্ষ টাক! 
সাহাধ্য মঞ্চুর করিয়াছেন, বাণী-ভবন তাহা হইতে সাহাধ্য 
পাইতে পারেন । 

শ্রীমতী হরিমতী দত্তের প্রদত্ত দশ হাজার টাকা ছাড়া 
আরও অ।ট হাজার টাকা দানের অঙ্গীকার পাওয়া গিয়াছে । 
সৎকর্শীরাগী পাঠকের! শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, যে, 
নারী-শিক্ষা-সমিতি ইতিমধ্যেই বাণী-ভ বনের জন্য বাড়ী কিন্বা 
খালি জায়গা ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ও ছুই-একটির' 
সম্ধানও পাইয়াছেন। সকলেরই এই কাজে সাহায্য করা 
উচিত-_বিশেষত, সধবা! ও বিধবা ধনশালিনী মহিলাদের | 
সাহায্য ৯৩ নম্বর আপার সাকুলার' রোড, ভবনে শ্রীযুক্তা 
অবলা! বন্থ মহাশয়ার নিকট প্রেরিতব্য। 


খদ্দর-পরিধান ও ও লৎকর্াশীলতা 
ধাণী-ভবনের প্রারভিক লভ। সম্বন্ধে. একথানি*বাংল!. 
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খবরের কাগজগ্নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন, যে, সভাস্থলে 
যে মহিলাটি প্রবন্ধ পড়েন, তিনি বিলাতী কাপড় 
পরিয়া গিয়াছিলেন, আর-একজন বর্ষীয়সী মহিলা বিলাতী 
কাপড় পরিধা গিয়াছিলেন, ইত্যাদি । এই-সব কথা 
অন্ত একটি বাংল! কাগজ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সংবাদগুলি 
কিন্ত সত্য নহে। প্রবন্ধপাঠিকা খদার-পরিহিতা ছিলেন। 
বর্ষীয়সী মহিলা মহাশয় দেশী গরদের থান পরিয়াছিলেন। 
তাহাদের নিকটে উপবিষ্ট অন্ত একজন মাননীয় মহিলা 
দেশী রেশমী কাপড় পরিয়াছিলেন। 
সংবাদের সত্যত। ত এইরূপ । 


“বাণী-ভবনের” বিরুদ্ধে মানুষের মনে মন্দ ধারণ! 
যাহাতে না জন্সে, তাহার জন্য অসত্য কথার প্রতিবাদ 
করিলাম। নতুবা তাহ! করিবার প্রয়োজন ছিল না। 

& প্রীসঙ্গক্রমে আরও দুই-একটি কথা বলা আবশ্তক। 

যে খদ্দর পরে না, তাহার দ্বারা কি কোন ভাল কাজ 
হইতে পারে না? বর্তমান সময়ে হিন্দু, মুনলমান, 
খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম অনেকে খদ্দর পরেন, 
অনেকে পরেন না। এখন আমাদের মন উত্তেজিত 
ও অজ্ঞাতসারে পক্ষপাতগ্রন্ত রহিয়াছে। এখন তাহারা 
থদ্দর পরেন, তাহারা, ধাহার1 উহা পরেন না, ধাহাদিগের 
নিন্বা করিতে পারেন? যাহার! খদ্দর পরেন না, তাহারা 
খদ্দরপরিহিতদের নিন্দা করিতে পারেন। সেইজন্য 
গত ছুই-তিন বরের কথা৷ ছাড়িয়া দিয়া, প্রত্যেক 
শ্রেণীর লোকদিগকে বলি, ধে, আপনারা নিজের নিজের 
সম্প্রদায়ের সাধু ও সংকর্ধশীল লোক বনিয়া যাহাদিগকে 
গণনা করেন, ম্বত বা জীবিত সেই-সব লোক ১৯১৮ 
সাল বা তৎপূর্ব্ব খদ্ধর পরিতেন কি না, তদ্িষয়ে 
অনুসন্ধান করুন। দেখিতে পাইবেন, যে, তাহারা 
থদ্দর না পরিলেও চরিত্রে ও করণে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। 
এখনও প্রসিদ্ধ ও ..জপ্রসিদ্ধ বিস্তর লোক আছেন, 
ধাহারা কোন সময়েই,গা সব সময়ে খদ্দর পরেন না, অথচ 
সৎকর্দমশীল। আমরা ধ্দর সরা ভাল মনে করি, কিন্ত 
খদ্দর ধাহা'র। পরেন না, তাহাদিগকে এ কারণে হেয় 
মনে করিয়া হ্বয়ং অহঙ্কারে স্ীত হই না। খদ্দর পরিয়া 
বৃত্ত ও ' অহস্কত্ত হওয়া যায়; সংকর্খশীল ও নও 


প্রবাসী--জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পসসিিসিপস্সিপনিপিস্পিতী সিসি 








স্পস্ট স্পা 


হওয়া যায়। খঙ্গর ন! পরিয়াও চুরৃত্ত ও অহস্কৃত কিন্বা 
সচ্চরিত্র ও বিনয়ী হওয়া যা । সহযোগিতা বর্জন এবং 
খদ্দর পরিধান করিয়া যাহারা অহস্কৃত ও অন্য লোকদের 
সম্বন্ধে অসহিষুং হয়, মহাত্মা গান্ধী তাহাদের মনের 
ভাব ও আচরণ নিম্নীয় বলিয়া গিয়াছেন। 


মৌলান! হস্রৎ মোহানীর শাস্তি 

মৌলানা হস্রৎ মোহানীর বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের মোক- 
দম! ও তাহার শান্তির বৃত্তান্ত অন্থাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। 
তাহার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগে তাহার শাস্তি হইয়াছে, 
অগ্তটিতে শান্তি হওয়া উচিত কি না, তদ্ধিষয়ে বিচারুরু, 
বোশ্বাই হাইকোর্টের মত জানিতে চাহিয়াছেন। এই 
কারণে এখন এই মোকদ্দমা ও শান্তি সন্বদ্ধে কোন 
আলোচনা! করিতে আমরা অনিচ্ছুক। কিন্তু এইটুকু 
বলিয়া রাখি যে মৌলানা সাহেবের আত্মপক্ষ-সমর্থন 
আমরা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত মনে করি। 


চাঁল রপ্ডানীর ফল 
যখন ভারত-গবর্ণমেণ্টের আদেশ অন্থসারে বিদেশে 
চালের রপ্তানী বন্ধ ছিল, তখন উহার দাম কিছু কম ছিল। 
রপ্তানী আবার আরম্ভ হওয়ায় দাম ক্রমাগত বাড়িতেছে। 
তাহা আমরা! দৃষ্টান্ত বার বুঝাইতেছি। 
গত ১২ই মার্চ হইতে ১৭ই মাচ্চ পধ্যন্ত মগরাহাটে 
আতপ চালের দর মণকরা ৬।৮১৫ হইতে ৭/* পর্যন্ত 
ছিল। গত ৫€ই মে, অর্থাৎ রপ্তানী আরম্ভ হইবার 
ছমাসেরও কম সময়ের মধ্যে ৮৪৩/০ হইতে ৯1* পধ্যস্ত দূর 
উঠিয়াছে। আমরা ১৭ই মে এই কথা লিখিতেছি। 
ইতিমধ্যে সম্ভবতঃ দর আরও চড়া হইয়াছে । ১১ই 
১২ই নাগাদ ১* টাকা মণ হইবে; ব্যবসাদারেরা এইরূপ 
অনুমান করিয়াছিলেন। সিদ্ধ চালের বাজার মধ্যে 
খুব চড়িয়! গিয়াছিল; এখন কিছু নরম আছে। 
গবর্ণমে্ট যখন রপ্তানী করিবার অনুমতি দেন, 
তখন বলিয়াছিলেন, যে, চালের দাম বেশী বাড়িলে 
আবার রপ্তানী বন্ধ করিবেন। এখনও কি ঘথেষ্ট বাড়ে 
নাই? গবর্ণমেপ্ট রপ্তানীর অব্যবহিত পূর্ব্বের এক 


২য় সংখ্যা ] 
সপ্তাহ হইতে আরম্ভ করি। য়) এ পথ্যনত রানি আদান, 
শ. ওয়ালেস্‌ কোম্পানী, পেঁট্রোকোচিনো! ত্রাদদার্স এবং 
গ্রেহাম কোম্পানীর প্রতিদিনের ক্রীত চাউলের ও তাহার 
দরের তালিকা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন। তাহা 
. হইলে বুঝা! যাইবে, দর খুব চড়িয়াছে কি না । 
মালাবারে আর্ধযনমাজের কার্য্য 


মৌপৃল। হাঙ্গামায় মালাবার নানাগ্রকারে সাতিশয় 
বিপন্ন হইয়াছে। ভারত-ভৃত্য সমিতি, স্থানীয় কংগ্রেস্‌ 
কমিটি, ইয়ং মেল্স, ক্রিশ্চিয়ান এসোপিয়েশন্‌, গ্রসৃতি, 
রিপি্ন লোকদের অন্নবস্ত্রের ক্লেশ নানা প্রকারে দূর করিতে 
চেষ্টা করিতেছেন। ে-সকল হিন্দু পুরুষ ও নারীকে 
বিভ্রোহী মোপৃলারা জোর করিয়৷ মুপলমান করিয়াছিল, 
তাহার! ইচ্ছুক হইলে যাহাতে আবার নিজ নিজ পূর্ব 
ধর্দসমাজে স্থান পাইতে পারে তাহার চেষ্টাও অনেকে 
করিতেছেন। আধ্যসমাজ তন্মধ্যে অন্ততম। মে মাসের 
প্রথম সপ্তাহে পঞ্চাশজন লোক কালিকটে আধ্যসমাঁজের 
কেন্দ্রে আপিয়। আবার হিন্দু হইতে চাওয়ায় তাহাদিগকে 
হিন্দুর পরিচ্ছদ দেওয়! হইয়াছে। পুরুষদিগকে রাস্তা 
নিশ্মাণ কার্যে এবং নারীদ্দিগকে চর্কায় স্থতা কাটিতে 
দেওয়। হইয়াছে । একটি অনাথালয় ও একটি বিধবাশ্রম 
খোলা হইয়াছে। 


সর্কারী ব্যয় সংক্ষেপ 


কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় বাবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব 
গৃহীত হয়, যে, এদেশের নানা! রাষ্ট্রীয় কাধ্যের বিভাগে 
ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে কি না, এবং যদি পারে, তাহা 
হইলে কোন্‌ কোন্‌ বিভাগে কি কি দিকে কি কি উপায়ে 
হইতে পারে, তাহা! নির্ধারণের জন্ত একটি কমিট নিষুক্ত 
হউক। কয়েকদিন হইল লর্ড ইঞ্চকেপু এই কমিটির 
সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি কপিকাতা বোস্বাই 
ও করাচীর ম্যাকিনন্‌ ম্যাকেন্ী কোম্পানীর এবং 
কলিকাতার ম্যাক্নীল কোম্পানীর প্রধান অংশীদার ! 
কমিটিকে কি কি বিষয়ে অঙ্ছসন্ধান করিতে হইবে, 
তাহার বিস্তারিত বিবরণ শীস্ত প্রকাশিত হইবে | 


বিবিধ প্রসঙ্গ-সর্‌কারী ব্যয় সংক্ষে 
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২ ৫৯১ প্াছিতাসিসিপাসিরাসিত উ পাসিপাসিপাছি 


কমিটির কার্াসব্ধে একটা কথা নিষি বলা যাইতে 
পারে-_নানা স্থানে ঘুরিয়া সাক্ষ্য লইতে ও তথ্য অনুসন্ধান 
করিতে অনেক ব্যয় হইবে। ব্যয়ের ফলম্বরূপ শুধু 
জনকতক চাপ্রাসী পিয়াদার কাজ মাইবে, না বৃহৎ 
রকমের কিছু ব্যয়সংক্ষেপ হইবে, তাহা অনুমান করিতে 
পারিলেও নিশ্চিত বলা যায় না। 
_ ব্যয়সংক্ষেপের একটা প্রধান উপায়, ভারতবর্ষের 
সেনাদলে গোরা সৈনিক ও সৈনিকাধাক্ষ (10111620 
08০7১ ) কমাইয়! তাহাদের স্থানে ভারতীয় সৈনিক ও 
নৈনিকাধ্যক্ষ নিয়োগ । জাপান ভারতবর্ষ অপেক্ষা সৈনিক: 
প্রতি কম খরচ করিয়াও পৃথিবীর প্রবলতম জাতিদের 
সমকক্ষ ও ভয়ের কারণ বলিয়া পরিগণিত ? আর ভারতবর্ষ 
এত বড় দেশ ও এত লোকের বাসভৃমি হইলেও তাহাকে 
ক্ষুদ্র আফগানিস্তানকে ভয় করিতে ইংরেজর! শিখাইয়!% 
আসিতেছেন। অথচ ভারতবর্ষের এক কোণের শিখেরা 
এক সময়ে আফ গানদিগকে ভয়বিহবল করিতে পারিয়- 
ছিল। ভারতীয়দিগের প্রাণে সাহসের পরিবর্তে ভয়ের 
সঞ্চার করায় ইংরেজের লাভ আছে। কারণ, আমরা যত- 
দিন বিশ্বাস করিব, যে, আমরা নিজে বহিঃশক্রর আক্রমণ 
হইতে দেশ রক্ষা করিতে পারিব না, আমাদিগকে সাহস 
দিবার ও যুদ্ধক্ষেত্রে হুকুম দিয়া চালাইবার জদ্য বিদেশী 
লোক চাই, ততদিন বিদেশীর প্রত্ৃত্ব এবং বেতনার্দি হইতে 
গ্রভৃত অর্থাগমের উপায় বজায় থাকিবে। কিন্তু এই 
অবস্থা যতর্দিব থাকিবে, ততদিন ভারতের রাজকাধ্যে 
বায়সংক্ষেপ ভাল করিয়! হইতে পারিবে না। 

সামরিক বিভাগ ব্যতীত অন্ত-সব বিভাগেও ব্যয় 
কমাইতে হইবে। ইংরেজের পরিবর্তে যথাসম্ভব যোগা 
দেশী লোক রাখিতে হইবে এবং তাহাদিগকে জাপানের 
রাজকর্মচারীদের মত বেতন দিতে হইবে। স্বাধীন প্রবল- 
পরাক্রান্ত জাপানের প্রধান মন্ত্রী, মাসে ১৫০০২ টাকা 
বেতন পান, অন্থান্ত মন্ত্রীর] পান ১***৯ এবং প্রধান 
বিচারপতি এক: হাজারের চেয়েও কম পান। এদেশে 
ইংরেজ রাজভূত্যেরা খুব মোট! মাহিনা আদায় করেন 
বলিয়া দেশী রাজভ্ৃত্যর্দিগকেও প্রাদেশিক শ্রেণীর কোন 
কোন চাকরীতে জাপানী মন্ত্রীদের নান বা তপেক্ষা 


৩০৯ 


০৯ পা পপি ৩০ 


বেশী ধেঁভন দেওয়া হয় । এদেশের নব্জজেরা জাগানের 
প্রধান বিচারপতি অপেক্ষা বেশী বেতন পান। 

বাহিরে এইরূপ কৌচার পত্তন বলিয়াই আমাদের 
ভিতরে এরূপ ছঁচোর কীর্ভন-_দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, অজ্ঞতা, 
রোগ, মহামারী, চিকিৎসার অভাব লাগিয়াই আছে; 
তাহার সহচর কাপুরুষতা৷ ও কুসংস্কারও লাগিয়। আছে। 
ব্যয়সংক্ষেপের মোটামুটি যে ঘে উপায় সুচিত হইয়াছে, 
তাহা অবলগ্গিত না হইলে, কখন ভারতবর্ষের উন্নতি 
হইবে না। 


বাঁংল! দেশে ডাকাত্ী . 

মধ্যে মধ্যে দৈনিক কাগজে দেখিতে পাই, বঙ্গে কোন 
সপ্তাহে বা দশাহে ৬০, কোন সপ্তাহে ৫৪, কোন সপ্তাহে বা 
৪৬টা ডাকাতী হইতেছে । এখন অনহবোগ আন্দোলনের 
রুপায় বেসর্কারী লোকের। আর “রাজনৈতিক ভাকাইতী” 
করিবার অভিযোগে ধৃত ও দণ্ডিত হয় না। কোথাও 
কোথাও পুলিসের লোকদের নামে লুটপাট করিবার 
অভিযোগ শোনা যায় বটে। কিন্তু তাহা অবশ্ট রাজনৈতিক 
ডাকাতী নহে; কোনও প্রকারের ডাকাতী বটে কি না, 
তাহাও বল! যায় না। যাহা হউক, উহার আলোচনা ছাড়িয়া 
দিয়া জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যে, আজকালকার 
বেসর্কারী ভাকাতীগুলির কারণ কি? উহা যখন 
রাজনৈতিক ডাকাতী নহে, তখন উহার কারণ ছুদিকে 
ছুটি। এক দিকে অল্নাভাবগ্রন্ত লোকদের “মরিয়া” হইয়া 
ঢাকাত হওয়া, কিন্বা ছুরত্ত লোকদের বে-পরোয়া হইয়! 
ঢাকাত হওয়।, অন্যদিকে আক্রান্ত ও হৃতপর্বস্ব লোকদের 
ভীরুতা ও আত্মরক্ষার ক্ষমতার অভাব। এই দ্বিবিধ 
কারণ কি ইংরেজ-শাসনের সমধিক কাধ্য-নাধন-ক্ষমতার 
পরিচয় দিতেছে? 


জনৈক মুসলমান মহিলার কৃতিত্ব 
বেগম স্থল্তানা মুয়াজিদ-জাদ! বি-এ পরীক্ষায় উতভীর্ণ 
হইবার পর বি-এল পড়িতেছেন। .. তিনি বি-এলের 
প্লাথঙ্গিক পরীক্ষায় 'গ্রথম স্থান অধিকার কবিয়াছেন এবং. 


প্রবাসী__জষ্ঠ, ১৩২৯: 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লস এটি পাটির পি পা সি 


তছপরি হিনদু-আইনের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার 


করিয়াছেন। ইনি হাব্ঠুল্‌ মতীন্্‌ নামক খবরে 
কাগজের সম্পাদকের কন্তা। ইহারা পারস্যদেশীয় 
মুসলমান । 


বিদ্যাবার জন্য অনেক নারী প্রাচীন ও আধুন্নিক 
কাপে প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; অনেকে গবেষণাদ্ধারা' 
জগতের জ্ঞান-ভাগুারে নব নব রত্ব উপহার দিয়াছেন। 
তাহা হইলেও নারীদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার পুরুষদের 
সমান এখনও ন1 হওয়ায়, এখনও নারীদের এইরূপ কৃতিত্ব 
উল্লেখখোগ্য ৷ বেগম-সাহ্বার কৃতিত্বের উল্লেখ করিবার 
আর-একটি কারণ আছে। সকল দেশেই আইনজ্ঞানের 
সঙ্গে রাজনীতিজ্ঞানের যোগ আছে । আমেরিকার ব্রিটিশ 
উপনিবেশগুলি যখন স্বাধীন হয়, তখন হইতে আরম্ত 
করিয়া! তথাকার আইনজ্ঞগণ দীর্ঘকাল রাজনৈতিক নেতৃত্ব 
করিয়াছেন। আমাদের দেশেও আইনজ্ঞগণ, অসহযোগ 
আন্দোলন সত্বেও, অনেক্ছলে এখনও রাজনৈতিক নেতা! 
রহিয়াছেন। কিছুদিন হইতে নারীদিগকে রাজনৈতিক 
অধিকার দিবার চেষ্টা হইতেছে । অনেক প্রদেশে তাহারা 
এই অধিকার পাইয়াছেন। বঙ্গে এখনও পান নাই। 
আপত্তিকারীর! বলেন, ধে, বঙ্গে পর্দার প্রচলন থাকায় 
নারীদের রাজনৈতিক জ্ঞানও কম এবং তীহাদিগকে 
অধিকার দিলে তাহারা সেই অধিকার ব্যবহার করিতে 
পারিবেন না। এসব যুক্তির উত্তর অনেকবার দেওয়া 
ইইয়াছে। পুনরুক্তি না করিয়া, জিজ্ঞাসা করা! যায়, যে, 
বেগম-সাহেবার মত পার্দীনশীন্‌ মহিলা যদি আইনজ্ঞান 
লাভ করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্তঃপুরিকারা 
উহার সহচর রাজনৈতিক জ্ঞান লাভ করিতে নিশ্চয়ই 
পারিবেন না, এরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে? 
নিরক্ষর কৃষক দোকানদার প্রভৃতি লোকেরা ভোট 
পাইতে পারেন, অথচ বিছুধী বিষ্াবতী মহিলার! উহার 
অন্থ্পযুক্ত বিবেচিত হন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় । 


স্বাধীনতার আঁকাঞ্ষা প্রকাশ ও রাজোহ 
অনেক রাজকর্খচারীর এবং ভারতীয় অনেক বে- 
সর্কারী লোকেরও এইরপু. ধারণ! .আছে, .যে, পরাধীন 


হয় সংখ্যা ] 


০৯০ সা সিসি সিসি আি্ণাছি পাতলা সিল 


ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় আদর্শ পু ধু ্থাধীনতা হওয়া . উচিত, 
এই মত প্রকাশ করা, এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার 
আকাঙ্ষা প্রকাশ করা, আইনবিরদ্ধ ও রাজদ্রোহ- 
হুচক। আমরা কিন্তু এরূপ কোন আইনের 'অপ্তিত্ত 
অক্চাত নহি। কাহারও জানা থাকিলে তিনি জানাইলে 
উপুকৃত হইব | 


স্থলবিশেষে যুদ্ধের ওচিত্যানুচিত্য আলোচনা 

ভারতবর্ষের আইননকল সম্বন্ধে যাহারা বিশেষজ্ঞ, 
তাহাদের নিকট আর-একটি জিজ্ঞাস্য আছে। ইংরেজ 
গবর্ণমেণ্ট ব। বিশেষ কোন গবর্ণমেন্টের নাম না করিয়া 
কিন্বা বিশেষ কৌন গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশে কিছু না পিখিথা, 
কেহ যদ্দি সাধারণ ভাবে আলোচন। করেন, থে, যে- 
কোনও দেশের শ।সকসম্প্রদা় বা শাসনতন্ত্র অতি 
অপরুষ্ট কুশাসন বা ভীষন অত্যাচার করিলেও প্রজাদের 
সশস্ত্র বিদ্রোহ করিবার ন্যাথ্য ও নীতিসঙ্গত অরধিকাঁর 
আছে কি না, এবং থাকিলে কিরূপ কুশাসন ও 
অত্যাচারের পর কি অবস্থায় তাহা করা অন্তচিত 
নহে, তাহা হইলে এরূপ আলোচন| ব্রিটিশ ভারতের 
আইনসঙ্গত কি ন।। অবস্থাবিশেষে যুদ্ধের পক্ষপাতী 
লোক হম্নত ভারতবর্ষে আছে; কিন্তু আমাদের রাজ- 
নৈতিক দলগুলির মধ্যে এখন এরূপ মতাবলম্বী কোন দল 
আছে কি নাজানি না। এক দল, খুব বেশী অত্যাচরিত 
হইলেও অহিৎংসা অবলঙ্গন করিয়া মৃত্যু পথ্যন্ত সহ 
করা উচিত, এই মত পোষণ ও প্রচার করেন; অন্ত 
দল কোন অবস্থথতেই নিরন্ত্র প্রতিরোধ (785515 
করিতেও রাজী নহেন। স্বতরাং 
পূর্বে উষ্টিখিত রকমের আলোচনার কাধ্যতঃ কোন 
আবশ্তক নাই। কিন্তু, *যাহ! প্রায় ঘটে না বা কচিৎ 
ঘটে, এরূপ অবস্থা ও বিষয়ের আলোচনাও আইনজ্ঞের! 
করিয়া থাকেন। এইজন্য প্রশ্নটা নিতান্ত বাজে না 
হইতেও পারে । 
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(হইয়াছে, তদন্থসারে দেখা যায়, ঘে ভা.তবর্ধের সকল. 
প্রদেশের মধ্যে বাংলাদেশে কার্খানার সংখ্যা সকলের 
চেয়ে রেশী। পাটের কল; কাপড়ের কল; লোহা ও 
ইন্পাত ঢালাইয়ের কার্খানা ; সাবান, কাচ, চীনাবাসন, 
লেখাব ও ছাপার কালী, এবং নানা! রকম রাসায়নিক 
জিনিষের ও শুঁষধের কার্খ।না) বড় বড় ছাপাখান|। 
সকলকেই কার্খানা ধলা ধায়। 

বাংলাদেশে কার্খানার সংখ্য। সর্বাপেক্ষা অধিক 
হইলেও তাহাতে বাঙালীর আহ্লাদিত হইবার কারণ 
নাই, বরং দুঃখিত হইব।রই কারণ আছে। কেনন! 
অধিকাংশ কার্খানাই ইউরোপীয় কিম্বা ভারতবর্ষের 
অন্যান্য প্রদেশের লোকদের সম্পত্তি। সকলের চেয়ে 
বেশী টাকা ও লোক খাটে পাটের কলগ্তলিতে। কিন্তু 
সেগুলি ইউরোপীয়দিগের : অপ্রিকাংশস্থলে শ্বচ.) সম্পত্তি। 
দেশী অংশীদার কোন কোনটির আছে বটে; কিন্ত 
তাহারাও অধিকা*শস্থলে মাড়োয়ারী। কার্খানাগুলির 
অধিকাংশ মন্গুর ৪ কারিগর অ-বাঙালী। 

বাংলাদেশের মুটে মজুর মুদী ময়রা মিশ্লী মুচ্ছুদ্ি 
মহাজন মাঝি মাল্লা প্রভৃতি 'ঘ কিরূপ অধিক পরিমাণে 
অ-বাঙালী ভাহ! আমর। অনেকবার বলিয়াছি। পাহারা- 
ওয়ালা, দারোয়ান, সইস. কোচম্যান, গাড়োয়ান, মোটর 
গাড়ীর ড্রাইভারদের মধ্যেও অ-বাঙালী খুব বেশী। অন্ত 
দেশ ও প্রদেশের লোকদের দ্বারা শোষিত প্রদেশ যেমন 
বাংলা, ভারন্দের আর কোন প্রদেশ তেমন নয়। অথচ 
অগ্থ সব প্রদেশের লোকেব। বলে, বাঙালী উত্তর ও মধ্য- 
ভারত লুটিয়া খাইতেছে । ইহাতে হাসি কান্না উভয়েরই 
কারণ আছে। 

বঙ্গের ধন পরহস্তে থাওয়াটাই আমার্দের একমাত্র 
দুঃখের কারণ নহে। ভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত মুট্যে 
মজুর প্রভৃতি অজ্ঞ নিরক্ষর লোকেরা বঙ্গে অনেকটা 
সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাবের বাহিরে বাস করে 
বলিয়। তাহাদের চরিত্রের অবনতি হয়, এবং তজ্জন্য বঙ্গের 
নৈতিক অবনতি ঘটে । একট! দৃষ্টান্ত দি। কলিকাতার 
বাস্তা-ঘাটে যত অশ্রাব্য অশ্লীল গালাগালি ও ঠাট্রাতামাসা 
শোনা যায়, ভাহার খুব বেশী অংশ অ-বাঙালীর 


৩৩৬ 
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মখনিকফৃতণ গ্বাঙানীরা সবাই সাধু বলিতেছি না। | কিছ 
অস্তান্ত গ্রদেশ হইতে ছুর্নীতির ও অশ্লীলতার আম্দানীও 
অবাঞ্ছনীয়। একেই ত কলিকাতায় শতশত অ-বাঙালী 
অন্ধ খঞ্জ কুচী ভিখারী নিকটবর্তী গ্রদেশসকল হইতে 
আসিয়। আমাদের স্বদ্ধে চাপিয়াছে। তাহার উপর 
আবার পাপের আম্দানীটা আরো! অসহ | 

বজের কারখানাগুলির তালিকা পড়িতে পড়িতে একটু 
আশারও উদয় হয়। মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের 
গত অধিবেশনে বিজানশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত চুণীলাল 
বন্ধ মহাশয়ের অভিভাষণে দেখিলাম, যে-সব. কার্খানা 
চালাইতে হইলে রসায়ন বা অন্য বিজ্ঞান ভাঁনা দর্কার, 
দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত এরূপ সব কার্খানাই বাঙালী- 
দের দ্বারা চালিত। ইহাতে মনে হয়, বাঙালীর বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের সহিত শরমশীলতাঁ, উচ্ভম ও ব্যবসা-বুদ্ধি মিলিত 
হইলে কল-কার্খানীর ক্ষেত্রে বাঙালী বেশীদিন পশ্চাৎপদ 
হইয়া থাকিবে না । 

নির্লজ্জতা 

অনেক খবরের কাগজে একটি মোকদ্দমার কথ! 
গড়িয়া, আমরা যে সাতিশয় আধ্যাত্মিক জাতি, তাহা মনে 
পড়িয়। গেল। একজন জমিদীরের এক রক্ষিতা ছিল। 
জমিদার ও রক্ষিতা উভয়েই মৃত। জমিদারের পুত্র 
রক্ষিতার ধনসম্পর্তি অধিকার করিয়াছে । কিন্ত 
সত্রীলোকটির এক ভাই বলিতেছে, সে-ই উহার ধনের 
প্রত উত্তরাধিকারী । এই উত্তরাধিকার লইয়া মোকদ্দম!। 
জমিদারটার পুত্র পিতার অসচ্চরিত্রতা এবং স্ত্রীলোকটির 
ভাই নিজের ভগিনীর অসচ্চরিত্্রত! প্রকাশ্তভাবে ঘোষণা 
করিতে লজ্জা পাইতেছে না। রক্ষিতা জীবিতকালে 
সমাজ কর্তৃক পতিতা৷ বলিয়া অবমানিত ও পরিত্যাক্ত ছিল; 
কিন্তু এখন তাহার ধনটাকে কেহ পরিতাজা বা অন্পৃশ্ট মনে 
করিতেছে না । তাহার ভাই এবং জমিদারপুত্র কেহই 
সমাজে পতি হইয়াছে বলিয়! শুনা যায় নাই। স্ত্রীলোক 
র্টা হইলে, যতদিন তাহার হৃদয়ের ও জীবনের পরিবর্তন 
না হয়, ততদিন পতিত থাকিবে, ইহা” সম্পূর্ণ স্টায়সঙ্গত। 
কিন্তু যে-পুরুষ অন্ততঃ তাহার সমান পাপী, এবং হয়ত যে 
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তাহার অধঃগতনের কারণ, ' সেই পুরুষকেও পতিত বলিয়া 
গণনা কর! উঠিত। অবশ্থা ঘষে পর্যন্ত মে অন্তণ হইয়া 
আত্মমংশোধন না করে। 


বিশ্ববিগ্ালয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিতি 

আমর! শুনিলাম, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি 
শ্রীযুক্ত চারচন্দ্র ঘোষের পুত্র অসুস্থতা বশত: বি-এস্সি 
পরীক্ষায় এক দিন উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া, 
তৎসত্বেও তাহাকে পাস করা যায় কিনা বিবেচনা 
করিবার জন্ত তাহার বিষয়টি মডারেটারদের নিকট 
পেশ, করা হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে, অন্ত যে-সব 
পরীক্ষার্থী পীড়াবশত: পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে 
নাই, তাহাদেরও বিষয় বিবেচিত হওয়া উচিত। 
আমাদের বোধ হয়, এই-সব ছাত্রকে মডারেটারদের 
কপার উপর ফেলিয়। না দিয়া আর-একবার পরীক্ষা 
করিলে, এবং তাহারা যোগ্য বিবেচিত হইলে কেবল 
পাস্‌ হইবে, বৃত্তি আদি পাইবে না, এইকপ ব্যবস্থা 
করিলে মন্দ হয় না। 


মিউনিশ্টন বোর্ডের মাম্লা 

যুদ্ধের জন্ত আবশ্ক যাঁবতীয সামগ্রীকে মিউনিশ্যন্‌ 
বলে, এবং তাহা গ্রস্তত ও সর্বরাহ করাইবার ব্যবস্থা 
সর্কারী যে বিভাগ করে, তাহার নাম মিউনিশ্যন বোর্ড । 
গত বৃহৎ যুদ্ধের সময় এই বোর্ড যে-সব লোকের সঙ্গে 
কার্বার করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সর্কারের 
লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি করিয়াছে বা ঠকাইয়া লইয়াছে, এই 
অভিযৌগে কয়েকজন ইংরেজ ও ভারতীয়ের নামে গবর্ণ- 
মেন্ট মোকদ্বমা করিতেছিলেন ৷ প্রথমে জে, সী, 
ব্যানার্জি নামক একজন বাঙালী ও সথখলাল কার্ণানী নামক 
একজন মাডোয়ারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দম! তুপসিয়া৷ ওয়া 
হয়। গবর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে বল! হয় "আমর] ইহাদ্দিগকে 
দোষী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতাম, কিন্ত ইহাদের 
জেল হইলে অনেক স্বদেশী কারুখানা ও কার্বার নষ্ট 
হইবে বলিয়া ইহাদিণকে ছাড়িয়া দিলাম |” তখন 
আনেক খবরের কাগজে এই কথা লেখ! হইয়াছিল, যে, 


হয় সংখ্যা] 
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আসল কারণ ত তা নয়; কথা এই যে, সর্কারী 
অনেক ১88 ৮1৯ কোটি ) টাকা চুরি 
করিয়াছে, তাহারাও ধরা পড়িবে বলিয়৷ এ দুজন 
আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়৷ হইল। উহাদিগকে ছাড়িয়। 
দেওয়ায় ভারতে ও বিলাতে আন্দোলন হয়, এবং মিউনি- 
শ্যন বোর্ডের কর্তা স্যার টমাস্‌ হল্যাণ্ডের কাজ যায়। 
' দেশী ছুঙ্গন লোককে ছাড়িয়া দেওয়ায় এযাংলোইগিয়ান 
কাগজগুলা খুবই উত্তেজিত হইয়াছিল । এখন কিন্তু ক্রমে 
ক্রমে প্রায় সব ইউরোপীয় আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া 
হইল; তাহাতে ত কেহ টু* শব্ধ করিতেছে না। এখন 
এ-সব সম্পাদকের সাধুতাজনিত ক্রোধ (যার ইংরেজী 
নাম ইতিগ্নেশ্যান্চ) কোথায় গেল? 

ওয়েট নামক একজন ইংরেজ আসামী বিলাতে ছিল। 
গবর্ণমেপ্ট বছব্যয়ে এখান হইতে বিলাতে কয়েকজন পুলিশ 
কর্মচারী পাঠাইয়া তাহাকে নামে মাত্র গ্রেফতার করান । 
তাহার পর সে পীড়ার ওছুহাতে জামিনে খালাস ছিল। 
মে আর বাচিবে না, এইরূপ অন্ুমানে এখন তাহাকে 
নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে। মাহ্গষের মৃত্যুকামন! করিতে 
নাই; এবং ওয়েট বাস্তবিক দোষী ছিল কি ন| জানি না। 
অতএব আশা! করা যাইতে পারে, যে, মোকদ্দমায় শান্তির 
আশঙ্কা হইতে মুক্ত হওয়ায় সে নিরুদ্বেগ হইয়া আরোগ্য 
লাভ করিবে ও দীর্ঘজীবী হইবে। স্যার্‌ টমাস্‌ হল্যা্ডও 
এখন বিলাতে। হল্যা্ড ও ওয়েট, উভয়ে হল্যাণ্ড 
ওয়েট, এও কোম্পানী নাম দিয় যদি একটা কার্- 
বার খোলে, এবং “সস্তায়” ভারত-গবর্ণমেন্টকে সকল রকম 
যুদ্ধসামগ্রী যোগায়, তাহা হইলে মিউনিস্থান্‌ বোর্ডের 
মাম্লায় যতলক্ষ টাকা॥ অপব্যয় হইয়াছে, তাহ৷ কাগজে 
আদায় দেখান যাইতে পারে ! গবর্ণমেন্টের যে-সব আইন- 
কর্মচারীর পরামর্শে মেকদম] দায়ের হয়, তাহাদের 
নিকট হইতে উহার ব্যয় আদায় করিবার উপায় 
নাই, কিন্তু তাহাদিগকে অন্ততঃ তিরস্কার করা উচিত। 
কিন্তু যত কোটা টাকা চুরি হইয়াছে, তাহ! আদায় 
কাগজেও দেখাইবার উপায় নাই। . 

বন্ততঃ মিউনিশ্ঠন্‌ বোর্ডের সু উচ্চ-কর্শচারীর এবং 
ভারত-গবর্ণমেন্টের মন্ত্রীসভার ও বিলাতের ইখিয়া 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


পাও পিসি পাসি তিতা সি 
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কৌন্সিলের যে-সব কর্খচারীর মিউনিশ্যন* বোর্ডের সঙ্গে 
সম্বন্ধ ছিল, সকলেরই চাকরী যাওয়া ও পেন্শন্‌ বদ্ধ 
হওয়া উচিত । অধিকস্ত। তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করিয়। অপহৃত কয়েক কোটী টাকার যতটা সম্ভব আদায় 
কর| উচিত। কিন্তু কে তাহা! করিবে এবং তাহার 
আইনই বা কোথায়? আইন বড় চমৎকার চীজ,। 
উহার জালে চুনো৷ পুঁটি ধর! পড়ে, কিন্ত অনেক সময় 
রুই কাল! ধরা থায় না। 

গরীব ছুঃখী অতি কষ্টে ঘে ট্যাক্স দেয় তাহার বিনি- 
ময়ে তাহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিংসা, জর্মীতে জল 
সেচন, প্রভৃতির যথোচিত বন্দোবস্ত হয় না; কিন্তু বিদেশী 
ও দেশী চোরে কোটি কোটি টাকা চুরি করিয়াও 
পণ্ডিত হয় না। যে-গবর্ণমেন্টের শাসনকালে ইহা! ঘটে, 
তাহাকে কিন্তু খুব বেশী কার্য্যদক্ষ (60167) বলিয়া 
মানিতেই হইবে ! 


ংগ্রেসের কন্ম্ কমিটির ছুটি নির্ধারণ 

কংগ্রেসের কর্খী কমিটির ছুটি আধুনিক নির্ধারণ 
প্রশংসনীয়। একটিতে তাহার! বলিতেছেন, যে, কংগ্রেসকে 
আরও অধিক গণতান্ত্রিক ও দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় 
করিবার জন্ত “অস্পৃষ্” ও অবনমিত শ্রেণীর খুব অধিক- 
ংখ্াক লোককে কংগ্রেসের সভ্যতালিকাতৃক্ত করিতে 
হইবে । আর-একটিতে বলিতেছেন, যে, কংগ্রেসের 
কোন সমিতির ভাগারে সম্পূর্ণরূপে চর্কার স্থতায় বোনা 
খদ্দর ভিন্ন অন্য কাপড় রাখ! হইবে না, এবং এপ্রকার 
খদ্দর ভিন্ন অন্ত কোন রকম কাপড় গ্রস্ত করিবার জন্ 
কংগ্রেসের টাক! খরচ করা চলিবে না । 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
রামকৃষ-বিবেকানন্দ মিশনের মহীমনা সভাপতি 
্রঙ্মানন্দ স্বামীর মৃত্যুতে মিশন ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেনই, 
দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি সন্ন্যাসী হইলেও গরীব 
ছুঃখী বিপন্ধের মা-বাপ স্থৃতরাং অতি বৃহৎ পরিবারের 
কর্তা ছিলেন। তিনি মানবপ্রেমিক ছিলেন, কিন্ত 
ভাববিলাসী ছিলেন না। তিনি হিসাবী ছিবেন এবং 
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পাস্পিস্পিটি আটা সপাস্পতাস্টিপাস্পিিত শাপলা 





স্বামী ব্রহ্মানন্দ। 
তাহার কাধ্যপদ্ধতি সথশৃঙ্গল ছিল বলিয়। তিনি সর্বব- 
সাধারণের সাহায্যে ছুর্তিক্ষ জলপ্লাবন ঝড় ভূমিকম্পাদিতে 
বিপন্ন অগণিত পৌঁকের সাহাধ্য করিতে পাঁরিতেন | 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্ফারেন্দের কয়েকটি 
নিদ্ধারণ 

চট্টগ্রামে বশীয় প্রাদেখিক কন্যারেশের অধিবেশনে 
ককগুলি উত্তম গ্রন্তাব গৃচীত হইদাহে । বাঙালী 
হিনু-দমাজ হঈতে অন্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য. প্রবল 
চেষ্টা করিষার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। প্রথমেই বলা 
হইয়াছে, যে, ফাহাদের জল আচরণীয় নহে, তাহাদের 
হাতের জল পান যেন বাঙালী হিন্দুরা করেন। অনুরোধটি 
খুব ভাল। এই প্রস্তাবে ধাহারা মত দিয়াছেন, তাহারা ইহা 
অনুসারে কাজ করিতে না পারিলে যেন কংগ্রেসের সভ্য 
'না থাকেন। কারণ, তাহ! ভণ্ডামি হইবে, এবং ভগ্ডাষির 
দ্বারা ব্যক্তিগত" বা জাতীয় উন্নতি হইতে পারে 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


৯ পা পি পাটি পাননি বাসিপাসিততসিল্ী সরান্দস্পস্িবাসটিপাসী ১ ৯ পাসিপাসিপাস্পাসমিস্িস্পিল ৯ সপাস্িলাসিপ সপোছিলা ৯৩ আপ ৯৫ স্পাস্িসিপাস্পিস্িপাসিপাসি সপাপািপাখত 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


না। জগ দিবার জন্য সায় কংগ্রেদ্-সম্পকীঁয় অনুষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠান সভাসমিতিতে ফেবল "অল্পৃশ্” ও “অনাচরণীয়ঃ 
শ্রেণীর ভূত্য রাখিলে কংগ্রেস্-নেতাদের কথায় ও 
কাজে সামগ্রস্য হইবে । নিয়শ্রেণীর লোকদের সামাজিক 
মানপিক ও নৈতিক উপ্নতির জন্য চেষ্টা করিবার নিগিত্ত 
অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদিগকে অন্থু- 
রোধ করা হইয়াছে । অন্থরোধ অন্থসারে কাজ হউক। 
ংগ্রেসের কোন মভানমিতিতে কাহারও একাধিপত্য 

থাকিবে ন।, স্থির হইয়াছে। ইহা ভাল। কেবল সন্কট 
অবস্থায় অল্লসময়ের জন্য একাধিপত্য আবশ্যক ও হ্থফলপ্রদ 
হইতে পারে? অন্য অবস্থায় ব! দীর্ঘক।লের জন্য নহে। 

অহিংসার সহিত কর্তব্যপথে দৃঢ় থাকবার উপর জোর 
দেওয়৷ হইয়াছে । সাপিনী আদালত ও পঞ্চায়েৎ সর্বত্র 
স্থাপন করিতে বলা হইয়াছে । কাহারো প্রতি কোন 
বিদ্বেষ পোষণ ন| করিয়া, কেবল চর্ক য় কাট! স্থতার খদ্দর 
উৎপাদনের ও বিক্রয়ের স্থবিধার জন্য, বিদেশী কাপড় ক্রম 
হইতে ক্রেতার্দিগকে কেবলমাত্র যুক্তি ছারা নিবৃত্ত করিবার 
জন্য, কাপড়ের দোকানের সম্মুখে স্বেচ্ছাসেবকদের পাহারা 
রাখিতে অন্থরোধ কর! হইয়াছে । যদি কেবল যুক্তি- 
প্রয়োগই বাস্তবিক করা হয়, তাহ! হইলে ইহ! আপত্তিজনক 
নহে। কার্পাস ও খদ্দর উৎপাদনের জন্য বিস্তারিত 
প্রণালী নির্দেশ কর! হইয়াছে । 

বঙ্গে গত এক বৎসরের মধ্যে যতপ্রকার জুলুম ও 
অত্যাচার হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির 
উল্লেখ করিয়া কন্ফারেন্স বাঙালীদিগকে বলিয়াছেন, যে, 
এই অবস্থার আস্ত প্রতিকারের জন্য দেশে শীঘ্র স্বরাজ 
স্থাপিত হওয়! একান্ত আবশ্টক; তজ্জন্য সবিশেষ চেষ্ট। কর! 
হউক। 

সকল রাঞ্জনৈতিক দলের মধ্যে সন্ভাব স্থাপন, এবং যে- 
সকল কাজে সকলে একমত তাহা! একযোগে সম্পাদন, এই 
উভয় লক্ষ্য কন্ফারেন্স. সমুদয় বাঙালীর সম্মুখে উপস্থাপিত 
করিয়াছেন । লক্ষ্য মহৎ। দল নির্বিশেষে মানুষের ম্বদেশ- 
প্রেমে ও সদিচ্ছায় বিশ্বাস থাকিলে লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে, 


নতুবা নহে। ্ 


২য় সংখ্যা | 


এবারকার মন্মাটের ছবি 
স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্ুলাল সরকার মহাশয়ের বৃহৎ 
পুস্তকালয়ে রাগরাগিণীর প্রাচীন চিত্রের একটি পুঁথি 
আঁছে। তাহার পৌত্র শ্রীমান্‌ প্রমথলাল সরকারের 
সৌজন্তে উহা! হইতে একটি ছবি প্রন্তত করাইয়া 


এবারকার মলাটে ছাপিলাম। ইহা! শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয্ষের নির্বাচিত | 


“রশ্মি” 
স্য্যরশ্মি বপিতে আমর! কুষ্যের কিরণ বুঝিয়া থাকি। 
রশ্মির মানে রা"এ বা বল্গাও হয়। কুষ্যের রশ্মিকে যে 
ঠিক্‌ বৈজ্ঞানিক অর্থে স্থষ্যের বল্গাও বল। যায়, আচার্য্য 
জগদীশচন্দ্র বন্থ মহাশয়ের শিখিত “বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী” নামক 
প্রবন্ধ পড়িলে তাহা বুঝ! যাইবে । 


বিশ্ববিদ্যালিয়ের পরীক্ষায় প্রশ্নচুরি 

অন্য অনেক বৎসরের ন্যায় এবংসরও কলিকাতি| বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কোন কোন প্রশ্নপত্র চুরি হইয়। পরীক্ষার 
পূর্বেই বাহির হইয়। যাইবার গুজব রটিয়াছিল। আমরাও 
উহ! ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও সময়ে নির্ভরযোগ্য তিনজন 
লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম। বাস্তবিক তাহারা ঠিক 
সংবাদ পাইয়াছিলেন কি ন, এবং স্যার দেবপ্রসাদ সর্ববাধি- 
কারীকে অপদস্থ করিবার জন্য যে-যে সচেতন ও অচেতন 
কল কার্ধ্য প্রযুক্ত হইয়ছিল, তাহার কোন-কোনট। এখনও 
অসাবধানতা বখতঃ সক্রিয় রহিয়। গিয়াছে কি না, বলিতে 
পারি না। কিন্তু রোগের মুল বিশ্ববিদ্যালয়ে নহে। 
'বিগ্ভালাভ হউক বা ন! হউক, চরিত্র যেমনই হউক, বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের ছাপ লইয়। বাহির হইতে পারিলেই ক্কৃতার্থ 
হইলাম,”জাতীয় চরিত্রের অবনতির সুচক এই ধারণাই যত 
“নষ্টের গোড়া” | এই জন্য প্রশ্ন চুরি হয় এবং চোরের 
চপয়সা লাঁভও কখন কখন হয়। সভ্য ও স্বাধীন দেশসকলে 
ঈ্ীবিকানির্ববাহের যতপ্রকার পথ আছে, আমাদের দেশে 
তাহা *নাই। এইজন্য চাকরীর এত মুলা, এবং চাকরী 
পাইবার নিমি ৰ্ঁ মাবশ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের -সার্টিফিকেটেরও 
এত্ত মূল্য। রে!গের প্রতিকারের জনা যেমন চারিত্রিক 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_-ভীলেদের অসন্তোষ 


৩০৯ 


উন্নতি প্রয্ো্জন, তেমনি জীবিকা-নিব্বাহের নানা পথ 
খুলিয়া দেওয়াও আবশ্তক। | 


খাইবার গিরিসঙ্কট রেলওয়ে 

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম নীমান্তে ভারতের বাহিরে 
যাইবার একটি পথ খাইবার গিরিসঞ্কট । উহার ভিতর 
দিয়া গবর্ণমেণ্ট বহু কোটি টাক। ব্যয়ে ৪৮ মাইল লক্ব! 
এক রেলওয়ে প্রস্তুত করিতেছেন। উদ্দেশ্য এ পথ দিয়! 
ভারত আক্রমণ নিবারণ । কিন্তু আক্রমণ করিবে কে? 
আফ্গানদের সঙ্গে ত মিত্রতাকুচক সন্ধি এই সেদিন স্থাপিত 
হইয়াছে । রাজনীতির কি সবটাই ভূষো? এই গিরি- 
রেলওয়ে দ্বার। আক্রমণ নিবারিত হউক বা না হউক, 
উহা যে ভারত-আক্রমণের একটা কারণ হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কারণ, রেল যে ভুভাগ দিয়া যাইবে, 
তাহার অধিকাংশ আফ্িদিদের। তাহারা স্বাধীনতায় 
অভ্যন্ত। তাহার! তাহাদের জায়গার ভিতর দিয় রেল 
চালাইলে এই অনধিকার-্প্রবেশ নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা ভাবে 
সহ করিবে ন|। 

রণকৌশলের দিক্‌ দিয়াও রেশটা ঠিক মনে হইতেছে 
ন।। সন্ভাবিত আততায়ীর ও আমাদের মধ্যে যদি 
দুর্গম ছুরতিক্রম নদী পর্বত আদি বাধা কিছু থাকে, 
তাহা থাকিতে দিয়া, ভাহ। অতিক্রম করিব।র ভারটা. 
আততায়ীর উপর রাখাই ত ভাণ। ত| না করিয়| 
গবর্ণমেন্ট স্বয়ং তাহ। অতিঞ্রম করিয়া আততায়ীর 
সহিত লড়িতে যাইতেডেশ | ত। ছাড়া, যদি কোন প্রকারে 
রেলটা আততামীর হ্প্তগত হয়, ভাহ হইলে ভারত- 
আক্রমণ খুব সোজ। হইবে । 


ভীলদের অসন্তোষ 
ভীলরা, বাচিয়। থাকার জন্য, হিন্নু মুসলমান ইংঞ্জে 
কাহারও নিকট খণী নঙে। তাহারা! স্বয়ং বনজঙ্গল কাটিয়া 
পার্বত্য জমী চষি্গা হিং জন্থুর সহিত লড়িদ। ও আম্মবক্ষা 
করিয়া সাচিয়া আঙে। গলন্মণ শাহ|দিগকে 
রঙ্গা করিয়া বাচাইয়! রাখেন নাই । সুতরাং তাহারা 
বরাবর খাজন] সামান্তাই দিনত. এবং ভাত] তাহার গা/মার 


কোন 


৩১৬ 


শাস্তি 


মণ্ডল বা প্রধান সংগ্রহ করিয়া সরকারকে দিত । কিন্ত 
যে-ধে দেশী রাজ্যে বা ইংরেজ রাজ্যে তাহারা বাস করে, 
তাহার কোন কোন স্থানে কিছুদিন হইতে তাহাদের 
থাজনা বাড়িয়্াছে এবং তাহা আদায় করিতেছে সরৃকারী 
লোক। ইহাতে তাহারা অসন্তষ্ট হইয়াছে, এবং ভজ্জন্য 
কোথাও কোথাও খাজনা আদায় ন! হওয়ায় দাঙ্গাহাঙ্গামাও 
হইয়াছে । ফলে তাহাদের_বিরুদ্ধে ফৌজ প্রেরিত হইয়াছে, 
এবং অনেক গ্রাম দগ্ধ ও অনেক লোক হত ও আহত 
হইয়াছে। তাহাদের প্রতিনিধিদের সকলকে ডাকিয়া সভা 
করিয়া যদি বুঝাইয় বলা হইত, যে, এখন আর সেকালের 
মত সম্তায় যেমন গৃহস্থালী চলে না৷ তেমনি রাজকার্য্যও 
চলে না, অতএব কিছু বেশী খাজন৷ দেওয়া চাই, এবং 
যদি তাহা আদায়ের ভার তাহাদের গ্রামনীদের হাতেই 
থাকিত, তাহা হইলে খুব সম্ভব গৃহদাহ ও মান্থষবধ 
প্রভৃতি অপকাধ্য করিতে হইত না কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, যাহাদ্দের হাতে ক্ষমতা থাকে, তাহারা বুঝাইয়া- 
[হৃঝাইয়া কাজ করানকে দুর্বলতা মনে করে। 
অকালী দলন 
শিখেরা পরমেশ্বরকে যে-যে নামে অভিহিত করেন, 
তন্মধ্যে “অকাল” একটি । অকালের অর্থ, যিনি:কালাতীত, 
কালে ধাহার আদি নাই, অস্ত নাই। এই অকালের উপা- 
সকেরা অকালী। অকালী শিখেরা নিষ্ঠাবান, সাহসী ও 
উৎসাহী । পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, তাহারা এখন 
বিপ্লবপ্রয়াসী হইয়াছে , এইজন্ত তাহারা দলে'দলে ধৃত ও 
দ্বপ্তিত হইতেছে। পুলিস্‌ কর্তৃক তাহাদের অনেকের উপর 
কোন কোন স্থলে ভীষণ অত্যাচারও হইতেছে । অকালী- 
দিগের পক্ষের লোকেরা বলিতেছেন, যে, তাহার! বাস্তবিক 
শিখ্‌ মন্দিরসমূহে, শিধ্‌ জীবনে ও শিখ সমাজে পবিত্রতা ও 
নিষ্ঠা গুনঃ-প্র্্া-প্রয়াসী ধর্মসংস্কারক। 


জাতীয় মহাঁযেল৷ 
জাতীয় মহামেলায় নানাবিধ দেশী জিনিষ প্রদদণিত 
হইতেছে । তাহীর মধ্যে কাঁপড়ই বেশী। তন্দিমম কগও 


প্রবাসী--জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কয়েকটি প্রদশিত হইয়াছে] তাহার মধ্যে, হাতের তাতে 
কাপড় বুনিবার জন্ত “টানা” প্রস্তুত করিবার কলটি উল্লেখ- 
যোগ্য। সাধারপতঃ এই কাজের জন্ত অনেকখানি জায়গা 
দর্কার হয়, শারীরিক পরিশ্রম খুব হয়, এবং এই ক্লাজ 
খোলা! জায়গায় করিতে হয় বলিয়া বৃষ্টির ও খুব রৌদ্রের 
সময় ইহা করা যায় না প্রদখিত কলটি ঘরের মধ্যেই 
অল্প জায়গায় রাখা যায়, এবং অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে 
সকল খতুতে ইহার সাহায্যে টানা প্রস্তুত হইতে পারে। 
মূল্য ত্রিশ টাকা মাত্র। বগুড়ায় শ্রীরমণীকান্ত ভট্টাচার্যের 
নিকট পাওয়া যাঁয়। 
সহযোগিতাবর্জন ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ 
সম্প্রতি আলোচনা হইতেছে, যে অসহযোগীর। 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, কৌন্সিল্‌ অব্‌ ষ্টেট ও প্রাদেশিক 
ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশ করিতে পারেন কি না। 
কোন অসহযোগীই এ পধ্যন্ত সর্কারের সহিত সাক্ষাৎ 
বা পরোক্ষ সকল নম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কর! প্রয়োজন বা 
সম্ভব মনে করেন নাই । তাহারা সব্কারকে কর 
দিতেছেন, সর্কারী ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, এবং 
সময় সময় রেজিষ্টরেশ্যন্‌ আফিস্ও ব্যবহার করিতেছেন । 
অসহযোগ আন্দোলনের অনেক প্রসিদ্ধ নেতা আইন-ভঙগ 
অপরাধে জেলে যাইবার সময় পধ্যস্তও সর্কার-প্রতিষ্ঠিত 
ম্যনিসিপালিটির সভ্য ছিলেন। বহুসংখ্যক নেতা সর্কারী 
আদালতে বিচারার্থ নীত হইবার পর তথায় গ্রকারাস্তরে 
আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । সুতরাং আমাদের মনে হয় 
যে কংগ্রেস ইচ্ছা করিলে অসঙ্গতিদোষে দুষ্ট না 
হইয়াও ভবিষ্যতে তাহাদের কোন সাধারণ বা বিশেষ 
অধিবেশনে ইহাও স্থির করিতে পারেন, যে, 
ব্যবস্থাপক সভাগুলিকেও তাহারা অতঃপর আপনাদের 
কাজে লাগাইবেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কংগ্রেস এমন 
কোন প্রস্তাব গ্রাহা না করিতেছেন, ততক্ষণ ইহার সভ্যদের, 
সমবেতভাবে কাজ করার খাতিরে, ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্য মনোনীত হইবার চেষ্টা কর! উচিত নয়। মহারাষ্ট্রে 
এবং ভারতের অন্তান্ত কয়েক স্থানে পূর্বব.হইতেই এমন 
মতাবলদী লোক আছেন, ধাহারা ব্যবস্থাপক সভায় 


২য় সংখ্যা) 
প্রবেশ করিয়া লোকমান্ত টিলকের মতান্থ্যামী কার্য 
করারই পক্ষপাতী । গবর্ণমণ্ট যখন দেশের উন্নতি- 
সাধনে যত্রশীল হন, তখন দেশবাসীর উচিত তাহাদের 
সহযোগ করা; কিন্তু যখন দেশের স্বার্থবিরোধী কোন 
ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপে করেন তখন লোকদের 
উচিত ষথাশক্তি আপত্তি করা এবং বাধা দেওয়া, ইহাই 
ছিল টিলকের মত। দেশভক্ত অকপট মডারেট ধাহারা, 
তাহাদের মতও প্রায় এইপ্রকার। কিন্তু এই কারণেই 
যে উপরোক্ত নীতিটি বর্ন করিতে হইবে, তাহা নয় 
বঙ্জন করিবার অন্য কারণ থাক্‌ বা না থাক্‌। 

খগ্রেসের কার্যের সহিত আমরা যুক্ত না থাকাতে, 

এ সম্বন্ধে কিছু খলিধিষ্ঠে সঙ্কোচ বোধ হয়। কিন্তু এ একই 
কারণে আবার এ সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে কথা বলিবার 
স্থবিধাও আমাদের আছে। কারণ আমাদের মতামত 
কাহাকেও বাধ্য করিবে না, এবং 'কাহাকেও মুন্ধিলে 
ফেলিবে না । 

মহাজ্সা গান্ধীর মত যাহারা বর্তমান গবণমেণ্টেকে 
শয়তানী মনে করেন, তাহার! যদি ফলাফল বিচার না 
করিয়া উহার সহিত সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সকল সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন করেন, তবে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। 
আমর! জানি, যে, এ প্রকার বিশ্বাস থাকিলে সম্পূর্ণ 
অসহযোগই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পন্থা । আমরা ইহাও 
জানি, যে, যদি দেশের সকল অধিবাসী কিম্বা অধিকাংশ 
বা বহুসংখ্যক অধিবাসী এই পথ অবলম্বন করেন, তাহা 
হইলে ইংরেজ জাতির প্রতিনিধিরা ভারতীয় নেতাদের 
সহিত মিলিত হইয়া অসহযোগীদের সঙ্গে সগ্ষির সর্ভ 
আলোচন করা প্রয়োজন বোধ করিবেন। কিন্তু যত 
দিন পধ্যন্ত গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের মধ্যে সকল 
সম্পর্ক চুকিয়া না যায় ততদিন একটা মাঝামাঝি রফ! 
করিবার ও রাখিবার অধিকার কংগ্রেসের আছে। এখনও 
এই রফা রহিয়াছে। রফার সীম! আগাইয়। পিছাইয়া 
দিতে কংগ্রেস পারেন। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা করিবার 
অধিকার একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে । অবস্থা, বর্তমান 
আঁন্বোলন্ের নেতা যখন মহাত্ম গান্ধী, তখন কোন মৃতন 
পথ ধরিবার পূর্বে তাহার সহিত পরামর্শ করা উচিত। 


বিবিধ প্রসঙ্গ--সহযোগিতাবর্জজন ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ 
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নবপ্রবর্তিত ব্যবস্থাপক সভাগুলির 'দোষগুণ বিচার 
করিবার আর এখন আবশ্যক নাই | যে-সব মডারেট 
নিজেদের ভাবনা নিজেরা ভাবিতে অভ্যন্ত আছেন, 
তাহারা অভিজ্ঞতার ফলে উহার মূল্য এখন বুঝিতেই 
পারিয়াছেন। 

ব্যবস্থাপক সভার কদর যতটাই হৌক্‌, কেহ যদি 
ইহাতে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের ভাল 
মন্দ সকল রকম ব্যবস্থাতেই বাধা দেওয়া তাহার পক্ষে 
উচিত হইবে না। নীতি হিসাৰে উহার সমর্থন করা 
যায় না। বাস্তবিকই যদ্দি রাজকর্শচারীর। কোনও রকমে 
দেশের উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে বাধা 
দেওয়াটাকে সমর্থন করা যায় কি করিয়া? এই ভাবে 
বাধা দেওয়ার দৃইটি মাত্র কারণ থাকিতে পারে। 
কেহ যদি বিশ্বাস করেন, যে, গবর্ণমেপ্ট যথার্থ দেশের 
উপকার করিতে চান না, তাহার| যখনই উক্ত প্রকার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন--তাহা কেবল লোকের চোখে 
ধূলা৷ দিবার জন্য, তাহাদের সত্য উদ্দেশ্য আপনাদের 
স্বার্থনিদ্ধি,_তাহা! হইলে তিনি এ প্রকার বাধা দিবার পথ 
ধরিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক যদি গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে 
কাহারও এ প্রকার বিশ্বাস থাকে, তবে তাহার কর্তব্য 
এ প্রকার গবর্ণমেন্টকে একেবারে পঞ্ু করিয়া ফেপিবার 
জন্য ধন্মসঙ্গত ও অহিংসামূলক সর্বপ্রকার চেষ্টা! করা, 
অন্ততঃপক্ষে তাহার সহিত সকল রকম সম্পর্ক বর্জন 
করা। কিন্তু ধাহারা মনে করেন, গবর্ণমেণ্ট কখনও 
কখনও নিস্বার্থ ভাবে দেশের উপকারও করেন, সবৃকারী 
হিতচেষ্টাকে বাধা দেওয়! তাহাদের উচিত নয়। গবর্ণমেপ্ট 
সম্বন্ধে ব্যক্তিবিশেষের ধারণ! যেমনই হোক, তাহাদের 
হিতচেষ্টাকে, অস্ততংঃপক্ষে আপাত-দৃষ্টিতে যাহাকে হিত- 
চেষ্টা মনে হয়, তাহাকে, বাধা দেওয়া রাষ্ট্রনীতি বা! ধর্ম- 
সঙ্গত হইবে না । একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কোনও 
স্থানে হয়ত অত্যন্ত জলাভাব ঘটিয়াছে। কৃপ খনন করিয়া, 
পুকুর কাটাইয়! ব! দুরবর্তী স্থান হইতে পাইপ সহযোগে 
জল আনিয়া এই অভাব দূর করা ভাল, সে বিষয়ে 
আলোচনা চলিতে পারে বটে। কিন্তু জল জোগানটাতে 
বাধা দেওয়! চল না। বাধা দিলে তহা অমাছষের কাজ 
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হইবে। অবশ্, মুদি কেহ বেসর্কারী ভাবে এ অভাব দর 
করিতে পারেন, তবে সে ভিন্ন কথা । রাজনীতি হিসাবেও 
এইরূপ অবিচারিত বাধা দিবার প্রণালী উৎকৃষ্ট নয়। 
কারণ, গবর্ণমেণ্ট যাহ! করিয়া দিতে চাহিতেছেন, তাহা 
নিজে করিবার সাধ্য যদি না থাকে, তবে কেবলমাত্র 
বাধা দেওয়ার জন্য খিনি বাধা দিয়াছেন, তাহার প্রতি 
দেশের লোক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হারাইবে। 

দেশের ছোট বড় অনেক অভাবই গবর্ণমেন্ট মোচন 
করিতেছেন । কি উদ্দোশ্টে করিতেছেন, বলা কঠিন হইতে 
পারে । কিন্তু দেশে কি এমন বে-সর্কারী লোক আছেন, 
উক্ত সব অভাব মোচন করিবার উপযুক্ত আধিক বল, 
বন্দোবস্ত ও শৃঙ্খলাবন্ধ ক্্ী ধাহার বা ধাহাদের হাতে 
আছে? এমন লোক আছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। 
ত্বতরাং ব্যবস্থাপক সভায় বণিয়! নির্বিচারে মব তাতে বাধা 
দিলেই কাজ হইবে না। কেবল যদি দলের জয়লাভের 
কথাই ভাবা যায়, তাহা হইলেও এই নীতি খুব সফল 
হইবার কথ নয় | কারণ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছ। করিলেই ব্যব- 
স্থাপক সভা সন্বস্বীয় আইন পরিবর্তন করিতে পারেন। 
ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে থে-সকল আইরিশ সভ্য ছিলেন ব! 
আছেন, তাহারা বাধা দিবার নীতি অবলম্বন করিয়। যে 
আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রস্তুত উপকার সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, 
এমন নয়। 


কোন কোন অসহযোগীর মনে এই ভয় থাকিতে পারে, 
যে,তাহারা যদি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া গবর্ণ- 
মেন্টের যথার্থ বা আপাত্প্রতীয়মান হিতচেষ্টার সহযোগী 
হন, তাহা হইলে লোকের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন কর! 
হইবে, যে, গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণ শয়তানী নয়, উহার ভিতর 
ছাল কিছুও থাকিতে পারে। এবং এইকপ বিশ্বাস হইলে 
তাহাদের মনে পর-রাজের পরিবর্তে শ্ব-রাজ পাইবার 
প্রবল আকাঙ্ষা হাস পাইতে পারে। আমাদের কিন্ত 
এ প্রকার ভয় নাই। বিদেশী শাসন যতই উৎকৃষ্ট 
হোক না কেন, মানবজীবনের চর লক্ষ্য সর্ধাঙ্গীন 
মাত্বকতৃত্রবিকাশ সম্বন্ধে তাহা কখনই স্বায়ত্ত- 
ধাসনের সমান হইতে পারে না। আমাদের 
বশ্বাম এই, যে, উহার অভিপ্রায় যতই সৎ হোক না, 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কোন বিদেশী গবর্ণমেণ্টের গৃক্ষে শাসনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আদর্শাহরপ নী সম্ভব নয়। অবশ্য বিদেশী 
শাসকেরা যদি এই পণ করিয়া আসেন, যে, যতশীক্ক' 
সম্ভব তাহারা অধীন জাতিকে স্বায়ত্-শাসনে শিক্ষিত 
করিয়া তাহাদের হাতে খাসনভার সম্পূর্ণভাবে অর্পণ. 
করিয়া বিদায় হইবেন, তাহা হইলে তাহার! সফল হইতে 

পারেন। ইংরেজ গবর্ণমেন্টের এমন কোন উদ্দেশ্ঠ এপধ্যন্ত 
গ্রকট হয় নাই। কিন্তু আমর! কাহাকে শাসনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য মনে করি, তাহা এখনও বল! হয় নাই। 
জনসাধারণকে শরীর মন ও আত্মার সর্বাঙ্গীন উন্নতি- 
সাধনের স্থবিধ| দেওয়। ও এই উন্নতির পথের সকল বাধ! 
দূর করাই শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
সর্বালীন বিকাশ বগিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার পূর্ণ 
বিকাশও অবশ্ঠই বুঝায়। স্থতরাং দেখ! যাইতেছে, যে, 
গবর্ণমে্ট যদি বিদেশী হন, তবে আপনার সদভিপ্রায় 
প্রমাণ করিতে হইলে, শাসিত লোকদের হাতে কোনও 
না কোন সময়ে তাহাদের দেশের কাধ্যভার সমর্পণ 
করিতে হইবে। বিদেশী গবর্ণমেন্টকে, প্রজার। স্থায়ত্ত- 
শাসনে যথেষ্ট শিক্ষিত হইলেই এইভাবে ভার সমর্পণ করি- 
বার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং সে-দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া! চলিতে হইবে। পরাধীন জাতির শিক্ষানবীশীর 
সময় বড়-জোর এক পুরুষের জীবিতকাল পর্য্যন্ত; কিন্তু, 
অর্ধথশতাবীতেও যাহারা নিজেদের অধীন দেশকে স্বশানক 
করিয়া ছাড়িয়। দিতে পারে না, সেইসব বিদেশী শাসকদের 
সদভিপ্রায়ে বা হুশাসনদক্ষতায়, কিম্বা উভয়েই সন্দিহান 
হওয়া অন্যায় নহে। ও 


আমাদের বিশ্বাস এই, যে, গবর্ণমেন্ট বিদেশী হইলেই 
তাহার মূল্য অনেক কমিয়া যায়, কারণ, শাসনতন্্র- 
বিশেষের শ্রেষ্টত্বের সার অংশ হইতেছে উহার স্বায়ত্বত 
বিদেশী শাসন আর যত স্থখ-স্থবিধাই দিক্‌ না কেন, 
তাহ! যতই মূল্যবান হোক না কেন, তাহ। স্বশীসন-শক্তির . 
সমতুল্য হইতে পারে না। নিজেরাই নিজেদের 
নিয়ামক, পরিচালক ও রক্ষক হওয়া অপেক্ষা উৎকষ্ট 
সম্পত্তি মানুষের নাই।০ অধীন জাতিকে এই সার 
ধন হইতে বঞ্চিত না করিয়া কোন বিদেশী গবর্ণমেপ্ট 





- ২য় সংখ্যা ] 
টিকিতে পারে না। ফি গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্বের 
মানেই এই, যে, তন্থারা শীসিত জাতির এই পরম ধন 


নাই। এই কারণে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যতে 
ভারতীয় ইংরেজ গবর্ণমেপ্ট যতই উন্নত হইয়! উঠুক না, 
আমর! সর্বদাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ষা রাখিব 
এবং এইরূপ আকাজ্ষা করাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক 
"হইবে । আমাদের অস্তরে স্বাধীন হইবার প্রয়াস 
জাগ্রত রাখিবার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে শয়তানী 
হইতে হইবে ব1 তাহাকে সেইরূপ ভাবিতে হইবে, 
এমন কোন কথা নাই। উহা সাধুই হোক্‌ বা শয়তানীই 
হোঁক্‌,আমরা স্বভাবতঃ চিরকালই স্বাধীন হইবার আকাঙ্া 
করিব। বিদেশীর শাসনপাশ হইতে মুক্ত হইবামান্্ই যে 
অধিকতর স্বাধীন বা উন্নত হইবার ইচ্ছা লোপ পায়, 
এমন নয়। ইংরেজরা ত স্বাধীন, কিন্ত তাহারা কি মনে 
করেন, যে, তাহাদের শাসনযস্্র একেবারে উন্নতির চরম 
সীমায় পৌছিয়াছে, না তাহাদের আর অধিকতর 
স্বাধীনতার প্রয়োজন নাই? পৃথিবীর বৃহত্তম সাধারণ- 
তত্ত্রে প্রকাশিত “নিউ মেজরিটি' নামক কাগজের 
'১১ই মার্চের সংখ্যায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়, যে, 
কেন্টকী প্রদেশের নিউপোর্ট সহরের ইম্পাতের কারু- 
খানাগুলির ২০০০ ধর্মঘটী শ্রমীকে সায়েস্ু। করিবার 
জন্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য নিমুক্ত করা হইয়াছে, 
ও শ্রমীদের ঘরবাড়াগুলিতে শতছিদ্র কর! হইয়াছে, 
এবং ভঙ্জন্ত তথায় বিভীষিকার রাজত্ব প্রবর্তিত 
হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, আমে- 
ন্বিকার ইউনাইটেড, ষ্টেটসের শাসনযস্ত্রেরও এখন অনেক 
উন্নতি হইতে পারে। 


ব্যবস্থাপক সভ৷ কাঁজে লাগাইবার উপায় 

আমাদের ব্যবস্থাপক সভাগুলি কাজে লাগাইবার একটি 
উপায় এই;__সভ্যদ্দের উপর যে-সকল ক্ষমতা ও অধি- 
কার অর্পণ কর! হইয়াছে, তাহ! যত্তই সামান্য হউক, সেই 
অধিকার ও ক্ষমতাকে একেবারে শেষ সীম! অবধি 
খার্টান। ক্রিস্ত এইভাবে কাজ করার চুঁজন্ত সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন অধিকাংশ মভোর অতি সাহসী, অতি 


বিবিধ প্রসঙ্গ- তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রী 
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রত্যুৎপন্পমতি, অতি উৎসাহী, অতি জ্জনী,* বুদ্ধিমান, 
এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা হওয়া। এইরূপ একদল 
মান্যকে নির্ব্বাচনপূর্ববক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে পাঠাইয়া 
না দেখিলে ব্যবস্থাপক সভাসমৃহ কি করিতে পারেন ব! 
না পারেন, তাহা বুঝিবার আর কোন উপায় নাই। 


নিজামের রাজ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা 
কয়েকটি দেশী রাজ্যে অনেক বমর ধরিয়া অবৈতনিক 
প্রাথমিক শিক্ষা চলিয়া আদিতেছে। নিজামের রাজ্য 
হায়দরাবাদ দেশী রাজ্যসকলের মধ্যে বৃহত্তম । সম্প্রতি 
নিজামের আদেশে ইহাতেও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক 
করা হইয়াছে । ইহার জন্য নিজাম নৃতন ট্যাক্স, স্থাপন 
করেন নাই। 


মহিল! মু্যুনিসিপাল কমিশ্ঠনার 

মান্াজ প্রদেশে মহিলাদের ম্মুনিনিপাল কমিশ্তনার 
নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার আছে, কিন্তু তাহারা 
নিজে করদাতাদের দ্বারা ম্যুনিনিপাল কমিশ্বনার নির্বাচিত 
হইতে প|রেন না। নেন্োরের মিউনিসিপাল কাউদ্দিলে 
ও ডিছ্িক্ট, বোর্ডে মহিল! সভ্য মনোনীত করিয়া মান্জাজ 
গবর্ণমেন্ট স্থফল পাইয়াছেন। এবং সম্প্রতি মান্দ্রাজ 
শহরের মিউনিসিপাল কাউন্সিলে এই প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে, ষে, এ মিউনিসিপালিটির কাধ্যপরিচালন হিতকর 
করিবার জন্য-_বিশেষতঃ নারী ও শিশুদের কল্যাণার্থ-_ 
গবণমেন্ট উহার কৌন্সিলে একজন মহিল! সভ্য মনোনীত 
করুন। তদন্সারে মান্দ্রাজ প্রদেশের স্থানিক স্বায়স্ত- 
শালনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী একজন মহিলাকে মনোনীত 
করিবার উপায় অবলস্থন করিতেছেন । 

সকলের অগ্রণী বলিয়! বাংলার একটা অহঙ্কার আছে। 
সেইজন্ই বোধহয় ভাল কাজ অন্য কোথাও হৃইয়৷ 
গেলে বাংলা তাহা! করিতে চায় না! 


তৃতীয় শ্রৈণীর রেলযাত্রী 
রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর ভাড়াও বাড়িয়াছে, 
কিন্তু পণ্ড ও মন্গষ্যের যে-সব প্রান্কৃতিক প্রয়োজন সাধন 
আবশ্বক, সেইসকলের ব্যবস্থা উহাতে হয় নাই। »যাত্রী- 
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দিগকে অত্যন্ত ঠাসাঠাসি করিয়া বসি ছড়াইয় 


(কখন কখন মালগাড়ীতেও ) হাইতে হয়। ইউরোপের 
ফোন কৌন দেশের গাড়ীর মত রাতে শুইবার তাক্‌ 
(8511) এ-সব গাড়ীতে প্রচলিত কর! উচিত। যথেষ্ট 
পায়খানা ও জলের ব্যবস্থা, এবং সব সময়ে ভত্রভাবে 
টিকিট গাইবার বন্দোবস্ত কর! উচিত। তৃতীয় শ্রেণীর 


ভাড়াই রেলকোম্পানীর যাজ্রীবহন-বিভাগের প্রধান: 


"আয়ের পথ। অথচ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরই কষ্ট 
লা্ছনা ও অপমান সকলের চেয়ে বেশী। খবরের 
কাগজ-সকলে, ব্যবস্থাপক সভাসমূহে, এবং জনহিতকর 
সমিতিসকলের দ্বারা এই বিষয়ে অবিরত আন্দোলন 
হওয়া স্বাবশ্যক। 


দমন ও নিগ্রহ নীতি 
অসহযোগীরা কিছুদিন হইতে নিরস্ত্র প্রতিরোধ বা 
সর্কারী আইন আদেশ লঙ্ঘন স্থগিত রাখা সত্বেও 
গবর্ণমেপ্টের দমন ও নিগ্রহ নীতি সকল প্রদেশে খুব 
জোরে চলিতেছে । গবর্ণমেন্ট দেখিতেছি দেশকে ঠাণ্ডা 
হইতে দিবেন না, এবং লোকদিগকে ভূলিতে দিবেন 
না, যে, ভাহার! পর-রাজ্যে বাস করিতেছে। 


শাস্তি ও শৃঙ্খল! রক্ষার মন্ত্রী 

মান্জাজ গবর্ণমেপ্ট সম্প্রতি যখন একজন দেশী 
মন্ত্রীকে পুলিস্‌ বিভাগের ভার দিয়! তাহাকে শুঙ্থলা 
ও শীস্তি রক্ষার এবং আইনের মর্যাদা রক্ষার ভার 
দেন, তখন একটা রব উঠে,যে, এ প্রদেশেই প্রথমে 
ওরূপ ভার দেশী মন্ত্রীর হাতে গেল। অমনি আগ্রা- 
অযোধা। প্রদেশ হইতে সংবাদ আসিল, সেখানে আগে 
ইইতেই এরূপ ব্যবস্থা ছিল। তাহার পর ক্রমশঃ জানা 
গিয়াছে, যে, মধ্য গ্রদেশ ও বেরারে এবং আসামেও এরূপ 
ব্যবস্থা অনেকদিন হইতে চলিতেছে কিন্তু এ চাটা 


প্রধীসীনুদ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এ কি রও পিল ভাটার লোগ 
পাইয়াছে, না আগেকার ৫য়ে কমিয়াছে? 

গোঁরার জায়গায় কালা সঙ্দীর আম্ল! নিয়োগ দ্বার] 
প্রতিকার হইবে না; পূর্ণ স্বরাজ চাই । 








মাব্লাদের সত্যাগ্রহ 

মহারাষ্ট্রে মূল্যীপেটায় একটি নদীতে বাধ বাধিয়! তন্বারা 
সঞ্চিত জল উচ্চ স্থান হইতে ছাড়িয়া তাহার শোতের 
শক্তি দ্বারা তাড়িত শঙ্তি উৎপাদনের জন্য বোস্বাইয়ের 
তাতা কোম্পানী বৃহৎ আয়োজন করিয়াছেন। সঞ্চিত 
জলে নিকটবর্তাঁ গ্রামসকলের বিস্তর চাষের জমী ও বাসগৃহ 
ডুৰিয়া৷ যাইবে। কোম্পানী ডাহা! গবর্ণমেস্টের সাহায্যে 
ক্রয় করিয়াছেন । কিন্তু তথাকার অধিবাসী মাব্লারা গ্রাম 
ও চাষের জমী ছাড়িতে চায় না। ইহার! সেই মাবৃল্‌! 
জাতির বংশধর যাহাদের অদ্ভূত শৌধ্যবলে শিবাজীর ' 
সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল; তাহারা তাহাদের পূর্বব- 
পুরুষদের কীর্তিস্বতিমণ্ডিত প্রাচীন বাসভূমি, এবং টৈত্রিক 
চাষের জী ছাড়িবে না। তাহাদিগকে টাকা ও অন্ত 
জমী দিবার অঙ্গীকার করাতেও তাহার! রাজী নহে। 
তাহারা আগে একবার সত্যাগ্রহ করিয়া যেখানে যেখানে 
বাধ দিবার জন্ত ভিৎ খোঁড়া হইতেছিল, সেখানে শুইয়। 
থাকিত। আবার সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।.. 
তাহাদের পুরুষ-নারী-শিশু সকলকে গ্রহারাদি নির্দয়ভাবে” 
চলিতেছে । | 

লাভের আশায় নিষ্রতা ও মানুষ ক্ষেপান ভাল 
নয়। হইতে পারে, যে, মাবলারা অবুঝ) কিন্তু অবুঝ 
লোকদেরও পৈত্রিক সম্পত্তি জোর করিয়৷ কিনিবার ' : 
ধর্মসঙ্গত অধিকার কোন ব্যক্তির বা কোম্পানীর নাই। 

প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যা ১৬০পৃষ্ঠ। পরিমিত। বৈশাখ- 
সংখ্যায় ছবির ফন বাদে ১৫৪ এঁবং ছবির ফর্া সমেত 
১৬২-পৃ্ঠা ছিল। 


জলসন্তর 
চিত্রকর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বনু মহাশয়ের সৌজন্যে । 








“সত্যম্‌ শিবম্‌ হুন্দরম্‌।» 
“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।* 


আধা, 


২২শ ভাগ * ) 
১ম খণ্ড 


১৩২৯ ৩য় সংখ্যা 


বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান নির্ণয় 


অনেক সময় অজ্ঞতাজনিত গরিমাবশতঃ আমাদের 
প্রকৃত অবস্থা আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না; 
মান্থষের ইহা একপ্রকার দুর্বলতা যে সে নিজের 
দোষ বা ক্রটি নিজে সহজে দেখিতে পায় না বা 
দেখিবার চেষ্টা করে না; এমন কি দেখিতে পাইলেও 
তাহ কৃত্রিম, আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে সচেষ্ট হয়। 
অনেক স্থলে দেখ! যায় যে এই স্বাঁভাঁবিক দুর্ববলতাই 
তাহার অবনতির একমাত্র কারণ হৃইয়! ফ্লাড়ায়। যে 
নিজেকে বড় মনে করিয়! অহঙ্কারে স্ফীত হয়, সে 
কখন? বড় হইতে পারে না। পাশ্চাত্য জগতের 
অবস্থার সহিত আমাদের বর্ধমান অবস্থার তুলনা করিলে 
এই বিষয়টি সহজে হৃদয়ঙম হয়। 

রবীন্নারু নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়া, 
আমর1ঞমনে করি, বাঙ্গালা সাহিত্য পাশ্চাত্য জগতের 
যে-কোন প্রাদেশিক সাহিত্যের সমকক্ষ । বিষয়টি 
তলাইয়। দেখিলে, ইহা যে কত বড় ভ্রান্তি, তাহা 
আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। অবশ্ত রবীন্দ্রনাথ 
থে জগতের মুখ্যে একজন প্রতিভাশালী লেখক সে 
বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। তাই 


বলিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাগডার বে ইংরেজী কিনা 
ফরাসী সাহিত্য-ভাগারের ন্তাপ্স বিপুল রদ্বরাজিতে 
পরিপূর্ণ ইহা কি কখনও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
পারে? বাংলাদেশে প্রতিবংসর যে-সব স্থপাঠা কাব্য 
ও পপ্গ্রস্থাদি প্রকাশিত হয় তাহা ইংলগু কিম্বা ফরাসী 
দেশের শতাংশেরও একাংশ কি না সন্দেহ, বিশেষতঃ 
বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকের সংখ্যাও এ-সমন্ত দেশের 
তুলনায় অত্যন্ত কম । 

সেইরূপ পদার্থবিজ্ঞানের বা রসাঘন-শান্ত্ের চচ্চায় 
ও গবেষণায় আমাদের দেশে মাক ছুই-চারিজন 
একনিষ্ঠ সাধকের নাম কর! যাইতে পারে, ধাহার। 
প্রাচা ও পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়া- 
ছেন। তাই বলিয়। এই কা বলা যায় না যে, 
বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য প্রদেশ-সমূহের 
সহিত সমান স্থান অধিকার ৰরিয়াছে। ক্ষুদ্র একটি 
ইংলগ্ডে যত লোক বিজ্ঞানের অঙ্কদরণ করিতেছে, 
এই প্রকাণ্ড ভারতবর্ষে তাহার সহস্রাংশের একাংশ 
লোকও বিজ্ঞান-চ্চায় নিযুক্ত আছে কি না সন্দেহ! 
এমন কি ক্ষুত্র জাপানের সমকক্ষ হইঁতেও আমাদের 


৩১৬ 





বিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞানের তো কথাই নাই। যদি ইংলগ্ডের 
জার্ানীর কিন্বা আমেরিকার রাসায়নিক পরিষদের 
মাসিক'পত্রের মুখপত্র ধোলা হয়, এবং তাহার 
বর্ণাক্রমিক সুচিপত্র দেখা যায়, তাহা হইলে সকলেই 
দেখিবেন পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে ও আমেরিকায় মাত্র 
এক মাসের মধ্যেই কত শত্-শত রাসায়নিক আবিষ্কার 
ঘটিতেছে এবং কত শত-সহন্র বিস্তার্থী বিভিন্ন 
রসায়নাগারে অক্রান্ত পরিশ্রমে, চির-নৃতন উৎসাহে, 
অনন্তমনা হইয়া! জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় ধ্যানী যোগীর 
স্তায় নিবিষ্ট হইয়! আছেন। ইংলগ্ের গত জানুয়ারী 
মাসের রাসায়নিক পরিষদের মাসিক-পত্র (7০07791 ) 
খুলিয়া গণনা করিলে দেখা যাইবে তাহাতে প্রায় 
৪৫০টি নৃতন তথ্য আবিষ্কারের প্রবন্ধ রহিয়াছে এবং 
এ মাসে ৭৫০জন রাসায়নিক এ সংখ্যায় তাহাদের 
অহসন্ধানের খবর দিয়াছেন। ইহার সহিত তুলন! 
করিয়৷ দেখিলে আমরা কোথায় পড়িয়া আছি? কবির 
্ায় ঘুঃখের পীড়নে শুধু বলিয়৷ উঠিতে ইচ্ছ। হইবে, “তুমি 
যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।” 

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিজ্ঞানমূলক সভ্যতা 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সভ্যতার মৃলমন্ত্র হইতেছে, 
প্রকৃতির অন্তনিহিত অনন্তশন্তির উপর প্রভাব 
বিস্তার পূর্বক তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়৷ মানুষের 
সখ ও সভ্গোগে নিযুক্ত করা। ত্যাগের পন্থা অবশ্থ 
আধ্যাত্মিক হিসাবে উচ্চ পন্থা! সন্দেহ নাই; কিন্তু ভোগের 
ক্ষমতার অভাবে মে ত্যাগ, সে ত্যাগকে তে! সাত্বিক 
ত্যাগ বল! যাইতে পারে না কিম্বা আমাদের পূর্বব- 
পুরুষের এই-সব বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পবি- 
জাত ছিলেন, এই বলিয়া কথার আবরণে আমাদের 
বর্তমান দৈন্তের লজ্জ! নিবারণ করিলেও শ্চো কোন 
ফললাভের আশ! নাই। বর্তমান সভ্যক্জগতের সমকক্ষ 
হইতে হইলে আমাদিগকেও তাহাদের মত সাধনা 
করিয়া শক্তি ও ক্ষমত! অর্জন করিতে হুইবে, নতুবা! 
এ শিপুল শক্তির প্রচণ্ড সংঘর্ষে আমরা যে অতলে ভুবিয়া 
যাইৰ্‌ তাহাতে (কোন সমেহ নাই। আমাদের আত্ম- 


প্রবাসী-_আধাঢ়, ১৩২৯ 
অনেক সাধন করিতে হইবে। এর পর ব্যবহারিক 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সি পান্টি বাসটি পিস পাস পো, পা পো পাটি পাকি ৮ 


প্রবঞ্চন৷ করিবার সমর অতীত হুইয়াছে, আমাদিগকে 
জাতি হিসাবে বাচিয়া! থাকিতে হইলে পাশ্চ।ত্য- 
জাতি-সমৃহের স্তায় আমাদিগকেও একনিষ্ঠ ভাবে 
বিজ্ঞানের অনুসরণ করিতে হইবে । কি বিপুল সাধনা 
ও শক্তি নিয়োগ করিয়! পাশ্চাত্য জগৎ শিল্প ও বিজ্ঞানে 
ক্রত উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে 
অনেক সময়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কি বিপুল, 
উদ্োগ ও আয়োক্সন পূর্বক তাহারা বিজ্ঞানের সাহায্যে 
নানাবিধ শির্ের গতিষ্ঠা করিতেছে, তাহ! অ।মাদের 
কল্পনার অতীত। কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি 
বেশ পরিষ্কার হইবে। 

বিগ ইউরোপীয় মহাসমরের জয়-পরাজয় শুধু 
সামরিক বিক্রম কৌশল ও একনিষ্ঠতার উপর নির্ভর 
করে নাই; বরঞ্চ উহাতে বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ রসায়ন 
বিজ্ঞানের ব্যবহীরই বিশেষ কাধ্যকারী হইয়াছিল। 
পাঠক-পাঠিকাগণ হয়ত সংবাদপত্রে পড়িয়া থাকিবেন, 
যে, জার্মান গভর্ণমে্ট যুদ্ধের অনেক বৎসর পূর্ব 
হইতে তাহাদের যাবতীয় রাসায়নিক কার্খানা-সমূহে 
যুদ্ধের আবশ্বকীয় নানা গোলাগুলি, বারুদ ও অন্তান্ত 
ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থ ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি এবং ওঁষধ 
প্রভৃতি প্রস্ততে রত ছিলেন; এই কারণে মহাযুদ্ধের প্রথম 
ভাগে জার্মান সৈন্যের বিজয়িনী শক্তির মুখে যুক্ত-শক্তিকে 
হটিয়া আদিতে হইয়াছিল । জার্মান সৈন্যের যে কত 
প্রকার বিষাক্ত বায়ু, তরল ও কঠিন পদার্থ বিপক্ষ সৈন্তের 
প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিল তাহা ধাহারা রীতিমত যুদ্ধের 
বিবরণা্দি পাঁঠ করিয়াছেন তাহাদের অবিদিত নাই। 
ইহার প্রতিবিধান-কল্লে যুক্ত-শক্তিরাও আপনাপন 
রাপায়নিক কার্খানা-সমূহে ও রসায়নাগারে শত-সহ্র 
বিশেষজ্ঞ রসায়নবিদ্‌কে যুদ্ধের আবশ্টকীয় ভ্রব্যাদি প্রস্তুতের 
অন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কার্যে যুক্তশক্তির৷ এতই 
উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে এমন কি জার্মমানীকেও 
নতজান্ হুইয়া তাহাদের নিকট অচিরে সন্ধি প্রার্থনা 
করিতে হইয়াছিল। ফলে এই নৃশংস ও বীভৎস হত্যা- 
কাণ্ডের বিপুল আয়োজনের মধ্য হইতে কত নব' নব 
অত্াশ্চধ্যকর রাসায়নিক আবিষ্কার ও নৃতন শিল্পের 


তয় সংখ্য। ] . 


পেপসি পাপা 


প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহার বিবরণ দিতে হুইলে পুঁথি 
বাড়িয়া যাইবে, এবং কি পরিমাণ অধ্যবসায়, ও অক্লান্ত 
পরিশ্রম সহকারে অপর্ধযাপ্ত-পরিমাণে নানাবিধ যুদ্ধের 
সরঞ্কাম তাহাদিগকে প্রপ্তত করিতে হইয়াছিল তাহা 
কয়েকটি মাত্র উদাহরণের দ্বারা পরিশ্ফুট হইবে। ইংলগ্ডে 
প্রতি সপ্তাহে ১৫০ টন (এক টন-২৮ মণ) 7107- 
&:০০10585 ( টি.নিট্রোটোলুয়েন ), ৩০০ টন 61000 
৪০1৫ (পিকৃরিকৃ এালভ )১ ৩০০০ টন 4১701078077) 
2106 (এ্য'মোনিয়াম নাইট্রেট) এবং ২০০* টন 00019 
( কর্াইট্‌ ) প্রন্তশ্ত হইত। এই-সমস্ত বিস্ফোরক পদার্থ 
প্রস্তুতের জন্ত প্রতি সপ্তাহে নিম্নলিখিত দ্রব্য-সমূহের 
আবশ্তক হইত) ৬০*০টন ৮:15 (পাইরাইট্দ্‌), 
২৭০০ টন 981: (সাল্ফার বা গন্ধক ), ৮৩০০ টন 
011 58109905 ( চিলিস্ট পিটার্‌ ),৭২০ টন [0107৩ 
(টোলুয়েন, ৬০০,০০০ টন কয়লা হইতে প্রস্তুত ), ১৬২ 
টন 7600] ( ফেনোল ;__কার্বলিক এযামিভ যাহা 
১,০০০১০০ টন কন্লা হইতে উৎপন্ন হয়-_বর্তমানে 
কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তত ), ৭০০ টন /১০10)0118 
( এ্াষোনিয়া ; ২৫০,০০০ টন কয়লা! হইতে ), ৩৭৪ টন 
015০5119 ( শীসেরিন্, ২৭০০ টন চর্বর্ধ হইতে ),৭০ টন 
0০০0. 061101956 ( কটন সেলুলোজ ১০৬০ টন 
আবর্জনা হইতে ) এবং ১২০৭ টন £১1001)01 ও 720]161 
(এ্যাল্কহল ও ঈথর; ৪২০০ টন শস্ত হইতে )। 

আরও কয়েকটি বর্তমান যুগের আশ্চধ্যকর রাসায়* 
নিক আবিষ্কারের কথা এখানে বলিব, এই-সমস্ত নৃতন 
আবিষ্কার শিল্প-জগতে এমন অদ্ভূত পরিবর্তন আনয়ন 
করিয়াছে ষে মানুষ এখন আর পূর্বের মতন প্রকৃতির 
উপর তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনের জন্ঠ একান্ত 
নির্ভরশীল নহে। যেখানে প্রতি বিরূপ, সেখানে 
মান্য তাহার শক্তি-প্রভাবে প্রকৃতির নিকট হইতে 
তাহার আবশ্ঠকীয় কাত্ধ জোর করিয়া আদায় করিতেছে। 
_ রুক্তমাংস গঠনের ও উদ্তিদ*দেহের একটি প্রধান 
সারবান উপাদান হইতেছে নাইট্রোজেন । মানুষ ও জীব- 
জন্ধ এই নাইট্রোঞেনটি উন্তিজ্ঞ-খাস্থ হইতে গ্রহণ করে, 
উদ্ভিদ পুনরায় ইহা প্রধানতঃ মার্টা হইতে সারকধপে গ্রহণ 





বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান নির্ণয় 
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* পোপ পাস সি সস পাস 


করে। সত্য বটে নাইট্রোজেন আমাদের বাযুমণ্ডলের একটি 
প্রধান উপাদান। কিন্তু মান্য ও জীবজন্ক' তাহাদের 
শরীর-পোষণের জন্য ইহ বাষু হইতে সোজান্থজি বা 
সাক্ষাৎ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। উদ্ভিদেরাও বেশীর 
ভাগ তাহাদের এই খাস্য মৃত্বিকা-মিশ্িত সার হইতে 
গ্রহণ করে। সোরা, সোডিয়াম লাইট্রেট ও 'এযামোনিয়া- 
ঘটিত লবণ, এই কয়টি সারই সাধারণতঃ মৃত্তিকা 
বর্তমান থাকে এবং উদ্ভিদের জীবন ও পরিপুি ইহা- 
দের উপর নির্র করে। একই জমির উপর বারংবার 
কুষিকাধ্যের দরুণ এই প্রকৃতিগত মৃত্তিকার সারের 
ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, এই হ্রাস পরিপৃরণের জন্ত 
মাটাতে কত্রিম সার দেওয়ার প্রথা সর্বদেশে প্রচলিত 
আছে। চিল্লিদেশ-জাত সোডিয়াম নাইট্রেটে ও কয়লা 
হইতে প্রস্তত এযাযোনিয়া-ঘটিত লবণ--এই ছুইই 
বহুকাল হইতে কৃত্রিম সাররূপে সর্বদেশে ব্যবহৃত 
হইতেছে। চিন্নির সমুদ্রতীরে অপধ্যাপ্ত পরিমাণে এই 
সোডিম্বাম নাইট্রেটের স্তর পড়িয়া আছে। ক্রমশঃ পৃথিবীর 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু ও বর্তমান সভ্যযুগে বিলাস- 
ভোগের বৃদ্ধির জন্য খাদ্যন্রব্যের অভাব বাড়িয়া! উঠিতেছে, 
স্থতরাং অধিক পরিমাণ খাছ্ঘ উৎপাদনের জন্য সোডিয়াম 
নাইট্রেটে ও এযামোনিয়া-ঘটিত লবণ রূপ কৃত্রিম সারের 
ব্যবহার ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। দেখা গিয়াছে, 
জমিতে রীতিমত সার দিয়া তাহার উৎপাদিকা শক্তি 
দ্বিগুণ ব1 তিনগুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। নিম্নের 
দৃষ্টান্ত হইতে ইহা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাইবে । 

১৮৩০ খৃষ্টান্ধে চিল্লি হইতে মাত্র ৯৩৫ টন নাইট্রেট 
রপ্তানি হইয়াছিল, ১৯১২ সালে ২,৪৭৮,০** টন রপ্তানি 
হইয়াছে। স্থৃতরাং চিল্লির লবণস্তরে অপর্যাপ্ত নাইট্রেট 
থাকিলেও উহা অসীম নহে, এবং যে হারে এই নাইট্রেটের 
ব্যবহার বৎসর বৎসর বাড়িয়। চলিতেছে তাহাতে 
বিশেষজদের হিসাবমতে আগামী ২০ কিন্বা ২৫ 
বৎসরের মধ্যে চিন্লিস্তর নিঃশেষ হইস্স! যাইবে । 

কয়লা হইন্ঠে উৎপন্ন এযামোনিয়া-ঘটিত লবণের 
পরিমাণ বড় অধিক নহে। ১৯১০ সালে পৃথিবীতে সর্বব- 
সমেত ১,১*১*** টন মাজ এযামোনিয়া ও এযামোনিয়া- 
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ঘটিত লবণ প্রস্তত হইয়াছে, এবং এই সভ্যতার যুগে 
কয়লার 'ক্ষয় যেদপ ক্রমশঃই বাড়িতেছে তাহাতে 
ধরিস্রীর কয়লার ভাগ্ডারও নিঃশেষ হইতে বেশী দেরী 
হইবে না৷ বলিয়া মনে হয় | স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, 
যে, যদি বিশ বৎসর পরে চিল্লির লবণন্তর নিঃশেষ 
হইয়া যায় তবে পৃথিবীর যে সে কি দুর্দিন উপস্থিত 
হইবে তাহা বর্ণনা করা যায় না। সারের অভাবে 
খাদ্যের উৎপত্তি কমিয়া যাইবে, দেশে দেশে খাফ্যের অভাব 
ও ভীষণ সর্বগ্রাসী ছূর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। কিছু পূর্ব 
হইতেই বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ ইহা" ভাবিয়া অস্থির 
হইয়া! উঠিয়াছেন এবং উহার প্রতীকার সাধন কল্পে 
গত ২০২৫ বংসর হইতে তাহারা বিশেষ পরিশ্রম 
করিতেছেন। ইতিমধ্যেই এই অক্লান্ত পরিশ্রমের আশ্চধ্য 
স্থল ফলিয়াছে। ত্াহীরা দেখিলেন, আমাদের বামু- 
মণ্ডল নাইট্রোজেনের এক অফুরন্ত ভাণ্ার। বায়ুমণ্ডলে 
শতকরা ৭৭ ভাগ* নাইট্রোজেন ও ২১ ভাগ পরিমাণ 
অক্সিজেন আছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে 
বামুমণ্ডলে প্রায় ৪,০০০১০০*১০০০০*০,০** টন নাইট্রো* 
জেন আছে, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক বমাইলের 
উপরস্থ বাযুতে ২০,০*০১*০* টন নাইট্রোজেন বর্তমান । 
বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের অক্লান্ত ও বহু-বৎসর-ব্যাপী 
চেষ্টায় বায়ুমণ্ডলের এই নাইট্রোজেনকে সারে ও শিল্পে 


ব্যবহারোপযোগী নাইট্রোজেন-বহুল পদার্থে পরিণত 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই নাইট্রোজেনকে তাহার! 


নাইটিক এসিড ও তত্ঘটিত লবণে পরিবর্তন করিয়াছেন। 
নানাবিধ বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতের জন্য ও কৃষিকাধ্যে 
সারের জন্য ইহাদের প্রচুর ব্যবহার হইতেছে। এই 
নাইট্রোজেনকে আবার তাহার! এযামোনিয়া ও তত্ঘটিত 
ললবণেও পরিণত করিয়াছেন। এযামোনিয়া-ঘটিত লবণ 
একটি প্রধান সার ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। স্থৃতরাং 
ভবিষ্যতে যদি কখনও প্ররুতিদেবী আমাদের প্রতি 
বিরূপ হইয়া তীহার খনির ভাগার বন্ধ করিয়া দেন 
বা তাহা শৃন্ত হইয়া পড়ে তখন এই বৈজ্ঞানিকগণের 
কৃপায় নিরাশ্রয়ভ।বে আর আমদের ক্ষুৎপিপাসায় কাতর 
হইয়া মরিতে হইবে না। 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


গত ইউরোপীয় যুদ্ধে যখন অবরোধের ( 81900 ) 
দরুণ চিল্পি হইতে জাানীতে সোডিয়াম নাইট্রেটের 
রপ্তানী বন্ধ হইয়াছিল তখন জার্ম্মানগণ তাহাদের কার্‌- 
থানা-সমূহে কত্রিম উপায়ে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন 
হইতে তাহাদের যুদ্ধ-পরিচালনের জন্য বিস্ফোরক পদার্থ- 
সমূহের উপাদান প্রস্তত করিতেছিলেন। প্রায় ৪ বৎসরের 
উপর জান্মানগণ অবরোধ সত্বেও যুদ্ধ পরিচালনে সমর্থ ' 
ইইয়াছিলেন। বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে এযামোনিয়! বা নাই- 
টিক এসিড, ও তত্ঘটিত লবণ এত্ত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত 
হইতেছে যে বাজারে এ-সব জিনিষের মূল্য পূর্ববাপেক্ষা 
অনেক কমিঝ! গিয়াছে । জাম্মানীতে 7380150)9 এআ 
80 9০৫8. [7811 কোম্পানীর বিরাট রাসায়নিক 
কার্খানা রহিয়াছে। নূতন আবিষ্কার ও অঙ্গসন্ধানের 
জন্ত তাহাদের বিভিন্ন কার্খানায় বহুসংখ্যক- বিখ্যাত 
রাসায়নিক অবিরাম নিষুক্ত রহিয়াছ্েন। এই কোম্পানী 
এতই ধনশালী ও তাহাদের কার্খানা-সমূহ এতই প্রকাণ্ড 
যে তাহা অন্্মান করিতেও আমরা অসমর্থ । 

ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে জার্শানীর উন্নতির 
ও যুদ্ধের পূর্ববকালীন অর্থ-বাহুল্যের মূলীভূত কারণ হইতেছে 
তাহার এই বিশাল রাপায়নিক কারুখানা-সমূহ। 

রঞ্চন-শিল্পের আবগ্তকীয় দ্রব্যাদি প্রস্ততের প্রণালী 
একমাজ্জ জার্মান কার্খানা-সমূহের নিকট পরিজাত | 
ইহা যুদ্ধের সময়ে সকলেই অল্লবিস্তর অনুভব করিয়াছেন। 
যুদ্ধের সময় যখন জার্ানদেশীয় দ্রব্যাদির রপ্তানী এক 
প্রকার বন্ধ করা হইয়াছিল তখন কাপড় রং করিবার 
রংএর অভাব, এমন কি লিখিবার কালীর উপাদানের 
অভাব পধ্যস্ত সকলকেই অঙ্ভব করিতে হইয়াছিল। 

স্থতরাং আমরা দেখিতে পাই বর্তমান সভ্যজগতে 
উন্নতিলাভ করিতে হইলে, পৃথিবীর অন্যান্ত সভ্যজাতির 
সমকক্ষ হইতে হইলে, বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধন! করিয়া 
যাবতীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন ভিন্ন অন্য পথ নাই। 
এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চচ্চাই জাতিগঠনের এক প্রধান 
উপাদান, যতদিন পধ্যস্ত এই পথে আমরা বিশেষভাবে 
অগ্রসর হইতে না পারিব, ততদিন আমাদের জাতি বলিয়া 
পরিচিত হইবার অধিকার জন্মিবে না। 


৩য় সংখ্যা ] 


সত্য বটে, বিজ্ঞানের শর্কিতে বঙগীয়ান হইয়! মানুষ 
পরস্পরের ধংসের জন্ত নানাবিধ নৃতন নৃত্তন শক্তিশালী 
উপায় উন্তাবন করিতেছে । গত ইউরোপীয় মহাসূমরে 
বিমান-পোত ( উড়ো-জাহাজ ) ও বিষাক্ত বাু প্রভৃতির 
ব্যবহারেই ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাসায়নিকগণ এই-সমস্ত বিষাক্ত 
বায়ু প্রভৃতির প্রস্তত-প্রণালীর অনুসন্ধানের ফলে [,৩৮:310 
(লিউনাইট) নামক এমন একটি বিষাক্ত বায়ুর অবিষার করিয়া- 
.ছেন যে তাহা যদি উপর হইতে উড়ো-জাহাজের সাহায্যে 
নিম্নে পৃথিবীর লোকের উপর বর্ষণ কর! হয় তাহা হইলে 
রড় বড় সহরগুলিকে তাহাদের যাবতীয় অধিবামী সহ 
সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ভাবিলে 
সকলেরই আতঙ্ক উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
বিজ্ঞানের এই সংহার-শক্তিকে মানুষের ধ্বংসে নিযুক্ত 
না করিয়া বিশেষ হিতকর কার্যে ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। যেমন ডিনামাইটের সাহায্যে লোকধ্বংস না 
“করিয়া পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া মানুষের গতি- 
"বিধির জন্য রাস্তা ও রেল-লাইন ইত্যাদি প্রস্কত 
হইতেছে । 

. ক্লোরোফর্ম্‌ নামক পদার্থটি বেদনাহীন অন্্-প্রয়োগের 
জন্য চিকিৎসা-কার্যে যে কিপ্রকার ব্যবহ্ৃত হইতেছে 
তাহা কাহারও অবিদিত নহে। অনেকদিনের আগেকার 
কথ! মনে পড়ে যখন আমার্দেরই এই মেডিকেল ককেজে 
ইঙ্গিতমাত্রেই যমদ্ুতের মত কয়জন ডোম, রোগীকে 
জোর-জবর্দস্তি করিয়া চাপিয়া ধরিত এবং ভাক্তার 
কাহার শাণিত করাত দিয়া হাত কাটিয়া অঙ্গচ্ছেদ 
করিতেন, রোগী তখন অসহ্‌ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে 
থাকিত। বর্তমানে ক্লোরোফরূমের পায় যে কোন কঠোর 
ও নিদারুণ অন্ত্রচিকিৎসা বিনা কষ্টে ও সহজে সম্পার্দিত 

. হইতেছে। রোগী এমন অটৈতন্য হইয়া থাকে যে সে 
জানিতেও পারে না, যে, কখন তাহার অঙ্গচ্ছেদ করা 
হইয়াছে । চোখের অস্ত্র-চিকিৎসায় ও দাত উৎপাটন 
ব্যাপারে “কোকেন” নামক জিনিষটও সেইরূপ যুগান্তর 
আনয়ন করিয়াছে । এখানে আরুও কয়েকটি বিশেষ ভাবে 
পরীক্ষিত রোগের উষধ উল্লেখযোগ্য মনে করি। ইহাদের 


সি 


বৈজ্ঞানিক জগতে ভাঁরতবাসীর স্থান নির্ণয় 


৩১৯ 
আবিষ্কারে মানবজাতির যে কি পরিমাণ কষ্টের লাঘব 
হইছে ও স্ৃত্যুসংখ্য। হ্বাস হইয়াছে তাহা সকলেই.অন্প- 
বিস্তর অবগত আছেন। “ন্যাল্ভার্সন” নামক 
অব্যর্থ উধধাঁটর বিষয় অনেকেই শুনিয়াছেন, ইহা 
11৩06107 বা স্থচীবিদ্ধ করিয়া শরীরের অভ্যন্তরে প্রয়োগ 
করান হয়; ইহা যে কত ছুঃখের ছুর্ববহ জীবনকে শান্তিময় 
করিয়াছে তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন । 
ইহা ব্যতীত ম্যাগেরিয়ায় কুইনাইন্‌, ডিপ্থেরিয়ায় এটি- 
ডিপৃথেরিক্‌ সীরাম, আমাশয়ে এমেটান্‌ ইত্যাদি আরও 
অনেক মহৌষধের নাম করা যাইতে পারে, যাহার 
আবিষ্কারে মানবজাতির প্রন্ৃত কল্যাণ ও হিতসাধন 
হইয়াছে। বর্তমানমুগে অস্ত্রচিকিৎসার দ্রুত ও অদ্ভুত 
উন্নতিও বিজ্ঞানের কল্যাণশক্তির একটি প্রধান উদাহরণ । 
কত অন্ধ ব্যক্তি চোখের (ক্যেটারাক্‌ট্‌ অপারেশনের ) ছানি 
কাটাইবার পর পুনরায় কাধ্যকরী দৃষ্টিশক্তি লাভ 
করিতেছে । তছুপরি বর্তমানে যে কারণেই হউক বালক 
যুবক ও বৃদ্ধ সবাই ক্গীণদৃ্টি হইয়া পড়িয়াছেন, চশ মার 
অভাবে তাহাদের যে কি ছুদ্দিশ|! ঘটিত তাহা সহজেই 
অন্্মান করা যাইতে পারো! বোধ হয়, অন্ততঃ 
শতকরা ৩ণ্জন শিক্ষিত ব্যক্তিকে লেখাপড়ায় ইন্তফা 
দিয়া গৃঙে বলিয়া থাকিতে হইত! 

অন্দিকে এই বিজ্ঞানের চষ্চাই আবার মান্গষকে তাহার 
নানাবিধ স্থথসস্তোগের সামগ্রী জোগাইতেছে। কয়লা 
হইতে সপ্কাত আল্কাত্রা নামক কাল ছুগন্ধ পদার্থটি 
হইতে এমন-সমন্ত জিনিষ প্রস্তত হইতেছে, যাহা দ্বারা 
বিচিত্র বর্ণের রং নানাবিধ মহৌষধ, ফুল ও ফলের কৃত্রিম 
গন্ধ ও বহুবিধ বিস্ফোরক পদার্থের স্ট্টি হইতেছে। এই- 
সমস্ত জিনিষ জগতের বাজারে বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ 
রসায়নের বিজয়-বার্ত। প্রচার করিতেছে। নানাবিধ বিষাক্ত 
জিনিষ চিকিৎসা-রাধ্যে বিশেষ বিশেষ রোগের প্রধান 
উধধরূপে ব্যবহৃত হইতেছে । তবে মান্য যখন স্থবুদ্ধি 
হারাইয়! ফেলে তখন ভাল জিনিষেরও প্রায় অপব্যবহার 
ঘটিয়৷ থাকে । 

আরও-একট বিষণ এখানে বলা আবশ্বীক মনে 
করি। অনেক বিবেচক পগিতের। মনে করেন যে 


২৪ 


ওয়াশিংটনে.ফতই বড় বড় শতিপুঞ্গের দরবার বহক না 
কেন, প্যারিস্‌ লগুন কিন্বা ভিনিসে যহই লীগ্‌ অব্‌ 
নেশন্লের অধিবেশন হউক না কেন, যুদ্ধ ব্যাপারটি 
পৃথিবী হইতে কিছুতেই পোপ পাইবার নহে। হইতে 
পারে, বর্তমান গোলাগুলি ছুর্গ ও বড় বড় জাহাজের 
সংখ্যা, যাহা অত্যন্ত ব্যয়সাধা, প্রত্যেক জাতির মধ্যে 
কমিয়া যাইবে; কিন্ধু তাহার পরিবর্তে যে আরও অধিক 
শক্তিশালী নৃতন নৃতন যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তত হইতেছে 
বা সময়মত প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা চিন্ত। 
করিলে মনে হয়, বে, যুদ্ধ-লোপের এই যে আয়োজন 
আড়ম্বর ইহ! শুধু ফাকা আওয়াজ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
যুদ্ধের এই নৃতন সরগ্কামের মধ্যে বিষাক্ত বায়ও তরল 
পদার্থ একটি প্রধান জিনিষ। বর্তমানে আমেরিকার এই 
বিষয়ে বিশেধ গবেষণা! চলিতেছে । তাহাদের প্রস্তুত 
লিউদাইট বায থে কিরূপ শক্িশালী তাহার আভাষ পূর্বেই 
দেওয়া হইয়াছে। গত যুদ্ধের প্রথমভাগে আমেরিকাঘ্ন কোন 
বিষাক্ত রাপায়নিক যুদ্ধ-সামগ্রী প্রন্ততের কার্খানা বা 
আয়োজন ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় এই থে জার্মানীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার অতি অক্নপ্দিনের 'মধ্যে যাবতীধর 
আমেরিকান্‌ রাদায়নিকগণকে (প্রার সংখ্যায় ১২০০) 
দলবদ্ধ করিয়া বিষাক্ত বায়ু প্রস্তুতের জন্য আয়োজন করা 
হয়। কিরূপ ভ্রতভাবে তাহারা অগ্রসর হইয়াহিলেন 
তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হয় এই অদ্ভুত কার্ধ্য- 
কুশলতাই এই জাতির জগ্ললাভের কারণ, এবং এখনও 
এই বিষয়ে তাহারা যে নৃতন নৃতন গবেষণা করিতেছেন 
লিউনাইটের আবিষ্কারই তাহার প্রধান প্রমাণ । ভবিষ্যতে 
যুদ্ধ পরিচালনের ভার ও জাতির ভাগ্য-নির্ণয় যে একমাত্র 
রাসায়নিকগণের হাতেই স্থান্ত হইবে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি 
হয়না । স্থতরাং রসায়ন শাস্ত্রের বিশেষভাবে চর্চা করা 
শুধু জাতীয় ধনবৃদ্ধির হিসাবে বে একমান্জ প্রয়োজন তাহা 
নহে, জাতির অন্তিত্ব-সংরক্ষণেও ইহা প্রধান অন্ন্বরূপ 


: প্রবাধী-_আবাঢ়, ১৩২৯ 


স্৯পাসটিপাপিপিস্টিে সপ ৯ সি ৬ পাখি পাছত সপন পাস ৫৭ পি পাম শামি পাঁসি পি পি পা তোপ, পি বসি পিসি লাস 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এস্িলাস্টি পাস্টি পান্টি পাকি লাস্ট ছি সি 








'হইবে। ছুঃখের বিষয় আমাদের দেশে রসায়ন-বিস্ভার চর্চা 


এখনও পর্যন্ত বিশেষভাবে! অগ্রগর হইতে পারে নাই, 
এবং গভর্ণমেপ্টও দেশের রক্ষার জন্য রসায়নশস্ত্র-শিক্ষার 
ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রচলিত করার আবশ্কত৷ সম্বন্ধে 
প্রায় উদাপীন। এমনকি যে কয়েকট যুদ্ধের সরঞ্জাম 
প্রস্তুতের রাসায়নিক কার্খান! ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছে 
তাহাতেও ভারতবাসীর প্রবেশের দ্বার প্রায় একগ্রকার 
রুদ্ধ। বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতে হইলে 
ভবিষ্যতে রাসায়নিকগণের সাহায্যই যে গ্রধান অবলম্বন 
হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে। 

অনেকের মতে আবার, এই বিষাক্ত বাসুরূপ রাসায়নিক 
ভ্রব্যাদির সাহায্যে যে যুদ্ধ হইবে, তাহাতে হতাহতের 
সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে, স্থতরাং যুদ্ধের নৃশংসতা 
ও বিভীষিকাও কমিয়া! যাইবে কারণ বিষাক্ত বায়ুর 
সাহায্যে বিপক্ষীয় সৈম্ভদলকে কিছুক্ষণের জন্ত স্তস্তিত ও 
জ্ঞানহীন করিয়া রাখা যাইবে মাত্র, তাহাতে তাহাদের কোন 
স্থায়ী অঙ্গহানি বা! প্রাণহানির সম্ভাবনা কম। ইহা অমান্থ- 
ধিক হইলেও বর্তমান গোলাগুলিরূপ পাশবিক প্রথা হইতে 
শ্রেয়তর হইবে । 

পরিশেষে বক্তব্য এই ধে,-জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া 
আমরা জাতিসংগঠন কাধ্যে কিছুতেই ফললাভ করিতে 
পারিব না। চারিদিকের শক্তি-মূলক সভ্যতার জাগরণের 
মস্যে আমরা কি নিক্িয় হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারিব__ 
না এ শক্তির কঠোর পেষণে লুপ্ত হইয়! যাইব? শক্তিহীন 
দুর্বল জাতিকে কে কবে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে ? 
আজ যদি ভারতবাসী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বলীয়ান হইয়া 
জগতের নিকট পরিচিত হইতে পারিত, তাহা হইলে 
আজ এই হীনতা। দৈন্ত তাহাকে বহন করিতে হইত না 
পৃথিবীর সমগ্র সভ্যজাতি আমাদিগকে তাহাদের জাতীয় 
সশ্িলনে সসম্মানে আহ্বান করিত। 


্্ী প্রফুল্পচন্দ্র রায়, শ্রী প্রিয়দারঞজন বায় 





৩য় সংখ্যা ] 


ধর্াপূজা 


৩২১ 


শাসিত পাস িস্িা রাািরাি উঠি ৯৫ সি সিস্িসিবাপিত্ত তিস্তা সিসির 


ধর্মপৃজা 


( ধন্মতত্ব ) 


গতবারকার প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে হৃষ্টিতব সম্বন্ধে 
আলোচনা করে, দেখিয়েছি যে বৌদ্বমতের সঙ্গে ধর্শ- 
সম্প্রদায়ের মতের কতকটা মিল আছে। ধর্মতত্ব আলো- 
চন! করতে গিয়ে ধর্মপৃঞ্জার উপর মহীযানের প্রভাব 
আরও স্পইতর হবে। মোটামুটি বল্ন্ে পারা যায় যে 
প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম বা হীনযানের সহিত মহাঁধানের মতের 
পার্থক্য হচ্ছে ঈশ্বরবাদ নিয়ে। মহাধানের মধ্যে আন্তি- 
কতাই হচ্ছে পূর্বের মতের থেকে বড় রকমের প্রভে। 
ধর্মপৃজজায় আমক্কা পুরাপুরি আস্তিকতাই পাই। দেবতার 
নাম শৃন্তমূর্তি, নিরঞন ও ধন্দ। নিরঞ্রন হচ্ছেন হিন্দুদের 
পরত্রন্ধ । ধর্ম হচ্ছেন ব্রহ্মা ; একটি অব্যক্তি, অন্যটি ব্যক্তি। 
“ধর্দ্পূজা-বিধান” গ্রন্থে যে নিরঞ্জন ও ধর্পের পৃথক্‌ স্ততি 
আছে, তার মধ্যে একটাতে শুন্তমূর্তি ও নিরাকার 
পরমেশ্বরের উৎকুষ্ট বর্ণনা পাই, নিম্নে তার খানিকটা 
উদ্ধত করে, দিলাম-_. 

ও নস্থানং ন মানং ন চরণারবিদ্বং 

রেখং ন রূপং ন চ ধাতুবর্ণং। 

ৃষ্ট। ন দৃষ্টি: ক্রত। ন ক্রুতি 

স্তন্মৈ নমন্তে নিরঞীনায় 1৩৫। 

ও ন স্বেতং ন পীতং ন রক্তং ন রেতং 

ন হেমং স্বরূপং ন বর্ণ-কর্ণং। 


ন চক্রর্ক-বহি উদয়ং ন অস্ত 
তন্মৈ নমন্তেইস্ত নিরপ্রনায় ৩৬1 


“ইত্যাদি ৪৪ শ্লোক পধ্যন্ত সকলকে পড়তে অন্থরোধ 
করি। সমস্ত নেতি নেতি করে' যা থাকে সেইটাই শূন্য 
নিরঞ্রন। যার অন্ত আদি মধ্য নেই,_যার কর চরণ 
কায় শব্ধ নেই,_যার আকার আদিরূপ নেই,_যার ভয় 
মরণ জয় নেই, ইন্যাদি রূপ হচ্ছে শৃন্তমূর্তি। সেই শূন্ত- 
মূর্তি নিরঞ্কনের ধ্যানমন্ত্র শৃল্তপুরাণ ও ধর্্পৃজাবিধানে 
আছে (পৃঃ ৮৯)। নিরঞ্ধন ও ধর্শের ধ্যান ও মন্ত্র 
পৃথক ছিল; তার কারণ, নিরঞ্জন ছিলেন ভাব-ক্বগ, 
আর ধন্দ হচ্ছেন সাকার-মূর্তি। "ঘার-ডেটে'র 
সময় পণ্ডিতদের কতকগুলি প্রশ্নের জবাব দিতে হতে! । 
প্রশ্ন হচ্ছে: ৰ 


বাড়ি কোথ। পণ্ডিতের কোন দেব তজ। 
ন্‌ মুস্তি ধ্যান কর কন্‌ দেবে পুজ ॥ 

কন্‌ মুখে পুজা কর কন্‌ বেদ পড়। 
সি্রগতি কহিল্যাম চতুরালি ছাড়॥ 

কোথ৷ পালে তাম্ববাল। কেব! দিল করে। 
কিরূপে জর্দিল ত।ম কহন! আমাবে ॥ 


প্রত্যুত্তর ।-- 
বাড়ি মোর বল্নুক।র। 
পুজি ্ীনৈরাকার ॥ 
হুম্তা মুর্তি ধ্যান করি। 
সাকার মুর্তি ভি ॥ 
পুর্ব মখে পুজ। পঞ্চম বেদ পড়ি। 
দিশ্বগতি কহিল. চাতুরালি ছাড়ি ॥ 
বিশ্বকন্। এই তান্ব, করিল নির্দান। 
এ কথ। কহিলাও আমি তব বিদ্যমান ॥ (১৬৫ পৃষ্ঠ। ) 


এখানে স্পষ্টই রয়েছে, “শুন্তমুর্তি ধ্যান করি+, কিন্ত 
'সাকারমুর্তি ভ্জি'। তবে কি ধর্ম-পৃজ্কদের কোন- 
প্রকার মৃত্ি ছিল? বর্তমানে কোনো! মূর্তি আছে বলে' 
আমাদের জাপা! নেই। বীরভূম-বীকুড়াতে প্রতীক মাত্র 
ব্যবহৃত হয়। শুন্তপুরাণে কোনে মূর্তির রূপ পরিকল্পিত 
না থাকলে৪, প্রতীক (5)17)00]) যে ব্যবস্ৃত হতো! 
সে বিষয়ে কেনো সন্দেহ নেই। ধশ্মপৃজ্া-বিধানে 
ধর্মের বে ধ্যান-মন্্ আহে পিরঞ্চনের ধ্যান-মন্ত্রের সে 
তার তুলন। হ'তে পারে না। ধর্শের ধ্যান-_ 


ধবলকারিণং দেবং ধবলসিংহাসনে স্থিতং। 
উন্নুকবাহনং ধর্মমমিহমাবাহয়াম্যহং। (পৃঃ ৪) 


মাণিক গাঙ্গুলি তার ধরন্মঙ্গলে নিরঞ্চন ও ধর্মের 
পৃথক্‌ বন্দনা করেছেন । ধর্শের বন্দনায় তিনি লিখেছেন-_ 


উলৃকংবাহনং ধর্মং কামিন্ত| সহিত শিবং। 
ধৌতকুনেন্দুধবলকায়ং ধ্যায়েস্ধন্্ং নমাম্যংং| (পৃঃ ৪) 


ধর্দপৃজাবিধানে উপরিউক্ত শ্লোকের অঙন্গরূপ একটি 
শ্লোক আছে (পৃঃ ৭-)। নিয়ে আর-একটি ক্লোক 
উক্ত গ্রন্থ থেকে পুনরায় উদ্ধৃত কর্ছি। সেটি থেকে আরও 
স্পষ্ট বোধ হচ্ছে যে ধর্ের মুর্তি ছিল। গ্লোকটি ধর্মের 
নমক্কার। 


শ্বেতবর্ণং শ্বেতমাল্যং শ্বেতবজ্োপবীতকং 
শ্বেতাসনং শ্বেতরপং নিরপ্রান নমোস্ত,তে। (পৃঃ ৮৭) 


৩২২ 


মাণিক গাঙ্গুলি যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটিকে রূপক 
ভাবে নেওয়া হবে, না বর্পে বর্ণে নেওয়া হবে, সেটা 
ভাব্বার বিষয়। তিনি লিখেছেন-_ 


চে 








ধবল অঙ্জের জোতি ধবল বর্ণের ধুতি 
ধ্যানগমা ধবল ভূষণ । 

ধবল চদান গায় ধবল পাছুক! পায় 
ধবল বরণ সিংহাসন ॥ 

ধবল বর্ণের ফোটা ধবল উদ্দ্বল জট 
ধবল বর্ণের চাদমালা! । 

ধবল চাচুয়া খাট . ধবল নিশান পাট 


ধবল বরণে ঘর আলা ॥ ধ, ম) ৫, ১৭-২২ 

ধর্মপৃজাবিধানে আরও একটু ন্পষ্ট করে' বলা 
হয়েছে) সেখানে ধন্দকে শ্বেতযজ্ঞোপবীতধারী চতুতৃ্জ 
পদ্মনেত্র মহাবাহু মহাবল আজান্লম্বিত*মাল্য-শোভিত 
কপুরিশুত্রান্বরধর ইত্যাদি বিশেষণ-যুক্ত করা হযেছে 
(পৃঃ ৮৭, ৯১)। এ-নৰ বিশেষণ নিতান্ত অবাস্তব বলে' 
মনে করে' নেবার হেতু নেই। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্মের মূর্তি যদি এককালে পুজিত 
হয়েই থাকবে ত তা বর্তমানে দেখা যায় না কেন? 
বর্তমানে যা আছে সেটি হচ্ছে পাথর পূজা ;-সেই পাথর 
হচ্ছে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে স্তপের 
বিকৃত রূপ। সেটি লৌকিক ব্যবহারে কচ্ছপ নামেই 
পরিচিত; ধন্দমের আর-এক নাম কচ্ছপবাহন । আমাদের 
প্রশ্নের উত্তর নিয়ে দিবার চেষ্টা করবো! । 

ধর্মপৃজাকে এখন আমরা হিন্দুধর্ষের মধ্যেই দেখছি 
কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন ছুই ধর্মের মধ্যে বেশ 
বিরোধ ছিল, এবং “ভদ্রলৌক' ব! উচ্চবর্ণের কোনো! লোক 
সাহস করে' ধর্দের গান গাইতে সাহম পেতে! না । মাণিক 
গাঙ্গুলি ত স্পষ্টই বলেছেন-_ 


জাতি যায় তবে প্রভূ যদি করি গান ॥ 
অচিরাৎ অধ্যাতি হবেক দেশে দেশে । 
স্থপক্ষের সস্তোষ বিপক্ষ পাছে হাসে ॥ পৃঃ ৯ 


এখানে বেশ দেখা যাচ্ছে স্বপক্ষ বিপক্ষ বলে; 
ছুটা দল, জাতি যাওয়ার ভয় ইত্যাদি রয়েছে। কিন্ত 
ধর্ম তাকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন যে তার কোনো ভয় 
নেই--ধর্দের আদিকবি মঘুরভট্রকে তিনি বৈকুষ্ঠে 


স্থান দিয়েছেন? তা ছাড়। 
সপক্ষে বিপক্ষে আমি করিব সমান। 


প্রবাসী- আধঘাঢ়, ১৩২৯ 





/ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯ পাস্তা ত৯ পাস পাতি পি ত৯ো ৯পি৯তাসিতাসিপাসি্ সিসি ৯ তাস্িপীসপিতি ৬ 


এই মহা-আদর্শ তিনি কবিদের মনে জাগিয়ে- 

ছিলেন। মঙ্লকাব্যের মঠ্্যে দিয়ে যেমন এই হিন্দু- 
করণ কাধ্য চল্তে লাগৃলো-ধর্শপৃজা-বিধির মধ্যে 
হিন্দুত্ব প্রবেশ করাবার চেষ্টা তেমনি চল্‌লো। শুন্ত- 
পুরাণকে আমরা পুরাণে! পুজাবিধি বলে" মান্তে 
পারি। আর ধর্পূজ-বিধান হচ্ছে ধর্শপূজার পুরাপৃরি 
হিন্দু-সংস্করণ। তার রচয়িতা হচ্ছেন জনৈক রঘুনন্দন। 
রঘুনন্দন হিন্দুদের স্থবতিকার বলে' এ পুঁথিকেও তার 
রচনা বলে' চালাবার চেষ্টা হয়েছে। ধর্-পৃূজাকে হিন্দু 
কধ্বার আরও চেষ্টা হয়েছে। রমাই পণ্ডিত সম্বন্ধে 
আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখবো যে রমাইএর 
জন্ম উচ্ষকুলে নয়; তিনি 'ছত্রিশজাতিকে ধন্ম বিলান, 
স্থৃতরাং শুত্র বা নীচজাতের প্রতি তার রাগ হওয়! 
সম্ভব নয়। কিন্তু ধর্মপৃজাবিধানে রমাই ত নীচজাতদের 
উপর রেগেই খুন! ব্রাঙ্গণজাতির গৌরব-বর্ধনই 
তার উদ্দেশ্ত ! ধর্শপূজ| শৃদ্রেরা কর্ত। সেই পৃজা 
্রাঙ্মণেরা হস্তগত করবার চেষ্টা করেন। সেইজন্য 
ধর্মপৃজাবিধান-রচয়িতা বলছেন-_- 

মোর নাম করি শুদ্র জত সব খায়। 

পিতৃ মাতৃ শ্বশুর তার ঘোর নরক পায়॥ 

আয় দেখিয়। যেন খায় অতি স্বখে। 

চুসিতে চুদিতে যেন অঠি লাগে বুকে ॥ 

তেমন আনার জ্্রব্য লোৌভেতে মরণ। 

সবংশে তাহারে নাশ করি জে নিধন ॥ 

ঘরে ঘরে দেবত। হল, ভক্তি দেখিয়। | 

ছুই সন্ধয। ব্রাহ্মণের নগ পাবেক বসিয়। ॥ (৬ পৃষ্ঠ ) 

আর-এক স্থানে ত্রান্মণদ্দের ধন্্পূজ| যে অন্তায় নয়, 

ব্রাহ্মণ যে বড় জাতি ইত্যার্দি প্রমাণ করতে গিয়ে লেখক 


লিখেছেন £-- 
আমার ছুয়ারে ছ্বিজ-ব্র্ণের মান! নাঞ্ি | 
অন্রজল খায়বাইয়! স্থধাহ তার ঠাঞ্চি ॥ 
ব্রাহ্মণ কেবস্স তনু ব্রাহ্মণ ঈশ্বর | 
্রাহ্মণের ছুঃখ হলো কাপি ধর খর ॥ (৫ পৃষ্ঠা) 


ধ্পৃঞ্জার মধ্যে ব্রাক্ষণগণ প্রবেশলাভের যথেষ্ট 
চেষ্টা করেন; এবং সেই চেষ্টারই প্রমাণ ধর্্মপুজা- 
বিধান। ধর্মপুজাবিধানখানির মধ্যে শিব ও বুর্য্ে 
প্রতিপত্তি খুব বেশী। অধিকাংশই সংস্কৃতি লেখ!। 
শন্তপুরাণ ছিল খাঁটি ধাংলায়) ধর্দপৃজা-বিধান তাকে 


৩য় সংখ্যা ] 


সংস্কার করে” সংস্কৃত ভাষায় চালাবার চেষ্টা । ব্রাহ্ষণগণের 
চেষ্টা এইখানে ক্ষান্ত হয় নি; রমাই যে খাটি ব্রাহ্মণ 
এ কথা প্রমাণ করবার জন্ত 'যাত্রাসিদ্ধিপদ্ধতি'কার 
যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ত্রাঙ্মণগণ তীদের হিন্দুভাব 
ধর্ের পুজার মধ্যে যথেষ্ট প্রবেশ করিয়েছেন; সেই সময়ই 
বোধ হয় কোনো! প্রকার মূর্তি এর মধ্যে চালাবার চেষ্! 
হয়। ধর্শপুজাবিধানের একস্থানে প্রতিম৷ স্থাপনাদির 
কথাও উল্লেখ আছে। কিন্তু সে প্রতিমা আমর! দেখতে 
পাই নাকেন? আমার মনে হয় ব্রাহ্ষণগণ সম্পূর্ণরূপে 
ংলার নীচজাতিদের বশ করতে পারেন নি। এটা 
বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করে” থাক্‌বেন যে নীচজাতদের 
মধ্যে যে-সব, পুজা হয় তার অধিকাংশই প্রতীকা- 
আক ( 35970011051] )) মূর্তি-পৃজ। উচ্চবর্ণের মধ্যে 
একপ্রকার আবদ্ধ। যখন কোনে! জাত “ওঠে, তখন 
প্রতিমা-পুজা, বাল্যবিবাহদান, বিধবা বিবাহ বন্ধ, স্পর্শয- 
স্পর্শ বিচার দেখা দেয়। হাড়ী ডোম বাউরী বাইতি 
প্রভৃতি জাত হিন্দুপমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে এসে 
পড়ল বটে; কিন্তু তার! ব্রাক্ষণদের প্রতিম৷ গ্রহণ 
করলে না। সেইজন্তই আমরা বর্তমানে ধর্মপৃজার 
মধ্যে কোনো প্রকার মূর্তির সন্ধান পাই না। 
ধর্শপুজার মধ্যে আনুষঙ্গিক অনেক পুজ! প্রবেশ 
করেছে; কিন্তু তার মধ্যে সবগুলিই থে হিন্দু উৎপত্তি ত| 
নয়। শুন্তপুরাণে প্রায় ৫০টি দেব দেবী, খধি মুনির নাম 
আহে; তার মধ্যে সবগুলি বৈদিক না হলেও পৌরাণিক 
হিনদুধর্মে তাদের সকলেরই চল আঁছে। কিন্ত ছুই- 
একটি নাম অত্যন্ত অদ্ভুত পাই ;_ধেমন 
ডাঈনে ডুম্বরশাই বামে হনুমান। (পৃঃ ৯১) 
ধর্মপুজা-বিধানে পাই-. 
ভামরশীঞ্ি মহা পাতায় পাদ্যাদিতিঃ পূজয়েং । 
৩ নমস্তি পাঠিনং সর্ষ্বে দেবত। দানবা নরাঃ | 
রুজমুর্তিধরং দেবং ডামরশাক্রি নমাম্যহং॥ পৃঃ ১৭৯ 
এ ছাড়! বর্বগীক, পড়িহার, লৌহঙ্ংহ, পণ্ডাঙ্থর 
প্রভৃতি নাম ধর্মপৃজাবিধানে পাই। এরা সকলেই 
ক্ষেত্রপাল রূপে নমস্কার পেয়েছেন। এর মধ্যে পপ্ডান্থর 
হচ্ছেন ইচ্ুক্ষেত্রের দেবতা, “পাহি মামিক্ক্যসৈ: তব, 'গুড়- 
বৃদ্ধিপ্রদায়িরে' 'ইক্ষ্বাটি-নিবাসিষ্টন, ইত্যাদি সঞ্ধোধনে 
৪১৯--২, 
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তাকে নমস্কার করা হয়েছে (পৃঃ ১১০)। এদের 
নাম ও করব থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এর! অনার্য 
গ্রাম্য দেবতা । হিন্দুধর্মের স্বভাব হচ্ছে সমস্তকে 
সে শোধন করে' নিজের করে' নিতে পারে। তাই 
এ সমন্ত অনার্য গ্রামা দেবতাকে শোধন করে হিন্দু 
করে' নেওয়া হয়েছে। এই রকম করেই ট্রে! রব 
হয়েছে, গ্র।ম্যশিব ও মহাদেব এক হয়ে গেছেন। 

গ্রমাদেবত| সম্বন্ধে বিশেষভ।বে আলোচন। প্রয়োজন । 
মাণিক গাঞ্গুপির ধর্মমঙ্গলের একন্থানে আমর। ৮০টি 
স্থানের গ্রাম্য-দেবতার নাম পাই। এ ছাড়া সহদেব 
চক্রবর্তীর ধর্দমঙ্গলেও আমরা একটি শালিক। পাই। 
মাণিক গাঙ্গুগির তালিকায় যে-সব নাম পাই তার 
কয়েকটি ধর্শরাজঠাকুর। সেইসব গ্রাম্য-দেবতা এক” 
কালে অনাধ্যদেবতাই ছিল; ধর্্মপণ্ডিতেরা সেগুলিকে 
ধর্দরাজ বলে' চালিয়ে দেন। তাদের মধ্যে বাকুড়া রায়, 
যাত্রাপিদ্ি, জাড়াগ্রথমের কালুরায় প্রসভৃতি ধর্মরাজের 
প্রতাপ যথেষ্ট । ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় 
তাঁদের গ্রাম জেমোর গ্রাম্য-দেবতার বর্ণন! প্রকাশ করে- 
হিলেন। সেটি পূর্বে বুদ্ধমূর্তি ছিল,এখন শিব বলেই চল্ছে। 
অধিকাংশ গ্রাম্য-দেবত। এখন হিন্দু দেবদেবীর অন্তর্গত 
হয়ে পড়েছে; কিন্ত আমর! ঘে সময়ের কথা বল্ছি 
তগন এদের -অনেকগুলি আব।র ধন্মরাজ ছিল। ধর্মের 
গাজন পরে শিবের গঞজনে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের, 
কত জায়গায় এই গাজনের মেল! হয়--তা! (8০7261৩7 ) 
বেউলি সাহেবের 2813 00. 65505815 ০1 1360881 
পুস্তকের তালিক। খুলে দেখলেই বুঝা যাবে। ধর্ম 
পৃজ্ার প্রভাব থে কণুনূর বিস্তৃত হয়েছিল এটা তার 
একটা গ্রমাণ। 

গতবার একট। কথ! হই-তব প্রনঙ্গে বলা হয় নি। 
সেট। হচ্ছে হুঙটিতব্ের থিওরির প্রভাব। মধ্যযুগের এমন 
কোনো সাহিত্য নেই যার। এর প্রভাবের বাইরে ছিল। 
যুগী-সম্প্রদায়ের কথ! ছেড়ে দিই--তাদের স্থষ্টিতর ত 
মেলেই। মঙ্গনচগ্ডীকারগণও যে এর হাত এড়াতে পারেন 
নি--তা হরিদাস পাপিত মহাশয় সাহিত্যপরিষদ্‌ পত্রিকায় 
খুব ভাল করেই দেখিয়েছেন। অগ্নদিন পূর্বে বিশ্বভারতী 
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প্রবাসী-_আবাঁঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





লভায় ধর্শপূজা সম্বন্ধে আলোচনা করবার সমম্ে 
আচাধ্য রবীন্দ্রনাথ লেখককে 'যোগীর কাচ' নামে এক- 
খানি খাতা পরীক্ষা কর্বার জন্য দেন। এই গানের 


মধ্যেও ধর্ম-পূজার স্থষ্টিতবের প্রভাব দেখতে পাই। সেই 

গানগুলি সম্বন্ধে ভবিব্তে আলোচনা কর্ব। ধর্মপুজার 

প্রভাব কতদূর গিয়েছিল সেই গানগুলি হ'তে স্পষ্ট হবে। 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


চরকা ও খদর 


চরক| সম্বন্ধে অনেক লেখ! পড়া হইয়া গিয়াছে, প্রায় 
প্রত্যহ কোথাও-না-কোথাও ব্যাখ্।ন চলিতেছে । তথাপি 
এখনও অনেকের সংশয় আছে। 

সংশয়ীর হেতু এই-(১) প্রচরিত সমাজ-সংস্থার 
বিপরীত কিছু ভাবিতে ও করিতে হইলে প্রধত্ব চাই; 
অনেকের প্রযত্ব করিবার শক্তি নাই। (২) কলের 
শত শত অশ্বশক্তির দ্বারা থে কর্ম সম্পন্প হইতেছে, 
মান্ধষের ছুইখান হাত দিয়া সে কর্ম হইতে পারে কি? 
(৬) যদি বা লক্ষ লক্ষ লোকের হাত লাগান! যায়, 
তা হইলেও হাতের কাজের দাম বেশী পড়িবেই পড়িবে । 
কারণ কলের কয়লা খরচের চেয়ে মানুষের খোরাকের 
খরচ বেশী। (৪) বিলাতের সহিত যদি টক্কর দিতে 
হয়, বিলাতী কল বসাইতে হইবে। বিলাত যদি শতঙ্গী 
বাণ ছঁড়িয়া লড়াই করে, আমাদিগকেও শতত্বী বাণ 
বাহির করিতে হুইবে। কারণ শতঙ্গীর মুখে দে-কেলে 
ঢাল-তলোয়ার টিকিবে না। (৫) পেছু হটা নয়, আগে 
চল। নূতন থাকিতে পুরাতন কে চায়? কারণ পুরাতনে 
কুলায় নাই বলিয়াই নৃতনের উৎপত্তি । ইত্যাদি। 

“ইত্যাি* পড়িয়া কেহ চম্কাইবেন না। প্রবল 
বাধা “ইত্যাদির” মধ্যে লুকাইয়। আছে। (৬) চরকার 
কতা মোটা । এত কাল সরু পরিয়া এখন এই বয়সে 
মোটা পরিতে পারা যাইবে না। অঙ্গে সহিবে না, 
সাজিবে না। গ্রীক্মদেশে গায়ে সরু কাপড় রাখাই কটকর। 
(৭) অঙ্গে মানাইবে না। চরকার পুঁজি ১০1১২ নম্বরের 
সতা। সে স্থতার কাপড় যদি সকলকেই পরিতে হয়, 
ভত্রলোকের ভদ্রতা রক্ষা হইবে না, কে ছোট কে বড়, 
চেনা যাইবে না। (৮) শনিতেছি, ঢাকা শান্তিপুর ফরাস 


ভাঙ্গা রামজীবনপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আড়ঙ্গের তাতীরা 
মোটা স্থতায় কাপড় বুনিতে পারে না। সর, স্থতায় 
তাদের হাত। বিলাতী সর্‌, স্থৃতা বন্ধ হইলে তারা 
মারা যাইবে । ত| ছাড়া, দেশের শিল্প সবুত গিয়াছে, 
এখন যেটুকু আছে, সেটুকুও নষ্ট করিতে হইবে কি? 
(৯) যদি দেশে সুতা-কাটা ও কাপড়-বোনা কল 
বসাইতে পার, ভাল। না পার,” 

তিন বৎসর পূর্বে খন বর্তমান স্বদেশীর তরঙ্গ 
বহে নাই, কিন্তু, বন্ত্রচিন্তা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন 
“ভারতবর্ষে” (১৩২৫ কাতিক ) ও “প্রবাসীতে” (১৩২৫ 
কাত্িক) চরকার ও মোট! কাপড়ের অনেক গুণ 
গাহিয়াছি। তখন সে গান, অরণ্যে রোদন-হইয়াছিল। 


তার পর দেড় বৎসরের মধ্যে এক যুগ চলিয়া গিয়াছে, | 
যেন চিররদ্ধ শ্বাসের কপাট খুলিয়া গিয়াছে। আশঙ্কাও হয়, “ 


শোকের উপশম হইলে চরকারও অবসান হইবে । 

কারণ উল্লিখিত আপত্তিগুলি অসার নহে। বাদী 
বলিতেছে, পুরাতনে ফিরিয়া চল । প্রতিবাদী বলিতেছে/ 
তা কি আর পারি। বাদী বলিতেছে, কলকার্খানার 
কলহ লাগিরাই থাকিবে, সে অশান্তি হইতে মুক্ত 
হও। প্রতিবাদী বপিতেছে, আমি ইচ্ছ। করিলেই কি 


ন্ট 


মুক্ত হইতে পারি? আমি কি ইচ্ছা করিয়া ঘূর্ণিপাকে , 


ঘোর খাইতে যাইতেছি? কল চলিবেই, ভাতে"মারা 
হইতে প্রাণেমার! পধ্যন্ত। বাদী বলিতেছে, সে কি, 
তুষি ষে চিরমুক্ত, আপনাকে তুলিতেছ কেন? 

প্রতিবাদী এ-সব তব বুঝিবে না। তাই তাহাকে 
দেশের দারিদ্র্য ও অর্থনীতির উপদেশ স্মরণ করাইতে 
হইতেছে। 





পাস সতাস্পিলী »৯। 


আমর! নগরবাসী শুনি, বলিও, আমাদের দেশ গরীব। 
কিন্তু, সবাই যে কথাটার মম হৃদয়জম করি, তা নয়। 
ধারা গ্রামে থাকেন না, গ্রামবাসীর স্থখছুঃখের ভোগী 
নহেন, তারা দারিক্যের মাত্রা পাইবেন না। কথায় 
“বলে, যা কষ্ট অগ্ন-বস্ত্রের। এই কষ্টের তুল্য কঃ আর 
নাই। রোগের যন্ত্রণা, চিকিৎসার কষ্ট, উধধ অপ্রাপ্তির 
ছু'খ, প্রত্যহ পাই না। “পাই না” বলিতেও পারি না। 
দেশ যে উজাড় হইতে চলিয়ছে, লোকে যে অকালে 
মরিতেছে, সে কি কেবল আগন্ত, মালেরিয়া ও কলেরার 
আক্রমণে? পথ্য বিনা লেকের আমু কমিঘ্া। গিয়াছে, 
শরীর দুর্বল হইয়াছে, রোগও প্রবল হইয়াছে । দেশের 
ছয় আনা লো ছুই বেল! পেট ভরিয়। খাইতে পায় কি 
না সন্দেহ। আট আনা খাইতে পায়, কিন্তু বলকর ও 
পুষ্টিকর আহার পায় না। নৃন-ভাত ও শ্াগ-ভাত ছুই 
.বেলা দুই থালা! পাইলেই বীর্য ও আয়ু রক্ষিত হয় না। 
যাক, সে অনেক বকথা। 

এক রাজপুরুষ অন্ক কিয়া আমাদের বাধিক আয় 
২৮৯ টাকা স্থির করিয়াছিলেন। শুনিতেছি, এই আয় 
হইতে ৭২টাকা ইন্কম টেক্ল দিতে হয়। বাকি থাকে 
২১২২টাকা। চারানিতে আমাদের প্রত্যেকের আয় এই 
ঈাড়ায়। কিন্তু বাস্তবিক কাহারও আয় বেশী, কাহারও 
কম। যদি কাহারও আয়২ ১০২৬টাকা হয়, তাহা হইলে 
অন্য দশজনের আয় *। যদি২ ১০০ টাক! হয়, শতজনের 
আয় কিছুই থাকিবে না । ব্যবসাই ধরি, বাণিজ্যই করি) 
হাকিমই হই, ওকালতি বেরেষ্টারি করি; ২১২টাকার 
উপর এক পয়সাও আসে না। যদ্দি মাসে ২৫ টাকাও 
ধরি, টাকায় ৬ সের দরে ১৫ সের চীলের দাম। যার 
ভাতই এক সম্বল, আধ সের চীলে তার দিন চলে 
না। তথাপি দেখিতেছি, আমাদের মাত্র চীলের পয়সা 
আছে। অপর কিছুর নিমিত্ত এক পয়সাও নাই। যদি 
কাপড় কিনিতে হয়, ওষুধ আনিতে হয়, নৃন-তেলের 


জোগাড় করিতে হয়, মাথ! গুঁজিবার একখান চালা ' 


তুলিতে হয়, বহ্‌জনকে পেটে শুখাইতে হইবেই। 
*এই ছু লঘু করিবার উপ্রায় কি? আমম-বৃদ্ধি। 
আয় বৃদ্ধির উপায় কি? প্রম-বৃদ্ধি। অর্থাৎ লোকে 


চরকা ও খর্দর 
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পাসটিীসটসিিসি পাপেট পাস্মিপিসপসসিি পাস 


এখন যত শ্রম করিতেছে, যত জনা করিতেছে, তত 
থাকিলে দুর্দশা! খুচিবে না, বরং বলহীন ও আম্ুহীন 
হওয়াতে দৈন্যদণা দিন 'দিন বাড়িতে থাকিবে। বস্তুত: 
অবস্থা সঙ্কটের। ধন নইলে বল ও আমু থাকে না, বল 
ও আমু নইলে ধন হয় না। মোজা দৃষ্টান্তে, টাকা না হইলে 
মালেরিয়া দূর হইবে না, মালেরিয়৷ দূর না হইলে টাকাও 
আসিবে না। 

মেযাহা হউক, যদি ধনবৃদ্ধি আকা! করি, লোকের 
শ্রম বৃদ্ধি করিতে হইবে, তার্দিকে কর্ম দিতে হইবে। 
যদি তার্দিকে মান্ষ রাখিতে চাই, এমন কর্ম দিতে 
হইবে যে কর্মে স্বাধীনতা আছে আত্মতুষ্টি আছে) এমন 
কর্মণযা স্ব স্ব গ্রামে থাকিয়া করিতে পারা যাইবে। 

এই অতিরিক্ত কর্মের সময় আছে কি? আছে। 
দেশের বার আনা কৃষি-জীবী। কিন্তু, কষিকর্মে বার মাস 
লাগে না, কিংবা লাগাইবার উপায় নাই৷ যার! বড় কৃষক, 
তাদেরও আট মাপের বেশী লাগে না। অধিকাংশের 
ছয় মাস তা-না-না-না করিয়া কাটে। পুরুষেরাই ৪1৫ 
মান কর্ম পায় না, মেয়েদের কথা স্থধায় কে? গৃহস্থালীতে 
যদি যায় এক বেলা, আলস্য কাটে আর এক বেলা । 
অর্থাৎ মেয়েরাও বছরে ছয়মাস কর্মহীন। শিশু ও 
আতুরের কথ! নয়; যার! খ|টিতে পারে, তারা কাল- 
বৈগুণ্যে ছয় মাস কর্মহীন হইয়া! পড়িয়াছে। বোধ হয় 
কোনও দেশ এত রোজ্গারী নয় যে আট আনা লোকের 
পরিশ্রমে সকলে স্থখে কাল যাপন করিতে পারে। 

কুষক যদি কাপাস চাষ করে, তাহার ও তাহার পরি- 
বারের কর্ম বাড়িয়া যায়। পাঁচ রকম চাষের মধ্যে একটা, 
₹ষকের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু হুবিধা এই, ধানচাষের 
মধ্যে যে অবসর থাকিত, সেই অবসরে কাপাস চাষ হইয়া 
যায়।' ফল পাকিবার সময় ছেলেদের কর্ম জোটে । কারণ 
মব ফল একদিনেই পাকিয়। ফাটিয়া যায় না। তার পর 
কাপাস শ্‌খানা, খাঅই দিয়া বীঞ্জ ছাড়ানা আছে। বীজ 
হেতু গ্রামের তৈলকার কর্ম পাইল, গোর, বাইরে খইল 
থাইল, কৃষকপরিবারে কিছু তেনও আসিল। যেতুল! 
হইল, তাহাতে মেয্পেৰের কর্ম জুটি” স্ুঙ্গাকাটা এমন 
কমণ যতক্ষণ ইচ্ছ। যখন ইচ্ছা তগন করিতে পারা য়ায়। 





শপাসিপসসি পি 
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পি 2 সপসিপী সিতিসিতিসটিতি 


যন হ্্পমূলয, ছোট; গিঁড়ার এক কোণে পড়িয়। থাকে । 
হৃতাকাট! অল্প অদ্যাসে আমে । পরে সন্ধ্যার পর অন্ব- 
কারেও চলিতে গারে। এমন আর একটি কর্ম দেখিতে 
পাই না। 

এই সোজ| কথা, এমন করিয়া বলিতে হইতেছে, এই 
ছুঃখ। কারণ কলিকাতাবাসী  সংবাদপত্র-লেখক ও 
দেশানডিজ দেশ-হিতৈষী দেশের অর্থ বৃৰ্ধির উপদেশ দিয়া 
থাকেন, কিন্তু তাহা কাগজে-কলমেই থাকিয়। যায়। ইহারা 
ইংরেজী 0০৮৪৪০ 10050) কথাটার তর্জমা করিয়া 
“কুটার-শিল্প” জানিয়াছেন। কিন্তু, তর্জমায় যে বুদ্ধির 
উদয়, সে বুদ্ধি কাজের সময় অন্তহিতি হয়। আমার 
বিশ্বাস, এই অদ্ভুত নামটাতেই দেশের বৃদ্ধদিগকে দিশাহারা! 
করাইয়াছে। “কুটার-শিল্প সমিতি”, ন! “সভা”, নাম ঠিক 
ন্মরণ হইতেছে ন!; কিন্ত স্মরণ হইতেছে চরকায় স্তা- 
কাটা সে শিল্পের মধ্যে গণ্য হয় নাই। আশ্র্য এই, 
এত বড় ব্যবসায় (17000560 )। এত প্রয়োজনীয় কল! 
(70500080016), যাহাতে দেশের গ্রামে গ্রামে, 
পরিবারে পরিবারে, ধন বুদ্ধির প্রত্যক্ষ উপায় বর্তমান, 
তাহাতে চোখ পড়িল না! 

কেভাবী অর্থনীতি জিজ্ঞাস! করিতেছে, উৎপন্ন স্ৃতার 
দামকত? কলের স্তার চেয়ে সম্তা, না আক্রা? চরকা 
কখনও কলের সঙ্গে যুঝিতে পারে? 

যত গোল এই খানে। কিন্তু, কেতাব রাখিয়া! ভাবিয়া 
দেখিলে বুঝি, যে সুতায় পরিবারের বন্কষ্ট দূর হয়, তাহা 
অ-মূগ্য। স্বর্ণপুরী লঙ্কা মোনা সন্তা হইতে পারে, কৃষক- 
পরিবার সোন। চায় না, চায় পিতল। বাজারে কলের 
সুতা যত সন্তা হউক, কৃষকপত্বী কিনিতে যাইতেছে না, 
তাহার স্বোপার্জিত ক্ষুদের ন্যায় তাহার সুতাও বহুমূল্য। 
চরকার প্রত্যেক ঘুরণে তাহার চিত্ত ও শক্তি মিলিয়া 
গিয়াছে। পতি, পুত্র, কন্যা নৃতন কাপড় পরিতে পাইবে; 
কেতাবী অর্থনীতি তাহার আনন্দের সংবাদ রাখে না। 
তাহার অবসর নাই। কিন্তু কর্মময় জীবনের একটানা 
অ্োতের মধ্যে যখন উৎসব আসে, পর্ব পড়ে, তখন সেই 
আনন্দ ভোগ করে; অবসাদ-গ্রন্ত নিষ্ষ্ম নারীর উদ্াসমনে 
সে স্বানন্দ প্রবেশ 'করিতে পারে না। 


প্রবাসী-__আঁষাঁঢ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১* খণ্ড 


গ্রামের অন্ত নারীর সম্বন্ধেও সেই কখা। তফাৎ এই, 
তাহাকে তুর! কিনিয়া লইতে হইবে। কাপড় চাই; কৃত! 
কাটিতেছে। ভাত চাই, রাধিতেছে। কেহ রাধুনীর 
বেতন কষে না। কত ভাতে কত খরচ পড়ে, কেহ ভাবে 
না। ভাবিলে বুঝিত যত পরিবার তত হাড়ী না করিয়া 
এক হাড়ীতে সকলের রান্না হইলে কত কষ্ট ক্ত' পয়সা 
বাচিয়া যাইত। তবু ত পোকে মানে না। কেবল 
সুতা-কাটার বেলা তর্ক? 

তথাপি বিজ্ঞ ঘাড় নাড়িতেছেন, কলের স্থতা৷ অনেক 
সম্তা। কিন্তু, সে কথা কে অত্বীকার করিতেছে? যদি 
কেহ স্থতাকাটনীকে বেতন দিয়া স্থতা কাটাইয়া বিক্রির 
নিমিত্তে বাজারে আসে, সে দেখিবে তাহার' স্ুত| বিকাই- 
তেছে না; কারণ তাহার স্কৃতা কলের স্থতার মতন সমান- 
সরু নয়, সমান-পাকও নয়। যদি বা! বিক্রি হয়, দেখিবে 
তাহার লাভের অঙ্ক শুন্য হইয়া মূলে টান পড়িয়াছে। কিন্তু, 
এখানে সে কথাই যে নয়। 

বাস্তবিক, উল্লিখিত নারীর কাট! স্তা সন্তা। কারণ 
কাটিবার বেতন বা বাণি লাগে না। থে সময়ে কাজ ছিল 
না, সে সময়ে কাটা । যে সময় বাচাইতে পারিয়াছে, সে 
সময়ে কাটা। তাহার একট! পয়সাও খরচ হয় নাই, তুঙার 
দামে স্থত1 পাইয়াছে। এমন কোন্‌ কল আছে, যেখানে 
তুলার দামে সুতা পাওয়া যায়? 

তথাপি বিজ্ঞ মানিতেছেন না । অতএব গ্রাম হইতে 
এক দৃষ্টান্ত দিই ।-.রামধন দেখিল, বর্ধা আনিতেছে, সে 


, সময়ে আনাজ পাওয়া যায় না, এই কুমড়ার দিনে কিছু 


কুমড়া কিনিয়া রাখিলে ভাল হয়। গ্রামের নিকটের 
হাটে এক একটা।* আনা। কিন্তু পাঁচক্রোশ দুরে 
৩/০আনা। সে সকালবেলা গোর, লইয়া পাঁচক্রোশ গেল, 
কুমড়া কিনিয়া গোরুর পিঠে ছাল! ভরিয়! সন্ধ্যাবেল! 
ঘরে ফিরিল। কুমড়া আনিল দশটি, দশক্রোশ আনা-গনা 
করিয়া লাভ করিল 1৮ আন1। কিন্তু, দে যখন খাটনি 
পায়, তখন নিজে পায়।”* আনা, গোরু, পায় ॥* আন! । 
কেতাবী অর্থনীতি বলিতেছে, রামধন নির্বোধ, 
খরচ করিয়া ॥/* আনা, পাইয়াছে। ৰ 

অথচ এইরপ ঘটনা গ্রামে অহরহ ঘটিতেছে। এই 


৩য় সংখ্যা ] 


বাকুড়ায় দেখিতেছি, ঘে কৃষকের গোরুর কি মহিষের গাড়ী 
আছে, সে ছুইদিনের পথ. আনী-গন! করিয়া বন হইতে 
জালানি কাঠ আনিতেছে। নে গাড়ী বাহিম্াা' রোজ গার 
করে প্রত্যহ দেড়টাঁকা, কিন্তু ছুই দিনে তিনটাক! মারা 
করিয়া ভিমটাকার কাঠ ছুইটাকায় কিনিতে যায়। কারণ 
সব দিন গাড়ী চলে না। 

দেশ-স্থদ্ধ সবাই কি মূর্ঘ? সংশয়ী এই সোজা! কথা 
কেন বুঝেন না, কলের সহিত চরকার প্রতিযোগিতা কেন 
মনে করেন, ভাবিয়া পাই না। তুলার দামে সুতা, 
তাতীকে বাণি দিয়া কাপড়। ফলে কাপড়ের দাম পড়িল, 
তুলার দাম+-বুনিবার বাণি। কোন্‌ কলে এত সস্তায় 
কাপড় বেচিতে স্পারে? যে কৃষকের কাপাসচাষ আছে, 
তাহাকে তুলার দামও লাগে না। তাহার কাপড়ের 
দামস্তাতীর বাণি। দশহাত কাপড়ে 1৮ আনা মান্ত। 
বাজারে সে কাপড়ের দাম আজকীল ২।০ টাকার কম নয়। 
দেশের লোক মূর্২-ছিল না, মূর্ধ হইয়াছি আমরা । 

যে কাপড় চায়, সে সুতা কাটিয়া এত সম্তায় কাপড় 
পাইতে পারে। ধে কাপড় চায় না, পয়সা চায়? তারও 
লাভ। কলের স্থতা যত সন্তা হউক, তুলার দাম ছাড়া 
কাটনার বাণি আছেই আছে। কলের স্বপ্ন বাণি পাইলেও 
সুতা-কাট্নীর লাড। কারণ, এই বাণি যত কমই হউক, 
সেরে চারি-আনা! মাত্র হউক, কাট্নীর এই চারি আনাই 
লাভ। যদি প্রত্যহ আধ পোয়া! কাটে, ১* নঘঘরের আধ 
পোয়! স্থভাকাট। কঠিন নয়, প্রত্যহ দুই পয়সা, মাসে 
এক টাকা, ঘরে বসিয়া পাইবে । এই এক টাকা অন্ত 
কোনও উপায়ে আনিতে পারিত কি? 

তাছাড়া, তাহাকেও ত কাপড় চাই, বছরে অন্ততঃ 
ছুখানা। এক সের তুলার দাম একটাকা, দুখান কাপড় 
বুনিবার বাণি পাঁচ সিকা। এই নয় সিকায় কাপড় 
পাইবে । লাভ থাকিবে নয় নিকা। বাস্তবিক স্থতা 
কাটার বাণি আজকীল আরও বেশী। সকল জিনিসের 
দাঞ্জ চড়িয়াছে, সকল কর্মের বেতনও চড়িয়াছে। 

মনে করুন, বজদেশে বার লক্ষ চরকা চলিতেছে। 
চরফা-প্রতি বৎসরে বার টাকা ধরিলে প্রায় দেড়কোটি 
টাকা বাঙ্গালাদেশের আয় বাড়িবে। এই আয় হেলায় 


চরকা 
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নিবুদ্ধিতায় হারাইতেছি। আর বলি, দেশ গরীব 
কেন। 

আমরা বিদেশে কাপড় বেচিতে চাই না। নিজেদের 
প্রয়োজন*মতন কাপড় পাইলেই বাচিয়া যাই। আমর! 
সাড়ে চারি কোটি, বছরে হারাহারি ছুইখানা, ১* নম্বর 
গতার এক সের পাইলেই চলে। প্রত্যহ আধপোয়! সুতা 
কাটা কঠিন নয়। অভ্যাস হইয়া গেলে চারিঘণ্টার কর্ম। 
অতএব চরকা-প্রতি বছরে একমণ স্থৃতা স্বচ্ছন্দে পাইতে 
পারি। চাই আমাদের এগার লক্ষ মণ। অতএব বার 
লক্ষ চরকা চলিলে বঙ্গদেশ বস্ত্র-বিষয়ে স্বাধীন হইতে 
পারে। এমন দিন ছিল। 

বঙ্গে প্রায় এক লক্ষ গ্রাম আছে। প্রতি গ্রামে বারটা 
চরকা বেশী কি? পুরুষ, ছেপে, মেয়ে, বুড়ী বাদ দিলেও 
বার লক্ষ সবল নারী অবশ্য আছে। শতকের মধ্যে 
ছয্বজন নাই? 

সমস্ত দেশের কথা ভাবুন। আমর| বৎসরে ৬০1৭০ 
কোটি টাকার বিলাতী কাপড় কিনিতাম; এখন চড় 
দামে বোধ হয় ১০০ কোটি টাকায় দীড়াইয়াছে। 
এই কাপড়ের তুলার দাম বোধ হয় ৩০ কোটি টাকা। 
অতএব আমরা বিলাতী কাট্‌নী ও তাতিকে বানি স্বরূপে 
৬।৭* কোটি দিতেছি । অর্থাৎ জনাকি ২২ টাকা, 
আয়ের ২১টি টাকা হইতে ২৭ টাকা! এ যে এক- 
মাসের চীলের খরচ! এক মাস উপোষ থাকা! আমরা 
নিজেই কর্মের উমেদার, পাঁচ ছমাস বসিয়া থাকি, পেট 
ভরিয়া! খাইতে পাই না। ছুই টাকা ন দেবায় ন ধর্ম্ায় ব্যয় 
করিতে পারি কি? চরক! কিন্তু এই অপব্যয় রহিত 
করিতে পারে। কল্পনার কথ! নয়, বেশী দিনের কথাও নয়, 
৬০1৭০ বৎসর পূর্বে চরক! আমাদের কাপড় চালাইত। 
আরও পূর্বে সুধু আমাদের নয়, পরেরও কাপড় 
যোগাইত। 

চরকা যদি এমনই চক্র, উহার ঘূর্ণন রুদ্ধ হইল কেন? 
বিদেশী বণিক্‌ কুহক করিল, আমাদের মোহ জক্সিল, 
আমরা ইতর ভদ্র স্ত্রী পুরুষ মৌখিন হইয়। উঠিলাম। 
চরকার মোট! সুতার কাপড় মনে ধরিল না, বিলাতী 
কলের সর কাপড় সম্তায় পাইয়া! চরকা ও তাত ফেলিয়া 


৩২৮ 


গ্রবামী--আধাঁঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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দিলাম। বিদ্দশী বণিক্‌ পয়সা-মোড়ক ও পয়সা-পেয়ালা 
চা দিয়া শহরের লোককে মাতাইয়াছে, এখন চা নইলে 
দিন চলে না। সর, কাপড়ও তেমনই মাতাইয়াছে। কারণ 
সরু, পরিলে বুঝায় ধন আছে; এবং আজিকালি ধন 
দেখানাই ধরণ হইয়াছে । সেকালে উৎসবে ও নিমিতে টাক! 
খরচ হইত, এ কালে দেহের সুখসাঁধনে ও বিত্ত প্রদর্শনে 
হইতেছে । এ কথা শ্বীকার করিতেই হইবে আমরা আর 
অসভ্য নই। 

কলে যত সরু. কাপড় যোগাইতে, যত সম্তায় চোখের 
সামনে ধরিতে লাগিল, চরকার সাধ্য হইল না তেমন 
সর্.ও তত সন্ত কাপড় পরাইতে পারে। আমরা সবাই 
সর, ধরিলাম, “বাবু” হইলাম। সমাজ প্রবৃত্তি পরিবর্তন সাম্‌- 
লাইতে পারিল না, তাতীকুল গেল,চরক! বন্ধ হইল, কাপাস 
চাষ উঠিয়া গেল। এখন যদি বা ধনী ও ভর মোটা পরেন, 
দরিদ্র ও ইতর কিছুতেই পরিতে চাহিবে না। যেষে 
জাতির মধ্যে মোটা পরন স্থ্রুচি বিবেচিত হয়, তাহারা 
রক্ষা পাইয়াছে, এখনও চরকা ঘুরাইতেছে। 

যাহীরা সেকালের চরকার স্থতার কাপড় পরেন নাই, 
যাহারা সরু. পরিয়া বড় হইয়াছেন, তাহারা কখন-কখনও 
জিজ্ঞাসা করেন লোকে কেমন করিয়৷ মোটা পরিত, নারী 
কেমন করিয়া মোটার বোঝা বহিত। জিজ্ঞাসার কথা 
বটে। কারণ ১* নম্বর সুতার দশ হাত লম্বা আড়াই 
হাত বহরের ধুতি বা শাড়ী অষ্টপ্রহর বহিয়া বেড়ানা 
সহজ নহে। কিন্ত, অভ্যাসে সবই সয়। তার সাক্ষী 
ইদানীর কোট পেপ্ট কিংবা শাড়ী সেমিজ। উক্ত 


প্রমীণের ধুতি বা শাড়ী ওজনে আধ মের মাত্র। কিন্তু, 


সাহেবী পোষাক ওজনে তিনগৃণ, শাড়ী সেমিজও আধ 
সেরের কম হইবে না। আসল কথা, তা নয়। তখন 
আট-পহর্য কাপড় ছিল খা-দি, মোটা ওখাট। তোলা 
কাপড় সরু স্তার, লঘে ও প্রস্থে ডড়। ধনবানের এই 
ছুই রকম কাপড় থাকিত, দরিপ্রেরও প্রায় তাই থাফিত। 
এই সর, কাপড়ও ৪*।৫০ নঘ্বরের সুতার উপর নয় । 
একথা ঠিক, খা-দি পরিতে কেহই লজ্জা বোধ করিত 
না। আহুর একটু নীচে নামিলেই প্রমাণ গণ্য হইত। 
পুরুষদের খাদি ৮ হাত ৯ আট পোয়া, মেয়েদের খাদি 


৯হাত ৮ নয় পোয়া, কিংবা ১০ হাত ৮ নয় পোয়!। 
মেয়েদের কাপড় তত ছোট নয়। এই হেতু খাদি বলা 
হইত না। খা-দি আর খ-দ্.র একই সংস্কৃত ক্ু-দ্র শব্দের 
অপভ্রংখ। যাহা বৃহৎ নয়, উত্তম নয়, তাহ! ক্কু-ভ্র। অল্প 
ও অধম কাপড়, খা-দি। যে কাপড় পরিলে পা ঢাকা 
পড়ে, যে কাপড়ের সুতা মোটা হইলেও সমান, সে কাপড় 
থা-দি নয়। 

পুরুষে খাদি পরিয়া গ্রামাস্তরে যাইতে লঙ্জা বোধ 
করিতেন না। কিন্তু খাদি পরিয়া সভায় যাইতে 
পারিতেন না । সমগ্র পা ঢাকিতে হইত, তাও নয়? কিন্তু, 
যেখানে থাকুন, ঘরেই থাকুন, বাহিরেই বন্ধন, ত্কাঠু 
ঢাকিয়া খাদি পরিতে হইত। আমাদের সমাজে এখনও 
এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। জানু-প্রদর্শন দুরে থাক, 
জানুসন্ধি- (ত্বাঠ-) প্রদর্শন অশিষ্টের অসভ্যের লক্ষণ। 
আশ্্য এই আমাদের কোন কোনও দেশী ভায়। জাঙ্গিয়। 
পরিয়া বাড়ীর বাহির হইতে, রেলে যাইতে, 
কদাচিৎ সভায় বসিতেও লজ্জা বোধ করেন 
না। এই বীভৎস বেশের উৎপত্তি প্রতুর মনন্ত,ষ্টি হইলেও 
আত্মতুষ্টিও কম নয়। এইটি সর্বনাশের কথা তথাপি সমাজের 
চক্ষে হেয়। কারণ প্রাচ্য অসভ্য হইলেও বর্বর নয়। 
কোন কোন সাহেব_-সব সাহেব কি না জানি না, বাড়ীতে 
জাঙ্গিয়া পরেন । সেট। তাহাদের খাদি, যদিও সেলাই-করা। 
কিন্তু, বোধ হয় কোনও শিষ্ট সাহেব জাঙ্গিয়া পরিয়! 
শিষ্ট সমাজে উপস্থিত হইতে পারেন না। সে যাহা 
হউক, আমার বক্তব্য আটপহর্যা কাপড় সকল সমাজেই 
ক্র, আর উদগমনীয় বস্ত্র দীর্ঘ। উদগমনীগ্ন বস্ত্র 
ধৌত বস্ত্র, যাহা হইতে ধু₹তি। আমরা! এখন ঘরে বাইরে 
ধুতি পরিতেছি! 

বর্তমান কুলাঙ্গনা ভাবিতেছেন, তাইাদিগের ঠাকুরম! 
ঠাকুরদিদী কেমন করিয়া কষত্র শাড়ী পরিতেন। তাহারা 
যখন গিক্ী, তখনকার কথ! নয়) যে গ্রামের বিয়ড়ী 
সে গ্রামেও নয়; যখন বউড়ী তখন শ্বশ,র-বাড়ুটতে 
আগ্ল্ফলম্ব শাটাতে দেহ আবৃত করিতেন না। আঠুর 
কিছু নীচে, স্াঠুর ও গোড়ালীর মাঝামাঝি পহছিলেই 
শাড়ীর প্রমাণ বহর হইত। ইদানীর মেয়েদের পা ঢাক! 


৩য় সংখ্যা ] 


মেদের অ্থকরণে। আমাদের সমাজে পরস্তরীর মুখ দর্শন 
পাপ বলিয়া! গণ্য। অথচ কোনও অঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ না 
করিলে কথোপকথন চলে না, অভিজ্ঞা জন্মে না। সে 
অঙ্গ, পা। কাজেই পা খোল! থাকিত। এই খোলা! 
পায়ে অষ্ট অলঙ্কার শোভা পাইত | দেবী-প্রতিমা 
দেখিলেই গ্রাীন সাক্ষী পাওয়া যাইবে । মেমদের ন্যায় 
উ্ধাঙ্গ উন্মোচন ও নিয়াঙ্গ আবরণ আমাদের চোখে 
শালীনতা নয়। বোধ হয় আমাদের চোখই ভাল | 

এত ক! পাড়িবার হেতু আছে। দেশের হিতার্থে 
কেহ কেহ থদ্দর* পরিতেছেন। কিন্তু সেটা নামে খদ্দর, 
কাজে সেই ৫ হাত লম্বা ২। হাত বহরের ধুতি বা শাড়ী! 
এমন আম্ম-প্রতাবুণা আর দেখি না । এ ষে প্রাচীন শাখা, 
সোনায় গড়া। নামে শাখা, কিন্তু, সোনা পরাই 
অভিগ্রায়। খদ্দরের পঞকাবী ও জাম! দেখিয়াছি, আঠুর 
নীচে পর্যন্ত ঝুলিতেছে। যিনি খাদি কি, খাদির প্রয়োজন 
কি, বুঝিলেন না, তিনি চরকা চালাইতে পারিবেন না। দেড় 
হাত সাতপোয়! বহরের মোটাকাপড় কিছিল ন1? জিন 
কাপড় তছিল। ফলে দেখিতেছি, কলে খদ্দর জন্মিতেছে, 
যেন খদ্দর খাট-বহরের মোটা স্তার কাপড়! এই 
কারণেই বলিয়াছি, চরকার প্রতিবাদীর আপত্তি অসার 
নহে। চিত্তের পরিবর্তন না হইলে, মোহ না কাটিলে 
ঢাকঢোল বাজান মিছা । মহাত্মা গম্ধী খাদি পরিয়া 
চিত্ত-শুদ্ধি করিতে বলিয়াছেন। চরকার খাদি (1)0070- 
50) সে তপস্যার উপকরণ বটে। 

যে-সব কল চলিতেছে, সে-মব উঠিয়া যাউক, কাহার- 
কাহারও এমন অভিলাষ জন্মিলেও, কলগুলা উঠিয়া যাইবে 
না। কল বন্ধ হওয়া বাঞনীয়, তাহাও মনে করি না । কলের 
দোষ, কল নির্মম, দেখের প্রতি মমতাহীন। সম্প্রতি কল 
টাকায় টাকা ফলাইতেছে, কারণ দেশের কতক লোক এমন 
নির্বোধ ষে স্বদেশী কাপড় চায়। দশের নিবুদ্ধিতায় 
একের পোয়া-বার। প্রাচীন কালের দগ্ডনীতি থাকিলে 
অত্মিলাভের শাসন হইত। এখন কলির কাল; কলি 
অর্থে কলহ; এপ কলহ একমাত্র শাসন। কলে 
কলে কুলি, দেশী ও বিদেশী কলে কলি, নইলে অতিলোভের 
শাসন হইবে না। চরকা ও তাঁতের সঙ্গে দেশী কলের 


চরকা ও খদ্দর 
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প্রতিছবম্বিতা, দেশী কলের সঙ্গে বিদেশী কলের প্রাতি- 
দ্বন্দিতা। বর্তমান কালে যখন ধর্ম এক পাদ, তখন কলের 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রেতার পক্ষে মন্দ নয়। 


কলের নির্মমতা যদি একগুণ, কল ও ক্রেতার মাঝে 
ব্যাপারীর থে পঙ্গপাল আছে, তাহাদের নির্মমতা শতগুণ । 
পঙ্গপালের স্বভাব এই--ধানগাছে একটু রস থাকিতে 
গাছ হইতে উঠে না। ক্রেতার পয়পার রস নিঃশেষ 
না করিয়া ব্যাপারী ছাড়ে না। কোথায় দয়া, কোথায় 
বামা”! মানুষের প্রতি মানুষের দয়া হয়) কিন্তু, 
যেখানে ক্রেতার সহিত সাক্ষাৎ নাই, সেখানে মমতাও 
নাই। এমন মজার কথা, কাহারও দোষ দিবার জে 
নাই। তথাপি তুমি আমি যখন ৪২ টাকার কাপড় 
৫২ টাকা দিয়া কিনি, তখন বুঝি কল ও ব্যাপারীর 
সংস্থ্ি (০০-227691010.) না ঘটিলে ১২ টাকা 
দণ্ড দিতে হইত না। চলিত কথায়, ছুইই গলা-কাটা, 
তোমার আমার পয়সা লুঠিয়া ধনী হইতেছে। 

গ্রামিক কলায় এই সভ্য জুআ-খেলা নাই। সেখানে 
কারু ও ক্রেতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ; দয়৷ না থাকিলে 
সমাজের অলক্ষিত কিন্তু, নিদার্‌ণ অপযশের ভয় আছে। 
তাঁতী কাপড়ের বাণি বাড়াইতে পারে, কিন্তু, গলা 
কাটিতে পারে না। কারণ সে যখন রামধনের কাছে 
আসিবে,-আর একদিন না একদিন আমিতেই হইবে, 
রামধনও ছুরী শাণাইয়া রাখিবে। রামধন একা নয়, 
ক্রেতামাত্রেই রামধনের সহ্ায়। এই কারণে মনে হয়, 
চরকা ও তাত চলিলে খাদি সন্ত! হইবে । কলের খাদির 
চেয়ে সন্তা হইতেও পারে । 

কিন্তু তখন অন্ত এক বিপদ ঘটিতে পারে। চরকার 
সথতা ও তাতের কাপড়, প্রত্যেকের অল্প বলিয়া, 
উল্লিখিত পঙপাল স্থযোগ পায় না। কিন্তু যখন অনেক 
জস্মিতে থাকিবে, তখন সে পাল৪ আসিয়৷ জুটিবে, 
অগ্রিম দ্বাদন দিয়া বহর পরিশ্রম হাত করিবে, তারপর 
পাটচাষে চাষীর যে অবস্থা, সুতাকাটনীর ও তাতীর 
সেই অবস্থা হইবে । লাভ অন্তে খাইতে থাকিবে, কাটনীর 
ও তাতীর যে কষ্ট সে কষ্ট ঘুচিবে না। তার সাক্ষী, 
এই স্বদেশীর দিনেও তাতীর দিন*চলা ভার হইয়া 
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রহিয়াছে, সগোষী পরিশ্রম করিয়া কোনও রকমে বীচিয়া 
আছে। যেকাণু নয়, সে দিনিক! (৫275 ৮0855 ) 
ঘত পাষ, তাতী কার, হইয়াও তত পায়, লময়ে সময়ে 
ততও পায় না। এই অবস্থ! দেখিলে বলিতে হয়, কল 
তাহাকে পিষিয়! রাখিয়াছে, তাহার বাণি বাড়। ন্তাধ্য। 

কিন্তু, যে তাতী সৌখিন কাপড় বোনে, তাহার 
অবস্থা নন্দ নহে। কারণ সখের জিনিসে দরের বাধাবাধি 
প্রায় থাকে না। তবে এই যে রব উঠিয়াছে,--আশ্চর্্য 
কেবল বাঙ্গাল! দেশে, যেন অন্ত দেশে সব সুতা কাপড় 
হয় না!-্ঢাকা ফরাসডাঙ্গার তাতীর হাত মোটা 
হইয়া! যাইবে, সে রবের মূল সেই তাতী থে সর বুনিয়! 
ছু-পয়সা করিতেছে। শিল্পলোপ ভূআ কথা । শিল্প বস্ত 
এত ক্ষণবিধ্বংসী নয় যে ছু-দশ বছর অন্থশীলনের 
অ হইবৈ। সর, হাত মোটা করিতে, কিংবা 
মোটা হাত সর. করিতে প্রধত্ব লাগে বটে, কিন্ত, প্রত 
শিল্প নয়। যে বাস্তবিক শিল্পী, সে সরতে যেমন 
মোটাতেও তেমন নিপুণতা দেখাইতে পারে। আর 
দেশে শিল্পীই বা কোথায়, কয়জনা 1? অধিকাংশই কার, , 
কিছু কলাবিৎ, ছুইএক জন বা শিক্পী। এ-কথাও ত 
ঠিক, চরকার স্থুত৷ চিরদিন মোটা! থাকিবে না। পূর্বে 
ছিল না, তখন মোটা! ছিল, সর,ও ছিল। মর র কাটতি 
হইলে দেশের কলও সর, কাটিতে শিখিবে। 

চরক! ও তাঁতের এত গুণ যে এই প্রাচীন কলার 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা বা। করি। এনিমিত্ব কলের প্রতি 
বিমুখ না হইলে চলে না। জানি, পরিণামে বিষময় 
হইলেও নৃতনের স্বাদ পাইয়া পুরাতনে প্রত্যাবর্তন বহ্‌, 
তপস্যার ফল। আরও জানি, সংসারে যতি-তপন্থী 
চিরদিনই অল্প । কিন্তু ইহাঁও জানি, সুগে যুগে যত বি-নেত| 
আবির্ভত হইয়াছেন, সকলেই যম নিয়ম প্রচার করিয়া 
বহ.শিষ্যও রাখিয়! গিয়াছেন। বলিতে গেলে, আমাদের 
দেশ যম-লিয়মের দেশ, যতি-সন্গ্যাসীর দেশ। ইহাতেই, 
ভোগ্যের ত্যাগেই ভারতের গৌরব। সেট! ভাল কি মন্দ, 
কে জানে। কিন্ত, দেশের প্রক্কতি যখন এই, তখন আশ! 
হয় মোটা চলিবে । মোটার অনেক গুপও আছে। সে 
সব পূর্বে "প্রবানীতে” ব্যাখ্যা করিয়াছি। 


প্রবাসী- আবাদ, ১৩২৯ 
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এখন চরকা সব্বক্ধে ছুই এক কথা বলিয়া! এ 
আলোচন! শেষ করি। কলিকাতায় দেখিলাম, চরক! 
নামে খেলান! বিক্রি হইতেছে । আমাদের উদ্ভাবনী 
শক্তি কত ক্ষয় পাইয়াছে, কত বিকৃত হইয়াছে, তাহা 
এই-সব খেলান! দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। বাক্ষানীর 
মতি, কেন এমন হইল! যে শিশ্নী চরকা নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন, তিনি ছেলেখেলা করেন নাই, চক্রের . 
উপরে পাঁশে চক্র বসান নাই। যে চরকা এতকাল: 
চলিয়৷ আসিয়াছে, যেটা আধুনিক উত্তম কলের আদশ 
হইয়াছে, সেটা কেবল 10100171076 15591 নয়। 
আমার বিশ্বাস, তুলা পাইটের দোষে চরকার স্থৃতা 
সমান হইতেছে না, চরকার দোষে পাক পাঁইতেছে না। 
আমায় একজন বলিয়াছিলেন, চরকার চক্র হাল্কা 
হইলে কোনও দোষ হয় না। তিনি বিজ্ঞ, ব্যবসায়ী, 
চরকা-নির্মতা এবং স্বপ্নং চালক | তথাপি আমার 
বিশ্বাস হয় না। পূর্ববকালে মাঝে পাথরের পিও দিয়! 
চক্র ভারী কর! হইত ;--ওড়িস্যায় দেখিয়াছি, বাকুড়াতেও 
দেখিতেছি। চক্রকে 1)%1)661 কর! কি বৃথা কর্মভোগ ? 
আমি চরকার শিল্পীকে নির্বোধ মনে করিতে পারিব না, 
সে কালের কোনও শিল্পীকে পারিব না । 

. সে যাহা হউক, প্রথমে খেলানা ফেলিয়! 
দিতে হইবে, পুরাতনে হাত পাকাইতে হইবে । 
তারপর দেখিতে হইবে স্ৃতা কেন সরু মোটা হইতেছে, 
কেন টিলা পাক হইতেছে । এখন চরকার স্থতা তাতী 
বুনিতে চায় না। কলের স্তা (বিশেষতঃ নাগপুরী ) 
পাইলে হাত-প্রতি এক আনা বাণি, কিন্ত, চরকার 
স্থতায় কাপড় বুনিতে ছুই আনাতেও পোষায় না। চরকার 
স্থতা ধরিলে তাহাকে তাতও বদ্লাইতে হইবে। চলিত - 
শানায় চলিবে না, চলিত মাকুতেও চলিবে না। লোককে 
খাদি পরিতে বলিতেছি। কিন্তু সে খাদি হুন্দর না 
হইলে তাহারা পরিবে কেন? কোনও নৃতন জিনিস 
স্বর ন! হইলে চলে না। সর্‌, ধুতি ফেলিয়া ঘোটা খাদি 
ধরিবে, তবেই চেষ্ট! সার্থক। 

চরকা চালাইবার, চরকা কেন, যে-কোনও , কল 
চালাইবার কৌশল খাছে । চরক! বাঁইয়া বাড়ীতে 


ওম সংখ্যা] 
বাড়ীতে দিয়া আদিলেই চরকা চলিবে না। শ্থৃতা- 
কাটা শিখাইয়া দিতে হইবে । মাঝে মাঝে দেখিয়া 


আসিতে হইবে, বিগৃড়াইলে ঠিক করিয়া! দিতে হইবে। 
এসব ছাড়া উত্তম রুপে ধোনা, বুম্দর পাঁজ করা তুলা 
কাগজের পোয়া পোয়া মোড়কে বিক্রি করিতে হইবে। 
চরক! দিয়! কাপাস-গাছ দেখাইয়। চলিয়। আপিলে কোনও 
ফল হইবে না। কোথায় তুলা, কে পিজে, কে ধুনে, 
কে পাঁজ করে, এসব চিস্তার অবকাশ হইলে চরকা 
চলিবে না। * 

কতা কাটা মেয়েদের কর্ম। কিন্ত, মেয়ে মহলে 
পুরুষের অর্ধিকার নাই। শিক্ষিকাও ছুলভি। যে-সে 
শিক্ষিকা হইলেও চলিবে না। কুলাঙ্গনারও কর্ম নয়। 


দেরাদুনে বাঙ্গালী 
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অগত্যা বালক; বুদ্ধিমান্‌, সৌম্যমষ্ি, ধুর ও মধুরভাষী 
বালককে শিখাইয়া গ্রামে গ্রামে বাড়ীতে বাড়ীতে 
পাঠাইতে হইবে । এক দিন একবার পাঠাইলেও চলিবে 
না। মেয়েদের সময় থাকে না, এক দিনে মনও ভিজে 
না। চরকা ও তুলার গাইজ অবশ্ঠ প্রথম বারেই রাখিয়া 
আপিতে হইবে, মূল্যের কথাই নাই। তার পর শেখা হইলে 
কাটা স্তা আনিবার পালা, ভাতীকে দিয়! গামছা বুনাইয়! 
বাণি লইয়া দিয়া আসা, কাটা সৃতায় না কুলাইলে জন্কের 
কৃতা), বাজারের তা দিয়। ভরতি করিয়া একটা কিছু 
বোন। কাপড় কর্নীকে দিয় আসিতে হইবে। ইত্যাদি । 
লোককে খন্দর পরানা মুখের কথা নয়। 


শ্রী ফোগেশচন্ত্র রায় 


দেরাদুনে বালার্লী 


আমর! ইতিপূর্ব্বে বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী গ্রন্থে 
দ্বেরাদুন-প্রবাসী কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর নাম মাত্র 
উল্লেখ করিয়াছিলাম; তাহার! যে সংকার্যের দ্বারা বিদেশে 
থাকিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, অগ্য তাহার 
কিছুক্ছু পরিচয় প্রদত্ত হইল। 

প্রায় ৩৭৩৮ বৎসর পূর্বে ঢাকা কলেজের ভূতপূর্বব 
ছাত্র প্রসিদ্ধ গণিতজ্ শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ দেরাদুনে 
গ্রেট টিগোনোমেটকাল সর্ভে বিভাগে কর্ম 
করিতেন। তাহার পারদর্শিতা দেখিয়া বিভাগের বর্তী 
গণনা-কাধ্যের উপযোগী কর্মচারী মনোনয়নের জন্য ঢাকা 
কলেজের অধ্যক্ষের নিকট লিখিবার ভার তাহার উপর 
গ্ত্ত করেন; ডাক্তার বুথ তখন ঢাক! কলেজের অধ্যক্ষ 
ছিলেন। তিনি রায় সাহেব ঈশানচন্দ্রকে মনোনীত 
করিয়া পাঠান। ঈশান-বাবু ১৮৬৪ খৃষ্টাবজের ১১ই জান্ু- 
য়ারী শ্রীহট্টের অন্তর্গত বথিনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
জহার পিতা *গৌরকিশোর মুন্সী মহাশয় লব্বরপুর 
মুদ্দেফি আদাল'তর সর্বপ্রধান উকীল ছিলেন। ইশান- 
চশ্ অল্প বয়স পিতৃ-মাতৃহীন হুয়া! প্রতিকূলতার ভিতর 
দিয়া বিস্তাত্যাস করেন। বিদ্ত শুদ্ধ স্বকীয় চেষ্টা ও 


প্রতিভার বলে সকল অভাব সকল বাধা! অতিক্রম কবিয়া 
অতি যোগ্যতার সহিত ছাত্জবৃত্তি, প্রবেশিকা, এফ-এ, 
এবং বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বুথ সাহেবের মনোনয়নে 
ঈশান-বাবু ১৮৮৫ -পৃষ্টাব্ষের ২রা সেপ্টেম্বর দেরাদুনে 
পদ্দার্পণ করেন। কর্্দদক্ষতার গুণে তিনি অল্পদিনেই 
হেড কম্প্যুটারের পদে উন্নীত হন। আজ ৩৬ বৎসর তিনি 
দক্ষতার সহিত কর্ম করিয়া গবর্ণমেন্টের যেমন প্রশংসা- 
ভাজন হইয়াছেন বহু বৎসরের প্রবাসবাসে স্বীয় উন্নত 
চরিত্র এবং গুণগ্রামের জন্য সে প্রদেশের সাধারণেরও 
সম্মানিত এবং সর্বজনপ্রিয় হইয়াছেন। 

আঠার শ আটানব্বই খৃষ্টাবের পূর্ণ কৃর্ধ্য-গ্রহণের 
সময় ইংরণ্ডের রয়েল সোসাইটি হইতে প্রেরিত বহু 
জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত নু্ধ্যপরিবীক্ষণের জন্য ভারতবর্ষে 
আগমন করেন। তাহাদের পর্যবেক্ষণাদি কার্ধ্যে সাহাযা 
করিবার জন্য ঈশান-বাবু দেরাুন হইতে প্রেরিত হন, এবং 
অতি যোগ্যতার সহিত কাধ্য করেন। তিনি যথাসময়ে 
তাহার বিবরণ “প্রদীপ” নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ 
করেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল, কর্ণেল 
স্যার সিড নী বারার্ড, কে-সি-এস্‌-আই, আর-ই, এফ-আর- 


৩৩২ 





রায় সাহেব ঈশানচন্ত্র দেব 
এস্‌ হিমালয় প্রদেশের ভূগোল ও ভূতত্ব বিষয়ে 11009- 
1272) 06081871020 95019£) নামে যে অতি- 
প্রয়োজনীয় প্রসিদ্ধ গ্রস্থ লেখেন, তাহার প্রকাশে ঈশান- 
বাবু বিশেষ সহায়তা করেন । এই-সকল কার্য্ের জন্য এবং 
তাহার অসাধারণ গণিতজ্ঞান ও কশ্মকুশলতায় সন্তষ্ট হইয়। 
১৯১৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেপ্ট স্তীহাকে রায় সাহেব উপাধি দ্বারা 
সম্মানিত করেন । রায় সাহেব ঈশানচন্ত্র বেদান্ত যোগদর্শন 
প্রভৃতি শাস্ত্রের সম্যক অনুশীলন করিয়াছেন এবং নানা 
মাসিক পত্রিকায় তরবিষ্ঠ। আবহবিদা। প্রভৃতি বিষয়ে বহু 
প্রবন্ধ গ্রকাশ করিয়াছেন | বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতা! 
অন্থলারে গণনা করিয়| বন্ুবর্ধ ধরিয়! প্রতিবৎসর প্রথম 
ছয় মাসের বারিপাত সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ গণন! প্রকাশ করিয়! 
তিনি ৬1০90): 7০2১9 নামে পরিচিত হইয়াছেন। 
তিনি সর্কারী কাধ্যে ঘেবপ স্থনাম অঞ্জন করিয়াছেন, 
জনহিতকর কাধ্যে যোগদান করিয়া তদ্রপ সাধারণেরও 
ক্কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । তিনি মাদকনিবারণ-কল্পে 
ক্বগঠিত ভজনমগ্ডলী সহ বহুদিন হইতে বহু চেষ্টা 
করিয়। এরূপ কৃতকাধ্য হন, ধে, নিম়্প্রনৌর মদা- 


প্রবাসী--আঘাঢ, ১৩২৯ 


স্পিরা্িবী সিরাত সিরা রা রা ৬৩৯ ৬৫৯ পো লিপ সত পাতলা ৯৩ পিসির সিসি সিাসিনী সী পাস তাছি পোিতাসিপাসদি সি প 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সপ পোস্ত সিপাসি পাতি তা তাপস সিপাস্পিপি ৯ 


গানাসক্তি ছাড়াইয়া দে দেন। তিনি খিওজফিক্যাল সোসাইটী, 
্রাঙ্মপমাজ ও বঙ্গীয়সাহিত্য-সমিতির সম্পাদক এবং 
নৈশ বিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট, রূপে বহু কার্য 
করিতেছেন । এতহ্যতীত রায় সাহেব ঈশানচন্র 
ভিক্টোরিয়ান্‌ ক্লাবের প্রেলিডেন্ট, ও নর্থ ইও্ডিয়া ক্লাবের 
ভাইস প্রেসিডেন্ট রূপে সাধারণের স্বাস্থা ও সামাজিক 
উন্নতির বিলক্ষণ সহায়তা করিতেছেন । 

ঈশান-বাবুর দেরাদুন আদিবার পাচ বৎসর .পরে 
অর্থাং ১৮৯০ খষ্টান্বে" বাবু বিমপাচরণ সোম টিগোনো- 
মেটিকাল সার্ভের গণিত বিভাগে কর্ম লইয়া আসেন । 
তিনিও ঢাকা কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিবেন। 
মোম মহাশয় ১৮১৮ অন্ধের এপ্রেল ম্সে বিক্রমপুরস্থ 
কুমারভোগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিত। 
৬রামচরণ মোম মহাশয় ঢাক। মুন্সীগঞ্ণ মহকুমার এক- 
জন বিখ্যাত উকীল ছিলেন। তাহার পূর্বপুরুষ 


| মুধিদাবাদের নবাব মীরজাফরের নিজামতে চাকরি 


করিয়া প্রচুর অর্থ উপাজ্জন করিয়া যান এবং স্থীয় 
কর্মকুশলতার পুরস্কার স্বরূপ নবাব কর্তৃক “রায়রায়ান্‌” 
উপাধিতে ভূষিত হন। তদবি তাঁহার বংশধরগণ 
এই উপাধি ব্যবহার করিয়া আদিতেছেন। বিমলা-বাঁবু 
পিতার জোষ্টপুত্র । তাহার কনিষ্ঠদ্ধয় বাবু চপলাচরণ 
ও বাধু ভূপেন্তকুমার দেশে ওকালতি করিতেছেন । 
বিমলা-বানু নৃতন কর্মস্থানে আপিয়াই স্বীয় অধ্যবসায়- 
গুণে শীপ্তই উন্নতি লাভ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাহার 
কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ টিগোনোমেটি.কাল সার্ভের 
হেড এনিঞ্টাট পদে তাহাকে উন্নীত করেন। এ পদ 
ইতিপূর্ব্বে সাহ্বেদিগেরই একচেটিয়। ছিল। বিমলা- 
বাবুই এ পদে প্রথম ভারতবাসী ৷ জনহিতকর সকল 
কার্যেই তাহার অন্রাগ, সহযোগ এবং উৎসাহ আছে। 
তিনি স্থানীয় বাঙ্গাল! সাহিত্য-সমিতির প্রধান পরি- 
চালক এবং প্রতিষ্ঠাত্গণের অন্ততম। তাহার 
একাস্তিক যত্বে সমিতি বহু উন্নতি লাভ করিয়াছে। 
এই সমিতির গ্রন্থাগারে এক্ষণে দুই সহ পুস্তক 
সংগৃহীত হইয়াছে | এখানে দয়ানন্দ এংগ্লো-বেদিক 
হাইস্কুল স্থাপিত হইবার কালে বিমলা-বাবু বিশেষ 


ওয় সংখ্যা ] 


সাহাধ্য করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের 
পদ গ্রহণে প্রতিষ্ঠাতা ৬ পূরণসিংহ নেগী মহাশয়ের 
অন্থরোধ রক্ষা করিতে না পারিলেও, বিমলা-বাবু এই 
স্থুলের সহিত বিশেষ ভাবে সংহষ্ট আছেন। তিনি 
প্রয়োজনমত এখনও ছাত্রদ্িগকে গণিত শিক্ষা সম্বন্ধে 
সাহায্য করিয়া থাকেন। তিনি সম্প্রতি বীজগণিত সম্বন্ধে 
একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। বিমলা-বাবু দেঝাদুনে 
্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আগত নূতন বাঙ্গালীর প্রধান 
আশ্রয়ম্বরূপ । অমায়িক ব্যবহার ও বিমল চরিত্রের জন্য 
বিমলাচরণ-বাবু স্থানীয় অধিবাসী ও প্রবাসী সকলেরই 
রদ্ধা- ও সম্মানভাজন হইয়াছেন । 

বিমলা-বাবু আসিবার দশ বংসর পরে অর্থাৎ ১৯০০ 
খৃষ্টাব্দে বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বি-এ, জরীপ বিভাগের 
গ্রভিন্সিয়্যাল সার্তিসে প্রবেশ করিয়া দেরাদুন 
আগমন করেন। এখানে তিনি সার্ভে অফ. ইত্ডিয়ার 
এক্ষ্রা এ্যাসিষ্ট্যাপ্ট স্থপারিশ্টেণ্ডে্ট পদে কর করিতে- 
ছেন। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গোলাবাড়ী. হালি- 
সহর গ্রামে রমাপ্রসাদ-বাবুর পৈতৃক বাস। তিনি ১৮৭৬ 
ুষ্টাবে হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পুরুলিয়া 
হইতে প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫২ বৃত্তি 
লাভ করেন। পরে তিনি প্রেপিডেন্দপী কলেজ হইতে 
গণিত শাস্ত্রে সম্মানের সহিত বি-এ পাশ করেন । 
দেরাদূনে আপিবার পূর্বে তিনি ছুই বংসর কলিকাতা 
রেভেনিউ বোর্ডে কর্ম করিয়াছিলেন । দেরাদূনে তিনি 
১৯০০ অবে আসেন, এবং সেই বংসরই তাঁহার বিশেষ 
চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে দ্েরাদৃনে বাঙ্গলা-শিক্ষা-সমিতি 
স্থাপিত হয়। জরীপ বিভাগের কাধ্য শিক্ষা খেষ হইলে 
তিনি শ বিভাগের ম্যাগ্নেটিক পার্টিতে নিযুক্ত হন। এই 
কাধ্যে তিনি প্রায় সমন্ত উত্তর ভারত পরিন্বমণ করেন 
এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বেলুচিন্তান ব্রঙ্গের 
টেনাসেরিম উপকূল আন্দামান স্বীপপুঞ্ধ এবং ভারতের 
মধ্যপ্রদ্দেশের অন্তর্গত বস্তার রাজ্য প্রভৃতি বহু বিপদসন্কল 
প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া তত্তৎ স্থানের কাধ্য স্থ্ারুদূপে 
সম্পাদন করেন। রমাপ্রাদ-বাবু ১৯১৮ খৃষ্টা হইতে 
টিগোনো-মেটিকাল সার্ডে আফিসের ড্রইং বিভাগে হেড 





স্পা 


দেরাদুনে বাঙ্গালী 








বাবু বিমলাচরণ সোম, 


দবেরাছুন 

ড্রাফটস্ম্যানের পদে কাধ্য করিতেছেন। তিনি এক্ষণে 
দালানওয়ালা মহল্লায় “সারদা-লজ" নামে একটি স্থুরম্য 
অট্রালিক| নিশ্মাণ করিয়। দেরাদূনের স্থায়ী অধিবাসী 
হইয়াছেন । 

বিগত জঙ্খবন যুদ্ধাবলানে অবসরপ্রাপ্ত কাগ্েন যতীন্্র- 
মোহন মিত্র, আই-এম-এস্‌ মহাশয় দেরাদৃন-প্রবাসী 
হইয়াছেন। তিনি এখানে অতিঅল্পদিনেই চিকিৎসা* 
ভিজ্ঞতা ও অমায়িকতার ফলে প্রবাসী ও স্থানীয় অধি- 
বাশীদিগের শ্রদ্। আকণ করিয়াছেশ। স্থানীয় জরীপ 
বিভাগের মাগ্নেটক এনার্ভেটিংএর পরিচালক 
প্রযুক্ত কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, মহাশয় অতিশয় দক্ষ 
হোমিওপ্যাথিক চিকিংসক। তিনি এখানে চিকিৎসা 
করিয়া বহু লোকের উপকার করিতেছেন। ব্যারিষ্টার 
জিতেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রপিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত শরৎ 
চন্দ্র সিংহ, এম-এ, ও শ্রীযুক্ত পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বি-এ এখানে বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। রা 
ষাহাছুর উপেন্ত্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয়ের স্থযোগ্য পুত্র 
শ্রীযুক্ত প্রফুল্পচন্্র কাঞ্িলাল, " বি-এস্‌পি, একট! 





থাবু রমীপ্রসাদ রাঁয। বি-এ 
দেরাছুন 


এ্যানিষ্টাপ্ট কন্সার্ভেটর অফ ফরেষ্টস্‌; শ্রীযুক্ত রাজেজ্্- 
নাথ দে, এক্ট্রা এ] সিষ্টান্ট কন্সার্ডেটার অফ ফরেইউস্‌) 
শ্রীযুক্ত মিকুঞ্জরগন মঞ্জুমদার এক্ট্রা এযাসিষ্টা্ট স্থপারি- 


প্টেপ্ডেষ্ট, সার্ভে অফ. ইতিয়া, প্রমুখ বহু পদস্থ 
সর্কারী কম্মচারী দেরাদুন-প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন । 

স্থানীয় কালীবাড়ীর অধাক্গ শ্রীযুক্ত পূর্চন্্র বন্দ্যো- 


প্রবাসী--আধাঢ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 


পাধ্যায়, সাধু শ্রীযুক্ত হরিনাথ দাস এবং জরীপ 
বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত হেড, কম্প্যুটার প্রীযুক্ত শশিভূষণ 
সোম মহাশয়গণ প্রমুখ প্রাচীন প্রবালী বাঙ্গালীগণ এখানে 
বিশেষ সন্মানিত। এতত্যতীত জরীপ ও বন বিভাগের 
বিস্তার হওয়ায় দেরাদূনবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ছুইশত 
হইয়াছে। 

ভারতের নানা স্থানে প্রবাসী এবং ওপনিবেশিক 
বাঙ্গালীদের বহু স্বকীর্তির মধ্যে দেরাদুনের “11070609110 
00018)161015)505815% হোমিওপ্যাথিক দাতব্য 
খুঁধধালয় অন্ততম | ইহার প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গের স্থসস্তান 
্রাযুক্ত তারা্টাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় । এই ডিম্পেন্সারীর 
স্থায়ী স্থপরিচালনার জন্য তিনি প্রায় ১০,*০* টাকা 
মূল্যের সম্পত্তি দান করিয়া মানবসমাজের কৃতজ্ঞতা, 
ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন 
তিনি কোন এরশ্বধ্যশালী জমিদার বা প্রভূত ধনের 
অধীশ্বর হইলে এই দান তাহার বিশেষত্ব স্থচিত করিত 
না; কিন্তু দেশে প্রাতঃ্মরণীয় ভূদেব-বাবুর সংস্কতশিক্ষার 
উন্নতিকল্পে লক্ষাধিক টাকা দানের গ্ভায় নিমক-বিভাগের 
অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী তারাীদ-বাবু এই কার্যে তাহার 
হৃদয়ের পরিচয় দিয়৷ বিদেশে বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরব 
বৃদ্ধি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সহম্র সহন্র দরিদ্র নর* 
নারী এই চিকিৎসালয়ে ডাক্তার জ্ঞানেন্্রনাথ দে কর্তৃক 
বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইয়া! প্রতিষ্ঠাতার নাম চিরধন্ 
করিতেছেন। 





শ্ীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস 
রূপান্তর 
আমার মনের বাধা আছিল গোপনে, অজানার মত তারে আজি মনে হয়, 
কুঁড়ি যেন পর্নপুটে আপনারে ঢাকি প্রাপপথে ভুলে যাই অকন্মাৎ একদিন সে কি পরিচয়, 
কেবল একটি রাত; মলয় বুলায়ে হাত, স্বতি যার বেদনায় ব্যথ! দেয় আপনায়। . 
ফৌটা ছুই অশ্রপাত করি তার সনে আজি ভারে চেন! দায়, পরম বিশ্বয় ! 
ফুল করি আগ্ি তারে এনেছে আলোর পাবে, দেখি ধত্ত বারে বারে মমতা ততই বাড়ে 
ঘদি খসে যায় ভারে, এই শুধু ভয়। 


স্থরভি মধুতে থিরে বরণ-বদনে । 


্ ভ্ীপ্রিয়ন্ঘদ। দেবী 


ওয় সংখ্যা ] 


পথ-মোঁচন 


৩৩৫ 


শাগাস্পাস্পসসিস্পিস্সা সপিসিস্পিস্পিসলিিসপসপ স্পিন পি সপস্সস্পিস্পিপস্পি আতিসপিিস্পিস্পিস্পিসিলাস্িতিসপ সপ পপস্স্পস্পিসপিসস্লিিসপিিস্পি সপসিনপ সস্পিস্পিস্িপাসপস্সল স্স্সিস্পস্লিিস 


পথ-মোচন | 


অনেক সময় দেখ যায় যে প্রশ্ন সহজ হওয়ায় 
পরীক্ষার্থীরা ফেল্‌ করিতে থাকে। এক-একটি সহজ 
বিষয়ও নান! প্রকার কল্পিত দূপক অর্থের আবরণে 
চাপ পড়িয়া যায়, নিতাস্ত সহজ কথা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার 
আতিশধ্যে ঝাপৃসা বলিয়া মনে হইতে থাকে । রবীন্দর- 
নাথের লেখা! সম্বন্ধেও দেখা যায় যে একটি বিশেষ তত্ব-কথা 
বা একটি বিশেষ রূপক অর্থ আবিষ্কার করিবার ঝৌকে 
অনেক সময়ে লোকে মূল বিষয়টিকে তুলিয়া যায়, আসল 
কথাটি সহজ বলিয়াই লোকে তুল বুঝে। “মুক্তধারা! » 
নাটকখানি সম্বন্ধিও এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, 
দেইজন্ত গোড়াতেই দমুক্তধারার” সহজ অর্থটিকে সহজ 
ভাবে বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করা দর্কার। 


(১) 
নাটকথানির সম্মুখে সমস্ত মঞ্চ জুড়িয়া পড়িয়া! রহিয়াছে 
নানা মানুষের চলাচলের পথ; দূরে আকাশে একটা অন্র- 
ভেদী লৌহ্যস্ত্ররে মাথা অস্থরের মত হা করিয়া 
রহিয়াছে, অপর দিকে তৈরব-মন্দির-চুড়ার ত্রিশুল) পিছনে 
বাধন-বীধা “মুক্তধারা”, জলের শব আসিয়া পৌছিতেছে 
কিন! স্পষ্ট বুঝা যায় না; মাঝে মাঝে ভৈরব-ন্তর শুনা 
যাইতেছে__ . 
জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর, 
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর, 
শঙ্কর শঙ্কর। 
আর এই সমস্তের মাঝখানে রহিয়াছেন উত্তরকূটের 
ষুবরাজ অভিজিৎ। 
অভিজিতের জন্ম রাজ-বাড়িতে হয় নাই, মুক্তধারা! 
বার্ণা-তল! হইতে তাহাকে কুড়াইয়! পাওয়া গিয়াছিল। 
তাহার কপালে রাজচক্রবর্তীর চিহ্ন দেখিয়া তাহাকে যুব- 
রাজ করা হইয়াছে। অভিজিৎ এ খবর জানিতেন না, 
তবুও ঝর্ণার শবে পথের সুরে তাহার মন উতলা 
হই উঠিভ | গৌরীশিখরের দিকে তাকাইয়া যুবরাজ 
_ ভাবিতেন-_প্ষে-সব পথ এখনো কাটা হয়নি &ঁ ছুর্গম 


পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবী কালের পথ দেখ্তে 
পাচ্চি-_দূরকে নিকট করুবার পথ ।* 

একদিন যুবরাজ শুনিলেন যে মুক্তধারার উৎসের 
নিকটে কোন্‌ ঘরছাড়া ম! তাহাকে জন্স দিয়াছে। 
অভিজিৎ বুঝিলেন যে তাহার অন্সক্ষণে গিরিরাজ তাহাকে 
পথে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, ঘরের শঙ্ তাহাকে ঘরে 
ডাকে নাই। ইহার পর হইতে যুবরাজকে অনেক সময়েই 
আর রাজবাড়িতে দেখা যাইত না, তিনি রাজবাড়ি ছাড়িয়া 
ঝর্ণাতঙায় চলিয়! যাইতেন। জিজ্ঞাস! করিলে বলিতেন-_ 
“& জলের শবে আমি আমার মাতৃভাষা! শুন্তে পাই,” 
বলিতেন--"আমি পৃথিবীতে এসেচি পথ কাবার জন্টে, 
এই খবর আমার কাছে এসে পৌছেচে।» 

যুবরাজকে তখন শিবতরাইয়ের শালনভার অর্পণ করিয়া 
মুক্তধারার নিকট হইতে দুরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। 
অভিজিৎ কিন্তু মুক্তধারার মাতৃভাষ| ভুলিতে পারিলেন 
না। শিবতরাইয়ের অক্নচলাচলের পথ বন্ধ করিবার 
জন্য অনেকদিন হইল নন্দিসঙ্কটে গড় গাখিয়৷ তোলা! 
হইয়াছিল, অভিজিৎ এই বহুদিনের পুরাতন গড় ভাঙিয়া 
নন্দিসঙ্কটের পথ খুলিয়া দ্রিলেন। উত্তরকৃটের স্বার্থে 
আঘাত লাগায় উত্তরকৃটের অধিবাসীরা উত্তেজিত হইয়া 
উঠিল, যুবরাজ অভিজিৎকে উত্তরকৃটে ফিরিয়া আসিতে 
হইল। 

অভিজিৎ উত্তরকূটে ফিরিয়। আমিয়। প্রথমেই দেখিলেন 
মুক্তধারার বাধ বাধা হইয়া গিয়াছে । শিবতরাইয়ের প্রজা- 
দের কিছুতেই বাধ্য করাযায় নাই। এতদিন পরে যন্ত্র 
রাজ বিভূতি মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করিয়া তাহা- 
দিগকে বশ মানাইবার উপায় করিয়া দিয়াছে, শিবতরাই- 
ঘের প্রজাদের পিপাসার জল এইবার বন্ধ করা চলিবে, 
শিবতরাইয়ে ছুর্ভিক্ষ আলক্প্রায় | এই অসামান্ত কীস্তিকে 
পুরস্কত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকূটের সমস্ত লোক উৎসব 
করিতেছে। যন্ত্ররাজ বিভূতির প্রশংসায়, যন্ত্র-মহিমা-জয়- 
গানে সমস্ত নগরী মুখরিত। 

কিন্তু এই বীধ ত সহজে বাধা হয় ন্যই। বাধ বারবার 


৩৩৬ 


ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কত লোক ধূললাবাপি চাঁপা পড়িয়াছে, 
কতলোক বন্তায় ভাসিয়া গিয়াছে । উত্তরকূটে যখন 
মজুর পাওয়! যায় নাই তখন রাজার আদেশে প্রত্যেক 
ঘর হইতে আঠারো! বৎসরের উপর বয়সের যুবককে জোর 
করিয়া ধরিয়া আনা! হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
ফিরে নাই । সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর যন্ত্র 
শক্তি জয়ী হঈয়াছে। মায়ের ক্রন্দন কিন্তু থামে নাই। 
জয়োৎসবের মধ্যেও শুনা যাইতেছে, জনাই গ্রামের 
অন্থা কাদিয়। বেড়াইভেছে-স্থমন! আমার সুমন! 
বাবা আমার স্থমন এখনো ফিরুল না1.....*."- তাকে 
যে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরব-মন্দিরে পুজে। 
দিতে গিয়েছিলুম-_ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেচে। 
বাবা হ্থমন ! কুধ্য ত অন্ত যায়--আমার স্থমনত এখনে 
ফিরুল না!” 
উষ্কোধুক্বো-টুল হাতে বাক! ডালের লাঠি পাগল 
বটুক সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে--“সাবধান, বাবা, 
সাবধান। যেয়ো না ও পথে, সময় থাকতে ফিরে যাও। 
১২০০ বলি দেবে, নরবলি। আমার ছুই জোয়ান নাতিকে 
জোর. করে' নিয়ে গেল, আর তারা ফিরূল ন11......... 
সাবধান, বাব! সাবধান, যেওন! ও পথে।” 
একদিকে নাঁগরিক্দিগের উৎসবকোরলাহল, অপর 
দিকে মায়ের ক্রন্দন, পাগলের অভিশাপ, তার মাঝে 
থাকিয়া থাকিয়! ধ্বনিত হইতেছে-_ 
তিমির-হৃদ্-বিদারণ 
জলদঘ্ি-নিদারুণ, 
মর-শ্বশান-সঞ্চর, 
শঙ্কর শঙ্গর ! 
যুবরাজ ফিরিয়া আসিয়! এ সমস্তই দেখিলেন। পাগল 
বচুক আসিয়! তাহাকে খবর দিল--“জান না, যুবরাজ ? 
ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপব তৃষ্ণ-রাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা 
করুবে। মানুষ বলি চায়।” অন্থা আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা 
ক্ষন ! বাবা সমন! যে পথ দিয়ে তাকে নিয়ে 
গেল সে পথ দিয়ে তোমরা কি কেউ যাওনি ?” 
যুবরাজ বুঝিলেন যে রাজপ্রাসাদের শাসন-নীতির 
মহিত তাহার জীব্নের কোন সত্য মিলন ঘট! সম্ভবপর 


প্রবাসীস্আষাঢ়, ১৩২৯ 
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| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
মু্ধারার উৎসের নিকট তাহার জন্ম, পথ. 








নহে। 


"খুলিয়া দিবার আহ্বানটিকে তাহার অন্তরতম চৈতন্তের 


মধ্যে ধারণ করিয়া তিনি জন্মলাভ করিয়াছেন, .তাই 
অভিজিৎ স্পষ্ট বুঝিলেন যে রাজগৃহে তাহার স্থান নাই। 
ভাই-বোনের নন্বস্ধের ন্যায় অভিজিতের সহিত মুক্ত-ধারার 
যোগ ভিতরে বাহিরে ; এই ভিতরকার যৌগের পরিচয় 
তিনি বাহিরের ঘটনার মধ্যেও দেখিতে পাইলেন, 
মেইজন্যই মুক্ত-ধারার বীধ-বীধার বেদনা অভি্জিংকে 
এমন কঠিনভাবে আঘাত করিল। অভিজিতের মনে 
হইল_-“মানষের ভিতরের রহশ্য বিধাত! বাহিরের 
কোথাও না কোথাও লিখে রেখেছেন; আমার অন্তরের 
কথা আছে এ মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওর! যখন 
লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে 
বুঝতে পার্লুম উত্তরকৃটের সিংহাসনই আমার জীবন- 
ন্লোতের বাধ। পথে বেরিয়েচি তারই পথ খুলে দেবার 
জন্যে ।” অভিজিৎ রাজকুমার সঞ্জয়কে বলিলেন_-“আমার , 
জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিডিয়ে চলে" যাবে 
এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেচি।” অভিজিৎ 
বুঝিলেন প্রাণ দিয়াও মুক্তধারার বাধ তাহাকে ভাঙিতেই 
হইবে। 

এমন সময় রাজাজ্ঞায় ধৃত হইয়া! যুবরাজ কারাগারে 
বন্দী হইলেন। তখন স্র্যা ডুবিতেছে, যন্ত্রের চূড়াটা 
সরধ্যাম্তমেঘের বুক ফুড়িয়া উদ্যতমুষ্টি দানবের মত 
ফাড়াইয়া রহিল, আর রহিল ভৈরব-ত্রিশৃল। 

উত্তরকূটের উৎসব চলিতে লাগিল। উত্তরকূটের 
অধিবাসীর! জয়-গর্কে উন্মন্ত, সপ্তাহ পরেই শিবতরাইয়ের 
চাষের ক্ষেত শ্তকাইয়! আদিবে। উত্তরকূটের পুরদেবতা 
এদিন পরে প্রসর হইয়াছেন, তৃষ্ণার শূলে বিদ্ধ করিয়! 
ধিবতরাইকে এইবার তিনি উত্তরকূটের পদতলে 
ফেলিয়া! দিবেন | উত্তরকূটের বাগকদলও জানে যে 
উত্তরকূটের অধিবাসীরাই সকলের উপর জয়ী, তাহারাও 
জয়ধ্বনি করিতে লগিল। শিবতরাইয়ের প্রজ্জারা রাজার 
নিকট তাহাদের ছুঃখের কথা জানাইতে আপিয়াছিল, 
উত্তরকূটের অধিবাপীরা! তাহাদিগকেও জোৰ্‌ করিয়া টু'টি . 
টিপিয়া বলাইতে লাগিল--জয় যন্্ররাজ বিভূতির জয় 1? 


ওয় দংখ্যা ] 


তত ৬ সিপাস্টি্ি সি উত্স ৯ 


সবচ্ছায় ও অনিচ্ছায় উদ্ভাবিত আাধ্বনির মধ্যে মাঝে রি 
শুন। গেল-. 


৯ প৯ ৫৯ প্রা ৮৯ ৯৫৯৫৯৫৯৫৭৩৯ ৫৯ পাত 


বন্রঘোষ-বাণী 
রুদ্র, শুল-পাণি 
মৃত্যুসিন্ধু-সম্তর 
শঙ্কর শঙ্কর! 
ক্রমে সন্ধ্য। হইয়। আপিন, কুধ্য অন্ত গিয়াছে, আকাশ 
অন্ধকার, কিন্তু রৌদ্রের মদ খাইয়। যন্ত্রের চূড়াটা তখনও 
লাল হ্ইয়৷ জলিতেছে, আর অন্তস্থধ্যের আলো স্পর্শ 
.করিয়। রহিয়াছে ভৈরব-মন্দিরের ত্রিশূল। 
এমন সময় বন্দীশালায় আগুন লাগিল। এই স্থযোগে 
খুড়ামহারাজ ব্রিশ্বজিং যুবরাজকে বন্দীশাল। হইতে বাহির 
করিয়া আনিয়া বলিলেন--“তোমাকে বন্দী করতে 
'এপেছি।- মোহনগড়ে যেতে হবে ।” অভিজিৎ জ।নেন বে 
এবার সময় হইয়াছে, আর অপেক্ষা কর! চলিবে না । ভিনি 
বলিলেন__“আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী কর্‌তে পার্বে 
না,ন! ক্রোধে, না ন্নেহে। তোমর। ভাব্চ তোমরাই আগুন 
লাগিঘ়েচ? না, এ আগুন যেমন ক'রেই হোক্‌ লাগ্ত। 
আজ আমার বন্দী থাকৃবার অবকাশ নেই।” অভিজিং 
বলিলেন, _“জন্মকালের খণ শোধ কর্‌তে হবে। আোতের 
পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করুব।” এই 
বলিয়। অন্ধকারের মধে) অভিজিং চলিয়া গেলেন__ 
“কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার 
শিরে নিয়ে উন্মত্ত দুর্দিন, 
চিত্তে নিয়ে আশ। অন্তহীন, 
হে নির্ভীক, ছুঃখ-অভিহত 1” 
বাউল গাহিল-_ 
“ও তআর ফিরুবে না রে, ফিরুবে না আর, 
ফিরুবে না রে! 
অমাবস্য।র রাত্রি অন্ধকার হইয়া! আসিল। যন্ত্রে 
চূড়াটা অন্ধকারে ভূতের মতন কালো! দেখাইতেছে, 
কিন্তু ভৈরব-ত্রিশূল আর স্পষ্ট দেখা যায় না। যুবরাজ 
বন্দীশালায় নাই শুনিয়। উত্তরকূটের অধিবাসীরা ক্ষেপিয়া 
উঠিয়াছে; যুবরাজ্জকে তাহার! রাত্রির অন্ধকার পথে পথে 
খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। "* নন্দিদঙ্কটের ভাঙা গড় 


পথ-মোচন 


তেনে 


পে 


৭০৯৫৯ পাত বাসি পাটি পাখি তত 


৯৪৯৮৯ 


নন করিয়া গিয়া তুলিবার ব ষড়যন্ত্র সর চরিতেছে, য্রাজ 
বিভূতির দলবল রাত্রির অন্ধকারে গোপনে শিবতরাইএ 
যাত্র। করিয়াছে, পথে যাহাকে পায় জোর করিম! ধরিয়া 
লইয়৷ চলিল। শিবতরাইয়ের প্রজ্গারাও পথে বাহির 
হইয়াছে যুবরাজকে খুঁজিবার জন্য । 

মশাল নিবিয়! গিয়াছে, বাতি জলিতেছে না, রাত্রির 
অন্ধকারে দলে দলে লোক পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহ 
কাহাকেও চিনিতে পারে না, কে কোন্‌ দিকে চলিয়াছে 
ঠাহর পায় না, শুধু যন্ত্র চূড়াট৷ তখনও যেন ইপারা 
করিতেছে। 

অন্ধকারে বৃদ্ধ বুক ডাকিতেছে-_"জাগো, ভৈরব 
জাগে1!” অন্বা পথে পথে কাদিয়া ফিরিতেছে --স্থমন! 
বাবা স্থমন! অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল !”, 
বৈরাগী গান ধরিলেন__ 

প্রহর জাগে প্রহরী জাগে, 
তারায় তারায় কাপন লাগে । 

অন্ধকারে আবার শেন! গেল অথ্থার ক্রন্দন__"মা 
ডাকে! ম| ডাকে! ফিরে আয়, সুমন, ফিরে আয়!” 
এমন সময় ভৈরৰের ডমরু বাজিয়! উঠিল। হঠাৎ শোনা 
গেল মুক্ত-ধারার বাঁধন-ভাঙা জলোচ্ছাস | বৈরাগী 
গাহিলেন-- 


বাজে রে বাজে ডমরু বাজে 
হৃদয় মাঝে হৃদয় মাঝে । 


কুমার সপ্চয় আসিয়া খবর দিলেন যে যুবরাজ 
অভিজিৎ মুক্তধাবার বাঁধ ভাঙিয়াছেন, কিন্তু যন্ত্রান্থরও 
তাহাকে আঘাত কিরাইয়। দিল, মুক্তধারা অভিজিতের 
আহত দেহকে কোলে তুলিয়া চপিয়া গিয়াছে। 
অন্ধকারে জলম্তরোতের শব শে।না যাইতে লাগিল 
আর বাজিতে লাগিল ভৈরব-মস্ত্র-_ 
জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর 
জয় জয় জয় প্রনয়ঙ্কর। 
জয় সংশয়-ভেদন, 
জয় বন্ধন-ছেদন, 


জয় সংকট-সংহর 
শঙ্কর শঙ্কর! 


৩৩৮ 


শীতার্ত সা ৬ সস্তা 


রর (২) 

যুবরাজ অভিজিৎ ছিলেন সকলেরই প্রিয়, উত্তরকূটের 
অধিবানীর! তাহাকে সত্যই ভালবাদিত, উত্তরকূটের 
মেয়েরাও জানে যে “উনি ত সবারই হৃদয় জয় করে" 
নিয়েচেন।” অথচ অভিজিংকে নিজের দেশের লোকের 
বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিতে হইয়াছে । মহারাজ রণজ্জিৎ ছুঃখ 
করিয়াছেন--“এ-যে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ।” 
যুবরাজ অভিঞ্জিং যখন বাধ ভাঙ্গিবার প্রস্তাব করিয়া 
পাঠাইয়াছিলেন তখন বন্ত্রাজ বিভূতিও এই আক্ষেপই 
করিয়াছেন--“স্বয়ং উত্তরকুটের যুবরাজ এমন কথা বলেন? 
তিনি কি আমাদেরই নন্‌? তিনি কি শিবতরাইয়ের ?” 

কিন্তু শুধু শিবতরাইঞ্চের ছুঃখ দূর করিবার জন্য 
যুবরাজ প্রাণ দিয়াছেন বলিলে তাহার আত্মোৎসর্গকে 
ছোট করিয়া দেখা হইবে । এক হিসাবে শুধু অভি- 
জিতের নহে, প্রত্যেক মান্থষেরই জন্ম মুক্তধারা 
ঝর্ণাতলায় পথের ধারে । মানুষ জন্মপাভ করে 
মুক্ত অবস্থায়, জন্নকালে তাহার কোন বন্ধন থাকে না, 
ক্রমে সে নিজের বন্ধন নিজেই স্ষ্টি করে। প্রয়োজন 
সিদ্ধির উদ্দেশ্টে মানুষ নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন 
করে, নানাপ্রকার ব্যবস্থার আয়োজন করে। কিন্ত 
উপায় যখন উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়! যায়, প্রয়োজন যখন 
আনন্দকে অতিক্রম করে, ব্যবস্থামাত্রই তখন খান্ত্রিক 
হুইয়। উঠে। যাক্ত্রিক-ব্যবস্থা জীবনের গতিকে অবরুদ্ধ 
করে, সমস্ত মান্ষের চলাচলের পথ বন্ধ করিয়! 
দীড়ায়। যাস্ত্িক"বন্ধন শুধু যে আলাদা! আলাদ! করিয়া 
এক-একটি মান্ধধকে আঘাত করে তাহা নহে, সমস্ত 
মহূষ্যজাতিকে পীড়িত করিয়া” তুরে। যেখানে বন্ধন 
সেইখানেই সমস্ত মানুষের বেদ” সঞ্চিত হইয়। উঠে। 
অভিজিতের মতন থে মানুষ নিজের জন-কথার অর্থ 
জ্ানিয়াছে সেই বুঝিতে পারে এই বেদনা কি ছুঃসহ, 
এই বন্ধন কি বীভৎস! 

মানের হাতে বিধাতা প্রচণ্ড শক্তি দিয়াছেন, বস্ত- 
পিণ্ডের দ্বারা, উপায় উপকরণ ব্যবস্থা আয়োজনের দ্বারা 
কাজ করাইয়া! লইবার শক্তি মানুষের ত্র্ধান্ত্। এই 
ক্ষমতা কল্যাণের পক্ষে প্রয়োগ করিলে মঙ্গল। কিন্ধ 





প্রবাসী---আবাঢ, ১৩২৯ 


৯ীস্পিিসিতসপিরিস্পিরী সিসির সপিপীস্সিি অপি 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


স্বার্থ যখন প্রবল হৃইয়া উঠে, লোভ যখন ুর্ববলকে হিংসা 
করে, জাতীয় অহমিকা যখন প্রচণ্ড হইয়া! উঠে, মান্য 
তখন নিজের অমোধ ত্রঙ্ধান্ত্রমান্ষকে পীড়ন করিবার জন্তু 
ব্যবহার করে, বিশ্বপাপ তখন বিকটমূর্ভি ধারণ করে-_. 
“ভীরুর ভীরুতাপুষ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্তায়, 
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, 
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত-ক্ষো 5, 
জাতি-অভিমান, 
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান, 
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া, 
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া 1” 
কিন্তু যাস্ত্রিক'ব্যবস্থার বেদন। কোথায় পিয়া লাগে? যে 
অত্যাচাব করে, যাহার হৃদয় কঠিন সে ত বেদন! অন্থভব 
করে না। যে নিরপরাধ যে ছুর্বল তাহাকেই বেদনা! সন্থ 
করিতে হয়। কত মা! পুত্রকে হারায়, কত স্ত্রী স্বামীকে 
হারায়, কত ভাই ভাইকে হারায়, কত নিরপরাধের 
সর্বনাশ হইয়া যায়। এইজন্তই ত পাপের আঘাত এমন 
নিষ্ঠর। সেখানে পাপ, শান্তি সেখানে আসে না। কিন্ত 
উপায়নাই, মানুষের'সমাজে একজনের পাপের ফলভোগকে 
অপর সকলকেই ভাগ করিয়৷ লইতে হয়, কারণ অতীতে 
ভবিষ্যতে দৃরদৃরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মাচুষ পরম্পরের সহিত 
গ্রথিত হইয়া! রহিয়াছে। মানুষের মধ্যে আসলে কোন 
বিচ্ছেদ নাই। সেইজন্ত পিতার পাপ পুত্রকে বহন 
করিতে হয়, বন্ধুর পাপে বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হয়, গ্রবলের উৎগীড়ন ছুর্ধলকে সহ করিতে হয়। 
একথ| বলিলে চলে না যে অন্যের কর্মফল আমি 
ভোগ করিব কেন। কৰি বলিয়াছেন--“ছা, আমিই ভোগ 
কর্ব এই কথ! বলে' প্রস্তত হও। নিজের জীবনকে শুচি 
কর, তপস্য। কর, দুঃখকে গ্রহণ কর! তোমার নিজের 
জীবনকে ষদ্দি পরিপূর্ণ রূপে উৎমর্গ না কর তবে পৃথিবীর 
জীবনের ধার! নির্মল খাকৃবে কেমন করে" প্রাণবান্‌ হয়ে 
উঠ্ৰে কেমন করে"? ওরে তপন্বী, তগস্তা় প্রবৃত্ত “হতে 
হবেস্-সমস্ত জীবনকে আহুতি দিতে হবে, তয়েই 
যদ্ভত্ং তৎ--য| ভদ্র তাই আস্বে।” , 
যাহারা দুর্বল যাহারা অক্ষম তাহারা অত্যাচরিত 


ওয় মংখ্যা ) 


হয়। এই অত্যাচার, এই অবিচার, অক্ষমের অপমান, 
ভীত ত্রস্ত দরিজ্রের বেদনার পরিহাস বড় নিদারুণ। কিন্ত 
এই ছুংখকে জয় কর! যায়। শিবতরাইয়ের প্রজার! মার 
খাইয়াছিল, অবিগলিত সহশক্তির দ্বারা ধনঞ্নয় বৈরাগী 
দেখাইলেন থে মারের উপরেও জয়ী হওয়৷ যায়। 
বৈরাগী ধৈর্যের দ্বারা ছুঃখকে জয় করিতে শিখাইয়াছেন, 
এ শিক্ষা সত্য শিক্ষা । যাহারা দুর্বল, যাহার! 
অত্যাচরিত তাহাদের পক্ষে এ শিক্ষা! শ্রেষ্ঠ শিক্ষা । 

কিন্ত আরেক প্রকার ছুঃখও আছে, সমস্ত মানুষের 
সুখছুঃখকে একত্র করিয়া থে একটি পরম বেদনা, পরম 
প্রেম রহিয়াছে তাহাও সত্য । সেইজন্তই এক জায়গার 
বেদনায় অপর* জায়গায় আঘাত লাগে, পাপের বেদনায় 
সমস্ত বিশ্ব কাপিয়৷ উঠে, সমন্ত মানুষের প্রায়শ্চিত্ত সকল 
মানুধকেই করিতে হয়। থে হৃদয় গ্রীতিনে কোমল, ছ:খের 
আগুন তাহাকেই প্রথম দগ্ধ করে। সমস্ত মানুষের 
বেদনাকে বে পোক হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে সহশক্তির 
দ্বারা শুধু ছুঃখনিবৃত্তি করিয়। তাহার নিষ্কৃতি থাকে 
না-"" 

“ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে 
সঙ্কট-আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন, 
নির্ধ্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন 
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত 1....". 

-** * শুনিয়াছি তারি লাগি 
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিবাগী 
পথের ভিক্ষুক! মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে গলে 
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিধিয়াছে পদতলে 
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস 
মূঢ বিজজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস 
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষম। 
নীরবে করুপনেত্রে--অস্তরে বহিয়। নিরপম। 
২সৌন্সধা-প্রতিমা 1” 
উদ্বীরকূুটের অধিবাসীরা স্বার্থের উত্তেজনায় কত 
মানুষকে পীড়া দিয়াছে । শিবতরাইয়ের প্রজার ছুঃখ 
পাইয়াছে, বটুকু ছুঃখ পাইয়াছে, কুমূনের মা ছুঃখ পাইয়াছে, 
এ সকল ছুঃখ সামান্য নহে--কিন্ত এ সমস্ত ছুঃখ ফিরিয়া 


পথ-মোচন 


৩৬ 


আসিয়। আঘাত করিল সকলের প্রিয় ৪বদনায় সকরুণ 
নীরব নম্র মহাপ্রাণ যুবরাজ অভিজিৎকে । 

মাহার চিত্ব-তস্ত্রীতে আঘাত করিলে সব চেয়ে বেশি 
বাজে তাহাকেই সমস্ত পৃথিবীর বেদন। অধিক করিয়া 
আঘাত করে। ভাঙার চক্ষে তক্তা ছুটিয়া যায়, বেদনার 
আঘাতে বন্ধন খিয়া পড়ে, দূরদিগন্তে সে শুনিতে পায় 
রুদ্রের ভৈরব-মন্ত্র তাহাকে আহ্বান করিতেছে ।--- 

“তোমার পথের পরে তপ্ত রৌদ্র এনেচে আহ্বান 
রুদ্রের ভৈরব গান। 
দূর হ'তে দূরে 
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান স্থরে, 


যেন পথ-হারা 
কোন্‌ বৈরাগীর একতার!।” 


সেইজন্তই, কুমার সঞ্জয় আঙিয়৷ যখন মনে করাইয়া 
দিলেন “সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে 
ত সে-দিন তার সাম্নে একটি শ্বেত পল্ম দেখে তুমি অবাক 
হয়েছিলে? তুমি জাগৃবার আগেই কোন ভোরে এ 
পল্পটি লুকিয়ে কে তুলে এনেচে, জান্তে দেয় নি সে কে 
কিন্ত এ টুকুর মধ্যে কত ন্থধাই আছে সে কথা কি আজ 
মনে করুবার নেই? €সই ভীরু যে আপনাকে গোপন 
করেচে, কিন্ত আপনার পুজা গোপন করতে পারেনি, 
তার মুখ কি তোমার মনে পড়্চে না?” যুবরাজ অভিজ্তিৎ 
বলিলেন-_“পড়্চে বই কি! সেইজস্তই ত সইতে পাচ্চিনে 
এ বীভৎসটাকে ধা এই ধরণীর সঙ্গীত রোধ করে, দিয়ে 
আকাশে লোহার ঈাত মেলে হাস্য কর্চে। ন্বর্গকে ভালো! 
লেগেচে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা 
করিনে।” সমস্ত মান্ষের ক্রন্দন যুবরাজ শুনিয়াছেন, কে 
তাহাকে ঘরে ধরিয়া রাখিব? 

“না রে না রে হবে ন! তোর ন্বর্গসাধন 
সেখানে যে মধুর বেশে 
ফাদ পেতে রয় স্থখের বাধন ।” 

কুমার সঞ্চয় আদিয়! আবার বলিলেন-_“যা কঠিন তার 
গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মৃল্য আছে।” 
অভিজিৎ উত্তর করিলেন_-“ভাই, তারি মূল্য দেবার জন্তেই 
কঠিনের সাধনা । আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে ।-- 
চেয়ে দেখ এ পাখী দেবদারু-গাছের চুড়ার ভালটির উপর 


৩৪০ 


পস্ উপাস্টিপী পিসি সপ সতী পাসিী আিসিপীসিপ সিরা সিপাস্পিতিস্িপিসসিপস্পিতীসমি স্পিরি 


একলা! বসে আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের 
ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্র/ কর্বে জানিনে ; 
কিন্ত ও যে এই সুরধ্যান্তের আকাশের দিকে চুপ করে' 
চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সরটি আমার হৃদয়ে এসে 
বাজচে। হুন্দর এই পৃথিবী, যা-কিছু আমার জীবনকে 
মধুময় করেচে সে সমন্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।-. 
&ঁ দেখ সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর স্ধ্যান্তের মৃত্তি। কোন্‌ 
আগুনের পাখী মেঘের ডান! মেলে রাত্রির দিকে উড়ে 
চলেচে। আমার এই পথণাত্রার ছবি অন্তত্থ্য আকাশে 
একে দিলে ।” 
“ওরে যাত্রী 
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী; 
চলার অঞ্চলে তোর ঘুর্মাপাকে বক্ষেক্চে আববি' 
ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক্‌ হরি 
দিগন্তের পারে দিগন্তরে | 
ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নঙ্চে তোর তরে, 
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক, 
নহে প্রেয়সীর অস্র-চোখ |” 
বটুক খন কাছে আসিয়। চুপে চুপে জিজ্ঞানা করিল _ 
*তবে শুনেচ বুঝি ? টৈরবের আহ্বান শুনেচ ?” 
অভিজিৎ বলিলেন--“শুনেগি |” বটুক--“পর্বনাশ ! তবে 
ত তোমার নিষ্কৃতি নেই?” অভিজিৎ _"না, নেই ।” 
বটুক_“সইতে পার্বে কি যুবরাজ, যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে 
যাবে?” অভিজিং_-“ভৈরবের প্রমাদে সইতে পার্ব 1” 
বটুক__"চারিদিকে সবাই যখন শক্র হবে? আপন 
লোকে ধিন্কার দেবে?” অভিজিৎ--“সইতেই হবে ।” বটুক 
--তা হলে ভয় নেই।” অভিজিৎ--“না, ভয় নেই।” 
যুবরাঞ্জ অভিজিং জানিতেন যে রুদ্রের প্রসাদ তাহার 
জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। 
“পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্ব্বাদ, 
শ্রাবণরাত্রির বজ্জ-নাদ। 
গে গথে কণ্টকের অভ্যর্থনা 
পথে পথে গুপ্ত সর্প গৃঢ়ফণ। ! 
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ 
৩ এই তোর রুদ্রের গ্রসাদ।” 


প্রবাসী--্আধাঢ়, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


যুবরাজ অভিজিং বেশি কথা বলেন নাই, কারুণ 
তাহার মনে কোন বিধ! ছিল না। তিনি কাহাকেও 
ডাকেন নাই; কাহাকেও তিনি সঙ্গে লইলেন নাঁ। 
তিনি বুঝিয়াছিলেন--“আমার উপর যে কাজ পড়েচে 
সে একলা আমারই ।” 

কুমার সঞ্জয় অন্থরোধ করিলেন-_-“যুবরাজ, আমাকেও 
তোমার সঙ্গী করে নাও!” যুবরাজ সঞ্জয়কে কণ্ঠার- 
ভাবে বাধা দিয়াছেন, বলিয়াছেন-_-“ন! ভাই, নিজের 
পথ তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার পিছনে 
যদি চল তাহলে আমিই তোমার পথ আড়াল কর্ব।” 
কুমার সঞ্জয় যুবরাজকে ভাঙ্গবাসিতেন ; নিজের ভাল- 
বাসাকে চরিতার্থ করিবার জন্তই তিনি যুবন্নবাজকে অস্থসরণ 
করিতে চাহিলেন। যুবরাজ একথ! বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 
তিনি জানিত্বেন থে সঞ্জয়ের নিকট মুক্তধারার রহস্যের 
কোন অর্থ নাই, সঞ্চয়ের কানে মুক্তধারার আহ্বান 
পৌছায় নাই, তাই সঞ্চয়কে তিনি ঠেকাইয়। রাখিলেন। 
যুবরাজের কর্মের পুনরাবৃত্তিমাত্র করিয়া! কোন ফল নাই, 
যুবরাজ থেমন নিজের পথে চলিয়াছেন সপ্যয়কেও সেই 
রকম নিজের পথ খুঁজিয়া চলিতে হইবে, যুবরাজের 
জীবনের ইহাই চরম শিক্ষা! । 

অভিজিৎ জানিতেন যে প্রত্যেক মানুষকেই নিজের 
পথ খুঁজিয়া চলিতে হইবে; এইজন্তই তিনি দল গড়িবার 
চেষ্টা করেন নাই। দলের মধ্যে নিজের পথ খুঁজিয়। পাওয়া 
শক্ত | যাহার! দলে ভিড়িয়! পড়ে তাহার! উপলব্ধি করিবার 
অবসর পায় না যে সত্যকে অন্তরে অন্থভব করিয়াছে 
কি না। দশের ইচ্ছায় অভিভূত হইয়া বুঝিতে পারে না 
যে দলের আদর্শ সত্যই নিজের আদর্শ নহে। দলের 
মোহ ক্রমে অসত্যকে প্রশ্রয় দেয়, বাধা বুলি আবৃত্তি করিয়া 
সত্যকে বাধাগ্রন্ত করিতে থাকে, সফলতা! মাত্্রকেই 
বাহিরের দিক দিয়! পাইবার চেষ্টায় সত্যকে খর্ব করে। 

অভিজিৎ বুঝিয়াছিলেন যে সংখ্যাবাহল্য অথবা 
আয়তন-বিশালতার দ্বার! সত্যের মূল্য নির্ধারণ হইতে 
পারে না, তিনি জানিতেন যে বিম্বপরিমাণ সত্যের 
মূল্যও অসীম, তাই তিনি বারংবার বলিয়াছেন মিজের 
অন্তরের মধ্যে ষে সত্যবোধ তাহাকে জাগ্রত কর, 


ওয় সংখ্যা | 


অন্ত্রের মুখের দিকে তাকাইও না, বাহিরের সফলতার 
দিকে তাকাইও না। বিশ্বজিৎ যখন জানাইলেন-_“তোযার 
শিবতরাইয়ের ভক্তদ্ল যে তোমার কাজে হাত জবার 
জন্যে অপেক্ষা করে' আছে, তার্দের ভাকৃবে ন| ?” অভিজিৎ 
বলিলেন__“যে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক যদি তারাও 
শ্ুন্ত তবে আমার জন্তে. অপেক্ষা করত না। আমার 
ডাক্ষে তারা পথ সুল্বে |» 

নিজের সম্বন্ধে যুবরাজের মনে কিন্তু কখনও সন্দেহ 
-মাত্র হয় নাই, প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত তাহার সংকল্প 
স্থির, তাহার বিশ্বাস অচঞ্চল। অন্বাকে বলিলেন, স্থমন 
যে পথে গিয়াছে তিনি নিজেও সেইপথেই যাইবেন। অঙ্থ! 
বঙ্িল--“যখন তার দেখা পাবে, বোলো মা ভার জন্যে পথ 
চেয়ে আছে।” পরিপূর্ণ ভরসায় যুবরাজ শুধু একটি কথা 
বলিলেন--“বল্ব।” যাইবার সময়ে বিশ্বজিৎ যখন 
বড়ই ব্যাকুল হইয়া বলিলেন__“কেবল একটি আশ্বাসের 
কথা বলে যাও যে, আবার মিলন ঘটবে ।” অকম্পিত 
চিত্তে যুবরাজ উত্তর দিলেন--“তোমার সঙ্গে আমার 
বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি মনে রেখো ।” হৃদয়ে 
অপরিমিত। শাস্তি লইয় যুবরাজ চলিয়া গেলেন । 

কুমার সপ্ঘয় মুক্তধারার নিকটেও অভিজিতের জন্য 
অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু অডিজিৎ কুমারকে আর 
অগ্রসর হইতে দিলেন ন1, এক! চলিয়। গেলেন। সমস্ত 
ছুংখ সমন্ত পাপের সম্মুখে যেন একাই দ্ীড়াইতে 
চাহিলেন। 


“দুঃখেরে দেখেচি নিত্য, পাপেরে দেখেচি নান! ছলে; 
অশান্তির ঘুর্ণি দেখি জীবনের জোতে পলে পলে; 
মৃত্যু করে লুকাচুরি | 
সমন্ত পৃথিবী জুড়ি । 
ভেদে যায় তা'রা রে যায় 
জীবনেরে করে যায় 
ক্ষণিক বিভ্রপ। 
আজ দেখ তাহাদের অব্রভেদী বিরাট স্বরূপ! 
ভা"র পরে দাড়াও সম্মুখে, 
্ বল অকম্পিজ্জ বুকে, 


পথ-মোচন 


৩৪১ 


তোরে নাহি করি ভয়, 
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়। 
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ! 
শাস্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরস্তন এক !' ” 
যুবরাজ অভিজিৎ জীবনের চরম মূল্য দিয়া সমন্ত 
মান্গষের জন্ত পথ মোচন করিয়া দিলেন, নিজের প্রাগ 
উৎসর্গ করিয়া ভৈরবকে জাগাইলেন। * 
এইরূপ করিয়াই ভৈরবের জাগরণ হয়। স্বার্থের 
বন্ধনে জর্জর হইয়া, রিপুর আঘাতে আহত হইয়া মানুষ 
যখন প্রত্যেকে পাশের লোককে আঘাত করে ও আঘাত 
পায়--সেই প্রত্যেক আমির ক্রনদনধ্বনি ভয়ানক বিশ্বঘজ্ঞের 
মধ্যে সকল মাশুষের প্রার্থনারূপে প্রলয়-নৃত্যে গর্জন করিয়া 
উঠে। 
“মরণের গান 
উঠেচে ধ্বনিয়। পথে নবজীবনের অভিনারে 
ঘোর অন্ধকারে-_ 
যন্ত ছুঃখ পুখিবীর, যত পাপ, ধত অমঙ্গল 
যত অশ্রজল,-_ 
যত হিংসা হলাহল 
সমস্ত উঠেচে তরঙ্গিয়া 
কূল উল্লজ্হিয়া, 
উদ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।” 
মান্তম বলে, “জাগো, ভৈরব জ'গো! কঠিন আঘাতে 
সকল আঘাতকে নিরস্ত কর। সমস্ত বিশ্বের পাপ হৃদয়ে 
হৃদয়ে ঘরে ঘরে দেশে দেশে পুগ্ধীভৃত-_-তুমি আজ সেই 
পাপ মাজ্জনা কর !” 
সঞ্চিত বিশ্বপাপ যখন বিকটমূন্তি ধারণ করে, প্রেমিকের 
আত্মনিবেদনে ভৈরব তখন জাগিয়! উঠেন । 


& মে মাসের 11060 [২6৬০৩/ পত্রিকায় “মুক্তধারার” ইংরেজি 
অনুবাদের পরিশিষ্টে রবীন্্রীনাথ নিজে লিখিয়াছেন-_-”] 17765 9: 
109 1980615 10 17690 16 95 2 1001580090100 01 এ 09201616 
85০৫০ 05/0০/01০8)” এবং যুবরাজ 'শভিজিৎই যে নাটকখানির 
প্রধান পাজ্জ এরপ আতাস দিয়াছেন। এইজক্কই এতক্ষণ আমরা 
যুবরাজ অভিজিতের কথ! আলোচন। করিয়ছি। “মুক্তধারা” নাটকথানির 
মধ্যে অবগ্ঠ অন্তান্চ অনেক কণ| আ।ছে, সুবিধা হইলে পরে সে সম্বন্ধে 
আলোচন! কবিবাব উচ্ছ। রছিল। 


৩৪২ 


শস্থার্থের সমান্তি অপঘাতে । অকম্মাং 
পরিপূর্ণ স্বীতিমাঝে দারুণ আঘাতে 
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চর্ণ করে তা'রে 
কার-ঝঞ্চাবঙ্করিত ছুর্যযোগ-জাধারে। 
একের স্পর্ধারে কতু নাহি দেয় স্থান 
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট্‌ বিধান।” 
ঘে জাতি আপন শক্তি ও ধনসম্পদকেই সর্বাপেক্ষা 
শ্রেয় জানে জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করিফা তুলিয়াছে, 
্রলয়-মুহূর্তে তাহার সেই উদ্ধত এশবর্যের বিদীর্ণ প্রাচীর 
ভেদ করিয়! কদ্রের মার্জন। নামিয়া আসে-- 
“গঞর্জমান বস্্ানিশিখায় 
কুধ্যাস্তের প্রলয়লিখায় 
রক্তের বর্ষণে, 
অকন্মাৎ সংঘাতের ঘণে ঘর্ষণে |” 
বে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে অবিশ্বাস করিয়! 
জড়তা, দৈন্ধ ও অপমানের মধ্যে নিজ্াব অসাড় হইয়া 


প্রবাসী---আধাঢ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাখ, ২ম খণ্ড 


পড়িয়াছে, ছুর্তিক্ষ ও মারী, গ্রবলের অবিচার, আঘাতের 
পর আঘাতের দ্বারা তাহাকে অস্থিমক্ষার কম্পাৰিত 
করি ভৈরবের আবির্ভাব 'হয়। অন্ধকার রাত্রে রুজ্রের 
রথচক্রের বজ্পগর্জনে মেদিনী বলির পণ্তর হৃৎপিণ্ডের মত 
কাপিয়া উঠে_প্রলয়দাহের রুত্র-আলোকে স্ত,পাকার 
পাপের দহনদীপ্তিতে ভৈরব আপন।কে প্রকাশ করেন। * 
সমস্ত বন্ধন ভাগিয়া যায়, চলাচলের পথ জুড়িয়া বাজিতে 
থাকে-_ 


জয় ভৈরব জয় শঙ্কর 
জয় জয় জয় গ্রলয়ঙ্কর! 2 
রী প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশ 





+ উদ্ধৃত অংশগুলি বলাকা! (পৃঃ ৪৫, ৯৬, ৯শ, ১১৬, ১১৭), 
চিত্রা (“এবার ফিরাও মোরে”, পৃঃ ১৯ ), গীতালি (পৃঃ ৫* ) ও নৈবেদা 
(৬৫, পৃঃ ৭৪ ) হইতে এবং অন্ক কতকগুলি অংশ শান্তিনিকেতন, ১৭শ 
খণ্ড, (“মা মা হিংলী”, পৃঃ ৪৭ ও “পাপের মার্জনা” পৃঃ ৫৭-৫৯), 
ধর্ম (“ছুঃখ", পৃঃ ১*৮) হইতে সামান্ত পরিবর্তন করিয়। লওয়। 
হইয়াছে। 


রবীন্দ্-পরিচয় 


[ রবীন্রনাথের শৈশব-রচন। একপ্রকার পোপ 
পাইয়াছে বলিলেই চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইজে 
পারে উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্বেন লেখ! বার হাজার 
লাইন কাব্যসাহিত্যের মধ্যে প্রায় কিছুই আজকালকার 
প্রচলিত সংস্করণে পাওয়া! যায় না। কিছুদিন হইল 
রবীন্দ্র-সাহিত্য-স্থচী (13191108501) ) সংকলন করিতে 
আরম্ভ করিয়াছি। এই স্থচী-নংকলন কাধ্যের সঙ্গে সঙ্গে 
রবীন্দ্র-সাহিত্যের কালান্গক্রমিক পরিচয় দিবার ইচ্ছ। 
আছে। নিদর্শন-স্ব্ূপ বাল্য-রচনা হইতে কোন কোন 
অংশ উদ্ধৃত করিয়! দিব । এই সময়ের অধিকাংশ লেখায় 
স্বাক্ষর নাই। এখন কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া না 
রাখিলে পরে আর কোন চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। সংকলন 
বেমন অগ্রসর কিরে রবীন্্-পরিচয়ও তেমনি বাহির 
হইতে থাকি এইরূপ খণ্ড খণ্ড ভাবে কার্যে 


পরপর, 
* পুর্বে প্রকাশিত ; “দেশ বিদেশের প্রভাব” প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৮। 
“বনফুল” যাস্ভন, চৈত্র, ১৩২৮ । “কবি-কাছিনী''। জোট, ১৩২৯ । 


অগ্রসর হওয়ায় সমালোচনার ধারাবাহিক এঁক্াহুত্রগুলি 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা । তাই মনে রাখা, 
আবশ্টক যে "রবীন্দ্রপরিচয়” সাহিত্য-সমালোচন! 
নহে, সমালোচনার পূর্বাভাস মাত্র । ]$ 


কবিকাহিনী 

চতুর্থ সর্গ 
চতুর্থ সর্গে নপিনীর মৃত্যুতে কবির শোকোচ্ছাস, 
ক্রমে শাস্তিলাভ ও পরে বৃদ্ধবয়সে কবির স্থখ-ছুঃখ ও 


$ আীধুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশক্স প্রবাসী-সম্পাদকের নিকট 
লিখিয়।ছেন যে “বনফুলের” পরিচয় পড়িয়। তাহার মনে হইয়াছে যে 
বনফুলে "্বন্কিম-বাবুর কপালকুগ্লার প্রত।বও বেশ অনুভূত হয়।” 
তিনি অনেকগুপি উদাহরণ দিয়া নিজের কথ। সমর্থন করিয্নাছেন। 
লেখক মহাশয়ের সহিত্ড এ বিষয়ে আমার কোন মততেদ লাই। 

রবীন্নাথের উপর সমসামগ্মিক বাংলা লেখকদিগের প্রভাব সম্বন্ধে 
পরে আলোচনা ফরিবার ইচ্ছ/ আছে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, 
( প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৮, পৃ ৭৫১ )। পন্্রলেখক মহাঁশয় কপালকুগুল 
ও বনফুল সন্ধন্ধে যাহ। লিখিফ্াহেন তাহ! তাই সনয় ছাপাইয়। দিবার 
ইচ্ছ। রছিল। গা 


নন 


এ সংখা ] 
পসিতীপাপী্পাপাপাসপাসপিস্পাপাস্পাসস্পাসি 
আশার কপা এবং কবির মৃত্যু বর্ণনা করিয়া 
শেষ হইরাছে।  “জীবনস্থৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখিম়্াছেন-_ 

ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘট! খুব আছে-তরুণ কবির ্ 
এইটি বড় উপাদেয়, কারণ, ইহা শুনিতে খুব বড় এবং বলিতে খুব 
সহজ । নিজের মনের মধো সতা বখন জাগ্রত হয় নাই, পরের 
মুখের কথাই বখন . প্রধান সম্বল তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও 
সংযদ রক্ষা কর! সম্ভব নহে। তখন, বাছা স্বতই বৃহ, তাহাকে 
বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়। তুলিবার চুশ্টেষ্টায় তাহাকে বিকৃত 
ও হান্তকর করিরা ভোল! অনিবার্য । (১) 

ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের কথা খুব ঘটা করিয়া বলা 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিঞ্জের পরিণত 
বযস্রের ,€লখার সহিত তুলনা কবিয়া ইহাকে যতটা! 
হান্তকর মনে করিতেছেন আমর! সেরূপ মনে করি না। 
নলিনীর মৃত্যুর পর কবির মনে প্রথমেই এই প্রশ্ন 
উঠিল ৫য সত্যই কি সমস্ত ফ্রাইয়াছ্ে? বেমান্থষ এমন 
একান্ত মত" ছিল সে কি একমুহূর্তেই সম্পূর্ণ মিথা। হইয়া 
গেল? মৃত্যুর পরে কি আর কিছুই থাকিবে না? 
কালের সমুঞ্জে এক বিশ্বের মতন 
উঠিল, আবার গেল মিলায়ে তাহাতে % 
টু ্ খ 
এই ভালবাসা. যাহ! হাদয়ে মরমে 
অবশিষ্ট রাখে নাই এক তিল স্থান, 
একটি পার্থিব কষুত্র নিঃশ্বাসের সাথে 
মুহূর্থে হবে কি তাহ! অনস্তে বিলীন” (২) 
শোকাচ্ছন্ন কবি তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া 


দেখিল কালল্রোতে সমন্তই ভাপিয়৷ চলিয়াছে কিছুই স্থির 
নাই। 





হিমাপ্রির এই শব্ধ আধ।র গহবরে 
সময়ের পদক্ষেপ গণিতেছ্ি বসি, 
তবিষাৎ ক্রমে হইতেছে বন্তমান, 

বর্ধমান মিশিতেছে অতীত সমুস্রে। 

অন্ত যাইতেছে নিশি আসিছে দিবস 
দিবস নিশার কোলে পড়িছে ঘুমায়ে। 
এই সময়ের চক্র ঘুরিয্লা নীরবে 

পৃথিবীরে মানুষেরে অলক্ষিত ভাবে 
পরিবর্তনের পথে যেতেছে লইয়া! । (৩) 


কবি বুঝিল কালম্রোতে সমস্তই চলিয়াছে কিন্ত 
কিছুই বিলীন হইতেছে না, অনন্ত কালের মধ্যেই 


€ ১) জী, পৃ ১৪৭ । 
(ক) ক-কু]ু পৃ ৩৮-৩৯। ভা, ভিজ) ১২৮৪, ৬৯৩ পৃ। 
(৩) করবা ৪*পু। ত।” ৩৯৪ পৃ। 


৪ 


রবীন্দ্-পরিচয় 
পপি পা৯পাপাসপাপাপাপাসিলপাসতাসিশ 
কাব্য থাকিয়া যাইতেছে । প্ররূতির কে চাহিয়া কৰি দেখিল 


৩৪৩ 


পাখীরা গান করিতেছে, কাননে বাম বহিতেছে, 
উপত্যকায় ফুল ফুটিতেছে, কেহ চুপ করিয়া! বলিয়া 
নাই। প্রক্কতির প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া করি নিজের 
শোক ভূলিতা। 

ধীরে ধীরে দুর হতে আসিস্ছে কেমন 

বসন্তের সবরভিত বাতাসের সাথে 

মিশিয়। মিশিয়! এই সরল রাগিণী। 

নং ০ বং 

কখনো মনে হয় পুরাতন কাল 

এই রাগিণীর মত আছিল মধুর, 

এমনি ম্বপনময় এমনি অস্ফুট ; 

তাই শুনি ধীরি ধীরি পুরাতন স্মৃতি 

প্রাপের ভিতর যেন উথলিয়। উঠে । (১) 


কবির বার্ধক্য 


ক্রমে কবির বার্ধক্য উপস্থিত হইল । শ্বেতজটা- 

সমাকীর্ণ গম্ডীরমুখশ্রী বৃদ্ধ কৰি হিমালয়ের পাদদেশে 
বসিয়া গান করিতেছেন। 

কি নুনার লাজিয়াছে ওগে| হিন(লয়, 

তোমার বিশালতম শিপরের শিরে 

একটি সন্ধ্যার তার। । সুনীল গগন 

ভেদিয়। তুষারশুত্র মস্তক তোমার । 

রঃ ধুর সং 

শিপরে শিপরে ক্রমে নিভিয়। অ।লিল 

অন্তমান তপনের আরক্ত কিরণে 

প্রদীপ্ত জলদচুর্ণ। শিপরে শিগরে 

মলিন হইয়। এল উজ্জ্বল তুদার, 

শিখরে শিখরে ক্রমে নামিয়। আসিল 

আঁধারের মবনিক। ধীরে ধীরে ধীরে! 

পর্বতের বনে বনে গাঢ়তর হল 

পুমম় অন্ধকার, গভীর নীরব । 

সাড়াশবব নাই মুখে অতি ধীরে ধীরে 

অতি ভয়ে ভয়ে যেন চলেছে তটিনী 

সুগন্তীর পর্বতের শতদল দিধ। | (২, 

কবির মনে পড়িল এই হিমালয় যুগের পর যুগ মানব- 

সভ্যতার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কত পাপ কত 
রক্তপাত কত অত্যাচার তাহার চোখে পড়িয়াছে, 
স্বাদীনতা। হারাইয়া মাধ কিরূপ হীনতু!, নিমজ্জিত 


হয় তাহা। দেখিয়াছে-- 


(১) কশকা-৪৩ পৃ ভা. ৩৯৫ পৃ। 
(২) বা ৪6-71* পৃ ভা. ৩৯৫পূ 


৩৪৪ 


০ ৬ পাত ৯ শপ ৩ * ক ৯ তর্শা তি সপ সত 
দের রি নিট লি 

মাথায় বন্চন করে পরপ্রত্যাশীয়। ॥ 

বে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত 

সেই পদ ভক্তিতরে করে গে। চুন! 

ষে হাত ভ্রাতারে তাঁর পরায় শৃঙ্খল, 

সেই হাত পরশিলে স্বর্গ পাঁয় করে । 

স্বাধীন. সে অধীনের দলিবার তরে, * 
অধীন, সে স্বাধীনেরে পুজিবারে শুধু! 

সবল, সে ছুর্ববলের পীড়িতে কেবল, 

ছুর্ববল, বলের পদে, আত্ম বিসর্জিতে ! (৬) 


অন্ত দিকে সভ্যতার নামে কি অত্যাচারই চলিয়াছে। 
সামান্ নিজর স্বার্থ করিতে সাধন 
কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য 
কোটি কোটি মানবের শাস্তি স্বাধীনতা, 
রক্তময় পদাধাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়!, 
তবুও মানুষ বলি গর্ধ করে তারা, 
তবু তারা সভা বলি কবে অহঙ্কার! (৭) 
এইসব কথা স্মরণ করিয়া কবির মন অত্যন্ত পীড়িত 
হইয়া উঠিল; কিন্তু তথাপি তিনি বিশ্বাস হারাইলেন না, 
আসন্বমৃত্যু কবি ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়৷ শাস্তিলাভ 
করিলেন-__ 


কবে, দেব, এ রন্তনী হবে অবদান ? 
শ্ন।ন কৰি প্রভাতের শিশির-সলিলে 
তরুণ রবির করে হাঁপিবে পৃথিবী | 
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব, 
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি ; 
নাহিক দরিদ্র, ধনী, অধিপতি, প্রজ। । 
কেহ কারে। কুটারেতে করিলে গমন 
ময্যাদ।র অপমান করিবে ন। মনে, 
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা, 
কেহ কারে! প্রভু নয়, নহে কারে দ।স। 
মং রঙ ং 


সে দ্দিন আসিবে গিরি এখনই ঘেন 
দুর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে 
যেই দিন এক প্রেমে হইয়। নিবদ্ধ 
মিলিবেক কোটি কৌঁটি মানব-হৃদয়। (৮) 


কবি কিন্ত জানেন সে দিনের এখনো দেরি আছে-_ 


(৬) ক.-কা, ৪৭ পৃ। ভা,৩৯৬পৃ। 
(৭) কুক, ৪৮ পৃ । ভা. ৩৯৬-৩৯৭ পৃ। 
(৮) ৯-৫* পৃ। ভা,৩৯৭পূ। 


_ শ্রবাসী_আধাঢ, ি ৪ 


| ২২শ ভাগ, ১মুখগড 


পভ পি পাসছি পি পাস পি তাছি তাছি পি তাই পাটি ত পতীসটি পাখি পিসি, 


প্রকৃতির সব কার্য অতি বীর ধীরে, 
এক এক শতাব্মীর সোপানে সোপানে, 
পৃর্থী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে, 
- পৃথিবীর সে অবস্থ। জাসেনি এখনো, 
কিন্তু একদিন তাহা! আসিবে নিশ্চত। (৯) 


পনেরো ষোল বৎসর বয়সের লেখায় বিশ্বপ্রেমের যে 
আদর্শ ফুটিয়াছে তাহা! খুব, গভীর না হইতে পারে, কিন্ত 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই বে তাহা বিশ্বপ্রেমেরই আদর্শ 
বটে। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ যখন আদর্শ কবিজীব্নের 
কথা কল্পনা করিয়াছেন তখন জগংজোড়া শাস্তি, সমস্ত 
মানবজাতিকে লইয়! বিশ্বপ্রেমের আদর্শ দিয়াই কবি- 
চরিত্রের শেষ পরিণতি দেখাইয়াছেন, স্বাদেশিকতার 
আদর্শ বা স্বাজাত্যবোধের চরম অভ্যুদয়কে উজ্জ্বল 
করিয়া তুলেন নাই। 

কাব্যের পক্ষে অনাবস্ঠক হইলেও এই চতুর্থ রগটিকে 
আমরা সম্পূর্ণরূপে একটি আকম্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে 
করি না। আমাদের বিশ্বাস বনফুলের স্যার কবিকাহিনীর 
বিষয় নির্ব্বাচনের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তণিহিত 
সত্য আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে । বালক রবীন্দ্রনাথ 
যখন কবিকাহিনী লিখিয়াছিলেন তখন হয়ত নিজেই 
জানিঠেন না যে সেই লেখার মধ্যে তাহার নিজের 
পরবর্তী জীবনের ছায়া পড়িয়াছে। ছেলেমানুধী হইলেও 
এই বয়সেব লেখায় বিশ্বপ্রেমের কথাকে একেবারে 
হাসিয়া উড়াইয়! দেওয়া চলে না। 

রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই বলি-_ 


“কেহ যদি মনে করেন এ সমস্তই কেবল কবিয়ানা, তাহ। 
হইলে ভুল করিবেন। পৃথিবীর একট। বয়স ছিল যখন তাঁহার ঘন 
ঘন ভূমিকম্প ও অগ্নি উচ্ছাীসের সময় । এখনকার প্রবীণ পৃথিবীতেও 
মাঝে মাঝে সেবপ চাপল্যের লক্ষণ দেখ! দেয়, তখন লোকে আশ্চর্য্য 
হইয়। যায়? কিন্তু প্রথম বয়সে তনহার আবরণ এত কঠিন ছিল না 
এবং ভিতরকার বাপ্প ছিল অনেক বেশি, তখন সর্বদাই অভাবনীয় 
উৎপাতের তাণ্ডব চলিত। তঞ্ুণ বয়সের আরন্তে এও সেই রকম 
একটা কাণ্ড। (১০) 


৬৩৯ তা পাখি পা পাস 


ক্র প্রশান্থচন্দ্র মহলানবিশ 


(৯) ক.কা ৪১ পৃ। ভা ৩৯৮ পৃ। 


(১০) জী. ১৬ পৃ। 





প্রথম চিঠি 
রঃ 


বধূর সঙ্গে তার প্রথম ছিলন, আর তার পরেই দে এই প্রথম 
এ্েচে প্রবাসে। 

চলে" যখন আসে তখন বধূর লুকিয়ে-ক নটি ঘরের আয়নায় মধ্যে 
দিয়ে চকিতে ওর চৌথে পড়ল। মন বল্লে, “ক্ষিরি, ভুটো৷ কথ। 
বলে আসি।” কিন্তু সেটুকু সময় ছিল ন!। 

সে দূরে আস্চে বলে' একজনের ছুটি চোখ বেয়ে জল পড়ে, তার 
জীবনে এমন মে আর কখনে। দেখেনি । 

পথে চল্বার শ্ীময় তাঁর কাছে পড়ন্ত রোদ্দরে এই পৃথিবী প্রেমের 
বাধায় ভর! হয়ে দেখ। দিল। সেই অসীম বাথার ভাগারে তার মত 
একটি মানুষেরও নিমন্ত্রণ আছে সেই কথ। মনে ক্ষরে।, বিস্ময়ে ভাব 
বুক ভরে' উঠ্ল। 

যেখানে সেকাজ করতে এমেচে সে পহাড়। সেখানে দেবদ।র'র 
ডায়। বেয়ে বাক। পথ নীরব মিনতির মত পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে, 
আব্র ছোট ছোট ঝরুণ। ক।'ঢক যেন আড়ালে আড়ালে খুজে বেড়ায় 
লুকিয়ে চুরিয়ে। 

আয়ন।র মধ্যে যে ছবিটি দেখে এসেছিল আজ প্রকৃতির মধ্যে 
প্রবাসী সেই ছবিটিরই আভান দেখে, নববধূর গোপন ব্যাকুলতার 
ভবি। 


২ 


আজ দেখ থেকে তার স্ত্রীর প্রথম চিঠি এল। 

লিথেচে, "তুমি কবে ফিরে আস্বে? এসো এসো, শীপ্ব এদো। 
তোমার ছুটি পায়ে পড়ি।" 

এই আসা-যাওয়ার সংসারে তারও চলে' যাওয়। তারও ফিরে 
আসার থে এত দাম ছিল এফথ! কে জান্ত? সেই ছুটি আতুর 
চৌথের চাউনির সামনে সে নিজেকে দীড় করিয়ে দেখলে, আর তার 
মন বিন্ময়ে ভরে? উঠ্ল। 

ভোর-বেলায় উঠে চিঠিখানি নিয়ে দেবদারুর ছায়ায় সেই বাঁক। 
পথে সে বেড়াতে বেরল। চিঠির পরশ তাঁর হতে লাগে, আর কানে 
যেন সে শুনতে পায়, “তোমাকে ন। দেখতে পেয়ে আমর জগতের সমস্ত 
আকাশ কান্নায় ভেসে গেল।” 

মনে মনে ভাব্তে লাগ্ল, “এত কান্নার মূল্য কি আসার মধ্যে 
আছে ?”" 


৩ 


এমন সময় নুর্ধ্য উঠ্ল | পূর্ধবদিকের নীল পাহাড়ের শিখরে দেব- 
দারুর শিশির-ভেজ। পাতার ঝালরে্ ভিতর দিয়ে আলো! ঝিলমিল 
করে? উঠল। 

হঠাৎ চারিটি বিদেশিনী মেয়ে ছুই কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তার 
বাকের মুখে তার সামনে এসে পড়ল । কি-জীনি কি ছিল তার মুখে, 
কিছ! তার গুজে, কিন্বা তার চাল-চলনে বড় মেয়ে-ছুটি কৌতুকে 
মুখ একটুখানি বীকিয়ে চরো' গেল। “ছোট, মেয়ে-ছুটি হাসি চাপ্বার 


চেষ্ট! করলে, চাপতে পারলে না; ছুল্গনে ছুজগনকে ঠেলাঠেলি করে 
খিলখিল কার' হেসে ছুটে গেল। 

কঠিন কৌতুকের হাদিতে ঝর্ণাগুলিরও সুর কিরে গেল। তার 
হাততালি দিয়ে উঠ্ল। প্রবাসী মাথ| ঠেঁট করে' চলে আর ভাৰে__ 
“আমার দেখার মুল্য কি এই হ।মি ?”" 

মেদিন রাস্তায় চল। তার আর হলন| | বাসায় ফিরে খেল; 
একল। ঘরে বে' চিঠিখানি খুলে পড়লে, “তুমি কৰে সির নাস্ন্? 
এসে। এসে।, শীঘ্র এসে, তোমার ছুটি গায়ে পড়ি” 


(শান্তিনিকেতন-্প্জিকা, বৈশাখ ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গান 


ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, 
আমের মঞ্জরী, 
হায় তোগার উদাস হয়ে 
পড়চেকি বরি? 
হামার গন যে তোমার গন্ধে মিশে 
ধিশে দিশে 
ফিরে ফিরে দেরে গুপ্রি | 
পুণিমা-চাদ তোমার শাখায় শাগ।র 
গন্ধ সাথে আপন আলে! ম।পায়, 
(এ) দখিন বাত।স গন্ধে পাগল 
রর ভাঙল আগল 
ঘিরে ঘিবে ফিরে মঞ্চরি ॥ 


শা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২৮শে দান্থন, ১৩২৮। 


আজ 


তোম।র 


তোমার এুরের ধার ঝরে যেথায় 
তারি গারে 
দেবে কি গে। বাস! আমায় 
একটি ধারে। 
আমি শুনব ধ্বনি কানে, 
আমি ভর্ব ধ্বনি প্রাণে, 


দেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায় 
তার বীধিব বারে বারে॥ 
নীরব বেল। সেই তোমারি 
হরে স্বরে 
ফুলের ভিতর মধুর মত 
উঠবে পুরে । 
দিন ফুরাবে যবে 
রাত্রি আধার হবে, 
হৃদয়ে মোর গানের 


আমার 


আমার 
যখন " 


লীরে সারে 
(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা॥ বৈশাখ ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ফাদ্ধন-পূর্ণিম।, ১৩২৮। 


৩১৬ 


পাস্িাসপিতি শি আ তস্পাসপীন্টপা সপ সপ পা 


ভারঞ্জর্ষের প্রভাব 


'জটিরিরদ ও ব্যািলো দিদা থে জঙ্গর ব্যবহার কর্ত, পাশ্টানায়া 
তার বাদ রেখেছেন ফিউমিকর্ম্‌ | পেরেকের মত মোটা আরম্ত থেকে 
এ সধ অক্ষয় ক্রদে সরু হয়ে গেছে বলেই এই নাম। প্রাচীনকালে 
সবরকম অক্ষরের সাক্ষাৎ পাওয়। যার়_এক-রকম ভাবের চিত্র, অন্তট| 
শব্ব-বিশেষ প্রকাশ করে। কিন্তু হিতাইতদের যে-সব লেখা! পাওয়া 
যাচ্ছে--এই ছুই-রকমের সম্মিলন থেকে তার! হয়েছে। 

এ্র্যাসিরিয়া-রাজাদের কোৌবাগারের দপ্তরের মধ্যে প্রাপ্ত নান 
বিদ্বেশের লাম এবং সেই-সব ভাধার শব্ষের মধ্যে একটি কণ। হচ্ছে 
দান্তে (বুবচনের কূপ ), তার মানে দান করা । তেমনি সংখ্যা বাঁচক 
শবও পাওয়! গেছে এক, তিন, পাঁচ. প্রভৃতি । 

্ি দের জনেক কথ! ঘে জাধ্য-ভাম! থেকে পাওয়। ত। 
নিঃসন্গেছ, ত1 থেকে প্রমাণ হয় না যে তারা আধ্য ছিলেন। 
এসিয়।-মাইনর তৎকালের সত্যজাতিদের মিলনের ক্ষেত্র ছিল। 
এখানে যেমন সংস্কৃত দেবতীর নাম পাঁওয়| গেছে, তেমনি গ্রীক 
প্রস্ভৃতি জার্ধা-ভামার সঙ্গেও তাদের অনেক কথার ঘনিষ্ঠ যোগ 
জাছে। 

ত| হলে বল্তে হবে, আর্য/-সভ্যতার ছুই প্রনাহ,--এক ধার! 
পূর্বে, অন্ত ধার! পশ্চিমে যাঁবার সময়, এযাসিরিয়। ব্যাবিলন ককেশস্‌ 
প্রভৃতি যে-সব দেশ দিয়ে গেছে, তার সঙ্গে তাদের যোগ হয়েছে। 
কিছু তার! নিয়েছে, কিছু দিয়েছে । খৃষ্টপূর্র্ব ১৫** শতাব্দীতে এসিয়।- 
মাইনরে প্রাচীন জাতিদের সঙ্গে এই ছুই ধারার যে ঘনিষ্ঠ যোগ 
হয়েছিল তার প্রমীপের অক্তাব নেই। 

স্তারতবর্ধে জাধ্যঙ্জাতি যে খৃষ্টপূর্বব সহন্ম বৎদরের পূর্বের্ধ প্রবেণ 
করেছিলেন, ত। মনে করার মত প্রমাণ নেই। 

খৃঃ পৃঃ চতুর্দশ শতাব্বী মানব-ইতিহাসের একটি আশ্চধ্য সময়। 
হঠাৎ দে সময়ে আধ্য-জাতির মধ্যে একট। চাঞ্জা দেখ! দিয়েছিল। 

ফুলের মত ফুটে উঠে তার সত্যত। চারিদিকে তখন ছড়িয়ে পড়ছে, 
রঃ একটি পরিণতির বিকাশের পরিচয় পাওয়। যায়। শ্রীকের। 
জইয়োনিয়াতে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন স্ছিয়ে উঠেচে।  আধ্য- 
জাতির এক শাখ।,_ইটুসিয়র1, রোমে গিয়ে বাঁদ করছে । গ্রীক অক্ষরে 
এই সময়ে লেখ। ১৫** প্লৌক মমির মধ্যে পাওয়া! গেছে। ইউ- 
স্কেটিসের ধারে ধারে আধ্য-জাতির একটি বিপুল প্লাবন তপন 
পুর্ধাদিকে গড়িয়ে চলেছে ) সমস্ত পৃথিবীতে অকন্মাৎ সভ্যত! দেখত 
দেখতে ছড়িয়ে গড়ল। ইতিহাসে এ একটা মস্ত ঘটন|। 

মিতানি রাজ্যের ইতিহাসের মধ্যে বৈদিক যুগের একটা ইতিহাস 
জড়িয়ে আছে। মানচিত্রে ইউফেটিস নদীর বাকের মধ্যে এই জায়গাটি 
পার হয়ে সেকালে লোকে ইয়োরোপ থেকে এসিয়।-সাইনরে আস্ত। 
_ সমুদ্রপথে বেশীদুর কৌধাও বায় তখন সম্ভবপর হয় নি-_ 
ডাঙ্গাপথে ক্রমে ক্রমে আর্দিনিয়। মিতানি "হয়ে পারম্ত-উপসাগরে 
জাস্বার সহজ পথ মিতানির ভিতর দিয়ে ছিল-_ক্রমে সেখান থেকে 
বোলান পাম্‌ পার হয়ে ভারতবর্ষে আস! যেত | ২২৭ খৃষ্টাব্দে যে 
বংশ চীনদেশে রাজত্ব করতেন তাদের কথা-প্রসঙ্গে রোমক সাত্রাজযর 
পথের বর্ণনা! আছে__সরুভূমি পার হয়ে এই পথ মিতানির ভিতর দিয়ে 


গেছে। এই সকলের মিলন.কেন্তরের মত ছিল। পশ্চিম- 
পূর্বের এই চো বৈদিক ভারতীয়দের আগমনের প্রবাহ-পথ 
নিঃসন্দেহে এ । এয সিরিয়র। ভারতীয় জাধ্যদের কাছে কিছু 


০ জারও অনেক 
প্রাচীন যাত্রীদের সঙ্গে এদের খ্রিলন হয়ে থাকৃৰে। বৈদিক ভারতবর্ 


প্রবানী-- আষাঢ়, ১৩২৯ 


পস্পিা তা আপা পোস্ত সপ সপ সপিপি পা সপরিসিপা সপ সিসি পাস লতি ত ৯ তাসি তত পাঁছি পভ পি ত ৬ তাছি পি তছি তাছি তা ০৯ পাস পিপিপি পিসি তত 


1 [ ২২শ ভাগ, ১৭এখগড 


পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির সংস্পর্শেই এই রকম ক'রে এসেছিল 
এবং বিঃনলোছে মাঝ! দিক থেকে ভাঙের জাঙান-প্রদ্ধান হছে খারুন। 
এযাসিয়িয়। ও ব্যাবিলোনিয়ার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ভারতবর্ষ খি ঝরে এসে- 
ছিল এই আলোচন! থেকে কতকট। আমরা ঘুষ ্গারি। 


খুঃ পু: ৭৮* আবে ভারতবর্ধ ও ব্যাবিলনের মধো বাঁদিজোর যোঁগ 
ছিল। 


খয়েদে ৮ম মণ্ডলে *৮ লৃক্তে ২য় মন্ত্রে “মনহিরণ্য” শব্দ পাওয়! 
যায় । এখন “মন” শব্দটি সংস্কৃত ব'লে মনে করলে, এর কোন 
মানেই হয় না। “৫টি মূলে আলিরীয় শক, একে এখানে এযাসীরীয়- 
ত।বে 'পরিমাণ' অর্থে ধরুতে হবে। এ রকম দৃষ্টান্ত নানাদিকে জাছে। 
ভারতীয়র! যেমন বিদেশীয়দের দান করেছে, তেমনি গ্রহণ করতেও 
তাদের কুঠঠা ছিল না । 


শতপথব্রাক্মণে যে ভুলগ্ন(বনের কাহিনী আছে সেটি আসিরীয় 
প্রলয়-প্লাবনের অনুকরণ ব'লে মনে হয় | কারণ যদিও আসিরীয় 
সাহিত্যে এ কাহিনী নানারূপে দেখা যায়, বৈদিক সাহিত্যে একবার 
মাত্র একে দেখতে পাই। এই-রকমে দুই দেশের সঙ্ভাতারআদান- 
প্রদানের ইতিহাসট। স্পষ্ট হয়ে আসে। 


পারন্তের সঙ্গে ভীরতের যে যোগ তার আরম্ভ হচ্ছে সাইরাসের 
মময় থেকে (৫৪৯ ৬২৯ খৃং পু১)। তিনি ভারতের পশ্চিম প্রান্তে 
কপিণ (121558 ) বলে এক নগর অধিকার করে' ধ্বংদ করেন। 
এর উল্লেখ আমর! সংস্কৃত সাহিত্যে পাই । 


তার পর ভারতীয়র। পারসিকদের সংস্পর্শে আসে দারিয়সের 
সময়ে। ব্যাবিলন জয় করে' তিনি 4১101058 অধিকীর করেন। 
এটিকে অনেকে সরম্বতী বলে থাকেন। তার বড় কাজ হচ্ছে 
সিন্ধুনদী আবিষ্কার কর্যার জন্তে একটি অভিধান পাঠান | গে 
অভিযানের নায়ক ছিলেন--9)16* ব'লে এক গ্রীক । 


দারিয়াসের অনেক অনুশানন আবিষ্কৃত হয়েছে, অনেকে মনে 
করেন তারই অনুকরণে অশোক তার লিপি বার করেন। তবে দারিয়াম 
কেবল রাজাদের কথাই বলেছেন, জশোক স্যায়-ধর্দের কথ। ঘোবণ। 
করেছেন। তাঁর অনুশীমনে আমর| গান্ধার ও হিন্দুকুশের উল্লেখ 
গাই । 

ব্ডের-জাতক থেকে আমর জান্তে পারি যে ভারত থেকে 
কতকগুলি বণিক প্রথমে কাক ও পরে মযুর বিক্রয় করতে বতের- 
রাষ্ট্রে যায়। 


বতেরু অর্থে ব্যাবিলনকেই বোঝাপ়্। জাতকের লেখক এশকটি 
বোধ হয় পারসিকদের কাছ থেকে গেয়েছিলেন, কারণ পারসিক 
ভাবায় ণ্লত স্থানে প্রঃ হয় । 


অনুমান ৪৫* থুঃ পুঃ অবে গ্রীসে মমুরের কথ। শোন| যায়। সে 
সময় 78010105-এর এফ বন্ধুই প্রথম মরুর গ্রীসে আম্দানী করেন 
__সন্তবত পারস্য থেকেই। প্রাচীন আসিরীয় সাহিত্যে মযুয়ের কোথাও 
উল্লেখ নেই। সীসীয়োর সময়ে (থুং পৃঃ ) কেবল ধনী প্রীকরা 
মমুরের মাংস আহীর করতে পাতুত | অশোকের সময়েও ভারতে 
ময়ূরের মাংস জাহা ধ্যরূপে ব্যবহৃত হত। মনে হয় পারস্ত থেকেই 
ক্রমশঃ ময়ূর গ্রীসে প্রচলিত হয়েছে । 


( শান্তিনিকেতন পত্রিকা, বৈশ।থ ) 


্ী দিল্ত্য' লেডি 


ও, সংখ্যা ] 


৯িপাসিপী স্পা স্পিিস্পি স্পেস পো পা পোপ? 


মাটির গাঁন 
ফিরে চল্‌ মাটির টানে) 
যে মাটি জীচল পেতে চেয়ে আছে 
* মুখের পানে। 
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেচে, 
হাসিতে বার ফুল ফুটেচে. রে, 
ডাক গিল যেগানে গানে । 
দিক্‌ হতে এ দিশস্তরে 
কোল রয়েচে পাত 
অগ্মমরণ ওরি হাতের 
অলথ সুতোয় গাধা । 
সদয়-গল! জলের ধারা 
সাগর পানে আক্মহার! রে, 
প্রাণের বাণী বয়ে আনে ॥ 


( শান্তিনিকেতনব্পত্রিকা, বৈশাখ ) ্রবীন্্নাথ ঠাকুর 
২৩শে ফাল্গুন, ১৩২৮ 





ওর 


মাতৃত্বের কার্য্যক্ষেত্র 

জগতে পুরুষদিগের মধ্যে যাহীর৷ মহত্তম বলিয়। বিদিত, তাহার। 
পারিবারিক কোন-ন।-কোন সম্বন্ধে আদরশস্থানীয় ছিলেন বলির়াই 
মনুষ্যদমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন নাই। তাহাদের সাধন! ও সিদ্ধি 
ক্ষেত্র পরিবারের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়াছিল। 

পুরুষজাতীয় মানুষের! প্রধানতঃ পিতা, পুত্র, পতি, বা! ভ্রাতা রূপে 
বিচারিত হন না, মানুষ বলিয়াই বিচারিত হন। তাহার! পারিবারিক 
জীবনের কর্তব্য করিয়াই জনসমাজের দাবী হইতে নিষ্কৃতি পান ন|। 
মানুষের! কাহাদের নিকট হইতে আরও কিছু চায়। ডাহার! বিশ্বনিয়স্ত। 
'ও বিশ্ব-নিয়মকে কি পরিমাণে জানিয়! পরব্রন্মের সহিত কি সবন্ধ স্থাপন 
করিতে পারিয়াছেন, নিজেদের ও অপরের আত্মার কি উৎকর্ষ সাধন 
করিয়াছেন, দেশকে জাতিকে জগৎকে তাহার! কি ছুঃখ-ছুর্গতি হইতে 
উদ্ধার করিয়াছেন, কাব্য চিত্র প্রভৃতি রন! করিয়! তাহার মানুষকে 
কি আনন্দ জনুপ্রণনা ও শিক্ষ। দিয়াছেন, বৈভ্ঞানিক ও যাস্ত্রিক আবি- 
ক্ষিন। ঘাঙ। কি রহন্ত উত্তেদ কি তত্ব নিরূপণ কি সন্দেহের মীমাংস। 
করিয়াছেন, মানুষ তাহ! জানিতে চায়। 
- জামর। আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের জনক সভ্যতার জন্ত কেবলমাত্র 
পিত| মাতা ও আত্বীয়-স্বজনের নিকটেই খণী নহি ) সমুদয় সমাজ, সমূদয় 
জগৎ, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাৰে আমাদের শিক্ষক ও আননদাতা। 
সুতরাং আমর। সকলেই নরনারী-নির্ব্িশেষে সমাজের, দেশের, জাতির 
ও জগতের খণ শোধ করিতে বাধ্য। ঈ্বরদত্ত সমুদয় শক্তির সুব্যবহার 
করিলে জামর! কিয়ৎ পরিমাণে এই খণ শোধ করিতে পারি । 

পারিবারিক জীবনের বাছিরে নারীরও কীর্তি জাছে। তথ।পি, 
নারীর! প্রধানতঃ তাহাদের পারিবারিক জীবন দ্বারাই বিচারিত হন। 
কিন্ত তাহার! ধাহাদের সহিত পারিবারিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ তাহাদের 
প্রতি কর্তব্য সমাপন করিয়াও তীহীরা মানবসমাঞ্জের জন্তও কিছু 
করিতে পারেন। অনেক নারী তাহ! করিয়াছেন। পুরুষদের মত 
ডাহারাও তাহাদের শিক্ষা, জান, সভ্যত! ও আনন্দের জন্ত পিতামাত। 
আন্মীর-স্বজন স্তি্ন জগতের নিকটেও সাক্ষাৎ ও পরোক্ষতাৰে খণী ; 
এবং এই থগ শোধ কর! তীহাদেরও কর্তব্য । তন্তিঈী। ভগবান্‌ 


কণ্টিপাথর-_মাতৃত্বের কার্য্যক্ষেত্র 
্ নারীদিগকেও আত্ম! দিয়াছেন ধন গুণ ও, শক্তি দিয়াছেন। 


৩৪৭ 


সুতরাং আল্মার উৎকর্ষ-সাঁধন ও এই-দকল গুণ ও শক্তির সন্বাবহার . 
কর! ভীহাদেরও কর্তব্য। জগৎকে আনন্দ, অনুপ্রাণন। ও শিক্ষা! দিবার " 
জন্ত, মানবের ছুংখ-ছুর্গতি মোচনের জন্ত পুরুমেরা! যত-রকম কাজ 
রা মহিলারাও তাহ! করিতে পরেন, এবং তাহ! কর তাহাদের 
টচিত। 

নারীর মাতৃত্ব ঠাহার একটি প্রধান বৃত্তি, ধর্দ, ও স্বরূপ ; কিন্ত 
তাহাই তাহার একমাত্র ধৃত, ধর্শ। ও রূপ নহে । পুরুষ যেমন আব্বু, 
নারীও তেমনি আন্া। পুরুন যেমন মানুষ, নারীও তেমনি মানুম। 
আমর। নারীর নিকট অবশ্ঠই এই আশা করিব, নে, তিনি হুকন্ঠা। 
স্থতগিনী, সুপত্ী ও স্বমাত। হইবেন ; অবগ্থই এই আশা করিব, যে, 
তিনি নারীপ্রকৃতির মমুদয় সদ্গুণে ভূষিত হুইবেন। কিন্তু এ মাশাও 
করিব, যে, তিনি মহৎ মানুষ হইবেন, শ্রেষ্ঠ মানুষ , সেই-সব 
গুণ ও শক্তির বিকাশ ঠাহাতে হুইবে যাহা নারী ও পুরুষ উভয়েরই 
সাধারণ সম্পত্তি, সেই-সব কাজ তিনি করিবেন বাহ। লোক-শ্রেয়ঃ 
মাধনার্থ ও জগতের খণ পরিশোধার্থ পুরুষ ও নারী উভয়েই করিতে 
পারেন এবং উভয়েরই কর্তব্য, সেই-সব আধ্যাত্মিক সাধন। ও সিদ্ধি 
তাহার হইবে যাহ। মহিল। ও পুরুষ উভয়েরই হয় ও হইতে পারে, 
কেন-ন। উত্তয়েই জীবাস্তা এবং উভয়ের সহিতই পরমাম্নার একই প্রকার 
সন্বন্ব। 

পরিবারের মধ্যে সুমাতৃত্ব চাই, পরিবারের বাহিরে সুমাতৃত্ব চাই। 
শিশুর কল্যাণের জশ্য যাহ।-কিছু প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থ। করার 
নাম হুমাতৃত্ব । আমর| যদি নিজের ঘর বাড়ী খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন 
রাখি, কিন্তু পাড়| গ্রাম নগর দেশ মহাদেশ অস্বাস্থ্যকর বা মহা- 
মারীগ্রত্ত হয়, তাহ। হইলে রোগের বীজ আমাদের বাড়ীতেও আসিতে 
পারে। স্ুমাতৃত্বের কাধ্যক্ষেত্র গৃহস্থালীর বাহিরেও বিস্তৃত ন৷ হইলে 
গৃহস্থালীর মধ্যে উহ! ব্যর্থ হইবার সম্ভ'বন! আছে। 


ইহ। যে কেবল শারীরিক স্বাস্থ্য সন্বদ্ধেই সত্য তাহ। নহে। হ্বদয়- 
মনের পক্ষেও ইহা! সত্য । 

শিশুর সমুদয় মানমিক পরিবেষ্টন তাহীর জ্ঞান ও স্থুগুণল।ভের 
অনুকূল হওয়। আবগ্চক। এই দিকে দৃষ্টি রাখ| ও তাহার বাবস্থ। কর! 
সুমাহৃত্বের কাজ। 

সবাই সুখী না হইলে কেহ সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে ন|, সকলে 
জ্ঞানী না হইলে কেহই মুর্খত। ও কুসংস্কারের হাত হইতে পূর্ণ মুক্তি 
পাইতে পারে না, সকলে নীরোগ ন। থাকিলে কেহই সংক্রামক 
ব্যাধির আক্রমণ সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ হইতে পাঁরে না, সকলে যথেষ্ট 
ভোজনে পুষ্ট না! হইলে অতি-ধনীও দারিড্রাজনিত সংক্লামক রোগের 
কবলে পড়িতে পারে, সকলে নীতিমান্‌ সচ্চরিত্র এবং চিন্ত! ভাব 
কল্পন। কথ! কাঞ্জ ও ভঙ্গীতে শুচি ন| হইলে সাধু ব্যজিদেরও শুচিত। 
মান হইয়। যার। এই-সব কথ। প্রাপ্তবরদ্ষদের আপে! শিশুদের 
জীবনে মধিকতর সত্য। এইজন্য সন্ভছনের জননীর কেবল নিজের 
শিশুগুলির দেহ মন আম্মার কল্যাণের নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিলে, নে 
উদ্দেন্ সিদ্ধ হইবে ন|। ্ঠাহাদিগকে নিজের গৃহস্থালীতে ম| হইতে 
ত হইবেই, পাড়ার সমাজের জাতির দেশের জগাতর সুমাতৃতের 
কাঁজ তাহাদিগকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়। রুপিতে হইবে। 

এই ব্যাপক, ব্যাপকতর ও ব্যাপকতম মাতৃত্ব ই্লিবিঘয়ক জ্ঞান 
শিক্ষ। এবং সাধন! সাপেক্ষ | 

মাতৃত্বের ব্যাপকঙ্গেত্রে কাজ করিতে হইলে 'মাতৃজাতীাদিগকে 
দলবদ্ধ হইতে হয়। পৃথিবীর নান! দেশের * মহিল! সভ্য মুই 


৩৪৮ 





অনেকগুলি মহিলা-সমিতি ক্জাছে | পৃথিবীর সকল দেশ , হইতে 
স্রাপান দুর কর: এইরূপ একটি সমিতির উদ্দোস্ঠ । 

জননীর। নিজের নিজের শিশুদের শরীর মন আয্মার পুষ্টি স্বাস্থ্য 
পবিভ্রত। ও জান বিধানের অস্ক যাহ। যাহা চীন, হাতের কাছের 
আরও যতগুলি সম্ভব শিশুর অন্ত তাহার আয্নৌজন করিতে চেষ্টা 
করুন। এইরূপ করিলে মাতৃত্বের আলোক জীবন-পথ আলোকিত 
করিবে | সেই আলোকে চলিতে চলিতে মাতৃত্ব-শক্তি বাড়িবে। 
তাহাতে নিজের এবং অদ্থেয় শিশুদের মঙ্গল হইবে। 

মাতৃত্ব কেবল যে শিশুদের জন্য তাহা নহে, প্রাপ্তবয়ন্থদের জন্যও 
ধটে। যেখানে ছুঃখ দারিজ্র্য রোগ তাপ মলিনভ|, মায়ের মঙগল-হন্ত 
সেখানেই কাজ করিবে। 

আপন! ভুলিয়। জীতি-দয়।-সেব। দিয়। অতি ক্ষুদ্র অতি নগণ্য অতি 
উপেক্ষিতকেও রক্ষ। কর। মাতৃহদয়ের কার্ধ্য। এই মাতৃত্ৃদয়ের কাজ 
গৃহে ও গৃহের বাহিরে রহিয়়াছে। মাতৃ-জাতীয়ার! যাহীদিগকে জন্ম 
দিয়াছেন, কেবল যে তাহাদেরই মাতৃত্ব করিতে পারেন, তাহ। নহে; 
অপরেরও পারেন । আবার ধাঁহার। দৈহিক নর্থে মাত| হন নাই, 
ভাহারাও বহু শিশু ও প্রাপ্তবযন্ধ লোকদের মানসিক, নৈতিক ও 
আধাক্মিক নবজীননের কারণ হইয়। প্রকৃত মাতৃপদবাচা হইতে 
পারেন। 


(নব্যভারত, বৈশাখ ) শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


নিরঞ্জনের সেবা 


আবহমান কাল হইতে আমাদের এতদঞ্চলের যোৌগিসমাজে 
নিরগ্রনের সেব। ব। নিরঞ্নের প্রদাদ দিবার রীতি প্রচলিত আছে, 
ইহার আর-একটি নাম ঠাকুর-লেব। ব|। ঠাকুর-প্রসাদ। শিবপুজ। 
কি অন্ান্ত যাবতীয় দেবতার পুজার সঙ্গেও নিরঞ্জনের দেব! দেওয়! 
যায়। এই নিরঞ্জনের সেবাতে অনেকগুলি জাতীয়-ইতিবৃত্ব-মূলক 
মূল্যবান গ্রন্থ (জাতীর সাহিত্য) আওড়।ইতে হয়, ইহার সাধারণ 
নাম রয়রান ব। যোগি-ঘরের কথ! । 

নিরঞরনের পুজাতে নিরঞন দেবতার ধ্যান-- 

“সর্ধত্রপাণিপাদাস্ত সর্বতো হক্গি-শিরঃ-মুখঃ | 
সর্ধ্বর শ্রুতিমাল্লোকে সব্বম্‌ লেলাবৃতম্‌ তিউতি ।” 
মূলমন্ত্র গ্রণব ($)। 

হরিনারায়ণ নামক (হুক) চাউলের গুঁড়। /২ দের, এক পোয়া 
(লাসাধুগ্ত) বিরইন চাঁউলের গুড়া, লবঙ্গ ৯ তোলা, গোল মরিচ 
৯» তোলা, জায়ফল ২টি, কর্পুর ছুই চাকা, পৃথক পৃথক ভান্রিয়। 
কুটি! , একত্র কগিয়| /২* সের নরম গুড় কিছু পরিমাণ 
জলে সিদ্ধ করিয়!, উপরোক্ত হুঙ্গ্ম ছাতু-সমুহ এই জ্ল দ্বার মাড়িয়! 
পিগাকৃতি করিয়। দিলেই প্রসাদ তৈয়ার হয়। অন্তান্ত নান! প্রকার 
প্রসাদের সঙ্গে এই প্রসাদটি অবগ্থই দেয়। 

গৃঙ্গাতে কর্মকর্তা কোন-কিছুতে এই প্রসাদটি লইয়। মন্তকের উপর 
স্নাখিয়। দীড়াইয়। থাকে, তাহার পর রয়রাস বলিতে আরস্ত 
করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দীড়াইয়। থাকিতে কষ্টবোধ না হয়, 
ততক্ষণ পর্যাস্ত ঈাড়াইয়। থাকিতে হয়। পরে এবম্প্রকারে থাকিতে 
যখন নিতান্ত জন হই! গড়ার তখন সন্মথে প্রসাদের ডালাটি 
রক্ষ। করিয়! গলবন্ত্রে করজোড় হইয়! বসিয্। থাক। যায়। 

পূর্ববকালে রয়রাসের গ্রন্থ-সংখ্য/ অনেক বেশী ছিল। সমাজে 
বৈফবধ্ণ-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রক্রাস বলার প্রথাও কমিয়া 


প্রবাপী- আষাঢ়, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ঘাওয়ায় জাতীয় সাহিত্যগুলিও . লোপ হইয়। গিয়াছে। বর্তমানে 
রয়রাস বলিতে প্রাচীন যোগসার, কুলার পটল, সিদ্ধার আলাব।, 
্রক্ষবুধঃ যোগান্ত। আগমসার নামক গ্রন্থ-লমুছহের কতক-মংশ বধল| 
হয় মার । ্ 

প্রচীনকালে প্রায় সকল স্বজতিকেই রয়রাস শিক্ষা করিতে 
হইত, কিন্ত বর্তমানে ছুই-চারিজন গৃহী ব্যতীত আমাদের সঙ্স্যাসীগণ 
(যোগী সব্্যাসী) ও গুর-পুরোহিতগণের মধ্যেই উহ শিক্ষা করিয়া 
বলার প্রথ। প্রচলিত আছে। উহ। গ্রস্ব-আকারে লিখিয়। রাখ! বা 
শিক্ষ। কর। নিরম-বিরুদ্ধ বলিয়। সাধারণের বিশ্বাস থাকায়, আমাদের 
গুরু-পুরোহিত ও সঙ্গ্যাসীগণ মুখে মুখে শিক্ষ।-লাত করিতেন। 
তাহাদের ইহ। শিক্ষ/ করা অবশ্ঠকর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিণ। 
ম্ূতরাং তাহাদের মধ্যে ইহার সমধিক প্রচলন ছিল। আমাদের 
কাছাড়ের যোগীদের গুরু-পুরোহিতগণ স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত । 

বহুকাল অবধি আগাদের মধ্যে শিক্ষ। ও তন্বজ্ঞানের অভাব বশত? 
তন্বমূলক বচন-সমূহ অনেকট! বিকৃত হইয়। গিয়্াছে। ইহার মধ্যে 
অনেক হিন্দি কারও সমাবেশ আছে। হিন্দি বচনের অর্থও ষগ।মণ 
বুঝিতে ন! পারায় তাহাও অনেকাংশে বিকৃত হইদ। গিয়াছে । 

নীলকণ্ঠ-নির্ববাণ-তস্ত্র আগসসার-ততন্ত, নির্ববাপ-তজ্। যোগাস্ত 
নামক গ্রন্থ বড় মুল্যবান ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন কালে 
কাছাড়ীয় যোগিসমাজের মধ্যে পূর্ব্ব-পুরুষের সংস্ষ্ট অনেকগুলি বৈরাগ্য- 
ও তন্ব-মূলক গান ও প্রবাদ-বচন ছিল। তাহাও বর্ধমনে লোপ 
হয়| গিয়াছে। 

পুণ্যনাথের রচিত অক্ছুনগীত।। দশ-বার বৎসর পুর্ব পর্য্যন্ত 
সমাজে উক্ত গ্রন্থগানির বহুল বিস্ত(র ছিল। 

যোগসিদ্ধ মাটার তলের বাবা, ফাস্ধনী বুড়ে, বাঁশী বাজাওর! বাব, 
কার্তিক নাথ, আগুন-খাওয়। বাবা, পেদল বুড়ো, জীনাথ, গুরু মহারাজ 
বাবা প্রভৃতি দিদ্ধগণ উক্ত যোগসাহিত্যরূপ বৃক্ষেরই পর ফল। 

কেহ কেহ আরও অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করেন। 
প্লেকগুলি কোন্‌ গ্রন্থের লিভ্ঞাদ। করিলে খটাঙ্গ-পুরাণের প্লে।ক 
বলিয়। প্রকাশ করেন। কিন্তু আজ পর্যাস্ত হস্ত-লিখিত খট।।ঙ্গ-পুর।ণ 
অনুসন্ধান করিয়। পাওয়। গেল ন|। প্লোকগুলি ত্রাঙ্ষণ-সম্প্রদায়ের 
প্লেঘব্যপ্নক। একটি প্লেরকের অর্থ এইরূপ-_ 

কলিকালে তিন দেবত। প্রধান, এক তুলসী, দ্বিতীয় গে, তৃতীয় 
্রাঙ্গণ। তুলদীর পত্র, জল, মৃত্তিকা, ব্যবহারে লাগে। গরুরও চোনা 
গোবরাদি পঞ্চগব্য বাবহারে লাগে । কিন্ত ত্রাঙ্মণ এমনই যে তাহার 
ফোন-কিছু কাজে লাগে ন। 

পূর্বকালে নাখ-যোগিগণ সকলেই যে যোগাভ্যানারদদি করিতেন, 
তাহাদের মধ্যে যে দিদ্ধতত্বের বহুল আলে।চন। হইত, তাহার প্রমাণ 
পাঁওয়। যায়। 

ঘোগাভ্যানাদি সাধন দ্বারা অস্তরস্থ কুলকুগ্ুলিনী শক্তি জাগ্রত 
হইলে সাধক অনাহত ধ্বনি, ওষ্কার-ধ্বনি ব! একপ্রকার অব্যক্ত মন্দ 
শুনিতে পাঁন। “আাচাতুয়।' বাঁণীকেই শবদ, শব্ধ, হব্দ, নাদ প্রভৃতি 
শাব্দিক অর্থসম্পন্ন “বাক্যে অভিছিত কর! হইয়াছে, এবং ইহা দ্বারাই 
বুঝা যায় তাহাদের মধ্যে অনেকেই শখ্খিদীয় জালে মহারম বন্দী করিয়া 
সিদ্ধি লাভ করিতেন। 


( যোগিসখা, বৈশাখ ) 





ঞী পুক্ষরচন্দ্র নাথজী 


/ 


৩য় সংখ্যা ] 


৩৯৫৯ সাত সপিসিন ১ তস্ি তে স্পস্পি সিস্পিস্পিটিস্পিতিস্পিণী সপ 


বি্ভাপতির অপ্রকাশিত পদ 


এ হুরি জনি (১) করহ মোহে রোখ (২)। 
আজ মেরি বিলগ্ছন দৈবকি দোখ (৩)। 
তেঞ্জি নিজ মন্দির পদ ছুই চারি। 

ঘন মেহ (৪) বরিখয়ে (৫) মহি ভরি বারি ।। 
এক গুণ তিমির লাখ গুণ ভেল (৬)। 
দিগবিদিগ ভানু বহি গেল (৭) ॥ 

পথ পিছুরই (৮) অভি গরুর (৯) নিতম্ব । 
খগেত কবরি না কছু অবলম্ব ॥ 

খনে দরশাই বিজরি করেহ (১)। 

উঠয়ে গাহিয়ে জলধারয় (১১) সেহ ॥ 
ভনয়ে বিচ্যাপতি স্থরবর নারী। 

ধনীকে দোখবি হদয় বিচারি ॥ 


( বিছাৎ, বৈশাখ ) শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ রায় 





্ীপ্রী৮গন্ধেশ্বরী দেবী 

প্রতিবংদর বৈশাখী পুরিমাতে প্রত্যেক গন্ধবণিকের গৃহে 
ঞমী*গন্ধেশ্বরী দেবীর পুজা হইয়। খাকে। 

এই গন্ধেশ্বরী দেবী সাক্ষাৎ ভগবতী ছুর্গ| । চতুভূ্জ। সিংহবাহিনী 
ুর্তিতে ইনি গন্ধেশ্বরী দেবী রূপে আবিভূতি। হইয়। গন্ধাহ্থরকে বধ 
করেন। সেই কারণে ইহার নাম গন্ধেস্বরী হয়। 

সুতৃতির গুরসে ও তপতী-নাম্ী রাক্ষসীর গর্ভে গন্ধস্থর মহাদেবের 
বরে ত্রিভৃবনবিজয়ী ও মহাবলশালী হইয়| জন্মগ্রহণ করে। স্ভৃতি 
বৈষ্ঠকন্তা স্থরূপাকে হরণ করিতে গির। বৈশ্ঠগণ কর্তৃক অপমানিত 
তিরস্কৃত ও হতসর্বন্ধ হয়। পিতার সেই অপমানের প্রতিশে।ধ 
শইবার জন্য গঙ্গার বৈঠবংশ ধ্বংদ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহার 
শরনুচরগণ একদিন স্বর্ণবট নম এক বৈশ্তকে বধ করিলে, তাহার 
পূর্ণগণ্ভ। পত্বী চন্দ্রবতী গশস্থ শিশুকে রঙ্ষ। করিবার নিমিত্ত অরণ্যে 
প্রবেশ করেন। পথএমে ক্লান্ত হয়! তিনি অরণ্য-মধ্যে একটি কন্ঠা 
প্রসব করিয়। গতান্্ হন। সর্বজ্ঞ মহর্ষি কম্ঠপ ধ্যানযোগে চন্দ্রাবতী 
গর দেবী বন্ুন্ধরার অংশবতার জন্মগ্রহণ করিয়ছেন অবগত হইয়। 
ঠাহাকে স্বকীয় আশ্রমে আনয়নপূর্বক কণ্ানির্রিশেষে প্রতিপালন 
করিতে লাগিলেন। গুণজ্ঞ মহর্ধি সেই দিব্য সৌরভময়ী কন্য।র গন্ধ- 
বতী নাম রাখিলেন। 

“যৌবনোনুখী গদ্ধবর্তী পিতার নিধন ও অরণ্য-মধ্যে মাতার 
শোচনীয় মৃত্যুর কারণ অস্থরগণের বিনাশকামনায় মহীমায়ার তপন্।য় 
প্রবৃত্ত হইলেন ।” 

গন্ধান্থর গন্ধবতীর অলৌকিক রাপলাবণোর কথ জানিয় গন্ধবতীকে 
লাভ করিবার নিমিত্ত সসৈম্ভে তাহার আশ্রমে উপনীত হইল। কিন্তু 
মন্নরের চাটুবাদ বা ভীতিপ্রদর্শনে সেই তপোনিমগ্। গন্ধবতীর ধ্যান- 
চঙ্গ হইল না। তখন কুদ্ধ অন্থর সবলে গন্ধবতীর ফেশাকর্ষণ করিল, 














১জনি (জানিয়।) ২ রোখ (রোদ) ৩ দোখ (দৌধ) & মেহ 
' মেঘ ১৫ বরিখয়ে ( বরিধয়্ে ) ৬ ভেল (হইল) ৭ বহি গেল ( চলিয়া 
গেল) » পিছরই ( পিচ্ছল ) » গরুর ( গর়ীগড়ি ) ১* বিঙ্গরি করেহ 
, বিছ্বাৎরেখ। ) ১১ জলধারয় (মেঘ )। 


কণ্টিপাথর- শ্রীপ্রী৬গন্ধেশ্বরী দেবী 


৯ পান্টি পাসিসিপাসিপাসিতাসটি পাসি পাস্তা পি পিপি » পাস পাত ৯ পাস পিল সি পাটি পাস্িশউপািত৯ি ৯ অপ পা্িপাসিপাস্পাসিপা 


৩৪৯ 


কিন্তু অস্থরতেজ পরাভূত হইল, গন্ধান্থর সেই তপযক্কশ! পঞ্চমবর্দীয়া 
বালিকাকে যোগাসন হইতে বিচলিত করিতে পারিল না । 

"গঙ্ধবতী বিচলিত হইলেন না বটে, কিন্ত তদীয় হোমকুণুস্থ বহি- 
রাশি বিচলিত হইল। সহস! সেই বিচলিত বন্িরাশি হইতে একক 
দিব্য তেজ সমুখিত হইয়া! সমস্ত তপোবনকে দুর্নিরীক্ষ্য প্রভাপুঞ্জে 
উদ্ভাসিত করিল। অন্থরপতি বিশ্মিত ভীত ও মুগ্ধপ্রায় হইয়া! সভয়ে 
কেশমুইি পরিত্যাগ করিয়। বিছ্াৎবেগে সদরে গিয়া দণ্ডায়মান হইল । 
অত্যুৎকট জ্যোনির প্রভাবে সসৈষ্ঠে অন্থররাঁজ ক্ষণকালের জগ্কা 
অন্ধীভূত হইলেন । অনন্তর দৃষ্টি প্রসন্ন হইলে দেখিলেন বিছ্যুৎ-তুল্য 
গ্রভামন্্ী সিংহবাহিনী চতুভুঞ্জ। এক নারীমুর্তি হোমকুণ্-সমীপে গন্ধবতীর 
পুরোভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আর গন্ধবতী স্বকীয় গলদেশে 
উত্তরীয়-বঞ্ধল অর্পণ করিয়! আনতনয়নে সেই দেবছুল ভ প্রীপাদপঞ্সের 
অপূর্ধব সৌন্দর্য্যর[শি দর্শন করিতেছেন ।” 

অন্থর তৎন্গণৎ দেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঘেরতর যুদ্ধের 
পর দেবী শৃলাঘাতে অন্নরের প্রাণ বিনাশ করিলেন ও তাহার প্রকাণ্ড 
দেহ সমুদ্র-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। দেবীর ইচ্ছায় সেই দেহ গন্ধপ্রব্যের 
আকর-ডুমি গন্ধদ্বীপরপে পরিণত হইল। 

অনন্তর ভগবান্‌ ব্রক্গা, বিধু প্রভৃতি দেবগণের সহিত মিলিত হইয়| 
দেবীর যথাবিধি পূজ| করিলেন। গন্ধান্ুর-নাশিনী গন্ধেস্বরী নামে 
বিখা।ত হইলেন । বৈশাখী পুণিমার দিনে ভগবতী গন্ধেস্বরী-মুর্তিতে 
প্রকাশিত হইয়! গন্ধান্থরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই হেতু 
গন্ধবণিকগণ অদ্যাপি বৈশাপী পুর্ণিমীর দিনে গন্ধে্বরীর পুজা! করিয়। 
থাকেন ।--“মহানন্দীঙ্বর পুরাণ” । 


গদ্ধেশ্বরী দেবীর আর-একটি উপাখ্যান আছে, তাহ। ভবপুর।ণে 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে গন্ধবতীর কোনও উল্লেখ নাই এবং 
গন্ধান্রের বধের কারণও অগ্ঠরপ বর্ণিত আছে। সেই উপাখ্যান- 
ভাগ এইরূপ :--“গন্ধান্ুর নারদের মুখে দেবীর অলৌকিক রূপ- 
লাবণ্যের কথ! শরবণ করিয়। মোহিত হয় এবং তাহাকে পত্বীক্নপে 
লাভের আশ। ছুর।শ। ভাবিয়। আশুঠোষের কৃপা প্রার্থী হইয়া কঠোর 
তপন্ত। করে। ভগবান্‌ প্রসন্ন হইলে, গন্ধান্গর শিবন্গারূপা-বর প্রার্থন। 
করে । আশুতোষ অস্থর-র।জের অভিলমিশ বরই অপণ করিলেন । অস্থর 
বরপ্রাপ্তিমাত্র রজঙগিরিনিভ চারুচন্ত্র/বতংশ দিব্য শৈব মুর্তি পরিগ্রহ 
করিল। কিন্তু প্রকৃতিতে সেই অহথর-ভাবই অক্ষু্ রহিল। তখন 
অন্থর মহাদেবের পরোক্ষে 'কৈলানে গমন পূর্বাক দাক্ষায়ণীকে প্রার্থনা 
করিল। দেবী অশ্থরের দুরাশ। দেখিয়। মনে মনে হাস্য করিয়া যুদ্ধে 
আহার প্রাণ বিনাশ করিলেন। দেবীর ইচ্ছায় গন্ধাস্থরের দেহ গন্ধ- 
মাদন পর্বতরূপে পরিণত হইল । দানবের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে ভিন্ন 
ভিন্ন গন্ধদ্রাব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। অনন্তর দেবগণ কর্তৃক দেবী 
পুজিত হইয়। গন্ধেশ্বরী ন।মে বিখ্যাঠ হইালন |” 

তারকান্থরের বধের নিমিত্ত হরগৌরীর বিবাহের প্রয়োজন হইলে, 
তারকান্থর মায়াবলে সমস্ত গন্ষ-দ্রব্য অপহরণ করে। ভগবান্‌ 
শিব--দেশদাস, শঙ্গভৃতি, ও বিধটগুপ্ত এই গন্ধবণিক সহোদর 
ভ্রাতা(দিগকে গঙ্ছদ্রব্য-সংগ্রহের জচ্চ আদেশ করেন। সন্ত্রীশ আশ্রমের 
আদিপুরুথ বিটগ্ুপ্ত পরম শিবভন্ত ছিলেন । নারদের উপদেশে 
তিনি ভগবতী গদ্ধেখরীর পুজ। করিলে, দেখী তাহার প্রতি অন্ুকম্প। 
প্রদর্শন পূর্ববক তাহাকে দর্শন দেন ও অপহাত গন্ধত্রব্যগুলি দেখাইয়! 
দেন। বিঘটগুপ্ত দেবী গন্ধেস্গরীর দন লাভ করিয়! তীহার স্তোত্র 
করেন। 


( গন্ধবণিক, বৈশাখ ) ্ ০ 


৩৫০ 





, কলিকাতার কথা 


সেকালে কলিকাত৷ সোনার লঙ্ক। হইয়ছিল। যে লম্কার আসিত 
সেই রাবণ হইত। সেকালে বিলাতের রাজা, রাণী, ও সভ্যগণ কলিকাতার 
গবর্ণর-জেনারেলের উপর চিঠি দিয়। উমেদীরগণকে পাঠাইয়া দিতেন। 
জর্ড ক্লাইবকে এরূপ একজন উমেদারকে এক লাধ টাক! দিয়! বিদায় 
কছিতে হইয়াছিল। ইহ! লর্ড” মেকলে ইগ্ডিয় বিলের বক্তৃতার সময় 
যলিয়!ছিলেন। হেষ্টিংস্কেও তাহা! করিতে হইত, না! করিলেই 
সর্বনাশ। | 

কর্ণওয়ালিন উমেদারের দলের বিলাত হইতে কলিকাতায় আদ! 
বন্ধ করিয়াছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীদের নজর লওয়! বন্ধ করিয়!- 
ছিলেন। ক্লাইব, ও ওয়ায়েন্‌ হেষ্টিংসের আমল হইতে যে-সকল 
কুপ্রথ! অবাধে চলিয়াছিল তাহা! একে একে বন্ধ হইয়াছিল । 

সশ্পরবন পরিষ্কার, ব্যবসার সুবিধার জন্ক খাল কাটিয়। ভৈরব ও 
কপোতাক্ষী নদী এক করিবার হুকুম ্ীলম্যান্‌ হেস্কেনকে দেওয়। 
হইয়াছিল। 

কর্ণওয়ালিসের জগ্ত কলিকাতায় চাদ। তুলিক্! প্রথম ল্মতিরক্ষার 
ব্যবস্থ। হইয়াছিল। তীহার প্রস্তর-মুত্তি বিলাত হইতে ১৮৪ খৃষ্টান 
কলিকাতায় আঁসিলে উহ। খোল| জারগায় রাখিলে খারাপ হইয়া 
যাইবে বলিয়। এরূপ স্মতি-সকল বজায় রাখিবার জন্ত টাউন-হুল 
প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল ও লটারী করিয়। কর্ণেল জে 

,উন্‌ ১৮১৩ খৃষ্টাবে তাহ! শেষ করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস্‌ 
দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্ত নৌক! ও ঘোড়ায় করিয়! যখন যেখানে 
দরকার হইত যাইতেন। তিনি নির্ভয়ে সত্য কথ! বলিতেন ও 
সংস্কারের দ্দিকে তাহার সম্পূর্ণ লক্ষ্য ছিল, তাই তিনি স্বদেশী সৈন্যের 
নিঙ্গ। করিয়া এ-দেশী সীপাইদের হ্থখ্যাতি করিয়াছিলেন । এবং সেই- 
জন্তই ৬ই মে ১৭৯৬ থৃষ্টাব্ হইতে গযাপি-তীর্ঘযাত্রী হিন্দু সীপাহী- 
দের নিকট কর আদায় বন্ধ করিয়। দেওয়। হইয়াছিল। 

তিনি কলিকাতার সন্গিকট দক্ষিণেশ্বরে অনাথ বালক-বালিকাদের 
খাঁকিবার জায়গ। দিবার ছকুম দিয়াছিলেন। 

রাজা নবকৃষ্ণের সহিত চুড়ামণি দত্তের বেশ দলাদলি ছিল। এ 
চুড়ামণি দত্তের পুত্র কালিপ্রসাদ দত্তের নামে কলিকাতায় একটি 
রাস্ত। আছে। ভাহাকে জব করিবার জন্ত ডানার পিতার শ্ান্ধের 
সময় শোভাবাজারের রাঙ্জবাটা হইতে ব্রাঙ্গণ কাযস্থ আদি যাহাতে 
উপস্থিত ন। হয় তাহার জন্য এই কথ! রটাইয়া দেওয়! হইয়াছিল 
যে, কাঁলীবাবু মুসলমান বাইওয়ালী রাখিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান দত্ত মহাশয় 
ব্রাঙ্গণ বিদায়ের পচিশ হাজার টাক দিয়! কালীঘাটের বর্তমান মন্দির 
করিয়। দিয়াছিলেন। 

সেকালের লোকের! রসিকত। ও স্পষ্ট কথার খুব আদর করিত। 

১৭৮* খুঃ হইতে কলিকাতায় ঘোড়দৌড়ের উল্লেখ দেখা যায়। 
উহ! তখন সকালে হইত ও লোকে খড়ের উপর কার্পেট পাঁতিয়া 
বসিয়! দেখিত, তিন চারি ঘণ্টায় উহ! শেষ হুইয়। যাইত। লর্ড 
ওয়েজেস্পি বর্তমান লাট সাহেষের বাড়ীর ভিত-পত্তন মহাসমারোছে 
১৭৯৯ খুঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী করিয়াছিলেন । উহার জমি খরিদ করিতে 
আঁদী হাজার টাকা ও বাড়ী তৈয়ারি করিতে তের লক্ষ টাকা ও 
উহ! সাঁজাইভে গঞ্চাণ হানার টাক! লাগিয়ছিল। বিলাতের কেড ল- 
ষ্টোন্‌ হলের নক্সায় উহা! তৈয়ারি করা হুইয়াছিল। ৪$া মে 
১৮০২ খু শীর্গপত্তনের বিজগ্বোখসব ও এঁ নূতন বাড়ীতে প্রথম 
প্রবেশ একজে মহাসসারোহে হইয়াছিল। কলিকাতার গণামানয 


প্রবাসী--আধাঢ়, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


রাজ! রাজবল্পভের বিধবা! পত্রী আপনার ছূর্দশার কথ! উল্লেখ 
করিয়া কোম্পানির নিকট পেন্সন ঢাহিয়াছিলেন ৷ রাজ। রাজবল্পত 
সিরাজের উস প্রধান দেওয়ান ছিলেন ও ইছারই পরামর্শে 





ইছাতেই সেকালের বাঙালী জাতির কতদুর অধঃপতন 
হইয়াছিল তাহ! বেশ বুঝা বার । 

কলিকাতায় কলুটোলায় রামজয় দত্তের স্কুলে ১৮*১ খৃষ্টাব্দে 
রামকমল সেন ইংরেজি শিখিতেন। তাহাই বোধ হয় বাঙালীর 
প্রথম বিদ্যালয় ছিল। 


(স্থবর্ণবণিক-সমাচার, ৬৫) শ্রপ্রমধনাথ মন্িক 


সাওতাল পুরাণ 


সীওতালদিগেরও একট! পুরাণ আছে। তাহাদের এই অলিখিত 
পুরাণশাস্তরে স্থাষ্টতত্ব আছে, তাহাদের ধর্দবিশ্বাদের' একট! ধার আছে 
এবং তাহাদের সভ্যতা ও চিন্ত।-প্রণালীর অনুরূপ নান। প্রাচীন কাহিনী 
আছে। 


হষ্টিকাণ্ 


অতি প্রাচীনকালে ঠ।কুর-বাব1 ( বাব। যেমন একটা সংসারের স্বামী 
ব। গৃহম্বামী তেমনি ঠাকুর-বাব! এই বিশ্বসংসারের ম্বামী বা! কর্তা; 
বিমানবিহারী নূর্ধযদেবই সীওতালদের ,ঠাকুর বাবা) মানুষ সৃষ্টি 
করিয়া তাহাদের সুবিধা, স্থখ-স্থাচ্ছন্দা ও আরামের জন্য নান! প্রকার 
বিধান করিয়াছিলেন | কিন্ত মানুষ নিজের দোষে ঠাকুর-বাবাকে 
চটাইয়। সেই-সমন্ত স্ববিধা হাঁরাইয়াছে । 

তখন সীওতালের। চম্পারাজ্যে কিছু-রাজাদিগের অধীনে পরম নুখে 
বাস করিত। 

সীওতালদিগের মধ্যে পৌরাণিক যুগে দ্বাদশ শ্রেণী বা 
বর্ণ ছিল। স্বশ্রেণীতে ইহাদের বিবাহ হইত না । “কিন” ইহাদের 
জন্ততম ; কিন্কুগণই পৌরাণিক যুগে রাজত্ব করিতেন। তাহাদের 
রাজত্ব আমাদের 'রাম-রাজত্বের' ম্যায় সর্ব সুখের হেতুডূত ছিল । 
ধান-পাছথে একেবারে তুধবিহীন চাউল ধরিত ; কাপান গাছে 
একেবারে নীওতালদিগের পরিধানোপযোগী বস্ত্র কার্পাস-বৃক্ষের 
ফল-স্বরূপে জন্মইত ; 
ব্যক্তির সাহাধ্য 
তখন জোড়। ছিল না, আবস্ঠকমত খুলির। লইয়া! পরিষ্কার করিয়া 
পুনরায় পাগড়ীর ন্যায় মাথার বসাইয়! দিলেই চলিত। 

সাওতালদিগের এই পৌরাণিক ন্ুখসস্ভারের অন্তরায় হইয়াছিল 
একটি হীন-ন্বতাবা দাসীর অপবিত্র আচার । 


সংখ্যা] 


দিয়াছেন; কারণ মানুষের এত অপবিত্র ব্যবহার তিনি সহ্য করিতে 
পারেন নাই। 

সাওতালদিগের ঠাকুর-বাব। হইতেছেন 'সিং চল্গে। ব। নুর্ধ্যদেব ; 
এবং “নিন্দ, চগ্দো' বা চক্দেব তাহার পত্বী। সীওতালদিগের 
অপবিত্র ব্যবহারে ঠাকুর-বান| বা “সিং চল্গো' অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া পৃথিবীর 
সমস্ত সাওতাল বা মনুষ্যকে ধ্বংস করিবার জন্ত কৃতসন্বল্প হয়েন। 
তারা বা নক্ষত্র 'সিং চলো” ও “নিল চন্দোর' পুত্র-কল্তা । 

স্থির হইল 'পিল্চু-হীরাম' ও £পিল্‌চু-বুধি' নামে যুবক ও যুবতীকে 
বাদ দিয়া সমস্ত মনুষ্যজাতির ধ্বংস (হইবে । হুতরাং এ যুবক ও যুবতীর 
প্রতি সিংচন্দোর আদেশ হুইল, “এই গহ্বরে প্রবেশ কর।” তাহার! 
ভয়-বিহ্বল চিত্তে গর্তে প্রবেশ করিল। তাহার পর &ঁ গহ্বর কাচা 
চাম্ড়। দিয় সিংন্দে। স্বয়ং ঢাকিয়! দিলেন । 

তার পর ধ্বংসকার্ধ্য আরম্ত হইল। নৃষ্যের দাহিক। শক্তি অগনিরূপে 
বন্ধিত হতে লাগিল । পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি এই অগ্নিবর্ষণ চলিল। 

পচ দিন পাঁচ রাক্রির অবসানে তাহীরা গহ্বরের বাহিরে আসিল, 
সেই যে ছুইজন মানুষ বীচিল-_-পিল্চু-হারাম' ও "পিল্চু বুধি__ 
তাহাদের দ্বাদশ পুষ্ঘ ও দ্বাদশ কন্তা জন্মে। তাহাদের দ্বার ক্রমশঃ 


মনুষ্যজাতির বৃদ্ধি হইয়া! সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ হুইয়াছে। তার পর সেই. 


বারো জন হইতে ক্রমে খাদ্যের বিভিন্নত। অনুসারে সীওতালদিগের 
বারো জাতি হইয়াছে। 


চে চু চে গু 


একদিন 'চঙ্দো” বনে কাঠ কাটিতে গিক়্াছেন। ফিরিতে অত্যন্ত 
বিলম্ব হইতেছে দেখিয়। তাহার পত্বী কতকগুলি মশা সৃষ্টি করিয়! 
পাঠাইয়া দিলেন। উদ্দেশ্ত-_মশার কামড়ে অস্থির হইয়! চন্দো৷ গৃহে 
ফিরিবেন। কিন্তু 'চন্দো' কতকগুলি ডঁস সৃষ্টি করিলেন, তাহারা মশ! 
ধরিয়। খাইতে লাগিল । তখন নিন্দ চন্দে। আরও অনেক জানোয়ার সৃষ্ট 
করিয়| পাঠাইলেন। সিংচন্দো৷ তাহাদের মারিয়া ফেলিলেন। অবশেষে 
নিন্দ চন্দো একটি ব্যাপ্র সুষ্টি করিয়। পাঠাইলেন। সিংন্দো কতকগুলি 
কাঠের কুচো। ছু'ড়িয। মারিলেন। কাঠের কুচোগুলি বৃকে পরিণত 
হইয়। ব্যাগ্রের অনুসরণ করিল। ব্যাঙ পলাইল। সেই অবধি ব্যাপ্ত 
বৃককে ভয় করে। 

চন্দ! ঘরে ফিরিলে তাহার পত্বী তাহাকে তিরম্কার করিয়া বলিলেন, 
“তুমি এতক্ষণ কোথার ছিলে? তৌমার স্থষ্টির এত জীবজস্তকে 
খাইতে দেয় কে?” 

চন্দো বলিলেন, “আমি সকলকে খাইতে দিয়াছি।” 

ডাহার পত্ধী একটি পতঙ্গ লুকাইয়! রাখিয়াছিলেন। দেখাইলেন 
লোহার পাত্রের মধ্যে পতঙ্গ ঘাস খাইতেছে। চন্দো৷ লঙ্জিত হইলেন। 

জন্মাস্তরবাদ। 

সসাওতালের৷ আত্মার ' দেহাস্তর-পরিগ্রহ বিশ্বাস করে। ইহাদের 
ঠীকুর জল, স্থল, আকাশ, যাবতীয় প্রাণী ও বৃক্ষাদি এক-কালে নির্দিষ্ট 
সংখ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সংখ্যা কমেও না, বাড়েও না। বতদিনে 
দেহ-মধ্যে তাহার! বাড়িয়! পূর্ণাঙ্গ হইবে, ঠাকুর তাহাও ঠিক করিয়া 
দিয়াছেন। তাহীর ফলে এই হইয়াছে যে মানুষের শরীরেও কুকুর 
বিড়াল প্রভৃতি ইতর প্রাণীর জাত্বা। প্রবেশ করে আর কুকুর প্রস্তুতির 
শরীরেও মানুষের আত প্রবেশ করে। যর্দি ফোনও মাগুষের 
শরীরে মানুষের আত্মা ধাকে, তবে তাহার আচার-বাবহার তক্রোচিত 
হইব । বিড়াল-কুকুরের আত্মা পাইলে মানুষ কলহশ্রিয় হয়। তেফের 

জাঝ। পাইলে হ্ীনগুষ নির্জনতাপ্রিয় ও ফুখ-চোরা হয়। বাঘের আকা! 
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-পাস্সিস্পিিসিশর সিসি উপ সিপরি সমপ সিপরসসি 


পরলোক । 


মৃতযর পর পরলোকে গিষ্বা মানুষকে অতি কষ্টে কালযাপন করিতে 
হয়। “চন্দ! বোংগা' তাহাদিগকে অত্যন্ত খাটাইয়। লয় । সেখানে 
মেয়ের! এরও ফল খলে ভাঙ্গিয়! তৈল প্রস্তুত করে। বীজ হইতে চন্গো 
বেংগ! মানুষ গড়ে । যে-সকল স্ত্রীলে।কের ছেলে আছে, তাহার! 
ছেলেকে স্তগ্যদান করিবার জন্ভ কিঞ্িৎ অবসর পায়। আর যে-সকল 
পুরুষ তামাক-পাতা৷ চিবা ইয়! খায়, তাহার! সেই কাধ্যের জন্য কিঞ্চিৎ 
অবসর পায়। এই কারণে সাওতালেরা তাসাক-পাঁতা টিবাইয়। 
খাইতে শিখে। হা'কায় তামাক পোড়াইয়। খাওয়ায় কোৌনও' লাভ 
নাই। কারণ সেজন্য পরলোকে ছুটা পায় না। এখানে কেহ জল 
খাইতে পায় না । পুষ্করিণী ব! সরোবরে যে-নকল ভেক প্রহরী আছে, 
তাহারা কাহাকেও জলে নামিতে দেয় না । এইজন্য চুসীওতালদের 
মৃতাকালে তাহাদের সঙ্গে জলপানের পাত্র দেওয়! হয়, কারণ পাত্র 
থাকিলে তাহাতে করিয়! জল তুলিয়। লইয়। তাহার খাইতে পারে। 
জীবিতকালে অশ্ব বৃক্ষ রোপণ করিলে সাঁওতালের। পরলোকে জল 
খাইবার সুবিধা! পায়। পুণ্যের ফলে নহে, পাঁপের শাস্তিম্বরূপে। 
জশ্বথবৃক্ষের পত্র পুক্ষরিণীর জলে পড়িয়| জল কলুধিত করে বলির! 
বৃক্ষরোপণকারীকে জলে নামিয়! পাতা কুড়াইয়। ফেলিতে হয়। তাহাতে 
তাহার জল খাইবার ন্ববিধা হয়। 


(মানসী ও মর্খ্মবাণী, বৈশাখ ) শ্রী বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
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পাঞ্জিটার সাহেব বলেন, মতন্ত বায়ু বিষ ও ব্রহ্ষাণ্ড পুরাণ তৃতীয় 
হইতে চতুর্থ ধৃঃ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল । বর্তমান ভবিষ্য পুরাণ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও অধুন! লুপ্ত এক ভবিষাপুরাণ ছিল, তাহা 
হইতে বছ বিবরণ মৎভ্ত, বায়ু, বিঞ প্রভৃতি পুরাণে গৃহীত 
হইল্াছে। এই পুরাণগুলির মধ্যে প্রথমে মতন্ত, তৎপরে বাহু ও ব্রঙ্গাও 
এবং সর্বশেষে ভাগবত ও বিষ্ুপুরাণ রচিত হয়। এই মধ্ত্ত, বামুও 
্রহ্মাণ্ড পুরাণ প্রথমে প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়, পরে তাহ! 
সংস্কতে তর্জম। কর। হইয়াছিল। প্রায় সমস্ত পুরাণগুলিরই বক্তা 
স্ত। পুরাণগুলিতে প্রথমে কেবল ক্ষত্রিয় রাজগণের প্রাচীন কাহিনী 
মাত্র ছিল, পরে বৌদ্ধ ধর্পের সহিত ঘ্থে জয়লাত করিবার জন্ত ব্রাহ্মণের! 
ইহার মধ্যে নানা দার্শনিক তথ্য সম্বলিত কাহিনী সংযোজিত করেন। 
পুরাপগুলির রচনার স্কান মগধ। 

সমস্ত পুরাপেই পৃথিবীকে ৭টি দ্বীপে ভাগ কর! হইয়াছে। প্রথমে 
জদ্ু স্বীপ, তাহার চতুর্দিকে তাহারই বিস্তৃতির অনুরূপ লবণ সমুস্তরের 
বিস্তৃতি ; তাহার চতুর্ষিকে প্রক্ষ স্বীপ, পক্ষ ভ্বীপের বিস্তার জম্ত্বীপের 
বিস্তারের দ্বিগুণ । তাহার চতুদ্দিকে ইক্ষু সমুদ্র, তাহার চতুদ্দিকে 
শাললী স্বীপ। এই রপে ক্রমে ক্রমে হুরা, বত, দধি, ও ক্ষীর সমুস্্র ও 
মাঝে মাঝে কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর স্বীপ। প্রায় প্রত্যেক স্বীপে ৭টি 
করিয়া বর্ষ পর্বত, ৭টি করিয়া নদী ও ৭টি করিয়া বর্ধ আছে। এই 
সাত সংখ্যাটি মঙ্গলকর সংখ্য। বলিয়া সর্বত্র প্রযুক্ত হুইয়ানে। 

ভারতবধ এই জন স্বীপের ৭টি (২৮1৩৪ অধ্যায়) বর্ষের অন্ঠতম 
বর্ধ। বেদে এক ভারতবংশের নাম পাওয়া বায়। ্যাক্ডনেল ও কীথ 
সাহেব! বলেন, যে-প্র্দেশে ভারতবংশ রাজত্ব করিত পরে তাহাই 
কৌরবদের অধিকৃত হঞ্জ। চত্ত্রবংপীয় রাজ। ছুগ্ন্তের পুত্রের নাম ভরত, 
জবার প্রিয়ন্রত যে সাত পুক্কে সাত স্বীপের অধিপতি করেন গ্লেই সাত 
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পুত্রের মধো অগ্নীধের গ্রপৌত্রের নাম ভরত। ব্রদ্ধা্ড পুরাণের এক মতে 
হিমাহর নামক বধ, ভরঁরতের নামে ভারতবর্ষ নাম পাইয়ে ( ৫৪৩৩ ), 
আবার জন্য মতে গ্রজাগণের ভরণ করেন বলিয়া মনু ভরতনামে 
অভিহিত হই! থাকেন, তজ্জন্য এই বর্ষের নাম ভারতবর্ষ (১০1৪৮) 

ম্যাকৃডনেল ও কীথ মাহেবের মতে যখন কুরু-বংশীয়ের! ভারতরাজ্য 
অধিকার করেন, তখনও পাঁঞ্চাল, কোশল, বিদেহ, কাশী প্রন্ৃতি 
রাজা পৃথক ছিল। নতরাং বৈদিক যুগে হিমাহব বর্ষ বা! ভারতবর্ষ পশ্চিম 
হিমালয়ের অন্তর্গত ও সন্নিহিত কিয়দংশে আবদ্ধ ছিল বলিয়। বোধ 
হয়। জৈন হরিবংশ মতে অন্ষ্বীপ ৫টি ক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল, যথা, বিদেহ 
ক্ষেত্র, ভগত ক্ষেত্র, ধাতকী খণ্ড, পুষ্করার্ধ ও এরাবত ক্ষেত্র। ভরত 
ক্ষেত্রে চম্পা, কৌশান্বী, হস্তিনাপুর ও অযোধ্য। এই কর়টি পুরীর নাম 
আছে। সুতরাং বর্তমান সমগ্র ভারতবর্ষ যে পুর্ব্বে ভারতবর্ষ নাঁমে 
অভিহিত হইত ন|, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আলেক্জান্দারের 
ভারতবর্ষ আক্রমণ-সময়ে ব। মেগাস্থেনেসের পাঁটলীপুত্রে অবস্থান- 
কালে বা তৎপুর্বরবে ভারতবর্ষ নাম প্রচলিত থাকিলে “ইত্ডয়া” নাম 
প্রচলিত হইত ন|। 

ক্ষ, শালসলী, জন্থু ও শাক বৃক্ষ হইতে ত্বীপগুলির নামকরণ 
হইয্সান্ে। তিব্বত দেশে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপতিস্থলে ইহার নাম 
“চাক্পু” | চাম্পু” অর্থে তিব্বতী ভাষায় বৃহৎ নদী। চীন্পু কথাটির 
চ প্রায় সএর উচ্চারণের কাছাকাছি। জন্ু বা চাম্পু কথাটির অর্থ 
বৃহৎ নদী। এই চাম্পু নদীতে পূর্বে সামাস্ত খু'ড়িলেই সৌন! পাওয়। 
যাইত, তাই এই সোনার নাম ছিল জান্ুনদ । 

বর্তমান ভারতবর্ষের উত্তরাংশে দুইটি বৃহৎ নদ আছে, একটি 
সি্ধু অপরটি ব্রহ্মপুত্র । দ্বীপ কথাটার মুল অর্থ ছুইজলের মধাস্থ 
স্থান। স্বীপ কথাটার আর এক রূপ দে!-মাব্‌। বর্তমান ভারত- 
বর্ষের উত্তর দিক্‌ হইতে কোন জাতি বিশেষ ছুই বৃহৎ জলের 
বা নদীর মধ্যস্থ স্থানের নাঁম জগুষ্ধীপ রাখিয়াছিল। 

র্ধাগুপুরাণে একক্থলে জদুত্বীপের ছয়টি বর্দ পর্বত ও সাতটি 
বধের নীম কর! হইয়াছে, যখ। হৈমবত বা ভারতবর্ষ, হেমকুট-সংহষ্ট 
কিম্পুরুষবর্ধ নিষধ-সংসথষ্ট হরিবর্ধ, মের-সংধুক্ত ইলাবৃত ব্, তৎপরে 
যথাক্রমে নীল, রম্যক ও হিরগ্নয় বর্ষ। কিন্তু ইহারপরেই স্বেতবর্ষ 

ও কুরুবর্ধের নাম আছে ( ২৪-২৮1৩৪ )। 

ইলাবৃত বর্ধ পাঁমীর মালভূমি-ইল| ব| ইর। কথাটির অর্থ 
জল, পঞ্জাবের ইরাবতী ও ব্রক্মদেশের ইরাবদী নামেই তাহ। প্রকীশ। 
পামীর চির-তুষারে আবৃত বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম ইলাবৃতবর্ধ। 

যে পর্বত-শ্রেণী সাইবিরিয়ার উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে আন্ত 
করিয়৷ ইংরেজী মানচিত্রের স্তানোভোই, ইয়াক্লোনোই, সায়ান, 
পামীরের মধ্যতাগ, আলাইতাগ, হিন্দুকুশ, কাঁপেত দাগ ও এলবুর্জ 
মামে অবচ্ছিন্ন ভাবে কাম্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিক দিয়! এসিয়।- 
মাইনর পর্যন্ত গিয়াছে এবং সমস্ত এসিয়! ছুইভাগে বিভক্ত করিয়। 
র্নাখিয়াছে, তাহাই পৌরাশিকের মেরু বা মহামেরু । 

আবার পুরাপের বর্ণনায় (৩৪-৩৯1৩৪) (১৭-২২।৪৯) নিষধ, নীল, 
মাল্যবান ও গন্ধমাদন পর্বতের যে অবস্থন লিখিত আছে, তাহার 
সহিত যথাক্রমে পামীরের নিকটস্থ মুস্তাগ ব| কারাকোরাম, 
খিয়ান্শান্, আলৃতিনতাঁগ ও হিন্দুকুশের অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়! 
ষায়। 

র্গাগুপুরাণের ৫* অধ্যায়েই ভুবন-বিস্তামের একটি-বিবরণ আছে। 
বামদিকে হিমালয় পর্বতের পার্থে ফৈলাস পর্বত, সেখানে মান 
কুবের রাক্ষসগণের সহিত বাস করেন (১1৫*)। কৈলাসের উত্তর- 
পর্ব কোণে চন্রপ্রত নামে £এক গিরি আছে (৪-৫1৫*)। কৈলাসের 


প্রবাসী--আধাড়, ১৩২৯ 


স৯ পাস ৬ সি পা পাঁছি পরি পা পাঁছি পি পাখি পাঁছি পাটি পি পাখি পি পাঁি পি পা পা ৫৯ পে সিসিটিভি ৯ উপ সি পাঁি, 


[ ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 
দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পিশঙ্গ পর্বতের পাদদেশে লোহিত নামক এক 
পর্ধত আছে। তাহার পাদদেশস্থিত লোহিত সরোবর হইতে 
লৌহিত্য নামক এক মহানদ উৎপন্ন হইয়াছে (১*-১২1৫০)। 
কৈলাসের দক্ষিণ পার্খে অঞ্জন নামক পর্বতের নিকট বৈছাৎ নামক 
পর্ব্বত আছে। তাহার পাদস্থিত মানস-সরোবর হইতে সরযু নদী 
উৎপন্ন হইয়াছে ( ১৪-১৫।৫* )। কৈলাশ পর্ববতের পশ্চিমে মঙ্কাদেবের 
প্রিয় মুঞ্জবান্‌ পর্বত অবস্থিত। ইহ! হিমপগ্রধান বলিয়া! অতিশয় 
ছগুম (১৮-২০1৫*) ইত্যাদি । - 

সপ্তত্বীপের অবশিষ্ট স্বীপগুলি জদত্বীপের নিকটেই ছিল এবং 
জনুষ্বীপের কোন কোন বর্ম এই-সকল দ্বীপের অন্তর্গত । কাশ্ীর 
প্রদেশই । ইহার উত্তরস্থিত কারাকোরাম বা নিষধের 
চতুষ্পার্বস্থ বর্ষের নাম হরিবধ। নীল বা খিয়ান্শান পর্বতের পার্স 
বর্ষের নাম নীলবর্ষ। নীল পর্বতের উত্তরে ও শ্বেত পব্ধতের দক্ষিণে 
রমনক নামক বর্ষ আছে। আল্তাই পর্বতশ্রেণী পৌরাশিকের 
শ্বেত পর্বত । 

আল্ভাই পর্বতের উত্তরে সায়ান পর্বতমাল। বা শূঙ্গবান্‌ 
পর্বাত। এই ছুই পর্র্বতের মধাস্থ ভূভাগ সম্ডব্ত; হিরগয় বা 
হিরণ্যকবর্ধ। আবার উত্তর সমুদ্রের নিকটে ও দক্ষিণাংশে উত্তর- 
কুরুবর্ষ (১২1৪৭) সাইবিরিয়ার উত্তরভাগই উত্তর কুরু। ভারতবর্ষের 
কুরুবংশীয়দের সহিত উত্তরকুর'র অধিবাসীদের সম্পক ছিল। 

গন্ধমাঁদন ব| হিন্দুকুশ পর্বতের নিকটেই কেতুমা'লবধ এবং মাল্য- 
ঝানের পূর্বে ভদ্রাশ্বর্ষ (৬1৪৫)। তিব্রতের উত্তর-পূর্বব ও চীনের উত্তর- 
পশ্চিমস্থ আধুনিক কানন প্রদেশই একদিন ভদ্রাঙ্ববর্য বলিয়। 
অভিহিত হইত। বর্তমান আমুররিয় বা ওক্সস্‌ (0585) বা 
পুরাণের চক্ষুঃ বা অক্ষি নদীর উত্তরস্থ তৃভাগ গ্রীকদের লিখিত 
বিবরণে সগদ্দিয়ানা নামে অভিহিত হুইয়াছিল। শকন্বীপ নাম 
হইতেই যে সগদিয়া(না) নামের উৎপত্তি, তাহাতে সন্দেহ মাত্র 
নাই। সম্ভবতঃ চক্ষুঃ ব অঙ্গি শবে জল বা নদী ঝুঝাইত। 
বাঙ্গাল৷ দেশে মযূরাক্ষি ও কপোত।গ নামে মেই অর্ণ ই বুঝাইতেছে ।-- 
অর্থ যে নদ ব| নদীর জলের বর্ণ ময়ুর ব| কপোঁতের বর্ণের 
মত। 

শকন্ধীপ আমুদরিয়। নদীর উত্তরবস্তী। লিঙ্গু ও আমুদরিয়ার নধ্যস্থ 
স্থানের নাম একদিন পক্ষত্বীপ ছিল। জৈন হরিবংশের মতে এরাবত- 
ক্ষেত্রের পূর্ব্বে ধাতকীথণ্ড এবং ব্রঙ্গাগুপুরাণের মতে পুষ্করদ্বীপের 
ছুইটি বর্ষের মধ্যে একটির নাম ধাতকীখণ্ড। জৈন হুরিবংশের 
ক্ষেত্র পঞ্জাব বলিয়া অনুমিত হয়। আফগানিস্থান হইতে আর্ত 
করিয়| প্রায় সমস্ত স্বীপগুলিই ত্রমে ক্রমে উত্তর পর্যন্ত অবস্থিত 
ছিল। 

পৃদ্বরত্বীপ ব্যতীত অন্য সমস্ত স্বীপেই বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। কৌন কোন পুরাণের মতে শীকন্বীপ ব্যতীত অস্ত কোথাও 
চতুরবর্ণ ছিল না । কেতুমালবর্ষে বঙ্গ, রাঢ়, ত্রৌঞ্চ জনপদ এবং 
শীকবতী, কুশীবতী, পুক্ষলা, রুধ। প্রভৃতি পরিচিত নাম পাইতেছি। 
বঙ্গ ও রাঢ় নাম এই পশ্চিম হইতেই কি বাঙ্গলায় আসিয়াছে? 

৪৮ অধ্যায়ে দক্ষিণদিকে ভারতবর্ধের ৯টি ভাগ বল! হইয়াছে. 
ইহার এক তাগ হইতে অন্ত ভাগে যাওয়া অতিশয় ছুঃসাধা। 
সাগর-বেষ্টিত স্বীপ, যাহা কুমারিক। হইতে গঙ্গ। পর্যন্ত বিস্তৃত, 
ভাহাই নবম দ্বীপ ব! ভারতখণ্ড । জপর ্বীপ-কক্টটির নাম ইল্ুস্বীপ, 
কসেরু, তান্রবর্ণ, গতন্তিমান্, মগন্বীপ, সৌম্য, গাঁ্ধর্বব ও বারণ 
ইন্তত্বীপ ব্রক্মদেশ এবং তাত্রবর্ণ সিল । 

ভারতখণ্ডের পূর্ব প্রান্তে কিরাত, পশ্ষিমপ্রান্তে যন ও মধ্যতাগ্গে 








সংখ্য। ] কণ্রিপাথর-_দৃষ্টি ও সৃষ্টি ৩৫৩ 
চতুর্বর্ণ বাস করে। এই ভারতখণ্ডে বা নবমন্ত্রীপে ৭টি কুলাচল সীমাজিক ইক্হাস আলোচন! করিলে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গল। 
পর্বত আছে, বগা, হিমালয়, বিদ্ধা, পারিপাত্র, গুভ্তি, সহ্যাত্রি, দেশে বহুকাল ধরিয়। দাক্ষিণীত্য হইতে দলে দলে লোক আমির! 


মহেন্দ্র, মলয় ও খক্ষ। প্রত্যেক কুলাচল হইতে নির্গত কতকগুলি 
নদীর নাম দেওয়। আছে। যাহ! বর্তমানে বিদ্ধ্য তাহ। পুরাণের 
পারিপান্র, এবং পুরাণের বিদ্ধ্য মধ্যপ্রদেশের মহাদেও পর্ববতশ্রেণ! ; খক্ষ 
অমরকণ্টক মালভূমি, সঙ্থাপ্্রি পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণী । মহেন্ত্র উড়িষ্যার 
নীলগিরি এবং মলয় দাক্ষিপাত্যের আনামলৈ পর্বত । 

ভারতের জনপদ ও রাষ্ট্রগুলির নাম এইরূপ,_-মধ্যজনপদের ন$ম 
কুরু, পাঞ্চাল, শুরসেন, কুস্তল, কাশী, কোশল গ্রভৃতি ; উত্তরে 
বাহ্লীক, আতীর, পহ্লব, গান্ধার, যবন, সিক্কুসৌবীর, মদ্রক, শক, 
হণ, গারদ, কেকয় প্রভৃতি জাতি এবং কাশ্দীর, ঢুলিক প্রস্তুতি 
দেশ অবস্থিত। ইহাতে গর্জরদের নাম নাই। খুষ্ীর পঞ্চম শতকে 
হুণের। ভারতে প্রবেশ করে, কিন্তু এখানে তাহার্দের উত্তরের 
ক্ষত্রিয় জনপদের মধ্যে নাম পাইতেছি। তাই মনে হয় হুণের। 
পঞ্চম শতকে ভারতের মধ্যে প্রবেশের পুর্বে যখন ভারতের উত্তরে 
ছিল তখনই তাহাদের নাম পুরাণে লিখিত হইয়াছে। রাঁজপুতানার 
ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে হুণদেরও নাম আছে। এখানে চীন জাতি 
ভারতের উত্তরে আছে বলিয়৷ লিখিত হইয়াছে। আবার গঙ্গার 
সপ্তধারার মধ্যে চক্ষুঃ নদী চীন, তুষার, শক, প্রতৃতি জনপদের মধ্য 
দিয়া প্রবাহিত হইতেছে বল! হইয়াছে (৪৬।৫*)। চীনেদের মধ্যে 
প্রবাদ আছে যে, তাহার! পশ্চিম এসিয়। হইতে আসিয়াছে । চীনজাতি 
খবীহ্ীয় প্রথম শতকে পামীর পর্যন্ত দখল করিলে, ইহীর! ভারতবর্ষের 
উত্তরস্থ জীতি বলিয়! পুরাণে পরিগণিত চ্ইয়াছে। পূর্বের জন- 
পদের নাম-_অন্ধ বক, প্রবঙ্গ, বঙ্গ, পৌও, বিদেহ, মাল, তীম্রলিপ্তক, 
মগধ, প্রাগ জ্যোতিষ, ইত্যাদি । 

অতংপর দাক্ষিণাত্যের জনপদের নাম আছে,_পাও্য, চোল, 
কেরল, বনবাঁসক, মহারাষ্ট্র, আভীর, কুস্তল, বিদর্ভ, অশ্বক, মাহিষক, 
কলিঙ্গ, অন্ধ, প্রসৃতি । বিদ্ধ্য-পর্বতস্থ দেশে মালব, করুষ, উৎকল, 
দশার্ণ, ভোজ, কিদ্বিত্ধক, নিষধ, অবস্তি, প্রভৃতি জনপদের নাম 
পাইতেছি। উৎকলকে বিদ্ধ্য-পর্ধতস্থ দেশে ধর! হইয়াছে । মনে 
হয়, বর্তমানে যেখানে উৎকল আছে, পুর্বে সেখানে ছিল না, 
মধ্য-ভারতে ছিল। বিঞুপুরাণে দাক্ষিণাত্যে অন্বষ্ঠ নামে একটি জন- 
পদের নাম পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের মাহিষক জনপদ হইতে 
আগত জাতি মাহিষ্য ও অন্বষ্ঠ দেশ হইতে আগত জাতি অন্বষ্ঠ নাম 
ধারণ করিয়াছিল। বাঙ্গলার বৈদ্জাতির মধ্যে, বহুকাল হুইতে 
সংস্কৃত-চচ্চা দেখিয়। মনে হয়, তীহাথ। এই অম্থষ্ঠ দেশের ব্রাঙ্ষণ 
ছিলেন। 

সমস্ত প্রাচীন কুলাচ'্যগণই বলিয়াছেন, বাস্বলার পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও 
পঞ্চ কাযস্থ কোলাঞ্চ দেশ হইতে আসিয়াছিলন। নৃতন্ববিদ্‌ 
পঙিতের! স্থির করিয়াছেন £স, “কান্তকুজের ত্রিসীমানায় যে-সকল 
লোক বাম করে, তাহাদের সহিত বাঙ্গলার ত্রাঙ্গণ-কাযস্থদের 
জাকারে সাদৃশ্ঠ নাই। আসামের লৌকে ভারতবর্ষের কলিঙ্গ 
প্রদেশকেই কোলাঞ্চ বলে। তাহ। হইলে বাঙ্গলার পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও 
পঞ্চ কায়স্থ কলিঙ্গ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গলার সেন 
রাজবংশ যে দাক্ষিণাত্য হইতে আসিক্লাছিল, তাহাতে আর কাহারও 
সন্দেহ নাই। শুর বংশের সহিত সেন বংশের সম্বন্ধ ছিল। দক্ষিণ 
রাড়ে শুর বংশের অন্তিত্বের এতিহাসিক প্রমাণ পাওয়। শিল্াছে। 
হততরাং মনেও হয়, শূর বংশ ও সেন বংশ উভয়েই দাক্ষিণাত্য হইতে 

আসিয়াছিল-“তাই দাক্ষিণাত্যাগত ব্রাহ্জণ-কায়স্থদেয় তাহারা আদর 

করিয়া আনাইয়াছিলেম এবং সম্মানের স্থিত রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গলার 


বাস করিতেছিল, এবং তাহার! অনেকাংশে হুসত্য ছিল। 

ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল বাঙ্গলাদেশের লোকেই নামের পূর্বে 
ঞ্র ব্যবহার করে এবং ভাগ্র, পৌষ ও চৈত্র এই তিনমাসে লক্দ্ীগূজ। 
করে। আবার কেবল অন্ধ, রাজবংশের রাজাদের নামের পূর্বে্ধ “সিরি” 
বা প্র-কথার ব্যবহার আছে। ইচা হঈতে মনে হয় বাঙ্গলার পঞ্চ ব্রাহ্মণ 
ও কায়স্থের সঙ্গে মলে অথবা! সেন )8 শুর রাজবংশের সঙ্গে বাজল। 
দেশে এই লক্মীপূজ। ও প্রী-প্রয়োগের প্রচলন হইয়াছে। 

প্রাচীন বিখ্য।ত স্থান প্রতিষ্ঠান-পুরী (বর্থমান পইঠান )। পুরাণ- 
কারের। এই প্রদেশেই বাস করিতেন। 


(মানসী ও মন্ববাণী, বৈশাখ ) 


দৃষ্টি ও সৃষ্টি 


চোখ, কান, হাত, পা, রসন| সবকটাই হল রূপ, রস, শব, 
স্পর্শ, গন্ধ ধরে, বিশ্বের চারিদিককে বুঝে নেবার জন্য। মানুষ 
নিজের চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদিকে জন্বাভাবিক রকমে 
অসাধারণ শক্তিমান করে' তুল্লে। ছেলেকে অক্ষর চেনাতে শেখালে, 
বই পড়তে শেখালে তবে সে আন্তে আস্তে চোখে দেখতে পার-_ 
কি লেখ। আছে, বুঝতে পারে পড়াগুলে|, এবং ক্রমে নিজেই 
রচন। করার শক্তি পায় একদিন হয়ত বা। যে মানুম কেবল 
অক্ষর পরিচয় করে। চল্প। আর যে অঙ্গরগুলোর মধ্যে মানে 
দেখ্তে লাগ্ল, আবার যে রচনার নির্পাণ-কৌশল ও রস পধাস্ত 
ধর্তে লাগ্ল এদের তিন জনের দেখ।-শোনার মধ্যে অনেকখানি 
করে' পার্থক্য আছে। কাজেই দেখি--শিল্পই বল আর যাই বল 
কোন কিছুতে কুশল হয় না চোক, হাত, কান ইত্যাদি, যতক্ষণ 
এদের স্বাভাবিক কার্যকরী চেষ্টাকে নতুন করে' সুশিক্ষিত করে” 
তোল! ন। যাঁয় বিশেষ বিশেষ দ্িকে--বিশেষ বিশেষ উপায় আর 
শিক্ষার রাস্তা ধরে'। এই শিক্ষার তারতম্য নিয়ে আমাদের সচরাচর 
মোটামুটি দর্শন, ম্পর্শন, শ্রবণ, ইত্যাদির সঙ্গে শিল্পীর ও গুণীর 
দেখাশোনার সঙ্গে পার্থক্য ঘটে । ছবি, কবিত।, হর-সার প্রস্তুতি 
অনেক সময়ে যে আমাদের কাছে হেঁয়ালীর মতো ঠেকে ত ছুই 
দলের মধ্যে এই পরথ ও পরশের পার্থক্য বশতঃই হয় । 

এইজন্যেই কবিত1, সঙ্গীত, ছবি এ-সবকে বুঝতে হলে 
আমাদের চৌখ-কানের সাধারণ দেখাশোনার চাল-চলনের বিপর্যয় 
কতকট। অভ্যাস ও শিক্ষার দ্বারায় ঘটাতে হয়, ন। হলে উপায় 
নেই। কোন বিষয়ে পটুত| হয় ন| হতে পারে ন। ততক্ষণ, 
যতক্ষণ নাঁন। ইন্র্িয়ের নিত্য এবং স্বাভাবিক ত্রিয়্ার কতকট। 
অদল-বদল ঘটিয়ে না তোল। যায়। সারাজীবন বারে বারে 
একই জিনিষ দেখে শুনে পরশ করে পরথ করুতে কর্তে 
কাজের দক্ষতা বেড়ে যাঁয়, হাত পা চোখ কানের। শরীর-যন্ত্র 
নিত্য ব্যবহারের নিত্য কাজের বস্তু ও ঘটনাগুলোর সন্বদ্ধে 
এই অদ্রান্ত বন্ত-পরিচয়ের পাঠ সাঙ্গ করেই থেমে রইল এই 
হলো সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা দর্শন ম্পর্শন শ্রবণ দিয়ে 
যতটা এগ্রোতে পারি তীর চরম পরিণতি । মানুষের দেখ! শোন! 
ছয় সমস্তই কাজ ও বস্ত এবং বাস্তবিকতার সঙ্গে লিগু হয়ে 
রইল, নিখুত করে চিনে নিতে পার্লে, অত্রান্তভাবে ধরতে 
পার্লে বাইরের এট! ওট। সেটা, এ ও তা, এমন তেমনন্ইত্যাদি 


শ্রী রাখালরাজ রায় 


৩৫৪ 


প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২৯. 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





বন্ত ও ঘটন! ;-এই খধ জ্ঞান একে বল! যেতে পারে বন্ত-বুদ্ধি .ব! 
বাস্তব হুদ্ধি-_কিন্ত কিছুতেই একে বল! চলে না, বন্ধর রসবোধ 
শিল্পবোধ ধ জখব! অর্থবোধ! মানুষের এই বস্তগত 
দৃষ্টি চিরদিন “ভার স্থার্থ-বুদ্ধির সঙ্গেই জড়ানো ধাকে। নিত্য 
জীবনযাজার সঙ্গে আশপাশ থেকে যার! এসে মিল্ছে তাদেরই 
খবর জামর। দিন-রাত অজ্রান্ততাবে নিয়ে চক্লেম এই বস্তুগত দৃষ্টি 
দিয়ে! ময়্রা যেমন চমৎকার মিঠাই গড়ে চলে! মিঠাইয়ের 
রদবোধ করার কোন অপেক্ষ! ন| রেখেও! বস্ত-জগতের সঙ্গে 
পরিচয় বুদ্ধির দিক দিয়ে ঘটিয়ে দর্শন শ্পর্শন শ্রবণ মানুষকে 
খুব দক্ষতা চাতূ্য বুদ্ধির পরিচ্ছন্নত। দিয়ে পাক৷ মানুষ কাজের 
মানুষ করে' দেয় এট! বেমন সত্যি, আবার গুধু এই গুণগুলি 
নিয়েই মানুষ গুণী কবি ও শিল্পী হয় ন। এটাও তেমনি সত্যি। 
কাজের সংস্পর্শ থেকে কিছুকে বিচ্ছিন্ন করে' নিয়ে চেয়ে দেখা, 
গুনে দেখা, ছুঁয়ে দেখার অভ্যান চৌধ কান ও সমস্ত .ইল্রিয়কে 
ঘেওয়ায় ক্ষমতা অনেকপানি সাধনার অপেক্ষা! রাখে, তবে মানুষের 
শিল্পজ্ঞান রসনোধ জন্মায়। মানুষ অস্তৃষ্টি লীভ করে কখন? 
প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সঙ্গে মনকে, স্তোত্রের সঙ্গে আত্মাকে 
হখন সে মিলিত করে। যে-সব শরীরযস্ত্রের কাজই ছিল বুদ্ধির সঙ্গে 
যুক্ত হুয়ে বাহিরের প্রেরণায় চটপট সাড়া দেওয়া নির্বিচারে ) 
অন্তরের সঙ্গে মানুষ যেমনি তাদের যুক্ত করে দিলে অমনি 
ভিতরকার প্রেরণায় তাঁরা ধীরে নুস্থে একটুখানি যত্বের সঙ্গে একটু 
কৌতুহল নিয়ে যেন আন্বীয়ত। পাতাতে চল্পে। বাঁক্চিরের এট! ওটা 
সেটার সঙ্গে, একটু দরদ পৌঁছল দেখ! শোন! ছোঁয়ার মধো! 

ভাবুকের শোন! দেখ! বল! কওয়ার মধ্যে শিগুনুলভ সরলত! ও 
কল্পনার প্রসার থাকে । ভাবুকদৃষ্টি এত অপরূপ অসাধারপভাবে 
দেখে শোনে দেখায় শোনায় যে কাজের মানুষের দেখ শোন। 
ইতাদির সঙ্গে তুলন! করে' দেখলে ভাবুকের চৌখে দেখ! ছবি 
কবিতা সমস্তই হেয়ালী বা! ছেলেমান্ষির মতই লাগে। 

শিশুর হাদয় যে ভাবে গিয়ে স্পর্শ এবং পরখ করে' নেয় বিশ্ব- 
চয়াচর়কে, একমাত্র ভাবুক মানুষই সেই ভাবে বিশ্বের হ্াদয়ে 
জাপনার স্বাদয় লাগিয়ে দেখতে পারেন গুনতে পারেন, এবং অবোজ। 
শিশু যেটা বলে' যেতে পার্লে না সেইটেই বলে' যায় ভাবুক 
কবিতায় ছবিতে, রেখায় ছন্দে লেখার ছন্দে সুরের ছনে অবোল! 
শিশুর বোল, হারানে। দিনগুলির ছবি। অফুরস্ত আনন্দ জার 
খেল! দিয়ে ভরা শিশুকালের দিন-রাতগুলোর জন্তে সব মানুষেরই 
মনে যে একট! বেদন। আনে সেই বেদন।-ভর| রাজত্বে ফিরিয়ে লিয়ে 
চলেন মানুধের মনকে থেকে থেকে কবি এবং ভাবুক; ধার শিশুর 
মতো! তরুগ চোখ ফিরে পেয়েছেন। শিশুকাল যথার্থই ভাবুক এবং 
আপনার চারিদিককে দে সত্যই হাদয় দিয়ে ধরতে চায় বুঝতে চায় 
এবং বোঝাতে চায় ও ধরে' দিতে চায়; গুধুসে হা! দেখে শোনে 
সেট। ব্ক্ত করার স্থল এত জল্প, যে, খানিকট। বোঝায় নান! ভঙ্গী 
দিয়ে, খানিক বোঝাতে চার নান আঁচড় পৌচড় নয়তে। জঙ 
ভঙ্গ! রেখ। লেখ। ও কখ! দিয়ে; এইখানে কবির সঙ্গে ভাবুকের 
সঙ্গে পাক। অভিনেতার সঙ্গে শিশুর তফাৎ। দৃষ্টি ছুজনেরই তরুণ, 
কেবল একজন সূষ্টি করার কৌশল একেবারেই শেখেমি আর-একজন 
হৃষ্টির কৌশলে এমন হুপটু যে কি কৌশলে যে তার! কবিত| ও 
ছবির মধো শিশুর তরুণ দৃষ্টি আর অস্ফুট ভাবাকে ফুটিয়ে তোলেন 
তা পর্যন্ত ধর! বায় না। 

স্ডাকামে। দিয়ে শিশুর আবোল তাবোল আধ-ভাঙ্গ। কতকগুলে! 
বুলি সংগ্রহ করে'। অগব। শিশুর হাতের অপরিপক্ধ ভাঙ্াচোর! 


টানটোন আঁচড়-পৌঁচড় চুরি করে' বসে' বসে' কেবলি শিশু-কবিত। 
শিশু-ছবি লিখে চললেই মানু .কবি শিল্পী ভাবুক বলাতে পারে নিজেকে 
এবং কাজগুলোও তাঁর মন-ভোলামো৷ হয় এ তুল যাঁরা করে' চলে 
তার৷ হয়তে। নিজেকে ভোলাতে পারে কিন্তু শিশুকেও ভোলার, না, 
শিশুর বাপ-মাকেও নয়। ছেলে-তুলনে। ছড়া! একেবারেই ছেলে- 
মান্বি নয়, তরুণ দৃষ্টিতে দেখ।-শোনার ছবি ও ছাপ সেগুলি। 

কাজের দৃষ্টি মানুনের বার্থের সঙ্গে সৃষ্টির জিনিষকে জড়িয়ে দেখে, 
আর ভাবুকের দৃষ্টি জনেকট! নিঃস্বার্থ ভাবে হৃষ্টির সামগ্রী স্পর্শ 
করে। দিন-রাতের মধ্যে যে-সব ঘটন। হঠাৎ ঘটে কিন্ত! জাকণ্মিক 
ভাবে উপস্থিত হয় প্রতিদিনের বাধ! চালের মধ্যে সেগুলোকে মানুধ 
খুব কাজে ব্যস্ত থাকলেও অন্ততঃ এক পলের জন্তেও মন দিয়ে ন! 
দেখে থাকতে পারে ন।--সমস্ত ইঞ্িয়-ব্যপারে আকৃষ্ট হবার একট। 
চেষ্টা থেকে থেকে জাখে আমাদের সকলেরই, কিন্তু বাইরে "ধকে 
প্রেরণীসাপেক্ষ চোখ কান ইত্যাদির এই কৌতুহল সব সময়ে 
জাগিয়ে রাখতে পারেন কেবল তাবুকেরাই। বিশ্ব-্রগৎ একট! 
নিত্য-উৎসবের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন রসের সরঞ্জাম নিয়ে ভাবুকের 
কাছে দেখ! দেয় এবং সেই দেখ! ধর! থাকে ভাবুষ্কের রেখার টানে, 
লেখার ছাদে, বর্ণে ও বর্ণনে; কাজেই বল! চলে বুদ্ধির নাকে 
চড়ানে। চল্ভি চশমার ঠিক উপ্টো! এবং তার চেয়ে ঢের শক্তিমান 
চশম! হল মনের সঙ্গে যুক্ত ভাবের চশমা-ধানি। 

অভিনিবেশ করে, বন্ততে ঘটনাতে নিবিষ্ট হবার শিক্ষা 
ও সাধনায় আপনার কাধ্যকরী ইন্জ্রিয়-শক্তি'সকলকে নতুনতরো 
শক্তিমান করে তুল্লেন যে মুহূর্তে ভাবুক-_সৌনর্যে অর্থে 
সম্পদে হৃষ্টির জিনিদ ভরে উঠল, ভ্রগৎ এক অপরূপ বেশে, 
সেজে দড়ালে। মানুষের মনের ছুয়ারে, বারমহল ছেড়ে অভ্য।- 
গত এল যেন অন্দরের ভিতর ভালবাসার রাজন্ধে। রসের স্বাদ 
অনুভব কর্ে দানুষ__যেট! সে কিছুতে পেতে পার্তো! না বদি লে 
ইল্জিয়-সমস্তকে কেবলি প্রচ্ছরী ও মন্ত্রীর কাজ দিয়ে বসিয়ে রাখত 
বুদ্ধির কোঠার দেউড়িতে। এই নতুন শিক্ষা নতুন সাধনা খন 
মানুষের ইন্ত্রি়গুলো! লাভ করূলে, তখন মানুষের কণ্ঠ শুধু 
বলা-কওয়! হীক-ডাক করেই বলে" রইলে! না, সে গেয়ে উঠল, 
হাতের আনুলগুধো। নান! জিনিষ স্পর্শ করে' নরম গরম কঠিন কি 
স্থছ ইতাদ্দির পরথ করে'ই ক্ষান্ত হল না, তার! সংঘত হয়ে তুলি 
বাটালি স্থচ হাতুড়ি এমনি নান! জিনিষকে চালাতে শিখে নিলে, 
বীপা-বস্ত্ের় উপরে স্বর ধরুতে লাগ্ল হাত, আঙ্গুলের আগ, শুধু 
লোহার তারকে তার মাত্র জেনেই ক্ষান্ত হল না, বরের তার গেয়ে 
যন্ত্রের পর্দায় পর্দায় বিচরণ করতে থাকল আঙ্গুলের পরশ গুন্‌ 
গুন্‌ স্বরে ফুলের উপরে ভ্রমরের মতো, কোলের বীণার সঙ্গে যেন 
প্রেম করে চার হাত, কান গুনতে লাগ্ল প্রেমিকের মতো! 
ফোলের বীর প্রেমালাপ ! সরুপ্সচের, সোনার সুতোর, রংএ তর 
তুলির সজীব ছন্দ ধরে' তালে তালে চষ্ল আঙ্গুল, হাতুড়ি-বাটালীর . 
ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাগব নৃত্য করতে শিক্ষা মিলে শিল্পীর হাত, 
কাজের ভিড় থেকে মানুষের চোখ-হাত সেই সঙ্গে মনঞ্জ' চটী পেয়ে 
খেলাবার ও ডান। মেলাবার অবদর পেয়ে গেল। 

সমস্ত ইল্জরিয় দিয়ে সথষ্টির দিকে এই অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি এইটুকুই 
ভাবুকের সাধনার চরম হল তা তে। নয়, স্থির বাইরে ধা তাকেও 
ধর্বার জন্তে ভাবুক পর 
দৃষ্টি বার এমন দুরবীক্ষণ-বন্ত্রকেও হার মানালে মানুষের দই 
মানস-নেত্র । চোখের দৃষ্টি খেধানে চলে না. ছুরবীক্ষপৈর দুরমৃষ্টিরও 
অগম্য যে স্থাম, মানুষ এই আর-এক নতুন দৃষ্টির সাধনায় বলীগ্মান 


ওয় সংখ্যা] 


ছয়ে নিজের মনের দেখা নিয়ে বিশ্বরাজ্ের পরপারেও. সন্ধানে 
বেরিক্জে গেল"_সেই রাজদ্বে-_-বেখানে সৃষ্টির অবগুঠনে নিজেকে জাবৃত 
করে, শরষ্টা রয়েছেন গোপনে! 
.. এই ব্রঙ্মলোক যেখানে ছাঁয়াতপে সমস্ত প্রকাশ পাচ্ছে, শন্ধরর্ব-লোক 
যেখানে রপ ও থর উভয়ে জলের উপরে বেন তরঙ্গিত হচ্ছে, এবং 
জমার মধ্যে যেখানে নিখিলের সমন্তই দর্পণের মতো প্রতিবিদ্থিত 
দেখ। যাচ্ছে-_সমস্তই দিব্য-দৃষ্টিতে পরশ ও পরখ করে' নিলে মানুষ। 
দর্শকের ও শ্রোতার জায়গায় বসে' মানুষ দেখ বার মতে। করে, দেখ লে, 
শোন্বার মত করে, গুনে নিলে নিখিলের এই রূপের লীল! সুরের 
খেলা, এবং এরও ওপারে বে লীলাময় মানুষকে সমস্ত পদার্থ 
সমস্ত বন্তর সঙ্গে একলুত্রে বেঁধে একই নাটাশালায় নাচিয়ে 
গাইয়ে চলেছেন তাকে পর্যাস্ত ছুয়ে এল মানুষ নেপথ্য সরিয়ে। 
দেখ! শোন! পরশ করার চরম হয়ে গেল, তার পর এল দেখানোর 
পাল।! মানুষ এবারে আর এক নতুন অদ্ভুত অনিয়ন্ত্রিত অভতপূর্বব 
দৃষ্টি সাধন করে গুণী শিল্পী হয়ে বস্ল! এই দৃষ্টি-বলে আপনার 
কল্পশীলোকের সুনোরাজ্যের গোপনতা থেকে মানুষ নতুন নতুন 
সষ্টি বার করে, আন্তে লাগ্ল। যে এতদিন দর্শক ছিল সে 
হল প্রদর্শক, ডুষ্ট। হয়ে বস্ল দ্বিতীয় শষ্টাা। অরূপকে রূপ দিয়ে, 
অস্থন্দরকে হর করে, অবোলাকে হর দিয়ে, ছবিকে প্রাণ, 
রঙ্গহীনকে রং দিয়ে চল্ল মানুষ! 


( বঙ্গবাণী, বৈশাখ ও টজ্যাট ) 








শ্রী অবনীন্দনাথ ঠাকুর 


| ংলার নবযুগের কথা 
ইংরেজী খিক্ষার প্রথম ফল-যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র 

রাক্ত। রামমোহন বাংলার এই নবযুগের প্রবর্ধক হইলেও রাঁজ।র 
আদর্শটি বহুদিন পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ধরিতে পারেন নাই৷ 
এখনও পারিয়ছেন কি ন।, সন্দেহ । তামসিকতাকে দূর করিবার 
জন্যই রাঁজ। দেশের ধর্-কর্পকে লোকের অনুষ্তবের উপরে গড়িয। 
তুলিতে চাঙ্চিয়/ছিলেন। 

রাজা দেখিয্াছিলেন যে ভারতবধকে ঘদি এধুগে সভাভাবে 
বাচিয়। থাকিতে হয়, তাহা! হইলে ভারতব।সীদিগকে নিজেদের 
মনাতন সভ্যত। ও সাধন। লইয়। আধুনিক সভ্া-সমাজের মাঝখানে 
যাইয়। মাধ। উ'টু করিয়! দীঁড়াইতে হইবে ; জার কৃপমণ্ক হইয়। 
ধাকিলে চলিবে না। তারতবর্ষ যখন বড় ছিল, তখনও সে কৃপমঞ্্ক 
ছিলনা । এই কারণেই রাজ। ইংরেজী শিক্ষ। প্রর্লিত করিবার 
জনক এতট। আগ্রহাম্িত হইয়াছিলেন। এদেশে ইংরেজী শিক্ষ। 
প্রচলনের জনক ইংরেজ গতর্ণমেন্ট আদিতে কোনও চেষ্টাই করেন 
নাই, বরঞ্চ নানাদিকে বাধ! দিতে চাহিয়া ছিলেন। 
'  কলিকাতা-সমান্দে এই নুতন শিক্ষার ফলে একট। প্রবল ধর্দ- 
ও সমাজ-বিপ্বেয় “বান ডাকিয়ছিল। রাজ। রামমোহন প্রাচীন 
বেদাস্তা্দি প্রচার করিয়া! প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে যে বিরোধ 
জাগাইতে চাহিয়া ছিলেন, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় যুরোপের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের প্রভাবে সে বিরোধট। সনত্বরই আর-এক দিক দিয়। 
পাকিয়! উঠিতে লাগিল। 

বিরোধট| পাঁকিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ। যে 
সমস্কর়ের পথটা, দেখাইয়াছিলেন, তাহার সন্ধান লোকে পাঈল ন|। 
ফলে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ঢেট শিক্ষিত বাঙ্গালীকে একেবারেই 
খদেশের মভাত| ও সাধনার কোল হইতে তুলি! লইয়। জ্সাধুনিক 


কণ্তিপাথর-_বাংলার নবযুগের কথা 
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যুরোগীয় সভ্যতা! ও সাধনার দিকে প্রবল . রেগে ঠেলিয়৷ দিল। 
আর উহার মূল কারণ ছিল-_ এই নূতন শিক্ষা ও সাধদাব অতিশয় 
বলবতী স্বাধীনতা ও মানবতার প্রেরণা । ইহাই বাঙ্গালীর অন্তর্নিহিত 
চিরস্তন কিন্ত সম্প্রতি-বিশ্বত ন্বাধীনত। ও মান্ধতার জাদর্শকে 
জাগাইয়।, কল্মরী-মগকে যেমন নিজের নাতিগন্ধে মাতাইয়! চারিদিকে 
ছুটাইয়। থকে, বাঙ্গালীকেও সেইরূপ নিজের আদর্শের গন্ধেই 
যুরোগের দিকে ছুটাইয়। দিল। 

এ দেশে উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ইংরেজের রক্ষার জন্কাই 
প্রয়োজনীয় হইয়। উঠিয়াছিল। সে ধুগটাই মুরোপে এক অভিনব 
স্বাধীনত। এবং মানবতার প্রেরণায় মাতিয়! উঠিয়াছিল। 

বুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতগ্ত্র, ইংরেজীতে যাহীকে [২28108119া 
এবং 1701510091157 কহে, ফরাসী-বিপ্লবের মূল ভিত্তি ছিল; ধাঁহার! 
হিন্দু কলেজে লেখ।পড়। শিখিতে গেলেন, এই যুক্তিবাদ ও বাক্তিস্বাতস্থা 
তাহাদের জীবনেরও মূলমন্ত্র হইয়। উঠিল। এই নূতন আদর্শের প্রেরণায় 
ইহার! প্রচলিত ধর্শের এবং সমাজের সকল বন্ধনকে ভাঙ্গিতে আরম 
করিলেন। এইরূপে বাঙ্গালায় ইংরেজীনবীশদিগের প্রথম দলের মধ্যে 
একটা তীর ধর্ধস্রোহিতা এবং সমাজকোহিত। জাঙশিয়। উঠিল। 
এই-সকল শিক্ষার ফলে প্রাচীন সমাজে এবং পরিবারে জ্যোষ্ঠগণের 
সাঙ্গ নব্যধুবকর্দিগের বিরোধ বাধিয়! উঠিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে 
বাংলার ইংরেজীনবীশের! প্রাচীনকে ভাঙ্গিয়।-চুরিয়। যুরোগের ছাঁচে 
নিজেদের সমাজকে নুতন করিয়। গড়িয়! তুলিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া 
উঠিয়াছিলেন । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুরোপীক়্ যুক্তিবীদের ব। 1২201091)9এর 
উপরেই আমাদের প্রথম দলের ইংরেজীনবীশদিগের এই সমাজ-ও- 
ধর্দফ্লোহিত। প্রতিষ্টালাভ করিতে চ।হিয়াছিল। এই যুক্তিবাদ ইত্রিয়- 
প্রত্যক্ষকেই নত্যের ব। বস্তর একমাত্র প্রমাণ বলিয়। গ্রহণ করে। 

উনবিংশ শতাব্দীর যুরোগীয় চিন্ত। ইত্জিয়-প্রত্যঙ্গের অপূর্ণতা অনুভব 
করিয়।, ইল্লিয়ের প্রমাণের ম্বার। মানুষের সকল অভিজ্ঞতার মীমাংস| ' 
হয় ন। দেখিয়।, 1071016197 ব| আবন্মপ্রত্যয়ের আশ্রয় লইগ্গাছিল। 
আমাদের নুতন ইংরেক্সীনবীশেরাও কেহ কেহ এই পথেই নান্তিকোর 
হাত হইতে রক্ষ। পাইবার চেই। করিয়ছিলেন। এইরূপে আমাদের 
প্রথম দলের ইংরেজীনবীশদিগের মধ্যে মোটের উপরে ছুইট! দল গড়িয়। 
উঠিতে আরস্ভ করে। এক দল প্রচলিত হিন্দুধর্ত্ের উপর আস্। ছারাইয়। 
নাস্তিকোর দিকে ঝুঁকিয়। পড়িলেন। কেবল লোকশ্রের; অর্থাৎ 
জনমাধারণের যাহাতে কল্য।ণ হয় এবং বাহ। তাহাদের সখসমৃদ্ধি সাধন 
করে, হছ।কেই সমাজ-নীতির মুলহুত্ররপে অবলম্বন করিরাছিলেন। 
যাহাতে লোকের মুখসমৃদ্ধি নষ্ট করে, তাহাই অধর্ম, যাহ। দ্বায়। ইহ- 
লৌকিক নুখসম্দ্ধি তাহাই ধর্ম, ইহাই ইহাদের চরিত্রের বুনীয়াদ হইয়। 
উঠে । আর-এক দল প্রচলিত হিন্ুধর্থে বি হারাইয়াও সকল ধর্মবিশ্বাস 
হারাইলেন ন।। ইহ'দের প্রকৃতির মধ্যেই একট! বলবতী আস্তিক্যবৃদ্ধি 
বিদ্যমান ছিল। ইহার! হিন্দুধর্দের বিরুদ্ধে খর্গাহস্ত হইয়াও প্রকৃতপক্ষে 
ধর্সস্োহী হইতে পারিলেন না। ভারতের প্রাচীন সাধনাতেও বুক্তি 
এবং ব্যক্তিত্বাতস্ত্রোর একট। স্থান আছে। গতানুগতিক ধর্পের সাধনে 
স্ষেহ ইহার সন্ধন লইত ন।। এইজপ্তই আমাদের যে-সকল ইংরেজী- 
নবীশেয়। এই যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতস্ত্রের প্রেরণায় হিন্দুধর্দ ও 
হিনুসমাঞজকে অধৌতিক এবং মানবের স্থা ্াবিক স্বাধীনতার পরিপন্থী 
বলিয। বর্জন করিস ছিলেন, ্ঠাহার! প্রটেষ্ান্, খৃ্ীর ধর্সের' আশ্রয় 
গ্রহণে কুষ্টিত হন নাই। 

কি করিপ। ছেপের। ইংরেজীও শিপিবে, মুরোপীয় সভযত। ও সাধনার 
শান্ন-ন।হিতাও অধায়ন করিবে, ঈগখচ উচ্তার যে* অপরিহীধর্য পরিখীম, 
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যুক্তিবাদ ও ব্যকিন্যাতস্ত্রোর প্রভাব, তাহ।র হাতও এড়াইয়| থ।কিবে, 
এই. অনাধ্য-সাধনায় হিন্দুমমাজের নেতৃগণ প্রবৃত্ধ হইলেন । 
: ' কিন্তু তন্ত্রের দ্বার! শাস্ত্র ও দোহাই দিয়া কিন্বা 
রমাজ-শাসনের ভয় দেখাইয়| নূতন ভাবের ও মদে মাতোয়ারা 
যুষকের দলের-_সমাজ- এবং ধর্মজোহিতাকে ঠেকাইয়। রাখিতে 
পারিলেন না। 

এরপ অবস্থায় মহ্ধি দেবেজ্রনাধ ঠাকুর রাজ! রামমোহনের ' 
আধ্যাক্মিক দায়াখিকারের দাবী করিয়। তাহার প্রতিষ্ঠিত মুমূধ ্রন্মদভাতে 
মবচেতনা সঞ্চার করিয়! নবাশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের উপরে গৃষ্টধর্সের 
প্রভাব নষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। 


( বঙ্গবাণী, তোষ্ঠ ) শ্রী বিপিনচন্ত্র পাল 


প্রাণশক্তির রসতআোত 

অনেকের ধারণ! আছে যে বুধি লড়াই করে" হন্মসংঘর্ষের মধ্য 
দিয়েই শক্তি প্রকাশিত তয়। তার। একথ। স্বীকার করে ন| থে 
মৌনার্যয মানুষের বীধ্যের প্রধান সহার়। বসস্তকালে গছপাঁলার 
বে নবকিশলয়ের উদাম হয়, ত| ঘেমন তার অনাবশ্যক বিলাসিত। 
নয়, বাস্তবিক পক্ষে দে যেমন তার বড় হৃহির একটি প্রজ্তিয়।, 
তেষনি বড় বড় জাতির জীবনে যে রসসৌনধ্যের বিস্তার হয়েচে তা 
ভাদের পরিপুষ্টিরই উপকরণ জুগিয়েছে। এই-সকল রসই জাতির 
জীবনকে নিত্য নবীন করে' রাধে, তাকে জরার আক্রমণ থেকে 
বাঁচায়, অমরাৰতীর সঙ্গে মর্ত্যলোকের যোগ স্থাপন করে, এই 
রসসৌন্দর্যাই মানবচিত্তে আধ্যাত্মিক পূর্ণতায় বিকশিত হয়। কেবল 
দেছেরই নয়, মনেরও জীবন আছে; সঙ্গীত হুচ্চে তারই তৃষ্ণার 
একটি পানীয়, এই পানীয়ের দ্বার। মনের প্রাণশক্তি সতেজ হয়ে ওঠে। 

জীবন নীরস হলে সঙ্গে সঙ্গে ত। নিব্বাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্ত 
গুক্ষতার কঠোরতাই যে বীধ্য এমন কথখ। আমাদের দেশে প্রায়ই 
শুনতে পাওয়! যায়। অবন্ঠ বাহিরে বীধ্যের যে প্রকাশ সেই 
প্রকাশের মধ্যে একটা কঠিন দিক আছে, কিন্তু অন্তরের যে পূর্ণত। 
সেই কাঠিন্তকে রক্ষা করে সেই পূর্ণতীর পরিপুষ্টি কোধ! থেকে? 
এহচ্চে আনন্দরস থেকে । সেইটে চোথে ধর! গড়ে না বলে' তাকে 
আমরা জগ্রান্থ করি, তাঁকে বিলীসের অঙ্গ বলে' কল্পনা করি । 

গীছের গু'ড়ির কাষ্ট-অংশটাকে দিয়েই ত গাছের শক্তি ও সম্পদের 
হিসাব কুরূলে চল্বে না। সেটাকে খুব সুলরগে স্পট করে' দেখা 
যায় সন্দেহ নেই ; আর গুঢভাবে তার অণুতে অণুতে যে রস সঞ্চারিত 
হয়, যে রসের সঞ্চারণই হচ্চে গানের বখার্থ প্রাণশক্তি, সেট। স্থুল নয়, 
কঠিন নয়, বাহিরে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ নয় বলেই তাকে খর্ব কর! সত্য- 
দৃষ্টির অভাব বশতঃই ঘটে । গুড়র সত্যট। রসের সত্যের চেয়ে বড় নয়, 
গুঁড়ির সত্য রসের সত্যের উপরেই নির্ভর করে, এই কথাট! আমাদের 
মনে রাখ্তে হবে। 

যখন দেখতে পাব যে আমাদের দেশে সঙ্গীত ও সাহিত্যের ধার! 
বন্ধ হয়েছে, তখন বুঝব দেশে প্রাণশক্তির ল্লোতও অবরুদ্ধ হয়ে 
গেছে। সেই প্রাণশক্তিন্দে নান। শাখা-প্রশাখায় পূর্ণত।বে বহমান 
খরে। রাখ বার জন্তেই, বিশ্বের গভীর কেন্রে থেকে যে অমৃতরস-ধার! 
উৎসারিত হচ্ছে তাকে আমাদের আবাহন করে' জান্তে হবে। তগীরথ 
যেসন তশ্বীভূত সগর-সন্তানদের বীচাবার জন্কে 'পুপ্যতোয়। গঞ্জাকে 
মরতে আমন্ত্রর করে, এনেছিলেন তেমনি মানসলোকের তগীরখের। 


'প্রবাসী--আষাঢ়, 5৩২৯: 


লেপ সা স্িগাস্সপত সপে পরস্পর পিসি পম সপ অপ সিসি পর পপ সি পাস সি সস 


[ ২২শ ভাগ, ১ম গণ 





সমস্ত বড় বড় জাতির মধ্যেই এই কাজ চল্চে। চল্চে বরোই 
তারা বড়। পার্লাঙেন্টে, বাণিজ্যের হাটে, যুদ্ধের মাঠে তার! বুক 
ফুলিয়ে ভাল ?কে বেড়ান বলেই তারা বড় তা! নয় । ' ভার! সাহিত্যে 
সঙ্গীতে কলা-বিদ্যা সকল দেশের মানুষের জন্টে সকল কালের 
রসম্মোত নিত্য প্রবহমান করে রাখ চেন বলেই বড়। 


( নব্যভারত, জ্যেষ্ঠ ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - 


প্রাদেশিক দেবতত্ব 


একাচুরা পুজা । 
ময়মনসিংহের পর্ব্বাংশে এবং ত্রিপুরার উত্তরাংশে এই দেবতার 
অত্যন্ত সমাদর । ছেলেমেয়ের উৎকট ব্যাধি হইলে, অথব। স্বৃতবৎসার 
সন্তান রক্ষার জন্ত এই দেবতার পুজ। হইয়। থাকে । ইহার পুজা! মান- 
সিক করার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর পায়ে লোহার বাল অন্কাবে নুতা 
পরাইয়। দেওয়। হয়। সীধারণতঃ ইহাকে একাচুরার বেড়ী বস! হয়। 
কাহারও অন্নপ্রাশনের সময়, কাহার৭ পৈতার সময়, কাহারও কাহারও 
ব। বিবাহের সময়েও পুষ্স। অনুষ্ঠিত হয়। পুজ! সম্পন্ন হইলে পায়ের 
বেড়ী কাটিয়! ফেল। হয়। যাহার ধৃত বেড়ী কোন কারণে নষ্ট. হইয়। 
যায়, তাহার পক্ষে পুজার সময় নুতন বেড়ী পায়ে পরাইতে হয়। এই 
দেবতার নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখ! যায়। 
কোন কোন পদ্ধতিতে ইনি “একচৌর ভৈরব” নামে, কোন পুস্তকে 
একচুড় ভৈরব নামে, আবার কোথাও*-“একচূড় শিব” নামে অভিহিত 
হুইয়াছেন। ইহার ধ্যানের এবং মন্ত্রেরও পার্থকা দেখ। যায়। 
(৯ নীলজীমূতসন্বশং একচৌরং জ্রিলোচনম্‌। 
দবিভুজং শক্রহস্ত।রং নানালম্বনরভূষিতম্‌ ॥ 
(২) নীললীমুতসন্কাশং একচৌরং জিলোচনম্‌। 
গদাথডগাধরং দেবং হুর্যকোটিসমপ্রতম্‌॥ 
_. বি্ধান্থং বিদ্ধ্যনিলয়ং ভৈরবং ভৈরবীপ্রিয়ম্‌ ॥ 
৬ একচৌর ভৈরব ইহাপচ্ছেত্যাবাহ্ হং ক্রৌ' একচৌরতৈরবার় নমঃ 
ইত্যনেন পুজয়েখ। 
এই পুজার অঙ্গ ছাগবলিদান। কোন কোন স্থলে মহিষবলিও 
হইয়। খাকে। স্ত্রীলোকে একাচুরার ব্রতও করিয়। থাকে । 


বরকুমার । 
ইনি একাচ্রার নিয়ত সহচর দেবত।। যেখানে একাঁচুরার পুজ। 
হইয়। থাকে, সেখানে ইনিও অবষ্ঠই পুজ। পান। মঙ্গল-ব্যাগারের 
পূর্বে একাচুর! বরকুমারের পুজ। প্রায়শই হইয়! থাকে। কোন কোন 
পুরোহিত ঠাকুর মনে করিয়াছেন, ইনি বড় কুমার । বড় হইলেই বৃহৎ; 
অতএব কেহ ইহাকে বৃহৎ কুমারায় নমঃ, কেছ বা বৃদ্ধ কুমারায় নমঃ, 


আবার কেহ কেহ বড়কুমারায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পুজা করিয়। থাকেন। 
পণ্তিতগণ মনে করেন ইনি বরদাত! কুমার । বো মিনার 
ইহার গুজ। হইয়। থাকে। ঃ 

ধ্যান এইরূপ £-_ 

ডর হাহ াটকগদন। ৭ 

ব্পরচর্দান্বরং নানাল 

ইহার অঙ্গদেবতারুপে টের পুজ! করিতে হর. ইহীর 
পুজাতেও ছাগাদি পণ্ড বলি হুইয় থাকে । ৃ বৈ 

বসহূর্গ। পুজা ৷ * "জজ 


এই ' দেবত। পুর্ব্-ময়মনসি'হে অতীব ্র্াবপালিনী। প্রত্যেক 
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হিলুগ্র'মের পল্লীতে পল্লীভেই ইহার অধিষ্ঠান শাকোট বৃক্ষ (শেওড়া 
গাছ ) দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের গৌঁড়াতে পূজা! অনুষ্ঠিত হয়, সুতরাং 
এই পুজার নাম গাছের গুঁড়ির পুজা । মেয়ের! দেবীকে গাছের গড়ি 
ঠাকুরা্ঈন” বলিয়। থাকে। কোন কোন স্থানে শেওড়া ভিন্ন উড় ম প্রভৃতি 
গাছেও গূজ! হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলে পুজ্য বৃক্ষের গোড়া! বীধান 
হইয়্! থাকে | বিবাহ উপনয়ন চূড়াকরণ প্রভৃতি প্রত্যেক মঙ্গল ব্যাপারের 
পূর্ব্বেই বনছুর্গার পুজ। এবং তদঙ্গ বঞ্ধিদ।ন হইয়| থাকে । এই পুজায় +খ, 
চিড়াতাজ।, চাউলের গুঁড়া, বীচে ফলা প্রভৃতি নৈবেদারপে প্রদত্ত হইয়। 
থাকে। হংসডিম্বে সিন্দুর ষাঁশাইয্স| এই পুজার দেওয়! হয়। প্রত্যেক 
ছেলে হওয়ার পর অশোচীস্ত-দিনে বনভুর্গার পূর্বোক্ত ভোৌগরাগ দেওয়। 
ইয়। ইহাতে আর বোড়শোপচারে পুজার ব্যবস্থ! নাই। ইহ।কে গাছের 
গ'ড়ির বাড়ান বলিয়! থাকে। কুমিল্ল।প্রদেশে এই পুজা কামিনীগাছের 
গোড়ায় অনুষ্টিত হইয়। থাকে । নুতরাং ইহাকে কামিনীগুজ! বল! হয়। 
গুরোছিত ঠাকুতগণ স্ব স্ব রুচি অনুসারে কেহ শীকোটবাসিন্যৈ ছুর্গায়ৈ 
নমঃ, কেহ বা! শাকোটবামিন্যে নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে পুজ। করিয়! থাকেন। 
্যানাহ্থসারে বনছূর্গা জরিবলীবুক্ত1। বনমাণ্যবিভূষিতা, শাকোট বৃক্ষে 
( ৮৬ পা অধিষ্ঠান। ট্ 
(ছূর্গা) বলীগেতাং (ত1) বনমালাবিভূবিতীং (তা) 
বাসিনীং (নী) দেবীং (দেবী) হুতরক্ষাং করুঘ মে। 
আমার পুত্র রক্ষা! কর, দেবীর নিকট এইরূপ প্রার্থনা! কর! হয়। 

ধ্যানের পদ্যটি অশুদ্ধ আছে । “৩ হ্বীং বনছুর্গাযৈ নম” এই মন্ত্রে দেবীর 
পূজা! হইয়। থাকে । 

বনছুর্গাং ( গঁ।) মহাভাগাং (গ। ) 

শাকোটবৃক্ষবাসিনীম্‌ (নী )। 

পট্টবস্ত্রপরীধানাং ( ন| ) সতরঙ্গাং সদ। কর ॥ 

অস্যাঃ স্তুতিঃ-- 

উগ্রদংষ্টাং করালাস্যাং সনের রা । 

দিগৃবস্্ামভয়াং গ্ঠ।মাং লোচন-্রিতয়াস্বিতাম্‌॥ 

শীকোটবাসিনীং ছুর্থাং সর্বত্রশুভকারিণীম্‌। 

সৌবর্শানুজ-সধ্াগা'ং ত্রিনয়নাং সৌদা মিনীদক্িভাং 

চক্রং শঙ্খবরাভয়ানি দধতীমিন্দোঃ কলাং বিভ্রতীম্‌ 1 

শ্ৈবেয়াঙ্গদ-হার-কুণ্লধরামাধগুলাদোনথ তাং * 

ধ্যায়েম্বিদ্ধ্যনিবাসিনীং শশিমুখীং পাঙ্্-পঞ্চাননাম্‌ ॥ 

এই ধ্যানটি নেপালাধীন্বর প্রতাপদাক্চ সিংহের "পুরশ্চধ্যার্ণব” নামক 

বিস্তৃত তন্ত্রনিবন্ধেও অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়। হুতরাং বনচুর্গর 
প্রসার নেপাল পর্ধাস্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বনছুর্গার পূজায় শুকর বলি হইয়! 
থাকে। মুসলমানদিগের জবাই করার রীতি অনুসারে নাপিত ক্ষুরের 
দ্বার! শৃকরের গল! কাটি দেয়। অধিকস্ত এই পুজার অঙ্গরূপে ২১ 
একুশটি মোরগ উৎসর্গ কর! হয়। ইহাদের হত্যা হয় ন!। একটি 
ধাচার ভিতরে মোরগগুলিকে রাঁগিয়| পুজ1-স্কানের দুরে & খাঁচা রাখ! 








বংসার সন্তানরক্ষার্থই এই পুজার অনুষ্ঠান হইয়া! ধাকে। লোকের বিশ্বান 
এইরূপ থে, টাকরা-টাঁকরী দেবতা কচি ছেলেকে অপহরণ করিগন। লইয়া, 
সেই ছেলের রাগ ধারণ করিয়! দেবতা ই ছেলের স্থান অধিকাৰ করে। 
ভান করিয়া দ্েধতাধ মরিরা বার, পরে মুতদেহ মাটিতে প্রোধিত হইলে, 
*সেখান হইতে দেবতা উঠিয়া! যায়। আমর! বাঁল্যজীবনে এই বিষয্লের 


ক্তিপাথর-_ প্রাদেশিক দেবতন্ব 


৩৫৭ 


অনেক চিকিৎসক দেখিয়াছি, এবং -তাহাদের মুখে অনেক অদ্ভুত গল্প 
শ্রবণ করিয়াছি । বর্তমান সময়ে চিকিৎসক বিরল+হইয়াছে। 
লালসাবিশ্বেশ্বর অর্ধনারীগ্বরেয় সজাতীয় দেবতা বলিয়া উল্লেখযোগা । 


কারণ ধ্যানানুসারে দেবতা -শরীরাজক, এবং একভ্রই 
পুজনীয়। & নি 

মেখাঙ্গীং জীর্ণবসনাং পন্মহত্তা' ভূজন্বয়/ম্‌ ৷ 

বৃক্ষস্থিতাং ব।লক্রোড়াং মুক্তকেশীং ভয়ানকাম্‌। 

দওহস্তাং ধৃতকটাং বনমালাবিডুষিতাম্‌। 


জটাভারসমা ুক্তাং (জং) ভন্ঘবর্ণাং (২) ভূনস্বয়াং রং) 
দণ্ডপাশসমাযুক্তণং (শং) কেশপিঙ্গললোচনাং নে) 
কটাঙ্স্থানং সততং দন্ছে্ঠাং (দক্তোষ্ঠং) কল্পিতং সদ । 
ঝালকদং ভক্তশাস্তং দেনী-দেবমহূং ভর্জে ॥ 
এই পুজা কুজিকাতষ্জোক্ত বলিয়। পদ্ধতি লিখিত আছে। “& লালন।- 
বিশ্বষেশ্বরায় নমঃ” এই মন্ত্রে পূজ| হুইয়। থাকে । সাটের সোহং এই মন্ত্রে 
ভূতগুদ্ধি করিতে হয়। 
খলকুমারী পৃজা 
এই পুজ। ময়মনসিংহ ত্রিপুরা ও এহট প্রভৃতি প্রদেশে “ডর[ই% 
পুজা বলিয়! প্রসিদ্ধ । মনসাপূজার সহিত এই পুজ1 অনুষ্টিত হয় 
বলিয়া সাধারণতঃ মেয়ের ইহীকে প্ডরাই বিবরী পুজ।” বলে। 
দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার অভিলাষে এই পুজ! মানসিক কর! 
হয়। উপনয়ন ও বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে এই পুজার অনুষ্ঠান হইয়! 
থাকে। ইহার প্রধান পণ্ড “গুরম।” নামে প্রসিদ্ধ । স্ত্রীনপুংসক ব। 
হিজ্ড়। গুরম! নামে প্রসিদ্ধ । নপুংগকের পরিবন্তে পুরুষেই মেয়েলি 
ক।পড় পরিয্। কপালে সিন্দর ও হাতে শঙ্খ ধারণ করিয়। সারাজীবন 
অবিবাহিত অবস্থায় যাঁপন' করে। গুরমার গানই খলকুমারী পুজার 
প্রধান অঙ্গ বলিয়। বিবেচিত হইত । কিন্তু বর্তমান সময়ে গুরম।র বিরল- 
প্রচার ও সমাজের রুচিপরিবন্তন, এই উত্তয় কারণে অনেবস্থলে গুরম। 
ব্যতীতই পুজ। হইতে দ্েখ। যাঁয়। গুরমার গান যেকূপ অর্লীগতা পূর্ণ, 
মেরূপ অন্নীলতা অন্যত্র প্রায় দেখ। যায় ন।। সাধারণতঃ এই ব্যাপার 
গুরমার “চৈতাল” নামে প্রসিদ্ধ । এই ব্যাপারের “চৈতাল” সংজ্ঞার 
কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয়, চৈত্রমাসে অনুষ্ঠের কামদেবের পৃজাঙ্গ 
অন্লীল গানের সহিত সাম্য নিবন্ধন ইহার এই চৈতাল সংজ্ঞা! হইয়ছে | 
গুরমা মাথার চুল এলে ধেলো৷ করিয়। জিহধ! বাহির করিয়। জাকুটি- 
পূর্ণ মুখে অবিশ্রান্ত মাথ। নড়িতে থাকে, এবং তাহার নিকট উপস্থাপিত 
সাধারণের শুভ শুভনুচক প্রন্জের উত্তর দিতে থাকে, ইহার ন।ম গুরমার 
“বান করা” । লোকের বিশ্বাস, গুরমার শরীরে দেবীর অধিষ্ঠান হন়। 
স্থৃতরাং ভান করার অপভ্রংশ “বান করা” হইতে পারে । 
এই দেবীর পুজার অঙ্গরূপে প্রথম দিবস যণারীতি অধিবাঁদ করিতে 
হুয়। পরদিবস পুজা করিতে হুয়। 
বিশ্বপ্রকশিনীং দেবীং গৌরবর্ণাং চতুডু জীম্‌। 
বিশ্বেস্বরীং ভয়ন্রাতাং বিশ্বমাতাং কুপালয়াম্‌। 
সর্বাদেবমরীং দেবীং ঘোরকপাং ১১০৭ 
গভীরনদসসস্থানাং কুস্তীরোপরিসং 
নানামপিবিভূষাচ্যাং নানালারভবতাম। | 
নবযৌবন-সম্পন্নাং কুমারীং কামরূপিগীম্‌ ॥ 
চিত্রবস্ত্রপরিধানাং কুক্কুমাক্তাং মনোহরাম্‌। 
খলরূপেন সন্তৃতাং ভ্রিনেতাং বরদাং ভজে ॥ 
এই দেবীর অঙ্গদেখতারূপে উগ্রকূমারী, ক্ষেমন্বরী, জলবাসিনী, 
হরপুত্রিকা, উগ্রদূপ।, গঙ্গ পুজিকা ও নদ্িপুত্রিক।, এই অষ্টফুমারীর প্জা 


৩৫১. 


করিডে.হয়। অনস্তর যমুনা, বরঙ্গাণী, বিধুমায়া, পল্পা, ছাঁয়া, সায়া, 
সুরবাক্য।, বাদে, এসৎসাদি দশাবতার, ধর্ম, বৈষাগা, অবৈরাগা, 
অনৈষ্্যা, শেষ, অন্ধ সণ্ডল, বহিমণ্ল, সোমমগ্ুল, আত্মা, পরমা, 
জানাবা, রজঃ, তমঃ ও অন্তরাত্ম!, ইহাদেরও পূজা! করিতে হয়। 
খলকুমারী পুজার অস্তে অঙ্গরূপে সন্ধ্যাকালে জলসমীপে ছায়। ও 
মায়ার পুজ। করিতে হয়। 
ছারাং তেজোময্ীং দেবীং স্বিভুজাং গৌরদেহিকাম্‌। 
বরাভয়করাং (দেবীং) ঘোরদংট্রাং ত্রিলোচনাম্‌॥ 
বামক্রোড়ন্থিতং সৌরিং দক্ষিপস্থং দিবাকরমূ। 
বসং ততুদ্দিশো তৃত্ব। তরদাং ্.ররূপিলীম্‌ 
মাতরং রজরূপাঞ্চ বরদাং তে । 
মায়দেবী ছায়ারই কনিষ্ঠ! ভগিনী । 
. ছায়-রূপাং কুদারীঞ্চ কৃষ্ণবর্ণাং চতুডু জাম্‌। 
রুজন্ত-তনুজাং দেবীং দিব্যালঙ্কারভূষিতাম্‌ ॥ 
কুমারীমন্জাং দেবীং বরদমভয়প্রদাম্‌। 
সবিডূঙ্াং খবেনবর্ণ।ঞ পটবন্তরাদিভূষিতাম্‌॥ 


( তত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ) শ্রী গিরীশচন্দ বেদান্ততীথ 





চা 


প্রবাসী--ীষাঢ়। ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১% খণ্ড: 
কুড়ানে৷ গান 
(মক্েত্র ক্ষেপা) 
কত উঠছে আজব কার্থান! 
দিল-দরিয়া মাঝে । 
ডুবলে পরে রত্ব পাবি, 
ভামূলে পরে পাবি না। 
দিলের মাঝে জাহাজ আছে 
ন-জন| তার গুধ' টানিছে, 
ছ-জন। তার ছাড় টানিছে, 
হাল ধরেছে একজন। ॥ 
দিলের ভিতর বাগান আছে, 
তাতে নান! জাতির ফুল ফুটেছে, 
মৌরতে জগত মেতেছে, 
আমার গোৌঁসাই মাত্ল ন|॥ 
দিলের ভিতর কমল আছে, 
তাতে ব্রহ্গ। বিষ শিব রয়েছে । 
সেই তিনকে যে এক করেছে 
তার ঝ! কিসের ভাবনা ॥ 
( তত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশ।খ ) 





রমল৷ 


(৯) 

এইব্ধপে রজতের কয়েকদিন কাটিয়া গেল-_সকাঁপবেলা! 
কাজী সাহেবের পো্রেট আবাকিয়া যোগেখ-বাবুর সঙ্গে ছবি 
আকা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কাটিয়া যায়; দুপুরের 
কিছুক্ষণ মাধবীকে ছবি আকা! শেখানো হয়, বাকী সময়ট্রকু 
রজত নিজের ঘরে বপিয়৷ আপন খুসিমত ছবি আাকে 
বা লাইব্রেরীতে গিয়া ছবির বই দেখে, অলসন্ভাবে 
কাটায়; সন্ধ্যাবেল! ও রাত্রি এক! বেড়াইয়৷ বাশী বাজাইয়া 
নভেল পড়িয়া কাটিয়া যায়। 

ছবি আকা শেখানোর সময় মাধবী অতি আড়ষ্টভাবে 
বলিয়। থাকে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথাই বলে 
না। মাঝে মাঝে ছু'একবার পেন্সিল বা তুলির টানের 
মধ্যে তাহার কাচের মত স্বচ্ছ চোখ রজতের অগ্নির মত 
দীপ্ত চোখের উপর গিয়া! পড়ে, কিন্ত সে ক্ষণিকের জন্ত । 
তৃতীয় দিন একবার ও চতুর্থ দিন ছুইবার রজতের 
আঙ্গুলের সঙ্গে মাধবীর আঙ্ুর-আঙ্গুল নিমিষের জন্ত 
ঠেকিগ়াছিল, কিন্তু তাহাতে রজত কিছুট চঞ্চল হয় নাই। 


মাঝে মাঝে রঞ্জত্রে কথা শুনিতে শুনিতে মাধবী ধেন 
তাহার স্বাভাবিক গান্ভীধ্য হারাইয়া ফেলিত, মাঝে মাঝে , 
মনে হইত থেন তাহার মাথায় কিছুই ঢুকিতেছে না। 
হঠাৎ সে অতি শ্রান্ত বলিয়। তাহার ছবি রজত 
কিরূপভাবে সংশোধন করিতেছে তাহা না দেখিয়া উঠিয়া 
যাইত, আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিত। 

মাধবীর জন্ত রজতের মনে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য 
ছিল না; কিন্ত রমলা তাহাকে মাঝে মাঝে সতাই চঞ্চল 
করিয়া তুলিত। রমলার সহিত বেশী মেশা 'যে মাধবী 
পছন্দ করে না তাহা সে বেশ বুঝিতেছিল। ভদ্রতা” 
অচুসারে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, কি কথ! বলা 
য়, তাহা সে বুষিয়া উঠিতে পারিত নাঁ. চে যতই 
এটিকেটের পাহাড় তুলিয়। রমলার নিকট হর্ঠতে দূরে 
থাকিতে চাহিত, ততই সে গিরিঝর্ণার মত কলগানে সব 
বাধা ভাসাইয়া দিত। রজত কাজীর ছবি গ্রাকিতেছে, 
সহসা সে ঘুর্ণাহাওয়ার মত কোথ! হইতে আনিয়া কাজী 
সাহোবের চেথার টানিয়া*রজতের দিকে কটাক্ষ করিয়া 


ওর সংখ্যা | 
চলিয়া গেল; মাধবীকে ছবি স্বাকা শিধাইতেছে, 
জান্লা বা দরজার আড়াল দিপা তাহার ছুষ্টমিভর! 
চাউনি সহসা জলিয়া উঠিল, কখনও বা ঘরে ঢুকিয়া 
মাধবীর ঘাড়ে ঝুঁকিয়৷ ছবি সম্বন্ধে অফুরস্ত মন্তব্য অনর্গল 
বৰা কোন 'কথা না শুনিয়া চলিয়া গেল। লাইব্রেরীতে 
রজত ছবি দেখিতেছে, সেও একখানি ছবিব বই টানিয়া 
লইয়াঃ কোন স্থঙ্জ ধরিয়া! কয়েকমিনিট গল্প করিয়! 
চলিয়া গেল। তাহার সহিত যে কিরূপে মেশা যায় 
তাহা রজতের সমস্যার ব্যাপার হইয়া দাড়াইল। 
তাহার সহিত বেড়াইতে যাইবার স্থবিধা বা একা 
খাকিবার স্থযোগ সে দ্দিত না, দিতে কেমন ভয় 
করিত। তু 

এখানে আসিয়া রজত খুব ভোরে উঠিত। তাহার 
বরের লক্মুণেই দিগন্তভর! প্রান্তর, তাহার একদিকে 
পাহাড়, আর-একদিকে শালবন) এই উন্মুক্ত পার্বত্য. 
দেশে শিশির-ঝলমল উষায় অরুণোদয়ের শোভা ভাহাকে 
প্রথম দিনেই মুগ্ধ করিয়াছিল। 

সেদিন ভোরে উঠিয়। লালরংএব আলোয়ানটা গায়ে 
দিয়া সাম্নের মাঠে সে বেড়াইতেছিল, তখন মুখ্য ওঠে 
নাই, কয়েকটি তারা পশ্চিমদিকের পাহাড়ের মাথায় 
জলিতেছে, পাত্রিশেষের শিশিরার্জ। অন্ধকার ন্িগ্ধ 
আবরণের মত চারিদিকে ছড়াইয়!। চারিদিক স্তব্ধ; 
একট! কিসের শবে পিছনে মুখ ফিরাইয়৷ রজত দেখিল, 
দোতোলার ঘরে জান্লা৷ খুলিয়া মাধবী দীড়াইয়া 
নহিয়াছে, সেই আলোছায়ায় তাহাকে মূর্ভিমতী উষার 
মত দেখাইতেছিল। ক্ষণিকের জন্য তাহার দিকে চাহিয়] 
মছু হালিয়! রজত আবার পূর্ব/কাশের দিকে চাহিয়। 
রহিল। সেই উধার আলোয় স্তব্ধ স্সিপ্ধ উদার প্রান্তরের 
মধ্যে রজতের দীর্ঘ রভীন দেহ, তাহার বিপধ্যন্ত কালো 
কেশ, দীপ্ত চাটনি মাধবীর সদ্যজাগরণফুল্প অন্তরে 
কি নেশার অক্ষণিম! ধরাইয়া দিল); তাহার বিজন 
যৌবন-পথ এই প্রথম পুরুষের পায়ের স্পর্শে যেন উষার 
মাকাশের মত কাপিতেছে; ওই প্রান্তরের মত তাহার 
দীবন রি, উদাস, সন, শুএকুষ়াসায় ভরা পড়িয়া 
রহিয়াছে +--প্রমারুণের অঙ্ট্যদযেরে সঙ্গে সঙ্গে  থাঙা- 


রমলা 


৩৫৯ 


১০৯ ১ পাখি তি পি তত 


আলোময় পুষ্পেভর! গীতমুখর হয়! উঠিবে। চকিতপদে 
সে ঘরের দরজা খুলিয়া! বাহির হইয়া গেল। 

পূরবীন্থরের মত কথাগুলি রজতের কানে বাজিয়া 
উঠিল,_আপনি এত সকালে উঠেছেন যে? 

মাধবীকে তাহার পাশে দেখিয়া একটু চমকিয়া 
উঠিয়। রজত বলিল,__-ভারি ভাল লাগে ভোরবেলাটা। 

মাধবীর সমস্ত দেহ বেলফুলের মত সাদা শালে 
জড়ানো, সগ্ভজাগরণফুল্প মুখখানি বিকচপক্পের মত 
অকারণ আনন্দে রাঙা, বিপধ্যন্ত মুক্ত বেণী সাদা শালের 
উপর ছুলিতেছে, কয়েকটি অলক কপোলের উপর আসিয়া 
পড়িয়াছে, দূর হইতে যাহাকে মূর্তিমতী উধার 
মত বোধ হইয়াছিল, নিকটে সে নবদূপে প্রকাশিত 
হইল। 

মাপবী দীপ্তকে বলিল,__ভারি হ্থন্দর ভোর বেলাটা। 

রজত ম্ছু হালিয়। বলিল,_সা, ভারি সুন্দর । 

মাধবী কোন অজানা আনন্দের আবেগে বলিল,-_ 
চলুন না, ওদিকে একটু বেডিয়ে আমি । 

চলুন, বলিয়া রজত ধীরে তাহার পাশে পাশে চলিল। 
চারিদিক শান্ত, নিষ্ধ। এ পবিত্র স্থন্কত। ভাঙিয়া কথ! 
বলিতে কেহই পারিল না, ছুইজনেই নীরবে চলিল। 
প্রাস্তরের মধ্যে তিনখানি খুব বড় কালে পাথরের 
নিকট আসিয়া ছুইজনে থামিল; পাথরগুলি শিশিরে 
ভিজিয়। গিয়াছে, মনে হয় তাহাদের বুক হইতে জল 
ঝরিতেছে; মাধবী একটা ছোট পাথরের উপর উঠিয়া 
দাড়াইল, রজত তাহার পাশে স্থির হইয়! দাড়াইল, 
দূরে পাহাড়ের সারির পাশ দিয়া স্থয্য উঠিতেছে। পৃজার 
মুহূর্তের পূর্বেবে পূজারী যেমন প্রতিমার দিৰে চাহিয়! 
চুপ করিয়! দাড়ায় তে দুইজনে দাড়াইয়। রহিল । ধীরে 
ধীরে চক্রবাল রাঙা করিয়া ক্ধা উঠিতে লাগিল, ঘাসে 
ঘামে পাথরে পাথরে শিশিরবিন্দু ঝক্মক্‌ করিয়া উঠিল, 
পাহাড়ে পাহাড়ে শালবনের অন্ধকারে হাওয়া জাগিয়া 
মাতামাতি স্থক্ক করিল। কৃ্্য যখন সম্পূর্ণ উঠিয়। দিনের 
যা স্থর্ু করিল, মাথবী একবার দীপ্তনেত্রে রজতের 
দিকে চাহিল, রজত দেখিল তাহার স্থির শুর নয়ন আজ 
কি শ্বপ্মের রংএ রাডিয়া উঠিয়াছ্ছে। . 


৩৬৪ 


পাথর হইতে নামিয়া একটু অন্বাভাবিক স্থরেই লে 
বলিল,” আচ্ছা, ওই শালবনটা কতদূর? 
-"মাইল তিনেক হবে বোধ হয়। 


আচ্ছা, ওখানে গেলে চায়ের. আগে ফিরে আসা 


যায়না? 

--তা যায়, কিন্ত আপনার জুতোটা যে রকম শিশিরে 
ভিজে গেছে, 

--ও, চলুন না, ওই শালবনটাম্ম ঘেতে এত ইচ্ছে 
করে। - 

-ন্চলুন-_কিন্ত আস্বার সময় রোদ লাগ্বে। 

স্লাগুক, কিছু হবে না। 

ছুইজনে আবার নীরবে চলিল। মাঝে মাঝে ছু'চারিটি 
অতি তুচ্ছ সামান্ত কথাবার্তা) কিন্ত এ নীরবতা যে কি 
ভাষাভর! তাহা কে বলিবে। 

অবশ্থ শালবন পধ্যন্ত যাওয়। হইল না, কিছুদুরে এক 
'রক্তপদ্ম ভরা দিখি খুরিয়া তাহারা বাড়ী ফিরিল। মাধবীর 
খুব ইচ্ছা হইয়াছিল কয়েকটি পদ্ম লইয়া! আসে, কয়েকটি 
পল্প তটের অতিনিকটেই ফুটিয়াছিল; কিন্তু রজতকে 
তুলিয়া আনিতে বলা দূরে থাকুক, সে পল্মুগ্ুলির উচ্ছৃসিত 
প্রশংসাও করিতে পারিল না, পাছে রজত তাহাকে তুলিয়। 
দেয়। ছুইজনে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন ঘাসে ঘাসে 
শিশির শুকাইয়া গিয়াছে, পাথরগুলি তাতিয়৷ উঠিয়াছে, 
কিন্তু তাহাদের চোখে আকাশের আলো তখন৭ পদ্মরাগে 
র্ভীন। 

সেদিন ছবি আকার সময় মাধবী বার বার চঞ্চল 
হইয়া উঠিতে লাগিল, আকা সম্বন্ধে তাহার অনেক 
প্রশ্ন করিবার ছিল, সমস্ত সকাল সেগুলি ভাবিয়া মনে 
মনে ঠিক করিয়াছিল, কিন্ত রজতের সম্মুখে বসিয়া সব 
কথা গুলাইয়া গেল, প্রশ্নগুলি ভুলিয়৷ গেল, মুখের কথাও 
আট্কাইতে লাগিল। আর রজতের কঃও মাঝে মাঝে 
কীপিয়! উঠিতেছিল, বিশেষতঃ যখন রমল! পাশের ঘরে 
কাজী লাহেবের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে হাসিয়া 
উঠিতেছিল। সেই হাসির স্থরে রজতের তুলির অতর্কিত 
আঘাত খাইয়া মাধবীর হাতের সোনার চুড়ি ছইবার 
স্থমধুর স্থরে বাজিয়া উঠিল। সেদিন ছুইজনে বহক্ষণ 


প্রবাসী__-ছআধাট, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড, 


খাটিল -বটে, ০০4০০৪০০৯৬ 
হইল না। 


(১০) 


পূর্ণিমার রাত্রি । নীলাকাশের তট ছাপাইয়া জ্যোংগ! 
জুইফুলের অগ্রাস্ত বৃষ্টিধারার মত বরিয়া বরিয়া 
পড়িতেছে। এই চন্দ্রালোক-উদ্বেলিত আকুল রাত্রির 
দিকে চাহিয়া রজত ঘরে থাকিতে পারিল না, পল্মদিঘি 
তাহাকে যেন কোন্‌ যাছুমন্ত্রে টানিতে লাগিল। ধীরে 
সে বাশী লইয়৷ চুরুট টানিতে টানিতে ইরা প্রান্তর 
পার হইয়! দিখির দিকে চলিল। 

দিঘির তীরে গিয়া রজত চুপ করিয়া বসিল। রক্তের মত 
রাঙ্গ! পদ্মগুলি লাল মণির মত জলিতেছে, তাহার চারি- 
দিকে জল গলিত হীরকশ্রোতের মত টলমল করিতেছে, 
বাতাসে কৃলের ঝোপগুলি ছুলিয়া ছুলিয়া উঠিতেছে, 
শালবনে বাতাস আনন্দ-বাশী বাজাইতেছে, পাহাড়গুলি 
সবপ্রমায়ার মত দীড়াইয়! | ধীরে সে বাশী বাঞ্জাইতে 
আরম্ভ করিল, জ্যোতক্না-আকুল রাত্রে বাশীর স্থর কোন্‌ 
জন্মজন্নান্তরের অনন্ত প্রেম-বেদনার মত কাপিয়। কাপিয়৷ 
উঠিতে লাগিল; কত লক্ষ যৌবনের কত লক্ষ আশা, কে 
তাহাকে ভাষা দিবে ! 

বাশী যখন থামিল, প্রকৃতির স্তব্ধতা অতি অপূর্ব 
বোধ হইল। সহসা সেই স্তন্ধতার বুক হইতে উৎসের 
মত কাহার হাসি ও করভালির ধ্বনি উৎসারিত হইয়া 
উঠিল, ধেন একটা বড় কালো! পাথরকে ভাঙিয়া ছুড়িয়া 
কে চারিদিকে টুকুরো টুকুরে! হীর! মণি মাণিক্য ছড়াইয়া 
দিল। অতি আশ্চর্য হইয়া রূজত চারিদিকে চাহিয়া 
দেখিল, এখানে কে হাততালি দিল? ক্ষণিকের মধ্যে 
যে তরণীমূর্তি জ্যোতস্মার মত হাসিয়া তাহার সম্মুখে 
ঈ্াড়াইল, নিমেষের মধ্যে তাহাকে লে চিনিল,--সে 
রমলা । আর একটু দুরে চাহিয়া! দেখিল, কাজীসাহেবের 
শান্তমুর্তিঃ এত নিকটে তাহারা, অথচ সে লক্ষ্যই.করে 
নাই। ও 
পৃর্ণিমা-নিশীথে বিনিদ্র 'কুহুর মত রমলা! বলিয়৷ উঠিজ, 
»*ও১ কি সুন্দর বাত,আর একটু বাজান না। 


ওয় লংখ্যা]. - 


রজত নিশিমেষ নয়নে জ্যোৎ্মাধারায় ঝলমল নীল 
সিন্কের শাড়ীতে মণ্ডিতার দিকে চাহিয়! রছিল। - 

আপনারা সকালে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, 
আমর। রাতে এলুম; ভাগ্যিস, এসেছিলুম, তাই বাঁশী 
শুনতে পেলুম। বা, 'বাশী খামালেন ধে,-_বলিয়া রমলা! 
একটা! পাথরে .বসিয়। পড়িল ।' 

রজত বলিল, অনেকক্ষণ বাজিয়েছি, জার চেয়ে 
আপনি একটা গান গান। 

-আমার গান শোনেন নি, আমি মোটেই ভালো 
গাইতে পারি নাঃ কিন্ত এপ্লি রাতে গান গাইতে আপনিই 
ইচ্ছে করে । 

--বিনয় করাটা! গায্সিকাদের দস্র, . অনেকক্ষণ 
অনুরোধ ন| কর্লে__ 

--না» না» সত্যি আমি ভালে! গাইতে পারি না। 

এ কয়দিন ধরিয়। ছুই জনের মনে ধে রুদ্ধভাবের 
শ্রোত জমিতেছিল, তাহা চন্ত্রালোকের মত উচ্ছৃসিত 
হয়া উঠিল, কাজী সাহেব থে দুরে বসিয়া আছেন তাহা 
তাহাদের লক্ষ্যই রহিল ন1। 

গান গ্রাহিতে জানে না বলিল বটে কিন্ধ অতি মৃদু 
কণ্ঠে রমল! গান ধরিল। একটি অতি পুরাতন হিন্দি গান, 
সে গান কে রচন। করিয়াছিল তাহ। কেহ জানে না, 
শতাবীর পর শঙাবী কত গায়কগায়িকার অন্তর-ব্যথায় 
কত জ্যোৎ্স! রাত্রির স্পর্শে মধুর করুণ । 

গান শেষ হইলে রজত বলিল,--আপনাদের কলেজে 
হিন্দি গান শেখায়? বীঠোফেন বলুন আর বাখই 
ব্লুন, এই হিন্দি গান কিন্ত কানে সবচেয়ে ভালো! লাগে। 

-এ গানটা কাজী সাহেবের কাছে শিখেছি। 
কাজীকে দিয়ে একটা গজল গাওয়াযো হয়। 
দুইজনে ফিরিয়। দেখিল কাজীসাহেব কোথাও নাই, 
তিনি এতক্ষণ ধ্ানরতের মত পাথরে ত্তন্ধ হইয়া বসিয়া- 
ছিলেন; এই আলো ফুল, বাশ্টী, গানে তাহার চোখ জলে 
ভরিয়া 'আদপিতেছিল, যৌবনের গীতমুখর. স্ন্দরীথচিত 
প্রেমগীলাময় রাজিগুলি উপন্তানরাজ্যের নায়িকাদের মত 
তাহা মনে পড়িতেছিল, নিশি*পাওয়। মান্গষের মত তিনি 
ফন্থুধের পথ দিল! কোথায় যাইতেছেন। 


৯, 





রমলা 


সপ্তম স্পতা পসি পাস্পসসসিি 


২৬৯ 





পাস সানি পাস্টিী ৩ সপ স্িিসিণ সপিরিসিরস্িপিস্সিসপস্টিরা রা পিসি সিপাসিপীস্টিপাসি পাকি 


রজত আশ্চধ্য হইয়া বলিল,_কাজীমবাহেব ওদিকে 
কোথায় যাচ্ছেন ? 

যান না, ওপণ দিয়ে একটু ঘুরে গেলেই বাড়ী যাবার 
বড় রাস্তা । কি সুন্দর পদ্মগুলে! !--বলিয়৷ রমলা জঙল্গের 
নিকট খিষ্না কয়েকটি পদ্ম [ছিড়ি। সেইখানেই বপিয়। 
পড়িল। রজতও ধীরে উঠিয়া জলের ধারে তাহার কাছে 
গিয়া বসিল। এ কয়দিন দুইজনের মনে যে কথাগুলি 
জমিতেছিল, সেগুলি মুক্তধারার মত অন্তর হইতে বাহির 
হইতে চাহিল। 

রমল। পদ্পগ্ুলি দোলাইতে দোলাইতে বলিল,_-দেখুন 
বইয়ে কত পদ্মের কথ! পড়েছি, পদ্ম একেছিও, কিন্তু সত্যি 
পদ্ম ছে'ড়। জীসনে এই বোধ হয় প্রথম । কল্কাতায় থাকলে 
ফুলের নাম মুখস্থ করেই তৃপ্তি ।--আপনার বাড়ীও ত 
ফল্কাতায়? 

_ হা, সেইখেনেই জন্ম | 

--আচ্ছ1, আপনার বাবা আছেন ? 

_ন|। 

-মা? 

না| 

--ভাই বোন? 

--একটি ছোট ভাই ছিলে! মারা গেছে, বোনও নেই। 

-তবে আপনি একা, আমার মতনই কেউ নেই 
আপনার। 

-_ কেউ ন| থাকারই মধো। 

ও !__বলিয়! রমলা সহসা থামিয়। পদ্মগুলির উপর 
জলের ছিট! দিতে লাগিল। জলবিন্ুগুলি মুক্তার মালার 
মত ঝক্মক্‌ করিতে লাগিল। তাহার মনে যে-কথাগুলি 
কুঁড়ির মত জাগিতেছিল, রাঙাঠোটের বৃত্তে তাহা বিকচ 
হইল না। বস্ততঃ, বিধাতা নারীকে ভাষা দিয়াছেন, 
মনের কথ! বলিবার জগ্ত নহে, প্রিয় মিষ্টি কথা বলিয়! 
পুরুষের মনে আনন্দ সান্বন। দিবার জন্ঠ। অবশ্ঠ গ্রাতি- 
নারী ঘদি তাহার মনের কথ৷ বুম্পষ্টভাবে বলে তবে জীবনের 
ছুঃখের বোঝ! বাড়ে কি কমে তাহা বল! শক্ত । সেযাহাই 
হোক, রমল! ভাহার মনের কথ। বলিতে পারিল না। নান! 
খুঁটিনাটি কথাবার্ত। আরম্ভ করিয়! 'দল।, 


৬২ 


প্রবাসী--আধাঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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- মধুর: হাসিয়! রমলা, জিজ্ঞাস! করিল,_-আচ্ছা, আপনি 
কতদিন থেকে ছবি আকুছেন? 

মনে ত পড়ছে না কতদিন থেকে । এ বিষয়ে কেউ 
জিজাস। কর্বেন জান্লে তারিখটা, মিনিট সেকেগুটা 
পধ্যন্ত লিখে রাখতুম। বোধ হয় ন'বছর বয়সের সময়, 
আমার এক মাম! আমার জন্মদিনে এক স্বাকবার বাক্স 
দেন, সেইদিন থেকেই-_ 

--আমার কিন্ত ছবি আকৃতে মোটেই ভালো! লাগে না, 
পারি না কিনা । আচ্ছা! ওই পাহাড়টায় বেড়াতে গেছেন 
কোনদিন ? 

' না, চলুন না, একদিন পিক্নিক্‌ কর! যাক্‌ ওখানে। 

আজকের পুডি'টা কি শির হয়েছিলো ! নয়? 
ঘা পুড়ে গেলো ! 

- না, বেশ হয়েছিল ত, কিন্ত কালকেরট! চমৎকার 

-হয়েছিল! 

- কি চমৎকার রাত ! না? কিন্তু বোধ হয় অনেক 
রাত হয়ে যাচ্ছে। 

- সুন্দর রাত, খুব বেশী রাত হয়নি, আচ্ছা চলুম, 
যেতে অনেকক্ষণ লাগ্বে। 

পদ্মগুলি নাচাইয়। কয়েকটি অলক মূখ হইতে সরাইয়া 
রমল! উঠিয়। ধাড়াইয়৷ বলিল, না, মাঠ দিয়ে নয়, এদ্িকের 
রাস্তা দিয়ে যাবে, যে রাস্তায় এলুম সে রাস্তা দিয়ে ফিরে 
যেতে ভালে লাগে না। 

ছুইজনে নীরবে পাশাপাশি চলিগ। পথের ছুই পাশের 
গাছের পাতার ফাক দিয়া জ্যেত্ন্ার আলো! রাঙা-পথে- 
ছড়ানে। অভ্রগুলির উপর ঝিকিমিকি করিতেছে, বাতাস 
মাতিয়! উঠ্িয়াছে। ছুইজনেই প্রায় নীরবেই চলিনস, মাঝে 
মাঝে ছু'চারিটি ছোট ছোট কথা। সকালে মাধবীর 
সঙ্গে যাত্রার নীরবতার সহিত, নে প্রভাতালোকদীপ্ত 
স্তন্ধতার সহিত, এ স্তব্ূতার অনেক প্রভেদ। এ স্তবন্ধতা যেন 
কি কয্পোলমুখর, অশ্রতসঙ্গীতভরা, অসহনীয় স্ুখময়_ 
সকল কথাগানের অবসান হইয়া শবের নীরব অতল পারা- 
বারে আলিয়৷ পৌছিয়াছে। এই জ্যোৎজ্সাধারাধৌত 
তরুছায়াজিগ্ধ মর্শ্মরমুখর রক্তিম মায়াপথ দিয়া তাহার! 
দুইজনে যেন কতকাল চগ্িয়া 'পিয়াছে, যেন কতষুগ 


চলিয়া যাইতে পারে ॥ কেহ .কাহারও মুখে চাহিতে 
সাহস করিল না, হাতে হাত ধণ্রতেও ইচ্ছ। হইল না, স্তরে 
অন্তর স্পর্ণ করিয়াছে । রন্বতের কাছে এরপ স্তন্ধত! নৃতন 
নয়, কিন্ত রমূল! এই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে যেন 
পুষ্পভরা লতার মত নত হইয়! পড়িতেছিল | . 

বাড়ীর পিঁড়িতে উঠিনী জ্যোৎন্ার মত হাসিয়া রমলা 
বলিল, অনেক রাত হযেছে, যান শুয়ে পড়ূন্গে । 

ফুলগুলি দোলাইতে দোলাইতে সে পিড়ি দিয়! রঙ্গীন 
মেঘের মত তাহার ঘরে চলিয়া গেল। মাধবী- তখন 
তাহার পরে আলে। জালাইয় 'অরষ্টলগ্ন”পড়িতেছিল-- 

“ফাগুন যামিনী গ্রদীপ জলিছে ঘরে, 

দখিন বাতাস মরিছে বুকের পরে ।” * 

হিন্দি গানটির স্থুর গ্ুপ্নরণ করিতে করিতে রমল। 
নিজের ঘরে ঢুকিল। এক কোণে আলো জক্তিতেছে, 
এই ঘরটিকে এত ন্মপূর্বব কিন্ত এত ক্ষুত্র তাহার কোন- 
দিন বোধ হয় নাই। তাহার দেহের তট ভাঙ্গিয়া প্রাণ 
আনন্দের বস্তার মত এই জ্যোত্মালোকের সহিত মিশিয়া 
দিকে দিকে ছড়াইয়। পড়িতে চায়, এ ছোট ঘরে সে যেন 
থাকিতে পারিবে না। রমল! ড্রেসিংটেবিলের আয়নার 
সামনে আসিয়া দাড়াইল, নিজের মুখ চোখ কিছুক্ষণ ধরিয়া 
দেখিল, কবরী খুলিয়া চুলগুলি টানিতে লাগিল, ব্লাউসটা 
খুলিয়া আলো নিভাইয়া বিছানায় গিয়া বসিল। 
জ্যোৎল্া দ্বারে প্রতীক্ষমান! ছিল, আলে! নিভাইতেই ঘরে 
বর্যার ধারার মত আসিয়া প্রবেশ করিল। রমল! উঠিয়া 
ঘরের সব জান্লা একে একে খুলিতে লাগিল, বহক্ষণ 
দিগন্তে তাকাইয়৷ রহিল। আপনাকে সে ঠিক বুঝিয়া 
উঠিতে পারিতেছিল না, দেহমনের এ অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ 
অজানা, বিশ্বের কোন্‌ রহস্যমন্ন অজ্ঞাত শ্রোত তাহাকে 
কোথায় টানিয়া লইয়! যাইতেছে । ভেল ভোটিনের চটি- 
জুতো খুলিয়৷ আবার বিছানায় আদিয়! বসিল, এ রাতে 
যে ঘুম হইবে তাহার ক্রোন আশ! নাই, কি অজান। 
আনন্দময় বেদনা, দেহের রক্ত কোন্‌ রুত্রতালে নৃত্য 
করিতেছে। সে রঙ্গীন আলোয়ানটা আন্লা হইতে মাথার 
বালিসের কাছে রাখিয়া একটি পদ্মফুল শ্ুকিতে লাগিল। 
এই বিকচ পদ্মাট আপন গন্ধবর্শের আনদাময় অঙ্থভূতিতে 


সংখ্যা] 


জ্যোৎন্নালোকে যেরূপ শিহরিতেছিল তেমনি তাহার দেহ- 
মনপশিহরিতেছে । 

, রজত নিজের ঘরে ঢোকেই নাই। তাহার ঘরের 
জান্লার ঠিক সাম্‌নে হান্সাহানার খুব বড় ঝাড়। এই 
ঝাড়ের পাশ দিয়! দেয়াল বাহিয়া লতার কুপ্ত রমলার ঘরের 
জান্ল৷ পধ্যন্ত উঠিয়াভে ; সেই হান্সাহানার ঝাড়ের সম্মুখে 
অ।সিয়। সে দিগন্তের দিকে চাহিয়া দীড়াইয়! রহিল। 
কোন্‌ অনন্তযৌবন! উর্বশীর সন্ধানে তাহার শিল্পীগ্রাণ 
সাতরংএর আলোছায়ার রেখার পথ দিয়া তুলির টানে 
চলিয়াছে; বিশ্বকমলের সেই সৌন্দর্ধ্যলক্ষ্মী কি মূর্তিমতী 
হইয়া তাহাকে একবার দেখা দিবে না? সেই মানসন্ুন্দরী 
যদি এখন তাহান্ম সম্মুখে আসিয়া ্লাড়ায় --এই রংএর ছায়া 
এই আলোর মায়! নয়, রক্তমাংসে অনিন্য্ন্থন্দরী নারী 
হইয়া সেকি আসিবে না? জ্যোতস্গাসমুদ্র মথিত করিয়া 
জরস্থলআকাশের সব সৌন্দর্য ছানিয়। পৃথিবীর সব মাধুরী হ্থ্রু 
চুরি করিয়া মধুর মূর্তি হইয়! দ্রাড়াইবে না? নদীর গতি 
দিয়া ফুলের গন্ধ দিয়। বসন্তের আনন্দ দিয়া তাহার তন্নর 
হুষ্টি, তারাভর! নীলাকাশ তাহারই নীলবাস, তাহারই 
্বপ্ন-অঞ্চল বনে পর্বতে জ্যোতল্সায় লুটাইতেছে, তাহারই 
অঙের হিল্লোল নান ভঙ্গে সতায় বাকিয়৷ পাতায় হেলিয়! 
পড়িয়াছে, তাহারই দেহের সৌরভ পুণ্পে পুম্পে আকুল 
হইয়৷ উঠিয়াছে, তাহারই চরণের চাঞ্চল্য পথে গথে 
বাতাসের নৃত্য, তাহার টলমল ললিত যৌবন নদী- 
সরোবরে ছলছল করিতেছে, পদ্মে পল্মে তাহার আখির 
দৃষ্টি, এই স্তব্ধ রাত্রে নিজ্জনগগনে কুন্দশভ্র অনন্তযৌবন! 
একাকিনী দাঁড়াইয়া আছে--সে কি রক্তধারার ছন্দে 
পুশ্পকোমলতন্থৃতে মুর্তিমতী হইবে না? 

হান্নাহানার ঝাড় সিঞ্ধুতরঙ্গের মত বাতাসে উদ্দাম 
হইয়া পড়িল, একটি কোকিল ভাকিয়! উড়িয়া গেল, রজত 
ফিরিয়া দেখিল, ঝাড়ের পাশে তাহার টি রমলা 
দাড়াইয়া। 

দ্রাক্ষারসভরা পেখালার মত তাহার চোখছুইটির 
দিকে চাহিল, নবন্ৃষ্টির স্বপ্নরহস্তমঘ মুখের দিকে চাহিল, 
রূপকথার রুঃক্ষকন্ভার মত তঙ্গবল্পরীর দিকে চাহিল। 
এমনি উন্মুক্ত আকাশের তলে জ্যোঁৎনসাশুতর স্টামল প্রকৃতির 


৪৬০ ১০০ দি & 





পাস্তা স্পট পিসি, 





রমলা 





৩৬৩ 


৯ পিসিতসিতসসিপাসসি 


পাস্টিপসিপাস্সিপিস্পিসপিস্মিসসিিসসিিিসিপাসিপাসপাসিপাসিপপিপি পিল 

মধ্যে পৃথিবীর আদিম মানুষ নারীকে যেকুপে চাহিয়াছিল 
তেমনি চাহিয়া রজত একটু অগ্রসর হইল। 

কিন্তু সে অসভাযুগের পর কত শতাবী কাটিয়া গিয়াছে, 
কত সমাজ-গঠন, কত বিবাহপদ্ধতি, কত ধর্ব্যবস্থ! 
করিয়। প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান মানুষ আপনগড়া নিয়ম- 
শৃঙ্ঘলে আপনাকে বাধিতে বাধিতে কোন্‌ স্বপ্নদেশের 
দিকে চলিয়াছে। যে সিংহ-সর্পের দোসর ছিল, সে 
আজ শিশ্পী। স্থির হইয়া রজত ধাড়াইল, চিররহস্- 
ময় তরুণীর কালো চোখ তাহার দিকে চাহিয়! 
আছে। ৃ 

হাক্সাহানার গন্ধে বাতাস স্থধার মত সৌরভময় হইয়া! 
উঠিল, ইউক্যালিপ্টসের মস্ণ পাতায় আলো! ঝকৃমক্‌ 
করিতে লাগিল, লাল পথ গলিত স্বর্ধারার মত জলিয়া 
উঠিল, রং-বেরংএর ক্রোটনের সারিতে বর্ণের হোলিখেলা 

হইল, শালের বনে ছুরস্ত বাতাসের মাতামাতি- 
টি গেল, উদার প্রান্তর ভরিয়। জ্যোতন্গা থমথম করিতে 
লাগিল, গন্ধে বর্ণে গীতে আলোক-সম্পাতে দুই তরুণ- 
তরুণীর, চারিদিকে মায়ালোক সষ্টি হইল, ছুইজনেই 
বপরমুগ্ধ ঈড়াইয়া। 

সহসা গোলাপকুঞ্জ হইতে একটি পাখী ডাকিয়া উড়িয়া 
গেল, একটি তারের ঝঙ্কার শোনা গেল। বহুদিন পরে 
কাজীসাহেব তাহার ধুলাভরা এম্াজ লইয়া বাজাইতে 
বসিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট আর্ত 
নাদের ধ্বনি উপরের ঘরে উঠিল,-এক্রষ্টলগ্ন” পাঠ শেষ 
করিয়া মাধবী জান্লার নিকট আগিয়৷ দাড়াইয়াছিল, 
একবার সে নিমেষের জন্য হান্নাহানার ঝাড়ের দিকে 
চাহিল, তারপর বাণবিদ্ধা হরিণীর মত ব্যথায় বিছানায় 
লুটাইয়া পড়িল। 

স্বপ্ন টুটিয়া গেল, সঞ্চারিণী লতার মত রমলা চলিয়! 
গেল। এক মুহূর্ত, কিন্ত সে নিমেষ অনন্ত ক্ষণ। 

মাধবীর অস্ফুট আর্তনাদের সঙ্গ কাজীসাহেবের 
এন্াজ বাজিতে লাগিল, রজতের রক্তধারার ছন্দে গন্ধে 
উদাস বাতাস বহিতে লাগিল, রমলার এই অজানা 
হর্ষশঙ্ব।-ঝন্কৃত অন্তরবীণার মত তরঙ্গায়িত রত্তবর্ণ 
প্রান্তরে জোতন্ার ধারা অশ্রত সঙ্গীত বাজাইতে 


৩৬৪ 


প্রবাসী- আষাঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





লাগিল। আর ঘরের অন্ধকারে বৃদ্ধ যোগেশচন্তর ছুঃস্বপ্রের 
অ।তক্কে মাঝে মাঝে শিহরিয়৷ উঠিতে লাগিলেন । 

গভীর রাত্রে রজত তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া 
দেখিল সাদ! মার্ববেলের টেবিঙ্গের উপর একটি রক্তপল্প | 
চন্দ্রের চাহনিতে, পদ্মের পাপৃড়িতে পাপৃড়িতে যে 
আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়, পদ্ম গন্ধে বর্ণে বিকসিত 
হইয়৷ উঠে, সেই সৃষ্টির বিকাশের আনন্দ দে ভাহার 
দেহে মনে অন্থভব করিতে লাগিল । 

(১১) 

পরদিন প্রভাতে চায়ের টেবিলে নিশিজাগরণক্লান্ত- 
নয়ন তিনজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিল, শুধু রমলা একবার 
রজতের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, এ মুখ তাহার যেন নৃতন 
দেখা ! সকলেরই চায়ের কাপের সংখ্য! বাড়িয়া গেল। 
সবাই চুপচাপ দেখিয়া! যৌগেশ-বাবু কথ! স্থরু করিলেন। 

রজতকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন__-কাজীর পোর্টেট 
শেষ হয়ে গেছে ?-- 

আজ আধ ঘণ্ট! বম্লেই হয়ে যাবে। 

তারপর, মাধু-মায়ের ? 

না, বাবা, আমার নয়, বলিয়া াধবী চুগ কৰিয়। 
বলিয়া রহিল। করুণকঞ্ঠের লহিত এরূপ বিদ্রপের 
দীপ্তস্থর জড়ানো ছিল ঘে যোগেশ-বাবু তাহার প্রতিবাদ 
করিতে পারিলেন না । ধীরে বপিলেন--তা৷ হলে রমঙ্গা- 
মার? 

রমলা কিছু উত্তর দিবার শক্তি পাইল না, শুধু 
ধীরে অমম্মতির ঘাড় নাড়িল। কাজীসাহেব একটু 
মুচ্কিয়! হাসিলেন। রজতের গণ্ড তরুণীর মত রাঙ্গ। 
হুইয়! উঠিল। সে ধীরে বগিল-_-আ'মি এক দিন বিশ্রাম 
নিয়ে আপনার ছবিই গ্রাকৃতে আরম্ভ করুব। 

যোগেশ-বাবু একটু ন্ান্চ্ধ্য হইস্না বলিরেন--আচ্ছা!। 

আবার সব চুপচাপ। 

তৃতীয় কাপ ঢা শেষ করিয়া! মাধবী বলিল--বাবা, 
আমি আর ছবি আকৃব ন|। 

-কেনমা? 

ভাল লাগে না। 

শবেশ, ভাল না লাগে শিখো! না। 





পপর সস পাস পি পাস 


কাজীলাহেব দাড়িতে আঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে 
আবার মৃদু হালিলেন, সে হালি তাহার দড়ির তলাম়্ 
চাগাই পড়িল। সেদিন চা খাওয়া খুব শীত্ত শেষ করিয়া 
মকলে উঠিয়া গেল। 

গেটের কাছে যে জামগাছ-তলায় রূজত প্রথম 
মাধবীকে দেখিয়াছিল, সেই স্থানটি মাধবীর বসিবার 
অতি প্রিয় স্থান ছিল। কত উদাস দ্বিগ্রহরে, কত 
রঙ্গীন সন্ধ্যায় দে ওই জায়গাটায় একখানি বই হাতে 
করিয়া! বলিয়া স্্রে-হার। লালপথের দিকে চাহিয়া 
থাকিত। সেদিন সকালে সে একখানি টুর্গেনিভের নভেল 
লইয়া গাছের ছায়ায় এক সাদা বেতের চেয়ারে গিয়। 
বপিল। সম্মুখে ঢেউ-খেলানো মাঠে আযব। প্রথর, লাল 
রাস্তার ছুইধারে সবুজ গাছের সারি বাতাসে করুণ স্থুরে 
ছুলিতেছে; দূরে ধূসর পাহাড়, একটি গরুর গন্গার ঘণ্টার 
ক্লান্ত করুণ ধ্বনি কানে আনিতেছে, চারিদিকে পতঙ্গ- 
দলের গুপ্করণ, রুক্ষকঙ্করময় ভূমিতে মাঝে মাঝে ঘাসের 
সবুজ প্রলেপ চারিদিকে শব্দে বর্ণে প্রভাত উদাস 
হইয়া! উঠিয়াছে। গত প্রভাতে কি চাঞ্চল্য তাহাকে 
পীড়িত করিয়াছিল, আজ মাধবী তাহার ন্বাভাবিক 
অবস্থ। অপেক্ষা স্থির গন্ভীর। ধীরে সে বইয়ের পাতা 
উল্টাইতেছিল। 

ভ্যক্‌-ভ্যকৃ-ফট্‌-ফট্‌-ফটাস্‌। রি 

এক প্রচগ্তশবে মাধবীর দিবাস্বপ্ন টুটিয়। গেল। দেখিল 
ঠিক তাহাদের গেট হইতে একটু দূরে একটি মোটর- 
কারের পিছনের টায়ার ফাটিয়া গেল। পায়ে শিকারীর 
গুলি খাইয়। বাঘ যেমন গঞ্ছিয়। ওঠে, তেমনি কয়েক 
বার গঞ্জন করিয়। মোটরটা স্থির হইয়। দাড়াইল। 
কোট-প্যান্ট-পরিহিত একটি যুবক একা গাড়ী চালা- 
ইয়৷ আসিতেছিল, সে গাড়ী হইতে নামিল, এবার 
গেটের দিকে অগ্রসর হইল। গেট পার হুইয়! 
তাহারই দিকে আসিতে লাগিল। 

মাধবী ধীরে উঠিয়। দীড়াইল। যতীন মাধবীর 
সম্মুখে আলিয়৷ একটু হতভম্ব হইয়া! গেল, সে গুভমর্ণিং 
করিবে, না নমক্কার করিবে, ঠিক বুঝিয়। উঠিতে পারিল 
না। খাকী-রংএর হাঁটা একটু তুলিয়া মাথা একটু কত 


ওয় সংখ্যা] 


করিয়া বলিল-”1280956 176, এট। কি ধোগেশচন্্ 
ঘোষের বাড়ী? 

তাহার টুইভ, স্থটের দিকে চাহিয়া মাধবী বলিল-_ 
হা। 

-রূজট রায় কি আছেন ? 

--আছেন, আম্বন। 

--ও থ্যাঙ্ক স্‌। 

ধীরে যতীন মাধবীর পিছন পিছন চলিল। সে 
এই ৌন্রধ্যমযীর সঙ্গে একটু মুক্কিলে পড়িল। নারীর 
জগৎ তাহার প্রায় অজানা; নারী সম্বন্ধে কোনরূপ 
চিন্তা করা সে নিশ্রয়োজন মনে করে, নারীদের 
কর্তব্য বা অর্িকার সম্বন্ধে তাহার কোন থিওরী 
বা মত নাই, আর নারীদের বুঝিবার ছরহ চেষ্টা সে 
কোনদিন করে নাই। এ তরুণীর সঞ্তি অকারণ আলাপ 
করিবার তাহার কোন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এরূপ 
চুপচাপ যাইতেও অসোয়ান্তি বোধ হইতেছিল। তীস্ষ চক্ষু 
দিয়া বাড়ীখানির গঠনগ্রণালী দেখিতে দেখিতে সে 
অগ্রসর হুইতেছিল, সহসা দোতালার জান্লায় আর- 
একটি তরুণীর হাসি-ভরা মুখ দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত 
যেন ছুলিয়! উঠিল । 

রমলা আজ সকালে রান্নাঘরে যায় নাই, সে 
আগীন ঘরে বসিয়া এক বন্ধুকে চিঠি লিখিবার ব্যর্থ 
প্রয়াসে নিধুক্ত ছিল। চিঠিখানি সচিত্র,__কাজীসাহেব, 
মাধবী, এমন কি মনিয়ারও ছবি ও কথা বাদ যায় 
লাই; সে ইংরেজীভীষায় লিখিঠেছিল বটে কিন্তু বাংলা 
অক্ষরে । তাহার কতকগুলি কথা পড়িলেই চিঠির 
ভাবটা বোঝা ধাইবে-_মোরিয়াস্‌ নাইট, সিমৃপ্লি রিপিং, 
ডে ড্রিমিং, নাইস্‌ কাজী, ইণ্টারেছিং ইত্যাদি । চিঠি- 
ধানি লিখিয়া তাহার উপর হিজিবিজি কাটিতে 
ই" করিল, হিজিবিজির রেখাগুলো৷ মিলিয়া অনেকটা 
[জতের মুখের মত হইয়া উঠিল দেখিয়া সে কাগজখানিকে 
তছিন্ন করিয়৷ জান্লা দিয়া লতাকুপ্জের উপর ফেলিয়া 
দতেছিল, আর সচিত্র ছিন্নপন্্রের লেখাগুল্রি ভাষা 
গিয়া আপন গ্ুনিতে হালিতেছিল। যতীন তাহার এ 
সি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেল। 








রমলা ৩৬৫ 


স্টিল পাঁসি পানি পরি পাঁছি পি পাটি পাস পি পাটি তি পা তাসটি পাস পোসছি তি পাছি পাসিপ পিসি 


যতীনের মধ্যের ইঞ্জিনিয়ার মানুষটি এতক্ষণ বাঁড়ী- 
খানি দেখিতেছিল, কিন্ধু তরুণীর হস্ত ও বক্ষের ললিত 
গতি-ভঙ্গিতে মধুর হাস্যে তাহার অন্তরের প্রেম-তৃষিত 
মানুষটি জাগিয়া উঠিল। বাতায়নবর্তিনী যখন অবৃষ্ 
হইল, তাহার সম্মুধবর্তিনীর সৌনদরধ্য-মাধুধ্য সম্বন্ধে সে 
সজাগ হইয়। সচকিত হ্ইয়! উঠিল । 

রজত ঘরে বহুক্ষণ বহু বিষয়ে মন দিবার চেষ্টা 
করিয়া অকারণেই বারাণীয় ঘুরিয়।৷ বেড়াইতেছিল, 
মাধবীকে ধীরে অচল গান্তীর্যে আসিতে দেখিয়। সরিয়া 
যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় দেখিল যতীন পিছনে 
আসিতেছে । যতীন এত আনমন1 হইয়া! আসিতেছিল যে 
রজতকে দেখিতেই পায় নাই। মাধবী যখন্‌ রজতের 
ছুয়ার দিয়া চলিয়া গেল, তখন রজতের প্রতি তাহার 


ৃষ্টি পড়িল। 
_ হ্যালো রজট্‌ । 
-আরে, এসো, এসেো। তারপর ? 
-তারপর আর কি? আস্ব বলে আস্ছি ন৷ 


দেখে নিশ্চয় গালাগাল দিচ্ছিলে, না হলে টায়ারটা ঠিক 
তোমার বাড়ীর সামনে এসেই ফাট্‌বে কেন? 

রজত যতীনকে নিজের ঘরের দিকে লইয়া গেল। 
যতীনের দিকে এক গদ্দিওয়াল। চেয়ার ঠেলিয়া দিয়া 
নিজে ক্রো্টনের সারির সম্মুখ এক চেয়ারে বমিল। 
যতীন পকেট হইতে সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া 
নিজে এক সিগারেট ধরাইয়া রজতের দিকে চেয়ার 
টানিয়া রজতকে আর-একটা দিয়! টুপিটা খুলিয়। 
মেঝেতে রাখিয়! বলিল-ভারপর রজট্‌, তোমায় বেশ 
110010550 দেখাচ্ছে হে! গাল দুটো গোলাপফুল হয়ে 
উঠেছে, বাড়ীখাঁন! বেশ 51 করেছে বলো ? 

--হা, ভারি সুন্দর জায়গাট।। তারপর তুমি? 

--৪, আমি ভাকবাংলায় আছি। কাল রাত 
একটার সময় এসেছি, আজ সকালে এক সাহেবের 
সঙ্গে দেখা করুতে বেরুলুম, ঘোষের বাড়ীটা এই 
দিকেই শুন্লুম, মোটরটা কি ঠিক জায়গায় থাম্লে। ! 

_গ্বপ্তধনের সন্ধানে বড্ড বেশী ছুটোছুটি করছ, 
রাতারাতি লাখপতি হবে? ॥ রর 


৩৬৬. 


. -ভাই, তুমিই আমার চেয়ে সাচ্চা জহরী, রত্বের 
সন্ধান আগে থেকেই পেয়েছিলে! একেবারে ছুই হীরে, 
সাত রাজার ধন কোনটি ? 

--ও, আস্তে না আস্তেই খোঁজ পেয়েছে।! 
তুমি বোরিং ন1 করেই খনির সন্ধান পাও বলো ? 

-_নাভাই! এখানে একটু বোরিং কর্‌তে হচ্ছে, 
তা৷ বুড়োর টাকাকড়ির সন্ধান কিছু পেলে ? 

, কি করে, জানি বল, 75170 1. ০.8. কিছু 
বিশেষ নাও থাকৃতে পারে, আর ছবি আকৃতে 
এসেছি-_ 

স্বন্কুর কাজট। একটু কর না। দেখ, তুমি একবার 
বলেছিলে, আমি যদি লাখপতি হই, আর তুমি যদি 
তোমার মানসীকে খুঁজে পাও, তবে আমি তোমার 
হিংসা কর্ব__কথাটায় কিছু সত্য আছে মনে হচ্ছে। 

একটু অবাক হইরা রজত বলিল-_-তাই নাকি, 
ওটা ত আমি তর্কের মুখে নিছক্‌ কবিত্ব করেছিলুম। 

য্তীনের মনে আজ কিন্বপ্নের রং ধরিয়া গিয়াছে। 
সে বলিতে লাগিল-ন! হে, এই বে ভূতের মত ঘুরে 
বেড়াচ্ছি, সেটা ঠিক টাকার জগ্ত নয়, ভাব্তে বস্লে 
এমন কি স্থখ! কি জান, কি প্রাণের আগুন দেহে 
জল্ছে, ছটিম পাওয়ার তৈরী হচ্ছে, তার টানে কোথায় 
যে চলেছি-_হা, কি কথাটা বলেছিলে--? 

7709 8071 01009 10980650558. 

হা, সেই 787%810কে না পেলে, বুঝলে -. 

_তুমি কি বুঝ তে আরম্ভ করুছ নাকি? 

এই ছুই তরুণ ক্ষণিক দর্শনে বাস্তবিক যতীনের 
মুনে কি নেশা লাগিয়া গিয়াছিল। এ যেন ইঞ্জিন- 
বয়লারের ভিতর কয়ল! পৃরিয়া আগুন জালাইয়া ষ্টিম 
তৈরী করিতে স্থক্ট না করিয়া কে সোনার তার 
জুড়িয়া মেতার বাজাইতে বসিল। একটা! অন্ট 'হ' 
করিয়া যতীন সিগারেট টানিতে লাগিল। 

অর্ধদগ্ধ সিগারেট! ক্রোটন-গাছগুলির তলায় ফেলিয়া 
রজত বলিল-তুমি এই ছোটনাগপুরে সোনার খনি 
পেতে পার, কয়লার খনি খুঁড়তে খুঁড়তে হীরের 
খনি পেতে পার। বিস্ত 118 &0» বুঝলে, ওটা 


প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২৯ 


] ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কপাল, জীবনের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য । বিয়ে করাটা. 
জানই ত জুয়াখেলার মত-_ 

_না ভাই, এখনও জানিনি,- বলিয়! যতীন উঠিয়া 
দাড়াইল। 

--কি উঠুলে যে? 

-'ভাই, সময় ত বেশী নেই, শ্মিথের সঙ্গে 97888৩- 
701 আছে, আধ ঘণ্টা বাদে। আবার মোটরটা ঠিক 
করতে হবে। ৃ 

_তা হলেও যৌগেশ-বাবুর সঙ্গে একবার দেখা 
করে, যাও। 

_চলো। 

ড্রয়িংরুমে ফার্সীপাঠ চলিতেছিল। 

যতীন সশব্দে প্রবেশ করিতেই যোগেশ-বাবু মুখ 


* তুলিয়৷ চাহিলেন। 


রজত বলিল-_ইনি আমার বন্ধু, যতীন্দ্রনাথ দত্ত । 

যোগেশ-বাবু বলিলেন- বন্থন আপনারা, আপনার 
মোটরটাই কি-_? 

_সা, আমার মোটরকার-__ আপনাদের এসে 015 
(07) কর্লুম, ন| 1_-বলিয়া যতীন বক্রদৃষ্টিতে কাজী 
সাহেবের দিকে চাহিল। কাজীও এই বাঙ্গালী সাহেবটির 
দিকে প্রসন্ন নেত্রে চাহিলেন না। 

না, না, একটু কবিতা পাঠ হচ্ছিলো শুন্বেন ? বলিয়া 
যোগেশ-বাবু বাধানে! দাতগুলি বাহির করিয়া হাসিলেন। 

কাজীপাহেব যোগেখ-বাবুর কথায় একটু বিরক্ত চঞ্চল 
হইয়া উঠিলেন, এই লোকটিকে কবিতা শোনাইতে তিনি 
(মোটেই রাজী নন। 

যতীন বলিল-_না, না, কবিতা আমি কিছুতেই বুঝতে 
পারি না, ও রজতই ঠিক বুঝবে, আমরা কাজের লোক-_ 

সহসা তাহার মুখের কথ! থামিয়া গেল, সম্মুখের দরজ। 
দিয়! ম'ধবী প্রবেশ করিল, নিমেষের জন্ত মাধবীর চোখের 
কালো তারার উপর তাহার চোখ গিয়! পড়িল। মৃষ্িমতী 
কবিতা তাহার সম্মুখে দাড়াইয়া। মাধবী কোনরূপ 
চাঞ্চল্য গ্রকাশ না করিয়। পিতার চেয়াযের নিকট আপিয়। 
অতি মৃছুকঠে বলিল বাবা, রজত-বাবুর্‌ বন্ধু কিচা 
খাবেন? রী 


৬ সংখ্যা ]. 


কথাগুলি. কিন্তু তীনের কানে গৌছিল। অতি 
সাধারণ কয়েকটি কথা, কিন্ত প্রতি কথ! গানের নুরের মত 
তাহার কানে বাজিয়! উঠিল 

যোগেশ-বাবু যতীনের মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু 
যতীনের মুখে কোন কথাই যোগাইল না । সে বোধ হয় 
হতবাক থাকিত। গুমোট আকাশে হঠাৎ ফুরফুরে 
বাতাসের মত রমল। ঘরে প্রবেশ করিল, কাহারও দিকে 
যেন না চাহিয়া পে বলিল,._ একখান। মোটরকার 
আমাদের বাড়ীর সাম্নে খালি পড়ে' রয়েছে, সেখানায় 
চড়ে' বেড়িয়ে এলে হয় না কাজী সাহেব ? 

যতীন একটু আশ্ধ্য হইয়া! নবাগতার মুখের দিকে 
চাহিল, এ মুখ ধেন তাহার পরিচিত। রমলাও তাহার 
চপলদৃষ্টি দিয়! যতীনকে বুঝাইয়া দিল তাহাকে সে 
চিনিয়াছে, কিন্তু তাহাদের পরিচয় এখন সবাইয়ের সম্মুখে 
জানাইতে সে মোটেই রাজি নয়। রমলার মনে পড়িল 
এই ছেলেটিই ত তাহার দাদার ছেলেবেলার বন্ধু ছিল, 
কতদিন তাহার দাদ ইহাকে তাহার্দের বাড়ীতে 
নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়াছে, সে পরিবেষণ করিয়াছে । তাহার 
দাদার বিলাত-যাত্রীর পর যতীন রমলার কোন সন্ধান 
লয় নাই। কাজেই তাহাদের আর দেখা হয় নাই। 

মু হাসিয়। রমলা আবার বলিল,--আচ্ছ।, রাপ্তায় 
কুড়ানে। 01001910090 010161 ল” অন্ুলারে কার 
হয় কাকাবাবু? যে প্রথম পায় তার ত? 

রজত মৃদু হাসিয়।. বলিল,_ওটা 0015019110)80 নয়, 
ওর স্বত্বাধিকারী এই সশরীরে, আমাগ বন্ধু 

_-তাই নাকি, আমি ভেবেছিলুম দিবি পাও হল, 
বিকেলে বেড়াতে যাওয়া যাবে__ 

যতীন বিনীতগ্বরে বলিল,_-ত| ওটা আপনাগই 
0850981এ রইলে! । আপনি কোথায় বেড়াতে যেতে 
চান? 

আপাততঃ এ ছুপুর রোদে কোথাও যেতে চাই না, 
বলিয়া! রম্লা পিয়ানোর পাশে একটা ইংরেজী ম্যাগার্জিন 
টানিয়! লইয়া বসিল, এই সওয়া পাচ ফুট দীর্ঘ গাট্রাগোট্া 
গেবলগাল-মুখ বাঙ্ালীসাহেবটির গ্রুতি আয কোনরূপ 
মনোযোগ দিবার আবশ্যক বোধ ধরিল না। 


রমল। 


৩৬৭ 


যতীনকে বলিলেন,_আপনি 


যোগেশ-বাবু ধীরে 
কোথায় আছেন? 

স্ডাক-বাংলোয়। 

_-দুপুরে এইথানেই থেয়ে ধাবেন, মোটপটা ত অচপ 
হথে পড়ে? রয়েছে। 

মাধবী রজতের দিকে ক্গণিকের জন্য চাহিয়! বলিল, 
আপনার বন্ধু এখানে থেয়ে বাবেন না? 

রজত যতীনের দিকে ফিরিয়া বলিল।-_যতীন, বেল! ত 
অনেক হয়েছে, আবার মোটর সারাবে-_ছুপুরে আমাদের 
এখানেই খেয়ে যাও । 

রমলা দূর হইতে কৌতুকভর| চোখে চাহিয়া বলিল, 
আপনি এখানে থেয়ে গেলে মিম ঘোষ ভারি খুসি হবেন । 

এইরূপ বলার ভঙ্ীট! মাধবীর মোটেই পছন্দ হইল না, 
তাহার মুখ রাঙা হইয়। উঠিল । 

কাজী সাহেব ঠোট মুচকাইয়! হাপিয়া৷ বলিলেন, 
আপনার কি কোন কাজ আছে? 

এরূপ অবস্থায় এরূপ ভাবে অনুরুদ্ধ হইলে কেহ খাইয়! 
যাইতে অসম্মত হইতে পারে কি না জানি না, যতীন 
অসম্মতি জানাইতে পারিল না। সে মাধবীর রাঙা 
মুখের দিকে নিমেষের জন্য ভাকাইয়া বপিগ,__না, কাজ 
আর কি, 10171) যদি একটা চাকর দেন মোটরট! ঠিক 
করে' পথ থেকে সরিয়ে রাখি। 

মাধবী ধীরে বাহির হইয়া গেল, যভ্ভীন সম্ুখের 
দরজার দিকে চাহিয়া রহিল। 

কিছুক্ষণ পরে দুইজন ঝুলী লইয়| মনিয়া! হাজির হইতেই 
খভীন উঠিয়। চলিয়া গেল। ঘযোগেশবাবু স্নান করিতে 
বিদায় লইলেন, কাজীলাহেবও উঠিলেন। 

নকলে চলিয়। গেলে, জান্লার পাশে রমলাকে একা 
দেখিয়া রজতের হৃদয় ছুলিয়া উঠিল, তাহার কেমন ভয় 
হইল, ঘর ছাড়িয়া! চলিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও 
যাইতে পারিল না। রমলার মরালগ্রীবার উপর ভ্রীম্রংএর 
ব্লাউজের প্রান্তরেখা কি হ্থন্দর, ঠিক তাহার উপর 
কালোচুলের খোপা সন্ধ্যাকাশে বিছ্যাত্ভরা মেখন্ত,পের 
মত জমিয়াছে, সেই কবরীর রহস্যময় দিব্যশ্রীর গ্রতি 
তাহার চোখ বার বার গিয়া পড়িতেছিপ। 


৩৬৮ 





রমলার মনে গতরাত্্রের স্বপ্নের রেশ কয়েকখানি 
চিঠির পাতা ছিড়িয়! প্রায় কাটিয়া গিয়াছিল, কিন্ত 
আবার রজতের নিঃসঙ্গ আবির্ভাবে কি মায়! যেন তাহাকে 
অভিস্ভৃত করিতে লাগিল। দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ 
বলিয়া রছিল। ধীরে দুইজনে ছুই বিভিন্ন ছুয়ার দিয়া 
ছুইদিকে বাহির হইয়া গেল। 

সেদিন বিকাল বেলায় লাইব্রেরীতে আর্ট সম্বন্ধে 
আলোচনা-সভ1 বলিয়াছিল। আর্টের ধারার সহিত ধর্শের 
ধারা মানব-ইতিহাসে কিরূপ মিশিয়া গিয়াছে। ভারতে 
বৌন্ধযুগে, ইয়োরোপে মধ্যযুগে, এইরূপ এক এক ধুগে 
এক এক দেশে ধর্দের পিখায় আর্টের আরতি-প্রদীপ 
কির়প জরজল হইয়! উঠিয়াছে; তারপর অমিতাভ 
বুদ্বমূর্তিতে ভারতের আর্ট গ্রীক গ্নোমক আর্ট অপেক্ষা 
কোন্‌ উচ্চন্তরে গিয়৷ পৌছিয়াছে--এইসব নানা কথ! রজত 
ভাহার দ্ষিষ্ধমধুর কণ্ঠে বলিয়া যাইতেছিল। অজন্টা, স্ৃধ্য 
মূর্তি, তাজমহল, এক একটি কথা উচ্চারণ করিতেই তাহার 
মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। মাধবী পিতার ডানপাশে 
এক কুশন-চেয়ারে বসিয় চুপ করিয়া রজতের কথা শুনিতে- 
ছিল, শিল্পীর আনন্দোস্ভাসিত কমনীয় মুখের উপর ভাহার 
চোখ বার বার গিয়া পড়িতেছিল। যোগেশ-বাবু মাঝে 
মাঝে একটু মন্তব্য দিয় আলোচনাকে অগ্রসন্তু করিয়া 
দিতেছিলেন। রমল! কিছুক্ষণ সে ঘরে ছিল । ছবি দেখিতে 
সে ভালোবাসে, কিন্তু ছবি সম্বন্ধে আলোচনা, সৌন্দর্য্য 
সম্বন্ধে তুম বিচার মে বোঝে না, ভালোবাসে না। 
কিছুক্ষণ শুনিয়া প্রান্ত হইয়া একতলায় ড্ুয়িংরমে সে 
পিয়ানো বাজাইতে গেল। 

পিয়ানো বাজান কিন্তু বেশীক্ষণ হইল ন1। কিছুক্ষণ পরে 
যতীন আসিয়৷ ঘরে ঢুকিতেই রমলা গান শেষ ন1 করিয়াই 
পিয়ানো বন্ধ করিল। টুইড বুট বদ্লাইয়। মুশিদাবাদ- 
তসরের হুট গায়ে উঠিয়াছে। শ্নিত-হাস্যে রমল! যতীনকে 
অভ্যর্থনা করিল বটে, কিন্ধ এই হৃষ্পুষ্ট ইঞ্জিনিয়ারটিকে 
পিয়ানো শোনাইবার ইচ্ছা] তাহার মোটেই হুইল না। 
বলিল।-_-আপশার বন্ধু ওপরে আছেন, ডেকে দিচ্ছি। 

না, না, আপনি কেন উঠ্ছেন--আপনার দাধ। ভাল 
আছেন? অনেকদিন (থা হয়নি। 


প্রবাসী--জআধাঢ়, ১৩২৯ 





ভালই, বলিয়া রমলা চুপ কর্ম, পুরাতন গরিচয়ের 
সুত্র ধরিয়া আলাপ কর! মোটেই ইচ্ছ। নজ। 

মৃদু হাসিয়া রমলা বলিল, বু ষধ্যে কাঁজ হয়ে গেল? 
আপনার ত অনেক কাজ, এত শীগগু্ুট? 

-_হা, মোটরটা নিয়ে এলুম, কোথায় বেড়াতে যাবেন 
বলেছিলেন? পু 

মোটর থাকলে এখানে *ধুব বেড়াতে স্থবিধা,. 
আপনার বন্ধুকে ডেকে পাঠাচ্ছি। 

মনিয়া ঘরের কোণে ফুলদানিতে নূতন ফুল সাজাইয়া 
রাখিতেছিল, রমলা তাহাকে বলিল,_এই, ওপরে গিয়ে 
খবর দিয়ে আয় ত। 

মনিয়া বলিল, কাকে? 

রমলা অতকিতে বলিয়। ফেলিল,--দিদিমণিকে । 

লাইব্রেরীতে আলোচনা-সভার সম্মুখে গিয়৷ মনিয়া 
তাহার নিজের বুদ্ধির অনেকখানি খরচ করিয়া বলিল, 
দিদিমণি, আজকের সকালের মাহেব এসেছেন, ছোটদিদি- 
মণি আপনাকে লেড়াতে যাবার জন্ত ডেকে পাঠালেন । 

মাধবীর মুখ, রাঙা হইয়া উঠিল, সে তীক্ষুম্বরে 
বলিল,_বল্‌ গে, এখন সময় নেই। 

মনিয়া ভীত হইয়। পলায়ন করিল। বহুক্ষণ পরে 
ড্য়িংরুমে গিয়া খবর দিল, সবাই এখন গল্পে ব্যস্ত, 
কেউ আস্তে পার্বে না। 

বহুক্ষণ বসিয়াও রজত যখন নীচে আসিল না, 
তারপর উত্তর শুনিয়া রমলার কেমন রাগ হইল, সে 
ঝৌকের মাথায় বলিল,_-চলুন, আমরাই বেড়িয়ে আদি। 

অতি অনিচ্ছুক হইলেও কাজী-সাহেবকে টানিয়! 
লইয়া রমলা যতীনের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়া! 
গেল। কাজী-সাহেব পিছনে বসিলেন, রমলা ষতীনের 
পাশে সামনে বসিল। এ যন্ত্র টানিলে কি হয়, ও 
যন্ত্র টিপিলে কি হয়, 5058117 %1)61 কিরূপে ধোরাইয়া 
মোটর কোনদিকে ঘোরাইতে হয়, ইত্যাদি নান প্রশ্নে 
হান্তে পরিহাদে সে ফতীনকে অস্থির করিয়া! তুলিতে 
লাগিল। মোটরের বেগ ফতই বাড়িতে লাগিল কাজী- 
সাহেবের মুখ ততই গল্ভীর হইতে লাগিল জ্খর রমলার 
দেহ-মন ততই আনন্দে উচ্দৃসিত হইয়া! উঠিতে লাগিল। 


রমলা 


৩৬৯ 


পাপা সিসির 





মোটরের গতি কুড়ি: ভিত অ্রিশ মাইল হইতে বাট কৃ্টি-শজি প্রজাপতির পাখা রডীন করিয়া, ফুলের বুকে 


লাগিল, কাঁজী-সাহেব ঘন ঘন দাড়িতে 
হস্তসঞ্চালন : ক্গরিতে, লন, রমলার. দেহ গতির 


আনন্দে নাচিয়া তি [ 
টার্নারের হোলিখেলা, হুইস্লাগের বর্ণের 


কুম্থাটিকা, ডুলাকের রংয়ের বূপ-কথালোকের মধ্যে যখন 
এক তরুণ ও এক বৃষ্ী বর্ণরসিক ডূবিয়া গিয়াছিলেন, 
তাহাদের পাশে তরুণীটির মন বার বার উদাস হইয়া 
উঠিতেছিল, এক মোটরের ভক্‌ ভক্‌ শষ বার বার 
বিদ্ধপের মত বাজিতেছিল। 

ঝিল পার হইয়া বহুদূর ঘুরিয়। যখন রমল! বাড়ী 
ফিরিল, তখন রাত হইয়া গিয়াছে; গেটের নিকট 
রমলা! ও কাজীকে নামাইয়! যতীন ডাকবাংলায় ফিরিল। 
কত জ্যোৎন্সা রাত্রে কত বিজন দীর্ঘ-পথ-প্রান্তর পার হুইয়। 
তকুর ছায়ায় ছায়ায় হাওয়ার সহিত পাল্লা দিয় সে 
মোটরকার হাঁকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু মোটর চালানোয় 
এমন মাধুরীর স্বাদ সে কখনও পায় নাই। এই 
জ্যোৎক্সা-বিজড়িত 'হৃথ-ন্বপ্রকে সে বন্ধুর সহিত দেখা 
করিয়! ভাঙ্গিতে চাহিল না। 

ডাকবাংলায় গিয়া ঘতীন ইজিচেয়ারটা! বারান্দায় 
বাহির করিয়৷ জ্যোতন্া রাত্রির দিকে চাহিয়া বগিয়। 
রহিল; গভীর রাত্রি পথ্যস্ত জাগিয়া কাটাইল। প্ল্যান 
ঝ্কিতে, এষ্টিমেট কিতে, যন্ত্র ফিটু করিতে, মোটরে 
ঘুরিতে তাহার অনেক রাত জ।গিয়া কাটিয়াছে, কিন্ত 
অকারণে জ্যোতন্বার দিকে চাহিয়া রাত কাটানো! 
তাহার জীবনের ইতিহাসে এই প্রথম। হাঙ্গাহানার 
সৌরভ-ভরা বাতাস বড় মিঠা লাগিল। বিশ্বপ্রকতির 
সৌন্দর্যের প্রতি সে উদাসীন, আজ হৃদয়ের কোন্‌ 
নিভৃত পথ মুক্ত হওয়াতে সৌন্দধ্য-লম্দ্ী তাহার 
সমস্ত হৃদয় জয় করিয়। জুড়িয়া বসিল। তাহার 
বিরুদ্ধে বাধা দিবার শক্তি ব। ইচ্ছা তাহার রহিল না । 
ছইখানি মুখ বার বার জ্যোৎজায় ভালিয়া উঠিতে 
লাগিল। ইহাদের মধ্যে কে ভাগর প্রেমিক-হ্ৃদয় 
জাগাইয়াছে, ডাহা তর্ক করিয়। বিচার করিবার ইচ্ছা 
নাই। অপরিসীম স্থখ। অজানা বোদনা--বিশ্বের €য 


মধু ঢালিয়া, পার্খীর কণ্ঠে গান ভরিয়া, নারীর ন্য়নে 
মায়ার ফাদ পাতিয়া নব নব জন্মের ধার! প্রবাহিত 
করিয়৷ চলিয়াছে, তাহারই রূপ-মায়ার জালে আজ সে 
ধরা পড়িয়্াছে। ইহা হইতে ত্রাণ কোথায়? ললিত 
গতি, চকিত চাহনি, দীপ্ত সৌন্দধ্য, কথার সঙ্গীত, 
শাড়ীর খস্থস্॥ আহুর-আঙ্ুলের স্পর্শ, ফেশের 
সৌরভ-_এ মায়াজাল হইতে সে মুক্তি চায় ন|। ইঞ্জিনের 
ঝকৃঝক্‌। লোহার ঝন্ঝন, কল-দেবীর সঙ্গীতই এত 
দিন তাহার কাছে মধুর লাগিয়াছে, তরুণীর সামান্য 
কথায় এত মাধুর্য কোথায় লুকানে। ছিল! 

ধতীন যখন মাধবী ও রমলার কথাগুলি ভাবিতেছিল, 
রজতও তাহারই মত জ্যোৎ্ন্া রাত্রির দিকে চাহিয়া 
বারান্দায় বমিয়। ছিল। তাহার কবিবন্ধুর কথা মনে 
পড়িল, দে একবার বলিয়াছিল, যে বলে আমি তোমাকে 
আজীবন ভালবাস্ব, সে ভাবের ঘোরে মিথ্যে কথা 
বলে। চিরকাল ভালবাস্ব, এমন প্রতিজ। কেউ 
করতে পারে না। মানসীর যে রূপ দেখে প্রেমের 
পদ্ম পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে বিকশিত হয়, সে 
রূপ ম্লান হলে, অমৃতের ভাগার ফুরিয়ে গেলে পদ্ম 
শুকিয়ে ঝুরে' পড়ে। ফুলকে চির অল্লান রাখ্বার 
দুঃসহ চেষ্টা করে বলে' চারিদিকে দেখ ভালোবাসার 
ভগ্ডামি। আমি অবশ্য সত্যি প্রমিকের কথ! বল্ছি, সে 
বল্‌তে পারে ন৷ আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালো- 
বাসি, কেননা সে প্রেমের হিসাব রেখে তুলনা দিয়ে 
কথা বল্তে জানে না। প্রেমের পদ্মই আমাদের ভাগ্যে 
জোটে, চির অল্লান পারিজাতের সন্ধান কে পেয়েছে? 

রজত ভাবিতেছিল, সত্যই প্রেম এমন ফাকি 
এ চির-চঞ্চল ক্ষণভঙ্গুর প্রেম লইয়। সে কি করিবে? 

কাজীসাহেব তখন তাহার ঘরে পড়িতেছিলেন--» 

সাকী বেয়ার্‌ বাদহ, কে আমদ্‌ জমান্-ই-গুল্‌। 

তা বশকুনীম্‌ তৌবাহ্‌ দিগর্‌ দর্-মিয়ান-ই-গুল্‌॥ 

(ক্রমশ) 
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বাংলাদেশের জ্রীশিক্ষা-সংস্কার 
্ত্ীশিক্ষা। ও গার্স্থ্য জীবন 


স্্রীশিক্ষা, আমাদের দেশে, একটি প্রকাণ্ড ভ্রান্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। 'বান্তব জীবনের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ, 
কিন্ধু স্ত্ীশিক্গায় বালিকাদিগের বাস্তব জীবনের দিকে 
লক্ষ রাখ। হয় না। আমাদের দেশে বালক ও ধুবকদিগের 
দৈনন্দিন জীবনের সহিত বালিকা ও যুবতীদিগের 
দৈনন্দিন জীবনের একটা বিশিষ্ট পার্থক্য বিষ্যমান। 
স্ত্রীশিক্ষায় সেটি অস্বীকার করিয়া, পুংশিক্ষার অন্করণে 
স্ত্ীশিক্ষা ও শিক্ষায়তনগুলি পরিচলিত হয়। এরূপ 
চেষ্টার ফলে স্ত্রীশিক্ষ! অনুন্নত ও কুপথে পরিচালিত। 
বালিকারিগকে তাহাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন 
যথার্থ ভাবে যাপন করিবার যোগ্যতা দিবার নিমিত, 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি উক্ত উদ্দেশ্যের অন্তকৃলে গঠন 
করিয়া তুলিতে হইবে । 

এই দৈনন্দিন বাস্তব জীবনটি কি, তাহার বিস্তৃত 
আলোচন। বাহুল্য মাত্র । বাংল! দেশের বর্তমান অবস্থায় 
মাতৃত্বই যে কামিনীকুলের সর্কোতকষ্ট বিশিষ্টতা, গৃহই 
যে তাহাদের প্রকৃত কর্ণক্ষেত্, এবং গাহস্থ্াজীবনের 
সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনই যে তাহাদের যথার্থ জীবনাদশ, 
-__বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষা পরিচালনে, এই কয়টি কথা, 
বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে । 

শিক্ষাসংস্কার। 

আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষার আমূল সংস্কার আবশ্যক। 
শিক্ষার উদ্দেশ্য, যে উপায়গুলি অবলম্বন করিলে 
এই উদ্দেশ্য কাধ্যে পরিণত করা যাইতে পাবে, এবং 
কি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে স্থিরীরুত উপায়- 
গুলির ভিতর দিয়া উদ্দেশা সিদ্ধ হইবে,এই-সমন্ত 
সমস্াই নৃততণ করিয়া! ভাবিয়৷ লইতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষার 
প্রসার খুব কম। যাহাতে অল্প আয়াসে উৎকৃষ্ট ফল 
লাভ্‌ হয়। সেই ,নিমিত্, স্তরীশিক্ষা-বিধানে আমাদের 


দেশীয় জীবনের সনাতন বিশিষ্টতার সহিত সামগরন্য রক্ষা 
করিয়া, উন্নততম দেশের উৎকুষ্টতম প্রণালীগুলি ধীর 
ভাবে আলোচনা করিয়া, স্ত্ীর্শিক্গার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করিতে হইবে । 
দেশীয় জীবনের বিশেষস্ব। 

ধন্ম) শান্তি ও সংযম আমাদের জাতীয় জীবনের 
বিশিষ্টতা। ত্যাগ, প্রীতি ও ভক্তিই ধর্মের বিশিষ্ট লক্ষণ, 
কর্মময় শাস্তি-পূর্ণ নিরুদ্ধেগ জীবনই গাঁহস্থ্য জীবনের 
আদর্শ, এবং সংযমের দ্বারা অভাব নিরাকরণই হিন্দু সভ্য- 
তার মূল ভিত্তি।-যেখানে পাশ্চাত্য জগৎ নিত্য নৃতন অভাব 
কৃষ্টি করিয়া, এই অভাব মোচনের অনায়াস-সাধ্য উপায়- 
উদ্ভীবনই সভ্যতার মূল লক্ষণ বলিয়া শিরোধাধ্য করিয়! 
লইয়াচে, সেইখানেই দেশীয় শিক্ষায় তাহার বাহ্‌ অঙ্থু- 
করণের ফলে বিলাসিতা! বর্ধিত হইয়! সমাজ-বদ্ধন শিথিল 
হইতেছে, এবং জাতীয় জীবন অশান্তি ও বন্দে পরিপূর্ণ 
হইয়। উঠিতেছে । বালক ও যুবকদিগের শিক্ষায়, আমরা এই 
দিকে এতটা অগ্রসর হ্ইয়াছি, যে পশ্চাৎ-অবলোকনের 
সময় আসিয়াছে। এই বিষকে বিষ জানিয়া স্ত্রীশিক্ষায় 
পরিত্যাগ করিতে হইবে ; এবং শিক্ষ!কে ভক্তি ত্যাগ ও 
সংযমের পবিভ্রতায় মহীয়সী করিয়া তুলিতে হইবে । এই 
কারণে পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ-ভূষা ইত্যাদি বিলাসিতার 
বাহ বাহন'ুলির সম্বন্ধে গ্রত্যেক মহিলা-বিদ্যালয়ে কতক- 
গুলি নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা বাঞ্ছনীয় । 

শিক্ষায় স্বাধীনতা । 

বিদ্যালয়ের শিক্ষা বর্তমান সময়ে বিভিন্ন বর্গের 
(01953) শিক্ষা, এবং ৰর্গের শিক্ষা সমর শিক্ষা। 
কিন্তু রোগ-নিরাকরণে চিকিৎসা যেমন ব্যক্তিগত, 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও সেইরূপ ব্যক্তিগত শিক্ষা। ইহাই 
শিক্ষা বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর সর্ববোৎক&$ আবিষ্কার। 
প্রত্যেক বালক ও প্রত্যেক বালিকাকে পৃথকুভাবে শিক্ষা 
দিতে হইবে। বিদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষািণীর সম্পূণ 


ওর সংখ্যা] 


স্বাধীনত! না থাকিলে, ব্যক্তিগত শিক্ষা অসম্ভব হইয়া 
উঠে। সকল বাপক-বালিক! শিক্ষা-ক্ষেত্রে নিজের 
শিক্ষা নিজেই পরিচাপিত করিবে, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর। 
এ বিষয়ে প্রয়োজন-মত সাহাধ্য প্রদান করিবেন। এক 
কথায়, স্বশিক্ষাই (৪০০-৪৭০৪০০ ) শিক্ষার একমাত্র 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী, এবং সার্থক শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় । 

বর্তমান সময়ে, আমাদের দেশে, যেরূপে বিষ্ভালয়ের 
বিভিন্ন বর্গ সংগঠিত হয়, তাহাতে শিক্ষায় স্বশিক্ষা-তত্ব 
গ্রয়োগ করিয়া ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা! করা অসম্ভব। 
বিভিন্ন বর্গের বিষয়-নির্ঘপ্ট ( ০87100100% ) ও পাঠ-স্চী 
(5511589) প্রন্তত করিবার সময় আমর! কতকটা! 
অভিজ্ঞতা, এব বেশীর ভাগ কল্পনার সাহায্যে, ভিন্ন ভিন্ন 
বর্গের জন্য ছাত্র-স্থাত্রীর একট! নির্দিষ্ট বয়স অনুমান করিয়! 
লই। মনে করি যে এই বয়সের সাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন 
ছাত্র-ছাত্রীরা নির্দারিত বিষয়-নির্ঘপ্ট ও পাঠস্থচী এক 
বংসরের ভিতরই সমাপন করিতে সমর্থ হইবে । এইরূপে 
বর্গগুলি গঠিত হয়। কিন্তু একপ বর্গ-বিভাগ (018591- 
5০860 ) কেবল সমগ্িগত শিক্ষার উপযোগী । ইহা 
দ্বারা সাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন ছাত্রদিগের ততটা অপকার হয় 
না, কিন্তু যাহারা অসাধারণ অর্থাৎ যাহারা স্বশ্বুদ্ধি 
অথবা! উৎকষ্ট-বুদ্ধি-সম্পন্ন, তাহাদের প্রভূত অপকারের 
সস্তাবনা রহিয়। যায়। 

এইরূপে গঠিত এক-একটি বর্গ পাঠোন্নতির দিক দিয়। 
পরবর্তী বর্গ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক । সকল প্রকার ছাত্র- 
ছাত্রীর এক বৎসরের ভিতর নিজ নিজ বর্গের পাঠ সমাপ্ত 
হইবার কথা, কিন্তু যাহার! স্বল্প-শক্কি-সম্পন্ন, তাহারা এক 
বৎনরে সমস্ত বিষয়ের পাঠ লমাপন করিতে পারে না। 
সেই কারণে তাহাদিগকে সময় সময় এক-এক বর্গে 
একাধিক বৎসর যাপন করিতে হয়। অপর পক্ষে 
যাহার! উৎকষ্ট-ধী-শক্তি-সম্পন্ন, তাহার! অনায়ামে এক 
বৎসরের ভিতর বর্গের পাঠ সমাপন করিতে পারে। 
এরূপ ছাত্র যদি সুযোগ পায় তাহা! হইলে এক বৎসরের 
কম সময়ের মধ্যেও নিদ্দিষ্ট পাঠ শেষ করে। প্রচলিত 
সমান্তরাল পরষ্পর-বিরোধী বর্গ-বিভাগ (28011 
0185315080100) তাহাদের শকতি-সামর্থের প্রতিকূল 








এ মহিলা-মজ্লিস্‌-_বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষা-সংক্কীর 
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হইয়া ড়া, বর্গের নির্দিষ্ট পাঠ-সমাপ্তি ,বিষয়ে তাহার! 
কোন সময়ে তাহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবার 
স্থযোগ পায় না। 

বর্গগুলি এরূপ সমান্তরাল ভাবে গঠিত থাকিলেও, 
শিক্ষার সময় যদি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক ইহা'দিগকে 
পাশাপাশি রাখিয়। সমস্ত বিগ্তালয়ের জন্য লক্ঘভাবে নৃত্তন 
রকমে বর্গগুলি গঠিত হয়, তাহ! হইলে ব্যক্তিগত শিক্ষার 
পথ স্থগম হয়। এরূপ বর্গ-বিভাগকে পার্থ অথবা 
লঙ্ব-অভিমুখীন বর্গ-বিভাগ (1866151 ০৮ ৮616০8] 
0183515096101)) বল! হয়। এইরূপে বিভক্ত বিভিন্ন বর্গে 
বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা! দেওয়া যাইতে পারে; এবং একই 
বর্গে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বয়সের ছাত্র একই সময়ে 
নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্যের অনুযায়ী একই বিষয়ের ভিন্ন 
ভিন্ন পাঠ আয়ত্ত করিবার স্থযোগ লাভ করে। এই 
পদ্ধতিতে শিঙ্ষ।-কশ্ম সম্পাদিত হইবার স্থুযৌগ থাকিলে 
ব্যক্তিগত শিক্ষ। এব বিভিন্ন শল্তি-সামর্্ের অনুযায়ী 
স্বশিক্ষ। সম্ভব হয়। শ্রীমতী মন্তেরী তাহার শিশু-আশ্রমে 
(017111:95 179856 ) অনুরূপ প্রণালীতে শিক্ষাকাধ্য 
সম্পাদন করেন এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে শ্রীমতী 
পার্কহাষ্ট! নিউইয়র্কের অনেকগুলি বিদ্যালয়ে এরূপ 
বর্গবিভাগ পরীক্ষা করিয়। আশাতিরিক্ত স্থৃফল লাভ 
করিয়াছেন। ইংলণ্ডে৪ও অনেকগুলি বিদ্যালয়ে এরূপ 
পরীক্ষা আরম্ভ তইয়াছে। শিক্ষক সমাজে প্রণালীটি 
ডাল্টন্‌-প্রণালী অথব। ভাল্টন্‌-বীক্ষণাগার প্রণালী 
(1021097 129018101% 198) নামে পরিচিত। 

নব-সংগঠন। 

প্রকৃতির লীলাভূমিতে ব্যক্তির বিশিষ্টতা একটি বিশেষ 
ধর্ম | জীবে জীবে, মান্চষে মানুষে, শক্তি-সামধ্যের দিক 
দিয়া পার্থক্য খুব স্পষ্ট । এই পার্থক্য স্বীকার করিয়| 
লইয়। শিক্ষা! পরিচালন করা উচিত। এরূপ পার্থক্য- 
বশতঃই সকল বালিক! ও সকল যুবতী সকল স্তরের 
শিক্ষার উপযুক্ত হইতে পারে না। শিক্ষ/ বর্তমান সময়ে 
নামে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাথিনীদিগের শক্তি-সামর্থ্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও এবিষয়ে অনুমান কল্পনা ও “আন্দাজ”ই 
শিক্ষার -নিয়ামক। গত বিশ বৎসরে, এবিষয়ে মনে" 


৩২, 


বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে 
যাহা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবার উপযুক্ত । আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের টান্ফোর্ড বিশ্বৰিস্ভালয়ের দ্বারা সংস্কৃত, বিনে- 
সাইমনের বুদ্ধি-পরীক্ষার (170511155705 15905 ) 
প্রণালীর সাহাগ্যে, এখনই ট্বজ্জানিক উপায়ে বালক- 
বারিকাদিগের বুদ্ধিমত্তার স্বরূপ, বস্ত-তন্ত্র-পরিমাণক্রমের* 
(0১1০০৮৮৪ 1198901108 90819 ) সহায়তায় বুঝিয়া 
লইবার উপায় হইয়াছে। এই প্রণালীর সাহায্যে তাহাদের 
বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ করিয়া, শিক্ষাক্ষেত্রে কে কতদূর অগ্রসর 
হুইবার উপযুক্ত তাহা নির্ধারিত হইতে পারে। নির্ণীত 
হইয়াছে বে, যে-সকগ বালক-বালিকার বুদ্ধির গুণ্য (]9- 
(5117£5105 0901067% ) ৭* হইতে ৮*র ভিতর তাহারা 
্বশ্নবুদ্ধি-তাহাদের জন্ত সাধারণ শিক্ষার পৃথক বন্দোবস্ত 
করিয়। কর্ম বা বৃত্তি শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা কর! 
আবশ্তর ; যাহাদের বুদ্ধির গুণ্য ৮* হইতে ৯*এর ভিতর 
তাহার নির্বোধ--তাহারা বিশেষভাবে কেবল নিষ্ন- 
শিক্ষার উপযুক্ত ; যাহাদের বুদ্ধির গুণ্য ৯* হইতে ১১*এর 
ভিতর তাহারা সাধারণ-বুদ্ধি__-তাহারা মধ্য-শিক্ষার 
চরম নীমায় উপনীত হইবার উপযুক্ত; এবং যাহাদের 
বুদ্ধির গ্রণ্য ১১০এর অধিক তাহারা উৎকষ্ট-বুদ্ধি--কেবল 
তাহারাই উচ্চন্তরের প্রশস্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারে। 

বর্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার যখন খুব অল্ন, 
তখন মন্তেসরীর প্রণালী, ডাল্টন্‌-প্রণালী, বু্ধি-পরীক্ষা, 
ইত্যাদি উপায়ে যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের 
মধ্যে অধিকতর স্থফল লাভ হয় তাহার বন্দোবস্ত করা 
আবশ্ক। আমাদের দেশে শিক্ষার এরূপ উন্নতি,সাধনে 
সমর্থ শিক্ষক ও শিক্ষাপরিচালকের সংখ্যা খুব নগণ্য 
বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। এই নিমিত্ত 
ইটালীতে শ্রীমতী মন্তেপরীর নিকট এবং যুক্তরাষ্ট্রের 
টান্ফোর্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক টার্মান ও নিউ 
ইয়র্কের গ্রীমতী পার্ক হাষ্টের নিকট, কএকজন উচ্চশিক্ষিতা 
বঙ্গমহিলাকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রপালী, শিক্ষা-পরিচালন, 
বুদ্ধি-পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্ত 
প্রেরণ করিলে, তাঁহার! দেশে ফিরিয়া, স্ত্রীশিক্ষার প্রভূত 
উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবেন । 





প্রবাসী---আযাট, ১৩২৯ 


| ₹হশ ভাগ, ১ম খু 


স্ত্রীশিক্ষার স্বরূপ । ূ 

আমাদের স্ত্রীশিক্ষা |সাধারণতঃ উপার্জনের জন্য 
নয়। মানসিক উৎকর্ষ এবং গৃহকার্য্যে দক্ষতালাভ-.. 
এই শিক্ষার একমাত্র রক্ষ্য | কিন্তু মানসিক উন্নতি 
ও সাংসারিক কর্দে দক্ষত|-লাভ দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার 
মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, 
চিত্বিনোদন, এবং সৌন্দধ্য উপলব্ধির উপযুক্ত শিক্ষা, বাদ 
দিলে চলিবে না। এরূপ চেষ্টায় স্ত্ীশিক্ষার মূল উদ্দেস্তাও 
পণ্ড হইবে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং পরিপূর্ণ শিক্ষাই 
দেশীয় স্ত্ীশিক্ষার বার্থ স্বরূপ । এই কারণে অন্থান্ত শিক্ষার 
সহিত প্রাত্যহিক ব্যায়াম, ক্রীড়া, নীতিশিক্ষা, ধর্মো- 
পদেশ, ধর্মগ্রস্থপাঠ, ধর্মসঙ্গীত, এবং চিত্রাঙ্কন সাধারণতঃ 
্ত্ীশিক্ষার সকল স্তরের বাধ্যতামূলক বিষয় হওয়! 
বাঞ্ছনীয়। 





দৈহিক শিক্ষ। | 

এই তালিকার একটি বিষয় সম্বপ্ধে একটু আপত্তি 
উঠিবার কথা। মুগুর ভাজা, ডাম্বেলের কম্রত, ফুটবল, 
ক্রিকেট, ইত্যাদি স্্রীশিক্ষার অঙ্গ হইতে.পারে না, এমন 
কথা বল। আমার উদ্দেশ্ঠ নয়। এরপ ব্যায়াম ও ক্রীড়া 
দেশীয় স্ত্রীলোকের উপধোগী করিয়! তুলিতে বিশেষ বেগ 
পাইতে হইবে? এবং এরূপ চেষ্টার ফলে, নৈষ্টিক সমাজে 
্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক ও 
ভ্রান্ত ধারণা অন্থমিত হইতে থাকিলে, স্ত্রীশিক্ষার 
প্রতি আমাদের একটা বিদ্রেহের ভাব আসার সম্ভাবন! 
খুব অধিক। কিন্তস্বাস্থ্যের জন্ত, মানসিক উন্নতির জন্ত 
এবং এমন কি চরিত্র ও আচরণের উৎকর্ষ সাধনে, 
ব্যায়াম ও জ্রীড়ার খুব প্রয়োজন। আমাদের দেশের 
বাঙ্সিকারাও নানাপ্রকার দেশীয় ক্রীড়ায় যোগদান 
করে; এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায়, যে-সকল 
বিভিন্ন প্রকার গ্রাম্য ক্রীড়া প্রচলিত আছে, তাহার 
বিবরণ সংগৃহীত হইলে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে,, 
এইসকল দেশীয় ক্রীড়! দেশীয় জীবনের সহিত বেশ 
খাপ খায়। কপাটি, বুড়ীবসা ( বৌছি ), নৃতধান্তা ( লবণ- 
কোট), 'ফকাণামাছি, কাগের ঠেং, গম্‌ গৃষ বুড়ী ঘুড়ী, 
ইতআাদি গ্রাম্য জীড়া ফিছু কিছু সংস্কৃত করিয়া, স্ত্রীশিক্ষার 


৩য় সংখ্যা ) 


শখ ঠা এস সত পপ পরপর টি 


সহিত নিক্মমিতভাবে সংঘোগ করিয়া দিলে, মেয়েদের 
অশেষ কল্যাণের কারণ হইতে পারে । বিদেশী ক্রীড়ার 
মধ্যে, ব্যাডমিন্টন, কিছু কিছু লন্টেনিস ইত্যাদি অপেক্ষা- 
কৃত কম পরিশ্রমের ক্রীড়াগুলি স্থল-বিশেষে স্ত্রীশিক্ষার 
সহিত সংযুক্ত হইন্তে পারে, এবং বোধ হয় এরূপ সংযোগ 
আপত্তিকর হইবে না। 
নীতি শিক্ষা ও ধন্মাচরণ। 

নীতি শিক্ষা, ধর্োপদেশ, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, এবং 
ধর্্মাচরণ সবগুলিই ধর্মশিক্ষার অস্তর্গত। স্ত্রীশিক্ষার 
বিষয়-নির্ঘণ্টে এইটিকে প্রধান স্থান প্রদান করিতে হইবে, 
এবং প্রথম হইতেই ব্যবহারিক শিক্ষার দিক দিয়া 
ধর্মাচরণের উপুর ঝৌক দিতে হইবে । শৈশব-শিক্ষায় 
রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কোরান প্রভৃতি গল্পচ্ছলে 
বালিকাদিগের নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং সময় 
সময় সহজ ভাষায় লিখিত এইসকল বিষয়ের গণ্য 
ও পদ্য গ্রস্থ তাহাদিগকে পড়িয়া! শ্ুনাইতে হইবে। 
ধন্োৎসব, পার্বণ ইত্যাদিতে যাহাতে তাহাদিগের 
ভিতর আচরণের সাহায্যে অতর্কিতভাবে ধর্মভাঁব জাগ্রত 
হয়, তাহার দিকে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য, এবং সহজ 
সহজ নৈতিক উপদেশগুলি যাহাতে রীতিমত প্রতি- 
পালিত হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। নিয়মিত 
পূজা, স্তোত্র পাঠ, ধর্্মসঙ্গীত, এবং বিভিন্ন বয়সোপযোগী 
ব্রত আচরণ- ধর্মশিক্ষার বিশেষ সহায়। সেই নিমিত 
এদ্দিকেও বিদ্যালয়ের দৃষ্টি রাখা বাঞ্ধনীয়। মনে রাখা 
উচিত, ধে, গৃহের সহিত বিদ্য।'লয়ের সহযোগিতা ব্যতিরেকে 
ধর্মশিক্ষা সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পারে না। যাহাতে এই 
সহযোগিতা লাভ হয়, পরীক্ষা দ্বারা তাহার উপায় উদ্ভাবন 
করা কর্তব্য। ধন্ম ও নীতিশিক্ষা খুব সহজসাধ্য নয়। 
এবিষয়ে ভ্রান্তি ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়া, ধারাবাহিক 
পরীক্ষার সাহায্যে সফলতা ও সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হওয়া 
ভিন্ন উপায়াস্তর নাই । 

চিত্তবিনোদনের উপযোগী শিক্ষা! । 

সৌন্দর্য উপভোগ করিবার শক্তি মানসিক নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হয়, একথা বলাই বাহল্য। 
কিন্তু চিত্তবিননোদনের ও অবসর কময়ের সদ্ব্যবহারে এই 


মহিলা-মজ্লিস্‌-_বাঁংলাদেশের স্ত্রশিক্ষা-সংস্কার 
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শক্তির পরিপূর্ন সার্থকতা । গৃহই আমাদের অবসর- 
নিবাস ;-_-মামাদের সমাজ-সংস্থানে ইহা যেমন সত্য, 
বোধ হয় অন্ত কোন দেশে সেরূপ নম। অবশ্য গৃহে 
আমাদের মর্জলিন্‌ মাছে, কিন্ত গৃহের বাহিরে আমাদের 
ক্লাব নাই। এই গৃহে লক্ষীন্বরূপা ললনাকুলই এক- 
* মাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাহারা যদি চিত্তবিনোদনের 
উপায়গুলির কোন-একটি আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহা 
হইলে তাহাদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে, সংসারাশ্রম 
ভূম্বর্গে পরিণত হয়। সমাজ-সংস্থানে এবং জাতীয় জীবন 
গঠনে, এরূপ শাস্তি-বিধানের সার্থকতা কম নয়। এই 
কারণে সঙ্গীত ও ভিত্রাঙ্কন স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্গত একটি অতি 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা । 
শিক্ষার অবলম্বন । 
খুব দুঃখের বিষয় যে নান রাষ্তীয় ও সামাজিক কারণে 
বাংলা দেশের শিক্ষা-বিধানে ইংরেজি ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া 
পাঠ্য-তালিক! গঠিত হয়। উক্ত ভাষ। স্ত্রীশিক্ষাতেও 
একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এই অবস্থার সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন প্রয়োজন । স্ত্রীশিক্ষার সকল স্তরে,--আদ্য, মধ্য, 
ও অন্ত্য শিক্ষায়। মাতৃভাষ! ও সাহিত্যের কেন্তরস্থান অধি- 
কার করা উচিত। এই মাতৃভাষাই সকল বিষয়েই এবং 
সত্রীশিক্ষার সকল স্তরেই শিক্ষার আলম্বন (18900) ০ 
10501006107) হইবে । যদি অপেক্ষাকুত কম সময়ের 
মধ্যে, যথোপযুক্ত মানসিক উৎকর্ষ ও কন্মকুশলতা লাভ 
করিতে হয়, তাহ! হইলে বাংলার বালিকা ও কুমারী- 
দিগকে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া, চিন্তা করিতে শিখাইয়া, 
ধখার্থ উন্নতিলাভের অবসর দিতে তইবে। শ্রদ্ধাম্পদ 
রবীন্দ্রনাথ তাহার “দি সেন্টার অব্‌ ইপ্ডিয়ান্‌ কালচার" 
(7076 06788 01[71151 0016016 ) নামক পুস্তিকায় 
মাতৃভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ সম্বন্ধে যেসকল কথা৷ 
বলিয়াছেন, তাহাই সংশিক্ষার চরম তত্ব । সম্প্রতি ইংলগ্ডে 
মাতৃভাষা সম্বন্ধে একটি রাজকীয় কমিশনের যে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও এই সারগর্ভ সত্য তত্টি 
বিস্তৃতভাবে আরোচিত হইয়াছে। মাতৃছুষ্ধেই যেমন 
শিশুর পুষ্টি, মাতৃভাাতেও তেমনি জাতীয় অন্তরের 
পরিপূর্ণ বিকাশ । আমাদের স্তীশিক্ষায় এই ভাষাকে খুব 
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প্রথম হইতেই উচ্গস্থান প্রদান করিতে হইবে। স্থুলপাঠ্য 
“ফর্মাসে” সাহিত্যের হাত হইতে যত শীষ মুক্তিলাভ হয়, 
ততই মঙ্গল। এই মাতৃভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষার মধ্য ও 
অস্ত্য শুরে, সর্ধপ্রধান শিক্ষণীয় বিষয় থাকিবে, এবং 
শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরেও ইহার ভিতর দিয়াই উচ্চতর ও 
উচ্চতম জ্ঞানসঞ্চয়ের পন্থা ্থগ্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে । 
প্রথম প্রথম কোন কোন স্তরে পুস্তক ও শিক্ষকের অভাব 
অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু এই অভাব তীত্র ও সত্য 
না হইলে অভাব পূরণ কোনকালেই পর্যাপ্ত হইবে না। 
প্রশস্ত শিক্ষা এবং স্ত্ীশিক্ষার নানা অন্তরায় । 
মাতৃভাষা ও সাহিত্য মানসিক উৎকর্ষ লাভের উৎকৃষ্ট 
উপায় হইলেও, এরূপ উন্নতির জগ্ত জ্ঞানমূলক শিক্ষার 


বিধয়গুলি * বহুবিস্তৃত। বিষয়গুলির নির্বাচনে স্ত্রীশিক্ষা, 


ও পুংশিক্ষার সাধারণত বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। 
মাতৃভাষা, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রাচীন 
ভাষা, আধুনিক ভাষা, প্রভৃতি বিষয় উভয় প্রকার শিক্ষার 
অন্তর্গত। কিন্তু বাংলাদেশের বালিকাদিগের শিক্ষার 
জন্য বিষয়-নির্ঘণ্ট একট্ু ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া 
প্রস্তুত করিতে হইবে । এখানে মনে রাখিতে হইবে যে 
মানসিক উন্নতি, স্বাস্থারক্ষা, সন্তান প্রতিপালন, রোগ শুশষা 
এবং গৃহস্থালীর নান! কর্মে দক্ষতালাভই স্ত্রীশিক্ষার মূল 
উদ্দেস্তা। ইহাঁও মনে রাখিতে হইবে যে, পর্দা বাঙালি 
মহিলাদদিগের জীবনের সঙ্গী, খুব অল্প বয়সেই তাহাদের 
বিবাহ হয়, এবং বিবাহ হইলেই শিক্ষায় নানা ব্যাঘাত 
জন্মে। সাধারণতঃ বিবাহের বয়স দশ হইতে বারো 
বংসর। কলিকাতার মত স্থানে এবং পন্রী-অঞ্চলের কোন 
কোন শিক্ষি্ভ পরিবারে এই বয়স নান! কারণে বার্ধাত 
হইলেও, ইহা সমাজের সর্বত্রই পূর্বোক্ত রূপ। এই 
অন্তরায়গুলি দ্বীকার করিয়া লইয়া, জ্রীশিক্ষা সমস্যার 
সমাধান করিতে হইবে। 
স্ত্ীশিক্ষার বিভিন্ন স্তর । 

্ত্ীশিক্ষার উপরি-উত্ত অস্তরায়গুলি এবং আহুষজিক 
অপরাপর সমস্যা আলোচনা করিয়া, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের 
পাঠ্য-তালিকার সংস্কার করিতে হইলে, আলোচনা জটিল 
হইবার কথা। সেই কারণে স্ত্রীশিক্ষার বিক্ম ও আঙ্গু- 


প্রবাসী --আধাট, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ধঙ্গিক অপরাপর সমস্য মনে রাখিয়া, বিভিন্ন স্তরের বিষয়- 
নির্ঘণ্ট প্রস্তত করিয়া, বিষয় নির্ববাচন সংক্ষেপে আলোচনা 
করাই সুবিধাজনক । সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক-মত অন্যান্য 
সমস্যাও আলোচিত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ চেষ্টার 
পূর্বে স্ত্রশিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলি সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট 
ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই স্তরগুলি বালিকাদিগের 
শক্তিসামর্থ্য এবং মহিলাদিগের সামাজিক জীবনের 
অন্থকৃল হওয়া! আবশ্যক। 
স্ত্রীশিক্ষার বিভিন্ন স্তর পাঁচভাগে ভাগ করা যাইতে 
পারে। 
কে) শৈশব-শিক্ষা। 
গৃহ অথব! বিদ্যালয়ের শিক্ষা । চার রৎসরের জন্য ।' 
বয়স চার হইতে আট বৎসর পর্যন্ত । 
(খ) আদ্যশিক্ষা। 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা । চার বৎসরের জন্য । বয়স আট 
হইতে বারো! বৎসর পর্যন্ত । 
(গ) মধ্যশিক্ষা। 
বিদ্যালয় অথবা অন্তঃপুরের শিক্ষা । চার বৎসরের 
জন্য । বয়স বারো হইতে ফোল বৎসর পধ্যন্ত। 
(ঘ) অস্ত্যশিক্ষা। 
বিদ্যালয় অথবা অন্তঃপুরের শিক্ষা । ছুই বা তিন 
বংসরের জন্য । বয়স ষোল হইতে আঠারো অথবা উনিশ 
বৎসর পর্য্যন্ত । 
(ড) উচ্চতম শিক্ষা । 
বিদ্যালয় অথবা অন্তঃপুরের শিক্ষা। এক বা ছুই 
বৎসরের জন্ত । বয়স আঠারো অথবা উনিশ হইতে কুড়ি 
অথবা একুশ বৎসর পধ্যন্ত। 
আমার্দিগের বালিকাদিগের শারীরিক ও মান্ঁসক 
উন্নতি সমবয়ঙ্ক বালকদিগের অপেক্ষা ভ্রুত বলিয়াই বোধ 
হয়। ইহার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক নানা কারণ 
থাকিতে পারে; কিন্তু প্রচলিত ধারণাই এইরূপ । এবিষয়ে 
বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ আবশ্যক । 
প্রচলিত ধারণা অনুসারে স্ত্রীশিক্ষা পরিচালিত হইলে 
বালিকার্িগর শিক্ষা বালকদিগের শিক্ষা অপেক্ষা কিছু 
স্রুত হওয়া উচিত । * নারীদিগের বর্তমান সামাজিক 


৩য় সংখ্যা ] 


আবেষ্টন মনে রাখিয়া এই প্রচলিত অনুমান অঙ্ুসারেই 
্ত্ীশিক্ষার স্তরগুলি বিভক্ত হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার ধারা- 
বাহিক আলোচনায় এই বিভিন্ন স্তরগুলির উপর সম্যক 
দৃষ্টি রাখা বাচ্ছনীয়। 

শ্রী মণীন্দ্রনাথ রায় 


«“বাণী-ভবন” 

অন্নবস্ত্রের চিন্তা সব মানুষেরই সর্বপ্রথম চিন্তা । 
যেখানে এই চিন্তাই জীবনের প্রধান সমন্তা হয়ে দাড়িয়েছে, 
সেখানে মানুষের আত্মার অন্যান্য ধর্মের বিকাশ পদে 
'পদে বাধা পাচ্ছে। তার সমস্ত মন-প্রাণ যখন কেবল 
“হা অব্প হা অল্প” বলে' কাদে, তখন জান বিজ্ঞান সাহিত্য 
শিল্পের অর্চনা করুবে কে? বিশেষ করে, আমাদের এই 
বাঙালীর ঘরে আদিম মাষের এই প্রধান চিস্তাটি তার 
স্বগ্রাপী ক্ষুধা নিয়ে এখনও এমনভাবে আধিপত্য করছে 
যে মনোমন্দিরে আর কোনও দেবতার আসন প্রতিষ্ঠা 
কর্বার আর আমাদের অবসর হয় না। অর্থচিস্তাকে 
তুচ্ছ বলে' দূরে সরিয়ে উচ্চ-চিন্তায় মনোনিবেশ কর্তে 
মানষকে আমরা যতই উপদেশ দিই না কেন, প্রকৃতিকে 
ভোলাতে পার্ব না। প্রকৃতির ক্ষুধা আমরা যতক্ষণ ন! 
মেটাচ্ছি ততক্ষণ আর কারও পাওনার কথা শোন্বার 
আমাদের ক্ষমতা নাই। অথচ সভ্য মান্য আমরা বলি 
যে দৈহিক অভাব নিবৃত্তির চিন্তাটা মাস্ষের চিস্তাসৌধের 
নিয়্তম সোপান মাত্র; এখানেই যর্দি আমরা আজীবন 
পড়ে' থাকলাম তবে আমাদের মনুষ্য-জন্মের সার্থকজা 
কিসে? পশুতে আর মান্থষে তবে প্রভেদ কোথায়? 
বার্ষবিক সে-কথা খুবই সত্য; আজীবন এখানে পড়ে, 
থাকলে আমাদের চল্বে না, আমাদের অগ্রসর হতে 
হবে। কিন্তু অগ্রর হব আমরা খানিকটা পথ বাদ দিয়ে 
তনয়, সবটা হেঁটে পার হয়ে। অক্নবস্ত্ের চিন্তা যাতে 
আমাদের সমস্ত মনোরাজ্য জুড়ে বস্‌তে না পারে, সেই 
জন্ত সর্বাগ্রে তার পাগুনা আমাদের মিটিয়ে দিয়ে ভার- 
মুক্ত হয়ে পথে বেরোবার অধিকার অর্জন করতে হবে। 
মুক্তি অর্জন করুবার এই যে উপধয়, আজ আমাদের স্ত্রী 


মহিলা-মজ্লিস্‌-_« 


ভবন” ৩৭৫ 


পাসপস্পিসপিস্পরসিপরসপসস্পসপসপস্পিসসপসপিস্পস্পিসপসপিস্পিসস্সসলিিসপিসসিপসিসপসিসসি 
পুরুষ সকলকেই এইটি অবলম্বন করতে হবে। উপার্জনে 


স্ত্ীপুরুষের সমান অধিকার আছে কিনা, উপার্জন 
স্রীজনোচিত কার্য কি পুরুষোচিত কার্য সে-সব বিচার 
না করে' দেখতে হবে যে উপার্জনের সাহায্যে আমরা 
আমাদের নিশিদিনের ক্রন্দন ভুলে অশ্রহীন চোখে 
জগতের দ্রকে তাকাবার অধিকার পাঁব। 

স্ত্ীজাতিকে আমরা অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী কত নামেই 
অভিহিত করি। কিন্তু চোখের সাম্নে আমরা কি 
গৃহহীনা নিরক্ন অন্পূর্ণার মূর্তি অহরহ দেখুছি না! ? অরপূরণ। 
জগদ্ধাত্রী নাম ভারতবাপী বৃথাই দেয়» নি। জগৎকে 
লালন করা অন্ন্দান করা ত নারীজাতিরই কাজ। 
যতক্ষণ তাঁব ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে ততক্ষণ সন্তানকে 
আশ্রিতকে অন্নদান করায় তার যেমন আনন্দ হ্ডেমন আর 
হয়ত কিছুতে নয়। কিন্তু ধার শুন্ত ভাণ্ডারে সন্তানের 
ক্ষুধা মিটাবার জন্য একমুঠা অন্নও নেই, নিজের দিনান্তের 
আহারের জন্য যিনি পরের দরজায় কাঙালিনী, অক্পপূর্ণ 
নামে ত্তাকে অভিহিত করার চেয়ে বড় পরিহাস আর 
কি করা যেতে পারে ? 

নারীশিক্ষা-সমিতি নারীজাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ 
কামনা করেন। তারা চান বাঙালীর মেয়ের এই অন্রপূর্ণ। 
নাম সার্থক করতে । বাঙালীর ঘরে ঘরে অব্পপূর্ণার৷ 
আত্মপ্রতিষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আনন্দে অন্ন বিতরণ করুন, 
এই তাদের ইচ্ছা । তাই গৃহহীনা জগদ্ধাত্রী ও নিরক্না 
অন্পূর্ণাদের কল্যাণ-কামনায় এই বাণীভবন প্রতিষ্ঠিত 
হচ্ছে। অবশ্থা সেই সঙ্গে একথাও বলা দর্কার যে নারী- 
মাত্রেরই কল্যাণ-কামনা আমাদের উদ্দেশ । মানুষের 
ঘরে অন্ন থাকলেই তার সকল কামনার অবসান হয় নাঃ 
তার অন্ত অভাব থাকতে পারে । উপাঞ্জনক্ষম মানুষের 
যে আত্মপ্রসাদ আছে, তার স্বাদ ঘিনি পেয়েছেন, তিনিই 
জানেন অবসরকালে স্থুপায়ে ঘরে বসে'ই অর্থ উপার্জন 
কর্‌তে পার্লে মান্গুষের অন্রবস্ত্রর অভাবই যে কেবল 
দূর হয় তা নয়, তার মনেরও একটা মত্ত অভাব মেটে । 
ভগবান তাকে যে হাত পা মস্তি দিয়েছেন তার 
ব্যবহারের ক্ষেত্র যত প্রসারিত হম, মনও তত মুক্তি পায়। 
তৃতীয় আর-একটা। জিনিষ এতে লাভ হবে, সেটা 
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হচ্ছে মান্ষের স্বাভাবিক হ্ৃজনী শক্তির সার্থকতায়। 
মানুষ-মাত্রের মধ্যেই সি করবার একট! স্বাভাবিক ইচ্ছ! 
থাকে। এই ইচ্ছার সার্থকতা আমরা জগতের শিল্প 
সাহিত্য স্থাপত্য বিজ্ঞান দর্শন সব-কিছুর নিদর্শনের 
মধোই দেখতে পাই। শুধু এইখানেই এর পরিসমাধ্থি মনে 
কর্‌লে চল্বে না । মাটির ঘরের মেঝে পাত! কাথা, চালে 
টাঙানো শিকে, পিঁড়িতে আক! আল্পন!, মায়ের হাতে 
গড়া পিঠে পরমার সবই সেই এক শক্তির পরিচয়। এই 
সব ক্ষেত্রেই নানারূপে মাচুষ তার হ্ষ্টি কর্বার ক্ষমতাকে 
সার্থক করুতে চায়। 

বাঙালীর ঘরের মেয়েরা সচরাচর ঘরের বাইরে বেরোন 
না। ধার! বাইরে আস্তে পারেন তাদের শক্তির ব্যবহার 
করুবার নান1 ক্ষেত্র ত তারা! পাবেনই ; ধারা আসেন ন! 
তারাও যাতে গৃহশিল্পের চচ্চা করে' অর্থ ও আত্মপ্রসাদ লাভ 
করতে পারেন, এবং আপন-আপন প্রতিভাকে সার্থক করে, 
তুলতে পারেন, বাণী-ভবন সেই চেষ্টাও যথাসাধা 
কর্বেন। 

মেয়েদের সর্ববাঙ্গীন-কল্যাণ-কামনায় তাদের আর্থিক 
ও মানসিক উন্নতির জন্ত এই যে ভবনটির প্রতিষ্টা হচ্ছে 
তার শুভ উদ্দেস্ঠ সম্পূর্ণ সার্থক হোক, সকলে এই কামনা 
করুন। 


শ্রী শাস্ত। দেবী 


নিউজিল্যাণ্ডের নারী 

নিউজিল্যাণ্ডে বর্তমানে যে জাতি বাস করে, তাহারা 
মাওরি ॥ শ্বেতা সহবাসের ফলে ইহারা এখন প্রায় 
পূরামান্তায় সভ্য হইয়! উঠিয়াছ্ছে, এবং তাহাদের পিতা- 
পিতামহদের আচার-ব্াযবহার প্রায় লোপ পাইতে 
বসিয়াছে। বিগত কালে পুরুষ এবং নারীর জীবন 
এমন ভাবে জড়িত ছিল থে কেবল নারীর বিষয় বলিতে 
হইলে অনেক কিছু বাদ পড়িয়া যায়, এবং বর্ণনা অসম্পূর্ণ 
হয় । কাজে কাজেই নিউজিল্যাণ্ডেয় নারী সম্বন্ধে কিছু 
বলিতে হইলে পুরুষদের ৪ অনেক কথ! বলিতে হয়। 

নিউজিল্যাণ্ডের প্রাচীন অধিবাসীর! পলিনেসিয়! হইতে 
প্রথম এই দেশে আগমন করে। নিউজিল্যাগুবাসীর! 


প্রবাসী-_আঘাঢ়, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 


শিস সম সমতার সি 


মাওরি নামেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। পলিিনেসিয়ার 
লোকেদের সহিত এই মাওরি জাতির অনেক বিষয়ে 
আশ্চর্য রকম মিল আছে--এক জাতির লোক না হইলে 
এই খিল থাকা সম্ভবপর হইত না। কিন্তু মূল পলিনেঙিয় 
জাতির সহিত এই শাখা জাতির এমন কতকগুলি বিশেষ 
প্রকার অনৈক্য আছে যাহাতে বর্তমানে তাহাদিগকে 
পলিনেসিয় জাতি বলিলে ঠিক হইবে না। 

কোন্‌ সময় যে পলিনেসিয়ার একদল লোক এই দেশে 
আগমন করে তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। তবে 
একজন বিশিষ্ট এতিহাসিক অনেক প্রমাপাদির উপর 
ভর করিয়া স্থির করিয়াছেন বে নিউজিল্যান্ডে ৮৫০ 
খু; অনয পলিনেসিয়দের প্রথম আগমন ঘটে। এই 
তারিথ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা! এক- 
প্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ১২৫* খৃঃ অব 
হইতে পলিনেসিয়রা এই দেশে বাস করিতে আর্ত 
করে। ১৩৫০ খৃঃ অবে ইহারা নিউজিল্যাণ্ডে পাকা 
রকমে বসবাস স্থরু করে। এই সময় ইহারা দলে দলে 
নৌকায় করিয়া পলিনেসিয়! ত্যাগ করে এবং নিউজিল্যাণ্ড 
পদার্পণ করে। ' এই সময় হইতে ইউরোপীয়দের নিউ- 
জিল্যাণ্ড আগমন পধ্যস্ত এই মাওরি জাতি বাহিক্ের 
জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া নিউজিল্যাণ্ডে 
বাসকরে। এমন কি তাহাদের জন্মভূমি পলিনেসিয়ার 
সহিতও তাহাদের কোন প্রকার যোগ ছিল ন1। 

মাওরিদের চুল কৌকৃড়া। পলিনেসিয়দের অপেক্ষা 
মাওরিরা বেশী শক্ত এবং পেশীবছল। পলিনেসিয়ার 
সর্বাপেক্ষা সাহসী এবং বলবান লোকদের বংশধর এই 
মাওরিরা। পলিনেসিয়৷ অপেক্ষা নিউজিল্যাণ্ডের মাটা 
শক্ত এবং এখানকার আব্হাওয়! ভিন্ন প্রকারের | মাওরি- 
দের এইখানে অধিক পরিশ্রম করিয়া চাষবাম করিতে 
হইত। যুদ্ধবিগ্রহও এখানে কম হইত না। ইহাতে 
মাওরিদের রক্তলোলুপত্ব লোপ পাইবার অবসর পায় 
নাই । মাওরিদের ভিতর বংশগৌরব যথেষ্ট পরিমাণেই 
ছিল। বড় ঘরের নরনারীর চরিত্রে এমন সমস্ত গুণ 
দেখা যাই যাহা সভাসমাজের উন্নততম স্তরের লোকদের 
মধ্যেও অনেক সময় দেঞ্চ1] যায় না। ্ 





৩য় সংখ্যা ] 


মহিলা -মজ্লিস্‌-'নিউজিল্যাণ্ডের নারী 





মাওরি মহিল।_ দণ্ডায়মান! ছইঙ্জনের গাঁয়ের পোষাক গ।ছের আশ দিয়। 'তেয়ারী 


মাওরি জাতি সম্বন্ধে যাহ! কিছু বল! হইতেছে তাহ 
সমগ্তই অতীতের । কারণ বর্তমানে পরকীয় সভ্যতার 
প্রভাবে তাহাদের পূর্ববকান্র রীতিনীতি সমস্তই একে- 
বারে বদ্লাইয়া গিয়াছে । বর্তমান সময়ের প্রায় প্রত্যেক 
মাওরির মধ্যেই শ্বেতাঙ্গরক্ত কিছু না কিছু আছে। 
তাহাদের প্রাচীন ব্যবসাবাপণিজ্য নষ্ট হইয়াছে । প্রাচীন 
কালের নাচিবার ধরণ-ধারণ বদ্লাইয়াছে। তাহাদের 
মধ্যে এখনো যেটুকু মাওরিত্ব বর্ধমান আছে, তাহাও 
খুব তাড়াতাড়ি বিদেশী সভ্যতার প্রভাবে লুপ্ত হইবে 
বলিয়া আশ! করা যায়। মাওরি পুরুষেরা পালমেন্টে 
সভ্য পাঠাইবার অধিকার লাভ করিয়াছে; নারীরা এখনো 
এই অধিকার লাভ করে নাই। 

মাওরি সমাজে নারীর স্থান খুব উচ্চ এবুং সম্মানের 
ছিল । নারী, পুরুষের সমস্ত কাজেই সহায়তা করিত। 
নাচে গানে, শাসনে ব্যবস্থায়, এমন কি শক্রর সঙ্গ যুদ্ধ 


করিবার জন্তও তাহার! পুরুষদের সাহাধ্য করিত। বড় 
ঘরের মেয়েদের সমাজে খুব আদর ছিল। তাহার! 
স্বামীর ধন এবং গৌরব ছুইই বৃদ্ধি করিত। কোন 
সর্দারের পুরুষসস্তান না থাকিলে কন্তা-সন্তান পুরুষ- 
সন্তানের সমস্ত অধিকার লাভ করিত । সে-ই দলের সর্দার 
হইত। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ছেলে বা মেয়ে সর্দার 
হইত । 

মাওরি নারীদের অন্তঃকরণ লেহে পরিপূর্ণ । পুরাকালে 
স্বামী বা ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, মারি নারীর আত্মহত্যার 
কথা শোন! যায়। মাওরি নারীর প্রতিহিংস৷ গ্রহণের 
প্রবৃত্তির কথাও শোন! যায়। শোন। যাঁয় অনেক রম্ণী 
স্বামীকে জব করিবার জন্য নিজের শিশ্তসম্তনকে হত্যা 
করিত। 

মাওরি জাতির মধ্যে “তাঁপু” বলিয়া একটি বিশেষ 
অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। “তাপু”্র জর্থ কোন শ্লোক 
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বা অব্যকে “কিছুকালের অন্ত বিশেষভাবে পৰি 
এবং-টবছথাতিক শক্তিতে পরিপূর্ণ ' করিয়া রাখা। 
যতঙ্গিন পরাস্ত “ভীপু' থাকিবে ততদিন অন্য কোন 
লোক তীহাকৈ, ছুইতে পারিবে না, ছুঁইলেও দেও 
'তাপু* হইয়া প্যাইবে। যদি কোন নীচু ঘরের লোক 
এই ডাপু:করা! লোকটিকে ছয়, তবে হয় পে মরিয়া 
যায়, নয়' সেও “তাপু* হইয়া! যায়। প্রাচীনকালে 
বড় বড় সর্দীয়েরা সবাই তাহাদের ধনসম্পত্তি সমেত 
পতাগু* ইইযা থাকিত। তাহাদের শরীর কিবা জিনিয- 
প্র কাহায়ো৷ ছঁইবার জে। ছিল না--তাহা হইলে মরণ 
কেহ ঠেক্কাইিতে পারিত না। সাধারণ লোকদের মনে 
“ভাপু* সূসবন্ধে ভয় এত বেশী ছিল থে অনেক সময় 
ভূল-ক্রমে 'ধদি কেহ কোন তাপু-করা লোকের কিছু 
স্পর্ণ করিয়া ফেলিত এবং কিছু পরে সে যদি তাহার 
ভূলের কথ! জানিতে পারিত, তবে সে মরিয়া যাইবার 
ভয়েই মরিয়া যাইত! এত বড় ভয়ানক প্রতাপ ছিল 
“তাগু্র ৷ কাহীকেও “তাপুসমুক্ত করিতে হইলে 
একজন বিশেষ পুরোহিত আসিয়! নান! রকম মস্তি 
পাঠ করিয়া ব্যক্তি বা ভ্রব্য বিশেষকে “তাপু'-যুক্ত 
করিত। 

পুরোহিতরা ইচ্ছামত যে-কোন বাক্তি ব৷ দ্রব্যকে 
তাপু করিয়া রাখিতে পারিত। শশ্ত যখন কাচা থাকিত 
তখন তাহ! তাপু করা থাকিত। কাচা শস্য পাছে কেহ 
নষ্ট করে সেই ভয়েই এইকূপ করা হইত। শল্য 
পাকিলে, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিয়! তাহাকে তাপু-মুক্ত 
করিলে লোকে সেই শস্য কাটিতে পারিত। যে-সমস্ত 
লোক বিশেষভাবে চাষবাসের কাজে, শীকারের কাজে 
বা মাছ ধরিবার কাজে নিযুক্ত থাকিত, তাহার! সবাই 
“তাপু” হইয়া থাকিত। তাহারা সেই আরন্ধ 
কার্য শেষ না করিয়া এবং পুরোহিত কর্তৃক তাপু- 
মুক্ত না হইয়। অন্য কোন কাজে যোগ দিতে পারিত ন|। 

*শাসন-কাধ্যে “তাপু” পদ্ধতি বিশেষ ভাবে কাজে 
লাগিত। "তাপু” লঙ্ঘন করিবার সাধ্য কাহারো 
ছিল না। 'তাপু'-করা ব্যক্তিকে কোন একজন তাপু 
না-করা লোক খাবার খাওয়াইয়। দিত। কারণ তাপু- 


প্রয়াসী--আধা়, ১৩২৯ 


শাসিত 


/ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পিসি তি 


করা ব্যক্তি খাদ্য্রব্য হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে তাহা 
তাপু হইঙ্জা যাইষে এবং সেই খাবার মুখে দিলে 
তাহা প্রাণ-সংহারক হইতেও পারে। অনেক সময় 
তাপুকর! বাক্তি গরুর মত মাটি. হইতে মুখে করিয়া 
খাবার তুলিয়৷ খাইত। মোটের উপর এই “তাপু” 
পদ্ধতি মাওরি দেশে সকল কার্যেই নিয়োজিত হইত। 
মাওরি-সমাজ্জে কন্তা-সম্তানের আগমন খুব বেশী 
আনন্দের হইত না। পুরুষ-সন্তান হইলে মাওরি সংসারে 
একট। আনন্দের সাড়া পড়িত। এমন কি অনেক সময় 
কন্তার বীচা অপেক্ষ1 মরাই ভাল মনে হইত এবং তাহার 
জন্ত শিশু-কন্তাকে হত্যা করা হইত। যদি তাহাকে হত্যা 
কর না হইত, তবে তাহাকে এবং নব প্রশ্থতিকে গ্রামের 
বাহিরে “পবিত্র” নদীতে চোবান হইত। চোবানর 
পর কয়েক দিনের জন্ত শিশু-কন্তা এবং তাহার মাতা 
তাপু হইয়া! থাকিত। এই কয়েকদিন মাতা তাহার 
শিশুকে লইয়া গ্রামের বাহিরে একটা পাভা-দিয়া-ছাওয়া 
কুঁড়ে ঘরে বাম করিত। তাহার পর একটা বিশেষ 
অনুষ্ঠান করিয়৷ শিশুকে এবং তাহার মাতাকে পুরোহিত 
তাপু-মুক্ত করিতেন। তারপর আর-একবার শিশুর নাম- 
করণের সময় মাওরি-গৃহে একটি বিশেষ উত্নব হইত । 
জন্মের পরই কন্তাসম্তান নিহত না হইলে বাল্যকালে 
এবং যৌবনের ২০২১ বংসর পর্যন্ত বড় হ্থখে 
লালিত হইত। বাবা-মা এবং ঘরের অন্তান্ত সবাইকার 
কাছে সে বড় বেশী আদর পাইত। আদরের মাত্রা সময় 
সময় এত বেশীহইত যে মেয়েরা তাহাতে নষ্ট 
হইয়াও যাইত। বারাকালে এবং টৈশোরে মেয়েরা 
ছেলেদের সঙ্গে খেল! করিয়। বেড়াইত। কতকগুলি খেলা 
আমাদের দেশের লুকোচুরি, কপাটি, ইত্যাদি খেলার মতই 
ছিল। দু-একটি খেলা আবার বিশেষ সঙ্গীতের তালে তালে 
খেল! হইত। এই রকম একটি খেলার নাম ছিল “পোয়” । 
দপুনি-পুনি” খেলাও গান করিতে করিতে খেল। হইত। 
সর্দার বংশের এবং অন্ত বড় ঘরের মেয়েদের একটু, 
বয়স হইলেই আরু তাহার! খেলা-ধূলা! করিয়া! দিন 
কাটাইতে পারিত না। একটু বয় হইলেই তাহাদের 
উদ্ধি পরিতে হইত। পলিনেসিয়ার উক্কি দেওয়ার প্রণালী 





ওয় সংখ্যা) 
সমপাসপস্পিস্পাস্পাস্পাপপ্পপাপরসিপাস্াি পাপা 
এইসকোন ছৃচাল অঙ্স দ্বারা গায়ে চিত্র কাটিয়া তাহাতে 
এক রকম গাছের রস লাগাইয়। দেওয়া হয়। নিউ- 
জিল্যাণ্ডের নদোকের! ভাহা করিত না। তাহার! যে গ্রথায় 
উদ্ধি পরিত তাহা ভয়ানক কষ্টদায়ক । হাড়ের তৈরি 
এক রকম অস্ত দ্বারা (অনেকটা ছুতোরের বাটালির মত 
দেখিতে ), হাতুড়ির সাহায্যে শরীরের মাংস কাটিয়া নানা 
রকম দাগ এবং ছবি আক। হইত। শরীর হইতে কত রক্ত 
ঘে পড়িত তাহার ঠিক নাই। গাছের ছালের আশ দিয়া 
তৈরী একরকম কাপড় দিয়া এই রক্ত মুগ্থান হইত। 
তাহার পর একরকম কাপ গুঁড়া সেই-সমস্ত কাটা স্থানে 
লাগাইয়! দেওয়া! হইত । মেয়ের! ঠোঁটে এবং চিবুকে উদ্ধি 
পরিত। উদ্ধি” পরাতে ছেলেরাই বেশী কষ্ট পাইত! 
উদ্ধি কাটিবার পূর্বে সেই ব্যক্তিকে তাপু কর! 
হইত এবং উক্ধি পরাইবার সময় নানা প্রকার মন্ত্র পাঠ 
হইত। কখন কখন কোন সর্দীরের কন্যার উদ্কি পরিবার 
সময় একজন ক্রীতদাস বা দ্রাসীকে বলি দেওয়া হইত। 
এক একটি পরিবার বা বংশের একটা বিশেষ ভাবে উক্কি 
কাটিবার নিয়ম ছিল। উক্কির দাগ দেখিয়া কে কোন্‌ 
“বংশের লোক তাহা বলা যাইত। 

মেয়ের শিক্ষা মায়ের হাতেই থাকিত। কোন 
একটি বিশেষ বিষয়ে মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত 
কর! হইত। বয়ন-শিক্ষাকে মাওরিরা একটি পবিত্র কাধ্য 
বলিয়া মনে করিত। নিউজিল্যাণ্ডে এক রকম গাছ 
জন্মে, তাহার ঝ্জাশ শৃতার মত সরু। সেই ত্রাশ 
বুনিয়৷ মাওরি মেয়ের1 নানা রকমের বস্ত্র তৈরী করিতে 
পারে। একবার একজন মাওরি সর্দার ইংলণ্ডে গিয়া 
এই বিঁশৈষ গাছ দেখিতে না পাইয়া বলে, "হায়! 
হায়! কেমন করিয়া এই হতভাগ্য দ্নেশে লোক বাদ 
করে।” অতি প্রাচীনক্ষাল হইতে মাওরিদের মধ্যে এই 
গাছের স্বণ হইতে বস্ত্র বোনার পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। 
একটি প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে জান! যায় যে "সর্দারের 
ব্রাড়ীর লোকেরা এই জাশের তৈয়ারী এমন বস্ত্র পরিধান 
করিত, যাহা! .রেশম অপেক্ষা কোন আগুশে হীন 
নহে? * 

পুরুধরাও এই বস্তর-বয়ন-কাধ্য 





শিক্ষা করিত, কিন্তু 


৩৭৯ 





উষ্কিপর৷ মাওরি নারী। 


তাহারা খুব কম সময়ই বয়ন-কার্য্যে লাগিয়৷ থাকিত। 
ইহা একপ্রকার নারীদেরই কাজ ছিল। শীতকালে 
বিশেষ গাছ হইতে পাতা তোল! হইভ, এবং তাহ 
টাছিয়। টাছিয়া শিরাগুলিকে বাহির করা হইত। শাখ 
বা বড় বিহ্ৃকের খোলা দিয়! পাতা চাছা হইত। তার 
পর এইগুলিকে শ্রোতের জলে ধোয়া হইত এবং আরো 
পরিষ্কার করিবার জন্ত টাছ! হইত। তারপর রৌনে 
টাঙ্গাইয়৷ ইহাদের শুকান হইত। নানা রকম গাছের 
ছাল এবং পাতা হইতে নানা রকমের বয়নোপযোগী 
তা বাহির কর! হইত। স্জাশ রং করিতে হইলে 
বিশেষ বিশেষ গাছের ছালের রং বাহির করিয়! 
লাগান হইত। কাল রং করিতে হইলে গাছের 
পাতার আশণ্ক, এক প্রকার কাল রঙের কাদায় 
চোবান হইত। তারপর এই জ্বাশগুলিকে পায়ের 
উপর রাখিয়া হাত দ্দিয়। কতা পাকান হইত। মোটা 
সুতা করিতে হইলে এই রকম ছুইটি খ্্‌শের সতাকে 
এক সঙ্গে পাকান হইত। ট প্র 


৩৮৩ 





শাস্পিিসটিস্ 


পুরোহিত রয়ন কার্ধ্ে লিপ্ত ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রপূত 


করিয়া দিত, পাছে তাহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট হয়, বা. 


কেহ তাহাদের কোন ক্ষতি করে। 

মাওরি পোমাকের বিশেষ আড়ম্বর ছিল না। 
যাওরিরা এই পাতার আ্াশের বোন| ছুখানি বন্ত 
( এগজলিকে পাত্লা মাছুর বলাও চলে ) ব্যবহার করিত। 
একখান! কোমরে জড়ান থাকিত, আর একখান গলায় 
জড়ান থাকিত, তাহা দেখিতে কতকটা' আগাদের 
দেশের অ-সংসারী বাবাজীর আল্ধাল্লার মত। কোন 
কাজ করিবার সময় এই গলার বস্ত্ খুলিয়৷ ফেল! হইত। 
পুরুষ এবং নারীর পোষাকের মধ্যে গ্রভেদ কিছুই ছিল 
না। পুরুষ তাহার গলার বস্ত্র ডান পাশে কাধের 
উপর বাধিত, নারী বাধিত ঝা! পাশের কাধের উপর। 
আট বছর বয়স ন! হওয়া! পর্য্যন্ত বালক-বালিকার! কোন 
প্রকার বস্ত্র পরিধান করিত না । 

মহিলারা চুল খোল! রাধিত । ছোট ছোট 
বালিকারা কপালের সামনের চুল ঠিক ক্রর সমান 
রেখায় কাটিয়া ফেলিত। বড় ঘরের মেয়েরা মাথার 
ছুইপাশে লুইয়া৷ পাখীর লেজ ঝুলাইত। 

মাওরি মেয়ের! কানে নানা প্রকারের গহনা পরিধান 
করিত। আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়ের মত 
তাহারা কান ফুঁড়িয়া এইসব গম্ননা! পরিত। কানের 
গহনার মধ্যে জেড. পাথরের গহনা সবচেয়ে দামী এবং 
আদরের ছিল । তাহার একমাত্র কারণ--এই পাথর 
কাটিয়া গহনা করিতে অনেক সময় লাগিত । জেড, 
পাথর সবচেয়ে শক্ত পাথর | এই পাথর তাহারা 
অন্ত পাথরে ঘসিত বা জেড. পাথরের ধার দিয় কাটিত। 
শ্বেতাঙ্গদের শুভাগমনের পুর্বে মাওরিরা কোন প্রকারের 
ধাতুর সহিত পরিচিত ছিল না। অন্যান্য গহনার মধ্যে 
নানা প্রকার পাখীর পালক, অন্তর দাত, হাঙ্গরের দাত, 
ফুল, এবং প্রিয়জনের বা স্বামীর দীত সারি সারি 
গাধিয়। গলায় ঝোলান হইত। 

সবচেয়ে দামী এবং আদরের গহনা ছিল "টিকি”। 
ইহার অর্থ জেড, পাথরের রী মানুষের মুণ্মালা । এই 
মৃ্গুলি দেখিতে অতি কুৎসিত। ইহা তৈরী করিবার 


প্রবাসী--আযাঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আবার বাধা পদ্ধতি ছিল, যেমন-তেমন করিয়া তৈয়ারী 
করিলেই হইত না। . . 
পুরুষেরাই এই 'টকি' বেশী পরিত। তবে মেয়েদের 
গলাতেও ইহা! দেখা যাইত। একটি “টিকি” বংশাহথক্রমে 
চলিয়া আপিত | অনেক সময় এই টিকি মান্থষের মাথার 
খুলির একটা দিক ভাঙ্গিয়। তৈরীকরা হউত। তবে 
এই রকম “টিকি” আজকাল নাই বলিলেই হয়। 
শ্বেতাঙ্গ-আগমনের পূর্বের মাওরি-জীবন :-_-সকাল 
বেলায় পাহাড়ের উপর হইতে সকলে দল বীধিয়! নীচে 
নামিয়া আসিত। নীচে তাহাদের চাষ-আবাদের জমি 
ছিল | তাহারা "পা" অর্থাৎ পাহাড়ের উপর কেল্লা 
হইতে যুদ্ধের বেশে অবতরণ করিত। এক হাতে বর্শা 
বামুণ্ডর, আর এক হাতে চাষবাসের দ্রব্যাদি থাকিত। 
মেয়েরা পিছনে আদিত। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইবার 
পূর্বেই, তাহারা আবার পাহাড়ে উঠিত। নারীরা এবং 
ক্রীতদাসেরা খান্চ এবং কাঠের বোঝা লইয়া সাম্নে 
থাকিত। যখন চাষের কার্য একপ্রকার বন্ধ থাকিত, 
তখন তাহারা 'কোন দূরের দেশে চলিয়া যাইত ; সেখানে 
মাছ ধরিত, শীকার করিত, নান! রকম অস্ত্র নির্মাণ 
করিত; এই সময় নারীরা বন্ত্র-বয়ন-কাধ্যে লাগিয়! 
থাকিত। সকলেই নিদ্রার সময় ছাড়া কোন না কোন 
কাজ করিত। কাহাকেও অলস বলিলে, তাহাকে বড় 
অপমান কর! হইত। 
রান্না-বান্ার কাজ নারীদেরই করিতে হইত | 
মাওরিদের প্রধান খাদ্য ছিল মাছ এবং শাক-সব্জী। 
কিন্তু তখনকার দিনে কুকুর ছাড়া কেবল ইদুর নিউ- 
জিন্যাণ্ডে পাওয়া যাইত। ক্যাপ্টেন কুক্‌ প্রথমে এই দেশে 
শুকর এবং ছাগল আমদানি করেন। ছাগমাংস 
মাওরিদের খুবই সখের খাদ্য ছিল। তাহারা সকল 
প্রকার পাখীর মাংসই ভক্ষণ করিত। কয়েক রকমের 
পাখীর মধ্যে মৃত আত্মীয়দের আত্ম থাকে বলিয়া 
তাহার! রক্ষ/! পাইত। কোন রকমের মাছ তাহাদের 
খাদ্য-তানিকা হইতে বাদ পড়ে না। কত রকমের শাক- 
সব্জী যে খাইত তাহার বর্ণনা করা যায়'না। 
তাহারা এক রকমের ফার্ণ গাছের গোড়া খাইতে খুবই 








৩য় পংখ্য। ] 


সি পি স্পিরিস্সির সি সঅসির সী পতি সপ সস 


ভাল বাসিত। প্রথম যখন তাহাদের দেশে গম লাগান 
হয়, তখন তাহারা অপেক্ষা করিতে করিতে অধীর হইয়া 
শেষে গম গাছ উপ্ড়াইয়৷ তাহার গোড়ায় ফলের সন্ধান 
করে! 

-রার়। বাশ্পের সাহায্যেই হইত। গোল করিয়া গর্ভ 
করিয়া তাহাতে আগুন ধরান হইত। তাহার উপর 
পাথরের কুচি ফেলিয়া দেওয়৷ হইত। পাথর গরম লাল 
হইয়া উঠিত। তখন তাহার উপর গাছের পাতা ছড়াইয়া 
দেওয়! হইত এবং পাতার উপর জল ছিটাইয়! দেওয়া 
হইত । পাতার উপর খাদ্য রাখিয়া পাতা চাঁপ! দেওয়া 
হইত। খুব ভাল করিয়া পাতা চাপা দেওয়া! হইলে পর 
বাম্পের পলায়ন-পথ বন্ধ করিবার জন্ত তাহার উপর মাটি 
চাপা দেওয়া হইত । লোকে ছুবার খাইত, সকালে 
এবং সন্ধ্যায়। মধ্যে মধ্যে তিনবার খাওয়াও চলিত । 
রান্না করিতে এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগিত না। 
রান্না হইতে হইতে মেয়েরা খাইবার জায়গায় পাতার 
ঝুড়ি রাখিত। এই ঝুড়িতে খাবার রাখিয়৷ খাওয়া 
হইত। সর্দার একলা একটা ঝুড়িতে খাইত। অন্যান্য 
সকলে ৪।৫ জন করিয়া একটা ঝুড়িতে খাইত। সকলে 
চুপচাপ থাকিয়া কোন কথ| না বলিয়া খাইত। মেয়ের! 
আলাদা খাইত। দাসের! তাহাদের প্রতুর সাম্‌নে বসিয়া 
খাইত না। অভ্যাগতদের জন্য আলাদা স্থানে খাবার 
দেওয়া হইত। একসঙ্গে বসিয়া খাইলে অতিথিদের 
অপমান কর! হইত। খাইয়া হাত মৃছিবার দর্কার 
হইলে পাশের কুকুরটার লোম বেশ কাজে লাগিত। 

মাছ এবং পাখীর মাংস অনেক সময় সমুদ্রের জলে 
বেশ করিয়া ধুয়া রৌন্রে বা আগুনের বোয়ায় শুকাইয়া 
রাখা হইত। অকালে তাহা খাওয়া হইত। যে-সব 
স্থানে গরম জলের ঝর্ণা ছিল, সেখানের লোকে মাংস 
বা মাছ সিদ্ধ করিয়াও খাইত। তবে বল্সাইয়া খাওয়ার 
পদ্ধতিই বেশী চলিত ছিল। 

গরম ঝর্ণা জলে মাওরিদের আ্বানের খুব স্থবিধা 
ইইত। গরম জল পাইলে তাহারা আর অন্ধ কোথাও 
জান'করিতে ভাল বাসিত না। 


এক দলের লোক অন্য দলকে দূত পাঠাইয়৷ নিমন্ত্রণ 
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উত 
মাওরি মহিলাদের নাকে নাক ঘসিয়! অভ্য ন।-_ইহীদের 
পৌধ।ক গাঁছের আঁশ হইতে তৈয়ারী। 


করিত। নিমন্ত্রিতের দল স্ত্রী পুরুষ ক্রীতদান সব লইয়! 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিত। অবশ্য শত্রদলকে কেহ 
নিমন্ত্রণ করিত না। ১৮৩৬ খুঃ অনধে একটা এই রকম 
ভোজের কথ! জান] যায়। সেই ভোজে ৮০০* ঝুড়ি আলু, 
৫ লক্ষ মাছ, ৮০* শুকর এবং ১৫ পিপা তামাক খরচ 
হয়! 

অতিথির দল কেন্লায় প্রবেশ করিবার পূর্বে নারীরা 
একটা উচু জায়গায় দীড়াইয়া গাছের ডাল নাঁড়িত এবং 
চীৎকার করিয়া তাহাদের অভিনন্দিত করিত। তাহার 
পর সকলে খোল৷ ময়দানে গিয়া একসঙ্গে বসিত। এই 
খানে “টাঙ্গি” করা হইত। ?টাঙ্গি” অর্থাৎ বিলাপ করা। 
যুদ্ধ হইতে যখন পুরুষরা ফিরিয়া আসিত তখন এই 
প্টাঙ্গি” একটি অবশ্কর্তব্য ছিল। টাঙ্গি” করিতে 
করিতে অনেক সময় মেয়েরা পাথরের ট্রকরা দিয়া নিজেদের 
শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিত। “টাঙ্গি” নাকি তাহাদের খুব 
একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। 

টাঙ্গি শেষ হইলে পর অতিথিরা নাকে নাক ঘসিয়া 
কোলাকুলি করিত। অতিথিদের খুব আদর করিয়া 
খাওয়ান হইত । নারীরাই অনেক সময় খাছ বিতরণ 
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করিত নান।'রকমের দামী উপহার অভ্যাগতদের দেওয়! 
হইত। তবে তাহা একেবারে নিঃস্বার্থ দান হইত না। 
ভবিষ্ততে গ্রতিদানের আশাতেই এত দান করা হইত। 

এই রকম ভোজে অনেক সময় মাওরি রাজনৈতিক 
বৈঠক বসিত। তখন সঙ্দারেরা ফাড়াইয়৷ দাড়ি ছুলাইয়া, 
নান! প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া! লহ্বা লম্বা বক্তৃতা করিত। 
ভোজে নানাপ্রকার নাচ হইত। স্ত্রী পুরুষ একসঙ্গেও 
নাচিত, তফাতে তফাতেও নাচিত। নাচের পা ফেলার 
কায়দা আশ্চর্য ছিল। কোন রকমে একটু তাল তুল 
হইত না। নাচ দেখিতেও খুব ভাল ছিল। নাচের 
সঙ্গে সঙ্গে গান চলিত । নানা প্রকার অভিনয় নাচের 
সঙ্গে সঙ্গে,চলিত। 

সন্ধ্যা বেলায় গ্রামের যুবক-যুবতীর! “হাকা” বা নাচের 
গান করিতে করিতে নাচিত। নানা রকমের ফুল এবং 
পালক পরিয়৷ সকলে দল ধাধিয়৷ বসিত, তাহার পর স্থৃক 
এবং স্থ-কঠ্ীরা গান ধরিলে বাকি সকলে নাচ স্থরু করিত। 

এক সময় মাওরিরা নরখাদক ছিল। তাহারা যুদ্ধে 
বন্দী হত্যা করিয়া খাইত। ইহাতে শক্রপক্ষকে নাকি 
ভয়ানক অপমান করা হইত। মেয়ের! প্রায়ই এই হত্যা! 
ব্যাপারে যোগ দিত ন1 বা নরমাংস ভক্ষণ করিত না। 
তবে প্রধান-মহিলাকে যোগ দিতেই হইত । 

শক্রপক্ষ যুদ্ধে বিপক্ষদলের কেন্লায় গরম পাথর 
ছুড়িয়া আগুন ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিত। মেয়েরা এই 
সময় জলপাত্র লইয়া তৈরী থাকিত, কোথাও আগুন 
ধরিলে জল ঢালিয়! নিবাইয়৷ দিত। তবে সময় এবং 
স্থুবিধ! হইলে নারীদিগকে যুদ্বস্থান হইতে দুরে পাঠাইয়া 
দেওয়া হইত। 

যুদ্ধে কোন নারীর যদি কোন আত্মীয় নিহত হইত, 
তবে সে বন্দীদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে হত্যা 
করিতে পাইত। ইহাতে নিহত ব্যক্তির আত্মার পরম 
আনন্দ লাভ হইত! একবার একজন..সপ্দার যুদ্ধে নিহত 
হয়। তাহার স্ত্রী নিজহাতে ১৬ জন বন্দীর মাথ| কাটিয়া 
ফেলে! 

বিবাহ ব্যাপারে পুরোহিতদ্দের কোন হাত ছিল না। 
বালিকাণের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। বিবাহিত স্ত্রীলোক 


প্রবাসী--আধাঢ়, ১৩২৯ 


পা পাছি পাছি পািতাসিপীছি তত পাতে *প ৬ পাস পা ৮৯ পা পাচ ৮ ৬ পা পি পা্ি প ৯০ ৬ ০৯ বাসি পভ পাস পাসিপাসি পাত 


] ২২শ ভীগ, ১% খু 


স্বামীর কাছে কোনদিন অবিশ্বাসিনী হইবে না, লোকের 
এই রকম ধারণা ছিল । সর্দারের! বহুবিবাহ করিত। লোকে 
অনেক সময়ে দাসীদের বিবাহ করিত। তাহাতে লজ্জার 
কোন কারণ ছিল না। কিন্তু কোন নারী ধদি কোন 
দাসকে বিবাহ করিত তবে তাহা বড়ই লজ্জার কথ! হইত। 
বিবাহে নারীর অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হইত না । 
অনেক সময় পুরুষ বড়-ঘরে বিবাহ করিয়া! বড় হইত। 
নারীরা যেমন ঘরের মেয়ে সেই ঘরেই বিবাহিত হইত। 
মেয়েরা নিজের দলের বা জাতির কাহাকেও বিবাহ করিত। 
অন্য দলে বা জাতির কাহাকে বিবাহ করিতে হইলে 
উভয় জাতির মত দর্কার হইত। ভাবী স্ত্রীর ভ্রাতাদের 
খুব তোয়াজ করিতে হইত। বিবাহের প্রকৃষ্ট উপায় ছিল, 
কন্তার ঘর হইতে কন্তাকে ছিনাইয়৷ লইয়া! যাওয়া । অনেক 
সময় ছিনাইবার প্রয়োজন না থাকিলেও লোক-দেখানি 
ছিনাইয়! লইয়া! যাওয়া হইত। অনেক সময় এই গোলমালে 
বেচারী কন্তা মারা যাইত। অনেক সময় কন্তার পিতা! 
বিবাহে ইচ্ছুক পাত্রকে কন্তার সঙ্গে আসিয়া বান করিতে 
বলিত। বর খন কন্তার ঘরে আলিয়া কন্যার জাতির 
লোঁক হইয়া যাইত। যেকোন উপায়েই হোক কন্যাকে 
পুরুষ আপন ঘরে একবার লইতে পারিলেই বিবাহ হইয়া 
যাইত। আর কোন গোলমাল হইত না । 
শ্রী হেসস্ত চট্টোপাধ্যায় 


হাউস অফ্‌ লর্ড সের প্রথম নারী সভ্য 


ভাইকাউন্টেস্‌ রোপ্ত৷ ইংলগ্ডের হান্উস অব্‌ লর্ডসের 
প্রথম নারী সভ্য। ইনিই সর্বপ্রথম হাউস্‌ অব লর্ডসে 
পুরুষ ও নারীর সম-অধিকার নীতির প্রতিষ্ঠা করেন। 
ইংলণ্ডের অনেক সম্পাদকের অভিমতে নারী যদি হাউস্‌ 
অব কমন্সের সভ্য হইতে পারেন, তবে হাউস্‌ অব লর্ড সে 
বনিতে তাহাদিগকে কেহ ঠেকাইতে পারিবে না। এখন 
সর্বসমেত ২৪ জন পিয়ারেস্‌ হাউস্‌ অব্‌ লর্ডসে আসন 
দাবী করিতে পারেন। 


«৭ হেমন্ত 


তন সংখ্যা | 





ভাইকাউন্টেদ্‌ রোগ, ইংলগডের লর্ড নার গ্রধম মহিলা-সত্য। 


মিউনিসিপ্যালিটির মহিল৷ কমিশনার 


মাঞ্জাজের মিউনিসিপ্যালিটিতে নারী কমিশনার নির্বাচনের প্রস্তাব 
পরিগৃহীত হইয়াছে । ফলে বিচারপতি শ্রীযুক্ত এম ডি দেবদাের পত্বী 
মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যালিটির সর্বপ্রথম নারী কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন । 
এই ব্যবস্থ। মাপ্রাজের হাপ্তাপ্ত মিউনিসিপ্যালিটিতেও অনুম্থত হইতেছে । 
সালেম মিউনিসিপ্যালিটি প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন, যে, সদস্যের পদ 
খালি হইয়াছে, অতঃপর তাহাতে মহিলাদিগকে মনোনীত করিতে হইবে। 
তানুক বোর্ডেও মহিলা সভ্য নির্বাচিত হইতেছেন। মাদ্রাজ হাই- 
কোর্টের উকিল শ্রীযুত রঘূনাখ রাও়েয় পর্তী চেলারী তালুক বোর্ডের 
সন্ত মনোনীত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে মাদ্রাজ গ্রদেশই সর্বাগ্রে 
রমধীদের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচনের অধিকারও প্রদ্দান করিয়াছে । 
স্থুতরাং দেখ! যাইতেছে, নারীদের অধিকার সম্বন্ধে মাত্্রীজ ভারতের 
আর-সকল প্রর্দেশকে পাছে রাখিয়! ক্রমাণতই আগাইয়! চলিয়াছে। 
এ সন্বন্ধে সকলের পিছনে পড়িয়া আছে আমাদের এই বাংলা। 
অথচ এই বাংগ! গর্ব করে--শিক্ষায় এবং সহবতে সেই নাকি 
ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ । 


প্রী হেমেন্্রলাল রায় 


গিরিডি বালিকা-বিদ্যাঁলয় 
গিরিডির উচ্চশ্রেণীর বালিকা -বিদ্যালয়টির এবং তাহার 


মহিলা-মজ্লিসূ-_গিরিডি-বালিকা-বিদযালয় 





৩৮৩৬ 


স্পািপাসপাসিপাস্পাসিপাসিতাস্রিসিতিসিতাস্পাস্পিতাস্পিলাসতিণ পিসি সিল উাসিপাসি৩পা ৫ 


বোঙিংয়ের উন্নতির জন্ত বিশেষ চেষ্টা করা যাইতেছে । 
সম্প্রতি কুমারী স্থনীতি গু বিএ, (এবার বি-টি 
পরীক্ষা দিয়াছেন) স্কুলের শিক্ষতিত্রী ও বৌর্ডিংয়ের কর 
নিষুক্ত হইয়াছেন। তিনি এই কাধ্যের বিশেষ উপযুক্ত 
পাত্রী। তাহার যত্ব, পরিশ্রম, ও জীবনের নুদৃষটান্তের 
জন্ত স্কুল ও বোডিংয়ের ছাত্রীদিগের উন্নতি হইবে বলিয়াই 
আশা করিতেছি। 

সকলেই জানেন, গিরিডি একটি স্থাগ্যকর স্থান এবং 
উহার প্রারুতিক দৃশ্ঠও অত্যন্ত স্ন্দর। বর্তমান সময় 
বাংলা দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্যের যেরূপ অবস্থা, সেজন্য 
গিরিডির স্তায় উৎকৃষ্ট স্থানে বালিকাদিগের একটি স্কুল 
ও বোর্ডিং থাক! একাস্ত প্রয়োজন । এখানে শিক্ষয়িত্রী- 
দিগের সঙ্গে ও তাহাদের তত্বাবধানে * বালিকাদের 
বেড়াইবার যথেষ্ট স্থবিধা। তত্তিক্ন বাংল! দেশে বালিকা- 
দিগের যে-সকল উচ্চপ্রেণীর ইংরেজি স্কুল আছে, তাহার 
অধিকাংশ স্কুল ও বোর্ডিংয়ে ছাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক । 
অনেক সময় বিস্তর চেষ্টা করিয়াও উহাতে বালিকাদিগকে 
ভন্তি করানো অসম্ভব হইয়া উঠে। এজন্য স্ত্রীলোকদিগের 
উচ্চশিক্ষার অন্রাগী ধ্যক্তিমাজ্জরেরই গিরিডির স্কুলটির 
উন্নতির সহায়তা করা কর্তব্য। এ বতনর হইতে এ 
প্রদেশের ম্যাটিকূলেশন পরীক্ষাও. পূর্ববাপেক্ষ৷ সহজ 
হইয়াছে । আমাদের সহদয় বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ 
অন্থগ্রহপূর্বক তাহাদের শিক্ষার উপযুক কন্তা ও আত্মীয়া- 
দিগকে গিরিডি বোর্ডিংয়ে পাঠাইয়! স্কুলে ভর্তি করিয়া 
দিলে স্কুলটির যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। বোর্ডিং ফি; 
মাসিক ১১২ এগার টাক1। স্কুলের বেতন ক্লাস অন্গুমারে 
॥* আনা হইতে ৩. টাকা । 


শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


৬৮৪ 


স্পা ্িপাস্পরিপরি উপিস্পিতি পরিস্টিতী লিসা পতি পিসির সপিস্পতিস্পিরি পিসি 


প্রবাপী--আঁষাঢ়, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পপি সপ সপ স্পিিস আরসপিসপিসতাসপি অসম সস সা আাস্পিসিপাস্পিপান্পিিসিিত 


ৰ ংলায় মনসা-পুজা 


সর্প-পুজ। নানা আকারে সার! জগৎ জুড়িয়াই আছে। 
বাংলায় অনেক লোক মনে করেন আমরাই বুঝি শ্রাবণ 
মাসে মনসার ভাসান শুনি এবং নাগ-পঞ্চমীতে নাগ- 
পূজ। করি। কিন্তু আদলে প্রায় সব দেশেই এই- প্রথা 
ছিল বা আছে | সেদিন 11100105019 ০ 
[২6118107 20 15105 পুন্তকখানির ১১শ খণ্ডে সর্প- 
পৃজ! গ্রকরণটি দেখিতেছিনাম। দেখিলাম ইলিয়াট শ্মিথের 
মতে এহ সর্পপৃজা সব প্রথমে ছিল মিশর দেশে খৃষ্ট- 
জন্মের ৮** বংসর পূর্যে। তারপর তাহা নানা দেশে 
ছড়াইয়৷ পড়ে। কিন্তু সাপের পুজ| বিশেষ কোনো! এক 
দেশ হইতে অন্ত সব দেশে ছড়াইয়াছে ইহা নাও হইতে 
পারে। সর্প সব দেশেই আশ্চর্য্য জীব। তার অদ্ভূত 
আকৃতি, তীত্র বিষ, ক্ষিপ্র গতি, ছয় মাস না খাইয়! 
অন্ধকারে পড়িয়া থাকা, খোলস ছাড়িয়া নবজীবন 
লাভ করা, দুইভাগ-করা জিহ্বার লক্লকানি, এই নবই 
সব দেশে বিশ্ময় ও পুজা আদায় করিয়া! ছাড়িয়াছে। 
কাজেই দেখিতে পাই আফ্রিকার আদিম জাতিদের 
মধ্যে, আমেরিকার রেড ইওিয়ানদের কাছে, মেলা- 
নেসিয়ায় (1১161889519 ), মেক্সিকোতে, চীনে, জাপানে, 
ক্রীটে, মিসরে, বাবিলোনিয়ায়, হিক্রতাধী জাতিদের মধ্যে, 
ফিনিসিয়ায়, গ্রীসে, রোম দেশে, কেল্টিক (06100), 
বাশ্টো-ঙ্গাভিক (32160-9181০) ও টিউটন জাতিদের 
মধ্যে সর্বত্রই কোনো না কোনো যুগে, কোনো না কোনো 
আকারে সর্পজাতি পূজা পাইয়াছে এবং বহুস্থানে নানা 
আকারে এখনও পাইতেছে। মিশর ও দ্রবিড় জাতির 
এক্য ধারা মানেন ভীরা ভারতের দক্ষিণে দ্রবিড় দেশে 
সর্প-পূজার বাহুল্যে বিচারের একটি মতন ক্ষেত্র পাইবেন । 

সর্পের প্রতি শ্রদ্ধা বা পূজার ভাব এক এক দেশে 
এক এক রকম। কোনো দেশে সাপ মৃত্যুলোকবাসী 
পিতৃগণের প্রতিনিধি, কারণ সর্প খোলস ছাড়িয়া মৃত্যু 
জয় করিয়া নবজীবন লাভ করে; কোনো! দেশে সর্প 
ভবিষ্যৎ বংশ ও সন্তান বৃদ্ধির চিহ্ন। এই বাংলা! দেশেও 
লোকের বিশ্বাস আছে যে সর্প স্বপ্রে দেখিলে বংশবৃদ্ধি 


হয়। পৃথিবীর বহু স্থানে সন্তান-কামনায় সর্পপৃজার 
পদ্ধতি আছে। গুজরাত, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিমে এই 
উদ্দেস্টে কুমারীরা সর্পপূজ। করে | কাজেই নস্তান- 
কামনায় শিবপৃজায় যাহারা রিঙ্গ-পৃজ। অনুষ্ঠানের পরিচয় 
পাইয়াছেন, সর্প ও শিবের একত্র পৃজায় তাহাদের বিস্মিত 
হইবার হেতু নাই। শিবের সঙ্গে নাগের নিত্য যোগ 
অথচ মনসার সঙ্গে মহীবিরোধ, কাজেই মনসারূপিণী 
সর্প ও প্রাচীন নাগ এক নহে। 

অভিচারাদি কর্শে, যাছুবিদ্যায়, পুরাণ ও ইতিকথায় 
সর্পের উল্লেখ ও সর্পের নান! ভাবে ব্যবহার ও পুজা 
এদেশে ও নান! দেশে আছে। নারীধর্্, সম্ততি-লাু 
ও ইন্জরিয়-সম্ভোগের সঙ্গে সর্পের ধারণা নানা দেশেই 
জড়াইয়া আছে। আমাদের দেশেও আছে (তু 
অষ্টাদশঃ ভাষা-বারবিলাপিনী-প্রৌঢ-হুজঙ্গ ইত্যাদি )। 

এই ভারতবর্ষেও বিভিন্নপ্রদেশে সর্পপুজার বিভিন্ন 
নাম ও বিভিন্ন পদ্ধতি । কাশ্মীরে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, 
পঞ্জাষে, মধ্য ভারতে, কাশী কোশল মগধে, দাক্ষিণাত্যে 
দ্রবিড় জাতিদের মধো, আসামে খাসিয়। পর্বতে, মণিপুর 
ও উত্তর-পূর্বব-সীমান্তবাসী জাতিমুদর মধ্যে সর্বত্রই সর্প- 
পূজা আছে। নেপাল, ভোটান প্রভৃতি পর্ব্বতবাসীদের 
মধ্যেও আছে। নাগের নামে, তক্ষকের নামে, সর্পের 
নামে কত মন্দির, পুর ও শিলা এখনও ভারতের 
নানাস্থানে ছড়াইয়া আছে। নাগপত্তন, নাগপুর, 
তক্ষশিলা, অহিচ্ছত্র, অনন্তপুর ইত্যাদি নামে সে পরিচয় 
পাই। 

কিন্তু বাংলা দেশের যে মনসা পুজ! তাহাতে একটু 
বিশেষত্ব আছে। আমরা তার মূলের একটু সন্ধান 
লইতে চাই। 

কাশীতে ভারতের সব প্রদেশের লোকই আসা-যাওয়া 
করেন--তারা সবই প্রাচীন ভাবের লোক। তাদের 
আচার ও পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে প্রাচীন কালের ভাল 
পরিচয়ই পাওয়া যায়।। আমার জন্মভূমি কাশীতে, তাই 
ছেলেবেলায় লক্ষ্য করিতাম--সব জাতিই নানা ভাবে 


৩য় সংখ্যা ] 


৬ লো ৬ সি 


সর্প-পুজ! করে-। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন্‌ প্রকারের 
পুজার সঙ্গে মনসু-পৃজার ঘনিষ্ঠ জাতিত্ব? 

সব প্রদেশেই দেখিলাম সর্পকে কোনে। ন। কোনো 
বিশেষ জাতির মানুষের আপনাদের আদি-পুরুষ ও 
প্রধান দেবত| ও উপান্য দেবতা বলিয়া বিশ্বান করে। 
নাগ জাতির কোনো কোনে। শাখা ও অগ্ররাল জাতি 
নাগের বংশ বলিয়া খ্যাত। সর্প মারিলে ণরহ্ত্য। হয়, 
এমন কি ব্রগ্গহত্যাও হয়। তাহার হেতু বোধ হয় মৃহা- 
ভারতের আস্তিক পর্বটি দেখিলে বুঝিতে পারি । বৈদিক 
যুগের সর্পপুজার উল্লেখ আজ করিব না। বেদেও বিস্তর 
সর্প-পুজন ধর্দের পরিচয় আছে। নাগরা তখন এক পর1- 
ক্রমশালী জার্তি। তাহাদের সঙ্গে আর্ধ ও ব্রাঙ্ষণাদির 
বিবাহ হইত! জনমেজয় যখন সরমা-দত্ত শাপ নিবারণের 
জন্ত যোগ্য পুরোহিত অন্দন্ধান করিতেছেন, তখন তাহার 
যজ্ের পৌরোহিত্যে উপযুক্ত দেখিয়া তিনি ক্রতশ্রবা 
খবির পুত্র সোমশ্রবাকে বরণ করিলেন। তাহাতে শ্রুত- 
শ্রব৷ বলিলেন_ আমার এই পুত্র “সর্পকন্তার গর্ভে- 
জাত মহাতপন্বী স্বাধ্যায়সম্পন্ন মখ্তপোবীধ্যসন্ভৃত” 
(মহাভারত, আদিপর্ক্রে পৌষাপর্ববব ১৭ শ্লোক )) যদিও 
এই ক্ষেত্রে ঠিক বিবাহ হয় নাই। কিন্তু জরংকারু ছিলেন 
মহাতপা উদ্ধরেতা তপন্বী ( মহাভারত, আদি, ৪৫ 
অধ্যায়)। তিনি একদিন এক বিজন বনে তাহার পিতামহ 
শংসিত-ব্রত খবিদের দেখিতে পাইলেন যে তাহারা জরৎ- 
কারুর সম্ভতির অভাবে অধোলোকে যাইতে বসিয়াছেন। 
হেতু জিজ্ঞাদা করিলে অধোগামী পিতামহগণ বলিলেন 
“জরৎ্কারু নামে আমাদের এক বংশধর আছে। সে 
তপস্তাই করিবে, বিবাহ করিবে না। তবে আমর! 
অধেগতি হইতে রক্ষ। পাই কেমন করিয়।?” তখন 
জরৎকারু আত্মপরিচয় দিয় কহিলেন, “আমি অতি দরিদ্র, 
আমাকে কে কন্য। দিবে?” পিতৃগণের মুখে তিনি 
শুনিলেন তাহাদের রক্ষার জন্ত জরৎকারুর বিবাহ ও 
সম্ততি লাভ করাই চাই। তিনি সর্ব্দেশ ঘুরিয়াও 
পাত্রী ন৷ পাইয়া, একদিন অরণ্যে মনের ছুঃখে, উচ্চৈঃস্বরে 
কহিলেন, “আমি দরি্র। এতকাল আমি উগ্র তপস্তায় 
রত ছিলাম। আজ পিতৃগণের নির্দেশে বিবাহ করিতে 


বাংলায় মনসা-পুজা 


৩৮৫ 


চাই। কেহ আমাকে কি কন্ঠ দিবে?” *তখন নাগরাজ 
বাস্থকি স্বীয় 'ভগিনীকে তাহার হন্তে দেন (মহা, আদি, 
৪৬ অধ্যায়)। এই বিবাহ বৈধভাবে সম্পন্ন হয়, এবং এই 
বিবাহই সফল হইয়! জরৎকারুর পিতৃগণকে অধোগতি 
হইতে রক্ষা করে। এই বিবাহে মহাতপন্থী আস্তিকের জন্ম 
হয়। তিনি জনমেজয়ের যজে গিয়। প্রার্থনা করেন যে 
সর্পনত্তরের বিরাম হউক। ইহা বলিয়া ভিনি আপনার 
পরিচয় দেন। আন্তীক বলিলেন যে "মাতৃল-বংশ আমার 
নাগকুল, তাই তাহাদের রক্ষার জন্য এই বর প্রার্থনা! করি ।” 
জনমেজয় কহিগেন, “হে দ্বিজবরোত্বম, অন্ত বর প্রার্থনা 
করুন” ( মহা, আদি, ৫৬ অধ্যায় )। তখন যজ্ঞের বেদ- 
বিৎ নদস্তগণ সকলে একবাক্যে কহিলেন, “এই ক্রান্ষণকে 
নিজ প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না। এই যজ্ঞ নিবৃত্ত 
হউক” (৫৬ অধ্যায়)। তখন আন্তীককে নানাবিধ 
দান দিয় রাজ! বিদায় করিয়া কহিলেন, “এই যজ তো 
নিবৃত্তই হইল, তবে আমার পুরীতে পুনরায় আপনার 
আপিতে হইবে । আমার মহাষজ অশ্বমেধ করিবার 
ইচ্ছা আছে। তাহাতে আপনিই সদশ্য হইবেন” 
(মহাভারত, ৫৮ অধ্যায়, ১৬ ক্লোক )। নাগকন্তার গর্ভে 
জন্ম হইলেও ইহার বিপ্রত্ব ও খবিত্ব কিছুমাত্র দোষ গ্রন্ত 
হয় নাই। 

মহাভারতের আদিপর্ধেব অন্তর্গত পৌষ্য, পৌলোম ও 
আস্তীক পর্বগুপি আগাগোড়! নাগদের বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ । 
পৌষ্যপর্রবে তক্ষশিলার উল্লেখ আছে ( মহাভারত, আদি, 
পৌঁষ্য পর্ব, ১৭১ শ্লোক ); সেখানে দেখিতে পাই খষি 
শৃ্ী রাজ পরীক্ষিতের উপর রুষ্ট হইয়া নাগরাজ তক্ষককে 
শত্র-দমনে নিযুক্ত করিতেছেন ( মহাভারত, আদিপর্ব, 
৪০,৪৪৯ অধ্যায় )। ব্রাহ্মণ কাশ্প পরীক্ষিত রাজার বিপদের 
প্রতীকার করিতে আসিতেছিলেন। তাহাতে তক্ষক 
তাহাকে বঙগিলেন, ত্রাঙ্গণের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ হইয়। আপনি 
ধাড়াইবেন? কাশ্ঠপ অর্থাভিলাধী ছিলেন। কাজেই 
তাহাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া তক্ষক নিবৃত্ত করিলেন 
( মহাভারত, আদিপর্বব, ৪৩ অধ্যায়)। ইহাতে দেখিতে 
পাই ব্রাহ্মণের স্বার্থরক্ষায় নাগরাজ কেমন সচেষ্ট ! 

মর্পসত্্ে ক্ষত্রিয় রাজার! নাগকুল* নির্মল করিতে 


৩৮৬ 
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চাহিয়াছিলেন, পারেন নাই। নাগকন্তার গর্তজাত ব্রাহ্মণ 
তপস্থী তাহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন। ত্রান্ষণ, দেবতা ও 
নাগদের মধ্যে যেশ এঁক্য ও প্রীতির ভাব আছে। 

খাগুবদাহনে রুষাঙ্ছুন তক্ষকাদি নাগগণকে ও দানব 
প্রভৃতি নানাবিধ প্রর্ণীকে নিঃশেষ করিতে চাহেন। 
তখন দেখিতে পাই তঙ্ষক ইন্দ্রের সখ! ( আপিপর্ব, ২২৪ 
অধ্যায়, ৬ ক্সোক )। নাগের! (হস্তীর ) শু্ডে জল আনিয়া 
বনকে দাহ হইতে বীচাইতে চাহে, কিন্ত পারিয়! 
উঠে নাই (আদি, ২২৫, ৭৩)। তখনও খাগুবদাহে দেখা 
যায় ইন্দ্র নাগদের সহায় ( আদিপর্বব, ২২৭, ২৯)। অগ্নি 
জীবকুূলকে ধ্বংদ করিতেছেন আর কৃষ্ণাঙ্জুনের অক্ত্রে 
পলাযবমানেরাও রক্ষ। পাইতেছে না (মহাভারত, আদিপর্্, 
২২৮ অধ্যায় )। কেবল অরণ্য দগ্ধ করিয়া জন-বদতি 
বৃদ্ধি করিতে হইলে একপ নিষ্ঠর হইবার প্রয়োজন ছিল 
না। কষ্ঠান্দুন থে নাগলোক ধ্বংস করিয়া অগ্নির 
তৃপ্তি করিতে চাহেন। কিন্তু তক্ষককে তো মারা গেল 
না। পূর্ব হইতেই কুরুক্ষেত্রে পালাইয়া তিনি রক্ষা পান। 
সাহার পন্থী আপন পু অশ্বসেনকে রক্ষা করিতে গিয়া 
স্বয়ং মারা যান। অশ্বসেন অতি কষ্টে অগ্নিদাহ হইতে 
রক্ষা! পাইবার জন্য ধূমের মধ্য দিয়া অলঙক্ষিত ভাবে 
পালায়। বহু অন্বেষণ করিয়াও যখন কষ্ণঙ্জুন তাহাকে 
পাইলেন না তখন তাহাকে শাপ দিলেন--“তুমি আশ্রয়- 
হীন হইবে" (মহাভারত, আদিপর্ব, ২২৯ অধ্যায়, 
১১ ক্সোক)। সত্যই তো, তাহাদের আশ্রয় ছিল যে 
বন, তাহা দগ্ধ হইলে তাহার আশ্রয় আর রহিল কোথায়? 
মনসা-পুরাপাদির মতে এই জন্তই অর্জন-বংশের সঙ্গে 
নাগদের চিরশক্রত। এবং পরীক্ষিতকে নাগেরা বিনষ্ট 
করে ( বংশীদাসের পল্মাপুরাণ, ১২৮পঃ)। 

সেই বনেই দেখিতে পাই মন্দপাল নামে এক মহর্ষি 
ছিলেন। তিনি বিবাহ ও অপত্য উৎপাদন না করিয়া 
কৃচ্ছ তপ সাধন করিতে গেলেন । ফল হইল না। 
পিতৃলোকের গতি হইল না। দেবতার! বলিলেন, বিবাহ 
করিয়া অপত্যলাভ কর (মহাচারত, আদিপর্ব্ব, ২৩১ 
অধ্যায়, €--১৪ ক্লোক )। মহর্ষি মঙ্গপাল সহজে বহু 
সম্ততি চান। তিনি খাণ্ডবে তির্ধ্যকৃযোনিজাত কন্য। 


জরিতাকে বিবাহ করিয়া চারিজন ব্রক্ষবাদী পুত্র গ্রাপ্ত 
হন। তখন আবার তিনি লপিতাকে বিবাহ করেন। 
মন্দপাল অগ্নিকে ম্তব করিয়া তার বংশধরেরা খাগুবে 
অগ্নিদাহে রক্ষা পাইবে এইরূপ অভয় পান ( মহাভারত, 
আদি, ২৩১ অধ্যায়, ২৩--৩৩ ক্লোক )। বনদাহ-কালে খষি- 
পত্ী, পক্ষিকন্তা জরিতা৷ যখন তীর চারি পুত্র লইয়া বিব্রত 
তখন তার মনে হইল--“গমন-কালে তো মহধি কহিয়া 
গিয়াছেন, 'জ্বোষ্ঠ পুত্র জরিতারি কুল-গ্রতিষ্ঠ। হইবে। 
সারিম্থন্ধ পিতৃগণের জন্য কুলবর্ধন করিবে। তৃতীয় পুত্র 
্তত্ষমিত্র তপস্যা করিবে । চতুর্থ দ্রোণ ব্রহ্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ 
হইবে” (আদি) ২৩২ অধ্যায়, ৯১* শ্লোক )। কিন্ত এখন 
ইহাদের রক্ষা! হয় কিসে? শেষে পুত্রের মাতাকে বলিল, 
“আমরা মারা যাইবই | তবে তুমি আমাদের ত্যাগ করিয়া 
আত্মরক্ষা কর। এখনও সম্তানলাভের বয়ম তোমার যায় 
নাই। তোমার আরও সুন্দর সন্ভতি হউক” ( আদ্দিপর্বব 
২৩৩ অধ্যায়, ১৪ ক্লোক)। যাহ! হউক পরম্পরবিষুক্ত 
হইয়াও ইহারা রক্ষা পান। যখন মহর্ষি মন্দপাল স্বীয় 
পুত্রদের খুঁজিতে জরিতার কাছে যাইতে চাহেন, তখন 
লপিত! কহিলেন, “তুমি তো পুত্রের জন্ত যাইতেছ ন1। 
তাহারা সব নাকি খধি, তুমি নিজেই এসব কথা 
বলিয়াছ। তাদের তো ভবে দগ্ধ হইবার ভয় কিছুই নাই। 
(আদি, ২৩৫ অ,৮ শ্লোক)। আসল কথা তুমি আমার 
সপত্বী জরিতাকে ভূলিতে পার নাই। এখন ঘর 
আমার প্রতি তোমার স্বেহ নাই। তবে তুমি তারই 
কাছে যাও যার জন্ত তোমার মন কাদে, আমি না হয় 
অনাথের মত ঘুরিয়া বেড়াই” ( এঁ, +১-১৩ শ্লোক)। 

মন্দপাল কহিলেন, “আমাকে সেরূপ মনে করিও ন1। 
আমি দেহ-স্থখ চাই না, অপত্যই আমার একমাত্র লক্ষ্য 
কারণ তাহারাই বংশের আশ্রয় ও পিতৃগণের গতি” ( &, 
১৪-১৫ শ্লোক )। 

মন্দপাল জরিতার কাছে গেলে তাহারা কেহ কথ! 
কহিলেন ন!। পুরত্রর্দের বিষয় প্রশ্ন করিলে জরিতা 
কহিলেন-_-”সে-সব খবরে কাজ কি? তরুণী চারুহাসিনী 
লপিতার কাছেই যাও” ( এ, ২৫ শ্লৌক)। তখন মন্দপাল 
খধি পুত্রগণকে কহিলেন, “জামি অগ্নির সঙ্গে পূর্বেই 


ওয় সংখ্য। ] 


পাত সপাছি পাটি পাটি পাখি পা্ি পা্িপসিপাশ 


তোমাদ্দের কথা বলিয়া রাখিয়াছি। তোমাদ্দিগকে 
বেদবিৎ খধি জানিয়1 তিনিও দগ্ধ করিবেন না বলিয়াছেন । 
তাই এতক্ষণ 'আমি আসি নাই” ( আদিপর্বব, ২ ৬ 
অধ্যায়, ১-৩ ক্পোক )। 

কাজেই খাগবদাহেও মাঝে মাঝে কেহ কেহ রক্ষা 
পাইয়াছে। তক্ষক ও তার পুত্র স্থান ত্যাগ কবিয়! 
বাচিয়া গিয়াছে। 

স্থপর্ণ-কন্তার গর্ভে মন্দপাঙ্গের চারি খাধিপুত্র ও 
নাগরাজ তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন রক্ষা পান। ময়দানব 
শরণাগত হইয়! রক্ষা পায়। কাজেই খাগুবে ছয় জন 
মাত্র রক্ষা! পায় ( মহাভারত, আদিপর্বব, ২৩ অধ্যায়, 
৪৫ শ্লোক )৭ বান্ছকি পূর্বেই অন্যত্র চলিয়! গিয়াছিলেন। 

এখন এই স্ুপর্ণ বা পক্ষীজাতির লোক কাহার? 
তাহাদের কন্যার গর্ভে উৎপাদিত খষির পুত্ররা বেদবিৎ 
খষি এবং বংশ-প্রতিষ্ঠাতা । অগ্নিও তাহাদের ভয় করেন। 
খধির পিতৃকুল এই সন্তানের দ্বারা রক্ষ1/ পায়। দ্রৌপদী 
বিবাহ-সভায় দেখি মন্গষ্যের সঙ্গে নাগ ও স্থপর্ণরাও 
উপস্থিত আছেন ( মহা, আদি, ১৮৯, ৭ম শ্লোক )। 

এই স্থপর্ণদের বিষয় আজ বেশী বলিবার কিছু নাই। 
কারণ আজকার বিষয় ইহা! নছে। পুরাণাদিতে উহাদের 
সম্বন্ধে বু বহু উল্লেখ আছে। তবে খাগুব বনে উভয় 
দলই বাস করিতেছিল এবং কৃষ্কার্জনের হাতে সমান 
ভাবে মারা পড়িয়াছিল। এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
গণের মতে এই-সব পশু--যথা নাগ, পক্ষী প্রভৃতি-_ 
পৃথিবীর নানা দেশেই নানা জাতির পবিত্র চিহ্ন (0০) 
ছিল। ্থপর্ণজাতির! তাহাদের মাথাতে পঙ্গীর সুন্দর 
পালক ব্যবহার করিত। 

আমার মনে হয় স্ুপর্ণ ও নাগগণ অনাধ্য পরাকাস্ত 
ছুইটি জাতি । এইজন্তই ইহাদিগকে দুই সতীনের সস্তান 
বলা হইয়াছে । মানবের আদিপুরুষ কশ্তপই ,ইঞাদের 
জনক, তবে তার স্ত্রী কদ্ত নাগমাতা, বিনতা স্থপর্ণমাতা। 
সূর্ধ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় ক্র বিনতার দলকে 
দ্ান্তে পরিণত করেন। ইহার সহিত প্রাচীন আধ্যদের 
নিকট হইতে সৌর পুজা গ্রহণের কিছু ইজিতও থাকিতে 
পারে। বিসতার সন্তান অন্সিয়া্টু এক গন্ষ আহার করিল। 

৪৯$---১৭ 


ংলায় মনসাস্পুজা 


৩৯ ০৯ পাটি পি পা পরা পাটি পাটিপ্াছি পাসি ৮৬ পাটির উপ সপ পাসিপিস্টিপাস্িাটি পািপাস্টিশ ভাসি পািলাত পাতি ৯ 


৩৮৭ 


৯ ২-প সি 


এখানে বলা উচিত নাগ অর্থে গজ ও অর্প ছুইই। হস্তীর 
শুঁড়টি সাপেরই মত। আর নাগদের মধ্যেও হস্তীর 
বংশধর ছিল। উলুপী আপনাকে এরাবতের বংশ বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছেন । 

বিনতার পুত্র গকুড় ( সুধ্যেরই পরিণত রূপ) বিষ্ণকে 
স্বীকার করিয়া আপনি তাহার বাহন হন। তাহাতে 
কন্রবংশীয় নাগের কাছে দাশ্ত মোচন হয় ( মহাভারত, 
সভাপর্ব, ২য় অধ্যায় )। ইহাতে বেশ মনে হয় আধ্যদের 
পূর্বতন ্ু্য-দেবতাকে গ্রহণ করিয়া নাগরা পবাক্রম- 
শালী হন (মহাভারত, পৌষ্য পর্ব, ৩ অধ্যায়) ও 
বিষ্ণকে গহণ করিয়া স্পর্ণ অর্থাৎ গরুড়ের দল নাগদের 
দান্য হইতে মুক্ত হন। এ বিষয়ে অনেক ভাবিবার 
কথ! আছে । এখন ভাবিবার কথা এই যে, অস্্রন কেন 
নাগবংশের উচ্ছেদ করিতে চান। তিনি নিজেই তে। 
উলুপীকে বিবাহ করেন। এখানে মনে হয় নাগেরাও 
নান। শ্রেণীতে বিভক্ত (মহাভারত পৌধষ্যপর্ব «য়, ৩৬ 
অধ্যায়, ৬৭ অধ্যায়, ১২৩ অধ্যায়, ইত্যাদি )। যাহার 
ইন্দ্রকে মানিয়াছে তাহাদের সাঙ্গই রষ্কাজ্জুনের বিরোধ । 
অথচ যে-সব নাগেরা! অগ্রিদেবতার সেবা করে তাহাদের 
মজে অশ্দ্রনের বিরোধ নাই । ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধ 
আরও নান! স্থলে দেখিতে পাই। গোবর্ধন পর্বতে 
গোকুলবাসীর ইন্দ্র-পূজা নিষেধ করিয়। কৃষ্ণ মহা অনর্থের 
স্ষ্টি করেন। ভীষণ বারিপাতে সব যখন নষ্ট হয় তখন 
গোবদ্ধন পর্বত ধারণ করিয়৷ ইন্দ্রের হাত হইতে কৃষ্ণ 
গোকুল রক্ষা করেন (শ্রীমস্ভাগবত, ১০ম স্বন্ধ, ২৫ অধ্যায়)। 
নাগরা অনেকেই ইন্দ্রের শরণাপন্ন । জনমেজয়ের সর্পসত্রে 
নাগরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনের নীচে আশ্রয় লইয়াছেন 
দেখিতে পাই। নাগদের সঙ্গে ্ষত্রিয়দের মাঝে মাঝে 
বিরোধ লাগে । কিন্তু ব্রাহ্মণের! প্রায়ই নাগদের সহায় ও 
তাহাদের সঙ্গে বিবাহনুজে সংযুক্ত । যদিও দেখিতে পাই 
পুরুবংশীয় খক্ষ প্রভৃতি রাজা, অঞ্জন স্বয়ং, কুস্তীর পিতা 
কুস্তিভোজ রাজ। প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজারা নাগদের সঙ্গে 
বিবাহ সম্বন্ধে বন্ধ হইলেও ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই নাগদের 
সম্বন্ধ বেশী। যেমন পরবর্তীকালে ত্রাঙ্ষণেরা শক্তির 
প্রয়োজন অনুভব করিষ! শক, কুষাণ রাজপুত, জাঠ 
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প্রভৃতি বাহিরের দলকে সমাজের মধ্যে ক্ষত্রিয় নামে 
চালাইয়া লইয়াছেন, তেমনি মহাভারতের পূর্ববুগে ক্ষত্রিয় 
রাজাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষত্রিয়দের দমনার্থ নাগদের 
নিযুক্ত করিয়াছেন। ধনলোভে যদি কোনো ত্রাক্মণ 
ক্ষক্রিয়ের সহায়ত! করিতে চাহিয়াছেন, তবে নাগরাই অর্থ 
দিন! তাহাকে ক্ষত্রিয়ের দল হইতে সরাইয়া লইয়! গিয়াছেন 
( মহাভারত, আদিপর্বব, ৪৩ অধশায় )। ত্রাহ্ষণদের দেবতা 
স্বীকার করিয়। নাগরা! শক্তিশালী হইয়াছেন । তাই বাস্থুকি, 
তক্গক প্রভৃতি ইন্দের সেবা করেন । ইন্দ্রের বাহন এরাবতও 
এক নাগেরই নাম মহা, আদিপর্বব, ২১৬ অধ্যায়, 
১৮২০ শ্লোক ও মহাভারত, পৌধ্য পর্ব, ৩ অধ্যায় )। রুষণ 
যখন ইন্দ্রপূজার বিরোধী, ভখন তিনি ইন্দ্রের শরণাগত 
নাগদের রঙ্গ! করেন নাই। যে কারণে জরাসন্ধ শিশু- 
পালাদির সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধ হয়, সেই কারণেই নাগদের 
সংঙ্গ খাগুববাসিগণের সঙ্গে কষ্তাজ্জনের বিরোধ হয়। 
কৃষ্ণ ইন্্র-বিরোধী হইলেও অগ্নির বিরোধী নন। অগ্নি- 
দেবতার তৃপ্তির জন্ঘই খাগুবের দাহ হয়। এবং যে নাগ- 
কন্টা উলুপীকে অজ্ঞন বিবাহ করেন তাহার গৃহে পবিত্র 
অগ্নি রক্ষিত ছিল। সেই অগ্নিতে অঞ্জুন দৈনিক অগ্নি- 
হোত্রা্দি করেন (মহাভারত, আদিপর্বব, ২১৬, ১৫)। 
নানা কারণে বৈদিক দেবতার সহিত কৃষ্ণের বিরোধ 
হইয়াছিল। যাগযজ্ঞপর বৈদিক বাণীকে তিনি গীতায় 
“পুশ্পিতা বাক্‌” বলিয়াছেন, যাগযজ্জের নিন্দা করিয়াছেন 
এবং খুব সম্ভব এইজগ্তই ভৃগ্ুমুনির পদাঘাত লাভ 
করিয়াছেন। 

মনসা-পৃজার প্রসঙ্গে নাগদের কথা বলিতে হয়। 
কারণ যখন মনসা দেবী বাংলাতে আদিলেন তখন প্রাচীন 
জরৎকারুপত্বীর সঙ্গে ও বাস্থ্‌কির ভম্ীর সঙ্গে তাকে এক 
কর! হয়। আবার মনসার হাত হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্য গঞুড়ের ম্মরণ করা হইত। তাই স্থপর্ণদের কথাও 
বলিলাম । এই নাগ ও স্থুপণণ ছুইই অনাধ্য জাতি। দুইই 
পরস্পর বিবাদে রত। নাগের দল ইন্দ্রের শরণাপন্ন । 
নাগের দল সুর্যের স্বরূপ লইয়! তর্ক করিয়া! স্থপর্ণের দলকে 
( অর্থাৎ পক্ষী যাহাদের £0167) ) বশীভূত করিয়া আধি- 
পত্্য করেন। আধ্যদের দেবতা গ্রহণ করিয়া নাগরাও 


প্রবাসী--আধাঢ়, ১৩২৯ 
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পম 


প্রবল হইয়া উঠেন ( পৌঁষ্যপর্ব, ওয় অধ্যায় ও আস্তীক 
পর্ব, ২৫ এবং ৩৬ অধ্যায় )। 

এই নাগদের হাত হইতে মুক্তি পাইতে গিয়াই 
স্থপর্ণের৷ আর্যদের নৃতন দেবতা বিষ্ধুকে স্বীকার করেন। 
বিষ কুর্ধ্যেরই পরবর্থীরপ | তবে ইন্দ্রের পর ইন্গিই 
প্রধান হুইয়। উঠিলেন। কাজেই বিষ্ণুর নাম হইল “ইজ্জা- 
বরজ”। গঞুড় বিষ্ণুর বাহন হইয়া শক্তিশালী -তাই 
নাগদের দর্প-শাখা ও হস্তী-শাখা ছুই দলকেই বশীভূত 
করিলেন। পুরাণে আছে গরুড় হস্তীকে খাইলেন ও 
নাগদের খাইলেন। এই হস্তী ও নাগ ছুই দলের. (০1 
অর্থাৎ পবিজ্র চিহ্ৃ। গরুড়ের দলের কাছে হারিয়া 
নাগেরা বিষ্ণুকে ত্বীকার করে এবং গরুড়েন, ভয় হইতে 
রক্ষা পায় ( ভাগবত, ১০ম স্বন্ধ, ১৬ এবং ১৭ অধ্যায়। দ্বিজ 
বংশীদাসের পন্মাপুরাণ, ৩০৯ পৃষ্ঠা )। 

গরুড়ের তাড়ায় নাগরা সমুদ্রের দ্বীপে আশ্রয় নেয় 
(আন্তীক পর্ব, ২৫ অধ্যায়, ২৬ অধ্যায়, ২৭ অধ্যায় )। 
সেখানে অনস্ত ও কালীয় নাগ স্বীয় বক্ষে ও মন্তকে 
নারায়ণকে গ্রহণ করেন ( ভাগবত, ১৬, ১৭, দ্বিজ বংশী- 
দাসের পদ্মাপুরাণ, ৩০৭-৩০ পৃষ্টা )। 

বিনতানন্দন গরুড় অর্থাৎ পুরাণ-মতে যিনি পক্ষী 
তিনি বিষ্ণুর বাহন হইয়া শক্তিশালী হইয়া ইন্দ্রের রক্ষিত 
অমৃত হরণ করিতে গেলেন। ইন্দ্র বজ্জ মারিলেন। বজ্র 
ব্যর্থ হইল। গরুড় একটি পক্ষের পালক উপহার দিয়া 
বন্ধের মান রাখিলেন (মহাভারত, আন্তীক পর্ব, ৩৩ 
অধ্যায় )। এসব কথা বেশ চিন্তা! করিয়া দেখিবার মত। 

মোটকথ| খাগবে নাগকুল ধ্বংস হয় নাই। কাজেই 
নাগ-পুজাও লোপ হয় নাই। অবস্ত আশ্রয়হীন হইতে, 
হইতে ইহারা দুর্বল হইতে লাগিল। খাগুববন-দাহে 
ইহাই কৃষ্ণ অর্জুন ও অগ্নির শাপ ছিল (আদি, ২২৯ 
অধ্যায়, ১১ শ্লোক)। অহিচ্ছত্রও নিশ্চয় সর্পদেরই দেশ ছিল। 
পরে দ্রোণ তাহ পান। মহাভারতের প্রথমেই আন্তীক 
পর্ব। তাহাতে ঘাধ্য ও নাগদের বিরোধই চলিয়াছে 
দেখিতে পাই। স্থপর্ণ ও নাগদের সঙ্গে আধ্যদের এমন 
কি ব্রাঙ্গণদেরও বিবাহ হয়। সেই-সব বিবাহের সম্ততিরাঁও 
খষি, ব্রদ্ষবিদ্‌ ও বেদবিত্বম পুরোহিত হইয়! থাকেন। 





ওয় সংখ্যা ] 


নাগর] দেবতাদের শরণ লন কোনো কোনে। ক্ষেত্রে 
্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় রাজাকে নাগনদের দিয়! দণ্ড দেওয়াইয়াছেন। 
রাজা! পৌষ্য ইহাদদিগকে ভয় করেন, কারণ ইহারা বন 
হইতে লুকাইয়া আসিয়া কখন কি লইয়া পালায় তার 
ঠিক নাই (মহাভারত আদি, পৌষ্য পর্ব, ১১২ শ্লোক, 
ইত্যাদি ইত্যাদি )। 

তারপর নাগের৷ খুব ধনী ও তাহাদের স্থানের নাম 
ভোগবতী। ইন্রপ্রস্থের এরশ্ব্যের পরিচয় দিতে গিয়া! ব্যাস 
বলিয়াছেন-_নাগণের দ্বারা ভোগবতী বেমন শোভাপ্রাপ্ত, 
পঞ্চ পাগুবের দ্বারা ইন্প্স্থ সেইরূপ ( আদিপর্র্ব, ২০৯, 
৫০ প্লোক ।। নাগরা পুর- ও মন্দির-নির্ধাণপটু। আধ্যরা 
তেমন নিশ্বগপটু ছিলেন না। ময়দানব থে সভানিশ্মীণ 
করেন তাতে ছুধ্যোধনও বোকা বনিয়৷ যান। তিনিও 
খাগুববনবাসীদের ও আধ্যদের সহায়তা করিবেন প্রতিজ। 
করিয়া রক্ষা পান। 

গঙ্গা বাহিয়৷ আরও পুর্ব মুখে দেশের অর্থাৎ পৃথিবীর 
অভ্যন্তরে গেলে নাগ-লোক। এইজন্য ভীমকে গঙ্গায় 
ডাসাইলে তিনি নাগপোকে গিয়৷ উপস্থিত হইলেন। 
কারণ সেইখানে গঙ্গাজলের শ্োত প্রিয়া শেষ হইয়াছে 
( মহা, আদিপর্বব, ১২৮, ৫৫) মেখানে গিয়া বাস্থৃকির 
সঙ্গে ভীমের পরিচয় হইল। কুস্তীর পিতা কুস্তিভোজ রাজ! 
বাস্থৃকির দৌহিত্র-কাজেই দৌহিত্রের দৌহিত্রকে বাস্থৃকি 
খুব আদর করিলেন ( মহা, আদি, ১২৮, ৬৫ ), তার পর 
নাগ:লাকে সুলভ নানা রত্বাদি ভীমকে দিলেন ( এ, 
১২৮, ৬৬)। জুপর্ণদের তাড়াতেই নাগর! সমুদ্রের দিকে 
পলায়ন করে (আশন্তীক পর্ব, ২৫১, ২৬, ২৭ অধ্যায় )। 
সেখানকার শিষাদেরাও গরুড়ের দলের কাছে পরাজিত 
“হয় (আন্তীক পর্বব, ২৮ অধ্যায় )। 

নাগদেরই পূর্বে সব রত্বের অধিকার ছিল | এই 
দেশের সর. ধনের সন্ধান তাঁরাই জ।নিতেন। তাই 
আধ্যরা ভারতে আপিয়া যখন সবই অধিকার করিতে 
লাগিলেন, তখন নাগের! স্থুযোগ পাইলেই তাহা চুরি 
করিয়া! লইত, তবে অশ্বসেনের গ্ায় আশ্রয়হীন হওয়ায় 
ভোগ করিতে পাইত না। তাই আমাদের ৫দশে থে ধন 
হ্বারায় তাহাই নাগের কবলে জাধিয়াছে বলিয়া .পোক 


ংলায় মনসা-পৃজা 
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৩৮৯ 





মনে করে। প্রোথিত ধনের কলসীতে নাগেরা বাস 
করে ও নাগেরা যক্ষের মত সব ধর্মই আগ্লাইয়া 
রাখে । এই বিশ্বা এখনও প্রাকৃত জনের মধ্যে অতি 
সাধারণ। 

অঞ্জন যখন যুিষ্ঠির সহ বিরাজমান! দৌপদীর ঘরে 
প্রবেশ করিতে বাধা হইলেন তখন তিনি পূর্ব অঙ্গী- 
কার মত ছ্বাদশবর্ধব্যাপী ব্রঙ্গচধাব্রত গ্রহণ করিয়া বনে 
গেলেন। তখন গঙ্গার ধারে গিয়া অঙ্জুন স্নানে নামিলে 
নাগকন্যা উলুপী তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। 
(আদি, ২১৬, ১৩)। নাগকন্যা অজ্দ্রনের রূপে মুগ্ধা। 
সেই নাগরাজ-ভবনে বে অগ্নি ছিল সেই পবিত্র অগ্নিতেই 
অঞ্জন যজ্ঞ করিলেন ( এ, ২১৬, ১৫)। অগ্দ্রনও তাহার 
রূপে মুগ্ধ হইয়াই তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন 
( এ, ২১৬, ১৭ )। 

উলুপী কহিলেন--আমি এরাবতের বংশের কৌরব 
নাগরাজের কন্যা জোমার রূপে মুগ্ধ, আমীকে বিবাহ কর 
(এ, ২১৬, ১৮-২০)। অঞ্জন কহিলেন_-হে জলচারিণী, 
আমি ক্রহ্মচধা পালন করিতেছি ( এ, ২১৬, ২২)। উলুপী 
তখন চমৎকার যুক্তিতে বুঝাঈয়। দিলেন যে অল্্রন বিবাহ 
করিতে অধিকারী ( &ঁ, ২১৬, ২, ৩২ )। উলুগীকে তিনি 
বিবাহ করিলেন । উলুপী আবার তাহাকে গঙ্গাদ্ধারে 
ফিরাইয়! দিয়! গেলেন, বর দিলেন সমস্ত জলচর তোমার 
বশ হইবে (এ, ২১৬,৩৬), অথাৎ সব জলচারী নাগেরা 
তোমার বশীভূত হইবে । এই জপচারিণী কথাটি উপেক্ষণীয় 
নহে। নাগের| বাপ্তবিকই জলাশয়ের তীরে, নদীর তীরে 
বান করিত, তাহারাই জলের মালিক । বেদেও পাই-_ 
নাগেরা জলধারা অবরুদ্ধ করিঠা আধ্যদের মুর্চিলে 
ফেলিতেছেন। শৌদ্ধসাহিত্যেও দেখি ইহারা সব নদীর 
উপর প্রস্কৃত্ব করেন। ইহারা নৌকাধোগে সব্বক্র গমনা- 
গমন করিতে পটু ছিলেন | এই কথা পুরাণেও পাই । 
এবং তাহারা সমুদ্রের দ্বীপে গিয়াও বাস করিতেছিলেন। 
ইহার কারণ পূর্বেই দেখান হইয়াছে । ভারতসমুদ্রের 
দ্বীপে ঠহারাই ভারতের পরিচয় বহন করেন। ম্হাধান 
লঙ্কাবতার গ্রন্থে দেখি সমুদ্রদ্ধীপে নাগলোকে বৃদ্ধ 
গেলেন । 


৩৯৭ পরবাসী--বাঢ, ১৩২৯ 
5 উলুগীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া অজ্জুন হিমালয়ের 
পার্শ দিয়া অগন্তযবট  বশিষ্ঠপর্ধত প্রভৃতি তীর্থ 


দেখিয়া অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দেশ দেখিলেন (আদি, ২১৭ 
অধ্যায়, ১-৯) । 

এ তো! কেবল মহাভারতের আদিপর্বব হইতে দেখান 
গেল। এইরূপ সমস্ত পুরাতন ইতিহাস খুঁজিলে নাগদের 
পরিচয় নান! ভাবেই পাওয়া যায়। 

বৌদ্ধসাহিত্যেও নাগদের বহু উল্লেখ আছে। তার 
মধ্যে মহাযান শাখা হইতে ছুইএকটি স্থান দেখান 
যাক। বৌদ্ধ রাজ! অশোকের বংশপ্রবর্তক শিশু- 
নাগ (বিষ্ুপুরাণ )। মহাবংশ-মতে শিশুনাগ ছাড়! নাগ- 
শক নামেও রাজা আছেন (রাজা রাজেন্রলাল মিত্র 
ক্কৃত নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিতা ৭” পৃষ্টা )। স্বয়ন্ু- 
পুরাণ-মতে গৌড়রাজ প্রচগ্ডদেব দেবী বীরবতীর 
ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বয়স্্ ক্ষেত্রের মহিমা শুনিয়া 
ভিক্ষু হইয়া শাস্তিকর নাম লন। তিনি ৫টি দেবস্থান 
প্রতিষ্ঠিত করান । তার পঞ্চমটির নাম নাগপুরী । নাগ- 
পুরী বরুণ না"গর অধিষ্ঠিত। দেখানে পঞ্চগব্য দিয়া 
পূজা করিলে বৃষ্টি লাভ হয় (স্বয়ভূ-পুরাণ, "ম )। 

'একবার নেপালে ৭ বৎসর অনাবুষ্টি ছুর্তিক্ষ মহামারী 
হয়। ছুঃখ শান্তির জন্য শাস্তিকর অষ্টদ্ল পদ্ম আকিয়! 
অষ্ট নাগকে আহ্বান করেন | নাগেরা আদিলেন। 
বরুণ নাগ পদ্মের মধ্যস্থলে বসিলেন | তিনি শ্বেতবর্ণ, 
দ্বিভৃজ সপ্তফণ। পূর্বদলে নীলবর্ণ অচণ্ড নাগ বসিলেন। 
দক্ষিণ দলে মৃণালব্ণ পঞ্চষণান্থিত পদ্মক নাগ। পশ্চিম 
দলে নবফণান্থিত কুঙ্কমবণ তক্ষক নাগ। উত্তর দলে 
সপ্তফণাযুক্ত হরিদব্র্ণ বাহ্থকি | দক্ষিণ-পশ্চিম দলে 
হরিদ বর্ণ শঙ্গ নাগ। উত্তর-পূর্ব দলে ত্রিফণা্থিত শ্বেতবর্ণ 
কুদ্ধনাগ। উত্তর-পূর্ব স্থবর্ণবর্ণ মহাপদ্মা নাগ--সব 
আসিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব দলের অধিকারিণী নীলবর্ণ 
কর্কট নাগ আমিলেন না। গঙ্গাবতীর দক্ষিণে আধার 
হৃদ হইতে শান্তিকর তাহাকে বলপূর্ধবক আসিতে বাধ্য 
করিলেন। নাগদের পূজায় প্রচুর বৃষ্টি হইল। এই 
নাগদের রক্ত লইয়া শাস্তিকর পদ্মদপ্লাশীন নাগদের চিত্র 
করাইয়া নাগপুর রক্ষা কফরিপেন। তাহাতে ছুঙিক্ষ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


০৫৯৯ টি 


ও অনাবৃষ্টির প্রতিকার হইল (দ্বয়স্তূ পুরাণ, ৮৮) 





পূর্ববঙ্গেও প্রবচন আছে--"নয় নাগের ঘরে জয়কার 
হইল” ; ইহা বৌদ্ধ-আখ্যান-জাত। (তুঃ--বিজয়গ্ুপরের 
পল্মাপুরাণ, ৩০ পৃষ্ঠা, ১০৫ পৃষ্ঠা । ) 

ভগবান ক্রকুচ্ছন্দ নেপালের বাগমতী নদীর তীর্থ- 
বর্ণনায় বলেন-_বাগমতীতে. রবাস্ত্র নামে নাগ আছে। 
কেশবতী নদীর সঙ্গে বাগমতীর সঙ্গমে চিস্তামণি তীর্থ। 
সেখানে বরুণ নাগ সর্বকামফলপ্রদ। বাগমতী-রত্ববতী 
সঙ্গমে রামোদক তীর্থ। সেখানে পদ্ম নাগ কাম ও ভোগ 


. পূর্ণ করেন। বাগমতী-চারুমতীর সঙ্গমে স্থুলক্ষণ তীর্থ । 


সেখানে পদ্মনাগ সর্বসৌভাগ্যপ্রদ। তার পর দ্বাদশ্ব 
পুণ্যস্থানের বিবরণে ক্রকুছদ্দ বলেন যে সেখানে নৈমিত্তিক 
যোগান হয়। যোগ বিশেষে অনন্ত হদে অনস্ত 
নাগের পুজ্জা ধনলাভ হয় (শ্বয়ণ পুরাণ ৫৮)। 
মহাভারতের বনপর্ষে ৮৩ হইতে ৮৫ অধ্যায়ে কয়টি নাগ- 
তীর্থের বর্ণনা আছে। 

লঙ্কাবতারের মতে বুদ্ধ মহাঁসমূদ্রে নাগদের রাজ- 
ধানীতে যান, তার পর লঙ্কায় মলয় পর্বতে যান। রাবণ 
তার অঙ্চন] করেন।, 

কাশ্মীর, চাঙ্বা প্রভৃতি হিমালয় প্রদেশে অতি 
প্রাচীন নাগপৃজা দেখিয়াছি, তাহাতে শিবের সঙ্গে কোনো 
বিরোধই নাই। সে-সব স্থলে নাগেরা জঙ্গধারা বা 
জলাশয়ের রক্ষক। বেদেও জলগ্রবাহের উপর নাগের 
হাত আছে দেখিতে পাই। জলের গতিই সর্পের- 
মত। বৃজ্রও সর্পেরই স্বরূপ । 

কিন্তু মনসা নামে যে নাগদেবতার নৃতন রূপ বাংলা- 
দেশে আসিল তাহার মূল কোথায়? ইহা নৃততন, কারণ 
মনসীর পূর্ববন্বী শিব প্রভৃতি দেবতার পুজার সঙ্গে 
ইহার ভয়ঙ্কর বিরোধ । 

বাংলাদেশের মনসা-পৃজায় এই আস্তীক স্তরটি 
সব নীচের স্তর। কারণ আমাদের মনসার গ্রণাম- 
মন্ত্রট এই--“তুমি আস্তিক মুনির মাতা, বাহ্কি নাগের 
ভগিনী, জগৎকাকু মুনির পত্বী, তোমাকে নমস্কার |” 
কিন্ত এই প্রাচীন নাগপর্ধের কথা লইয়া মনসা ,ও 
চাদসদাগরের বিবাদ ৬ শিবপৃজ্জার সঙ্গে নাগপুক্ক!র 


৩য় সংখা] 


পি, লাস এরা তাস সি সি পোষ এসি এসি পি সি 


এত বিরোধ হইতে পারে না। এই পরের অংশটুকু 
নিশ্চয়ই অন্তর হইতে আসিয়াছে । 
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দেখিতে পাই ষে মধ্য ভারতেও সর্পের ওঝাকে বাইগ! 
বলে-_ইহারা! বাংলার বেদে ও পূর্ববঙ্গের বাইদার মত। 
সেখানেও পান-লতার কৃষি যারা কবে তারা “বারই”। 
তারা সর্প-পূজ! করে। সিদ্ধুদেশের ও কচ্ছের লোকেরা 
বিষরী পৃজা করে-_ইহা! বাংলাদেশের বিষহরী। বাংলা 
প্রাচীন কোনো কোনো কাব্যে বিষবী রূপও দেখিতে 
পাওয়৷ যায়। কিন্তু বাংলাদেশের মনসা-পূজার সঙ্গে 
ইহাদের পুজার মিল তত নাই যত আছে দ্রবিড়দের 
সর্প-পৃজার সন্তে। 

কাশীতে বাল্যকালে দে খতাম মালাবারের লোকের! 
সর্প-পৃূজাতে আলপনা আকিয়া পূজা করিত। বাংলা 
দেশেরই মত পঞ্চবর্ণ গুড়িকায়, তুষপোড়া, হরিদ্রা-চুণ, 
বিষপত্র গুড়া, কুহ্ম-ফুলের গুঁড়া ও চালের গুড়া দিয়া 
বাংলাদেশের মতই আলপনা করিত (দরষ্টবা 1705- 
(02১ 12012501010 0655 ০৮ 9০090176117 11018) 
29০ 2৪8০.) রা 

বাংলার মত সে দেশেও বিশ্বাস আছে ওঝা 
মন্্ পড়িয়া সাপকে টানিয়া আনিয়া বিষ চুষাইয়! 
বাহির করাইতে পারে ( &ঁ, ২৮৫ পৃষ্ঠা )। 

 মহীশৃরে দেবীরা “মরী” নামে খ্যাত। তাদের মধ্যে 
একজন আছেন বিশাল দেবী। নামটা আমাদের 
বাশুলির কাছাকাছি । আমাদের দেশের মারীভয় কি 
দেবীদের প্রকোপকে বুঝায় না? সেখানে মরী অথই 
_দেবী। 

কানাড়া ও তেলেগু প্রদেশের পূজা-পদ্ধতি অনেকট। 
মেলে। কানাড়াতে ধেমন বিশাপদেবী আছেন, তেমনি 
“মনে মাঞ্ী” দেবী আছেন। ইনি নাগদেবী। বন্মীক- 
সুপেই প্রায় জাতি-দাপ থাকে। তাই বন্মীক-স্তুপেই 
কানাড়াতে ও তেলেগুদেশে সাপের পূজা হয়। বৎসরে 
একবার মাত্র “মনে মা্ষীর? পূজা । বিশালদেবীর 
পূজার সঙ্গে এই মাঞ্চীর পূজা জড়িত। এষ "মাঞ্ষী” 
দেবীকে সেখানে “মঞ্াম্মা” বা ধঞন্চা অন্মা” , অর্থাৎ 





বাংলায় মনসা-পুজ। 





৩৯১ 


মন্চা মাতা বলে। ইহা “্চ”কে গ্রায় “স"এর 
মতন উচ্চারণ করে। কাজেই “মন্সা “ অন্মা” মন্সা 
মাতায় গিয়া দীড়ায়। বাল্যকাল হইতেই এই কথাটি 
জানি। তবু কোনে পুস্তকে পাই নাই বলিয়৷ এই বিষয়টি 
লিখি নাই। কেবল নানা! পুস্তকে খোজ করিতেছিলাম ৷ 
সেদিন শ্রীযুত 11077 /171661590 রচিত “1199 
[২6112100919 ০1 10019" গ্রন্থের ৮৫--৮৭ পৃষ্ঠায় 
“মনে মন্চি” বা "মন্চা অন্মার” বিষয় লিখিত হইয়াছে 
দেখিলাম । বিশাল দেবীর সঙ্গেই ইহার সম্বন্ধ, আর 
ইনি সর্পেরই দেবতা । 
এখন কথা-এ দেশ হইতে মন্দা পুক্ধা আসে 
কেন? একথাও বহুকাল হইতেই হয়তো অনেকের 
মনে মনে আছে, প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই । সেন 
রাজারা যে দক্ষিণ হইতে আসিয়াছেন, বহু কাল হইতেই 
তাহার প্রমাণ দিন দিন বাহির হইতেছিল। অনেকের 
সঙ্গে এ বিষয়ে মুখে কথাবার্তী বলিয়াছি, তবে কখনও 
লিখি নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহা সন্দেহ 
করিয়াছিলেন; তার প্রশ্ন হইল-_মুগ্ধবোধ পাণিনির 
ন্যায় বৈজ্ঞানিক বা কাতন্ত্রের হ্যায় সরল নয়। তবে 
স্থদূর দক্ষিণের এই পুথি বাংলাতে আদিল কেন? 
সেন বংশীয় রাজাদের জাতিট| ঠিক বাংলা দেশে কেন 
ঠাওর হইতেছে না। এমন সময় বাহির হইল যে সামন্ত 
সেন কর্ণাট রাজবংশ হইতে আসিয়াছেন। [70187910710 
প্রমাণে বাহির হইল দক্ষিণ হইতে আগমন । শ্রীযুক্ত 
রাখালদাস বন্্যোপাধায় মহাশয় 'এই বিষয়ে অনেক 
প্রমাণাদি দিয় বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। তার 
পর অধ্যাপক শ্রযুত বিজয়চন্তর মজুমদার মহাশয় 
দেখাইলেন বন্লাল নামে একটি পুরোহিত শ্রেণী দক্ষিণে 
ছিল। তার পর ভিন্সেন্ট, শ্মীথ তার ভারতের ইতিহাসের 
নৃতন গ্রন্থে সেন রাজাদের পরিচয় আরও স্প্ করিয়া 
দিয়! কহিলেন বে ইহারা দক্ষিণ হইতে আগত ব্রাহ্মণ। 
সেদ্দিন দেখিলাম অধ্য(পক শ্রীযুত রমেএচন্দ্র মজুমদার সেন 
রাজাদের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এই 
বিষয়টির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে । তিনি 
বলেন সেন বংশীয়রা কর্ণাটের জৈন আচাধ্য সম্প্রদায় । 


ক্রমশঃ আরও বেশী প্রমাণ সংগ্রহ হইতে থাকিবে, 
কারণ আরও অনেক প্রমাণ আছে। সেখান হুইতে 
দেব দেবী ও পৃজা-পদ্ধতি আসা খুবই স্বাভাবিক। 

আরও অনেক প্রমাণ মিলিবার সুত্র আছে। বাংলা 
দেশের শিব-পুজাতে হিমালয়ের শিবও আছেন, দক্ষিণ 
দেশের শিবও আছেন। দেবীর মধ্যে উত্তরের দেবী ও 
শক্তি আছেন, দক্ষিণ দেশের গ্রম-দেবীও আছেন। বাংলা 
দেশে প্রচপিত বহু তন্ত্র রাবণ-প্রোক্ত। রসায়ন ও চিকিৎসা 
গ্রস্থের তন্ত্রাংশগুলি রাবণ-প্রোক্ত ও দক্ষিণ-বিদ্যা বলিয়া 
খ্যাত। আমাদের মঙ্গলকাব্যের গল্পগুলির সব যোগ দক্ষিণ 
দেশের সঙ্গে । শ্্রীমন্ত গেলেন দক্ষিণে সিংহলে। ধনপতি 
গেলেন সিংহলে । কমলে কামিনী দর্শন দক্ষিণে | বিদ্যা" 
স্ন্বরের জন্দর কাঞ্ষীপুর হইতে আদিলেন; তাঁর চোর- 
পঞ্চাশৎ চোল কবির পঞ্চাশটি শুব ক্লোক। রায়মঙগল 
শীতলামঙ্গল ও মনসামঙ্গলেও দক্ষিণের সম্পর্ক প্রবল। 
আমাদের গল্পগুপি বরাবর কলিঙ্গ,দ্রবিড় বাহিয়া সিংহল 
তক গিয়াছে। গজ। বাহিয়৷ বড় যায় নাই। এসব 
দেখিবার মত, ভাবিবার মত বিষয়। 

সমস্ত উত্তর ভারতের মেয়েদের আচল ডন কাধের 
উপর কেলা হয়। তামিল তেলেগু প্রভৃতি দেশেব 
মেয়েদের আচল বাম কাধের উপর ফেল! হয়। বাংলা 
দেখের নারীরা উত্তর ভারতে থাকিয়াও উত্তর ভারতের 
স্ত্রীদের মত আচল ডানদিকে ফেলেন না, বা কাধে 
কেলেন। ইহা সামান্য কথা নয়। বেশভৃষাতেও অন্ধ, 
দেশের নারীর সঙ্গে বাংলার নারীর বেশী যোগ । উভয়েই 
জামা পরিতে অভ্যস্ত নহেন এবং দেহ প্রায় অনাবৃতই 
থাকে । উত্তর ভারতের নারীর 'এই রীতি নয়। প্রাসীন 
স্কৃত কবিরাও অন্ধ, নারীর মাবরণহীনতার কথা 
বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলায় নারীদের খোপ| 
দক্ষিণের প্রণালীতেই বাধা ( দ্বিজ 95598 
২৮৭ পৃষ্ঠা )। 

পুরুষের বেশেও দেখি উভয় দেখেই না আছে পাগড়ী, 
না আছে জুতা । অবশ্থ সভাতার সংস্পর্শে উভয় দেশেই 
কিছু পরিবর্তন টন্ত, । তবে প্রাকৃত অবস্থাটা 
একরূপই । 


প্রবাসী--আষাঁঢ়, ১৩২৯ 


শর্ট পাটি পা পাশ পাস পভ পাটি পাস পাটি পাখি পাশ ৩৯ ত৩ ৩৯ পাত ৩৯ তত পাটি পাটি পাটি পাতি পাস পি পি পাটি পাটি পা পাটি পা 


[ ২২শ ভা?, ১৭ খণ্ড 


ঢোল ও কাশীর সঙ্গে সানাই উত্তর ভারতে কোথাও 
নাই, অথচ তৈলঙ্গ তামিল দেশে ইহাই জাতীয় বাজনা । 
কাশীতে বাংল! দেশের “ঢোল ও সানাই” বাদ্য নাই । 
মান্্রাজ দেশের নাটকোটের শ্রেঠীদের নিত্য পুজা যখন 
রাত্রিতে বিশ্বনাথ-মন্দিরে যায় তখন সে বাজন৷ শুনিয়া 
বাঙ্গালীর. কান জুড়ায়। .উত্তর ভারতের সানাইর খুব 
চমৎকার একটি কেমন মুক স্থুর। কিন্তু বাংলায় 
সানাইর ধরণ তৈলঙ্গের সানাইর মত। তাই বাংলার 
সানাইর আওয়াজকে ও সে দেশে তেলেঙ্গা আওয়াম্ম বলে 
(্রষ্টবা দ্বিজ বংশীদাস-_পদ্মাপুরাণ, ২৭৪ পৃষ্ঠা )। এইক্ধপ 
যে দিক দিয়া দেখা যায় দেখিতে পাই বাংলার সঙ্গে 
দক্ষিণের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ । 

তারপর মনলার সঙ্গে শিবের ঝগড়৷ ও লখিন্দরের 
লোহার বাসরের মত গল্প ভ্রবিড় দেশীয় মনসাপুজকদের 
কাছে কাশীতে শুনিয়াছি, খোজ করিলে মিলিবে। বিশপ 
হোয়াইটুহেডের গ্রস্থেও একটি গল্প আছে। 

বিশপ মহাশয় বলেন যে তৈলঙ্গ উপকূলে এক 
পূজারীর স্কাছে এক প্রাচীন তালপাতার পু'থী পান। 
তাতে দেবী অম্মাবরু ব! অঙ্কান্মার গল্প আছে। তাহাতে 
আছে-_শিব-স্থষ্টির. ব্রাঙ্গণ-ন্থটটির, জল ও জ্যোতি ও 
যুগ সৃষ্টির পূর্বে দেবী অন্মানরু ছিপেন। তিনি তিনটি 
অণ্ড প্রপব করিলেন। প্রথমটি নষ্ট হইল; দ্বিতীয়টি 
বাযুতে পূর্ণ (বাংলাতে বাওয়া ডিম-ব্যর্থ ভি); 
তৃতীয়টিতে ব্রক্ম। বিষণ মহেশ্বর হইলেন, পৃথিবী অন্তরীক্ষ 
হইল। দেবী দেবত। তিনটিকে পালন করিয়া তিনটি 
পুর তাদের দিলেন। দেবী নিজের পুর তাম। পিতল 
সোনা দিরা বেষ্টিত করিলেন। তাতে ধোপা নাপিত 
কুম্তকার বাদ করিল। 

দেবী শুনিলেন বে তিন রাজা ব্রহ্ধ। বিঝু শিব তার 
পূজায় অবহেলা! করিতেছেন। বিশেষ, শিব তাঁকে 
অবজ্ঞা করায় তার ক্রোধের সীম! রহিল না। তার উপর 
শিবের আদেশে তার ভৃত্য অশ্মাবরুর নগরে গিয়| আবার 
তাকে গলি দেন। দেবী শুনিয়া আগুন ' হইলেন? 
তিনি এক হাতে মগ, এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে ডিও্িষ 
৪ নাগের উপবীত গলায় দরিয়া এক সভা ডাকাইয়া! বলিলেন 


পান্টি পি পাটি পি পি পি ছি তা পা পাটি পাটি শট 


সংখ্যা] 


পিসিটিসিপাসিপিসটিরান্পিনলিিসিলাি পািপস্সিপিস্পিপাসিপাসপািসস পাস পা ত 


* যে তার অপমান হইয়াছে। তখন তিনি শুগাল (শিবা) 
বাহনে চড়িয়৷ শিবপুরে চলিলেন। অস্বাবরু নিজের এক 
দুর্গ সষ্টি করিয়া তাহা পরিখাবেষ্টিত ও শঙ্ঘকপ্টকিত ও 
এক শত শক্কিদেবী দ্বারা রক্ষিত করিয়! দ্বাদশফণাযুক্ত 
নাগকে পুরীবেষ্টন করাইয়! রাখিলেন। নাগ নগর- 
তোরণের উপর বিষ-ফু্কার করিতে লাগিল। অম্বাবরু 
্ষ্টি তোলপাড় করিয়া জগৎ চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
্রহ্ম/ বিষণ শিবের ও সাতরাজার মাথা কাট! গেল ও 
আবার জোড়া দেওয়া হইল। রাজারা নিজের! কাটাকাটি 
করিয়া মরিতে বসিল। 

কিছুদিন যায়। আবার নয়রাজা অন্বাবরুর পৃজ! 
ছাড়িয়া তিলক ধারণ করিল। দেবী দেবগিরিপুরে 
চলিলেন। প্রহরী বাধা দেয়। অন্বাবরু ফলের পসরা- 
ধারিণী হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সকলকে নিদ্রায় 
অচেতন করিলেন । তখন তিনি পসর! লইয়৷ হাকিলেন-_ 
“হে পূর্ববপাড়ার শুদ্রা ভঙ্দীগণ, ও পশ্চিম শাঁড়ার ব্রাঙ্গণ 
ভত্বীগণ, দক্ষিণ পাড়ার কাম্ম! ভগ্মীগণ, ফল চাই? অপূর্ব 
ইহার শক্তি।” প্রহরী আগিয়া তাকে বেত মারিল। তিনি 
পসর1 মাটাতে ফেলিতেই ভূমিকম্প হইল। তখন তিনি 
শৈব লিঙ্গায়েৎ (লিঙ্গপৃজক ) মৃত্তি ধরিয়। ভন্ম মাখিয়া 
শঙ্ধঘণ্টা বাজাইয়। “নমঃ শিবাঃ” বলিতে বলিতে পুরীতে 
প্রবেশ করিলেন। তারপর অনেকঞ্ কথা । অব.শষে 


শুকপক্ষী হইয়। তিনি নগরের তোরণের উপর বসিলেন। 
নয়জন শিবপুজক শ্শিবপৃজা করিতেছিলেন | হাতের 


শিব তণ্ত আগুনপ্রায় হইয়! উঠিল। শৈবের! বলিলেন-_ 
“তোমার পুরী দগ্ধ হইতে চলিল, হে শিব, আমাদের 
ছাড়িয়া দাও, আমরা ঘরে ফিরিব। ঢের হইয়াছে, 
তোমার পুজ। করিয়া আর ফল নাই। এখন মহ] বিপদ 
উপস্থিত।” শিব প্রহরীদের বলিলেন-__“বাহিরের কেহ 
কি আসিয়াছে?” প্রহরীরা বলিল--"এক শিবভক্ত নারী 
আসিয়াছে মাত্র ।” শিব এক প্রমণকে বলিলেন__“তাকে 
বাছির কর।” দ্রেবী অনেক কষ্টে ধরা পড়িলেন। শিব 
তাকে তপ্ত দণ্ডে বাধিয়া। মারিতে গেলে দণ্ড শীতল হইল। 
নয়জন.শৈব আঘাত করিতে গেলে তাহাদের হাত ন্তস্ভিত 
হইল। দেবীকে দলিতে গিয়া হত্তী স্তস্তিত হইল। তপ্ত 


সায় মনসা-পুজা 
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পা পি পি পাস্টিত পাস পি পাটি পাঁছি পি পি পাখি পাস পাসপাসপিপাস্সি 


খোলায় দেবীকে ভাজিতে গেলে খোলা ভুড়াইয়া গেল। 
দেবী প্রচণ্ডা হইয়া! শুকমুর্তি ধরিয়া কহিলেন-_“হে শিব, 
আমার শক্তি বুঝাইয়। ছাড়িব। হে রাজ! ও রাজপুত্রেরা, 
আমাকে পুজা! করিবে কি?” রাজ! ও রাঙ্গপুত্রের 
কহিলেন-_-“হে অন্মাবরু, আমরা স্ত্রীলোক দেবতা পুজ। 
করিব না। নারীদেবতাকে হাত তুলিয়া প্রণাম করিতে 
পারিব নাঁ। “নমঃ শিবায়' ছাড়া অন্ত নমস্কার উচ্চারণ 
করিব না। তারপর তুমি আবার দেবী নাকি 1” দেবী 
তাদের শাসাইলেন,রাজার! ভয় পাইলেন না। দেবী ক্রোধে 
কহিলেন পুর ধ্বংস করিবেন । শিব কহিলেন_-"অন্মাবরু 
যা খুনী করুন, তাঁকে দেবী বলিয়া পূজা! কর! হইবে না।” 
তখন অন্মাবক ঘোর নিধ্যাতন সরু করিলন। নানা 
ছুমিমিত্ত রোগ বিপৎ সব উপস্থিত হইল, সব ধ্বংস হইতে 
লাগিল, জল ও উদ্যান শুকাইল, ঝড় চলিল, গাড়ী গাড়ী 
মৃতদেহ বহিয়৷ নেওয়া কঠিন হইল। তখন নয় রাজ 
ছুঃখে কষ্টে শিবকে অভিসম্পাত করিলেন--“তোমার 
জটার গঞ্জ রক্তধারা হউক, পাত্র ফাটুক. মালা ছি'ড়ুক”, 
ইতাদি। শিব ভয় পাইলেন না, তিনি সকলকে আবার 
প্রাণ দিলেন। তখন অন্মাবরু দেবগিরিতে ফুল বেচিতে 
গেলেন। বাজারে মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন 
“সোনার ওজনে ফুল বেচিব।” রাজারা শিবপৃজার জন্য 
অন্মাবরুর পুরীতে সেই মহার্ঘ ফুল চুরি করিতে গেলেন। 
অন্মাবরু তখনি রাজাদিগকে ধরিয়া শূলে পুতিয়৷ 
মারিলেন। শক্ররা পরাজিত হইল। ( ৮1155 0০৫১ 
০1 5০96) 110065) 00. 124-137. ) 

এই তো সেই পুঁখির গল্প। ইহাতে মনসা ও 
শিবের ঝগড়ার মত কথা আগাগোড়া পাই। শৈব 
রাজারা চান্দসদাগরেরই মত। উত্তর-ভারতে বাংলার 
বাহিরে এরূপ গল্প শুনি নাই। 

মালাবার-উপকূলের দিকে প্রতি বাড়ীর একটি অংশ 
নাগের বাসস্থল বলিয়। পবিত্র রাখ। হয়। সেই স্থানটি 
খুবই স্থন্দররূপে গাছপালায় ঢাকিয়। স্ত্রী করিয়া 
রাখিতে হয়। এক শ্রেণীর নম্ুত্রি ত্রাহ্ষণ নাগ-পূজার 
বিশেষ পুরোহিত। তারা ভাড়া সে নাগ-বাস- 
স্থানে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে (পারে না। ( £:1)০- 
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পূর্ববঙ্গেও প্রায় প্রতি প্রাচীন ধরণের বাড়ীতে 
এইবূপ কয়েকটি গাছ লইয়৷ মনসা-খোল! রাখার রীত্তি 
আছে। খোলা অর্থ দেখানে জঙ্গল! গাছ কাটিয়া! একটু 
মুক্তজায়গ। কর! হইয়াছে, অথচ বনম্পতির ছায়! বেশ 
জআছে। বরিশাল, চাদপুর, নোয়াখালী, ফরিদপুর, ঢাক 
প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তর এরূপ মনসা-ধোল! আ'ছ। তারপর 
বাংলায় ঠাদসদাগরের মুখে মনসার নাম ( অবশ্য অবজ্ঞার 
অর্থে) দেখিতে পাই “চেংসুড়ী”। চাদসদাগর “চেংমুড়ী 
কাণী” ছাড়া মনসাকে বড় অন্ত নামে অভিহিতই করেন 
নাই। সেদিন প্রাচীন আফুর্কেদীয় বনৌষধির নামের নান! 
দেশীয় প্রতিশব খুঁজিতে খু'ঁজিতে হঠাৎ দেখিলাম মনসা- 
গাছেরই তেলঙ্গ। নাম “চেংসূড়ু” (ভাবপ্রকাশ, ভাবমিশ্র 
বিরচিত, কলুটোলা৷ সংস্করণ, পূর্বব খণ্ড, প্রথম ভাগ, 
গুড়, চ্যাদি বর্গ, ৭৫,৭৬ ক্লক, অন্বাদ টীকা) ( দেবেস্দ্রনাথ 
ও উপেন্্রনাথ সেনের দ্রব্যগুণ ১৬৪ পৃষ্ঠা) । ০০ গু বর্তমান 
অভিধানে আছে “চেমুড়” বা “জেমুড়,৮ শব। এই 
শবটি পাইয়৷ আমার ধোকা আরও অনেকটা কাটিয়া 
গেল। মনস! নাম পূর্বে্ট পাই য়াছিলাম--“মন্চা অন্মা” 
বা “মনসা অন্মা” অর্থাৎ মনস! মাতা । শিব ও মনসার 
ঝগড়ার গল্প পাইলাম। পুন্তার পদ্ধতির এক্য পাইলাম। 
মন্মা-খোল! রাখার নিয়মের সাম্য পাইলাম। মনসা- 
গাছ যাহাতে মনস! দেবীর পুজ! হয় তাহার নামটিও 
পাইলাম “চেংসুড়ু” বা “চেংমুধী”। 

বাংলাতে «“চেংমুড়ী” কথাটির মানে হয় না। তখন 
সকলে মনে করিলেন “চ্যাং” অর্থাৎ “লেঠা” মাছের মত 
মাথা ধার দেই মনস! দেবী। বাংলার মনসা-ভাসান- 
লেখকরাও তখন দক্ষিণ হইতে এই পুজার আলিবার 
ইতিহাস তৃলিয়! গিয়াছেন । এখন মনসারই নাম “চেংমুড়ু? 
পাইয়৷ আগাগোড়া সবটা হুসঙ্গত হইয়! গেল। 

আবার ত| ছাড়া চাদসদাগর যে বাংলার লোক 
নহেন তাহার প্রমাণ থে বহু জেলাই তাহাকে দাবী করিতে 
চায়। তার নির্দিষ্ট কোনো! স্থান নাই । ত্রিপুরা জেলায়, 
বর্ধমানের চম্পকনগরে, ধুবড়ীতে, বগুড়া জেলায় মহাস্থানে, 


প্রবাশী--আবাঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ ১ম খণ্ড 


দিনাজপুরের সনকাগ্রামে, ভ্রিবেশীতে, ইহা ছাড়া বিহারের 
বনু তীর্থেও আরও অনেক জায়গায় টাদসদাগরের বাড়ী 
আছে। এর গোলমাল দেখিয়া! শ্রীযৃত দীনেশচন্ত্র সেন 
মহাশয়ও ত্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে চাদসদাগর 
নামে কেহ ছিলেন না, গল্পটি কল্পনামূলক। বেহুলা! পরম! 
সতী হইলেও বাঙানী নরবধূর সঙ্গে তার কিছু গ্রভেদ 
দেখিতেছি। বিবাহ হইতেই তাঁর একটু স্বাধীন নির্ভীকতা 
ও আত্মশক্তির পরিচয় পাইতেছি। তিনি নৃত্যগীত- 
নিপুপা । সমুদ্র বাহিয়৷ দক্ষিণ দিকে দেবপুরীতে যখন 
তিনি লখীন্দরকে লইয়া যাইতে প্রস্তত তখন ভাই 
বলিতেছেন--“কেমনে ছাড়িয়। দিমু সাগর ভিতরে। 
বিষম সাগরের ঢেউ তোলপাড় করে ।৮-- 
নারায়ণ দেব কৃত পল্মাপুরাণ। 
কিন্তু বেহুলা! নির্ভীক । “অমাবরু” যেমন দেব- 
পুরীতে গিয়াছেন বেহুলা, মনসা, এমন কি মনসার মাতা 


চত্তীও জুদ্ধ হইয়! নিজ দাবী সাব্যস্ত করিতে দেবপুরীতে 


যান। “অন্মাবরূ”র সঙ্গে মনসার মাতা চণ্ডীর বেশী 
মিল। আসলে চণ্ডী অম্মাবরুর সভায় গ্রামদেবী। তারই 
পরবর্তী আমদানী যেসব দক্ষিণের দেবী, মনস! তার অন্ত- 
তম। কাজেই মনপা চণ্তীর কন্তা খাট একেবারে যুক্তি- 
হীন নয়। বিজয় গুপ্তের ও অন্তান্ত মনসার কথা লেখকের 
পুস্তকেও দেখিতে প্রীই যে চণ্ডী শিবের পত্বী হইলেও 
মনসাকে লইয়! বড় গোল লাগিয়া গিয়াছে । শিব চণ্তীকে 
্বীকার করিলেও মনসার দাদ্িত্ব গ্রহণ করিতে নারাজ। 
তাই মনসার বিবাহ চণ্ডী নিজেই দিতেছেন। , শিব 
সেখানে নাই। ইহা লইয়া বহু ঝগড়। চলিতেছে। 
কাজেই তখন চণ্ডী যদিও গোলেমালে পার্বতীর স্থান 
লইয়াছেন তবু মনসার স্থান হইতেছে না । তবে চণ্ডী- 
কাব্যে দেখি চণ্ডীও ভাল করিয়! গৃহীত হইতে পারিতেছেন 
না। আর বেহুলাও কলিঙ্গ দেবীর কাছে কলিঙ্গ বালিকার 
মত স্বাধীনতা ও তেজ লাভ করিয়াছেন। তার মধ্যে রস- 
বোধটুকুও বেশ আছে। বাখীন্দরকে জিয়াইয়৷ ডোম ও 
ভোমকন্তার বেশে শ্বশুর-বাড়ী যাওয়ায় ভাহার প্রমাণ। 
আর অন্মাবরকেও দেখি নীচ জাতীয়। বন্তা৷ সাজিয়! 
অপূর্ব চুপড়ী লইফ* বেচাকেনায় বাহির হইয়াছেন। 


৩য় সংখ্য। ] 


ভারতের কোন সতীই এই পদ্ধতিতে ঘর ছাড়েন. নাই। 
তাই চাঁদ বেহুলাকে যাইতে মানা করেন (দ্বিজ 
ংশীদাসের পয্মাপুরাণ, ৩২৫ পৃষ্ঠা )। আমাদের দেশের 
সভীলক্ীদের মধ্যে এত বড় তেজ প্রায় দেখিতে পাই 
না। বেছুলার তেজ ও নির্ভীকতা বিবাহকাল হইতে। 
তাহার স্বামীসহ সমুদ্রে ভাঁসিয়া পড়াও কম সাহসের 
কথা নয়। তারপর শ্বশুরবাড়ী স্বামী-সহ ডোম সাজিয়া 
যাওয়ার মধ্যে যে একটি পরিহাসপ্রিয়তা আছে তাহা খুব 
স্বাধীন ভাবে চল!-ফেরা করার অভ্যাস না থাকিলে আশা! 
কর! যায়.ন।। দেবপুরীতে নৃত্য করিয়। দেবতা প্রসন্ন 
কর! দেবদাসীর কাজ। তাহা বাংলা দেশের প্রথা 
নয়। তাহা তলঙ্গেরই বন্ত। 
বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণেও দেখি শিবপুর দক্ষিণে, 
(২১১, ২১২, ২১৮ ২০০ পৃষ্ঠা) দেবপুরীও দক্ষিণে (২০৩, 
২৪ পৃষ্ঠা)। তীর গ্রস্থেও কর্ণাটরাজ নরসিংহের কথা 
আছে ( পন্মাপুরাণ, ৭২ পৃষ্ঠা)। মনসা-পুজ! সমুদ্রের 
হারমাদ দ্বীপে [ পর্তুগীজ ডাকাতদের দ্বীপ (তুঃ 
ঠি যাহ) ] হইত ( পল্পাপুরাণ, ১২২ পৃষ্ঠ।)। বছাই 
হালুয়া অর্থাৎ চাষ! প্রথম পুজক (তথা বংশীদাসের 
পল্মাপুরাণ, ৭২ গৃঃ)1 সমুদ্রের দ্বীপে চাদ মনস|-মন্দির 
দেখিতে পান ( বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ১৮৪ পৃষ্ঠা )। 
আজ যে-সব প্রমাণ বলিলাম ইহার জন্য তো! বিশেষ 
কিছু পরিশ্রম করা হয় নাই। আমাদের দেশের একদল 
তরুণ বিদ্যার্থীর ও একদল জ্ঞানতপন্বীর উচিত এইসব দেশে 
থাকিয়৷ তাদের রীতিনীতি, গ্রামদেবতা, গ্রামদেবী, পৃজা- 
পদ্ধতি, আল্পনা, ব্রতের কথা, দেবদেবীর কথা, প্রবচন, 
শিশুভুলান ছড়া, গল্প, রূপকথ! প্রভৃতি, দেবদেবীর মূর্তি, 
মন্দিরের গঠন, নিত্যব্যবহীধ্য বস্তর গঠন, পাক করিবার 
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৩৯৫ 


পাস্তা সি সিসি সি 


প্রণালী, শিশুদের খেলনা, নানাবিধ 10600:81801) 
( মগ্ডন ), বিবাহ প্রভৃতিতে স্ত্রী-আচার, নগরী শিল্প গ্রভৃতি 
তন্ন তন্ন করিয়া দেখা ও আলোচনা করা। এ বিষয়ে 
আমি আরও কিছু কিছু ভবিষ্যতে বলিব। বক্তব্য সব কথা 
আজ বল! হয় নাই। 

বাংলাতে মনসা-পৃজাতে মহাভারত ও পুরাণাদিতে 
উল্লিখিত বাহ্থকি ও তক্ষকের নাম আছে বটে এবং 
মনদাকে বাস্থৃকির ভগ্নী ও জর২কারুর পত্বীও বলা হইয়াছে, 
কিন্তু তথাপি এই মনস! সেই ষুগের নহেন। তখনকার 
নাগলোকের কথা বাংলায় নাগপৃজার ম্নসার প্রভাবে 
তলাইয়! গেছে। বৌদ্ধ বাস্থৃকি, অনন্ত, পন্ম গ্রভৃতিও 
নামেই আছেন। আসল চিত্রটি দেখি চেংসুড়ী মনসায় 
এবং তাহাকে ঠেকাইতে গিয়। শৈব টাদসদাগর হেতাল 
হাতে দীড়াইয়ছেন। এতবড় বাঙ্গালী বীরও নারীর 
চক্ষুর জলে হার মানিয়া মনসাকে অগত্া। বামহাতে পূজ৷ 
করিতে বাধ্য হইলেন। 

বাংলা দেশ থেমন দক্ষিণের রাজাদের ঠেকাইতে পারে 
নাই, তেমনি দক্ষিনের দেবতাদের ঠেকাইতে পারিল না। 
ঠাদলদাগর খুব কঠিন রকমের শৈব, কিন্ত গ্রাম-দেবীর 
কাছে তাকে মাথা নোওয়াইতে হইল। কারণ গ্রাম- 
দেবীর ভয় ও লোভ দেখাইয়। প্রথমে নারীদের বশ করে; 
কাঙ্ধেই তন পুরুষর। দীর্ঘকাল তাহাদিগকে ঠেকাইয়। 
র।খিতে পারে না। * 


শ্রীক্ষিতিমোহন সেন 


*. প্রবন্ধট ১,ই বৈশাখ ১৩২৯ শান্তিনিকেতনে সান্ধ্য আলোচন।- 
সভায় পষ্ত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুব মহাশয় সভাপতি ছিলেন। 
তিনিও ছুই-এক স্থলে কিছু কিছু নির্দেশ করিয়াছেন । 


টি 
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আধপোয়া হিরাকস, একসের জলে মিশাইয়া এক- 

পোয়ার কিছু কম বাব্লার আঠা তাহাতে গুলিয়৷ 

দিবেন। ত্রারপর খানিকটা গেরিমাটি-চুর্ণ উহাতে দিয়া 

কাপড় ভিজাইবেন। কাপড়খানাঃখুব ভিজিলে_ তুলিয়া 
৫০$--১১ 


শু করিয়া চুণের জলে ভিজাইয়া, জলে ধৌত করিয়া 
লইবেন। ইহাতে কাপড়ে তসরের ন্যায় সুন্দর পাকা 
ছোপ লাগিয়৷ যাইবে । 

স্কী নগেন্দ্রচজ্্র ভট্টশালী 


৯৬ 


প্রবাসী--আধাঢ়, ১৩২৯. 


[ ২২শ ভাগ ১ম খণ্ড. 


৯ পোসমিতসছি পাতি রস্টি তোত৬-৯৬- তিতাস লি পরিমিত এসসি এসি পোস্ত 
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নন্দীহাটির বড়বাবুর তিনটি মেয়ে আর একটিমাত্র 
ছেলে। মেয়েদের বিবাহের সময় বড়বাবু যত হাজার 
টাকার দান-সামগ্রী দিবার অঙ্গীকার করেছিলেন তার 
চেয়ে পাচ-দশ হাজার বেশীই প্রত্যেককে দিয়েছিলেন। 
শুধু দিয়েছিলেন বল্‌্লে যথেষ্ট হবে না, দেওয়াটা যে 
তাঁর কাছে কতখানি সামান্ত ব্যাপার তা বুঝিয়ে 
দিয়েছিলেন একথাও বলা দরকার। বড়বাবু গহনা 
কাপড় বাপন আসবাব সব কিছুর দামের রসীদগুলি 
ব্রকর্তাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং ভাল জিনিষ 
দিতে হলে টাকার মায়া করা যে- কতখানি দীনতার 
পরিচায়ক সে কথা অতিথি অভ্যাগত বরযাত্রী কন্তাষাত্রী 
সকলকেই কোন না কোন অহিলায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । 
নক্দীহাটির বাবুদের মেয়েদের খাট কতখানি উচু, কত হাত 
লঙ্কা, কতখানি চওড়া না হলে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত 
হয় একথা জান্তে এই-সব বিবাহ সভা কম লোকে- 
রই বাকি ছিল। কহ ওজনের কয় প্রস্থ গহনা না 
হলে সে বাড়ীর মেয়েরা ভত্র-সমাজে মুখ দেখাতে 
লজ্জা বোধ করেন, এবং কত শ' টাকা দামের কযখান! 
সাচ্চা জরির বুটিদার বেনারসী শাড়ী বাক না থাকলে 
তার! শ্বশুরবাড়ীর চেয়ে যমের বাঁড়ীর পথই শ্রেয় মনে 
করেন এসকল তথ্যও প্রতি কন্ঠার বিবাহে নিমস্ত্রিতা 
অন্তঃপুরিকার! সযত্বে সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলেন । 

নন্দীহাটির বাবুদের অনেক-কালের বনিয়ার্দী ঘর। 
তাদের পাচমহল বাড়ীর পাক! ভিত আর গীথুনি 
যেমন এতকাল ধরে অচল অটল হয়ে আছে, তেমনি 
অচল অটল হয়ে আছে তাদের সংসারের আইন- 
কানুন রীতিনীতি । ছেলে-মেয়ের বিবাহে বর্তমান 
বড়বাবুর প্রপিতামহ. যে-সব নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন 
আজ পধ্যন্ত সেসব নিয়মের একচুল পরিবর্তন করাতে 
বড় কেউ সাহস করেনি । বড়বাবুও কোনোদিন 
করতেন কি না সন্দেহ যদ্দি না ছুর্ভাগ্যক্রমে তার 
জীবনকালে ন্লেহলতা মৃত্যু-স্য়স্বরা হয়ে শান্ত বাংলার 
বুকে এমন একটা ঝাড় তৃলে দিতেন। 


ন্লেহলতা যখন প্রাণের চেয়ে মানকেই মানুষের 
কাছে বড় বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, সেই সময় 
নম্দীহাটির বড়বাবু ছিলেন তাদের সমাজের সমাজ্মপতি। 
শ্রেহলতার চিতার আগুনের আলোয় বড়বাবুরও 
চোখ ক্ষণিকের মত ঝলসে গিয়েছিল; ভাই তিনিও 
বংশ নিয়মের দিকে না তাকিয়ে বাংলাদেশের আর 
দশজনের মন্ত কতকগুলে! প্রতিজ্ঞ/ করে ফেলেছিলেন ।. 


বড়বাবুর কপাল খুব মন্দ হিল না) কারণ তাঁর তিন 
মেয়েরই তখন বিবাহ হয়ে গিয়েছে; বাকি ছিল কেবগ 


ছেলেটির | . | 

সাধারণ গৃহস্থ হয়ত মনে করতে পারেন এরকম 
সময় ছেলের বিয়ে বাকি থাকাটাই ত মন্দ ভাগ্যের 
কথ! কিন্তু নন্দীহাটির বাবুরা তা মনে করতেন না। 
তাদের টাকার অভাব ছিল না__ছিল এশ্বধ্য দেখবার 
লোকের অভাব। স্তরাং এরকম দিনে ছেলের বিবাহ 
দেওয়াতে তাদের নাম-যশও বাড়্বার বেশী সষ্তীবনা 
থাকৃবে, এবং এশ্বধ্য দেখাবার পথেও কোন বাধ! 
পড়বে না। বড়বাবু প্রতি করেছিলেন মেয়েদের 
বিবাহে পণ দেবেন না এবং ছেলের বিবাহে পণ 
নেবেন না। পণ না দিলে তার মেয়েদের যে কি 
রকম স্বামীভাগ্য হত, তা বড়বাবুর খুব ভাল করেই 
জানা ছিল, কিন্তু একথাও সেই সঙ্গেই ত্বার জানা 


ছিল যে তার তিনটি কন্তাই বিবাহিতা । পুত্রের বিবাহে 


পণ না নেবার প্রতিজ।টা করা তার পক্ষে খুবই 
সহজ ছিল, কারণ ধে-সব ঘরের সঙ্গে নদ্দীহাটির 
বাবুদের কাজ-কর্দ চল্‌্ত সে-সব ঘরে পণের দাবী 
না করলেও পাওনা কিছুমাত্র কম হয় না। আর যদি 
ত কম হয়ও তাতে নন্দীহাটির এইর্য-সমুদ্রের জলে 


 জোয়ার-ভাঁটার খেলা দেখা যায় না। : 


বড়বাবু রায় মোহিনীমোহন চৌধুরী বাহাছুরেগ 
পুত্র কিশোরীমোহন কলেজে-পড়া ছেলে | . পিতার, 
প্রতিজার কথ! শুনে সে মাকে বল্লে, “বাবা, যদি; 
সত্যি এরকম কথা বলে থাকেন। তবে. কিন্তু মা: 


৬৪ সংখ্যা] 
“ভোমরা কুহ্মট কি লোহাগড়ে আমার সন কর্‌তে 
পাবে না।” 

মা ছুই চোখ কপালে তুলে গালে হাত দিয়ে 
বল্লেন, “শোন একবার কলির ছেলের কথা ! কথায় বলে 
বরটি না চোরটি। আমর! কি করব না-করব তার 
ভাবনা তোকে এখন থেকে কে ভাব্তে বলেছে রে? 
তুই যা নিজের চরকায় তেল দিগে যা।” 

ছেলে বল্লে, “নিজের চরকায় তেল দিতে চাই 
বলেই ত চোরটি থাকৃতে পারছি না । সভা ডেকে প্রতিজ্ঞ। 
করে তারপর লাখ টাকার জিশিষ ঘরে তুলে থে বল্বে 
বিনাপণে ছেলের বিয়ে দিয়েছি, ও-সব ন্য/কামো আমাকে 
নিয়ে আমি ক্রতে দেব ন। |” 

মা! বল্লেন, “ওরে আমার শক্যমুনি রে! কি করতে 
হবে শুনি! হাড়ীর মেয়েকে ছেলের বউ করে আন্তে 
হবে? ভদ্রলোকের মেয়ে ধে কোথায় দশ বিশ হাজার 
সঙ্গে না নিয়ে শুধু হাত নাড়তে নাড়তে শ্বশ্তর ঘর করতে 
যায় ও ত কখন শুনি নি।” 

ছেলে বল্লে, “এইবার তাহলে শোন। তোমরা 
ধখন নেব না বলেছ তখন থে ভদ্রলোক না চাইলেও 
দিতে পারে তার মেয়েকে বউ করতে পাবে না। এ 
আমি বলে দিচ্ছি; একথার আর নড়চড় নেই।” 

মা ঝঞ্কার দিয়ে বল্লেন, “কথার মারপ্যাচ না করে 
-সোঞ্জা-হুজি বল্না কোন্‌ ছোটলোকের জামাই হবার সখ 
হয়েছে ?” 

বিশেষ কোনো! ছোটলোকের জামাই হবার সখ যে 
কিপোরীমোহনের হয়েছিল তা নয়। কুম্মটি আর 
লোহাগড়ের জামাই না-হবার সখটাই আপাতত তার 
খুব বড় হয়ে উঠেছিল। 

মোহিনীমোহন ছেলের কথা শুনে প্রথমটা! একটু 
ক্ষ্ধ আন: বিরক্ত হয়েছিগ্রেন, কিন্ত দে কেবল ক্ষণিকের 
জন্ব। লোহাগড়ের মেয়ে না এনেও যে ছেলের বিয়েতে 
সংসারকে তাক লাগিয়ে দেওয়া! যায় এই তথ্যটা প্রমাণ 
করবার দিকে অকম্মাৎ তার লমস্ত ঝৌক গিয়ে পড়ল, 
তিনি বল্ঝ্েন, “মাচ্ছা তাই হবে। কাগালের ঘরের 
মেয়েই আমি আন্ব। নম্দীহাটির পরশ-পাথর বে 


৯ ৩ ৯ পাসি পাছি পপ ৯ পাটি বাটি পাছি পাটি 


মানের দায় 





৩৯৭ 


পি পাটি পাসিলাছি পাটি পাছি পা 


মাটিকেও লোন! করে তুল্‌তে পারে এবার আমি তাই 
দেখাব ।” 

মেয়ে খোজার ধুম লেগে গেল। নন্দীহাটির বারুদের 
এ এক নৃতন খেয়াল! এ বাড়ীর বধৃদের নাক মুখ চোখ 
রং সব চিরকালই এদের মাপকাঠিতে মেপে নেওয়া হয় 
ঘটকদের তা জান! ছিল, কিন্তু বধূর পিতার দারিদ্রয মেপে 
নেবার কোনো মাপকাঠির খবর তাদের জানা হিল না। 
এবার একথা বেচারীরা প্রথম শুন্লে। বড়বাবুর ভাবী 
বৈবাহিকের দীন মুত্তি কল্পনা কর্‌তে তাদের মাথ! লজ্জায় 
হেট হয়ে আস্ছিল কিন্তু বড়বাবুর মাথাটা গর্ব্বভরে যেন 
আকাশে গিয়ে ঠকৃতে চাইছিল । 

অনেক খুঁজে-পেতে বানর মনের মত দরিদ্র একটি 
বৈবাহিক পাওয়া, গেল। মেয়েটিও রূপে পরীক্ষায় 
উত্তীর্ম হল। মেয়ের বাপের ভিটেমাটি কিছুই ছিল না। 
স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বলে ধে ছুটে! কথা আছে 
তাও তার ভাল করেজানা ছিল না, স্থৃতরাং কোনে! 
রকম সম্পত্তি থে ছিল না৷ দে ত বলাই বাহুল্য । একখানা 
মাত্র ভাড়াটে ঘর এবং রাঞ্॥। করবার মত একটুখানি 
ঘেরা বারাণ্ড নিয়ে কপিকাতার কেন সহরতলীর একটি 
একতাল! বাড়ীতে ভদ্রলোকের দিন কাটত। এমন বড় ঘর 
থেকে তীর মেয়ের সথন্ধ এসেছে শুনে বেঠারীর ছুই চোখে 
হু হু করে জন এসে পড়েছিল । অনেকে বলে আনন্দেই তার 
চোখে জল এসেছিল, অনেকে বলে ভয়ে । মেয়ের বিয়ে 
দিতে তিনি একটু ইতন্ততঃ করবার উপক্রমও করেছিলেন । 
কিন্ত তার উপক্রমণিকার আগেই মোহিনীমোহন তাকে 
এমন চেপে ধরলেন থে দরিদ্র হরিনাথ আর কোনো 
কথা বল্তে সাহস পেলেন না । অগত্যা বিবাহের সঙ্ন্ধ 
পাকা-গাকিই হয়ে গেল। 

বিবাহ হয়ে গেল। পাকা-দেখা, গায়ে-হলুদ, অধিবাস 
প্রভৃতি নানা মন্ষ্ঠানের নামে মোহিনীমোহন চাল, ডাল, 
ঘি, তেল, ময়দ! থেকে সরু করে টাকা, মোহর, অলঙ্কার 
বেণারসী শাড়ীর এমন প্রাবন সুরু করলেন যে কারুর 
আর বুঝতে বাকি রইল না হরিনাথের কন্তার বিবাহের 
খরচটা কোথা থেকে হবে । বিবাহটা থে ঘটা করেই হল 
হা বলাই বাহুলা। তবে বিবাহ*সভায় হরিনাথ ছাড়া 


লি এ ৯ পাসিপাসি পাপা পাসি পাস্টিপাসি তি পাটি, 





৯ 


অপ্প 


আর সকলক্ষেই সেদিন কন্যাকর্তা বলে মনে হঞ্েছিল এই 
যা একটু ক্রটি। ' 

নন্দীহাটির বাবুদের বাড়ীতে নিয়ম ছিল বউ আন্বার 
সময় বাড়ীর পুরানো দাসীর হাতে তীর! বধূর জন্য এক- 
প্রস্থ গহনা ও পোষাক পাঠিয়ে দেন। দাসী বধূর পিতৃ- 
গঁছের বস্ত্র অলঙ্কার সবের বদলে স্বগুর-গৃহের আভরণে 
নববধূর আপাদ-মন্তক আচ্ছন্ন করে তার পর পান্ধীতে 
বউ তোলে। বধূর পিতা ধনীই হোন ফি দরিদ্রই হোন 
তার ঘরের ফোনে! অলঙ্কার কি বেশতৃষা অঙ্গে নিয়ে 
নন্দীহাটির কোনো বধূ কখনও শ্বশুরের পাক্ধীতে পা দিতে 
প্রায় নি। 

কিশোরীমোহনের বউ আন্তে যেতে হবে। 
কিশোরীমোছুনের মান্ষ-করা বুড়ো ঝি দেখলে শুভক্ষণ 
বয়ে যায় কিন্তু মায়ের ত বউ আন্বার আয়োজনের 
কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। কিশোরীমোহনের 
জননী উচু পালক্কের উপর রূপোর পানের বাটা কোলের 
কাছে নিয়ে শুয়ে আছেন, দাসীর! তাঁর অঙ্গসেবা করছে 
আর মাঝে মাঝে গৃহিধীর বামহস্তের দক্ষিণা একটি করে 
পান গালে পুরছে ৷ খাটের নীচে মেঝেতে গালিচা 
উপর কুটুষ্িনীরা কেউ শুয়ে কেউ বসে গৃ্ণীর মন খুসী 
করবার জন্য তার রূপ, গুণ, এশ্বরধ্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, সব 
কিছুর সাত-ুখে প্রশংসা করছেন। কি জানি কোন্‌ পথে 
গৃহিণীর হৃদয় জয় করে ফেলা যায়। এইবেল! সব কটা 
পথেই ঘুরে ফিরে দেখা ভাল। এ সময়ে স্থনজরে পড়তে 
পারলে ছেলের বিয়ের দক্ষিণাটা ভাল রকমই পাওয়! 
যাবে। খাটের গোড়ায় হাটু গেড়ে বসে গৃহিণীর ভাগ্নে- 
বউ তার কঙ্কণশোভিত হাতখানা নাড়তে নাড়তে 
সবে বল্‌তে সরু করেছেন, “ঢের ঢের রূপসী দেখ্লাম 
কিন্ত আমাদের মামীমার-_-” এমন সময় বুড়ী ঝি এসে 
বল্লে, “বলি, হ্যাগা মা, নোতন বোয়ের গয়না কাপড় কি 
আর আজকে বার করে দেবে না? বেল! কি মানুষের মুখ 
চেয়ে বসে থাক্‌বে ?” 

গৃহিণী কিছু বল্বার আগেই কিশোরীমোহনের 
দিদি বল্লেন, “সে-বাড়ী গিয়ে বলি্‌ কনের মাকে, 
তোমাদের বাড়ীর গয্পনা-গাটি খুলে দাও, তারপর যদি 
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খুলে নেয় কিছু ত লোক পাঠিয়ে দিস আমরা গহনা 
পাঠিয়ে দেব।”» 

ঘরে হাসির বন্তা বয়ে গেল । গৃহিণী হাই তুলে 
বল্লেন, “নে থাম্‌ সরি, বাক্স থেকে ময়ূরকণ্ী বেণারসীটা 
বের করে দে, একটা ত কিছু নৃন্মন পরিয়ে আন্তে হবে ।” 

ভাগ্নে-বউ বল্লেন, “য| বল্লে মামীমা, হলই বা এ 
বাড়ীর- কাপড়, তা বলে নূতন কনে বউ আন্ছে, পরা 
কাপড় পরিয়ে কি আর পান্ধীতে তোলা যায়?” | 

শুভক্ষণে বউ এসে নাম্ল ৷ গড়ের বাজনা, রস্থুন 
চৌকী, শীখের ফুংকার, মাছষের চীৎকার, উলুধ্বনি, 
ছেলের কান্না, সপ ঘেন পরস্পরকে হার মানাবার জন্তে 
সপ্মে চড়ে উঠূল। বধৃবরণের আর অভার্থনার পূর্ণাঙ্গ 
অনুষ্ঠান করে নন্দীহাটির বড়বাবুর একমাত্র পুত্রের বধূকে 
ঘরে তোল! হল । 

১ চে গং ১ 

হরিনাথের কন্যা ইন্দিরার ভাগ্যে ভাগাবিধাতা ধন 
জন, সম্পদ, এস্বধধ্য সবই লিখেছিলেন কিন্তু স্থখ কথাটা 
লিখতে বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন। আজন্ম তার অভ্যাস 
একতালার একখান! ঘর আর বারাগ্ায় ছু-চারজন 
মান্থষের মধ্যে থান্স, অকম্মাৎ এই বিপুল পাচমহ্ল! 
বাড়ীখানার অন্দরে এসে পড়ে সে নিজেকে যেন সম্পূর্ণ- 
রূপে হারিয়ে ফেলেছিল | শ্বশ্তরের বাড়ীর অন্ত্রভেদী 
মহিমা যত সে অনুভব করত ততই তার নিজের অস্তিত্বটা 
তুচ্ছ হতে তুচ্ছতর হয়ে আস্ত। পিতার দীন আবাসের 
ছোট চারটি দেয়ালের মধ্যে সে নিজের অস্তিত্বের মহিমায় 
মহিমান্বিত ছিল কিন্তু এখানে তার মনে হত যেন একট 
দৈত্যের যোজন-জোড়া হায়ের মধ্যে সে সামান্ত এক- 
গ্রাস আহাধ্যের মত এসে পড়েছে । এখানকার মান্ষ- 
গুলোর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক 
ছিল না, তাদের খাওয়া-দাওয়া, বসবাসের ভাবনার সঙ্গে 
তার ভাবনার কোনে। যোগ ছিল না, তাদের কোনো! . 
কাজের ছায়া তার জীবনযান্ত্রার পথে পড়ত না, তার 
কাজের কর্তের ভাবনা-চিন্তার ছায়া তাদের স্পর্শ করত 
না। একটা বাড়ীর মধ্যে এই যে এতগুলো প্রার্থী 
এরা যে শুধু বাহিরের দিক থেকে নিজের নিজের আলাদ! 
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মহলে থাকৃত তা! নয়, এদের বনিয়াদী বাড়ীর পাচিলের 
মত এদের মনের মধ্যেও মন্ত মস্ত পাচিল তোলা ছিল। 
এদের হ্বামীন্ত্রীর ঘরকন্নাও ছিল আলাদা। বাবুর খাস 
খানসামা আর গৃহিনীর খাস ঝির এলাকার যে কাপড়- 
চোপড় বাসন আপবাব থাকৃত তা কখনও পরস্পরের 
গণ্ডী অতিক্রম করত না । বাবুর বাহির-মহলের মনের 
মধ্যে অন্দর-মহলের স্ত্রীর অনধি.1র প্রবেশ সেবাড়ীতে 
অতিবড় হাস্যকর ব্যাপার ছিল। হরিনাথের স্ত্রী পুত্র 
কন্যার মহ আত্মীয়-কটুদ্বের সঙ্গে স্থুখ-ছুঃখের ছোটখাট 
তুচ্ছ কথা বলা সে বাড়ীর লোকের অভ্যাস ছিল না। 
তাদের পদ-গৌরবের মর্যাদার কাছে স্বখছুংখ লজ্জায় মুখ 
দেখাতে পারদ, না। 

ইন্দিরার কাছে তার শ্বশুরের প্রাসাদের এত- 
গুলি মাষ ছিল কেবল এত জোড়া চোখ | তাদের 
তীক্ষ চোখের সমালোচনা সে পদে পদে অন্গুভব করত 
কিন্তু তাদের মুখের কথায় ভূল লংশোধনের কোনে! 
উপায় সে খুঁজে পেত না। এখানে পরীক্ষক ও সমালোচক 
ছিল অসংখ্য কিন্তু পরীক্ষার্থী মাত্র একজন, তার না ছিল 
কোনে! নোটের খাতা না ছিল কোনো! প্রাইভেট টিউটার | 

প্রথম দিন যখন ইন্দিরা শ্বশ্তর বাড়ীতে খেতে বসল, 
তখন তার থালার চারিপাশের বাটিগুলো তার চোখে ঠিক 
মৌচাকের অসংখ্য খোগের মতই লেগেছিল । মধুর সঙ্গে 
সেখানে হলের দেখা পাবারও আশঙ্কা তার যথেষ্ট ছিল। 
একলাই সে খেতে বসেছিল, চারিদিকে দরজা, জানালা, 
চৌকাঠ ঘিরে কুতৃহলী আত্মীয় আর কুটুষিনীর দল নীরবে 
নতদৃষ্টিতে ভার আহারের পর্যবেক্ষণ করতে বসেছিলেন । 
তার একলার হাত আর মুখের উপর অতগুলো! মানুষের 
একাগ্র দৃষ্টি অঙ্থভব করে সে কেঁপে উঠছিল, হাত বাড়াতে 
পার্ছিল না । তাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে কে 
একজন বলে উঠ্‌ল, “বৌমা, লজ্জা কোরো! না। হাতথানা 
বের কর।” অতি কষ্টে সে আড়ষ্ট হাতখানা থালার 
দিকে অগ্রসর কর্ল। ইন্দিরার পাতের চারপাশে যে 

খ্য ব্যঞ্ন সাজানো হয়েছিল তার অধিকাংশের সঙ্গেই 
তার চিরকালের অপরিচয়। স্থৃতরাং কোনট। ধৈ আগে 
স্থরু করুতে হবে ত1 সে ভেবে পাচ্ছিল না। বাড়ীর যদি 
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কেউ তার সঙ্গে বসৃত তবে তার দেখাদেখি অনায়াসে এ 
পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হতে পার্ত, কিন্ত 'তেমন কেউই 
ছিল »1। ছুগারজন কেউ যদ্দি বা ছিল, তারা আজ যেন 
সবাই স্তায়নিষ্ঠ পরীক্ষকের মত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। 
ইন্দিরা ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে যে বাটিটা সর্বাগ্রে ধরুল 
সেটা প্রীয় শেষ পধ্যায়ের অজ । তিনচারজন এক সঙ্গে 
ইা। হা করে উঠ্‌ল, “ওকি বৌ মা, এ-সব কি মুখেও একবার 
দেবে না?” লজ্জায় ইন্দিরার সর্ববাঙ্গ শিউরে উঠূল। মে 
হাতখানা সরিয়ে নিয়ে আর-একটা তুল পাত্রেই হাত 
দিল॥ মনে হল খুক্‌ খুকু করে একটা চাপা হাসির শব 
ঝরণার জলের মত লীলাভরে একদিক থেকে আর-এক 
দিকে গড়িয়ে চলে গেল। চকিতের জন্যে মুখ তুলে ইন্দিরা 
দেখলে অধিকাংশের মুখেই কোনোরকম বিকারের চিহ্ন 
নেই, কয়েকজন ঘাড়টা ফিরিয়ে মুখটা! গুঁজে আড় হয়ে 
বসেছে কিন্তু হাপির একটা! স্পন্দন তাদের অঙ্গে তখনও 
খেলে যাচ্ছে। ইন্দিরা আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। দর্শক- 
দের কাছে যেটা হাস্তকর ঠেকেছিল অধিকাংশের অটল 
গম্ভীর মুখ দেখে ইন্দিরা সেটাকে তার পক্ষে একটা 
মারাত্মক অপরাধ মনে করে নিয়েছিল। অপরিচয়ের 
রহস্য তার বিভীষিকা আরো! শতগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। 
হয়ত নন্দীহাটির এটাও কোনো একটা অনুষ্ঠান, যার অঙ্গ- 
হানির জন্যে একমাত্র ইন্দিরাই দায়ী। এই সবে সে একটা 
অপরাধ করে এসেছে আবার এ ত্বার কি হল? ঘরে 
ঢুক্বার পর যখন প্রণাম আর আশীর্বাদের পালা চল্ছিল, 
তখন গৃহিণী একজন বর্ষীয়সীকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন, “এই আমাদের বামুন ঠাক্রুণ।” ইন্দিরা! চিরকাল 
জান্ত ব্রাহ্মণ মাত্রেই প্রণমা, তাই সে তাকে সাষ্টাজে 
প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিয়েছিল। বিদ্যাৎস্পৃষ্টের মত 
ব্রাহ্মণঠাকুরাণী ইন্দিরার স্পর্শে শিউরে সরে গেলেন, সমস্ত 
ঘরখানায় সাড়া পড়ে গেল, ছুরস্ত লঙ্জা আর অপমানের 
একটা বহিঃপ্রকাশ অসংখ্য ক্রুদ্ধ সর্পের গঞ্জনের মত 
ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পথ্যন্ত শোন। 
গেল। কিন্তু তার পর এক মুহূর্তেই সব আবার নীরব । 
খুব যে একট! বড় অপশধ হয়েছে, পাচিকাকে প্রণাম 
করে সে ধে নম্দীহাটির মুখ হাঁসিয়েছে একথা তাকে কেউ 
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স্পা ত তসতিস্পীসিতি লী সত তি স্পা তল সস পি তর 


না বলে দিলেও সকলের আর মধ আর অপমানের 
শিহরণেই সে বুঝেছিল। কিন্তু কেউ যে তাকে কোনো কথা 
বলে দিচ্ছে না, ভূল হলে কঠিন শাস্তি না দিয়ে কেবল 
মর্ঘাহৃত মুখ করে তার দিকে চেথ্ে দেখছে এইটেই তার 
সব চেয়ে বড় দণ্ড হয়েছিল। বেচারীর বুকের ভিতরট! 
যেন পাথর হয়ে জমে আস্ছিল। যে ব্রা্দণীকে ইন্দিরা 
প্রণাম করেছিল, সে এতক্ষণ পরে বল্গে, “বৌদিদির 
বাপের বাড়ীতে কি টক ঝাল মিষ্টি সব সমান?” গৃহিণী 
বধূর উপর অত্যন্ত চটেছিলেন, ক্রাঙ্মণী স্তর ধরিয়ে 
দেওয়াতে তিনি বলে ফেল্লেন, “তা যেমন বাপের 
বাড়ীর ছিরি-ছাদ তেমন ত আচার-বিচার হবে!” 
ঝি-চাকরের সাম্নে হঠাৎ ঘরের কথা তুলে ফেলায় 
গৃহিণীর মর্যাদার যেটুকু হানি হল, তার জন্তে পর 
মূহূর্তেই আবার ব্রাক্ষণঠাকুরাণীর উপরে চটে উঠে 
তিনি বল্লেন, “দেখ বামুন ঠাক্রুণ, দাসী-বাদী হলে 
দ্রাসী-বাদীর মত হাল-চাল শিখতে হয়, বড়ঘরের 
কথায় মুখ সামলে কথা বল্বে।” গৃহিণীর কথায় ক্রাঙ্ষণী 
নীরব হলেন, সভাও অসময় বুঝে ভেঙে গেল, কিন্ত ইন্দিরার 
বুকের ভিতর আরো! ছুরু দুরু করে কাপতে লাগ্ল। তার 
গৃহপ্রবেশের উপক্রমণিকা তার সমস্ত ভবিষ্যতের রস- 
ভাগার যেন নিঃশেষে নিঙ্ড়ে ফেলে দিল। তারপর দিনে 
দিনে ইন্দিরার আরো! অনেক খুঁৎ বাহির হতে লাগ্ল। বউ 
ছুধের বাটির তলশেধানিটুকুও জ্বল দিয়ে খায়, বউ সকালের 
কাপড় বিকালে পরে, বউ ভাত খেয়ে উঠে থালার উপর 
বাটিগুদে! তুলে রাখৃতে যায়, বউ যাকেতাকে বলে বসে 
তার মা কেমন রাখে কেমন মশল1 বাটে। এই রকম 
ছোট বড় অসংখ্য দীনজনোচিত ক্রি ইন্দিরার প্রত্যহ ধরা 
পড়ত, কিন্তু আশ্চর্য এই বে তখনকার মত তাকে 
সাক্ষাৎভাবে কেউ এসন্বন্বে সাবধান করে দিত না। তার! 
শটেনদৃষ্টিতে তার দোষ ভ্রথটি সব দেখে রেখে মনে গেঁথে 
তুলে রাখত, কখন বা বন্রহাসিতে চকিতের জন্ত ওষ্ে 
অবজ্ঞা ফুটিয়ে তুল্ত, আর টমাস ছমাস পরে অকম্মাৎ সেই- 
সব খোটার থোচা দিত। 
_. কিশোয়ীমোহনের মামার বাড়ীতে ছেলে-বউকে 
মাস ছুই পরে নিমন্ত্রণ করেছিল । যাবার সময় বউকে 
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পি তাস্টিাশিল সিসির পাস পাস সি 


সাজিয়ে গুজিয়ে দিয়ে কিশোরীর. মেজ বোন বল্ল, 
দদেখ ভাই বৌদি, সেখানে গিয়ে ' যেন জমাদার ক 
ঝাড়ুদারকে প্রণাম করে বসো না। দাসী চাকর তারা 
সবাই সাফ কাপড় পরে, তোমার যদি চিনতে কষ্ট 
হয় দাদাকে দিজেস করে নিও।” বড় বোন সরধূ 
বল্লে, "আর ভাই, কিছু মনে করো না, কিন্ত তোমার 
মা যে খুব ভাল ঘুঁটে দিতে পারেন সে খবরটুকু 
মামীমাকে ন| দিলেও চল্বে।” গৃহিণী বল্লেন, “আচ্ছা, 
আচ্ছা ওর বাপের বাড়ীর শিক্ষা-দীক্ষায় যদি ওটুকু ঘটে 
না আসে ত যাঁখুসী কর্ুবে। তোরা থাম্‌ ত।” সরধু 
বল্লে, “হা! থামলেই হলো কি না? বাবার ত একটা 
মান মর্ধ্যাদা আছে, সেখানে গিয়ে বৌ্ছেপে যদি এটো 
পাত চাটে আর তেলীর ন্যাকড়া পরে পেত্ী সেজে 
সাত দিন কাটায় তাহলেই নন্দীহাটির জয়-জয়কার 
গড়ে যাবে।” শাশুড়ী মুখের হাসি টিপে মুখখানা 
ফিরিয়ে নিলেন। 

. নিষ্ঠুর কথার বাণে ইন্দিরার সর্বাঙ্গ বিদ্ধ হয়ে 
আসছিল, তার, ব্যথ! বোঝবার মত একটি মান্গষও এখানে 
ছিল না, কারণ স্বামী বড়ঘরের ছেলে, তাকে এ-সব কথ 
বল্তে সাহস হত না। বান্তবিকই ত তার শত ক্রটির 
ছিত্র দিয়ে তার অতীতের দারিদ্র্য নগ্ন মূর্তিতে অহরহ 
দে! দেয়। হয়ত তার অভাব-গীড়িত দীন মনের পরিচয় 
পেয়ে স্বামীও অবজ্ঞায় নাসিক! কুঞ্চিত কর্বে। কিস্তু 
যেচে সে অবজ্ঞার পথ করে দিতে ইন্দিরা : কিছুতেই 
পারবে না। ওই বীকা হাপির বিষ এ বাড়ীর 
সকলের কাছেই সে পেয়েছে, বাকি আছে একটি 
মানুষের কাছে, তাকে নিজের হাতে গড়া, সিংহাসন 
থেকে নিজের হাতে নামিয়ে ফেঙগবার ভয় ইন্দিরাকে 
মুক করে রেখেছিল। অথচ কাঙালের মেয়ে বলে 
তাকে সকলে অবজ্ঞা করে বলেই থে সে শ্বশুরের 
রাজধশ্বর্ধাট! রাজোচিতভাবে ভোগ করতে সঙ্কুচিত হয় 
একথাটাও তার জানিয়ে দিতে ইচ্ছা কর্ত। 

এমনি করে দৈস্ভ আর এশ্বর্যের যুগল লাইন! 
সয়ে যখন ইন্দিরার দিন কাটছিল তখন, হরিনাথ এক 
দিন ভয়ে ভয়ে মেয়েধু খোঁঞ্জ নিতে এলেন। ইন্দিরা 


তয় সংখ্যা) 





স্পা 


বাপের কোলে মুখ রেখে অনেকদিনের জমানে! ছঃখের 
কান্ত কেদে বল্লে, “বারা আমাকে এখান থেকে 
তুমি নিয়ে চল, এখানে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্ছে।” 
হরিনাথ সাহসে বুক রেঁধে অন্দরে বেয়ানের কাছে 
আঙ্জি পেশ করুলেন। ইন্দিরার ননদ সরধুর শ্বপ্তর- 
বাড়ী. গেলেই ম্যালেরিয়া ধরত, তাই আজ বছর ছুই- 
তিন ঠিনি থাপের বাড়ীতে আছেন, হরিনাথের আজ্জি 
শুনে সবার আগে সরযূ বল্লেন, “অবাক কর্লে মা! 
ছোটঘরে বিয়ে দিয়ে বাবার মান-সম্বম আর কিছু 
রইল না। নন্দীহাটির বাবুদের কোন্‌ বউ আজ চার 
পুরুষের মণ্যে কবে ব।পের বাড়ী রাত কাটিয়েছে তা ত 
শ্ুনিনি। আমার জেঠিমা, ঠাকুম! দেই বিয়র কনে ঘরে 
ঢুকেছিলেন, তার পর এ দেউড়ির সীমানার বাহিরে 
প্রথম শুয়েছেন চিতায়।” মোহিনীমোহনের দেউড়ির 
বাহিরে কন্যার জন্ত এমন হুখশধ্যার ব্যবস্থা কর্‌তে হরিনাথ 
মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি উড়ুনির আচলে চোখ 
মুছে বাড়ী ফিরে গেলেন। 
১ চি ১ ১ হু 
তার পর অনেক দিন কেটে গিয়েছিল; বাই 

ংসারের লোকের চোখে ইন্দিরা নন্দীহাটির বড়বাবুর 
একমাত্র পুত্রবধূর উপযুক্ত চাল-চলনই রক্ষা করত) 
তার দ্বারিক্রের অহঙ্কারটা সংস'রের হাটে উচু করে ধরে 
বেড়াবার বয়স তার কেটে গিয়েছিল; এখন অন্তরেই 
হয়েছিল সে-সবের স্থান। জার পিতা প্রথম দিন ফিরে 
যাবার পর আর কোনোদিন এ দেউড়ীতে ঢুকৃতে সে 
ত্বকে নিষেধ করে দিয়েছিল; এ দেউড়ীর বাইরে প্রথম 
রাত্রি চিতায় কাটাবার জন্যে সে সম্পূর্ণই প্রস্তত হয়েছিল । 
নন্দীহাটির আত্মীয়-কুটম্বের কাছে তার পিতা-মাতার 
কোনো পরিচয়ও আজকাল আর সে দিত না, শ্বশুরকুল 
পিতৃক্ল আর স্বামীর মাতুল-কুলের তিন পুরুষের 
বাইরে কাউকে থে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে নাই একথাও 
সে আর্‌ তুল্ত না, সকাল বিকাল সন্ধ্যায় এবং অন্ন- 
্াশন, আর বিবাহ-সূভায় কখন যে কোন-রকম বেশ- 
ভ্যা..কর্তে হয় তাও ইন্দিরার কঠস্থ হয়ে গিয়েছিল; 
কোন্‌. বাড়ীর * মাছষের সাম্নে ক ওজনে হাসি ও মি 
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ছিপ পা পিসি উপাসিত৯িপ ৯৫ সিসি লী সত সিতা৯ ৯ 


কথা বিতরণ করতে হয় তার মাপেও আক্গকাল আর 
ইন্দিরার ভূঙ্গচুক ছিল না) মোটের উপর বলা যেতে 
পারে নন্দীহাটির আদর্শ বধূ বলেই আজকাল বাইরের 
ংসার ইন্দিরাকে জান্ত। 

কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার ঝৌকে যে-সমস্ত পাঠ 
ইন্দিরা এতদিন ধরে আহত করবার চেষ্টা করেছিল, তা 
তার পরীক্ষার পাঠই রয়ে গেল, অন্তরে সে তা গ্রহণ 
করতে পারেনি। দাস দাসীকে আজ পর্ধাস্ত হাতে 
তুলে দে একটা কিছু দেয়নি বলে গৃহ্ণীর কাছে তারা 
অহরহ অন্থযোগ করত; গৃহিণী ছুই হাতে তাদের দান 
করে হাঁসামুধে নীরবে বুঝিয়ে দিতেন “কাঙালের মেয়ে 
দিতে জান্লে ত দেবে?” বিবাহের যৌতুক আর মাপিক 
হাতখরচের টাকা যোগ করলে ইন্দিরার , তহবিলে 
টাকার কিছু কম্তি ছিল না, কিন্ত আজ পর্য্যন্ত তার 
কড়া-ক্রান্তি সবই খাজাঞ্চির খাতায় জম! ছিল! হাত- 
খরচের টাকা প্রতি মাসে যখন এসে আবার সেই খাতায় 
যোগ হত খন মোহিনীমোহনের জান্তে বাকী থাকত. 
নাযেএ জম! দেবার অর্থকি! গৃহিবীর কানেও অবশ্য 
কথাটা উঠৃত। তিনি আশ! করেছিলেন বোনেদের 
বিবাহের সময় ইন্দির; এই অর্থে বড়বকম কিছু যৌতুক 
কর্বে, কিন্তু ফলে দেখা গেল পিঠোপিঠি ছুই বোনের 
এক মাসের মধ্যেই বিবাহ হওঘা সত্বেও ইন্দিরা মোটে 
যৌত্কই কর্ল না। বড়ঘরে বিয়ে হয়ে মেয়ে ঘে কেমন 
পর হয়ে যেতে পারে হরিনাথ আত্মীয়-বন্ধুকে সর্ধদ| 
তাই বলে বেড়াতে লাগলেন এবং মোহিনীমোহন 
আর ত্য গৃহিণী বিশ্মিত হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। 
বধূর স্থমতির আশায় তাঁদের জলাঞ্চলি দিতে হল। 

ক চে ক 

কিশোরীমোহনেরও পিতার মত যশের আকাঙ্ষা 
ছিল; কিন্তু পিতা-পুত্রের পথ ছিল ভিন্ন। রায় বাহাদুর 
পিতা যখন রাজ! বাহাদুর হব।র চেষ্টায় ব্যাকুল, পুত্র তখন 
দেশভক্তের সধ্ম স্বর্গের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে 
আছেন। পিতাপুত্রের এই ভিন্নমুখী পথ পরস্পরের জানা 
ছিল, কিন্তু পিতার স্বর্গটাকে পুত্র যে অবজার চোখে দেখেন 
এবং পুত্র স্বর্গের প্রতি পিতার থে কতখানি বিদ্বেষ তাগু. 


৪০২ 


পি পাত সত সতী আপামর পাতা পাতি তা সান্তা» 


উভয়েরই জানা ছিল। তাই _কিশোরীমোহনের কাছে 
আপনার উচ্চাকাত্খার কথা জানাতে মোহিনীমোহনের 
একটা প্রচণ্ড লজ্জা ছিল, আর মোহিনীমোহনের কাছে 
আপনার ছুরাশার কথা জানাতে কিশোরীমোহনের ছিল 
রিষম ভয়। কারণ পিতার বিষে তার এখনও কোনো 
অধিকার জন্মায়নি। পুত্র পিতাকে এবং পিতা পুত্রকে 
আপন আপন প্রাণের কথ! লুকাবার আগ্রহে বাড়ীর আর 
কাউকেও বল্তে সাহস পেতেন না। 

স্বামী যে একট! বিরাট ব্যাপার নিয়ে মহা ব্যস্ত 
একথা! ইন্দিরার জান্তে বাকি ছিল না। খবরের কাগজ, 
বাড়ীর প্ল্যান, পথ-ঘাটের নক্সা, আর হাজার রকম 
থস্ড়! নিয়ে কিশোরীমোহন সর্বদাই মগ্ন, কিন্তু ইন্দি- 
রার চোধের সামনে সব থাকৃলেও ইন্দিরাকে সে কোন 
কথা বল্ত না। ইন্দিরাও জিজ্ঞাসা করত না। কারণ 
সে-সব ত বাবুদের কথা। কিন্তু তবু দরিদ্রের মেয়ে 
ইন্দিরার নন্দীহাটির এত সম্পদের চেয়ে বেশী লোভ ছিল 
ওই ছেঁড়া খাতা অর কাগজের কথাগুলোর উপরেই। 
তার ম্বামীর সম্পদ ত সকলেই দেখ্ছে কিস্তু স্বামীর 
মন জুড়ে যে জল্পনা-কল্পনা দিবীরাত্রি চলেছে, যার কথ। 
দশজনে জানে না, সেইট। স্বামীর মুখের কথায় উপহার 
পেতেই তার ছিল সবচেয়ে আগ্রহ। 

এমন সময় এক নৃতন পরিবর্তন দেখ! গেল। অতীতের 
মধ্যে পিতৃগৃহ্র স্থতি চাপ] দিয়ে ফেলবার চেষ্টায় ইন্দিরা 
যখন সমগ্র মনটা নিয়োগ করছিল সেই সময় তার বড় 
ভাই শীর্ণ দেহ আর জীর্ণ বেশের উপর একমুখ হাঁসি 
নিয়ে এসে হাজির। বিবাহের সময় ইন্দিরা তাকে 
যেমন দেখে এসেছিল, আজ তাকে তেমন মোটেই 
মনে হল না। তার সে উজ্জল হুন্দর চোখের আলো! 
আজ নিভে গেছে, দুই চোখে আছে শুধু ভিক্ষুকের 
নিক্লজ্জ দীনতা। তার দীর্ঘ কশ তরুণ দেহঘষ্টি আজ 
অভাবের নিশ্পেষণে শুকূনো আখের মত নীরস কঙ্কাল 
মাত্র, তার মুখের সলজ্জ হাসি চাটুকারের বাক্যচ্ছটার 
মত প্রগল্ভ। ইন্দিরা ভাইকে এতকাল পরে দেখে 
খুনী হবে কি, লজ্জায় তাঁর কান্না আন্ছিল। ভম্ম- 
ঢাকা আগুনের মত যার বালমুখের দীপ্তি এতদিন তাদের 


প্রবাসী--আধাঢ়, ১৩২৯ 


৯ পান পা পা তা পাস্পিিসসিপািস্পি পাম্প স্পিিস্মিিিশর 


২ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কুঁড়ে ঘর আলো করে রেখেছিল, দারিত্যের তাড়না আর 
এশ্বধ্যের লোভ যে তার এমন বিকার করেছে তা ইন্দিরা! 
একদৃষ্টিতে বুঝে নিল। বানের কল্পলোক তার অনন্ত 
এশ্বরধ্য নিয়ে যৌবনের আগমনে বিদায় নিয়েছে। 

অনুপম ভগিনীর এতদিনের অবহেলার জন্য তাঁকে 
অন্ুদোগ করলে, বড়বরে মেয়ের বিবাহ দিয়ে 
পিতামাতার স্থখের পরিবর্তে ছুঃখই যে বেশী হয়েছে 
তাও .বল্লে। দে বল্লে, “গরীবের ঘরে যদি তোর 
বিয়ে হত তবে আর কিছু লাভ হোক আর না হোক 
যে বক্তে জন্মেহিস সে রক্তের টান এমন করে কাটাতে 
পারতিস্‌ না । পেষকালে চিঠি লেখাও বন্ধ করলি! 
তুই স্থখে আছিম্‌ স্থথে থাক্‌, না-হয় রাপ-মার ছু 
না ঘুচাতে চান নাই ঘুচাপি, কিন্ত একবার কি মনেও 
করুতে নেই ?” 

ইন্দিরা বল্লে, “দাদ! মনের কথাও কি তোমরা 
টের পাও?” 

অনুপম বললে, “মনে কি মানুষে শুধু মনে মনেই 
করে?” 

ইন্দিরা বল্লে, "মান্থষে না করতে পারে, কিন্ত 
মেয়েমানুষকে তাই কর্তে হয়।” 

অন্ধপম বোনের সে কথা হেসে উড়িয়ে দিল, 
বঙগলে, “আচ্ছা, মেয়েমানুষকে ঘ| করৃতে হয়, তাই না- 
হয় কর। এতথানি পথ এলুম, মাহুষটার তেষ্টা পেয়েছে 
কি না তাও কি একবার খোজ নিতে নেই ।» 

ইন্দিরা রূপার গেলাসে জল এনে ধব্ল। অন্থপম 
বললে “ইন্দিরা, বড়মান্থষের বাড়ীতে কি রূপার গেলাস 
দেখেই পেট ভরে 1” 

ইন্দিরা হাসলে আর বল্গে, “আমায় বল্ছ ফেন? 
আমি ত তোমারি বোন।” 

অন্ুপমের আসা-যাওয়! চল্তে লাগ্ল। বোনকে নৃতন 
করে আত্মীয়তার বন্ধনে বাধবার চেষ্টাটা সফল হল 
তার অন্ত দিক দিয়ে। নে কিশোরীমোহনের স্ুনজবে 
পড়ে গেল। স্থতত্নাং ভগ্মী শুধু মনে মনে তাকে চাইলেও 
ভশ্লীপতির 'দৌলচ্চে তার আদত চাওয়ার বিশেষ অভাব 
হত না। অন্ুপমের স্থাত্সী্তার তলে তলে যে অভিলাষ 








& 


' ৬য় পংখ্যা] 


সরাক্ষণ বইত, তাকে ঠিক অন্তঃসলিলা তটনীর সঙ্গে 
তুলনা দেওয়া চলে না। অন্পদিনেই সে অভিলাষ এমন 
স্পঃ হয়ে বাইরে দেখ! দিল যে ইন্দিরা সরমে মরে 
ধেতে চাইত । কিন্ত অন্থপমের এই বৃতুক্ষু ভাবই 
কিশোরীর কাছে তাকে প্রিয় করে তুলল। কিশোরীর 
জন্মগত অডিজাত্যের অহঙ্কার অন্ুপমের মধ্যে একটা 
মন্ত আশ্রয় পেল, ঘেট! ইন্দিরার মধ্যে সে মোটেই 
পেত না। এবং সেইজন্যই অনুপম আর কিশোরীর 
আত্মীয়তার থে মৃলস্থত্র সেই ইন্দিরাই এদের মাঝ- 
খান থেকে সরে গেল। কিশোরীর সঙ্গে অন্থপমের 
বন্ধুতার ক্ষেত্রে ইন্দিরার কোনো স্থান ছিল না। তবু 
অন্থপম ইধ্দিরার আশা ছাড়েনি । মাঝে মাঝে 
নানা ছুতায় কিশোরীর আড়ালে সে ইন্দিরার কাছে 
হাত পাততে আরম্ভ করল। কারণ কিশোরীর সাম্‌নে 
তার ভিক্ষাকে থে ইন্দিরা অতি বড় অপমান বূপে 
নেবে তা তারা ছুজনেই বুঝত। কিন্ত অন্ুপমের সকল 
ছুতাই বিফল হত। ইন্দিরার হাত থেকে এক পয্নসাও 
সে বার করতে পারত লা। 

দেশের কাজে কিশোরীমোহন আজকাল এত মেতে 
উঠেছিল বে তার সারাদিনর মধ্যে বাড়ী ফেরবার 
অবস হত না। একলা ঘরে ইন্দিরার দিন কাটত 
স্বামীর পরিত্যক্ত এলোমেলো বই কাগজ চিঠিপত্র 
সহন্রবার গুছিয়ে আর তার ফেরার আশায় পথ 
চেয়ে। 

সেদিন রাত্রি দশটা! বেজে গেছে, দেউড়িতে 
দরোয়ানদের রামায়ণ-গান থেমে গেছে, পাশের মহলে 
সরঘুর ছেলের কান্নাও আর শোন! যায় না, ভিতর 
মহলের বারান্দায় দাসীদের আলাপ আর কলহের 
গুঞ্জন মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে আস্ছে, পথে পথিকদের 
পায়ের ধ্বনির একটান। শোতে মাঝে মাঝে বিরাম পড়ে 
যাচ্ছে, তবু কিশোরীমোহনের দেখা নাই। শোবার 
ঘরের জানালার গরাদেতে মুখ চেপে পথের দিকে চেয়ে 
ইন্দির! দীড়িয়ে ছিল। জগতে পথে মানুষের ভাগ্যে 
যত, রকম ঘটেছে সেইগুলো সব পালা করে 
করে তার মনের ভিতর আসা-ফাওয়া কর্ছিল। পায়ের 


৫১ ১০৮১২, 


মানের দায় 


৪*৩ 


পোস্ট 


কাছে একটা দৈনিক কাগজ অসংখ্য জাত এবং অজ্ঞাত 
দাতার ছোট-বড় দানের তালিকা বুকে করে খস্‌ খস্‌ 
করে উড়ে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় বাহির-বাড়ীর 
রাঙা পথে কার মম পায়ের ধ্বনি শোনা গেল! ইন্দির! 
দেখলে অনুপম পা টিপে টিপে তারি দরজার দিকে 
অগ্রসর হচ্ছে। বিরক্ত-মুখে সে জান্ল! ছেড়ে ফিরে 
ধ্াড়াল। বার বার কতবার এই একই পালার 
অভিনয়? এর কি আর শেষ নেই? ঘরের সমস্ত উজ্জল 
আলো তার মুখের উপর পড়ে তার মুখের বিবুক্তিটাকে 
যেন আগ্তনের মত দীপ্ত করে তুল্ল। সে বল্লে, 
“এতরাত্রে এখন তুমি কি চাও? দাদা, ভত্রলোকের 
ছেলে তুমি-_অসময়ে পরের বাড়ী চোরের মত ঢুকতে 
কি তোমার একটু লজ্জাও করে না৷?” ্ 

অন্থুপমের ভীত লুন্ধ মুখে ক্ষণিকের জন্য একটা লজ্জার 
লালিম৷ ছড়িয়ে পড়ল। তার পরেই সাম্লে নিয়ে একটু 
রুক্ম স্বরে সে বল্লে, “ইন্দিরা, জানি তুই বড়মাহুষের 
বউ, কিন্তু আমি থে তোর বড় ভাই, একথাটাও কি 
উশ্চধ্যের অহঙ্কারে তুলে যেতে হয়? আমাকে তুই 
শুধু আজ একবার নয়, সহ দিন সহম্রবার যা মুখে 
আসে তাই বলেছিস্‌।” 

ইন্দিরার আগুনভরা চোখের উপব এক-ঝলক জল 
এসে তার দীপ্ত মুখশ্রী মুহর্তে করুণ করে তুল্‌্লে। সে 
বল্লে, “ছোট বোনকে দিয়ে সহত্র বার এ পাপ করিয়েও 
যে তোমার আশ মেটে না এই ত আমার সকলের চেয়ে 
লজ্জা । যে মানুষ একবারের বেশী দুবার এ বাড়ীতে 
পায়ের ধুলো দেননি, তাঁর ছেলে হয়ে তুমি আমার এ 
অপমান কেন বার বার কর আমি ভেবে পাই না ।” 

অনুপম হঠাৎ নরম হয়ে গেল। যে পথে কথার 
গতি ফিরেছিল, সে পথে আর বেশীঙ্ষণ চল্‌্লে তার কাধ্য 
সিদ্ধির কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। তাই সে বল্লে, 
“আজ পথ্যস্ত এক পয়সা তোর কাছে পাইনি, সে কথা 
ভূলে যাস্নে ইন্দিরা। আজ আমার শেষ অনুরোধ, 
আর আমি কোনোদিন ও কখা মুখে আন্ব না, 
আজকে আমায় শেষ ভিক্ষা তোকে দিতেই হবে। 
রোগ, শোক, অনাহার কোনো কথাতেই তোকে টলাতে 





পারিনি, আজ তোর পায়ে হাত দিয়ে বল্ছি না দিলে 
আমার দর্বনাশ হয়ে যাবে!” 

ইন্দিরা সর্পাহতের মত চমকে সরে গিয়ে বল্ল, 
“দাদা, এ তুমি কি কুলে?” 

অনুপম বল্লে, “তুই যে পাষাণী, মান্গষের কথায় ত 
তোর মন কোনোদিন গল্বে না, তাই অমন কাজটা 
আমায় করতে হল। আমার: কথা রাখ+ তোর পাপ 
কেটে যাবে ।” 

ইন্দিরা বল্ল, "কার টাকা তুমি চাইছ জান? একি 
সত্যি আমার যে তোমায় দেব! তুমি কি জান নাধে 
আমি শুধু বড়মানুষের ঘর-সাজানো একটা আসবাব ?” 

অনুপম বল্লে, *ম্বামীর ধনে স্ত্রীলোকের চিরকালের 
অধিকার; তার উপর এ ত তোর নিজের নামেরই টাকা” 

ইন্দিরা বললে, “কি্ত স্ত্রীর ভায়েরও কি তাতে 
অধিকার আছে? তোমায় পরের টাকার পাপে আমি 
কেন ভোবাতে যাব? আমার বাপের নামে কালি দিতে 
আমি তোমায় সাহায্য করতে পার্ব না।” 

কিছুক্ষণের জন্থ অন্থপমের বাক্যশ্োতে বাধা পড়ে 
গেল। তার যুক্তির এমন উত্তর সে মোটেই আশা 
করেনি। কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে সে চুপ করে 
জলাড়িয়ে রইল, কি একটা কথ! বার বার তার ঠোঁটের 
আগায় এসে যেন ফিরে ফিরে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ 
ইতস্তত করে অঙ্গপম বল্‌লে, “কিন্ত ইন্দিরা, জগতে কি 
ওই একটি মানুষের নামই কেবল তুমি নিফলঙ্ক দেখতে 
চাও? ওর বাড়। কি তোমার আর কেউ নেই?” 

কি একটা ভয়ে ইন্দিরার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে 
গেল; সে বল্লে, “দাদা! তুমি কি বল্ছ, আমি কিচ্ছু 
বুঝতে পার্ছি না।” 

অন্থপম ইন্দিরার কানে কানে কয়েকটা কথা বল্লে। 
তারপর নীরবে তারা৷ কতক্ষণ চুপ করে বসে রইল। 
নিস্তব্ধতায় দুজনের নিশ্বাসের শব দুজনে শুন্তে পাচ্ছিল। 
ইন্দিরার স্থন্দর মুখখান!। শ্বেতপাথরের মত শাদা হয়ে 
গিয়েছিল, তাতে রক্তের লেশমাত্র দেখা যাচ্ছিল না। 
অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে সে বল্লে, "এখন যাও, ফাল 
যা করবার তা আমি কর্ব।” 


প্রবাসী-_-আষাঢ়, ১৩২৯ 
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অনুপম বল্‌লে, “কিন্তু ইন্দিরা, আমাকে-_” 

ইন্দির৷ দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌লে, “বল্ছি 
আমি ব্যবস্থা কর্ব, তুমি এখনি যাও, নইলে চেঁচামেচি 
লাগিয়ে দেব |” 

উঠে দ্রাড়িয়ে ভীতমুখে অস্থপম বল্‌লে, * ইন্দির।, আমি 
যেতোর জন্যে এত করলাম আমার একট! কথা-” 

ইন্দিরা দরজার দিকে এগিয়ে দীড়িয়ে বল্ল, “আমি 
ডাকৃছি দরোয়ানকে |” 

ভিক্ষাভরা চোখছুটি ইন্দিরার মুখের উপর রেখে 
অন্থপম দরজার দিকে অগ্রসর হতে লাগ্ল। ইন্দিরার 
চোখ জলে ভরে আসছিল, সে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে 
তাকিয়ে দ্রাড়িয়ে রইল। সত্যি, যে তার জন্তে আছ 
কর্ল, তার একটা ভিক্ষা শোনবারও তার ক্ষমতা নেই। 
ভগবান্‌, কেন তাকে ভিক্ষার উদ্ধে করুলে না। ভাইকে 
উপহার সে দিতে পার্ত, কিন্তু ভিক্ষা কেমন করে 
দেবে? 

সে রাত্রে কিশোরীমোহনের সঙ্গে ইন্দিরার কোন কথ 
হয়নি। পরদিন সকালবেলা কিশোরীমোহন বখন বিছানা 
ছেড়ে মোটে ওঠেন-নি তখনই ঝিকে ডেকে ইন্দিরা বল্লে, 
“থাজাঞ্চি মশায়কে একবার ভিতরে ডাক |” 

ঝি অবাক্‌ হয়ে বধৃঠাকুরাণীর মুখের দিকে চাইলে । 
ইন্দিরা তাকে কোনো প্রশ্ন করবার অবসর ন! দিয়ে বল্লে, 
“যাও, এখুনি সোজ! গিয়ে তাকে ডেকে আন, পথে ধ্দাড়াবে 
না, তাকে ও দাড়াতে দেবে না।” 

বৃদ্ধ খাজাঞ্চি-মহাশয়ের সঙ্গে বাড়ীর সব সেই কথ। 
বল্ত। ইন্দিরার ডাকে বিশ্মিত হয়ে এসে তিনি চিকের 
বাইরে প্রাড়ালেন। ঝি বল্‌্লে, “কি বল্তে হবে বল 
বউমা ।৮ 

ইন্দিরা বল্লে, “আমার মুখ আছে আমিও কথ 
কইতে জানি, তুই যা নীচ থেকে আমার পানের বাটা 
ছুটে মেজে আন্।” 

ঝি চলে গেল। ইন্দিরা বল্লে, ' “থাজাফি-মশায়, 
আমার নামে কত টাকা জমা আছে, বল্‌্তে পারেন কি ?” 

থাজাঞ্চি বল্লে, “হ্যা মা পারি, পঞ্চাশ হাজার 
আছে।” ঙ | 


৩য় সংখ্য। ] 


ইন্দিরা বললে, “মে সব টাকাই কি আমার? আমি 
ইচ্ছা করুলেই কি খরচ করতে পারি ?* 

খাজাঞ্চি বল্লে, “মা আপনি মালিক, ভূত্যকে লজ্জা 
দিচ্ছেন কেন? আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কড়া-ক্রান্তি 
সব আপনার পায়ে ঢেলে দিয়ে যাচ্ছি 1” 

ইন্দিরা বললে, “আমার: এখুনি পচিশ হাজার টাকা 
চাই ।” 

খাজাঞ্চি স্বপ্নেও মনে করেনি যে ইন্দিরা এক কথায় 
অকম্মাৎ অতগুলে! টাকা চেয়ে বস্বে। 

সে বল্‌লে, “একবার বাবুকে বলে দেখ্লে--” 

ইন্দিরা ব্যস্ত হয়ে বল্লে, “না. না, বাবুকে বল্বার 
এখন সময় সই । টাকা আমার এখনি চাই, তার পর 
যাকে বল্বার পরে বল্লেই হবে ।” 

খাজাঞ্চিকে অগত্যা যথাসম্ভব শীঘ্র টাকার ব্যবস্থা 
করতে হল। আ্ীচলে টাকা, নোট, মোহরের পুঁটুলি 
নেঁধে ইন্দিরা ঘরে ঢুক্ল। 

কিখোরীমোহন তখনও বিছানায় শুয়ে। ইন্দিরা 
তাকে ডেকে তুলে বল্লে, “কতকগুলো টাকা এক 
জায়গায় পৌছে দিতে হবে” কিশোরীর সঙ্গে কথা 
বল্তে তার কণে যে মাধুধ্য ঝরে পড়ত, তার উৎস থেন 
আজ শুকিয়ে গিয়েছিল। 

বালিশের মধ্যে মুখটা গুঁজেই কিশোরী বল্লে,“কোথায়?” 

ইন্দিরা কিছুক্ষণ চুপ করে দাড়িয়ে রইল, তারপর 
শ্ুফকঠে বল্লে, “কাল রাত্রে দাদা আমার কাছে পচিশ 
হাজার টাকা চাইতে এসেছিল, সেই টাকা তোমায় দিচ্ছি।” 
কিশোরী কোনো উত্তর দেবার আগেই ইন্দিরা আবার 
বল্‌্লে, “কাকে দিতে হবে দাদার কাছে জেনে নিও ।” 

কিশোরী তখনও চোখ বুজে উপুড় হয়ে শুয়েছিল। 
সে কেবল বল্লে, “আচ্ছ1”। টাকার পুট্ুলিটা তার মাথার 
কাছে রেখে দিয়ে ইন্দিরা বাইরে বেরিয়ে গেল। কিশোরী 
কথ! বল্বার জন্য কোনো! ব্যস্ততা না দেখালেও ইন্দির৷ 
ঘেন তার প্রশ্নের ভয়েই দ্রুত পলায়ন কর্ল। 

রোজকার মত স্ত্রীকে কিছু না বলেই আজও কিশোরী- 
স্রেহন যথা সময় দেশের কাজে বেরিয়ে গেল। এ দিকে 
ভু থেকে উঠেই বড়বাবু যথাকাঙে পঁচিশ হাজার টাকার 


মানের দায় 
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কথা শ্বন্লেন; তারপর শুন্লেন গৃহিণী, তারপর শুন্লেন 
সরযূ, তারপর যমুনা সরম্বতী মানদা 'ক্ষেমদা, ইত্যাদি 
ইত্যাদি। বাবুদের বাড়ীর কাক-পক্ষীও সে-কথা নিয়ে 
আলোচন! সরু কর্ল। মনটা ইন্দিরার আজ ভাল ছিল 
না। কিন্তু মন ভাল নেই বলে ত আর চন্ত্র-স্য্যের 
কাজে অবহেলা করা চলে না। নম্দীহাটির বাবুরাও এ 
বিষয়ে চন্তর-সথ্যের গোক্জতুক্ত | মৃত্যুর পরোয়ানা দরজায় 
এসে দ্াড়ালেও সে বাড়ীর লোকের চুলের সি'খি কাটতে 
কি সর ময়দা বেশমের প্রসাধন কর্তে কোনো ভূলচুক 
হয় না। ইন্দিরা যখন সকালবেলার সাজসঙ্জার পর 
যথারীতি দ্বিগ্রইরের সঙ্জার আয়োজনে ব্যস্ত তখন তার 
ঘরে আত্মীয় কুটুষ্বিনীরা মিছিল করে এসে উপস্থিত 
হলেন। গৃহিণী বধূর ঘরে বড় যেতেন না, চ্তিনি শাশুড়ী, 
বধূর কিছু দরকার গাকৃলে ত সেই তার কাছে আস্বে, 
এই ছিল তার নিয়ম। স্থতরাং আজ তাকে দূত পাঠিয়ে 
ঘরেই থাকতে হল ) 

ঘরে ঢুকেই সর্বাগ্রে সরযূ বল্লে, “বৌ আমাদের 
একেবারে নির্বিকার পরম্হংস, অতগুলো! টাকা থে গেল 
ত গ্রাহাই নেই, কেমন আপন মনে সাজসঙ্জা হচ্ছে ।” 
অবশ্থ সরযূর নিজের সাজসঙ্জার যে কোন ক্রটি হয়েছিল 
তানয়। 

ইন্দিরা চুপ করে আল্ন। থেকে গিলে দিয়ে 
কৌচান শীস্তিপুরে শাড়ীটা। তুলে খাটের বাজুর উপর 
রাখূলে। তারপর রূপার খড়কে দিয়ে গন্ধ তৈলের 
সঙ্গে সিদুর গুল্‌তে স্থরু করুল। 

কথার উত্তর ন। পাওয়াতে সরযূ অতান্ত চটেছিল। 
সে বল্লে, “হা বউ, তুমি না-হয় বড়মানগষ আছ, 
তা আমরা গরীব হলেও ত ঘরের লোক; অতগুলো 
টাকা দিয়ে কোন্‌ কাঙ্গালের পেট ভরালে তা জান্তেও 
কি আমাদের অপরাধ হবে ?” 

অপমানে ইন্দিরার মুখ-চোগ লাল হয়ে উঠ্ল। 
সে তবু বল্লে, “আমাপ টাকা আমার যাকে খুসী 
তাকে দিয়েছি, সভা ডেকে তার কৈফিয়ং দেবার ত 
আমার কথা নয়৷” 

যা বগলে, “ইস্‌, বৌদির মে আজ বড তেজ!” 


৪১৬ 


প্রবাসী--আধীড, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





সরশ্বতী কায়দা-মাফিক কথ! বল্তে জান্ত না বলে 
এ বাড়ীতে তার চিরকাল বদনাম ছিল। লে বলে বসল্‌, 
"তবু যদি না চিংড়ি-মাছ চচ্চড়ি খেয়ে দিন কাট্ত! 
বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলে! পারা চক্র |” 
তার গ্রাম্য রসিকতার আজ আর কেউ খুঁৎ ধরল না, 
বরং তার এই একটা বিজ্পের খোঁচায় বনিয়াদী বাড়ীর 
সমস্ত সভ্যতার আভরণ এক নিমেষে খসে পড়ল। মনের 
অমাঞ্জিত কোণে যার যত আবর্জনা ছিল, একট! 
উত্তেজনার নেশায় পড়ে সব কখন যে বাইরে বেরিয়ে 
এল, তা তারা নিজেরাই বুঝতে পারলে না। মাদা 
বল্‌লে, “একেই বলে- তোর শিল তোর নোড়া, ভাঙি 
তোরই দাতের গোড়া 1” 
ক্ষেমদা বললে, “রোসো আমাদের কিশোরীর ঘুঁটে- 
কুডূনীর জামাই হবার সখ হয়েছিল তার জের কি 
অমনি মিটবে? এখন কপালে আরো কত হাঁঁঘরের 
বা-পায়ের লাথি আছে তাই দেখ, এই ত সবে কলির 
আরম্ত।” ক্রমে হুর আরো চড়তে লাগ্ল, ইন্দিরার পিতৃ- 
পিতামহকে নানা অভদ্র সম্ভাষণের পর যখন নন্দীহাটির 
অস্তঃপুরিকাদের পোষাকী সভ্যতাটা অকন্মাৎ সচেতন 
হয়ে উঠল, তখন তার! মুখ সাম্‌লে নিতেই লঙ্জা বোধ 
করছিল। এতক্ষণ তার! যে অসভ্য ও অভদ্র ব্যবহার 
করেছে সেটা নিজেদের কাছে স্বীকার করতেই তাদের 
গর্বে আঘাত লাগৃছিল। তাই নিজেদের লজ্জা ঢাক্‌- 
বার জন্তে তারা অভদ্রতাটাকে অন্তায়ের প্রতিবাদরূপে 
নিজেদের মনের কাছে খাড়া করে নিয়ে সেই পথেই 
আরো উৎসাহে এগিয়ে চল্ল। কিন্তু আসল সমস্তাট। 
যেখানকার সেখানে রইল। 
মাঙগষের কথার বিষে মান্থষকে যতখানি জর্জরিত 
করা যায়, ততখানি করে তারা গৃহিণীর দরবারে 
হাজির হল। সেখানে ঘে' ইন্দিরার ডাক পড়ল তা 
বলাই বাছল্য। গৃহিণী বল্লেন, "কাকে টাকাগুলো 
দিয়েছে বল। অমন করে লুকিয়ে রাখা কি ভত্রঘরের 
বোয়ের উপযুক্ত কাজ? এখুনি দাসীচাকর-মহলে 
জানাজানি হয়ে যাবে। ছোটলোকে আমাদের কথায় 
কথা-বঙলগবে সেই কি ভাল হবে?” 


ইন্দিরা অয্লানবদনে বল্লে, “আমাৰ . জাপনার 
লোককেই দিয়েছি 1” 

সরম্বতী বল্লেন, “ওই যে সেই ছু'চমুখো ভাইটা কাল 
রাত্তির বেলা হট স্থট করে ঘরে ঢুকছিল তাকেই 
সব ধরে দেওয়া হয়েছে, বুঝলে না?” 

বেদনা-ক্িষ্ট মুখ যথাসম্ভব শাস্ত করে ইন্দিরা 
বল্লে, "না আমার ভাইকে আমি একটা! কাঁনা-কড়িও 
দিইনি ।% 

ক্ষেমদ1! বল্লেন, “বউ যাহোক সাফাই জানে! 
ভাইকে দাওনি, ভেয়ের হাতে বাপকে পাঠিয়েছ বুঝি ?” 

ইন্দিরা বল্লে, “আমার বাব! মেয়ের টাকা পা দিয়েও 
ছোন্‌ না।” 

কে ধেন বল্ল, "কি নবাব বাদশারে 1 

সরযু বল্‌লে, “তবে তোমার কোন্‌ আপনার লোককে 
দিলে তাই বল না ।” 

ঙ্েষ বিদ্রপে আবার চারিদিক ভরে উঠল। 

ইন্দিরা বললে, “বল্ব না।” 

গৃহিণীর মুখে আর কথা আস্ছিল না। দাসদাসীর 
দল সারাক্ষণ দালানে বারাগায় ঘুরছিল। তাদের 
মুখের ভাব কি চলার গতিতে কৌতুহল ধরা না 
পড়লেও তারা যে-সব কথা সাগ্রহে সংগ্রহ করছিল 
গৃহিণীর তা বুঝতে বাকি ছিল না। তিনি রদ্ধ রোষ 
অনেক কষ্টে চেপে বল্লেন, “বৌমা, আজ তুমি একবার 
বাপের বাড়ী আসতে যাও। অনেকদিন তাদের “জে 
দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি”. 

ইন্দিরা বল্লে, “তাই ঘাচ্ছি।” ইন্দিরা ঘর থেকে 
বাইরে বেরিয়ে গেল। পিছনে তার “আপনার লোক” 
সম্বন্ধে তখনও সরবে বহু মন্তব্য চল্ছিল। 

গাড়ী চড়ে ইন্দিরা যখন বাপের বাড়ীর পথে 
বেরুল, তখন একবারও সে চোখ তুলে চাইতে সাহস 
করেনি। যে বাড়ীর বউ চিতায় শোবার আগে 
কখনও শ্বশ্তরবাড়ীর বাহিরে ঘুমোর় ন|, তার এমন 
অসময়ে পিতৃদর্শনে যাত্রার অর্থ যে দাস-দাসী আত্মীয়-. 
কুটু্থ সবাই কি বুঝেছে ত! ভাব্‌৩ও ইন্গিরার মাথা 
কাটা যাচ্ছিল ] 4 


তয় সংখ্যা | 


যতক্ষণ €স গাড়ীতে ছিল ততক্ষণ চোখ বুজেই সে 
কাটিয়েছে। নিজের মুখ দেখানোর লজ্জাট! পরের মূখ 
না দেখে সে তুলতে চাইছিল। 

সহরতলীর সেই একতলা বাড়ীর দরজায় গাড়ী গিয়ে 
থাম্ল। বাড়ীর জীর্ণ দেওয়াল আরও জীর্ণ হয়ে 
গিয়েছে, কেরসিনের টিনে ঘের! রাক্নার বারান্দা কত বর্ষার 
জল লেগে শতছিদ্র হয়ে এসেছে, তার গায়ের মচ্চে 
খসে খসে চারধারে পড়েছে, তারি পাশে তেল হলুদের 
দাগে ভরা তার মায়ের ময়লা শাড়ীখানা একটা দড়ির 
উপর শুকোচ্ছিল। পুরোনে। দিনের ছবিগুলি ইন্দিরার 
চোখে ভেসে উঠল; কিন্তু ভাল করে সেগুলো! তখন 
আর সে দেখন্ডে পারছিল না। 

, ঘরের মধ্যে ইন্দিরার মা শুধু মেঝেতে শুয়ে পড়ে- 
ছিলেন, তার পায়ের শবে চোখ চেয়ে ইন্দিরাকে দেখে 
তিনি কেদে উঠলেন, “ওরে আমার অনু কোথা গেল 
রে!” ইন্দিরার বুকের চিতর ছম্‌ ছম্‌ করে উঠল। 
দরজ। ধরে সে চুপ করে দাড়িয়ে রইল, কোন কথ জিজ্ঞাসা 
করতেও তার সাহস হচ্ছিল না। সমস্ত বাড়ীটার শোকার্ত 
মৃত্তি তার মনটা আরো অন্ধকার করে তুলেছিল। 
কান্নার শবে তার বাবা এসে দীড়ালেন। ইন্দিরা 
সপ্রন্ন দৃষ্টিতে চোখ তুলে একবার তার মুখের দিকে 
তাকাল। হরিনাথ বল্‌লেন, “আপিসে ছু হাজার টাকার 
গোলমালের জন্তে আজ সকালে অঙ্পমকে পুলিসে নিয়ে 
গেল । কাল বাত্রে নাকি তোমার কাছে তার ছুহাজার টাকা 
পাবার কথা ছিল, তুমি তা দ্াওনি বলে আজ তাকে 
জেলে যেতে হচ্ছে--এই কথা সে যাবার সময় বলে গেল। 
সম্ত(নের মঙ্গলের জন্তে তাকে চোখে দেখ্বার অধিকার- 
ট্রকুও বিনজ্জন দিয়ে বড়ঘরে তাকে বিয়ে দিয়েছিলাম, 
ভগবান এই তার পুরস্কার দিলেন।” 

ইন্দিরার মাথার ভিতরে সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল। 
একথা ত কাল অনুপম তাকে বলেনি। তবে বুঝি যাবার 
সময় বার বার এই কথাই সে ইন্দিরাকে বল্‌তে চেয়েছিল । 
সে নিষ্ঠুর, অপমানের ভয় দেখিয়ে তাকে বিদায় করে দিয়ে 
ছিল /হা্স ভগ্ৰান্‌! আঞ্জু কে বিশ্বাস করবে থে তার মান 
রক্ষার জন্তেই এত বড় বিপদকে সে বরণ করে. নিয়েছে ! 


মানের দায় 


৪০৭ 


যে পিত! তাকেই আজ সবচেয়ে বড় দোষী ঠিক করেছেন, 
তারই মান রক্ষার জন্যে থে সে আজ কতদিন' ধরে কত রুদ্ধ 
বেদনা বয়ে বেড়িয়েছে তা কে বিশ্বাস করবে? কিন্ত 
আর একজনের মানের কথ! যে অনুপম কাল তাকে 
বলেছিল এর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? 

সারারাত ইন্দিরা ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে রইল। 
বেড়া আগ্তনের মত দারিপ্র্য আর এরশ্বধ্য যেন তাকে ছুই 
দিক দিয়ে ঘিরে ধরেছিল। কোনদিকে তার নিন্তার 
নেই। সেখানে ছিল দারিদ্র্য তার অপরাধ, এখানে 
এশ্বধ্যই তার অভিশাপ । তার বাপ মা অপরাধিনী 
কন্যাকে একটা প্রশ্নও করলেন না, কুশলও জিজ্ঞাসা করলেন 
না। পুত্রের বিচ্ছেদ ও অপমানের ব্যথায় ইন্দিরার স্বতি 
যখন ইন্ধন, তখন তার দিকে কে ফিরে চাইতে পারে ? 

খোলা দরজার গোড়ায় বসন্ত দিনের ভোরের বাতাসে 
ইন্দিরা বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মেঝের হটপর 
অশ্রুসিক্ত মুখে এলোচুলে তার মাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। 
বাহিরের বারান্দায় হরিনাথও নিদ্রাতুর। সারারান্বির 
জাগরণের পর সকালের রোদ৪ তাদের ভোরের নিদ্রা 
ভাঙাতে পারেনি! এমন সময় দরজায় গাড়ীর শবে 
তাদের ঘুম ভেঙে গেল। কিশোরীমোহন গাড়ীর থেকে 
লাফিয়ে নেমেই ঘরে এসে ঢুকল। ইন্দিরা তাকে দেখে 
মাথায় কাপড় দিয়ে উঠে দাড়াতেই কিশোরীমোহন ম্লান 
হাসি হেসে বল্লে, “বাড়ী চল। এত অভিমান ভাল 
নয়।” 

ইন্দিরা বল্‌লে, “চল, যেখানে নিয়ে যাবে যাই, এবাড়ীর 
কাছে আমি য! অপরাধ করেছি তাতে আমার সকল 
অপরাধ তুচ্ছ। এখানের ঠেয়ে বেশী অপমানের ভয় 
সেখানে আর আমার নেই ।” 

কিশোরী বল্‌লে, “কি করেছ তুমি ৮” 

ইন্দিরা বল্লে, “আমার দাদার মান বাচবে ভেবে 
আমি তাকে জেলের আসামী করে ছেড়েছি ।” 

কিশোরী বল্‌লে, “তার জন্যে আমিই দায়ী। তোমার 
কাছ থেকে টাকা আদায় করতে আমিই. তাকে পাঠিয়ে- 
ছিলাম। আমি ভীরু, দেশ উদ্ধারের জন্ত পঞ্চাশ হাজার 
টাকা তুলে দেবার গ্রতিজ্ঞ। করেছিলাম, কিন্ত তুলতে ত 
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ভিডি তারিফ ররর 
পারিইনি, ভিক্ষার লঙ্জাও মইতে পারিনি বলে অন্যের 
শরণ নিয়েছিলাম । ভয় ছিল পাছে আমার এ অপরাধ 
বাবার গোচরে পড়ে আর লঙ্জ! ছিল স্ত্রীর কাছে চেয়ে 
নেবার দীনতার। নিজের কথা বেশী ভাব্তে গিয়ে 
পরের কথ! ভাবতে তুলে গিয়েছিলাম |” 

ইন্দিরা বল্‌লে, “সে-সবই আমি জান্তাম |” 

কিশোরী বিশ্মিত হয়ে বললে, “তবে সে-কথা. কাউকে 
বলনি কেন?” | 

ইন্দিরা নতমুখে বল্‌লে, “তুমি যে কাউকে বল্তে চাও 
নি। আজ পধ্যস্ত তোমার ওই একটিমাত্র গুপ্তধন ত 
আমি পেয়েছি, তাও তোমার অজ্ঞাতে, কি করে তা 
সবাইকে দি?" তার পর অত্যন্ত সঙ্কচিত হয়ে ইন্দিরা 
বল্লে, “াকন্ত যেটুকু আমি জান্তাম না, সেইট্রুক ত 
বল্লে না।” ৮ 


প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২৯ 


পা পাস্পিরস্পিস্মিপসসসমপসত এ্সসপসসত 
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কিশোরী বল্লে, "ওই টাক। আদায় করে দিলে তাকে 
ছু হাজার কমিশন দেব বলেছিলাম । অনেকদিন ধরেই 
সে আপিসের তহবিলে হাত দিতে আরস্ত করেছিল, কিন্ত 
ভরসা ছিল তোমার কৃপায় তরে যাবে। তাই তার 
সেই ছিত্রটুকুর পথে আমি নিজের কাধ্যউদ্ধার করবার 
ব্যবস্থা করেছিলাম ।” 

ইন্দিরা বল্লে, “কিস্তু তুমি ভুল বুঝেছিলে। নিজের 
এ অপমানের কথা ত সে আমায় বলেনি।” 

কিশোরী বল্লে, “পারেনি বোধহয় । মানুষকে যে 
সব গ্লানি সব ক্ষুদ্রতা নীচতার উপরে দেখ্তে চায়, তার 
কাছে নিজের গ্লানি ক্ষুদ্রতা নী5তার লজ্জা! স্বীকার কর! যে 
কত শক্ত তা আমি বুঝেছি।” - 








শ্রী শান্ত। দেবী 


নিশীথে 


গভীর শাস্তি এনেছে নিশীথ রাতি, 
শয়ন-আগারে নিবিয়। আসিছে বাতি। 
আমার স্থপ্তি আমার নয়ন হতে 

কে করিল চুরি, করিল কেমন মতে ? 
খোলা বাতায়নে স্থাপিয়া ছুইটি আখি, 
আন্মন! পার! বাহিরে চাহিয়া থাকি। , 
ছু'একটি তারা একটু আলোক দানে, 
যেন ভয়ে ভয়ে নিরখে ধরার পানে। 
দুর নীড়ের একটি একক পাখী, 
ঘুমহীন চোখে কখনো! উঠিছে ডাকি । 
পার টাদ জ্যোতিহীন খোল! চোখের 
চাহিছে কখনো কৃষ্ণ মেঘের ফাকে, 


ক্লান্ত বাতাস সারাদিন ঘুরে ফিরে, 
ঘুমায়ে পড়েছে স্তব্ধ তরুর শিরে। 
দু'একটি পাতা উঠিছে কোথাও ছুলে, 
কুম্থম কলিকা ঝরিছে বিটপী-মুলে। 
বিপুল আধার ছেয়েছে ধরার কায়া. 
ঘনায়ে আসিছে অদেহী কিসের মায়া। 
কি যেন শাস্তি, কি যে গো অতল সখ, 
ভরিয়া তুলিছে একটি আকুল বুক। 
আজি এ নিশীথে ঘুমেরে রাখিয়া দুরে, 
এ আ্মাধার রূপ রাখিব নয়নে পুরে । 
মৌন যামিনী--একাকী সাথীর সম, 
চাহিয়া রহিবে, নিকটে রহিবে মম! 
শ্ীঅমিয়া চৌধুরী 





গ্রীস দেশের প্রাচীন কীত্তি.স।বিষ্কার-__ 


* ১৮৭* খৃষ্টাব্দ হইতে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরিয়। গ্রীস দেশের 
আাঁচীন কীর্তি খননের চেষ্ট। চলিতেছে । লঙগুনের বার্কবেক কলেজের 
অধ্যাপক মিঃ এফ. এইচ. মার্শাল সম্প্রতি একটি পুস্তক প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সেই চেষ্টার ফলে কি কি প্রাচীন কান্তি 
শাবিষ্কৃত হইয়াছে চিত্রের সহিত তাহার পরিচয় দিয়াছেন। 

উত্তর গ্রীসে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে, এথেলের কাছাকাছি জায়গায় 
খনন-কার্্য আরম্ত হয়। প্রার কুড়ি বছর ধরিয়। এই কাঁজ চলে। 
ধ্বংসাবশেষে যেন্দ্ুব জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা! অনৈতিহামিক 
যুগের খৃষ্টপর্ব প্রায় ১***-৭** শতাব্দীর । ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাবে 
টানাগ্রা নামক স্থানে যে-সব জিনিব আবিষ্কৃত হয় তাহাতে বাশিষজ্ঞ 
লোকের! চমৎকৃত হইয়। যান। এখানে একটি আধটি নয়, 
একেবারে অনেকগুলি মুর্তি পাওয়। যায়; সেগুলি মাটি ও বালি 
দিয়। তৈয়রী আর আধুনিক পুতুলের মত চক্চকে ও ঝকঝকে | মুর্তি- 
গুলি ছোট ছোট মানুষের। যে-গুলি মেয়েদের মূর্তি তাহাতে আবার 
পোষাক-পরিচ্ছদের বাহার অতি চমৎকার । চারিদিকে কবরের সন্ধান 
করিতে করিতে যে-সব কবর দেখিতে পাওয়। গিয়াছে তাহারা! আবার 
নব এক আকারের নয়, নান! আকারের । কোথাও পাহাড়ের গ। 
কাটির। কবর কর! হইয়াছে, কোথাও বা ইট-পাথর গদিয়। তৈয়ারী। যে- 
সমন্ত মূর্তির উল্লেখ করিলাম, তাহার মধো কতকগুলি অত্যন্ত প্রাচীন, 
কবেকার ঠিক ধর! যায় ন। | তবে অধিকাংশই খ্রীষ্পূর্বব চতুর্থ শনান্দীর। 

৯৮৭৫ থুষ্টাকে ডোডোন| নামক স্থানে খনন আরম্ভ হয় এবং 
১৮৯২ সালে উত্তর গ্রীসের ডেল্ফি নামক স্থানে। অর্কোমেনস্‌ 
নামক স্থানে একটি অদ্ভুত মৌচাকের মন কবর দেখিতে পাওয়! যায়। 


£ 





পারুগামনের প্রা্টীন ধ্ধিটার গৃহ । 


ইতিমধ্যে ইউলিদিসের মন্দিরের অবস্থান নিরণীতি হয়। এই জায়গায় 
কতকগুলি মূল্যবান ধ্বংসাবশেষ পাওয়া! গিয়াছে। মন্দিরটির চারিদিকে 
প্রচুর জায়গ।, সামনে একটি প্রকাণ্ড দালান, তাহাতে বোধ হয় 
রোগীর! রোগ সারাই্বার জন্য স্বপ্নলব্ধ উমধের আশার হত্য। দিয় 
পড়িয়। থাকিত। এখেশ্সের কাছে ১৮৮৪ থুষ্টান্দে একটি প্রকাণ্ড 
প্রচীর পাওয়। গিয়াছে । একটি এক-শত ফুট লম্বা মন্দিরও 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই মন্দিরের অধিকৃত অনেক হ্রন্দর ভান্বধ্য- 
ধুক্ক জিনিষ দেখিতে পাওয়| গিবাছে, এগুলি আগে রঙিন ছিল বলিয়! 
বোধ হয়। বিওটিয়। নামক পাহাড়ের উপর আার-একটি মন্দিরের 
অবস্থান জানিতে পার! গিয়াছে । শিলালিপি হইতে বুঝিতে পারা যায় 
যে মন্দিরটি এপোলোর (সূর্য্য ) পুজার জন্ত নির্িত। মন্দিরে একটি 
আশ্রম সংলগ্র ছিল। আর দৈববাণী শুনিব।র জন্তও একটি গৃহ 
ছিল। এখানকার কাবিরি মন্দিরও নুতন আবিক্কুত। এ মন্দিরটি 
প্রাচীন, মাঝে মাঝে সারানো হইয়াছিল মাত্র। এটির গঠন ম্বতন্তর। 
গ্রীসের অন্তান্য মন্দিরে দেখ! যায় ভিতরে তিনটি ভাগ; কিন্তু এই 
মন্দিরটির ভিতরে চারিটি ভাগ। এ মন্দিরের উপান্ত দেবত। তৃগর্স্থ 
জীবাদির মত। সামোথেস নামক দ্বীপে ও বিওটিয়াতে এই রকম 
দেবতার পূজা আরস্ত হয়। থিবদ্‌-এ শাবার এই দেবতার পিশ্টাপুত্র 





ডেল্ফির এক ধনভাগারের বহির্ভাগ--সাম্নে স্বিদ্ক স-এর মুস্তি। 
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মুর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মাটির জিনিবপনে বস্তার পরিচয় নাই, 
(গুলি ব্য্পূর্ণ।, ঘণ্টা, চক্র, গরুর দুর্তি প্রভৃতি দেবতার স্ততিগানের 
সাত খোদাই কর! আছে। 

ডেলুফি-তে প্রীসের সর্বাপ্রধান দৈববাশীর মল্গির ছিল। এখানে 
গর পর অনেক জারগ। খুঁড়িয়া অনেক জিনিষ আবিষ্কৃত হুইয়াছে। 
যন্ধিরে যাইবার পথের দক্গিণ-পূর্ব্ব দিকে নান! স্থানের রাজা-রাজ ড়াদের 
উৎসর্গ-করা অনেক জিনিষের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া! যায়! 
ফর্সিরীয়ান্র! এক ধাতুনির্শিত বলদ উৎসর্গ করিয়াছিল এবং 
স্পার্টার অধিবাসীর! এক জয়লাতের শ্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে জাট- 
ত্রিশটি ধাতু-মুর্তি মন্দিরে প্রদন করে” _এ-সমস্তই আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । আরো! পাওয়। গিয়াছে জনেক ছোট ছে।ট ধনভাগ্ীর। 
এগুলি গ্রীমের নান! সহরের অধিবাদী কতৃক প্রদত্ত ব| নির্দিত। 
এই সমস্ত ধনতাগ্ডারের উপর ভাস্কর্যের ল অনেক আছে। 
এই-সব তাক্ষর্য জাবার গ্রীসের কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত 
করিতেছে-_দেবতাদদের আধিপতা-লাতের বুদ্ধ, হোমরের কাব্যে 
বর্ণিত হুদ্ধ, প্রেম-কাহিনী, ইত্যাদি। নাকৃসস্‌ দ্বীপের লেকের! যে 
ধনভাগার নির্দাণ করিয়াছিল তাহার সম্মুখে একটি প্রকাও ক্ষিন্বস্‌- 
এর ষুর্তি। .এ ধনভাগ্ডারটর কারুকাধ্য অতি চমৎকার। পূর্বে এ 
মুর্তিটি ছিল এ্যাপৌলোর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে | এই বিখ্যাত 
৬ এাগোলো-মন্দিরের অল্প অবশেষই এখন দেখিতে পাওয়! যায়। 
খার্মস, মেগারা, ইজিনা, র্লিটুসোন| প্রভৃতি স্থানেও অনেক 
ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে | এতদূর গেল উত্তর গ্রীসের কথ! ৷ 

এইবার পেলোপনেসস্‌-এর আবিষ্কারের কখ! ৷ ইহাদের মধ্যে 
মাইসিনি ও অলিম্পিয়। নামক স্থানের আবিষ্ষারসমূহই বিশেষ- 
স্তাবে উল্লেখযোগ্য । মাইসিনির এক নগরের মধ্যে কতকগুলি কবর 
পাওয়! গিয়াছে, তাহাদের উপএটা ঠিক মৌচাকের মত দেখিতে | 
আরো বে-সমস্ত জার়গ। খোঁড়। চইয়াছে ও অনেক উল্লেখযোগ্য 
জিনিষ পাওয়। গিয়াছে তাহাদের কয়েকটির নাম আমরা দিলাম, 
সবগুলির দেওয়। অসম্ভব £__টিজিয়া. এপিডরাস্‌, ভ্যাফিও, মোগালো- 
পলিস, আর্গস, লাইকোনুর।, টিরিন্স্‌, ম্যান্টিনিয়, করিম্ব ও স্পার্টা। 
ইহা! ছাড়াও ট্য় এবং অন্তান্ত অনেক স্বীপে এবং এসিম্। মাইনরের 
অনেক জায়গায় জনেক প্রাচীন কার্তি আবিষ্কৃত হুইয়াছে। অনু- 
সন্িংস্থ ব্যক্তি মার্শাল সাহেবের পুস্তক পড়িলে উপকৃত হুইবেন। 


অদ্ভুত সামুদ্রিক জানোয়াব_ 

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের৷ আধুনিক কালে লুপ্ত ইক্ঘিওসরাস্‌ নামে 
এক প্রকাণ্ড সামুদ্রিক জানোয়ারের সন্ধানে ব্যাপূত আছেন। জন্তাটর 
আমর! দিলাম। ছবি দেখিয়! মনে হয় জীবটি সামুদ্রিক রীহ্প 
। ভ্বার্থানি প্রভৃতি জায়গায় বে-সব জীবকল্কাল সংগৃহীত 
তাহ হইতেই বৈজঞানিকের৷ এই সরীনৃপের ধারণ। করিয়াছেন । 
আর এখনও ইক্থিওসরাস্‌ এর মত যে-সব সামুগ্রিক জীব দেখিতে 
গাওয়! যায় তাহাদের গতিবিধি ও খান্ভ-রুচি দেখিয়। বৈজ্ঞানিকের! 
ইক্থিয়সরাসের গতিবিধি ও ধাস্ প্রভৃতি নির্ণয় করিতেছেন । বৈজ্ঞা- 
নিকের। আরো! বলিতেছেন যে, এই জীব খুব সম্ভব ডাকার কোন 
জাদোয়ারের বংশধর | কিন্তু ইহাদের শরীরের গঠন দেখিয়া বোধ হয় 
ইহার! ভাঙ্গার চলিতে একেবারে অক্ষম । জলে সাঁতার দিবার মতই 


দু 


সাতার দিবার ইন্কার খুব ক্গুবিধা। এমন কি বৈজানিকেরা অনুমান 


প্রবাধী__-আধাঁঢ়, ১৩২৯ 


১ রাস পাসাস্পীসিসাস্প সস 


। ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








ইক্থিওসরাস্‌__নধুনা লুপ্ত প্রকাণ্ড সামুস্রিক জীব । 
করেন, বে, জলে বত জীব সাতার দিয়া বেড়ায় সকলের মধ্যে 


ইক্খিওদরাস্ই বেশী ক্রতগামী। এদের লহ দাড়ার উপর ছোট ছোট 
সরু সরুদাত। তিমি মাছের সঙ্গে ইহার এক জায়গায় মিল জাছে, 


দেটি হইতেছে ভাদিয়। উঠিয়। আবার সমুদ্রের অতলে ডুবিয়া চলিয়। 
যাওয়া | তিমির খাদ্য মাছ, ইহারও খাদ্য মাছ। ইহার গ| কোন 
আঁশ বা শক্ত চাম্ড়ায় ঢাক! নয়। স্ষিত্ত ইহার সাম্‌নের ও পিছনের 
পাখ! বেশ শক্ত চাম্ডায় ঢাক! | ইহার মাথার আকার এরূপ যে 
ইহাকে দেখিলেই এক ভীষণ কদাকার জীব বলিয়া মনে হয় । 
ইঠাদের ছুই পাশের পীঁঞ্ছরার আকার এরপ যে জলে ডুবিবার সময় 
অনেকট! বায়ু, ইহার! ট।নিয়। লইয়! বায়। গভীর সমুক্্র ছাড়াও 
অপেক্ষাকৃত কম গভীর উপসাগর প্রভৃতিতেও ইকিওসরাদের সন্ধান 
মিলে। এখনও ইহাদের নাতিপুতিদের কেহ ঝচিনন। আছে কি ন| 
কেজানে ! বৈজ্ঞামিকর! ছাঁড়িবার পাত্র নন। তাদের অক্লাস্ত অনুসন্ধান 
চলিয়াছে। 
পূ 


তারহীন টেলিগ্রাফ-_ 


গ্যগলিএলো! মার্কনি ইহার আবিষ্র্ত।। ছার জম্ম ইটালীর- 
বোলোন! সহরের নিকট এক স্থানে, ১৮৭৪ খুঃ অবের ২৫শে 
এপ্রিপ। জগতের অন্তান্ত বিখ্যাত আবিষ্ধর্ভাদের অবস্থা প্রায়ই খারাপ 
দেখ। যায়, সেই দিক হইতে মার্কনির ভ্যগ্য ভাল ছিল। তাহার 
পিত। এবং মাতা উভয়েই বড়লোক ছিলেন। বাঁলাকালে মার্কনির 
শিক্ষার জন্ক কোনদিন কোন রকমের কষ্ট হয় নাই। তিনি ন্ুখের 
কোলে মানুষ হন। | 

তাঁর পাঁচ বছর বয়সের সময় তিনি বনের ফলের রস হুইতে 
একপ্রকার কালি জাবিষ্কার করেন। এই কালি দিয্ন! কাপড়ে নাম 
লিখিলে কোন রকমেই তা উঠিত না। মায়ের কাছে কোন উৎসাহ 
না পাইয়। ১১ বৎসর বয়প পধ্যস্ত তার অন্ত কোন আবিষ্কারের 
দিকে মন যায় নাই। 

১৬ বছর বয়দের সময় তিনি বিন। তারে বৈছ্যাতিক শ্রোত এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে পাঠাইতে চেষ্টা আরম্ত করেন কিছুকাল 
পূর্বেই অধ্যাপক হার্জ এই বিনা-তার বিছ্যযৎ-শ্রোত-প্রবাহ. আবিষ্কার 
করেন। বালক মার্কনি ভাহীর সাহায্যে খবর আদান-প্রদানের চেষ্টা 
সুরু করিলেন। 

১৮৯৫ সালে মানি প্রথম তাহার বিনা-তীরে খবর-পাঠান-কলের 
পেটেন্ট ব| স্বত্ব রেলেষ্টারি করেন। তখন এই বেতারে মাত্র ছু' 
মাইল খবরের আদান-প্রদান হইত। কিছুকাল গরে যখন .তিনি 
বলিলেন বে: ইহাতে নয় মাইল পর্যন্ত খবর পাঠান চলিধে, তখন 
লোকে তাহাকে উপহাস করে, কেহ কেহ জাবাদ ভাহাকে পাগল 
বলে। ৬ 


৩য় সংখ্যা ] 


০ পট পাট পি রসি পাশ সিরিততা সিল ১১৩ ২পাসি ৩৯ 


গেয়ে! ঘোগী তিখ, গার না-তাই দেশের লোকের সা আদর 
এবং উৎসাহ ন! পাই! তিনি ডাহান্ধ কলকজা! লইয়। ১৮৯৬ সালের 
মে মানে ইংকণ্ডে চলিয়। যান। সেই সময় ইংলগ্ডের পোষ্টাপিস্‌ 
বিভাগের বড় কর্তা ভ্তার ডাব্লিউ এইচ পিয়াসে'র নিকট মার্কনি 
খুব উৎসাহ এবং অভ্যর্থন। পান। 

ইংলণ্ডে প্রথমে টেম্স্‌ নদীর উ্গীর বেতার খবর পাঠান হয়। 
টেমস্‌ নদী মাত্র ৭৫* ফুট চওড়।। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে ১২ 
মাইল পর্যন্ত বেতারের খবর পাঠান হইতে লাগিল। পরের বছর 
১২ মাইলের স্থানে ৩২ মাইল হইল। সেই বছর রাণী ভি্টোরিয়। 


পঞ্চশন্ত-দাড়িতে মৌমাছির চাপ 


পি লস্সি পাস পাস পাপা পি পিতা তি পাসিাসসিপাসিলসসি পানির পি পা 


৪১৯ 
হুইতেছে। বেতার টেলিফোনের অত উন্নত হইতেছে। আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে ৫*,১* লোকে বেতারে খবর প্রেরণ *ও গ্রহণের বাজে 
বাগিয়। আছে। 


মাথার খুলির শক্কি-_ 


সিগ্ম্ট ব্রেইটবার্ট নামক একটি লোকের «নাম “লৌহরাজ” 
হইয়।ছে, তাহার মথ।র খুলির অদপামান্ক জোরের অন্ত । একট! ৩ 





গ্যমিয়েল্মে। মার্কনি, তারহীন টেলিগ্রাফের 
অন্যতম উদ্ভাবক | 


মাথার খুলির তাগদ্‌। 


ইঞ্চি মোট! লোহার ডাওড। তাহার মাথায় রাখিয়। সেই ডাগু| ধরিয়। 
এবং যুবরাজের মধ্যে বেতারের সাহায্যে ১৫*টি খবর দেনা-পাওন|॥ কুড়িজন লোক ঝুলিতে খকে। 


“লৌহরাজ* ন! নড়ন্‌ না চড়ন্‌ 


হয়। যুবরাজ তখন সমুক্লে এক জাহাজে ছিলেন। প্রায় ৭** খবর] হইসস। দাড়ায়! থাকেন। এই লোহার ডাগার উপর প্রতি বর্গইঞচিতে 


আয়লগু ডাবলিন সহরে বেতারের সাহায্যে পাঠান হয়। 

২৪ বৎসর বয়সে মানি জগৎবিখ্যাত হৃইয়। পড়িলেন। ডাহার 
কাছে সভ্যজগৎ্বাসীর প্রশংম! ক্রমাগত আসিয়। পড়িতে লাগিল। 
কিন্তু এই প্রশংসা-বাণী তাহাকে গর্বে পূর্ণ করিতে পারে নাই। তিনি 


কম কথ! বলিতেন, সব সময় পরিফার পরিচ্ছন্ন এবং বেশ ভাল, 


পোষাক পরিয়া! খাকিতেন। তাহার টাকার ভাবন|। ছিল না । বেতারের 
দিন দিন উন্নতি €ইতে লাগিল । 

বেতারের সর্ধ্বপেক্ষ! গৌরবের ক্গণ *৯*১ সালের ১২ই ডিসেম্বর 
রাত্রি সাড়ে বারোটা । সেই সময় মার্কনি নিটফাউগুল্যাণ্ডের সেন্ট 
জঙ্স নামক স্থানে নিজের পরীক্ষাগারে বসিয়াছিলেন। গ্যাটুলান্টিক 
মহাসাগরের পরপার হইতে কর্ণওয়ালের গোল্ধু নামক স্থান হইতে 
আর-এক জন তাহার কাছে বেতারে ইসার! করিতে লাগিল। মার্কনির 
রিসিভারে (সংবাদ-গ্রাহক যন্ত্রে) ক্রমাগত 5 অক্ষরটি বাঁজিতে লাগিল। 
মার্কনির আঁনন্দ এবং উৎসাহ আগুনের মত হলিয়। উঠিল। ১৯০৮ 
সালে ব্যবসার হ্ববিধার জন্য এাটল্যার্টিকের এপার হইতে ওপারে 
সংবাদের আস।-যাওয়। হইতে লাগিল। 

১৯১৪ সালে পৃথিবীর বড় বড় জাতির! প্রত্যেক সমুস্্র-যাতী জাহাজে 
বেতার রাখিবার নিয়ম করিলেন। ১৯১৬ সালে আমেরিকার ওয়া- 
শিংটন সহর হুইতে পারি সহরে বেতার টেলিফোনে কথাবার্তা হইল-_ 
৩৭** মাইল তফাতে বসিয়! ছু'টি লোক কথাবার্তী। বলিতেছে ! কিছু- 
কাল*পরেই ওষশিউন হইতে হনোলুলুতে বেতার টেলিফোন চলে-_ 
ইহার দুরত্ব ৫৪৩৩ মাইল! ঙ 

বর্তমান সময়ে জগতের শতকরা ১৫ ভাগ খবর বেতারে পাঠান 


১৫ পাউও ওজনের চপ পড়ে। 


দাঁড়িতে মৌমাছির চাস__. 
মৌমাছির! যখন উড়িয। আসিয়। কোন জিনিষের উপর বসে, 





৪১৯২ 
ভন সে কামড়ায় ন। এই কথার সতাত। প্রমাণ করিবার জন্ত 
একজন “মক্ষিওয়।ল? তাহার চিবুকে ছোট একটা তারের খাঁচায় রাণী- 
মাছিকে বসাইয়। রাখে । তাহার পর মৌস।ছির দল তাঁহার চিবুকের 
উপর দাড়ির আকারে আগিয়। বদে। ছবিতে দেখিলে মারো৷ ভাল 
করিয়া বুঝা যাইবে। 


ফুল তাঙা৷ রাখিবার উপায়__ 


ফুলদানিতে অনেকে ফুল রাখেন । খালি ফুলদানিতে ফুল খুবই 
ভাড়াতাড়ি শুক।ইয়। যাঁয়। ফুলদানিতে জল ভরিয়। দিলে ফুল 
আরে! কিছু বেশী সময় তাজ! থাকে । আর-একটি নৃতন উপায় আবিষার 
হইয়াছে তাহাতে ফুল আরে! বেশী সময় তাঙগ্গ। থাকে । একটি বড় 
আলুর গায়ে কীট! দিয়া গর্ভ করিয়! তাহাতে ফুলের কৌটাগুলি 
ঢোকাইয়! দিতে হয়। আলুটিকে ফুলদানির মধো রাখিতেও পারা 
যায়। 


মোটরকারর কথা-_ 


পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মোটরকারের বানসা এবং তাহার উন্নতি 
"যত বাড়িয়াছে, এমন আর কোন নুতন আবিষ্কারের ভাগ্যে হয় 
নাই। ৩৩ বছর পুর্বে, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গটফ্রায়েড. শোলেমের 
€( 00116160 5০017100110) মিলওয়াকী সহরে প্রথম মোটর গাড়ী 
রাস্তায় চালান। গাড়ীখানির কলকজ! এবং অস্যান্ত সমস্ত অংশ 
তাহার স্বহত্তে তৈরী। সেই অন্ভু-দেখিতে মোটরকার হইতে বর্ত- 
মানের নদৃষ্ঠ এবং প্রকাণ্ড প্রকাও মোটরকীর জন্মলাভ করিয়াছে। 





মোটর-গাঁড়ীর অতিবৃদ্ধ প্র-পিতামহ । 
বর্ধমানে এক আমেরিকাতেই মোট ১২*৪৩৭৮৬৪২ ডলার অর্থাৎ 
ইহার প্রায় সাড়ে তিন গুণ টাক। মে;টর ব্যবসায়ে খাটিতেছে। 


হম 


কৃত্রিম ম্বর্ণ-_ 
যে পরপ-পাধমের স্পর্শে লোহা! সোনা হইয়া! যায়, যাহার 


প্রবাসী--আবাঢ়, ১৩২৯ 


৩৩ পাঠ পাখি পি এসসি লস্ট পানি পাসি পাছি পা ৯ সতাস্পিসি সি পাস্তা ৫ সপ সতী ভা সিপাসিপািপাসিপাসি লি পাস্তা পিপিপি, 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





সন্ধানে মানব-সভ্যত।র মধাযুগে রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম জন্ম, এতদিনে 
তাহার ঠিকান! মিলিয়াছে। এই পরশ-পাৎর প্রতীচ্য মানবের বুদ্ধি। 

এই বুদ্ধি বলিতেছে, যদিও এখনই লোহাকে সোনাতে রূপাত্তরিত 
করিবার মতে! এতখাঁনি শক্তির কহস্কার তার নাই, তবৃও এ ব্যাপার 
যে অসন্ভব তাহা সে মোটেই স্বীকার করে না; এমন কি, কোন্‌ 
প্রণালী ধরিয়। কি উপায়ে এরঁতদিনকার এই অসস্ভবকে সম্ভব কর! 
যাইবে তাহাও সে আঁক কগিয়৷ হিসাব তাইয়। নিঃসংশয্লিত যুক্তির 
বলে দেখাইয়। দিতে পারে । 

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার এই নিশ্চয়তার মুল্য সামান্ত নহে। 
যুক্তিতে যাহাকে পাওয়! গিয়াছে, কর্ণে তাহার প্রতিষ্ঠ। হইতে বেশী 
দেরী ন। হইতেও পারে । 

প্রধানত; ছুইটি বৈজ্ঞানিক ্ুত্রের উপর নির্ভর করিয়। কৃত্রিম 
বর্ণ নির্দাণকে সম্ভব বলিয়। মনে করা! হইতেছে । তাহার প্রথমটি 
হইতেছে এই, যে, বিশ্বে বাস্তবিক একটির বেশী মূল পদার্থের অস্তিত্ব 
নাই; এতদিন যে ব্ছ মূল পদীর্ঘ কল্পন! করা হইত তাহ! দেই 
এক এবং অদ্বিতীয় পদার্থটরই বহ-রাগান্তর মাত্র।_ সেইজস্ত মূলতঃ 
সোন! এবং লৌহ! একই পদার্থ, সম্তাবনার দিক দিম! একের অঙ্ে 
রূপান্তরিত হইতে কিছুমাত্র বাধ! নাই দ্বিতীয়তঃ [৪৫1০ 2০৫1) 
বা বন্তপর্যায়ের উপর অধুনা-আবিদ্ধৃত (১৮৯৯-১৯*৩) অদৃষ্ঠ রশ্সি- 
তরঙ্গের ক্রিয়ার সম্পর্কে দেখা গিয়াছে, অনেক গুরুভার পদার্থ 
আপন। হইতেই লঘুভার অগর পদার্থে রূপাস্তরিত হইয়। থাকে । 
বহুকালব্যাপী নিবিষ্ট পধ্যবেক্ষণের ফলে এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া 
মানুষের অধিগত হইবার সন্ভাবন! রহিয়াছে। 


চলম্ত ফুটপাথ” 


আমেরিকার শহরের পথে লৌকজন ও গাঁড়ী-ঘোড়ীর ভিড় 
কমাইবার জগ্ক পথগুলিকে দ্বিতল ত্রিতল করিয়া নির্দাণ করিবার 





দ্বিতল রাস্তা । উপরের রাস্তার ফাকে নীচের তলার রাস্ত। 
দেখ। যাইতেছে । 


কল্পন। চলিতেছে। শহরের বড় বড় বাড়ীগুলির ছাতে ছাঁতে জুড়ি 
এরোষ্সেন প্রভৃতি বিমান-পৌতের অবতরণের স্থান করিবার প্রন্তাব 
চলিতেছে। নিউ ইয়র্কে ঘণ্টায় ছুই, চার ও ছয় মাইল বেগের সচল 
ফুটপাথ সম্ভবত লীগই নির্মাণ করা হইবে | পথের ছইদিকের 
ফুটপাথ বিপরীত মুখে চলিবে। উল্টার্দিকের ফুটগাঁধে কোনও বন্ধুর 
দেখা পাওয়! গেলে উভয়ে মাঝখানকার অচল পথে নামিয়! গড়িয়! 


৩ম সংখ্যা ] পঞ্চশস্-_ 


কথাবার্তা কা! চলিবে । পথের ছুধারে বসিবার জঙন্ক সারি সারি 
“ বেঞিও থাকিবে । 





'দুর-দর্শন_ 


টেলিফোনে এখন কেবল দুর হুইতে কথাই শুনিতে পাওয়। যায়। 
নিকোল! তেস্লা' নামক বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পঞ্চিত “টেলি-ভিস্যন” 
বা দুর-দর্শন নামক যন্ত্রের নির্াণ প্রায় শেষ করিয়াছেন, উহার সাহায্যে 
বছদুরে বসিয়া ছুইজন লোক কথাবার্ডী বলিতে বলিতে পরস্পরের মুখও 
দেখিতে সমর্থ হইবে। মানুষের দর্শনেক্িয়ের নির্দাপপ্রণীলীর অনুসরণে 





দুর-দর্শন যন্তের পর্দায় দুর বন্ধুর ছায়ার সঙ্গে কণ। 
কওয়। চলিতেছে । 


এহ যন্ত্র নিশ্মিত হইতেছে । টেলিফোনের কলের সম্মুখে একটি কাচের 
পর্দার উপর দুরস্থ ব্যক্তির তড়িদ্বাহিত ছাঁয়। আসিয়। প্রতিফলিত 
হইবে। কেবল যে তারের টেলিফোর কলেই ইহ। হইবে তাহ। নহে ; 
অ-তার টেলিফে তেও হইবে । হ্ন্রাং “টেলিভিসানের” চলন হইলে 
কলিকাতায় বসিয়। কেন্ি জ ব! শিকাগো-প্রবাপী বন্ধুর মুখের প্রতি- 
দিনকার প্রত্যেকটি ভাবাস্তর এবং তাহার প্রতিদিনকার কুশল 
তাঁচার মুখ হইতেই জানা সম্ভব হইবে। 


ধ্নিষ্পন্দন-- 

এক ছিলেন রাজা । একদিন সারেঙা হাতে এক বৃদ্ধ বাউল 
স্াহাকে গাঞ্জ শুনাইতে আসিলে তিনি বিরক্ত হইয়া তাহাকে 
গ্রানাদ হঈতে ছুড়িয়া বাহিরে ফেলিয়। দেন। প্রাসাদের বাহিরে 
পরিখার উপর যাতায়াতের যে পুল ছিল, বাউল তাহার নিকটে বসিয় 
সারেঙ! বাজাইতে আরম্ভ করিল। লাবেঙাব শব্দ পুলট| সহিতে 
পারিল না, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়! গেল। 

এপলোর সঙ্গীতে আপন! হইতে পাঁধর গীথিয়। উঠিয়া টুয় মন্চর 
নির্দিত হইয়াছিল। ইন্রায়েলবাদীদের সমবেত চীৎকার ও শিক্গা-নিনাদে 
জেরিকোর দুর্গ-প্রাচীর ধ্বসিয়। পড়িয়াছিল। জীকৃষের বীশীর শবে 
ধমুন! নদীর, জল স্উজ্জান বছিত।__ এ-সমন্ত্ুই পূরা-কথা। 


কিন্তু জড়বস্তর টপর সঙ্গীতের প্রভাব আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 





বাজ বাঁশী ৪১৩ 
সত্য। বিশ্বের প্রতিটি বস্তু কোনো-না-কোনে! ,বিশেষ শ্বরগ্রীমের 
পর্দায় বাধা আজে । তাহাকে আঘাত করিলে সেই স্বরে সে বাজে, 
এবং তাহার কাছে সেই ঘর বজাইলে সে সহানুভূতিতে কম্পিত হয়। 

এই কম্পন বড় সামান্য ব্যাপার নহে মনে করুন একটি ভ্রিতল 
অট্টালিক। স্রগ্রামেব মুদ্রারার পঞ্চন পর্দায় বাধ! আছে। সেই 
অট্টালিকায় কেহ যদি ক্রমাগত মুদারার প|-_-এই পর্দাটিই বাজাইতে 
থাকে তব এতবড় সেই বাড়ীটি এমন ভাবে কম্পিত হইবে যে 
তাহ। বেখ স্পষ্ট উপপন্ধি কর! যায়। স্দি অনেকে মিলিয়। একসঙ্গে 
অনেকক্ষণ ধরিয়। সেই স্থরটিই বাজাইতে থাকে তবে কম্পন এমন 
প্রচণ্ড হইতে পারে যে তাহার ফলে সমস্ত বাড়ীটি ধ্বসিয়া পড় 
কিছুমাত্র বিচিত্র নছে। 

কোনো বস্তুর এই ধ্বনিতরঙ্গ একটি ইলেক্টে1-মযাগ্নেটে ধরিয়া জম! 
করিধ। লইয়। ক্যানাডার এক ব্যক্তি তাভার সাহায্যে মোটরগাড়ী, 
সেল।ইয়ের কল প্রভৃতি চালাইতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার শক্তি খুব 
বেশী নহে, তবু অল্পবায়গাধা ও অল্প-স্থান-সাপেক্ষ বলিয়| হয়ত কিছু- 
দিনের মধ্যেই ব্যাপকভাবে ইহার ব্যবহার আরস্ত হইবে । ধ্বনিপ্পন্দগনকে 
আরও নান। ভাবে কাজে লাগাইবাব চেষ্ট। না'নাস্থানে হইন্ডেছে। 





বাঁতাসে-বাজ। বাশী_ 


ধর্পের ঢোল সহাই বাঁতামে বাজে কি না তাহা লইয়| তর্ক 
উঠিবে। কিন্তু এমন একটি ফ্লুট-বীণী তৈরি হইয়াছে, বাতাসে ধরিলে 
মাহা আপনা-আপনি বাজিতে থাকে । একদিক-বোজানে! বাশের চোঙ 
বাঁ ফুটোওয়াশ। অন্য জিনিসের মধ্যে জোরে বাতাস ঢুকিলে যে 





বাতীসে-বাঁজ। বাঁশী । 


কারণে শিস দেওয়ার মতে। শব হয়, এই ফ্লুটও ঠিক সেই কারণেই 
বাজে, কেবল ইহার কুল্পির মতে। মুখ থাকে তিনটি, আর সেই 
তিন-মুখওয়াল! বাশীটিকে জোরোলে। বাতাসের মুখে ধরিয়া খুব সহজেই 
যেকোনো গানের গৎ আদায় করিয়া লওয়া যায় « 





৪১৪ 


চামড়া রা করা-+" 


আঙ্গাদের ্নেশেও অনেকেই বাঁধের চাম্‌ড়ার 2 
হরিণের শিংওয়ালা মাথার চাম্ড়। প্রভৃতিকে 'কাঁনো শক্ত জিনিষ 
দিয়া ভরাট করিয়৷ লল। জানোয়ারের চাম্ড়াকে এই প্রকারে ক্দরাট 
করিয়া যুর্তি-নি্দাপকে ইংরেজীতে 5:07 কর! বলে। কলিকাঁতার 
যাঙ্যরেও ফুমীর, পাঁী প্রস্তুতি কোনে! কোনে। প্রাণীর এই প্রকারের 

পুর-দেওয়৷ প্রতিমূর্তি আছে। 

এতকাল এই ভরাট করার কাজটি যে- পদ্ধতিতে হইত তাহাতে 
মুর্তিগুলি হুন্দর ও স্বাভাবিক হইত ন1। ছাতীর পা! হইয়া যাই 
গাশ-বালিশের মতো, হরিণের শিংয়ের তলায় ছাগলের মুখ বিরাজ 
করিত। তাই নিউ-ইয়র্কের যাদুঘরে এই. কাজের জন্য বাছা বাঁছ। 


চি 


মডেল ব| ফোটোগ্রাফের অনুকরণে হবন্দর নিখুঁত করিয়| গড়িতেছেন। 
তারপর তাহার উপর চাম্ড়ার আন্তরণ লাগানে৷ হইলে মেগুলিকে 
বলিয়া! শ্রম হইতেছে। জন্তগুলির আশ্থান-ভঙ্গী যাহাতে খুব 
ও” হুন্দর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইতেছে। এক্লা 
জন্তকে আলাদ! করিয়া স্থাগন করিলে এই“ভঙ্গী দেখাইবার 
' সুযোগ কম পাওয়! যায় বলিয়! একেবারে এক-একটি তম্তী-বৃথ 
ৰা শুওরের পাল বা পাখীর ঝাঁক নির্মাণ করিয়। তাহ! দেখাইবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এইরূপ এক-একটি যুখ বা দল নির্মাণ শেষ 
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নিউ-ইয়র্কের যাছুঘরে জস্তর চামড়া ভরাট করিবার ভাক্গর্য্য | 


হইতে পাঁচ বৎসরেরও বেশী সময় লাগিতে পারে । আমেরিকার যাছু- 
ঘরগুলি এবারে একাধারে বাঁছ্ঘর ও শিল্প-গ্রদর্শনী হইয়। উঠিবে। 


হোটেল-ফিরিওয়াল!-_ রর 
বাতাবী লেবুর আদি জগ্নস্থান, বাঁতাবিয়াতে হোটেলওয়াল! হোটেল 
ফিরি করিয়া বেড়ায়। কাটা চাম্চে টেবিল চেয়ার খাল! বাটি 
গেলাস তোয়ালে, গায় উন্নন ও কাচ৷ মাহ-মাংসের চাঙাড়ি পধ্যস্ত 
সে কাধে করিয়! শহরের রাস্তায় বহিয়। ফেরে। পয়স! পাঁইলেই 
যে-কোনে জায়গায় টেবিলে বসাইয়া গরম গরম খাবার 
চটপট, তৈরী করিয়া সে পরিতৌয-পূর্বক আহার করার়। খাবারে 


প্রবাসী-_আর্ীঢ়। ১৩২৯ 
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বাতাবিয়ার হোটেল-ফিরিওয়াল! । 


বাসি বা ভেজাল যা নোংর। থাকিবার জো নাই,। ইহীরা রন্ধন 
বিদ্যাতেও নাকি ওত্তাদ। 


তিন হ।জার টাক! দামের ফুলগাছ-- 


আমেরিকার সান্ফ্রান্সিক্ষো এক ব্যক্তি একটি অর্কিড বা পরগাছ। 
ফুলের গাছ ৩০** টাকাতে বিক্রয় করিয়াছেন। এই ধরণের অর্কিড? 





তিন হাজার টাক! দামের ফুলগাছ ) 


পৃধিবীতে আর একটিও নাই। অনেক প্রকার অর্কিডের সাক্কর্যের 
ফলে এই নূতন ধরণের অর্কিডটির জন্ম হইয়াছে, এজন্য যে অধ্যবসায় 
ও পরিশ্রম আবন্তক হইয়াছে দামটা নাকি তাহীর তুলনায় এমন কিছু 
বেশী হয় নাই। 


্ ঃ সন 


০০ 


দর্গ! হইতে 
চিত্রকর যুক্ত ুহাণ্মদ আবদ।র-রহমান চাঘতাউ মহাশযের সৌদগ্তে । 








প্রকৃতির পাঠশালা 
সূর্য্যের মত পথিবী কিরণ দেয় না কেন? 


.. স্্য চন্দ্র ও পৃথিবী প্রভৃতি এক-একটি গ্রহ, অনবরত 
শুন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অথচ সূর্য্য এত আলো 
আছে আর পৃথিবীতে মোটে আলে! নাই কেন? "যে 
জিনিস হইতে গ্রহগণ * তৈয়ারী হইয়াছে তাহা উত্তপ্ত 
মেঘরাঁশি মাত্র । এই যে উত্তপ্ত মেঘ হইতে তৈয়ারী 
পৃথিবী তাহা এখন এমন ঠাণ্ডা হইয়া গেল কিরূপ? 
সুর্য ত এখনো! ভীষণ গরম। ইহার একটি কারণ এই যে 
যে-জিনিন যত ছোট তার উত্তাপ তত কম এবং তার 
উত্তাপ বড় জিনিসের উত্তাপের চেয়ে শীস্র চলিয়া যায়। 
থে কার্খানায় কাচ তৈয়ারী হয় সেখানে গিয়া আমরা 
যদি তিনটি কাচের বল্‌ তৈয়ারী করিতে বলি-_একটি 
বড়, একটি আঁর-একটু ছোট ও অপরটি খুব ছেবট,__-তাহা 
হইলে আমরা! দেখিব যে তিনটি বল্‌ এক সঙ্গে তৈয়ার 
হুইয় বাহির হইলেও সর্বাপেক্ষা ছোটটিই আগে ঠাণ্ডা 
হুইয়া যাইবে, তার পরে ঠাণ্ডা হইবে তাঁর চেয়ে বড়টি 
ও সব-শেষে ঠাণ্ডা হইবে সকলের চেয়ে বড়টি। এখন 
সুর্ধ্ের আকুতি হইতেছে সব-ঢেয়ে বড় বল্টির মত, 
তাই তার উত্তাপ এখনো এত তীব্র রহিয়াছে আর 
তার আলোও এত জল্জল্‌ করিতেছে।- পৃথিবী ঠিক 
ছোট বল্টির মত, তাই এখন তার গা ঠাণ্ডা, অতএব সে 
আলোও দেয় না। শীতকালে হষ্পুষ্ট বড় জোয়ান 
লোকের চেয়ে ছোট ছেলেদের গায়ে বেশী গরম কাপড় 
দিতে হয়। তার কারণ ছোট ছেলের গা বড় লোকদের 
চেয়ে শীঞ্জ ঠাণ্ডা হইয়া.যায়। শরীর যার যত বড তার 
উত্তাপ ততঙ্গবেশী ও তত -.বেশীক্ষণ. থাকে । মোটা 
শরীর হইতে উত্তাপ চলিয়া যাইতে সময় গাগে। সৌর- 


জগৎ সম্বন্ধেও এই কথ! খাটে। চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা 
ঠাণ্ডা, তার কারণ পৃথিবীর চেয়ে সে ছোট । 


, বালক সম্পাদক 

আমেরিকার এক প্রদেশে রিজ্ফিলড. পার্ক নামক 
স্থানে স্কুল ও কলেজের ছাত্র এবং অনেক বয়স্থ লোকদের 
লইয়৷ একটি জাতীয় সমিতি আছে। এই সমিতিতে সভ্য 
আছেন প্রায় চার ব। পাচ শত। ইহাদের একটি কাগজ 
আছে, তাহা মাসে দুইবার বাহির হয়। এই কাগজের 
আগে বে-সব সম্পাদক ছিলেন তাহাদের সকলেরই বয়স 
পঁচিশের বেশী। এখন এই কাগজের সম্পাদক একটি 
বালক, তাহার বয়স চোদ্দ বছর, নাম জন্‌ যিলটন্‌ হিন্স্‌। 
কাগজটির জন্ত লেখা বাছিয়া লওয়া, লেখা দেখিয়া দেওয়া» 
সমস্ত লেখার নাম ঠিক করিয়া দেওয়া ও সমস্ত ছাঁপা দেখা! 
প্রভৃতি কাজ জন্কে করিতে হয়। মে আবার ছাপাখানার 
কাজও অনেক শিখিয়াছে এবং নিজের একটি ছাপাখানা! 
করিয়াছে । কাগজটির সম্পাদকীয় বিভাগের সবই জন্কে 
লিখিতে হয়। এত অল্প বয়সে সে জাতীয় সমিতির 
সহকারী সভাপতি হইয়াছে। বারে! বছর বয়স হইতেই 
কাগজ কি করিয়া চালাইতে হয় তাহা! সে শিখিয়াছে। 
আমাদের দেশে এত অল্পবয়সের এমন বুদ্ধিমান ছেলে 
আছে কি? 


লোকের মাঁথা ডিঙিয়ে হট! 
ছেলেবেলায় আমরা অনেকেই লঙ্বা লম্বা! গাটওয়ালা 
বাশ লইয়া তাহার গীঁটে পা দিয়া খটাখট হাটিয়া বেড়াই- 
মাছি । কোন কোন ছেলে বাশের খুব উচু গাটে পা দিয়া 
অসীম সাহসে ঘুরিয়া বেড়ায় । আমেরিকার নিউইয়র্ক 
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৫. হয 
ফ্রেড উইল্সন্‌ মোটর-সাইকেলের উপর দিয়। চলিতেছেন । 
1হরে ফ্রেড এইচ উইলসন্‌ নামে এক ভদ্রলোক নিজের 
ই পায়ে ছুই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের পা জুড়িয়া দিয়া 
্নতার মাথার উপর দিয়া মাঝে মাঝে হাটিয়া বেড়াইতে- 
ছেন। আর তাহার নীচে দিয়া মোটর-সাইকেলগুল! 
মনায়াসে গলিয়া ছুটিয়া যাইতেছে । উইলসন্‌ লোকটির 
চহারা খুব লঙ্গা চওড়া; তাহার উপর এই বৃহৎ পা. 
ব্বসমেত তিনি পনেরো ফুট উচু হইয়াছেন। এই রকম 
চাবে চপিবার সময় উইল.সনের হাতে একটি লাঠি থাকে। 
মবশ্ঠ এ লাঠি তিনি লোকের মাথায় ব্যবহার করেন না 
দ্রহের সমতা রাখিবার জন্ত ইহ] নাড়াচাড়া করেন মাত্র । 
এই রকম হটরঠ্যাংকে আমাদের দেশে আগে রণ-প৷ 
[লিত; ডাকাতের এই রকম রণপায় চড়িয়া ঘোড়ার 
চয়েও ক্রুত চলিয়া দূর গ্রামে ডাকাতি করিয়া! রাতারাতি 
[াড়ী ফিরিত। এই রকম রণপা পরিয়া ডাকাতির বিবরণ 
গায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদ্দার মহাশয়ের বিশ্বনাথ নামক 

টপন্তাসে আছে । 


প্রবাসী --আধাঢ়, ১৩২৯ 


রত 
পিসি সিন, 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


« চোখ বেঁধে ছবি আঁক। 

একটি কাঠের পুতুল বা ঘোড়া সাম্নে রাখিয়। সেট 
বেশ করিয়! দেখিয়া লইগ্না তারপর কাপড় দিয়া চোখ 
বাধিয়া কাগজের উপর সেই পুতুল বা দোড়ার ছবি আকিয়া 
যাওয়া খুব শক্ত কাজ। কিন্ত কিগারগার্টেন শিক্ষায় 
স্বাজকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এই রকম ভাবে ছবি 
আকানো শেখানো হইতেছে । আগে আকিবার জিনিষ- 
টিকে প্রায় দশ মিনিটের জন্য তাহাদিগকে ভালে! করিয়া 
দেখিতে দেওয়া হয় ও পরে তাহাদের চোখ বাঁধিয়া দেওয়া 
হয়। এই চোখ-বাধ! অবস্থায় তাহার1 ছবিটিকে যেমন 
দেখিয়াছে মন হইতে সেইরকম আকিয়া যায়। কিগার- 
গার্টেন শিক্ষকেরা বলেন এইরূপে ছবি আকিতে শিখিলে 
ছেলেদের আঙুলের কৌশল আয়ত্ত হয়, স্থৃতিশক্তি খেলিতে 
পায় ও বাড়ে এবং মনে মনে তাহারা জিনিষের ধারণ! 
করিতে শিখে । 





প 


আধাটের গান 
বর্ধা এলে। রে এ, 
চেয়ে চ্যাথ আকাশে-- 
ছোট বড় কত মেঘ, 
শাদা, কালো, ফ্যাকাসে । 
সা্যাৎসেতে চারিদিক ; 


ঘন*ঘোর আধাটে 
কি যে গাই ভেবে ভেবে 

নাহি পাই ভাষা রে। 
টুপৃটাপূ ঝুপ্ঝাপ্‌ 

দিন রাত বৃষ্টি; 
হায় হায়, গেল বুঝি 

ধুয়ে মুছে স্থাটি। 
ঈম্কায় বাধু চলে, 

চম্কায় বিদছ্বাং। 
জল বাড়ে সারা বেলা ঃ 


ওয় সংখ্য। ] 
মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকি, 
কড় কড় শব। 
ভয় পেয়ে খোকা খুকী 
নির্বাক্‌, স্তব্ধ । 
গাছগুলো এলোমেলো, 
বাতাসের হুট্পাট্‌॥ 
ঝুরু ঝুবু পাতা! ঝরে 
ডাল ভাঙ্গে ফুট ফাট্‌। 
ঝোপে ঝাড়ে, ভোবা-ধারে 
গলাফুলো কোলা ব্যাং 
বিট্কেল উৎসাহে 
গান গায় গ্যাং গ্যাং । 
মর। গাঙ্গে এল বান 
ছুটি তীর ছাপিয়ে__ 
তর্তবু ছোটে নদী 
আশপাশ কাপিয়ে। 


হাটে মাঠে নাহি লোক, 

নাহি লোক রীন্তার, 
এত জল-ঝড়ে তবু 

কেন আসে মাষ্টার? 
হায় হায় কি আপদ-_ 

জল ঝড় সন্ধ্যায় 
খোকা-বাবু চুপ্চাপ 

নিজ পাঠে মন দ্যায়। 


শ্রী হুনির্ল বন্থ 


চাকার খেলা 


আমাদের দেশে মোটর-টায়ারের অবস্থা খারাপ 
হলে, তা ফেলে দেওয়া! হয়। অনেকে কেটে তা দিয়ে 
জুতার তলাও করেন। কিন্তু মোটরের বড় বড় ফ্লাপা 
টায়ার দিয়ে মজার খেলাও খেলা যায় | টায়ারকে 
একটু জোর দিয়ে ফাক করে' তার মধ্যে ছোট ছেলে- 
মেয়েরা বেশ গোল হয়ে বস্তে পারে । তার পর 
একজন সেটাকে গড়িয়ে দিলে ?শরীরের চাপ দিয়ে দিয়ে 


ছেলেদের পাত্তাড়ি-_দর্ববকনিষ্ঠ র্যাডিও অপারেটার 


আ্াস্টপাস্টাস্পিিস্পীস্পিিসিপাস্পিপাস্পিাসিপাসসিিসিতি স্পা উতিসিপাস্াস্পাসিপসিাস্িপি ৬৫ স্াসপাসিপাস্িা সি পিসিবাসি তাসিণ সিসি পাসিাসিপাসিল সিতাসি পাস রসি পাস্টিপিি িসিিলিস্টিতিস্িপত সপ সপ সি 
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তাকে অনেক দূরে গড়িয়ে নেওয়া যায় যারা একটু 
তাল ঠিক করে" চালাতে পারুবে, তারা ২*০।৩০* গজ 
ডিগ্বাজি খেতে খেতে গিয়েও টীয়ারকে গাড় করিয়ে 





টায়ারের ভিন বসির। গড়াইতেছে । 
রাখতে পারে । ছেলের। এই নূতন খেলাটাকে একবার 
চেষ্টা করে দেখতে পারে । 


সর্বকনিষ্ঠ র্যাডিও অপারেটার 


রবার্ট গার্পিয়ার বয়স সাত বৎসর । এই বালক, 
বিখ্যাত ভাঁড় চালি চ্যাপ্লিনের দলের অধিকারী এযালেন 
গা্সিয়ার পুত্র। সে এই বয়সেই তারহীন খবর-দারের 
কাজ করে। বেতারের কাজে ঢুকিতে হইলে কিছুদিন 
শিক্ষানবিশী করিয়া তারপর পরীক্ষায় পাস করিতে হয়। 
রবার্ট এই পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীণ হইয়া বেতারের 
কাজে ঢুকিয়ছে। সে শতকরা ৯২ নম্বর পাইয়াছে। 

বালক রবার্ট প্রথমে পিতার নিকট হইন্যে বেতারের 
কাজ শিখিতে আরম্ভ করে। পে পিতাকে মাঝে মাঝে 
এমন সকল প্রশ্ন করিয়া বসিত, তাহার পিতার পক্ষে 
যাহার উত্তর দেওয়া সহজ হইত না । ছেলের নিকট 
সম্মান নষ্ট হইবার ভযে পিতা সমস্ত রাত্রি ধরিয়া 
বেতারের বিষয়ে সুক্ধ সুক্স্ তথ্য গুলি আলোচন। করিতেন। 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রবার্ট বেতারের কলকক্জা এক- 
রকম বেশ আয়ত্ত করিয়। ফেলে। বেতারের কলকজ্কা 
বুঝা বেশ শক্ত ব্যাপার__কিন্তু বালক রবার্ট একবার 
যাহা দেগে তাহা আর দ্বিতীয় বার দেখিতে হয় না । 





রবার্ট গার্সিয়! | 


রবার্টের সজে অনেক ব্যস্ক পরীক্ষার্থী ছিল। তাহারা 
সাত বছরের বালককে দেখিয়া হাসিয়াছিল, এবং পরে 


পরীক্ষায় ফেল করিয়া নিজেরা কীদিয়াছিল। ছুইজন 
বেতারের কলকজাওয়াল। রবার্টকে বেতারের অনেক 
কলকজ! উপহার দিয়াছেন। বালক কোন পাকা 
মিস্ত্রির সাহায্য না লইয়৷ নিজ হাতে সেই-সব কল 
বসাইবে। 


হেমন্ত 


কাছুনে পুতুল 

বাজারে সচরাচর ঘে-সমস্ত পুতুল দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহাদের মুখে সব সময় একটুখানি সিঁছুরে হাপি 
লাগিয়াই থাকে। খুকী-মায়েদের ইহাতে একটু অস্থবিধা 
হয়। ছুষ্টামি করিয়া মার খাইয়াও পুতুল যখন দিব্যি 
মুখ ভরিয়া হাসিতে থাকে, তখন সেটা কেমন ধেন 
থাপ্ছাড়! লাগে। তাই এবার এক রকমের পুতুল তৈরি 
হইয়াছে, তার পিঠে একটু চাপ দিলেই তার ছুচোখ 
বাহিয়া টসটস করিয়া জর পড়িতে থাকে। পুতুলটির 
পিঠের কাছে একটি ছোট রবারের থলেতে জল ভর৷ 
থাকে, সেইখানে চাপ পড়িলেই সেই জল ছুটি নল বাহিয়া 


কীছুনে পুতুল। 

চোখের কোণে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই থলে, নল, 
প্রভৃতি পোষাকের নীচে থাকে বলিয়৷ বাহির হইতে 
দেখিয়া মনে হয়, মার খাইয়া পুতুল নিজে হইতেই 
কাদিতেছে। আমাদের দেশের হাটে বাজারে এই পুতুল 
এখনও পাওয়া যায় বলিয়া আমরা শুনি নাই। তাই 
প্রবাসীর অল্পবয়স্ক পাঠকপাঠিকারা এই কীছুনে পুতুলের 
নামে নিজেরা কানা স্থুরু না করিলেই আমরা স্থুখী হইব। 

সচ 


কাকাতুয়া-পাখী সাত-রাজপুত্র 

এক রাজরাণী । আগে ত তার ছেলেপিলেই হয় না, 
এখন হলো-_একে একে জন্মালো সাত-সাতটি ছেলে। 
রাণীর কিন্তু মনের সাধ-_“একটি মেয়ে হয় তো! বেশ হয় !__ 
গৌরীদান .ক'রে টুকটুকে ছোট্ট জামাইটি নিয়ে আমোদ- 
আহ্লাদ করি।' সাত ছেলে পাওয়ার পর রাণী 
তাই নিত্য ব্রত-পৃজ| করেন, আর দেব্তার ছুয়ারে 
কামন! জানান--ঠাকুর, আমায় ফুটফুটে একটি মেয়ে 
দাও ।' 
কিছুদিন পরে ঠাকুর-দেবতার দয়া হলো ।--কোথ! 
থেকে ইয়া-লঘা-জট হাটু-সমান-দাড়ি নিয়ে এক ফকির 
এসে রাজবাড়ীর ছুয়ারে হাজির। রাণী চুপি-চুপি দাসীকে 


পাঠিয়ে ফকিরকে অন্গর-মহলে ডেকে আনালেন। বাজ. 


রাণীর মনের সাধ জেনে ফকির একটা লাল টুকৃটুকে 
ফুল বের ক'রে বল্লেন--“মা, সারাদিন উপোরী .থেকে 


ক 


৩য় সংখ্য। ) 


সা 





সি সপ 


পূর্ণিমার রাতে ভেজ! চুলে গোপনে এ ফুলটি বেঁটে খেয়ো 
কোলে মেয়ে পাবে; কিন্তু সাবধান, এক ফোৌঁটাও ধেন 





মাটীতে না পড়ে 1--পড়লে, মেয়ে কোলে আসার সঙ্গে . 


সন্ধে আগের ফল আকাশে উড়ে যাবে ।”......আগের ফল 
তে৷ সাতটি ছেলে,--মান্ধষ আবার আকাশে উড়ে যাবে 
কি1--রাণী ফকিরের কথ! ঠিক বুঝতে পারলেন না; 
তবু ছু'হাত পেতে ফুলটি নিয়ে মহাযত্বে রেখে দিলেন। 

সারাদিন উপোষী থেকে পূর্ণিমার রাতে রাজরাণী 
নেয়ে এলেন; তারপর ভেজা! চুলে আপনার হাতে 
ফুলটি বেটে মুখে দিতে যাচ্ছেন,_হটাৎ ঝনাৎ করে? 
একশো বাতির ঝাঁড়টা মেজেয় পড়ে' ভেঙ্গে গেল। 
হটাৎ চমকে উঠতে বাটা ফুলের রসভবরা সোনার বিশ্ক- 
খানি রাণীর হাত থেকে ছিটকে পড়ল। এ কি 
হ'ল ?--ডেবে রাণী ভাড়াভাড়ি চেঁছে পু'ছে বিশ্কের 
রসটুকু তুলে মুখে দিলেন; কিন্তু মার্ধবেলপাথরের মেঝের 
জোড়ের এক ফাকে সাত ফোটা রস থে নীচে গড়িয়ে 
গেছে ত। তার নজরে পড়ল ন। 

ঞ চে চা ১ 

দশমাস দশদিন পরে রাণীর সত্যি-সত্িঃ একটি মেয়ে 
হলো-মেয়ে না ত যেন ক্ষীরের পুতুলটি ! ম! মেয়েকে 
কোলে তুলেই টাপাফুলের মত তুলতুলে গাল দুখানিতে 
ছুটে! চুমে। দিলেন। এ দিকে--সে-ই যে সাত ফোটা 
রস মাটাতে পড়েছিল তারই ফলে-_বোনের জন্মের সঙ্গে 
সঙ্গে সাত ভাই সাত রাজপুত্র সাতটি কাকাতুয়! পাখী 
হয়ে উড়ে গেল। 

সাত-সাত রাজপুত্র-_-কোলে-কাখের ছেলে তো নয় 


,-কোথায় গেল সব ?--কেউই খুঁজে পায় না। রাণী 


শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ফকিরের কথ! তার মনে 
হ'লে--হায় হায়, আগে বুঝলে কি ছেলে হারাতে মেয়ে 
চান !..'কিন্তু এ যে তার গোপন কথা,- মুখ ফুটে বলতেও 
পারেন না, বুকে চেপে থাকৃতেও পারেন না। 
০ ৮ ক ৮০ 

রাজকন্ঠ। সাত আট বছরের হয়েছে। মেয়েকে আদর 
কন্ুতে গেলেই রাদীর ছেলেদের কথ! মনে গড়ে, আবার 
যাকে পেতে সাত-সাতটি সোনার ছেলে খুইয়েছেন তাকে 


ছেলেদের পাত্তাড়ি_কাকাতুয়া-পার্থী সাত-রাজপুত্র 


৪১৯ 


আদর না করেও কি থাকা যায় ?-এ সোনার চাদের 
দিকে চেয়েই তবু রাজরাণী বুকের আগুন চেপে রাখেন্‌। 

বড় হয়ে রাজকন্তা দাস-দাসীর মুখে শোনে-_তার 
যে সাতটি ভাই ছিল; তারা তার জন্মের দিন থে কোথায় 
গেছে কেউ খুঁজে পায়নি। শুনে রাজকন্ার' ভাইদের 
খবর জান্তে ভারী সাদ) তাই প্রত্যহই সে রাণীকে বলে 
মা আমার নাকি সাত দাদ! ছিল, তার! কোথায় 
গেছে বলনা ? মেয়ের মুখে এ কথা শুনে রাণী কেঁদে. 
কেটে আরো অস্থির হন। 

চা সু সা ০ 

রাজপুত্রেরা কাকাতুয়া-পাখী হয়ে ফুরুত ফুরুত ক'রে 
ঘরে বাইরে উড়তে লাগল--কেউ যদি চেনে! কিন্ত 
রাজবাড়ীতে রঙ-বেরঙের কত পাখীরই মেলা-_কাকা- 
তুয়ার দিকে তাকায় কে! তিন দিন তিন রাত উড়ে 
উড়ে ঘুরে ঘুরেও যখন তারা বাড়ীতে ঠাই পেলে না, 
তখন ছি-হ ছি- হু ক'রে চ্যাচাতে ষ্্যাচাতে সাত ভাই 
আকাশে উধাও হ'লো। 

০ রা কা সা 

মনের ছঃখে কাকাতুয়/-পাখী সাভ-্রাজপুত্র গহন বনে 
বাস! নিয়েছে। এগার মাস উনত্রিশ দিন বনে-বনেই 
তার! ঘুরে বেড়ায়? শ্রাবণ-মাসে পূর্ণিমার রাতে মেঘের 
ফাকে গোল চাদটি দেখে কদম-ফুলের কথা! মনে পড়ে) 
আর তখনই মনে হয় তাদের মায়ের ঘরের জান্লার 
গোড়ায় যে কদম-গছটা আছে তাতে তো এমন হাজার 
হাজার চাদ-কদম ফুটে রয়েছে ! তাই বছরের এই একটা 
দিন কিসের টানে তার! রাজ্যে ফিরে যায়। গহন বন 
থেকে রাজপুরীতে পৌঁছতে রাত দুপুর হয় রান্বপুত্রেরা 
নিশ্ুতরাতে কদমগাছের ফোটা-ফুলের পাশে মুখ 
লুকিয়ে বসে থাকে; আর জান্লার ফাকে সারারাত 
ধরে মায়ের মুখখানি আর ঘুমন্ত বোনটিকে দেখে দেখে 
- ভোরের চাদ ন! ডুবতে আবার বাসায় ছোটে। শ্রাবণ 
মাসের চাদের আলো--একবার মেঘে ঢাকা পড়ে, ফের 
মেঘের ফাকে উকি মেরে লতা-পাতার জ্যোছনা ছড়িয়ে 
দেয়; আধার-আলোর এ ফিকে রঙে ফোটা কদম-ফুল 
দেখেবোধ হয় যেন আকাশের ছোক্র! টাদরা নীচে 





৪২০ 


নেমে এসেছে; আর, লে ফোটা-ফুলের আড়ালে কাকা- 
তুয়ার সাদা ডানা! নড়তে দেখে মনে হয় যেন চাদ-পরীর 
হাট মিলেছে। 
ঙা ক ০ ০ 
যায়--এভাবে কয়েক বছর যায়। রাজরাণী ছেলেদের 
জন্তে প্রায় রাতই কেঁদে কাটান? মায়ের দুঃখে রাজকগ্যাও 
মন-মরা। 
শ্রাবণ মাসের পুর্ণিমা-রাতে মায়ে-মেয়েতে ঘুমিয়ে । 
রাজকন্তা স্বপ্ন দেখে - ক'ম-ফুলের মুখোস প'রে কাকাতুয়ার 
ডান! পিঠে বেঁধে তার দাদার! ধেন চাদ-পরী সেজেছে; 
তারা যেন তাকে ডেকে বল্‌ছে-_ 
ধ“বোনটি মোদের বোনটি, 
* মায়ের গলার কণ্ঠী, 
সাত ভায়েরে আছে তুলে' কেমনে তোর মনটি ? 
রাজবন্কা ধেন বল্লে--- তুলে' থাকৃব কেন, দাদ? 
আমি তো তোমাদের কথা রোজই ভাবি, কিন্ত তোমরা 
যেকোথায় আছ কেউ বল্তে গারেনা । এইতো! 
দেখ,_এলেই যদি তা কিনা আবার চাদ-পরী সেজে! 
কেন? ও ছাই কদম ফুলের মুখোসগুলো ফেলে দাও না 
কেন ?--মাবার কাকাতুয়ার ভানাই ব। পিঠে বেঁধেছ 
কেন ?-- 
বল্‌্তেই যেন টাদ-পরীদের মুখ থেকে ঝুর্‌- 
ঝুবু ক'রে কদমফুলের হল্দে রোয়াগুলো ঝরে পড়ল, 
আর তার বদলে মুখে বেরুলো এক-একট! এ)--ত্তে৷ 
বড় কাকাতুয়ার লাল ঠোট। রাজকন্তা ঘেন চেঁচিয়ে 
উঠ্ল--'একি হলো, দাদা ?- তোমরা: যে কাকাতুয়! 
পাখী হয়ে গেলে !ঃ 
সাতভাই ধেন ডেকে বল্ল-_ 
“কাকাতুয়! ! কাকাতুয়। !_কোথায় কি রে গেছে থোয়।? 
কেন বনের পাখী ? 
স্পমানয কেরে ক'রে দেবে? 
মনেয় ছুঃখে গহন বনে থাকি ।, 
রাজবন্ত। বল্লে--.ন না, জার গহন বনে যেতে হবে 
না,--বল, কি করলে তোমরা মাছয হও, আমিই কর্য |? 
**পারুষে ? “পারুষো 1. ঠিক 7," ঠিক ।'... 


প্রবামী-্আধাঢ়, ১৩২৯ 


পিসি সরস সপ সিসি সপ সপিিসমি। 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ 








সাতভাই যেন তখন ঠোটে ক'রে এক-একটা বন" 
কাপাসের ফল এনে রাজকন্তার হাতে দিল; আর 
বল্ল--সাত মাস কিন্তু কথা না কয়ে থাকৃতে হবেস্ 
এ সাত মাসের মধ্যে এ বন-কাপাসের তৃলোয় স্থত। কেটে 
গাল্চে বোনাতে হবে; গাল্চের উপর কদম-ফুলের বুটি 
তুলে' আঙ্গুলের রক্ত মাখিয়ে যদি সাত ভাইয়ের গায় 
ছু'ড়ে দিতে পার তবেই আমর! মানুষ হই। সাত 
মাসের মধ্যেই কিন্তু কাজ শেষ হওয়া চাই, আর এ কয় ঘাস 
মুখে হা-টিও করুতে পারুবে না। করলে আর কিছুতে 
আমাদের মুক্তি নেই। এই না বলেই যেন সাত 
ভাই কাকাতুয়৷ পাখী 1ট-হ চি-হ, ক'রে ভাকৃতে 
ডাকৃতে উড়ে গেল। 

স্বপ্ন দেখেই রাজকণ্তার ঘুম ভোঙ্গ গেল। ধড়মড় 
ক'রে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়্ল। জানালার নীচে 
কদমগাছটার দিকে তাকাতেই দেখে সত্যিই তো! 
কদম-ফুলের আড়ালে যে সাদা পাখীর ভান! ! রাজকন্ত। 
ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এল। এদিকে তখন 
ভোরও হয় হয়। কাকাতুয়। পাখী সাত রাজপুত্র ডান! 
নাড়া দিয়ে আকাশে উড়্বে, রাজকন্। দেখে--তাই তো! 
এ যে সত্যিই সাতটি কাকাতুয়৷ ! আনন্দে রাজ্জকন্তার আর 
তর সয় না-_পাখী সাতটি কোথায় যায়, দেখতে সেও 
ছুটল । 

পাখীর ওড়ে আকাশে, রাজকন্য। পাখীর দিকে এক- 
দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে হেঁটে ছুটে চলেছে,-_-কোথায় যায় হিসেব 
নেই। যেতে যেতে, এক রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে আর-এক 
রাজার রাজ্যে এসে গহন বনে ঢুক্বে,--কাকাতুয়া৷ গাখী 
সাত-ভাই রাজপুত্রের। চেয়ে দেখে খোনটিও যে এসেছে। 
দেখে তাদের আনন্দের আর সীম। নেই--তার। শে? 
ক'রে নীচে নেমে এসে রাজকন্তাকে ঘিরে দ্রাড়াল; 
তারপর কেউ তার হাতে ঘসে ঠোট, কেউ বা কাধে 
উঠে' নাচে, কারু বা! চি-হ.চি-হ, ভাক আর থামে না। 
এসব দেখে শুনে রাজকন্তার মনে হ'লো--সত্যি সত্যি 
এরাই তার সাত-ভাই। সে ভাবলে-ভোরের স্বপ্ন মিছে 
হয় না; ভাইরা পাখী হয়েছে এ ্বপ্প যখন মিলে গেল, 
তখন যা করুলে তার! মা্য হবে সে স্বপ্ন কিমিথা। 


৩য় সংখ্য। ] 


তা্পীিপীপিীস্সিা্পসস্িলাস্পিতিস্পিিস্পসটি পাস পা 
হয়? আমি ভাইদের মান্য না ক'রে ঘরে ফিরব না 
তাতে খালি সাতমাস কথা না ক'য়ে কেন যা কর্‌তে হয় 
সবই কর্ব।--এই না ভেবে রাজকন্যা ভাইদের সাথে 
গহন বনেই রয়ে গেল। 

কাকাতুয্া-পাখী রাজপুত্ররা ঠোটে ঠোঁটে খড়কুটা 
বয়ে বোনের জন্ত এক' কুঁড়ে তৈরী করুলে। এক 
ভাই ফল আনে, এক ভাই মূল আনে, এক ভাই 
নরম নরম পাখীর পালকে শেজ পেতে দেয়--রাজ- 
কন্তার খাবয়া-শোওয়ার কষ্ট নেই। ছুবেল! চরার পর 
ঘরে ফির্বাব সময় সবাই এক-একটা বন-কাপাসের ফল 
ঠোটে কাম্‌ড়ে নিয়ে আসে--রাজকন্া কাপাসের তূলোয় 
স্থতো কেটে গাল্চে বোনে । 

সাত মাসের ছয়মাস যায় রাজকন্ত। হাও করে না হও 
করে না, মুখ বুজে একমনে গাল্চেই বুন্ছে। এক দিন 
কাকাতুয়া-পাখী রাজপুভ্ররা বিকেল বেলা চর্তে গেছে, 
রাজকন্তা একলা! ঘরের দরজায় বসে স্থৃতা কাট্চে, হঠাৎ সে 
রাজ্যের রাজার ছেলে মৃগয়ায় এসে গহন বনে উপস্থিত । 
গহন বনে এ কুঁড়ে কিসের ?-রাজার ছেলে এগিয়ে 
দেখেন দুয়ারে এক পরম সুন্দরী" মেয়ে।...রাজপুন্র 
এ কথা সে কথা নানান কথা স্থধান্, রাজকন্যার 
মুখে কথা নেই--মে আপন মনে স্থতাই কাটে আর 
গাল্চে বোনে। রাজার ছেলে আর বেশী কিছু 
না বলে কয়ে রাজকন্তযকে নিজের পাশে ঘোড়ায় 
উঠিয়ে রাজ্যে ফিরলেন । 

মায়ের কোল ছেড়ে রাজকন্তা ভাইদের জন্তে বন- 
বাস নিয়েছে--সে ভাইরাই বা কোথায় আর কেইবা 
কোথায়, তাকে নিয়ে চল্ল-স্থধাবারও উপায় নেই-- 
রাজকন্য। কেঁদেই অস্থির। সাতমাসের মধ্যে গাল্চে 
বুনে বুটি তোল! চাই, তাই সে কাদ্‌তে কাদ্তেও গাল্‌্চে 
তৈরীই কর্‌চে, কিন্তু চোখের জলে হাত ভিজে আঙ্গুল যে 
আর চলে না! 

রাজার ছেলে আদর ক'রে রাজকন্তাকে র্াজপুরীতে 
তুল্লেন। এমন হ্ন্দরী মেয়ে !-রাজার ছেলের মনের 
সাদ একেই, রাজরাপী করেন। কিন্ত রাণী মা চটেই 
আগুন-স্কোন্‌ বন-জঙ্গলের ধেঁয়ে। তার উপর হাবা 





ছেলেদের পাত্তাড়ি--কাকাতুয়া-পাখী সাত-রাজপুন্র 


শি তাপস পাসিপাসপসিাছি পাস্পিস্পাস্পাসিপিস্টিপাসি পাছি পিপিপি ০৯ পাস্টিপাস্িত 


৪২১ 


১০টি 





না বোবা, এমন বৌ হ'লে রাজপাট মানাবে কেন! 
রাজপুত্বের মন কিন্ত মায়ের এ কথায় গ্রবোধ মানে না। 
০ ০ ৪ চি 

গাল্চে বোনা হয়ে গেছে, এখন বুটি তোলা 
চাই; কিন্তু স্থতো যে সব ফুরিয়ে গেল! সাত 
মাসও তো যায় যায় ।--রাজধানীতে বনকাপাস কোথায় 
পাই ?-- রাজকন্যা ছুদিন ধ'রে ভাবৃচে। উপায় না পেয়ে 
তিনদিনের দিন নিশুত রাতে কাপাসের খোজে 
চুপিচুপি রাজপুরী হতে বেরুল। রাজকণ্তা এদিফে 
যায় দেখে দালান কোঠা, ও-দিকে যায় দেখে দীঘি 
পুকুর--বনকাপাস তো কোথাও মেলে না। হ্াটুতে 
হাটতে শেষে সে নদীর পাড়ে শ্শানে গিয়ে উপস্থিত। 
শ্শানের নীচে বনকাপাসের মন্ত বন; রীজকন্তা আচল 
ভ'রে কাপাসের ফল কুড়োতে লাগ্ল। 

এই মেয়েই ছেলেকে পাগল করেছে--এই না ভেবে, 
একেই রাণীম! রাজকন্তার উপর টা, তার উপর যখন টের 
পেলেন ছুপুররাতে এক্‌লা৷ সে কোথায় বেরিয়ে যায়, তথুনি 
তার পেছন পেছন ছুজন দাসীকে পাঠিয়ে হুকুম দিলেন 
ক করে মেয়েটা, দেখা চাই ।' রাজকন্যা শ্রশানে 
ঢুকে কাপাস তুল্তে নীচে নাম্বে, দাসীর দূর হতে 
দেখেই-'ওমা 1 বালে চেঁচিয়ে দে ছুট; হাপান্ে 
হাপাতে রাজপুরীতে ফিরে খবর দিল-_“রাজপুত্র একটা 
ডাইনী রাজ্যে এনেচেন, সে শ্বশানে গিয়ে মড়া খায়।” 
রাণীম! হুকুম দিলেন_-ডাইনীটাকে বেঁধে গারদে 
রাখ, জ্যান্ত পুড়িয়ে মার্বি।' হৈ চৈ ক'রে লোকজন 
গিয়ে রাজকন্যাকে বেঁধে আন্ল। 

তিনদিন পরে রাজকন্তার আমু স্করোবে। সাত 
মাসের তো এই তিনটি দিনই বাকি। ভাইদের সাথে 
দেখা নেই দেখ! হবে কিনাকে জানে? তবু খাওয়া 
নেই শোওয়া নেই--রাঁজকন্তা গাল্চের উপর বুটিই 
তুল্চেঃ আর চোখের জলে বুক ভাসিয়ে প্রার্থনা 
কর্চে--“দয়াল ঠাকুর, আমার মরার আগে ভাইদের 
একবার যেন কাছে পাই।" 

চারদিনের দিনে রাজকন্তাকে মশানে নিয়ে মশালচীরা 


আগুন ধরাচ্ছে, বুটিতোলা গাল্চে হাতে রাজকন্তা 


৪২২ 


চোক বুজে: দাড়িয়ে আছে, হঠাৎ. কোথা হতে শে। 
শে! করে উড়ে “এসে সাডট। কাকাতুয়! পাখী মাথার 
উপর থম্‌কে দাড়ান; তারপরে তারা হুদ ক'রে নীচে 
নেমে পগড়ে রাজকন্তাকে ধিরে ঘুরুতে লাগল। রাজ- 
কল্প চোখ মেলে চেয়েই নিজের আঙ্গুল কাম্‌ড়ে 
বুটির উপর রক্ত মাখিয়ে লাল গাল্চেখানি ভাইদের 
গায় ছুঁড়ে দিল। সকলে অবাক্‌ হয়ে দেখে--কোথায় 
গেল কাকাতুয়া !_-এ যে সাত রাজপুত্র ! 

রাজকন্ত। সকলকে সব কথা খুলে বল্লে। সাত 
ভাই রাজপুঞ্জরা বল্ল--বোন, একম৷স ধরে তোমার 
খোজে কত দেশই যে ঘুরেছি!-ভাগ্যিস এ পথে 
ধেতে.'আজ তোমায় দেখ তে. পেয়েছিলাম !' 

রাজ্যের দাজপুত্র সব শুনে? মহাখুসী। রাণীমারও 





প্রবাসী--আবাঢ়, ১৩২৯ 
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[ ২২শ ভাগ, ১ থধ 


ভুল ভাঙ্গল। রাজার ছেলের সাথে রাজকন্যার নি 
আর বাধা কিসের? 

রাজকন্যা বল্লে--'আমি না বলে মায়ের কোল 
হতে এসেছি, আগে মায়ের কোলে ফিরে যেতে চাই। 
ভাইদের মত আমাকেও হঠাৎ হারিয়ে মা আমার 
বেচে আছেন কি না জানি না। 

সাত ভায়ের সঙ্গে রাজকন্তা বাপের রাজ্যে ফির্ল। 
মেয়ের সাথে ছেলেদের ফিরে পেয়ে আনন্দে রাজারাণীর 
চোখের জল আর থামে না। 

কিছুদিন পরে সেই যে রাজকন্যাকে-বিয়ে-কবৃতে- 
চান-রাজপুত্র তিনিও এসে হাজির। ছু'রাজ্যের লোক 
মহা ধুমধামে তখন রাজপুত্র আর রাজকন্যার বিয়ে 
দিল। 


শ্রীকার্তিকচন্ত্র দাশগুপ্ত 


আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের নাটক 


কিছুদিন আগে আমেরিকার লস এঞ্েলেস নামক 
হরে গ্য।মুট ক্লাব থিয়েটারে মহা সমাবোহে রবীন্দ্রনাথের 
চত্রা নাটক অভিনীত হয়ে গিয়েছে । অভিনয়ের আয়ো- 
নন করেছিলেন শ্রীধুত সথরেন্ত্রনারায়ণ গুহ। প্রোগ্রাম 
মথবা নির্ঘ'ট-পত্র থেকে আরম্ভ করে দৃশ্বপট অভিনয় 
ইত্যাদি সমস্তই ভারতীয় আদর্শের অন্থকরণে করা 
£য়েছিল । অঞ্জনের ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন 
হীযুত প্রফুল্নকুমার ধোষাল। প্ররস্ুল্কমারের বাড়ী 
হলিকাভায়। অভিনয়ের যে বিবরণ পাওয়া গেছে ভাতে 
প্রকাশ যে প্রস্ককপ-বাবু অঙ্ছনের ভূমিকা বেশ চমংকার 
অভিনয় করেছিলেন। চিত্রার ভূমিকা অভিনয় করে- 
ছিলেন কুমারী ত্রন্পন্। “চিত্রা” নাটক অভিনয়-কালে 
নট-নটীরা যে বেশভ্বষা করেছিলেন তাতে ঠিক ভারতীয় 
আদর্শের মর্যাদা! রক্ষা হয়েছে বলে মনে হয় না। 
স্থরেজনারায়ণ গুহ আমেরিকায় বায়স্কোপ মহলে 
হ্থপরিচিত। তিনি নিজে একগরন বায়স্কোপ-অভিনেভা 
"চিত্রা" নাটক অভিনয় হবার পূর্বেব তাঁর চেষ্টায় সেখানে 
আরও কয়েকটি হিন্দু নাটক অভিনীত হয়েছে। শোন! 





যাচ্ছে যে গুহ-মহাশয় সম্প্রতি আমেরিকা থেকে দেশে 
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আমেরিকায় চিত্র! নাটকের জভিনয়ের বিহয়-নির্ঘকট। 


চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় কুমারী ব্রন্সন্‌। 





৪২৪ প্রণানী--আধাঢ়, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





এমুক্ত প্রফুল্লকুম।র ঘোখ।ল। 
ফিরে এসেছেন এবং কলিকাতীয় একটি বায়স্কোপ 
কবীর রবীন্্রনাধ ঠাকুর কোম্পানী খোল্বার চেষ্টা কর্ছেন। 





মযমিয় পোল]। নামক ফরামী ভান্করের গঠিত প্রতিমুষ্ঠ নর পর পরিতীল 
পারী-মগরীর সালে দ্য ল! মোসিয়েতে নাশিয়োনাল্‌ দে বৌজ-আর্‌ -- মন্প্রতি পারী নহরেও রবীন্্নাথের “চিত্রা” নাটক 


ললিতশিল্পের জাতীয় মমিতির প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে । অভিনীত হয়েছে 
রী প্রেমাস্কুর শাতর্থী 


ববা 


বধা এল তুষ্ট, মেয়ে বধা এল ছুষ্ট মেয়ে, 
উড়িয়ে এলো-চুল, ঢাকৃচে সে মুখ--দেখ্চে চেয়ে, 
চঞ্চল অঞ্চলের থেকে মিশিয়ে হাসি-ত্রকুটী সে 
ছড়িয়ে জুইয়ের ফুল। হান্চে এক অদ্ভুত-- 
অপূর্ব বিছাৎ। 


সী রাধাচরণ চক্রবস্তী 





রর ংসাঁবশিষ্ট ইউরোপ 


বিপরীত ম্বার্থের সংঘাতে যে বিরোধ জাগিয়ছে তাহ। সভা- 
জগতকে এমনই আলোড়িত করিতেছে যে, কোনও দেশে রাীনীতির 
গতি একই পথে বেশীদিন চলিতে পারিতেছে ন|। রাষ্ট্রণীতির ধার! 
এত শীস্ত শীত ভিম্নপধমুখী হইয়! প্রবাহিত হইতেছে যে তাহার 
ভবিদ্যৎ গতি ও প্রকৃতি সঠিক নির্ধারণ কর এক রকম অসম্ভব 
বলিলেও চরে । তবে মোটামুটিগাবে দেখিতে গেলে দেখ! যায় থে 
ইউরোপের ধ্ংসোম্ুখ ব্যবসাবাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্ট। যে 
প্রতিযোগিত! জাগাইয়ছে এবং অর্থনৈতিক প্রাধান্তলাভের জন্ক যে 
চেষ্ট। চলিতেছে তাহাকেই আশ্রয় করিয়। রাষ্্নীতির গতি পরিবর্তিত 
হইতেছে। কাজেকাজেই রাষ্্রনীতির ধারাকে সম্যক্‌ বুঝিতে হইলে 
ইউরোপের অর্থনৈতিক সমন্ত(কে বুঝিতে হইবে । 

বিগত যুদ্ধেণ পর ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থ। সম্পূর্ণ উল্টাইয়। 
গিকাছে। এখন কেবলমাত্র শ্বদেশজাত জ্রব্যের 'সংরগ্ষণের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিলেই চলিতেছে ন|, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের হ।টে তাহ। প্রচলনের 
জন্ত নুতন করিয়। চেষ্টা! করিতে হইতেছে । ইংলও বাণিজ্যঙক্ষেত্রে 
পুর্ব আধিপত্য বঙ্গায় রাখিবার চেষ্টায় অবাধ-বাণিজ্যের (066 
(856) পরিবর্তে উপনিবেশগুলির সহিত সম্মিলিত হইয়। এক শুষ্ক- 
সমবায় (75010 [0০199 ) গড়িয়। তুলিবার চেষ্ট। পাইতেছেন। 
আমেরিকার যুক্তপ্রদেশও ক্যানেড। উপনিবেশের সহিত শুক্ক-সন্ধি 
করিয়। বাঁণিজোর ক্ষেত্রে -সর্ববাপেক্ষ। বেশী বিশ করিয়া! লইয়াছেন। 
মধ্য-ইউরৌপের নবীন রাঙ্জাগুলিও জেকো-শ্লোৌভাকিয়ার মন্ত্রী 
বেনিসের প্রচেষ্টায় এক শুঙ্গ-সমব|য় গড়িয়। বাণিজ্যের হাটে প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছেন। 


সামাজ্য-লোভ ও যুদ্ধের অবশ্যস্তাবী ফলকপে এই-সকল বিপরীত 
ধারার জন হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে জা্মানী বাণিজ্য-ক্ষেত্রে মে প্রাধান্য 
ল।ত করিয়[ছিপ, সনগ্র মধ্য ও পুর্ব ইউরোপে থে অর্থনৈতিক খাদ 
(০9901101190) কাটির। অগ্য-দেশজ।ত পণ্যের প্রবেশ 
বন্ধ করিয়। দিয়াছিল, তাহ|কে বিনষ্ট করিয়| একটি সার্ববাতিক 
ধনিব-্নগুল ([0তেতোন 9] 0060150 025) গঠন করিয়। 
অবাধ-বাণিজোর হুবিধ! করিয়। দেওয়। বিশ্বযুদ্ধের একটি প্রধান 
উদ্দেগ্ঠ বলিয়। মিত্রশক্তিগণ ঘোধণ। করিয়াছিলেন কিন্তু যুদ্ধ-শেষে 
জাতিসমূহের সংঘ গঠিত হইল শুধু নামে_ প্রবল শক্তিগুলিই সংঘের 
সর্বনয় কর্। হইক্স। উঠিলেন এবং হুূর্ব্বল জাতিগুলি প্রবলের স্বার্থের 
নিকট পরাভব মাঁনিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এ অবন্থ। বেশীদিন 
রহিল ন!। প্রবলে প্রবলেও স্বার্থের সংঘাত বাধিয়। উঠিল, জাদ্দানীর 
তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাধান্ত লাভের জগ্ম আবার জাতিতে 
জাতিতে সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। পূর্ষ্ধে বিশ্বের হাটে জার্মানীর 
প্রতি্বম্বী ছিলেন ইংরেজ ; জার্মানীর তিরোভাবের পর মার্কিনের 
জবিত9্াব হইল, তাই প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল ইছ্রেজে আর 
মার্ষিনে। যুদ্ধের «অবকাশে আমেরিক। বির হাটে আপনাকে দৃঢ়- 
প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিল ; যুদ্ধাদিসানে তাহ! বজায় রাণিবার 


জন্য সে প্রাণপণ চেষ্ট। গাইতে লাগিল। কাজেই ইংরেজের সহিত 
মাকিনের স্বার্থের সংঘাত আরম্ভ হইল । 

যুদ্ধের সময় খণদান ও মাল-সর্দরাহ করিয়। প্রতৃত ধনবৃদ্ধির 
সুযোগ আমেরিকার হইয়াছিল। ইউরোপের মুদ্রার মূল্যনিরপণ 
অনেকট। আমেরিকার ইচ্ছার অধীন হইয়। পড়িয়াছিল। আগত দিকে 
ইংরেজের ধনগাম্য বজায় রাখ দায় হইয়া! উঠিয়াছিল। ইংরেজের 
একটি মস্ত বড় সমন্ত। হইয়। উঠিয়াছে এই, যে, তাহার কীচা মাল 
বিক্রয় করিবে কাহাকে? যুদ্ধের পূর্বে জার্মানী এক বড় ক্রেতা 
ছিল। কিন্ত পৌটলা-পুটুলি সমেত যাহাকে রাস্তায় বাহির করিয়! 
দেওয়। হইয়াছে সেই পথের ভিখারীকে ক্রেতা করা তো সম্ভব- 
পর নয়। জার্মানী, অগ্্ীয়!, তুকাঁ ও রুশিয়ার অবস্থ। ঈান্ডীর ভিখারীর 
মত; ইহাদের অর্থ-নৈতিক ছুর্দীশ1 সমস্ত ইউরোপকে ছূর্দশাপন্ন করিয়। 
তুলিয়াছে। ইহাদের বাণিজ্য নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের 
বাঁণিজ্য-সংহতি নষ্ট হইয়াছে, ফলে লক্ষী চঞ্চল! হওয়াতে প্রসায়ের শক্তি 
্সীণ হইয়াছে । অপরদিকে এসিয়, আধ্িকা, দক্ষিণ আমেরিকা, 
অষ্ট্রেলিয়। প্রভৃতি দেশে অবাধে বাণিজ্য-বিস্তারের সুবিধা! পাইয়া 
আমেরিক| ও জাপানের বাণিক্জাভিত্বি আরও সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। 
আমেরিক| এতই ধনশালী হইয়। উঠিয়াছে যে মধ্য ও দক্ষিণ 
ইউরোপের রাজাসমূহকে ধারে মাল সর্বরাহ করিয়া তাহাদের নষ্ট 
শিল্পের পুনরুদ্ধারে সহায়তা করিবার সামর্থা আমেরিকার আছে। 
ইংরেজ কিম্বা অন্য কাহারও খণ দিবার শক্তি নাই। যুদ্ধের ফলে 
আমেরিকা বিশ্বের হাটে প্রবল হইয়াছে, ইউরোপীয় শক্তিসমূহের 
মধো ইংরেঙ প্রাধাস্তলাভ করিয়াছে এবং জাঁপান প্রতিহবন্বীহীন 
হইয়। একচ্ছত্র অধিপতিরূপে পূর্বে বিরাজ করিতেছে । 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট প্রাচো জাপানের এই প্রাধান্তকে খর্ব 
করিতে উৎসুক; ইংরেজ আমেরিকার ধনপ্রীবল্য সম্ভ করিতে 
নারাজ; ইটরোপে ইংরেজের রাষ্ট্রনৈতিক প্রাধান্থ আবার ফ্রাল্সের 
চক্ষুশূল। এই পরষ্পর-বিরোধী শক্তিসমূহের ঈর্ষ। পরস্পরকে এমনই 
ক্ষতবিক্ষত করিতেছে যে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহ। নিশ্চয় 
বল! যায় না । তবে যতদুর দেখ| যাইতেছে ইংরেজ আমেরিকার 
বিরুদ্ধে জাপানকে প্রবল রাখিতে চেষ্ট। পাইবেন এবং ইংরেজ ও 
জাপানের সথ্যতার বিরদ্ধে ফাল ও আন্চমরিকার মিত্রত। জমিয়! 
উঠিবে বেশ ভালরকমই | ইংরেজের পক্ষে আবার ফ্রা্সের শক্তিকে 
ব্যাহত করিবার জন্য জার্মীন-শক্তির পুনঃগ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাওয়। 
বিচিত্র নহে। ইতিহাসের গতিকে বিগত যুদ্ধ যে পথে চালাইয়াছে 
তাহাকে ফিরাইয়! অন্কপথে চালান সহজ নহে। তাই মনে হয় যে 
বিগত যুদ্ধ শে যুদ্ধ নহে ; আবার এক নুতন কুরাক্ষেতা বুঝিব! 
বাধিয়। উঠে । 

মাফিন রাজ্য খনিজ ধন-সম্পদে ইংলও হইতে শ্রেষ্ট । পৃথিবীর 
খনিজ তৈলের শতফর! ৬৭ ভাগ আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া ঘাঁয়। 
এই খনিজ তৈলের প্রাধান্ক হইতে আমোরফ। ফল্পকার্ধানার জগ্য 
সন্ভায় শক্তি ব্যবহার করিবার উপায় লাত করিয়াছে । যুদ্ধের পূর্বে 
মাফিনের পণাবাহী জাহাজ ছিল না| । পৃথিবীর পণ্য-বহন কার্বার 


৪২৬ 


প্রবানী--আবাঢ়, ১৩২৯ 


(২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শস্টি ৮ ৯ পাস রি কেসি তানি পি পাকি পাস পাসটি তাত সি পাতি ভাটি পাখি ভাটি পাদ লাস্ট তানি তাস এসি পোস্ত হোসি রোসছি এ পি পা পেস পা পি চি পো পি পাস্সিপিিপািপাসমি ছি পাপা পাস ঠ৬। াপসাপিতিতিত পপি, 


ইংরেকের একচেটিয়া ছিল। যুদ্ধের পর এক বিরাট পণ্যবাহী 
নৌবহারের সাহাঁধ্যে মার্কিন পণ্য বি ইংরেজের সহিত প্রতি- 
ঘঙ্গিত| করিতেছে। ইংরেজ তাই রাষ্ট্রের গতিকে 
অন্ত ক্ষেত্রে পরিচালিত করিবার উদ্দেন্টে মার্িনের ঘরের পাশে 
জাপানকে প্রশান্ত মহাসাগরে স্প্রবল রাখিতে উৎনুক। ক্যালিফোিয়।, 
মেক্সিকে। এবং দক্ষিণ আমেরিকায় প্রতিযোৌগিত! বাড়িয। উঠিলে 
সেই-সকল স্থানেই মার্কিনের শক্তির অধিকাংশই ব্যরিত হইয়। 
যাইবে, ইউরোপের হাটে মার্কিনের হবিধা করিয়। উঠ। বড় 
সম্ভবপর হইবে ন|। 

জাপান, যুদ্ধের অবকাশে, গ্রশ।ভ্ত মহাসাগরে নিজের শক্তিকে যথেষ্ট 
বাড়াইয়। তুলিয়াছেন। অবাধ-বাণিজ্য করিবার হ্ৃযোগ পাইয়। 
প্রাচ্যের হাটে বেশ দৃ়ভাবে আন্তান। গাড়িয়। বলিবার সুযোগ 
পাইয়াছেন। কিন্ত প্রথম-শ্রেণীর ব্যবসায়ী জাতি হইপ্| উঠিবার এক 
অন্তরায় উপস্থিত হইয়। জ।পানের বাঁণিজের প্রসার তেন হইতে 
দেয় নাই। জাপানে কয়লা ও লৌহের উৎপাদন সন্তায় সম্ভবপর ছিল 
না। ফিন্ক করল! ও লৌহ ভিন্ন সন্তায় পণ্য প্রস্তুত ও সর্বরাহ সম্ভব- 
পর নছে। যুগ্ধের অবকাঁশে জাপান তাহার এই অভাবটিকেও মিটাইয়! 
ফেল্বার হুর্ধাগ পাইয়াছেন । নবীন চীন-দাধারণতন্ত্র ও সাইবেরিয়ার 
গণতন্ত্রকে খণ দান করিয়। তথাকার কয়লা ও লৌহের খনিগুলিকে মন্তয় 
ইজারা'লইয়! জাপান নিজের অভাব অনেকটা পূরণ করিয়। লইয়াছেন। 
মার্কিমওয়াসিংটন-বৈঠকে চীনের সহিত জাপানের এই পণ্যদন্ধি নষ্ট 
করিম! দিবায় চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ নিঙ্গের স্বার্থের খাতিরে 
জাপানের জন্ুকুলত! করেন। 

ইংরেজ উপনিবেশ্গুলি কিন্তু জাপানকে বিশেষ ভাল নজরে দেখেন 
না। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমজীবি-সন্প্রদায় জাপানী 
শ্রমিকের সহিত গ্রতিধোগিতায় হারিয়! জাপানের প্রতি বিদ্বেষ- 
তাবাপ্ন ; তাই গীতাতক্কে আতঙ্কিত এই উপনিবেশগুলিই ইংরেজে 
জাপানে মিত্রতার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলিয়াছেন, তথাপি 
ইংয়েজ সর্কার দায়গ্রস্ত হইয়। জাপানের সঙ্গে সধ্যত। করিতেছেন। 
ইংরেঙ্গ বেন জাপানকে খেলাইয়! মার্কিনকে দুর্বল করিতে চাঁহিতেছেন 
তাহার পাণ্ট! চালে মার্কিনও জ্রাঙ্পকে ইংরেজের বিরুদ্ধে এক চাল 
খেলাইয়। লইতেছেন। ইংলগ্ডের এত সপ্নিকটে একটি বিরদ্ধ-্বার্থ- 
বিশিষ্ট শক্তিকে বাড়াইয়। তুলিতে পারিলে মার্কিনের স্থবিধ!। 
সার ও কুরের কয়লার খনি ও জংউইর লৌহের কার্বার জাঙ্গের 
হাতে আদীতে ফ্রাঙ্গ, হলাও, সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি রাজা ইংলগডের 
সহিত প্রতিযোগিত। আরম্ভ করিয়াছেন । ইংরেজ কয়লার ধনির মালিক 
ও ইন্পাতের কার্বাদীর ইহাতে সমূহ ক্ষতি। তাই ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ 
জার্মানীর রাটেনে। ও ট্টাইনিসের ব্যবদায় যাহাতে ফ্রান্সের সহিত 


প্রতিযোগিত। করিতে পারে ভাহার ছুধোগ করিরা, দিতে, উৎদৃক । 
জার্মান কল়্লা ও লৌছের কার্যার যাহাতে প্রবল না হইয়া উঠে 
ফ্রাঙ্স আবার তাহার চেষ্ট! গাইতেছেন। পূর্ব প্রসিয়ার কয়লার 
খনিগুলি যাহাতে পৌলাগের হাতে আদে তাহার বধাঁসাধ্য চেষ্টা 
ফাঙ্গ করিয়াছিলেন। পোলাও, জেকোগ্জে।ভাকিয়া ও রুমেনিয়ার 
সহিত নান। প্রকার বাবসায়-ম্পর্কিত বন্দোবস্তও ফণঙ্স করিয়াছেন। 
ইহাতে ভাহার লাভ ছু'রকমে হইয়াছে। প্রথম লাভ প্রাচ্য ইউ- 
রোপে জার্মান পণ্য-প্রাধানা নষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় লাভ জার্নানী 
ও রাশিয়ার মধ্যে একটি রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবধানের স্থাটি হইয়াছে যাহা 
প্রয়োজন হইলে জার্মানীর প্রতিকূলে ফ্রাল্সের অনুকূলত! করিবে।- 
এদিয়। মাইনযের লৌহ-খনিগুলির ইজারা, পাইয়! ফ্রা্প তুরম্ের 
জাতীয়দলের সহিত এমন না রফানিষ্পত্তি করিয়াছেন 
যাহ। ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিকুল। এই-সব নানা কারণে ফ্রালগের 
বিরুদ্ধে ও জার্মানীর অনুকূলে ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির ধার। বর্ধমান 
প্রবাহিত হইতেছে। কালে এই স্বার্থের সংঘর্ষে আর-একটি কুরুক্ষেত্র 
বাধিয়| উঠিবে কি ন| কে বলিবে ? 00171700151 1২656৬এ [৪৫] 
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বর্তমীন রাষ্ট্রনীতির অন্তরালে রহিয়াছে অর্থনৈতিক কতকগুলি 
মমন্ত। | এবং বিশ্বের হাঁটে যে রেষারেমি চলিতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে 
কয়লা! ও লৌহের প্রতিযোগিতা । এই করল! ও লৌহের মালিকান! 
লইয়! শেষে একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিয়া! উঠ| কিছুই বিচিত্র নহে। 


শ্রী গ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


কমল! মিঠে কর 


প্রথমে কিছু চণ পচিণ্য কয়েকদিন স্যাতসেছে 
মাটিতে ছড়িয়ে রেখে দিতে হবে। তারপর যে গাছের 
ফল মিঠে করতে হবে তার গোড়ার চারদিকে একটি 
নাতি-গভীর খাল এমন ভাবে কাটতে হবে যে কোন 
শিকড় যেন কাটা নাঁযায়। পরে সেই পচানে চুণ দিয়ে 


সেই খাল ভর্তি করে মাটি দিয়ে চেপে দিলেই সেই গাছে 

খুব মিঠে কমলা হবে। দিলেট জেলার ছাতকের আর 

খাসিয়া জেলার চেরাপুঞ্ীর কমলা মিষ্টি বলে, প্রসিদ্ধ, 

কারণ এই ছুই জাঙগায় চুণাপাথর খুব বেশী। এই উপায়ে 

আম-কাটালও বেশী মিঠে করা যেতে পাবে। 
রী "ছিউদ্দীন আহ মদ্‌ চৌধুরী 


৩য় সংখ্যা] 


রোএরিক 


৪২৭ 


পাপা পিসি শ্িসটিণিি পাছি ৫০৯ পান্টি পি পাটি ভর্তি ৫ ৬ লাউ পাটি ৮ ৬ পা পা পিৎ পোডি পিতা পাি এসপির বাসি আািতসিপা্িপাসিিিরাস্পিতাসিপাস্পসিপাটি পোস্ত সাস্পি ছি স্লিিস্িপা্িসিি শি সস্সিিসিিপ এ 


রোএরিক ৃঁ 


এক শতাবীরও আগেকার কথা, টুর্গেনিভের গল্প উপন্যাস 
হঠাৎ কুশিয়াকে পৃথিবীর গুণী- ও রসজ-সমাজের দৃষ্টির 
সম্মুথে আনিয়৷ উপস্থিত করে। সাহিত্য ও ললিতকলায় 
তারপর হইতে বিশেষ একটি, গৌরবের স্থান রুশিয়! 
বরাবরই অধিকার করিয়া আসিয়াছে। টুর্গেনিভের 
উপন্তাসরাজির পর. শায়কোভেম্কির সঙ্গীত, তারপর 
এক-সঙে ড্টয়েফ্স্কির উপন্াস ও রুশীয় নৃত্যকল1 সমস্ত 
ইউরোপ জুড়িয়া যে রসের প্লাবন বহাইয়াছিল আজও 
পর্যান্ত তাহাতে বিন্দুমাত্র ভাট পড়ে নাই। 

কিন্ত এ-সমস্ত ছাড়া রুশিয়া যে চিত্রসম্পদেও সমৃদ্ধ 
এ কথাটা হয়ত অনেকেরই জান! নাই। 

রুশীয় চিত্রকলার একটি বড় বিশেষত্ব এই, যে, উহাতে 
শিল্পপদ্ধতির দিক দিয়! একদিকে স্বেগ্িনেভিয়ার ও 
অন্যদিকে বাইজেপ্টীয় তাতার ও ভারতীয় প্রভাব এক- 
সমানভাবে ছায়াপাত করিয়াছে, কিন্তু তার মধ্যেই 
রুশিয়ার চির-রহস্যভর1 চিরস্তন সতাটি, তাহার তরুগুল্স- 
হীন কালে!কষ্টির পাহাড়, তার স্রান* পার বসন্ত, 
তার তড়িছজ্জল স্থদীর্ঘ কোজাগর রাত্রি, তাঁর ইতিহাস, 
তাঁর কিন্বদস্তী সর্বত্র সুস্পষ্ট সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । রুশীয় ভাবে অন্প্রাণিত এই তরুণ রুশীয় 
শিল্পকপার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিকোলাস্‌ কন্ষ্টান্টিনোভিক্‌ 
রোএরিকের চিত্র। নিকোলাস্‌ রোএরিক্‌ ছাড়া রুশীয় 
শিল্পকলার পৃজারীদের মধ্যে ভোরুবেল্‌ সোমোফ, 
সেরোফ্‌, বেনোয়। প্রভৃতি আরও অনেক শক্তিশালী 
শিল্পীদের নাম করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সকলেরই 
শিল্পে রুশিয়ার যে প্রকাশ তাহা অনেকখানিই বাঠিরের 
বস্ত। রুশিয়ার জীবনের ফ্টো ভিতরের দিক্‌, সত্য 
সম্দর শিবের যে আত্মপ্রকাশ তার নিতান্তই অস্তরের বস্ত, 
তাহাকে পাই আমর! একমাত্র রোএরিকের চিত্রে । এই 
হিলাবে রোএরিকই প্রথম রুশীয় শিল্পকলায় সেই 
জিনিসটির পরিচয় দিয়াছেন যাহাকে বলিতে পারা যায় 
রুশীয়ু শিল্পের আত্মা । কিন্ত এই আত্মা বস্ত শান্ত, দেশে 
দেশে কালে কাঁলে নান! প্রকাশের মধ্য দিয়াও ইহার 
৯ ৫৪৮১৫ ৪ 


চিরন্তন ভাবসত্ত! সর্বত্র মর্ধমানবেরই বোধগম্য, আদর ও 
সম্ভোগের সামগ্রী। তাই রোএরিকের শিল্প রুশীয় হইয়াও 
রুশীয়ত্বের অতীত । উহা শাশ্বত ও সর্ধবমান্বিক। 





নিকোপাস্‌ কন্ষানোর্টিভিক্‌ রোএরিক্‌। 


বন্তমান রুশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবুক চিত্রকর, 
বিখ্যাত চিত্রসমমলোচক ও কবি। 


ভাবাম্মক হইলেও রোএরিকের চিত্র ছুর্ব্বোধ্য নহে। 
বরঞ্চ সহজবোধ্য হাই তাহার শিল্পের বিশেষত । তাহার 
যে-কোনো চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তার 
অন্তনিহিত সত্যটি অতি অলক্ষিতে আসিয়া মনকে স্পর্শ 
করে। আপাত-দৃষ্টিতে বেগুলিকে অদ্ভুত কিন্ুতকিমাকার 
বলিয়! মনে হয়, এমন একটি সহজ অনুভূতি ও প্রকাশের 
জ্যোতিতে সেগুলি দেদীপ্যমান বে তাহাদিগকে সত্য ও 
জীবন্ত বলিয়৷ ভাবা ছাড়! উপায় থাকে না। বাহিরে 
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প্রবাসী-_- আধা, 
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সুধ্যবন্দন।। 


ও চির-তুষারের দেশে প্রথম হুর্ধ্যোদয়ে সে-দেশব।মীর উল্লাল, ঘরের চ।লে-চালে জোড়। দড়ির উপর শুকাইতে দেওয়! মোট। কাপড়ের সারি, 
দূরের পাহাড়গুলি পর্য্যন্ত ষেন কুয়াসার আবরণ ঠেলিয়। বাঁল-সুষ্যের স্পেহৃতপ্ত স্পর্শ বুকে লইতে ব্যস্ত ।-_সব-কিছুতে মিলিয়৷ আলোক- 
ও-তাপ-বঞ্চিত মেরুদেশের কুধ্দয়ের মধ্যেকার মর্ধম্পর্শী করুণতাটুকু হুন্দর উপভোগ্য হইয়। ফুটিয়াছে। 


তাহাদের অন্তিত্ব নাই, কিন্তু প্রতি মানুষেরই অস্তরের 
কোন্‌ গভীরতার স্থানটিতে চিরকাল যেন স্বপ্নের রূপে 
তাহারা বিরাজ করে, পলকের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে 
চিরপরিচিত বলিয়া! মনে হয় । 

মিষ্টিক্‌ ভাবের স্বভাবই এই যে উহা! সহজ। তর্ককে 
বিচারকে পুত্থান্থপুত্খ-অন্থশীলনকে অস্বীকার করিয়া 
মান্গষের অন্তরের সহজ অন্কভূতির অনির্দেশ্ট পথে যে 
বিজয়ঘাত্রা-_17/5610157 বলিতে আমরা তাহাই বুঝিয়! 
থাকি। রোএরিকের 171900197) এই ধরণেরই ৷ উহ! 
চেষ্টারুত নুক্্ম ভাবরাশির সমাবেশ বা! অনাবশ্যক জটিলত। 
নহে। ইহা ব্যতীত ভিতরের দিক্‌ হইতে সমগ্রভাবে 
রোএরিকের শিল্প সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার 


থাকে না। শিল্প সম্বন্ধে তাহার নিজের কোনও থিওরী 
নাই, তিনি নিজেও সকল থিওরীর বাইরে ; তিনি বিশেষ 
কোনও শিল্পপদ্ধতির ধার ধারেন না; তার শিল্পের ভিতর 
তার নিজম্ব কোনো একটি বিশেষ ভঙ্গী ব! ই্টাইলেরও 
পরিচয় মেলে না-_যাহ! দেখিয়! তাহার, আকা ছবিকে 
তাহারই ছবি বলিয়া! ধরিয়। দেওয়া যায়; এবং যদিও 
কেহ কেহ মনে করেন, গোগ্যা, ব্লেক ও ভোরুবেলের 
প্রভাবে তিনি প্রভাবান্থিত, তবু ইহা নিঃসংশয়িতরূপেই 
বলা! যাইতে পারে যে তিনি কোনও শিল্পীকে নিজের 
শিল্পগুরু রূপেও গ্রহণ করেন নাই । এক কথায় রোএ- 
রিকের শিল্প যেন বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রক্কতির আত্মার 
সহজ এবং স্বকীয় কাশ, উহা! যেন অপৌরুষে় ! 


ওয় সংখ্যা ) 


রোএরিক 
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আরতির বেলা। 


রোএরিকের আঁকা "প্রাচীন রুণীয় স্বাপত্যকলা” পর্ধ্যায়ের একখানি ছবি । আরতির ঘন্টা বাজিতে্কে ; - গির্জার দেওয্ঈ(লে আঁক 
দেবদুতের মুস্তিটির মধ্যে নেই আহ্বান যেন মুর্তি-পরিপ্রহ করিয়াছে। 


১৮৭৪ খৃষ্টাব্ধে রোএরিকের জন্ম হয়। ১৮৯৩ হইতে 
১৮৯৭ থৃষ্টাব্ব পধ্যন্ত তিনি পেট্রোগ্রাভ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্র ছিলেন, & সময়েই তিনি সেখানকার গ্যাকাডেমীতে 
চিত্রবিদ্যাও অধ্যয়ন করেন। ১৯১৫ খুষ্টাব্ধে রুশিয়াতে 
রোএরিকের শিল্পজীবনের পঞ্চবিংশ বাৎসরিক উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ধরিয়া হিসাব করিলে ১৮৯ খুষ্টাকে 
তাহার শিল্পজীবনের আরম্ভ | কিন্ত বস্তত চিত্রশিল্পে 
রোএরিক প্রথম খ্যাতি অঞ্জন করেন তাহারও পাচবৎসর 
পরে, পেক্্রোগ্রাড এ্যাকাডেমীতে একটি চিত্র প্রদর্শন 
করিবার ফলে। তখন হইতেই রুশিয়ার শিল্পী- ও 
শিল্পরসজ্-সমাজের দৃষ্টি তাহার দিকে আকৃষ্ট হইতে 
থাকে । তাহার .এই প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর দ্রুত বাড়িতে 
থাকে। 

রোএরিকের শক্তি ও সাধনা এবং তাহার ব্যক্তিত্ব 
নান। বিরুদ্ধদুলেরও শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 
শিল্পে যদিও তিনি নবযুগের ভ্রীকজন বড় বার্ভাবহ 


তথাপি গবর্ণমেন্টের পরিচালিত প্রাচীনতার প্রিপন্থী 
অনেক এযাকাডেমী ও ইনৃট্টিটিউটে তিনি বহুকাল ধরিয়া 
সভ্য মনোনীত হইয়া, এমন কি শিক্ষকত। পর্যন্ত করিয়া 
আসিয়াছেন। অন্যদিকে গ্রাচীনতার ও গতান্ুগতিকতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেও ত্বাহাকেই সকলের আগে 
দেখ। গিয়াছে। সেরোফ্। ভোরুবেল্,। সোমোফ্ 
বাকৃষ্ট ও বেনোযা প্রভৃতি বিখ্যাত রুশীয় চিত্রশিক্পীরা 
“শিল্পজগং” নামে শিল্পীলমাজ গঠন করিয়া যে বিদ্রোহের 
ধ্বজ| উড্ডীন করিয়াছিলেন, দেই নৃতন-প্রাণের যজ্ঞে 
রোএরিকই ছিলেন বড় পুরোহিত, এবং সেই শিল্পী- 
সমাজের প্রথম প্রেপ্িডেপ্ট | 

রোএরিক একজন অদাধারণ কর্মী । নিজের অস্ভূত 
কর্মপ্রবণতায় তিনি তাহার জীবন-চরিত লেখক ও 
সমালোচকদের ব্যতিব্যস্ত করিয়। তোলেন। হয়ত তাহার 
চিত্রকলার ব্যাখ্যা সমন্বিত তাহার একটি শিল্পজীবনী 
রচিত হইয়া ছাপা হইতে গিয়াছে। হঠাৎ এমন আরও 
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সপ উপরি 








সাধু প্রোকোপিয়াস অচেনা পথযাত্রীদের আশীর্বাদ করিতেছেন । 


৫ 


রোএরিকের আঁকা. “কিন্বত্তী” পধা।য়ের একখানি ছবি। সাধু প্রোকোপিয়দ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। একবার জাশরয়প্রার্থী হই! ভিনি 
কোনও ভিক্ষুকের মাডডায় উপস্থিত হন। ভিক্ষুকের! তাহাকে অপমান করিয়। ফিরাইয়। দেয়। সেই হইতে গির্জায় ঢুকিবার এক পাথর- 
বাধা পথে মুক্ত আকাশের তলে তাহাকে বাঁস করিতে হইত। সেই জায়গার বাতাস থাকির়। থাঁকিয়। কেমন উত্তপ্ত হইয়! উঠি প্রচণ্ড শীতের 
হাত হইতে ভাহাকে রক্ষা করিত। একবার প্রস্তর-বৃষ্টিতে তিনি যে শহরে বাঁস করিতেন দেই শহর ধ্বংস হইবাঁর উপক্রম হয়। সাধু প্রাকে।- 
পিয়ান প্রস্তর-বৃষ্টির পণে ছুটির। গিয়! আকুল হইয়। প্রার্থন| করিতে থাকেন ।__মেথের! তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়। ভিন্ন পথে চলিয়! যায়। 
প্রোকোপিয়াসের অন্তরের পরিপূর্ণ তার সঙ্গে রাশিরাশি মেঘে পরিপূর্ণ আকাশ, কুলে কুলে পূর্ণ নদী, বাতাসে ভর! পাল ও পূর্ণবক্ষ পর্ব্বতমাল। 
যেন এক নুরে বাঁধা । 


গুট-দশ-বারো ছবি আকা হইয়া বাহির হইয়৷ গেল, 
যাহাতে পূর্বতন ব্যাখ্যার আগাগোড়া পরিবর্তন ও 
সংশোধন প্রয়োজন । এ পধ্যন্ত রোএরিক যত ছবি 
আকিয়াছেন তাহার সংখ্যা কম করিয়া ধরিলেও ৭০০র 
নীচে হইবে না! পৃথিবীর প্রীয় সর্বত্র এই ছবিগুলি 
ছড়াইয়া রহিয়াছে । ছবি আকার অবসরে তিনি শিল্প- 
সম্বন্ধে তাহার নানা মতবাদ প্রভৃতি ভাষায় লিপিবদ্ধ 
করিয়৷ থাকেন, প্রত্বতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা, 
ভ্রষণ-বৃত্তাস্ত প্রভৃতিও রচনা করিয়া থাকেন। সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে কবি বলিয়াও তাহার প্রচুর খ্যাতি আছে। 

বাহির হইতে দেখিলে রোএরিকের চিত্র সম্বন্ধে 
সকলের আগেই যাহা গোখে পড়ে তাহা এই,তিনি 


কোথাও পরিপার্খ বা 180219একে অবহেলা 
করেন নাই। বস্ততঃ এইখানেই সাধারণ ভাবাত্মক 
চিত্রের সঙ্গে তাহার চিত্রের পার্থকা। স্বর্গের দেবদূতকেও 
দিগন্তব্যাপী ঘননিবিড় মেঘাবেষ্টন বা কুক্বাটিকার অন্পষ্টতা 
দিয়া ঘিরিয়া আকিয়। তাহার তৃষ্চি হয় না; এই মাটির 
পৃথিবীর যে রূপটি তাহার মনশ্চক্ষে ধরা পড়ে তাহারই 
মধ্যে কোনো-একটি বিশেষ অর্থের দ্যোতনায় তিনি 
তাহাকে স্থাপন বরেন। মানুষকে কেবলমাত্র মানুষ 
হিসাবে আবিয়াও তাহার মন ভরে না; বিশ্বের সঙ্গে 
তাহার সত্যকার সন্বন্ধের ক্ষেত্রটিতে তিনি তাহাকে ধরিয়া 


.দেখিতে চান্। রোএরিকের মতে বিশ্বের সঙ্গে স্বন্ধচ্যুত 


হইয়া মাঙ্গষের যে জীবন ভাহ! ধর্তব্যের মধ্যেই নে, বিশ্ব- 


৩৮ (খ্যা ] 


রৌএরিক 


৪৩১ 





মায়াপুরী। 
রোএরিকের আঁঁক। "রুশিয়ার মাসামন্ত্র পর্যায়ের একখানি ছবি । অঙ্গীরোহী রাজপুত্র মুক্ত তরবারি হস্তে প্রেত-পিশীচের আক্রমণ হইতে 
নগর রক্ষ। করিতেছেন । নগর ঘিরিয়। ধৈর্য ও অটলতার ছূর্ভেছ্য পর্বত-প্রাচীর ও শুচিতার অগ্নি-পরিখ! । 


সম্পর্কে মানুষ এবং মানব-সম্পর্কে বিশ্ব-_ইহাই 
তাহার শিল্পসাধনার বস্তব। তাহার চিত্রে এই বিশ্ব সর্বত্র 
স্বভাবতই মানুষকে অনেকখানি ছাড়াইয়া গিয়াছে, 
চল্তি অর্থে শিল্পের যাহা বিষয়বস্ত পরিপার্্ব তাহা হইতে 
স্বাধিকারের বলেই যেন বড় হইয়া উঠিয়াছে। কেননা, 
রোএরিকের মতে বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গুরু- 
শিষ্যের সম্পর্ক প্রকৃতির উপর মাধ যত রকম করিয়াই 
জগ্মী হোক, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে কোনোদিনই সে 
করতলগত করিতে পারিবে না, শেষ পথ্যস্ত তাহার শক্তি 
ও সম্পদের অনীমতার কাছে মানুষকে হার মানিতেই 
হইবে, রহস্যের নাগাল মিলিবে না। *রোএরিকের 
অনেকগুলি "চিত্রে এই ভাবটিই আঅল্যমান হইয়া পরিস্ফুট 
হইয়াছে । " * 


যদিও আপাত-দৃষ্টিতে রোএরিকের অনেক চিত্রে 
মানবের এই স্থান নিতান্তই অকিঞ্চিংকর, তবু তার 
সম্পর্কে এই বিশ্ব সর্বাত্রই অর্থপূর্ণ । গিরি নদী বন উপবন 
মেঘ বিদ্যুৎ সমস্তই যেন সেই ক্ষুত্র মানুষটিরই সত্তার এক- 
একটি অংশ। এককে ছাড়িয়। অন্য উদ্দেশ্বহীন ও 
নিরর্ক। পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের পরিপূর্ণতা । 

এই উদ্দেশ্য ও সম্পর্ক সর্ধন্র স্থপরিস্ফুট নহে, তবু 
ইহাকে চিনিয় লইতে বিলগ্ব হয় না। হুদের তীরে বৃদ্ধ 
সন্যাসী কি রহস্যময় কাজে ব্যাপূত আছেন তাহ! আমরা 
জানি না; কিন্ত দৃষ্টিমাত্রে সেই কাজটির গুরুত্ব আমাদের 
মনকে আসিয়া স্পর্শ করে, আমরা দেখিতে পাই 
সেই কাজকে ঘিরিয়াই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার আকাশ যেন শু 
হইয়া আছে, দিগন্তগ্রসারী হ্রদের জ্ল কাপিতেছে না। 


৪৩২ 


লতি পাত পা পাটি পি তা৯ি পাটি পাছি ছি ৫৯ তা 





প্রবাপী--আধাঢ়, ১৩২৯ 


পাত পাখি পি পাটি পাছি পাঠ পা পাটি পাটি পাসটি পাটি বাসি তোলো তি পি, 





[ ২২শ ভাগ, বব ধু 


গুপ্তধন । 


রোএরিকের আঁকা! “রী মায়মন্ত" গধ্যাগ্নের আর-একখানি ছবি। রুশিয়ার আদিম অধিবাসী একটি লোক পাহাড়ের গুহাঞ্জ তাহার ধন. 
সঞ্চয় লুকাইন়! রাখিয়! যাইতেছে । নিকটের মেঘখাঁনি ভাহার মনের ভয়ব্যাকুল চঞ্চজতার স্ৌয়াচ লাগিয়াই যেন কীপিয়। নড়িয 
* উঠিক়্াছে। সঞ্চিত ধনসম্পত্তি লুকাইয়। রাখ! চিরবিপ্লবের-দেশ রুশিয্ার আবহমানকাঁলের রীতি | এজন্য নান! যাঁছুবিদ্যা। ও মন্তর- 
তস্ত্ের উদ্তব হইয়/ছিল। ধন গোপন করিবার সময় ও গুপ্তধন আবার খু'জিয়! বাহির করিবার সময় সেইসব মন্ত্র আওড়াইতে হইত। 


নীরস পাহাড়ের কোল বেপিয়া কাটা আক।-বাকা পথটি 
মুহূর্তে যেন সজীব হইয়া উঠে, প্রত্যেকটি পাথরের বুকের 
মধ্যের কোন্‌ এক ওঁংহক্যের হৃংস্পন আমরা ধেন 
স্পষ্ট অন্নভব করিতে পারি ।--কিছু বুঝিলাম না, এ কথা 
বলিবার প্রবৃত্তি মন হইতে তখন কোথায় চলিয়া 
যায়। 

বাস্তবিক সহজ-দৃষ্টিতে এ যেটুকু আমরা বুঝি, 
তাহার বেশী বুঝাইবার অভিপ্রায় রো এরিকের নিজেরও 
কোথাও থাকে কি ন! তাহাও অত্রান্তই সন্দেহের বিষয়। 
তিনি জীবনকে কোথাও ব্যাখা! করিতে বসেন নাই, 
টীকা ও অহ্বয়-কারের কাজ তাহার নহে,-তিনি ভরষ্টা 
এবং শষ্টা । পেই হিসাবে জীবনের যে রহশ্তরূপ তাহার 
একান্তই সতারূপ,-সেই সত্যকে এমন সাহসের সঙ্গে ও 
সুস্পষ্টরূপে তাহার চিত্রগুপিতে তিনি আকার দিয়াছেন, 


ঘে, এক কথায় তাহার পরিচয় দিতে গেলে বলিতে হয়, 
তিনি শিল্পজগতের এক খষি। 

জীবনের বিপুল রহশ্য। রোএরিকের কাছে মৃত্যু 
হইতেও সে জীবন বেশী অদ্ভূত ও বিম্ময়াবহ। দেইজন্তই 
রোএরিকের চিত্রে জীবনকে যেন জীননাতীত রূপে আমরা 
পাই, মৃত্যুকে প্রতি-মুহূর্তে আমরা অতিক্রম করি। শুদ্ধমাত্র 
£1065508৪ বা অপ্রারৃত অন্ভুত-কিছুর মধ্যে-দরয়া এ 
জিনিষটি হইতেই পারিত না । রোএরিকের চিত্রও অদ্ভুত, 
বিস্ক তাহা জীবস্ত। স্থষ্টিপ্রেরণার এমন একটি নিবিড়তায় 
প্রত্যেকটি চিত্র দেদীপ্যমান, যে, রসজ্ঞের চোখে সেগুলি 
বাস্তব ছাড়া আর কিছুই নে । রোএরিকের চিত্রের সৃত্যুর 
মতন স্তব্ধ, বিষণ্ন গাস্তীধ্যের উল্লেগ করিয়া স্থবিখ্যাত 
কশীয় সাহিত্যিক এ্যাণ্ডেয়েফ বলিয়াছিফোন,--“মৃত্যুর 
সান্নিধ্যই যেন রোএরিঞের স্থষ্ট রহস্্জগতের জীবন ।” 


৩য় সংখ্যা ] 


রোএরিক 


৪8৩৩ 


শাস্তির সা স্সিাসতি 





রি সর্বশেষ দেবদূত । 


রৌএরিকের জাঁক। “দৈববাণী” পর্যায়ের একখানি ছবি। ছাবটির প্রত্যেকটি খু'টিনাটির অর্থ রোএরিক নিজেও জানেন না। এই দেবদূত 
কেনই যে সর্বশেষ দেবদুহ, হতভাগ্য ছুঃখজর্জরিত পৃথিবীর কানে কি তাহার বাণী, তাহার হাতের বর্শাফলকটিরই ব। কি অর্থ, এসমস্ত কথার 
ক্বেনও সহ্ুত্তরই তিনি দিতে পারিবেন ন। | সমস্ত ছবিটি তার একটুগাঁনি একটি ব্যাখ্য। সমেত মকল্পাৎ উহার মনের মধ্যে ঝলসিয়। উঠিয়াছিল। 


"সেই ব্যখ্যাটি এই-_ 


“মুনদার চির-সুন্দর, ভয়ঙ্কর টির-ভয়ঙ্কর, সর্ববশেষ দেবদূত পৃথিবীর উপর দিয়] পক্ষবিস্ত(র করিয়। চলিয়! গেলেন ।” 
অনেকে এই দৈববাণীর মধ্যে বর্তম।ন যুগের হ্থন্দর ম[নবসভ্যত।র ধ্বংসোুখীন ভবিধ্যথকে নাকি প্রতিফলিত দেখিতেছেন। 


মৃত্যুর সঙ্গে মেশামেশি এই জীবন, মৃত্যুর খোলা 
বাতায়নে ওপারের আলো! যাহার উপর পরিপূর্ণ ভাবে 
আপগিয়া পড়িয়াছে। "পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দধ্যের অবসান 
ত মৃত্যুতেই; প্রতিটি মেঘখণ্ড মৃত্যুর পথেই যাত্র। 
করিয়! চলে, প্রতিটি স্ূর্য্যোদয় মৃত্যুতেই পধ্যবসিত 
হয়। কেবল সেই তৃণপুঞ্ই রোএরিকের তৃণপুঞ্জের 
মতে! সতেজ এবং সবুজ, যাহা জানে--শীত এবং মৃত্যু 
তাহার জীবনের পুরোভাগে রহিয়াছে।” 

জীবনের এই রহন্তকে আকার দিতে গিষ্ক 
ফোএরিককে সর্বত্র প্রাচীন ইতিহাস কিন্বদন্তী পুরাণ 
উপকথার শর্তপাপন্ন হইতে হইয়াছে । আধুনিকতার এই 
অভাব তাহার চিত্রের আর-এক বশেষত্ব | 


ভাবাত্মক চিত্রে প্রাচীনভার একাধিপত্য লক্ষ্য করিয়। 
অনেকে মনে করিয়া থাকেন, মান্নষের আধুনিক জীবন- 
যাত্রা তার আধুনিক সভ্যত1, হাব-ভাব, পোষ।ক- 
পরিচ্ছদের মধ্যে বুঝি শিল্পের সেই উপাদানটি নাই, 
যাহা ছিল বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষে, ইলিয়াডযুগের 'গীসে, 
খৃষটীয় যুগের ইস্ায়েলে, ক্লিওপেক্রাযুগের ইজিপ্টে। এ 
ধারণার মূলে তুল আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। 
মানুষের প্রতিদ্দিনকার বাস্তব জীবন হইতে তাহাকে 
একটুখানি বিচ্ছিন্ন করিয়। ন| ল্টলে সাধারণত ভাবাত্মক 
স্তর পরিপূর্ণ রসগ্রহ করা তাহার পক্ষে কঠিন হয়। 
কেনন! বিন্ময় এই রসের একটি প্রধান উপাদান; 
এবং পরিচিত নিকটের বস্ত হঈতে অপরিচিত দূরের বন্ধ 


৪৩৪ 





সহজে আমাদের বিশ্বয় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তাই 
আজ ফোঁনববুগের. ভারতবর্ষ বে ভাবে আমাদের কল্পনাকে 
উদ্দ্ধ কয়ে, ত্দূর ভবিষ্যতে বর্তমানের এই ভারতবর্ধও 
আমাদের অনাগতবংশীয়দের কল্পনাকে ঠিক তেমনই ভাবে 
উদ্ধদ্ধ ও অল্পপ্রাশিত করিবে বলিয়৷ আমরা আশ! করিতে 
পারি। তাহা ছাড়া, বর্তমানকে মানের মনে ধরে না, 
ভবিষ্ংকে সে সন্দেহে করে ভয় করে, একমাত্র 
অতীতকেই নে ভালে! করিয়া ধরিতে পারে বলিয়া 
তাহাকে লে বিশ্বাপ করে এবং অন্তরের মধ্যে সতজেই 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, এইজন্যও শিল্প্ষ্টির বিষয়বস্ত অনেক 
শিল্পী অতীত হইতে গ্রন্থ করিয়া থাকেন । 

কিন্তু এসমন্ত ছাড়াও রোএরিকের শিল্পে অতীতের 
প্রধান্তের জ্ঞার-একটি বড় কারণ আছে, তাহ! তাহার 
অতীতের প্রতি অন্থরক্তি। শৈশব হইতে রুশিয়ার, বিশেষত 
উত্তর রুশিয়ার অতীত ইতিহাসকে তিনি ভালবাসেন । 
তখন হইতেই উত্তর কশিয়ার, নানা অদ্ভুত বীরত্বের 
কাহিনী, গুপ্ত-সম্পদের নানা রহস্যময় তথ্য, উপাখ্যান, 
কিন্বাদস্ত্রী তাহার শিশুকল্পনাকে এশ্বধ্যশালী করিয়াছে। 
কাহার নিজের শরীরে রাজ-রক্ত প্রবাহিত, তার সেই 
অভিজাত-বংশীয় পূর্বপুরুষদের স্থতির গৌরব তাহার 
শিশুচিত্তকে উদ্বোধিত করিয়াছে । বয়সের সঙ্গে তাহার 
এই অঙ্কুরক্তি বৃদ্ধি পাইয়াই চলে। সমগ্র রুশিয়ার অতীত 
ইতিহাস পুত্ধাহপুত্খ অধ্যয়ন করিয়াই কেবল ভিনি তৃপ্ত 
হন নাই, স্বম্নং বহু সময় ও উদ্যম ব্যয় করিয়! প্রত্বতত্বের 
চ্চ৷ করিতে আরম্ভ করেন | দীর্ঘকাল রুশিয়ার পল্লীতে 
পল্লীতে পর্যটন করিয়া ঘেখানে যাকিছু প্রাচীন এঁতিহোর 
নিদর্শন, বাড়ী, গিজ্জা, দেবায়তন, মঠ মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পান সব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিতে 
থাকেন। বৃদ্ধ, ফকির, সন্ন্যাসী ও কৃষকদের সঙ্গে মিশিয়া 
তাহাদের সঙ্গে গল্পগুজবে তাহাদের অভাব-বেদনার 
কথার সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়ার গৌরবময় অতীত জীবনেরও 
পরিচয় গ্রহণ করিতে থাকেন। পরবর্তী জীবনে তাহার 


প্রবামী-আধাঁঢ, ১৩২৯ 


সি 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শিল্প-চচ্চায় এইসব অভিজত! হইতেই তিনি অনুপ্রাণনা 
নাত করিয়াছেন। ইতিহাস হার মাঁনিয়া গেলে ক্িদস্তীর 
শরণ লইয়াছেন, তাহাতেও যখন চলে নাই তখন অব- 
নীলায় উপকথা-রূপকখার রাজ্যের দ্বারস্থ হইয়াছেন, 
তাহাও উত্তর রুশিয়ারই একান্ত নিজঙ্ব জিনিষ। 

এই উত্তর রুশিয়াতে একদিকে রোএরিকের চিত্রের 
মতোই জীবন ও মৃত্যু ধেন পরস্পরের প্রতিবেশী 
হইয়। বাস করিতেছে, শাস্তিপূর্ণ জিগ্চ সৌন্দর্যের সঙ্গে 
হিমানীন্তন্ব কালো-কাষ্টর বিকটতার যেন পরিণয় ঘটিয়া 
গিয়াছে। আর-একদিকে ইহার অতীত ভরিয়া পতন- 
অভ্যুদয়ের কত সহস্র বিচিত্রতা ; এশিয়াবাসী যাযাবর 
ও তাতার দস্থ্যর৷ কতবার ইহার বুকের উপর দিয়! ঝড়ের 
মতো! বহিয়! গিয়াছে; দেশবিদেশ হইতে কতবার নূতন 
নৃতন ধর্দ-আন্দোলনের আত আসিয়া ইহার এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত প্লাবিত করিয়াছে; চলোশ্মি-মুখর 
সমুদ্রের বুক মখিত করিয়া বীরগব্বী ভাইকিংদের 
বারংবার হানা, ভল্কফ্‌ নদী রহিয়া স্কীতপাল মণিখচিত 
তরীবহরের কত বিজয়যাত্রা, স্বপ্নের অগোচর বহুমূল্য 
উপগৌকনসহ কত বিদেশবানী রাজঅতিথির আগমন, কত 
যুদ্ধ কত সন্ধি, কত বীরত্বের শৌর্যের অক্ষয় কীর্তি ইহার 
অতীতের স্তরে স্তরে স্বপ্রের মতো সঞ্চিত হইয়৷ রহিয়াছে । 
লিওনিড, এগ্ডেয়েড, বলিতেছেন, “রোএরিক উত্তর রুশিয়ার 
একমাত্র কবি। উহার রহস্যময় আত্মাটিকে তাহার মতো! 
করিয়। আর কেহই প্রকাশ করিতে পারে নাই, যে আত্মার 
পরিচয় প্রকাশ পায় উহার ধ্যানগন্ভীর কালে-কষ্টির পাহাড়ে, 
উহার লিগ্ধ স্তিমিত ফরপুষ্পহীন বসস্তে, দীর্ঘ মেরুরাত্রির 
জাগরণে। ইহা বস্ততাস্ত্রিক শিল্পীদের সেই নিরানম্দ উত্তর 
রুশিয়া নহে, যেখানে সব আলোর এবং সব জীবনের 
অবসান । ভগবানের সঙ্গে মানুষের সকলের চেয়ে সত্য 
সম্বদ্ধের বাণীটিই এখানে নিরস্তর ধ্বনিত হইতেছে, 
“চিরন্তন গ্রেম ও চিরস্তন সঙ্ঘর্য' |” 


রী সুধীরকুমার চৌধুরী 





(১৯) 
মহাভারতে লিখিত ছ্ৈতবনের বর্ধসন অবস্থান কোথায় এবং 
উহার বর্তমান নাম কি? 
জী বিজয়কৃদ' রায় 
4 (২৯) 
পর্ববঙ্গে নৌক! ছাঁড়িবার সময় মাঝির। "গাজী বদর” বলিয়। 
চীৎকার করিয়। থাকে কেন? গাজী ৰদর কে? 
সী ধীরেন্্রনাথ সাছ। 
(২১) 
নালন্গ। বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিগ্যার অধ্যাপনা! হইত কি না? 
উদ্ত বিদ্যালয় নম্বন্থে বিশেষ খবর কোন্‌ পুস্তকে পাওয়। যাইবে? 
ঞ বীরেক্রমোহন সেন 
(২২) 
ধর্মদাসকৃত রত্বাকর-উদ্ধারে দৃষ্ট হয় যে রত্বাকরের স্ত্রীর নাম 
মঞুষা, তিনি শৃড্রকণ্ঠ। ) ইহার কোন পৌরাশিক মূল আছে কি? ঘদি 
থাকে তবে কোথায় পাওয়৷ যায়? 
ঞ্ মনোরম! দাস 
(২৩) 
২৪ পর্গণার ২৪টি পর্গণার নাম কি কি? 
ধীজ্যোতিশন্্র হুর 


মীমাংস! 
গত বগুসরের প্রশ্মের মীমাংস৷ 
(৬৭) 
“কাগজ হইতে কালীর দাগ তোলা” 

গত মীঘ মাসের প্রবাসীতে উপরি-্উক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত লাল- 
গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন ২__ 

“পি, এম্‌, বাগ্চীর শিল্প-প্রস্তত-প্রণালীতে এইরূপ লেখ। আছে__- 
মো, সোহাগ! ও নিশাদল একত্র পেষণ করিয়া কাগজে মাখাইলে 
লিখিত জক্গর উঠিয়। যায়৷” 

কত পরিম!ণ সোডা, সোহাগ। ও নিশাদল একত্র পেবণ 
করিতে হইবে, উত্তরদাতা তাহার উল্লেখ করেন নাই। আমি 
সমপরিমাণে পেষণ করিয়। লিখিত অক্ষরে মাখাইয়৷ দেখি দাগ 
উঠে না। অনেকক্ষণ ঘসার পর অক্ষর উঠে বটে, কিন্ত কাগজ ছি'ড়িয়। 
যায়। ছুরি দিয়! চীচিলেও সেইরপই হয়। এসম্বদ্ষে বন্যোপাধ্যাক় 
মহাশয়ের কিছু বলিবার থাকিলে, আগামী বৈঠকে তাহা! শেশ করিলে 


বাধিরহইব। ৪ 
পরী অমিয়কান্ত দত্ব 


(১৪) 
বেলপাতা, তুলসী প্রসৃতি পবিত্র কেন? 


বিঅ্পত্র-_“একভঃ সর্বপুষ্পং স্যাদ্িত্বপত্রং তখৈকনঃ 
মণিমুক্ত।-প্রব।লশ্চ স্বর্ণপুষ্পদিভি স্তথ। 
ন তথ। জায়তে প্রীতিবিবপত্রর্ধথ। মম” 
--ভবিষ্যপুরণধূত, শ্বৰিবচন। 
তুলসী দেবগণের সঙ্ি যুদ্ধে অস্থররাজ জলম্ধর, পত্থী বৃন্দার একা গ্র 
বিঞ্ট-আরাধনার বলে, শিবপ্রমুখ সমস্ত দেব এমন কি স্বয়ং বিষুরও 
অবধ্য হইল। তখন বিষু। জলদ্ধরের রূপ ধারণ করিয়। গ্ৰন্দার তপো!- 
ভঙ্গ করাতে জলন্ধর নিহত হইল। তখন সতী বৃন্দ। বিঞুকে অভিশাপ 
দিতে উদ্যত হইণে বিষু বলিলেন, “তুমি পতির অনুম্থতা হও, তোমার 
ভন্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে উহার পুজ। করিলে আমার তৃষ্টি হইবে ।” বৃন্দার 
শরীর তল্দীভূত হইলে তাহ! হইতে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্ব 
এই চারি বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। 
- বিষু-পুরাণ ও পদ্মপুরাণ। 
মতাত্তরে-_ 
তুলসী অন্থররাজ শব্খচূড়ের পর্ধী। দেবগণের সহিত শঙ্খটুড়ের 
যুদ্ধ বাঁধিলে তুলসীর সতীত্বের প্রভাবে স্বয়ং মহাদেবও শব্খচূড়কে 
বিনাশ করিতে অক্ষম হন। তখন দেবগণের একাস্ত অনুরোধে বিধু 
শঙ্খচুড়-রূপ পরিগ্রহ করিয়া তুলসীর অবমাঁনন। করিলে শন্খচুড় নিহত 
হয় এবং পতিশোকাকুল। তুলসী বিষু-পদে পতিত হইয়! প্র।ণত্যাগ 
করেন। ভীহীর শরীর হইতে গণ্ডক শিল| এবং কেশ হইতে তুলসী 
বৃক্ষের উদ্তব হয়। তদবধি তুলসী বৃক্ষ বিঝু-পূজায় প্রশস্ত । 
_ ত্রন্ষপুরাণ। 
দুর্ব্ব।--মমুদ্রমন্থনকালে বিধু। মন্দার পর্বত ধারণ করিলে পর্ব্বত- 
ধর্ষণে ভীহার অঙ্গের রোমরাজী শ্থলিত হইয়। তরঙ্গবেগে তীরে সংলগ্ন 
হইলে দুর্ব্বারূপ ধারণ করে। তজ্জন্তই দুর্ধ। দেবপূজায় প্রশস্ত । 
(১৪১) 
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বাঙ্গল।ত অমর। যাহাকে মনুধ্য-শরীরেখ ওজঃশক্কি বলি ইংরেজীতে 
তাহাকেই বলে 1য় 91481760571 ইহাকে সাধারণতঃ 
্রঙ্মতেজ আপ্যা দেওয়। হয়। এই ওজঃ দেহরক্ষার একমাত্র পদার্থ। 


“ওজস্ত £তজে। ধাতুনাং শুত্রস্ত।ন।ং পরম্‌ স্মৃতম্‌ 
হৃদয়স্থমপিব্যাপিদেহস্থিতিনিবন্ধনম্”__হু শ্রুতঃ ॥ 
. কোন কোন মানুষের যে অসামান্ত চিত্তশক্তিতে অপরে স্বেচ্ছায় 
তাহার নিকট অবনত হয় তাহ। এই ওজঃশক্তির ফল। দৃষ্ান্তত্বরপ 
মহান্্। গান্ধীর কথ। উল্লেখ কর! যাইতে পারে। ব্রক্গচর্যযসাধন 
করিলে এই ওজঃশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহার উৎকর্ষসাধনের জন্ত 
ব্যবহারিক উপাঁর পাতর্জলোক্ত যস ও নিয়মে, নির্দিষ্ট হইয়াছে। 


৪৩৬ 





পাসস্পরিসিপাস্সি। 


তাহ। সংক্ষেপে এই--অহিংস|, সত্য, অস্তেয়। ক্রক্গচ্য্য, অপরিগ্রহ, 
শৌচ, সন্থোধ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশর-প্রণিধান। 
প্র চপলা কান্ত ভটটাচাধ্য 
বর্তমান বৎসরের মীমাংসা 
(১) 
পুক্করিণীর জলে তুঁতে দেওয়া 


পৃদ্ধরিণীর জলে তুঁছে ব্যবহার করিলে মৎস্যের কোন হানি হয় না। 
* (পরীক্ষিত।) 





রী কালিদাস ভট্টাচা্য 
(২) 
্রহ্গক্ষত্র শব্ধের অর্থ 


শান্তে ব্রদ্মক্ষতিয় শব্দটি দ্থিবিধ অর্থে ব্যবহাত হইতে দেখিতে পাই। 
১। "ব্রঙ্গক্ষত্রস্য যে। যৌনিবংশে। রাজধি সৎকৃতঃ। 
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রপ্্যতে কলৌ ॥” 
৪1১১ অ। 
৪র্ঘ অংশে বিঞুপুরাণ। এবং ভাগবত » স্ব ২২ অ ৪৪ শ্লোক। 
এখানে “ব্রঙ্গক্ষত্রিয়' শব্দের অর্থ ব্রাঙ্গণ ও ত্রিয়াতে জাত 
“মুক্ধাবমিক্ত” জাতি। 
২। ব্রঙ্গক্ষত্রসহিংস্তস্তে কোশং সমপুরয়ন্‌। 
১৩1৭ সর্গ বালকাও, রামায়ণ। 
৩। পঞ্চ পঞ্চ ন য| ভঙ্গ ব্র্গক্ষত্রেণ রাঘব। 
শল্যক: স্বাবিধো গোধ! শশঃ কুর্দশ্চ পাম? | 
৩৯।১৭ সর্গ, কিক্ষিন্ধ্য। কাণ্ড, রামায়ণ। 
(২) অর্থাৎ “ইক্ষযাকুর অমাত্যগণ ত্রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের কোন 
হিংস! না করিয়!ই রাজকো পূর্ণ রাখিতেন।” 
(৩) “হে রাঘব, শল্যকাদি পঞ্চ নখ-পঞ্চ-বিশিষ্ট জস্ত ব্রাঙ্গণ ও 
ক্ষত্রিয়গণের ভক্গ্য ।” 
এখানে "ব্রঙ্গ” ও “ক্ষত্র” ছুইটিই শ্বতন্ত্র শব্দ ; উহার অর্থ "ব্রহ্ম" 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং “ক্ষত্র” অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বা প্রাজা” এরপ অর্থে 
ব্যবন্ৃত হইয়াছে, পরস্ত "মুর্ধাবসিত্ত" অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। 
শ্রী ললিতমে।হন রায় বিছ্যাবিনোদ 


গ্রফেমার কিয়েল্হর্ণ বিজয়সেনের প্রদায়েশ্বর-মন্দির-প্রশস্তির ব্যাখ্য।- 
কালে “স ব্রন্গক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্তয়ে।১” লাঁইনটির 
অর্থ করিয়াছেন 11094 79117713004 016 02505 01 010 [18- 
00185 2170 1)19171771857 (120, 1005 ৬০1, 1) 35.) 

কিন্ত এরূপ ব্যাধ্য। অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়। প্রফেস।র ডাক্তার 
ভাগ্ডারক।র বলিয়াছেন যে এ লাইনটির ব্যাখ্য। হইবে “17630 &461570 
01 1176 131217772-1€91102 0111)” আবার চাত্ম্র-লিপিতেও 
ভতভটকে বর্ধঙ্ষত্র।স্বিত বল! হইয়াছে, এবং ইহার অর্থ ভাারকার 
7395505560 ০01 1১00) [0116511) 2170. 1781121 0176189 করিয়। 
ফুটনোটে পুনরায় বলিয়াছেন যে ভত্ৃভট্ট ব্রন্ক্ষত্রিয় জাতি ছিলেন 
ইহাও বুঝীয়। উত্ত ছুই স্থল এবং বল্লাল-চরিতেও সেনবংশীগন 
রাজাদিগকে বরন্গক্ষত্র বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে দেখিয়! ইহা অনুমান , 
কর! বোধ হয় অন্তায় হইবে না যে ইহারা পূর্বে ব্রাঙ্গণ ছিল 
এবং হিন্দু-বর্শীশ্রম-সং্ারযুক্ত "সমাজগঠনের পূর্বে ক্ষত্রিয় হইয়াছিল ; 
তাহার কারণ হয়ত তাহার! ব্রাহ্মণ পদবী জপেক্গ। ক্ত্রিয় পদই উচ্চতর 
বিবেচন। করিত। 


প্রবানী--আধাঢ, ১৩২৯ 


সপাস্পীস্িতাসিপাস্টিাসিপা সিসি পািপো্ি পাস পা পাঁছি পি পাছি পাপা স্িপাসিলাসি সি পত৩৬ 


্‌ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

প্র্ষসর ভি স্মিথ, মিবারের রাবংশকে ক্ষ-জাতিতুক বলিযা- 
ছেন এবং প্রমাণন্বরূপ ভাগডারকার লিখিত '31711065, শীর্ষক প্রবন্ধ 
(0. 774 17890 8555 03. (5০), ৬০1, ৬, 19০9) দাখিল 
করিয়াছেন এবং তাহাতেই উদ্ত অনুমানের সারবত| দৃষ্ট হুইবে। 
রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে টড. প্রস্তুতি মনীবিগণ নানাবিধ 
গবেষণ। করিয়ছেন এব' জাধুনিক কালেও বছ মতের সৃষ্টি হুইয়্াছে ) 
এই-সকল হইতে ছাই প্রতীয়মান হয়--রাজপুতনায় কতকগুলি 
শাখার (0121), দাক্ষিণাত্য-বাদী অনাধ্য কোল গঞ্ড প্রস্থৃতি নীচ 
জাতির উচ্চস্তরে আরোহ্‌ণ-জনিত শিষ্ট-সমাজের সহিত একাঙ্গী-করণ 
নিবন্ধন, কুষ্টি হইয়াছে এবং আর কতকগুলির পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
প্রস্তুতির উচ্চ বর্ণের অধঃপতন-জনিত মধ্যপথে সংরক্ষণ নিবন্ধন সৃষ্টি 
হইয়।ছে এবং এই শেষোক্ত প্রকার শাখার মধ্যেই পড়ে মিবারের 
রাজবংশ । 

অধ্যাপক ভাওারকার বলিয়।ছেন যে মিবারের রাণাগণ নাগর ব্রাঙ্গণ- 
কুল হইতেই উৎপন্ন এবং প্রঙগাণস্বূপ উল্লেখ করেন যে যোধপুরের 
বন্ধারা তস্তবায় ও রজ্ক জাতি পূর্বে নাগর ব্রাক্মণ ছিল এবং সেইরূপেই 
রাজপুতের গুহিলোট শাখার উৎপন্তি--তাহর পূর্বে বৈদেশিক ত্রাঙ্গণ 
ছিল এবং পরে অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির ঘাত-প্রতিঘীত-জনিত হিন্দু সমাজের 
একাঙ্গীকরণের পূর্বেই তাহার! ব্রাহ্মণত্ ত্যাগ করিয়। কত-ধর্দোচিত 
গুণাবলী বরণ করিয়! লয়। 

ভি ম্মিং এই-সকল প্রমাণ উল্লেখ পূর্ববক উক্তপ্রকার অনুমান 
যৌন্তিক বিবেচন! করিয়ীছিলেন। 


শ্রী লালমোহন মুখেপাধ্য।য় 
(৩) 
ভারতবাশীর জাম! পরা 


ভারতবানীর জাম! পরার কথ। বেদেও পাওয়! যাঁয়। ধতরের় ব্রাঙ্গণে 
আছে-“নুচ্যা বাসঃ সন্দধদিয়াৎ।” ইহা! হইতে সত্যব্রতসীমশ্রমী 
মহাশয় স্থির করিয়।ছেন ছু'চ দ্বার! সেলাই কর জামার ব,বহার তখনও 
ছিল। (45150050010) 01 197851 কর্তৃক প্রকীশিত সত্যব্রত- 
সামশ্রমী প্রণীত “ইতরেয়।লোচনম্‌” ১০৩ পৃষ্ঠা ত্রষ্টব্য।) 'কণ্চুক' 
ববাণবার' প্রভৃতি শবও প্রাচীনকালে কোন-না-কোনরূপ জামার অস্তিত্ব 
প্রমাণিত করে। গৌতমসংহিতার দশম অধ্যায়ে কৃর্ব( কোর্ত। ব। জাম। ) 
বলিয়। একপ্রকার পরিচ্ছদের উল্লেণ আাছে। মেগাস্থিনীসের সময় 
একপ্রকার দীর্ঘ পোষাকের (জীম।) উল্লেখ পাওয়! যায়। (শ্রীযুক্ত 
জিতেন্দ্রলাল বন্ুর প্রাচীন ভারতে বস্্রালঙ্কার' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রষ্টব্য ; 
“মানসী ও মর্দববাণী', কার্তিক, ১৩২৮ । ) কাদন্বরীতে চীগ্ডালকষ্ঠার বর্ণন- 
ক।লে ভাহার জামার উল্লেখ করা হইয়/ছে। 'কঞ্চুকেন সমং নারী ভত্তব- 
সঙ্গং সমাচরেৎ। ত্রিভিবর্সৈশ্চ মধ্যে ব| বিধব। ভবতি ঞ্রবস্‌॥' এই 
কঞ্চক কি সেমিজ শথন। মেইরাপ কিছু ? 


ঞ চিন্ত।হরণ চত্রবর্তাঁ 


জ।মার ভারতীয় ন।ম “অঙ্গরক্ষ।' । এখনও পশ্চিমার! বলিয়। থাকে 
'আউ্রাখখা”। ঠিক কোন সময় হইতে ইহার প্রবর্তন তাহ! বল! যায় 
না, তবে যখন রামারণ-মহাভারতের ধুগে লৌহ প্রভৃতি ধাতব পদার্থের 
অঙ্গাবরণ কবচ প্রভৃতি নির্দিত হইক্ষ, তখন সে যুগে জামাও প্রস্তুত হইত 
এরূপ অনুমান বোধ করি অন্তায় হইবে না। 

অমরকোষে পাওয়। যায় বস্ত্রদিনির্শিত সেনার জামার নাম “কঞুকে! 
বারবাপৌহস্্ী,” বন্থাবৃত সেনার নাম “আমুক্তঃ, প্রতিমুক্তশ্চ, পিনন্ধশ্চা- 
পিনদ্ধবং।। নারীর! যে প্রাচীনকালে কীঁচুলী ব্যন্ছার করিতেন তাহ! 


৩য় লংখ্য। ] 


বেতালের বৈঠক-_মীমাংস! 
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-৯পসপস্পি মা সপ খপ ২ ৯পোস পাি পাপা ৯ পাখি পা পা পা পাটির ৯ প সি পাসি পা পাি পা পি পাটি পা পা পট পাখি পাসি পা পাঁ১িপাি পা পাস প ৯ এসি পা পা পা পাছি পরি পি পি পাছি পি পি পর পাছিপিপাি পাছি পি 


প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়! মায়। এই কাচুলীকে অমরে বল। হইয়াছে 
“চোল, কুর্পাসক ।” 
প্রী চপলাকাস্ত ভট্টাচাষ্য 
(৫1 
শয়ান অবস্থায় বেশী শীত 
এই প্রশ্নের উত্তর ১১২৮ বৈশাখের প্রবসীর “পঞ্চশস্তেই” আছে । 


ত তী নগেন্ত্রচন্দ্র ভটশালী 


নিদ্রিতাবস্থায় আমাদের শরীরের সমুদয় ক্রিয়ার বেগই কসিয়। 
যার। জাগ্রতাবস্থ। অপেক্ষ। নিদ্রিতাবস্থার় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আস্তে 
আস্তে হয়, শস-প্রশ্াস ধীরে ধীরে হয় এবং মাংসপেশীগুলিও কতকট। 
শিথিল হইয়। থাঁকে। এইজন্য জঃগ্রতাবস্থায় আমাদের শরীরে যে 
পরিমাণে উত্তাপ (13620) উৎপত্তি হইয়! থ।কে নিদ্রিতাবস্থায় তদপেক্গ। 
কম হয় এবং আমর। শৈত্য অনুভব করি । 


ঞ হরেন্ত্রলাল বহু 


আনাদের শরীরে যে উত্তাপ আছে বাহিরের বায়ুর উ্ণত। তাঁহ। হইতে 
বেশী হইলে আমর! গরম অনুভব করি, আর শরীরের উত্তপের চেয়ে বাধুর 
উঞ্ণত। কম হইলেই আমরা শীত অনুভব করি। আমাদের শরীর হইতে 
সর্ধ্দ।ই উত্তাপ বাহিন হইয়। চলিয়। যাইতেছে। ঘেমন একটি উত্তপ্ত 
পদার্থ উন স্থানে রাখিয়। দিলে শীঘ্রই তাহার তাপ কমিয়। যায় সেইরূপ 
বাহিরের বাধু যতই বেশী শীত হইবে আমাদের শরীর হইতে উত্তাপের 
অপচন়ও ততই বেণী হইতে থাকিবে । যদিও আভ্যন্তরীণ তাপ সাধারণতঃ 
একই ভাবে থাকে । আমর| শীহ পিবারণের জন্য যে-নকল কাপড়- 
চোপড় ব্যবহার করি তাহ।র উদ্দেগ্ঠ শরীর হইতে বহির্গত যে তাপ তাহ। 
যেন শরীরের চণ্মাবরণের চারিদিকেই বদ্ধ থাকে এবুং বাহিরের শীত-বাঁযুও 
ধেন আমদের শরীর স্পর্শ না করে। শরীর হইতে উত্তাপ বাহির 
হইবার আর-থকট! মান এই, ষে, শরীরের উপরিভাগের (5401506) 
যতট। অংশ বারুতে উন্মুক্ত থাকে তাহারই উপরে শির্ভর করে শরীর হইতে 
কতট! ত।পের অপচয় হয়। উপবিষ্ট অবস্থায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
কতকট। গুটান অবস্থায় থাকে। শয়ন অবস্থায় অঙ্গ-প্রতাঙ্গগুলি 
উপবিষ্ট অবস্থার চেয়ে অনেকট| উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে; কাজেই 
শীতবোধও শয়ান অবস্থ।য়ই বেশী হইয়। থাকে । 

ইহার আনুমঙ্গিক গার-একট| কারণও আছে । আমর। বুঝিতে পারি 
আর ন। পারি আমদের শরীরের ভিতরে সর্ধদাই একট! কাধ্যকরী শক্তি 
(070101900৬1) কাঁজ করিতেছে ; তাহার ফলে আমাদের ধমনীতে 
রম্তসঞ্চালন হইতেছে । এই কাধ্যকরী শক্তি যত বেশী, ফলে ধমনীন্চে 
রক্তসঞ্চালন যত দ্রুত হয়, শরীরের উত্তাপের স্ষ্টিও ততই বেশী পরিমাণে 
হইতে থাকে । দণ্ডায়মান অবস্থায় আমাদের শরীরের কার্যকরী শক্তির 
ব্যয় যতটা, উপবিষ্ট অবস্থায় তার চেয়ে অনেক কম, শয়ান অবস্থায় 
আরও কম; তাহার প্রমাণ আমর|। দেখিতে পাই যে শরীর-সঞ্চালনে 
আমরা শ্রাস্ত হইলে আমরা! দাড়াইয়। ন| থাকিয়। বসিয়। থাকিতে চাই, 
গুইয়! থাকিতে পারিলে আরও আরাম পাই। কাজেই উপবিষ্ট অবস্থার 
চেয়ে শয়ান অবস্থায় শরীরে উত্তাপের হৃষ্টিও কম হয়-_শীত বেশী বোধ 
হইবার ইস আর-একটি কারণ। 

হী সহ্যতূদণ সেন 


(৬) ঃ 


* ভারতের প্রথম মুদ্রাযস্ত্ 
মুদ্রা সর্বপ্রথমৎ অর্থাৎ ১৫শত ধুর্টাবের মধ্যভাগে গোয়া নগরে 


তৎপরে ১৭৭৩ ধৃষ্টাব্দে মাক্সাজে এবং ১৭৭৮ থুৃষ্টান্দে বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়। 
ইতিহাসে দেখ! যায় যে ১৭৭৮ তুষ্টানদে প্ীরামপ্চুরের মিলনারী সাফেব 
লেফটনান্ট, লি উইল্কিপ, এস্থনের পঞ্চানন কর্ণাকারকে অক্ষর 
পরস্থত শিক্ষা দেন। এবং পঞ্চানন পরে এক সেট কাঠের বাংল! 
হরফ প্রস্তুত করিয়। মিশনারীদিগকে দ্যায়। 


ঞ অমুল্যগোবিন্দ মৈত্র 


(৭) 


রাণ। উপাধির অথ 
টডের রা্জস্থ(ন হইতে এই উত্তর সংগৃহীত হইল :-_ 


৬৬6...91911 ০0171170106 ৬1011 010. 20021501015 
৪110 15 0010005-107556 715 90515 [২8185 ৪00 816 
75: 91091 1১02201) 01 0176 50172৬27051 01 009 017110090 
91 016 9117. 

অর্থাৎ মেবারের সুর্্াবংশীয় রাজগণ “রাণ।” এই উপাধি ধারণ 
করিতেন । 

[২০110] 010091700 011006010 10 8. 7257 (& 1), 1201) 
200 9701015800৫ 5050001750 00 21501 06 91701750001 
10] 10017607800 ০৬610717017 2 95006 ও 82016, 
গু্০ 15৭60177665 ৬610 17060905000 07 015 001705, 
0 পি 17 006 000 01 072 00105 6০ 98500181 
0010 ০019৫ 17 0190 0) 155 101000) রিযোর। 38৬/] 00 13902, 
১১০0106 081156 01015150605 065615106 07016 20007 
6107, 481101650 079 1985 91 1381780 ৪5 015 ৫021 
79611700০01 ১100150019 : 1015 2000 95 1101601 107 075 005 
০1 বায, 1২518058600 11107002015 0700051 500 
1):0948170 1102 0 3959৫198102 1017 06000005075 
11011 0150008 06080420 27001775005 06 18102) 17101) 
179 25501000 101075610 00 00001501181 0017719156100 ০4 1015 
(0০8৫. 


অর্থাৎ ১২৫৭ সংবতে (খুঃ ১২০১ অবে) রাহুপ চিতোরের 
রাঙ্তা হন। অঞ্সদ্দিন পরেই সম্হ্রদ্দিনের সহিত তাহার নাগোর 
নামক স্থানে যুদ্ধ হয়; ঠাহাতে তিনি জয়লাভ করেন। তিনি 
ছইটি বিশেশ পরিবর্তন প্রবস্তিত করেন। তন্মধ্যে প্রথমটি ঙাহাদের 
জ।তির অভিধান “শিশোদিয়।৮ কর।, দ্বিতীয় তাহাদের রাজোপাধি 
রাউলের পরিবন্ধে “রণ।” লওয়।। রাগুপের শক্রুদলের মধ্যে মন্দুর!- 
ধিপতি পুবীহররাজ মকুল রাপাই প্রধান। ঝছুপ তাহাকে বলী 
করিয়। শিশোদিয়ায় লইয়। আসেন এবং গদবার প্রদেশ ও রাণ। 
উপাধি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং রাণ। 
উপাধি ধারণ করেন । 


জী বিজয়কৃষঃ রায়, শ্রী স্নেহাংশুভূষণ বক্সী 


প্রাকৃত ব্যাকরণের মতে রাণ। এবং রাজ। একই শব । রাণার স্ত্রী 
রাণী; রাজার স্ত্রীষ্বাজ্জী। টড সাহেবের মতে চিতে।রের প্রমারদের 

'রাণ। এই উপাধি ছিল। রাও বা্স। তাহ। কাড়িয়। লন। 
শী মণ ড্টাচাধা 


। ৯) 
টক দেখিলে জিবে জল আসে কেন 
13910 ১০০:০000 ব| প্রতিতি।-জনি, নিঃসরণ হেতু টক 
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ও মিষ্টি উভয় দেখিলেই ব। উভয়ের শরণ পাইণেই জিহ্বায় সাধারণতঃ 
জল আদে। কিন্তু টক দেখিলেই শুধু জিহবায় জল গানে, মিষ্টি 
দেখিলে আদে ন|। ইহার বোধ হয় কোন বিশেষ কারণ নাই। 
এইটুকু বল। যাইতে পারে ধে টক বন্ধন তীর ম্বাদ ও আণ আমাদের 
5911$219 £19105 ব| ল।ল।-নিঃসারক্ষ গ্রশ্থির উপর গিষ্ট বস্ত 
অপেক্ষা হয়ত অধিক পরিমাণে প্রতিক্রিয়। করিয়। থাকে । 

প্ী হরেম্্রল।ল বন 

জিহবায় জল আগ! মানে জিছব।র তলদেণস্থিত গ্রস্থিসমূহ (01370) 
হইতে লালারন (9511%2) নিঃহুত হুওয়!। এখন এই লালারস 
এরূপ পরিমীণে নিঃগুত হইবে যে-পরিমণে আমাদের জিহব| কোন রস 
সম্বন্ধে বোধপীল (5075109 )। সুতরাং 'মিষি দেখিলে জিহ্বার জল 
আসে না' কথাট| ভূল । বল! উচিত ছিল যে মিষ্টিতে জিহ্বার ততটা! 
জল ব| লাল! আসে ন| যতট। টক রদে আদে। 

এখন দেখিতে হইবে ষে কেন টক রসে অধিক লাল! নিঃসৃত হয়। 
পুর্ব্বেই বলিয়ছি যে, জিহ্ব। যে রস সম্বন্ধে যত অধিক বোধশীল, 
লাল! তত অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইবে। 

জিহ্বার যতখানি অংশ টক রস সম্বন্ধে বৌধশীল, অস্ক কোন রস 
সম্বন্ধে বোধ হন ততখানি নয়। দেইজন্য টক রসে জিহ্বার গ্রস্থি হইতে 
যত অধিক পরিমাণে লাল। নিঃসৃত হইবে, অন্ত কোন রদে তাহ। 
হইবে না । কারণ, 

40106. 25095500000 2:51050 60989119511 ০61 0176 
54000০০107৩ 0017600, 01705 076 00151171051 5605101৬9 
00 5096 510520005) 2170. 10200 076 101661) 1116 076 
৪165 01 1110 10180317051 £62011) 195030180 €0 201৫5, 
চ10516515 [019510102, 





জী কালিদান ঘোষাল 
পরী শচীনাথ ঘোষ 


চি 


(১০) 
প্রাচীন ভারতে স্থচ 


প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কিরূপ ুচের প্রচলন ছিল তাহ। বল! 
কঠিন। কিন্তু দুচ যে ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। খৃঃ পৃঃ র্র্থ 
শতাব্দীতে রচিত ন্শ্রুত নামক বিখ্যাত আমুর্বেদ-গ্রস্থে--দীবৎ 
ক্রিয়। (59৮17 ) নাম পাওয়। যাঁয়। 

ঞ নগেত্্রদজ্জ ভট্টশালী 

খক্‌ সংহিতীয় শুচিকী ম্য-বিশিষ্ট বস্ত্ের উল্লেখ দেখ| যার মে- 
প্রাচীনযুগেও আধয্যগণ বস্ত্র কাটিয়। হুচের সাহায্যে উচ্চ জঙ্গের পরিচ্ছদ 
প্রস্তুতের প্রণালী অবগত ছিপেন। ধাঁহারা উড়িষ্যার দেবমন্দির- 
গাত্রে অঙ্কিত মুত্তির প্রতি লক্ষা করিয়াছেন, ভাহার। অবগত আছেন, 
অধিকাংশ মুস্তিই নানাবিধ হুল হুদৃশ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত। উদয়গিরির 
রাণী-গুক্ষায় একটি মূত্বির গাত্রে বর্তমান সময়োপযোগী চাপকান 
দেখ। যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রে কতিপর মুত্বির পাদন্বয় চর্ঘ- 
নিশ্মিত পাছুকার জাচ্ছ।দিত দেখ| যার। অজ্জন্তার গিরিগাত্রে বহু 
চিত্রে হুন্দর পরিচ্ছদের বিষ্তান দেখ! যায়।. অমরকোধ হইতে 
অবগত হওয়। যার যে ভারতে হুচিকা ধাযুক্ত-বন্-প্রস্তুতকারী সৌচিক 
নামে অভিহিত হইত। পবারাশপী ধামে অগ্ঠাপি এইরূপ একটি 
স্বতন্ত্র জাতি দৃষ্ট হয়। 


সাধারণ পরিচ্ছদ হইতে পৃথক করিবার জন্ট ছুচী-পরিচ্ছদের 
কাতিপয় বিশেষ লাম অভিধানে দেখিতে পাওয়া! যায়। রামায়ণ ও 
মহাভারতের নানাস্বানে রাজপরিচ্ছদ জ্ঞাপনার্থ সেই-সকল এব 


প্রবাসী- আধাঢ, ১৩২৯ 


৯ অিস্টি সিরাপ চাস 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
স্াসপাসি্াস্স্টি 
ব্যবস্ত হইয়াছে । হৃতগ্াং ভারতে যে বহু পূর্ব্রধে শুচী-পরিচ্ছদের 
প্রচলন ছিল তাহাতে স্গেহ করিবার কৌন কারণ নাই। 

রামায়ণ-বুগের আলোচন। ত্যাগ করিয়। আময়া বদি বৌদ্ধবুগের 
ঘটনাবলী সমাক রূপে আলোচন|. করি, তবে আমরা দেখিতে 
পাই, বৌদ্ধপুগেও ভারতে হুচী-শিল্পের প্রচলন খুব উৎকর্ষ লাত 
করিয়ছিল। 5217061 73621-এর (017175656 345001-এর ইংরেজী 
অনুবাদ পাঠ করিলে “7106 9001 ০? 0৩ [০৮1৩172217০ 
95০81716 & 369016-1731:61 গল্পে একন্থ।নে দেখিতে পাই, বুদ্ধাদে 
যখন নুচ প্রস্তুত করিয়! বৃদ্ধ শুট-বিক্রেভার কুটারের দ্বারে উপস্থিত 
হইলেন তখন নু'চ-বিক্কেতা এবং বুদ্ধদেবের মধ্যে সৃচ-প্রস্তাত সম্বন্ধে 
এই-নকল কথাবার্ত। হইয়াছিল । 
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বুদ্ধদেবের এবং সুচ-বিক্রেতার কথাবা্| হইতে ইহা সম্যকরূপে 
প্রতীয়মান হয় যে যৌদ্ধধুগে সুচীশিল্প খুব প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। 


ঞ হুধীরচস্ত্র দাশদত্ত 





পা 





(১২) 
শিখ! রাখার প্রথা কত কালের 
খখেদের সংহিত।-গ্রশ্থেও শিখার উল্লেখ পাওয়! যার়। “যন বাণাঃ 
সম্পতত্তি কুমার! বিশিখা ইব' ( খ্গ্বেদ, ৬।৭৫,১৭)। পরবর্তাঁ গৃষ্ক- 
হুত্রাদিতে ইহার যথেষ্ট উল্লেখ আছে। 
জী চিন্তাহরণ চক্রবর্থাঁ 


শিখা না খাকিলে ক্রিয়।-কর্ম শুদ্ধ হয় না। প্রমাণ ভ্খ|, "শিখী- 
তিলকী কল্প কৃর্য্য।ৎ।” পৃজদির প্রারস্তে “শিখায়।ম্‌ বপ্নে ঝ গ্রন্থিং 
বন্বীয়াৎ।” 
ঞ চপলাকান্ত ভট্রাচাধয 
মন্তকে শিখার উদ্দেশ্য 
গুন্ধিতদ্ব-গৃত একটি 'অজণ'-বচনে দেখিতে পাঁওয়। যায়,_“এধ 


৩য় সংখ্য। ] 


রিজোবানপিহিতত্তসোতদপিধানং ঘৎ শিেতি” অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ আবরণ- 
শৃন্ত হইয়। ধাকিলে রিক্ত ( তুচ্ছ ) হয়, একারণ পিখাই উহার অপিধান। 
গুর্বকাৰে ব্রাহ্মণগণ কৌপিনধারী থাকার দরুণ আবরণ-শুন্ত ছিলেন, 
এফারণ আতপতাগাদি হইতে মন্তককে রক্ষা করিবার জন্য উ।হার। 
মন্তকের আবরণরূপে শিখা ধারণ করিতেন। অধুনা মান্রাজ দেশীয় 
ত্রাক্মণগণ মন্তকে যেবপ কেশ ধারণ করিয়| থ|কেন, উহাই শান্ত্র-নির্সি্ট 
প্রকৃত শিখ। ।_- 

আপন্তপ্বের একটি বচন আছে-_“ন সমাধৃত্ত। বপেযুরস্তত্র বীহা- 
রা্দিত্যেকে” অর্থাৎ 'বীহার' ভিন্ন অন্য সময় সমাবৃত্তগণ বপন 
(শিক্ষা বর্জন ) করিবে ন|। “বীহারাদ্দর্শপৌর্দনাসঙ্গযাগবিশেষঃ।” 
ৰীহার অর্থে দর্শ-পৌর্পমাস যাগের অঙ্গীভূত যাঁগ বুঝায়। দর্শ-পৌর্ণমা 
এন্টি বৈদিক যজ্ঞ । উপরস্ত 'ত্রদ্ধণে শিখ|-ধারণের উল্লেখ আছে। 
মাধবাচাধ্য 'ত্রাঙ্গণ' শবের অর্থ করিয়াছেন, ব্র।দ্ধণং মন্ত্রেতরবেদভাগঃ”, 
মন্ত্র তিন বেদতাগই 'ব্রাঙ্গণ'। অতএব দেখ! যাইতেছে, ঘে, বৈদিক 
সময় ইইতেই শিখ। ধারণের নিয়ম প্রকাশিত আছে। 


শ্ীজ্ঞানেজনাথ মুখোপাধ্যায় 
(১৩) 
সজারু, শশক, প্রতিকূল বায়ু ইত্যাদি অথাত্রা কেন 


ধজ্যোতিবিদান্তিরণ' গ্রস্থে পঞ্চম বর্ধে কর্ণবেধের কথ। আছে। “বধ 
ত্রিতিঃ প্রদরকাগডমিতে ব! সন্ত; শিশোঃ শ্রবণবেধবিধানমাহঃ”-_গ্রদর- 
কাগুমিতে ( প্রদর -বাণস্পাঁচ ) পঞ্চম বর্ধে। অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষে 
অথব| তৃতীয় বধে কর্ণবেধ কর্তব্য। .মদন-গারিজ্জাতে বল! হইয়[ছে, 
কুলক্রমাগত প্রথ। অনুসারে কালনির্ণয় করিতে হইবে। কোন কোন 
গ্রন্থে অধুগ্ন বর্ষ মাত্রে ইহার বিধান দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ক্রন্দন 
মাত্রেই অধাত্র।। যখ|--রোদনং ন শুগং যানে বাঁহনস্য পলাধনম্‌” 
(জ্যেতিণিবন্ধ )। অনুকূলবারু শুক্তহূচক এরূপ কথ! পাওয়। যায়। 
“বামে মধূরবাক্পন্ষী বৃঙ্গঃ পল্পবিতোহগ্রতঃ | 
অনুকূলে বহন্‌ বায়ুঃ প্রয়াণে শুভশংসিনঃ॥” 
অনুকূল বায়ু, শুভ, হুতরাং গুতিকুল বায়.অশ্তত। 
শশক যাত্রায় অগুভ, যথা-_“গোধা-সর্পঃ শাশকোজাহকশ্চ যানে দৃষ্টঃ 
কৃক্লাসোহগি নেষ্ট”” জ্যোতি্িবন্ধে শীপতি। 





পোস্ম্পাপিপিসমিতী ৭ পরী সি, 


রী চিস্তাহরণ চক্রবস্তী 
কর্ণবেধের সর্বাপেক্গ। প্রশস্ত সময় হইতেছে জন্মকাল-_“জ।তমাত্রস্ত 
বালস্ত মাতুরুৎসঙ্গবর্তিনঃ শলল্যা ভেদয়েৎ কর্ণং নুচা। দ্বিগুণনৃত্রয়।” 
--জ্যোতিবশান্ত্রে বলে। 
রু্রাধ্যায়-মহিমা-_ইহা| রুদ্তরের স্তব করিয়! রচিত কতগুলি প্লেক। 
বর্তমানে যাহা! পাওয়! যার তাহাতে প্লোক-সংখ্য। ৬৬ | যজুবেরদী বৃমোৎসর্গ 
আ্রান্ধে বৃষের দক্ষিণ কর্ণে সমগ্র রুদ্রীধ্যায় পাঠ করিতে হয়। যজুর্বেষদীয় 
দশকর্মপদ্ধাতির পুস্তকে বৃযে(ৎসর্গের হৌমের পর এই রুত্রাধ্যায় আছে। 
উপধুক্ত মীমাংসার কর্ণবেধ প্রসঙ্গে উল্লিখিত ল্লোকটি হইতে প্রাচীন 
ভারতবর্ষে কিরূপ সুচের প্রচলন ছিল তাহারও আভাস পাওয়া যার। 
শললী অর্থাৎ শজারুর কাটায় শৃত। পরাইয়। সুচের কার্য কর! হইত। 
এবং ইহাতে ঘখন সদ্যোজাত শিশুর কর্ণবেধ সম্ভবপর হইত তখন অস্ান্ত 
সীবনকর্দও যে ইহার দ্বার! চলিতে পাঁরিত তাহাতে সন্দেহ কি? 
জী চপলাকাস্ত ভষ্টাচাষ্য 
রজধ্য।য় রগ্রের উপদেশ-কৃত বজুবেদীয় সুক্ত ; দ্ধ কাযো পঠনীয় 
্রস্থাংশ-ভেদ ; ইহ যজুবেদীদিগের বৃষোতৎসর্গে পঠিত হইক্জ। থাঁক। 
্ ৯ (বিশ্বকোন ) 
জী বিজয় কৃষ্ণ রায় 


বেতালের বৈঠক---মীমাংস! 








৪৩৯ 
শশক যে অধাত্র। তাহ। নিম্নলিখিত শোকে উক্ত হইয়।ছে £__ 
সর্পক্ষতনরং সর্পং গৌধাঞ্চ শশকং বিযম্‌। 
শ্রাঙ্ধপাকঞ্ পিওধ' মোদকঞ্চ তিলাংস্তধ। ॥ 
(ব্রঙ্গাবৈবর্তপুরাণ ) 
“প্রতিকূল বায়ু অধাত্র, এসদ্বদ্ধে বিশেষভাবে কোন নির্দেশ নাই, 
তবে “বঞ্চাবাতং রক্তবৃষ্টিং বাদ্যপ নৃপথাতকম্”__এইগুলি অশুভ লঙ্গণ 
বলিয়৷ বরহ্মবৈবন্পুরাণে লিপিত হইয়াছে । আরও বায়ুকে যদি দৈব 
বন্ত বলিয়া ধরা যায়, তাহ! হইলে প্রতিকূল বায়ু অধাত্র!। কারণ 


নিয়ে।ছ্কুত গ্লোকে যাত্রাকালে দৈবানুকুল্য একাস্ত পরর্থনীয় বলিয়া গণিত 
হইয়াছে। 





নিজদৈবানুকুল্যে হি প্রাতিকুল্যে পরস্য চ। 
যায়াদ ভূপো! যতে। দৈবং বলমেতৎ পরং মতম্‌ ॥ 
(যুক্তিকল্পতরঃ ) 
“মুক্তকেশীং ছিন্ননাসাং রদভীধ দিগম্বরীম্‌” এই বাক্যে নারীর ক্রন্দন 
অধাত্র। বিবেচিত হইয়াছে । 
রুদ্রাধ্যায় রুদ্ুসর্গ নামক পর্ধের অংএ বলিয়। বোধ হয়। রুদ্রসর্গের 
উল্লেণ দেখিতে পাওয়। যায় :-- 
কথিততন্তমসং সগেঁ। বর্গস্তেয়ং মহামুনে। * 
র্রসর্গং প্রবক্ষযামি তন্মে নিগদতং শৃণু॥ 
( বিষ্ুপুরাণ ) 
ইতি তে কধিতে। র।জন্‌ রুদ্রসর্গঃ গ্রজ।পতে। 
যং এ্রাপি নরঃ স্যছ্যোঃ জহাদ্‌ ভূতকৃতং ভয়ম্‌॥ 
(পাক্সে ব্গথণ্ডে রুদ্রদর্গ; ৮ অধ্যায়?) 
শাস্ত্রে কর্ণবেধ কেবল পঞ্চম বধেই করিতে হইবে এরূপ কোন 
অনুজ্। দেখিতে পাওয়! যায় না। তবে অধুগ্মবষে কর্ণবেধ করিতে 
হইবে এইরূপ বিধান আছে। 


প্রমাণ-_ 
ন জন্মমামে ন চ চৈত্রপৌষে ন বাধুগ্ে ন হরে প্রনপ্তে। 
(দীপিকায়াম্‌) 
কিন্তু বিদ্যারস্ভ পঞ্চম বর্ষে করাইতে হয় ₹-_ 
“অপঠনদিনবজ্জ্যং পাঠয়েৎ পঞ্চমেহব্দে 1” 
“সন্প্রাধে পঞ্চমে বধে অপ্রহ্প্ডে জনাদ্দ নে” 
(বিধুধন্মোস্তরে ) 


এ বিজয়কৃঞ্ রয় 
(১৬) 
হিন্দুধস্মে পৌত্তলিকতার ইতিহাস 


এই জিজ্ঞাসার যথাদস্তব সংক্ষিপ্ত উত্তর পূ্জপ।দ শ্রীযুক্ত নলিলীকাস্থ 
ভটশালী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে নিয়ে উদ্ধৃত হইল।_ 

“আধ্যদের '** *** খস্বেদের প্রাচীনতম নুক্তগুলিতে ধণ্মের যে মুক্তি 
আমর! দেখিতে পাই--উহ্বাই ধর্ম-ভাবের সনাতন আদিম মুর্তি । 
আধ্যেতর জাতির সুখ্যেও যখনই ধন্মাতাব প্রথম দেখা গিয়াছে__তখনই 
এই মুর্তি *.. **" । এই মূর্তিটি--জলে, স্থলে, অস্তররীক্ষে, অগ্নিতে, 
বাযুতে, ধাহ।-কিছুর সঙ্গে দৈনিক জীবন-মাত্রায় মানখের পরিচয় হয়, 
তাহ।তেই একটি দেহাতিরিক্ত সু চিন্ময় সত্তার কল্সন| এবং তাহাতে 
মানবের শক্তির অতীচ শক্তির অর্থাৎ দেবের আরোপ। খখেদে 
এইরূপ দেবতার অভাব নাই। অগ্নি দেবতা, বায়ু.দেবঙা, ইল দেবতা, 
হুধ্য দেবতা, বিষু দেবতা ইত্যাদি । ধর্দের এই পধ্যস্ত প্রকাশ সমস্ত 


88৪ 
আদিম ধর্দেরই এক। কিন্তু যেদিন আধ্য ধধিগণ জ্ঞান-নেত্রে সহনা 
এই সতা দেখিতে পাইলেন যে, অগ্ঠি বায়ু বরুণ ইত্যাদি ডিয় তির 
দেবসন্তা' নহে,-.এক মহাদেবসত্তারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, জগতের 


ধর্সোর ইতিহাদে তা্| এক শ্মরণীয় দিন। 


সেই দিন হইতে জাধ্যধর্ণের ত্রোত এক মপ্পূর্ণ নূতন পথে প্রবাহিত 
হুইল। "*.... ৫৯০০ খুং পৃঃ হইতে মিশর আইসিস-ওসাইরিসের 
মূর্থি গড়িয। পু! আরম্ভ করিয়াছিল, আস্লিরিয়া কেলডিয়াও তাহার 
কিঞিৎ পরেই সামাস ইষ্টর, মিলিটার মন্দির গড়িয়। তুলিয়াছিল। 
১০ খু পু ৪র্থ ওয় ও হয় শতাবীতে ভারতে ধর্মের অবস্থ। এই-_ 
বৈদিক যাগযজ্জের প্রভাব কমে নাই, দেশের শ্রেষ্ঠ মনীবীগণ উপনিষদের 
ঈশ্বরতবও আলোচনা! করিতেছেন,-এদিকে দেব-দেবীর উদ্দেস্টে নীচে 
বা বেদীতে পুঞ্জাও আরম্ভ হুইয়াছে। ভারতের সর্বপ্রাচীন ভাক্কর্যা- 
নিদর্শন বরহাট স্ত,পে এই ব্যাপারের মনোরম নিদর্শন রহিয়াছে । 
মৌধ্ধ্যবংশ-পতনের পর খুষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীর প্রারন্তে হুঙ্গদের 
অধিকার কালে বরহাঁট স্তুপ নির্দিত হয়।*..******-**** এই স্তুগে 
দেখা যায__বুদ্ধের মূর্তি এখনও গঠিত হয় নাই, কিন্ত বুদ্ধের আসন, 
বুদ্ধের পদচিহ, বুদ্ধের দেহের ভন্মাবশেষের উপর নিশ্বিত স্ত.প, যে বৃষ্গ- 
তলে বসিয়! ভ্তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন সেই বটবৃক্গ, এই-সমন্তই 
দ্বেবতার মত পুজা পাইতেছে। *** পীপরাহা হইতে যে-সব 
প্রাচীন জিনিষ সংগৃহীত ইইযাছে-_ভাহাদের মধ্যে ছুইখানা স্বর্ণপাতের 
উপর পৃথিবী-দেবীর মুর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। পরলোকগত ডাক্ত।র 
ব্লকের মতে--এই প্রা্ীন জিনিম্গুলি ৫০* খৃষ্টপূর্বাবের। 
ৃ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে কুষণ রাজ! 'কনিষ্ক আসিয়! ভারতের 
পশ্চিমার্ধ অধিকার করিয়। বসেন । কনিষ্ধ ভীহার সঙ্গে গ্রীস, পারস্য, 
আসিরিয়া, মিশর ইত্যাদি দেশের মুর্তি-পুজ। লইয়। আসেন। তিনি 
ভারতবর্ষে আসিয়াই বাঙ্গণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ের পরিচাঁলন-ভার গ্রহণ 
করেন। ইহার পর হইতেই দেশ মন্দিরে এবং মন্দির দেবমুর্তিতে 
ভরিয়া! উঠিতে লাগিল । বুদ্ধদেবের শূন্য আসনে অচিরাৎ বুদ্ধমুর্তির 
আবির্ভাব হইল এবং দেখিতে দেখিতে কার্তিক, গণেশ, শিব ও পাব্বতীর 
মুর্তি নির্মিত হইয়! পুজ। পাইতে লাগিল । 
“প্রতিভা, ১৩২১, ২৩২৯ পৃঃ । 
উপরোজরূপেই হিন্দুরর্মে পৌত্তলিকত| সংক্রামিত হইয়াছে। 
শ্রী নগেপচন্্র ভট্টরশালী 


৬ 








(১৭) 
চা” শবের উৎপত্তি 


চা” শব ও "16, শব্ধ চীন| ভানা হইতে উঠিয়াছে। 
প্রদেশের বিভিন্ন উচ্চারণ । টা চীনা 014 ও 16৪. চীন| 1" এ 
হইতে হুইয়াছে। জাপানী উচ্চারণ ছুইটি "17, 085. 1 


প্রভাতকুমার॥ মুখোপাধ্য।য় 
শান্তিনিকেতন 


ছ্‌ই 
শব 


. প্রবাসী-_-আধাঢ়, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
(১৮) ্ 
দুগ্ধ সময় সময় টক হইয়া যায় কেন? 
দীতকালে ছুধ মোটেই টক হয় ন|। শ্রীন্মকালে গরমের 
আধিক্য বশতঃ সময় সময় চুধ টক হয়। এই সময়, চুধ সকালে এক- 
বার মাত্র ফুটাইয়। রাঁখিলে, সন্ধ্যার মধ্যে তাহা টক্‌ হইয়! যায়। 
ছধ টক ন| হইবার জন্য সমস্ত দিনে অন্ততঃ চার-পাঁচবার ছুধ 
ফুট।ইয়। রাখা আবশ্ক। 
ত্ী অধিয়কাস্ত দত্ত 
বিন! জ্বালের ছুগ্ধে শুক্ন| মরিচ দিলে অনেকক্ষণ পর্য্ত 
ভাল থাকে । “৫৬ সের ছুদ্ধে ১৪ সের শ্বেতশর্করা এবং ছোট এক 
চামচ বাইকার্বনেট অব সোডা দিতে হয়। এ মিশ্রিত ভ্রব্য পরে 
এনামেল-মণ্ডিত লৌহ-কটাহে ঢালিয়! বাঁশপ-তাপে সিদ্ধ করিতে 
হয় এবং ক্রমাগত উহাকে বাতান করিতে হয় এবং নাড়িতে হয়। 
এইরূপ করিতে করিতে সমস্ত জল শুকাইয়। ছুগ্ধ গড়ার মত হইবে। 
এই-সকল চূর্ণ ই পরে এক পাউও্ড লইয়৷ চাপ দিয়া ইষ্টকাকারে 
বিক্রয় হয়। আবার ব্যবহার-কালে এ ইট গুঁড়াইয়৷ জল গুলিলেই 
ছুদ্ধ হয়।” শ্রী অমূল্যগোবিন্দ মৈত্র 


ও 

জী স্ধীন্্রনারায়ণ চৌধুরী 

ছধ টক হইবার কারণ ফাান্সেন্টেস্যন্‌ [75177070860 1 ছুধে 
ুগ্ধশর্কর! ].301056 নাঁমে শর্বরা-জাতীয় এক পদার্থ আছে। ফার্দেন্‌- 
টেস্যনে এই 1.98010956, [.2000 2010এ পরিণত হয়, এবং এই 
পরিবর্তন সংঘটিত হয় এক বিশেষ-প্রকার জীবাণুর সাহায্যে। এই 
135011195 যে ছুধের মধ্যে স্বতঃই উৎপন্ন হয় না তাহ! শ্বপ্রজনন 
মতবাদের পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার স্থির হইয়! গিয়াছে। 
স্তরাং বাঁতাসেই এই জীবাণুর বাস এরূপ অনুমান অসঙ্গত 
নহে। ছুধের পাত্র. চতুর্দিক বায়ু-সংস্পর্শশূচ্ করিয়। বদ্ধ (1761- 
[1600811) 5681) করিতে গারিলে জীবাণুর প্রবেশ-পথ রোধ 
হয়। কিন্তু তৎপূর্বেব দেখা আবগ্ক যে দুগ্ধ হইতে সম্পূর্ণরূপে 
জীবাণু তাড়িত হইয়াছে কি না। জীবাণুর কাধ্য তথ! বংশবৃদ্ধি 
সর্বাপেক্ষা ভ্রুতভাবে সম্পন্ন হয় আমাদের দেহত।পের সান্নিধ্যে ; অধিক 
উত্তাপে জীবাণু বিনষ্ট হয়, অধিক শৈত্যে ইহাদের কর্মের শি ক্ষীণ 
হয়, কিন্ত জীবনীশক্তি অব্যাহত থাকে । জলীয়ভাগের উপস্থিতিও 
কোন কোন [7617701)020107এর বিশেষ আন্কুল্য করে। হৃতরাং দুধ 
জ্বাল দিয়! শুকাইয়। ফেলিলে 11076700601 বন্ধ হইতে পারে 
সাধারণভাবে জাল দিয়! রাঁখিলে অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জঙ্তী [617160- 
(90107 বন্ধ থাকে | জীবাণুর পক্ষে বিষাস্ত এমন কোন বস্তুর সাহাযোও 
1101710005000এর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে-_ 
কিন্ত লক্ষ্য রাঁখিতে হইবে যে এইরূপ পদার্থ মনুষ্যদেহের অনিষ্টসাধন 
ন|। করে। অতি সামান্ক পরিমাণে 10111210011705 ব। ফরমালিন 
কোন কোন ছুগ্ধ-ব্যবসারী পাশ্চাত্যদেশে ছুগ্ধ-সংরক্ষণের জঙ্কু ব্যবহার 
করিয়৷ থাকেন, কিন্ত এইরূপ ভাবে ফর্দালিন ব্যবহার কর! নিতাস্ত 
অবৈধ। [76176179007-সন্বদ্ধীয় জ্ঞানের জন্য আমরা ফরাসী 
রাসায়নিক পাস্ত্যরের নিট খণী। প্রনুবোধকুমার মজুমন্জার 





রি 2) ২৫০ ্ 
চি উঠ ৬ 
টি: 


উচ্চে উড্ডয়ন 


“প্রবাসী”তে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র ভটটশালী মহাশয় পঞ্চণম্যে লিখিয়াছেন 
ষে ল্যারি-বর্জেস ২১,৯০৯ ফুট উঠিয়াছেন, ইহার বেশী কেহ কোনদিন 
উঠেন নাই। কিন্তু “ব্যোমযান” নামক প্রবন্ধে দেখিতে পাই যে 
14165 01500 ০৯** ফুট উঠিয়া্টিলেন। 


ফাঁউন্টেন পেন সাঁফ করা 


বৈশাখ মাসের “প্রবাদীতে" “ফাউন্টেন পেন্‌ সাফ কর।” শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধ দেখিলাম ( পৃঃ ৫৮ )। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, যে প্রণালীর 
কথ! ইহাতে লিখিত হইয়।ছে তাহ। সম্পূর্ণ ভুঙগ। ফাউন্টেন পেনের পক্ষে 
ইহ। অনিষ্টকর-_মারাস্্ক | 

“কলমের মধ্যে গরম জল" ভরিলে কলম ফুলিবেই, এবং ইহার 
গর্ভ বড় হইবেই-- বেশী ন। হউক সামান্ত হইবেই। ইহার ফল এই 
হইবে যে কলমের জ্কু-এর ঘরও বড় হইবে, এবং 71১-170106£ আর 
আট হুইয়। বসিবে না কালী চুয়াউবে। কলমের 06090টিও 
অল্পবিস্তর ফুলিবে এবং তাহ। হইলে কালি ঠিক আসিবে ন|। এইরূপে 
কলমের প্রত্যেক অংশটি অল্প-বিস্তর বড় হইয়। কলমটিকে একেব।রে 
পদার্থ হীন, অকর্মণ্য করিয়! দ্রিবে। বাল্যকালে অনেকগুলি ফাউন্টেন পেন 
গরম জলে ধুইয়! একেবারে নষ্ট করিয়াছি বলিয়। শ্রীযুক্ত হেমস্তবাবুকে 
প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলাম ।-__ 

ফাউন্টেন পেন সাফ. করার একটি অতি সোজ। ও হুন্দর উপায় 
আছে। কলমটির ক।লি ফেলিয়। দিয়। দু-একবার ঠাণ্ডা জলে ধুইতে 
হইবে। পরে কলমটিকে 7)6110/19060 501.এ কয়েক ঘণ্ট। ডুবাইয়। 
রাখিতে হইবে। 510 কলমের ভিতরকার প্রত্যেক অংশের 
“কাজির দানা” গলিয়। বাহির হইয়। যাইবে, এবং কলমটি একেবারে 
সাফ. হইবে। তাহার পর কলমটি মুছিয়! কালি ভরিলেই কলমটি 
ব্যবহার-যোগ্য হইবে | 


শ্রী বীরেন্্রনাথ ঘোষ 


একেবারে ফুটন্ত জল কলমে ভরিলে কলম নষ্ট হইবেই। গরম 
জল অর্থাৎ ঠাণগ্ড। জলকে কিঞ্চিৎ গরম করিয়। লইয়! কলমে ভরিয়। 
ধুইতে হইবে। তাহাতে কলম নষ্ট হইবে না। আমি নিজে এই 
প্রকারে কলম ধুইর| ব্যবহার করিতেছি। কলম একটুও খারাপ হয় 
নাই। আমেরিক। এবং ইউরে(পেও এই প্রকারে ঝরণা-কলম পরি্চার 
করা হয়। 


শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


হারামণি ? 


প্রবাসী বৈশাখ (১৩২৯) সংখ্যায় প্রকাশিত 'হারামগি'র সকল 
গানগুলি প্রকৃত হারামণি নয়,-ইহার তৃতীয় গানটি ৬ রজনীকান্ত 
দেন প্রণীত “কল্যাণী” পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে “অস্ত ঠি” নাম দিয়া 
প্রকাশিত হুইয়াছে। 


শ্রী নগেন্দ্নাথ মুখোপাধ্যায় 


নগেন্ছর গুপ্ত 
আমেরিক।ন বিমান-বীর শ্রোয়েডের (50110606£) গত ১৯২৯ 
সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৩,১৩৩ ফুট উচ্চে উঠেন। তিনি [.61366 
1010150এ চড়িয়! এই আশ্চধ্য কাজটি করেন। রঃ 
শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


দেবী কৃষ্ণভাবিনী দাস 


বর্তমান সনের ষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে “কৃষ্ণভ।বিনী-স্মৃতি-সভায়” 
প্রবন্ধে দেখিলাম যে “দেবী কৃষ্ণভাবিনী দীস চুয়াডাঙ্গার এক সন্তাস্ত 
ঘরে জন্মগ্রহণ করেন ।” 
কিন্ত স্বরগীয়। কৃষ্ণভাঁবিনী দাস মুর্শিদাবাদ জেলার চোয়। গ্রামে 
প্রসিদ্ধ সর্ববাধিকারী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি স্বর্গীয় 
জয়নারায়ণ সর্বাধিকারী মহাশয়ের কম্তা! ছিলেন। 
শ্রী নৃপেন্ত্রনারায়ণ সর্ববাধিকারী 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিতি 


জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে 'বির3বিদা]ুলয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিতি? 
সম্বন্ধে যে কয়টি লাইন গেখ। হইয়াছে তাহ।র ভিত্তি নিতান্তই অমূলক । 
প্রথমতঃ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র ঘোষের যে পুত্রের 
বিষয় উল্লেখ করিয়! উদ্ত। লাইন করটি লেখ| হইয়!ছে সে পুত্র এ 
বৎসর “বি-এস্‌সি' পরীক্ষ। দেয় নাই। দ্বিতীয়তঃ সে পরীক্ষার প্রত্যেক 
দিবদই উপস্থিত ছিল কোনও দিনও অনুপস্থিত ছিল না । কেবলমাত্র 
একদিন পরীক্ষার সময় বিশেষ অসুস্থতা বোধ করাতে ১ দণ্ট। প্রশ্নের 
উত্তর করিয়। 'হল্‌* পরিত্যাগ করিয়! চলিয়। আসে। আমি যতদুর 
তাহার বিষয় জানি তাঁহ।তে মনে হয় সে কোনও বিষয়ে এক পেপার 
পরীক্ষা দিতে অক্ষম হইলেও প।স্‌ করিবার বিশেষ সন্ভাবন| । তাহার 
পর “তাহাকে পাস্‌ কর| যাঁয় কি ন| বিবেচন। করিবার জন্ত ভাহার 
বিষয়টি মডরেটারদের্নিকট পেস্‌ কর। হইয়।ছে”-_-এ সংবাদের ভিত্তি 
সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে। কারণ, আমার যতদুর 
জানা আছে তাহাতে মনে হয় পরীক্ষায় অনুপস্থিত খাঁকিয়াও কেহ 
পাস্‌ করিয়! দিবার জন্ত কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সী্ডিকেটের নিকট 
আবেদন-পত্র পাঠাইতে পারে না। আপনি এ সংবাদ ধাহার নিকট 
হইতে পাইয়াছেন, আমার মনে হয় তাহার সংবাদ ঠিক নহে। অতএব 
আপনার স্থায় বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে এ স্টমান্ত বিষয় লইয়! 


8৪২ 


আলোচন। কর| ঠিকবলিয়। বোধ হয় না। আশা! করি আগামী সংখ্যায়. 


এই বিষয়ে আপনিংসত্োর জাদর কৃরিতে ভুলিবেন না। . 
(ভবানীপুর, .. আীগুপেজনাথ মুপোপাধ্যায 
২৪, পদ্পুকুর রোড 


সম্পাদকের মন্তব্য ।--মামর। যাহ। লিবিয়াছিলাম, তাহাতে একটি 
ভুল ছিল; “বি-এস্সী"র পরিবর্তে “আই-এস্সী” হইবে । আর বাহ। 
লিখিয়াছি, অর্থাৎ জাসল কথাগুলি, সমন্তই ঠিক্‌। প্রমাণ, সীত্ডিকেটের 
গত €ই মে তারিখের অধিবেশনের কার্যাবিবরণ হুইতে নীচে উদ্ধৃত 
কথ গুলি :-_ 

+85, [০ 21 9197911050107 [070 991562015, 01051015 
00517) 2 0911010966 70 06 16060 1. 90:12%211008- 
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1189 06 16-6%2111760 17100951055 2516 ৪5 9112105 
|], 10115 108 570 1001 016 ঠি9 05067 00006 2270 2000 
800 85 15 1150 00 1১6 08710160 22) 006 00 11106855 
90915 176 00810 20561 819 04551107) 01 619 990০74 
15196107075 2407 4000 
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4]10026 07671510160 06166065000 016 73020 01 
01006076015 17. 4১19 200. 90161706১17 

বিষয়টি সামান্ত নহে। কারণ, পরীক্ষার সময় অনেক ছাত্র পীড়িত 
হয়। একজনের সম্বন্ধে বিবেচন| করিলে, সকলের সম্বন্ধেই কর! 
উচিত। 


বেরির চর্খা ও তাত 

“ভারতবর্ষের” বিশ্বকর্মাকে তাহার ভুল সংশোধনের জন্ত আমি 
লিখিয়। গাঠাইয়াছিলীম। তিনি আমাকে পরিক্ষার বলিয়াছেন, 
“ভারতবর্ষে” এই প্রতিবাদ তিনি বাহির করিবেন ন|। এজস্কই 
আপনার নিকট প্রতিবাদ-পত্রখান! পাঠাইতে বাধ্য হইলাম। 

ভারতবধ ল্যোষ্ট ১৩২৮ (৮ম বর্য, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্য। ), ৭৩৭ পৃষ্ঠ, 
সম্পাদকের বৈঠক । 

“ভারতবর্ষ* ৭৩৭ পৃষ্ঠার চিত্রটির নিগ্পে লিখিয়। দিয়া'ছন, “বেরীর 
ইমপ্রভড ফোন্ডিং স্পিনিং যেসিন” তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে এ যন্ত্রটি 
বেরীব ম্পিনিং সেসিন ; ইহ। সম্পূর্ণ ভুল। এ যঙ্ছটি বেরীর অটে।- 
ম্যটিক হাঙলুম। 


প্রবাসী--আবাঢ, ১৩২৯ 


'লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রন্ধাশ হইতেছে, 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ঙধ যে 
স্পূর্নভূল। ' & বন্ট মাত শ্পিিং মেসিন (কাশ উন্নত প্রশা 
চর্ক! কাহীকে বলিতে চান ? যদি সাধারণ চর্ক! হইতে উহাতে অধিক 
পরিমাণে হৃত| কাট! যাইত তাহ! হইলে স্বীকীর করিতে পাঁরিতীম, 
উন্নত প্রপালীতে বেরীর চর্। তৈয়ারী হইক্লাছে। সীধারপ : চর্ফাঁতে 
(পুরাতন প্রণালীর ) দৈনিক /|* দের তুল! কাট! যায়। ৩২ টাকা! 
মূল্যের চর্কাতে সে কাজ হয় ১৫২ টাকা মূলোর চগৃকাতে সেই কাজ 
হইলে লোকে ১৫২ টাক! দিয়। বেরীর চর্ক! কিনিয়! ক্ষতিগ্রস্ত হইবে 
কেন? 

বেরীর তাত সম্বন্ধে ১৩২৮ মনের জ্যেষ্ঠ মাসের “ভারতবর্ষে” 
মম্পাদকের বৈঠকে লিখিয়।ছেন, তাঁতের কোন যন্ত্র ইহাতে চালাইতে 
হয় না, সমস্ত কাজ জাপন।মাপনি হয়। এঁডাত মানবশক্তি-চালিত 
একটি যন্ত্র মাত্র, যে-সকল তাঁত বৈদ্বাতিক শক্তিতে চলে, তাঙগারও 
অনেক কাজ হাতের সাহায্য ছাড়। চলিতে পারে না। মানবশক্তি- 
চালিত শ্লাগু লুম যন্ত্রে হাতের সাহাধ্য লাগ্গে না, ইহা হইতে পারে ন!। 

কাঠের তৈয়ারী বেরীর ভাতের মূল্য ২৫*২। উহ উন্নত প্রণালীর 
ফ্লাই-শাটল্‌ তাত (মূল্য ৭* ) হইতে কিছুমাত্র অধিক কাজ দিতে 
পারে না। কার্যাক্ষেত্রে দেখ গিয়াছে, মিঃ হুজওয়াফেরি তৈয়ারী 
ভাত, যাহ। বেরী ভাত নামে পরিচিত, এ তাতে ১* -নং অর্থাৎ 
২।২* নং হৃতাতে ১৬ নং পড়েন দিয়! দৈনিক ২* গজের অধিক খন্দর 
তৈয়ারী হয় না। তাহ। হইলে ৭* টাকা মূল্যের ফ্লাই-শাটল্‌ লুম না 
কিনিয়! ২৫*২. টাকা দিয়! মিঃ হজ ওয়াফের নির্দিত বেরী ভাত 
লৌকে কিনিয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কেন? (গত জ্যেষ্ঠ মাসের প্রবাসীর 
২৭৬ পৃষ্ঠ! দেখুন । ) ভারতবর্ধ-সম্পীদকের লেখ! সংবাদ নিয়া আমি 
প্রতিবাদ করিতে বাঁধ্য হইয়াছি। বেরীর তাতের দোষ এই যে ডবল 
নৃতা পাকান টানায় বাবহার তিন্ন উপায় নাই। এক ছাঁড়। সত হইলে 
এত ছি'ড়িয়! যায় যে তাহাতে কাজ চালান খুবই কষ্টসাধা, একগ্রকার 


অসম্ভব 
শ্রী ললিতকুমার মিত্র 
প্রবাসী--জ্ো্ঠ, ১৩২৯, ২২ ভাগ, ১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠায় 
“তিনি ্রীরামপুর বয্ন-বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল বয়ন শিক্ষ। করিয়াছিলেন” 
এই সংবাদটি ভূল ছাপ! হইয়াছে। 


প্রযুক্ত ললিতকুমার মিত্র প্রীরামপুর গভর্ণমেন্ট বয়ন-বিদ্যালয়ে 
দক্ষতার সহিত দীর্ঘকাল শিক্ষকত| করিয়াছেন। 


শ্রী বৃুপেজ্জমোহন ঘোষ 


রর 





| বিদেশ 
ইংলগ্ডের বঠির্বাণিজ্য-- 


ইংলগ্ডের ব।ণিজ্ঞ-বিাগের আয়ব্যয়ের পস্ড়। হিসাব কমন্প- 
সভায় দাখিল করিবার সদয় বাণিজ্যমন্ত্রী মিঃ ষ্ট্যান্লে বল্ডউইন 
(5016) 84111 ) বিশ্বের হাটে ইংরেজি পণ্যের অবস্থ। বর্ণন| 
করিয়াছেন । তিনি বলেন উপনিবেশগুলি, আমেরিকার যুক্তরাজা, 
দক্ষিণ আমেরিকা, হলয।ও, সুইডেন, নরওয়ে, এবং স্পেনের আর্থিক 
অবস্থ। এতট। সচ্ছল আছে থে তাহার প্রভূত পরিমাণে ইংলও-জাত 
জবা কিনিতে পারে। কিন্তু ফ্রান্স, ইতালী স্পেন ও যুক্তরাজ্য বিদেশ- 
জাত দ্রব্যের শুক্ক অতান্ত বৃদ্ধি করাতে সেই-সকল দেশে বৃটিশ বাণিজ্যের 
প্রপার কঙিয়! যাঁওয়। খুবই সম্ভব । উপনিবেশ-গুলিতে অবাঁধ-বাণিজ্য 
প্রচলিত থাকিলে অন্ঠন্ত দেশের প্রতিধোগিতায় ইংরেজ কতট। 
আঁটিয়। উঠিতেন বল। যার না, তবে সৃবিধাঞগনক শুক্কহার নির্ধারিত 
হওয়াতে টপনিবেশে ইংরেঞ্জের বাণিজোর হবিধ। হইয়াছে। কিন্ত অপর 
পঞ্কে ইংরেজ-চাঁলিত মাল-সর্বরাহের জাহাঞ্ে. বিপক্ষে অনেকগুলি 
রাঙ্গয মার্কিন ও জাপানী জাহীগ্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করাতে পণাবহন- 
ব্যবদায়ে ইংরেগ্গের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে । ইউরোপের নষ্ট বাবস।- 
ব।ণিজোর পুনরুদ্ধারের যথেষ্ট দেরী আছে। ততদিন ইংরেজকে 
প্রাচ্যেব হাটে ও দক্ষিণ আমেরিকায় বাণিজ্য-বিস্তারের নুদোগ 
খু'্জিতে হইবে এবং উপনিবেশ-গুলির সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
জাগাইয়। তুলিতে হইবে। যুদ্ধের পরে বাবসা-বাণিঞ্ে হঠাৎ একটা 
সাড়া পড়াতে অনেক মাল প্রস্তুত হ্ইয়| বাক্জারের অভাবে গুদামজাত 
হইয়। পড়িয়। রহিয়াছে, সেগুলির কা্টুতি বাঁড়াইবার চেষ্ট। দেখিতে 
হইলে পণ্যপ্রব্যের উপর কর কমাইতে হইবে। 

একমাত্র কয়লার বাবসায় যুদ্ধের পূর্বের অবস্থ। ফিরিয়। পাইয়।ছে 
এবং করলার রগানী আবার পুরাদমে চলিতেছে । কিন্ত লোহ। ও 
ইস্পাতের কার্বারের অবস্থ। অত্যন্ত শৌচনীয় এবং যতদুর দেখ! 
0 পর্যান্ত তাহার অবস্থ। ভাল হইবারও সম্ভ(বন। 

1 

পশমের সুতি। ও কাপড়ের ব্যবসায় বেশ সন্তোবজনক-রূপেই চলিত 

বিদেশী রাঙ্াপ্ুলি শুক্কের হার অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি ন! করিতেন 

পশমের কার্বারের অবস্থ। ঈন্দ নহে। ভারতের সহিত ল্যাঙ্কে- 

শাক্সারের বাণিজ্যের জঅবসন্থ! মোটেই আশাগ্রদ নহে। তাহার উপর 
বিদেশী কাপড়ের উপর শুক্ষের হার ভারতে ইংলগুক্জাত কাপড়ের 
ব্যবসায়ের অদ্রায় রূপ হইয়াছে। চীনের অন্তর্েছে চীনের সহিত 
বানিজ্য অনেক কমিয়| গিয়াছে, কেনন! বর্তমান অবস্থ।য় চীনের 
সহিত বাবসীয় বিপজ্জনক | মোটামুটি ইংলণ্ডের বাশিজোর অবস্থ। 
এইরীপ। এক দক্ষিণ আমেরিক। ও উপনিবেশগুলির সহিত বাণিজ্জোের 
অবস্থ। খুষই আশাপ্রদ €ি 


হেগ বৈঠকের সথচন1__ 


কান্‌ ও পারী বৈঠকের স্তায় জেনে।য়|-বৈঠকেও ইউরোপ-সমক্তার বিশেষ 
কোনও মীমাংস। হইল ন। | অথচ রাখিয়। ও জার্মানীর সহিত মিত্রশক্তিদের 
একট। বুঝাপড়। ন। হইয়। গেলে ইউরোপের অবস্থ। অত্যন্ত শোচনীয় 
হুইয়! উঠিবে, তাই আবার আর-একটি বৈঠকের নুচন। হইতেছে । 
গেনোয়-বৈঠক ফ্লাল, ও বেল্জিয়ামের স্বার্থের খাতিরে ভাঙ্গিয়। যায় 
দেখিয়। ইংরেজ মন্ত্রী লয়ে জর্জ, আবার একটি বৈঠকের প্রস্তাব 
করিলেন। রাশিয়ার অবস্থ। পরণ করিয়। একটি বন্ধেবন্তের উপায় 
উদ্ভাবনের জন্য ১৫ই জুন ভারিখে হলাগ্ডের হেগ সহরে অভিজ্ঞদের 
একটি সভা৷ করিবার প্রস্তাব লয়েড জর্জ, জেনোয়।-বৈঠকে উপস্থিত 
করেন। বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিসনূহ হেগ্বৈঠকে উপস্থিত হইয়। 
এই অছিজ্ঞের দর্ঝরে গঠন স্থিব করিয়। দিবেন। অভিজ্ঞের 
মণ্ডলী তিন মামের মধ্যে তাহাদের নির্ধারণ জাতিসমূহের লংণে 
পেশ করিবেন। আসেরিক। কিন্তু হেগ্বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে 
অসম্মহ হইয়াছেন। আমেরিকান সিনেট সভার সিনেটর বোর! 
বলেন, ষে, “ইট্টরোপের বর্ধমান ছুর্দশর কারণ ভান্ত'ই সন্ধি। 
সেই সন্ধিতে আমেরিকার কোনও হাত নাই; কাজেকাজেই 
ইউরোপের ছুর্তাগ্ের জগ্ক আমেরিকার কোনও দায়িত্ব নাই। 
আমেরিক! মোভিয়েট দর্ধারের সহিত নিজের স্ববিধ!- ও ইচ্ছ।-মত সন্ধি 
করিবার অধিক।র খর্বব করিবে ন|।” তাহার প্রন্ত।বানুলারে আমেরিক। 
হেগ্-দর্বারে উপস্থিত হইবেন ন|| রাশিয়। হেগ্-বৈঠকে উপস্থিভ 
থ|কিতে সম্মত হইয়াছেন এই সর্তেৎ যে, ইতালী সুইডেন ও 
প্লেকোপ্পোভাকিযার সহিহ দোভিয়েট সর্কারের যে সন্ধিগুলি পূর্বেই 
হইয়। গিয়াছে তাহ। মক্ষুণ থাকিবে | হেগ্-বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য 
অনুরোধপত্র জেনোয়।-বৈঠকের সভাপতির স্বাক্ষরিত হইয়! প্রেরিত 
হইয়।ছে এবং হলাঁগু-সর্কার সঞ্ভার বন্দেবস্ত আরস্ত করিয়াছেন। 


ইজিপ্ট, জাহাজ ও ভারতীয় লম্বর-_ 


অনেক যাত্রী ও বহুমূগ্য ভ্রব্যসন্ত!র সমেত পি এণ্ড ও কোম্পানীন্ন 
ডাক-জাহাজ “ইছ্জিপ্ট ব্রেষ্ট বন্দরের নিকটে একখানি ফরাসী জাহাজের 
সহিত ধাক। লাগিয়। ডূবিয়। গিষ্লাছে। আঘাতের ফলে একটি বৃহ ছিজ 
হইয়া ধখন জল উঠিয়া জাহাজটি ডুবিবার উপক্রম হইল তখন 
প্রাণভয়ে যাত্রীর দল ও জাহাজের কর্পুচারীর। যেরূপ ব্যাকুল হইয়া 
প্রাণরক্ষার প্রয়াসে পাগলের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার ফলে 
অনেকে অক্ষারণে “প্রাণ হারাইয়াছেন। একটু ধীরভার সহিত আব্- 
রক্ষার চেষ্ট। পাইলে এক্সপ ছূর্ঘটন! খটিত ন1। ব্যাপারটি অত্যন্ত 
শোচনীয় সঙ্গেহ নাই। কিন্তু এই ঘটনাটিকে আশ্রয় করিয়। ভারতীয় 
লম্বরদিগের প্রতি যে মিথ্যা! কলঙ্ক আরোপ করিবার প্রয়াঁন দেখ। 
গিয়াছে তাহা৷ অতান্ত অন্তায়। ভারতীয় নাবিকের! যুদ্ধের সময় 
ডুবোজাহাঙ্ের আক্রমপকে উপেক্ষা! করিয়। যেরপ নির্ভয়ে সমুক্রবক্ষে 
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বিচরণ করিয়াছে তাহ! বাস্তবিকই প্রশংসনীর । এই নিতাঁক নাবিক- 
দিগের নামে মিথ্যা! কলঙ্ক আরোপের মূলে অন্ত কাহারও স্বার্থ 
বিড়িত জাছে “বলিয়া! মনে হয়। লঙ্করদিগের নামে অপবাদ এই 
ধুৃতন নহে। ইংলণ্ডে এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা ন্ববিধ! 
পাইলেই ভারতীয় লক্বরদিগের সম্বন্ধে কলঙ্ক প্রচার করিয়। ধাকে। 

ইংরেজ নাবিকের! ভারতীয়দিগের সায় এত অল্প বেতনে কাজ 
করিতে পারে না এবং ইহাদের সভার কর্মঠও নয়। ভারতীয় লক্ষাররা 
আবার ইংরেজ নাবিকের তুলনায় মত মদ্যপায়ীও নহে। সেইজন্ 
ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় ইংরেজ নাবিক আঁটিয়। উঠিতে 
পারে না। বর্ধমান কালে ইংলণ্ডে অনেক নাবিক বেকার বসিয়। 
আছে এবং ছুর্দ,ল্যতার জন্ক তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। 
ভারতীয় নাধিকের নামে এই মিথা। অপবাদ তাহাদের স্বার্থের 
খাতিরে হয় নাই তে! 1 ভারতীয় নাবিকিগের নামে অপবাদটি যেশ 
চডুরতীর সহিতই প্রচার কর! হইয়াছিল। একটুখানি ত্রুটির জন্ত 
সব ধর! পড়িয়। গিয়াছে । অপবাদকারীরা বলিয়াছিল যে ভারতীয় 
লঙ্বরের। নারীদিগের প্রতিও বন্দুক ছুড়িয়াছিল। কিন্তু লম্বরের নিকট 
বন্দুক থাকে না; তাহাদের বন্দুক বহন করিবার লাইসেন্স, নাই। 
ক্কাজেকাজেই তাহার! বন্দুক ছুড়িবে কি করিয়।? 

এই একটি ফাক হইতেই অপবাদের প্রকৃত ধুর্তি বাহির হইয়া 
পড়িক্লাছে। 


তুরস্ক ও হত্যাকাণ্ড-_ 


-চরিআকে মসীলিপ্ত করিলে যখন ইন্টরোপের স্বিধ! হয় 
তখনই খষ্টান প্রজা্দিগের প্রতি তুরাস্কর অত্যাচার-কাহিনীর কণ। 
প্রচার হইতে দেখা! যায়। 10191) 4/17001065 অর্থাৎ তৃরস্মের 
নৃশংস-বাবহারের অছিলায় শ্বেতকায় জাতির স্ববিধার্থ ইউরোপের 
নেক রাষ্ট্রনৈতিক বন্দোবস্ত হইয়াছে। ' 

কিছুদিন পূর্বে তুরম্ৰের জাতীয়দলের সহিত নথ্যন্থত্রে আবদ্ধ 
হইবার জন্ত ব্যগ্রত। ইটরোৌপের সর্বত্রই দেখ। গিয়ছিল। ফ্রান্স ও 
ইতালী রফানিশ্পত্তি করিয়। ফেলিলেন, এবং অনেক আলোচনা ও 
তর্কবিতর্কের পর ইংলগ্ের সহিত মিলনের কথাবার্তী আপাতত 
ভাঙ্গিয়া যায়। যতদিন পর্যন্ত ইংরেজ দরবারের সহিত ইউন্নফ 
কামালের কথীবার্ত। চলিতেছিল ততদিন পর্য্স্ত তুরস্কের অত্যাচারের 
কথা বড় একটা শুনা যায় নাই। কিন্তু হঠাৎ সেদিন পাঁলবমেন্ট 
মহাঁসভায় চেম্বারলেন ও কার্জন প্রমুখ ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণ শ্রীষ্টান 
প্রজাদিগের ছুঃখে আকুল হইয়া! তুরম্কের অত্যাচারের কথা! প্রকাশ 
করিয়। এসিয়া-মাইনরে মিত্রণক্তিবর্গের একটি কমিশন (মিলিত 
অনুসন্ধীন-দভ। ) প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। শুন। যায় 
্ীষ্টান প্রজা পুঞ্জের প্রতি অত্যাচার সাত-আট বৎসর ধরিয়া চলিয়। 
আসিতেছে । ত|হ। সত্য হুইলে, এতদিন তাহাদিগকে রঙ্গ! করিবার 
কোনও বন্দোবস্ত না করিয্প। তুরন্কের সহিত রফানিষ্পত্তি করিবার 
চেষ্টা চলিতেছিল কেন? 

তুরদ্ধের জীতীনদলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে খারপুট সহরে 
জার্সেনিক্ানাদিগের হত্য। করার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। একজন 
তুরক্ষবিদ্বেধী আসেরিকান ধর্শুজযাজক মাকিন সাহায্য-ভাগারের কর্ত! 
হইয়া জালিয়। তুরক্ষের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাহাকে 
ভাড়ীইক়্। দেওয়াতে তিনি এই-সব মিথ্যা! অভিযোগের ন্ট 
করিয়াছেন। অন্তান্ত আসগেরিকান কন্মার। এই-সকল অভিযোগ 
মিথ্যা বলিয়াই স্বীকার করেন। 

পররাষট্-্ত্রীর. কথ! সম্পূর্ণ সত্য কি ন| জানিবার উপায় নাই। 


প্রবাসী-__-আহাঢ, এ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তবে নেভার ।রয়টারের তারে দেখা যাইতেছে যে অনুসন্ধা 
করিবার জন্ত দিঅশক্তিবর্গের সহিত এসির়ামাইনরে উপস্থিত ধাবিত 
আমেরিক! রাজী নছেন। ফ্রান্স উপস্থিত থাকিতে প্রস্তুত আছেন ব্‌ 
কিন্তু তাহার! প্মার্ণায় প্রীক অত্যাচারের সম্ব্ধেও অনুসন্ধীন করিবা 
অনুরোধ জানাইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে গ্রীক : অত্যাচারের সম্বন্ধে জু 
সন্ধানের প্রস্তাব আরও হইয়াছিল, কিন্ত সে প্রস্তাব কার্যে পরিণৎ 
করা হয় নাই। এবারকার প্রস্তাব সম্বন্ধেও ইংলগ্ডের অভিমত হি 
তাহ। এখনও জান! যায় নাই। 

যুদ্ধের সময় কলঙ্ক আরোপ নুতন নহে বৌল্শেভিকগণ নারীদিগ 
রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরপে ব্যবহার করিতেছেন বলিয়। সোঁভিয়েট সর্কারে' 
সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ, মৃত-নরদেহ হইতে জাম্মান রাসায়নিকের নান 
স্ব্যসন্তার প্রস্তুতের মিথ্য! জনরব, রাশিয়াতে শিশুহত্যার মিথ্য। গঙ্ক 
গ্রভৃতি, অনেক মিথ্য। কলক্ধের জন রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই হইয়াছিল 
তুরক্কের সম্বন্ধে এই-সব অস্ভিযোশের মূলে কোনও রাষ্্রীয় অভিসহি 
আছে কি না কে বলিবে? 


রী প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 


০০০০ 


ভারতবর্ষ 
অস্পৃশ্ঠতার আপর্দ--- 


কামরূপের মহাদেব-মন্দিরে জম্পৃশ্ঠতার অজুহাতে নমংশুড্রদিগঞ্ধে 
প্রবেশ করিতে দেওয়| হয়না । ইহাতে কিছুদিন হইল নমংশূদ্র- 
দিগের ভিতর চাঞ্চল্য জনুতূত হইতেছিল। গত ১১ই জানুয়ার' 
তাহথার। মন্দিরে প্রবেশ করিতে কৃতসন্বপ্প হইয়। একদল ভলেপ্টিয়ার 
প্রেরণ করে । এই ভলেন্টিয়ার-দল বলপূর্বক মঙ্গিরে প্রবেশ 
করিয়াছিল। পরের দিন ভলেপ্টিয়ারদের সংস্পর্শে মন্দির অপবিত্র 
হইয়াছে মনে করিয়। মোহত্ব নমঃশুদ্র নেতাদিগকে ডাকিয়। ভৎসন। 
করেন ও মন্দিরের শুদ্ধিক্রিয়। সম্পাদন করেন। ইহাতে নমঃশদ্রের! 
আপনাদিগকে অধিকতর অপমানিত মনে করিয়া পৌষ-সংক্রান্তির 
দিন আবার মন্দিরে বলপুর্বক প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল । 
কিন্তু মোহস্ত পুরব্বাহেই পুলিশের সাহায্য লইয়৷ প্রস্তুত হুইয়াছিলেন। 
সুতরাং নমংশুদ্রদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই ব্যাপারে ২৬জন নমঃশৃক্রের 
নামে মামলা! দায়ের কর! হইয়াছিল। বিচারে ১৪জনের প্রত্যেকে 
ছয় সপ্তাহ হিসাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে । দণ্ডিত ব্যক্তিরা 
হাইকোর্টে আপিল করিয়াছিল। প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি 
মিঃ প্যান্টন কামরূপের ডেপুটি কমিশনারের উপর এক রলজারী 
করিয়াছেন এবং দর্খান্তকারীদের দও স্বাস কর! কেন হুইবে ন৷ 
তাহার কারণ দেখাইতে আদেশ দিয়াছেন । 

দেশ হইতে অন্পৃষ্ঠতার জাবর্জন1 দুর করাইবার জন্য যখন বিশেষ 
ভাবে চেষ্টা চলিতেছে তখন এবপ একটা ঘটন। যথেষ্টই লজ্জার 
কথা। ছোট-বড়র মাপকাঠি দিয়! মানুষকে মাপ! চলে ন! - বিশেষতঃ 
দেবতার ছুয়ারে এ বৈষম্য একেবারেই অচল। ্ু 

বিচারের শেষ ফল স্বর! নমঃশুদ্র নেতারা অবনমিত জাতিদের 
অধিকার সম্বন্ধে ইংরেজ-রাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিষেন কি? 

পুলিশ কেন মোহস্তের সাহাধ্য করিয়াছিল? 


শাস্ত্রী-মহাশয়ের স্পষ্টকথা-- 


গ্ীযুক্ত নিবাস শীস্ত্ী ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে প্রবাসী ভারত, 
বাসীদের অধিকার শ্বেতাক্সন্রে সমান করিয়। লইবার জন্ত বিদেশ 


ওল সংখ্য। ] 


বাত্র। করিয়াছেন । তাহাকে বিদায় দেওয়ার উপলক্ষে সেঙ্গিন বড়লাট 
শিন্লায় এক ভোজের জায়োজন করিয়াডিলেন। এই যে আম্লাতদ্থের 
এত বিশ্বাী লোক--ইনিও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, “আজকার 
দিনে ব্রিটিশ গবমেন্টের ঘোষণা ও প্রতিশ্রতিতে ভারতবাসীর। 
একেবারে আস্থাহীন হুইয়! পড়িয়াছে। শীসনযস্ত্রের প্রতি এই 
অবিশ্বাসের মত এমন শোচনীয় ব্যাপার ভারতের ইতিহাসে আর 
কখনো ঘটে নাই।৮ 


সব্ুকারী কর্মচারীদের গলদ- 


ভারতীয় সর্কারী কর্ণাচারীদের ভিতর নৈতিক অবনতি অতিমাত্রায় 
বাড়িয়। উঠিকাছে এবং এই অবনতির কথখ। কর্তৃপক্ষের যে 
অঙ্জান। আছে তাহাও নহে। এই সম্পর্কে অন্যান্য গ্রদেশ অপেক্ষা 
পঞ্জাব গনমেন্ট অনেকট। সংসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
তাহারা কর্মচারীদের দোষ জানিয়! তাহ! চীপা দিতে চেষ্টা! করেন 
নাই, সে-সম্বন্ধে ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি 
কমিটি গঠন করিয়া তাহার উপর তদন্তের তার প্রদান করিয়াছিলেন। 
এই ক্মমিটি সম্প্রতি পঞ্জাবের পুলিশ-বিভাঁগ সম্বন্ধে তাহাদের মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন, পুলিশের ভিতর যে সাধু 
ব্যক্তির একান্ত অভাব, তাহ। নানাবিধ সাঁক্ষা-প্রমাণ, এমন কি 
মর্কারী কর্মচারীদের সাক্ষ্য হইতেও বুঝিতে পার! গিয়াছে । 

এরূপ অবস্থ। যে পঞ্াবেরই একচেটিয়া সম্পদ ভাহা নহে, 
ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেই পুলিশের অবস্থ। প্রায় এইরূপ। বাংলা 
দেশে ত ঘুমের চেটে এবং অত্যাচারের দাপটে পুলিশের দারোগ। 
সাধারণের চোখে এমনি ভীতির বস্ত এবং শক্তির অবতার যে বাংলার 
অশিক্ষিত জনসাধারণ লাট-সাহেবকেও আশীর্বাদ করিবার সময় 
বলে, 'সাহেব তুমি দ(রোগ। হও ।” অথচ এই পুলিশ বিভীগটারই যে 
সর্ব্বাপেক্ষ। সাধু হওয়! দর্কাঁর তাহাতে কিছুমান্র সন্দেহ নাই। 


সাওতাল পরুগণায় জুলুম_- 


গত ২১শে মে ্ীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ পাটন! হইতে লিখিয়।ছেন, 

_ সাওতাল পর্গণার নানা স্থানে, বিশেষতঃ রাজমহলে, যেরূপ জুলুম 
চলিয়াছে তাহ! বিশেষভাবেই আক্ষেপজনক। স্থানে স্থানে লোকের৷ 
এতই ভীত “হইগ্ন! পড়িয়াছে যে, দেখানে অসহযোগীকে গৃছে *স্থান 
দেওয়াও অপরাধ বল্তিয়। গণ্য হয় । ক্মাদালতে এই মর্দে একটা 
যাও বাহির হয়! গিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনে সহানুভূতি 
দেখানোর ফলে কীর্তন রক্ষিত নামে এক বাক্তি গৃহ ও জমী হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছে । এই ধরণের আরে! কয়েকটি মাম্ল! হইয়। 
গ্িরাছে এবং এখনও আরো কষেকটি মাম্‌ল| দায়ের আছে । ফৌজদারী 
সংস্কার আইন অনুসারে বছ লোককে কঠোরতম দণ্ড প্রদান কর! 
হইয়ছে। অথচ আইনটি এই প্রদেশের উপর জারি কর! হয় নাই 
ইন্থাই সাধারণের বিশ্বীস। কোনো! কোনে। মহুকুমায় বড় বড় সর্কারী 
কর্মচারীরা পথ্যস্ত লোকদের প্রতি যেরূপ অকথ্য ভাঁধায় গালাগালি 
বর্ণ করিতেছেন, তাহ। ভদ্রলোক মুখ হইতে বাহির হওয়! 
জসভ্ভব | বহু নিরীহ লোককে হাতে পায়ে বাধিয়! প্রথর রৌস্ে 
বাহিরে ফেলির! মার! হইয়াছে। কিল, ঘুষি, যষ্টি-প্রহার এ-সমস্তের 
তে! কথাই নাই। অনেকের ভাগ্যে ফুটবলের মত লাখিও প্রচুর 
জুটিতেছে। সীওতাঁল পর্গণ! জেল! সাধারণ আইনের বহিভূতি | 
ক্বিন্ত তাই বলিয়া! সর্কারী কর্ণচারীগণ শাসনের খুলনীতি লঙ্খন 
করিয়া! যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন না।” রা 
* হিবার গবর্ণটৈন্ট অনুসন্ধানের পর এই.সব অভিলোগ সম্বঙ্গে 
রিপোর্ট বাহির করিত কর্তবা কর! হই 


দেশবিদেশের কথা-__ভারতবর্ষ 
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পেন্দ্যন বন্ধের কারণ - 


“সার্ডেন্ট” পত্রিকার জনৈক সংবাদদাত। লিখিয্াছেন, অবসরপ্রাপ্ত 
'জেলার্‌ যুক্ত নীলক্ বড়া পেক্সান গবমেট বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। 
ডাহার আত্মীয়-স্বজন কেহ অসহযোগ-আন্দোৌলনে যোগদান করিবেন 
না, এই মর্দে একখানা অঙ্গীকার-পত্র লিখিরা দিবার জন্ত গবমেন্ট 
তাহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রীযুক্ত বড়! তাহাতে স্বীকৃত হন 
নাই__এই ভীহার অপরাধ। প্রীযুক্ত বড়ুয়ার একমাত্র পুক্জর গৌহাটা 
কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে অসহযোগ-আন্দোলনে 
যোগদান করিয়াছিলেন । পুত্রটি সাড়ে চারিমান কাল কারাদণ্ড ভোগ 
করিয়া সম্প্রতি অব্যাহতি পাইয়াছেন। তাহার দ্বিতীয় জামাতা 
অসহযোগ-আন্দোলনে আইন ব্যবস! ত্যাগ করিয়! জেলা কংগ্রেস- 
কমিটির এযাসিষ্টান্ট সেক্রেটারীর কাঁজ করিতেছেন। ইনিও নয় মীস 
কাল কারাদণ্ডে দ্ডিত হইয়াছেন । তাহার তৃতীয় জামাতাও অসহযোগী 
উকিল এবং আপাম প্রীর্দেশিক কংগ্রেস-কমিটির সহকারী প্রেসিডেন্ট, ৷ 
ইহার প্রতিও এক বৎসরের জন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বড়য়ার তৃতীয় কন্তাও ম্বামীর স্তায় কংগ্রেসের 
একজন অতি উৎসাহী কণা । যাহার পরিবারের সকলেই অসহযোগমন্ত্রে 
দীক্ষিত-_তাহাকেই শায়েন্ত। করিবার জন্ত গবমেন্ট পেন্ক্যনের কয়েকটা! 
টাক! বাজেয়াপ্ত করিবার ভয় দেখাইয়াছেন।_-চমৎকার ! 


জেল-সংস্কার -- 

জেলের সাজা যে কয়েদীদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে ন৷ 
একথ! আগ্গ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। হ্ৃতরাং আমেরিক! 
প্রভৃতি দেশে জেলটা যাহীতে ঠিক করেদখান। হইয়! ন! দাড়ায় 
তাহার জন্ত নানারকম ব্যবস্থা চলিতেছে । কিন্তু এ-সব বাবস্থা 
ছাড়াও আমেরিকায় যে-সব কয়েদী জেলের ভিতর বেশ তক্রভাবে 
চলাঁফের। করে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়াও হয়। এই ভত্তর- 
ব্যবহারের মাপকাঠিতে মাপিয়। যাহ।দের গুরুদণ্ড হইয়াছে তাহাদের 
দণ্ড লঘু করিয়। দিবার ব্যবস্থাও সেখানে আছে। এদেশেও 
জেলের সংশোধন লইয়া আলোচনা চলিতেছে । এই আলোচনার 
ফলে ইপ্ডিয্ীন জেল কমিটির অনুরোধে বোম্বাই গবর্ণমেন্ট একটি 
কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। সেই কমিটির উপর বোস্বাইএর জেল- 
সমূহ পরিদর্শন ও উহাদের সংস্কররের উপায় নির্ধারণের ভার অর্পিত 
হইয়াছিল । সম্প্রতি বোম্বাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এই কমিটির 
নির্দেশ অনুপারে বোম্বাই গবর্মেন্ট সাত শত কয়েদীকে মুক্তি দিয়াছেন 
এবং যাহার! দীর্যকালের জন্ক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদেরও 
দণ্ততোগের কাল কমাইয়। দেওয়। হইয়াছে। এদেশে এ ব্যবস্থা! 
কিরূপ ফল দেয় তাহ! পরীক্ষ। করিবার যে প্রয়োজন আছে তাহা 
বলাই বাহুল্য । 


দেশী শিল্পের নমুনা সংগ্রহ অনাবস্ক !__ 

১৯৯৫ থৃষ্টাবন্দে ভারত-গৰমেন্ট “কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেগ্গ, 
ডিপার্টমেন্ট, ব। “বাণিজ্য সন্বদ্ধে জ্ঞাতব্য বিভাগ” নামে একটি নুতন 
বিভাগের সৃষ্টি করেন। ভারতের আস্তর্জাঁতিক-বাণিজ্য-সংক্রান্ত 
বিবিধ তথ্য প্রকাঞঙ্জ করাই এ বিভাগের কাজ। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে 
লর্ড কার্মাইকেলের উদ্যোগে এই বিভাগের সং্ষিষ্ট একটি মিউজিযম. 
বা সংগ্রহালয় খোল! হয । ভারতের শ্রমশিল্প-জাত দ্রব্যাদির নমুনা এ 
সংগ্রহালয়ে সংগৃহীত হইয়া! থাকে। সম্প্রতি গবর্ষেন্টের আয় অপেক্ষা 
বায় অধিক হওয়ায় ব্যয়-সক্কোচের দিকে গবর্ষেন্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। 
শোন। যাইতেছে গবমেন্ট এই সংশ্রহালয়টি অনাবশ্ঠক বলিলল। মনে 
করিতেছেন, এবং ইঞ্চকেপ কমিটির কাছে ভাহার। এটি তুলিয়। 


৪8৬ 


দিবার জন্তই অভিমত প্রকাশ করিবেন। বখন বিলাতে অজগর অর্থ- 
বায় করি! তারত-শি্পরদরশমী খুলিবার বয্থ। হইতেছে, তখনই 
দেখেছ: ীুর্ঘরট বার-বাহল্যের, তয়ে তুলি! দেওয়া হইতেছে-_ 
এ হ্যা! জুত। 
শ্রমন্জীবীদের ক্ষতিপূরণ-ব্যবস্থা_ 

ভারতীয় শ্রসজীবীদের ভিতর কেহ ফাঙ্গ করিতে করিতে অন্ধ বা 
অবর্ণশ্য হইয়। পড়িলে বর্তমাম নিয়মে তাহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ- 
দান করিতে নিয়োগকারী বাধা নহেন-_অর্থদান করা না-কর! তাহার 
সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ও জনুপ্রহ-সাপেক্ষ। গবমেন্ট এই ধরণের ছুর্ঘটনা- 
গুলিতে ক্ষতিপূরণ বাধ্যতামূলক করিতে চাছেন। ভারত-গবমে নট 
এ সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এক 
পাঙুলিপি পেশ করিবেন বলিয়৷ মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
জাপাতিতং এ সম্বন্ধে আলোচনা! করিবার জন্তক এক কমিটি নিযুক্ত 
হইক্সাছে। এই কমিটির কর্তী মনোনীত লইয়াছেন মিঃ দি এ 


। 

যাহার কাজ করিয়। শ্রমজীবী অন্ধ ব। অকর্পণয হইবে, তাহার নিকট 
হইতে ক্ষতিপূরণের দাবী করিবার ন্ঠায়সঙ্গত অধিকার শ্রমজীবীদের 
আছে। তাহাংদিতে নিয়োগকারীও স্কায়ত: এবং ধর্দতঃ বাধ্য । 


'গবমেন্টের অমিতব্যয়-- ৃ 

এসৌসিয়েটেভ, চেস্ার্দ অব কমার্স নামক ইউরোপীর বণিক- 
সমিতির সমাষ্ট তারত-গবর্ণমেন্টের অর্থ-সঙ্কট সম্বন্ধে সম্প্রতি বড় 
লাটের কাছে এক ডেপুটেশন প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার! 
যলিয়াছেন, "দেশের অর্থ অনুচিতভাবে ব্যক্িত হইলে শিল্প-বাণিজ্য 
কিছুরই উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। ভারত-গবমে+ন্টর কর্ণচারী- 
বিতাগের খরচ অত্যন্ত বেশী, সামরিক ব্যরভার গুরুতর, নুন দিলীর 
গঠন ব্যাপার একটা বিষম ভ্রম, এই-সমস্ত দিক হইতে খরচ কমানো 
আবগ্ক | অভিরিষ্ত ট্যাক্স বসানৌতে বিপদ আছে। জনসাধারণ 
উহা বহন করিয়া! উঠিতে পারিবে না। ব্রিটিশ জাতির একট। প্রাচীন 
কথা জাছে- শাস্তি, ব্যয়-সন্কোচ এবং সংস্কার। এই তিনটি বিষয়ের 
দিকে. লক্ষ্য রাখিয়।ই গবর্মেন্টের কাজ ক্রিতে হইবে। 


কবিরাজের আাক্তারী শিক্ষা-_ 


আসাম গবর্ষেট ঘোষণা! করিয়াছেন, কবিয়াজ পরিবারের একজ্পন 
এবং হৃকিম পরিবারের একজন-_এই ছুইজ্ন ছাত্রকে চারি বৎসর কাল 
মাঁসিক কুড়ি টাক। হিসাবে বৃত্তি দিয়! ডিক্রগড়ের বেরী হোয়াইট 
মেডিক্যাল ক্কুলে রৌগ-নির্ণয়-বিদ্। শিক্ষ! দিবেন । মেডিক্যাল স্কুলের 
বিদ্যা শেষ করিয়। এই-সমত্ত ছাত্র কবিরাজী ও হকিমী পদ্ধতিতে 
পটিকিৎস। করিবেন, ইহাই গবর্মেন্টের জতিপ্রায়। পাটনাতেও কবিরাজ- 
দলিগকে গুল্জারবাগের স্যানিটারী স্কুলে রোগ-প্রতিষেধ সম্বন্ধে শিক্ষা- 
দানের বাবস্থা! কর! হইয়াছে। বহুসংখ্যক কবিরাজ এই স্কুলে ভর্তি 
হইতেছেন। গবর্ষেন্ট ঙাহাদের জন্তও রেল-ভাড়া ও কিছু কিছু ভাতার 
ব্যবস্থ। করিয়। দিয়াছেন। 

১ ভারতবর্ধ একদিন যথেই্টই উন্নাতিলাত করিয়াছিল। 
কিন্ত ক্র শর জিনিব-_-কোনোখানেই তাহার সীমা-রেখা 
টানা ধায় না। তাঙ্গাকে চরম এবং পরম মনে করিয়। বসিয়া থাকিলে 
তাহার অধঃপতন নুরু হইয়া যায়। আয়ুর্ধেদেরও উন্নতির প্রয়োজন 
আছে। আধুনিক চিকিৎস!-বিজ্ঞান ব্যাধির যে-সব নূতন রহস্ত 
প্রকাশ করিতেছে, কবিরাজী শান্তকে উন্নত করিতে হইলে তার 


প্রবাসী-জধাট, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম-খগ 


সহিত পরিচিত হওয়। দরুকার। এই হিসাবে গবর্ষেন্টের.এ চেষ্টা 
প্রশংপার্ঘ। . : রঃ 


মহিলার আমূর্ষেদ-শিক্ষা-_ 


কাণীর মহিল।-শিক্গাসমিতি মহিলাদের অন্ত আুর্কোদ-বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পরীক্ষার 
ফল বাহির হইক্লাছে। পরীক্ষার প্রথম বিভাগে ঞীমতী ভূষনেশ্বরী 
দেবী ও প্রীমতী শিবানী দেবী এবং দ্বিতীয় বিভাগে প্রীমতী হ্বর্ণময়ী 
দেবী, প্রীমতী প্রতিভামযী দেবী ও প্রীমতী বীপাপাপি দেবী উত্বীর্। 
হইয়াছেন। 

বাংলায় শিশুমৃত্যুর হার যেরূপ প্রবল তাহাতে নারীদের চিকিৎসা- 
পান্্রে দখল থক! বিশেষভাবেই প্রয়েজন। বাংলায় কি এরূপ কোনো 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থ। হইতে পারে না ? 


দেবদাস গান্ধী - 


গত ১২ই মে এলাহাবাদে কারাগারের ভিতর প্রীত দেবদাস গান্ধীর 
বিচার শেষ হইয়! গিয়াছে । তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ-__-ভিনি সভার 
সমবেত জনসঙ্ঘকে খেলফৎ ও কংগ্রেদের জন্য ম্বেচ্ছাসেবক হইতে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিচারে তাহার গ্রতি দেড় বৎসর কারাদণ্ডের 
আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 

জীজুক্র দেবদাস তাহার বর্ণনা-পত্রে বলিয়াছেন,--“দেশের কাজে 
আমার ডাঁক পড়িয়াছে এবং সেইজগ্ক আমি কারাগারে যাইতেছি, 'ইহ। 
আমার পক্ষে নিতান্ত গৌরবের বিষয়। এদেশীয় যুবকবৃন্দের পক্ষে জেলে 
যাইয়। স্বাধীনতালাভের সহায়তা করা ছাড়! আর কোনে। পথ নাই।! 
আমি যাহা করিয়াছি তাহ। জানিয়।-শুনিয়। এবং কর্তব্-বোধেই 
করিয়াছি। ধাহ।র! বুদ্ধিমান তাহাদিগরকেই আমি সেচ্ছাসেবক হইতে 
অনুরোধ করিয়াছিলাম |” ও 

মহাস্থার পুত্র মহাম্মার মতই নিরাপত্তিতে নিজের কৃষ্-কাঞ্জ স্বীকার 
করিয়! লইয়াছেন--কোনোরূপ আড়গ্বর ব! অতুযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ 
করেন নাই। 

এই পুত্রের কারাদণ্ডে শ্রীমতী গান্ধী 'নবজীবন' পত্রিকাতে লিখিয়া- 
ছেন “আমার তো! মাত্র দুইটি পুত্র জেলে গিয়াছে । কিন্তু ভারত- 
মাতার বিশ হাঁজার পুত্র জাজ জেলে । সুতরাং আমি ছুঃখ করিব কেন? 
ডারতমাতার ঘুবক সন্ভ।নগণ, তৌমর। বিশেষ উৎসাহ সহকারে খন্দরের 
কাজে আত্মনিয়গ কর। তাহাতে হয় তৌমীরা তোমাদের'ভ্রাতৃগণকে 
ফিরিয়। পাইবে, অথবা তোমরাও জেলে গিয়। তাহাদের সহিত সম্মিলিত 

৮ 


দেবদাস গান্ধীর অভিযোগ-_ 


যুক্তপ্রদেশের বস্তি জেলার অন্তর্গত সারাৎগঞ্জের হাঙ্গাম! সম্পর্কে 
তস্ত করিয়। শীযুক্ত দেবদাস গান্থী লিডার পত্রিকাতে একটি রিপোর্ট 
বাহির করিয়াছিলেন । রিপোর্টে ঢারিটি স্পষ্ট অভিযোগ ছিল-_-(১) 
পুলিশ কংগ্রেস-আফিসে আগুন লাগাইয়! দেয় এবং খাতাপত্র সমস্যাই 
অগ্নিতে নিক্ষেপ করে ; (২) ভলেন্টিয়ারদবের উপর প্রহার চলে; 
(৩) আঘাতের ফলে একজন তলেন্টিয়ার পরদিন মৃত্যুমুখে পতিত হয; 
(৪) আহৃতগণের চিকিৎসার কোনো! ব্যবস্থা কর! হয় নাই, তাহাদিগকে 
মি আচ্ছাদন-ুক্ত স্থানে ভীষণ রৌজ্জভাগ সক করিয়া পড়ি 
॥ নর ক 

সম্প্রতি গোরক্ষপুরের কমিশনার এই রিপোর্টের প্রতিবাদ করি! 
এক কমিউনিক বাহির করিস্থাছেন। ফমিউনিকে তিনি বলিয়াছেম, 


গয়সসংখ্যা-ু 





প্রীমতী কস্তরী বাঈ গার্ধী 
মহাত্মা গান্ধীর পত্ধী 


ম্যাজিষ্টরেট তদন্ত করিয়। জানাইয়াছেন, উক্ত লোকটির মৃত্যু স্বাত।বিক 
কারণেই ঘটিয্লাছে। পিকেটারগণকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্ত পুলিশ যে 
কার্ধ্য করিয়াছে তাহ! সম্পূর্ণ সমর্থনীয় এবং ছত্রভঙ্গ করিবার সময় কেহ 
' কোনোরূপ গুরুতর আঘাত পার নাই। কমিউানকে কংগ্রেস-আফিসে 
জয়িসংযোগ এবং খাতাপত্র পৌঁড়ীনোর কোনো! উল্লেখ নাই, আহতগণকে 
আচ্ছাদনশুস্ত স্থানে ফেলিয়া রাখ! সম্বন্ধে ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধী যে 
অভিযোগ আনিয়াছেন তাহারও তেমন কোনে। প্রতিবাদ দেখিতে 
পাওয়! হায় না। ভলোষ্টিয়ারগণ গ্রহ্ৃত হইয়াছিল কি ন। সে সন্বন্ধেও 
কমিউনিক নীরব। ন্বতরাং কমিউনিক এগুলি স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন, একখ! বলিলে সম্ভবতঃ কিছু অন্তায় কর! হইকেন! । 


জাহিরলাল নেছরুর শান্তি 
পণ্ডিত ভ্ীযুক্ত মোটিলাল নেহ রর পত্র পণ্ডিত গ্রীধুক্ত ্বাহিরলাল 


দেশবিদেশের কথা--ভারতবর্ষ 


৪৪৪ 





সি ন্ট 


যুক্ত জ্বাহিরলাল নেহ,£& 

নেহ্ গত ১১ই মে অপরাহে লক্ষ জেলে ভাঁহার,. পিতার সিভ 
সাঙ্গাৎ করিতে গিক্লাছিলেন । সেইখানেই ডাহাফে গ্রেপ্তার 

হয়। তাহার সহকন্াঁ প্রযুক্ত ফেশবদেও মা'লবীয়, পরীযুত্ত, অনা্ি- 
প্রসাদ, মিঃ খুদ্রা ইয়ার খা এবং জীধুক্ত বেস্কট&-রাশ প্রভৃতিও ধৃত 
হইয়াছেন। পণ্ডিত ভ্বাহিরলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইতেছে, 
(১ বন্ত্-ব্যবসায়ীগণ্ আইনতঃ বিদেশী বস্ত্র আম্দানী করিতে পারে, 
পর্ডিত ভ্বাহিরলাল তাহাদের এই আইনসঙ্গত কা পিকেটিংএর বারা 
বাধ! দিয়াছেন; (২) তিনি পিকেটিং করিবেন বলিয়া সাধারণ সভার ভয় 
দেখাইয়াছেন ; (৩) তিনি এলাহাবাদ কংগ্রেস-কমিটির সমস্ত, কংগ্রেসের 
এক সভান্ন বক্তুত1-কালে দেশবাসীকে বিদেশী বস্ত্র দোকানে পিকেটিং 
করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়। তিনি কংগ্রেসের বে-জাইনি কার্যে 
সহায়ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কেশবদেও মালবীয়ের বিরদ্ধে অভিযোগ 


৪৪৮ 





ীমতী স্বরূপরাণী দেবী 
পত্তিত মোতীলাল নেহরু? সহদন্দিণী 
১০ 
এধুস্ত জবাহিরলাল নেহ রুর গমন! 


তিনি বিদে শী-ব্ত্রব্যবসীয়ীগণের ব্যবসার ক্ষতি এবং অবৈধ উপায়ে 
টাক। আদায় করিনার জন্ত ভীতি-গ্রদর্শন করিয়।ছেন | অস্তান্ 
আসামীগণের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল, পিকেটিং কর! ও ভয় ্রদর্শন কর! । 
এলাহাবাদের জেল1-স্যাজিষ্টরেটে মিঃ নল্পের এজঙাসে গত ১৯শে দে 
ইহাদের বিচার শেষ হইয়। গিয়াছে । প্রথম ছুই দফার জন্য পণ্ডিত 
হাহিরলালকে দেড় বৎসর করিয়! সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে 
এবং তৃতীয় দার জন্য ভোগ করিতে হইবে ছয় মাস। ইহ! ছাড়! 
জরিমান। দিতে হইবে একশত টাক! । টাক! না দিলে আরো তিন 
মাস তাহাকে জেলে পচিতে হইবে । শ্রীযুক্ত কেশবদেও এবং খুদ। 
ইঞ্লার খাঁর প্রতি দেড় বৎসর করিয়। সপ্রম কাঁবাদও এবং একশত টাকা 


প্রবাসী-_-আধা, ১৩২৯ 


শপস্সপরিস্পপিস্পিতিস্পিপিস্পিস্পী সপপসিতি স্পট পাস পািী উস্দিশাসি পা পা পাটি পাশা পালা পাপা পানি পাস্িপাসিপাসছি পা 


[ ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 
করিয়া জরিমানার আদেশ প্রদত্ত হুইয়াছে। বাকী ছদনজন আসামীর 
টা করিল! কারাদণ্ড এবং ৫* টাক! হিসাবে জরিমানা 
দিতে হইবে। 


পণ্ডিত জ্বাহিরজালের জমনী পুত্রের এই কঠোর কারাদখডের আদেশ 
শুনিয়া বলিয়াছেন, “আমার প্রাণীধিক পুজের দণ্ডের কথা গুনিয়। 
বেদনায় আমার বুক ভরিয়। গিয়াছে। কুন্বম-শধ্যায় লালিত পুত্র 
আমার কিরূপে জেলের কঠোরতা৷ সহ করিবে তাহ! তাবিলে আমার 
চোখে জল আসে। আমার 'আনন্ৃভবন' আজ নিরানশ বলির! মনে 
হইতেছে। আমি সর্ব্বাস্তঃকরণে আশীর্বাদ করিতেছি, আমার পুত্র 
যেখানেই থাক্‌, কষ্ট পাইবে ন|। রামচক্র বনে গমন করিলে শৌক- 
সন্তপ্ত। কৌশ্ল্য। যেভাবে সংসারে ছিলেন আমিও সেইভাবেই খাঁফিব। 
আশীর্বাদ করিতেছি, আমার পুত্রও রামচন্ত্রের মত শক্রুদলন করিয়! 
বিজয়ীর বেশে বাঁড়ী ফিরিয়। আসিবে ।” 





৯প্পািপস্টিাসি পস্টি পাটি পাটি 





সামন্তরাজো রাজদ্রোহ-আইন-- 


বে।দ্বাই গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি রাজদ্রোহের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়৷ এক 
নোটিশ জারী করিয়াছেন । বোম্বাই প্রদেশের সাসন্ত-রাজ্য-সমৃহও 
এই নোটিশের আমলে আসিবে । ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেন্টের সমর্থন 
ছাড়া সম্ভবতঃ এ নোটিশ বাহির হয় নাই। নুতরাং এই নোটিশের 
কবল হইতে অস্থন্থ প্রদেশের সামস্ত-রাঁজাগুলি যে অব্যাহতি পাঁইবে 
এরূপ মনে করিবার কোনে কারণ নাই। ব্রিটিশ ভারতে আজ যে 
জাগরণের সাড়া দেখ। দিয়াছে, সামস্ত-রাজ্যগুলিতেও তাহীর আভা 
স্পষ্ট । সম্ভবতঃ এই জাগরণকে গল! টিপিয়। নিঃশেষ করিবার জগ্যই 
এ অবস্থার স্ষ্টি হইতেছে । কিন্তু আইন করিয়া! জনশক্তির জাগ্রত 
প্রবাহকে বন্ধ কর। যায় নাই। বাধ| পাইলে তাহা বরং কুল ছাপাইয়। 
বিলব-বন্যারই স্থষ্টি করিবে । গবণমেন্টের এই কথাটা এখন বিশেষ 
ভাবে বুঝিপ্ন। দেখিবার সময় আসিয়।ছে। 


প্র হেমেন্দ্রলাল রায় 


নিখিল-ভারত বীয় কংগ্রেস-কমিটি-_ 

হাকিম আজ্মল থ। সাহেবের সভাপতিত্বে এবার লক্ষৌ সহ্‌রে 
নিখিল-ভারতবর্ধীয় কংখ্রেস-কমিটির অধিবেশন বসিয়াছে। এবারকার 
অধিবেশনের প্রধান আলোচনার বিষয়ই হইয়াছে, সর্বসাধারণের আইন 
অমান্য কর! । মহাস্্া গাদ্ধির কারাবাসের পর ইহাই প্রথম অধিবেশন । 
মহাত্মার কারাবাসে ও দেশমধ্যে পুনরায় দমন-নীতির প্রসারে লোকের 
মন খুব শুর হৃইয়। উঠিয়ছে। কংগ্রেসের বনু ব্যক্তিই গবর্ণমেন্টের 
এই বর্তমান দমন-নীতির বিরুদ্ধে একটা কিছু করিতে চান। তাই 
মহাত্মার আইন-অমান্য সম্বন্ধে আদেশ অনেকেই এখন মানিতে 
চাহিতেছেন না । যাহা হউক, কংগ্রেস-কমিটি অনেক বাগ্বিতগ্ডার 
পরে ঠিক করিয়াছেন যে ৩*শে সেপটেম্বর পর্য্স্ত অপেক্ষা করিয়া 
দেশের তখনকার অবস্থ। দেখিয়া ব্যবস্থা কর! হইবে। লোক 
পাঠাইয়। দেশের অবস্থা বুঝিবার জগ্য হাকিম-সাহেবের উপর জার 
দেওয়! হইয়াছে । মতিলাল নেহরু মহাশয় কারামুক্ত হইয়! এই সভা 
যোগদান করিয়াছিলেন । 


অন্পৃষ্ঠত! নিবারণের ব্যবস্থা করিবার জস্ত একটি কমিট নির্দিষ্ট 
করা হইয়াছে । ট 


চর 


, _* ডাক-হর্কর! 


ওয় সংখ্যা ] 


দেশবিদেশের কথা--ভাঁরতবর্ষ 
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হাকিম আজমল থ| 


ন'রীমঙ্গল-_ 


রাজস্থান-রমণীর তেজ | সম্প্রতি মেবারের বেজোলিয়। নামক 
স্থানে পুলিশ পাঁচজন পুরুষ ও এগারজন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করে। 
ইহাতে লোকেরা উত্তেজিত হইয়া! উঠে এবং ঘটন|-স্থলে অনেক 
নরনারী আসিয়! জম! হয়। রাজস্থান সেবা-সঙ্ঘের সেক্রেটাবী এই 
সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুরুষদিগকে বুঝাইয়। সেখান 
হইতে দরাইয়৷ দেন, কিন্তু রাজপুত নারীর! ভাহার কথ|। ন। শুনিয়! 
সেখানে জড় হইতে থাকে । প্রার পাঁচশত রজপুত না পুলিশকে 
ধর! দিতে প্রস্তত* হয়। এ্মতী অন! দেবী চৌধুরাণী এই দলের 
নেত্রী হন। অবশেষে পুলিশ ঘত লোক ধ্প্তার করিয়াছিল, তাহাদের 


ছাড়িয়। দিতে বাধ্য হয়। প্রকাশ গে গদ্দর লইয়। গোলমাল বধিয়- 


ছিল।__-মেদিনীপুরহিতৈনী 


গরলে।কে বীর রমণী-দক্ষিণ আফ্রিকার নেটালের “হিন্দু” 
পরিকর সম্পাদক স্পঙ্িত হ্রীযু্ত ভবানীদয়ালের £নহীয়সী সহ্ধর্দিণী 
শ্রীমতী জগর।ণী দেবী সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ করিয়।ছেন। তাহার 
মৃত্যুতে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত্তীয় প্রবাসীগণের বিশেষ ক্ষতি হইল। 
দক্ষিণ অ।ক্রিকায় যে সময় ভারতীয়দিগের প্রতি ঘোর নির্যাতন 
চলিতেছিল, সেই সময় নিক্ষিয়-প্রতিরোধ-ব্রত-ধারিণী এই পুণ্যপীল। 
বীর রমণী মহাস্্া গান্ধীর সহধশ্মিণীর সহিত পুনঃ পুনঃ সানন্দে 
কারাগারকে বরণ করিয়! লইয়াছিলেন। দেড় বৎসরের শিশু-সন্তানের 


৪৫০ 


প্রবাসী--আধাঁঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শরাস্পিস্পিিসিপসিরিস্পিিস্স্পি্পি্স্পি সপ সপ্ন স্লিপা স্পা স্পস্ট সপ আস্তানা সিপিডি সপাস্পিিসিপসস্ণ সি 





স্বগাঁয়। জগরাণী দেবী 


মমতাও তাহাকে মস্বপ্প চা করিতে পারে নাই। ইহার মৃতাতে 
ভারতবালীমাত্রেই দুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই ।-_নীহার 


অদ্ভুত দৌড়দার-_ 


মাত্রীজের একটি যুবক দৌড়বজিতে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিতেছেন। 
ইহার নাম এন বরদারাজুলু নাইডু। ইহার বয়স মাত্র বাস বৎসর । 
কিন্তু এই বয়সেই সীতীরে, লাফানোর, ভার তোলায় ও দৌড়ে ইনি 
যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন ৷ বাঙ্গীলোৌর এবং মহীশুরে ইয়ং মেন্দ 
্বষ্টান এসোপিয়েশনের নান। রকম ক্রীড়ায় ইনি বহুবার জিতিয়াছেন। 
কিন্তু বহার সবচেয়ে সুনাম রটিক়াছে দৌড়-প্রতিযোগিতার় । ১৯২১ 
সালে ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গীলোরে একটি নিখিল-ভারত ব্যায়াম-প্রতি- 
যোগিত! হয়। ইহাতে ইনি এই কয়টি দৌড়ে জিতিয়াছিলেন-- 

প্রথম-_এক মাইল দৌড়__৪ মিনিট কুড়ি সেকেও্ড লাগিয়াছিল-_ 
প্রথম পুরদ্কার । 

দ্বিতীয-__পীঁচ মাইল দৌড়--২৫ মিনিট-_প্রাথঘ পুরক্কার | 

তৃতীয়-_-২২ মাইল দৌড়--১ ঘণ্টা ৫২ সেকেও্-_প্রথম পুরস্কার । 

তৃতীয় বারের দৌড়ের সময় কয়েকজন লোক বাইসাইকেলে চড়িয়। 
সঙ্গে সঙ্গে গরিয়াও বরাবর তীহার সঙ্গে চলিতে পারে নাই। এই 
দৌড়ে মহীশুরের যুবরাজ্জ উপস্থিত ছিলেন। তিনি যুবকটিকে ইংলগডের 
ম্যারাথন রেসে গাঠাইবার:ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়াছেন। যুবকটি বাস্ত- 
বিকই ভারতবর্ষের লৌরব। যুবকটি নিরামিষাশী । 





এন বরদাঝাজুলু নাইড়ু- দৌড়বিঙ্গেত! 


লা - 


পল্লীর কথা__ 

জলাভাবের জন্ক কূপ খনন ।-_বাঙ্গীল! দেশের অনেক স্থলেই বিষ' 
জলাভাব উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গীলা দেশে গত এক শতাব্দীর মে 
নদ-নদীগুলির অবস্থা অতি শোচনীয় হুইয়। পড়িয়াছে। প্রাকৃতি, 
কারণে ও চতুর্দিকে রেলওয়ে লাইন বিস্তৃত ও ছোট ছোট নদীগুলি 
উপর সেতু নির্শিত হওয়াতেও এরূপ ব্যাপার অনেকটা ঘটিয়াছে 
দেশের সহশ্ব সহম্র দীঘি-পুগ্ষরিণীর অবস্থ। শোচনীয় পূর্বে্ব বড় 
লোকের দীধি-পুষ্ষরিণী কাঁটিয়। লোকের জলাভান দুর কর 
মহ। পুণ্যানুষ্ঠান বলিক্। মনে করিতেন, সেইন্ম্য তাহার! দীদি-পু্রিঃ 
কাটাইয়। পুণ্য লাত করিতেন । এক্ষণে বড়লোকের। বিলাসিতা 
সমুক্ধে লাতার দিতেছেন। তাহাদের মতি-গতি আর সেরূপ নাই 
আবার আজকাল মঞ্জুরীর দাম অসন্ভবরূপে বৃদ্ধি হওয়াতে, দীঘি 
পুক্ষরিণী গননও অনেকের সাধ্যাতীত হুইয়! পড়িয়াছে। বঙ্গের ব৷ 
জমীদার, প্রজাকে পুঞ্চরিণী-খননের অনুমতি দেন না, ইহ। ঘো 
অবিচার। যাহ। হউক, বঙ্গের যেযে জেলায় কুপ খননের স্থাবিং 
জাছে, সে-সব অঞ্চলের সর্বসাধারণ কুপ খনন করিয়! জলাভাব দু 
করিতে যরপর হও। নিষ্ম বঙ্গের যে-সকল জেল! বর্ধাকালে জে 
ডুবিয়া। যায়, & সকল জেলায় কূপ খননের ন্ুবিধা হইবে না। উচ 
ভূমিতে কূপ খননের হুবিধ! আছে। সাধারণ কুপ খনন বোধহ 
খরচও বেশী নয়। ১৫২--২*২ টীকা হইতে ৩*২--৪*২ টাকা 
স্থানবিশেষে কূপ খনন কর! যাইতে পারে। ক্ষেত্রে জলসেচনের জন্কা 
স্থানে স্থানে এরূপ কৃপ-খননের প্রয়োজন:। সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়-জঙল 
পাঁনা ও শবালাদি-পূর্ণ পুষ্করিণীগুলিও গ্রামবাসিগণ পরিষ্কার করিয় 
লইলে জলাভাঁৰ অনেক পরিমাণে দুর হুইচ্ডে পারে।--নবধুগী . 

পল্পীর জলকষ্ট ও স্বাস্থা।_চারিদিক হইতেই সংবাদ পাওয় 
যাইতেছে যে এবার জলকঁষ্টর জন্ত লোকে দুধিত পানীক্স ব্যবহা? 


গয় সংখ্যা ]. 
করির। কলেরায় প্রাণত্যাগ করিতেছে। গবর্ণমেপ্টের তহবিল শৃদ্ক 
বলির! লোকের প্রতি অত্যাচার করিবার জন্ত পুলিশ-খর্‌চ! বৃদ্ধির কোন 
বাধ! হইতেছে লা, কিন্তু লোককে বীচাইবার প্রাতি কোন দৃষ্টি পড়ে 
মা। জলকষ্্েপ্রশ্গাকুল মরিয়া! গেলেও জনবল দেশে যাহার! অবশিষ্ট 
থাফিবে তাহীরাই গবরণ্ষেন্টের পক্ষে বথেষ্ট হইবে। ভারতে এরূপ 
হইতে দিলে কৌন দোষ হয় না সত্য; ক্ষিন্ত বিলাত হইলে আর 
এর়পট হটতে পারিত ন!। এ ধে পরানুগ্রহজীবী জাতির কপালে 
বিধাতার কলমের খোঁচা । উন্টাইবে কে 1--জাগরণ 

মার্কিনে কচুরি-পানা-নাশের এক হন্দর উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
এই কচুরি-দ'ঙের উপর হদি অত্যন্ত গরম জলীয় বান্প ছাড়িয়! দেওয়া 
হয়, তাহা হইলে উহ তৎক্ষণাৎ মরিয়। যায়। মার্কিনের লাইসিয়েনা 
এবং ফ্রোরিড। অঞ্চলের জলপথগুলি কচুরি-পাঁনায় পূর্ণ হইয়। নৌক।- 
যাতায়াতের পথ আটক করিয়া ফেলিয়াছিল। এই উপায় অবলম্বন 
করিয়! তথায় সেই জলপথ পরিষ্ষৃত হইয়াছে। জামাদের দেশে 
প্রজাদের পক্ষে এই উপাঁর অবলম্বন কর! অসম্ভব । তবে সর্কার 
যদি এই বিষয়ে সহায়ত। করেন, তাহ! হইলে এই উৎপাতের হস্ত হইতে 
নিস্তার পাওয়! যাইতে পারে ।- নবধুগ 


আমাদের অক্ষমতা ও বিদেশীর লাভ-_ 


চিনির কথা__ভারতে যত চিনি উৎপন্ন হয় এত আর কোথাও 
হয় না; আবার ভারতের লৌক যত চিনি খায় পৃথিবীর অস্ত কোন 
দেশের লোফ তত চিনি থায় না। সকল রকম খাগ্যদ্রব্যের মধ্যে 
একমাত্র চিনিই কেবল বিদেশ হইতে আমদানি কৰ| হয়। 
নিয্লিখিত কয়েক বৎসরে ভারতে কত-পরিমাণ জমিতে আখের 
চাঁধ হইয়াছিল ও কত-পরিমাণ কীচ। ইন্ষুক্ষাত চিনি উৎপর হইয়াচিল 
তাহার হিসাব নি্নে প্রদত্ত হইল-_ 
চিনির পরিমাণ জমির পরিস্্র 
টন একার 
১৯১১-১২--২৪,৫০)৮০৯--২৩/৮২, ৫5৬ 
১৯১৩-১৪--২২,৯৭,৫০৪--২৫।৩৬৯০ * 
১৯১৪-১৬--২৬,৩৩,৩০০--২৩,৯১১৩ ০ 
১৯১৭-১৮--৩৪,৩৪,১০৯--২৮,৫২,৯৪৪ 
১৯১৯-২৪---৩৪১৩৬১৪ ৯৩-২৬,৮৬১০৪০ 
১৯২০-২১--২৪,৬ ৫৯০১ ০-_-২ ৫৫৩,৯০০ 
১৯১৩-১৪,১৯১৯-২, এবং ১৯২৯-২১ এই তিন বৎসরে বিদেশ 
হইতে ভারতে যে চিনি আম্দানি হইয়াছিল তাহার পরিমাণ যথাক্রমে 
৮ লক্ষ ৩ হাজার, ৪ লক্ষ ৮ হাজার ৭ শত এবং ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯ শত 
টন । অর্থাৎ বিদেশ হুইতে ত্থাম্দ্রানি চিনির পরিমাণ দেশজাত 
চিনির বষ্টাংশ | এই হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে ভারতে 
বৎসর বৎসর যে-পরিমীণ চিনি খরচ হয় তাহার অধিকাংশ ভারতে 
উৎপন্ন হয়! থাকে। তাহ! হইলেও বিদেশী চিনি কিনিবার জন্য 
ভারতকে বৎসর বৎসর ১৪ কোটী হইতে ১৭ কোটা টাকা খরচ 
করিতে হয়। এই ১৪ হইতে ১৭ কোটা টাকার সমস্তটাই বিদেশের 
চিনি-প্রস্ততকারক ও বিদেশী সওদাগরদের উদরসাৎ 
হইয়। থাকে । এই অবস্থাটা আমাদের, বিশেষতঃ আমাদের দেশের 
পক্ষে একটুও জানন্গের কথা নহে। বদি এইভাবে 
বিদেশী চিনির আম্দানী বাড়িয়া যার তাহা হইলে কালে যে আমাদের 
শর্করা-শিল্প বিলুপ্ত হইয়া! যাইবে তাহাতে সন্দেহ দাই।- মোহাম্মদী 


অলসের বিলাম-ব্যয়-_ 
আফিংএর খরচ ওউহীর পরিষাণ-চীত ১৯১৯।২* সালে তারত- 





দেশবিদেশের. কথা--বাংল! 


লি শি পি পি শর্ট পি পছি পাখি ছি তি পাছি তাছি পা পাটি পাঁছি লি পিপি তোস্টি পাটি তাপস তাসিপাসিতাসি তি পোটি তি পি 


৪৫১ 





বাসীর ১৯৯৪৬ মণ আফিং উদরস্থ করিয়াছে | ১৯২**২১ সালে 
ভারত হইতে ১৪২১৫ মণ আফিং বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে এবং উহার 
মূল্য বাবদ আদার হইয়াছে ৩০৪৩৭৭৫, টাক ।--নবযুগ 


হ্ষ-বিষাদের সংবাদ-_" 

গত এপ্রিল মাসে বাঙ্গল' দেশে ৩৮টি নূতন কোম্পানী প্রতিষ্টিত 
হইয়াছে, তাহাদের মূলধন দেড় কোটা টাক ॥ ইহ! হুখের বিষয় 
সন্দেহ নাই। কিন্তু উক্ত এপ্রিল মাসে নাকি ২৩টি কোম্পানী ফেল 
হইয়্াছে। তাহাদের মূলধন ৭ কোটা ৪৭ লক্ষ টাক! ।-_বশোহর 


বস্-কথা-- 
দেশে যাতে খদ্দর উৎপাদন ভালে! ভাবে হতে পারে ভার জন্তু 
কংগ্রেস-কমিটি শেঠ যমুনালাল বাজাজের হাতে ১৭ লক্ষ টাকা 


দিয়েছেন । এই টাক! বয়ন-শিল্প শিক্ষা, খদ্দর তৈরি আর তার 
বিক্রয়ের ব্যবস্থার জনক ব্যয়িত হবে 
এই সতেরে! লক্ষ টাক! কি ভাবে খরচ কর! হবে তারও একট! 
আচ দেওয়া হয়েছে । 
বয়ন-শিল্প শিক্ষার জন্য ২৫০০০ 
বিক্রয্-বিভাগ ঙ ২,৯০১০০৪২ 
উৎপাদন-বিভাগ ২০১০৭ 
প্রচার-বিভাগ ১০৪৪১০৪ চে 
বিভিন্ন প্রদেশে ধার ১০৩৫,৫০১৯ 
- জাগরণ 


হুতার চাধ।-_টট্টগ্রমম কাষ্টম-অফিসের উত্তর দিকে মাদারবাড়ী 
গরমে মুল্সী আবছুল লতিফ কেরাণীর বাসায় এক-ও৪কম দুতার গাছ 
আছে। এই গাছ ৮।১* বৎসর বাচিয় থাকে ও খুব বড় হয়। চর্কায় 
কাটিলে অত্যন্ত নুগ্ষ নৃতা বাহির হয়। এই মুত পাহাড়িয়। নৃত| 
হইতে অনেক *জ ।- সম্মিলনী 


স্বাধীন জীবিকার আয়োজন-_ 


নূতন দেশ লাইর কল- কলিকাত| বেঙ্গল স্মল ইপ্ডান্্রজ কোম্পানীর 
গীযুক্ত উপেক্তরচন্্র ঘোষ মহাশয় দেশলাই তৈয়ারীত নুতন একরপ 
কল আবিক্ষার করিয়াছেন। এই কলে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা কাজ 
করিলে এক দিনে ২* লক্ষ কাঠি প্রস্তুত হইবে এবং দৈনিক ৮ ঘণ্টা 
হিসাবে কল চালাইলে প্রত্যহ কাঠি-সমেত বাল ৫* গ্রোন পরিমাণ 
প্রশ্তত হঈতে পারিবে। অল্প যুলধনে এই কলে কাজ চলিবে। 
আবিষ্ষর্ভার উদ্যম প্রশংসনীয়। দেশে এইবপ ক্ষু্র ক্ষুদ্র কুটার-শিল্পের 
উৎকর্ষ সাধিত হইলে এই পর-প্রত্যাশী দেশের যে অনেক উপকার 
হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য । -_নীহার 

দেশ্লাই-কল স্থাপন ।-_রাণাঘাটের রেল-ষ্টেশনের সঙ্গিকট রেলের 
অপর পানে” একটি ছোট-রকমের স্বদেশী কোম্পানী দেশ্লাই কল 
কিনিয়! দেশলাই প্রস্তুত করিয়। বিক্রয় আর্ত করিয়াছে । ইচা একটি 
নুসংবাদ। -_বঙ্গরত্ব 


সদুষ্ঠটান_ , 

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ-_বঙ্গীয় জাতীয় শিক্গী-পরিষদ কলিকাত! 
হুইতে পাঁচ মাইল দূরে, বালিগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটবন্তী যাদবপুরে ১* 
বিঘা জমি »৯ বৎসরের অন্ত লিজ. লইয়াছেন। এই জমির উপর 
পাঁচ শ জন ছাত্র থাকিবার মত একটি ছাত্রাবাস, একটি কলেজ, এবং 
পদার্থবিদ্যা, বাসাক়নিক-বিদ্য। ও বৈচ্াতিক-বিদ্যা সংক্রান্ত পরীক্ষাগার 
এবং কার্ধীন। তৈয়ারি কর! হইবে। ইহা! করিতে পাঁচ ছয় লক্ষ 


৪৫২ 
সতত পি তি পোস্ত 
টাক। খরচ খুঁড়িবে। বেঙ্গল টেক্মিক।ল ইল টিটট এইখানে স্থানা- 
স্তরিত কর। হইবে। বব্গায় রাপবিহারী ঘোঁধের দানের উপর নির্ভর 
করিয়া! এই পরিষদ” এত বৃহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে সাহদ 
করিয়াছেন। -_বন্দেমাতরম, 
রাজসাহীতে আজ পর্যন্ত সাতটি অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় 
প্রতিঠিত হইপ্ীছে | বাহার। লোকচক্ষুর অন্তরালে সপ্ত নর-নারায়ণকে 
জাগাইতে চেষ্ট। করেন তাহারাই ধন্য । _-দশোহর 
দেশবন্ধু গ্রধুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের গ্রেপ্তারের পর ডাহার 
সহধর্শিণী ' শীধুক্ত। বাসন্তী দেবী, পূত্রবধূ, কল্প।গণ এবং শ্রীযৃত দাশের 
ভগ্নী মহোদয়! প্রভৃতি দেশের জন্ক অর্থগংগ্রহ করিতে ব্রতী হন। 
ফলে তাহার! মোট ৭৪৬*১।৮৬ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
অবন্ক এই ফণ্ডে শ্রীধু্য দাশও ৯৮১২. টাক। দন করিয়/ছিলেন, এই 
মোট ৮৪৪৭৩।%* হইতে ২৩২*১২ টাক| বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
সমিতিতে 'এ্বং ৩১**২ টাক! বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতিতে এবং যে. 
সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করিয়াছে তাহাদের নিরম্ন পরিবারের 
সাহায্যের জগ্ত ৫*-*২ টাক| ব্যয় কর! হইয়াছে। বর্তমানে প্রীযুক্ত! 
বাসস্তী দেবীর হাতে মোট ৫২২৭১৯/৬ আছে। তিনি সাধারণকে 
এজানাইয়াছেন যে উক্ত টাকা কংগ্রেস ও খেলাফতের জন্য ব্যয় কর 
হইবে ।__বশোঠর 
ফান।--কলিকাতার তালতলার পাল-বংশীয় তর রাইচরণ পাল 
মহ্াশর একটি দাতব্য টিকিৎসাঁলয় ও অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের 
জন্ক দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তি উইল করিয়। গিয়ছেন। দাতার 
কর্পোরেশন দ্্ীটস্থ বাঁসভবনে অধাক্ষ বাবু গিরীশচন্ত্র বন্থর সভাপতিতে 
স্কুলের উদ্বো*ন-কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে । সভাপতি মহোদয় কার্ধাকরী 
শিক্ষ। প্রবন্তন করিতে সশিবন্ধ অনুরোধ করিয়ছেন। -_-সশ্মিলনী 
দান।-_“সার্ভেন্টে' প্রকাশ জনৈক অজ্ঞাতনাম| ব্যক্তি রাষ্ট্রসমিতির 
সম্পাদকের নিকট গত শনিবার ৫*** টাঁক| তিলক হ্বরাজ্জ-ভাগারে 
দান করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালী এবং নিজের কোন পরিচয় প্রদান 
করেন নাই। এমন নিংস্বার্থ দানের দৃষ্টান্ত বাঙ্গল। দেশে বিরল । 
এডুকেশন গেজেট 
পগ্রবলের অত্যাচার-- 
প্রীহটে পুলিশের অত্যাচার--“বলিতে লজ্জ। হয়, পুলিস ঘরে 
ঢুকিয়। মেয়েদের বলিতেছে কোমরে কাপড় বীধিয়া মাটি খৌড়ে।। 
বরং আমরা আরও শুনিয়ছি যে একটি গর্ভবতী স্ত্রীলেরক পর্যান্ত এই 
আদেশ হইতে অব্যাহতি পায় নাই৷” 
“অন্ান্ত স্থান হইতে প্রায় প্রত্যহ সংবাদ আসিতেছে যে 


প্রবাসী--আষাঢ,. ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ। ১৭ থণ্ড 


অনেক সন্থাস্ত লোকের অন্গরবাড়ীতে, যেখানে আগে পুলিস..ঢুকিতে 
দ্বিধা বোধ করিত, দেখানে এখন ঘোড়ায় চড়িয়। যাইয়। নানারপ 
অত্যাচার করিতেছে । স।ধারণ লোক বড়ই তর পাইয়াছে। প্রহট 
গ্গেলায় অতা।চারের মাত্র। যেক্সপ বাড়িতেছে তাহাতে পন্লীবাসী 
বোনদের সসপ্মানে থাকাই দায় হ্ইয়| উঠিরনাছে। একথখ! দৃঢ়তার 
সহিত বলিতে পারি, বঙ্গের কোথাও এরূপ ন্ত্যাচার হইতেছে না |” 


নিবেদিক। 


মোহম্মদ শ্রী 


সমাজের অত্যাচার- 


বধূ-নি্ধ্যাহন-_ন্গাহিরীটোলার বধূনিধ্যাতন মাম্লায় বধূ-নিধ্যা- 
তনের যৈ কদর্ধ্য চিত্র লোকগৌচর হইল, তাহাতে যাহার অত্য।চার 
করিয়াছে তাহাদের এতটুকু লক্জ। হইয়ছে কি ন| বলিতে পারি না, 
কিন্তু ইহাতে যে সমগ্র ঝাঙ্গালী-সমাজের মাথ। নত হইল তাহ। বলাই 
বাছুলা। কিন্ত ইহাও বলি, বাঙ্গীলার মস্তঃপুরে যে বালিক-বধূর! 
কিরূপ অত্য।চারে জঞ্জিত হয়, সে সংবাদের আভাসও ইহার সহিত 
প্রকাশ হইয়। পড়িল। এরূপ অত্যাচার কেন হয়? ছুর্ববলকে 
অসহায়কে পীড়ন করিবার যে স্থখ, সেই ম্ুখ-লাভই কি ইহ।র 
কারণ? আহিরীটোলার বালিক! বধূর উপর অত্যাচারের কাহিনী পড়িয়। 
বাঙ্গালী শিহরিয়! উঠিয়ছে-_ইহ। সত্য । কিস্ত আজও গৃহে গৃহে যে- 
মকল বধু নিখ্যাতিত হইতেছে, তাহাদের নিধ্যাতন কমিবে কি? 
বালিক। বধূর নিধ্য।তনের দুইটি কারণ বিশেন উল্লেখযোগ্য__প্রথমহঃ 
তাহাদের অনহার অবস্থ।, দ্বিতীয়ত বরপক্গীয়ের এবং কন্ঠাপক্গীয়ের 
মধ্যে তন্ব-তীবাস লইয়। অর্থের সম্পর্ক। আহিরীটোলার বধু- 
নিষ্যাত্তনের ব্যাপারে হয়ত অর্থ লইয়। কোন গণ্ডগোল হয় নাই, কিন্তু 
আনন্দময়ী একান্ত অসহায় বলিয়ই পাধণ্ডের। তাহার প্রতি অত্যাচার 
করিতে পারিয়।ছে। বাঙ্গালীর নমান্গ-বন্ধন মজ এতই শিখিল হইয়। 
পড়িয়াছে, সমাজের আজ এতই অধঃপতন ঘটিয়াছে, যে, চক্ষের সম্মুখে 
অত্যাচার দেখিয়।ও অত্যাচারের কোনও প্রতিকারই করিতে 
পারিতেছে ন। -_-বন্দেমাতরম্‌ 


দেশহিতবর কাজ -_ 


গো-বধ-_-ফরিদপুর সহরের মিউনিসিপালিটির লীমার মধ্যে গে।-বধ 
হইতে পারিবে না, ফরিদপুর মিউনিদিপালিটি এই মর্মে এক প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়াছেন ।-_কাশীপুরনিবাঁসী 


- 'সেধক 

তেল 

ভারতে মদের আম্দানী 

(স্পিরিট সহ) 
সন ফুল্য (টাকা) সন মূল্য (টাকা) 
১৯১৫-১৬ ইং ১৮৭৩৪০০০২ ১৯১৮-:১৯ ইং ৩৩০২১০০০২ 
১৯১৬--১৭ ইং ২৩৩০১০০০২ ১৯১৯--২০ ইং ৩৩৭৪১০০০২ 
১৯১৭---১৮ ইং ২৪৯৯৬০০০২ ১৯২০--২১ ই; ৪৯০০২*০০২ 


. শ্রী ফতীন্ুমোহর্ন সিংহ চৌধুরী 


মাটির তলায় আগুন 


৪8৫৩ 


ঘাঁস 


( গান ) 


ওর! যে এই প্রাণের রণে 
মরু-জয়ের সেনা । 

ওদের সাথে আমার প্রাণের 
প্রথম যুগের চেনা । 


৩য় সংখ্যা | 
কথন বাদল-ছোওয়া লেগে 
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি 
সরজ মেঘে মেঘে । 
এ ঘাসের ঘন ঘোরে 
ধরণীতল হল শীতল 
চিকন আভায় ভরে; 
ওর! হঠাৎ-গাওয়া গানের মত 


'এল প্রাণের মেঘে ॥ 


তাই এমন গভীর স্বরে 
আমার আখি নিল ডাকি 
ওদের খেলাঘরে। 
ওদের  দোল্‌ দেখে আজ প্রাণে আমার 


দোলা ওঠে জেগে ॥ 


বধা-প্রাতে 


( গান ) 


ব্ষ।রাতের শেষে 
সজল মেঘের কোমল কালোয় 
অরুণ-আলো মেশে । 
বেণুবনের মাথায় মুখায় 
রং লেগেছে পাতার পাতায়, 
রঙের ধারায় হৃদয় হারায় 
কোথ। বে যায় ভেসে ॥ 


আছি 


ঘাসের ঝিলিমিলি, 
তার সাপে মোর প্রাণের কাপন 
এক ভালে যায় মিলি। 
মাটির প্রেমে আলোর রাগে, 
বক্ষে আমার পুলক লাগে, 
বনের সাখে মন যে মাতে, 
ওঠে আকুল হেসে॥ 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


£ 
বস 


মাটির তলায় আগুন 


. গত ১৬ই জ্যেষ্ঠ ঢাকা জেলায় পাচদোনা গ্রামে 
যাইয়া জানিতে পারিলাম যে সেখান হইতে কয়েক 
মাইল দূরে একটি মাঠে কুষক্রে তামাক খাবার আগুন 
হইতে. একটি মাঠের মাটার নীচে আগুন লাগিয়াছে। 
আমরা ১৮ই জ্যেষ্ঠ আমদিয়া গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দর- 
চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সহ সেই মাঠে যাই। গিয়৷ দেখি 
বৃহ বহু ধিঘা স্থান ব্]াপিয়। মাটার নীচে দিবারাত্ি আগুন 
জলিতেছে ; কত বৃষ্টি গেল, মাঠের উপর দিয়া জলের 
প্রবাহ বহিয়! গেল, তবুও আগুন জলিতেছে,, ক্ষেত্র রক্ষার 
জন্য গভীঘ পরিখা কাটা সত্বেও আগুন ৩০০1৪০০ 


হাত দূরে মাটী ভেদ করিরা বহু বছ ছিদ্র দিয়া ধম 
উদ্গার করিতেছে । বহু বহুদূর ব্যাপিয়া কেবপি অসংখ্য 
ছিদ্রপথে ধূম উদ্গিরণ করিতেছে । বাছুর, শিয়াল, সাপ, 
প্রায়ই আগুনে পড়িয়া মারা যায়। স্থানীয় কৃষকের" 
বড় ভয় পাইয়াছে। এখানে কি কোন-প্রকারের ' কয়ল' 
আছে? স্থানটি বিল, তার চারিদিকে লাগ টিলা, কন্করে 
ভর! মাটা, স্থানটির নাম সাতগীয়ের বিল | ঢাকা হইছে 
জিনায়দী ষ্টেসন ( 4৯. 3. 7২১. ), তথা হইতে ৭ মাইল 
বা স্রীমার ষ্রেসন ভাঙ্গা হইতে ৫ মাইল । এখানে অনুসন্ধা 
হওয়া প্রয়োজন । 


শ্রী ক্ষিতিমোহন দেন 





স্বাধীনতার ফল 


আগে বীন্ধ না আগে গাছ, আগে ডিম না আগে পাখী, 
এরপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেমন কঠিন, তেমনি 
মান্গষের কোন্‌ মদ্গুগ স্বাধীনতার কারণ বা স্বাধীনতার 
ফল, কোন্‌ দোষ পরাধীনতার কারণ বা তাারই ফল, 
তাহা বলাঞ কঠিন। এরপ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা না 
করিয়া! ছুই-একটি বিষয়ে স্বাধীন ও পরাধীন জাতিদের 
মধ্যে প্রভেদের উল্লেখ করিব। 

ইংরেজরা, বিশেষতঃ ইংরেজ খৃষ্টায়ান মিশনারীরা, 
আমাদের কোন দোষ দেখাইয়া তাহা সংশোধন করিবার 
চেষ্টা করিলে, আমাদের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য সমাজের, 


বিশেষতঃ ইংরেজ সমাজের, নানা দোষের উল্লেখ করিয়া , 


বলেন, “তোমরা নিজের দেশে এত ছুর্নীতি থাকিতে 
আমাদের জন্য এত মাথা ঘামাও কেন? আগে নিজেদের 
দোষ শুধ্রাও, তাহার পর বিদেশে আলিয়া পরের দোষের 
চচ্চা করিও ।” উত্তেজিত হইয়া এক্ূুপ কথা বলা কতকটা 
স্বাভাবিক বটে; কিন্তু এখন ইহার ন্যাধ্যত! বা অন্তায্যতার 
আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে । আমর! এখানে 
ইহাই বলিতে চাই, থে, পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা 
নিজেদের সমাজের দোষের প্রতি অন্ধ হইয়া যে -পরচচ্চা 
করে, একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ইংলগ্ডে বা! পাশ্চাত্য দেশ- 
সকলে যে-সব দোষ আছে, তাহার প্রত্যেকটিই সেই-সব 
দেশের লোকদের কাহারে না! কাহারো! চোখে পড়িয়াছে, 
এবং যাহারা দোষ দেখিয়াছেন, তাহার সংশোধনের 
প্রবল চেষ্টাও তাহারা কেহ না কেহ করিতেছেন। 
পাশ্চাত্য জাতির লোকেরা সকলেই ঘরের দোষে অন্ধ 
হইয়া পর-ছিন্র অন্বেষণে ব্যস্ত, ইহা! সত্য নহে। 

স্বাধীন জাত্তি-সকলের অনেকের মধ্যে এপ শক্তি ও 


মহাপ্রাণতা আছে, যে, তাহার! পরের ছুঃখ-ছুর্গতির খৰর 
রাখিতে পারে, এবং তাহা মোচনের জন্ত আত্মোৎসর্গ 
করিতে পারে। পেশাদার মিশনারী ও জনহিতসাধক 
যে নাই, তাহা নহে কিন্ত খাটি ধার্টিক প্রচারক ও জন- 
হিতদাধকও স্বাধীন জাতি'সকলের মধ্যে অনেকে 
জন্মিয়াছেন। পরাধীন-জাতীয় কয়জন লোক কুষ্ঠ রোগের 
সেবার জন্ত আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, কয়জন কতগুলি কুষ্ঠ 
হাম্পাতাল ও আশ্রম, অন্ধাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন ও পরি- 
চালন করেন, কয়জন নরখাদক অসভাজাতিদের উপকার 
করিতে গম প্রাণ দিয়াছেন? ইহা নিশ্চিত, বে, স্বাধীনতা 
মানুষের শক্তি, মহাগ্রাণতা, এবং হৃদয়ের উদারতা, মানস 
দৃষ্টির প্রনার ও বৃদ্ধি করে। 

স্বাধীন ফ্রান্সের লোকের! আমেরিকা ন্দিগের স্বাধীনতা- 
যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিল, গ্রীসের স্বাধীনত্তা-সমরে স্বাধীন 
ইংলগ্ডের কৰি বায়রন্‌ ও অন্ত ইংরেজরা সহায় হইয়াছিল। 
এরূপ সাহাধ্য করিবার শক্তি ও সুযোগ পরাধীন জাতিদের 
নাই। 

জনহিতণাধন ব্যাপারেই মে স্বাধীন জাতিদের শক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে। অন্তবিধ নানা ছুঃসাধ্য 
কাধ্য সাধনেও তাহারা অগ্রণী। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ 
মেরু আবিষ্কার স্বাধীন জাতীয় লোকেই করিয়াছে। 
হিমালয় আমাদের দেশের পর্বত; কিন্তু তাহার উচ্চতম 
শৃ্-সকল আরোহণ করিতেছে স্বাধীন পাশ্চাত্য দেশের 
লোকেরা) কিন্তু এই দেশেরই কুলিরা তাহাদের সঙ্গে 
ভারবাহী হইয়া যাইতেছে । 

জ্ঞানরাজোও ম্বাধীনতার জয়। বিজ্ঞানে, দর্শনে, 
ইতিহাসে, শিল্পে, আজ ইউরোপ-আমেরিকার স্বাধীন 
জাতিরাই খগ্রণী। এশিয়ার জাপানও ভারতবর্ষের একশত 
বৎসরেরও অধিক কাল পরে পাশ্চাত্য, সংস্পর্শে আসিয়াছে । 


ওর সংখ্যা), 


কিন্তু স্বাধীনতার গুণে সেই জাপান জ্ঞানরাজ্যে অন্ত 
সব এশিয়াবাসীকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে। 

পরাধীন জাতিসকলের শক্তিহীনতার অন্ত সব 
কারণের আলোচন! না করিয়৷ একটার উল্লেখ এখানে 
সহজেই করিতে পারি । আমরা নিজেদের দুঃখ-ছুর্দশায় 
এরূপ অভিষ্ূত, তাহা দুর করিবার ক্ষীণ চেষ্টায় আমাদের 
ত্র শক্ষি এতটা ব্যয়িত হয়, ঘে, আমর! পরের ভাবন। 
ভাবিতে পারি না। তা ছাড়া, একথা ত আছেই, থে, 
যে নিজে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই, সে কেমন করিয়া 
অপরের সিদ্ধি লাভের সহায় হইবে? 

কয়েক বৎসর পূর্বে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ ব্রিটিশ 
পালেমেপ্টে শ্রমজীবীদের অন্ততম প্রতিনিধি ( এখন 
পরলোকগত ) মিঃ কেয়ার হার্ডিকে “শ্বেত কুলি সর্দার” 
বলিয়া! বিজ্রপ কবিয়াছিলেন। কেনার হার্ডি ব্রিটিশ 
শ্রমজীবীদের অন্যতম নেত| ছিলেন বটে। কিন্তু ইংলগ 
স্বাধীন দেশ; সেখানকার প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত শ্রমজীবীদের 
সন্ধে আপোষে মিট্মাট করিবার জন্য তাহাদের সহিত 
ভদ্রভাবে নান! সর্ভের আলোচনা করিতে বাধ্য হন। 
পরাধীন দেশের রাজ! মহারাজা! ত দূরে' থাক্‌, জগন্মান্য 
নেত গান্ধীও সে ভদ্ত্রত৷ গান্ধী-রেডিং-সংবাদ উপলক্ষ্যে 
বড়লাটের নিকট ছইভে পান নাই। 

স্বাধীন দেশ-সকলের অজ্ঞাতনামা! অতি সামান্য 
লোকেরও যে তেজ, যে স্বাধীনতাপ্রিয়তা, ন্যায়ের ও 
সতোর পক্ষে ঈ্লাড়াইবার যে ক্ষমতা, সকল বিষয়ে থে 
মহবযস্থ অনেক সময়ে দেখা যায়, তাহা পরাধীন দেশের 
খ্যাতনামা ধশ্ব- ও সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিজ, সাহিত্যিক, 
বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অধ্যাপক, সম্পাঁদক, বক্তা প্রতৃতিদের 
মধ্যেও দৃষ্ট হয় না। পরাধীনতা আমাদিগকে 
মন্ুষ্যত্বহীন করিয়াছে, না, মনুষ্যত্ব না থাকাতেই আমরা 
পরাধীঈ হইয়াছি, তাহার মীমাংসা নাই বা হইপ? 
আমাদের মঙ্্যাত্ব নাই, মন্ধ্ত্ব চাই, এই কথাই অতি 
সামান্য অখ্যাতন।'মা লোকদের যেমন প্রণিধানযোগ্য, 
 তেখনি কৃতীতম ৭ প্রসিদ্ধতম ব্যক্তিদেরও প্রণিধানযোগ্য। 

পাশ্চাত্য দেশের লোকদের হাজার দোষ ধাকিলেও, 
তাহারা আমাদের যে &ধ দোষ দেগ়ায়, তাহা সত্য সত্যই 
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আমাদের আছে কি না, তাহাই আমাদের বিচাধ্য ? ঘে 
যে দোষ আমাদের আছে, তাহার সংশোধনই আমাদের 
প্রথম ও প্রধান কাধ্য | 


রায় বৈকুষ্টনাথ সেন বাহাছুর 
রায় বৈকুষ্ঠনাথ সেন বাহাছুর ১৮৪৩ খুষ্টাবে বর্ধমান 
জেলায় আলমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । শৈশবে 
বৈকুঞ্ঠনাথকে দারিদ্রের যাতনা সহ করিতে হইয়াছিল। 





ধায় বৈকুষ্ঠনাথ সেন বাহাঁছুর 


১৮৬৪ থুষ্টাব্ধে আইন পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করেন। সেই বংসর ১৯শে মার্চ তিনি 
ওকালতী আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তাহার অসাধারণ 
সাফল্যের কথা অনেকেরই জানা আ?ছ | ১৯১৪ সালে এই 
ব্যবসায়ে তাহার ৫* বংসর পৃণ হয়। জীবনের শেষ 
পথ্যন্ত তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্মরণখক্তি সকলকে 
বিশ্মিত করিত। তিনি গত ১৩ই মে ১৯২২ খুষ্টাবে 
৭৯ বসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 

বহরমপুর তাহার কর্ণক্ষেত্র ছিপ। তিনি অনারারী 
য্যাজিষ্রেটে ও মিউনিসিপালিটির চেয়ার্ম্যান ছিলেন। 
যখন গবর্ণমেপ্ট বাংলায় জেলা বোর্ডে বেসরকারী চেয়ার্‌-. 
ম্যান নিয়োগ করেন, বৈকুঠনাথই প্রথম বে-সর্কারী 
চেয়ার্ম্যান হন । তাহার কাধ্োর সাফল্ো সমগ্র বাংলায় 


চা 
সেই প্র প্রবর্তিত হ হয়। ৷ তিনি ছুইবার ব্ীম ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্য 'হইয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্ধে গবর্ণমেণ্ট 
তাহাকে রায় বাহাদুর করেন এবং ১৯২০ থৃষ্টাবে তাহাকে 
সি-আই-ই উপাধি দেন। 

কংগ্রেসের আরম্ভ হইতে বৈকুণ্ঠশাথ সেই অনুষ্ঠানে 
যোগদান করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের যে যে স্থানে 
অধিবেশন হইয়াছে, তাহার প্রায় সর্বজই বৈকুঞ্ঠনাথ যোগ- 
দান করিয়াছিলেন। মিসেস্‌ 'বেসাণ্ট, যখন কংগ্রেসের 
সভানেত্রী হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির 
সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির “য অর্ধ- 
বেশন হুগলিতে হইয়াছিল, তিনি তাহাতে সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । ঠিনিই প্রথম বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক সমিতিকে মফস্বল আহ্বান করিয়াছিলেন এবং 
তাহার সমস্ত বায়ভার বহন করিয়াছিলেন। 

জন্মস্থানের প্রতি বৈকুনাথের অসাধারণ অন্তপাগ 
ছিল। পুজার অবকাশে যখন সকলে দার্জিলিং পিমলা 
প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে বাু-পরিবর্তনে গমন করেন, তিনি 
গ্রতি বখসর সেই পাড়ার্গাতে সপরিবারে যাইতেন এব' 
বিপুল আয়োজনে শারদীয় পূজা করিতেন। গ্রামে জল- 
কষ্ট নিবারণের জন্য তিনি ৩1৪টি পুঙ্ষরিণী খনন 
করিয়াছেন। হিন্দুধ্মপরায়ণ গ্রামবাসীদের জন্য পিতা- 
মাতার নামে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ছাত্রদিগের 
পাঠের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়াছেন । রুগ্ন ও ম্যালেরিয়া- 
গ্রস্ত লোকদিগের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত 
করিয়াছেন। 

তিনি চিরদিনই স্বদেশী ছিলেন। স্বদ্দেশী আন্দোলনের 
বনপূর্ব্ব হইতে তিনি স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করিবার কথা 
বলেন। আজ যে কলিকাত! পটারি ওয়ার্ক স্‌ দেশে খ্যাতি 
লাভ করিয়াছে, তিনিই সেই পটারির মুল ভিত্তি। তিনি 
দেশীয় আরও অনেক ব্যবসায়ের ডিরেক্টার ছিলেন, এবং 
স্বদেশী আন্দোলনের পরে তাহার" জন্মস্থানে ভাতের 
ব্যবস্থা করেন। 

বৈকুষ্ঠনাথ অতিশয় দয়ালু ছিলেন। ছুঃখী তাহার দ্বার 
হইতে রিক্ত-হস্তে কখনও ফিরে নাই। ২ জন ছাত্রের 
পড়িবার ব্যবস্থা এবং তাহাদিগের জা'দ্যাপাস্ত খরচ ৪০ 


পরবাসী-আরাট, ১৩২৯ 


রা ২্২শ ভাগ, ১ম খ€ 


ছি পা ০৯ প৯৯ পািিস্ছ ৪ 


বৎসর ধরিয়া বৈকু$নাথ দি আসিবাছেন। আজ 
তাহার দয়ায় ৭০০। ৮০০ বাঙ্গালী পরিবার খাঁড়া হইয়া 
দাড়াইয়াছে। 

সাহার মত গৃহকর্তা বর্তমান মুগে বিরল। অভ্যাগত 
তাহার বাড়িতে আসিলে তিনি রুতার্থ মনে করিতেন । 
ভোজন করাইয়া ও অন্তিথির সেবা কঁরিয়। তাঁহার 
আকাক্ষ] বেন মিটিত না। 


শ্রীপ্তী সারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দু 
বাঁলিকা-বিদ্যাঁলয় 
কোন মান্ঠষের কেবল একটা হাত, একটা পা, একটা 
চোখ, একটা কান কাধ্যন্গম থাকিলে তাঁহাকে সমর্থ মানুষ 
বল। যায় না; কারণ বস্ত্তঃ সে সমর্থ নহে । জাতি ও 





সতী কল্প এ 0 পাস্তিতত 


ঞঞ্জ গোপরী দেবী 
রত সারদেশ্বরী আশ্রম 
ও হিন্দু-বালিক।-বিদ্যালয়ের গ্রস্থিষটাত্রী 
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কয় সংখ্যা | 


সমার্জেও কেবল পুরুষের শিক্ষা ও শক্তি বাড়িলেই জাতি 
ও সমাজ উন্নত, বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না । মহিলা- 
কুলেরও শিক্ষা ও শক্তি বৃদ্ধি একান্ত আবস্তক। স্থথের 
বিষয় ইহা এখন আমাদের দেশের সক্কল সম্প্রদায়ের 
লোক বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তদন্থসারে কাজ 
করিতে কেহ কেহ অগ্রসর হইয়াছেন। “শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী 
আশ্রম ও হিন্দুবাপিক।-বিদ্যালয়” এইরূপ একটি চেষ্টার 
ফল। ইহার একটি বিবরণপত্রী হইতে জানা ধায়, 
ণে, রামক পরমহংস দেবের শিষ্ক। আবান্যন্নাসিনী 
শ্রী গৌরীপুরী দেবী অন্ন ত্রিশবংসর কাল হিমাচলের 
নিভৃত প্রদেশে তপস্যার পর ভারতবর্ষের সর্বত্র পধ্যটনূ 
কালে মাতৃজাতির অবনতি এবং দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়! 
ব্যথিত হন। তাহার গুরুদেবের আদেশে তপোবনের 
অনাবিল শান্তি ত্যাগ করিয়! প্রায় পচিশ বৎসর হইল 
তিনি মাতৃজাতির উন্নতিকল্পে এই আশ্রম ও বিদ্যালয়ের 
' প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তদবধি একমনে অক্লান্তভাবে ইহার 
জন্য পরিশ্রম করিতেছেন । 


_. *বিদ্যাপয়ে সাধারণ শিক্ষ ব্যতীত সংস্কৃত ব্যাকরণ, 
কাব্য, গীত! উপনিষ২ প্রভৃতি এবং হিন্দি ও ইংরেনী 
সাহিত্য শিক্ষা প্রদানের স্বব্যবস্থ| আছে। শিক্পচচ্চার 
মধ্যে বর্তুমানে সেলাইকাধ্য, স্থতাকাটা এবং বস্্-বয়নের 
উপযুক্ত বন্দোবস্ত রহিয়াছে; কর্মে অন্যান্য গৃহশিল্প শিক্ষার 
বন্দোবস্তও হইবে। বিশেষভাবে লক্ষ্য: করিবার বিষয় 
এই থে সুশিক্ষিত! ত্রপ্ধচারিণীগণই বিদ্যালয়ের যাবতীয় 
কাধ্য স্থচারুরূপে নির্ববাহ করিয়। থাকেন।” 

চিরকৌমাধ্যব্রতধারিণী জনসেবিকা এবং স্থগৃহিণী, 

উভয় প্রকার আদর্শ নাগীর উপযোগী শিক্ষা এখানে দিবার 
চেষ্টা করা হয়। ইহার কয়েকটি ছাত্রী সংস্কত উপাধি 
পরীক্ষায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াছে। 

. আমর। এই বিদ্যালয়ে নির্শিত তোয়ালে দেখিয়া গ্রীত 
হইয়াছি। কি: 
আশ্রম ও শিগ্যালয় সংক্রান্ত কোন বিষয় জানিতে 
হইলে ৫ বি রাধাকান্ত জিউ স্ত্রী, কলিকাতা, এই ঠিকানায় 
রপ্রী গৌরীপুরী দেবীর নিকট পত্র দ্বারা অথবা সাক্ষাৎ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--নারীশিক্ষা-সমিতি 


৪8৫৭ 


তিস্তা সির সপ তি ৯ 


করিয়। জানিতে হইবে । উহার সাহাধ্যার্থ টাকাকড়িও এ 
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে । নাহাধোর বিশেষে প্রয়োজন) 


গিরিডি বালিকা-বিদ্যালয় 

গিরিভি বালিক।-বিদ্যালয় সন্ধে অনেক জাঙব্য 
কথা “মহিলা! মজ্লিস্‌" বিভাগে মুদ্রিজ হইয়াছে। গিরিছি 
স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে অপেক্ষারুত অল্লব্যয়ে বালিকার! 
প্রবেশিকা পধ্যন্ত শিক্ষা পাইতে পারে। বাংলাদেশে 
নারীশিক্ষার এই একটি অন্তরায় আছে, যে, বালিকাদের 
বয়স 'একটু বান্ডিলেই তাহারা আর স্থচ্ছন্দে খোলা জায়গায় 
চলাফিরা করিতে পারে না; তাহাতে তাহাদের মস্তিষ্ক- 
চালনার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমত অঙ্গচালনা না হওয়ায় 
দৈহিক ক্ষতি হয়। গিরিভিতে এই ব্যাঘাত নই । তথায় 
বালিকা ও মহিলার! স্যচ্ছন্দে সর্বত্র যাতায়াত করিতে 
পারেন ও করিয়া থাকেন; ইহা 'তথাকার রীতি হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। 


নারীশিক্ষা-সমিতি 

বাংলাদেশে বালিকা ও মহিলাদের শিক্ষার নিমিত্ত 
১৯১৭ খুষ্টাবের জানুয়ারী মাসে নারীশিক্ষাসমিতি স্থাপিত 
হয়। বালিকাদের জন্য বিগ্ভালয় স্থাপন, এই-সব বিভ্ভালয়ের 
জন্য শিক্ষমিত্রী প্রস্তত করা, মাতাদিগকে শিশুপালন ও 
শিশুশিক্ষা শিখাইবার ব্যবস্থা করা, গৃহশিক্প শিখাইবার 
বন্দোবস্ত করা, এবং অসহায় বিধবা ও অন্ত নিঃস্ব 
স্বথীলোকদিগকে উপাজ্জনক্ষম করিবার মত শিক্ষা! দিবার জন্য 
আশ্রম ও শিক্ষায় স্থাপন, এই সমিতির উদ্দেশ্য । এপর্যন্ত 
সমিতি দশটি নৃতন স্কুল স্থাপন এবং একট পুরাতন স্কুলকে 
দুঢভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে চারিটি 
কলিকাতায়, এবং বাকীগুলি চব্বিখ-পর্গণা ও হুগলী 
জেলায় স্থিত। সাড়ে ছয় শতের উপর ছাত্রী এট-সব স্কুলে 
শিক্ষা পাইতেছে। সমিতি কলিকাতার ব্রাঙ্গ-বাঁলিকা- 
শিক্ষালয়ে প্রশ্থতি ও শিশুর কল্যাণ-সাধন বিষয়ে যোগ্য 
ব্যক্তিদের দ্বারা সচিত্র বক্তৃতা দেওয়াইবার বন্দোবস্ত 
করিয়াছেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত চুনীলাল বন, বামনদাস 
মুখোপাধ্যায়, স্থবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, নিবারণচন্জর মিত্র, ৪ 
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এসসি 


শ্রীমতী অবলা বন্থ 
আঘাধ্য জগদীশচত্ত্ বন্থর সহধর্দিণী 
( তৈলচিন্্র হইতে ) 


তেজেন্দ্রনাথ রায় ভাক্তার মহাশয়ের বারটি বক্ৃত! 
দিয়াছেন। এই প্রকার শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আহিরী- 
টোল! ও ছ্বানীপুরে আরো ছুটি কেন্দ্র খেলা হইয়াছে। 
স্রাঙ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ে ছুংস্থা মহিলাদিগকে উপাঞ্জ নক্ষম 
করিবার নিমিত্ত কোন কোন শিল্প শিখাইবার উপযোগী 
শ্রেণী খোলা হইয়াছে । সেখানে আপাততঃ চর্কায় হত! 
কাটা হাতের তাতে কাপড় বোনা, সেলাইয়ের কাজ, এবং 
মোরব্বা! জেলী ও চাট্নী তৈয়ার করিতে শিখান হয়। 
কলিকাতার নিকটবর্তী টব্বিশ-পর্গণা, হুগলী, হাবড়া ও 
নদিয়! জেলায় সমিতি অনেকগুলি স্কু স্থাপন করিতে ইচ্ছ! 








( ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করেন। ফেডে গ্রামে সকল স্থাপিত 
হইবে, তথাকার ' স্ুল হত 
'বামিকা ও মহিলাদের” র্কাহিধ 
কল্যাণ-সাধন-চেষ্টাস ফেজ হয়, 
সমিতির এইকপ্‌ ইচ্ছা । গ্রামের 
লোকেরাই স্থান্টয় : স্কুল-কমিটির 
অধিকাংশ সভ্য মনোনীত হুন। 

সমিতি দুঃস্থা নারীদের, বিশেষতঃ 
বিধবাদের, সাধারণ শিক্ষা ও অর্থ- 
কর শিল্প আদি শিক্ষার জন্ত একাট 
আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। প্রাতঃ- 
স্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর 
মহাশয়ের নাম অঙ্দারে ইহার 
নাম রাখা হইয়াছে 


বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন। 


এই বাণী-ভবনের কিছু বিবরণ 
গত মাসের প্রবাসীতে দেওয়! 
হইয়াছে। তাহাতে ইহাও লেখ! 
হইয়াছে, যে, শ্রীমতী হরিমতি দত্ত 
ইহার জন্য দশ হাজার টাকা দান 
করিয়াছেন। এই দানশীলা মহিল! 
কলিকাতা৷ ইটালী বেনিয়াপুকুর 
নিবাসী ৬ পরাণচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের 
পত্বী। তিনি কাশীর রামরুষণ 
সেবাশ্রমে তাহার স্বামীর নামে একটি অট্টালিক! নির্মাণ 
করিয়৷ দিয়াছেন, এবং ছুটি রোগীর শয্যার বায় নির্বাহ 
করেন। তত্তিক্র এল্বার্ট ভিক্টর হাস্পাতালে (বেল্‌- 
গাছিয়ার কার্মাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাস্পাতালে ) 
দ্শহাজার টাক! দিয়াছেন। 

আচাধ্য জগদীশচজ্জ বন্থ মহাশয়ের পরী প্রীযুক। 
অবলা বনস্থ মহাশয়া নারীশিক্ষা-সমিডির ও বিস্ভাসাগর 
বাণীভবনের সম্পাদিকা। সমিতির ও বাধীভবচের 
কাধ্যের 'অন্ত বিস্তর টাকার প্রপ্নোজন । বাণীভবনের 
জন্থ জী বা বাড়ী ক্রয় করিতে হইবে, এবং কেবল 





ওয় সংখ্য। ) 


০৯০ শত শত ১৩ শট 


১২৩ ৮ ৮ তি িস্পিস্পা 





শ্রীমতী হরিমতী দত্ত 
জমী কিনিলে সমুদয় ঘর বাড়ী, ও জমীসহিত বাড়ী 
কিনিলে বাড়ীও কিছু নির্খাণ করিতে হইবে । টাকাকড়ি 
মম্পাদদিকার নামে ১৭৫ নং আপার সাকুপার রোড, 
করিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ক্ষুদ্র ও বৃহত্ দান 
সাদরে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে । 


প্রীমতী কস্তুরী বাঈ গান্ধীর অভিভাষণ 

মহাত্মা গান্ধী খন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের 
গ্রত্তি অবিচার দূর করিবাগ জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, 
তখন তাহার পত্বী শ্রীমতী কন্তরী বাঈ গান্ধী পতিত্রতা 
সহধর্দিণীর কার্য গৃহে ও বাহির উভয়ত্রই করিয়া 
ছিলেন। আমাদের দেশে পতির প্রতি একান্ত অন্ু- 
রা 'নী সাধুষীলা পত্বী লক্ষ লক্ষ আছেন। অধিকাংশ- 
স্থলে তাহাদের কাধ্যক্ষেত্র গৃহের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ । 
এক্ষণে ক্রমে ক্রমে অস্ত:পুরিকারা৭ বাহিরের কাজের 
খবর লইতেছেন এবং কেহ কেহ কর্াও হইতেছেন। 
ভ্ীমতী কন্তরী” বাঈ গৃহে ও বাহিরে স্বামীর সহকর্মী ব- 
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৯ পাছত সিল ৮তি সাত উপাসনা সিসির পিস সপিিসসি 


ধৎ্পর পুর্ব হইতেই হইস্াছেন। মহাত্মা গান্ধী থেমন 
জাতীয় সন্মান বজায় রাখিবার অন্ত দক্ষিণ ভবাফ্রিকায় জেলে 
গিম়্াছিলেন, তাহার পদবী তন্্রপ ভারতনারীগণের সম্মান 
রক্ষার্থ জেলে গিয়াছিলেন; কারণ তখন দক্ষিণ আফ্রিকার 
গবর্ণমেন্ট ভারত-প্রচলিত হিন্দু ব1 মুসলমান ধর্ম অন্সারে 
অনুষ্ঠিত বিবাহকে বিবাহ বলিয়! গণ্য না করায় দক্ষিণ 
আফ্রিকাস্থিত বিবাহিতা ভারতনারীরা তথাকার আইনের 
চক্ষে বিবাহিতা পত্রী বলিয়া স্বীরুত হইতেছিলেন ন1। 

দক্ষিণ আফ্রিক! হইতে ফিরিয়। আসিয়া প্রীমতী কন্তরী 
বাঈ গান্ধী গৃহে ও বিস্তীর্ণতর ক্ষেত্রে সহধর্শিণীর কার্য 
করিতেছেন । সম্প্রতি গুজরাটের প্রাদেশিক কন্ফারেদ্দে 
তিনি সভানেত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। তাহার অভি- 
ভাষণে গান্ধী মহাশয়ের নির্দিষ্ট তিনটি কর্তব্যের উপর 
তিনি জোর দিয়াছিলেন ; যথা - খদ্দর বয়ন ও ব্যবহার, 
কায়ংনোবাক্যে অহিংস! নীতির অঙ্থুরণ, এবং অস্পৃষ্উতা 
দূরীকরণ। যাহাদিগকে সমাজ অস্পৃশ্য মনে করে এবং 
তাহাদের প্রতি তন্রপ ব্যবহার করে, তাহার! যে লোক. 
লয়ের একাস্ত আবশ্বক কাজ করিয়। সমাজের কি মহৎ 
উপকার সাধন করে, এবং তাহার বিনিময়ে তাহার! যে 
কীদৃশ গহিত ছুব্যবহার পায়, শ্রীমতী কস্তরী বাঈ মর্খস্পর্শী 
ভাষায় তাহা বর্ণনা করেন। 

কক্সবাজারের বিপন্ন লোকদের সাহায্য 

সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজ ও চট্টগ্রাম ব্রাঙ্গসমাজ ককাবাজ।- 
রের বিপন্ন লোকদ্িগকে সাহাধ্য দিতে চেষ্টা করিতেছেন । 
টাকা কড়ি, সাধারণ ব্রাঙ্মঘমাজের সম্প।দকের নামে, ২১১ 
কর্ণওয়ালিস্‌ সীট কপিকাতা, ঠিকানায় প্রেরিতব্য। তঙ্থিন্ 
নিয়মুদ্রিত আবেদন অন্সারে৪ সকলে চাদ! পাঠাইতে 


পারেন। 
চট্টগ্রাম জিলাস্থ বল্সবাজার সব-ডিভিজনের গত ২৪শে এপ্রিল 
তারিখের বাত্যাপীড়িত, দুঃস্থ, গৃহহীন নরনারীর সাহাব্যকল্পে, 


কলিকাতাস্থ চট্টগ্রাম-সশ্মিলনীর আনুকুল্যে এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। 
নিশ্নলিখিত ভদ্রমহেলদয়গণকে চাদ! সংগ্রহের ভ।র প্রদত্ত হইয়াছে । 
বর্ধ। সমাগত, সহৃদয় দেশবাঁদীকে অবিলম্থে এই মহৎকাধ্যে সাহাব্য 
দান করিবার জন্ত সনির্ধন্ধ অনুরোধ করিতেছি। বিনি যাহা কিছু 
দান করিবেন, নিয়লিখিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে যে কাহারও 
নিকট প্রেরণ করিলে, অতীব কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তি স্বীকার কর! 
হুইবে। ইতি সন ১৩২৯ বাং তারিণ ২১শে 
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১। ডাক্তার জে, এম, দস, এম, বি, সি এইচ, বিঃ ( এডিন) 
সভাপতি, ২২ নং হ্থারিসন (রোড, কলিকাতা । ২। কবিরাজ 
ছুর্গাদাস তট, এই, এ, বিষ্যারত্ব, ৫৪ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। 
৩। অধ্যাপক গল্গাচরণ দাঁস গুপ্ত, ডেভিড হেয়ার টেলিং কলেজ, 
কলিকাতা । ৪। প্রীধুক্ত *বাবু পরেশচন্ত্র সেন, এম-০, বি-এল্‌, 
ফাধ্যাধ্যক্ষ, ১* নং নবীন কুতুয় লেন, কলিকাঁতা। £। অধ্যাপক 
বিভূতিভূষণ দত্ত, ডি, এস-সি, ১৫ নং নবীন কুুর লেন, কলিকাত!। 
৬। প্রযুক্ত বাবু রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত, রিদ্যাবিনোদ, সহকারী 
কার্ধযাধ্যক্ষ, ৩* নং কর্ণওয়ালিস টা, কলিকাঁতা। ৭। কবিরাঞ্জ 
মণীন্রলাল কাঁব্যনীর্ঘ, যোগেন্ত্র উধধালয়, প্রোড়াদশীকো, আপার চিৎপুর 
রোড, কলিকাতা । ৮। ডাক্তার এস, দি, দেনগুপ্ত, এম, ডি, 
৮২৭২ গ্রে্ত্রী, কলিকাতা । 


মিত্তগ্নবসল গুহা-মন্দিরের চিত্রাবলী 
অন্জণ্টাগুহার চিত্রাবলী বু বংপর হইতে জনসমাজে 
খ্যাতি লান্ভ করিরাছে। ছবিগুপির নকল ও তাহার 
তাহার পর মধ্য- 
তাহারও 
অতঃপর থালিয়র 


সম্বন্ধে বহিও প্রকাশিত হইয়াছে। 

ভারতে রামগড় গুহার ছবি জানা পড়ে। 

হইয়াছে। 
রা রি টি 


কিছু কিছু নকল কর! 





পঞ্জাব যুগের গুহা-মন্দিরের প্রাচীর-চিতর 
রাজ্যের বাঘওহার চিআ্জাবলীর নকন শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্ধ, 
শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার ও শ্রীযুক্ত হ্রেন্্রনাথ কর 
করেন। কিছু দিন হইল, মান্্জ গ্রেসিডেন্দীর পুডু- 
ক্বোট্রাইর নিকটবন্ত পিত্বন্নবলল নামক স্থানের মন্দিরে 


প্রবাসী স্আবষাঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, .১ম খণ্ড 


পারাপার 


কতকগুলি চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মন্দির পাহাড়ের 
পাথর কাট নির্িত। ইহাকে গুহা-মন্দির বল! যাইতে 
পারে। পণ্ডিচেরির ফরাসী অধ্যাপঙ্চ ছু্রেই বলেন, 
তথাকার চিত্রগুলি অজণ্টাগুহা তাবলী মত প্রক্রিয়া 
অন্ুারে অঙ্কিত হইয়াছিল। মন্দিরের ছাদের ভিতরের 
পিঠ, স্তত্ত, প্রাচীরের ভিতরের দিক্‌, প্রভৃতির উপর 
ছবিগুলি অস্কিত। অনেক ছবি .নষ্ট হইয়াছে। যেগুলি 
এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে একটি কমল- 
মরোবরের দৃশ্য প্রধান। তাহাতে গদফুল ছাড়া মতন, 
হংস, মহিষ, হস্তী ও তিনটি মান্গষের ছবি আছে । কমল- 
সরোবরের চিত্র নানা বর্ণে রঞ্সিত। ফরাসী অধ্যাপক 
চিত্রকর নহেন বলিয়া ভাঙার প্রতিলিপি লইতে পারেন 
নাই। একটি স্তন্তের গায়ের এক নৃত্যরত| নারীমুণ্ডির 
কিয্নদ:£শের রেখাচিত্র মাত্র তিনি প্রকাশ করিতে পারিয়- 
ছেন। তাহার নকল আমর! ছাপিলাম। 


ংগ্রেসের অনুমোদিত কাজের সংবাদ 

বঙ্গের কোন্‌ জেলায় কত চরকা চলিতেছে, কত 
হাতের তাত চপিতেছে, কত তাতে কেবল চরকার স্থতা 
ব্যবহৃত হয়, কত জাতীয় বিষ্ভালয় খোলা হইয়াছে ও 
তাহার ছাত্রসংখ্যা কত, ইত্যাদি সংবাদ বঙ্গের কংগ্রেস 
কমিটি প্রকাশ করিয়া ভালই করিতেছেন। এই-সব 
খবর জানিবার জন্ত লোকের কৌতৃহল আছে। খবর 
ভাল হইলে উৎসাহ বাড়ে, মন্দ হইলে নিরুৎসাহ না 
হইয়। মারে! বেশী চেষ্টা কর! কর্তব্য। খবরগুলি যাহাতে 
নিতূ্ল হয় সেদিকে খুব বেশী নজর রাখা উচিত। 
বাংল দেশে টিলক স্বরাজ্য ফণ্ডে কত টাক! উঠিয়াছিন্ 
সে বিষয়ে যেরূপ ক্লেখকর বাদ প্রতিবাদ হইয়াছে, 
তাহা মনে রাখিয়া সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে বিশেষ 
সাবধান হওয়! উচিত। 


বাকুড়ার দারিদ্র্য নিবারণের চেষ্টা 
বাকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের নিমিত্ত 


সাহাষ্য ভিক্ষা করিবার জন্য দেশের লোকদের কাছে 
বার বার উপস্থিত হইতে হইয়াছে ।, তাহ' হইতে সকলে 


বিবিধ ্রসঙ্গ--“মেরে 


২ পাতি পাটি পাটি পাটি শত পাত 


৩য় সংখ্যা, ] 


স* পসরা পাটি পাস পাছি পি 


জানেন, এ জেলা কিরূপ গরীব । জেলার ম্যাজি্রেট 
প্ীযুক্ত গুরুলদয় দত্ত লোকদের অর্থাগমের দিকে বিশেষ 
দুটি দিয়াছেন। বীকুড়া জেলায় অনেক হাজার পুকুর 
ও বাধ আছে। বছ বৎসর পক্কোদ্ধার না হওয়ায় তচ্বারা 
জলকই্ নিবারিত হয় না, চাষের স্থৃবিধা হয় না, মাছও 
পাওয়া যায় না। যৌথ খগনগ্রহণ-সমিতি গঠন করিয়া 
জলাঁশয়গুলি আবার ব্যবহারের উপযোগী করিবার চেষ্ট। 
হইতেছে । উন্নত আধুনিক প্রণালীতে চাম্ড়া কষ 
করিবার প্রক্রিয়। স্থানীয় মুচিদিগকে দেখান হইতেছে । 
খেজুর রসের মত তাল গাছের রস হইতে গুড় 
প্রস্তুত করিবার পরীক্ষা হইতেছে। থাকুড়ায় তমরের 
কাপড় আগে খুব হইত, এখনও হয়। বিষুঃপুরে গরদের 
কাপড় আগে হইত, এখনও হয়। গালা বাকুড়ার একটি 
প্রধান পণ্যদ্রব্য । এই-নকলের দিকে এবং তুলার চাষের 
দিকে দত্ব-মহাশয়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাকুড়ার কয়েক 
জায়গায় উত্কৃষ্ট কাসার বাসন হয়। 
সকল জেলায় এইরূপ চেষ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়। 


তত পাখি পাত পাস এ ৯ 


বিপন্ন রুশীয় মন্বীদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা 

খবরের কাগজ ধাহারা পড়েন, তাহারা সকলেই 
রুশিয়ার ভীষণ ছুর্তিক্ষের কথ| জানেন । বিপন্ন লোকদের 
ছবিও আমরা মডার্ণ রিভিউ কাগজে ছাপিয়াছিলাম। 
তথাকার সাধারণ লোকদের অবস্থা ত খুব শোচনীয়ই 
হইয়াছে; অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, 
ললিতকলাবিদ্‌ প্রভৃতি মানসিক শ্রমী মনম্বীদের অবস্থা 
আরও শোচনীয়। কারণ, যখন বিপ্লবে কুশিয়ার সম্রাট 
ও নচ্যুত ও নিহত হন, তখন দৈহিক শ্রমজীবীদের 
,অব্ত্যাহত প্রতুত্ব স্থাপিত হয়। তাহার! মূলধনী এবং 
মস্তিষ্ষজীবী শ্রেণীর লোকদের উচ্ছেদসাধনে রত হয়। 
তাহার পর যখন দেখা গেল, ধে, দৈহিক শ্রমে সব কাজ 
হয় না, তখন মন্তিষ্কজীবীদিগকেও অতি সামান্য মজুরীতে 
শ্রমজীবী-গবর্ণমেপ্ট নিযুক্ত করিয়াছিল। এখন তাহাদের 
সেরূপ কাজও গিয়াছে । তাহান্দের কেহ কেহ অনাহারে 
মারু! পড়িয়াছেন। কেহ কেহ সামান্ত খার্ট বিছানা 
বাসনাদিও বিক্রী করিয়া কিছু থা্ছাদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া- 


লড়ূকে কী গিরফ-তারী” 


৪৬১ 

ছিলেন; তাহা নিঃশেষ হওয়ায় অস্থি্বসার দেহে 
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন। এইঁসকল মন্তিষষ- 
জীবীদের জন্য সাহাধ্য চাহিঘ! পৃথিবীর সর্বত্র আবেদন 
যাইতেছে । আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
নিকট এই আবেদন অক্নাফর্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ের রুশীয় 
অধ্যাপক ঠিনোগ্রাডফ্‌ পাঠাইয়াছেন | রবীন্দ্রনাথ 
বিনীতভাবে এই কাধ্যে নিজের অযোগ্যতা জানাইয়া, 
তাহ। সত্বেও দৈনিক কাগজগুলিতে অধ্যাপক ভিনো- 
গ্রাডফের চিঠির সাবাংশ সমেত নিজের আবেদন 
ছাপাইয়াছেন। তাহার নিকট শান্তিনিকেতন ডাকঘরের 
ঠিকানায় ধিনি যত অর্থ পাঠাইবেন তিনি তাহার 
প্রাপ্তি স্বীকার করিদ্া থাস্থানে পাঠাইয়! দিবেন । 


১ পাতপাসি পিক নে 


«মেরে লড়কে কী গিরফত 

বিদেশী কাপড়ের পোকানের সামনে পাহার! দিয়া 
ক্রয়েচ্ছুদিগকে বুঝাইয়। নিবৃত্ত করিবার চেষ্টার অভিযোগে 
এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত জাহিরলাল নেহকুর কারাদণ্ডের 
সংবাদ অন্ত পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে । তাহার মাত শ্রীমতী 
স্বরূপরাণী দেবী এই উপপক্ষে দেশবাসীদ্দিগকে অনুরোধ 
ও মনোবেদন! জানাইয়া হিম্দীতে যাহা লিখিয়াছেন, 
তাহা হাজার হাজার খণ্ড মুদ্রিত ও বিতরিত হইতেছে। 
তাহার শীর্দেশে লেখ আছে--“মেরে লড়কে কী 
গিরফ তারী” “আমার পুত্রের গ্রেপ্তারী .” যে-সব কাপড় 
বিক্রেতা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া আবার বিদেশী কাপড়- 
বেচিতেছিল, তাহাদের এই কুকাধ্যের জন্যই ত জাহির 
লাগকে জেলে যাইতে হইয়াছে । জননী স্বরূপরাণী 
বপিতেছেন £- 


“যে-সব ব্যাপারী ভাইদের কাজে জনা ছেলের জেল হইল, 
তাহাদের এখন কর্তব্য কি তাহাদেরই ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করাইবার 
জন্য সে জেলে গেল। আমি আশ! করি, প্রত্যেক ব্যাপারী নিজের 
নিজের পূর্বব-প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকিবেন, এবং এলাহাবাদের বাজারে 
আর বিদেশী কাপড় ঢুকিতে দিবেন না। আমার এই ভরস! আছে, 
যে, এলাহাবাদবাসত! এখন হইতে কেবল শুদ্ধ খদ্দর পরিবেন, এবং 
যে বিদেশী কাপড়ের অন্ত আমাদের ছেলের! জেলে যাইতেছে, তাহা 
গৃহ হইতে বাহির করিয়। দিবেন। বিশেষ করিয়া আমার ভগ্গিনী- 
দিগের নিকট প্রার্থনা! করি, তাহার যেন বিদেশী কাপড় স্পর্শ করাও 
পাপ মনে করেন।” 

মাতা ্বরূপরাণী সর্বশেষে বলিতেছেন £-- 


৪৬২ 

“বাহির লাল পিকেটিং কী বঙ্গহ, সে জেল্‌ গয়।। মৈ আশা 
করতী ই, অগর্‌ কিন বাজ. ( কাপড়বিক্রেত। ) নে অপনী প্রতিজ্ঞ 
তোড়ী, গর ব্যাপারী মণ্ডল কী রায় হই তো! উস্কী ছুকান্‌ পর্‌ ফির সে 
পিকেটিং আবস্ঠ হোগী, উর ইলাহাবাদকে রহনেবালে অপ ন! ফর্জ সম, 
কর্‌ বহু পিকেটিং জরর করেঙ্গে। অগর্‌ জররৎ হুঈ, তে! হ্মারী 
বহিনী কে! ভী সাথ, দেন| আবগ্ঘক হৈ। মৈ ভী চাহতী বাকি 
মুবেখুরু মেরী নু কী ভী পিকেটং করনে ক! অবকাশ মিলে। 
জিস্‌ কাম্‌ কে। করুনে কে লিয়ে জবাহিরলাল জেল গয়।, বহ. তে। এক 
মিনট ভী নহী রূকু সকৃত।। অগর মর্ঠে। নে উস্মে হিন্মৎ হারে, তে! 
উরৎ করেংগী। ক্য। হিন্দুস্তান কে জেল সিফ€ মর্ঠে। হী কে লিয়ে 
হৈ? ক্যা হমারে দেশ.কী ওরঙে। মে' দেশক। প্রেম নষ্ী হৈ?” 


প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়া চাঁকরী লাভ 

অন্গ্রহ, এবং মুরুবিব ও স্থপারিশের জোরে চাকরী 
লাভ বরাবর রীতি ছিল। মধ্যে কয়েক বংসর প্রতি" 
যৌগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা বাছাই করিয়া ডেপুটি ও 
সব-ডেপুটি নিযুক্ত হইত। তাহার পর তাহা উঠিয়া যায়। 
এখন আবার ডেপুটি সব্ডেপুটি এবং পুলিশ ও আব্‌- 
কারী বিভাগের কতকগুলি চাকরী প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষা! লইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু সচ্চরিত্র ও স্থুস্থ- 
দেহ নির্দিষ্টবযস্ক ধে কোন গ্রাজুয়েট পরীক্ষা দিতে 
পারিবে না। দরখান্তকারীদিগের মধ্যে ২৬৩ জন 
পরীক্ষার্থীকে তাহাদের কলেজের অধ্যক্ষগণ বাছিয়া 
দ্বিবেন। ১৩ জনকে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মনোনীত 
করিবেন। এই ২৭৬জনের নাম সর্কার-নিষুক্ত এক 
কমিটির কাছে যাইবে। কমিটি তাহার মধ্যে ২০০ 
জনের নাম মনোনীত করিবেন। ইহারাই পরীক্ষ/ দিতে 
পারিবে। স্থৃতরাং পরীক্ষার আগেই ছুইবার বাচ্ছা 
হইবে। 

কোন্‌ কোন্‌ কলেজ কতজন ছেলেকে মনোনীত 
করিতে পারিবে, তাহার তালিকাটি বেশ উপভোগ্য । 
কয়েকটি কলেজ ২৪জন করিয়া, কয়েকটি ১৩জন করিয়া, 
এবং বাকী কয়েকটি ৬জন করিয়া ছেলেকে মনোনীত 
করিতে পারিবে। কি কারণে যে *কোন্‌ কলেজ 
কোন্‌ শ্রেণীতে পড়িপ, ঠিক বুঝা যায় না। কোন্‌ 
কলেজে কত ছাত্র পড়ে, কোন্‌ করেজে কিরূপ 
শিক্ষা দেওয়া হয় ও লাইব্রেরী বৈজ্ঞানিক যন্্াদ 
শিক্ষার সরগ্লাম কোথায় কিরূপ আছে, এবং কোথা 


প্রবাসী--আবাঁঢ, ১৩২৯ 


৯ প৯ পাখি পাস্পিরা ৯৩ পাস পি পি 


] ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাখি পেস পাত উস ৬ ০৯ ৯ পি পা পাত পাস পাটি পি পি পোসছি পাটি লি তিন পা পাটি পিসি পা 


হইতে কত ছাত্র পাশ হয়, এই-সব দেখিয়া শ্রেণী 
বাধা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ধরুন, প্রথম ও 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেন্গুলি। সিট করেজ ও বিদ্যাসাগর 
কলেজ প্রথম্রেণীভূক্ত। বঙগবাপী কলেজ ও সেপ্ট, 
জেভিয়ার্দ কলেজ দ্বিতীয়শ্রেণীভূক্ত। প্রথম শ্রেণীর 
কলেজগ্তলি ২৪ জন করিয়া .ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি 
তের জন করিয়া ছাপ্র মনোনীত করিবে । শিক্ষার 
উৎকর্ষ, ছাত্রসংখ্যা, ইত্যাদিতে প্রথম শ্রেণীর 
কলেজগ্তলি কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি অপেক্ষ। দ্বিগুণ 
উৎকৃষ্ট? দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগ্তলি (দেমন রঙ্গ- 
পুরের কলেজ ) তৃতীয় শ্রেণীর কলেজগ্ডলি ( যেমন বাকু- 
ডার কলেজ) হইতে কি দ্বিগ্তণ উৎকৃষ্ট? একেই ত 
শ্রেণীবিভাগ করাই কঠিন; তাহার পর, তাহা করিলেও 
অধিকারের নানাধিক্য একেবারে আধাআধি না! করিয়া 
অল্পন্বল্প করিলেই ঠিক হইত। যেরূপ করা হইয়াছে, 
তাহাতে স্থবিচার হয় নাই । 

ছবার ছাকণীর পর প্রতিযোগিতা খাঁটি-প্রাতি- 
যোগিতা৷ নহে। যাহা হউক, খোসামোদ ও মুরুব্বির জোরে 
যেরকম লোক চাকরী পায়, 'ণরূপ প্রতিযোগিতাতেও 
তার চেয়ে বোগায লোক পাওয়া যাইবে। বিদেশী 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে ইহা ভাল। কিন্তু দেশের দিক্টাও 


দেখা দর্কার। 
পুস্তক্কাঞ্জি ত-বিদ্যা-সাপেক্ষ চাকরী ও বৃত্তির দিকে 
বাঙালীর ঝোঁক বেশী। ভাল ছেলেরা সহজে 


চাকরী না পাইলে রুষি শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রিকে 
ক্রমে ক্রমে যাইত7--ইতিমধ্যে অনেকে গিয়াছিলও। 
কিন্ত এই পরীক্ষ। দিবার লোভ সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় 
অনেক ছেলে এই দিকেই ঝুঁকিবে। ইহা দেশের পক্ষে 
ভাল নয়। দ্বিতীয় কথা এই, বে, ছুবার ছাকৃনীতে 
সর্বাগ্রে পাহণী তেক্জম্বী দেশভক্ত দেশহিতরত ছেলেদের 
বাদ পড়িবার সম্ভাবনা বেশী। এই কারণে অনেক ছেলে 
সার্বঞনিক কাজ ও তাহার আলোচনা ও তাহাতে যোগ- 
দান হইতে দূরে থাকিয়া গোবেচারী হওয়াটাই স্ুপন্থা 
মনে করিতে পারে। ইহাও দেশের পক্ষে কল্যাণকর 
নছে। সবুকারী চাকণী যত উচ্চই, হউক, তাহাতে 


ওয় সংখ্যা ] 


০৬ তাজ পাটি পাটি পাঠ পাটি ৩22১৫ ১৩০ 


খুব বেশী প্রতিভা মনস্বিতা ্রভৃতির দরকার হয় না) 
ডেপুটাগিরি প্রভৃতি সামান্য চাঁকরীতে ত হয়ই না। 
অথচ দারিদ্র্যবণতঃ দেশের অনেক প্রতিভাবান্‌ যুবক 
পরীক্ষ। দিবে; এবং চাকরী পাইয়া জীবনের শ্রেষ্ট সময় 
ডিক্রী ডিদ্মীদ্‌ আদি করিয়াই অপব্যয় করিতে বাধ্য 
হইবে। আমাদের দেশে বেরূপ বুদ্ধি ও প্রতিভা লইয়া 
লোকে সামান্য চাকরী করে, স্বাধীন কোন দেশে সেরূপ 
করেকিনা সন্দেহ। ইগ আমাদের দেশের ছুাগ্য। 
বক্ষ্যমাণ পরীক্ষাণ এই দুর্ভাগ্য বাড়িবে। 


খেজুর গাছের উঠা-নামা 

কাখির নীহার কাগজে এই সংবাদ বাহির হইয়াছে থে, 
বাস্ছদেবপুর খানার রাণীবসাঁন গ্রামে রামকৃষ্ণ নায়কের খিড়কীর 
পুকুরের পাড়ে প্রায় ১০ বর হইল একটি খেজুর গাছ আছে। গাছটি 
লম্বায় ৭ হাঁত; কিন্তু গোড়। হইতে তিন হাত উ'চুতে একটা গাঁঠের 
মত আছে এবং এ গাঠের উপরের অংশটি একটু হেলান ভাবে আছে । 
আজ প্রায় মাসখানেক হইল, গছের এ উপরের অংশটি প্রত্যহ বেল! 
৯১* টার সময় হইতে ক্রমে ক্রমে নীচের দিকে মুড়িয়। আলিয়। 
পুকুরের জলের সহিত গাছের কাণুটি সম্পূর্ণরূপে মিশিয়! ঘায়। সন্ধার 
পর হইতে উহ। ক্রমেই জল হইতে উঠিয়। কয়েক ঘণ্ট। পরে পুনরায় 
: পূর্বের অবস্থ। প্রাপ্ত হয় । গাছটিতে অনেক ফুল* ধরিয়াছে, সেগুলি 
ক্রমেই শুকাইয়। দাইতেছে। প্রত্যহই গাছটির অবস্থ। পুর্ববোজরূপে 
পরিবর্তিত হইতেছে । ইহার কারণ কি বুঝিতে ন| পারিয়। লোকে 
এ সম্বন্ধে নান। গুজব রটাইতেছে। অবগ্ত ইহার মুগ্পে ধে কোন 

*বজ্ঞানিক কারণ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 


ফরিদপুর জেলার একটি গাছ এইরূপ উঠিত নামিত। 
আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস্থ তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ নির্ণয় 
করেন। তিনি আমাদিগকে এ গাছের ছুই অবস্থার 
ফোটোগ্রাফ প্রকাশ করিতে দিরাছিলেন ও আমণা তাহা 
ছাপিয়াছিলাম। তাহার কোন ছাত্র তাহার উদ্ভাবিত 
যন্ত্র লইয়। গেলে রাণীবসান গ্রামের গাছটিরও উঠা-নামার 
কারণ নিরূপণ করিতে পারিবেন । 


| বঙ্গে ডাকাতি 

প্রা প্রতি সপ্তাহেই বঙ্গে ২০।৩১1৪০।৫০ট1 ডাকাতির 
ংবাদ কাগজে বাহির হয়। অবেক ভাকাত বাঙালী 
নয়, বাংলার বাহির হইতে আদে। তাহারা *বাধাদানে 
অসমর্থ অসহায় সম্পন্নললোকদের যখাসর্বস্ধ হরণ করে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_বায়-সংক্ষেপ কমিটি 


৪৬৩ 


পা পি পাি পাছি পাটি পি পাছি পাটি পি পি পি পিসি ত ৯ পি পি পা ৯ টি পাটি পাছি পি পিপি 


কোনও দেশের গবরণমে্ট, ধুব বেশী ইচ্ছা থাকিলেও, 
আত্মরক্ষায় অসমর্থ প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী পাহারা! দিতে 
পারে না। আত্মরক্ষা প্রত্যেকের বর্তব্য। অহিংস 
অতি উচ্চ ধর্্ম। কিন্তু বিপন্ন ও লাঞ্চিতের রক্ষা এবং 
আত্মরক্ষাও ত করিতে হইবে? চোখের সম্মুখে বাড়ীর 
মেয়েদের লাঞ্ছনা দেখা ও প্রতিকার করিতে না পার! 
প্রশংসনীয় নহে । অবশ্ঠ, পরাধীন দেশে আত্মরক্ষার জন্তু 
প্রস্তুত হওয়াও নিরাপদ নহে । অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া ছূর্ঘট, 
ব্যবহার করিতে শেখারও স্থযোগ বেশী নাই। যে-সব 
যুবক ব্যায়াম করে, লাঠি খেলা জিউজুৎস্থ শেখে, তাহাদের 
উপর কর্তাদের দৃষ্টি পড়ে। তাপড়ুক) কিন্ধু অসহায় 
হওয়া বড় লজ্জার বিষয়,_-বিপদের কারণ ত বটেই । 


ব্যয়-সংক্ষেপ কমিটি 


এ পধ্যন্ত গবর্ণমেপ্ট যত কমিশন কমিটি বসাইয়াছেন, 
তাহাতে প্রত্যাশিত ফল ফলে নাই। অনেকে মনে 
করেন, থে, তাহাতে সরকারী লোকের সংখ্যাধিক্য ও 
প্রাধান্য থাকাতেই ব্যর্থত। ঘটিয়ান্ধে। ভারত গবর্ণমেপ্টের 
ব্যয়সংক্ষেপ কি প্রকারে হইতে পারে, সে-বিষয়ে পরামর্শ 
দিবার জন্য লর্ড ইঞ্চকেপের মভাপতিত্বে থে কমিটি 
গঠিত হইয়াছে, গাহার সভাপতি ও সভ্য সকলেই 
বেসরকারী লোক। কেবল বোত্বাইয়ের মিঃ দালাল 
বিলাতে কিছুকালের জন্য ভারতসচিবের কৌন্দিলের সভ্য 
হইয়াছেন। এইজন্য কেহ কেহ মনে করিতেছেন, 
যে, হয়ত ঝ| এবার এই কমিটির ছার! কিছু কাজ হইবে। 
কিন্তু বিশেষ কিছু হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। 

কমিটির ইংরেজ সভ্যেরা বণিক তাহারা, ইংরেজের 
স্বার্থে ঘা লাগে, এমন কিছু করিবেন না । সভাপতি 
গী-এ্ড-ও কোম্পানীর সভাপতি। এই জাহাজ-কোম্পানী 
বিলাতী ডাক বৃহিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে অনেক 
টাকা পায়। দেশী তিনজন সভ্যের বাণিজ্য, এঞ্রি- 
নীয়ারিং ও অর্থনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান খাকিল্পেও 'ভারতীয় 
শাসন-যন্ত্রর তেমন জ্ঞান নাই। শ্রীযুক্ত ভূপেজ্জনাথ 
বস্থর নাম অনেক কাগজে করা হইয়াছিল। তাহা? 
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শসা পিসি আপন পা সপ ৬ পাছত ৬ পাস্পীজপাস্লাস ৯৫৬৩৬ পস 


রাষ্ত্ীয় নানা ব্যাপারের জান অন্ত সব দেশী সভ্যদের চেয়ে 
বেশী । তাহাক সভ্য করিলে ভাল হইত। 

প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট-সকলেরও ব্যয়সংক্ষেপ আবশ্তক 
এধং তাহা কর অসাধ্য নহে। 

মোট কথা, বিদেশী দ্বার চালিত গবর্ণমেপ্টের ব্যয় 
দেশী শাসনযন্তরের ব্যয় অপেক্ষা বেশী হইবেই। অতএব, 
ব্য়সংক্ষেপের গোড়ার কথাই এই, যে, ভারতবর্ষের রানী 
কার্য ভারতীয়দের দ্বারাই নির্ববাহিত হওয়া চাই। নতুব! 
মল নাই। 

বঙ্গে অ-বাঙালী 

ভারতবর্ষের নান প্রদেশের লোক বাংলাদেশে 
আসিয়। রৌজগার করিয়া খায় ও ধনী হয়? এখন নাকি 
গ্র্ধা ও তিব্বতীরাও অনেকে আমিতেছে। যে পরিশ্রম 
করিতে পারে, যাহার বিষয়বুদ্ধি আছে, যাহার ব্যবসা ও 
শিল্পের জান আছে, সে ত করিয়া খাইবেই এবং ধনীও 
হইবেই। আঅন্তের ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া হিংসা করা ও তাহাদের 
নিন্দা করা! ভাল নয়; তাহাতে কোন লাভও নাই। 
কিন্তু বাঁডীলী যে নিজের দেশে দরিদ্র, রুগ্ন, জীর্ণ-শীর্ণ 
ও অমানুষ থাকিতেছে ও হইতেছে, ইহাই ছুঃখের বিষয়। 
সকল শ্রেণীর বাঙালীকেই অবিলাসী, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষুঃ 
ও উপার্জক হইতে হইবে । বিলাপিতা ও আরামলোলুপতা 
ছাড়িতে হইবে। মানুষের দৈহিক, নানসিক, নৈতিক, 
আধ্যাত্মিক যত প্রকার উৎকর্ষ সম্ভব, তাহার প্রত্যেক- 
টির দৃষটাত্ত বাঙালী জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। স্থতরাং 
আমাদের সমুদয় জাতিটিরই যে সর্ববিধ উন্নতি হইতে 
পারে, এক্সপ বিশ্বাস অমূলক নহে । কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই 
অপরকে উপদেশ দিব, নিজে কিছু করিব না, একপ হইলে 
চলিনে না। ধিনি যে অবস্থারই লৌক হউন, তাঁহাকে 
নিজের শক্তির ও সময়ের সন্ধ্াবহার করিতে হইবে । ঘিনি 
গৃহী নহেন, তাহাকে অস্ততঃ নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ের 
সমান মূল্যের কাজ দেখাইতে হইবে । ধিনি গৃহী তিনি ত 
ধর্মঘতঃ পরিবার প্রতিপালন করিতে, পরিবারস্থ সকলকে 
সুস্থ সবল'রাধিতে, শিক্ষা দিতে, জ্ঞানে ধর্দে উন্নত করিবার 
চেষ্টা করিতে বাধ্য । ইহা অর্থব্যয়-সাপেক্ষ। অতএব 


প্রবাসী-জাধাড, ১৩২৯ 


পাটি পন পাটি পাটি পসরা সি পা পিসি পসিতিসসি পি লীনা পান্টি তি ৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১৭ -খও 


তি পাটি পাঁছি পাটি পি তাছি তি পি পাটি 


অর্থোপার্জন গৃহীর কর্তব্য। অর্থ উপার্জন না-কর! 
গৃহীর পক্ষে অধর্থ। কোন প্রকারে জন্তর মত গ্রাণ- 
ধারণের পক্ষে যথেষ্ট আম হইলেই তাহাকে যথেষ্ট মনে 
করা উচিত নয়; কেননা, তাহার দ্বারা সকলের 
সুস্থ-সবল থাকার ওজ্ঞান-উপাঞ্জনের ব্যয় নির্বাহ হইতে 
পারে না। নানা প্রকারে দেশের ও সমাজের হিতসাধন 
করিতেও আমর] বাধ্য । কিন্ত তাহাও অর্থব্যয়-সাপেক্ষ । 

“আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্থিচ্ছেক্পৈনাং মন্যেত ছুর্লভাম্‌্” | 

“আমরণ ধনসম্পত্তির চেষ্টা করিবে, তাহ দুর্লভ মনে 
করিবে না।” 

“ন্তায়পথে থাকিয়া পরিশ্রম করিবে এবং চিরজীবন 
আপনাকে ধনোপার্জনের অধিকারী জানিবে। পৃথিবী 
হইতে দা রদ্র্যদুঃখ দূর কর! আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রিয়- 
কার্য জানিবে |” 





“্খদ্দর পরিধান ও সওকম্মশীলতা” 

চর্খায় সত! কাটিয়া হাতের তাতে তাহা হইতে কাপড় 
ঝুনিয়া, দেশের বস্ত্রের অভাব মোচন যত কর! যায়, ততই 
মঙ্গল, ইহা আমর! বিশ্বাস করি। যাহাদের অধিকতর 
লাভজনক কোন কাজ নাই, এই উপায়ে তাহাদের আয় 
হইতে পারে। এই আয় যদি খুব কম হয়, তাহা হইলেও 
ইহা, ছুর্ভিক্ষে গবর্ণমেন্ট শ্রমীদিগকে যে মজুরী দেন, তাহা 
অপেক্ষা কম হইবে না । বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস যাহারা 
চাষ আদি কাজ করে, ও বাকী সময় বেকার অবস্থায় 
আলম্তে কাটায়, চর্থায় সত কাটিলে তাহাদের কিছু আয় 
হয় এবং আলম্ত নিবারিত হয়। চরখায় সুতা কাটিয়া 
হাতের তাতে কাপড় বুনিয়া দেশের বস্ত্রাভাব যত দুর 
করিব, ততই, যে-টাক] বিদেশীনুত! ও কাপড় ক্রয়ে ব্যয়িত 
হইত, তাহা দেশে গাকিবে। অতএব খদ্দর চলন দেশের 
ধনের অপচয় নিবারণের একটি উপার়। ভিক্ষোপজীবী 
হইলে, পরের গলগ্রহ হইলে, নৈতিক অধোগতি হয়, আত্ম. 
মর্যাদা লোপ পায়। আলল্ত স্বয়ং একট! মহৎ দোষ 
তন্তি্জ উহা অন্ত অনেক দোষের জনক। এইহেতু চব্ধা 
ও তাজের প্রচলন হবার যে পরিমাণে লোকের আলম্ত .দূর 
হইবে, সেই পরিমাণে দেশের নৈতিক উন্নতিও হইবে। 


৩য় সংখ্য। ] 


পি ৪৯৯পাস্পাস্পিস্পিস্পিিিপাসলসিশাসি পাত সি ৯ লালা সস্তা পা স্পস্ট 


বস্তরাভার দূরীকরণ বিষয়ে সকল অবস্থার ও সম্প্রদায়ের 
লোকেরা বিলাসিতা ও আরামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
না করিয়া খুব মোটা খন্দর পরিলে, চর্খা ও তাঁতের 
গরীব কন্্ীদের প্রতি কাধ্যতঃ যে মমতা দেখান 
হইবে, তাহাতে জাতীয় একত! খুব বাড়িবে। সকল 
শ্রেণীর লোকে খদ্দর পরিলে .সক্লের পরিচ্ছদ সাদাসিধা 
হওয়ায় গরীবে ধনীতে একট পার্থক্য দূর হইয়া 
ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে পারে । আমরা স্বাবলম্বী হইতে পারিলে, 
আমাদের আত্মশক্তিতে যে বিশ্বাস জন্মিবে, একজোট 
হইয়া কাজ করিবার যে অভ্যাস ও ক্ষমতা জন্মিবে, 
তম্দারা এবং পূর্বোক্ত একতা! দ্বারা আমাদের স্বর! 
লাভের সুবিধা হইবে। 

এনছিধ নান! কারণে আমর! খদ্দর উৎপাদন ও 
পরিধানের পক্ষপাতী । অনেকে বলেন, স্থৃতার কল ও 
কাপড়ের কলের সহিত চর্খা ও হাতের তাত প্রতি- 
খোগিতার শেষ পধ্যন্ত টিকিয়। থাকিতে পারিবে না। 
এত বড় বিষয়ের সংক্ষিত্ত আলোচনা না৷ করিয়া আমর] 
বলিতে চাই, যে, যতদিন টিকিয়। থাকিতে পারে, 
ততদিনই টিকুক না। যে-সব তাতি-পর্িবার আবহমান 
কাল হইতে এখন পর্যন্তও হাতের তাত চালাইতেছে, 
তাহাতে ত তাহাদের ও দেশের কোন অমঙ্গল হয় 
নাই। তাহারা কাপড়ের কলের মজুর হইলে কি তাহাদের 
ও দেশের অধিকতর কল্যাণ হইত? 

খদ্দর প্রচলনের জন্ত আচাধ্য প্রস্ুল্নচন্দ্র রায় মহাশয় যে 
চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সর্ব প্রশংসনীয় । কিন্ত তিনি 
খদ্দর পরিধান ও সংকর্াহুষ্ঠান সম্বন্ধে দৈনিক বন্থমতীতে 
নিগ্নোদ্ধত যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সায় দিতে 
ন! পারিয়৷ দুঃখিত হইলাম । ভিনি লিখিয়াছেন £_- 


“দেশের দেব। করিতে যে-সকল নরনারী আস্মনিয়েগ করিয়াছেন, 
তাহাদের পরিধেয় খাদি ভিন্ন অন্ত কিছু হইতে পারে, ইহ কল্পন৷ 
কর৷যায় না। মহাক্সাজীর সহিত সর্ব্বাংশে মতের মিগ নাই, এমন 
লোক দেশের মেবায় অনেক স্থলে নিযুক্ত আছেন। দেশের সেবক 
মকলেই নন্কোঅপারেটর ন! হইতে পারেন, কিন্তু খাদি না পরিয়াও 
দেশের সেব। করা যায়, ইহ। আমার কাছে আঙ্রকাল অপন্তব মনে 
হর়। কোনও সেব|-আনুষ্ঠানে খাদি পরিধান ন। করিলে নয সম্পূর্ণ 
হইতে পারে না, ইহাই আমি বুবি।” 


আচাধ্য রায-মহাশরী যে আদর্শ মনে রাখিয়া লিখিয়া- 





বিবিধ প্রন্গ--“খন্দর পরিধান ও সৎকর্মাশীলতা” 


স্পস্ট পিসি 
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ছেন, তাহা আমর! বিস্তৃততররূপে প্রয়োগ করিয়া 
বলিতে পারি, “যিনি যে-কোন প্রকারে মানবের ছিতসাধন 
করিণ্ত চান, তিনি আত্মায়। মনে, দেহে, আহারে ও 
পরিচ্ছদে নিখুঁত হইলে ভাল হয়।” আদর্শটি এরপ 
ব্যাপক করিবার কারণ এই, যে, আদর্শ পরিচ্ছদ অপেক্ষা 
আদর্শ দেহ, এবং আদরশ দেহ অপেক্ষা আদর্শ আত্মা 
অধিক আবশ্টক। তদনুসারে অহিংসাবাদী, নিরামিষ- 
ভোজী, খদ্দর-অন্করাগী কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন, 
“কোনও প্রকার লোকহিত ককিতে হইলে কর্মীর 
শুদ্ধাত্মা, সচ্চরিত্র, ্বস্থ-মবল-দেহ, নিরামিষ ভোজী, 
নগ্রপদ কিছ কাণষ্ঠটপানৃক। ব| অন্যবিধ উদ্ভিজ্ছ পাদুকা” 
পরিহিত, এবং খদ্দর-পরিহিত হওয়। উচিত।” কেহ 
এরূপ কণ। বলিলে তাহার সহিত আমর! , তর্কৰিভর্ক 
করিব না। কিন্তু যদি কেহ বলেন, যে, ঠিক্‌ এরূপ ন! 
হইলে তাহার দ্বারা কোন লোকহিত বা সেবার কাজ 
হইতে পারে না, তাহা হইলে আমর! এপ উক্তি 
অভ্রান্ত বলিয়! গ্রহণ করিতে পাবিব না। কারণ, মৃত 
লোকহিতসাধকদিগের কণ! ছাড়িয়া দিয়াও, আমর! 
দেখিতে পাইতেছি, যে, ধর্ম, নীতি, সামাজিক বাবস্থা, 
জানবিস্তার, চিকিৎসা, জলদান, অপদান, শিক্পবিস্তার, 
প্রভৃতি নান! লোকহিতসাধনক্ষেত্ের বু জীবিত বর্ম 
আত্মা, মন, দে, আহাব ও পরিচ্ছদ, প্রতোক বিষয়ে, 
উল্লিখিত আদর্শের অন্ুমরণ না করিলেও তাহাদের দ্বার! 
কোন-না-কোন প্রকার কল্যাণ সাধিত হইতেছে। খদ্দর 
পরিধান করেন না, এমন অবৈতনিক চিকিৎসকের রোগী 
নীরোগ হইতেছে, এমন অবৈতনিক শিক্ষকের ছাত্রের! 
জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেছে, এমন জনহিতৈষীর অর্থে 
থনিত পু্রিণী ও কৃপে জল সঞ্চিত হইতেছে ও তাহাতে 
ম্লান ও তাহা পান করিয়া লোকে উপকৃত ও তৃপ্ত 
হইতেছে ও জমীতে তাহা! সেচন করিলে ফসলও হইতেছে, 
এমন ধর্ত্োপদে্টার উপদেশে লোকে জীবনপথে নৃতন 
আলোক পাইতেছে, এমন গবেষক আবিষ্কার করিতে 
পারিতেছেন ও সেই আবিষ্কারে মানুষের জানভাগ্ডার 
পুষ্ট হইতেছে ও কাধ্যসৌকর্ধ্য বাড়িতেছে, এবং 
এমন কবি কবিতা লিখিতে পারিতেছেন ও তাহ 


৪৬৬ . 


শস্টিতিস্টিপসচি পিপি পাস পোস্ত পিসি পিসি পি পি পাস্টি সি পস্সি পা পসিসসিসসি পাস পেস্ট লস ৫ 


পড়িয়া লোকে আনন্দ পাইতেছে ও অনুপ্রাণিত 
হইতেছে। 

আচার্ধয রায়-মহাশয় “সেবা! সম্পূর্” হওয়া কি 
অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। যদি 
ইহার অর্থ এই হয়, যে, সেবার যে কাজটি কর! 
হুইতেছে,-ঘথা চিকিৎসা, জলদান, অল্নদান, বিদ্যাদান, 
জগতের জানভাগডার পোষণ, ইত্যাদি,_-তাহা সম্পূর্ণ 
হওয়া, তাহা হইলে আমরা বিশ্বাস করি ও দেখাইয়াছি, 
থে, খাদি না পরিলেও তাহা হইতে পারে। কিন্ত 
যদি ইহার অর্থ এই হয়, যে, সেবার কাধ্যবিশেষ 
দ্বারা সেবিত ব্যক্তির ব| ব্যক্তিদের এঁহিক পারজ্রিক 
আত্মিক মানসিক দৈহিক সর্ধবিধ কল্যাণ যুগপৎ 
সাধিত হইয়! সর্ববিধ অভাব দূরীভূত হইবে, তাহা 
হইলে, আমাদের ধারণা এই, যে, খাদ্দিপরিহিত বা 
অন্ভবিধ-বন্ত্রপরিহিত কোন জনসেবক জগতে এপর্যন্ত 
এরূপ “সম্পূর্ণ সেবা", কোন একটি প্রকারেব হিতকাধ্য 
দ্বার সাধন করিতে পারেন নাই। 

খাদির ব্যবহার আমর! মন বাক্য ও কাধ্য দ্বার 
সমর্থন করি, কিন্ত তাহার সম্বন্ধে অতুযুক্তির সমর্থন 
করিতে পারি না। তাহা পরিণামে অনিষ্টকর বলিয়া মনে 
করি। 


০০০ 


অসহযোগে প্রবানী বাঙালী 
প্রবাসী বাঙালীদের খবর দেওয়! "প্রবাসী”র অগ্তম 

উদ্দেশ্য। তদন্থ্যায়ী একটি সংবাদ দিতেছি। 
গবর্ণমেন্ট ঘখন কংগ্রেসের সম্পর্কে ভল.ন্টীয়র বা! স্বেচ্ছা- 
নেবক হওয়া আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা! করেন, তখন 
এই ঘোষণা অগ্তায় বোধে হাজার হাজার লোক ভলান্টীয়র- 
শ্রেণীতুক্ত হইম্বাছিলেন এবং কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে প্রবাসী বাঙালীর নামও পাওয়া! যায়। 
“প্রবাসীগর জন্মস্থান এলাহাবাদে ধাহাদের জেল হয়, 
তাহাদের মধ্যে বাঙালী ছিলেন শ্রীমান্‌ রণেক্্নাথ বন্থ। 
ইনি বিখ্যাত সংস্কতজ জেলা-জজ স্বর্গীয় রায়বাহাছুর 
্ীশচন্্র' বন্ধ বিষ্যার্ণন মহাশয়ের পুত্র। রণেম্ত্নাথ 
এলাহাবাদের .একজন প্রধান মিউনিপিপ্যাল কমিশনার 


প্রবাসী--আষাঢ) ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সপ স্টিভ উপ সত সপ সপ সপ পা সাস্পি সী সিসি স্পিস্িাসিতী 





পাটি 
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পরণেননাথ বহু 


ছিলেন, জল-সর্বরাহ বিভাগ (১8197 ১০113 10881 
181) ইহার অদীন ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের 
প্রারস্তে হিনি হাইকোর্টের ওকালতী ত্যাগ করেন। 
স্থানীয় কঃগ্রেস্কমিটির সম্পাদকরূপে, অন্যান্ত কাজের 
মধ্যে, খদ্দর উত্পাদন ও তাহার ব্যবহারের বিস্তারে 
তিনি ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময়ে শ্বেচ্ছাসেবক হওয়ার 
বিরুদ্ধে গবর্ণমেন্টের ঘোষণাপত্র জারী হইল। তখন 
স্বেচ্ছাসেবক হইয়! দৃঢ় থাকায় অন্যান্য অসহযোগীর সঙ্গে 
রণেস্্রনাথের জেল হয়। এখন তিনি খালাস পাইয়াছেন। 
তাহার পিতা জীবিত থাকিলে পুত্রের * দৃঢ়তাষ সঙ্তষ্ 
হইকেন। া 


€ ॥ 


ওয় ণংখ্যা ] 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_গৃহশিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক 
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৭৬ পাপা্পিসিপছি পিসি টি পা তি পিপি সিস্ট সি সিসি সপসপাসসসিপাসি সিপস্টি পাটি পিসি পোস্ট পরি পা পি পা পাটি পা পি তি পি পাত পা পি পাটি বা পরি পা পাছি পাছি পাপা ০ পি ০ 


রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি 

' গত ২২শে' এপ্রিল তারিখের লগ্ডন টাইমসের শিক্ষা 
বিষয়ক প্প্রপূর্তিতে কলিকাতা *বিশ্ববিদ্যালয় সন্বদ্ধে 
একটি: প্রবন্ধ আছে। তাহার শেষ তিনটি বাক্য 
উদ্ধত করিতেছি। 
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সম্রাটের প্রদত্ত নাইট উপাধি পরিত্যাগ করিবার পর 
একজন রাজভূত্যের প্রদত্ত একটি পদক অন্ত এক রাজ- 
ভূত্যের হস্ত হইতে রবীন্দ্রনাথ কেন গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার কারণ আমরা অবগত নহি।” কিন্ত তাহাকে 
কন্ভোকেস্ঠনে আনিবার জন্য কেন ঝুলাঝুলি হইয়াছিল, 
তাহা আমরা কতকটা অনুমান করিয়া মভার্ণ রিভিউতে 
লিখিয়াছিলাম। এখন অন্মানটা নিতান্ত ভ্রান্ত মনে 
হইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো অধিকতর দামী 
পুরস্কার ও পদক বর্ষে বর্ষে প্রদত্ত হয়, বিস্ত তাহ দেশ- 
বিদেশে ঘোষিত হয় না; কিন্তু বক্ষ্যমাণ পদকটি রবীন্দ্রনাথ 
গ্রহণ করায় বিজ্ঞাপন উত্তমরূপে হইল। ইহাতে তাহার 
গৌরব বাড়িয়াছে কি না, তাহা কাহারও বিবেচনার 
বিষয়ীভূত হয় নাই। কিন্তু তাহার খ্যাতি জাতীয় সম্পত্তি 
বলিয়া, কিসে তাহার গৌরব বাড়ে কমে, তাহা বিবেচনার 
যোগ্য মনে করি। 

টাইম্স্‌ হইতে উদ্ধৃত শেষ বাক্যটিতে উল্লিখিত 
কমিটি-টি কি এবং কাহার দ্বারা নিযুক্ক, তাহা আমরা 
অবগত নহি; স্থতরাং সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলাম 
নাএ 


৫৯৯১ ৩৪ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ গ্রীজুয়েট বিভাগ : 

টাইম্‌সের উল্লিখিত সংখ্যার প্রবন্ধটতে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রান্য়েট বিভাগ সম্বন্ধে লেখা 
হইয়াছে £-- 


এ 10178560905, ৬০ 5181 5010) 216 7016 061160 
09 17617 06 0১05101017 00011000860706 170 958৬6161 
00101012006 9০011410601 070 00512150051 06১210 
71620. 30 01017 00110121205 টোলিট 0062 015 [911 
4£১580991) 11001:6119915 1] 00771325116 07906705076 
50771061085 211000 92. 17126717171 12171671000 10 
9৪1] 0১ 51009100212 85065516. 01217 00002. 08 
10715015109 71650810655 ০ 0756 10 00100155 0751 0107 
1719 ০]. 11065 9159 11010 0050 1016 7666517015617606 
0 (08 06091071600 1098509001700 21 005695107 10) 15 
0150050191190 11621 (৮.6, 91019010091] 0 200. 0205 
(60085 5৪6 51708010002 9001160 60 105 2010171506501012, 

€15 9৬611 50060 ০£ 1:01 1০78105175), 
1116 51901098519 10010109105 10. (0178, 51)05/5 (126 (11659 
07101015705 7161000 91695601760 102501855, 176 201771160 
0126 102170০0০01 0০080090515 215 00৬10805 1110105 
০016 63090 10 ৬101) 0051-81900766 5109195 022 
16850702001 2 ?050050 109 0900110 (01705...০5-016 5867 
55060 107 1100 00105108190107) 06016 56178160118 00169- 
6101) 97178101760 1615109010 00 010৬106 70051-21500586 
16801717810 6500 50160010110 10 09 0179160 
09 63:818179 2170. 00106 92105 01 11611)01। 10110৩/176 
016 0£206060 58 ৮9 500) [00155151065 85 0৯00: 
10 015 0001009, 10 570910 1006 83960 5010605 ০01 
৬৫9 500181 5001016005 (0 179150 011617 0৩7 71159.0801716055 
101 016 £162000 08100107617 5190185,1 (৮, 788) 


গৃহশিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক 
পাটন! বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম আছে, 


এরও 00501. ৩70 05155 [740315 0101580615 07 2129 
51601 0 50101500 5108]1 ৫. €1181016 1০1 20001007701 
85 2. 10677006101 016 13921 0£ 12821710615 10 015 


501216060 ০01 01050 501116009। 0 25 ৪. 02981586061 01 
[769৭ [8510106210015 020770050971090 ৮7710 178 


1055 101609160 80115 0101551619- 

কলিকাতা *বিশ্ববিষ্তালয়ে এরূপ কোন নিয়ম আছে 
কি? থাকিলে, কেহ তাহা আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলে 
ছাপিব। পরীক্ষক-সমিতি প্রশ্নকর্তা নির্বাচন ও প্রশ্নপত্র 
আবশ্তকমত সংশোধন-পরিবর্তন করেন। তাহারা এই 
প্রকারে পরীক্ষা আরস্ভ হইবার অনেক পূর্বে প্রশ্নগুলি 


৪৬৮ 








জানিতে পারেন। প্রধান পরীক্ষক যে-কোন পরীক্ষার্থীর 
কাগজ পুরর্ধবার পরীক্ষা করিয়া নম্বর কম বেশী করিতে 
পারেন। পাটনার নিয়মের কারণ এই সব। এরূপ 
নিয়ম ন! থাকিলে পরীক্ষার বিশ্তদ্ধত। রক্ষিত হয় ন|। 


লক্ষৌয়ে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস 
কমিটির বৈঠক 


অনেক তর্কবিতর্কের পর লক্ষৌয়ে নিখিলভারতীয় 
কংগ্রেস্‌ কমিটি স্থির করিয়াছেন, যে, নিরন্তর আইন অমান্ 
ফরিবার সঙ্কল্প এখন স্থগিত থাক্‌; আগে দেখা যাক্‌, 
দেশ ইহার জন্ত প্রস্তুত কি না, এবং অন্পৃশ্ঠতা-দূরীকরণ, 
চরকা ও তাতের প্রচলন প্রভৃতি কাজ কোথায় কতদূর 
অগ্রসর হইয়াছে, তাহাও দেখা যাক্‌। থিলাফৎ কন্‌- 
ফারেম্সের কর্তৃপক্ষও এইরূপ স্থির করিয়াছেন। ইহা 
সমীচীন হইয়াছে । গবর্ণমেণ্ট সব প্রদেশে যেরূপ জোরে 
নিগ্রহনীতি চালাইতেছেন, তাহাতে সাত্বিকভাবে আইন- 
অমান্ত প্রচেষ্টার আবশ্ঠকতা ও, গবর্ণমেণ্টের নীতি ও 
ব্যবহার আমূল পরিবন্িত না হইলে, প্রচেষ্টাটির কালক্রমে 
অবশ্থস্ভাবিতা৷ আমরা স্বীকার করি। কিন্তু একটু অপেক্ষা 
কর! দরকার । যাহারা বীরত্ব ও উত্তেজন1 ভাল বাসেন, 
তাহারা অপেক্ষা করিতে সম্মত ন! হইতে পারেন? কিন্ত 
আইন অমান্য করিবার প্রচেষ্টা আরন্ধ হইলে যে আইন- 
সঙ্গত ও বেআইনী নিগ্রহ ও অত্যাচার আরস্ত হইবে, 
তাহার প্রতিশোধ না দিয়া সাত্বিকভাবে অক্ষুণ্ন ও অটল 
দৃঢ়তার সহিত তাহ৷ সহ করিবার ক্ষমত! জাতির জন্মিয়াছে 
কি না, ভাল করিয়া বিবেচনা! কর উচিত। একপ প্রচেষ্টার 
জন্ত জাতীয় একতাও খুব দর্কার ; নতুবা এক শ্রেণী দল বা 
সম্প্রদায়কে অন্ত শ্রেণী দল ব! সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহজেই 
লাগান যাইতে পারিবে। সকল রকমের ভেদ ও ভাগ 
দূর করা সম্ভবপর নহে; কিন্তু প্রধান গধান জনসমাীর 
মধ্যে মনোমালিন্য বিদূরিত হওয়া দর্কার। যেমন, 
হিন্দুসমাজের “অল্পৃশ্ত” ও "অনাচরণীয়” জাতিদের 
অপমানবোধ ও মনের জালা বিনাশ করা দর্কার। 
অন্পৃশ্ততা ও অনাচরণীয়তা বোধ কিরূপ অবিবেচনা ও 


প্রবাসী--আবাঢ়, ১৩২৯ 


পাপন পাটি পীছি পা্িপাসিপস্টিপাসিত সিপাস্টিাস্পিপাস্িপাস্টিশা সী সিরা শির সি তা অপ সত স্পা পিসি স্পা ল৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


নিষ্ঠুরতা হইতে জাত, তাহা স্পৃশ্ত ও আচরণীয়েরা স্থির- 
চিত্তে ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন। শ্বেতকায়ের| যে 
আমাদিগকে স্বণা করে, স্তাহা কেমন মিঞ& লাগে? 

স্বরাজলাভের জগ্যই যে অন্পৃশ্ঠতা দূর করা দর্কার, 
তা নয়। দেশ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইত, তাহা৷ হইলেও 
মনুয্যত্ের, স্থায়ের, প্রেমের, ধর্দের মর্যাদা! রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত অন্পৃশ্ততা দূর কর! আবস্থাক হইত। 


শ্বেত-অশ্বেতের পরস্পর ভালবাস৷ 

বিলাতে “কলিকাতা ভোজে”র বক্তৃতায় লর্ড 
রোনাল্ড শে বলিয়াছেন, [বি ০০-০০-005786107) 177015001 
18090 01 13710811000 1059 01 112018 21)0 809৫ 
০৫০108081.  “সহযোগিতা-বঞ্জকের! ব্রিটেনের প্রতি 
বিদ্বেষকে ভারতের প্রতি প্রেম বলিয়৷ তুল করে এবং 
তদমুসারে কাজ করে।” এবই্িধ গণ্জনা বা তিরস্কার 
খাইয়। অমনি, “ত্রিটেন্, তোমাকে প্রাণের সহিত 
ভালবাসি,” সত্য বা মিথ্যা এরূপ কথা বলিতে অপমান 
বোধ হওয়! স্বাভাবিক । 

একটা কথা ইংরেজদের বুঝা উচিত। ছাগলের 
বাচ্চাকে যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে সম্পূর্ণ সত্যবাদদিতার 
সহিত বলিতে পারে, “হে ছাগশিশ্, তোমাকে আমি বড্ড 
ভালবাদি”। ছাগলের বাচ্চাও রসিক হইলে সম্পূর্ণ 
সত্যবাদ্দিতার সহিত দ্বীক।র করিতে পারে, “ম"রে যাই, 
বড্ড ভালবাস”; কিন্তু সেইরূপ সত্যবাদিতার সহিত সে 
কখনই বলিতে পারে না, “হে ভোজনার্থী মহাশয়, 
তোমাকেও আমি বড্ড ভালবাসি ।” 


ংগ্রেলের সভাপতিত্ব 

আগামী কংগ্রেসে কে সভাপতি হইবেন, ঘ্বাহার 
আলোচনা হইতেছে । আলীত্রাতাদের শ্রদ্ধেয়া জননীর 
নাম এই প্রসঙ্গে উন্লিখিত হইয়াছে । তাঁহাকে সভানেত্রী 
করিলে ভালই হয়। 

অসহযোগ আন্দোলনের আগেও নারীরা! রাষ্ট্রীয় প্রচে- 
টায় ল্লাধিক পরিমাণে যোগ দিয়াছেন; বিদ্ক অসহযোগ 
প্রচেষ্টা অধিকসঙ্খাক নারীকে কাধাক্ষেত্রে নামাইয়াছে, 


৩য় সংখ্যা ] 


এ পাপা পাতি পাত ৬ সস ৯৩ সপ সিসি পাট পি তি পাস্টি প সিসিতে ৯ 


এবং তাহার অনেকে উতপাহ্‌ সাহস ও দক্ষতার সহিত 
অক্লান্তভাবে কাজ করিতেছেন। বাদ্ধক্যসত্বেও আলীদের 
জননী তাহাদের অন্ততম। 
বাঙালী লক্করদের প্রশংসা 

ঈজিপ্ট জাহাজ জলমগ্র হওয়ার পর লগ্কর অর্থাৎ 
ভারতীয় নাবিকদের খুব নিন্গাবাদ আরম্ভ হয়। তাহাদের 
অপরাধ বোধ হয় এই, যে, সমুদ্রতরঙ্গ বাছিয়! বাছিয়া 
কেবল কালা আদ্মিদিগকেই কেন গ্রাস করিল না । যাহা 
হউক, নিন্দার দ্বিতীয় সর্গে বলা হইল, পূর্ববঙ্গের লঞ্চরর! 
কোন দোষ করে নাই, বোম্বাই অঞ্চলের নাবিকেরা করিয়া 
থাকিবে । তৃতীয় সর্গে বল! হইল, যারা দোষ করিয়াছিল, 
তার! লম্করই নহে, গোয়ার খান্সাম! সর্দার-খান্সামা 
গ্রভৃতি। শেষে বলা হইতেছে, বাঁঙালী লঙ্করেরা বরাবর 
খুব সাহস ধৈরধ্য দক্ষতা আত্মোৎসর্গ ও মিতাচারের পরিচয় 
দিয়াছে। যারা গোরা নাবিকদের সমান কাজ তাদের 
চেয়ে দ্রের কম বেতন লইয়া! এবং অপরুষ্ট ও কম জায়গায় 
থাকিয়া করে, তাদের শিন্দা ক্ষণকালের জন্যও করা ঘোর 
অরুতজত্া! | " 


একজন জাপাঁনীর আত্মবলিদান 


রবার্ট সন্‌ স্কট সাহেবের লিখিত “জাপানের ভিত্তি” 
(18৪. 800009107 ০01 79027) নামক পুস্তকে 
একজন জাপানী রুষকের আত্মোৎসর্গের একটি আখ্যান 
আছে। একবার ছুভিক্ষের সময় এঁ চাষার গ্রামে 
কেবল তাহারই পুরা এক বস্তা ধান ছিল। বস্তা 
পুলাই হয় নাই। তাহারও অন্নকষ্ট হইয়াছিল, কিন্ত 
ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে অপরের মঙ্গলের জন্য নিজেকে 
বলি দিতে মনস্থ করিল। সে এ ধান খাইবার জন্য 
ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে নাই, কারণ তাহা হইলে 
আগামী বীজ বপনের সময় গ্রামে আর বীজ থাকিবে 
না। ফলে একদিন দেখা গেল, সে, সে তাহার কুটারে 
ধানের বস্তার উর মাথা রাখিয়া অনশনে মরিয়া আছে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ভারতীয়ের বিলাতী নিন্দা 
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দি লেডিজ, ওয়ার্ড নামক একখানা বিলাতী কাগজে 
ভারতের থধোকাখুকীদের সম্বন্ধে একট! খুব আজ্গুবি 
রকমের প্রবন্ধ কয়েক মাস পূর্বে বাহির হর। তার 
সবটাই উপভোগ্য নহে; কারণ কতকগুলি মিথ্য। নিন্দাও 
তাহাতে আছে। গোট। ছুই নমুনা! দিতেছি । এক জায়গায় 
বগা হইতেছে-__ 
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তাৎপধ্য। “এদের দুজনকে রোজকার কাজে সাহায্য করিবার 


জন্য ভুতিন্টির বেশী ভাইবোন থাকে না; কারণ তাদের বাপ-ম! ধুব 
চালাক, যত বড পরিবার পালন করিতে পারে, তাঁর চেয়ে ঝড় পরিবারের 
বোঝা তার। ঘাড়ে রাখে ন|। বাস্তবিক, তাদের মিতব্যয়িতাটার 
তার। এত খাড়াবাড়ি করে, যে, নবাগত শিশুর! কখন কখন জদ্মের 
কয়েক মিনিটের মধ্যেই অন্তত হয় ;--এরূপ বন্দোবস্ত করা থাকে) 
যাতে বন্ত জস্ত ব| স্লাপে নিম'্ম বাঁপমাকে তাদের অতিরিক্ত সন্তানের 
বোঝ। হইতে মুক্ত করে। কখন কখন শিশুহত্যাকারীর! আইনরক্ষকদের 
চেষ্টায় শান্তি পার়। কিন্তু কাল! পাহারাওয়াশ| একট! টাকার 
বিনিময়ে খুব গুরুতর অপণাশীর সঙ্গেও রফা করিতে প্রস্তুত বলিয়া, 
নির্দোষ শিশুরা অবাধে হত ইয়।” 


8৭০ 





নারীর প্রতি নিষ্ঠরতা 

উপরে একজন ইংরেজ লেখকের ভারতীয় সমাজের 
মিথ্যা নিন্দার নমুনা দিলাম বটে কিন্তু তা বলিয়া! ইহা 
বলা চলে না, ঘে, আমাদের দেশে নিষ্ঠরতা নাই। 
রাজপুতদের মধ্যে আগে খুব কন্ঠাহত্য! প্রচলিত 
ছিল। এখনও একেবারে নির্মল হইয়াছে কি না, বল! 
যায় না। তা ছাড়া, শিশুদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার 
আছে,. এবং বালিকা ও নারীদের প্রতি তদপেক্ষাও 
নিষ্ঠুর ( কখন কখন পৈশাচিক ) ব্যবহার আছে। আমরা 
আগে আগে ছুই-একবার সর্কারী রিপোর্ট হইতে 
. দেখাইয়াছি, যে, আমাদের দেশে শতকরা যত স্ত্রীলোক 
আত্মহত্যা করে, আর কোথাও তত করে না। ইহার 
কারণ নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকদের ছুঃখ ও দুরবস্থা । কিন্তু সেই 
কারণ দূর করিবার দিকে দৃষ্টি কই? তাহা না করিয়া 
আমর! করি কি, না, পাশ্চাত্য দেশের নিন্দা রটন! 
করিতে থাকি, তাহাদের দেশের কুৎসিত বিবাহচ্ছেদ 
মোকদমঘার বৃত্তান্ত কাগজে উদ্ধৃত করিতে থাকি। 
আচ্ছা, ধরা যাক্‌ প্রমাণ হইয়! গিয়াছে, যে, পাশ্চাত্য 
সমাজ নারকীয়। তাহা হইলেই %ি ইহাও প্রমাণ হইয়া 
যাইবে, যে, আমাদের দেশের অবস্থা স্বর্গীয়? 

আমাদের দেশের মেয়েরা কেন আত্মহত্যা করে, 
তাহার কারণ স্থির হইল এই, যে, উপন্যাস ও নাটক 
পড়িলে এই প্রকার হয়। কাল্পনিক গল্প পড়িলে যদি 
আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি বাড়িত, তাহা হইলে আমাদের 
দেশের পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা মেয়েদের 
চেয়ে শতকরা অনেক বেশী হইত; কারণ নারী অপেক্ষা 
লিখনপঠনক্ষম ও উপন্যাসপাঠক পুরুষের সংখ্যা আমাদের 
দেশে অনেকগুণ বেশী। পাশ্চাত্যদেশ-সকলে আমাদের 
দেশের চেয়ে অনেক বেশী উপন্যাস ও গল্প প্রকাশিত ও 
পঠিত হয়। তথায় নারীদের মধ্যে শিক্ষার ও উপন্তাস 
পাঠের চলন এদেশের চেয়ে ঢের বেশী । : অথচ এদেশের 
মত এত বেশী নারী তথায় আত্মহতা। করে না। 

কেহ হয়ত ব! বলিবেন, ঘরে বসিয়৷ বলিয়া উপন্যাস 
পড়িয়া মাথা খারাপ হয়, খোলা বাতাসে চলিয়া ফিরিয়! 
অঙ্গচালনা ন! করায় মন্তিষ্কের বিকৃতি জন্মে। যদি তাই 


প্রবাসী--আধা, ১৩২৯ 
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» পাছিতাতি কাস পাতি সিসি সিপসসি 


হয়, তাহা হইলে খোলা বাতাসে নড়িবার-চড়িবার 
বন্দোবস্ত করুন না কেন? 

আর-একটি কথ! শোন! গিয়াছিল, যে, আমাদের 
দেশে যে-সব নারী আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহাদের 
কাহারে কাহারো শবব্যবচ্ছেদে দেখা গিয়াছে, ফে 
তাহাদের জরায়ুর গীড়া ছিল.। ইহা! সত্য হইলে, অনুসন্ধান 
হওয়া উচিত, যে, কেন এদেশেই নারীদের এত জরাম়ুর 
ব্যাধি হয়। 


আমাদের দোষে বাংল! দেশ অভিশপ্ত, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। স্সেহলতা কেরোসীন তেলে পরণের শাড়ী. 
ভিজাইয়া ভাহাতে আগুন লাগাইয়৷ মরিল; তাহার 
মড়ক বাংলা দেশেই বিস্তৃত হইল ও আবদ্ধ রহিল। 
অন্তত্র ছইএকজন নারী মাত্র এইভাবে আত্মহত্যা করিল। 
বঙ্গের এই কুপ্রাধান্যের কারণ কি? 

বঙ্গে শ্বশুরবাড়ীতে বধূর উপর অত্যাচার কি কম হয়? 
দু-এক স্থলে ব্যাপার আদালত পধ্যন্ত গড়ায় বলিয়! 
জান! গড়ে; কিন্তু অজানা তার চেয়ে অনেক বেশী 
থাকিয়া যার। আনন্দময়ী নামে এক বালিকাকে 
তাহার স্বামী শীশুড়ী ও ননদ দুহাত লম্বা চৌড়া ও 
উচু ঘরে দীর্ঘকাল শ্বাবদ্ধ রাখিয়া তপ্ত লোহার ছে'কা 
দিয়া মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিয়াছিল, যে জঘন্য উদ্দেশে, 
তাহা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। এই উদ্দেশ্ট 
অন্তর বিদ্যমান থাকে না, কিন্ত ছেঁক! দেওয়াটা মোটেই 
বিরল নহে। প্রহার, অনাহার, গঞ্রনা, গালাগালি.ত 
আছেই। আমাদের লক্জা রাখিবার স্থান কোথায়? একেই 
ত সামাজিক কুপ্রথ ও দারিদ্র্যের জন্ত কন্তার অনাদর 
অপমান বনু পিতৃগৃহে হয়, তছুপরি মেয়ে যদি পরের মেয়ে 
হইল, যদি সে পুত্রবধূরূপে অপরের ঘরে গেল, অমনি ধরিয়া 
লইতে হইবে, যে, তাহার হৃদয় হ্বদয় নয়, তাহার শরীর 
শরীর নয়। সে সর্বংসহ। পাষাণে গড়া । 

পাশ্চাতা সমাজের যতই দোষ থাক্‌, সেখানে নারী 
অত্যাচরিত হইলে আদালতে স্বয়ং প্রতিকা রপ্রার্থা 
হইবার সাহন শক্তি ও স্থধোগ তাহার আছে। এদেশে 
কত নারী নরক্যস্ত্রণা ভোগ করে; লম।স্ছ,তাহাকে রক্ষা 
করে না, আদালত পর্যন্ত তাহার অশ্মুট ক্রন্দনধ্বনি 


ওর সংখ্যা] 
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পৌছে না। তাহাদের উপর অত্যাচারী পুরুষ, অত্যাচারী 
বলিয়া! জাত হইলেও, আত্মীয়বগ্জুমণ্ডগে ও সমাজে তাহাদের 
গাতিত্য ঘটে না, তাহারা অল্পৃশ্ত ও অনাচরণীয় হয় না। 
ধিক আমাদিগকে ! 
, শিক্ষ! দিয়া, সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তিত করিয়া, 
. নারীদিগকে' আত্মরক্ষা সমর্্ না করিগে তাহাদের 
- ছুর্শার প্রতিকার হইবে না। 
ইতরপ্রাণীদের মধ্যেও অনেক শ্রেষ্ঠজাতীয় জীব 
আছে, যাহারা দাম্পত্য সপ্বদ্ধে একনিষ্ঠ । আর আমাদের 
দেশে বহুরাণীলমন্থিত বহু তথাকথিত দাসী দ্বারা পরিবৃত 
হধারী শত শত জন্ত, রাজা মহারাজ। নামে 
অভিহিত এবং লোকসমাজে ও ব্রিটিশ রাজদর্বারে 
সম্মানিত হয়। 'উচ্চতম* শ্রেণীর মধ্যে নারীর সম্মান 
এইরূপ । এমন দ্লেশ অধঃপতিত থাকিবে 1? 


কেন্বিজ ও কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় 

লগুন টাইম্‌সের শিক্ষাবিষয়ক গ্রপৃর্তিতে (7/%2 7265 
[10080102091 90700197)6100) 4১011] 525 1922) 0585 
187) কেন্বিজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আয়-বাঁয় সম্বন্ধে একটি 
প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় ১৯২০-২১ 
সালে উহীর আয় ১১৫৭১ পাউণড ১০ শিলিং ৮ পেনী 
অর্থাৎ ১৫২৩৫৭৩ টাকা হইয়াছিল । ব্যয় ইহা অপেক্ষা বেশী 
হওষায় কমতি পড়িয়াছিল ৩৯৭৫ পাউণ্ড ২শিলিং ২ পেনী 
অর্থাৎ মোটামুটি ৬০০০০ টাকা। 

কলিকাতা .বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২১-২২ সালের আহ্বমানিক 
আয়ব্যয়ের হিসাব বা বজেট হইতে উহার আয়েরও 
একটি আন্দাজ দিতেছি। উহার প্রধান আয় 
পরীক্ষার ফী হইতে। ইহাকে বলে ফী ফণ্ড। 
ফী ফণ্ডের সমন্ত আয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আয়ের সমষ্টির মধ্যে ধরিলে কলিকাতার আয় কেছবিজ 
- অপেক্ষা অনেক লক্ষ টাক! বেশী হয়। এই হেতু আমরা 
ফী ফণ্ডের কেবল নেই পরিমাণ টাকা আয়ের মধ্যে 
ধরিব, যাহা উহা হঈতে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট খিক্ষা-বিভাগকে 
দেওয়া হয়। রিনি) কেবল এই টাকাটিই আয়ের মধ্যে 
ধরিবার আর-এক্টি!কারণ আঢছ। আমরা যদি ফী 


বিবিধ প্রসঙ্গ__কেন্তিজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় 


৭৩৩ ৯৪৯ি৩ ম্প ভপাস্টিণ সিপািত 


৪৭১ 


₹৬ পা পাস পা পান তি পাঁছি ₹ ৯. পাঁছি তা পাি পাটি পি পি তাসিাছি তিতাস ত 


ফণ্ডের সমস্ত টাকা আয়ের মধ্যে ধরিয়া তুলনায় দেখাই, 
ধে, কেম্বিজ অপেক্ষা কলিকাতার আয়ন ঢের বেশী, 
অমনি উত্তর দেওয়া হইবে, যে, কেন্িজ অপেক্ষা 
কলিকাতার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঢের বেশী হওয়ায় খরচও 
খুব বেশী হয়। সেই জন্য আমরা ফী ফণ্ড. হইতে পোষ্ট - 
গ্রাজুয়েট বিভাগে প্রাপ্ত টাকাটাই উহার আয় বলিয়া 
ধরিপাম। অবশ্ঠ কেছি'জের পরীক্ষার্থীদের ফী হইতে প্রাপ্ত 
সব টাকাটাই আয় ধরা হইয়াছে। তাহা হইতে পরীক্ষার 
বয় বাদ দিলে কেম্বিজের আয়ও কিছু কম দেখান যায়। 
কিন্ক তাহা! করা হয় নাই। 

এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের 
আয় ও মোট আয় দেখান যাইতেছে। 

পোষ্গ্রাজুয়েট বিভাগ * 

(ফী ফণড হইতে প্রাপ্ত টাকা সমেত ) 

বিজ্ঞান কলেজ 

আইন কলেজ 

হার্ডিং হষ্টেল 

ইন্স্পেক্সান আদি ফণ্ড 

পাথেয় ফণ্ড 

রামতন্থ লাহিড়ী ফেলোশিপ ফণ্ড 

ছাত্রাবাস ফণ্ড 

রীডারশিপ ফণ্ড 

মিন্টো অধ্যাপক ফণ্ড 

হার্ডিং অধ্যাপক ফণ্ড 

পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক ফণ্ড 

কামর্ণইকেল অধ্যাপক ফণ্ড 

পালিত বিদেশী বৃত্তি ফণ্ড 

খয়র। ফু 


মোট 
* বাদ, খয়রা ফণ্ড হইতে বিজ্ঞান 
কলেজে প্রত 


তি পা পাস্টিত ৬ তাছি পাঁচ 


৫৬৪ ৭৪৫ 
২৮৫১৯০ 
২৪৭০৫৫ 
৬৪৯২৮ 
৩৩৪২৪ 
৭৬১৭ 
১৯৭১৩ 
৭৫৪৫৭ 
১৫০৩৯ 
১৮৯৪৪ 
১৫৯৪৯ 
৩২০৬৫ 
২৮৩৭৩ 
১০৬৮১ 
২২২৫০ 





১৫৩৭৫৪৬ 


১১৫০০ 





১৫২৬০৪৬ 
ইহা হইতে দেখা যাইবে, যে, কেন্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 


আয় ( ১৫২৩৫৭৩২ ) অপেক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 





আর (১৫২৬*৪৬২) কিছু বেশী। পালিত বিদেশী 
বৃত্তি ফণ্ডের' আয়ের ৯৬০৬৯ টাকা আবার স্থদে 
খাটান হইবে। জাহা বাদ দিলেও কলিকাতা 
আয় কেন্বিজের কাছাকাছি হয়। ইহাও মনে রাখিতে 
হইবে, যে, কেন্বিজের পরীক্ষার্থীদের ফীর সব টাকা 
উহার আয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতার 
ফী ফণ্ডের অংশ মাত্র উহার আয়ের মধ্যে ধর! হইয়াছে । 
কেছ্িজে আয় অপেক্ষ। ব্যয় বেশী হওয়ায় যাট হাজার 
টাকা কম্তি পড়িয়্াছিল। কলিকাতায় শুনিয়াছি পাঁচ 
লক্ষ টাকা কমতি পড়িয়াছে। বজেট হইতে দেখা যায়, 
সাড়ে চারি লক্ষের উপর বটে। 

কেন্িজে ১৯১৯-২* সালে ৪৩৬০ জন ছাত্র পড়াশুন! 
করিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ও 
আইন শ্রেণীগুলিতে কত ছাত্র শিক্ষা পায় জানি না। 
পাঠকেরা মনে রাখিবেন, বিলাতে জীবনধারণের ব্যয় 
কলিকাতা অপেক্ষা অনেক বেশী। অবশ্য কেম্িজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের আয় ছাড়া উহার কলেজগুলির 
স্বতন্ত্র আয় আছে। তদ্রপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কলেজগুলিরও স্বতশ্তর আয় আছে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়েরই 
কলেজগুলির আয় আমরা ধরিলাম না। যাহা হউক 
উভয় বিশ্ববিগ্ভালয়ের আয় যখন প্রায় সমান সমান, অথচ 
কলিকাতায় কমতি পড়িয়াছে কেস্বিজ অপেক্ষা! প্রায় 
চারি লক্ষ টাকা বেশী, তখন দেখা যাইতেছে, কেন্বিজ 
অপেক্ষা কলিকাতা প্রায় .চারি লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় 
করিয়াছে । কেছ'জ ও কলিকাতা তাহাদের প্রত্যেকের 
বায়ের বিনিময়ে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার বৎসরে কি 
পরিমাণে বৃদ্ধি করে, কিরূপ দরের কত ছাত্র প্রতি বংসর 
সংসারের কাধ্যক্ষেত্রে প্রেরণ করে, এবং উভয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের খ্যাতি পৃথিবীতে কিরূপ, তাহা ভাবিবার 
বিষয়। “আমরা বিশ্বের সব বিদ্যা শিখাইতে চাই, বা 
শিখাইতে প্রস্তত,” বলিলে চলিবে না, €কান্‌ কোন্‌ বিদ্যা 
কেমন শিখাইতেছেন, তাহাই বিবেচ্য । 


কলিকাত৷ বিদ্যাপীঠ 
কলিকাতা বিদ্যাপীঠের মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার 


প্রবাসী--আধাঢ, ১৩২৯ 


স্সপাসপস্িক্পি সিসি সা িতি৯তরসিপাসিপীস্পরী সতিসিতাসিতি ৬৩ আসি 


( ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





কতকগুলি প্রশ্নপত্র আমরা দেখিয়াছি । অধিকাংশ প্রশ্ন 
এরূপ, যে, তাহার দ্বারা পরীক্ষার্থীদিগের চিন্তা ও 
বিচারশক্তি পরীক্ষিত হয়, মুখস্থ করিয়া তাহার উত্তর 
দেওয়া যায় না। সাহিত্যবিষয়ক প্রশ্নগুলির দ্বারা কাব্য- 
রসগ্রাহিতা পরীক্ষিত হয়। প্রশ্বপত্রে যে-সব বাংলা ও 
উংরেজী কবিতা ও গদ্য, বাক্যাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে, 
তাহার কোন কোনটি হইতে অনেক উপদেশ পাওয়! 
যায়। 
ংলা প্রশ্নপত্রগুলির আর-একটি বিশেষত্ব এই, যে, 
উহ! কেবল সে-কালের সাহিত্য সম্বন্ধেই নহে, ছুই মাস 
আগে প্রকাশিত “মুক্তধারা” সম্বদ্ধেও উহাতে প্রশ্ন আছে। 


রা 


কলিকাত৷ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান 

শ্রীযুক্ত স্বরেন্ত্রনাথ মল্লিক কয়েক সপ্তাহের জন্ম 
কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ার 
প্রধান বিশিষ্টত্ব এই যে, তিনি বেসরকারী লৌক। পরে 
তিনি বা তাহার মত অন্ত কোন যোগ্য বেসরৃকারী ব্যক্তি 
স্থায়ীভাবে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইলে ভাল হয়। আমরা 
সম্পূর্ণ নি'স্বার্থ ও নির্লোভ ভাবে, কেবল স্থনিয়ম প্রবর্তনের 
খাতিরে, এই কথা লিখিতেছি। আমরা যে বাড়ীতে ভাড়া 
দিয়৷ বাস করি, তাহার পাশের খোলা কীটাকীর্ণ ও চুর্গন্ধ । 
নর্দমা ও ছুটা খোলা পায়খানা সংস্কারের জন্য অনেক 
লেখালেখি এবং স্থায়ী চেয়ারম্যানের স্বচক্ষে দর্শন সত্বেও 
পাচমাসে যাহা হয় নাই, স্থুরেন্্র-বাবুর পিকট হইতে 
তাহার প্রতিকারের আশায় কিছু লিখিতেিং। এখানে 
মশা আগেও খুব ছিল; তাহার বিষয় মিউনিসিপালিটাকে 
জানাইয়াছিলাম ) উহার এক কর্মচারী বলিয়া! গিয়াছিলেন, 
মাণিকতলা মিউনিসিপালিটী হইতে মশারা আসিয়া 
থাকে। তাহারা খুব এট্টার্প্রাইর্জিং সন্দেহ নাই। 
কিন্তু এখন সন্ধ্যার সময় হইতে মশার আধিক্যে 
ল্লেখাপড়া করা কষ্টকর হইয়াছে । অস্থায়ী চেয়ারম্যান 
মহাশয়ের নিকট হইতে ঘরজোড়া একটা মশারি 
পাইবার, লোভে তাহার প্রশংসা করিতেছি না-- 
মশার কামড় একান্ত অসহা হইটৈ* ওরূপ একটা 
মশারি কোন উপায়ে নিজেই সংগ্রচু করিব। সথরে- 


৩য় সংখ্যা! ] 


বাবু বেসরুকারী লোক' ও যোগ্য লোক বলিয়া তাহার 
নিয়োগের অন্থমোদন করিলাম, কোন প্রকার লোভের 
বশবর্তী হইয়া নহে। 


বঙ্গীয় নমঃশূদ্রে কন্ফারেন্ন, 
গত ২রা ওরা জ্োষ্ঠ পিরোজপুরে বাব রজনীকাস্ত 
দাস বি-এলের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় নমঃশুদ্র কন্ফারেন্দের 
অধিবেশন হয়। বঙ্গের লানা জেল! হইতে প্রায় ৮০০০ 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির বক্তৃতায় অনেক 
ভাবিবার বিষয় আছে। ছুই-চারিটি বাকা উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি। 
' আবহমান কাল এক দেশে, এক জল-বায়ুর মধ্য বাস করিয়া 
নমঃশুক্জর সমাজ তাহাদের উচ্চ শ্রেণীর ভ্রাতাগণের নিকট হইতে প্রাণের 
ভালবাস, প্রায় শ্রদ্ধা, অচল! তক্তি, অব্রাস্ত সেব! ইত্যাদির পরিবর্তে 
যে অবজ্ঞা, নির্মমত।, অন্পৃষ্ঠত।, হিংস।, অত্যাচার, অবিচার ইত্যাদি 
প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারই ফলে ইহাদের কোন কাজেই নম:শুদ্র সমাজের 
কোন আস্থা! বাঁ বিশ্বাস নাই। ইহার! নম£শূদ্র সমাজকে ইহাদের 
প্রতি অবিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ ও পথ প্রদর্শন করিয়াছে । 
ইহাদের সঙ্গে অসহযোগ করাকেই নমঃশৃদ্র সমাজ তাহাদের মঙ্গল 
বলিয়। মনে করিতে শিখিয়াছে। যে কোন কাজে ইহাদের প্রাধা্য 
পরিলক্ষিত হইবে, তাহা হইতেই নম:শুদ্র সমাঙ্গ সন্দেহের সহিত 
দুরে ধাকাকেই নিরাপদ মনে করে। ম্মরণাতীত কাল হইতে 
একত্রে বসবাস করিয়। ইহার! জ্ঞানে, গরিমায়, শিক্ষা-দীক্ষায় বড় 
হইয়াছে, কিন্ত অনুন্নত সমাঁজসমূছের প্রতি একবার তাকাইয়াও দেখে 
৭ নাই। পরস্ত বহু শতাব্দীর পরে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সংস্পর্শে নমঃশূড্র 
সমাজ আলোর একটু আভাস পাইয়াছে। কে জানে এদেশে 
বৃটিশের পদার্পণ না হইলে নম£শদ্র সাজ আরও কতকাল তাহাদের 
এই ছুর্ব্হ বোঝ| শিরে বঙ্গন করিত? দক্ষিণ ভারতের অম্পৃশ্ঠ পারিয়। 
জাতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের সঙ্গে এক রাস্তায় গমনাগমন করিতেও 
পারেনা । কে জানে অল্প্গ্তার ক্রমোন্নতিতে নমংশূদ্র সমাজও 
এই টন্নতি লাভ ন| করিত? একমাত্র বৃটিশের উদীরতার দৃষ্টান্ত ও 
সামাবারদী স্তায়ই বাঙ্গলাকে এই অবস্থ। হইতে রক্ষ। করিয়াছে। 
বক্তার মতের আলোচনা! করা আমাদের অভিপ্রায় 
-নাহ। কেবল এঁতিহাপিক তগ্য সম্বন্ধে একটা কথা 
বলিতে চাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট দক্ষিণ ভারতেও আছে, 
বজেও আছে। যদ্দি “একমাত্র ক্রিটিশের উদারতার 
দৃষ্টান্ত ও সাম্যবাদী ন্যায় বাঙ্গলাকে” ভীষণ অল্পৃস্ততা 
ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহা হইলে দক্ষিণ 
ভারতেও বিষ্কমান জিনিস ছুটি দক্ষিণ ভারতকে এ 
ব্যো্ধি হইতে কেরররক্ষীকরিতে পারে নাই? ব্রিটিশ জাতি 
ও গবর্ণমে্টকে তাছোদের ভ্তাষ্য প্রশংস! হইতে আমরা 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_বঙ্গীয় নমঃশৃদ্রে কন্ফারেন্ন, 
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৫৯প ৯ রে 


বঞ্চিত করিতে চাই না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, 
বক্তার এঁতিহাসিক ভ্রম হইয়াছে । তিনি অনুসন্ধান 
করিলে দেখিতে পাইবেন, ভারতবর্ষের যে-যে অঞ্চলে 
মুসলমান প্রভাব বেশী হইয়াছিল, সেই-সেই স্থান 
জাতিভেদ্দ ও অস্পৃশ্তার প্রকোপ অন্তান্ত অঞ্চল 
অপেক্ষা কমিয়াছিল। বঙ্গে বৈষ্ঞব প্রভাব ও 
তৎপূর্ববে বৌদ্ধ প্রভাৰ এ বিষয়ে কিছু প্রশংসার দাবী 
করিহে পারে। 


থদ্দর ও চরকা সন্প্ধে বক্তা ঠিক কথ! বলিয়াছেন । 


অনেকে চরক| ও খদ্দরের নামেই চমকিয়! উঠেন, কিন্তু বাস্তবিকই 
কি চরকা ও খদ্দবের মধ্যে ভয়ের কিছু আছে? এদেশেই এক শতাব্দী 
পূর্বে প্রতি ঘার ঘরেই চরকার প্রচলন ছিল। এইগুলিকে সহযোগি তা- 
বর্জন আন্দোলনের অঙ্গ মনে কর! ভুল। অসহযোগিতার অর্থ 
গবর্ণমেপ্টের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করা। চরক! দিয়! সুতা 
কার্টিয়। কাপড় প্রস্তুত করার সঙ্গে অসহযোগিতার কোনই সংশ্রব নাই। 
কেবল অসহযোগীগণের দ্বারা এই আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র। 
অসহযোগীগণ * * * দেশের দরিদ্রত। ও লৌকের কষ্ট কতক 
পরিমাণে দুরীকরণের মানসে চরক| দিয়! সত! কাটা ও তাহা৷ হইতে 
কাপড় তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করার আন্দোলন ৃঠি করিয়াছেন। 
অসহযোগীগণ কর্তৃক স্থষ্টি হইয়াছে বলিয়াই কি ইহা! পরিত্যাগ করিতে 
হইবে? আমার নিজের পরনোপযোগী কাপড় যদি আমি নিজে প্রস্তুত 
করিয়। ব্যবহীর করিতে পারি, তাহাতে কি কাহারও কোন আপত্তি 
থাকিতে পারে ? অনেক স্ত্রীলোক ও বিধবা-সমূহ এবং পুরুষরাও অনেক 
সময় বিন! কাজে গল্পগুজব করিয়। কাটায়। এই সমরটুকু স্থতা কাটাতে 
ব্যয় হইলে কোন আপত্তি থাকিতে পারে কি? দরিদ্র সমাজ নিজেদের 
কাপড় নিজের। তৈয়ার করিয়। ব্যবহার করিলে একদিকে অলসতা 
দুরীভূত হইবে, অপরদিকে দরিদ্রতার কতক পরিমাণে লাঘব হুইবে। 
নমশুদ্র মমাজে চরকার বহুল প্রচলন ও তাহা হইতে প্রস্তুত নুত। দ্বারা! 
নিজের কাপড় তৈয়ারী করিয়। ব্যবহার অত্যন্ত বাঞ্চনীয় । অবশ্ঠ কাপড় 
কিনিবার আবগ্ঠক হইলে, যাহ নিজেদের অর্থের বলে কুলায় তাহাই 
ক্রয় করিতে হইবে ৷ কিন্তু বিলাসিতার জস্ত এক কপর্দক খরচ করাও 
নমংশৃদ্র সমাজের অনুচিত, কারণ আজ ভারত যে বিলাসিতা ঝ্ঙ্জনের 
জন্ত কঠিন চেষ্ট। করিতেছে, আমাদেরও সেই পাপ হইতে দুরে থকিতে 
হইবে। 


কন্ফারেন্দের অনেকগুলি প্রস্তাবের, যেমন সামা- 
জিক প্রস্তাবপ্তলির, সম্পূর্ণ সমর্থন করা যায়। কন্ফারেন্দ্‌, 
যে-প্রস্তাবে, গবর্ণমেপ্টকে জমীর চাষী প্রজাকে তাহার 
স্থায়ী মালিক বলিয়া স্বীকার করিতে এবং তাহ! 
দান-বিক্রয়াদি করিতে ও বিনা বাধায় তাহাতে কৃপ 
পু্ধরিণী খনন করিতে গাছ কাটিতে গৃহ নির্মাণ করিতে 
অধিকারী বলিয়া! স্বীকার করিতে অন্গরোধ করিয়াছেন, 
আমর! তাহার সমর্থন করি। 


মুূল্শীপেঠায় সত্যাগ্রহ | . এ: 
তাত কৌম্পানী মহারাষ্ট্রে জাশ্রোতের শক্তিত্তে 
তাড়িত শক্তি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত এক বৃহৎ 
কার্থানা স্থাপন করিতে চান। এইজন্ত তাহার! মুল্শী- 
পেঠায় গবর্ণমে্টের সাহায্যে বহুবিস্তত স্থান ক্রয় 
করিয়াছেন। উহাতে ৫৪টি গ্রাম আছে; অধিবাসীর 
সংখ্যা ১২*০। তাহারা ছত্রপতি শিৰাজীর বিখ্যাত 
মাব্ল৷ সৈনিকদের বংশধর। তাহারা পূর্বপুরুষদের 
গোৌরবস্থৃতিম্ডিত গ্রামগুলি ছাড়িয়া যাইতে নারাজ । 
তাহার! সত্যাগ্রহ করিয়াছে। নিখিল-মহারাষ্ট্র কন্ফারেন্স, 
তাহাদের কার্যের সমর্থন করিয়াছেন । আমাদের মনে 
হয়, ধনাগম যাহার উদ্দেন্ট এরূপ কোন ব্যক্তির বা 
কোম্পানীর কোন কাজের জন্ত আইনের জোরে 
মালিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন জমী গবর্ণমেষ্ট কিনিয়া 
দিলে তাহ৷ ন্যায়সঙ্গত হয় না। 


শাস্তরীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল 
সাধারণ ব্রাঙ্গ সমাজের উৎসাহী প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশী- 
চক্র ঘোষাল মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বাল্য 
কালে গ্রাম্য বিষ্ভালয়ে সামান্ত লেখাপড়ী শিখিয়াছিলেন। 


হ২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তাহার দ্বিতীয় সহোদর পরলোকগত শ্রীযুক্ত হরিমোহন 
ঘোষাল ত্রান্ম ধর্ম অবলম্বন করিবার পর তিনিও তরঙ্গ 
গ্রহণ করেন। : ভাহার পর তিনি জান উপার্জনে মনো* 
নিষেশ করেন।'” আবাদের সাহায্যে তিনি প্রধান প্রধান 
হিন্দুশীস্ত্-সমুদরয় অধ্যয়ন করেন। বাংলা উৎকৃষ্ট সমুদয় 
পুস্তক ও মাসিক পত্র পড়িয়া তিনি এরপ বিস্তৃত জান লাভ 
করেন, যে, শুধু বাংলার সাহায্যে এত জান লাভ করা যায় 
লোকে তাহ! সহজে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পুস্তক 
পড়িয় ও জ্ঞানী লোকদের সহিত আলোচন! করিয়৷ তিনি 
কঠিন দার্শনিক বিষয়-সকলও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তিনি পরিণত বয়সে চলনসই ইংরেজী শিথিয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু তাহার জ্ঞানের প্রধান ও উৎকৃষ্ট অংশ বাংলাভাষার 
সাহাযোই লব্ধ। তিনি কয়েকটি পুস্তক ও অনেকগুলি 
বর্ষদঙ্গীত রচনা করিয়। গিয়াছেন | সংগীতবিষ্ভায়, 
তাহার অধিকার ছিলল। তিনি প্রচার কার্যে পরম উৎসাহী. 
ছিলেন, এবং তছুপলক্ষ্যে বাংলা ও আদামের সমুদয় অঞ্চলে 
এবং উত্তর ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 
দেহমনআত্মার সমঞ্সীভূত উৎকর্ষ সাধনের তিনি পক্ষ- 
পাতী ছিলেন, এবং দৈহিক উৎকর্ষ সাধন তাহার বন্কৃতার 
অন্যতম বিষয় ছিল। তিনি কন্তা ও পুক্রদিগকে বিশ্ববিষ্যা-, 
লয়ের উচ্চশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। 


চিন্ত্রপরিচয় 


কৌতুহল 
অন্তঃপুরিক! বধূ বাতায়ন-বলভিতে এক-বাটি খাবার 
রাখিয়। গাছের পাখীকে গ্রলুন্ধ করিয়৷ ডাকিয়৷ কাছে 
আনিতে পারে কি না তাহাই কৌতুহলী হইয়া 
দেখিতেছে। 
জলপসত্র 
গ্রীষ্মকালে যখন জলাশয় শুফ হইয়া যায়, তখন 
পথিকদের তৃষ্ণা মোচনের জন্ত পথের ধারে চায়াশীতল 
গাছের তলে কোনো! কোনো! পুণ্যকামী জলসত্্র দিয়া 
থাকেন; শ্রাস্ত পথিককে চারখান! বাতাস! বা! চারটি 
গুড়ছোল! খাইতে দিয়া জল দিবার ব্যবস্থা কর! হয়। 


জনের ঘটা কাহাকেও ছুঁইতে দেওয়া হয় না) জল হাতে 





ঢালিয়। দেওয়া হয়, পিপাসার্ত 'অঞ্চলি ভরিয়া জঙ 
করে। কিন্তু মুখের সঙ্গে ঘটার সঙ্গে জলধারার সং 
সংযোগ ঘটলেও পাছে ঘটতে ছুত লাগে, এই ডুয়ে একটা 


বাশের চোঙা মধ্যস্থূপে টাঙানে। হয়; চোঙার এক 
প্রান্তে ঘটার জর ঢাল| হয় ও অন্ত প্রান্তের নীচে অঞ্চলি 
পাঁতিয়া ছত্রিশ জাতের লোক জাত ও ছুত বীচাইয়। জল 
পান করে। এই ছবিখানিতে বালিকা জলদাত্রী সাক্ষাৎ 
করুণা-নূপিণী তৃপ্তি-মুত্তি; পত্রল ঝাঁপালে! গাছটি শান্ত 
শীতল আশ্রয়ের প্রতিরপ। 
দর্গ। হইতে 
ফা দর্-গাহ, মানে মস্জিদ, ধর্মমন্দির, উশাসনা- 
গৃহ। উপাসনা-মন্দিরের সন্খে স্েহশক্কাতুর মাতারা 
অুস্থ সন্তানদের লইয়! উপস্থিত থাকেন, সদ্য-ভগবৎপুজা- 
সমাপ্ত পুণ্যাত্মাদের আশীর্বাদ কুড়াইয়া৷ সন্তানের সকল 
অমঙ্গল টা করিবেন এই আকাঙ্ষায়। এই পঞ্জাবী 
সম্তানের জন্ত ঈশ্বরপ্রেমিকদের 


রি ৬৬৯৮ আহরণ করিয়া সি জী রা 


করিতেছেন। ' 'ৎ 


৫ রহস্যময়ী প্রকৃতি 
»চিত্রকর শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের সৌজন্টে 








এক-ফললের দেশে লোকে কন্ীভাবে বসিয়া থাকে। 
কিন্তু যেখানে চাষারা সমস্ত বৎসর ধরিয়াই কাজ পায় 
সেখানেও তাহার মহাঁজনের থণ শোধ করিয়া উঠিতে 
পারে না। শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষেই এমনি । 
এই যে মাড়োয়াড়ী বণিক কলিক্াতার ব্যবসায়ীদের মধ্যে 
বিশাল ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, ঘাহাদের ব্যবসা 
সদূর মফঃম্বলেও চলিতেছে, রেল ষ্টেশনের ধারে যাহাদের 
কুপ্রী করোগেটের গুদাম ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে, 
তাহাদেরও দেশ রাজপুতানা! মাড়বাড়ে গেলে দেখ 
যাইবে যে সেখানকার জনসাধারণও দারিদ্রয-ছুঃখে পীড়িত। 

ভাত্র মাসের শেষ ভাগে ধাহারা বি এন আর রেল- 
পথে পূর্ব্ব উপকূল দিয়া গিয়াছেন তাহারাই দেখিয়াছেন 
কলিকাতার রেল স্টেশনের সীমা পার হইলেই চারিদিক 
সবুজ শত্তে ভরা । ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেন ক্রুত চলিতেছে, 
বাংলার সমতর ছাড়িয়া! উড়িষ্যার ব্ন ও পাহাড় দেখ 
দিল, কিন্তু পাহাড়ের কোলে, চিন্কার লবগ-জলের ধ:রে, 
গঞ্জামের প্রান্তরে কোথাও সবুজের বিচ্ছেদ নাই। রাত্রি 
গেল। ইতিমধ্যে ট্রেন কত পথ "অতিক্রম করিয়াছে; 
সকালে উঠিয় ২সবুজ শস্যের নিররচ্ছিন্প পূর্ণতা । 
তারপর মান্দ্রীজের 


শস্যের ঝুকম বদ্লাইয়। কোথাঞ 


৪র্ঘ সংখ্যা 


ভোগের অনাচার 


ব1 হলুদের ছাপ, কোথাও বা! পাকা শস্যের সোনার রং 
আবার কোথাও বা চষা ক্ষেতের ফিকা রং। সবুজের 
নেশায় যখন পাইয়া! বসিয়াছে, পূর্ণতার আনন্দে যখন মন 
ভরা, তখন শস্যের পূর্ণতার পাশেই উৎপাদকের রিক্ততার 
কথা মনে পড়িল। চোখ মেলিয়াও দেখি তাহাই । মাঠে 
মাঠে লোক ভরা । কোথাও বা নিড়াইবার সময় বলিয়া 
সমস্ত গ্রাম বাহির হইয়া পড়িয়াছে; ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুরুষ 
এমন কি কুজ্স-দেহ বৃদ্ধ পর্যন্ত । গায়ে কাপড় নাই, পরণে 
নেংটী, কালে! কালে মৃত্তিগুলি মানুষ বলিয়া চেন! যায় কি 
না-যায়! কেবল মেয়েদের শাড়ীতে রৌদ্র পড়িয়া দূর 
হইতে মানুষের দল বলিয়। বোধ হইতেছিল। কোথাও বা 
লাঙ্গল দেওয়া! হইতেছে, গরুগুলির চেহারা মানুষের 
অপেক্ষা কতক ভাল। শীর্ণ লোকগুলি হয়ত নিজেরা ন! 
খাইয়াও গরুণগ্তলিকে সবল রাখিয়াছে; ন! হইলে যে, যাহা- 
কিছু খাইতে পায় তাহাও বন্ধ হইবে। জলভরা গোদাবরী 
ছুই পার সিক্ত করিয়৷ বহিয়৷ চলিয়াছে। তুতিকোরিনের 
খাল বড় বড় প্রান্তর জল দিয়। উর্বর করিয়াছে। ফসলে 
ভরা ক্ষেত। কিন্তু লৌকের চেহারা এ এক-_গায়ে কাপড় 


নাই, পেটে ভাত নাই। এ কি বিপুল পরিহাঁস ! বাংলায় 


চাষার দুর্দশা, মান্জাজে বুঝি আরো! বেশী । এই যে,ফসল 


8৭৬ 





পে কাপড় জুটিবে 
না, ইহার! সকলে খণে জড়িত। ফসল সংগ্রহ করিবার 
সময় হইলেই সাউকার আসিয়া মাঠে ধাড়াইবে। অসমান 
বিনিময়ে দে তাহার প্রাপ্য অর্থের মূল্যে শস্য লইয়া 
যাইবে । ঘে সামান্ত শস্ত চাঁধার ঘরে থাকিবে তাহাতে বীজ 
রাখিবে, ছুই বেল! বা এক বেল! অয্নের সংস্থান করিবে ও 
কোনও রকমে লজ্জা নিবারণ করিবে, এমন ছুরাশা কোনও 
চাষার নাই। যে ফসল চাষার খণ শোধ করিয়া ঘরে 
আইসে তাহা ছই দিনেই ফুরাইয়! যায়। তারপর আবার 
মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়। ইহার! নেশা! করে না, জমি 
অনাবাদী ফেলিয়! রাখে না, বিলাতী বিলাসের জিনিষ 
একপ্রকার কেনেই না বলিলেই হয়, তথাপি উহাদের 
অবস্থা এত হীন। যেখানে এতটুকু জমি আছে, নালার 
ধার, আনাচ. কানাচ, কোথাও বাদ নাই, শম্য শস্। 
ভাবিতেছিলাম যদি চেষ্ট। করিয়া, কার্খানায় যেমন করিয়া! 
কাজ করে তেমনি করিয়া যদি হিসাব রাখিয়া! স্থুপার্‌- 
ভাইজার রাখিয়! এই শশ্ত উৎপাদন করিতে হইত! কি 
প্রচণ্ড আয়াসে কত কম ফল হইত ! চাষার কাজ দেখিয়া 
মনে হইতেছিল যে লোকগুলি যেন একেবারে মরিয়! হইয়া 
শেষ ও একমাত্র অবলম্বন বলিয়৷ চাষ আবাদ করিয়! 
থাকে। যদি কোনও একজন বা এক দল মালিকের জন্য 
লোকে চাষ আবাদ করিত, তবে এ জমি ভাল নয়, সে 
জমিতে সময়-মত বীজ পাই নাই, ওখানটাতে লাঙ্গল 
চলে না, এমনি করিয়া হয়ত অর্ধেক জমি বাদ যাইত। 
কিন্ত ভাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না। একটা নিষ্ঠার ভাব 
সমস্ত ক্ষেতের কাজেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। আমি কেবলি 
ভাবি যাহার! এমন করিয়া ফলল তুলিয়াছে, যাহারা! নেশা 
করে না, আলন্যে সময় কাটায় না, তাহাদেরও কেন ছুই 
বেলা খাওয়া! জুটিবে না; তাহারা কেন খাইতে পরিতে 
পাইবে না? 

এই কেনর জবাব জতি ল্গিদারণএ4 সমস্ত উর্ধতন 
সমাজ একযোগে ইহাদিগকে ইহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত 
করিয়া রাখিয়াছে। দশজন শতজন শ্রম করিয়া যাহা 
উপার্জন করিবে,_-একজন জমিদার, উকীল, ডাক্তার, বা 
ব্যবাদার বড়. লোক হইয়া তাহার উৎপন্ন এবং শ্রমলন্ধ 


প্রবাশী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ফলে ভোগলালসা ভূ করিবে । যখন মজুরের অভাব, 
চাহিবামাজ পাওয়া ছকর, তখনও দিন-মন্তুরকে দশ আন! 
মজুরী দিই। একজনার উপর চার-পাচজনার অর 
জোগাইবার ভার, অন্ধ আছে, বৃঠ্টি বাদল আছে, 
অজর।-আছে। এমনি করিয়াই না! গড়পড়'ডা ভারতবাসীর 
দৈনিক একআনী মাত্র আয় হিসাবে দাড়ায়। 

তাহার ফল কি তাহা চঙ্ষুর সম্ুধেই দেখিতেছি। 
বয়স্ক নরনারী অর্ধনগ্ন অবস্থায় থাকে, শিগুগুলি অধিক 
সংখ্যায় মারা যায়। তাহারা অল্প-বস্ত্র-অর্থ-হীন। কিন্ত 
প্রত্যেক মানুষেরই ত বীচিয়! থাকিবার একটা সামাজিক 
দাবী আছে। সমাজে যখন শ্রমন্রীবীর আবশ্তক, তখন 
তাহাকে ও তাহার উপর নির্ভরশীল স্ত্রী-পুত্রকে বীচাইয়া 
রাখা সমাজের কর্তব্য । জনসাধারণ যতই অশিক্ষিত ও 
অকর্া হউক, মোটের উপর যে জীবিকা অঞ্জনের 
যথেষ্ট চেষ্টা আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। 
কিন্তু এই অবস্থার প্রতিকার কি? প্রতিকার বাবস! 
বাণিজ্য নহে। বড় বড় কলকার্খান করিয়া মস্তায় গণ্য 
উৎপক্প করিলে ইহার প্রতিকার হইবে না। প্রতিকার 
কেবল মাত্র শিক্ষায়ও নহে। শিক্ষা তাহাদিগকে তাহাদের 
অবস্থা আরো ভাল করিয়! বুঝাইয়! দিতে পারে এই পর্যস্ত, 
কিস্ত ধাটিবার ও খাটাইবার পরম্পর অবস্থা-গত সম্পর্ক 
পরিবর্তন করিতে পারে না। শিক্ষা সকলের পাওয়! 
আবশ্তঠক, তাহাতে পরোক্ষভাবে জীবিকা-অর্জন-পটুত্ব 
জন্সিতে পারে । কিন্তু যে পধ্যন্ত জ্ঞান থাকিলে আত্মরক্ষার 
কথা ভাবিতে পারে, সেটুকু শিক্ষা আমাদের জনসাধারণের 
সংস্কারগত ভাবে আছে। তারপর লোকসংখ্যার আধিক্যও 
এই ছুর্দশার হেতু নহে। যত লোক ভারতবর্ষে আছে, 
তাহাদের আবশ্তক পরিমাণ শশ্ত উৎপয়্ হয়, অনেকট! 
বিদেশেও চলিয়া যায়। 5901) &0 1779770 অর্থাৎ 
যোগান ও চাহিদার যে অমোঘ যুক্তি সচরাচর শোনা 
যায় তাহাও এ হীনতার হেতু নছে। কলকার্ধানা, 
চা-বাগান ও কয়লার খনিতে শ্রমিকের চাহিদা খুবই 
আছে। তবুও তাহাদের অবস্থার হীনভা অপরিসীম। 
জনসাধারণের ছুদ্দিশা যদি যাখিখুয়ের অভাবে না 
হইয়া থাকে, যদ্দি অশিক্ষাও ইহার, মূলে নাই, যদি 


৪র্ঘথ সংখ্যা | 


লোকাধিকা ও চাহিদার অভাবও ইহার হেতু না হয়, 
তবে তা কি? কোন্‌ সে দানব আমাদের সাধারণকে 
গীড়িত করিয়া এমনি প্রচ্ছন়্ হইয়া আছে যে তাহাকে 
সহজে ধরিতেও জানি ন! ? 

আমার মনে হয় এই ছয্মবেশী দানব 9008816 
10 6য1566706-_জীবন-সংগ্রাম। ভোগলিগ্ার ইহ) 
নামান্তর মাত্র। জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের জয় হইয়া 
থাকে। যোগ্যতমের জয়ই যে চরম লাভ তাহা 
আমরা জানিতাম না, আর এই জয়ই যে শেষ 
পধ্যন্ত জয়, তাহাও আমাদের প্রাচ্য সভ্যতা বলে 
না। বিলাতী সগ্যতাঁর শক্তির মদ যখন আমার্দের 
মস্তিষ্ক ঘোলাইয়া দিয়াছে, সেই সময় হইতে এই 
নৃশংস মন্ত্রগুলি এদেশে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 
এই কথাগুলিতে আমর! এতই অভ্যস্ত হইয়! পড়িয়াছি 
ধে উহার কদধ্যতা অনুভব করার মত শক্তিও আমা- 
দের নাই। যখন এই ধরণের চলিত কথা লোকের 
মনকে পরুষ করিয়া হীন করিতে থাকে, তখন তাহার 
প্রতিবাদ অসহনীয় হয়। শক্তিবাদী বলিবেন 5(:08519 
00981562709 জীবনসংগ্রাম বৈজ্ঞানিক সত্যবাদ। 
গাছের নীচে যদি ২৫টা চার! হয়, তবে ছুই চারিটি 
জোরাল চারা বাকী গুলিকে আবছায়ার আওতায় ফেলিয়া 
অপু করিয়৷ স্বচ্ছন্দে বড় হয়। তারপর মাইক্রো- 
ক্কোপে এক বিন্দু জলকণার মধ্যে দেখা যায় কত শত 
সহম্্ প্রাণী একে অন্যকে ঠেলিয়া মারিয়া নিজে বাচিতে 
চেষ্টা করিতেছে । যাহারা যোগ্যতম তাহারাই বাচিতেছে, 
বাকীগুলি মরিতেছে। এ ক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে যোগ্য- 
তমের জয় একবারে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে। ইহার 
উপর আর যুক্তিপ্রয়োগ অসস্ভব। কিন্তু একটু তলাইয়া 
দেখিলেই এই বড় বড় বিলাতী বৈজ্ঞানিকবাদের 
নৃশংসতা ধরা পড়ে । শক্তিবাদী বলিবেন মজুর দশ 
আনায় পাই বলিয়াই রোঞ্জ দশ আনা দিয়! থাকি, তাহাতে 
যদি তাহার পরিবারস্থ লোক খাইতে না! পায় তবে সে 
ভাবন! নিধোক্তার নহে | মঙ্জুরের যদি সাধ্য থাকে 
ভব বেশী দায় করিয়া লউক--যদি আদায় করিতে 
পারে ভাল কিন্তু নিযোক্তা রিধিমত বাধা দিবে, আর 





ভোগের অনাচার 
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যদি চেষ্টা করিয়া দলবদ্ধ হইয়াও আদায় করিতে না 
পারে তবে নিধোক্তা এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত নিযোক্তার 
সমাজ পরাজিত শক্রর সাজা দিবে। কিন্তু খাস 
বিলাতেও ইহার কদর্যাতা ও অমাগ্বিকতা উপলব্ধ হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে । মানুষ 'ত আর গাছপালা! ৰা জলবিন্দৃস্থ 
সহম্্ প্রাণীর একটি নয়। মাশুষের বুদ্ধি আছে, বিবেক 
আছে, সমাজ আছে, মান্গষ বলিবে কাচাও, দশজনকে 
বাচিতে দাও। মানিষ বলিবে অহিংসা পরমধশ্ম। মান্থুষ 
বলিবে সমাজ প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত । যদি তাহাই 
না হয় তবে সন্তান পালনের বিড়দ্বনা লই কেন? মতশ্ঠের 
মত, বিড়ালের মত, সরীল্পের মত আত্মজকে হত্য। 
করি না কেন? অসহায় শিশু ত বোৌগাতমের বিপরীত । 
আর যত জীব আছে তাদের তুলনায় মাঁষের শিশু ত 
সর্বাপেক্ষা অপার । এমন বংসরের পর বৎসর ধরিয়া 
আগুনে সেঁকিয়া কাপড়ে ঢাকিয়৷ কাহাকেও বড় করিতে 
হয় না। এমন অসহায় জীবকে মারিয়া না ফেলিয়! 
বাঁচাইপ়া রাখিবার জন্য চেষ্ট। কোথায় হইতে আসিতেছে? 
ইহার কারণ মানষের সমাজ বিলাতী নুশংসবাদ অপেক্ষা 
অনেক পুরাতন। যে প্রেম সম্তানে প্রকাশ হয তাহাই 
দশে বিতরণের জন্য মাচষের অন্তরাত্মা চিরকাল আকাক্ষা 
করিয়া আগিতেছে | তাহাকে বিলাতী নৃশংসতায় 
আচ্ছন্ন করিতে পারে না। 

সামাজিক জীবনে এই নৃশংসবাদ আমাদিগকে কেমন 
কঠিন করিয়াছে তাহা যদিও সর্বত্র অশ্ভূত হইতেছে 
এবং উহাই স্বাভাবিক বলিয়৷ মানিয়া লইয়াছি, তথাপি 
ছুই এক জায়গায় নিতান্ত নিদ্রিত সমাজের নিকটেই 
উহা বিসদৃশ বলিয়া ধরা পড়ে । যদ্ধের সময় কাচা পাটের 
রপ্তানি বন্ধ হয়। চট্‌ ব! থলে বিক্রয়ের অন্মৃতি সরকার 
দিয়াছিলেন। যুদ্ধের জন্য পাটের বস্তার চাহিদা খুব 
বাড়িয়া গিয়াছিল, তা ছাড়া সাধারণ ব্যবহারের জন্যও 
পাটের বস্তা সভারতবর্ষ হইতে মিত্রশক্তির জন্য যোগান 
হয় । যুদ্ধের মাল ধোগাইয়। কিছু লাভ করার কথা । কিন্ধ 
এই ব্যাপারে বাংলাদেশের চাষাদের সর্বনাশ হইয়া 


.গেল। তাহারা দারিদ্র্য ও তজ্জনিত অনাহীরে কদাহারে 


রোগগ্রন্ত হয়! দলে দলে মরিতে লাগিল। » পাটের 
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দাম কমিয়া যাওয়ায় কত যে চাষা মরিয়াছে তাহার ঠিক 
নাই। আর সেই পাটের কাজে কলওয়ালার!৷ একশত 
টাকা খাটাইয়৷ এক বছরে ছয়শত টাকা লাভ করিয়াছে। 
ইহা যে সম্ভবপর হুইল, যদি পাটের কলগুলি বিদেশী 
লোকের হাতে না থাকিয়৷ দেশী লৌকের হাতে থাকিত 
তবেই কি ইহার কিছু ব্যতিক্রম আশা করা যাইত? 
স্থযোগ পাইলে টাকা রোজ্গার করিবার পথ, অতিরিক্ত 
লাভ করিবার পথ, দেশী বিদেশী কেহই ছাড়িত না । 
এই যে ব্যাপারটি ঘটিল, পাটের দর তিনটাকা মণ মাত্র 
ফ্লাড়াইল, একমণ পাট বিক্রয় করিয়া আধমণ ধানও 
পাওয়া গেল না, আর তার সঙ্গে-সঙ্গেই পাট-কলে এক- 
শত টাকায় ছয়শত টাকা মুনাফ! দেওয়া হইল,--এই 
অবস্থা কোন্‌ শিক্ষায় অসম্ভব হইত? প্রাথমিক শিক্ষা 
চাষারা পাইলেও এই ঘটনা ঘটিত | মাড়বাড়ী মধ্যবর্তী 
না থাকিয়া সবটা হাত-ফের্তার কাজ হাটখোলার 
বাঙ্গালী মহাজনদের হাতে থাকিলেও এই দুর্ঘটনা বন্ধ 
হইত না। কুটার-শিল্পের প্রচলন থাকিলেও এই দুর্দশার 
নিবারণ হইত না, কেনন! পাটে নিযুক্ত অমেরই মূল্য পাওয়া 
যায় নাই। সাধারণের শিক্ষা, কুটীর-শিল্প প্রতিষ্ঠা কিছুতেই 
এই ব্যাপারের সংঘটন বন্ধ করিতে পারিত না । ইহা 
যুদ্ধেরও ফল নহে, কেননা পাটের কাজেই আবার একদল 
লোক লক্ষ লক্ষ টাকা জমায়েৎ করিয়াছিলেন। পাটের 
ক্ষেতে কাজ করিয়া, কোমর অবধি পচাজলে ডুবাইয়া 
পাট ধুইয়া, রৌদ্রে পুড়িয়৷ পাট শুখাইয়া যে হতভাগ্য 
পাট ব্যবহারোপযোগী করিল, সে অন্নাভাবে, দারিদ্র্য, 
সংক্রামক ব্যাধিতে মরিল; আর সেই পাটে গুটিকতক 
মাত্র লোক, তাদের দেশ যেখানেই হুউক, চামড়ার 
রং সাদা ব| কালোই হউক, চাঁধার অনাহার ও অকান- 
মৃত্যুর হেতুভূত পাটে লক্ষ লক্ষ টাকা করিল। 9821 
80. 0০127)0, “চাহিদা! ও সর্বরাহের" মন্ত্রে সমস্ত 
জিজ্ঞান্থ মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। কেহই ছেদ করিলেন 
না যে চাষাদেরও বাচিবার অধিকার আছে। বাচিবার 
অধিকার 1২18) (০ 11৮ এক দিন সমাজকে 
মানিতেই হইবে । যে সমাজ মানব-ঘর্শের শ্রেষ্ঠ আদর্শ 
তুলিয়া আছে, সেই অনিচ্ছুক ও স্বার্থান্ধ সমাজেয়ও 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 
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একদিন প্রেমের শাস্ত মন্ত্রে নয় ত ধ্বংসের গঞ্জনে স্বীকায় 
করিতেই হইবে যে চাষাদেরও বাচিবার অধিকার আছে। 
যদ্দি চাষার! সঙ্ঘবদ্ধ হইয়| বলিত যে বারে! টাকার 
কমে পাটের মণ বেচিব না, তবে কলওয়ালাকে হয়ত এ 
দরেই পাট কিনিতে হইত। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ হইবার শিক্ষ। 


অন্য রকম। পললোকে ঠেকিয়! শ্রিক্ষা করে । ধন্মাশ্রিত সমাজ . 


উহা মানিয়। লয়; আর স্বার্থান্ধ সমাজ, যে সমাজ ভোগ 
করাই পরম লাভ বলিয়৷ জানিয়াছেঃ সে সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ 
হইবার চেষ্টার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়; তখন বিরোধ সংঘর্ষ 
ও প্রাণহানি আরম্ভ হয়। সঙ্ঘ নানা রকমের ও নানা 
ছোট ও বড় স্বার্থ রক্ষার জন্য স্ষ্ট হয়। আজকাল 
আমাদের দেশে নির্বিসংবাদী একপ্রকার সঙ্ঘ দেখ! 
দিয়াছে । এইগুলি সমবায়-সমিতি নামে পরিচিত। 
মহাজনদের হাত হইতে কৃষক ও শিল্পীকে রক্ষা করিয়া 
তাহার ব্যবসায়ের উপযুক্ত মূলধন যোগানই এইসকল 
সমিতির কাজ। কোনও কোনও স্থানে জোল৷ 
তাতী ও মুচিদের এই সমিতিতে বেশ কাজ হইতেছে। 
আবশ্তক-মত অল্প সুদে ধার পাইতেছে। স্থ্দও শতকর! 
মাড়েবারো টাকার'বেশী নয়। টাকা শোধের ও প্রত্যেক 
সভ্যের মূলধনের অধিকারী হইবার ব্যবস্থা আছে। 

তথাপি এইসকল সমিতির দ্বার। চাষাদের ছুঃখ দুর 
হইবার অনেক অন্তরায় আছে। যখন এই সমিতিগুলি 
শক্তির কেন্দ্ররূপে ব্যবস্ৃত হইতে আরম্ভ হইবে, যখন 
কৃষকেরা সমবায়-সমিতিকে কেবলমাত্র ধণ লইবার আফিস 
বলিয়া ব্যবহার করিবে না, তখন ধনিক-শীর্ষ সমাজ ইহাকে 
কি চক্ষে দেখিবেন সে বিষয়ে আশঙ্কা আছে। গবর্ণমেপ্ট ও 
ধনিক-সমাজ আজ যে সমিতিগুলি অর্থ দ্বারা লোক দ্বারা 
গঠন করিবার চেষ্ট। ও সাহায্য করিতেছেন মেই সমিতি- 
গুপি চাষাদের স্বার্থরক্ষার সঙ্ঘরূপে সত্যই ব্যবহৃত হইলে, 
বিষাক্তজ্ঞানে এখনকার পৃষ্টপোষকের৷ এসকল সমিতি 
দমন ও ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিবেন ইহা! স্বাভাবিক মনে 
হয়। 

এইপ্রকার সমবায়-সমিতিগুপির মূলে ক্ষুদ্র কেঞ্জের 
বার্থ থাকায় ইহারাও অপর অর্থাধি য় পরপীড়ক 
হইয়া থাকে। দৃষ্াস্ত স্বরূপ ধরা যাউক,, কোনও গ্রামের 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


পাস্তা 


রূষকের! দেখিল ধান না বিক্রয় করিয়া চাল বিক্রয় করিলে 
অধিক লাভ হয়। তাহারা সকলে মিলিয়৷ সমবায় সমিতির 
অর্থে একটি ধান-কল বসাইল, নিজেদের ধান ভানিয়! 
লইল এবং উদ্বত্ত ধান লাভে বিক্রয় করিল? তাহাতে 
নিজেদের ধান ভানার ব্যয় কমিল কিন্বা আরও লাভ হইল। 
কিন্তু এ কলে যে-সমস্ত মজুর দিনু-মজুরী খাটিবে তাহাদের 
অবস্থা অঃ কলের মঙ্গুরদের অপেক্ষা একটুও ভাল না! 
হইবার কথা । এই কেন্দ্রভৃত সমিতির স্থার্থই হইতেছে 
যত সম্তায় পার! যায় ধান ভানা। অন্তান্য মূলধনের অধি- 
কারীর যে দোধ,__-অপরকে বঞ্চিত করিয়া কলের বা ব্যব- 
সায়ের লাভ বাড়ান,_সে লোভ বা প্রচেষ্টার জড় ইহাতে 
মরিবে না । সমবায়-সমিতি দ্বারা ছোট ছোট কেন্দ্রে 
ইষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সমাজের গোড়ায় খে অবিচার 
নিধনকে পিষ্ট করিতেছে তাহার প্রতিকার ইহাতে হইবে 
না। সমবায়-সমিতি একজাতীয় শ্রমিককে ধনিক করিতে 
পারে এই পথ্যস্ত। সমবায়ের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় কোনও 
একদল শ্রমিক ধনী হইলেও অন্য ধনীর সহিত আর তাহার 
প্রভেদ থাকে না। 

দেখা যাইতেছে যে কোনও এক দল চীষা ব৷ শিল্পীর 
যদি ধনবান হইবার পথ মুক্ত হয় তাহা হইলেও সমষ্টি 
হিসাবে সমাজের বিশেষ হিত হইবে ন|। প্রথমে যে কথা 
আরম্ভ কর! হইয়াছিল যে ক্ষেত-ভরা শস্য থাকিতেও উৎ- 
পাদক চাষা র! অনাহারে থাকে তাহার প্রতিকার হয় না। 
ধনী ও নিধন, যাহারা খাটে ও খাটায়, তাহারা সকলেই 
একই সমাজের অঙ্গ । যদি এই ব্যষ্টির ভিতর পরস্পর 
প্রেমের সম্পর্ক থাকে তবেই সমষ্টির মঙ্গল। আর যদি 
একে অপরকে পীড়ন করিয়৷ সম্পদ সংগ্রই করিবে এই 
ইচ্ছাই থাকে এবং তাহা! কম্মে প্রকট হয় তবে সে সমাজের 
অহিত কিছুতেই ঠেকান যাইবে না। দেশের জনসাধারণ 
এখন চরকায় কিছু কিছু রোজগার করিতেছে। নিষ্মা 
কশ্ম পাইয়া! ইহাতে কিছু অতিরিক্ত উপাঞ্জন করিবে। 
কিন্ত বেশীদিন এই অবস্থা! যে স্থায়ী হইবে তাহাই ব| 
কেমন করিয়া বলা যায়। পাটের বেলায় পাটের চাষীর 
অবস্থা যাহ! হইসাছিঞ। চরকার স্থত। কাপড়ের বেলায় 
তাহাই যে আংশিক হইবে না তাহা বলা যায় না। 





ভোগের অনাচার 


পোস্ত সিল সিসি সপন পা সির্টি সত সপ সি সিপাস্টিিস্পিশিসি 
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বস্ততঃ কোনও অর্থনৈতিক নিয়মে উহা না হইবার পথ 
নির্দেশ করে না। দেশের অন্তর্বাণিজ্য গু বহির্বাণিজ্য 
ধাহাদের হাতে, সমাজের আধিক ব্যবস্থার চাবিটিও 
তাহাদের হাতে। তাহার ধতই আধিক অসমত স্থ্টি 
করিতে থাকিবেন ততই দেশের অহিত হইবে, বুতুক্ষুর 
সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। সমাজের এক অংশের পক্ষে 
শত চেষ্টাতেও মানুষের মত বাস করা অসম্ভব হইবে। 
অবশ্ট ইহ! বরাবর চলিতে পারে না। টভরব একদিন 
ডমরুর তাপে তাগুব নৃত্যে মাতিয়া উঠেন, অত্যাচারে 
অবিচারে জর্জরিত সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া ধ্বংস হইয়া 
শিবের মঙ্গলাশীর্ববাদ লইঞ্না নৃতন করিয়। জন্মগ্রহণ করে। 
মহাকালের এই লীল। পৃথিবীর বুকের উপর কতবার 
প্রলয়-নৃত্যে অভিনীত হইয়াছে । * 

সমাজের ভিতর যে এতবড় একট। অবিচার চলিতেছে, 
তাহার জন্য কেবল মাত্র ধনী ও ব্যবসাদার সম্প্রদায়ই দায়ী 
আর সাধারণ শিল্পী ও রুষক মেষের মত শান্ত ও নিরপরাধ 
এমন কথা আমি যোটেই বলিতেছি না। অত্যাচরি 
স্থযোগ-মত অত্যাচারীর উপর অত্যাচার করিতেছে। 
একই অবিচার-অত্যাচারের শৃঙ্খল সমাজ-শীধ হইতে 
আরম্ভ হইয়া নিম্ন স্তর পধ্যন্ত পচুছিয়াঞ্টে। কিছুকাল হইতে 
ভারতবর্ণ আপন সভ্যতা ও শিক্ষ। ত্যাগ করিয়। পশ্চিমের 
স্ায় আপাতম্থখের অভিলাষী হইয়া! পড়িয়াছে। 

“শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মন্যামেতস্‌ 

তোৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। 
শেয়ে। হি ধীরোহুভি প্রে়সো বৃণীতে 
প্রেয়ো মন্দে। যোগক্ষেমাদ্‌ বৃণীতে ॥” 

“শরয় ও প্রেয় মন্থষ্যকে আশ্রয় গ্রহণ করে। জ্ঞানী 
ব্যক্তি ইহাদের বিষয় সম্যক আলোচন। করিয়! ইহাদিগকে 
পৃথক বলিয়৷ জানেন । জ্ঞানী ব্যক্তি প্রে় অপেক্ষা উত্তম 
বলিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর অস্পবুদ্ধি ব্যক্তি যোগক্ষেম 
অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বন্তর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তর রক্ষণ অভিলাষে 


প্রেয়কে গ্রহণ করে ।”--( কঠোপনিষৎ ১।২।২ )। আমাদের 


দেশ পশ্চিমের ক্ষমতাদৃপ্ত রূপের মোহে অভিভূত হইয়া 
শ্রেয়কে ত্যাগ করিয়া! প্রেয়ের পশ্চাৎ গমন করিতেছে । 
কেবল কেমন করিয়া ভোগ ফরিব ইহাই সমাজের আরা- 
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ধনার বিষয় হইয়াছে । ভোগলিগ্সা সম'জের স্তরে স্তরে 
প্রবেশ করিয়াঁছে। ভোগ করিতে পারিতেছে অল্প লোকেই, 
কিন্তু আকাঙ্ষার পীড়ন প্রত্যেক স্তরেই অনুভূত হইতেছে। 
ধাহারা বাণিজ্যে লিপ্ত তাহারা ছুই হাতে দেশের মঙ্গল 
ঠেলিয়া বিদায় করিয়া অপ্রয়োজনীয় আয়েসের ব্রব্য 
আনিয়া ফেলিপ্ধেছেন। পুরস্কার স্বরূপ তাহারা ধন- 
সম্পদের অধিকারী হইতেছেন। অপর দশজনও তাহাদেরই 
আদর্শে অধিকতর উপার্জনের পথ খুঁজিতেছে। ইহাতে 
কদাচ সমষ্টির মঙ্গল হইতে পারে না। মোটের উপর 
হিসাব করিলে দেশ দরিদ্রই হইতেছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা 
বহুবিধ জড় উপকরণ আমাদিগকে অনেক দিয়াছে বটে, 
কিন্ত যাহা দিয়াছে তাহার অধিক মূল্য লইয়াছে। 
ফ্রুতগ।মী 'যান বাহন, সংবাদবাহী টেলিগ্রাফ যন্ত্াদি, 
কলমের চারার মত দেশে বসিয়াছে। এগুলি দেশের 
মাটা্চে গড়িয়া উঠে নাই, তৈরী হইয়া বাহির হইতে 
আসিয়া বসিয়াছে। তাহার মূল্য স্বরূপ আমরা কি 
না দিয়াছি। আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ও সখ দারিদ্রের 
ক্রোড়ে বিসর্জন দিয়াছি। ধন সম্পদ ছুই-এক জায়গায় 
বিশেষতঃ সহরের বণিকের নিকট স্ত,পীকৃত করিয়া সর্বত্র 
দৈচ্ঠের ছুর্দশ। বিতরণ করিয়াছি। আর সর্রোপরি 
আমাদের চরিজ্ের ও সভ্যতার সম্পদ অবহেলা করিয়৷ 
যে-সকল জড়বস্ত্র বিলাতী সভ্যতার ফল বলিয়া! এদেশে 
আম্দানী করিয়াছি তাহার প্রভাবে জড়েই পরিণত 
হইতেছি! চিত্তের সে সন্তোষ নাই যাহাতে ধনী ও দরিদ্র 
একজায়গায় ধ্াড়াইতে পারে। 

আমাদের দেশে সামাজিক অসমত! কাটার মত 
সমাজকে বিধিয়া ছিল, এখনো! আছে। তথাপি একটা 
দিকে উদারতা ছিল যাহা সমাজের প্রাণ ও স্বাস্থ্য 
কথঞ্িৎ বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। ভোগ করাই পরম 
'এবং চরম ইহা সমাজ স্বীকার করিত না। কোন 
কালেই সমাজস্থ সকলে ত্যাগের আদর্শে জীবন যাপন 
করিত না, তবুও সমাজের শীর্ষে হাহারা তাহারা ত্যাগের 
সম্মান করিতেন বলিয়া সাধারণ লোকও এ আদর্শের বলে 
সমাজকে সুস্থ রাখিতে পারিত। অল্প দিন পূর্বেও দারিদ্র্য" 
ত্রত, পণ্ডিতের! অধ্যাপনা কাধ্য করিয়া এবং পাত্ডিত্যে 
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দিশ্বজয়ী হইয়াও দরিদ্রোচিত অশন-বলনে অতি গ্লাঘ্য 
জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের কাহারও 
কাহারও সন্কীর্ণতা ছিল, তথাপি সরল জীবন যাপন করিয়া 
রিক্ততার মর্যাদা রক্ষা করিয়া তাহার! এক প্রকারের 
পাপ সমাজে দৃঢ়বন্ধ হইতে দেন নাই। স্বদেশে পুজ্যতে 
রাজা বিদ্বান্‌ সর্বন্র পৃূজাতে এই উচ্চ আদর্শ ভারতবর্যই 
পৃথিবীর সমক্ষে খাঁড়া করিয়াছিল। রাজা বিদ্বানের 
সম্মানে দৈন্যেরই সম্মান করিয়া গিয়াছেন। ত্যাগের 
সম্মান করা ভারতবাসীর পক্ষে মজ্জাগত হইয়৷ পড়িয়া- 
ছিল। আজও ত্যাগী মর্ন্যাসীরা যে সম্মান পাইতেছেন 
তাহার মূলে পুরাতন সংস্কার হিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে 
আর প্রাণ নাই। ধর্মগত ও সাম্প্রদায়িক শত মতে বিচ্ছিন্ন 
বর্ণাশ্রমে বিভক্ত এবং অস্পৃশ্ঠতা দোষে দুষ্ট সমাজের 
শেষ প্রাণবাু ভোগের মোহে বহির্গত হইয়াছে । এত- 
টরকুও যদি সত্য পদার্থ সমাজের জীবনে না থাকে তবে 
কিনে আর তাহা বাচিতে পারে? আমরা জন্মগত 
জাতিগত অসমতা বজ্জন করি নাই, উপরম্ত ধনগত 
অসমতীও সমাজে স্থান দিয়াছি। আধুনিক সমাজস্থ 
ধনী নির্ধন সকলে নিজের ও বংশপরম্পরার ভোগের জন্ত 
সমিধ সংগ্রহে আজীবন ব্যন্ত। শিশুকালে পাঠশালায় 
শিখি “লেখা পড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই”-_ 
কেহ গাড়ীঘোড়া চড়িতে পাই, কেহ পাই না, কিন্ত 
সমান অসন্তোষ লইয়া দেহত্যাগ করিয়া যাই। ইংরেজীতে 
ভাষা শিক্ষার পথে প্রথমেই কণস্থ করি “110255) 
15 016 19850 10110)” আর সেই পলিসি বা চালই 
বজায় রাখিতে জীবন ও কন্ম শেষ করি। “জীবনে 
ও মিথ্য/ আচরণে শেষ আর ভেদ নাহি রয়!” 

ভোগলিপ্াই আমাদের অধোগতি ও মৃত্যুর প্রধানতম 
হেতু । ঘিনিই যে পরিমাণে ভোগ করিতেছি, দ্ইে 
পরিমাণে ছুইটাকা মাসিক আয়ের চাষার অক্নে ভাগ 
বসাইতেছি। আমার ভোগের সহিত চাষার দুর্দশা 
অচ্ছেগ্কভাবে জড়িত। যতদিন না আমরা এই ভোগসর্ববস্থ 
মনোবৃত্তির পরিবর্তন করিতেছি, ততদিন চাষারা যতই 
ক্ষেতে খাটুক, দেশে যতই চরব ভন্ড চলুক, ছুর্দিশীর 
বাস্তবিক পরিবর্তন হইবে না। প্রথমে যে প্রশ্ন তুলিয়া- 
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ছিলাম, যে, কেন চাষারা এত খাটিয়াও অন্নবন্ত্ে 
অভাব মিটাইতে পারে না এইখানেই তাহার জবাব। 

বিলাতী পণ্যের আম্দানী ও দেশী মালের রপ্তানীর 
হিসাব দেখিলেও একই উত্তর পাওয়া যাইতেছে । আমরা 
বিদেশ হইতে তৈরী মাল আনি, আর কাচ। মাল পাঠাই । 
আম্দানী যে-দকল ভ্রব্য করি তাহার মূল্য রপ্তানী দ্বারাই 
দিয় থাকি। ১৯১১৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে আড়াই- 
শত কোটা টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছি । এবং তাহ! 
দ্বার] ভারতবর্ষের নিকট প্রাপ্য ইংলগ্ডের খণের স্থদ ও 
পেন্সন্‌ আদি শোধ দিয়াও একশত শত্তর কোটা টাকার 
মাল আম্দানী করিয়াছি । যাহা আম্দানী করিয়াছি 
তাহার অর্ধেকই হইতেছে বিলাতী স্থতা, বিলাতী কাপড় 
ও বিলাতী চিনি। বাকী কতক প্রয়োজনীয় ভ্রব্য, আর 
কতক অপ্রয়োজনীয় ভ্রব্য, খেলনা, আয়েসের বস্তু । 
আমরা তুল! রপ্তানি করিয়া! কাপড় আম্দানী করিয়াছি, 
খাগ্ দ্রব্যের বিনিময়ে বিলাতী সখের জিনিস কিনিয়াছি; 
যাহার! কৃষি-ক্ষেত্রে ও বনে জঙ্গলে শ্রম করিয়া এই 
রপ্তানীর মাল জন্মাইতেছে আম্দানীর মালের সামান্য 
অংশই তাহাদের নিকট পহছিতেছে। এক দিক হইতে 
দেখিতে গেলে এই রকম দেখ! যাইবে যে ভারতবর্ষের 
ধনী-সমাজ- চাষার শ্রমলন্ধ ফল গ্রহণ করিতেছে এবং 
বিনিময়ে নিজের ভোগম্পৃহা বিলাতী পণ্যে মিটাইতেছে। 
যদি এই ভোগের উপকরণ দেশেই সংগৃহীত হইত, তবুও 
মন্দের ভাল হইত; টাকাটা! দেশের মধ্যেই চলাফেরা 
করিত; কিন্তু বিলাতে যাইতেছে বলিয়া! ইহাতে দেশের 
দৈন্ত ক্রমশঃই বাড়িতেছে। বৎসরের পর বংসর দৈম্ 
বাড়িয়াই চলিতেছে । ন্ুব্যবস্থাঁ না হইলে বিপর্যয় 
'অবশ্যস্ভাবী। 

যে পরিমাণে লোকের মচ্ুরী বাড়িতেছে তাহার 
তুলনায় খাদ্যত্রব্য অধিক দুর্মূল্য হইতেছে। সাধারণতঃ 
মনে হয় খাদ্য ভ্রবা ছুরূ্্য হইলে যাহারা উৎপন্ন করে 
তাহাদের অবস্থা ভাল হুইবে। কিন্তু কাজের বেলায় 
তাহার বিপরীত হইতেছে। সমাজে ভোগের স্পৃহাই 
এই, অঘটন .হুনইয়াছে। বিশেষতঃ বিলাংতী দ্রব্যে 
ভোগন্পৃহ! খিটাই্বার ব্যবস্থাতেই এই সর্বনাশ হইয়াছে। 
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একটি চাষার যদি কতকগুলি গরু থাকে তবে তাহাদিগকে 
খাটাইয়! চাষ! স্থখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারে, 
ইচ্ছা করিলে গরুগুলিকে অল্লাহারে কদর্য অবস্থায় 
রাখিয়াও চালাইতে পারে, যতদিন না তাহার ফসল 
কমিতে কমিতে ভাতের উপর টান পড়ে। দেশের 
শতকর! দশজন লোক অপর নব্বই জনকে এই ভাবেই 
ব্যবহার করিতেছে। এই দশজন লোক যেন চাষা, 
আর নব্বই জন গরু । তাহার! খাটিতেছে কিন্ক অনাহারে 
কদাহারে কেবল কোন-মতে প্রাণ রাখিয়াছে। আর 
নাম মাত্র গোলমালেই মরিতেছে। 

দেশের আবশাকীয় ভ্রব্য রপ্তানী করিয়া, অনাবশ্যকীয় 
বিদেশী মাল আম্দানী করিয়া, শেয়ারের জুয়া খেলিয়া, 
পাট তুলা বস্ত্র শস্যাদি পণ্য একচেটিয়! ( কর্ণাব্ন ) করিয়! 
পীড়াদায়ক সর্ভে ও স্থুদে টাকা খাটাইয়া অস্বাভাবিক 
ও অধর্থোচিত. উপায়ে আমরা অর্থ একদিকে পু্ীভূত 
করিয়া ফেলিতেছি। ইহা শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের 
অন্তায় মনে হইতেছে না। আর সেই পুগ্ীভূত অর্থ 
এমন সকল ভোগোপকরণে ব্যয় করিতেছি যে তাহ! 
দেশের বাহির হইয়া যাইতেছে । সহরের অনেক লোকের 
হাতে' হাতে একটা রিষ্ট ওয়াচ, দেখা যাইবে, এই 
অনাবশ্যক আভরণ ছুই মণ চাউলের মূল্যে পাওয়া শয়। 
চাউল কত আক্রা হইয়াছে যে তাহার ছুইমণের বিনিময়ে 
এমন সুস্ত্রকারুকার্ধ্যকরা ভ্রব্য পাওয়া যাইতেছে! বিলাতী 
সৌধীন ও অনাবশ্থক পণ্য যত দিন আমাদের উর্ধতন 
সমাজে ব্যবহার হইবে তত দিনই শতকরা নব্বই জন 
দেশবাসী, যাহার! কৃষি ও শ্রমজীবী, তাহাদের অবস্থা 
হীন হইতে হীনতর হইবে। কোন কঠিন শ্রমেই 
তাহাদিগকে জীবিত রাখিবার পথ করিয়া দিবে ন|। 
যদি কলুষকের গরুগুলি বলে যে আমরা না খাইতে পাইলে 
কাজ করিব না, গু'তাইব, তাহ! হইলে হয়ত তাহাদের 
বাঁচিবার পথ হয়। কিন্তু ককের সঙ্গে লড়াই কর ছুইটি 
মাত্র শিং টন গরুর পক্ষে যেমন অসম্ভব, 
আমাদের শতকরা নব্বই জনেরও ধনী-সম্প্রদায়ের সহিত 
লড়াই করা তেমনি অসম্ভব। ধনীর হাতে নিজের গড়া 
আইন আছে। আর ধনীর! পরস্পর লড়াই করিয়া 


৪৮২ 


পাস ঈসা 


ও-বিষ্ভাতে পারদর্শী হইয়। আছ্ছে। সাধ্যকি যে নির্ধন- 
সমাজ ভয় দেখ্ইয়। কিছু করে। তবে সঙ্ঘবন্ধ হইলে 
বিপ্লব আনিতে পারে, তাহাতে দশ ও নব্বই সমান ধ্বংস 
হইবে। এ অবস্থায় দশের কর্তব্য নব্বইয়ের দিকে 
দ্বেখা, যাহাতে তাহারা খাইতে পায় তাহার ব্যবস্থা 
করা, অর্থাৎ বিদেশী ভোগের অনাচার ত্যাগ কর|। 

ভারত সর্কার কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২০ সালের 
ভারতবর্ষ নামক পুস্তকে খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম,ল্যতা সম্বর্থে যাহ! 
লিখিত আছে তাহা প্রণিধানযোগ্য | 
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“জিনিষের মূল্য চড়িলে গ্রাম্য লোকের আর্থিক 
অবস্থার অসমতা বাড়াইয়া দেয়। যাহাদের অবস্থা ডাল 
তাহার। আরও ধনী হয়, আর যাহারা দরিদ্র তাহার। 
আরও দরিদ্র হয়।” 

অথচ দর চড়ার জন্য সেটেল্মেণ্টের বেলায় খাজনা 
বাড়ান হয় যাহাতে দরিদ্র আরও গীড়িত হয়। এই- 
মফল কারণে ভারতবামী শতকর! নব্বই জন গ্রাম্যলৌক 
অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন শতকর! দশজনের নিকট পরোক্ষ- 
ভাবে গবাদি পশুর মতই হইয়া! পড়িয়াছে। সর্বত্র ত 
পরোক্ষভাবে এই সম্পর্ক মাছে, কোথাও কোথাও আবার 
সাক্ষাৎ ভাবেও এই সম্পর্ক দেখা যায়। শ্রীযুক্ত যতীন্ত্- 
মোহন সিংহের উড়িষ্যা-চিত্রে কয়েক জায়গায় এই কথাটি 
কৃষক মহার্জনকে বলিতেছে যে “আমি গরু চরাই, আপনি 
মনুষ্য চরান।” কথাটা কতদূর কল্পিত তাহা! গ্রন্থকার 
বলিতে পারেন, কিন্তু সর্কারী বিবরণে এই অবস্থাটির 
অস্তিত্ব নির্মম ভাবে সমর্ধিত হইয়াছে। 

“সার৷ ভারতবর্ষেরই চাষার অবস্থ। সম্বন্ধে এই কথা 
বলা যাইতে পারে যে তাহারা এত দরিদ্র, এত 
অসহায় যে ইউরোপে তাহার তুলনা মিলে না। তাহার! 
অজ্ঞ ও অসমর্থ বলিয়া তাহাদের অপেক্ষা একটু সঙ্গতি- 
পন্প লোকের পীড়ন সহ করিয়া থাকে। গত বৎসরের 
ছেটনাগপুরের সেটেল্মেন্টের বিবরণে জান! যায় ষে 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ওখানকার কষক মজুরের! কষ্টে পড়িয়া! সময় সময় নিজের 
স্বাধীনতা! বন্ধক রাখিয়া দাসখৎ লিখিয়া দিতে বাধ্য 
হয়। সামান্স মাত্র সাময়িক অর্থের আবশ্যক মিটাইতে 
না পারিয়া তাহার! এই সর্তে ধার করিতে বাধ্য হয়' 
যে গায় খাটিয়া এ টাক! শোধ দিবে। নিয়ম এমন, 
যে ব্যক্তি চাকর খাটিবে .সে বাৎসরিক দুই হইতে 
চারি টাকা পাইবে এবং বৎসরে ছুইখানা কাপড় 
পাইবে । তাহার মহাজনই তাহার শ্রমফলের স্বত্বাধিকারী । 
এই রকম খণ সন্তানাদিতে -বর্তে এবং তাহারাও খণ 
শোধ না হওয়া পধ্যন্ত পূর্ব সর্ভে বাধা থাকে। যদিও 
দাসপ্রথা অনেক দিন হইতেই আইন-বিরুদ্ধ,। তথাপি 
এই প্রকারে ছোটনাগপুর প্রদেশে এক শ্রেণীর লোক 
আছে যাহারা পুরুষান্ুক্রমে উত্তরাধিকার-স্থত্রে দাসত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্বীয় বংশপরম্পরাকে সেই দাসত্ব 


দিয়া যাইতেছে |” 
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এই হইল সাক্ষাৎ কৃষকের দাসত্ব ₹.ইহা ছোটনাগ- 
পুরেই বন্ধ নহে। বাংল! বিহার *ও অস্থান্ত প্রদেশের 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


পল্পীজীবন জঙ্সন্ধান করিলে কোন না কোন প্রকারে 
এই অবস্থা বিদ্যমান দেখা যাইবে। যাহারা সাক্ষাৎ 
দাসত্ব করে তাহার! ছাড়া যাহারা বাকী রহিল তাহারা 
সকলেই পরোক্ষভাবে উর্ধতন শ'তকর! দশজনের সমাজের 
- দাসত্ব করিতেছে । বাহিক আবরণ ঠিক আছে বলিয়। 
, এবং কোনও ব্যক্তিবিশেষ . এই দাসত্বের ফল গ্রহণ 
করিতেছে না! বলিয়া! এই দশজনার নববইজনাকে দাস 
ভাবে ব্যবহার করার কদধ্যতা ও দোষ চোখের আড়াল 
আছে। ক্ষেতে যতই শশ্য হউক, রুষক যত্তই খাট, 
তাহার শ্রমফল টানিয়। লইবার ব্যবস্থা বেশ ভাল রকম 
আছে। মহাজনের খণের স্থদে, বদ্ধিত খাজনায় ও 
ট্যাকে, কাপড় জুন-তেলের চ$া1 দামে সে শ্রমের ফল 
তাহার হাতছাড়৷ হুইয়া, তাহার অল্নবস্ত্ের অভাব 
হুইবেই। 

ক্ষকের শ্রমলন্ধ ফল ধনী সমাজের হস্তগত হইয়া 
তাহা যে প্রকারে বায় হয় তাহাতে তাহ! আর এ নব্বইএর 
মধ্যে ফিরিয়া যায় না। বড় লোকের! বেশী ইন্কমযুযাকস 
দিতেছেন, তাহাতে সর্কারের আয় বাঁড়িতেছে। কিন্ত 
সরুকারের আয়ের সামান্ত অংশই লোকহিতে ফিরিয়া 
'আইসে। সরকার এই দরিত্র দেঁশকে, চাষীর দেশকে 
শাসন করিতে আর সামরিক ঠাট বজায় রাখিতে এত 
ব্যয় করেন যে আর বিশেষ কিছু লোকহিতকর কাজে 
ব্যয়ের জন্য থাকে না। আর ভারতের আয়ের অধিকাংশ 
অর্থ রকম-বেরকমে বিলাতে চলিয়! যায়। ওদিকে আবার 
অর্থ ধনীর ঘরে আপিয়ই বিলাতী ভোগের বস্তরতে প্রচুর 
পরিমাণে বিলাতে চঙিয়। ধায় ।. কাগজ-পেন্পিলে, রি 
,ওয়াচে, মোটরকার-সাইকেলে, কাপড়ে, সুতায়, রঙে, 
চিনিতে তাহা দ্রুত দেশের বাহির হইতেছে। বন্দরে 
রন্দরে ঘুরিয়া দেখুন জাহাজের খোল ভরিয়! কি যাইতেছে, 
আর তাহার খোল খালি করিয়! কি দ্রব্য উদদিগরণ করিয়! 
যাইতেছে। 

আমাদের ভোগলিপ্মার “প্রেতই” কৃষকের সোনার 
ক্ষেত শুধিয়া লইতেছে। বিদ্যাচট্চায় জান.লাভ করিয়া 
মান্য প্রকৃতির্খে আয়্তে আনিতে পারিতেছে, কিন্তু সেই 
বিদ্যা যে-পরিমাঞ্জে মানুষে মাচ্ছুদে অসমত স্থ্টি করিতেছে 


ভোগের অনাচার 


৪৮৩ 


সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছে। যদি বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারের ফলে এই হয় যে এক দেশ আর-এৰ দেশের 
স্বাধীনতা হরণ করিয়া! সেদেশের লোরুকে সাক্ষাৎ বা 
পরোক্ষভাবে দাসবৎ ব্যবহার করিবে, যদি বিজানের 
বাবগ্ারিক প্রয়োগ দ্বার মান্ষের সমীজ জ্ঞানে চরিত্রে ও 
ধর্মে উন্নতিলাভ না করে, যদি তাহার ফলে এই হয় 
যে কে কাহার অন্ন কাড়িয়া লইয়৷ নিজের ভোগলিগ্গ। 
চরিতার্থ করিতে পারে সেই পথে সমাজের অধিকাংশ 
লোক চেষ্ট। করিতেছে, তবে ধিক সে বিদ্যাচচ্চায়, 
বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে । আলে। বাতাস আর নদীর জল 
যেমন সাধারণ সম্পত্বি, কাহাকেও মূল্য দিয়। কিনিতে 
হয় ন।, বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে তেমনি মান্তুষের সাধারণ 
সম্পত্তির প্রসার হওয়াই ত আবশ্ঠ্ষ | মানুষ 
সমাজে জন্মিলেই সে খাদ্য ও পরিধেয় প্রাপ্ত হইবার 
অধিকার লইয়া জঙ্গিয়াছে, উন্নতির যুগে সমাজ ত ইহাই 
মানিয়৷ লইতে পারে। সহন্ধ উপায়ে পণ্য চলাচল দ্বারা, 
অল্প পরিশ্রমে প্রভৃত দ্রব্য গড়িবার ব্যবস্থা করিয়া, বাম্প 
বিদ্যাৎকে কাজে লাগাইয়া যে স্থবিধা সমাজের হইয়াছে, 
তাহা ধনীর ভোগ-চরিতার্থতায় আবদ্ধ না রাখিয়! 
সাধারণের ব্যবহারে আনাই ত মান্ষের কাজ। কিন্ত 
ফলে দেখ! যাইতেছে সমস্ত স্থবিধাই ধনীর ভোগ- 
চরিতার্থতায় নিয়োজিত হইতেছে । আমাদের দরিত্রের 
দেশে আমরা জাত ও অজ্ঞাতসারে ভোগের পথে পা! দিয়! 
কেবল দরিদ্রকে তাহার বাচিবার শত চেষ্টা সত্বেও নিশ্চয়- 
মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিতেছি। 

হিন্দুগণ তাহাদের সন্ধ্যা-বন্দনাতে, মুসলমানগণ 
তাহাদের নমাজে যে সংকথা প্রত্যাহই উচ্চারণ করিয়! 
থাকেন, সেগুলি সত্য বপিয়। বিশ্বাস করিয়া জীবনে তাহার 
কথক্চিৎও আচরিত হইলে ভোগলিপ্ন। কমিয়া আসিবে। 
অর্থোপাঙ্জন করাই কাম্য ন। করিয়। সছুপায়ে উপাজ্জন 
করিয়। লোকছ্থিতে অর্থব্যয় করাই কাম্য বলিয়৷ গৃহীত 
হউক। 

দেশের যে অবস্থা তাহাতে সাময়িক প্রয়োজনে 


সকলকেই চবুকা কাট্িয়া খাদি পরিয়া গৃহে গৃহে স্থতা 


তৈয়ারীর ব্যবস্থ। পুনঃপ্রবর্তন কর! আবশাক। তাহাতে 


৪৮৪ 


পাস পি, পিস আর্্ি তস্টিপী *ি পাস পাটি ৩৯ তি পাস পোস্ত তি পি 


নিতান্ত দৈন্যে পীড়িত নরনারীর আপাততঃ অরসংস্থান 
হইবে। কিন্ত'তাহা! ছাড়া আরে! বড় কাজ এই হুইবে, 
যে, চর্কায় কায়িক শ্রম করিয়া দশজনের নব্বইজনকে 
দাস করিবার প্রবৃত্তি নষ্ট হইবে। চর্কা ও খাদি সেই 
মনোবৃত্তির অনুশীলনে সমাজকে পাপ-নিমূ্তি ও নির্মল 
করিবে, পবিজ্র করিবে । সেই পথেই স্বরাজের শুভাগমন 
হুইবে। | 
কোনও সম্প্রদায়ে উৎসবে, শোকে ও উপাধনায় এই 
সুন্দর মঞ্তরটি কতবার উচ্চারিত হইয়া! থাকে-_. 
অসতেো। মা সদ্‌গময়, 
তমসে মা জ্যোতির্ময়, 
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ; 
রুদ্র যতে দক্ষিণং মুখং 
তেন মাং পাহি নিত্যং | 
ধ্দি জীবনে ইহার কিছুও আচরণ করা হয়; বিদেশী 
জিনিস ব্যবহারের দ্বারা আমরা দেশে অভাব ও দারিজ্রের 
প্রতিষ্ঠা করিতেছি, যদি এই কথাটি আমরা বুঝিতে পারি, 





প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 





/ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পিপি পাতা পি তি তি তা তি পাস পি পাস লি পিসি 


তবে অঙ্গ হঈতে সুম্ব বিদেশী বন্থ আপনি খসিয় পড়ে, 
বৈদেশিক ভোগ-বিলাসের উপকরণ তিক্ত মনে হয় এবং 
যে ভোগের প্রেত দেশকে শ্বশান করিতেছে সে প্রেত 
আলোকের আগমনে অন্ধকারের শ্ঠায় তৎ তৎ সমাজ 
হইতে প্রস্থান করে। 

“ন জাতু কাম: কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 

হবিষ। কৃষ্ণবর্তেৰ ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥” 

সাজসজ্জা আস্বাব, ধনরাশির স্তুপ প্রভৃতি উপকরণে 
পীড়িত হওয়াই কি জীবনের চরম লক্ষ্য? বিলাসের 
তাগুবন্ত্যে মত্ত হইয়! তুলিয়! যাই কোনদিকে বন্ধিমুখ 
পতঙ্গের ন্যায় নিজেকে আছতি দিবার অন্ত উদ্ধন্বাসে 
ছুটিতেছি। উদ্ভ্রান্ত মনকে নুস্থির রাখিতে পারি না। 
হায়! যে ভারতে অন্যন তিন সহম্্র বৎসর পূর্বে রমণীক্ 
হইতে বজ্্গণ্ভীর নিনাদ উঠিয়াছিল “যেনাহং নামৃতা৷ স্যাম্‌ 
কিমহং তেন কুধ্যাম্”, আজ কোন্‌ পথে সেই ভারত 
ধাবিত হইতেছে! 
রী প্রফুল্লচন্র রায়। 








রমলা 


ইহার পর তিনদিন ঘটনার শ্রোত এত রুদ্র তালে 
বহিষ্কা গেল থে তিনদিনের শেষে কিরূপে এত ওলট-পালট 
হইয়া গেল তাহা কেহ ঠিক বুঝিয়৷ উঠিতে পারিল না। 
চারিটি জীবনের সুতা লইয় বুনিতে বুনিতে শিল্পী 
যেন অধীর হইয়া উঠিয়াছে, স্থৃতার সহিত স্ৃতা গেরো 
দিয়া অথবা] ছিড়িয়। কোনরূপে শেষ করিতে পারিলেই 
যেন সে বীচিয্! যায়। যতীন জীবনের লীলায়িত ছন্দে 
চলিতে পারে না, সব সমন্তার সমাধান অতি শী 
সারিয়। ফেলিতে চায়, তাই ঘটনাগুলির বেগ বাড়িয়। 
গেল। 
পরদিন প্রভাতে চ৷ না খাইয়াই , যতীন মোটর 
হাকাইয়া যোগেশ-বাবুর বাড়ীতে হাজির হইল। গেটের 
কাছে তাহার প্রিয়-স্থানে মাধবী ঘ্বুরিতেছিল। ক্রীম- 
রংয়ের শীড়ীর উপর সদ্যন্নাত মুক্তকেশ প্রভাতের 
আলোয় ঝলমল করিতেছে, পামগাছের তলায় দীপ্ত আননে 


বনদেবীর মত দ্রাড়াইয়।। সে মধুর মূর্তি দেখিয়৷ ধীরে 
যতীন তাহার সম্মুখে মাথা নত করিল, কি কথা বলিবে 
খুঁজিয়। পাইল ন1। 

মাধবী বাগানের দিকে চলিয়। গেন্, যতীন তাহার 
বন্ধুর ঘরের দিকে চলিল। 

রজত কাজীসাহেবের ছবিখানিতে রং দিতেছিল। 
যতীন ঘরে ঢুকিতেও কোনরূপ লক্ষ্য না করিয়া রং দিতে 
লাগিল। যতীন ভাহার ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়! ছবিখানি 
দেখিতে দেখিতে বলিল-_-কি হে, ভারি ব্যস্ত? 

কাচের এক চতুষ্কোণ বৃহৎ খণ্ডের উপর লাল রং 
ঘসিতে ঘসিতে রজত বলিল,--ই1 ভাই, ব্যান্ত। 

কিছুক্ষণ বজতের রং দেওয়া ধাড়াইয়। দেখি 
“তোমাকে আর 01901 করব ন!” বলিয় যতীন বাহিরে 
আসিয়! বারান্দায় ঘুরিতে লাগিল। পুর্ভুদিকের বারান্দা 
পার হইয়া ডয়িংক্মের, সম্মুখে গিয়! পড়িল। 'ঘরে 


৪র্থ সংখ্যা ] 





সি 


বিমল! 





কাজী সাহেব যোগেশ-বাবুকে জেবুক্ধেসার পদ্য পড়িয়া দেখা পেলেন না বুঝি? কিছু খাবেন? একখানা কাটলেট 


শোনাইতেছিলেন- 
গর্চে মন্‌ লায়লি হস্ত 
দিল চু মজ্জু দর হওয়াস্ত,। 
সরু ব-সহ.রা মী-জনম্‌ 
লেকিন হায়া-ই-জেঞ্জির পাস্ত, | 

অর্থাৎ, প্রেমিক লায়লি ধেমন প্রিয়তম মজনুর জন্য 
পাগলিনী হইয়! মকুপ্রান্তরে ছুটিয়। বেড়াইতেছিল আমার 
ইচ্ছা হয় আমিও তেস্সি করিয়া ছুটিয়া৷ বেড়াই; কিন্ত 
আমার পা যে সরমসন্ত্রমের শৃঙ্খলে বাঁধা! 

ডরয়িংরম পার হইয়া যতীন পশ্চিমদিকের বারান্দায় 
আদিল। অদূরে ইউক্যালিপৃটীসের গাছগুলির ফাক দিয়া 
মাধবীর শাড়ীটা একটুখানি দেখা যাইতেছে। ঘুরিতে 
ঘুরিতে দক্ষিণদিকের বারান্দায় একেবারে রান্নাঘরের 
সম্মুখে আসিয়া যতীন বড় অপ্রস্ততে পড়িয়া গেল। মনিয়া 
রান্নাঘরের দ্বারে দ্রাড়াইয়াছিল। সে এক সেলাম করিল। 
ঘরের ভিতর রমলা! রান্নার শব্ধের সহিত তাহার কণ্ঠ 
মিশাইয়। চারিদিক গীতমুখর করিয়া তুলিয়াছিল। সেই 
কলগানে যতীনের বুক ছুলিয়া উঠিল, সে্তব হইয়া দ্বারের 
কাছে দ্াড়াইয়৷ রমলার জাপানী ফ্যাসানে বাধা খোপার 
দিকে চাহিয়া রহিল। 

মনিয়া ছুষ্টামির হাঁসি হাসিয়া ডাকিল,__দিদিমণি ! 

“কি,” বলিয়! প্যান্টা উনানের উপর হইতে 
তুলিয়া ফিরিয়! চাহিয়া রমলা দেখিল, যতীন দ্বারে 
ঈড়াইয় ) 

কালো চোখে হাসির বিদ্যুৎ ঠিক্রাইয়া রমলা 
বলিল, এই যে, আস্থন। 

যতীনের রৌন্দরদস্ধ শক্ত মুখ তরুণীর গণ্ডের মত রাঙা 
হইয়া উঠিল। রমলা একটি দেশী শাড়ী পরিয়াছিল, 
ভুইফুলের মত সাদা! কাপড়ের উপর লালপাড় রক্তের 
ধারার মত, দীর্ঘ আঁচল কোমরে জড়ানো, গেকয়া 
ংএর ব্লাউজে উনানের আভা! আলিয়! জল্গিতেছে, স্বপ্ন ভর! 
মুখ, রহস্যভরা! কালে! চোখ--সেই তরুণী মৃষ্তির সম্মুখে 
ঘতীন্‌ সত্যই হতবাক হইয়া গেল। 

€সানার চুড়ির বাঙ্কার দিয়া রমলা বলিল, বন্ধুর 


৪৮৫ 
গরম গরম ? 
যতীন ধীরে বলিল, - না, আপনার সঙ্গে একটা কথা 
আছে। 


রহস্যের স্থরে রমল! বলিল,--কথ৷ 1? কি কথা? 
যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া কিছু বুঝিতে পারিল 
না, প্যান্টা টেবিলে রাখিয়া! বলিল, আচ্ছা একটু 
দাড়ান, এই প্রেট্টা ধুয়ে নি, আলুগুলো কুটে নি, 
ংসটা চড়িয়ে দি-_ 
যতীন বিনীতম্বরে বলিল,--একা হলে ভাল হয়। 
ঠোট মুচ্কাইয়। হাপিয়া। রমলা বলিল,_-বেশ, এই 
মনিয়া, আমার ঘরে টেবিলের উপর একখান! চিঠি আছে, 
এক্ষুনি ফেলে দিয়ে আয়। আর খান্সামা, তোমার 
আর ত কোন কাজ নেই, বাজার যাও তত, একসের ভাল 
চাল নিয়ে আস্বে পোলাওর জন্ত, আজ রাতে হবে, 
যত শীগ্গীর পার এসো-_যাও-- 
মনিয়া ও খান্সামা চলিয়া গেলে, উনানে চাপানো 
ভাতের হাড়ি হইতে একহাতা ভাত তুলিয়া এক 
প্লেটে ফেলিয়া ভাতগুলি হাত দিয়া টিপিতে টিপিতে 
রমলা হাসিভরা স্থরে বলিল,--তারপর কি বলছিলেন? 
“বল্ছিলুম,-” বলিয়া ফতীন থামিয়৷ গেল, তাহার 
চোখমুখ রাঙা হইয়া উঠিল । 
ছুষ্টামিভরা চোখে তাহার দিকে চাহিয়। রমলা বলিল, 


-কি? 
যতীনের মুখে কথা বাহির হইতে চাহিল না, সে 


চুপ করিয়! দাড়াইয়া টেবিল হইতে এক চামচ লইয়া 
প্লেটে টুং টুং শব্দ করিতে লাগিল। 

রমলা যতীনের দিকে একখান! চেয়ার অগাইয়া দিয়! 
বলিল,__বস্থন না, কষ্ট হচ্ছে, টুপিটা খুলে ফেলুন, যা গরম 
রাহাঘরে--কি, এফ পেয়াল! চা তরী করে দেব? 

টুপিটা খুলিয়া টেবিলের উপর একটা চিনিভর! 
পিরিচের ওপর ব্লাখিয়া' যতীন কোনরূপে বলিল,-_না, 
থ্যাঙ্কমূ, দেখুন আপনাকে সে কথা ঠিক বল্তে পার্ছি না, 
কিন্তু কিছু য্দি মনে না করেন-- 

হাড়ির মুখে সরা চাপা দিয়া রমলা বলিপ,--বল্তে না 
পারেন, লিখে আন্লেই পার্তেন--মনে আবার করুব কি? 


৪৮৬ 








চামট ছাড়িয়া ছুরী নাড়িতে নাড়িতে রমলার পায়ের 
সাটিনের চটিছুজ্গের উপর চোখ রাখিয়া যতীন বলিল,-_ 
দেখুন আপনাকে প্রথম দিনেই দেখে মনে হয়েছে__ 

সে আবার থামিয়া গেল, ছুরী ছাড়িয়া প্যাণ্টের 
পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম 
মুছিতে লাগিল । রমলা রহস্যকৌতুকভরা মুখে চাহিয়া 
টেবিলে ঠেলান দিয়া দাঁড়াইয়া ' বলিল,--গরম হচ্ছে, চলুন 
বাইরে । 

রুম'লটা হাত দিয়! পাকাইতে পাঁকাইতে যতীন মরিয়া 
হইয়। বলিল, হদেখুন, কাঁল রজতের সে কথা হচ্ছিল, সে 
বঙ্টে তুমি কি খনির সন্ধানে ফিরুছ, আমি যদি আমার 
জীবনের সত্যিকার সঙ্গিনীকে খুঁজে পাই-_181 £10-- 

হু, বলয়! রমলা অতি ক্ষীণ মধুর করুণ হাসিল। সে 
হাসি রমললাই হাসিতে পারে। 

মরিয়! হইয়া যতীন বলিদ্া যাইতে লাগিল,_কাল 
বিকেলে আপনাকে পেয়ে মনে হল আমার জীবনের 
সঙ্গিনীকে খুঁক্ষে পেয়েছি, তোমাকে আমি সত্যি খুবই__ 

রমলার মুখের দিকে চাহিয়া সে খামিয়া গেল। 
ভাতের জল ফুটিয়া হাড়ির গ! বহিয়া উনানের আগুনে 
পড়িল। দেই জলের ছিটার স্পর্শে জলন্ত অঙ্গারের মত 
চোখ কীপাইয়া যতীনের উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া 
রমলা গম্ভীর কে বলিল,_-দেখুন, আপনি-_ 

থতমত খাইয়! যতীন বলিল,--হা-_ 

রমপা গভীর স্থরে বলিল,--আপনি আমায় একদিন 
মাত্র দেখেছেন, কয়েক ঘণ্ট। জাপেন মাত্র | 

অভি বিনীতকণে যতীন বপিল,--কিস্ত একদিনেই 
আমার বোধ হচ্ছে--৪1 190 51216 

তীক্ষন্থরে রমপ। বপিল,_-ছুদিন বাদে সে বোধ নাও 
হতে পারে। 

অহুনয়ের স্থুরে যতীন বলিল,-আমি সত্যি বল্ছি, 
আমার মনে হুচ্ছে-- 

তিক্তকঠে রমন! বিল. ২ মনে নাও হতে 
পারে । 

প্রার্থনার হরে যতীন বলিল,--দেখুন, যদি কোন 
দোষ করে থাকি ক্ষঘ্ত! করবেন । 


পিসির পাস্টিরিসটিিসিিস্পিতাসিি সস সি্াঠি সি বপটিস্পিাসটিপ সি 


] ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








ব্যথিতকঠে রমলা! বলিল,-দোষ আর কি? তবে 
একদিনের আলাপেই--. 


যতীন ধীরে বলিল,-তাই যথেষ্ট বোধ হয়েছিল ! 

সহজস্থরে রমলা বলিল,_-তা! যথেষ্ট নয়, এক জীবনের 
জানা-শোনাও যথেষ্ট হয় না। আমি ভেবেছিলুম আপনি 
বুদ্ধিমান, কাজের লোৌক-_- . 

দে মনে মনে হাসিয়া বলিল, কিন্তু দেখুছি একটা 
ইডিয়ট। 

যতীন অনেকটা প্রককতিস্থ হইয়া বলিল,_.তাই যা মনে 
হয় তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি, ফেলে রাখৃতে পারি না। 

রমল! হাসিমাখা স্থুরে বলিল,_-অতটা তাড়াতাড়ি 
ভাল নয়। দেখুন--আমার সঙ্গে এমন ফ্লার্ট, করাটা! 
আপনার উচিত হচ্ছে ন। 

ব্যথিত হইয়। যতীন রমালে আর-একবার মুখ মুছিয়! 
ভীতকরুণনেত্রে চাহিয়। বলিল,২-আমি আপনার বন্ধু 
হতে চাই। 

রমল! এতক্ষণে ধেন নিজের সহজ অবস্থ। ফিরিয়া 
পাইল। সে আবার কৌতুকভরা চোখে চাহিয়া বলির,_. 
বেশ, আমার কৌন আপত্তি নেই। 

হ্যাট্টা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া বিনীতম্বরে 
যতীন বলিল,__ক্ষমা করুবেন, কিছু মনে কর্বেন না। 

অতি মিষ্টিগলায় রমলা বলিল,_-না, না । আর দেখুন 
রাতে আপনার নেমন্তর় রইল, আপনার জন্যই খান্‌- 
সামাকে পাঠাতে হল চাল আন্বার জন্যে--বিকেলে 
কিন্ত ঠিক আস্বেন, শালবনটার কাছে যাওয়! যাবে। 

টুপি তুলিয়! যতীন খ্বীরে ধীরে ধ্লাড়াইল। 

রমলা একটু ব্যথিত কে বলিল,_-আপনাকে না 
জেনে ব্যথা দিলুম, ক্ষমা কর্বেন। আদ্বেন ঠিক। 

ঘীরে নমস্কার করিয়৷ যতীন বাহির হইয়া গেল। 
তাহার চায়না-সিক্ষের সথটটা যখন গাছের আড়ালে 
ঢাকা পড়িয়া গেল, রমলা টুলটা টানিয়া উনানের 
আগুনের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া বসিয়। রহিল। 
মাংস চড়াইল না, আলু কুটিল ন|। রান্নাঘর স্তব্ধ, শুধু 
জলের টগগবগ শব আর রান্নাঘরের মৃথায় শালগাছ- 
গুলির মৃদ্ধু মর্্মরধ্বনি | রমলা আগুনের দিকে চাহিয়া! 


৪র্থ লংখ্যা ] 


চুপ করিয়া! বদিয়া মাঝে মাঝে পাশের ছাইগুলি চটি দিয়া 
গুঁড়াইতে লাগিল । 

দুপুরে সহসা রমপার মনে হইল হয়ত এরূপভাবে 
নিমন্ত্রণ করা ঠিক হয় নাই, রজতকে জানান 'র্কার। 
রজতের ঘরের সম্মুখে আপিয়৷ দেখিল, দরজ। বন্ধ, 
ছুঈবার মৃদু করাঘাত করিয়াও কোন সাড়। পাওয়া গেল 
না। মাধবীকে খানিকক্ষণ জালাতন করিয়! সে পিয়ানো 
বাজাইতে গেল । 

সন্ধ্যার সময় রজত বখন দরজা খুলিয়! বাহিগ হইল 
তখনও পিয়ানোর টুং টাং শোনা যাইতেছে ড্রয়িং 
রুমের কাছে আসিয়া! দেখিল পিয়ানৌর সম্মুখে এক 
চেয়ারে যতীন বপিয়া। তাহাকে কেহই দেখিতে পাইল 
না, পিয়ানো বাজান থামিয়। গেল। 

ধীরে রজত আপন ঘরে ফিরিয়া আপিয়া আলে। 
জালাইয়া দূরঞ্জা বন্ধ করিল। রজত কিন্তু ভূল ভাবিতেছিল। 
যতীন সেইমাত্রই আপিয়াছিল, সে ঘরে ঢুকিতেই রমলা 
পিয়ানে! বন্ধ করিয়াছিল। 

ঘণ্টাখানেক পরে তাহার দরজায় সজোরে করাঘাত 
হইল। রমলা ও যতীনের কঠস্বর শোনা গেল। 

যতীন বলিতেছে,--হ্যালো রজট্‌, এখনও দরঞ্জা বন্ধ 
করে কি কর্ছ ! 

রমলা বলিল,__সারাদিনই দরজ| বন্ধ ছিল, চিচিং 
ফাক! 

রজত ধীরে দরজা! খুলিল। 

রঘলা বলিল, _-ছবি আক্ছিলেন এখন ! 

হা, বলিয়া একখানি সাদা কাগজে ঢাকা ছবি বিছানার 
আড়ালে রাখিয়া দিল। রমলা উৎস্থৃক হইয়া! বলিল," 
দেখতে পারি না ? ৃ 

রজত ধীরে বলিল,--শেষ হলে দেখ্বেন। 

রমলা হাসিমাখা স্বরে বলিল, আপনার বন্ধুকে 
আজ আমি নিমন্ত্রণ করেছি, জানেন ? 

তাহার চঞ্চল কালো চোখের দিকে চাহিয়া গভীর 
কণ্ঠে রজত বলিল,--ও | 

যতীন রজ্জতের হাত ধরিয়া! এক ঝাকুনি দিয়া বলিল 
-ক্লীরাদিন ত ঘরে বন্ধ ছিলে, চলো না একটু বেড়িয়ে 
আস.যাকু। 


রমলা 


৪৮৭ 


সত ২ সপ পি সপ সপ সিল সিসি 


রমলা কৌতুক্ভরা মুখে বলিল / জ্যোৎঙ্গা এখনও 
ওঠেনি, না হলে সেই পদ্মদিঘিতে যাওয়া যেত। 

রজত যেন একটু উদাস সরে বলিল,_আপনারা 
বেড়িয়ে আনন, আমার ভাল লাগ্ছে না। 

রমলা একটু ব্যথিত হইয়া বলিল,--দেধুন__ 

যতীন তাহার দিকে চাহিয়। বলিগ,আমায় 
বল্ছেন। 

রমলা প্লজতের দিকে ফিরিয়! বলিল, না, দেখুন-_- 

রজত যেন একটু আশ্চধা হইয়া রমলার কালো- 
চোখের দিকে স্িগ্ধ উজ্জল নয়নে তাকাইয়া বলিল-_. 
আমাকে । 

রম্ল! নম্রকগে বলিল)-_-ই। 1 

রজত মৃদু হাসিয়। বলিল,--কি বল্ছিলেন 

রহস্তমাখানো মুখে রমলা বলিল--হা, ও কি মনে 
হল, ভূলে গেলুম । 

যেন একটু সঙ্ক্চিভ হইয়া সে চুপ করিল। তিন- 
জনেই চুপচাপ। একটু পরে রমলা বলিয়া উঠিল-- 
রান্নাঘরে চন্পুম, দেখে আপি পোলাওটা কতদুর | 

রমলা চলিয়া গেল। ছুই বন্ধু বারান্দায় আসিয়া 
বসিল। 

যতীন ধীরে বলিল,_-আরও কিছুদিন 
আছ ত? 

রজত বলিল,_ঠিক নেই, ছু'একদিনের মধ্যেও চলে 
যেভে পারি | 

যতীন আশ্চধ্য হইয়া বলিল,_কেন হে? 

রজত চুপ করিয়া রহিল। যতীন বলিল,-_আমার 
তসেই দিনই চলে যাবার কথা ছিল, কিন্তু তোমার 
পাল্লায় পড়ে-কাল কিন্তু যেতেই হচ্ছে। 

ছইজনে নীরবে চুরুট টানিতে লাগিল। 

সহসা মাধবীকে তাহাদের দিকে আলিতে দেখিয়! 
ছুইজনেই চুক্ষট ফেপিয়। নীরবে উঠিয়া দাড়াইল, যতীন 
তাহার চেয়ারটা একটু অগসর করিয়! দিল। কিন্তু মাধবী 
তাহাদের নিকট না আসিয়! পাশের পিড়ি দিয়া উপরে 
চলিয়া গেল। ছুইজনে একটু বিশ্মিত হইয়া আবার 
চেয়ারে বঙ্গিয়। চুকুট ধরাইল। একটু পরে মনিয়া আসিমা 


এথানে 
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তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,_আপনাকে সাহেব 
ভাকৃছেন উপরে! 

রজত ফিরিয়া বলিল,--আমাকে ? 

মনিয়া যতীনের দিকে চাহিয়া বলিল,- না, আপনাকে । 

রজত বিস্মিত হইল না, ধীরে বলিল, - আচ্ছা, যতীন 
যাও। 

যতীন চলিয়া গেল। সম্মুধে শালবনের মাথার উপর 
দিয়া চন্দ্র উঠিতেছে তাহার দিকে চাহিয়৷ চুপ করিয়া 
রজত বসিয়া রহিল। 

রাজ্জে খাবারের টেবিলে সবাই প্রায় চুপচাপ কাটাইল। 
রজত এত কম খাইল থে রম্লাও আশ্চর্য্য হইল। যতীন 
শুধু মাঝে মাঝে রান্নার উচ্ছৃদিত প্রশংস! করিয়া, শিল্পীর 
আহারের সৃহিত ইঞ্জিনিয়ারের আহারের তুলনা করিয়া 
টেবিল সর্গরম রাখিয়াছিল। রমলার প্রসন্ন মুখের দিকে 
মাঝে মাঝে তাহার চোখ পড়িতেছিল বটে কিন্ত 
মাধবীর স্থির দামিনীর মত পরিপূর্ণ সৌন্দধ্যের প্রতি 
তাহার মুগ্ধ নয়ন বার বার আকৃষ্ট হইতেছিল। রজত 
শুধু একবার পোলাওএর প্লেট হইতে রমলার মুখের দিকে 
চাহিয়াছিল। দেখিল তাহার মুখে চোখে আজ যেন 
আনন্দের বান ডাকিয়া আসিয়াছে । রজত ঠিক দেখিয়া ছিল, 
কিন্তু তুল বুঝিল। রম্লার আজিকার আনন্দ শুধু 
যতীনকে খাওয়ানর আনন্দ নয়, নিজের হাতে রাঁধিয়! 
পরিবেষণ করিয়া যে কোন পুরুষকে খাওয়াইতে গ্রতি 
নারীর বুকের যে সেবিকা মা পরম স্থখ পাঁন--এ সেই 
আনন । 

খাওয়া শেষ হইবামাত্র যতীন প্রত্যেকটি রান্নার 
উচ্চৃসিত প্রশংসা করিয়া, খাবার ঘরেই সকলের নিকট 
বিদায় লইয়া অতি ব্যন্তঙাবে বাহির হইয়া! গেল। 

রজত ধীরে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল; ঘরে 
থাকিতে ভাল লাগিল না। বারান্দ। ঘুরিতে ঘুরিতে 
ড্য়িংরুমের সামনে আসিয়া পড়িল, বারান্দার ধারে 
সাজানো ফুলগাছের টবগুলির পাশে এক' কোণে চেয়ার 
টানিয়া লইয়া বলিল । 

দেখিল, ষতীনের মোটরকারট! রাজপথের গাছের 
সারির মধ্য দিয়া আলেয়ার আলোর মত দু হইতে 
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দূরান্তরে সরিয়া যাইতেছে। সহসা পূর্বরদিকের গাছের 
সারির দিকে চোখ গেল। দেখিল, একটি ছায়!-ুক্তি 
অতি ক্রুতবেগে পামগাছগুলির আড়ালে আড়ালে 
উঠিয়া আসিতেছে। যুষ্ঠিটি একটু নিকটে আমিলে, 
বুঝিল, নারীমৃত্ি। শ্লানজ্যোতস্নায় গাছের ছায়ার 
অন্ধকারে তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল না। শুধু 
শাড়ীর ঝলমলানি, সাপের ফপার মত উদ্যত রি 
আর হাতে একখানি সাদা কাগজ । 

ব্যথিত ক্ষুধ স্বরে আপন মনে, 0 68০ 06 
০০086%66 ! বলিয়া, হাতের সিগারেটটা টবে ছুড়িয়া 
ফেলিয়! সে সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়! লইল। ঈর্ষযা্ঘময় 
চোখে কেহ ঠিক দেখে না, রজতও তৃল দেখিল। 

রাত্রি গভীর হইয়াছে । রমলা বহুক্ষণ নিজের 
ঘরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিল। চেয়ারে বঙগিয়া বিছানায় 
শুইয়া আয়নায় মুখ দেখিয়া! জানালায় মুখ বাড়াইয়। 
এটা ওটা নাড়িয়া ছ"একটা গজলের স্থর গাহিয়। কি 
আনন্দে উল্লসিত হইয়া সে আপন ঘর হইতে বাহির 
হইল। পাশের ঘরে গিয্না মাধবীর সহিত গল্প করিবার 
বুথ! চেষ্টা করিয়া, নীচে নামিয়া আসিল। ড্রয়িংরুম 
মহারহস্তমঘন অন্ধকারে ভরা, শুধু পিয়ানোর কাছটা 
জ্যোস্বার আলোয় একটু উজ্জ্বল হইয়াছে। সে ধীরে গিয়া 
পিয়ানো খুলিয়া বাজাইতে বপিল। এ যেন নিশীথ 
রাতের অন্ধকারে ধীরে ধীরে আসিয়৷ প্রিয়ের কানে 
চুপে চুপে কি কথা বলিতেছে। বড় মধুর, বড় করুণ 
সে স্বর, অনন্তকালের বিরহবেদনায় ভরা । 

রজত চেয়ারে সোজা! হইয়া বপিল, উঠিয়া! যাইতে 
চাহিলেও 'পারিল না, তাহার চারিদিকে স্থরের স্বপ্নজাল 
স্থষ্টি হইল। 

যখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, দেখিল কাজীসাহেৰ 
তাহার পাশে আপিয়া বলিয়াছেন। সঙ্গীত কখন থামিয়া 
গিয়াছে, পিয়ানো-বাদিনী কখন চলিয়া গিয়াছে তাহা 
তাহার খেয়ালই হয় নাই। কাজীসাহেবের শ্বহ্রমত্তিত 
সবিগ্ধ মুখের দিকে চাখ্লি। এ লালসার স্থ্ধা“হলা হল* 
ময় নদী পার হইয়। ভোগবরতীর শেষে আসিয়া পৌঁছি- 
য়াছে। অতৃপ্ত অবসন্ন এই প্রো স্থরশিল্পীর পাশে বসিয়া 





৪র্থ সংখ্যা ) 


তরুণ চিত্রশিল্পীর নিকট এই ম্লান জ্যোতজা! রজনী বড় 
করুণ লাগিল। 

ব্যর্থ যৌবন, ব্যর্থ নব আশা, জীবনের মর্খস্থলে 
যেন মায়াবিনীর বাসা, মে ভোলায়, মাতায়, হাসায়, 
তারপরে কাদায়, ধর! কিছুতেই দেয় না। প্রাণ যদি 
একটুকু কাহারও প্রেম হৃদয়-পেয়ালায় ভরিয়৷ নিজের তণ্ঠ 
তৃধিত ও্ঠে ধরিতে চায় অমনি পাত্র নিমেষে ভাঙ্গিয়া৷ শত- 
থান হয়। 

একটি পাখী জ্ঞোত্ন্সায় মাতোমার! হইয়া ডাকিতে 
ডাকিতে উড়িয়া! গেল। কাট্সের মত রক্তের প্রাণ কোন 
চিরব্যর্থতার বেদনায় ভরিয়! উঠিল-_ 
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ধীরে রজত ডাকিল,-কাজীসাহেব । 
সনি্বন্বরে কাজী বলিলেন,_কি? 
--আপনার সঙ্গে আবার কবে দেখ! হবে জানি না, 
আপনি মেই গানটা একবার আমায় শোনান। 
- কোনটা? 
মীরার থে গানটা সেদিন পড়্ছিলেন। 
দ্বিতীয়বার বলিতে হইল না। কাজী তার ভাগ 
গলায় তপস্থিনীর ভক্তিপুত সঙ্গীত ধরিলেন।-- 
ম্হানে চাকর রাখে জী। 
চাকর রহস্থঃ বাগ লগান্থ, নিত উঠি দরশন পান্থ, 
বৃন্দাবন-কী কুপত-গলিন্-মে' তেরী লীলা গীস্থ॥ 
মৃহানে চাকর রাখো! জী। 
হরে হরে সব বন বন্াউ, বিচ বিচ রাখু বারী, 
সাৰপিয়াকে দর্শন পাউ পহির কুহুশ্মী সারী ॥ 
ম্হানে চাকর রাখো জী। 
গান শেষ হইলে রজত ধীরে বলিল,--কাজীসাহেব, 
আর আপনাকে জাগিয়ে রাখ্ব না, ঘুমোতে যান, 
কালই আমি বোধ হয় চলে যাচ্ছি। 
কালই! কেন? 
হা তাই.ঠিক করুলুম । 
হন! না, আমরা ছাড়লে ত। 
--নাঃ কাজীসাহেব । 


রমল। 


৪৮৯ 


তাহার গলার ব্যথাভর! স্থরে চমকিয়া কাজী ধীরে 
তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,-অত অধীর হলে চল্বে 
কেন, আর আপনার বন্ধুটিকে আন্লেন কেন, ওকে 
আমার মোটেই পছন্দ হয় না_-গোলযোগ বাধাতে উনি 
মঙ্বুৎ-_কিস্তু আমার কথ! যদি শোনেন, যাবেন না। 

রজত একবার কাজীদাহেবের মুখের দিকে চাহিয়! 
কোন কথা ন| বলিয়। উঠিয়া গেল। 

মধ্যরাত্রি। কাজীসাহেবের ঘুম বার বার ভাঙ্গিয়া 
যাইতেছিল, বুকের সব রক্ত যেন মাথায় গিয়। উঠিয়াছে। 
তিনি ধীরে বারান্দায় বাহির হইলেন। রজতের ঘরে 
তখনও আলো জলিতেছে দেখিয়া! বিশ্মিত হইলেন। 
অবারিত দ্বার দিয়! ধীরে ঢুকিয়! দেখিলেন, রজত নিবিষ্ট 
মনে রমলার ছবি আকিতেছে, সে যেন চোখ বুজিয়া 
তুলি বুলাইয়া চলিয়াছে। ক্ষীণদৃষ্টি কাজীসাহেবের নিকট 
এমৃছ বাতির আলোয় ছবি আক অসম্ভব বলিয়া বোধ 
হইল। কাজীদাহেব স্তব্ধ মুগ্ধ হইয়! দাড়াইয়া৷ দাড়িতে 
হাত বুলাইতে লাগিলেন। 

রজত ফিরিয়া তাকাইল, কাজীসাহেবের ভাবে-ভর! 
ভাসা! ভাসা চোখের উপর তাহার দীপ্ত চস্থু চশমার 
কাচ ভেদ করিয়া গিয়৷ পড়িল। তাহার জটার মত 
কেশ, গৈরিক বেশের উপর চোখ বুলাইয়। মৃদু হাসিয়! 


রজত আবার ছবিতে মন দিল। 
স্কাজীসাহেৰ একটি গান মৃদু গুগরণ করিতে করিতে 
ঘর হইতে বাহির হইয়। আম্িলেন। বাকী রাতটুকু আর 


তাহার ঘুম হইল না। 

পরদিন প্রভাতে চায়ের টেবিলে যখন রজত যোগেশ- 
বাবুকে জানাইল, সে আজই চলিয়া যাইতে চায়, রমলা 
কিন্বা মাধবী কোন কথ। বলিল না, কেহ কাহারও মুখের 
দিকে তাকাইতে সাহপ করিল না, আশ্চরয্যাম্বিতও হইল 
না, যেন এ ঘটন। ঘটিবে তাহা। তাহারা জানিত। যোগেশ- 
বাবুও বিশেষ ছু আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, 
যদি সুবিধা বোধ না হয় তিনি জোর করিয়া রাখিতে 
চান না। গতরাত্রির মদের ঝৌকটা তখনও তাহার যায় 
নাই। রজত বলিল--কলিকাতায় যাইয়৷ আর-একজন ভাল 
আরিষটকে পাঠাইয়। দিবে। 


৪৯০ 


রজত তাহার জিনিষগুলি গোছাইতেছিল, চাম্ড়ার 
ব্যাগ খুলিয়া! ' ছোটখাট জিনিষগুলি সাজাইতেছিল। 
নিঃশকে রমলা! ঘরে প্রবেশ করিল, অর্ধেক ভেজান 
দরজার কাঠে ঠেস দিয়! ধাড়াইয়া তাঁহার চিররহস্যভরা 
স্থরে বলিল,-_-আপনি সত্যিই চলে যাচ্ছেন? 

ক্ষণিকের জন্ত রমলার লোধরেণুর মত রাঙা মুখের 
দিকে চাহিয়! রজত রংএর বাক্সট! শেভিংএর সরঞ্জামের 
পাশে গাখিল। 

চুলগুলি দোলাইতে দোলাইতে রমল! বলিল, কেন 
ভাল লাগল ন1? 

রজত রমলার অতঙ্সম্পর্শ কালো চোখের দ্রিকে 
একটুখানি চাহিয়া বলিল,--অনেক সময় খুব ভাল 
লাগলেই চলে যেতে হয়। 

হাসির স্থরে রমলা! বলিন,_-পালিয়ে যাচ্ছেন বুঝি! 

রজত নীরবে তাহার রুমালগুলি গুছাইয়া রাখিতে 
লাগিল। 

দরজাটা দোলাইতে দোলাইতে রমলা! বলিল,_বা! 
আমাদের ছবিগুলে৷ আকা হল না? 

ওই আপনাদের ছবি, বলিয়া! বিছানার কোণ হইতে 
ছুখানি ছবি রমলার সম্মুখে টেবিলে রাখিল। একখানি 
মাধবীর, আর-একখানি রমলার ছবি । প্রথমে আসিয়াই 
মাধবীকে যে রূপে দেখিয়াছিল,_সেই পামগাছের তলায় 
পাঠনিরত। মাধবী । আর রমলার ছবিখানি ভুলাক- 
অঙ্কিত ওমার খৈয়ামের সাকীর মত--জ্যোতনার স্বপ্নভবা 
আলোয় হান্নাহানাকুঞ্জের পাশে লে দীড়াইয়! ৷ 

ছবিখানি টেবিল হইতে তুলিয়া! লইয়া একটু দেখিতেই 
রমলার মুখ শরৎউষার আকাশের মত রাঙা হইয়া 
উঠিল। রজত তখন ধারে ব্যাগের উপর ঝুঁকিয়া কাপড় 
জামাগুলি কোনমতে গু'জিয়া রাখিতেছিল। সেই নত 
দীর্ঘ দেহ বিপধ্যন্ত কেশভরা সুঠাম মুখের দিকে রমলা 
ক্ষণিক চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা! হইল, রজতের 
হাত হইতে ব্যাগটা টান মারিয়া কাড়িয়। লইয়৷ সমস্ত 
জিনিষ ঘরে ছড়াইয়া ফেলিয়। আবার ভাল করিয়! 
গুছাইয়া দেয়। রমলার রাঙা মুখের দিকে কটাক্ষ 
করিয়া! রজত বলিল/_কেমন হয়েছে? 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 


পনির স্পা ৯৫ শর সি সি সপ ও পাচ পা পিপি ৯৩ সপাি পি পি পাপা সা সপ সপ সিপাসটিপাসিত৯ ৯ পাস্পাসিপাসি পা্পিস্পাসিপািপাসিপাসিপািপাসিপাছি পাছি তিতা 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পালি তিতির পসিিসিতী 


দৃপ্তস্বরে রমলা! বলিয়৷ উঠিল,_এ' কাকাবাবুকে 
দেবেন না । 

বাশীগুলি ব্যাগে রাখিতে রাখিতে রজত বলিল,-- 
তবে দিন, বাক্ে পুরে নি, এখনও জায়গা আছে। 

ভীতলজ্জিতভাবে হুকুমের ভঙ্গিতে রমল! বলিল, 
না, এ কক্ষনে। কাউকে দেরাতে পাবেন না। 

রমলার প্রদীপ্রমুখের দিকে চাহিয়। রজত বলিল,-- 
তবে দিন আমি নিয়ে যাই। ও 

রজতের দিকে ক্সিগ্ধ কটাক্ষ করিয়া_-না আমি নিয়ে 
চন্তুম, বলিয়া রমলা ছবিখানি আচলে ঢকিয়া ছুটিতে ছুটিতে 
মিঁড়ি দিয়! উঠিয়। আপনার ঘরে ঢুকিয়। দরজায় খিল দিল। 

বাকী জিনিষগুলি যে-কোনপ্রকারে তাঁড়াতাড়ি 
পুরিয়া রজত বাকৃসট। কোনমতে বন্ধ করিয়া বাচিল। 
চেয়ারটায় যেন অতি শ্রান্ত হইয়৷ বসিয়৷ পড়িল। 

কিছুক্ষণ পরে মাধবী আসমিয়! দরজার গোড়ায় দাড়াই- 
তেই সে ধীরে দাড়াইয়! উঠিল। 

ধীরকণ্ঠে মাধবী বলিল,--আপনি আজ যাচ্ছেন ? 

নম্কঠে রজত বলিল,__ই1। 

মাধবী একটু চুপ করিয়া! দাড়াইয়৷ রহিল। ইচ্ছা 
হইল জিজ্ঞাস করে, কেন চলে যাচ্ছেন, কয়েকদিন বাদে 
গেলে হত না? মনে মনে যাহা ভাব! যায় তাহার সবই 
যদি বল৷ যাইত তবে জীবনে স্থখ বাড়িত কি কমিত 
বলিতে পারি না, তাহাই বোধ হয় ভাল হইত। সে 
যাহাই হউক, মাধবী কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, 
স্থির মূর্তির মত গীড়াইয়! ধীরে বলিল্--_পুস্পুস্‌ ঠিক 





কর্‌তে হবে কি? 

না) মোটরেই যাব। 

আচ্ছা, আমি মনিয়াকে দিয়ে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি। 
সঙ্গে কি খাবার দেব? র্‌ 


--কিছু দেবার দরুকার নেই। 

স-না, রমু কোথায় গেল, সে কি রো, আর পুডিং 
করুবে বল্ছিল-_-আপনার থাকৃতে অনেক অস্থবিধে হল, 
ক্ষমা করুবেন। 

ন্িপ্ধ বিনীতকঠ্ে রজত বলিল,-না, না, আমারই 
যদি কোন দোষ হয়ে প্রীকে, আমায় ক্ষম৷ করবেন 


'৪র্ঘ সংখ্যা ] 


স্থির হইয়া! মাধবী দীড়াইয়া রহিল। এই পদ্মরাগের 
মত রাঙা মুখ, নিখুঁত সৌন্দরধ্যভরা দেহ, এ যেন কত রান্রির 
অশ্রু জমাট হইয়! দীপ্ত গু হইয়াছে, এ যেন মুষ্তিমতী 
বেদনা, ওই শুল্র স্ন্বর কপোলে কত ব্যথাময় ছুঃখরাত্রি 
আঘাত করিয়াছে, কিন্তু কোন চিহ্ন রাখিয়! যায় নাই, এ 
যেন কত ব্যথ! সহিয়াছে, কত ব্যথা সহিবে। এই পরিপূর্ণ 
সৌন্দধ্যময় বেদনার দিকে চাহিয়া! রজতের মাথা নত হইয়। 
আসিল। 

বারান্দার শেষপ্রান্তে যতীনের টুপি দেখা যাইতে মাধবী 
ধীরে সরিয়! গেল । 

_হ্যালো রজট, এ কি, এত ঝিমিয়ে পড়েছ, 0১০০7 
৪ ০1০ 1১০9 1-1169--9:08216--910975,--বলিয়া 
রজতের পিঠ চাপ্ড়াইয়৷ হাতে ঝাকুনি দিয়! হাত পা 
ছুড়িয়া! যতীন লমন্ত ঘর খেন কীপাইয়! তুলিল। 

রঙ্ত ধীরে হানিয়া বলিল,_আমি ত আর তোমার 
মত একটা 73১9017101৩ ০01 17)075-0121008 নই যে দিন- 
রাত সমানবেগে ঘুরুছি আর ঘুরুছি। 

-_তা বটে, তোমরা আটটি । 

-__হা, আমর! ভাই, গ্রীষ্মে অলি, বধ্থায় কাদি, শরতে 
হাসি, বদস্তে উদাস হয়ে বেরিয়ে পড়ি। 

-ড্যাগাবগু আর কি--তোমার চেয়ে আমার কলে 
যে কুলীটা! খাটে সমাজে তার বেশী প্রয়োঞ্জন, জান? 
আরে 0৪801 ? তাই বল, 5০ 5০7, কি হল? 

_এই ত বল্পে, ভ্যাগাবৃণ্ডষ এক জায়গ| বেশী দিন 
সইবে কেন? 

তা বটে, যেখানে যাবে একটা গোলযোগ বাধাবে, 
নিজে টিকৃবে না, আর কাউকে টিকৃতে দেবে না। 

--তুমিও কি আজ যাচ্ছ ? 

_-তা বল্তে পার্ছি না, 0)! ৫০9৪:৫১,_বলিয়া 
যতীন থামিয়৷ গেল।__আচ্ছা, তুমি গুছোও, স্মিথের 
কাছে ঘুরে আসছি, 01667 9-_-বল্গিয়া রজতকে আর- 
এক ঝাঁকুনি দিয় সে চলিয়া গেল। ূ | 

যতীন কিন্তু সত্যই শ্মিথসাহেবের কাছে গেল না। 
সে গেটের নিকট আসিয়া এক পামগাছের কাছে 
দড়াইল। একখানি'চিঠি গাছের তলায় তীরাহত পাখীর 


৬২৮৩ রা 





রূমল। 





ৰা ৪৯১ 


পাস পোস্ত পিপি পাস পাট পাস পাতি পাস পি পাটি পান পাঁিিসটি পা সিপাছি পািপাসিপাস্টিপাছি ৫ ৯াসিপাছ পাস তত 


মত আনিয়া পড়িল। দৃঢ়হত্তে খামখানি তুলিয়া 
ছিড়িয়৷ পড়িঙগ। আইভারি-ফিনিস কাণ্থজের এককোণে 
এক লাইন লেখা । তাহার চোখ নাচিতে লাগিল, 
মুখ দৃঢ় একটু রুম্ম হইল। কাগজখানি হাতের মুঠায় 
পাকাইতে পাকাইতে প্যান্টের পকেটে পুরিয়! সে একবার 
লালবাড়ীটার দ্রিকে চাহিল, তারপর একটু টলিতে 
টলিতে মোটরের দিকে অগ্রসর হইল । মোটরে উঠিয়া 
আর-একবার বাড়ীটার লাল পথের দ্দিকে চাহিল। 
ইউক্যালিপ্টাস্‌ গাছের সারির পাশ দিয়া মাধবীর শাড়ীর 
লাল পাড় লাল কাকরের উপর লুটাইয়া অদৃশ্ত হইয়া 
গেল। সেই সময় রজত যদি ডুইংরুমের সম্মুখে বারান্দার 
কোণে থাকিত তবে সে হয়ত তাহার স্থটকেসে রংএর 
বাক্সটা তখনও ভবিত না, কিন্ধ তখন সে একট! সিক্কের 
রুমালের মধ্যে রমলার একটি ছোট ছবি রাখিয়া বাকৃস বন্ধ 
করিতেছিল। আর তাহার উপরের ঘরে রমলা তাহার 
বাকৃস খুলিয়৷ শাড়ীগুলির তলায় নিজের ছবিখানি 
রাখিতেছিল। 

যতীনের মোটরের পেছনে-ওড়ানো৷ লালধূলি দেখিতে 
দেখিতে মাধবী ধীরে ধীরে গেটের দিকে অগ্রসর 
হইয়। তাহার প্রিয় পামগাছের তলায় আসিল। মোটরের 
শব যখন দূরে মিলাইয়। গেল, সে কাকরের উপরই যেন 
অতি পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া! পড়িল। শৃন্যমনে রৌদ্রভরা 
প্রান্তরের দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশ - আলোক 
অতি উদাস, চারিদিক নিনুম, যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি । 

কাজী সাহেব তখন খোগেশ-বাবুকে জেবুমেদার 
কবিতা শুনাইতেছেন__ 

গুফতম্‌ আজ্‌ ইশকে বু্তা 
আম দিল চে হাসিল কর্দাই। 
'ুফৃত্‌ মার! হাসিলে জজ 
নালাহয়ে হাম্‌ নিস্ত, ॥ 
ভালবাসার অনেক কথাই ত বলা হইল, কিন্তু ওরে 
আমার মন, তুই কিলাভ করিলি? মন উত্তর করিল,_- 
অশ্রমাল! ভিন্ন আর কিছুই নয়। 
১৩ 


নীলসমুদ্রের তীরে সোনালী বালুকার সমূদ্র__ক্রোশের 


৪৯২ 


ক তি পাসিতীসসিতীস্টিসি 


পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ। অনন্তের চিরচঞ্চল 
চিরকল্পোলময় ন্গিষ্কণীল রূপের পাশে চিরস্থির বিরাট 
শৃন্যতাময় উদাস স্তব্ধ ধূসর রূপ--তাহার উপর চির- 
জ্যোতির্দয়ের গমনাগমনের পদরেণু জ্যোতিষ্ষমগুলের 
নর্তনমঞ্চ অনস্তব্যম ॥ 
রাত্রির রহস্যময় অন্ধকারের ভিতর ধুসর বালুভূমির 
উপর দিদা! একথানি জীর্ণ থঙ্জুরপরাচ্ছা্দিত গরুর গাড়ী 
চলিয়াছে। কয়েকখানি কালে! মেঘে দখমীর চাদ 
ঢাকিয়া গিয়।ছে, ছোট ছোট দৈত্যের মত ছিন্নকালো 
মেঘভর। আকাশের তারাগুলি পথহার1 শিশুদের মত 
করুণ নয়নে তাকাইয়। আছে--পথহীন জনহীন ভূমি 
অন্ধকারের সহিত মিশিঞ1 গিয়াছে, চারিদিকে তিমির- 
রাত্রির মায়া, তাহার মধা দিয়া মানবের এই অতিপ্রাচীন 
যানটি রাত্রির পরপারে কোন অরুণ-লোকের যাত্রী । 
গরুর গাড়ীটি একটু বেগে চলিতেছে, তাহার কেরো- 
সিনের ল্নের স্ব আলো! বালুকারাশির উপর ঝক্ঝক্‌ 
করিতেছে, শীর্ণ গরু দুইটি মাঝে মাঝে ঝিমাইয়! 
পড়িতেছে, আর বিড়ি টানিতে টানিতে উড়িয়। গাড়োয়ান 
তাহাকে পুচ্ছ মলি! ঠেলা দিয়া জাগাইয়া দিতেছে ; 
তারাগুরির মত করুণ চোখে চাহিয়া গরু দুইটি মেঘাচ্ছন্ন 
পথের দিকে অগ্রসর হইতেছে, গপার ঘণ্টাগুলি বাজিয়। 
চুউঠিতেছে,_কতদূর আর কতদূর? 
গাড়ীর ভিতর বহক্ষণ নিদ্রা যাইবার বৃথা চেষ্টা 
করিয়া মে যুবকটি মাথার চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে 
উঠিয়। বপিল, পে রঙ্গত। পিছনের ঝাপি তুলিয়া দিয়া 
ছাউপির গায়ে এক বালিশ রাখিয়া তাহাতে হেলান 
দিয়া বলিফা সে একটা! চুরুট ধরাইল। চারিদিক মৃত্তাপুরীর 
মত নির্জন, ছায়ায় ভরা, সমুদ্রের কলোল হুদুরদেশের 
্বপ্ের মত, বুকচাপ! দীর্ঘনিশ্বাসের মত অতি মুছু বাতাস 
বহিয়। বালুকারাশি কাপাইয়া পিরপির করিয়া বহিতেছে, 
একটি তারা মাথার অতি নিকটে জলিতেছে, তাহা . নিশ্বাস 
যেন গায়ে লাগিতেছে। রজতের গ! “সিরসির করিতে 
লাগল, কিন্তু পায়ের কাছের চাদরটা টানিয়! লইতেও 
কুড়েমি ধরিল। এই তৃণহীন জীবহীন পথহীন বালু- 
সমুপ্রের উপর দিয়া রাত্রির অন্ধকারে কোথায় তাহার 





প্রবাী-স্শ্রাবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


যাত্রা! কোনারকের থে শিল্পসৌন্দধ্য তাহার মনকে 
টানিয়া লইয়া চলিগাছে, পাত্রিপ্রভাতে তাহার ত দেখ! 
মিলিবে। কিন্তু? ধীরে সে চাদরটা তুলিয়া লইয়। পায়ে 
জড়াইল, চিররহস্থময় আজন্-ঈপ্িত দুইটি কালোচোখ 
তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। এই অসীম স্তন শুন্তত! 
ছাড়াইয়! অন্ধকার ছাড়াইয় সে চঙগিয়াছে পথের কোন্‌ 
সঙ্গিনীর জন্ত, কোন্‌ কগের' কথাগীতের জন্ক, কোন্‌ মুখের, 
দী্ঘ আলোর জন্য প্রাণ ভূষিত উৎ্কঠ্ঠিত হইয়। উঠিয়াছে। 

একটি ভোট নদীর তীরে গাড়ী আসিয়া পৌছাইজ। 
অন্ধকার রাত্রির চোখের জলের মত নিরাখিয়া নদী 
মরুভূমির বুক হইতে উৎসারিত হইয়া অতি ধীরে বহিয়! 
যাইতেছে । কয়েকটি পাখীর ভানার শব্দে আকাশ 
শিহরিয়া উঠিল, মেঘ সরিয়। গিয়া টার্দের আলো দেখা 
দিল, বাতাস জোরে বহিতে লাগিল । নদীজলের 'ছল- 
ছল শবে রজত যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। 
অন্ধকারের বুকে কোন্‌ তির আলোর জন্য প্রাণের 
কান্নার মত এই নদীটি! 

ধীরে ধীরে রজত গাড়ী হইতে নামিয়। লোহ!- 
বাঁধানো! পাহাড়ে পাঠিট লইয়া নদীর তীরে আসিয়া 
ধাড়াইল। চারিদিকে কালে। ছায়ার মায়া, ঠাদ হইতে 
ঝরিয়া-পড়া আলো সে অগ্ধকারে বেন পথ হারাইয়| 
ফেলিয়াছে। নদীর পরপারে কয়েকটি মানুষের ক শোনা 
যাইতেছে, কয়েকটি উড়িয়া! পা্বীবেহারাদের গুধরণ, 
ছুইটি আলো! মিটিমিটি জলিতেছে। 

এই জল, আলো, মানুষের ক শুনিয়া রজতের 
মন ধেন সচেতন হইয়া! উঠিল। ধীরে নদীর ভীবে 
বসিল। সহস| পরপারের মায়ালোক আগ্ডনের র*এ 
র্ভীন হইয়া উঠিল। উড়িয়। বেহারাগুলি আগুন 
জ্ঞালাইয়। তামাক খাইনে, বসিয়াছে। আগুনের রাঙা 
শিখার চারিদিকে গোল হইয়। তাহার বসিয়াছে। 
তাহাদের কালে! মুখ হলুদের রঙে ছোপানো। নিকটে 
পান্ধীর উপর হেলান দিয়। দীড়াইয়। এক তরুণী মূষ্তি, ঠিক 
একখানি ছবির মত, মুখ ঠিক দেখা যাইতেছে না শুধু 
তাহার শাড়ীর ঝলমলানি আর কথার স্থুর আর তাহার 
স্ৃতীক্ষ সুম্পষ্ট ছায়৷ অগ্নিশিখাময় পটে ছবির মত আকা । 


৪র্থ সংখ্যা | 


গরুরগাড়ীখানি যখন নদী পার হইয়া অপর তী 
আসিয়া পৌছিল তখন পান্ধী সম্মুখে বহুদূর পথ অগ্রপর 
হইয়া গিয়াছে । রজত দূরে মরীচিকার মত পাক্কীর 
আলোর দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ী মৃদু আর্তনাদে 
চলিতে লাগিল। 
দুরে অন্ধকারে গাছের ছায়ায় একটি ছোট গ্রাম 
স্বযৃপ্ত। মাঝে মাঝে এক-একটা গাছ যেন পথের ধার 
হইতে মুখ বাড়।ইয়। আবার অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে, 
অন্ধকারের ভিতরে হরিণের পাল কোথায় ছুটিয়া গেল। 
যাত্রাপথের বিভীষিকা যেন কাটিয়া যাইতেছে, বিরাট 
শূগ্ঠত। প্রাণের হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে,__লক্ষ- 
কোর্টি তারার গমনাগমনের ছন্দ, কত খত কীটপতঙ্গের 
রিনিঝিনি। এ পৃথিবী জুড়িযা যাত্রার সহিত রজতও 
চলিয়াছে। 
ধীরে বাশীটি লইয়৷ রজত একটি গানের সর বাজাইতে 
লাগিল, পিছনে-ফেলা নদীর কালে! জল যেন বালুতটের 
কানে কানে তাহারি গানের কথা কহিয়া যাইতে 
লাগিল, 
“আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান 
তার বদলে আমি চাইনি কোন দান ।” 
সন্মুখপথে পান্ধীতে বসিযা রমলা! পান্ধীবেহাগাদের 
করুণ গুপ্করণধ্বনির সুরে সরে গাহিতেছিল-_ 
“এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান, 
ভূল্তে সে কি পার ভুলিয়েছ মোর প্রাণ ।” 
গান্ধী ও গরুর গাড়ী চলিয়াছে, আলো-অন্ধকারের 
ন্নোতের ভিতর দিয়া । দুইধাত্রী পরস্পর হইকে বহু- 
দূরে, তবু তাহার! পরস্পরের সঙ্গ অনুভব করিতেছে। 
একে একে তারা নিভিয়। যাইতেছে, জ্যোতন্সা ম্লান 
হইয়া আপিতেছে, বাতাস থামিয়। গিয়াছে। আসমুদ্র 
চন্ত্রভাগা উার আলোক-আ্রাধারে স্তব্ধ | জ্যোতির্খয় সন্তান 
জন্মের গ্রসববেদনার মত সমস্ত আকাশ কাপিতেছে। 
পূর্ববাকাশে রক্তবিন্দুর মত এক অগনিস্ফুলি জলিয় 
উঠিল, ধীরে ধীরে দিকে দিকে অগ্নিশিখ| নাচিয়। 
উঠিতেছে। | 
রক্ষত গাড়ী হইতে নামিয়া ,লাঠি হাতে করিয়া 


রমলা 


৪৯৩ 


২ সি সপ সপ সি সিসি এ সপাসিপাস্পিপা 


পূর্বাকাশে অনল-ভর! মেঘগ্পের দিকেনচাহিয়া গাড়ীর 
আগে আগে চলিল। কাধ বদ্পাইতে সম্মুখে পাস্থী 
একবার থামিল, তাহার তরুণী আরোহিণী নাঁমিল, 
উষার পক্তমায়ায় রজত তাহার স্বপ্রমুধ্ঠি আবার দেখিতে 
পাইল। 

হাজারিবাগের পথের সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়িল। 
সেই যে অন্ধকার রাত্রির দিকে ঝুঁকিয়া-পড়া তীর-বেধ! 
নীড়-হার! পাখী যাত্রা করিয়াছিল, সে যেন জ্যোতির্য় 
লোকের দ্বারে আপিয়! পৌছিয়াছে, সমুদ্রের জলে ন্সাত 
নিশ্মল ছুই পাখা মেলিয়া আবার নব আলোকের যাত্রা 
স্থরু করিয়াছে । 

আকাশবীণার স্বণণতন্ত্রীতে আলোকেরু জয়গান 
বাজিয়! উঠিল; পৌছিয়াছে, অন্ধকার রাত্রি পার হইয়া 
জ্যোতিম্ময়ের দ্বারে আসিয়া! পৌছিয়াছে। তিমিরছুয়ার 
উন্মুক্ত করিয়ু, তিনি আবিভূতি হইয়াছেন। গলিত 
সোনার মত আলোর ধার! পূর্বাকাশ হইতে ঝারিয়া পড়িয়া 
সমুদ্রতরঙ্গে রক্ত-তরঙ্গের মত গড়াইয়৷ আসিতেছে, রাত্রির 
কালো পাথরের উপর রাঙা আলোর তরঙ্গ আছাড়ি- 
পিছাড়ি পড়িয়। ভাঙ্গিয়া ধূলিসম চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া দিকে 
দিকে ছড়াইয়! যাইতেছে, বালুভূমি স্ব্ণরেণুর মত ঝিকিমিকি 
করিতেছে, চন্দ্রভাগার তীর্থজল রক্তচন্দন-শোতের মত 
দেখাইতেছে। 


কোনার্কের মন্দির পৃজাপ্রদীপের শিখার মত 
জলিতেছে। তাহার ভগ্নচুড়ায়, তাহার মরুশয্যানিমগ্ন 
পাথরগুলিতে তাহার বনশিখরে. আতগ্তরক্তের প্রলেপ 
মাখানে।, রাঙ। আকাখের পটে পুজারত সাধক-মুস্তির মত 
আকা । হ্ু্য-দেবভার প্রতি মানব-অন্তরের চিরন্তন বন্দনা, 
শিল্পীর এই মানস-কম্ল ধরণীর বুক হইতে উচ্ছ্ৃসিত 
জয়গানের মত এই জনশূন্য সমুদ্রকূলে বালুভূমে শতাবীর 
পর শতাব্দী জাগিয়া আছে, দিনের পর দিন নব নব 
যাত্রীদলের কানে* কানে পাথরের বন্দনাগ্লান বাজিয়া 
উঠিতেছে,_জয়, আলোর জয়, সু্যদেবতার জয় ! 

রাঙা আলোর মায়া ধীরে ধীরে কাটিয়া! যাইতেছে । 
দুধের মৃত সাদা আলো, চারিদিকে প্রথর প্রদীপ আলো। 

তরুণী পান্ধীর ডিতর উঠিয়া বশিয়াছেঃ ছয় বেহচগাপ 





৪৯৪ 


কাধে পান্ধী যেন উড়িয়া চলিয়াছে। দূরে মিললাইয়৷ 
গেল। 

রজত ধীরে গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী চলিতে 
লাগিল। 

সেইদিন সন্ধ্যায় মৈত্রীবনের স্সি্চহায়ায় এক বটগাছের 
নির্জন কোণে রজত ও রমলা পাশাপাশি আসিয়া 
বসিল। সমস্ত দিন ধরিয়া তাহারা কোনারকের মন্দির 
ঘুরিয়াছে, প্রতি শিলা, প্রতি যুষ্ঠি যেন প্রদক্ষিণ করিয়াছে। 
রজত রমলাকে সব বুঝাইয়৷ দিয়াছে_-এই উড়িব্যার 
শিল্পধারার সঙ্গে ভারতের অন্ শিল্পধারার যোগাযোগ, 
ইহার শিল্পগ্রণালীর কৌশলগুলি, সু্ধামৃত্তি সন্ধে কোন্‌ 
পণ্ডিত কি ব্লিয়াছেন, রাজহ্তীর সুবিপুল গান্ভীধ্যময় মুক্তি, 
অরুণ-অশ্থে গতির ভাবাত্বক মুষ্তি, ইত্যাদি নানা কথ! 
বলিয়৷ সালাঙ্ছুল নরমিংহের এই আশ্চধ্য শিল্পকীন্তির 
ব্যাখ্যা করিয়াছে ৷ 

সমন্ত দিন বাহিরের কথাই হইয়াছে, ছুই জনের 
মনে যে কথাগুলি কানায় কানায় ভরা ছিল, সে 
মনের কথ! কেহ কিছুই বলে নাই। 

ছইজনে পাশাপাশি বলিল, চারিদিকে আলোছায়ার 
মায়া, সম্মুখে একাদশীর চন্দ্র উঠিতেছে। 

রমলা ধীরে বলিল-_আচ্ছা, তুমি অমন করে” চলে' 
গেলে কেন? 

ধীরে রমলার হাত শিজের হাতে টানিয়া দ্জত 
বণিল-সে আর-একদিন বল্ব, আজ থাক্‌-_-আচ্ছা 
তুমি যতীনের বিয়েতে গিয়েছিলে ? 

রমসা বলিল - না যাইনি । তুমিও যাওনি? 

আঙ্গুলে আঙ্গুল জড়াইয়া ধরিয়া রজত বলিল-_ 
আমি ত কল্কাতায় ছিলুম না। চিঠিটা কল্কাত ঘুরে 
আগ্রায় যায়, সেদিন তাজমহল দেখে ফির্ছি, ঘরে 
এসে দেখি একখানা লাল চিঠি, সত রাত সেখানা 
খুল্তে সাহস হয়নি। 

ও)_বলিয়া রমলা হাপিয় উঠিল, গাছের পাতাগুলিও 
(মে হাসিতে নাচিয়! উঠি । 

রজত বপিল,_হা, পরের দিন খন খুলে পড়্লুম 
মাধৰীর সঙ্গে বিয়ে- 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২১ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তারপর, কি কর্‌লে [বণিগা রমলা ছুষ্টামিভর| চোখে 
চাহিল। 

তাহার হাতের মোনার চুড়িগুশি নাড়িয়া টুং টুং মিহি 
শব্দ করিতে করিতে রজত বগ্গিল,_-তঙ্নি প্যাক করে 
ষ্টেশনের দিকে ছুট্লুম। 

বিয়েতে বেতে ? 

-না। 

রমলার মুখের দিকে বিছ্যুৎ-কটাক্ষ করিয়া রজত 
বল্গিল_-তোমার সন্ধানে। ভাব্লুম সৌন্দধ্যলক্ষ্মী যখন 
বাধা পড়েন নি, একবার ত দেখা পেযেছিলুম এই পাথরের 
রাজো, কবর ঘুরে শিল্পনুন্দরীর সন্ধান করে, আর 
কি হবে। 

শিল্প দেখার নাম করে' বেশ দেশে দেশে ঘুরে 
বেড়ান হয়েছে ! কোথায় কোথায় গিয়েছিলে ? - 

_-দিল্লী, আগ্রা, অমৃতসর | 

_-বেশ, দ্রিব্যি একা একা বেড়িয়ে আসা খল !__জান, 
তোমার জন্যে এবার আমার পরীক্ষা দেওয়৷ হল না? 

হাতে হাত জড়াইয়া রজত বলিস--আর তোমার 
জন্তে আমার একথানাও ছবি শ্বাকা হয় নি, আর কিছুদিন 
হলে 587৮6 করিয়ে ছাড়তে । 

কাধে কাধ ঠেকাইয়া দুইজনে বসিয়া! রহিল । 

রমলা” ধীরে বলিল--আচ্ছা, জীবনটা কি মজার, 
নয়? পৃথিবীটা মাঝে মাঝে এমন অদ্ভূত লাগে, যখন 
ভাব্তে বমি কিছুই বুঝ্তে পারি না। 

তাহার চুলগ্ুলি লইয়৷ খেলিতে খেলিতে রজত বলিল 
__বুৰ্তে না চেষ্টা করাই সবচেয়ে ভাল, ততক্ষণ পিয়ামনা 
বাজালে-_ 

রমলা ধীরকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল-_আঙচ্ছা 
ধরো, সাত মাস আগে, তুমি কোথায় ছিলে, আমিই বা 
কোথায় ছিলুম, কেউ কাউকে জান্তুম না ত, মাঝে মাঝে 
ভাবি কে যেন টেনে শিয়ে যায়, সে কি ঘটাবে, কি 

খাবে, কোন্‌ পথে নিয়ে যাবে, কত লোক তাকে কত 

কি বলে, কেউ বলে ছ৪6৪, কেউ 1:00175900089,, কেউ 
(50, কেউ 145 1018, আমি কিছুই বুঝতে পারি ন1। 


রথ সংখ্যা ] 


৯ পা পাটি তা পানি পতি পাটি পাখি পারি তত 


বীর রমলার কাধে হাত রাখিয়া রজত বলিল।-কি 


দর্কার বুঝে? চেয়ে দেখ কি সুন্দর রাতট;--এই সাগর 
আর মরুভূমির মাঝে মন্দিরটা_-এর দিকে চাইলেই ধেন 
মনে হয় মান্য শুধু সাগর ডিডোক্নি, মরুভূমি পার 
হয়নি, বারুদ কামান তৈরী করেনি, দে মনের আনন্দে 
সৌন্দর্য্যের স্ষ্টি করেছে । 

অতি মিষ্টি গলায় রমলা! ড!কিল,_এই ! 

রজত ধীরে উত্তর দিল,_কি? 

একটু থেন ভীত হইয়া রমলা বলিন,_-ওদিকে কিসের 
শব হচ্ছে। 

রজত একটু হাসিয়া বলিল,__সাপটাপ হবে। 

রমলা! একটু গম্ভীর স্থরে বলিল,__আচ্ছা, যে এমন 
স্থন্দর রাত, এমন চাদের আলো সষ্টি করেছে, তার সাপ 
স্থষ্টি কর্বার কি দর্কার ছিল, যদ্দি সাপকে স্থন্দর করেই 
তৈরী করলে, তার মুখে বিষ ভরে” দিলে কেন-_ 

রজত বলিল,_এক হাতে প্রাণ আর এক হাতে মৃত্যু, 
এক হাতে ফুলের মালা আর এক হাতে বজ্জ--থাক্‌ ওসব 
কথা । দেখ, ওটা সাপ নয়- একটা হরিণ, কি হ্ুম্দর চোখ 
ছুটো! নয়? 


উপন্ষদে শিক্ষা-প্রণালী ও হ্বিদযায় ব্রাহ্মণের প্রভাব 


কি পি পি পা সি পাসটি পা পাটি তত ৮৬ 


৪৯৫ 


পরখ ৮৯ ৫৯ পাটি পাতিল সিসি ০ 


না উচ্দুসিত হই বগিয়া উঠিল-১৭ 1 

রজত হাতের সহিত হাত জড়াইয়া ঝলিল,_-তোমার 
সেই 785 10007. 91106511206 10 500 ৪ 0127 
৪5 0/19টা আরম্ভ করন1। 

রমলা রজতকে একটু ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়৷ বলিল, 
- যাও । 

বজত আবার সরিয়া বসিল, রমলার আচ্গুর-আঙ্কুল- 
গুলি ধরিল । রমলার মনে হইল রজতের দেহ যেন 
একটি বাশী, রক্তধারার ছন্দে কি স্থর বাজিতেছে তাহা 
তাহার দেহের স্পশে অনুভব করিতে লাগিল। আর 
রজতের কাছে রমলা মৃর্িমতী সঙ্গীত, পথহারা সমস্ত 
রাগরাগিণী যেন তাহার মধো আশ্রয় লাভ করিয়াছে। 
হাতে হাত জড়াইয়া দুইজনে বলিয়া রহিল। * 

তাহাদের ঘেরিয়! পিছনে বনের অন্ধকার ঘনাইয়! 
আসিতে লাগিল, মন্দিরের প্রতি শিলায় মৃদঙ্গের মত 
জীবনকল্লোলময় কোন্‌ নী ব সঙ্গীত বাজিতে লাগিল। 
সম্মুধে একে একে তারা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, সোনালী 
বালুচরে জ্যোতস্সা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল । 

(ক্রমশঃ) 
শ্রী মণীন্ত্রলাল বন্থু 


উপনিষদে শিক্ষা-প্রণালী ও ব্রহ্মবিদ্যায় ব্রাহ্মণের প্রভাব 


আশ্রম বিভাগের উদ্দেশ্ঠ ও প্রাচীনত্ব। 

পূর্বে ছ্বিজাতিগণের জীবন চারি আশ্রমে বিভক্ত 
হইত এধং তাহার প্রথম আশ্রম কেবল বিস্যাশিক্ষার 
জন্যই নির্দিষ্ট ছিল | গ্রন্থংক্ষর-জ্ঞানেই এ শিক্ষার 
পর্ধাবলান হইত না ইহা বিষ্ভার্থীর সমগ্র জীবনকে 
নিয়মিত করিয়া তাহাকে ভবিষ্যতের ছুঃখকষ্ট সহ করিবার 
উপযোগী করিয়া তুলিত। এজন্যই ইহার নাম হইয়াছিল 
'আশ্রম' [ শ্রম তপসি খেদে চ]। এন্ূপ আশ্রম-বিভাগ 


পরবর্তী কালের প্রবর্তন নহে; উপনিষদ গ্রস্থেই আমরা 











স্পা 


* মেগিনীপুরে ব্য সাহিতা-সন্মিলনের অধিবেশনে পঠিত। 





রক্ষচধ্য :১), গৃহস্থ (২), বানপ্রপ্ক (৩) ও সঙ্গ্যাস (৪) এই 
চতুরাশ্রমের স্পষ্ট নির্দেশ দেখিতে পাই। 

খক্সংহিতা (৫), তৈত্তিরীয় সংহিতা (৬), অথর্বব- 
সংহিতা (৭), উরে ক্রাঙ্গণ (৮), তিতিরীয আদ্মণ (৯), 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(5) 
(৮) 
(৯) 


ছাদে! ২,২৩১ 1৮, ১৫) 

ছানে। ৫) ১০, ২। ৮, ১৫ 

ছান্দো ৫, ১০ ১। 

বৃহ ৪১৪) ২২, ছান্দে। ২, ২৩, ১। শ্বেতা ৬, ২১। 

খ্খকু সং ১৯, ১১৯, €। 

তৈত্তি সং ৬, ৩, ১০ ৫। 

অথর্ব ৬, ১০৮) ২। ৬, ১৩৩,৩। ৭১১৭৯,৭ | ১১১৫,১। 
এত ব্র! ৫১১৪ ২২,৯। 

তৈত্তি ব্রা ১,৭,৬,৩। 


গতপথ ব্রাহ্মণ (১), গোপথ ত্রাক্গণ (২) গ্রর্ভৃতি বৈদিক গ্রন্থে 
দর্বত্রই বিশেষ ভাবে ক্রহ্মচধ্যাশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। 


-উপনয়নের সহিত শিক্ষার সন্বন্ধ। 


সাধারণতঃ অষ্টম হইতে ষোড়শ বর্ষের মধ্যে উপনয়ন 
সংস্কারে দীক্ষিত হইয়া (৩) ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীকে প্রথম 
আমে প্রবেশ করিতে হইত। প্রাচীন যুগে বিশ্াশিক্ষার 
সহিত উপনয়নের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা প্রচলিত 
আধুনিক ব্যবস্থা দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। উপনিষদে 
দেখা যায়--সকল প্রকার উপদেশের প্রারস্তেই উপনয়নের 
আবশ্যকতা ছিল (৪)। 

ইহা নিশ্চয়ই আধুনিক উপনয়নের মত বৃহৎ অনুষ্ঠান 
ছিল না। ধর্মশান্তে প্রতোক বেদ অধ্যয়নের জন্য পৃথক 
উপনয়ন ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে (৫) বোদত্রয়ীর 
সারভূত গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ায় একবার সংস্কারেই 
ধক্‌, সাম, ও যজুঃ এই তিন বেদের অধ্যয়ন চলিতে 
পারিত ও অথর্বববেদ পাঠের জন্য পুনরুপনয়ন আবশ্যক 
হইত (৬)। পূর্বে কেবল বিগ্যাশিক্ষার জন্যই এই সংগ্কার- 
টির প্রয়োজন হইত; তগ্থি্ন ইহার অন্য কোন মুখ্য 
উদ্দেশ্য ছিল ন1 (৭) 

প্রাচীন যুগেও অধ্যঘনন ক্রাঙ্গণের আবশ্যক ছিল। 

দেখা যাইণতছে-_বেদাধ্যয়নের জন্তই উপনয়ন সংক্কারের 
প্রয়োজন) স্থতরাং এ সংস্কার থেদিন হইতে দ্বিজাতি- 
গণের অপরিহাধ্য অনুষ্ঠান রূপে প্রবর্তিত হইল (৮), 
বেদাধ্যয়নও সেদিন হইতে তাহাদিগের অবশ্যকর্তব্য 
রূপে নির্দিষ্ট হইল। ইহার প্রাচীনত্ে কোন সন্দেহই নাই । 
অন্ুপনীত ব্রাঙ্গণের কল্পনাই যেন অসম্ভব বলিয়া মনে 
হয়। সংহিতা (৯) ্রাহ্ষণ (১০) শরস্ৃতি প্রাচীন রথে 


(১) 


(২) 


শত ব্র। ১১,৩১৩,১ 1 ১১১৩,৩)৭। 

গে। ব্রা ১২,১-৮। 

(৩) আশ্ব গু ১,১৯। 

(৪) ছানো। এরি ১৮। 

(৫) আপ ধন্মনুত্র ১,১১,৮-৯। 

(৬) টবতানসৃত্র ১,১, ৫। 

(৭) উপনক্বনং বিদ্যার্থন্ত শ্রতিতঃ সংস্কারঃ (আপন্তম্ব ১,১১১,৮ : | 
(৮) শ্যজ্ঞোপবীত্যেবাধীয়ীত” তৈত্তি আর ২,১,৩। 

(৯) অধর্বব ১১,৫,৩। 

(১০) শত ত্র। ১১,৫,৪। 


প্রবাসী--শ্রাবণঃ ১৩২৯ 


পাপ সপ্ি তত পস ৫৯৯৫৯৫৯১৩৯৫ ৯৩২০ ৯৫৯৫ ২প৯৫৯ ০ সপ ৯৩৬ ৩০ পা ৩৬৩৭ পাত 


(১) 2771. 0 276 012/15775) 10805561) 0, 369. 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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উপনয়নের উল্লেখ পাওয়! যাঁয়। ুতরাং “ছান্দোগ্যো- 


পনিষদের সময়েও অধ্যন ব্রাঙ্গণের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া 


পরিগণিত হয় নাই” এরূপ সিদ্ধান্ত (১) সমীচীন বলিয়া 
মনে হয় না। “আমার বংশে কেহ লেখাপড়া না 
করার দ্বন্ত নিন্দাভাজন হন নাই” আরুণির এই উক্তি (২) 
হইতে কেবল ইহাই জানিতে পার! যায় যে তখনও 
কোন কোন বংশে অবিদ্ধান্‌ ব্রাঙ্গণ ছিলেন। কোন 
মর্খকে দেখিয়াই তাহার দেশে অধ্যয়নের বিধান নাই, 
এমন কথা বল| যায় না; কারণ বিধান থাকিলেও 
সকলেই মেধাবী হইতে পারে না। বরং আরুণির উক্তি 
হইতে ইহাই মনে হয় ঘে পরবর্তী কালের মত (৩) মে 
যুগেও বিগ্যা হীন ব্রাহ্মণ বিশেষ নিন্দাভাজন ছিলেন । 
গুরুকরণ। 

পিতা ম্বয়ং অধ্যাপক হইলে কখন কখন পুত্র স্বগৃহেই 
উপনীত হইয়া পাঠারস্ত করিতেন (৪); কিন্তু অধিকাংশ 
স্থলেই ব্রতনিয়মাদির সম্যক পরিপালনের জন্য বালক অন্য 
ুরুর নিকট প্রেরিত হইত (৫)। প্রসিদ্ধ বিদ্বান আরুণির 
পুত্র শ্বেতকেতৃকেও সংঘম-অভ্যাসের জন্য গুরুগৃহে 
যাইতে হইয়াছিল; যথারীতি কঠোর ব্রক্ষচধ্যের পর 
গৃহে ফিরিয়া তিনি পিতার নিকট গভীরতর বিষয় শিক্ষ। 
করিয়াছিলেন (৬) | বিদ্যার্থিগণ নাণাস্থান পধ্যটন করিয়। 
একাধিক গুরুর নিকটও অধ্যয়ন করিতে পারিতেন (৭)। 
বেদ প্রভৃতি সাধারণ পাঠ্য বিষয়গুলি গুরুর নিকট 
অধ্যয়ন করিয়া ধর্মজিজ্ঞাসাঁ ব্রহ্ষজিজ্ঞাসা প্রভৃতি বিশেষ 
বিশেষ জিজ্ঞাসার জন্ত ব্রঙ্চচারিগণ আবশাক হইলে অন্ত 
কোন বিশেষজ্ঞের নিকট যাইতেন | 

মদ্রদেশে পতঞ্চলে. ষজ্ঞবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ কাপ নামে 
এক পণ্ডিত ছিলেন। এঁবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য বহু 


চ্ 














(২) “ন বৈ দোম্যান্মৎকুনীনোইননুচ্ ব্রঙ্গাব্ধুরিব ভবতি” 
(ছান্দো ৬,১,১) * 
“তপ/শ্রতাত্যাং যো! হীনোজাতিব্রাঙ্মণ এব সঃ” 
(২.২,৬। পাতগ্রল মহাভাব্যোদ্ধ তক্লোক। ) 
বৃহ ৫১১,১। 
ছানো। ৬,১,১। ৮,১৫ | বৃহ ৬,৩,৬। 
ছান্দে। ৬,১। 
যন্বেখ তেন সে।পনীদ্‌ ততস্ত উদ্ধং বকা (হালে ৭,১১১ )। 


(৩) 


(8) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 


৪র্থ সংখ্যা ] 


বিদ্যার্থী তাহার নিকট যাইতেন (১)। অশ্বপতি বৈশ্বানর 
বিদ্যায় অভিজ্ঞ থাকায় এ বিষয় জানিবার জন্য ছয়জন 
্রাঙ্মণ তাহার নিকট উপস্থিত হন (২)। হ্বশাখীয় গুরুর 
নিকট অধ্যয়ন প্রশস্ত হইলেও বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন 
পণ্ডিতের পক্ষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারিত। 
যনধূর্কবদবিদ্‌ যাজ্ঞবন্ধ্য যজুর্ধেবদ ব্যতীত সামবেদেরও 
অধ্যাপনা করিতেন ৩)। 


গৃহস্থ গুরু ও শিক্ষার কেন্জ্র। 


গুরুগণ সকলেই বনবাসী সন্ন্যাসী ছিলেন না । তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই পরিবারবর্গের সহিত গ্রামে ব। নগরে 
বাস করিতেন (৪)। বিদেহ, কাশী, পঞ্চাল, মর, প্রভৃতি 
স্থান বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। উপনিষদ্‌ ও ত্রাঙ্গণে 
এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় থে কুরুপঞ্চালে বহুপপ্ডিত 
বাস করিতেন (৫) এবং বিদ্যার্থিগণ মদ্রদেশে (৬) ও উত্তর 
ভারতে (৭) অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। 


বিদ্যার্থীর কর্তবা 


গুরুগৃহে বাসকালে ব্রহ্মচারী সর্ববদ। গুরুর নিদেশবর্তী 
থাকিতেন। ভিক্ষান্ন আহরণ (৮), গৃহ অগ্নির রক্ষণাবেক্ষণ (৯), 
'গোপালন (১০) প্রভৃতি কর্ম শিষ্যকে করিতে হইত। 
এসকল কন্ম প্রথম অবস্থায়ই চলিতে পারিত। পরে 
শিষ্য খন গভীরতর বিষয় অধ্যয়নের উপযুক বলিয়৷ 
বিবেচিত হইতেন, তখন তাহাকে নিজের ব্রতানুষ্ঠান ও 
অধ্যয়ন লইয়াই সর্বদ। ব্যস্ত থাকিতে হইত, এ সময়ে 
অবশ্ঠই আর পূর্বের মত গৃহকন্মাদি সম্পাদন কর! 
শিষ্যের পক্ষে সম্ভবপর হইত ন|। 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 


বৃহ ৩১৩,১ ॥ ৩,1১১ 1 

ছন্দে! ৫,১১। 

বৃহ ৩,১,২। 

ছান্দে। ৪,১,২। বৃহ ৩,৩,১। ৩,৭,১। 
বৃহ ৩,১,১। 

বৃহ ৩,৩,১। ৩,৭,১। 

কৌধী ব্র। ৭১৬1 

(৮) ছান্দে। ৪,৩,৫। শত ত্র। ১১,৩১৩, ১। 
(৯) ছানে। ৪,১০,১। শত ব্র। ১১,৩,৩,১। 
(৯০) ছালো। ৪,,৫ 
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৪৯৭ 


ব্রক্ষচধ্যকাল। 


্রাঙ্মণে (১) ও উপনিষদে (২) নানাবিধ পাঠ্য বিষয়ের 
উল্লেখ আছে সাঙ্গ চতুর্কেদ এবং অপরাপর বিষয় 
অধ্যয়ন করিতে হইলে বহুদময় আবশ্বক হইত। 

উপনিষদে বার বংসর, বত্রিশ বৎসর বা তদুর্ধকাল 
অধ্যয়নের উল্লেখ পাওয়া যায় (৩১ গৃহ্াস্থত্রে আটচন্লিখ 
বংসর অধ্যয়নকাল নির্দিষ্ট আছে (৪) | 

গুরুগৃহে থাকিয়া দ্বাদশ বৎসর অধ্যপ্ননই সাধারণতঃ 
প্রচলিত ছিল (৫)। 

কোন বিদ্যার্থী ইহা অপেক্ষাও অল্প সময়ে অধ্যয়ন 
শেষ করিতে সমর্থ হইলে তখনই তিনি গুরুর অন্গমতি 
লইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে পাবিতেন (৬)। 

অর্থ ন! বুঝিয়া কেবল মুখস্থ বিদ্যা নিন্দনীয় হইলেও 
সে যুগেও অর্থজ্ঞানহীন অথচ কল্পকূশল একশ্রেণী যাজিকের 
সত্তা লক্ষিত হইত (৭)। উহার! উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন না 
করিয়াই সমাবর্তন করিতেন। ধাহার! গুরগৃহ হইতে 
ফিরিয়! গৃহী হইতেন তাহাদিগকে স্নাতক বল! হইত। 
সাতক তিন প্রকার--বিদ্যান্সাতক, ব্রতন্নাতক, এবং 
বিদ্যাব্রতন্নাতক (৮) । ধাহারা অধ্যয়নের সহিত 
পালনীয় ব্রতগুলি সম্যক অনুষ্ঠান না করিয়াই সমাবর্তন 
করিতেন তাহারা বিদ্যান্সাতক, যাহারা যথাবিধি ব্রত 
পালন করিয়াও বেদ অসমাপ্ত রাখিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন 
করিতেন তাহারা ব্রতক্গাতক এবং ধাহার। বেদাধ্যয়ন ও 
ব্রতানষ্ঠান এই ছুইটিই পালন করিতে সমর্থ হইতেন 
তাহার! বিদ্যাত্রতক্াতক (৯)। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে 
শেষোক্ত স্াতকগণই আরে বলিয়। সম্মানিত হইতেন (১০) | 


গে ত্র! ১১৯,৯। 

ছন্দে! ৭,১। শৃহ ১১৯,১৮। 
ডান্দে। ৬,১,২:৮,৭,5 | 

পার গৃ২২। 

ছানো। ৬,১,২। আশ্ব গৃ ১,২১,৩ 
আঙ্ব গৃ৯১০২২,৪ | 

পার গৃ ২,৭। নিরুক্ত ১,১৮। 
(৮) পার গৃ২৯৮। মহ।ভাব্য ৪,২,৫৯। 
(৯) গোভি গৃ ৩,৫২২। 

(১) গোভি গৃ ৩৫,২২। 

(১১) গোভি গু ৩৫,২৩। 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
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বিদ্যার্থীর পালনীয় বোত্রত। 

গুরুগৃহে থাকিয়! বেদের বিভিন্ন অংশ পাঠকালে বিভিন্ন 
ব্রত পালন করিতে হইত | সামবেদের আগ্নেয়, এন, ও 
পাবমান পর্ব পাঠের জন্ত গোদানিক ব্রত, আরণ্যকের 
শুক্রিয় ভিন্ন অন্য অংশ পাঠের জন্ত ব্রাতিকব্রত, 
শুক্রিয় পাঠের জন্ত আদিত্যব্রত, উপনিষদ্ব্রাক্মণ পাঠের 
অন্ত উপনিষদত্রত এবং মাজ্যদোহ পাঠকালে জ্যষ্ট- 
সামিকত্রত পালন করিতে হইত (১), এবং সমাবর্তনের 
পূর্বে ব্রদ্ষচারী মহানায়ী, মহাত্রত প্রভৃতি আরও কয়েকটি 

ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন। 

অরণ্যে বণিয় ব্রন্ষচারীর অধ্য্ন। 
ব্রতন্নাতক বা যাজ্িকগণও অধ্যাত্মবিদ্যার সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ উপদেশ না লইয়৷ সমাবর্তন করিতে পারিতেন 
না। বেদের অন্তভাগ প্রত্যেক দ্বাতককে পাঠ 
করিতে হইত; আরপ্যক-বিদ্যা অধ্যয়ন না করিয়া 
কেহই আাতক হইতে পারিতেন না (১)। অরণ্যে বসিয়া 
ব্রতাহ্ঠান করিতে করিতে এই বেদাস্তভাগ পড়িতে 
হইত। অংশ-বিশেষ পাঠের জন্য সময় নির্দিষ্ট ছিল। 
এ সময়ে অবিচ্ছিন্নভাবে অরণ্যবাস সকলের পক্ষে সম্ভব- 
পর নয় বলিয়া কেবল, দিবাভাগে অধ্যয়নকালে অরণ্য- 
বাসের ব্যবস্থাও দেখিতে পাওয়া যায় (২)। ইহা হইতে 
অনুমান হয় যে, স্বাধ্যায়-পাঠ বেমন অচ্ছদ্িদর্শ অর্থাৎ 
ষে স্থান হইতে গৃহের ছাদ দৃষ্টিগোচর হয় না এরূপ 
স্থানে যাইয়া সম্পাদন করিতে হইত (৩), তেমনই বেদের 
রহশ্তভাগও গ্রাম হইতে অল্পমাত্র দূরেও অধীত হইতে 
পারিত। এই অধ্যাত্মবগ্য| শিক্ষার সময়ে সতীর্থবন্থল 
গ্ররুপরিবারের মধ্যে থাকিলে চিত্ববিক্ষেপের আশঙ্কা 
থাকায় গ্রামের বাহিরে যাইয়। অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল 
এবং বোধ হয় এ কারণেই গুরু এক সময়ে একজন 
মাত্র শিষ্ককে আরণ্যক বিষ্যা শিখাইতেন (৪), সাধারণ 
(১) আশ গু নারায়ণীবৃত্তি ১,২২,৪ | নেদমধীয়ন্‌ ন্তকে। ভবতি 
যদ্যপানাদ্বহবধীয়ায়েদমধীয়ং স্তকো! ভবতি। এত আর 
৫,৩)৩)১২। 
(২) গ্োোভি গৃ ৩,২৩৬ 


(৩) তৈত্তি আর ২,১১,১। 
(৪) এত আর ৫৩,৩। এক একর প্রজয়াৎ। 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 


সি পাত পাখি পাস পাঁচ পাটি তি তরি পাটি পাটি পাটি লি পি নস াঁস্ছি তি লি পস্সিীকি পসিসটি পাস পা পাটি পি পাছি ? ৯ ৫ সিসি পা পি তি সিউপসসি পাটি ওসি লসমিপিস পরস্পর 


( ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাঠের মত এক সময়ে বহুবিষ্তার্থীকে উপদেশ দিতেন 
না (১)। 
আরণ্যক ধেমন বানগ্রস্থীর আলোচ্য তেমনই 
্রদ্ষচারীরও পাঠ্য । 

বেদের যে অংশ অরণ্যে থাকিয়া পাঠ করিতে হইত 
তাহা 'আরণাক' নামে পরিচিত। অনেকের ধারপা যে 
তৃতীয়াশ্রমী বনবাস-কালে পাঠ করিতেন বলিয়াই এই 
গ্রন্থের ঈদৃশ নামকরণ হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে অরপ্যস্থ 
্রষ্ষচারীও ইহা পাঠ করিতেন--আরণ্যক নামকরণের 
ইহাও একটি কারণ। আরণ্যক বিষ্ভা বালক ব! 
বৃদ্ধকে প্রদান করিবে না (২) এরপ স্পষ্ট বিধান হইতে 
জানা যায় - যুবক ব্রহ্মচারীই ইহা পাঠ করিতেন । তৈত্বিরীয় 
আরণ্যকে মেধা, খ্যাতি ও ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্ত 
অনুষ্ঠানের উপদেশ আছে (৩); তাহাতে অনুষ্ঠাতা প্রার্থনা 
করেন যে তাহার মেধা বন্ধিত হউক, তিনি যেন খ্যাতিলাভ 
করেন, এবং বিষ্যাথিগণ যেন শতোব।রির মত তাহার 
নিকট অধ্যয়ন করিতে আসে। এরূপ অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা 
্রঙ্ষচারীর পক্ষেই সম্ভব; সংসার-বিরক্ত প্রৌঢ় বানপ্রস্থীর 
পক্ষে নহে। ব্রক্ষচারী আরণ্যক অধ্যয়ন করিতেন এবুং 
বানপ্রস্থাশ্রমে উহার উপদেশগুলি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত 
হইত। বানপ্রস্থী অরণ্যে বসিয়া! সমাগত বিদ্যা্থিগপকে এই 
বিদ্যা শিক্ষ। দিতেন অথবা কৃতবিদ্য গৃহস্থ গুরু শিশ্তের 
সহিত গ্রামের বাহিরে যাইয়। আরণ্যক সম্্ধে উপদেশ 
দিতেন। 

সমাবর্তন । 


এইবূপ বহু কষ্টকর অনুষ্ঠানের পর ন্নাতকগণ গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিতেন। বিদায়কালে আচার্য শিশ্ককে 
তাহার ভাবী জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে কতকগুণি উপদেশ 
প্রদান করিতেন (৪)। ইহাতে অর্ধোপার্জন, বিবাহ, ধর্শ- 


শিক্ষা, নীতিশিক্ষা, অধ্যাপনা, গুরুভক্তি, অতিথিসেবা 


(১) থক্প্রাতিশাখ্য ১৫৩। এক: শ্রোত। দক্ষিণতে| নিবীদেদ্ছ 
বা ভূয়াংস্ত বথাবকাশমূ। 

(২) নবৎসে নচ তৃতীয়ে (এত আর ৫১৩, ৩)। 

(৩) তৈত্তি আর ৭১ ৪। 

(৪) তৈত্তি উপ ১,১১। 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 
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প্রভৃতি অনেক বিষয়েরই উল্লেখ থাকিত। এই উপদেশে 
আমর! প্রাচীন ভারতীয় জীবনের প্রকৃত আদর্শ দেখিতে 
পাই। অর্ধশত্কাবী পূর্বেও বঙ্গের পণ্ডিতগণ অধ্যয়ন 
সমাপ্তির পর একবার মিথিলা, নবদীপ প্রভৃতি বিগ্ভার 
কেন্ত্রগুলি ভ্রমণ করিয়া আমিতেন। এইসকল স্থানে 
নাম না পাইলে পণ্ডিতগ্ণর বিছ্/। সম্পূর্ণ বলিয়। স্বীকৃত 
হইত না। উপনিষদের যুগেও নবীন ক্নাতকগণ এইরূপ 
বিদ্যার পরিচয় দিতে ব্যগ্র হইতেন। সে কালে রাজ- 
সভাগুলি বিদ্যার অন্যতম কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। তথায় 
নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইতেন। ন্নাতকগণ এই 
রাজসভায় বিদ্বান্‌ রাজা বা সভাসদ্গণের সহিত বিচারে 
প্রবৃত্ত হুইয়৷ বিদ্যান্গশীলন করিতেন (১)। এরপ বিদ্যা- 
চচ্চার জন্যই উশীনরবাসী গার্গ্য বালাকি মৎস্য কুরুপঞ্চাল 
কাশী এবং বিদেহ দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন (২)। 
সাতকের জীবিক। 

বিদ্বান্‌ ত্রাঙ্গণ বিছ্া।লোচনার জন্য রাজীর সাহাধ্য 
পাইতেন (৩) এবং যাজ্ঞিক ব্রাঙ্ষণ যজস্থলে যাইয়! 
পৌরোহিত্য গ্রহণ করিতেন--খাত্ধিক্‌ কশ্মে তাহার জীবিকা 
নির্বাহিত হইত (৪)। ত্রহ্ষচারীকে ভিক্ষান্ে জীবনধারণ 
করিতে হইত) কিন্তু গৃহ্স্থের পক্ষে ভিঙ্গাহরণ নিষিদ্ধ 
ছিল (৫)। গুরু সাতককে বলিয়। দিতেন বে তখন 
হইতে ধনোপাজ্জনের দিকে দৃষ্টি বাখিতে হইবে (৬); 
আর কেবল অপরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়! জীবন 
ধারণ কর! চলিবে না। 


ছান্দো ৫, ৩। 

কৌধী উপ ৪, ১। 

ছালো। ৫, ১১, ৫। বৃহ ২,১,১। ৩১১১। 
ছালে। ৯,১*। এত ত্র। ২২, ৯। * 
শত ত্রা ১১, ৩, ৬, ৭। 
তেত্তি উপ ১১৯১। রম 


৪ ৬৩১-৮৪ রর 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(২) 
(৬) 


অধ্যাপনা আরস্ত ্ 


সমাবর্তনের সময় গুরু শিষ্যকে গৃহস্থাত্রমে যাইয়! 
অধ্যাপনা! করিতে বলিতেন (১) এবং কোন কোন বিদ্যা 
গ্রহণের সময়ই ব্র্ষচারীকে প্রত্িশ্রত হইতে হইত ষে 
তিনি পরে সে বিষয় অপরকে শিখাইবেন (২)। সুতরাং 
কিছু প্রত্িষ্ঠালাভ করিতে পারিলেই বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণ 
অধ্যাপনা আরম্ভ করিতেন। তিনি বিদ্যার্থিগণকে 
পুত্রনির্ব্িশেষে পালন করিতেন । সর্বদাই তাহাকে মনে 
রাখিতে হইত বে ছান্রগণের সমগ্রজীবনের শুভাশুভের 
জন্য বিশিই দায়ী। 


বেদ ও বেদাঙ্গপাঠের বিভিন্ন কাল 


শাস্ত্রে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । বংসরকে দুই ভীগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগে 
বেদ পাঠ'ও অপরভাগে অন্ান্ত বিষয়ের অধ্যাপনা হইত। 
প্রতি বৎসর বরাকালে শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের কোন এক 
নিদ্দিষ্ট দিবসে উপাকশ্ম নামে একটি অন্ষ্ঠান হইত (৩)। 
এই দিন গুরু শিষ্দিগকে বেদারস্ত করাইতেন। পৌষ 
বা মাঘ মাসে উৎসর্গ নামক আর-একটি অনুষ্ঠান করিয়া 
বেদ পাঠ বন্ধ করিতে হই (৪)। বংসরের অবশিষ্ট সময়ে 
বেদের রহস্যভাগ এবং বেদাঙ্গ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের 
অধ্যাপন। চলিত (৫)।1 এইরূপে নিয়মিতভাবে গুরু 
শিষ্যকে শিক্ষ। দিতেন । 

( আগামী বারে সমাপ্য ) 
শ্রী নরেন্দ্রনাথ লাহ! 


(১) তৈত্তি উ প ১,১১১ 

(২১ এ্রতজআার ৩২,৬। 

(৩) শাম গৃ৪, ৫1 আহ গৃ ৩, ৫১ । পারস্কর গু ২১*২। 

(৪) শাঙ্খ। গৃ ৪,৬। পারক্কব গৃ ২) ১২,১। এত আর ৫, ৩, 
৩৭] 

(৫) খাদির গৃ ৩) ২২২। আশ্গ গৃ নারায়ণীবৃত্তি ৩, ৫, ২৩। 


৫০০ 


ন্ট সস * 


ভারতবর্ষের ভাক্করের! পাঁথরের বুক চিরে একদিন যে 
ভাবের স্থর বইয়ে দিয়েছিল, সে স্থুরে আজ জগৎ মোঠিত 
ওস্তত্তিত। কিন্ত তারা যাবার সময় যাদের হাতে 
বাটালি দিয়ে গিরেছিল তারা! তাদের মর্যাদা রাখৃতে 
পারে নি; কাজেই এই শিল্প ভারতবর্ম থেকে একরকম 





শ্রীযুক্ত ফণীন্তরনাথ বন 
লোপ পেয়ে গিগেছিল বললেই হয়। ভারতের এই স্থকুমার 
শিল্পকে এখন আবার ধারা বাঁচিয়ে তোল্বার চেষ্টা 
করুছেন তাদের মধ্যে ম্হাত্রে, দেবল, কর্মকার প্রভৃতি 
ভাস্করের নাম শুন্তে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 


| একটি বাঙালী ভাস্কর 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বাইরে একজন বাঙালী ভাস্বর আছেন ধার কথ৷ আমরা 
তেমনভাবে শুনতে না পেলেও ত্র সম্বন্ধে যতটুকু জান্তে 
পারা গেছে তাতেই বোঝা যায় যে, তীর প্রতিভা 
এদের চেয়ে কম নয় । 

আমরা ধার কথ৷ বল্‌্তে যাচ্ছি তার নাম শ্রীযুক্ত 
ফণীন্ত্রনাথ বস্থ। ইনি স্বট্ল্যাণ্ডের এডিন্বর1 সহরে 
বাঁস করেন, এবং সেইখানেই তার নিজের কার্খানা 
ইত্যাদি করেছেন। ফণীল্নাথ ১৮৮৮ খষ্টাবের ২ঝ 





বড়োদার মহারাজা । 


মার্চ তারিখে পূর্ববঙ্গের কোনও এক গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। তার পিতার নাম শ্রীযুক্ত তারানাথ বন্থ। 
ছেলে বেল! থেকেই ছবি ত্বাকার দিকে ফণীন্দ্রের বিশেষ 
ঝৌক ছিল। তারানাথ ছেলের এই ছৰি গ্বাকার খেয়ালে 
কোনও বাধা না.দিয়ে বরং উৎসাহ দিতেন। চোদ্দ বছর 
বয়সে ফণীন্্র কল্কাতার গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে এসে ভর্তি 


৪ সংখ্যা 1 একটি বাঁঙাঁলী ভাঙ্কর &০১ 





শিকারী 
পরীযুক্ত ফণীন্দরনাথ বহু কর্তৃক গঠিত । 


হম। “এইখানে কিছুকাল শিক্ষালাভের পর তিনি 
এডিন্বরার রয়েল ইনৃষ্টিটিউপনে গিয়ে ছবি আ্াকা ও 
ঘৃষ্তি খোদাই করার কাজ শিখতে আরম্ত করেন। 
এডিন্যরাক়্ (61০) 0157008 4১,0২5. 4৮) 
পাসি পোর্টমাউ নামক ওন্তাদ শিশ্পীর কাছে তির সাপুড়ে 

ঘছর পাখর খোদাই করার কাজ শেখেন। ছাত্রাবস্থায় ৮০০০০০১০০৪৮ 

তিনি অনেকগুলি বৃত্তি ও মেডেল পেয়েছিলেন। অন্য অন্ত দেশের মুষ্তি পবিদশন ও শিল্পীদের কাছে 
এইখান থেকে শিক্ষা শেষ কোরে" বেরোবার পর শেখ্বার জন্ত তাঁকে একটি বৃত্তি (18561178 





৬ 


সাধু 
পরীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বন্ধ কর্তৃক গঠিত 





একটি বাঙালী ভাঙ্কর 


& বাজ-খেলোয়াড় 
যুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বনু কর্তৃক গঠিত । 





৫০৪ 


লি 


জলকে 
আীযুজ ফণীল্রনাথ বন্ধু কর্তৃক গঠিত । 

50701819190 ) দেওয়া হয়েছিল। ফণীন্্ বৃতি পেয়ে 

এক বৎসর ইটালি ও ফ্রাঙ্দে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। 


প্রবাসী--শরীবণ, ১৩২৯ 








[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পারী সহরে বিখ্যাত ফরাপী ভাস্কর রোদ্যার সে 
তার পরিচয় হয়। রোযা তার কাজ 'দেখে খুব 
প্রশংসা করেন এবং তাকে এ সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ 
দিয়ে দাহাব্য করেছিলেন । এখান থেকে স্বট্গ্যাণ্ডে ফিরে 
গিয়ে ফণীন্্র নিজের কার্খান! খুলে ব্যবসা সরু করেছেন। 
১৯১৩ থৃষ্টাৰে রয়েল স্কটিশ একাডেমীতে তিনি 
প্রথমে তার মৃষ্ঠি পাঠিয়ে দেন। পরে রয়েল একাডেমীতে 
তিনি ছুটি ছোট ছোট মৃপ্তি পাঠিয়েছিলেন । এই 
ছুটি ষৃষ্ধির মধো শিকারীর (11076: ) মৃষ্তিটর ছবি 
এখানে দেওয়া! হলো । রাজশিল্লী সার্‌ উইলিয়াম্‌ গাস্কো্স, 
জন (১17 ৬৮11]1801 085001)08 10100) তি. 4১-) 
এই শিকারীর মূর্তিটি কিনেছিলেন । এই মূর্তিটি 
দেখে বড়োদার মহারাজার এত ভাল লেগেছিল যে, 
তিনি ষণীন্্রনাথকে বড়োদার আর্টগ্যালারির জন্য 
এ মর্তিটির আর-একটি নকল কোরে দিতে অস্থরোধ 
করেন। শুধু তাই নয়, পরে তার লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের 
বাগানে সাজিয়ে রাখ্বার জন্য আরো আটটি ব্রোঞ্ের 
প্রতিমূর্তি তৈরী কোরে দিতে বলেন। প্রতিমূর্তিগুলি 
স্ড়োদাতে বসেই,তৈরী করুবার মনস্থ কোরে ফণীন্্ 
্কট্ল্যাণ্ড থেকে বড়োদায় এসেছিলেন। ফিস্তু সেখানে 
ব্রোঞ্জ ঢালাই করা ইত্যার্দির অস্থবিধা হওয়াতে তাঁকে 
আবার এডিন্বরায় ফিরে যেতে হয়। বড়োদায় অবস্থান 
কালে তিনি সেখানের “কলাবনে কিছুকাল পাথর 
খোদাই করা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন । * 
ফণীন্ত্রনাথের কতকগুলি প্রতিমুর্তির ছবি এখানে 
দেওয়া হোলো। সাপুড়ে ও সাধুর মুর্তি ছুটো ১৯১৭ 
খুষ্টাব্ধে এডিন্বরার ( ছ২০)৪1 900191) 4১০0107 ) 
রয়াল স্কটিশ একান্ডমীর প্রদর্শনীতে দেওয়া হয়েছিল। 
পর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সাপুড়ে প্রতিমুর্তিটা (1২০১৪! 
/১0806107 ) রয়াল একাডেমীতে দেখানো হয়। এই 
সময় অনেক সমালোচক এই মূর্তিটির প্রশংসা করেন 
এবং এ মৃত্তির নির্মাতা যে ভবিষ্যতে একজন বড় 
ভাস্কর হয়ে উঠ্‌ধেন অনেক সমালোচক একথাও প্রকাশ 
করেন। * 
ফণীন্ত্রনাথ শিল্পকলার কোনও' একটা বীধাধরা" 





৯ দই নি 
০8455০৯৯৮৮42০4০৯৬ ০ 


$ দিনের শেষে 
প্রীত ফণীজ্রনাথ বনু কর্তৃক গঠিত। যুক্ত ফণীজনাথ বনু কর্তৃ্ফ গঠিত। 





৪৬৬ 





৯ পিসি রি পর 





প্রথা অন্থসরণ কোরে চলেন না। তবে তার মূর্তির 
মধ্যে প্রাচা-শিল্পের আদর্শের আভাষই বেশী কোরে 
পাওয়া যায়। মূর্তির মধো ভাব ও ভাষাকে ফুটিয়ে 
তোলাই তার আসল কাজ--কোনে৷ একটা আদর্শ 
বিশেষের খাতির রাখতে গিয়ে এ ছুটো জিনিষকে 
তিনি নষ্ট করেন না । 

সাপুড়ের মূর্তি-_ভ'রতবর্ষের সাপুড়েদের দেখেই তৈরী 
করা হয়েছে। সাপুড়ে বাশী বা'জয়ে সাপকে মুগ্ধ 
করেছে। সাপকে মুগ্ধ করার কাজে সাপুড়ে নিজেই 
মুগ্ধ হোয়ে গিয়েছে। তার চোখের ভাবে, তার বীশী 
বাজাবার কায়দায় এই ভাবটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। 

সাধূর মূর্তি-সাধু একহাত বাড়িয়ে আঁশীর্ববাদ 
করছেন আর একহাতে তার কমগুলু। মুখের উপর 
শান্ত ও সৌম্য ও সহান্ভূৃতির ছবি। তীরে তীর্থে 
পর্যটন কোরে তার হাত পা দৃঢ় ও কষ্টসহিষুঃ। সাধু 


প্রবাসী-শ্রাবণ, ১৩২৯ 


সি পিসিক্সিরি তাস পাস্টিত সিসি স্িস্িতিস্পিিসিসিিস্সিপাসিতাসিপী সিসির সিসি সিসি উপরি ৯ পাবা প ৯ পোপ পাপী সত উতর সপতিসসিপি ও পা পিসি সস তো পিসি তে 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বন্পে সাধারণ ভারতবাসীর মনে যে ছবি ফুটে উঠে, 
ফণীন্ত্রনাথ এই মূর্তির মধ্যে তা! সমস্তই ফুটিয়ে তুলেছেন। 

দিনের শেষে-মূর্তির কল্পনাও ভারতবর্ষের। দিন* 
মজুর সারাদিন খেটে দিনাস্তে কাঁজ থেকে ছুটি পেযে 
ক্লান্ত দেহে বাড়ীর দিকে চলেছে । তার চলন, তার 
কোদাল ধরার ভঙ্গী দেখলেই বুঝতে পার! ধায় সে 
কান্ত, কিন্ত এই ক্লান্তি সত্বেও তার মুখে একট শাস্তি ও 
প্রসন্নতা বিরাজ কর্ছে--এত ছুঃখ-কষ্টের মধ্য অন্তরের 
প্রসন্নতা সে হারায় নি । 

“জলকে”- মু্তিটিতে গতির ব্যগ্রত। বেশ ফুটেছে । 

মন্দির-পথে-_যৃপ্তিটি ম্হাত্রে-রচিত এই নামের প্রসিদ্ধ 
মুদ্তিটির অনৃকরণ হলেও পুজারিণীর ভাবটি বেশ প্রকাশ 
পেয়েছে। 

বাজ-খেলোয়াড়-_মুণ্ডিটি সম্পূর্ণ ভারতীয়। 

রী প্রেমাঙ্কুর আতথী 


_লি9119.6 নিত 0? 19988, 





স্বাভাবিক ঘটন৷ 
স্বদেশী-ভাব-বৃক্ষের শাখ। যতই ছেদন করা হইতেছে ততই তার প্রশাখা-বৃদ্ধি ঘটিতেছে। 
চিত্রকর প্রযুক্ত চারচন্ত্র রায় মহাশয়ের সৌজন্যে । 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


রবীন্দ্র-পরিচয় 


স্পস্িরিস্পিিস্রিস্িিসর পরি সপটিসপর সতী স্পি্ি সী সা সি্টি সর ৬ সরি সরি ৯ তি স্ীস্পি তর 


৫০৭ 


আপাত পিসি সিপসিত বাসি সপিস্পী পার 


রবীন্র-পরিচয় 


রুদ্রচণ্ড 


[ রবীন্রনাথের শৈশব-রচনা একপ্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলেই 
চলে। দৃষ্টান্ত ম্বরূপ বল! যাইতে গারে, উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সের 
পূর্ব্বে লেখ। বার হাজার লাইন কাব্যসান্িতোর মধ্যে প্রায় কিছুই 
আজকালকার প্রচলিত সংন্করণে পাওয়। যায় না। কিছুদিন হইল 
রবীন্ত্র-সাহিত্য-সুচী (19110812175) সংকলন করিতে আরম্ত 
করিয়াছি। এই নুচী-সংকলন কার্যের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্-সাহিত্যের 
কালানুক্রমিক পরিচয় দিবার ইচ্ছ। আছে। নিদশন-স্বরগ বাল্য-রচনা 
হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়। দিব। এই সময়ের অধিকাংশ 
লেখায় স্বাক্ষর নাই। এখন কিছু কিছু উদ্ধার করিয়। ন| রাখিলে 
পরে আর কোন চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। সংকলন যেমন অগ্রসর 
হইবে রবীন্দ্র-পরিচয়ও তেমনি বাহির হইতে থকিবে। এইরূপ খণ্ড 
থও ভাবে কার্যে অগ্রসর হওয়ায় সমালোচনার ধারাবাহিক 
একানুত্রগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়! যাইবারই সম্ভাবনা । তাই মনে রাখ। 
আবগ্তক যে “রবীন্দ্র-পরিচয়” সাহিত্য-সমালোচন। নহে, সমালোচনার 
পূর্বাভাস মাত্র। ] 

কবিকাহিনীর সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা 
রীতিমত প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথের 
ফোল হইতে আঠারো বৎসর বয়সের লেখ প্রায় সাড়ে 
তিন হাজার লাইন গীতিকবিতা ১২৮৪-_-১২৮৭ সালের 
( ইংরেজী ১৮৭৭--১৮৮০ ) ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। 
গীতিকবিতা সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। 
“কুদ্রচণ্ড” নামক নার্টিকাখানিও এই বয়সেরই লেখা, 
ইহা প্রথমে কোন মাসিকপত্রে বাহির হয় নাই, ১২৮৮ 
সনে (ইংরেজি ১৮৮১, শকাব্দ ১৮০৩, সন্বৎ ১৯৩৫) 
একেবারে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল । 


গ্রন্থ-পরিচয় 


রুদ্রচণ্ডের” আকার ৭$ ইঞ্চি৮৪২ ইঞ্চি ( ১৮৫ 
মিমি ৮১১০৫ মিমি ) ১পৃষ্ঠা উপহার+৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 
উপহার ১৩ লাইন, চতুদ্দিশ সর্গে ৮৭ লাইন, মোট 


৮৭৯, লাইনে গ্রন্থ র্গ্ণ | নাম-পত্র ((1018-75£6 ) 


এইরথ : :-7 


৬৪$---৫ 


রুদ্রচণ্ড 
( নাটিকা) 


নিল রপ পসলজ 


কলিকাক। 
বাল্সিকি যন্ত্র 
প্রীকাীকিস্কর চক্রবর্তী ছার! মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
শকাবা! ১৮০৩ । 


প্রথম সংস্করণে ১০০* কপি ছাপ! হয়, মূলা |* ( আট 
আনা )। পরে পুনমু্জ্রিত হয় নাই) গ্রন্থথানি এখন 
দুপ্রাপ্য। ছুইটি গান কাব্য-গ্রস্থাবলীর ১৩০৩ সনের 
গ্রহে “কৈশোরকের” মধ্ো ছাপ! হইয়াছিল; প্রচলিত 
হস্করণে কিছুই নাই । 

বেঙ্গল লাইব্রেরী তালিকায়-]২০. 1268 (30 
]097661. 01 1881)। ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
আছে।* 





সপ শাীশীপাপাশাশিশ্াটাাাাশীীপীশিটি 


উপহার 
্রস্থথানি রবীন্দ্রনাথ তাহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্দ্- 
নাথ ঠাকুর মহাশয়কে উপহার স্বরূপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 
উপহার কবিতাটি এই রূপ £- 


ভাউ জেযোতিদাদ।, 
যাছ। দিতে আসিয়াছি কিছুই তা' নহে ভাই! 
কোথাও প্রাইনে খুঁজে | তোমারে দিতে চাই! 
আগ্রনে অধীর হয়ে, কষুজ উপহার লয়ে 
যে উচ্ছাসে আসিয়ছি ছুটিয়া তোমার পাশ, 
দেখিতে গারিলে তাহ! মিটিত সকল জাশ। 


* শিক্ষা শিক্ষা! বিভাগের গর ডিরেক্টার মহাশয়ের র অনুমতি অনুসাবে বেঙ্গল 
জাইব্রেরির তালিক। দেপিবার সুযোগ পাইয়।ছি। 


৫০৮ 








ছেলেবেল! হ'তে ভাই ধরিয়। আমারি হাত 
অন্ুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়া€ সাথে সাঁথ। 
তোমার প্লেহের ছায়ে কত ন। যতন কোরে 
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে । 
সে ন্েহ-আশ্রয় তাজি' যেতে হবে পরবাসে, 
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে। 
যহধানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই, 
তবু যাহ! সাধ্য ছিল ঘতনে এনেছি ভাই। 


প্রবাসে যাইবার কথ! উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে 
ইহা বিলাত যাত্রা করিবার পূর্বে লেখা । রবীন্দ্রনাথ 
যখন প্রথমবার বিলাত যাত্রা করেন তখন তাহার বয়স 
সতেরো বৎসর, তাহার পূর্বে লেখা হইয়া থাকিলে, 
“রুদ্রচণ্ড” নাটিকাটিকে ষোল সতেরো বৎসর বয়দের 


লেখ! বলা যায়। 
আখ্যানভাগ 


রুদ্রচণ্ড হস্তিনাপুর-অধিপতি পৃর্থীরাজের প্রতিদন্দী, 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়! রাজা হারাইয়াছেন। এখন অরণ্যে 
অরণ্যে রুদ্রচণ্ডের দিন কাটিতেছে, একমাত্র প্রাতিশোধ- 
স্পৃহ। রুদ্রচণ্তকে বাচাইয়৷ রাখিয়াছে। নাটিকা আবরস্ত 
হইয়াছে রাত্রির অন্ধকারে কালভৈরব-প্রতিমার সম্ুখে। 
নিজ সংস্ষল্প-পিদ্ধির উদ্দেস্টে রুদ্রচণ্ড ভরব-পুজ্জায় আমীন । 


মহ।কাল ভৈরব মূরতি, 
শুন, দেব, ভক্তের মিনতি! 
কটাক্ষে প্রলয় তব, চরণে কীপিছে ভব, 
প্রলয়-গগনে আলে দীপ্ত ব্রিলোচন, 
তে।মার বিশাল কার! ফেলেছে আধার ছায়।, 
অমাবন্ত। রাত্রিরূপে ছেয়েছে ভুবন । 
জটার জলদরাশি চরাচর ফেলে গ্রাসি, 
দ্শন-বিছ্যাৎ-বিভ। দিগন্তে খেলায়। 
তেম।র নিশ্বাসে খনি, নিভে রবি নিভে শশী, 
এতলক্ষ তারকার দীপ নিভে যায় । 
গ্রচণ্ড উল্ল।সে মেতে, জগতের শ্মশানেতে 
প্রেহমহচরগণ ভ্রমে ছুটে ছুটে, 
নিদারুণ অট্রহাসে প্রতিধ্বনি কাপে ত্রাসে, 
ভগ্ন ভূমণ্ডল তারা লুফে করপুটে । 
প্রলয়-মুরতি ধর, খরহর সুর নর, 
চারিপাশে দ।নবের। করুক বিহার, 
মহাদেব গুন শুন, নিবেদিমু পুনঃ পুন:, 
আমি রুদ্রচণ্ড, চও, মেবক তোমার ।, (১) 


রুদ্রচণ্ডের মনে শুধু এক চিন্তা--প্রতিহিংস! | রুদ্রচণ্ডের 
কন্া অমিয়ার মনে কিন্তু এসব কোন ভাবনা নাই, সে 
ফুল তুলিয়া আনিয়া মাল! গাথে, আপন মনে গান করিয়। - 
(১) রুজ্রচও, ১ম দৃষ্ত, পৃঃ ১-২। 


প্রবাসী--শ্রীবণ, চি 


স্পাসিপিস্িপিসিপাস্িপাসিিস্টিলাসসিাসি পা সি সিসি 


২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯» পা পিতা সপ পাঁচ 


যায়, ভাহার . এসমগ্ত ছেবেখেলা রুদ্রচণ্ একেবারেই 
দেখিতে পারে না। াদকবি পৃর্থীরাজের সভাসদ। তিনি 
অনেক সময়ে অরণ্যে আসিয়া অমিয়ার সহিত গল্প 
করিতেন, অমিয়াকে গান শিখাইতেন | পৃ্বীরাজ- 
সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি অমিয়ার সহিত আলাপ করিবে 
এ ধৃষ্টত। রুদ্রচণ্ডের নিকট অসহা। রুদ্রচণ্ড অমিয়াকে 
কঠোরভাবে তিরস্কার করিয়। বলিয়। দিল, যে, টাদকবিকে 
পুনরায় অমিয়ার নিকটে দেখিতে পাইলে টাদকবির আর 
নিস্তার নাই । রাত্রির অন্ধ'শারে কুঠারহস্তে অরণ্যের 
পাদপ কাটিতে কাটিতে কুদ্রচণ্ড ভাবিতে লাগিল পৃর্থী- 
রাজকে নিজ হস্তে যন্ত্রণা দিয়া অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ 
কিরূপভাবে গ্রহণ করিবে। এইকপ চিন্তায় অনেক সময় 
রুদ্রচণ্ডের সারারাত ঘুম হইত না, সে রাত্রিতেও রুদ্রচণ্ড 
ঘুমাইতে পারিল না। 

পরদিন প্রাতঃকালে রুদ্রচণ্ড আবার দেখিল যে টাদ- 
কবি অমিয়াকে গান শুনাইতেছে। তখন আর তাহার 
সহ্‌ হইল না, কদ্রচণ্ড চাঁদকবিকে আক্রমণ করিল । 
রুদ্রচণ্ডের শরীরে আর পূর্বের ন্যায় বল নাঈ, দন্দযুদ্ধে 
তাহার পরাজয় হইল। কিন্তু রুত্রচণ্ডের সংকল্প এখনও সিদ্ধ 


হয় নাই, রুদ্রচণ্ডের প্রতিহিংসা-তৃষণ এখনও মিটে নাই, 


রুদ্রচণ্ড চাদকবির নিকট প্রাণভিক্ষা চাহিল। কিন্তু এই 
প্র.ণ-ভিক্ষ। চাওয়ার অপমান রুদ্রচপণ্তের মনে দরুণ শেলের 
ন্যায় আঘাত করিল। 


জীবন মাগিতে হল তোর কাছে আজ, 
শতবার মৃত্যু এই হইল আমার! 

ক্রচঞ যে মুহুর্কে ভিক্ষ। মাগিয়াছে 

রদ্রচণ্ড সে মুহুর্ধে গিয়াছে নরিয়। ৷ 

আজ আমি মৃত সে কুদ্রের নাম লয়ে 

কেবল শরীর তা'র, কহিতেছি তেরে-- 
এখনে। জীবনে মের আছে প্রয়োজন! (২) 


চাদকবি প্রাণ-ভিক্ষা দিয়া চলিয়। গেল। 


কিন্ক অপমান ভুলিতে পারিল ন1। 
অনুগ্রহ ক'রে মোরে চে গেল চাদ! 
গৃহে ব'সে ভাবিতেছে প্রসন্ন-বদনে 
রুদ্রচণ্ডে বাঁচালেন অনুগ্রহ ক'রে? 
অনুগ্রহ! রুত্্চণ্ডে অনুগ্রহ করা 


(২) কদ্রচ্ড ৩য় দৃষ্ঠ, পৃঃ ২*। 


রুদ্রচণ্ড 


৪র্ঘ সংখ্যা ] রবীন্দ্র-পরিচয় ৫০৯ 
্ টী ধু রব নগর-নিবামী তোর। হেথ। ফেন এলি? 
ভিক্ষ।-পাওয়। এ জীবন না রাখিলে নয়! এঙ্গধ্য মাঝারে তোর! প্রাসাদে থাকিস্‌, 
এ হীন প্রাণের ক!জ যখনি ফুরাবে ননীর পুতুল যত ললনারে লয়ে” 


তখনি ধুলায় এরে করিব নিক্ষেপ, 
চরণে দক্ষ। এরে চূর্ণ কারে দেব। (৩) 


প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য রঘুপতিও 
একদিন মহারাজ গোবিন্দম।ণিক্যের নিকট ভিক্ষ। চাহিয়া- 
ছিল, এবং ভিক্ষা-লন্ধ দুইদিনের কলঙ্কে রঘুপতির সমস্ত 
গর্ব সমস্ত তেজ নিভিম্না গিয়ছিল। রুদ্রচণ্ডের মধ্যে 
রঘুপতি-চরিত্রের পর্ববাভান দেখিতে পাই । 

যাহা হউক অন্রগ্রহ-ক্ষুন্ধ রুদ্রচণ্ড রোষে অপমানে 
জলিতে লাগিল। অমিগ্নার জন্যই এই অপমান, রুদ্র- 
চণ্ডের নিকট অমিয়াও ছুই চক্ষের বিষ হইয়া! উঠিল। 
অমিয় পায়ে পড়িয়া কাদিরা ক্ষম| চাওয়াতেও কোন 
ফল হইল না। 


রুদ্রচণ্ড। থিশু ঈদয় একি পেয়েছিস্‌ তুই ! 
ছুই ফৌঁট। অঞ্ন দিয়ে গলাতে চাহিস্‌। 
এখনি ও অঞ্জল মুছে ফেস্‌ তুই। 
অঞ্জলধারা মোর ছু” চক্ষের বিষ । 
আর নয়, শোন্‌ শেন আদেশ আমার 
দুর হ' রে_ 

অমিয়। | ধর' পিত।, ধর গে। আমায় * 

রদ্রচণড। ছুঁস্নে, ছু'স্নে মোরে, রাক্ষসি, ছুস্নে। (৪) 


অমিয়া বিষগ্র-হৃদয়ে টাদকবির সন্ধানে রাজধাশীতে 
চলিয়া গেল। 

ইতিমধ্যে মহম্মদ-খোরী হস্তিলাপুর আক্রমণ করিবার 
জন্য যুদ্ধ-যাত্র। করিয়াছে। এক দূত কুদ্রচণ্ডের সন্ধানে 
অরণ্যে আপিয়। উপস্থিত। রুদ্রচণ্ডের কুটার এমন 
অন্ধকার যে দূত পথ দেখিতে পায় না। 


দুত। একি ঘোর স্তব্ধ বন, একি অন্ধকার! 
চারিদিকে (ঝাপঝাঁপ পথ নাহি কৌথ!। 
ওই বুঝি হবে তার আধ।র কুটার, 
ওইখানে রূদ্রচণ্ড বাস করে বুঝি | (৫) 


রুদ্রচণ্ড মানুষ সহ্য করিতে পারে না, দূতকে 
দেখিয়াই জুদ্ধ হইয়া উঠিল। 


রুদ্রচও। পথ তুলে বুঝি তুই এসেছিস্‌ হেথা ? 
আমি রু্থচও, এই অরণোর রাজ! । 


(৩) রুত্রচণ্ড ৪র্থ দৃগ্ত, পৃঃ ২১। 


» (৪) রাত, ৪র্থ দৃঠ, পৃঃ ২৩। / 


(৫) রাদদ্রচণ্ড, ৭ম দৃশ্, পৃঃ ২৯। 


আবেশে মুদিত আঁখি, গদগদ ভাষা? 
ফুলের পাপড়ি পরে পড়িলে চরণ 

ব্যথায় অধীর হ'য়ে উঠিন্‌ যে তোর! 
নগর-ফুলের কীট হেথ। তোরা কেন? 
শামি পৃরথীরাজ নই, আমি রুদ্রচণ্ড। 

মছু মিষ্ট কণ। শুনি' আহ্লাদে গলিয়। 
রাজা-ধন উপহার দিইনাক আমি। (৬) 


দূত বুঝাইয়। বলিল থে পে কোন অপকার করিতে 
আসে নাই । 


দুত।  কগ্রণ্। মিছে কেন করিষ্ঞেছ রোন। 


উপকার করিতেই এসেছি হেথায়। (৭) 
উপকাবের কথা শুনিয়। কুত্রচণ্ড আরও জিয়া উঠিল । 


রঘ্রচণ্ড । বটে বটে, উপকার করিতে এনেছ । 
তোমরা নগরবাসী শ্মীত-দেহ সবে 
উপকার করিবারে সদাই উদ্যত । 
তোমাদের নগরের বালক সে চাদ 
উপকার করিতে আসেন তিনি হেখা, 
উপকার ক'রে মোরে রেখেছেন কিনে । ।৮) 


দূত তখন জানাইল যে মহম্মদঘোরী পর্থীরাজের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধনাত্রা করিয়াছেন, খোরী রুদ্রচণ্ডের 
সাহাথা প্রার্থনা করিতেছেন, প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত 
সময় উপস্থিত। কুদ্রচণ্ড এই সংবাদ পাইয়া অতান্ত 
উত্তেজিত হইয়া উঠিণ। এতদিন ধরিয়া সে পৃর্থীরাজকে 
নিজহপ্তে শান্তি দিবার সংকল্প করিয়া আসিয়াছে, 
আক্ত মহম্মদখোরী বুঝি রুদ্রচণ্চের মুখের গ্র স কাড়িয়া 
লয়! অপরের ইন্ডে পৃথ্বীরাজ নিহত হইলে রুদ্রচণ্ডের 
প্রতিহিংসাপ্রবুত্তি চরিতার্থ হইবে না। রুদ্রচণ্ড দূতকে 
দূর করিয়। দিল এবং ঘোরীর আক্রম্ণ-বার্া প্রচার 
করিবার জন্য রাজধানী খাত্রা করিল। 

রাজধানীতে আসিয়া রুত্রচণ্ডের প্রাণ অস্থির হইয়া 
উঠিয়াছে, এত লোক এ কোলাহল তাহার সহা হয় না। 


একি ঘে।র কোলাহল নগরের পথে 
সম্মুখে, দক্ষিণে বামে, সহ্ব বর্বর 
গনঈয়ের উপর দিয়! যেতেছে চলিয়। ৷ 


মর মং য় 


রুদ্রচণ্ড। 


(৬) কদ্রচণ্ড, ৭ম দৃণ্ঠ, পু ২৯-৩?। 
(৭) রুদ্্রচণ্ড। ৭ম দৃণ্ঠ, পৃ ৩১। 
(৮) ক্র, গম গ্ঠ; পৃঃ ৩১। 


৫১০ 


প্রবাসী--আৰগ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শাসিত পাস পাস পোস্টিপাসমি তা পাটি পনি পি প্রা পাটি পো পা পাস্তা পান্টি পাস সিলাসি তোপ পো পাস্পিণীসি পাটি পাসটিপাসিস্িপাসপা পা পা পি সতী ও পাম পাস পাস পিসি পসরা ০৯০৯ 


যেখ। যাই শত আখি মোর মুখ চেয়ে 


আঁখিগুল! বুঝি মোরে পাগল করিবে ! 
েখধ৷ হেরি চারিদিকে সুর্যের আলোক 
নয়ন বিধিছে মোরে বাণের মতন! (৯) 


কিস্ত পৃর্থীরাজের সংবাদ না পাইলে ত চলিবে না। 
ভিক্ষা-চাহিয়া-পাওয়া জীবন রুদ্রচণ্খের নিকট দুঃসহ 
হইয়া উঠিয়াছে, পৃ্থীরাজকে না পাইলে কুপ্রচণ্ডের 
জীবনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। রুদ্রচণ্ড রাজধানীর 
পথে পথে খবর লইয়া বেড়াইতেছে ঘে পৃর্থীরাজ 
বীচিয়া আছেন কি না, এমন সময়ে একজন দূত 
আসিয়া সংবাদ দিল যে পৃথথীরাজ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন । 
রুদ্রচণ্ডের এ কথা শুনিয়া তাহার নিকট সমন্ত পৃথিবী 
ঘুরিতে লাগিল, দূতকেই সে আক্রমণ করিতে উদ্যত 
হইল । « 


রাস্রচ্ড। হত? সেকি কথা? মিথ্য। বলিস্‌নে মৃঢ়! 
মরেনি মেঃ মরেনি, মরেনি পৃ্থীরাজ। 
এখনো আছে এ ছুরি, আছে এ হৃদয়, 
বল্‌তুই, এখনে! সে আছে পৃর্থীরাজ। 
কোথা যাঁস্‌, বল্‌ তুই এখনে! দেআছে। (১*) 


দত চলিয়৷ গেলে রুদ্রচণ্ড বুঝিল পৃর্বীরাজ সত্যই 
মরিয়াছে। প্রতিহিংস।-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্যই 
রুদ্রচণ্ড বাঠিয়া ছিল, পূর্থীরাঞ্জের মৃত্যুতে রুদ্রচণ্ডের 
জীবনের একমাত্র ' অবলম্বন ভাঙ্গিয়৷ পড়িল, রুদ্রচণ্ডের 
জীবন শুন্য হইয়৷ গেল। 


রুদ্রচণ্ড। মুহুর্তে জগৎ মোর ধ্বংন হয়ে গেল। 
শৃদ্ত হ'য়ে গেল মোর সমস্ত জীবন ! 
পৃর্থীরাজ মরে নাই, মরেছে যে জন 
সে কেবল কুপ্রচণ্ড, আর কেহ নয়। 
যে ছুরস্ত দৈতা-শিশু দিন রাত্রি ধ'রে 
হৃদয় মাঝারে আমি করিমু পালন, 
তা'রে নিয়ে খেল। শুধু এক কাজ ছিল, 
পৃথিবীতে আর-কিছু ছিল ন৷ আমার, 
তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন-_ 
তারি নাম রুপ্রচণ্ড, আমি কেহ নই। (১১) 


রুদ্রচণ্ডের পক্ষে জীবন ধারণ করিবার আর কোন 
হেতু রহিল না, সে নিজের বক্ষে ছুরিকা! বিদ্ধ করিল। 
যদিও র দ্রচণ্ড এই নাটিকাখানির প্রধান পাক, তথাপি 


পমপাসিশলা। 





(৯) রুত্চণ্ড, *ম দৃগ্ পৃ ৩৮ । 
(১০) কুত্রচণ্ড ১২শ দৃষ্ঠঃ পৃঃ ৪8৪-৪৫। 
(১১) রুজ্র৩, ১৯শ দৃণ্ঠ, পৃঃ ৪৫--৪৬। 


77777 তিনি কিছুই বুঝিবেন না! অমিয়! ঠা্কবিকে বলিল-- 


অমিয়ার করুণ কাহিনী নাটিকার মধো একটি সামান্ 
জিনিষ নহে। অমিয়ার মনে প্রতিহিংসার কোন ভাব 
ছিল না, সে আপন মনে ফর তুলিয়া মালা গাধিত, 
তরুদেহে লত! জড়াইয়া দিত, আন্মনে গান গাহিত। 
পিতাকে সে অত্যন্ত ভয় করিত; কিন্তু পিতা যে কেন 
তাহাকে তিরস্কার করিতেন তাহা সে কিছুই বুঝিতে 
পারিত না। চাদ-কবিকে সে এত ভালবাসে অথচ 
পিতা যে ঠাদ-কবিকে কেন দু'চক্ষে দেখিতে পারেন 
না তাহা সে ভাবিচ পায় না। কুদ্রচণ্ড মখন 
চাদকবির সহিত দেখা পর্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়া 
দিলেন, অমিয়ার মন তখন ভাঙ্গিয়া পড়িল, সে একা 
বপিয়া ভাবিতে লাগিল। 


বড় সাধ যায় এই নক্ষত্রমালিনী 

স্তব্ধ ধামিনীর সাথে মিশে যাই যদি! 

মৃদুল সমীর এই, চাদের জ্যোছনা। 

নিশার ঘুমন্ত শাস্তি, এর সাথে যদি 

অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়|! (১২) 

আধারকভ্রকুটীময় অরণ্যে কঠোর শাসন-শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ হইয়া তাহার আরে! কতদিন কাটিবে, কে জানে ! 
একমাত্র ঠাদকবিকে দেখিয়া নিজের সঙ্কীর্ণ অবরুদ্ধ 
জীবনের কথ! সে ক্ষণকালের জন্যও ভুলিয়া থাকিতে 
পারিত, এখন তাহাঁও বন্ধ হইল__ 
পরদিন প্রাতঃকালে চাদকবি অমিয়ার কাছে 

আসিয়া বলিলেন, “তোমার জন্ত দুইটি গান রচনা করিয়া 
আনিয়াছি।” অমিয়ার হৃদয় তখন ভয়ে কাপিতেছে, 
সে চাদ-কবিকে চলিয়। যাইতে বলিল। বলিয়াই মনে 
হইল তবে ত ঠাদ-কবির সহিত আর কখনও দেখ 
হইবে না। তাহার পর আবার ভাবিল অমিয়ার ভাগ্যে 
যাহা! ঘটিবার ঘটুক, টাদকবি যেন নিরাপদে থাকেন। 
অমিয়া তখন াদ-কবিকে চলিয়! যাইবার জন্য বার বার 
অন্গরোধ করিতে লাগিল, টাদ্দকবি কিন্তু সমস্ত কথা 
হাসিয়! উড়াইয়! দিলেন। অমিয়ার একবার মনে হইল 
যে তাহার পিতাকে ভাল করিয়! বুঝাইয়া বলিলে কি 


২. শত উপ শি তি ০ তি পি শিশীশীি স্পিন 


(১২) রুত্রচণ্ড, ২য় দৃণ্ঠ, পৃঃ ৯। 








-৪র্ঘ সংখ্যা | রবীন্দ্র-পরিচয় ৫১১ 
পিতারে বুঝায় তুমি বল একবার ! একটি গান শিখাইয়া দি”, বলিয়া ক্ষিনি গাহিতে 
বোলে! তুমি জমিয়ারে ভালবাস বড়, লাগিলেন-_ রর 
মাঝে মাঝে তারে তুমি আস দেখিবারে ! 
আর কিছু নয়, শুধু এই কথ! বোলো রাগিণী_ মিশ্র গৌড় সারঙ্গ। 
তুমি বদি ভাল ক'রে বলে! বুঝাইয়া তরুতলে ছিনন-বৃস্ত মালতীর ফুল 
নিশ্চয় তোমার কথ! রাখিবেন পিতা ! (১৩) মুদিয়া আসিছে আঁখি তার, 

রা চাহিয়। দেখিল চারিধার। 
টাদকবি বলিলেন, “আচ্ছা বলিব। কিন্তু ও কথ৷ শুষ্ক তৃণরাশি মাঝে একলা! পড়িয়া __ 
এখন থাকুক, তোমাকে দে দিন বে গানটি শিখাইয়া চারিদিকে কেহ নাহি আর । 
রঃ নিরদয় অসীম সংসার । 
দিয়াছি সেই গানটি আমাকে শুনাও।” অমিয় ধীরে রজার গো বেতার নিক 
ধীরে গাহিতে লাগিল-_ একবিন্দু শিশিরের কণ1? 
কেহ ন1--কেহ না। 


রাগিণী--মিশ্র ললিত । 

বসস্ত-প্রভাতে এক মালতীর ফুল 

প্রথম মেলিল আঁধি তার, 

চাহিয়! দেখিল চাবিধার। 
সৌন্দধ্যের বিন্দু সেই মালতীর চোখে 

সহস৷ জগৎ প্রকাশিল, 

প্রভাত সহস। বিতাসিল-_ 

বসন্ত-লাবণ্যে সাজি গো; 

একি হর্য-_হর্য আজি গে! ! 


উধারাণী দড়াইয়। শিল্পরে তাহ।র 
দেখিছে ফুলের ঘুম-ভাঙ।, 
হরষে কপোল তার রাঙা ! 
আকাশ নুনীল আক্তি কিব+ 
অরুণ নয়নে হান্ত-বিভা, 
বিমল শিশির-ধৌত তনু 
হসিছে কুহ্ছম-রাঁজি গো ; 
একি হর্ম_হর্ষ আজি গে! ! 


মধুকর গান গেয়ে বলে-__ 
“মধু কই, মধু দাও দাও !” 
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে 

ফুল বলে--“এই লও, লও!” 
বায়ু আসি কহে কানে কানে-_ 
“ফুলবালা, পরিমল দাও !'” 
আনন্দে কাদিয়! কহে ফুল-__ 
প্যাহা আছে মব ল'য়ে যাও!” 
হরধ ধর না তার চিতে, 
আপনারে চায় বিলাইতে-_ 
নুতন জগৎ দেখি রে 

আজিকে হরব একি রে! (১৪) 


গান শেধ হইলে চাদকবি বলিলেন, “এইবার আমি 
(১৩) ক5শ, ৩য় দৃগ, পৃঃ ১৩। 


(১১৪) কচ, ওর দত, পৃঃ ১৪-১৫। কাব্যস্থাবলী (১৩০৩) 
কৈশোরক। পৃঃ ৪-৫। 


মধূুকর কাচ্ছে এসে বলে 
“মধু কই, মধু চাই চাই!” 
ধীরে ধীরে নিঃঙ্গ।স ফেপিয়। 
ফুল বলে-_“কিছু নাই নাই ।” ৬ 
“ফুলবল। পরিমল দাও” 
বায়ু আগি কহিতেছে কাছে, 
মলিন বদন ফির ইয়। 
ফুল বলে--“আর কিব। আছে?” 
মধ্যাহ্ছ-কিরণ চারিদিকে, 
খর দৃষ্টি চেয়ে অনিমিধে, 
ফুলটির মুছু প্রাণ হায় 
ধীরে ধীরে শুকাইয়। যায়। (১৫) 


এমন সময়ে রুদ্রচণ্ড আলিয়া উপস্থিত। অমিয়! কি 
করিয়া চাদকবিকে রক্ষা করিবে তাই ভাবিয়া আকুল; 
সে সমস্ত দোষ নিজের মাথায় পাতিয়া লইল। 


অমিয়। | পিতা, পি৩|, ক্ষম। কর, ক্ষমা কর মোরে । 
আপনি এসেছি আমি চাদকবি কাছ্ছে, 
(দের কি দোষ তাহে বল পিতা, বল! 
এসেছিনু, কিছুতেই পারিনি থাকিতে, 
নিজে এসেছিনু আমি, চাদের কি দোষ? (১৬) 


চাদকবির সহিত কুদ্রচণ্ডের যখন ঘন্বযুদ্ধ আরম্ভ 
হয়, অমিয়! তখন মৃূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। রুদ্রচ্ড 
যখন চাদকবির নিকট প্রাণভিক্ষা করিলেন অমিয়ার 
মুচ্চ1 তখনও ভাঙ্গে নাই । ইতিমধ্যে রাজধানী হইতে 
দূত আগিয়া চাদকবিকে জানাইল যে রাজ্যের সমূহ 
বিপদ, রাজসভায় ঠাদকবির উপস্থিতি এখনই আবশ্তক, 
নিমেষ কেলিবার অবনর নাই । অমিয়ার সহিত 

(১৫) রুজ্রচণ্ড, ৩য় দৃণ্ঠ, পৃঃ ১৭-১৮। কাব্-গ্রস্থানলী (১৩০৩), 


কৈশোরক, পৃঃ ৫1 
(১৬) কদ্রচণ্ড, ৩য় দৃষ্ঠ, পৃঃ ১৮। 


৫১২ 


পালি পোস্ট পা পাটি পাটি পাস ৩৯ পানি ৯ পা পি পাটি ৩১ 


কথা বলিবার আর অবনর খটিপ ন|, চাদকবি চলিয়া 
গেলেন। রর 

তাহার পর অমিম্া যখন টাদকবিকে খুঁজিবার 
জন্য রাজধানীতে আপিল, াদ বি তখন মহম্মদবোরীর 
সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য শিবিরে চলিয়া গিয়াছেন। 
অমিয়া সার'দিন পথে পথে ঘুরিয়া টাদকবির দেখা 
পাইল না। রাত্রির অন্ধকারে ঝড় উঠিয়াছে, দিকে 
দিকে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে $--এই ভীষণ দুধ্যোগে অমিয় 
হতাশ-হৃদয়ে পথের ধারে বলিয়া পড়িল। সৌভাগ্য- 
ক্রমে বনের এক কাঠরিয়া তাহাকে আশ্রয় দেওয়ায় 
অমিয়ার গ্রাণরক্ষা হইল। 

এদিকে টাদকবি অমিয়ার জন্য ভাবিয়া আকুল, 
শিবিরে বঠিয়া শুধু অমিয়ার কথা মনে পড়িতেছে। 


সহন্ব থাকুক কাজ, আজ একবার 
অমিয়ারে ন। দেখিলে নারিব থাক্সিতে। 
ন৷ জানি সে অভ্াগিনী কি করিছে আহ !' 
হয়ত সে সহিছে দ্বিগুণ অত্যাচার । 

চে চর রঙ মু 
প্রভাতের ফুল তুই, দিবসের পাখী, 
কবে এ আধার রাত্রি ফুরাইবে তোর ? 
ওই মুখখানি নিয়ে প্রফুল্ল নয়নে 
গান গাঁবি খেলাইবি প্রশান্ত হরবে। (১৭) 


আবার দূত আপিযা খবর দিল থে শক্রসৈত্য 
রাব্রিধোগে অলক্ষ্যে আমিয়। তিন ক্রোশ দুরে শিবির 
ফেলিয়াছে, এখনি যুদ্ধলজ্জ| করিতে হইবে। চাদকবি 
সৈন্যৰদলকে প্রস্তুত করিবার জন্য চলিয়া! গেলেন, অমি- 
যার সহিত আর দেখা কর] হইল ন1। 

বেলা দ্বিগ্রহরে রাজধানীর পথে দলে দলে লোক 
অস্ত্রশস্ত্র লইয়। চলিয়াছে, সৈম্তদল যুদ্ধবাত্রা করিতেছে। 
নেপথ্যে অমির গান গাহিয়! চণিয়াছে, বিদায়ের পর্বের 
টাদকবি থে গান তাহাকে শিখাইয়াছিলেন সেই গানটি ।-- 


তরুতলে ছিন্ন-বৃস্ত মালতীর ফুল 
মুদিয়। আসিছে আখি তার। 

চারিদিকে কেহ নাহি তার--. 
নিরদয় অসীম সংসার |” * 


টাদকবি একদল সৈন্যকে লইয়া! যুদ্ধক্ষেত্রে যাই- 
তেছিলেন, হঠাৎ মনে হইল যেন অমিয়ার ক% 


(১৭) রুত্্রচ্, ৬ষ্ঠ দৃগ্ধ, পৃঃ ২৭। 
€ 


১৯ পে তাঁত পাঁছি পাছি পি পাটি লাস্ট পাটি পাটি পাঁচ পি পাটি পা পাশ ৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খগ 


৩৬ পাটি ৮ পাছি পা পাটি ৩৮ 


শুনিলেন, কিন্ত পরক্ষণেই ভাবিলেন যে ধ্যানে রাজ- 
প্রথে মেকি করিয়া আপিবে। একজন সেনাপতি 
আসিয়া সংবাদ দিল যে হিন্দুসৈম্ত যুদ্ধঞমে অতিশয় 
ক্লাস্ত, মাহায্যের আশায় এ*ন একটা যুদ্ধ করিতেছে, বিলম্ব 
হইলে তাহারা হতাশ হইয়। পড়িবে । চাদকবি বুলি- 
লেন “তবে চল, চল ত্বরা, আর দেরী নয়।” এমন 
সময়ে অগিয়া আসিয়! ডাকিল-- 
অমিয়! | চাদ, ঠাদ__ভাই মোর-_ 
সৈশ্গণ | কে তুই! দুর হ'। 
সেনাপতি । সারে দাড়, পথ ছাড়, চল সৈন্যগণ ! 
টাদকবি। (স্তভ্িত হইয়| ) অমিয়। রে-_ 
সেনাপতি । চাদকবি, এই কি সময়! 
আমাদের মুখ চেয়ে সমস্ত ভারত, 
ছেলেখেল। পেলে একি পথের ধারেতে ” 
চল' চল” বাজাও বাজাও রণ-ভেরী। 
চাদকবি। (যাইতে যাইতে ) অগ্রিয়। রে, ফিরে এদে_ 
সেনাপতি । বাজাও দুন্দুতি ! 
[ রণবাদ্য। সৈম্যগণের সহিত 
চাদকবির প্রস্থান । |] (১৮) 


ছুন্দুভির শব্দে ঠাদ-কবির কথা ডূবিয়া গেল, অমিগীর 
কানে কোন কথা পৌছিল না । অমিয় আর সহা করিতে 
পারিল না, অবৃসন্নহৃদয়ে পথপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। ক্রমে 
রাত্রি হইয়৷ আসিল, রাজধানীর পথ নিপ্তন্ধ। অমিয়ার 


মনে শুধু এক কথা-_ 
চলে গেল ।-সকলেই চলে গেল গে।! 
দিনরাত্রি পথে পথে করিয়। ভ্রমণ 
এক মুহুর্তের তরে দেখ! হ'ল যদি, 
চ'লে গেল? একবার কথ! কহিল ন1? 
একবার ডাকিল ন! অমিয়। বলিয়। ? 
স্বপ্নের মতন নব চ'লে গেল গে! ? (১৯) 


চলিতে চলিতে অমিয়া সেই অরণ্যের পথে আসিয়! 
উপস্থিত হইল। অমিয় ভাবিল আর কোথাও যখন 
আশ্রয় মিলিল না পিতার নিকটেই ফিরিয়! যাই, সে অরণ্যে 
ফিরিয়া চলিল। তার হৃদয় কিন্তু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 


ম। গো মা, হৃদয় বুঝি ফেটে গেল মোর! 

প্রাণের বন্ধন বুঝি ছি'ড়ে গেল সব। ই 
চীদঃ চাদ, ভাই মোর, দেখ! হ'ল যদি, 

একবার ড।কিলে না অমিয়! বলিয়। ? (২*) 


পি পচ পাটি পাটি পি তি এ ৩ পা পি পা পাঠ ৩১ 





(১৮) রুদ্র, ৮ম দৃ্, পৃঃ ৩৫-৩৬ | 
১৯ ) রুদ্র, ১*ম দৃশ্য, পৃঃ ৪*। 
(২৭) বদ্রচণ্ড, ১০ম দৃষ্ঠ, পৃঃ ৪১। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


পে পাটি পি পরি পরাছি পাস পানি পাসি রা পা 


অরণ্যে ফিরিয়া আসিয়া অভাগিনী দেখিল যে পিতা 
নিজবক্ষে ছুরিক! বিদ্ধ করিয়াছেন। অমিয়া পিতার 
পায়ের উপর কীদিয়৷ পড়িল। 
অমিয়াকে দেখিয় রুদ্রচণ্ড চমকিয়া উঠিল । এতদিন 
পরে,আজ মরিবার সময় ভাঙার মনে পড়িল যে তাহার 
কন্তা আছ্ে। প্রতিহিংসা-বৃত্তির কঠিন আববণ ভেদ 
করিয়৷ রুদ্রচণ্ডের পিতৃন্সেত উদ্বেল হইয়! উঠিল । 
রুদ্রচণ্ড। আয় ম| অমিয়। মৌর, কাছে আয় বাঁছ]। 
এতদিন পিত। তোর ছিল না! এ দেহে, 
আজ সে সহস| ছেথা এসেছে ফিরিয়া 
অমিয়া, মলিন বড় মুখখানি তোর, 
আহ! বাঁছা, কত কষ্ট "পলি এ জীবনে । 
আর তোরে দুঃখ পেতে হবে না, বাঁলিক।, 
পাঁমগড পিতার তোর ফুরায়েছে দিন। 
এতদিন পরে অমরিয়া এই প্রথম পিতৃন্ষেহের পরিচয় 
পাইল, সে পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল-- 
আমিয়।। ও কথ! বোল না! পিত, বোল ন|, বোল ন|। 
অমিয়ার এ সংসারে কেহ নাই আর। 
ভাঁড়ায়ে দিয়েছে মোরে সমন্ত সংসার, 
এসেছি পিতার কোলে বড় শ্রান্ন হয়ে । 
যেথা তুমি যাবে পিত! যাব সাথে সাথে, 


ষ। তুমি বলিবে মোবে সকলি গুনিবু 
ভোমারে তিলেক তরে ভাড়িব ন। আর। 


পাত পা ৮৯ পা পাছি পাটি পি পাটি ৪৯৩ 


আদন্ন-মূত্যু রুদ্রচণ্ড কন্ঠাকে বুকে টানিয়৷ লইল। 


রর । আয় ম! আমার তুই থাক বুকে থাক। 
মমন্ত জীবন ছোরে কত কঈ দিন! 
এখন দমধ মোর ফুরায়ে এসেছে, 
জজ তোরে কি করিয়| ম্গী করি বাছ।? 


পর 


পাছত ৮৩ ৯ তা পাটি আত ৯৯ 


৫১৩ 
ন্ধ চর র্‌ চর | | 
অমিয়! মা. কীদিসনে, থাক্‌ বুকে থাকু। (২১) 
এদিকে মহম্মদ-ঘোরী হস্তিনাপুর অধিকার করিয়াছে, 
পৃর্থীরাজের সাত্রাজ্য বিলু্ধ। চাদকবি ধ্বংসম্ত,প ছাড়িয়া 
চলিয়াছেন। | 


চাদকবি। পৃথথীরাজ, রদ, দোর্দড প্রতাগ, 
হাসি-কান্ন।-লীলাময় নগর নগরী, 
আচল অটল কাল ছিল বর্তমান, 
আঙ্গ তার কিছু নাই। চিহনমাত্র নই । 
এই যে চৌদ্দিকে হেরি গ্রাম দেশ যত, 
এই যে মানুষগণ করে কোলাহল, 
এ কি সব শ্মশীনেতে মরীচিক। আঁক! (২২) 


এ সমন্তের মধোও কিন্তু চাদকবির মনে গড়িতেছে 
অমিয়ার কথ।। টাদকবি আর থাকিতে পারিন্দে না, 
অমিয়ার সন্ধানে অরণ্যে চলিলেন। কুটীরের নিকট 
আলিয়া! দেখিলেন যে সমস্ত নিস্তব্ধ, কোন সাড়াশব্দ নাই। 
পদশবে প্রতিধ্বনি কাদিয়। উঠিতেছে, হাহ! করিয়া বায়ু 
বহিতেছে। সন্তর্পণে কুটারের দ্বার উদদাটন করিয়! 
ঠাদকবি দেখিলেন রুদ্রচণ্ডের মৃতদেহের পাশে মুম্যু 
অমিয়া। আকুল কণ্ঠে অমিয়াকে ডাকিলেন__ 

অমিয় অমিয়া, লেহের প্রতিমা, 
টাদকবি ভাই তোর এসেছে হেথায়। 


্ী গ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ 








(২১) কুদচণ্। ১১শ দৃণ্, পৃঃ ৪৬-৪৭। 
(১১) বাদচও্ড, ১৩শ দৃগ্, পৃঃ ৪৮ । 





রণরঙ্গ 


আজি গগনে গগনে ঘর-গরজনে রণঝদ্ধলা বাজে, 
ডিত চমকে অপির ফলক ঝলকে জল্দ মাঝে । 
ভূবিমানে আজি জীমূত্রমন্দরে বাজিল তুমুল রণ, 
কাপিল বিশ্ব, কি ঘোর দৃশ্য, ভয়াতুর জীবগণ। 
মহা বোম ঘিরি” নিকষরুষ্ণ নীবধর নিনাদিল, 
বাত্যাতাড়িত ধুলায় অন্ধ ধরা আখি নিমীলিল। 


বিহগ কুপায়ে আশ্রর নিল, নরন|রী পিল ঘরে, 

জননীব ক্রোড়ে লুকাইল শিশু বিপুল এগ] ভবে। 

পারাধর-ধার। ধরণীর গলে অমৃত অন্ত্ার, 

বজর গরজে ? নাকি অসংখ্য অনীকিনী-হঙ্কার ? 

বুক্ষ ভাঙিল, ব্রততী ছিড়িল, বাধিল গগ্ুগোল, 

মুক্ত প্রকুতি-বুকে আজ একি পরলয়-কলরোল ? 
স্ত্রী গোপেন্দ্রনাথ সরকার 


৫১৪ 


সপপিপিসিসপিসিপসি পিসি ও পিতার ৬৫ সপাস্িাসিবাস্পাস্সসি লী 


প্রবাসী-- শ্রাবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





উমারাণী 


বপস্ত পড়ে গিয়েচে ন।? দখিন হাওয়৷ এসে শীতকে 
তাড়িয়ে দিচ্ছে। আকাশ এমন নীল, যে মনে হচ্ছে, 
উড়ন্ত চ্লিগুলোর ডানায় নীল রং লেগে যাবে। এই 
সময় আমার তার কথা বড় মনে পড়ে। তার কথাই 
বল্বো। 

মেডিকেল কলেজ থেকে বার হয়ে প্রথম দিন কতক 
গবর্ণমেপ্টের চাকরী নেবার বৃথা চেষ্টা কর্বার পর যে 
মানে আমি একটা চা-বাগানের ডাক্তারী নিয়ে গৌহ!টীতে 
চ'লে গেলুম, সেই মাসেই আমার ছোট বোন শৈল তার 
্বশুর-বাড়ীতে কলের! হয়ে মারা গেল। এই শৈলকে 
আমি বড় “ভালবাস্তুম, আমার অন্তান্স বোনেদের 
সঙ্গে ছেলেবেলায় অনেক মারামারি করেছি, কিন্ত 
শৈলর গায়ে আমি কোনোদিন হাত তুলিনি। শৈলর 
বিয়ে হয়েছিল শোর জেলার একট! পাড়াগায়ে। শৈল 
কখনো সে গ্রামে যায় নি, তার স্বামী তাকে নিয়ে 
কলকাতায় বাসা ক'রে থাকৃতে।। তার স্বামী প্রথমে 
পাটের দালালী করতো, তার পর একটা অফিসে ইদানীং 
কি চাকরী করতো । যেখানে শৈলর স্বামী বাস! করেছিল, 
তার পাশেই আমার মামার বাড়ী,--একটা গলির 
এপার ওপার। এই বাসায় ওর! শৈলর বিয়ের অনেক 
আগে থেকেই ছিল এবং শৈলর বিয়েও মামার বাড়ী 
থেকেই হয়। , 

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে বাগানের ম্যানেজারের 
বাংলা থেকে একটা ঘ| ড্রেস ক'রে ফিরুছি, পিওন খান- 
কতক চিঠি আমার হাতে দিয়ে গেল। আমার বাসায় 
ফিরে এদে তারি একখানাতে শৈগর মৃত্যুনংবাদ গেলুম। 
বাংলার চারি পাশের ঝাউ কৃষ্ণচূড়া ও সরল গাছগুলো! 
সন্ধ্যার বাতাসে সন্‌ সন্‌ কর্ছিল। আমার চোখের 
সামনের সমস্ত চা-বাগানটা, দুরের ঢালু পাহাড়ের গাটা, 
মারঘেরিটা ২নং বাগানের ম্যানেজারের বাংলার লাদ। 
রংটা, দেখ্তে দেখ্তে সবগুলো! মিলে একট! জমাট অন্ধ" 
কার পাকিয়ে তুল্লো । 

আলে! জালিয়ে চুপ ক'রে ঘরের মধ্যে বসে রইলুম। 


বাইরের হাওয়! খোল! ছার জানাল! দিয়ে ঘৰে ঢুকৃতে 
লাগলে । অনেক দিনের শৈল যে! কলিকাতা থেকে 
ছুটি পেয়ে যখন বাড়ী যেতুম, শৈল বেচারী আমায় তৃপ্তি 
দেবার পন্থ। খুঁজে ব্যাকুল হয়ে পড়তো । কোথায় কুল, 
কে"থায় কাচ তেতুল, কার গাছে কথ্্বেল পেকেছে, 
আমি বাড়ী ভাস্বার আগেই শৈল এসব ঠিক ক'রে 
রাখতো ; নানা রকম মসলা তৈরী ক'রে কাগজে কাগজে 
মুড়ে রেখে দিত; আমি বাড়ী গেলেই তার আনন্দ- 
জড়ানো ব্যস্ততা আর ছুটাছুটির আর অগ থাকৃডো ন|। 
গ্রীষ্মের ছুটাতে আমি বাড়ী গেলে আমায় বেলের সরব 
খাওয়াবার জন্তে পরের গাছে বেল চুরি কর্তে গিয়ে 
ঘরের পরের কত অপমান সে সহ করেচে; আমারই 
জুতে। বুনে দেবে ব'লে তার উললবোনা শেখা । সেই 
শৈল তো আজকের নয়, যতদুর দৃষ্টি যায় পিছন ফিরে 
চেয়ে দেখলুম কত ঘটনার সঙ্গে কত তুচ্ছ সখ-ছুঃখের 
স্বতির সঙ্গে শৈল জড়ানে। রয়েচে। কত খেলা-ধুলোয় 
সে আজ এ আকাশের মাঝখাঁদকার জলজলে সপ্তধি- 
মণ্ডলের মত দূরের হয়ে গেল, ঝাউ-গাছের ডাল-পালার 
মধ্যেকার এ বাতাসের শবের মতই ধরা-ছোয়ার বাইরে 
চলে গেল! 

তার পরদিন ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেলুম। বাড়ীর 
সকলকে সান্তনা দিলুম। আহা, দেখ্লুম আমার ভগ্রীপতি 
বেচারা বড় আঘাত পেয়েছে। শৈলর বিয়ে হয়েছিল 
এই মোটে তিন বৎসর, এই সময়ের মধ্যেই সে বেচারা 
শৈলকে বড় ভালবেসে ফেলেছিল। তাকে অনেক 
বোঝাবার চেষ্টা কর্নুম। শৈল প্রথম বুন্তে শিখেই 
আমার ভগ্নীপতির জন্যে একটা গলাবন্ধ বুন্ছিল, স্টে৷ 
আধ-তৈরী অবস্থায় পড়ে আছে, ভগ্নীপতি সেইটে আমার 
কাছে দেখাতে নিয়ে এল। সেইটে দেখে আমার মনের 
মধ্যে কেমন একটু হিংসে হোলো, আমার জুতো! বুনে 
দেবার জন্তে উল বুন্‌তে শিখে শেষে কিনা নিজের 
স্বামীর গধাবন্ধ আগে বুন্‌তে যাওয়! ! তবুও '€তা৷ সে 
আজ নেই! | 


৪র্থ নংখ্যা | 

পরে আবার গৌহাটা ফিরে গিয়ে যথারীতি চাক্রী 
করতে লাগ্লুম । দেশ থেকে এসে আমার ভগ্লীপতির 
সঙ্গে প্রথম প্রথম খুব পত্র লেখালেখি ছিল, তারপর 
তা আস্তে আন্তে বন্ধ হয়ে গেল। তার আর বিশেষ 
কোনো সংবাদ রাখ তুম না, তবে মাঝে মাঝে মামার 
বাড়ীর পত্রে জান্তে পার্তুম, মে অনেকের ব্মনেক 
অন্থরোধ সত্বেও পুনরায় বিবাহ করতে রাজী নয়। বিবাহ 
সে আর নাকি করুবে না। 

এই রকম ক'রে বিদেশে অনেক দিন কেটে গেল, 
দেশে যাবার বিশেষ কোনে! টান না থাকাতে দেশে 
বড় যেতুম না। আমার ম! বাব অনেক দিন মারা 
গিয়েছিলেন, বোনগুলির সব বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আমি 
নিজেও তখন অবিবাহিত, কাজেই আমার পক্ষে দেশ 
বিদেশ ছুই সমান ছিল। চা-বাগানের কাজের কোন 
বৈচিত্র্য ছিল না, সকাল-বেল! ডাক্তারখানায় ব'সে 
নীরস একঘেয়ে ভাবে কুলীদের হাত দেখা, কলের পুতুলের 
মত উধধ লিখে দেওয়া। রোগ তাদের ধেন বড় 
একঘেয়ে রকমের, সাদাজর, হিল্-ডায়েরিয়া, 'বড় জোর 
কালাজর, কালে ভদ্রে এক-আধট1 টাইফয়েড বা শক্ত 
রকমের নিউমেনিয়।। যখন হাতে কাজকর্ম বিশেষ 
থাকৃতো না, তখন পড়তুম, না হয় আমার একটা! খেয়াল 
আছে-_অপৃটিকূসের বা আলোকতত্বের চ্চা করা-_-তাই 
কর্তুম। বাংলার একটা ঘর এই উদ্দেশ্যে আধার ঘর বা 
ার্করুমে পরিণত করে নিয়েছিলুম। কলিকাতা থেকে 
প্রতি মাসে অনেক ভাল ভাল লেন্স ও মপটিকৃসের বই 
সব আনাতুম। 

বছর তিনেক এই ভাবে কেটে গেল। এই সময় 
মামার বাড়ীর পত্রে জান্লুম, আমার ভর্বীপতি আবার 
বিবাহ করেছে । সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ ও পীড়া- 
পীড়ির হাত দে নাকি আর এড়াতে পারুলে না। এতে 
মনে মনে আমি তাকে কোন দোষ দিতে পার্লুম না, 
শৈলর প্রতি তার ভালবাস! অকৃত্রিমই, তারই বলে সে 
এতদিন যুঝ লো তে।? 

সেবার বৈশাখ ম্মসের প্রথমে দেশে গিক্সে মামার 
বাড়ী উঠলুম। আমার এমন কতুকগুলে। কথা অপটিকৃস্‌ 
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সম্বন্ধে মনে এসেছিল দ! একক্ন বিশেষজ্ঞের নিকট বল! 
নিতান্ত আবশ্যক ছিল। আমার এক বন্ধু সেবার 
বিলাত থেকে এসে প্রেসিডেন্সি কলেঙ্গে বস্তবিজানের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিল, তার সঙ্গে সে-সব বিষয়ের 
কথাবার্তা কইবার জন্যেই আমার একরকম ক্সিকাতায় 
আসা। তার ওখানে যাতায়াত আরম্ভ কর্লুম, সেও 
খুব উৎসাহ দিল, আমি অপ্টিকূস্‌ নিয়ে একেবারে 
মেতে উঠলুম। 

এই অবস্থায় একদিন সকাল-বেল৷ বারান্দায় বসে 
পড়ছি, হঠাৎ আমার চোখ পড়ে গেল সাম্নের বাড়ীর 
জান্লাটায়। সেইটেই আমার ভম্মীপতির বাসা । দেখলুম 
কে একটি অপরিচিতা মেয়ে ঘরের মধ্যে কি কাজ করৃছে। 
আমার দিক থেকে শুধু তার স্থপুষ্ট হাত ছুটি দেখা যাচ্ছিল, 
আর মনে হচ্ছিল তাঁর পিঠের দিকটা খুব চওড়া। 

একটু "পরেই সেই ঘরের ভিতর ঢুকলো আমার 
ভশ্রীপতির বোন টুনি। ট্রনির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বোধ 
হয় সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে। আমি গৌহাটা 
থেকে এসে পধ্যন্ত ওদের বাড়ী যাই নি। টুনিকে দেখে 
ডেকে জিজ্ঞাসা কর্লুম-_টুনি, এ মেয়েটি কি নতুন বউ? 

_ হ্যা, দাদা । 

_-দেখি একবার । 

টুনি মেয়েটিকে ডেকে কি বল্লে, তাকে জানালার কাছে 
নিয়ে এসে তার ঘোম্ট! খুলে দিলে । ভাল দেপা গেল 
ন।। গলির এপারে আমাদের মামাদের বাড়ীটা উঠে 
গলির ওপারের বাড়ীর ঘরগ্তলোকে প্রায় অপটিক্স্‌ 
চর্চার ভার্ক-রুম ক'রে তুলেছিল, দ্িনমানেও তার মধ্যে 
অ।লে। ঘায় না। ভাল ন। দেখতে পেয়ে বল্পুম, “হা রে, 
কিছুই তে। দেখতে পেলুম না?” 

ট্রনি হেসে উঠুলো, বল্লে, “আপনি ওখান থেকে 
বে দেখতে পাবেন না তা আমি জানি। তার ওপর 
তো আবার চষ্লমা নিয়েচেন।” তারপর কি ভেবে 
টুনি একটু গম্ভীর হোলো, বল্পে, “আপনি এসে পধ্যস্ত 
তো এবাড়ী একবারও আসেন নি, দাদা । আজ দুপুর- 
বেলা একবার আস্বেন ?” 

দুপুর বেলায় ওদের বাড়ী গেলুম। বাড়ী ঢুক্তেই মনে 
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নিমস্তরণে এবাড়ী, এসেছিলুম, তার পর আর এবাড়ী 
আসিনি। দালান পার হয়ে ঘরে যেতে বাড়ীর মেয়েরা 
* সব আমায় ধিরে দীড়াপেন। তাদের সঙ্গে কথাবার্ত। 
শেষ হয়ে গেলে টুনি বল্পে “দাদা, বৌ দেখবেন 
আন্থন।” ঘরের মধ্যে গেলুম। টুনি নতুন বউয়ের 
, ঘোষ্টা খুলে দিয়ে বঙ্লে, “৫র' সামনে ঘোমটা দিতে হবে 
না, বৌদি। উনি তোমার দাদা! ।” 

মেয়েটি আধ-ঘোম্টা দিয়ে গলায় তাচল দিয়ে আমার 
পায়ের কাছে প্রণাম করুলে। দিব্যি মেয়েটি তো! রং 
খুব গৌরবর্ণ, ভারি সুন্দর মুখখানির গড়ন। একরাশ 
কৌক্ড়। কৌক্ড়। ঠাস্‌-বুনানি কালে! চুলে মাথা ভ্ি। 
বেশ মোটা-সাটা গড়ন। বয়স বোধহয় ১৪।১৫ হবে। 
টুনির ম! বল্লেন, মেয়েটির বাপ পশ্চিমে চাকরী করেন, 
সেখানেই বরাবর থাকেন। ওই এক মেয়ে, অন্য 
ছেলেপিলে কিছু নেই। তাদের সঙ্গে কি জানাশুনো 
ছিল, তাই এখানেই সব্ধন্ধ ঠিক ক'রে বিয়ে দিয়েছেন। 

মেয়েটি প্রণাম ক'রে উঠে দাড়ালে আমি তার হাত 
ধরে তাকে কাছে নিয়ে এলুম। বীহাতে তার ঘোম্ট! 
আর-একটু খুলে দিয়ে বন্ুম, “আমার কাছে লঙ্জ। 
কোরো! না, খুকী, আমি ঘে তোমার দাদা। তোমার 
নামটি কি?” 

তার চোখের অসঙ্কোচ দৃষ্টি দেখে বুঝ লুম, মেয়েটি 
সেই মুহূর্তেই আমার বোন হয়ে পড়েচে।, সে খুব 
মৃতুম্বরে উত্তর দিলি, “উমারাণী”। 

আমি ব্লুম, “আচ্ছা, আমরা আর কতক্ষণ ধ্রাড়িয়ে 
থাকবো? এস উমারাণী, এই চৌকিটায় বসে তোমার 
সঙ্গে একটু কথা কই।” আমি চৌকিতে তাঁকে কাছে 
নিয়ে বলালুম, খানিকক্ষণ তার সঙ্গে একথ! সেকথ৷ নান। 
কথ৷ কইলুম। 

জিজ্ঞাসা কর্লুম, “বাড়ী ছেড়ে এসে বড় মন কেমন 
কর্ছে, না ?* | 

উমারাণী একটু হেসে চুপ ক'রে রৈল। 

আমি বন্ধুম, "তোমার বাবা থাকেন কোথায়?” 

স্পমাউ। 


হোলো, ৪৫ বছর আগে ভাই-ফৌোটা নিতে শৈগ্র 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পোস্টি পাস্টিতাস্পপাস্টিী আপস পাটি পিসি পাস লাস্ট 


আমি মাউএর নাম কখনো শুনিনি। জিজ্ঞাসা কর্লুম, 
--মাউ, সে কোন্থানে বল দেখি? 

--সেপ্টাল ইগ্ডিয়ায়। 

--তোমার বাব! সেখানে কি কাজ করেন? 

-কমিনারিয়েটে | 

-_ তোমার আর কোন ভাই বোন নেই, না? 

স্্না। আমার পর আমার আর এক বোন্‌ হয়, 
সে আ্বাতুড়েই মার! যায়। তার পর আর হয়নি। 

বাড়ী ছেড়ে অনেক দূর এসেছে, ভাব্লুম হয়তো 
বাপ-মায়ের কথ! বল্তে মেয়েটির মনে কষ্ট হচ্চে। 
কথার গতি ফিরিয়ে দেবার জন্তে জিজ্ঞাস! কর্লুম,- 
তুমি লেখাপড়া জান, উমারাণী ? 

--আমি সেখানে মেয়েদের স্কুলে পড়তাম, বাংলা 
পড়া হতো না ব'লে বাবা ছাড়িয়ে নেন্। তার পর 
বাড়ীতে বাবার কাছে পড়তাম । 

বাংলা বই বেশ পড়তে পারো? 

--পারি। 

আমি উমারাণীর কথাবার্তা কইবার ভাবে ভারী 
আনন্দিত হলুম। . এমন স্বন্দর শীস্তভাবে সে কথাগুলি 
বল্ছিল, মাটীর দিকে চোখছুটি রেখে, যে আমার বড় 
ভাল লাগলো । আমি তার মাথায় একটা আদরের ঝাকুনি 
দিয়ে বল্লুম, বেশ, বেশ। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। আচ্ছা, 
অন্য আর এক সময়ে আস্বো, এখন আদি। 

ধাড়িয়ে উঠেচি, উমারাণী আবার সেইরকম গলায় 
আচল দিয়ে আমার পায়ের কাছে প্রণাম করুলে। আমি 
তাকে বল্লুম,__খুব শান্ত হয়ে থেকো কিন্ত উমারানী। 
কোনো! ছুষ্টুমি যেন কোরো না। তাহলে দাদার 
কাছে, বু্লে তো? 

উমারাণী হোস ঘাড় নীচু ক'রে রইল। 

০ ০ ০ 

এর ৫1৬ মাস পরে পুজার সময় আবার মামার 
বাড়ী এলুম। অষ্টমী পূজার দিন দিনব্যাপী পরিশ্রমের 
পর একট! বড় ক্লান্তি বোধ হওয়াতে সন্ধ্যার আগে 
একটা! ঘনত্বের ভিন্গর থাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। 
আমার মামার বাড়ী পুজা হোত। সমন্তদিন নিমক্িত- 


পাস্টসিি। 





৪র্থ সংখ্যা | 


পস্িপসপাসিপীসি তাত পোপ সিতস্িতা ৬তাস্সিতিস্টিল সিসির সস রসি. 


দের অভ্যর্থনা করা, পরিবেশন কর! প্রভৃতি নান কাজে 
বড় খাটতে হয়েছিল। অনেক রাত্রে উঠে খেতে 
গেলুম। আম।র ছোট ভাই খাবার সময় বল্পে, "অনেক- 
ক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন তো দাদা? দিদি এসেছিলেন, 
আরতির সময় আপনাকে দেখ্বার জন্তে আপনার ঘরে 
গেলেন। আপনি ঘুমিয়ে আছেন দেখে আপনার পায়ে 
হাত দিলেন আপনাকে ওঠাবার জন্তে। আপনি উঠ্লেন 
না। তার পর তারা সব চলে গেলেন। তিনি নাকি 
পরৃশ্ড বাপের বাড়ী চলে যাবেন। আপনি অবিশ্তি 
একবার ওবাড়ী যাবেন, কাল। আপনার সঙ্গে দেখা ন! 
হওয়ায় দিদি বড় ছুঃখ ক'রে গিয়েছেন ।” 

আমি ঘুমের ঘোরে কথাটা তলিয়ে না বুঝে বল্লুম, 
-দিদ্দি মানে? 

-ও বাড়ীর । 

-উমারাণী ? 

-ইা। দিদি, ট্রনিদি, এরা সব আরতির সময় 
এসেছিলেন কি না । 

উমারাণীর কথা আমার খুব মনে ছিল। তার সেই 
ভক্তিনম্্র মধুর ব্যবহারটুকু আমার কড় ভাল লেগে- 
ছিল। তাই তাকে তুলি নি, এবার চা-বাগানে 
গিয়ে মেয়েটির কথা কয়েকবার ভেবেছি। তার পর- 
দিন সকালে উঠে কাজকর্মের পাশ কাটিয়ে এক ফ'1কে 
ওদের বাড়ী গেলুম। বাইরে কাউকেও না দেখতে 
পেয়ে একেবারে ওদের রান্নীঘরের মধ্যে চ'লে গেলুম। 
টরনির মা বল্লেন, “এস এস বাবা। তা এতদিন 
এসেছ, এ বাড়ী কি এক্সবারও আস্তে নেই ?” 

আমি সময়োচিত কি একটা কৈফিয়ত দিলুম | উমারাণী 
মাছ কুট্ছিল, আমি যেতেই তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে 
বেরিয়ে বাইরে চ'লে গেল। একটু পরেই হাত ধুয়ে এসে 
আমার পায়ের কাছে প্রণাম কর্লে। টুনির মা 
বল্লেন, “বৌমা, সতীশকে দালানে নিয়ে গিয়ে বসাও 
গে। এখানে এই ধোয়ার মধ্যে-_” 

দালানে যেতেই, টুনি কোথায় ছিল, এসে বলে উঠুলো, 
"একি ! দাদা যে? কিভাগিযি! বৌদিদি দাদা গাদা ব'লে 
মরে ফি দিন আমায় জিজেস বরে-_ দাদা পৃজোর 

৬ 





উমারাণী 
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পস্টি তাস পাস্িপাস্িপাছি ছি পি সি পাটি পি পাটি পাসটি পানি পি পোস্ট, 


ছুটিতে বাড়ী আস্বেন তো? দাদার দায় পড়ে গিয়েছে 
খোজ করতে! ৪1৫ দিন এসেছেন, এ “বাড়ীর চৌকাঠ 
মাড়ালে চণ্ডী কি অশুদ্ধ হয়ে যায় শুনি ?” ও 

আমাকে একটু অপ্রতিভই হতে হোলো। উমাঁ- 
রাণীর কৌকৃড়। চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলিয়ে 
দিতে দিতে বল্লুম, “হ্যা রে রাণী, দাদার কথ 
তা হলে তুলিস্‌ নি ?” 

টুনির কথায় মেয়েটির খুব লঙ্জা হয়েছিল, সে 
মুখ নীচু ক'রে আমার কৌচার কাপড়ের কোণ 
হাতে নিয়ে চুপ, ক'রে নাড়তে লাগলো- আমি 
দালানে একটা খাটের উপর বসে ছিলুম, উমারাণী 
নীচে আমার পায়ের কাছটিতে বসে ছিল। 

আমি জিজ্ঞাসা কর্লুম, “শচীশ বল্ছিল, দিদি 
চলে যাবে সোমবারের দ্িন। সে কথা কি ঠিক 1” 

উমারাণী নতমুখেই উত্তর দিল, “বাবা পত্র দিয়ে 
ছিলেন একাদশীর দিন নিয়ে যাবেন। কিন্তু আজও 
তো একেন না।” 

ওর গলার স্থরটা যেন একটু কেঁপে গেল। 

তার বিরহী বালিকা-হদয়টি মা-বাপের জন্ঠে তৃষিত 
হয়ে উঠেচে বুঝে সাস্তবনার স্থরে বল্লুম, “আস্বেন ; 
আজ তো মোটে নবমী । আচ্ছা, কল্কাতা কেমন 
লাগলো, রাণী ?” 

উমারাণী উত্তর দিল, “বেশ ভালো! |” 

আমি'তার নতমুখখানির দিকে চেয়ে বল্লুষ, "তা! 
নয় রে) রাণী। ভালো কখনই লাগেনি, দাদার খাতিরে 
ভাল বল্লে চল্বে না। কোথায় পশ্চিমের অমন 
জল হাওয়া, আর এই ধুলে। ধোঁয়া--ভালো লাগতেই 
পারে ন1।” 

উমারাণী একট্রখানি হেসে চুপ ক'রে রইল । 

জিজ্ঞাসা করুলুম, “পশ্চিমে পুজো হয় রে রাণী ?” 

সে বল্লে, "ঠিক এদেশের মত হয় না। হিঙ্গু- 
স্থানীরা কি একটা করে, সেও অনেকটা এই রকমের। 
আর সেখানে এ সময় রামলীলার খুব ধুম হয়।” 

আমি উঠে আস্বার সময় উমারাণী আবার একবার 
আমার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করুলে। 





৫১৮ 


আমি বুম, “রাণী, আমি যতবার আস্বো যাবে! 
ততবারই কি জ্বামায় একটা ক'রে প্রণাম করতে হবে ?” 

উমারাণী বোধ হয় এই প্রথমবার আমার দিকে 
চোখ তুলে তাকিয়ে বল্পে, “কাল বিকেলে আসবেন, 
দাদা ।” 

“এর আগে উমারাণী কখনো আমায় দাদা ব'লে 
ডাকেনি। আমি ওর মুখে দাদা ডাক শুনে বড় 
আনন্দ পেলুম। বন্ুম, “কাল তো বিজয়া দশমী, 
আস্বে! বৈ কি।” 

তার পরদিন বিজয়! দশমী। সন্ধ্যার পর ওদের 
বাড়ী গেলুম। সকলকে প্রণাম করুলুম। টুনি এসে 
বল্পে, “আপনি দালানের পাশের ঘরে যান্। ওখানে 
বৌদি আতছন।” 

আমি সে ঘরের দোর পধ্যন্ত গিয়ে ঘরের মধ্যে 
একটা বড় হুন্দর দৃশ্য দেখলুম। তাতে ঘূরের মধ্যে 
যাওয়া বন্ধ ক'রে আমায় দোরের কাছে ফীড়িয়ে 
থাকতে হোলো । 

দেখি, ঘরের মধ্যে খাটের উপরে বসে আমার 
ছোট ভাই শচীশ, তার বয়স বার তের। তার 
পাশে উমারাণী দাড়িয়ে খাটের পাশের একট! টেবিলের 
উপরকার একখান! রেকাবী থেকে খাবার নিয়ে শচীশের 
মুখে তুলে দিয়ে তাকে খাওয়াচ্ছে । ওদের ছুজনকারই 
পেছন আমার দিকে । 

এমন কোমল স্সেহের সঙ্গে উমারাণী, শচীশের 
কাধের ওপর তার বা হাতটি দিয়ে ন্মেহময়ী বড়দিদির 
মত আপন হাতে তার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে, যে, 
আমার মনে হোলো আজ শৈল বেঁচে থাকলে সে 
এর বেশী করৃতে পারতো না। উমারাণীর প্রতি 
এতদ্দিন অনন্ভূত একটা শ্সেহরসে আমার মন সিক্ত 
হয়ে উঠলো । আমি খানিকক্ষণ দোরের কাছে চুপ ক'রে 
দাড়িয়ে থেকে ঘরের ভিতর ঢুকে প'ড়ে উমারাণীকে 
বন্ধুম, “লুকিয়ে লুকিয়ে ছোট ভাইকে খাওয়ালে শুধু 
হবে না। দাদাকে কি খেতে দিবি রে, বাণী 1” 

বেচারী উমারাণীর মুখ লাল হয়ে উঠূলো। লজ্জায়। 
সে এমন খতমত খেয়ে গেল হঠাখ। যে, খামকা যে 
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এত প্রণাম করে, আজ বিঁজয়ায় প্রণাম করতে সে ভুলে 
গেল। একটা কি কথা. অন্পষ্টভাঁবে বার ছুই ব'লে সে 
মাথা নীচু করে রইল। আমিও তার দিকে চেয়ে 
চুপক'রে ছড়িয়ে রইলুম, আজ যে তাকে ধ'রে 
ফেলেছি, তার ভাই-বোন্-বিহীন নির্জন প্রাণটি কিসের 
জন্যে তৃষিত হয়ে আছে, তা যে আজ বার ক'রে 
ফেলেছি। আজ অনুভব কর্ছিলুম, জগতের মধ্যে 
ভাইবোনের একটুকু ন্ষেহ পাবার জন্যে ব্যাকুল, এমন 
অনেক ভ্বদয়কে আজ আমি আমার বড়-ভাইয়ের 
উদার স্ত্েহছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছি। একটা বুক-জুড়ানো 
তৃপ্তিতে আমার মন ভঃরে উঠুল। 

সেই সময় টুনি সেই ঘরে ঢুকে আমার সাম্নের 
টেবিলে থালা-ভর! মিষ্টান্ন রেখে বল্লে, “দাদা, একটু 
মিষ্টি-মুখ করুন|” 

আমি ট্রনিকে বন্ুম, “আয় টুনি, সকলে মিলে -” 

উমারাণীকে খাটের উপর বসালুম। খাবার 
সকলকেই দিলুম। উমারাণী লঙ্জায় একেবারে আড়ষ্ট 
কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে' গেল তার, লজ্জার 
চোটে। বেচ।রী লঞ্জায় আর ঘামে হাপিয়ে মারা 
যায় দেখে তার ঘোম্টা বেশ ক'রে খুলে দিলুম। 
বরুন, “মামি দাদা, আমার কাছে লজ্জা! কি রে, রাণী? 
আমার লক্দী ছোট বোন্টি-_,” 

জলযোগ পর্বব সমাধা ক'রে বাইরের দালানে এসে 
টুনির মায়ের সঙ্গে গল্প কর্তে আরম্ভ কর্লুম। একটু 
পরে তিনি উঠে রান্নাঘরে চ'লে গেলেন। আরও 
খানিক পরে আমি উঠৃতে যাচ্ছি, উমারাণী এসে কাছে 
দাড়াল। জিজ্ঞাসা করুলুম, "রাণী, আজ ঠাকুর-বিসঙ্জন 
দেখলি নে?” . 

সে বল্পে, “ওপরের ঘরের জানালা থেকে দেখছিলাম, 
বেশ ভালো ।” 

বন্গুম, “অনেক রকমের প্রতিমা, না?” 

সে বল্পে, “হা, কত সব বড় বড়।” তার পর একটু 
চুপ ক'রে থেকে আমার দিকে চেয়ে বলে, “দাদা, কাল 
আন্বেনণনা ?” 

আমি বন্ধুম, "সে কি বল্তে পারি? সময় পাই তো 
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আস্বো। আবার: 'শীগৃগির চলে যাবো কিলা, 

সে বল্পে, "আপনি ক্কি খুব শিগগির যাবেন, দাদা ?” 

আমি বঘুম, “হী, বেশী দিন তে! ছুটি নেই, পূর্ণিমার 
পরেই যেতে হবে।” 

উমারাণী নতমুখে চুপ ক'রে রইল। 

বন্ধুম, “তা তোকেও তে! আর বেশী দিন থাকৃতে 
হবে না রে।” 

উমারাণী বল্পে, “বাবা বোধ হয় কাল আন্বেন।” 

ওকে একটু সাস্বনা দেবার জন্চ বন্ধুম, “তরে আর 
কি? এই ছুটে। দিন কোন রকমে কাটলেই তো-_”. 

নে একটু চুপ ক'রে থেকে তার পর যেন ভয়ে ভয়ে 
বল্পে, "যাবার আগে একবারটি এবাড়ী আস্তে পার্বেন 
না, দাদা ?” 

বন্পম, “খুব খুব । আস্বো বৈকি। নিশ্চয় ।” 

এর ৬।৭ দিন পরে গৌহাটী রওনা হলুম। এই ৬।৭ 
দিন নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে চারিদিক ঘুরুতে হয়েছিল। 
শচীশের মুখে শুনেছিলুম উমারাণীর পশ্চিম যাওয়! হয় নি। 
কি কারণে তার বাবা তাকে নিতে আম্তে পারেন 
নি শচীশ ঘাঝে মাঝে বল্‌্তো, "দাদা যাবার আগে 
একবার দিদি সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন। তিনি আপনার 
কথ! প্রায়ই বলেন।” 

ইচ্ছ! থাকলেও গোৌহাটা যাবার আগে উমারাণীর সঙ্গে 
দেখা করা আর আমার ঘটে? ওঠে নি। 

গৌহাটা, গিয়ে এবার অনেকদিন রইলুম। উমারাণীর 
কথা প্রথম প্রথম আমার খুব মনে হোত, তারপর দিন. 
কতক পরে তেমন বিশেষ ক'রে আর মনে হোত না, 
ক্রমে প্রায় ভুলেই গেলুম। কিছু দ্দিন পরে গৌহাটার 
চাকরী ছেড়ে দিলুম। শিলচর, দার্জিলিং, নান! চা-বাগান 
বেড়ালুম। দু-একটা হাসপাতালেও কাজ কর্লুম। সব 
সময় নির্জনে কাটাতৃম। একা বাংলায় থেকে থেকে 
কেমন হয়েছিল, অনেক লোকের ভিড়, অনেক লোকের 
একসঙ্গে কথাবার্তা সন্থ করতে পার্তুম না। এখানে 
সন্ধ্যায় পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে কুঙ্কম-ছড়ানো! 
স্ধ্যান্ত, চ-ঝোপের চারিপাশ-ঘেরা গোধূলির অন্ধকার, 
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গভীর রাত্রির একটা স্তব্ধ গভীর থম্থম্‌ ভাব, আর 
সরল গাছের ডালপালার মধ্যে বাতাসের বিচিত্র স্থর, 
ওই আমার কাছে বড় প্রিয়, বড় শ্বত্ভিকর ব'লে মনে 
হোত ।-..."বস্বার ঘরটিতে সাজিয়ে রেখেছিলুম জগতের 
যুগ-যুগের জ্ঞানবীরদের বই--02855, 2011161) [1611)- 
10162) 019106, 17881) 102500 ; ধার্দের অলোক- 
সামান্য প্রতিভা আমাদের ্থন্দরী বন্থুদ্ধরার অতীত 
শৈশবের, তার রহন্তময় বালিকা-জীবনের তমসাচ্ছন্ 
ইতিহাসের পাত! আলোকোজ্জল ক'রে তুলেছে, ধাদের 
মনীষার যোগ-দৃষ্টি অপীম শূন্যের দূরত! ভেদ কবে 
বিশাল নক্ষত্রজগতের তত্ব অবগত হচ্চে, তাদের সঙ্গে 
অনেক রাত পর্যান্ত কাটাতুম। জগতের রহস্যভর! 
অদ্ধিসদ্ধি তাদেরই প্রতিভার তীব্র সার্চ:লাইট পাতে 
উজ্জল হয়ে তবে তো আমাদের মত সাধারণ মানুষের 
দৃষ্টির সীমার মধ্যে আস্ছে ! 

এই' রকম প্রায় ৭৮ বছর পরে আবার কল্কাতায় 
গেলুম ৷ ভাব্লুম কল্কাতাতেই গ্র্যাক্টিস্‌ আরম্ভ কর্বো। 
মামার বাড়ী গিয়ে উঠ্লুম। শুন্লুম, সাম্নের বাড়ীটায় 
আমার ভগ্মীপতিরা আর থাকে না, তারা বছর পাচ ছয় 
হোলো দেশে চলে গিয়েছে। কয়েক মাস কল্কাতায় 
কাটলো । প্র্যাকৃটিস্‌ যে খুব জমে' উঠেছিল, এমন নয়; 
বা অদূর ভবিষ্যতেও যে খুব জমে" উঠবে, এমন মনে 
কর্বার কোন কারণও দেখতে পাচ্ছিলুম না। এমন 
অবস্থায়, একদিন সকালে মামার বাড়ীর ওপরের ঘরে 
বসে" পড়ছি, এমন সময় কে ঘরে ঢুকলো । চেয়ে দেখে 
প্রথমটা যেন চিন্তে পার্লুম না, তারপর চিন্লুম__টুনি। 
অনেক দিন তাকে দেখিনি, তার চেহারা খুব বদলে 
গিয়েছে । আমি তাকে হঠাৎ দেখে যেমন আশ্চর্যযও 
হলুম, তেমনি খুব আনন্দিতও হলুম। 

টুনি বল্‌্লে, দে তার স্বামীর সঙ্গে আজ ৫।৬ দিন 
হোলো কল্কাতায় এসেছে, শিম্লেতে তাদের কোন 
আত্মীরের বাড়ীতে এসে আছে, আজ এবাড়ীর সকলের 
সঙ্গে দেখা কর্‌ৃতে এসেছে। অন্যান্য কথাবার্তার পর 
তাকে জিজ্ঞাস। কর্লুম, "স্থরেন 'এখন কোথায় ?” 

স্থরেন আমার ভগ্মীপত্তির নাম। 


৫২০. 


টুনি বল্‌্লে, “ছোড়্দ। এখন াবাদে কোথায় চাকুরী 
করেন, সেখানেই থাকেন |” 

আমি গ্রিস! কর্লুম, “উমারাণী কোপান ?" 

টুনি একটু চুপ করে রইল। তার পর বল্লে, "দাদা, 
সে অনেক কথা । আপনি এখানে আছেন, তা আমি 
জান্তুম। সেসব কথা আপনাকে বল্বে! বলেই আমার 
একরকম এখানে আসা ।” 

আমি বল্লুম, “কি ব্যাপার শুনি? সে ভাল আছে 
তো?” 

টুনি বল্পে, "মে ভাল আছে কি, কি আছে, মে 
আপনিই শুচুন না। সেই থে বছর পুজোর সময় আপনি 
এখানে ছিলেন, বৌদির বাপের নিতে আস্বার কথা 
ছিল, দে তো আপনি জানেন। তখন তিনি ছুটী পান 
নি ব'লে আস্তে পারেন নি, পত্র দিয়েছিলেন পরের মাসে 
নিয়ে যাঁবেন। তার বুঝি মাসখানেক পরে খবর এল 
তিনি কলেরায় মারা গিয়েছেন। বৌদি সেই বিয়ের 
কনে বাপের বাড়ী থেকে এনেছিল, এমনি তার আদৃষ্ট, 
আর সে-মুখো৷ হতে হোলো না। তারপর--” 

আমি জিজ্ঞাসা কর্লুম, “উমারানীর মা ?” 

টুনি বল্লে, "শুনুন না। মা আবার কোথায়? 
তিনি তে। বৌদির বিয়ে হবার আগেই মারা গিয়েছিলেন । 
তারপর এদিকে দাদ। তার সঙ্গে বিশেষ কোনো সগন্ধ 
রাখেন না। তিনি নেই যেখানে চাকরী করেন, মেখানেই 
থাকেন, বৌদি থাকে টাপাপুকুরের বাড়ীতে প'ড়ে। দাদা 
চিঠিপত্রও দেন ন।। বৌদি বড় শান্ত, বড় চাপ। মেয়ে, 
পে মুখ ফুটে কখনে! কিছু বলে নাঁ, কিন্তু তার মুখের দিকে 
চাইলে বুক ফেটে যায়। মেরেমাস্থষের ও কষ্ট যেকি, 
দে আপনি বুঝবেন না, দাদ।। যতদিন ম! ছিলেন, 
বৌদিকে কষ্ট জান্তে দেন্নি, ত| তিনিও আজ ছুবছর 
মার! গিয়েছেন । বাড়ীতে আছেন শুধু পিসিম11% 

সেই শাস্ত ছোট মেয়েটির উপর দিয়ে এত ঝড় 
বয়ে গিয়েচে শুনে আমার মনে বড় কষ্ট হোলো। জিজ্ঞাস! 
করুলুম, “ক্থরেনের এমন ব্যবহারের মানে কি?” 

টুনি বল্লে, “ত|। তিনিই জানেন। তবে তিনি 
নাকি বলেম, জোর ক'রে তীর বিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিয়ে 
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করার তার কোন ইচ্ছা ছিল না, এই সব। বড় দাদাও 
দেশের বাড়ীতে থাকেন না। বাড়ীতে থাকেন শুধু 
পিদিম।। কাজেই বৌদিদির মুখের দিকে চেয়ে তাঁকে 
একটু যত্ত করে, 'ছুটো কথা বলে, এমন লোকটা পর্যন্ত 
নেই। পিলসিম! আছেন, কিন্তু সে না থাকারই মধ্যে 1” 

সে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তার পর বল্‌লে, 
“আপনাকে একটা কথা বলি দাদা। আপনি একবার 
তার সঙ্গে দেখ! ক'রে আন্বন। আপনাকে সে যেকি 
চোখে দেখে তা বল্তে পারি নে দাদা। সেবার 
টাপাপুকুর গিয়েছিলাম, বৌদি বললে, আমার দাদার 
কথ। কিছু জানো, ঠাকুরবঝি? আপনি এদেশ ওদেশ ক'রে 
বেড়াচ্ছেন শুনে সে কেদে বাচে না। মাঝে মাঝে 
যখনই তার কাছে গিয়েছি, আপনার কথা এমন দিন 
নেই বেসে বলেনি। বলে, ভগবান আমার ভাইয়ের 
অভাব পূর্ণ করেছেন, দাঁদা আর শচীশকে দিয়ে। এখনও 
পধ্যন্ত কি চিঠিতেই আপনার খোজ নেয়। তা বড্ড 
পোড়াকপালী সে, কারুর কাছ থেকে কোন স্মেহই সে 
কোনোদিন পেল না। আপনার পায়ে পড়ি, দাদা, 
আপনি তাকে একবার গিয়ে দেখা দিয়ে আনুন, আপনি 
গেলে দে বোধ হয় অর্ধেক ছুঃখ ভোলে।” 

ছাদের আলিপার উপর থেকে রোদ নেমে গেল, 
পাশের বাড়ীর ছাদের চৌবাচ্চার উপর বসে একটা 
কাক একঘেয়ে চীংকার কর্ছিল। 

আমি জিজ্ঞাস কর্লুম, “স্থরেন কি মোটেই বাড়ী, 
যায় না?” 

টুনি বল্লে। “লে এক রকম না ফাওয়াই 
দাদা। বছরে হয় তে। ছুবার, তাও গিয়ে এক আধ 
দিন থাকেন। তাও যান সে কি জন্যে, কিন্তী নাকি, 
-সেই সময় যার কাছে যা খাজনা পাওয়া ঘাবে তাই 
আদায় করুতে।” 

তারপর অন্যান্ত এক আধটা কথাবার্তার পর টুনি 
চ'লে গেল। সেপিন বিকালে সেন্ট-হলে একজন বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা ছিল, তিনি কেন্বিজ থেকে এসে- 
ছিলেন আমদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে। বক্তৃতার 
বিষয়টি ছিল যেমনই চিত্তাকর্ষক, বক্তৃতার তথ্যাংশও 
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বক্তার ..ফুক্তিপ্রণালী ছিল তেমনই দুর্বোধ্য । বক্তৃতা 
আরস্ত হবার সময় ছাত্রের দলে হল ভরা থাক্‌লেও 
বেগতিক বুঝে বক্তৃতার মাঝামাঝি তার! প্রায় স'রে 
পড়েছিল। কেবল জনকতক নিতান্ত নাছোড়বান্দ। 
রকমের ছাত্র তখনও হলের বিভিন্ন অংশে ইতশ্ুতঃ 
বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসে ছিল। ,বক্তা খ্যাতনাম! অধ্যাপক, 
রয়েল পোসাইটার ফেলো! । তার ব্যাখ্যায় মৌলিকতার 
মোহে সকলেই তার বক্তৃতায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়ে- 
ছিলেন। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিশেষ পোবাক পরা সৌম্যমৃস্ঠি 
খজুদেহ অধ্যাপককে সত্যদ্রষ্টা খধষির মত বোধ হচ্ছিল। 
বন্তৃত। শুনতে শুন্তে কিন্ত আমার মন ভেসে যাচ্ছিল 
বন্তৃতার বিষয় থেকে অনেক দূর, কলিকাতার ইট- 
পাথরের রাজ্য থেকে অনেক দূর, আমার অভাগিনী বোন্টি 
যেখানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন কর্ছে সেইখানে । মাঝে 
মাঝে হলের খোল! ছুয়ার দিয়ে জ্যোতন্গ1-ওঠা৷ বাইরের 
দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে উমারাণীর বালিকা-মুখখানি বড় 
বেশী ক'রে মনে পড়ছিল। আর মনে পড়ছিল তার সেই 
মিনতিভরা দৃষ্টি, অনেক দিন পরে বাবাকে দেখতে পাবার 
জন্তে তার সে করুণ আগ্রহ । তার আগ্রহন্ভরা দাদ! ডাকটি 
অনেক দিন পরে আবার বড় মনে পড়লো। ভাবলুম 
সত্যিই কারুর কাছ থেকে কোনে স্সেহ সে কখনো! পায় 
শি। আজ বিজ্ঞানের গভীর তত্বকথার রস আমার 
স্বাযুমণগ্ুলী বেয়ে সমস্ত দেহে যখন পুলক ছড়িয়ে দিচ্ছে, 
তখন আমার মনের উন্নত আনন্দের অবস্থার সঙ্গে 
" আমার অভাগিনী স্লেহবঞ্চিতা বোন্টির নির্জন জীবনের 
অবস্থা কল্পনা ক'রে আমার মন যেন কদে উঠলো । 
বাইরের জগতে যখন এত বিচিত্র স্রোত বয়ে যাচ্ছে, 
তখন সেকি শুধু ঘরের কোণে বসে দিনরাত চোখের 
জলে ভাস্বে? জগতের আনন্দবার্তী তার কাছে বহন 
ক'রে নিয়ে যাবার কি কেউ নেই?... 

বাইরে যখন এলুম তখন গোলদীঘীর জলের উপর 
চাদ উঠেছে, কিন্তু ধোয়া-ভরা আকাশের মধ্যে দিয়ে 
জ্যোতন্ার শুভ্রমহিমা! আত্মপ্রকাশ কর্‌তে পারুছে না। 
আমর মন্তিষ্ষ তখন ,বক্ততার নেশায় ভরপুর, পুকুরের 
জলের ধারে সবুজ, ঘাসের মাঝে মাঝে মণ্তমী ফুলের 


উমারাণী 
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ক্ষেতগুলো আমার চোখের সামনে এক নতুন মৃষি 
ধরেছে। কিন্তু ত্রয়োদশীর অমন বৃষ্টি-ধোয়। যুইফুলের মত 
জ্যোৎল্াও ধোয়ার জাল কাটিয়ে বাইরে আন্তে ন 
পেরে ব্যর্থভার দুঃখে কেমন বিবণ হয়ে গেছে লক্ষ্য 
ক'রে আমার একটা কথাই কেবল মনে হতে লাগলো 
এই জ্যোৎক্সা, এই ফুলের ক্ষেত, এই অয়োদশী, এবার- 
কারের মত সব মিথ্যা, সব ব্যর্থ ।-..ও জ্রোৎজ। প্রতীক্ষায় 
থাকুক সেই শুভ রাতটির, যে রাতে আকাশ-ভকা 
সার্থকত! ওকে বরণ ক'বে নেবে ফোটা-ফুলের ঘন স্থগন্ধের 
মধ্যে দিয়ে, তরুণ-তরুণীদের অন্ুরাগ-নম দৃষ্টি-বিনিময়ের 
মধ্যে দিয়ে, গভীর রাতের নীরবতার কাছে পাপিয়ার 
আকুল আত্মনিবেদনের মধো দিয়ে ।-.. 

বাড়ী এসে ভাব্তে ভাব্ভে একদিন নানা কাজের 
ভিড়ে আমার যে বোন্টিকে আমি হারিয়ে বসেছিলুম, 
তারই কাছে ন্সেহের বাণী ঝযয়ে নিয়ে যেতে আমার প্রাণ 
ব্যাকুল হয়ে উঠলো । 

এরি কয়েকদিন পরে কলকাতা ছেড়ে বার হলুম উমা- 
রাণীর কাছে যাব ব'লে। শীত সেদিন নরম পড়ে এসেছে, 
ফুটপাথ বেয়ে ঠাট্‌তে হাটুতে দখিন হাওয়া অতকিত ভাবে 
গায়ের উপর এসে পড়ে উৎপাত কর! স্থুরু করে দিয়েছে । 

পরদিন বেলা প্রা ২টার সময় ওদের ্টীমার-ষ্েশনে 
নেমে শুন্লুম ওদের গ1 সেখান থেকে প্রায় ৪ ক্রোশ। 
হেটে যাওয়। ছাড়া নাকি কোন উপায় নেই, কোন রকম 
যান-বাহনের সম্পূর্ণই অভাব । 

কখনে। এদেশে আসিনি, জিজ্ঞাসা করুতে করতে পথ 
চল্তে লাগলুম। কচ। রাস্তার ছুধারে মাঠ, মাঝে 
মাঝে লতাপাতায় তৈরী বড় বড় ঝোপ। কোনো কোনে 
ঝোপের মাথায় আলোক-লতার জাল, কোনো কোনে 
ঝোপের তাজ! সবুজ ঘন-বুনানি মাথা আলে! ক'রে ফুটে 
আছে সাদ1 সাদ মেটে-আলুর ফুল। মাঠে মাঠে মাটার 
ঢেলার আড়ানে ঝুপূলি গাছে প্রোণ-ফুলের খই ফুটে 
আছে। মাঠ ছাড়ালে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে মাটীর 
পথের উপর অভ্যর্থনা বিছিয়ে রেখেছে রাশি রাশি 
সজনে-ফুল। গ্রামের হাওয়া আমের বোলের আর 
বাতাষী-নেবৃ-ফুলের গন্ধে মাভাল। বুনে! কুলে, আর 
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বচি গাছের বনে কোনো কোনো মাঠ ভর! । পড়ন্ত 
রোদে গাছপালার তলায়, ঘন ঝোপের মধ্যেকার ফাকা 
জায়গায় ছোট ছোট পাখীর দল কিচ্‌ কিচ. কর্ছে, 
মাঝে মাঝে কোনো কোনো জঙ্গলের কাছ দিয়ে যেতে 
যেতে কোনো অজ্ঞাত বনফুলের এমনি স্থগন্ধ বেরুচ্ছে, 
যে, তার কাছে খুব দামী এসেন্সের গন্ধও হার মানে । 
পায়ের শব পেয়ে শুকনো পাতার 'রা।শর উপর খদ্‌ 
খস্‌ শব করুতে করুতে ছু একটা খরগোস কান খাড়া ক'রে 
রাস্তার এ পাশের ঝোপ থেকে ওপাশের ঝোপে দৌড়ে 
পালাচ্চে। মাঠের মাঝে মাঝে দূরে দূরে শিমুল-ফুলের 
গাছগুলে। দখিন হাওয়ার প্রথম ম্পর্শেই আবেশ-বিধুরা 
তরুণীর মত রাগ-রক্ত হয়ে উঠুছে। 

অনেকগুলো গ্রাম ছাড়িয়ে যাওয়ার পর একজন 
দেখালে মাঠ ছাড়িয়ে এবার পড়বে চাপাপুকুর । গ্রামের 
মধ্যে যখন ঢুক্লুম, 'ভখন গ্রামের পথ অন্ধকার হয়ে 
গিয়েছিল, আশপাশের নানাবাড়ী থেকে পল্লী-লক্ষমীদের 
সাজের শাখের রব নিস্তব্ধ বাতাপে মিশছিল। 

কোন্‌ ঘরটি আলো ক'রে আছে আমার ন্েহের 
বোন্টি? কোন্‌ গৃহস্থের আঙ্গিনার আধার আজ দূর 
হোলো তার হাতে জালা সন্ধ্যা-দীপের আলোয়? কাদের 
গৃহতল আজ মুখর হয়ে উচূলো৷ তার সেবা-চঞ্চল চরণের 
শান্ত-মধুর-ছন্দে? 

রাস্তার মধ্যে একজাগ্গায় কতকগুলো ছেলেকে 
দেখ্তে পেয়ে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌তে তাদের 
মধ্যে একজন বল্পে, “আস্ন, আমি সে বাড়ী আপনাকে 
পৌছে দিচ্চি।” খানিক রাস্তা এগিয়ে গিয়ে সে পাশের 
একটা সক্ক পথ বেয়ে চল্লো৷। তার পর একট! বড় 
পুরোনো বাড়ীর সাম্নে গিয়ে বল্পে, “এই তাদের বাড়ী। 
আপনি একটু দাড়ান, আমি বাড়ীর মধ্যে বলি।” 
একটু পরে একজন বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ীর মধ্যে 
থেকে বার হয়ে এলো । বৃদ্ধাকে বল্পে, “ইনি কল্কাতা 
থেকে আস্চেন, জেঠাই মা, আপনাদের বাড়ী কোথায় 
জিজ্ঞাস! করাতে আমি ওপাড়া থেকে নিয়ে আন্চি।” 

বৃদ্ধ' আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে আমায় ভাল 
ক'রে দেখে জিজ্ঞাসা করূলেন, “তোমায় তো চিন্তে 
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পাসপিসপি সস পাসপসর পসিপসপসপসসসসপসমসাসছি পি, 
পার্ছিনে, বাবা, কোন্‌ জায়গা থেকে তুমি 
আম্‌চো ?” 

আমি আমার নাম বঙ্গুম, পরিচয় দিতেও উদ্যত হুলুম 1 

বৃদ্ধা বলে উঠলেন যে আমায় আর পরিচয় দিতে 
হবে না, আমার আস! যাওয়! নেই বলে তিনি কখনো! 
আমায় দেখেন নি, তাই চিন্তে পার্ছিলেন না। আমি 
বাইরে এসে দীড়িয়ে আছি এতে তিনি খুব হুঃখিত 
হলেন। আমি কেন একেবারে বাড়ীর মধ্যে গেলাম না, 
আমি তে| ঘরের ছেলের ঝাড়া, আমার আবার বাইরে 
জ্রাড়িয়ে ডাকাডাকি কি, ইত্যাদি। 

তার সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে ঢুক্লুম। কেবল মনে হতে 
লাগলো, আট বছর--আজ আট বছর পরে! কি 
জানি উমারাণী কেমন আছে, সে কেমন দেখ্তে 
হয়েছে। আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমায় 
দেখে সে যে আনন্দ পাবে, সে আনন্দের পরিমাণ 
আমি একটু একটু বুঝচি, আমার বুকের তারে তার 
প্রতিধ্বনি গিয়ে বাজছে । আজ এখনি তার স্লেহমধুব 
ক্ষুদ্র হৃদয়টির সংস্পর্শে আস্বো, তার কালে! চুলে ভর! 
মাথাটিতে হাত বুলিয়ে আদর করতে পার্বো, তার 
টি দাদ! ডাকটি শুন্বো, এ কথা ভেবে আনন্দ 
আমার মনের পাত্র ছাপিয়ে পড়ছিল । 

দেখ্লুম এদের অবস্থা একসময় ভাল ছিল, খুব. 
বড় বাড়ী, এখন সবদিকেই ভাঙ্গা ঘর-দোর, দেওয়'ল 
ফেটে বড় বড় অশ্বখ-চারা উঠেছে। বাইরের উঠান পার 
হয়ে ভিতর-বাড়ীর উঠানের দরজায় পা দিয়েই বৃদ্ধ! 
ব'লে উঠূলেন, “ও বৌমা, বার হয়ে দেখ, কে এসেছে ।” 

“কে, পিসিম! ?” বোলে প্রদীপ হাতে যে ওদিকের 
এবটা ঘর থেকে বার হয়ে এল, অস্পষ্ট আলোয় 
দেখলুম, তার মুখখানি আধ-ঘোমটা দেওয়া, ঘোমটার 
পাশ দিয়ে. চুলগুলো অসংযত ভাবে কানের পাশ দিয়ে 
কাধের ওপর পড়েছে, পরনে আধ-ময়লা শাড়ী, চেহারা 
রোগা-রোগ! একহারা। এই সেই উমারাণী ! তাকে 
দেখে প্রথমেই আমার মনে হোংলা এ আগের চেয়ে 
অনেক রোগ! হয়ে গেছে, আর মাথায়ও অনেকটা খেড়ে 
গিয়েছে। ঃ হ 
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কয়েক সেকেণ্ড উমারাণী আমায় চিন্তে গারুলে 
না, তার পরই যেন হীপিয়ে ব'লে উঠ্ল--“দাদা !-” , 
- অন্ত কোনে! কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না, প্রদীপট! 
কোনো রকমে নামিয়ে রেখে সে এসে আমার পায়ের উপর 
উপুড় হয়ে পড়লো । 
আণ্ম তাকে ওঠালুম, তার মুখে দেখ্লুম এক 
অপূর্ব ভাব। মনে হোলেো--আনন্দ বিস্ময় আশা 
অভিমান সব ভাবের রংগুলেো৷ একসঙ্গে গুলে তার 
প্রতিমার মত মুখে কে মাখিয়ে দিয়েছে । বৃদ্ধা বল্লেন, 
প্ৰাবা, তুমিই আস না, বৌম! দাদা বল্তে অজ্ঞান। 
কত ছুঃখ করে, বলে, কল্কাতায় থাকলে দাদার মাঝে 
মাঝে দেখ! পেতাম, এ তেপান্তরের পুর, তিনি আস্‌- 
বেন কেমন ক'রে। বৌমা, সতীশকে আগে হাত মুখ 
ধোবার জলটল দাও, বাছা একটু ঠাণ্ডা হোক, যে 
পথ!” 

হাত মুখ ধোয়ার পর উমারাণী একট। ঘরের 
মধ্যে আমায় নিয়ে গেল। আমি যে এখানে এ 
অবস্থায় হঠাৎ আস্বো তা সম্ভাবনার সীমার সম্পূর্ণ 
বাইরের জিনিষ, অন্ততঃ তার কাছেপ তাই বেচারীর 
মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছিল না। তার আবেগকে 
স্বাভাবিক গতিলাভের স্থযোগ দেবার জন্তে আমিও কোনো! 
কথা বল্ছিলুম না। একটুখানি দুজনে চুপ ক'রে থাকার 
পর উমারাণী বল্লে, “দাদা, এতদিন পরে বুঝি মনে 
পড়লো ?” 

আমি আগেকার মত তার মাথার দুপাশের চুলগুলোয় 
হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লুম, "রাণী, আস্তে পারিনি 
হয়তে। নানান্‌ কাজে । কিন্তু এ কথা মনে ভাবিদ্নি 
যে ভূলে গি-্ছিলুম। চেহারা যে একেবারে শুকিয়ে 
গিক্পেছে রে, বড্ড কি অস্থখ-বিস্ৃথ হয় ?” 

আট বচ্ছর আগেকার সেই ছোট্ট মেয়েটির মত 
মুখ নীচু ক'রে একটুখানি হেসে সে চুপ করে রইল । 

জিজ্ঞাসা কর্লুম, “আচ্ছা রাণী, আমি আস্বে! 
একথা ভেবেছিলি ?” 

তার ছুই চোখ, জলে ভ'রে এল, বল্লে,' “কি ক'রে 
ভাববে দাদা? আমি আপনাদের আবার দেখতে পাবো 
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আদর যত্ব করতে পারবো, এমন কপাল যে আমার হবে, 
তা কি ক'রে ভাববো?” ঠ 

এলোমেলো! যে-সব চুল তার থোম্টার আশে পাশে 
পড়েছিল, সেগুলো! সব ঠিক-মত সাজিয়ে দিতে দিতে 
বল্লুম, “সেইঙ্জন্তেই ত এলুম রে। আর তোদের দেখবার 
ইচ্ছে বুঝি আমার হয় না? ভাবিস্‌ বুঝি দাদাদের 
মন সব সানবাধানো। |” 

সে বল্‌লে, “তাই আজ ২৩ দিন থেকে আমার 
বা চোখের পাতা অনবরত নাচছে দাদা। আজ 
ওবেলা যখন ঘাটে যাই তখন বড নেচেছে। পিসি- 
মাকে বল্‌তে পিমিমা বল্লেন, মেয়েমানুষের বা চোখ 
নাচলে ভাল হয়।” 

আমি বল্লুম, “আমার কথা তোর মোটেই 
মনে ছিল না, না রে রাণী?” সে একথার কোনে! 
উত্তর দ্িল না, তার ছুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লে! । 
জিজ্ঞাসা কর্লুম, “হ্য। রে, স্থরেন বাড়ী থেকে গিয়েছে 
কতদিন ?” 

সে নতমুখে উত্তর দিল, “প্রায় ৮ মাস। 

বল্লুম, “চিঠি পত্র দেয়?” 

উত্তরে সে ঘাড় নেড়ে জানালে--হা!। 

তার মুখের ভাবে বুঝলুম যে তার বড় ব্যথার 
স্থানে আমি ঘা দিচ্চি, দুঃখিনী বোন্টির এলোমেলো 
চুলে ঘেরা মুখধানির দিকে তাকিয়ে স্সেহে আমার 
মন গ'লে গেল। রুমাল বের ক'রে তার চোখের 
জল মুছিয়ে দিলুম। কত রাত তার এই রকম চোখের 
জলে কেটেছে, ভার খোঁজ তে! কেউ রাখেনি, তার সাক্ষী 
আছে কেবল আকাশের এ গহন অন্ধকার, আর চারি- 
পাশের গাছপালার মধ্যেকার এ ঝিঝি পে'কার রব। 

উমারাণী জিজ্ঞাসা কর্লে, “দাদা, এখন আপনি 
কোথায় থাকেন ?” 

আমি বল্লুম, “আগে নানাজায়গায় ঘুর্ছিলুম, এখন 
ঠিক করেছি কল্কাতাতেই থাকবে! । ” 

সে বল্‌লে, “আপনি বিয়ে করেছেন, দাদা ?” 

বল্লুম, “না রে। বিয়ের তাড়াতাড়ি কি? সেএক 
দিন কোর্লেই হবে।” 
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ছোট মেয়েটির মতন তার ঠোঁট ছুষ্ট অভিমানে 
ফুলে উঠ্‌লো, রল্‌্লে, “তাই বৈকি? আপনি বুঝি 
ভেবেচেন চিরকাল এই রকম ভেসে ভেসে বেড়াবেন। 
তা হবে না দাদা, আমি এই বছরেই আপনার বিয়ে 
দেবো ।” 

আমার হাসি গেল, বল্লুম, “দিবি তুই ?” 

সে বজ্লে দেবোই তো, এই আধাড়মাসের মধ্যেই 
দেবো! ।” 

আমি বল্লুম, “তা যেন হোলো । কিন্ত আমার তো 
বাড়ী ঘর দোর নেই, বিয়ে ক'রে রাখবো কোথায়?” 

মে বল্লে, “কেন দাদা, রাখবার জাম্গার বুঝি 
ভাবনা? আমি বৌকে এখানে রাখবো। চুজনে 
মিলে বেশ “ঘর-সংসার করবে৷ |” 

আমি একটু গম্ভীর ভাবে বল্লুম, “তা হোলে 
পাঁজিখানা৷ আবার যে ফেলে এলুম রাণী, সাম্নের 
মাসে দিনটিন যদি থাকে-_” 

উমারাণী বল্লে, “পাজি ত ওপরের ঘরে রয়েছে 
দাদ1। আপনি এখন খাওয়৷ দাওয়া! করুন, কাল 
সকালে দেখ লেই হবে ।” 

অবশ্থ খুব আশ্বস্ত হলুম। কি বল্তে যাচ্ছিলুম, 
উমারাণী বলে উঠলো, “আপনাকে খাওয়ানোর বন্দো- 
বন্ত করিগে, কাল থেকে ভাত পেটে যায় নি, আপনার 
মুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে, দাদ ।” 

তার পরদিন ভোরে উঠে দেখি উমারাণী সেই 
ভোরে নাইতে যাবার উদে॥গ কর্ছে। শীত সেদিন 
সকালে একটু বেশী পড়েছে। উমারাণীর শরীরের দিকে 
“চেয়ে দেখি, তার শরীরে আর কিছু নেই। রাত্রে ভালে! 
টের পাইনি, আট বছর আগেকার সেই স্বাস্থ্ত্রীসম্পন্ন 
মেয়েটির সঙ্গে বর্তমানের এই নিতাস্ত রোগা মেয়েটির 
তৃলনা ক'রে আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠ্‌লো। 
তাকে জিজ্ঞাসা কর্লুম, “এত সকালে নাইতে যাবার কি 
দরুকার রে রাণী?” 

সে বল্পে, “একটু সকাল-সকাল ন! নেয়ে এলে কখন 
রাকা চড়াবো, দাদা ? কাল রাঝে তে! আপনার খাওয়াই 
হয় নি এক রকম।” 


আমি বন্ধুম, "ত1 হোক? আমাকে যে আটটার 
মধ্যেই খেতে হবে তার কোনো! মানে নেই। এত 
সকালে নাইতে যেতে হবে না তোর ।” 

উমারাণী ঘড় নামিয়ে রাখ ল। 

পিসিম! বল্পেন, "তোমার কথা, তাই গুন্লে বাবা। 
নৈলে ও কি তেমন পাগ্লী মেয়ে নাকি, দ্বাদশীর দিনে 
মাথ মাসের ভোরে নাইতে যাবে । শোনে না, বলি, 
বৌম! তোমার শরীর ভাল নয়, এত সকালে জলে নেবো 
না। শোনে না, বলে, পিসিমা কাল গিয়েচে আপনার 
একাদশী, একটু সকালে সকালে কাজ না সেরে নিলে, 
আপনাকে ছুটে। খেতে দেব কখন ?” 

সেদিন ছুপুরে ওদের উপরের ঘরে গুয়ে শুয়ে কি 
বই পড়ছিলুম। উমারাণী এসে চুপ ক'রে দোরের কাছে 
দাড়িয়ে রইল। বন্ধুম। “কে, রাণী? আয় ন! 
ভেতরে ।” ্ 

আমি উঠে বস্লুম। সে দেওয়াল ঠেস্‌ দিয়ে দাড়িয়ে 
রৈল। দেখলুম তার শরীর আগেকার চেয়ে খুব রোগা 
হয়ে গিয়েচে, তার মুখখানি কিন্তু প্রতিমার মত টল্‌- 
টল্‌ করুছে। ব্য়স যদিও ২২।২৩ হোলো, তার মুখ কিন্তু 
তের বছরের মেগ্েটির মতই কচি। কথা আরম্ভ কর্‌- 
বার ভূমিকাস্বরূপ বল্লুম, “আজ বড় গরম পড়েছে, না ?” 

উমারাণী বল্লে, “হ্যা দাদা। আমি ভাব্লাম আপনি 
বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন, আপনি দিনমানে ঘুমোন ন! বুঝি 
দাদা ?” 

বন্ুম, “মাঝে মাঝে হয়তো ঘুমুই। 
ঘুমোব না। আয় এখানে বোস্‌, গল্প করি |” 

তাকে কাছে বসালুম। তার চুলের ব্অবস্থা দেখে 
বুঝ্লুম দে চুলের ঘত্ব করে না। মুখের আশে পাশে 
কৌক্ড়। চুলের রাশ অযস্ববিস্তত্ত ভাবে পড়ে ছিল, চুল- 
গুলোর রঙ একটু কট! হয়ে পড়ছিল। রাত্রের মত চুল- 
গুলে! কানের পাশ দিয়ে তুলে দিতে দিতে বন্ধুম, “তোর 
শরীর তো! খুব খারাপ হয়ে গেছে? বিষের পর সেই 
সময় কেমনটি ছিলি ! খুব কি জর হয়?” 

একটু হাসি ছাড়া সে একথার কোনো! উত্তর দিলে না। 

আমি বন্ধুম, “না, একথ! ভালে! না রাণী। . আমি 


আজ আর 


লতি পাত ত 


৪র্থ লংখ্যা ] 


»প ৯৫৯৫৬ ৬৩৬৬৩ ২ ছি পি ছি পরি ত৯৫৯ পতি তত পাতি পা লি পা পা পা ৫ ৬ পাটি পাটি তাস তি পানি 


গিয়ে একট। ওষুধ পাঠিয়ে দেব, সেইটে নিয়ম.মত খেতে 
হবে। না হোলে এ ষে মহা কষ্ট।” রর 

একটু পরে সে বল্পে, “তা হলে সত্যি, দাদা, আমি 
কিন্তু বিয়ের চেষ্ট! করবো । বলুন ।” 

আমি তার কথায় মনে বড় কৌতুক অনুভব করুলুম । 
এই অবোধ মেয়েটা জানে না যে মে এমনি একটা প্রস্তাব 
উত্থাপন ক'রে বসেচে, যাঁকে কাধ্যে পরিণত করা তার 
ত্র শক্তির বাইরে । 

বন্ুম, “বকিদ্‌ নে, রাণী ।” 

খানিকক্ষণ হয়ে গেল, সে আর কথা কম না দেখে 
পেছন ফিরে দেখি, ছেলেমানুষে হঠাৎ ধমক খেলে যেমন 
ভরসা-হারা চোখে তাকায়, তার চোখে তেমনি দৃষ্টি। 
মনে হোলো, একটা ভূল করেছি, উমারাণী সেই ধরণের 
মেয়ে যারা নিজেকে জোর ক'রে কখন প্রচার করুতে পারে 
না, পরের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিয়ে দিয়ে ম্োতের জলের 
শেওলার মত যারা জীবন কাটিয়ে দিতেই অভ্যন্ত। 
শ্সেহ-স্থপে মে আবোল-তাবোল. বক্ছিল, এর সঙ্গে 
অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ব্যবহার কর্‌তে হবে, বাতাস লঙ্জাবতী- 
লতার সঙ্গে যতটা সতর্ক হয়ে চলে, তার চেয়েও । 
কথাটা যতটা! পারি সামলে নেবার জন্য বল্লুম, “তোর 
যণ্দ সত্যি সত্যি বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকতো, তা হলে 
তুই পাজিখানা আন্তিস্। দিন কোন্‌ মাসে আছে 
না-আছে সেগুলো সব দেখতে হবে তো, না শুধু-শুধু 
তোর কেবল বকুনি ।” 

উমারাণীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠূলো, চোখের সে ভয়- 
ভয় দৃষ্টিট। কেটে গেল॥ আমার কথার মধো সে আমার 
বকুনির একটা কারণ খুঁজে পেল। বোধ হয়, বিয়ে 
কর্বার জন্য নিতান্ত উৎস্থক দাদাটির উপর তার একটু 
কপাও হোলো । সে বল্পে, “পাজি আপনাকে দিয়ে আজ 
দেখিয়ে নেব, সে তো ভেবেই রেখেচি, দাদা । আপনি 
বন্থন, আমি ওঘর থেকে পাঁজিখানা নিয়ে আসি ।” 

দালানের ওপাশে একটা! ঘর ছিল, উমারাণী সেই ঘর- 
টার মধ্যে উঠে গেল। সেই সময় পিসিমা নীচে থেকে 
ভাকু দিলেন, “বৌমা, নেমে এস, বেলা যে গেল, চাল- 
গুলো-আবার কুট্‌তে হবে তো ।” 
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উমারাণী ঘরটার বার হয়ে এসে আমার হাতে পাঁজি- 
খানা'দিয়ে বল্পে, “আপনি দেখে রাখুল্ন দাদা, আমায় 
বলবেন এখন। আমি এখুনি আস্চি।” 

মে নীচে নেমে গেল। 

তখন বেল! একটু প'ড়ে' এসেছে, নীচের বাগানের 
সগ্ঠ-ফোটা-বাতাবী-নেবু-ফুলের গন্ধে ঘরের বাতাস তুরতুর 
কচ্ছে, বাগানের পথের পাশের সজ্নে-গাছগুলো ফুলে 
ভন্ভি। পর়্স্ত রোদ বির্ঝিরে বাতাসে পেয়ারা-গাছের 
সাদা! ডাল গুলো বুটি-কাট! রাংতার সাজে মুড়ে দিয়েচে। 

উমারাণী কাঙ্জে গিয়েছে, এখন আর আস্বে না 
ভেবে মাঠের দিকে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হোলো । উঠ্‌তে 
গিয়ে লক্ষ্য কর্লুম খাটের পাশে একটা কাঠের হাত-বাক্‌স 
রয়েছে, সেটা অনেক কালের, রং-ওঠা, ভাতে চাবির 
কলটাও নেই। সেই কাঠের বাক্সটার ভালা খুল্লুম | দেখি 
তার মধ্ন্যে কতকগুলো টাটকা-তোলা নেবু ফুগ্ন, কতক 
গুলো গাদা ফুল, আর কতকগুলো আধ-শুক্নো ঘেটু 
ফুল। ফুলগুলোর তলায় একটু আধ-ময়লা নেকৃড়ায় যন্ব 
ক'রে জড়ানো কি জিনিল। নেকুড়ায় এমন কি জিনিষ 
যার সঙ্গে এতগুলে! ফুলের কাধ্যকারণ সম্পর্ক, এই নির্ণয় 
করতে কৌতুহলবশতঃ নেক্ড়ার ভাজ খুলে ফেলে 
দেখ্লুম তার মধ্যে খানকতক খামের চিঠি। চিঠিগুলোর 
উপর উমারাণীর নামে ঠিকানা লেখা, হাতের লেখ। 
আমার ভগ্নীপতি স্থবরেনের। তার পোষ্ট অফিসের মোহর 
দেখে বুঝলুম চিঠিগুলে! ৫1৬ বছরের পুরোনো, একখানা 
কেবল একবছর আগে লেখা । 

কূ্পণের ধনের মত উমারাণী যার পুরোনো চিঠি- 
গুলো এমন সযত্বে রক্ষা কর্ছে, তার মধুর হৃদয়ের 
স্বেহচ্ছায়াগহন যুখীবনে যার স্বতির নীরব আরতি 
এমনি দিনের পর দিন প্রতি সকাল-সাঝে চল্ছে, কেমন 
সে অভাগা দেবতা, যে এ উপাসনা-মন্দিরের ধূপগদ্ধকে 
এড়িয়ে চিরদিন বাইরে বাইরেই ফিরতে লাগৃলো ! 

মাঠ থেকে বেড়িয়ে যখন আনি, তখন সন্ধ্যা হয়ে 
গিয়েছে, ওদের রান্নাঘরে আলে! জল্ছে । আমার পয়ের 
শব শুনে উমারাণী বঙ্লে, "দাদা এলেন?” আমি উত্তপন 
দেবার পুর্বেই সে হাসিমুখে রাক়্াঘর থেকে বার 
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হয়ে এলে! । বরে, “দাদা বুঝি আমাদের দেশ বেড়িয়ে 
বেড়াচ্ছেন, কোন্‌ দিকে বেড়িয়ে এলেন, নদীর ধারে 
বুঝি?” তার পর সে বল্লে, “দাদা, আপনি রান্নাঘরে 
বসবেন? আমি আপনার জন্তে পিঁড়ি পেতে 
রেখেছি ।” 

পিসিমা বল্লেন, “বৌমার যত অনাছিষ্ি, এখানে 
বাছাকে ধোয়ার মধ্যে বসিয়ে রাখা ।” 

আমি বল্পুম, "আমার কোনো কষ্ট হবে না, এখানেই 
বমি পিসিমা 1 

রাক্নাঘরের মধ্যে গিয়ে বস্লুম, উমারাণী খাবার 
তৈরী ক'রে রেখেছিল আমায় খেতে দিল, তার পর কাজ 
করুতে ব'দে গেল। দ্রেখলুম সে অনেকগুলো চালের 
গুঁড়ি ময়দা গ্রভৃতি উপকরণ নিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে 
পিটে তৈরী স্থরু করেচে। পিসিমা খুবই বৃদ্ধা, তিনি 
কাজকর্ম বিশেষ কিছু করতে পারেন না, থাটুতে 
সবটাই হচ্ছিল উমারাণীর । রোগা মেয়েটির অবস্থা দেখে 
বড় কষ্ট হোলো ভাব্লুম কেন অনর্থক পিটে কর্তে বসে 
মিথ্যে কষ্ট পাওয়া? সেবার আনন্দে উমারাণী যা করতে 
বসেচে তার বিরুদ্ধে কোনে! কথা বন্ত্রম না অবস্থ্য। 

জিজ্ঞাস! কর্লুম, “রাণী, আমায় পিটে গড়তে শিখিয়ে 
দিবি?” 

উমারাণীর বড় লজ্জা হোলো! । মুখটি নীচু ক'রে সে 
বল্পে, “দাদা, আমরা বেঁচে থাকতে পিটে খাওয়ার ইচ্ছে 
হলে আপনাকে কি পিটে গ'ড়ে নিতে হবে, যে আপনি 
পিটে গড়তে শিখ্বেন ?% 

পিমিমা বল্লেন, “না, তোমার দাদার পিটে খাবার 
ইচ্ছে হলে এই সাত লঙ্কা! পাড়ি দিয়ে এসে তোমার এখানে 
খেয়ে যাবেন ।৮ 

উমারাণী চুপ ক'রে রইল। 

আমি বন্ধুম, “তা কেন, পিসিমা। ও তার আর-এক 
উপায় বার করেছে, শোনেন নি বুঝি ?” 

পিপিমা বলেন, “কি বাব17% 

আমি বন্পুম। “ও এই আধাড় মাসের মধ্যেই ওর 
দাদার বিয়ে দেবে।” 

পিসিম। ৰল্পেন, “তা বৌমা তো ঠিক কথাই বলেছে 
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বাবা। এত বড়টি হয়েছ, আর কি বিয়ে না কর! ভাল 
দেখায়? সংসারী হতে হবে তো।” 

_ উমারাণী ব'লে উঠুলো, “ভালো! কথা, দাদা দিন 
তখন তো৷ আর দেখা হোলো! না পাজিতে, আমি আর 
ওপরে যেতে পার্লাম না। অবিশ্টি ক'রে বল্বেন, 
খাওয়ার পর রাত্রে |” 

আমি বল্পুম, “বল্বো রে বল্বো। এতদিন তো 
মনে ছিল না তোর, এখন সামনে পেয়ে বুঝি দাদার 
ওপর ভারি মায়া।” 

পিসিমা বল্লেন, “ও তোমার তেমন পাগ্লী বোন নয় 
বাব।। সে কথা বুঝি বৌমা বলেনি তোমায়। আজ 
৩।৪ বছর হোলো, ওরা যখন প্রথম কল্কাত৷ থেক এখানে 
আসে, তখন বৌমা এক জোড়া পশমের জুতো বুনে 
রেখেছে, তোমার জন্তে। বলে, দাদা দুঃখু করেছেন 
যে আমার বোন আমার জুতো বুনে দেবার জন্যে 
উল্বোনা। শিখে, প্রথম কিনা জিনিস বুন্লো! তার স্বামীর | 
তা আমি এবার দাদাকে পশমের জুতো! পরাবো । তার 
পর ওদের আর কল্কাতায় যাওয়। হোলো না, স্থরেনের 
অন্ত জায়গায় চাকরী হোলো। তুমিও আর কখনে! 
এদিকে আসনি। কাল তুমি আস্তেই বৌমার যে 
আহ্লাদ, আমায় বল্‌্লে, পিসিমা, আমার সাধ এইবার 
পুরুলো, এতদিন পরে দাদাকে পশমের জুতো পরাতে 
পারবো 1” ও 

উমারাণীর চোখ ছটি লজ্জায় নীচু হয়ে রইল, প্রদীপের 
আলোয় উজ্জর্ন তার মুখখানি কিশোরীর মুখের মত মন 
লাবণ্যমাখা অথচ কচি মনে হচ্ছিল, যে, বোধ হল নোলক 
পরুলে তাকে এখনও বেশ মানায়। 

তার পর নানা কথায় আর খেতে দেতে সেদিন 
অনেক রাত হয়ে গেল। সেদিন অনেক রাত্রে যখন 
উপরের ঘরে শুতে গেলুম, তখন ঠাদ উঠেছে। গভীর 
রাতের মৌন শান্তি সেদিন বড় করুণ হয়ে বাজ্‌লে৷ আমার 
মনে। আজ অনেকক্ষণ উমারাণীর নিকটে ব'সে থেকে 
একটা জিনিস বেশ বুঝতে পেরেছি-_উমারাণীর থাইসিস্‌ 
হয়েছে । * 

মৃত্যু ওর শান্ত ললাটে তার “তিলক পরিয়ে ওকে 
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বরণ ক'রে রেখেছে, শীগ্‌গির ওকে বেরিয়ে পড়তে হবে 
অনস্তের পথের তীর্ঘঘাত্রায়। উমারাণী এক প্লান জল 
দিতে আঁমার ঘরে ঢুকলো । জল নামিয়ে রেখে বল্লে, 
“কৈ, দাদা, লে পাজিখানা ?” 
" তার মুখখানির দিকে চেয়ে বড় মন কেমন ক'রে 
উঠ্‌লো। বল্লুম, “রাণী, এদিকে আয়।" একথা আমার 
মনে উঠলো না যে উমারাণী আমার আপন বোন নয় 
বা আমাদের দুজনেরই বয়স কম। আমিও যেমন 
নিঃসঙ্কোচে বল্লুম, সেও তেম্নি নিঃসস্কোচে এসে আমার 
পায়ের কাছে খাটের নীচে মাটিতে বসে পড়ুল। আট 
বছর আগের মত আঙঞ্ছও ওকে আদর ক'রে তার 
বিদ্রোহী চুলগুলো কানের পাশ দিয়ে ভুলে দিতে দিতে 
বল্লুম, “রাণী, জুতোর কথা ৫ক বলেছিল রে তোকে ?” 

উমারাণী অসীম নির্ভরতার সঙ্গে ছোট্র মেয়েটির মত 
খাট থেকে ঝোলানো আমার পায়ের উপর তার মুখটি 
লুকিয়ে রাখলে । ওরে, স্সেহ যদি রোগ সারানোর ওষুধ 
হোতো, তা হলে আমি বড় ভাইয়ের স্বেহ তোকে 
শিশি ভরে দাগ কেটে ডাক্তারী ওষুধের মত দিয়ে 
যেতাম। 

আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর তার কাছ থেকে পেলুম 
না। কেন পেলুম না, তাও একটু পরেই বুঝ লুম। 
একমাত্র লৌক.ঘে এঁ জুতোর কথা জানে বা যার কাছে 
আমি এক-সময় এ কথা বলেছিলুম, সে হচ্চে-স্থরেন। 
স্ুরেনই বোধ হয় বিয়ের পর কোনো! সময় উমারাণীকে 
এ কথা বলে থাকৃবে। বড় ভাইয়ের কাছে ছোট বোনটি 
তো আর সে কথা বল্‌্তে পারে না ? 

বল্লুম, “রাণী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। টুনি 
বল্ছিল__মানে-_স্থরেন কি ঠিক পত্রটত্র দেয়? বাড়ী- 
টাড়ী আসে?” 

উমারাণী বড্ড জড়সড় হয়ে গেল। আমার কথার 
কোনো উত্তর দিলে না, মুখও তুলে নিলে না, আগের মত 
আমার পায়ের উপর মুখটি লুকিয়ে চুপ ক'রে রইল। 

অনেকক্ষণ কেটে গেল, তাব পর বুঝ লুম দে কীদ্‌চে। 

তাকে সাম্বন! কি ব'লে দেব ঠিক বুঝতে শার্লুম না, 
শুধু তার মাথার চুলগুলোর উপর পরমন্সেহে হাত বুলিয়ে 


উমারাণী 
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দিতে লাগ্রুম। বেশীদিন না রে, সোনার বোন্টি 
বেশীদিন না। তোর মেয়াদ ফুরিয়ে এস্ছে। 

বার্থ নারী-হদয়ের রুদ্ধ আবেগ পরম নির্ভরতার সঙ্গে 
তার দাদার বুকে নিঃশেষে ঢলে দিয়ে যখন সে নীচে শুতে 
নেমে গেল, টাদের আলোর তলায় ঘুমন্ত বাতাস সঙ্জনে- 
ফুলের মিষ্টি গন্ধে তখন স্বপ্ন দেখছে। 

এর ২।৩ দিন পরে তাদের ওখান থেকে চলে আস্বার 
জন্তে প্রস্বত হলুম। এর আগেই চলে আস্তুম, 
কন্তুকাতায় এনেক কাজ ছিল আমার, কিন্তু উমারাণীর 
করুণ মিনতি এড়াতে না পেরে কিছু দেরী হয়ে গেল। 

কাপড় প'রে তৈরী হয়েছি, উমারাণী কাদো-কাদো 
মুখে এসে নিকটে দীড়াপ। আমায় বল্লে, “আবার 
কবে আস্বেন, দাদা ?” ্ 

বন্পুম, “আস্বো রে আবার পুজোর সময় আস্বো 1” 

সে বূল্লে, “মে যে অনেকদিন !__ন! দাদা, আপনি 
আবাঢ় মাসে রথের সময় আন্বেন। আমাদের এখানে 
রথের বড় জাক হয়, দাদা। আর কিন্তু আমি আপনার 
বিয়ে দেবোই এই বছরে, লক্ষ্মী দাদামণি, আপনার পায়ে 
পড়ি, আপনি অমত কর্বেন না।” 

তার পর সে মেই পশমের জুতো জোড়! বের ক'রে আমার 

সাম্নে মাটাতে রাখলে ; বল্‌লে, “আমি আন্দাজে বুনেছি, 
আপনি পায়েদিয়ে দেখুন দেখি, দাঁদা, হবে এখন বোধ হয় ।” 

জুতো জোড়াটা পায়ে ঠিক হয়েছে দেখে উমারাণী 
বড় খুসী,হোলো, তার সমস্ত মুখখান! সার্থকতার আনন্দে 
উজ্জল হয়ে উঠলো । 

তার পর সে আবার বল্লে, “দাদা, আমি আপনার 
গরীব বোন, কখনো! আসেন না এখানে, যদি বা এলেন, 
না পার্লাম ভাল ক'রে খাওয়াতে মাখাতে, না পার্লাম 
তেমন আদর যত্বর কর্তে। এসে শুধু কষ্টই পেলেন, কি 
করবো, আমার যেমন কপাল।” 

অনেকদিন আগের মত সেইরকম গলায় আচল দিয়ে 
সে আমায় প্রণাম কর্‌লে, তার চোখের জল আমার 
পায়ের উপর টপ. টপ, ক'রে ঝ'রে পড়তে লাগ লো। 

আমি তাকে উঠিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে 
দিতে বল্লুম, “রাণী, তুই আমার মায়ের পেটের বোনই। 


৫৯২৮ 





কথা ভূলে ধান্‌নে কখনো যে তোর বড় ভাই এখনও 
বেঁচে আছে ।” * 

যখন চলে আসি তখন সে তাদের বাইরের বাড়ীর 
রলার ধ'রে গরাড়িয়ে রইল, আস্তে াস্তে পিছন ফিরে 
(দখলুম সে কাতর চোখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। 

খন পথের বাক ফিরেচি, তখন ৭ তাকে দেখা যাচ্ছিল, 
(েলা-শেষের হুল্দে-রোদ স্গারি গাছের সারির ফাক 


দিয়ে তার রুষ্ষ্ম কৌক্ড়া চুলে ঘের! বিষঞ্জ মুখখানির উপর 


গিয়ে পড়েছিল। 
গা রগ সী চি 

বছর খানেক পরে আমি আবার চাকরী নিয়ে গেলুম 
মূরভঞজ রাজষ্রেটে। সেখানে থাকৃতে স্থরেনের এক 
পত্রে জান্লুমণ্উমারাণী মারা গিয়েচে। 

যাবেই, তা জান্তুম। সেবার যখন তার কাছ 
থেকে চ'লে আমি তখনই বুঝে এসেছিলুম, এই ত্বার সঙ্গে 
পেষ দেখা । স্থরেনকে এসে পত্র লিখেছিলুখ, উমারাণীর 
'বস্থা সব খুলে, কোনো একট! ভাল জায়গায় তাকে 
ক্ষিছুদিন নিয়ে যেতে। স্থরেন লিখেছিল, জমিদারের 
কাজ, আদায়পত্র হাতে, পূজোর সময় বরং দেখবে, 
এখন যাবার কোনো উপায় নেই, ইত্যাদি । উমারাণী 
জারা গেল সেই ভাত্র মাসে । 

তারপর আরও বছর খানেক কেটে গেল। সেবার 
কিছুদিন ছুট নিয্বে কল্কাতা এসে দেখলুম ওদের সেই 
স্বাড়ীতে ওরা আবার বাদ করছে । আমি এসেছি 
'গ্তনে টুনি দেখা করতে এল। খানিক একথা সেকথার পর 
টনি কাগজে মোড়া একটা কি আমার হাতে দিল, খুলে 
€খি মেয়েদের মাথায় দেবার কতকগুলো রূপোর কাটা। 
উনি বললে, “বৌদি যে ভার মাসে মারা যায়, আমি সেই 
শ্রাবণ মাসে চীপাপুকুর গিয়েছিলাম । বৌদি আপনার 
কত গলপ করলে, বল্পে, মায়ের পেটের ভাই যে কি 
জিনিস, ঠাকুরঝি, তা আমি দাদাকে, দিয়ে বুষেচি। 
"জামার বড় ইচ্ছে আমি দাদার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী 
স্কারে দেব। দাদা আমার ভেসে ভেসে বেড়ান, কেউ 
একটু যত্ব কর্বার নেই, ওতে আমার বড় কষ্ট হয়। ওই 
কপার কাটাগুলো। সে গড়িয়েছিল আপনার বিয়ে হলে 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 


আপনার বৌকে দেবার জন্টে। সে আষাঢ় মাসে ওগুলো 
গড়িয়েছিল, আমি গেলে আমায় দেখিয়ে বঙ্পে, ইচ্ছে 
ছিল সোনার চিক্ুনী দিয়ে দাদার বৌএর মুখ দেখবো, 
কিন্ত এখন অত পয়সা কোথায় পাবো, এই বছবেই দাদার 
বিয়ে না দিলে নয়। বিয়ে হোক্‌, তার পর চেষ্টা ক'রে 
গড়িয়ে দেব। কীট! ওর বাক্সে তোলা ছিল, তার পর 
ভান্র মাসে 'বৌদি মারা গেল, আমি তার বাক্স থেকে 
কাটাগুলো বের ক'রে এনেছিলাম, আপনাকে দেব ব'লে। 
কোথায় পয়সা পাবে, সারা বছর জমিয়ে যা করেছিল, 
তাতেই এগুলো গড়েছিল। দাদা তো এক পয়সাও 
তার হাতে দিতেন না, সংসার-খরচ ব'লে যা দিতেন, তাতে 
সংসার চলাই ভার, তা তো আপনি একবার গিয়ে দেখেই 
এসেছিলেন ।” 

আমি জিজ্ঞাসা কর্লুম, "তা হলে তার হাতে পরম! 
জম্ল কোথা থেকে ?” 

টুনি বল্লে,”বৌদি বাজারের খাবার বড় ভালবাস্তো। 
ওরা পশ্চিমে থাকৃতো, সেখানে ওসব বোধ হয় তেমন 
মেলে না, সেইজন্তে এ বাজারের কচুরী নিম্কির ওপর 
তার কেমন ছেলেমানুষের মত একটা লোভ ছিল। বৌদি 
করতো কি, নার্‌কোল পাতা চেঁচে ঝাঁটার কাটি ক'রে 
রাখতো, লোকে পয়স! দিয়ে তা কিনে নিয়ে যেতো। 
এই রকম ক'রে যে পয়সা পেত, তাই দিয়ে গোপালনগরের 
হাট থেকে পাড়ার ছেলে-পিলেদের দিয়ে খাবার আনাতো, 
নিজে খেতো, তাদের দিতে! । আপনি সেবার চ'লে 
আস্বার পর থেকে সেই পয়সায় আর খাবার না খেয়ে 
তাই জমিয়ে জমিয়ে এ রূপোর কাটাগুলে! গড়িয়েছিল।” 

আমি বল্লুম, “সে মারা গেল কোন্‌ সময়ে? 

টুনি বল্লে, “শেষ রাত্রে, প্রায় রাত ৪টার সময়। 
রাত্রে বৌদির ভয়ানক জর হোলো, সেই জরে একেবারে 
বেহুশ হয়ে গেল। তার পরদিন বিকালবেলা আমি 
ওর বিছানার পাশে ব'সে আছি, দেখি বৌদি বালিশের 
এপাশ ওপাশ হাত্ড়াচ্ছে, কি যেন খুঁজচে। আমি 
বল্লুম, বৌদি, লক্মীটি, ও রকম করুচে! কেন? “তখন 
তার ভাল জান নেই, যেন আচ্ছনধ মত। বলুলে, 
আমার চিঠিগুলো কোথায় গ্েল' আমার সেই চিঠি, 





৪র্ধ সংখ্যা) ৬ 
গুলো? ব'লে আবার বিছানা হাতড়াতে লাগলো। 
দাদ] -বিম্বের পর প্রথম প্রথম যেসব চিঠি তাকে 
লিখেছিলেন, সে সেগুলো যত্ব ক'রে ওর বাক তুলে 
রেখেছিল, আমি তা৷ জান্তাম। আমি সেগুলে! বাক্স 
থেকে বের করে নিয়ে এসে তার আচলে বেঁধে 
দিলাম-তখন থামে। তারপর সেই রাত্রেই সে মারা 
গেল। যখন তাকে বার করে নিয়ে গেল তখনও তার 
আচলে সেই চিঠিগুলো বাধ! |” 

আমি জিজ্ঞাস! কর্লুম, “স্থরেন সে সময় ছিল না?” 

টুনি বল্লে, “ছোড়দাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল, 
তিনি ধখন এসে পৌছুলেন, তখন বৌদিকে দাহ করা 
হয়ে গিয়েচে।” 


০ বু খু ক 


কোরিয়ায় জাপানী শাসন 


৫২৯ 


অনেক বছর হয়ে গিয়েছে। 

এখনও শীতের অবসানে যখন ভ্জাবার বাতাবী* 
লেবুর ফুল ফোটে, সজনে-তলায় ফুল কুড়োবার ধুম 
পড়ে যায়, পাড়াগায়ের বন ঝোপ ঘেটু-ফুলে আলো! ক'রে 
রাখে, পুকুরের জলে কাঞ্চন-ফুলের রাঙা ছায়া পড়ে, 
ফাগুন-ছুপুরের আবেশ-বিভোর রোদ আকাশে বাতাে 
থরথর করে কাপতে থাকে, তখন আপন মনে ভাব্তে 
ভাবতে কার কথা যেন মনে পড়ে যায়, মনে হয় কে 
যেন অনেক দূর থেকে এলোমেলো-চুলে-ঘের! কাতর মুখে 
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, তখন মন বড় কেমন ক'রে 
ওঠে, হঠাৎ খেন চোখে জঙলগ এসে পড়ে...... 


জী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কোরিয়ায় জাপানী শাসন 


আর্থার ব্রিস্বেন্‌ নামে একজন আমেরিকাবাসী বলেন,_- 
“একজন এসিয়াবাসী অপর একজন এ্সিয়াবাপীর প্রতি 
বিদ্বেষ পোষণ করে বলিয়াই ইউরোপ এসিঘ্নাকে পেষণ 
করিবার স্থবিধ! পাইতেছে। একজন চীনা অ! লোক 
অপেক্ষা! একজন জাপানীকে হত্য। করিতে পারিলে বেশী 
তৃপ্ত হয়। এবং জাপানীরা কোরিয়াবাসীকে খরগোসমারা 
করিতে নিযুক্ত ।” | 

আধুনিক এপিয়ার ইতিহাসে মানুষকে খরগোস-মার! 
করিবার দৃষ্টান্ত এক শোচনীয় ঘটনা। জাপানীরা কোরিয়। 
দেশের স্বাধীনতা! কাড়িয়৷ লইয়াছে, সেখানকার লোকদের 
একেবারে দাস করিয়া রাখিয়াছে এবং সেখানে 
কঠোর শাসন-গ্রণালী স্থাপিত করিয়াছে । একেবারে 
খোলা! তলোয়ার তাদের সেখানকার শাসনের প্রতীক। 
কোরিয়ার বিষ্টালয়ে জাপানী পুরুষ শিক্ষকর! তলোয়ার 
সঙ্গে রাখে। প্ররুতপক্ষে কোরিয়ার অস্তিত্ব লোপ 
পাইক্ীছে | এপিয়ার মানচিত্র হইতে কোরিয়ার ছবি 
বোধহয় বা উঠিয়। যায়! জাপানীর! কোগ্জিয়ার নাম 
রাখিয়াছে-চো-শেন। 


কোরিয়ার প্রাচীন ইতিহাস গৌরবপূর্ণ । কোরিয়। 
প্রাচীন দেশ। চার হাজার বৎসর ধরিয়া কোরিয়া 
স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করিয়া আমিতেছে। এই 
স্থদীর্ঘ কালের ভিতর কোরিয়ার স্বাধীনতা কোন বিদেশী 
শক্তির দ্বারা কলুধিত হয় নাই। প্রাচীনকালে কোরিয়া 
বানীরা সভ্যতার উচ্চন্তরে উঠিয়াছিল। তাদের সাহিত্য 
ও শিল্প ফথেষ্ট উন্নত ছিল। জাপান যখন মাত্র কতকগুলি 
বিভক্ত দ্বীপে, কতকগুলি যুদ্ধপ্রিয় জাতির কলহে বিধ্বস্ত 
হইতেছিল, কোরিয়৷ তখন সভ্যতায় অগ্রসর। তাছাড়। 
এই কোরিয়াদেশই জাপানকে এসিয়া মহাদেশের সভ্যতার 
প্রাথমিক নীতি ও সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন প্রদান করিয়া- 
ছিল। কোরিয়ার ধর্দপুরোহিতরাই অধিকাংশস্থলে 
জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম বহন করিয়! লইয়া! গিয়াছিল। সম্প্রতি 
আবার কোরিয়ায় যে দ্বেশাত্ম-বোধ জাগিতেছে তার 
প্রেরণায় সেখানকার বৌদ্ধ ধর্দও অনুপ্রাণিত হইয়া 
উঠিয়াছে। কোরিয়ার রাজধানী শিউল নগরে একটি বৌদ্ধ 
ধর্ম শিক্ষালয় আছে। 

রুশ-জাপীন যুদ্ধের সয় হইতেই জাপান কোরিয়াকে 


প্রবার্সী- শ্রাবণ, 
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কোরিয়ার রাজধানী শিউলে কেংবক্‌ নামক রাজ প্রাসাদের তোরণ। 


কবলিত করিতে আরম্ভ করে। জাপান কোরিয়ার নিকট 
এক সন্ধিপত্র উপস্থাপিত করে। তার মন্দ এই, যে, জাপান 
গভর্ণমেণ্ট কোরিয়ার বৈদেশিক কর্ভার গ্রহণ করিয়া 
তাহা পরিচালনা করিবে । কোরিয়৷ এই সন্ধি-সর্ভে আবদ্ধ 
হয়। ১৯০৭ সালে জুন্নাই ম'সে আবার কোরিয়ার ঘাড়ে 
যে সন্ধিসর্ত চাপান.হইল তাহ। হইতেই সব কথা স্পষ্ট 
হইবে। তার মর্ধ এই__ 

(১) কেরিয়ার রাজ-সর্কার শাসন-কাধ্যে জাপানী 
রেগিডেন্ট ২জ্রেনারেলের অঙ্থজ্ঞ। ও অগ্গমোদন অগ্ঠপারে 
কাধ্য করিবেন। 

(২) কোরিয়ার রাঞ্জ-সর্কার ঘাহ। কিছু আইন 
গঠন করিবেন বা যাহা কিছু অভিনব শাসনপ্রণালী প্রবর্তন 
করিবেন_-সমস্ত কাজেই পূর্ব হইতে জাপানী রেসি- 
ডেণ্ট, জেনারেলের সম্মতি ও অন্থমোদন গ্রহণ করিতে 
হইবে। 

(৩) কোরিয়ার রাজ-সর্কারের বিচার-কাধ্য এবং 
সাধারণ শাসন-কার্য্ের মধ্যে পার্থকা রক্ষিত হইবে। 


(৪) কোরিয়ার রাজ-সব্কারে ব্যক্তি নিয়োগ- 
কাধ্য রেসিডেন্ট-জেনারেলের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। 

(৫) রেসিডেন্ট-জেনারেল অনুমোদন করিলে যে- 
কোন জাপানী কোরিয়ার রাজকাধ্যে নিযুক্ত হইতে 
পারিবে। 

(৬) রেপিডেপ্ট-জেনারেলের বিনা অন্কমতিতে 
কোরিয়ার রাঙ্জ-সর্কার কোন বিদেশীকে রাজকাধ্যে নিষুক্ত 
করিতে পারিবেন না। 

কোরিয়াকে সমগ্রভাবে গ্রাস করা বা এই সন্ধি-সর্ত 
তার ঘাড়ে চাপ।নে। প্রায় একই কথা! । ইহা সত্বেও ১৯৭৮ 
সালে রেসিডেন্ট-জেনারেল প্রিন্স ইতে। ঘোষণা করিলেন 
ধে, কোরিয়।কে জাপানরাজ্যহুন্ত করিবার ইচ্ছ! তাদের 
নাই! অবশেষে ১৯১০ সালে আগষ্ট মাসে জাপান- 
গভর্ণমে্ট কোরিয়াকে জাপানরাজ্য-তৃক্ত করিল ! এইরূপেই 
জাপান তার প্রতি পূরণ করিল! 

কোরিয়ার বিচারালয়-সমূহে বিচারকার্য্ের ছুই,রকম 
ব্যবস্থা আছে। একজন জাপানী অপরাধ করিলে সে 


৪র্খ সংখ্যা ] 





শিউলে প্যাগোড। উদ্যান। 


কয়েকদিন মাত্র কয়েদ ভোগ করিবে, কিন্তু সেই 
পরিমাণের অপরাধে একজন কোরিয়াবাপীর ফাসি হইতে 
পারে। একজন জাপানী কোন কোরিয়াবাসীকে প্রতারিত 
করিলে জাপানীর বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত 
করা কোরিয়াবাসীর পক্ষে এক দুরূহ ব্যাপার । যদিও সে 
কোনক্রমে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে সক্ষম 
হয়, ন্যায়-বিচার লাভ তার ভাগ্যে অসম্ভব । আর, সব 
বিচারালয়ের হর্তা কর্তা বিধাতা একজন করিয়া জাপানী 
থাকেন। তার কপ! স্বজাতীয়ের প্রতিই বর্ধিত হয়। 
অত্যাচার এবং দমননীতি কোরিয়ায় জাপানী শাসনের 
মূলমন্ত্র হইয়! উঠিয়াছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী আমেরিকা- 
বাসীর কথায় কোরিয়ার অবস্থা এই __“পুলিশের বিশেষ 
অন্থমতি ব্যাতিরেকে এক স্থানে পাচজনের বেশী লোক 
কোন প্রকারের সভা করিতে পারিবে না--সামাজিক নয়, 
অন্ধ বিষয়েও নয়। কোরিয়ার মুদ্রাধস্ত্রের স্বাধীনন্ণ 
কাড়িসী লওয়া হইয়াছে অর্থাৎ বউ সংবাদ-প্র প্রভৃতি 
প্রকাশ বন্ধ কর! হইয়াছে। কোন কোরিয়াবাদী সাহস 
করিয়া হ্বাধীনতা বা নেতৃত্বের, ভাব পোষণ করিলে 
৬৭$---৮ 


তার ভাগ্যে অনেক লাঞ্চন। | উচ্চ রাজপদ লাভ কর 
কোরিয়াবাসীর পক্ষে সুদুরপরাহত।” 

কোরিয়াবাসীদের সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র কর! হইয়াছে। 
তারা কোন প্রকারের আগ্নেয় অস্ত্র ( বন্দুক প্রভৃতি ) 
ব্যবহার করিতে পারে না। তিনটি গৃহস্থ মিলিয়! রাকনা- 
কার্যের জন্য একটি ছুরি বা বটি ব্যবহার করিতে পারে। 
এবং কাজ হইয়া গেলে সেই ছুরিটি আবার এমনিভাবে 
ঝুলাইয়। রাখিতে হয় থে জাপানী পুলিশ বাহির হইতে 
যেন তাহা ম্পঈ দেখিতে পায়। 

জাপানীরা কোরিয়াবাসীদের পিছনে তীব্র গো়ন্দা 
পাহার৷ লাগাইয়া রাখিয়াছে। এই গোয়েন্দ-শাপন 
সম্থদ্ধে একজন আমেরিকাবাসী প্রত্যক্ষদর্শীর কথা আমরা 
তুলিতেছি।--“কোরিয়ার প্রত্যেক লোককে রেজিস্রি 
করিয়া একটি নঘ্থুর দেওয়া হয়; সেই নম্বরটি পুলিশের 
কাছে জানানো থাকে । যতবার লোকটি 'গাম বা নগর 
ছাড়িয়া বাহিরে যাইবে ততবার তাকে থানায় গিয়৷ স্পষ্টরূপে 
লিখাইয়া যাইতে হইবে সে কোথায় াইতেছে এবং কি 
কাজে যাইতেছে । তাগ্পর পুলিশ তার গন্তব্য স্থানে 
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ঘুস দেওয়া হয়। বদি কোন লোক দেশ ছাড়িয়া চলিয়া 
যায তাহা! হইলে খু'জিয়া দেখ! হয় তার নম্বর কত, এবং 
তার পরিবারবর্গ ধা আত্মীয়ম্বজনকে গ্রেপ্তার করিয়া 
পীড়ন করা হয়, যতক্ষণ না তারা লোকটির সন্ধান বলে। 
হঠাৎ একদিন হয়ত কোন লোককে দেশে দেখিতে 
পাওয়া যায় না এবং পরেও তার আর কোন সন্ধানই 
মিলে না।” 





কোরিয়ার একজন শাসনকর্ত। | 


টেলিফোন করিয়া জানিবে তার কথা সত্য কিনা। যদি 
তার কথা কোন অংশে মিথ্যা বলিয়া জানা যায় তাহ। 
হইলে তার ভাগ্যে গ্রেপ্তার এবং নিধ্যযতন। শিক্ষা, কোরিয়ার উচ্চশ্রেণীর লৌক। 

সামাজিক পদ এবং প্রতিপত্তি ও প্রভাব অনুযায়ী লোকের কোরিয়াতে শিক্ষাকাধ্য গভর্ণমেপ্টের কর্তত্বাধীন। 
শ্রেণী বিভাগ করা হয়। যেমনি কোন লোক দক্ষতা কোরিয়। স্বাধীনত৷ হারাইবার আগে তার বে-সব উচ্চ- 
বা নেতৃত্ব-গুণের পরিচয় দিতে আরম্ভ ক্র অমনি তাকে শিক্ষালয় ছিল সে-সমন্তই জাপানীরা লুপ্ত করিয়াছে। 
“&৮ শ্রেণীর সন্দেহ-দাগীর মধ্যে ফেলা হয়, তার পিছনে কোরিয়ার একটি মহৎ জাতীয় গৌরবের জিনিস আছে,_ 
গোয়েনা। নিযুক্ত কর! হয় এবং তখন হইতেই সে “দাগী” সেটি তার জাতীয় ভাষা । কোরিয়ার ভাষ! ও খ্জক্ষর 
লোক হইয়া থাকে। এমন কি বালকদের উপরেও তীর দৃষ্টি চীনা ও জাপানী ভাষা হইতে স্বতন্ত্র! কোরিয়ার জাপানী 
রাখা হয়, এবং খবর বাহির করিয়া লইবার জন্ঠ তাহাদের গভর্ণমেণ্ট . এক্ষণে কোরিয়ার বিদ্যালয়-সকলে দেশীয় 





€র্থ সং. ! কোরিয়ায় জাপানী শাসন ৫5৬ 


হি, 
৫ 
সফি মে 





কোরিয়ার প্রথন গাজার সনাশি-মন্দির | 


৫৩৪ 





প্রবাসী--শ্রীবণ, ১৩২৯ 


[ ২২৭ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বির্র ১৭ ২8৯2 এ পা 
মিনির রী রেতির রর রর ক করার. ররর ররর 


কোরিয়ার প্রাচীন মানমন্দিরের অবশেষ । 


ভাবার প্রচলন বন্ধ করিয়াছে। জাপানী ভাষা সেখানে 
“জাতীয় ভাষা” বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে এবং ছাত্রপ্দিগকে 
জাপানী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আর 
বিদ্যালয়ের ধার্ধা (%:) বই জাপান হইতে প্রকাশিত 
এবং জাপানী গভর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে 
অচগ। সেখানে ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাসের 
স্থান নাই। এমন কি কোরিয়ার ইতিহাস৪ পড়ানে! 
হয়না। তার বদলে জাপানী ইতিহাস পড়ানো হয়। 
আর জাপানী ইতিহান এমন ভাবে রচিত হয় যে তাহাতে 
কোরিয়াবামীদের মনে এই ভাব অন্ুপ্রবিষ্ট করাইয়৷ দেওয়া 
হয় যে,তারা জাপানীদের অপেক্ষা হীন এবং নীচ 
জাতি। 

মেখানে জাপানের রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য 
কোরিয়াবালীদের দেশাত্মবোধ বিলুপ্ত কৃরা এবং তাদের 
সার্ধজনিক নৈতিক উন্নতি খর্ব করা। এ সম্বন্ধে 
কোরিয়ার অবস্থাভিজ লোকের কথা এই-- 

“কোরিয়াকে নিজরাজ্যতুক্ত করার কিছুদিন পরেই 
জাপানী গভর্ণমেন্ট কোরিয়াতে লোক গাঠাইয়৷ আফিঙের 


প্রচলন করে এবং কোরিয়াধাসীদের মধ্যে ইহা খাওয়ার 
অভ্যাস প্রবর্তিত করে। তারপরেই বারবনিতার 
প্রচলন আরম্ভ হয়। বর্তমানে জাপান হইতে হাজার 
হাজার বারাঙ্গনা কোরিয়াতে আনা হইয়াছে । আর 
তারা কোরিয়ার জন-সমাজকে ঘ্বণ্য মারাত্মক পাপে ও 
রোগে কলুষিত করিতেছে । এখানে স্থানে স্থানে সাধারণ 
স্বানাগার স্থাপিত হ্ইগ্লাছে। পেখানে মেয়ে-পুরুষে 
এক সঙ্গে স্নানের নিয়ম । এই প্রথায়ও কোরিয়াবাসীদের 
প্রভূত নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে, এবং পরিণামে পরবর্তী 
বংশীয়দের জীবনে ইহা ভীষণ কুফল ফলাইবে, সন্দেহ নাই । 
বারাঙ্গনা, সাধারণ স্নানাগার এবং জ্ুয়াখেলার প্রভাবে 
কোরিয়ার নৈতিক আদর্শ আজ ধ্বংসোম্মুখ 1” 

জাপানীরা বলে তারা কোরিয়ার অনেক হিত 
করিয়াছে । অবশ্য কয়েক বিষয়ে তারা যে কোরিয়ার উন্নতি 
মাধন করিয়াছে তা অন্বীকার করা যায় না। জাপানী 
গভর্ণমেপ্টের স্থদীর্ঘ রিপোর্ট হইতে জান যায় যে, ভার! 
কোরিয়া্তি ডাক-বিভাগের প্রবর্তন করিয়াছে, টেলিগ্রামু 
ও টেলিফোন্‌ বসাইয়াছে, বড় বড় রাস্তা তৈরী করিয়াছে 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 








শিউলের প্যাগোড। উদ্যান । 


এবং রেল-লাইনও বসাইতেছে। কিন্তু জাপান তাদের 
রিপোর্টে পটুতার সহিত তাদের অর্থ-গৃরতার ভাৰ চাপা 
দিয়া রাখিয়াছে। তাদের অর্থ-লোভ কিন্ক কোরিয়ার 
জাতীয় জীবনের বু বিভাগে হাত বাড়াইয়াছে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ দেখা যায় যে, কোরিয়ার বড় বড়' ব্যবসা-কেন্ত্র 
জাপানীরা নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে আনিয়াছে। কোন 
ব্যবলার কাজে যদি কোন কোরিয়াবাসী নামিতে চান তবে 
তাকে রাজ-সর্ক।রের হুকুম লইতে হইবে। রাজ-সর্‌- 
কারে তিনি ঘে আবেদন করিবেন তাহা তাগাদা সত্বেও 
দিনের পর দিন ফেলিয়া রাখা হয়, মঞ্জুর আর হয় না। 
ইতিমধ্যে যর্দি কোন জাপানী সেইরূপ কাজের জন্য 
আবেদন করে তবে, আশ্চর্য এই, তার আবেদনই 
মঞ্জুর হয়! 

কোরিয়ার নিত্যব্যবহাধ্য সমস্ত ভ্রব্ই জাপান হইতে 
আম্দানি কর! হয়। সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য নামে 
মান্র কোরিয়াতে হয়, তার পরিচালন! সম্পূর্ণরূপে জাপানী- 
দর হাতে। এ সম্বন্ধেও একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্রির 
কথ এই--. 


কোরিয়ায় জাপানী শীসন, 


৫৩৫ 


পা্টিাসটি পীস্িীসটি তোসটি পাটি পোসটি পাটি লাস্ট তোসটি পো পি পি বি পি পোষ্ট পাটি পাতি পাছি পাছি পাঁছি পা 


৬1 6৬ 


“কোরিয়াতে কোন পরিদর্শক উপস্থিত হইলে তাকে 
জানানো! হয় জাপান কেমন করিয়া কোরিয়াতে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রদার করিয়াছে। কিন্তু তাকে এ-কথা বলা 
হয় না যে কোরিয়ায় জিনিসের আম্দানি ও রপ্তানি 
ব্যাপারের শতকরা পচাত্বরটি জাপানীদের হাতে, এবং 
জাপানীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতায় ব্যবসা চালাইবার কোন 
স্থবিধাই, কোরিয়াব।সীদের নাই। সম্পূর্ণরূপে জাপানী 
এবং আধা-সবৃকারী ওরিয়েন্টাল ডেভেলপ্মেণ্ট কোম্পানী 
যে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমির সমস্ত ধানের ক্ষেত কিনিয়া 
লইয়া কোরিয়াবাসীদের অধিকৃত নীচেকার জমিসকলের 
জলসংযোগ কাটিয়া দিয়াছে এবং কোরিয়াবাসীদিগকে 
জলাভাবে দে-সমন্ত জমি যৎকিঞ্চিৎ মুল্যে বিক্রয় করিতে 
বাধ্য ্লকরাইয়াছে--তাহা পরিদর্শকের গোচর করা 
হয় না।” 

ব্যবসা ও বাণিজ্বোর সমস্ত লাভ জাপানের ঘরে গিয়া 
উঠিতেছে। এবং এইরপে কোরিয়ার অর্থ শোধিত 
হইতেছে । কোরিয়ার অবস্থা যখন এই, তখন জাপানের 
মুখে কোরিয়ার সমৃদ্ধিলাধনের কথা শোভা পায় না। 





কোরিয়।র রাজসিংহাসন। র্‌ 


জমি-জমার বন্দোবস্ত, বিদেশে যাওয়া-আমার আইন, 
দেশ-শাসনের আইন, যাহা কিছু কোরিয়ার উন্নতি- 
বিধানের সহিত সংশ্লিষ্ট-_সমন্তই জাপানীর! নিজেদের 
স্বিধামত গঠন করে, কোরিয়াবাদীদদের তাতে যতই অহিত 
হউক না কেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জাপানীরা 
দস্থার মত কোরিয়ার অর্থ লুটিয়া লইতেছে। এই লুটে 
এবং ব্যবসাবিষয়ে দাসত্বের পীড়নে কোরিয়া নির্্যাতিত। 

১৯১৯ সালের মার্চ মাসে কোরিয়া আপনাকে 
সাধারণতন্ত্র দেশ বলিয়৷ ঘোষিত করে। জাপান অপেক্ষা 
কোরিয়া দেড়গুণ বড় দেশ। এই দেশ আজ জাপানের 
পদতলে পড়িয়া অশান্তি ও আত্মগ্লানিতে চঞ্চল হইয়া 
উঠিয়াছে। কোরিয়া অস্ত্রহীন; পদে পদে সে জাপানীদের 
বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ-নীতি প্রয়োগ করিতেছে । 
আর জাপানীরা সে প্রতিরোধ দমন করিবার জন্য 
কোরিয়ার দেশভক্ত সন্তানদের উপর ভীষণ অত্যাচার 
করিতেছে । নে পাশবিক অত্যাচারের' কয়েকটি নমুনা 
এই ₹-হাতের ও পায়ের আঙুলের নখ উপড়াইয়। লওয়া, 
দেহের শিরা ছিড়িয়। বাহির কর! এবং গরম লো! 
দিয়া দেহের মাংস পুড়াইয়। দেওয়।। এত অত্যাচারেও 


প্রবাসী-_ শ্রাবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





কোরিয়ার রাজপ্রাসাদের সিংহ।সন-গৃছের ছাদ তলের কারকাঁধ্য। 


কিন্ত তারা কোরিয়াবাসীদের স্বাজাত্য-বোধ-চাঞ্চল্য দমন 
করিতে পারে নাই । কোরিয়াবাসীরা অহিংস প্রতিরোধ- 
প্রথা চালাইতেছে। কোরিয়াবাসীদের নিভীক আচরণে 
জাপান বিক্ষুব্ধ, ত্রপ্ত হইয়! উঠিয়া্ছে। আজ তার! 
কোরিয়ার নেতাদের মনস্তপ্টির জন্য স্বায়তখ।সন দিবে 
বলিয়া প্রতিজ্ঞা কুরিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোরিয়াকে 
স্বাধীনতা দিতে জাপানের আদৌ ইচ্ছা নাই। কোরিয়ার 
উপর যে-সমস্ত অন্তায় আচরিত হইয়াছে তার জন্যও 
জাপান দুঃখিত বা! লঙ্জিত নয়। 

কোরিয়ায় যে-সব অত্যাচার সাধিত হইয়াছে তার 
জন্য জাপান গভর্ণমে্ট মাঝে মাঝে দুই-একজন কর্ধ- 
চারীকে একটু-মাধটু ভংণা করিতেছে মাত্র। অত্যাচার 
ও কু-শামন নিবারণ করিতে হইলে রাজনীতির বা শাসন- 
নীতির মূলতঃ পরিবর্তন আবশ্তক। কোরিয়ায় জাপানী 
শাসন তরবারিশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সে শাসনে 
প্রজাদের মতামত বা! স্থ-ইচ্ছার কোন প্রয়োজনই বোধ 
হয় না। ?রিফম্? ব| শাসন-সংক্কার যাহা প্রদত্ত হইতেছে 
তাহা চতুর নীতি ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহ! 
পিঠ চাপুড়াইয়া ঠাণ্ডা রাখার মত। ইহার দ্বারা তীব্র 
সমালেচকদের মন খ।শিকটা পথভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা 
হইতেছে ॥* | 

জাপান কোরিয়।য় দমন, পাঁড়ন ও অত্যাচার 


€র্ঘ সংখ্যা ) 


প্রতিবাদ ও অভিযোগ আস সত্বেও এবং স্বায়ত্বশাসন 
দিবার গ্রতিজা সত্বেও জাপানীরা বীভৎসতার সহিত 
তাদের দমন-নীতি চালাইয়! চলিয়াছে এবং চালাইবেও। 
কিন্ত দেশাত্ববোধ এবং স্বাধীনতার প্রেরণায় যখন সমস্ত 


বিশ্বদরদী 
শবলন্বন করিতে কু বোধ করে ন!। নানাদিক হইতে 


৫৩৭ 
জগৎ উদ্ৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে তখন কতদিন জাপান 
কোরিয়াকে পদদলিত ' করিম্বা রাখিতে .. পারিবে? 
এসিয়ারই এক জাতি আর-এক জাতির উপর এমন নির্দয় 


বিশ্বদরদী 


, কত জন্‌ দ্বারে আসে, 
চেয়েও দেখি না, ফিরে যায় তার! গভীর হতাশ্বাসে। 
তাদের দীর্ঘশ্বাস 
হা হা করে, ফেরে পৃথিবীর বুকে, ছেয়ে ফেলে নীলাকাশ। 
আমি যদি চাই কারে 
আকুল পরাণে আচলটি পেতে বলে” থাকি তার দ্বাবে,_ 
পাই না ভিক্ষা-মুঠি, 
ব্যর্থবাসনা চাপিয়া বক্ষে ধূলার উপর লুটি ; 
আমার বেদনারাশি 
সাগরের মত ঢেউ তুলে উঠে আমাকেই ফেলে গ্রাসি। 
এমনই করিয়া হায় 
সারাটি ভুবন কেঁদে কেঁদে মরে, পায় না যা-কিছু চায়। 
ছুংখ-দহনে জলে” 
বিধাতারে সবে দোষ দিই শুধু ক্রন্দন-কলরোলে; 
ভাবি অবোধের প্রায় 
আমাদের এত ছুঃখে বিধির কিছু নাহি আসেপ্ুযায়। 
জানি না ভিখারী-সাজে 
তিনিও ফেরেন হৃদয় মাগিয়। নিখিল-মানব মাঝে । 
বিমুখ হইয়া যবে 
ফিরাই তাহারে, কত ব্যথা পান, হিপাব কে রাখে কবে? 


অত্যাচার আর কতদিন করিবে? 
গুপ্ত 
যতেক বেদনা যার 
এক সাথে জমে" অচল-মুকুট গড়েছে মাথায় তার । 
যত আশা হল ছাই, ট 
সেসব তাহার অঙ্গবিভূতি,_-চিরসন্ন্যাসী তাই। 
,  মানব-মনের বিষ | 
তিল তিল করে? কে তাহার জমিছে অহনিশ। 
ব্যথিত বেদন বয়ে 
সবাকার সাথে ফিরিছেন পথে সবাকার বোঝ! লয়ে । 
ওগো! রাজ-অধরাজ ! 
তোমার ব্যথার সমুখে আমার এ কান্না পায় লাজ । 
আমার নয়ন-বারি 
বিরাট অশ্র-সাগরে হারায় 0'1জ নাহি পাই তারি। 
মাষেরে দিয়! হাসি 
দরদী ৷. তোমার কাছেতে শুধুই কান্নাটি নিয়ে আসি। 
ক্ষম সেই অপরাধ, 


মোর বুকে আজ প্রেমের লীলায় মিটাও তোমার সাধ। 
পরম-্রেমিক জন! 

কাদিয়ে তোমায় কাদাব না আর, এই ভল মোর পণ। 
বক্ষে মিলায়ে থাক, 

হে দরদী খদু! আমায় তোমার শাস্তি-আাচলে ঢাক। 


ঠ শ্রী স্থনীতি দেবী 





অন্থান্ত পুস্তক 
ভাগবতীচাধ্য গ্ীযুক্ত নীলকান্ত গোদ্বামী মহাশয়ের রচিন নিয়লিখিত 
কয়েকখানি পুস্তক ও পুত্তিক। আমর৷ প্রাপ্ত হইয়াছি £-_- 
১। আীকৃষ্চলীগামৃতম্‌, প্রকাশক প্রা! নৃপেন্্রনাথ ঘোষাল, ১৪২1১, 
বাহিরমির্জাপুর রোড, গড়পার, কলিকাত] | পৃঃ ২১৯ । মূল্য ১/* টাকা । 


২। প্রীকৃষ্রাসলীলামৃত, প্রকাশক এ হরেন্্রনাথ সাধু, ১৮, 
অধ্বৈতচরণ মল্লিক জেন, কলিকাত| | পৃঃ ॥/* + ৪১৩ + ৩। মুল্য 
২২ টাকা। * 

৩। পঞ্চরপ্বম্‌ ঞ্রঙ্লীগৌরণতকঞ্চ, প্রকাশক প্রা শৌরীন্দ্রমোহন 
জবান, ৪৩।১ ম।ণিকতল| রোড, কলিকাতা! | পৃঃ ১৩১ + ২৬ + ২১। 
মুল্য 8/* আনা । 

৪। পতিব্রতী, প্রকাশক এ হুরেন্্নাথ সাধু । পৃঃ '৩১। মুল 
।* আনা। 

৫। পিতৃন্তোত্রম্‌, প্রকাশক প্র হুয়েন্রনাথ দাধু। পৃঃ ১২+১৫। 
মূল্য ।* আন! । 

৬। সত্যমেব জয়তি, প্রকাশক শ্রী নুরেন্্রনাথ সাধু । পৃঃ ৩১। 
হুল্য।* আন] । 

উল্লিখিত পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি সংস্কৃতে রচিত, এবং কয়েকথানায় 
সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ ও অপর কয়েকখানায় তাহার বাংল! বিবরণ 
দেওয়। হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে শ্রীকঞ্চের গোলোক, অবতার, 
জন্ম, অহ্রসংহীর, চৌধ্য, মৃস্তক্ষণ, দামোদর, ব্রদ্গীমোহন, কালিয়দমন, 
বন্ত্হরণ, অন্নতিক্ষা, গিরিধারণ, নন্দোদ্ধার ও রাস এই চতুর্দণ 
লীলার ব্যাখ্য। কর! হইয়ছে। ই্রীকৃষ্ণলীলামূতে রাসলীলার যে ব্যাথ্য৷ 
কয়। হইয়াছে একৃষকরাসলীলায় তাহাই আরে! বিস্তারিত কর! 
হইয়াছে। ইহাতে আমস্ভাগবতের রাঁসপঞ্চাধ্যায়ীর (১৭ । ৩১-১৫) 
প্রথমে প্রত্যেকটি শ্লোক লইয়৷ পরে যথাক্রমে তাহার সংস্কৃত অবয়. 
প্ধর স্বামীর টাকা, শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ও বাঙ্গালায় তাহার তাৎগধ্য 
দেওয়। হইয়াছে। পুস্তক ছইখানি পড়িয়। গ্রস্থকারের উপর আমাদের 
রন্ধ। হইয়াছে। বৈষ্ব-দৃষ্টিতে প্ীকৃষণলীঞাকে যেরপ দেখা যাইতে পারে 
তিনি তাহা দেখিয়াছেন, এবং আমাদের বিশ্বাস বিনি এ দৃষ্টিতে এই 
পুস্তক ছুইখানি পড়িবেন তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। আমর! 
দেখিয়াছি গোশ্বীমী মহাশয় সঞ্চত্র কেবল পূর্ববীচাধ্যগণকে অনুসরণই 
করেন নাই, নিজেও নূতন চিন্তা করিয়াছেন, নূতন নূতন ব্যাথ্য। 
দিয়াছেন, এবং তাহ! হুদার ও হুঙ্গত হইয়াছে । দুষটাত্তরূপে আত্মন্তব- 
রুদ্ধ মৌরতঃ (৫.২৬) ও তেজিয়সাং (৫.২৯) শোর ব্যাখ্যা উল্লেখ করিতে 
পারা যায় । পূর্ববাচীর্যের মতকে স্থান বিশেষে ত্যাগ করিতেও হইয়াছে, 
কিন্ত তাহা হইলেও তাহার বৈষবোচিত বিনয়ের অভাব কোথাও 
লক্ষিত হয় না। এীকৃষের রাসলীলা! হুল্লীল কি অঙ্ীল, গুকদেব তাহাতে 
সাদ! চুন-কাম করিয়াছেন কি না, ইহা তর্ক করিয়া! লাভ নাই। 


দেখিয়াছি কৃষণলীলা! শ্রবণে কাহারে! কাহারে! হৃদয় গলিয়! গিয়াছে ও 
অশ্রধার! নির্গত হইতেছে ; কামের গন্ধ মাত্রও ঠাহাদের নিকট অনু- 
তৃত হইতেছে না, ইন্জরিয়ও চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়। শাস্ত হইয়৷ আসিয়াছে; 
এক কথার, কেবল বৈষণবের শাস্ত্রে নছে, বিশ্বের শাস্ত্রে ভক্ত বলিতে যাঁহ। 
বুঝায় তাহ! তাহাদের মধ্যে দেখ! পিয়াছে। অপর পক্ষে আবার 
ইহাও দেখিয়াছি কাহারে! কাহারো! নিকট ইহ্থার উল্লেখ মাত্রও অসহ্য। 
মনের ভাবের ভেদে একই বন্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়। একটা 
প্রাচীন কথা আছে, আচাধ্যের! বলিয়। থাকেন ( সর্ববদর্শন-সংগ্রহ, বৌদ্ধ 
দর্শন ) একই স্ত্রী শরীর দেখিয়। পরিব্রাজক, কামুক, ও কুকুর এই তিনের 
তিন রকম কল্পনা! হয়; পরিত্রীজক তাহ! শবের ন্যায় ত্যাজা বলিয়! 
মনে করেন, কামুক তাহা উপভোগ্য মনে করে, আর কুকুর তাহা 
ভক্ষা বলিয়া! ভাবে। সা্ধাবিদের বলিবেন-বস্তরই এমনি স্বভাব 
যে, তাহ! ভিন্ন ভিন্ন লৌকের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে, একই 
বন্ত কাহারে! নুখ কাহারে দুঃখ কাহারো বা মোহ উৎপাদন করে। 
কেন? কারণ, বিশেষ বিশেষ লোকের প্রতি তাহার বিশেষ বিশেষ 
রূপট। প্রকাশ পায়। তাইযাহ! নিজের নিজের অনুভবের বিষয় 
সেখানে তর্ক করা চলে না; অথবা! তর্ক চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে 
কোনে! লাভ হয় না। আমাদের অনেক সময় বিরোধ হওয়ার একট! 
কারণ এই যে,যে ভাবে এই জাতীয় খ্রস্থসমূহ লিখিত হইয়াছে ঠিক 
সেই ভাবে ন৷ পড়িয়। অন্ত ভাবে পড়া । কোনো মহাত্মা বলিয়াছেন, 
5615 17019 8০711016008 00 ১৪ 1650 100) 10)6 58076 
9010 90061659107 16 8৪5 %710160. আর একটা কারণ হইতেছে 
অর্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়। অক্ষরের উপর অতিরিক্ত ঝৌক 
দেওয়। | তাই বুদ্ধদেব বলিতেন, তিক্ষুকগণ তোমর! ব্য্রন গ্রহণ 
করিও না, উপদেশের কথার দিকে তোমর! অভিনিবিষ্ট হইও না, 
অর্থকে অনুসরণ কর। 100) 55 00 95 50881 10010 
005 0015 50110910165, 201 61000061706, এবং ৬/6 088 
1000 10.06115৬5 6৮৩79 589108 07 508885010195 17000008186 
(0 ৮8271152100. 18061111900 13011060105 775967 চা 
[6615006 10 000. তাই যদি কেহ রাসলীলার প্রত্যেকটি অক্ষরের 
ব্যাখ্যা করিয়া তাহ! বুঝিতে চাঁন তাহা! হইলে ঠিক বুঝ! হইবে ন! । 
চিত্ত বিদ্বেষ মলিন |হইয়! থাঁকিলে বৈষ্বভাব ও বৈষ্ণবদৃষ্টিতে 
তাহা কি ইচ্াও বুঝিতে পারা যাইবে না। কেহ সাম্নে মাটি 
রাখিয়। উপাসনা! করে। সে যদিমাটিকেই উপাসন! করে তবে সমস্ত 
ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু ধিনি মাটির মধ্যে আছেন, যিনি মাটির 
অন্তরতম, যিনি মাকে নিয়মিত করিয়! রাখিয়াছেন, এবং মাটি 
ধাহীকে জানে না, সে যদি সাম্নে মাটিকেই রাধিয়! ইহাকেই 
উপাসনা! করে, তাহার উপাসন! ঠিকই হয়। কিন্তু সে যে বস্তত 
মাটির অথব! মাটির অন্তরতমকে উপাসনা করে, অন্তের পক্ষে তাহ! 
জানা সব সময় সম্ভব হয় না। অপর পক্ষে যে মাটির অস্তরতমকে 
উপাসন| করে, অথচ সামনে মাটি রাখে না, তাহারে! উপাসন। কক ঠাই. 
রূপে সার্থক হয়, যদিও আন্তের পক্ষে ইহ বুঝ! সব সময় সম্ভব হয়না। 
উভয় উপাসনার মধ্যে ভাবই প্রধান, সেই তাব্যকই উপেক্ষ। করিলে 


৪র্ঘ সংখ্যা ] ৃ 
উত্তয়ই নিরর্থক হয় । 'তেগনি অন্তজও 
তাকে বর্জান করিলে প্রাপকে বর্জন কর! হয়, এবং প্রাণ ন৷ থাকিলে 
ফেবল দেহটা তে! শব। বাঁহারা এই ভাবে, বিশেষত বৈষব 
ভাবে, এই পুস্তক চুইখনি পাঠ করিবেন, অবৈষণয হইলেও, মনে হয়, 
তাহারা আনন্দ লাত করিতে পারিবেন, অন্তত বৈষ্যবদৃষ্টিতে কৃ্ণলীলা 
কফি তাহ! বুঝিতে পারিবেন । গ্রস্থকার কিন্তু বলিয়াছেন, এবং ইহা 
তিনি ঠিকই বলিয়াছেন_-“আর-একটি বক্তব্য, ধাঁহাদের স্বাভাবিক 
বৎকিঞ্চিৎ কৃক্ণভক্তি আছে অর্থাৎ ধাহার! প্রীকৃষকে স্বয়ং তগবান্‌ 
বলিয়। মনে করেন, ডীহীরাই এই পুস্তক সংগ্রহ করিবেন, অন্খ। অনর্থক 
অর্থবায় করিয়। পুস্তক ক্রল্ন করিবার প্রয়েজন নাই ।” গ্রস্থকারের শেষ 
নিবেনে আর কয়েকটি ঙক্তি এই, ইহা ভক্তের উক্তি £_“আমার 
কৃষ্ণতক্তি নাই, আমি পণ্ডিত নহি, এবং আমার ভাধাজ্ঞানও নাই, 
একথ! জমি স্বীকার করিয়াছি । কেবল শিষ্টাচারের অনুরোধে মৌখিক 
দৈচ্চ দেখাইবার জন্ত স্বীকার করিয়াছি, তাহ। নহে, প্রকৃতই আমি 
পকৃফারানলীলার সমাধানে সর্ববাংশেই অযোগ্য । তবে যে-কোন কারণে 
অতান্প কাল কৃষ্ককধার আালোচন। করিলেও জীবন পবিত্র হ্য় ইহ। আমার 
বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে এখনকার মতে যদি কেহ অন্ধ বিশ্বাস বলিতে 
চাহেন, বলুন, আমি তাহ! আশীর্বাদ মনে করিব। কেননা, আমার 
বিশ্বাস, যে দিন যাহার ভগবানে প্রকৃত অন্ধ বিশ্বাস হইবে সেই দিন 
তিনি কৃতার্থ হইয়। যাইবেন। ভগবান্‌ গ্রীকৃষ্ধে আমার প্রকৃত অন্ধ 
বিশ্বাস নাই ; অন্ধবিশ্বাসের গন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে। সেই 
বিশ্বাস-গন্ধের প্ররোচনা আমি কৃষ্ণ ভালবাসি, কৃষ্ণনাম ভালবাদি, এবং 
কৃষ্লীল। ভালবাসি । থেযাহীকে ভালবাসে নে তাহীর গুণ গাহিতেই 
চাহে, ইহা! মানবের আলম্সিন্ধ স্বভাব। সে শ্বভাৰ আপন মনেই 
প্রিরজনের ৩৭ গাহিয়! যায়, কাহারে। মুপের দিকে তাকায় না। 
আমি, _-ভক্তিহীন আমি,_জ্ঞানহীন আমি, শব্দসম্পত্তিহীন আমি-_ 
সেই মানবোচিত স্বভাবের বশীতৃত হইয়। কেবল'অভীষ্ট কৃষ্ণনাম আলে।- 
চনায় কিঞ্িত আনন্দলীভের লোভে 'ঞীকু্ণরাসলীল!, নামক পরম 
রসের লীলা আলোচন। করিলাগ ।” 

ধীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নাম আছে কি ন। ইহ! লইয়! একট। বিবাদ 
আছে। সত্য বলিতে গেলে তাহা নাই। কিন্তু বৈধবগণ ইহাতে কষ্ট 
পান। তাই যে-কোন প্রকারে হউক তাহার! শ্রীমচ্ছভাগবত হইতে 
তাহার উল্লেখ বাহির করিবার জন্য প্রয়াস করিয়। ধাকেন। এসদ্‌ 
ভাগবত প্রকৃঞ্ণলীলার প্রধান গ্রন্থ, তাহাতে উহ! না গাইলে তাহা 
তাহাদের পক্ষে বড় অশোভন । রাসলীলার একটি শ্লোকের (২.২৮-_ 
১৩৯২৮) প্রথমাংশ হইতেছে--“অনয়ারাধিতো! নূনম্। এখানে 
আরাধিত শক্ষেরই স্বার! র| ধা শব নুচিত হইতেছে, ইহাই ইছাদের 
মত। প্রীধরম্বামী এসম্বন্ষে কিছুই বলেন নাই, কিন্তত্রী সনাতন গোস্বামী, 
শীজীব গোস্বামী ও ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ইহাই বলেন। আমাদের 
ভাগবতাচার্য মহাশয়ও ইহাই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা! অতি 
কষ্টকল্পনা, ইহা সমর্থন কর! যায় না। আমার মনে হয় ঞ রাধার 
নাম ভাগবতে না ধাকিলেও ভাহাদের চঞ্চল হইবার কোন কারণ নাই ; 
কেননা; তীহার| কৃঞ্লীলাকে বাহার উপর স্থাপন করিয়াছেন তাহা 
পুতনাগ। জীব গোস্বামী যট্সনদর্ভে পুরাপের যেরূপ প্রামাণ্য স্থির 
করিয়াছেন, বৈধবগণের তাহা! অকাটা। অতএব, যদি তাহাই হয়, 
তবে ভাগবতের স্তার অন্ত পুরাণও যখন কৃষ্ণলীলার সমর্থন করে, তখন 
তাছ। হটটুতেই প্র রাধার নাম পাঁওয়। গেলে তাহাতে তো কোনে। ক্ষতি 
দেখু! যায় ন।। এরপ কষ্ট-কলপনার কোন প্রয়োজন দেখা'বায় না । 
,  খ্রতিহাসিক দিক্‌ হইতে দেখিতে গেলে বৈধণবগণের সম্মুখে এখন 
একটি গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে-। প্রযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্্ী মহাশয় 
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পুস্তক-পরিচয় 
তাবকেই দেখিতে হইবে, 


৫৩৯ 
আমাদিগকে শুনাইয়াছেন তিনি প্রীমন্তাগবতের ছুইখানি জতিগ্রাচীন 
গৃ'খি পাইক্জাছেন, তাহাদের মধ্যে রালপঞ্চাধ্যায়ী রাই । 

আলোচ্য ঞ্ীকৃষ্ণরাদলীল! পুস্তকে এই কয়টি বাকা ব। অনুচ্ছেদ 
একবারে তুলিয়! দেওয়! ভাল, উহা! জঙ্গীল £-_“আমাদের পাঠফ- 
দিগের-.” (পৃ-১৪৬ ), “কামিনীকে *-."( পৃ-২০* ), “ছি, ছি, ছি”***” 
(পৃ২৪)। 

“কামং ক্োধং জয়ং লেহম্‌*..” (পৃ ৬৯) এখানে 'ম্রেহ' শব্দের অর্থ 
'যন্ব' করা হইন্াছে। ইহা! ঠিক হয় নাই, কোন টীকাকারও ইহ! 
সমর্থন করেন না। ইহার অর্থ এখানে ক্রমসন্দর্ভের মতে বাৎসল্য' 
(*ন্বেহং পি” ) আর বৈষ্ঃবতোধিপী ও বীররাঘবের মতে “সখ্য' 
(“ন্নেহং বৃষ্পাগুবানামিব” )। “যে নান! বন্য দেখে সে মৃত্যুর পর 
মৃত্যু দেখে” (পৃ ৬*), ইহ। নিশ্চয়ই “মৃত্যোঃ স মৃত্যামা্সোতি য ইহ 
নানেব পশ্যতি'' এই উপনিধদ্‌-বাক্যের অনুবাদ! এখানে তদন্থুমারে 
“ৃত্যুর পর” স্থানে “মৃত্যু হইতে” হওয়। উচিত । “ন হি বন্তপক্তিব্‌ ছুম- 
পেক্ষতে” (পৃ ৬৪), এখানে “ন হি বস্তুশক্তিবু দ্ধিমপেক্ষতে” হইবে । 

তাগবতাচাধ্য মহাশয়ের তৃতীয় পুস্তক পঞ্চরত্ত ও এ গৌরা- 
শতকে (১) মাতৃন্তোত্র, (২) গুরুত্তোত্র, (৩) ধর্মস্তোত্র, () বিবেক- 
প্রশংস! (অথবা! অজ্ঞান-নিন্দা), (৫) হরিন।ম-প্রশংস! ৪৪ (৬) গৌরাঙ্গ 
স্তোত্র রহিয়াছে । যথাক্রমে প্রকরণগুলির প্রতি ল্লোকের শেষচরণ- 
গুলি এই-_€১) “তসো মাত্রে নমো! নমঃ”, (২) তম শীগুরবে নম২”, (৩) 
যতে। ধর, স্ততে। জয়ঃ, (৪) কিসজ্ঞানমতঃপরম্‌, (৫) হরের্দামৈব 
কেবলম্‌, এবং (৬) স গৌরঃ শরণং মম । আশ! কর! যার ইহার স্বারা 
প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির বর্ণনা-প্রণালী অনেকট। বুঝিতে পার! যাইবে। 
শ্রদ্ধার সহিত এগুলি পাঠ করিলে হৃদয়ে একট! পবিস্রভাবের সঞ্চার 
হয় সন্দেহ নাই। প্রীগৌরাঙ্গশতকে মহা প্রত শ্রীকুঞ্চচৈতদ্ভের জীবনের 
অনেক কথ। বল। হইয়াছে । এ পুস্তকখানির অন্ক কোনে। বিশেধত্ব 
নাই। 

ইহার মধ্যে মাতৃ্তে ত্র আছে, কিন্ধ পিতৃস্তোত্র না থাকায় দুঃখিত 
হইয়। ভাগবতাচধা মহাশয় পিতৃস্তোত্র--নামে পুন্তিকাখানি পৃথক- 
ভাবে প্রণয়ন করিয়াছেন। 

পতিব্র া-পুস্তিকায় পতিব্রতার ধণ্ম ও গুণের প্রশংসা করা 
হইয়াছে। প্রনঙ্গক্রমে দেশীন্তরের নারীদের অপকর্ধও দেখান হইয়াছে। 
্রশ্থকার ত্ম্ান্ত বছ কথ! আলোচন। করিয়াছন। সবগুলি উপস্থিত 
করার সময়ও নাই, সাধ্য নাই, স্ানও নাই, করিয়াও বিশেষ লীত নাই। 
ছুই একট। বলি। ভাগবত।চীষ্য মহাশয়ের একটি শ্লোক এইরপ-_ 


অনূর্থঃ কে। বদেন্‌ নারী ভারতীয়ার্ধ্যবংশজ|। 
পরাধীনেতি হীনেতি দীনেতি ছুঃস্থিতেতি চ॥ 
ইহার অর্থ হইতেছে ষে, এমন কোন্‌ অধূর্থ ব্যক্তি আছেন যে, তিনি 
বলেন যে, ভারতের আধ্যবংশসমুস্তুত নারীর। পরাধীন। হীন! দীন! ও 
ছুস্থিতা। তিনি যদি আমাদিগকে অর-ূর্থের মধ্যে না ধরিয়া মুর্খেরই 
শ্রেণীতে গণ্য করেন, করুন, মাথ।! পান্িয়া! তাহ! সহিয়! লইব, কিন্তু 
আমাদিগকে বলিতেই হইবে, নারীর দুর্দশা! ভারতে খুবই আছে। আমর! 
যে স্থানে থাকিয়! এই পুন্তিকাঁখানি পাঠ করিয়াছিলাম, তাহার চারিদিকে 
নারীদের ছূর্দশার চিত্রগুলি চোপের উপর ফুটিয়! উঠিতেছিল, বিশেষত 
বিধবাদের কখ। তে! বলিবারই নহে। ইহাদের দৈগ্য-দুর্গতির সীম! 
পরিদীস! নাই। প্রথমে এসব কাহিনী অন্ভের মুখে গুনিয়। বিশ্বাস 
করিতাম না, মনে করিতাঁম তাহ! অতিরঞ্জিত |. কিন্তু যখন চোখ ফুটিল, 
দেখিতে পাইলাম তাহার এক বিন্দুও মিথ্য। নহে। তাই ভাগবতাচাধ্য 
মহাশয়ের কথাগুলিকে একবারে উল্টাইয়াউ বলিতে হয়। তাহার আর- 
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একটা! ফখ৷ বড় সাজ্মাতিক-_“ভারত আজ নাস্তিকপ্রায়। হায়! হায়! 
আজ এখানে সভীপ্রধাকে নিষ্ঠর বলা হয়। আমাদের সে-সব দিন 
গিল্নাছে।”-_ 
“অধুন! নাস্তিকপ্রায়ে ভারতে সা সতীপ্রথ! 
জাত৷ নিষ্ঠ রত! হা হ, তে হি নে! দিবস! গ্তাঃ॥৮ 
খুব ভাল হইয়াছে যে, সেসব দিন গিয়াছে। এ প্লোক্টা অবিলম্বে 
ছিড়িয়া ফেলিলে ভাঁগবতাচার্য্য--মহাশয়ের উপযুক্ত কাজ কর! 


হইবে। পতির প্রতি নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্বে পূর্ব্বে অনেক বল! 
হইয়াছে, নূতন করিয়। আর-কিছু না বলিলেও চলিত। তিনি যদি 
সত্রীজাতির প্রতি পুরুষজাতির কর্তব্যের কথ! কিছু শুনাইতেন, তবে তাহা 
সব দিকে কাজে লাগিত। প্রকীশকের কথায় জানিতে পারা যায় 
ভাগবতীচার্ধ্য মহাশয় অতি হ্রন্দর কথক । তিনি যদি কথকতার দ্বারা 
নারীদের প্রতি পুরুষদের ধর্ম সম্বন্ধে শ্রোতীদ্দিগকে কিছু কিছু উপদেশ 
প্রদান করেন, তবে তাহ। সমাজের প্রভূত কল্য।ণ করিবে । 

আমাদের আলোচা শেষ পুস্তিক! সত্যমেব জয়তি,__নামেই 
পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন ইহাতে সত্যের মহিম! বর্ণন! কর! হইয়াছে। 

ভাগবতাচাধ্য মহাশয়ের সংস্কৃত রচনা সরল ও প্রাঞ্জল এবং বর্ণনীয় 
বিধয়ের অনুকূল, কিন্ত ইহ! সর্বত্র সংস্কৃত বাক্পদ্ধতিকে (10107 ) 
অনুসরণ করে নাই, স্বানে স্থ'নে খুবই বাঙ্গল। গন্ধ পাওয়। যায়; আর 
ব্যাকরণ-দৌষও লক্ষিত হইল অনেক এবং ছন্দেদোষও আছে। 
আলোচন! দীর্ঘ হইয়! পড়িয়াছে, তাই সংক্ষেপে কেবল এফ্খানি মাত্র 
পুস্তক হইতে কয়েকটি ক্রটি দেখাই £__ 

প্রীকৃষ্ণলীলামৃতে দিরৃক্ষত্তি (পৃঃ ১৫, পৌক ১২) হয় ন।, দিদৃক্ষত্তে 
লেখা উচিত ছিল। প্রেষয়িত্ব| (পৃঃ ৪৭, প্লে ২৬) স্থলে প্রেষ্য 
লিখিতে হইত। উ পচ ক্রমুঃ (পৃঃ ৪৮ প্নে। ২৬) এখানে ক্রম ধাতুর 
আত্মনেপদে প্রয়েগ করিতে হইত। সন্মত্যন্তি (পৃঃ ৪৮ শ্লে। ৩০) হয় 
ম| স্পষ্টই, সম্মতি রন্তি লিখিতে হইত। অন্য প্রকারেরও সন্ধিদোষ 
আছে_বা ধ স্তে ইতি (শ্লে। ৬৬ পৃঃ ৫২), জায়ন্তে অধর্ধ্- 
নিরতাঃ_( ৫২ পৃঃ লো ৬৭), এরূপ স্থানে সন্ধি না করা দোষ। 
এরপ দৌন (অসন্ধি) আরো অগ্কত্র আছে [পৃহ ৬৮, ক্লে। ৪; 
পৃঃ ১১১, ল্লো ৬৯ ছুইবার 7 পৃঃ ১২৭, কে! ২৭; পৃঃ২+১ শ্লো ৪৯৮)। 
প্রধিতুং (পৃঃ ৮৩ ক্লে! ৪) দর্শি তুং (পৃঃ ১০৮ পলো ৪১) না 
লিখিয়। প্র থয়িতুং দর শয়িতুং লিখিতে হইত। ভ্রু হ্য*স্তি হ্যেক 
হস্তা রং (পৃঃ ৯৭ প্লে ২৩) এখানে * হস্থে লিখিয়। চতুর্ী 
বিভক্তি দেওয়া উচিত ছিল। বিস্তরং তত্র ত্র ইট ব্যং (পৃঃ ১২৫ 
নো ১৪), কিন্ত বিস্ত র শব্দ পুংলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ নহে । বি হিংসস্তী 
(পৃঃ ৪৯ প্লো৩৯) ও রু দ স্তীভাঃ (পৃঃ ১০৮ শ্লে। ৪২) যথা- 
ক্রমে বি হিং সতী ও রু দ তীভ্যঃ হওয়। উচিত ছিল । বস্ত্র অর্থেবাসস্‌ 
শবের পরিচর্তে ব| স শবের প্রয়োগ (পৃঃ ১০৪ লে! ১, পৃঃ ১১৫ শ্লোক 
১৯২,১০৩) ঠিক হইয়াছে বলিয়া! মনে হয় না। ম্থ তরাং (পৃঃ ১১৩ 
শ্নেঃ৮৭) শবের প্রয়োগট! বাঙলার মতে কাঁজে-কাজেই হইয়াছে। 
সংস্কৃতি তার এরূপ অর্থ নয়। / 

“যৎপাদপদ্মপরাগনিষেবতৃু। '.*” (পৃঃ ১৯০, শ্লৌ ৪০১) ইহা 
ভাগবতের (১*.৩৩,৩৪ ) প্লোক। কিন্তু ইহ। তুলিতে একটু ভুল 
হইয়াছে-_“যৎ পাদপক্স” ন। হইয়! “* পক্ক জ-_” হইবে। 

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য 


ক্ষুদ্র ও বৃহং--্রী যোগেশচজ রায় এম-এ বিদ্যানিধি বিজ্ঞান- 


ভূষণ রায় বাহাছুর। প্রকাশক সেন ব্রাদান এও কোম্পানী, 
৮1৯ কলেজ স্ত্রী, কলিকাতা । ১১৬+১৪ পৃষ্ঠা । বোর্ডে বীধা। 
বারে আনা। 


বিবিধ প্রবন্ধের বই। ১* টিবিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ আছে--(১) 
কত্ত ও বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যে আপেক্ষিক শব্দ তাহ! নুরধ্য চক্র পৃথিবী 
নক্ষত্র ও অপু প্রসৃতির সংস্থান ও আকারের তারতম্য তুলন! দ্বার! 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে ; (২) কলাগাছ-_কলাগীছের 
সম্বন্ধে উত্তিদ-বিদ্যার ও কৃষিবিদ্যার অনেক তত্ব বিবৃত হইয়াছে; 
(৩) কবিকম্বণ-চণ্তী--গ্রন্থের আধ্যায়িক। ও কবিত্ব, তথ্য ও বিশেধত্ব 
অতি নিপুণ ভাবে বিষ্লেষিত হইয়াছে; (৪) তেলেগু দেশ-_ 
ভ্রমণের সরদ বিবরণ ; (৫) ফুলের বাগান_ ফুলের বাগান কোথায় 
কেমন হওয়! আবগ্ঠক ও এখনকার বাগানে কি কি অভাব ও ভ্রেটি 
আছে তাহ। নির্দেশ কর! হইয়াছে ) (৬) বুস্মাপ্ত__কুমড়ার উত্তিদ্ততব 
সমস্ত আলোচিত হইয়াছে ; (৭) ধুল।__পদার্থট। কি ও তাহা! না 
থাকিলে সংসারের অবস্থ। কিরূপ হইত ইতাদি বৈজ্ঞানিক তত্বের 
আলোচন। ; (৮) খগগিরি-_ওড়িষ্য।র প্রসিদ্ধ খগণ্ডগিরি দর্শনের 
বর্ণনা! ; (৯) দধিবীজ-_দধ্যয় ব| দইয়ের সাঁজ। বস্তুটার স্বরূপ নির্ণয়, 
দই পাতার প্রণালী ও দধির উপকারিত। বর্ণনা ; (৯) অগ্রিমন্থন_- 
প্রাচীন কালে অগ্জি উৎপাদনের উপায় বর্ণন। পরিশিষ্টে টাকা আছে। 
যৌগেশ-বাবু বাস্তবিকই বিদ্যা-নিধি ও বিজ্ঞানভূষণ ; তাঁর লেখ! 
প্রবন্ধ গুলি যে নিখুত তথ্যবহুল ও সরস হৃখপাঠ্য ও জ্ঞানগর্ভ তা বলাই 
বাছুলা ; খারা তার নাম জানেন তারাই তার বিদ্যাবন্ধারও পরিচয় 
জানেন; হতরাং ইহ। যোগেশ-বাবুর বই বলিলেই যথেষ্ট বল! 
হইল। 
মিতা--সম্পাদক পরী অজরচন্্র সরকার, ১৭২ বৌবাজার স্ত্রী 
কলিকাঁত।, বাঁধিক মূলা পাঁচ সিক। ; প্রতি সংখ্যার মূলা ছয় পয়দ]। 
জোষ্ঠ সংখ্যায় বাহর হইয়াছে_শ্রী দুর্গীমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
লেখ! “রাজ! রামমোহন” । মাত্র ১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে মহাক্সা রাজা 
রামমোহনের বিচিত্র ঘটন1- ও কর্মাবছল জীবনের পরিচন্ন অতি দক্ষতার 
সহিত দেওয়| হইয়াছে । লেখ! শিশুদের উপযোগী সরল ও সরস এবং 
হাদয়গ্রাহী হইয়ছে। বাঙ্গালী শিশুদের সঙ্গে এই মহৎ জীবনের ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় ঘটাইবার চেষ্টার জন্য সম্পাদক ও লেখক উভয়েই ধন্যবাদ- 
ভাজন। 
আযাঢ় সংখ্যায় বাহির হইয়াছে-_সাহিত্যাচা্য ৬ অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
মহাশয়ের লেখ একটি গল্প-মিলন। ছুই পরিবারের মধ্যেকার 
পঞ্চাশ বৎসরের “বিবাদ দুইটি সরল বালকের অকৃত্রিম ভালবাসায় 
সহজে মিটিয়া” যাওয়ার গল্প। গল্পের পরে একটি কবিতা আছে-- 
“ রাক্ষসের হাতে ক্কুদুমণি।” ছোট ছেলেদের পাখীর বাচ্চ। পাড়ার 
বদ্‌ অভ্যাসের প্রতিকারক উপদেশমূলক রূপক কবিত।। 
আমেরিকাভ্রমণ- প্র সত্যশরণ সিংহ। ভট্টাচার্য এও সন, 
৬৫ কলেজ দ্্রীট, কলিকাতা । ছুই টাক! । 
আমেরিকার অনেক খবর এই বইএ আছে। কিন্তু লেখকের লেখায় 
কোনো মুলিয়ানা নাই, ভাঁধার উপর দখল নাই ; সাহিত্যে কোন্‌ 
কথ! চলে আর কি চলে না সে বোধ নাই। এমন অনেক জুগুপ্সিত 
বিষয় লেখ! হইয়াছে যাহ! পড়িতে লক্জা স্ব্ণা বিরক্তি জন্মে । 
প্রত্বণ--ঞ্র নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়। অতুলশিব ক্লাব, 
লাবপুর। কারো আনা । 
কবিতার বই-_-৩৯টি ও কবিতার সমষ্টি। মিল ছন্দ নিত 
কিন্তু কোনে। বিশেষত্ব নাই। 


৪র্থ সংখ্য। | 


তুলা _প্র শরচ্ত্র রায়। চক্রবর্তী চাটার্জি কোম্পানী, কলেজ 
ক্ষোয়ার, কলিকাত! ৷ দেড় আনা । 
তুলার শ্রেণী বিভাগ, চাঁধ, পাইট, তুলার ব্যাধি ও প্রতিকার, গল 
চয়ন, বীজ ছাড়ানে! প্রস্তুতি তুল! উৎপাদনের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই 
পুস্তিকায় চিত্র সহ বিবৃত হইয়াছে। ইহ! তুল!-চাধীদের বিশেষ কাজে 
লাগিবে। 


সপ 


্রক্মধ'র উপদেশমাল! ও মেবকের পুষ্পাঞ্জলি-- 
প্র অঙ্ষয়চন্ত্র চটেপাধ্যায়, সুতরাগড়, শাস্তিপূর, নদিয়। | বারে! আনা। 
হাওড়ার নিকটবর্তী ব্যাটর! গ্রামের শীতলাতলার শ্রী নিবারণচন্র 
মুখোপাধ্যায় ব| ব্রহ্ষর্ষি মসীমানন্দের কতকগুলি উপদেশ ও তার শিষ্য 
বা কতকগুলি তন্বমূলক গান ও কবিত। এই পুস্তকে সংগৃহীত 
। 


অথণ্ড আলো ক-সত্যাশ্ররী লিখিত। প্রকাশক প্র হুশীল- 
চন্ত্র বহ, “ সৎদঙ্গ ", হিমাইতপুর, পাবনা ৷ তিন আন|। 
এই চটি বইএ ধর্ম কর্ণ শিক্ষ/ আলোচন। চার বিভাগ নির্দিষ্ট 
হইয়ছে। অন্তব-বাহিরের সামঞ্জল্ত করিয়। লোকহিত ধর্দদ ; পল্লীর 
উন্নতি কর্ম ; সকল বিদয়ে মোটামুটি জ্ঞানলাভের উপায় শিক্ষ| ; এবং 
আলোচন।র কয়েকটি বিষয়ে প্রগ ও উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। 


নালন্দা হী ফণীন্দ্রনাথ বহু এন-এ, বি্ভারতী, শাস্তি- 
নিকেতন। প্রকাশক _-কর মজুমদার কোম্পানী, কর্ণওয়ালিস বিল্ডিং, 
কলিকাতা । আট আন| | 
নালন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ধদ্ধে বু তথা একটি গল্প(কারে বিণৃত 
হইয়াছে; আধখ্যারিক।য় সেই প্রাচীন যুগের একটি ছবি সুন্দর 
ফুটিয়াছে। এই প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় গ্রন্থকারের লিখিত 
নালন্দ। প্রবন্ধ হইতে সন্কলিত হইয়। প্রধাসীর এই সংখ্যারই 
কষ্টিপাথর বিভাগে প্রদত্ত হইয়াছে_ কৌতুহলী পাঠক তাহা হইতে 
জ।নিতে পারিবেন পুস্তকে কি মাছে। আমর! আগ্রহের সহিত এক 
নিশ্ব(সে বইখানি পড়িয়! ফেলিয়ছি। রচনার ভান। ও ভঙ্গী সুন্দর; 
পুস্তকখানি স্খপাঠ্য হইয়াছে । 


গয়াতীর্থ ও বরাবর পাহাড় সপ ৬ কুমার অনাথকৃসঃ 
দেব। প্রকাণক-_লগুন লাইব্রেরী, ১৩* বৌবাজার ্রাট, কলিকাতা । 
গয়াতীর্ঘ ও গয়ার সন্নিহিত বৌদ্ধ পর্বতগুহ।র জন্য প্রদিদ্ধ 
বরাবর পাহাড় দর্শনের বিশদ ও সরস বর্ণন| । রি 


রূপরেখা-ত্ী গোকুলচন্ত্র নাগ । এম সি সরকার এও সন্স, 
ঞ।রিলন রোড, কলিক।ত। । এক টাক! । 
গল্পের বই। গোকুল-বাবু গল্প রচনা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। 
ফুলের গন্ধের মতন অতি সু মৃদ্ধু একটু তাবকে তিনি ভাষায় 
রূপ দির! প্রকাশ করিয়। থাকেন-_-এই তার গঞ্জের বিশেষত্ব । বিনি- 
সুতার ফুলের মালার মতন সেই কথার গঁুনি বড় পল্ক।, বড় ভ গুর _ 
তাহ। আল্তে। ভাঁবে দরদ দিয় সন্তোগ ন! করিলে তার সব বাহার 
সব মৌন্দর্যা নষ্ট হইবার সম্ভাবন। ধাঁর। স্থল রকমের কোনে। 
গল্প খুজিবেন তার। একটু হতাণ হইবেন। একে তাই গদ্য-কবিত। 
নাম দেওয়াই দঙ্গত মনে করি। 
স্থনীলা-_ঞ হুধাকাস্ত রায় চৌধুরী। প্রাততিস্থান্য-বিশ্বাসতবন 


আসানসোল, ও ইণ্ডিয়।ন পাবলিশিং হাউস কলিক।ত। | বাঁখেো জান । 
গর বই- তিনটি গঞ্জ আছে । 


পুস্তক-পরিচয় 


৫৪১ 





কাঞ্চনতলার কাঁপ--ঞ্র নলিনীকান্ত সরকার । চেনী প্রেস, 
কলিকাহ।। এক আন।। রর 
কাঞ্চনতলা মুর্শিদবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত গ্রাম। 
সেখানে ফুটবল খেল। জিতিয়। কাপ পাওয়ার ঘটন। একজন শ্রীম্য 
লৌক বর্ণন| করিতেছে__নিজের জেলার ভাষায়) সেই বর্ণনা 
লেখক ছড়ায় গাঁখিয়ছেন। 
ফেন্য/লের খেলে শিখ নু ল়্য| লয়্যা বৌল,__ 
শীলিসকে র্যাচারী কহে, অর টাকে কহে গে।ল. ৷ 
চার্দিরপাঁর বাস্ন আ'কট। কাপ কহছে ত্যাকে, 
পেল্‌ জিৎলে তিন মাসের লেগ্য। বক্‌নিস দিনে তাঁকে, 
কাঞ্চনতল। জিৎলে বাঁজী, বাহাল থাকলে! গৌ, 
তিনট| গোল খেয়া পে।কোড় করলে দেল। বে। ৷ 
সৎরোট! দল হায়রান হে।লে। আরে বাঁপরে বাপ! 
কাঞ্চতলা য় রোহ্য| গা।লে। কাঞ্চনতলার কাপ। 
এই রঙ্গ-রচনার তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে__ইহাতেই বুঝ! যায় যে 
ইহ। পঠকসাধারণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে। 


পল্লীচিত্র-্ দীনেন্দ্রকুমার রায় | প্রকাশ্রুক-_রায় এও 
রায়চৌধুরী, ২৪ নং কলেজ ট্রাট মাকেট, কলিকাঁত11 ২৫২ পৃষঠা। 
উত্তম বাধানে।। আড়াই টাক।। 
দীনেন্দকুম।র-বাবু পলীর চিত্রস্কৰ করিয়। যণস্বী হইয়। বঙ্গনাহিত্য- 
শেত্রে নিজের জন্ত একটি শ্রেষ্ঠ আনন রচন। করিয়। লইয়।ছেন। 
পল্লীচিত্র প্রথম যখন প্রকাশিত হয় তখন এক বৎসরে বইয়ের ছুই 
সংস্করণ ছপিতে হ্ইয়।ছিল ; এখন এই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হইল। গল্লীগ্রমমের উৎসবের শব্দচিত্র নয়টি ও গ্রাম্যশকের অর্থ- 
পরিশিষ্ট এই পুস্তকে আছে। পল্লীর উত্সবের এমন সুন্দর বর্ণনা এই 
পুস্তকে আছে যে সেইগুলি ছবির মতন স্ুম্পষ্ট ও মনোহারী। ধারা 
এ বই পড়েন নাই-ঙারা বঙ্গগাহিত্যের একটি সুদার রত্থের সঙ্গে 
অপরিচিত আছেন; যার! পড়িয়।ছেন, তারাও ইহা আবার পাঠে বিমল 
আনন্দ পাইবেন। 


জীনের জম একেদারনীথ বান্দোপ|ধ্যায়, ১ নিয়োগী- 
পাড়। রোড, বরাহনগর। ছয় আন।। 
মানুষের শৈশব যৌবন প্রৌট খ।দ্ধক্যে ধত রকম ভ্রম খটিতে পারে 
তাহার প্র্তীকার কি, তাহ।রই উপদেশমুলক সন্দর্ভপুস্তক। উপদেশ- 
গুলি মহাভারত প্রভৃতির আখ্যাগ্িক। দিয়। সমর্থন ও বিশদ করা 
হইয়াছে। 


ধ দপুরী _ঞ হরেন্দ্রচনা বছ (ভিখারী শীরানন ) কল্পিত ও 
প্রকাশিত, ৬'গে।পাল বস্থ লেন, কলিকাতা । আট আনা। 
্্গানন্দ।শ্রন ও অন্নপূর্ণ।-াওুর প্রতিষ্ঠ। করিবার অনুষ্ঠান-পুস্তক। 
কি প্রণালীতে ও উপায়ে আশ্রম ও ভাওার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন! 
কর! হইবে তার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । উদ্দেন্ঠ সাঁধু। 


তুলপী-প্রতিভা-্ প্রদাদচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যার 
প্রণীত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২*৪ কর্ণওয়।লিস ছ্রীট, কলিকাতা । 


এক টাক|। 
ভক্ত কবি তুলমীদান গোস্বামীর শাখায্িকা শবলগ্থনে রচিত 


নাটক-_-গৈরিশ ছন্দে লিখিত। 
প্লাবন--ঞ্ প্রবোধচগ্র বাক্চি প্রণীত, গৌরীপুর আদান । পাঁচ 
আনা । 


৫৪২ 


প্রবাসী--শ্রীবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১% খগড 
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সামাজিক নাটিকা। জ্রলপ্লাবনে দেশে চুর্ডিক্ষ উপস্থিত ; কৃপণ 
ধনীর স্বভাব পরিবর্তনে গ্রন্থ পরিসমাণ্ত হইয়াছে। নাটিকার উদ্দে্ঠ__ 
পক্ষুধিতের মুখে অল্প দৈব, ক্লগ্নের সেবক হব, অনাথকে আশ্রয় দেব, 
ওরে ওরে পিতৃহার়ার পিত হব।” এই নাটকায় স্ত্রীচরিত্র নাই 
বিদ্যালয়ের বালকদের পরোপকার শিক্ষ! দিবার উদ্দেস্তে রচিত | 


পুণুরীক-_ঞ্ রশচন্র বহু ব্যারিষ্টার। আর ক্যা্বে এগ 
কোম্পানী, ৯ হেষ্টিংস স্বীট, কলিকাত। ৷ সচিত্র | 
নাটক। ভিজ্তর হিউগের নত্র. দাম দ্য পারী গল্পের ছায়। অবলম্বনে 
ভারতীয় ঘটনার আকারে রচিত । 


পরিত্যন্ত-ঞ্জ নারায়ণচন্্র ঘোষ। বঙ্গবাণী সমবার, ৩৭ 
ওয়েলিংটন দ্র, কলিকাত। । এক টাক|। 
মাটক। গ্রন্থকার ভূমিকায় নাটকের উদ্দেখ্ঠের ইঙ্গিত দিয়াছেন" 
“আমাদের অস্তঃপুরের সব দরজ।-জানালাগুলি বন্ধ ক'রে রেখেছি 
ব'লেই, চিরন্তন আজ পরিত্যক্ত, গুধু যা? ক্ষণকালের, তাই দিয়েই ঘর 
ভ'রিয়ে রেখেছি। হাদয়ের নিভূতের সব তারগুলি টান ক'রে বাধলেই 
চিরস্তন তাঁদের ওপর তার অফুরস্ত অনাহত রাগিণী বিচিত্র ক'রে বন্কার 
দিয়ে দিবে। প্রথের ধুলাকে যেদিন চিন্তে পার্ব, সেই দিনই ধুল! 
জামান্দের চোখে সেন! হ'য়ে উঠবে 1” 


মুদ্রারাক্ষদ 


হিন্দী | 
, ১ বিশ্বনাথ কবিরাঞ্জ কৃত সাহিত্য-দর্পণ-_ 


১ম ও ২য় খণ্ড-সাহিত্যাচাধ্য ঞ শালগ্রাম শাস্ত্রী কর্তৃক 
বিমলাখ্য হিন্দীব্যাখ্যাবিভূষিত । প্রকাণক-_শ্রী শ্যামহন্দর শর্মা 
ভিবগ্রত, গর মৃত্যুঞ্জয় উবধালয়, ৬২« আমিনাবাদ, লক্ষৌ। পৃঃ ৩১২+ 
২৩২+পূর্বাপীঠিক। ১৬ পৃঠ্ঠ| | মূল্য---৩+২,। ১৯৭৮ সংবৎ। 
কবিরাজ বিশ্বনাথের এই সাহিত্য-দর্পণ গ্রন্থ সংস্কৃত অলঙ্ক।র-শাস্রে 
একটি অলঙ্কার । এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিঙ্রকে 'সাক্ষিবিগ্রহিক' 
ও 'মহাপাত্র' বলিয়।ছেন। তাহার নিজের প্রতি নিজের যে প্রশংস 


('আলংকারিকত্রবর্থী' ) তাহাতে কাহারও সলেহ নাই। এই প্রস্থ 
কয়েক শতাবী ধরিয়া ভারতবর্ষের নান! প্রদ্দেশে পঠিত ও আলোচিত 
হইতেছে। সংস্কৃত টোলে ও ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার আদর 
সমান ভাবেই হইয়াছে । কাঁশীর 'আচাধ্য', বাংলার 'তীর্ঘ", পঞ্জাবের 
“বিশারদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 'এম্‌-এ' পরীক্ষায় এই গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক 
রূপে নির্ববাচিত। 

পণ্ডিত শালগ্রাম শাস্ত্রী এই উপযোগী গ্রন্থের একটি ভাল সংগ্করণ 
বাহির করিয়। সংস্কৃতবিদ্য।াঁদিগের উপকার করিয়াছেন। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর রামচরণ তর্কবাগীশের টাক! এবং তাহার নিজের কৃত 'বিমলা' 
টাক। এই গ্রন্থের নৌঠব বাড়াইয়ছে। শাস্রী মহাশয় এই গ্রন্থের 
প্রচলিত সংগ্করণগুলির দোধ অনেক স্থলে দেখাইক্সংছেন। বংলা 
দেশে ইহার আদর হইলে সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীও শিক্ষা করা 
হইবে। এই গ্রশ্থের আরম্তে যে বি$ত 'বিবয়ানুক্রমণী” এবং শেষে 
যে “উদাহৃত-গ্লেকা স্যানুক্রমণিকা” দেওয়। হইয়।ছে, তাহ! এই সংস্করণের 
একটি বিশেষত্। শাস্রী-মহাশয়ের এই উদ্যম সম্পূর্ণ সার্থক হইগ্লাছে। 
এই গ্রন্থের ছাপাও বেশ ভাল হইয়।ছে। 


* | সরল হিন্দী শিক্ষ।--এ গোপালচন্তর বেদস্তশান্ী। 
প্রাপ্িস্থান_ঞ নরেন্্রনাথ ভট্টাচাধ্, বি-এ, ৩৪নং গোবিন্দ খোষাঁলের 
লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা | মূল্য ১/*। ১৯২১ । 


৩। হিন্দী শব্দ ও অনুবাদ-মাল! প্র গোপাল- 
চক্র বেদান্তশাস্ত্রী ও ঞ নরেন্ত্রনাথ ভট্টাচীরধ্য বি-এ প্রণীত । “হিন্দীপ্রচার 
কার্যালয়” । ১৩২৯। পৃঃ ১২৭। মূল্য ॥* আন! । 

পণ্ডিত গোপ।লচন্ত্র বেদাস্তশান্ত্রী নিজে বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালীর 
হিন্দী শিক্ষার জন্ত এই ছুইখানি বই বাঙ্গলাভাবায় লিখিয়।ছেন। 
তিনি নিজে হিন্দীতে বিশেষ বু[ৎপন্ন এবং হিন্দী পত্রিকার সম্পাদকতাও 
করিয়াছেন। বাঙ্গালীর হিন্দী শিক্ষার যে-সকল বিধরে অহৃবিধ| হয়_ 
যথ| বান।ন, উচ্চারণ, লিঙ্গ, ক্রিঘ।-_-তাহ| তিনি নিপুণভাবে সরল- 
ভাবায় বুঝাইয়। দিয়াছেন। এই ছুইখানি বই দ্বার প্রথম-হিন্দী- 
শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকার হইবে। 


শ্রী রমেশচন্ত্র বন্থ 


বাদল দিনে- 


মেধে মেঘে ছেয়ে গেছে সমস্ত আকাশ 
স্ঝম্‌ ঝম্‌ ঝরে জল। নাহি অবকাশ" 
অশ্রান্ত বধণে তার। বেণুবনে আজি 
উঠিগ্াছে মাতামাতি, _বাশী ওঠে বাজি 
কোথা কোন্‌ পথ দিয়ে বেদনা-সঞ্চারে ? 
জমে উঠে কোন ব্যথা ঘন অন্ধকারে ? 
উড়ে চল্গে পিউ কাহা ঝাপটিয়! ডানা 
আম্রকুজ হতে; কেউ জানে না ঠিকান! 


আকাশের কোন্‌ তীরে হয়ে যাবে পার! 

গুরু গুরু ডাকে দেয়া-কোন্‌ বেদনার 

দিতে অশ্ষুট প্রকাশ? ছিন্ন ভিন্ন মেঘে 

যে বাণী জেগেছে আজ তারি স্পর্শ লেগে 

মন মোর হয়েছে উদ্দাস। কে রোধিবে তারে? 
নিরুদ্দেশ হবে সে যে আধারের পারে ! 


শ্রী প্রবোধচন্জ্র বন্ধ 


৪থ সংখা ] 


৬০৯ সপাসিতি সত তত স্পা সপ ১৩১৩ ৩ ২স্পিসিপ তসিপসপিস পিসি পালি সত সতত 


গাছ.জানে না কখন তাকে ফুল ফোটাতে হবে। 
পাখী জানে না কখন দক্তরমততার গান গাওয়া চাই। 
সমগ্র প্রাণশক্তির ভিতর থেকে তাদের উদ্যম জাগে, 
এজন্তে তাদের বুদ্ধিবিচারের দর্কার হয় না। স্থনয়নী 
দেবীও এম্‌নি করেই তার ছবিগুলি ফলিয়ে ভোলেন। 
কি করে আকৃতে হয় তিনি কখনো! শেখেন নি, তাই তার 
অশিক্ষিত সহজপটুত্ব অনায়ামেই রঙে রঙে ফোটে এবং 
রেখায় রেখায় গান করে? উঠতে থাকে। 

তার ছবির মধ্যে কোনো পূর্বকল্পিত আদর্শ নেই, 
তারা যেন নিজে নিজে বেড়ে উঠেচে। তাতে রেখা- 
গুলির ধারা অভিন্ন এবং সুনিশ্চিত; যেহেতু তার! তার 
প্রকৃতির ভিতর থেকে উৎসারিত সেইজজন্যে কোনো 
দ্বিধায় নিজের পথ হতে তাদের বিক্ষিপ্ত করেনি; তারা 
প্রশান্ত গম্ভীরতায় ব্যাপ্ত হয়ে এক-একটি আকৃতিকে ন। 
আকুতি-সমবায়কে বেইন করে' ধরে; তারা একইকালে 





সপ পপি ২ ন 


*. গ্রাম-বধূ 
ঞ্রমতী সুনয়নী দেবীর অস্কিত 
ঙ টে 


স্বতঃস্যস্তি 


+ সি স্পা উপাস্পিস্পি সি আস্ত পম্পাসতিসপসর্পাপাসি তত 


্বতস্ফ্তি 


৫৪৩ 


পাটি প সপািপাসিপাস্পান্পিসিপসপিি সপাং 





বেগবান এবং মন্থর, যেমন তাদের আত্মঘোষণ তেমনি 
আত্মসপ্বরণ, বাফুহিল্লোলিত ভরা ফসল-ক্ষেতের মত 
তাদের আকুঞ্চনতা, আর সেই ভরা ফলল-ক্ষেতের মতই 
ধেন এই বেখাগুলির চারিদিক থেকে আতপ এবং আভা 
বিকীর্ণ হতে থাকে। 

তার আকা বালিকাদের মুখগুলির চারদিকে পূর্ণ 
পরিণত প্রাণশক্তির উদ্যঘ এবং বিরাম গাঢ় লাগ গাঢ় 
সবুজ বর্ণে আবিষ্ট হয়ে আছে। তাদের সাড়িগুলির 
মধ্যে এম্‌নি একটি ব্যঞ্চনা, বেন তারা কাপড্ডে তৈরী নয়, 
যেন তারা একটি কোমল ভাবের ভঙ্গিমায় গড়া। সেই 
সাড়ি যেন এ মেয়েগুলিকে একট উদার গ্ুবাহে বেষ্টন 





গ্রসতী হনয়নী দেবীর গান্কত 


৫8৪ 





পুজ।রত। 
প্রীমতী স্থনয়নী দেবীর অঙ্কিত 


করে' রক্ষ। কর্‌চে। এইসব তরুণী, যৌবনের গোপনবার্তা 
যাদের কাছে কেউ প্রকাশ করে নি, অথচ যারা আপনিই 
তা বুঝে শিয়েচে, তাদেরই ভাবাকুল রহস্যময় সত্তাকে 
এই সাড়িগুলি যেন বড় আদরের দোলায় দোলাচ্চে। 
এই মেয়েদের চোখে চাঞ্চল্য নেই, তারা আত্মপ্রতিষ্ঠিত; 
তারা সেই অস্তরলোকের দূতী থে লোক লাল এবং সবুজ 
সাড়ির বিলুষ্ঠিত অবঞ্চঠনে আবৃত। তাদের এঁ দীর্ঘ 
এবং স্থির অথচ পাখীর মত উদ চোখ-ছুটির ভিতর 
দিয়েই তাদের মনেপ চিন্ত। এবং হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ 
পেয়ে এই ছবিটিকে জীবনপূর্ণ করে তুলেচে। 

এমনি করে" ছবিগুলির মধ্যে দুই ধারার ছন্দ দেখা 
দিয়েচে। একটি হচ্চে, শপ্যক্ষেতের 'ভিতরকার বায়ু- 
মৃচ্ছনার মত শান্ত এবং ব্যাপক, এমন একটি গান্তীধ্যের 
বিস্তার যেটি সমগ্র ছবিকে একা এবং গ্রুবত্ব দান করেচে। 
আরেকটি হচ্চে ঠিক এর বিপরীত, সেটি চঞ্চল, তীক্ষ, লু; 
সুক্ষ বিশুদ্ধ গতিমাত্র, প্রশস্ত বণপুঞ্ধের উপর দিয়ে সে 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





অর্দনারীণর 
শি শ্রীমতী স্নয়নী দেবীর অঙ্গি 5 


ক্রত ধেয়ে চলে। এমনি করে? চোখ, ঠেট, এবং হাত ছুটি 
মিলে একখানি ভাবব্যঞ্জনার ভঙ্গিতে পরিণত হয়ে পাখীর 
ওড়ার মত ত্বরিভ বেগে রচনাটির স্থ্সংযত প্রবাহের উপর 
দিয়ে চলে যায়। 

এমনি করে' খণ্ডকালের চঞ্চলতা এবং অস্তরাত্মার 
চিরন্তন স্থিতি উভয়ে একটি পরিপূর্ণ সামগ্রস্যের ভঙ্গিমায় 
দৃশ্তমান হয়ে উঠেচে। সুনয়নী দেবীর আর্টের মূলতত্বই 
হচ্চে জীবনের ভিতরকার এই দ্বৈত, যা একইকালে 
অনিত্য এবং গ্রুব। এই ত সেই ভারতীয় প্ররুতির 
প্রকাশ, যার গুণে ইনি অজন্তার অখণ্ড গ্রবাহিত কলা- 
রীতিকে এমন অনায়াসে গ্রহণ করতে পেরেচেন। মোগল 
চিত্রকলা ভারতীয় আটকে আয়তনে গ্রাণশক্কিতে এবং 
জীবনের অভিজ্ঞতায় যে খর্ব করে' ফেলেছিল, এই ছবিতে 
সেই ক্রটি বিশ্বত এবং মাজ্জনাগ্রাপ্ত হয়েচে। রচয়িত্রীর 
অজ্ঞাতসারে অথচ নিশ্চিত নৈপুণ্যে এই ছবিতে বিশুদ্ধ 
ভারতীয় রেখার আকুঞ্চন-ভঙ্গী (০9:%2(:৪ ) আপনার 
শান্ত নকরুণ সুরটিকে প্রকাশ করেচে। 

যে কালারীতি ছুই হাজার বছরের পূর্ববেকার জিনিষ, 
তারই সঙ্গে এত সহজে, স্থর মিলিয়ে বোধ হয় আঞ্জকাল- 


৪র্থ সংখ্য। ] 


কার দিনের কোনে! পুরুষ চিত্রকর এমন করে' চিত্র রচনা 
করতে পার্ত না । মেয়েদের হাতের স্বাভাবিক সুম্্মচেতনা 
এবং নারীর নিজের মধ্যে অন্তগূি জাতীয় জীবনের অখণ্ড 
ধারাধাহিকতার সহজ-রোধের দ্বারাই এটা সম্ভবপর 
হুয়েচে । সেইজন্তেই এখনকার কালের অশিক্ষিত গ্রাম- 
বধূরা তাদের আন্পনায় যে-দব,মোলায়েম গোল রেখার 
ধারা আকে, তার মধ্যে আমরা সনাতন ভারতকলা- 
প্রচলিত প্রাণের গতি-রেখ। দেখ্তে পাই। 

স্থনয়নী দেবী আরিস্ট পরিবারের মেয়ে। তার 
কোনো কোনে। ভাই বহুকাল পূর্বে অজন্তার গুহায় ছবি 
একেছিলেন, আবার তার কোনো! কোনো! ভাই আর 
কিছুকাল পরে ইটালিতে জন্মেছেন, যেমন, ম্গারিটোনে 
ডারেজ্জো এবং গুইডোডা সিয়েনা। এইসব ভাইদের 
মধ্যে কেউ কারে! অনুকরণ করেন নি, এমন কি পরস্পরের 
অস্তিত্ব তাঁদের জানাই ছিল না। কিন্তু ্থ্টির এমনই 
আশ্চধ্য নিয়ম ধে, মানষের অন্তরের অভিজ্ঞতা যখন 
একটি বিশেষ ক্ষেত্র অবলম্বন করে' চলে তথন দেশকাল 
নির্ব্বিশেষে তা একই রূপ ধারণ করে । এই জন্যেই ত সকল 
কালের সকল দেশের খোগীদের জীবন, ও উক্তি সম্বন্ধে 
এমন সাদৃশ্য দেখা যায়। 

যে একটি হ্বিধাহীনতার জোরে সনয়নী দেবী তার 
তুলিতে রেখার টান দেন, সেই নিঃসংশয় বোধশক্তির 
অন্থদরণ করেই তিনি রঙের মধ্যে লাল আর সবুজ বেছে 
নিয়েচেন। তার বৈচিত্র্যহীন বণ-সমাবেশের মধ্যে একটি 


হল 


আসা-যাওয়ার মাঝখানে 


৫৪৫ 





পোপ পারি 


গাস্তীধধ্য আছে। সোনালি আর কালো রং পরিমিতভাবে 
বাটোয়ারা করে' দিয়ে তার ছবিতে *তিনি ঘনত৷ 
দেখিয়েছেন; আর মেয়েদের মুখের, দেয়ালের, পর্দার 
কোমল ধূসর (75 ) এবং পিঙ্গল (11০) রঙের 
এক সমতলে তিনি লাল আর সনৃজ্জ রঙ মেলে ধরেছেন । 

এই রকম চিত্রকলার মধ্যে মে নিিড়তা আছে লে 
নিজের মধ্যেই নিজে বদ্ধ থাকে, কেননা শিল্পীর 
অন্তনিহিত রীতিধারাই তার আশ্রয় । কোনে শিক্ষা, 
বাইরের কোনে। প্রভাব তাকে পোষণ করতে পারে না; 
বরঞ্চ তাকে মূলত্রষ্ট করে? দিয়ে নই করতে পারে । আরও 
একটি বিপদ আছে, মাঝে মাঝে স্থুনয়নী দেবীকে তা 
আক্রমণ করে' থাকে, সে হচ্চে মানুষের জীবনযাত্রা ও 
গল্পের সম্বন্ধে তার উংস্থকা। তার নিজের বই যে-সমস্ত 
উপাদানকে ব্যবহার করে সেইগুলি ধদি তার দৃষ্ট ঝা 
কল্পিত পদার্থের অন্নর্ৃতি-চেষ্টায় খাটাতে হয় তাহলে স্তার 
সহজ হুজনশক্তির উৎস এইসব জগ্জালে রুদ্ধ হয়ে যেতে 
পারে, তাহলে তার দৃষ্টির ও লেখনী-চালনার ক্ষিপ্রতাই 
প্রবল হয়ে উঠ্‌বে এব হৃদয়াবেগ ৪ ঘটনা-বর্ণনার 
ব্যস্ততায় তার রচনার স্বাভাবিক শান্তি চলে যাবে। 

স্থনয়নী দেবীর নিজের অন্তরের মধ্যেই আর্টিস্‌টের 
সমস্ত এশ্বধ্য আছে। তাঁর আর কিছু দরৃকার নেই । তিনি 
যদি তার সেই এশ্বধ্যভাগ্ডারের অধিদেবত্তার গোপন 
সঙ্গীতে কান পেতে থাকেন, তাহলেই তার শ্রেষ্ঠ রচন! 
আপনিই প্রকাশিত হতে থাকৃবে। 





্েলা ক্রাম্রিশ, 


আগা-যাওয়ার মাঝখানে 


আলা-যাওয়ার মাঝখানে * 
এক্ল! আছ চেয়ে কাহার 
পথ-পানে ! 
আকাশে এ কালোয় সোনায় 
শাবণ-মেঘের কোণায় কোণায় 
আধার-আলোয় কোন্‌ খেল! যে 
কে জানে, 
আপগা-যাওয়ার মাঝখানে ! 


রঙ 


শুকৃনে। পাত] ধুলায় ঝরে, 
নবীন পাতায় শাখা ভরে। 
মাঝে তুমি আপন-্হার।, 
পায়ের কাছে জলের পার! 
যায় চলে? এ অশ্রভর! 
কোন্‌ গানে, 
আসা-যাওয়ার মাঝখানে ! 
১৮ 'আমাঢ়, ১৩৯৯ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





পারস্যের নারী 

পারস্ত দেশে যখন কোন সম্প্ন-গৃহস্থের ঘরে পুরুষ- 
সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, গৃহে আনন্দের সাড়। পড়িমা 
যায়। কত রকমেই থে ভাহার আগমন-বার্তা লোককে 
জানান হয়, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু সন্তান যদিস্ত্রী 
হয়, তবে আনন্দে পরিবর্তে পৈরাশ্তট এবং গভীর দুঃখ 
গৃহবাসীদের ছাইয়৷ ফেলে। পুরুষ-সম্তানের আগমনে 
বন্ধু-বাদ্ধব, প্রাড়া-গ্রতিবেশী ভোজ পায়, স্ত্রী-সন্তান জন্ম 
লইলে তাহারা অনেককাল পধ্যন্ত সে খবর জানিতেও 
পারে না। 

সন্তানের জন্ম হইবার পূর্বে জননীর ঘরে ছুটি দোল্ন! 
থাকে, একটি চমৎকার গদিওয়ালা, নানা-রকমের রং- 
বেরড়ের ঝালর দেওয়! এবং আর-একটি নেহাৎ কম- 
দ্ামী--কোন-রকমে-কাজ-চলা! গোছের । ছুটি ভাল 
পোষাক থাকে । একটি রেশম সাটিন বা অন্ত কোন 
বহুমূল্য বস্ত্রের তৈয়ারী, অন্তটি দ্বিনীয় দোল্নাটির মতই 
যা তা। ভাল দোল্ন। এবং ভাল পোষাকটি পুরুষ-সম্ভানের 
জন্ত এবং খারাপ ছুটি কন্তা-সম্ত।নের। 

সন্তান জন্ম লইলে পর, ধাত্রী তাহাকে ব। হাতে ধরিয়া 
তাহার সর্বাঙ্গে জল ছড়াইয়া দেয়। তারপর তাহাকে 
বেশ করিয়া ধুইয়া পুছিয়! পোষাক পরানো হয়। পোষাক 
পরা হইলে একট! চৌকা বালিশে শিশু বাধা থাকে। 
কেবল হাত আর মাথা খোল] অবস্থায় থাকে । শিশু 
যদি বড় বেশী কাদে তবে তার পৃথিবী-আগমনের প্রথম 
সপ্ত'হ আফিমের নেশাতেই কাটিয়া যায়। আফিমের 
নেশার ঘোরে দে এক-রকম বেছাশ হইয়া পড়িয়া 
থাকে। তু 

ধাত্রী এবং সন্তানের জননী সন্তানকে “দূষিত ঢক্ষুর 
আক্রমণ” হইতে রক্ষা করিতে সর্বদাই চেষ্ট! করে। 
নীল রঙ. নাকি শিশুকে এই-সব আক্রমণ হইতে বীচায়। 
তাইজন্ত শিখর বঙ্গের উপর অনেক-সময় নীল কাপড়ের 


ফালি বাধিয়! দেওয়া হয়। এই-সমস্ত ফালির সঙ্গে মন্ত্রপৃত 


মাছুলি ঝুলানো! থাকে । , মন্ধা হইতে আনীত বলির 
ভেড়ার চোখের মধ্যে নীল! পাথর বসাইয়৷ ব| পশম 
দিয়া ছোট একটি উষ্টমুত্ি তৈরী করিয়া শিশুর গলায় 
পরাইয়৷ দিলেই শিশু “শনিদৃষ্টি”র প্রকোপ হইতে রক্ষা 
পায়। 


শিশুকে আপদ হইতে বাচাইবার আর-একটি উপায় 
তাহাকে ধোকড়-ধাকড় জামা-কাপড় পরানো । তাহ। 
হইলে শিশুকে কেহ প্রশংসা করিবে না । ভাল-পোষাক- 
পরা শিশুকে লোকে প্রায়ই ভালবাসে এবং উচ্ছৃনিত প্রশংসা 
করে, কিন্তু প্রশংসা-বাক্যের শেষে “মসাহলা” ( ঈশ্বরই 
সর্বশক্তিমান )--এই কথাটি বলিতে তুলিয়। যায়। 
তাহাতে শিশুর অদৃষ্টদেবতা অপ্রপন্ন হন এবং শিশ্তর ভাগ্য- 
লিপিতে আকল্যাণ-বাণী লেখেন। 

শিশুর যা-কিছু অস্থধ হয় সবেরই কারণ নাকি মন্দ- 
চোখের-দৃ্টি। একবার একটি শিশুর মস্তিফে নাকি 
জলাধিক্য হইয়াছিল। হাকিম আগিয়! বলিলেন, শিশুকে 
একটা দানাতে পাইয়াছে। তাহার জন্য ব্যবস্থা হইল 
এইরূপ-শিশুর পিতা-মাত*কে একট1 নৃতন কবর খনন 
করিতে হইবে এবং রাত্রে শিশুকে এ কবরে শোগ্ধাইয়! 
রাখিতে হইবে। প্রাতঃকালে দানা হয় শিশুকে ত্যাগ 
করিয়া যাইবে, নয় তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া 
যাইবে। সমন্তই যথাথথ করা হইল। সকালে দেখা 
গেল, শিশু বেশ ঘুমাইতেছে, কিন্ধ ছুঃখের বিষয় তাহাকে 
দান! ত্যাগ করিয়। ধায় নাই। তাহার অস্থথের কম্তি 
হয় নাই, বাড়ৃতিও হয় নাই। 

শিশু-কন্তার পিতা প্রায় ক্ষেত্রেই কন্তাকে আদর করেন 
না। তবেযদি পিশার অন্ত পুরুষ-সম্তান থাকে তবে 
তিনি “অন্দারূনে” তাহাকে দয়া করিয়া কোগ্পে করেন, 
বছরে গোটা-ছুয়েক চুমাও দিয়! থাকেন। শিশু-কন্তা 
বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গেই একসঙ্গে ঝ'ড়িয়! ওঠে এবং তার 


কিস্তির 
ধরল না হও “গর্ত দে গালে পড়িতে: 


খছরপ্ হইলেই শিকার পাঠ সা. 
পুরি মেরেদের আলাদা' খা ।'.পারন্ডের . 


সব“নীবী লিখিতে এবং পড়িতে জানেন তীহারা 
আড়ি. বিছুধী বলিয়া! জনমমাজে পরিচিত, এবং লোকে 
কাহাদের দেখিয়! অবাক হইয়! যায়। আট বছর বয়স 
পূর্ণ হইলেই মেয়েকে তাহার খেলার সাধীদের সঙ্গ প্রায় 
ত্যাগ করিতে হয়। 


" পারন্তের ঘর-বাড়ীর বিষয় কিছু না বলিলে মেয়েদের 
জীবনের কথ সব বুঝ! যাইবে না, সেইজন্ত তাহাদের 
ঘর-বাড়ী কেমন ধরণের হয় তাহার বিষয় কিছু বলিব। 
. ঘাড়ির চারিদিক উচু দেওয়ালে ঘেরা! এবং বাড়ীর 
মাঝধানে উঠান। বাহির হইতে অন্দরের কিছুই দেখ! 
যায় না। সদর দরজা! প্রকাণ্ড, এবং এই দরজা দিয়া 
প্বাইরূন"্এর (বাহির মহলের ) প্রবেশ পথ। বাহির 
মহল কেবল পুরুষেরাই ব্যবহার করে। বন্ধু-বান্ধব 
আদিলে এইখানেই বসে। বাহির মহল খুব সামান্ত 
রকমে সাজান থাকে । এইখানে বাড়ির কর্তা তাহার 
কাজকর্ম করেন এবং অবসর সময়ে নানা রকমের 
বাজে গল্প করিয়। কাটান। বাড়ীর ছেলেরাও বাইরূনে 
বলিয়া মোল্লার কাছে কোরাণ পড়িতে এবং 
লিখিতে শিখে। কোরাণের মানে বুঝিবার কোন 
দরুক্কার.হয় না। চাকরেরা সব-সময় ছেলেদের কাছে 
কাছে থাকে । মেয়ের বাইকনে আসিতে পায় না। 
অন্দারনে যাইবার পথটি সন্ক অবং অন্ধকার, শেষে 
ধকটি ছুয়ার আছে | অন্দারনের ব্যবস্থা সব 
দিক হইতেই বাইক্সন অপেক্ষা ভাল। অন্দারনের কোঠা- 
স্টলি হইতে উঠানের ছোট ফুলের গাছগুলি দেখিতে পাওয়া 
স্নায়। ছোট ছোট গাছে নানা রকমের রঙিন এবং স্থগন্ধি 
ফুল ফুটিয়া আছে। ঘরগুলিও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। 
মেঝেতে গালিচা, পাতা, নীচু চৌকি, ছবি ইত্যাদি দ্বারা 
সাক়্ীন ঘরগুলি দেখিতে বেশ চমৎকার লাগে। কিন্ত 
অ্ছায়নের এই-সব যতই চমৎকার হউক-_বাইরূনের কারে! 

প্রবেশাধিকার রাই। 'অবস্ঠ বাড়ীর পুর্ধ এবং 

মি আয়ের সে এ বাবস্থা নয কর্তার সবচেয়ে 





পারস্তের নারী--অন্তঃপুরে 


অন্তরঙ্গ বন্ধুও কখনে! অন্দারূনে আদিতে পায় ন|। 
তাহার] বন্ধুর স্ত্রী'পরিবার সম্বন্ধে কোন. কথাও খোল!” 
খুলি জিজ্ঞাসা] করিতে পারে না। কোন কথ! জানিতে 
হইলে--বাড়ীর সব কেমন--এই বলিয়! জিজ্ঞাসা করিতে 
হয়। এইজন্য পারস্য দেশের নারী-মহলের কথা! যতই 
ভাল করিয়া বল! হউক ন কেন, সব নিতূর্নী এবং 
সম্পূর্ণ হয় না। 

পারস্যের ন্নানাগার--এইখানে নারীদের মজলিস 
বসে। আমাদের দেশের পুকুর-ঘাটে দুপুর বেলা যেমন 
গ্রামের ললনাকুল জম। হন-্পারস্তের দশের ল্গানাগারও 
ঠিক তেমনি । মাঝে মাঝে এইখানে তারা সমস্ত দিন 
কাটায়--খাবার বন্দোবস্ত এখানে আছে। যত রকমের 
বাজে গল্প চলে। মেয়েরা বাড়ী হইতে আসিবার সময় ছোট 
ছোট বালিস আনে এবং একটি সুন্দর ছোট বাকে নানা 
রকমের স্থগন্ধি তেল, তোয়ালে ইত্যাদি পানের জিনিধ 
আনে। গরম এবং ঠাণ্ডা উভয় প্রকার জলেরই আয়োজন 
থাকে। প্রথমে গরম জলে অবগাহন করিয়া তারপর 
ঠাণ্ডা জলে গ! ধোয়ার নিয়ম । জানের পর চুলে নীল/ঞবং 








পারম্তের নারী--ববহিরে 


হেনা লাগান হয়। আঙ্গুলের নোখেও হেনা দেওয়া হয়। 
চোখে স্থর্মা! সকলেই লাগায়। 

পারস্তে জলাভাব বড় ভয়ানক, সেইজন্ত ন্নানাগারের 
জল প্রত্যহ বদ্লান হয় না। বড়লোকদের জানাগারের 
জল ছু-এক দিন অন্তর নৃতন করিয়! ভরা হয়, কিন্তু যেগুলি 
গরীবদের ক্লানাগার, সেগুলির জল ভয়ানক দুষিত হইয়া 
থাকে। নানা রকমের রোগের বীজে জল পূর্ণ থাকে। 
সেখানে গ্নান করা ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার । 

শুক্রবার ছুটির দিন। সেইদিন সকলেই ন্নানাগারে 
যায়। কারণ মস্ঞ্জিদে যাইবার পূর্বে তাহাদের ক্মানাদি 
করিয়! পবিজ্র হইতে হইবে। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম-মতে 
নারীদের কোন আত্ম। নাই বলে--সেইজন্য খুব কম 
নারীই মস্জিদে যায়। মস্জিদে অবশ্থ নারীদের জন্য 
বসিবার ঘন-পর্দাওয়াল। স্থান আছে। এইখানে বসিয়া 
তাহার! সব দেখিতে পায় কিন্তু বাহিরের কেহ তাহাদের 
দ্বেখিতে পায় না। 

নারীদের প্রৌধাক ।-_ধরের ভিতর নারীর! ভেল্ভেটের 


প্রবাসী আীবগ/ ১৬২৯ 


জ্যাকেট বাবহার ধরে অনন্য আট? হাটু পরধাহ পারজামা 
গর্ব) পায়ে শাদা মোজা খাঁকে।, শাহ দাীরউদ্দীনের 


[ ২২শ ভাগ, ১ম ধর: 


পাস বাসি তো পো সস পাস এল 


সময় হইতেই এইরপ: পোষাকের 'টলন। ভিনি নর্তকীদের 


 এই.রকমের পোষাকে দেখিতে বড় পছন্দ 'করিতেন। 


কিন্ধু পারস্ের গরীৰ গৃহস্থ-ঘরের মেয়ের! গোড়ালী পর্যন্ত 
আট পায়জামা! ব্যবহার করে। ঘরের বাহিরে সকল 
নারীই আপাদমস্তক কালো! চাদর মুড়ি দিয়া বাহির 
হয়, কেবল মুখের কাছে রেশমের লেল দেওয়া ঘোম্টা 
থাকে। লাল ব! সবুজ রঙের পায়জাম। পরিয়াই অধিকাংশ 
নারী বাহিরে যায়। ঘরের. বাহিরে যদি কোন পুরুষ 
তাহার মাতা বা স্ত্রীকে চিনিতেও পারে, তবুও কোন 
কথা বা অঙ্গভঙ্গী.না করিয়া চ্সিয়া যাইতে হইবে। 
ঘরের মেয়েদের সঙ্গে বাহিরে কথ! বল! বেয়াদবী। যদি 
কোন লোক কোন মেয়ের ঘোম্টা তুলিয়! দেখে তবে 
তাহার শান্তি হয় প্রাণদণ্ড। 

মেয়ে বিবাহযোগ্য। হইলেই (প্রায় মেয়ের খুব কম 
বয়সেই বিবাহ হয়) পিতা-মাত৷ উপযুক্ত পাত্রের অন্থ- 
সন্ধান করেন । বিবাহ ব্যাপারে মেয়ের মতামতের বিশেষ 
কোন দাম নাই।" অনেক মেম্সের বিবাহ ১৫১৬ বছর 
বয়সেও হয়। 

মেয়েদের মুখ তাহাদের আত্মীয় ছাড়! আর কেহ 
দেখিতে পায় না, সেইজন্ত ঘটকরাই প্রায় সব বিবাহ 
স্থির করে। পারম্যে মাম্তুত পিস্তৃত খুড়তৃত বোনকে 
অনেকেই বিবাহ করে। ঘটকের বিবাহযোগ্যা পাত্রী 
এবং বয়স্ক পাত্রের পিতামাতার নিকট যথেষ্ট আদর- 
অভ্র্থন! লাভ করে। কারণ ঘটক খুনী থাকিলে. সে 
সুন্দর পাত্র বা পাত্রী জোগাড় করিয়া দিতে পারে। 

কোন পাত্রের জন্ত পাত্রী স্থির হইলে পর পাত্রের 
মাতা এবং আরো ছু-একজন আত্মীয় কন্তার বাড়ী 
বেড়াইতে যান। কন্ত। হম্বত পথে আপাদমস্তক মণ্ডিনত 
হইয়া, পাত্রকে কোনদিন দেখিয়া থাকিবে, এবং তাহার 
হয়তবা! এ পা্রকে পছন্দ হয় নাই। তখন তাহার বিবাহ 
হইতে অব্যাহতি পাইবার একটিমাত্র উপায় আছে। পাত্রের 
মাত! ইত্যাদি তাহার বাড়ীতে আগ্িলে, কন্ত। খুব অনার 
এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাহাদের ' চা কেক” ইত্যাদি পরি-. 





- ৫৪৯ 


পারন্কের নারীর আগুন পোহানে__ ত. 
বাঁলাপোষে ঢাক টেবিলের তলায় আগুনের আংট! পুকানে৷ আছে। 


বেধণ করে। এইক্প ব্যাপার হইলে বিবাহ সম্বন্ধে 
আর কোন কথা হয় না। আর পাত্রী যদি খুব যত্ব করিয়া 
পরিবেষণাদি করে, তবে বিবাহের সব পাকা বন্দোবস্ত 
হইয়া! ষায়। পাত্রের মাতা, পাত্রী এবং তাহার মাতাকে 
চা-খাইবার নিমন্ত্রর করেন। বিবাহের পূর্বে পাত্র ভাবী 
স্ত্রীর মুখ দেখিতে পায় নাঁকিন্ত কন্তা যেদিন 
তাহাদের বাড়ী আসে, সে আনাচে-কানাচে গোপন 
থাকিয়া ভাবী পত্থীর ন্ুন্ধর মুখখানা একবার দেখিয়া 
লয়। পুরোহিতের সাম্নে পা এবং পাত্রী বাগৃদত্ত 
হয়। পাত্র ইচ্ছা করিলে এই সময় বিবাহ বাতিল 
করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে কিছু দণ্ড দিতে হয়। দণ্ডের 
পরিমাণ--পাব্ম যৌতুক হিসাবে শ্বশুর বাড়ী হইতে যাহা 
পাইত, তাহার অর্ধেক । এই রকম করিয়া যে বিবাহ 
ভঙ্গ করে, সমাজে তাহাকে নানা গ্রকার অপমান সহিতে 
হয়। 'বাগৃদত হইবার সময় একটা জালান মোমবাতি, 
একখানি কোরাণ এবং একটি আয়না, আর একটা! ট্রে'র 
উপরে নাঁনাপ্রকার গন্ধন্রবা, শুকান বীজ, এবং খেজুর 
কল্তার কাছে রাখা হয় | কন্তা একটা সবুজ চাদরে 
জতুত থাকে এবং কাহারো সঙ্গে কথ! বলিতে পায় না। 


গাম্ল! দিয়া ঢাকা দেওয়া. হয়। ফন্তা এই ভ্রব্য- 
সমট্টির ওপর একবার বসে। ইহার অর্থ, সে স্বামীর 
বশ্ঠতা স্বীকার করিল। 

বিবাহের সময়েও 'কন্তার দেহে এই সবুজ চাদরটি 
থাকে । বিবাহের পর তাহার সৌভাগ্য কামন! করিয়া এক* 
টুক্‌রা! সোনা দেওয়া হয় তাহার ভাবী সংসারে প্রাচুধ্য 
প্রার্থনা করিয়া তাহার সঙ্গে একটুকুরা রুটি এবং একটু 
সন দেওয়া হয়। তারপর কন্য। পিতৃগৃহ ত্যাগ করিবার 
সময় উনানের পাথরটাকে চুদ্ধন করিয়! যায়। বিবাহ 
ব্যাপার খুবই ব্যয়দাধ্য | অনেকে বিবাহের সময় প্রচুর 
খণ করে। বিবাহের সময় বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন 
ভিক্ষুক ইত্যাদি সবাইকেই খুব ভোজ দেওয়া! হয়। নাচ-- 
গানেরও বন্দোবস্ত থাকে। " 

স্ত্রীর সুখ-দুঃখের সমস্ত ভার স্বামীর উপরেই থাকে। 
স্বামীর মঙ্জি হইলে স্ত্রী রাণীর মত থাকে, আবার স্বামীর 
খেয়ালে স্ত্রী গোলামের মত দিন কাটায়। বিচারের জগ্ঠ 
স্ত্রী একমাত্র স্বাঁমীর কাছেই নাপিস করিতে পারে। তবে 
স্ত্রীর যদি ধনী এবং প্রতাপশানী আত্মীয় তাকে, তাহা 
হইলে স্থামী তাহাকে ছুঃখ দিতে সাহস করে না। 


ক্কারগ্রয়: একটা জালান মোমবাতি একটা পিতলের স্বামী ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে। 


২ ক: 


লীন পুন্কান. এদিক বি নিবে 
কষেযেই করিয়া, থাকেল গ্াসেক সময় এই 'লবাগতীর 
সেধাও প্রথম পডীকে করিতে হয় দ্বিতীয় স্ত্রীর বআগ- 
ঘন প্রথম ভ্ীয় দাম. অনেক কমিয়া! যায়, তাহাকে 
সংসারের দাসী. বলিলেও কিছু অন্যায় বলা হয় না। 

কারমান সহরের এক পাহাড়ের গা হইতে একটা 
ঝরণ। রাহির হইয়াছে । পাহাড়ের গয়ে আঘাত করিয়া 
আলি নাকি এই ঝরণা বাহির করিয়াছিলেন । যে-সমস্ত 
নারীদের সন্তান হয় না, তাহারা এই ঝরণার জলে নান 
করে, নান রকম পুজা অর্চনা এইখানে করে। পারস্য 
দেশে এই. রকমের আরো স্থান আছে। সন্তান 
থাকিলেও নারীরা সন্তানের মঙ্গল-কামনায় এইখানে 
আাসে। ও ূ 

বাল্যকাল হইতেই পারস্যের শ্লোকেরা স্ত্রীলোকের 
ফথায় কান না দিবার শিক্ষা পায়। নারীর নাকি কোন 
আত্মা নাই। দেহের শেষ হইলেই নারীর সব শেষ 
“হইল। মৃত্যুর পরে পুরুষ স্বর্গে যায়, সেখানে সে ক্ষীর- 
সাগরের তীরে থাকে । হরীর দল তাহার সেবা করে। 
সেখানে গাছে গাছে নানা রকমের স্বৃখা্য ভারে ভারে 
ফলিয়া আছে। দিবা-রাত্রি হুরীর সঙ্গীতে মন মাতো- 
যারা হইয়া থাকে। নারীর মৃত্যুর পর নরক ছাড়া আর 
গতি নাই । তবে কোন নারী যদি খুব পুণ্যের কাজ 
কিছু করে তবে তাহার হ্র্গে স্থান হইতে পারে। কিন্ত 
এই ন্বর্গও পুরুষদের হ্বর্গ হইতে অনেক খারাপ । , 

পারন্যে স্্ৈণ পুরুষ প্রায় দেখা যায় না। নারী সব 
সময়েই তাহার স্বামীর ভয়ে থাকে। একবার এক 
পারন্থ“নারী একজন শ্বেতাঙ্গ নারীকে পারস্য-পুরুষ 
বিবাহ করিতে নিষেধ করেন। 

একবার এক নারীর গালে, তাহার পুত্রের অসাব- 
ধানতায় একটা বন্দুকের গুলি লাগে। সাহেব-হাসপাতালে 
তাহার চিকিৎসা হয়। যখন সে আরোগ্য লাভ করিল 
তাহার স্বামী আলিয়া হুকুম করিল, “নারী, তোমার 
ঘোম্টা খোল, আমি তোমায় দেখ্ব।” তার পর সে 
খন দেখিল তাহার মুখ দেখিতে বড় খারাপ হইয়া 
গিয়াছে, সে স্ত্রীকে তাহার পুত্র সমেত ত্যাগ করিল। 





সতী. রং ইশ ভাগ/ওছি ক 
জগলু নারীকে পরের. রানী বা কি 
দিন কাটাইংত হয়। | 55৮৮ ৭ 
- পারস্তে বহ-বিবাহ প্রচলিত ধান পতি 
ক্রমে একবিবাহের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। 
দারিজ্র্যই বোধ হয় ইহার কারণ । অনেক লোক আজ্কাল 
গারস্তের নারীদের অবস্থার উন্নতির জঙ্ক চিন্তা" করিতে- 
ছেন। নারীদের অবস্থা সব দিকেই যেখারাপ তাহা নয়। 
তাহাদের মধ্যে যাহারা একটু ভাল অবস্থার, তাহাদের 
বন্ধুবান্ধব আগিলে তাহারা বেশ আনন্দে দিন কাটায় 
শনিবারে কোন বন্ধু আপিলে দে সোমবারের পূর্বে 
যাইতে পারে না, মঙ্গলবারে আদিলে বৃহস্পতিবার, 
এবং বৃহম্পতিবারে আসিলে শুক্রবারে তাহারা গৃহ 
ত্যাগ করিতে পায়। এই নিয়ম পালন ন করিলে নাকি 
গৃহের অকল্যাণ হয়। স্ত্রীর বন্ধু যতদিন বাড়ীতে থাকে, 
বেচারা ম্বামীকে বাহিরে বাহিরেই থাকিতে হয়। 

পারস্যের নারীরা প্রায়ই ভোজ দেয়। এই সময় 
তাহারা খুব জম্কাল পোষাক পরিয়া বন্ধু-বান্ধবদের 
আদরে অভ্যর্থনা করে। “তোমার স্থান অনেকদিন 
খালি আছে, তোমার ছায়! যেন ক্ষীণ না হয়, তোমার 
নাক যেন মোটা হয়”--এই রকমের অনেক প্রকার - অভি- 
বাদন-বাণী প্রচলিত আছে। সকলে কার্পেটের উপর 
উপবেশন করে। কোন বড়-ঘরের নারী আমিলে, সকলেই 
তাহাকে খুব সম্রমের সঙ্গে স্থান করিয়! দেয়। আবার 
গরীব ঘরের কেহ আসিলে, তাহার দিকে কেহ বিশেষ 
নজর দেয় না। 

চাকরে চা, মিষ্টার় ইত্যাদি বিতরণ করে। গেলাসে 
করিয়া ছুধ-বিনা চা দেওয়া হয়, তাহাতে ডের! ডেলা 
চিনি ফেলিয়া দেওয়া হয়। আরো অনেক রকমের 
খাবার এবং ফল.দেওয়া হয়। 

নারীদের ভৃতপ্রেত দান! ইত্যাদিতে অন্যন্ত বিশ্বাস 
আছে। ভূতের! নাকি নিজ্জনে কবরস্থানে পোড়ো বাড়ী 
ইত্যাদিতে বাস করে। তাহারা পথিকদের পথ তুলাইয়া 
দেয়, এবং. তারপর তাহাদের হত্যা করিয়া তোজন 
করে। ফ্থুতের ভয়ে, কোন নারী একলা শোয় না, ৰা 
বাসি খাবার খায় না; বানি খাবার তৃূতে দেখিতে পাইলে 


পপি 
নি বিষে পরিণত করিয়। দেয়। পাঁরসীকরা! কুকুর বিড়াল 
হত্যা! করে না,কারণ অনেক সময় তাহাদের মধ্যে জিন 
এবং 'আফরিট্স্রা বাস করে। তাহারা দেহ-ছাড়া 
হইলে হত্যাকারীর অমঙ্গল হয়। কারমান সহরে 
লোকের বিশ্বাস যে, সোমবার সাপ মারিলে পাশের 
বাড়ীর কেহ না কেহ মরিয়া যাইবে। চড়ুই পাখীরা 
গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করে। পেচা বড় খারাপ । নারীরা 
গ্বপ্েও খুব বিশ্বাস করে। নারীদের এই রকমের অনেক 
কু-সংস্কার আছে। 

বুধবার বড় অশুভ দিন। এই দিন নাকি পৃথিবীর 
শেষ বিচার হুইবে। এই দিনে সবাই গৃহের বাহিরে 
কাটীয়। বুধবারে তাহারা কাহারে! সঙ্গে কলহ করে 
না। পারস্তের শাহের যাহাকে ইচ্ছা ঘোম্টা খুলিয়া 
দেখিবার অধিকার আছে। যেনারীকে তিনি দেখেন, 
তাহার ভাগ্য নাকি বড়ই ভাল। 

দুরে যাত্রা করিবার পূর্বে নারীরা দান করে, তাহাতে 
পথের বিপদ নাকি কাটিয়া যায়। ভৃত্য প্রভৃপত্বীকে 
আয়ন! দেখায়, জলে ভাসা ফুল দেখায়, বা এক-রকমের 
লতা পোড়ায়। এই-সব করিলে নাকি * পথে কোন বিপদ 
ঘটে না। 

যাত্রার পূর্বে হাচি হইলে, অনেক ক্ষেত্রেই সেই 
দিনের মত যাত্রা বন্ধ কর! হয়। কিন্তু হাচির ভাল গুণও 
আছে। কেহ কোন কিছু মনে মনে কামনা 
করিতেছে, এমন সময় যদি কেহ হাচে, তবে তাহার 
সে কামনা পূর্ণ হয়। 

পারস্য দেশে রোগকে ছুইভাগে ভাগ করা হয়। 
"গরম ব্যাধি” এবং গ্ঠাণ্ডা ব্যাধি” । গরম রোগের 
(যেমন জর ) উধধ--রোগীকে বরফের মত ঠাণ্ডা জলে 
চোবান। নানা প্রকার মন্ত্রাদির দ্বারাও রোগ দূর 
করিবার ব্যবস্থা আছে। 

মেয়েদের একটু বয়স হইলেই তাহারা শ্বর্-লাের 





'অহ্লা-মজ্লিস্‌-_সাগরিকা 


৫৫১ 
উপায় চিন্তা করে। সমস্ত গয়নাদি বিক্ুয় করিয্! কিছু 
অর্থ জোগাড় করিয়া স্বামীর অন্থমতি ,লাইয়া। মক্কা বা 
কারবালা তীর্থে যাত্রা করে। যাহাদের অত্তদূর যাইবার 
সামর্থ্য নাই, তাহার! মেসেদের ইমাম রেজা! যঙ্গিরে তীর্থ 
করিয়া আসে। এই তীর্থ হইতে গ্রত্যাগমন করিলে 
তাহার নাম হয় মাহস্তাদি। যাহার! মক্কা বা কারবালা 
ঘুরিয়া আসে তাহাদের লোকে হাজি এবং কারবালা 
বলে। 

তীর্থ-যাত্রীকে পথে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। 
খচ্চরের পিঠে এক-রকমের ঝুড়ির মত বসিবার বন্দোবস্ত 
থাকে। ইহাকে কাজাভেহ বলে। যাত্রীকে আপাদ- 
মস্তক কালো চাদরে ঢাকিয়া যাইতে হয়। চোখের 
কাছে একটু খোলা থাকে। পথে যেশ্সমন্ত সরাই 
আছে, সেখানে থাকার কষ্ট অসীম। ঘরের বন্দোবন্ত 
এক-প্রকার নাই বলিলেই হয়। পথের নানা-রক্কম 
কষ্ট পার হইয়৷ যখন যাত্রী তীর্থে উপস্থিত হয়, তখন সে 
সেখানে বছর-খানেকের মত থাকিবার বন্দোবস্ত 
করিয়। লয়। এই এক বছর সে রোজ মস্জিদে যায়, 
দান-ধ্যান করে, কোরাণ-পাঠ শোনে । দিনের অন্ধ 
সময় নিজের দেশের আগত বন্ধু-বাক্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব 
করিয়া কাটায়। তীর্থে মরণ হইলে তাহার হ্বর্গ লাভ 
হইবেই। তাহাকে ঘরের ভাবনা! ভাবিতে হয় না, 
কারণ দ্বামীই সেখানের সব কাজের বর্তা। ছেলে- 
মেয়েরা দালদাসীদের কাছে বেশ স্থধেই থাকে। 
গৃহিণী মারা গেলেও পরিবার যেমন তেমনিই থাকে। 
ভীর্থস্থানে মরণ হইলে একটা যার-তার পুরানো কবরে 
তাহাকে গোর দেওয়া হয়। দেশে ফিরিয়! মরণ হইলে 
বেশীর ভাগ লোকেরই কুমের মস্জিদের নিকটেই গোর- 
স্থানে কবর দেওয়া হয়। পারস্য দেশের অনেক স্থান 
হইতেই এখানে মৃতদেহ সমাধি বাস করিতে আগম 
করে। . * 
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বনমানুষের কথা 


বনমাছ্বই নাকি মাচ্চষের পূর্বপুরুষ । অনেক পণ্ডিত 
এই মত'পত্য বলিয়া! প্রমাণ করিয়াছেন, যদিও এই 
কথাটা বিশ্বাম করিতে আমাদের অনেকের ইচ্ছা হয় 
না, কারণ ভাল লাগে না। বনমানুষের বুদ্ধি পণ্তদের 
মধ্যে সবচেয়ে বেশী। শিশষ্পান্দী অপেক্ষা বনমান্্ষ 
অনেক স্থির এবং ধীর। শিম্পান্ধীর ছটফটানিকে বনমান্থয 
ছেলে-মান্ধী বলিয়া তত বেশী পছন্দ করে না। বনমানুষ 
যখন জঙ্গলে থাকে, সে বড় একট! মাটিতে নামে না। 
অবশ্য যখন শীকারীর বন্দুকের গুলি খায় তখন আহত 
হইয়া অনেক সমগ্ধ তাহাকে বৃক্ষ ভাগ করিয়। মাটি 
আশ্রয় করিতে হয়। যখন জল-তৃষ্ণ। পায়, সে জলের 
ধারের কোন একট গাছের ডালের একেবারে আগায় 
গিয়া! বসে। ভারের চোটে ডালটা হুইয়া৷ যখন জলের 
খুব কাছাকাছি ঘায়, তখন বনমান্ষ জলপান করে। 
বনমানুষ বন্দী হইবার পর, গভীর মনের দুঃখে খাচার 





একট! পাশে চোখ বন্ধ করিয়! চুপ করিয়া বসিয়া! থাকে। 
তাহাকে দেখিলে, আমাদের হয়ত কষ্ট হইবে না, কিন্তু 
স্বাধীনতা-পিয়াী লোকের সত্যই কষ্ট হয়। তবে বাচ্চা 
অবস্থায় তাহাকে বন হইতে বন্দী করিয়া আনিলে সে 
বন্দীশালাতেও বেশ থাকে। তাহাকে যে যত্ব করে, 
খাওয়ায় পরায়, তাহার নঙ্গে বনমানুষ-বাচ্চার বেশ ভাব 
হ্য়। 

মিঃ শিক নামে এক ভদ্রলোক এক জন্ত-দলের সঙ্গে 
সহরে সহরে ঘুরিয়। পশ্ত-পক্ষী সন্বপ্ধে বক্তৃতা করিয়! 
বেড়াইতেন। একদিন তিনি বক্তৃতা শেষ করিয়া একটা 
চেয়ারে বপিয়৷ আছেন। এমন সময় হটাৎ কে তাহার 
গলা জড়াইয়! ধরিল। তার পরেই দেখিলেন, একটা! 
বনমান্নষ বাচ্চা তাহার খাচার দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া, 
তাহার কোলের উপর আয়েস করিয়া বসিল। 

নিউ ইয়র্ক জন্তপালায় দেখা যায়, বনমানষ তাগর 
পালকের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। পরক হয়ত দৌড়াইয়া 
তাহার কাছ হইতে দূরে পলাইতে চায়, বনমানুষও লম্বা 
লম্বা পা ফেলিয়া ডিগৃবাজি খাইতে খাইতে তাহার সঙ্গে 
দৌড়াইতেছে। অনেক বনমান্গষকে টেবিলে বসিয়! ছুরি 
কাটার সাহায্যে খাইতে দেখা যায়, বোতল হইতে 
মদ গেলাসে ঢালিয়া খাইতেও অনেক সময় দেখ। যায়। 

১৯০৮ সালের নিউ ইয়র্ক পশু-প্রদর্শনীতে একটি দু- 
বছরের বনমান্থয বাচ্চা আনা হইয়াছিল। সে তাহার 
সহবানী শিম্পাঞজীটাকে বড় ভয় করিত। শিম্পাঞ্জীটা 
তাহার দিকে ফিরিয়া দাত খিঁচাইলেই সে দৌড়াইয়া 
গিয়া, তাহার পালকের গলা জড়াইয়া ধরিত। এমন 
করিয়া তাকাইত যাহাতে মনে হইত, সে যেন বধিতেছে 
--“ওগোট আমাকে এ অসভ্য কুৎসিত জানোয়ারটার 
হাত হইতে রক্ষা কর।” 


৪র্ঘ সংখ্যা] 
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যনমাুষের হাসি মাছুষের হাসির মতই ।: 'শিম্পার্পীর 
মত বিকট শব করিয়া তাহারা হাসে না। বনমাষ্র 
স্বজাতি*্গ্রীতি বড় বেশী আছে। একসঙ্গে ছুটি বনমানষ 
থাকিলে তাহার! বেশ হাসিয়া খেলিয়৷ দিন কাটায়, 
তবে শিম্পাঞ্ধীর মত বীভৎস রকমের চেঁচামেচি করে 
না। বনমান্ষ 'ভ্রাতা-বনমান্ষের জন্ত প্রাণ দিতেও 
কন্ধুর করে না। দু-একটি বনমান্ুষ আবার অন্ত ছোট 
জন্ধদের বড় ন্েহের চোখে দেখে । প্রি ছোট জন্ধটির 
অনেক আব্দার মে সহ করে। এক চিড়িয়া-খানায় 





সিগারেটটাও চলে 


একটা বনমানুষের একটা পোষা বানর ছিল। বানরটা 
বনমান্গষটকে কত রকমে ঘে জালাতন করিত তাহার 
ঠিক নাই। | 

বনমানষ নিজের প্রয়োজনের জন্য আশ্চর্য বুদ্ধি- 
কৌশল দেখায়। এক ভদ্রলোকের পোষা বনমানুষটি 
সত্তরটি কথার মানে বুঝিতে পারিত। নানা রকমের 
মুত্রা চিনিতে পারিত। কোন একটি বিশেষ মুদ্রা একগাদ।! 


ছেলেদের 'পাঁত্তাড়ি-_বনমানুষের কথা 
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ছুরীকীট! ন1! চলে খাওয়। হয় ন! 


মানষ বেচারা আহত হয়। সেই হইতে মে আলোর 
কাছে ঘেসিত না। একটু জোরে আলো! জলিলে সে 
চীৎকার করিয়। অস্থির করিত। আলে! কমাইলে তবে 
সেশাস্ত হইত। এই বন্মাহ্ুষটির নাম ছিল জো। 
একদিন তাহার খাঁচার বাইরে একটা বাদাম পড়িয়াছিল, 
জো অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনরকমেই হাত দিয়া এ 
বাদামটার লাগাল পাইল না। অথচ বাদাম খাইতেই 
হইবে। তখন সে যাকাণগ্ড করিল তা অদ্ভুত। তাহার 
গায়ে মে জামা ছিপ, তাই খুলিয়। বাদামটার উপর ছুড়ি! 
বাদামটাকে খাচার নিকট টানিয়। লইল। তারপর 
বাদাম খাওয়া হইলে পর সে আবার জামা পরিল। 

জো ,কোনরকমের উধধ খাইতে ভালবাদিত না। 
একবার তাহাকে কয়েকট! উঁধধের বড়ী কলার মধ্যে 
পুরিয়৷ খাইতে দেওয়া হয়। সে হঠাৎ পিল দেখিয়া 
কলাট। ফেলিয়া দেয়। এবং তারপর তাহার রক্ষকের 
মুখের দিকে,এমন করিয়! তাকায়, ঠিক যেন বলিতেছে-_ 
দপুষ্সিবীতে তোমার কাছে এমন বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যাশা 
করি নাই।” তারপর হইতে জোকে কলা দেওয়৷ হইলে 
সে ভাল করিয়! দেখিয়া খাইত, বা ফেলিয়া দিত। জো 
মারা যাইবার পূর্বে তাহার ভয়ানক অঙ্থখ করে। ভাক্ষার 


মুদ্রা হইতে তুলিতে বলিলে সে বাছিয় ঠিক মুদ্রাটি তুলিত, সাহেব আসিলেন। তিনি জোকে দেখিয়া তাহাকে 


কোন প্রকার ভুগ হইত না। একবার একট? আলোর 
তেল গরম হইয়া, আলোট! ফাটিয়া যায়। তাহাতে বন- 


ইনজেক্সন্‌ দিবেন স্থির করিলেন। ছুচারবার ইনজেক্সন 
দিবার পর তৃতীয্নবার যখন ডাক্তার আসিলেন, তখন 


৫৪ 
জো পিচ্কারী দেখিবামা আপনা হইতে গায়ের জাম! 
খুলিয়া তৈয়ারী হইয়া বসিল। ডাক্তার সাহেব বলিয়া- 
ছিলেন একটা বনমানষের এত বুদ্ধি তিনি কোনদিন 
কল্পনাও করিতে পারেন নাই। অনেক মান্থযের বুদ্ধি 
অনেক বনমানুষের অপেক্ষা! কম। 
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সাইকেলে বিপদ 

করিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং! সবে সরে" যাওনা, 

চড়িতেছি নাইকেল, দেখিতে কি পাও না? 

ঘাড়ে যদি পড়ি বাপু! প্রাণ হবে অস্ত, 

পথ মাঝে রবে পড়ে' ছিরুকুটে দত্ত । 

বলিয়া গেছেন তাই মহাকবি মাইকেল-- 

“বেও না যেও ন1 সেথা, যেথ। চলে.সাইকেল।” 

তাই আমি বলিতেছি তোমাদের পষ্ট-- 

মিছে কেন চাপ! পড়ে” পাবে খালি কষ্ট? 

ভাল যদ্দি চাও বাপু$ ধীরে যাও সরিয়।। 

কি লাভ হইবে বল অকালেতে মরিয়! ? 

সকলেই দিবে দোষ প্রতিদিন আমারে ; 

গালি দিবে চাষা, ডোম, মুচী, তেলি, কামারে। 

এত আমি বপিতেছি--ওরে পাজী রামূকেল-_ 

ঘাড়ে যদি পড়ি তবে হবে বুঝি আকেল ? 

রঘুনাথ একদিন ন! সরার ফলেতে 

পড়েছিল একেবারে সাইকেল-তলেতে। 

সতরই বৈশাখ--( রবিবার দিন সে) 

চাপা পড়ে' মরেছিল বুড়ো এক মিন্সে। 

তাই আমি বলিতেছি পালানা রে এখনি, , 

বাঙালী হয়েছ বাপু পলায়ন শেখনি? 

শ্রী হৃনিশ্শল বন্থু 
কৌ কথ! কও 

তোমরা বোধ হয় বৌ-কথা-কও পাখী দেখেছ। এই 
পাখী বৈশাখ-ভ্যৈ্ঠ মাসে, অর্থাৎ কাটাল পাকার দিনে 
বের হয় বঙ্গ আমাদের সিলেটের দিকে ওকে “কাটাল 


প্রবানী-_শ্রাবণ, ১৩২৯ 
পাখী" বলে। কাটাল পাখী ডাক্‌তে স্থরু করার গর 


[ ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 


থেকেই কাটালও পাকৃতে আরম্ভ করে, তারপর শ্রাবণ 
মাস পধ্যস্ত 'কাটাল পাখী'কে ডাকৃতে শুনা যাযন। এ 
পাধীটার ডাকার মধ্যে একটা মন্ত মজ! আছে। তুমি 
মনে মনে যাই ভাব্বে, শুন্বে যেন পাখীও তাই বলে" 
ডাক্ছে। যেমন তুমি মনে মনে ভাবলে “বৌ কথ| কও” 
অম্নি তুমিও শুন্বে যেন পাখীও বল্ছে বৌ কথ 
কও। আমার কথ! তোমার বিশ্বাস ন1! হলে পরীক্ষা 
করে" দেখতে পার। 

দিলেটের দিকে কচি কচি ছেলে-মেয়ের “কাটাল 
পাখী” ডাক্লেই বল্‌্তে সুরু করে দেয়-____. 

“কাটাল পাখী, “নাইওর? যাইতে, 
ভাইকে খাইল, বনের বাঘে--।” 

ছড়াটার একটা সুন্দর মানেও আছে £-_ 

অনেকদিন আগে কীটাল পাখী (বৌ কথ! কও) 
নাকি মানুষ ছিল। এক গেরন্তের ঘরে ছিল একটি মেয়ে 
আর একটি ছেলে। মেয়েটি ছিল বয়সে বড়। সেই 
গেরস্তের বাড়ী থেকে অনেক দুরে মেয়েটির বিয়ে হয়। 
বিয়ের পর অনেকদিন আর তাদের ভাই*বোনের দেখা- 
সাক্ষাৎ হয়নি। তারপরে এক বছর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে 
আম কাটাল পাকৃলে সেই ছেলে একজন লোকের সঙ্গে 
তার বোনের বাড়ীতে তত্ব নিয়ে যায়। কচি বোন এত- 
দিন পরে ভাইকে দেখে যে কত খুনী হল, তা ত বুঝ্তেই 
পার। সেও তার বাপ-মাকে দেখ্বার জন্যে একবার 
বাপের বাড়ী আম্তে চাইলে । বোনের শ্বশুর-শাশুড়ীর 
অনুমতি নিয়ে ভাই বোন্‌কে নিয়ে বাড়ীর পথে রওয়ান! 
হল। বোন চল্ল পাকী চড়ে, আর ভাই সেই পাক্কীর 
ধারে ধারে হেটে চল্ল। 

পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পথ; পথের ছুই ধারে নিবিড় 
বন। মে বনে লোক-জন নেই, কেবল পঞ্জ, পাখী, 
আর গাছপাল!। চারিদিকে কোন গীয়ের নাম 
গন্ধও নাই, কেবল বন ধূ ধূ কর্ছে। হঠাৎ জঙ্গল থেকে 
মন্ত একটা! বাঘ বেরিয়ে এল। পাক্কী বেহারার! নিজের 
নিজের প্রাণ নিয়ে পালাল, সেই, ছোট ছোট ভাই-. 
বোনছুটির দিকে একবার ফিরেও চাইলে না। কিন্তু ভাই 


র্ঘসেংধ্যা ]. 


পস্টিটি 








পন ৰোনকে ফেলে ত আর পানাতে পারে না; 
তার! ভাই-বোনে গলাগলি করে দীড়িয়ে রইল। বাঘ 
এনে বোনের বু থেকে ভাইকে কেড়ে নিয়ে মেরে ফেল্লে, 
কিন্ত বোনকে ছু'ঁল না। বোন সেই মর! ভায়ের গলা 
জ'ড়য়ে ধরে কাদূতে কাদতে সেইখানেই মরে গেল। 
বোনের সেই হ্বদয়ভেদী কানন! শুনে ভগবান তাকে 
পাখী বানিয়ে দিলেন আর সে আজ পধ্যন্ত' সেই মর! 
ভায্বের শোকে পাগল হয়ে গেয়ে বেড়ায় 
প্কাটাল পাখী নাইওর যাইতে 
ভাইকে খাইল বনের বাঘে--” 
আমাদের এ অঞ্চলে এখনো এমন অনেক মেয়ে 
আছেন, ধার! 'কাটাল পাখী" ডাক শুন্লেই সেই মর! 
ভায়ের কথা মনে করে' চোখের জল রাণ্তে পারেন 
না। 
শ্রী জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


জিনিষ নষ্ট হয়ে যায় কোথা ? 

আমর! বলি জিনিষ নষ্ট হয়। কিন্তু নষ্ট হওয়ার মানে 
কি তা আমরা অনেক সমগ্ন বুঝি না? আমর। চোখে 
দেখি একটা গাছের পাতা, কাগজের টুক্রা বা ছেঁড়। 
ন্যাক্ড়। পচে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু নষ্ট হয়ে তারা কি 
একবারে লোপ পায়? না, তারা অন্য আকারে পৃথিবীর 
মধ্যেই থাকে । কি রকম করে থাকে তা বল্ছি। 

বর্যাকালে নদী, খাল, পুকুর সমস্তই বৃষ্টির জলে পূর্ণ 
হয়ে ঘায় কিন্ত আবার গ্রীশ্রকালে সেই-সব জল যায় 
কোথা? সেই জল স্্যযের তাপে বাম্প হয়ে আকাশে 
মেঘের কৃষ্টি করে। বর্ধাকালে আবার সেই মেঘ জল 
হয়ে যায়। বরফ গলে জল হয়ে গেল আবার জলই বাম্প 
হয়ে গেল। কিছুই নষ্ট হল না। 

ধান থেকে চাল করে' আমর! খেলাম । দেখতে গেলে 
ধানগুলি নষ্ট হল বটে, কিন্তু সেগুলি আবার প্রকারা- 
স্তরে আমাদের শরীরের পুষ্টি সাধন করলে । গাছের 
পাত। মাটির উপর ঝারে' পড়ল, ছু'দিন পরে পচে গেল 
লজ্জার দেখা গেল*না। কোথায় গেল? সেই পাতা! 
প্রকারান্তরে আবার গাছেই গেল।-_ 


ছেলেদের পাঁত্তাড়ি-ছেলেদের' বেড়াবার রেলগাড়ী 


লে পিসি 





৫৫৫ 


পাস সিরাসিপািপীিপাছি পাস্তা পাস্তা ৯ রি পাটি ত৯িপাছি ক 


- পাতা যখন পচল তখন তা থেকে তিনটে জিনিষ 
হল :--(১) বাম্পীয়, (২) জলীয় এবং (৩) কঠিন। 

বাম্পীয় পদার্থটি গেল হাওয়ায় মিশে । হাওয়া থেকে 
গাছ তাকে পুনরায় পাতার সাহায্যে আহরণ করলে; 
জলীয় পদার্থটি মাটিকে ভিজিয়ে দিলে, কতকটা তার 
হাওয়ায় শুকিঘ্নে গেল আর কতকটা গাছের শিকড় শুষে 
নিলে; এবং শেষের এ কঠিন অংশটুকু মাটির উপর রইল 
পড়ে; তা আবার সময়-ক্রমে জলে গলে গিয়ে অবশেষে 
সেই গাছেই শিকড় দিয়ে চলে গেল। এরা সবাই 
মিলে আবার পাছের পাত! তৈরী কর্তে সাহায্য করলে । 

এই রকম ভাবে দেখতে পাই যে প্ররুতির ভিতর 
একই জিনিষ অবস্থা-বিভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ 
কর্ছে। একই লোক যেমন খিয়েটারে, ঝরত্রায়, বিভিন্ন 
সাঙ্গে সেজে এসে নান! রকমের অভিনয় করে, প্রকৃতির 
নান। জিনিষ ভেম্নি নানা আকারে নানা কাজ করে, 
চলেছে । কেউই ব্যর্থ হচ্ছে না, নষ্ট হচ্ছে না। 

শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


ছেলেদের বেড়াঁবাঁর রেলগাঁড়ী 
ছেলেদের 'খেলার রেলগাড়ী অনেকদিন হইতেই 
চলিয়৷ আপিতেছে। চাবি ঘুরাইয়। দম দিয়া ছাড়িয়া 
দিলে সে গাড়ীর ইপ্সিন গাঁনিকট। খুব ছুটিত। আজকাল 





ছেলেদের বেড়াবার রেলগাড়ী 
আমেরিকায় বড়-লোকরা অনেক বাগানে সরু রেল 
পাতিয়া ছেলেদের জন্ত গাড়ীর গ্রচপনু করিয়াছেন। 


৫৫৬ 


সখি তোসছ লাস্ট ১ 


পে-রকম একখানি গাঙীর ছবি আমরা এখানে দিলাম 
এ গাড়ীর ইঞ্জিনের ভিতর বৈদ্যতিক মোটরের কলকজা 
খাকে। 


০৯০ ৬ তিপা্িত সলাত লগা শি শি উর সিল সপ সপ স্পা 





কুকুর-চালিত গাড়ী 

আমরা যেমন মোটর চালাই, সাইকেল চালাই, 
জন্তদের ঘারাও কি সে-রকম কাজ পাওয়া যায় না? 
কয় ওয়াটসন নামে আমেরিকার লম্‌ এগ্রেলেসের একটি 
দশ বছরের ছেলে বেলজিয়ামের একটি বড় কুকুরের দ্বার! 
এক ঢার-চাঁক'র গাড়ী চালাইতেছে । কুকুরটি গাড়ীর 
ভিতরে থাকিয়া পা দিয়। কল টিপিতে থাকে আর তাহাতে 
চাকা ঘুরিগ। গাড়ীটি চলিতে থাকে । 


৫ প 


প্রবাসীস্পশ্রাবণ, ৯৪২৯ 


| ২২৭ ভাগ, ৯৭ খু. 





স্তব্ধ বাদল 


এ নীল-গগনের নয়ন-পাতায় 
নামলো কাজল-কালে। মায়।) 
বনের ফাকে চমূকে বেড়ায় 
তারি সবল আলো-ছায়! ॥ 
এ তমাল-ত।লের বুকের কাছে 
ব্যখিত কে ফাড়িয়ে আছে-_ 


দাড়িয়ে আছে, 
, ভেজা পাতায় এ কাপে তার 


| আছুল ঢলঢল কায়৷ ॥ 
যার শীতল হাতের পুলক-ছোয়।য় 
| কদম-কলি শিউরে ওঠে, 
যুই-কুঁড়ি সব খেতিয়ে গড়ে, 
কেয়া-বধূর ঘোম্টা টুটে, 


ও কার 


কুকুর-চালিত গাড়ী 


আহা, আজ কেন ভাব চোখের ভাষ। 
« বাদল-ছা ওয় ভামা-ভাস।? 
জলে ভাসা? 
দিগন্তরে ছড়িয়েছে সেই 
নিতল আখির নীণ আব্ছায়! ॥ 
ছাঁথ| দে(লে অতল-কালো | 
শাল-পিয়ালের শ্যামলিমায় ? 
আম্লকী-বন থামূলে। ব্যথায়, 
ূ খাম্লে! ক দন গগন-সীমায়। 
আজ তার বেদনাই ভরেছে দিক,__ 
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্‌ পথিক, 
এ কোন্‌ পথিক? 
গুন্ধ তারি আকাখ-জোড়া 
অমীম রোদন-বেদন-ছায় ॥ 
কাজী নজরুল ইস্লাম 





বীবর-ছেদিত-প্রকাণ্ড বৃক্ষ-₹ 

বীবরর! গছের ডাল ইত্যাদি দিয়। বান! তৈয়ারী করিয়। বান করে। 
তাহারা একনঙ্গে অনেকে মিলিয়। বপ্তি তৈয়ার করে। গছের ঢাল 
দত দিয়! কুরিয়! কুরিয়। কাটিয়। ফেলে, তাহার পর দেইগুল[কে 
তাহাদের বস্তির দিকে টানিয়। লইয়| যায়। সাধারণত তাহাখ! ছে 
ছোট গছই কাটে। কিন্তু মেক্সিকোতে সম্প্রতি একট। প্রকাও গ্র্যাসূপেন 
গাছ বীবরের। দত দিয়! কাটিয়| মাটিতে ফেলিয়াছে। গাটাকে যেগনে 
ছেদন কর! হইয়ছে, সেখানের পরিমাণ ৩*/২৬। এত বড গাছ 
তাহারা প্রারই কাটে না, করণ প্রকগ গাছের কাও তাহার। ট।নিয। 





বীবর-ছেদিত পৃ 





লইয়। যাইতে পাবে শ।। এই 

এ'ছট।কে মাটিতে ফেপিবাৰ একমাত উদ্দে তার উপরের ডাল- 
গুলিকে সংগ্রহ কৰা । সাছট! পুবরের দিকেই পড়িয়াছে, ত।হাতে 
বীণরদেব 'চাওপালাগুদিকে বেশীদূৰ বহন করিবাণ কষ্ট ভোগ কলিঠ 
হইবে শা । 


পকেট বিশ্বকোষ 


মার্কিন দেশের 'রিয়াব লা।দ্মিঝ।ল' বা৬লি এম িঙ্গে সাগ্রতি 
একপ্রকার নুতন বই ছাপিবার পদ্ধতি আাবিঙ্গার করিয়াছেন। এই 
পদ্ধতিতে মুদ্রিত হইলে যে কোন বান্তি পকেটে কবিয়। ২০ খণ্ড 
এন্সাইক্লোপিডিয়। লইয়। পথে খাটে বেড়াইতে পারিবে । এহ পদ্ধতির 
মুদ্রণে বইএর দামও নাকি তাহার বর্তন!ণ মুলোর ১, হইবে। টাইপ, 
বই বাধান ইত্যাদির কিছুই প্রয়োজন হইবে ন|। ছাঁপ। বইএর জঙ্গরগুলি 
ফটে|-এন্খ্েতিংএর সাহয্যে এক-একটি অঙ্গর য| আঁছে তাহার ১০০ 
গু ছোট হইয়। যাইবে। এই ১** গুণ ছোট অক্ষরগুলি দু-ইঞ্চি 
চওড়া এবং ৫ ইঞ্চি লঞ্থ। কাগজের উপর ছাপা হইবে। কাগজের ছুই 
পিঠেই ছাপ। চলিবে। এই রকম পাচখ।ন। কাগজে একটা মাঝারি 
গোছের উপন্যাস ছাপ। ইুঁছই সহঙ্গ। আঁঢমিরাল ফিস্কে বলেন মে 
নাজ ৪ .পয্নসা খরচে ১০৯১০** কণাওয়ালা বইএর ১০৭০, খণ্ড ছ্ছাপা 
হইতে পারে। ৪ 


সী 

এই মুজিত কাগগগুলিকে খালি চোখে পড়া যার ন। পড়িতে 
হইলে ইহাদের একটি আলুমিনিয়ামের তৈশী ছোট হাপ্কা ফেমে 
বসাইন্চে হয়। এই ফেমে খুন গোল লেগ বদান গাছে । এই 
লেগপটিকে ইচ্ছামত এবং হ'ববাজনক করিয়। নাড়ান সায়। 





পকেট-নিশ্নকোন ও তাহ! পাঠে প্রথ।লা 
এই কলটি বাজারে আপিলে অনেকের খুব গুবিধ। ভইবে | ছ- 


পয়নার টিকিটের নাহাযো মগেষ্ট বহ পাঠান ৮ছিবে। ৫০ হহতে 
১০০০ থানা বই একট পিগার কেদে দণে! অনায়াসে লইতে পারা 
মাইবে। 


ঙ 
বন্দী অকট্টোপান_ 
নিউ্ইংলগের কয়েকজন মতন্তজাবা এক! প্রকাণ্ড অটি-ও ড-ওয়াল। 
অক্টোপাস্‌ ধরিয়ছে। এক-একট। শুড়ের জোরও ভয়।নক। সে 
শীকারকে এই আট প। দিয়। দড়াইয়। ধবে, এবং তাবপব তার টিরাপাথীর 
মত প্রকাও ঠোট দিয়। তান দেহ 2পবাইয়। টুক্র! টুক্র। করিয়। 
ফেলে। ) এ 





তক্টোপাদ্‌ 


ছখের কল” 


রাস্তার ঘোড়ে মোড়ে ছধের কল দীড়াইয়া আছে। কলের মুখের 
কাছে হ্রেত। একটি খালি বোতন রাখিয়।, একটি মুদ্র! রাখিয়। কল 
টিপিলেই উপধুক্ত পরিমাণ ঠ| ছুধ বোতলে আসিয়। পড়িবে। ছুধের 
পাত্রের চারিদিকে বরফ থাকাতে দুধ ঠ1৩। পাকে এবং নষ্ট হয় না। 





দুধের কল 


বৌতল মরাইবা মাত্র উপণের ট্যাঙ্ক, হইতে গল পৃড়িয়। নল লাফ হইয়া 
বার়। আমাদের দেশেও এই রকম করিয়। খাঁটি দুধের বাবদ। চালান 
যাইতে পাখে। 


জাপানী সৈন্যের ধৈধ্য-বৃদ্ধি__ 


ভাতের সঙ্গে মাংলের বন্দোবস্ত হইবার পর হইতেই গঙপত। 
প্রতোক'জাপাণী টন ২ ইঞি করিয়। লম্। হইয়াছে। 


প্রবাসী-_শ্রাধণ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সম পাসস্টি সি সফর 





সাপের শূকর গেলা_ 


এক্কেফ-কঙ্গো রাজ্যে একট। বোড়া সাপ একট। শুক্র আন্ত গিলিয়। 
ফেলে। গিলিবার পূর্ব্বে সে শৃকরটাকে জড়াইক়। ধরে এবং জোর 
দিয়া তাহার হাড় গুড করিয়া! দের। তারপর গিলিবার সময় তাহার 





শৃকর-গেল! সাঁপ 
বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু গেগ। শেন হইবার পর শূকর 


পেটে গিয়। সাঁপটাকে নিশ্চল করিয়। ফেলে। 
ফাটিয। মরিয়। যায়। 


অবশেষে সাপট। পেন্ট 


আমেরিকার সব-চেয়ে বড় হীরা-_ 


উইলিয়।ম জে লা-ভারে নামক এক ২৪ বছরের ধুবক আমেরিকার 
মব-চেয়ে বড় হীর! আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মহামূল্য রত্রটি পাওয়া 
গিয়।ছে ব্রিটিস্‌ গায়ানাতে এক জঙ্গলের মধ্যে । হীরাটি এক ইঞ্চি 
লশ্ব! এবং ১ উঞ্ধি গোটা, চওড়াতে ইহা এক ইঞ্ি। ইহার ওজন 
৩১ ক্যারাট। 

ল।-ভারে যখন এই মহামুল্য হীরাটি লইয়। নিউইয়র্কে আসিলেন, 
তখন তাহার পেছনে একদল লোক লাগে, হীরাটিকে যেহাত করিবার 
মহ্লবে। পুলিস্‌ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়। হীরাটিকে এক ব্যা্ছের 
দিনকে বন্ধ করিয়া:রাখে। 

যেজঙ্গলে এই হীর! পাওয়! গিয়াছে, সেখ।নের আব্হাওয়ার কথ 
বলিয়। কাজ নাই। ম্যালেরিয়।-পীড়িত বাংল! দেশেও এমন কোন 
স্থান নাই যে তাহার সঙ্গে পাল্ল। দিতে পারে। সেখানে রত্বের 
সন্ধানে অনেকেই গিয়ছেন, কিন্তু সেই অনেকেই ফিরিবেন কিন! 
বলা যার ন। ল1-ভারে প্রথম ফিরিয়। আর্সিনীছেন। 

১৮ বছর বয়মে দ-ভারে প্রথম এ স্থানের স্যাজাবমি নদীতে 
সোন। তুলিতে যান। প্রথম তিন মানে ভিহি প্রায় ৬*,*** টাকার 


৪র্ঘথ সংখ্যা] 


সোনা পান। জঙ্গলে মশার আক্রমণ তয়ানক। দুর হইতে মশার 
পালকে কালে! মেঘের মত মনে হয়, তাহ।দের গুঞ্জন-ধ্বনি কর্পণে অমৃত 
বর্ষণ না করিয়া অন্তরে অন্ক-কিছুর সঞ্চার করে! ল।-জ্ঞারের 
সঙ্গে চারঞ্জন সঙ্গী ছিল, তাহীদের তিনঞ্জন জঙ্গলী-স্বরে মার! গিয়াছে । 
চতুর্থ-জন হান্পাতালে মরিবার অপেক্ষায় আছে । লা-ভারের মতে 
&ঁ-সব নিবিড় জঙ্গলে কোন লৌক একটান। ৫ মাসের বেশী থাকিতে 
পারে না। লা-ভারের তিনবার অর হয়--এবং একবার তিনি মরমরও 
হইয়াছিলেন। কিন্তু গাহার প্রতিজ্ঞা! ছিল যে “মরি আর বীচি_হীরার 
সন্ধান করে? তবে লোকালয়ে ফির্বো ।--” তীহার সমস্ত ছুখ-কষ্ট 
সার্থক হইয়াছে । লা-ভারের কাধ্যে এ স্থানের আদিম অধিবাদীর! 
অনেক সাহায্য করিয়াছে। 





আকন্দের তুলা-_ 


আকন্দের তুলাকে ইংরেজিতে ক্যাপক্‌ বা! সিক্ষ, কটন বলে। এই 
তুল। ভারতবর্ষে, ডাঁচ, ইষ্ট ইণ্ডিজে, ষ্টেট. দেটেল্মেন্টে, ইউকেডারে, 
ব্রাজিলে এবং ফিজিতে পাঁওয়! যায়। এই তুলার আঁশ থুব মগ্ণ 
এবং লক্বা! । আঁশের মধ্যে হাওয়! ভত্বি ধাকে। জীভ। দ্বীপেই 
এখন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অর্ক ব৷ আকন্দ তুল! উৎপন্ন হয়। অন্যান্য 
দেশ হুইতে যে পরিমাণ পাঁওয়। যায়, তাহ! খুবই সামাহ্য এবং 
খারাপ ধরণের | ভারতবর্ষের আকন্দ তুল! ভারী এবং মোট। । 
তাহ! ছাড়! ইহাতে বড় বেণী বীচি থাকে । ভারতবর্ষের আকন্দ তুল! 
জাতার অর্ক তুলার মত শক্ত এবং চকচকে হয় না। ব্রাজিল 
এবং ইউকোরে আকন্দ তুলার উন্নতি করিবার খুবই চেষ্টা চলিতেছে । 





আকন্দের ফল ও তুল 


বাজারে ইহার আদরও ক্রমে বাঁড়িতেছে | জাঙাতে পথে ঘাটে 
আকন্দ গাছ দেখা যায়। জাভার লৌকেরাই বেশীর ভাগ এই তুলার 
চাষ করে, স্বেতাঙ্গও ছু-একজন আছে | একই জমিতে কফি এবং 
কোকে। গাছের সঙ্গে অর্কের চাব কর! হয়। জাভার লোকের! লাঠির 
সাহায্যে জাকন্দ ফল পাড়ে | মেয়েরা এবং ছোট ছোট ছলের৷ ফল 
ভাঙ্গি! তুল! বাহির কুরে । তুল! বাক্কাবন্দী করিখায়ি সময় পুব 


সাবধানে করিতে হয় । বেশী চাপ পড়িপে তুল! নষ্ট হইবাব 


আশন্ব।। 


পঞ্চশস্ত- রেডিওর খেল! 


৫৫৯ 
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আকন্দের তুলা? জীম। 


উৎকৃষ্ট আকন্দ তুল। মার্কিনে চালান হয়, ইচরোপে যায় মাঝারি 
গে।ছের এবং সব-চেয়ে খারাপ আকন ঠুল। যার ষ্ট্েলিয়।তে। 
১৯২০ সালে অর্ক তুলার চালাণ ( জাভ। হইতে ) ২-- 
ম।কিনে_-৫৫৪8৫ ঢন 
গষ্টেলিয়।তে--৩৪১৭ উন 
হংলগডে এবং উউরোপে-২৫২৮ উন । 


রেডিওর খেলা-_ 


প্যারিস হঠতে একগন খবর দিয়াছেন মেয়েদের রং-বেরওের 
ছাতায় বেতার-বার্ভ। গ্রহণে সব কলকঞ্জ। লাগান হইয়াছে। এখন 
হইতে মেয়ের আর ভীঙের মধ্যে প্রকাণ্ড হলে বপিয়। গান বাজন। 
শুনিবেন না__তাহ।র| উদা।নে ৬।ত। খুলিয়। বেড়াইতে বেড়া ইতে সঙ্গীত 
এবং বাদ্য উপভোগ করিব্ন। এমন কি বাগ।নে বসিয়। বসিয়। 
বাড়ীতে রাশীর কতদুর্ন ইইল, মাংসেব বোলে ণেন লঙ্গ। বেশী শ। হয়_- 
এই সব কথাও আদান-প্রদান চপিলে। 

ছ।তার সাহায্যে বের সংনাদ গ্রহণ এবং প্রদণ প্রথমে এক 
জন মাকিন ঝলক আবিক্াথ কণে। সম্প্রঠি নিউ জাসি সহরের 
এ্যালফেছ ক্রি রাইনহ।6. নামক এক বালক আগ্ুলের একটি 
আংটির উপর বেঠার-সংবাদ-গ্রহণী কপ স্থাপন করিয়াছে। সে 
ছাতা ব্যবহার কছর-_সংবাঁদ ধবিবার জন্ত। কেনেখ, আর হিন্মান 
নামে মার-একজনু জামির বালক একটি ছোট দেশলায়ের বাফের 
মত বালে বেতার-সংবাদ-গ্রহণী-প্রদানী সব কলকজ| স্থাপন 
করিয়াছে। এই ছোট বাকের তুলশ।য় ছা হার বেতার-কলকে একট! 
প্রকাণ্ড বাঙ্জে জিনিষ বলিয়। মনে হয়। ইহাতে আশেপাশের (৩২ 
মাইল স্থান ব্যাপিয়। ) চারিদিকের বেতার আডড। হইঠে খাহ1-কিছু 
শব্দ পাঠান হয়, সবই ধর ম।য়। গান বাজন! বন্তত। উত্যাদি সবই 
বেশ পপষ্টই শুনিতে পাওয়। যায়) গত বাগক শ্ঃ শিশক[ণ হতেই 
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ছ।তার গায়ে হেডিও 

কলকজ। নিল্দাণে অঙুত দার পগ্চিয় দিতেছে । নিগুকালে দে 
কাগজ কাটি! একটি এয়।খোলেন তৈয়ার করে।  এয়ারে।প্লেনের 
গুগ্ম হুগ্ব সমস্ত কলকভ| ঠিক জ।য়গ। মাফিক বদানে। হইয়।ছিল । 
আশ্চয্যের বিনয় শিশু হিন্ন্।ণ কাগগের এয়াগোপ্পেন টতয়ার করিবার 
পুর্বে এয়ারোপ্লেনের কল-কভ। কধানো! দেখে নাত । গার-একবার 
সে কাগঞ্জ কাটিয়। একটি ছনহ মোটপ্রকার টয়া কবিয়াছিল | 
আমেরিকার এন প্রায় প্রত্যেক বালকহই বেডিও সপ্ধগে কিছু- 
না-কিছু আলোচন। করিতেছে । তাহা হয়ত দবিণাতে বেডিও- 
জগতে কত আাশ্ধ্য গাবসাব করিবে । 


তলোয়ারের ফল।র উপর নাচ - 


পশ্চিশী বাজিকরদেখ আনেক সময় দেণ। বায়, ত।রা *একেবাবে 
খোলা তলোয়ার পর পর ভপর দিকে কল রাখিয়। সাজায়! তার 





ডলোরারের ফলার উপর নাচ 


প্রবাসীস-শীবিণ, ১৩২৮ 


[ ২২শ ভাগ/১য ধ 


উপর বাঞ্জনার ভালে তালে নাচিন্তে থাকে, জঅখচ তাদের গায়ের 
তলা মোটেই কাটে না। এমন ধারালো! তলোয়ারে পান! কাবার 
কারা কি? জদুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে দেখা বায় বে খুব ধারালে। 
তলোয়ার প্রভৃতির ফলাও একেবারে মস্থণ নয়, একটু কর্করে, 
অনেকটা করাতের মত। তার উপর প| ব| হাত চাপিয়! রাখিলে 
তাহা কা'্টনা। কিন্তু হাত পা একটু এদিক ওদ্দিক' সরাইলেই 
কাটিবে। বাজিকরর! ফলার উপর প| চাপিয়! রাখে, এবং মনে 
হয় তার! নাচিবার সময় প। নাড়িতেছে, কিন্তু প1 যেখানে পড়ে 
সেখান হইতে মাটেই নাড়ে না ; ভাই পাও কাটে না। 


একচাকার আরাম-গাড়ী__ 


পূর্বা-মাফিকাব পঞ্ঠুগীদ-অধিকৃত স্থানে ধনী লোকের এফ 
বকম আরাম গাড়ী ব্যবহার করেন, তার একটি মাত্র চাক্সা। গাঁড়ীটিকে 
চাকা-ওয়াল। চেয়ার বলিগ্েও চলে । সামনে ও পিছনে ছুইটি 





একচাকার আরম 


চাকরে গাঁডী লইয়। ষায়। খাধ।প রাস্তাগ ব| বন-পথে এই গাড়ী 
আবার চাকখব! কবে করিয়া! পাশী৭ মত বহিয়। লইয়। মায়। 


সাগরিকা 


সাগরে জাহাজ চালাইবার কাগজ আদ অবধি পুরুধেই করিয। 
আসিতেছে । কিন্তু আমেরিকায় সম্প্রতি একটি নারী দক্ষতার জোরে 
জাহাজে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ পাইয়ছেন। ইহার নাম মিসেস্‌ কার্লিয়! 
এস্‌ ওয়েষ্টকট, বাড়ী ওয়[শিংটনে সিয়াটলে | বর্তমানে তিনি 
প্রধান এঞ্রিনিয়ারের পদে আছেন। ইনি বলেন-_বাশ্প-্তর-চালনার 
কাজ মেয়েদের পক্ষে কষ্টকর নয়, ইহাতে কেবল সতর্কতা ও 
মনোযোগের প্রয়োদন। তি 

পপ 





কালিয়া এস ওয়েষ্টকট --গাহাছেখ অভি! ইঞ্জিনীয।৭ 
% 


তিমি-তুও পক্ষী__ 


বেজ্ঞানিকেব নিকটে ইঠ। “৬৬176417050” নামে পরিচিত এবং 
ঘে বিশিষ্ট বিহঙ্গ-পরিবারেখ শগ্ভূ্ভ বলিয! ভুছাকে তাহ।র। গণ্য 
করেন তাঁহার বৈজ্ঞানিক নাম "1301,00[0,৮ 1 পাণীটার আর- 





তিমি-তুও পক্ষী 


পঞ্চশস্ত--পৃথিবীর বয়ঃক্রম 
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একট। নাম আছে “91106-111 ব। “91108 0110”-ভূত।ঠোট 
পাখী। ইহ। ইহার আৰ্বী নামের তর্জম। বলিলেই হয়। ইহার 
একটি রঙ্গিন চিত্র ১৮৫১ খৃঃ %০01087051 $০৮18র :০০৪৪৫- 
1785 প্রদত্ত আছে। ১৮৬* খুঃ অন ছুটি জীবন্ত পক্ষী ইংলণ্ডের 
চিড়িয়াধানায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। 

মিশর দেশের নীল নদের সমীপবর্থাঁ শরতৃণাকীর্ণ জলাতৃমিতে ইহাকে 
দেখ। যায়। সাঁধ।রণতঃ ইহ।কে হাড়গিল। এবং বক জাতীয় বিহঙ্গগণের 
মধ্যবর্তী বৈজ্ঞানিক ম'যোগ-বিধায়ক 'শূঙ্খল' বলিয়। গণ্য কর! হয়। 

দেখিতে স্বন্দর নহে ; বর্ম ধূসর; দাড়াইলে পাঁচ ফুট হয়, ইহার 
বৃহৎ চু তিমি মৎদ্যের সাথার শ্য।য় দেখায়, চঞ্চুর অগ্রভাগ বর ও 
ভীতিগ্রদ। 

মার্কিন দেশের যাঁদুধরে ঘে ৫টি এই প্রকার পাখী সংগৃহীত হইয়াছে 
তন্সধো পঞ্চমটি সম্প্রতি নিউইযর্কে আনীত হইয়াছে । ইহার! হাড়গিল! 
ব। ম্বনট1ক শ্রেণীর পাখী । 


মত্যচরণ লাহ! 


পৃথিবীর বয়ঃক্রম-_ 5 


ত্রিশ বৎসর আগে বিশববিঞুত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্ভিন বলিয়।- 
ছিলেন,_পৃথিবী দে বকম দ্রুতগতিতে ঠও। হইয়। চলিয়াছে তাহার 
অনুপাত ধবিয়। হিসাব করিলে মনে হয়, ছুই কোটি বৎসর আগে 
উচ্ার প্রচণ্ড তাপ কোনোপ্রকাৰ জীববাসের অনুপযুক্ত ছিল। 
এই একই মুক্তিথ বলে তিনি ইহা ও 'বলিয়ভিলেন, যে, আর ছুই কোটি 
বসব পরে হৃষাপিপ্তও জোতিহীন তাপহীন হইয়। যাইবে, তখন 
আলোক ও তাপের দ্বন্থ গ্রহপূপ্রকে হয় অন্ত কোনও জ্লোতিক্ষের 
দ্বারস্থ হইতে হইবে, নতুব। গ্রহ উপগ্রহ সমেত সমস্ত সৌরমণ্ডল 
মরিয়। গিয়। চির অন্ধকারে সম।ধি লাভ করিবে। 

কিন্তু অধুনা! 1২901০-2001৮1) বা! অদৃগ্ঠ রশ্সি-তরঙ্গের ক্রিয়ার 
আবিক্ষারেব পর বৈজ্ঞানিকদেব অনেক ধারণাই আ।মূল পরিবর্তিত হইয়। 
গিয়াছে। যে পরমণু ব| ৪০া)কে এতক।ল অবিভাঙা বলিয়। মনে 
কর। হইত, তাহারও মধ্যে এমন এক নদৃগ্ঠ শক্তির সন্ধান পাওয়। 
গিয়াছে যাহ। সুঙ্্দপি সক্া এবং সমস্ত পদ।েরই মুল উপাদান-বন্তু। 
অদৃগ রশ্সি-তরঙ্গের ক্রিায় ইউরেনিযান নামক পদার্থ বহু পরিবর্ধনাদির 
মধ্য দিয়। *সীনাতে রপাশ্বরিত হয় দেগ। গিয়াছে, এই রূপান্তর- 
প্রক্রিয়ার সময় বন হেলিয়ান 'থণ্ (পৃথিবীর সব চেয়ে লঘু গস) 
ভীষণবেগে চারিদিকে ছিটুকাইয়। পড়িতে থাকে এবং তাহ! হইতে 
উত্তপের উৎপত্তি হুয়। পৃথিবীতে এত বেশী পরিমাণে ইউরেনিয়াম 
বিদ্যমান আছে, যে, এই তথ্য আবিষ্কৃত হইবার পরে পৃথিবীর 
জুড়াইয়। যাইবার ভয় একেবারে ঘুচিয়। গিয়। পণ্ডিতদের ভয় হইয়(ছে 
প।ছে অত্যধিক হেলিয়াম গমের মুক্তিলভের ফলে পৃথিবী উত্তরোত্তর 
উ্* হইয়। উঠিয়| ক্রমে জীববাসের অধে।গ্য হইয়। পড়ে। 

ইউরেনিয়।মের এই সীদায় রূপান্তরকে অবলম্বন করিয়। পৃথিবীর 
বয়সও নুতন করিয়& নিদ্ধারিভ হইয়ছে। প্রতি বংদর কি পরিমাণ 
ইউরেনিয়াম এই উপায়ে নীদাতে ক্পাস্তবিত হয় তাহার হ।র নিক্তির 
মাপে জান। আছে ।-যে কে।নো-একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়।ম- 
খণ্ডের ১০** কোটির এক ভাগ মাত্র নীদাতে রপাস্তরিত হয়। 
ইউরেনিয়ম-নীস।-সমস্িত কোনে। একটি খনি পদার্থ লইয়। তাহার 
মধ্যে এ ছুটি পদার্থ কি অনুপাতে আছে তাহ। স্থির করিতে 
পারিলেই & খনিজ পদার্ঘাটর বয়দও আপন। হইতেই বাহির হইয়! 
পড়ে। এই উপায়ে দেখ। গিয়।ছে যে পৃথিবীব চাবিপ্রধান এন্তরণণ্ড- 


. ৯২ কোটি বৎসয়। কিন্তু পৃথিবী-পৃষ্ঠের 
প্রাচীনতম প্রত্বরপিগটি তইতেও অনেক 
ইউরেনিয়াম ও সীগার পরিমাণ ও তাঁহাদের 
ফরিয়! দেপ। গিয়াছে এই বয়স ৬** কোটি 


্া-বাযুী- কেজবিনুকে ঘিরিয়। সমুজ্লের ঢেউ সবদিকে সমান 
জোরালোই হওয়। উচিত, সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই মনে হয়। কিন্ত 
মঞ্জাতি বহু পর্যবেক্ষণের ফলে নির্ধারিত হইয়াছে ঘে, ঘূর্ণাবায়ুর 
গুতিমুখের সঙ্গুখে কেব্রবিন্দূর ডানদিকের ঢেউগুলি অন্তদিককার ঢেউ 
হইছে অদেকবেশী বড় ও জোরালো! হয়। সপ্তব হইলে এই কথ। 
মনে রাখিয়! জতঃপর বড়ের সময় কাণ্ডেনের! জাহাজের গতি নিয়মিত 
করিবে - 


রেডি ৪-বার্/বছ-_ 


আমেরিকার ডাঁক-বিভাগকে রেডিও -বার্কাবহে রূপান্তরিত করিবার 
প্রস্তাব চলিতেছে। এই রেডিও ঝার্তীবহের সহায়তয় সমস্ত দেশ 
জুড়ি! গৃছে গৃহে কখাবার্ত। চলিবে। কাঁক্র করিতে করিতে রেডিও- 
ফোননর মুখে পৃথিবীর রোজকার খবর গুনিয়। লইতে পার! যাইবে। 
রেডিওফোনের উন্নতির সম্ভাবন। অদামান্ত ও বহুবিস্তুত। অতি মৃদু 
শবটিও ইহার সহায়তায় এক মহাদেশ জুড়িয়। শুনিতে পার! যাইবে। 
কলিকাতা কোথাও একটি আল্পিন পড়িয়। গেলে কলম্বে। বা 
পেশোয়ারে বসিয়া তাহা বলিয়। দিতে পার! যাঁইবে। ইহ! কবি- 
কল্পন! নহে, দ্রতগতিতে সত্য হইয়। উঠিতেছে। আমেরিকার ঘরে 
ঘরে রেডিওফোন বদিতেছে। শ্রেষ্ঠ গয়কের গান, শ্রেষ্ঠ অভিনেতী'র 
জভিনয়, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের বক্তত1, শ্রে্ঠ পুরোহিতের উপাসন।, 


বাবহার ধরি? 


ই 'আমর” ৮১১৯ টেজিফোন 


চা রন্র 


ব্েষ্ঠ পৃ 


। (গত বৎসরের 


- ভবিষ্যতের এয়ারপ্লেন__ 


আজকালকার গেসেলিন-মোটরে চল। যে নও এরোপ্লেন 
ঘণ্টায় ১৫ মাইল চলে। ঘণ্টায় ২** মাইল চলিতে পারে এরপ 
এরোগ্লেন নির্াণের চেষ্ট। নানাস্থনে হইতেছে। সম্ভবত বিমান- 
বিহারে গেসোলিনের ব্যবহার উঠির! পিয়। চাপ-থেওয়। বাতাসের 
চলন হুইবে। চাপ-দেওয়। বাতাস গেসোলিন্‌-ইঞ্রিনের মত এত স্থান 
জুড়িবে না, উহাতে চলার বেগও এখনকার অপেক্ষা! অনেক বেদী 

হইবে । 
ফু চা 


রঙ ্ 


সচল চিত্রের অঙিনয়ে প্রত্বতত্ব-- 


ইতিহাস, প্রত্থতন্ব, বিভিন্ন-দেশীয় শিল্পরীতি, প্রভৃতির ছাত্রদের এ এ 
বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্ভত এতদিন নানাদেশ পর্্যঈন 
করিতে হইত। জার্মণীতে সচল-চিত্রের অভিনয়-সঙ্জায়, রোম, 
গ্রীন, ইক্ধিপ্ট প্রভৃতি দেশের নান! প্রসিদ্ধ স্থান ও নানাপ্রকার শিল্প- 
রীতির এমন যথাযথ ও নুন্দর অনুকরণ করা হইয়াছে, যে, বাঞ্জিন 
হইতে দলে দলে ছাত্রের। শিক্ষালাতের জন্ত এইগুলি জাসির! 
দেখিয়া যাইতেছে। বায়স্কোপের এই ইডিওগুলি ইতিহীস-ছাত্রদের 
তীর্থস্থান হইয়। উঠিয়াছে। বিখ্যাত শিল্প-উদীহরণগুলির প্রতিটি রেখার 
টান, প্রতিটি রঙের ছোপ পধ্যন্ত হুবহু নকল কর! হইয়াছে। ছাত্রদের 
বিন। পয়সায় ইজিপ্ট, গ্রীস, চীন প্রভৃতি দেশ বেড়ানোর কাজ হইয়া 
যাইতেছে । 
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একটা বৈজানিক হুত-টানের উন্টা টান না থাকিলে ফল পিটান 14 
চিঅকর-_জীযুক চারুর রায় বি-এস্‌সি মহাশয়ের সৌজস্তে 





“প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে” 
শ্রমতী শান দেবী কতক অদ্দিত। 





খদ্দর__খাঁদি-_ক্ষুদ্র 
গত আবাট়ের *প্রবাসী"তে শ্রীযুত যোগেশচক্্র রায় লিখিত “চর্ক! ও 
খদর” প্রবন্ধে দেখিলাম, পা ঢাকিয়।' কাপড় পর! মেমদের অনুকরণ ; 
ইহা ঠিক নয়। মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে পায়ের গোড়ালী পধ্যন্ত ন। 
ঢাকিলে-্ত্রীলোকের উপাপন। শুদ্ধ হয় ন! ও পাপ হয়। সর্ধদ| পায়ের 
গোড়ালী পর্যন্ত ঢ।কিয়! রাখাই মুলমান মহিলার অবগ্ঠ কর্তব্য । 
তবে কি বিলাতি কাপড় পরিয়। উপাঁসন| করিতে হইবে? 


রিজিয়। বেগম 


'দাসবিক্রয়ের প্রাচীন দলীল" প্রবন্ধ সন্বন্ধে 
যৎকিঞ্চিৎ 


জো মাসের প্রবাসীতে প্দাসবিজ্কয়ের প্র।চীন দলীল” নাশীয়, 
একখাঁন। দলীল সহযোগে, একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। কিন্ত 
এঁ দলীলের লিখিত ব্যক্তিনিচয় ও সাঁকীন সম্বন্ধে যে ভুল বিবরণী 
রহিয়াছে, উহ। নির্দেশ ন। করিয়! ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম ন| | 

লেখক বলেন, বিক্রমপুর সিমুলিয়াবাসী নরসিংহ দত্ত ক্রেত এবং 
ঞরামপুরনিবাদী রামধন দত্ত বিক্কেতা, বিষয় দাসবিক্রয়। বিক্রস- 
পুরের মধ্যে কোন শ্রীরামপুর গ্রাম ন। পাইয়। লেগক গঙ্গাতীরের 
শ্রীরামপুর অন্বেপণ করিয়। বাহির করিলেন, *এবং ক্রেত। নরসিংহ 
দর্তকেও একেবারে প্রীরামপুরের লে'ক বলিয়। ঘোঁধণ। করতঃ রাঁটী 
কায়স্থে সন্নিবেশ করিতে বিলম্ব করিপেন না। লেখক বাড়ীর 
চতুঃসীম। একবারও নিরীক্ষণ করিয়| দেখিবার অবসর পাইলেন না, 
যে, বিক্রমপুরের মধ্যে না থাকুক উহার নিকটে কোন স্থানের নাম 
শ্রীরামপুর আছে কি না। 

ইংরেজ লেখক বা বাঙ্গীলী লেখকগণ বনু অনুসন্ধানে বাঙ্গ।লার 
দেশসমুহের যে যে ইতিহাস বা তুগোল প্রকাশিত করিয়।ছেন, 
লেখক যদ্দি তাহার অনুমন্ক।ন লইতেন, তবে তাহার আর 
এই ক্রি ঘটিতে পারিত না। তখন তিনি অবগ্ঠই 
অবঙ্গত হুইতেন, প্রীরামপুর বলিয়। একটি স্থান বিক্রমপুরের দক্ষিণ 
দিকে, ইদিলপুর পর্গণার সহিত সংযুক্ত হুইয়! রহিযাছে,__যাহ।র 
পরিচয় আইন-ই-আকবরীর লিখিত বাক্লার সরকারে স্পষ্ট দেখ। যায়। 
অতঃপর, বিতারিজ্-কৃত বাথরগঞ্জের ইতিহাস পাঠ করিলেও তাহাকে 
এজন্য প্রাচ্যবিদ্তামহীর্ণবের থারস্থ হইয়! প্রত্বতন্বের দোহাই দিতে 
হইত না। 

বিক্রগুরের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে ইদিলপুর ; এই ইদিলপুর নয়া- 
ভাঙ্গলী নদী কর্তৃক ছুইভাগে বিস্তকত হুইর়! ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ 
জেলায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহার ঠিক মধ্যস্থানে শ্রীরামপুর বলিয়! 
একটি সুত্র পর্গণ। দৃষ্ট হয়্। বিশেষ কোন প্রসিদ্ধ গ্রাম উহার 
মধ্যে নী থাকায় তত্রত্য অধিবাদিগণ পরিচযস্থলে পরীরাম-নিবাদী 
বলিয়াই উল্লেখ করিয়া ধাু। উহা ঠিক 'মেঘনার উপর+সনিবেশিত 
এজন, বৃহ জমি জলমাৎ হইব! গিয়াছে, জঙ্পদাত্র বর্তমান আছে। 


* ৭১$-৮১২ 


এই প্রীরামপুরের সংলগ্রই মইজরদি বলিয়। একটি তগ। ছিল, 
তত্রত্য অধিবাঁদীরাও সং মইল্রদি বলিয়! পরিচয় দিত। তৎপর 
গুণানন্দী, উহ| দক্ষিণ বিক্রমপুরের কতকস্থ'ন ও চাঁদপুরের অন্তর্গত, 
আজিও বিদ্যমান আছে। যদি গুণানন্দী না! হইয়। রামানন্দ হয়, 
তবে, উহাও সাহাবাজপুর পর্গণীগ একটি গ্রামের নাম। মৃ্কথ। 
এই স্থানগুলি একই কেন্ত্রমধ্যে অতি নিকট নিকট সন্িবেশিত। 
বিক্রেতার বাড়ী প্রীরামপুর, সাক্ষী কাশীচরণের বাড়ী মইজরদী, অপর 
সান্মী প্ীরাম, বাড়ী গুণানন্দী। এইরূপ অবস্থায় আমর! কি বলিষ 
যে ছগলী শ্রীরামপুরের কবেলাতে, এই গুপানন্দী ও মইজরদী হইতে 
দাক্সী সংগ্রহ করিয়| লওয়। হইয়ছিল? হুগলী শ্রীরামপুরের হইলে 
তথাকাঁর ব। তন্নিকটনর্তা স্থানের সাক্ষী থাকাই সম্ভবপর হইত। একজন 
মাত্র সাক্ষীর নিবাস দেধ। যাঁয় প্রীরামপুর, উহ। আমাদের নির্দেশিত 
ভারখপুর হওয়াই সম্ভবপর, কারণ উহার নিকটবন্ত সইজরদী ও 
গুণানন্দীর নাম অন্য দুই সঙ্গীর মহিত জড়িত রহিয়াছে । হুগলী গ্রীরাম- 
পুরের মধ্যে কি নিকটে এ ছুই নামীয় কোন স্থ(নের পরিচয় আছে 
কি? অতএব এই কবেলাখান। যে বরিশাল এ্ররামপুরেই সম্পাদিত 
হইয়াছিল উহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগ্রণীল। মেঘনার ভটবত্তা 
এই ্রীরামপুরেই বোধহয় ক্রেতাদের বাড়ী ছিল, বাড়ী বিত্রম্ন হইলে 
তাহার! বিক্রমপুর চলিয়। যাঁয়। 

হুগলী দানব্যবসায়ের এক প্রধান কেন্দ্র হইলেও পূর্ব্ব ও ইউত্তর- 
বঙ্গের স্যায় রাট়ীয় সমাজে যে দাস খরিদের বিশেষ প্রচলন ছিল, 
উহ! আমর। অবগত নই। থাকিলেও বিরল প্রচার ছিল। 


প্রী আনন্দনাথ রায় 


জের প্রবাসী ১৮৭ পৃষ্ঠায় যে দলীলখানি ছ,প! হুইয়।ছে, তাহার 
পার্দী ও বাঙ্গল। অংশে অল্প প্রভেদ আছে। অর্থাৎ 

১। মোহরের কাছে “মোহর নং ৯” ন| হইয়। “মেহর মাসে সন 
৯” হইবে! মোগল কালে সৌর ও চান্দ্র ছুই প্রকার মাসই প্রচলিত 
ছিল। হায়দ্রবঝাদ রাজ্যে এখন মেহর মান ৭ই আগষ্ট আরম্ভ হয়। 
দলীলথানি ১৬ই শ্রাবণ অর্থাৎ ১লা! আগষ্টের লেখ । তখন বোধ হয় 
১লা আগস্টের পুর্ব্বেই মেহর মাস আরস্ত হইত, কেনন| এ সৌর গণনাতে 
পুর! ৩৬৫ দিন ধর! হইত। 

২। বিক্রেত| ও তাহার পিত। ও পিতামহর নাগ পাতে দত্ব-স্থানে 
“দেও” লেণ। হইয়াছে । সপ্তব লেখকের ভুল। 

৩। পাসী অংশে আছে যে নফরের স্ত্রী ও সম্তানাদি হইলে 
তাহদেরও লওয়! জম! (নির্ধারিত নিয়ম ) মত খোরাক ও পোধাক 
দিতে হইবে ও তাহাদের কাছে নফরি কর্ম লইতে পারিবে । 

৪। নফরকে বিজ্রপ্প করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমত। ক্রেতার রহিল । 
কিন্তু তাহার স্ত্রী ও সন্তানদের বিক্রয় করিবার ক্ষমত1 আছে কি ন/ স্পষ্ট 
লেখ! নাই। 

৫। ১২২ টাকাতে বিক্রয়। প্রত্যেক টাকা ১* আন! ওজন অর্থাৎ 
১২* মাশ! খাঁটি রূপা নফরের শুল্য। এখনকার ইংরেজি টাক! ১১২ 
মাশ। অর্থৎ'১০২$ ভরি রূপা । 


৫৬৪ 





৬। পার্সী অংশের শেষে কেবন শওয়াল মান আছে। তারিখ 
পড়! যায় না।. ১৬ শ্রাবণ ১১৯৫, ২৯ শওয়াল ১২০২ হিজরী ছিল। 


শ্রী অমৃতলাল শীল 


সূর্য্যের মত পৃথিবী কিরণ দেয় না কেন? 


গত আধাঢ় মানের 'প্রবানী'র ৪১৫ পৃষ্ঠায় “গুধ্যের মত পৃথিবী 
কিরণ দেয় ন। কেন' এই প্রশ্নের বে মীমাংস। বাহির হইয়।ছে, তাহ। 
ত্রমাক্সক বলিয়াই আমার মনে হইতেছে । লেখকের ধারণা এই যে 
বিকিরণের দ্বার শুধ্যের তাঁপ (21006 01 17690) ক্রমশঃ হয় 
হইতেছে এবং তাহার উত্তপ্তত। (06777915107) ক্রমশঃ হাসগ্রাপ্ত 
হইতেছে, কেবগ্স হুম্য অনেক বড় বলিয়াই উত্তপ্তত। এখনও এত 
কমিয়। যায় নই, থে, তাহ।র আলোকদ।নের গমতা লোপ পাইয়! 
যাইতে পারে। এই ধারণ! হইতেই ছোট বড় কাচের বল ও ছোট 
এবং জোয়ান মানুষের উদাহরণের সাহাধ্য তিনি লইয়াছেন। 

লেখক তূলিয়। গিয়াছেন যে হুর! এখনও কঠিন ব| তরল 
অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয় নাই, এখনও তাহ। বেপীর ভাগই 
বায়বীয় অবস্থায়। উত্তাপ সম্বন্ধে বায়বীয় পদার্থের একটি বিশেষ 
ধর্ম আছে, যাহা কঠিন ব। তরল পদার্থের নাই ; এবং হুর্য্যের উত্তপ্ত! 
হাস না হুইরার কারণ সেই বিশেষ ধর্শ,-তিনি যে কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন তাহা নয়। 

১৮৭* খুষ্টাবে ওয়াশিংটনের বৈজ্ঞানিক লেন সাহেব প্রদর্শন 
করেন ধে ঘদি কোনও সম্পূর্ণ বায়বীয় পদার্থ বিকিরণের দ্বার! তাপ 
হারাইতে থাকে এবং আপনার মাধ্যাকর্ষণের টানে সঙ্কুচিত হইতে 
থাকে, তবে বিভিন্ন অণুর পরস্পরের মধ্যে দুরের হাস হেতু যে 
শক্তি (67618) তাপ আকারে দেখ! দিবে, বিকিরণে তাঁপক্ষয় হইলেও, 
তাহীতে ই পদার্থের উত্তপ্ততা ((671776791016) পূর্ববাপেক্ষ। 
বাঁড়িয়াই যাঁইবে। তরল ব। কঠিন পদার্থের বেল। এই নিয়ম খাটে 
ন|। হৃষ্টিত্ব সন্বদ্ধে নীহারিক|-বদ স্বীকার করিয়| লইলে, আমাদিগকে 
বলিতে হয় যে আদিতে কুরধ্য সম্পূর্ণ বায়বীয় আকারে সমগ্র দৌর- 
জগৎ ব্যাপিয়। বর্তমান ছিল, এবং তখন হইতেই আপনার আকর্ষণের 
বশে তাহার আকারের সন্কে(চন ঘটিতেছে ও বিকিরণের দ্বার! তাপক্ষয় 
হুইতেছে। ন্ুতরাং অন্তত: কিছুকাল লেনের নিয়ম অনুসারে সুর্ধোর 
উত্তপ্তত। বাঁড়িতেছিল। কিন্তু পৃথিবীতে জ্যোতিষচষ্চ৷ আরম্ভ হইবার 
হয়ত বহু পূর্ব্বেই উপরোক্ত সঙ্কোচন হেতু এতটুকু অন্ততঃ বান্পীয় 
অংশ দ্রবীভূত হইয়। গিয়াছে যে এখন নায়বীয় অংশের দরুণ উত্তপ্ত 
বৃদ্ধি ও জলীয় অংশের দরুণ উত্তপ্ততার হাঁদ, উভয়ে মিলিয়। হুর্য্যের 
উত্তপ্তত। আজ পর্য্যন্ত আর ন৷ বাড়িতেছে না৷ কমিতেছে। হয়ত লক্ষ 
লক্ষ বৎসর পরে হুর্ষ্ের মধ্যে জলীয় অংশের অনুপাতই বাড়িয়। যাইবে 
এবং (সঙ্কোচন হেতু) হুধ্য প্রথমে দ্রবীভূত এবং পরে ভাপ- 
বিকিরণ হেতু তাপক্ষয় এবং তজ্জনিত উত্তপ্তত। হাঁমে ঘনীভূত হইয়। 
যাইবে। জলীয় অংশের আধিক্যের সময় হইতেই হর্য্যের উত্তপ্তত।-হঁস 
আর্ত হইবে এবং সপ্পূর্ণরগে দ্রবীভূত হঈর়। যাওয়া? পর হইতে কাঁচের 
বলের যে ধর্মী লেখক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিবে। 
স্থতরাং বছ বছ যুগ পরে নুধ্যের উত্তপ্ত এত হস পাইবে যে, তাহার 
আর .আলোকদানের ক্ষমতা থাকিবে না। বর্তমান সময়ে কাঁচের 
বলের ধর্ম নুর্য্যে আরোপ করা ভুল। 

পূর্বোক্ত সক্কোচনের জন্য যখন শুর্ধযের আকার-স্কাস হইতেছিল, 


প্রবাসী--আীধণ, ১৩২৯. 





[ ২২শ ভাথ,-২ম খণ্ড 
তখন আকার-্থাসের জন্ত তাহার খ্ণদবেগ ধাঁড়িয়া এবং 
কেন্ত্রগমারক বলও ফাজেকাজেই বাড়িতেছিল। ন্ৃতয়াং মাঝে 
মাঝে 600889-এ অবস্থিত পদার্থের উপর মাধ্যাকর্ষণের বল 
অপেক্ষা কেন্ত্রপদারক বল অধিক হওয়াতে, তাহা নুরধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়। অন্ুরীয়াকারে থুরিতে থাকে । এই জঙ্গুরীয়গুলি মাধ্যা- 
কর্ণ ও অন্যন্য বলের বশে সঞ্ষোচন হেতু দ্রবীভূত এবং পরে তীঁপ- 
বিকিরণ ও তজ্জনিত উত্তপ্ততাহাস হেতু ঘনীভূত হইয়৷ বর্তনান 
গ্রহগুলির সৃষ্টি করিয়াছে। দ্রবীভূত হইয়। যাওয়ার পর হইতে উত্তপ্ত 
হাঁমের আর কোনও ব।ধ। থকে' না। এবং উজ্জ্রলতার গণ্তী পার 
হইতে দেরী হয় ন। | 

কিন্ত সু্ধ্যের ব্পূর্ধ্বেই এই অঙ্গুরীয়গুলি কিরূপ ভ্রবীতৃত হইয়। 
গিয়াছিল তাহ। জিজ্ঞাস! কর| যায়। ইহার উত্তর এই যে এক-একটি 
অঙ্গুরীয়কে বর্তমান বাম্পরাশির পরিমাণ (71859) নুর্য্যের বাপপরাশির 
পরিমাণের তুপনায় এত সামান্য ছিল, এবং নানাকারণে তাহাদের 
মন্কেচন এত দ্রুত ঘটিতেছিল যে শীঘ্রই বাশ্পীয় অংশের অনুপাত 
অপেক্গ। জলীয় অংশের অনুপ।ত বেশী হইয়। উঠে। হুধ্যের বর্তলাকৃতি 
এসং ইহাদের অঙ্গুরীয়াকৃতি এর একটি কারণ । |] 

কোনও কোনও পণ্ডিতের এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় একটি মত আছে। 
আমর। জানিতে পারিয়ছি বে রেডিয়ামের শক্তি-রক্ষীর ক্গমত। একরকম 
অপরিসীম । একটুকর! রেডিয়াম বু বহু কাল আলো! ও তাপ বিকিরণ 
করিয়। ও অনুজ্ছল হইয়। যায় না, তাহর শক্তির (8061) কোনও 
ইতরবিশেষ লক্গিত হয় না। নুর্ধ্যে নাকি এই রেডিয়।মের খুব বেশী 
প্রাচ্য আবিষ্কৃত হইয়াঞ্ে, গ্রহগুলিতে তাহার তুলনায় রেডিয়াম নাই 
বলিলেও চলে। সুতরাং গ্রহগুলির আলে| ও তীপের ভাগার শীঘ্বই 
ফুরাইয়। গিয়াছে; সুয্যের ভাগার রেডিয়ামের কল্যাণে অক্ষয় হইয়া 
বিরাজ করিতেছে এবং করিতে থাকিবে। 

দ্বিতীয়তঃ লেখক" কঠিন পদার্থের তাপ ও তাপঙ্গয়ের নিয়মটি এত 
সংক্ষেপে এবং এত অমাবধানে উল্লেখ করিয়।ছেন যে তাহাতে বালকদের 
তরুণ মনে একাধিক ভ্রান্ত ধারণ। জন্মিবর মস্তাবনা আছে। 

তিনি লিখিয়াছ্ছেন “গে জিনিষ যত ছে।ট, তার উত্তপ তত কম এবং 
তার টত্তাপ বড় জিনিষের উত্ত/পের চেয়ে শীন্র চলিয়! যায়।” যেজিনিষ 
যত ছোট, তার উত্তাপ তত কম না হইভেও পারে, কথাট। সত্য হইবে 
কেবল তখনি যখন জিনিষগুলি হইবে একই উপাদানে নিশ্মিত এবং 
সমান উত্তপ্ত । “ছোট জিনিষের উত্তাপ বড় জিনিনের ই্ত্তাপের চেয়ে 
শী্ব চলিয়। যায় হহাও সত্য নয়, সত্য এই যে “ছেটি জিনিযের উত্তপ্তত। 
বড় জিনিষের উত্তপ্তত। অপেন্গ। শীত কমিয়। যায়।' প্রকৃতপক্ষে সম- 
উপাদানে নির্দিত, সমান উত্তপ্ত দুইটি জিনিষের জোটটি হইতে কোনও 
মময়ের মধ্যে যতটুকু ভাপ বিকিরণ-দ্বার। বাহির হইয়! যায়, বড়টি 
হইতে তদপেক্মা অনেক বেশী তাপ বাহির হয়; কারণ বড়টির 
বহির্দেণ (9157. 01000 5190০) ছোটটির বহির্দেশ অপেক্ষা! 
বৃহত্তর । তথাপি বড়টির উত্তপ্তত। কমে দেরীতে, কারণ এক সেকেণ্ডে 
তাপবিকিরণের ঘার| ছোটটির উত্তপ্তত। বত ডিগ্রী কমিয়াছে, বড়টিরও 
তত ডিগ্রী কমাইতে হইলে, যতটুকু তাঁপ বড়টি হইতে এই সময়ে 
বাহির হইয়। গিয়াছে, তদপেক্ষী অনেক বেশী তাপ বাহির হইয়! 
যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। 





»*.. শ্ীঙ্্ীরাদবিহারী গুধু 
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৮ অদ্ পাপি একাকি পিসিপ 


2 বদরপুরৈর হুর্গ 

বিগত চৈত্র সংখ্য গ্রবানীতে 'বেতালের বৈঠকের ১৩৪ নং জিজ্ঞাসার 
উত্তরে এবং বৈশাখ সংখ্যার ১৩৪ নং মমাংদার প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা 
ব্রপুর ছুর্গের জীর্দ-প্রাচীর-সংলগ্র একখানি শিলালিপির পাঠ উদ্ধত 
করিয়। দিতেছি। ইহ! হইতে এ ছুর্গর উতিহাসিক তথা যণাসন্তব 
জাত হওয়া যাইবে। লিপিখানির পাঠ বদ্ধুবর জীমুক্ত বিরজাকান্ত 
খোধ, বি-এ১ মহাশয়ের সহায়তায় শিলচর নমর্চাল স্কুলে উদ্ধার করা 
হইয়াছে । এতৎমন্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ উক্ত বিরজা-বাবু লিখিত 
প্যদরপুরের কেল্ল। ও শিলালিপি” গ্রাবন্ধে ১৩২৮ বাঙ্গালার “রঙ্গপুর 
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার” ফাইলে ত্রষ্টব্য। 

বিগত বৈশাখ মাদের প্রবাসীতে ঞ্রীযুজ স্েহীংশ্রতৃষণ বন্মী উক্ত 
ছুর্গ ছাতকের রাজ! দেবীদ!স কিংবা! তদ্বংগীয় কাহারও নির্িত বলিয়। 
লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি উহার কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। 
প্রমাণের অভাবে উহা! গ্রহণীয় নচে । 

ছাতকের সুপ্রমিদ্ধ "ইংলিস কোম্পানীর” সহিত বদরপুর ছুগেঁর 
কিঞ্চিৎ সম্পর্ক থাকার সম্ভব । কারণ, এ ছুর্গ-_প্রকৃতপক্ষে শেলখান। 
(অন্ত্রাগার )--তৎকালীন পণ্টনের বর্ণ জোন ইং্লিস সাহেবের 
সময়ে, ১৮০১ থুষ্টাঝে, নিন্দিত হইয়াছিল। ৩৬থন অমল ছিল শ্রীযুক্ত 
মেস্তর (11.) জঙ্জ রাঁপপ্টের অর্থাৎ মন্তবত তিনি তখন প্রহট 
অঞ্চলের শাননক! ছিলেন। নিমাইরাঁম দ[সের তত্বাবধানে ( বরক্ত 
তদ্থিরনে 07095. 10115 07006 50190651501 ০06) সর্বরাহকারী 
নিত্যানন্দ ও নীলমণি ভদ্দের সাহায্যে ধনীরাম রাজমেপ্তরি এ 
শেলখানা প্রস্তুত করেন। বদরপুর ছূর্গের প্রনেশ-দ্বারের উপরিভাগে, 
ইষ্টক-প্রাচীর-সলংগ্ন একখণ্ড প্রস্তরে, পুরাতন বাংল! অঙ্গরে থে 
লিপি খোদদিত আছে, তাহ। হইতে এই তথ্য সংকলিত হইল। 
লিপিখানির যে পাঠ বদ্ধুবর বিরজ।কান্ত ঘে|ধ* মহ।শয়ের সহায়তায় 
শিল্চর নর্দ্যাল স্কুলে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহ। নিয়ে দেওয়। গেল। 
উহ।র একখান! উত্তম ফোটে! এ স্কুলে আছে। 

“ইংরাজি ১৮১ সাল সন ১২*৭ সাল বাঙ্গাল। পরগনে চাপঘাট 
ঘুকাম বদরপুর আমলে শ্রীযুক্ত মেন্তর জর্জ রাঁপন্ট সাঁব গবর্ণর পণ্টন 
শ্রীযুক্ত মেস্তর জান ইংলিদ সাব বরক্ত তদ্বিরনে নিমাএ রামদান 
ছরবরা শ্রী নিত্যানন্দ 
ই নীলমণি ভদ্র দএরায় দেলখান| বান।এ শ্রী ধনীর।ম রাজমেস্তরি 

তি” 





শ্রী জগন্নাথ দেব 


সপ 


“মাটির তলায় আগুন” 


ক্ষিতিমোহন-বাবুর “মাটির তলায় আগুন”-এর বিবরণটি পড়িয়। 
ধুবই মনে হয় ধে এস্থানে করল! আছে। এই করল! অবশ্ঠ ঠিক 
পাথুরে কয়লা! ( ০০1) নয়। ইংরেজীতে যাহাকে 'পীট? (1৩51) বলে 


সেই শ্রেণীর করল! থাকার খুব সম্ভাবনা । ফেননা, ক্ষিতিমোহন-বাবু 


লিখিয়াছেন, স্থানটি একটি বিল। বিল ন| জলায় বৎসরের পর বৎনর 
গুন্থ জাতীর যে-সমন্ত উদ্তিজ্জ মাঁটিচাঁপ। পড়িয়। যায়, সময়ে, চাপে 
পড়িয়। তাহার! অঙ্জারে পরিণত হয়। মাটি মিশান )এই অঙ্গার- 
চীগক্ষেই ইংরেজীতে “টি” (9৪1) বলে। পাথুরে »ম্মলার মত 
ইহ!” শুষ্ক ও কঠিন নয় ধটি অঙ্গারের ভাগও পাথুরে কয়লার অপেক্গ। 
কম।' গরীব লোকের জবালানীর জন্ভ এই “পীট"-এর ব্যবহার ও 


আঁলোচনা-_খাগ্কথা 








৫৬৫ 
ব্যবসায় বিলাতে বেখ চলিত আছে। মাটির মত "পীট” সেধানে চাপ 


চপ করিয়! কাটিয়া তোল! হয়। 

আমাদের এই বিলটি কত গভীর ছিল, কত বৎদরে কতখানি “পীট" 
ইহার কোলে সংগৃহীত হইয়াছে তাহ। বল| যায় না। তবু শত্য-ক্েত্র 
নষ্ট করিয়া “পাট” কাট। সঙ্গত হইবে কি না জানি না। চেষ্টা করিলে 
গভীর গড়খাই কাঁটিয়। আগুনকে বেড়-বন্দী করিয়া মারা যাইতে 
পারে। গভীর গর্ভ ক।টিলে মাটির নীচের অবস্থাটাও ঠিকমত জানিতে, 
পারা যায়। 


প্র সধাবিন্দু বিশ্বাস 


খাদ্যকথা 


খাদ্যকখ। নাগক একনি পুস্তকের বিস্তৃত সমালেচন। ট্যৈষ্ঠের 
প্রবাসীতে কর! হইয়ছে। উপস্য।স-প্র।বিত বঙ্গদেশে এরকম বৈজ্ঞানিক 
বিনয়ের মৃত বহি প্রক।শিত হয়, ততই ভাল। কিন্তু, এ পুস্তকথানি 
পড়িয়। লোকের খাদ্যদ্রব্যের উপাদান সম্বন্ধে মতট। জ্ঞান হওয়। সম্ভব, 
তাহাদের প্রাত্যহিক কাম্যে ততট। কাঁম্যকরী হইবে বলিমু| বোধ হয় না। 
পুস্তকে ৬১ হইতে ৬৯ পৃ্ট। পর্দ'ন্ত বাঙ্গালীদের নানাপ্রকার খ।দাপ্রবযের 
বিশ্লেবণ করিয়। শতকরা! উপাদানের তালিকা দেওয়। হইয়।ছে, কিন্তু সংখ্যা 
গুলি ঠিক বলিয়। বোধ হয় না। শতকরা সংখ্যার যোগফল ১০* হওয়! 
উচিত, কিন্তু" ৬5 পৃঃ) গম ৮২১৮, ময়দ।.৮০.৮৪। আট ৯১.৫৫, হুজি 
৫২৯, শীতর আটা ৮১.৫৬ শোগফল হয়। অবগ্ঠ কোন-কোনটা 
১০০ আছে। 

ইহ! ছাড়া, চাউলে (৬১ পৃঃ শতকরা আমিষু ৬৩৫ ও শালি 
৭৮৮ লেখ| হইয়াছে । অর্থাৎ যদি ১** ভরি চাউল লওয়। যায়, তবে 
তাহ।তে ৬.৩৫ ভরি আমিন ও ৭৮৮ ভ্তপ্ি শালি আছে বুঝিতে হইবে। 
এই ১** ভরি চাউল জল দিয়। সিদ্ধ করিলে (১৯ পৃঃ) তিনশত ভরি 
ভাতভয়। অভএব ভিনশত ভরি তাতে ৬.৩৫ ভরি আমিষ ও ৭৮৮ 
ভবি শালি উপাদান থাক! উচিত। ফেনে কিছু নষ্ট হইলে ইহাদের 
পরিম।ণ কমিতে পারে কিন্ত কোনও কারণে বাড়িতে পারে না। কিন্তু 
ভাতে (১৯ পৃঃ) শতকর| ২৮ আমিন ও ৫৭.২ শ।লি লেখ। হইয়াছে 
অর্থাৎ ভিনশত ভরি ভাতে ২.৮১৮৩০৮.৪ ভরি মিম ও ৫৭.২ ১৩ 
স১৭১৬ ভরি শালি আছে। ফোজ। কথায়, একশত ভরি চাউল 
খাটি জলে সিদ্ধ করাতে ৮৪ -৬৩৫-১.০৫ ভি আমিঘ (বা 
শতকর। ৩২.২) ও ১৭১.৬- ৭৮৮৮৭২৮ ভি শালি (ব| শতকরা 
১১৭৮) উপাদান বাড়িয়। গেল। পুস্তকে এ বৃদ্ধির কোনও কারণ 
দেখান হয় নাই। 

আদাদের প্রাত্যহিক খাদোর মধ্যে আমিন, শালি, ইত্যাদির 
পরিমাণ গিজপণ করিয| দিলে কার্যাতঃ কোনও ফল হয় কিন! 
সন্দেহ । পেয়াজে (৩৪ পৃঃ) শতকরা ৩৫৮ শালি ও ১:৫৭ আমিস 
আছে। অতএব আধপোয়। (১* ভরি ) পেয়াজে মাত্র '১৫৮ শালি *১৫৭ 
আমিন আছে। কিন্ত আগি পরীন্দ। করিয়। দেখিয়াছি (ও ইচ্ছ। 
করিলে যে কেহ পরীক্ষা করিতে পারেন) খে একজন সাধারণ 
পরিশরন্ী লোক সগ্গস্তদিন অরের পরিবর্তে দশ ভরি কাচা পেয়াজ 
পাইলে গুায় কষ্ট পায় ন। ও কোনও রূপ ছর্দালত। বোধ করে না। 
যাহার। শারীরিক পরিশ্রন কব্যাই জীবিক। অর্জন করে তাহাদেরও 
আধপোয়। বাঁচা পেয়াজ খাইয়। সনস্ত দিন অরেপে কাজ করিতে 
দেখিয়াছি। 

মুখের ভালে (৬২ পৃঃ)" শতকরা ২৩৬২ আমিষ ও ৫৩৪৫ শালি, 


৫৬৬ 





শি 


প্রবাসী--শঁবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ,: ১ম খণ্ড 





অড়ছর দালে '২১'৬ আমিব ও ৫৪২৭ শালি আছে। আধিধ 
অপেক্ষা শালি খাদ্য সহজপাঢ/, অতএব মুগ অপেক্ষ। অড়ঙর সহজ- 
পাচ্য হওয়া উচিত। «কিন্ত সকলেই জানেন যে অনেকে মুগের দাল 
সহঙ্গে জীর্দ করিতে পারেন কিন্তু মেই পরিমাণে ব| তাহাপেক্ষা! কিছু 
ফন জড়ছর দাল খাইলেই বুক ভ্বাল।, চোর! ঢেকুর ইত্যাদি অগ্ন রোগের 
নানাচিছ প্রকাশিত হয়। অতএব আমাদের দেহ পোষণ করিতে 
»প্রত্যহ আমিব, শালি, লবণ ইত্যাদি কি পরিমাণে প্রয়োজনীয় জানিতে 
পরিলেও'সেই অভাব কোন্‌ কোন্‌ খাদ্যত্রব্যে দুর হয় ব| হওয়। 
সম্ভব, নিশ্চয় করিয়া বল|। কঠিন, কার্যতঃ অসম্ভব । অতএব তালিকা 
দেখিগ খাদাক্ব্যের ওজন স্থির করিলে কাধ্যতঃ ভ্রমে পড়িতে হয়। 


শ্রী অমৃতলাল শীল 


ভাতের ফেন গাল! হয় কেন? 


খাদ্যকথা'র মমালে।চক জো ম।মের প্রবানীতে বলেছেন “.******* 
ফেন গাল! চলিত হইল কেন 1"******ফেন গালার মধ্যে আহার- 
বিদা। আছে।” জা।ন্তে পারি কি কেন চধিত হ'ল, আর কি আহার- 

বিদ্যা আছে? ? 
জী প্রভাতনলিনী বন্দেযোপ।ধ্যায় 


উত্তর 


আঙমর। ফেন খাই না, খাই ভাত। ভাতের ফেন ন| গালিয়। 
গতিকি? ভাত ঘেমন রান্ন। হয় তাতে ভাত দিদ্ধ করিতে জল 
যত আবগ্তক, তাঁর চেয়ে বেশী দেওয়। হয়। ন|দিলে ভাত চু'ইয়। 
যাইতে পারে, হাঁড়ির তলায় লাগিয়। যাইতে পারে, চীল উপর 
নীচে হইতে ন। পারিয়। কিছু কাচ! থাকিক়। যাইতে পারে। ত। 
ছাড়।, ভাত চড়ইয়। কে জাগিয়। বমিয়। থাকিতে চায়? এক দের 
চীলে প্রায় ২০ দের জল খায়। কিন্তু, শখন| ও রদ, পুরান! ও 
নৃতদ, সর,ও মোট, এই সব ভেদে জলের 'তাগ কম বেশী করিতে 
হইত। এত বিচারে না শিষ়। রানী ৪ দের জগ দিয়া ভাত রীধে। 
কাজেই ফেন থাকে। 

এখন কথা, দে ফেন গলিয়। ফেল। হইবে, ন!, রাখিয়। ফেনে- 
ভাতে খাওয়। হইবে । দরিদ্রে ফেল ফেলির। দের ন|, হয় ফেনে-ভাতে 
খার, কিংব। ফেন গালিয়। রাখিয়। পরে নুন-লঙ্ক। দিয়! নিজে খা, 
ছেলেপিলেকে খাইতে দেয়। আমাদের মিষ্টাল্ল জলপানের মতন 
তাহাদের ভাতের মাঁড়-পান। যাহার। আরও দরিদ্র, যাহার অনেক- 
গলি ছেলেপিলে, তাহারা এক দের চীলে 8৫ সের জল দেয়, ফেন 
গালি রাখি! সেই জ'লে। মণড় বাটি বাটি খাইতে দেয়। ক্ষুধার 
সময় জল খাইলে ক্ষুধার যেমন শাস্তি হয়, এই দুঃখীদিগেরও তাই 
হয়। কিন্ত ক্ষণিক ) কারণ, ফেনে ভাতের অল্পই থাকে । তাই আমরা 
ফেলি দিতে পারি । কিন্তু, হা, এই ছুংখীনিগের নিকট এই অল্গও 
বহমূল্য। 

আমরাও ফেন খাইতে পারি; ফেন খাদা” কিন্ত ভোজ্য নয়। 
অভ্যাস করিলে ফেন-মাধ। ভাত, অর্ধাৎ ফেন ন।'গালিয্া ভাত খাইতে 
পারি। কিন্ত প্রচুর নুন চাই, লঙ্। পাইলে আরও ভাল। কিংব! 
গুড় বা চীনি চাই, কারণ ফেন-মাখ। গাঁত স্বাছ নয়, জল । যেভাতের 
স্বাদ নাই, সে ভাত কে কতদিন খাইতে পারে? 

একথা কিন্ত, অনেকে জানেন ন1। ভাতের সঙ্গে কাচা নুন খাইবার 
অঙ্যান, অনেকের 'আছে। আমার বিশ্বাস, ডাহার! যে ভাত খাইয়া 


সি 





থাকেন, কিংব। প্রথম প্রথষ খাইতেন, দে ভাতে॥ স্বাদ নাই। সকল 
চীলের তাঁতের স্বাদ সমান নয়। নুন চীলের ভাতের বাদ সবাই 
জানেন। কিন্তু এমন চীলও আছে, যাহ! ছুই-এক বছরের পুরানা 
হইগেও ম্বাদহীন হয় ন|। এখানে একটু নিজের কখ| বলি। 
ঞমতীরা হামিবেন না, একসার তাহাদের রন্ধন-কল। শিখিবার আমর 
প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু, কোনও কল! ছুই-একদিনে শিখিতে 
পারা যার না । বার বার করা চাই, অত্যাস চাই। আমার সময় কই? 
ফাকি দিয়। কলাটা শিখিয়। লষ্টবার ফিকির করিলাম । দে ফিকির 
আর কিছু নয়, রদ্ধন-কলার মধ্যে যে বিদ্যা আছে, সেই বিদ্যা আমার 
লক্ষ্য হইল। বেড়ী ধরিতে পার! যাইবে না, দেখি রান্নার নুক্রট। 
ধরিতে পারি কি ন।। প্রথমে ভাত রাধিতে গিল্।। ঠেকিলাম। কত 
জল দিব? জল গরম হইলে চীল, ন! গরম হইবার পূর্বেই চাল? 
কখন্‌ হাল মৃদু করিব, কখন্‌ ব! প্রধল করিব? ইত্যাদি হাঁজার প্রশ্ন 
ঘেরয়। ফেলিল। সে সময়ে আমার বন্ধুবর্গকে জিগ্তাস। করিতাঁম, 
“বলুন ত কোন্‌ চীল ভাল?” অর্বাৎ উত্তম চীলের লক্ষণ কি? 
তাহার! “কি চীল”, “কি চীল” করিতেন। কেহ বলিতেন, যে চীল 
সর,ও শাদ। ; কেহ যোগ করিতেন, যে চীল গোট। গোটা, ভাঙ্গা 
নয়; কেহ আর.একটু বলিতেন, যে চীল লম্ব। । আর-একটু বলিতে 
পারিতেন, কিন্তু কি আশ্চর্য, কাহারও মনে হইত না, যে চীলের 
ভাত খই-ফাট। হয় না, যে চীলের ভাত কোমল ও মিষ্ট। আর একটু 
উঠিলে বলিতে হয়, যে চীলের ভাত পুষ্টিকর ও বলকর. যে চীলের ভাত 
লঘুপাক। চীল শাদ| না হইলেও উত্তম হইতে পারে; চীল স্বর্ণ 
হইবে, সে বর্ণ শাদ| হউক, আপীত হউক, আরক্ত হউক। ভাতে সুস্্রাণ 
হইবে, সে প্রাণ রাধনী-পাগল প্রভৃতির মতন পাগল-কর। স্রাণ নহে। 
আমাদের দেশে এমন উত্তম চীল আছে। বঙ্গতূমি হু-ফলাই 
বটে। হ্ৃ-ফল। ন! হইলে কি দণ। হইত, জানি ন।। প্রতাহ যে 
ভাত খাইতে হর, মে 'ভাত উত্তম ন| হইলে অরুচি জদ্মিত। লোকে 
কিন্তু, এত কধ| ভাবে ন| ) চীল ত চীল। খদি রদ্ধন-কলায় রদ 
পাইত, তাহ। হইলে বুঝিত ভাত রূচিকর করিতে হইলে কত যত্ব 
আবগ্ভক। আমি পাই নাই, কিন্ত দূর হইতে দেখিয়াই বুঝিযাছি, ভাত 
রান। দোজ। নয়। কারণ উত্তম চীঙগ ত সর্বন। পাই ন| | 

উপরে উত্তম চীলের যে যে লক্ষণ দিল(ম, সব চীলে দে-সব 
একত্র পাওয়। যায় না । কিন্তু প্রতোক লক্ষণ আহার-বিদ্যার বিচার্য। 
সে-সবের ব্যাখার সময় কই? আন, এমন কোন্‌ বিদ্যা আড়ে, যার 
গোড়। ছাঁড়িক্ন। আগার চড়িতে পার! যায়?. কাজেই লাফাইয়। 
উঠিতে হইতেছে । ফেন গালার কি ফিগুণ? (2 ভাত ধোঁত হই 
নি-্গ হয, হু-গ্রাণ হয় ; (২) গোট। গো থাকে, জড়-জড়্য। হয় না 
(৩) চীলের উগ্রত। নষ্ট হয়। তিনই অহার-বিদ্যার অন্তর্গত | 

কিন্তু চালের উ্রত| কি? 

চী্ে দেহের অহিতকর উ্রবীর্স বন্ত [বিশেষ আছে। 

প্রমাণ কি? 

১। আমাদের দেশে তিন জাতের ধানের চাষ হয়। ধান 
পাকিবার কানানুপারে এই তিনের নাম, __বাধিক অর্থাৎ বর্ষাকালে 
পাকে, শারদ শরংকালে পাকে, হৈমস্তিক হেসস্বকালে পান্চে। বার্ষিক 
ধান্য, আশু ব৷ আটশ নামে খ্যাত। শারদ ধাস্ত, লধুধান নামে খ্যাত। 
হৈমত্তিক, চলিত ভাবায় হেজত, বাকুড়ার় বলে 'বড়ান' ( অর্থাৎ বড়ধান, 
লঘু নহে গৃরং প্রধান ঝ। উত্তম), আবুর্ধেদে নাম শালি। এই তিন 
ছাড়া, ঞের। ধান আছে, সকলে জানেন 2.। দেধান প্রেমিক, 
আটউশের রুপান্তর । সেযাহ। হউক, উ্ তিন ধামের মধ্যে আউশ 
(হি ভাত সুমিষ্ট) অধম, লবু মধ্যম, হেঁনত উত্তম (এই হেতু নাম 


৪ সংখ্য। ] 


শা-লি--শল ধাতু প্রশংসায় )। কি লক্ষণে জধম বা! উত্তম? আহারে, 
গ্র.লঘু পরিপাকে। অর্ধাৎ কোন কোনও চীলে এমন কিছু উদ্রবন্ত, 
সোজা কথার, বিষ জাছে, বেজস্ সে সে চীল গ্রপাঁক হয়। ্ 

২। ধান দিঝাইলে সে দৌধ দুর হয়। যেহেতু দেখি দিদ্ধ 
চালের ভাত বত লঘু, আলে! চীলের ভাত তত নয়। 

৩। তাত রাধিলে ফেনের সঙ্গে অবশিষ্ট দোষ দুর হয়। ঘেহেতু 
দেখি, নৃতন চীলের ভাত গুরুপাক হইলে বেশী জল দিয়| রান্ন। হইয়। 
ধাকে। ভাতে আঠ।-আঠ। ধরিবার শক্ক। হইলে, কেন গালিবার পুবে' 
তাতে জল ঢাল। হন্গ। ইহাতে ভাত ধুইয়। সড়-সড়া। হয়; আর গোটা 
গ্বোট! ভাতই উত্তম। কিন্তু শুধু এই অভিপ্রায় নহে। ঘে চীল 
হউক, চতুগূণ, বটগৃপ, অষ্টগুগ জল দিয়! রীপিলে ভাত উত্তরোত্তর লদু 
হয়। আমুবেদে বৌড়ধ গ্‌দ জল দিয়াও রোগীর পথ্য ভাত রীধিবার 
উপদেশ আছে। 








বেগ্ন ও বিলাতী আলু রান্নার অনুরুপ দৃষ্টান্ত আছে। বেগ্নই . 


ধরি। বেগুনে একট।| উগ্র বস্তু ঝবিদ আছে। কীচ। বেগৃন অখাদ্য 
হইবার হেতু এই। পোড়াইক্, ভালিয়া, কিছ্ব। জলে দিবীইর। সে 
বিধ নষ্ট করি। বান্ননের বেগুন কুটিবার সময় কুচিগুলি জলে ফেল! 
হয়। অভিপ্রায় বিবট। ধুইয়| ফেল|। ধুইলে সব যায় ন1, ভাজিয়। 
অন্ততঃ সাত্লাইয়। লইতে হয়। ভাঙ্গ-পোড়ায় বিগ যত সহজে নষ্ট হয়, 
দিষায় তত সহজে হয় ন|। সব বেগুন সমানও নয়। বেগুনের 
আদিম বিষ ঢাষের গুণে অনেক গিয়ছে। বুনে। ওল ও চানের ওদে 
কত তফাৎ, আমর। জানি। দেখি, অ।টখ চীলের ভাত খাই 
জীর্ণ কর। যাঁর-তার কর্ণনয়। কিন্তু আউশ চালের মুড়ি সুপ ন! 
হইলেও ভাতের মতন ছুপ্পচ নয়। আটশ চীলে এমন কিছু আছে, 
ধেজন্ত উহার ভাত সকলের সয় ন|। সেটা শালিতে নাই, কিংব! 
ভাগে অত্াল্প আছে। এইযে উগ্র বস্তর সত্ত। অনুমান করিতেছি, মনে 
হইতেছে এক জীপাঁনী কৈমিতিক সেট। পৃথক স্করিয়ছেন। ( অনেক 
কালের কথ।, সবিশেষ মনে পড়িতেছে ন।1) আমাদের দেশে এখন 
কৈমিতিকের অভাব নাই। এই বিদয়ে তাহীর! গবেধণ। করিতে 
পারেন। তিন জাতের ধানের চীলে, নূতন ও পুরান! ধানের চীলে, 
বৃতন ও পুত্রান| চীলে গৃণাস্তর দেখি, কিন্তু নিগুঢ় কারণ জানি ন!। 

কেহ কেহ তর্ক তুলিতে পারেন লোকে ফেন তখায়। তা তখায়। 
দেশের কয-আন। লোক খায় ন|, গণির! বরং তাহাই বাহির কর। 
সোজা। যধন দেপের এই ছুর্দশশ। মনে পড়ে, যখন কামী (কুলি)ও 
ক।মিন্দিগের অস্থিচন্্্দার কৃশ ও তুর্র্বল দেহের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখন 
বুষ্ষি ফেনে সারাংশ কিছুই নাই। কলিকাতার শ্লীমতীর। শ.নিয়াছেন 
কি ন।,জানি ন।; বাঙ্গাল। ভাণায় 'ফেন চাট।' শব আছে। দারিড্র্যের 
শেষ "সীমায় জীবন-মরণের সন্ধি-স্থলে ফেন-চাট। হইতে হয়। তখন 
অন্থের অখাদ্য, অনরিষ্টের ভোজ্য হয়। ফেন ত উপাদেয়। ছুর্ভিক্ষে নয়, 
স্থডিক্ষের সময়েও কাচ| বেগুন খাইতে দেখিয়াছি, রেড়ির তেলে বান্নন 
রা হয় শুনিদ্নাছি। আশ চীল দরিদ্রের খাদ্য। তাহাদের জঠরাগ্সিতে 
কুপধ্যও ভশ্মীভৃত হয়। ধনীর ভোজো কেবল রসনার তৃপ্তি নর, 
সমস্ত দেহের তৃপ্তি হয়। ধনী যাহ! ফেলিয। দেয়, নিধনের তাহাই 
ভোদ্গ্য। ফেনে লবণীয় পদার্থ চলিয়। যায়, কিন্তু শাগে-আানাজে তাহার 
পুরণ হয়। লবপীয়ের মধ্যে ফম্করিক লবণ একট চীে এই 
লবগ অত্যল্প। কেন গালিয়। ফেণিলে আরও অল্প হয়। ফেনগালার 
এই ক্ষতি। কিন্তু'স ক্ষতি কতটুকু? অগ্নের অল্প গেলে জানিতে 
পারা বার ন।। বিনি খই অল্পকেও বাচাইতে চান, তিরিলঅবস্ঠ ফেন 
গালিতে দিবেন না । কি&, আরও দো উপায় আছে। সব চালে 
ফস্ফরিক লবণ তাগে সমান ময়। যে চীলে বেশী আছে, দে চীলের 


আলোচনা-_পৃদ্র 


সস পোস্ত 
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ভাত খাইলে ফেন বাচাইতে হইবে না। আমর! ফেন খাইতে 
পারি, অতএব ফেল। কর্তব্য নহে, এ যুক্তি ঠিক নহে। কেন নহে, তাহা! 
আহার-বিদ্যাব প্রধান কথ।। কারণ দে আহারই শ্রেঠ, দে আহারে 
শরীরের প্রয়োজন দিদ্ধ হইবে, আর-_-এইখানে বিশেব--পরিপাঁকঘন্তের 
ক্রিয়। লবু হইবে। আহারের উদ্দে্ উদর-পুরণ নয় ; উদ্দেগত স্বাস্থা- 
বিধান। স্বাস্থা কি, তাহ। ন। বুঝিলে উদ্দেষ্ঠ বুঝিতে পার! যাইবে না। 
এটুকু বল। যাইতে পারে, দেচের কেবল আরোগ্য স্বাস্থ্য নে, 
অরোগিত। ও স্বাস্থ্য এক নহে । গালিলে যদি অন্ন-পরিপাক লঘু হয়, 
ফেন অবন্ঠ ফেলিতে হইবে । 

আরও তর্ক আছে। গপোড়ের ভাতে ও বাপ্পে দিন্ধ ভাতে ফেন 
থাকে না, মে ভাত খাইলে অন্থপ করে না, বরং লনুপাক বলির়। অজীর্ণ 
রোগীর পথ্য বিবেচিত হয়। ছুই ভাতই স্থদিদ্ধ। দিনাইলে বেগনের 
বিধ নষ্ট হয় বলিয়। বান্ননে কাচ! বেগন ফেলিয়াও রান! হয়। হনিদ্ধ 
ভাতও তেমন। কিন্ত, সসিদ্ধ হইতে" সময় লাগে । পাধরা| কন্পলার 
জালে রান্ন। ভাত কাহার কাহারও সয় না, খাইলে নাকি অন্বল হয়। 
কিন্তু সেট। কয়লার দৌন নয়, দোধ রান্নার। রান্নীর কুটন। কোটা, 
বানী বাটা! বেধ হয় না, উনানে কয়ল| ধরিলেই ডাল ভাত চড়াইয়া 
দেয়। তখন কয়লার প্রচণ্ড আগনে ভাত শীঘ্ত ফুটিয়। উঠে, ফাটিয়। 
যায়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাচ। থাকে । কীঁচ। ভাত খাওয়াতেই 
অন্থলের উৎপত্তি । 

ঞমতীদিগের মধো নিশ্চননই পাক। রা্ী আছেন। তাহাদের মিকট 
এসব জান। কথ । আনাড়ীর রানন। কিগুপ, তাহ। ভাতের এই ফেন 
গাল।তেই বুঝিতে পারিবেন । ইতি 


শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় 


খাদ্যকথা'র সমালোচনায় মুদ্রেণ-অশুদ্ধি 


এই সমালোচনায় (প্রবাণী, ২৩৪ পৃঃ) 'পেপটোন।" না হই 
'পেপটোন? এবং তিবত্ত। কোম্পানী” ন। হইর। াত। কো্পানী' 
হইবে। 


শৃদ্র 


গত জোঠের প্র বা লীতে শ্রদ্ধেয় বন্ধু মৌলবী প্রীযুক্ত শহীছুল্লহ 
মাহেব আমার আলোচিত শু ভু শব্দের বুতপত্তি-মন্বদ্ধে কিছু 
আলোচন। করিয়াছেন দেশিব| আনন্দিত হইয়ছি। আশ! কর! 
যায়, একধপ আলোচনায় আলোচ্য শব্দটিব আসল ধ্যুৎপত্তিটি একদিন 
বাহির হইয়। পড়িবে _যদি আমার প্রদর্ণিত বুৎপত্তিটি ঠিক হইয়। না 
থকে। মৌলবী সাহেব যাহ। লিখিয়াছেন লে সপ্থন্ধে আমার বক্তব্য 
নীচে লিখিলাম ৷ 

ক্ষ স্থানে যে একট! উগ্মবর্ণ হয় ইহ।ই আমি হিন্দ-ইরানীয় (১) ভাব! 





(১) হিন্দী গুঙ্শ্লাতী ও মরাঠী খবরের কাগজে জে দেখিয়াছি 10014) ব| 
ভারত, বুঝাইতে তাহাতে ছি নদ (হিন্দু নহে) শব প্রযুক্ত হয়। তাই 
তাহার সহিত ই রা ন শক জুড়ির| দিয়! বিশেষণ করিয়। লইয়াছি হি ন্দ- 
ইরানীয়। মৌলবী সাহেব বলিতে চান হিন্ু-ঈরাণী র,কিস্ত 
হি ন্দু বলিতে 'হিনুস্থান' ব। 141৭ বুঝায় কি? উহা দ্বারা “হিন্দু 
জা তি'ইবুবায়। আর, ঈ রা ণ শবে মুর্দপ্য গ লিখিবার যুকিও নাই, 
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পা 





সপপাস্টি পিসি সি পোপ 





হইতে দেখাইতে চেষ্টা! করিয়াছিলাম, কিন্তু কেমন করিয়। হয় তাহা 
আমি তখন অনাবগক ভাবির। দেখাই নাই। শহীহুলাহ সাহেব এই 
দিকেই বেক দিয়াছেন বেশী 7 ভালই করিয়াছেন । 

আমার বিরুদ্ধে তাহার একট। কথ। হইতেছে “আবেস্ত।র শব্দ তত্ব 
(£11070108 ) বৈদিক ভাবায়ও খাটিযে তাহান প্রমাণ কি?” 


এ সন্বন্ধে আমার বজ্ঞায এই £_-যখন অবেস্ত। ও বৈদিক ভাবনার 


এতদূর ঘনিঠ সপ্বন্ধ আছে থে, প্রায় ৫ অংশে উভয়েরই প্রকৃতি এক 
প্রকার, তঁগন যদি একে; শবতস্ব অনুনরণে অন্তের কোনো শবের 
ব্যাখা! কর। যার, মার তাহাতে যদি কোনোরূপ বিরোধ না থাকে, 
তবে তাহার হবার! কোনে! অন্যায় কর। হয় বলিয়। আমার মনে হয় ন| | 

আমার অবেস্তার প্রনা? প্রগঙ্গে মৌলবী সাহেব ক্ষ-য়ের মুল সম্বন্ধে 
একট। অবান্তর কথ। তুলিয়াছেন ; ইহ। ন। তুশিলেও পারিতেন, কারণ 
ইহাতে আমার দিদ্ধান্তের সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই বল! হয় নাই। 
আর প্রকৃত আলোচন।তেও ইহার কোনে। আবগ্তকত। 
ন|| ক্ষুত্র শের ক্ষ, (কৃ-ম১) মুল্প কৃ-স্‌ হইতে, ন। শস্‌ হইতে, ইহ। 
আমার মোটেই বিচারধ্য ছিল ন| ; আমার বিঠাধ্য ছিল ক্ষ'র ক্-্টার 
লোপ ত| এই কৃ! মুলত কৃস্র ক, অথব। শ-স্‌'র' শ. ই হউক, 
তাহাতে কিছুই কাসিয়। যায় না। যাহাই হউক, কথাট! ষখন উঠিয়াছে 
তখন একটু আলোচনা কর ভাল। 

সংস্কৃতে যে, আমনী! ক্ষ. ( কৃ-ম.) দেখিতে পাই, পণ্ডিতের! বলেন, 
তাছার মূল ব। প্রকৃতি একটিনাত্র নহে ; ধিচার করিয়। দেখিলে বলিতে 
হয়, তাহার ছুইটি মূল আছে। একটি হইতেছে শ-ম্‌ ; যেমন, দি শ. 
+হুশ্দি ক যু; ৮র শ+পিশ্র কনি) ইত্যাদি। আর অন্যটি 
হইতেছে কৃ-স্‌; এই মূল আদি ক-টা আবার অন্ান্ত অক্গর হইতে ফুটিয়। 
বাহির হয়) যেন, %র চ. (৯স্তক্‌)+ম্ত+তি- কৃ ষ্য তি: 
%দ হ.(4দস১৮ধ কৃ) বাম্ত+তি-ধ কৃষ্য তি) ইত্যাদি। কিন্ত 
ঘেখানে এইরূপ ধাতু-প্রহায়াদি নাই যাহাতে কৃ-দওর মূল প্রকৃতি শ.-স্‌ 
অধব। ক্-স্‌ স্থির করিতে পার! যায়, সেখানে তাহ। জ।নিবাঁর উপায় কি? 
পঞ্চিতেরা (0701507, [১0106], 70050117190, 1150০995011 ) 
বলেন ইরানী ভানার সাহযো সর্রবরই ইহ। ঠিক করিতে পাঁর। যায়। 
তাহার! দেখিয়।ছেন, গুলত যেখানে শ-স্‌, অবেস্ত।য় সেখানে ষ ;আর 
যেধানে মূলত ক্-ন্‌, আবেন্তায় দেখানে খ-ম.। মহম্মদ শহীহুল্লাই 
সাহেব এই মতে অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, মনে হইল । 

বস্তুত, ইন্বানী ভাবার সাহায্যে সংস্কৃত কমর মুল নির্দেশের এই 
মতটি আংশিক সত্য হইলেও, আমার মনে হয়, সম্পূর্ণ সত্য নহে; 
ইহার বছ বহু ব্যতিচার আছে । কয়েকটি দেখাই £__ 

স.(শ্মংস্কৃত ) কব ন্‌ (ক্ষন) অ.ন্অবেস্ত। %খযন্‌ 
'আঘ।ত কর1, “পীড়ন কর। ইহ! হইতে অ. খ. ষা। মম ন্‌ "ছুঃখ” 
'সঙ্কট' ; আবার যত, স. কৃষত(ক্ষত)) অ.ছষত, সংস্থক্‌ 
যত(সুক্ষত)। অ.ধন্মও য'ক্ষত, 'কাটা, অস্ত্রের আঘ।ত, ৷ এখানে 
সংস্কৃতের কৃ-য স্থানে অবেস্তায় খন. ও য. দুই-ই দেখ। যাইতেছে । 
পূর্ববোন্ত মত অনুদরণ করিন্দে এখানে সংস্কৃতের ক্র ছুইটি মূল 
ধরিতে হয়, ক্-স্‌ও শ-স্‌, কিন্ত বন্তত তাহ। বলিতে পার! যায় না, 
অসস্ভব। নিম্নলিখিত উদ্দাহরণ-গুলিতেও এইরূপ” বুঝিতে হইবে। 


প্রয়োজনও নাই। ঈকারটাই ব| কেন? আমাদের উচ্চারণেও ইহা! গাওয়া 
যার না। তাই আমার মনে হয় [70০-1191)191) স্থলে হি ন্দ- 
ইপ্জানীয় লিখিলে ভাল হয়। 


প্রবাসী-- শ্রাবণ, ১৩২৯ 


সমিতি ৯পসিসসিপি স্পস্ট সপ আস্ত সপন সি স্পাসিত সপপাসিলাস্মিিসিপিস্পিসসপসিিসসিপাস্টি পাস 


দেখ। যায় : 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মস. $% ক্ধি(ক্ষি))অ. /খ বি 'বাসকর।'। ইহা ইইতে অ. 
খ.ষ এ তী(২), স.ক্বে তি) অ.বর় ন'রাজধানী,' 'প্রধান নগর”, স. 
কৃষ্ণ "বাসস্থান? ; অ. ধি তি, স. ক্ধিতি। 

স.$ কবি, অ. % খ.বি ক্ষয় করা” “ক্ষয় হওয়।,। ইহা হইতে 
অ.খষএন,স, (*কৃবেপস্)কৃষীণ); আবার অ.ব এত, 
স.* ক্‌যেত গর্ভপাতের উষধ বিশেষ" । 

স. /অ কৃমত অ. %অ খ.ষ. দেখা" (তুল ঃ স. %ঈ কৃষ)। 
হইা হইতে অ. অইব্যাখবয়েইস্তি, স. অ ভ্যাক্ষরপ্তি (- 
অ ভি+অ।+অ কম) ; আবার অ. অ ধি, স. অ কণি। 

এইরূপ আরো উদাহরণ দিতে পার। যাঁয়। অতএব বলিতেই 
হইবে ইরানীর সাহায্যে সংস্কৃত ক্ষকারের মুল প্রকৃতিকে (অর্থাৎ শ-ম্‌, 
অথব! কৃ-স্‌-কে) সর্ধত্র নির্ণয় কর| যার না । তাই এ মতটির উপর 
নির্ভর করিয়। কোনে। দিদ্ধান্ত করিলে তাহ। অত্রাস্ত হইতে পারে ন!। 

মহম্মদ শহীদুল্ল।হ সাহেবের দ্বিতীয় কথ। হইতেছে “যদিও পহলবী ও 
আধুনিক পারদীতে (৩) মুল শ-স্‌ও কৃ-স্‌ উভয় স্থানে ম ( শীন ) হয়, 
কিন্তু প্রাচীন অবেস্ত।র ভাধায় কিংব। প্রাচীন পারদীতে এইরূপ দেখ! যায় 
ন|।৮” প্রাচীন ফারসীর সম্দ্ধে এখন কিছু বলিতে পারিতেছি ন।, 
কিন্তু প্র/চীন অবেপ্ত। বলিতে যদি তিনি অবেস্তার গাথ। অংশকে 
(0500)2 £465$+) মনে করিয়। থাকেন (গাথ।-অংশই অবেস্তার 
সর্ব প্রাচীন ), তবে তাহার মে কগ। ঠিক বলিতে পারি ন|। পরবস্বী 
অবেন্তর (৬০৫০৪৪।2%৫5ন ) কাঙ্গ নাই, গাঁথ। হইতেই কয়েকটি 
উদহরণ দিই ৫ পু 

বহিশতোইশতি গাথায় (মক্্। ৪৮) “মে সু(চ| অন্ত) সং 
মক্ষু(চঅন্ত)। 

প্পেম্তামইন্যু গাধায় (যস্, ৪৮-১১)হ দিতি 4”,স. স্থ ক্ধিতিস্‌। 

অহুনবইতি গাথায় (বক্র, ৩৮-.৩) “রো উরুচম নে", স. 
উরচক্ষনে। 

উশতাবইতি গাথায় (বঙ্গ, ৪৬-৪ ) “মৌ ই থু হা|”, ম. ক্ষেত্রস্তয 
(এ ৬খ্নি- ৮ কৃধি)। 

এইরূপ আরে। উল্লেখ করিতে পারা যায়। 

দ্বিতীয় ব| তৃতীয় স্তরের (অর্থাৎ আলোচ্য স্থলে আমার প্রদর্শিত 
মরাঠী-প্রভূতির ) শব্দবিক।রের ছ্বার। প্রথম স্তরের (অর্থাৎ আলোচ্য 
স্থলে বৈদিক ) শব্দের ব্যাখ্য। ঠিক নহে । ইহ অনেকট। সত্য । কিন্ত 
আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমার এই জাতীয় শব্দগুলির উল্লেখের একমাত্র 
উদ্দেষ্ঠ ইহাই দেখান ঘে, প্রথম হইতে পরবর্তী কাঁল পথ্যন্ত ভাষার 
এইরূপ একটা ধার! চলিক্প। আসিয়ছে। যদি সর্বনিয়ন্তর পধ্যস্ত 
ভাষার 'একট। ধারাবাহিক গতি দেখ যায়, তবে প্রথম স্তরের-শনের 
অ।লোচনার় তাহার উল্লেখ দৌধাঁবহ মনে হয় না। যদি কেবলমাত্র 
নিয়ন্তরেরই শব্দবিকারের দ্বার এ আলোচন! কর! যায়, তবে তাহা 
খুবই আপত্তিজনক, সন্দেহ নাই। তবুও, এ স্থলে এ কপ! বল! যাইতে 
পারে বে, পৈতৃক গুণ-দোষ যেমন কখনে। মধ্যবত্তী কোনে পুরুষে 
অস্ফুট থাকিয়াও পরবর্তী কোনো পুরুষে আবার ফুটিয়! উঠে, শবাবিকার 
স্বন্ধেও সেইরূপ কোনো! নিয়ম মধ্যব্তা স্তরে তিরোহিত থাকিলেও 
কোনে। পরবর্তী স্তরে পুনর্ব্বার তাহার আবিভূ ত হইবার সম্ভাবনা! আছে। 

মরাঠীতে সংস্কৃত ক্ষ স্থান-বিশেষে স বাঁ শ হয়, ইহ। আমি বলিয়াছি, 


২। *৫.স্থানে বলা আবগ্তক এই শবটির,অনেক পাঠভেদ জাছে, 
খ.শ এ তী, ব' তী, ইত্যাদি। রর * 
৩। প্রচলিত ফা র সীলিখিতে আপত্তি কি? 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


এবং এবিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নাই ; কিন্তু কিরপে হয় তাহ! আমি 
বলি নাই। মহশ্মদ শহীছ্ল্লহ সাহেব ইহ! বলিয। ভালই করিয়।ছেন। 
আমার এখন মনে হইতেছে, সর।ঠীর উদ।হরপট। না দিলেই ভাল হইন্চ। 
কিন্ত পরবর্তী সাহিত্যের শি প্র। শব্ধ যে ক্ষি প্র হইতে, সে বিষয়ে 
বিন্দুমাত্রও সংশর নাই। ইহা তা হারে নিকটে “সন্দেহজনক” হইবে 
বলিয়। মনে হয় নাই, সংস্কৃতের ক্ষ মরাঠীতে স হয়, ইহ। তিনি 
জানেন, ম্বীকারও করিয়াছেন। তালব্য ব| কতালব্য স্বরের যোগ 
হইলে এই সকারই শকার হয়। যেমন, স. ম ্দী, ম. মা শী; 
স.ক্ষে ত্র, মরাঠী শে ত। এই নিয়মেই ক্ষি [প্র শি প্রা। 
ইহাতে সন্দেহ কোথায় জানি ন|। তাহ! ছাড়, বৃহৎসংহিত। ও 
্রঙ্গপুরাণ হইতে শি প্রা র পাঠভেদে যে ক্ষি প্রা “বের উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহার কি কোনে। মূল্য নাই? আমার বন্ধুকে আমি 
একবার এ মূল বই ছুইখানি (উল্লিখিত মংস্করণের ) দেখিতে অনুরোধ 
করি। তবুও তিনি যদি সন্তষ্ট ন। হন, ৩বে অনস্তোনের কাবণট। 
জানিতে চাই, উত্তর দিবার চেষ্টা! করিব-ষদি কিছু উত্তর থাকে। 


শ্রী বিধুশেখর ভট্রাচাধ্য 


গত জ্াষমামেব প্রবাসীতে মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের লিখিও 
পণুদ্র” নামক “অ।লেচন।” চোখে পড়িল। তিনি স্থানবাচক 34721 
হইতে শুত্র শব্দের উৎপত্তি অনুমান করেন। পণ্তিতপ্রবর বিধুশেখর 
শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে নাকি “ক্ষুদ্র” হইতে *শৃষ্ব” বের উদ্ভব হইয়াছে 
-_ মামি তাহার মূল প্রবন্ধ দেখি নাই । 

* আমার মনে হয়) যে দেশে যে শব্দের প্রচলন, এবং যে সময়ে এ শখ 
প্রচলিত ছিল, দেই দেখের এবং সেই সময়ের ন। হউক, অন্ততঃ তাহার 
শিকটবন্তাঁ সময়ের প্রচপিত বুৎপত্তি জানিতে পারিলে আর সেই শন্দর 
বাখ্যার জন্য বিদেশীয় ভান। ব। শব্দের আশ্রয় গ্রহণ সঙ্গত নহে-- 
তাহাতে অনেক সময়েই ভুল হইবার সম্ভাবন। থাঞ্চে। 

্বষ্টের জন্মের বছুপুবের্ব পাণিনীয় ব্যাকরণের উপার্দি প্রকরণে 
শৃদ্র শবের বৎগন্তি লিখিত হইয়াছে । উণাদির দ্বিতীয় পাদের ১৯ 
ংগ্যক হুত্র--“শুচেদণ্ি" | সুত্রানুবাদ-_ শুচধাতুর অর্থাৎ শুচ ধাতুর 
অস্তাবণের স্থানে 'দ'ও হইবে। “রক্‌” প্রত্যয় প্রণঙ্গে এই সুত্র রচিত 
হইয়াছে এবং তছুপলক্ষে এই সুত্রের পূর্বেই বল| হইয়াছে যে অদ ধাতুর 
হস্গস্বরও দীর্ঘ হইবে। স্থতরাং “৮” ব। “ও"এর অর্থ, রক্‌ প্রতায় 
হইলে শুচ এর উ স্থানে উ হইবে আর চ স্থানে 'দ'ও হইবে। তঙ্কবে।ধিনী 
টাক! এইরূপই বা1খা। করিয়াছেন-__“শুচ, শোকে, তম্মাদ্রক, দণ্চাস্থাদেপ:, 
ধাতোদীর্ঘশ্চ। শূত্রে।__বৃষলঃ।” 

সারম্বত ব্যাকরণেও শুচ. ধাতু হইতেই নিপ্পন্ন “শ6' শব্ডের ছারা 
শুদ্ধ শব্ধ সাধন কর। হইয়ছে। সারশ্বতের ব্যাধ্য।--"শুচং ভ্রবতীতি 
শুদ:” (৩চ+দ্র+ড) -যে শোকগ্রন্ত সেই শুদ্ধ । সুত্র “শ5 শুছে 
_শুচঃ শৃরাদেশো! ভবতি দ্রেপরে (শুচ:+ পুচ, প্রথনার এক 
বচনে গুকৃ)। 

শোক ব! তমোভাবের প্রাবল্যের জন্যই যে শুদ্ধ আখ্যার স্থষ্টি হইয়।ছে, 
তাহা ব্যাসদেশের উত্তরতন্ত্স্থ পশ্চালিখিত সুত্র হইতে আরও মপ্রমাণ 
হয়--শুগস্য তদন।দরশ্রবণাৎ”, ইহার শোক আছে, তন্লিমিত্ত ( ধর্সো- 
পদেশাদি ?) অনাদরের সহিত শ্রবণের জন্ত এ “শুদ্র” | 

ক্রতিতেও “অহ|হ! রে তব! শুদ্র” এই প্রয়োগ আছে। এখানে শুদ্ধ 
শব্দের অর্থ রূটি অর্থাৎ প্রচলিত জাত্যর্থবাচক নহে-_এখানে)শুন্র যৌগিক 
শব্দ ,( তন্ববোধিনী)। *ন্মুতরাং মানসিক অবস্থ! ব1। * বিশেষের 
অধীনত্ব বুঝাইবার জন্যই থে এই শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিগ তাহা! আরও 
সমর্ধিত হইতেছে । 


আলোচনা --শুদ্র 


৫৬৯ 


আমার মনে হয়, ব্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শৃদ্রেব অশৌচের সময়- 
পরিমাণও এই মাপকাঠি দ্বারাই নিরূপিত, হইয়াছে, যে তমোগুণে 
মর্বাপেক্গ। অধিক অভিভূত তাহার অশৌচের 'কালও তদমুপাতে 
সর্বাপেক্ষ। অধিক | “চাতুর্বযং ময়! হুষ্টং গণকর্ধমীবিভাগণঃ" গীতার 
এই উক্তিও এই বুৎপত্তির আব-একটি অনুকূল প্রমাণ । 


শ্রী দীনেশচন্দ্র কবিরত্ব 


শীযুক্ত দীনেশচন্দ্র কবিরত্ব মহাশয় আমাদের শুদ্ধ শব্দের আলোচনায় 
যোগ দিয়ছেন দেখিয়। 'আনর্িও হইল।ম। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 
আমার মূল প্রবন্ধটি তিনি দেখেন নাঈ ; দেখিলে ভাল করিতেন, 
এবং দেখ! খুবই উচিত ছিল ; ই! দেখিলে, তিশি যাহা লিখিয়াছেন 
তাহ। লাখবার প্রয়োজন হয় হে। হইত শ।| তাহার পিখিত ছান্দে গা, 
প্র্ছত্র ও পাণিনির উপদি শত্রের কথ। আমি পূর্নেই আলো।চন। 
করিয়াছি। সারম্বত ব্যাকরণের কথ। ব্রক্গস্তত্র দেখিয়াই লেখ। হইয়। 
থ।কিবে। ভানাতত্্রকে অন্তনবণ ন। করিলে শব্দের ঠিক ব্যুৎপত্তি 
পাওয় যায় ন1|। আমাদের দেশে পাণিণি হইতে আরম্ভ করিয়। যত 
ব্যাকরণ আছে তাহার কোনে। একখানিতেও সর্বঞ্জ যখাযথরূপে 
ভাষাতদ্বকে অনুনরণ কনা হঘ নাই। তাই একু-একট|। শব্ষের 
বাৎপত্তিতে এত কষ্ট-কপ্পন। কর| হইয়াছে যে, তাহা বলিবার নহে ; 
ইহাতে ছুঃখও হয়, হাগিও পায়। ব্যাকরণগুলি বহুস্থুলে যেমন-তেমন 
করিয়! মেরূপই হটক একট। পুাৎপত্তি দিবার চেষ্টা! করিয়াছে। অত্যন্ত 
প্রসিদ্ধ.অর্থট। ছাত্রের কাছে ধরিয়। দিয়াছে, কিন্ত কিরূপে সেই মর্থট। 
হইল ত।হ। দেখাইতে পারে নাই, তাহ! তাহাদের লক্ষ্যও ছিল ন1। 
এ সম্বন্ধে অনেক কথ। বলিখার আছে, ইভ। তাহার স্তন নহে। একটা 
মাত্র উদাহরণ দিই ু 

পাণিনি হইতে আরন্ত করিয়| সমস্ত ব্য।করণম্চারই বলিয়াছেন ৮দৃশ 
ধাতু স্থানে পণ্য আদেশ হয়। কিন্তু কিরূপে ইহ! হইতে পারে? 
দশ. ধাতুর দ স্থানে এখানে প কিরূপ হইবে? কখনো! ইহা! হইতে 
পারে ন। আসল কথট। হইতেছে প শ্য তি প্রভৃতি পদ ৬দৃশ, হইতে 
মোটেই হয় নাই। ইহার। হইয়াছে ৮ল্পশ, 'দর্বন কণা হইতে। 
বেদে পম্প শে, পম্প শান প্রৃতি পদ প্রসিদ্ধ। লৌকিক সংস্কৃতেও 
ইহার তিনটি পদ প|ওয়। যায় (_যদিও কিয়ারূপে বাবহার নাই ) : 
পম্পশ। 'ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের প্রথম আজিকেত নাম, ম্প শ চরণ 
ওস্পষ্ট। পে(ণিনি লৌকিক সবস্কৃতে ৮ম্প শের সাধারণতঃ অপ্রচলন, 
ও * দু শের বল প্রচার দেখিয়। বলিয়াছেন ” দৃশের স্থানে প শ্য 
অ|দেশ হয়। শব্দের আদতে সংস্কৃত উদ্ম ব্ণর উচ্চারণ স্ুকর নহে 
বলিয়। ভারতীয় ভাপ।য় তাহার পরিতাগের দিকে প্রবণত! দেখ! যাঁয়, 
যেমন এম্প নদ হইতে পস্পন্দে(স্পম্পন্দেনহে)। এখানেও 
মেইরূপ ॥ স্প শের আদিস্থিহ সকারটি লোপ হওয়ায় পশ (পশ্য) 
হইয়। ধড়াইয়।ছে | “চর” অর্গে আমাদের স্প শ ও ইংরেন্ী 90 একই, 
এবং একই ধা হইতে (01 1-20 501619, (50075161797 )1 
একমাত্র ভামাতন্বকে মনুমরণ করিলেই এই তন্বট। জান! যাইতে 
পারে) কেবল আমাদের প্রচলিত ব্যাকরণের দ্বার। ইহ! পাওয়া যাইবার 
উপায় নাই, ব্যাকরণণ্যদি ভান।তন্তবের অনুসরণে লিখিত ন। হয় তবে 
বহু স্থলে ভ্রান্ত হইবাঞ্ন সম্ভাবনা আছে। ব্যাকরণের ষে নিয়ম ভাঁধাতত্বের 
অবিরুদ্ধ তাহ। নিশ্চয়ই প্রমাণ, কিন্ত বিরুদ্ধ হইলে তাহ। মানিতে পার 
যায় না। এইজস্ই আমি আমার মূল প্রবন্ধে কবিরদ্-মহাশয়ের 
প্রদর্শিত বুৎপত্তি ছুইটিকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তিনি ইহ। মেখানে 


দেগিতে পাইবেন। 
রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য 





জিজ্ঞাসা 
(২৪) 
সরিষার তৈল জলে ফেলিলে নান। রকম রং দেখ! যায়। ইহার 


কারণ কি? 
প্র 


(২৫) 


মানুষের দাত পড়িয়। যায় কেন? বালকের দাত পড়িয়। গিয়। 
আবার হয়, কিস্ব,বৃদ্ধের হয় ন! কেন? 


প্রী নরেশচন্্র দে 
(২৬) 
শীতকালে নারিকেগ তৈল জমে, সরিষার তৈল জমে ন! কেন? 
ত্ী মেঘমাল। দেন 


(২৭) 
বরিশালে নানা রকমের ধান্ই উৎপন্ন হয়; কিন্তু বরিশীল 
হুইতে আম্দানী চাউল মাত্রই “বালাম” বলিয়। প্রসিদ্ধ। কোন 
একট! স্বতস্্র রকমের ধান্য হইতে যে চাউল হয় উহাই “বালাম”, ন| 
বরিশাল হইতে আম্দীনী যে কোন রকমের চাষ্টলের নামই “বালাম”? 
শ্রী গিরীন্্রনাথ চন্দ 
(২৮) 
“কতকাল পরে, বল ভারত রে" শীর্ষক প্রসিদ্ধ কবিতাটির অন্তর্গত 
নিক্মলিখিত ছুই চরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি? 
“ঘুচি কাঞ্চন-ভাজন সৌধ-শিরে, 
হ'লে। ইন্ধন কাঁচ প্রচার ঘরে!” 
শ্রী. 
(২৯) 
একটি পাত্রে জল রাখিলে তাহার তলাটা অপেক্ষাকৃত উচু 
দেখায় কেন? 
মনোরগ্রন সেনগুপ্ত 
(৩০) 
১1 ভগ ঢ00/ ও ৭0019176৬10” ব। “89157951517 কোন্‌ 
ভাঁধার কথ|? তাহাদের প্রকৃত (1০01) অর্থ কি? 
(৩১) ্ 
কনিকল্কণ চণ্তীতে নিম্নলিখিত ছতর করটি পাইয়াছি। অর্থকি? 
বনেতে জনম তার নহে ত হুবিণী। 
অনেক আহার করে নাহি খায় পানী ॥ 
বুঝিয়! চলিয়া! বার্তা দেয় জাঁসি কানে। 
বীরের কিন্কুর নহে বুঝহু সিয়ানে ॥ 


প্র অদলাবাল! ঘোবজায়। 


(৩২) 


প্রাগ্জ্যোতিধপুর কোথায়? 


১। সাহেবের বলিয়ছেন আদ।ম প্রদেশের কামরূপ ঝ| ব্র্গপূত্র 
নদের তীরবর্তী গৌহাটীকে পুরাকালে প্রীগৃজ্োতিষপুর বলিত। 
আমরাও তাহাই অসুরণ করি। প্রাগ্জ্যে।তিষপুরের অধিপতি ছিলেন 
ভগদত্ত। ইনি নরকাসরের পুত্র । 

২। মহাভারতের সভা-পর্বেধ দেখা যায় অজ্ছুণ দিখিজয় করিতে 
ইন্্পরস্থ হইতে উত্তরদিকে যাইয়। প্রাগ্জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগ- 
দত্তকে জয় করিয়া আরও উত্তরে কাশ্ীরও জয় করিয়াছিলেন 
(২৬ অঃ ৭_-৯ প্লোক )। কর্ণও দিশ্ষিজয় করিতে হস্তিনাপুর হইতে 
উত্তর দিকে যাইয়। ভগদত্তকে জয় করেন ( বনপর্ব--২৫৩ অঃ ৪1 
শ্লেক )। এই ইন্রপ্স্থ এবং হস্তিনাপুর হইতে কামন্ধপ এবং গৌহাটা 
পূর্বব দিকে। 

৩। মহর্মি বাশীকির রচিত রামায়ণের কি্িন্ধা। কাণ্ডে দেখ। 
যাঁয় সীতার অস্বেধণীর্থ পশ্চিমদিকে প্রেরিত বানরমেনাকে স্থুগ্রীব 
বলিয়াছিলেন-_ 

যোজনানি চতুঃযষ্টিরাহে। নাম পর্ব্বতঃ। 
স্বর্শূঙ্গঃ ককমহানগাধে বরুপালয়ে ॥ ৩৪ 
তত্র প্রাগ্জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্‌। 
তশ্মিন্‌ বসতি দুষ্টায্। নরকে| নাম দানবঃ ॥ ৩১ 
(৪২ মর্গ) 

্প্রীব দক্ষিণ ভারতের খব্যমূক পর্বত-শিখর মালাবান হইতে 
এই [কথ বলিয়াছিলেন। এই পর্বত হইতে আনাম প্রদেশ উত্তর- 
পূর্ব কোণে অবস্থিত। এবং ইন্প্রস্থ ও হস্তিন! উত্তর দিকে। 
অতএব রামারণে নির্দিষ্ট প্রাগ্জ্যোতিষপুর ইন্্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুর 
হইতে পশ্চিষমোত্তর কোণে অবস্থিত। এবং ভগদত্বের পিত। নরকানুর 
ইহার অধিপতি । 

সাহেবের| বলেন, প্রাগ্জোৌতিষপুর পূর্ববদিকের আসামে । মহাভারত 
বলেন উত্তরদিকে এবং রামায়ণ বলেন পশ্চিমসমুদ্রে, অতএব কোন্ট। 
প্রকৃত প্রাগ্জ্যোতিষপুর ? 

প্র বৈকুষ্ঠনাথ দেব 


মীমাংসা 
পুকুরে তু তে দেওয়! 
আধার প্রবাসীতে প্র কালিদাস ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যে 
*পুঞ্ররিণীরঞ্লে তুঁতে ব্যবহারে মৎসোর কোন চাঁনি হয় না।” আমি 
কিন্তু চক্ষে দেখিয়াছি যে তু'তে দিলে মাহ মরিয়া! বায়। পৌনের 
যোল বংসর গত হইল প্রছটের গুলীদ লাইনের একট! বড় পুক্করিপীতে 


উধ সংখ্যা] 


ভূতে দেওয়া .হইাছিল। প্রা ছই ঘট! পরেই ছোট বড় মাছ 
সুতুহইয়া চিৎ হই! ভাবি্জ। উঠিল । - | 
ু জী বীরেশ্বর সেন 


(২) 

প্বদর বদর” 
গরহট জেলার ত্বন্তর্গত ব্দরপুর নামক স্থানে শাহ বদর নামে 
খুব বড় এক পীর ছিলেন | ঠাহার নামেই স্থানের নাম বদরপুর 
হয়। ব্দরপুরের ধারে বরাক নদীতে তখন প্রানই নৌক। মার। 
পড়িত । পীর শাহ. বদরেখ নাম লইয়া নৌক! ছাড়িলে নাকি 
কোন বিপদপত হইত না । তাই মাঝিরা “বদর” “বদর” 


_বলিয়। নৌক। ছাড়িত। পুক্গবঙ্গের অনেক লোক গ্রীহটের এই 
অঞ্চলে ব্যবগাবাণিজো আসে। সম্ভবতঃ তাহাদের দ্বারাই ইহ! 
পূর্বববঙ্গে নীত হুইয়াছে। 
মহিউদ্দীন আহ মদ্‌ চৌধুরী 
মোহম্মদ আব্দ,ল বারী 
শ্রৈহটট শ্রী অমূত পালিত 
(২১) 
নালন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান 


নালন্স। বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎস|-বিজ্ঞান শিক্ষ! দেওয়। হইত। 
উক্ত বিদ্যালয়ের খবর শ্রীযুক্ত ক্ণীন্্রনাথ বন্, এম-এ, প্রণীত “নালন্দ।” 
পাঠে পাওয়! যাইবে। 
রী স্নেহাংশুভূষণ বক্দী 
এ মনোরগ্রন ভৌমিক 
নালন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিক্ললিখিত বিষয়গুলি শিক্ষ! দেওয়। হইত :-- 


১। চিকিৎস|-বিজ্ঞান। 
২। যন্ত্রবিজ্ঞান ৷ 
৩। ব্যাকরণ-শাস্ত । 
৪1 ধর্-শান্ত্র | 


“নালন্দ।” সম্বন্ধে বিস্তুত খবর নীচের বইগুলিতে পাওয়। যায় £_ 
1 15 006 05010075909 018 00181001075 উ145172- 
5102. 11017551510, 

2১117500017 0005505-7 

49/98-11” (8১09 625 &, 10.) 


ত্য 


সত্য শুধু রুদ্ধ নহে শাস্ত্র কারাগারে 
দীপ্ত হয়ে রাজে নিত্য অন্তর মাঝারে; 
কর্তব্য স্থধাঃয়ে যে বা চলে তার ঠাই 
তাহার লক্ষ্যের পথে' কোন বাধ! নাই। 

প্রী জানকীনাথ দত 


- শ্যায়ের সেবক 


3০117192065 ৯০০০৫006005 00401/50 06112100 ৪5 
01501055010 120 
ঞ নগেন্্রন্ত্র ভটশালী 
(২৩) 
২৪ পর্গণ। 

দিরাজদ্দৌলাকে সিংহাঁদন-চোত করিতে ইংরেজ কোম্পানিকে 
সাহায্য করিবার জন্য পুরক্কার স্বরূপ মিরজাফর “মারহাঁট। খাতে”র 
অন্তভুক্ত তৃখণ্ড চিরদিনের জগ্য নিক্ষর প্রাপ্ত হন। সেই দিনই 
(১৭৫৭ খৃ। ২*শে ডিসেম্বর ) পৃথক দলিলে নিম্নলিখিত ১৪টি 
সম্পূর্ণ ও ১*টি আংপিক পরগণার জমিজমার স্বত্ব বার্ধিক ২২২, 
৯৫৮ টাকা করে ইংরেঞ্জ কোম্পানিকে বন্দোবস্ত করিয়। দেওয়। হয়। 

(১) আকবরপুর (২) আমীরপুর (৩) আজিমাবাদ ( ৪) 
বেলিয়। (৫) বদীরহাটী (৬) বসনধারি (৭) কলিকাত। (৮) 
দক্ষিণ সাগর (৯) ঘড় ( ১*) হাতিয়াগড় (১১) এক্তিক্লারপুর 
(১২) খড়িজুড়ি (১৩)খাম্পুর (১৪) মেদ্নিমল (১৫) মাগুর! 
(১৬) মনপুর (১৭) মধদ| (১৮) মুড়াগাছ। (১৯ )পইকান (২*) 
পেচাকুলি (২১) সাতল ( ২২) সাহানগর (২৩) নাহাপুর (২৪) 
উত্তর পর্গণ।। রী 

ইহার ৬টি এখন হাবড়। ও হুগলী জেল! ভুক্ত । নদীয়। ও 
যশোহর হইতে অপর ২৯টি আসিয়। এখনকার ২৪পর্গণ। জেলায় 
মোট ৪৭টি, পর্গণ| আছে । 

গত ১৩২৬ মালের আশ্বিন সংখ্যা “পল্লী-বাণী” তে "জেল! 
২৪ পর্গণ।__নামের ইতিহ।স' শীষক প্রবন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে 
পারিবেন। 

গ্রী ছিজেক্্নাথি রাক্প চৌধুরী 

২৪ পর্গণার পর্গণাসমুহের লাম £- 

(১) কলিকাতা (২) আকবরপুর (৩) জামীরপুর ( ৪) আজি- 
মাবাদ ( ৫) বালিয়। (৬) বরিদহ।টী (৭) বন্ুন্দরী (৮) দক্ষিণ 
সাগর ( ৯) গড় ( 311)) (১০) হাতিয়াগড় (১১) ইক্তিয়্াবপুর 
(১২) খারিজুরী (১৩) খাসপুর (১৪) মোদনমল্ল (১৫) মাগুয়! 
(১৬) মান্পুর (১৭) ময়দ। (১৮) মুড়াগাছ। ( ১৯) পাইকেন 
(২০) পেঁচাকুলি (২১) সাত।াল (২২ ) সানগর ( ২৩) সাপুও 
(২৪ ) উত্তুর পর্গণ। । 

প্র গোপালচন্ত্র চক্রবত্ত! 
& সুধাংগুতূষণ পুরকাইত 


ন্যায়ের সেবক 


স্থায়ের সেবক সেই, উন্মুখ যে জন 
বিশ্ব হতে দাসত্েরে দিতে নির্বাসন ; 
তায় পাশে কেহ উচ্চ কেহ নহে হীন, 
সবাই সমান সেথা সবাই স্বাধীন। 

শ্রী জানকীনাথ দত্ত 


র্টি সত 


৭২1--১৩ 


৫৭২. 


প্রবাসী--জ্রাবণ, ১৩২৯. 


[ ২২শ ভাগ, ১ন-খগ 


রাজপুতানায় বাঙ্গালীর স্বৃতি 


পরিভ্রাজক ৬ ধশ্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় মিবার ভ্রমণ 
করিয়া ১৩০৯ সালে “নবপ্রভা” পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন 
বে, চিতোর-নিবাসী মহামহোপাধ্যাঘ পণ্ডিত শ্যামল- 
দাসকে এরাজ্যে বাঙ্গালীর বাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় 
পণ্ডিতত্রী বলেন, “এখানে বাঙ্গালী নাই এবং না থাকাই 
ভাল।” “পধ্ানন-বাধু নামে একজন 
সুশিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যুবা অজমীট সহরে বড় 
চাকরি করিতেন। সাহেবর্দিগের অনুরোধে তাহাকে 
উদয়পুরের ফৌজদ্ারের (পুলিশ ম্যাপ্সিষ্রেট ) পদ প্রদত্ত 
হুইয়াছিল। কয়েকমীস পরে তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া 
এখানকার লোকে মারিয়৷ ফেলে। সন্দেহযুক্ত মৃত্যুর জন্য 
বৃটিশ রেসিডেণ্টের আদেশে মৃতদেহের শবাস্তক পরীক্ষা 
€(6০5৫-010208217178007 ) পর্য্যন্ত হইয়াছিল, 
কিন্তু কেহই অপরাধী বলিয়া সন্দিঞ্ধ হয় নাই। মৃত 
বাবুর পরিবারকে মাপিক ত্রিশ টাকা পেন্সন দিবার জন্য 
মহারাজা! আদেশ করিয়াছেন।” ধশ্মানন্দ মহাঁভ'রতী 
মহাশয়ের প্রদত্ত এই সংবাদ আমর! ইতিপূর্বে “বঙ্গের 
বাহিয়ে বাঙ্গালী” গ্রস্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। দুই- 
তিন বৎসর হইল এলাহাবাদে অবসরপ্রাপ্ত কেরৌলীর 
ভূতপূর্বব মন্ত্রী রাওসাহেব ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের নিকট এই বিষয়ের উল্লেখ করিলে তিনি 
পঞ্চানন-বাবু ও তাহার পিত স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় সন্বদ্ধে তাহার দিনলিপি ও পুরাতন ম্মারক 
বহি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া! দেন। তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ আমরা প্রবাসীর পাঠকপাঠিকার গোচর করিলাম। 

সিপা হী-বিপ্রোহের পূর্বে স্বর্গা মাধবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্গদেশ হইতে প্রথম উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে আগমন করেন। 
পরে তিনি রাজপুতানায় নিমচের (909067) 181৭৪ 
58916 ) এজেন্ট স্‌ অফিসে কর্গ্রহণ করেন । তিনি রাজ- 
পুতানায় কেরৌলীর গোস্বামীগৃহে বিবাহ করিয়া 
শ্শুরালয়ে থাকিয়া নিমচের কর্পের জোগাড় করিয়া" 
ছিলেন। সিপাহী-বিক্রোছের সময় তিনি তথ! হইতে 
গলায়ন করিয়া কেরৌলী প্রত্যাবর্তন করেন । কেরৌলীর 


চা চা 


মহারাজ! মদনপাল তাহাকে অস্ত্র বন্ধগ্রহণ করিতে না 
দিয়! কেরৌলী স্কুলের হেডমাষ্টার করিয়া এবং ৫* বিঘা 
্রষ্ধোত্বর জমী দান করিয়া আপনার কাছেই রাখেন। 
কেরৌলীতেই মাধব-বাবুর দেহান্ত হয়। সে সময় 
কেরৌলীতে গোস্বামীদের এরূপ প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল 
যে মাধব-বাঁবু গোস্বামীদের ঘরে বিবাহ করায়, মোহস্তের 
ভগিনীপতি--এই সম্পর্কে, মহারাঁজাও তাহাক্ষে ভগিনী- 
পতির ন্যায় মান্ত করিতেন। অধিকতর কৌতুকের 
কথা এই থে শ্টালক ও ভগিনীপতির মধ্যে যেরূপ 
কৌতুকামোদ হওয়া স্বাভাবিক ততদূর পধ্যন্ত ইহাদের 
উভয়ের মধ্যে চলিত । মাধব-বাবুর পুত্র বাবু পঞ্চানন 
চট্টোপাধ্যায় পূর্বে রাজপুতানা রেল্ওয়ের মালওয়া 
এগ্জামিনার অফিসে কাধ্য করিতেন। এই অফিস 
পরে উঠিয়া অজমীঢ়ে গেলে তাহার নাম হয় 0166 
[2710697500৪ ।॥ রাজপুতানা-মালওয়া রেলওয়ে 
অফিসে তিনি প্রায় পনর বৎসর কাঁধ্য করিয়াছিলেন। 
যদিও তিনি অজনীঢ়ে থাকিতেন তথাপি পিতার বিবাহ- 
স্তরে কেরৌলীর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। 
তীহার প্রতি কেরৌলীর রাজপরিবারের অগাধ বিশ্ব'স 
ও শ্রদ্ধা ছিল। মহারাজা অর্জুনপালের বিধবা পত্বী 
১৮৮৭ খ্রীষ্টাবে* শ্রঞক্ষেজাদি দর্শন মানসে যা করিলে, 
তাহার সঙ্গে একজন ইংরেজী-জরানা লোকের আবশ্যক 
হওয়ায়। তিনি পঞ্চানন-বাঁবুকে সঙ্গে লইয়া যান। 
ইতিপূর্বে পঞ্চানন-বাবু মহারাজ মদনপালের পত্বীর 
সহিত তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। তিনি বিলক্ষণ বাকৃপটু 
ছিল্নে। “সভাচতুর” বলিয়। তাহার খ্যাতি ছিকু। 
তিনি রাজপুত সর্দারদিগের সহিত খুব মিশিতে 
পারিতেন। একসময় উদয়পুরের বর্তমান মহারাণার 
জ্যোষটভ্রাতা মহারাজ গজসিংহ অজমীঢ়ে আগমন করেন। 
তিনি পঞ্চানন-বাবুর আতিথেয়তায় ও বাক্পটুতায় 

* খে বৎসর পূর্ব অর্থাৎ ১৮৮৬ অব্য: রাও বাহান্ধুর ৮ তোল!” 


নাথ চট্টোপাধা'র মহাশয় আঁগমন করেন এবং ৬সাধব* 
বাবুর স্থলে কেরৌলীর হেডমাষ্টারি করিতে থাকেন, ও 


৪ সংখ্যা ]' 
এতদূর মোহিত হন, থে তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
মহারাপাকে বলিরা উদয়পুরের ম্যাজিষ্রেট করিয়া দেন,। 
তথায় প্রায় সাত বৎসর কর্ম করিবার পর তাহার 
পরলোক-প্রাপ্তি হয়। 

মহারাণ। পঞ্চানন-বাবুর বিদ্যাবুদ্ধি ও চবিব্রমাধুধ্যে 
এতনুর সন্ত হইয়াছিলেন থে তিনি তাহার বিধবা পত্রী 
ও নাবালক পুত্রের শিক্ষ। এবং পানার্থ ব্রিশ টাকা 
মাপহারা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। পঞ্চানন- 
বাবুর পুত্র, বাবু প্রভানচন্্র চট্টোপাধ্যায় বন প্রাপ্ত হইলে 
মহারাণা তাহাকে [২5514970যর উকীল--এই দায়িতব- 


০১৯, 


স$৬ 
২০ 
৫ 


৯: ত 


উল 





রাজপুতানায় বাঙ্গালীর স্মৃতি 


আপি পা পাস পাঁছি পন লাখ পাটি পরি লি পাঁছি পভ তন পা পাটি পা পরনস পুষ্টি পাজি পান্টি পা পরি পরি পাটি বাদি পন তাঁছ পি পিছ, পি পি পাটি পিসি পাস লাস পা্িোসটিি, পাস পচ এসি পি 


৫৭৩ 





পস্টিসি পাস 


পূর্ণ উচ্চপদ প্রদান করেন। পরে তাহার কাধ্যে সন্ত 
হইয়। তাহাকে আবুপর্বতে 8897 69 0০%৪770 
0576%1এর উকীল অর্থাৎ মহারাণার [২676567- 
(801৮৪ করিয়া দেন। 
পঞ্চানন-বাবুর জনহিতৈষণ। (00110 80171) যথেষ্ট 
ছিল। দেশহিতকর অনুষ্ঠানের প্রতি তাহার বিশেষ 
দৃষ্টি ছিল। তিনি অজমীঢ প্রবানে একসময় “[২৪]- 
নামে একখানি সাণ্তাহিক পত্র 
পরিচাঁপনা করিয়াছিপেন। কিন্তু সাধারণের উৎসাহের 
অভাবে বংসর-কপ পরে উক্ত পত্র বন্ধ হইয়! যাঁয়। 
শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 


[09621291151 





“এ আসে এ আসে এ এ এরে।” 
চিত্রকর ঞ ঢীনেশরজন দাণ মহাণয়ের বৌজম্যে। 





[ ২২শ ভাগ, ১৪.খ৩.. 








সত্যেন্দ্রনাথ দত 
বর্ধার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ববন্ধারে, নব নব সন্কটের পথে পথে, তাহাদের লাগি' 


বাজাইল বস্রডেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তাঃরে 
তোমার নবীন ছন্দে? আজিঙ্কার কাজরী গাথায় 
ঝুলনের দোল! লাগে ডালে ডালে পাতাম্ন পাতায়; 
বর্ষে বর্ষে এ দোলা দিত তাল তোমার বে বাণী 
বিছ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি' 
বিধবার বেশে কেন নিঃশবে লুটায় ধূলিপরে ? 
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে 
শেফাপির সাজি নিয়ে দেখ। দিবে তোমার অঙ্গনে ; 
প্রতি বর্ষে দিত সে ধে শুরুরাতে জ্যোতন্সার চন্দনে - 
ভালে তব বরণের টীকা; কবি, আঙ্গ হ'তে সে কি 
বারে বারে আপি' তব শূণ্তকক্ষে, তোমারে না৷ দেখি' 
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-পিঞ্চিত পুষ্পগুলি : 
নীরব-সঙ্গীত তব দ্বারে? 
. জানি তুমি প্রাণ খুলি' 

এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে । তাই তারে 
সাজায়েহ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে। 

' অন্তায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ 
কুটিল কুৎসিত ক্রুর, তার পরে তব অভিশাপ 
বধিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অজ্জুনের অগ্নিবাণ সম, 
তুমি সত্যবীর, তুমি স্থকঠোর, নির্মল, নির্মম, ' 
করুণ কোমল? তুমি বঙ্গ-ভারতীর তস্্রী-পরে 
একটি অপুর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে। 
সে তন্ত্র হয়েছে বাধা ; আজ হতে বাণীর উৎসবে 
তোমার আপন হ্থর কখনো ধ্বনিবে মন্্ররবে, 
কখনে মঞ্ুল গুপ্পরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে 
বর্ধা-বসস্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাল উৎলে; 
দেখা তুমি একে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র বেখায় 
আলিম্পন; কোকিলের কুহুরবে, শিষীর কেকায় 
দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত; কাননের পঞ্লবে কুহুমে 
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার । বঙ্গতৃমে 
ধে তরুণ যাত্রিদল রুদ্ধ্বার-রাত্রি অবসানে 
নিংশঙ্কে বাহির ঘবে নব জীবনের অভিযানে 


অন্ধকার নিশীখিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি” 
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয় 
বন্ধিতেজে পূর্ন করি'; অনাগত্ত যুগের সাথে? 
ছন্দে ছন্দে নানাম্থত্রে বেধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর, 
গ্রশ্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তক্গণ বন্ধু মোর, 
সত্যের পুজারি ! 


আজো! যারা জন্মে নাই তব দেশে, 
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে 
দেখার অতীত রূপে আপনারে ক্করে' গেলে দান 
দূরকালে। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায় 
অন্ক্ষণ, তারা ঘা হারাল তার সম্কান কোথায়, 
কোথায় সান্তনা ? বন্ধু-মিলনের দিনে বারম্বার 
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি কণেছে আমার 
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, দৌজন্যে, শ্রদ্ধায়, 
আনন্দের দানে ও গ্রহণে । মখা, আজ হ'তে, হায়, 
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উত্িবে মোর হিয়া 
তুমি আপ নাই বলে", অকম্মাৎ গহিয়া রহিয়া 
করুণ স্থৃতির ছানা স্নান করি" দিবে সভাতলে 
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রজলে। 


আজিকে একেল! বলি" শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে, 
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মৃখরিত ভাঙনের ধারে 
তোমারে শুধাই,-আজি বাধা £ক গো ঘুচিল চোখের, 
স্থন্দর কি ধর। দিল অনিন্দিত নদ্দন-লোকের 
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়-শৈল্ের তলে আজি 
নবনূর্যবন্দনায় কোথায় ভরিলে 'তব সাজি 
নর ছন্দে, নূতন আনন্দগানে? পে গানের স্থর 
ল/গিছে আমার কানে অশ্রন;ে মিলিত মধুর 


_ গ্রভাত-আলোকে আঙ্জি; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা, 


আছে তু নবতন আরম্তের মঙ্গল-বারত।) 
আছে তাহে্ঠভরবীতে বিদায়ের বিষ মুচ্ছ'না, 
আছে টভরবের স্থুরে মিলনের আসর অর্চনা। 


গজ] 


সত্যেজ-তপপণ : ৫৭৫" 


সি পরুপা্পান্তা আর নদী সিসিক পাপ পাপ পাস পাসিসিসসসি সি সিপাি পা ও পাটি তা পি পাঁছিকি ৯৯ পিপি ৯৩ ০ পা পি পিপি পপি পট পাস সা সি 


১ লি শি রশি 


থে থেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে পিস্ুপারে 
আবযাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে 
হয়েছে আমার চেনা; কতবার তারি সারি-গানে 
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে 
অজানা পথের ভাক, সুধ্যাস্তপারের স্ব্ণরেখ। 
ইজিত করেছে মোরে । পুন আজ তার সাথে দেখা 
মেঘে ভরা বৃষ্টঝর! দিনে । দেই মোরে দিল আনি, 
ঝরে*পড়া কদঘ্ধের কেশর-স্থগন্ধি পিপিখানি 
তব শেষ বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর 
নিজ হাতে কবে আমি, ওই খেম়াপরে করি? ভর, 
নাজানি সে কোন্‌ শান্ত শিউলি-ঝরার শুরুরাতে ; 
দক্ষিণের দোলা-লাগ! পাখী-জাগ! বনস্ত-প্রভাতে ; 
নব মল্লিকার কোন্‌ আমন্ত্রণ-দিনে; শ্রাবণের 
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায়; মুখরিত প্লাবনের 
অশান্ত নিশীথ রাজে। হেমন্তের দিনাস্ত বেলায় 
কুহেলি-গুঠনতলে ? 
ধরণীতে প্রাণের খেলায় 
ংসারের যাত্রাপথ এসেছি তোমার বহু আগে, 
স্থখে দুঃখে চলেছি আপন মনে ; তুমি নঙ্রাগে 


এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাশিখানি লয়ে হাতে, 

মুক্ত মনে দীপ্ত তেজে, ভারতীর.বরমাল্য,মাথে । 

আজ তুমি গেলে আগে? ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন 

তোম! হতে গেল খসি সর্ব আবরণ করি' লীন 

চিরন্তন হ'লে তুমি, মর্ত্য কবি, মুহূর্তের মাঝে । 

গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগভীর বাজে 

অনস্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীতধারায় 

ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সুধ্যে তারায় তারায়। 

সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কত দেখা হয়, 

পাব তবে সেথা তব কোন্‌ অপরূপ পরিচয় 

কোন্‌ ছন্দে, কোন্‌ রূপে? যেমনি অপূর্ব হোক নাকো, 

তবু আশ! করি ধেন মনের একটি কোণে রাখো 

ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে ছুখে স্থথে * 

বিজড়িত,-আশা করি, মধ্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে 

থে বিন িগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা, 

সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা, 

তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভার্থনা 

অমর্ত্যলোকের দ্বারে,-ব্যর্থ নাহি হোক এঁ ক্গামনা। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সত্যেক্্-তর্পণ 


আজি ন্ুধ্য মেঘে-ঢাকা, দিবস ঘনিমা-মাখা, অন্ধকার ঘিরেছে তুবন, 

এ স্গিদ্ধ বাদল-দিনে পুলক-পুরিত মনে কাব্য-হবৰি করিতে অঙ্কন; 

যত মেঘে ভিড় করে, যত বারি ঝরঝরে, তত তোমা মনে পড়ে আজ-_ 
মনে পড়ে সৌম্য মৃত্তি, আখি-যুগ দ্দিপ্ধ-কাস্তি, কল্পনার ওহে পক্ষিরাজ ! 
বরষারি মেঘ সম ছিলে শান্ত সৌম্য কম, তারি মত করেছ বর্ণ__ 
অজজ্র ভাবের ধারা-_কী শীতল জালাহরা, কী প্রশান্ত আনন্দ-ভাষণ ! 
এ বরষা গ্বাধিয়ার কেদে ময়ে আরবার কোথা তুমি ছুলা'ল-সম্ভান, 

এস পূর্ণ সত্য কবি, গাও গান আ্বাক ছবি কল্পনায় করিয্খু সন্ধান । 
সাহিত্য-সমাঁজ হতে যে কেহ কালের শোতে ভেসে গেছে লভিয়া! মরণ, 
'তাহারি কল্যাণ তরে ভষ্টরিঅদ্ধাভর স্বরে তুমি নিতি করেছ তর্পণ ; 

' আজি তৃষি হর্গলোরবেরুদ্ধ বুক তব শোকে, কে তোমারে করিবে অর্চন, 
কে তোমার স্গিগ্: গীতি উচ্ছল স্বদেশ-প্রীতি পিয়ে তোমা করিবে বঙ্গন 
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সমাজের অবিচার, শাসকের অত্যাচার মধ্্ধে তব তুলেছে ত্রন্দন-- 
তাই শত কবিতায় তীব্রতম বেদনায় সে কলুষ করেছ ছেদন । 
মনে পড়ে সেই দিন স্সেহলতা। স্সেহহীন হয়ে যবে বরিল মরণ -* 
তুমিই ব্যথিত বুকে নির্দয় লেখনী-মুখে ঢেলেছিলে তীব্র হুতাশন। 
আজে! কত গ্গেহলতা নির্ধ্যাতন-অবনতা কত বধূ করে আর্তনাদ, , 
তাদের হৃদয়-ক্ষত কাহারে কাদাবে তত, বেদনায় কে দিবে সংবাদ? 
ভণ্ডামি ও ক্ষুদ্র কথা তোমারে দিয়েছে ব্যথা, তীব্রতম দেছ প্রতিবাদ, 
স্যায়ের নির্ভীক বাণী তোমার শায়ক হানি কত ভণ্ডে দিলে অবসাদ । 
স্বদেশের অকল্যাণ যে করেছে ক্ষুত্র-গ্রাণ তুমি তারে শাসিয়৷ কঠোর 
কর্তব্য দেখায়ে দেছ, সত্য-পথ চিনায়েছ, হে তেজস্বী হে সত্য-বিভোর ! 
ডায়ারের অপকীস্ঠি পঞ্জাবে সে দস্থ্যবৃত্তি, তুমি তার দিলে পরিচয়__ 
ছাড় নাই খুনীটারে পলাইতে অহঙ্কারে, শিক্ষ! দিলে নিম্মম নিভয়। 

০ সি ০ নং 
মহাদ্রম বনস্পতি যে আজ সাহিত্য-পতি, পেলে তার ন্ষেহছায়া দান, 
সে রবি তুবন-জ্যোতি, তুমি ধেন নিশাপতি আহরিলে তারি আলো প্রাণ ;-- 
সে ন্সেহে অন্তর ভরি' নিজ শির উচ্চ করি' নিজ শক্তি করিলে প্রকাশ,_ 
অফুরন্ত সে কবিত্ব, অস্কুরস্ত মঙ্ষ্যত্ব, অফুরস্ত বিচিত্র বিকাশ ! 
বাজাইলে বেণুবীণা, জাগাইলে ক্ষু্ধমন হতাশ্বাস বাঙালী-সম্তা'ন, 
কোমলে গেয়েছ গান, বজ্র তুলেছ তান, হে কুস্থম-কুলীশ-পরাণ ! 
উজাড়ি আপন শক্তি ঢেলেছ সাহিত্য-ভক্তি, তবু.ত্তব মিটেনিক আশ, 
দেশ-দেশাস্তর ছুটে মধুপের মত লুটে আহরিলে মধু বারো মাস; 
ছন্দে তব চিত্ত নাচে, রেণু বীণ। বুহু বাজে, যাদুকর মোহে যেন মন__ 
কতু লঘু কভু গুরু কভু বাজে ছুরুদুরু মাদল মৃদঙ্ধ অগণন। 
অক্ষয় অক্ষয়কীর্চি, তারি তুমি শক্তি-পুঠ্ি, আজি তোমা করি হে বন্দন, 
চে বাংলার ভক্ত ছেলে, স্বর্গ হতে হন, মেলে ক্ষুদ্র পৃজা! কর হে গ্রহণ। 

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত 


সত্যেন্্র-প্রয়াণ 
কারা স্থরে ভর্ল বাতাস, আকাশ ঢালে নেত্র-সলিল, বাণী দেউল ভরুবে কে আর “চীনের ধূপের, সৌরভে, 
মৌন হল মুখর বীণার তান ;- কে বাজাবে “বেণু-বীণা'র তাঁর | 
কর্‌তে পৃত সবার শিরে ঢাল্বে কে আর “তীর্থ-সলিল'- কে চগ্গাৰে ভাষারে আর, নৃত্য-দোছুল ছন্দে গো-- 
কে শুনাবে 'কুহু-কেকার' গান ? .$ কে গাবে আর দেশ-বিদেশের কথা ,_. 
'ফুল-ফসলে'র পস্রা নিয়ে, আন্বে কে আন্ব গৌরবে, বীরের গাঁধ্ধ প্রাচীন খধির জানের; কুক্থম-গঞ্জে গে! 


দেশর লাগি “তীর্থরেপু' আর 3-- কে ঘুাবে হিয়ার মলিনতা 


ওর্ঘন্দংখ্যা] . . সত্যেক্্-্মরণে ৫৭৭ 


_ শি স্পস্পা পাপ পি ০২২ চে 


বাণাপাণি অঙ্গধানি সাজাবে কে নৃতন সাজে ;-- ভাসিয়ে মায়ে অশ্র-ধারে কোথায় গেল সে কোন্‌ পুরে, 
“হোম-শিখা” কোন্‌ জাল্‌বে সাধক বীর), পত্বীপ্রাণে বজ্জ কঠোর হানি+? 

'অত্র-আবীর” কে ছড়াবে আজকে বাণী কু্ধমাঝে_ মৃত্যু যদি নে যায় তাকে কেড়ে মোদের কাছ থেকে 
দেশের গর্বে করুবে উচ্চ শির! মরণের আজ ঘটবে পরাজয়; 


বাণী-দেউল পূরুৰে কে আর অতুল “মণি-মঞুযা"য়-_ 


কে গীখিবে “রঙ্গমন্্রী' আর) 
তুলির লিখন” হাতে নিয়ে কে ভরাবে স্থ্যমায় 
হিসস্তিকা'য় পূজার অর্ধ্যভার ! 


অমর সে যে মোদের কাছে--গেছে যে সে কীর্তি রেখে-- 
করেছে সে হৃদয় সবার জয় । 

নিভ্‌ল আজি একটা তারা; থামাল গান একটি পিকৃ-- 
হিয়া সবার উঠল ব্যথায় ভরে”; 


আজকে নে যে গেছে চলি' গেছে চলি' কোন্‌ হথদুরে-. শান্তি লভ, অমর কবি, মৃত্যু-_সে তার প্রাপ্য নিক্‌, 


সেণায় কি সে শুন্ছে মোদের বাণী , 


বঙ্গ আজি ভাস্ক্‌ নয়ন-লোরে । 
শী দেবীদাস মুখোপাধ্যায় 


সত্যেন্দ্র-্মরণে 


জীবন-নাট্য অকালে সাঙ্গ করি, 
আষাটের মেঘ-মুকুট মাথায় পরিঃ 
ললাটে আকিয়৷ জয়চন্দন-টাকা 
করিলে প্রয়াণ যেন গে। বন্ধিণেখ। ! 


মেঘলোকে যেথা নন্দনবনছায়ে 

স্চ্ছ সরসী আকুল দখিন। বায়ে, 

শ্বেত সরসিজ ফুটায়েছে মায়াছবি, 
সবুজ সায়রে উকি দ্যায় শিশতু-রবধি, 
মণাললুব মরালের.মত তুমি 

সেথা কি গে। গেলে ত্যজিদা মর্ত্যভমি ? 


ধুলিধূমে ভরা মহানগণীর প্রাণ 
নারিল কি দিতে তব পুজা-অবদ;ন ? 
চলে গেলে যেখ! চিরবসন্ত রাজে, 
শুুরের ধ্বনি নিয়ত বাতাসে বাজে? 


' ধমেঘদূত'-কবি হাতে নিয়ে মালাগাছি 
তোমারে বরিতে রয়েছে দাড়ায় আন্বি! 
স্থরধুনী তব তন্ম বুকেতে ধরি * 
জলধির শিরে দিল সে উজাড় করি” 
ফেনপুশ্পের অঞ্চলি ধরি' তুলে' 
জয়গাথা তব গাহিল কর্ণমূলে ! 


ঈাড়াইয়া এই কঠিন মর্ত্যভূমে 
দীনহীন এক বন্ধু তোমারে নমে ! 

" নাই তার হাতে নম্দনফুলহার, 
অশ্রুর মাল! দিতেছে সে উপহার ! 
সাস্বনা পাক অশান্ত তব হিয়া, 
মেলে যেন সেথ|মনের মহন প্রিয়।। 
স্থরপতি-সভ! উজ্জ্রপি' রহ কবি, 
নয়নে ফুট্রক অলোৌক-আলোক-ছবি ! 


১২ আধাঢ়, ১৩২৯ স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


পাস্মিি সিসি রা পিসিবি 


৫৭৮ 


সত্য 'তুষি, ইন্দ্র তুমি, রচতে সুরের ইঞ্জজাল, 
বেরা এই মিথ্যা ধর! আর কি ভাল লাগলো না, 
ফুল ফুটিয়ে কোথায় গেলে চক্রবালের অস্তরাল, 
মঞ্জরিত কল্প-পাদপ ফল ধরাতে থাকলো না। 


_ সবুজ পরী অলকণপুরী বন্ধ আজি করুলে দ্বার, 

থামলো অঝোর মুক্তা-ঝরা পাগ্লা-ঝোরার মুখ থেকে; 
কোন সে দারুণ জহ,মুনি গণ্ডষেতে ভরুলে তার 
সগ্ঘঝরা গঙ্গ।ধার! রুক্ষ ধরার বুক থেকে! 


নওকে বেলী,,নও চামেলী, সত্য তুমি গন্ধরান্জ, 
পীযূষভর! প্রাণটি গড়া ভালবাসার বিশ্বাসে, 

ভোম্রা তোমার নিত্য চারণ কাদ্‌ছে শোনো বন্ধু আজ, 
পারিজাতের জাত যে তুমি, শুকাও ধরার নিশ্বাসে। 


প্রবাসী-- শ্রাবিণ। ১৩২৯ 
কবি সতোক্্রনাথ 


' হেথায় তোমার শিরিন্‌ কাণদ কোথায় সখা কই তুমি, 





 [ ২২শ ভাগ) ১ম খণ্ড 


হায়রে মানস-াত্রী মরাল চায় না! ফিরে বন্ধুরে 


বিশ্ববাণীর নৃপুরধবনি বাজ্‌তো! তোমার হুরটিতে 

বর্ণে আলোয় গন্ধে নৃতন স্থর মিশাতে জান্তে গো 
তোমার বুকের সাত-মহলায় পরিমলের পুরটিতে 
দিল-দরদী তোমার দয়! দীনের লাগি কাদতে! গো'।* 


তুচ্ছ সে দীপ আলাদীনের, তোমার সখী আম্মানী 
আম্মানেতে গড়তো তুলে অমর-পুরী ভাজমহল, 
তাঙামেরে ছাড়্‌তো থে পথ স্থধ্য-তুরগ রাশ মানি” 
আন্তে। হুরী নিংড়ে আঙুর দূর সিরাজের আল্কহল। 
ফুলের কবি পালিয়ে গেলে 'আজকে ফলের মর্স্থমে 


এই ধরাকে তরুণ করে' করুণ কোমল সঙ্গীতে, 
হায় যুবরাজ কাদ্‌ছে যে আজ ভাইটি তোমার কর চুমে, 


পাহাড় কেটে আনূলে নদী প্রেমিক ফর্হাদ ভাই তুমি, সাত্বনা দাও শান্তিকামী মুক্ত আ্বাখির ইঙ্গিতে । 
পান না| করি, স্িপ্ধ বারি করুলে পয়াণ কোন দরে, শ্রী কুমুবরগ্জন মল্লিক 
সত্যেক্্রনাথ দত্ত 
১ ২ 
যে চোখে আসে ন। জল, সে আখি পাষাণ মৃত্যু আসি দেহ হতে মুক্তি দেয় যারে 
আজি সিক্ত অশ্রধারে, চাহি চারি ভিতে *. . জানি না সে নব দেহে নৃতন জীবনে 
ভাবি যবে, আর কত পাব না দেখিতে নব জন্ম লভে কি না। এ মর ভুবনে 
সেই শাস্ত স্থগম্ভীর মূরতি মহান্‌। জানি এক মৃত্যু্লয় অমর আত্মারে 
বাংলার কৰি তুমি, মন্মবাণী তার প্রাণ হতে ্রাণান্তরে নিত্য বে বিলায় 
কি অমৃতছদ্গহরে বাধিয়া গাথিয়া আপনারে প্রতি কর্ম চিন্ত। আচরণে । 
বিরচিতে ইন্ত্রজাল, সে মধু বস্কার সেই মৃত্যু বজরিনী অমবত-ধারায় 
নিত্য নব নব তানে আর গুধরিয়া ঢেলেছিলে কলম্বনে প্রাণের প্লাবনে, 
উঠিবে না এ শ্মশানে । বিহজের দল তাই আজি ঘরে ঘরে কত নরনাগী 
গাবে কুঞ্জে সেই স্বরে, কুহ্থমের রাশি বক্ষে বক্ষে ধরে তব প্রাণরসধার! 
ফুটাবে সে বরণগন্ধ, সেই শ্ামাঞ্ল, ভেেছে সে পূর্ণ ঘট যার পুপ্যবারি 
প্রসারিবে দিগঙ্গনা, শুধু সেই বাঁশি অভিষিক্ত করেছিল উর সাহারা) 
যার থরে বয়ে যেত বাংলার প্রাণ, , সঁলি উড়ে গেছে রাখি মধুচক্রে তার 
সে ৰাশরী চিতানলে ভত্ম-অবসান। কাঁধরস-গিয়াসীর অসৃত-ভা'তার। 


৪র্থ সংখ্যা | 


সপাস্পসিপাস্িসিপ সি পি সাত সিসির ২ পাটি ৯ত ০ ৯ ৯ এপ ০০০ 


সত্যেন্নাথের কথ। 


৯০৭ ০৯ সতী সত সিপিন্পিস্পি সি উপ সি্পী সি সিল সি উপ সস ৯ 
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সত্যেক্্নাথের কথা - 


সমাপ্তি নাই কিসের? দুঃখের না শোকের? অথবা 
দুয়ের? 
ছুঃখ মানুষ সহিতে পারে-__ছুঃখ যে নিন্যনৈমিত্তিক। 
শোক অসহ-মর্মস্তদ যাঁতনায় অস্থিপঞ্গর ভাঙ্গিয় চুরমার 
করিয়। দেয়। ৃঁ 
শুধু তাহাই নয়। দুঃখের পর স্থখ- বৃষ্টির পর রৌদ্র, 
' আশায় মান্থুষ বুক বাধে । কিন্তু শোক?-_সর্ধগ্রাসী, 
সর্বববিধ্বংমী, জীবনব্যাপী--সে বে পাগল করিয়! ছাড়ে। 
মাননপটে জাজ্জপ্যমান যাহা, মুছিবে তাহ। কেমন 
করিয়।? মনের ভার লাঘব করিতে চাও,_্কাদে। 
বঙ্গের নরনারী, বাঙ্গালার তরুলতা, পন্ম অপরাজিতা, 
সেই সঙ্গে সর মিলাইযা দাও তোমরাও হে দোয়েল 
স্টামাফিওা। তোমর! ধে তার প্রাণের প্রাণ_তোম।দের 
সেই সত্যেন্্নাথের | 
না, নাই, সত্যেন্্রনাথ সত্যঈ নাই ! আযাট়ের পহিল! 
বাদলে সেই মহাপ্রাণ অমরধামে যাত্র! করিয়াছে । গত 
১০ই আয, শশিবার, রাত্রি আড়াইটায় তাহার শেষ 
নিশ্বাস ধরিত্রীর বাতাস স্পর্শ করিয়াছে 
শৈশবে 
আজ মনে পড়ে চল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা । ১২৮৮ 
সালের ২৯এ মাঘ, শনিবার, অমনই বাদল বরজনীতে 
ঘ্বিপ্রহর রাত্রে শীর্ণ শিশু প্রথম বিস্ময়ের চাহনি চাহিল | কে 
জানিত নিম্তা গ্রামে মাতুলালয়ের স্থতিকাগারে দেশমান্য 
খধি-কবির আবির্ভাব হইল। 
তাহার পর উপধু্পরি কয়দিন কেবল ঝড়। সকলেই 
তাই নাম রাখিল__“ঝড়ি”। নামে ঝাড়ি” কিন্তু প্ররাতি 
কি শাস্ত সংযত! শিশু আপন মনে হাসিত খেলি, 
কাদিতে যেন জানিত না। ভর্রস্বাস্থ্য, নিত্য পীড়া সারা- 
জীবন কুগ্রহের মত তাহাকে বেড়িয়া ছিল। শারীরিক 
যন্ত্রণার বাহ পরিচয় কিন্ত কেহ কোনদিন পায় নাই 
সহিষ্ণুতা এমনই অদ্বাধারণ। 
সনহার্র পিতা পৃজ্যপাদ ৬ রজনীনা /রাশি রাশি 
মেওয়া ও সুপক ফল নিত্য আনিতেন |; পুত্র দশজনকে 
৭৩$--7১৪ 


বিলাইয়া কি আনন্দই না অন্গভব কুরিত ॥ রসনার 
তৃপ্তিদানে মুক্তহপ্ত শিশু কে জানিত যৌবনে কবিত্বের 
বিচিত্র রস হৃষ্টি করিয়। সমগ্র বাঙ্গালাকে মাতাল করিয়! 
তুলিবে। 
বাল্যে 

গল্প শুনিতে বালকের আনন্দের অবধি ছিল না। 
অশীতিবর্মবয্ক! ঠাকুরমাতা কাহিনী ও ছড়া বলিতে 
বলিতে মাতোয়ারা হইয়! উঠিতেন, বালক৪ তন্ময় হইয়! 
যাইত। পরধিন সকণ কাহিনী সকল ছড়া যথাযথ 
আবৃত্তি করিত। স্থৃতিশন্তি এমনই তীক্ষ। 

খেলার প্রতি বিভৃষ্ণা বালকের একটা বিশেষত্ব ছিল। 
ধশ্মবীপগণের প্রতি অঙ্রাগ কিছু পূর্ণ প্রকট । ক্রুব, 
প্রহনাদ সানা “বল্‌ মাধাই মধুর স্বরে” কি আন্তরিকতার 
সহিতই গহিত। নে শুনিত মুগ্ধ হইয়া যাইত, পুনঃ পুনঃ 
শুনিতে চাহিত । 

কবিতা শুনিতে, ছবি দেখিতে বালকের কি বিপুল 
আগ্রহ! আস্মীয় শ্রী পৃচঞ্জ ও প্রকাশচ্দ্র ঘোষ মস্জীদ্‌- 
বাড়ী স্ীটের বাটীতে খাকিগা তখন পঠাশুনার সঙ্গে- 
সঙ্গে সাহিত্যচচ্চাও করিতেন। বাকের অনুরোধে 
প্রকাশচর্ধকে শিত্যই হয় একট। নৃতন ক্ষুদ্ধ কবিতা 
পিখিয়া, নয় একখানা ছবি আকিয়া দিতে হইত । 
নিজস্ব সম্পত্তি ভাবিগা বালক তাহা লইয়। গৃহপ্রাঙ্গণ 
আনন্দ*্মুখরিত করিয়া তুলিত। পৃর্নচন্্র বালক সত্যেম্দ্রের 
গ্রথম শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। বালক একমামে প্রথম 
ভাগ শেষ করে। 

পঠদ্দশায় পাঠে অগুর।গ পূর্ণ মাত্রায় ছিপ, কিন্ধ পাঠ্য- 
পুস্তকে নয়। অমনোখোগের জন্য মন্দ ভত্সনার দু-একবার 
প্রয়োজন হয়। হস্তাক্ষর সম্বন্ধে তাই। মার কাছে 
গোপনে অন্থযোগ করিতে শুনিয়াছি_-“মাম। বকিয়াছেন 
লেখ! বেশীকরিয়৷ লিখি ন। বলিয়।। কিন্তু আমি ত 
কেরানী হইব না।” 

প্রবন্ধ-লেখক তখন স"বাদপত্র সম্পাদনে ব্যন্ত। 
ইংরেজী বাঙ্গালা সুখবাদপর্রে গৃহ পরিপূর্ণ, লেখক সর্বদাই 


ল ৬৩ তি সির সি সি আপা সির সির সা সি সিটি সত সি সপ স্পট 


নি ১৩২৯ 


পাস্পিপাস্সিস্াস্পিপিসপাসিসসিসিপিস 
সপ পনি অসি স্পিস্লস্পা পানি সপ সপাস্টিপা সিপান্পিপ সপাস্টিপাসি প সিনা ৯৯৩ সত সিপাসিতি সি ৩৯৩৯৩ ৯৩৯ 


সম্পাদকীয় মন্তব্যরচনায় বা প্রুফ সংশোধনে ব্যাপূত। 
তের বৎসরের বলিক সতৃষ্ণ নয়নে তাহাই দেখিত, 
অনাক্ষাতে কিছু কিছু প্রুফ সংশোধন করিত, ছু'একটি 
শব যোগাতার সহিত পরিবর্তন করিয়া রাখিত। 
প্রত্যহ পড়। লইবার সময় কিন্তু দেখিয়া বিশ্মিত হইতাম 
যাহা একবার বলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা কঠস্থ 
হইয়াছে। 

এই সময় বাযুপরিবর্জনের জন্য সত্যেন্ত্রের পিতা পুত্রকে 
লইয়। মধুপুরে যান। যাত্রার ছুই দিন পূর্বে বালক 
ছাপাখান। হইতে নিজনামের অক্ষর কয়টা আনিয়া বাটাতেই 
কালী দিয় নিজ নাম ছাপিয়াছিল সমুদায় পুস্তকে, ছবিতে, 
দেওয়ালে। পরদিন সনির্বান্ধ অনুরোধ তাহার নামট! 
সংবাদপত্রে ছাপিয়া দিতে হইবে । যখন উত্তর পাইল 
যে মধুপুর হইতে একট! সংবাদ লিখিয়। পাঠাইলেই নাম 
ছাপ। হইবে, তখন উল্লাসের আর সীম। রহিল ন|। 
মধুপুর হইতে দিন কয়েক পরেই বালক সত্যেন্্র একটি 
সংবাদ লিখিয়! পাঠায় । লিখন-ভঙ্গী অতি স্থন্বর হইয়াছিল। 
সেই প্রথম রচন1 প্রেরকের নাম সহ যথারীতি সাপ্তাহিক 
“হিতৈষী” পত্রে গ্রকাশিত হয়। 

ইহার এক বৎসর পরে কবি শেলির ১1:11]: সঙ্গদ্ধে 
আমার কোন বন্ধুর সহিত আলোচন। হইতেছিল। 
হেমচন্দ্রের অশ্ুবাদের কথা উঠ্ভিল। অগ্গবাদে যে মূলের 
সৌন্দধ্য সর্বত্র সংরক্ষিত হয় নাই ইহাই সাব্যস্ত হইল। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র বালক সত্যেন্্ বলিয়া উঠিপ, আমি 
এ কবিতা অনুবাদ করিব। বালকের আগ্রহাতিশধ্য 
দেখিয়া কৌতুহল জন্মিল। কবিতা ব্যাখ্যা করিয়া 
দেওয়। হইল। পরদিন হ্থন্দর অন্ধবাদ পাঠে চমত্কুত 
হইলাম । সন্তষ্ট হইয়। 0. ৬. 11010595এর [019 
014 7127. [2081)5” কবিত। অনুবাদ করিতে দেওয়! 
হুইল। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য যথাযথ সংরক্ষিত 
হইয়াছিল, পড়িয়া মনে হইল যেন সম্পূর্ণ মৌলিক 
কবিতা । দুইটি কবিতাই পরে সাময়িক পত্রে প্রকাশ 
করা হয়। তাহার পর প্রতি মাসেই কিছু কিছু উৎকষ্ট 
কবিতার অনুবাদ চলিতে লাগিল, দু'এক স্থানে সংশে।ধনের 
প্রয়োজন হইত মাত্র। 


[ ২২শ ভাগ, ১ম [খগড 


প৯ ৯ সিপাসিত৯ত 


যৌবনারস্ে 

১৮৯৯ খুষ্টা্ধে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই 
সত্যেন্্রনাথ স্কটিশ চার্চেস কলেজে ভথ্তি হয়। এই সময়ে 
আমি ছোট গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হই। পরলোকগত বন্ধু 
স্থরেশচন্ত্র 'সমাজণতির “সাজি” ও আমার “যুথিক1” 
একই মাসে প্রকাশিত হয়। তখন ছোটগল্পের বহি 
বাঙ্গালা সাহিত্যে ছিল না বলিলেই চলে। একদিন 
দেখি, রোগ সংক্রামক হইয়াছে, সত্যেন্্রনাথ অঙ্কের 
থাতায় একটা ছোট গল্প ফাদিয়াছে। ইহা কলেজের 
পাঠের বিশেষ অন্তরায় হইবে ভাবিয়া অসন্তোষ প্রকাশ 
করি। সেই অবধি সতোন্দ্র গল্পরচনার চেষ্ট। বোধ হয় আর 
তত করে নাই । ইউরোপীয় নানা ভাষা হইতে অনূর্দিত 
বিখ্যাত গ্রস্থক(রগণের গল্পমাহিত্য পাঠে তখন আমার নেশ। 
হিল। আমার অজ্ঞাতসারে সত্যেন্্রনাথও সেগুলি সযত্বে 
পড়ি । কথা-প্রপঙ্গে একদিন তাহার বিশি্ পরি5য় 
পাইয়! পুলকিত হঈলাম। তদবধি নিত্যই অনেক রাত্রি 
পধ্যন্ত দুইজনে সাহিত্যালোচনা হইত । সতের বৎসরের 
বালকের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা মনে হইলে অনেক সময় 
হাসি পাইজ, কিন্ত সত্যেন্্রনাথ এমন নুস্ত্র বিশ্লেষণ- 
শক্তির পরিচয় দিত, ফরাসী, রুষীয় প্রভৃতি নানা 
গ্রন্থ এত যোগ্যতার সহিত তুলনার সমালোচনা করিত 
ঘে বিশ্বয়-বিমুগ্ধ হইতে হইত। 

, অঙ্কশাস্থ্ে সত্যেন্রনাথ বীতস্পৃহ ছিল। ইংরেজী 
সাহিত্য-প্রত্যহ নিজে পড়াইতাম। অঙন্কপুস্তকের প্রতি 
মনোধোগ দিতেছে কি না৷ একদিন পরীক্ষা করিতে গিয়া! 
দেখি যে তাহা সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিতেছে। 

বিরক্ত হইয়াছি বুঝিয়া সত্যেন্্র বলিল, “উহা! অনর্থক 
পণ্শরম মাত্র, ভালও লাগে না, বুঝিতেও পারি ন11” 
তাহার পর স্থযোগ্য শিক্ষক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তারকনাথ 
সরকাবের প্রতি অঙ্ক ও পদার্থবিদ্য/ শিক্ষার ভার 
সমর্পিত হয়। তাহারই যত্বে ছাত্র এফ-এ পরীক্ষায় উতীর্ণ 
হয় এবং পদার্থবিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎ্পত্তি লাভ করে। 
ইহারই ফলে “সবিতা” কবিতা । এই কবিতা অতঃপর 

হোমশিখার প্রারভে সংযোজিত হয়। . 

সত্যে্্নাঙ্খর বন্ধু ( উকীল) শ্রীশ্বৌরীন্্রনাথ মিত্রের 


প৯ ৩৯৮ সত সপ ২ত 


৪ধ সংখ্যা ] 


পাস্টিপিসট 


ব্যয়ে গোপনে “সবিতা” গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। কয়েকমাস 
পরে উহা! সত্যেন্দ্রের পিতার ও আমার গোচরে আসে। 
পাঠাস্তে আনন্দিত হইলেও উভয়কেই বাহৃতঃ অসন্তোষ 
প্রকার্শ করিতে হয়। আশঙ্কা, পাছে উৎসাহিত হইয়া 
সন্য্যেন্্র কলেজের পাঠ সম্পূর্ণ অবহেল৷ করে| 

এফ-এ পরীক্ষার পর সত্যেন্জের পিতাঁর একান্ত ইচ্ছ! 
হইল পুত্র ডাক্তারি পড়ে । এজন্ভ সকল ব্যবস্থাই হইল, 
মেডিকাল কলেজে আবেদনপত্রও প্রেরিত হইল। 
সত্যেন্ত্রনাথ প্রথমত্তঃ তাহাতে সম্মত হইয়া পরে বিরক্তি 
প্রকাশ করিল। তাহার মনোবৃত্তি কোন্‌ দিকে রজনী- 
নাথকে তাহা বুঝাইলাম। তিনি নিজে হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসায়, বুৎপন্ন ছিলেন, পুত্রের ডাক্তারি পড়! হইবার 
নয় বুঝিয়া মর্দাহত হইলেন। অবশেষে বি-এ পড়াই 
সাব্যস্ত হইল। 

তৃতীয়- বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় সত্যেন্দ্রের 
বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু হায়! রজনীনাথকে পুত্রের 
উদ্ধাহক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইল না। পিতা মনস্থী 
অক্ষয়কুমার দত্তের “প্রাচীন হিন্দুদিগের স্বমুদ্রযাত্রা” পুপ্তক 
প্রিবদ্ধিত আকারে লিখিয়া ৪৫ বৎসর মাত্র বয়সে 
রজনীনাথ লোকলীল! সম্বরণ করিলেন । 

বৎ্সরাস্তে সত্েন্্রনাথের বিবাহ হইল। বিবাহের 
মাস কয়েক পরেই বি-এ পরীক্ষায় সত্যেন্ত্র অনুত্তীর্ণ হইল । 
তাহার কারণ মনোবিজ্ঞানের চর্বিতচর্বণ তাহার আদৌ 
ভাল লাগিত না | পুনর্বার বি-এ পরীক্ষা দিতেও সে 
অসম্মত হইল। * গীড়াপীড়ি করায় আমাকে বলিল, 
“আপনার 5%0১07৮ 11707 ব্যবসায়ে যোগদান করিব । 
তাহাতে দেশের এবং দখেরও কাজ হইবে ।” 

যৌবনে 

সত্তর গ্রতিশ্রুতি রক্ষাও করিল। কিন্তু অল্প দিন 
পরেই সে কাধ্যে বিরত হইল। শিরঃগীড়াই তাহার 
প্রধান কারণ। তাহার পর বহুবার এ কার্থ্যে ইচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছে, কিন্তু কার্ধ্যতঃ কর্ক্ষেত্রে আর অবতীর্ণ হইতে 
পারে নাই। গত বৎসরেও বায়ু পরিবর্তনের জন্য ৫জীমপুরে 
যাইখাঁর, পৃর্ব্বে বলিয়াছিল, শুনিলাম, বোগ্াই সরে 
সাহেবদের আধিপত্ী নাই, তাহার কারণ সেখানকার 








রং 








সত্যেন্্রনাথের কথা . 





৫৮5১ 
অধিবাসীরা বড় ব্যবপায়ী। আধাদেরঙও একটা আদর্শ 
খাড়া করিয়া দেওয়া আবশ্তক। ফিরিয়া আসিষা 


আফিসের কার্যে যোগ দিব ভাবিতেছি।” ফিরিয়া 
আসার পর আর 'এই উৎসাহ ছিল না। কথা-প্রসঙ্গে 
বলিল--“ব্যবসাম ত অর্থোপাজ্জনের জন্য, অর্থে আমার 
এমন কি প্রয়োজন !” 
আফিস ত্যাগের পর সত্যেন্্রনাথ প্রবল উৎসাহে 
সাহিত্যচঙ্চায় মনোনিবেশ করে। নৃতন নূতন প্রস্থ ক্রয় 
করিয়া সত্যেন্ত্র পিতাম্ভের লাইব্রেরী সমৃদ্ধ করিতে থাকে 
এবং সর্বদাই অধ্যয়নে মগ্র থাকিত। ইহার পর স্বদেশী 
আন্দোলনের নৃতন যুগে সে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়। 
“সন্ধিক্ষণ” কবিতা লিখিয়া আমাকে দেখিতে দেয়। 
সামান্ত পরিবজ্জন ও পরিবর্তনের পর উহা মুদ্রিত, ও বহু 
সভায় বিনামূল্যে বিতরিত হয়। “সন্ধিক্ষণ” কোন 
পরবর্তী গ্রস্থের অন্তভত হয় নাই। একটি স্থান উদ্ধৃত 
হইল__ 
“বৎসরান্তে ভাদ্রশেষে শুধু একবার 
কুল প্রাবি” আসে যে জোয়াব, 
তাহার তুলনা নাই, সমস্ত বংসরে 
সে জোয়ার আসে একবার ! 
সে জোয়ার এসেছে রে 
আমাদের থরে ঘরে, 
*.. এসেছে রে নৃতন জীবন ! 
বাঙ্গালী পেয়েছে আজ সামর্থ্য নৃতন ।” 
ইহার পর সত্যেন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন রীতিমত 


আর্ত হয়। “বেধু ও বাঁণা” “হোমশিখা” “তীর্থসলিল” 


“তীর্থরেণু" “ফুলের ফল” “জন্মছুঃখী” “কুহু ও কেকা” 
“তুলির লিখন” দম্ণিম্ুযা” “অভ্র আবীর" “হসস্তিকা” 
“রঙ্গমন্লী” “চীনের ধুপ” পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়। 
জীবনের এই অংখু তাহার বন্ধুগণের সম্যক পরিচিত। 
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যাট্, 
দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সুহদঘর্গ সে সম্বন্ধে 
সবিশেষ আলোচনা করিবেন আশা করি । 

টি - প্রকৃতি ্ র্‌ 

সঙোন্ছের প্রকৃতি কোমল মধর ও পঠবর দিস) 


৫৮২ 


,পোস্পীসটিপাস্লিপাসটিিসি পীস্টি পাটি সি পাটি? 





অর্থে আসক্তি নাই, বেশভূষার পারিপাট্য নাই, আহার 
বিহার আমোদ আহ্লাদের প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই, 
নিল্লোভ, নিরহঙ্কার, জিতেক্দিয়। পৃতচরিত্র, সত্যেন্্রনাথের 
তুলনা মিলা ভার। বালকস্থলত সরলতা তাহার ভূষণ; 
" অতি বৃদ্ধ প্রাজ্ঞ হইতে বিদ্যালয়ের স্বব্লবয়স্ক ছাত্র পর্যন্ত 
সকলেই তাহাকে সমবয়স্ক বৃন্ধু জ্ঞান করিত। 

পুস্তকপাঠ ও কবিতা রচনা সত্েন্ত্রের জীবনের কেন্দ্র 
ছিল । রচনার জন্ত চেষ্টা বা কষ্টকল্পনা আদৌ ছিল না। 
বাপ্দেবী স্বয়ং আবিভূর্তী হইস্া যাহা লিখাইতেন মন্মুগ্ধের 
ম্তায় যেন তাহাই লিখিত । অর্থাগম হয় এমন কোন 
্রন্থ--বিগ্ালয়পাঠ্য পুস্তক বা! শিশুরঞ্জন কবিতাপুত্তক-__ 
লিখিবার জু কতবার পরামর্শ দিয়াছি, কোন ফল 
হয় নাই । বৈষয়িক ব্য।পার যাহা কিছু তাহাতেই তাহার 
বিষম বিরক্তি ছিল। সংসারের কোলাহল ও সাংসারি- 
. কতা হইতে সর্বদাই সে দূরে থাকিতে চাহিত 

সত্যেন্দ্রনাথ স্বল্লভাধী এবং অপরের অন্ধ গ্রহ প্রার্থনার 
গ্রতি খড়াহব্ড ছিল। অধিক লোকের সহিত মিশিতেও 
সেচাহিত না। বাঙ্যবন্ধুর মধ্যে বোলপুর বিগ্ভালয়ের 
ভূতপূর্বব শিক্ষক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত আজীবন 
সৌহাদ্দি দেখিতে পাই.। 

স্বদেশপ্রেম 

গ্বদেশপ্রেমে কবি উদ্ুদ্ধ ছিল--“সন্ধিক্ষণে” তাহার 
উন্মেষ, পরবর্তী রচনায় পূর্ণ বিকাশ । মেকির প্রতি, 
নকলের প্রতি, দোকানদ।রি বেনিয়াগিরির প্রতি, তাহার 
বিজাতীয় স্বণা ছিল। মহাত্ম। গান্ধীর প্রতি সে বিশিষ্টরূপে 
আকৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে এত 
শ্রদ্ধা আর কাহারও উপর তাহার ছিল ন1। 

থদ্দর প্রচলনের পর হইর্তে আত্তীয়-স্বজনকে সে 
জানাইয়াছিল যে, খদ্দর ভিন্ন অন্য কোন বজ্র কেহ যেন 
তাহাকে উপহার না দেন। নিজেও ৫ সকলকেই খদ্দর 
দিত। 

সমাজ-সংস্কার 

আজীবন প্রকৃতপক্ষে সংসারের বা সমাজের বাহিরে 
থাকিলেও সত্যেন্্ সামাঞ্জিক কুপ্রথা নিবারণের যত্ত করিতে 
ক্রটী করে নাই। ব্রাঙ্ষণের আধিপত্য ও অত্যাচার, 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১মু খণ্ড 


পাপ পাস সিসি, 


অস্পৃশ্য জাতির প্রতি স্ববণা প্রভৃতির বিরুদ্ধে লেখনী 
চালনা করিতে সর্বদাই সে বদ্ধপরিকর ছিল। 
কায়স্থ জাতির মধ্যে চারি সম্প্রদায়ের মিলনের মহায়তা 
করিয়াছিল। ই 





দ্ানশীলতা ৪ 
সত্যেন্রনাথের দান অতি সংগোপনে, লোকচক্ষুর 
অন্তরালে হইত । বহু দুঃস্থ ছাত্রকে বিদ্যালয়ের মাহিনা ও. 
পাঠ্য পুস্তক প্রতি মাসে যোগাইত, গাছে কেহ জানিতে 
পারে এজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিত। দরিদ্র, 
আতুর দেখিলে ভাহার প্রাণ কাদিয়া উঠিত, যাহ! নিকটে 
থাঁকিত তাহাই দির ফেলিত। কয় বৎসর পূর্বের কথা, 
তখন সত্যেন্্ দুইশত টাকা মূল্যের একখানি নূতন শাল 
ব্যবহার করিতেছিল; সপ্তাহকাল তাহা আর দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া সত্যেন্দ্রের জননী তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করেন-_ সেখান! কি হইল। অত্যন্ত পীড়াপীড়ি 
করায় সত্যেন্্র বলিল-_“সেদিন এক বুড়ী কলেজ স্কোয়ারের 
মোড়ে শীতে খুব কাপিতেছে দেখিলাম । জিজ্ঞাসা করায় 
বলিল, কাষ্ষেল ঠানপাতাল হইতে তাড়াইয়৷ দিয়াছে। 
05 তাহা দিয়াছি।” 
মাতৃভক্তি 
মাতৃভক্তি মত্যেন্্নাথের অদাধারণ ছিল। সাংসারিক 
কোন কিছুরই প্রতি আসক্তি ছিল না, মাতৃভক্তি 
কিন্তু হ্বায়ে ওতঃপ্রোত। কয়েক বৎসর পূর্বে কবি 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাত যাত্রার সময় 
সত্যেন্্রনাথকে সঙ্গে লইয়৷ যাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 
করেন। জননীর পরেই ধাহার প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা তাহার 
সঙ্গলাভ এবং তাহার সহিত পৃথিবী ভ্রমণের আশায় 
সত্যেন্্রনাথ আনন্দোৎফুল্ল হইয়া! উঠে। বিধবা জননী 
অন্ধের ঘ্টিমবরূপ পুত্রকে দূরদেশে পাঠাইতে আতঙ্কিত 
হইলেন। পাছে মার প্রাণে ব্যথা বাজে এই আশঙ্কায় 
সত্য্্রনাথ বিলাত যাত্রার বাসন! পরিত্যাগ করিল। 
হায়! , সেই জননীকে বৃদ্ধবয়সে একা ফেলিয়া আজ সে 
কোন্‌ দুরের যাত্রী ! 
ষচ্ধ্য 
বিবাহিত হইলেও সতোন্দ্রনাৎ আজীবন ক্রদ্মচধ্য 


৪র্থ সংখ্যা | 


পাপ 








অবলশ্বন করিয়া গিয়ছে। এমন ত্যাগ, এমন সংযম, ধীর 
স্থির প্রশান্তভাব যোগিজনেও দুলভ। ভীম্মের মৃত তাহার 


গ্রতিজা, ভীম্মের মতই চরিত্র-বল,_অচল অটল। 
যাও সত্যেন্দ্রনাথ যাও, অমর লোকে সোনার সিংহা- 
সন আলো! করিয়া! বস। জ্ঞানাম্শীলনে ও কবিতারচনায় 


সত্যেন্্র-পরিচয় 





৫৮৩ 


পিপিপি, 


থে পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছ সেই 'পুণ্যফলে শ্রেষ্ঠ 
আসন অপ্বকার করিয়া থাক। আমরা সে লোকে 
নেদিন পৌছিব, নিকটে যাইবার অধিকারী না হই, দূর 
হইতে দেখিয়াও ধন্য হইব । 





রী কালীচরণ চিত্র 


সত্যেক্র-পরিচয় 


কবি সত্যেন্জনাথ দত্তকে মানুষ হিসাবেও ঘনিষ্ঠভাবে 
জান্বার আমার স্থযোগ হয়েছিল তার বন্ধত্ব-লাভের 
সৌভাগ্যে । এক মাঘোৎসবের বিকালে আদি ব্রাঙ্মমমাজের 
উৎসবে জোড়াসাকোর ঠাকুর-বাড়ীতে ধেতে যেতে পথে 
সত্যেন্ত্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় করে” দেন কৰি 
যতীন্ত্রমোহন বাগচী । দে বোধ হয় ইংরেজী ১৯০৩ সালে 
বা তারও কিছু আগে। তার পর বহুকাল আর তার 
সঙ্গে দেখা হয়নি--আমি কল্কাতা-ছাড়া হয়ে নানা দেশে 
ঘুরছিলাম। ১৯০৮ সালে আমি এলাহাবাদের ইগ্ডিয়ান 
প্রেসের তরফ থেকে কল্কাতায় এসে ইগ্ডয়ান পাব্লিশিং 
হাউস নামক বইএর দোকান খুলি । কল্কাতায় এসে এক- 
দিন মিউজিয়াম দেখে ফির্ছি, সি'ড়ির বাক ঘুরে নামতেই 
দেখ্লাম সত্যোন্্র উপরে উঠ্‌্ছেন। নমগ্কার ও কুশল- 
প্রশ্নের পর সত্যেন্্র আমার বাসার ঠিকানা জেনে নিলেন । 
একদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় সত্যেন্রনাথ' এক- 
তাড়া প্রুফ হাতে করে' আমাদের পাব্লিশিং হাউনের 
বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন_আমি তখন ঘুমোবার 
জোগাড় কর্‌্ছি। ভদ্রতার খাতিরে উঠে বস্তে 
হল, কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হয়ে। তার পর যখন 
সত্যেন্দ্রনাথ তার প্রুফের গুটানে। কাগজ মেল্‌তে মেল্তে 
কিছু কবিতা পড়ে শোনাবার প্রস্তাব করলেন, তখন 
ভাবলীম--সার্‌ূলে এবার! অসহ্য কবিতার উপদ্রব 
শিষ্ট হুয়ে সইতে হবে! তার আগে সত্যেন্্রনাথের 
কোনো কবিতা *পড়িনি। দে ১৩১৫ সালের, গোড়ার 
দিকের কথা--তখম সত্যেন্নাথের তৃতীয় পুস্তক 'তীর্থ- 


সলিল্ল' ছাপা হচ্ছ । দু-একটা! কবিতা শুন্তেই আমার 


থুম ছুটে গেল, উ্র্গাহে আমন্দে সোঙ্গ। হয়ে বস্লাম__ 
একজন খাটি কবির সঙ্গান পেয়ে মনটা খুনী হয়ে গেল । 
একে নান! দেশের কবিদের ভাবসম্পদ, তায় সতত্যেন্্রে 
মধুর ভাষায় নিধু'ঁৎ ছন্দে রূপান্তরিত; অমি কবিতার 
রসমাধুধ্যে মজে গেলাম। আমাকে উৎসাহী দেখে 





সত্যেক্রনপ দত্ত 


সত্যেপ্জ রোজ সন্ক্যাকাপে আমার কাছে আস্তে লাগ্লেন। 
আমি বড় ঘুম-কাতুরে, আটটা খাতে না» বাজতে 


৫৮৪ 








সতী 





খুমিয়ে পড়তাম, সত্যের আমার বিছানায় চুপ করে' বসে' 
থাকতেন ন"টাঁ* পর্যন্ত। আমি লঙ্জিত হয়ে একদিন 
জিজ্ঞাসা কর্লাম-_“আমি ঘুমিয়ে পড়লেও আপনি একলাটি 
চুপ করে” বসে থাকেন কেন? তার উত্তরে সত্যেন্্ 
বল্লেন-“রোজ সাড়ে নটার সময় আমি বাড়ী ফিরি__ 
এই আমার নিয়ম) তার আগে বাড়ী ফির্লে মা 
ভাববেন যে আমার হয়ত কিছু অস্থখ করেছে, তাই 
রোজ ঠিক সময়ে বাঁড়ী ফিরি, এই নিয়মটি তিনি 
মৃত্যুর অস্থখে শব্যাগত হবার আগে পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে 
পালন করে' গেছেন; যদি সঙ্গী না পেয়েছেন তবু একল। 
চপ করে? হেদোয় বসে" থেকে নটা বাজিয়ে তবে বাড়ী 
ফিরুতেন। 

এই-রকমে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে আমার থে ঘনিষ্ঠতা ঘটে 
তা বৃদ্ধি হয় ছুজনেরই টো টো! করার স্বভাব থেকে? আমর! 
ছুজনে ছুপুর বেবা বেড়িয়ে পড়তাম বেড়াতে--চিড়িয়া- 
খানা, যাদুঘর, বোটানিকেল গার্ডেন, পবেশনাখের মন্দির, 
বায়স্কোপ, ফেরি-টীমারে উত্তরে শিবুতলা ও দক্ষিণে রাজ- 
গঞ্জ আমাদের ভ্রমণ-পধ্যায়ের অন্তর্গত ছিল। বারো মাসের 
তেরো পার্বণ উপলক্ষ্যে কল্কাতার কোন্‌ পাড়ার কবে 
কোথায় মেলা হয় সত্যেন্দ্রের সব জানা ছিল ও দেখারও 
সখ ছিল। আমি হতাম তাঁর সহচর | 

:. তার পর আমি এলাহাবাদে চলে যাই। সেখান 
খেকে আমি সত্যেন্্রকে এক চিঠিতে তুমি বলে' সপ্ধোধন 
করি। তার উত্তরে সত্যেন্্র থে চিঠি লেখেন তার 
আরম্ত-_“আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান !__ 
তুমি আমাকে তুদ্দি বলেছ।" সাক্ষাতের, যে সন্কোচ 
বাধা হয়ে ছিল, চিঠিতে সেটা দুজনেই কাটিয়ে উঠতে 
চেষ্টা করুতে লাগলাম । 

' আবার কলকাতায় ফিরে এলাম 'প্রবাসী'র সেবার 
ভার পেয়ে। সাক্ষাতে আবার আপনি রি চলতে 
লাগ্ল। 

* এই সময় পৃজনীয় রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ পনি 
হব-হব হয়ে আস্ছে। সত্তেন্ত্র প্রস্তাব কর্লেন, কবীন্্র- 
সম্বদ্ধনা কর্‌তে হবে। এই প্রস্তাব ্ধমর্থন কর্লেন 
মণিললাল,.ও যতীব্রমোহন প্রভৃতি । আমরা চারজনে 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 


িপাসপসিিসিাস্িিস্তিসসিরিসিতী সিসি 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খগ্ু 


পা পাসিত সিপাস্টিতিসপিসিসি পা পাসিপাসিপাসটি পাস্িপাস্িতাস্িসি তসিলাস্িতাসিপািপাসিিস্পিি 


মেতে উঠলাম এর আয়োজনে । এই সময় আমরা 
পয়ম্পরে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠ্বার স্থযৌগ পেয়েছিলাম । 
আপনি বলে মন্বোধন করলেই সম্বর্ধনা-তহবিলে এক 
আন] করে' জরিমানা দিতে হবে, সত্যেন্্র ও যতীন্দের 
এই প্রস্তাবে আমরা সকলেই কিছু কিছু জরিমান! নিয়ে 
আপনি বলার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। 

সত্যেন্্র বীন্দ্-সন্বর্ধন| ঘটিয়ে তুলে আমাদের দেশের 
--বিশেষ করে' সাহিত্যপরিষদের- মুখরক্ষ! করেছিলেন, 
ত। না হলে যুরোপ নোবেল-প্রাইজ দিয়ে ভারতের যে 
অপমান করত তাতে আর লোকালয়ে মুখ দেখাবার জো 
থাকৃত না। 

সত্যেন্জ যে রবীন্দ্রনাথকে কত বড় মনে করতেন 
তার পরিচয় আমি পাই তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের 
পরেই তার প্রথম বই “বেণু ও বীণা'র উৎসর্গ পড়ে । 

খিনি জগতের সাহিত্যকে অলঙ্কত করিয়াছেন, 
ধিনি স্বদেশের সাহিত্যকে অমর করিয়াছেন, 
“ঘিনি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, 
সেই অলোকসামান্ত শক্তিসম্পন্ন 
কবির উদ্দেশে 

এই সামান্য কবিতাগুলি সসম্বমে অর্পিত হইল ।” 

আমি জিজ্ঞাস করুলাম--"এ আপনি কাকে উৎসর্গ 
করেছেন ?” সত্যেন্্র বল্লেন--“আপনিই বলুন না।” 
আমি বল্লাম--“হয় রবীন্দ্রনাথকে, নয় শেক্স্পীয়ারকে |” 
তখন সত্যেন্্র বল্লেন--“ঘরে থাকতে পরকে দিতে ধাৰ 
কেন?” এই কথা শুনে আমার মন উল্লাসে নৃত্য করে 
উঠেছিল? মুরৌপের জহুরীদের কষ্টিপাথরে যাচাই হবার 
আগে রবীন্দ্রনাথকে বড কবি বলে" স্বীকার না করাটাই 
ছিল ফ্যাশ্রান। যার! রবীন্দ্রনাথকে জগতের সাহিত্যের 
ইতিহাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম লেখক বলে" স্বীকার কর্বার 
ছুঃসাহস রাখে সেইরকম স্থছুলভ লোকের মধ্যে সত্যেন 
একজন, এই পরিচয় জেনে আমি সত্যেন্দ্রে প্রতি অত্যন্ত 
শ্ধাহ্থিত হয়ে উঠি। সত্যেন যদি রবীন্দ্রনাথকে অতই 
অন্ধা করেন, তবে কবিগুরুর নাম গ্রকাশ কর্বার সাহস 
হয়নি কেন তার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সত্যেক্্র বলে- 
হিলেন--“আমার সঙ্গে ত তার পরিচয় 'নেই ; অপরিচয়ে 
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৪র্থ সংখ্য। | সত্যেন্্র-পরিচয় ৫৮৫ 


তার 'অন্থমতি চাইতে সাহস 
« হ্য়নি।” পরে সত্যেক্্র তার নিজের 
গুণের জোরে বিশ্ববরেণ্য কবীন্দ্ে 
ন্বেহভাজন হবার সৌভাগ্য অঞ্জন 
করেছিলেন। 
সত্যেন যে রবীন্দ্রনাথকে 
কত বেশী ভ্তি-পরদ্ধা করতেন 
তার পরিচয় আমি বারবার 
পেয়েছি। সেবার রবীন্দ্রনাথ 
বিলাতে গিয়ে গীতাঞ্জলির অনুবাদ 
করে' খুব নাম করেছেন। কৰি- 
থন্বভ দুরদৃষ্টির অনুভবে সত্যোন্্ 
প্রায়ই বলতেন-_-“এবার রবি-বাৰু 
নোবেল প্রাইজ পান ত ঠিক 
হয়।” একদিন আমি প্রবাসী- 
আপিসে প্রফের মধ্যে নিমগ্ন 
হয়ে আছি; বেল! তখন তিনটে 
হবে; সত্যেন্্র হঠাৎ আমার ঘরে 
ঢুকেই বলে, উঠলেন “আমি 
তোমায় মার্ব।” প্র থেকে হঠাৎ 
মুখ তুলে দেখি। উল্লাসে সত্োন্্ 
যেন উপৃচে পড় ছেন__সেই আনন্দ 
যে কিসে প্রকাশ করবেন তার 
ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। আমি 
বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাস! করুলাম-_“কি 
এমন স্থখবর যে আমায় মার্তে 
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ত্রয়ী 


ইচ্ছে কর্ছে?” সত্যেন বললেন-_- ৬ অজিতকুদীর চন্রবন্তী ৮ সভীশচন্ত্র রায় ৮ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


“আন্দাজ, করে11” সত্যেন্দ্রের হাতে একখান! এম্পায়ার 
খবরের কাগজ দেখে বল্লাম--“রবি-বাবু নোবেল প্রাইজ 
পেয়েছেন 7 এ আন্দাজ আমি করতে পেরেছিলাম 
সত্যেন্ত্ের কাছে এর আগে বহুরার এই ঘটনার সম্ভাবনার 
উদ্লেখ শুনেছিলাম বলে'। সত্যেন্র কাগজখালা টেবিলের 
উপর মেলে ধরে? শুধু খবরটা দেখালেন, কিছু বল্তে 
পারুলেন না। তার পর বল্লেন-_-“আঙ্গ আর কিছু 
কাজ নয়, আজ ছুটি! চুন্ট বেরিয়ে পড়!” আমি 


বন্লাম-ববি-বাবুকে টেপিগ্রাম করেছ? সত্যের 
বল্লেন_“আমি (রবিবাণুর জামাই ) নগেন গাঙ্গুলীর 
কাছে এসপ্রানেডে শুনেই কাগঙ্গ কিনে নিয়ে তোমাকে 
খবর দিতে ছুটে এুসেছি। টেলিগ্রাম ত আমি করুতে 
জানি না,তুমি যা হয়করো।' তখন আমরা দুজনে 
কান্তিক প্রেমে গিয়ে মণিলালকে খবর দিলাম, আর 
তিনজনের নামে রূবি-বাবুকে টেলিগ্রাম কর্লাম আমা- 
দের সানন্দ প্রণাম জানিয়ে-13061 70125) ০৮ 


৫৮৬ 
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প্রবাপী-- শ্রাবণ, 


১৩২৯, [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





নিঞ্জের লাইব্রেরীতে রচনারত সত্যেন্দ্রনাথ 


[81291 আমাদের টেলি গ্রামটা, নগেন-বাবুর টেলি- 
গ্রামের পরে রবি-বাবুর কাছে ,পৌছেছিল, তাতে 
সত্যেন্্র ক্ষু্ী হয়ে বলেছিলেন-__“আমি টেলিগ্রাম করতে 
জান্লে আছিই আগে খবর দিতে পার্তাম |” 

সত্যেন্্র বড় অসহায় রকমের লোক ছিলেন, করিত্তকর্ধা 
কাজের লোক মোটেই ছিলেন না । কেমন করে? টেলিগ্রাম 


কর্তে হয়, মনিঅর্ডার কর্‌তে হয়, 1 ভিশি জান্তেন 
না। তার গোপন দান .ছিল যথেষ্ট ; সেজন্য কোথাও 
মনিঅর্ডার করতে হলে পোষ্টাপিসের ফর্ম্তলিখিয়েকে 
পরসং দিয়ে লিখিয়ে নিতেন; তারা একজন শিক্ষিত 
লোঁকের আশ্চধ্য খেয়াল মূর্নে করে' বিম্ময়ে চঙ্ষু 
বিস্ষারিত কর্ত। আমি বিদ্রপ কবলে সত্যেন্জ হেসে 





অন্তিম-শয্যার সত্যেন্রন।থ 


বল্তেন--আরে অত ছকের, ৫গোলক-ধাধার মধ্যে 
কোথায় কি লিখতে হবে তা কি করে' জানি? কোথাও 
যাবার কথ! হলেই সত্যেন আমাকে বল্তেন--তুমি 
যাও যদি ত যাই। আমার উপর তার অসীম নির্ভর 
ছিল; আর ছিল তার মার উপর । 

মার প্রতি সত্যেন্দ্রের অসাধারণ ভক্তি ছিল। সত্যোন্দ্রের 
পিতৃবিয়োগ হয় সত্যেন্দ্রের কিশোর বয়সেই; সেই অল্প 
বয়সেই সত্যেন্্র মার সঙ্গে নিল! একাদশী করবাঁর 
চেষ্ট। করেছিলেন । এবং সেই কষ্ট স্ব্ন অনুভব 'করে'ই 
তিনি লিখেছেন__ 

স্থজল। এই বাংলাতে হায় কে করেছে সৃষ্টি রে, 

নিজ্জল! ওই একাদশী--কোন্‌ দানবের দৃষ্টি রে। 

শুকিয়ে গেল, শুকিয়ে গেল, জলে গেল বাল! দ্বেখ, 

মায়ের জাতির নিশ্বাসে হয় সকল শুভ ভম্মশেষ। 

মায়ের অস্থখ হলেই সত্যেন্্র অত্যন্ত ব্যস্ত হতেন; 
তিনি বল্তেন--“ম! নেই, আমি আছি,-এ অবস্থা আমি 
কল্পন। করুতে পারি না) 

কোথাও »বেড়াতে াবার জন্কে সত্ন্দ্রকে ডাকতে 
গেলে ' প্রায়ই শুন্তে হত--“আমার কাপড় বড় ময়লা।” 


আমরা বল্তাম__“ফর্স| কাপড় পরে, নাওন।।” উত্তর 
শুন্তাম--মার কাছে চাবি। মাকে দিয়ে বাক্‌স খুলিয়ে 
কাপড় বার করাতে হলে মাকে মে একটু কষ্ট দেওয়া হবে 
সেটুকুও সত্যেন্র সহ কর্‌তে পারতেন না। আঙ্জমার 
একাদশী কিংবা-ম! এখন শুয়ে আছেন, ব। এমনি কিছু 
মার বড় অস্থবিধার কারণ থাকলে ত কথাই থাকৃত ন|। 

সতোব্দের পছন্দ-অপছন্দের মধ্যে কোন রফ। বা 
চলনসই ভাব ছিল না। যা তার পছন্দ হত তা-- 
“ভালো? । আর য! ভালে। নয়, তা একেবারেই--“ছাই'। 
নন্দন নয় “মাঝারি এসব তাঁর কাছে ছিল ন|। 
য| তার মতে “ছাই” ত। তিনি কিছুতেই সহা কর্‌তে 
পার্তেন না, সেটার তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা হত-17878 
11 এ ব্যবস্থায় বস্ত ও ব্যক্তি সম্বন্ধে কোনই পক্ষপাত 
ছিল না । 

সত্যেন্জ অসুন্দর কিছু সহ করতে পারতেন না. 
তা সে ব্যক্তি হোক বা বস্ব হোক বাবাক্যই হোক। 
তাই তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন; মেকি বা 
অনধিকারচ্চা তার কাছে রেহাই পেত না। এজন্ত তীকে 
অনেক লোককে রূঢ় কথা বল্‌তে হয়েছিল ও লোকের 


৫৮৮ 


পাপা সিসি উপিসিতিসিসিাস্িিসতিসিপিসিতাসিা সিল স্িরাসিপাস্পিপাসসিিসিপা 


বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। সত্যেন্দ্রের মেজাজের 
একটি আশ্চর্য সংযম ছিল; অতি রূঢ় তিরম্কারও অতি 
ধীরভাবে অন্ত্তেজিত স্বরে সাদর সম্ভাষণের মতন বলে? 
ধেতে পারার অসাধারণ শক্তি তার ছিল। 
কিন্তু ধার মধ্যে একটুও কিছু গুণ আছে বলে" 
তিনি মনে করৃতেন তাকে তিনি সম্মান কর্তেন। 
এই শ্রদ্ধালু শ্বভাব থেকেই তিনি দেশ-বিদেশের 
ধার্মিক ও সাহিত্যিক ও দেশসেবকদের ছবি সংগ্রহ 
করে' নিজের পাঠাগারে সাজিয়ে রাখতেন। এই 
স'গ্রতের মধ্যেও সত্যোন্দরের কবি-উপযোগী সৌন্দধ্যাবিন্তাসের 
পরিচয় পাওয়া যেত) ছবিগুলি স্থশৃঙ্খলায় মগ্ডলাকারে 
সুসজ্জিত করে, তা থেকে বড় ফটো তুলিয়ে সত্য 
লাইব্রেরী সাজিয়েছিলেন, সাহিত্যপরিষংকে উপহার 
দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পনেরে! দিন আগেও তিনি স্বর্গীয় 
মহাত্স। রাজনারাষণ বন্থ মহাশয়ের ফটো গ্রাফ সংগ্রহের জন্ত 
আগ্রহ প্রকাশ কর্ছিলেন। এই অদ্ধার মধ্যে তার কিছুমাত্র 
ভেদবুদ্ধি বা সাম্প্রদায়িকত! ছিল নারাজ রামমোহন, 
রামকুষ্জ পরম২ংস, বিগ্ভাসাগর, মহ্ি। বদ্ষিম, দীনবন্ধু, 
রমেশ, সত্যেক্জনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্্ল।ল, 
জ্যোতিরি্্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, গিরিশ, অমুতলাল, প্রভৃতি 
এক মগ্ডলে স্থান পেয়েছিলেন। অথচ যখন সত্যেপ্্রে 
শদ্ধে কোনো কৰি অপর এক ভক্তিভাজন কবির 
বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন 'তখন সত্যেজ্জনাথ সেই 
অরদ্ধাভাঞ্জন কবিকেও রেয়াৎ করেন নি--কঠোর সমা- 
লোচন! দ্বারা সেই কবির ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করে- 
ছিলেন । কোনে। বিদেশিনী মহিলার ভারতপ্রেম দেখে 
মুগ্ধ হয়ে মত্যেক্্র তার একটি মৃষ্ঠি কিন্বার জন্ে ব্য্ত ইয়ে- 
ছিলেন। আমি তাকে বাধা দি। পবে সেই মহিলাব 
মত পরিবর্তন হয়েছে দেখে সত্যেন্্র প্রায়ই বল্তেন-- 
"তুমি আমার পাচট। টাক। ধাচিয়ে দিয়েছ, নইলে সেই মুদি 
এখন ভাঙতে হত।” আমাদের অন্ত 'কোনো স্বদেশ- 
হিতৈষীর আচরণেও তিনি এই রকম ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । 
সত্যেন্্র সত্য কথা অপ্রিয় হলেও দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌তে 
পারুতেন। এজন্য একদিন রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে 
কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন--“সে যে সত্যেন্্র!' সত্যেন্দের 
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পাপ 


চরিত্রের দৃঢ়তাও অসাধারণ ছিল 
দ্বোর স্থান হবে তার জীবনচরিতে; এইট্রুকু এখন 
বল্তে চাই ঘে ভিনি বিবাহিত হলেও গৃহস্থ সন্্যাসী 
্রক্ষচারী ছিলেন। আমি তার চরিত্রের দৃঢ়তা ও 
সংযম দেখে মুগ্ধ হয়ে একদিন বলেছিলাম-__“সত্যেন, 
আমি তোমায় ভাই একদিন প্রণাম ঝর্ব।” 

সত্যেন্দ্রের চরাত্র তেজন্িতা ও নম্রতীর সমনষয় 
হয়েছিল। তিনি ধার প্রতি শ্রদ্ধান্িত হতেন তার 
বাড়ীতে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করায় তিনি আনন্দ 
পেতেন; এইজন্য তিনি রবীন্দরনাখ, দ্বিজেন্দলাল, দেবেন্্র- 
নাথ দেন, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি কবি ও সাহিত্য- 
রসিকদের সঙ্গ কামনা করুতেন, কিন্ত কোথাও শ্রদ্ধার 
খাতিরে নিজম্ব মত ক্ষুগ্র হতে দেন নি। 

মত্যেন্ত্রের এই গুণ ছিল বলে সত্যেন্ত্র তার বদ্ধুদেব 
ছিলেন প্রধান মন্তধী। কোনে! রচন। সত্যেন্রকে দেখিয়ে 
তার পছন্দ ন। হলে কেউ ছাপ্‌ৃতেন ন।। সত্যেন্্র বন্ধুত্ের 
খাতিরে ও চক্ষুলজ্জায় কখনে। সত্য সমালোচন! কর্‌তে 
বিরত হতেন না। বন্ধুদের বইএর নাম, ছেলেমেয়েদের 
নাম রাখ্বারও ভার ছিল সত্যেন্দ্রেরে উপর। আমার 
অধিকাংশ বইএর নাম সত্যেন্ছের দেওয়া । 

সত্যেন্্রের তীর্থসলিল বই হয়ে বেরোনে। পর্য্স্ত 
তিনি কোনে কাগঞ্জে লেখেন নি এক “সাহিত্য? ছাড়। ৷ 
আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সত্যেন বলেছিলেন 
_*সিমাজপতি আমাদের পাড়ার লোক, মামার বন্ধু, 
আমাকে ছেলেবেলা! থেকে চেনেন, তিনি আমার 
কবিত| চেয়ে নিয়ে ছাপেন। যখন অপর কাগজের 
সম্পাদকের! আমাকে চিনে আমার লেখা চাইবেন 
তখন তদের দেবো, নিজে ধেচে দেবো না।” ইণ্ডিয়ান 
পাবলিশিং হাউসে আমি তখন কাজ কবি; একদিন 
দোকানে সত্যেন আমার কাছে এসেছিলেন, তখন 
রামানন্দ-বাবুও এলেন। আমি তাদের দুজনের পরিচয় 
করে' দিলাম। সেই মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রে 
শ্রীযুক্ত অররিন্দ ঘোষের ৭০ 0১০ 5৪৪ বলে একটি 
কবিতা “ছাপা! হয়, রামানন্দ-বাবু সেই করিতাটি অন্থ- 
বাদ করে' প্রবাসীতে দিতে অন্থরোধ করেন। সতোন্দরের 


৪র্থ লংখ্য। ] 


সেই অনুবাদ কবিতা "সমুদ্রের প্রতি? গ্রবাণীতে প্রথম 
ছাপা হয়। , 
সত্যেন্দ্ের সমস্ত জীবনবাত্রাটাই কবিত্বময় হুন্দর 
সথসঙ্গত ছিল। তাঁর আচরণ ছিল স্থন্দর, তাঁর রচন। 
হুন্দর, তার আলাপ স্থন্দর, তার গান গাইবার শক্তি 
ছিল সুন্দর, তার গৃহ গাছপালায় স্থুসঙ্জিত সুন্দর, তার 
লাইব্রেরী স্থন্দর। তিনি সুন্দর আল্মারীতে সবচেয়ে 
ক্দ্দর সংস্করণের বই কিনে সাজিয়ে রাখতেন; 
বৈদিক সাহিত্য, দেশবিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক 
সাহিত্য ও ইতিহাস তার খুব ভালো পড়া ছিল। 
জ্যোতিষের চচ্চা তার অবদর-বিনোদন ব্যসন ছিল। 
অখ্যাত অবজ্ঞাত জাতির মধ্যেও কোনে! কবির সন্ধান 
পেলে সত্যেন্্র তার কবিতা পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে 
উঠূতেন) সেই কবিত| অশেষ চেষ্টায় সংগ্রহ করৃতে পার্লে 
আগ্রহে ত1 সেই কবিরই ছন্দে অন্থবাদ করে' বঙ্গবাণীর 
ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতেন । নান। দেশের কবিহরস বিশেষ 
ভাবে সম্ভোগ কর্বার স্বিধা হবে বলে তিনি নানা 
(দশের ভাষা শেখ্বার চেষ্টা করুতেন। তার প্রগাট জ্ঞান 
তার রচনায় প্রকাশ পেত; এক-একটা* কবিত৷ ইতিহাস 
ব| পুরাণের বিশ্বকোষ হয়ে উঠৃত। সত্যেন্ত্র ঘে বিষয়ে 
কবিতা লিখতেন, সে বিষয়ের হাটহদ্দ জেনে লিখ্তেন। 
কাজরী, গরবা সঙ্ধন্ধে কবিতা লিখবেন বলে" ভিনি চেষ্টা 
করে' এসব স্থরের গান শুনেছিলেন; ফুলের কবিতা 
লিখৃতে বন্ছ ফুলের নাম ও প্রকৃতি সংগ্রহ করেছিলেন) 
মেঘঘটাকে যুদ্ধ আঞ্জোজনের রূপক দেবার জন্তে তিনি বু 
পারিভাষিক শব্দ ব্যবভার করেছিলেন। আমি তাকে 
বল্তাম- “এসব শব্দের মানে কেউ বুঝবে না।” স্যোম্ 
বল্তেন--"না বোঝে খোজ করে? বুঝবে ।” এমন 
বহুবিদ্য লেখক এখন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ আছেন 
বলে” আমি জানি না। 
সত্যেন্্রনাথ দেশ-বিদেশের বহু ভাষা জান্তেন বলে? 
তার ভাবসম্পদ ছিল প্রচুর এবং বাংলাভাষার উপাদান 
'স্কৃত পালি ফার্মী হিন্দি বাংলা যথেষ্ট পড়া ছিল বলে' 
তার শব-সঞ্চয় ও চতথ্য-সংগ্রহ ছিল অফুরন্ত | ' সত্যেন 
আমার কাছে ছ মাস ফার্সী পন্ডেছিলেন; রোক্গ দুপুব 





সত্যেন্্র-পরিচয়্ 


পি পাপা পাপ পাসিসসি পি পোস্ট পাস পাখি পাস সপ সি পাস পিতা সি পাস পি পাটি পি পাটি পা তো 


৫৮৯ 


পাস পাস্ি পাস পাস সিসি 


বেলা তার বাড়ীতে তাঁকে পড়াতে বেতাম। এই নিত্য 
সাহচধ্যে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা প্রগাঢ় হয়। সতোন্দ 
একেবারে কল্কাতার মধ্যে চির-আবদ্ধ থাকলেও বাংলা 
দেশের অন্তরের সঙ্গে তার খানষ্ঠ যোগ ও পরিচয় 
ছিল; তিনি এত অপত্রংশ গ্র।ম্য দেশজ প্রভাষার শব্দ 
জান্তেন দে তার জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ দেখে আশ্চর্য 
হয়ে যেতে হত। বহু শব জান। ছিল বলে' ও কবিতার 
মিল করা খুব অভ্যাস ছিল বলে" সত্যেন্দ কথা নিয়ে 
ওলট-পাঁলট করে' বা এক কথ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে' 
শব্দক্রীড়। (000) কর্‌তে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এর 
একটি উদাহরণ পাওয়া যায় “হসস্তিকা” বইয়ে “অন্বল-সম্ঘর! 
কাবো'। শব্চর্চার জন্য তিনি মজ্লিশী রদিকতায় 
সিদ্ধবাক ছিলেন। আর-একটি ফল হয়েছিল তিনি 
ভাষাত শব্তত্ব ব্যাকরণতত্ব আলোচনাতেও আনন্দ 
পেতেন । ভিনি বাংলা ব্যাকরণের-ও শব্দতত্বের বছ নৃতন 
মৌপিক ' নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন; আমি তাঁকে 
গ্রাথই সেগুলি লিখে ফেল্ভে অনগরোধ কর্তাম, বল্তাম 
[.&৮এর মতন “সত্যর্শনঘম* সকলের 
কাছে সমাদৃত হবে।” সতোব্র বল্তেন-_লিখ্ব। লিখব 
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লিখব করে' তার আর সেইসব অমূল্য নিয়মগুলি লেখা 
হয়নি; তাকে এত শীন্ব হারাতে হনে স্বপ্নেও ভাবিনি 
বলে আমিও সেগুলো লিখে রাখিনি--তার মৃত্যুতে 
ভাষাতত্বের দিক থেকেও একটা মহৎ ক্ষতি হয়ে 
গেল আমি মনে করি। সাধারণে তাকে কেবল 
কবিরূপেই জান্ক্ন, তার গভীর পাপ্ডিত্য ও স্ুক্ম 
অস্তদু-্টির পরিচয তাঁর বন্ধুব। বিশেষ রূপে জান্তেন। 
সাহিত্যের আদর্শ সত্যেন্দ্রের খুব উচু ছিল। তিনি 
বল্তেন-_“বাংলা দেশে আড়াই জন সত্যিকার কৰি 
জন্মেছেন__বঙ্ষিমচন্র এক, রবীন্দ্রনাথ এক, আর মাইকেল 
আধ।” আমাদের দেশের কবি বলে' তিনি স্বীকার 
করতেন ছু'জুনকে__কালিদাস, তারপর রবীন্দ্রনাথ 
যুরোপেও তিনি তিন-চার জনকে মাত্র শ্রেষ্ঠ কবি 
বলে' স্বীকার করুতেন_ গোটে, হিউগো, শেক্শ পীয়ার, 
শেলী । ওয়ার্ডস্এয়ার্ঁকে তিনি কবি বলে মান্তেনই 


না; এ নিযে ববীন্্নাথ সন্যেন্রকে অনেক বোঝাবার 


৫৯০ 





চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সত্যেন্ের ধার্ধার পরিবর্তন 
ঘটে নি। আমেরিকার উপর তিনি বড় চট ছিলেন 
সে দেশে একজনও খাটি কবি জন্মেনি বলে'। তিনি 
বল্তেন--“ওদের দেশের ছুটি মাত্র ত কবি, এক 
ংফেলো আর হুইট্ম্যান্ঃ একজনের ছন্দ মিল জুটে- 

ছিল ত ভাব জোটেনি, অপরের ভাব জুটেছিল ত 
ছন্দ মিল জোটে নি। ছুয়ের সমণ্ঘয় না হলে কি কবি?” 
এই ছৃয়ের সমন্বয় থাকলেও তিনি ব্র/উনিংকে বড় কবি 
বলে, স্বীকার করুতেন না, বল্তেন-__“ওসব কবিতা নয় ত 
হেয়ালি।” আমাদের বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নাটক- 
রচয়িতা বলে, দীনবন্ধু মিত্রের প্রতি সত্যেন্ত্রেে অসীম 
শ্রদ্ধা ছিল। 

এই উচ্চ'আদর্শ ছিল বলে” সত্যেন্ত্র নিজের সঙ্গন্ধে 
একটুও অহঙ্কার পোষণ কর্তেন না; নিন্দায় প্রশংসায় 
তিনি সমান অবিচলিত থাকৃতেন | তার কবি-গ্তরু ভার 
কোনো কবিতার প্রশংসা করুলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত 
হতেন, কিন্তু সে আনন্দ তার অন্তরেই গোপন থাকৃত। 
রবীন্দ্রনাথ সভ্যেন্দ্ের চম্পা কবিতাটি ইংরেজীতে অনুবাদ 
করাতে সত্যেন আপনার সাহিত্য সাধনার চরম পুরস্কার 
পেস্েছেন মনে করেছিলেন । 

সত্যেন্জ্ের চিত্ত এমন সজাগ ছিল যে জগতের মে- 
.কোনে। স্থানে অসাধারণ মহৎ ঘটন। কিছু ঘটুলেই তার 
অন্তর সাড়৷ দিয়ে উঠ্ত। টাইটানিক জাহাজ ডোবা, 
ম্াক্স্থইনীর প্রায়োপবেশন, টলই্ঁয়ের গৃহত্যাগ,। ভারতের 
স্বাদীনতা! লাভের জন্য চেষ্টা-_সবই তুল্যভাবে সত্যেন্রকে 
বিচালত কর্ত। 

সত্যেন্ের কবিত্বের বিশেষত্ব ছিল তার অন্তরের 
দরদের ব্যাপকতায় এবং সেই কবিত্বের প্রকাশক ছন্দের 
বৈচিত্র্য । ঝড়ের গাছ, গুটিপোকা, মেথর, কুলী থেকে 
আরম্ভ করে? রবীন্দ্রনাথ গন্ধী পধ্যন্ত জগত্বরেণ্য মহাপুরুষ- 
দিগের প্রতি সত্যেন্দ্রের সমান টান দেখা যায়। সতোন্দরের 
বয়দ যখন ১২1১৩, তখনকার অনেক কবিতা তার প্রথম বই 
বেগু ও বীণা'তে সংগৃহীত আছে; সেই অল্প বয়সেই 
সত্যেম্্র ঝড়ে ভাঙা গাছের দুর্দশায় ব্যথা বোধ করেছিলেন, 
লক্ষ গুটিপোকার মৃত্যু দিয়ে তৈরী রেশমী কাপড় পরা 


প্রবাসী-্শ্রাবগ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খগড 


পাস্টিস্পাস্পিস্পাসিপাসিিসপািপাসি 
অধর্শ বলে' প্রচার করেছিলেন । এই কবিতাটি পড়ার 
পর থেকে আমি রেশমী কাপড় পর্তে পারি না_-এ 
কবিতাটি আমার মনে এমনই ছাপ রেখেছে। এই অল্প 
বয়সেই তিনি একদিকে ম্বদেশকে সকল দেশের সেরা বলেঃ 
প্রচার কর্ছেন__ 





কোন্‌ দেশেতে তরুলতা! 
সকল দেশের চাইতে শ্টাগল ? 
কোন্‌ দেশেতে চল্তে গেলেই 
দল্‌্তে হয় রে দুর্ববা কোমল ? 
কোথায় ফলে সোনার ফসল, 
সোনার কমল ফোটে রে? 
সে আমাদের বাংলা দেশ, 
আমাদেরই বাংল! রে! 
আবার সেই স্বর্গাদপি গরীয়লী মাতৃভূমির দীনতায় 
কাতর হয়ে প্রশ্ন কর্ছেন_- 
কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে' আছিস বিরস মুখে ? 
শিরে তৌর নাগের ছাতা, কমল-মালা ঘুমায় বুকে? 
ঢলঢল নয়ন-যুগল জলভরে পড়ছে ঢুলে, 
কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড় কাল চুলে। 
শিথিল মুঠি__ত্রিশুল কেন ধরার ধূল৷ আছে চুমি' ? 
কে মা তুই, কে মা স্টামা__তুই কি মোদের বঙ্গভূমি ? 
এই-সব কবিতা ভার 'বেণু ও বীণা'য় আছেন. 
কবিতাগুলি ১৩*০ থেকে ১৩১৩ সালের মধ্যে লেখা । 
সত্যোন্দরের জন্ম হয় ১২৮৮ সালের ২৯ ম।খ বসস্ত-সংক্রান্তির 
দিন। সুতরাং কবিভাগুলি ১২ থেকে ২৫ বংসর বয়সে 
লেখা । 
এই ঘযৌবনকালেই সত্যেন্ম জগৎব্যাগী সামা-সামের 
যজ্জে হোমশিখা প্রজ্লিত করেছিলেন-_ 
এ বিপুল ভবে কে এসেছে কৰে উপবীত ধরি গলে? 
পশুর অধম, অস্থর-দস্তে মাচহেরে তবু দলে । 
৮ ঈ  ্ 
কর্মে যাদের নাহি কলঙ্ক, জন্ম যেমনি হোক, 
পুণ্য তাদের চরণ পরশে ধন্য এ নরলোক। 
হোক সে তাহার বরণ কৃষ্ণ, অথবা .তাম্ররুচি, 
নির্খল যার হৃদয় সেজন শুভ্র হাতেও শুচি। 


৪র্থ সংখ্যা] 


চি ক চি 
জননীর জাতি দেবতার সাথী নারীরে বোলো না হেয়, 
অর্ধজগতে কোরো না গো হীন, জগতের মুখ চেয়ো। 

চি র্ ১ 
দেবতার ঘরে গণ্ডী রেখো না,-খোল মন্দির-্বার, 
দেবতা কাহারো নহে তৈজস, দেবভূমি সবাকার | 

সং সং চি 
সমীরে যাহার নিশ্বাস আছে, সে আছে আমারি বুকে; 
সঙ্গিলে যাহার আছে স্্াথিজল সে আমার ছুখে স্থথে ; 
কুস্থম-সরস ধরণী যাদের বহিছে পরশখানি, 
জীবনে মরণে কাছে কাছে তারা, মনে মনে তাহা জানি। 
জাগে। জাগে। ওগো বিশ্বমানব ! বারতা এসেছে আজ । 
তোমার বিশাল বপু হতে ছি'ড়ে ফেল তৃত্যের সাজ। 

০ ০ চি 





ভাই সে আবার আস্থক ফিরিয়া ভাইয়ের আলিঙ্গনে, 
ভম্ম হউক বিবাদ বিষাদ ফাজ্ঞর হুতীশনে। 
সমান হউক মাুষের মন, সমান অভিপ্রায়, 
মাঙ্গষের মত, মান্ষের পথ, এক হোক পুনরায় , 
সমান হউক আশা! অভিলাষ, সাধনা সমীন হোক, 
সাম্যের গানে হউক শান্ত ব্যথিত মর্ত্ালোক । 
এই ছন্দটিতে সতোন্দ্ের কবিস্ব বিশেষ স্কস্তি লাভ 
কর্ত্ব। প্রায় সমস্ত ভাবমগ্ন কবিতা তাঁর এই ছন্দে 
লেখা । 
এই কবিতা লেখার ৯ বছর পরে সত্য্েন্্র এই কথাই 
আবার ষলেছিলেন-_- 
জগ জুড়িয়া এক জাতি আছে, 
সে জাতির নাম মানুষ জাতি; 
এক পৃথিবীর স্তন্তে লালিত, 
একই রবি শশী মোদের সাথী। 
সত্যেন্জ হিন্দুমুসলমানের মিলনকামী ছিলেন-_ 
"হিন্দু-মুসলমানের মিলনে তিনি প্রসন্ন হন 1১১ 
মুনলমান ধর্শে সাম্য আছে বলে তিনি এ ধর্দের 
পক্ষপাতী ছিলেন।, ণ 
এই সাম্যভাব তার মধ্যে ছিল বলে' সত্যেন্্র শূত্রকে 
বল্তে পেরেছিলেন 


সত্যেন্দ্-পরিচগ্ন 





৫৯১ 


স্টপ া্সি োসসমি পোসমিত ৭৯ পপি তে পেস্তা পোসটি পোস্ত 


শু মহান্‌ গুরু গরীয়ান্‌, 
শূ্র অতুল এ তিন লোকে, 
শৃত্র রেখেছে সংসার, ওগো, 
শৃত্রে দেখো না বক্র চোখে। 
এবং তিনি শূত্র হওয়াকে গৌরবের কারণ মনে 
কর্তেন-. 
“দশের সেবায় শৃদ্র হওয়াই পরম ্বিজস্ব 1 
এবং তিনি মেখরকে বলেছিলেন-_ 
কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি ? 
শুচিতা ফিরিছে সদা! তোমারি পিছনে 
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি, 
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে ধেত বনে। 





সং ০ সং সং 


এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিত্তে, 
কল্যাণের কণ্দ করি লাঞ্চনা সহিতে। 
যেখানেই কেউ লাঞ্ছনা সয়ে কল্যাণের কণ্্ম করেছেন 
সেখানেই সত্যেন্্রে চিত্ত একদিকে কল্যাণ-কম্মার প্রতি 
শ্রদ্ধায় অবনঘ্ত হয়ে পড়েছে আর অন্তদিকে অন্যায়- 
লাঞ্থনাকারীর বিরুদ্ধে উদ্ভত হয়ে উঠেছে__স্সেহলতার 
মৃত্যুতে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর সান্বিক প্রতিরোধে 
তিনি যে কবিতা লেখেন তাতে ভার স্প& পরিচয় পাওয়া 
যায়। 
সত্যেন্্র বিশ্বপ্রেমিক হলেও স্বদেশ তার সর্বাধিক 
প্রিয় ছিল" "আমরা, গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' প্রভৃতি কবিতা 
তার সাঙ্গী। সত্যেন্্রের কাছে “বাণ্লা ভাষা সকল 
'ভাষার সেরা” ছিল? এবং 
“মধুর চেয়েও আছে মধুর-- 
সে এই আমার দেশের মাটি, 
আমার দেশের পথের ধুলা 
খাটি সোনার চাইতে খাঁটি!” 
্বদেশ-সেবাম ধিনি যিনি মহত ত্যাগের ছুঃখ বরণ 
করেছেন তাদের প্রতি সত্যেন্দ্রের শ্রদ্ধাসম্গত চিত্তের 
কবিত্ব-পুষ্পাঞ্চলি বর্ধিত হয়েছে। দেশের আত্মপ্রতিষ্ঠার 
চেষ্টার দিনে উদ্দাসীন থাকার জদ্ত বা তার মতের সম্পৃণ 
অন্ৃকূল মত পোষণ না করার জন্থ বিশেষ 'ভক্তিশ্রন্বযভাজন 


৫৯২ 


কয়েকজন মহাশয় বাক্তির প্রতিও সত্যে্গ অপ্রসন্ন হয়ে 
উঠেছিলেন । 

সত্যন্্র যেমন দেখ-বিদেশের প্রমাণিত মহত্বকে সম্মান 
ও বন্দনা করে গেছেন, তেমনি মহত্ব-সন্তাবনাকেও তিনি 
অভিনন্দন করেছেন-__ 
হল্লা করে” ছুটির পরে ওই যে যাঁরা যাচ্ছে পথে_. 
হাক হাসি হাস্‌ছে কেবল, ভাম্‌ছে যেন আল্গা শ্বোতে,__ 
কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ ব! উগ্র, কেউ বা মিঠে ) 
ওই আমাদের ছেলের! সব, ভাবন! যা সে ওদের পিঠে। 
ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,-_ 
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল, 
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,-- 
আদশে যে সত্য মানে-_-মে ওই মোদের ছেলের দল। 

সত্যেন্্নাথ এই-সব কবিত্বম্ডিত উচ্চ ভাব প্রকাশ 
করেছেন ছন্দের বিচিত্রতায় হুন্দরতর করে'। তিনি 
বিদেশী বহু ছন্দ বাংল! কবিতায় আম্দানী করেছিলেন; 
বনু সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা লিখেছিলেন ; বহু ছন্দ 
নিজে কৃষ্টি করেছিলেন; এবং বাদ্যের বা যন্ত্রের স্থুর 
পধ্যন্ত কথার ছন্দে ধরে? তিনি বন্দী করে, গেছেন । পাস্থী- 
বেহারার পাক্ষী-বহনের কলরবের যে ছনা, তা সত্যেন্ত 
প্রকাশ করেছিলেন 'পাক্ধীর গান' কবিতায় ।--পাক্কী 
চলেছে 





পান্ধী চলে, 
পান্ধী চলে-_ 
ছুল্‌কি চালে 
বৃত্য-তালে। 
পান্ধী বইতে বইতে বেহারারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, 
পথও ফুরিয়ে এসেছে, তখনকার সে ভাব ছন্দে প্রকাশ 
পেয়েছেস ৪ 
পাক্ধী চলে রে! , 
অঙ্গ ঢলেরে! 
আর দেরী কত? 
আরো কত দূর ? 
আর দূর কি গো? 
| বুড়ো শিবপুর 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 


পাসিকাস্পিপাস্পিরী স্পিিস্পিরী সপ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





ওই আমাদের ; 
ওই হাটতলা, 
ওরি পেছুখানে 
ঘোষেদের গোলা । 
কাধ বদপ করে' বেহারার! আবার ছুটুল-_- 
পান্ধী চলে রে, 
অঙ্গ টলে রে; 
স্্য্য ঢলে, 
পান্ধী চলে। 


“পিয়ানার গান? কাটা কাটা ছাড়া 
পিয়ানোর স্থরকে কথায় ধরেছে-- 


তুল তুল টুক টুক 
টুক টুক তুল তুল, 
কোন্‌ ফুল তার তুল, 
তার তুল কোন্‌ ফুল? 
টুক ট্রক রঙ্গন, 
কিংশুক ফুল্প, 
নয় নয় নিশ্চয় 
নয় তার তুল্য । ইত্যাদি । 


ছাড়া ছন্দে 


যখন চারিদিকে চরুকা চালাবার চেষ্টা চলেছে, তখন 
একদিন সত্যেন্্রকে বল্লাম-'একট! চর্কার গান লেখ ।” 
সত্যেন্জ বল্লেন--'কেউ যদি আমাকে চর্কা-কাটার স্থর 
শোনাতে পারে ত চেষ্টা করুতে পারি। আমাদের বন্ধু 
স্থরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বাড়ীতে সত্যোন্্রকে নিয়ে 
গিয়ে চর্কার স্থুর ও ছন্দ শোনালেন এবং সত্যেন্দর সেই 
স্থর কানে বয়ে বাড়ী গিয়ে কথায় প্রকাশ করুলেন__ 
ভোম্রায় গান গায় চর্কায়, শোন্‌ ভাই ! 
খেই নাও, পাজ দাও, আমরাও গান গাই ! 
ঘর-বা'র করুবার দর্কার নেই আর, 
মন দাও চর্কায় আপনার আপনার। 
চর্কার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর! 
ঘর ঘর শ্সীর-সর,--আপনায় নির্ভর! 
পড়শীর কণে জাগ্ল সাড়া, 
দাড়া আপনার পায়ে ছাড়া! 


৪র্ঘ সংখ্য। ] 


নৈসর্গিক ব্যাপারকেও সত্যেন ছন্দে রূপ দিতে 
পার্তেন-_ 
ইল্শে-গুড়ি! ইল্শে-গুড়ি। 
ইলিশ-মাছের ডিম। 
ইল্‌্শে-গুঁড়ি ইল্শে-গুঁড়ি 
দিনের বেলার হিম। 
কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে__ 
পড় তে পরাগ মিলিয়ে গেছে, 
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে, 
আল্ঙা-পাটি শিম। 
ইলশে-গুড়ি হিমের কুঁড়ি 
রোদ্দ,রে রিমঝিম । 

'স্কৃত ছন্দ বা:লাম্ব প্রবর্ধানে সত্যেন্্র বিশেষ কৃতিত্ব 
দেখিয়েছিলেন । সংস্থৃত ছন্দের প্রাণ হম্বদীর্ঘ উচ্চারণে 
বাংলায় আমরা সংস্কৃত হৃম্ব স্বরকে সর্বত্র ত্ম্বই উচ্চারণ 
করি না, এবং দীর্ঘকেও দীর্ঘ করে? উচ্চারণ করি ন|। 
সত্োন্্র এই তথ্যটি ধরতে পেরে বাংলার স্বাভাবিক 
হন্ব দীর্ঘ ও হসস্ত অকারান্ত উচ্চারণ অন্তমারেই সংস্কৃত 
ছন্দে কবিত| রচনা করেছিলেন, কোথাও রুগ্িম উচ্চারণের 
সাহাষ্য নেন নি। সংস্কৃতের ছন্দ-শান্ত্রে পঞ্চচামর ছন্দ 
একটি কঠিন ছন্দ; সত্যেন তাকে বা'লা রূপ 
দিয়েছিলেন-_ 

মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর 
বরণ তোমার তমঃশ্টামল ; 
মহেশ্বরের প্রলয়-পিন!ক 
শোনা ও আমায় শোনাও কেবল। 
বাজা ও পিনাক, বাজাও মাদল, 
আকাশ পাতাল কাপাও হেলায়, 
মেঘের ধ্বজায় সাজাও দালোক, 
সাজাও ভূলোক ঢেউয়ের মেলায় । 
সংস্কত মালিনী ছন্দের উদাহরণ 
উড়ে চলে' গেছে বুল বুল$ 
শৃন্যময় ন্বর্ণ-পিঞ্জর 
,. ্কুরায়ে এসেছে ফাস্তন, 
- যৌবনের জীর্ণ নির্ভর । 


সত্যেন্দ্র-পরিচয় 


৫৯৩ 


রাগিণী সে আজি মস্থর, 
উৎসবের কুঞ নিঞ্জন; * 
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর 
মন্্ীরের ররিষ্ট শিক্ষণ । 
মেঘদতের মন্দাক্রাস্ত। ছন্দের উদাহরণ-_ 
পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গে৷ কই মেঘ উদয় হও, 
সন্ধ্যার তন্ত্রার মূরৃতি ধরি আজ মন্দর-মস্থর বচন কও; 
স্ু্ধ্যের রক্তিম নয়নে তৃমি মেঘ, দাও হে কজ্জল, 
পাড়াও ঘুম, 


'বুষ্টির চুঙ্ধন বিথারি চলে” মাও--অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম। 


রুচিরা ছন্দের ন্মুনা__ 

তখন কেবল শুরিষ্ে গগন নৃত্তন মেঘে, 

কদম-কৌরক ছুক্িছে বাধল-বা তাস লেগে; 

বনান্তরের আদিতেছে ঝাস মধুর মৃদু, 

ছড়ায় বাতাস বহিষা-পানীর মুখের সীধু__ 

তখন কাহার ভ্বাচলে গোপন যুখীর মাল! 

মধুর মধুর ছড়াইত বাস- কে সেই বালা? 

বিদেশী বা সংস্কৃত ছন্দের বাংলা রূপ একটি ছুটি লোকে 
নয়--31৫ পৃষ্ঠ। জোড় গোটা গোটা! কবিতায় তিনি 
প্রকাশ কর্‌তে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 

সত্যেন্দের সম্পূর্ণ পরিচয় তক্প-পরিসরে দেওয়া কঠিন। 
আর একটি কথ! বলে, আমার তর্পণ সমাপ্ত কর্ব। 
সত্যেন্্র নিজেকে লোবের কাছে নাস্তিক ব। অজ়্বাদী 
রূপে প্রক্কাশ কর্ুতেন। কিন্ত তিনি ঘে কত বড় 
বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন তার পরিচয় তার প্রথম পুক্তক 
“বেণু ও বীণ।' থেকে পরবর্তী পুশ্তকের মধ্যে সর্বন্্র পাওয়! 
ধায়। কয়েক বদর থেকে সত্যেন্জের দুষ্টি অধর 
অন্ধকারে আবৃত হয়ে আস্ছিল, ফেই উপনঙ্গ্য তিনি 
থে কবিত। লেখেন ত। ঘখন আমি প্রথম পড়ি তখন 
আমি চোখেরু জল রাখতে পারিনি-_ 


১ 
অকৃল আকাখে 
অগাধ আলোক হাসে, 
আমারি নয়নে * 


৫৯৪ 


সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে। 
পরাণ ভরিছে ভ্রাসে। 
১১ 
সহসা আধারে 
পেলাম পরশ কার ?-. 
কে এলে দোসর 
£খ করিতে পার? 
ঘুচাতে অন্ধকার | 
১২ 
কার এ মধুর 
পরশ সাত্বনার ? 
এতদিন যারে 
করেছি অস্বীকার !__ 
আত্মীয় আত্মার । 
১৩ 
এলে কি গে! তুমি 
এলে কি আমার চিতে? 
" পূজা যে করেনি 
বৈকালী তার নিতে ? 
এলে কি গে। এ নিভৃতে ? 
১৬ 
বাহিরে তিমির 
ঘনাক এখন তবে, 
আজ হতে তুমি 
রবে মোর প্রাণে রবে, 
হবে গে! দোসর হবে। 
হও 
জয় ! জয়। জয়! 
তব জয় প্রেমময়! 
তোমার অভয় 
হোক প্রাণে অক্ষয়। 
জয়! জয়! তবজয়! 
অন্তত্রও সত্যোন্দরের প্রার্থনা এমনি ব্যাকুল ও নির্ভরতায় 
ভরা-”” 


জাগিয়ে রেখ একটি তারার আলো) 


প্রবানী--আবণ, ১৩২৯ 


পি স্পা পাম্পিিস্পি ২ ৯ ৮৯ পািপািল সি পাপা পা পি পসিপাছি পাতিপাসিপািপাসিাছি পি তা৯৮৯াসিত৯০পস্িপ 





[ ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 





একটু দয়া রেখ আমার পরে, 
চোখে যখন দেখতে না পাই ভালো, « 
ছু চোখ যখন চোখের জলে ভরে, 


গহন স্বাধার, অকৃল পাখার, আবিল কুস্কাটিকা, 
জালিয়ে র্খে তোমার প্রেমের শিখ! । 
চি | সং নং 
একটি তারার একটু শুত্র আকে। 
জাগিয়ে রেখ আমার যাআ-পথে, 
ঘিরুবে যেদিন মৃত্যু-আধার কালো, 
ফিবুতে যেদিন হবে নীরব রখে, 
যম-নিয়মের নিমে যখন সকল তন্গ তিত। ;-- 
দয়। রেখ পিত। আমার পিতা! 
সত্যেন্দ্রেরে এই অকালে মহাধাত্রার পথে তিমি যে- 
বিশ্বপিতার দয়! থেকে বঞ্চিত হন নি তা! দয়াময়ের দয়াই 
একমাত্র কারণ নয়। মৃত্যুর মাস-খানেক আগে আমি 
সত্যোন্্রকে বল্ছিলাম--“বিধাতা৷ মানুষকে নিয়ে একটু 
রঙ্গ করেন--হাইকোর্ট মাৰ বলে" ট্রাম ধরৃতে গেলে 
আগে আসে এস্প্লান্ডে, আর এস্প্রানেড যাৰ মনে করে 
গেলে আগে আসে হাইকোর্ট) কোনে! মাসে কিছু 
বেশী আয় হলে সে মাসে পরিবারের কারে। অস্থথে 
দ্বিগুণ ব্যয় হয়ে যায়।” এতে সত্যেন্জ গ্রতিবাদ করে, 
বল্লেন--“ধিনি মঙ্গলময়, যিনি দয়াময়, তাঁর বিধান এ 
হতেই পারে না) ওগলো 0008706) [৪5 বা সয়তানের 
কাণ্ড বলতে পার--বিধাতার নয়!” বিধাতার দয় ও 
মঙ্গলময়ত্বে তার এমনি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। 
সত্যেন্্র আমার বাড়ীতে একবার যাঁবার'জন্যে বছর 
ছুই থেকে অত্যন্ত উৎস্থৃক হয়ে উঠেছিলেন । শহুরে 
ধনী বন্ধুকে পাড়াগায়ের গরিবের কুঁড়েঘরে নিয়ে যেতে 
আমার সঙ্কোচ হত; আমি" এখন নয় তখন করে বছর 
ছুই বিলম্ব করি। এবার তার আগ্রহ এত গ্রবল হয়ে 
গেল যে আর মুলতুবি রাখৃতে পার্লাম না। আমার 
বাড়ীতে জ্যোৎন্বারাত্রির উধাকালে নান! পাখীর বিচিন্ত 
ঝঙ্কারে জাগ্রত হয়ে খানিকক্ষণ পরে সত্যেন্্র বলেছিলেন 
“এমন প্রভাত আমি জীবনে কখনো সম্ভোগ 
করিনি ।” .আমার বাড়ী থেকে ফিরেই তিনি শয্যাগত 


৪র্ধ সংখ্যা ] | 
হয়ে পড়েন । যখন তার চেতন! বিকারগ্রস্ত রোগবিষে 
মুচ্ছ্ণাহপ্ত, তখনও তিনি একটু চেতন! পেয়েই আমাকে 
খু'ঁজেছেন) মা, স্ত্রী ও ভাইয়েরা যখন তাকে উষধ পথ্য 
ধাওয়াতে পারেন নি, আমি তাকে অনুরোধ করতেই 
হাসিমুখে যুক্ত-করে নমস্কার করে, আমার প্রতি 
তার অসীম প্রীতি নির্ভর ও কুতজ্ঞতা জানিয়ে আমার 
অনুরোধ পালন করেছেন। তার অকাল-তিরোধানে 
এবপুত্রা মাতার ও পতিত্রতা পত্বীর যে ক্ষতি 
তার ত তুলনা নেই; কিন্তু সত্যেন্র কেবল পরিবারের 
আত্মীয় ছিলেন ন!_-তিনি ছিলেন সমস্ত দেশের আত্মীয় 
বন্ধু, নিরুৎসাহীর উৎসাহদাতা, সতবক্্ীর যশেগায়ক, 
অন্যায়ের প্রতিরোধী | সতোন্দ্রের অভাবে দেশের লোকের 
ও সাহিত্যের গে ক্ষতি হয়েছে তাও পূরণ হবার নয়। 

সত্যেন্্ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯১৫ সালে কাশ্মীরে গিয়ে 
আমকে চিঠি লিখেছিলেন__ 


চারু, 
হয়েছে ভূক্বর্গ-প্রাপ্তি হঠাৎ আমার, 
ব্গীয় হয়েছি আমি, ভুল নাই তার । 
ভূংপূর্ব স্বর্গীয় কৰি অগ্ তাই ১1785 
নিসর্গের জয়! আর বিজয়! 0:6607)85। 
সত্যেন ে এত শীঘ্র ভূত-পূর্ব ন্বগীয় কবি হবেন তা 
স্বপ্নেও ভাবিনি । আজ ভূত-পূর্ব স্বর্গীয় কবিকে তার 
শোকসন্তপ্ত বন্ধু শ্রদ্ধাতর্পণ নিবেদন করুছে। 
ছন্দ-সরন্বতীর প্রিয় দুলাল, মাতৃভূমির বক্ষের ধন, 
বন্ধবংসল কৰি আমাদের এই বিচ্ছেদছুঃখ অঙ্গভব করেই 
সাত্বনা দিয়ে গেছেন-_ 





স্পা 


যেদিন আবার ফুট্‌্বে মুকুল 
সেদিন আমায়'দেখুতে পাবে, 
ফাগ্ডন-হাওয়। বইলে ব্যাকুল 
থাকৃব দুরে কোন্‌ হিসাবে ? 
আস্ব আমি স্বপন ভরে 
গভীর রাতে ভূবন পরে; 
*  হাস্ব আমি'জ্যোৎসা সাথে, 
পু গাইব খন কোকিল গাবে। . 


সত্যেন্দ্র-পরিচয় 





৫৯৫ 


সিস্ট স্িপিতাসাসি, তা 


তোমরা যখন কইবে কথা 
শুন্ব আমি শুন্ব গো তা, * 
আমার কথ! হরষ ব্যথা 
হায় গো হাওয়ায় ভেসেই যাবে! 
কবির এই বিশ্বসত্ব আমরা যেন অনুক্ষণ অনুভব 
করতে পারি বিশ্বকর্ভতাব কাছে এই প্রার্থনা । ১৯*২ 
সালের আগষ্ট মাসে সত্যেন্্র তার বন্ধু সতীশচন্ত্র রায় 
ও অঙ্জিতকুম।র চক্রবস্তীর সঙ্গে একছাতার তলে দাড়িয়ে 
ফটো তোলান। এই তিনজনই অল্প বসে নিজের 
নিজের প্রতিভাচ্ছটায় বঙ্গদেশ উদ্ভাপিত করেন এবং তিন- 
জনেই অল্প বয়সেই পরলোকে যাত্রা করুলেন। অজিত- 
কুমারের মৃত্যুর পর সত্যেপ্র প্রায়ই বল্‌তেন-_-“তিন 
জনের দুজন গেল, এবার আমার পাল1।” ফুবি সতোন্্ 
শীঘ্রই “স্থদূরের যাত্রী" হবেন জেনে সকলের কাছে বিদায় 
চেয়ে গেছেন- 
- আজ" আমি তোমাদের জগং হইতে 
চলে' যাই ভাই । 
জনেকের চেন মুখ কাল যদি পো 


দেখিবে সে নাই । 
০ রং স্‌ 
আমি খদি কারে প্রাণে ব্াথ। দিয়ে খাকি 


আজ ক্ষম। চাই; 
স্বেচ্ছায় বেদনা! মোরে দাও নাই কেহ, 


,. আমি জানি ভাই। 
০ নং চি 


মনে থাকে মনে কোরো ; আমি তোমাদের 
ভুলিব না হায় 
ভোমাদের সঙ্গহারা সঙ্গী তে(মাদেরি-- 
বিদায়! বিদায়! 
সত্যেন্দ পরলোকের আননলোকে আমাদের পূর্বজ 
হয়ে অপেক্ষা কুবুছেন ; আমর! ইহলোকের কর্ম সমাধ্চ 
করে, বিদায় নিলে আবার তার সঙ্গস্থথ পেয়ে ধন্য 
হব, তারই আশ্বাপবাণী আমাদের আশান্বিত করে" 
তুলেছে। সর্ধবলোকাশ্রয় ভগবান আমাদের সেই আশা 
পূর্ণ কর্ুবেন__এই প্রার্থনা । 





চারু বহযাপাধ্যায় 


৫৯৬ 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সত্যেক্জ-নামা ্ 


সবে আজ বর্ধার খুপে গেছে বোরোকা। 
গুডুনা যে ওড়ে তার রংদার দোরোখা, 

পর্দার ফাক থেকে আখি তার চম্কায়, 

সর্দ(র নাজ দেখে বেমাব্রু ধম্কায়। 


বাউথিয়। সংসাপ,-_সেই স্থরে কবি আজ 
তুলেছিল ঝঞ্ার্‌ বেঁধে নিয়ে এজ; 
থাম্কা এ কি আপাত-_বীণ্‌ ভেঙে চৌচির, 
ঝরে আপি একপাথ্‌ বাগ্দেবী লছমীর 


আলানর জয়গান শুন্বে না ফেরিদুণ 

শমনের শয়তান করুলে কি তাই খন_ 

ছুশিয়ার দেল-খোস্‌, বাঙ্লার দিল্দার্‌? 

হায়! হায় ' আফ্শোস্‌! মিল্বে কি মিল্‌ তার? 


সে থে ছিল ফুল-কবি চচ্চিত চন্দনে, 
মন্দার মুখ-ছবি পারিজা৬ পন্দনে 
কল্পনা-কালোয়াৎ, খাস। ভাষ1-কারিকর, 
শবের শাহান্সা, ছন্দের ঈশ্বর ! 


ছুষ মন্‌ চুম্‌ দিয়ে লুটে নিল দোস্ডি, 
নয়নের ঘুম নিয়ে আরামের স্বপ্তি ! 
দিচ্ছিল বুল্বুল্‌ মশ্গুল্‌ মিঠে শিশও 
মরণের একি ভুল তার মুখে দ্রিলে বিষ"? 


সে ছিল যে ম্ছলন্দ, হিম্পানী গাল্‌চে” 

জড়ে।ম়্ার গুল্বন্দ মিনেদার লাল্চে, 

সিরীয়ার কিখ্াপ, সমর্ণা মথ্মল্‌ 
,চুম্কীর চিক্‌্-টাপ্‌ জৌললে জ্ল্জল্‌ ! 


কীমাম্‌ সে কস্থরী, কাশ্মীরী জাফ্রান্‌, . 
দর্গর তত্তেরি, ফকীরের আলোয়ান্‌ 
জরিদার জামেয়ার্‌ মল্মল্‌ মস্লীন, 
বাঙ্লার জান্-এয়ার্‌ লুটে নিল কোন্‌ জিন ? 


গজল্‌ সে আলাপের, গুজ্রাটি গার্ধবা, 
বস্রাই গোলাপের গাঁজিপুরী কার্বা, 


কাম্র। সে আমখাস্‌ মশ্দর পাথরের, 
চামেলীর নির্যাস, খোস্বাই আভরের ; 


জম্কাল মজ্লিশ্‌, জল্সা সে আসরের, 
নমাজের কর্ণীশ্‌, দিল্লাগী বাসরের ; 
হোলী-থেল1, নওরো বারোয়ারী দশের, 
হাপি-খুসি নাচ, ভোজ্‌ খেয়ালের পের! 


জেহাদের ঝাণগু। সে -কোরানের কলম, 
অভেদের পাণ্ডা সে সত্যের শল্মা ; 

শত্রু সে হারামের কাম্‌ তার সাচ্চ। 
বিড্রোহী আরামের, মরদের বাচ্চ। । 


লাগাম সে সোয়াবের, ছুব্লার নিভবৃ, 
চাবুক সে গোয়ারের, বে'কুফের মুদগর 1 - 
ইজ্জৎ বাঙুলার, বাঙালীর ইমান সে, « 
দৌলত ছুনিয়ার কৈসার দীমান্‌ সে! 


বেগমের'তাঞ্জাম্‌ বাদশার হাওদা, 
দরুবারী আগঞ্ষাম্, তারিফের বাহোবা , 
কিতাবে স্থল্তান্‌, কাবোর নবাবটি, 
মব-সের! ফুল-দান টুটে গেল হঠাৎ কি? 


হামাম্‌ সে হারেমের, নাগিস্‌ বাগিচার, 
ওস্তাদ সারেঙের, সেলামের ভাগিদার, 
বেলকুঁড়ি, জুই ফুল, গুল্সান্‌ খোস্বাই, 
মণিহার, মোতিছুল, দেওয়ালীর রোশ নাই ! 


পাল্লার পিল্হুজ, মাণিকের জেল্লা, 
জড়োয়ার গম্ুজ, জহরতী কেল্লা, 
খাটেনি সে খেদ্মৎ-নোকবু ন! বানা, 
ভোগেনি সে বদ্খৎ ছুঃখের ধান্ধা ! 


মৃদঙ্গ সঙ্গত্‌, বংশী সে বধুয়ার, 

কলেক্জার মুহবত, দিলভরা মধু তার, 
মেহদীর মিহি রং, স্থরুমার“কূপ-টান, 
কাজলের কালো ঢং, কবরীর ধূপ-দান ! 


৪র্থ সংখ্যা.] 
আর্ক মে আঙুরের, কম্লার ফুল্‌-মদ্‌, 
মিঠে বোল্‌ ঘুঙুরের, চাট্নী সে গুপর্কদ্‌, ১ 
সর্ববৎ শর্দার, মোরব্বা আম্লকী, 
মিঠে-খিলি-বর্দার আজ থেকে থাম্ল কি? 


মোহর সে হিন্দুর, আস্রফী মোগলের, 
দানা রেস্‌ পিশ্ধুর, মোখেল্‌ সে চোগলের, 
অকপট ইন্কার, নেক অণবদ্য, 

ভারতীর বীণ কার্‌, কমলার পদ্ম ! 


তোজ দানে ডর্পুর মুক্তির মশ্লা, 
আরতির কপূর, জ্যোতন্নার পশ্ল| ' 
ধূপ ধুনে গরগ্গুল্‌, লবানের গন্ধ, 
খস্থস্‌, কেয়াফল, থাকবে কি বন্ধ ? 


মহীপ্রস্থান ৫৯৭ 


৬ পাট পাস পা পি পাতা 


৭৫5 ১০৯৩ * ০ ৩৯ তি পা পি পাস পা পাছি পাস পাছি পাসি পাছি পি 


চেয়েছে যে ছুনিয়াতে মোবারক হর্দম, 
নেই যার শরীয়তে গৌড়ামীর কদম, 
বন্দেগী মন্সথর, সত্যেন্‌ সং-নবী ! 
জিন্দেগী বাহাছুর, মর না হে সব্‌ কবি। 
হাফেজ ব! জামী, রূমী, সেৎ সাদী, ফার্দোসী, 
এ যুগের কেউ তুমি, আশ্মানে যার্‌ শশী 
গায়েব কি হয় তার 'জৌলস্‌ কবরে ? 
অমর সে বরাবর বেহেস্তী সফরে । 
শ্রী নরেন্দ্র দেব 
৩স্তেরি_প্রণাশীর পাত্র। জিন্‌ অপদেবতা। 
গুলসান্‌ মুকুণ | মুইবত তভালবাস|। 
দানা জ্ঞানী । রেস্‌-সমতুল্য। 
মে।খেল্” প্রতিবন্ধক । চোগলের শিল্দুকের । 
নেক -সৎ। মোবারক কলা।9। ঙ 
শবীয়ঠ,_ ধন্মপথ | মননুর  মইাপুবপ। 
নশী--প্রচাবক | গায়ে পগযিত। 


মহাপ্রস্থান 


বঙ্গবাণীর বীণারব আজি থামিরা গিাছে হায়! 

উদার ললাট ঢেকেছে বিষাদ-আ্বাধার-কাশিমা-ছায় ! 
বিমল আগ্গে মধুর হাস্য আর নাহি আজ ফুটে, 

খোকের সাগর উলি? নয়নে অধর ধারা ছুটে । 
নয়নের মণি গিয়াছে হারায়ে দারুণ মরণ-ঘান্তে, 
ধবতারা আজ খসি' পড়ি' গেল নীপবে আধার রাতে। 
দুবাহু বাঁড়ায়ে কারে খোঁজ আর? নাই আলো নাই হাসি, 
“ফুলের ফসলে” ফুটাতে তাহার আর বাজিবে ন! বীশী! 


সে যে চলে" গেছে কোন্‌ সে সুদুর জীবনের পরপারে, 
গহন আদারে আপনাকে ঢাকি' কোন্‌ প্রেমঅভিসারে ? 
স্বপন-বালিক তারার মালিক পরিয়া আকুল কেশে 
গেল লয়ে* তারে বাধি বাহুপাশে কোন্‌ স্বপনের দেশে ? 


ওগো কবি, তুমি বাংলার ছবি একে দিয়ে গেলে গানে, 
“ফুলের ফসলে” ধরণী হাসালে, ভাসালে স্থরভি-বানে। 
“অন্র-আবীরে” সাজালে মায়েরে চির-অপরূপ রূপে, 
“তীর্থ-সলিলে” করায়ে সিনান্‌ বন্দিলে চীনা-খুপে। 
“ৰেণু ও বীণা"র স্থারে ঝঙ্কারে নিখিলের মম হর, 
শেক “তীর্থ-রেণুকণ। আনি দুয়ারে করিলে জড়, 


“মণি-মগ্্ুম।" ভিন মােরে পহ করিলে দান, 
“হোমশিখানলে” মে দীপ জালালে সে চির জ্যোতিম্মাপ্‌। 
হে কবি কলাপী, 'কেকা'রবে তব চির-বিরহীর প্রাণে 
প্রিয়-স্থৃতি জাগে, নযনেব আগে অশ্রু খণায়ে আনে । 
বসন্ত-রাজ, 'কুছ'রবে ভব ধরাঁচিত উত্রোণ, 

তারায় তারায় কম্পন লাগে জ্যোঙ্নার ফুল-দোল। 
ছন্দের দোলে তাষারে দোলাণে ভাবেতে ভোলালে মণ, 
অবূপেরে তুমি রূপ দিলে ওগো খটাইলে অধ্টন | 
বালক কিশোর যুবক রুদ্ধ সকপেরি তুমি কবি, 

সকলের তরে বহু প্রেম ভরে অআ।কিশে মোহন হবি । 
সত্যই তুমি সম্ের রাজা, উদার মহান্‌ ধার, 

মিথ্যাঙ্ছদন নিভয় ছিলে, চির-অনলস বীর । 

অভয় মন্ত্রে নিরাশ হৃদয়ে জাগাইলে তুমি আশা, 

দশের পরাণে দেশের কারণে জাগাইলে ভালবাসা । 

তুমি চলে' গেলে, দু'হাতে করিয়া কাঁরৈ' গেলে তুমি দান 
হৃদয়-সাগর-মস্থন-করা অমিয়-মাধথান গান। 

যাবার বেলায় রেখে গেলে তুমি দীপ-অনল-জাপা, 
“ছুখ-ভরণের, স্থধাঙ্ষরণের উদাহরণের মালা ।” 


৫৯৮ প্রবাসী আঁবণ, ১৩২ | ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বাঙ্গালীর বুকে, বাঙ্গালীর মুখে, তাঁর সুখে-ছুখে-শ্েহে। 
অক্ষয়-স্থতি, অফুরাণ-গীতি তোমার কি আছে শেষ ? 
মানস-নয়নে উদ্দিবে গো তুমি পরি' নিতি নব বেশ। 


শাসিত স্পিস্পিি সিসি 


আসিবে এখনো! কত উৎসব, কত আলো, কত হাসি, 
তুমি কি আড়ালে লুকায়ে তখন বাজাবে অলোক-বাশী ? 
ছুর্গমপথে গহন আধারে যেইজন পথহারা! 

তার তরে তুমি উঠিবে ফুটিয়া আকাশেতে ধবতারা ? 

| শী হুবোধচন্দ্র রায় 


কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ 


হে দীর্ঘ পথের বন্ধু, হে কবি সচ্ছন্দ ছন্দরাজ 
একি অভিনব ছন্দে মৃত্যুমস্ত্রে বরি' নিলে আজ 
আপন মন্মের মাঝে, সহসা! পথের মধ্যখানে ? 
অতৃপ্ত তৃষ্ণার মত স্থর শুধু ঘুরে' মরে কানে! 
রিক্ত-আশ! বঙ্গভাষা-_বিয়োগিনী কাদিছে করুণ 
ছর্ভাগ্য দেশের বুকে ;--মধাপথে মুদিত অরুণ । 
বিরহের মন্দাক্রাস্তা আঘাঢের মেঘম্ত্র মাঝে 
গুমরি* গুমরি" তাই বাঙ্গলার বক্ষে আজি বাজে! 
শুনেছি বরুণ-মন্ত্রে বিনামেঘে বৃষ্টিধারা বরে, 

্রমূর্ত দীপক রাগে কলাবিৎ নিজে পুড়ে? মরে; 
জানিনাক কোন্‌ থরে বন্ধু তুমি সেধেছিলে বাশী-_ 
রুদ্র পরিণাম যার মুর্তিমান দেখা! দিল আসি, 

সমন্ত দেশের বুকে অকন্মাং বজব্যথ! হানি,_- 

বঙ্গ সারম্বত কুঞ্ধে মুচ্ছণতুর নিজে বীণাপ।ণি ! 
যাজ্জিকের হোমশিখ। সম রন্ধ যজ্জ-স্থচনায় 

লাগিল কেবল গৃহে; যজ্ঞ শেষ হ'ল নাক হায় । 
তৃঙ্গারে শুকাগ্জে গেল সমাহৃত পুণ্যতীর্থবারি, 
ভক্তের নয়নে শুধু রাখি' তার শেষ অশ্র-ঝারি। 
কাব্যের নিকুগ থেকে কুহু-কেক] লভিল বিদায়, 
চোখ্‌ গেল--চোথ্‌ গেল ভগ্ন কুগ্পে আজি বাহিরায়! 
তুলিখানি অঙ্জলে অঙ্কে তুলি রাখিল৷ ভারতী-_ 
কে লিখিবে লেখা আর, কে করিবে একান্ত আরতি 
নিত্য নব নব ছন্দে মন্দিরেতে তুলিয়৷ বঙ্কার,-_ 
কতু সহজিয়া ভাষা, কতু সাম, কভু বা ওক্কার। 
আর কেন ছন্দঞ্াথি? বন্ধু গেছে 'ছন্দ লয়ে? সাথে; 
মোর! শুধু মন্দভাগ্য, পড়ে আছি চাহিয়! পশ্চাতে 
শুধিতে ছুঃখের খণ! নেত্রপথ রুদ্ধ অশ্রজলে-_ 
কবে মিলাইবে তার দৃশ্বপট জবনিকা-তলে ! 


শুধু থেকে থেকে আজ এক কথা জেগে উঠে মনে, 
কেন তুমি চলে গেলে অকণ্মাৎ হেন অকারণে। 
যাবার সমৎ তা থে শুধাবার দিলে না সময়, 

শুধাবার দূরে থাক্‌--হ'লনাক দৃষ্টি বিনিময়। 
ছুর্ভাগিনী বঙ্গভূমি--ছিল ঘে প্রাণের চেয়ে প্রিয়” 
যার নাম জপমালা, নামাবলি যার উত্তরীয় 

ছিল তব অন্থদিন, সে বঙ্গ তেমনি ভাগ্যহীন, 
লাঞ্চিত বিশ্বের দ্বারে, পায়ে পায়ে পরের অধীন; 
তারে কি বলিয়। আজি ছেড়ে গেলে, তাই ভাবি মনে- 
দিংহাসন কৈ দিলে ?_ লুটায় সে কণ্টক-আসনে। 
রাণী বলে" ডেকেছিলে-_-এই কি রাণীর যোগ্য সাজ, 
জননী বলিয়ু! ডাকি; ঘুচালে না জননীর লাজ। 

হে দেশবংসল, তবু সত্যসন্ধ তোমারি সন্ধান 

আজি আরো! হানে মর্ে-_তব সত্য কত বড় দান, 
যাহা তুমি রেখে গে; মুর্তি যত পশ্চাতে লুকায়, 


' অভাবের অন্ধকার ঝলি” উঠে দীপ্ত প্রতিভায়। 


তাই চোখে পড়ে যত ধরণীর ধূলি আর বালি, 
দেশজোড়া অনত্যের পু্তীভূত কলঙ্কের কালী। 
তবু ধে তোমারে চাই--ভাব নিয়ে ভরে না জীবন, 
মাটীর মান্ষ মোর1-_মাটা যে একান্ত প্রয়োজন ! 
কি ফল বিফল বাক্যে? গেছ যদি, য'ও কবি যাও__ 
ফুলের ফসল ফেলি” এ ধরার, যদি স্থধ পাও 
নবীন নন্দনে আজি--অল্লান মন্দারে ভরি' ডালা 
গাথিতে নৃতন ছন্দে বরদার বর কণ্ঠমালা। 
হেথা সবি পুরাতন, ধুলিঙ্লান দৈশ্ভারাতুর 
চিত্ত নিত্ব্য অশ্রনেত্রে চায় হেথা বিয়োগবিধুর ! 
নিশ্পলক মাতৃনেত্রে ঝরে সেথা খে প্রসন্ন হাসি, 
তারি স্পর্শে ধৌত হোক্‌ ধরণীর সর্ব ধূলিরাশি। 
শ্রী যতীন্দ্রমোহন বাগচী 





সিদ্ধি 


১ 

স্বর্গের অধিকারে মানুম বাধ। পাবে ন। এই তার পণ। তাই 
কঠিন সন্ধীনে অমর হবার মন্ত্র সে শিখে নিয়েচে। এখন একলা বনের 
মধ্যে সেই মন্ত্র সে সাধনা করে । 

বনের ধারে ছিল এক কাঠকুড়নি মেয়ে । সে মাঝে মাঝে অঁচলে 
করে' তার জন্কে ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে ঝন্লণার 
জল। 

ক্রমে তপস্ত। এত কঠোর হল যে, ফল মে আর ছোয় না, পাখীতে 
এসে ঠূকুরে খেয়ে যায়। 

আরে। কিছুদিন গেল। তখন ঝরণার জল পাতার পাত্রেই শুকিয়ে 
যায, মুখে ওঠে ন।। 

কাঠকুড়নি মেয়ে বলে, “এখন আমি কর্ব কি? আমার সেব। 
যে বৃথা হতে চল্ল ।” 

তারপর থেকে ফুল তুলে দে তপস্বীর পায়ের কাছে বেখে যার, 
তপস্বী জান্তেও পীরে না । 

মধ্যাঙ্ছে রোদ যখন প্রথর হয় সে আপন আচলটি তুলে, ধরে? 
ছায়। করে াড়িয়ে ধাকে | কিন্তু তপুন্বীর কছে রোদও য| 
ছায়ও তা । 

কৃষ্ণপক্ষের রাতে অন্ধক।র যখন ঘন হয় কাঠকুড়নি সেখানে 
ছ্গেগে বসে থকে । তাপনের কোনে! ভয়ের কারণ নেই, ভবু লে 
পাহারা দেয়। 

ন্ এ রি 

একদিন এমন ছিল যখন এই কাঠকুড়নির সঙ্গে দেখ হলে 
নবীন তন্বী স্নেহ করে' জিজ্ঞ।স। কর্‌, “কেমন আছ ?” 

কাঠকুড়নি বলৃত, “আমার ভালই কি আর মন্দই কি! কিন্ত 
তোমাকে দেখবার লেক কি কেউ নেই? তোমার ম| £ তোমাৰ 
বোন ?” 

সে বল্ত, “আছে সবাই, কি আমাকে দেখে হবে কি? ত4 
কিআমায় চিরঙগিন বাচিয়ে রাখ্তে পার্বে ?” 

কাঠকুড়নি বল্ত, “প্রাণ থাকে ন| বলেই ত প্রাণের জন্য এত 
দরদ।” , 

তাপন বল্্ত, 
আমি অমর কর্ব।” 

এই বলে" মে কত কি বলে' যেত, তার নিজের সঙ্গে নিজের কথ।, 
নে কথার মানে বুঝবে কে? 

কাঠকুড়নি বুঝত না, কিন্তু আকাশের নব মেঘের ডাকে মঘুরীর 
যেমন হুয় তেমনি তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। 

তার পরে আরো কিছু দিন যায়। তপস্বী মৌন হয়েএল, মেয়েকে 
রানে! কথা বলে ন1 1, 

*তার পরে আরো! কিছুদিন যায়। তপনদীর চোখ বৃজ্ে এল, মেয়েটিণ 
দিকে চেয়ে দেখে নথ । 


পআমি খুঁজি চিরদিন বীচ্বার পথ। মাকে 


মেয়ের মনে হল সে আর এ শুাপসের মাঝখানে বেন তপন্ঠার লক্ষ 
খেজন ব্রোশের দুরত্ব । হাজার হাজার বছরেও এতটা বিচ্ছেদ পার 
হয়ে একটুখানি কাছে আস্বার আশ। নেই। 

তা নাই বা রইল আশ।। তবু ওর কান্ন। আমে, মনে মনে বলে, 
দিনে একবার যদ্দি বলেন, কেমন আছ, তাহলে সেই কথাটুকুতে দিন 
কেটে যায়, একবেলা যদি একটু ফল আর জল গ্রহণ করেন তাহলে 
অন্নজল ওব নিজের মুখে রোচে। 


৩ 

এদিকে ইন্্রলোকে খবর পৌছল, মানুম মর্ত্যকে লঙ্ঘন করে 
স্বর্গ পেতে চায়--এত বড় স্পর্ধা! ! 

ইন্ত্র প্রকাণ্ে রাগ দেখালেন, গোপনে ভয় "পেলেন। বল্লেন, 
“দেত্য স্বর্গ জয় করতে ঠয়েছিল বাছবলে, তাঁর সঙ্গে লড়াই চলেছিল ; 
মানুষ দ্গ নিতে চার দুঃখের বলে, তার কাছে কি হার মান্তে 
ইবে?” * 

€মনকাকে মহেন্দ্র বল্লেন, "যাও তপস্ত। ভঙ্গ করগে।” 

'মনুক! বল্লেন, “হুররাজ, স্বগের অস্ত্রে মর্তোর মানুষকে যদি 
পরাস্ত করেন তবে তাতেও খ্বর্গের পরাতব | ,মানবের মরণবাপ কি 
মানবীর হ।তে নেই ?” 

ইন্দ্র বগৃলেন, “সে কথ সত্যা।” 

৪ 

ফাগুন ম।মে দক্ষিণ হাওয়ার দোল। লাগতেই মঞ্্রিত মাধবীলতা 
প্রফুল্ল ইয়ে ওঠে। শেমনি এ কাঠবকুড়নির উপরে একদিন নন্দন- 
বনের হাঁওয়। এসে লাগ্ল। আর তার দেহ মন একট! কোন্‌ উৎ্স্থক 
মাধুষ্যের উন্মেষে উন্মেষে ব্যঘিত হয়ে উঠ্ল। তার মনের ভাবনাগুলি 
চাক্ছাড়। মৌম।ছির মত উড়তে লাগ্ল, কোণ তার! মধুগন্ধ পেয়েছে। 

ঠিক, সেই সময়ে সাধনার একট। পালা শেন হ'ল। এইবার 
াকে যেতে ইবে নির্জন গিরিগুহায়। ত।ই দে চোখ মেল্ল। 

সামনে দেখে, সেই কাঠকুড়নি মেয়েটি খোপায় পরেচে একটি 
অশোকের মঞ্জরী, আর তার গায়ের কাঁপড়খানি কুহস্ত ফুলে রং-কর| | 
যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেন। ময় না। যেন সে এমন জান! 
হর যার পদগুলি মনে পড়চে ন|। যেন নে এমন একটি ছবি ম|' 
ফেবল রেখ।য় টান! ছিল-_চিত্রকর কোন গেয়ালে কথন এক সময়ে 
তাতে রং লাগিয়েছে । 

তাপদ আসন ছেড়ে উঠল । বল্‌লে, “আমি দুর দেশে যাব 1” 

কাঠকুড়নি জিজ্ঞ।স| কর্লে, “কেন প্রড় ?” 

তপস্বী বগলে, “তপন্ত। সম্পূর্ণ করবার জন্ ।” 

কাঠকুড়নি ছাত জৌড় করে বল্লে্ প্রর্শনের পুণ্য হতে আমাকে 
কেন বঞ্চিত করবে ?” 

তপন্বী আবার আসনে বস্ল, অনেকক্ষণ ভাব্ল, আর কিছু বল্ল 
ন। 

৫ 

তার সন্থগেধ ঘেমশি রাখ। হল মনি স্বেয়েটিৰ বুকের একধাঁর 

থেকে আর একবারে বাবে বাবে জেন বগ্তন্থটি বিবতে লাগ্ল। 


৬০১ প্রবাসী_আবণ, ১৩২৯ ] ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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ট দে ভাব্লে, “আমি অতি সামাস্ত, তবু আমার কথার কেন বাধ| বৈশাখী ঝড় 
বে?” 
লে রাতে পাতার বিছানায় একলা জেগে বলে" তার নিজেকে নিগের হৃদয় আমার, এ বুঝি তে।র 
ভমু করতে লাগ্ল। বৈশাখী ঝড় আসে। 
তার পরদিন সকালে সে ফল এনে দীড়াল, তাপন হাত পেতে বেড়-ভাঙার মাতন নামে 
নিলে । পাতার পাত্রে জল এনে দিতেই তাপস জল পান কর্লে। উদ্দাম উল্লাসে । প্র 
সুখে তার মন ভরে উঠল । . মোহন এল ভীষণ বেশে, 
কিন্ত তার পরেই নদীর ধারে শিরীন গছের ছায়।য় তার চোখের আকাশ-ঢাক। জটিল কেশে, 
জল আর থামতে চায় না! কি ভাব্লে কি জানি! এল তোমার সাধন-ধন 
পরদিন সকালে কাঠকুড়নি তাপনকে প্রণ।ম করে? বল্‌লে, “প্রভু, চরম সর্বনাশ । 
আশীর্ববাদ চাই ।” বাতাদে তোর সুর ছিল ন।, 
শুপস্বী জিজ্ঞ।স। কর্লে, “কেন ?” ছিল তাপে ভর| । 
মেয়টি বললে, “আমি বহুদূর দেশে যাব" পিপ।সাতে বুক-ফাঁণ। তের 
তপস্বী বললে, "যাও, তোমার সাধন! সিদ্ধ হে।্‌।"" শুক্গ কঠিন ধর । 
ঙ৬ জাগ্‌ রে হতাশ, আয় রে ছুটে 


অবসাদের বাধন টুটে, 


একদিন তপন্ত। পূর্ণ হল-। এল তোমার পথের সাথা 


ইজ এসে বল্লেন, “শ্গের অধিকার তুমি জাঁভ করেছ।' 


তপস্থী বঙ্গলে, “ত। হ'লে আর স্বগে প্রয়োজন নেই ।” রর ৃঁ বিপুল অট্টহাসে॥ 
ইল্ জিজ্ঞাস। করুলেন, “কি চ1ও ?” ( ভারতী, আষাট ) রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তপন্বী বল্‌লে, “এই বনের কাঠকুড়নিকে 1” ূ 

( সবুজ পত্র, মাঘ ও ফান্জ, ১৩২৮) জ্যৈষ্ঠী-মধু 


নু দে আই, ঠ্ব্রিয়ে মধু-কুল্কুলি 
শ্রী রবীন্দ্রণাথ ঠাকুর পালিয়ে গিয়েছে ধুল্বূলি ;-- 


রর টুল্টুলে তাজ। ফলের নিটে।লে 
টাটুক! ফুটিয়ে ঘুল্পুলি 


বেশাখ হেব) কুল কুল্‌ কুল্‌ বাস-ভর! 
যে গেছে রস্‌ বার 
বেশ।থ হে, মৌনী তাপস, রর রে 9 ৰ 
চু নু & ৮৮৮ ২ শা 
৮৮৮75 খুজে গেলে? মঠ খু'জে ফেরে বিধ্রুল্ই। 
৯৯, ঃ তার! ঝাক বেধে ফেরে চাক ছেড়ে 


তপ্ত তলের দীপ্তি ঢেকে 
মন্থর মেঘখানি 
এল গভীর ছাঁয়। ফেলে । 
বান্রতপের নি্ধি একি 
যে তোমার বক্ষে দেগি ? 
ওরি লাগি আদন পাে। 
হোম-5তাখন জেলে 
নিঠুর, তুমি তাকিয়েছিলে 
মৃত্যু-ক্ষুধার মত 
তোমার রস্ত নয়ন গেলে। 
ভীবণ তে।মার প্রলয় সাধন 
প্রাণের বাধন যত 


দুপুরের হরে ডাকু ছেড়ে, 
আওর।-বোলানে! বাসের কোলে 
কেরে দোরে খালি চুল্বুলি' ! 
ক বোল্ত। দোনেল। রে? পিয়ে 
ধু'দ হ'য়ে ফেরে রোদ দিয়ে; 
ফল্। বনের জল্ন। ফুর'লে! 
মৌমাছি এলে। রোল্‌ তুলি' ! 
ওই নিঝুম্‌ নিথর রোদ খ! খ। 
শিরীব-ফুলের ফাগ্‌ মাথা, 
ঢুল্চুলে কার চোখ দু'টি কালে। 
ৃ রাগ ছটি হাতে লাল রুলি ! 
আজ ঝড়ে-হান। উটে! ফজজ.লি সে 


* ধেন হাঁস্বে অবহেজো। ৃ 
হঠ।ৎ তোমার কঠে এ যে «. রি কীচামিঠে রা ) 
আর্শীর তাষ! উঠূল বেজে, রং-চোরা ফলে রস কি জোগালো__ 

দিলে তরুণ স্ঠামলরপে কৃহ কুছ পুছে কার বুলি! 


, ওগে।, কে চলেছে ঢেল।-বন ঠেলে 
/212858% “. বুল্বুলি-ধেঞজ। চেখ মেলে ; 
(ভারতী, আঘাঢ) শ রবীজ্জনাথ ঠাকুর জাদ্রলী-মিঠে ঠোট ছুটি ব।পে 
ঃ তাপে কাপে তনু জুইফুলী। 


৪র্ঘ ংখ্য। ] 


মরি, ভোম্রা ছুটেছে তার পাঁকে 
ভাঁওয়। ক'রে ছুটে। পাথ নাকে, 
ফলের মধুর মর্হম যাঁপে 
ফুলের মধুর দিন ভুলি' ! 
( ভারতী, আধাঢ ) ৬ সত্যেন্্রনাণ দত 


বর্ণ 


বর্ণ! বর্ণ। ! হুন্দরী ঝর্ণ। ! 
ভরলিত চন্দ্রিক। ! চন্দনবর্ণ। | 

অঞ্চল সিঞ্তিত গৈরিক ন্বর্ণে' 

গিরিমল্লিক। দোলে কৃস্তলে কর্ণে, 
তনু ভরি' যৌবন তাপসী জপর্ণ। । 


বার্ণ । 


পাঁঘাণের স্্েহধার!। তৃমারের বিন্দু 

ড।কে তোরে চিত-লোল উতরোল সিশ্ধু। 
মেদ হনে জু ইফুলী বৃষ্টি ও অঙ্গে, 
চুম। চুম্কীর হারে চাদ ঘেরে রঙ্গে, 

ধূলা-ভর। ছ্যায় ধরা তোব লাগি ধর্ণ| ৷ 


বর্ণ।! 


এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্তে, 

_ গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্তে, 
ধুদরের উধরের-কর তুমি অস্ত 
শ্/।মলিয়। ও পরশে করগে। শ্রীমস্ত, 

ভর। ঘট এস নিয়ে ভরসার ভর্ণ 
বর্ণ। 
শৈলের পৈঠার এস তন্ুগাঁজী 
পাহাড়ের বুক-চের। এন প্রেমদাত্রী ! 
পান্ন(র অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গে।, 
হরিচরণ-চান। গঙ্গার প্রীয় গে।, 
্ নর্গের নুধ। আনে। মরতে স্রপর্ণ। 1 
বর্ণ। ! 


মণ্তুল ও হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে 

গলে। চঞ্চল। ! তোর.পথ হল ছাওয়। যে! 
মোতিয়! মোতির কুড়ি মুরছে 'ও অলকে, 
মেখলায়, মরি মরি, রামধন্ু ঝলকে । 

তুমি স্বপ্রের সখী বিছবাৎপর্ণ। ! 


বর্ণা। 


(ঝর্ণ! ) ৬ সত্যেন্থনাথ দত্ত 


শিল্প ও ভাষা 
ছবি ন! বোঝ|, ঘটতে পারে-হয় যে ছবিট। লিখেছে দেই 
আ্টিষ্টের ছবির ভাষায়, বিশেষ জ্ঞান ন। থাকায়; অথব। যে ছবি 
দেখে, চিত্রের ভাঁধায় দৃষ্টিট| তার যদি মোটেই না! থাকে। ছবির 
* ভীষা অনেকটা সার্খজনীন ভাঁম। | ছবির ভাষার মধ্যে অপরিচয়ের 


কষ্টিপাথর-_-শিল্প ও ভাষা 
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প্রাচীর এত কম উচু যে সবাই, এমন কি ছেলেতেও, সেট! উল্লজ্বন 
মহজেই করতে পারে। কিন্ত এ একটু চেষ্ট/ যার নেই তার কাছে 
এ এক ভান প্রাচীর দেখায় একশে। হাত দুর্গপ্রাক!র, ছবি ঠেকে 
সমন্ত। ! কবির ভাষ। চলেছে শব-চল।চলের পথ কানের রাস্ত। ধরে" 
মনের দিকে ; ছবির ভান।, অভিনেতার ভাষা, 'এরা চলেছে রূপ- 
চলচলের পথ আর চোখে দেখ। অবলম্বন করে' ইঙ্গিত করতে 
করতে । শবের মঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাকা যদি হল উচ্চারিত 
ছবি, তবে ছবি হল রূপের রেখার রংএর সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে 
নিয়ে-রূপ-কথ।। মভিনেতার ভাঁধাকেও তেমনি বল্তে পারে। 
বপের চল| বল। নিয়ে চলি ভান। | 

ছবির বেলাতে সরদার কথ|বা। এসবের শ্ৃত্রে রাপকে ন। 
বেঁধে, আঁক। রূপগুলে। অমনি যদি ছেড়ে দেওয়! যায় পটের উপরে, 
ভবে তার। একট একট বিশেদ্যের মতো নিজের নিজের রূপের 
হ।লিক। ভ্রষ্টাব চোখের সামল্ন ধরে টুপ করে' দাড়িয়ে থাকে, 
বলে ন।, চলে ন।--পিদ্ুম, ফুল, ফুলদানি, বাবু, রাজ।, পণ্ডিত, সাহেব, 
কিছ্ব।। অমুক অমুক অমৃক, এর বেশী নয়। কিন্ত প্রদীপ আঁকলেম, 
হাব কাছে ফেলে ধিলেম পোড়। স্ল্তে, ঢেলে দিলাম তেলট! 
পটের উপর-ছবি কথা কয়ে উঠলে, “নিরর্বাণদীপে কিমু তৈল- 
দ্বানম্‌।" ছবিকে ইঙ্গিতের ভান! দিয়ে বলানে! গেল, চলালে! গেল। 

কথার ব্যাকরণে যাকে বলে 'ধীতু' ছবির ব্যাকরণে তার নাম 
“কাঠামো, ( (গা টি ধারণ কৰে রাখে বলেই তাকে বলি ধাতু । 
ধাড়ু ও প্রত্যয় একত্র ন। হলে কধিত ভাদায় শব্রূপ পাই না, 
ছবির ভাবতেও ঠিক এ নিয়ম__মাথ| হাত প| ইত্যাদি রেপ। দিয়ে 
একট| ক।ঠামে। ব। নদ বুধ। গেল, কিন্তু সেট! বানর ব| নর এ 
প্রভায় ব| বিখাগ কিলে হবে যদি ন। ছবিত্তে নর-বানরের বিশেষ 
বিশেষ প্রায় দিই! গুধু এই নয়। বিভক্তি, যিনি ভাগ করেন, তঙ্গি 
দেন, তার চি» লেজ ইত্যাদি নান। ভঙ্গিতে কাঠামোয় জুড়ে দেওয়! 
চাই, বানরের সঙ্গে গাছের কি বনের, নরের সঙ্গে পরের কি আর 
কিছুর স্ধি সমাস সন্ধ।ন কর চাই । সংকীর্থিত ভাষ| যেমন তেমনি 
সংচিত্রিত ভানাও একট। ভাষ।, ছবি দেখ। শুধু চোখ নিগ্নে চলে ন।, 
ভাধাজ্ঞানও থাক। চাই দষ্ট।র, ছবি-্বষ্টার। গুধু অক্ষর কিংব! কথ। 
অথব। পদ কিন্ব। ছত্রের পর ছত্র লিখতে পারলে, অথব| চিনে চিনে 
পড়তে পার্লেই স্বন্দর ভাায় গল্প কবিত! ইত্যাদির লেখক ব। পাঠক 
হয়ে ওঠাঁ যায় একথ। কেউ বলে ন|। ছবি অভিনয় নর্ভন গান 
ইত্য।দির বেলায় তবে সে কথ। খাবে কেন? যেমন চিঠি লিখতে 
পরে অনেকে, তেমনি ছবিও লিখতে পারে একটু শিগলে প্রায় 
সবাই ; কিন্তু লেখার মতো! লেখার ভাষা, আকার মতে। আকার 
ভাষার উপর দখল কঞ্জনে পায় ? কাঁধেই বলি, যে ভাষাই হে'ক তাতে 
ুষ্টাও যেমন অল্প, ভেমনি দুষ্ট।ও রুচিৎ মেলে ভাধা-জ্ঞনের অভব- 
বশতঃ। ফুলকে দেখরপে আক! এক, ফুলের ভাষ| "নে নিজের 
ভাবায় ফুলকে বর্ণন করায় তফাৎ আছে কে ন। বল্বে? 

বাংল। দেশে অপ্রচলিত সংগ্কৃত বা । কিন্ত সেই অপ্রচলিত ভাষ! 
চলিত বাংলারঞ্পাঙ্গে মিলিয়ে একটা অদ্ভুত ভাষ। প্রচলিত যেমনি 
হল অমনি, ঝ।ংল/র পণ্ডিত-সমাজে খুব চলন হল সেই ভামার, সত্তাই 
লিখলে কইলে বুঝলে বুঝলে সেই মিশ্র ভাষায়, চলিত বাংলা খাটি 
বাংলায় লেখ! অপ্রচলিত হয়ে পড়লে! ; ফল হ'ল--এক কালের 
চলিত ভান] সহজ কথ! সমস্তই দুর্ষরষাধা হয়ে পড়লে।, এমন কি 
কথার অক্ষর-মূর্থিটা চোপে স্পষ্ট দেখলেও কথাটার ভাব-অর্থ ইত্যাদি 
বোঝ| শক্ত হয়ে পড়ল! বাংলা অথচ অপ্রচলিত কথাগুলোর বেলায় 
যদি এট। খাটে, তবে ছবির ভাধার বেলায় সেট! খাট.কে না! কেন? 
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ছবির মূর্তির অপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের তাবা৷ বোঝাও ছুঃসাধ্য 
হয়ে যে পড়ে তার গুম।ণ দেশের ইতিহাসে ধরা থাকে, আর সেই- 
গুলোর নাম হয় অন্ধধুগ। এই জন্ধতার মধ্য দিয়ে জামাদের মতো 
পৃথিবীর অনেকেই চলেছে সময় সময়। 
আর্টের ভাগ যখ।--শরাস্রীয় শিল্প 4১090621710 21, লোকশিল্প 
7০1 5:0৮, পরশিল 10£681) 91 মিশ্রশিল্প 4১0579:60 ৪০. 
লোকশিল্পের ভাব! হল-_পটপাটা! গহনাগ!টি ঘ্টিবাটি কাপড়-চোপড় 
এমনি ধে-সব 91৫ শাস্ত্রের লক্ষণের সঙ্গে ন| মিললেও মন হবণ করে। 
'যিজ লগং হি হ্ৎ হৃদয় যার সঙ্গে যুক্ত মাছে, শুকাচাধ্যের মতে তাই 
হল লোকশিল্পের ভাবার রূপ। আর য| ্পগ্ডতানাম্‌ মতম্,, 
যেমন দেবধূর্তি-রচন। শিল্পণাস্ত্রে লক্ষণাক্রান্ত অথব| রাজ। ব| 
পঞ্ডিতগপের অভিমত শিল্প, দেই হ'ল শিল্পের সংস্কৃতি ভাব।। 
পরশিল্প হ'ল যেমন গান্ধারের শিল্প, একালের অয়েলপেন্টিং। 
মিশ্রশিল্প চীনের বৌদ্ধশিল্প, জ।পানের নার! মন্দিরের শিল্প, এসিয়।র 
ঘাচে ঢাল। এখনকার ইউরোপীয় শিল্প, শ্রীদের ছ'ণাচে ঢাল। স্থান- 
বিশেষের বৌদ্ধশিল্প, এবং . এখনকার বাংলার নবচিত্রকলীপদ্ধতি ! 
স্তরাং শিল্পের ভাবা-রহম্ত বড় জটির হয়ে উঠেছে ত্রমেই, কাকে 
রাখি কাকে ছাড়ি' এও এক সমস্য। ! ছবিগুলে। সমস্ত। হয়ে উঠলে 
তে।বড় বিপদ! ছবিট| যে সমন্ত।র মতে। ঠেকে সেট। ছবির ব| 
" ছবি-লিখিয্নের দোষে অথব। ছবি-দেখিয়ের দেবে । ছবিকে মুষ্ঠিকে 
শুধু ছবি ব! মুক্তির দিক দিয়ে বুঝতে পারলে আর-সব দিক সহজ হয়ে 
যার, কিন্তু একাজটাও যে সবাই সহজে দখল করতে পারে,__হঠাৎ 
ছখিমুক্তি দেখেই তাদের সত্তার দিক দিয়ে তাঁদের ধর! চট করে" ষে হয় 
ত| নয়, সেই ঘুরে ফিরে আসে পরিচয়ের কখ।। 
সবরের ভান! যে ন। বোঝে সঙ্গীত ত।র কাছে প্রকাণ্ড প্রহেলিক।, 
ছুর্ববোধ শব্দ মাত্র। সুতরাং এট। ঠিক যে মানুষ কথ। কয়েই বপুক 
অথব। স্বর গেয়ে কি ছবি রচে কি! হাতপায়ের ইপার। দিয়েই বলুক, 
সেট। বুঝতে হলে যে বোঝাতে যাচ্ছে তার যেমন, থে বুঝতে চলেছে 
তীরও তেষনি, ভাধ! ইত্যাদির জটিলত। ভেদ কর! চাই । কথায় যেমন 
ছবি ইত্যাদিতেও তেমনি যখন কিছু বাচন কর। হল তখন সবাই দেট। 
সহজে বুঝ লে সার্থক হল, ন। বুঝ লে বাচন বার্থ হ'ল। বাধ দস্তর ব 
51)15এর মধ্যে এক এক দময়ে একট। একট! ভাব! ধর! পড়ে যাঁয়। 
কথিত তাধ।, চিত্রিত ব| ইঙ্গিত করার ভাষ। সবারই এই গতিক। 
যেমনি 9416 বেঁধে গেল, অমনি সেটা! জনে জনে কালে কালে একই 
ভাবে বর্তমান রয়ে গেল--নদী ফেস বাঁধ! পড়লে! নিজের টেনে আন! 
বালির বাধে। নতুন কবি নতুন আর্টিষ্ট এর| এসে নিজের মনের গতি 
ভাষার স্্েতে যখন মিলিয়ে দেন, তখন 5119 উল্টে পাপ্টে ভান! 
জাবায় চল্তি গাস্তায় চলতে খাকে | এ যদি না৷ হতে! তবে বেদের 
ভাবাই এখনে। বঙ্গুতেম, অজন্তার ব। মোগলের ছবি এখনে! লিখ তেম 
এবং যাত্র। করেই বসে খাকৃতেম সবাই । ভাব! সকল গোলকধাধার 
মধ্যেই ঘুরে বেড়ীতো, অথচ দেখে মনে হতো! ভাষ। যেন কতই চলেছে! 


(বঙ্গবাণী, আধাঢ় ) শ্রী অবনীন্্নাথ ঠাকুর 


ংলার নবধযুগের কথ 
ত্রাহ্মলম।াজ ও দেবেন্দ্রনাথ 


(১) ূ 
ংলার নবধুগেন ইতিহাসে ব্রাঙ্গদমাজ একট! খুব বড় স্থান 
অধিকার করিয়। আছেন। 


প্রবানী--শবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

স্বাধীনতার এবং মানবতার আদর্শ বুকে লইয়াই ব্রাঙ্মনমাজ 
ভূমিষ্ঠ হন। এই ব্রাঙ্গদমাজ বাংলার নিজস্ব বন্ত। 

প্রবল সংশয়বাদ ব। নাস্তিক, স্বেচ্ছাচার ও অনাচার, শ্বদেশের 
প্রচলিত ধর্পে শ্রন্ধ। হারাইয়। খৃষ্ধর্সের আশ্রয় গ্রহণ-_এই ত্রিবিধ 
অমঙ্গলের হস্ত হইতেই দেশকে রক্ষ| করেন ব্রাহ্মমমাজ। 

আমাদের এই [ ্রিবিধ ] আত্মবিস্বৃতি দূর করিয়। আস্মজ্ঞানের প্রথম 
উদ্রেক করেন ব্তরাঙ্গনমা। আর এই কর্ণে প্রথম এবং প্রধান নায়ক 
ছিলেন, যহধি দেবেন্্রনৃথ । রাজ, রামমোহন ইহার হুত্রপাত করিয়। 
যান, দেবেন্্রনাধ রাঞ্জার দিদ্ধাস্ত ও সাধন ছুইই বর্জন করেন। 
তন্ব-মিদ্ধাস্তে রাজ! অদ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন । মহুধি ভক্তিবাঁদী ছিলেন। 
রাজ! শান্তর-প্রামাণ্য স্বীকাব করিয়াছেন। মহর্ষি এই প্রামাণ্য বর্জন 
করেন। 

সন্দেহ__বিচর-_সঙ্গতি-এবং সমন্বয়, ইহাই সত্যের মনাতন পথ। 

কি করিয়। নিরক্কুণ যুক্তিবাদের আক্রমণ হইতে ধর্দ্ের সত্য প্রাণবস্তকে 
বাচাইর। রাখিতে পার! যায়, মহর্ধির নিকট ইহ।ই সর্বাপ্রধান সমন্ত।র 
বিনয় হইল । এ বস্থায় মহর্ষি গুরু শান বর্জন করিয়া ও শুদ্ধ যুক্তির 
উপরে ধর্মসিদ্ধাস্ত ও ধর্মুসাধনকে গড়িয়। তুলিবার যে চেষ্ট! করিয়া- 
ছিলেন, তাহ। অত্যন্ত সমীচীন ও সময়োপযোগী হইয়াছিল। বাংলার 
নবধুগের নবীন সাধনার ইতিহাসে ইহাই মহষির শ্রেষ্ঠতম কাঁ্তি। 

কিন্ত এখানে মহর্ষিও একট। সমন্বয়েরই চেষ্ট। করিয়াছিলেন। 
তিনি খুক্তি মানিয়াও ইন্দ্িয়-প্রত্যাক্ষই যে যুক্তির একমাত্র প্রতিষ্ঠ!, 
ইহ। শ্বীকার করিলেন ন|। আমাদের মধ্যে জ্ঞাত। যে আত্ম। তাহাতে 
জ্ঞানের কতকগুলি নিত্যসিদ্ধ ছ'চ আছে। যতক্ষণ ন! ইল্রিয়ানুতৃত 
বস্তসকল নায্মার এই জ্ঞানের ছ"চে যাঁইয়! ঢালাই হয়, ততঙ্গণ পর্যন্ত 
ইন্দ্রিয় কোনও বন্তজ্ঞান দিতে পারে না। জ্ঞানের এই ছাচগুলি 
ইন্্িয়ের ছ্বার। ধর! যায় ন1। ইহার অতীন্ট্রিযম যে আত্ম। তাছারই 
বৃত্তি। মহধি জ্ঞানের এই নিত্যসিত্ব ছাচগুলিকে 'আত্মপ্রতায়' 
কহিয়াডেন। আধুনিক যুরোগীয় দর্শনে ইহাকে 171010107 কহে। 

স্বদেশের প্রাচীন এবং সর্ব্বজনপুজ্য শাস্ত্রের পরিভাষার সাহায্যেই 
মহর্ষি নিজের শ্বানুভূতিলন্ধ ধর্শসিদ্ধান্ত লোকসমাজে প্রচার করেন। 
ইহার ফলে মহুধির নবধুগের নবীন সাধন! গ্রাচীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠস্ত্রে 
আবদ্ধ হইয়। পড়ে। এই ভাবে ব্রাঙ্ষপমীজ আমাদের বর্তমান 
্বদেশাভিমানেরও প্রথম শিক্ষার্ডর হইয়! উঠেন। মহর্ষির স্থযোগ্য 
শিষ্য এবং সহকন্মাঁ ৬ রাজনারারণ বস মহাশয়ই সর্বপ্রথমে আধুনিক 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে কধিয়| হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে 
চেষ্ট। করেন। এই বিষয়েও ব্রাদ্ষদমাজ বর্তমান যুগের যুগ-সাধনার 
প্রথম গুরু হইয়। আছেন। 

এই শিক্ষ। ও সাধনার প্রাণবন্ত যে শ্বধীনত| এবং মানব! তাহ।কে 
বাংল। যেমন আঁক্ড়াইয়। ধরিয়াছে। অস্ঠান্ত প্রদেশ সেরূপ ধরে নাই। 
ইহাও ব্রাঙ্মদমাঞ্জেরই কাধ্য। ব্র।ঙ্গদমাজ সত্য-প্রতিষ্ঠার় শাস্ত্র গুরু 
বর্জন করিয়। প্রত্যেক মানুষের সহজ বিচারবুদ্ধিকেই একমাত্র প্রামাণ্য 
বলিক। প্রচার করিলেন। এই স্বাধীনতার আদর্শের অনুমরণ করিতে 
যাইয়। বাঙ্গালী যে সংসাহ্সের পরিচয় দিয়াছে এবং অক্নানবদনে যে 
ত্যাগ হ্বীকার করিয়ছে, অন্ত কোনও প্রদেশের লোকে সেরূপ করে 
নাই। এবং এই ত্যাগের সাধনায় ব্র।দ্গদমাজই আমাদের প্রথম গুরু 
হইয়াছিলেন। মহ্র্ধি দেবেক্্রনাথ এই সাধনার প্রথম দীক্ষার্ুরু। 
কিন্ত এ মুধনা অসাধারণ শক্তি লাত করে, বিবাদে গর 
ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্ত্র সেনের নেতৃত্বধীনে। 


(শবঙ্গবাণী, আবাঢ়) শী বিপিন্চন্ত্র পাল, 


৪র্ঘ সংখ্যা ) 


নালন্দার বিশ্বাবিদ্যালয় 


প্রাচীনকালে ব্রাঙ্গণের! ব! বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই বিদ্যাদান করিতেন। 
নালন্দার বর্ধমান নাম “বড়গাঁও”-__ইহ। পাটন। জেল।র বিহার মহকুমার 
মধ্যে অবস্থিত। এপন পাটন। হইতে রেলপথে নালন্দ।তে যাওয়। যায়। 
নালন্দা মঠটি একটি আত্রকুপ্পে অবস্থিত ছিল। সেই কুঞ্জের পুক্ষরিণীতে 
নাকি একটি নাগ বাস করিত। সেই নাগের নাম হইতেই আম- 
কুঞ্জটির নাম হয় 'নালন্দ।' । আবার কেহ কেহ বলেন, ভগবান তথাগভ 
পূর্বজন্মে এখানে তপস্য। করিতেন। জীবের ছুঃখকষ্টে তাহার হৃদয়ে 
বাথ। লাগি, তাই তিনি ছুই হাতে সব জিনিম দীন ভুঃগীকে 
বিলাইতেন । সেইজন্য তার নাম হয় “ন।-_অলম্‌ দ1" অর্থাং 
“নালন্দ।"-_ঘর সর্ধ্বন্ম বিলাইয়।ও তৃপ্তি হয় ন|। 

সম্ভবতঃ গুণুযুগেই ইহ।র প্রাদুর্ভাব হয়। চতুর্থ শতাব্দীতে ফাহিয়।ন 
মগধ ভ্রমণক।লে নালন্দাব উল্লেগ করেন ন।ই। নালন্দ। একটি প্রসিদ্ধ 
মঠ ছিল। সেই মঠে অনেক ভিক্ষু খাকিতেন। তাহাদের মধ্যে ঘিনি 
বিদ্যায় জ্ঞানে ভে, তিনি মঠের অধাক্ষের পদ পাইতেন। 

বাঙ্গলর পাল রাঁজার। যখন মগধ জয়.করেন, তখন নালন্দা! বিশব- 
বিদ্যালয়ও তাহাদের অধীনে আসে। অনেক সময় পাল-রাজাই স্থির 
করিতেন কে সর্ববাধ্যক্ষ হইবেন। এইসকল জ্ঞানতপন্বীদের পাঙ্ত্যে 
আকৃষ্ট হইয়। দেশ-বিদেশ হইতে ছাত্রের এখানে অধ্যয়ন করিতে 
আসিত। ৭ম শতাব্দীতে হুয়েনস।ং যখন এখানে সংস্কৃত শিখিতেছিলেন, 
তথন ছাত্র ও ভিক্ষু লইয়। সর্বসমেত দশহ।জার লোক ছিল। যেসকল 
ছাত্র এখানে পড়িত, তাহাদের জন্য পৃথক পৃথক বাসগুহ দেওয়। হইত। 
নালন্দাতে খনন করিয়। এখন আবিষ্কত হইয়াছে যে এক-একটি ঘর 
১২ ফুট দীর্ঘ ও ৮ ফুট প্রস্থ ছিল। " 

এখানে ছাত্রদের নিকট হইতে কোন রকম বেতন লওয়। হইত ন।। 
তক্ষশিল। বিশ্ববিদ্াা।লয়েও লওয়। হইত ন|1 সকল ব্যয় নির্ববহ 
করিবার জন্য রাজাদের নানারকম দন ছিল। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য 
প্রত্যেক দিন ১২*টি জন্বীর, ২০টি জায়ফল, ২০টি খেজুর, আড়াই তোল! 
কপুর, এক পোয়া মহাখ।লী ধান্যের চাউল দেওয়া হইত; আর মানে 
তিন রাশি তৈল ও প্রত্যহ কিছু ম।গন দেওয়| হইত। প্রতিদিন প্রাতে 
ঘণ্টাধ্বনি হইলে ভিক্ষুর। ও ছাত্রের! পুক্ষরিরীতে স্নানে যাইতেন। 
অধ্যয়নের সময় ন।নাস্থ।নে অধা।পকগণ ছ।ত্রদের শিক্গ। দিতেন । সন্ধার 
সময় ভিস্ুর! এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে সন্ধ্য।গীত গাহিয়। বেড়াইতেন। 

ন।লন্দাতে সর্বনমেত ৬টি মহ।বিদ্যালয় ব| কলেজ ছিল। মানুষের 
জ্ঞান ধত কিছু বিদ্য। অ।বিদ্ধার করিতে পারিয়ছে, সেইসকল বিদ্যার 
শি্গ। এই আশ্রমে *দেওয়| হইত। সেইজন্য হেতুবিদা।, চিকিৎস।- 
বিদ্য_-সকল শাস্ত্রেরই অধ্যপন। এখানে হইত ইহ। ব্যতীত 
বৌদ্ধদর্শন, ত্রিপিটক, জ।তক ও বাস্তণান্ত্বেরও অধ্য।পন।র ব্যবস্থ। ছিল। 
হিন্দুর শাস্্--সাংখ্য, বেদাস্ত ও অগ্তান্ত দশনের আলোচনাও এখানে 
যথেষ্ট হইত। 

প্রথমে এখনকার ছাত্রদিগকে কোন বকম উপাধি বিতরণ কর। 
হইত ন|। পরে বিশ্ববিদ্ালয় হইতে উপাধি বিতরণের প্রথ। প্রবর্তিত 
হয়। তার! যে প্রতিষ্ঠাপত্র দিতেন, তাহাতে নালন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শীল মোহর থাকিত। লেই শীল মোহরে ধোখ। থাকিত-_“এনালন্দ- 
মহাবিহারী আধ্য-ভিক্ষু-সংঘস্া।” তাহাতে একটি ধর্শচত্র আক! 
থাকিত, আর ধর্সচক্রের ছুইপার্থে ছুইটি হরিণ উপরের দিকে মুখ করিয়া 
থাকিত। 


(মানসী ও র্ঘবাণী, জো ) 


স্মর?! 








শ্রী ফণীন্দ্রণাথ বন্ছ 


কষ্টিপাথর--প্রাঁচীন জীব-বলি প্রথা 


পা সিসিপাসস 


৬০৩ 





সপাস্টিস্পিসিলাস্টি 


প্রথম সেনরাজ ও তাহার সময় 


বৈদ্য বল্লাল মেন ও সেনরাজ বল্লাল সেগ, উভয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। 
সেনরাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইহাদের পূর্বপূরুন কর্ণাট হইতে বঙ্গে 
আগমন করেন । আদিশুর পাঁলবংশীর রাজ। দেবপ।লের পূর্ব্ববত্তী । ৮৮৫ 
হইতে ৯১৮ শ্রীষ্টার্ধের মধাব্তঠ সময় দেবপ|লের রাঁজত্বকাল। সামস্ত 
সেনের পিত। বিশ্বসেনই বঙ্গের প্রথম সেন রাজ। এবং ১*৫৫ সংবৎ 
হইতে ১০৮* সংবভের মধো ইহার স্তিতিকাল। 


(মানসী ও মর্মবাণী, জোষ্ট ) শ্রী বিখপকান্তি মুখোপাধ্যায় 


প্রাচীন জীব-বলি প্রথা 


পশুধলি মতি প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই 
প্রচলিত দেখিতে পাওয়। যায়। ইংলগড ডিভনসায়ারে মে মাসের প্রথম 
ভাগে জলদেবতার উদ্দেশ্টে মেষ-বলির একটি উৎসব হইত। বলির 
পর পশুটির এক টুক্র। মংসের জন্য জনসাধারণের মধ্যে কাড়াকাড়ি 
পড়িয়। যাইত, কারণ তাহাদের এই বিশ্বাস ছিন্ত যে উহার একখণ্ড 
মাংস খাইতে পারিলে সম্বৎসর তাহাদের কোন অমঙ্গল হইবে ন1। 
বুরিয়ট নামক মঙ্গে।লীয় এক জাতি সায়বেরিয়ার বৈক।ল হের নিকট 
বাসকরে। তাহর। এখনও কোন ব্যক্তির মৃতদেহ সৎকার ব| মৃত্তিকায় 
প্রে।খিত করিবার সময় তাহ।র প্রিয় অঙ্থটিকে বলি দেয়। এতত্ব্যতীত 
তাহাদের বাৎদরিক অঙ্গ-নেধ প্রথ। আছে। দেবভ।-অধ্যুষিত পবিত্র 
পাহ।ড়ে বলির অঙ্থটকে লইয়। যাওয়। হয় এবং তাহার পাদচতুষটয় বন্ধন 
করতঃ ভূতলে ফেলিলে পুরোহিত পেট চিরিয়/ তাহ।কে বধ করেন। 
ইহার মাংস রন্ধন করিয়। তাহার কতকট। যজ্ঞাগ্রিতে নিক্ষেপ কর। হয় 
এবং তৎসঙ্গকে সোমরমের ন্যায় একপ্রক।র মাদক দ্রব্যও এ অশ্িতে 
ঢালিয়। দেওয়|। হয়। বলির কতকাংশ আক।শদেবতাদের উদ্দেশ্যে 
শুন্যে নিঙ্গেপ কর| হয় এবং পুরোহিত পশু/টিএ অস্থিসকল যজ্জাগ্রিতে 
প্রধান করেন। তখন নকলে অবশিষ্ট ম|ংস দেবতাদিগের প্রসাদরূপে 
ভক্ষণ করে এবং এইক্ঈপ মন্ত্র উচ্চ।রণ করিতে থ।কে--“আমাদের গ্রাম 
সমৃদ্ধিখলী হউক, বহ সস্থান-সন্ততি হউক, অসংখ্য গে।-জস্ব প্রস্থুতিতে 
দেশ পরিপূর্ণ হউক, দেশে প্রচুর পরিমাণে শঙ্য উৎপন্ন হউক;” ইত্যাদি। 
যজ্ঞাবশেষ, যাহাতে বুকুব প্রসৃতি কেন অন্পৃশ) পশু ভদ্ঘণ ন। করে, 
তজ্জন্ত অগ্নিতে পুড়।ইয়। ফেল। হয়। 

বুরিয়টদের এই ব|ৎসারিক মন্ত প্র।চীন আর্যদের অঙ্বমেধ যজ্ঞের 
কথ। স্মরণ করাইয়। দেয়। সম্ভ।ন-লিগ। পাপ-্খখলন ব। দি্‌- 
বিজয় প্রতিঠ্। আমাদের অগমেধ মজ্জের কারণ বল। যাইতে পারে। 

গ্রীক ও রোমকজ।তিদের মধ্যেও অঙ্মেধ প্রথ। বিদাম।ন ছিল। 
বর্মাপতুর অন্দে শ্রীক্দের একটি উৎসব হইত | এই সময় কয়েকটি 
খেত আহ সুষাদেরতার অর্থ স্বরূপ সমুদ্রে ভাসাইয়। দেওয়! হইও | 
শ্রীকুদের বিখ।স ছিল যে এইরূপ পুজায় দেবঠা সপ হইয়। প্রটর 
শস্য উৎপাদন করিবেন ।  ম্পার্টান্গণও, বরিয়টদের মত, গিরি- 
শিখরে অঙ্বমের্ধ্করিয়। দেবার তুষ্টি সাধন করিতেন। রোমকগণও 
শরৎ খতুতে মার্স দেবতার নিকট খেত অঙ্গ বলিদান করিতেন। 





- ইহ।র মস্তক রাজপুরোহিতের ভবনে আনয়ন করতঃ সজ্জিত করিয়! 


রাপ। হইত। দেবালয়ের কুমারীগণ ইহার রক্তের সহিত গোশাবকের 
রক্ত মিশ্রিত করিয়া পশুপালকগণকে প্রদান করিতেন এবং তাহার! 
পশুর বংশ বৃদ্ধির জন্য ইহ। গ্রহণ করিত। ইরাণদের ইতিহাসেও 
গোঁ, অ প্রভৃতি পণুদিগের উল্লেখ আছে। 


৬০৪ 


শকগণও কুনিদেবত।র উদ্দেশ্যে এবং মুহব্যক্ির আও্জার হুণ- ও 
শ।ন্ি-বিধানার্থ অথ ধলিদ।ন করিতেন । ইউরে।প ও দর্গিণ আ।মেরিক|য় 
বহু জাতি বৃক্ষদেবতার পূজ।য় পশুকে বৃক্ষে বন্ধন করতঃ তীক্ষ অস্ত্রে 
দ্বার! উহার বধসাধন করিত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় দেখিতে পাই যে 
সম্তন কামনা করির। লোকে বৃক্ষদেবতার নিকট পশুবলি দিত। 
বুরিয়টগণ অঙ্মেধের সময় পর্ধবতোঁপরি একটি বৃক্ষশীখা বহন করিয়। 
লইয়। যাইত এবং তাহাতেই অশ্বকে বন্ধন করিত। আরাহিন্দুদের 
মধ্যেও বলির পণ্ড যুপকাঁ্ঠে বন্ধন কর। হইত। 

্র।ঙ্গণযুগে আধ্যদের মধ্যেও পণ্ডবলি প্রণ। প্রচলিত ছিল, কিন্ত 
ইহ।র পূর্বে যে নরবলি সংঘটিত হউত, ইহ।র প্রম।ণ ব্রাঙ্গণগ্রচ্ছে স্থানে 
স্থানে পাওয়। যায়। শতপণ প্রান্ধণে লিণিত আছে যে, দেবত।গণ 
পুর্বে যথাক্রমে নানুষ) অশ্ব, বুধ, মেষ, ছাঁগ বলি দিতেন এবং 
উচ্চন্তরের জস্ত হইতে যজ্ঞের সার নিম্স্তরের জন্তব মধ্যে গমন 
করিল এবং অবশেষে মুন্তিকার মধো প্রবেশ করিল ; সেইজন্য 'বলি 
অর্থে তঙল ও যব" বুঝায়। 

্রান্মণপ্রস্থে মারও দেখিঠে পাঠ যে পূর্বে অগ্নিবেদী নির্মাণের 
মময় বেদী দৃঢ় করিবার জন্ত ইহ। মনুষ্য-মন্তাকের উপর নির্ি 
হইবার গীতি ছিন। ভিত্তি দৃঢ় করিবার মানপে ইছার নিম্মে মনুষা- 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 
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[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
মন্তক রাগিয়। তছুপরি গ্রানাদ, ছুর্গ ব সেতু নির্মিত হইবাব বু 
ৃষ্ট্ত ইতিহ।সে দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে রামসহরে 0711101- 
এর নিয়ে মনুষ্য-মস্তক পাওয়। গিয়াছিল। দ্রবিড় খণ্জাতির মধ্যে 
যে নরবলি প্রচলিত ছিল তাহ! মঙ্গে।লীয় বুরিয়টদের অশ্বমেধ প্রথার 
অনুরূপ । রোমান সেনেট খুষ্টপূর্ব ৭৫ অব আইন করিয়া নরবলি 
প্রথ। উঠাইয়। দেন। তিন্ন ভিন্ন দেশে জীববলির প্রতিকূল সম্প্রদায় 
বিদ্যমান ছিল। একজন রিুদী ধর্মসংস্কীরক জীববলি প্রথার বিরুদ্ধে 
মত প্রচার করিয়।ছিলেন- ৬৮180 1010709568 15 1008 77001100800 
9 9091 570116085 00700 10061 95100 016 1-010 “1 217 
(81101 901070 5701011065 01 00 101015 270 012 হিট 0116৫ 
109915, 2870 1 00115110000 111110010০0 01 1১8119015 01 
01120100591 01 £0205ত1 (15812)) 1,117) ভারতবর্ষে বুদ্ধ 
'অহিংস' মুলমস্ত্র করিয়। পশুবলির বিরুদ্ধে ধর্মমত প্রচ।র করিয়।ছিলেন। 
ভ।রতবর্ষে এখনও শীক্ত বৈষ্ঃব সম্প্রদায় ঢুইটি ভিন্ন মতের শন্থিত 
জ্ঞাপন করিতেছে । 


( প্রভাতী, জ্যেষ্ঠ) প্র ছেমচন্দর রায়চৌধুরী, এম-এ 





ঠাকুমার পাঠশালা 
চিকর-_গ্ীনারদ।চরণ উকীল মহাশষের সৌলান্যে 
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বিদেশ 


ইউরোপের হত্যা-লীলা-_ 

হার রা।টেনে! ও হিউগে। ষ্টাইনিসের প্রনজে বণরস্ত জ।ম্মানী 
তাহ।র পুঞ্জীকূৃত অবসাদ-ভ।র সর(তয়। ফেলিয়। আবার নব উৎদাহে 
উদ্দীপিত হইয়। উঠিয়।চিল। র্যাটেনে। ও ্টাইনিস উভয়েই প্রসিদ্ধ 
বাবসায়ী এবং যুদ্ধের পুর্বে কার্বারে মথেষ্ঠ প্রতিপত্তি লা করিয়।- 
ছিলেন। যুদ্ধাবন্তে ইহার। স্বদেশের কলা।ণের জঙ্ উহাদের অর্থ ও 
শক্তি উৎসগ করিয়াছিলেন 1 জীর্প।নীতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠ। যখন 
হইল তখন ধনকুবের রাটেনে। আপনর সম্পদের কথ। ভূলিয়। গিয়। 
সামাবাদীদলের নডি5 একধোগে কাজ করিঠে আরম্ভ করিলেন । 
কিন্তু জাম্মান গণতন্ত্র প্রতিষ্ট। খুব দৃঢ় টিত্ির উপর প্রতিষিত হয় 
নাউ । কাইজ!র সিংঠাসনে গধিষিত থাকিলে সন্ধির সঙ্জাবন| অতি 
এগ্গত দেখিয়। জাশ্মুন প্রজাপুপ্ত গণঠন্ত্রের পঙ্গপাতি& করিয়াছিল । 
কিগড এান্তি-প্রতিষ্ঠঠর সঙ্গে সঙ্গেই আবাব আনেকেঠ জামা নীঠে 
রাজতঙ্বেৰ প্রতিষ্ঠার প্রয়।দ গাইতে লাগিলেন। বিখ্যাত যে! 
হিণেনব।গ ও লুডেনডফে গ পরিচালন।য় জাম্মানীর ভাতায়দল ক্রমশই 
শভ্ভিশালী ভইয়। উঠিতে লাগিল । গণতন্ত্রের বিধদ্ধে গোপনে মড়বন্থ 
৮পিতে লাগিল । 2 রাটেনোর পরিচালনায় গণতন্ত্র দু ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত হইবার উপরুম হইঠেছে দেখিয়। জাতীয়দল র্যাটেনোর 
বিরুদ্ধে পড়াহপ্ত ইইলেন। রাটেনেকে মারিয়। ফেলিব।র জন্য চরাস্ত 
হইতে পুগিল। বিগ ২৪শে জুন বালিনের এক নিঙ্জণ রাস্ত।য় 
গপ্তথ।তকের হস্তে হার র্যটেনে। প্রাণ ভারাইয়ছেশ | গুপ্ত 
খাতকের| একটি মেটিরখড়ী করিয়। অসিয়। রিভল্বারের গুলি ছুড়িয়। 
ইচাকে হত। করে। ইঠার মৃত্যুতে গাশ্থানী এমন একজন কী পুধনকে 
হারাইলেন মিনি হয়ত একদিন সমন্ত ইউরে।গকে ধ্বংসের মুখ 
হইতে রক্ষা করিতে গারিতেন । এই অল্প সময়ের মধো ইনি 
জান্মানীর পুনরভুাদয়ের জন্ক মে অসাধারণ ব্যবস্থ। করিয়।ছিলেন 
তাহাতে একমাত্র র।শিয়ার লেনিন ভিন্ন আর কৌনও শক্তিধর পুরন 
ক্মজগতে তাহার প্রতিথ্ত্দী ছিলেন কি ন| সন্দেহ। নুভুা সময়ে 
র্া।টেনোর ৫২ বনর বয়ন ভ্ইয়ছিল। ভার পি৩। ডাক্তার এমিল 
র্যাটেনে। জ।ন্ম(ন বৈছ্াতিক ক।রণানার ম।লিক ছিলেন। ই£।র কারবার 
এত স্ধৃহৎ যে জাশ্মানীতে এক ক্রুপের কারখান। ভিন্ন এবউ 
কার্ধান। আর ন।ইহ | র্যাটেনে। পৈতৃক ক।ববারের মালিক হইয়। 
তাহার অনেক উন্নতি সাধন করেন। 

তেঙ্গারত ক।র্বারেও ইনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি ল5 করিয়।ছিলেন। 
দর্শনশান্ত্রে ও পুঠরবিদার ইহার আনম্যসাধরণ প্রতি5। পভিল। ব 
পুপ্তক রচন। করিয়। ইনি ভার্ন সাহিতোর গ্ীধৃ্দি সাধন করিয়। 
গিয়।ছন। দ্ধ মানে যখন জার্্দানীতে কাচা-ম।ণ লবণ এবং 


4: 1 


মপচয়-নর্জদরনেৰ একা গ্য়জন হইয়। উঠিল তখন সংরক্ষণ ও 
অপচগ়-বর্জন বিভ।গের হার গহণ করিয়। র/াটেনে। রজনৈতিক আসরে 
দেগ। দিলেন । বিশেবজের উপৰ সম্পূর্ণরূপ নিভর কর! জান্মীন রাষট্রনীতির 
মূলমঞ্র। ক্লাটেনোর স্।য় বিশেষজ্ঞের উপর অপচয়-বর্জজানের সম্পূর্ণ 
তাঁর অর্পণ করিয়। জাম্মান রাষ্্রনৈতিক নেতার। নিশ্চিন্ত রহিলেন। 

মিত্রশক্তিবর্গ যখন জাম্মানীতে মাল আম্দানী বন্ধ করিয়! 
দিলেন তখন রাটেনোর চেষ্টায় জান্মানী আপনর গুহজীত দ্রব্যসমূহের 
শুবাধঠার করিয়। নিজের অভাবও অনেক পরিমাঞ্ঠে মিটাইতে পারিয়।- 
ছিল। যুদ্ধের সময় ৭*। *টি কাব্বা,রব পরিচালক হইয়। ইনি জান্মান 
বাবগায়কে প্বংল তইতে রক্ষ। করেন। নানা কাববারের সহিত সং 
থাকাতে ইনি বান্তি। শান্রেও গুগণ্ডিত ভষয়। উঠেন। বিগত ফেব্রুয়ারী 
মাসে হনি' জান্মনীব পররাধ্ী-সচিণ নির্বাচিত হন গং মুদ্ধ খণ শোধের 
বাৰস্ঠ। করিবাব ডর ইঠার উপর স্বপ্ন হয়। অগ্পদিনের মধোই 
যুদ্ধ-প৭ শেবের হুবাবস্থ। করিয়। মিত্রশক্তিবগের নিকট হইতেও 
নাতি শঞ্উন করেণ। বিগত দজনোয়!-বৈঠকের সময় সোভিয়োঠ 
রাশিয়ার বোল্শেভিক প্রতিনিধিবর্গের সহিত বাবসায়-সংত্রাস্ত সঙ্ধি 
করিয়| নি নমণ্ত জগতকে বিশ্মিত করিয়। দেন । উঠার রাহ্নেতিক 
বিচক্ষণত।র শ্রে্ঠ পরিচয় এই কুণ-জাম্মান সন্ধি | 

বড় বড যন্ত্রেব উপর যদিও উহার বানলায় প্রতিষিত ৩থাপি 
হনি যাষ্িক সন্তাতার বিপর্দে ছিলেশ। যাস্ত্িক কাণবারের দে।ষে 
জনস।ধাপণের মধ্যে দ্রণীতি ও ভশাপ্টি বাড়িয়। উঠিতে বলিয়া 
ঠঙ্ার বিগান ছিল। হশি বলেন সে মন্ত্রযহাদো যাহ। নিশ্শিত হয় 
তাহার নিশ্ম।ণে নিশ্|াত।র কোনও জনের আনন্দ ন। থাকত উহ! 
ঈদয়হীন প্মপ ক মত! উহাতে জদয় ও মনের কোনও প্রসার 
হয় ন। এবং নিশ্মাতার মন সেই প্ুকাইয়। মায়। কণ্মপুশল শিলী 
আনন্দের গ্রভ্াবে কমেই এলস এবং শসতপ্রথুহিৰ লে।ক হইয়। ছঠে। 
কাডেকাজেঈ কারবাঁরে বমশহ কন সময় দিবাব প্রনৃস্থি হইতে দৈনিক 
কন্ম-সময় কমাইবার আন্দেলন দেখ। দিয়ছে। কিন্তু বপ্তমান কালে 
কল-কার্থান। একেবারে তুলিয়। দেওয়। অসগব। মেইজন্য র্যাটেনে! 
বলেন মে য-শাভান্যে শিশ্পাণ-কাময ঘেপনে চলে তাহার মধোও 
গুজনের অ।নন্দ যাঠ।তে কারিকরের মনে জাগিতে পরে তাহার ব্যবস্থ। 
রাণিতে হইবে । রাাটেনোব মনে এউটিকেই মক করিয়। তুলিবার 
কল্পন। সব-চেয়ে বেশী কাজ করিতেছিল। ভাঠ ব্য।াটেনোর জীবনের 
আদর্শ চিল বলি্লিও শতাত্তি' কর। হয় ন!। হঠাব গৃতুুঠে রাজত্ব 
পন্টীদিগের অভীষ্টসদ্ধিণ কিখিত ইয়তে। খবিধ। হতে পারে কিন্ত 
এত বড় কণ্মীর সকাল-মুত্াতে জগৎ যে গতিগ্রন্ত হইল তাহার 
সন্দেহ নাই। 

গাবব্দস্ত ইংরেজ সেনাপতি গার হেন্রি উইল্‌নন আতহায়ীর হস্তে 
লগনের রাঙ্গপথে নিহত হইয়াছেন । স্টার হেনরী ইংরেজ দেন।বিভ।গে 
উচ্চপদস্ত কশণ্মচারী ছিলেন। হনি ব্রঙ্ম-ছুদ্ধে ও শর্সিণ-আ।ফিক|র ঘৃদ্ধে 
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কৃতিত্ব প্রদর্শন করাতে সৈল্ত-পরিচালন বিভাগে উচ্চ পদে প্রতিষিত 
হন। বিগত বিশ্বযুদ্ধে প্রধান সেনাপতি স্ার জন ফ্রেঞচের প্রধান 
সহকারীয়ুপে যে দক্ষত। প্রদর্শন করেন তাহার পুরদ্কার স্বরূপ সৈস্কা- 
সদাষেশ ও পরিচালনার সর্বময় কর্তা (107720101 ০06 111110919 
(0191901075) নিয়োজিত হন। লর্ড ফ্ঞ্চ অবসর গ্রহণ করিলে ক্তার 
ছেন্রী তাহার পদে অভিষিক্ত হুইয়! ইংরেজ সামরিক বিভাগের কর্ত। 
হইয়। উঠেন। ইনি আল্ষার দলের সহিত একযোগে আইরিশ জাতীয় 
দলকে ধ্বংস করিবার সন্কল্প করেন। ব্ল্যাক ও ট্যান সম্প্রদায়ের অত্যা- 
চারের জন্ভ আইরিশ জাতীয় দল ইঁহাঁকেই প্রধানত: দায়ী বলিয়। 
মনে করেন। এইজন্য স্বাধীনতা-প্রয়্াসী আইরিশগণ অনেকদিন 
ইইতেই ইহাকে হত্য। করিবার নুযোগ খুঁজিতেছিল। সেইজস্য 
প্রথমে অনেকেই সন্দেহ করিয়াছিলেন ধে এই হত্যাকা আইরিশ 
জ্রাতীয় দলের দ্বারাই সংঘটিত। কিন্তু এখন যতদুর জান! গিয়াছে 
তাহাতে জাতীর দলের সহিত ইহার কোনই সংশ্রব খু'জিয়! পাওয়। 
যায় নাই। বরং ইংরেজ মন্ত্রী চেম্বারলেন বলিয়াছেন যে জাতীয় 
দলের সহিত এই হত্যাকাণ্ডের কোনই সম্পর্ক নাই। জাতীয় দলের 
নেত। ডি ভ্যালেরাও হত্যাকাওটি] অত্যন্ত হীন ও জঘন্য কাণ্ড বলিয়া 
ঘোবণ| করিয়।ছেন । তিনি বলেন গুপ্ত হত্য। কাপুরুষের কাজ । 
এইরূপ হেয় ও জঘস্ক কাজের দ্বারা কখনও কোন মহৎ কাঁধ্য সম্পাদিত 
হয় না। আইরিশ জাতি কথনই এইরূপ নীচ ও ভীরু-জনোচিত 
কায দ্বার! নিজেদের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপনের প্রয্/স পাইবে ন|। 
হত্যাকারী ছুইজন ধরা! পড়িয়াঞ্থে। কিস্তু তাহার! যেরীপ স্থিরভীবে 
এই পৈশাচিক কাণ্ড সম্পাদন করিয়।ছে তাহাতে, বীভৎস ব্যাপার 
স্থিরভাবে সম্পাদন করিবার ক্ষমত। থে ইহাদের অসাধারণ, তাহ! 
নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন ' হইয়াছে । হতা। ব্যাপারের পর ইহারা! বেশ 
ধীরভাবেই পল:য়নের চেষ্টা পাইয়াছিল এবং বহু লোকে ইহাদের 
ধরিবার প্রয়াস পাইলেও ইহার! বুদ্ধি স্থির রাখিয়া পশ্চ।দ্ব(বনকা রীদের 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল । অনেকক্ষণ ধরিয়! যুঝিয়| পরিশেষে ইহারা 
ধর| পড়ে। প্রথমে পুলিসে ইহাদের নাম কোনোলি ও ম্যাকব্রাউন বলিয়া 
স্থিরকরে। পরে জান! গিয়াছে যে ইহাদের প্রকৃত নাম রেজিন্ঠান্ড 
ডান ও জোসেফ ওসাঁলিভান।- ইহাদের চেষ্ট,তেই পুলি প্রথমে 
ইহীদের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারে নাই। হত্যাপরাধে ইহাদের 
বিচার আরম্ভ হইয়ছে; কিন্তু সে বিচারের প্রতি ইহাদের কোনই 
জক্ষেপ নাই। পুলিস যখন ইহাদের চাতুরীর কথা বর্ণনা ক্ারতেছিল, 
কেমন করিয়। ইহার পুলিদের চক্ষে ধুলি দিয়! আত্মপরিচয় গোপন 
করিতে সমর্থ হইয়ছিল, কেনই ব। পুলিদে নিজেদের অন্ত নামে 
পরিচয় দিয়াছিল, সেই-সকল কাহিনী প্রকাশ করিতেছিল তখন 
ইহারা বেশ আনন্দ অনুভব করিতেছিল। ইহাদের ব্যবহারে সকলেই 
অবাক্‌ হইয়াছেন। কেন যে ইহার! এই পৈশাচিক কাণ্ড করিয়! বসিল 
নে রহস্যজাল এখনও ভেদ হয় নাই। তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনুমান 
করেন বে ইহার অন্তরাগে নিশ্চয়ই কোনও গৃদ় রাগনৈতিক অভিপন্ধি 
নিহিত আছে। ঃ 


আয়ার্ল্যাণ্ডের অস্তত্েণহ-_ 


মাইকেল কলিঙ্সঃ আর্থার খ্রিক্ষিণ্স্‌ প্রমুখ জননার়কগণের সহিত 
ইংরেজ সর্কারের ঘে রফানিপ্ত্তি হইয়। গিয়াছে তাহাকে স্বীকার 
ফরিয়৷ শুগনিবেশিক স্বরাজ্যের আদর্শে আইরিশ শাঁদনতস্ত্বর প্রতিষ্ঠ। 
করিতে যাহারা উদ্যোগী তাহার! ম্বরাজপন্থীদল ( ঢ16০ 51817) 
মামে অভিহিত। আর ধাঁহার| ডি ভ্যলের, ক্যাথান ক্রঘ।, কাউণ্টেস 
মার্কেতিচ $ মিস ম্যাক্স্থইনির আহ্বানে ইংরেজ শাসন হইতে 
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প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সম্পূর্ণরূপে মুক্রিলাব্ম করিয়! গর্ণমতের উপর আইরিশ শাসনতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত করিতে অগিলাধী তাহার! গণতান্ত্রিকদল (13670011091 ) 
নামে পরিচিত । ন্বরাঞজপন্থীদল ও গশতান্ত্রিকদলের মধ্যে বিবাদ 
এরূপতাবে বৃদ্ধি পাইতেছির যে, উভয়দলের মধ্যে যুদ্ধ অনিবাধ্য হইয়া 
উঠিয়াছিল। ডিত্যালের! ও কলিঙ্গের চেষ্টায় তাহ! কোনও ক্রমে 
এতদিন পর্যন্ত ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু আইরিশ শাসন- 
পরিষদের নির্বাচন ফল প্রক।শিত হওয়াতে গণতান্ত্রিকদল নিজেদের 
সর্বত্র পরাজিত হইতে দেখিয়। আর সংঘত রহিতে পাঁরিলেন না। 
তাই আয়ার্ল্যা্ডে বিশ্জোহের আগুন বলিয়া! উঠিয়াছে। এতদিন 
যাহ! ধীরে ধীরে প্রধূমিত হইতেছিল হঠাৎ তাহা! ভীষণ দাবদছে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আইরিশ নহাঁসভার নির্ধ্বাচনফল প্রকাশিত 
হইলে দেখ! গেল সন্ধিপক্ষীর শ্বরাজপন্থীদলের ৫১ জন, সন্ধিবিরোধী 
গণতাস্ত্রিকদলের ১, শ্রমজীবিদলের ১৪, স্বাধীনমতাবলম্বী ১০১ কৃষাঁণ- 
দলের ৩ জন মহাসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন। লায়াম মেলৌস প্রভৃতি 
স্থবিখ্যাত গণতান্ত্রিক নেত। নির্্বচিত হইতে পারিলেন না । গণ- 
তাস্ত্রিকাল নির্বাচনে হারিয়। যাইতেছেন দেখিয়া গণতাস্ত্রিকদলের 
সেনাপতি রডারিক ওকোনর ভাবূলিন সহরের আইন-বিদ্যালয়ের 
ফোর-কোর্ট স্‌ নামক গুহগুলি অধিকার করিয়া সৈশ্ত-সমাৰেশ এবং 
পরিখা-খনন কার্য্যে লাগিয়া! গেলেন। ইহাই বিদ্রোহের প্রথম সুচন!। 
আইরিশ গণতান্ত্রিক সেনা (1115 [২০000110817 41779 ) কর্তৃক 
ফৌর-কোঁ্ট স্‌ অবরোধ ইংরেজ সরকার সহ করিতে পারেন না বলিয়া 
ইংরেজ মন্ত্রী চার্চিল সাহেব ঘোষণ| করিলেন । স্বরাজপদ্থীদদল গণতাস্ত্রিক- 
দলকে আইনসঙ্গত বৈধ আন্দোলন করিতে অনুরোধ করিয়! এক্টটি 
ইন্তাহীর জারি করিলেন এবং উহীর সহিত ঘোধণ। করিলেন যে গণতান্ত্রিক 
সেনাগণের যথেচ্ছ ব্যবহ।র আইরিশ স্বাধীন-বাজ্য সহ করিবেন ন|। 
গণতাস্ত্রিকদলকে ফোর-কোর্ট স্‌ পরিত্যাগ করিতে হইবে। গণতাস্ত্রিকদলের 
বেল্ফাষ্ট সহরের নেতা" হেওার্ুসনকে স্বরাঁজপন্থীদল বেল্ফাষ্টে 
অরাঙ্জকতার কারণ বলিয়। গ্রেফতার করেন। তাহার প্রতিশোধস্বরূপ 
গণতাস্ত্রিকদল স্বরাজপন্থীদলের প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল 
ওকোনেলকে বন্দী করেন। ২৬শে জুন তারিখে সর্কার-পক্ষের দেন।পতি 
ইনিস স্বরাজপন্থী সেনাঁনল সহ ফোর-কোর্ট স্‌ আক্রমণ করেন। রোরি 
ওকোনর অমিত বিক্রমে আব্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ওকোনর ইন্তাহার 
জারি করিয়৷ ঘৌষণ। করিলেন, “আ়ার্ল্যাণ্ডের যুবকের! আপনাদের 
জাতীয় মধ্যাদ| রক্ষাকল্পে আক্মদছন করিবে তথাপি অধীনতা শৃঙ্গ 
যাচিয! পায়ে পরিবে না । আমর| যতক্ষণ জীবিত থাকিব ততক্ষণ 
পর্যাস্ত গণতন্ত্রের জগ্ যুদ্ধ করিব।” আয়ার্ল্যাণ্ডের কমু[নিষ্ট সং্্রদ।য় 
গণতাস্ত্রিকদলের সহিত যোগ দিয়। বিস্কোহ ঘোষণ| করিলেন। ডি 
ভ্যালেরা, ক্যাথাল ক্রঘা, লায়াম মেলোস, মিস ম্যাকৃম্থইনি, কাউন্টেস 
মার্কেভিচ প্রন্থৃতি আইরিশ স্বাধীনতাকাজ্সী নেতৃবৃন্দ আসিয়া বিদ্রোহে 
যোগ দিলেন। লিমারিক, কর্ক, টিপারেরি প্রভৃতি স্থানেও বিচ্লে।ছের 
আগুন জবলিয়া উঠিল। কিন্তু ডাঁব্‌লিনের বিজ্রোহ একটু বেবল্দো বন্তে 
হঠাৎ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়। বিদ্রোহীরা বেপীদিন আটিয়। উঠিতে 
পারিলেন না । লায়াম মেলোন ও রোরি ওকোনর ফোর-কোর্ট সের 
পতনের সহিত বন্দী হইলেন। কিন্তু ডি ভ্যালেরা, ক্যাথাল ক্রঘ। প্রভৃতি 
বিস্ঞোহী জননায়ক স্যাক্ভীল দ্ীটে নূতন আন্তান! স্থাপন করিয় 
যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ফলে ক্যাধাল ক্রবা নিহত হইয়াছেন 
ডি ভ্যালেরা, রেনর এবং কাউন্টেন মার্কেভিচ, পলাইয়। আল্মরক্ষা 
করিয়্াছেন।' ডাব.লিনের বিজ্ঞোহীর! পরাভূত .হইয়ভেন কিন্তু দক্ষিণ 
আয়ার্ল্যাণ্ডে এধনও বিদ্তোহীর! বীর-বিক্রমে লড়িতেছে। ডনিগ্যাল, 
মিগো, সিব্বেরিন, লিষ্টোয়েল প্রস্থৃতি স্থানে তাহারাই জয়ী হইয়াছে। 








৪র্থ সংখ্য। ] 


লর্ড টেপ্পজ্মোরের আবাসভুমি গ্লেনভিয়ে. ক্যাস্ল. অধিকার করিয়া 
তাহার! দেশ দৃঢ়ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছে । লিঞ্চ নামক এক 
ব্যক্তি ইহাব্র নেতৃত্ব করিতেছেম। খুব সম্ভব ডি ভ্যালেরা, ও মীর্ষে- 
ভিচ ইছাদের সহিত যোগ দিয়া! ডাঁবলিন অবরোধের প্রয়াস পাইবেন। 
সংবাদ আসিয়াছে যে দক্ষিণ আম্নার্ল্যাণ্ডের কর্ক প্রদেশ স্বাধীনত! ঘোষণ! 
করিয়া ফ্রি ষ্টেট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! এন্টি নূতন গণতন্্ের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন । আয়্ার্ল্যাণ্ডে যে বিদ্রোহের আগুন জবলিয়ছে সহজে যে 
তাহা নির্ব্ধাপিত হইবে ভাহ! মনে হয় ন|। যদিও ডাঁবলিন সহরের 
বিশ্বোহীর! সহজেই হাঁরিয়। গিয়াছে তধাপি দক্ষিণে গণতাস্ত্িকদলের 
প্রতাপ দেখিয়া! মনে হয় যে এই বিজ্ঞরোহ সহজে খামিবে ন। 


চীনের গোলযোগ-_ 

চীনের অন্তুবি্ীবের প্রকৃত তথয এখনও প্রকাণ পায় নাই। যতদূর 
জানা গিয়াছে তাহ।তে বুঝ! যাক যে পিকিঙ্গ সর্কারই ক্রমশ 
আপন প্রতুত্ব বিস্তর করিতেছেন। চাঙ্গ-সে-লিন যখন রণকুশলী 
যোদ্ধা! উ-পাই-ফুকে বিধ্বস্ত করিয়! ফেলিবার জোগাড় করিয়াছিলেন 
তখন স্থবিখ্যাত চীন-সেনাপতি ফেঙ্গ -উ-সিয়াঙ্গের অপুর্ব কৌশলে 
চাঙ্গ -সো-লিন সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। সেনাপতি ফে্গ. একজন 
অসাধারণ ব্যক্তি। ইনি ধর্মে খৃষ্টান এবং মেখডিঈ, সম্প্রদ।তুক্ত। 
ইহর অধীন সেনাদল কোনরূপ মাদক দ্রব্য মেবন করিতে পায় না, 
এমন কি ধূমপান পধ্যস্ত সম্পূর্ণ নিধিদ্ধ। ইনি চীনদেশ হইতে জুয়া 
খেল। ও মাদকভ্রব্-সেবন নির্ব্বাসিত করিবার সঙ্কপ্প করিয়াছেন। 
দক্ষিণে সান্-ইয়ট-সেনের অধীন একদল সেন। বিদ্রোহী হইয়। সানকে 
বন্দী করিয়। ফেলিবার চেষ্টা! পাঁয়। সান পলাইয়। একটি জাহাজে 
আশ্রয় লইয়াছেন। সেনাপতি ফেল্গ, দক্ষিণচীনকে উত্তরে আনিবার 
জন্য দক্ষিণ।ভিমুখে রওন! হইয়ছেন। অ।মেরিকাঁর চৈনিক প্রতিনিধি 
ওয়েলিংটন কু ও আ্যাল্‌্ফেভ স্জি চীনের এই বিপদকাঁলে চৈনিক রাউ্্র- 
তন্থের গতি মঙ্গলের পথে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেগ্ঠে প্রাণপণ চেষ্ট! 
পাইতেছেন। সানের সহিত যাহাতে উভয়ে বিরোধ মিটাইয়। ফেলিয়। 


একযোগে চীনের মঙ্গলনাধনের জন্য আস্মনিয়োগে সমর্থ হন তাহাই - 


ইঠ[দের একান্ত অতিলাধ। এই উদ্দেন্ঠ সফল করিয়! তুলিবার মানসে 
ইীর! চীন অভিমুখে রওন। হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্ত 
দক্ষিণ-চীনের প্রতিনিধি সা-মুর কথ| শুনিয়! মনে হয় উত্তরের সহিত 
দক্িপের মিলন সহজে সম্ভবপর নহে । মা-ন্থ বলেন ধে, "পেকিঙ্গ, সরকার 
সামরিক বলের উপর প্রতিষ্িত। চীনের জনসাধারণের প্রতিনিধি 
ইহার! নহেন। জনসাধারণ দক্ষিণ-চীন সর্কারেরই অনুরাগী । চীনের 
তবিধ্যৎ মঙ্গলের জন্কই উত্তর-চীন সর্কারের বিনাশ একাস্ত প্রয়োজন । 
দক্ষিণ-চীন সেই উদ্দেষ্ঠে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবে ।” 
সান-ইয়াট-সেন চীননৌবহরের সাহাধ্য লাভ করিয়। ক্য)ন্টন সহর আক্রমণ 
করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্ত সে উদ্যমে আমেরিকা! ও 
ইংরেজ-সর্কা'র বাধা দিতেছেন এই অজুহাতে যে কান্টন সহর ধ্বংস 
হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। ইহাদিগের স্বার্থের 
দিকে তাকাইয়। ইংরেজ ও মার্কিন সর্কার সানকে ক্যান্টন আক্রমণ 
করিতে দিতে পারেন না। ইংরেজ-সর্কারের প্রশাস্ত মহাসাগরস্থ 
নৌবহর ক্যান্টন সহরে আসিয়া পৌছিয়ছে। দানের আক্রমণ 
উদ্যোগ ইহাতে ব্যর্থ হইয়াছে । সান নিরদ্যম হইয়। তাহার নৌবহরেই 
আপাতত অবস্থান করিতেছেন। সানের এই অকম্মাৎ বিপদের প্র কি 
দক্ষিণ-টান মাথা তুলিয়া দীড়াইতে পারিবে? 


হেগ-বৈঠুক্ষ_ 


ফান্; পারী ও জে্টোয়া-যৈঠকের সভায় হেগ-বৈঠকেও কোনও 


দেশ-বিদেশের কথা-_ভারতবর্ষ 


৬০৭ 


লাভ হইল না। ইউরোপের সমস পূর্বের স্তাকই সন্কটাপন্ন অবস্থাতেই 
রহিল। একটা বুঝাপড়। ন! হইয়। গেগে একসপ গণুগোলের ভিতর 
দিয়া যে পুনর্গঠন অসম্ভব তাহা বুবিয়্াও ইউরোপের রাষ্টরনৈতিক 
ধুরদ্ধরের। স্বার্থবদ্ধি-প্রপৌদিত হইয়। নিজেদের পাওনা কড়ায় গণ্ডার 
বুবিয়। লইতে চাওয়াতে একটা রফ।নিপ্পত্তি ধিক] উঠিতে পারিতেছে 
না। যতদিন পধ্যস্ত এরূপ ন্দার্থের সংঘাত চলিবে ততদিন পর্যাস্ত 
গোলধোগের আর মীমাংস| হইয়! উঠিনে না এবং ধ্বংসোশুখ ইউগোপ 
ধ্বংসের মুখেই চলিতে থাকিবে। 

রাশিয়ার সহিত ব্যবপাবাপিজ্য আরস্ত ন| হইলে ইউরোপের নষ্ট 
শিল্পের পুনরুদ্ধার অসম্ভব । সেই দায়ে ঠেকিয়। মিত্রশক্তিবর্গ বোল্‌- 
শেভিকদ্দিগের সহিত রফা নিষ্পত্তির চেষ্ট1 পাইয়াছিলেন। মিত্রশক্তিবর্শের 
এই দায়-ঠেক। অবস্থ। রাশিয়ার অজান! ছিল না। তাই সযোগ বুবিয়। 
রাশিয়া মিত্রশক্তিবর্গের নিকট যুদ্ধে রাশিয়ার যে ক্ষতি হইয।ছিল 
তাহার অধিকাংশই আদার করিয়! লইবার নুবিধ। খু'জিতে লাশিলেন। 
রাশিয়ার কৃষিবণিজ্জের অবস্থ। আবার যাহাতে পূর্ব্বের স্তার় সমৃদ্ধ হইয়। 
উঠিতে পারে তাহার জন্য তাহার! মিত্রশভিবর্গের নিকট বহুকোটি টাক। 
খণ চাহিলেন। বলিলেন, এই খণ ন! পাইলে তাহারা মিত্রশক্তিবর্গের 
সহিত কোনও প্রকার বন্দেবন্তে আসিতে প্রস্তুত নহেন 1 রুশ-প্রতিনিশি 
লিটুভিনফের এই দাবী গুনিয়। হেগ-বৈঠকে মিত্রশক্তিবর্ের প্রতিনিধিরা 
স্তম্তিত হইয়। গিয়াছেন। এত কোটি মুদ্র। ভাহারা কোথ। হইতে 
দিবেন? বোলশেভিক প্রতিনিধির। কিন্তু বলেন যে ইহার কমে 
তাহাদের কৃমি ধাণিজ্য রঙ্গা কর! অসম্ভব । যদি রাশিয়াকে ভুর্ভিঙ্ষের 
হাঁত হইতে রক্ষা! করিতে হয় তবে ওই খের ব্যবস্থা মিত্রশত্তিবর্গকে 
করিতেই হইবে৷ রাশিয়ার যদি ফলল না হয় তবে সমস্ত ইউরোপে 
খাদ্যাভ।ব হইবে। অতএব সমস্ত ইউরোপের মঙ্গলের জন্য রাশিয়।কে 
ধণ দিবার ব্যবস্থ। কর! হউক। 

মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিনিধিবর্গ কিন্তু এত বেশী টাকা খণ দেওয়। 
অসম্ভব মনে করেন। তাই হেগ-বৈঠক ভাঙ্গির। গিয়।ছে। এখন 
ইউরে।পের এই সমস্তার মীনাংদ। কিরূপে সম্তব হয় দেখ। যাঁউক। 

শ্রী প্রচাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যুয় 


ভারতবর্ষ 

দেবপুষ্ধায় স্বাদেশিকতা৷ - 

পুরীর জগন্ন।খ-মন্দিরের পুরেহিতগণ সম্প্রতি প্রচার করিয়।ছেন, 
জগন্নথদেবের পুজার জিনিব-পত্র সমন্তই স্বদেশী হওয়। সঙ্গত। 
সুতর।ং ধাহারা দেব-দর্শনে আদিবেন তাহারা ধেন খদ্দর পরিয়াই 
আসেন এবং এই রখধাত্রা উপলক্ষে বাহার! জগন্নাখদেবকে উপহার 
দিবেন তাহার! ষেন দেশী জিনিম এবং খদ্দরই প্রদান করেন। ইহার পর 
ভুবনেশ্বরের পাণ্ডারাও এই মত প্রচার করিয়াছেন । 

ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্টুর। কি করিবেন, বল! যায় ন|; কিন্ত 
জগন্নাথের পাগারা দৃঢ় থাকিলে, অন্য হিন্দুদের মধ্যে স্বদেশী 
স্ব্যের ব্যবহার বাড়িগত পারে, এবং তাহারাই সংখ্যায় বেণী। 
অস্পৃশ্ঠদের সহিত *€ভাজন-_ 

গত ২৫ জুন লাহোর আর্্যদমাজ এবং ম্বরাজ্য সভার সভাপত্তি 
এবং সভ্যগণের উদ্যোগে একট। ভোঞ্র-সভার আয়োজন কর! 
হইয়াছিল। এই ভোজের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত জাতির একত্র 
ভে (জনের ছার! হিন্দুদের ভিতর হইতে অন্পৃশ্যতার আবর্জন| থুচাইব।র 
চেষ্ট। কর! । ভোজ-সভাতে হাজার হাজার অন্পৃশ্য *এবং পতিতমগ্ 
জাঁতিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়্াছিল। অর্ধসমাজী,, ব্রাহ্ম, সপ্গীতনী 


৬০৮ 


প্রবাসী শ্রাবণ,. ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড. 


স্িপাস্টিপিস্পরিি সস পাস প সিপাসিান পাসি পাস্তা ৯ বাসি পাঁছি ৩৯ লাসটিরাসিপতি ছিপ পঁছি পাপা পাস্তা পাসিপান্দিপাসিলীসিতাস্িত সানি কি পি ত ৯৪৬৩ ৯ পালাল পাজিপর্টী্ি পি উিপসটি পাজি পাজি পি প্িপসিতসছি পাছি 
পা 


ও অন্পৃশামনা গতির লোকের। পাশাপাশি বলিয়। সেদিন আহার 
করিয়াছেন । নিমিন্িত বাক্তিদের ভিতর প্রায় ৩১* ভক্রমহিল।ও 
উপস্থিত ছিলেন। এই তোঞ্জের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ভাই 
রঙ্জানল। অক্পৃশ্যতাকে দুর করিবার জন্য বক্তা যথেষ্টই 
হইয়াছে । এখন বক্তৃত। অপেঙ্গ। হাতে-কলমে কাজ করা 
দর্ুকার। এই ধরণের ভেজের অনুষ্ঠান সর্বপ্র অনুঠিত হইলে 
কিছু কাজ হয়, সঙ্গে সঙ্গে অনেক হ্বদেশীর পাণ্ডাকেও যাচাই 
করিয়। লইবার সুযোগ পাঁওয়। যায়। কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে। 
বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সময় বাঁল। দেশে এরপ ভোজ 
হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে অন্পৃশ্যত। দূর হয় নাই। দৈনন্দিন 
জীবনে এবং বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
যে-সব ভোজ হয়, তাহাতে সকল জাতির লোক প্রকাশাভাবে 
একত্র ভোজন করিলে, তবে বুঝ| যাইবে, যে, অম্পৃশ্যত। দূর 
হইতেছে। সমুদয় কংগ্রেস অফিসে “অন্পৃশ্য” ও. " অনাঁচরণীক়” 
জাতির লোকদিগকে জল দিবার জন্য ও অন্য কাজের জন্য 
চাকর রাখা হউক | 


সর্কারী ইন্তাহার-- 


সর্কারী ইস্তাহ।রগুলির ভিতর সতোর মাত মে কতটুকু 
থাকে বু ব্যাপারে তাহার হিসাব-নিকাশ হইয়। গিয়াছে। সম্প্রতি 
রাজ্পুতান।র শিরোহী রাঁজ্যের ভীল হাঙ্গাম। বা।পারে কর্তৃপক্ষ ষে 
ইন্তাহার বাহির করিয্নাছেন তাহাও অনেকটা এই ধরণের । 
তাহাতে ভাহারা বলিয়াছিলেন, শিরোহী রাঙ্জোর ভীলগণ রাজ।- 
সাহেবের প্রস্তাবে সগ্মত হইয়াছে) সেখানে শীস্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। 

এই সম্পকে রাজস্থান সেবাসভ্বে প্রতিনিধি প্ী]ভ্ত দ্বারক।- 
লাল গুপ্ত লিখিয়।ছেন_ “আমি এই ইন্ত।হারের সত্যত। নির্ণয়ের 
জন্য আজমীরের শ্রীযুক্ত বি, এস, পথিকের নিকট তার করিয়া- 
ছিলাম। উত্তরে তিনি জানাইপ্লাছেন, সর্কারী বর্ণন। সম্পূর্ণ ভুল । 
মেবারের নইপুরে পূর্ব দিনেও গুলি চলিয়াছে।” 

রাজস্থান সেবানজ্বের সেক্রেটারী গত ১৭ই জুন আজনীর হইতে 
জীনাইয়াছেন “শিরোহীর এবং অন্যান্য স্থানের নিধ্যাতিত ভীলদের 
সাহায্যের জন্য জনসাধরণের নিকট হইতে আড়াই "হাজার টাক। 
উঠিয়াছে। এক গাঁইট কাপড় সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু শিরোহীর 
রাজ। এইসব অর্থ এবং বঙ্গদি বিতরণের জন্য কণ্মার্দিগকে 
রাজ্যের ভিতর প্রবেশ করিতে দিতেছেন ন|। হৃতরং আপাতত; 
চাঁদা সংগ্রহ বন্ধ রাখ! হইবে ।” 


গৌরীশঙ্কর অভিযান 

গত বৎসর হইতে গৌরীশঙ্করের চুড়ায় প€ছিবার জন্তা চেষ্ট। 
চলিতেছে । গত বৎসর কাঞপ্তেন হাওয়ার্ড বেরী খানিকট। উঠিয়। 
বর্ষ। আসিয়। পড়ায় গৃহে ফিরিয়াছিলেন। এবারে কাণ্ডেন বেরী 
আমিতে পারেন নাই। তাহার পরিত্যক্ত অভ্য্নটির ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন জেনারেল ক্রস। ছুনিয়ায় যাহা, আর কেহ করিতে 
পারেন নাই, জেনারেল ক্রসের এই দূল তাহাই করিয়াছেন 
তাহারা শুঙ্গশীর্ধে ২৭,২* ফুট পর্যান্ত মানুমের চরণ-চিহ, আঁকিয়া 
আদিয়াছেন। এর আগে পাহাড়ের সব চেয়ে বেশী উঁচুতে 
উঠিয়াছিলেন ইটালীর ডিট্টক অব আবরুজ্জি। কার|কোরাম 
পর্ধতের ২৪,৬** ফুট উচু স্থানটার় প্রায় বারো বদর পুর্বে 
তিনি € তীহীর সাঁফলোর নিশান! রাখিয়। আসিয়ছেন। এই 


ব্যপারটায় বিশেষ করিয়। লক্ষ্য করিয়। দেখিবার মত নিম 
হইতেছে-_এই পাশ্চাতা জাতিটির হর্জয' সাহস, প্রতিজ্ঞার দৃটতা, 
অমর্থক বিপদকে আলিঙ্গন করিবার মত নির্ভীকতা। জাতি 
ফাকি দিয়৷ বড় হয় না, ছুনিয়াকে হাঁতের মুঠার ভিতর আনিয়। 
জয়ের শ্রেষ্ঠ মাল্যটি গলায় পরিতে হইলে শ্রেষ্ঠ মূলাই তাহার 
জনা দিতে হয়। 


মহারাষ্ট্র মূল্মী কন্কারেন্স _ 


বোম্বাই সহরে নহারাধ্৯ খুগসী কনধারেঙ্সের মধিবেশন হহইয়। 
গিয়ছে। মহারাষ্ট্রের সব স্থান হইতেই প্রতিনিধির! কন্ফারেশ্সে 
যোগ দিয়াছিলেন। মাবল| প্রতিনিধিও আপিয়ছিলেন অনেক । 
কন্ফারেন্সের সভাপতি হইয়।ছিলেন ডাঃ মুগ্লে এবং অভ্যর্থন। সমিতির 
সভাপতির আনন গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রীধুক্ত সিভি বৈদ্য। ইঁহার। 
মুল্সী সত্যাগ্রহের ইতিহাস আলোচনা করিয়া বগেন__মাবলাগণ 
নরনারী নির্বিশেষে তাহাদের পৈত্রিক বাসতৃমির জন্য প্রাণ দিতে 
প্রস্তুত ছিল ও মাছে। কাঁহাকেও বাস্তরভিট! হইতে উচ্ছেদ করিবার 
জন্য আইন প্রয়োগ করা একান্ত ভাবেই অন্য।য়। কারণ ইহাতে 
জনসাধারণের ব্যক্তিগত অধিকারকে খর্ধ কর! হয়। একট। কোম্পানীর 
ল।ভের পথ প্রশস্ত করিবার জন্যই এই জমী সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে । 
আর এই ব্যাপারে ৫৪ খান। গ্রামের প্রার বারো ভাঙার প্রকে 
পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়! গৃহহীন হইতে হইবে। গবর্ণমেন্ট 
ইহার ভিতরে ন। খাকিলে এতদিণ এ গোলযোগ কবে আপো।সে 
মিটিয়। যাইত। মুলসী সত্য গ্রহী সম্প্রদায়কে জয়লাভ করিতেই হইবে 
এবং জয়লাভের একমাত্র উপায় সব্বথ। নিরপদ্রব-শীতি অবলম্বন 
করিয়। চলা । 

এই বাপারটায় গবর্ষেন্টের জেদ ঘে কেন এত বাড়িয়। উঠিয়ছে 
তাহ। আমর। বুঝিতে পারিতেছি ন|। একটি ব্যবসায়ী কোম্পানীর 
স্বার্থ অপেক্ষ। এগুলি প্রঙ্।র স্বার্থ ই যে গবমেন্টের চোখে বড় হওয়। 


 উচিহ, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই। 


শিখ রাজনৈতিক কন্কারেন্দ__ 


গত ২৬ জুন পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভ।র ভৃপুরবব ডেপুটি প্রেসিডেন্ট 
সর্দার মহাতাব সিংহের সভাপতিত্বে গুজ রন্ওয়ালায় শিখ রাজনৈতিক 
কন্ফারেশ্সের অধিবেশন হইয়! গিয়াছে । বহুংখ্যক শিখ এই সভায় 
যোগদান করিয়াছিল। গুরুতর প্রবন্ধক কমিটি শিখ স্গ্রাদ।য়ের 
হিতের জন্য যে-সব কাজ করিয়াছেন সভায় প্রথমে তাহারই আলোচন। 
চলে। তাহার পর আলোচন। করা হয় শ্বধীনত| লাভ এবং গুরুদ্বারের 
সংস্কার সম্পকাঁয় বিষয়গুলি লইয়। | ইহ। ছাঁড়। সভায় নিয়লিখিত প্রস্ত।ব- 
গুলি পরিগৃহীত হইয়াছে। 

(১) তাহার! ষেকোনে| ত্যাগ দ্বীকার করিয়। কৃপাণ ব্যবহারের 
স্বাদীনত! অন্ষুগন রাগিবেন। 

(২) গঞ্থের জন্য ধাহার। কার।কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাহার। 
মুক্তিলাভ ন! কর! পদ্যন্ত ইহারাই তাহাদের সংগ্রাম দৃঢ়ভাবে পরিচালিত 
করিবেন । 

(৩) খন্দর প্রস্তুত ও ইহ।র প্রচার শ্বরাজলাভের অন্থতম গ্রধান 
উপায়। 

(৪) মহাস্মা গান্ধী ভাহার কাগোর জন্ সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতার 
পাত্র। 
(৫) শ্রিখ প্রতিনিধির সম্বন্ধে কোনোরূপ সিদ্ধান্ত না হওয়ায় 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


গ্রেসের কাম্য সুচাররূপে সম্পন্ন হইতেছে না। সুতরাং এ সম্বন্ধে 
স্বর সিদ্ধান্ত হওয়! আবশ্যক । 
শেবোক্ত প্রস্তাবটিতে ইহার! পাঞ্জাব কংগ্রেস কমিটির দৃষ্টিই বিশ্বেষ 
ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন । 


সৈনিকের কারাদণ্ড 


কানপুরের শিখ রেজিমেন্টের কেশব সিংহ নামক একজন সিপাী 
সর্কারের চাকরী করিতে অন্বীকার করায় রেজিমেণ্টের কর্ত। বিচার 
করিয়। তাহার প্রতি ১৪ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়ছেন। 
এই শিখ সৈশ্যদল কয়েক মাস পুর্বে যখন ঝিলামে ছিল, তখন আরে! 
তিন জন এই অপরাধে ১* বৎমর, ৮ বৎসর এবং ৬ বৎসরের জন্ত কার- 
দণ্ড দণ্ডিত হইয়াছে । এই অল্পদিনের ভিতর এই শিখ সৈম্তদলের 
চারিজন সিপাহী চাকরীর বদলে দীর্ঘ কারাবাসের ব্যবস্থ। বরণ করিয়। 
লইল কেন তাহার অনুসন্ধরন হওয়। দরকার। কয়েকজন সিপাহী 
ব্যারাকের বাহিরে খদ্দর পরিয়। বেড়াইত। দলের কর্ত। হুকুম 
দিয়াছেন_ব্যারাকের ভিতরে তে। নহেই, বাহিরেও কে।নে। সিপাহী 
ধন্দর কিংব। অকালীদের কালে। উদ্দীন বাবহার করিতে পারা 
ন।। চাকরীর খাতিরে যেপানে ব্যক্তিগত জীবনের খ্াধীনতাকে খবব 
করিব।র ব্যবস্থ। কর! হয় সেখানেই অসষ্ঠেধ এবং অশাস্তি বিশেন করিয়। 
বিস্তাব ল।ভের সুবিধ| পায়। 


গোপবন্ধু দাসের কারাদণ্ড -. 

উৎকলের জন-নায়ক শ্রীষন্ত গোঁপবদ্ধ দাদ এবং প্রীযক্ক ভাগীগথা 
মহীপাত্রের বিরুদ্ধে ছুই দক! অভিধেগ উপস্থিত কব! হইয়।ভিল। 
বিচারে এক দফায় তাহাদের এক নাস এবং আর এক দফায় 
দুইবৎসর অএন কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 

পর্ডিত গোপবন্ধু দাদ ও শ্রীযুক্ত ভাগীরণী মহু।পাত্রকে বালেখর 
হইতে কটক জেলে স্থানান্তরিত করিবার সময় ঠাহাদের হাতে হাত- 
কড়ি ও কোমরে দড়। বাধিয়। লইয়। যাওয়। হইয়াছিল। জেলে 
আহার সম্বন্ধেও তাহাদের কোনরূপ হব্যবস্থ। কর। হয় নাই। 
/মাট| চাউলের ভাত ও কলম্বী শাকের পাতার ুর্কারী পাইতে 
খাইতে ইহার ক্রমেই মনগ্থ ও দুর্বল হইয়। পড়িতেছেন। 


মদনমেহনের আইন অমান্য-- 


গোরক্ষপুরের (জল! ম্যাজিষ্ট্রেট এবং দেউড়িয়।-ক(দিযার মহ্‌কুম। 
ম্যাজিষ্ট্রেটে পণ্ডিত মদনমেহনের প্রতি ১৪৪ ধারার নোটিশ জারি 
করিয়া গোরক্ষপুর জেলার ভিতর সব স্তানে তাহার বত্ত| বন্ধ 
বাখিঝার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । আজমগড়ের সংবাদে 
প্রকাশ, পণ্ডিত মালবীয় এই আদেশ অগ্রাহ্ত করিয়। একটি দুষ্টটি 
নহে, একেবারে পাঁচ পাঁচটি সভ।য় বঞ্ত5| করিয়।ছেন। অশবরত 
প। দিতে দ্বিতে গবর্ণমেন্ট যে কেমন করিয়| স্থির ধীর মানুমকেও 
অসহিষ্। করিয়। তুলিতেছেন। আইন ভঙ্গের নীতি গ্রহণে বাধ্য 
করিতেছেন, পণ্ডিত মালবীয়ের এই ঘটন|টিই তাহার প্রমাণ। 
পণ্ডিত মদনমোহন কংগ্রেসের নেতাদের ভিতর বিশেষ ভাবেই 
মধ্য পথের পথিক। তিনি গবর্ণমেন্টকে অগ্রাহ। ন। করার দিকেই, 
আইন অমান্য নীতি গ্রহণের বিরুদ্ধেই এতদিন ওকালতি করিয়। 
আদিয়াছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ পৌচাইতে খেচাইতে তাহাকেও এমন 
অবস্থায় আনিয়। ফেলিয়ছেন বে, তিনিও আইনের বিরুদ্ধে মাথ। 
তৃলিতে বাধ্য হইয়াছেন। 'উাহাব অনীম ধৈধ্যের বীধও ভাঙ্গিয়। 
গিয়াছে।" 


দেশ-বিদেশের কথা”--বাংলা 


পাপা ্পস্পাসিপািতাস্পস্পাসিপাসিতাস্তিসি পাস আপসিপাস্িপাস্পান্পিস্পিস্সির সপ সপ সিসি পিপাস্িল সপাসিপা ৯ পািপাসিপিসিপিস্টিলা পিছ পাটি পাছত 


৬০৯ 


ছি প৯ ৯৩৯৩ ২৮৯৫৯ পাস ত অপ্পাউপিস্িপ ৯ সত ৬ পাত ৯ পতিত ২ 


নারী শিল্পাশ্রম-- 


কাছাড় জেলার শিলচর সহরে 'নারী শিল্পাঙ্তম' নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন কর! হইতেছে। জেল! কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক 
ভীযুক্ত রমেশচন্ত্র, সাহিত্যসরন্ষতী মহাশয়ের পত্ী শ্রীমতী নুরবাল! 
দেবী এই আশ্রমের ভার গ্রহণ করিয়াঞছ্ছেন। বাঙ্গলীর মহিলাগণকে 
আত্মনির্ভরশীশ করিয়। তুলিবার জন্য সৃত| কাট! এবং বয়নের 
প্রচলন করাই এই আশ্লমের উদ্দেশ । একখও ক্ষুদ্র জমি ইজার। 
লইয়। আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । পাঁচ জন মহিল| স্বেচ্ছাসেবিক! 
এই আশ্রমে যে।গদ।ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন । আশ্রম- 
বাসিনীগণকে আশ্রমের আইন-কানুন সব মানিয়। চলিতে হষঈটবে। 
বিধবাগণকে আহাধা এবং বস্বাদি প্রদান কর। হইবে। মীহারা 
আশ্রমে খাকিবেন আশ্রম তাহাদের ভরণ-পোমণের ভার গ্র্ণ 
করিবেন। কিন্তু ধাঁছার! কেবল মাত্র সৃত। কাঁট। ব| কাপড় বোন। 
শিখিবেন তাহাদিগকে এক বৎসর কাল আশ্রমের জন্য খাটিয়। 
দিতে হইবে। 


গুজরাটে স্বদেশীর অবস্থ।__ * 


সম্প্রতি গুছর।ট প্রাদেশিক কগ্েল কমিটির অধিবেশন হইয়। 
গিয়ছে। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়ছিলেন শ্রীযুক্ত বল্লভ ভাই 
পটেল। তিনি ঠাহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন,_গুছগরাটেই অসহযোগ 
নীতির জন্ম। কাজেই আইন অমান্য আ'রস্ভ করিবার পৃবের 
গুজরাটে গঠনকাধ্যগুলি সম্পূর্ণ হওয। উচিত । গুজরাটে দেড় 
লক্ষ চরক। চলিতে এবং প্রচুর খদ্দর ভম। আছে। সেখানে 
বিল।তি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং ন। করিয়।ও লোককে 
খন্দর ব্যবহারে উদ্ধদ্ধ কর! হইতেছে । ৮ 

শরযুক্ত পটেলের কথ। ঠিক হইলে গুজরাটে যে যথেষ্ট কাজ 
হইয়াছে দে কথ। স্বীকার করিতেই হইবে। পিকেটিং ছাড়াও 
লোকে যদি খন্দর বাবহার করে তবে বুঝিতে হইবে আন্দেলনের 
ফল সেগনে ব্যর্থ হয় নাই। প্রাণের ভিতর যখন ম্বদেশের জন্য, 
স্বদেশের দবোর জন) সতাকার দরদ জ।গে, তখন জে।(র-জবরদত্তিব 
প্রয়োজন হয় ন|_উপবোধ অনুরোধ পিকেটিং তখন অর্রী।বশ্যক 
হইয়| ঈ।ডায়। 


ন্‌ শ্রী হেমেন্্লাল রায় 


বাংলা 


বাঙ্গালার বাণিঙ্গ-- 


১৯২১--২৯ মনের দবকারী হিস।বে দেগ। যায়_এ বৎসর বঙ্গদেশে 
আম্দানীর পরিম।ণ শতকর। ১৪ ভাগ কমিয়। গিয়াছে । বিগত বৎসর 
_ ঘর্থাৎ ১৯১*--২১ সনে ঝাঙ্গালায় ১২২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার 
মল বিদেশ হইতে আদিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরের আম্ধ।নীর 
পরিম।ণ মাত্র ১*৫ কোটি ৯৪ লক্ষ টাক।। 

গত বৎসর কাপড় বাবদ ৩৭ কে।টি ১৭ লক্ষ টাক। আমদের খর 
হইতে বাহির হইয়। গিয়ছিল। বাংল। হইতে এককালে ১৫কে'টা 
টাকার কাপড় বিদেশে রপ্তানী হইত। 

এবার বিলাতী কাপড়ের আমদানী ৩৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার 
স্থলে কমিয়। গিয়। ২৭ কোটি ২৩ লক্ষ টাকায় ঈডাইয়ীছে ইহ! শুনিলে 


৬১০ 


সতাই প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। মনে হয় মহাজ্ার কাতর গ্রর্থন! 
হক্কত বিফল হয়নাই। গত বৎসর একমাত্র গেঞ্ি মোজ। প্রভৃতির 
দরুণই আমাদিগকে ১০৯ লক্ষ টাকার ধরের কড়ি পরকে বাহির 
করিয়। দিতে হইয়ছিল। মুখের বিধয় এ বৎসর উহ। কমিয়। মাত্র 
২৮ লক্ষ টাকায় দীড়াইঘাছে। পৌনে সতর লক্ষ টাকার জুতার স্থানে 
মাত্র ৩ লক্ষ টাকার ভুত! বিদেশ হইতে আম্দানী হইয়াছে। আবার 
ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ ইংরেজ বা আধ।-ইংরেজেরাই ব্যবহার 
করিয়াছেন। কারণ তাহারা, মূল্যের যত পার্থক্যই থাকুক ন। কেন, 
কখনও নিজের দেশের তৈয়ারী জিনিষ পাইলে অপরের জিনিধ 
বাবহার করেন ন1। 

মাদক দ্রব্যের আম্দানীও খুব কমিয়ছে। এ বৎসর মাত্র ৪৩*৭১ 
গ্যালন ব্রাপ্ডি আম্দানী হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় উহ! তর্দে- 
কেরও কম। বিলাত হইতে আম্দানী সদের পরিমাণ ৪২৫৫৯ 
গ্যালন কমিয়। ৫১৭*২৭ গ্যালনে দড়াইয়াছে। ইহাও নিতান্ত শুভ 
চিহ্ন। এই বিষপানে আত্মধাতীদ্দিগকে সাবধান করিয়। দিতে ফাইয়। 
যে-নব মহা প্রাণ কণ্মাঁ আজ কারাযন্ত্র। ভে।গ করিতেছেন, তাহাদের 
আক্মত্যাগ নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই। 

১৯২*--২$ সনে ৫*** খানা মোটর গাড়ী আমেরিক। হইতে 
কলিকাতায় আম্দ।নী হইয়ছিল। এবার উহার ৫ ভগের একভাগও 
আসে নাই। এ সংবাদেও আমর। সুখী হইরাছি। 

আম্দানীর সঙ্গে সঙ্গে রস্থানীও কমিয়ছে। আপাতঃদৃষ্টিতে 
উহ! আমাদের লেক্দান। কারণ বাহির হইতে টাক। আনিতে ন। 
পারিলে, শুধু পরের ঞ্িনিষফ কিনিতে গেলেঃ আমাদের ঘরের ট।কাই 
বাহির হইয়। যাইবে। বাঙ্গলার রপ্ত।নীর মধো পাট, চ| ও চামড়াই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু পাটের ব্যবসায় সম্পূর্ণ বিদেশীর হাতে। 
চামড়ারও এই একই অবস্থ।। কীচ। চাঁমড়। নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় 
করি; কিন্তু সেইগুলিই আবার আমরা বিদেশ হইতে "ট্যান্” 
করিয়। বহুমূলো খরিদ করি। যে পর্যন্ত এদেশের কাচামাগ আমর! 
পণ্যশিল্পে পরিবর্তিত ন। করিতে পারিব, সে পথ্যন্ত বিদেশী।বণিকের 
পেয়ালমৃত দরেই আমাদিগকে উহ। বিক্রয় করিতে হইবে । ব্যবসায়- 
ক্ষেত্রে প্রতিযোগিত। করিতে ন! পাঁরিলে, শুধু চ্চায়ধর্ম্ের দোহাই 
দিলে কেহ শুনিবে না, ছুঃখ-ছুর্দশর করুন কাহিনীতেও বিদেশী মহ1- 
জনের চোখ ভিজিবে ন।। তাহার। লুটিতে আসিয়াছে, স্থবিধ। পাই- 
লেই লুটিয! লইয়। যাইবে । আমর! যদি নিরীহ ছাগলের মত আমাদের 
গায়ের লোম কাটিতে দিই, তবে তাহার। ছাড়িবে না । হুতরাং 
যাহাতে বাঙ্গলার শিল্পবাণিজ্য বাঙ্গালীর হাতে আলে, ভাহাই এখন 
আমাদের করিতে হইবে | _আনন্দব।জ।র পত্রিক। 


তুলার উপকারিতা__. 


১। ঘরে ঘরে তুলার চান হইলে আমর। বিনামূল্যে আমদের 
আবগ্ঠকীয় লেপ তোবক ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিব। 

২। ঘরের তলায় তৈয়ারী সুতায় উৎপন্ন কাপড় বিদেশী কাপড়ের 
চেয়ে সন্ত! ওটেকদই। একসের তুল।য় এক স্ডু। কাপড়ের নুত। 
হয়। 

পু । ঘরের তুলায় তার কাপড় প্রস্তুত করিলে ঘরের পরম 
ঘরে খাকিয়। যাইবে, এ পর়সায় আমাদের অন্ত অভাব পূরণ হইতে 
পারে। 

৪। তুল! ও তুলার বীজ বিক্রয় করিয়! যথেষ্ট টাক পাওয়। 
যার। বিদেশে উহ চালান দিতে পারিলে বিদেশ হইতে অনেক অর্থ 
এদেশে আসিবে ; উহাতে দরিজ দেশবালীর অন্নদংস্থান হইবে। 


প্রবাসী-- শ্রাবণ, ১৩২৯ 


শাস্টিা পিসি স্পিতিস্মিতা সপসিরি পা সিসি সপ তি আপিস্মির সপন জপ সপ িস্টিপাসাস্পপাস্পিতি সস্পিিস্সিিসপরি অতসিপসিস্মিতি পি পা সস সিসি সস আপস 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





৫। তুলার বীঙ্জ হইতে উৎকৃষ্ট তৈল পাওয়| যায়। এই তৈল 
সরিষার পরিবর্তে ডাল তরকারীতে ব্যবহার করা যা়। উহ! পুষ্টিকর 
ও'নুম্বাছু। এক মণ বীজে ৫৬ সের তৈল পাওয়। যায়। 

৬। তুলার বীঙ্গ হইতে তৈল বাহির করিয়। যে খইল পাওয়া 
যার, উহ স্বার জমিতে সার দেওয়! যাঁয়। তৈল প্রদ্দীপে পৌঁড়ান 
যায়। 

৭। এ ইল গরুর একটি পুষ্টিকর খাগ্য। উহ! খাইলে গরুর 
শরীর ভাল হয় এনং বেশী ছুধ দেয়। এক মণ বীজে আধ মণের 
উপর খইল হয় । 

৮। পাটের চাম্রে পরিবর্তে তুলার চাঁ করিলে দেশের, যথেষ্ট 
আর্থিক উন্নতি লাভ হয়। 

৯। কার্পাম অনেক রোগের শীস্তিদ।য়ক উমধ। 

১*। তুলার গছ জ্বালানী কাঠ রূপে ব্যবহৃত হয়। 

পল্লীবার্ত। ৷ 
-নীহার 


বাঙ্গালার শিক্ষা 

বাঙ্গলার মর্কারী শিক্ষ।-বিভ।গের রিপে।ট॥ হইতে জান। যায় ঘে 
গত ১৯২*--২১ সালে সমগ্র বাঙ্গাল। দেশে বিদ্যালয়ের সংখা| ১০৮৯টি 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং মোট ৫৩৯৬৮টিতে পরিণত হইয়াছে। 
কিন্তু ছাত্রসংখ্য। গত বৎসরের তুলনায় ৮৭৬৪ জন কমিয়। গিয়াছে। 
এ বৎসরের শেষভাগে বঙ্গদেশের বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রসংখ্য। ছিল মোট 
১৯১৫১৪৫ জন বিদ্যালয়-সমূহে বালিকার সংখ্যা ১৬৫৪৪ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়। 
মেট ৩৪*৫৩৬তে পরিণত হইয়াছে । ইহার প্র।থমিক বিদ্যালয়সমূহে 
মূদলমান ছাত্রী-সংখ্যাই ১৩৮০২ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ।-_যশেহর 


বঙ্গে জাতীয় বিদ্যালয়__ 


বঙ্গে ১৫ জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়ছে, এইসকল বিদ্য।লয় 
কোথায় কোথায় স্থ(পিত হইয়াছে ও তাহাতে ছাত্র-সংখা। কত তাহ! 
নিষ্নে প্রদত্ত হইল £-- 


৪৯১৬ 
১৬৮১ 
১৪০১ 
১২০১ 


ঢাক! 
ফরিদপুর 
ময়মনসিংহ 
কলিকাত। 
বরিশ।ল 
ত্রিপুর। 
মেদিনীপুর 
শ্রীহষ্ট 
যশোহর 
পাবন। 
নোয়।ণা'লি 
মুশীদ।বাদ 
খুলন! 
হুগলী 
বর্ধমান 
চট্টগ্রাম 
, বীকুড়া | 
রংপুর 
বীরভূম 
রাজসাহী ঃ ম্প 


৪৭৬ 


২৩৫ 
১৪৪ 
১৩৪ 
১৪৪ 
১২৪ 


১৩৪ 
্ 





৪র্থ লংখ্যা ] দেশ-বিদেশের কথা- বাংলা ৬১১ 
হাবড়! ৮ বিলেতের লোক কল্কাতায় এসেছে ৮ হাজার, ফরাসী আছে 
নদীয়া ৭৫ ১৮৮, জর্দন ২৫) ৪৯ গ্রীক, ৬৯ ইতালীয়, ৫১ রুপীয় ও ৫২ জন মাকিন। 
কাছার ৬৯» ৪ *. নবসজ্ঘ 
মালদহ ৬* ্বার্থত্যাগী আদর্শ কম্মা-_ 


সর্বসমেত ১৪১৯১ ছাত্র জাতীর বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করে। 


বাসী 
সাহিত্য-সংবাদ-- 


শাস্তিপুর বান্ধব নাট্যসমাজ ( সাহিত্য-বিভাগ ) বর্থমান বর্ধে রচনার 
জন্ত কয়েকটি পদক বিতরণ করিবেন। রচনাগুলি আগামী ৩শে 
তান্ত্ের মধ্যে সম্পাদকের নিক্ট পৌঁছান দর্কার। 
স্বর্ণ পদক--বিষয় “মহাকবি গিরিশচন্দ্র” 
রৌপ্য পদক-_বিধয় “ধর্ম ও স্বদেশ-সেব।” 
রৌপ্য পদক-_বিষয় “মানবজীবনের সার্থকত।”। 


শেষোক্ত রচনায় কেবল স্কুলের ছাত্রগণ প্রতিযোগিত। করিতে 
পারিবেন। 
স্পী মুকুন্দকৃষ্ণ বাগচী 
সম্পাদক, শাস্তিপুর বান্ধব ন।ট্যসম(জ, 
শাস্তিপুর ( নদীয়। ) 


সৎকন্ম ও সদঙ্ষ্ঠান__ 


দান-_হেয়ার স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাবু নারায়ণচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায় চন্দননগর পুস্তকাগরে শতকর। সাড়ে পাঁচ টাক। হুদের 
৫** টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। বাবু পুলিনবিহারী 
শেঠ এবং বাবু রামকৃষ্ণ পাল যথাক্রমে ৫**.+ও ১*০ টাক প্রদান 
করিয়াছেন । -_ চু'চুড়।-বার্তীবহ 

পয়স। ভাগার ।-_ মেদিনীপুর টাটন স্কুলের ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত 
পয়সা ভাগার হইতে গণ বৎসর মদ্দিনীপুরের ১০৯ জন, খড়াপুবের 
১৪ জন, গিঙ্গলার ১০৫ জন ও চট্টগ্রামের ৩ জন দরিস্্র ও বিপন্ন 
বাক্তিকে বন্ত্র সাহায্য কর! হইয়াছে। _ সম্মিলনী 


কলিকাতার কথা-_ 

হিন্দুস্থানে খবর পাওয়। গেছে কল্কীতার লোকসংগা! হচ্ছে 
১৩1৯ লক্ষ--তার মধ্যে প্রায় ৮ লৌক বাঙালী, আর. বাকি ৪/০ 
অ-বাঙালী। 

বেহাব ও উড়িদ্য। থেকে এসেছে ২।১ লক্ষের ওপর, যুক্তপ্রদেশ 
থেকে ১, লক্ষের কিছু ওপর, রাজপুতান। থেকে ৩* হাঙ্গার, 
মাড়োয়ারী ৩* হাজার, পাপ্্।ব হতে ১* হাজার। কল্কাতায় কাবুলীর 
সংখ্য। হচ্ছে ৬১১ । ৩৩০ 


৭৭0১৮ 


শরৎকুমারের প্রায়ে(পবেশন-_বরিশালের সগনামধন্ত কন্মা খষিকল্ 
জীযুক্ত শরৎকুমার ঘোন মহাশয়ের উপর ১১৪ ধার! প্রয়োগ করিয় 
দেওয়। হইয়ছে। এই অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ স্বরূপ শরৎ-বাবু 
গত ২৯শে জুন হইতে প্রয়োগবেশন আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার ফলে 
তাহার বঙ্ততায় যে কাঁজ হইত, তাহ। অপেক্গ। চতুগডণ কাজ 
হইতেছে । বরিশালের মাভৃজীতি শরৎকুমারের এই লাঞ্চনার জন্ত 
কংগ্রেন-ক!যো বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়ছেন। চর্ক। ও 
খদ্দরের কাধয বিশেদ উৎসাহের সহিত চলিতেছে । স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 
ভগিনী শঙ্কব মঠের সন্নযাদিনী ত্রীমুক্তা সরোজিনী দেবী মহাশয়। 
শরতকুম।রের স্থলবর্তিনী হইয়। বিশেষ ভাবে কাঁধ্য করিতেছেন। 

--আনন্দবাজার পক্িক। 


সতীন্দ্রনাথের প্র।য়োগবেশন ।-_পটুর।খালীর কন্মাঁ প্রমান সহীন্দ্রনাথ 
জেলে প্রায়োপবেশন করিতেছেন শুনিতে পাইয়। বরিশ্মুলনাসী কু হইয়। 
উঠিয়াছে ।--বরিশল-হিতৈমী 

পণ্ডিত রামরক্ষ। রাজনৈতিক অপরাধে আন্দ।মানে * নির্বাসিত 
হয়েছিলেন। সেখানে তাকে পৈত। পর্তে দেওয়! হয় ন|। পঙ্ডিতজী 
বলেন যে খ্রাঙ্ণের গেলে যজ্জঞোপবীত ছাড়। জলগ্রহণ করতে পারে 
না। সে কথ। কর্তৃপক্ষ কানেই তোলেন ন।_ফলে রামরক্ষাকে 
অনশনে থাকতে হয়। 


নববই দিন ন| থেয়ে থেকে পঙ্ডিভ রামরক্গ। স্মন্নামানে প্রাণত্য।গ 
করেন। সবকারের জেদ বজায় থাকে ।-_বিজলী 
পু ০ ্ 


অধঃপতিত বাঙালী সমাজ-_ 


দিনাজপুরের এক ভর্রসন্ত।ন স্ত্রী বুমানে পুনরায় বিবাহ করে। 
সোঞপূর্ব হইতেই প্রথমা স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিত। ক্রিন্ত সংপ্রতি 
উক্ত ভ্রমস্তান অবল। গৃহলগ্মীর পৃঠদেশে উত্তপ্ত লৌহদগ্ডের বার! 
আঘাত করিয়। দগ্ধ স্থানে লঙ্কাবাটার প্রলেপ দিয়ছে। বধূর শ্বপ্তর- 
শাশুড়ী গ%ধর পুত্রের কার্ধো বরাবর উৎসাহ দিয়াছেন। পুলিশ এই 
ঘটনার সন্ধান পাইয়। স্বামীকে চালান দিয়ছে ।_-এডুকেশন গেজেট 

বাঙ্গলায় মেয়েদের আয্মহত্া।র সংখ্য। পুনরায় দিন দিনই বাড়িয়। 
চলিয়ছে শ্বশুড়ীদের দুববহ।রের জঙ্য ।-_পঞ্চায়েৎ 

দিনাজপুরেও এক বধুনিধ্যাতনের মামল| দায়ের হইয়াছে। এবার 
এই তৃতীয় দফ। ।-_মমর! পূর্ব্বেই বলিয়াছি আদালতে দৌড়|দৌড়িতে ' 
এমব আপদ দুৰ হইবে না-অন্য দিক হইতে সায়েন্ত। কর| চাই 
মমাঞ্দেহে তেমন শক্তির মঞ্চার কবিতে হইবে ।-শখ 


সেবক 





বাঙালীর আলম্ত 


আচার্য্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় কোন কালেই বেশ সুস্থ 
সবল ছিলেন না। এখন তাহার উপর তাহার বয়স 
যাটের উপর হইয়াছে । এই বয়সে শারীরিক অনুস্থত। 
ও অবসাদ, রোদ বৃষ্টি ও কাদ|, সবই অগ্রাহা করিয়া 
তিনি যে দেশের কল্যাণার্থ নান! স্থানে গিয়। দেশের 
লোককে, জাগাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য শতমুখে 
তাহার প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত 
প্রশংসা করিবার জন্য আমর। লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। 
তাহার একটি কথ! ও তাহার দৃ্ঠান্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা আমাদের. উদ্দেশ্য । তিনি অনেকবার লিখিক়্াছেন 
ও অনেক জায়গায় বলিয়াছেন, যে, আলম্য বাঙালীর 
দারিপ্র্যেরে এবং নানার্দিকে বাঙালীর অধ:পতনের 
একটি প্রধান কারণ। বাঙালীর চেষে পূথিবীর কোন 
জাতি বশী বুদ্ধিমান নয়। বাঙালীর মধ্যে খুব বলবান্‌ 
লোকও ছিল এবং আছে। তথাপি বাঙালী গরীব 
কেন, বাঙালীর পেটে অন্ন নাই কেন, বাঙালী একটি 
একটি করিয়া রোজগারের সকল ক্ষেত্র হইতে তাড়িত 
হইতেছে কেন? তাহার একটি কারণ আলন্তয। অন্য 
কারণও আছে-যেমন, বাঙালীর পরস্পরকে অবিশ্বাস 
এবং নিজেদের মধো পরশ্রীকাতরত|। এই অবিশ্বাসের 
কারণও আমরা । জাতির মধ্যে সত্যনিঠ। ন্টায়পরত। 
ও কর্তব্যপরায়ণতা যথেষ্ট পরিমাণে না! থাকিলে, পর- 
স্পরের উপর বিশ্বাস কেমন করিয়! জন্মিবে? যাহ! হউক, 
আমাদের সব দোষের কথা ন| ভাবিয়া কেবল আলস্তের 
কথাই এখন ভাবি। দোষ-ক্ষালন ও আত্মপক্ষ-সমর্থন 
করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে বল! যায়, আমাদের দেশের 
জলবায়ু পরশ্রমের অনুকূল নহে, এখানে বড় ম্যালেরি- 
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যার প্রাছুর্ভাব, ইত্যাদি; এইজন্য আমরা এত অলস। 
কিন্ধ আগেও এদেশে এমনি গরম, এমনি বর্ষা, এমনি 
কাদা ছিল; অথচ তখন ত আমাদের দৈহিক পরিশ্রমের 
সব কাজ গড়িয়া, বিহারী. হিন্দস্থানী, শাতাল প্রভৃতিরা 
করিয়। দিত না। আমরাই করিতাম। ম্যালেরিয়াতে 
শরীর অবদাদগ্রস্ত হওয়ায় আলন্য উৎপাদন করে বটে; 
কিন্তু আলন্য ম্যালেরিয়ার জনকও বটে। কারণ, দারিদ্র্য 
ম্যালেরিয়ার একটি কারণ; যাহার! পরিশ্রমী ৪ উপার্জক 
এবং যাহাদের শরীর পুষ্ট তাহাদের চেয়ে অনশনক্রিষ্ট 
লোকদিগকেই ম্যালেরিয়া অধিক আক্রমণ করে। যাহার। 
নিজে পরিশ্রম করিয়! গ্রামের আগাছা ডঙ্গল কাটিয়া 
ফেলে, অনাবশ্তক খান। ডো! বুজাইয়৷ ফেলে, পুকুরের 
পঙ্কোদ্ধার করে, ত্বাহাদের গ্রামে ম্য।লেরিয়। অপেক্ষাকুত 
কম হয়। পূর্ব বঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গে ম্যালেরিয়। 
বেশী; লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুতে কমিয়াছে পশ্চিম 
বঙ্জের জেলা-সকলে। কিন্তু ধান কাটিবার জন্য পশ্চিম 
বঙ্গের লোকেরা স্থানান্তর হইতে তত মন্তুর আম্দানী 
করে ন1, যত পূর্ব বঙ্গের লোকেরা করে। “বিহারের 
অনেক জেলায় অনেক বংসর হইতে ম্যালেরিয়ার খুব 
প্রাহুর্ভাব হইয়াছে । কিন্তু সেই-সব জেলা হইতেও 
হাজার হাজাব লোক বর্দে আসিয়। দৈহিক শ্রম 
দ্বার বিস্তর টাক। রোজগার করে। অতএব ম্যালেরিয়ার 
জন্যই আমরা অলম হুইয়। পড়িয়াছি, ইহা সত্য নহে। 
আলম্তের প্রধান কারণ এই, যে, আমাদের ন্বভাব 
খারাপ হইয়াছে। আমরা পরিশ্রম, বিশেষতঃ শারীরিক 
পরিশ্রম, কবিতে চাহি না; আমরা কষ্টসহিষু। নহি, 
আমরা বাবু। ষষ্টিপর বৃদ্ধ আচাধ্য রায়ও ত ক্ষীণজীবী 
বাঙালী'; তিনি সঙ্গতিপন্ন সঙ্ান্ত বংশের সন্তান; নিজেও 
বংসরে রোজগার করেন অনেক হাজার টাকা । 'তিনি 
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বিবিধ প্রসঙ্গ__বঙ্গে অবাঙালী 
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মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম করিয়। বেড়াইতেছেন; 
তুমি আমি কেন করি না? 
বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। আমরা সহজেই উত্তেজিত 
হই, ভাবের আবেগে আমর! কখন কখন দেশের জন্য মহা- 
বিপদ্‌কে আলিঙ্গন করিয়াছি। ঝড় ভূমিকম্প বন্যা ছুতিক্ষে 
বিপর লোকদের সাহাধ্যার্থ দৈহিক শ্রমও কিছুদিনের জন্য 


আমরা করি। কিন্ত সারাজীবন পরিশ্রমের অভ্যাস 


আমাদের কেমন করিয়া জন্মিবে, বুঝিতে পারিতেছি না। 
এমন কোন অঙ্গপ্রাণনা কি আসিবে, যাহার প্রভাবে 
আমরা স্থায়ীভাবে পরিআমে অভ্যস্ত হইয়া যাইতে 
পারি? 

“ভদ্রলোক” শ্রেণীর লেখক বক্তা কন্মী প্রভততিগণের 
একটি কর্তব্য আছে, বাহা তাহার। পালন করিলে, 
তাহাদের দৃষ্টান্তে দরিদ্রশ্রেণীর লোকের! দৈহিক অমে 
অন্তাস্ত হইতে পারে। এখন সঞ্লেই বাবু হইতে চায়। 
বাবুর লক্ষণ এই) যে, তিশি দৈহিক শ্রমপাধ্য কাজ করিবেন 
না। বাবু যদি নিজেন ছোট বাক্স, গাটুরী বা হাঙ্কা 
বিছবানা-কঙ্গলও বহন ন| করেন, তাহা হইলে গরীব চাষা- 
ভূমারাই বা তাহার এই “উচ্চ" দৃ্টান্তের অনুকরণ কেন 
ন। করিবে ? রেলওরে ষ্রেখন ই্টীমারধাট বঙ্গের কত কত 
গ্রামের নিকটে । এই-সব গ্রামে অতি গরীব খণগ্রন্ত 
গোক বাস করে। তাহাদের অনেকে ছুতিক্ষের নময়ে 
এবং অন্ত পময়েও পোকের নিকটে হাত পাতিতে 
লঙ্জ! বোধ করে না) কি তাহারা ট্রেনের সময় 
ষ্টেশনে আলিয়। মোট বহিয়। ছুএক আন! রোজগার 
করিতে চায় ন]। কেননা, মোট ঘাড়ে করাট। বাবুলোকদের 
কাজ নহে! অতএব বাবুর। যদি উপদেশ দেন এবং 
কাজেও ধিনি যত বড় পারেন নিজেদের মোট নিজে 
বহন করেন, তাহা হইলে কিছু স্থফল হইতে পারে। 
অন্যান্ত দৈহিক শ্রমের কাজও বাবুদের কর! একাস্ত কর্তব্য। 
পরিচ্ছদে এবং দৈহিকশ্রমে বাবু ও অবাবু শ্রেণীর মধ্যে 
বার্ঘক্ দুর বাবুরা চেষ্টা' না করিলে হইবে না। কিন্তু 
ার্থক্য দুর হওয়া চাই-ই চাই। 


বঙ্গে অবাঙীলী , 
সেদিন ছুখানা এংলোইগিয়ান কাগজে লিখিল, 


যে, অবাঙালীতে বাংলার সব রোজগারের ক্ষেত্র দখল 
করিয়া ফেলিতেছে, অমনি বাংলা কাগজওয়ালারা এ 
বিষয়ে খুব কলম চালাইভে আরস্ত করিলেন,__যেন এটা 
একটা ভারি নৃতন আবিষ্কার, আগে কেউ একথ! বলে 
নাই! আমর! স্বাজতিকতার যত বড়াইই করি না 
কেন, ইংরেজ একট| কখ। বপিলে তবে সেটা আমর! 
শুনি। 

আমরা অনেক বৎসর হইতে বার বার বলিয়! 
আসিতেছি, যে, আমরা নিজ বাসভূমে প্রবাসীর মত 
নানা কাধ্যক্ষেত্র হইতে বেদখল ও তাড়িত হইতেছি। 
কোন কাগজওয়াল৷ তাহাতে কান দেন নাই? কাগণ 
কথাপ্তপ। লিখিয়াছি আমরা এবং বাংলায় লিখিয়াছি! 
ধাহার আমাদের পুরাতন গ্রাহক এবং “প্রবাশী” 
বাধাইয| রাখেন, তাহারা দেখিতে পাইবেন, আমরা 
“্রবাপী*তে নিম্লিখিত বৎসর, মান ও* পৃষ্ঠায় এই 
বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, হয়ত অগ্ঠত্রও করিয়াছি £-- 
১৩১১ বৈশাখ ৪৯ পৃষ্ঠা, ১৩১১ আশ্বিন ৩১২ পৃষ্ঠা, ১৩১৫ 
উজ্যট ১০৯ পৃষ্টা, ১৩১৮ চৈত্র ৬১৭ পৃষ্ঠা, ১৩২১ ভার 
₹০১ পৃষ্ঠা, ১৩২২ জোট্ট ১৮৫ পৃষ্ঠা, ১৩২৫ পৌষ ২৮০ পৃষ্ঠা, 
প্রন্ততি। . বঙ্গীয়হিতসাপনমণ্ডলী অনেকবার স্বীয় 
প্রদশনীতে একটি ছবি দেখাইয়াছেন, তাহাতে নানা 
কাধক্ষেত্রে অবাঙালীর প্রতিষ্ঠ। চিত্রের সাহায্যে দেখাইয়া 
নীচে লেখা হইগ্নাছে, “বাঙ্গালী কোথায়?” এইছবি ১৩২৭ 
সালের বৈশাখ মাসের 'প্রবামী”র ৬৮ পুষ্ঠায় ছাপা 
হইরাছিল। তত্ডিন্ধ আচাধ্য রায় মহাশয় “প্রবাসী”তে প্রকা- 
শিত তাহার বঙ্ছ প্রবন্ধে এই কথ| বলিয়াছেন। কিন্ত 
তিনিও যে বাঙ্গালী, এবং বাংলাতেই বণিয়াছেন। আর 
কোন কাগজে কেহ এ কথা ইতিপূর্বে লেখেন নাই, 
ইহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমরা যাহ! 
করিয়াছি, কেবল তাহারই উন্লেখ করিলাম এইজন্য, 
যে, ইহা! আমরা ভ|ল করিয়া জণি। বাঙালী বাংলায় 
কিছু বলিলে লিখিলে হাহা “মান্তগণ্য” লোকেরা দেখেন 
না, শুনেন লা, ইহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য । 


৬১৪ 


যাহা হউক, কথাটা যেই বলুক, ইহা! সত্য, যে, বাংলা 
দেশে বাঙালী ছাড়া আর সবাই পেট ভরিয়া! খাইতে পায় 
এবং অনেকে খুব ধনীও হয়। এজন অবাঙালীদের 
প্রতি হর্যযান্বিত হওয়া উচিত নয়, এবং তাহাদিগকে 
তাড়াইয়া দিবার ব্যর্থ কল্পনা, ইচ্ছা ও চেষ্টা করা 
উচিত নয়। অবাঙালীরা কি গুণে কি উপায়ে বাংলায় 
আসিয়া রোজগার করে, তাহাদিগকে দেখিয়া তাহা 
শিক্ষা করাই 'আমাদের কর্তবা। আমরা অলল, আলস্য 
ত্যাগ করিতে হইবে; আমরা বাবু, কষ্টসহিষুণ হইতে 
হইবে। 

আমরা দৈহিক শ্রমের কাজকে ছোট লোকের 
কাজ মনে করি, এবং আলস্যকে বাবুর লক্ষণ মনে 
করি। এই ভ্রান্ত ধারণ! পরিহার করিয়া সব রকমের 
সৎ কাজকে প্রয়োজন মত সব মালষের করণীম্ মনে 
করিতে হইবে, ও তদন্ুরূপ আচরণ করিতে হঃবে। 
যাহাতে মিথ্যা, বঞ্চনা, চুরি, জাল ব1 অন্যবিধ দুর্ণীতি নাই, 
তাহাই সৎ কাজ । 

আমাদের আর-একটা দোষ এই আছে, যে, 
আমরা মনে করি, বাংলা দেশে যে কাজের যে রীতি, 
উপায় বা যন্ত্র চলিত আছে, তাহাই চালাইয়া যাইতে 
হইবে। বাস্তবিক কিন্তু অন্যান্ত প্রদেশ ও দেশের 
কুমার, "কামার, তাতি, ছুতার, রাজসিস্্ী, প্রভৃতি 
কারিকরদিগের রীতি উপায় ও যন্ত্র হইতে অনেক 
শিথিবার ও অন্গকরণ করিবার আছে। তাহা" আমাদের 
করা উচিত। তাহার প্রচলনে শিক্ষিত শ্রেণীর 
লোকদেরও চেষ্টা করা কর্তব্য। কারণ, দেশ-বিদেশের 
খবর তাহারা যত সহজে লইতে পারেন, অন্যেরা 
তত সহজে পারে না। 





খদ্দরের প্রচলন .. 
চরখায় সুতা কাটিয়।৷ সেই স্থৃতা, হইতে হাতের 
তাতে কাপড় বুনিয়া ব্যবহার করিলে আমাদের 
দেশের আর্থিক ও নৈতিক প্রভূত উন্নতি হইতে 
পারে, তাহা অনেক মনীষী বারবার দেখাইয়াছেন। 
বৈজ্ঞানিক আচাধ্য প্রফুল্পচন্্র রায়ের মত বৈজ্ঞানিক 


প্রবাশী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 


] ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অধ্যাপক যোগেশচজ্জ রায়ও শুধু ভাবের দ্বার ঢাপিত 
হইরার লোক নহেন। তিনি বহুপূর্বে ঘরবুনা মোটা 
কাপড় পরিবার ওঁচিত্য ও উপকারিতা! সম্বন্ধে যুক্তি- 
পূর্ণ সারবান্‌ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। . গত আষাঢ় মাসের 
প্রবাপীতেও তিনি দেখাইয়াছেন, বে, খদ্দর চালান 
অসাধা বা! ছুঃসাধ্য নহে, এবং উহার প্রচলন দ্বার! 
আমাদের দারিদ্র্য অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতে 
পারে। ধাহার! এ প্রবন্ধ পড়েন নাই, তাহারা একবার 
পড়িয়া দেখুন। কলের স্থতা ও কাপড়ের সহিত 
প্রতিযোগিতার কথা তুলিবার কোন প্রয়োজন নাই । 
যে সময়টির কোন সম্ধযবহার দেশের অধিকাংশ লোক 
করেন না, যাহা আলস্যে যাপন করেন, তাহারই 
সদ্বাবহার দ্বারা দারিদ্র্য-ছুঃখ কিয়ৎপরিমাণে নিবারণের 
উপায় চিন্তা করিলে দেখা যায়, কাপাস গাছ 
লাগাইয়া তুলা উৎপাদন, চরথাম সেই তুল! হইতে 
স্ৃতা কাটা এবং হাতের তাতে এ স্থতা হইতে 
কাপড় বুনা! সকলের চেয়ে সহজ ও সুসাধ্য উপায়। 
তিন রকম কাজই কেহ একা না করিতে পারেন । 
বিনি যাহা পারেন, করুন। খদ্দর প্রচলনের জন্য 
চাই আলস্য-ত্যাগ, এবং মোটা কাপড়, অন্ততঃ 
কিছুদিনের জন্য, পরিতে রাজী হওয়া। কিছুদিনের 
জন্য বলিতেছি এইজন্য, যে, চরধায় বেশ সরু স্থতাও 
নিপুণ হাত হইতে বাহির হয়। বহু শত বৎসর 
পূর্বে যে মস্লিন হইত, তাহ। ত কলের স্থৃতায় 
নয়--তখন কল ছিল না, চরখায় কাটা স্ৃতাতেই 
তাহা বোনা হইত। এখনও স্থানে স্থানে চরখায় 
মিহি স্থৃতা হইতেছে। অতএব, কিছুকাল পরে হাত 
পাকিলেই সরু স্থতাও হইবে, মিহি কাপড়ও হইবে। 
যদি না হয়, তাহাতেই বা কি আদে যায়? আগে 
ত আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক গোটা কাপড়ই 
পরিত, এখনও অনেকে পরে। তা ছাড়া, এখন 
অনেক এই-দেশী লোকের পোষাক ইংরেজদের মত, 
এবং এই-দব পোষাকের কাপড় খদ্দরের চেয়ে কম 
পুরু বা কম ভারী নহে। , এদেশে গ্রীন্মকালে 
পরিহিত বিল্লাতী ধরণের পোষাকের পাজামা, ' কোট, 





৪র্থ সংখ্যা ) বিবিধ প্রসঙ্গ-_ভারতের ও 


ওয়েষ্ট, কোট, কামিজ, গেঞ্জি, কলার, নেক্টাই এবং 
মোজার সম্মিলিত ওজন, খন্দরের ধুতি, চাদর, ও 
পঞ্জাবীর সশ্মিলিত ওজন অপেক্ষা কম নহে। শীত্- 
কালের বিলাতী ধরণের পোষাকের ওজন ত খুবই বেশী । 

রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সকল দলের লোকদের 
চর্খায় কাট! স্ৃতা হইতে হাতের তাতে প্রস্তত 
কাপড়ের সমর্থন করা উচিত। খদ্রর নামে আপত্তি 
থাকে ত তাহা ন৷ হয় ব্যবহার নাই করিলেন । 

সাধারণ লোকেরা ও গরীব লোকেরা বাবুদের 
অন্থকরণ করে। এইজন্য বাবুদেরই সর্বাগ্রে খাটি 
ধদ্দর ব্যবহার কর। উচিত। এবং, খদ্দরে দাম বেশী 
লাগিলে, তীহারাই বেশী দাম দিয়া উহা কিনিতে 
অধিক সমর্থ । 





ভারতের ও বঙ্গের ব্যয়সংক্ষেপ 

বিদেশী গবর্ণমেণ্ট বহুব্যয়সাধ্য হইবেই | বিদেশী 
গবর্ণমেন্টের মানে, একপ লোকদের দ্বারা দেশশাসনের 
প্রধান প্রধান কাজগুলি নির্বাহ, যাহারা বিদেশী 
এবং কাধ্যকাল অতীত হইয়। গেলে যাহারা নিজের 
দেশে চলিয়। যাইবে । এই-সব লোক যে নিজের 
দেশ ছাড়িয়া আসিবে, কেন আসিবে? স্বদেশে 
তাহারা যত বেতন পাইত বা পাইতে পারিত, তাহা! 
অপেক্ষা বেশী বেতন না পাইলে তাহারা কেন দূর 
দেশে কাজ করিতে আসিবে? অতএব, ইহা খুবই 
সহজবোধ্য, যে, দেশী লোকদের দ্বারা কাজ চালান 
অপেক্ষা বিদেশী লোকদের দ্বারা কাজ চালান অধিক 
ব্যয়সাধ্য হইবে। সেইজন্য রাষ্ত্রীয়া কাধ্যের ব্যয় 
কমাইতে হইলে, গবর্ণমেপ্টটাকে দেশী গবর্ণমেণ্ট করিতে 
হইবে । দেশী গবর্ণমেপ্ট ছুই প্রকারে করা যায়। 
সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারিলে গবর্ণমেপ্ট সম্পূর্ণ দেশী হয়, 
আবার, ভারতীয়ের! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াও 
আত্যন্তগীন আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে পারিলে গবর্ণমেপ্ট 
অনেকটা দেশী হইতে পারে। ভাল করিয়া ব্যয়- 
সংক্ষেপ করিতে হুইলে এই ছুটি ভিন্ন উপায্াস্ুর নাই। 
তবে* ইহা ঠিক বটে, যে, বিদেশী গবর্ণমেন্ট বেশী 
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সা" 


অপব্যধী ও কম অপবায়ী ছুই প্রকারের হইতে পারে। 
সম্প্রতি ভারত গব্ণমেণ্ট ও বাংলা খ্রবর্ণমেণ্টের ব্যয়- 
সংক্ষেপের জন্য যে ছুটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের 
দ্বারা যদি'কিছু কাজ হয়, তাহা হইলে এই দুটি 
গবর্ণমেন্ট এখনকার চেয়ে কিছু কম অপব্য়ী হইবে 
মাত্র, যথেষ্ট মিতব্যয়ী তাহারা হইবে না, হইতে পারে 
না। বিদেশী গবণমেণ্টের অপব্যয়ী হইবার আরো 
কতকগুলি কারণ আছে। অধীন দেশ ও জাতিকে বশে 
রাখিবার জন্ত উহার পেনাদল ও পুলিশ বৃহৎ ইওয়! চাই 
এবং বিদেশী কণ্মচানীদের অধীনে থাকা চাই, গোয়েন্দা 
বিভাগ বড় হওয়া চাই, জেলগুলা বড় হওয়া চাই, 
ইত্যাদি । * 

কিস্তুইহ|! মনে করাও ভুল, থে, জাত্তীয় গবর্ণমেপ্ট 
হইলেই ভাহা মিতব্যম়ী হইবে। জাতীয় গবর্ণমেপ্ট 
মিতবায়ী হইতে পারে, অপব্যযীও হইতে পারে। জাতীয় 
গবর্ণমেন্ট ভাল হইলে তাহা মিতব্যয়ী হইবে, মন্দ হইলে 
অপব্যয়ী হইবে। তাহার প্রমাণ হাতের কাছেই 
রহিয়াছে । গবর্ণমেপ্ট সম্পূর্ণ দেশী হইলে বড় বড় সব 
সর্কারী কর্মচারী দেশী হইবে, গবর্ণমেন্ট অংশতঃ দেশী 
হইলে বড় অনেক কর্মচারী দেশী হইবে। কিন্তু এখন 
ধাহারা দেশী মন্ত্রী বা শাসনপরিষদের দেশী সভ্য হইয়াছেন, 
তাহাদের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়, যে, দেশী লোক-হুইঁলেই 
যেত্াহার। বিদেশীদের চেয়ে কম বেতনে দেশের সেবা 
করিতে প্লম্মত হইবেন, তাহা নহে। অন্ত দিকে ইহাও 
শোন! গিয়াছে, যে, দেশের কাজ করিবার জন্য সংগৃহীত 
টাকা ( অর্থাৎ কংগ্রেসের ও খিল'ফৎ কন্ষ্কারেন্সের 
অন্থমোদিত কাজ করিবার জন্য সংগৃহীত টাকা ) কোথাও 
কোথাও স্বাজাতিক (78110708115) দলের কোন কোন 
লোকের দ্বারা নিজেদের আরাম ও ব্যসনের জন্ত 
অপব্যন্িত হইয়াছে । সেইজন্য বলিতেছিলাম, জাতীয় 
গবর্ণমেন্ট কতক নিযুক্ত লোক রাজনৈতিক থে দলেরই 
হউন, তাহারা অর্থগৃ, হইতে পারেন। এই হেতু জাতীয় 
গবর্ণমেন্ট ভাল অর্থাৎ প্রকৃত গণতান্ত্রিক হওয়া চাই, নতুবা 
সর্কারী কাজে মিতব্যর হইতে পারে না। প্রত গণতান্ত্রিক 
মতিগতি ও রীতি কি, তাহ! একটু খুলিয়া বলা দর্কার । 





৬১৬ 


আমল গণঝন্্র রাষ্ট্র তাহাই, ধাহাতে সমুদয় প্রাপ্তবয়স্ক 
পুরুষ ও রমণীর £ভাট আছে ও রাষ্ত্রী অপিকার আছে। 
এইরূপ গণতন্ত্র দেখের গবণমেণ্ট লোকমত অন্লারে 
কাজ করিতে বাধ্য হয়। ঠিক এই আদর্শ অন্যায়ী গণতন্ত্র 
কোথাও না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার কাছাকাছি যায় 
এরূপ গণতন্ত্র আছে। গণতান্ত্রিক মতে সরুকারী কম্ম- 
চারীরা দেশের লোকের মনিব নহে, তাহারা সেবক। 
গণতান্ত্রিক মতে সরুকারী চাকরী দেশের লোকদের উপর 
প্রত্ৃত্ব করিবার নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে, তাহাদের সেবা 
করিয়া তাহাদের কল্যাণসাধনের জন্য অভিপ্রেত। 
গণতান্ত্রিক মতে সর্কারী চাকরী ধনী হইবার উপায় 
নহে ;_-গণতান্ত্রিক দেশে যাহারা ধনী হইতে চায় তাহারা 
কার্খানায় পণ্যনরব্য প্রস্তন করে, নূতন নৃত্তন যন্ত্র উদ্ভাবন 
করে, ব্যবসাবাণিজ্য করে, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
চাষবাস করে, জাহাজ চালায়, ও এই প্রকার অন্যান্ত নানা 
কাজ করে। অনেকে আইনজীবী, চিকিৎসক, এঞ্সিণীয়ার 
প্রভৃতি হয়। গণতান্ত্রিক দেশের ব্যবস্থা এরূপ হয় না, যে, 
তাহার ফলে উচ্চপদস্থ সরৃকারী চাকরের! বিলাসিতা করে 
ও টাক। জমায় এবং নিয়্পদস্থ চাকরেরা খাইতে পরিতে 
পায় না। আমাদের দেশে লাটসাহেব পান আড়াই 
লক্ষ টাকা বাধিক বেতন ও তছুপরি নানাবিধ ভাতা, 
নিয়তম ক্বর্জচারীর। কিন্তু বৎসরে আড়াই শত টাকাও 
পায়না। এত বেশী তফাৎ কোন গণতান্ত্রিক দেশে 
থাকিতে পারে না, নাই। খুব সামান্য মান্ত্ঘ যে, 
তাহারও ঘরৰাড়ী, খাওয়াপরা, পরিবার-প্রতিপালন, শিক্ষা, 
বিমল আনন্দ, জ্ঞান,। ও অসময়ের জন্য সঞ্চয়ের 
দর্কার। কিন্তু যে দেশে উচ্চতম কণ্মচারী নিষ্মতমের 
ছুই হাজার গুণেরও বেশী বেতন এবং ভাতা পায়, সে 
দেশের গব্ণমেণ্টের ও লোকদের মত যেন কতকটা 
এইরূপ, যে, উচ্চতম বশ্মচারী দেবতা এবং নিম্নতম 
কর্মচারী ও তাহার সমশ্রেণীস্থ লোকের! পশুর অধম। 
ইহা বাজে কথা নয়। গ্রাম্য চৌকিদার ও গুরুমহ 
দিগকে যে বেতন দেওয়া হয়, গরুঘোড়া রাখিবার খরচও 
ভাহা অপেক্ষা অধিক। 

নিষ্নতম কম্মচারীরাও যাহাতে মাজগষের মত জীবন 


প্রবানী-শ্রাবণ, ১৩২৯ 


স্পস্ট স্পস্টিপাি পাস তিতা াসিপাসিলাসিপাপাসিাসিপাসিশিছি পািপাসিপািসিলী সত ৯৩ ৯ পা পাইছি পা পাছি পাঠ পাখি তিতাসটিলাসিপান্পসি পাস্টিপািপস্িপাসি পিপিপি সপ ৯৩ ৬ সপাসিপ২০ ২৪ ২০৯৪ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯৯৯৯ তি পাস 


ধারণ করিতে পারে, তাহার মত বেন তাহাদিগকে 
দিত হইলে উচ্চপদগুপির বেতন আমাদের দেশের মত 
নবাবী রকমের করিলে চলে না। জাপানের দৃষ্টান্ত 
লউন। উহা স্বাধীন দেশ, আমাদের চেয়ে ধনী দেশ, 
এবং সেখানকার জীবনধারণ-ব্যয় ভারতের চেয়ে বেশী | 
এ হেন শক্তিশালী শ্বাধীন, ও ধনী দেশে প্রধান মন্ত্রীর 
বেতন মোটামুটি মাসিক দেড় হাজার বা বাধিক ১৮০০০ 
টাকা মাত্র। জাপানের পিবিল সাধিসের পদগুপির সর্বব- 
নিষ়্ শ্রেণীর নাম হান্লনিন। এই হান্‌-নিন্‌ শ্রেণীর নিষ্- 
তম কণ্মচারীরা মাসিক ঘাট টাকা বেতন পান। ১৯২০- 
২১ সালের জাপানী বর্ষপুস্তক অনুসারে জাপানী প্রাথমিক 
বিদ্যালয়-নকলে সাধারণ শিক্ষকদের গড় বেতন মাসিক 
চল্লিশ টাকা । পরাধীন দুর্বল দরিদ্র বাংলাদেশের গুরু" 
মহাশয়দের বেতন যদি দশ টাকাও ধর; যায়, তাহা 
হইলে তীহারা বছরে ১২০ টাকা পান, এবং এক-একজন 
মন্ত্রী পান ৬৪০০০ টাকা, অর্থাৎ পাঁচশত গুণেরও 
অধিক। স্বাধীন শক্তিশালী ধনী জাপানের প্রধান মৃত 
জাপানী গুরুমভাশয়দের গড় বেতনের পঞ্চাশ গ্রণ বেশী 
বেতনও পান না। 

আমাদের দেশে ও বেতনের ফ্দ জাপানী ধরণের করিতে 
হইবে। তাহাতেও নিশ্চয়ই যোগ্য লোক পাওয়া যাইবে। 

ভারতশাসনে অপব্যয়ের অস্ত নাই। সৈনিক বিভাগ, 
ঘত শীগ্র সম্ভব, নেতা! হইতে আরম্ভ করিয়। সাধারণ 
সিপাহী পথ্যন্ত, দেশী লোকে পূর্ণ হওয়। দর্কার। তাহ! 
হইলে ব্যয় অন্যুন টাকায় দশ আনা কমিয়া যাইবে । 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সারু গডফি ফেল্‌ কর্তৃক 
প্রদত্ত ফর্দ হইতে জানা যায়, যে, একজন অবিবাহিত 
সার্জেপ্টের মাসিক প্রাপ্য ২০৪২ বিবাহিতের ২৬০ টাক! । 
অন্যদিকে একজন দেশী হাবিলদারের মাপিক প্রাপ্য ৫২, 
অশ্বারোহী হইলে ৫৮। সাধারণ গোর! সৈনিকের প্রাপ্য 
অবিবাহিত পক্ষে ১৫০, বিবাহিত হইলে ২০৬। 
সাধারণ সিপাহীর প্রাপ্য ৪২, অশ্বারোহী হইলে ৪৫ 
টাকা । বিদেশীর সব কাজ দেশী দ্বারা চলিতে পারে। 
তাহা চালাঁইলে কত ব্যয়সংক্ষেপ হইবে, এই সমাস 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে । 


৪র্থ সংখ্যা ] 


পাস্পস্পিস্ম্পি সিিস্িসি রাস্তাটি তি পাস লািপস্িপিসিাসি লী পাস পাস্টিপসটিপ সিসি 


সিবিল অর্থাৎ অসৈনিক সমুদয় বিভাগে উচ্চ সমুদয় 


বিবিধ প্রসঙ্গ--কলিকীত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান বিভাঁগ 





৬১৭ 


পাস পি পাস পো পি 








পা পি পাসছি পাঁছি পাসটিপাছি লাঠি পি 


আসিতেছে । বায়সংক্ষেপ কমিটি বসাইবার ইহা একটি 


পদগুলির বেতন-কমাইয়া, জাপানের তুলনায় আমদের * প্রধান কারণ বজিয়া মনে করি। 


দেশের আয় যেবপ সেইরূপ করিতে হইবে; এবং 
নীচের পদগুলির বেতন বাড়াইতে হইবে। বাড়াইলেও, 
উচ্চ বেতনগুলির হ্রাস দ্বারা ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারিবে। 
তা ছাড়া, অনেক অনাবশ্তক পদ আছে, যাহ] উঠাইয়া 
দেওয়া চলে ও দেওয়া উচিত। যেমন ভিবিজনের 
কমিশনার | সব প্রদেশে এই পদ নাই। যেখানে যেখানে 
নাই, তথাকার কাজ বাংলা দেশ অপেক্ষ। খারাপ হয় 
না। পুলিশ-বিভাগে পরিদর্শক কন্মচারীর এত বালা 
অনাবশ্ঠক | ভাই! ছটিয়া ফেলা! উচিত । শিক্ষা-বিভাগেঞ 
এত পরিদর্শক কর্মচারীর আবশ্যক নাই । আরও দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতে পারিত। 

কিন্তু ইহ! অপেক্ষাও অপব্যয় বাড়িগ্নাছে, অকারণ 
গ্রদেশবুদ্ধির জন্য । বনুপূর্ববে আসাম, বাংলা, বিহার, 
ছোটনাগপুর, ওড়িষ্য, এক-প্রদেশ-নুক্ত ছিল। এক 
লাটসাহেব, এক স্েক্রেটারিয়েট, এক-একটি শিক্ষা পুলিস, 
আব্গারী, প্রভৃতি বিভাগে কাজ চলিত। এখন 
হইয়াছে তিনটি প্রদেশ, তিন লাট, তিন সেক্রেটারিয়েট, 
তিনতিনটি শিক্ষা, পুলিস্‌, প্রভৃতি বিভাগ । রাজধানীও 
শীভ-গ্রীক্ম-ভেদে দুটা ছুট] করিয়। ছয়ট। এবং তদন্যায়ী 
প্রাসাদ আফিসাদি হইয়াছে । তাহাতে অনেক কোটি 
টাকা গিয়াছে । ভাভাতে দেশের স্বাস্থ্য, ধন, জ্ঞান, শাস্তি, 
শক্তি বাড়িয়াছে কি? 

দিরীতে রাজধানী লইয়। গিয়। উহার বহুযোজনব্যাপী 
সামাজ্যসমাধিক্ষেত্রে যে কোটি কোটি টাক। ঢালা হইয়াছে, 
হইতেছে ও হইবে, তাহার মত স্বাস্থ্য সমদ্ধি জ্ঞান শাস্তি 
শক্তি আমাদের খাড়িয়াছে কি? 

ভারত-গবণগেণ্ট দেশের হ্বাহ্য শিক্ষা পষি শিল্প ও 
বাণিজ্যের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করেন না। দেশের উপর 
ট্যাক্সের বোঝাও খুব বাড়ান ভইয়াছে। তথাপি ছিন 
বৎসরে ভারত-সব্কারের আয় অপেক্ষা ব্যয় নব্বই কোটি 
টাক। বেশী হইয়াছে । এই টাক! উচ্চহারে স্থদ দিয়া 
ধার, করিতে হইতেচছ । অপব্যয় এই অকুল।ন ও 
খণের* কারণ। খণ পাওয়াও ক্রমশঃ কঠিন হইয়] 


আমাদের প্রধান বত্বব্য সংক্ষেপে আবার বলিয়৷ এই 
প্রসঙ্গ শেষ করি। গবর্ণমেন্ট বিদেশী থাকিতে যথাসম্ভব 
মিতব্যয় হইতে পারে ন।। গবর্ণমেন্ট দেশী বা জাতীয় 
হইলে, আমাদের মতিগতি গণতান্ত্রিক না হইলে 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট৪ যথাসভ্ব মি-ব্যয়ী হইবে না। অতএব, 
প্রথমতঃ চাই স্বরাঁজ স্থাপন ২ দ্বিতীয়তঃ চাই, আমাদের 
তদ্রগ মন্তিপরিবন্তন ফাহার কলে সরকারী চাকরীকে 
আমরা সাপারণ লোকদের উপর মনিবগিরির ও ধনী 
হইবার উপায় মনে না করিয়া উহাকে বৈদিক দেশসেবা 
বলিয়া মনে করিতে পারি । গবর্ণমেপ্ট বিদেশী থাকিলেও 
কতকটা বায়সংন্সেপ হইতে পারে । তাহা হইলেও মনের 
ভাল। 


আশঙ্কার কথা 
যখনই ব্যয়সংক্ষেপের কথা উঠে তখুনই চাপরাসী 
পিয়াদা প্রভৃতিদের সংখ্য। ও বেতনের উপর দৃষ্টি পড়ে, 
কিছ! শিক্ষার জন্য মঞ্র সামান্য টাকাও কমাইয়া দেওয়া 
হয়, অথব। এইরূপ শোচনীয় ও হাস্যকর আর-কিছু ঘটে । 
এ বারে তাহা হইতে পারে। সিশ্ধুদেশে ৫ ব্রিহলরে 
ইতিমধোই শিক্ষার উপর ভাত পড়িয়াছে । 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্দীন-বিভাঁগ 


নানাদিকে নানাপ্রকারে কোটি কোটি টাক। অপব্যয় 
হইয়| আসিতেছে । তাহার নিন্দা আমর| বরাবরই 
করিয়া আসিতেছি। কিন্তু মানবদেহের কঠিন পীড়্াব 
দেমন চিকিৎসার দর্কার, সামান্য ব্যাধিরও তেমনি 
চিকিৎসা! হয় ভাল, কারণ অবহেলিত হইলে তাহাও 
কঠিন হইতে পরে । যুদ্ধে লঙ্গ লক্ষ লোক অরিয়াছে 
বলিয়া! পল্লীগ্রামের একট| খুন অবহেলার যোগ্য নহে । 
মিউনিশন্‌ বোর্ডের কয়েক কেটি টাকা ।চুরি গিয়াছে 
বলিয়া, গবর্ণমেপ্ট, মফঃস্বলের সামান্ত কোন আফিসের 
কেরাণী অল্লটাক| চুরি করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেন না, 


৬১৮ 








তাহাকেও ফৌজদারী সোপর্দ করেন। অতএব সামান্ 
অমিতবায় বা অপব্যয়ও হার্জনীয় নহে । 

অপব্যয়ের প্রশ্রয় কোথাও দেওয়! উচিত নহে বনিয়া 
আমর! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের প্রতি 
গবর্ণমেপ্টকে এবং শিক্ষিত সাধারণকে দৃষ্টি দিতে বলিয়া 
আদিতেছি। অপব্যয় কিছ চিন্তাহীনভাবে ব্যয় না হইলে 


কলিকাতা! বিশ্ববিস্ভালয়ের কয়েক লাখ টাক! অকুলান- 


পড়িত না। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ছোট বড় নানা কথার 
এত আলোচনা আমাদের বাংলা ও ইংরেজী মাসিকে 
করিবার আরে! কারণ এই, যে,ইহা আমাদের দেশের 
ভবিষ্যৎ অবৈতনিক ও বৈভনিক কর্াদিগের শিক্ষার 
কেন্দ্র; ইহার নৈতিক হাওয়৷ বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর না 
থাকিলে দেশের কল্যাণ কখনও হইতে পারে না। 
অনিষ্কমিত ব্যয়, অপব্যয়, চিন্তাহীনভাবে বায় করিবার 
ক্ষমতা যেখানে থাকে, সেখানকার নৈতিক হাওয়া 
ভাল থাকিতে পারে না। এই কারণে কলিকাতা! 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের পরীক্ষাগুলির সম্পূর্ণ বিশুদ্ধত। রক্ষিত 
হয় নাই। এখানে স্থলবিশেষে অনুগ্রহে এবং তদ্বিরের 
জোরে পাম্‌ হওয়। যায়, উচ্চশ্রেণীতে পাস্‌ হওয়া যায়, 
গ্রথমন্থানীয় হওয়া যায়, বৃত্তি পাওয়! যায়, চাবরী পাওয়। 
যায়, চুরি কর! বিদ্যার জোরে প্রশংলিত হওয়া! যায়, 
এইরূপ ধারণ! লোকের জন্মিয়াছে। কোন বুদ্ধিমান্‌ চিন্তা- 
শীল লোকই একপ মনে করেন না, যে, যাহারা পাম্‌ করে, 
ভাল পাস্‌ করে, বৃত্তি পায়, ইত্যাদি, ভাহার্দেয্র সকর্ধেরই 
কুতিত্ব অনুগ্রহ- ও তদ্ধির জাত; অধিকাংশেরই কৃতিত্ব 
স্বস্ব যোগ্যতা অনুযায়ী । কিন্তু অল্প কয়েকজনের দোষে 
অনেককে সন্দেহভাজন হইতে হয়। 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অর্থধটিত কার্ধয পরিচালন অতীতে যে 
শোচনীয় হইয়াছে, তাহা শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্ 
মিত্র তাহার গত ১লা মার্চের বক্তৃতায় বলিয়াছেন 
(105 712008117157788617976 01015 0810065 
00155151051) 05 0836 দহ 05010181015 )। এই 
অর্থবটিত কাধ্য পরিচালনা কিরূপ হইয়াছে ও হইতেছে, 
যুক্ত খধীন্দ্রনাথ সরকারের প্রন্তাবে বজীয় ব্যবস্থাপক 
সভা, অধিকাংশ সভ্যের মতে, তাহার তাস্ত করিবার 


প্রবাসী-- শ্রাবগ,. ১৩২৯ 





. [ ২২শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


৯০ পাস পাস পস্সিতীি 


নিমিত্ত গবর্ণমে্টকে এক কমিটি নিযুক্ত করিতে অঙ্রো 





পাকি 


* করেন। প্রজাদিগের প্রতিনিধিদের নিকট দায়ী গবর্ণমেপ্ট 


(17679075118 0০৬67200187!) তাহা করেন নাই। 
যদি এরূপ কমিটি নিধুক্ত হইত, এবং তাহাতে কৃষ্ণ” 
লাল দত্ত, চারুচন্ত্র বিশ্বাস প্রভৃতির মত লোক নিযুক্ত 
হইতেন, তাহা হইলে বিশ্ববিষ্তালয় সম্বন্ধে লৌকের 
সন্দেহ কতট। সমূলক বা অমুলক বুঝা যাইত। 

আমরা আপাততঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্প্রতি একা- 
শিত একটি রিপোর্ট হইতে উহার শিক্ষাদদান-বিভাগের 
(০90-21500505 10619110764) প্রধান ব্যয় সম্বন্ধে 
কিছু বলিব। এই পুস্তিকার নাম [১০9/-£7810866 
শ8801116 ০1 09100669, 
1920-21 | ইহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় এই বৎসর 
৮ই জুন ছাপা হইয়াছে। 

ইহা হইতে আমর! দেখিতে পাই, যে, পোষ্টগ্রাজুয়েট 
বিভাগে ১৯২০-২১ সালে মোট ছাত্র ছিল ১১৯৬জন। 
বৎসরের শেষে যাহা ছিল তাহাই ধরিয়াছি। বৎসরের 
গোড়ায় আরে! ৫০জন ছাত্র বেশী ছিল। এই ১১৯৬জনের 
শিক্ষার জন্য মোট ২৩৮টি শিক্ষকের পদ ছিল। কলি- 
কাতায় কয়েকটি কলেজ আছে, যাহার্দের প্রত্যেকের 
ছাত্রসংখ্যা ১১৯৬ অপেক্গ। বেশী কিম্বা তাহার কাছাকাছি। 
তাহার গপোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগের সমানসংখ্যক বিষয় 
শিক্ষা দেয় না; কিন্তু খুব কম দেয় না। তাহাদের 
প্রত্যেকটিতে কতজন করিয়া শিক্ষাদাত্া] আছেন 
তাহা চিস্তনীয়। গড়ে ৫« জন করিয়াও আছেন কি? 
প্রেসিডেন্দী কলেজেও ৫০৬০ জনের বেশী অধ্যাপক. 
নাই। পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগের কয়েকজন শিক্ষককে বাদ 
দিলে অবশিষ্টের! প্রথম শ্রেণীর কলেজের অধ্যাপকদিগের 
চেয়ে বেশী যোগ্য লোকও নহেন। 

১১৯৬জন ছাত্রের শিক্ষার জন্য শিক্ষাদাতাদিগকে 
মোট বেতন মাসিক ৫৩১৩০ (তিপাক্স হাজার এক শত 
ত্রিশ) টাকা অর্থাৎ বাধিক ৬৩৭৫৬০ ( ছয়লক্ষ সাইত্রিশ 
হাজার পাচ শত বাট) টাক! দিতে হইয়াছে। ইহার উপর 
ক্যাপ্টেন পেটাভেল্‌কে বাধিক ১*** টাকা, অর্থাৎ, মোট 
খরচ, ৬৩৮৫৬০২ টাক! বাধিক শিক্ষাদাতাগণকে দিতে 


19005 00155159510 


৪র্থ সংখ্যা] 


সি পাস্সপিস্পিতি উলীস্মিিসটিতি পতি সি 


হইয়াছে। তাহার উপর লাইব্রেরীর খরচ, কেরাণীদিগের 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির খরচ, ইত্যাদি আছে। অর্মাৎ 
শিক্ষাদাভাদিগের বেতনের জগ্তই ছাত্রপ্রতি বাধিক প্রায় 
৫৩৭২টাকা খরচ হইয়াছে। যদি কেহ এই খরচের 
সহিত অন্ত কোন দেশের বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষাব্যয়ের 
তুপ্লনা করিতে চান, তাহা .হইলে, তাহাকে ইহাও 
দেখাইতে হইবে, ধে, সে দেশের লোকদের জনপ্রতি 
গড়পড়তা আয় কত, এবং আমাদের দেশের লোকদেরই 
বা গড়পড়তা জন-প্রতি আয় কত। 

উপরে থে মোট মানিক বেতন ব্য ৫৩১৩০২টাকা 
দেখাইয়াছি, তাহার মধ্যে ১৩৩৭৫২টাকা! মাত্র অর্থাৎ প্রায় 
পিকি বিজ্ঞান-বিভাগের জন্য । 

ভারতবর্ষ যে এখন সমুদয় সভ্য-দেশের পশ্চাতে পড়িয়। 
আছে, তাহার একটি কারণ বিজ্ঞানের চর্চার অল্লতা। 
ভারতবর্ষের সাবেক শিল্পস-কল প্রায় লোপ পাইয়া 
তাহার জায়গায় যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্খানায় নান! 
পণাত্রব্য যথেষ্ট রকম ও পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে না, 
তাহার কারণও বিজ্ঞানের চচ্চার অল্লতা | ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট 
আমাদের দেশে যে-প্রকারের পাশ্চাত্) শিক্ষাকে আরস্ত 
হইতে সাহাধ্য ও উৎসাহ দিয় আসিতেছেন, তাহ! 
গ্রধানতঃ কেতাবী ও অবৈজ্ঞানিক । তাহার কারণ, গবর্ণ- 
মেণ্ট আদালতের ও আফিসের কর্মচারীর এবং আইন- 
ভ্রীবীর আবশ্যকতা! যত অন্থভব করিয়াছেন, ভারতবর্ষকে 
“ বিল্লানে শিল্পে কল-কার্খানায় ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্য সব 
সভ্য-দেশের সমকক্ষ করিবার প্রয়োজন ও ইচ্ছ! 
(তেমন করিয়া অন্থভব করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় ঠিক ইংরেজ আম্লাতস্ত্রের অন্ুম্থত নীতি 
অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, বন্সা যায় না। কিন্তু উহা 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমনও বলা যায় না। গত ১লা 
মার্চের বক্তৃতায় শিক্ষামন্্রীও বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিজ্ঞান- 
বিভাগের প্রতি আংশিক বিরূপত প্রর্মাণ করিয়া বলেন, 
শা) 001000€ ০0 0658 1905 ₹/10) 076 
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111) 005 5016006 9109. 


বিবিধ প্রসঙ্গ- কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষাদান-বিভাগ 


৬১৯ 


এখন এক-একট৷ বিষয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকের সংখ্যা 


এবং অধ্যাপকদের মাসিক বেতনের পরিমাঁ দেখাই । 
বিষয়। ,অধ্যাপকসংখ্যা। ছাত্রসংখ্যা। মাপিকবেতন। 
ইংরেজী ২১ ৪৪৯ ৪৪০০ টাকা 
সংস্কৃত ২১ ৪৪ ২৮৫০ 
পালি ৯ ৬ ১৪৭৫ 
আরবী ও ফারসী ৬ ১৬ ১১৫০ 
তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ৩ ৫ ৯৭৫ 
ভারতীয় আধুনিক ভাষ| ২৫ ৩৮ ২১৭৫ 
দর্শন ১৫ ১১৬ ৪৭৭৫ 
পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান ৭ ৯ ১৫৫০ 
ইতিহান ৩৮ ১২৮? ৯১৭৫ 
নৃত্ত্ব ৮ ৯.” ১৩৪৫5 
অর্থবিজ্ঞান ১৬ ১৩৮ ৪৪০০ 
বিশ্তদ্ধ গণিত ১২ ৮৮ ৪৪০০ 
আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষা ১ অজ্ঞাত ১৫০ 
ফ্ঞে ১ ২৪০ 
তিব্বতী ৩ উর ৭৩০ 
ফলিত গণিত ৯ ৩১ ১৮২৫ 
পদার্থবিজ্ঞান ১৫ ৪৩ ৪১২৫ 
রসায়নীবিদ্য| ১২ ৩৭ ৩৫০০ 
ফলিত এ উল্লেখ না ১৯ উল্লেখ লাই 
উদ্চিদ্বিজ্ঞন ৫ ৫ ১৯২৫ টাক! 
শাধীরবিজীন ২ ১২ ২০০ 
প্রাণিবিজ্ঞান ৫ ৩ ১২৭৫ 
ভূবিজ্ঞান ৩ ৯ ৫২৫ 


পাঠকের! দেখিবেন, যে, কতকগুলি বিষয়ে ছাত্রসংখ্যা 
খুব কম, এবং তাহ।র তুলনায় অধ্যাপকসংখ্যা ও তাহাদের 
মোট বেতনব্যয় খুব বেশী; ধেমন, পালি, তুলনা- 
মূলক ভীষাবিজ্ঞান, পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান, নৃতত্, 


তিব্বতী, উত্টিদ্বিজ্ঞান,॥ ও প্রাণিবিজ্ঞান। কোন 
বিদ্যাই অনাবশ্ঠক নহে। কিন্তু মাচষের আয়ের 
মত বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ও পরিমিত। সেই আয় 


কোন্‌ .কোন্‌ বিষয়ের শিক্ষার অন্য ব্যয় করা উচিত, 
তাহাস্থির করিতে হঈলে খুব চিন্ত। করা দন্ুকার। 


৬২০ 


স্পাপ্পিিসপিিসি তাছি পান্টি পাটি পাটি পাসিপাসিপাস্িিসিলী 





পাপন 


প্রথম চিন্তনীয় বিষয় দেশের অবস্থা ।. মানুষ বাচিয়া 
থাকিলে, তবেন্ত তাহার কল্চ্যর্‌ (81819) হইবে! 
এইজন্ত পরিমিত আয়ের কথা মনে রাখিয়া, আমরা পালি, 
তুঙ্নামূলক ভাষাবিজ্ঞান, পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ব 
ও তিব্বতীভাষাকে প্রয়োজনীয় মনে করিলেও, ভূবিজ্ঞান ও 
শারীরবিজ্ঞানকে কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষের পক্ষে 
বেশী প্রয়োজনীয় মনে করি। এ বিষয়ে মতভেদ হইবে। 
আমাদের মত আমর! বলিলাম। অন্ততঃপক্ষে, অতি 
অল্পনংখ্যক ছাত্রের জন্য পূর্ব্বোন্ত বিষয়-সকলের অধা- 
পনার নিমিত্ত এত বেশী টাক! খরচ করিয়া এত অধ্য।- 
পক. রাখা কর্তব্য মনে করি না। যদি এ বিষয়গুলি 
পড়াইতেই হয়, তাহী হইলে অধ্যাপকসংখ্য। খুব কমাইয়া 
দেওয়। উচিত৭ ধনীলোক একটি ছেলেকেও বিদ্যার ভিন্ন 
ভিন্ন শাখ। শিখাইবার জন্য দশজন গৃহশিক্ষক রাখিতে 
পারেন। কিন্তু বাংলাদেশ সেই ধনীলোক নহে । নৃতত্ব 
এত বিস্তারিত করিয়! শ্রিখাইবার বন্দোবস্ত আছে, কিন্ত 
ভূবিজ্ঞানের মত এরূপ দর্কারী ও বহুশাখাসমন্থিত বিদ্য। 
শিখাইবার ব্যবথা পিত্বরক্ষার উপযোগী কেন? তাহাতে 
এত কম অধ্যাপক নিয়োগ করিয়া এত কম খরচ কেন 
কর| হয়? উহা উদ্ভিদ্বিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান অপেক্ষা 
কিসে কম? পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান পারদর্শিতা লাভ 
শারীরাবিজ্ঞানের (1১17)51010)র ) জানের উপর 
নির্ভর করে। অথচ শারীর-বিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থা 
যেন তাচ্ছিল্যের সহিতই করা হইয়াছে উহার 
অধ্যাপক ছুইজন খুব খোগা লোক। কিন্তু অন্যান্ত 
কয়েকটি বিদ্যার ৬টি, ৫টি, নটি, ৯টি, *« (1)টি, 
৫টি ও ৩টি ছাত্রকে শিক্ষ! দ্রিবার জন্য যদি বহু 
বেতনে যথাক্রমে মজন, ৩জন, ৭জন, ৮জন, ওজ্জন, 
জন ও €জন অধ্যাপক রাখা দবৃকার হয়, তাহ! 
হইলে শারীর-বিজ্ঞানের ১২জন ছাত্রের জন্য এক-এক 
শত টাকায় ছুইজন মাত্র অধ্যাপক কেন যথেষ্ট বিবেচিত 
হইল? তিব্বত দেশের মত তিব্বতী ভাষাটির অধ্যাপনা 
ছাত্রসংখ্যা প্রভৃতি রহস্যাবৃত। উহা ছাড়িয়া দিলে, 
সর্বাপেক্ষা চমং্কার ব্যবস্থা প্রাণিবিজ্ঞানের ; ছাত্র 
তিনটি। অধ্যাপক পাঁচটি এবং তাহাদের বেতন মাসিক 


প্রবামী- শ্রাবণ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


১২৭৫২। উদ্ভিদ্‌্বিজ্ঞানের ব্যবস্থাও খাসা; ছাত্র ও 
অধ্যাপকের সংখ্যা সমান সমান--পাঁচ; বেতন মাসিক 
১৯২৫২ । পালিরও ছাত্রসংখ্যা ৬জন, কিন্তু অধ্য/পক 
৯জন এবং তাহাদের বেতন ১৪৭৫২ । উত্তরে, পালিতে 
লিখিত নানা শান্্ ও বিদ্যার উল্লেখ কর যায়; 
কিন্তু ঘরে যে টাকা কম এবং শিখিবার মানুষ 
কম। নৃতত্বও বড় কম যান না। ছাত্রসংখা অধা- 
পকদের চেয়ে এক বেশী। 9৪টি ছাত্রের জন্থ ২১জন 
সংস্কৃত অধ্যাপক বড় বেশী মনে হয়। জানি, সংস্কৃত ভাষায় 
পিখিত নান! বিদ্য/ আছে; কিন্তু বিভাগ এবং শাখারও 
ত একটা আর্থিক অবস্থ। অন্ুবাঁয়ী সীম! থাক! উচিন। 
নতৃবা শুধু ব্যাকরণ খিখাইবার জন্যই ত পাণিনির 
একজন, মুগ্ধবোধের একজন, সংক্ষিপ্নারের একজন, 
কলাপের একজন,.*..* **'এইরূপ অধ্যাপক নিযুক্ত 
করুন না? 

আরবী-ফারসী সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থায় দেখিলাম, 
অধ্যাপক আছেন ছয়-জন। (আর-এক জায়গায় 
আছে সাত-জন।) তার মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী 
বেতন পান লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল জর্জ র্যাস্কিং-_৫০০ 
টাকা । কিন্তু তিনি বে কি কাজ করিয়াছেন, কোথাও 
খুঁজিয়। পাইলাম ন|। অধ্যাপন| করিয়াছেন, অপর 
পাচ জন | র্যাঙ্কিং কোন গবেষণ! করিয়াছেন বা 
সর্বসাধারণের হিতার্থে কোন বন্তৃত। করিয়াছেন, তাহাও 
কোথাও লেখ! নাই। এমন কি, কলমবাঙ্জ গ্রগ্ার 
কাজও তাঁহার ছারা হয় নাই। অথচ তিনি বৎসরে 
৬০০০ টাঁকা পাইয়াছেন। এই টাকায় প্রায়-নিরক্ষর, 
বাংলা দেশে ১২০০ ছাত্র-হাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষা হইতে 
পারিত। এই ছয় হাজার টাকা কি সম্পূর্ণ অপব্যয় 
হইতেছে ন1? শিক্ষামন্ত্রী ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্যের। কি বলেন? 

পোষ্ট-গ্রাজুয়েটু বিভাগের অনেক অধ্যাপক কলেজের 
অধ্যাপকদের চেয়ে সপ্তাহে অনেক কম ঘণ্টা অধ্যাপন! 
করেন। তাহার কারণ এই দেগান হয়, যে, যাহারা 
গবেষণা করেন, তাহাদিগকে পড়াইকার কাজ বেশী দেওয়া 
উচিত নয়। তথাস্ত। আমরা সমস্ত রিপোর্টটি খাটিয়। 


পাস 


৪থ সংখা! ] 


দেখিলাম, আলোচ্য বৎসরে ইংরেজীর কোন অধ্যাপক 
কোন গবেষণ। করেন নাই বা বহি প্রকাশ করেন স্কাই । 
স্থতরাং তাহাদের অধ্যাপনার কালের পরিমাণের সহিত 
তাহাদ্দের সমান দরের কলেজ-অধ্যাপকদের অধ্যাপনা 
কালের পরিমাণের তুলনা করা অন্যায় হইবে ন!। 
তাহাদের কেহ কেহ নিজেই কলেজ-অধ্যাপক। তাহার! 
কত কাজ করিয়া কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কত বেতন 
পান, শিক্ষামন্ত্রী ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ তাহার 
অন্থুসন্ধান করুন। যর্দি কেহ কাজের তুলনায় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে অপেক্ষারুত কম বেতন পান, তাহা হইলে 
কলেজে কেন বেশী লয়েন, তাহারও অচ্সন্ধান 
প্রয়োজন । এইরূপ অনুসন্ধান সকল বিষয়ের অধ্যাপকদের 
সম্বন্ধে হওয়া উচিত । অতিবিস্তৃতির ওয়ে আমর! অধ্যাপক- 
দের কাজের & বেতনের তালিকা দিলাম না। 

ইৎরেজীর ছাঞ ৪৪৯ জন। তাঁহার তুলনায় অধ্যাপক- 
সংখ্যা খুব বেশী নয়, যদিও আমাদের বিবেচনার 
আরো কম অধাপক দ্বারা কার্জ চলিতে পারে, 
কারণ, এই অব্যাপকেরা দেখিতেছি গবেষক নহেন। 
যাহা হউক, ইংরেজীর কোন্‌ অধ্যাপক কত কাজ 
করেন, তাহা বুঝিবার উপায় আছে: এবং তাহাদের 
কেহ র্যাঙ্কিঙের মত বসিয়া বলিয়া! ৫০* টাকা করিয়া 
বেতন পান না। কিন্তু সংস্কৃত, পালি, নান। ভারতীয় 
ভাষা, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, আরবী ও ফারসী, 
পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞ।ন, নুতত্ব, ইতিহাস, অর্থবিজ্ঞান, 
এবং আরো কোন কোন বিষয়ে ইংরেজীর মত 
কাধ্য-তালিকা দেওয়া হ্য় নাই বলিয়া কে কত কাজ 
করিতেছেন, বুঝিবার উপায় নাই । সতরাং, ব্যা্গিঙের 
আরবী-ফারসীর অধ্যাপকতার মত পূরা ফাকি না 
হইলেও, কিছু কিছ আংশিক ফাকি আরো আছে 
কি না, সহজে বুঝিবার জো! নাই। তা ছাড়া, রিপোটে 
কাজ যাহা লেখা আছে, কোনও কোনও অধ্য।পক 
তাহাতেও ফাকি দিয়া থাকেন, এরূপ খবর ত অনেকের 
মুখেই শুন! গিয়াছে। তাহা না-হয় নাই ধরিলাম)। 

* পালির চারিট।* গ্রপ. (8:০৪ ) 'এবং ছয়টি ছাত্র, 
অর্থাৎ গড়ে দেড়, জন ছাত্র এক এক শাখায় বিদ্যা 


বিবিধ প্রসঙ্গ__কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষাদান-বিভাগ 


৬২১ 


আছেন ইহা্দের জন্য ৯ (নয়) জন অধ্যাপক মাসে 
১৪৭৫ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। * 

কলিকাতা! বিশ্ববিধালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ 
প্রতিষ্তিত হইবার পূর্বে কোন কলেজে ব| কলেজের 
বাহিরে বাংলা দেশে ব। বাঙালীর দ্বারা কোন গবেষণ! 
হয় নাই বা হইত না, এমন নহে। এখনও কোন কোন 
কলেজের কোন কোন অধ্যাপক এবং কলেজের সহিত 
অসং্ অনেক লোক গবেষণা করিয়া থাকেন। কিন্ত 
পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ স্থাপিত হওয়ায় গবেষণায় 
উৎসাগ বুদ্ধি পাইয়াছে, এবং গবেষণা-কায্যে ও নানা- 
বিদ্যার উচ্চতম শাখার অধ্যাপনায় দেশী অধ্যাপকদের 
কৃতিত্ব দেখাইবার স্থযোগ বাড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কোন কোন বিষয়ে পোষ্ট-গ্রাভুয়েট বিভাগের 
কোন কোন অধ্যাপক ও ছাত্র খাটি গবেষণ! 
করিয়াছেন। খাটি জিনিষকে মেকি হইতে পুথক্‌ 
করিয়া রাখা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই উচিত. 
যখন কয়েকট| মেকি নমুনা দেখিয়া লোকের এরূপ 
সনোহ হইবার কারণ হয়, যে, বুঝি বাঁ সবই মেকি, 
তখন মেকিটাকে আরও ভাপ করিয়া দাগিয়া পৃথক্‌ করিয়া 
দেওয়া বেশী আবশ্ঠক হয়। কিন্তু বিশ্ববিষ্তালর তাহা করেন 
নাই. বরং, কেবল একজনের বেলায় ছাড়া, , যু্দের 
গবেষণার মৌলিকন্ধ সঙ্গন্ধে সন্দেহের প্রমাণ উপস্থাপিত. 
হইয়াছে, তাহাদিগকেই তুলিয়। ধরিবার চেষ্টা হইয়াছে । 
একটি দৃ্টাস্ত দিতেছি । ডক্টর গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
11911101511) 7 51101676 10012” এবং 11112 25 
1২7০7 10 676 4১101000011” বহি ছুখানিতে 
থে পূর্বতন বহু গ্রন্থ হইতে অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ অংশ খণ- 
স্বীকার না করিয়। হবু নকল কর। হইয়াছে, তাহ! 
ভারতীয় ও ব্রিটিশ কাগজে প্রদশিত হওয়া সত্বেও 
একটিকে “581021)16 81200100166 ৮০৮৮ এবং অন্য- 
টিকে এটি 2৮00 176676১6120 19০০1" বলা 
হইয়াছে । উভয় গ্রন্থই যে 40128181150)” পৃ, তাহা এই 
প্রকারে চাপা দেওয়া হইয়াছে, এবং গ্রস্থকারের পদোন্নতি 
হইয়াছে । 

গবণমেণ্টের নানা বিভাগে কোটি কোটি টাকা 


৬২২ 
অপবায় হয়, তাহা! অমার্জনীয় । কিন্ত টাকার অপব্যয় 
সর্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর জিনিষ নহে । যাহা বিষ্যা- 
মন্দির এবং যেখানে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সাক্ষাৎ 
ও পরোক্ষভাবে দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা ছাত্রদের চরিত্র 
গঠিত হইবে, তাহার বিশুদ্ধতা সর্বপ্রকারে রক্ষিত 
হওয়া উচিত। তাহা রক্ষিত হইতেছে না। এইজন্য 
অনেকে যাহাকে চিন্তাহীনভাবে সামান্য ব্যাপার মনে 
করিতে পারেন, তাহাও সর্বসাধারণের জ্ঞানগোচর 
হওয়া আবশ্তক। ঝুড়ি ঝুড়ি পাস্‌ এবং রাশি রাশি 
গবেষণা ষদি বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়, তাহা হইলেও 
তাহা স্বারা চারিত্রিক অধোগত্তি, দুষিত নৈতিক 
হাওয়ার, চরিত্রহীনতার প্রশ্রয়-প্রাপ্তির প্রতিকার 
হইতে পারে না। টাকার অপব্যয়ে, আশ্রিত কুটু, 
বা তোষামোদকারীদিগকে ছুই-চারিটা চাকরী প্রদানে 
এবং সহজ পরীক্ষা হ্বারা অনেক ছাত্র পাস্‌ করায় 
অনিষ্ট হইলেও তত অনিষ্ট হয় না, যত অনিষ্ট হয় 
অনুগ্রহ বা তদবির দ্বারা পরীক্ষার বিশুদ্ধতা নাশে, 
কোন কোন অধ্যাপকের কাজে অবহেলা! করায় বা 
সম্পূর্ণ ফাঁকি দেওয়াতে, সাহিত্যিক চুরি ও তোষামোদ- 
কারিতায়। 


---* বিশ্ববিগ্ভালয়ে ঘরাও বন্দোবস্ত 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও কুটুম্বের 
গ্রতি অন্যায় পক্ষপাতের অনেক ঢৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে 
পারে। আগে আগে সেরপ দৃষ্টান্ত কিছু দিয়াছি। এখন 
আর একটি দিতেছি । বিদেশে ছাত্র পাঠাইবার জন্য 
গুরুপ্রসম্প ঘোষ বৃত্তি আছে। কিরূপ ছাত্রের এই 
বৃত্তি পাইতে পারে, তাহা! ক্যালেগ্ডারে মুদ্রিত প্রার্থীদের 
যোগ্যতা সম্বন্ধীয় নিয়লিখিত নিয়ম হইতে বুঝা যাইবে । 
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প্রবাসী--শ্রীবণ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সি এসসি সস সি পাটি পতি পোস্ট পস্টি পো পিপি পতি লী 


অর্থাৎ, প্রার্থীরা যদি আর্ট স্থুলবা কৃষি কলেজব! 
টেরিক্যাল কলেজের পাস্‌ কর! ছাত্র না হন, তাহা! 
হইলে তাহাদের বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়! দর্কার, এবং তাহা- 
দিগকে দেখাইতে হইবে, যে, তাহারা বিজ্ঞানে ইন্টার্- 
মীডিয়েটু পাস করিয়াছেন ব। তত্তল্য বৈজ্ঞানিক জান 
লাভ করিয়াছেন । আমর! বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা মুক্রিত 
বর্ণনা-পত্র হইতে ছুজন প্রার্থার ধোগ্যতার বর্ণনা 
এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। কাহার নাম দিব না। 
প্রথমে বৃত্তিপ্রাপ্ত একজনের যোগ্যতার বিষয় উদ্ধত 
করিতেছি। 
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ইনি বৈজ্ঞানিক ছাত্র হিসাবে বৃত্তিটির দাবী করেন, 


৪র্ঘ সংখ্যা] 


কারণ, ইনি আরস্কুলের বা কৃষি ব৷ টেক্লিক্যাল কলেজের 
ছাত্র নহেন। কিন্তু ইনি বিজ্ঞানে ইণ্টারমীভিয়েট,. পাস্‌ 
করার পর বিজ্ঞানের চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। স্থতরাং 
বৈজ্ঞানিক ছাত্র হিসাবে ইহার দাবী ও যোগ্যতা 
সম্দয় বি-এস্সী ও এম্এপপী পাস্‌ করা! প্রার্থীদের 
চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল। অথচ ইনি বৃত্তি পাইলেন, কিন্তু প্রার্থী 
অনেক বি-এস্সী, এম্এস্সী পাইলেন না। তন্মধো, 
না বাছিয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনাপত্রের গোড়াতেই 
ে প্রার্থীর নাম আছে, তাহার ঘোগ্যতার বর্ণনা উদ্ধত 
করিয়া দিতেছি। 
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এখন, বৈজ্ঞানিক প্রার্থী হিসাবে যোগ্যতর কে 
ছিক্কেন, তাহা সহজেই ঠুস্থির করা যাইবে। অনেক 
সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস্‌ হইতে যোগ্যতা ঠিক 
বুঝ! যায় না, প্রতিষ্ঠিত লোকদের সাক্ষাৎ পরিচয়- 
লব্ধ জ্ঞান হইতে বুঝ| যায়। অতএব, এরূপ লোকদের 
সার্টিফিকেট ৪ বিবেচিত হউক | ঘিনি বৈজ্ঞানিক প্রাী 
হিসাবে বৃত্তি পাইলেন, তাহাকে সার্টিফিকেট দিয়া- 
ছিলেন, রেভারেওু, ওয়াট্‌, রেভারেওড কিড অধ্যাপক 
ব্যারো, অধ্যাপক কয়াজী, অধ্যাপক জাকারিয়া, অধ্যাপক 
গিল্ক্রিষ্ট, এবং 'অধ্যাপক ট্রার্লিং । রেভারেও, ওয়াট 
ছাড়* ইহারা কেহই বৈজ্ঞানিক নহেন ও কাহারও 


বিবিধ প্রসঙ্গ__বিশ্ববিদ্ঞালগ্নের অধপ্রাপ্তি 


পস্িলাস্মিতীসিস্মিি পান্টি পা পাস্টিকাস্টিসটিসি পসটি পি পাটি পাটি শা পাটি পা রি লাস্ট পি পাটি পি পাটি এাছি পাসিতাস্পিশ সিস্ট পি পাস পান্টি তানি পি পাঁছি পি পাছি পি পাখি ০৯ 


৬২৩ 


কাছ তাঁছি তা পাঁছি পাটি পাটি কাছি ৯৫ 


বৈজ্ঞানিক যোগ্যতা! সম্বন্ধে মত্ত প্রকাশ করিতে অধিকারী 
নহেন। যিনি বৃত্তি পান নাই, তাহাকে সার্টিফিকেট 
দিয়াছিলেন, ডাক্তার স্যার নীলরতন সবকার, অধ্যাপক 
ও রেজিষ্টার জ্ঞানচন্ত্র ঘোষ, অধ্যাপক গীকু, রেভারেও 
ওয়াট, অধ্যাপক এস্‌ দি মহলানবীস, অধ্যাপক এস্‌ এন্‌ 
মৈত্র, অধ্যাপক পী মহলানবীণ্‌, এবং অধ্যাপৰ এন্‌ সী 
রায়। ইঞ্ঠারা সকলেই বৈজ্ঞানিক । 

পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন, যে, ধিনি বৃত্তি পাইয়া- 
ছিলেন, তাহার যোগ্যতার প্রত্যেক দফ! বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
বর্ণনাপত্রে আলাদা আলাদা নগ্থর দিয়া ছাপা হইয়াছে, 
এবং যাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহা বাক! ইটালিক 
অক্ষরে ছাপা হইয়াছে ।_উদ্দেশ্তঃ যাহাতে এইগুলি 
সহজেই নির্বাচকদের চোখে পড়ে। খএই প্রার্থীটির 
যোগ্যতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্‌ কর্মচারীর আদেশে এবং 
কেন এরূপ করিয়! ছাপা হইল ? আর কাহারও যোগ্যতার 
বর্ণনা ত বর্ণনাপত্রে এমন করিয়া ছাপা হয় নাই? 


বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অরপ্রাপ্তি 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালম্ব ১৯২২ সালের জুন পর্ধ্যস্ত 
40০ লক্ষ টাকা ঘাটুতি পড়িয়াছে বলিয়া এ টাকা 
গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা , করেন । শিক্ষামন্ত্রী ২০ 
লক্ষ মণ্ুর করিয়াছেন। তাহাতে বিশ্ববিদ্ঞ।পয় "কি 
প্রকারে অখনী হইবে বুঝা গেল না। তবে, এরূপ 
শ্বনা গিরাছিল বটে, যে, আসল ঘাটতি ৫1 লাখ 
নহে, বেশী টাকা পাইবার আশায় তাহাকে ফাঁপাইয়া 
৫॥* করা হইয়াছিল; কারণ, যোল আনা চাহিলে আট 
আনা পাইবার আশা থাকে । 

যাহা হউক, বাবস্থাপক সভার সভ্যেরা যর্দি এমন 
কোন প্রমাণ পাইয়। থাকেন, যে, এই ২।০ লাখের 
দ্বারা সকল খণ শোধ হইয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতে 
যাহাতে অপব্যয় নিবন্ধন আবার খণ না হয় তদনুরূপ 
উপায় অবলস্থিত হইয়াছে, তাহা হইলে আড়াই লাখ 
টাক! মঞ্জুরে তাহারা সম্মত হইয়া ভালই করিয়াছেন । 
্রক্ূপ কোন প্রমাণ আমরা এখনও দেখি নাই, স্থতরাং 
এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারিপাম না। , 


৬২৪ 


কস্পিতস্পিতিস্টপিস্পি সি তা সিসি পিপি ৯ পাটি ৬ প৯ পি পাত পাতি পান তাস পি, 


ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যেরাও এপ প্রমাণ পাইয়াছেন 
বলিয়া স্পষ্ট ধারণ জন্মিতেছে না। বরং এইরূপই মনে 
হয়, যে, তাহারা কেহ কেহ যেন মনে করিয়াছিলেন, 
ষে, বিশ্ববিদ্যালয় গর্ববোদ্ধত, অতএব তাহার দর্প চর্ণ করা 
উচিত; এবং এক্ষণে তাহার মাথাটা নীচু হওয়ায় 
তাহার! খুসি হইয়া দয় করিয়া কিছু টাকা দিতেছেন। 
এরূপ মনোভাবের প্রেরণায় টাকা মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর কিছুই 
করা উচিত নয়। টাকার অমিতব্যয় বা অসদ্ধায় ন৷ 
হইয়া মিতব্যয় ও সদ্ধায় হইবে, এইরূপ প্রমাণ লইয়া 
ও পাইয়। টাকা মঞ্জুর করা উচিত, এবং তাহা ন! 
পাইলে মঞ্জুর কর! উচিত নয়, সকল বিষয়ে এই নিয়ম 
অহ্ুসরণীয়। 

পূর্বে যে 'মনোভাবের কথা বলিয়াছি, সকল সঙ্যোর 
তাহা ছিল বলিয়! মনে হয় না। ছুখানা দৈনিক কাগঙ্গ 
হইতে কাহারও কাহারও কথা উদ্ধত করিতেছি। দুঃখের 
বিষয় অনেক বক্তৃতা একেবারে বাহির হয় নাই; কয়েকটি 


অত্যন্ত সংক্ষেপে রিপোর্ট কর| হইয়াছে। 

13210 চ1580015 বিএ 3৩50 50017106902 10100102 
70691951500 151058 016 (1200 00 006 11101505102 10 
৬16৬ 01 10170 01191565 01080. 807010150500] 10101 18 
0627 101048170 28910950016 10710156910 17000014160, 
07৩ 09017011 066 180 111501960 10 201000৬1020 2 পানা 
96২5, 2,5০,0০০ ৯/1:0০৫ 80101051000 010 1625908010- 
1695 07606 00109170, 


ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, বাবু খধীন্দ্রনাথ 
সরকারের মনের ভাব এরূপ ছিল না। রায়*মহেন্দ্রচন্দ 
মিত্র বাহাদুর বলেন :-- 


চু ৬০1৫ 19৬6. 09607 £0501045 091 03060117100 00 
(001) 2, 00101081096 09 1109156 90. 07001092500 0176 00217 
21 00120101017 ০01 018 00015005101, 906 07080 ৬৪১10 
0070 2170 016 170950 10 0119 25 22105010100 10, 
11010707) 016: 00950100, 80056 1120 £051217065 ৬৪5 07616 
018 100015 1191)101055 ৬০010 0061) 28917) 100010750, 


ডাক্তার যতীন্ত্রনাথ , মৈত্রের কথায় মনে হয়, যে, 
কাহারো কাহারে৷ মনের ভাব পূর্বোনিনিতরূপ ছিল। 


যথা-- 

1), 09010015 বিড) 01010 5810 10598176010 198 
010 06586 ০৫ 501716 01 (16 17101110815 01 0116 00000] 
19582 076 ৬1০০-০1050051190 01006 [101551510। 7০ 11 
0967 15190:50 00 25 01620090170 91 2069019655)10817016এ 
0০৬/0 ৪ 01610 0660 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯. 


পো 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ইহার আভাস কাহারো! কাহারো কথায় পাওয়া যায়। 
যথা 

8৪০ 1515)011 1101090. 04011805810. 07510 5170 
006 00101561510 20017001085 1750. 00175 00৬7. 0100 ৬1616 
11108 00 50101016 500081005 006) 510010 9150 18001751001 
019 510890101, 

1৮ 55 বি 81005 5540 0766 955 10801) 27 075 
7165670 200151065 06 075. 0510812 0101551510,507101 16 
96119£90. 110 9১ ১0119 [0 1140. 181500. 2. 005951107 
1710) 176 00181000010 150 151590. 10018 171151510 
150. 0076 0০৬) 210 1 995 চাদ) 0186 0165 970010 
90৬ 010 01097 ৬616. 16160701057 110 ৯৩১ 500 00 
50810154621 24716 12:67 101 08112170501 0960218 
110 010 1700 109৩%/ 100৬ 00 001770000 0100 0017150151, 
116 ০010 541201 070 গ্রাজতট। 07016. 00170101017 10051 
016 17121505109 00179600600 17 06 20090 070 
[11715020910 0515 50905 60৬2105 05 0617100790580107, 


অভিধানে দেখিলাম, €০ 0078 4০৬৮1এর মানে 
(০ 179 বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কতৃপক্ষের এই অবস্থ। হইয়াছে কি না, তাহার প্রমাণ 
ব্যবস্থাপক-সভার সত্যের পাইয়া থাকিবেন। 

শিক্ষামন্ত্রী যাহা! বলিয়াছেন, তদন্ুসারে কাজ হইলে 
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বিবিধ প্রসঙ্গ- বিগ্ভাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদর্শন 


৬২৫ 


৯৩৯ সি সি্পাখিপ সপ সরি সপ ৯৫ ৯ পাছত সত সত সপ সপ অ্াসিপাস্পিস্টিসিপা সিপাশি পাস পিল সিসি সি সপ ৯৩ উপাস্টি পাটি প ৯ তা পি তি পাছি পাছত ৯ পাসিলাছি ই শিলা ৯ 
£ ্পাস্পিস্পিসিপীসাসিপিস্িত সপাস্পিসিতি 


কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতন সংস্থিতি 

শিক্ষামন্ত্রী আরো বপিয়াছেন, যে, ছুটি আইনৈর 
পাণুলিপি প্রস্তত হইয়া আছে; তাহার একটিতে 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থিতি ( ০০750160602 ) 
পরিবর্তনের ব্যবস্থা আছে। শীতকালে এই আইন 
ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইবে । আইন যাহাতে 
ভাল হয়, খসড়া প্রকাশের পর সে চেষ্টা সকলকেই 
করিতে হইবে। কিন্তু ভাল আইন হইলেই আপন! 
হইতেই স্থফল ফলিবে ও অকল্যাণ নিবারিত হইবে, 
এরূপ আশ। কেহ করিবেন না। শিক্ষাদান কাধ্য 
ধাহারা বুঝেন কিন্বা' তৎসম্বন্ধে জ্ঞান উপার্জন করিবার 
জন্য পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত আছেন, নৃদ্ধিমান্‌, কশ্শিষ্ঠ, 
নিঃম্বাথ, নিক ও স্বাধীন প্রকুতির এরূপ লোক বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের জন্ত খাটিতে রাজী হইলে স্থফল ফলিবে। 
বর্তমান সময়েও, কেবল চালাকী ও প্রসাদ-বিতরণ দ্বার! 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে কেহ ক্ষমতাশালী হয় নাই। চিন্তা 
করিতে, খাটতে, সময় দিতে হইয়াছে। 


০০ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ 

শিক্ষামন্ত্রীর ১লা মার্চের বক্তৃতায় দেখিতে পাই, যে, 
১৯২০র জুনে যে বংসর শেষ হয়, তাহাতে বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
আইন কলেজের হাতে ৬৮১২৩ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল এবং 
অন্ান্ত বৎসরেও থোক্‌ টাকা উদ্ধত্ত থাকে । অথচ এই 
কলেজ বঙসর বসর অনেক হাজার টাক! গবর্ণমেণ্টের 
নিকট হইতে লইয়। থাকে । কিন্তু বিজ্ঞান কলেজের প্রতি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন স্বদৃষ্টি নাই । সেই জন্ত শিক্ষামন্ত্রী 
বলিতেছেন, যে, তিনি আইন কলেজের জন্য বরাদ্ধ 
বার্ধিক ৩০০০০ টাকা তাহাকে ন! দিয়! বিজ্ঞান কলেজকে 
দেওয়! উচিত কি না বিবেচনা করিবেন। 

আইন কলেজে অধ্যাপকের অভাব নাই। কিন্ত 
ইহাতে আইনজীবীদের কার্ধ্য-নির্বাহের পক্ষে আবশ্তক 
সব রকম শিক্ষা দেওয়! হয় না। তাহা দেওয়া উচিত। 
সলিসিটার এটনীদের, কাজ ইহাতে না শিখাইবার কোন 
কারণত্নাই। এলাহাবাদের আইন কলেজের মত ইহাতে 


অনন্কর্ধদ অধ্যাপক নিযুক্ত করা উচিত এবং ইহার 
অধ্যাপনার সময়ও অন্যান্ত কলেজের মত করা কর্তব্য । 


বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন 


বাংল! দেশে পুণ্যপ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 
গ্রন্থকার বলিয়া, শিক্ষাদাত৷ বলিয়া, দয়ার সাগর বলিয়া, 
মানুষের মত মান্তষ ৰলিয়া এবং বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক 
বলিয়া পরিচিত। ১৩ই শ্রাবণ তারিখে তাহার মৃত্যু 
হয়। এ দিন প্রতি বৎসর নানাস্থানে নান। সভায় তাহার 
প্ুণকীর্তন কর! হয়। কিন্তু অনেক বক্তা! বিধবাবিবাহের 
কথ। একেবারে বাদ দেন, কোথাও বা! সামান্তভাবে উহার 
উল্লেখ হয়। বিধবাবিবাহের প্রচলন * বাংলাদেশে 
সর্বাপেক্ষা কম হইয়াছে। অথচ মন্তয্যোচিত দয়াধর্ধের 
ও স্ত্ীপুরুষ-নির্বিশেষে সমান ন্যাধ্য সামাজিক ব্যবস্থার 
অন্করোধে উহ্নার প্রচলন আবশ্যক, সহম্র সহস্র নারীর 
এহিক পারত্রিক শারীরিক আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য 
উহার প্রচলন আবশ্ঠক, সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার 
নিমিত্ত উহার প্রচলন আবশ্যক, এবং বঙ্গে হিন্দুজাতির 
তখ্য। হাস নিবারণের জন্য উহার প্রচলন আবশ্তক। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধব(-বিবাহ প্রচলন দ্বারা, বহ- 
বিবাহ নিবারণ দ্বার, স্তীশিক্ষ/-বিস্তার দ্বারা এবং আরো 
কোন কোন উপায়ে নারীজাতির হিতসাধন করিতে 
চাহিয়াছিলেন। ইহ! অত্যন্ত ক্ষোভ ও লঙ্জার বিষয় যে 
বাঙালীরা বিপব! বিবাহের ন্যাধাত। ও একান্ত আবশ্থকতা 
বুঝিলেন না। কিন্তু যদি বাঙালী জাতি অন্ত নানা 
উপায়ে নারী জাতির হিতসাধনে যত্ববান্‌ হন, তাহা 
হইলেও কিছু মঙ্গল হয়, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি 
অদ্ধা প্রদর্শিত হয়। 

বিদ্যাসাগর বাণীভবন বিধবা ও অন্ত দূরবস্থাপন্ন 
মহিলাদের শিক্ষা দ্বারা! হিতসাধনের অন্ত/স্থাপিত হটয়াছে। 
১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্তিসভা যত জায়গায় 
যতগুলি হইবে, তথায় বিগ্ভাসাগর বাণীভবনের জন্ত 
অর্থসাহায্য সংগৃহীত এবং ১০৫ নং আপার সাকু'লার রোড 
ঠিকানায় সম্পািক! শ্রীঘুক্তা অবলা বন্থ 'মহাশয়ার নামে 


৬২৬. প্রবানী--আবণ) ১৩২৯ | ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পি ৯ প ৯ কৌ পাছি পরি পাট তি লা পরি পা এ পি পা লাত তত প ৯ লা পি তি পা পাসছি পাটি পাটি পি শান্তি সি জা আট সি 


গ্রেরিত হইলে, ত্রা্ধান্্ঠান সার্থক হইবে। বাণীভবনের 
জন্ত বাড়ী ভাড়া! লওয়া হইয়াছে । ছাত্রীও পাওয়া গিয়াছে । 
অবিলঘ্ে কার্ধ্য আরস্ত হইবে। 


বঙ্গে শিক্ষার জন্য নৃতন সর্কারী সাহায্য 

শিক্ষামন্ত্রী বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য 
নৃতন করিয়! টাক মঞ্জুর করিয়াছেন। তত্তিন্, বালিকাদের 
শিক্ষা ; মুসলমানদের শিক্ষা; অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের মধ্যে 
শিক্ষার বিস্তার; ব্যায়াম ও ক্রীড়াদি শিক্ষার দ্বারা 
দৈহিক উন্নতি; মফ্যম্বলে বেসর্কারী কলেজসমূহের 
কাধ্যক্ষেত্রের, বিশেষতঃ বিজ্ঞানশিক্ষার দিকে, বিপ্তার; 
বেআইনী ছুঙ্ছধ্য করিবার দিকে যাহাদের প্রবৃত্তি, 
এবপ বালকবাপিিকাদের শিক্ষা; এই-সকলের জন্যও 
টাক! মঞ্জুর কর! হইয়াছে। 


কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 

ৰাঙালী কবিদের মধ্যে যাহাদিগকে নবীন বলা যাইতে 
পারে, তাহাদের মধ্যে সত্োন্দ্রনাথ দত্ত চিন্তা ভাব ও 
ভাষার সম্পর্দে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিদেশী কবিতার 
অনুবাদ তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাহার অনুবাদগুলি 
মূল কবিত! বলিয়! মনে হয়। সকল প্রকার রস ও সকল 
প্রকার ভাবের চিন্তার ও ঘটনার অনুরূপ ছন্দের স্থষ্টি ও 
ব্যবহারে, এবং শবচয়ন ও শব্বিন্তাসে তাহার 
অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাহার কবিতায় তাহার 
অনাড়দ্বর নির্ভীক মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। গদ্য 
রচনাতেও তিনি স্থদক্ষ ছিলেন। তিনি যত বড় কৰি 
ছিলেন, মান্ধষ ছিলেন তাহা! অপেক্ষাও বড়। শাস্ত 
ত্যত পৌরুষ তাহার প্রকৃতিতে নিহিত ছিল। যশের 
জন্ত ভীড় ঠেলিয়। জনতার সাম্নে দরাড়াইরার প্রবৃত্তি 
তীহার ছিল না; আত্মগোপন তাহার ভ্রিত্রের সৌন্দধ্য 
বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু যশ তাহার অনুরণ করিয়াছিল। 
কিনি ষে বহুভাষাবিং পণ্ডিত ছিলেন, তাহা অল্প লোকেই 
জানিত। তাহার জাতি স্বাধীন হয়, মান্ুষের সর্ববিধ 
সদ্গণে, অলঙ্কত হয়, সোজ! হইয়া মাথা উচু করিয়া 





.৪র্ঘ সংখ্যা ] 


০০০৯ সা সাস্পাস্সিস্পিসিপাসিপাসিল উপউসন্পা ক উপাসিপাসিন তত সপাসিসতা ভসিপ সি ভাস্পি সিল তা সত এলসি সত ৩ 


মানব-সমাজে . দাড়াইতে পারে, ইহা তাহার হদগত 
বাসনা ছিল। তাহার জীবিতকালে এই ইচ্ছ' পূর্ণ 
হইল না। কিন্তু তাহার কবিতায় যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, 
তাহা ছারা তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির সাহায্য হইবে। 

সাহার প্রবন্ স্বাজাতিকতা৷ তাহাকে সংকীর্ণমনা! করে 
নাই; তাহার নানা দেশের কবিতার অন্তবাদেই বুঝা যায়, 
যে, তিনি সকল দেশের লোকের সহিত কিরূপ আত্মীয়ত! 
অনুভব করিতেন! 

তাহার অকালমৃত্যুতে তাহার আত্মীয় ও বন্ধুগণ 
মন্াহত হইয়াছেন, এবং তাহার স্বদেশবাসীগণ বাখিত 
হইয়াছেন। 

মৃত্যুর ঠিক এক মা আগে তীর বাড়ীতে শ্রীমুক 
চারুচন্ত্র রায়ের তোলা সত্যেন্্নাথের জীবিত অবস্থার 
শেষ ফটোগ্রষফ হইতে প্রস্থত একটি ছবি আমর। 'এখানে 
মুদ্রিত করিলাম । 

গ্রবেশিকা পরীক্ষার ভাষা ও শিক্ষণীয় বিষয় 

স্থির হইয়াছে, বে, অতঃপর প্রবেশিক। পরীক্ষার 
শিক্ষণীয় ইংরেজী ছাড়া আর সব বিষয় দেশভাষার 
সাহাযো শিখিতে হইবে, এবং সেই-সকন বিষয়ে পরীক্ষায় 
প্রশ্নের উত্তর (দেশভাষায় দিতে হইবে। ইণরেজীও 
একটি অবশ্ঠ-শিক্ষণীয় বিষয় থাকিবে। 

এইবূপ পরিবর্তন ভাল হইয়াছে । কিন্ত ইংরেজী 
খুব ভাল করিয়৷ শিখাইতে হইবে, তাহা খিখাইবার 
উৎকষ্টতম প্রণ।লী খিক্ষকদিগের শিখিতে হইবে । যে-সব 
জায়গায় ইংরেজী উচ্চারণ ও ইংরেজী কথোপকথন ভাল 
করিয়া শিখিবার অন্য উংকৃষ্ট উপায় নাই, তথায় ফোনে- 
গ্রাফ ব| গ্রামোফোনের সাহায্যে তাহা শিখাইতে হইবে । 
ইহার উপযোগী রেকর্ড চেষ্টা করিলেই পাওয়! 
যাইবে । যে-সকল শ্রেণীতে ইংরেজী শিখান হইবে, 
তাহার প্রত্যেকটিতে ইংরেজী পড়া ও ইংরেজী বলার 
পরীক্ষা লইতে হইবে । আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে 
দেখিয়াছি, যে, বাঁঙালী ছাত্র শিক্ষক ও অধ্যাপকদের চেয়ে 
অন্ত অনেক প্রদেশের ছাত্র শিক্ষক ও অধ্যাপকের! অবাধে 
তাড়াতাড়ি শুদ্ধ,ও অপুদ্ধ ইংরেজী বলিতে পারে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_প্রবেশিকা পরীক্ষার ভাষ। ও শিক্ষণীয় বিষয় 


৬২৭ 


এ তলা সি উহা সপাস্িপাততস্৯ত৯ ৯০ পেরি, 


মাক্উভাষার নানাবিষয় শিক্ষ। দিবার চেষ্টায় আপাততঃ 
অনেক অন্থবিধ। ৪ অনিষ্ইও হইতে পরে । কিন্ত এই 
প্রণালীই ,ঘখন স্বাভাবিক ও. যুক্তিসঙ্গত, তখন ইহার 
প্রবর্তন করিয়। অস্থুবিধ। ৪ অনিষ্ট পরিহার করিবার 
চেষ্টাই করা কর্তব্য। বাংলা পাঠাপুস্তক-সকলের বিষয়- 
বিশ্তাস, লিখন-প্রণালী, ছাপা ও কাগজ, চিত্র, ম্যাপ, 
প্রভৃতি ইংরেজী উতকষ্ট পাঠ্যপুস্তক সকলের মত করিতে 
হইবে। তা ছাড়া, যাহা লেখা হইবে, তাহ! যেন সেকেলে 
না হউয়া, হালনাগাদ লন্দ জ্ঞান অন্তথায়ী হয়, তাহ 
দেখিতে ভতইবে। "মাম সাধারণতঃ কেবল ই“রেজী 
পা্টপুস্তক-সমূহ দেখি । আমেরিকান্‌, ফ্রেঞ্চ ও জামেন্‌ 
পাঠ্পুস্বক-সকল৪ আনাইয়া৷ দেখা কর্চব্য। ফরাসী 
হইতে অন্গবাদিত গ্যানোর পদার্থবিজ্ঞান” ও ডেশানেলের 
পদার৫থবিজ্ঞান আমর| অনেকে পন্ডিয়াছি। ঠিক ওরূপ 
বহি ইংবেজীতে ছিল নাঁ। নান। বিষয়ে বাংলা পাঠ্য 
পুস্তক এখন সলিবে। স্বজনপোষণ, আাশ্রিতপোষণ, 
উৎকোচের বিনিষয়ে নিকৃষ্ট পুস্তক নির্বাচন, প্রস্ততি 
কি প্রকাবে নিবারণ কর! ঘাম, এখন হইতে তাহার 
উপায় চিন্ত। করিতে হইবে। 

দৈনিক কাগন্-সকলে প্রবেশিকার অবশ্ঠ-শিক্ষণীয় 
ও বৈকল্পিক বিষর-মকলের ৰে তালিক! বাহির হইয়াছে, 
ভাহার মধ্যে ইতিহান নাই। ইহা কি কাগজজগ্ুলির ভুল, 
ন| ইতিহাস সত/সত্যই বাদ পড়িয়াছে? ভূগোল বাদ 
দিলে মা্ষকে স্থান সম্থদ্ধে সংকীণমন! কুপমণ্ডুক করা 
হয়, ইতিহাস বাদ দিলে মানুষকে কাল সম্বন্ধে সংকীর্ণ- 
জাভীয় নৈরাশ্ট্ের 


মনা ৭ কুপমণ্ডক করা হয়। 
প্রধান প্রতিষেধক ৪ ওষধ ইতিহাস! ব্যক্তিগত 
ও জাতীয় আচরণ সঙ্দ্ধে অমূল্য উপদেশ 
ইতিহাস হইঙে পাণ্য়া ঘায়। অতীতের ভ্রম, 


কুপ্রথা, কুসূংস্কারাদি পরিত্যাগ করিযা নৃতন পথে 
স্থপথে চলি্ডে হইলে ইতিহাস আমাদের প্রধান 
সহায়। মিথ্য। ইতিহাসের অনিষ্টকারিতা জানি, কিন্ত 
বর্তমানে প্রচলিত অনেক ইতিহাসের ভ্রম যে সংশোধন 


করা যাইবেই না, ইহা কেন মানিয়! লইৰ ? 
একটি প্রস্তাব উঠিয়াছিলঃ যে, প্রবৈশিকাপতরীক্ষার্থী- 


৬২ 


স্» িস্সিপিসিিস্িাি ছি তি তা ৮ পাটি 


প্রবাসী--আবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯৮৯৮৯ ৫৯ ৮৯ পি রসি পি পি পি পাটি তোসিপাস্ছি পা প ও পাটি পি পি, সিপিসটি পাটি তাস াসি ৫৯ সিসি পোস্ট পাসটি পো এসসি পাস পাতি পাঁচ 


কে এই সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে, যে তাহারা 
নিয়মিতরূপ টহিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ইহা! গৃহীত 
হয়নাই । কলিকাতার জন্য ব্যবস্থা আপাততঃ স্থগিত 
রাখিয়া মফঃম্বলের সকল স্কুলের জনন এই নিয়ম এখন 
করিলে ভাল হইত। জানি, দেশের দারিদ্র্য.নিবারণ দ্বার! 
পুষ্টিকর যথেষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থ। এবং ম্যালেরিয়া বিনাশ 
ন| করিলে ছাত্রদের স্বাস্তোর সমাক্‌ উন্নতি হইবে নাঃ 
কিন্তু নিয়মিত অঙ্গচালনের বাবস্থ। থাকিলে কিছু উন্নতি 
হইত। এবং শরীর পট হইলে মনের জোর ও সাহসও 
কিছু বাড়ি । 
দমন নীতি 

আইনভঙ্গ নিবারণ কর। গবর্ণমেন্টের একটি কাক্গ। 
এইজন্য দমননীতি অবলগ্গন করা কখন কখন আবশ্তক। 
গবর্ণমেণ্ট মে জাতির যে মানষগুলির সমষ্টি, তাহাদের 
চরিত্র ৭ প্রমোজন অন্সারে আইন ভাল হয, মন্দ তয়। 
স্ুতরা" কোন কাক্গ আইনসঙ্গত হইলেই তাভ। নির্দোষ, 
এবং আইনবিরুদ্ধ হইলেই তাহা মন্দ হয় না। তথাপি 
খুব খারাপ আইন মন্থপারে৪ যদি দমন ও দলন কার্য 
চলে, তাহ! তত অনিষ্টকর ও ভীষণ হয় না, শাসকদের 
স্থে্ছাচুরিত ও বেআইনী দন ও দমন কাধা যত অনিষট- 
কর ও ভীমণ হয়। কারণ আইন খুব খারাপ হইলেও 
তাহাতে শান্তির প্রকার ও পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। কিন্ত 
রাজকর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারের প্রকার, মাত্রা, প্রণালী, 
পরিমাণ, কিছুই নির্দিষ্ট নাই, থাকিতে পারে না। 

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে আইন- 
সঙ্গত ও বেআইনী উভয় প্রকার দলন ৪ দমন 
কাধ্য চলিতেছে । দৃষ্টান্তত্বব্ূপ এক প্রকার দলন 
কাধ্যের উল্লেখ করিতেছি । কংগ্রেসকে গবর্ণমেণ্ট 
কোন আইন দ্বারা বা অঙ্জ্ঞা দ্বারা বেআইনী বলিয়! 
ঘোষণ| করেন নাই; এই হেতু এ বিষে গবর্ণমে্টের 
ব্যবহার সভ্যজগতের নিকট লেফাফাদুরুস্ত আছে। চরখ! 
ও হাতের তাঁতের দ্বারা খদ্দর উৎপাদন, এবং তাহ! বিক্রয় 
ও পরিধান গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক আইনবিরুদ্ধ বলিয়া! ঘোষিত 
হয় নাই। তাহাতেও গবর্ণমেপ্টের আচরণের বহিরা- 


বরণের শে।ভনতা৷ রক্ষিত আছে। কিন্ত রাজকর্মচারীরা 
নানাস্থানে কংগ্রেস-কমিটির আফিস অন্বেষণ ও লগ" 
ভণ্ড করিয়া, খদ্দর উৎপাদন প্রচলন আদি সম্পূর্ণ 
আইনসঙ্গত কাজের ব্যবস্থাপকদিগকে কোন-না-কোন 
অছিলায় দগ্ডিত করিয়া, কংগ্রেস-পক্ষের খবরের" 
কাগজণয়ালদিগকে কোন-না-কোন প্রকারে । দণ্ডিত 
করিয়া, এবং আর৪ কোন কোন উপায়ে কংগ্রেসকে ও 
উহার জাতিগঠনমূলক আইনসঙ্গত কাধ্যাবলীকে বিনষ্ট 
করিবার চেষ্ট|] করিতেছেন । অগ্রতিহত ক্ষমতা- 
শালী শাদকদের রীতি অবস্থা-বিশেষে পুথিবীর সর্বত্র 
এইবূপ হইয়া আপিভেছে বটে। ছুঃখের বিষয়, রাজ্জ- 
কম্মগারীরা ইহার অনিষ্টকারিতা এবং পরিণামে ব্যর্থত। 
বুঝিতে পাবেন নাই । তদপেক্ষা ছুঃখের বিষয় এই, 
যে, আমাদের স্বদেশবাসী বহু রাজনৈতিকও ইহার 
প্রতিবাদ করেন না, এবং বহু দৈনিক কাগজ এ- 
সকলের সংবাদ পধ্যন্ত মুদ্রিত করেন ন। 
দলন ও দমনের এই পথ বিপ্লব উত্পাদন করিয়! 
থাকে, ভাহা সম্ভবতঃ কর্তৃপক্ষের অগোচর নহে। 
কিন্তু তাহার। বোধ হয় ইহা জানিয়াও এই পথ এই 
কারণে পরিত্যাগ করেন নাই, যে, সশস্ত্র বিপ্লবের 
সামর্থ্য ও যথেষ্ট প্রবল প্রবৃত্তি ভারতবর্ষের নাই, এবং 
শাক্ত বিপ্রব-চেষ্টা তাহারা সহজেই দমন ও নিক্ষল করিতে 
পারিবেন। আমাদেরও ধারণ! সেইরূপ বটে। ,অধিকন্ত 
আমরা বিশ্বাস করি, যে, শাসকদের জাতির, শীসন-যস্ত্রে 
ও শাসনপ্রণালীর আমুল পরিবর্তনের নিরস্ত্র ও সাত্বিক 
চেষ্ট। ব্যর্থ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তত সহজ নয়। 
এইজন্য মনে করি, দেশের লোক এই পথে অটল থাকিলে 
সিদ্ধকাম হইবেন 1 
কিন্তু তাহার জন্য সর্বাগ্রে কোন কোন জাতি শ্রেণী 
ও সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্। চিন্তায় কল্পনায় কথায় ও 
কাজে ত্যাগ করিতে হইবে । পরস্পরের প্রতি হিংসা 
ঘ্বেষ ছাড়িতে হইবে, ইহাও সত্য। কিন্তু তাহারও 
আগে অবজ্ঞাকে ছাড়িতে হইবে। এক্রত! "মারামারি 
কাটাকাটি এপেক্ষাও অবজ! মর্শে-মর্শে বেশী বিধে। 
শত্রুতা মারামারি কাটাকাটি সমানে , সমানে হয়, কিন্ত 


গর্থ সংখ্যা ] 


»৯পেপাস্পাসপাস্পান্পপাপিস্পিসিলান্পাস্পন্ল সপিস্পা সি 


যাহাকে অবজ্ঞা কর, তাহাকে যে মাল্গষ বলিয়াই মনে 
কর না। এই ষ্ণৰ অসহ। ্ 

আর এক প্রকারের জাতিভেদ রাজনৈতিক জাতিভেদ , 
তাহাও বঞ্দন করিতে হইবে। সরল আন্তরিক 
বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া মানষ অসহযোৌগী হইতে 
পারে, সহযোগী মডারেটও হইতে পারে, কিন্বা ঠিক 
কোন দলেরই না হইতে পারে। এই তিন প্রকার 
মান্ষের দ্বারাই কোন-না-কোন রকমের লোকহিত 
হইতে পারে। দলের ছাপ. দেখিয়া মানুমের বিচার 
করা উচিত নয়; আচরণ দেখিয়া বিচার করা উচিত। 
স্বার্থপর নীচাশয় তোষামোদকারী লোকের! নিন্দার 
যোগ্য। অন্য মকলেরও কথার ও কাজের সমালোচনা 
অবশ্ঠই হইতে পারে ও হওয়া উচিত; কিন্তু দল বা 
দলবৃহিভূভিত্া1] লক্ষ্য করিয়! কাহারও অবিচাপি৩ শিন্দ! 
অনুচিত । 

মনে রাখিতে হইবে, অহিসার 
এ নয়, যে, আমরা অন্তর প্রয়োগ দ্বারা ইংরেজকে 
তাড়াইতে বা খাহার অনিষ্ট করিতে চাভিব ন|) 
অহিংসার অর্থ ইহাও বটে, যে, শ্বদেশবাসী এ খিদেশী 
কাহারও প্রতি মনেও হিংসার ভাব পোষণ করিব না। 
এই আদশের অন্ুনরণ অসম্ভব মনে হইতে পারে । 
কিন্তু সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদশের প্ররুৃতিই 
এইরূপ, «ব, মানুষ এরমে কমে সাধনা দ্বাৰা অধিকশর 
পরিমাণে তাহাদের অনুগামী হয়। 

“মুক্তধারা”র জার্মেন সমালোচন৷ 

ভারতবর্ষের বাহিরে কোন কোন দেশে "প্রবাপী”র 
গ্রাহক ও পাঠক আছে । বৈশাখ মাসের "প্রবাদী" এপ্রিলের 
তৃতীয় সপ্তাহে বিদেশে প্রেরিত হয়। উহা! মে মাসে 
জার্মেনী পৌছে। ২৬শে মে ভারিখের বালিনের প্রধান 

ংবাদপত্র “*৬0959$5015 291687)61) নামক কাগজে 
বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততম অধ্যাপক ডাক্তাগ হেম্ু,খ 
ফন্‌ গ্লাসেনাপ্‌ * “প্রবাসী”তে প্রকাশিত “মুজ্জধারা"র 
দীর্ঘ সমালোচনা করেন। তিনি সং স্কৃতের অধ্যাপক, 
বাংল!'জানেন ও ঠাড়েন। দূর বাংলাদেশের একখাণ। 





বিবিধ প্রসঙ্গ__ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় 


স্পা িস্পিিসিতাস্টিপাসিপস্পিলাসিপা স্লিপ ৮ 
রি স্পস্ট সিতাসিপসীসি পাছি ল সিপাসি পাস পান্টি পাটি পাটি পাটি পি পা পাটি কি পাটি পাটি সপাসছি পি তি সত ২ 


মাণে শুধু 


৬২৯ 


মাসিক * কাগজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি নার্টফ 
বাহির হইয়া বাহ! জার্মেনীতে পৌছিবার কয়েকদিন 
পরেই জনর্মেনীর একখানি প্রধান কাগজে তাহার 
বিস্তুত সমালোচন। বাহির হওয়া একদিকে যেমন 
রবীন্দ্রনাথের - খ্যাতির পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি 
জামেন জাতির জাতিবর্মভাষানির্িশেষে বিশ্বলাহিত্যাছ- 
রাগেরও পরিচায়ক। অধ্যাপ্ গ্রাসেনাপের জামেন 
সমাশোচনার ইংরেজী অন্বার মডার্ণ রিডিউরে প্রকাশিত 
হইয়াছে । আমর। এখানে মূল জানেন সমালোচনার 
প্রথম কয়েক প-ন্ডিপ্ ছোট ফোটোগ্রাফিক প্রতিপিপি 
মু্দিত করিতেছি । 
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"মুক্তধারা" পুন্থকাকারে মু্রিভ হইয়াছে । 


»যুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় 
মনন্বী ভূদেধ মুগোপাপ্যায় মহ।শয়ের কনি্গ পুল 
মুঝুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক মনে 
বাংলাদেশ একজন অনাড়গর উদ রপ্রঞ্ণতি জ্ঞান মেবকেব 
সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন । তিনি এডুকেখন গেজেট 
নম্পাদন করিতেন। এবং ভাহাছে দলের বিষ্কার ন। 


৬৩৪ 





কয়া উদারভাবে নান! পত্রিক! হইতে প্রবদ্ধ* উদ্ধৃত 
করিতেন। তিনি সাঁতিশয় পিতৃভক্ত "ছিলেন এবং পিতার 
আদর্শ অনুদারে জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন 
হিন্দু আদর্শ যে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহে, 
তাহার প্রমাণ তিনি নিজের জীবনে দিয়। গিয়াছেন। 

ংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী 
ও শ্রীমতী অন্থরূপা দেবী তাহার কনা । তাহার যত্বে 
তাহার! উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। 


শীস্তিনিকেতনে ব্রহ্ষচর্য্য আশ্রম ও বিশ্বভারতী 

বিশ্বভারতীর সংস্থিতিপত্র (০০7১05507 ) ছাপা 
হইয়া রেজিদ্রি হইয়া গিয়াছে । ইহার কাজ আগে 
হইতেই চলিতেছিল। এখন সংস্থিতি অন্সারে চলিতে 
থাকিবে। 

“জাতীয় শিক্ষা” কথা ছুটি নানা জনে নানা অর্থে 
ব্যবহার করেন। কিন্ত ধিনি যে-অর্থেই করুন, সে শিক্ষা 
জাতীয় শিক্ষা নামের যোগ্য হইতে পারে না, যাহাতে 
অন্ততঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি লক্ষণ ন| থাকিবে । 

আমাদের দেশের বাবু লোকের! জাতির প্রধান 

ংশ নহে, কেবল তাহাদিগকে লইয়াই জাতি গঠিত 
'উনছেই॥ বাহারা চাস * করিয়া কুলি-মজুরের কাজ 
করিয়া! বা কোন প্রকার কারিগরী মিশ্্রীগিরি করিয়। খায়, 
তাহারাই জাতির প্রধান অংশ। তাহাদিগকে বাদ 
দিয়া জাতি বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। এই যে 
অধিকাংশ শ্রমী ও অপেক্ষাকৃত দুঃখী ও গরীব লোক, 
তাহাদের জীবনের ও জীবিকার উপায়ের সহিত যে 
শিক্ষার সম্পর্ক নাই, তাহা জাতীয় শিক্ষা নহে। ব্রক্ষচধ্য- 
আশ্রম ও বিশ্বভারতীতে চতুষ্পার্খের গ্রাম্য জীবনের ও 
জীবিকার সহিত সম্পর্ক আছে। এখানে চাষ ও কয়েক 
প্রকার ফারিগরীর কাধ্যগত শিক্ষা দেওয়! হইতেছে। 
আধাড়ের “শান্তিনিকেতন” পত্রিকা হইতে তাহার কিছু 
দৃষ্টান্ত দিতেছি। ন্থরুলে বিশ্বভারতীর রূষি বিভাগে 
চর্মশিল্প আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়৷ 
হইতেছে। . 


“ছাত্রদের মধ্যে শ্ীমান্‌ কুলদ।প্রপাদ দেন এই বিগয়ে বিখেষত)বে 


প্রবাী--আবণ, ১৩২৯ 


পা সপাস্াসিলাসিলাস্টিপিস্িাস্পাস্পাস্পিপিসিপাসিপাসিপাসিপিসিতাসতিসপি পোসিপিসিপিসিপাসসিিসিপাসিিসি 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সি পাস্তা পাটি পা পাটি তি 








পারদর্শিত। লাভ করিয়াছেন । নিকটবর্তাঁ শৌদপুর গ্রামের তিনজন 
মুচীও. বিশেষ আগ্রহের সহিত এক মাস শিক্ষালাভ করিয়। এই কাজে 
পাক। "হইয়াছে। বর্তমানে কৃধিবিভাগে বারোটি ছাত্র আছে | 
তাহাদের প্রত্যেককে নিজেদের ম্বতস্্র জমি দেওয়। হইয়াছে। সেই জমি 
তাহার! নিজেদের হাতে প্রস্তুত করিয়। তাহাতে চিনে বাদাম, বিলাতি 
বেগুন, বরবটি, ও মুলার বাঁচ লাগাইয়ছে।*.,***চুতারের কাজেরও 
ক্রমোন্নতি হইতেছে। সম্প্রতি ছাত্রের! নুতন বৃষ্টি পাইয়। কয়েক দিন 
চাষের কাজে ব্ন্ত আছে। তাহাদের জমির কাঞ্জ একটু কমিলেই 
তাহার। অন্ান্ত কাজ আরম্ভ করিতে পারিবে ।” 


ছাত্রের পার্খবন্তী নাওভাল ও অন্তান্ত সাধারণ 
লোকদিগকে লেখাপড়া ও অন্তান্ত শিক্ষ। দিয়া থাকে, 
এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করে। 

ভারতবর্ষের লোকদের সাধনায় শ্রমে ও গ্রতিভায় যে 
মে বিগ্ভ! ও যেরূপ সভ্যতার জন্ম ও উন্নতি হইয়াছে, 
তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকিলে কোন শিক্ষা- 


প্রণালী জাতীয় হইতে পারে ন।। বিশ্বভারভীতে এবপ 
যোগ আছে। 


আমাদিগকে সমুদয় মানবজাতির সহিত যোগ রাখিয়া 
তাহাদের নিকট হইতে শিখিতে হইবে ও তাহাদিগকে 
শিখাইতে হইবে । বিশ্বভারতীতে এই আদান-প্রদানেরও 
ব্যবস্থা আছে! ইহা এই প্রতিষ্ঠানের যেমন জাতীয় 
দিক্‌, তেমনি আন্তর্জাতিক দিকৃ্‌ও বটে। ভারতবর্ষকে 
বাহির হইতে এখন বিশেষ করিয়! বিজ্ঞান এবং তাহার 
ব্যবহারিক প্রয়োগ শিখিতে হইবে । শেষোক্ত বিষয়েও 
যে দৃষ্টি আছে, তাহাগ একটি।ৃষ্টাস্ত উদ্ধত করিতেছি । 


শ্রী্কালে এখানে বড় জলাভাব ইয় বলিয়। আশ্রমে লেড় শ' ফু 
এবং সুরুলে প্রায় ছুণ' ফুট ম।টা মৃত্তিকাভেদন যন্ত্রের সাহায্যে 
খনন কর! হইয়াছে। বিস্ত নীচে পাথরের মত শক্ত মাটা 
বলিয়। কাঁজ ধীরে ধীরে অগ্রদর হইতেছে । খনন করিবার যন্থটি 
দ্রিবারান্ৰি চালাইবার জন্য বিশ্বভারতীর অধ্যপক ও ছাত্র অনেকেই 
অক্লান্তভাবে দিনরাত্রি কাজ করিয়াছিলেন। 


নানা দেশের ও নানা ভাষার পুস্তক সংগ্রহ বিশ্ব- 
ভারতীতে যেমন হইতেছে, এমন ভারতের আর কোথাও 
হইতেছে কিনা সন্দেহ। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । 


টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনাসাকী কয়েকখানি 
বহুমূল্য ছুলভ্ চীন| ও জাপানী পুস্তক গ্রস্থাগারে দান করিয়াছেন। 
সাংহাই হইতে আমর। সমগ্র চীন ভ্রিপিটক ( প্রায় চারশত গ্রন্থ) 
উপহার পাইয়াছি। ফরাসী দেশ হইতে বিশ্বভায়তীর বন্ধুগণ বর্তমান, 
ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক পাঠাইয়াছেন। জার্মানীতে গুরুদেবের' 
জন্মদিনের উৎনবে যে-সব পুস্তক সংগৃহীত ইরা সেগুলিও হান, 
হইতে প্রেরিশ হইয়।ছে। 


৪র্খ সংখ্যা] 


5 
বিশ্বভারভীতে জৈন সাহিত্য ও ধর্ম আঙ্গোচনার জন্ত জিয়াগঞ্জের 
যুক্ত অমরটা্দ বোৌথর!, কলিকাতার গ্রীধুক্ত পুরণটাদ নাহার ও 
তীয় পুত্র শ্রীমান পৃধী সিং এবং ভাওনগর, কাঁঠিবারের 'যশোধিজয় 
্রশ্থমালার' প্রকাশক অনেকগুলি জৈন গ্রন্থ দান করিয়। আমাদের 
ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন । 
তদুপরি অধ্যাপক পিল্ভ1 লেভি, ডক্টর কুমারী ষ্টেলা 


ক্রাম্রিশ, অধ্যাপক ভিষ্টারনিট্দ প্রভৃতি বিদ্বন্ম গুলীর 
সমাবেশ । 

এখানে অন্তান্য স্কুল-কলেজের মত সাধারণ শিক্ষিতব্য 
বিষয়ও শিখান হয়। অধিকন্ত সঙ্গীত ও চিন্রবিদ্যা 


শিখান হয়। 
ংবাদ প্রকাশে বিপদ্‌ 


“অসমিয়।” কাগজে যে অত্যাচারের সংবাদ বাহির 
হয়, ম্যাজিষ্রেট, তদন্ত 'না করিয়াই তৎসম্বদ্ধে তদন্তের এই 
রিপোর্ট দেন যে উহা মিথ্যা। স্থতরাং এ সংবাদ প্রকাশ 
অপরাধে যে এ কাগজের সম্পাদক অন্যায়রূপে দণ্ডিত 
হইবেন, তাহা আশ্চধ্যের বিষয় নহে ' 

রুশিয়ার কে একজন -লোক বলিল, যে, সে বনু লক্ষ 
টাকা ভারতবর্ষে বিভ্রোহ ঘটাইবার জন্য পাঠাইয়াছে, 
অমনি, মূল টেলিগ্রামে গান্ধীর নাম নন। থাকা সজেও, 
অনেক এংলোইগ্য়ান কাগজ লিখিল, যে, এ টাকা 
গান্ধী কিবা তাহার দলের লোকদিগকে দেওয়। হইয়াছে । 


ভাহাতে কোন দৌষ হইল না। কিন্তু ডেপুটী কমিখনার, 


কিড. মীটিং ভাঙ্গিতে গিয়া শ্রীমতী হেমনলিনী ঘোষকে 
প্রহার করিয়ছেন, অনুসন্ধানের পর সাভেণ্ট, এইরূপ সংবাদ 
প্রকাশ করায় উহার সম্পাদক ও প্রিণ্টারের দণ্ড হইল। 
বিচারকের মতে সার্ভেন্ট, যথেষ্ট অনুসন্ধান করেন নাই ও 
সাবধান হন নাই। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও কোন 
কাগজ নিজের নিজের আদালত বসাইয়৷ উভয়পক্ষে উকীল 
লাগাইয়। অনেক দ্বিন সপ্তাহ বা মাসের পর সংবাদ 
ছাপেন না। সকলে যাহা করে, সাভেন্ট, তাহা অপেক্ষা 
তাড়াভাড়ি করেন নাই বা অসাবধান হন নাই। কিডের 
বিরুদ্ধে তাহার কোন বিদ্বেষও ছিল না। কিডের কথা 
ঘে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে, - বিচারক শ্বয় তাহা 
বলিয়াছেন। সাঙ্ডে্টের শান্তি স্তায়সত হয় নাই, এবং 


কিড্‌ যে-মানের হার্নি হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিয়া- 


ছিলেন, তাহাও গ্র্থিষ্ঠিত বা বদ্ধিত হয় নাই। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_জেলে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ব্যবহার 


৬৩৯ 


বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প 
ব্যবস্থাপক সভার অনেকে বেতন চান? অনেক দেশে 


এরূপ রীতি, আছে বটে। কিন্তু সে-সব স্বাধীন দেশ, 
তথায় প্রতিনিধিদের বাগুবিক ক্ষমতা আছে, এবং অনেক 
শ্রমণীবীও তথায় প্রতিনিধি হয়। বাংলা দেশ আগে 
এরূপ হউক, তখন বেতনের কথা উঠিবে। এখন জেদ 
করিলে আমরা মেকি পালেমেণ্টের মেকি প্রতিনিধি- 
দিগকে আমাদের দেশের লোকদের গড়পড়তা আমনের 
অনুপাতে অল্প কিছু বেতন মেকি টাকায় দিবার ব্যবস্থ। 
করিতে বলিব। যেখানে মুখে ছিপি আটিয়! দিয়া হাত 
তুলাইম্সা এতগুলা৷ প্রস্তাবের ডিক্রী ডিম্মিস্‌ হয়, সেখানে 
এই গুরুতর কর্তব্য করিবার জন্য বেতনের দাবী কেন 
কর! হয়? উত্তর বোধ হয় এই, মে, কর্তারাও ত বেশী 
কিছু না করিয়া বছং টাকা পান, আমরা কিছু না পাইব 
কেন? 
“পগ্লীবনী”্র ভ্রম 

গত সপ্তাহের “সঞ্জীবনী” কলিকাতা, বিশ্ববিস্ভালয়ের 
একজন কণ্মঠারীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যে, “তিনি বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের কোন সংবাদ প্রবাদী-সম্পাদককে জানাইয়া- 
ছিলেন। প্রবাসীতে তৎসম্বদ্ধে খুব প্রদাহকারী প্রবন্ধ 
প্রকাশিত এবং বিশ্ববিষ্াপয়ের কততপক্ষদের নিন্দা ,ঘেখিক্ 
হইয়াহিল।” ইহ মিথা। কখ।। ইহাও সত্য নাহ, যে, 
প্রবাসীতে.কপিকাা বিশ্ববিদ্যাপয় ঝ। অন্ত কোন প্রতিষ্ঠান 
বা ব্যক্তির সঙ্ধদ্ধে “খুব প্রদাহ চারী” প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, 
বা হইয়াছিল। “খুব প্রদাহকারী” প্রবন্ধ প্রকাশ কর! 
প্রবাসীর রীতি নহে। প্রবাসী" প্রকাশিত কোন্‌ 
প্রবন্ধটিকে “সঞ্জীবনী” “খব প্রদ্াহকারী" বলিয়াছেন, 
ভাহা তিনি নিদ্েন করুন। “প্রদাহকারী” বলিতে 
আমরা “ইন্ফ্লয।মেটরী?” (17081001008601)) বুঝিয়া থাকি|। 
“সক্ধীবনী” কিঅর্থে এ কথা ব্যবহার করিয়াছেন, জানিতে 
ইচ্ছা করি । উক্তপ্কর্শ্মচারী মহাশয়ের “পদচ্যুতি” হইয়াছে, 
কিংবা তিনি আমাদিগকে কোন সংবাদ দিয়াছিলেন, 
ইহাও সত্য নভে। 

. জেলে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ব্যবহার 

বাজনৈতিক অপরাগে দণ্ডিত অনেক ব্যকির * প্রতি 


৬৩২ 


প্রবাসী--শ্রাবণ ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পি শি পিসি ৫৯ পানি পি পি পা লট পাছত ৯ পাজি লি লা পা পাত পাটি পাটি পা সি তা পাপ পাছি পাটি পা পা পাছি পািপাসি পিসির এপা৬ ত ১৫৯ তাসিপাছি পাছি ০ পালার লা পাটি পাস্মিপাকিপাসিপাসিপাস্পাসিতািপসিা » 


নিরও বর্ধর ব্যবহারের যে-সব বৃত্তান্ত কাগজে বাহির 
হয়, তাহার তুলনায় মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ব্যবহার 'ভাল 
হইতেছে বলিতে হয়। কিন্তু উননের আগুনের চেয়ে 
তপ্ত খোল! ঠাণ্ড। বলিয়া বাস্তবিক উহা ঠাণ্ডা নয়। খবরের 
কাগজে সম্প্রতি এই খবর বাহির হইয়াছে, যে, মহাত্মা 
গান্ধীকে খবরের কাগজ পড়িতে দেওয়! হয় না, এবং 
তাহাকে রাত্রে প্রদীপ দেওয়া হয় না। তাহার বিনাশ্রম 
কারাদণ্ড হইয়াছে । তাহার মানে এই যে, তাহাকে কেবল 
আটক ক্রিয়া রাখা হইবে, যাহাতে তিনি বক্তুতা, 
কথোপকথন ব! লেখা দ্বারা দেশের লোকদের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিতে না পারেন। তাহাকে কোন প্রকার 
মানসিক বা শারীরিক দণ্ড দিবার কথ। নাই। গবর্ণম্প্ট 
তাহার শরীরের খোরাক দিতে খেমন বাধা, মনের 
খোরাক দিতেও তেমনি বাধ্য । জগতের সংবাদ না 
পাইলে সভ্য লোকদের মন ঠিক খাকিতে পারে না; 
বিশেষতঃ গান্ধীর মত লোকের। স্থতরাং তাহাকে 
খবরের কাগজ দেওয়া উচিত। নেকালে অনেক দেখে 
রাজনৈতিক বন্দীদের চোখ তুলিয়। ফেলা হইত। গান্ধীকে 
রাত্রে প্রদীপ ন। দেওয়ায় ইপ্ডিয়ান্‌ সোশ্তাল্‌ রিফমণরের 
সেই কথ! মনে পড়িয়াছে। অন্ধ করিয়। দেওয়। ও প্রদীপ 
»সন-ছেওয়া] এক জিনিষ নহৈ, কিন্তু প্রাত্যহ কিছু সময়ের 
জন্ত উভয়ের ফল কতকট। এক রকম হয় বটে। 
শহরের চাঁকর-চাকরানী , 

কলিকাতার মত বড় শহরের হাজার হাজার চাকগ 
বামুন চাকরানী বাম্নীর নৈতিক অবস্থা কাহারো অবিদিত 
নাই। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে যে ইহাদের প্রভূত 
মঙ্গল হয়, সমাজের হাওয়। পবিত্রতর হয়, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। তাহাদদের মধ্যে অবৈধ সম্বন্ধ ঘটিতেছে, কিন্ত 
বৈধ সন্বন্ধ স্থাপিত করিতে যে উদ্যম সাহস ও লোক- 
হিতৈষণার প্রয়োজন, বঙ্গে তাহ। নাই। 


 হুস্রৎ মোহানী 
*বোদ্াই হাইকোর্টের বিচারে স্থির হইয়াছে যে 
মৌলানা হস্রৎ মোহানী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
কাহাকেও উত্তেজিত বা উৎসাহিত করেন নাই। সত্য 
ওন্তায়ের জয় হইয়াছে, স্থখের বিষয় । 


কলিকাতায় খাঁনাতল্লাসী 

কয়েকদিন পূর্বে কলকাতার কয়েকটি খবরের 
কাগজের আফিস্‌ও বহির দোকানে পুলিস খানাতল্লাসী 
করিয়! কিছু পায় নাই। সশস্ত্র বিপ্লব দ্বার স্বাধীনতালাভ- 
প্রয়াসী ভারতীয়দের কোন কোন পুপ্তিক! ও কাগজ বিদেশ 
হইতে এদেশে ডাকে আমিয়। থাকে। পুলিস্‌ তাহার 
খোজ করিতেছিল। মজা মন্দ নয়। খবরের কাগজ- 
ওয়ালার! ও পুস্তকবিক্রেভারা এসব জিনিষ অর্ডার দিয়! 
আম্দানী করে না, তাহাদের নি'জর জাহাজে ও রেলে 
ও নিজের ডাক বিভাগ দ্বারা এগুলি আসে না। গবণম্ণ্টে 
না জানিয়! এগুলি বহন করিয়া আনাইয়! বিতরণ করেন, 
এবং তাহার পর আবার খানাতল্লাীও করিতেছেন। 
গোয়েন্দারা লোকের ঘরে গোপনে আফিং রাখিয়া দিয়! 
তাহার খানাতল্লামী করায়। ইহ! তাহার! ইচ্ছাপূর্ববক 
জানিয়! শুনিয়। করে। পুলিস অবশা এ বিদেশী কাগজ- 
স্ল ইচ্ছ। করিয়। কাহারো ঘরে ফেলিয়! দেয় না; কিন্ত 
সেগুলি আসে ত সব্কারী ডাক বিভাগের মার্ফতেই ? 
আসাটাই বন্ধ কর নাকেন? রথ 


বেধুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল 
মিস্‌ জেনো ও মিস্‌ রাইট বেখুন কলেজের কাজ ভাল 
করিয়া চালাইতে পারেন নাই । মিস্‌ রাইট্‌ চলিয়! যাইবেন, 
শেনি। যাইতেছে । তিনি গেলে যোগ্যতম বাঙালী 
মহিলাকে এই কাজ দিয়া শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলে ঠিক কাজ হয়। 


( জান্মীন সমালোচন৷ ) 


কৰীগ্র রবীন্দ্রনাথের নবতন নাটক মুক্তধারার একটি মে তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়ীছে। এই সমা- 


সমীলোচন! জান্মানীর সদর শহর বালি'ন হইতে প্রকাশিত 


লোচনাটি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বাভাষ রূপে সম্পাদক মন্তব্য 


অেষ্ঠ সঃবাদগঞজ “ফোমিশ, টসাইটুংএর ১৯২২ সালের ২৬ করিয়াছেন-. | 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


প্বালিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
্রস্থাবলীর জার্মান অঙ্বাদক বলিয়া বিখ্যাত ডক্টর 
হেলমুট ফন্‌ গ্লাসেনাপ. আমাদের পত্রিকার লেখক। 
তিনি আমাদিগকে সংবাদ দিগ্নাছেন যে ভারত-কবির 
একটি নৃতন নাটক প্রকাশিত হইয়াছে যাহ। এ পধ্যন্ত 
কোনো! যুরোপীয় ভাষায় অন্গবাদিত হয় নাই। তিনি 
সেই নাটক সম্বন্ধে আমাদিগকে নিয়লিখিত বিবরণটি 
পাঠাইয়াছেন__ 


“রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন নাটক 


“কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মাসিকপত্র প্রবাসী 
( অর্থাৎ বিদেশবাপী ) তার এপ্রেল ( বৈশাখ ) সংখ্যায় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত মূল বাংলা একখানি নূতন 
নাটক প্রকাশ করিয়াছে। 

“নাটকখানির ন।ম মুক্তধারা-_অর্থাৎ বাধাহীন শ্রোত, 
ইহা একটি বড় ঝর্ণার রূপক নম; সেই ঝরণাটিই 
নাটকের ঘটনার কেন্ধর এবং উহ্হারই চারিদিকেই নাটকের 
সকল দৃশ্ঠ সন্নিবেশিত । 

“কবির নাটকের ভিন্তীস্ৃত গল্পটি এই__ 

“উত্তরকৃটের রাজ! রণজিত্বের ইঞ্চিনিয়ার (ঘ্্রাজ ) 
বিস্তৃতি ২৫ বৎসর চেষ্টার পর মুক্তধারার জলন্রোত রুদ্ধ 
করিয়। একটি বাঁধ বাধিয়াছে, তাতে নাবাল দেখ 
শিবতরাইএর জলের যোগান্‌ বন্ধ হইয়াছে । শিবতরাইএর 
লোকেরা উত্তরকৃটের অধীন, কিন্তু প্রায়ই তাহার! 
বিদ্রোহী ও অবশীভৃত হইয়া! উঠে। 

প্রাজা রণজিত আশা করিতেছেন যে মুক্তধারার 
জলমোত রুদ্ধ করিয়া তিনি শিবতরাইএর লোকদের 
বশে রাখিতে পারিবেন । মুক্তধারার বীধ সম্পূর্ণ হওয়ার 
উৎসব অঙ্ট্ঠিত হইবে। মুক্তধারার সপ্মিহিত ভৈরব- 
মন্দিরে সেইদিন এক মহৎ উত্নবের অনুষ্ঠান হইবে। 

“ভৈরব-মন্দিরের পুজারী ভৈরবপন্থী সঙ্ধ্যাসীরা যখন 
তাদের ইষ্দেবত৷ শিবের স্তোত্র গান করিয়া বেড়াইতেছে, 
তখন বিভিন্ন পাত্র পাত্রী রঙ্গতৃমিতে উপনীত হইয়া 
বন্ত্রাজ বিভূতির ও তার যন্ত্র সম্বন্ধে বিবিধ মন্তব্য প্রকাশ 
করিতেছে। 

“কেউ কেউ তাকে মহৎ প্রতিভাশালী স্থির করিয়! 
প্রশংসা করিতেছে এবং তার যন্ত্রে মহিমা গান 
করিতেছে । অন্যেরা আবার তাকে তুচ্ছ করিতে 
চেষ্টিত, এবং বাঁধ বাধিতে ধেকত লোক প্রাণ দিয়াছে 
তাহা ম্মরণ করিয়! ক্ষুধ। রাজবাড়ীর কেউ কেউ 
বিভূতিকে শিবতরাইএর লোকদের সর্বনাশ "করিয়া 
মুক্তধারা একেবারে দ্ধ কর! হঈতে বিরত করিতে 
চেষইত|' কিন্ক এন্টরের চেষ্টা তেমনি বিফল হুইল, তেমন 


মুক্তধারা 


৭৪৯ ৯ /িি৫ ৯ পাস ৮৮১ ৪৯৫ ৯-৫৫ ৭ ঠাটি পি ৫৯৮৯2 ৯ ঠাসিকাটি ৫ ৯৮৯2৯৫৯৫৯৯৩ পাট সিসি পাস্তা সি্াসির্ণ সপ % পাস্িপাস্িতাছি ত ৯৫ **. 


৬৩৩ 
নিক্ষল হইয়াছিল রাজার কাছে ধনুগ্কয় বৈরাগীর 
নেতৃত্বে আগত শিবতরাইএর লোকদের আবেদন। 

“কিন্ত রাজ। সবচেয়ে বড় বাধা পাইলেন যুবরাজ 
অভিজিৎ হইতে। এই কুমার বিশ্বমানবের বিচক্ষণ 
বন্ধু। তিনি এই কথা কিছুতেই ম্বীকার করিতে 
পারিলেন না থে উত্তরকৃট রাজ্যের রাষ্্রনীতির কাছে 
শিবতরাইএর সকল প্রজাকে বলি দেওয়া যাইতে পারে। 

“যুবরাজ অভিজিংকে তার পিতা রাজ! রণজিত 
এই অধীন দেশ শিবতরাইএর শাসক নিযুক্ত করিয়। 
পাঠাইয়াছিলেন। অভিজিৎ যখন বিজেতা রাঙ্জগার 
প্রতিনিধি রূপে সে দেশে ছিলেন, তখন তিনি শ্বদেশবাসীর 
স্বার্থ অপেক্ষা সেই দেশবালীর হিতসাধনেই অধিক চেষ্টিত 
ছিলেন। এদন্য নন্দীসক্ষটের অবরুদ্ধ পথ খুলিয়া দিয়। 
তিনি বাণিজ্য চলাচলের স্থবিধ। করিয়া দেন। এই 
পরাধীন ছুঙিক্গপীড়িত রাজ্যের তাহাতে স্ধিধ। হইয়াছিল 
যথেষ্ট, কিন্তু বিজেত। উত্তরকূটের তাতে পরধন অপহরণে 
অন্তরায় উপস্থিত হইয়াভিল। 

“অভিঙ্গিৎ যন্ত্ররাজের ধস্ব ভগ্র করিবার জন্য থে 
ব্যগ্তত। প্রকাশ করিতেছিলেন 'তার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র 
মানবহিগ নয়, তার মধ্যে আধ্যাম্মিক কিছুও ছিল। 
যুবরাজ অকন্মাৎ জানিতে পারিয়াছির্পেন মে তিনি 
বাস্তবিক রাজ! রণজিতের পুত্র নন; রাজা তাকে 
মুক্তধারার নিকট নদ্যোজাত শিশু অবস্থায় কৃড়াইয়া 
পাইয়। পালন করিয়াছেন, কারণ রাজা এই শিশ্খর 
অঙ্গে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ ও চিকন দেখিতে পাইয়াছিলেন।, 

“যুবরাজ এই সংবাদ জানার পর অন্কভবপ্করিতে 
লাগিলেন তিনি যেন অবাধ ব্যগ্রগতি মুক্তধারার সন্তান। 
সেই জলখরা তাকে মুগ্ধ আকুষ্ট করিল। সেই জলধারা 
ও নিজের মধ্যে একটি আত্মিক সম্পর্কের টান তিনি 
অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন। স্থতরাং মুক্ত- 
ধারার প্রাণ ও শ্রোতগতি যেন তার নিজেরই জীবনধার! 


বলিয়া অল্সমিত হইতে লাগিল। এবং সেই মুকধারার 
অবাধ জলম্লোতের আশীর্ধাদ সর্বমানবের উপভোগ্য 
করিয়া রাখাই তাঁর পবিত্র কর্তব্য বলিয়৷ মনে হইতে 
লাগিল। 

দ্বাজা রগ্ঘজতেব আদেশে যুবরাজ বন্দী হইলেন; 
রাজ! মনে করিয়াছেন যে শান্তির ভয়ে অভিজিতের 
স্বভাব সংশোধিত হইবে । এদিকে উত্তরকূটের জনসঙ্ঘ 
চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে ; যুবরাজ অভিজিৎ শিবতরাইএর 
লোকদের পক্ষ হইয়া ম্বদেশের বিপক্ষতা আচরণ 
করিতেছেন বলিয়া কেউ কেউ তাঁকে শান্তি দিতে ব্যগ্র 
হইয়া! উঠিয়াছে; কেউ কেউ তাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছুক। 


৬৩৪ 
অবশেষে বন্দীশিবিরে আগুন লাগাইয়৷ কুমার অভিজিতের 
মুক্তির স্থবিধা' করিয়! দেওয়! হইল। মুক্তি পাইয়া কুমার 
নিজের সন্কল্পিত কর্তব্য পালনের অন্ত যাত্রা করিলেন। 

“তিনি গোপনে বাধের উপর যন্ত্রকে আঘাত করিয়া 
রুদ্ধ জলধারা! মুক্ত করিয়া দিলেন; মুক্তিপ্রাপ্ত জলধার! 
বেগে প্রবাহিত হইয়া যন্ত্রকে ভাঙিয়া ভালাইয়! লইয়। 
গেল। যুবরাজ তার এই বীরব্রতের উদ্যাপনে মৃত্যু লাভ 
করিলেন__তিনি স্বত্যুর অন্ত প্রস্তুত হইয়৷ গিয়াছিলেন। 
রুদ্ধ জলধার! মুক্ত করিয়া তিনি নিজের যুক্তি লাভ- 
করিলেন, তিনি আপনার জননী মুক্তধারার কোলে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

“যুবরাজ অভিজিতের শোচনীয় পরিণাম সমস্ত 
নাটকটির রূপক বুঝিবার চাবি । মানবের প্রগতি ও উন্নতি 
তখনই সম্ভব যখন মানুষ সন্কীণৃতা ও স্বার্থের ক্ষুদ্র 
গণ্তী ছাড়াইয়। যাইতে পারে, যখন মানবসমাজের 
নেতৃস্থানীয় অপামান্য লোকেরা বৈষয়িকতা বজ্জন 
করিয়া নিজেদের আদর্শের জন্য প্রাণপাত পর্যান্ত করিতে 
ইতন্ততঃ করেন না। এই নাটকটির মধ্যে কয়েকটি 
ঘটনাতেই একটি সন্কীর্ণ পরগীডক ক্ষণিকম্থখকর 


স্বাদেিশিকতার সঙ্গে বিশ্বমৈত্রী ৪ মানবন্বাতত্বের ছন্দ 
প্রকাশ পাইয়াছে। 
যথা, স্থুলভ স্বাদেশিকতার প্রতিভূ স্বরূপ আমর! 
দেখিতে পাই রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে 'গক গুরুমশায় 
ও তার ছাত্রদল । গুরুমশায় তার পোড়োদের এক বিকট 
.সবাগাড়ম্বরপূর্ণ রাজপ্রশত্তি মুখস্থ করাইয়াছে, উদ্দেশ্য 
রাজাকে সম্থষ্ট করিয়া কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া লওয়া। সে 
ছাত্রদের মনে শিবতরাইএর লোকদের পন্বদ্ধে একটা 
স্বপার ও বিরাগের ভাব সঞ্চার করাইয়াছে, কারণ, 
*ওদের ধশ্ম খুব খারাপ' এবং মানবসমাজের উচ্চশ্রেণীর 
অন্তর্গত উত্তরকূটের লোকদের মতন তাদের নাক 


প্রবাসী- শ্রাবণ, -১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পে শৎ ৪৯ তা পঁছি পাতি পাচ ৪৯৩৯৫ ৯ পি পা পি পি তাছি প ছি তো পাছি পাত প ৬ রাসছিত ও পা৯ি০ 


উ'চু নয়। অভএব তার! নিশ্চয়ই খুব খারাপ ।” অতি 
আগ্রহের বশে গুরুমশায় ছাত্রদিগকে শিখাইয়াছে থে 
জগতের সকল ইতিহাসের উদ্দেশ্য হইতেছে সমস্ত 
জগতে উত্তরকূটরাজবংশের চক্রবপ্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। 
দে ইহাও বুঝাইয়াছে যে রাজ। রণজিতের রাজবংশের 
নিজের ক্ষমতা অক্ষু্ রাখিবার জন্য অন্যের উপর 
অত্যাচার করার ঈশ্বনদত্ত ক্ষমতা আছে এবং উহ! 
বৈজ্ঞানিক সত্য। ূ . 

“এর বিপরীত মত প্রকাশ করেন ধনগ্রয় বৈরাগী । 
তার শিক্ষ। তেমন সফল্লও হয় নাই, লোকে ভালো! 
করিয়৷ বুঝেও নাই; কিন্তু তিনি ইহাই বুঝাইতে চেষ্টিত 
ঘে অশ্তুভ অকল্যাণ সহ করিয়াই প্রতিকার করিতে হইবে 
যাহাতে তাহ! আপন। হইতেই নষ্ট হইয়া যায়; অশ্ুভের 
প্রতিরোধে অস্ত অনুষ্ঠানে, অত্যাচারের প্রতিরোধে 
অত্যাচারে নৃতন নৃতন অকল্যাণেরই সৃষ্টি হইতে থাকে। 

প্ধনঞ্য় বৈরাগীর চরিত্রে ভারতের বর্তমান জাতীয় 
নেত। সম্প্রতি-বন্দী মহাত্স। গান্ধীর চরিত্রের কিছু সাদৃণ্য 
দেখা ঘায়। কিন্তু কবি নিজে একটি টাকামু উল্লেখ 
করিয়াছেন যে ধনক্জয় বৈরাগীর চরিত্র ও ভার উক্তি 
কবির ১৫ বৎসরের পুরাতন নাটক প্রায়শ্চিত্ত হইতে 
পুনগৃহীভ। 

প্রবীন্্নাথ ঠাকুরের নৃতন নাটকখানি এইরূপ গভীর- 
ভাব-দ্যোতক ঘটনায় ও আধ্যান্মিক ইঙ্গিতে পূর্ণ এশ্বধ্য- 
শালী। নাটকের পাত্রপাত্রীদের গ্ধ কথার মধ্যে 
কবিত্বময় পদ্ঘচ্ছন্দের গানও ছড়ানে। আছে। 

“ভারতীয় জীবনের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় 
মুক্তধার! নাটক ভারতে ্ুম্পষ্ট আগ্রহের সহিত পরিগৃহীত 
হইবে নিশ্চয়। বঙ্গমঞ্জে এর সফলত! কতছুর হইবে 
তাহা কেবল অনাগত ভবিষ্যংই নির্ধারণ করিতে 
পারিবে ।” 


তি 


চিত্র-পরিচয় 


প্রচ্ছদপটে দশমহাবিষ্তার কমলা-যুদ্টি। 

মুখপাতের “রহস্যময়ী প্রকৃতি” ছবিটিতে চিত্রকর এই 
বোঝাতে চেয়েছেন যে বিশ্বপ্রকৃতির অর্ধেক গুপ্ত অর্ধেক 
স্থপ্রকাশ। এই চিত্রটি অবলগ্ন করে”, কবিগুরু রবীন্ত্র- 
নাথ একটি কবিত। রচন| করেছেন চিত্রের অন্তনিহিত 
অর্থ প্রকাশ কর্বার জন্তে; সেই কবিতাটি এই মাসের 
প্রবাসীতে ৫৭৫ পৃষ্ঠায় “আ।সা-যাওয়ার মাঝখানে" নামে 
ছাপা হয়েছে।, 


আপ্পাপিশিি 


পপ্রদীপ ভেসে গেল অকারণে” ছবিটিতে ভারতের 
একটি প্রথা অঙ্কিত হয়েছে । মেয়ের! সম্তৎসরের শুভাশুভ 
নির্ণয়ের জন্তে নদীতে সমুদ্রে পুকুরে জৰস্ত প্রদীপ ভাসিয়ে 
ছায়_&সই প্রদীপ যদি ডুবে বা নিবে না গিয়ে ভেসে 
চলে তবে শুভ সুচিত হয়। 


৬ রঙ 


চারু 


€ 


২১৯ নং করণিয়ানিস সী বরান্মমিশন প্রেস হইতে ট্রঅবিনাশচন্জ সরকার দ্বার মৃক্রিত ও প্রকাশিত । 


নন্দোতৎসব 
ক অননী 





টি. সি-আউ.ই 


ডি-লি 


জ্রনাথ সাকর 


-আচার্ষ। শ্রীযু 


চিত্বকর 





“সত্যম্‌ শিবম্‌ ন্ন্দরম্।” 
“নায়মাত্মা বলহ্থীনেন লভ্যঃ।* 


২২শ ভাগ 
১ম খণ্ড 


ভাত্র, ১৩২৯ ৫ম সংখ্যা 


ভাসে 


(গান) 
জলে-ডোব! চিকণ শ্বামূল 
কচি ধানের পাশে পাশে, 
ভর! নদীর ধারে ধারে 
হাসগুলি আজ সারে সারে 
* ছুলে দুলে এ যে ভাসে। 
অম্নি করেই বনের শিরে 
মুছু হাওয়ায় ধীরে ধীরে 
ধিক্‌-রেখাটির তীরে তীরে 
মেঘ ভেসে যায় নীল ম।কাশে ॥ 
অম্নি করেই অলস মনে 
একুলা আমার তরীর কোণে 
মনের কথ সার! সকাল 
যায় ভেসে আজ অকারণে । 
অম্নি করেই কেন জানি 
দূর মাধুরীর আভাস আনি 
ভাসে কাহার ছায়াখানি 
| আমার বুকের দীর্ঘস্বাসে ॥ . 


৩১ আধাঢ়, আত্রাই নদী 


" শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গোপন-বাসী 
(গান) 
কান পেতে রই আমার আপন 
আধার হ্ুদয়-গহন-ছ্বারে, 
গোপন-বাশীর কান্মা-হাপির 
গোপন কথা শুনিবারে ॥ 
ভ্রমর সেথায় হঞ্জ বিবাগী 
কোন্‌ 'নভৃ'ত পদ্ম লাগি”, 
রাতের পাখী গায় একাকী 
সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে ॥ 
কে ঘে সে মোর কেই বা জানে, 
কু তাহার দেখি আভা, 
কিছু ব। পাই অনুমানে, 
কিছু ভাহাগ বুঝি না বা। 
মাঝে যাঝে তার বারতা 
* আমার ভাষায় পায় কি কখা? 
৫স যে জানি পাঠায় বাণী 
গানের তানে লুকিয়ে তারে ॥ 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৬৩৬ 


৩ ৯তল ও পে সা উট সপ পপ ও তা নত তাত ৯৩১ পি ৯০৩ ৯ 


১। বাঙ্গলার বিশেষত্ব 
ঘুললমান ঘুগে বঙ্গদেশ কয়েকটি কারণে নিজের বিশেষন্ 
রক্ষ। করিতে পাঁরিয়াছিল,_তাহার মধ্যে ভাষা ধর্ম ও 
জমিদার এই তিনটি প্রধান। বাজলার বাতাস ভেজ। ও 
গরম, জমি অসংখ্য নদী-খাল-নালায় কাটা, গম ও বুট 
জন্মে না, লোকে উর্দু, এমনকি হিন্দী পর্যন্ত বলে না। 
স্থতরাং উত্তর-ভারতের ভদ্রশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান মকলেই 
বাঙ্গলায় কাজ করিতে নারাজ ছিলেন। ত্ীহারা এই 
প্রদেশকে “রুটীপূর্ণ নরক” বপিতেন; রাজকণ্মচারীদের 


অনেক সময় শাস্তির জন্ত এখানে পাঠান হইত এবং 


ভাহারাও শীগ্র বদলি হইবার জন্য বাদ্‌শাহের দব্বারে 
স্থপারিশ খুঁজিতেন। ভারত-বাছিরের ভদ্র মুদলমান 
এখানে পুকুষান্থক্রমে বসতি করিতে চাহিতেন ন]1। 
কয়েকজন মাত্র জমিদারী পাইয়া এখানে আবদ্ধ হইয়া 
যান। ্ 

সুতরাং উ্দুভাষা-ভাষী উত্তর-ভারতীয় মুসলমান- 
সভ্যতার কেন্দ্র বাঙ্গলায় স্থাপিত হইতে পারে নাই। 
স্বানীয় ভদ্রলোকের! বাঙ্গলা ভাষ। ও সাহিত্যের চর্চ্চা 
_করিতেন, তাহাই ভাবের আদান-প্রদানের, মানসিক 
আমেদও শিক্ষার, সামাজিক মিলনের, উপাদান ছিল। 
তাহার পাশে কোন গ্রতিছন্্ী উদ্দ, সাহিত্য, বঙ্গীয় 
মুসলমানদের মধ্যে, গড়িয়। উঠে নাই । 

আর, বৌদ্ধ ধর্মের অবসানের গর চৈতন্তের বৈষ্ণব 
ধর্ম অতিদ্রত সমস্ত গ্রদেশকে, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, 
সকলকে এক করিল। শাক্তও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এই 
ছুই ধর্ঘ পাশাপাশি শান্তিতে বাস করিত, ইচ্ছামত এক 
ভাই শান্ত আর-এক তাই বৈষ্ণব হইতেন। কোটি 
কোটি বাঙ্গালী হিন্দু ও বৌদ্ধ তিনশতাবীতে (১২০০- 
১৫০০) মুসলমান হইয়াছিল; কিন্তু উপযুক্ত পুরোহিতের 
অভাবে এবং বাহিরের মুসলমান জগতের সহিত কম 
সংশ্রব থাকান্ন তাহার! ইসলামের প্রাথমিক পবিত্রতা রক্ষা 
করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ, তাহার। আরবী ও ফারসী 
জনিত না বলিলেই হয়? তাহাদের পুরোহিতগণের 


প্রবাসী--ভাদ্রে, ১৩২৯ 


পি ৯৮ আপ সশিস্পিটিস্টিতী সিতাসটিতী আত সিশাস্পিপাসিপস্সিস্পলী » পসপাসমপিসপিশি 


_ বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন 


'[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৮০ 








দশাও প্রায় মেইমত,_-কুরান ও হদিস পড়িবার ও 
ব্যাখ্যা করিবার মত জ্ঞান ছিলমাত্র। ন্থৃতরাং এ 
ছুই গ্রস্থ ভিম্ম পশ্চিম-শরতের ও আরব পারস্যের 
বিরাট মুসলমান ধশ্ম-সাঠিত্য তাহাদের অপঠিত অজ্ঞাত 
ছিল। 

দ্বিতীয়তঃ, নানা! করণে ইংরেজ যুগের পূর্বে 
বাঙ্গল৷ হইতে অতি কম যাত্রী মক্কায় যাইত এবং 
মক্কা হইত্তে কম শিক্ষক ও সাধু বঙ্গদেশে আসিতেন-_ 
পশ্চিম-ভারত হইতে আরবে ইহার অনেক বেশী 
ধাতায়াতত ছিল। স্থততরাং বাহিরের. বৃহৎ মুসলমান 
জগৎ হইতে নৃতন ভাবের নোত আসিয়া! বঙ্গের 
মুসলমান সমাজের পুন্রীতন আবদ্ধ জন্নকে বিশ্তুদ্ধ সতেজ 
করিতে পারিত না। যুগে যুগে ইস্লামের অনেক 
ংস্কারক উঠিয়াছেন; কালক্রমে যে-সব কুসংস্কার পাপ 
কদাচার, গ্রেরিত-পুরুষের ধর্মকে পরিবঞ্ঠিত ব্যাধিগ্রন্ত 
করে, তাহারা তাহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া সেই 
প্রাথমিক যুগের পবিত্রতা ফিরাইয়। আনিবার জন্য 
যুদ্ধ করেন। কিন্তু বুটিশযুগে ওয়াহাবী ও ফরাজী 
সম্প্রদায় ভিন্ন, মুসলমানযুগে বঙ্গের ইস্লামে যে 
কোন সংস্কার-চেষ্ট৷ হইয়াছিল তাহ! ইতিহাসে পাই না। 
স্থৃতরাং বঙ্গীয় গ্রামবাসী ও সাধারণ মুসলমানগণ 
হিন্দুদের আমোদ আহ্লাদ গান কথকতা ত্রত প্রভৃতিতে 
যোগ দিত, পুজা-পর্ব দেখিত; গ্রাম্য-দেবী, ব্যাধি- 
দেবীকে মানত করিত, মেগায়, প্রতিমা-ভাদানে যাইত। 
এসব কাজ যে ইসলামের কঠোর পবিত্রতার বিরোধী 
এ কথ! তাহারা জানিত না; কখন কখন একজন 
তেজীয়ান মুল্লা বা গোঁড়া নবাৰ তাহাদিগকে বর্ষ 
বিয়৷ ধম্কাইতেন, কিন্তু তাহাদের উপদেশ কোটি কোটি 
লোকের জীবন পরিবর্তন করিতে পারিত না, তাহার। 
তাহা! ছৃদিনে তুলিয়। যাইত। [অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী 
মুনলমানগণ, এবং শহরবাসী কর্তচানীদের দোভাষী হইতে 
হইত; তাহার! অন্তঃপুরে হাট-বাজারে বাঙ্গল৷ বলিতেন, 
আর কাচারীতে বৈঠকখানায় এবং সব্কারী চিঠিতে 


৫ম নংখ্যা ] 


ফারসী ( বা উদ্দু ) ব্যবহার করিতেন,--যেষন, উড়িষ্যায় 
দীর্ঘকালবাসী মুসলমানের! ঘরে ওড়িয়া বলে। ] এইক্সপে 
বাজগলাদেশে সামাজিক জীবন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে 
প্রায় একমত ছিল, এবং ইহা পশ্চিমাঞ্চল হইতে 
বিভিন্ধ। সেই যুগে বাঙ্গলায় ধন্ম হিন্দু হইতে মুসলমানকে 
পৃথক্‌ করিতে পারে নাই, কিন্তু ভাষা ও সামাজিক 
রীতি বাঙ্গালী হিন্দু-মুলমানকে পশ্চিম-ভারতীয় হিন্দু- 
মুসলমান হইতে পৃথক রাখে । (আমি এখানে আম্লা- 
বর্গের কথা বলিতেছি ন1; মুঘলযূগে আমলার! প্রায় 
সব গ্রদেশেই 'জাতভাই? ছিল।) 


২। বাঙ্গলার জমিদারদের গৌরব 


তাহার পর, বাঙ্গালার জমিদারগণ অন্য প্রদেশের 
জমিদার হইতে অনেক অধিক ধন জন-ক্ষমতাশালী,__ 
প্রায় সামন্ত রাজাদের মত স্বাধীন ছিলেন । পাঠান- 
যুগে স্থল্তানদের এবং মুঘলযুগে বাদ্‌শাহী ন্থবাদারদের 
এত লোক-বল ছিল না যে জমিদারদের সম্পূর্ণ বশ 
ও শক্তিহীন করেন। এই অসংখ্য নদীর ভাঙ্গন-গড়নের 
দেশে জমির জরীপ ও সীমাচিহ্ন রক্ষা করা অসম্ভব 
ছিল। উত্তর-ভারতীয় মুসলমান বিজেতাদের প্রধান 
বল ছিল শিক্ষিত সবল অশ্বারোহী; তাহা এই বন্যা 
বিল খালের দেশে কাজ করিতে পারিত না, ঘোড়া 
শীঘ্র মরিয়া যাইত। এইজন্য বাঙ্গলার পদাতিক- 
গণের (পাইক ) ঘুদ্ধে এত মূল্য ছিল। একট উ্কর 
দেশে ভূষ্বামীর টাকার অভাব হয় না; জমিদারগণ 
সহজেই পাইক সংগ্রহ করিয়া নৌকা! লইয়া, স্থলগামী 
মুঘল অশ্ব/রোহীকে বাধ! দিতে পারিতেন। আর, 
পশ্চিম ভারতে যেমন সম্রাটের বন্ধু ও স্বজাতী মুসলমান 
জমিদার অনেক ছিলেন, স্থাপীয় বিদ্রোহী-জমিদারের 
দমনে সাহায্য করিতেন, বঙ্গদেশে সেরূপ লোক অতান্ত 
কম। দ্িলীশ্বরের পূর্বেকার বঙ্গীয় মুসলমান শাসকগণ 
অন্থদেশ হইতে বলিষ্ঠ টৈন্ত খুব কম মানিতে পারিতেন, 
বাঙ্গালীর বা বাঙ্গালীতপ্াপ্ত আফ্বানের সাহাধ্যে 
লড়িতে হইত। হৃতেরাং বিদ্োহী-জমিদারের ' সৈন্ঠ 
অপেক্ষা সুলতানের সৈন্যগণ জাতি বল ও শিক্ষায় 


বাঙ্গলাঁর স্বাধীন জমিদারদের পতন 


পা সপ পাটি পাপ সপ পির আপা লিপি নিস্পাপ পাতি তা পাস পি তত লা তি ৯ পাটি ৯ পাও পাটি পাও তাটি ৫৯৪ 


৬৩৭ 


৯ পি লি পি পাটি পান্টি পি পি পাটি পা জীন ৬৪ 


শ্রেষ্ঠ ছিন না, বদবিজ্োহ-দমন কঠিন সমস্যা ছিল। 
আর, বাঙ্গলা দেশ দিশ্লী-সাআ্াজ্যের খধীন হইবার 
পরেও যখন্ই কোন বাদশাহ মরিতেন এবং ভাহার 
পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া! যুদ্ধ বাধিত, অমনি 
বাঙ্গালার জমিদারগণ খাজন। বন্ধ করিতেন ও আশপাশে 
লুঠ আরম্ভ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন ? কারণ 
বঙ্গদেশ দিলী-সাম্রাজ্যের এক স্থদুর কোণে। একপ 
দূরবর্তী সীমান্ত-প্রদেশে কেন্তুস্থ রাজশক্তির প্রভাব 
স্বভাবতই ক্ষীণ থাকে । 

বাঙ্গলার জমিদারগণের প্রতিপত্তি ও স্বাধীনতার 
ইহাই, স্থায়ী কারণ; তাহার উপর, থুষ্টায় ষোড়শ 
শতাব্ীব্যাপী পাঠান রাজশক্তির অবনতি ও পতন 
এবং মুঘল সাম্রাজ্যের নান! বাধা-বিদ্রোহ ঠেলিয়া 
প্রথম প্রতিষ্ঠার সময়ে বঙ্গে জমিদারগণ একেবারে 
প্রভৃহীন স্বস্ব কর্তা হ্ইয়। উঠিয়। ঘথাসাধ্য রাঁজা- 
বিস্তার করিবার মহা স্থযোগ পান। এই স্থযোগে 
প্রতাপাদিতা ও বার ইয়াদের উথান। 

আকবর বাঙ্গলা জয় করিলেন বটে কিন্ধ ইহা বশ 
করিতে ত্রীশাকে বিশ বৎসর ধবিয়া শ্রম করিতে হয়। 
তাহার বঙ্গীয় স্থবাদার ও সেনাপতি রাজা মানসিংহ 
বাঙ্গলার জলবাযুকে ভয় করিতেন, রাজমংলে বাস করিতে .. 
ভালবাসিতেন। তিনি বাঙ্গলায় প্রথম বিপ্রোহ দমন 
করিয়া জমিদারের নিকট হইতে নামেম।ত্র বহতা স্বীকার 
ও খাঁজন! লইয় তাহাদের ছাড়িয়া দিলেন, একেবারে নষ্ট 
করিলেন না। তাহাদের শক্তিহীন দাসের মত করিতে 
হইলে অনেক বৎসর ধরিয়। যুদ্ধ কর! আবশ্তক হইত । 
স্থৃতরাং বাঙ্গলার জমিদারগণ বাদ্‌শাহের বিপদের কারণ 
থাকিয়া গেল। 

তাহাদের সম্পূর্ণ পরান্ত পদানত ও ধোড়। সাপের 
মত নিস্তেজ করেন পরবর্তী সবাদার ইস্লাম হব! (১৬৮ 
--১৬১৩ খু )। ইহার বয়স অল্প, কিন্তু একদিকে যেমন 
অহস্কার অপর দিকে তেমনি তেঙ্গ, সাহন, দুরদশিতা এবং 
কশ্মে আগ্রহ ও শ্রমশীলতা। তাহার বঙ্গশামন এবং 
জমিদার-ধবংসের ক্থুদীর্ঘ ও সমপাময়িক খিবরণ তদীয় 
কর্মচারী শিতাব খাঁর (মিজ্জ। পহন ) রচিত ফ্লার্সী 


৬৩৮ 


ন্তর্সিপি বহারিস্তানে বর্ণিত হইয়াছে । এই গ্রন্থ হইতে 
প্রতাপাদ্দিত্য ও' উদ্মানের পতনের কাহিনী অগ্রে 
'প্রবাসী”তে প্রকাশ করিয়াছি । আজ পাবনার জমিদার- 
গণ ও বিক্রমপুরের মুদার্খার যুদ্ধ ও পরাঁভব বর্ণনা 
করিব। 


৩। প্রতাপাদিত্য 

প্রথমে একটি কথ! বলিয়া শেষ করি। ইতিহাস 
পড়িয়া আমার মনে হয় যে প্রতাপাদিত্যের বীর-কীন্ঠি- 
গুপ্ি আকবরের রাজত্বে মানমিংহের সময়ে ঘটে। 
তখন তাহার যৌবন-কাল, শরীর ও মনের শক্তি অটুট, 
নৌবল অদম্য । কিন্তু প্রায় ২০ বৎসর পরে যখন 
ইস্লাম থা তাহাকে আক্রমণ করিলেন তখন প্রতাপ 
বৃদ্ধ, জীর্ণদেহ, হয়ত পারিবারিক শোকে ঘ্রিয়মাণ। 
তাহার আর পূর্বতেজ নাই, পুত্রগণের দ্বারা যুদ্ধ 
চালাইলেন, আর যখন তাহারা পরাজিত হইল, তখন 
প্রতাপ নিজে হতাশায় অবসন্ন মনে আসিয়া আত্মসমর্পণ 
করিলেন। (১০১ থুষ্টাবে মুদ্রিত) রামরাম বন্থর 
রচিত ধপ্রাপাদিত্য-চরিভে। লেখা আছে যে এই 
আত্মসমর্পণের সময় ইস্লাম খা জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“এখন কি তোমার কর্তব্য, লড়াই কি কয়েদ 1” রাজা 
বহিলেন, না, আমরা আর লড়াই করিব না। আমার 
'আসন্নকাল এই । অতএব আমি কয়ে? হইব ।” 

আমার বিশ্বাস যে এই নিরাশ উক্তি ও অবসাদ 
প্রতি ঘাণিক সত্য 


ইস্লাম খাঁর বঙ্গশাসন 


২৬ এপ্রিল ১৬০৮ জাহাঙ্গীর ইস্লাম খাকে বিহার হইতে 
বাঙ্গলার স্ুবাদার পদে নিযুক্ত করিলেন । 

& জুন” বঙ্গের নূতন দেওয়ান আবুল হ্‌সন্‌ আগ্র। 
হইতে রাজমহল পৌছিলেন। এখানে ইসলাম খা 
অগ্রেই আপিম়াছিলেন। 

১৩ জুন » ইহতমাম্‌ খা তোপ ও নওয়ারা লইয়া আগ্রা! 
হইতে বঙ্গের দিকে রওনা হইলেন । 

৭ ডিসেম্বর » ইস্লাম খ| সসৈন্তে নৌকাবোগে গঙ্গ। বহিয়া 
রাজমহল হইতে নিশ্নবঙ্গের দিকে রওন! হইলেন । 


প্রবাসী-_ভাত্র, ১৩২৯ 
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২২শ ভাগ, ১৭ খও 


* পাটি পি ৯ পা 


২ জাচ্য়ারি ১৬০৯, , ইস্লাম খা ুিদাবাদের গোয়াশ 
খর্গপার ধারে গঙ্গা পার হইলেন, এবং নৌরজ্াবাদ 
সরৃকারে আলাইপুর গ্রামে শিবির স্থাপন করিয়া 
প্রায় ছুই মাস বাস করিলেন । 

২ মার্চ » ইস্লাম খা আলাইপুর হইতে নার্জিরপুরের 
দিকে [ উত্তরে ]কুচ আরম্ভ করিলেন। 

৫ বাঁঙ মার্চ » ইস্লাম খ1 ফতেপুরে থামিলেন। 

৩০ মার্চ » ইসলাম খা ফতেপুর হইতে কুচ করিয়া 
রাণা টাগ্াপুরে পৌছিলেন। 

২৬ এপ্রিল » বস্তপুরে প্রতাপাদিত্য ইস্লাম খার সহিত 
দেখা করিলেন । 

৩০ এপ্রিল » ইস্লাম খা আত্রেমী নদীর ধারে শাহপুরে 
পৌছিলেন, এবং এখানে শিবির রাখিয়া নাজিরপুরে 
নয় দিনের জন্য গিয়া খেদা করি! ৩২টি হাতী 
ধরিলেন। 

২জুন » ইস্লাম খা শাহপুর হইতে নদীতে পুল বাধিয়! 
ঘোড়াঘাট পৌছিলেন। 

১৫ অক্টোবর » ইস্লাম খা ঘোড়াঘাট হইতে করতোয়। 
বহিয়া পূর্ববঙ্গের দিকে রওনা হইলেন । জমিদারদের 
সঙ্গে বুদ্ধ। 

১৮ ডিসেম্বর » ইস্লাম খ। পাবনা বেলার শাহজাদপুরে । 
পরে মুসাখার সহিত যুদ্ধ। 

জুন ১৬১০, ইস্লাম খা বারহুঁইয়াকে পরাজয় করিয়া 
ঢাকায় প্রবেশ করিলেন । 

মার্চ ১৬১১, মুপাখার সহিত দ্বিতীয় বার যুদ্ধ। 

নবেম্বর » উদ্মান বোকাইনগর হইতে শ্রীহট্টে তাড়িত 
হইলেন । 

? জাহ্ষয়ারি ১৬১২, প্রতাপাদিত্যের পতন। 

২ মার্চ ১৬১২, উস্মানের যুদ্ধে মৃত্যু । 

১১ আগষ্ট ১৬১৩ ভাওয়ালের জঙ্গলে ইস্লাম খার মৃত্যু । 


৫। পাবনা জেলার জমিদারদের দমন 


ইসলাম খ| রাজমহল পৌছিবার পূর্বে উদ্মান 
ময়মনসিংহ হইতে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া পশ্চিম দিকে 
আদিয়। মুঘলদের আলপপিংহ থানা দখল করিয়া” থানা- 


৯৯ পে পরা পা৯ি-৫ ৯ পাছি 


ম সংখ্যা ] 


দার হুল বানিয়াজাইকে হত্যা করেন। ইপ্গাষ খা 
তৎক্ষণাৎ অনেক সৈশ্ঠ পহ ইনাএৎ খাকে এ থানা উদ্ধার 
করিতে পাঠাইলেন [ ৩খ]। 


৬ পাদ লস পাঁছি পি পতি পাটি ত ৭ » পা পাছত ৯৩৯ 


মুঘ্শ-তোপ ও নৌবিভাগের দেনাপতি ইহতমাম্‌ 


খীকে দোনাবাজু ভাটুরিয়া-বান্্ব কেললাবাড়ী প্রভৃতি 
পর্গণ। জাগীর দেওয়! হইল । 'াটুরিয়া-বাজুর অন্তর্গত 
চিলা-জোয়ার নামক পরগণা৷ হইতে তাহার শ্শিক্দার 
(অর্থাৎ তহদিলঙ্গার ও শালন-কর্তা) নৈয়দ হবিব্‌ 
তাহাকে তেতুলিয়াতে * . লিখিয়া জানাইল যে 
তাহার নঙ্গী দিলির বাহাছুর ও লুং্ফ আলিবেগ 
সোনাবাজজুতে গিয়া চাটমহবে বাদ করিয়া পর্গণ! 
শাসন করিতে লাগিয়াছিল এমন সমম্ন মান্থ্‌ম খাঁর 
পুত্র মির্জ। মুমীন্‌ খা, আলমের পুত্র দরিয়! খ।, ও খলশীর 
জমিদার মধু রায়__দাহারা এতদিন সোণাবান্ধ পর্গণা 
ভোগ করিতেছিল--একত্র হইয়া, ৪ হাজার অশ্বারোহী 
৪ হাজার পদাতিক ও ২০ কোসা নৌকা লইয়া 
আলিয়া এ ছুইজনকে এক দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়। সব টসন্য 
সহ হত্যা করিল। শুপু দুজন অগচর আহত হইয়। চিল।- 
জোয়ারে পল্লাইয়া আলিল। এইরূপে' লোণাবাজু শক্রর 
হস্তে পড়িল। 

হবাদারের অন্কুমতি লইয়া! ইহতমাম খা নিজ পুত্র 
মির্জ| সহনকে এই যুদ্ধের নেতা করিয়া পাঠাইলেন। 
সহন আ'লাইপুর হইতে ছুই দিনের কু চিল] এবং 
তথা হইতে ছুই দিনে চাটমহর পৌছিলেন। তাহার 
আগমন-সংবাদে শক্রর। আগেই চাটমহর ছাড়িয়া পলাইয়! 
গিয়াছিল। কিন্তু সহন তথায় থাক। নিরাপদ মনে না 
করিয়া ছুই দিনের কুচে আত্রেয়ী নদীর তীরে শাহপুর * 
গ্রামে গেলেন, এবং সেখানে মাটির তিনটি হুর্গ গড়াইয়া 
তোপ দিনা" রক্ষ। করিলেন। টিছু পরে ইস্লাম খার 
আজ্ঞায় তাহার নিকট হইতে একদল টৈন্ত নাজিরপুর 


৬ শীশীশীশিশাশিাশীীিশিশা 








* তেতুলিয়।--মালদহ শহরের ২৩ মাইল পূর্ে। 
খলনী-__জাফরগণ্ের ৪ মাইল উত্তর পূর্বে : 
চাটমহর-_পাবনা শহরের ১৫ মাইল উত্তরে, বর নদীর ধারে। 
+ »শাহপুর--রাজপাহীর নওগঁ। শহরের ৬ মাইল উত্তরে । 


বা্জলার স্বাধীন জমিদারদের পতন 


তাস সি 


৬৩৯ 


৯ প৯পাসিত ৯ পা পাঁছি ৯ ০৬ ৮ ০ পি পাঁছি পিক ৬ পাটি পাছত ৯ 


হইয়া একদস্তে * পৌঁছিল, এবং সহনও শাহগুর 
হইতে তথায় আলিয়া যোগ দিলেন। "কিন্তু স্থবাদার 
তাহাদের যুদ্ধ'যাত্রা নিষেধ করিয়া নাজিরপুর গিয়া 
খেদ। করিয়া হাতী ধরিতে "বলিলেন। ৩২টি হাতী 
ধরা হইল।...তাহার পর স্থুবাদার ঘোড়াঘাটে গিয়া 
সৈশ্ৃলহ খড়ের ঘর বাধিয়! বাস করিতে ল'গিলেন। 

কিন্ত করতোয়ার জন কম বলিয়া ইহতমাম খা 
নৌকা লইয়া! তথায় যাইতে পারিলেন না, তাহাকে 
নিজ জাগীর কেলাবাড়ীতে পাঠাইয়! দেওয়া হইল। 
তিনি আম্রুল পর্গণ। অতিক্রম করিয়া ইব্রাহিমপুর 
এবং তথা হইতে উদ্দিবুঢ়ায় (?) পৌছিলেন, সঙ্গে তিন 
শত বাদ্শাহী নৌকা । তাহার পর* কেলাবাড়ী পর্গণা 
দিয়া ঘোড়াঘাট আসিলেন (১০ ক)। 

এদিকে বর্ধার আগমনে ইস্লাম খীর আজায় 
তুক্মাক্‌ খা আলপসিংহ হইতে উঠিয়া নিজ জাগীর 
শাহজাদপুরে + আসিলেন। এই শাহজাদপুরের জমি- 
দার রাজা-রায় তুক্মাকের সঙ্গে দেখা করিয়া নিজ 
পুত্র রাখু (রঘু ব! রাঘব) রায়কে ধার দর্বারে 
রাখিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু বার মধ্যে বিদ্রোহী 
হইয়া অনেক নৌকা লইয়া আপি! শাহজাদপুরের দুর্গ 
তিন দিনরাত্রি অবরোধ করিলেন, অবশেষে কিছু 
করিতে না পারিয়! রণভঙ্গ দিলেন। তখন তুক্মাক্‌ খ! 
রাগিয়া রঘুরায়কে জোর করিয়! মুসলমান করিলেন, 
এবং নিজ খিদ্মংগারের (ভূতের ) কাজ করিতে বাধ্য 
করিলেন। এ সংবাদে ইন্লাম খ! অনন্ত হইলেন । 


টাদপ্রতাপ $ থানায় মুঘলপ্ক্ষে মিরক বাহাছর 
ছিলেন। কিন্তু এ চাদপ্রতাপের জমিদার নবুদ (?- 
বিনোদ ) রায়, সঙ্গে মির্জা মুমীন, দরিয়া খা ও মধু রায়কে 


লইয়া, এ থানা ঘেরাও করিলেন এবং তাহা ব্যতিবস্ত 
হর একাদ্ত--পাবনা শহরের ৭ মাইল উত্তর-পূর্বে, ইচ্ছামতীর উত্তর 
পারে। 

নাজিরপুর--মালদহের ৩৮ মাইল পূর্বে আত্রেরী নদীর তীরে, 
5. 13. 1২.-এর ১৭ মাইল পশ্চিমে। 

+ শাহজাদপুর-_পাবনা শহবের ২৫ মাইল উত্তর-পূর্ব 

! টাদপ্রতাপ, পূর্বে চ।দঘাজী, এই পরগণ| ভা ওয়ালের জমিদার 
ফঞ্জল ঘাজীর বংশের অধীন ছিল। 





৬৪০ 


পাস ত তত পলিসি ৭, সা সি ৯৩ 


করিয়া তুলিলেন। কিনব তুক্মাক্‌ খা শাহুজাদপুর 
হইতে সাহাধ্যে আসাম শক্রর| পলাইয়! গেল। 

এইরূপে ১৬০৯ সালের বর্ষাকাল নির্বিিক্ে কাটিয়া গেল । 
বর্ধার শেষে ১৫ই অক্টোবর স্থবাদার ও সৈম্যগণ 
ঘোড়াঘাট হইতে "ভাটা" অর্থাৎ ঢাকার দিকে করতোয়া 
বহিয়। রওনা হইলেন। তিন দিনের কুচে তিনি শিয়ালগড় 
পৌছিলেন এবং ইহতমাম খা! আত্রেরী নদী হইতে 
নৌকা! লইয়। যোগ দিবেন এই আশায় এক সপ্তাহ 
এখানে রহিলেন। কুদিয়া-খালের জল কম বলিয়! 
' নৌকা আদিল না, তখন তিনি শাহজাদপুরে গিয়৷ অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন । এদিকে মির্জা সহন অদীম পরিশ্রমে 
নৌকাগুলি ঠেলিয়া শিালগড়ে আপিলেন, এবং তথা 
হইতে ইহতমার্ম খ1 সাত কুচে ( নৌকায়) শাহজাদপুরে 
গৌছিলেন। এখানে সকলে ঈদ পর্ধ যাপন করিলেন 
(১৮ ডিসেম্বর ১৬০৯ )। এখানে বাদ্শাহী নওয়ারার মহল! 
(1515% ) হইল । 


কাটাঁসগড়ার মোহানায় যুদ্ধ 


এখান হইতে ইস্লাম খা স্থলপথে “বলিয়া'য় * 
রগ্তনা হইলেন, এবং তিন দিনে তথায় পৌছিয়া বেপারীদের 
নৌকাম্ম পুল বাঁধিয়া নদী পার হইলেন। নদীর 
পেঁচের জন্ত নওয়ার! আপিতে অনেক দিন লাঁগিল। 
সথবাদারের আজ্ঞাক্রমে ইহতমাম ও সহন খাল-যোগিনীর 
সজ্রিমোহানীতে গিয়া তিনটি ছুর্গ নিষ্মাণ করিয়া রহিলেন। 
ইস্লাম খা! ছুই কুচে কাটাসগড়ার মুখে পৌছিলেন, 
এবং তথায় ইহতমাম নৌক। সহ আপিয়! যোগ দিলেন। 
“বলিয়া, হইতে একদল অগ্রগামী সৈম্ত, শেখ কমাল, 
তুক্মাক্‌ খা ও মির্ক্‌ বাহাছ্বরের অধীনে ছয়দিনে ঢাকা 
পৌছিল, ইহাতে মুসা খা ও অন্তান্ত জমিদারগণ ছুই 
দিকে আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। 


%* 'বলিয।'_-8০5/165911১ রেনেলের ম্যাপে, শীহজাদপুরের ৬ মাইল 
দক্ষিণ-পশ্চিমে ৷ 

খাল-যোগিনী_মুঙ্গীগঞ্জের নিকট বর্তমান ইচ্ছামতীর মোহানাগ 
'বৌগিনী ঘাট" এই স্থান হইতে পারে না। 

যাক্জাপুর--ঢাকার্‌২৫ মাইল পশ্চিম । 


প্রবাসী--ভাঙ, ১৩২৯ 


৯ পরি তত তাছি তাত লাস পি পাটি বাসটি তাছি পাটি পি তাস্সসিতিস্টি উি সিাস্টিতরাছ পাটি্ণিছি পতি তাজ লাগ তত বিরতি সহি লি পহূনিত 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কাটাসগড়ার মুখে ইহতমাম খার নিকট পীর মূহন্মা 
লোদী আফ্বান এবং তাহার ভ্রাভাগণ শক্রপক্ষের এই 
সংবাদ আনিল : মুলা খার আদেশমত তীহার তিন জন 
সহযোগী, মির্জা মুমীন, দরিয়া খ। এবং মধু রায়, যাত্রাপুরে 
ইচ্ছামতীর মোহানায় গড় করিয়া পাহারা দিতেছির, 
এমন সময় দরিয়া খাঁর কোন পাপের জন্য মির্জা মুমীন 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খুন করিল। ইহার ফলে মধু রায় 
সন্দেহ করিল যে মূমীন গেপনে মুঘলীদের সঙ্গে যোগ 
দিয়াছে, স্থতরাং যাত্রাপুরের জমীদারদের নওয়ারায় 
একতা ও সাহস রহিল না। ইহতমাম এই স্থযোগে 
নৌকাসহ যাত্রাপুর আক্রমণ করিতে চাহিলেন, কিন্ত 
ইস্লাম খ। তাহাতে সম্মত না হইয়া সথসঙ্গের রাজা 
রঘুনাথের পরামর্শে এই রণনীতি অবলম্বন করিলেন :-- 

মুঘলেরা প্রথমে কাটালগড়া হইতে যাত্রাপুর পধ্যস্ত 
সমস্ত নদীর তীর দেওয়াল ও তোপে সুরক্ষিত করিবে; 
পরে তাহার আড়ালে আড়ালে বাদশাহী নওয়ার! 
নদী ভাটাইয়া গিয়া যাত্রাপুরের মোহানা! দখল করিবার 
চেষ্টা করিবে। 

এদিকে দরিয়া ধার হত্যা-সংবাদ পাইয়া মুসা 
খা! শশব্যন্তে অনেক জমিদার * এবং সাত শত নৌকা 
সহিত 'যাত্রাপুরে গেলেন এবং মুমীন ও মধু রায়কে 
সঙ্গে লইয়া ইচ্ছামতী হইতে বাহির হইয়৷ বাদ্শাহী 
শিবিরে তোপ চালাইভে লাগিলেন। নৌকাখুলি এই 
কয় শ্রেণীর--কোসা, জল্বা, ধুর।, হুন্দরা, বজরা এবং 
খেল্না। 

হইলে মুসা খাঁর দলবল সরিয়া গিয়! 

পল্মার বাম তীরে--অর্থাৎ যেদিকে বাদ্‌শাহী সৈম্তরা 
ছিল-_ডাকছাড়া নামক গ্রামে মাল্পাদের দ্বারা অতিগ্রত 
একাটি মাটার ছূর্গ প্রস্তত করাইল, তাহার দেওয়াল 
উচু, পরিখা গভীর, এবং মধ্যে অনেক তোপ । 


* আলাওল্‌ খ| ( মুস! খার পিতৃব্যপুত্র ), আব্হুল্লা খা! ও মহমুদ 
খ। (মুসা খার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগ্ধয়), বাহাছুর ঘাজী, সোন| ঘাজী, 
আনওর ঘাঁজী, শেখ ঝঁবর (হাজী ভাঁকলের 'পুজ ), বিনোদ রায় 
(চাদপ্রতাপের জমিদ্ধার ), পালোয়ন ( মটংএর জমিদার ) এবং দা 
শম্মঙ্দীন বোঘ্দ।দী। [১৯৭] 


৫ম সংখ্যা | 


পাছা পাটি পিপি পি পাটি ৫৯ পাখি পি পি ত 


পরদিন গ্রাতে বাদ্শাহী প্র নিজ নিজ স্থানে 
মাটী কাটিয়া গড়খাই ও দেওয়াল গড়িতে লাগিল । 
ইস্পাম খা খানায় বলিয়াছেন এমন সময়ে মুসা খার 
তোপের গোলা আসিয়া সেখানে পড়ি'ত লাগিল; প্রথম 
গোলায় তাহার সমস্ত ভোজন-পাত্রগুলি পড়িয়া গেল এবং 
বিশ ত্রিশ জন চাকর মরিল, দ্বিতীয় গোলায় তাহার হাতীর 
উপরের পতাকার বাহক হত হ্ইল। মহা গোলমাল 
উঠিগ, কিন্তু দুপু্জ পধ্যন্ত এইরূপ তোপের যুদ্ধ চলিল। 
উচু পাড় হুইতে দাগ! বাদশাহী গোলায় শক্র নওয়ারায় 
অনেক লোক ( মধু রায়ের পুত্র এব* বিনোদ রায়ের ভ্রাত। ) 
মার গেল এবং কয়েকখানি কোন! ডুবিয়া গেল। 
তখন জমিদারগণ অপর পারে ফিরিয়৷ গেল। ইস্লাম 
খঁ। মাটার ছুর্গ হইতে তাস্তে আসিলেন। 

পরদিন প্রাতেও সেইমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পুত্র 
ও ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্ত মধু রায় 
ও বিনোদ রায় নৌকায় এ পারে আপিয়। মাটীতে 
নামিয়া বাদ্‌শাহী ৫সন্যদের সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ 
করিলেন। একবার এ-পক্ষ অগ্রসর হয়, আবার ও- 
পক্ষ। অবশেষে জমিদ।রদের সৈন্য পরাস্ত হইয়। পলাইল, 
অনেকে নৌকায় পৌঁছিবার আগে জলে ভূবিল, হাতীগুলি 
অনেক সৈন্ত ও বৌক। পিষিয়! ধম করিল। ব।দশাহী 
সৈন্য জয়-ডস্কা বাঁজাইল। 

ইত্তিমধ্যে ইস্লাম খ। খে হৃবিবুজ্লার অধীনে অপর 
একদল সৈন্য মঞ্জলিস্‌ কৃতবের জমিদারী ফতেহাবাদ 
( অর্থাৎ ফরিদপুর ) আক্রমণে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা! 
মাটাভাঙ্গার মোহানা দখল করিয়া এ জেল! লুটপাট 
করিয় মজলিস্‌ কৃতবত£ ফতেহাব।দ ছুর্গে ঘেরাও করিল। 
মুলা খা! ২০০-নৌকা-পূর্ণ সৈন্য পাঠাইয়া কৃতৰকে 
সাহাগ্য করিলেন, কিন্তু এই সাহায্যকারী সৈন্যদ পরাস্ত 
হইয়া! ফিরিয়৷ আসিল। 


৭ যাত্রাপুর ও ডাকছাড়। অধিকার 


এখন প্রশ্ন ,হইল মুসা খার দুর্গ কিরূপে আক্রমণ 
করা যায়। সথলপথে সেখানে পৌঁছান অপন্ভব।' কুসন্গের 
রাজা রঘুনাথ পরামর্শ দিলেন যে নদীর পাড়ে ম্ঘলদের 


বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন 


৯. প ৯ পাছি পাটি পাি পি পি পাটি পাস পাঁছি পি পাস পি পা পাঁছি পাছি তি পাটি লি তাছি পি পি পাঁছি ৯৩ 


টি 


সুদীর্ঘ গড়খাই এর ( টি মধ্যে 7 একা পুরান ও শু 
নালা আছে, তাহার মোহানা উচু বালিতে বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে; এই নালা কাটিলে বাদ্‌শীহী নৌকা ইহার 
ভিতরে গিয়া অতি সহজে ইচ্ছামতীতে চুকিতে পারে; 
তখন বিনা যুদ্ধে মুস। খার দুর্গ ও যাত্রাপুর দখল হইবে । 

বাদ্‌শাহী নওয়ারায় বার হাজার মাল্প! ছিল। সহন 
তাহাদের দশ হাজারকে লইয়া, গ্বয়ং চার প্রহর 
দাঁড়াইয়া থাকিয়া ছয় প্রহরে নালার মুখের পর্বত- 
প্রমাণ চর কাটিয়া ফেলিলেন | মাল্লাদের উৎসাহ 
দিবার জন্য অনবরত পয়সা চাউল ভাঙ্গ ও আফিমণ 
বিত্রণ করিতে লাগিলেন । 

এমন সময় মুসা খ। ভয়ে আসিয়া ইস্লাম খার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়! বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিলেন। 
কিন্তু তৃতীয় দিন একটা ঝগড়া বাধিয়া গেল। ইসলাম 
খার এক নর্তকীর স্বামী মুসা! খার চাকরী করিত, 
এবং তাহার কাছে মার খায়। নর্তকীর নালিশে 
ইস্লাম খা মুস! থাকে ধম্কাইলেন, এবং তিনি অপমানে 
চলিয়! গিয়। আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলের্ন। 

মুস| খার ছুর্গ আক্রমণের উপায় স্থির হইল। 
স্থবাদারের আজ্ঞায় ঢাকা হইতে তুকমাক্‌ খা কোদ।- 
লিয়ার * মোহানায় আদি বলিল এবং মিরক্‌ 
বাহাদুর বিশখানা নৌকা লইয়া কুঠারুইয়ার” মোহানায় 
পৌছিল। এদিকে ইস্লাম খা নিজে কাটাসগড়ার 
মোহানাঁর অপর পার হইতে আব্ছুল ওয়াহিদকে সঙ্গে 
লইয়া কুচ করিয়া! এক প্রহর রাত্রি থাকিতে কুঠারু- 
ইয়ার মোহানায় পৌছিলেন, এবং মিরক বাহাছুরের 
নৌক। লইয়া নৈন্তদের ইচ্ছামতী নদী পার করাইতে 
লাগিলেন। অনেকে হাতীর পিঠে নদী পার হইল। 
তাহার পর যাত্রাপুরের দুর্গের দিকে কুচ হইল। 
শক্ররা নৌকাযোগে পদ্মার অপর তীরে গলাইম়] গেল। 
তাহার পর সুবাদারের মাজায় আবূ,ল ওয়াহিদ 


* নারায়ণগঞ্জের ২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে যে কোদালিয়! গ্রাম 
আছে তাহ! এস্থান হইতে পারে না। "পদ্ম! ও যবুনার সঙ্গমন্ুল, 
বাইশকোদালিয়ার মোহান।” [ বতীন্র রায়, ঢাকার ইতিহবস, ১--৩৯, 
৪৬ ] কুঠারুয়ইয়। » কাখারিয়া, কীত্তিনাশান্ত পুর্ব্ব দাম [বতীজ, ১৪২] 


৬৪২ 
ইচ্ছামতী গার হইয়। ভাকছাড়ার মোহানায় মূল! খার 
ছুর্গ এক দিক হঈতে অবরোধ করিল। 

সাত দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া! মির্জা সহন সেই 
শু নাল! কাটি্া তাহাতে ইচ্ছামতীর জল আনিলেন। 
জ্যোতিষীরা বলিল যে ৯ জুন ১৬১০ রাত্রি ছুই ঘড়ির 
সময় নৌকা লইয়! নালায় প্রবেশ করিবার শুভ মুহূর্ত । 
তাহাই কর! হইল। শক্রগণ নদীর মধ্যের নৌকা হইতে 
গোল! চালাইয়! বাধ! দিতে চেষ্টা করিল; বাদ্‌শাহী 
নৌকা ঠেলিতে মাল্লাদের খুব ভিড় হইয়াছিল, কাজেই 
তাহাদের অনেকে মারা পড়িল। কিন্তু রাতে সব 
নওয়ারা মধ্যে প্রবেশ করিল। 

তখন মির্জা সহন শক্রদুর্গ আক্রমণ করিবার ভার 
চাহিয়। লইলেন। পরদিন প্রাতে ছুর্গের কাছে ছটিয়া 
গেলেন। শক্রগণ ছুর্গ-প্রাচীর এবং পল্মার বক্ষ হইতে 
গোলাগুলি চালাইতে লাগিল। অনেক বাদ্‌শাহী সৈন্ত 
মরিল। কিন্ত মির্জা সহন মাটির উপর তিন হাজার 
টাকার স্তুপ করিয়া তাহা হইতে মৃঠে মুঠে টাকা 
নিজের আহত: সৈম্ত ও মৃত সৈম্তের আত্মীয়দের দিয়! 
উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাহার সৈন্থ গণ “আল্লাহু 
আকবর !” এবং “ইয়া মুইন 1” ধ্বনি করিয়া মুখের 
সামনে ঢাল ও তরবাল .ধরিয়! ছুটিল। তাহার পর 
আত্মরক্ষা জন্ত দুর্গের বাহিরে অধিকৃত জমীতে 
গড়খাই (050) খুঁড়িতে লাগিল। এখান হইতে 
আবার ছুটিয় গিয়া বাকী জমীর অর্ধেক অধিকার 
করিয়া, দম লইবার জন্য ঢালের আড়ালে বদিয়া 
পড়িল। দুর্গ ও নদীবক্ষ হইতে তীর, বল্পম, গোলা- 
গুলি বর্ধণ হইতে লাগিল। 

তখন সহন হুকুম দিলেন যে রণনৌকার সাম্নে 
পুলের মত* যে-সব গাড়ী ,গর্দ,নসচাকা, রখ] 
রাখা ছিল তাহ! জানিয়া নিজ সৈন্যদের পাশে খাড়া 
কর! হউক এবং মাল্লারা ঘাসের ভ্বাটা ও মাটীর ঝুড়ি 
মাথায় করিয়া আনিয়া! এ কাঠের গাড়ীর পশ্চাতে 
ক্রত দেওয়াল গড়িয়া তুলুক। তাহাই কর! হইল। 


সৈম্ভগণ, পরে এই আশ্রয় হুইতে ছুটিয়া বাহির হুইল, 


গ 05288) ? লব্ব। পাঁটাতন, নীর্চে ঢাক।। 


প্রবাসী-্-ভাদ্র, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আর কোন সেনাপতিই সহনের সাহাষ্য করিলেন না, 
শক্রর সমস্ত বল তাহার উপর পড়িল। 

এদিক্কে পাচ হাজার মাল্পা প্রত্যেকের মাথায় 
ঘাসের আ্াটি এবং আর পাচ হাজার মাটির ঝুড়ি 
লইয়া প্রস্তত রাখা হইল। মুসা! খা নিজ ছুংগর চারি- 
দিকে পরিখ| খুঁড়িঘ্া তাহাতে চোখালো! বাশ * পুতিয়া 
রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যা! হইবামাত্র গ্লহনের মাল্লাগণ 
ছুটিয়া৷ গিয়া ঘাস ও মাটা ফেলিয়া পরিখা! পুরাইতে 
লাগিল। তৃতীয় ঘড়িতে একাজ শেষ হইল। তখন 
হাতী পাঠাইয়৷ ছূর্গ আক্রমণ করা হইল। ছুই ঘড়ি 
ধরিয়া মহ! যুদ্ধ হইল, অনেক হাতী .ও মাত তোপে 
আহত হইল); কিন্তু অবশেষে পঞ্চম ঘড়ির শেষে 
মির্জা সহন ছুর্গে প্রবেশ করিলেন। “ আল্লাহু আকবর' 
ও হইয় মুইন” ধ্বনি উঠিল, ভেরী হু হু শব করিল, 
ডস্কা গুড়ুম গুড়ুম করিয়! বাজিয়! উঠিল।” শব্রগণ 
অনেকে মরিল, বাকীর! পদ্মাপারে আশ্রয় লইল। তখন 
আর-সব বাদ্‌শাহী সেনাপতি ছূর্গে ঢুকিলেন। এই 
জয়লাভের পর ইস্লাম খা ঢাকার দিকে অগ্রসর 
হইলেন । 

প্রথমে কুঠারুইয়ার যোহানায় থামিলেন; এখানে 
মুসা খার ভ্রাতা ইলিয়াম খা আসিয়। মুঘল পক্ষে যোগ 
দিলেন। পরদিন "বল্রা্য কুচ হইল। ইস্লাম খ! 
সৈগ্ত পাঠাইফ্জা কেলাকুপাতে [ নবাবগঞ্জের এক মাইল 
উত্তরে ] শক্র দুর্গ দখল করিলেন এবং নিজে তথায় 
পৌছিলেন। নওয়ারার এক অংশ শ্রীপুরে পাঠান 
হইল। এদিকে মগমনসিংহ হইতে উদ্মান আসিয়৷ 
ঘোড়াঘাট অঞ্চল আক্রমণ করিতে না পারেন এজন্য 
ইফ্তিখার খঁ শেরপুর মু্টায় ৭ নিযুক্ত রহিলেন। 

কেলাকুপা হইতে ইম্লাম খা ঢাকাষ পৌছিলেন। 
নওয়ারা পাথরঘাটার মোহানায় পৌছিয়া থামিগ; 


ক ফাগ্রব! তার । আসামে গড় রক্ষার প্রধান উপায়। 
শ' বগুড়। জেলার, ২৪৪, ডিত্রীর উত্তর, ৮৯২৯ পূর্ব্ব। .পাঁথর- 
ঘাটা-্টাকার ৬ মাইল দৃক্ষিণে ধলেশ্বরীর দক্ষিণ তীরে । . 


৫ম সংখ্য। ] 


৪ 
৬সিপীস্পিতিরস্পিতা্পসিতিস্ছিলী সা সপ স্পরিস্পিিস্পি সিত সতাসমিতী সি পপসতি পপি পপর সস স্সসিতীস্সি 


পরে গোয়াধরী * নালা দিয়া ঢাকা পৌছিল। সৈ গণ 
স্থলপথে আসিল। রর 
ঢাকার কাছে দোলাই নদী ছুই শাখাতে বিভক্ত 
হইয়াছিল, একটি খিজ্রপুরে যায়, অপরটি ছুম্র খালে 
পড়ে। ছুম্র৷ খালের মোহানায় ছুধারে বেগ মুরাদ খার ছুটি 
দুর্গ ছিল। তাহা ইহতমাম ও সহনের হাতে রাখা হইল। 


৮। মুসা খার সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ 


পরাজিভ মুসা! খ। কাহাবু পৌছিয়া, আবার যুদ্ধ 
করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবার লঙক্ষিয়। নদী 
তাহার আশ্রয়স্থান হইন। গ্রপুর ও বিক্রমপুরে সামান্য 
ছন্ট চৌকি ( ছোট থান| ) রাখিয়। তিনি পন্দার নালার 
এই দিকে রহিলেন, তাহার পশ্চাতে মির্জ। মুমীন্‌, 
নালর অপর পারে আলাওল্‌ খ।; কদম রস্থুলে 
| নবাবগঞ্জের সাম্নে লক্ষিয়ার অপর পারে] আব্লল। 
খ।, কাত্রাবুতে দাদ খা, দুম্রা খালে মহ্মুদ খ।, 
এবং চূড়াতে * বাহাদুর ঘাজী মোতায়েন হইল। 

ইহাদের বিরুদ্ধে ইস্লাম খা সৈন্য প্রেরণ করিলেন। 
সহন ও শেখ কমাল খিজ্করপুর ও কুমারসর দখল 
করিবার আজ্ঞা পাইলেন। রওনা হইয়। প্রথম দিন 
সহণ ও শেখ কমাল কুপার [ধাপার?] মোহানায় 
থামিলেন। রাত্রি চারি ঘড়ি থাকিতে ঠসম্তগণ লক্ষিয়ার 
পাড় দিয়! ছুটিয়৷ চলিল। প্রভাত হইলে সহন খিজির- 


পুরে £ "এবং পেখ কমাল কুমারসরে পৌছিয়! গড় 





ক গৌয়ধরী ব। কাউহ।বরী? 

দোলাই--“এই খালের একটি শাখ। ঢাক। সহরের মধ্য দিয়| 
বাবুর বাঞ্জারের নিকট বুড়ী গঙ্গ। নদীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। 
কামারনগরের উত্তর প্রান্ত হইতে ইহার একটি শাখ। বংশালের 
মধ্য দিয়। টঙ্গী নদীতে মিলিত হইয়াছিল।” | যতীন্ত্র, ১--৭৬ ] 

পন্দার--“বনদর” পড়। যায়। 

+ চুড়।-_নবাবগঞ্জের ৬ মাইল পুর্বে চূড়ন ঝিলের উত্তরে চূড়ন 
নামে এক গ্রাম আছে। 

কুমারসর-_নারায়ণগঞ্জ হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে এবং ফিরিঙ্গী 
বাজারের উত্তরে রেনেলের ম্যাপে 098/286552৮ নামে একটি 
স্থান আছে। 

| “খিজরপুরের মেহানায় দোলাই নদী লক্ষিয়াতে পড়িয়। নিজ 
নাম ত্যাগ করে।” * এখানে নর্দীর মুখে লহন কটারী "ও মানকী 
নৌক। দিলা! এক পুল খাঁধিলেন এবং ছুই পাড়ে সৈন্য সাজাইলেন। 
নিজে খিজরপুরের মস্জিদে কেন্ত্র লইয়! রছিলেন। 


১ 
৪ ৮১১১ 


বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন 





৬৪৩ 


সপ ৯পাসিপাসি পাস্তা পাসপাসিপাসিপ অপা পাস পাস প ৯ সি ৯৪ সপাসিপাসি পিপি পাতি 


বানাইতে লাগিলেন! শক্রর! নৌকায় আদিয়া ভোগ 
চালাইয়া বাধ! দিতে লাগিল। অনের লোক মরিল, 
নৌকা ডুবিল, কিন্তু দিন-শেষে সহনের হছূর্গ সম্পূর্ণ 
হইল। এক দিন পরে ইহতমাম খধাকে খিজিরপুরে এবং 
সহনকে কাত্রাবুর সম্মুখে ( অর্থাৎ দায়ুদ খার বিরুদ্ধে) 


পাঠান হইল। এইরূপে ১২ মাষ্চ ১৬১১১ নও-রোজ 
উপস্থিত হইল । 
মিজ। সন স্থির করিলেন ঘে হাতীর পিঠে 


লক্ষিয়। পার হইয়। কান্াব দুর্গ আক্কমণ ক বেন। সেই 
রাত্রে ছুই ঘড়ির সময় একজন বেপারির খেলনা! নৌকা 
( -আধ কোস! ) ধর। পড়িল; সে বলিল যে শক্রপক্ষে 
জনরব উঠিয়াছে যে চূড়ায় বাহাদুর ্বাজী মুঘল সেনাপতি 
আব্দুল এয়াহিদের সহিত সান্ধ করিয়াছে, এবং সে 
যেন বাদ্‌শাহী নৈন্যকে নদী (দোলাই ) পার করিয়া 
ন। দিনে পারে এজন্য মুল! খ| সেই দিকট। সাধধানে 
পাহারা 'দিতেছেন। সহনের মহা সুবিধা হইল) 
তাহাকে বাধা দিবার শত্র নাই । 

সেই রাত্রেই এক প্রহর থাকিভেতিনি কয়েকখানি 
ছোট ডিঙ্গিতে ১৪০ অশ্বারোহী ও ৩০ বর্কআন্দাজ 
পার করিয়া দিলেন, তাহাদের নেতা শাহবাজ খ]। 
তখনও ছুই ঘড়ি রাত্রি ছলি। সহন, ঢালী পাইকদের 
(তরবালধারী পদাতিক) ডাকিয়। বলিলেন্ট “তোমর! 
দাড়াইয়। আমার মুখ দেখিতেছ! তোমাদের হাজার 
জনকে পার করিবার জন্য কোথায় নৌকা পাইৰ ? 
যাও প্রত্যেকে একটি কলাগাছ লইয়া ভাসিয়৷ পার 
হ৪1” তাহাই করা হইল । ইতিপূর্বে তিনি 
শাহবাজ খাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে যখন তিনি 
হাতী লইয়া নদীতে সাভার দিবেন, খা যেন তুরী 
বাজাইয়! দাযুদ খার ছুর্গের দিকে ধাইয়া যায়, তাহা 
হইলে শক্রগণ নদীবক্ষে সহনকে আক্রমণ করিতে 
অবসর পাইবে,না। এখন এ পারে নিজ গড়খাইয়ে 
সেনাদের বপিলেন যে, শত্র-নৌকা! নদীতে দেখা দিলে 
তাহার! যেন তোপ দাগিয়। তাড়াইয়৷ দেয়। 

তাহার পর “বিল্মিল্পা”” বলিয়া নিজ বাছা বাছ। 
বীর সৈন্য সহ কয়েকটি হাতীতে চড়েয়া নদীতে ঝাপাইয় 


৬৪৪ 


পড়িলেন, এবং সাত্রাইয়৷ পরপারের দিকে গেলেন। 
তখন শাহবাজ. থার দল দায়দ খার ছুর্গ আক্রমণ 
করিল এবং অনেকগণ ধরিয়! যুদ্ধ 58 পর মধ্যে 
প্রবেশ করিল। এক্র পলাইল। 

ইতিমধ্যে ইহতমাম খ|। সশস্য নওয়ার লইয়! 
দোলাই নদী হইভে বাহির ঠইয়। লঙ্ষিয়। ছাড়িয়। 
কদম্রন্থলের দিকে অগ্রপর হইলেন। এই সংবাদে 
বণশ্রাস্ত সহন পুনর্ধার নদী পার হইয়! ছুতিন এভ 
অশ্বারোহী এবং অনেক পদাতিক বর্কান্নাক্জ ও ত্বীবান্দাঙ্গ 
, লইয়। শীত্র কদমরহুলে পিতার সঙ্গে যোগ দিলেন । 

এখানে নদীতে ভীষণ জলমুদ্ধ বাণিন, কারণ 
বাদশাহী নওয়ার। বিনা আজ্ঞায় এবং সেনাপতিকে 
ন। লইয়। শক্র" নৌকার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, এবং 
এই বিশৃঙ্খল অবস্থান শত্রু নওগার| দ্বারা খুব আক্রান্ত 
হইল। খক্রদের দৃষ্টি অন্যদিকে লইয়া গিয়। বাদ্‌শাহী 
নৌকাকে বিশ্রাম দিবার জন্য মির্জ। সহন হাতীর 
পিঠে ছুটিয়। মুসা খার ছুর্গ আক্রমণ করিলেন। মুস! 
ও মুমীন নৌকাযোগে পপাইয়। গেল। তখন সহন 
কম্েকজন সৈনা লইয়া পদব্রজে পন্দরের ' বন্দর ?] 
নাগা পার হইয়। অপর পাড়ের শক্রদের পশ্চাদ্ধাবণ 
করিদ্েন। আলাওল খাও নিজ দুর্গ খালি করিয়া 
পলাইল। -পরে জোয়ার আসায় এই নাল| জলে পৃ্ণ 
হইল, মহনের ফিরিয়া আসায় বাধা পড়িল, তাহাকে 
শক্র নওয়ারার দিত কঠিন যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পাচাইতে 
হইল। অবশেষে শক্র পরাজিত এবং শক্র নওয়ার। 
ধৃত হইগ। 

মূসা খ! নিজ ভ্রাতগণ ও জমিদারগণ সহিত 
বেকুলীয়াচর হইয়! নিজ রাজধানী সাজকামে আশ্রয় 
লইলেন। 


৯। মুসা খাঁর শেষ চেষ্টা, 


মূসা! খ! ইত্রাহিমপুরের চরে পলাইয়া গিয়। মির্জা 
মুখীনকে সাজকাম হইতে তাহার ধন-দৌলত লইয়। 
এখানে আসিতে আজ্। পাঠাইলেন। মুসা খার প্রধান 
কর্মচারী হাজী শমস্থদ্দীন বোঘদাদী ইস্লাম খার সহিত 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৯ 


পা পাতি সত স্ািস্পিসপাস্পিিন্পিরি সরা সিতো্পাত ৩ স্পা উপাসনা সিসির সা পাস্তা ৯ ৯৫ পাসিপাসি পাপা তছি লী, তি পাছি সতী সণ ৯ পস্পিশিসটিত ভাসি ত শর্পা সত সি সি ৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম থগ 


০৯৫ সপ ৯৩ সি সির সপসি-পাি 


দেখ! করিয়া পরিত্যক্ত সাজকাম নগর মুঘলদের ধাতে 
সমর্পণ করিলেন । 

কিন্তু মুনা খার ভ্রাত| দায়দ খা! তখনও ফিরিঙ্ীদের* 
পথ বন্ধ করিয়া বেশ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ফিরিজী 
জলদন্থাগণ রাত্রে দাুদ খার বাড়ী আক্রমণ করিল 
এবং যেই দরাযুদ খা বীরের মত মাচানের উপর হইতে 
ন।মিলেন, তাহার। তীভাকে ন। চিনিতে পারিয়। 
এব গুপিতে মারিয়। ফেলিল, এবং মুসা খার লোক- 
জন আপিবার আগেই পলাইয়! গেল। 

তখন মুলা খা ভাবিলেন যে নদীত্তীরে ছূর্গের পর 
দুর্গ গড়িয়া মহনের গড়ে পৌছিয়। তাহা আক্রমণ 
করিবেন। মানসিংহের শাসনকালে মগ-রাজ! বঙ্গ 
আক্রমণ করিষ। নদীতীরে বে গড় কবিয়াছিলেন 
ভাহ। পুরাতন ভগ্রদশায় ছিল | মুস। খ। নৌকা 
যোগে সেখানে পৌছিয়। দেওয়াল তুলিতে লাগিলেন । 
কিন্তু সহনের আক্রমণে পরাস্ত হইয়া ইক্রাহিমপুরে 
পালাইয়। আগিলেন। 

কোদালিয়। মোহানার দুর্গে তুক্মাক্‌ খার স্থলে 
শেখ রুকন নিযুক্ত, হইল। লে সর্বদ। মদ খাইয়। 
বিভোর থাকিত। এক সপ্তাহ পরে এই সংবাদ 
পাইয়। মুস। খা এ ছুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু 
সহন বন্দরের (পন্দর?) নালা হইতে তাহার 
উপর তোপ চালাইলেন। বাদ্খাহী নওয়ারাও নদীবক্ষে 
আসিয়া মুগ। খার নৌক! আক্রমণ করিল। অনেকক্ষণ 
এবং বারবার যুদ্ধ কিয়া শক্ররা অবশেষে পরাস্ত 
হইয়া পলাইল,_-অনেকে হত হইল, অনেকে জলে 
ডুবিয়। মরিল। 

এইসব সংবাদে বাহাছুর ঘাজী আসিয়৷ ইস্লাম 
থার বশ্যতা স্বীকার করিল। মজ্লিস্‌ কৃতবও অধীন 
হইল। বর্ধা-আগমনে ইস্লাম খা! বন্দরের নাল! 
হইতে থান! তুলিয় কুমারসরে আনিলেন।..'.."অবশেষে 
মুসা খা নিজ জাতছাই লইয়৷ ইস্লাম খাঁর নিকট 
আসি ধরা দিলেন, এবং ঢাকায় নজরবন্দী হই 


সীট 


বিরুদ্ধে উৎস্কাইয়। 





* মুখলের। কি কিরিঙ্গীদের মস খাঁর. 
দিয়াছিল ? কণ্টকেনৈৰ কণ্টকং? 


&ম সংখ্যা ] 


রহিলেন, কাঁরণ স্ববাদার শীত্তই উম্মানকে আক্রমণ 
করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, এমন সময় অপর শুক্তকে 


ছাড়িয়া! দিলে বিপদ বাড়িবে |* 
যছুনাথ সরক।র 


৯ প্রবাসীর পাঠকের যদি এই প্রবন্ধে উদ্জিখিত নদী খাল ও 


গ্রামের স্থান-নির্দেশ ও বর্ণন| করিয়। পাঠান তাহ। সাদরে বিচার 
করিব। কিন্ত মনে রাখিতে হইনে যে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে আত্রেক্সী, 
ইচ্ছ।মতী, করূতোয়। ও তিন্ত। নদীর গতি ও তেঙ্গ এখন হই. 
স্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। রেনেলের ১৭৭৫ খুষ্টাঝে অস্কিত বেঙ্গল এট- 
লাসেও ভিন্ন । --যছুনাথ সরকার। 

আলাইপুর-_পন্মার পূর্ব হীরে, রামপুর-বোয়।লিয়। হইতে প্রায় ১৫ 
মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। 

ফতেপুর-_পদ্ম।র পুবব তীরে, রামপুর-বোয়।লিয়। হইতে প্রায় ২৪ মাইল 
দঙ্গিএ-পুর্বেবে অবস্থিত। 

ঘোড়াধাট--রংপুর জেণ।য় চঞ্চলে দোড়।ণাটের অন্তর্গত, করতোয়া 
তীরবর্তী। নিলফামারি হইতে প্রায় ১৬ মাইল পুর্বে 

শাহজীদপুর--পাঁবন। হইতে প্রায় ২৫ মাইল উত্তরপূর্ব 

বোকাইনগর-_-ময়মনসিংহ জেস।়। কিশোরগঞ্জের প্রায় ৩ মাইল 
দক্ষিণ-পুর্ধব দিকে অবস্থিত । 

আলাপপিংহ-ময়মনপিংহ গেল।াব একটি পর্মণ।, ব্রঙ্গপুজ নদের 
পশ্চিম তীরে অবস্থিত। 

নোনাবাজু-_সর্কার বাঁজুগার অন্তর্গত একটি পর্ণণ!। ঢাক] 
ইইতে প্রায় ২৫ মাইল পশ্চিসে সোনা বাঞজু নামে একটি স্থান খানে । 

ভাতুরিয়াগাজু_হাহেপুত সঙ্গ সবুর উত্তর রাজসাহী ভাতুরিয়া- 
বাছুর অগ্তর্ত ছির। ভাতুরিয়। পর্গণার টত্তরে্দি নাজপুর ও ঘোড়াপাট, 
পশ্চিমে মহানন্দ। ও পুনভব| ননীন্বয়, পূর্ব্বে করতোয়। নদী, দঙ্গিণে 
রা্থনাহীর কি্নংশ। আন্রো নণা শাতুরিয়। পর্ণণ।র মধ্য দিয়। 
*প্রবাহিত হইত ৷ 

কেলাবাড়ী_বকনইবাডা? করইবাড়া ময়ননপিংহ 
পর্গণ। । 
চিলাজোয়।র-_ভাতুরিয়।বাজুব অন্তর্গত এন্টি পর্গণ। | 
মরল_রাজদাহী জেল।র একটি পর্গণ। ৷ সরকার বরবকাবাণ্দণ 


চন্ত্রপ্রতঙাপ-_ঢাক। জেল।র একটি পর্গণ। । 

তাটি-মেঘনাদ ও ভগলী নদী এঠছুভয়ের মধ্যবস্তী $5।% 
পুর্বকালে ভাটি নামে পরিচিত ছিলি । সাধারণতঃ এই তুভাগের 
দক্ষিণ এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানই ভাটি নামে প্রমিদ্ধ। মেসলমান 
ধতিহাসিকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্রন্মসুনের সহিত পগ্মার এবং 
লক্ষ্যার সহিত ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম পথ্যন্ত স্থানকে ভাটি নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। তাহ। ১৮ ভাটি নামে পরিচিত ছিল। এক্ষণে 
বাখরগঞ্জ ও খুলনার অন্তর্গত দক্ষিণবর্তা স্থানগুলিই ভাটি নামে 
অভিহিত হইয়। থাকে। (ঢাকার ইতিহাস ১ম--৪৯২ পৃঃ 1) 

শিয়।লশড়--রনলের ম্যাপে জাকরশক হইতে প্রায় ৫ মাইল 
দক্ষিণে শিযালে। নামক একট গ্রান দেখা যাহ। নব।বমর্ভী খ।ণ।৭ 
মন্তরগত দয়$ঞচবুরেব অনতিদুবে শিয়। সঙ্গল। নামক একটি গ্রান আছে। 

কুদিয়।খ।ল _পাহঞজদপুরের প্রায় ৫ ম্মাইল পূর্বে *'হরাসাগরে 
মিলিত হইয়াছে। রেক্েলের ম্পে কদি নামক স্থনেন নিকটে 
একটি, শাখ।-নদী অঙ্কিত আছে, উহ! করতোর| হইতে ঝছির হই! 
ইছামীতে পতিত হষঈয়াছে। 


ঈ্গেনার একট 


অন্ত 


বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন 


৬৪৫ 

কাটাগড়-_কাতাদিন? ইছামতী নদীর তীরে সাতার হইতে 
প্রায় ২৬ মাইপ উত্তরপশ্চিষে অবস্থিত । 

যাত্রাপুর-_ইছামতী নদীর তীরে, সাভার হইতে প্রাণ ১৭ মাইল 
পশ্চিমে অবস্থিত। (টাকার ইতিহান ১ম ৪৯৭ পৃঃ।) 

ইছামতী” নদী--স।হেবগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরী হইভে উৎপন্ন 
হইয়। মদনগঞ্জের পূর্বদিকে পুনরায় ধলেশরীতে পতিত হইয়াছে। পূর্বে 
এই নদী জাফরগঞ্জের দক্ষিণে গরাসাগরের মোহানার বিপরীত দিকে 
নাখপুরের ফ্যাক্টরীর নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়। মুঙ্গীগঞ্জের নিকটবর্তাঁ 
যোগিনীধ।ট পথ্যস্থ বিশ্তুত ছিল। (ঢ।কার ইতিহাস ১ম--৪৮ পৃঃ 1) 

ডাকভাড়।__যাত্রাপুর হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে ঢাঁকজের! 
নামক একটি স্থান আছে। 

ফতেহ।বাদ-_ফরিদপুব । 

মাটিভাঙ্গ। মাখ।তঙগ।? পদ্মার যে শ্বান হইতে জলঙ্গী বাহির 
হইয়াছে, তাহার প্রায় ৫ নোঁশ নিয় দিয়! মাথাতাঙ্গ। নদী 
বহির্গত হইয়া প্রথমে দক্ষিণপুর্ব মুখে পরে কিয়গ,র আসিয়। দক্ষিণ- 
পশ্চিম-বাহিনী হইয়। কুকের তলদেশে দিগা-বিস্ হইয়ছে। 
এই ছুই শ্বোতের একেব নাম চুর্ণা, অপবের নাম ইন্ামতী। 

বল্রা-_ ইছামতীর তীবে, ঢাকা হইতে প্রায়ঞ২৪ মাইল পশ্টিমে 
অবস্থিত | 

কেলাকুপ|-_কলাকোপ। ?-_ ইছানভীর তীরে, ঢ।ক। হইতে প্রায় 
১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত । 

দোল|ই নদী--ব।লু নদী হইতে বহিগত হইয়। ঢাক! ফরিজাবাদের 
নিকট খুড়িগঙ্গার সহি মিলিত হইয়াছে । (ঢাকার ইতিহাস 
১791) 

পীপুর--দোনারগ। হইতে » ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে কালীগঞ্জ। নদীর 
হীরে অবস্থিত ছিল। টি পশ্ম।,গঠে নিলীন হইয়ছে। (টাকার 
ইতিহান ১ম ৫১০ পৃঃ 1) 

খিজিরপুব_ নারায়ণগঞ্জেন ১ মাইল উত্তবপুবব্দিকে, ঢাক! হইতে 
প্রায় ৯» মাইল অন্তরে, লঙগা। নদীর তীরে অবস্থিত। (ঢাকার ইতিহাস 
১ম-৪৫৩ পৃঃ) ্ 

ছুমর।- ডেমরা? ঢাকার উত্তর-পুণেনে বালু 
সঙ্গমস্থুলের প্রায় ও মাইল অন্তরে অবস্থিত। 
১৪৬৯ পৃঃ । ) 

লক্গ/ঁনদী_-এই নদীব উত্তরাংণ বানর বিলিয়। পরিচিত । ইহ। 
এগারসিন্কু নানক গ্লানের পশ্চিমে ঙ্গপূত্র নদ হইতে উৎপঞ্ হহয়। 
নারায়ণগঞ্জের দর্গিণে ধলেশবরীঠে পতিত হইয়াছে । (ঢাক।র ইতিহাস 
১৪৪ পৃঃ) 

কদমরস্ল_-নারায়ণগঞ্জের পর তারে লক্ষা। নদীর পূর্ববতটে 
নবীগঞ্জস্থিত কদনরঞ্জল ছুর্গ মে'নিলম।নগণের একটি তীর্থস্থান । (ঢাকার 
ইতিহাস ১ম-৪২২ পৃঃ) 

কত্াবু-কর্তাতু থা কক্রাপুর-লক্ষ্যানদীর তীরে খিজিরপুরের 
বিপরীত দিকে অবস্থিত, অধুন। কাটারব নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে 
ঈণাথার অস্ত্র ছিল। (ঢাকার ইতিহান ১ম_-৮৪৮ পৃঃ | ) 

কমারমর--কুস্ঠারহুন্দর ? সহর সোনারগ।য়ের অনতিপূরে অবস্থিত, 
রেশেলের মাপে ইহ। (551510365৯0 নামে উলিখিত হইয়াছে । 

ডেকুলিয়। ৮র -কাপাসিয়। খানার গপ্তগত কালীগঞ্জের অনতিদুবে 
ভেকালিয়। ন।মক একটি স্থ।ন আছে। 

সা্কাম-_পাজনগ৪ ” একগালার প্রায় ৭ মাইল উত্তে ব।স।র 
নদীব শনন্িদুরে স।ঙ্গনগ!ও নামক একটি সান আখুছে। 
*. এ মতীন্রম্ণেহন রা 


ও লক্ষ্য। নদীর 
(ঢাকার ইতিহাস 


৯, 


চে 


২৪ 


ভারতের শিক্ষাপন্ধতি অন্থপারে ব্রহ্ষচারী নানারূপ 
ক্রিয়া-কলাপের মধ্য দিয় ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের উচ্চতম 
শিখরে বিশুদ্ধ প্রক্ষবিদ্যায় উপস্থিত হইতেন। অগ্নি- 
চর্ধ্যা, গো-রক্ষ।। ভিক্ষাহরণ প্রভৃতি কায়িক অমের 
সহিত শিক্ষার আরম্ভ হইত, এবং আরণ্যক ও উপ- 
নিষদ্‌ অধ্যয়ন দ্বারা মানপিক বিকাশে এ শিক্ষার 


শেষ হইত। 
ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদের সম্বন্ধ । 


বেদের ত্রাঙ্গণভাগের ন্যায় আরণ্যকেও নানারূপ 
কর্ানুষ্ঠানের উপদেশ, আছে? কিন্তু এ সকল অনুষ্ঠানে 


প্রশ্বোগ অপেক্ষা চিন্তনের অংশই অধিক। উপনিষদ 


ও ক্্াঙ্ষণের উপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্মের ব্যবধান লোপ করিয়! 
আরণ্যক পরম্পরের মধ্যে সম্বদ্ধের স্থচন1 করিয়া দিত। 

্রক্গবিষ্যায় ক্ষত্রিয়গ্রভাব সম্বন্ধে অমূলক ধারণ|। 

আপাতদৃষ্টিতে যজ্ঞ ও ব্রদ্ধবিদ্যার মধ্যে পরম্পর 
বিরোধ দেখিতে « পাইয়া কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
বপেন--একই ব্রাহ্মণ জাতি এই ছুই মার্গের প্রবর্তক 
হইতে পারেন না। তাহাদের মতে ক্রাক্ষণগণ ক্ষল্রিয়ের 
নিকট ক্রদক্ষবিদ্যা লাঙ করিয়াছেন। বোধ হয়, ছুই 
কারণে ইহারা এক্সপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয্াছেন। 
প্রথমতঃ তাহাদের ধারণা বে ধাহারা সর্বদাই অনুষ্ঠান- 
বহুল যাগ-যজ্ঞে স্কপ্র থাকিতেন, তাহাদের চিন্ত/র ধারায় 
কখনৰ ত্রদ্ধবিদ্া স্থান পাইতে পারে না। দ্বিতীঘতঃ 
উপনিষদের মধ্যেই ছুই-একটি আখ্য।য়িক। পাওয়| যায়, 
যাহাতে ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাক্ষণের উপদেশ-ল[ভের 
কথা বর্ণিত হইয়াছে । 

রর কণ্ম হইতে জ্ঞানের পরিপুষ্টি । 

কিন্তু সকল দিক বিবেচন! করিয়। দেখিলে উপরোক্ত 
মত নিতাস্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। কর্মকাণ্ড ও 
জ্ঞানকাণ্ড যথাক্রমে “আরুরুক্ষু” ও “আঁরঢ়ের' অর্থাৎ 
জানেচ্ছ, ও লৰজ্ঞানের আশ্রয়ণীয় একই পথের আদি ও 
অন্ত। চতুরাশ্রমের ক্রম হইতেই আমর! কর্ণ ও জ্ঞানের 
সম্বন্ধ এবং তৌর্বীপধ্য লক্ষ করিতে পারি; প্রথম ছুই 


প্রবাসী--ভাদ্র। ১৩২৯ 


উপনিষদ শিক্ষা প্রণালী ও ব্নধবিষ্ায়ব্রান্ধণের প্রভাব 





[ ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 


সস সর পরপর গা 


আশ্রমে কর্ধের অনুঠান এবং শেষ ছুই আশ্রমে কর্ধ-সঙ্্যাস 
করিতে হইত। ঘাগ গ্রয়োগেই ক্রক্ষবিদ্যার অঙ্কুর দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্রজাপতি যজ্জের প্রধান দেবতা, সমস্ত 
কর্মের অধীশ্বর; কালক্রমে এই গ্রজ্জাপতি, বিশ্বকর্মী বা 
যজ্ঞপুরুষের ব্রঙ্ধরূপে পরিণতি অতি স্বাভাবিক। সংহিতা 
ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বু দেবতা এক সঙ্গে বিশ্বদেব নামে 
অভিহিত হইয়াছেন, উপনিষদে তাহারাই আবার 
সম্পূর্ণরূপে বহ্ত্ববিহীন হয়া ব্রহ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন। * 

ষজ্জেই ত্রদ্মবিদ্যার অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়। 

খথেদ (১১, শতপখ ব্রাঙ্গণ (২), প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রঙ্মের 
স্পষ্ট বর্নন। পাওয়! যায়। স্ৃতরাং উপনিষণদের ঘুগে ক্ষত্রিয়- 
গণের মধ্যেই ত্রদ্ষবিগ্ভ। উদ্ভূত হইয়াছিল এরূপ কল্পনা 
করিবার কোন হেতু নাই। ব্রাঙ্গণগণ জ্ঞানকাণ্ড বা 
কর্ধ-সঙ্স্যাসের বিরোধী ছিলেন এপ উক্তি ভিত্তিহীন । 
কোন কোন জজ্ঞানু্টানেই সম্াসের আরম্ভ হইত, 
কশ্মের মধ্যে ত্যাগ, আপক্কির মধ্যে বিরাগের সুচনা 
হইত। সর্বম্ধবজ্জের যজমান, পার্থিব সর্বস্ব ত্যাগ 
করিয়া! যজ্ঞান্তে সন্ান গ্রহণ করিতেন (৩)। ক্ষত্রিয়গণও 
ঘজ্জের বিরোধী ছিলেন না। ত্রদ্দিষ্ঠ জনক যজ্ঞসভায়, 
বপিয়াই ব্রদ্ষের আলোচনা করিয়াছিলেন (৪)। ব্রাক্গণগণ 
যখন বৈশ্বানর-বিদ্যায় উপদেশ লাঙের জন্ত রাজা 
অশ্বপতির নিকট গিয়াছিলেন, তিনিও তখন যঙ্জা্ষ্ঠানের 
আয়োজন করিতেছিলেন (৫)। 

ত্রহ্মণের নিকট ক্ষত্রিয়ের বিষ্যা-গ্রহণ | 

উপনিষদে ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাঙ্ষণের বিদ্যাগ্রহণের 
আখ্যাপ্বিকা দেখা যায় বটে, কিন্তু আবার উপনিষদেই 
ক্ষল্লিয় অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক ব্রাঙ্গণ উপদেষ্টার 
নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাই। 

জনক ও তাহার আাধ্যগণ। 

ক্ষত্রিযগণের মধ্যে রাজা জনকেরই ব্রক্ষবিব্যায় সর্ববা- 
পেক্ষা অধিক খ্যাতি । কিন্তু এই জনকও ত্রাঙ্মণ যাজ- 
বন্ধের নিকট ব্রন্মোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন (৬)। ইহার 
পূর্বেও তিনি ব্রঙ্গবিষ্ক। পাভের জন্য জিত, উদচক, 'বরক,। 


৫ নংখ্যা, ) 


গর্দভীবিপীত, * সত্য-কাম এবং বিদগ্ধ এই পাঁচজন 
আচার্যের শিষ্যর্থব গ্রহণ করিয়াছিলেন (৭)। 
রাজা জানশ্রুতি ও ব্রাঙ্গণ রৈক্ক। 

রাজ। জানশ্রুতি বহকষ্টে ব্রাক্ষণ রৈক্কের সন্ধান করিয়! 

তাহার নিকট উপদেশ লইতে গিয়াছিলেন (৮)। 
রাজা বৃহদ্রথ ও শাকায়ন। 

ইক্ষাকু-বংশীয় রাজ! বৃহত্রধ ত্রাঙ্মণ শাকাম্নের চরণে 
নত হইয়! আত্মজ্।ন লাভ করিয়াছিলেন (৯)। এইরূপে 
বহু ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষত্রিয়ের উপদেশ লাভের আখ্যায়িক1 
পাওয়া যায়। 

ক্ষত্রিয়ের নিকট শ্রাঙ্মণের শিক্ষ] | 

ক্ষত্রিক্বের নিকট ব্রক্ষণের উপদেশ লাভের আখ্যায়িকা- 
গুলি একে একে পর্যালোচনা করিলে উহা দ্বারা কিছুতেই 
বলা যায় না যে, ক্ষত্রিয়গণ ত্রহ্মবিদ্যার জন্ক ও শিক্ষক 
ছিলেন। 
কম্মকাণ্ড বিষয়ে ক্ষত্রিয় উপদেষ্ট। | তিনজন ত্রাক্ষণ ও 

রাজা জনক। তিনজন ব্রাক্মণ ও রাজ প্রবাহণ। 

শতপথ ব্রাঙ্গণে দেখ। যায় ঘে, ক্ষত্রিয় জনক অগ্নি- 
হোত সন্দ্ধ ব্রাঙ্গণ শ্বেতকেতু, সোমস্ুক্স, এবং যাজ্জবব্ধ্য 
অপেক্ষা অধিক কথা বলিয়াছিলেন (১০)। ইহাতে ব্রচ্গ- 
ব্রিদ্যার সংস্পর্শ ও নাই । কারণ অগ্রিহোত্র একটি যজ্ঞ 
বিশেষ । উপনিষদে প্রবাহণ জৈবলি নামক একজন ক্ষত্রিয় 
ছুই স্থলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন । 
প্রথম আখ্যায়িকা হইতে এইমাত্র জান! ধায় ঘে, শিলক, 
দাল্ভ্য, ও প্রবাহ্ণ এই তিনজন সভীর্থ বিদ্যার্ীর স্বরসন্বদ্ধে 
আলোচনাকালে ক্ষত্রিষ প্রবাহণই অধিক মেধাবিস্বের 
পরিচয় দিয়াছিপেন (১১)। এই স্বরবিদ্যাও কণ্ম- 
কাণ্ডেরই অন্তর্গত 

ত্রাঙ্গণ উদ্দালক ও রাজ। প্রবাহণ। 

এই ক্ষত্রিয়ই পরে পঞ্চালের রাজ! হইলে রাজসভায় 
সমাগত শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করিয়া অনুত্বর করেন এবং 
শ্বেতকেতুর পিতা উদ্দালক এঁ বিষয়ে জিজ্ঞান্থ হইয়া 
আসিলে বলিয়াছিলেন যে, এ বিদ্যা কোন ব্রাহ্মণ জানেন 
না(১২)। ইহার ,নাম পঞ্চাগ্সিবিদা।। মৃতার পর 
জীব *যে-সকল পথ দিয়া পরলোকে গমন করে খবং 


উপনিষদে শিক্ষা প্রণালী ও ত্র্মবিদযায় ব্রাহ্মণের প্রভাব 


৬৪৭. 


পুনরায় যবরূপে বৃষ্টির জলের সহিত পৃথিবীতে পতিত হইয়া! 
জন্মগ্রহণ করে, তাহার বর্ণনাই এই বিদ্যবর বিষয়। এই 
আখ্যায়িকাই ব্রদ্ষবিদ্যার ক্ষাত্রত্ববাদীদিগের প্রধান 
অবলম্বন; কাঁরণ এই স্থানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে বিষয়টি 
ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু ইহাও প্রকৃত ব্রদ্ববিদ্যা 
নহে। স্থতরাং ইহা না জানিলেও ক্রাঙ্ষণগণ ত্রক্মবিদ্যায় 
অজ্ঞ ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। বিশেষত: এই 
আখ্যানটিতে প্রবাহণের নিজের কথাতেই পরস্পর-বিরোধ 
দেখ! যায়। শ্বেতকেতুর নিকট উত্তর পাওয়। যাইবে 
এরূপ আশ! করিয়াই বোধ হয় তাহাকে রাজা প্রবাহণ প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন; কারণ শ্বেতকেতু উত্তর দিতে অসমর্থ 
হইলে তিনি বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে 
ব্যক্তি এই প্ররশ্মগুলির উত্তর জানে না তাহার শিক্ষাই 
সম্পূর্ণ হয় নাই (১৩)। অথচ মে বিদ্যা তৎপূর্বেবে কোন 
্রাঙ্মণই জানিতেন না, তাহা শ্বেকেতুর জানিবার সন্ভা- 
বনাই ছিল না। এই-সকল দেখিয়া মনে হয়, উপাখ্যানে 
অক্ষরার্থ মাত্র প্রমাণ নহে, কোন নিগুঢ় উদ্দেশ্যসাধনই 
ইহার উদ্দেশ্ত । ভারতীয় প্রাচীনমতেও ছ্েদের উপাখ্যান- 
ভাগ অর্থবাদ মাত্র । 
ছয়জন ব্রাঙ্গণ ও রাজ! অশ্বপতি। 

আর-একটি আখ্যায়িক1 এইন্ধপ (১৪) :_ ত্রাঙ্গণ আরুণি 
বৈশ্বানর-বিদ্যার আলোচনা করিতেছেন শুনির়্ী প্রাচীন- 
শাল, সত্যবজ্ঞ, ইন্দ্র, জন এবং বুড়িল এই পাচজন 
্রাঙ্মণ তীহার নিকট উপদেশ লইতে আপিলেন; 
আরুণি আবার তাহাদিগকে লইয়া কৈকেম় অশপতির 
নিকট উপস্থিত হইলেন; কারণ সে সময়ে অশ্রপতিও এই 
বিদ্যার আলোচন। করিতেছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে 
্রাঙ্মণ আরুণি এবং ক্ষত্রিয় অশ্বপতি উভয়েই স্বতন্্রভাবে 
একই বিষয়ের অন্তশীলন করিতেছিলেন, কিন্তু আকুণি 
তখনও কোন্‌ পিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহা 
হইতে বলা যায় থা যে ক্ষজিয়গণই এ বিদ্যার উদ্ভাবক ও 
শিক্ষক ছিলেন। 

ব্রাঙ্গণ বাঁপাকি ও রাজা অজাত-শক্র। 
অপর একটি আখ্যায়িকাঁয় (১৫) কাশী-রাঁজ, অজা-- 


শন ত্রাক্ষণ বালাকিকে ব্রঙ্দর স্বরণ _ শিক্ষা 


৬৪৮ 


শি তাস পাস ত৯. তানি পাঁছি পি পি 


দিয্াছেন। রাজা প্রথমেই বলিযাছিলেন যে, ত্রাক্মণের 
পক্ষে ক্ষল্রিয়ের 'নিকট শিক্ষা বিপরীত ব্যবহার (১৬)। 
ঘদি তখন ক্ষত্রিযগণই ক্রক্মবিদ্যার শিক্ষক হইতেন, 
তবে, এ কথার কোন অর্থই হয় না। বিশেষতঃ বালাকি 
উপদেশ লইবার জন্য অজাতশক্রর নিকট যান নাই। 
বরং সভায় উপস্থিত হ্ইয়াই বালাঁকি বপিয়াছিলেন যে 
তিনি রাজাকে ব্রঙ্দের স্বরূপ শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। 
পরে যখন দেখিলেন-_-অজাতখক্র তাহার অপেক্ষা অধিক 
জানী, তখন লঙ্জিত হইয়া রাজার নিকটই ব্রঙ্গের স্বরূপ 
জানিতে ইচ্ছা করিলেন। স্থৃতরাং এই-সকল উপাখ্যান 
হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে ক্ষল্লিয়ের। ব্রঙ্গরিদ্যার 
উদ্ভাবক এবং ব্রাহ্মণের! খন এই বিদ্যালাভের জন্য ব্যগ্ন 
হন, তখন তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়েরা শিক্ষা দান করিয়।- 
ছিলেন। 
রাজগণের বিগ্যাবন্তার কারণ। 

আমরা উপাখ্যান-ভাগ হইতে জাতিতে পারি যে, সে 
যুগের রাজগণ,জ্ঞানী ও বিদ্যোত্মাহী ছিলেন। লন্- 
প্রতিষ্ঠ ব্রাঙ্মণগণ তাহাদিগের সভায় থাকিয়। বিদ্যানু- 
শীলন করিতেন। মধ্যে যধ্যে রাজলঠায় বিরাট বিদ্বৎ 
সম্মিলন হইত (১-)। প্রত্যেক রাজাই ইচ্ছা করিতেন 
খে, তাহার সভায় অধিক-ঈংখ্যক্ পণ্ডিতের সমাগম হউক, 
এবং আগন্তক পগ্ডিতগণের সংখ্যার ত্রাস হইলে ভিনি 
অত্যন্ত ছুঃখিত, হইতেন (১৮)। রাজারা পৃণ্ডিতগণের 
বিচার শুনিতে শুনিতে বহু কঠিন সিদ্ধান্তে জ্ঞান লা 
করিতেন । যে ব্রাঞ্চণ যাহ! জানিতেন, তাহাই রাজ- 
সভায় প্রচারিত হইত; স্থতরাং বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত- 
গণের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত রাজা! সভায় বসিয়া জানিতে 
পারিতেন। এইরূপে রাজার পক্ষে জ্ঞানলাভের অনেক 
স্থযোগ ছিল। এইজন্তই বোধ ছয় উপনিষদে ক্ষত্রিয়গণের 
মধো কেবল কয়েকজন রাজাই ব্রঙ্মবিদ্‌ কুপে উল্লিখিত 
হুইয়াছেন; কোন সাধারণ ক্ষন্রিয়ের নামে এরূপ উল্লেখ 
পাওয়া যায় না । রাজ| একজন ব্রাহ্মণের ণিকট কোন 
সিদ্ধান্ত শুনিয়া সে বিষয়ে প্রশ্ন দ্বারা অপর একজন 
বাঙ্মণকে পরান করিতে পারিতেন ; স্থভরাং কোন 
ব্রাঙ্মণতাহার প্রশ্নেরউত্তর না দিতে পারিলেই প্রমাণিত 


পরবাসী __ভার, ১৩২৯ 


৯.পাছি পাসি পি পিতা তাছি পাস লা 


২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তা শাছি পি তি পাসিাস্পি্ণাসি হি পোস্ত পেস কাস 


হয় না ঘে মে বিষয়টি সকন ব্রীক্ষণের 'অজ্ঞাত ছিল। 
কোন কোন রাঁজ। ব্রক্ষবিদ্যার আলোচনা করিতেন, ইহা 
দেখিয়! কেবল ক্ষত্রিয়গণই এ বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন 
এরূপ সিদ্ধান্ত কর! ঘুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, তাহা হইলে 
কোন কোন রাজা কর্মকাণ্ডে পারদর্শী (১৯) ছিলেন 
বলিয়া আমরা ইহাও মনে, করিতে পারি থে কশ্মকাণ্ডেও 
ক্ষল্রিয়গণই ব্রাঙ্মণদিগকে শিক্ষা দিতেন । 

উপনিষদের আখ্যায়িকায় কর্্মীও জ্ঞানীর মধ্যে 

বিরোধ নাহী। 

উত্তরকালে ক্ষত্রিয় শাক্যসিংহ ও মহাবীর ব্রাঙ্গণ্য- 
ধম্ম এবং কম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মত প্রচার করায় এবং 
তাহাদের শিষ্যগণের মধো অনেকে ক্ষত্রিয় ছিলেন বলিয়! 
কেহ কেহ মণে করেন যে উপনিষদের যুগেও ক্ষত্রিয়গণ 
কর্খ্কাণ্ডের বিরোধী ছিলেন এবং তাহারাই অগ্ষ্ঠান- 
প্রির ব্রাহ্মণদিগকে জ্ঞানমার্গ দেখাইয়া দিয়াছেন । কিন্তু 
এ ধারণা অমুলক। স্বজাতির মধো ছুইজন ম্হাঁপুরুষ 
পাইয়। বহু ক্ল্রিয় তাহার্দিগের শিষ্যন্ব গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, এবং স্বজাতীয় রাজাগণ তীহাদিগের গোষকত। 
করেন। * 


১১০০০ ০৯ 


ক্ষল্রিয়গণ জ্ঞানমার্গের উদ্ভাবক ব। পোষক ছিলেন 
বলিয়াই বুদ্ধ বা মহাবীর থে উত্তরাধিকারসত্রে উঠা 
তাহাদের নিকট হইতে পাইয়। উহার পরিবর্তন 
বা পরিবদ্ধন করেন এপ মত ভ্রান্ত। ঘদ্বি তাহার! 
তাহাদের মতের কোন উপকরণ পূর্ববর্তী সময়ের চিন্ত- 
শ্রোত হইতে লইয়াই থাকেন- তাহা হইপে সেই চিন্তা- 
শ্রোত যে ত্রাঙ্গণ হইতে প্রবাহিত হয় নাই এমন কথা 
বলা যায় না) উপনিষদেব আখ্যাফ়িকায় কক্ষ ও জ্ঞানীর 
মধ্যে বিরোধ নাই। 

আমর! উপনিষদের আখ্যায়িকার মধ্যে 
ক্ষল্রিয়ের কোন বিরোধ দেখিতে পাই ন।। যদি ব্রশ্থজ 
ক্ষত্রিয়গণ যাজ্ধিক ব্রাঙ্গণ-সম্প্রদায়ের সহিত স্পর্ধা 
করিয়াই স্বতন্ত্র মত প্রচার করিতেন, তাহা! হইলে, 
তাহার বাঙ্গন্দিগকে এত সম্মান করিতেন না। 
বেখানেই কোন ক্ষত্রিয় ব্রা্মণকে উপদেশ দিয়াছেন, 
সেখানেই উপবে্্। অত্যন্থ সঙ্কোচ বোধ করিষাছেন। 


ব্রাঙ্গণ- 


৫ম নংখ্য। ] 


বারংবার ক্ষম। শ্রার্থন। করিয়াছেন । উপনিষদ্দের আখ্যান 
হইতে জানা যায় ব্রাহ্ষণগণ বিগ্ভালোচন! করিতেন, 
রাজারা তাহাদিগকে পোষণ করিতেন এবং আলোচনায় 
যোগ দিতেন; পক্ষান্তরে রাজারা ঘজ্জ করিতেন, 
্রাঙ্গণেরা ভাহাতে খবত্বিক হইতেন। এইরপে ব্রাঙ্গণ 
৪ ক্ষত্রিয় সর্বদ| পরস্পরের সহায় হইতেন (২০)। 
তাহাদিগের মধ্যে জাতিগত মন্তবিরোধের কষ্গন। 
নিতান্তই অযৌক্তিক। 


আখ্যায়িকার অস্তনিহিত্ত উদ্দেশ্ঠ | 

উপনিষদের আখ্যানগ্রলি দীরভাবে পধ্যালোচন। 
করিলে মনে হয় যে, অক্ষরার্থ ছাড়! এগুলির অন্ত- 
মিহিত অন্য উদ্দেশ্যও আছে। আখ্যাঘিক| হইতে 
আমর। নানাবপ উপদেশ পাইয়া! থাকি। 

অংপ্কারে "স্তব্ধ" “অনৃচানমানী, খ্বেতকেতু পিতার 
কোন প্রথের উত্তর দিতে পারেন নাই (২১)। জনকের 
ঘণায় বিদ্যাভিমানী পণ্তিতগণ সকলে যাঁজ্ঞবন্ক্যের নিকট 
পরাস্ত হইয়াছিলেন (২২)। "দৃপ্ত বাল[কি অজাতশক্রকে 
উপদেশ দিতে যাঁর! স্বয়ং তাহার নিকট উপদেশ 
লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন (২৩)। পরমন্রদ্গজ্জ জনক 
যখন ভাবিয়াছিলেন যে থাজ্ঞবন্ক্য বোধ হয় তাহার 
নিকট উপদেশ লইতেই আপিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
ধষির নিকট নত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল (২৪)। এই-সকল আখ্যানের তাৎপধ্য এই 
যে বিদ্যাভিমানী প্রকৃত জান লাভ করিতে পারে ন।। 

খণ্ধেদাদি বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াও নারদ আত্মবিদ্‌ 
হইতে পারেন নাই (২৪)। ইহা হইতে জান। যায় যে 
অধ্য,ন করিলেই পরাবিদ্যা লাভ করা যায় না। 

মহাধনশালী রাজা জানশ্রতি অতি দীন রৈকের 
নিকট পরশ্বব্যের বিনিময়ে বিদ্যা গ্রহণ, করিতে যাইয়া 
প্রথমবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন (২৫)। এই আখ্যায়িক। 
দ্বার উপদি্ই হইয়াছে যে বিদা।-সম্পদের নিকট পার্থিব 
এশ্বধ্য তুচ্ছ। 

রা্ণ্য-গর্ব্বিত, শ্বেতকেতু পঞ্চাররাজ প্রবাহণের 
প্রশ্নের উত্তর দিতে *অসমর্থ হইয়। পিতাকে বলিতে 
বাধ্য হ্ইয়াছিলেন যে, তিনি একট! নিকষ্ট ক্ষপ্রিয়ের 


উপনিধদে শিক্ষা-প্রণালী ও ব্রচ্ছবিদ্যায় ব্রাহ্মণের প্রভাব 


৬৪৯ 


নিকট পুরাজিত হইয়াছেন (২৬)। এই আখ্যায়িকার 
স্পষ্ট উপদেশ এই থে, সামাক্ষিক বিধানে নিয়স্তরের 
ব্যক্তিও উচ্চঙ্জাতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জানশালী 
হইতে পারেন। এইরূপে উপনিষদের প্রত্যেক আখ্যা- 
গ়িকার মধ্য কোন ন| কোন নিগুড উদ্দেশ্য নিহিত 
দেখ! মায়। 

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, ক্ষত্রিয়ের নিকট 
ব্রাঙ্ণগণের ব্রঞ্চবিদ্য। প্রাপির কথা এতই সত্য ষে 
ব্রাঙ্মণ-রচিত উপন্ধদে৪ সে কথা অনিচ্ছা-সত্বেও 
নিবদ্ধ করিতে হইয়াছে । কিন্তু উপনিষদেই বহুস্থলে 
বিগ্যাম্ক্প্রদায়ের উল্লেখ আছে; বৃহদারণাকের চারিটি 
প্রকরণের শেষে (২৭) চারিটি বংশ বাঙ্ষণ পাওয়। 
ঘায়। এ তালিকায় আনক, অজাতখক্র, অশ্বপত্তি, 
প্রবাহ্ণ প্রভৃতি কোন ক্ষণিয়ের নাম নাই । মুগ্ডকোপ- 
নিষদে র্ধবিগ্তার উৎপত্তির কথাতেও কেবল ব্রাহ্গণ- 
গণের নামই পাওয়। যায়। পপ্রথমে ব্রহ্গ৷ অথর্বাকে 
রগ্থবিদ্য। দান করেন। অধর্্। আবার তা অঙ্গিরুকে 
দিলেন, অঙ্গির ভারদাজ সত্যবাহকে "এবং সত্যবাহ্‌ 
অঙ্গিরাকে প্রদান করিলেন (২৮)।” 

জাতিবিদ্বেষের বশবর্তী হ্ইয়াই যদ্দি ব্রাঞ্চণগণ 
এ-সকল তালিক। হইতে ক্ষভ্রিয়ের নাম বাদ দিয়া 
থাকেন, ভাহ। হইলে তাহারা উপাখ্যান-ভীগেই ব। 
ক্ষত্রিয়ের নিকট স্বজাতির অপমানের কখ। লিপিবদ্ধ 
করবেন কেন, তাহা বুঝ। যায় ন। | 

শঙ্করাচাধা “রাজবিদ্য। রাজগ্ুযং পবিভ্রমিদমুত্তমম্‌” 
এই গীতাবাক্যের (২৯) অর্থ করিয়াছেন “এই উত্তম 
*পবিত্র জ্ঞান বিদ্যা4 রাজা, এবং রহস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।” 
স্বাভিপ্রায় সাধনের জন্য “রাজবিদ্য। শব্ের রাজার 
বিদ্য। অর্থাৎ ক্ষল্রিয়-প্রচারিত বিদ্য। এরূপ অর্থ করিলে 
'রাজগুহের' কিরপপ অর্থ হইবে, তাহ। ভাবিবার বিষয়। 

* উপসংহার । 

এই আলোচন! হইতে আমর! দেখিতে পাই যে,_- 
(১ম) অতি প্রাচীন কাল হইতেই অধায়ন ব্রাহ্মণের অবশ্য- 
কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত; উপনিষদের যুগ 
পর্যন্ত অধ্যয়ন ব্রাঞ্চণের অপরিহীরধ্য কর্তব্য ছেল ন। 


৬৫০ 


 প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৯ 


( ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাস পা তাপাস্পাপাপী স্পা সপ সা স্পাম্পাস্পা সপ সপাসিপ ৯ সপ সাপ সপ সত স্পিন ত সপে সপাস্টিপািপাস্পাসপিসি পাত অপািপািত পাস া্িপ্ি পা্িপা্িত সিসি তি সত সিসি সিাস্পস্পিসি পি 


এরাপ সিদ্ধান্ত অমূলক ॥ (২য়) কেবল যে বানগ্রস্থী বনবাস- 
ফালে আবণ্যক'আলোচনা করিতেন বলিয়া উহার এরূপ 








(১১) ছান্দে। ১,৮,৮। 
নাম হইয়াছে, ভাহ। নহে) ব্রঞ্চচ।রী অরণ্যে বপিয়। উহ] (১২) ছান্গে। ৫, ৩, ৭। 
পাঠ করিতেন বলিয়াও এই বেদাংশের নাম আরণ্যক । $৩০১০) যোহীমানি ন ফিদ্যাৎ কখং দেংসশি্ে। বরখীত, ছালে। 
এবং (৩য়) যজ্জবিদ্যা ও ব্রক্ষবিদ্য একই আকর হইতে (১৪) ছানো! ৫১ ১১। 
(১৫) বৃহ ২, 31 
উত্তত হইয়াছে) ধাহারা কর্রকাণ্ডের উদ্ভাবক বা প্রচারক, (১৬) প্রতিলোমীক্চতদ্‌ যদ্‌ বাণ: ত্রিরমুপেক়াৎ--বৃহ ২১, 
জানকা 9ও তাভাদের দ্বার। প্রচারিত হইয়াছিল। (১৭) বৃহ ৯১১ 
শ্রী নরেন্দ্রনাথ লাহ। (১৮) বৃহ ২, ১,১। 

রে ররর টিটিরিনিতিত রিনা (১৯) শতব্র। ১১, ৬, ২, ৫ ছানে। ১৮,৮। 

(১) খকু মং ২,২/১০। ২, ৩৪, ৭ ৬১ ৭৫, ১৯। ৮,৩;৯। (২৯) শত ব্র। ৪, ১, ৪) ৬) 

(২) শতব্রঃ ১২, ৮, ৩, ২৯। ১৯, ২,৪,৬। ১৯২, ৩। (২১) ছালো। ৬, ১। 

(৩ শত ত্রাঃ ১৩) ৭, ১। শাঙ্ধ। শর ১৬, ১৫, ৫-৬। ১৬, ১৫,১৩। (২২) বৃহ ৩,১। 
১৬, ১৬, ৩-৪। (২৩) বৃহ ২,১। 

(৪) বৃহ ৬১,১। (২৪) বৃহ ৪, ২) ১। 

(৫) ছান্দে! ৫, ১১, ৫। (২৫) ছান্দে। ৪,১। 

৬) বৃহ ৪,২। (২৬) ছান্দে। ৫, ৩। 

(৭) বৃহ ৪,১। (২৭) বৃহ ২, ৬। ৪,৬। ৬।৫। ৬, ৬। 

(৮) ছানে। ৪, ১। (২৮) মুণ্ড১,১। 

(৯) মৈত্রায়ণুপনিষদ ২। (২৯) গীত। ১১,২। 

হি 
কপণের শাস্তি 


(১০) অতি বৈ নোহয়ং রা্জন্তবন্ধুরবাদীৎ--শত'ব্রাঃ ১১, ৬১২, ৫। 
বৃহ ৪,৩,১। 
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সে ছিল বড় কুপণ। আজীবন গতর-ভাঙা খাটুনি 
খেটে শুধু টাকা রোজ্গার করেছে, পয়সাটি তার খরচ 
করেনি।_ সবাই বলে সকাল বেলা তার নাম কর্‌ণে 
গৃহস্থের হাড়ি ফেটে যায়__এম্নি তার হ্যশ। 

একদিন যমবাজের কাছ থেকে বুড়োর তলব এল-- 
তাকে তখনই বুকের রক্ত দিয়ে সঞ্চিত সিন্দুক-ভরা টাকাকড়ি 
ছেড়ে উঠতে হল-_কড়া তলব অমান্য করার জোটি নাই । 

আধার, জমাট আখ্এর--তারই ভিতর দিয়ে বুড়ো 
চল্ছে চল্ছে। যেতে যেতে ঝড় উঠল, কড় কড়ু মেঘ” 
ডাকৃতে লাগ্ল, আর তারই মাঝে বিদ্যুৎ চম্কাতে 
লাগল। সেই বিছ্যুতের আলোকে বুড়ো দেখতে পেলে 
সামনে বৈতরণী নদী-_পাহাড়ের মত তার ঢেউ-গুলি, 
দৃষ্টিতে তার কৃল-কিনার! মেলে না'। বুড়ো দেখলে 
নদীর উপর পারের মেতু নাই, শুধু খেয়াঘাটের মাঝি 
সেই ঝড়ে নৌকায় করে' যাত্রীদের পারাপার কর্ছে। 

বুড়ো বল্লে, “ওগো খেয়া! ঘাটের মাঝি, আমায় পার 


কর্‌তে পারবে? ” 


'এ ত হ'ল আমার ব্যবসা। তা! পারের কড়ি কিন্ত 
এক কড়! কাপ! কড়ি। দেখছ না কি ঝড়ো হাওয়া ।* 

ওবাপ! এককড়া কাণাকড়ি! বুড়ো আর 
কথাটি না বঙ্গে সেই ঢেউয়ের মাঝে লাফিয়ে পড়ল। 

যমপুরীতে মহা হুলুস্থুল্‌, বুড়ো! কিন! খেয়৷ ঘাটের 
মাঝিকে ঠকিয়েছে। অম্নি সভা বসে গেল বুড়োর 
অপরাধের বিচারের জন্ত। কেউ বল্লে--ওকে গরম 
তেলের কড়াইএর ওপর চাপিয়ে দাও ।” কেউ বল্লে-_- 
কাই দিয়ে ওর গায়ের চাঁম্ড়। তুলে ফেল, শকুনি দিস 
চোখ উপড়ে দাও, আর শেয়াল কুকুর দিয়ে নাড়িভু'ড়ি. 
ছিড়ে ফেল।' এমনি সব মন্ত্রণা হতে লাগল। 

বুড়ো! এক বিচক্ষণ বিচারক এক কোণে চুপটি করে 
বসে' ছিল, সবার শেষে সে বল্লে,_-না হে, না, ও-সবে 
হবে না। ওকে আবার পৃথিবীতেই পাঠিয়ে দাও। 
সেখানে যেয়ে একবার দেখুক পুত্রপৌত্রের! ওর সঞ্চিত 
অর্থ কিরূপে ব্যয় করছে । সেই ওর যোগ্য শাস্তি।” 

জী প্রফুল্লকৃমার দাশগুপ্ত 


৫ম সংখ্যা] 


শপ পাতি সপি৬িতসিকস্পিস্রাসিত 


ঙ 


স্বদেশীর দ্বিতীয় যুগ 


১ পি সিপা সি আপস পাতি সপ সপাসষিল পা সতী সা সি সি সণ উপাসিপাসিশাসি্পাত পাস্তা সি সিতাসিপাস্মিপসিত 


৬৫১ 





ত্বদেশীর দ্বিতীয় যুগ ৃ 


পুরাতন সমস্যা 
স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জাতীয় জীবনকে সবল 
স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টা দেশে প্রথম দেখা গিয়াছিল। 
তাহার পর আর-এক যুগ ও আন্দোলন আসিয়াছে । মধ্যে 
ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ব্যবধান। এই যুদ্ধ আমাদের 
বৈষয়িক জীবনের দোষ ও দুর্গতি আরও প্রকট করিয়াছে। 
তাই আবার আমর! পূর্বেকার মত পল্লীসেবা শিল্পপ্রতিষ্ঠা 
বাণিজ্যপ্রসারের দিকে মন দিয়াছি। 
কিন্তু এই ঘুগে আমাদের পরনির্ভরতা আরও অধিক 
হইয়াছে। অনেক স্বদেশী কার্বার ফেল হওয়াতে একটা 
ভয়ও সন্দেহ আসিয়াছে। কুটিরশিল্প আরও অবনতির 
দিকে গিয়াছে । যুদ্ধের পর বর্তমান ছুর্ম,ল্যতা আরও কষ্টকর 
ও অনিষ্টজনক হইয়াছে। পাট ও তুলার রপ্তানি বন্ধ 
হওয়াতে কিছুকাল কৃষকের হুর্গতির অবধি ছিল না। 
বণিকের আধিপত্য কৃন্নিম মূল্যবৃদ্ধির কারণ হইয়া দেশ- 
বাসীকে অকারণ কষ্ট দিয়াছে। যুদ্ধের সমন মালিক ও 
ব্যবসায়ীদিগের অন্যায্য লাভের আয়োজন আমাদের 
বৈষয়িক জীবনের আসহায় ও বিমৃঢ অবস্থার সাক্ষী। 
পল্লী-ম্বরাজ 
উপায় কি? উপায় এক। উপায় সহজও,_কারণ 
তাহা দেশের যুগপরম্পরার্জ্িত সমাজ-শাসন-শক্তিকে 
আশ্রয় ও আধাররূপে পাইবে। তাহাই নৃতন শিল্পের 
রাষ্ট্রের ও সমাজ-ব্যবস্থার একমাত্র স্থদূঢ় পুরাতন কায়েমী 
ভিত্তি। .জীবনোপায়ের পরনির্ভরত। ও বণিকের কূটনীতি 
হইতে আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায়--সমবায়। 
গ্রামের জীবনোপায়ের ব্যবস্থা__কৃষি শিল্প বাবসা--সমবেত 
প্রণালীতে কর, জলসেচন, নদনদী সংস্কার, বনজঙ্গল পরিষ্কার 
ঘবন্ধ হইয়া কর। ছুর্ভিক্ষের অনাহার নিবারণের জন্য 
যৌথ শন্তগোলা স্থাপন কর; গোজাতির উৎকর্ষ ও বীমার 
ব্যবস্থা কর; শিক্ষা, ধর্ম, আমোদ-প্রমৌদ, বিবাদ নিষ্পত্তি 
সবই পূর্বেকার ঈত, গ্রাম্য পঞ্চায়েতের শাসনে" ব্যবস্থা 
ফর), বিলাসের দ্রব্য বর্জন কর; আর যদি কলকাব্থানা 
৮২-ত 


দর্কার হয়, স্থইজার্লও ডেন্মার্ক জার্মানীর মত ছোট 
ছোট তেল ও বাম্পের কল অথবা তাড়িত শক্তির সাহায্যে 
কুটিরে ভাত চালাও, লোহা পিটো, কাঠ চেরো। এই 
উপায়ে এমন এক কর্মঠ ফলপ্রদ সমবায়-সমাজ গড়িয়া 
উঠিবে যেখানে আমরা একটা! নীরব নির্বিবাদ আত্মনির্ভর 
জীবনের নৃতন সম্পদে ধনী হইব, সর্কগ্রামী সভ্যতার 
ভিতরে থাকিয়াও আমরা তাহার শোষণ হইতে আত্মরক্ষা 
করিতে পাবিব, এবং নবীন ও প্রাচীন সভ্যতার সম্মিলনে * 
জড়ন্বিজ্ঞান ও দপর্মের একটা চূড়ান্ত মীমা*সার দিকে 
অগ্রপর হইব । ইহাতে যাহ! আমাদের পল্লীসমাজের 
বিশেষহ, সমূহের উন্নতিসাপনের জন্য একতা ও সমবেত 
কাধ্যাচ্্টান_-তাহ। সঙ্ধীর্ণ গ্রাম ও জাতি পঞ্চায়েতে ও 
ব্যবসায়ে আবদ্ধ না থাকিয়৷ জাভীয়তার বলবৃদ্ধি করিবে, 
এবং পল্লীর কৃষক একট। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সামাজিক ও 
কার্যাকরী প্রণালীর সঙ্গে সহজ ও মামাজিক ও ব্যক্তিগত 
পরিচয় লাভ করিয়া! মান্য হইয়! উঠিবে।” 
নৃতন সমস্যা 


কিন্তু এই যুগের নৃতন সমশ্যা আসিয়াছে মজ্বরের 
জীবনযাত্রা লইয়া। কলের 'কার্খানায়, নল ও চা- 
বাগানে, কয়লার খনিতে মালিকরা অপ্রত্যাশিত লাভ 
করিয়াছে» কিন্তু মঙ্ুরের ছুঃখের সীমা নাই। এদিকে 
হদ্ধের ফলে আহাধ্যাদির মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, কিন্ত 
মজুরী .স অনুপাতে কিছুই বাড়ে নাই। একদিকে 
লোভের হঠকারিতা, অপরদিকে প্রতিঘাতের বিষুঢ়ত|। 
তারস্ত হইয়াছে এমন এক তুমুল সংঘর্ষ যাহার ফলে 
আমাদের যুগপরম্পরালন্ধ সামাজিক শান্তি একবারে 
হুদূরপরাহত । 

তাই নুক্তন কথা উঠিয়াছে কাজ নাই কারখানায় 
ব্যবস! বাণিজ্যে,'যে কলকার্খান! ব্যবসা বাণিজ্য মানুষকে 
ক্রমাগত ঘন্দ ও কৃত্রিমতার দিকে লইয়া! যায়,_সভ্যতার 
সে-সব ত'বিকার। এই বিকারের কথাই আঙ্গ যেন সব 
অপেক্ষ। বড় কথা বলিয়৷ প্রতীয়মান ১৮ 


৬৫২ 





কিন্তু কল কারুখান! ব্যবসা বাণিজ্য মানুষের অস্ত 
মান্থষের হুষ্ট সব জিনিষের মত জীবনযাত্রায় টিকিয়া 
থাকিবার সমাজের হাতিয়ার। অঙ্ত্রের যে যেমন ব্যবহার 
করে। মাহ্ষ যদি কলের নিষ্র ব্যবহার করে, সে দোষ 
কলের নহে, মানুষেরই | কিন্তু কথ! উঠিয়াছে_-বুঝি এই 
কলের সহিত ভারতের মান্থষের কোন সামঞ্ধস্ক হইবার 
নহে। তাঁত, পুলী, হাতল, সেও ত কল এবং এই কলেরই 
সাহায্যে ভারতবর্ষ উনবিংশ শতাববীর মধ্য পর্যস্ত জগতের 
শিল্পব্যবসায়-ক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। 
পুরাতন কালের কলে ভারতবর্ষ একদিকে তাহার শিল্পীর 
জনশক্তি ও সৌন্দধ্যবোধের অবাধ বিকাশসাধন 
করিয়াছে, অপরদিকে বিভিন্নশ্রেণীর মধ্যে একটা সন্ভাব 
ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, অনৈক্য ও অত্যা- 
চারের বিষবৃক্ষ রোপণ করিতে দেয় নাই। 

নৃতন কলের সহিত তাহার যোগায়োগ কি অসম্ভব? 
নৃতন কলের নিকট সে কি আত্মবিক্রয়ের সম্বন্ধ ছাড়া অন্য 
কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবে না? এ কল 
হাতে না হইয়। বাশ্পে বা তাড়িতে চলে বলিয়া ইহার 
কি এমন “অ-ম'ুষিক" গ্রভাব ! 


মজুরের 

এটা ঠিক, বর্তমান কালে যে-সকল স্থানে কল- 
কার্খান৷ 'াগিত হইয়াছে সেধানে আমাদের নৃতন ও 
পুরাতনের কোন সামগ্রস্তের চিহ্ন দেখা যায় না। কল 
এখানে সমাজের গোড়াপত্তন ভাঙ্গিতেছে। মাহ্ুযেরও 
হাড় মাস পিধিতেছে। স্বাস্থ্য, চরিত্র, মন্য্যত্ব-সবই 
বলি প্রদত্ত। সে দৈম্, সে ক্লেশের ইতিহাস অতি 
নিদাক্ণ এবং সে ইতিহাস এখনও গোপন। খনির 
মালকাটা ও তাহার স্ত্রী খাদে নামিল__সেখানে এক- 
হাটু জলে ফ্লাড়াইয়া সে অহোরাত্র কাজ করিতেছে। 
অনেক সময় উপযুক্ত পরিমাণে কাজ জুটিল না, তখন 
তাহার মজজুরীতে পেট ভরে না। মেট +& সার্ীর-মেট 
বক্‌শীস না পাইয়৷ টবগাড়ির বোঝাইয়ের হিসাব লইয়া 
গোলমাল করিল। সেখানেও নিস্তার নাই,_-আফিসে 
গিয়া হয়ত হিসাবের দেরী হওয়াতে সে সেদিন 
মন্ুরীই পাইল না। তখন হিসাব-কাগন্জ জামিন 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৯ 


স্টপ পিপিপি পসত 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পি, 











রাখিয়া অতি বেশী দামে সে মুদির কাছে আবশ্যকীয় ভ্রব্য 
ক্রয় করিয়া লইল। কার্খানার সদ্দাররাও অত্যাচার 
করিতে ক্রটি করে না। কাজের হিসাব দিবার সময় 
কিছু ঘুস চাই, না দিলে কাজের পরিমাণ অল্প দেখানে! 
হইবে। “ওভার্-টাইম্ কাজ চলিতেছে, কিন্তু তাহার 
উপযুক্ত হিসাব নাই। কেহ কলে কাজ করিতে করিতে 
দুর্ঘটনায় থার1 পড়িল, তাহার পরিবারের কোন দাবী গ্রাহথ 
নহে। হাড়ভাঙ্গ। পরিশ্রম করিতে করিতে মজুরণীর প্রসব- 
বেদন! উপস্থিত হইল, চিকিৎসকের ব্যবস্থানাই। কার্খানার 
ভিতর ১২* ভিগ্রী গরম, কিন্তু হাওয়! যাওয়া-আসার 
দরজা! জানালা নাই । মজুররা কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে 
বসিতে পাইলে অধিক পরিমাণ কাজ দিনের শেষে 
দেখাইতে পারে, কিন্তু বসিবার টুল বা গীঁড়ি নাই। 
সর্দারের সহিত ঝগড়া হইল, মজুরের কাজ গেল-_সালিসীর 
ব্যবস্থ। নাই। কার্খানায় গ্রস্তত দ্রব্যের বাজার মন্দা, 
অনেক মজুরের কাজ হঠাৎ গেল, বাকী মজুরের পৃরা- 
পূরি কাজ জুটিল না। দলে দলে মজুর গ্রামের দিকে 
ফিরিল, কিন্তু সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে জমি বন্দোবন্তের 
উপায় নাই। বোগে, শোকে, আপদ বিপদে মালিক 
মজুরের স্বার্থ দেখেন না, অথচ তিনি খুব টাকা 
উপার্জন করেন এবং দেশের অংশীদারের৷ লাভের অংশ 
পাইয়! খুব খুনী থাকে। আইনের অতিরিক্ত সময় 
কাজ কর, বেগার কাজ কর, বকৃশীন দাও, আধ 
ঘণ্টার মধ্যে পরিবার স্থদ্ধ খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়! 
বাশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া আসিয়৷ পুনরায় 
কাজে লাগ, ছেলে-মেয়েদের বয়স বেশী করিয়! লিখিয়া 
দ্বাও, এমন কি সতীত্ব বিসঙ্জন কর-_খনিতে কার্খানায় 
বাগানে সর্দার আড়কাটী মালিকের অবিচারের কাহিনী 
এখনও লিপিবন্ধ হয় নাই। তাহা ছাড়া কল পুকুষ- 
্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে, কারণ কল হয়ত স্ত্রী 
শ্রমজীবীর কাজ দিতে পারে না, শুধু পুরুষেরই সমাগম 
চাহে। তাই কলের সহর অনেক সময় স্ত্রীবর্জদিত 
সহর। মজুরের পরিবার মজুরের সঙ্গে আসিতে পায় 
না”পে থাকে এক এবং তাহার অসংযত আমোদ বা 
আসক্তি বাধ৷ দিবার জন্ত না আছে তাহার পরিবারের 


নীরব ভৎগনণ, না আছে পঞ্চায়েতের অলঙ্ঘ্য বিধান । 
আবার এই মত্ত আমোদ বা আসক্তি না থাকিলে 
সে বীচে না, কারণ কল যে তাহার চোখ কান হাত 
পা অবশ করিয়া দেয়। একটা উৎকট স্নায়বিক উত্তেজনা 
ভিন্ত সে পরিশ্রমের পর বিশ্রার্ষ বা আনন্দ পায় না। 
তাহার পর ক্ষুদ্র সেঁতসেতে বস্তিতে বাস,--খড়, ধোলা, 
কখনও বা শুধু হোগলাপাভার ঘর, অথচ ঘরের ভাড়া 
অত্যন্ত অধিক, সেখানে দিনের বেলায় আলো না জালিলে 
কিছুই দেখা যায় না। সঙ্কীর্ণ জায়গায় কোন রকমে পুরুষ 
স্ত্রী নির্বিশেষে মাথা গুঁজিয়া থাকা, না আছে লজ্জা, 
না শ্রী সম্মুখেই অপরিষ্কার গলি, আবজ্জনারাশির মত 
সেখানে সব সময়েই কুৎদিত আলাপ ও অকথ্য গালা- 
গালির বিনিময়। নিকটে মদের দোকানে মজুর 
তাহার মজুরীর অর্ধেকের উপর ব্যয় করিয়া সমস্ত 
দিনের কঠোর পরিশ্রমের ক্লেশ ভুলিতে চেষ্টা করে। 
দলবদ্ধ হইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া আপনাকে দলের 
মধ্যে ঠিক রাখে। মদের দোকানে তাহার শিশুর 
অনাহার নাই, তাহার ঘরের অন্ধকার পৃতিগন্ধ নাই, 
সেখানে আছে একটু আরাম আমোদ ও আলো । 

কার্খানার মালিকরা উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ, বিশুদ্ধ 
আমোদ প্রমোদ বা শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে 
কোন দায়িত্ব স্বীকার করেন না । মালিক লাভ করিতেছে 
শতকরা ৫০০, কিন্তু মজুরের পারিশ্রমিক অতি অল্প হারে 
বৃদ্ধি পাইতেছে, শতকরা ১০। কুলিদের মান্য করিবার 
কোন চেষ্টাই নাই। শ্রমজীবী-সংঘ ও সম্মিলন গঠিত 
হইতেছে, কিন্তু চিকিৎসা শিক্ষা ধর্মঘট প্রভৃতির জন্য 
চাদার ব্যবস্থা নাই, নিয়মকানুন নাই, শিক্ষিত ধুরদ্ধর 
নাই, সংহতি-কাধ্যসাধন-ব্যবস্থা নাই | শ্রমিক ও 
মালিকের বিরোধে ধর্মঘট ও দাক্গাহাঙ্গামা ঘটিতেছে,-_ 
সঙ্গে সঙ্গে অনাহার ও ক্লেশ। বিরোধ মিটে খুব কষ্টে এবং 
শেষ মীমাংসার কোন আয়োজন নাই । 

কল তুলিয়। দেওয়া 

মজজুরদিগের বর্তমান কার্ধযরীতি আমূল পরিবর্তন না 
করিলে, নৃতনভাঁবে, শিল্পপ্রণালী নী গড়িয়া * তুলিতে 
পার্িলে আমরা ইউরোপের গত শতাবীর ধনী ও শ্রম- 


স্বদেশীর দ্বিতীয় ধুগ 


৬৫৩ 


জীবীর সংঘর্ষ ও সমূহ-তন্ত্রর নিদারুণ ইতিহাস এদেশে 
পুনরাবৃত্তি করিব। কলের সহিত মানুষের নৃতন সম্বন্ধ- 
স্থাপন একান্ত প্রয়োজন-_কল মানুষের ভৃত্য, কলকে যদি 
আমরা আধ্িত্ত করিতে পারি, ধনী ও শ্রমজীবী মিলিয়া 
কলকে সমাজ-সেবায় নিয়োজিত করিতে পারি, তবেই 
কলের জীবন সার্থক হয়। তাহা করা যায়। অধিকস্ত ইহা 
অসম্ভব মনে করিয়া যদি আমরা রুশিয়ার সমৃহবাদীদিগের 
মত কল তুলিয়া দিই, তাহা হইলে আমাদের দুর্গাতির সীমা 
থাকিবে না | ,শুধু চরকাঁ, তাত, কামারশালা, ঢে'কিশালা, 
জাতা, উদৃখল লইয়া থাকিলে আমরা আর বাচিব না, 
কারণ জাহাজে রেলগাড়িতে চড়িয়৷ বণিক যে তুলাদও 
হাতে লইয়া আসিয়াছে একবারে গ্রামের হাটের 
মাঝখানে | সে তুলাদণ্ড প্রাচীন ও ন্রীনের বিভিন্নতা 
বিচার করে না, সে ওজনে কম বেশী ছাড়া আর কিছু 
জানে না, তা জিনিষ-বিজ্ঞানের দ্বারাই হউক বা অজ্ঞানের 


দ্বারাই হউক! তাহাতে দেশের অশান্তি উপসর্গ আস্থক 
বা না আস্থক, তার জিনিষ বিক্রয় হইলেই হইল। 
কল আয়ত্ত করা: 


কলকে আয়ত্ব করিবার একমাত্র উপায় তাহাকে 
মালিক ও বণিকের লোভ হইতে রক্ষা করা। কল- 
কার্খানা ও ব্যবসায়ে মান্তিক মজুরের সমবেত স্বা মিত্ব, 
অন্তত সমবেত দায়িত্ব, চাই | তাহা নির্বববাদে ও 
স্বাভাবিক ভাবে আপিবে যদি আমরা দিন দিন অধিকতর 
তাড়িতর্শাক্ত কলকজ্জা-চালনে লাগাই ৷ বাম্প ও তাড়িত 
শক্তির শিল্পে নিয়োগে তফাৎ এই-_তাড়িত শক্তির 
ব্যবহারে ব্যবসায় কেন্দ্রীভূত ও এক কেন্দ্রে ক্রমশঃ বিরাট 
হইতে বিরাটতর হয় না। ব.দুর পর্যাস্ত তাঠিত শক্তি 
লইয়। যাওয়া সহজ, ভাহাতে গড় খরচ কমিবে, বাম্প- 
চালিত কলের মত বাড়িবে না । এইবূপে তাতীদের গ্রামে, 
কামারশালায়, লোহার কার্ধানায়, তেলের কলে, দূরে 
চিনির বা টাউলের কলে তাড়িত শক্তি পৌছাইয়া দিয়া 
পল্লীগ্রামকে ক্রমশঃ আধুনিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ের ধর্ে 
দীক্ষিত করা যায়। নগরে বা ফলকারুখানায় বহু লোক 
একত্রে বাস ও কাজ করিবার জন্য যেসব অমঙ্গলের স্যষট 
করে তাহার প্রতিরোধ হইবে ! অঁড়িতের সাহায্যে 


৬৫৪ 


কুটিরশিল্পা অধিকতর ফলপ্রদ হইলে তাহার অনেক 
স্বাভাবিক হুবিখাহেতু কার্খানার সহিত প্রতিযোগিতায় 
সে সক্ষম হইবে । অপরদিকে জার্মানী বেল্জিয়াম 
স্থইজাব্লণ্ডের মত ছোট ছোট কলকজি' চালাইলে 
এখানে সমাজব্যবস্থার সমূহ-আদর্শের প্রাবল্যহেতু 
কার্খানার কাধ্যপ্রণালীতে শ্রমজীবীগণের দায়িত্ব ও 
শাসন এবং কার্থানার মূলধনে ও লাভে অবশেষে তাহাদের 
স্বামিত্ব স্থাপনও খুব অসম্ভব নহে। তখন ব্যবসায়ের 
লাভ লোক্সান বণিক ও মালিক শ্রেণীতে কেন্দ্রীভূত না 
হইয়া প্রসার লাভ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের 
বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘধ ও দ্বন্থ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে। 
বর্তমান সময়ে দেশে মজুর ও মালিক, মালিক ও ব্যবসায়ীর 
মধ্যে স্বার্থবিনিময়ের 'ও সন্ভাব স্থাপনের নৃতন প্রকার 
ভাবুকতা৷ চাই | 





কলচালনে সমূহের দায়িত্ব 


সে ভাবুকতা আসিলে দেশের গ্রামে গ্রামে তাড়িত 
অথবা তেল ও' বা্প-চালিত এগ্রসিনের সাহাঁষ্যে কল- 
কার্খান1 প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেখানে মালিকের অপেক্ষা 
সমূহেরই কর্কুশলতার মহিমা প্রকটিত হইবে। দেশের 
নানাস্থানে-+নদীর ধারে, চাউলের হাটের কাছে, আকের 
ক্ষেতে--এখন এইরূপ শিল্পব্যবস্থার পরীক্ষার অভিনব 
প্রণালী চাই। এইরূপ আয়োজন হইনে ক্রমে পল্লীগ্রাম 
হইতে স্থবাতাস বহিয়া নগরের কার্খানার আবহাওয়া 
বদ্লাইবে। এখন" যেমন সেখানে মাপিকের ছুদ্িমনীয় 
লোড ও মজুরের দাম়িত্ববোধহীন বিদ্রোহ দেখা গিয়াছে, 
তাহার পরিবর্তে উভয়ের দায়িত্বজ্ঞাণ, আদান প্রদান 
বীতি ও ভবিধ্যৎ বিচার, দেখা যাইবে। ক্রমে আমিবে 
মালিক ও মজুর শ্রেণীর ব্যক্তিগত অথবা সংঘবদ্ধ স্বার্থ- 
পরতাকে দমন করিবার জন্য লাভ-লোক্সানের দায়িত্বে 
ও কার্খানা পরিচালনে সকলের পাকা -অধিকার,_ 
কার্খানায় স্বায়ত্ত শাসন। সকল শ্রেণী যাহাতে পরস্পরের 
ব্যথার ব্যথী হয় তাহার জন্য বর্তমান শ্রমিক ও মালিকের 
সম্বন্ধ এইরূপে নৃতন করিয়া গড়া চাই। শুধু শিল্পপ্রণালীতে 
নহে, উপযুক্ত ত্বাসস্থান, উপযু€ খাদ, উপযুক্ত আমোদ 


প্রবাসী-_ভীন্, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খগ 


নতি সপসপিরিসসি এ সটিাসটিল সিসি সিসস্মিসসি সস, 


প্রমোদ ও শিক্ষারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
কল মজুর ও মালিকের মধ্যে ব্যবধান দূর করিবে। 


শিল্প-স্বরাজ 


ইহাই ধনবিজ্ঞানের সহজ পথ এবং ইহাই সিছ্ছির 
পথ। মানুষ আজ কলের সাহায্যে মানুষকে অত্যাার 
করিতেছে বলিয়া, মানুষ ও শিল্পবাবস্থার দোষ ন! দিয়া 
এবং কলের দোষ মনে করিয়া আমরা যদি শুধু হাতুড়ী 
রেজ নেহাই লইয়া সন্তষ্ট থাকি তাহা হইলে ইহ! নিতাস্ত 
হাস্যকর, দেশকাপকে অগ্রাহ্হ করার কাজ হইবে । তাহা 
আধ্যাত্সিকেরও বিপরীত হইবে। কারণ যে অধিকতর 
বিশ্রামের অবসর কলের ব্যবহার সাপেক্ষ তাহা না পাইলে 
জীবনট! শুধু জীবনযাত্রার গপ্তীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, 
উচ্চতর জীবনের কোন স্থযোগই ঘাটব না। 

ভারতবর্ষের একান্পবস্তী পরিবারতৃক্ত ভূমি-ব্যবস্থায়, 
তাহার জাতি পঞ্চায়েতে ও ব্যবসায়ে, তাহার থ্রাম্য- 
শাসনে, তাহার সমাজ দল ও শ্রেণীর সমবায়ে, তাহার 
ধর্ম ও সমাজবন্ধনে একটা শ্বাবলম্বী সমৃহভাব আছে 
বলিয়া আমার বিশ্বাস। এদেশে আমর! কলকারুখান। 
এমন ভাবে আমাদের উপযোগী করিয়৷ গড়িয়া তুলিতে 
পারি যাহা আমাদের সমাজ-গ্রস্থি ছিড়! দূরে থাক 
তাহাকে নৃতন করিয়া বুনিয়। ধনবিজ্ঞানের অব্যর্থ নিয়মা- 
মুনারে একটা সরল আত্মনির্ভর সমবায়-জীবনের সুত্রপাত 
করিবে । আমাদের গ্রাম্য সমাজে ভূমির 'ব্যক্িগত 
স্বত্বভোগ সমূহের কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত । আমাদের পুঙফরিণী 
বাধ সাধারণের, আমাদের জলসেচন-নালী ও গোচারণ- 
ভূবির উপর সাধারণের অধিকার। বিদ্যালয় ও মন্দিরের 
কাঁধ্যকলাপে, গ্রাম্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থায়, বৃত্তি 
ব্রক্মোত্তর ও দেবোত্তর দান প্রতিষ্ঠায়, আমরা সেই একই 
সমৃহভাবের কাধ্যকারিতা দেখি। তাহাকে কি আমরা 
বর্তমান শিক্পপ্রণালীর ব্যবস্থায় নিয়োজিত করিতে পারিব 
না, যাহাতে শিল্প অত্যাচারী ন! হইয়া সমাজের সেবক 
হয়? 





তবে 


শিল্পপ্রণালীতে মঞ্জুর ও মাগ্লিকৈর সম্বন্ধ সমগ্র 
সমাজের কল্যাণকষ্ঠৌ নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলাই 


৫ লংখা। | 


সানতোস্পিিসপিসসদিি 


স্বদেশীর এই *দ্বিতীয়যুগের আমাদের প্রধান দায়িত্ব 
ব্যবসায় চালন ও শাসনের দায়িত্ব ও অধিকার সকলের 
মধ্যে বীধিয়া দেওয়ার একটা স্থদৃচ ফলপ্রদ ব্যবস্থা 
যদি আমাদের শিল্পগ্রণালী হইতে আমরা আবিষ্কার করিতে 
পারি, তাহা হইলে শুধু আমাদের নহে, পাশ্চাত্যেরও 
মঙ্গল। কারণ পাশ্চাত্য জগৎ শ্রেণী-সংঘর্ষের ভীষণ 
ঘুর্ণাপাকে পড়িয়া এখন চারিদিকে আলোক-রেখা 
খু'ঁজিতেছে। সংঘবাদী রুশিয়ার শিল্প ও সমাজ-বাবস্থায 





পান্টি 


র্দপূজা 


৬৫৫ 


স্পপাস্পস্পসিশ » পাপ স্পস্িপাস্পি সপিস্িপা সপ্ন তিতাস তা সপাস্সপিস্সি 


সাম্য স্থাপনের বিভীষিকা! বুঝি সব আলোকই নিবাইয়া 
দিয়া সমগ্র ইউরোপের উপর এখন একটা ছুর্তক্ষ ও 
ধ্বংসের করাল ছায়৷ ক্রমশঃ বিস্তার করিতেছে। প্রাচ্য 
গ্রাম্য সমাজ যে যুগপরম্পরানুষ্ঠিত জীবনোপায়ের ব্যবস্থায় 
ব্যক্তির স্ষেচ্ছাচারিতা দমন ও সঙ্গে সঙ্গে সমৃহেরও 
অত্যাগর প্রতিরেধ করিয়াছে তাহ! বহু শতাবীর মধ্য 
দিয়া প্রথম অরুণপাতের মত দেশ-দেশাস্তরে প্রতিভাত 
হইয়া নবজীবনের পথ দেখাইবে, সন্দেহ নাই । 
শ্রী রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 


ধর্মপৃ্জ 


( পণ্ডিত-তত্ব) 


ধ্ম-পূজার পুরোহিতকে পণ্ডিত বলে । সংস্কৃতে 
পণ্ডিত শবে যা বুঝায় এদের লে আখ্যা দেওয়া 
যায় না । ধর্-পৃজার আর-এক নাম হচ্ছে পণ্ডিত- 
পদ্ধতি; তার কারণ হচ্ছে রমাই পণ্ডিত নামে কোনো 
ব্যক্তি এই ধন্মমত প্রচার করেছিলেন বলে' কিন্বদন্তী 
চলে আস্ছে। এ ছাড়া ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস চার 
যুগে চার পণ্ডিত ধশ্মঠাকুরের পুজা প্রচার করেছিলেন | 
স্বাদের নাম যথাক্রমে শেতাই পণ্ডিত, নীলাই পণ্ডিত, 
কংসাই পণ্ডিত, রমাই বা রামাই পপ্তিত। শূন্তপুরাণ 
ও ধর্মপৃূজাবিধানেই এদের নাম পাওয়! বায়; ধণ্ম- 
মঙ্গলগুলিতে এক রামাই পণ্ডিত ছাড়া আর কারো! 
নাম আছে বলে' মনে হয় ন।। শৃন্তপুরাণের মতে 
এই চার পণ্তিতকে পুজার স্থানের চার দিকে স্থাপন 
করা হতো।। কিন্তু সর্বত্রই থে চার পণ্ডিত দেখ! 
যায় তা নয়) কয়েক জায়গায় পাচ জন-পণ্তিতের নাম 
পাওয়া যায়। কিন্তু তখন দিকের বদলে দ্বারের উল্লেখ 
দেখা যায়। পাঁচ পণ্ডিত পাঁচ দ্বারে অধিষ্ঠিত। এই 
পঞ্চম পণ্ডিতের নাম গৌসাই পণ্ডিত। 

নগেজ্জবাবু শুন্তপুরাণের ভূমিকায় লিখেছেন যে 
ম্য়নাপুর ও জামালপুরের বিখাচ্চ ধর্দের, গাজনে 
পত্ডিতদের স্থাপন করার বিধি গ্রাথনো প্রচলিত আছে। 


তবে তিশি সে সমন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেননি 
বলে' বেশী কিছু জান! যায় না। আবার এই পণ্ডিত 
সাজানোর অশ্ুরূপ পদ্ধতি মধ্যযুগের বৌদ্ধদের বিদ্যা- 
আয়তনে দেখা যায়। বিক্রমশিলার, বিদ্যা-আয্নতনে 
ছয়টি দ্বারে পণ্ডিত-দ্বারপাল থাকতেন; প্রত্যেকের 
সঙ্গে তাদের নিজ নিজ শিষ্য থাকৃতো | যে-সব 
ভিক্ষু জানে বিদ্যায় নাম করুতেন তারাই সেই-সব দ্বারে 
থাকতে পেতেন।* নেট1 ছিল সম্মানের পঞ্ আমাদের 
চোবে দোবে তেওয়ারীর পদের সঙ্গে তাদের পদ 
মিলিয়ে দেখলে চল্বে না। আমার মনে হয় ধর্খপৃজায় 
পণ্ডিতদের দ্বারে রাখার প্রথাটা বৌদ্ধদের সঙ্ঘারামের 
ঘার-পণ্ডিতের অন্করণেই কর! হয়েছিল। তবে এ 
ছাড়া আরও কিছু যে ছিল তা আমরা এখনি দেখ্বে।। 
বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রই শূন্যপুরাণ পড়তে গিয়ে একটা 
জিনিষ লক্ষ্য করে' থাকৃবেন যে উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত 
পণ্ডিতদের নামকরণের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। 
একটা! কেঞ্নো অভিপ্রায় বা অর্থ বোঝাবার জন্য যে 
একটা রূপক "দাম নষ্ট হয়েছিল তা স্পষ্টই বোঝ! 
যায়। শেতাই, নীলাই, কংসাই, রামাই এই চার 


* পরলোৌকগত মহামহোপাধ্যায় সভীশচন্ত্র বিদ্যাডুমণ লিখিত 
“17017/791001657] 15010 1৯ ঠা বঙ্গনাহিতা-পরিচু়ে উদ্ধত। 


পে 


৬৫৬ 
নামের সঙ্গে চারটি রঙের যোগ আছে।, যথা-_ 
শ্বেত, নীল, কাংস ও রাঙ্গা। রামাই শব্ধ রাঁঙাই 
শব থেকে হয়েছে, এ কথা প্রসঙ্গচ্ছলে শহিছুল্পা সাহেব 


আমাকে বলেন। স্থুতরাং এই চার পণ্ডিতের সঙ্গে 
চারটি রঙের যোগ অবশ্যন্তাবী। এখন দেখা যাক্‌ 
এই চার রঙের উৎপত্তি কোথায়। 


নেপালে যে বৌদ্ধধর্ম আছে সেটিকে বেশ একটি 
সসম্পষ্ট প্রণালীতে পরিণত কর্বার চেষ্টা হয়েছিল। 
আদি-বুদ্ধ তাদের পরব্রহ্ম। তিনি স্প্টিকাধ্য চালাবার 
জন্য পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধ সৃষ্টি করেন। এই পঞ্চ ধ্যানী- 
বুদ্ধের নাম হচ্ছে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্সস্ভব, 
অমিতাভ, অমোঘস্িদ্ধি। এদের তিনজন গত হয়েছেন । 
চতুর্থ ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ হচ্ছেন বর্তমান জগতের 
নিয়স্তা। অমোঘসিদ্ধি হচ্ছেন পঞ্চম ধ্যানীবুদ্ধ ধিনি 
আস্বেন। বৌদ্ধদের ত্রিকায়-তত্ব অনুসারে প্রত্যেক 
বুদ্ধের তিনটি করে, কায়া আছে। সেগুলি তিনটি 
স্তরের জিনিষ। পৃথিবীতে সেই বুদ্ধ আছেন মান্ুধী 
বুদ্ধরূপে-তাদেয় মধ্যে যে তিনজন গত হয়েছেন, 
তাদের নাম হচ্ছে ক্রুকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ। 
বর্তমান মানুষী বুদ্ধের নাম হচ্ছে শাক্যসিংহ; আর 
ভবিষ্যতের বুদ্ধের নাম তৃচ্ছে মৈত্রেয়ী। ত্রিকায়ের এই 
স্তরকে দার্শনিকগণ নাম দিয়েছেন নিশ্মাণ-কায়। এর পর 
হচ্ছে ধ্যানীবুদ্ধ, ধারা নির্বাণ লাভ করেছেন ;-_তাদের 
অবস্থাকে বলা হয়েছে ধর্মকায়। আর তৃতীয় অবস্থায় 
ধারা আছেন, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে বোধিসত্ব। 
তারা আছেন সম্ভোগ-কায়ে। (4. 0816/--130167617 


প্রবাসী-সভাদ্র, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


[30001)157, ঢ. 1০)1  মোটামূটি সংক্ষেপে এই হচ্ছে 
বৌদ্ধদের বুদ্ধতত্ব (900,9108) )। 

এই-সব ধ্যানীবৃদ্ধ ও বোধিসত্বদের মৃর্তি উপাসকেরা 
কল্পনা করেছেন, চিত্রীরা পটে এঁকেছেন, ভাস্বরেরা 
পাথরে কুদেছেন, ছাচে ঢেলেছেন। নেপালে, তিব্তে, 
চীনে, জাপানে এদের মূর্তি পাওয়া যায়। প্রত্যেক 
ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি বা চিত্রকে বুঝ্বার জন্ত পৃথক পৃথক 
চিহ্ন আছে। প্রথম চেন! যায় মুদ্রা দিয়ে; তারপর 
জানা যায় সহচর দিয়ে; আর চেনা যায় রঙ দিয়ে। 
নেপালে তিববতে ধ্যানীবুদ্ধদের যে-সব চিত্র পাওয়া 
যায়, সেগুলির বর্ণের মধ্যে বিশেষ চিহ্ন আছে। যেমন 
বৈরোচনকে তারা শ্বেত বর্ণ দিয়ে ও অক্ষোভ্যকে নীলবর্ণ 
দিয়ে, রত্বসস্তবকে পীত বা স্বর্ণ বর্ণ দিয়ে, অমিতাভকে রক্ত 
বর্ণ দিয়ে ও অমোঘসিদ্ধিকে হরিৎ ( সবুজ ) বর্ণ দিয়ে 
আকৃতেন। এখন যদ্দি আমর! বলি যে ধর্-পৃজার পণ্ডিতগণ 
সাবেকী আমলের ধ্যানীবুদ্ধের নৃতন সংস্করণ, তবে বোধ 
হয় ভুল বল। হবে না। তার কারণ হচ্ছে এই-- 

প্রথমে দেখুন, ধ্যানীবুদ্ধ ও পণ্ডিতদের পধ্যায় 
ঠিক রয়েছে। ১ বৈরোচন (শ্বেত বর্ণ ) এদিকে শ্বেতাই) 
২ অক্ষোভ্য ( নীলবর্ণ) এদিকে নীলাই পণ্ডিত; ৩ বত্ব- 
সম্ভব (স্বর্ণবর্ণ বা পীত) এদিকে কসাই পণ্ডিত) 
কাংস বর্ণ ও স্বর্ণ বা পীতবর্ণের মধ্যে বেশী তফাৎ নেই। 
৪ অমিতাভ (রক্তবর্ণ ) এদিকে রামাই পণ্ডিত । রামাই 
শব রাাই থেকে হয়েছে নিশ্চিত। বর্ণের মিল করুবার 
জন্ত এ নামের হ্ষ্টি। আরও অধিক বল্বার আগে 
নীচে ছুটা ছক্‌ দিয়ে বিষয়টা স্পষ্ট কর্বার চেষ্টা কর্বো। 


৪ 
সস, 











বুদ্ব-তত্ব 
ধ্যানীবুদ্ধ মান্ুধীবুদ্দধ  বোধিসত্ব তার স্থান ইন্দ্রিয় ভূত বর্ণ 
১। বৈরোচন ক্রকুচ্ছন্দ সমস্তভদ্রু বজ্রধাত্বশ্বরী মধ্য শব ব্যোম. শ্বেত 
২। অক্ষোভ্য কনকমুনি  বজ্রপাণি লোচনা পূর্ব স্পর্শ মরুৎ নীল 
৩। রত্বস্ভব কাশ্যপ রত্বপাণি মামকী দক্ষিণ দৃষ্টি তেজ হ্ববর্ণ বাপীত 
৪। অমিতাভ শাক্যমুনি পদ্মপাণি পণুরা 'পশ্চিম * স্বাদ অপ রক্ত 
৫। অমোঘক্লিদ্ধি মৈত্রেমী: বিশ্বপাণি তারা উত্তর গন্ধ ক্ষিতি হরিৎ, 





৫ম সংখ্যা ] ধর্মপূজ। ৬৫৭ 
* পত্তিত-তত্ব * . 
পণ্ডিত কোটাল আমিনী * স্থান যুগ গতি ( অস্থচর ) 
১। শ্বেতাই চন্্র বন্ধুয়া পশ্চিম সত্য ৪০০ গতি 
২। নীলাই' হম্থমান - চরিত্রা দক্ষিণ দ্বাপর ৮০০), 
৩। কংসাই ত্য গঙগ। ূরবব ত্রেতা ১২০০ ৯ 
৪। রামাই গরুড় . গা উত্তর কলি ১৬০০ ১, 
৫। গৌসাই  উলুক অভয়া - শ্ন অনেক গতি 


এখন এ বিষয়ে ছুই-একট। এঁতিহাসিক অনুমান 
করাটা খুব ছুঃসাহমিক কাধ্য বলে' নাও গ্রতিপন্ন হতে 
গারে। ধর্মপূজার প্রবর্তক ধিনিই হউন না কেন/ তিনি 
একটা মতলব ব৷ প্র্যান্‌ থেকে এটা করেছিলেন বলে" 
মনে হয়। 

প্রথমে ধর্মপূজ। হব বৌদ্ধধর্ম যে নয়, সে কথা 
বলাই বাহুল্য; এবং এটাও ঠিক যে যেরূপ আকারে 
ধন্মপূজাকে দেখুতে পাই, সেটা স্বাভাবিক অধোগতির 

ংস্াবশেষ নয়। এর মধ্যে বাংলাদেশের একদল 

লোকের একটা কিছু গড়ে, তোল্বার চেষ্টা দেখতে 
পাওয়া যায়। রামাই বলে কোনো, লোক এইটাকে 
সৃষ্টি করেছিলেন কি? বৈরোচন, অক্ষোভ্য প্রভৃতি বুদ্ধের 
বর্ণের সঙ্গে মিল করে* একটা প্রণালী ব৷ পদ্ধতি খাড়া 
করে? তোলার ইচ্ছা তার ছিল। অমিতাভ বুদ্ধ থেমন 
চতুর্থ বুদ্ধ, তেমনি রামাইও চতুর্থ পণ্ডিত। তিনজন 
বুদ্ধ পূর্ব পুর্ব্ব যুগে গত হয়েছেন_তিনজন পণ্ডিত 
সত্য দ্বাপর ভ্রেতা যুগে ছিলেন। বর্তমান জগৎ 
অমিতাভ-শাক্যমুনির পৃজক, কলিযুগে রামাই পণ্ডিত 
ধর্মপূজার প্রবর্তক । পঞ্চম বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি মৈত্রেয়ী) 
এদ্দিকে গৌসাই পণ্ডিত; তার সম্বন্ধে সবই অস্পষ্ট _ 
তার যুগ শূন্য, ও গতি “অনেক । এ-সবের মধ্যে বেশ 
একটা উদ্দেপ্যগর্ প্রণালী রয়েছে সেটা সহজে বুঝা ঘায়। 

তার পর হচ্ছে বোধিসত্বদের কথা। সেখানেও 
মিল রয়েছে। 
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শূন্যপুরাণ ও ধর্মপৃজাবিধানে আমরা “কোটাল' * 
নামে এক শ্রেণীর উপ-দেবতার উল্লেখ পাই। এ'দের 
কাজ অনেকটা বোধিসত্বদের মত। কুআরে কোটাল 
সভ জাগে নিরস্তর? ; স্থপ্টি কাজে তাদেরই হাত বেশী। 
উলুক হচ্ছেন একজন কোটাল, স্থষ্টি ব্যাপারে তার 
হাত যে কতখানি ত1 আমর! পূর্বেই দেখেছি। 
আবার হঙ্ছমানকে না হলেও ধর্দঠাকুরের এক দও 
চলে না।, তার নিদর্শন ধর্শমঙ্গল কাব্যগুলিতে বিস্তর 
পাওয়! যায়। ধর্মঠাকুর ত নির্বিকার হয়ে বসে আছেন, 
মাঝে মাঝে তার আপন টল্ছে, আর তিনি চোখ খুলে 
হনুমানকে জিজ্ঞাসা কর্ছেন--“বাছ ব্যাপার কি?" 
হচ্ছমানই বুদ্ধি পরামর্শ সব দিচ্ছেন। “বীর হঙ্ছ বলে 
তবে ব্যাজ অকারণ। চল প্রভূ বলি সঙ্গে চলে দেবগণ ॥, 
( ধনরাম, পৃঃ ৩৬)। “বীর হম্গমানে প্রত স্থধান বচন। 
মন উচাটন্ করে কিসের কারণ॥' ( ঘনরাম পৃঃ ১৯২) 
ইত্যাদদি। স্থৃতরাং কোটালদের কল্পনা করা হয়েছিল 
বোধিসত্বদের দেখে এ কথা বলা! খুব অযৌক্তিক নাও 
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প্রবার্সী--ভা্র, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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হতে পারে। পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর যত পুলা পেয়ে 
থাকেন, তত পুজা অমিতাভ পান কি না সঙ্গেহ। বৌধি- 
সন্বদের পৃক্জা না করে+ ধেমন উপায় নেই, তেমনি ধর্দের 
মন্দিরে প্রবেশ লাভ করতে হলে কোটালদের রীতিমত 
তুষ্ট করার আয়োজন কর্‌তে হতো! । চন্ত্র কোটালের কাছে 
সোনার কড়ি, হনুমান কোটাল ধিনি নীলাই পণ্ডিতের 
দ্বার রক্ষা! কর্ছেন তাকে দিতে হতে। রূপার কড়ি, 
ইত্যাদি করে' সকলকে কিছু দিতে হতে।। তবে “কপাট 
ঘুাএদিল চন্দ্র মহাসএ।” “কপাট ঘুচাএ দিল হচুমন্ত 
মহাসএ।' “কপাট ঘুচাএ দিল স্থরজ মহাসএ।” ইত্যাদি । 

বুদ্ধ-তত্ব ও ”গ্িত-তত্বের তৃতীয় মিল হচ্ছে শুক্তি। 
পূর্বের ছকে দেখানো গিয়েছে ঘে মহাযান-ুদ্ধতত্বের মধ্যে 
পঞ্চতারা বা শক্তির কল্পন! ইয়েছিল-_খেমন, আদিবুদ্ধের 
সঙ্গে আস্ঘ।-শক্তির কল্পনা । পণ্ডিত-তত্বের মধ্যেও দেখা 
যায় যে পাচজন “আমিনী, পঞ্চ পপ্তিতের সঙ্গে আছেন-_ 
বন্থয়া, চরিত্রা, গঙ্গ।, দুর্গা, অভয়া; আর ওদিকে হচ্ছেন 
বন্তধাত্বশ্বরী, লোচনা, মামকী, পণ্ডরা, তারা। পঞ্চ 
আমিনীর নাম দেখে মনে হয় তার! বাস্তব কামিনী ছিলেন 


এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক পৃজার শক্তির কাজ করুতেন। তাই 


তাদের নাম ধর্মপুজার সঙ্গে রয়ে গেছে। ধর্পৃজার মধ্যে 
তাস্ত্রিকতার স্থান সম্বন্ধে ধিস্তর কথা বল্বার ও ভাব্বার 
আছে। সে সম্বন্ধে আলোচন! পরে হবে। 


তিনট! বড় বড় মিল ছাড় ছোটখাটো! আরও ছুই- 
একট। মিল খূজলে পাওয়া যায়। বুদ্ধদের স্থান নির্দেশ, 
পণ্ডিতদেরও স্থান নির্টেশ করা হতো।। রীতিটা 
ঠিক আছে, বিস্তৃতিতে গোল ঢুকেছে । এঁতিহাসিকত্বের 
দিক থেকে ক্রকুচ্ছন্দ প্রভৃতি মান্ুষী বুদ্ধের হয় তে| অতীত 
কালের লোক ছিলেন। পণ্ডিতদের মধ্যে শ্বেতাই, নীলাই, 
কংসাই সত্য ছ্বাপর ত্রেতায় আবিভূ্তি হয়েছিলেন। 

এই মিল কেন হলো এ-্বপ্ধে অনেক রকমের 
কল্পন! চল্তে পারে। কিছু পুর্বেই একটা কল্পনা 
করা হয়েছে। রমাই বা রামাই নামে কোনো ব্যক্তি 
নিজেকে “কেন্দ্র করে এই পদ্ধতিটাকে গড়ে? 
তুলেছেন। আবার কেউ বল্তে পারেন যে সবটাই 
কাল্পনিক অথবা! রূপক, রামাই বলে” কেউ ছিল না, 
'রাঙাই" কথাটাই ঠিক। এসব কথার পরিষ্কার জবাব 
দিতে হলে 'রামাই, সম্বন্ধে একটা তর্ক তুল্তে হয়। 
পেটা আর-একবার করা যাবে, 'এ প্রবন্ধের সঙ্গে 
তাকে জুড়ে দেওয়া যাবে ন1% 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
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* প্রবন্ধগুলির অনেক জারগায় বাহুল্য-ভয়ে সিদ্ধান্তের মূল 
তথ্যের উল্লেখ করি নাই। ইংরেজীতে লিখিত 8০০৪1 1715091 
9£ 136051 00017 076 07107167855 নামক গ্রন্থের কয়েকটি 
পরিচ্ছেদ হইতে চুন্বক করিয়! প্রবন্ধগুলি লিখিত হইতেছে। সেই 
পরিচ্ছেদ কয়টি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে । 





সন্ধ্যা 
চিত্রকর জীযুক সারদাচরণ উকিল মহাশয়ের সৌজন্ে। 


৫ম সংখ্য। ] 
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 চরকার সূতা 


গত মাসের  'প্রবাসীতে “চরকা ও খদ্দর” পড়ির়। কেহ কেহ 
কিছু জিজ্ঞাম। করিয়াছেন, কেহ কেহ কিছু ভুল দেখাইক্াছেন। আমি 
হত্রন্ষ্তন কিন্ব। বস্ত্রবনন কল| জানি ন।। সামান্য বুদ্ধিতে যাহ! 
মনে হইতেছে, তাহাই লিপিতেছি। এবার চরকার সূতা দেখি। 
আগ।মী বারে খন্দর 'দধিব | 


(১) কেমন চরকা চাই। 


(১) চরক। এত ভারী হইবে যে স্ত। কাটিবার সময় নড়িবে 
ন|। হৃত| কাটা, তুঙ্গী দিয়। কাগঞ্জে রং লেপ। নয়। চরক। ঘুরাইতে 
থামাইতে, উপ্‌ট। ঘুরাইতে হয়। তখন চরকার মাথ। : টেকোর দিক) 
নড়িতে খকিলে কা্জ হইবে না। এই হেতু চরকার বৈঠন| (১৪5৫) 
বড় হওয়। চাই। 
ধরে কিছুকাল টিকিবে। সেকালের চরক। তিন পুর্‌ষ দেখিত, এমন 
চরক। দেখিয়াছি যাহার হাতার গোল ছিত্তর আঙ্গুল লাগিয়। লাগিয়। 
লম্ব! হইয়। গিয়াছে । সে কালে চরক| সথের জিনিস ছিল ন|, কাচের 
আল্মারীতে সাজাইয়। রাখ। হইত না। ছেলেপিলে হাত দিবেই, 
ঘুরাইবেই। (৩) ভারী চরক। ঘুরাইতে একটু জোর অবশ্ঠ লাগে। 
একটু জোর লাগ। দরকার, নচেও ধথ।-সময়ে থামাইতে পার। যায় ন।। 
হাল্ক। চরকার বিশেষ দেন, ইহার বেগ সমান থাকে ন|। বেগ 
সমান না হইলে শৃতার পাক সমান হয় না, সমান মোট! হইয়। নুত। 
টানা হয় না। চক্রের মাঝে পাথরের পি আটিবার হেতু এই । চক্র 
কেবল বেগবর্ধকক (17101809117 7881) নয়, বেগ-সমীকারকও 
(11661) বটে, পাক সমান রাখে । (৪) উক্তের গাড়া' (অক্ষদণ্ড) 
কাঠেরই ভাল, একটু জৌর ধরে। একটু জোরচাই। বেশী হইলে 
হেল দিতে হয়। পনিঞ্জের চৰকায় তেল দেওয়।"-কেবল টেকোন 
লয়, চক্রের আধারেও (1১690) ) বটে। যে সব নব্য চরক। হাল্ক। 
করা হইতেছে, লোহার ব| পিতলের খাঁড়া” ও আধার কর! হইতেছে, 
সে-সব আনাড়ীর গড়।। ত| ছাড়, একট! ইচ্ছুরপ খপিয়। গেলে 
ফেদেশের (লোক অন্ধকার দেখে, সে দেশে লোহ। পিত্তলের চরক। 
গড়িবার আগে কামার গড়। আবগক। (৫) টেকে। সিকি ইঞ্চি 
মোট। লোহার (ইম্প[তের উত্তম) শিক দুই দিকে সচল! । মাঝে 
মোটা, মাল-স্তার টানে বকে না, মাল-হৃতাও বেড়িয়। ধরিবর একটু 
জায়গ। পাঁয়। কিন্তু, আধারের অংশে সর্‌ হওয়াতে ঘর্ষণ কম হয়া 
টেকোর মুখ সর. হওয়াতে কাট সৃত। আটকাইয়া যায়, খুলিয়। লইতেও 
পর! যায়। (৬) টেকোর আধার এক টুক্র। দৌড়ীব ফাশ। 
কিন্তু যে-সে দৌড়ী ভাল নয়। মুগ (পূর্ববঙ্গে বলে মু-জ) ন|মে 
এক তৃপ আছে। ইহ! শর গাছের তুল্য; এমন কি শর ও মুঞ্জ 
পৃথক কি ন|, তাহাই বলিতে পার। যায় ন। দে যাহ। হইউক, এই 
দুগ্ত হইতে দোড়ী হন্ন। শর-গাঁছের মঞ্জরীর ত্বক হইতেও হয়। ইহার 
নাম শর-মীজা। এই দোড়ী মস্গণ' ও স্থিতি-স্থপক, অথচ ঘর্ষণে 
শীত্ষ ক্ষয় পায় না। বেতের পাতল। ত্বক্‌ দিয়াও টেকোর আধার হইতে 
পারে। (৪) মাল-সতা৷ টেকো। ও চক্রকে মাল্যাকারে বেড়ি! থাকে। 
ইহা! বর্বর সমান টানে থাক! চাই। টিলা হইলে ট্রেক! সমান 
ঘেরে ন। ; কখনও বাঁ আদৌ ঘোরে নী, পিইলাইয়। পড়ে। তখন 
হুত| লমান মোটা বাহির হয় না, সমান পাকও পার ন!। টেক 
খামাইবার কিংব। উল্টা! ঘুরাইবার সময় চক্রের সক্গে সঙ্গে খামে না, 


(২) চরক| এমন মজবুৎ হইবে যে ছেলেপিলের : 


ঘোরে না।* টেকোটি ডান হাতের বশে থাক! গই। টিটি 
টেকোকে ঘুরায়, থামায় প্রথমে চক্র ছিল ন।, ছিল তকু; অপত্রংশে 
টা-কু, টা-কু-র। ব টেকো। যখন চক্রের নহিত যুক্ত .হইল, তখন 
রর নাম তর্ক, রহিয়া গেল, হু নকতন-শলার নাম্‌ হইয়। গেল ত-কু-টী, 
পত্রংশে তা-কু'ড়ী, তা-কু-ড়। ভাকুড়ের পিও (তকু-পিও ) চক্রে 
টং গেল, এবং চক্রটি এমন কাধোপ্ধোগী হইল যে সামান্য তর্ক 
উঠিয়। গেল! কার্ধ-সমর্থ (60511) হইবার কারণ ছুইটি, টেকৌঁ 
লঘুভাবে ঘুরিতে পারে, চক্র স্থিতিস্থ'পক হওয়।তে টেকে'কে বশে রাখে। 
বস্ত তঃ চরুটি দৌঁড়ীর ; স্থিতিস্থপক পাশীর € গক্ষ, [50169 ) যোগে 
চক্রের বেড় ব| নেমি স্থিতিস্থপক। এইর,প রচ্জু-চক উদ্ভাবনার ৪ 
নিমিত্ত শিল্পীকে শতবার ধন্য বলি। কি সো! উপায়ে মাল-সৃতায় 
সমান টান রাখ। হইয়াছে, টেকোর সমবেগ সম্পাদিত হইয়াছে! 
এখানে নিজের একট| কথ! বলি। একবার আমার বাঁড়ীতে এক 
ছোট কামারশীল বদাইতে হইয়াছিল, চামড়ার যত! ( ভন্ত্র। ) পাওয়। 
গেল ন।। অগতা। কাঠের পাতল|। পাটার ছোট ছোট পাখ। দিয় 
এক 'বাত-প্রেরক' যন্ব (8৮-910:) করাইতে হইল। ইহাকে 
বেগে ঘুরাইতে হইবে, কাঠেন পটার একট। বড় চাকা করাইতে হইল। 
ইহার ঘেরের পিঠে নালী কাটির। এবং তাহাতে দোড়ী দিয়। বাত- 
প্রেরকের ছোট চাকার সহিত মৃক্ত কর! গেল। দেখিতে বেশ, কিন্তু 
বিশর্পচিশ বার ঘুবাইসে মালদোড়ী টিল। পড়িতে লাগিল । টান 
রাখিবার পোঙ্জ। উপায় করিতে পারিল।ম ন। ৬ শেষে পাঁটার চাক। 
ফেলিয়। দিয়া, চরকার শিল্পীকে নমক্ক(র করিয়। দৌঁড়ীর চাকা করি। 
তাহাতেই কাজ হইতে লাগিল। চরকার মালনুত। টিল। হয় বটে, 
কিন্তু শীত্ব হয় না। কারণ চরকার দৌড়ীব গাধে টান করিয়। ফীঁশ 
(গাঁষ্টট নয়) দিতে পার যায়। তাবগব মাললত। যত লম্ব। হয়, 
পাশীগূলিও বাহির দিকে দোঞজ। হয়। টাকার বেড (পরিধি) বড় 
করে। পাটাব চাকার শ্বয়ং-সমাবান (5010-701090লা))) অনস্ভব। 
(৮) চরকার দেড়ী অবশ্য শণের হইবে । তিনভাং (ভঙ্গ) করিয়। 
পাকাইয়। রূঁজিয়! (পাক বদাইয়। মস্থণ করিয়।।) লইলে বহুকাল 
দেখিতে হয়না । মালনূত। অবশা কাপাস দৃতার ; কিন্ত, ইহ। পাকাইয়। 
তেল ধূনার চিট দিয়। -রজিতে হইবে। (ধুন।-গুড। অর তেল দিয়া 
আগুনে ফুটাইয়। এই চিট হয়)। ইহাতে ছুইটি ফল হয়, স্তার 
পাক খুলিয়। যায় না, চিট হেতু মস্থণ টেকোকে ঈনৎ জড়াইয়। ধরে। 
মালন্তার ফ1শও এনন থে চরক| পুরিতে ঘুরিতে সত! বরং টান 
হইতে থাকে, মধচ যখন ইচ্ছ। তখন খুলিতে পার! মায়। (৯) শেঁষে 
দেখিতে হঈবে, কি রকম বঙদিয়। কিসে বসিয়। চরক। চালাইতে হইবে। . 
সৃত। কার্টিবার দময় ডীন হাত চরকার হাতার মাঝে মাঝে “্বাশ্রয় 
পান্স, কিন্ত, ব| হাঁচ কখনও পাঁয় না, অল্পেই ক্লান্ত হইয়। পডে। মোনা 
বসিয়। হাত আাড়ট ন। করিয়। সৃত। কাটিতে পার। চাই। মাষ্ঠুরে 
বদিলে টেকোর খঁটা নীচু করিতে হইবে, টু আদনে বসিজে উচু 
করিতে হইবে। 'ফাটনীর বয়প অনুসারে টেকে। ও চরকার ব্যবধান 
কমবেশী হইবে । বড় মেয়ের নিমিত্ত যে ব্যবধান, ছোট মেয়ের নিমিত্ত 
দে বাবধান চলিবে না, কম করিতে হইবে। সত কাট! এক রকম 
ঘোগদাধন! ; এমন আসন চাই, এমন যস্্ চাই, যাহীতে দেহ সচ্ছন্ 
থাকিতে পারে। একথ|। সতা, ছরস্ত চঞ্চন ছেলে-দেয়েকে টুক 
ধরাইতে পারিরে তাহাদের ঢাঞ্চলা দূর হয়।৪ 


৫ 





৬৬ 


(২) চরকার কাঠ। দ 


উল্লিখিত চরক। গড়তে ২* খানি কাঠ চাই। যখ।, 

২ট। বৈঠনা--একট। টেকোর ১৪+১৩১২।+ আঅপরট। চঞ্জের 
২৭%৩১২০। 

₹ট। পা-মেল! 
হেতু এই নাম। 

৫ট। খুঁটী ২৯১ কাঠ | ২টা। চকের ২১) ২ট| টেকোর ও 
১ট। মাল-হুতার ৯ লম্ব।। টেকোর খু'টার মাধ। চিরিয়। চেরার মধ্যে 
টেকোর দোড়ীর ফ'!শ পরাইর। দিলে মার কিছুই করিতে হয় ন|। 
বাকুড়ায় দেখিযছি, খু'টার ঝ| পাশে টুক্র! কাঠ দিয়। “কান' কর! হয়। 
এই কানে ছিদ্র করিয়। দৌড়ী পরান। হয়। এই কান 'অনাব%ক, দেড়ী 
আটিবার ধরণ অবৈজ্ঞানিক । * 

১ট। দ্াড়। ( অক্ষদণ্ড) ১৮৮১%১ ইহার ছুই মুখ কুদিয়। 
গোল করিতে হইবে। 


২৪%%২%১%। ইহার সমুখে প। থাকে । এই 


৮ট। পাখী ১৮%২৮৪০। গাখীগুলি মাঝে ২ পরে ক্রমশঃ . 


১। ৰাকুড়ার চরকার পাশ াঞ্জ কাটা! কাটা। সুন্দর করিবার 
চেষ্ট!। কিন্তু, তার নহে, কারণ দৌড়ী টান করিতে পার! যায় ন|। 

১ট। হাত! ৮ ১/*৯৮৪৯৫।  এই হাতার নীচের দিকে গোল 
ছিত্র করিয়। কেহ তাহাতে আঙ্গুল পরাইয়! চরক! ঘুরায়, কেহব! 
পেন্সিলের মতন কাঠী পরাইয়। তাহাকে বাট করিয়। ঘুরায়। এই 
কাঠীর পেছু দ্বিকে মাথ। থাকে, সে জন্ত কাঠী খমিয়। পড়ে ন।। এই 
বুদ্ধি মদ নয়। আঁট। বাঁটের প্রয়োজন দেখি ন।, লান্ের মধ্যে 
ভাঙ্গিয়। খসিয়। যায়। 

মোট কাঠ লাগে প্রায় ২ ঘন ফুট | মোট|। কাঠ চিরিয়। চরকার 
ক।ঠ বাহির করিতে গেলে দাম বেশী পড়ে । যেখানে জানাল। দরজ। 
গড়। হয়, সেখানে রেজ। কাঠ অনেক জমে। সেই সব কাঠ হইতে 
চরক| গড়িলে কাঠের দাম কম পড়ে । এই র*প, একট। চরক! 
গড়িতে ছুই দিন লাগে, কিন্ত, জনেক গড়িতে হইলে হারাহারি-দেড় 
দিন যায়। চাকার মাঝের পাথুরের পি সকল জারগায় পাওয়। 
যায় ন।। তথ্র চরক। ভারী কাঠের করাইতে হইবে, মাঝে কাঠের 
পিও দিলে ছুই পাঁণের পাখী কাছে চলিয়। আসিবে না। সাল কাঠে 
প্রশস্ত । সালের অভাবে পিয়াসালের ও আসনের । মেগনের কর্ম নয়। 
গ্রামের কাঠের মধ্যে তাল কীড়ীর দড়। ও পাখী, বাঁবলার বৈঠন।, 
খুটী। অঙ্গুন, শিরীধ ও নিম, কুল ও বেল, শাওড়। ও করপ্র, 
চালত। ও ডেডুল প্রস্ৃৃতি হইতে এক এক রকমের কাঠ বাছিয়। লইতে 
পার! যায়। মউল কাঠ ভারী। ইহার পিও হইতে পারে চাটিগ, 
নোয়াখালী ও আসামে ঢরকার যোগ্য অনেক রকম কাঠ পাওয় 
যায়৷ 

(৩) তুলার পাইট। 

তুলার পাইট ভাল ন| হইলে সত। কাঁটিতে সময় লাগে, সত 
মর. মোট! হয়, জায়গায় জায়গায় গেদড়। হয়। সর, জায়গায় পাক 
বেশী লাগে, সেখানটা! ছড়ি! যায়। তুলার পাইট' তিনটি। তুল। 
বন্ত।বাধা হইয়। পড়িয়। খাকিলে চাপ বীধিয়। যার। তখন ছুই 
হাতের আঙ্গুল দিয়। চাপ তাঙ্গিতে, তুল। পৃথক করিতে হর়। এই 
কমের নাম পেজ। (স*পিঞ্জন)। রোদে দিয়। মন্থণ ছড়ী দিয় 
আছড়াইবার পর্ন তুলা! পিঁজিতে হইবে। পিঁজিতে সময় ও ধৈর্য 
লাগে। তার পর, ফে-ড। (ক্ষটিত কর", তুলার রোঅ। পরম্পর 
আল্গ। করা। ইদানী শহরে ধুনারী পাওয়। বার, ইহার। তুল! 
ধুনিয়। দেয়। গ্রামে মেয়েরাই ছোট ধনু দিয়। তুল! ফোড়ে। এই 
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| ২২শ ভাগ, ১ম খগ 

ধনুর নাম আ-ছা-ড়। অবঠ্ঠ ইহাতেও তাঁতের (ষ্ীস্তব তস্ত,) গণ 
দিতে হয়। রোআ৷ পৃথক পৃথক হইবার পর পীজ পাঁকান!। 
পীঁজ (ন* পঞ্জি), তুলার নল বা! শৃন্গর্ভ বর্তিক। একট! কাঠের 
মন্থণ পীড়ীর উপরে ফোড়া তুল। অল্প লইব। সমান করিয়! বিছ- 
ইতে হইবে। এই গ্তরের এক ধারে এক টুকর! সস্থগ শর 
( অভাবে পেন্সিল ) রাখিয। তুল! গাই! লইতে হইবে। তখন গাঁজ 
পাকান। শেষ। এই রূপ, পাঁজ করিয়! কাগজের মোড়কে বিক্রি 
করিতে বলিয়াছি। এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, এক দিনের আবষ্ঠক 
পীঁজ করিতে ২ দণ্ট! সময় লাগে। বোধ হয়, তিনি বাজারের চাঁপ-. 
বধ তুলা ন। ধুনিয়। কেবল পিজিয়। পাঁজ করেন। বস্ততঃ ইহ! 
অবিধি | ধোন তুলার পীঁজ পাকাইতে বেশী সময় লাগে 7 । এক 
দিন পাঁজ পাঁকাইলে এক মাস চলিয়। যায়। সে কালে হৃতাকাটায় 
বিশাম ছিল; একাদশী, এবং পর্বদিনে (যেমন অমাবন্ত। পূর্ণিম। ) 
দিনে চরক! ঘুরান! হইত না, পীঙ্জ পাঁকান। হইত | দেব-কাঁপাসের 
তুলার রোআ লম্ব] ও নরম। এই তুল! ধূনিতে পার! যায় না, 
ধনুর তাতে জড়াইয়। যায়, আছাড়েও হবিধা হয় না। তখন হাতে 
করিয়। একটু পিঁজি়। লঙ্ব। লন্ব। বাঁতির মতন-করিয়া লইতে হয়। 
সপ্ত বীজ ছাড়ান। তুল, এমন কি বীজ ন্বদ্ধ কাগাস ধরিয়! সৃত। 
কাটিতে পারা যাঁর। কারণবীদ্দ হইতে তুল! সহজে খসিয়। আমে । 
দ্বশ পনরট। দেব-কাঁপাসের গাছ রাখিতে পাঁরিলে কাপড়ের জন্থ 
সৃতার চিন্ত! থাকে ন। অপর বিশে নুবিধা, খ।-অ-ই ( সণ খাদক ) 
দিয়। খাওয়ান! পরে পেক্গা, ফোড়। পাইজ পাঁকান। কিছুই দর্কার 
হয় ন।। সদ্য খাওয়ান! তুলার অনেক গণ, পিজিতে হয় না। অতএব 
নুতন কাপাস জন্মিলে খাই দিয়! তুল। পৃথক করিয়। সঙ্গে 
সঙ্গে ধুনিয়। পাঁজ পাকাইয়। রাখ। কতব্য । রোআগ,লি পরল্পর 
আল্গ। করা ধোনার,, এবং মেই অবস্থায় রাখা পীঙ্জ পাকা ইবার 
উদ্দেস্টয । 





(৪) সুত। কাটার পরিমাণ । 


আমি লিখিয়াছিলীম, ৪ ঘণ্টায় ১* নম্বরের আধপোর়। নুত| কাটিতে, 
পার! যায়। বীকুড়। জেলার কোনে৷ কোনে। গ্রামে পূর্বাবধি চরক1 
কিছু কিছু চলিয়। আসিতেছে । এক কাটনী এই সংবাদ দিয়াছিল। 
ওড়িধ্যাতেও শনিয়াছিলাম, এক এক নারী আধ পোর়! তা কাটিতে 
পারে। এখন বোধ হইতেছে সে হৃতা দশের নয়, আরও মোটা ; 
চারি ঘন্টায় নয়, ছয় ঘণ্টায় কাটা। সীধারণতঃ দিনে এক ছটাক 
ধরা যাইতে পারে। অবশ্ঠ গৃহস্থালীর কাজ দারিয়। দিনে ও সন্ধ্যার 
গ্র। আজিকালির বাজারে হুতার দর চড়া । এই চড়। দরের সহিত 
মিরাইয়। বাণি পাইলে এক ছটাক কাটিয়! মাসে ২২ টাক! উপার্জন 
হইতে পারে। 

(৫) স্ত্র-পরীক্ষ| | 

লোকে জিজ্ঞাদ। করে, হত! সর. না মোটা । কোন্‌ গুতা ভাল, 
কোন্‌ সৃত। মন্দ, তাহাও সকলে জানে ন। | কতকগুলি রো! 
পাকাইর! স্থৃত।। হৃতরাং রো! যত কম হইবে, সুতা তত সর, 
হইবে, এব* পাঁক ধত বেশী হইবে শৃত। তত সর. হইবে। অর্থাৎ 
অগ্জ রোম।, বেশী পাক। কিন্তু খর পাকের দোষ আছে। সুতা 
মর মোটা! ন। হইয়। সমান হইলে তত দৌব হয় না। কিন্তু, সর. 
মোট! হইলে সরতে পাক বেশী খান, পরে সহজে ছিড়িয়া যায়। 
প্রথম চরক! ধরিবার সময় তাড়াতাড়ি অনেক সত! কাঁটিবার ইচ্ছা হয়। 
কিন্তু, এই সময়ে সংঘম আবগ্তক, নইলে হাত আর শৌধরাইবে 
না। বরং জল্প কাট| হউক, কিন্ত, হৃত| অসমান হইবে না। 


৫ম সংখ্যা ] 
উনিশ বিশ, আঠীর বিশ, গনর বিশও চলে) কিন্তু দশ বিশ, পাঁচ 
বিশ 'অচল। মোটা! বরং ভাল, কিন্ত, মোটা-সর, ভাল নয়। মনে 
রাখিতে হুইবে হতা-কাঁটা একট কলা, 'ছুই চারি দিনেই হাত হত্স ন|। 
যদি পাঁক যথা-উচিত পাইয়া! থাকে তাহা হইলে নম্বর দ্বারা সে 
সুতা সর. কি মোটা বুঝিতে পার! যায়। নম্বর নির্‌পণের নিমিত্ব 
একটা নিক্তি, একট। ছুরানি, একটা| গজ চাঁই। নিক্তির এক পাল্লায় 
ছুযানিটি রাখিয়। অপর পাল্লায় হৃত। দিয়! সমান কর। সে সত! 
গজে মাপির়া দেখ। ১* নম্বরের সৃতা, দুয়ানি-ওজনে ২৭ গজ হয়। 
. ইহ! হইতে অন্য সুতার নম্বর কধিতে পীর! যায়। ছুয়ানির ওঞ্জনে সে 
সৃত। যত গজ হইবে, তাহাকে ১* দিয় গুণ করিয়া ২৭ দিয়! ভাগ 
করিলে ফল হইবে নম্বর। যথা, নত! ৩২ গঞ্জ হইল। ৩২১১*- 

২*-১২। অতএব সে সুতার নদ্বর ১২। এই সৃত। কলের ছিল। 

কিন্তু, সহজেই বুঝ! যায়, একই নম্বরের সত! সর. হইতে পারে, 
মোটাও হইতে পারে। ওজনে লম্বায় সমান, কিস্তু যেটার পাক বেশী 
মেটা সর. দেখাইবে। সব কলের সুত| সমান সর, নয়। চরকার তার 
ত কথাই নাই। যদি তা সর. মোটা না হয়, তাহ। হইলে পাক 
গণিয়। দেখ। কর্তব্য । এক ইঞ্চির মধ্যে কত পাঁক আছে জানিতে 
হইবে । এক টুক্রা খড়িকার এক প্রান্ত একটু চিরিয়। তাহাতে 
গুত। পরাইয়। আঁটিয়। দেও। দেখিবে পাক খুলিয়| না যায়। তার পর 
খড়িকাটি ডাইন হাতে ধরিয়!, হৃত| মোটা হইলে ছুই ইঞ্চি তিন ইঞ্চি 
মর, হইলে এক ইঞ্চি মাপিয়! সেস্থানে ব| হাতের ছুই আঙ্গুল দিয়া 
টিপিয়। ধর। এখন খড়িকাটি পাকের উল্টা! দিকে ঘুরাইতে থাক। 
এমে তুলার রোআর পাক খুলিতে থাকিবে। এক ইঞ্চিতে ক পাক 
আছে, এখন জানিতে পারা যাইবে। দেখিতে পাইবে, সর. স্থানে 
অনেক, মোটার স্থানে অল্লপাক আছে। এমন হুতার পাক জানিয়। 
ফল নাই, যদি সত সমান হয়, তাহ। হইলে জানিয়। ফল আছে । 
তাতের টানার সুতায় কিছু বেশী পাক থঁকে। যদি ১* নম্বরের 
নুতায় ১২1১৩ পাক থাকে, তাহা হইলে তাহাতে টান। হইতে পারিবে। 


যদি ৯১* পাক থাকে তাহা! হইলে পড়ান হইতে পারিবে। যদি - 


আরও কম থাকে, তাহ! হইলে তাহাতে কাপড় বোন|। চলিবে না, 
মোজ! বোন|। চলিতে পারে। ৬ নম্বর হুতায় ১* পাক, ১২ নম্বরের 
সতায় ১৪ পাক, টানার নিমিত্ব কলের সুতায় এইরূপ ধর! হইয। 
খাকে। ৪ 

চরক।র সত কাটিবার সময় পাক ঠিক হইতেছে কি ন| জানা মন্দ 
নয়। ঝ| হাতকে ক্লান্ত ন| করিয়! একবারে ২ফুট শুত। কাটিতে 
পারা যাঁয়। চরকার চক্র ১৭।* এবং টেকে! সিকি ইঞ্চি হইলে, 
চকের প্রতি ঘূর্ণনে টেকো! ৭* বার ঘুরিবে। যদি কাট! সত] ৬ 
নগ্বরের হয়, তাহা হইলে ২ ফুট বা ২৪ ইঞ্চি দুতাঁ় ২৪* পাঁক চাই। 
অতএব চরকা! ৩/* বার ঘুরাইতে হইবে। ১* নম্বরের স্ৃতা হইলে 
ঠিক ৪ বার ঘুবাইতে হইবে। খর পাক বরং তাল, উন-পাঁক ভাল 
নয়। 

যে লৃন্ত। টাঁন সহিতে পারে না, তাহাতে কাপড় বোন! চলে ন|। 
চলিলেও কাপড় টেক-নই হয় ন। অতএব টান পরীক্ষাই কাজের 
পরীক্ষা । টানিয়! দেখিলেই কোন্‌ ুত! কেমন তাহ বুঝিতে পার! 
বার়। প্রথম প্রথম অগ্ক উপায়ে পরীক্ষা কর্তবা। এ নিমিত্ত াড়ী 
পাল্লা ও বাটুধারা চাই । হাত খানেক সৃতার এক খু'ট এক পাল্লার, 
অপর খুট নীচে গ্রোল কিছুতে বীধিয়! পুতার উপর এড়ী ধর। 


চরকার সূতা! 





৬৬২ 
অপর গাল্লায় এক ছটাক এক ছটাক করিয়| বাটার! চাপাও। 
দেখি'ব স্থৃতায় একটু টান পড়ির়| দড়ী সমানু রহিম্নাছে। কয়েক 
ছটাক পরে নুত| ছিড়িয। যাইবে। এইরগ আরও চারি পাচ 
স্থানের সৃতার টান মাপিবে। পরে হারাহারি কত দীড়ায় বুঝিতে 
পারিবে। কলের ১* নম্বরের কৃতা প্রায় আধসের ভার সহিতে 
পারে । 

এখন চরকার হুত| লইয়। দেখি। ক সূতা ১৭ নম্বরের বলিয়! 
২২ টাক! সেরে বিক্রির নিমিত্ত আসিয়াছিল। খস্ুত| এক বাড়ীতে 
কাটা, উত্তম বলিয়। প্রশংসাপত্র পাইয়াছিল। দেখিলাম ক নুতা 
তেমন সরু মোট| নয়, দেব-কাপাসের মতন লন্থ। রোআর কাট!। 
নম্বর কিন্তু ৬*। প্রধান দোষ পাঁক কম হইয়াছে, পোয়াটাক ভারে 
ছিড়িযা যায়। থু সত দেখিতে সর মনে হয় ২,1২২ নম্বরের হইবে, 
কিন্তু, বাস্তবিক ১২|* নম্বরের | পীক বেশী হইয়াছে, ইঞচিতে ২*। 
কিন্ত মাঝে মাঝে যে সর আছে, তাহাতে সুতার টান এক পোয়ার॥ 
অধিক উঠিল না। 


(৬) চরকার স্ৃতা বিক্লা না কেন? 


শনিতেভি এক এক স্থানে পুত! জমিয়। যাইগ্ডেছে, বিক্রি হইতেছে 
ন। হুত। যে রকম দেখিতেছি, ঘে দাম শনিতেছি, তাহাতে না 
বিকাইবার কথ| ৷ গোদড়। সুতার কাপড় পরিবার লোক থাকিলে, 
দম সন্ত। হইলে বিকাইত। এখন মে।ট|-বোন। ভাতীও চরকার 
দৃতার নামে পিছাইয়! যার়। কারণ, একে কিনিবার লোক নাই, তার 
উপর তাঠ ন| বদ্ল।ইলে বুনিতে পার। ধর না। হুত! ভাল কর, 
মোট। হৃষ্টক সমান কর, পড়িয়। থাকিবে না । 

অর্থনীতির কথ। শ্বতস্ত্র। বোধ হয় এমন নির্বোধ কেহ নাই মে 
মনে করে চরক। দ্বারা কলকে হারাইতে পারা ঘায়। কলের সত! 
সন্ত। হইবেই ; চরকার শৃত| তত সন্ত! কখনও পাঁওয়। যাইতে পারে 
ন।। চরকার সৃতীর কেন। বেচা চলিবে ন|। পূর্বে চলিত, তখন 
কল ছিল ন।। এখন সাম্নে সন্ত ফেলিয়া কে আক্রায় যাইবে? 
কাটনার বাঁণি ন| লাগিলে অবগ্ঠ* সপ্ত! । এই কথা মনে রাখিয়া 
চরক! ' ধরিতে হয়, ধর; সৃত| বিক্রির আশায় ধঙ্গিও না। অর্থাৎ 
নিঙ্গের কাপড়ের তরে চরক। ধর, ইহাতে তোমার পয়দ। বাঁচিষে, 
দেশের পয়সাও বাঁচিবে। 

সব্। *বেচ| কাটুনীও চাই । কারণ সকল বাড়ীতে চরক। ঘুরিবে 
না, খুরিতে পারিবে না। সেখানে হয় কলের হৃতা নয় চরকার সুতা 
লইতে হইবে। কলের সুতার, স্বদেশী কলের নুতার দর সম্প্রতি 
অত্যন্ত চড়া । অনেক দিন হইতে চড়া চলিতেছে ' কেন চড়। বলিতে 
হইবে কি? কারণ কল-আল্লাদিগের দেশের লোকগলা অ-জ্ঞান, 
তাহার! দেশী চায়। সে যাহা হষ্টক, কলের সুতার চড়া দরে চরক। 
চাঁলাইবার সুবিধা হইয়াছে । এখন মেরে ১২ টাঁক! বাণিও দ্দিতে 
পার! যায়। কিন্তু, এট! প্রকৃত অবস্থ। নহে। কলের দৃতার দর 
কিছু কমিলেই চরকা কাটার বাঁণিও কমাইতে হইবে। তখন কাটনী 
পাওয়! যাইতে না। তবে যদি চরকা একবার চলিয় বার, হুতা 
কাটার নিন্দা ঘুচিন্া যায়, তাহা হইলে কম বাঁণিতে কাটুনী কাটিতে 
খাঁকিবে। এখন মাসে ২২ টাকা, তখন ১২ টাকা হইলেও কাট! 
নদ্ধ হইবে না। কারণ একটা টাক! অল্প নয়, অন্ততঃ ভিটার 
ত্রিীনান।র মধো পাওয়া! যায় না । 

হী বোগেশচজ্ রায় 
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র্‌ 


ৃ । (সমালোচনা ) 
উপ্ররাটী ভাবায় দিধিত মহায্ধ। গান্ধী প্রণীত "নারোগ্য-দিগ্র্ণন” করে, তাহার চেষ্ট। হইতেছে। কোন শারীরতন্ববিদ্‌ চিকিৎসক বা 


নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক শ্রী কিরণচন্্র চত্রবর্তী। 
বারাণসী হইতে প্র নৃপেন্্রনাথ সেন কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ 
আনা। 

'পুপ্তকথানি ৮৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং ছুই ভাগে বিভক্ত ' প্রথম 
ভাগে স্বাস্থারক্ষ্ার নিয়মাবলী এবং দ্বিতীয় ভাগে “জন চিকিৎস।” প্রস্ৃতি 
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ চিকিংস।-প্রথলী, বসন্ত, লেগ, প্রস্তুতি 
কতিপয় সাধারণ রোগ এবং জলে ডুব।, অগ্নি-দাহ, প্রভৃতি আকম্মিক 
ছুর্যটনার চিকিৎস|-প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে। 

প্র্থমধ্ো স্বাস্থারক্ষ।, হৃতম্বাস্থোর পুনরুদ্ধার এবং দৈহিক, মানমিক 
ও আত্মিক উন্নতি সাধন সন্বদ্ধে অনেক হিতকথ। সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
রেগের চিকিংস। অপেফ। “রোগ যাহাতে দেহমধ্যে আদৌ সঞ্চারিত 
হইতে ন। পারে, মৃহাঝ। গান্ধী তথ্বিবয়ে বহুল সাধার়ত্ত সছুপদে 
প্রদান করিয়াছেন। একনাজ ব্রঙ্গতধয পালনেই শরীর ও মনের পূর্ণ 
স্বাস্থ্য লাঁভ হইর়। থাকে, এই ঞরব সত্য তিনি গ্রন্থমধো প্রতিপন্ন 
করিবার সধিশেন চেষ্ট! করিয়াছেন এবং শৈশবকাল হইতে আঙগীবন 
প্রতোক নরনারীকে ইহার অনুশীলন করিতে সনির্ধ্বদ্ধ, অনুরোধ 
করিয়ছেন। আমর। আশ। করি যে তাহার এই লছুপদেশ বর্তমান 
কলের ছোগদর্্বপ্থ লরনারীর হাদয়ে চেতন| সঞ্চার করিয়। তাহা- 
দিগকে সংঘমের পথে পরিচাঁলিত করিতে সমর্থ হইবে। 

মহাক্স। গান্ধী “জলা ও “বাধু” কিূপে দূধিত হয় এবং কি উপায়েই 
ব তাহাদিধকে পরিপোধিত করিয়। স্বাস্থারক্ষার অনুকূল কর! যাইতে 
পারে, ততসন্বপ্ধে স্বীয় অভিজ্ঞত।প্রহ্ুত এবং বিজ্ঞানানুমে|দিত অনেক 
হিতোপদেশ গ্রন্থমধো নিবদ্ধ করিয়াছেণ। খাদ্য সম্বন্ধে তিনি ম্বকীয 
জীবনের অভিজ্ঞত| হইতেই অনেক কণ। লিখিগ্াছেন। মন্নোর পক্ষে 
ফলাহ।রই প্রশন্ত বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন এবং মাছ, মাংস, তরি-তর- 
কারি, দাল, এমন কি, ছুদ্ধ পথ্যন্ত পরিত্যাজ্য বলিয়। বর্ণন। করিয়াছেন । 
এবিপয়ে আমর| তাহার মতের পোক্ত! করিতে পারি ন|। ফলাহার 
তাহার মত ফবিকল্প লোকের পক্ষে প্রশস্ত হইতে পারে, কিন্ত সব্ব- 
সাধারণের পক্ষে উহ! উপযেগী নহে। বারমাস শুদ্ধ ফল তোজন 
কারিয়। সাধারণ লোক কখনই সন্তুষ্ট খকিতে পারে ন| এবং তাহ। 
দ্বারা তাহাদের ম্বাস্থাও রক্ষ। হইবে না। কারণধে প্রকার এবং 
যে পরিমাণ ফপ ভোঙ্গন করিগে তাহ। হইতে শরীর-গঠনের সমন্ত 
উপাদান উপণুক্ত পরিম।ণে প্রাপ্ত হওর়| শ্যায, তাহ! সংগ্রহ কর! অত্যন্ত 
বার়সাধা, সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে তাহার সংগ্রহ অনস্তব। 
অতএব মহান্স। গান্ধীর এই উপদেশ কার্যযক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়। 
আমর! মনে করি ন|। 

মহা! গান্ধী দাল একটি 'গ্বাস্থাহীনিকর পদার্থ” বলিয়। দলের 
বাবহীর নিষেধ করিয়াছেন। আমর। এই উপদেশের সাঁরবস্তা! স্বীকার 
করি ন।। ভারতবাসীদিগের' মধ্যে অনেকেরই আর্ধিক অবস্থ। ব 
সামাজিক বাবস্থ। হেতু আমিম ভোব্রন সম্ভবপর নহৈ, তাহাদের খাচ্ছ্য 
দলই মাহ-মাংসের অভাব পুরণ রুরিয়। ধাকে। 'দাল ভাত" ব1 
প্বীল কুটি” তারতবাসীর প্রধান খাচ্য ; গরীব ভারতবাসীর পক্ষে 
দলই একমাত্র পুষ্টিকর খাচ্য। এখন পৃথিবীর সর্ধবর্রই গরীব 
লোকের খাস্যের মধ্যে “দাল্‌” যাহাতে অধিক পরিমাণে আদর লাভ 


অর্থনীতিজ্ পর্ডিত মহাক্ঝা গান্ধীর এই উপদেশের সমর্থন করিবেন ন| । 

আরে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে মহাঝ। গান্ধী হুগ্ধ ব্যবহা'র করিতেও 
নিষেধ করিয়াছেন । ছুগ্ধ চিরদিনই আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট সারবান ও 
সাস্থিক খাদ্য বলিয। মির্দষ্ট হইয়াছে । ছুগ্ধ ও তচুৎপন্ন নানাবিধ সামগ্রী 
ভারতবাীর প্রধান খান্য । আজ দেশে ছুগ্ধ ছুশ্াপ্য হইয়াছে বলিয়াই 
ভারতব।দী দিন দিন স্বাস্থাহীন ও বীর্যাহীন হইয়। পড়িতেছে। ছুষ্ধের 
সহিত নানাবিধ মলিন জ্ব্য মিশ্রিত হয় এবং ছুগ্ধাধতী গাঁভীগণ সকল 
সময়ে রোশুণ্ত। নহে রলিয়। তিনি ছুদ্ধের ব্যবহার নিষেধ করিয়!ছেন। 
বল। বাহুল্য যে ভাহার এই নিষেধ কেহই পালন করিয়। চলিবে ন|। 
বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত দেশে যাহীতে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং সর্বব- 
সাধারণে উহ! সহজে পাইতে পারে, তাহার স্থব্যবস্থ। কর! উচিত; ছুপ্ধ 
ব্যবহারের নিবেধ সমীচীন নহে। ম্বৃতের পরিবর্তে তিনি তিলতৈল 
বাবহার করিতে পরামর্শ দিয়ছেন। এ বিধয়ে আসাদের বক্তবা এই 
ধে, কোন উদ্ভিজ্জ তৈপই দ্বৃতের ন্যায় সুপাচ্য ও পুষ্টিকর নহে। 
মাথন হইতে ঘ্ৃত প্রস্তুত হয়। মাখনে ভাইট।মিন্‌ ( ৬1121701005 ) 
যথেষ্ট আছে। কোন উত্তিজ্জ তৈলে স্বাস্থারক্ষার সহায় এই উপাদান 
নাই। মহাক্স। নিক্জে ফলাহারী, কাজেই তিনি সকল লোককে 
তদবলম্বিত পথ অনুদরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু এনীপ একদেশ- 
দর্ণা উপদেশ সর্ববদাধারণে গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। 

মহাস্ত। গান্ধী থাছ্ভে! দহিত লবণ-বাবহারের পঙ্গপাতী নহেন। 
তিনি রন্ধন দ্বার খাচ্ঠ' প্রস্তুত করারও বিরোধী। বল। বাল্য যে 
তাহার এই উত্তট দপদেশ কোনকালেই জগতের কোন সমাজেই গৃহীত 
হইবে ন|। রদ্ধন একটি কণাবিষ্য। ; উহ। সভ্যতার প্রধান নিদর্শন । 
প্রগৈতিহ।দিক যুগে অনভ্য মনুধা শিকারলন্ধ আমমাংস ও যথেচ্ছা- 
হরিত বনজ ফর মুল খাইক্স! জীবন ধারণ করিত। কৃষিকাধ্য ও 
রন্ধন হইতেই মানব-সঠ্যতার হুত্রপাভ । অবগ্ মহাজ্। গান্ধীর স্যা় 
মকলে ফলাহারী ভূইগ্নে খাগ্যের সহিত লবণের পৃথক .ব্যবহারের 
প্রয়োজন ন। হইতে পারে, কিন্তু যতদিন মনুষ্য সাধারণ খাদ্য গ্রহণ 
করিবে, ততদিন তাহার রন্ধনের এবং খাচ্যের সহিত যখাপরিমাণ লব 
মিশ্রিত করিবার প্রয়োজন হইবে। মহাক্স। গান্ধী বলিয়াছেন যে 
“মসলার স্ায় লবন পরিত্যাজ্য । লবণ একটি বিষাক্ত জিনিষ । অতএব 
সর্বপ্রযত্ে ইহ। পরিত্যাগ করাই, বিধেয়।'” অবস্ঠ অধিক মলল! বা 
অধিক লবণ ব্যবহার করিলে অনিষ্ট হইয়। থাকে এবং রোগ-বিশেষে 
লবণের ব্যবহার নিদিদ্ধ। কিন্তু নুস্থ শরীরে কি লবণ, কি মশলা, 
উভয়েরই পরিমিত বাবহার স্বাসথারক্ষার অন্ুকূল। মহালব! গান্ধী জ্ঞানী ও 
পর্িত হইলেও অনেক মময়ে অনেক অপ্রযোজয (00701801091) 
মত প্রচার করিয়! থাকেন। ূ 

মিতাহার ও ব্যায়াম সম্বন্ধে যে-সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়/ছে, 
তাছ। পালন করিলে স্বাস্থ, দেহোন্নতি এবং দীর্ঘজীবনলাত দম্বন্ধে 
যথেষ্ট উপকার হইবে । . 

পরিচ্ছদ-বাহুল্য এবং অলঙ্কার-বাবহার সম্বন্ধে মহাল্বা গান্ধী যে" 
সকল কথ। - লিধিয়াছেন, “তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধা নযোগ্য । ইহা 
দ্বারা অর্থের অপব্যয়, অনেক জন্ুবিধা ও বিপদের হস্ত হইতে 
আমর! রক্ষা! পাইতে পারি। তে জুতার ব্যবহীর নিষেধ করিম! ৫ মত 
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প্রচার করিয়।ছেন,* তাহ। সমাজের বর্তনান অবস্থায় সর্ধান।ধারণের 
গ্রাহ্য হইতে পারে ন। 

সংবম সম্বন্ধে তিনি জতি যুক্তিপূর্ণ সারগভ উপদেশ প্রদান 
করিয়াছের। আহার, বিহার, নিষ্! প্রভৃতি আমাদের প্রাত্যহিক 
প্রত্যেক কাধ্যেই সংবম পাগনের বিশেন আবগ্তকত| ও লুফল প্রদর্শন 
করিয়াছেন। স্ত্রীর সহিভ ব্যবহার সম্বন্ধে মহান্। গান্ধা নিজ অভিজ্ঞত। 
হইতে যে-সকল উপদেণ প্রদান করিয়াছেন, তাহ! প্র।চীন আধ্য 
খবিগণের প্রগারিত এবং তাহার পালন প্রাচীন হিন্দু সমাজে অবশ্থ- 
কর্তব্য বলিয়। বিবেচিত হইত। আবঞ্জ সংযমের অভাবে আমাদের 
সমাজ বিবিধ ব্যাধি, শোক ও দরিদ্রতার প্রবল চাপে নিপ্পীড়িত। 
নহাস্ব! গান্ধী বখার্থই বলিয়ছেন যে স্বান্থারক্ষার বহু উপায় খাকিলেও 
্রক্ধচর্ধ্যই তন্মধ্যে সর্বপ্রধান | স্ত্রীহ হউন, আর পুরুবই হউন, 
্রহ্মগ্ধয ব্যতীত কাহারে। হ্বস্থ খাকিবার কোন সঞ্তাবন। নাই। 
তিনি বলিকাছেন_-“বালক পিতা ও বালিকা মাতার সঙ্তান জন্মিলে 
আমর। কত মঙ্গলগীত গান করি, কত উৎসবের অনুষ্ঠান ও তগ- 
বানের জয়গান করিয়। ধাকি। কি ভীবণ মুর্খত।! চিস্ত। করিলে 
বিশ্লয়াপর হইতে হয় ৮ "৪ পাপ দুর করিবার উপায় কি ?”********* 

আমর! সর্বাস্তঃকরণে মহাত্মার এই মহাবাকোর সমর্থন করিতেছি। 
সর্বব প্রকারে ,ইত্তিয়-সংঘম প্রত্যেক নরনারীর অবশ্ঠপাঁগনীয্। 
প্রাচীন ভারতীয় সভাতার মূলে এই সনাতন সত্য অবস্থিঠ। ইহাই 
যেকোন জাতির শারীরিক, ম।নপিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের 
একমাত্র উপার়। 

সকলেই জানেন যে মহাঝ। গান্ধী যে-কোন গ্রক।র মাদক 
ব্য ব্যবহারের মন্পূর্ণ বিরোধী | -তিনি মাদক-সেবনের বিরদ্ধে 
পুস্তকে যে মত প্রকাশ করিয়।ছেন, সমাজহিতৈমী নীতিপর।য়ণ 
ব্যক্তি মাত্রেই তাহার সম্পূর্ণ নমর্থন করিবেন । 

“বায়ু চিকিংদ।" “জন চিকিংদা,” "মৃত্তিফ| চিকিংস।” প্রত্থতি 
বিবিধ প্রণ।লীর চিকিংস| স্বন্ধে ঠিনি অন্ন বিস্তর লিখিয়াছেন। 
“মৃত্তিকা চিকিংস।” একটি অভিনব ব্যাপার ; এবিনয়ে আমাদের কৌন 
অভিজ্ঞত। নাই বলিয়। ইহার লগ্ধপ্ধে কোন প্রকার মত গ্রকখ কর। 
সঙ্গত নছে। জল ও বায়ু চিকিৎলার প্রকরণ সম্বন্ধে সকল স্থলে 
তাহার সহিত একমত ন। হইলেও এবং মহান! গাদ্ধ। স্বয়ং চিকিৎমক ন| 
হইলেও, ত্এুহার ব্/ক্তিগত অভিজ্ঞতার যে বিপেষ মুল্য আছে, তাহ। 
আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য । 

বসন্ত রোগে টীক। লইব।র বিরদ্ধে তিনি যে-সকল যুক্তি-তকের 
অবতারণ। করিয়াছেন, তাহ। ইংলগ্ডের সপ্প্রদায়-বিশেষের অনুমে।দিত 
ইইলেও আমরা তাহ। ভ্রান্ত বলিকপ। প্রতিবাদ করিতে বাধ্য এবং 
প্রয়োজন হইলে এ ভ্রান্ত মতের বিরুদ্ধে বেষ্ট বিশ্বান্ত প্রমাণ 
প্রদর্শন করিতে সমর্থ। মহাজ্ব। গান্ধী টীক। লওয়। স্থন্ধে নে-সকল 
অনুর মত প্রগার করিয়াছেন, আমাদের বিখ।স যে ভারতবযের 
মত দেশে উহ! প্রচারিত হইলে সমাজের বিশেব অনিষ্ট হইবার সম্ভ[বন।, 
তক্গন্ত আমর। ইহ।র তীব্র প্রতিব্ করিতেছি । তিনি বলিয়ছেন 
ষে শ্টাক। লওয়। নেহাত জংলী প্রথ।। ইহ! এমনই একটি কুদংস্কার 
যে যাহাদিগকে আমব| বন্য অসভ্য বলি, তাহ।দের মধোও এরপ 
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প্রথ। নাই। টাক লইয়। ত আমর! অন্য জীবের রক্ত পান করিয়া 
থাকি, তাহাও আবাব প৮| রক্ত | যাহার। বাস্তবিক ঈ্বর-ভক্ত, 
তাহার। যদি সহশ্স বার বসন্ত পোগে জঙ্কাণ্ত ছয় এবং যদি মৃত্যু 
মুখেও পতিত হয়, তথাপি এই পছ| রক্ত পান করিতে স্বীকৃত হইবে 
না। টীক| লওয়।য় ধর্খর্ও হইতে হয় ।” 

বসম্ত রোগ নিবারণের একমাত্র উপায় ইংরেজী টাক! লওয়]। এ 
দেশের সাধারণ লোকে অজ্ঞানত। ও কুদংস্কার হেতু টাক! লইতে চাহে না 
বলিয়া! ভারতবর্মে বসস্তের এত প্রাছুঙাব এবং এত অধিক সংধাক লোক 
এই রোগে আক্রান্ত হইয়। মৃত্ামুখে পতিত হইয়। থাকে অথবা তাহাদের 
চক্ষু নষ্ট হইয়। যায়। মহাগ্্। গান্ধীব মুখ হইতে টাকাব বিরুদ্ধে এই 
ভ্রান্ত মত প্রচারিত হইলে মহ! অনিষ্ট সংঘটিত হইবার কথ|। 

“প্রনব" সম্বন্ধে তিনি যে-নকল হিতোপদেশ দিয়াছেন, তাহ। 
প্রতোক সমাজহিত্তৈনী বাক্তির প্রণিধানযোগা। সহরের ক্রীলোকগণ 
অন্থভ।বিক ও অলস জীবন বহন করে বলিয়। তাহার প্রমব-কালে 
অনেক সময়ে অত্ন্ত কষ্ট পাইয়। থাকে এবং সময়ে সময়ে তাহাদের 
জীবন-সংশয় হয়। মহাস্ম। গান্ধী বলেন যে অন্ব।ভাবিক ভাবে জীবন- 
যাত্র। নির্বাহ ব্যতীত প্রসব-কষ্টের মার একটি প্রবল কারণ নিদাম।ন 
রহিয়ছে। গু 

“অল্প বয়সেই গতধারণ এবং প্রসবাস্থে পুনর।য় গভধারণ বাপার 
থে পম্যস্ত দেশ হইতে বিদূরিত ন। হইবে, সে পথ্যন্থ হখ-প্রদবের আশ! 
ঈদুরপরাতত |” 

আমর। ঘলি যে কেধল শ্খ-প্রমন নহে, যতদিন পধ্যস্ত এই 
অনাচারের নিবাখণ ন। হয়, ততদিন পযাস্ত এই পতিত জাতির মধ্যে 
বলনীযাখালী দীর্ঘজীবী সন্ভ।নদন্ততি জন্মগ্রহণ এবং দ।রিঙ্য দুর করিবার 
আ। ছুরাশীয় পথ্যবদিত হইবে । ঢু 

সন্তানের শিক্ষ। সম্বর্দে মহাস্ব। গ।ঙ্গী বলিয়াছেন যে “শিক্ষ। 
বালকের জন্ম হইতেই আরস্ভ হইয়। থাকে, একথ। সর্বদা শরণ 
রাখিতে হইধে। মাত।-পিতাই বালকের উত্তম শিক্ষক। মাত।- 
পিলার গ্হাবের অ্থ।য়ীহ বাপকের স্বভাব হইয়। থাকে। 
বিদা(লছ্যে পাঠাউলেহ যে সন্তান সক্জরিত্র হইবে, এ আগা কর। বৃথ। | 
মদসব্বণ। সনঙ্গ করাই সচ্চরিত্রতালাের একমাত্র উদ্ঈয়। গৃহের ও 
বিদালয়ের শিক্ষ! যদি বিভিন্ন প্রকারের হয়, তাত। হইলে কখনই 
বালকের চরিত্র মংশোধিত হইবে না 1” 

এই গ্রন্থে এমত কচিপর় মত প্রচারিত হইয়।ছে, যাঠ। বিজ্ঞান- 
সম্মত নহে, হৃতখাং তাহ।দের অন্ুনোদন করিতে পার! যায় না। আরও 
এমন কহকগুলি মত আছে যাহ। সমাজের বন্তনান অবস্থার উপসে।গী 
নহে, হৃতরাং ভাহাদিগেরও সমর্থন করিতে পারা যায় ন|। কিগ্ত 
অধিকাংশ 'উপদেশহ স্বাস্থারগ্ষ! এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন- 
লাতের পক্ষে অগ্তকূল, হ 'রাং তাহাদের অলে।5নায় দেশের মহত্ুপকার 
সাধিত হইবে। পাঠক পাঠিক। গ্রপ্থ পাঠে উপকার লাভ করিবেন । 

অনুবাদের ভাম| সরল ও হবে।ধ্য। গ্রন্থের কাগজ ও ছাপ। হবিধার 
নছে। গ্রন্থে অনেক ছাপার ভুল রহিয়! গিয়াছে, আপ! করি দ্বিতীয় 


ংস্করণে এনকল্‌ ঞ্রটার সংশোধন হইবে। 
টি স্ীচণীলাল বস্তু 


৬৬৪ 


প্রবাশী--ভাষ্, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


্ 
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মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী 


€ 


খাণ্ডোয় 


খৃটার ১৯১১ অবের দেন্সান্‌ গণণানুনারে মধ্য প্রদেশে 
ও বেরারে ২৫৪* জন বঙ্গীয় নরনারী সংখ্যাত হ্ইয়া- 
ছিলেন। তন্মধ্যে নাগপুর বিভাগে ছিলেন ৭৭২ জন, জব্বল- 
পুর বিভাগে ৫৭৬, ছত্রিশগড় বিভাগে ৪৫৮, নর্্দা বিভাগে 
৩৮৩, বেরার বিভাগে ১৯৭ এবং ফরা মহলে ১৫৪ জন। 
অর্ধাধিক শতাব্দী পূর্বে নর্মদ। বিভাগে খাণ্ডোয়া নামে 
একটি জেলা গঠিত হয়, এক্ষণে উহা নিমার জেলার অন্ত- 
তুক্ষি। জেলা গঠনের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮, 
অব্ধে এখানে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়। ইতিপূর্বে নাগপুর 
প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। 
মধ্যপ্রদেশে প্রথমাগত বাঙ্গালীদের প্রধান ও প্রসিদ্ধগণের 
মধ্যে যাহার! পরবর্তীগণের পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাহাদের 
এদেশে আগমনের কালাহ্ুমারে তিনটি দলে বিভক্ত কর! 
যাইতে পারে। সর্বপ্রথমাগত বা প্রথম দলের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য কোন্পগরনিবাসী স্বর্গীয় বাবু বিহারীলাল বন্থ, কলি- 
কাতার বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্ধ, সার্‌ বিপিনরুঞ্ঝ বস্থ্‌, বাখু 
কুষ্ণবিহারী ওপ, স্বর্গীয় রায় ভূতনাথ দে বাহাছুর, স্বীয় 
রায় তারাফ্াস বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছুর, নৈহাটী-নিবাসী 
স্বর্গীয় বাবু হরিদাস ঘোষ, কলিকাতা -হেছুয়ানিবাসী বাবু 
অস্বিকাচরণ দে এবং স্বর্গীয় বাবু শ্রশচন্দ্র চৌধুরী। ইহার! 
নাগপুর, নর্সিংপুর, জব্বলপুর, সাগর ও হোসাঙ্গাবাদ 
প্রবাসী হন। ইহাদের পর আসেন বাবু হরিদাস 
চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, এবং তাহার সহযোগী 
্বর্গীয় বাবু প্যারীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। এই ছুঈজনেই 
খাপ্ডোয়ার সর্বপ্রথম বাঙ্কালী এবং সর্বপ্রথম উকীল। 
ইহাদের পরবর্তী অর্থাৎ তৃতীয় দলের মধ্যে ছিলেন 
বেলঘরিয়া*নিবাসী স্বর্গীয় বাবু কানী গ্রসনন মুখোপাধ্যায় এবং 
র্গীয় ব্যারিষ্টার ডি, ঘোষ। ইহারা সাগর ও জব্বলপুর 
প্রবাসী হন। ইহাদের পর মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালীর বাস 
ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 

থৃঃ ১৮৮* জের পুর্বে খাণ্ডোয়ার আদাপতে বাদী- 


প্রতিবাদীর স্ব স্ব পক্ষ-সমর্থন ও সাক্ষ্যসানুদ দ্বারা মকদ্দমার 
নিশত্তি হইত। লোকের ধারণ ছিল এখানে ওকালতি 
ব্যবসায় চলিবে না, খাণ্োয়ায় উকীলের অন্ন নাই । ১৮৮* 
অকের ৭ই জাঙ্গয়ারী শ্রীযুক্ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
এখানে আগিয়! সে ধারণ। খুচাইয়। স্বীয় কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত 
করেন। ত্বাহার নিকট আমর! শুনিয়াছি, তিনি এখানে 
প্রথম বংসরেই মাসিক চারিশত টাকা এবং পরবৎসরে 
মাসিক ছয়শত করিয়। উপাজ্জন আরম্ভ করেন । 





শ্রীযুক্ত হরিদ।স চট্টোপাধ্যায় 


চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৫২ খুষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মানে 
হুগলির গৌঁপাই“মালপাড়া গ্রামে নিতান্ত দরিদ্র পিতার 
গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। যে-বংশে তাহার জন্মঃ তাহা 
“অবসথী গজানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের বংশ” বলিয়া 
খ্যাত।" অবসথী 'ঙ্গানারায়ণের সৃস্তানগণ দেশময় এক 
স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গ্রত্রজন করায় এই "নামে 


৫ম সংখ্য। | 


পরিচিত হন। ন্তাহাদের মধ্যে ধাহারা স্থায়ী বাস স্থাপন 
করিয়া “অবসথী” নাম লোপ করিয়াছেন, 8 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা ভবানীপুর ল্যান্সডাউন 
রোডে ভদ্রাসন, খাণ্ডোয়! ( মধ্যপ্রদেশ ) ও ইন্দোরে 
( মধ্য ভারত ) প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা! নিম্মাণ, এবং এই 
ছুই গ্রদেশেই তূসম্পত্তি করিয়!, তাহাদের অন্যতম স্থান 
অধিকার করিয়াছেন। জগন্িখ্যাত উঁপন্তাপিক স্বনামধন্য 
মনীধী বঙ্ষিম-বাবর প্রপিতামহ এবং হরিদাস-বানুর 
প্রপিতামহ সহোদর ভাই ছিলেন। এই বংশে ধাহারা 
পাশ্চাত্য-উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া উন্নতির শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়া কীষ্তি রাখিয়াছেন, বঙ্ধিম-বাবু তাহাদের 
অগ্রদূত এবং স্বন্বামধ্যাত শ্রীযুক্ত অতুলচন্্র চট্টোপাপ্যায়, 
আই-সি-এস মহাশয় তাহাদের অন্যতম । 

হরিদাস-বাবুর পিতৃদেব স্বর্গীয় তারকনাথ চট্টো- 
পাধ্যায় মহাশয় কলিকান্তায শিপ্‌-সরকারি করিয়া যে দশ 
পনর টাক! মাসে উপাজ্জন করিতেন, শাহাঁতে অতি 
কষ্টে সংসার গগ্রতিপাঁলন করিয়। পুত্রকে মান্ষ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি ম্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া কলিকাতার 
বাসায় সামান্তভাবে জীবনযাপন করিতেন, কারণ এই 
সামান্য আয়ে মালপাঁড়া হইতে পরিবারবর্গকে আনিয়া 
কলিকাতায় রাখিবার সামর্থা তাহার ছিল না। কিন্তু 
হরিদাস-বানু পিতার এরূপ দৈষ্ঘ সত্বেও আশৈশব হুশিক্ষায় 
বঞ্চিত হুন নাই। তিনি হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্দী 
কলেজে অধায়ন করেন এবং প্রতিভাবান্‌ ছাত্র বলিয়া 
সর্বত্র আদৃত হন। তীহার স্ময় সাট্ক্রিফ এবং 
পেড্লার সাহেব কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন এবং শিক্ষক 
ছিলেন স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার। তাহারা 
তাহার প্রতি অতিশয় প্রসর্র ছিলেন। খন প্রেসিডেন্দী 
কলেজে অসমর্থ মেধাবী ছাত্রকে অল্প বেতনে 
ভষ্তি করিয়৷ লইবার নিয়ম ছিল। এই অধিকারে হরি- 
দাস-বাবু অর্ধবেতনে উক্ত কলেজে অধায়ন করেন। 
তিনি প্রত্যেক পরীক্ষাই স্থনামের সহিত উত্তীর্ণ হন, 
এবং এম-এ পধ্যস্ত বৃত্তি পান। তাহার গুরুত্রাতৃদ্বয় 
নগেন্জ এবং যোগেক্সনাথ সরকার, 'নাগপুরবার্ী সার্‌ 
বিপিনরুষ্ণ বন্থুর সহোদর স্বর্গীয় নন্দর্ণ বহু, ভূতপূ্ব 


মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী 


* ৬৬৫ 


সময়'-সম্প্রাদক বাবু জানেন্ত্রনাথ দাস এবং বাবু নর 

নাথ গ্ঁপ্ত তাহার সহপাঠী ছিলেন। 5 
এম-এ , পাশ করিবার পর বার্ধক্যবশত:ঃ পিতা 
অসমর্থ হইয়! পড়িলে, হরিদাস-বাবৃকে বাধা হইয়া কলেজ 
ত্যাগ করিয়৷ উপার্জনের চেষ্টা করিতে হয়। তিনি 
প্রাইভেট টিউশ্তনী ও গবর্মে্টের পর্তবিভাগে অল্পবেতনে 
চাকরি গ্রহণ করিয়া তাহাতেই কষ্টে-সৃষ্টে সংসার 
পরিচালন এবং আইন অধ্যয়নের ব্যয় নির্বাহ করিতে 
থাকেন |" ১৮৭৮ অবে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয় 
তিনি সেই বখসরই আলিপুর ও পরে পাবনায় ওকালতি 
আরম্ভ করেন। সেই সময় মধ্যপ্রদেশের আদালতে 
শ্ীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ বস্থ মহাশয় ওকা'লতি করিতেছিলেন। 
তখন নাগপুরে তাহার প্রসার খুব জমিয়া উঠিতেছিল। 
তাহার দিন দিন উন্নতি হইতেছে শুনিয়! হরিদাস-বানু 
তীহাকে দেখিতে যান এবং তাহারই সাহায্যে মধ্য- 
প্রদেশে ওকালতি করিবার লাইসেন্স পান। বিপিন- 
বাবুই তাহাকে, যেখানে উকীল বেশী নাই এবং বাঙ্গালী 
নাই, সেইখানে গিয়া! কাধধ্যারস্ত করিতে পরামর্শ দেন। 
তাহার পরামর্শ-মতে বাঙ্গালী- ও উকীল-হীন খাণ্ডোয়ায় 
গিয়! তিনি ব্যবদায় আরম্ভ করেন। তীহার সঙ্গে যান 
নদীয়া কুড়ুলগাছির বিখ্যাত গ্াঙ্গুলী পরিবারের ৬ প্যারী- 
লাল গাঙ্গুলী মহাশয়। তিনি হরিদাস-বাবুর শ্রবপ্তিত জন- 
হিতকর প্রত্যেক কার্যেই সহযোগিতা! করিতেন এবং 
সম্পূর্ণ তাহার পথান্থবর্তী হইয়া চলিতেন। পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে হরিদাস-বাবু খাণ্ডোয়ায় আসিয়। অবধি ওকালতি 
ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি 
দেশের ৪০২ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি ত্যাগ করিয়া 
৪০০২ এবং শীঘ্রই ৬০০২ টাক] মাসিক উপার্জন করিতে 
থাকিলে, তাহার সংসার-প্রতিপালনের চিস্তা দূর হয় এবং 
তাহার স্বাভাবিক সহ্ত্বিগুলি ক্ষ পাইতে থাকে। 
তিনি দেখিলেন গাণ্ডোধা অতিশয় অন্ুর্রত স্থান। ইহার 
চতুষপার্খবর্তী স্থানসমূহও তদ্রপ। দেশীয় লোকের মধ্যে 
শিক্ষার অভাব এবং সামাজিক কুসংস্কার অতিশয় প্রবল। 
নাগপুর জব্বলপুর প্রত্ৃতি স্থানে বাঙ্গালীর সংবে যদিবা 
শিক্ষার অবস্থা ও সংস্কারের অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে, 


৬৬৬ 








পি পাটি পি পাস্টি পি সিলসিলা পোপ 


'ধাত্োয়ার স্তায় স্থানসমূহ্র অধিবাসীবৃন্দ অক্ঠানাদ্বকারে 
আচ্ছন্স, আত্মোক্নতিতে উদাসীন, রাষ্ট্রনৈতিক আঁধকারে 
অনভিজ্ঞ এবং সমাজ- ও ধর্ম-সন্বন্ধীয় বহুবিধ কুসংস্কারের 
নিতান্ত বলত । খাণ্ডোয়ায় গবমেনট-প্রতিটিত একটি 
অতি ক্ষুদ্র মাধ্যমিক স্কুল ছাড়া ছেলেদের ও 
সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের আর কোনই অনুষ্ঠান 
নাই। দেশের এইরূপ অবস্থা অললোকন করিয়া তিনি 
প্রথমেই একটি সাধারণের পাঠাগারের প্রয়োজন বোধ 
করেন এবং অচিরেই একটি লাইকের স্থাপনে মত্্পর হন। 
এই কাধ্যে প্যারীলাল গাঙ্গুলী মহাশয় তাহার অদ্বিতীয় 
সহায় হন। তাহার। প্রন্থুত ক্েশ স্বীকার করিয়া সাধারণের 
নিকট হইতে ট্রাদা সংগ্রহ কবেন এবং দেশীয় ও সাহেব- 
দিগের নিকট হইতে প্রায় চারি সহম্র টাকা প্রাপ্ত হন। 
মধ্য-গ্রদেশের ভূতপূর্বব চীফ কমিশনার সার্‌ গন মরিস্‌ 
কার্য হইতে অবলর গ্রহণ করিয়। বিলাতে, ছিলেন। 
সর্বসাধরণের সহাগভূতি আকর্ধণের জন্য হরিদাস-বাবু 
্স্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নাম দিলেন মরিস্‌ 
মেমোরিয়াল লাইব্রেরী । ইহাতে ইরেজী হিন্দী ও অল্প 
উর্দু পুস্তক এব- সংবাদপত্র রক্ষিত হইল। এই সময় 
হইতে এখানে সাধারণের শিক্ষার স্ত্রপাত হইল। 
অতঃপর এখানে স্কুলের শোচনীয় অভাব দূর করিবার জন্য 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৯৫ অব স্বকীয় ভবনে একটি হাই 
স্কুল স্থাপন করেন । এই স্কুলে প্রথমে তিনি এবং প্যারীলাল- 
বাবু ছাত্্রগণকে দেড় বৎসর কাল পড়াইতে . থাকেন। 
১৮৯২ সালে কলিকাত| হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল 
৬ উপেক্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পুজ ব্যারিষ্টার হেমেজ্দ্রনাথ 
মিত্র খাখ্ডোয়ায় যান। ভিনিও ইহাদের সহিত যোগ দিয়া 
স্কুলে শিক্ষকতা করিতে থাকেন। বলা বাহুল্য এই 
স্বলের যাবতীয় ব্যয় হরিদাস-বাবুই নির্ব্বাহ করিতেন । 
ছাত্রগণ এই স্কুলে এরপ স্ন্দরভাবে শিক্ষা! পাইতে থাকে 
থে প্রথম বসরেই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিষ্ঠালয় এবং পর বৎসর হইতে এলাহাবাদ বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাহারা বেশ স্থনামের 
সহিত উত্তীর্ণ হয়। এই বিদ্যালয়ের নামও বিস্তার লাভ 


প্রবানী--ভাজ) ১৩২৯ 


পস্ছি এশিন্পসিপাি পা স্পসি 


[ ২২শ ভাগ. ১ম খণ্ড 


করে। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হরিদাস-বাধূর মধ্যম পুত্র 
ভীযুক্ত কুম্থমকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৮ অন্ধে . এখান 
হইতে গ্রবেশিক্ষা পরীক্ষা! দিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্তালয়ে 
চতুর্থ এবং মধ্য-প্রদেশে প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
পরীক্ষার ফলে সন্তষ্ট হইয়া প্রাদেশিক গবমেন্ট মাসিক 
৩৮৯ টাকা সাহাধ্য দেন এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় 
ইহাকে শাখা স্বরূপ পরিগ্রহণ করেন। মধ্য-প্রদেশের 
জেলায় জেলায় হাই স্কুল স্থাপনার ইহাই স্ত্রপাত। এই 
সময় প্যারীলাল গাঙ্গুলী মহাশয় এ প্রদেশের খেঙ্গুর-গাছ- 
পূণ জঙ্গলগুলির প্রতি হরিদাস-বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
হরিদাস-বাবু দেখিলেন সন্ই এতদঞ্চলে এত অধিক গাছ 
আছে যে তাহা হইতে রল লইয়৷ গুড় এবং চিনি 
প্রস্থ করিতে পারিলে একটি বিস্তৃত ও প্রভূত লাভঙ্জনক 
ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত হয়। এদেশের লোককে গুড় 
ও চিনি প্রস্তুত করিতে খিখাইতে পারিলে তাহারা 
উপার্জনের একটি নৃতন পথ পায় এবং এই শিল্পের 
বিস্তারে অপ্প দিনের মধ্যেই আপনাদের দৈত্য ঘুচাইতে 
পারে। এই উদ্দেস্টে তিনি পরীক্ষা-কাধ্য আরম 
করেন এবং প্রীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া এই বিষয়ে 
বিশেষভাবে আন্দোলন করিতে, থাকেন | খেজুর- 
গাছ হইতে রস লইয়া এদেশে মদ তৈয়ারী করে বলিয়া 
এ ব্যবপায়ে দেশের লোকের শ্রদ্ধার অভাৰ এবং গবণ- 
মেণ্টের উদ্দাসীনত৷ দর্শন করিয়! হরিদাস-বাবু বাঙ্গালীদের 
এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্ত আহ্বান করেন এবং 
অমৃতবাজার-পত্তরিকা, বেঙ্গলী, বাঙ্গালী, মঞ্জীবনী, বস্থমতী, 
হিতবাদী, প্রবামী প্রভৃতি ইংরেজী ও বাঙ্গালা 
সংবাদ- ও সামগ্গিক-পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। 
তিনি নিজেই এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য 
১৮১১ হইসে ১৯১৮--১৯ অব পর্যন্ত প্রান বিশ পচিশ 
হাজার টাক! ব্যয় করিয়াছেন। ১৯০২ অবে ইন্দোর 
গবর্ণমেপ্ট ইন্দোরের তদানীস্তন ডিস্রিক্টং জজ. এবং 
বর্তমান প্রধান বিচারপতি শ্রীবুক্ত কীর্ভনের হাতে পাচ 
হাজার টাক! দিয়া .এই শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে অনু- 
সন্ধান ও পরীক্ষা" করিয়৷ গবর্ণমেপ্টকে রিপোর্ট পেশ 
করিতে বলেন। কীর্ডনে' মহাশয় যদিও এ সম্বন্ধে খুব 
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অনুকূল রিপোর্ট দাখিল করেন এবং বলেন যে, এই 
ব্যবসায় গবর্ণমেষ্টের যেমন "লাভজনক হইবে দ্নেশের 
লোকের তদ্রপ আশু হিতকর হইবে, তথাপি মধ্য- 
ভারতীয় রেসিডেণ্টের গব্ণমেণ্ট এবং দর্বার তাহাতে 
উৎসাহ না দেওয়ায় হরিদাস-বাবু এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একাকী 
পড়িয়া যান। তিনি দেবাস (10689, 0. [. ), উজ্জেন 
€ 09110790566 ) ও নাগপুরে (0.৮. ) এবং ১৯০৮-৯ 
অবের নাগপুরের মহাপ্রদর্শনীতে বৈজ্ঞ/নিক পরীক্ষ। দ্বারা 
দেখান কিরূপ রস হইতে গুড় এবং গুড় হইতে চিনি প্রস্তত 
করা যাইতে পারে । এই উপলক্ষে হরিদাস-বাবু মধ্য- 
প্রদেশের জনসাধারণ ও গ্রামবাসীদের হিতার্থ একটি 
নৃতন শ্রমশিল্পের প্রথম পথপ্রদর্শক ( 70087 ০ ৪ 
1067 17005000076 17061291601 (76 [১60016 
2170 ড11156675 ০10০. ) বলিয়া ১৯০৯ অব প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট হইতে একটি রৌপ্যপদক এবং প্রশংসা- 
পত্র পাইয়াছিলেন। এই শিক্প-প্রবর্তনের জন্য তিনি 
গবর্ণমেন্টকে অন্থরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্ত 
গবর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব এখনও পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই । 
তিনি মধ্য ভারতের সকল দর্বারেই এই প্রস্তাব উত্থাপন 
করিয়াছেন, কিন্তু কেহই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর 
হয় নাই। ১৯২ অন্যের ১৩ই জুলাই তিনি গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়! "ভারতবর্ষায় চিনি কমিশনে” সাক্ষ্য 
দান কতরন। কিন্তু কমিশন খেজুর চিনিকে লাভজনক 
ব্যবসায় মনে করেন নাই। হরিদাস-বাবু অবশেষে পাঁচ 
লক্ষ টাকার গিমিটেভ কোম্পানী করিয়া ইন্দোর রাজ্যে 
এক কৃষিক্ষেত্র ও যৌথ কার্বার প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই ক্ষেত্রে এক হাজার বিঘা চাষের জমি ও পনর 
হাজার খেজুর গাছ আছে। তিনি .এই কার্বারের 
নাম দেন '10865 800. 09%176-50857 00010091791 | 
কিন্তু 708 অর্থাৎ খেজুর এই নাম সংযুক্ত থাকায় 
এদেশবাসী ইহাতে যোগদানে বিরত হয়। এজন্য তিনি 
পঞ্চাশ হাজার টাক! ইহাতে ফেলিয়া ইহার ম্যানেজিং 
এজেন্সী নিজের হাতে রাধিয়! এবং, পুত্রগণের , অহ্থরাগ 
ও কল্যাণ ইহার সহিত চিরজড়িত থাকিবে বলিয়া 
শ্হ্‌ চ্যাটাজ্জা এণ্ড কোম্পানী” এই নাম দিয়া 


মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী 
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২ পাপা পাটি 


কারুবার, পরিচালন করিতেছেন। এক্ষণে উদ্যোগী 
ও কুতবর্খ্মা বাঙ্গালীরা যদি এই যৌথ কোম্পানীতে 
যোগদান করেন তাহা হইলে সকলেই বেশ লাভবান 
হইতে পারেন এবং ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়। 
যখন এই শ্রমশিল্প-প্রবর্তনের কল্পনা মাত্র হইতেছিল 
সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ হরিদাস-বাবুর গৃহে এক 
মাস অবিস্থিতি করেন । স্বামিজী তাহাকে এই 
কার্যে নামিতে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। স্বামিজীর ইংরেজী 
জীবন-চরিতের' চতুর্থ ভাগে তীহাীরই জটনক শিয়া 
কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধে একথার উল্লেগ দুষ্ট হইবে ।। 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আজীবন যেমন এই কার্ধ্যে 
তাহার সময় শক্তি ও অর্থ নিয়োর্গ করিতেছেন, তিনি 
আশা করেন, বংশধরগণ এবং তাহার দেশবাসিগণ 
তাহার এই চিরপোধিত আশ! ফলবতী করিবেন । 

থু, ১৮৮৫ অবে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। 
১৮৮৬অবে হরিদাস-বান্‌ প্রথম ডেলিগেট হইয়া যান এবং 
তদবধি তিনি একজন পাকা কংগ্রেসওয়ালা থাকিয়া 
প্রতি বৎসর তাহাতে যোগ দিয়্ট আসিতেছেন। 
বার্ধক্যের জন্য তিনি এক্ষণে পরিশ্রমের কার্ধ্য হইতে 
অবসর গ্রহণ করিলেও জনহিতকর কার্ধ্য মাত্রেই তাহার 
উৎসাহ এবং সহাশ্থভূতি কাহারও অপেক্ষা কম নহে। 
সাধারণ অনুষ্ঠানাদিতে বক্তৃত! দেওয়! তাঁর খুবই অভ্যাস । 
তিনি থাণ্োয়া ও তাহার বাহিরে নানাস্থানে সামাজিক 
ও রাজনৈতিক বহু বক্তৃতা করিয়াছেন । ১৯১৭ অবে মধা- 
প্রদেশের ৬ প্রাদেশিক কন্ফারেন্দে তিনি সভাপতির 
আসন অলঙ্কত করিয়াছিলেন । এবং তাহাতে গে 
সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন, স্বায়ত্ব-শাসন, সর্কারের 
দ্মননীতি ও শিক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সকল 
সার উক্তি করেন তাহা শানকবর্গ ও দেশবাসী উভয়েরই 
গ্রণিধানযোগ্য । তিনি বাধ্যতা-মূলক অবৈতনিক প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রচলন, ও উচ্চ নিম্ন সর্বশ্রেণীর ছাত্রগণকে 
তাহাদের দেশ-ভাষার মধ্য দিয়! শিক্ষাদানের পক্ষপাতী 
দেশে শিক্ষা-প্রগারের এবং যুবকগণকে উচ্চশিক্ষা 
দানের জন্য ধাহারা দেহ মন উৎসর্গ কুরিয়াছেন 
ইনি তাহাদের মধ্যে একজন *অগ্রদর্ত। প্রাদেশিক 





৬৬৮ 


প্পিসিপিস্পিসিসি সি ৯ সত সপন সস নপিসিি সপ সি সস্পস্পিাস্সি সি 


সভায় তাহার বক্তৃতায় শিক্ষা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান কথা 
আছে। তিনি, খিক্ষার প্রতি শ্রোতৃবৃন্দের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়া বলেন--“3:00)6£ 1061983655, 0১৪ 
00656107) :০1 6000026101) 15 6:0:610617 10000010500 
8180 20 01709 0150908০০৪৭ 196 55810 6০ 1796 
19691) ৮/৪১৮৪৫ ০%৪1 1. তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য নিজের 
প্রথম তিন পুত্রকে বিলাত পাগান। তাহার জ্োষ্ঠ 
পৃতর শ্রীযুক্ত রাজকুমার চট্টরোপাপ্যায়, বি-এ, ব্যারিষ্টার 
হইয়৷ আসিয়! কলিক্কাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। 
মধ্যম পুত্র কু্মকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, এ-এম, আই- 
সি-ই, এ-সি-এফ, কুপাসহিল কলেজ হইতে ইঞ্ষিনিয়ারিং 
পাস করিয়৷ বিহার প্রদেশের এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার 
হইয়াছেন। ভ্তীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বি-এস-দি (লগুন ), এ-এম, আই-ই-ই, ইলেক্টিকেল 
ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসিয়! বন্ধে পাওয়ার হাউসের কর্তৃত্বভার 
প্রাপ্ত হইয়াছেন । হরিদাস-বাবু তাহার কনিষ্ঠ পুত্র শিশির- 
বাবুকে 'কষিবিদ্‌ ৪8000181198 করিয়াছেন। তিনি 
তাহাকে খাণ্ডোমা'র স্থায়ী বসবাসী করিয়া কৃষিক্ষেত্রের সকল 
ভার তাহার হস্তে ন্তন্ত করিয়াছেন। হরিদাসবাবু রাজ- 
নৈতিক বিষয়ে চরমপন্থী হইলেও একজন প্রকৃত রাজভক্ত 
প্রজা। খাণ্ডোয়ার এবং শুদ্ধ থাণ্ডোয়। কেন, জব্বলপুর 
মৌ এবং ইন্ছবারে তাহার অগ্রতিহত প্রসার ও গ্রতিপত্তি। 
তিনি উ কীল-সম্প্রদ্ধায়ের সম্মানিত নেতা এবং এতদঞ্চলে 
এই ব্যবসার পথপ্রদর্শক ।  মধ্য-প্রদেশের সর্বত্রই 
তাহার প্রধ্যাতি আছে । তিনি চরিত্রবলে এবং 
পরার্থপরতাদি-সদ্গুণ-প্রভাবে রাজপুরুষ এবং দেশ- 
বানী জনসাধারণের অদ্ধাভাজন হইঘ়াছেন। তিনি যে 
এদেশে জনপ্রিয় এবং প্রঙ্জামিত্র বলিয়া স্বীকৃত তাহার 
নিদর্শন শ্বরপ আমরা তাহাকে হোলকার রাজ্যের 
প্রঙ্গাপরিষদের সভাপতির আসনে দেখিতে পাই। - 

" চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়। 
.এ পর্যন্ত তিনি যে-সকল বক্তৃতা দান করিয়াছেন 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৯ 





( ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড. 


সি স্পাস্প সপাস্পিি সি সাস্টিপাস্পস্পিতি সতাস্পান্পতিস্িিসপিসিতি স্পিন 


তৎসমূদয় সংগ্রহ করিলে গ্রকাণ গ্রন্থ হইয়া'যায়। এই বৃদ্ধ 
বয়সে তিনি তাহার 7.৪ ০1 [,5591 1509558016১ ৪ 
0৮118হ1০0 নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ করিয়াছেন। 
উহা শীত্ই প্রকাশিত হইবে । এ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া 
তিনি যশস্বী হইয়াছেন। পুস্তকখানি সমস্ত আদালতে 
আদৃত হইয়াছে । তিনি হিন্দু আইন বিশেষভাবে 
অধ্ায়ন করিয়াছেন। গ্রস্থধানি তাহারই স্থফল। বহু 
বৎসরের প্রবানবাসে থাকিগ্াও তিনি মাতৃভাষা! ভূলেন 
নাই। তিনি বঙ্গের বিবিধ সাময়িক ও সংবাদ পত্রে 
ভুরি ভুরি প্রবন্ধ লিখিয়। বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট 
করিয়াছেন। গত দশ বৎসর হইতে তিনি পরিচিত 
বা অপরিচিত উচ্চশিক্ষিত বা স্বশ্পশিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রকেই 
পত্র লিখিতে মাতৃভাষাই ব্যবহার করিতেছেন। 

খাণ্ডোক়ায় তাহার ভবন দেশ- ব! বিদেখ-আগত বাঙ্গালী- 
মাত্রেরই একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল। এক্ষণে খাণ্ডোয়ার 
পাচ ঘরে প্রায় জন-কুড়ি বাঙ্গালীর বান হইয়াছে। 
হরিদাস-বাবুর গৃহে প্রধান প্রধান আইনব্যবসায়ীগণ 
মধ্যে মধ্যে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া! থাকেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত 
শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশগ্ন প্রায়ই ইহার আলয়ে আগমন 
করিয়। আনন্দিত হইতেন। 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগী ও খাণ্ডোয়া-যাত্রায় 
প্রথম সঙ্গী প্রীলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ১৯২২ অকে 
মার্চ মাসে তাহার কর্মক্ষেত্র খার্ডোয়ায় দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। তাহার সমসাময়িক খাণ্ডোয়াবাসী আর- 
একজন বাঙ্গালীর নাম উল্লেপযোগা । তিনি কাশীনিবাসী 
শ্ীদুক্ত মাধবচন্দ্র গাঙ্গুলি। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মিরাট 
হইতে বদ্‌লি হইঘা খাণ্ডোয়ায় জেলা জর্জ হইয়া আসেন। 
তাহার আগমন হইতে খাণ্োয়ায় ৬ কালীর পুজা 
আরস্ত হয়। মাধব-বাবু কালীর মৃগ্ন-মুত্তি গঠিত 
করিয়া প্যারীলাল-বাবুর গৃহে পৃজ! করেন। সেই সময়েই 
স্বামী বিবেকানন্দ হরিদাস-বাবুর গৃহে অবস্থিতি করিতে- 
ছিলেন। 





জী জ্ঞানেন্্মোহন দাস 





এই সকাল বেলার বাদল:অঁধারে 
আজি বনের বীণায় কি হর বাধ রে। 

ঝর বর বৃষ্টি কলরোলে 

তালের পাত৷ মুখর করে, তোলে, 
উতল হাওয়া বেণুশাধায় লাগায় ধাঁধ! রে। 
ছায়ার তলে তলে জলের ধারা & 
হের দলে দলে নাচে তাখৈ খৈ। 

মন্‌ যে আমার পথ-হারানে| স্থরে 


সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে, 
শেনে যেন কোন্‌ ব্যাকুলের করুণ কাঁদ। রে। 
২* ল্যেঠ ১৩২৯ 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গান 
এস এস হে তৃষ্ণার জল, 
ডেদ করি কঠিনের তুর বক্ষতল 
কল কল ছল ছল। 
এস এস উৎস স্বোতে 
গুঁচ অন্ধকার হতে 
এস হে নির্ধল, 
কল কল ছল ছল। 

রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায় 
তুমি যে খেলার সাথী সে তোমারে চায়। 

তাহারি সোনার তান 

তোমাতে জাগায় গান, 

এস হে উজ্জ্বল, 
কল কল ছল ছল। 

হাঁকিছে অশান্ত বায় 
“আয়, আয়, আয়”, সে তোমায় খুঁজে বায়। 
তাহার ম্বদঙ্গ রবে 
করতালি দিতে হবে, 

এস হে চঞ্চল, 

কল কল ছল ছল। 

মকদৈতা কোন্‌ মায়াবলে 


তোমারে করেছে বন্দী পাষাণ পৃঙ্খলে। 
ভেঙে ফেলে দিয়ে কার। 
এস বন্ধহীন ধারা, 
এস হে প্রবল, 
কল কল ছটা ছল।॥ 
৪ বৈশাখ, ১৩২৯ 
শার্জিনিকেতন পত্রিকা, আধাঢ় ) প্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


দাতের কথা 


“দত থাকিতে ঈ(তের মর্যাদ। বুঝ। যায় ন।”। দাও এক রকম 
হাড় বিশেষ। হাড়ে প্রধানতঃ ছুইটি জিনিম আছে--লবণ ও জিলেটিন। 
জিলেটিনের সঙ্গে যদি, চুণ-জাতীয় পদার্থ যথেষ্ট ন। থাকে, তবে হাঁড় 
তেমন শল্ত' হয় না। ঘে শিশুর হাঁড় শক্ত হয় ন, অল্প বয়স হইতেই 
তাহাদিগের প| বীকিয়| যায়। আবার, যে কারণে শিশুদিগের হাড় 
শক্ত হয়,ন। (অর্থাৎ রক্তে চুণ জাতীয় পদার্থ কম হইলে), সেই 
কারণেই সেই-সেই শিশুর দাত তেমন মজবুত হইতে পায় না। 
কাজেই, গর্ভকালীন মাতার স্বাস্থ্য ও খাগ্যাথাগ্যের পারে জণের ব। 
ভবিষ্যৎ বালকের দীতের হিতাহিত নির্ভর করে । 


দাত ভাল রাখিবার উপায় 


প্রথম কথা ।-যদি ভাল (ব্ুস্থ, সবল, সুদৃশ্য ও দীর্ঘকাঁলস্ায়ী ) 
দাত পাইতে চ1ও, তবে গর্ভবতী ও স্তস্তদাত্রী মাতার আহারের দিকে 
দুটি রাখিবে। 

দ্বিতীয় কণ। যদি ঠাঁত ভাল করিয়া ৮ চাঁও, তবে কখনো 
মুখ দিয়। নিঃশ্বাস ফেলিও না । 

তৃতীয় কথ! ।__গাতকে নুস্থ বাখিতে হইলে, তর এবং প্রতোক 
মুহর্তে দাঁতকে পরিক্ষার রাখ। চাই । প্র।তে শধাতা।গের পর একবার 
এবং রাত্রে নিড্র! যাইবার ঠিক্‌ পূর্বেই আর একবার মকলেরই 
বীতিমত দাত মাজ। উচিত। ইহ! ছাড়। অতি সামান্ত কিছু খাইলেও, 
তৎক্ষণাৎ এবং পানশ্রপারি খাইবার পরেও খুব ভাল করিয়! 
কিলকুচি' করিয়! মুখ বেওয়। উচিত। দাত পরিঙ্গণর রাখিবার 
আর একটি উৎকৃঈ উপায়-_প্রতোক গ্রাস খুব ভাল করিয়। চব্ধণ কর! | 

চতুর্থ কণ।। _-নুপ যেন কথনে। টকিয়। ন। মায়। ম্রাহারের এতটুকুও 
কণা! মুখে খাঁকিলে, তাহ। হইতেই সেখানে অগ্্রস উৎপন্ন হয়। 
দাতের পাথরের মত এনামেলে এই অয্নরস লাগিলেই এনামেল ক্ষয় 
হইতে থাকে । গান ব। মুখশ্দ্ষি বাবহার করিলে, মুখে প্রচর ক্ষার- 
ধন্মা লাল! ক্ষরিত হয়__তাহার ফলে মুখ কুলকৃচি করার কাজ হয় 
বলিয়!, মুখশ্ুদ্ধির এত আদর। কিন্তু মে মুপশুদ্ধিই বাবহার কর ন! 
কেন, উহা! বাবহরের পবেই মুখ বেশ করিয়। ধূইয়। ফেল! চাই । 

পঞ্চম কথ|।--মুখে জীবাণুর চান আবাদ করিও ন|। দাত ও 
মাড়ি--এই ছুইয়ের ফাক দিয়। অথব| দাঁতের পাথরের মত এনামেলের 
গ! ভেদ করিয়। যদি কোনও জীবাণ প্রবেশ করে, তবে সে কি-কি 
করিতে পারে? ৬ 

(১) দাত ও ঈচুতের মাড়ির মাঝে পৃ নির্গত হওয়।। (২) 
দাতের শ'সের ভিতরে কন্কনানি সৃষ্টি কর!। (৩) দতেব শশস 
ভেদ করিয়!, চোয়ালের মেগর্ধে দাতটি বসন আছে, সেখানে পু 
সৃষ্টি করিয়।, দাঁতের গোড়ায় ক্ফোটক টৎপ।দন করা । (৪) অল্প 
অল্প করিয়! জীবাণুজাত বিল কতের শাসের লমিক! শির! দ্বার। 
সমণ্ত দেহে ছড়।উল। পড়। । 


৬৭০ 





আমাদিগের কর্তব্য 


প্রথম কর্তব্য ।_দত পরিষ্কার রাখিবে। দাতের সর্কল পিঠই 
খলিয়। মাজিবে--যতর্বার কিছু খাইবে ততবার সযক্কে মুখ ধুইবে। 
পান, দোক্ত।, “হুধ।”, “ধৈনি”, জরদ।, সুষ্তি প্রভৃতি ত্যাগ করিবে । 
দ্বিতীয় কর্তব্য ।-_খুব নরম কেন জিনিষ প্রতাহ থাইবে না। 
সুপারি, চাল-কড়াই প্রভৃতি চিবানর অভ্যাস রাখিবে। 
তৃতীয় কর্তব্য ।-_ মিষ্টান্ন কম খাইবে। খাইয়াই খুব ভাল করিয়া 
মুখ ধুইবে। 
চতুর্থ কর্তব্য ।__সময়ে, সহজপাগ, খাদ্য খাইবে ; পরিশ্রম 
রীতিমত করিবে; মুক্ত বায়ু নিত্য সেবন করিবে- অর্থাৎ সর্বদা 
শরীর-পালনে বন্বান্‌ হইবে। 
পঞ্চম কর্তব্য ।__কখনো মুখ ই। করিয়| নিঃশ্বাম ফেলিবে ন| | 
ধ্ঠ কর্তবা।_দীতের কোথাও ব্যথ| হইলেই 'তৎক্ষণাঁৎ তাহার 
। চিকিৎসা করাইবে। টিংচার আইয়োডিন কয়েক ফেণটা জলে গুলিয়! 
কুষ্পি করিলে, এবং যে দাঁতে ব্যথ!, দেই দাতের যেখানে কাল দাগ 
হইয়াছে সেইখানে, দাত ও মাড়ির সংযোগ স্থলে, এই ছুই জায়গায় 
টিংচার আইয়ে(ডিন লাগাইলে, অনেক সময়ে অতি সহজেই দীতের 
রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাত করা যায়। এই ওুঁনধ ছু-দশ ফেট! পেটে 
গেলেও কোন অনিষ্ট হয় না । 
কচি ছেলের অতি অল্প বয়ন হইতেই দত মাজিতে আরম্ত 
করিবে। যাহাদের অত্যন্ত মি খাওয়! অভ্যাস, তাহাদিগকে মাঝে 
মাঝে ব| প্রত্যহ পোড। বাই-কার্র্বনেটের কুল্পি করাইলে, বেশ হফ্ 
পাওয়। যায়। পান, দোক্তা, চূরুট ও তামাকে--দাতের শুলব্যথায় 
সামান্ত উপকার হইলেও আখেরে তাহাদের দ্বারা দাতের অপকারই 
বেশী হইয়! থাকে । , 
(স্বাস্থাসমাচার, আযাঢ) 


গান 


,বগ€ুধুগের ওপার থেকে 
আঁধাঁঢ় এল আমার মনে । 
কোন্‌ সে কবির ছন্দ বাজে 
ঝর-ঝর ৰরিষণে। 
যে মিলনের মালাগুলি 
ধুলায় মিণে হল ধুলি, 
গন্ধ তারি ভেসে আসে 
আজি সজল সমীরণে ॥ 
সেদিন এমনি মেঘের ঘট! 
রেবানদীর তীরে, 
এম্নি বারি ঝরেছিল 
শ্যামল শৈলশিরে। 
মালবিক! অনিমিখে 
চেয়েছিল পথের দিকে, * 
সেই চাহনি এল জেংস 
কাল মেঘের ছায়।র সনে । 
বহুবুগের ওপার থেকে 
আধাঢ় এল আমার মনে । 
( অলন্ধা, আষাঢ ) শ্রী রবীক্জনাথ ঠাকুর 


শ্রী রমেশচন্দ্র রায় 


প্রবাসী-_ভাদ্রে, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





শিল্পের সচলতা ও অচলতা ্ 


ছবি কবিতা অভিনয় বাই বল সেট! চল্লে। কিন! এই নিয়ে 
কথ! । মন দিয়ে লেখা তীরের মত সোলান্থজি চলে ) ভাষাকেও গতি 
দেয় পরিশ্ফুটতার দিকে মীনুষের অন্তর বা মনের ও৭! মনে যেখানে 
ছবি কি ছাপ পরিষ্কার নেই দেখানে ছবির রেখাপাত বর্ণবিস্তাস 
সমন্তের মধ্যে একটা আবলা আলন্ত আমর! দেখতে পাই ; 
কবিতার বেলায়ও এট। দেখি কথার মধ্যে যেন ঝৌঁক নেই, বিমিয়ে 
আছে, আবোল তাবেল বকে? 'চলেছে ভাষা! 

যর্দি আর্টিষ্টের মনের হাতে পড়ে? চলিত ভাষাও বিনা সীধুভাবার 
সাহায্যেই সুন্দরভাবে চল্তে পারে, তবে কালীঘাটের পটের ভাষাকে 
চ্ৃতি বলে তুচ্ছ কর! তো! যায় নাঁ_আর্টিষ্টের হাতে এই পটের 
ভাষা যে স্থন্দর হয়ে উঠতে পারে নাতা কেমন করে' বল! যায়? 
জাপানের প্রসিদ্ধ চিত্রকর হকুদাই এই পটের ভাষাঁতে যে চমৎকার 
চিত্রসব লিখে গেছেন ত। আজকের ইউরোপ দেখে অবাঁক হচ্ছে! 
তাই বলি, যে ভাষাই ব্যবহীর করি না কেন, মনের হাঁতে তাঁর 
লাগাম ন। তুলে দিয়ে তাঁকে চালিয়ে যাওয়া! শক্ত। শব হুর ছনা, 
বাক্য রূপ ইঙ্গিত-ভঙ্গী-_-এর! ভাষাকে চালাবার, মনকে বেঁধ বার, 
মহান্্র বটে, কিন্তু মনের হীতে এগুলো তুলে দেওয়। তে। চাই ! 

খালি ক্রিয়াপদ দিয়ে কখন পদ্য লেখা যায় না, কিন্তু এই ক্রিয়াঁপদ 
ছবিতে মুর্তিতে অভিনয়ে ঢের বেশি কাঁজ করে, কিন্তু এর সদ্ব্যবহার 
খুব পাক! আর্টিষ্টের দ্বারাই সম্ভব। রাঁফেলপ্রমুখ পুরোনে! ইতাঁলীর 
আর্টিষ্টরা ছবিতে বায়ু বইছে দেখাতে হলে আগে আগে-_ছবির 
আঁকাঁশ-পটে গোটাকতক গালফুলে! ছেলে ফু'দিয়ে ঝ'টার মতে! 
থানিক ঝড়, কি দক্ষিণ হাওয়! বইয়ে দিচ্ছে এইটে আক্তো, কিন্ত 
বায়ুর যথার্থ রূপ এমন চালাকি দিয়ে ধর| না-ধরা সমান, ওট! 
ছেলেমান্যি শ্ছাড়। কিছু নয়। ভারত-শিল্পের বাু-দেবতার মুস্তি তাও 
আমাদের ইন্তর-চন্্র-বরুণের মতোই ছেলেমান্যি পৃতুল মাত্র। একই 
ু্তি, একই হাঁবভাব, ভাবনার তারতম্য নেই! দেবমুন্তিগুলে! তেত্রিশ 
কোটি হলেও একই ছীচে একই ভঙ্গীতে প্রায়শঃ গড়া, তারতম্য 
হচ্ছে শুধু বাহন মু ইত্যাদির। একই মুষ্তি যখন গরুড়ের 
উপরে তখন হলেন বিষ্ণু, সাতট। ঘোড়া জুড়ে দিয়ে হলেন স্ৃ্ধ্য! 
একই দেবীমুক্তি মকরে চড়। হলেই হলেন তিনি গঙ্গা, কচ্ছপে 
বমিয়ে হলেন যমুন! | বেদের ইন্তা চত্ত্র বায়ু বরুণের বীপ-কল্পনার 
মধ্যে যে রকম রকম ভাবনার ও মহিমাঁর পার্থক্য ; শ্রীক মুক্তি 
আপোলো, ভিনাস্‌, জুপিটার, জুনে! ইত্যাদি মূর্তির মধ্যে যে 
ভাবনাগত তারতম্য ;_-ত1 ভারতের লক্ষণাত্রাস্ত মুর্তিদমূহে অল্পই দেখা 
ধায়। একই মুর্তিকে একটু আস্বাব রংচং আসন বাহন বদলে 
রকম রকম দেবতার রূপ দেওয়। হয়ে থাকে । বায়ু আর বরুণ, জল 
আর বাঁতাস;-_ছুটে। এক নয়, দুয়ের ভাষা ও ভাবনা এক হতে পারে 
ন।। এ পর্যন্ত একজন গ্রীক ভাস্কর ছাড়া আর কেউ বারুকে নুম্দর 
করে' পাথরের রেখায় ধরেছে বলে" আমার জান! নেই। 

সারধির মানস রাঁশের মধ্যে দিয়ে যেমন ঘোড়াতে গিয়ে পৌঁছয়, 
তেমনি মনের ভাবনার সামান্য ইঙ্গিত ভীষার মধ্যে গিয়ে চলাচল 
করে, ত৷ মে ছবির ভাষা! কবির ভাষা বা অভিনেতার কি গায়ক বা 
নর্তকের ভাধা যে ভাবাই হোক। “118 211 01 681707£ ( নিরূপণ 
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7৮-্বাচন কর! চগে ঢেকে ঢুকে আসল মনোভাব গোপন রেখে, 
কিন্তু বর্ণন করা চলে না সে ভাবে। কথার যেটুকু বা বাচন কর্বার 
ফাঁক আছে, ছবির তাও নেই--ছুবহু বর্ণন, নয় মিথ্যা বখন, ছুই 
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রাস্ত। ছাড়া ছবির গতি নেই। তেমনি মন যেখানে নেই, কথ। সেখানে 
থেকেও নেই। মর্নে বেদন এল, নিবেদন হ'ল তবে ছবিতে কবিতায় 
নাট্যে! মন কার নেই? কিন্তু মনের কথ। গুছিয়ে বল।র ক্ষমতা যার- 
তার নেই এট! ঠিক। ছাত্র পরীক্ষার দিনে খুব মনের আবেগ ও 
মনঃসংযোগ দিয়ে লিখ ছে--সে মন এক, আর সেই ছাত্রই দেশে গিয়ে 
যাত্র। জুড়েছে, কি মাঠে বমে' মন দিয়ে বাঁশি বাঁজাচ্ছে_দে সন অন্ত 
প্রকার। তেমনি সাধারণ মন, আর রসার়িত মন, কবির মন আর্টষ্টের 
মন আর তাদের ছকোবর্দারের মন ও মনের আবেগে তফাৎ 
আছে। খুব খানিক মনের আবেগ নিয়ে লিখে কিন্ব! বলে" কয়ে" 
চল্লেই কবি চিত্রকার অভিনেত। হয় ন|। অভিনেত। যদি অত্যন্ত 
মনের আবেগে কাগ্াকাগুজ্ঞ।নহীনের মতে! রুত্রমুর্তিতে বেরিয়ে 
সত্যিই দ্বিতীয় অভিনেত্রীর গল| কেটে বসে, তবে তাকে নট বঙ্গবে, 
ন! পাগল মূর্খ এ-সব সম্বোধন কর্বে দর্শকরা? কিম্বা! দর্শকদের 
মধ্যে রঙ্গমঞ্চের নাচে মুন্ধ হয়ে কেউ যদ্দি হঠাৎ কোমর বেঁধে নান। 
অঙ্গভঙ্গী মনের আবেগে সুরু করে' দেয় তবে তীকে নটরাজ বলে? 
ডাকে কেউ? অভিনেত্রী বেশ তাল লয় নুর দিয়ে কেঁদে চলেছে, 
হঠাৎ উপরের বক্স থেকে আবেগভরে ছেলে কাঁদ। ও ঘুমপাড়ানে। সরু 
হ'ল, তার বেলায় শ্রোতারা ধমকে ওঠে কেন ছেলেকে ও ছেলের 
মাকে ?__মনের আবেগ তে! বথেষ্ট সেখানে ভাষায় প্রকাঁশ হচ্ছিল, কিন্ত 
আর্ট ব'লে তো৷ চল্লে। না সেটা? তবেই দেখ, শিল্পের অনুকূল মনের 
পরশ আর তার প্রতিকূল-_-এই ছুরকম মনের পরশ রয়েছে । মাঁলী 
যেমন বেছে বেছে ফুল নেয়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফুলের তোড়! ফুলের 
হার গীঁথে, শিল্পীর মনের পরশ ঠিক সেই ভাবে কাজ করে যায় 
বাক্য রং রেখ। ভঙ্গী ইত্যাদিকে ভাবে সুত্রে ধরে ধরে । নিছক 
আবেগের উচ্ছন্খলা আছে, সংযম নির্বাচন এসব নেই। ছেলে- 
ক।দার ঠিক উপ্টে। যে পাক। নটার কাশ্লর স্থর, কৃত্রিম স্বরে হলেও 
সেট। মনোগম হয় শিল্পীর বর্ণনভঙ্গী নির্ববাচন ইত্যাদি নিয়ে। বাপ্পের 
মতে। শুধু খানিক আবেগের সঞ্চয় নিয়ে ছবি বল আর লেখাই 
বল শিল্প বলে' চলে না! 

কাচা অভিনেতা 7২6৪115গএর পথে গিয়ে নাটকের বিষয়টাকে 
তজন গর্জন করে? যেন দর্শকের নাকের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে 
চলে, আর পাঁকা অভিনেত। শিল্পীর সংযম নিয়ে সেই বিষয়টাই দিয়ে 
যায় অথচ ফল হয় তাতে বেশি দর্শকের উপরে! এইজন্যই খধির। 
বলেছেন বাকাকে মনের সঙ্গে যুস্ত কর বা “কায়েন মনস। বাচ। 
ছবি লেখ, কথ। বল, অতিনয় কর, সাফল্য লাঁভ করতে বিলম্ব হবে না । 
কথ! তে! বলতে পারে সবাই, চলেও মবাই রঙ্গে ভঙ্গে, ছবিও লেখে 
অনেকে ; কিন্তু ভাষাকে পায় ন। সবাই । 

ছবিকে কেবলি দেখা ও ভোগ করার রাজত্ব থেকে কথ ও 
ভাষার কোঠায় টেনে আনার সম্বন্ধে সবার মত হবে ন|। তার৷ 
বলেন--কধা বল, কবিত। বল, উপকথ| বল; তার তো শ্বতন্্ব রাপ্ত।, 
2৮ বর্ণমালার পুন্তক, নীতিশাস্ত্ কিন্বাঁ কথামালা! হতে বাধ্য 
নয়, একে সৌন্দর্য ও তাঁর অনুভূতির রান্তাতে চালানোই ঠিক। 
এ কথ। মান্তেম যদি রূপের জগতে এমন বিশে পদার্থ একট! 
থাকতে! যে নির্বাক নিশ্চল। বিন্দু দে বলে আমি চোখের জল, 
শিশির-ফেণটা, কত কি! মৃত্যু সেও বলে আমি এই দেখ চলেছি 
আর ফিরুবো না, গভীর সান্বনা৷ আমি, নিদ্বারণ আমি, সকরুণ 
আমি! ফুলের সঙ্গে ফুলদানিটাও যদি কথ! না! কইতো৷ তবে কি 
তারা মানুষের মনে এবরুতে। ? নির্বাক যে সেও ইঙ্গিতে বলে_. 
আমি বল্তে পার্ছিনে ঘন কি কর্ছে! অবোধ বার! তারাই কেবল 
বাকা (থকে বিচ্ছিন্ন এক অদ্ভুত আর্টের কল্পনাজাল বুনে বুনে 
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নিজেকে ও নিঙ্গের শিল্পকে গুটির মধ্যে গুটিপোৌঁকার মতে। বন্ধ করে" 
রাখতে চায়ঞ শিল্প যে আনন্দ দেয় সেই আনন্দই তার ভাবা-- 
আনন্দ-কাঁকলী, আনন্দের দোল|_- & 
“কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ 
»  দিিবারাত্রি নাঁচে মুক্তি নাচে বন্ধ” 

মহা শুন্ত -তার নিজের বাক্য দিয়ে সেও পরিপূর্ণ রয়েছে। 

চটক্‌ এবং চীকচিকাময় ক্ষণিক পদার্ঘটার উপভোগের অনিতাতার 
উপরে, কিন্ব। ক্ষণিক শ্রুতিস্বথ দৃষ্টিন্থধ ইত্যাদির উপরে শিল্প-রচনার 
ভাধাকে প্রতিষ্ঠ। করলে বাঁণীকে নামিয়ে দেওয়। হয় আকাশ থেকে 
রসাতলে। 

চতুরশীতি লক্ষ জন্মের তপন্তালন্ধ জীবনটা নিয়েই মানুষ যখন 
ছিনিমিনি খেলে বেড়াচ্ছে তখন যুগ-যুগরাত্তরের তপ্ত! দিয়ে কত 
মহৎ জীবনের ব্যর্থতার ছুঃখ থেকে সার্থকতাঁর আনন্দ দিয়ে লাভ 
কর! ভাষাসমূহকে নিয়ে মানুষ যে নয় ছয় করে' খেল! করবে তার 
বাধ কি? শিল্পরূপিণী স্থন্দরী ভাষাকে পেতে তপন্তার ছুঃখ আছে-- 
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অনাহতের ধ্বনি বাক্ত করে যে ভান!, অরূপের ইঙ্গিত ও রূপ 
দর্শন করার যে ভাঁনা, নিশ্চল নির্ব্বাক পাঁধাণকে চলায় বলায় ষে 
ভান, তাকে বিন| সাধনায় মনে করলেই কি কেউ পেয়ে থাকে? 
ভাষার তপদ্যাঁয় বলীয়ান মানুম পাথরের কারাগার থেকে বার করে” 
নিয়ে এল ঘে ভাষাকে চিরনুধাময়ী রসের নিঝরিণী_তারি চতুংযষ্ট 
ধার। হল-_কথ।, ছবি, মুর্তি, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি কল! বিদ্যা | 

( বঙ্গবাণী, বণ ) প্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পঁচিশে বৈশাখ 


রাত্রি হ'ল ভোর । 
আজি মোর 
জনের স্মরণপূর্ণ বাণী, 
প্রভাতের রৌদ্রে লেখ লিপিখানি 
হাতে করে' আনি, 
দ্ববে আসি দিল ডাক 
পঁচিনে বৈশাখ । 


দিগন্তে আরক্ত রবি ; 
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষ তৈরবী। 
শাল তাল শিরীবের মিলিত মর্দুরে 
বনাস্তের ধ্যানভঙ্গ করে। 
রক্ত পথ শুক্ষ মাঠে, 
যেন তিলকের রেখ! সগ্ভাসীর উদার ললাটে। 


এটু দিন বৎসরে বৎসরে 
নান। বেশে আসে ধরণীর পরে,__ 
আতা আস্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়। দিয়ে, 
তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়। দিয়ে, 
মধ্যদিনে অকন্মাৎ শুক্ষপঞ্জে তাঁড়। দিয়ে, 
কখনো ব1 আপনারে ছাড়া দিয়ে 


৬৭২ প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৯ 


পির পর সি পি তি পপি -লো পাপ পি সমস, 
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কাঁল-বৈপাখীর মন্ত মেধে 
বন্ধহীন বেগে। 
আরু দে একান্তে আসে 
মোর পাশে 
পীত-উত্তরীর়-তলে লয়ে মোর প্রাণ-দেবতার 
স্বহস্তে সঞ্জিত উপহার 
নীলকাম্ত আকাশের ধালা, 
তারি পরে ভুবনের উচ্ছলিত নধার পেয়াল1 । 


এই দিন এল জাজ প্রাতে 
যে অনন্ত সমুদ্রের শব্খ নিয়ে হাতে, 
তাহার নির্ধোষ বাজে 
ঘন ঘন মোর বক্ষোমাঝে। 
জন্ম-মরণের 
দিখলয়-চক্ররেখ! জীবনেরে দিয়েছিল ঘের, 
মে আজি মিলালে। | 
শু আলে! 
কালের বাশরী হ'তে উচ্ছসি যেন রে 
শৃস্ত দিল ভরে? । 
আলোকের অসীম সঙ্গীতে 
চিত্ত মৌর ঝন্কারিছে সুরে হরে রপিত তস্বীতে |. 
উদয়-দিক্প্রান্ত-তলে নেমে এগে 
শান্ত হেসে 
এই দিন বলে আজি মোর ক।নে, 
“অয়ন নুতন হয়ে অসংখ্যের মাৰণানে 
একদিন তুমি এসেছিলে 
এ নিখিলে 
নব মল্লিকার গন্ধে, 
সপ্তপর্ণ-পল্পবের পবন-হিল্লোল-দোল ছন্দে, 
স্ঠামলের বৃর্কি 
পিঁনিমেষ নীলিমার নয়ন-সম্মুখে । 
সেই যে নুতন তুমি, 
তোমারে ললাট চুমি” 
এসেছি জাগাতে 
বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে । 
হে নুতন, 
দেখ! দিক্‌ আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ। 
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি 
শীর্ণ নিষেধের বত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি । 
"মনে রেখো, হে নবীন, 
তোমার প্রথম জন্মদিন 
ক্ষয়হীন ;- 
যেমন প্রথম জন্ম নিঝরের প্রতি পলে পলে ; « 
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে « 
প্রতিক্ষণ 
প্রথম জীবনে । 
হে নুতণ, 
হোক তব জাগরণ 
ভন্মততে দীপ্ত হঙাশন! 


[ ২২শ ভাগ, ১ষ খণ্ড 


পরস্পর 











হে নুতন, ৫ 
তোম।র প্রকাশ হোক্‌ কুজঝটিক| করি উদঘাটন 
সুর্যোর মতন! 
বসন্তের জয়ধবজ। ধরি, 
শৃঙ্ প।থে কিণলয় মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভরি'__ 
সেই মত, হে নূতন, 
রিস্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে কর উন্মোচন ! 
ব্য হোক্‌ জীবনের জয়, 
ব্যক্ত হোক্‌, তৌম! মাঝে অনস্তের অক্লান্ত বিশ্ময় 1” 


€ 


উদয়-দিগন্তে এ শুভ্র শঙ্ঘ বাজে। 
মোর চিত্ত-মাঝে 
চির-নুতনেরে দিল ডাক 
পঁচিশে বৈশাখ । 
( সবুজপত্র, চৈত্র-বৈশাখ ) 


বাংলার নবযুগের কথ। 
ব্রাঙ্মনমাজ ও ব্রঙ্গানন্দ 


বাংলার নবযুগের মূলমন্ত্র স্বীধীনত| ও মানবত। | ব্রাঙ্গ-সমাজে 
মহ্ধি দেবেগ্রানাথ ধশ্পসাধনের ক্ষেত্রেই এই ন্বাধীনতার ও মানবত।4 
আদর্শকে ফুটাইয়। তুলিতে চেষ্ট' করেন, জীবনের সঞ্ল বিভাগে 
সর্বতোভাবে ইন্ীকে প্রতিষ্ঠত করিতে যান নাই। এ কাজট! 
করেন কেশবগন্ত্র। এইজগ্ভই বাংলার নবযুগের ইতিহাসে কেশবচন্ত্র 
একটা অতি উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ইংরেজী শিক্ষা 
যে ব্যক্তিম্বাতক্ক্যের আদর্শ জাগাইক়। তুলে, কেশবচন্্র তাঁহীরই 
মধ্যে একট। প্রবল ধর্শের প্রেরণা সঞ্চারিত করেন। জানাদের 
নব্যসমাজে ইংরেজী শিক্ষ। ও যুরোপীর় সাধনার সংস্পর্শে যে শ্বাধীনতার 
আদর্শ ফুটিয়াছিল, তাহার মধো ধর্পের প্রেরণ! সঞ্চার করিয়। কেশবচজ্ই 
বিশেষভাবে একট! অসাধারণ ত্যাগের শক্তি জাগাইয়! তুলেন। 
এই ত্যাগের দ্বারাই বাংলার নবধুগের সাধনা মন্তীয়দী হইয়। 
আছে। ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী শীদনের ফলে আমাদের প্রথম 
যুগের উংরেজীনবীশদিগের মতি-গতি নিতান্ত উচ্ছন্ধল হইয়া উঠে; 
এবং ইহার স্বদেশের সভ্যত| ও সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাশূন্ত হইয়া 
বিদেশী সভ্যত| ও সাধনার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করেন। মহর্ষি 
দেবেজ্রানথ উহাদের মতি-গতিকে সংবত করিয়! কিরৎপরিমাণে 
স্ব্নেশাভিমুখীন করেন। বাংণার নবধুগের ইতিহাসে ইহাই সহর্ষির 
প্রধান কীর্তি। মহর্ধির প্রকৃতির মধ্যে একদিকে যেমন একট! 
বলবতী আস্তিক্য-বুদ্ধি ছিল, অন্যদিকে সেইরূপ একটা ছূর্জায় 
রঙ্গণশীলতাও ছিল। 

কেশবচন্রের সম্বন্ধে মহার্ধ নানাদিক দিয়! তাহার প্রকৃতিনিহিত 
রক্ষণশীলতার বীধনকে পধ্যন্ত আল্গ! করিয়। দেন। তখন পর্য্যস্ত 
আদি ব্রাঙ্গ-সমাজের বেদীতে ব্রাঙ্গণ ছাড়। আর কাহারও বসিবার 
অধিকার ছিল না। কেশবচন্রের প্রতিভা ও গুণে মোহিত হইয়া 
মহর্ষি তাহাকে ব্রাঙ্গ-সমাজের আটীর্যাপদে বরণ করেন। কিন্তু মহর্ধির 
মঙ্গে কেশবচল্রের এই প্রগাঢ় প্লেছের সন্বন্ধ সত্বেও উভরের মধ্যে 
ক্রমে গুরুতর মতভেদ দাঁড়াইয়া গেল। মহর্ষি ব্রীক্গদমাঙ্গকে কেবল 
একটা! ধর্দসীধনের কেন্ত্রা করিয়া রাখিতে « চাহিয্াছিলেন, কিন্ত 
সমাজে কোনও প্রকারের সাংখাতিক বিপ্লব আনয়ন কবিতে চহেন 


প্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫ম সংখ্যা] 


নাই। কেশবচন্্রৎ এবং তাহার অপুচরেরা জীবনের সকল বিভাগে 
এই নূতন সাধনাকে ফুটাইয়। তুলিবার জন্য অগ্রদর হয়েন) 
ইহারা সকলের আগে প্রচলিত জাতিভেদ তুলিয়। দিতেওচা”ন। 
দাতিভেদের চিহ্নম্বরনীপ উপবীতধারণ এই সংস্কৃত ধর্সের বিরোধী 
বলিয়। ব্রঙ্গণ ব্রান্গের| উপবীত পরিত্যাগ করিতে আরম্ত করেন। 

এইনকল আলোচনার ফলে দলে দলে ব্রান্ম যুবকের! প্রাচীন 
সমাজের সঙ্গে সকল প্রকারের সন্বন্ধ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। 
অনেকে পরিবার পরিজন এবং বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়। 
পথের ভিথারী হইতে লাগিলেন । (কহ কেহ ব| অশেধ প্রকারের 
শারীরিক নিধ্যাতন সহা করিতে আরম্ত করিলেন। এতদিন পর্যান্ত 
্রাঙ্মপমাজ কেবল ব্যক্তিণত ভাবেই ব্রন্গেপ।সন। করিতেছিলেন । 
এখন অদম্য উৎসাহ সহকারে মনাজ-সংক্করব্রত গ্রহণ করিলেন। 
স্্ীশিক্ষ। প্রচার, বিধব। বিবাহ এবং অপবর্ণ বিবাহ প্রচলন করিব।র 
জন্য যর করিতে লাগিলেন। নবীন ব্রাঙ্গের। ব্র।ক্গদম।জের কাধ্যকে 
ত্রাঙ্মদাধারণের মতানুযারী পরিচালন। করিবার জন্য এক ব্রাঙ্গ 
প্রতিনিধি সভার প্রতিঠ। করিলেন। ছেটি বড়, যুবক ও বৃদ্ধ, 
ত্রাঙ্গসমাজে কার্যপরিচালনায় প্রত্যেক ত্রা্গের সমান অধিকার, 
এই গণতন্ত্র আদর্শের উপরে ইঁহার। ত্রাঙ্মসমাজকে গড়িয়। তুলিবার 
জন্য উদ্যত হইলেন। উপবীতধারী ব্রাঙ্গণ ব্রাহ্মমার্জগের আচার্য্য 
থাকিতে পারিবেন না, নবীন ব্রাঙ্গের। এই প্রস্তাব আনিলেন। 
মহ্্ধি মম্পূর্ণতাবে ইহাতে দায় দিতে পারিলেন না। উপবীতধারী 
ব্রঙ্গণকে তিনি ব্রাঙ্গলমাজের আচাধ্যপদে বরণ করিলেন। ইহার 
ফলে কেশব প্রমুখ নবীন ব্রাঙ্মগণ আদি ব্রাঙ্গসমাঞ্জ হইতে সরিয়। 
গড়ি! ভারতবায় ত্রাহ্মদমা্গ নামে এক নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। 

মহর্ষির চরিত্র, সাধন। এবং বৈময়িক পদমর্যাদার প্রভাবে আদি 
্রাঙ্মদদাজে ব্যক্তি-স্বাতন্ব্য ভাল করিয়। মাথ।* তুলিবার অবসর পায় 
নাই। ভারতবধীয় ত্রাঙ্গদমাঞ্জে এই ব্ক্তিশ্বাতত্থা পরিপূর্ণকূপে 
শ্রতি। লাভ করিল। এই ব্যক্তিথাতস্থ্যের আতিশযোর প্রতি লক্ষ্য 
করিয়াই দে সময়ের থুষ্টীর।ন পাঁদরী ডাইলন (1)/507) সাহেব 
কহিয়ছিলেন যে ত্রাঙ্গধপ্ন আর কিছুই নহে, কেবল 0০71989- 
6০7 01 070 ৬৩০০ 0০ 1100 মাত্র, অর্থাৎ 1 07777) ৫ 
(10110110100 000006515০9 01007 175 0715 1 
1176) 0101--ইহারই নাম ত্রাঙ্গধন্ম। এক কথায় প্রত্যেক 
ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধি ব্যতীত এই ধর্ের আর কোনও প্রামীপ্য নাই । 

কথাটা সম্পূরণরূপেই সত্য ছিল বটে। কিন্তু যে কালে জগতের 
সকল ধর্দেই মানুষের নিচার-বুদ্ধিকে শাস্ত্রের বন্ধনে একেবারে 
বাধিয়! রাখিরছিল, মে সময়ে ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির স্বাধীনত। 
প্রচার কর! অত্যাবশ্যক হইয়! দীড়াইয়।ছিল, ইহাও মানিতেই 
হইবে । এদেশে এই শাস্বানুগত্যের ফলে ধর্দানাধনের সঙ্গে সাধকের 








প্রেম 


পাপা সিপসিপাি, 
স্াসপািপাপািসপাসিপাসিপাসিপাপাপা্পিস্পাস্পাস্পিস্পান্পাস্পিপাস্পি্পাস্পাসপাসিপাস্পা্পাঘপা্পাপ উাস্পি 


৬৭৩ 


আন্তরিক অনুভবের একট! বিরাট ব্যবধান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
এই ব্যবধান নিবন্ধন লৌকিক ধর্ের শক্তি ও সঙ্গীত! নষ্ট হইয়। 
গিয়াছিল। ধর্ম মানুষকে মনুষ্যত্বের উচ্চতম "শিখরে তোল| দূরে 
থাকুক, নান। দিক দিয়। মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিতই করিতেছিল। 
এরূপ অবস্থাক্ম ভারতব্াঁয় ব্রাঙ্গসমাজ যে কাজ! করিতে উদ্যত 
হুন, তাহ! অত্যাবশ্যক হইয়। পড়িয়াছিল সলেহ নাই। 

কিন্ত এই বাক্তিস্বাতন্ত্রা নদীন ব্রা্মদিগের জীবনে ধর্শফে কেবল 
একটা! খেয়ালরূপেই গড়িয়। তুলে নাই, জীবনের সর্বাপ্েষ্ঠ সাধ্য- 
ব্ূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইঁহার। নিজে যাহ! সতা বলিয়! 
মনে করিতেন তাহার জন্য প্রাণ পর্যযস্ত বিসর্জন দিতে সর্বদাই 
প্রস্তুত ছিলেন। কত দারিদ্র, কত নির্যাতন, আত্ীয়-্বজনবর্গের 
সঙ্গে কি দুর্বিষহ বিচ্ছেদ-য।তন।, উঁহ[দিগকে নিজের মতবাদের 
জন্য সহ করিতে 'হইয়।ছিল, তাহ। মনে করিলে এই-সকল স্বাধীনতার 
সাধকের প্রতি অন্তর শ্রদ্ধ'ভরে অবনত হইয়। পড়ে। এ খেল।৪ 
ছিল ন।| ট্হারাই বাংল। দেশে স্বাধীনতার জন্য অসাধারণ ত্যাগের 
শক্তিজ্জাগাইয়। তুলেন। 


( বঙ্গবাণী, আবণ ) শ্ীবিপিনচন্ত্র পাল 


গান 


নবীন মেপের হর লেগেছে 
আমার মনে, 
ভাবন। যত উতল হল 
অকারণে । 
কেমন করে? যায় যে ডেকে 
বাহির করে ঘরের থেকে, 
ছায়াতে চোখ ফেলে ছেয়ে 
ক্ষণে ক্ষণে । 
বাধনচার। জলধারার 
₹কলরোলে 
আমারে কোন্‌ পথের বাণী 
বার ধেবলে। 
সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে 
মানম লোকে গানের শেমে, 
চিরদিনের বিরহিধীর 
কুপ্তবনে ৷ 


আঁজ 


আমার 


২র। আধাঁঢ়, ১৩২৯ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পনুরধবার” ঁ 


প্রেম 


প্রেম সে ফুটে কাটার কেয়৷ ছুর্দিনেরি দারুণ দেয়া, 
নিবিড় যখন বুকে; | 
তার স্থরভি হরুবি যদি, 


সইবি 'কাটায় কাটার ক্ষতি 
চক্ষে আকুল অশ্র-নদী-_ 
ফুটবে হাসি মুখে ! ঁ 
প্লিরাধাচরণ চক্রবর্তী 


৬৭৪ 


পাপা পোস্ত পাপা তে সা 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৯ 


২পেসিপাছি পািপাসিপিসিপিস্পিসিপস্পাসিপাটি পাপাসিপাি পাসপাছিপাসিপাসিত ৯তছি পাঈিপাসিপাি 


২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





মান্্াজের আজ্জার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন 


জাতীয় বিশ্ববিষ্ালয়টি দামোদর উদ্যানের ভিতর অবস্থিত। 
ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমেই বিদ্যালয়ের কৃষিক্ষেত্র 
দেখিলাম । এখানে যে প্রকার ধান দেখিলাম তাহা 
মান্ত্রাজের সহরতলীতে যে শস্য হয় তাহা অপেক্ষা 
অনেক দীর্ঘ। বোধ হয় কোনপ্রকার বিশেষ সার 
ব্যবহার করাই এই শুঁৎকর্ষের কারণ। তাহার পর একটি 
ছোট হল্দে রঙের বাড়ীর পাশ দিয়া .গেলাম। ইহ! 
ছাত্াবাসেরই একটি অংশ; এখানে অনেকগুলি 
ছাত্রকে দেখিতে পাইলাম। বাই ব্যস্ত; কেহ.ঘরের 
ভিতরে রহিয়াছে, কৈহ কুয়ার ধারে। সকালে ঠাণ্ডা 
জলে স্নান করিয়া তাহারা দিনের কাজের জন্ প্রস্তত 
হইতেছে । বিদ্যালয়ের প্রধান অংশগুলি এখন দেখিতে 
পাইলাম। শাদা ধুতি ও জাম! পরা ছেলে দলে দলে 
বাড়ীগুণির ভিতর ঢুকিতেছে এবং বাহির হইতেছে। 
প্রত্যেক গাছের গায়েই তাহার নামধাম বড় বড় অক্ষরে 
লেখা, পড়িতে পড়িতে চলিলাম। উদ্ভিদবিদ্যা শিখিতে 
হইলে এইপ্রকার বাগানের ভিতর থাকাই সুবিধাজনক, 
মধ্যে মধ্যে দূরের কোন একটা বাগানে গিয়া! ছুচারটা 
গাছ দেখিয়। আস! অপেক্ষা ঢের ভাল। এতক্ষণে আমি 
একেবারে লেজের দরজার নিকট আসিয়৷ উপস্থিত 
হইলাম। ভিতরে ঢুকিয়৷ দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম 
আমার পরিচিত একজন অধ্যাপক তখন আপিয়াছেন কি 
না॥ দরোয়ান আমাকে উপরে লইয়া গেল। আমার 
বন্ধুকে সেখানে দেখিলাম, তিনিও কলেজের জাতীয় 
পোষাক পরিয়া আছেন। তিনি আমাকে বিদ।াঁলয়ের 
উদ্ভিদ্বিদ্যার অধ্যাপকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। 
তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাহার ল্যাবোরেটারিতে 
লইয়া গেলেন। তিন-চারটি ছাত্র মাইক্রোস্কোপ, ক্ষ্র, 
ছচ, প্রভৃতি লইগ্জা কাজ করিতেছে দেখিলাম। 
মাইক্রোস্কোপ, ছাত্রদের বসিবার বেঞ্চ প্রভৃতি খুব পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন ও স্থশৃঙ্খলভাবে রক্ষিত। ঘরে আলোর ব্যবস্থা 
ুন্দর | ছাজদের মুখ বেশ প্রফুল, অধ্যাপকগণও এমন 
আনন্দ্রে সহিত তাহাদের কঠিন বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন 


যে দেখিয়া! আমার ভারি ভাল লাগিল। এখানকার 
অন্তরিহিত ভাবটিকে যেন বুঝিতে পারিলাম। আমার 
অধ্যাপক বন্ধু আমাকে যেখানে যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে 
শিক্ষা দেওয়। হয় সব দেখাইয়! বেড়াইতে লাগিলেন। 
কিন্তু সব দেখা হইবার আগেই আমরা উপাসনার 
ঘণ্টা শুনিতে পাইলাম । আমরা তাড়াতাড়ি একটি 
থড়ে ছাওয়! বড় ঘরের দিকে চলিলাম। ঘরখানি 
একটি আমগাছের তলায় । " ঢুকিয়া দেখিলাম ইতিমধ্যেই 
সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ সমবেত হইয়া সশ্রদ্ধভাবে 
দাড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের সকলের, সম্মুখে তাহাদের 
অধ্যক্ষ । ইনিও সকলের সহিত উপাসনায় যোগদান 
করেন। আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া পিছন দিকে 
াড়াইলাম। শঙ্করাচার্য্যের একটি বিখ্যাত স্তোত্র আবৃত্তি 
করিয়া তাহার! উপাপনা আরম্ভ করিলেন এবং উপনিষদের 
মন্ত্র পাঠ করিয়া শেষ করিলেন। তাহার পর পরে পরে 
একটি পার্সী প্রার্থনা, একটি মুসলমান ও একটি বৌদ্ধ 
প্রার্থনা উচ্চারিত' হইল এবং বস্কিমচন্দ্রে.“বন্দেমাতরম্‌ 
সঙ্গীতটি সর্বশেষে গাওয়। হইল। এই ব্যাপারটি জাতীয় 
বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ অঙ্গ । 

একজন ভদ্রলোকের উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় 
চিন্তার ইতিহাস বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ বন্ৃত৷ দিবার 
কথা ছিল। আমরা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগি- 
লাম। শুনিলাম অনেকেই এইরূপ বক্তৃতা দিবার ভার 
লইয়াছেন। এই উপায়ে অনেক জনহিতৈষী মানুষ 
শিক্ষা-বিস্তারের সাহায্য করিতেছেন। বক্তৃতা শেষ 
হইবামাত্র ছাত্ররা নিজের নিজের ক্লাশের ঘরে চলিয়া 
গেল। যেসকল বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে যন্ত্রাদির 
সাহায্যে কোনরূপ পরীক্ষা! করিতে হয় না, সেই-সকল 
বিষয় ছাত্রগণ গাছের তলায় বসিয়াই শিক্ষা করে। উপরে 
একটুখানি খড়ের ছাউনি থাকে, কিন্তু চারিপাশ 
খোল! | মাটি হইতে একহাত উচু করিয়া বাধানে! 
বপিবার স্থান। দেয়াল-ঘেরা বন্ধ গৃহের কোনও অন্থবিধা 
ইহার মধ্যে নাই, উপরস্ত স্থবিধা এই (যে ছাত্রগণ প্রকৃতির 
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আডিয়ার বিশ্ববিচ্য।লয়র কৃিকাপ্ো-রত ছাত্র 


সাহচর্যা অনেকখানি লাভ করে। 
আমার বন্ধুর এই সময় একটি ক্লাশ 
ছিল, অগত্যা তিনি আমাকে একলা 
রাখিয়া] চলিয়া গেলেন । আমি 
লাইব্রেরীতে গছ ঢুকিলাম। শুনিলাম 
লাইব্রেরীটি সাধারণ রকমের নয়। 
কয়েকটি আল্মারি দেখি»! তাহা 
বুঝিতে পারিলাম। বিজ্ঞান, রসায়ন, 
উদ্ভিদবিগ্া, শিক্ষীপ্রণালী, মনশুত্ব ও 
কৃষি বিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট বই 
রহিয়াছে । টেব্লের উপর আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক পত্রিকা অনেকগুলি দেখি- 
লাম, হাতে লেখা একখানি পত্রিকা 9 
রহিয়াছে, মৌলিক চিন্ত। ও গবেষণার 
উৎসাহ দিবার জন্তই ই€ সংস্থাপত হইয়াছে। আর 
একটা টেবলে দৈনিক ও রাঞ্জনৈতিক সংবাদপত্র রক্ষি 5 
আছে। এইগুলি উদ্টাইয়। দেখিক্েছিলাম, এমন সময় 
ঘণ্টা পড়িল এবং আমার অধ্য।পক বন্ধু আসিয়া জুটিলেন । 

তখন প্রায় ১১টা। খাইবার স্থান হইয়াছে শোনা 
গেল। ছাত্ররা সার দেয়া বসিয়া গেল। সব শ্রেণীর 
ছাত্রই একসঙ্গে বসিল। খাদ্য পরিবেশন করা হইবা- 

*৮৫?--৬ 
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মাঁজ্জাজের আডিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন 
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মাত্রই একটি প্রার্থনা হইল। ভগ- 
বদগীতা হইতে একটি স্তোত্র পঠিত 
হইল, এবং একটি বৈদিক সঙ্গীত 
সকলে সমস্বরে গান করিল। এই 
সময়ে ছাত্ররা সকল বিষয়ে আলোচনা 
করিবার অবকাশ পায় এবং পুস্তকাগার 
ব। ক্রীড়া'বভাগের সম্পাদকগণের 
কোন কথা সকলকে জানাইবার 
থাকিলে তাহার! এই সময় তাহা 
বলেন। 

খাওয়া শেষ হইবামাত্র আমার বন্ধু 
আমাকে ছাত্রদের থাকিবার ঘরে 
লইয়া গেলেন। ছোট ছোট ঘর, 
মেঝেগুলি বাধানো। একটি প্রাঙ্গণের 


দন ৮) 


ও | 
এডি, 


জা 


রং 


আডিয়ার বিশধিছয।লয়ের কৃষিকাম্যে-ত ছাত্র 

চারিদিক খিবিয়। এই ঘরগুপি শিশ্মাণ কর! হইয়াছে। 
প্রঙ্গণটি খেলার জন্য ব্যবহার কর! হয়। ঘরে বৈদ্যাতিক 
আলোর ব্যবস্থা আছে। ছাত্রগণ ইচ্ছামত ঘরগুলিকে 
সঙ্জিত করিয়াছে। প্রত্যেক ঘরেই কোন-না-কোন 
বিখ্যাত বাস্ত্ীয মেতা বা ধর্মবীরের চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। 
টেবল্‌ ব। চেয়ার নাই, একটি করিয়া নীচু ডেম্ক,আছে, 
তাহারই স'মনে বসিয়। ছেলের! পড্রাশুনা,করে। এক 


৮8 


সং 





১... আডিয়ার বিশ্ববিদ্ঠালয়ের কৃষিকাধ্যে রত-ছাত্র 


ঘরে কৃত্কগুলি পেশ্সিল কলম দাতমাজন সাবান প্রভৃতি 
দেবিলা । জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উহা ছাত্র-সমবায়- 
ভাগার। এক-একছন ছাত্র এক-এক বংসর উহা 
পরিচালনের ভাঁর গ্রহণ করে । আর-একটি ছাত্রের 
উপরু..স্বকঘরের ভার। দে পোষ্টকার্ড খাম টিকিট 
প্রভৃতি 'জোগাড় করিয়া রাখে ও ছাত্সদিগকে দবুকার-মত 
বিজ্রয় করে। চিঠি-বিলি করা ও ডাকে পাঠানোর 
কাজও সেষ্ঈ করে। 

ছুইটার মময় আবার ঘণ্ট। শোন| গেল। ছেলের! 
ঘর হইতে বাহির হইয়। বিজ্ঞানাগার গুলির দিকে চলিল। 
সন্ধা বেলার যন্ত্রাদি সহধোগে কাক্জ করা হয়, তখন আর 
বই. গড়া নয়। ছয়-সাতক্জন ছাত্র জৈব রলায়ন বিভাগে 
আছে, তাহারা! আপনাদের প্রয়োজনীধ দ্রব্যাদি লই 
কাজ আরম্ভ করিল। অন্ান্ত ছাত্রেরাও যে যাহার 
কাজে নিযুক্ত হইল। ছুইটা আড়াইটার সময় সমস্ত 
বিষ্ঠালয় জুড়িয়া কাজের মাড় পড়িয়া যায়। বন্ধুর সঙ্গে 
আমি ঘরে ঘরে ঘুরিতে লাগিলাম।* ফিজিকের একটি 
নৃতন: বিজ্ঞানাগার হইতেছে দেখিলাম। নির্মাণ শেষ 
হইল” উহা খুব উত্রষ্ট হইবে বলিয়া মনে হইল। রাত্রে 


[ ২২শ ভাগ; $ম খণ্ড 


ছাত্রদের. আলে চুনা-মৃভা!। হয় ঃুনি- 
লাম। নান! বিষয় আলোচনা ও 
সকলেই তাহাতে যোগদান বর 
সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা ছাজদিগকে: উর 
মুল তত্ব সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া! হয়।, 

চারটার মধ্যে আমার সব দেখ! 
শেষ হইয়া গেল, আমি গাত্র। করিবার 
জন্য প্রস্তুত হইলাম। সকলের কাছে 
বিদার লইয়। বাহির হইয়া! পড়িলাম। 
যাহা দেখিয়া গেলাম তাহার চিন্তাতেই 
মন ব্যাপূত হইয়া রহিল । এই 
বিদ্যালয়টি কেমমভাবে জাগার 
জাতীয়তা রক্ষা করিয়া চলেয়াছে ও 
অন্তান্য বিদ্যালয় অপেক্ষ। উন্নতিলাভ 
করিতেছে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম 1 এই বিগ্ভালয়াটর 
প্রধান উদ্দেশ্য সকলকে জাতীয়তার এক ক্ষেত্রে ডাকিয়া 
আনিয়া দাড় করানো, কিন্তু প্রতোকের ধর্শসংক্রাস্ত 
ঘে বিশেষত্ব আছে তাহা মূছিয়া ফেলিতে ইহার! চাঁন না। 
কাধ্যক্ষেত্রে এক" হইয়া থাকা এবং অন্যের ধর্মকে সহা ও 
শ্রদ্ধা করা--এই ছুই শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতীয়'নিয়ম ও 
প্রতিষ্ঠানাদিকে ভালবাগিতে ইহারা নানা উপায়ে শিক্ষা 
ধেন। প্রত্যহ জাতীয় সঙ্গীত গান, নানা! ধর্শের প্রর্ঘনা 
উচ্চারণ করা, সাদাঁসিধ। ভারতীয় পরিচ্ছদ পরা, এই: 
সকলের ভিতর দিয়া তাহারা নিরাড়্থর জীবন ঘাপনু ও 
উচ্চচিন্তা করার মাহাস্ম্য বুঝিতে পারে। আধুনিক 
ডারতবর্ষের সকল রকম অবস্থী সগক্ষেও তাহাদের জ্ঞান 
আছে। সর্বাপেক্ষা থিক্গা লাভ করে তাহার! অধ্যাপক: 
দের মহৎ আদর্শে। তাহারা সকলেই বিশেষজ এবং 
পূর্ব ও পশ্চিমের জান একত্রে তাহাদের আশ্রয় 
করিয়াছে। ইহারা শিক্ষা-বিস্তার কার্যেই জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছেন। ইহীরাই যথার্থ গুরু হইবার ও মাহ 
গড়িবার উপযুক্ত। 


্ তে 
সী 





গযাস-পিস্তল-- ্‌ 

এই পিস্তল দিয়ে চোর তাড়ান যার, এবং হোটপাট আগুন নেব।নে। 
যায়। একট! চোঙ্গার মধ গ্যান ভরা থাকে। হালট। ঠিক 
পিস্তলের হাহরলের মত। পিস্তগ্সে ঘোড়। টিপ্বামাত্র চো! ক্ষেটে 
গ্যাপ বেরিয়ে আমে। চোরের নাকে সেই গ্যাস ঢুকলে নেকটা 
“কাদন গ্যাধের” কান্ধ করে। চোরকে খানিকক্ষণের জন্যে অজ্ঞান 
করে' রাখবে--কোঁন চিরস্থরী ক্ষতি করে ন| | গ্যাদ পেছন দিকে 
যায় না, কাজেই যে পিস্তন চালাবে তার বিশেম কোন ভয় নেই। 
আগুন-লাগ। স্বানে পিস্তল ছুড়লে__মামাদের “বেঙ্গল কেমিকাযাগ" 
(থকে তৈরী ফায়ারকিং য| কাজ করে_-এতেও ঠিক সেই কা হবে। 





কাগজের তাগং 


কাগঙের জোর-- 

কাগজের শক্তি-পরীক্ষার এক নুতন উপায় কর! হইয়ছে। একখানা 
পাত্ল। কাগজের ওজন একখান। সাধারণ চিঠি4 কাগন্সের সমান। এই 
রকম এক্সখান। কগঞ্গকে'একট| ফেমে আট। হয়।* এই ফেমেঠ গায়ে 
কয়েকট। (পিড়ি লাগান ছিল।* তাহাতে কয়েকক্ধন লোক বলিতে পারে। 
তিনজন নীরী এই সকল পিঁড়িতে ধদেন। এবং ছুইজন ঈড়াইয়। 


কির ৮ 22 সি ০ 
ধাকেন। কাগজখানি মোট ৭৬৯ পাউওড'( সারে না সপে উপর) 
ওজন বহন করিয়াছে, তবুও ইহ। ছি'ড়িক়| যায় দাই | কোন রকমে 
নষ্ট হয় নাই। চু 


শা সপস্পীা 


ইলেক্টি,ক টেন_ 


রাশিয়াতে এখন বৈহাঠিক বেলধাড়িং চলন হইক্সাছে। এই ৪ 
গাড়ি একেবারে ন| ধামিয়। ৫** মাইল ছুটির। যাইতে গারে। মেটরের 
শক্তি ৩৯** ঘোড়ার ক্বোর। গোস্সিয়েট মরুকার ইহার গঠনে সাহাধা 
করিয়াছেন এবং এখনে। কল-কজ। ইঠাদির গঠুনঃঞ্রণালী গোপন 
রাখিয়।ছেন। ? 


বেতের 
দত ৯. , ৬০ 





ইলেক্টিক টেশ 


আগুনের হাত হইতে তুলা বাচানে 


তুগ।ঠে বঙ তাড়াতাড়ি আগুন ধবে। পোড়। বিডি ক দিগ|রেট 
যদি কোন বকমে তুলার গ।ইটে লগে হবে সমন্ত গুদামের লক্ষ লক্ষ 
টাকার তুলার বন্ত। চাই হইয়। যায় । জাহ।জে ব রেলগাড়িতে 
করিয়াও যখন তুল। চালন হয়, তখনও স্নেক মময় ইঞ্জিনের ধোয়াতে 
আগুনের ফুন্কি আলিয়। তুলার গাদায় পড়িয়। আগুন ধরিয়। যায়। 
বছরে এক তুলা পুড়িয়াই মে কত কোটা টাকা নষ্ট হয় তাহার জার 'ইবত্ত। 
নাই। সম্প্রতি আমেরিকাতে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রবণ বাহির 
হইয়ছে, তাহাতে তুল।কে আগুনের হাত হইতে বাঁচানো চলিবে। 
একট। চৌবাচ্চাচে এই জ্রবণ পদার্থ ছু ইঞ্ি তর! ধাকে। ঞঁকট। 
নল দিয়। এ রাসায়নিক পদার্থ চৌবাচ্চায় আপিয়। পড়ে - কুলার 
গাইটকে খ চৌবাচ্চার চোবান হয়। প্রঠোক পাশ ছু মিনিট করিয়। 
ভিঞ্জিতে পায়, তাহাচে তুলার গাইটের ভিতন ছুই ইঞ্চি পথ্যগ্ত ছিজিয়। 
যায়। চারি পাশ উপর-নীচু ভিজ।ন হইলে পর রৌস্ছে তু গঁইট 
২০ দিন শুকান হয়। গাই শকাইয়। খেল পর ঠালান দিতে পার 


৬৭৮ 





প্রবাসী--ভীদ্র, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





যায়। এইরূপ এক গাইট তুগার গ|য়ে অনেক চেষ্ট। করিঘও আগুন 
লাঁগানে। বার নাই।, এই প্রকারে তুল। ভিজাইয়। লইলে তুল! অনেক 
দিন পথ্যন্ত বেশ ভাল অবস্থায় থাকে । তিন বছরে এইরূপ এক গাঁইট 
(4** পাউও ) তুলার মাত্র ২ পাউও নষ্ট হইয়াছিল । আর এমনি এক 
গুঁইটে ( ৫** পাউও ) করেক মাদের মধ্যে ৮* হইতে ৪০০ পাউিও 
গানত তুলা দষ্ট হয়। 


ছোট্ট রেলগাড়ী-_ 


লঙ্তনের এক রাস্তায় একদিন, কথ! নেই বার্ব। নেই, বেখায়' লোকের 
তিড় জমে' গেল। সবাই ভিড় ঠেলে সামনে আস্তে চীর়--একট। 
ছোট ইঞ্জিন__তার সঙ্গে তেমনি ছোট একট। ঠেগ! গাড়ী জোত।। 
ইঞ্জিনট। বাপের জোরেই চল্ছে। 


একটি ক্ষুদে ড্রাইভার সেটাকে 





হতীর সাহায্যে গেঝের শক্তি পরীক্ষা 


সাস্তীর সাহায্যে মেঝের দৃঠতা। পরীক্ষা-__. 


কথার বলে হাতী নাকি কাচ ইমীরত ব| পল্ক। স্থানের ওপর 
করনে! যায় ন।। আমেরিকার ওহিওতে এক ভদ্রগেরক একট। সোট। 
ঈযারেজ নির্্াণ করেন-গারেজের মেঝে কতখানি এক্ত হ'ল জান্বার 
জঞ্জে তিনি একট। সার্কামের দন থেকে পাঁচট। হাতী এনে তার ওপর 
চালান। তাতে যেঝে মাঝধানে ৪*৫ মণেরও বেশী চাপ পড়ে। 


মিটি বাড়ী__ ্ 


নীচে ধে একটি বাড়ীর ছবি দেওয়| হয়েছে--& বাড়ীটি পৃথিবীর সব- 
চেয়ে মিষ্টি। এ ছোট বাড়ীটি একটি বড় বাড়ীর জান্লায় দেখানো! 





০ শসপ্যারগার্‌ 


টি অনি হত 
মিষ্টি বাড়ী 
ইঞ়। বাড়ীটি মিশ্রীর তৈরী। 


ওহিওর দিন্সিণাটি সহরের এক 
মিআ্রীওয়াল। এর করুনে-ওয়!ন| 





ছোট্ট রেলগাঁড়ী 


পেঁ। পেঁ। করে সির্টি মার্তে মার্তে চাঁলাচ্ছে। ঠেল। গড়ীতে অনেক 
গুলি কচি কচি হাপিমুগ বণ আসে। এক দাছেব এই বাচ্চা রেলগড়ি 
দতবী কৰেছেন। 


&ম সংখ্যা | | প্চশন্ত-__মিটার যুক্ত টেলিফোন ৬৭৯ 





রি স্িসমিপসস পরং 





ব্টি-বিন্ু মোটরকার়-- শক্তি মাত্র, ১* ঘোড়ীর জোর। কিন্ত হাওয়ায় বাঁধ! না পাওয়ার 


কঠ রকমের যে মোটর গাড়ী হইতেছে তাহার সংগা মাই। সম্প্রতি এই 


সামাস্ শক্তির বলে গাড়ীখাদি ঘণ্টায় ৭৫ মাইল নৌড়াইতে পারে। 


জার্স্েনিতে একটা অদ্ভুত-রকমের মোটরকাঁর তৈত়ারী হইয়ছে। দেশলাই এর কাঠির বেহাল 


বাঁরুলিৰ সহরের এক ঘোটর প্রদর্পণীতে এই অন্ভুত গাড়ীখানাকে 


দেখিয়! সফলেই জব।ক হইয়! গিয়াছেন। এই গাঁড়ীথারি যখন চলে চবি 


যায় 








বৃষ্টি-বিদু মোটর-গাঁড়ীর অবাধ গতি 
সাধারণ মোটর-গাড়ী যখন চলে তখন বাতাসের মধ্যে একট মোট। দণ্ড ব 
চেগ্টা খাক্লা! ঘুরাইলে বাতাঁসে যেমন ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয় তেমনি হূর্ণাবর্তের 
সৃষ্টি 'হইয়। মোটর-গাড়ী চলায় বাধ। জন্ম।য় ; কিন্তু বৃষ্টি-বিশু মোটর- 
গাড়ী বৃষ্টি-বিন্দুরই মতন বিন! বাধায় বাতান ভেদ করিয়। চলে 
বলিয়। গতি দ্রুততর হয়। 


বেহাল! *সাধারপতঃ ধুব ভাল কাঠেরই হয়। বে বেহালাধানির 
দেওয়া হইল, উহ! দেশলাইএর কাঠি এবং ধাত-খু'টা খড়কে-কাঠি 





দেশলাইএর কাঠির বেহাল। 


শিরিষ আঠ।র সাহায্যে জোড়। ল।গাইয়। তৈয়ার কর। হইয়াছে । ইহার 
আওয়।জ খুব মিষ্ট এবং উ'চু। কয়েকবার বাঞ্জা্চে সন্বেও ইহা ফাটিয়। 


নাই। 


পাহাড় থেকে কাঠ নাশানো_ 


আমেরিকার পাহাড়ে-জঙ্গল থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ কেটে নীচে 


নামানে। হয। তারপর তার থেকে তল্ত। ইত্যাদি অনেক কিছুই হয়? 
কাঠ, পাহাড়ের গা! বেয়ে নামানে। খুবই সহঞ্প বলে" মনে হয়, কিন্তু 
কাজট। শুন্তে যত সহজ, কাজে তার চেয়ে অনেক পরিমাণে শক্ত । 
পাহাড়ের গ। স্থানে স্থানে এত বেশী ঢালু গন কাঠের গুঁড়িগুলাকে 


নীচের দিকে ন। ঠেলে উপরের দিকেই ঠেলে রাখতে হয়। 
মাঝে মাঝে মোটর-টাকে করে' কাঠ নামান হয়। মোটরের 
জঙ্কে তন্ত। বিছিয়ে রাস্ত। তৈরী করা আছে। এই তক্তার 
রাস্ত।র মাঝণান্ট| ফ'[ক--(মখাদন চাকা চলে সেখানে এক।- 
বেঁক। করে" তার বিজ্ঞান আছে। মোটর, ঢালার, ঘোরার 
এব" থামায় একজন লোক। কেবল ব্রেক নিয়ে বন থাকে 
আর-একজন। এই টাক ছ'চাকা-ওয়।লা। চাঁকার ছু-পাশে 
ফিতরের দিকে উচু করে' কা'ঠর চক্র বসান আছে। ভাতে 
মোটরখান। বাধ! স্ত| ছেড়ে নীচে পড়ে ন|। 


মিটার-যুক্ত টেলিফে।ন _- 


আমদের দেশে টেলিফে!নের একট। বাধ দর আছে। 
কেহ ববহার করুক বা ন| করুক, তাহাতে টেলিফোনের 
জন্য বছর শেষে সেই ঝাধ। হারে টাক! দিতে হয় । আমেরিক্ষাতে 
এখন হইতে গ্যাম এবং ইলেধ্টিক লাইটের মত মিটার 
টেলিফোনেও বসইভে হইবে । ইহাতে নাকি গ্রাহকদের 
খরগ *তকর! ৮৫ টাক! কমিয়। যাইবে__অথচ কোম্পানীর 
ল।ভও কছ হইলে না । এই মিটরের কাক টেলিক্রোনোমিটারের 
(091001101701776657 ) নীহায্যে হইবে । কে কতক্ষণ 


তখন হওয়তে ইহাকে কোন রকম বাঁধ দেয় না বলিলেই হয়। টেলিফোন ব্যবহার করিগ ইহাতে সব ধর! পড়িবে । আমাদের 
কারণ ইহাকে একবিনদু বৃষ্টির জলেখ ছণাটে তৈয়ার করা হইয়াছে । 'দশেও কর্থার। এ রকম একট। কিছু করিলে পারেন। তাহ'তে লা 
চালক সামনে বসে। *অন্তান্ত আরোহীর। চালকের গিছনে গাড়ীর অনেক আছে, কারণ হাহ হইলে টেলিঙ্গে।শে বাছে এবুং যা-ত। কথ। 


মাবধীনে বসে। বারা ৮ তলায় পিঞ্চন দিকে থাকে । গাড়ীব বল! 


ম্থনেক কানর। নায়। 


রঙ 


সিিসিসিি সর 


মিনিটে তিন-মাইল মোটরকার . 


। 

| 

রঃ | 
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'স্লিনিটে-তিন-মাইল মোটরকার-- 


গত ৬ই এপ্রিল আমেরিকাতে ফ্লোরিডা সহরে সিগ্হগ্ডাহল নামক 
এক ব্যক্তি একখানি রেসিং কারে করিয়া ১৯ ৯৭ সেকেণ্ডে এক মাইল 
করিয়া দৌড়াইয়াছেন। পূর্বে এই স্থানে যে ব্যক্তি মোটর-দৌড়ে 
বাজি লিতিান্টিলেদ তিনি ঘণ্টায় সিগ্হগ্ডাহল অপেক্ষা ২৪ মাইল 
ফম. গৌড়িকাছিলেন। হগ্ডাহলের গতি ঘণ্টায় ১৮২৭ মাইল। 
হগৃডীহলের মোটরথানি ২৫* ঘোড়ার জোর, কিন্তু মাত্র ২* ইঞ্চি 
চগুড়। |". গাঁড়ীখ।নির ওক্সন ৬১* পাও এবং এপুখিনিয়ামের তৈয়ারী। 


জলো-সাইকেল-_ 


আমেরিকার উইস্কন্সিনের এক ভদ্রলোক জলে চালাইবার জন্য 
্রঞ্চ-প্রকার সাইকেল আবিগ্গার করিয়াছেন। ইহাতে করিয্। এমনি 
জলে ভ্রমণ করাও যায়, আবার দুর্কার হইলে ডুবন্ত ব্যক্তিকে জল 
হইতে উদ্ধার করাও যায়। এই যন্ত্রের ফ্রেম এলুমিনিয়ামের তৈরী । 





১ জলো-মাইকেল 


5. ১১ ৬ 
বাইসাইকেলের মত পেডাল বা প| দান আছে, তাহা! পু! দি! চালাইলেই 
প্রপেলার বা ঠেল।-াড় ঘোরে ; তাহার সাহাঁধো যস্ত্রটি জল কাটিয়। 
জগ্রসর হয়। যম্থের ভিন্ন.ভিন্ন অংশগুলিকে প্রয়োজন মত ছোট বড় 
করিয়া লাগান যায়, তাহীতে লম্বা! এবং বেটে যে-কোন লোকেই ইহা 
ব্যবহার করিতে পারে। এই জলে।-সাইকেলকে থুলিয়। পাট করিফা 
একট। পোর্টগযান্টের ভ্বিতর অনায়াসেই রাখ| যার, ওজন, মাত্র 











১* সের। ইহার গতিও সণ চেয়ে ভরত সাঁতারী অপেক্ষা অনেক 
বেশী। যন্ত্রের ছুপাশের ডাগাতে হাওয়। ভর| ছুটি বড় বড় বেলুন- 
ক্থের তৈরী নল থাকে । তাইব:ত ইহাকে ভাঁদাইয়! রাখে।,” 


কাঠের ঘড়ি_- 


- আমেরিকার পেওরিয়া (76০18 ) শহরে এক পাকা ওস্তাদ 
একটি নূতন ধরণের ঘড়ি তৈয়ার করিয়াছেন--তার কলকজজ। ঢাক্ন! 





কাঠের ঘড়ি 


খোল ইতণদি সবই কাঠের । ঘড়িটি 

তৈয়ার করিতে তিন বছর লাগি- 

রাছে। ঘড়ি সময়, দিন, মা এবং 

আব্হাওয়ায় পরিবর্তন সবই বলিতে 

পারে। খড়িটি কতদুর , কাঁজের 

হইবে তাহ! এখনও বলা যায় ন|। 
সম্তষপর হইবে। 


তন রা 


পু সি 
কিছু কাঁল পরে তাহা বলা 


আয লংখ্যা)] 1. পঞ্চশন্য-_গাছ-কাট। কল ৬৯১ 


এসসি এসসি পিস এস ৬ পিসি পি পিসি লস পিসি সিএ 








লাইব্রেরী ফেরি-_ 


ক্যালিফোর্ণিয়।র ই্ক্টন পুস্তকাগাবের অধ্যক্ষ ভনসাধারণের কাছে 
'লাইব্রেরীর ব্যবহার বাড়াইবার জন্য এক মঙ্গার উপায় ঠ1ওরাইয়াছেন। 
'একটা কাঠের বাক্স ৪ ফুট লম্বা, ২ ফুট চওড়া এবং ১৫ ফুট গভীর, 
'দেখিভে একট! বইএর মতন। তার গায়ে লাইবেরীর সম্বন্ধে অর্নেক 
কথাই লেখ। থাকে । ভাল ভাল বইএর নাম ইন্তাদি অনেক ক্ছু 
'লোকে জানিতে পারে। এই কাঠের বই'্টাকে ছোট ছোট ঢেলের! 
-রাল্ডায রাস্তায়, লইয়! দুরিয়। বেড়ায়। 


রাস্ত।-ধোয়া মোটর গাড়ী 


আমাদের দেশে রাস্তায় জল দেয় পো হাতে করিয়। ক]াম্থিশের 
পাইপ ধরয়্া, বা খচ্তরে টান। জল-দেওয়! গাড়ীতে করিয়।। লগ্নে 
আজকাল রাভ।য় ভল বার ফম্তা এক রকমের মোটর কার ট্চয়ার 
8০০৭ শীল সিল শা ছি পা তা) পাশীত তত ৮৮ তত "উইটিপি 





ঙি 
দেওয়! হয়, এই জন্থা যে তাতে পণিকদের অনুবিধ। হইবে না। 
কোথাও অ।গুন লগিলে এই গাড়ী অনেক কাজে লাগে । জল 
৫8 ফুট পযল্য বেশজ্গোরে যায়। 


পাহ।ড়ের সমান উইএর টিপ-_ 


দক্গিণ শাফ়িকাতে এক-একটা উইএর টিপি কি ভয় 
প্রকাওড এবং উচু হয় স/হ। গ্ুনিলে অধ|ক হইয়। যাবার 
কথ|। উইএএ! কাদার সাহ।ঘ্যে এই টিপি তৈয়ার করে, কিন্ত 
রৌদ্রের তেজে কাদ। পাপরের মত শক্ত হইয়। যায়। ভ্থ- 
বাসের সুবিধার জগ্ত মানে মাঝে এই-সব টিপি ভাঙ্গিতে হর 
একট| পুর! সহর ধ্বংস করিতে যে শক্ষির অপব্যয় হয়, এই 
টিপ্িধ্বংন করিচেও ঠিক তাই লাগে । 





গাছ-কট। কল-_ 
পু বড় বড় গাছের গুড়ি কাঁটিতে হইলে আমাদের দেশে 
5টি ১ াছ ই তি টি, বাভাধোযা মোটর গাড়ী * কুড়াল দিয়। ১৫ দিন ধরিয়। লেকে কাঁটে। এক প্রকার 


ছইয়াছ্ছে। * রাত্রি বাঁরোটিরি পর এই মোটর পথে পথে জল ছড়ায়। কল হইয়াছে, তাহার সাহায্যে খুব কন সময়ে গাছের উড়িকে টুক্রা 
ধাড়ী'যত' জোরে চলে জলের বেগও তত বাড়ে । রাত্রি বারটার পর জল টুক্র| করিয়৷ পরিফার করিয়া ফেল|॥যাঁয়। শুকটি ইঞ্জিনের সাহাষ্যে 


“৬৮২ 








| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ভি 


পপি পিসি 








শ্বাছ কাট! কল 


৪টি ফলা যুক্ত একটি ঢাক। ঘেরে । এই ফলাগুলি খুব ধারাল। গুঁড়িব 
যে'জংশে এই ফলা লাগে দেগানের খানিকটা অংশ ততক্ষণাৎ উড়িয। 
ধায়। ইঞ্জিনও সঙ্গে সঙ্গে একটু করিয়। জগাইয়! যায়। এই রকমে 
খুব কম-সময়ে গাছের গুঁ়ির স্থানে কতকগুলি কাঠের টুকর! মাত্র 
পড়ি! থাকে। 


পাকা! গল্ফ্‌ খেলোয়াড়-- 


আমেরিফাতে একজন এমন প।ক। গল্ফ খেলোয়।ড় হইয়াছেন 
ধিমি আর-ঞএকজন লোক্ষের নাকের ডগ।তে বল রাখিয়। প্রাণপণ 





পাক! গল্ফ খেলোয়াড় 


জোরে মারিতে পারেন--মথচ গল্ফ খেলিবার জোহার ডাঁও। নাকে 
স্প্শমাত্জ করে না । এননি মন্ভুত তাহার হাতের টিপ। 


€হমস্ত 


আলুর গুণ-_- 

আমাদের যাবতীয় দৈনিক তরিতর্কারীর মধ্যে আদু একটি প্রধান 
আহীাধ্য। ইহাতে অধিক পরিমাণে শ্বেতদার” বা 56910” থাকায় 
ইহা আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন করে। তাহ| ছাড়া ইহা আমাদের 
আরও অনেক কাজে আসে। ইহ! হইতে নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত 
হয়। ইহা! হইতে যে 'শঠী' প্রস্তুত করা যার, তাহ। অনেকই হয়ত 
ভারতবর্ষের “বিশ্বকর্মীর ইঙ্গিতে” পড়িয়া থাকিবেন। আল্কাল 
সচয়াচর যে “কৃত্রিম হস্তি-দস্তের” জিনিষ দেখ! যায়, তাহাও এই 
আলুর 'তয়ারী। অতি সহঞ্জ উপায়ে ইহ! আলু হইতে প্রস্তুত কর! 
যাইতে পারে--কতকগুলি উৎকৃষ্ট গেল আলু লইয়। উত্তমরূপে পোস 
ছাড়াইতে হয়। তৎপরে উহার ময়লাযুক্ত অংশগুলি স্যত্রে বান দিয় 
কয়েকদিন নির্মল জলে ভিজ্ঞাইয়। বাখিতে হয়। একটি পান্রে পবিষ্কার 
জল ও '5811317060 /১০1৭” মিশাইয়। রাখিতে হয়। পরে জল হইতে 
আলুগুলি তুলিয়। উক্ত পাত্রের '581178010 4১04" মিজ্রিত জলে 
ফেলিয়। সিদ্ধ করিতে হয়, শেষে অগ্নিতাঁপে কঠিন মণ্ডের স্যার হইলে 
আগুন হইতে নামাইয়। উহা! পর্ধযাযক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জলে উত্তমরূপে 
ধুইতে হয়। তখন নরম থাকিতে থাকিতে যে-কোন বন্ত প্রস্তুত 
করিয়। লইলেই হইল। প্রস্তত জিনিধ দেখিতে হাতির দাতের ন্যায় 
সাদা ও দৃঢ় হইবে। আলু শেষে 1১০৫১” হইবে বিজ্ঞানের বলে। 

প্রগ্ীন” 


মোটর সেন্সাস্‌-_ 


সম্প্রতি পৃথিবীতে কতগুলি মোটর গাড়ী আছে তাহা গণন! 
করিয়। স্থির কর। হুইয়াছে। পৃথিবীতে ১১১*৭০০* থানা মোটর 
আছে, তন্মধো শতকরা ৮৩ খান! আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট সেই 
আছে। ইউনাইটেড স্রেট.সে প্রত্যেক ১১ জন, গ্রেট বৃটেনে ১১* জন, 
ফ্রাল্লে ২৫ জন ও রুশিয়ার সাইবেরিয়ায় ২৫**** জম লোক গিছু 
একখানি মোটর গাড়ী আছে। 


যা্ষুদে পিপীলিকার ছারা গৃহ পরক্কার__ 


দক্ষিণ আমেরিকার «কতক অংলের অধিবাদীরা তাহাদের গৃহ 
পরিষ্কার করে না। বিনা খরচে ও থাটুনীতে তাহারা নিজেদের গৃহ 
পরিদ্ধার করিয়! লয়। প্রতিবৎসর বসন্তবকালে সাউব! নামক (98৮১৪ ) 


-৫ম সংখ্যা ] 





এফজাতীয় বৃহ্দর্ককার রাঙ্গুসে পিপীলিকা তাহাদের গৃহ পরিষ্কার 
করিয়া! দিশা সাহাব্য করে। সমস্ত শ্রীশ্বগ্রধান দেশে প্রীন্মকালে 
ফড়ের ভীবণ প্রাছুর্ভাব হইতে দেখা! ঘায়। এ সবগঅঞ্চলের 
অধিবাসীরা! এই সাউবা পিপীলিকার সাহায্যে নিজেদের গৃহ পরিষ্কার 
করার শ্রম পোকাদাকড়ের উৎপাত হইতে পরিত্রাণ লাত করে। 
সাউব। পিপীলিক। দেখিতে ঠিক কেন্পোর মত, ও উহাদের ক্ষুধাও 
ড় ভীষণ. বসরের মধ্যে ২৩ বার উহার! দলে দলে খাদা 
জদ্বেবণে বহিগত হয়, লক্ষ লক্ষ পিপালিক! সারি বাধিয়। যায় ও 
সম্মুখে ছোট গাছপাল। ঘাস যাহ। দেখিতে পায় খাইয়। নিঃশেষ করে। 
গরমের অধিবাপীর। এই পিপীলিকার আগমন-বার্্। জানিতে 
পারিয়। তাড়াতাড়ি নিজেদের জিনিষপত্র সরাইয়। ফেলে ও নিজের! 
গ্রাম হইতে পলায়ন করে। সাঁটব| পিপীলিক।-বাহিনী গ্রামের মধ্যে 
প্রবেশ করে ও দলে দলে বিভক্ত হইয়। গৃহ হইতে গৃহাস্তরে যায় ও 
সন্ুখে পোক। মাকড় যাহ। পায় এমন কি ইদুৰ পর্যন্ত খাইয়। ফেলে । 
শেষে গৃহের ভিতরে ও বাহিরে দেওয়ালে যে ময়ল। ল।গিয়। থাকে 
তাহাও খাইতে ছাড়ে না। যখন খাইবার আর টিছুই থাকে ন। 
তখন অন্ধ্র খাদ্যের চেষ্টায় গমন করে। গ্রামের অধিবাসীর! গ্রামে 
ফিরি! আসির! দেখিতে পার তাহাদের গৃহ নুতনের ন্যায় পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্ন ও পৌকামাকড়শৃন্ত হইয়। রহিয়।ছে। ট বিনা খরচে 
তাহায়া গৃহ পরিষ্কার করিয়া লয় ও গোৌঁকামাকড়ের উৎপাত হইতে 
পরিজাপ লাভ করে৷ 
অলক 


প্রাচীন কালের এঙ্খধ্য_ 


(ক) মিশর-রাণী ক্লিওপেট,। তাহার প্রণশ্নীকে ৪ লক্ষ টাক! 
মূলোর একটি মুক্ত। চূর্ণ করিয়।, মদে মিশ্রিত করিয়। খাইতে দেন। 

(খ) নাটককার ইসোপাদের পুত্র ক্লোদিয়স্‌ ৮* হাজার টাকা! 
মূলোর একটি মুক্তা চূর্ণ করিয়। গিলিয়। ফেলেন! 

(গ) ক্লোদিয়সের এক ''ডিস্‌ খাদা্রব্যর মূলা ছিল ৮ লক্ষ 
টাক।। 

(ধ) সঙ্গাট কালিগুলাও একটিবারের ভোক্ধনে ৮ লক্ষ টাক। 
ব্যয় করেন। 

(৩৪ হিলিওগবুলস্‌ একটিবারের ভ্রেনে বাধ কদেন ২ লঙ্গ 
টাক।। 

(চ) লবুলস্‌ একটিবাবের জলগাবাবে এবচ কধেন ১ লক্ষ টাক । 


সন্ধ্যাছায়া 





৬৮৩ 
(ছ) লকুলমের মবস-পু্করিপীর মৎস্যগুলির মূল্য ছিল ৩।, 
লক্ষ টাকাঁ। 
(জ) সিজারের নাতির পূর্বে খণ ছিঠা --২ কোটি, ৯৯ লঙ্গ, 
৫* হাজার টাকা । 
(ঝ) গনিজার ৫* লক্ষ টাক| দিয়! কিটরোর বন্ধু! ক্রয় করেন। 
(ঞ) সিঙ্গার, লুসিয়াস্‌ পল্দের বন্ধুতা ক্রয় করেন--৩* দক্ষ 
টাক। মুল্যে । 
(ট) সিজার, অপব্যয় কবেন--১৪৭,৯*,৯*১৯০৯ 
সাতচলিশ কোটি) টাক।। 
(5) এপায়স্‌ আপনায় করেন * লক্ষ টাকা । যপন তিনি, 
দেখিলেশ ৮ লক্ষ টাকার শধিক সম্বল নাই, হখন আকস্মহতা। করেন। 
(ড) সিজার, কটাদের ম।ত। সাঠিলিয়কে একটি মৃ। প্রদান 
৮ মুট্য ৫ লক্গ ট।ক। 
ঢ) ক্রিসনের ভূঙম্পন্তির মুল্য ছিল ১ কেটি ৭* লক্ষ টাক।।৪ 
নী দ্রব্যসমন্্রী এব" দ|স-দনীগণের মূলাও এরূপই ছিল । 
€ণ) বিজ্ঞানবিদ্‌ “সেনেকার” খরশ্বরধ্য ছিল--৩ কোটি ৫* 
টাকা। এত এখধ্যের অধিপতি হইয়াও ইনি বিজ্ঞানের চা ক 
ভালবামিতেন। ও 
(ত) রোমসম্াট টইবেরিয়ন্‌ তাহার মৃত্যুকালে রাখি যান-., 
২৩ কোটি, ৬২ লক্ষ, ৫ হাঞ্জার টাক।। নির্বোধ সম্রাট কালিগুলাও 
& টাকা এক বৎসরের মধ্যেই ব্যয় করিয়া! ফেলেন । 
(খ)* সম্রাট ভে্পাসিয়ান্‌ সিংহ।সনে আরোছণ করিক। তাহার 
আনুষ্ঠানিক বায় নির্ধারণ করেন__৩৫ কোটি টাক।! 
(দ) মিশরের পির|মিড, নির্ধাণ করিতে বায় হইয়াছে--৪ ৫ 
কোটি টাক 
(ধ) পত্ধী “মুম্তাঙ্গের” সমাধির উপর 'তাঁজমহল' তৈয়(র করিতে 
মমাট সাঞ্জাহান ব্যয় করেন_-৩,১৭,৪৮,*২৪ (তিন কোটি, ১৭ লঙ্গ, 
৪৮ হাজাব, চব্রিশ টাক।)। পমিদ্ধ পম্যটক ট্াতানিয়ের তাজমহল 
নির্দম(ণের আরস্ত হইতে শেন পধ্যস্ত দেখিয়।ছিলেন। 
(ন) সাজাহান 'মমুধ সিংহ।ঙন' নিশ্।ণে ব্যয় করেন» কোটি, 
৭৫ লক্ষ টাক|। 
(প) কোহিম্ববের মূলা এগ পথান্ও স্থির হয় ছি মে।গলবীর 
বাবব বলেন - “সমগ্র জগতের দানক বায়েব আদিক ইভাব মল্য |” 
মম ছগঠন্ব 'দণিক বাধ কছ 





(একশত 


 নগেখচন্দ শটশাপী 


সন্ধ্যছ।য়| 


নদীতীরে দেখি আজ সন্ধ্যার ক্লানিম। 
অম্পষ্ট করিয! নেয় দিগন্তেব সীম! 
কোন্‌ মৌন ছায়ালোকে? ধীরে ধীরে ধীরে 
দূর হতে দুরাস্তরে, গ্রামাস্তের তীরে 
মিলে গেল শেষ স্বর্ণরেখ!। পল্পীঘরে, 
. শস্যক্ষেতে, উৎকন্টিতা! বধুর অন্তরে 
ঘনায় সঞ্ধ্টার ছায়! বেদনার গানে । 
দিনের বিদায়-বাশী সকরুণ তানে 


৮৬:- ৭ 


পাটল মেদের পুক্চে চলে ঘুরি ফিরি 
পথছার। পথিকের মত। বিশ্ব উরি' 

গশুনি যেন বাজে এক নিস্তব্ধ রোদন 

অনীয্ন ছায়ার তলে। যেন কোন্‌ ধন 
হারায়ে গিয়েছে তার,--চঞ্চলত! তারি 
তীরে তীরে সন্ধ্যালোকে গিয়েছে সঞ্চারি? | 


শ্রী প্রবোধচন্দ্র বন 


৬৮৪ 


লাখশপীিা পর অসি রে ৯৩৫১ লাসিপটা পরী ১পরপিস্ রাবি ৬৫ আসি 


চারে রঘুনাথ কৃষ্ণ ফড়্‌কে . ... -.1.: 


ভাবতে বর্তমান যুগের ভাম্করদের গধ্যে বোদ্াইরের 
রঘুনাথ রুষ ফড়ুকে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিঁয়েছেন। 
দশ বারো বছর আগে এই শিল্পীটির নাম সাধারণের 
কাছে অপরিচিত তে! ছিলই, ধারা তাস্কর-কলার 
আলোচনা করেন তারাও এর কথা জন্তেন না। 
এই অল্প সমণের মধ্য ফাড়কে তার গুণের যে রকম 
পরিচয় দিগ্নেছেন তাতে আশা কর! যায় থে, ভবিষ্যতে 
তিনি একবন 'টচুদরের ভাস্বর হয়ে উঠ্‌বেন। 





 রঘুমাথ কৃষ্ণ ফড়কে 


১৮৮৪ থুষ্টাবে বোম্বাই সহর থেকে কুড়ি মাইল উত্তরে 
এক গ্রামে রঘুনাথ দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ * বরেন। 
এই বিষ্য। শেখ্বার জন্ত তিনি কখনে৷ *কোনো স্কুলে 
যান নি, কিন্বা কোনো লোকের কাছেও এ সম্বন্ধে শিক্ষা 
পাননি। ছেলে বেল! থেকে নিজে চেষ্টা করে' তিনি 
এই কাজ শিখেছেন। কোনে! জায়গায় শিক্ষা পান 


প্রবানী-্ডাজু। ১৩২৯ 





( ২২শ ভাগ, ১ম খু 


নি বলেই বোধ হয় তার হাতের . কাঁজে- পাশ্চাত্য 
আদর্শের কোন নিদর্শন পাওয়ায় না) এটিই ফড়কের 
বিশেষন্ধ।. ফঢ়কে বেদিন ইংলিশ স্কুলে পেখাপড়া 
শিখেছিলেন; স্কুলের পড়া শেষ করেই তাকে অর্থো- 
পার্জনের চেষ্টায় ছুটতে তায়ছিল, কাজেই কলেজে 
পড়ার পৌভাগা তার কখনো হয় নি। বাক অবস্থায় 
ফড়কে মাটি দিয়ে গণপতি পার্বতী শিব প্রভৃতি দেব- 
দেবীর মৃষ্ঠি তৈরি কর্তেন। স্কুলের পড়া শেষ করে' 





প্রবচন 


তিনি মাটি আর মোমের দেব-দেবীর মৃষ্তি তৈরি করে? 
বিক্রি করতে আরম্ভ করেন। তার মৃত্তি অন্যান্ত 
কারিকরদের হাতে তৈরি মৃত্তির চেয়ে অনেক ভাল হোতো! 
বলে? দেখতে দেখ্তে তাঁর খরিদ্দারও আনে চ জুটে 
গেল। শেষে তিনি'কয়েকটা ভাল ভাল. মৃত্তি তৈরি 
করে' বেলিন ও বোস্থাই সহরে মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনী 


দুমাঁ কৃষ্ণ ফড়কৈ 


৬৮ 


৮. পা লা ১৭ পিপিপি পি পাটি পাঁছি পাটি পি পাস িি পি পাটি পি লরি পি পিপিপি সিরোসিস তে ৮ ৯ 





৭ 
$ল 5 


আনন্দের সপ্তস স্গে 


খুলতে আরম্ভ করেন। ১৯১১ অবে প্রথমে তিনি এই 
রকম প্রদর্শনী খোলেন । এই প্রদর্শনী খোলার পর থেকেই 
লোকে একটু একটু করে' তীর প্রতিভার পরিচয় পেতে 
আরম্ভ করে। ১৯১৪ : অবে বন্থে আর্ট সোসাইটির 
প্রদর্শনীতে তিনি প্রবচন” নামে একটি প্রতিমুখ্ি 
পাঠিয়ে দেন। সাখারণু: প্রদর্শনীতে ইতিপূর্বে ভিনি 
কখনো কোনো মৃত্তি পাঠান নি। এই প্রার্শনীতে 
অনেক নামজাদা লেকের আকা ছবি ও প্রতিমূত্তি 
এসেছিল, কিন্তু 'বিচারকেরা ফড়কের ' প্রবচন” 
যৃত্তিটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন এবং তাকেই 
পে বংসরের পর্কশেষ্ঠ পুরস্কার স্বর্ণ পদক উপহার 
দেওয়া হয়। বোম্বাইয়ের এই সোপাইটি প্রায় বিশ 
বৎসর পূর্বে প্রতিষিত হয়েছে, কিন্তু এপধ্যস্ত কোনো 
উাঈরকে.. তীর স্থবণ পদক পাবার উপযুক্ত মনে 


করেন ,পি। এই পু্ক্কার. পাবার পরই .ফড়কের 
নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, «এবং সেই থেকে 
তার গুণের আদর ঘোঁতে সুরু হোলো। *প্রবচন” 
ৃষ্ধিটর কল্পনা-_একটি ত্রাঙ্দণ শান্ত অধ্যদ্ন কর্‌তে 
করতে তন্ময় হোয়ে গিয়েছেন । এই তল্সস়্তা ফড়ুকের 
বাটাপির আঘাতে এমন ফুটে উঠেছে যে, মুষ্টিটি 
দেখতে দেখতে বাস্তবিকই দর্শককেও তন্ময় হোয়ে 
যেতে হয়। বোগ্বাই সহরের এই প্রদর্শনীর পর 
“প্রবচন” মৃ্ি আলল ও নকল মহীশুব বড়োদ! 
প্রভৃতি অনেক জায়গার প্রদর্শনীতেই দেখান হয়েছে 
বড়োদার মারাজা! তার রাজোর আর্ট গ্যাগারীর জন্ত . 
এই'মুর্ঠিটি কিনেছেন। ফড়ুকে পরে কৃষকের বিলাপিতা, 
শীষ, বংশীবাদক, আননের সপ্তম স্বী, অন্ধজনে দয়া 
কর, ইহকাল ও পরকাল (1715 [1৩41 হম ৪০৫] ), 
শিবাজী, ঘড়িওয়ালা প্রভৃতি অনেকগুলি ভাব দুষ্ঠি তরি 
করেছেন'। ১৯১৪ অব্ের প্রদর্শনীর পর বন্ধে আর্ট, 
সোনাইটির অনেকগুলি প্রদর্শনীতে তিনি তার তৈরি 
মৃন্তি পাঠিয়েছেন এবং কয়েকবার পুরস্কারও পেয়েছেন, 
কিন্তু স্বর্ণ পদক তাকে আর দেওয়া হয় নি। সো'সাই- 
টর নিয়ম অন্থদারে কোনো শিল্পীকে দু-বার স্বর্ণ পদক 
দেওয়। হয় না। কোনো কোনো সমালোটক বলেন যে 
ফড়ূকে যত গুলি মুষ্ঠি তৈরি করেছেন তার* মধ্যে কুষকের 
বিলাসিতা (18070678 110%01%) ন'মক মুহ্ঠিটিই 
সর্বশ্রেঠ; ছুই-একজন বিদেশী সমালোচকও এই মতের 
পোষকতা করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ফড়কে 
যতগুণি মৃষ্ঠি তৈরি করেছেন তার মধ্যে, ঘড়িওয়ালার 
মুষ্ঠিটিই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই মৃষ্ঠিটি তিনি অতি অল্নদিন 
হোলো শেষ করেছেন। 

ফড়ুকে কাকুর কাছে শিক্ষানবিশী করেন নি বলে' 
একদিকে তার যেমন স্থুবিধা হয়েছে, অন্থদিকে তেমনি 
বিপদের সম্ভাবনা! আছে। তীর মৃত্তির মধ্যে ভাব- 
ভঙ্গীর অদ্ভূত “ওভ্তাদী দেখ্তে পাওয়া যায় বটে, কিন্ত 
কোনো কোনো সমালোচক বলেন যে শগ্গীরবিষ্ঠ। 
(/১04919) ) জান। না থাকার জন্ত তার মৃর্িতে এই 
দিক দিয়ে গোল থেকে যাবার নম্তবন! আছে) কিন্ত 


ূ 
ৃ 


তদ্ধজনে দয়। কর 
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ঘড়ী-সার। মিন 
ফড়্‌ক্ষে এপধান্ত দে রকম কোনো! ভুল যখন করেনি, কোনো ভুল করবেন এব কথা বলা ঠিক সমালোচকের 
তখন শরীরবিদা। তার জানা নাই কিংবা. ভরিস্তকতে কাঞ্জ নর । 


্্ী প্রেমাঙ্কুর মাতা 


তরুণী 


ও তরুণী, তোর এ দুটি হুশ্মা-পিছল চোখ, 
তিমির-ভরা মন-বাসরে মোতির প্রর্দীপ হোক! 

ও তরুণী, তোর এ লাল্ম আল্তা-বরার হাসি, 
কোন্‌ হ্বপনের তুক্ড়ি-জালা' ফুল্কি প্রেমের রাশি ! 

ও তরুণী, তোর এ বুকের হা ওয়া-উছল শ্বাসে, 

কোন্‌ পূরবীর কান্না-করুণ সুরুটি ভেসে আসে ! 

ও তরুণী, ডাপ্মি-লালিম তোর এ তুরল ঠোটে, 

কোন্‌ প্রভাতের সোনার লিখন ফাগ মেখে, সে জোটে ! 


ও তরুণী, ভোর এ কৌমল আ্র-সরস গাল, 
কুঙ্কমেরই কোন্‌ প্লেপনে নিতুই নিটোল লাল ! 
ও তরুণী, রঙের শিখা সচল আঁঙ্লগুলি, 
দম্কা-ক]পন চম্কা-লহর স্পর্শে যে দ্যায় বুলি' 1 
ও তরুণী, আর এ ভালের আবৃদ্বা-নীলের টীপ, 
মেঘলা *ভের সাজজ-সায়রে কোন্‌ তারকার দীপ ! 
ও তরুণী, সব শেষে তোর এই যে হ্ৃদয়-খানি, 
কোন্‌ পীধৃষে উপ্লে-ওঠা, কোন্‌ প্রণয়ের বাণী 
রী নীহারিকা দেবী 


প্রবাসী-_ভাত্, ৯৬২৯ 


1 ২২৭ ভগ) ১৭ ধং 
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্ *- শুকতারা 


ক্মবিনাপদের বাড়ীতে "গতি ররিযার আমাদের যে 
আডড। হদ্কততাকে সভা বল্লে অত্যুকি করা হয়__ 
তাকে তার প্রতি, অবিচার করা হয, আসলে 
সেটা ছিল একটা ুযোগুরি আড্ডা। অবিনাশ জমী- 
দারের ছেক্। হেকসেবেলায় তার বাপ মারা যাওয়াতে 
নেই ছিগ বাড়ীর কর্তা এবং বাড়ীর লোকের মধ্যে আব 
ছিলেন তার ম।। অতএব তাব বদ্বার ঘরে ' অথব| 

1 তাদের দোতলার খোপা ছাদে মামাদের যে 
সভা বস্ত তার তর্কে ব। গানে বাঁধা দেবার কোন লৌক 
ছিল না। আমর(সকলেই তখন কেউ পঃছি, কেউ ঝা 
ধপ্ত পাশ করে" বেরিয়েছি। সংসারের সঙ্গে তধনও 
আযহদের ভাগ ধরে পরিচয় হয়নি। সভায় আমরা 
যে-সকল বির সাধারণতঃ আ।লোচন। যা সে- 
সকল দ্বিল নিতান্ত অনার, যথা * প্রফেসারের 
খড়াষার রীতি, কলেজ স্কোয়ারের বক্তাদের মধ্যে কার 
বন্তৃতা ভাল, ফুটবলের” শিল্ড পাধার সষ্ভাবনাই বা কার, 
ইত্যাদি। তাই বলে" গণ্রীর বিষয় আলোচনা থে হ্তই 
না এমন নয়,ক্ষিছুদিন, পূর্বে স্থরেশের সঙ্গে মদন-দ।র 
পাটের উপর ট্যাক্স, বসান উঠিত কি ন। এই নিয়ে যে তর্ক 
হয়েছিল তীর ফলে মদন-দ। দিন কম়েকের জন্তে আমাদের 
সভায় আপাই বন্ধ করেছিলেন । মদন-দা আমাদেব মধ্যে 
বয়সে সব চেয়ে বড ছিলেন। মানুষের “ মুখকে যে- 
অরপসিকের। “বদন আখ্যা দিয়েছিল তাদের প্রতি মনে 
মনে আমার একটা রাগ ছিল, কিন্তু মদ্ন-দাকে দেখলে 
একথা স্বীকার করূর্তে বাধা হতাম যে তার মুখটা ছিল শুধু 
বদন নয়, একেবারে বদনমণ্ডল। সাদাস্দে, মোটা, গম্ভীর, 
প্রশান্ত "লোকটি, জুল্পির উপরু চশমার নিকেলের ডাট 
ছটে। একেবাবে বসে যেত। এলোমেলো! খামখেয়ালি- 
ভাবে খানিকটা গালে, বেশীর ভাগ চিবুকের নীচে দাড়ি 
উঠেছিল, মদন-দ! কেটে ছে'ট সেগুলোকে মমানও করতেন 
না, বা কামাতেনও না। লোকে সচরাচর থাকে ধার্শিক 
বলে,ডিনি হিলেম তাই--অর্থাং ভক্তির বিহব্ত। বা! 
অনস্তের প্রন্তি একট! ব্যথায় ভর! সুক্প আকর্ষণ এ-সব 


কখন৪ তিনি- অঙ্ুষ্ঠৰ করেন নি, কিন্তু গীতা 'রাজখোগ 
কর্মযোগ প্রত্ৃতি বই তিনি পড়েছিলেন এবং চুরুট 
খায়, থিয়েটার দেখা, নাটক হনচেষ্ধ পড়া, কি আ্ী- 
স্বাধীনতার তিনি বিশেষ বিরুদ্ধে ছিলেন। পাঁচ 
বছর হুপ তার বিয়ে 'হবেছিপ, শুনেছি এরি মধ্যে ভার 
চারটি ছেলেপিলে হয়েছে! বরা বাছগ্য সচ্চরিতর 
বলে' মদন-গার বিশৈষ খ্যাতি ছিল। অর্থনীতিতে তিনি 
বিশেষ সন্মংনের সঙ্গে এম-এ পাশ করেছিলেন এবং 
দেখেছি এ বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে শেষ পর্যন্ত 
একটা গোলযোগ ন! হয়ে বেত না॥ আমরাও তাঁকে 
ও বিষয়ে খাটাতান্ না। কিন্ধ স্থরেশের তো কোন কাণ্ড- 
জান ছিল না,_তার পাঠীবিষয় ছিল, 21১)91০১, সে-বিষয়ে 


তাকে কোন দিন একটা কথা বলতে শুনিনি, কিন্তু রুষ- 


সাহিত্য বল, ইত্ডিয়ান আর্টু, বল, গ্রীকদর্শন বল, চীনদেশের 
ভাষাত বল, ধে-কোন:ব্ষিয়ে কথা উঠলেই" স্থরেণকে 
তর্কে পরাস্ত কণু! (সাস্্র! ছিল না। পূর্বেই বলেছি আমা- 
দেব সভার হালচাণ ছিল অত্যান্ত ঢিলেঢালা রকমের । কিন্ত 
যেদিন থেকে মদন-দা মামাদের আসরে অবতীর্ণ হলেন 
সৌঁ্িন থেকৈই সভার প্রক্কতি বদলাতে লাগ্ল। সভাব 
আইনধকা্ছিন ঠিক হল, বিপোর্ট লেখ হ'ল । মদন-দার 
উপদেশ অঙ্থপারে ঠিক হ'ল যে এক-এক দিন এক-এক 
জন সভ্য একট। বিশেষ বিষয় নিয়ে চিষ্তীপূর্ণ প্রবন্ধ 
লিখবেন এবং তার পর আলোটনা হবে। সার একটা 
নাম দেওয়া হল-_মাস্মোন্সতিবিধাঘ্নিনী সড| বা এ রকম 
একটা কিছু । কোথায় গেল আমাদের হাঁপি, উড়ো তক, 
গান, বাজে গল্প, এবার একেবারে রীতিমত সভা। 
জামাদের দলে ঘারা কবি ট্বজ্ঞানিক বা সমালোচক 
ছিল তাদের কথ। জানি না, কারণ তারাই ছিল পাঠক? 
কিন্ত আমর! ছিল।ম শ্রোতা-ভাই আমাদের অবস্থা 
ক্রমশঃ অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠৃছিল। কিছু পরিমাণ 
আড্ডার লোভে, কিছু পরিমাণ কাট লেট চা'র লোডে 
এলে আমর! একেবার উন্নঠির জীতাকলে পড়ে গিয়ে" 
ছিলাম । কিন্ত ভগবান থাকে রঙ্গ! করেন তাকে মাগ! 
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মদন-ারও কর্ধ 'নয় দেই কথাই প্রমাণ হল। হঠাৎ 
এক 'রর্যাসন্ধ্যায় আমাদের .সমত্ত ভাল স্বল্প উড়ে গিয়ে 
আবরার আঙ্গরা নিতান্ত অসার আলোচনা নিয়ে দিন 
কাটাভে- লাগ্লাষ এবং. মদ্ন-দাও আমাদের ত্যাগ 
করুলেন। কি করে' আমদের এই অধঃপতন হল তাই 
নিয়েই এই গল্প । | - 
তিনটে গ্রবগ্ধ পড়া হয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধ পড়ল 
অবিনাশ--বিষয় “আধুনিক ইওরোশীয় সাহিত্যের সহিত 
বাংল। মাহিত্যের তৃমনামূলক সমালোচন1”। দ্বিতীয় 
প্রবন্ধ পড়ল আমাদের এতিহাসিক প্রীনতি বিষ ছিল 
"্চন্ত্রগুপ্তের নাম চন্ত্রগুপ্ত ছিল কিনা?” তত্র, পুরাণ, 


বেদ, উপনিষদ, এমন কি সন্ধির নিয়মগুলি মন্থন করে. 


ঞ্রপতি এই প্রিদ্ধাস্কে উপনীত হয়েছিল যে চন্জগুষ্ঠের 
নাম চন্রগুপ্ুই ছিল। তৃতীয় প্রবন্ধ পড়ল স্থরেশ_-বিষয় 
ভিল-_1200190770-7101081081 9501870870০ 
7010-1706110217 015111586107% | তারপর পালা ছিল 
মদন-দার, কথা ছিল তিনি 71761511197) সম্বন্ধে একটা 
প্রবন্ধ পড়বেন-কিস্ত তা আর হয়ে উঠূল না। সে 
দিনট1 ছিল আষাঢ়ের একটা বর্ধণমুপর দিন। সমস্ত দিন 
বৃষ্টর পর যদিও সন্ধ্য-র পূর্বে বুষ্ট ধরেছিল, তবু স্মাসন্ন 
বৃষ্টির ভাবটা আকাশ পেকে বায় নি। মদন-দার আস্তে 
দেরি হচ্ছিল-_কিন্ধ গেজন্য আমর! বিশেষ ছুঃখিত 
ছিলাম না 

একবার সেই বর্ষ।সন্ধ্য-াটার কথা ভেবে দেখো-_ 
মেবভরা আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে দিগন্তের গাছ এবং 
ছাদগুলোর ঠিক মাখার উপরে মেবের ফাটল দিয়ে ঝরে” 
পড়া হূর্যান্তের রডীন আভ। তখন৪ একেবারে মিলিয়ে 
যায়শি। আমরা ছাদে কেউবা চেয়ারে কেউবা! চাতালের 
উপর খবরের কাগক্ধ পেতে বপে' ছিলাম । ছাদের পাশে 
কষ্চূড়া-গাছের বৃষ্টি-ধোয়া পাতাগুলো! ঝলমল কর্‌ছিল। 
পাতার ফাক দিয়ে মাঝে মাঝে রান্তাপ চলন্ত উ্রামের 
আলো দেখা যাচ্ছিপপ। ছাদের টবে অনেকগুলো বেল- 
ফুল ফুটেহিল, দক্ষিণের মাতাল বাতান হঠাৎ এসে এসে 
তার মাঝখানে লুটিয়ে গড়ছিল। সত্যি বল্ছি__সেদিন 
অর্থনীতি 'পোন্যার মত মনের অবস্থা আমাদের-ছিল.না। 


খকতারা 





৬৮৯ 


স্পিিসিা সপাস্টিসপাস্পস্িপ সি আপি স্পিিস্পিশিস্পি সমিতি তাস সি স্পা সিসি জী 


কি সব কথা,যে এলোমেলো! ভাবে মনের মধ্যে আনাগোন! . 
কর্ছিল--বোবাতে পার্ব না। সেদিনফার হাওয়ার 
মত আমাদের কথাবার্াও হঠাৎ এসে অঙনি- এগিয়ে... 
পড়ছিল। সত্যেন গুনগুন করে' গান. ধু 
দিনে ভারে বল! ধাম।” সত্যেন গার ষখাগুলো . 
জান্ত না, কিন্তু.'আয়রা তাকে খাম্ভেদিজাম না দে, 
ফিরে ফিরে ছুগর কলি গাইতে: লাগ্গপ্প।- কথার 
অমম্পূর্ণত1 অথব! স্থরের যেটুকু মিষ্টতার অভাব - ছিল, 
আমাদের মনের *উত্তেজন! সেটকু পূরণ করে' নিচ্ছিল। 
তখনও জীবনে কো'ন বিশেষ নারীর আবির্ভাব হয় পৃ, 
বটে, তুবু যে বেটরকু জেনেছিলাম- চলন্ত স্কুলের গাড়ীর .. 
জানালার ফাঁক দিয়ে নিমিষের দেখা এক জোড়! চোখ --. 
অথবা এমনি কিন্তু-_-তারই অস্পষ্ট স্থৃতির. চারিদিকে. 
আমাদের মন ঘুরে ঘুরে গুনগুন কৰে সেই কথাই বল্তে 
চাচ্ছিল-_যার ইঙ্গিত ছিল গানে, ছি মেঘের ফাক দিয়ে. 
ঝরে"-পড়া ক্ু্ান্তের স্বর্ণ আভায়, দগ্খিন-হাওয়ার গন্ধ-. 
বিভোর মত্ততায়। যাঁদের সঙ্গে মিলন হয় নি- সাক্ষাৎও:; 
হয় নি--তাদের বিরহে ব্যথিত হয়ে উঠেছিলম।, 

অমল আ।গাদের দলের মেম্বর ছিল বটে, কিন্ত অনেক. 
দিন তার সাথে আমাদের দেখাশুনা ছিল না, কারণ প্রায় 
এক বছর হল সে তাদের গ্রামে গিয়ে বাম কর্ছিল। 
সে সম্প্রতি দেখান থেকে ফিরেছে । একট! ই'জিচেয়ারে 
অর্ধেক শোওয়া অবস্থায় দে বসে' ছিলি। সে বল্ছিল-- 
“আমাদের এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে আকাশের নে কি 










: প্রেমলীলা চলে দে আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি । গ্রীষ্মের 


দুপুরে দেখেছি আকাশের নিবিড আলিঙ্গনে মৃচ্ছিত] 
ধরণী। ঝড়ের দিনে দেখেছি উন্মাদ কালো আকাশ 
অন্ধধোষে পৃথিবীর উপর কি অক্যাচারটাই না করে__ 
খেন সে ঈর্ধায় প গল, সবুজ অঞ্চলের নীগে পৃথিবীর বুকটা 
ছুলে ছুলে ফুলে ফুলে ওঠে_তারপর চোখের জলে | 
পৃথিবীর বুক ভালিয়ে তবে তার সে রাগ শীস্ত হয়।. 
আবার দেখেছি শরতের ভোরের বেলায় আকাশ কি 
মধুর করুণ ব্যাকুল স্থরে যে আহ্বান করে--সমস্ত গৃহ- 
কর্মের মাঝখানে পেকে থেকে পৃথিবীর মনটা! ধেন উদাস 
হয়ে যায়, তার বুকটা অকারণে দীর্ঘশ্রসে ভরে ওঠ 


৬৯ 


2558 
কখনও মূখে একটু হালি ফুটে ওঠে, কখনও বা চোখ জলে 
ভরে” আনে । 'বর্ধার গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখেছি 
মেখাচ্ছর স্তব্ধ আকাশ পৃথিবীর মুখের উপর অবনত, স্নান 
পৃথিবী মৌন--.একটা «বৌ কথা ক” পাখী উড়ে উড়ে 
ফেবলি বল্ছে--”কথা কও” “কথা কও”--তারপর 
অকন্মাৎ আকাশ'থেকে ঝর ঝর চোখের জল--সে চোখের 
জলের যেন আর শেষ ছিল না। এই রকম কত রূপে কত 
বর্ণে কত ভাবে মায়াবী আকাশ থে পৃথিবীকে তার প্রেম 
জানাত দে তোমাদের কি বল্ব। ভোরের বেলায় 
দেখেছি তার চাপারঙের উত্তরীষ, স্ধ্্যান্তে দেখেছি তার 
্বরণভূষ|, সন্ধ্যায় দেখেছি তার চাদের কিরীট, তারার 
মালা॥ পৃথিবীকেও দেখেছি--টবশাখে পে ধৃলিশধ্যায় 
নিরাভরণ! মানিনী, বর্ষায় সে পত্রপুষ্পসজ্জিতা অভি- 
সারিকা । আমাদের এই পৃথিবী-কখন্‌ কোন্‌ আদিম 
কালে কে তাকে ঘরছাড়া করেছে--সেই থেকে রাত্রি- 
দিন সে কার উদ্দেশ্টে চলেছে সে নিজেই জানে না। 
সমর আবাশ তার চন্রনুধ্যগ্রহতাবা নিয়ে আলো -অন্ধকার 
“নিয়ে পৃথিবীকে বল্ছে-_প্রিয়া প্রিয়া, সে যে আমি, 
মেষে মামি।” এমনি করে' অমল কথন থেমে, কখন 
চ্রুটটা মুখ থেকে হাতে বা হাত পেরে মুখে নিয়ে আপন 
মনে বলে যাচ্ছিল। আমরা কখনও শুন্ছিপ্লাম, কখনও 
ব। তার কথায় আমাদের মনে বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া 
ছু'একট। ঘটনার স্থৃতি ভেসে আন্গিল। তার পর কোন্‌ 
প্রণঙ্গে আকাশ পৃথিবী বর্ধা এরৎ ছেড়ে অমল কি স্থত্রে 
থে নিজের কথ! তুল্ল ভা আমাদের মনে নেই, তবে 
যেই সে নিজের কথা আস্ত করল অমনি আমর! সজাগ 
হয়ে বস্লাম। 

অমল বল্ল--দেখ, আমি যখন প্রথম প্রেমে পড়ি 
তখন আমার বয়স তের কি চোদ্দ_-না-তার৪ আগে 
সত্রীবেশধারী একটি যাত্রাদপের ছোক্‌রাকে বিয়ে কর্বার 
ইচ্ছ! হয়েছিল, তবে সেট! বিশেষ গুরুত্র হয় নি। তের 
বছর বয়সে প্রেমের কথা শুনে বুঝতে পারুবে একটু অল্প 
বয়সেই পেকেছিলাম-_ 

সুরেশ বল্ল--ওহে গল্পটা নত্যি ত? 

জম বল্ল- অ'গে শোনো তার পর প্রশ্ন কোরো-- 


প্রবাসী-_ভাঙ, ১৩২৯ 


/ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড. 





মদন-দা এসে পড়েছিলেন, কিন্তু তার" প্রবন্ধ শোন্বার 
কারও কোনরূপ আগ্রহ না দেখে গম্ভীর হয়ে বসে 
ছিলেন। তিনি বল্লেন_-"দেখুন অমলবাবুঃ আমি যতদুর. 
বুঝি, বিযনের পূর্বে অন্ত স্রীলোকের প্রতি যে অনুরাগ 
হয়--” - 

স্থরেশ বল্ল _-“মদন-দা, [1600 ও-সম্বন্ধে কি বলেছে 
সে ত--* . 
মদ্ন-দা বল্লেন_-“ম্থরেশ, আমার কথাটা আগে 
শেষ করতে দাও, আমি বলি ও-সব বিলেক্তে হয়ে থাকে, 
আমাদের দেশে--” 

স্থরেশ আবার একটা কি বল্‌তে যাচ্ছিল কিন্ত আমর! 
বাধ! দিলাম, বল্লাম-_-“আঃ স্থরেশ, আজ আর তর্ক 
কোরে না-_মদন-দা, আজ আমদের ক্ষমা -করুন।” 

আবার আমর! চুপ করে? বস্লাম-_ আমাদের চারি- 
দিকে রাত্রির নিন্তব্তা ঘনিয়ে এল । মদন-দাও গম্ভীর হয়ে 
বসে' রইলেন। অমল আবার বল্তে লাগল-_-এবার আর 
গল্পে বাধা পড়ল না। আন্তে আস্তে, থেমে খেমে সে 
বল্ছিল--মনে হল ধেন সেই মেঘান্ধকার সঙ্গল সন্ধ্যার 
নান আলোতে ধনছদিন আগেকার ঝরে'-পড়া গোলাপের 
পাপুড়িগুলে৷ কুড়োব।র জন্তে সেতার অতীত লীবনটা 
হাতুড়ে খুঁজ্ছিল। 

অমল বল্ল-_-মাশ! করি মদন-দ! ও ভগবান আমাকে 
ক্ষমা কর্বেন-কিন্তু সত্যি বস্ছি ভালবাসায় আমি 
অনেকবার পড়েছি। দে ভালব।সা ছুদিনব্যাপীও 
হয়েছে, ছুবছরব্যাপীও হয়েছে । (গুলো প্রেম কি 
না, আজ তানিয়ে তর্ক করে" কোন লাভ গেই। কোথায় 
যেন পড়েছি যে মানুষ ফিরে ফিরে প্রথম প্রেমের কথাই 
মনে আনে। আজ অনেকদিন পরে আমারও পেই 
প্রথমবারের কথ! মনে পড়ল। সেই কথ! আজ 
তোমাদের বল্ব-তবে কতট! সতি। ঘটেছিল কতট। 
বাআমার কল্পনা ত৷ এতদিন পরে আম!র পক্ষে বল! 
অনভ্ভব। তখন পড়তাম গ্রামের ইন্কুলের থার্ড ক্লাসে কি 


, সেকেুক্লাসে, কিন্ত ক্লাসের পাঠ্যের চেয়ে অপাঠ্যের দিকে 


আমার মন ছিল বেশী। এ বগেসেই বঙ্ষিম, রবিবাবুঃ 
এমনকি উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমও পড়েছিলাম । সব যে' বুঝতে 


৫ম সংখ্যা ] 





পার্ভাম তা নু, তবু এটা বুঝতে পার্তাম থে চাণক্য- 
গ্নোকে গভীর তত্ব যতই থাক্‌ না কেন রস কণামান্ 
ছিল না। তবে সাহিত্যের অন্ত রসের চেয়ে বীপনরসের 
প্রতিই আমার ঝৌক ছিল বেশী । জগৎসিংহ, হেমচন্দর 
মোহনলালের আদর্শে জীবনটাকে গড়ে তুল্ব এই ছিল 
তখন ইচ্ছা-অবশ্য যুদ্ধশেষে বিজ্য়লক্মীর সঙ্গে সঙ্গে 
গ্যাসের ঝাড় এবং ইংরেজীবাচদ্যর সহকারে আরও কোন 
লক্ষ্মীর সাথে মিলনের লোভও আমার না ছিল তা! নয়। 

সে সময়টা ছিল শীতকাল । তোমরা কখনও কল্কাতা 
ছেড়ে বড় একটা বেরও নি বলে' বাংলাদেশের কোনও 
খতুর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নেই ; -সেইজন্যে বসন্তকাল 
সম্বন্ধে তোমর! কবিয়ান৷ করে” থাক। সত্যি যদি বাংলা- 
দেশ দেখতে" চাও তবে শীতকালে পাড়াগায়ে ষেও। 
সে সময় বাংলার পল্লী যে কি আশ্চর্য্য শ্রী ধারণ করে তা 
'না দেখলে বোঝান যায় না । আকাশ থাকে নীল-_ 
গ্রীক্মের আকাশ ধেষন কঠিন পাথরের মত নীল তেমন 
নয়--কোমল নীল, তারি মাঝে মাঝে স্বচ্ছ শাদা মেদের 
সুক্ক রেখা টানা । কল্কাতায় আকাশকে দূরে রেখেছে 
কলের চিম্নী আর গিঞ্জার চুড়ার খোঁচ। দিয়ে? কিন্ত 
গ্রামে আকাশের সঙ্গে বাশ-ঝাড়ের নারিকেল-গাছের 
মাখামাখি চলেছে অবিশ্রাম। আকাশ নেমে এসে 
ক্ষেতের উপর দূরগ্রামের গাছ-গুলোর উপর একেবারে 
লুটিয়ে পড়েছে । শীতের ভোরের বেলা কুয়াসা কাটিয়ে 
যে রোছুটুকু ওঠে ঠাপার মত তার রং। 

এমনি একট! শীতের সকান্গবেলায় পড়ায় ভঙ্গ দিয়ে 
আমাদের অন্দরের বাগানের কুলগাছের উপর উঠেছিলাম 
তখন আমাদের ক্লাসের পরীক্ষ/ হয়ে গিছল। ফল 
তখনও বের হয় নি। কিন্তু দাদার শাসনে পড় 
কামাই করবার জো! ছিল না। নতুন পড়া না থাক 
পুরোনো! পড়া তে! ছিল, আর পুরোনো। পড়ার এক মজা 
দেখেছি যে তার আর শেষ নেই--যতবার খুসী ফিরে 
ফিরে পড়া যায়। নেই পুরোনে। পড়ায় ভঙ্গ দিয়ে কুল- 
গাছে উঠেছিলাম, তাই বিশেষ সাবধান হবার প্রয়োজন 
ছিল পাছে দা! টের পায় যে *গড়'র ঘরে আমি 
নেই,। কিন্তু ছোঁড়্দিদি ছল। সে আমার জাটৃতুত 

৮৭৪--৮ 
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৬৯১ 
বোন--ঘ্বামার চেয়ে বছরখানেকের বড়। আমরা যে 


মাষ্টারের কাছে পড়তাম সেও তার কাছে পড়ত--কিন্ত 
নে পড়া নিতাস্ত তার খেয়ান-মত 'চল্ত। রবিবার 
সকালেও লাড়ে নটার আগে আমাদের ছুটি ছিল না, কিন্ত 
ছোড়দ্ির পক্ষে সোমবার রবিবারে কখনও কোন গ্রভেদ 
দেখি নি। সে যখন খুসী আস্ত, যখন খুসী বেণী ছুলিয়ে 
ভিতরে চলে' যেত। তার পর মাস ছয়েক হ'ল বোধোদয় 
সাহিত্যপাঠ এবং সেকেও্ড বুক প্রভৃতি গ্রন্থ শেষ করেঃ 
তার শিক্ষ। সমাপ্ত হল। তার পর সে অন্দরে ঢুকল, আর 
বড় একট। বাইরে আস্ত না । তখন থেকে আমাদের উপর 
সে ভারি যুরুকিয়ানা করুত। তার জালায় পড়া কামাই” 
করে" বাগানে ঘোর! কি বাড়ীর ভিতর থাকা একেবারে 
অসম্ভব ছিল। স্কুল থেকে ফিরে বাড়্টর ভিতর ঢোক৷ 
মাত্র ছোড়দি প্রশ্ন কর্ত--“কি? আজ ক্লাসে কত 
ছিলে? লাই, নাকি? আমরা কোনদিন এমন কোন 
কাজ বর্তে পারিনি যা ছোড়্দির চোখ এড়িয়েছে 
বা যে সম্বদ্ধে সে কিছুমাত্র বাকৃসংঘম দেখিয়েছে । সে- 
দিনও কুলগাছে পাচমিনিট থাকৃতে না থাকৃতেই তার 
গলা শুনতে পেলাম-সকালবেল৷ কুলগাছে কে রে?” 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে' উত্তর না পেয়েও শাস্ত সন্তষ্ট থাক্‌বৈ, 
ছোড়্দির প্রকৃতি সে রকম ছিল না। কোন প্রশ্ন 
মনে উদয় হওয়| মাত্র তার মীমাংসা না করতে 
পারুলে তার মানসিক যঙ্ণা৷ হত। অতএব গাছতলায় 
তাঁর স্বাগমন আশঙ্কা করে, গাছের উপর আত্মগোপন 
করবার চেষ্ট। করুলাম-কিস্তু ধরা পড়লাম। ছোড়্দি 
বল্লে__“কে-অম্লা বুঝি?” অত্যন্ত ছেলেবেলায় 
সবাই যখন আমার নামটাকে বিরুত করতেন তখন 
তাতে আপত্তি করবার বয়স আমার ছিল না-_কিন্ধ 
তেরো! চোদ্দ বছর বয়সে ও-নাম গুন্লে আমার ভাবি 
রাগ হত। বাড়ীতে সকলে যখন আমাকে অমল বলে' 
ডাকৃতেন,* ছোড়্দি তখনও “অম্লা” বলা ছাড়ল লা। 
কিন্তু আমার দ্নামমাধুর্য অথবা! আমার বয়সের মধ্যাদ! 
এর কোনটাই ছোড়দি রক্ষা কর্বে--এ আশ! করা 
বৃথা। যা হোক আমি তার অনাবস্ক প্রশ্নের কোন 
জবাব না দিয়ে বেছে বেছে কুল খাচ্ছিলাম ছোড়ুদি 


৬৯২ 





সি 


বল্ল--“দাদাকে বলে' দেব যে সকালবেলা! পড়ান! 
ছেড়ে কুলগাছে,ওঠা হয়েছে।” মুখে বল্লাম “দাও 
গে না” কিন্ত মনটা দমে গেল। দেখলাম ছোড়'দির 
অভিপ্রায় ঠিক তত খারাপ নয়-__সে কুল চায়।* তার পর 
.আমি কুল দিচ্চি--সে কুড়োচ্ছে। 

এমন সময় বাগানের বেড়ার ওধার ধেকে মেয়েলি 
গলায় ডাক শোনা গেল--"টুলি” । টুলি আমার 
ছোড়্দির নাম। ছোড়্দি বাগানের দর়জার কাছে 
ছুটে গিয়ে তাকে ডাক্ল--“আয় না।” , আমি তাদের 
দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু বুঝলাম যে আমি 
থাকাতে মেয়েটি আস্তে দ্বিধা করুছে। ছোড়্দি 
বল্ল--“আরে ও আমাদের অম্লা |” সে এল। 
অপরিচিত মেয়দের সামনে আমার ভারি লজ্জা 
কর্ত--তাই তার মুখের দিকে তাকান আমার 
পক্ষে অসম্ভব ছিল। ছোঁড়্দি আমায় বল্লে--“ভাল 
দেখে পাড়।” প্রথমটা সে লজ্জায় রাড়িয়ে রইল তারপর 
একটু একটু করে? তার লজ্জা কেটে গেল। আমি 
কুল পাড়তে লুগ্লাম, তারা পরস্পরকে ঠেলাঠেলি 
করে” হাসাহাসি করে কুড়োতে লাগল। নিজের 
জন্যে বেছে বেছে যে-সব ভাল কুল পকেটে জম! 
করেছিলাম তাও পকেট শুন্য করে তাদের দিয়ে দিলাম । 
তার পর মে চলে' গের-_বাগানটা হঠাৎ চুপ হয়ে 
গেল। দিদিকে জিজ্ঞাসা কর্লাম__”ও কে?” দিদি 
একটা! কুলের অর্ধেকটাকে কাম্ড়ে নিয়ে ত্বাকিটার 
উপর চোখ রেখে অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিল--“তোর 
বৌ।” 

এক মুহূর্তের মধ্য আমার ভিতর-বাহির বদলে গেল। 
মনে হল সে যেন একান্ত আমার আপনার । আমি 
দেখতে পেলাম-_সে বসে' আছে বাসর-ঘরের পাটির উপর 
লঙ্জাবনত। হয়ে আমার আগমনের প্রতীক্ষায় সারাদিনের 
উপবামে তার মুখটি শুকিয়ে গেছে। অমি যাচ্ছি 
আলো জালিয়ে, ৰাজন! বাজিয়ে-_-আমার মাথায় মুকুট, 
গলায় ফুলের মাল! । ' যুগে যুগে আমি তাকে পেয়েছি 
কখনও কাল ঘোড়ার উপর চড়ে, মন্ত্পূত বাকা 
তলোয়ার 'হাতে ,করে' দৈত্যপুরী থেকে তাকে উদ্ধার 


প্র প্রবাসী -ভাদ্র, ১৩২৯ 
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করে'--আসন্ন সন্ধ্যায় তেপান্তরের মাঠ ধু ধু কর্ছে-_সে 
যেন আর ফুরোয় না_সমত্ত দীর্ঘ গথট। তার ছুই ক্ষীণ 
বাহু দিয়ে আমাকে সে জড়িয়ে ধরেছে । কখনও ব! তাকে 
পেয়েছি স্বয়দ্বর-সভায় লক্ষ্য ভেদ করে” সমস্ত রাজাদের 
যুদ্ধে হারিয়ে। কখনও বা ঝোড়ো রাতে ভগ্ন- 
মন্দিরে স্তিমিত আলোকে তার সঙ্গে আমার দেখ!। 
যে-সকল কাব্য উপন্থান পড়েছিলাম সে-সব যেন 
তারি সঙ্গে আমার মিলন হবার অপূর্ব কাহিনী। 
আশ্চর্য হয়ে গেলাম নিজের দিকে তাকিয়ে --ষে আনন্দ- 
লোকে চিরবসম্তের দেশে প্রতাপ, জগৎ্সিংহ বাস করে, 
আমি যেন সেই 'দেশের অধিবাশী--প্রতাপ হেমচন্দ্রের 
সহচর-এই আমি ! কত তুচ্ছ মনে হল দাদার শাসন 
আর পুরোনো পড়ার অত্যাচার । কিন্তু আনন্দের মধ্যে 
কোথায় যেন ব্যথা লুকিয়ে ছিল। সেই ব্যথার স্পর্শে 
যে আকাশ যে গাছ যে ফুলের দিকে কখনও তাকাই 
নি-তা এত মধুর হয়ে উঠ্ল। চেয়ে দেখলাম 
অন্দরের পুকুরের পাড়ে গাঁদাগুলে৷ ফুটে ফুটে আপনাকে 
একেবারে নিঃশেষ করে" দিচ্ছে। উত্তরে বাতাসে 
পুকুরের জলের গায় কাটা দিয়ে উঠছে এবং ভোর 
বেলাকার রোদ তার উপর ঝিক্মিক্‌ কর্ুছে। বাগানে 
আল বেধে বেধে কপির চারা লাগান ছিল-_বুড়ো৷ মালী 
ঝাক্রায় করে' তাতে জল দিচ্ছিল। সেই জলের ধারা, 
ভোরবেলাকার রোদের সেই ঝিকিমিকি, শিশির-ভেজ। 
সেই ঘাস, সেই গীদাফুল, এমন কি সেই বুড়ে। মাণীর জল 
আনা, জল ঢালা-_সব হুদ্ধ পৃথিবীটা যে এত সুন্দর তা 
ইতিপূর্বে কখনও চোখে পড়েনি। যা দেখি অমনি 
মনে হয়-_কি আশ্চধ্য-কি আশ্চধ্য ! 

ছোড়দি অনেকক্ষণ চলে' গেছে। ঘরে ফিরে এসে 
হঠাৎ আয়নায় চোখ পড়ল। জগৎসিংহের কথা মনে 
হল-_একবার নিজের চেহার! ও বেশতৃষার দিকে তাকিয়ে 
নিলাম-__দেখলাম জগৎসিংহের সঙ্গে মিল্ল ন।। কাপড়টা 
কোমরে বাধা-এজন্তে মার কাছে অনেকদিন বকুনি 
খেয়েছি--গায়ে ফ্ল্যানেলের একটা সার্ট, সেও বেশী 
পরিষার নয়-_-বোঙতামও অধিকাংশই নেই__ত1 হোক, 
কিন্তু গর্বে মনটা একেবারে ভরে” গিয়েছিল। মনে; হল 
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এমন বিশ্বয়ব্র ঘটন। পৃথিবীতে কখনও ঘটে নি। মনে 
মনে স্থির করুলাম যে তাকে আমি বিয়ে কর্বই । বোধ 
হল সে আমার চেয়ে বছর খানেকের বড় হবে, কিন্ত 
তাতে আমার কিছু আপত্তি ছিল না। 

কামিনী-দাদ! গ্রাম-সম্পর্কে আমার কি-রকম যেন 
দাদা হতেন। খবর পেলাম মেয়টি তার শ্যালী। 
কামিনী-দাদার নবম না দশম সন্তানের অক্নগ্রাশনে 
কামিনী-দাদার শ্যালী ও শ্বাশুড়ী এখানে এসেছিলেন । 
সেইদিন থেকে কামিনী-দাদার ছেলে রাখালের প্রতি 
আমার মনোভাব বদলে গেল। রাখালের মন্ত মাথা, 
পেটভর! পিলে, বড় বড় গোল গোল ছুই চোখ, 
কিন্ত তার গলা জড়িয়ে ধরে; সত্যি একটা তৃপ্থি 
পেলাম । এর পূর্বের রাখালের প্রতি আমার এত 
ন্সেহ কেউ কখনও দেখে নি। এমন কি সকলেই 
জান্ত যে তার উপর আমাদের বিশেষ রাগ ছিল। 
তার কারণ যদিচ রাখুর বয়স মাত্র দশ বছর ছিল, 
ুষ্টবুদ্ধিতে তাঁর জুড়ি সে গ্রামে ছিল কি না সন্দেহ। 
মিখ্যে কথা এবং চুরি-বিদ্যায় সে ওস্তাদ ছিল। 
আমাদের মার্বেল, নাটাই, ঘুড়ির, হ্ৃতে৷ তার জন্যে 
রাখাই মুস্কিল হ'ত। তা ছাড়া গুরুজনের কাছে 
নালিশ করুতে তার মত কেউ পার্ত না। রোজ 
অন্ততঃ বারদশেক কৰে” মে আমাদের নামে নালিশ 
করৃত। তার উপর সে এমনি কীছুনে ছিল যে 
তাকে” কোনো দিন একটা চড় মেরেছি কি সে 
এমনি জোরে এবং এমনি করুণভাবে আর্তনাদ 
কর্ৃত থে লোকে মনে করৃত তাকে কেউ খুনই কর্ছে 
বা সেইরকম একটা-কিছু। সেই রাখালকে অযাচিত 
হয়ে একটা নাটাই দিয়ে ফেলেছিলাম। তার প্রতি 
এই অপ্রত্যাশিত আকম্মিক ন্সেহে কেবল যে দলের 
লোক বিস্মিত হত তা নয়_রাখালের গোল চোখ 
আরো! গোল হয়ে উঠত। বোধ করি তার মনে 
আমার মতলব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ হত, তাই বলে, 
দেওয়া জিনিষ নিতে সে গর্রাজী হবে__রাখালের মন 
এত অন্থদার ছিঙ্ল না। কিন্তু রাখালের কাষ্ঠে ঘে খবর 
পেল্খাম সে অতি সামান্য । সে শুধু এই যে-_গারা 


শুকতার। 
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দিন দশেক থাক্বে-আর জেনেছিলাম তার নাম। 
তার নাঁম_তোমাদের তা! শুনে লাভ, নেই, কারণ তাঁর 
মধ্যে তোমরা কোন মাধুষ্যই দেখতে পাবে না-_আর 
আমিও 'আজ তাতে হয়ত কোন বিশেষতই দেখ্ব না। 
সে অনি গ্রাম্যধরণের নাম--সরলা কি. অবলা কি 
এই রকমের একটা-কিছু। কিন্তু তবু এও সত্য ষে 
একদিন এ নামটা আমার সমন্ত ভূবন স্থরে স্থরে 
রাডিয়ে দিয়েছিল । 

বিকেল বেলা খেলায় মন লাগ্ত ন1। যে পরমাশ্চরধ্য 
অন্ভূতি পেয়েছিলাম তার কাছে খেলা-টেল৷ তুচ্ছ 
হয়ে গিয়েছিল। মন আপন মনে কেবলি বল্ত-_ 
“ভাঁলবাদি-_-আমি ভালবাপি '” এক-একবার ইচ্ছা 
করত কথাটা প্রকাশ করি। কিন্তু প্রকাশ করলে তার 
ফল শুভ হবে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, 
তাই করা হ'লনা। তবে একদিন খেলার শেষে 
নবীনদের জিজ্ঞাসা! করেছিলাম-_মেয়েদের কোন্‌ নামট! 
তাদের ভাল লাগে। দেখ্লাম এ সম্বন্ধে তাদের কিছু- 
মাত্র ওঁংস্ুক্য নেই ; অবগা, সরলা একি তরল! কারো! 
প্রতি তাদের বিশেষ পক্ষপাত দেখলাম না। জিজ্ঞাস 
করুলাম--কাকেও বিয়ে করুতে ইচ্ছা করে কি না? 
কোন প্রকার চিন্ত! বা দ্বিধা না করে' নবীন বল্ল-- 
তার দিদির ননদকে। সমপ্ত পৃথিবীতে বিশেষ করে' 
কেন নবীন তার দিদির ননদকে নির্বাচন করুল তার 
কোন *সস্তোষজনক কারণ মে দেখাতে পার্ল না, 
এমন কি প্রকাশ পেল তাকে সে দেখেও নি। 
তার দিদির ননদকে বিয়ে কর্‌তে না পারলে নবীনেকু 
স্ৃদয়ভঙ্গ বা এরূপ কোন দুর্ঘটনা ঘে ঘটবে এরকম 
মনেই হ'ল না। যতুকে জিজ্ঞাসা কর্লাম, দেখলাম 
পাত্রীস্ঘদ্ধে তার মন অতি উদ্ার--তবে তাঁর দাদা বিষে 
করে” একটা সাইকেল পেয়েছিলেন-সেই রকম একটা 
সাইকেলেপ্প প্রতি তার বিশেষ লোভ ছিল এবং 
গড়ের বাদ্যের জন্য তার যতটা উৎদাহ দেখা গেল 
কোন বিশেষ পাত্রীর সম্বন্দে ততটা উৎসাহ দেখা 
গেল না। বেশ বুঝলাম, আমি গে স্বপ্নলোকে 
ছিলাম নবীন সতীশ প্রভৃতি তার অুন্তি্ব গথ্য্ত জামে 
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মা। শীতের একট! ্কারবেলায় তাদের ও আমার 
ঘধ্যে একটা মস্ত, খ্যবধান হয়ে গেছে--তাদের' নেহাৎ 
ছেলেমাছুষ বলে' মনে হল। 

সমন্ত খেলা ও গল্পের মধ্যে তাকে দেখবার ক্ষুধা 
ভিতরে ভিতরে আমাকে গীড়া দিচ্ছিল। আমাদের 
যাড়ীর সাম্নে দিয়ে, দালদের কঞ্চির-যেড়া-ঘেরা বেগুন- 
ক্ষেতের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা একে বেকে গেছে সেই 
রাস্তায় খানছুয়েক বাড়ীর পরেই কামিনী-দাদাদের বাড়ী। 
ইতিপূর্য্ে কতদিন সে বাড়ীতে যে গেছি তাঁর ঠিক নেই। 


ক্ষিদ্ত সে বাক্ধীতে যেতে আজ যেন বাধৃছিল। তধু 


রাখালের খোজে ছুএকধার গেছি। যাওয়ামাত্র রাখালের 
দেখ! পেয়েছি, কিন্তু তার মাসীর সাক্ষাৎ যেমন ছূর্লভ ছিল 
তেমনি ছুর্ণভ রতয় গেল। আর এক আশা ছিল সে 
যর্দি আম্মার বাড়ীতে আমে। বাড়ীর ভিতরের সঙ্গে 
আমার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না এক খাবার সময়ে ছাড়্া। 
জাজকাল সেখানে ঘন ঘন যাতায়াত আরম কর্লাম, 
কিন্তু সেখানে গেলেই ছোড়্দি একেবারে তেড়ে আস্ত, 
বল্ত "যাও, যাও,*বাইরে যাও-_রাতদিন বাড়ীর ভিতরে 
কেন?” পাছে প্রেমিকের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে এই 
ভয়ে তার সঙ্গে তর্ক করতাম না_-চলে আস্তে হত। 
এমনি করে তাকে দেখ্বার, আশা! প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। 
এমন সময়ে একদিন বিকেলে জঙ্লখাবার খেতে অন্দরে 
গেছি,-সচরাচর লোকে যেমন করে” চলে তেমন করে? 
চলা আমার অড্যাস ছিল না,_গ্রথমতঃ বারধাড়ী থেকে 
বাড়ীর ভিতরের পথটা এবং বাড়ীর ভিতরকার উঠানটা 
কুতকটা লাফিয়ে কতকটা ছুটে চল্ভাম, তার পর সেই 
সোকে উঠাপ থেকে বারাঙ্গায় একবারে লাফিয়ে উঠ্তাম-- 
পিঁড়ি ব্যবহার করতাম না। সেদিনও তেষনি করে, 
সশবে ঝুপ করে? মার কাছে উপস্থিত হয়েই থমকে 
ঈ্াড়িয়েছি। দেখি মার কাছে বসে একটি গি্নীগোছের 
মোটা-সোট। স্ত্রীলোক -তার একগাল পান এবং গোল 
মোটা! হাতে লাল টক্টকে অনন্ত, কপালে মস্ত একটা 
সিছরের টিপ,। তার পাশে সেই মেয়েটি আর ছোড়্ছি। 
নিজেকে কোন রকমে সংম্লে নিয়ে বারান্দায় থামের 
আড়ালে দীড়ালামূ। মা বল্চলন, “অমু, প্রণাম কর্‌।” 
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্রণামটা আমার ভাল আস্ত না। কোন রকমে সেই 
গিশ্নীকে গ্রণাম কর্লাম। মোটা গলায় প্রশ্ন হল, “তোমার 
নাম কি?” আমি বল্লাম, “অমল |” মাঁ বল্লেন, “ভাল 
করে' বল্‌।” আমি বল্লাম, "গ্রঅমলচঙ্জ বন ।* পুনরায় 
প্রশ্ন হল, “কোন্‌ ক্লালে পড় ?” ছোড়্দিদি ফস্‌ করে' বল্ল, 
ও থার্ড ক্লামে পড়ে--এবার যদি পরীক্ষায় পাশ করে তাহলে 
সেকেশু, ক্লাসে উঠৃবে |” 'গি্নী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে, 
ধল্লেল, "আমাদের নেপাও খার্ডক্লাসে পড়েনা?” মেয়েটি 
বল্লে, “তুমি কি বল মা! সে আজ দুবছর ফিফ্থ্ ক্লাস 
থেকে প্রমোশন পাচ্ছে না।” গিষ্নী বল্লেন, "তা, তার 
শরীর অন্থখ, কি করবে? তবে তার পড়াশুনায় 
মনোযোগ আছে ।” পড়াশুনা থেকে আমার এবং নেপার় 
বয়সের কথা উঠ্‌ল। নেপার জন্ম বৈশাখের প্রথমে না 
শেষে তা নিয়ে গোল বাধ্‌ল, তার পর গিশ্নীর মনে পড়্ল 
যে বৈশাখের সেই যে বড় ঝড়টা হয়েছিল যাতে তাদের 
চণ্তীমণ্ডপের চালটা উড়ে গেছল তারি দশ দিন - না নাঁ_ 
আট দিন পরে নেপার জন্ম হয় ট্রেকিশালার পাশের 
ঘরটাতে ইত্যাদি । নেপালের জন্ম-ত্বারিখের গোলমালে 
সেখান থেকে চন্ছে এলাম। যতক্ষণ প্রশ্্ের জবাব 
দিচ্ছিলাম মেয়েটি তার মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে" 
ছিল বলে? ভাল করে' জবাব দিতে পার্ছিলাম না; তা 
ছাড়া ওসকল প্রশ্নে ভিত্তরে ভিতরে অপমানিত বোধ 
কর্ছিলাম। কিন্ত গ্লানি রইল না। সে আমার পক্ষ নিয়েছে 
বুক্লুম, সেও আমায় ভালবাসে । মনটা আনন্দে ভরে 
গেল, আমি নিজেফে আর লম্বরণ কর্‌তে পারৃছিলাম ন'। 
কি করে কোন্‌ বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়ে সমস্ত 
গ্রামের দৃষ্টি এবং বিশেষ করে? ভার দৃষ্টি যে জামার 
দিকে আক্কষ্ট করব তাই দিয়ে কল্পনা ফর্তাম। যদি 
সেফাল হত তবে নবীন সতু গ্রভৃতিকে হ্বন্বযুদ্ধে হারিয়ে 
ভার মন জয় করৃতে পার্তাম, একালেও যদি পরীক্ষায় 
গ্রথম হতে পারুতাম অথবা ম্যাচ খেলাম্ম বিশেষ কৃতিদ্ 
দেখাতে পার্তাম তা হলে হয়ত লে টের পেত যে আমি 
নিতান্ত" সামান্ত গোক নই । লোফের মুখে আমার 
খ্যাতি শুনে নিশ্চয়ই সৈ আমার জন্তে গর্ব 'অন্থভব করৃত। 
কিন্ত আমি চিরকাল মাঝারি, পরীক্ষায় বীবনে কখনও 


৫ম লংখ্যা ] 


প্রথম হই নি, 'খেলাতেও এমন কোন কৃতিত্ব দেখাতে 
পারি নি যাতে করে” আমার নাম লোকের মুখে মুখে 
“বিখ্যাত হয়ে ওঠে। মনে পড়ল কিছুদিন পূর্বে 
আমাদের গ্রামে একটা ম্যাজিকওয়ালা এসেছিল । ম্যাজিক 
দেখাবার দিন সন্ধ্যেবেলা গ্রামের সমস্ত লোক কি 
প্রশংসমান চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল' তার পর 
সে যখন অসম্ভব জায়গা থেকে ডিম ঘড়ি প্রভৃতি বের 
করতে লাগল তখন আমরা ভেবেছিলাম তার অসাধ্য 
কোন কাজ নেই। তার পর যে ছুয়েকদিন সে লোকটা 
ছিল আমরা তিনচার জন পড়াশুনা ছেড়ে তার পেছনে 
পেছনে ঘুরেছিলাম ম্যাজিক শেখবার আশায়, কিন্ত 
ম্যাজিক শেখা ত, হলই না, মাঝখান থেকে পড়ায় ফাকি 
দেওয়ার অপরাধে দাদার কাছে অপমানিত হতে হয়েছিল । 
অবশ্ত সে লোকটা চলে” গেলে আমরাও একটা টিনের 
বাকৃস, একটা ভাঙ্তা ঘড়ি, নবীনের সংগৃহীত একখণ্ড 
অস্থি--পিলিমা বলেছিলেন সেটা নিশ্চয়ই গরুর হাড়-- 
এই-মব দিয়ে একট! ম্যাজিক দেখাবার দল তৈরি 
করেছিলাম, কিন্তু দর্শকদের ইচ্ছা! এবং সহযোগ না থাকলে 
সে ম্যাজিক দেখিয়ে তাদের আশ্চধ্য করে' দেবার কোন 
উপায় ছিল না। বস্বত তি টেপি প্রভৃতি দর্শকেরা 
যা দেখে সব চেয়ে আনন্দ পেত সে হচ্ছে_নবীনের 
ডিগ্বাজী। যা হোক পিপিমা সেই গরুর হাড়ের 
কথাটা অভিভাবকদের কানে তুলে দেওয়াতে আমাদের 
মাঁজিকের দল ভেঙ্গে দিতে হল। আজ মনে হল যদি 
সেই ম্যাজিকওয়ালার মত ম্যাজিক দেখাতে পার্তাম 
তবে সে আমাকে ভাল ন1 বেসে থাকৃতে পার্ত না। 
এমনি করে' কয়েকদিন গেল। তার পর রাখালের 
কাছে খবর পেলাম যে সবার! চলে যাচ্ছেন--পরের দিন 
সকাল বেলা । স্থির কর্লাম যাবার আগে কোনরকমে 
আর-একবার দেখ! করে' বিদায় নিতে হবে। বিজয়া 
দশমীর ভোরের বেলায় সানাইয়ের করুণ স্থর শরৎ- 
আকাশকে যেমন করে' কানায় কানায় বিদায়-ব্যথায় 
ভরে দেয়, মনটা তেমনি করে? ব্যথায় ভরে" গেল। 
পরদিন খুব ভোঁরে, উঠ্লাম। নবীনকে সঙ্গে নিলাম, 
বল্লার্ষ “চল্‌ মর্ণিংওয়াকে।” ইচ্ছা ছিল সেদিন 


শুকতারা 
৯ পাপা পাস্িপসসপসিপাসমিপোসপাসিটসপাস্পাসাসপাসপাসপাসিপাসিপাসিপাপাপাসিপািপাসিপাপাসিপাসিপসিপিসিলাসিপা 


৬৯৫ 


িস্পিসটি তাস্টি সি সি োসমিপসিসি পাসসি পাস পোষ 





বেশভৃষার্‌ যথাসাধ্য পারিপাট্য কর্ব। কিন্তু বাক্সের 
চাবি ছিল মায়ের হাতে-__সাজসজ্জার *কোন সরঞ্জামই 
আমার আয়ত্তে ছিল না। তবে শিশিতে সুগন্ধি 
তেল ছিল, তার অনেকটা মাথায় ঢেলে চক্চকে 
করে' তুল্লাম। মাথা জআচড়ান আমাদের নিষেধ ছিল 
না বটে, কিন্তু িখি করা নিষেধ ছিল; কিন্তু সেদিন 
কে কার শাসন বারণ মানে । অনেকক্ষণ ধরে বেশ 
করে' শিখি কর্লাম। পরণের কাপড়টা ময়লা হলেও 
কৌচা দিয়ে পর্ুলাম। গায় সেই ফ্ল্যানেলের সার্টটা। 
সার্ট ধুতির অপ্রতুল থাক, মোজ! ছিল ছুজোড়া । এক 
জোড়া নিজের লম্বা মোজা, সেটা পায় দিয়ে তার উপর 
আল্নায় পরিত্যক্ত দাদার এক জোড়া ছেঁড়া সিক্ষের 
মোজ! ছিল, সেটাও পায়ে দিয়ে নিলাম। শিখড়কী দরজা 
দিয়ে বাড়ী থেকে বেরোলাম। যাবার সময় কোন কিছু 
বিশ্ব হল না বটে, কিন্ত নব্‌নেকে নিয়ে পড়্লাম মুস্কিলে। 
একে ত তাঁর কাপড়-চোপড় অতি অভদ্র রকমের, তার 
উপর তার ইচ্ছা ছিল যে যদি মর্ণিংওয়াকে যেতেই হয় তবে 
নদীর ধারে না গিয়ে দাসদের পুকুকেঘ্ধ ধারে যাওয়া 
যাক, কারণ সেদিকে ভোরের বেলায় খেঙ্জগুরের বল 
পাবার সন্ভতাবনা আছে। কিন্তু বেচারা নবীন আমার 
কাছ থেকে অনেক ঘুড়ি, সিগারেটের ছবি পেয়েছে, 
আজ মে কি করে নিমকহারামী করে--অতএব চল্ল 
সঙ্গে। কিন্ত পথের ধারে যতগুলো বুনো কুলগাছ ছিল, 
প্রত্যেকটাতৈ দুচারটে চিল ছুড়ল এবং ছুচারটে কুল 
কুড়োল। এমনি করে' নদীর ধারে যেতে দেরি হয়ে 
গেল। 

উচু সর্কারি বাধা রাস্তা দিয়ে নদীর ঘাটের দিকে 
যাচ্ছিলাম । রাস্তার পাশে বাশ-ঝাড়ের মাথার উপর তখন 
সবেমাত্র একট্ুখানি রোদ এসে পড়েছিল, অন্তধারে 
দূরবিস্তৃত মাঠের শেষে ভিন্ন গ্রামের গাছের সবুজ 
রেখা কুয়াসায় ঝাপুসা। মাঠে কলাই-ক্ষেতের উপর বড় 
বড় ফোট1 ফোটা শিশির তখনও শুকোয় নি। মাঠের 
মাঝখানে ইটের পাঁজার উপর গোটা কয়েক বাবলা 
গাছ। একটা! মরা খেন্বুর-গাছের উপর একটা ুখু ক্রমাগত 
বুক আছড়ে আছড়ে ডাকৃছিল। হঠাৎ'নব্বীন তার দিকে 


লস পা পাচ 


একটা টির ছুড়ে দিল, খুরুটা পাখার শব কবে? খাড়া 
আকাশে উঠুল, তার পর খানিকটা নেমে দুরে উড়ে 
গেল। ক্রমে বীশ-ঝাড়ের ফাক দিয়ে মাঝে মাঝে 
অন্পষ্টভাবে নদীর ইম্পাতধৃর জল এবং দূরে শাদা 
বালির চরটা দেখা যেতে লাগল। এমন সময়ে একখান! 
পান্ধী এল। আমরা পথ ছেড়ে দিলাম, পান্ধীখানা 
নদীর দিকে চলে গেল। পাম্ধীর দরজার ফাক দিয়ে 
খানিকটা সাড়ী ও খানিকটা চওড়া লাল পাড় দেখতে 
পেলাম। আর নদীর দিকে গেলাম ন1। ভাব্লাম সে 
নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে আমি তারি জন্তে অপেক্ষা 
কর্ছিলাম। দীড়িয়ে রইলাম_নবীন কি-একটা কথা 
বল্ছিল তা আমার কানেও পৌছল না। খানিকক্ষণ 
পরে দেখি রাখাল আন্ছে। এক হাতে একটা হারিকেন 
লন, আর-এক হাতে একটা মুখে-সরা-বীধা হাড়ি, 
পিঠে একটা ছোট পুটুলি। কোন রকমে মাঝে মাঝে 
থেমে, জিনিস্‌ নামিয়ে হাত বদলে এবং নিজেন্র বারংবার 
খসে পড়া কাপড়ের বাধ বারবার এটে সে আস্ছিল। 
জিজ্ঞাসা কর্লায়--“রাখু--পান্ধীতে কে গেল রে?” সে 
বল্লে-__-“দিনিম। |” “আর তোর মাশীম! /” “তিনি 
অনেকক্ষণ আগেই গেছেন ।” 


অমল চুপ কর্ল। 

আমি বল্লাম-- তার পর? 

সে বল্ল-_তার পর আর কিছু নেই। * 

-সেকিহে? 

সে বল্ল--তার দিন সাতেক পরে একটা ক্রিকেট 
ম্যাচ নিয়ে এমন মেতে গিয়েছিলাম যে ও ঘটন! তুলেই 


তি 


পরবাসী--ভান, ১৩২৯ 
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| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


গেলাম । এমন [ফি রাখালকে যে নাটাইটা দিয়েছিলাম 
সেটাও ফিরিয়ে নিলাম । 

"সথরেশ জিজাস৷ কর্‌ল-_আর কখনও তাকে দেখেছ ?, 

অমল অনেকক্ষণ ধরে” একটা চুকুট ধরাল। দেশলাই- 
য়ের আলোতে তার চশমার কাচ ছুটো চকু চক 
করে' উঠূল। তাঁর পর থেমে বল্ল--“পরশু দিন দেখে 
এসেছি-_ওদ্নে ছুমণের' উপরে এবং চার পাচ ছেলের 
মা। আর স্থরেশ এবং মদনদা তর্ক আরম্ভ কর্বার 
পূর্বে আমি শুধু এই কথা বলে' রাখতে চাই যে যে- 
মনোভাবের ইতিহাস তোমাদের বল্লাম--সেটা মোহ 
হতে পারে, কিন্তু আমি শপথ করে" বল্‌্তে পারি 
সেটা রূপজ মোহ নয়, দ্বিতীয়ত আমি প্রথম থেকেই 
বিয়ে" কর্তে প্রস্তত ছিলাম অতএব ওটাকে অবৈধ বা 
অন্যায় বলাও ঠিক হবে না।” 

কিন্তু তর্ক কর্বার কারও প্রবৃত্তি ছিল না। ঘেমন 
চুপ করে? বসে' ছিলাম আমরা তেমনি বসে' রইলাম। 
অমল গল্প শেষ করতেই খেয়াল হল যে সমস্ত পাড়া 
অনেকক্ষণ নিন্তদ্ধ হয়ে গেছে। দেখলাম সমস্ত আকাশ 
একেবারে নির্মেব-_কৃষ্ণচুড়া গাছটার ঠিক উপরে কু 
পক্ষের কাকা চাদ স্বপ্নের মত ক্ষীণ স্থদূর আর আকাশময় 
ছড়ানে। তারা । তার পর হঠাৎ স্থনীল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে 
বল্ল--“সাড়ে দশটা বেজে গেছে আর ট্র্যাম পাবার 
আশা নেই-_সমন্ত পথটাই হাটতে হবে।” 

অমলের গল্পে আমরা সবাই বিরক্তি বোধ কর্ছিলাম 
বটে, কিন্ত মদন-দা সত্যি সত্যি রাগ করলেন, তিনি 
সেই থেকে আমাদের ত্যাগ কর্লেন। 


ঞ্ী কিরণশঙ্কর রায় 


৫ম সংখ্যা ) 


“গোয়ালিয়র ছুর্গ” কাতোয়ারের সূর্যসেন নামে “এক 
রাক্কার দ্বারা নির্শিত হইয়াছিল জানা যায়? কিন্তু এই 
হূ্যসেন যে কোন্‌ সময়ে ইহা! নিম্মাণ করাইয়াছিলেন 
তাহা নির্ধারণ করা অতিশয় কঠিন। বিল্ফোঙের 
মতে গোয়ালিয়র ছূর্গ ৭৭৫ খৃষ্ট-পূর্ব্বের ।£ খড়গ রায় 
বলেন দুর্গটি প্রায় কলিযুগের প্রারস্তের (৩১০১ পূর্ব 
ুষ্টা্ )। ফজল আলির মতে ইহা বিক্রম ৩৩৯ অবে 
(২৭৫ খৃষ্টাবে ) নির্মিত হইয়াছিল । হীরামশও এ সময়টি 
নির্ধারিত করিয়াছেন | 

আনরা ছুর্গমুধ্যস্থিত “চতুর্ভজ” মন্দিরের শিল]- 
পিপিতে (খৃষ্টীয় ৫ম শতাবী ) ছনবংশীয় মিহিরকুলের নাম 
দেখিতে পাই । "শাশ-বন্ু*র মন্দিরে একটি একাদশ 
শতাব্বীর শিলালিপি আছে, তাহা হইতে বুঝিতে 
পারা যায় গোষ্ালিযর দুর্গ ২৭৫ খুঃ হইতে কচ্ছ- 
বাহাদিগের অধীনে ছিল। মাঝে মাঝে কিন্ত 
তাহাদেরও স্বাধীনতা-স্ু্্য অন্ত যাইত, কারণ, শিলা- 
লিপি হইতে জানা যায় তোমরবংশীয় র%জা ভোজ- 
দেব (বিক্রম ৯৯৩ অন্ধ ) ৮৭৬ হইতে ৯০* খুঃ অবধি 
ভারতের একছত্র অধিপতি ছিলেন । “গোয়ালিয়র- 
নাম” এই তোমর-বংশের ছত্রিশটি রাজার উল্লেখ 
করিয়াছেন। ১০২৩ খুষ্টাবে মহম্মদ গজনী “গোয়া 
লিয়র ছুর্গ”আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্ত বিফলযত্ 
হইয়। পলায়ন করিতে বাধ্য হন।* ,তাহার পর 
ধোলারায়ের নাম পাওয়া যাঁয় (বিক্রম ১১৯৩, খৃঃ ১০৩৬)। 
ইনিই এই বংশের সর্বশেষ রাজ! ছিলেন। তিনি নিজের 
ভাগিনেয় পরমলদেব পরিহারকে দুর্গের ভার দিয় বিবাহ 
করিতে যান। ভাগিনেয় মামাকে আর দুর্গটি প্রত্যর্পণ 
করে নাই। সেই অবধি ১০৩ বংসর পথ্যন্ত 'গোয়ালিয়র 
ছুর্গ, পরিহার-বংশীয় রাজার অধীনে ছিল। কচ্ছবাহা! 
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গোয়ালিয়র হুর্গ 
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| গোয়ালিয়র ছুর্প 


৬৯৭ 


৩ ৯ সি ৩ সাছি 


বংশীয়গণ আর হৃত দুর্গ পুনরায় পাইলেন না। ১১৯৬ 
খৃষ্টাবে কুতুবউদ্দীন আয়বগ “গোয়ালিয়র দুর্গ” অধিকার 
করিলেন ।॥ 

১২১০ খুষ্টাবে হিন্দুর্দিগের সৌভাগ্যন্ধ্য পুনরুদিত 
হইল, তাহার! দুর্গটিকে পুনরায় অধিকার করিলেন 
এবং ১২৩২ খুঃ অনধি আবার পরিহারগণই ছৃর্থের 
অধীশ্বর হইয়া *রহিলেন। ১২৩৭ খুষ্টাব্বে আল্তাম্য 
গে।য়ালিয়র ছুর্গের প্রতি আ্মভভিযান করিলেন ও অতি 
কষ্টে দুর্গ আক্রমণ করিতে সক্ষম হন।? 

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বী আর ভা্লেরাও (1119:০7081 
চ956870057 08110 968৫৪) একটি অতি পুরাতন 





গোয়ালিয়র ছুর্গের পথের ঘাট 


হস্তপিপি পাইয়াছেন। লিপিটি এখনও প্রকাশিত হয় 
নাই। কীটদষ্ট হইয়। লিপিটি অনেক স্থানে নষ্ট হইয়। 
গিয়াছে। পুস্তকটির নাম “গোপাচলাখ্যান"। এক স্থানে 
পড়িয়া দেখিলাম আল্তামষ ছুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন, 
তুর্গাধিপতি রাণ। সারঙ্গদেব বাধাদানের চেষ্টা করিতেছেন, 


এল. ২১228 1 
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7 এই অবধি সর্বহুদ্ধ তিনটি হস্তলিপি পুস্তক পাওয়! 
গিয়াছে। প্রথমটি উর্দূ ভাঁষায় “গোয়ালিয়র-নামা”, দ্বিতীয়টি পারশা 
ভাষায় “কুষ্পিয়াদ-গোয়ালিয়ারী” এবং তৃতীয়টি হিন্দি ভাষায় 
“গোপাচলাখ্যান” । রি 





এ ৪ 


কিন্তু ফল কিছুই হইতেছে ন।। তিনি যখন রাজ্জীদ্দিগকে 
পরাজয়বার্তা জানাইতে গেলেন তখন ভারতের বীর 
নারীগণ বলিতেছেন £--, 
“পহিলে হামকো৷ জোহর পারী, 
তব তুম জুঝহু কন্ত সম্ভারী।” 
রাণ ইহাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তাহার 
রাজ্জীর বিজেতার হস্তে পতিত হইয়া সম্রাটের অস্তঃপুরে 
প্রেরিত হওয়া! অপেক্ষা তাহাদের মৃত্যুই শ্রেয় মনে 
করিয়। রাজপুতের চিরগৌরব জৌহর ত্রতের অনুষ্টান 
করিলেন; বিখালকায় মহাচিত। গ্রজলিত হইল, কুলাঙ্গনা- 
গণ প্রফুল আননে নেই ধন্মচিতায় প্রাণাহতি 
দিলেন। 
ইহার পর প্রান দীর্ঘ একশত বৎসর কাল “গোয়া- 
লিয়র ছুর্গ” মুমলমানদ্দিগের অধীনে ছিল। ১৩৯৮ খুষ্টাবে 
তৈমুরলঙ্গ ভারত লুঠন করিতে আদিলে হিন্দুরা নষ্ট 
ঘূর্গ পুরকুদ্ধারের উহাই পরম এবং চরম স্থযোগ বুঝিয়া 
নির্বিবাদে দুর্গ অধিকার করিলেন। তোমরবংশীয় বীর- 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৯ 


॥ ২২শ ভাগ,.১ম খণ্ড 


গোয়ালিয়র ছুর্গ 


সিংহদেৰ স্বাধীনভাবে “গোয়ালিয়র দুর্গের” অধীশ্বর হইয়। 
রহিলেন।৪ 

১৪০২ থৃষ্টাে ব্রহ্মদেব দুর্গেশ্বর ছিলেন । ১৪২৪ খুঃ 
দুর্গটি ডুঙ্গরসিংহের অধীনে ছিল। তিনি নরবরের 
ছর্গ জয় করিবার মানসে অভিযান করিলেন। নরবরের 
দুর্গ তখন মালবাধিপতি স্থল্তান ম্হন্মদেয় অধীনে 
ছিল। তিনি ফৌজ সহ ভুঙ্গরসিংহের ঘাড়ের উপর 
আসিয়। পড়িলেন, 'নিজের দুর্গটও হাতছাড়। হয় দেখিয়া 
তিনি ক্ষান্ত হইলেন।? 

ডুঙ্গরসিংহ ভাস্কর্য (1২০০%-5০৪19০ ) অতিশয় 
ভালবাদিতেন। “গোয়ালিয়র দুর্গে” পর্বতগাত্রে খোদিত 
মুত্তিগুলি তাহারই সময় নির্টিত হইতে আরম হয়। 
তাহার পর কিরণ সিংহ এবং তাহারও মৃত্যুর পর রাজা! 


পাশে 
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৫ম লংখ্যা ] গোয়ালিয়র তুর্গ ৬৯৯ 


পিপি পাটি কস ৩৯ পা ২ পসি পাপ ৩৯ পতি পা ২ পাছি পরি 


কল্যাণমল “গেয়ালিয়র দুর্গ” সাত বত্সর অবধি নিজ 
দখলে রাখেন 1০ 

রাজ৷ মানসিংহ কল্যাণমলের পুত্র। তিনি ১৪৮৬ 
খৃষ্টাব্দে ছুর্গাধিপতি হইলেন । তিনিই “মান-মন্দির” ও 
এপ্তর্জরী মহল” নির্মাণ করাইয়াছিলেন--এখনও তাহ। 
বর্তমান আছে। সেকেন্দর লোদী তাহার সেনাপতি 
আজীম হুমাযুনকে “গোয়ালিয়র'ছুর্গ” জয় করিতে পাঠান । 
তিনি বছ কণ্টে ১৫ ৯ খুষ্টাবে ছুর্গটি জয় করিলেন ।৮* 
এতদিন পরে “গোয়।লিয়র দুর্গের” স্বাধীনতা স্থধ্য 
চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। 

খুঃ ১৫২৬ অবধি “গোয়ালিয়র ছুর্গ” লোদীবংশের 
অধিকারে ছিল,। ১৭২৬ খুঃ ২১এ এপ্রিল দিল্লীর 
উত্তরে পাণিপথ-ক্ষেত্রে, বিজয়-পক্ী মোগলদিগের উপর 
প্রসন্ন-হাশ্য বর্ষণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে লোদীবংশ দিল্লীর 
সিংহাসন হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত হইল,__ 
মোগল সম্রাট বাবর সমগ্র হিন্দস্থানের অপীশ্বর হইলেন। ১১১০৫০০৫৭২ টিটি 
বিজয়গর্বিত মোগল “গোয়ালিয়র দুর্গ” অপিবার করিল। গোয়।লিয়ন দাটিক ৪ ভাওয়। পাহাড 


৩৯ পাখি ২ প৯৮ ৯০৯ পি ১ 


১৩৯০ সপ পাস সিসি স্পা তাত সত সর্ট ৩৯৮ ত৪ সি সিল ত ত৩০২ বিনে 
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গোয়ালিয়বেব ঘান মন্দির * পু 
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স্পপপীপীশীশীীপী। 


খাঝে শেরনাঃ ভখায়নকে বিতাডিত কবিয়। ১৫৩১ 
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গোয়ালিয়র দুর্গে শাশ-বঠ'র মন্দির 
খৃষ্টাফে তুর্গটি নিজের অধিকাঁরে রাখিলেন। শেরসাহের 
স্থর-বশীয় বাদ্শাহদিগেরও আধিপত্য অধিকদিনস্থাযী 
হয় নাই,_-১৫৭* খুষ্টান্ে আকবর সাহ ছুর্গটি আবার 


জয় করিলেন ।** মোগলদিগেব জ্যোতি ক্রমখঃ মান 
হইয়। আপিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে গোহাদের জাট রাজা 
পুনরায় ছুর্গ অধিকার করিলেন। ৪ তাহার পর «গোয়া- 
লিয়র ছুরগ” মহারাট্রাদিগের অদীনে আসিল। 

এখনও অনেকে জানেন না কবে এবং কেমন 
করিয়া “গোয়।পিয়র ছূর্গ" প্রথমে মহারাট্রাদিগের 
করায়ত্ত হইল। «গোয়ালিয়র গেজেটিয়রে” 2০ যাহা! প্রকা- 
শিত হইয়াছে তাহা একেবারে ভিন্তিহীন। গেজেটিয়রের 
লেখক মহাশয় বলিতেছেন--১৭৬১ খৃঃ গোঁহাদের রা! 
লোকেন্দ্র সিংহ “গোয়ালিয়র দুর্গ” জয় করেন, কিন্তু তাহার 
গ্রাধান্। অধিকদিন স্থায়িত্ব লাভ করিল ন[,মহাদজী 
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প্রবাসী-্্ভান্র, ১৩২৯ 


০2৮ 
17. ইনি বর্তমান মহারাজের অগ্রজ |, 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৬পাস্টিপাস্পিিস্পসিপাসসিপিস্িপিস্পিস্পসি্পিসপাসিপিসিী সপ 


সিদ্ধিয়া ১৭৬৫ ৃষ্টাবধে তাহাকে 
পরাস্ত করিয়া বিতাড়িত করিয়া 
দিলেন। ছুঃখের বিষয় মহাদজী 
সিদ্ধিয়া কিংবা লোকেন্দ্র সিংহ 
দুজনের মধ্যে সে সময় একজনও 
ছিলেন না। প্রিন্স. বলবস্ত- 
রাওঃ? “গোয়ালিয়রনামা” 
অনুবাদঃ? করিয়াছেন, তাহা 
হইতে যাহ! জানিতে পারিয়াছি 
তাহাও বোধ হয় ঠিক নয়। 
'গোয়ালিয়ারনামা”র কবি বলি- 
তেছেন, পেশবার সেনাপতি 
বিনচুরকর গোয়ালি়র হইয়া 
দিলী যাইতেছিলেন, পথে সহসা 
জাঁট-ফৌজ ত্তাহাকে আক্রমণ 
করিয়া কতিপয় মহারাট্রা 
সৈম্তকে দুর্গে রুদ্ধ করিয়া রাখে । বিনচুরকর দিল্লী না গিয়া 
“গোয়ালিয়র দুর্গ” আক্রমণ করিলেন, যুদ্ধে রাণার মৃত্যু 
হইল ৪ দুর্গে মহারাট্রাদিগের গেক্ুয়। রপ্সিত পতাকা 


উড়িল।, 
“গেপাঁচশাধ্যান” পড়িয়া আমরা যাহা অবগত্ত 


হইয়াছি তাহা বোধ হয় বিশ্বাসযোগ্য । 'পেশবার 
সেনাপতি বিঠ্ঠলরাও বিন্চুরকর যখন গোয়ালিয়র হূর্গ 
অবরোধ করেন তখন দিশ্লী'সম্ম'টের প্রতিনিধি স্বরূপ 
কসোরআলি খা দুর্গের স্থবাদার ছিলেন। স্থবাদার 
মহাশয় গোহাদের রাণ| ভীমসেনের সাশাধ্য প্রার্থী হইলেও 
কিছুই কাজ হয় নাই। রাণ! যুদ্ধে হত হইলেন এবং 
মহারাট্রাগণ বিক্রম ১৭৮৪ শ্রাবণ, ৬ই আগষ্ট ১৭৫৪ 
খুষ্টাবে দুর্গ জয় করিলেন। 

বিনচুরকর প্রায় সতের বৎসর অবধি দুর্গের প্রতিনিধি 
স্বরূপ অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর কে 
একজন রঘুনাথ রাও বলিয়৷ ছূর্গের মাজীক হন। 
তাহারই সময় "গোয়ালিয়র ছুর্গ' গোহাদের রাণ! ছত্র 
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৫ম সংখ্য। | গোয়ালিয়র ছুর্গ ' ৭০১ 





মহদজী সিদ্ধিয়া, 
সিংহ দ্বারা অবরুদ্ধ হর, কিন্তু তাহাকে বিধ্ল 
মনোরথ হইয়া পলায়ন করিতে হয় । অবশেষে কণেল 
পোফামের সাহায্য লইয়া বাঁণ। দুর্গ চন়্াই করিলেন 15 
এবং কয়েক্ষমাসব্যাপী যুদ্ধের পর ১৭৮০ খুষ্টান্দের ৩রা 
আগষ্ট দুর্গ অধিকার করিলেন। ১১ মাস পধ্যন্ত ইৎরেজ 
দুর্গটিকে নিজের হাতে রাখিয়া গোহাদের রাণাকে পুনরায় 
প্রত্যর্পণ করিলেন । 

২২ মার্চ ১৭৭৭ গৃঃ মহাদজী সিদ্ধিঘা পেশবার নিকট 
হইতে গোয়াপিয়র দুর্গ এবং ১০০ লক্ষ রৌপা-মুগ্র 
পাইলেন। ছূর্গটি কিন্তু তখন গোহাদের রাণার 
অধিকারে । ম্হাদজী সিন্ধিয়া নিজের সেনাপতিদ্বয় 
খাণ্ডেরাও হরি এবং আম্বোজী ঈজলেকে গোহাদে 
পাঠাইলেন।2০ অতি কষ্টে অবশেষে মহাদজী ৩১এ 
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মহারাজ ভিয়।ির।9 সিক্ষিয!--(বন্ননু সই বাদী? পিঠা) 


৬ 


৯০১ 


জুলাই ১৭৮৩ খুষ্টান্দে গোহাঁদের রাঁণাকে পরাজিত 
করিয়। দুর্গ অধির্বার করিলেন। যে দিবস তিনি দুর্সটি 
নিজের অধীনে পাইলেন সেই দিবসই কোটেশ্বরে শিব- 
মন্দির স্থাপন করিলেন ।এ॥ 

১৭৮৩ খু হইতে ১৮০৪ খৃঃ পথ্যন্ত তুর্গটি দিদ্ধিয়ার 
অধীনে রহিল। খাণ্ডেরাও হরির মৃত্যুর পর আগ্বোজী 
ঈঙ্গলে হববাদার নির্বাচিত হইলেন । তিনি বিশ্বাখাতকতা 
করিয়া সেনাপতি হোয়াইটকে ১৮০৫ খৃঃ৪ নির্বিবাদে 
দুর্টি অধিকার করিতে দেন। সেই বৎসরই দৌপতরাও 
দিদ্ধিয়া ইংরেজদের নিকট হইতে দুর্গ পাইলেন । *৪ 
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প্রবাসী-__ভাঁ্রু, ১৩২৯ 


পাপা পাপা পাস্টিলাছি পাি-পাছি পি পাঁডিপ ৯ পালি পাস পাটি পাটি ৯ পাটি পা পা বাসিপাসি পি পাস পি পাস পাস পি পাসি পাস 


| ২২শ ভাগ, ১ম খু 


০ পা পা পাছি পাস্টিপাছি পা পাটি পাটি পি পি পাছি পাছি পািপাসিা্টি পাি পাসিপাসিতপাসি পাটি পা অলির সিসি এ ছি 


১৮৪3 খুষ্টাব্ব পর্যন্ত গোয়ালিয়র চূর্ণ মহারাট্টাদিগের 
অধিকারে ছিল। মহারাজপুর এবং পানিহারের যুদ্ধের 
পর ইংরেজ অফিপারের অধীনে দেশীয় ফৌজ্ এই 
দুর্গে অবস্থান করিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাবে দিপাহী-বিদ্রোহের 
সময় বিদ্্রোহীদিগের হাতে ছুর্ পড়িল। সার্‌ হিউ রোক্ত 
১৮৫৭ খৃঃ ১৭ই জুন দুর্গ অধিক।র করিলেন।££ পরে 
১৭ই মাচ্চ ১৮৮৬ খৃঃ ঝাসি ইংরেজদিগকে দিয়া তং- 
পরিবর্তে মহারাজ! জিয়াজিরাও “গোয়ালিয়র ছুগ 
লইলেন। পরিশেষে নিদ্ধিয়াবংশ “গোয়ালিয়র ছুগে 
পুনরধিষ্ঠিত হইলেন । ৪ 

ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


24. 11, বি. ১,15৬০, 15195 3607, 
2511, বব 515 ৬০1, 10365, 


চিরন্তনী 


এই থে আমি,-এই যে জীবন, প্রতি শিমিষের, 
পলে-পলে চল্ছে টেনে এই চণারি গ্গের, 
নিত্য-দিনের খগুভারে রাখছে যে এ গেঁথে 
সঞ্চয়েরি একটি পুরে,_একটি স্থরে বেঁধে; 
জীবনের এই ছন্দেতে হায় পড়বে কোথ| যতি! 
গ্রন্থি কোথা এই ম্লিকার ? কোথায় পরিণাত 
লক্ষবছর আগের জীবন এই জীবনের বুকে 

এর চেতনায় কাপৃছে আজো, এরি স্খে-ছুথে ! 
মৃত্য-মাঝে হয়নি'ক তার একাখানি লয়, 

মরণ, সে তার আীবনেরেই করেছে অক্ষয়; 
ফুলের ব্যথাই মরণপারে ফলের বুকে জাগে, 

ফল, সে মঞ্জু্রফুলের জীবন দের ফিরায়ে তা'কে,_ 


এম্নিতর বিশিময়ের প্রেমের মেলা-মাঝে 
নিত্যকালের জীবন থে গে। অমর হয়ে আছে) 
তাইত আজি মনের বনে ঘে-ফুল ফুটে মোর 
গঞ্ধে সে তার, চির-যুগের সাধের স্বপন-ঘোর, 
তাইত গে! আজ্‌ আমার গানের স্থরের মঞ্ধাতে 
পড়ল ধর! বিশ্ব আপন অনন্ত-প্রাণ সাথে! 
আমারএ প্রাণ নঘ একেলা, _ক্ষুদ্রতারি মাঝে, 
বক্ষে এ মোর নিখিল-মেলা, অনস্ত প্রাণ রাজে ! 
চির.কাক্ের এই আমি থে আদিম পুরাতন) 
চিরস্তনী-লীলার মাঝে নিতুই গো নৃতন ! 


শ্রী হৃবীকেশ চৌধুরী 





পু 


হত 





৮4০০ সা 
রি রি; 


এ 


শি কম এ টান 
বি ১ স্‌ রিনিতা 


কাগজের নৌকা 
চিছশিল্পী-_-শ্মতী শান্ত দেবী 





রাজাড়ে ভোর 

রাজা-মশাইকে সমন্ত দিন বেজার খাটতে হয়। রাত 
দুপুর পধান্তও তাঁর খাটুশিপ্ন কমি নেই। এত খেটে 
খুটে অনেক রাত্তিরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, সে ঘুম 
৬৬তে তার অনেক বেল! হয়ে যার। রোজ তিপি যে 
পময়ে ওঠন, ছেলের! স্কুল থেকে সে সময়ে কিরে আসে। 

রাজা-মণাই দেখেন, দিনট| গেই ফুরিয়ে আসে, 
সুযাদেব অম্নি আকাশের পশ্চিম দোর দিয়ে কোথার 
চলে" মান; তার পরেতেই চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। 
পরের দিন উঠে দেখেন সথথ্য প্রায় মাখার কাছাকাছি! 
এ ব্যাপারটা তার কাছে বড় আশ্চয্য ঠেকুলে!। আচ্ছ।, 
কথ্যি ত ডুবে যায়, কিন্তু আবার আমে কোথ! থেকে? 
কখনই বা আসে? রাজা-মশাই, ত কোন দিন সকালে 
ওঠেন শি, তিনি সুধ্য উঠ৬ও দেখেন শি। 

একদিন তিনি রাজপগায় মন্ত্রীদের ডেকে তার মনের 
এই খট্ হার কথা বলে' ফেল্পেন। মন্ত্রীরা শুনে বল্লেন, 
“মহারাঞ্, স্য্যি-ঠাকুর রোজ ভোর বেশ! পূব দিক দিয়ে 
ওঠেন; তখন তাঁকে দুপুর বেলার মত অত উজ্জ্বল দেখায় 
না, তখন তার রখটি চমৎকাব লাল, ঠিক সদ্ধ্েবেলার 
মত।” 

শুনে রাজা-মশাই আরও আশ্চধ্য হপেন। কই, 
তিনি ত কোন-দিন হুয্য উঠতে দেখেন নি। মন্ত্রীরা 
বল্পেন, “মহারাজ, আপনি যদ্দি আর একটু সকালে ওঠেন, 
তবে স্ধ্যোদয় দেখতে পান।” 

বেশ। রাজা-মশাই ঠিক কর্‌্ণেন বে, ভার পরদিন 
খুব মকালে উঠবেন। কিন্তু তা মার হয়ে উঠলো না। 
তার বেলায় ওঠা অভ্যেদ্‌ হয়ে গিয়েছিল, তিনিপ্কি আর 
ইচ্ছেকর্লেই ভোরে উঠতে পারেন? 


উপায়? মন্ত্রীরা বলেন, "মহারাজ, খোবার সগদ্ধে 
বাড়ীর কাউকে বলে' দেবেন, যেন খুব সকালে আপনাকে 


জাগিয়ে দেয় ।” 
ভাতে হল না। 


তিনি সকাল বেলাটা এমনি 
বেনু ছু হয়ে খুমুলেন নে রাজবাড়ীর ঝি, চাকর, মেয়ে, 
ছেলে, কেউই তাকে জাগাতে পারলে না। সে-দিন৪ 
তার ঘুখ ভাঙতে অনেক বেগ। হন গেল? 

রাজামশাই জেগে ধধন দেখলেন থে স্ুধ্য একেবারে 
মাখার উপর, ভখন তীর ভারী রাগ ভল। তারমনে 
হ'ল মন্ত্রীরা তাকে নিখো কথ বলেছে, জুয্য কখনও পৃৰ 
দিক দিঘে ওঠ না, আকাশের ওই মাঝথানটাতেই হঠাৎ 
ফুড়ে বেরিয়ে পড়ে! 

বাড়ীর লোকেরা বরে, সকলেই ১১ষ্। করেছিল, কিন্ত 
রাজামণায়ের ঘুম ভাঙাতে পারা থায় শি। 

রাজা কাকুর কথা বিশ্বাম "্করুলেন না। সকলে মিলে 
কেন তাকে ঠকাক্ছে, তিনি সকলের করছে ঠকফিযিৎ 
চাইলেন । 

রাজ্যে হুলুস্তল পন়্ে গেল। মন্ত্রীদের বুঝি গদ্দান্‌ 
যায়! রাঙ্জবাডীর কাঞ্চর কাপে বুঝি আর মাথ। থাকে 
না! অনেক ভেবে চিন্তথে বুড়ো-মন্ত্রী রাজার কাছে 
গেলেন । তিনি ৬গে ওয়ে রাজ! মশাইকে বল্লেন, “রাজী- 
ম্খাই, এমন করে হবে না। রাজ্যে ঢোপ পিটিয়ে দিতে 
হুকুম দ্রিন, নে আপনাকে হুয্যোদয় দেখাতে পার্বে, 
তাকে হাজার আস্রকি পুবঙ্কার, কিন্তু না পারলে তার 


গপ্দীন নেওয়া হবে ।" 
তথাস্ত্ব । রাজ্যে ঢোল পিটানো হ'ল। কিন্তু কথ| 


শুনে কাজটা কনৃতে আস্তে কারুর সাহসে কুলোল না। 
ছু'্দিন গেল। রাজমশায়ের ক্য্যোদয় দেখা বুঝি আর 
এ জীবনে হয়ে উঠলে| না। রি ৭ 
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তৃতীয় দিনে একজন লোক এল। সে লোকটা 
মাকি বেঙ্জায় চালাক। সে রাজাকে জানালে, “মহারাজ, 
আমি আপনাকে সু্যো।দয় দেখাবই দেখাব ।” 
রাজার আহলাদ আজ আর দেখে কে? ডভিনি গোল 
শিটিয়ে রাজ্যে প্রচার করে দিলেন বে তার পরদিন স্ুধ্য 
উদয় হতে দেখে সমস্ত ছুঃবীপ্রজ্জাকে রাজবাড়ীর সাম্নে 
বন্ধ দান কর্বেন। সমস্ত লোকে বেন ভোর বেলাই 
রাজবাড়ীতে এসে হাঙ্গর হয়। 
লোকটা এক নতুন উপার ঠাউরেছিল। সমগ্ত রাত 
সে মহারাজার বিহানার কাছে বলে, তাকে জাগিয়ে 
“রেখেছিল। প্রথমতঃ নানান রকম গল্প করে", পরে 
হাসির কথা বলে? সে.রাজাকে ঘুমোতে দেয় নি। ছোর 
প্রায় হয়ে এসেছে । লোকট! ভাবলে, আর ভয় নেই, 
এইবার নিশ্চিন্তি হওয়া গেল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্ষ্য 
উঠে পড়বে! দে খালি খালি পূব দিকে তাকাতে 
লাগলো--আর একটু হপেই হয়! 
তার পরেতেঈ চতুদ্দিক লাশ পেতে ছপিয়ে দিয়ে 
সুয্যিদেব একটুখানি উকি মারলেন । ব্যস্‌, খেষকালে 
সে সফল হ'ল! 
কিন্ত ও কি? রাজা মশাই যে থুমে অচেতন! হায়! 
হায়! সমস্ত রাত্রির খানি বুঝি পণ্ড হ'ল! শেষের 
দিকে সুয্যোদয় দেখবার জন্তে একটু অন্তমনঞ্ধ হতেই 
রাজামশাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে অনেক ডাকাডাকি 
করলে, "রাজা-মখাই, ও রাজা-মশাই, উঠন, ই যে 
সুষ্য উঠছে।” 
আর রাজা-মশাই ! ভিনি সমস্ত রাত জেগে ছিলেন, 
সেদিন আরও উঠতে বেলা হ'ল। (োকটাও ডেকে 
ডেকে ব্রান্ত হয়ে ঘরের মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে 
পড়লো । 
এদিকে রাজ্যন্থুদ্ধ লোক রাজার দান নেবার জন্যে 
মকীল থেকে দেউড়ীতে এসে জড়ো হয়েছে। ক্রমে বেলা 
বেড়ে চল্ল দেখে তারা উদ্ধিপ্ন হয়ে উঠলে|1 তারা আর 
অপেক্ষা করুতে পারে না। 
রাজার যখন ঘুম ভাঙলো, তখন তিনি উঠে দেখেন, 
অনেক বেল। হায়, গেছে। তিনি ভয়ানক বিরক্ত হয়ে 


প্রবাশী-_ভাদ্র, ১৩২৯ 
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গেলেন। তার উপরে যখন দেখ লেন থে, লোকটা 
মেঝে পড়ে" খুব ঘুমুচ্ছে তখন তিনি রেগে হুকুম দিলেন, 
“এক্ষুনি লোকটার গর্দান্‌ নেওয়া হোক, এত বড় 
আম্পর্দা! 1” 

সেই রাজ্যন্থদ্ধ পোকের সাম্নে বেঁধে নিয়ে গিয়ে, 
জল্লাদ লোকটার মুড কেটে ফেল্লে। সমস্ত লোক ভয়ে 
ভয়ে কাণগুট। দেখে থে যার খরে চলে' গেল। 

এর পরে কে আর সাহস করে' রাজাকে কুেরোদয় 
দেখাবার জন্তে জাগাতে আম্বে? কিন্ত হাজার 
আস্রফির লোভ বড় কমনয়। তিন-চারদিন যেতেই 
কোথা থেকে আবার একজন লোক এল। 

রাজা-মশ।ই ছুপুর বেলা রাজ-সভায় বসে' আছেন, 
ভোরে উঠতে না পেয়ে রাগে তার মুখখানা হাড়ি- 
পানা । চারদিকে পান্রমিত্ররা চুপচাপ বসে, আছে, 
ভয়ে কারো মুখে কথাটি নেই । সকলেই ভাব্ছে রাঁজা 
না জানি এইবার কার মুণ্ডটা কেটে ফেলে দিতে 
হুকুম দেন। এমন সম নেই দুঃসাহসী লোকটি এসে 
রাজ-সভায় দাড়াল। লে মহারাজকে প্রণাম করে' 
বল্প, “মহারাজ, আমি আপনাকে স্থয্যে।দয় দেখাব । 
কিন্তু আমার দু-একটা কথ] রাখতে হবে।” 

সার সকল লোক এ ওর মুখের দিকে তাকাতে 
লাগ্লো। এ লোকটা কোথা খেকে এল? এ পাগল 
নাকি? না, এর মাথাটার আর 0োন দরকার নেই? 

শুধু রাজা-মশাই বল্পেন, “কি, কি কথা?” 

সে বল্লে, “আমি রাত্তির বেলা, আপনি ঘুমুলে, 
আপনার ঘরে যাবে. সে সময়ে আমায় যেন কেউ 
বাধ। ন। দেয়।” 

“বেশ |» 

“আর আপনাকে পৃবদিকের ঘরখানাতে খুমুতে 
হবে, সে ঘরে আর কেউ থাকতে পার্বে না, শুধু 
আপনি আর আমি থাকৃবে। |” 

“বেশ |? 

“আপনার বিছানার পূব শিওরের জানালাটা 
খোলা থাঁকা চাই-ধাতে আপনি , উঠেই ুর্য্যোদয় 
দেখতে পান।” " 


৫ম সংখ্যা] 


ছেলেদের পাঁততাড়ি--রাজাড়ে ভোর 
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“বেশ। আর কোন কথা আছে?” 

লোকটা রল্পে, “হা, মহারাজ, আর এক কথ|। 
আমার পুরস্কারটা সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে; আস্রফি- 
গুলো কাছে রেখে ঘুমুবেন।” 
, বাজা-মশাই রাজি হলেন। তার পরেতে সেই 
অদ্ভূত লোকটা যেমন এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবে 
রাজাকে প্রণাম করে? চলে, গেল । 

রাজ্যে গুক্ষব রটে” গেল, আবার একজন লোক 


এসেছে রাজাকে ক্্রযোদয় দেখাতে । লোকটার 
বোকামি মনে করে' অনেকে হায় হায় করতে 
লাগলো । আবার অনেকে বল্তে লাগ্‌লো, “লোভে 


পাপ, পাপে মৃতুা। লোভীকে দয়া কর্তে নেই, সে 
পাপী।” | 

ভোর হতেই রাজবাড়ীর সি-দরজার সাম্নে লোকে 
লোকারণ্য হয়ে গেল। এবারে আর তাদের কেউ 
ডাকেনি। এবারে তারা নিজেরাই এসেছে-_দান 
নিতে নয়, মজা! দেখতে । তার ভেবেছে লোকটা 
রাজাকে সুধ্য উঠতে দেখাতে ত নিশ্চয়ই পার্বে না, 
আব|র একটা লোকের গণ্দান নেওয়। নিশ্চয়ই হবে। 
তাই দেখতে রাজ্যন্দ্ধ লেক ভোর না হতেই 
আপনা থেকে এসে জড়ো হলো। 

ক্রমে বেল! বাড়তে লাগলো । রাজা মশায়ের 
ঘুম থেকে ওঠার কোন লক্ষণই নেই। লোকেদের 
মনেও *আর সন্দেহ রইল ন| যে, হতভাগা মাথাট। 
খোয়ালে। | 

প্রথর রোদ ঝা ঝ| করতে লাগলো । রাজ।-মশাই 
রোজ যে সময়ে ওঠেন, সেই সম এসে গেল। 
বাইরের লোকের! গর্দান নেওয়। দেখবার প্রতীক্ষায় 
উদগ্রীব হয়ে উঠলে! । 

এদিকে ঘরের ভিতর দেই লোকটা রাজার দিকে 
তাকিয়ে খাটের পাশে দাড়িয়ে রয়েছে । বেল! অনেক- 
খানি হয়ে গেল, সে কিন্তু রাজাকে একবারও জাগাতে 
চেষ্টা করুল না। 

তারপরে যথাস্ময়ে রাজা-মশাই উস্ধুস্‌ করে' 
নড়েউঠলেন। তাই দেখে লোকটা আস্তে আস্তে রাজা- 


মশায়ের মাথার কাছে গিয়ে তাকে ডাক দিল, “মহারাজ, 
উঠুন, ওই দেখুন নূর্য্যোদয়_নুধ্য কেমন আকাশ 
রাঙা করে? উঠছে দেখুন ।” 

রাজামশাই ধড়মড়িয়ে উঠে জান্লা দিয়ে চেয়ে 
দেখলেন । সত্যিই তো! ওই সন্ব্বেলার মত _ রাঙা 
স্থয্যিদেব উঠছেন ! 

মহারাজ ভারী খুমী। 

লোকটা! বল্লে, “মহারাঞ্জ, এইবার আমার পুরস্কার?” 

বিছানাতেই মোহর গুলো ছিল। রাঙ্গা-মশাই তক্ষুনি 
হাজার আস্রফি গুনে লোকটাকে দিলেন। সে প্রণাম 
করে? চলে? গেল। 

ধাইরে, এদিকে, লোকেদের মনে ভাবনার উদয় হ'ল। 
এত বেল। হয়ে গেল, আজ এখনও ধক রাজা-মশাই 
উঠলেন ন।? মন্ত্ীত্দের মনে খটকা লাগ্ল। একজন বল্লেন, 
“তাই তো, সেই অদ্ভূত লোকটা রাত্রে রাজার ঘরে এক্লা 
ছিল, রাজা-মশায়ের কিছু অনিষ্ট করেনি তো ?” 

মন্ত্রীরা চম্‌কে উঠূলেন, “ঠিক তো!” তখনই তার! 
দৌড়ে রাজা-মশায়ের ঘরে ঢুকে পড়নেন। গিয়ে দেখেন, 
রাজা একদুষ্টে পুব দিকের জান্ল! দিয়ে কি দেখচেন। 
সে ঘরে আর কেউ নেই। 

তাদের ঢুকৃতে দেখে রাজ। ফিরে তাকালেন, হেসে 
বল্লেন, “আজ আমার ঘুম ভেঙেছে, ওই গে এখনও স্ধ্য 


"লাল রয়েছে।” 


তারণ জান্ল। দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, লাল হ্ুর্ধ্যই 
বটে। কিন্ত-_ 

কিন্তকি? তার! জিজ্ঞেস কবুলেন, “মহ।রাজ, সে 
লোকটা কোথ| গেল ?” 

রাজা বল্লেন, “কেন, পুরস্কার নিয়ে চলে' গেছে,_তার 
কাজ করে? 1৮ 

মন্ত্রীরা বল্লেন, “না, মহারাজ, তার কাজ সে করেনি। 
এখন অনেক বেলা । তবে, মে আপনাকে ঠকিয়েছে। 
ওই দেখুন, জান্লাটার আগা-গোড়া একখানা পাতলা 
লাল রংএর কাচ আটা!” 

যা, সত্যিই তো ! 

ঠগ! ঠগ! ভয়ানক ঠগ! চারদ্িকে,.লোকটার খোজ 





৭০৬ 
৭৫৯০৯ ণাসিি সি াসিতিস্িরিসিপিতিসিীস্ছি পাসছিপ সি তস্টি 
পড়ে” গেল। সে লোকট। অনেক আগেই দেউড়ীর 
লোকারণ্যে মিশে গিয়েছিল । তাকে খুজে পাওয়া 
গেল ন| । 


রাজ্যের লোককে নিগাশ হয়ে ফিরে যেতে হল, এত- 
খানি বেল! পর্যন্ত দাড়িয়ে থেকেও তারা গর্দান্‌ নেওয় 
দেখতে পেল ন ! তাদের বড়ই ছুঃখ হ'ল! 
কিন্ত রাঞ্জা-মশাই একট রাগলেন ন) ভিনি মন্ত্রীকে 
ডেক্ষে বল্লেন, “তাকে খুজতে হবে না, দে ঠিকই করেছে, 
মে আমাকে 'বাঙ্গাে ভোরে? জাগিয়ে দিয়েছে ।” 
সী কপিলপ্রসাদ ভট্ট চার্য 


পুনর্মুষিক 
( জাপানী গল্প ) 

'জাপানের তোকিও সহরে এক খুব গরীব দিন-মজুর 
ছিল। তার কাজ গাস্ত/-মেরামত করা। কি কষ্টরেই ণ! 
দিন তার কাট্ত! ছুই এক টুকরো পোড়া রুটী তাও 
মিল্ত বহু কণ্টে। 

রাতে সে একখান। ভাঙ|। ঘরে একট। ছেড়া যাছুরের 
উপর শুয়ে শুরে ভাবত, “আমি যদি একটা মণ্ত বড়লোক 
হতাম, তাহলে কি মজাটাই না হত। রাস্তার দুইধারে 
যে-সমপ্ত হুন্দর সুন্দৰ পিটের দোকান আছে, সেগুলে! 
সব আমি কিনে নিতাম। আর, পারা দিনরাত একটা 
খুব মোটা নরম গদীর উপর শুয়ে থাকৃতাম।* কোনে! 
কাজ নেই, কেবল শুয়ে থাকা আর চাকর-চাক্রাণীদের 
আদেশ করা ।” 

একদিন এক দেবদূত সেই ভাও| কুঁড়ের পাশ দিয়ে 
যাচ্ছিলেন । তিনি শুন্তে পেলেন হার কথ|। এই ম.নুষ 
জাতটাকে দেবদূত ভাল রকমই চেনেন কিনা, তাই 
ভাবলেন একে নিয়ে একটু রগড় করা য/ক্‌। 

এই মন করে' তিনি মজুরের উদ্দেশে" বল্লেন যে 
“তোমার ইচ্ছা সফল হোক্‌।” 

দেবদূতের কৃপায় শিমেষের মধ্যে মজুর এক মস্ত 
ধনী। প্রকাণ্ড বাড়ী, যথেষ্ট দাস দাসী, তার আর কিছুরই 
অভাব নেই। | 


প্রবাসী-_ভাদ্, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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একদিন সে দেখলে তার বাড়ীর সম্মু দিয়ে 
এক সম্রাট চলেছেন । খুব স্বন্দর চারটি ছুধের মতো! 
সাদা ঘোড়া তার প্রকাণ্ড গাড়ীখানা টেনে নিয়ে 
যাচ্ছে। কি জমকালো তার জরির পোষাকটা। তার 
হীর/র মুকুটটা এমনি ঝকৃঝকৃ করছিল যে সে মনে 
করলে ধেন সেটা ভাঁকেই উপহাস কর্ছে। সম্রাটকে 
দেখে সবাই হাট্গেডে বসে সম্মান দেগাচ্ছিল। এই 
সব দেখে সে ভাব্লে ধনজণ থাক্শে কি হয়? আমাকে 
দেপে কি অম্ণি করে কেউ জয়ধ্বশি করে, ন। সম্মান 
দেখায় ?” 

এইবার সে দেবদূতের বরে একট! সাম্রা্যও লাভ 
করুলে। একদিন মহ। সমারোহে বহু সৈন্-সামন্ত নিয়ে 
একট। পাথর-বাঁধানে| রাস্ড। দিয়ে দে চলেছে। সে 
চার দিকে চেয়ে দেখলে ষে আজ সবাই তাকে দর্শন করে' 
আহ্ন্দধ্বশি কর্ছে। সে ভারী খুদীহল। হঠাৎ তার 
দৃষ্টি পড়ল পেই পাথরের রাস্তাটার উপর | স্যর 
আলোতে রাস্তাটা এমন জল্ছিল থে দেদিকে চাইতে 
গিয়ে তাঁর গোখছুটে। ঝল্সে গেল । 

এবার পে বুঝলে রাজ-এশ্বধ্য ও স্ধ্যের কাছে কিছুই 
নয়। রাস্থাটার দিকে সে কিন। চাইতেই পার্ছিল ন|। 

দেবদূত তার দিকে একটু হেসে চাইতেই সে 
একেবারে সুধ্যদেব হয়ে গেল। সে তার 'প্রথর কিরণ 
পৃথিবীর মমন্ত জায়গায় ছড়িয়ে দিল। তার অসহ্‌ প্রতাপে 
নদ নদী সাগর শুকিয়ে উঠল; গাছ-পাল| সব মরে যেতে 
লাগল। কিন্তু একদিন ছোট একখানা কালে! মেঘ 
তাকে ঘিরে এলে|। এইবার পে জব্দ হলো। পৃথিবী 
হাপ ছেড়ে বাচল। 

সে দেখলে নে একথানা সামান্য মেন তার প্রচণ্ড 
ভজ্রকে এক্বাণে ঢেকে েল্ল। 
মে হওয়। ছিল ঢের ভালো। 

দেবদূত এ সাধও তাঁর অপূর্ণ রাখলেন ন|। "সে 
তার প্রকাণ্ড শরীরট। দিয়ে সুষ্যকে আবৃত করে? রাখ ত। 
হঠাৎ একদিন সে বৃষ্টির জল হয়ে গলে' মাটিতে পড়তে 
লাগ্ল।" সেই জগীরাশি একট! প্রবল শ্োতের আকার 
ধরে” তার সম্মুখে ঝা পেল তাই ভাপিয়ে নিয়ে চল্ল। 


এর চেয়ে থে 


৫ম সংখ্যা ] 


স৯পাসিপাস্টিলাসিপাস্িপাস্িপািপাস্িপাসি পাস্তা পাস কাসিতসিলা সপ 


সে ভাব্রা এইবার মে আসল ক্ষমতার মন্ধান 
পেয়েছে। কিন্তু এ কি!--এই ছোট্ট পাহাড়টাকেই যে 
সে সরাতে পারছে না। তা হলে ভারী ত তার ক্ষত! ? 

এখন হয়েছে কি--দেবদূত তাকে একটা পাহাড় 
, করে* দিয়েছেন । এবার বৃষ্টিকেও তার ভয় নেই, রোদকেও 
সে একদম কেয়ার করে না। হঠাৎ তার মনে হল 
কি একটা যেন ভার পায়ের দিকে ঘা মার্ছে। সে 
তার পাথরের চোখ ছুটো দিয়ে অনেকক্ষণ দেখে 
দেখে ঠিক কর্‌ণে যে একটা ছোট্র মান্ধম একখান। 
ভাঙ্গা কোদাল দিয়ে তাকে আঘাত করছে, আর 
তার পায়ের পাথরের আঙ্গুলগুলো একটি একটি করে; 
খসে যাচ্ছে। 

তার ভারী রাগ হল। মানুষের এত আম্পর্ধা__ 
দে একটা পাহাড়কে ধ্বংদ করৃতে চায়! 

সে জোরে চেঁচিয়ে উঠল “আমি মানুষ হতে চাই ।” 

আবার সেই দিন-মজুর। কোদালখানা কোলের 
উপর ফেলে রেখে রাস্তার ধারে বসে! ক্ষিদের 
জালায় পেটট। তার টিটি কর্ছিল। 


শ্রী হেমেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল 


চাঁতকের স্ৃষ্তি 


এক সহরে বান করত এক গয়লা। 
খেয়ে* পে সহরের লোক তাকে চমৎকার চিনে 
নিয়েছিল। দুধে কেবল সাদ! রঙটি রেখে মে ছেড়ে 
দিত। সহরের লোকে তার দুধের নাম দিয়েছিল__ 
সাদা জল। তার একসের “সাদা জলে” ছটাক কি 
আধপোয়াটাক ছুধ থাকৃত কিন! সন্দেহ। কিন্তু দুধ 
খাটী ছুধের দরে বিক্রী! কাজ্ইে সহরের লোক তার 
কাছে ঘেস্তনা। তবে তার চল্ত কেমন করে'? 
বিদেশী লোকের কল্যাণে। ঠিক সহরে ঢুকৃবার মুখেই 
লে তার দোকান খুলে বসেছিল। বিদেশী লোক 
ও মুসাফেরদের দৃষ্টি চট্‌ করে+ ওরই ওপর পড়ত। ব্যণ্, 
আর কি! তার ছুধ বেশ চর়া দরেই হিক্রী হত। 
কিন্তু খানেওয়ালাদের তা খেয়ে মোটেই যে তৃণ্চি 

১৮৯)--৯১৩ 


ছেলেদের পাত্‌তাড়ি-_চাতকের সৃষ্টি 





তার ছুধ, 


৭৪৭ 


পরস্পর সি পিসি পোস্ত 








হত না, এটা ঠিক। কেউ তাকে মনে মনে গাল 
দিত,-কেউ ছুকথা শুনিয়ে দিত ৮-কেউ বা ধন্মের 
ভয় দেখাতস্-অত অধশ্ম সইবে না৷ গয়লীর পো, ওপরে 
ধর্ম আছেন। কিন্তু গলার পো এসব মোটেই গ্রাহ্‌ 
কর্‌ৃত না। জল বেচে লোকের বহুকষ্টে-রোজগার- 
করা পয়স। (গায়ের রক্ত বল্লেও হয়) গয়লা দিব্যি 
শোষণ করে' নিতে লাগল। অনেক টাক। রোজ্গার 
কর্লে--অনেক বিষয়-সম্পত্তি করুলে--মনে করলে এ 
ধন-সম্পদ্‌ চিরদিন ভোগ কর্ব। যখন স্থপেই থাকৃব, তখন 
হলই ব। পাপ! কিন্তু হঠাৎ একদিন কাল এসে 
গয়ূলাকে তার অধন্মোপার্জিত ধন-সম্পদ থেকে টেনে 
নিয়ে গেল। একটুও তার জোর খাটুল না। কেউ-- 
কোন জিনিষ তার সঙ্গে গেল না। ৪ 

মৃত্যুর পর প্রয়লাকে হাজির করান হল ধর্্মরাজের 
দরুবারে। তার বিচার হবে। পাপীর মন কেঁপে 
উঠ্‌ল। * এখানে ফাকি দেবার জে। ত নেই। বিচারক 
অন্তর্ধযামী; তিনি পাপ-পুণ্য সবই জান্ছেন। 

গয়লা শুকৃনো মুখ কাল করে, বিচারকের সাম্নে হাত 
জোড় করে? দ্াড়াল। ধর্মরাজ তার উপর ক্রোধ-কটাক্ষ 
নিক্ষেপ করে" বল্লেন_-তোর কিছু বল্বার আছে? 

গয়লার মনে আশা হল। মনে কর্লে-্বর্গেও 
বুঝি মিথ্যার জয় হয়। সে“অম্নি কাদতে কাদতে বলে? 
উঠ্ল__হুজ্জুর, ধন্মাবভার, দোহাই আপনার-_ 

চুপ! বজ্তগন্ভীরম্বরে ধমুক দিয়ে ধর্মরাক্জ বল্লেন__ 
তোর পাপের সীমা নেই--মিথ্যে কথ! বলে পাপ আর 
বাড়াতে চাদ্নে । এই শেন-_এর। কি বল্ছে। 

গয়লা চেয়ে দেখলে কতকগুলি মুসাফের যার! 
তার কাছে দুধ কিনেছিল। তার কালে মুখে কে 
যেন এক পৌঁচ কালি মাখিয়ে দিলে। তারা বল্লে-- 
হুজুর! এ আমাদের জল খাইয়ে ছুধের পয়স! নিয়েছে। 
এর পাঞঙ্পর শেষ নেই। আমাদের বনুকষ্টের পয়স! 
গায়ের এক বিন্দু রক্ত এ চুষে নিয়েছে । 

ধর্শরাজ গয়লার প্রতি ভ্রকুটী করে' বল্লেন-- 
শুন্ছিস্‌-_পাপিষ্ঠ ! ছুলভি মানব-জন্স পেয়েছিলি। খুব 
তার সধ্যবহার করুলি। এখন , তোর" কি শান্তি 


৭০৮ ,  প্রবাসী-_ভা্র, ১৩২৯ 


বধান করি। এবার কোন্‌ জম্ম চাল 1--কুকুর, শিয়াল, 
গাধা, শৃয়র-_ ৃঁ 
গন্লা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে' কাদূতে কীদ্‌তে বল্তে 
মাগ্ল-_হুজুর রক্ষা করুন--হুজুর রক্ষা! করুন__ 
ধর্মরাজ কিছুক্ষণ চিন্তা করুলেন। তার পর কঠোর 
কণ্ঠে বল্লেন-তুই এবার এক রকম পাখী হয়ে 
জন্নাবি। মানুষের রক্ত শোষণ করতে দুধের ব্যবসায়ে 
ঘত জল ব্যবহার করেছিলি--ভগবান তোর জন্যে বে 
জল মেপে রেখেছেন, তত জল তার থেকে বাদ গেল। 
তুই সামান্য জলই তোর ব্যবহারের জন্য পাবি। 
কেবল বর্ষায় মেঘের. জল পান করে, তুই জীবনধারণ 
করবি। অন্ত সময় বা কোন জলাশয়ে তোর জলপানের 
শক্তি থাকবে না'। তোর তেষ্ট৷ কিছুতেই মিটবে না। 
যখন দারুণ তেষ্টায় তোর প্রাণ ছটফট কর্বে, তুই 
যক্্ণায় আকাশে ছুটে বেরোবি এবং একবিন্দু জলের 
জন্যে করুণ হ্বরে “ফটিক জল!” “ফটিক জল :” বলে 
কেঁদে বেড়াবি।--এই হল তোর শান্তি! 
মেই অবধি মে গয়লা৷ চাতকপাধ্ধী হয়ে আকাশে 
উড়ে বেড়াচ্ছে। সে কেবল মেঘের জল পান করে। 
অসংখ্য ক্গলাশয়ের দিকে চেয়ে থাকে--তেষ্টা পেলেও 
তাদের জলপান করবার তার শক্তি নেই। গ্রীক্মকালে 
দারুণ তেষ্টায় যখন তার প্রাণ ওষ্ঠটাগত হয়, ছাতি ফেটে 
যায়, তখন তাকে আকাশ ফাটিয়ে করণ স্বরে কাদতে 
শোন যায়--ফটিক জল, ফটিরু জল! 
শী ছুর্গাপ্রসাদ মঞ্জুমদার । 
সেয়ানা বোকা 
বৃষ্টি হলেও পাঠালে যায় 
মাথায় দিয়ে টোকা, 
তাই খোকাকে চালাক হলেও 
বল্ত সবাই বোকা! ! 
সেদিনও সে হন্হনিয়ে 
যাচ্ছে হেটে জোরে 
বর্ধা-সজল-কাজল-ঘেরা 
শ্রাবণ-ঘন ভোরে, 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বাগিয়ে নিয়ে বগলদাবায় 
পাত্তাড়ি আর ভ্কুতো, 
ঝুলিয়ে হাতে মাটির দোয়াত 
জড়িয়ে বাধ! সৃতো। 
বাইরে বড় বেরোয়নি কেউ, 
পথ ঘাট সব ফাকা, 
জল-সপৃ-সপ্‌ জোবড়া মেঘে 
আকাশ যেন ঢাক! 
বাজে গুড়্গুড় মেঘের মাদল, 
চম্‌কে চিকুর হানে ! 
থাকছে ন৷ আর কানের পোকা 
ব্যাঙের গলার গানে ! 
টইটুম্থর পুকুরে জল, 
এ্ওলা-পিছল ঘাট, 
উঠ্‌ছে বেড়ে আগাছা বন, 
ঘাসে বোঝাই মাঠ ! 
গ[ছ-পালারা আদুড় গায়ে 
দাড়িয়ে ভেজে ঠায়, 
বোকা তবু টোকা! মাথায় 
১ পাঠশালেতে যার ! 
পথের মাঝে একট৷ গলি 
পার হ'তে হয় তাকে, 
গলিটা প্রায় জলে কাদায় 
নোংরা হয়েই থাকে 7 
মাঝখানে তার যাওয়া-আপায় 
লোকের পায়ে পায়ে 
একটু সরু পথ হয়েছে 
জমাট কাদার গায়ে ; 
তারই উপর সাবধানে খুব 
যাচ্ছে বোক৷ ছেলে, 
হাটুর চেয়েও গুড়িয়ে কাপড় 
সামলে পা'টি ফেলে! 


না এগোতেই অল্প দুরে 


দেখলে _-জালাতন,শ_ 
আজও গণির ওমুখ থেকে 


| পু] 


৫ম সংখ্যা | রমল। 

* আসছে আর-একজন ! হঠাৎ শুনে এ-সব কথা 

পথটা কিন্তু এতই সরু ভড়কে গেল বড় 
বাচিয়ে জুতোর তলা, যে ছেলেটি ওধার থেকে 

পাশ কাটিয়ে দু'জন লোকের হয়েছিল জড়। 
হয় না মোটেই চলা ! শুকিয়ে গেল মুখখানি তার 

চলতে গেলে একজনকে উঠূলো ভয়ে গেমে, 
নামতে হবেই জলে, পথ ছেড়ে সে নিঃশবে 

কি কর] যায় ভাবছে বোকা কাদায় এল নেমে ! 
এগিয় যত চলে । (বাঁকা তখন বুক ফুলিয়ে 

যেই দু'জনে মাঝ-পথে ঠিক্‌ এগিয়ে চলে দেখে 
পড়্ল এসে কাছে, জান্তে চাইলে সেই ছেলেটি 

ঈড়িয়ে গেল সাম্নে যে যার, পিছন থেকে ডেকে__ 
কাদায় পড়ে পাছে! “পথ না পেয়ে কাল আপনি 

বোকা মোদের টোকা মাথায় “করেছিলেন বেট।, 
বল্লে তখন হ্েকে”_ “বলুন তো সে উপায়টা কি, 

“কে তুমি হে সাম্নে এলে? “শিখে রাখবো সেটা !” 
“সর? এ পথ থেকে । হেসে ফেল্লে বোকা শুনেই, 

“নইলে আমি এখনই আঙ্গ বল্‌্লে ফিরে খেমে-* 
“করব জেনো তাই, “তোমার মতই কাদায় দাদা 

“করেছিলাম কাল্‌কে যেমন, * প্টাড়িয়েছিলাম নেমে 1” 
"পথ যদি না পাই!” । শ্রী নরেন্দ্র দেব 

রমলা 


€ ১৪) 
বিবাহের পর রজত ও রমল। পুরী হইতে কিছু দূরে 
নির্জন সমুদ্রতীরে গ্রী্মের বাকি মাসট! কাটাইল। 
নবদম্পতী প্রথমপ্রেমলীলায় জগতের সব মান্ষ ও সব 
ৰন্ত *যেন তুলিয়া গেল। প্রতিজন প্রতিজনের নিকট 
অপরূপ মহাবিশ্ময়কর পরমানন্দময় স্যরি, নবজগৎ রূপে 
. প্রকাশিত হইল। আর কোন মান্থঁষের সঙ্গের দর্কার 
রহিল,না, এমন কি বহিঃপ্রকতির* শোভাও থিয়েটারের 


দৃষ্টপটের মত তাহাদের নবজাগ্রত প্রেমের দীপ্তির নিকট 
স্নান হইয়া গেল। 

তরুণ ও তরুণীর প্রথম মিলনের দিনগুলি। সেকি 
বিন্ময়ঘন আনন্দময়, সেকি অন্ধ-আবেগময় মহারহস্যভরা, 
সে কি অনাস্বার্দিত অমৃতেব স্বাদে দেহে মনে চিরউদ্মাদন|। 
নটরাজ থে মত্ত আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে নীহারিকা" 
পুপ্ত হইতে তারারু মালা, অগ্নিপিগ হইতে শ্থামলা পৃথিবী 
হৃ্টি করেন, সেই হ্ষ্টির আনন্দ প্রেমিক:প্রেমিকার চিত্তে 
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১৩টি সিসি সিসি তো 


ত্য করে। ধরণীর কিশোরী বন্দসে যখন জ্পস্থলের 
বভাগ হয় নাই, তখন অগ্নি জল হাওয়া! থে অজীন! বেদনার 
গাপন পুলকে মাতামাতি করিয়া বেড়াইত, সেইরূপ 
মসহনীয় ব্যথাময় হুধে দম্পতীর দেহমন কাপিতে থাকে 
'স কি স্বপ্রভর! দিন, সে কি গল্পভরা রাত !--শিশুর হাসির 
চেয়েও সুন্দর, গ্রদববেদনার চেয়েও ব্যথাময়, বন্ধুমিলনের 
চেয়েও স্বখময়, ভাইবোনেব ভালবাসার চেয়েও মধুর, 
মাতৃন্সেহের চেয়েও পবিত্র । 

রজত ও রমলার 'প্রথমমিলনের দিনগুলি! ছুইজনে 
চুইজনের মধ্যে বেন হারাইয়! গিয়াছে, প্রেমের নীহারিকা- 
পথে আপনাদের খু'জিম়া পাইতেছে না, প্রতিজন যেন কোন্‌ 
অপূর্ব্ব দেশে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে, পথের বাকে বাকে 
নব নব সৌন্দধ্য' আবিষ্ধার করিয়! চপিয়াছে। দেহের 
প্রতি অঙ্গ মনের প্রতি গোপন কক্ষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত 
কৌতুক কত ংস্থক্য, প্রতিক্ষণে নব নব অস্ৃত-ভাগারের 
রহস্য উদ্ঘাটন ।॥ কথা কওয়ায়, চুপ করায়, হাসা, চোখের 
জলে, চাওয়ায়, না চাওয়ায়, ছোয়ায় না ছোয়ায়, বলায়, 
চলায়, হাতের সঙ্গে হাতের বাঁধনে, কেশের সঙ্গে কেশের 
স্পর্শে, অধরের সঙ্গে অধরের মিলনে জগতের কোন্‌ 
অন্তর্নিহিত আনন্দময় চৈতন্যের সহিত ছুইজনের চেতনা 
একাকার হইয়া যাইত। . 

এখন বাহিরের বিশ্ব যদি চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যায় কিছুই 
আসে যায় না; বে সোনালী বালুচর সন্ধ্যায় মিলন-শষা। 
পাতে, যে দিষ্ধু মিলনগীত গায়, বে সু্যোদয় সথধ্যান্তের স্বর্ণ 
চ্ছট! মিলনক্ষণ রঙ্গীন করে, বে জ্যোংক্স। মিলন-মুহর্ত নগি্ক 
করে, সব বদি শূন্যে মিলাইগা যায়, কিছুই আসে যায় না__ 
ছুইঙ্জন দুইজনের মধ্যে অণস্ত জগৎ খুঁজিয়া পাইয়াছে। 
রম্লার অমল তন্ন সমস্ত বিশ্বের চেয়েও আনন্দন্থষ্টি, অকলঙ্ব 
নীলাকাশের দিনগুলি তাহারই চোখের উন্নীলিত দৃষ্টি 
তারাভর! ব্লাত্বি তাহারই লঙ্জাজড়িত আখির কৃষ্ণ পল্পবের 
রহস্যময় ছায়।। তাহাদের ছুইজনের মৃধ্যেই ত পুষ্প 
ফুটিতেছে, কুহু ভাকিতেছে, কুর্য উঠিতেছে, সাগর 
গাহিতেছে, জ্যোত্ন। ঝরিতেছে-_-একটু মিলন যেন অনস্ত 
শ্ঈণ, একটু, বিরহ ধেন অনন্ত যুগ--তাহাদের ঘেরিয়া 
মাধুর্্প্রশ্রবণ দিরে দিকে বহিয়া যাইতেছে । 


প্রবাসী--ভাষ্রু, ১৩২৯ 
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মধু মধু, বাতাণে মধু বহিতেছে, আলোকে মধু 
ক্ষরিতেছে, আকাশে মধু ঝরিতেছে, সাগরে মধু টলমল 
করিতেছে, গ্রিম্নার দৃষ্টি মধু ও তাহার বাক্য মধু, এই দেহ 
মধু, এই আত্ম! মধু। 

কোন্‌ স্তন্বরাত্রে সহস। ঘুম হইতে জাগিয়৷ রজত 
দেখিত রমলার এলাঘ়িত নিদ্রিত দেহ--গ্রহতারামণ্ডিত 
নিঃশবতিমিরবেষ্টিত আকাশের তলে এই নিদ্রাটুকু 
কি ্ন্দর! কোন্‌ প্রগাতে রমলার আগে ঘুম ভাঙ্গিনা 
গেলে সে রজতের স্বপ্ত দেহের দিকে চাহিয়। থাকিত__ 
এই বিশ্রন্ধ বিশ্রামের ছবি প্রভাতের আলোয় কি মধুর! 
কোনদিন দুইজনেই এক সঙ্গে জাগির! উঠিত, সে কি হুন্দর 
মধুর জাগরণ-_ছুইঞ্জনের চুম্ধনে যেন পদ্মের মত প্রভাত 
ফুটিয়া উঠিত, দুইজনের মিলিত চোখের আলে। দিয়া 
মধুর হালি দিয়া দিনের আলোর স্কষ্টি হইত। 

রৌদ্র-উদাস কর্মহীন অলস ছুপুরে ঘরের সব জান্লা 
বন্ধ করিয়া শুধু সমুদ্রের দিকের দরজাট। খুপিয়া রাখিয়া! 
দেই দরজার সাম্নে ছুইজনে পাশাপাশি চেয়ারে বদিত। 
সমপ্ত দুপুর হেলাফেল!| করিয়া কাটিত। সম্মুখে উদান 
জণহীন বালুচরে আলোর প্রথর দীপ্তি আর সাগরের 
একম্বরে করুণ সঙ্গীত--কখনও ছুইজনেরই অজ্ঞাতে 
দীর্ঘনিষ্বাস পড়িত, মন উদাসী হইয়া উঠিত, কখনও রজত 
চুপচাপ বসিয়া! রমপার চুলগুপি লইয়া খেলা করিত আর 
রমলা! স্তব্ধ পুলকের বিদাত চকিত হইয়া উঠিত, কখনও 
রমলার অপর্যাপ্ত কৌতুকে তীত্র হাস্যদগ্ধ কথা 
অলস মধ্যাহ্ন চকিত হইয়৷ উঠিত। 

সন্ধ্যার সময় সাগরতীরে ছুইঙ্জনে বেড়াইত, ঢেউয়ের 
সহিত খেলা করিতে করিতে রমল| জুতা ভিজাইয়া 
ফেলিত আর রজত সেই ভিজা জুতা বহিত। 

জ্যোতস্বারাত্রে উদ্বেলিত সমুদ্রের দিকে চাহিয়! ছুইজনে 
পাশাপাশি বসিত, রজতের কোলে রমলা মাথ! রাখিয়া 
শুইয়৷ পড়িত, তারাগুলির দিকে চাহিয়া সহসা! অলক্ষ্যে 
মৃছ নিশ্বাস পড়িত--জীবন যদি ঠিরকাল এইরূপ ন্ুখ- 
্বপ্নের মত কাটিতে পারিত! রজতের ্ষিষ্ক চোখের 
উপর তাহার কালে! চোখ গিয়া পড়িত--এইবপ শাস্ত 
জিপ্ধ মধুময় যদি সপ্ত দিনরাত্রি হইত! পরস্পর 
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বেশীক্ষণ চোখে* চোখ রাখিয়া থাকিতে পারিত না, 
রজত সাগরের দিকে চাছিত, রম! আকাশের দিকে; 
সাগরের করণ স্থরের সঙ্গে দুইজনে চুপচাপ ভাবিত | * 

রজত ভাবিত-কেন একে এত ভালবাদি? এই কি 
সত্য ভালবাসা ? 

রমলা ভাবিত--এই কি প্রেম, একেই লোকে বলে 
ভালবাসা? না, সে আরও কিছু অপূর্ব বিস্ময়কর 
মধুময় ? 

ছুইজজনেরই সন্দেহ জাগিত, মনে হইত হয়ত এ ফাকি, 
এ প্রেম নয়, সে অমৃতের দ্বারে এখনও তাহারা আপিয়! 
পৌছায় নাই। 

আবার ক্ষণিকের মধ্যে সন্দেহ দূর হইত--এই ত 
প্রেম। আঙ্গুলে আঙ্গুল জড়াইয়৷ মুখে মুখে চাছিত। 
আর পৃথিবীতে এই ছুই তরুণ-তরুণীর প্রেমলীল। দেখিয়া 
পিন্ধু উদ্বেপহাস্ো কি বলিত? 

রমলা রজতের কোলে মাথা দিয়! সাগরতীরে শুইয়। 
ছিল, কুড়ানো বিশ্ুকপগ্তলি নাড়িতে নাড়িতে মেঘের 
লুকোচুরি খেলা দেখিতে দেখিতে অতি মিষ্টিপ্ধরে রমলা! 
ডাকিল--এই | 

চলগুলি লইয়! খেলিতে খেপিতে রজত বলিল-- 
কি? 

ছইজনে আবার চুপচাপ । 

কিছুক্ষণ পরে রমলা আবার ডাকিপ-_এই--কি 
বল্ছো৷ ?” 

--আচ্ছা কবে যেতে হবে? 

-_এ জায়গাটা ছাড়তে মোটেই ইচ্ছে করুছে না__ 
ষেন মায়া পড়ে গেছে। 

-কিস্ত ছাড়তে ত হবে। 

সেখানে এগ্লি সুখে থাকৃতে পার্ব, একি তোমায় 
পাব, আমার কেমন ভঙ্গ কর্ছে। 

»-তয় কি রমু ককাতায় এর চেষেও সথখে থাকৃবে। 

--এই দিনগুলোর মতই সেখানেও দিন কাটবে ? 

যে দিন যায় সেত আর ফিরে 'আসে না, একটা 
দিনের”মত কি আর-একটা দিন হতে পারে? 


রমল! 
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_তবে? 

_তবে, জগৎ দে চলেছে, জীবন থে চুঁলেছে, পিছনে 
আকূড়ে থাকৃতে চাইলে টেনে নিছে যাবে। 

__আচ্ছা পৃথিবীটা যদি মুহূর্তে এসে থেমে যেতো, 
আমাদের বয়স ন/ বাড়ত, জীবনের প্রতিদিন আজকের 
মত কাট্ত! 

তাত হয় না রমূ এগিয়ে যেতেই হবে, কৈশোর 
হতে যৌবনে, যৌবন হতে-_ 

__না, বুড়ো.বয়সের কথা ভাব্‌তে আমার এত খারাপ 
লাগে, আমি যেন চুলপাকার আগে মরি, যখন হাসতে 
গাইতে পার্ব না, দেখৃতে ভালো থাকৃব না, ছুষ্টমি করলে 
লোকে"নিন্দে করুবে-- রর 

--কিন্ত আমার কাছে তুমি চিরকাল -» 

__না, আমি বুড়ী হতে পার্ব না। 

তাহার গালে মৃছু আঘাত করিয়া রজত বলিল-_তুঁমি 
কোন কালে বুড়ী হবে না, ভয় নেই, যতই বুড়ী হও 
তোমার বুড়ে৷ তোমায় ছাড়বে না। 

যাও! আচ্ছ। সেখানে গিয়ে ৯ 

- হা, আমি বল্ছি। 

--আচ্ছা। 

রজতের চোখের দিকে রম্লা চাহিয়া রহিল। 

গভীর রাত্রে রমলার ঘুম ভাঙ্গিয়৷ গে । বিছান। 
ইইতে ধীরে ধীরে উঠিল, রজতের কৌকৃড়ানো চুল নিজ্রিত 
মুখের দিকৈ স্গিদ্ধ করুণনয়নে চাহিল। দরজা খুলিয়! 
বারান্দায় আসিয়! দাড়াইল। জ্যোতন্নার মায়ায় ধূনর 
বালুচর স্তব্ধ, সাগরের একটান!| স্থুর বড় করুণ। আবার 
ঘরে ফিরিয়া বিছানার পাশে দরাড়াইল, রজতের মাথাটা 
বিছানা হইতে বালিশে তুলিয়া দিল। এই সমুদ্গীত- 
মুখর নিজ্জন বালুচরে প্রেমলীলাময় দিনগুলি ছাড়িয়া 
যাইতে তাহার গোপন বেদনা বোধ হইতেছিল। 
চোখে জল* ভরিয়া আগিল, বারান্দায় . বাহির হইয়া, 
গেল/_বহবৎস্র" পূর্বে এক বালাবন্ধুর মৃত্যুতে সে 
কীদিয়াছিল, তারপর এই তার যৌবনজীবনের প্রথম 
ক্ন্দন। সথখমিলনরাত্রি অশ্রপিস্ত হইয়। পবিত্র হই 
উঠিল। ৮... 


৭৯২ 

(১৫) 
' আধাটের প্রথম মেদের সঙ্গে সঙ্গে সব্দম্পত্তী কপি- 
কাতায় আসিয়া পড়িল। রজত রম. কে তাহার মামার 
বাড়ীতে আনিয়া তুলিল। বর্দমানে তাহার'কাকা মন্কেল 
চরাইয়। ও প্রতিবৎ্সর সংসার বৃদ্ধি করিয়া পরম স্থখে 
বাস করিতেছিলেন। দেশের গ্রামে তাহার জেঠামশাই 
ভাঙ্গা ভিটে আকৃ্ড়াইয়া সপরিবারে ম্যালেরিয়ায় ুগিয়! 
গ্রামে প্রতিদিন দলাদলি বাধাইয়া জীবনের শেষদিনগুলি 
পরম শান্তিতে কাটাইতেছিলেন_-ইহাদের চিরস্তন বাধা 
পথের সংসারযাত্রার মধ্যে রমলাকে এক মৃর্ঠিমতী ফাল্তুন- 
হাওয়ার মত লইয়৷ যাইতে রজতের সাহস হইল না। 

স্থৃতরাং সে রমলাকে মামার বাড়ীতেই উঠাইল। ' 
অবশ্ঠ মামার বাড়ী বলিতে যাহ। বুঝায়, এবাড়ী তাহা 
নহে-_-প্রোটি ডিস্পেপৃসিয়ায় শীর্ণ, অবিবাহিত এক 
প্রফেসার মাম! আর তার ছোট ভাড়াটে বাড়ী! রজতের 
মামা তার মার প্রায় সমবয়সী ছিলেন, ছুইজনে ছেলেবেলা 
হইতেই খুব ভাব, আর এই সংসারে বৈরাগী ভাইটির 
ভার রজতের মাকে আজীবন বহিতে হইয়াছিল । তুলসী- 
বাবু কলিকাতায় বরাবর রজতের মা-বাবার কাছেই 
ছিলেন। তার পর তারা যখন মারা গেলেন, মাতৃপিতৃহীন 
রজতকে তিনি বুকে তুলিয়! লইয়া স্বর্গগত বোনের এই 
মধুর স্থৃতিটিকে আজীবন পরমন্সেহে মাহুষ করিয়া আপিয়া- 

ছেন। নববধূ লইয়! রজত তাহার কাছেই উঠিল। 
তুলসী*বাবু কেন বিবাহ করেন নাই, তাহা লইয়৷ 
নান। লোক্ষে নানা কথা "বলিত। এখন তার কাচাপাকা 
চুল, ছোট দাড়ি, তেল্চুক্চুকে টাক আর তালপাতার 
মত পাংলা দেহ দেখিয়া, এ লোকটা বিবাহ করিল না 
কেন সে বিষয় কেহ ভাবে না। কিন্ত প্রথম যৌবনেই 
যখন তিনি কলেজের ডিমন্ষ্রেটার হইতে প্রফেসার 
হইলেন অথচ সংসার পাতিলেন না, তখন তার সম্বন্ধে 
নানা! আলোচনা হইত। তুলসী-বাবু সম্ধন্ধে যে-সব 
গল্প প্রচলিত ছিল, এখন সেগুলি প্রাচীন কথাসাহিত্যের 
মত লুপ্ত হইয়। গিয়াছে। শুধু একটি গঞ্প মাঝে মাঝে 
লোকের মনে জাগিয়া উঠে। ব্রাঙ্কসমাজের নাম করিলেই 
তুলসী-বাধুর মুখে, যেন বিদুৎ খেলিয়া যাঁয়। যৌবনে তিনি 


প্রবাসী--ভাব্্র, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১৭ খগড 


ব্রাঙ্মপমাজের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ; কেশবচন্র, 
শিবনাথ, আনন্দমোহন ইত্যাদি মহাপুরুষদের সহিত 
বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন, দেশে ধর্ম ও সমাজের পুনরু- 
খানের জন্য অদম্য উৎসাহে লাগিয়াছিলেন। সহ্‌স! 
তাহার মধ্যে আশ্চধ্যকর পরিবর্তন ঘটিল। ব্রাক্ষসমাজের 
সব সংশ্রব ছিড়িয়া তিনি ঘোর নাস্তিক হইয়া উঠিলেন। 
লোকে বলে তৎকালীন এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মবিবাহ নাকি 
এই ঘত পরিবর্তনের কারণ। সে যাহাই হউক, তুলসী-বাবু 
এতদিন হেকেল, কোম্তের গ্রস্থাবলী, বৈজ্ঞানিক 
পত্রিকা, রিসার্চ-ওয়ার্ক, নৃতন নৃতন ছেলের দল, রজতের 
খেয়াল, জীবাণুতত্ব আর অন্ন অজীর্ণত! লইয়া পরম আনন্দে 
দিন কাটাইতেছিলেন। কলেজে বিজ্ঞান সঙ্গদ্ধে বক্তৃতা 
দেওয়া ছিল তাহার প্রাণ, আর মর্দের নেশার মত 
জীবাণুতত্ব তাহার নেশা ছিল। 

কলিকাতায় ভদ্রবাঙ্গালীপাঁড়ায় একটি ছোট গলিতে 
ছোট বাড়ী। গলিটি উত্তর হইতে দক্ষিণে গিয়া এক 
বড় রাস্তায় পড়িয়াছে। বাড়ীটি পূর্ববমুখী | উপরে 
তিনখানি, নীচে তিনখানি ঘর। একতলায় সামনে বসিবার 
ঘরখানি বেশ বড়ঃ সমস্ত পূর্ববিক জুড়িয়া, ঘরের পাশ দিয়া 
নিড়ি দোতলায় উঠিয়া, গিয়াছে, সিঁড়ির পাশে উত্তরমুখো 
ছুইখানি ছোট ঘর, একটিতে রান্না হয় আর-একটিতে 
চাকর থাকে । : ঘরগুলির সম্মুখে বারান্দা, তার পর স'ন- 
বাধানো ছোট উঠান। উত্তরদিকটা পাশের বাড়ীর 
দেওয়াল দিয়! একেবারে চাঁপা, পশ্চিমর্দিকটা আর- 
একথানি পাশের বাড়ীর অন্দরমহলের দিকে ঝুঁকিয়া 
পড়িয়াছে। ঢুকিবার দরজা! সম্মুখের বড় ঘরের উত্তরদিকে 
এক কোণে। দোতলায় তিনথানি ঘর, পূর্ববদিকের বড় 
ঘরখানিতে মামাবাবু থাকেন, ঘরের তিন দিক বৈজ্ঞানিক 
বইয়ে ঠাসা আলমারিগুলি দিয়া ভরা, আর-একদিকে 
তিনথানি লম্বা টেবিলে ভূতত্ববিদ্যার নানা রংএর ছোট 
বড় পাথর, স্পিরিট বা! ফর্মলে রক্ষিত নান! প্রকার মৃত 
জন্তর দেহ ভরা ছোট বড় শিশি, আর ক্লাইভভরা কাঠের 
বাক্স সাজানে৷ রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে শোবার ছোট 
তক্তা যেন অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছে। উত্তরমুখো ঘর 
ছুখানির মধ্যে, একখানিতে রজত থাকে আর-একথখানিতে 


৫ম সংখ্যা] 


রমল। 


৭১৩ 


পপি পাস্টিপাস্িপাসিপাসি পসিিিপাসিপাসিপাজিপাসিপাস্পিসিত সপিসিপসি পাপ সিসিপাস্পাসপোসিপিসিপাসিতাসিপািতাছি লাসটি পি পি তা্িপাসিলা্পাসপাসিপাস্িপাসিপাসিপাি পাতি সিপিস্টিপা পাস্তা পোপ ত ও পা পীসিপিসিতাসিপাস্িপাসিলা 


ভাহার আকার স্বরঞ্জীম আর মামার ফ্লান্ক; টেষ্ট টিউবে 
ভরিয়া শিল্পীর শিল্পাগার আর রাসাগ্মনিকের বীক্ষণাগার 
এইরূপ একটি উভচর বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। পু 

প্রভাতে এক পশলা! বৃষ্টির পর মেঘ কাটিয়া 
কল্লিকাতার আকাশ কচি শিশুর হাসির মত নিম্মল রৌদ্র 
ভরিয়া উঠিয়াছে। ' বালিখস! হুল্দে বাড়ীর দেওয়াল জলে 
ডিজিয়া রৌদ্রে ঝিকিমিকি করিতেছে । বাড়ীখানিকে 
বাহির হইতে দেখিলে মোটেই মনে হয় ন| ইহার ভিতর 
এক বৈজ্ঞানিক তপন্বী তাহার জীবনের সাধনা করিতেছেন, 
এইখানে এক শিল্পী তাহার প্রিয়াকে লইয়া জীবনের 
নীড় বাধিতেছে। 

ভাড়াটে গাড়ীটি যখন বাড়ীর সম্মুখে আসিয়! ঈড়াইল, 
রমল। যদি স্থৃতীক্ষ চোখে বাড়ীর সন্মুখভাগটা দেখিত তবে 
সে হুঃখিতই হইত, কিন্তু তাহার সব জিনিষই অনির্ববচনীয় 
ধুর বলিয়। বোধ হইতেছিল, কে স্বন্দর আজ তাহার 
চক্ষে মোহনমন্ত্র বুলাইয়! দিয়াছে»-ষ্রেসনের কুলি, পথের 
স্নতা, দৌকানের মারি, গাড়ীর শব্দ, এই প্রভাতের মেঘ 
৪ রৌদ্র, রজতের মুখ, সবই কি অপূর্ব সুন্দর । সমস্ত 
ণথ রজত তাহাকে তাহার মামার গল্প, এই বাড়ীর গল্প 
বলিতে বলিতে আিযাছে, কথানি, ধর আছে, বাজার 
ঈরার রান্না করার চাকরটির কি কি গুণ প্রকাশ পায়, 
করূপে এতদিন কাটিয়াছে, ইত্যাদি সব বলিতে বলিতে 
মাসিয়াছে। বাড়ীটি রমলার কাছে রজতের কৈশোর 
দীবনের কত স্বপ্রময় দিনের স্মৃতিবিজড়িত হইয়। তাহার 
মার কথার সহিত জড়াইয়! মহারহস্থরূপে দেখা দিল। 
[ড়ী দরজার সন্মুখে থামিতেই চাকর গোপাল তাড়াতাড়ি 
গের বিড়িট! কেপিয়। সম্মুথের দোকান হইতে ছুটিয়া 
্বাসিল এবং রমলা গাড়ী হইতে নামিতেই পথের 
উপাথেই তাহার পদধুলি লইয়! নৃতন গৃহকত্রার মনো।- 
ঞরন করিতে স্থুরু করিয়া দিল। 

রজত তাহার মামাকে কোন খবর দিয় আসে নাই। 
চঠি লিখিয়৷ আপিলে তিনি প্রতিঘরের ধুলা ঝাড়িয়া 
(র সাজাইয়৷ খাবার আনিয়। যে কাণ্ড করিয়া তুলিতেন 
চাহা ভাবিয়! সে কোন প্রবর দেয় নাই। মামাকে হঠাৎ 
দা্্যয 'করিয়। দিবার লৌভও কম ছিল না । 


তুলসী-বাবু দোতলায় তাহার ঘরে মাইক্রমকোপে 
একটা জ্াইড «দিয়া অতি নিবি মনে দেখিতেছিল্লেন, 
বহুক্ষণ দেখিলেন, কিন্ত তিনি বে জীবাণুর সন্ধান 
করিতেছিলেন তাহা পাইলেন না, একটু হতাশভাবে কাচ 
হইতে চোখ তুলিয়৷ ঘরের চারিদিকে আর পাশের 
টেষ্টউবের দিকে চাহিলেন, তারপর টেবিলের উপর 
এক বড় খাতায় লিখিলেন, ৪৯৯ বার, ৪০ (০90৫, তাঁর 
পর এক-একটা শ্লাইভ দিয়া মাইক্রনকোপে মনোগোগ 
দিলেন। তিনি এই পরীক্ষাটি তিন বহর পরিয়! করিভে- 
ছেন, এখনও সিদ্ধিলাভ করেন নাই । 

রজ্জত ধীরে আপিয়া ল্লাইড সরাইয়া লইল, তুলসী- 
বাবুর চোখ মাইক্রদ্‌কোপে ছিল-_-তিনি একটু জকুঞ্চিত 
করিয়া উঠিলেন, তার পর মাথা তুলিয়। রজত ও রমলাকে 
দেখিয়!, ইউরেকা, ইউরৈক। বলিয়া ঠেঁচাইয়। -উঠিলেন। 
রজত ৪ রমল! একপঙ্গে তার পায়ের ধুলো লইবার 
জ্ নত হইতেই তিনি তার শীর্ণ হাতে রজতের 
সিন্কের পাঞ্জাবীর গলাট। আর রমলার ক্রীমরংএর শাড়ীর 
আচল টানিয়। ছুতজনকে তুলিলেন। তার পর রজতের 
ছুইগালে দুই মৃদু চড় পড়িল, আর রমলার গণ্ড 
পরিয়। আদর করিয়। বলিলেন,_ব।! এ যে খাস। বৌ 
হয়েছে রে-মামি ভেবেই মর্ছিলুম, যে রজ্জতকে 
বাদর বানিয়েছে, না জানি মে কেমন ধিষ্ষি! তারপর 
রমলার গালে দুই আঙ্গুল দিয়৷ মৃদু আঘাত করিয়া 
বলিলেন- _মী-লক্ষমী, বেশ হয়েছে, আমি ভারি খুসি হয়েছি। 

তার পর রজতের এক হাত ধরিয়৷ ঝাক।নি দিয়। 
বলিলেন__মাচ্ছা, হতভাগ। গাধা; একটা খবর দিয়ে 
আস্তে নেই, আমি কোথাধ বসাই, কি বা খেতে দি 
বল্‌ ত। 

তার গাংল! দেহ তালপাত!র মত কাপাইয়া তুলসী- 
বাৰু বলিয়। যাইতে লাগিলেন,_-তোর ঘরে যাস্‌ না, এখন 
এখানে বোস, গেপাল ছোড়াটা হয়েছে যেমন বাদর__ 
বাবু নেই ত ঘর ঝেড়ে কাজ নেই,_না, ও গাথা, 
ওঘরে গেলেই অন্থখ কর্বে, আমার ঘরট! তবু কিছু 
পরিষ্কার আছে। ন/, মা, তুমি এইখানে বোস,--বলিয়! 
বম্লার হাত ধরিয়। টানিয়৷ নিজ্বের বিছানার উপর 
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বসাইয়া। দিলেন। রজত পিছনে দীড়াইয়! মু মৃছু 
হাসিতে লাগিজ্। 

রমলাকে বসাইয়! রী বাহির হইয়া 
বাড়ী কাপাইয়া ভাকিতে লাগিলেন,_-বাদর, অ 
বাদদর। এ ডাক চাকর গোপালকে। গোপাল বস্ততঃ 
তাহার পাশেই ফ্লাড়াইয়। ছিল কয়েকবার ডাঁকিবার 
পর সাড়া দিতে মামা-বাবু বলিলেন,__যা. বাদর, শীগ্গীর 
গিয়ে সামনের দোকান থেকে-_য| গরম খাবার পাবি, 
গরম যেন হয়, একেবারে টাটকা, এখন ত জিল্লিপি 
ভাজে, আবার খাবার এনেই বাজার যাবি--ডাল মাছ, 
বুঝলি দেখে নিবি, যেন একটু গন্ধ না হয়, পচা হলে 
তোরই একদিন কি আমারই একদিন--আর বাঁদর 
বলেছিলুম না" দাদাঁবাবুর ঘর ঝেড়ে রাখতে ? শীগ্গীর যা 
হত্তভাগাঁ-চাকরের দিকে এক দীশটাকার নোট ছুড়িয়া 
ফেলিয়া! দিয়! তিনি নববধূকে খোচিত আদর অভার্থনা 
করিবার জন্ত ঘরে ঢুকিয়! দেখিলেন, র'মল! তাহার 
লাল নীল সব পাথরের টুক্রোগুলি ঘাটিতেছে আর 
শিশিতে ভরা 'জীবজন্তগুলির প্রতি বিশ্মিত নয়নে চাহিয়া! 
আছে। রজতকে ঘরে দেখিতে না পাইয়। মামা-বাঁবু 
বলিয়া উঠিলেন_€কাগায় গেল উদ্লুকটা, বল্পুম ঘরে 
যাম্‌ না, ধুলোয় কিচিমিচি, একট! অন্ধ না বাধিয়ে 
ছাড়বে না ধুলো, গে কি সামান্য জিনিষ মা, সব 
বীজাণুভরা, কত রোগের বীজাণু-ওই যদি দেহ 
একবার দখল করতে পার্ল, তার পর ডার্তারই ডাকো 
আর যতই কাদ, ঈশ্বর ঈশ্বর বলে? ঠেঁচাও, ও রাজাও মানে 
ন॥ উজীরও মানে না, বুদ্ধও মানে ন।, নেপোলিয়নও মানে 
না, একবার কল একটু ভেঙ্গে দিল ত, ব্যস--একবারে 
বন্ধ! কোথায় গেল সে ?-_-বপিয়া তিনি ঘরে অতি ব্যন্ত 
ভাবে ঘুঁরিতে লাগিলেন। রমললাকে কিরূপে যথোচিত 
অন্তার্থনা করিবেন তাহা যেন খুঁজিয়৷ পাইতেছেন ন1। 

রমলা মৃদুহাস্যে বলিল-_আপনি যুদি এঠ ব্যস্ত হন--. 

রমলার পিঠে এক থাগড় দিয় মামা-বাবু বলিলেন-_ 
আপনি? বল, তুই । টি 

এই নরল শিশুর মত মানুষটিকে রমলা দেখিয়াই 
ভালবাসিয়াছিঞ। সে মৃদু হাসিয়। মামাবাবুর টুইল- 
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সার্টের পিঠের উপর ছেঁড়া অংশটার দিকে একবার, 
চাহিয়! বলিল--আচ্ছা এই পাখরগুলো দিয়ে কি হয়? 

শিশুর মত হাপিয়া মামাবাবু বলিলেন-_বুড়ো 
ছেরে মা, এ হচ্ছে আমার খেলাঘর দেখছিস না, 
খেল! করি-_কিন্তু বাদরটা! কোথায় গেল? 

আবার রমলার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়। বনিণেন 
--ও বাদরটার গলায় মুক্তোর হার হলে, মা-লক্্মী । 

তাহার বিছানার পাশে মাথার কাছে একটি ফটোর 
দিকে রমলা ভ্তিদীপ্ নয়নে চাহিয়া আছে দেখিয়া 
মামা-বাবু খামিয়। গেলেন, ধীরে আবার বলিতে লাগিলেন 
-_-হা, ওই হচ্ছে রজতের মা, ও বোনটা যদি আজ থাকৃত, 
তবে কি আজ-_তাহার কথা আবার থামিয়৷ গেল, চোখ 
ছলছল করিয়া উঠিল, কত স্থখদিনের স্থৃতি-বিজড়িত 
করুণন্িদ্ধ নয়নে ফটোটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

রমলা ধীরে ত্রোমাইড-এন্লার্জ মেণ্ট, ফটোটির দিকে 
অগ্রসর হইল । ফটোটিতে প্রথমেই চোখে পড়ে সেহোজ্জল 
নয়নের দৃষ্টি, চোখ ছুইটির উপর প্রশত্ত ললাট. প্রপন্নতা 
শান্তিতে ভরা, মুখখানি হইতে কি কল্যাণময় আনম 
দীপ্তি বাহির 2ইতেছে,_হ্খছুঃখময় সংসারের শাস্তি- 
মঙ্গলময়ী ভগবতী মহাশক্তির এ ন্সেহসৌন্দর্য্যময় প্রতিবূপ | 
শিখির পিঁদূর তেজে।ময় কল্যাণটাকার মত জলজল 
কারতেছে, হাতের সোন! দিয়া বাঁধানো শাখা তাহার 
নিষ্ঠ1। ও সেবার চিহ্ন। 

রম্লার মাথা! আপনিই নত হইয়া আসিল ধীরে সে 
করজোড়ে কাঠের ফ্রেমে কপাল ঠেকাইয়! প্রণাম করিল। 
যখন সে মাথ! তুলিল, দেখিল, রজত তাহার পাশে আপিয়। 
ফবাড়াইঘাছে, ছবির চোখ ও ঠোট ধেন নড়িয়া উঠিল। 
সেই জিপ্ধ চিরন্ষেহময় মুখ হইতে জেহাশীর্বাদ বধিত হইল । 

আবার দুইজনে ঘুক্তকরে ছবির কাচে মাথা ঠেকাইয়া 
বার বার স্বর্গগত জননীর উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিল। 
মামা-বাবুর চোখ জলে ভরিয়া আলিক, তিনি এই চিরপ্রিয় 
মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। বিশ্বজননীর 
আশীর্বাদের মত প্রভাতের আলে! ঘরখানি উজ্জন 
করিয়া! তুলিল। * ॥ (ক্রমশঃ) 

| শ্রী মণীজ্জলাল বন্ধ 





[ এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিধয়ক প্রশ্ন ছাপ। হইবে। প্রশ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় । একই প্রশ্নের উত্তর বছজনে দিলে ধাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহ।ই ছাপ! হইবে । 
ধাহাদের নাম প্রকাশে আপতি থাকিবে তাহার| লিখিয়। জানাইবেন। অনা! প্রশ্গোভ্তর ছাপ। হইবে ন। প্রশ্নও উত্তর কাগজের এক পিঠে 
কালিতে লিখিয় পাঠাইতে হইবে । জিজ্ঞাস! ও মীমাংস! করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোদ ব! এন্সাইক্লে।পিডিয়ার অভাব পূরণ কর! 
সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত ; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেষ্ঠ লইয়। এই বিভাগের প্রবর্থন কর! হই্লাছে। 
জিজ্ঞাস এরূপ হওয়া উচিত যাহার মীমাংসায় বহলোকের উপকার হওয়! সম্ভব, কেবল ব্যক্ফিগন্ভ কৌতুক কৌতুহল ব! সুবিধার জনা কিছু, 
জিজ্ঞাস করা উচিত নয়। প্রপ্মগুলির মীমাংস। পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়। ব| শান্দাজী ন| হইয়। যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিগয়ে 
লক্ষ্য রাখ! উচিত। কোন বিশেন বিদয় লইয়! ক্রমাগত বাঁদ-প্রতিবাদ ছ।পিবার স্থান গাসাদের নাই । কোন জিজ্ঞাস! ব! শীমাংগ। ছাপ। ব না 
ছাপ। সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছীধীন তাহার সম্বন্ধে লিখিত ব। বাচনিক কোনরূপ 'কফিয়ৎ দিতে মামর। পারিব* ন। নূতন বৎসর হইতে 
বেতাঁলের বৈঠকের প্রশ্ন ুলির নুতন করিয়। সংপ্যাগণন। শারপ্ত শয়। শুতরাং সাহাব শীমাংস! পাঠাইবেন, স্তাহার। কোন, বংসরেব -কত সংখ্যক 


প্রশ্নের মীমাংন! পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন । ] 


জিজ্ঞাসা 
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(১ রাঢ় বা কলিকাত। অঞ্চলের যে কথা ভাম। এখন ক্রমশ 
লেখ্য ভাষ| হয়ে উঠছে, তার ক্রিয়পদের আভ্ীতক।লের রূপে শেষ- 
দিকে কোথাও ল এবং কেখাও লে থাকে-মে বললে, সে বল্ল; 
সে হাসলে, সে হাসল; ইতা।দি। এখন প্রন এই-কে।থ।য় লে 
হবে, আর কোথ।য় লহবে? রি 
মাবধানী লেখকদের রচনারীতি লক্ষ] করলে দেখ| যায়_ 
সকর্মক ধাতুর অতীত কলে লে, এবং অকর্্দক ধাতুর অহী 

কালে লহয়; কেন? 
সকর্পাক ধাতু মাত্রই অব্যভিচারীরূপে যে মতীতকালে লে দিয়ে 
শেষ হয় তাও নয়। এই ব্যতিক্রমের কারণ কি কি? 
অকর্নক ধাতুরও অতীতকালের রূপে অস্তে লে দেখা যায়__ 
হাস্লে, দাড়ালে, কীদ্‌লে, ফিরুলে, ইত্য।পি_-কেন ? 
(২) এই লে হওয়ার কারণ কি? সকর্মনক ক্রিয়ার অভীতকীলের 
রূপে প্রথম অক্ষর (5)118018 ) ঝে।ক দিয়ে (51£055। ৪0০৫1%1 ) 
উচ্চারণ করার ফলে কি ল রূপান্তরিত হয়ে লে হয়ে যায়? 

যদি তাই হয় তবে__-এন, উঠল, গেল, শু প্রভৃতির পদাস্ত ল 
কেন লে হয়ে যায় না? 

(৩) অতীতকালের ক্রিয়ারপে পদাস্ত ল যেলে হয়, তা কি 
অঙমাঁপিক। ক্রিল্নার লে রূপের দেখাদেপি সাৃগগ বজায় রাখ্বার 
চেষ্টায়? 

অসমাপিক। ক্রিয়ার সকর্শক ও অকর্মাক সকল ধাতুর শেসেই 
লে হয়--করূলে, গেলে, হাস, বললে, শুলে, মলে, ইত্যাদি ; কিন্ত 
অভ্রুত কালের ক্রিয্নার ধেল। বেশীর ভাগ সকর্দদক ধাতুর শেষে লে 
হওয়ার কারণ কি? 

বৈয়াফরশিক পঙ্জিতগণ এ বিষয়ের মীমাংসা জানালে টপকৃত হব। 

ল, ব, রামন্থামী,৯ নু 
*.. চীফ কোর্টের উকিল, 
গ. জিচুড়, কোচিন ছে, দক্ষিণভারত। 


(ক) 
(খ) 


€গ) 


(৩৪) 
খেকপেয়ালীর বিয়ে 


01591 014 171)07 (5 1-010 61650208, 050, 
৬, 6). 1২, ০, 1) ন।মক পুস্তক পড়িছে পড়িতে 1170 10869 
০011 শীর্ঘক গল্পে নিয্লিপিহ বাকাটি পাইলান-__ 

শডা]ণো। 0010 00020101705 770 0807 097010151, না 
20401010115 08১ ৬0৯ 01056100108 10009 00 80100 1191 
11051১27705 1101150, 2110 5100 75 07111900111) 2 ৭01617)17 
[01909541017 2472718 7 511020০৮ 0) 7427), 1110 57178 5/2271%তি 
211 1/116 25/:01০” আমি শেলুর কথাগুলি ইটালিক করিয়াছি) 
» অর্থাৎ _বিবাহসন্বন্ধীর আচার শেষ হইয়। গেলে একটি ভীল দিন 


, দেখিয়। কনেকে স্বামীর ঘর করিতে পাঠাইবাৰ বন্দোবস্ত কর হইল; 


এবং খুব সমারোহ করিয়। তাঁহাকে লইয়। যাওয়। হইল--ঙখন বৃষ্টি 
* হইতেছিল, বৌদ্রও ছিল । 
বাঙ্গ।ল। ও বিহার প্রদেশেও এইরূপ কিন্বদস্তীর চলন আছে। 
একমঙ্গে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইলে প্রায়ই দেখি যে ছোট ছেট ছেলে- 
মেয়েরা মহা! উৎসাহে তারস্বরে বলিতে থাকে-_ 


“রোদ হচ্ছে জল হচ্ছে। 
গেঁকশেয়ালীর বিয়ে হচ্ছে ॥ 
(হুগলী, বর্ধমান, হাওড়ু। জেল! ) 
“কোদে রোদে জল হয়। 
শিয়াল-শিয়ালীর বিয়ে হয় ॥ 
( বীরভূম জেলা ) 
অথব।-৯ 
* “রোদ হচ্ছে জল হচ্ছে। 
শিয়াল-কুকুরের বিয়ে হচ্ছে ॥ 
অথবা " 
“শিয়ালে বিয়। করে ছাতি মুরায় দিয়। | 
আইয়োর। পান খাঁয়......১১দিয়া 1৮ * ্ 
* (টাঙ্গীইল-_ময়মনসিংহ ) 


৮ 


৭১৬ 


এখানে (মুঙ্গেরে) আমার পরিচিত কয়েকজন হিন্দু ও মুসল- 
বকে (এবং অন্তান্ত জায়গায়, যখা--পাঁটনা, ও পাটনা হইতে 
্র আসিতে টেনে) জিজ্ঞাস! করিয়া জানিয়াছি "যে এদেশের 
লে-মেয়েরাও এরূপ বলে-_ 
(১) “গিধর গিধরণী বিয়। হোয়” 
(২) শশিধরা গিধরীসে বিয়া! হোয়।” 
(৩) রৌদ। উভে বাভান!। 
মুরগী দেব চাঁক্ন1 ॥ 
বিলাই দেব ঝৌল। 
এক পাইনা লে।ংট। 
গৌসাই নাই নেংটা। 
বাজন। কহে উখেল উণেল। 
গিধড়। গিধড়ি বিয়া ভেল॥ 
[ আমার মনে হয় থে শেন গ্লোকটির সহিত অ।মাদের-_ 
আয় রোদ্দ র হেনে 
ছাগল দেব মেনে” ইত্যাদির মিল আছে ।] 
জানি ন। ভারতের অগ্য কোনও প্রদেশে এইরূপ প্রবাদ কিংব। 
ডার চলন হাছে তিন।। মাহ। হউক বাঙ্গল।, বিহার ও জাপানে 
॥কই প্রকার প্রবাদের চলন মখন আছে ভখন হাহ। যে একেবারে 
|কশ্লিক তাহ। মনে হয় না । এরাপ সাদৃণ্ঠের কারণই বা কি? 
গপৎ রৌদ্ববৃষ্টি-সত্িপাতের সহিত শিয়ালশিয়ালীর শাজগুবি 
ববাহেরই ব। সম্পর্ক আসিল কোথ! হইতে? শাশ। করি এই প্রশ্মগুলি 
থাপন করিয়। ছেলেমানুষী করিতেছি ন|। * 

[.০10 চ60050216 পাদটাকায় লিখিতেছেন--"/১ 910৮0 
18006 5017511179১ 1010 95: 09811006105511 00200 145 
1051 15. 651190. 0704021 005 0915 0108 801280০1767 
01351081015 1)01156,% 

একই ব্যাপার সম্পর্কে বিলাতে ও জাপানে (তথ! ভারতে ) ছুই 
কম প্রবাদও বড় আশ্চধ্যের। কোথায় শিয়াল-শিয়ালীর বিবাহ আর 
কাথায় .ব। সয়তানের তার স্ত্রীকে, ধরিয়। প্রহার? তবে মনে হয় 
016 06%11 10621017105 &16ি"এর একটি। মীমাংন। এইরূপে হইতে" 
শারে।-- 

[00৮11 -5 339177 21570001200 (010 তে ০৫5৪-1001021 

শ2080091 রি 
অতএব 1170171060 90011669 ০ 102241527755 ? কিন্তু কাহাকে ? 
[96৮1এর বিপরীত কাঁজ! স্ত্রী ভিন্ন আর কাহাকেই ব| হইবে? 
যাহ হুক, ইহার ঠিক মীমাংস! কি জানিতে উৎস্থক। 
ঞ কালীপদ মিত্র। 
ডি. জে. কলেজের, প্রিল্সিপ্যাল, মুঙ্গের 


(৩৫) 
মৌচাক হইতে যে মোম পাওয়। যায়, তাহ! সাধারণত; কাল হয়। 


উছ৷ বিশুদ্ধ এবং সাদ! করিবার সহজ উপায় কি--এবং এ কার্য 
ভারতবর্ষের কোথায় হইয়া থাকে ? 


রী নীলাম্বর বিষয়্ী ও বেখবলাল বিষয়ী 
(৩০) | 
'দাদ।', “দিদি, শবগুলি বাঙ্গাল! শব না অন্ত কিছু? “মাসী” 
“পিসী”ই বা কেমন করিয়। অত ছোট হইল? . 
র্ [ও | জী দামিনীকাস্্ব চৌধুরী 


প্রবাসী-_ভাদ্র, ৯৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


(৩৭) 
কোন ধাতুর সরব কোন কঠিন ড্রবোর জাধাত লাগিলে বনাৎ 
করিয় শব হয়; পরে হাত বা পাঁ দিয়! প্র্শ করিলে তৎক্ষণাৎ 
শবটি বন্ধ হইয়! যায়। ইহার কারণ কি? 
জী শিবপ্রসাদ কৃতি 


(৩৮) 
হিন্দুদিগের বিবাহ রাত্রেই হইয়া থাকে । দিনে না হওয়ার 
ফি কোনও নিষেধ-বিধি আছে? আর যদি এখন কোনও দেশে হিন্দুদের 
বিবাহ দিনে হইবার গ্রধ| থাকে, তাহ। হইলে মেই দেশ ব| দেশগুলির 
নামকি? পূর্বে কোনও লময়ে দিনে বিবাহ রীতি ছিল কিনা? 
যদি থাকে তাহ হইলে কোন্‌ সময় হইতে এবং কেন উহ বন্ধ হইয়া 
যায়? রাত্রে বিবাহ প্রথ। কোন্‌ সময় হইতে এবং কাহার দ্বার! 
প্রথম প্রচলিত হয়? 
ঞ হধাংগুকুমার ঘোষ 
(৩৯) 
কবিকস্কণ-চণ্ডীতে গুজ্রাঁট জনবদতির বিবরণে ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
পদবী পাই-_ 
বি, বাগাঞ্চি, কুলিল(ল, পারীদঘাতি, মালখন্ডী, বলল, কুলিয়াল, 
কুলশ্বাল, পিশ।চণপ্ড, কর্ণাউ, শীতলশ।ঞী, মতিল।ল। 
এবং ভাড়দত্ত আপনাকে কাঁরস্থ বলিয়। পরিচয় দিষ। বলিয়/ছিল__ 
আমি আমলহাড়ার দত্ত । 
এইসব পদবীর কুলপরিচয় কি? 
হিন্দুদের যে জীতি-বিভাগ আছে তাঁতে ছত্রিশ জাতির উল্লেখ 
অনেক স্থানে দেখা যায়। সেই ৩৬ জাতি কিকি? 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 
(৪*) 
বাণভ্ট “হর্ষচরিত” গ্স্থারল্নের প্রথম শ্লোকগুলিতে কয়েকজন বড় 
বড় গ্রস্থকারের নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিয়ে কয়েক জনের নাম 
দিলাম :-- 
'মহাভারত'-রচয়িত “ব্যান” ; 'বাসবদন্ধ।'-প্রণেতা *ন্ববন্ধু” ) 'গাথা- 
সপ্তশতী'-রচঙ্সিত। “সাতবাহন” ৷ “সাতবাহনের” নামোল্লেগ করিবার 


, পূর্বে বাণভট “গুট্টার হরিচন্ত্র' কবির গদ্য রচন! প্রশংস। করিয়াছেন। 


“টার শব্ধ পুজার্থে প্রবুক্ত। এই “হরিচন্ত্র” কে ছিলেন? কবি 
হরিচজ্্র “ধর্মশর্দাভুাদয়-কাব্যম্‌' গ্রন্থে “ধর্মানাথ” নামক কৌন রাজার 
কথ! বর্ণন। করিয়াছেন । এই কাব্যকর্ত। “হরিচন্্র" ও গদ্য-রচয়িত| 
“হরিচজ্জ" কি একই বান্তি? 

নগেজ ভটশালী 


(৪১) 

আল্লকাল কেহ কেহ 2:3:07)260 ঝ। স্বয়ংক্রিয় চরক! অর্থাৎ যাহাতে 
সৃত| পাকান এবং জড়ান এক সময়েই আপন। আপনি হয় এইরূপ চরকা! 
প্রস্তুত করিতেছেন । কিন্তু বিলাতে যখন 4১115506170, 17508199599 
প্রভৃতি প্রথমে নৃতা-কাটা! কলের উদ্ভাবন করেন, তাঁহার! বোধ হয় কল 
৪০:0179010 কর! অপেক্ষা একসঙ্গে অনেক থে তা! যাহাতে হয় সেই 
বিষয়ে অধিকতর চেষ্টা করিয়াছেন । আমাদের দেশে এইরূপ পাঁচ সাত 
খে হুত। একজন লোক একত্রে কাঁটিতে পারে এমন চরক! কেছ করিয়া! 
ছেন কি? [4008৭ প্রভৃতির কলের বিবরণ 770, 73010. 
9৮71 7.4 পাওয়! যায় ]1 

পরী সতীশ 


৫ম সংখ্যা] 


বেতালের বৈঠক-_মীমাংসা 


"৭১৭ 





(৪২) 
শৈব, শান্ত কি বৈধব সকল সম্পরদায্নের মধ্যেই মালা জপের 
ব্যবস্থা আছে। জগের জন্য যে মাল! ব্যবহৃত হয়, তাহীতে 
১০৮টি দান। ও একটি সাক্ষী থাকে । দান! ১০৮টি হইবার কারণ [ক 
এবং কখন হইতে উহার প্রথম উদ্ভব হইয়াছে? সাক্ষী উল্লজ্বন 
করিয়। মাল! জপ! নিষেধ ; ইহার কি কোন যুক্তি আছে? 
শ্রী আশুতোষ সরকার 


(৪৩) 


হরিনামের মালার ঝুলিতে একটি ছিত্র করিয়! তর্জনী আঙ্গুলটি 
সেই ছিত্র দিয়া বাহির করিয়। রাখিবার কারণ কি? ইহার সহিত 
ধর্মবিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ অ।ছে কি ন। জানাইলে স্থখী হইব। 
শ্রীমতী কল্পনাময়ী রায় 
(8৪) 
মূলাবন কাগজে কিংবা নোটে সরিষার কিংবা অন্ত কোনও 
দলের দাগ লাগিলে, তাহা! উঠাইনার উপায় কি? 


প মূলচাদ দারয়ারি 
(৪৫) 
প্রদীপ নিবিঝ।র পুর্বে উচ্ছল হইয়। নিবে কেন? 
ঞ 
(৪৬) 


প্রাচীনক।লে রাজরাণী ধধিদিগের সেব। শুঙধ। করিতেন । পাঁচক 
দ্বার। পরু অন্ন রজারাণী আনিয়া খধিদিগকে ভক্ষণ করিতে দিতেন। 
এই পাঁচকগণ কোন্‌ জাতীয় ছিলেন? প্রমীণ সহ কেহ দেখাইলে 
বাধিত হইব। 
| বিনোদবিহারী রাঁয় পুর। ঠ$বিশ।রদ 
(8৭) ্ 


কাশীরের ইতিহ।স রাঁজতগঙ্গিণী "নামক পুন্তকে অনেক স্থ।নে 

এইরূপ লেখা আছে, যে-_অমুক রাজ। এতগুলি অগ্রহার নিশ্ীণ 
করাইয়। ব্রঙ্গণদিগকে দান করিলেন। “'অগ্রহাগ" শবের অর্থ কি? 
শ্রী শুকল।ল চক্রবর্তী 


মীগাংস! 


(২৪) 

শুধু সরিষার তৈল পর, যে-কোন তৈল জলে ভাদিলেই নানারূপ 
.রং দেখ! ধাইতে পারে, উহার স্তরটি খুব পাঁত্লা হওয়। দর্কাঁব 
সাও। ইংরেজিতে ইহাকে 17161010700 ০100৮ বলে। 

প্রচলিত মত অনুমারে ঈথরের স্পন্দনের জন্য আলোর উৎপত্তি 
হয়।. নির্দিষ্ট রংএর আলোর জন্ত এই ম্পন্দনের বেগ নিদিষ্ট । এই 
ম্পন্দনের জন্য ঈথরে তরঙ্গের সুষ্টি হয়। এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ( ৪৬০ 
10780) ), আন্দোলনের পরিমাপ (41210211056 ), বিভিন্ন রংএর 
আলোর জদ্ ভিন্ন । সাদা আলোতে সাত রকম রংএর আলে। আছে। 
অর্থাৎ উহাতে সমস্ত বেগের স্পন্দন, সমস্ত দৈর্ধের তরঙ্গ, সমস্ত রকমের 
আন্দোলন-্পরিমাণ একসঙ্গে আছে। 

জ্গীথরের তরঙ্গের প্রকৃতি আমাদের পরিচিত জলের ঢেউএরই মত। 
জলে একট। টিল ফেলিলে উহীর চারিপাশে ঢেউএর উৎপত্তি হয়। 
মেই টিলটার পাশে আর-একট। টিল ফেুলিলে উহার, চারিপাঁশেও 
সেই রকম ঢেউএর সৃষ্টি হয়। উভয় ঢেউওর “গতিমুখ” (01100:107 ) 
যদি এক হয় তাহ। হইলে উভয়ের “আল্(লন-পরিম।ণ” মিলিয়। 





বড় ঢেউএর স্ষ্টি হইতে পারে। ভিন্ন হইলে “আন্দেলন-পরিমীণের” 
হাস এক অবস্থা-বিশেদে সম্পূর্ণ লোপও হইতে পারে। ইহা হইল 
মোটামুটি ক্র! । এই “আন্দোলন-পরিমাণের” হীসনুদ্ধি ঢেটগুলির 
“অবস্থার (191১০) উপর নির্ভর কবে। এই হইলে 10061151070 
06 ৬৪৫9ঘটে | 

তৈলের উপর নাদ। আলে। পড়িলে এক অংশ “উপরিতল” (80791 
50190৪ ) হইতে প্রতিফলিত হয়; আর এক অংশ তৈলের স্তরে 
প্রবেশ করে। ইহার এক ভাগ তৈলের নিম্নভল (19%6. 5915906 ) 
হইতে প্রতিফলিত হয়। প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার প্রতিফলিত আলোর 
ঢেউখুলি “পরস্পর বিরে।ধ” (101060100 ) করে। হাতে ই ঢেউগুলির 
“ম্পন্দনের বেগ” “তরঙ্গের দৈর্ঘ্য” ও “আন্দেলনের পরিমাপের” নান। 
গ্রকম পরিবর্ণন হয়। ইহাতেই নানা রকম রং দেখ| যাঁয়। 

বিজয় বাস 


জলের উপর যখন কোন ঠৈল বা অমিশ্রণযোগ্য তরল পদার্থ, 
দেওয়। যায়, তখন এাহার ছুইরপ অবস্থ! হইতে পারে। পদার্থট 
ষদিঞ্জল অপেঙ্গ। ভারি হয় তবে জলের তলায় ডুবিয়! যায়, অধবা 
যদি হাক! হয় তবে জলের উপর ভাঁপিয়। 'ধীকে। তৈল প্রতৃতি পদার্থ 
জলে প্রড়িলে যে কেবল ভাপিয়। থাকে গাহ। নহে, কুদ্্র সুত্র 
বিন্দুতে পরিণত হয়, 010101605 )। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৈলবিন্দুর 
উপর হ্ুয্যরশ্মি পতিত হইলে তাহার যৌগ্সিকবর্ণ মৌলিক বর্ণে 
ভাঙ্জিয়। পড়ে এবং সেইজন্তই পীত রশ্মি সপ্তরশ্িতে (2760000 
০০1945 ) বিভক্ত হইয়| নানাবর্ণ গগন করিয়। থাকে । আকাশস্থিত 
মেঘম।ল।ৰ উপরে সুয্য। লোক পতিত হহ্য। এইরূপভাবেই রামধনুর স্থ্টি 
করিয়। থাকে | সেখ ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলীয় ব্পবিন্দু মান 

ঞ ভশ্্রলারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


(২৫) 
প্রতি জীবজজ্তর 81৮৬ চারিপণে মাড়ির বেষ্টন আছে। চুয়ালের 


মধ্যে গর্ত আছে, সেই গর্তে দাতের শিকড় থাকে এবং ঠিক চুয়।লের 
হাড়ের উপর হইচ্ড ঈতের গ্রার্মী পৌণে একভ।গ মাঁড়ির ছাব! বেষ্টিত 


থাঁকে। বয়োবৃদ্ধির কারণেই ইক ব। কোন পীন্ডীর কারণেই হউক 


উক্ত মাড়ি যদি দুর্বল ব। শিথিল হইয়! পড়ে তাহ! হইলে উহার 
টিপিয়। »রাখিবাঁর শক্তি মশ; ধস পাইতে থাকে । তছুপরি চর্ধ্বণ 
গ্রড়ৃতি কাধোর জন্য টাতের শিকড় ও চুয়াল হইতে দাত ক্রমে ক্রমে 
চাত হইয়। পড়ে ও অবশেষে পড়িয়া যাঁয়। 

চুয়ালের হাঁড়ের মধ্যে যখন প্রথম দাত জন্মায় তথন তাহ? 
ছুইটি ভাগ থাকে । একটির বৃদ্ধি প্রায়ই শিশুর & মাস বয়ংক্রম 
হইতে ১ বৎস্্রর মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়া যাঁয় এবং ইহাকেই “ছুখে 
দাত” বলে। ছুধে দাতের পাশেই আর-এক ভাগ থাঁকে, তাহার বৃদ্ধি 
জন্মের প্রীয় ৬।৭ বৎসর পর হইতে আরম্ভ হয় এবং ইহার বৃদ্ধি 
পূর্বাত দুধে দ(তের ভিতরে হইতে থাকে ও সেই সময়ে তাহাকে 
্থানচ্যুত করিয়! দেয়, কারণ দুধে দ্লীতের বাহিরের হাড় ব! এনামেলটি 
বয়োধাতেরঞ্হাড় অপেক্ষা ছূর্বল ও অধিকতর অপবিপুষ্ট। এই কারণেই 
মানুষের দাঁত ছুুবার করিয়। জন্মীয়। তস্থায়ী বা ছুধে দাত এবং 
বয়োধাত ব| স্থায়ী দাত-_ ইহাদের শিকড় একইউ। দুধে ঈাত ছাড়াও 
ঘয়োনাত জন্মে । শিশুদিগের দাতের সংখ্য। কুড়িটি, কিন্তু বৃদ্ধের 
বত্রিশটি । কখন কখন আবাব বৃদ্ধেব আটাশটিও হয়--যখন জ্ঞান-দস্ত 
ব। আকেল দাঁত না উঠে । উহা সকলেরই থাকে ন।। 

ও ইপাবায়ণ সুদোগ।দায় 


১৮ 
৯৫৯১৫৯০৮৫৯৫ ১৫৮৯৪ 
(২৬) 
নারকল তেল সর্ষের তেল প্রভৃতি সমগ্ত (রাসায়নিক) বস্তু, 
সন উপরে চাপ (0£655466 ) ও তাপ (61070591089 ) যেয়প 
॥ হবে সেই অনুমারে, অবস্থ!-বিশেষে, বান্পীয়, জলীয় ও কঠিন 
56085) 11010, ৪10 50110 এ তিন অবস্থাতেই থাকতে 
। 

বায়বীয় চাপ (401705091)6110 01655019 ) নীর্কল তেল, সর্ষের 

সমস্ত বস্তুর উপরেই সমান ভাবে পড়ছে; £ই চাঁপে জলীয় নার্কল 
কে বাপ্পীয় হতে এত বেশী (একটা নির্দিষ্ট । তাপ দর্কার, তেমনি 
দ হতে এত কম (একটা নির্দিষ্ট) তাপ দরুকাঁর। একই চাপের 
ইতে সর্ষের তেলের বাণ্পীয় বা কঠিন অনস্থা গেতে যে বেশী 

তাপ দর্কার তা নার্কল তেল ব! অন্ত সব বস্তুর থেকে তফাৎ।* 

প্রত্যেক বস্তুর একটা বিশিষ্ট গুণ (1১:01670 )। , 

নার্কল তেলের কঠিন হতে হলে “যতট| কম তাপ দর্কার 
বাদের দেশের শীতকালে ততটা কম-তাপ বা শীতলত। হয়। 
$ সেই একই বায়বীয় চাপের অবস্থাতে, সর্ধের তেলের কৃঠিন 
; আরও টের কম তাপণ্বা আরও অধিক শীতলত! দর্কার, 
টা শীতলত। আমাদের দেশে পাওয়। যায় নাও হয় ত অন্ত 
1নে। অত্যান্ত শীতপ্রধান দেশে পাওয়া যেতে পারে । সেখানে সর্ধের 
নন অবস্ঠই জম্বে। / 

সর্ষের তেলকে আমরাও জমাতে পারি । তার উপরের চাপ ন! 
লে তাকে আমরা ঠাণ্ডা করে' যেতে পারি; তার কঠিন হবার 
দদিষ্ট লীতলতায় যেই আস্বে সেই সে জম্বে। অথবা তাপ ন! 
লে, তার উপরের চাঁপ বদি ক্রমশ বাঁড়িয়ে যাই, তখন একট। 
দদিষ্ট অধিক-চাপে সরুষের তেল জম্বে। এরূপ অবস্থ। পবিবর্তন 
₹ূলে নার্ুকল ও সর্দের তেল প্রভৃতিকে গ্রীষ্মকালেও জমানো যেতে 
|রে। 

অবগত কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন একই অবস্থ।তে নারকল তেল 
দ্বার ক্ষমতা কো থেকে পেলে ন। সর্নের তেল পেলে" না, তার 
চানে। সছুভভ৭ আজও বিজ্ঞ।ন দিতে হরে নি। 

ৃঁ এ প্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায় 

ফেমন অনেক জিনিষ সহজে গলিয়। যায়, অনেক জিনিস সহজে 
লে না (যথ। সীদা ও সোনা) মেইরূপ আবার অনেক পদার্থ 
হজেই জমিয়। যায়-আবার কতকগুলি সহজে ভমে না) যখ।-_ 
রিকেল তৈল ও সরিষার তৈল। জল সহজে জমিয়! যায়, কিন্তু ভুধ 
হজে জমে ন।॥ 

পদীর্থবিশেষের ওারল্য এবং কাঠিন্য তাহাদিগের আণবিক 
দ।কর্ষণ-শক্তির উপর নির্ভর করে । যে-সকল পদার্থের ন্অগুগুলির মধ্যে 
স।কদণ-শক্তি খুব বেশী তাহা! কঠিন পদার্থ এবং খাঁহাদ্দিগের খুব 
₹ম তাঁহারা বাপ্পীয়, আর যাহাদিশের মধো খুব বেশীও নয় এবং খুব 
কমও নয় তাহারা তরল পদার্থ । 

এই আকর্ষণ-শক্তিব হাঁস বা বৃদ্ধি উত্তাপ-প্রয়োগে বা উত্তীপ- 
বিয়োগে হইয়া থাকে । কোন জিনিষ গলাইতে হইলে উহাতে 
উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয় এবং এই উত্তাপ সেই জিনিখের অণু 
সুলির মধো যে ভাকর্ষণ-শত্তি আছে তাহা কমাইয়! দেয় এবং 
সেইজন্ভই তরল হইয়। পড়ে। সেইরূপ উত্তাপ-বিযোগে এ শক্তির 
বুজি হয়। সেইজন্তই ঠাঁও। করিলে জিনিম জমিয়। যাঁয় বা কঠিন 
হইয়া পড়ে। প্রত্যেক পদার্থের এই অণুগুলির পরস্পর আঁকর্ষণ- 
শন্ডি একরীপ নহে--কাহারও ব| অধিক, কাহারও কম। যাহার 
আধিক তাহাকে ভমা রত বেশ' দেরি হয় না, কিন্তু যাহাদিগের এ শক্তি 


প্রবাসী-ভার্র, ১৩২৯ 


ঙ 
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কম তাহারা সহজে এবং অল্প ঠাগ্জাতে জমে না; সেইজস্ 
সরিষার তৈল সহজে বাঁ সাধারণ শীতকালের ঠাণ্ডায় ' জমে না, কিন্ত 
নারিকেল তৈল শীতকালের ঠাণ্ডায় জমিয়। যায় । 
র ঞ ইন্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
(২৭) 
বরিশালের চাউলের মধ্যে কোন একটা স্বতন্ত্র রকম খাগ্গের 
চাউলকে “বালাম” বলে না। পূর্বে বখন রেল-্ীমারের এত প্রচলন 
হয় নাই সেই সমর টট্টগ্রাষের এক প্রকার নৌকাতে বরিশীল হইতে 
কলিকাতায় চা্টল চালান হইত। .8 নৌকাগুলিতে পেরেকের সম্বন্ধ 
ছিল ন।। নৌকার তক্তাগুলি বেতের বীধন দ্বারা জোড়া হইত । এই 
পেৌকাগুলিকে “বালাম” নৌকা বলিত বলিয়! কলিকাতা অঞ্চলে 
বরিশাল হইতে আম্দানী চাউলের নাম “বালাম” বলিয়। পরিচিত । 
আসাম প্রদেশের তেজপুর, ডিক্রগড়, উত্তরলক্্মীপুর, প্রস্ততি 
স্থানে বরিশালের চাঁটলকে “নলছিটী”। চাষ্টল বলে। কারণ, আসামের 
এই-সকল স্থানে যে ্টীমারে এই চউল আমদানী হয় তাঁচ! নলছিটা 
স্রীমার ষ্টেসন হইতে স্ীমারে চালান দেওয়। হয়। 
শ্রী হেমগ্ুকুম।র সেন 
এ বিনয়ডূষণ সেনগুপ্ত 
(২৯) 
আলোক ও আলোকিত বন্ত হইতে নির্গত রশ্মিমকলের গতি 
সরল এবং পরম্পর ক্রমশঃ দুরাঁপসরণশীল। একই পদার্থের মধ্যে 
রশ্মির গতি পরিবর্তিত হয় না। এক পদার্থের ( যথা বাদু) মধ্য 
দিয়। সরলভাবে গমন করিবার পর অগ্য পদার্থের (যখ। জল) মধ্য 
দিয়া যাইবার কালীন রশ্মি নিজ গতি পরিবর্তিত করিয়া অন্য সরল 
পথে ধাবিত হয়। কম ঘন হইতে ঘনতর পদ।র্থে যাইবার কালীন 
রশ্সিসকলের পরস্পর ক্রমশঃ দুর।পসরণশীলত।র হার কমিয়। যাঁর; 
ঘনভর হইতে কম ঘন পদার্থে যাইবার কালীন উক্ত হার বাঁড়িয়। 
যাঁয়। একই পদার্থের মধ্য দিয়। যাইবার পর রশ্মি চক্ষুর উপর 
পতিত হইলে, চক্ষু রশ্মিসকলের সাদ্ধস্থলে বস্তুকে দেখিতে পায়; 
অর্থাৎ যেখানে বস্ত আছে ঠিক সেইখানেই তাহ।কে দেখিতে পায়। কিন্তু 
বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন পথ দিয়! যাইবার পর রশ্মি টক্ষুর উপর 
“পতিত হইলে, চক্ষুর নিকট প্রতীয়ম।ন হইবে যে তাহার নিকটবত্তাঁ 
রশ্মিগুলির সন্ধিস্থলে বস্তুটি অবাস্থত আছে; এবং সেইওস্ত চক্ষু 
বন্থুটিকে নিজস্থানে ন! দেখিয়। অন্ত স্থানে দেখিবে। বিষয়টি উদ্দীহরণ 
দ্বারা আরও স্পষ্ট হইবে $-- 
পাত্রে জল আছে, এবং চন্ষু বাঁযুমণ্ডলে আছে। পাত্রের তলদেশ 
দেখিতে হইলে বায়ু ও জলের মধ্য দিয়! দেখিতে হইবে। পাত্রের 
তলদেশের একটি বিন্দু হইতে ২টি রশ্মি লও । রশ্মি ২টি নিশ্চয় পরষ্পর 
ক্রমশঃ দুরাপসরণশীল। মনে কর তাহাদের মধ্যের কোণ ১৪ ডিগ্রি? জল 
বায়ু হইতে ঘনতর। জল হইতে বাঁয়ুতে আসিক়। রশ্মি ২টির পরস্পর 
ফমশঃ দূরাপসরণশীলতাঁর হার বাঁড়িয়! যাওয়াতে তাহাদের মধ্যের 
কোণও বাঁড়ি়! গিযলা মনে কর ১৮ ডিতরি হইল এবং পরে রশ্মি ২টি 
চক্ষুর উপর পড়িল। চক্ষুর নিকটবন্তাঁ রশ্মি ২টির সন্ধিস্থল স্পষ্টতঃ 
পাত্রের তলদেশের কিছু উপরে অবস্থিত । স্থতরাং পাত্রের তলদেশের 
যে বিন্দুটি হইতে রশি ছুটি লওয়া হইয়াছিল সেই বিন্দুটিকে চক্ষু 
কিছু উপরে দেখিল। এইরূপে সমগ্র তলাদশটি একটু উপরে দেখ 
যায়। (পজের চলদেশ জলের গশ্তীরতার প্রায় এক-চতুর্থাংশ উপরে 


দেখ। মাইনে |) ্ 
ঞ আশুতোধ স্থ।নপত্তি 


৫ম সংখ্যা ] 


পপপস্মিপসসিন পানি লি পাস পা ও লামা অসি িস্টিসটিরং 





[ঞ দলিতমোহন দাশগু,প্রপ্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, হী নয়ন- 
রঞন জিত-- এই প্রর্ধেয উত্তর দিয়াছিলেন। ] 


(৩০) ৪ 


১170 75:1এর অর্থ 00 ০৬0) ইহ! জায়ারলগ্ডের নিজ তাষ! 
715৪এর কথা । 

50391596910 13015765157 ইহ! রুশীয় ভাষার কথ|। 
[)০191651, অর্থে যাহার! খুব বেশী চায়, অল্পে রাঁজি নয়। . 13০- 
98৬191) অর্থে উপরোক্ত তন্ত্র বা মত। ইহার বিপরীত [16- 
5116$18) 1101516৬197 -যাহার। কম পাইলেও সন্তষ্ট এবং উক্ত 
পন্থা ব| মত। খন রূশীয় বিপ্লববদীর| প্রবল হইয়! উঠে, তখন প্রথম 
প্রথম এ ছুইটি কথার ল্যাটিন হইতে বুাৎপন্ন প্রতিপদ, 014118115 


সঙ্গীত 


ধরণীর মন্মে মন্মে রসের যে গোপন সঞ্চয় 
সঞ্চারে পল্লবে পত্রে, নাহি অন্ত নাহি তার ক্ষয়। 
কুম্থমে কুস্থমে তাই কেঁদে মরে স্থরভির শ্বাস, 
অন্তরের রসরূপ গঙ্গে তাই করিছে প্রকাশ । 
হৃদয়রপ্য মাঝে পথহারা শুধু ঘুরে মরে 

বাসনা কামনা কত-_ভাই বেদনায় আগি ঝরে, 
মহানন্দে হৃদয়ের মর! গাঙে ছুই কুল ছাপি' 

নীনা বাণী নান! বর্ণে তরজিয়! উঠিতেছে কাপি। 
কত ক্কাবো, কত ছন্দে সে আনন্দ ধরিছে মুরতি, 
মন্দিরে মন্দিরে তাই বন্দনায় ধ্বনিছে আরতি । 
কথ! কত হল বল! স্থজনের সেই আদি হতে 
তবু যেন মনে হয় বল! নাহি হল কোন মতে। 
ক্ষণে ক্ষণে তাই স্থরে অর্থহীন বেদনায় ভরি' 
সেই কথা বলি--যাহ! বলা নাহি হ'ল যুগ ধরি?। 


শ্রী দিনেন্্রনাথ ঠাকুর 





আমার খোকার হাসি ৭২৯ 


11010791151, ব্যবহার হইত। পরে বিশুদ্ধ রুশীয় কথ! ছুইটির 
প্রচলন হয়। ,উহার ইংরেজী প্রতিশব 1206175 ও 010961416 
বল! যাইতে পাঁরে, ] 





ঞ্জ দলা ৫ দেব 
9111 61, গেইলিক ( 038610, আয়াল তের নিজস্ব ভাবা) 
ভাষার কথ।। "মল অর্থ 0%1১61/65 "আমর! ; যে পদ্থার লোক 
নিজেদের উপর নির্ভৰ করৃতে চায়, পরের অযাচিত মাষ্টারি চায় না । 
801)65150, রুন ভাবার কথা, অর্থ “10 91,419) 
যে বিধান সবার জন্তে অর্থাৎ যে বিধান অন্থ্সারে দেশের প্রাকৃতিক 
ধন-সম্পদে, শাসন ব্য।পারে, ভে।গের অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে 
নকলের সমান অধিকার । * 
প্রভাতনলিনী বন্দো।প।ধ্যায় 


আমার খোকার হাসি 


আমার খে।কার হাসি, 
ডালিম-ভাঙা-রাঙা ফুলের 

প্রথম বিকাশ-বাশী | 
ফাগুন-হাওয়ার পরশ পেয়ে 
পাপৃড়ি মেলে পলাশ থে এ, 
কষ্চুড়ার আচল ফেন 

আনন্দে উদাসী । 


আমার খোকার হাসি, 
আবীর-বাগের গুলাব যেন 

স্বপন দেখায় আসি! 
প্রভাত-রবির কিণ লেগে 
রক্ত-কমল উঠচে জেগে, 
সংসারেগি কাটায় কে নয় 

কোমপ'-অভিলাধী ? 

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী 





বৈষ্ণব যুগে নারীর শক্তি: 
বৈষ্ণবদিগের ভক্তমাল গ্রস্থখানির মধ্যে যে সত্য ও 
কল্পনা উভয়ই মিশ্রিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনই 


সন্দেহ নাই। কিন্তু, তাহা হইলেও এ বইখানির 
ভিতর বৈষ্ণবধুগের সামাজিক ইতিহাসও একটু অবগত 
হওয়া যায়। তাহা ছাড়া আব-একটি কারণে উক্ত 
গ্রন্থধানি সকলের আলোচনার ধোগা। তন্মধো কয়েকটি 
মনম্বিনী ও ধন্মশীলা নারীর সাধনের, শান্চ্জানের 
ও ভক্তির কাহিনী বণিত আছে। উহা পড়িয়া যথার্থই 
হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া যায়। , 

আমরা এ দেশের প্রপিদ্ধ কয়েকথানি পুরাণে বিস্তর 
পতিতব্রতা নারীর উল্লেখ দেখিতে পাই। তাহার! 
স্বামীকেই জীবনসর্বন্থ দেবতা মনে করিয়াছেন, তাহাদের 
জন্ত সর্বপ্রকার ছুঃখকষ্টকে হৃদয়ে বরণ করিয়া 
লইয্জাছেন। কিন্তু বৌদ্ধযু,গর ইতিহাস একটুকু পড়িশে 
দেখিতে পাওয়া যায়, বনু রমণী পুরুষের মতই জ্ঞান 
লাভ করিয়াছেন, ধণ্মের জন্য শখ স্বার্থ পায়ে ঠেলিয়াছেন, 
ভিক্ষুণী হইয়া কঠোর সধন করিয়াছেন; তাহার পরে 
ধশ্মপ্রচারের ' জন্য কেহ কেহ দূর বিদেশে সাগর- 
পারেও চলিয়া গিয়াছেন। বৌদ্যুগের পরে, অপেক্ষার 
আধুনিক টৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে-_অর্াৎ মীরাবাইর সময় 
হইতে বৈষ্ণব লেখকদিগের পুস্তকে কয়েকটি ভক্তিমতী 
ও তেজস্বিনী নারীর জীবনের কিছু নৃতন রকমের 
কথা পাঠ করিয়া থাকি। তাহারা স্বাধীকেও ভাল- 
বাপিয়াছেন, স্বামীর সেবাও করিয়াছেন। কিন্ত সত্যের 
জগ্, ধর্মের জন্য, অন্তরস্থিত বিশ্বাসে অটল থাকিবার 
জন্য তাহারা স্বামীর কুমংস্কারপূর্ণ মতের বিরুদ্ধে 
চলিতে এবং অন্যায়, কাধ্যের প্রতিবার করিতে মোটেই 
ভয় পান নাই। এজন্য প্রথমে শ্বস্তরকূলের লোকেরা 
তাহাদের উপরে অত্যন্ত বিরক্ক হইয়াছেন বটে; কিন্ত 
তাহার পরে এসকল সাধ্বী নারীদিগের মনের বল, 


অন্তরের পবিত্রতা, আধ্যাত্মিক শক্তি ও ভগবানের 
প্রতি ভক্তি দেখিয়া, স্বামীরাও তাহাদের পদতলে মন্তুক 
নত করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। আমি আজ ভক্তমাল 
গ্রন্থ অবণঞ্ধন করিয়।' উক্তরূপ দুইটি মনস্থিনী ও 
ভক্তিমতী শারীর জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিতে 
চেষ্টা করিব। 
88০ 

দেবকীনন্দন রায় কাটোয়ার নবাবের ফৌজদার। 
তাহার বিশুর টাকা। তিনি মন্ত রড় পনী। ধর্ম 
বলিলে ঠিক যাহা! বুঝ! যায়, এই ধনাঢ্য লোকটির 
ভিতরে তাহার কিছুই ছিল কি না তাহা বলা বড়ই 
মুদ্বিল। কিন্তু তাহার ৩গডামি যে পূর্ণ মাত্রায়ই ছিল, 
সে কথ! সকলেই জানিত। আপনাকে ধনী এবং 
ধাশ্মিক বলিয়া জাহির করিবার জন্য বাহিরে তীহার 
পূজার আড়গ্করই ব। কত ! ভক্তমাল-রচয়িতা বঙ্সিতেছেন-_ 


“যমুনার তীরে ঘর নিকটে যমুনা । 
শানাদি করলে সদা সন্ধ্যাদি বনদন। ॥ 
হস্তী যে বৃহৎ এক বুহৎ দশন। 

দশন উপরে করি চৌকির আসন ॥ 
জলে দাড় করাইয়। তাহাতে বসিয়। | 
দেবীপূজ| করে বড় বড়াই করিয়। ॥ 
রন্তচন্দনের ফোট। সর্ববাঙ্গে লেপিয়। ৷ 
সদ! ভৈরবের প্রায় আকার হইয়! ॥ 
রক্তচন্দন জব! পৃষ্প তাজ শবে । 
প্জয়ে বসিয়। ঠ 


এই জাকজমকওয়ালা ধনীর প্রণম। পরীর মৃত্যর 
পরে দ্বিতীয় বার তাহার বিবাহ হইল। এই বিবাহের 
স্ত্রী গৃহস্থ টৈষ্ণবের কন্ত।। বিবাহের সময়ে তাঁহার কত 
বয়স হইয়াছিল, তক্তমাপ গ্রন্থে সে বিষয়ে কোন কথারই 
উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্ত তিনি খে বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী 
ও ধর্মমশীলা তরুণী নারী ছিলেন, তাঁহার বয়স থে ন্নিতান্ত 
অল্প ছিল না, দে কথা এ গ্রস্থের বর্ণনা পাঠ করিয়া! 
অতি স্পৃষ্টর্ূপেই ঝুঝিতে পারা যায়। ভক্তমাল-রচয়িতা 
বলিতেছেন, এই বৈষ্বের কন্তা 'পিতৃগৃহে থাকিতেই 





৫ম সংখ্যা ] 


ভক্তিধর্খে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন পরম ভক্ত গ্রীনিবাদ 
আচার্য্য তাহার গুরু ছিলেন। পিতৃগৃহে এই শক্তিশালিনী 
নারী শুধু যে লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন, তাহা নহে। 
শানে জানলাঁভ করিয়। আপনার ধর্শমতে দৃঢ় আস্থা! 
স্থাযান করিয়াছিলেন। তিনি পুরুষদিগের সঙ্গে রীতিমত 
ধর্মশীস্ব্ের বিচার করিতে সক্কোচ বোধ করিতেন না। 
কিন্তু বিচার করিলে কি হইবে? এই শিক্ষিত ও 
স্বাধীনভাবাপক্া। নারী স্বামীর গৃহে আসিয়া আপনার 
জীবনই ব্যর্থ বনিয়! মনে করিলেন; স্বামীর ব্যবহারে 
ছুঃখে ঘ্রিয়মাণ। হইয়। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন । 
এমন কি;স্বা্ীর অন্ঠায় কাধ্য দেখিয়া তাহার গৃহের 
অন্লজল গ্রহণ করিতেই ম্বণা! বোধ হইতে লাগিল। এ 
বিষষে ভকমাল গ্রন্থের বর্ণনার কিয়দংশ এই-_ 


“বিবাহের পরে যবে নবধ। গমনে। 
ব্যবহার মতে আইল স্বামীর ভবনে ॥ 
আসির়! দেখ সব বিপর্ধায় ভাব। 
তমোগুণময় মাত্র প্রচণ্ড স্বভাব ॥ 
রক্তচন্দন অঙ্গে জবা পুষ্পমীল। 
ছম্‌ ছুম করি চলে দেখিতে করাল ॥ 
কাটা ছে'ড়। মদা মাংস সদ ব্যবহার | 
যোগিনীচক্রেতে বদি করয়ে আহার্‌॥ 
এতেক দেখিয়। কন্ত। চমকিয়! চায় । 
এই হয় বুঝি মৌর শবশুর-মালয় ॥ 

হ। হ। বিধি হেন বিড়ন্বন কেন কেলে। 

কি দোষে আমারে হেন পক্কেতে ডারিলে ॥ 

পিত। মাত। ন। জানি কতেক ধন পাইয়। । 

অবল! আমারে দ্দিল কুপেতে ডারিয়। ॥ 
* বিলাপ করিয়! কান্দে ভূমে গড়ি যায়। 

এখন আমার দশ। কি হবে উপায় ॥ 

সঃ চা ০ 
তবে কি আমার গতি হইবে এখন। 
পালাবার পথ নাহি অবলা-জনম |” 





. এই "অবলাজনম” শবটি যেন অসহায়! নারীর সমস্ত 


প্রাণের বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কথাটি পুনঃ পুনঃ 
আবৃত্বি করিতে করিতে এ দেশের অনেক ছুঃখিনী নারীর 
মর্মান্তিক ক্লেশ মনের মধ্যে যেন কেমন এক ব্যথা 
জাগাই£। তোলে । আমর! দেখিতেছি, চারিশত বংসর 
পূর্বের এই বৈষ্ণবদুহিত। অন্তরের যাতনায় এ কালের 
মহলা মতই একবার ভাবিয়াছিলেন"- ঢু 


“উপায় আছয়ে এই মাত্র দেখি এবে। 
*  জনাহারে থাকিয়া! শরীর ত্যর্জি তবে ॥ 


মাহলা-মজ্লিদ--বৈঞ্ণব যুগে নারীর শক্তি 


স্পি্পরান্পার্ সপ সিসি তাস পীস্ি সির পি সিরা সিরাত পাতা পাসিলী 


৭২১ 


কিন্তু এই তরুণী ধর্মশীলা ) গ্রহরিকে লাভ করাই 
তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাই তিনি আত্মহত্যার 
ংকল্প করিয়াই ভাবিতে লাগিলেন-_ 


'"সতা বটে এ কথা নিশ্চন্স। 
আত্মঘাতীরে হরি না হন সদক্স ॥ 


হরি সদয় হন ন! বলিয়াই তিনি মৃত্যুর চিন্তা আর 
যনে স্থান দিতে পারিলেন না। তনু তিনি স্পষ্ট কথায়ই 
বাড়ীর মেয়েদের জানাইয়া দিলেন) এ গৃহের অন্ধ আমি 
গ্রহণ করিব না। ভক্তমাল-রচয়িতা লিখিয়াছেন-- 


“এত শুনি নারীগণ হাসিয়া! কহর়। 
কেন গো! ইহার। কিছু হাড়ি ডোম নয়॥ 
মন্ন নাহি খাবে, ঘর করিবে কেমনে । 

*.. এত বড় অসঙ্গত ভাব তব কেনে ॥ 
কেহ কহে আগো৷ উনি বৈষাবের ঝি । 
ন। গান শাক্তের অন্ন হেনই ব| বুঝি । 
ইহ। শুনি হাঁসি নিনা। করে মেয়েখুল।। 
শ্বাশুড়ী ননদবর্গ তিরন্কার কৈল! ॥ 


এখানে একটি কথা বল! আবশ্তক । মেয়েদের হাসি- 
ঠাট্টার এবং শাশুড়ী-ননদের ভ্গনার যে কোনই কারণ 
ছিল না, ভাহাও নহে। বউটির শিক্ষা ও ধর্শভাব 
থাকিলেও বৈষ্ণবধর্মের গৌড়ামি যখেষ্টই ছিল। তিনি 
শুধুই বামাগরী, মদ্যপাদী, মা'সখোর স্বামীর ভণ্ডামি ও 
্ষ্টাচার দেখিয়াই ত ম্মাপনার অদুষ্টকে ধিক্কার দেন 
নাই; শ্বশ্তরকূল ঘে শা, এজষ্যও তাধার অন্তরে অত্যন্ত 
ক্ষোত জন্মিয়াছিল। ্ 

কিছুদিন পরে এই ধর্মশীল। নারী স্বামীর হৃদয়ের 
উপরে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে এবং তাহার 
মন অধশ্ম হইতে ধর্মের দিকে ফিরাইয়। লইতে চেষ্ট! 
করিতে লাগিলেন । স্বামী তাঁ্িক বামাচার ধর্শের স্থরা- 
পান ও তাহার সঙ্গের আর সকল ব্যাপার ত্যাগ করিয়া 
ধাহাতে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং ভক্কিলাভের জন্য 
ব্যাকুল হণ, সেশন্য তিনি তাহাকে বিস্তর অনুরোধ করিতে 
আরম্ঘ করিেন। কিন্ত-_ 

পন্বামী তাহা শুনি বহু ভৎঞন। করয়। 
তুই মৌর গুরু হইলি কহিয়! কহয় ॥” 

তা, গুরু না হইয়া স্ত্রী হইলেও এই দুঢচিত্ত তেজস্বিনী 
মেয়েটিকে তিনি আর বেশিদিন অগ্রাহ করিয়া, চলিতে 
পারিলেন না । অল্পদিনের মধোই প্সবীর চরিত্রের 
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প্রভাবে দেবকীনন্বনের মন বদ্লাইয়া যাইতে লাগিল। 
ভক্তমাল বলিডেছেন-_ ৪ 


“কিন্তু হরিতক্তের দেখহ কিবা গুণ। 
ক্রমে ক্রমে তাহার কিছু তমঃ হৈল নান 
স্ত্রীর তজনরীতি চরিত্র দেখিয়! ৷ 

মনেতে প্রশংস! করে ভ্রবীভূত হৈয়1 1” 


এই সময়ে দেশকীনন্দনের সাম্নে আবার এক 

নিদারুণ শোক আদিয়া উপস্থিত হইল । অকালে তাহার 
ছেলেটি মরিয়া গেল। ' গর্বিত মানুষের মাথা নত করিয়া 
দিতে এবং হৃদয়ের উপরে ঘ! মারিয়া, লোকের মনকে 
ঈশ্বরের পানে লইয়া যাইতে, মৃত্যু যেমন পারে, এমন 
ভআর কিছুই নহে। তাই এইবার মৃত্যুর আঘাতেই 
দেবকীনন্দন শোকাচ্ছন্স হইয়া স্ত্রীর কাছে এবং ঈশ্বরের 
কাছে মাথ নর্ড করিলেন । ভক্তমাল লিখিয়াছেন-- 

“কতেক দিবস পরে পুত্রটি মারিল। 

শৌকেতে আকুল হয়ে কাতর হইল ॥ 

ছুঃখের সময় বিনা বধার্থ ন বুঝে । 

কৃষে নাহি লয় মম শুনিলে ন| বুঝে ॥ " 

তখন আছিল কিছু চিত্ত নিরমল। 

স্বীর বচন কিছু মনে বিচারিল ॥ 

তবে কহে অনুযোগ তুমি যে করহ। 

তৌমার মনস্থ কিব। কি করিব কহ॥ 


তেঁহ কছে কৃষ্ণপদ আশ্রয় করহ। 
নতুব। সকল ব্যর্থ অনর্থক দেহ |” 


শাস্ত্জান-সম্পন্ন! পত্রী ধর্দমভাবে পূর্ণ হইয়া স্বামীকে 
আরে! অনে্ষ তত্বকথ শুনাইলেন; বৈষ্ণব পণ্ডিতদিগকে 
ভাকিয়। তাহাদের ধর্থোপদেশ গ্রহণ করিতে বিস্তর 
অন্থরোধ করিলেন। তাহা ছাড়া তিনি নিজেও স্বামীকে 
বলিতে লাগিলেন-“একমান্র হরি ভিন্ন আর কে মানুষের 
অন্তরে শান্তিদান করিতে পারে? সংসারে এমন শক্তি 
আর কাহার আছে? আমি তাই একমাত্র হরিকেই 
আশ্রয় করিয়াছি । তুমিও সেই হরির পাদপদ্মেই হৃদয় 
অর্পন কর। তাহাকে পাইলেই সব পাইবে । তীহাতেই 
মনের শান্তি এবং সন্তোষ ।” 

ইহার পরেই দেবকীনন্দন রায়ের আশ্চর্য পরিবর্তন 
হুইল। তিনি তাহার স্ত্রীর স্তায় গ্রহরির শরণাপন্ন 
হইলেন। অধর্শ ও পাপ আর তীহার হৃদয়কে স্পর্শ 
করিতেও পারিল না। দিনের পরে,দিন ধর্ঘমভাবে তাহার 
বয় প্লাবিত হুইতে,লাগিল। তিনি জার সংসারে বাস 
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করিতে পারিলেন না। আপনার ধনৈশ্বধ্য ত্রাঙ্গণ ও 
বৈষণবদিগকে দান করিয়! বৃন্দাবনে চলিয়। গেলেন। 
সেখানে তাহার বৈরাগ্য ও কঠোর সাধন দেখিয়া সকলেই 
স্তত্ভিত হইয়। গেল। ভক্তবৎংসল ভগবানও তাহাকে 
দেখা দিয়া এবং ভক্তিতে হৃদয় আখুত করিয়া, ত'হার 
মানবজন্ম সার্থক করিলেন । ভভ্তমাল বলিতেছেন-_ 


“দৌলত লুটায়ে দিল ব্রাঙ্গণ-বৈধাবে । 
বৃন্দাবন গেল! হরি-অনুরাগ ভাবে॥ 
যমুনার তীরে বমি হরি নাম করে। 
অধাচক বৃত্তি মাত্র রহে অনাহারে । 
কতেক দিবগে হরি-চরণ পাইল! । 
কহ। নাহি যায় হরি-তক্তির কি লীল| ॥ 
যেই স্ত্রীর সঙ্গে মহা! মোহ উপজয়। 
দেষ্ট স্া হইতে হৈল ভক্তির উদয়। 
অন্ত আশয় জীবহিংস। তেয়াগিয়।? 
ভাগবত হৈল হরিময় হল হিয়া! ॥” 


দেবকীনন্দনের পত্রী গৃহেই ছিলেন। গৃহই তাহার 
ভক্তি-সাধনের ক্ষেত্র ছিল। তিনি যখন বর্ষীয়সী রমণী, 
তখন 'ভগবানের প্রেমে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়৷ গেল” 
সাহার গভীর ভক্তি এব: উন্নত ধশ্মজীবন দর্শন করি। 
শত শত লোক ষ্ঠাহার প্রতি শ্রদ্ধ। প্রকাশ 'করিতে 
লাগিলেন ।  * 
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দ্বিতীয় জীবনচরিতটি এষ্ট £-_ 

জয়পুরের রাজার নাম মাধবশিংহ। তিনি খুব 
সাহসী এবং মণ্ড একজন বীর। তাহার, স্থশাসনে 
সকলেই খুব খুনী । জয়পুরের ধিনি রাণী, তিনি পরম! 
রূপসী। রূপের মন্ই তাহার গুণ। রাজার উপরে 
তাহার ভালবাদাও অত্যন্ত অধিক। একদিন তিনি 
শুভ্র স্বকোমল শব্যায় শয়ন করিয়া আছেন) দাসী 
তাহার স্থম্দর প? ছখানি টিপিয়া দিতেছে । এমন সময়ে 
সেই পরিচারিকার মুখখানি কেমন এক আশ্চর্যভাবে 
পূর্ণ হইয়া! উঠিল। রাণী বিস্মিত নয়নে সেই মুখের 
পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পরে পরিচারিকা 
প্রেমোচ্ছাসে কাদিতে লাগিল। 

এই দাসী অভাবে পড়িয়া চাকরাণীর . অতি ক্ষুদ্র 
কাধযাই করিয়া থাকে বটে। কিন্তু সে ধর্দশীলা নারী। 
তাহার অন্তরে ভক্তির স্্রণ হইফুছে। সে'তাহার 
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প্রাণের দেবত শ্রীহরিকেই স্বামিরূপে বরণ করিয়! লইয়াছে। 
এখন সেই হরিই তাহার সর্বস্ব। সে ত হরির দর্শন 
ভিন্ন আর কিছুই চাহে না। তাই সেরাণীর প| টিপিতে 
টিপিতে শ্রীহরিরই সুমিষ্ট নামটি মনে মনে জপ করিতেছিল। 
নাম করিতে কুরিতেই তাহার হৃদয়ের প্রেম উদ্বেলিত 
হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্যই বাহিরে এই ভাকোচ্ছাস। 
রাণীর বড় কোমল চিত্ত। তাই দাসীর ভক্তির 
উচ্ছ্বাম দেখিয়। সেই চিত্ত আর্দ হইয়! গেল। দাসীও 
আবার তাহাকে ভগবানের প্রেমের রসপৃণণ কাহিনীই 
শুনাইতে লাগিল। রাণী আর হাহাকে দাসী বলিয়া 
মনে 'করিতে পারিলেন না। তিনি শ্রদ্ধায় ও ভাবে পূর্ণ 
হইয়া বলিতে লঃগিলেন-_ “বল, এ সুমধুর ভক্তির কথাই 
আমাকে বল। তোমার মুখ হইতে গে ম্থুধার ধার! 
ঝরিয়। পড়িতেছে । ভূমি আমার প্রাণে মে অমুত বসণ 
করিতেছ।” ভক্তমাল বলিতেছেন-- 
“কহ পুনঃ পুনঃ কহ মাহ! বল বল | 
শুনিতে শুনিতে রাণী মগন হইল । 
দাসীর প্রশংস| করি কহিঠে লাগিল ॥ 
তুমি ত আমার পদসেব।-যোগ্য নহ । 
দাসী যে তোমারে বলি অপরাধ €সহ॥ 
অতএব তুমি মোর পদ ছ)ডি দেহ। 
শিয়ার আসিয়। শিরে চবণ ধরহ ॥ 
এতেেক বলিয়! গ।ঢ আলিঙ্গন কৈল। 
দুই জনে প্রেম।নন্দে বিহ্বল হইল ॥ 
দসী কহে ঠাকুরাণী দেগহ ভাবিয়। | 
ভূক্জিলে বিধয়-স্থুণ মোহিত হইয়! | 
এ অনিতা সুপ তাতে কত ব। আহ্বাদ। 
কুষ্ণ-প্রেম-ভকতির কি হন্দর স্বর ॥ 
অনিত্য বিষয়-ক্ুখ হেল আর গেল। 
কৃষ্ণপ্রেম পরাৎপর নিত্য করে আলো ॥ 
রাণী কহে তোমার সঙ্গেতে ত। বুঝিনু । 
আজি হৈতে গুরু করি তোমারে মানিনু ॥ 
আগ্রি হেতে বিষয়ের গুণ তেযাগিনু | 
কৃষ্-প্রেম-পন লাগি বিষয় সপিনু ॥” 
জয়পুরের রাণী ভক্তির জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। 
তিনি আর জাতির বিচার করিতেও পারিলেন না। 
নিয়ধর্ণের এই দাসীকেই গুরুরূপে বরণ করিলেন; তাহার 
কাছে ভক্তিধন্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতেও কোনরূপ সক্কোচ- 
বোধ করিলেন না। , ॥ 


রাণীর ধনৈশ্বযের প্রতি যে ন্মাসন্তি, তাহ একে- 
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বারেই চলিয়া গেল। তাহার স্বর্থধচিত বসন ও রত্বাদি 
ভূষণ কোথায় পড়িয়। রহিল। বাণী সামান্য বস্ত্র পরিধান 
করিয়া নিরন্তর প্রাণের দেবতাকেই ডাকিতে লাগিলেন । 
অল্পদিনের মধ্যেই তাহার মনোরথ পূর্ণ হইল। প্রেমে 
ও পুলকে তীহার হৃদয় ভব্রিযা উঠিল। তিনি ভক্তির 
উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া, তাহার প্রেমের দেবতাকে 
লষ্য়াই অধিক সময় যাপন করিতে লাগিলেন । এতদিন 
রাণীকে অন্তঃপুরে পদ্দার আডালেই বাস করিতে হইত। 
এখন আর নে পর্দাও রহিল না, অন্তঃপুর এবং 'তাহ1র 
বাহিরের সঙ্গেও তেমন একট! প্রভেদ রহিল না। 
রাণী, ভক্ত বৈষ্ণবদিগের সঙ্গেই মিলিত হইয়া শ্রীন্ছরির 
চবণ সেবা করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে রাজা মাধব পিংহ রাঞ্জেউপস্থিত ছিলেন 
ন1। তিনি বুদ্ধের জন্য অন্য জায়গায় গমন করিয়াছিলেন । 
দেওয়াশেব ভস্কেই রাজ্যের সমপ্ত ভার অর্পিত হইয়াছিল। 
রাজ। স্বয়ং" রাজ্যে উপস্থিত থাকিলে, বুঝি বা অন্তঃপুরে 
এমুন একটা ব্যাপার হঠাৎ খটিয়। উঠিতে পারিত না। 
দেওয়ান মহাশয় রাণীর সব কাঙজজকম্ম দেখিয়া ত 
অবাকৃ। ভিনি রাণীর কাছে পোক প্রেরণ করিয়া বলিয়া 
পাঠাইলেন, “আপনি রাজরাজেশ্বরী হইয়া এ-সব কি 
কবিতেছেন ? অন্তঃপুরের ছি্দি তুলিয়া দিলেন কেন? 
ককণ্চলি বৈষ্ণবের সঙ্গেই বা মিশিতেছেন*কেন ?” 

রাণী দেওয়ান? বলিয়া পাঠাইলেন, “দেওয়ান, তুমি 
আমাকে আর রাণী বপিয়া সম্বোধন করিও না। আমি 
যে এখন শ্রিহরির দাসী বণিয়াই আমার নাম লিখাইয়াছি। 
আমার পার্দাই বা কোখায়? জাতিই বা কোথায়? 
আমার আর প৮া-সরমহ বা কোথায়? কোথায় বা 
আমার ধনৈশ্বঘ্য 7? আমি প্ীহরির প্রেমে পাগলিনী হইয়। 
সরবধই যে তাহার চরণে অর্পণ করিয়াছি ।”-- 


“রাণী কহে রাণী বলি না কহিও মোরে। 
* দাসী নাম লিখে দিনু যুগল-কিশোরে ॥ 

জাতি-পাতি তেয়াশিনু বেষব সমাজে । 

সং ও চা 

এ-সব রিপুর হাত যদি ছাড়াইনু। 

তবে আর কারে ভয়, নির্বিবদ্ব হইনু॥ 

অতএববিবরণ দেওয়ানেরে কহ। ঁ 

শ্রীচরণে স'পিয়াছি দেহ পর্দা সহ 1 


৭২৪ 


সিসি পাস্টিপতীস্িপাসসিপাসিপোত পা লা পা্টিলীস্িতি সিতাসটিতীসি তা তাছি পি পান্টি পাটি পাটি পাটি পাটি পান্টি পাস্িপান্মিপাসি তাস 


দেওয়ান চিস্তা করিয়া দেখিলেন, রাণীর অবস্থা 
মোটেই স্থবিধাজনক নয়, এইবার ঝাজাকে সব ঘটন। 
লিখিয়া পাঠানো প্রয়োজন । দেওয়ান তাই রাজার 
নিকট পঙ্ লিখিয়! পাঠাইলেন। পত্র পাঠ করিয়। রাজার 
মন ক্রোধে উত্তেজিত হইয়! উঠিল। তিনি রাণীকে হত্যা 
করিবার জন্ স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু রাজ! 
রাণীর প্রেমোজ্জল মুন্তি দর্শন করিয়া! এবং তাহার অনুপম 
ভক্তির ও অদ্ভূত আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া 
চমৎকৃত হইলেন। শুধু তাহাই নহে। পত্বীর অনেক 
বিম্ময়কর কার্যয দেখিয়া রাজা! ভাবিতে লাগিলেন, রাণী 
ত এখন আর মানবী নহেন--তিনি যে দেবী। এই 
দেবীর প্রতি রাজ! কি ভক্তি প্রকাশ না করিয়া স্থুস্থির 
থাকিতে পারেন? তাই-_ 


“পাত্র মিত্র সভাসদ সমভিব্যাহারে। 
রাণীর নিকটে গেলা বিনীত অস্তরে ॥ 
নিকটে যাইর়। রাজ অষ্টাঙ্গে পড়িল। 
নিজ স্ত্রী বলি অভিমান নাহি কৈল॥ 
যোড়হস্তে স্তবস্তরতি অনেক করিল। 
অপরাধ ক্ষম বলি কাঁতরে কহিল ॥” 


পতিব্রতা রাণী রাজার অপরাধের কথা মনেও 
করিলেন না। তিনি নঅবচনে রাজাকে কহিলেন, 
“আমি সম্পূর্ণরূপে তোমারই অধীন। তুমি কখনই 
তোমার দয়া হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। এখন 
আমার একাস্ত অন্থরোধ, তুমিও ভগবানের শরণাপন্ন হও 
এবং ভক্তির সহিত তাহারই নাম কীর্তন কন। তাহা 
হইলেই তোমার যথার্থ মঙ্গল হইবে ।” 

রাজ কহিলেন, “এখন আর তুমি কোন মানুষের 
অধীন নও। ধাহার অধীন এই জগৎসংসার, তুমি শুধু 
তাহারই অধীন। তুমি আমার সহায় হও। আমি 
তোমার সাহায্যে রাজ্য শাসন করিব”__ 

“তোমারে সহায়.করি রাজ্য মুই করি।” 

এই-সকল বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয়, যথার্থ ই বৈষ্ণব 
যুগে এক শ্রেণীর নারীর অবস্থার একটু উন্নতি হইয়াছিল। 
হয় ত তাহাদের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু সংখ্যা কম 
হইলেও তাহাদের একটুকু শাস্ত্রজ্ঞানও ছিল, স্বাধীনতাও 
ছিল; তাহারা পুরুষের মতই মাধন করিয়া ভক্তি এবং 


প্রবানী--ভাব্র, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পো পাসি পিসি ৫ ৯ তাছি পি লা ছি পা পাখি পি পরি পা পি পি পাটি পা পরি পাটি লাসিপাছি পি ত 


আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্তই পুরুষেরা 
তাহাদিগকে অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে কুষ্টিত হন নাই। 
জ্রী অনৃত্লাল গপ্ত 


টরেস ্ট্রেট এবং নিউগায়েনার নারী 


নিউগায়েন! এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টরেস ট্ট্রেট 
(প্রণালী ) এবং কতকগুলি ্বীপ অবস্থিত । এই দ্বীপপুঞ্লকে 
কুইন্স ল্যাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়, কিন্ধু এইখানের 
প্রাচীন অধিবাসীদের চেহাবার সহিত অস্ট্রেলিয়ার আদিম 
কালের লোকদের চেহারার কোনে প্রকার সাদৃশ্য ,নাই। 
টরেস ট্রেটের লোকেরা পাপুয়ান জাতির হইলেও নিউ- 
গায়েনার লোকদের সহিত চেহারায় এবং আচার-বিচারে 
বিশেষ কোনো! অমিল নাই। নিউগায়েনার লোকদের 
সহিত ইহাদের বিবাহাদিও চলিয়া থাকে । গত ৩০ 
বৎসর হইতে, মুক্তার ব্যবসার জন্য পৃথিবীর শানাদেশ 
হইতে নানা জাতির লোক এই টরেস ই্রেটের দ্বীপগুলিতে 
শুভাগমন করিতেছে। 

এই শুভাগমনের ফলও ফলিতেছে, তবে তাহা শুভ 
কি অশুভ তাহা বল শক্ত। বিদেশীর আগমনে এবং 
আধিপত্যে দেশবাসী তাহাদের প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতি ক্রমে 
ত্যাগ করিতেছে বা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। 
বিদেশীর নান! প্রকার কুশ্রী ব্যাধির আম্দ্ানী হইয়াছে। 
প্রাচীন দ্বীপবাসীর। খুব তাড়াতাড়ি গোপ পাইতেছে। 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দ্বীপের থে অবস্থ৷ ছিল, এখন সে 
অবস্থা নাই। সেই সময় কুকুরের দাতের হারের যে 
দ্রাম ছিল, একট! লোহার ছুরি বা কাচের বোতলেরও 
ছিল সেই দাম। এ রকম যে-কোঁনে! একট। জিনিষের 
বদলে একটা স্ত্রী ক্রয় করা যাইত। সেই-সব দিন গত 
হইয়াছে। কতকগুলি দ্বীপ লোবশুন্ হইয়াছে। বাকী 
দ্বীপে প্রাচীন বৃদ্ধ বৃদ্ধা জন ছয় করিয়া আছে। প্রাচীন 
খ্বীপবাপীর1 মনে করিত তাহাদের এ চ এক বংশ এব এক 
জন্ত হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে । তাহার| নিজ নিজ বংশের 
আদি জন্মদাতা জস্তর মুঠি পিঠে « 
বর্তমান কালে পিঠে ছবি 


৫ম সংখ্যা ] 





নিষ্টগায়েনীর পিঠে-উ্ষি-কাটা! বৃদ্ধা বিধবা! নারী। 
এই উচ্ষি তাহার জাঁতির বংশচিহ্ন 1 


হয়। বুকেও নানা রকমের উকি পরা হইত। প্রত্যেকটি 
দাগের এক এক রকম অর্থ করা হইত। কিন্তু এই-সমন্ত 
দাগের যথার্থ অর্থ যে কি তাহা এই দ্বীপের মাদিকালের 
লোকেরাও বলিতে পারে না। 

প্রাগীন কাঙ্গের নারীরা সাণু গাছের পাতার তৈয়ারী 
এক রকম ঘাঘৃরা পরিধান করিত। তাহারা এই বস্ত্রকে 
ধূসর বা কালো! রঙে রঙ করিয়া লইত। কিন্তু বর্তমান 
কালে এ ত্বীপের নারীরা এই পরিষ্কার এবং সহজ্প্রাপ্য 
বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে । তাহারা এখন বিলাতী কাপড়ের 
তৈম্মারী কিন্ভুতকিমাকার (দেখিতে একটা সেমিজের 
মত গাউন পরে। নৃতন যখন এই সেমিজ তৈয়ারী হয়, 
তখনই ইহা পরিষ্কার থাকে, তাঁর পর ইহার রূপ যেকি 
বকর্ম হয়, তাহা বর্ণনা! করা যায় না। লোকদের অবস্থা 
খারাপ বলিয়া বড় জোর দুইটা! সেমিজ তাহারা এক 
সঙ্গে রাখিতে পাবে প্রত্যেক দিন এই সেঁমিজ পরা 
চাই, ক্ষারণ এই সেমিজ এখন তাহাদের ফ্যাসান হইয়। 


মহিলা-মজ্লিস__টরেস রেট এবং নিউগায়েশার নারী 





নিউগায়েনার জাতীয় পরিচ্ছদে ও ভূষণে সজ্জিত! বালিক| ৷ 


দাড়াইয়াছে। অর্ধিকাংশ সময় তাহারা সাগ্ু-পাতার 
থাঘরা পরিয়া থাকে, দেহের উপুরাদ্ধ অনাবৃত থাকে । 
পৃর্ব্বে বালিকা! ঘন নারীত্র প্রাপ্ত হইত, তখন টরেস 
দ্বীপপুঞ্জে এবং নিউগায়েনাতে একটি উৎসব করা হইত। 
এই সময় এ বালিকাকে একেবারে আলাদা স্থানে কয়েক 
দিনের জন্ত বাস করিতে হইত। ঘরের এক অন্ধকার 
কোণে লতাপাতা ঘেরিয়া দেওয়া হইত, এই স্থানে বালিকা 
নানাপ্রকার দেশীয় অলঙ্কারে সজ্জিত] হইয়া দিনের বেলায় 
বসিয়া থাকিত। রাত্রিকালে লতা পাতা নূতন করিয়া 
বদলাইয়া দেওয়া হইত। রাত্রে বালিক! কিছুক্ষণের 
জন্য বাহিরের হাওয়াতে আসিতে পাইত। এই ভাবে 
বালিকাকের্শতন মাস কাল কাটাইতে হইত । দুইজন 
বৃদ্ধা নারী ( আঁহারা সম্পর্কে খুড়ী বা মাসী) তাহার 
সমস্ত সেবা করিত। অবরুদ্ধা বাঁলিকাঁঁনারী ই সময় 
নিজের হাতে কিছুই করিতে পাইত না, এই ছইজন 
বৃদ্ধাই তাহাকে হাত করিহা মুখে খাঝার তুলিয়া দিত। 


৭২৬ 





এই তিন মাস কাল সুধ্যের আলো! বালিকার লতা-ঘেরা 
স্থানে কোনো রকমেই প্রবেশ করিতে পাইত না।' লোকের 
ধারণ ছিল, যদি কোনো রকমে হুধ্যের আলোর এক 
টুকুরা বাপিকার দেহে লাগে, তবে তাহার নাক পচিয়া 
যাইবে । তিন মাস কাল পূর্ণ হইলে বালিকাকে নিকটের 
কোনো একটা ঝরণাতে লইয়া যাওয়া হইত । তাহাকে 
ঘাড়ে করিয়। বা অন্ত কোনে! রকমে বহন করিবার প্রথা 
ছিল, ক:রণ বালিকার' পা মাটি ছুঁইতে পাইত না। 
এইখানে বালিকার অঙ্গ হইতে সমস্ত বস্ত্র এবং গহনা 
খুলিয়া লইবাব পর, এ ছুই বৃদ্ধ। এবং বালিকা ঝরণার 
জলে অবগাহন করিত। গ্রামে অন্যান্য নারীরা 
বালিকা এবং তাহার সেবিকাদ্বয়ের গায়ে অঞ্জলি করিয়া 
জল ছিটাইত। ,স্লান শেষ করিয়া বালিক1 নান। রকম 
লতা-পাতার বস্ত্রে এবং দেশীয় অলঙ্কারে ভূষিত। হইয়! 
গ্রামের ভোজে আসিয়া যোগদান করিত । ভোজ 
শেষ হইলে পর বালিকা অন্য দশ জন নারীর মত গ্রামের 
সব কাজে সমান অপ্িকার লাভ করিত । বালিকা যে 
নারীত্বে উপনীত, হইয়াছে তাহার পরিচয়-স্বরূপ ভাহার 
বুকে ইংরেজী ৬ অক্ষরে ন্যায় উদ্কি কাটা হইত । 


বিবাহ করিবার পূর্বের যুবতী নারী প্রথমে তাহার 
মনোমত কোন যুবকের ফৃহিত প্রণয় করিত। অবশ্য 
কোনো যুবক খদি কোনে! যুবতীর প্রেমে পড়িত তবে সে 
গ্রামের নাচে গানে ও অন্যান্ত পাশা কাজে সব সময় 
বাহাছুরী লাঙের প্রয়াসে থাকিত। শান্তির সময় এই 
পদ্ধতিতে যুবক কোনো বিশেষ যুবন্ীর মনোরঞ্চনের 
চেষ্টা করিত। কিন্তু অশান্তির সময় যুবক যদি কোনো 
রকমে একটা মড়ার মাথার খুলি জোগাড় করিতে পারিত 
তবে তাহার ভালবাসার পাত্রী তাহার প্রেমে না পড়িয়া 
আর থাকিতে পারিত না। কারণ মাগার খুলি জোগাড় 
করা যার-তার কর্ম নয়-_ প্রকাণ্ড বীর না হইলে কেহই 
তাহা পারে ন1।। যুবতীর মন হরণ করিবাৰ আরে 
একটা উপায় ছিল-যুবক নারিকেল তেলের সঙ্গে নানা 
রকম গাছ-পালার রস মিশাইঈয়া এক রকম গন্ক-তৈল 
প্রস্তত করিত । এই গন্ধ-তৈল মাখিয়া, সে যুবতীর সাম্নে 
খুরিত ॥ ভেলের চমতকার গন্ধে যুবতীর মন একেবারে 


প্রবাসী-_ভা্র, ১৩২৯ 


পাস্টিপস্িীসি পি পিসি পাটি পানি পাস্টিপাস্টিপশীসটি পাটি পান্টি পাসি পাস পা পা্ি পাছি পাতি পাি পা পাটি কাস্টিত ও পি পাছি রাড তত পসি তত 


[ -২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাগল হইয়া যুবকের দিকে ছুটিয়া যাইত! তাহার পরে 
সেই যুবতী একগাছা ফুলের মাল! যুবকের কাঁছে 
পাঠাইত--এই মালা দেওয়াব অর্থ যুবককে পাণিগ্রহণে 
আহ্বান করা। মালা বহন করিত যুবতীর বোন বা অন্ত 
কোনো নিকট সম্বন্ধীয় আত্মীয়া। রাত্রে বন্ধু-বান্ধব 
সকলে নিদ্রিত হইলে পর-যুবক ধীরে শখ্য। ত্যাগ করিয়। 
প্রেমিকা যুবতীর কুটারে হাজির হইত। কিছুপ্পাল এই 
রকম ভাবেই চলিত। দিনের বেলায় যুবক নানা কাধ্যে 
যুবতীর পিতার সাহাধ্য করিত। কন্তার [তা সমস্ত 
জানিয়া শুনিয়াও কিছু না-জানিবার মত ভাব দেখাইত। 
তারপর যখন কথাট। পাকা রকমে কন্যার পিতার কানে 
আনিন্, সে গাগ করিত না। কিন্তু কন্ার মাতার প্রধান 
কর্তব্য ছিল একটা বিকট রকমের গোলমাল করা। 
ক্রমশ বরপক্ষে এবং কন্ঠাপক্ষে বেশ একচোট ঝগড়ার 
মত হইত, তাহার পর সামান্য রক্তপাত হই'লই কন্ার 
সম্মান বজায় থাকিত। এই-সমস্ত প্রাথমিক কাণ্ড শেষ 
হইলে পর বিবাহ পাক। রকমে ইইত। বর এবং কন্া 
নানা রকম সাজে সাজিয়। একট] মাছুরে সামনা-সামনি 
বসিত। নানা -প্রকার উপহারাদির আদানপ্রদান 
শেষ হইলেই বর-কন্তা আহার করিত-__বাস্‌, তাহার পর 
হইতেই তাহারা স্বামী-স্ত্রী । 

টরেস ট্রেটে সেবাই (551) ) দ্বীপে কোনো নারীর 
প্রথম সন্তান হইবার পূর্বে একটি মজার অনুষ্ঠান প্রচলিত 
ছিল। নারীর গলায় সাগু-পাতার তৈরী একটা পুতুল 
ব1 গুটিক। ঝুলাইয়া দেওয়া হইত | বাশের কাঠামোর উপর 
এই পুতুল বা গুটিক। তৈরী হইত। যে ছুটা সুতা দিয়া 
গুটিকা বা পুতুল গলায় বাধা থাকিত, তাহা পুতুলের 
হাত। আর যে দুটা দড়ি পিয়া কোমরে বাধা খাকিত 
তাহা পুতুলের পা। পুতুলটা ২০ ইঞ্চি লদ্বা। এই 
পুতুল গলায় ঝুলাইয়া ভাবী মাতা! গ্রামের আর-সকল 
নারীদের সঙ্গে উৎসব করিতে করছে গ্রামের চারিদিকে 
ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাতে গ্রামের সকলেই জানতে 
পারি থে তাহাদের গ্রামে অচিরে একজন নৃতন কোক 
আসিতেছে ।. গ্রামবাসীরা ইহাতে আনন্দত হইয়] 
উঠিত। 


৫ম সংখ্যা ] 


৯ পাস পানী * পাশ পি পা্িততাসি শা পা ৯ পাস্টিল কপিল কস ৩৯ 


টরেস ই্রেট ত্যাগ করিয়া নিউগায়েনার যে অংশে 
পৌছানো যায়, সে স্থান অতি অস্বাস্থ্যকর এবং জলা- 
ভুমিতে পরিপূর্ণ । এই স্থানে লোকের বসতি * নাই 
বলিলেই হয়, এবং যাহারা আছে তাহাদের সঙ্গদ্ধষে এখন 
পধ্যস্ত বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। এই অংশের 
তুগেরি জাতি মন্বদ্ধে কিছু বলিব? মত জানা যায়। 
নিউগায়েনার নাবাল দেশের কয়েকটি জাতির একটা 
সাধারণ নাম “তুগেরি”। ইহারা অনেক-কাল হইতেই 
ইংরেজ-অধিকত পশ্চিম গায়েনাতে মাঝে মাঝে আপিয়! 
লুটপাট করিয়া যায়। উপকৃশের আদিম জাতিরা 
তুগেরিদের অত্যাচারে প্রায় লোপ পাইতে বসির়াছে। 
ইংরেজ সর্কার ইহাদের শাপ্ডি দিবার জন্য মাঝে মাঝে 
দলে দলে দৈন্ত পাঠান । এই-মন্ত হইতে তুগেরিদের 
অস্ত্র শন্্, নৌকাদির গঠন ইত্যাদি সম্থদ্ধে অনেক কিছুই 
জানিতে পাশাধাঘ। কিন্তু াহাদের আটার ব্যবহার 
ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনে। জ্ঞান লাভ হযনা। হবে এই 
জাতির নারীদের ছবি দেখিয়। মনে হয় তাহারা বেশ 
শক্ত এব" কষ্টপহিষু ভাহাএ। চুল কাটে না, পাকাইং।| 
পাকাইঘা ঝুলাইয়। রাখে । এই জাতিবু নারীদের গইগার 
বহরও বেশ দেখিবার মত। নিউগরায়েনার অন্য অংশের 
নারীরা কোনে। প্রকার গন! পবে শা বলিলে£ হয়, 
পুরুষেরই বেশী গহনা পরে । | 


যাই নদীর কাগ্চাকাছি মে-সব জাতি বাপ করে 
তাহাদের গৃহ-শিম্মাণ-পদ্ছতি অদ্ভুত রকমের । গ্রামে 
মাত্র চার-্পাচটি খর থাকে। এক-একানি থর 
প্রায় ৯০০ গজ করিয়। লম্বা এবং ৩ গঞ্জ করিয়। উচু। 
কটক .জেপার তেপেঙ্গীদের ঘর কঙতকটা এমনি ধারার । 
অনেক গ্রামেই পুরুষ এবং নারীদের শ্উইবার এবং 
থাকিবার আলাদা বন্দোবস্ত । নাখীরা যেখানে বাস করে 
সেখানে পুরুষের! থাতে পারে না। এই-সব পঙ্গা খরের 
মধো কতকগ্তণি অংশ ভাগ করা খাকে। সেখানে 
বিশেষ্ধ বিশেষ পরিবার রানা করে এবং ভাগ্তার রাখে। 
কোনো পুরুষের মরণকালে বা বেশী অস্থখ হইলে সে 
তাহার স্ত্রীর কাছে আসা থাকতে পাঁয়। 


লই নদীর মুখ হইতে পর্বাদিকে আমিপে খোর 


মহিলা-মজ্লিস--টরেস স্রেট এবং নিউগায়েনার নারী 
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পাস পাত সা পাসিপাস্টিতী সী স্পা পাঁসিপাস্িপাসিপাত পন আতিটপিস্িশাসিলাসি পিক সিী সীল সা ০ শিলা সিপাস্টি পস্দিপাস্টি পাটি পা্টিপাছি পা পাস্িসিপাস্পিপিসপিপাস্টিশসটিপাস্ি পি 


কালো এবং ঝ!কৃড়া-ঝাকড়া-চুল-ওয়া-। এক রকম লোক 
দেখা যায়? , কেপ পজেসনের পরে আবু ইহাদের বড় 
একটা! দেখা যার না। ইহার পূর্বদিকে ১৫০ মাইল 
পণ্যন্ত এক" প্রকার মানুষ দেখ! যায়, তাভাদের নিউ 
গায়েনার পশ্চিষের লোকদের সঠিত বিশেষ কোনো মিল 
নাই । ইহাদের দেহের র৬ খুব কাঁপা নয়। মাথার 
টিপ কোক্ডা ব। ঝাকৃড়া শয, অনেকট। সোজ! সোজা । এই 
অংশের অনেক বালিকার রঙ বেশ ফর্সা বলা চলে । 

পশ্চিমের কয়েকটা জাতি মান্তষ খায়। আর 
ভাভাদের অপিকাণশ জাতিই মানষ মারিয়া তাহার মাথার 
খুশি সংগ্র* করিতে খুবই ভালবাসে | এট। তাহাদের একট! 
নেশার মত।  নিউগাম্নেনার পূর্বব* অঞ্চলের লোকেরা 
মা খায় না--এখানের মাত্র ছু-একট?ি জাতি ছাড়। 
আর কোনে। জাতি'মাথার খুলি সংগ্রহও করে না। 

নিউগাষেনার সমুদ্র-উপপুলের নারীরা সমপ্ত আঙ্গেই 
উদ্ধি পে” উক্কিতে নানা রকমের রঙ থাকে । খুব কম 
বরসেই উদ্কি পর| স্থুরু হয়। মেয়ের ছয় সাত বছর 
বয়সেই উক্কি দেওয়৷ আরন্ত করিতে হয।* বিবাহের পূর্বে 
বুকের মাঝখানে ইংরেজি ভি ৬ অক্ষবের আকারে 
একটি দাগ কাটা হয়। ইহাকে উপকূলের মতু জাতি 
গাড়ে? বলে।  বরঙ্গা মেয়ে ভলপেটের নীচেও উন্ধি 
পরিতে হয়। কারণ এই স্থানে উষ্ষি না পরিলে কোনো 
মেয়ের তাগ্যেই বর জুটে না। 

মধ্য নিউগায়েনার অবিবাহিত নারী এবং বিবাহিত 
নারী চিনিবাৰ একমার উপায় তাহার পোষাক পরিচ্ছদ, 
উল্কি এবং অলঙ্কাবাদির বইর। অবিবাহিতা মে, 
চিল খোপা এবং লঙ্কা এব: সে অপক্কারে ভযিতা। 
“বামি” বা ঘাঘরা পৰে, তাহাতে কারুকার্য থাকে। 
নারী এই একমার অঙ্গাবরণ বাধহার করে। ইচ্ছা 
হইলে কেভ বা ভতোপিক পরামিগ পরিতে পারে) 
একটার বেশী “ঞামি” পরিলে নাকি নারীর সৌন্দর্য 
বদ্ধিত হয়। উৎসব উপলক্ষে তাহারা বিশেষভাবে 
তৈয়ারী 'বামিন পরে। বালপাত্তাকে নানা রকম রঙে 
ছোঁপাইয়া এই খারা তৈয়ার হয়। মধ্যে মধ্যে শাদা 


তাহার 
সে খে 


বড থাকে বলিন তাহা দেখিতে অতি শদৃষ্টা হয়। 
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ঘাধূরা কোমব হইতে হাটু অবধি। তাহার ডান দিক 
খোলা থাকে । . নাচিবার সময় যখন ঘাঘ্রার ভানদিক 
হাওয়াতে মাঝে মাঝে উড়িয়া যায় তখন ডান উরু জজ্ঘ! 
ওজান্ধুর নানা রকম উক্কি চোখে পড়ে। " 


মধ্য গায়েনার বিবাহ এবং বিবাহের পৃর্ব্বের আচার 
ব্যবহার এইরূপ-_ কোনো যুবক কোনো! যুবতীর প্রেমে 
পড়িলে সে-দিন শেষের অন্ধকারে তাহার পিতার বাড়ী 
যায়। সত্যিকারের কোনোরূপ লুকোচুরি দাই বছে, 
তবুও একটা লোকদেখানে! লুকোচুরির, ভাব থাকে। 
কারণ বাড়ীর অন্যান্য সকলে ঘুমাইবার ভান না করা 
পর্যন্ত প্রেমিকবর প্রেমিকার গৃহে প্রবেশ করে 
না। তার পর তাহার! ছুইজনে রাত্রি একসঙ্গে যাপন 
করে -বর মহাশয় বিবাহের পূর্বে নানাপ্রকার কুকুরের 
ধ্াতের হার, শামুকের খোলার ও" মুক্তীখোলার নানা 
রকমের গহন! সংগ্রহ করে। এই সমস্ত দ্রব্যাদি ইহাদের 
কাছে খুবই মুল্যবান এবং কন্যার বদলে এই-সমস্ত 
তাহাকে দিতে হয়। বিবাহের পূর্বে এই-সমন্ত দামী 
দামী যৌতুক বর তাহার শ্বশুরমহাশয়কে দেয়, তিনি 
নিজের জন্য বিশেষ কিছুই রাখেন না, জ্ঞাতি-কুটটশ্বের 
মধ্যেই প্রায় মব বিলাইয়া দেন। এই প্রথার দ্বারা বুঝায় 
যে কোনে! কন্তা একমাত্র তাহার পিতার সম্পত্তি নয়, 
সে তাহার জার্তির কতকটা সাধারণ ধনের মত । বিবাহের 


কয়েকদিন পরে কন্তার অঙ্গ হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া 


লওয়া হয়। বাপের বাড়ীর কোনো জিনিষই' নে সঙ্গে 
লইতে পারে না। গহনাদি লওয়ার এক সপ্তাহ পর 
পর্য্যন্ত কন্তা তাহার উৎসবের “রামি” বা ঘাঘ্রা পরিয়া 
থাকে, তাহার পর ইহাও তাহাকে তাহার পিতার 
বাড়ীতে ফেরৎ দিতে হয়! এইবার তাহার মাথা 
সুড়াইবার পাল! । ভাঙ্গা কাচ দিয়। এই কাজ চলে। তখন 
হইতে সাধারণ ঘাঘ্রা পরিতে হয় এবং বিবাহিত কন্ঠা 
আর কোনোদিনই নাচে যোগ দিতে পারে না 1 বিবাহিত 
নারী নাচে যোগ দিলে বড় ল্জার কথা হইয়া পড়ে। 
স্বামীর মৃত্যুর পর মৃত আত্মাকে খুসী রাখিবার জন্য 
নারীকে অনেক কিছুই করিতে হয়। আচার-বিচারের 
কোনো প্রকার“অন্তথ্‌ হইলে মৃত আত্মা এত ক্ষেপিয়। 


পরবাসী-ভার, ১৩২৯ 





( ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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শন রোবণা যায় না। মৃত্যুর পর. প্রথমই একট! 
ভোজ হয়। ভোজের পূর্বে বিধবা নারীকে মাথা 
মুড়াইয়! সর্বাঙ্গে কালী লেপিতে হয়। পা! পর্যান্ত ঢাক! 
গড়ে, এমন একটা ঘাঘ্র! পরে, আর-একটাতে কাধ হইতে 
কোমর অবধি আবৃত করে । তাহার উপর একটা জালের 
বোনা ওয়েষ্ট-কোট সদৃশ আঙ্গিয়া পরে। কাধ হইতে 
কোমর পধ্যন্ত জাম! না পরিয়া এই রকম একটা ওয়েষ্- 
কোট পরিলেও হয়। মাথায় জালের বোনা একটা 
শোকস্চক টুপী পরা চাই। তাহাকে নানা রকমের 
শামুকের গহনাও পরান হয় এবং স্বামীর গল্গার কোনে! 
একটা অলঙ্কার কালে! সত] দিয়! বাধিয়া৷ বিধবা গলায় 
ঝুলায়। এই রকমের আরো খুচরা অনেক কিছু অঙ্কে 
ঝুলাইতে হয়। তাহার পর শেষ শোক-০গোজ সমাধা 
হইলে পর মৃত স্বামীর কোনো আত্মীয় ( ভগিনী হইলেই 
ভাল) বিধবার ঘাঘৃর1 কাটিয়া ছোট করিয়া দেয়। তাহার 
পর বিধবা দেহ হইতে কালী ধুইয়া ফেলিতে পারে 
এবং ইচ্ছা হইলে আবার বিবাহ করিতে পারে। 
ঘর-সংসারের কাজের জন্য এই দেশের মেয়েদের বড় 
বেশী খাটিতে হ্য়। সকালেই জলের কলসী বাশের 
তৈরী) ভরে, ভারপর' মেয়েরা খাবারের জোগাড় 
করে। এই-সমস্ত কাজ শেষ হইলে পর ছেলেপিলেদের' 
সেবা আছে। ছেলেকে কোলে বা কাধে করিয়া মেয়েরা 
বাগান হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে যায়। শস্য-বীজ বপনের 
সময় মাটিকাটা এবং বেড়া! দেওয়া ছাড়া আর সব কাজই 
নারীদের করিতে £য়। সংসারের জালানী কাঠও তাহাদের 
জোগাড় করিতে হয়। নারীর! সকালের দিকে বাগানে 
গায়, ফিরিতে তাহাদের দুপুর পার হইয়া! যায়, আবার 
একটু পরেই চাঁষের কাজে গিয়৷ বিকালে নারীরা বাড়ী 
প্রত্যাগমন করে। বাড়ীতে আসিয়াই তাহাদের আবার 
রাত্রের ভোজ্য দ্রব্যের আয়োজনে বাস্ত থাকিতে হয়। 
মেয়েদের জন্যই গ্রামের একদল লোকের সঙ্গে 
আর-এক দলের প্রায়ই তুমুল মারামারি হয়। সমূদ্র- 
তীরের হাটে কোনো নারী হয়ত মাছ কিনিতে বা বিক্রয় 
করিতে গিয়াছে, সেখানে যদি কেহ কোনো বকমে 
তাহার অপমান করে_তবে সেই শারী গৃহে আসিয়! 





৫ম লংখ্য। ] 


পাত সপপাস্িতাসিতিস্পিাস্টিী সি সিসি 


তাহার শ্ব-দলের*লোকেদের এই কথা বলে। তখন ছুই 
দলে বেশ একটা ঝগড়া বাধিয়া যায়। তাহাতে ছুই 
পক্ষেরই অনেকে আহত হয়। এই স্থানে আহত ব্যক্তির 
উপর কোনো নারী যদি তাহার ঘাঘ্‌র ছুড়িয়। ফেলিয়! 
দেয়, তবে আর কেহ তাহাকে কোনো রকমে আঘাত 
করেনা। যদি কোনো লোকের তাহাকে খুন করিবার 
বাসনা থাকে তবে সে বাসনা ত্যাজ্য। 

নিউগায়েনায় যন্ত রকমের ভোজ হয়, তাহার মধ্যে 
“গাগা” ভোজই সব চেয়ে ঝড়। প্রায় দুইমাস কাল 
ধরিয়া এই ভোজ চলে। সঙ্গে সঙ্গে নাচ ও গানের মজলিস 
হয়। এই সময়ে অনেক বিবাহ-ব্যাপারও হইয়া যায় । 
ভৌজের পূর্বে গ্রামের সব বাগানে প্রচুর ফল এবং ক্ষেত্রে 
শহ্য আছে কি না তাহার সন্ধান লইতে সকলেই ব্যস্ত 
থাকে । যথেষ্ট পরিমাণে খাছ সংগ্রহ কর! হয়। তারপর 
এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের লোকদের কাছে গিয়৷ 
শৃকর ইত্যাদি চাহিয়া আনে। নারিকেল কলা ইত্যাদি 
বহুবিধ ভোজ্যদ্রব্যের আয়োজন হয়। সমস্ত আয়োজন 
শেষ হইলে পর গ্রাম-গ্রামাস্তরের নারীদের নিমন্ত্রণ কর! 
হয়। তাহাদের সঙ্গে একটা করিয়! গ্লালি ঝুড়ি থাকে । 
এই ঝুড়ি তাহার বাড়ী ফিরিৰার সময় খাছ্যসামগ্রীতে 
পূর্ণ করিয়! ছাদা লইয়া যায়। যে গ্রামে 'ভোজ হয় সেই 
গ্রামের চারিদিকে শক্ত বেড়া দেওয়ার প্রথ! চলিত আছে। 
প্রত্যেক বাড়ীর বারাগ্াতেও বেড়া দেওয়া হয়। নানা 
রকম লতা-পাতা দিয় বেড়া সাজানো হয় । মাঝে মাঝে 
নারিকেল এবং কল! ঝুলিতে থাকে । গ্রামের চারিদিকের 
বেড়াতেও কলার কাদি এবং থোকা থোকা নারিকেল 
টাঙ্গানো থাকে । যে জাতির নামে এই ভোজ হয়, সেই 
জাতির প্রধান মোড়লের বাড়ীনত শক্ত করিয়া একটা 
মাচা বাধা হয়। এই মাচা? ফুলে ফলে সাজানে। হইলে, 
তাহার উপর রাখা হয় ভারে ভারে নারিকেল কদলী 
ইত্যাদি নান! প্রকার খাদ্যন্রব্য। 

"এই-সমত্ত কাজ শেষ হইলে পর নানা গ্রাম হইতে 
দলে দলে লোক আঙিয়! উৎসবে যোগদান করে। পূর্বে 
, ভিন্ন গ্রামের লোকের! অস্ত্র শস্ত্র লইয়া এই ভৌজে'োগদান 
করিগ। যাহাদের সহিত শক্রতা,ছিল, তাহারা মাথায় 





মহ্লা-মজ্লিস-_টরেস রেট এবং নিউগায়েনার নারী 





৭২৯ 
আড়াআড়ি ভাবে একটা আক বহন করিয়া আনিলে 
মিত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। নারীদের উৎসবের পোষাক 
দেখিতে ঝড় চমৎকার । কত রকমের পালক, শামুকের 
খোলা গহনা করিয়া যে তাহারা পরে তাহার ঠিক নাই। 
মাদী তোতাপাধীর রডীন লেজ বেতে গীখিয়৷ ইহার! 
এক প্রকার মুকুট পরিধান করে। তাহাতে নারীদের 
বড় চমৎকার মানায়। অনেকে এই পালকের সঙ্গে 
সথগদ্ধি ফুলের মাল! জড়াইয়। লয়। মেয়েরা গলাতে 
শাখের গহনা পরে । অনেকে কুকুরের দাতের বা শুকরের 
দাতের হারও পরে। ৃ 
নিউগায়েনার হুড নামক অংশে এই ভোজ দুই দিন 
থুবই'জাকজমকের সঙ্গে হয়। উৎসবের প্রথম দিন 
বিবাইযোগ্যা মেয়েদের বরণ করা হয়। যে মেয়েরা এই 
দিন বিবাহযোগা। "বলিয়া ঘোষিত হয়, তাহারা নৃত্তন 
করিয়৷ উকি পরে-_নৃতন ঘাঘ্রা পরে। এই ঘাঘ্রার 
ডান দিক*' একেবারে খোল! থাকে। তাহারা ডুঝু বা 
মঞ্চ আরোহণ করিবার পূর্বে “ইরোপি” নৃত্য করিয়া 
থাকে। ঢোলের তালে তালে কুমারীরা আগুপাছু পা 
ফেলিয়া যখন নৃত্য করে দেখিতে বেশ লাগে। প্রায় কুড়ি 
মিনিট ধরিয়া এই নাচ হয়। তার পর অন্ত অনেক 
রকমের নাচ হয়, তাতে *গ্রামের অন্তান্ত অনেকেই 
যোগদান করে। এই সময় লোকের খুব স্থ্পারি 


*চিবায়। দ্বিতীয় দিনই ভোজের আসল দিন। এই দিন 


কুমারীর্দের বিবাহযোগ্য। বলিয়। সর্বসমক্ষে ঘোষণা কর! 
হয়। আগামী বৎসর থে গ্রাম ঝা জাতি এই ভোজের 
ভার গ্রহণ করিবে তাহাদের নামও এই দিন সকলকে 
বলিয়া দেওয়া হয়। 

মেয়েরা বিবাহযোগ্যা বলিয়৷ গণ্য হইবার পূর্বে “ডুবু” 
মঞ্চে উঠিয়া ধাড়ায়। তাহার পর ঢাকের শব হইব মাত্র 
তাহারা তার্দের ঘাথ্র! খুলিয়া সাম্নে ফেলিয়া দেয়। 
মেয়েদের (পিতার সাম্নেই দীড়াইয়! থাকে, তাহারা ঘাঘ্রা 
লুফিয়। লয়। তাঁর পর কয়েকজন বৃদ্ধ! নারী প্রত্যেক 
মেয়ের সামনে একট! ঝুড়িতে করিয়৷ কিছু কলা, বাদাম 
এবং একটা! ছুরি, রাখিয়া দেয়। এই বিশেষ সময়ে যে- 
মেয়ের পিতা কোনো! দিন মানুষ বধ রুরিয়াছে, কেবল 








নিউগায়েনার “ইরে।পি” নৃত্য-_বালিকার নারীত্ব লাভের উৎসব । 


মাত্র সেই মাথায় স্বর্গ-পক্ষীর পালক-নির্ষিত টুপী পরিতে 
পারে। ভাহার পর একজন বৃদ্ধা মেয়েদের বুকে 
শৃকরের চর্বির বা নারিকেল তেল দপিয়া দেয়। ছুই তিন 
জন বিবাহিতা বা বিধব। নারী পিছনে বসিয়া ঘাকে, 
তাহারা ঢাক বাজাইতে আরস্ত করিলে মেয়ের! ডান 
হাতে ছুরি এবং নী হাতে কলা লইয়া কুচি কুচি করিয়া 
কাটিতে থাকে । গোটা ছয় করিয়া কল। কাটা হইলে 
পর, ঢাক বাজান বন্ধ হয়, এবং মেয়েরাও সেই মুহ্র্তেই 
সামনের জনতার উপর বাদাম বৃষ্টি করে। 

বিবাহিতা! এবং বিধব| ভ্ত্রীলোকের। এই বিশেষ 
ভোজের অন্যান্য সমন্ত কাজই করে। ইহাদের রান্। 
কারবার প্রথা অনেকটা নিউজিল্যাপ্ডের মত। মাটিতে 
গর্ত করিয়া, তাহাতে পাথর বিছাইয়া আগুন জালাইয়! 
গরম করা হয়। পাথর গরম হইয়া লাল হইলে পর, 
তাহার উপর কলাপাতায় মোড়৷ মাংস্‌ ইত্যাদি রাখা হয়, 
এবং উপর হইত্ফৌঁটা ফোটা জল ফেলা হয়। এম'ন 


ভাবে খাবার বেশ সিদ্ধ হয়। মেয়েরাই এই খাবার 


পরিবেষণ করে। 
হেমস্ত চট্টোপাধ্যায় 


নারী-প্রগতি 
ব্রহ্মদেশের নারীরা লেজিম্লেটিভ্‌. কাউন্সিলের সভ্য 


নির্ধাচন করিবার অধিকার লাও করিয়াছেন। 
রং রং ১ ১ 


ব্রহ্ষদেশের সংশোধিত শাসন-ব্যবস্থায় ইহাও ধার্য 
হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে কোনও নারীকে কাউন্সিলের 
ধনির্ববাচিত সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার অঙ্গকৃলে বিধি-প্রণয়ন 
করিবার অধিকারও কাউন্সিলের রহিল। বর্তমানে 


কোনও নারীর সভ্য "মনোনীত হইতে বাধা নাই । « 
সং সী সি ০ 


মান্্রাঙ্জ সহরে ক্রূপোরেশনের ব্যবস্থায় বালিকাদের 
প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক * করিবার প্রস্তাব 
চপিতেছে। 


৫ম নংখ্য। ) 








স্স ৯৯ স্পিিস্পিি? 


ঙ 
চা ০ ০ 


মাক্জরাজ প্রেসীছেন্দীর অন্তর্গত সালেমে নারীদের দ্বার! 
পরিচার্গিত একটি সমবায় ব্যাঙ্ক, গঠিত হইয়াছে। ইহাই 
ভারতবর্ষে নারীপরিচালিত প্রথম ব্যাঙ্ক । দুই বৎসর 
হইল এগারো-জন মহিলা মিলিত হইয়া এই ব্যান্ষ 
স্থাপন করেন, ইতিমধ্যেই ইহার সভ.সংখ্য। হইয়াছে ৪১; 
১* টাকা করিয়া ১১০টি শেয়ারে মোট মূলধনের পরিমাণ 
১১০০ টাকা; ৪০০* টাক! পর্যন্ত এই মূলধন বাড়ানে! 
বাইতে পারিবে । 

০ ১ চি 

জাপানে নারীদের রাজনীতিক সভায় যোগদান এতদিন 
নিষিদ্ধ ছিল। অক্লান্ত আন্দোলনের ফলে নারীরা সম্প্রতি 
সেই অধিকার লাভ করিয়াছেন, এ সংবাদ প্রবাসীতে 
ইতিপূর্বেই আমর] দিয়াছি। গত ১৭ই মে কোবে শহরে 
জাপানী নারীদের প্রথম রাজনীতিক মার অন্লষ্ঠটান 
হইয়া গিয়াছে। 

সং টি ০ 

মিন তোমি ওয়াদা নায়ী একজন জাপানী মহিপা 
আমেরিকার ডকুটর অব্‌ ফিলজাফি উপু।ধি লাশ করিয়া- 
ছেন। ইহার আগে আর কোনও নারী মার্কিন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের এই সর্বোচ্চ সম্মানটি লাভ করেন নাই । 

নী ১ ১ 


বিগত তিন বংসরের সমাঞ্জহিতচেষ্টার ফলে আমে- 


ওষধি পর্যায়ে তাল-জাতীয় এক শ্রেণীর গাছ 





৭৩১ 


রিকার যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলি হইতে ৮৩টি সাধারবী-গল্ী 
উঠিয়! গিয়াছে, প্রায় ৮** শহরের নৈতিক আধ্হাওয়া 
ফিরিয়া গিয়াছে, সৈনিকদের মধ্যে ছুর্নীতি-জাতি ব্যাধি 
হাজারকরা'৯০ হইতে ৬২তে নামিয়াছে। এই হিতচেষ্টার 
মূলে আমেরিকার নারীদের সাহাধ্য বিশেষভাবে আছে। 
চর স্‌ ক 

ডান্ট্দিকের 'ডায়েট' বা গ্রতিনিধি-সভা। নারীদিগকে 
বিচারালনে বসিতে পুরুষদিগের * সমান অধিকার দিয়া 
এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন । 





০ ১ সহ 
নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের 11511 ০1[7817 বা! যশো- 
মন্দি়ে ইতিপূর্ব্বে ষশন্বী পুরুষ ৪ যশশ্থিনী নারীদের 
ুন্তি প্রতিকৃতি গ্রভৃতি আলাদ! প্রকোষ্ঠেৎরক্ষিত 'হইত। 
উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের এক অধিবেশনে সম্প্রতি 
এই প্রভেদ ঘুচাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 
চি ৬ ক 
“সেনোরা” দোলোর আরিয়াগ! নামী একজন মহিলা 
মেক্সিকোর একটি ষ্টেটের সর্বোচ্চ রিচারালয়ের সভ্য 
নির্বাচিত হইযাছেন। 
এ চা ক 
নৃতন গ্রীক রাষ্্রব্যবহার নারীদিগকে নির্বাচন প্রস্থৃতি 
প্রজান্বত্ব দিয়। একটি আইন বিপিবঞ্ হইয়াছে । 
স্‌. চ, 


ওষধি পর্যায়ে তাল-জাতীয় এক শ্রেণীর গাছ 


অনেকেই বোধ হয় জানেন যে কল।, ধান, বংশ ও ঘাস 
প্রভৃতি অনেক উদ্ভিদের ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যার। 
এজন্য তাহাদিগকে 'ওষধি? বলে । তাল জাতীয় গাছ-- 
যখ। নারিকেল, খেজুর, শুপারি, সাগু, গোলপাত্া। প্রভৃতি-_ 
মাধারণতঃ বহবর্ষজীবী। আশ্চধ্যের বিষয় এই তাল-জাতীয় 
গাছেক। মধ্যেও “করিফা? (007)21)8 ) নামক এক শ্রেণীর 
গাছ আছে যাহাদের জীবনে একবার মাত্র ফুল ফল হওয়ার 
পর তাহার! মরিয়া! যায়। আত্রক্ষ-ভারত্তবর্ষে এই * শ্রেণীর 
৪ প্রকার গাছ দেখা ঘায়। যথা ৮ ০91:9018 10512, 


ন২%-১৩১ 


০. 00101)7209180512) 0. 1211151% এবং €,11501০- 
ঢ০৫৪। এতন্সধ্যে প্রথম তিন প্রকারের গাছ বাঙ্গলার 
বিভিন্ন হানে দেখ! যায়। বাঙ্গলাদেণে প্রথমটি সাধারণতঃ 
“বজুর ও দ্বিতীয়টি “ভালী” ও তৃতীয়টি “তারীট, নামে 
পরিচিত । * যদিও ইহাদের পাতা (ছবি দেখুন ) 
দেখিতে তালের "মত, কিন্তু উদ্িদ্বিদ্য।বিদ্গণ ইহাদের 
ফুল ও ফল পরীক্ষ করিয়। থেঞ্র শ্রেণীর নিকটে ইহাদের 
স্থান নির্দেশ করিয়াছেন । 'হাপী' বাঙ্গলাদেপের বিভিন্ন 


স্থানে বোপিত হয়।” 


৭৩২ 


শস্পীসিি সি সপ সি ৪ তিতির ৬৯৮৫ সপ তি এসপি 





ব্ষাযু তালগছ। 


এতদ্লঙ্গে “তালী” ব। করিফা “আমে(কিউলিফেরাঃ 
(001501)9 0101):80011068 ) গাছের যে ছবি প্রদত্ত 
হইল তাহ! দেখিলেই বুঝ! যাইবে থে ফুল ফল হওয়ার পর 
গাছওুপির কি দুরবস্থা হয়। বাঁদিকের গাছটিতে সবে 
ফুল ছুটিতে আরস্ত হইয়াছে। আর ডান্দিকের গাছটিতে 
ছোট ছোট ফুল দেখা দিতে আরম্ত হইয়াছে। কিন্ক 
ইতিমধ্যেই ভানদিগের গাছের পাছ। শুকাইয়। যাওয়ায় 


প্রবাী--ভাত্র, ১৩২৯ 


৬৩ ৭৩ উট সত অপ সিটি সি সী সরি তত সি ১৩ ভাত ৬৫ উপ সী সত সির সত সাত শপ পনি ৯ পপ সতি ৬ ৮৬ বাজ রখ তস ২৫৯ ৬০ ২৫ ৬ত সত সি্ি 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


গাছটির অবস্থা! শোচনীয় হইয় পড়িয়াছে। কয়েক 
সপ্তাহ মধ্যেই ইহার অগ্রভাগ ভাঙ্গিঘা পড়িবে এবং 
ফল পাকিষ্না মাটিতে পড়ার পর অঙ্কুরোদগমের কিছুকাল 
মধ্যেই বাকী অংশও ধ্বংস হইয়া যাইবে। প্রকৃতির 
এমনই ব্যবস্থা! প্রায় ৪* বংসর বয়সে এ গাছের ফুল 
ফল হয়। কখন কখন এ গাছ প্রায় ১০০ ফুট পর্যন্ত লক্ব! 
হয়। 

নিংহলে উপরোক্ত করিফ! আম্মেকিউলিফেরা 
(001901)8 01001)1800110918 ) গ ছের পাত ছত্ররূপে ও 
পুথি লিখিবার অন্ত ব্যবহৃত হয়; গাছের মশ্যভাগের 
কোমল অ'শের গুঁড়। আটার স্তায় রুট প্রস্থতের জন্য 
ব্যবহৃত হয়। সেই রূটী খাইতেও প্রায় সাধারণ আটার 
রুটারই মত। বীজের কঠিনাংশ মাল! গাখিয়। ও (রঙাইয়া) 
নকল প্রবালরূপে ব্যবন্ৃত হয়, উহা! হইতে সুন্দর ছোট 
ছোট বাটাও গ্রস্ত হয়। ইউরোপে এই বীজ হইতে 
সুন্দর সুন্দর বোতাম প্রস্তত হয়।  ব্যবসায়ীদিগের 
নিকট ইহ! “বাজার-বাট' (78281 910), বাঙছুর-বাট' 
(75107980) অথব। “বাজুর-বাটম্‌ (13810038801) 
বীজ নামে পরিদিত। বোম্বাই হইতে আরবদেশীয় 
লোৌকগণ কর্তৃক এই বীক্গ প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি 
করা হইয়া থাকে । উপরোক্ত জিনিষগুলি তৈয়ার করা” 
তেমন খুব কষ্টপাধ্য নয়। বাঙ্গালাদেশেও কেহ এগুলি 
প্রস্বত করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে বেশ হয়। 

শিথেমভি 


শিবানী 


শিবের ধুকে খিবানীরে দেখেছি আজ গ্রশতকালে, 
চন্দ্র খন অস্ত গেল বনরাঙ্জির অন্তরালে । 

ধবগ দেহের অমল আলো! মাঠের বুকে ছড়িয়ে'আছে, 
স্টামা আমার শ্টামল বনের ছায়! হয়ে দাঁড়ায়েছে॥ 


আলো-ছায়ার মেখামিশি লাদ।-কালোব লুকোচুরি, 
বিশ্বে আমার ছড়িয়ে দিলে রাত্রি-দিনের কি মাধুরী । 
শ্যামল বনের শতেক ধাকে শ্যামময়ীর হাপি জাগে, 
তরুণ ভান অরুণ আখির ভুবন-ভরা। কিরণ ঢালে ॥ * 


 প্রিয়ন্বণ। দেবী 





* মনসা পুজা 


আধাঢ়ের 'প্রবানী'তে শ্রীনুক্ত ক্ষিতিমোহন নেন মহাশয়ের “বাংলায় 
মনন! পুজ।” পড়িয়। আনন্দিত হইলাম । এ সম্বন্ধ আমাদের সাগানা 
কিছু বক্তব্য আছে, নিবেদন করিতেছি । 

১। বাঙ্গালায় মনদ। পুক্গ। প্রবন্ধে ক্ষিতিমোহন-বাবু মহাভারত 
হইতে নাগঞ্জাতির বিষয়ে যাহ! যাহ! সংগ্রহ করিয়াছেন, তার মধ্যে 
একটি বড় বিধগ়কে উপেক্গ। করিয়ছেন। মহাঁচারতে বলদেবকে 
অনস্ত নাগের অবতীর বলিয়। বর্ণন। কর| হইয্াছে। যদু বংশ ধ্বংসের 
পর শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন রাম নির্জনে যোগযুক্ত হইয়! বঙগগিয়। আছেন, 
এবং তাহার বদনর্মণ্ডুল হইতে সহত্রশীর্ষ মহানাগ নিঃমহ্ত হইয়। 
সাগরাভিমুখে প্রস্থান করিতেছে । ক্ষিতি-বাবু, বে দিক দিপন। এই 
নাগ জাতির বিনয় আলোচন। করিয়ছেন, সেইদিক হইতে ইহার কিরূপ 
সিদ্ধান্ত হইতে পারে? রামার়ণে লক্ষ্মণ অনন্ভবতার বলিয়। বর্ণিত 
হইয়াছেন কি ন। মনে পড়িতেভে ন।। কিন্ত বৈগঃন ধর্দাগ্রন্থে 
ঞীনিতানন্দ অনপ্তের অবতার .রূপে বিত হইয়াছেন । অবতার- 
বাদের মধো অনন্তের স্থান প্রাপ্তির কারণ কি? নাগগণ ইন্দ্রের ভক্ত, 
গর্ড় বিঞুর ভজ, তাই এই ছুই জাতি পরস্পর শত্রু, ইহাই ঙ্গিতি- 
বাবুর দিদ্ধান্ত ; ্ীকৃষ ইন্দ্রের শত্রু, স্বতরাং নাগগণও ত্ীকৃষ্ের শত্রু, 
ইত্য।দিও এ দিদ্ধান্তের অন্তর্গত। এখন জিজ্ঞাস্য বোর শক্র নাগ 
জাতির একজন কি করিয়। প্রীকুের অগজের "স্থান অধিকার করিতে 
পারে? যদি বল| যায় পবে সন্ধি স্থাপিত হইয়/ছিল, তবে সদ্যোজাত 
ঞকুষকে বান্কী নাগের ফণা-ছরের তলে ঢালিয়। বৃষ্টি বঞজু হইতে 
রক্ষ(এ কি ব্যাখ্য। হইবে? 

২। মহাভারতে উতগ্কে উপাখান হইতে ক্ষিতি বাবুখ সিদ্ধান্তের 
কোনে। সমর্থন পাওয়। যায় কি ন। ? 

৩। শগানাদের দেশের মারীভয়” “দেবীদের প্রক্প"কে বুঝায় 
ন।। কেনল মনন| দেবীর “প্রকোপকে" বুবায়। পাড়।-গায়ে 
ওল ইঠ। হইলে এখনে মহ। ননারে|হে মনন। দেবীর পূষ্গ। হইয়। থাকে। 

৪ | পুব্নবঙ্গে যেমন “মনন। গে।ল।” আটে, এদেশে তেমন কেনে। 
কিছু নাই। তবে গশ্চিনবঙ্গে মনদ। (লি) গাছের ডান পঁিয়। 
কয়েক মাঁস সেই ডালের পু্জ। পদ্ধতি প্রচলিত আছে।, দখহরীর 
দিনে এই ডাল বাড়ীতে পভিতে হয়। প্রাঙ্গণের বাড়ীতে প্র।য় প্রতাহ, 
ুত্রেগ বাড়ীতে প্রতি পঞ্চমীতে গেই ডালের পুজা হয়। শারদ বিজয়! 
দ্শমীতে তাহার নিসর্জন। সেই দিন নবপত্রিকার সঙ্গে এ ডাল 
জলসই করিয়া দিতে হয়। 

“চেংমুড়ী”র অর্থ মনস।মঙ্গল-গ|য়কগণ বলিতে পারে না। ওবে 
পকাণটুপ্র একট। অর্থ তাহার। বলে। সে সম্বপ্ধে মঙ্গল গ্রন্থে একট। 
উপাধ্যানও অ।ছে। ছুর্গাগ সঙ্গে মনদ।র বিবাদ ছিল, একট। কুশের 
গে/চ! দিয়। দুর্গ! মনগার একট| চোপ কাণ। করিয়। দিয়াছিলেন। 
মননাও ইহা প্রতিপে।ধ লইয়ডিলেন -.সনুষ্থ মস্কনের সমন খাপান 
* করিয়। শিখ সচেতন হুইয়। পড়িলে অনন্যোপাধ হইর| ছুর্গ। মনদাকে 
আনি কান্তিক গণেণকে পঠইয়। দেনা মনস। বলেন, ছু না 


"হইতে “মনন। আম” 


আলিলে যাইব না। পরে দুর্গ। ধান। মনস| বলেন, কোলে কর। 
দুর্গা তাহীকে কোলে লইলে মনস। চাপ দিয়। ছুনার কটাদেণ বাকাইয়। 
দেন। ছুর্। দুখ করিলে। মনন। বব দেন, মহিগানুরের কাধে পদ- 
অঙ্গুঠ দিয়। দিংহপৃঠে যখন দীড়াইবে, তপন ভোমান্সে এইজন্ই 
মানাইবে ভাল, দেই দিন তোগার এলসগ্য অনুণোচন! আর থাকিবে 
ন।। (বিু পালের মনসামঙ্গল ) 

৫। চাদ সওদাগর দে এ দেখের লোক নয় ইহ। এখনে। উপযুক্ত 
ভাবে প্রমাণিত হয় নাই। চার ঝণিঙ্গয ব্াপদেশে দক্ষিণে যাতায়াত 
ছিল বটে। হেঁতান্সের নড়ি (হিন্কাল, ছেমতাল ) ঢাঙদর বড় প্রির ছিল। 
হিন্তাগ সম্ভবতঃ সমুদ্রের গাছ । বাঙ্গালার হিন্তাল জন্মায় ফি 
ন| জানি না। 

বেছুলাকে দক্ষিণী মনে করিবার সঙ্গত কারণ প্লুবর্ধে নাই। ডোম 
সাজিয়। শশুববাডীতে সংবাদ জানিতে মাওয়। বাঙ্গাপিনীর পক্ষেও 
সম্ভব হইতে পারে। খাপিক|-ব্রতের দাজ-পুঙ্গানীর ছড়ায় “ডোমন। 
ডুমিনী"র উল্লে আছে। পল্লীবালার পক্ষে এরপ সাহসিনী .হওয় 
অসন্ভব নয়। কৃণকবধু ক্ষেত আগ্লায়, গান করে, সংস্কত সাহিত্যে 
তাহার উল্লেখ আছে। খুলনাও মাঠে মাঠে ছাগল চরাইর়। বেড়। ইয়- 
ছিল। খু"জিলে প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্যে এমন সাহসিনী নারী অনেক 
মিলিতে পারে। 

মনদার বিশদ শিবেো মগ ছিল বলিষ| "মনে হয় ন|। বিবাদ 
প্রধানত ছিল চণ্ডীর সঙ্গে। মৃতরাং ক্ষিতি-বাবু যে বলিতেছেন 
“শিব চণ্তীকে গীকা করলেও মনণার দারিত্ব খ্হন করিতে নারাজ 
ইহার মানে বোঝ বার ন।। চাদ ছিলেন গন্ধে্বীর ভক্ত । বিঞু- 
পালের মনদামগগলে আহে-খন্ধেধটী হাতে কৰে বীর ছাড়ে হহস্কার"। 
গান্ধেগরী দেবী ছুগার অংণ। মুঠবাং চাদকে শাক্ত বল।ই ঠিক। 

৬1 আর একট। কন, “নে মাঙ্কী” “মাঝান্ম।? মন্ত। অন্থ।” 
হও| ম্বাছাবিক বটে। তেদপি “ননন।” হইতে 
কি “ম।ফাশ।” হইতে পাবে না? বাঙ্গালার কোণে। জিনিন দক্ষিণে 
যায় নাই, এ মন্রমানই ব| কিন্নপে ক যাইতে পারে? সবই যে 
বিদেশ হইতে বাঙ্গালায় আনিরাছে তাহ।বই ব। মনে কি? আদান 
প্রদান তে। পরস্পর ভইতে পারে। 

৭। িঠি-বানু€ নাগ ও পন্ী গাহি বাঙ্গানার উপনিব।সী নহে। 
ছেটনাগসুর অঞ্নকেও পণ্ডিতশন ন।গঞ্গাতিত আদি বাদতৃমি বলিকব। 
বর্ন। করেন। পুবাণে বাঙ্গানীকে ম্পুই পক্ষী বলিয়। উল্লেখ করা 
হইয়ছে। আসা গিধোর (গিধর, গৃর ) অঞ্সকে এই পক্ষী নাষে 
কথিত জাতির আদি বাসস্কবানের একাংশ বলিয়। মনে করি। হুতরাং 
এই ছুই জাতির বিবাদ ও সন্ধি হুর এবং মনদ। পুগর মুস বোধ 
হয় বাঙ্গানাজ্চেই অনুসন্ধ।ন করিলেই ভাল হয়। 

৩ শ্রী হরেকুষণ মুখোপাধ্যায় 


মুনলমাঁন মেয়েদের আত্মা আছে কি নাই 

গত আব দখা প্রবাণীতে প্গাঙ্তো নী? শীবক প্রবন্ধে 
ষোচলেম নারীর আনম! সগ্বদ্ধে কয়েকটি গুন মন্তবা লিপিশদ্ধ হইয়াছে । 
লেখক গিশিক়্াছ্ছেন ২ রহ 


৭৩৪ 


প্রবাসী--ভাব্দ্র, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 


চরহ 


"কিন্তু মুমলমান ধর্ম-মতে (?) নারীদের কোন আলম! নাই বর্ষ, 
$ইজন্ত খুব কথ নারীই মস্জিদে বায় ।” (৫৪৮ পৃঃ): ? 
এ দেখ। যাক "সুস্থলমান ধর্দ-নতে" ( অর্থাৎ কেলোে ) নানীর 
চা সম্বন্ধে কি বলে 
& “এবং আ্ী ও পুরুষের মধ্যে.যে কেহই সৎকর্ম করুক, . এবং 
বদি সে বিশ্বাসী হয়, তবে তাহার নিশ্চয়ই স্বর্গে প্রবেশ করিবে এ*ং 
তাহাদের প্রতি তিলার্ধগ অবিচার হইবে ন|।" 

-- (সুরা নেসা ১২৪ আর়েত ) 

“যে ব্যক্তি সৎকর্পু করিয়াছে, সে পুরুবই হটক ব। নারীই 
হউক, এবং দে যদি বিশ্বাসী হয়, তবে অবশ্ঠ জামি তাহাকে 
বিশুদ্ধ জীবনে জীবিত রাখিব এবং অবস্ঠ তাহাদের সৎকর্টের বিনিময়ে 
পুরস্কার দিব।” (নর নাহুল, ৯৭ আয়েত ) 

"অনন্তর তাহাদের আল্লাই তাহাদের প্রার্থন! গ্রহ করিলেন ( এবং 
বলিলেন) দিশ্যয়ই আমি অনুষ্ঠানকাদীর অনুষ্ঠান বিফল করি না, 
স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, তোমাদের মধ্যে এক অন্য হইতে 
জীত।”-- হবর। আল্‌-এমরাণ, ১৯৪ আয়েত ) 

“তাহারা অনপ্তকালের জন্য স্ব্গোদ্যানে প্রবেশ করিবে _তীহাদের 
পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সম্ভানদিগের সহিত-_যাহার! সৎকর্ম করিয়াছে 
--( সবর। আন্‌ রাদ, ২৩ জায়েত ) 

“এবং আমি তাহাদিগকে (পরকলে ) পবিত্র। হুন্দরীগণের সহিত 
ধিলিত করিব ।” 

_-(স্বরা কা'হার, ৫৪ আয়েত.) 

নারী-পুরুষের সম্বদ্ধ সঙ্গদ্ধেও কৌরাণ বলিয়াছেন,--“তাহার! 

তোমাদের ভূমণ; এরং তোমরা তাহীদদের তৃমণ। (সুরা বকর ১৮৭ 
আরেত ) 

হজরত মহণ্মদ বলিয়।ছেন-_“্বর্গ জননীর চরপতলে অবস্থিত ।” 

ইহাই গেল "মুসলমন ধর্দ-মতের” কথ|।। লেখক মহোদয় 
এস্থলে বলিতে পারেন--তিনি পারন্তের প্রচলিত ধারণ।র কথ! 
বলিয়াছেন কিন্ত ইহাতেও আমাদের সন্দেহ আছে। নানা কারণে 
ওরূপ ধারণ। বিদ্যমান থাক! সঞ্টেব বলিয়। বৌধ হয় ন|। যদি 
থাকে, তবে বলিতে হইবে পারস্তে কোবাণ নাই,_অথচ তাহার! 


মুসলমান, আর মুসলমান হইলেই কোরাণকে মানিয়! লইতে বাধ্য |. 


অতএব উক্ত মত প্রচলিত থাক! একরূপ অসগ্তব ৷ 


"লেখক মহো দ্যা! লিখিয়াছেন, তাহ! গ্লোলমেলেও বটে। 


' ৯:-৯৪ডিদি' অ্স্থীমে জিথিরাঞছেন“গবে কোন নারী'খদি পণ্যে কাজ 


কিছু করে, তবে তাহ।র সর্গে স্থান হইতে পারে। কিন্তু এই স্বর্গ 
পুরুষদের ন্বর্গ হইতে অনেক খারাপ ।” ইহা দ্বারাও অস্থতঃ এটুকু 


বুঝ! যাইতেছে যে. কোন কোন. নারীর বেশ ভাল রকমই জায়! 


আছে, কেন ন| তাহার! স্বর্গে যাইবে। 

অন্তত্র লেখক বলিয়।ছেন, “মেয়েদের একটু বয়দ হইলেই তাছার। 
্বর্গলভের উপায় চিন্ত। করে।” যাহাদের আস্জাই নাই, তাহারা 
আবার স্বর্গচিস্ত! করে? | 
ভি) লেখক বলিতেছেন--“তীর্থে মরণ হইলে তাহার হবর্গলাভ 

1৮ 

উপরের কথাগুলি খুবই সামগ্রীন্তহীন বলিয়। বোধ হয়, এবং 
প্রকৃত তখে র উপর সতের আলোক-পাত করে। এই-সমন্ত কারণে 
মনে হর, লেখক মহোদয় যেন উপবুক্ত পাত্র হইতে তাহার বিবরণ 

গ্রহ করিবার যোগ পান নাই। 


গোলাম মোস্তফা 


বর্তমান শ্রাবণনংখ্য। প্রব।সীর “মহিল। মঙগলিদে” হেমস্ত-বাঁবুর 
লিখিত 'পারস্তের নারী? শীর্ষক প্রসন্ধে সাধারণ মুনলমানসমাঞ্জকে 
আঘাত দেওয়। হইয়াছে। “কিন্তু মুসলমান ধর্দমমতে নারীদের কোন 
আত্ম নাই বলে-_পেইজন্য খুব কম নারীই মস্জিদে যায়।' এই মতি 
হেমন্ত-বাধু কোথায় পাইয়াছেন? 


মোহাম্মদ খলিলর্‌ রহমান 


“পারস্তের নারী” নামক প্রবন্ধের প্রায় সমন্তই ইংরেজি বইএর 
সাহ।যো লেখা, তাহ।র জন্য উত্ত প্রবন্ধে অনিচ্ছাকৃত প্রমদ রহিয়। 
গিয়াছে। “মুসলমান নারীদের আন্ব। নাই”-_এই কথ| তুল, তাহ! 
স্বীকার করিতেছি, তবে তাহ। ইচ্ছাকৃত নহে এবং কাঁহাীকেও আদাতু 
করিবার ইচ্ছ! দ্বার প্রণোদিত হইয়। লিখিত হয় নাই। অনিচ্ছাকৃত 
ভূলের জন্য হুঃখিত | 


হেমস্ত চট্টোপাধ্যায় 


পাখী 


আকাখেতে বেড়িয়ে বেড়াও পাখী, 
আমরা তোমায় খাচায় পুরে রাখি! 
সকল ছেড়ে তোমার মত উড়্‌তে জানি না, 
আকাখ-পথে তোমার ওড়া তাই ত মানি না। 
আমরা মাষ তবু তোমায় চাই,  ॥ 
তাই ত তোমায় বন্ধ করি ভাই !* 


গহন বনে অনেক দূরে-_দূরে 
গান গেয়ে যাও আপন স্থরে স্থুরে ! 
কাধন-হারা তোমার মত গাইতে জানি না, 
গহন বনে ভোমার গাওয়া তাই ত মানি না! 
আমর! মানুষ তবু তোমায় চাই, 
বাধা বুলি ত্বাই ভ খেখাই ভাই ! হ 
“বনফুল” 


৫ম সংখ্যা | 





কান্তকবি রজনীকান্ত 
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পাস্পতাস্সিতিন্পিতিস্পর সি স্তিসিলীসমিপে সী সপ ৯ সি অিপাস্পিরিকস পাখি সিসি পাসি পাদ পিপি পা ৯৩৯৫ ৯৩ সত সতি সত সিরাত 


কান্তকবি রজনীকান্ত * 


১৩১৭ সালের ভা মাসে কান্তকবি রজনীকান্ত সেন 
প্রায় একবংসর কাল উৎকট বোঁগে স্ৃগিয়। দেহত্যাগ 
কুরেন। তখন তীহার বন্ল পয়তাল্িশ বৎসর। 
তিনি কুড়ি বংসর ওকালতী করিয়াছিলেন এবং ওকা- 
লতীতে তাহার পসার ও প্রাতিপত্তিও যথেষ্ট হইয়া- 
ছিল। কিন্তু তাহার যশ ও স্থধ্যাতি উকীল বিয়া 
নহে, তাহার নাম ও পদার কবিতায়, গানে, সদালাপে, 
র্িকতায়, সৌজ্জন্যে, ভালবাপায় ও দেশের প্রতি প্রাণের 
টানে। তিনি সন্্রান্ত বংশে জন্মিয়াছিলেন, সকলের 
সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতেন এবং সকলেই তাহাকে 
ভালবাপিত। তাহার লোক চিনিবার শক্তি খুব 
ছিল, তাই তিনি মৃ্াুশয্যায় শ্রীক্ত বানু নলিনীরঞ্চন 
পণ্ডিতকে আপনার জীবনচরিত লিখিবার ভার দিয়া 
যান। বার বৎসর পূর্বে তিনি যে নলিনী বাবুকে কেমন 
করিয়৷ চিনিলেন, ভাবিলে আশ্চণ্য হইতে হয়। আমরা 
এখন নলিনী বাবুকে বেশ জানি); তিনি যাহা ধরেন, 
প্রাণপাত্ত করিয়াও তিনি তাহা করিঘা তুলেন। সে 
জন্য শ্রমকে শ্রম জ্ঞান করেন গা, কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান 
করেন না, খরচকে খরচ জ্ঞান করেন ' না, দুর দৃরান্তর 
যাইতে তিনি কুন্তিত হয়েন না। কোন কাজ হাতে 
লইলে. তিনি তাহাতেই তন্ময় হইয়া যান। তাহার 
এই তন্ময়ভাব রজনীকান্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই 
তাহার হাজার হাজার বন্ধু-বান্ধব, গাস্রীয় স্বজন, প্রেমিক 
ও তক্ত থাকিলেও নলিনী বাবুকেই তাহার জীবনচরিত 
লিখিতে অনুরোধ করেন। নললিনী বাবুও বার বৎসর কাল 
অকাতরে পরিশ্রম করিয়া, নানা স্থান হইতে অনেক 
ম্সগা সংগ্রহ করিয়া, পিজিয়া পিজিয়া সেই সকল মসলা 
হইতে এই স্থপাঠ্য জীবনচরিতখানি বঙ্গবাসীকে উপহার 
দিয়াছেন । 


* ভ্রী নলিনীরঞন পণ্ডিত-প্রণীত | হৃবীকেশ সিরিজ গ্রন্থাবলীর চতুর্থ 
্র্থ। মূল্য চারি টাক।। বহু-চিত্র-শোভিত॥ আকার ডবুল জ্রাউন 
১৬ গেজি ৪.৫ পৃষ্ঠ।। কৃলিকাত। ৩* নং কলেন ্রীট মাকেট হইতে 
বেঙ্গল বুক কোম্প।নী কর্তৃক প্রকাশিত । 





রজনীকান্ত তাহার জীবন সুখেই কাটায়! গিয়াছেন। 
এমন একথাঁনি জীবনচরিত দে ভাগ্যবানের অদৃষ্টে ঘটে 


মরণেও তাহার সুখ। ন্পিন্ীরঞ্ন একাধারে রজনী- 
কান্তের জীবন৮রিত-লেখক ও তাহার কাবোর টীকা- 


কার--একাধারে বস্ওয়েল ও মল্লিনাথ। বস্ওয়েল 
না থাকিলে জন্সনের নাম এতঁ দিনে সকলেই ভুলিয়া 
যাইত, মঞ্লিনাথ না হইলেও কালিদাসের কবিতা ছুব্যাধ্যা- 
বিষমূচ্ছিতি! হইয়! এত দিনে কোখায় তলাইয়া মাইত, 
খুঁজিয়া৷ খুজি বাহির করিতে হইত। নপিনী বাবু 
তন্ধ তন্ন করিয়া খুঁজিয়া রজনীকান্তের জীবনের সকল 
ঘটন1 স্ক্ানস্ক্্রূপে বাঠির করিয়াছেন এবং তাহার 
ছোট ছোট পণ্যগ্দি ও গানগ্লি কোথায় কি ভাবে 
লেগ! হইয়াছিল, তাহার পূরা ইতিহাস দিয়াছেন । খুঁজি 


রাজারহাাজা 
কান্তি রজনীকা গ্থ 
মৃত্যু! পনের দিন পুবেব 


০৬৮১ পতন... ৯ 
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ঞিনিস বাহির করা এক কাঞ্জ, আর সেইগুপিকে সাজ।ন 
আর-এক কাক়। নলিনী বাবু ছুই কাজেই যথেষ্ট 
পরিশ্রম করিয়াছেন, আর যথেষ্ট রতিত্বও দেখাইয়াছেন । 

গানগুলির ব্যাখ্যাও বেখ জমিয়াছে। কোথায় পুরাণ 
গানের ছুই. চারিটি কথা বদ্রাইফ়া রজনীকান্ত গানের 
ভাব গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিয়াছেন, তাহাও দেখান 
হইয়াছে । আবার কোথায় একটি কথার একটি অক্ষর 
বদ্লাইয়৷ ব্যঙ্গরসের চূড়ান্ত করা হইয়াছে, তাহাও দেখান 
হইয়াছে। স্থতরাং নপ্লিনী বাবু একাধারে বস্ওয়েল ও 
মল্লি্াথ, এ কথাটা আমি যে বড় বাড়াইয়া বলিয়াছি, 
তাহা কেহ যেন মনে না করেন। 

একজন লোকের বাল্য, কৈশোর, শৌবন ও প্র 
অবস্থার নব ই'তহান সংগ্রহ কর! 'ত কঠিনই। সেই 
ইতিহাস হইতে তাহার “জীবনের, প্রতিভার, চরিত্রের 
বিকাশ দেখান আরও কঠিন । এই বইখানিতে নপিনী বাবু 
ছুইই খুব ভাল করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার জন্য তাহাকে 
দে কি পরিশ্রম করিতে হইয়ান্ে, তাহা তৃক্তভোগীই 
বৃঝিতে পারেন।, রজনী বাবু আট মাস হাসপাতালে 
ছিলেন, এই সময় তাহার বাকৃরোধ হইয়! যান। তিনি 
কথ। একেবারে কহতে পারিতেন না। কাগজের 
উপর পেন্সিল দিয়া লিখিয়ু! মনো দাৰ ব্যক্ত করিতেন। 
জলতৃষণ1 লাগিলে পিখিয়া জল চাহিতেন। ক্ষ! 
লাগিলে লিখির। খাবার চাহিতেন। কেহ আমিলে 
তাহার সঙ্গে লিখিয়। আলাপ করিতেন , তাধাতে বার 
তারিখ বড় লেখা থাকিত ন|। কাহার সঙ্গে আলাপ 
করিতেছেন, তাহারও কুচনা থাকিত ন|। তাহার 
উপর আবার কাগজ বীচাইবার জন্ত একবার লেখ। 
কাগজের উপর মকৃ করিতে হইত। একবার আড়ামাড়ি 
লিগিয়াছেন, আবার লগ্বাপপধি লিখিতে হইত। এইকূপে 
আট মাসে রাশি রাশি কাগজ জমিগ়াছিল; কেহ 
সে সব কাগন্্, সাঞ্ভাইয়াও রাখেন নাই! নপিনী- 
বানু মেই কাগজগুলি গড়িয়া, কবে কাহার সহিত কি 
আপ হইয়াছিল, তাঁহা ধীরে ধারে বাহির.করিয়াছেন 
এবং “হাসপাভালের রোগ্গণামচা” নাম দিয়া কম্েকট 
কনর কধ্যায় , আমাদের উপহার দিয়াছেন। আমি 


প্রবানী--ভাদ্রে, ১৩২৯ 


(২২৭ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ত পড়িয়া বিশ্মিত হই়/ছি। রঙ্জনী বাবুর ধৈর্য্য, প্রশান্ত 
ভাব, ঈশ্বর-প্রেম, ভগবানের উপর নির্ভর, এ সব ত 
বিম্ময়ের কথা; তাহার উপর এই দারুণ খন্ত্রণার সময়েও 
তিনি কবিতা পিখিয়াছেন, তাহা ত আরও বিস্ময়কর 
তাহার উপর নঙ্গিনী বাবুর খানি আর-এক বিন্মমের 
কথা । ও 
এই শিদারুণ অবস্থায় রজনী বানুর চরিত্রের অনেক 
সদ্গ্তণ বেশ ফুটি়া উঠিক্নাছে। আর নপিনী বানু দেখা- 
ইয়াছেন ষে, এই সদ্গুণগুলি রজনীকান্ত তাহার পিভৃপিতা" 
মহ হইতে পাইয়াছিলেন। বাল্যে সেই সব সদগ্ডণের কেমন 
অঙ্কুর হইয়াছিল; কৈশোরে, খৌবনে, প্রৌটাবস্থায় তাহ! 
কেমন করিয়া বাড়িয়াছিল এবং হাসপাতালে তাহা কেমন 
করিয়৷ পুষ্প-ফল-স্থশোভিত হইয়াছিল। এইটুকুই ত 
জীবন-চরিতের বাহাছুরি। এই নাস্তিকতার দিনে, এই 
ঘোর স্বার্পরত।র দিনে, নে সমগ্রে যশ ও অর্থের জন্য 
শিক্ষিত-সম্প্রদায় বে শুদ্ধ লালাঘিভ, তাহা নহে--অনেক 
অকাধ্য করিতেও বুগ্ঠিত হরেন ন|--বরং দেই অকুগার 
জগ্ঠ গর্ব ও অহঙ্কার করেশ, নেই সময়ে ভগবানের 
উপর এত শিতর। এত আন্তিকত।, এত বিশয়, এত 
আল্মত্যাগ রজনী বাবু, কোধা হইতে প ইলেন ?_এ 
কথা সহঙ্গেই “লোকের মনে উদয় হয়। নলিশী বাবু 
দেখাইয়াছেন, এই আগ্তিকত। রঙ্জণী বানু তাহার পিতার 
নিকট পাইয়াছিলেন। তাহার পিতা দিও গবর্ণমেণ্টের 
বড় চাকরি করিতেন, তিনি একজন পরম ৩ষ্, স্ৃকৰি 
ও পরম সাধক ছিলেন এব' হেলেটিকেও উপদেশ দিয়া, 
আপনার দৃষ্টান্ত দেধাইয়। তিনি ভক্ত ও সাধক করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। কবিত্রশক্তিও রজনী বানুর পিভার যথেষ্ট 
ছিল; নে শক্তিও রঙ্জনীকান্ত পিত!র নিকট পাইয়াহিলেন। 
সে শক্তি কলেজে কেরাণীকে ব্যঙ্গ করিয়া, ছু চারটি 
ছোট ছোট কবিতা লিখিয়া ক্রমে বিকাশ হইতেছে, 
ব্ষে রোগশধ্যায় তাহার সেট শক্তিই রহিল, আর 
সকল শত্তিই অন্তহিত হইয়! গেল। 0োশন্রির ৰিকা?খ 
শুদ্ধ রাজসাহী নহে, সমন্ত বাঙ্গালা মুগ্ধ হইগা গড়িয়াছে। 
শুনিয়াছি, তুলসীদাঁণপ বিইবশিক ৫4গে পীড়িত হইয়া 
অলীম য্ণাপ মধ্যে “ন্মানবাহক" নামক , একটি 


৫য় সংখ্যা) 


কান্তকবি রজনীকান্ত 


$ 
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দীর্ঘ কবিতা। পিয়া, ইঞ্টদেবের প্রতি সাহার প্রগাঢ় 
ভক্তি দেখাইয়াছিলেন আর সমস্ত হিন্দস্থান মুগ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত তুলসীদাসের লে যন্ত্রণা চারি দিন" মাত্র 
ছিল, পাচ দিনের দিন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
রূজনী বাবুর ভীষণ যন্ত্রণা আট মাস। এবপ যন্ত্রণা লোকে 
অধীর হয়, আর' রজনী বাবু তাহাতেই আমাদের অনেক 
“অমৃত” দিয়। গিথাহেন এবং বঙ্গঘাসীকে মুগ্ধ করিয়া! গিয়া- 
ছেন। তাহার কবিতা এই সময়েই অধিক জমিয়াছে। 
অল্প কখার প্রগাঢ় ভাব এই সময়েই তিনি প্রকাশ 
করিয়। গিয়াছেন_-তীাহার “অমৃত”, “আনন্দ ময়ী”, “অভয়” 
এই সময়েরই লেখ | বঙ্গবাপী তাহার এই সময়ের 
কবিতার বেশ আদর করিয়াছিল। 

নপিনী বাবু ' একটি ভাল কথ। বলিয়াছেন । ভিনি 
বলিয়াছেন, মাইকেল মধুস্থদরন দত্ত ও হেমচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের দুঃখ-দৈন্ত ও দুর্দশার সময় কিছুমাত্র সাহাধ্য 
না করিয়। বাঙ্গালী থে কলঙ্ক মাখিয়াছিল, তাহার কতকট। 
রজনীকান্তের ঘোর বিপদে অকাতগে সাহায্য করিয়া 
মুছ্িয়। কেলিয়াছে। সকলেই রজনী বাবুর দুঃখে দুঃখিত 
ছিলেন, সকলেই তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন । 
বাকো, কাধ্যে, অর্থে, সেবায়, নানাবিধ প্রকারে তাহার 
সাহায্য করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান মহারাজ 
স্যর মণীন্দরচন্্র নন্দী, ইহার ত দানের পার নাই। কিন্ত 
দান অপেক্ষা ইহার আর-এক বড় গুণ আছে, সেটা এই 
থে, ইনি*সকলের ব্যখায় ব্যধী; এরূপ কোমল অন্তঃকরণের 
লোক জগতে দুর্লভ। তিনি থে রজনীকান্তের বিপদে 
তাহার ব্যথায় বাথী হইবেন, তাহা! আর বেশী করিয়া 
বলিতে হইবে না । আর-একক্গন রজনীকান্তের দুঃখে 
দুঃখিত হইয়। যশন্বী হইয়াছেন, তিনি দীঘাপতিয়র 
বুম।র শরত্কুমার রম়। ইনি, সশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, 
* অশেষ গুণে গুণান্িত, তিনি স্বতঃ পরতঃ, পরমেশ্বরতঃ) 
অনবরত রজনী-বাবুর সাহাধ্য করিয়৷ আসিয়াছেন। 
কিন্ত তাহার একটি কথায় একটু ব্যথিত হইয়াছি, 
তিনি রঙ্গনী-বাবুকে “রাজসাহীর কবি” বপিয়াই সাহায্য 
করিয়াছেম। রাক্সসাহীতে জন্মিলে কি হয়, রক্জনী-বাবু 
মেমন, সমস্ত বাঙ্গাঙগার কৰি, কুমার শরৎকুমারও সেইরূপ 


মমন্ত বঙ্গালার সম্পত্তি) তাহার এক্প সন্কীর্ণতাট। ভাণ 
দেখায় না ্ 

কিন্তু যে বাঙ্গালী মাইকেলকে ও হেম-বাবুকে কণ্ঠ 
পাইতে দেখিয়্াও কিছু করে নাই, সে বাঙ্গালী রজনী- 
ধানুর জন্ত এত করিল কেন? ইহার কারণ নলিনী- 
বানু খুলিয। দেখান নাই। মাইকেল ও হেম-ব।বুর সময় 
বাঙ্গালী বে একটি জ।তি, বাঙ্গালীর এ উদ্বোধনট! হয় 
নাই; তাহারা তাহাদের বাকৌঁ, কার্যে এবং কবিতায় 
দে উদ্বোধনট। জবন্মাইয়। দিতে পারেন নাই | কিন্তু রঙ্জনী- 
বাবুর সময় বাঙ্গালার হাওয়া বদ্পাইয়। গিয়াছিল এবং 
পে বদ্লাইবার তোড়ের মুখে তিনি পড়িয়াছিলেন। 
বগ্ষিমের “বন্দে মাতম" গন লেখু। হইয়াছিল, তখন 
বাঙ্গালীরা উহ। হইতে মানর। থে একট। জাতি, সেটা 
বোধ করিতে পারেন্নাই। স্কতরাং প্রথম প্রথম উহার 
বড় আদর হম নাই। ব্রিশ বংলর পরে যখন জাতির 
উদ্বোধ হইল, তখন উচ্ভার। “ধন্দে মাতরমে"র গভীর অর্থ 
বুঝিতে পারিল ও তাহার আদর করিল। রজনী-বানু 
এই উদ্বোধের সময়ের কৰি এবং উদ্বেমধে ভিনি যথেষ্ট 
সাহাণ্য করিয়াছেন। তীহার “যায়ে দেওয়া মোটা 
কাপড়” গানটি এই উদ্বোধেব প্রাণ বলিলেও হয়। 
রজনী-বাবু যখন এই গান গাস্িতে গায়িতে কলিকাতার 
পথে দলবল লইয়া যাত্র! করিয়াছিলেন, ,তখন সকলে 
'আশ্চধ্য হইয়া গিয়াছিল--সে যে কিরূপ আশর্য্য, তাহা 
রামেন্ত্র-বাধর ও প্রফুল্চন্ত্র রায়ের বর্ণনায় বেশ বুঝিতে 
পারা যায়, তাহারা ত একেবারে বিশ্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া 
গিয়াছিলেন। 

নলিনী-বাুও রজনীকান্তের বাল্য ৪ নৌবনের ইতিহান 
দিয়া দেখাইয়।ছেন ঘে, এই গানেই রজনী-বাবুর কবিত্ব- 
শক্তির পূর্ণ বিকাশ, এই গানেই তাহার খ্যাতি, এই 
গানেই তাহার প্রতিপত্তি, এই গানের জন্ত লোকে তাহার 
উপাসনা করিয়াছে, এই গানের ক্ষন্ত তিনি সকল 
বাঙ্গালীর আত্মীয় ও স্বজন হ্ইয়াছিলেন, এঈ গানের 
জন্য সকলে তাহাকে শ্রদ্ধ! করিত, ভক্তি করিত ও 
ভালবামিত। 

তাই বলিয়াই কি ক্ষিনি এক গানের কবি? একে- 


॥ 
৭৩৮ 








বারেই নছে। ওটা তাহার কবিত্বশক্তির একদিকের 
বিকাশ মাত্র, তাহার দেশভক্তির উদাহরণ মাত্রী। কিন্ত 
আমরা বলি, তাহার কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ ভগবানের 
প্রতি তাহার অচল ভক্তিতে। যখন তাহার সব গেল, 
ব্যবসা গেল, তালুক মুলুক গেল, স্বাস্থা গেল, বাকৃশক্তি 
গেল, তখনও তিনি লিখিতেছেন,--ভগবান্‌, তুমি আমার 
সর্বস্ব লইয়া, আমি থে কত ছোট আর তুমি যে কত 
বড়, সেইটি বুঝাইয়। দিতেছ। আমার সব গর্ব, সব 
অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিয়াছ, এখন আমি কি বস্ত। তাহ। 
বুঝিয়াছি। 


লক্ষমী 


ক্ষীর সাগরের বক্ষ হতে সোনার ছুকুল পরে 
কে আঙ্গিকে উদয় হল ঝাধার ধরা "পরে । 
শঙ্খ-পর! হাত ছুখা নি, সীমস্তে সিদূর, 
আল্‌] দিয়ে বরণ-কর। চরণে নূপুর | 

অক্ষণ চরণ দেখায় পড়ে 

কমল ফোটে থরে থরে; « 

সবাই নমে ভক্তি-ভরে 

সবাই ঘরে পাবার ভরে গাছে একই সর ॥ 
ঝাপি-ভর! রডবমণি, চক্ষে ঝরে স্নেহ, 

ধান্য হাতে নিয়ে আমন পূর্ন করি" গেহ, 
কোমল করের পরখ পেয়ে ছুডায় মবার দেহ । 
আপন তারে করে থে তা করে ন| সে দৃব, 
সদয় হলে সে স্গনণী দূদাই ভরপৃব॥ 


জী প্রিয়দ। দেবী 


€ 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯ পাস পাম্পি পাস পাস্িতাসসিসিপসিপাসি-পো্ছি তি পাটি 


হাসপাতালের অধ্যায়ট পড়িবে; এই সমস্ত বিষয়- 
গুলিই আমরা দেখিতে ও বুঝিতে পাই। বাঙ্গালা 
ভাষায় ত এ জিনিস পড়ি নাই, অন্ত কোন ভাষায়ও 
পড়িয়াছি বলিয়! মনে হয় না। বাঙ্গালার কোন জীবন, 
চরিতে এ অপূর্ব সম্পদের সমাবেশ দ্বেখি নাই। 
এই অপূর্ব ও হুনদর জীবনচরিত প্রকাশে সাহাধ্যের 
জন্ত কুমার নরেন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ করি, তিনি 
দীর্ঘজীবী হইয়। এইভাবে সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীর 
সেবা করুন। 





জী হরপ্রসাদ শান্্রী 


কলে! থেঘ 

মেঘখ(নি সে বড়ই কাল দাড়িয়ে ছিল ঠায়, 
দেখ্তে পেলাম গ্রত্যুষেরি পূর্ব-সীমা-তটে ; 
প্রভাত-আলোষ প্রাণের কালী মুল ন! তার হায়, 
মেঘখানি সে- হায় কালে! মেঘ! অম্নি কালো! বটে ! 
আকাশ তারে হাওয়।র ছলে বল্লে ঠেলে-_-সরো, 
তুমি ত নও স্ুরধ্যদেবের সোনার দেখের কেহ। 
মেঘ বলে,_হায় ! কোথায় যাব, কোথায় পাব স্সেহ? 
আধার সারা রাতটি হেঁটে শ্রান্ত আমি বড়। 
মাটির ধর! মন্ররিয়। ভাকুলে তারে কাদি,_- 
ও কালে! মেঘ, হেথায় এস, আমিও আর-এক কালো, 
আমার কালে! মাটির হিয়া! তোমায় £দলাম পাতি। 
মেন কহে-মোর মাটির দেবি, তোমায় বাসি ভালে! । 
বইল মলিন মেথের বুকে বিমল গ্রীতির ধারা, 
আপৃনাকে সে বিপিয়ে দিয়ে শুভ্র হল খাটি; 
দাড়াল দিক্‌-ছুয়ার খুলে ছ্যুলোক-অঙ্গ নারা, 
উঠলো শত মন্িকাতে ভরে? ধরার মাটি! 

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী. 





বিদেশ 


ইতালীতে বিপ্লবের সথচনা_ 


যুদ্ধের পূর্বেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের একট। 
ঘনিষ্ঠ যৌগ ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর ইউরোপে যে অর্থ-নৈতিক 
পরিবর্তন হইয়াছে তাহার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত শ্রমজীবী- 
সম্প্রদায়ের স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত বাধিয়। উঠ।তে উভয়ের মধ্যে উত্তরোত্তর 
বিরোধ বাড়িয়। উঠিতেছে। এই বিরোধটি সর্ববাপেক্গ। অধিক দেখ। 
দিয়ছে ইঙালীতে ; সেখানকার ফ]।সিষটি স%দ।য়ের উদ্ভব এই দ্বন্দের 
ফলে। 

পুর্বে শ্রনজীবীদের যখন দুর্দশার সীম| ছিল ন। তখন তাহ।দের 
দুঃখে ব্যঘিত হইয়। মধাবিত্ত শ্রেণীর লোকের তাহাদের ছুঃখ মোচনের 
প্যান পাইত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ বুদ্ধিজীবী, 
শ্রমিক ও ধনীর ছন্দে তাহাদের স্বার্থ বড় জড়িত ছিল না । শিক্ষক, 
লেখক, চিত্রকর, প্রভৃতি চিস্তাজীবী অথব! শিল্প-ল্রষ্ট। লোকেরা যেমন 
ধনমদে মত্ত হইবার সুবিধা পাইত না| তেমনই অভাব-অনটনের তীব্র 
তাড়নাও তাহাদিগকে অভিভূত করিয়। ফেলে *নাই। তাই কর্মের 
অবকাঁশে তাহাদের তরস্ত প্রাণ দীন-ছুঃখটর কষ্টে ব্যথিত হইয়! উঠিবার 
অবসর পাইত। তাই শ্রমজীবী আন্দোলন, সমত| আন্দে।লন, গণ- 
তাম্ত্রিক আন্দোলন গভ্তি যাঁবতীয় সাম্যযজ্ঞের পুরোহিত হুইতেন 
ত।হারাই। মধ্যধিত্ত শ্রেণীর তরুপ-সম্প্রদায়ের মন ছিল সাম্যের আগুনে 
রঞ্জিত, তাই তাহারা সামাজিক ন্যায়ের সন্ধানী ছিলেন, আর ছিলেন 
অগ্ায়ের গুতিরোধী । 

কিন্তু যুদ্ধের পর অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রথম 
পরিবর্তন এই যে পূর্ন্বে যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত শ্রমজীবী- 
সম্প্রদায়ের যেখানে কোনও স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত ছিল ন| সেখানে 
এখন পরস্পরের স্বার্থে আঘাত বাজিয়! উঠিরাছে। 

যুদ্ধের মধ্যে হুযোগ বুঝিগ্া। নিশ্মাতীর| (177091709008105 ) 
অসন্ভব রকম লাভ করিয়ছেন। যুদ্ধের পর শ্রসজীবী-সম্প্রদ।য় 
দেই লাতের অংশ দীবী করিতে আরম্ভ করিলেন। বোল্শেভিক 
আন্দোলন ধাহীতে না জাগিয়া৷ উঠে সেই উদ্দেস্থে ধনীরাও সহজেই 
শ্রমীর দানী মানিয়। লইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু শ্রমীর দাবী 
মানিয়। লাভের গণ্ডা হইতে শ্রমীর কড়াটি বুঝাইয়। ন| দিয়! ধনী, 
ক্রেতার নিকট হইতে যেইটি আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা পাইলেন। 
ইছাতে গলাক্সান হইল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লৌকের সব-চেয়ে বেশী। 
তাহাদের আয় বাড়িল না, অথচ নিত্য-ব্যবহার্ধ্য সমস্ত জবোর মূল্য 
বাড়িয়। গেল, তাহাতে তাহাদের কষ্টের আর সীম! রহিল না। শ্রমী 
ও মধ্যবিত্তের আয়ের উন্টাইয়া৷ গেল। শ্রনীর আর ক্রুত- 
গতিতে বাঁড়ির। চলিল, আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আক পূর্ব্বের স্কায় রহিয়! 
গেল বটে কিন্ত ব্যয়ের অন্ক ক্রমশঃ বাড়ির যাওয়াতে অবস্থা বিপর্যয় 
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যেরূপ হইল তাহাতে শ্রমিকের হুখ-াচ্ছন্দোর তুলন।য় বুদ্ধজীবীদের 
অবস্থ। শে|চনীয় হইয়। উঠিতে লাগিল। .* 

ইহার উপর আবার শ্রমজীবী-সংপ্রদায় বুদ্ধিঞ্রীবীদিগের প্রতি 
অবিচার করিতে লাগিলেন। বোল্শেভিকদিগ্রে মুলমস্্ব “অলসের 
অন্পপানের অধিকার নাই, কর্ম ন। করিলে অন্ন মিল! অনুচিত” 
তাহাদিগের জীবনের বীলমস্থ করিয়। তুলিতে গিয়। তাহার! বুদ্ধি- 
জীবীদিঠোর প্রতি মহ। অবিচার আরম্ত করিলেন। কন্দ অর্থে ডাহার। 
একম।ত্র দৈহিক শক্তির ব্যবহার বুঝিলেন চিন্তাশক্তির ব্যবহার 
যে অলদত। নহে, বুদ্ধিজ্গীবীরাও যে কর্দপট* একধ। তাহার। 
স্বীকার ন। করিয়। বুদ্ধিজীবীদিগকে গঞ্জন। দিতে আরস্ত করিলেন। 

ইতালীর হাটে ঘাটে 'মাঠে, ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার শিক্ষক কেরানীর 
দল অপমানিত হইতে ল।গিলেন। মস্তিক্ষ-পরিচালনার মূল্য এইরূপে 
অপমানের মাল! হইয়। উঠিল। 

এদিকে আনার দেশের অধিক ছুরগতির সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের বিধময় 
ফল লোকে বুঝিতে আরম্ভ করিল। জাতীয় উন্নতির আকাঁ্। যুদ্ধে যেমন 
মকলকে উৎসাহিত করিয়াছিল, ধ্বংসলীলার তগব তেমনই আবার 
যুদ্ধের প্রতি দ্বণ। জাগাইক্। তুলিল। শ্রমিকের দল চতুর্দিকে যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে তীব্র আন্দৌলন তৃলিলেন। 

দেশপ্রেমে মাতোয়ার। হইয়া মধ্যবিত্ত শ্রেনীর লোকেরাই দৈনিক 
হইয়াছিলেন সব চেয়ে বেশী। শ্রমিকের! সেই সকল যুদ্ধ-প্রত্যাগত 
সৈনিক্দিগকেও ঠ1ট।-বিদ্ধপ করিতে জারস্ত করিলেন। যাহার! দেশের 
ভবিদ্যৎ মঙ্গলের জন্ত নিঙ্গের জীবনকে বিপন্ন করিতে কুঠিত হয় নাই 
তাহার। আদর-সম্ম।নের পরিবর্তে এইরূপে অভিনন্দিত হইয়। যে শ্রমিক- 
দ্রিগের প্রতি তিক্ত হইয়। উঠিবে তাহাতে জাশ্চরধ্য কি? 

এইক্সপে* নান। কারণে মধাবিত্ত শ্রেণীর লেকের! শ্রমিকদিগের প্রতি 
বিরক্ত হইয়। উঠিতেছিলেন। 

সেই বিরক্তিকে আশ্রয় করিয়| সাম্যবাদীর্দিগের বিরুদ্ধে একটি 
আন্দোলনের হুজন করিলেন ইভালী-দেশীয় রাষ্ট্রবিদ গণ্ডিত সেনর 
মুসোলিনী। এই আন্দে।লনের নাম ফ্যাসিষ্টি (15011) আন্দোলন । 
সাম্যবাদকে ইতালী হইতে উৎখাত করিয়। ফেল। এই আন্দোলনের 
উদ্দেষ্ঠ-__তাঁহ। ছলেই হউক আর বলেই হউক। 

কাজেকাজেই ফাণসিষ্টি ও শ্রমজীবী-সম্প্রদায়্সের মধ্যে শক্তির 
হন্ব জাগি! উঠিল, স্থানে স্থানে সেই ছন্দ রক্তপাতেও পধ্যবসিত 
হইল। ব্যাপার এমনই গুরুতর আকার ধারণ করিল যে দেশে 
নিরাপদে বাস কির! দায় হইয়। উঠিল। 

এরূপ উৎপাত গে! কোনও রাজশক্তি সহ্য করিতে পারে না। 
ইতালী সর্কর তাই উভয় দলকে শাদন করিবার প্রয়াস পাইতে 
লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দেখ! গেল যে ইতালী মর্কার 
উভয়দলের কাহারও সহিত আঁটিয়। উঠিতে পারিতেছেন ন|। 
ইতালীর গণ্যমান্য বহু লৌক, এমন কি মহাসভ।র অনেক সন্ভা, গোপনে 
গোপনে ফ্যাসিষ্টি সম্প্রদায়ের সহিত সহাঁুডূত্তি-ম্পর ধকাতে ভীহাঁদের 
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চেষ্টাতে ফ্যাসিষ্ সম্প্রদায় প্রবল হয়! উঠিতে লাগিল । মন্ত্রীসভার এই 
বর্তায় ক্ষুন্ধ হইয়। ইতালীর জাতীয় মহু।সভীতে বিগত ১৯শে জুলাই, 
দেশে শাস্তি-স্থাপনে মন্ত্রীসভার অঙ্গমতার জন্ত, মন্ত্রীসভাে দোষী সাবাস্ত 
করিয়। একটি মন্তব্য গৃহীত হয়। ফলে প্রধান মন্ত্রী সেনর ফ্যা্ট। পদত্যাগ 
করেন। সেনর যুসোলিনী মহাসভ।তে বস্ততা কিতে করিতে 
বলিলেন ঘে যদি ভবিষ্যৎ মন্ত্রীসভ। গণতন্ত্র সহিত কোনও প্রকার 
সঙ্থানুতৃতি প্রদর্শন করে তাহ! হইলে তিনি বিস্্রোহ পোষণ! করিবেন 
এবং সুদক্ষ সাহসী ও নুপরিচালিত সেনানী পরিচীলন। করিয়। তিনি 
ইতাল্লীর ভাগ্যচক্র নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন। 
ফ্যাট ন্্রদায়-ভুক্ত লোক বোলোনা, মিলান, পিকাপ্! প্রতি স্থানে 
শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের লোকদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। মস্্ী- 
মভার পতনের পর নুতন মন্ত্রী! গঠনের চেষ্ট! চলিতে লাগিল। 
সেনর অর্ল্যাণে। মন্ত্রীপভ। গঠনের চেষ্ট। পাইতে লাগিলেন । যাহাতে 
সকল সম্প্রদায়ের লোক একযোগে কাজ করিতে পারে তিনি তাহার 
উপার খু'জিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্মিলিত মন্ত্রীত। গঠনের অন্তরায় 
হত্য়। দড়াইলেন সাধারণ ক্যাথলিক সম্প্রদায় ( 08070110 
চ০70120 [সম )1 অহাসভাতে এই দলের আধিপতা বেশী। ইহার! 
ফাসিষ্টি সম্প্রদায়ের সহিত একযোগে কাঁজ করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। 
ফাক্টার পূর্বে বনোমি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাহাকে মন্ত্রীমভ। 
গঠনের ভার দেওয়। হইল। কিন্তু তিনিও কৃতকা ধ্য হইলেন ন|। ব্যাপার 
দেখিয়। ইতালীর ন্বিখ্যাত রাস্ত্রীয় নেত। জিওলেট্র বলিলেন, “ঈশ্বরকে 
ধগ্যবাদ ! ভাগ্যে আমি মহানভার সভ্য হইবার স্থবিধ। এইবার পাই 
নাই; তাহ। ন| হইলে আমার প্রতি এই অদস্কব কাধ্যের ভার অপিত 
হইত। অকৃত কর্শের হস্ত হইতে আমি ভগবানের কুপায় নিস্ত।র 
পাইয়।ছি |” কেহই মন্ত্রীসভ। গঠনে কৃতকাধ্য ন! হওয়াতে সেনর 
ফাকউ্টরকেই পুনরায় সেই ভার দেওয়। হয়। তাহ।র পুরাহন মস্ী- 
সভাই পুরণির্বাচত হইল। ফাক। কাধ্য গ্রহণের পুবের মহাসতার 
বিশ্বাস তাহার প্রতি আছে কি ন| জিজ্ঞাস! করায় ঠ।হ।র প্রতি 
নির্ভর-জ্ঞপক প্রস্তাব আধকাংশ সন্যের ইচ্ছায় গৃহীত হওয়াতে তিনি 
পদগ্রহণ করিয়াছেন। ফাক্ট। ললিতেছেন, দেশের শাসন-ব্যর-সংক্ষেপ 
ও দৃঢ়তার সাহত অরাজকত। নিবারণ তাহার প্রধান কর্তব্য হইবে। 
প্রয়োজন হইলে তিনি ফ্যাসিষি-হাঙাম। নিবারণ কল্পে বলপ্রয়োগেও 
কুষ্ঠিত হইবেন ন।। দেশের প্রকৃত হিতসাধন বর্তমান অবস্থায় এক 
প্রকার অসস্তব। যেরূপ দেখা যাইতেছে, রক্তের স্োর্তে ইহার একটা 
মীমাংস। হইবে-_বাহুবলের সেই মীমাংন। প্রকৃত কল্যাণকর কি ন| 
াহ। কে বলিবে? 
বৃদ্ধধণ ও ক্ষতিপৃরণ-সমস্তা__ 

যুদ্ধের সয় মিত্রশক্তিবর্গকে যুদ্ধোপকরণ ও মাহায্য-সামগ্রী 
পর়ম্পরের মধ্যে ক্রয়-বিরুয় করিতে হইয়াছিল এবং এক মষ্টিনিগ্রে। 
ও সার্বিয়| ব্যতীত মন্ত কোনও রাজ্য দ্রব্যসন্তার জোগান দিয় 
নগদ মুল্য পায় নাই। এই 'জাগনের শ্ৃত্রেই ফরাসী ও ইতালী 
ইংরেজ ও মার্কিনের নিকটে খণশগ্রন্ত হইয়। পড়ে এবং ইংরেজের মাকিনের 
নিকট ধণ অনেক জমিয়। উঠে। স্ষালস ইংলগ্ডের নিকট ইম্পাত ও 
আমেরিক। হইতে রাসারনিক জ্রব্যসন্তার ও গম বহুল-পরিমাণে ক্রয় 
করিতে বাধ্য হয় এবং ইহার মূল্য ম্বয়প ফরাসী মুদ্রা ইংলণ্ডে ও 
আমেরিকায় প্রেরণ ন| করিয়! ইংরেজ ও মাকিন রাজকোধ হইতে 
পাউও ও ডলার ধার করিয়। বিক্রেতাদিগের মুল্য চুকাইয়! দেওয়া হয়। 

ফরাসীকে জ্রান্কে দম দিতে ন। হওয়াতে সর্ধির পূর্বে ফ্রাঙ্কের দাম কমে 
নাই। কিন্ত ঘুদ্ধের সময় মিরশক্তিযর্গের রাজকোধ হইতে যে 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম থণ 


খণ দান কর! হইয়।ছিল তাহ। তে! আর বহুকালের, জন্য চলিতে পারে 
না? যুদ্ধ-শেবে যুন্ধধণের একট! বন্দোবস্ত কর। প্রয়োজন হুইয়। 
গড়িল,। কিন্ত ণতার এত বেশী হইয়। গড়িয়ছিল যে তাহ। শী 
শোধ করিবার বনোবস্ত কর অনেকগুলি রাজ্যের পক্ষে একপ্রকার 
অসস্ভব হইয়। পড়িয়াছিল। 

নমর-ব্যয় যে মুযুৎবর।জ্য-সমুহের অধিকাংশকেই একেবারে 
দেউলিয়া করিয়। দিবে, বার্তীশান্্-বিশারদ কিন্স্‌ বছ পূর্বেই “যুদ্ধের 
আধিক কুফল" ( 1:00201710 0০750056705 01৬/9:) নামক 
পুস্তকে দেখা ইয়ছিলেন। 

ংসোম্ুখ রাজাগুলি আর্থিক ছুর্গতি হইতে আয্রক্ষ। করিবার 

প্রয়াসে বে-সকল উপায় খুঁজিতে লাগিলেন তাহ! নিজ শিজ ক্ষুতর 
স্বার্থের দ্বারা কলুধিত থাকায় তাহাতে মঙ্গলের পরিবর্তে ইষ্টরোপের 
ছুর্দশ। আমারও বাড়িয়। চলিতে লাগিল। ১৯*৮ সালে নছেস্বর মাসে 
ফরাসী অর্থনচিব রূজ (10106) বৃটিশ মাকিন ও ফরালী অর্থনচিব- 
গথকে লগুন-নগরীতে এক নালোচন|-নভায় যোগ দিয়। যুদ্ধধণের 
একট। ব্যবস্থ। করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন। সেই সময়ে 
ইংরেজ মস্ত্রীসভা-নির্বাচন লইয়। ব্যস্ত থাকায় কোনও হা।লোটন।-স্। 
বিবার সুষোগ হয় নাই। 

নির্ব্ধচনের পর অষ্টেন চেম্বরুলেন অর্থসচিব নির্বাচিত হন। 
তিনি যুক্তরাজ্যের সহিত একট।| বন্দোবস্ত কর। সম্ভবপর কি ন| 
জানিবার জন্ক মাক অর্থসচিবের সহিত পত্র-ব্যবহার আরভ্ভ করিলেন ॥ 
মাকিন অর্থগচিৰ কর্ণেল হাউসের ব্যবহারে বুঝ! গেল যে যুক্তরাজ্য 
সহজে কোনও বন্দোবস্তে আদিতে সম্মত হইবেন ন।। ক্বান্সের 
খণ হাহার। কিছুকাল পর্যন্ত আদায়ের চেষ্টা ন। করিতে পারেন 
কিন্ত ইংরেজের খণ তাহার! বেশীদিন ফেলিয। রাগিবেন ন। 
কারণ হার! বলেন, ইংরেজের রাজনের গবস্থ। কোনওরুমে 
শোচনীয় বঙ্স। যাইতে পারে ন'$ বৰং বেশ অবস্থাপন্নই বলিতে 
হয়। ইংরেজের বাবন।-বাপিঞ্জাও ফ্রাঙ্স ব। মিত্রশক্তিবর্গের অন্ান্ত 
রাঙ্গের স্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। কাজেকাজেই ইংলওকে 
কিছুদিনের জন্ক অব্যাহতি দিবার কোনও সঙ্গত কারণ মার্কিন 
দেখিতে পাইলেন না। 

মাকিনের মনোভাব বুঝিয়। ইংরেজও আপনার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া! ফরাসীকে চাপ দিবার চেষ্ট। পাইলেন। ফরাসী জাতি রিপদ 
গণিয়। আক্মরক্ষার্থে তাহাদের ধণতারের সমন্তটাই জার্মানীর স্ষন্ধে 
চাপাইক্স! দিবার চেষ্ট পাইতে লাগিলেন। তাই জান্মানীর নিকট 
হইতে যতশীত্ব সম্ভব ক্ষতিপূরণ গাদায় করিয়। লইবাঁর আগ্রহাতিশয্য 
দেখ। যাইতে লাগিল । 

ফ্রালের এই অত্যধিক দাবীর চপে জার্ানীর অবস্থ। সঙ্গীন হইয়। 
উঠিতে লাগিল । জার্শান সর্কার নানা প্রকারের নুতন কর স্থ'পন করিতে 
বাধ্য হইলেন। এদিকে জার্মান মকের দাম অনন্তবরূপে কমিয়। 
যাওয়াতে জার্দানীর প্রজাসাধারণের আপেক্ষিক আম কমিয়! গেল। 
কিন্তু আয়কর পূর্বের স্কায় থাকাঁতে অল্প আয়ের লৌকদিগের কষ্ট 
অনেক বাড়িয়। গেল। দেশের ছুর্দশা! বাড়িয়। উঠাতে ব্যবসাবাপিজোর 
ক্ষতি হইতে লাগিল। পথের ভিথারীকে মাল বিক্রয় কর! সম্ভবপর 
নহে। তাই জান্বানীর এই ছুর্দশার ইংরেজ বিপদ গনিলেন। 
জার্মানী ইংরেজের একজন বড় খরিদ্দার। তাহীর অর্থ-নৈতিক দুর্দশা 
ইংরেজের বাণিজা-সংহতি ও অর্থগামাকে চঞ্চল করিয়! তুলিল। 

তাই দায়ে ঠেকির। ইংরেজ ফরাসীজাতিয় নিকট প্রত্তাব করিলেন 
যে মিজশস্কিবর্গ পরস্পরের খণ কিছুদিনের জন্য তুলিয়া! থাকিবেন'। 
ফরাসী দি ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার সময় বেশ ধীর ভাবে 


ধম সংখ্যা | 


সিসি লী উ-পাঁটি পি পা পাটি পাসপিপাস্পিপাি পোস্ট পরত পাম ক পোস্ট তি 





জান্্ানীর ক্ষতিপূরণের সামর্থ্য বিচার করিয়| চট্সেন তবে ইংরেজ 
ফরানীর খণের জন্টা কোনও গোলযোগ করিবেন ন|। 

ইংরেজের আঙ্।সে বিশ্বাস করিয়। ফ্রাল জাম্মানীর প্রতি চাপ 
কিছুদিনের জন্থ কমাইয়। দিয়াছিল। কিন্তু জান্মানীর প্রকৃত অব্থ। যে 
প্রকাশ পায় নাই, তাহার ছূর্দশার অধিকাংশটাই যে লৌক-দেখাঁন, 
ভিতরে ভিতরে তাহার অবস্থ। যে বেশ স্বচ্ছল এ বিশ্বাস ফ্রাঙ্গের 
ধাকাতে ফ্রাঙ্গ মধ্যে মধ্যে জার্ানীর প্রতি জোর করিতেও ছাড়িতে- 
ছিল না। ৪ 

মাকিনে ও ইংরেজে ব্যবসায়ের গ্রাতিযৌগিতা আবার অন্যদিকে 
বাড়িয়! উঠাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বাঁড়িয়। উঠিতেছে। তাই 
মাকিন আবার ইংরেজকে খণ শোধ করিবার তাগিদ আরম্ভ করিয়।ছে। 
ইংরেজও আবার বাধ্য হইয়| ফাল্গকে তাগিদ দিতেছেন। ফ্ণন্স 
আবার জান্নীনীকে চাপ দিতে আরগ্ত করিয়ছেন। 

কিন্ত ইটরোপের রাজ্য-দমুহের রাজস্বের অবস্থ। কিরূপ শে।চনীর় 
তাহ। ছুইটি উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বুঝ! যাইবে । ১৯২২ গ্রীষ্ট/বের 
ফরাসী আয়ব্য়ের খস্ডাতে (1১90861) জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতি 
পূরণের দাৰী সপর্ণরগে আদায় হইলও ১৬২৫০ লক্ষ ফঙ্গ ফাজিল 
(457০) থাকে ।* কিন্তু জান্মানীর নিকট হইতে দাবীর সমস্ত টাকা 
আদার হওয়। অসম্ভব। কাজেকাঁজেই অভাবের অঙ্ক আরও বাড়িয়। 
যাইবে। ১৯২১ খুষ্টাব্ের এপ্রিল মামে জান্মীন রাজস্বের আয়ব্যয়ের 
যে খস্ড। প্রস্তুত হয় তাহাতে দেখ! যায় যে ৩১০৯০ লক্ষ নাক কম 
পড়িতেছে, এবং সাত মাস খাসনক।ধ্যপরিচালনেই দেখ গেল গে 
খস্ড়াতে যে আনুমানিক আর-ব্যয়ের হিলাব ধর! হইয়াছিল 
গ্রকৃতপক্ষে তাহ। হইতে আয় অনেক কম হইয়াছে এবং ব্যয়ও বেশী 
হইয়াছে ; কাজেকাজেই তহবিলে এই সাত মাসেই ৫২৫০** লক্ষ 
মাক কম পড়ির়।ছিল। অতএব জাম্মান জাতীয় গণ দ্রতগতিতে 
ঝাড়িয়। চলিয়াছে। 


জা্মানীর অর্থ নৈতিক ছুর্গতি এতদূর বুড়িয়। 'উঠিযাছে যে কোনও 
পাওন। বর্তমান সময়ে কাহাকেও (দওয়! তাহার পক্ষে একপ্রকার 
অসম্ভব। দেশের শিপ্পবাণিঞ্যের উন্নতি ও প্রসার 'ন| হইলে জাম্মনী 
আর কাহাকেও কোনও টাক। শোধ দিতে পারিবে না। তাই 
ডাল্মান সর্কার মিত্রশক্তিবর্গকে অনুরৌধ করিয়াছেন যে জ্াম্মীনীর 
কোষ শুস্তা থাকায় জাশ্মানীর দেয় ক্ষতিপূরণের টাক। যেন আপাতত; 
আদায় করী স্থগিত থাকে । 

১৩ই জুলাই কমগ্ সভাতে প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ বলিলেন, “জ।ম্মান 
সর্কারের এই অনুরোধ মিত্রণক্তিবর্গের চিন্তা করিয়। দেখ। উচিত। 
তবে এ সম্বন্ধে ইংরেজ সর্করের কর্তব্য কি তাহা! ন। খলিয়। 
তিনি এই পর্যাস্ত বলিতে পারেন থে জান্মান সরকারকে অর্থ-নৈতিক 
দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার জদ্য মিত্রশক্তিবর্গের সাহায্য কর! উচিত । 
এবং তক্জন্ত ক্ষতিপূরণের দাবী আপাততঃ স্থগিত রাখ। বিধেয় হইলে 
তাহাই করিতে হইবে ।” 

ফরাদী মন্ত্রী পর়কারে বলিলেন যে, “জার্মানী যে পধ্যস্তন! পর্ণ 
করিতে পারিবে যে যতদুর সম্ভব চেষ্ট! করিয়! যাহ। দেওয়। সম্ভব 
তাহা দেওয়া! হইয়াছে, সে পরাস্ত পাওন। স্থগিত রাখিবার কথ। চিন্ত 
কর! জ্লাইতে পারে ন|। ফরাসী সর্কার মনে করেন যে জাপান 
সর্কার দেন। ফাকি দিবার প্রয়াস পাইতেছেন। কাঁজেকাজেই 
আপনার প্রাপ্য বুঝিয়| পাইতে ফরাসী সরকার চেষ্ট করিবেন এবং 
প্রশ্নোজন হইলে বলগ্রয়োগেও ফ্রালল কুষ্ঠিত হইত ন1।”  * 

১! আগষ্ট তারিত্ধে ইংরেজ সর্কারের গুরফ হইতে লর্ড 
ব্যাল্ফুর, ফর!সী, ইতালী, যুগ ্লাভিয়।, জ্ীস, ক্যেনিয়। ও গর্দীশাল 


দেখ-বিদেশের কথা”-_বিদেশ 


পাস 


'যাইতেছে। 
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সবৃকারের নিকট একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, 
“ইংরেজ সর্করকে মিত্রপক্তিবর্গের পরস্পরের পাঁওনার দাবী কিছু ন। 
লইয়া! ঢুকাইয়!৪ ফেলিতে যে মিত্রশক্তিবর্গ অন্ুরোধু করিয়াছেন তাহ! 
ইংরেজ সর্কার গ্রহণ করিতে পারেন না; কেনন! মাকিন ইংরেজ 
সর্কারের খণ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। মার্কিনের পাওনার সমস্ত 
টাকা ইংরেজ বুঝাইয়। দিবেন আর ইংরেজ তাহার পাওন। অনাদায় 
রাখিবেন, এরূপ মর্তে ইংরেজ সরকার সম্মত হইবেন কি 
প্রকারে ? ইংরেজের নিকট ম]কিনের পাওন| মোট ৮৫০* লক্ষ পাঁউও, 
কিন্তু মিআ্রশক্তিবর্গের নিকট ইংরেজ সর্কারের পাওন। ৩৪০০০ লক্ষ 
পউও অর্থাৎ মাকিনের পাঁওনার চার ৪ 1” ব্যাল্ফুর ফরাসী লর্কা'রকে 
জ।নাইলেন যে, “ইংরেজ সর্কার এতদিন পযন্ত দেন।র টাক! কিংব। 
সুদের টাকার জন্ক কাহাকেও তাগিদ দেন নাই, কিন্তু এখন মাফিনের 
চাপে বাধ্য হইয়া, ফরামী সরকারকে জানাইতেছেন যে তাহারা 
ইংরেজের নিকট ফ্ণাঁপ্পের ধারের টাঁক। শোধ দিবার জন্য ফরাসী 
সর্কারকে তাগিদ দিতে বাধ্য হইতেছেন। ফরাসী সর্কার শীত শীগ্ত 
এই টাকাটি শোধ দিবার বন্দোবস্ত করুন” 

ফরাঁদী সরুক।র জাম্ম(ন সর্ুকারকে জানাঁইলেন যে ফরাসীর ক্ষতি- 
পুরণের টাক এবং ফগাসী অধিবাসীর নিকট জাম্নীন অধিব।সীর 
দেনার টাক। যদি জাশ্মানী পূর্বের সর্ত অনুমারে শোধ না করে তবে 
ফরাসী আল্সেন ও লোরেনের জার্মান অধিবাসীদের সমস্ত সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করিয়। জান্মানদের ভীড়াইয়। দ্রিবেন এবং রাইন-প্রদ্দেশের 
সম্পত্তি-দকলও বাজেয়াপ্ত করিবেন। ইংরেজ ও ফরাসী সর্কারের 
নিকট অঞ্চমত্ত। জ।পন করিয়। জাম্মানী এক মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন। 

জাম্মানীর সহিত কোনও প্রকার বন্দোবস্ত সম্ভব কি না, ইংরেজ 
সরকারের সহিত কিরাপ বন্দোবস্ত সম্ভবপর, এই-সব স্থির করিবার 
জন্থা পয়কাঁরে লয়েড জর্জ্দের সহিত দেখ। করিঞ্ে লগডুনে গমন করেন। 
সেখানে ণই আগষ্ট তারি হইতে মিত্রশক্তিবর্গের বার্ীশাহ্ববিদ 
রাষ্ট্রীয় নেতাদের এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে পয়কারের প্রস্তাবের 
অ(লে।চন। ৯লিতেছে ৷ জাপান, ইত।লী, বেল্জিয়াম, ফণন্স. ও ইংলগ্ডের 
প্রতিনিধিরা এই মিলিত বৈঠকে উপস্থিত আছেন। বেঙ্গলিয়ামের 
প্রতিনিধি থিউনিস, পয়কারের প্রস্তীব সমর্থন করেন: কিন্তু ইংরেজ 
ও ইতালীর প্রতিনিধিবর্গের এ প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি দেখা 
জাম্মানীর শুক্ক-কর বাজোয়াপ্ত করিবার প্রস্তাব এবং 
ক্র-উপতাক্খার কয়লার খনি এবং বনবিভাগের রাজন্ব আদায়ের প্রস্তাব 
ইংরেজ সমর্থন করেন ন|। ফাল্সের প্রপ্তবে ইহাদের যেরূপ আপত্তি 
দেখ। যাইতেছে এবং এই শুত্রে মিত্রশক্তিবর্গেরু মধ্যে যকুপ কলহের 
গত্রপাত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের মধ্যে খনিষ্ঠ ভাব বেশীদিন 
থাকা সম্ভবপর বলিয়। মনে হয় ন।, এবং ইউরোপের অর্থনৈতিক 
অবস্থ। এখন যেরূপ তাহাতে কোনও একট! নুমীমাংসা সহজে হইবে 
আশ। কর। য।য় ন|। 


“ইজিপ্ট” জাহাজের সম্থন্ধে তদস্ত-_ 


সরকারী বাণিজ্যবিভাগের (139818. 9£ 15505 ) তন্বাবধানে 
* ইজিপ্ট”-জহ্টিজ-ঙুবি সম্বন্ধে যে তদন্ত আরস্ত হইয়াছে ভাহ। হইতে 
সেই জাহাজ-ডুবির»অনেক কথাই প্রকাশ পাইয়।ছে। অনুসঞ্ধ।নের 
গ্রধান বিষয় ছিল যে লোকের অনুপাতে এও বেগা সংখ।ক প্রাণরক্ষার 
উপযোগী নৌক। এবং কোমরবন্ধ থাক! সঙ্থেও এত বেশী লোকের 
প্রাণ নষ্ট হইল কেন? সিন” নামক ফরাসী জাহাজের সঙ্গে 
ধাক্ক। লাগার পর “ইজিপ্ট” জাহাঞ্জ হইতে ছয়খানি নক! নামানো 

হইয়াছিল . এই হয়খালি নৌকায়, বতগুললি প্রাহোহী' ধযে তাহার 





৭১২ 


চেয়ে বেশী-সংখ্যক আরোহী জাহাজে ছিল না। "পি এও ও' কোম্পানীর 
সামুজিক বিভাগের কর্মকর্তা স্টার ক্রাঙ্ক.নোটলি সাঙ্গ দিতে গিয়া 
খলেন যে গোয়ানিজ এবং ভারতীয় লক্ষের! ইংরেজ নাবিকদিগের মতই 
কর্মক্ষম ও উপযুক্ত-_00815 ৭5 £০০৫ ৪3 13£105 581006511 
তিনি আরও বলেন যে লম্করদিগের চেয়েও বেশী উপযুক্ত লৌক 
কি হইতে পারে তাহা তিনি জানেন না। যুদ্ধের সময়ে বিপদকাঁলে 
এই লম্বরের। যেরূপ সৎসাহস ও কর্মক্ষমতা দেখাইয়াছিল তাহ! 
জগতে অতুলনীয় । 

ডৰ বিভাগের কর্তা কাণ্তেন র্যাম বলেন যে তিনি একথা! স্বীকার 
করেন মন! যে ইংরেজ নাবিকগণই দারিত্বপূর্ণ পদগুলি পাইবার 
উপযুক্ত । দেশীয় লক্ষরের! প্রাচ্যসাগরে ইংরেজ নাবিকদিগের চাইতে 
অনেক ভাল কাঁজ করিতে পারে। 

জাহাজের কাণডেন, কলিয়ার সাহেব, বলেন, যে লগ্ন হইতে 
বোম্বাই ধাত্রার পথে জন্বরেরা শেতকায় নাবিকদিগের চেয়ে বেশী 
কর্দতৎপর ও কৌশলী । বিপদকালে লম্কর ও গেতকায়দিগের 
মধো ব্যবহারের বিশেষ তারতম্য দেখ! যাঁর না। যদি জাহাজের 
সন্ত নাবিকই স্বেতকায় হইত তথাপি লোকক্ষয় বড় কম হত কি 
না সঙ্দেহ। কেবল ধে ভারতীয় নাবিকেরাই ভয়ে আকুল হইয়াছিল 
তাহা নহে; গ্বেতকায় নাবিকেরাও বিশেষ ভয় পাইয়াছিল। 
প্রত্যেকেই ভয়ে কীপিতেছিল। 

ভারতীয় লন্করদিগের সম্বদ্ধে এরূপ উত্তি আরও কেহ কেহ 
করিয়াছেন বটে কিন্ত অপর একদল লে।ক ভারতীয় লম্করদিগের 
চরিত্রে মসীলেপন করিবার প্রয়াস পান। তদন্তের শেষে জবানবন্ধী- 
গুলির উপর এক এক পক্ষের লোকের বক্তত] হয়। ইংরেজ নাবিক- 
দিগের পক্ষ হইতে নাঁবিকসভার সম্ভাপতি কটার সাহেব ব্তত৷ 
করেন। তিনি সমস্ত দোব ভারতীয় লঙ্খরদের স্কন্ধে চাপাইয়া দি 
বলেন যে "পি এও ও কোম্পানী সম্তার নাবিক পাইবার প্রলোভনে 
মা ভুলিয়। যদি ভারতীয় লগ্বরদিগের পরিবর্তে ইংরেজ নাবিক 
লইতেন তাহ। হইলে এরূপ ছূর্ঘটন! ঘটিত ন|। তছুত্তরে ভারতীয়- 
দিগের পক্ষে মিঃ বাক্নেল বলেন মে “ভারতীয় লম্করেরা ইংরেজি 
কাগজ ন। দা সপ্তবত মিঃ কটারের বক্তৃতা পল্ড়বে না। কিন্ত 
যদি তাহার! এই বক্ততার কথ। জানিতে পারে তবে নিশ্চয়ই 


ইংরেজ-জাতিকে অকৃতজ্ঞ মনে করিবে। যুদ্ধের সময় তাহার! যেরাপ* 


অসমসাহদিকতার পরিচয় দিয়াছিল মিঃ কটার তাহার উপযুক্ত পুরক্ষারই 
আজ দিলেন বটে! লন্রদিগের পক্ষে একমাত্র সান্বন। এই যে তদন্ত- 
কমিটি নিশ্চয়ই নিরূপেক্ষ বিচার করিয়। ইহাদিগের দোষ স্থালন 
করিবেন ।” 

গপি এগ ও' কোম্পানীর তরফ হইতে বল। হয় যে জাহ।জটি হঠাৎ 
ভয়ানক রকম কাতরাইদ্া যাওয়াতে এইরূপ ছূর্ঘটন। ঘটিয়াছে। 
লক্করদিগকে কাধ্যে গ্রহণ করিয়। কোম্পানী কোনও অগন্ঠায় করে 
নাই। হঠাৎ বিপন্ন হইলে অনেক ধীর স্থির ও বীরেরও মন্তিক্ষ- 
বিভ্রম ঘটে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। এবং গুধু লক্করদিগের 
দোষ দিলে অন্থায় হয় ; শ্বেতকায় ব্যক্তিরাও রুদ্ধিংশের পরিচয় কম 
দেন নাই। 

মর্কার পক্ষে সলিসিটার জেনারেল বক্তা দার সময় সমস্ত 
দোষ কোম্পানীর বর্ণাচারীদিগের প্রতি আরোপ করিক্ছেন। তিনি 
বলেন ধে কুয়াশীর মধে] জাহাজ যেরূপ দ্রুতগতিতে পরিচালিত 
হইয়াছিল তাহা! অস্তায় এবং অতিরিষ্ত বেগে পরিচালিত সন্দেহ 
মাই। জাহাজে অধীনস্থ নাবিকদিগণক সংযত,রাখিঝার ভাল বন্দোবস্ত 
না থাকায় 'গণ্ডশোধ বেশী হইয়ছে। ডক্বিভাগের কর্তা, জাহাজের 


শ্্রবাসী-ভার্) ১৩২৯. 


[ ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 


কাণ্ডেন ও অন্ত ছুই-একটি উচ্চপদস্থ কর্ণচারীর বেবনোবন্তে জাহাজের 
নাবিকর্দিগকে হৃসংবন্ধ রাখ! যায় নাই। এক্স্ত* প্রধান্তঃ ভাহারাই 
দায়ী । নাবিকদিগকে কর্ণশৃঙ্খল! পিখাইবার বন্দো।বস্তও ভাল নহে। 
ভারতী লক্ষরের! কর্ণঠ ও সাহসী । তাছাদিগকে স্থশিক্ষিত করিলে 
তাহার! খুব উপযুক্ততার সহিত এইর়প দা।রিত্বপূর্ণ কাজ করিতে পারে। 
ইহাদের বক্তৃতা শেষ হইলে তাস্তকমিটির সভাপতি জ্ঞাপন করেন 
যে অনুসন্ধানফল প্রকাঁশ করিতে ঙাহাদের নিন সময় লাগিবে। 
ফল এখনও বাহির হয় নাই। 


গ্রীসের আস্ফালন ও তুরখ্-সমস্তাঁ_ 

তুরঙ্ক ও গ্রীসের ছ্বন্ম মিটাইয়! দিবার প্রয়/স মিত্রশক্তিবগ 
অনেকদিন হইতেই করিয়! আসিতেছেন। এই গিটাইবার চেষ্টায় 
অবশ্ঠ মিত্রশক্তিবর্গ গ্রীসের স্বার্থের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছেন। 
তথাপি গ্রীস সেই-সকল চেষ্টায় সন্তষ্ট না খাঁকিক্ন! মিত্রশক্তিবর্গকে 
জানাইয়াছেন যে স্তামুলকে গ্রীসের অধীনে রাখিবার বাবস্থ। ন! 
করিয়! মিত্রপক্তিবর্গ যে তাহাকে সার্ধবজাতিক বন্দরে পরিণত করিবার, 
প্রয়াদ পাইতেছেন তাহাতে তুরদ্ষ-শক্তির প্রতাপ অব্যাহত থাঁকিবার 
সুযোগ রহিয়। যাওয়াতে তুরক্ক এসিয়ামাইনরের খৃষ্টান প্রজাপুঞ্জের 
উপর অত্যাচার করিবার অবকাশ পাঁইবে। কাজেকাঁজেই গ্রীসকে 
বাধা হইয়! স্তাঘুপগ দখল করিতে হইবে। মিত্রশক্তিবর্গ যেন 
ভাহাদের সৈম্ভ সরাইয়। লইয়া! গ্রীসের স্তাুল দখলের হবিধ। 
করিয়। দেন। 

তগ্নত্বরে ইংরেজ সেনাপতি হ্যারিংটন জানাইয়াছেন যে গ্রীদের 
্তান্বল দখলের প্রচেষ্টায় মিত্রশক্তিবর্গ বাধা দিবেন এবং প্রয়োজন 
হইলে সশস্ত্র প্রতিরোধ করিতেও পরাগুখ হইবেন ন1। এদিকে জাঁতি- 
সমূহের সংঘের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গ্রীস আইওনিয়। ও ন্মার্ণ।র ম্বগাজ্য 
ঘোষণ| করিয়া! তাহ! গ্রীসের শাদনচ্ছায়ায় আনিবার সংকল্প 
জানাইলেন। 

ফ্রাঙ্গ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়। মিত্রশক্তিবর্গকে জানাইলেন” 
গ্রীসের এই সিদ্ধান্ত বিগত মাচ্চ মাসের সন্ধির বিপরীত হওয়াতে 
ফ্রা্প কখনই গ্রীসের এই আব্দার সন্ত করিবেন না। ইংলগ্ডে 
আ্য।ঙ্গের। সরকারের প্রতিনিধি ফেথী বে এই গিদ্ধাস্তের প্রতিবাদ 
করিয়! জানাইর়াছেন যে বদি গিত্রশক্তিবর্গ আদ্রিয়ানোপল তুরম্বকে 
ফিরাইয়! দেন তবে জাতীয়দলের সহিত মিত্রশক্তিবর্গের মনামালিন্ঠ 
অতি সহজেই মিটিয়] যায়। লয়েড জর্জ এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়। 
দেখিতে সম্মত হইয়াছেন । 

শ্রীন কিন্তু এদিকে খুব ক্ষিপ্রতার সহিত সমরসজ্জ। করিতেছে। 
রোডোষ্টোর সন্নিকটে প্রায় ৫***০ হাজার গীক সৈম্ত সমবেত হইয়।- 
ছেন। যুদ্ধের উদ্যেগপর্ব্ব খুব জাকজমকে হইতেছে। তবে গ্রীন 
যত গর্জজয় কার্যযকালে তত বর্ধায় না, এই যা ভরসা । নতুব। 
ইউরোপ শীত্বই অস্ত্রের বঞ্ধনার় কাপিয়! উঠিত। 


আয়ার্ল্যা্ডের অন্তর্রেোহ-_ 

স্বাধীনতা-প্রয়ামী দল ডাব লিনের যুদ্ধে হরিয়! দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডে 
আন্ত।ন। পাতিয়াছিলেন। স্বরাজপন্থীর দল ক্রমে ক্রমে সেধানেও 
স্বাধীনতা -প্রদ্নাসীদলকে হুটাইয়। দিতেছেন। লিমারিকের অধিকাংশই 
ইহাদের হত্তগত হইয়াছে। ডি ত্যালেরার বিশ্বস্ত অনুচর এবং 
আমেরিকান ভূতপূর্ব ভ্াইরিশ প্রতিনিধি হ্যারি বোলাণ যুদ্ধ করিতে 
ফবিতে নিহত হইয়াছেন । কিন্তু কর্ক গ্র্েশে এখন পর্যন্ত স্বাধীনতা. 
প্রয়াসী দলই প্রবল [লাছেনে। ইষ্ঠার। ক্লিফডেনের তারহীন ঝা ন্ব 


৫ম সংখ্যা] 





দখল করিয়! ধ্বংস করিয়াছেন এবং ওয়েট পোর্ট' ও ক্লম্মেন সহর 
খ্বরাজপন্থী দলের নিকট হইতে দখল করিয়াছেন। ক্লুলমেনেই এখন 
ডি জ্যালেরার আডডা। কেরি প্রদেশেও স্বাধীনতাপস্থী দল ছুই-এক 
জায়গায় জয়লাভ করিয়াছেন । ওয়াটারতিল সহর ইহাদের জধিকার- 
ভূক্ত হইয়াছে। এই সহর দখল হওয়াতে ভেলা্টিয়। তড়িৎবার্া 
কোম্পানীর, ওয়েষ্টর্ণ কেবল. কোম্পানীরও সর্কারী তার প্রেরণে বাধা 
হইতেছে । আমেরিকার সহিত আর সংবাদ আদানপ্রদান চলিতেছে 
নী। তবে সংবাদ আসিয়াছে ষে শ্বরাঞপন্থীরা কর্ক আক্রমণ 
করিয়াছেন। সেখানে তুমুল যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে । 


শ্রীপ্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাপ্যায় 


বাংল! 
প্োগ-নিবারণের অভাৰ- 


বঙ্গদেশে প্রতি ৪২০০, হাজার লোকের মধ্যে একজন করিয় 
শিক্ষিত ডাক্তার পাওয়| যায়, আর বিলাতে প্রতি ১২** হাজারে একজন 
ডাক্তার নিমুক্ত আছ্ছেন। কতকগুলি ব্যাধি অনিবার্য, সুতরাং শিক্ষিত 
চিকিৎসক অন্ধ-বস্রের স্যার জীবনধারণের জন্তই প্রয়োজন । শিক্ষিত 
ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক অভাবে যে দেশে কত ছুঃখ ও বিপদ হইতেছে 
তাহার ইয়ত্ত। করা যায় না । পল্লীগ্রমসমূহে চিকিৎসকের, 
বিশেষত; ডাক্তারের, একান্ত অভাব। তাই জল-পড়। ও তেল-পড়ার 
বহুল প্রচলন দ্বেখ! যায় । কৃষক-পলীসমুহে ডাক্তারখান। স্থ।'পন দ্বার 
প্রভৃত উপকারসাধন হইতে পারে, কিন্তু তঙ্জস্ চেষ্টা ও আন্দোলন কই ? 


-_খুলন। 

সর্কারের সর্বনেশে আয় 

আব্গারী আয়--_এন.লাইজ ডিপ মেন্ট, বা যাদক-দ্রবা বিভাগে 
ভারত-সর্কারের বৎসরে বৎসরে প্রচুর আর হইয়। থাকে । এই আয়ের 
সংখা ক্রমাগত ঝাড়িয়াই চলিয়াছে। আমর! নিয়ে গত দখ বৎসরের 
আয়ের একটি তালিকা দিলাম। 

সন তায় 

৭০৩০৩১৪ 
৭৬০৯৯৫৩ 
৮২৭৭৯১৯ রহঃ 
৮৮৯৪৩০৩ রি 
৮৮৫৬৮৮১ র্‌ 
৮৬৩২২০৯ রি 
৯২১৫৫৯৯ চি 
১০১৬১৭০৬ টা 
১১৫৫৭৫১৮ রঃ 

১৯১৯ ২৩ ১২৭৫২১৫০ ন্‌ 

১৯২০--২১ ১৩৬৭৪০০০ ঠা? 

দেবমন্দিরের মত ভারতের সর্ববস্থানে এপন মাদক-জ্রবোর দোকান- 
গুলিবিরাজ করিতেছে । মহাত্মা গান্ধীর আদেশ--এ পাপ ভারত 
হইড্ে বিদুরিত করিতে হইবে। কিন্তু এ কথায় জাতি এখনও কান 
দেয় নাই। চীন গবর্ণমেন্ট নিজের দেশের পক্ষে অহিতকর জানিয় 
অতকালের পুরানে। আফিংখোর জাতির আঁফিং এক মুহূর্তে বন্ধ করিয়া 
দিলেন-_চীম সর্কারের অত বড় একট। বিশ্বাট আব্গারী আয় বন্ধ 
হইয়। গেল, জার আঞদের দেণে উত্তরোত্তর এই পাপের বৃদ্ধি 
চলিযছে। ৮ --ধাসক্গী 


১৯১০--১১ 
১৯১১-১২ 
১৯১১-১ 
১৯১৩--১৪ 
১৯১৪ _-১৫ 
১৯১৫-_-১৩ 
১৯১৬--১৭ 
১৯১৭--১৮ 
১৯১৮---১৯ 


পাউও 


দেশ বিদেশের কথা-+বাংলা 
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কেবল চীন কেন, আসেরিকাও মদ্য অপেয় অগ্রাহ্য স্থির করিয়া! তাহ! 
বিক্রয় বন্ধ কুরিয়াছে। 


দেশের অর্থের যথেচ্ছ অপবায়-_ ৮ 


ঘোড়দওয়ারের দর--কলকাতার মোড়ে মোড়ে যে-সমন্ত ঘোড়ায় 
চড়া পুলীস "দেখতে পাঁও, তাদের জন্থো বছরে সর্কারী তহবীল থেকে 
খরচ হয় ৪১৬১৫ টাক।। -_শাস্শক্তি 

পুলিশ-ব্যয় _ পুলিশ-বার আবার বাঁড়িল । ভারত-সর্কারের 
সামরিক ব্যয় বাঁড়িতেছে, প্রার্দেশিক সরকারের পুলিশ-ব্যর বাঁড়িতেছে। 
সামরিক বায় «বং পুলিশ-বায়ের যেন দৌড়বাজি চলিয়াছে__কে হারে, 
কেজেতে। ন! খাইতে পাইয়। দেশবাসী প্রীণত্যাগ করুক, ম্যালেরিয়ায় 
ভূগিয়। বিনা চিকিৎসায় লাখে লাখে দেশবাসী দক্ষিণ ছুয়ারের পধ 
প্রশস্ত করুক, অশিক্ষার তিমিরাদ্ধকারে ডুবিয়। ধাঁকুক, তাহাতে কি 
আসিয়া যায়? পুলিশের ব্যয় বাঁড়াও। __বন্দেমাতরম্‌ 


কাপড়ের কথা-_- 


বিলাতী কাপড়ের আম্দানী বন্ধ হইল কি ন|?-_-বিলাতী কাপড় 
ও হৃতা কেহ কিনিব ন। এইরূপ প্রতিজ্ঞ। কর! হইয়াছে, তবু ১৯২১-২২ 
সালে ১ কোটা ৪* লক্ষ পাউওড হুত। বিলাত ঞুইতে বাঙ্গাল! দেশে 
আম্দ।নী হইয়াছে । সহযোগী সঙ্লীবনী হিনাব দেখাইয়াছেন। গত- 
পূর্ব বৎসর অপেঙ্গা ১% লক্ষ পাউও সুতা বেশী হইয়াছে । কিন্তু 
দাম ৩। কোটি হইতে » কোটী ৭৫ লক্ষ হইয়াছে । 

বিদেশ হইতে ১৯২০-২১ সালে ৩৭,১১,৩৬,৭১১ কোটি টাকার 
বন্ধ আম্দাঁনী হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২১-২২ সালে ২৭,১৯,২৯,৪২৩ 
টাকার বস আসিয়াছে। এক বংপরে প্রায় ১৭ কোটি কষিয়াছে ৷ 
কিন্তু কোর! কাপড়ের আম্দানী কম ন! হইয়! বেশী হইয়াছে । গতপূর্ন্ব 
বৎসর ৩৮ কোটি ২* লক্ষ গল্প কোর! কাপড় আসিরাছিল, গত বৎসর ৪৭ 
কোটি ৮* লক্ষ গজ আম্দানী হইয়।ছে। রঙ্গিন কাপড়ের আম্দানী 
১১ কোটি ২* লক্ষ গজ হইতে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ হইয়াছে । ধোলাই 
কাপড়ের আম্দানীর হীসবুদ্ধি হয় নাই। গতপূর্ধব বৎসর :৩ কোটি 
৭* লক্ষ গজ আম্দানী হইয়[ছিল, কত বৎদরও তাহাই হইয়ছে। 

বিলাতী কাপড়ের দাম সম্ত। হইয়াছে এবং রঙ্গিন কাপড়ের 
আম্দানী কমিয়াছে, তাই আম্দানী কাপড়ের মূলা প্রায় ১* কোটি 
কম হইয়াছে । কিস্তু কোর! কাপড়ের আমদানী বাঁড়িয়াছে ও ধোলাই 
কাপড়ের আম্দানী সমান আছে, এতগ্থার। ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে ঘে, 
বিল।তী-বর্জনের চেষ্টা বঙ্গদেশে সফল হয় নাই। 

বিলাতী শৃতার আম্দ্নী বেশী হইতেঙ্ছে) তদ্দীর। খদ্দর প্রস্তত 
হইতেছে । বিলাতী কোর। ও ধোয়া কাপড়ের আম্দানী কিছুমাত্র হাল 
করা যায় নাই। হৃতরাং স্বীকার কবিতে হইবে যে, নাঙ্গীলীর চেষ্টা 
ব্যর্থ হইয়াছে । 

ব্যর্থ হওয়ার প্রকৃত কারণ এই পে বঙ্গদেশে যত বস্ত্র প্রয়োজন 
তত নিশ্িত-হইে পারে নাই। -_কাঁশীপুরনিবাসী 

বরিশ(লের কলসকাঠি কংগ্রেস কমিটার অধীনে একটি সুত্র-প্রদর্শনী 
খোলা হইয়াছিল । ষাহীরা শৃত| কাটায় পারদর্শিত! দেখাইয়াছেন, 
তাহাদিগকে মেডেল ইত্যাদি পুরস্কার দেওয়। হয়। শ্রীমতী শিশুবাল! 
দেনী এক ঘণ্টা ২২ নম্বরের ১০৮* হাত সৃত৷ কাটিয়া একটি 
্বর্ণ মেডেল পুরস্কার পাইয়াছেন। ঞমতী অন্নপূর্ণা দেবীও একধন্টার় 
২২ নম্বরের ৭৭* হাত সৃতা কাটিয়া! একটি স্বর্ণ মেডেল পাইয়াছেন। 
শ্রীমতী মনোরম! দেবী এক ঘণ্টায় ৭*০ হাত সুতা কাটিয়। একটি 
চর্ক। পুরগ্কার পাইয়।জুন। কলসক।ঠির এই উদ্দাম অতস্ত গ্রশংসনীয়। 

5 *, -- প্রতিকার 


৭88 
পাটের হিসাব -. 
এ বৎসর বাওল| দেশের কোম্‌ জেলায় কফি পরিমাণ পাটের 
আবাদ হইয়াছে তৎসন্বন্ধে গবর্ণমেন্টের এক হিসাব বান্ধির হুইয়াছে। 
গত বংসর।পেক্ষা এ বৎলর বাংল। দেশে মোট ৩০৮*** বিঘ্ব/। কম 
ভূমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে । ফরিদপুর জেল।য় ১৬৯*** বিঘা, 
ময়মনসিংহ জেলায় ১৯৩০৯ বিঘ|, যশোহর জেলায় ৪২৯** বিঘ।, 
বাকরগঞ্জ জেলায় ৩৩*** বিঘ। এবং ঢাক! গ্েলায় ৩২৯** বিঘা কম 
ভূমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে । রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী 
প্রস্তুতি কয়েকটি জেলায় পাটের আবাদ আবার কিছু কিছু বাড়িয়াছে। 
সরকারী হিসাবে জান! যাইতেছে এবার ** লক্ষ বেল. পাট জন্মিতে 
পারে। কিন্তু কল-কার্খানার "জন্য প্রয়োজন হইবে প্রায় ৯* লক্ষ 
বেলের ৷ কাঁঞক্েই এবার পাটের মুল্য খুব চড়িবার কথা। তবে 
আমাদের দেশের কৃষকগণ এই বৃদ্ধির ফল কি-পরিমী? ভোগ করিতে 
পারিবে তাহা বল! যায় না। সকলে এককেন্ত্রীভূত প্রতিষ্ঠানের 
₹০৫82101১80০7এর ) অস্তর্গত থাকিয়। চেষ্টা করিলে এবার অল্প জমির 
দ্বারাই কৃষককুলের হাতে কিছু বেশী টাক! আসিবার সম্ভাবনা আছে।। 
- --চারুমিহির 


বঙ্গদেশে রেসমের চাষ-. 


বঙ্গদেশে একসময় রেনমের চাষ খুব উম্নতিলাভ করিয়।ছিল। 
বঙ্গের মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, মালদহ. বগুড়। ও মেদিনীপুর জেলার 
রেসম চাষের বেশ প্রসার হৃইয়াছিল। কতিপয় ইংরেজ কোম্পানী কুঠি 
স্থাপন করিয় প্রতৃত রেসম খরিদ এবং নান। দেশে চাগান দিতেন। 
বেদমের চান বিশেষ লাভঙজনক। তুঁত গাছের চাষ করিয়। ওটি- 
পোকা পালন করিলেই রেসম উৎপন্ন কর! যাঁয়। বাঁড়ীর মেয়েরাই 
রেসম-পোক। পালন ও উহার হেফাজৎ করিতে পারে। অবশ্ঠ 
ইহাতে অনেক বঞ্াট, সতকত। ও পরিশ্রম আছে। ওসব ও থাকিবারই 
কথ|। বিন। পরিশ্রমে ও বিন। ঝঞ্কাটে অর্থ লাভ হইতে পারে ন|। 
বগুড়। জেল। হইতে রেসমের চান উঠিয়। গিয়ছিল, কিন্ত সম্প্রতি 
আবার নুতন উদ্যামে টহার কাজ হারপ্ত হইয়াছে । আমর! আএ। করি, 
বাঙ্গাল! দেশের সকল জেলায়ই ধেঁসম চাধের বন্দোবস্ত কর| হইবে। 
কার্পাস চাষের ন্যায় রেঘম চষও অতি দর্কারী। বিশেষতঃ ইহ। 
অর্থাগমের একটি প্রধান উপায়। 

সানুবযুগ 


শিক্ষা-_ 

বালিক|-শিক্ষার সাহধ্য।--বাঙ্গ।ল। গবর্ণমেন্ট বালিক।-শিক্ষার 
জরন্ত মোট ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৬ শত ৭* টাঁক। সাহায্য মগ্ুর করিয়।- 
ছেন। ইহার যে তালিক। বাহির হইয়াছে, তাহাতে মুনলমানদিগের 
€কাঁনও বালিকা-বিগ্যলয়ের নাম দেখ! গেণ ন। কলিকাতার 
সাথাওয়াত গাস্‌ কুল ও লোহরাওয়ার্দাী বালিকা-স্কুলে গবর্ণমেন্টের 
সাহায্য আছে, কিন্ত এই তালিকায় তাহাদের নাম নাই। অনেক 
নারী-বিদ্াপয় ( কলে) ব। বালিক।-ষুলে বার্ষিক সাহাধ্য ব্যতীত 
এককালীন সাহাধয ২৫*২ হইতে ৭***২ টাকা পহ্স্ত দেওয়। 
হইয়াছে। 

_নবনুগ। 

ফেনীতে কলেজ ।-_নোয়াখালী-ফেনীতে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলে 
গ্পনের প্রস্তাব অনেকদিন হইতে চলিতেছিল। এতদিনে নেই 
প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত হইয়াছে । আগামী ৬*শে জুলাই হইতে 
কলেজ খোল। হইবে !« প্রথম ও, দ্বিতীয় বার্সিক প্রেণীতে ছাত্র চি 


প্রব্সী--ভাঙে, ১৩২৯ 


প ৯ পা পাটি তি পাটি পা পা পাঁসি পাস পান পাঁি পি পি পি পাটি পি পাটি পি পি লা পাস তি পাটি পা পাটি শাঁস পাখি পাতি শি পি লাঁছি পতি পাটি পাবি তি পি পরি পাতি পা ৩ 


[ ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 


কর! হইবে। হিন্দু গু মুসলমান ছাত্রদিগের জন্ত ছাত্রাবাসের বলো বস্ত 
হইয়াছে। --াক! গেজেট 

জাতীর কগেজ ।--যে'সকণ ছাত্র জাতীয় বিদ্যালয়ের আছ্য পরীক্ষার 
উত্তীর্ণ হইছে, তাহার্দিগের অন্বিধ! দূর করিবার জন্ত সম্প্রতি বরিপাল 
ব্রজজমোহন জাতীয় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তথায় একটি উচ্চাঙ্গের জাতীয় 
কলেজ প্রতিষ্ঠ। করিতে সন্কপ্প করিয়াছেন। 

এডুকেশন গেজেট 

বাধ্যতামূলক শিক্ষ।।_আসাম-প্রদে'শর বালকদিগকে শিক্ষা-লাতে 
বাধ্য করার চেষ্টা হইতেছে। শুনিতেছি, আস।ম ব্যবস্থাপক সভার 
আগামী অধিবেশনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষ। প্রবর্তনের জঙ্থা 
একটি বিল উপস্থিত কর! হইবে । এই বিল অনুসারে কায্য করার 
নিমিত্ত শিক্ষ/-বিভাগের হস্তে সমস্ত শ'মত। প্রদানের এবং ব্যয়-নির্ববা হার্থ 
প্রয়োজন হইলে করস্থাপনেরও প্রস্তাব কর। হইয়ছে। 


-_ঢাঁকা-প্রকাশ 
দান ও সদন্ষ্ঠান-_ 


বাণীভবনে দান_গত ৭ই জুলাই তারিখে রেন্বে। ক্লাব অভিনয় 
করির়। যে টিকিট বিকয় করিয়াছিল, তাহ। হইতে এ ক্লাবের কত্ত পক্ষ 
বিদ্যাসাগর বাণীভবনের জন্ত তিন শত টাক। দান করিয়া-ছন। 
-বন্দেমাতরস্‌ 
বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষদে সত্যন্্রনথের দ।ন- স্বগাঁয় কবি সত্যেন্রনাথ 
দন্ত মহাশয়র জননী যুক্ত! মহামায়। দত্ত মহাশয়। সত্যেন্রনাথের 
সংগৃহীত লাইব্রেরী, নান| প্রকারের পুরাতন মুক্তা, প্রস্তরমু্তি প্রভৃতি 
নান। প্রকারের প্রয়েজনীয় জিনিষগুলি বলীয় সাহিত্য-পরিষদে দন 
করিয়াছেন । -স্বন্দেমাতরম্‌ 
অদ্ভুত দান_ বরিশালের বাবু শরৎকুম।প ঘোষ, গত বৎসর তাহার 
সর্বসঞ্চিত ৭**-২ টাক! ম্বদেশী কার্যে দান করিয়। চ।করি ত্যাগ করতঃ 
স্বদেশী কাধ্যে প্রণমন টালিয়। দিয়ছেন। গভ ১৮ই জুলাই গান্ধী 
পুণ্যাহ দিনে তাহার সহধশ্মিগীও স্বামীর অনুকরণে তাহার সমস্ত . 
্র্ণালঙ্ক।র-_প্রায় ১২০২ টাক। মূলোর উৎকৃষ্ট জিনিব এবং তীয় 
জাতৃবধূ, ছুগ|ছা অনস্ত, তিলক ন্বরাজা-শ|গারে দান করিয়ভেন। 
--কাশীপুরনিব।সী 


বন্ঠ।য় সাহায্য ।__নগলী কংগ্রেস কমিটির চেষ্টায় এ পথ্যন্ত দ্বারকেন্বর 
বন্তায় ছুংস্থ ব্যন্কিগণের সাহাধ্যার্থ মোট ২৪১//৯ টাক! চাদ] আদায় 
হইয়।ছে। _টুচুড়া বার্তীবহ 

সম্প্রতি কলিকাত। জগন্ন।খ খাটের ইট-ব্যবসায়ীগণ এক সভ। 
করিয়| স্থির করিয়াছেন যে, দেশের বর্তমান সঙ্কটকালে কেবল পুজার 
খবচ ব্যতীত বারোয়ারী উপলক্ষে যাত্র। প্রস্তুতি তামাসায কোনরূপ 
অর্থ অপবায় ন| করিয়। বারো রী ফণ্ডের উদ্ধত অর্থ তখাকার কংগ্রেসের 
গঠন-ক।ম্যের জন্য কংগ্রেস-কমিটার হস্তে অর্পণ করিবেন । ইহাদের 
দান শানুমানিক হাঁকজার টাক। হইবে। গত বংসরও ইহার। তিলক 
স্বরজা-ভাগ্ারে দেড়-সহন্রাধিক টাক! অর্পণ করিয়াছেন । 

-নীহার 

শ্রমিক আশ্রম--বর্তমান আন্দোলনের ফলে কুমিল্লাতে শ্রমিক আশ্রম 
(1719896. ০£ 1.91908£605 ) নামে একটি নানাবিধ কল তৈষ্থুরীর 
কার্থান। প্রতিষ্ঠিত হইয়ছে। এখান হইতে সপ্রতি ঈন্নত প্রদালীর 
নিয়াশলাইর কল ও তৎসম্পকাঁয় বিবিধ প্রণালীর সরঞ্জাম তৈয়ারী 
হইতেছে । কয়েকজন তাগী যুবকের অক্রাস্ত চেষ্টা ও অদম্য উৎসাহের 
ফলেই এই প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। 
এতৎসম্পর্কে জীযুক্ক মহেশচত্র' ভট্টাচার্যা মহাপয়ের নামে উল্লেখগোগা। 


৫ম সংখ্যা ] 


তিনি সময় সময় বিঃশধ বিশেষ বস্থাদি ক্রু তাহাদিগকে বিন। সুদে 
অর্থসাহাধ্য করি! প্রতিষ্ঠানটির প্রনৃত সহীয়ত। করিতেছেন। 
_ত্রিপুর1-হিতৈসী 
দিগীড়িত। বালিক। বধূ আনন্দময়ীর জন্য সাহীধ/ সংগৃহ কর! 
হইতেছে । “দেনিক বহুমতী"তে সাহায্ের তালিক। চাপ। হইতেছে। 
--নবধুগ 





প্ররীক্ষণীয় ব্যবসার পথ-_- 


ইক্ছুর মোম।--"অয়ে্, পেট এগু ডুগ রিপোর্টার" পত্রিকার 
প্রকাশ যে ইক্ষুর রম পরিঙ্ছর করিরার সময় যে গাদ পাওয়। যায় 
তাহাতে শতকর। দশ ভগ মোম পাওয়। যায়। এ মোম বেলজিনের 
সাহাধ্যে বাহির করিতে হয়। প্রধমাবস্থায় এ মৌম কঠিন এবং 
দেখিতে হরিজী! বর্ণের । _-এছকেশন গেজেট 


আমাদের সমাজ 1-- 


কেরোদিনে আন্মহত্য| ।--হীরামপুরের নিকটে বৈগ্যবাটি গ্রামে 
একটি ১৭ বৎসরের বাঁলিক। বধূ কেরোসিনে আয্মহহ্য। করিয়াছে। 
প্রকাশ, কৌন পারিবারিক কষ্ট সহ্য করিতে ন| পারিয়। বধূটি কেরোদিনে 
কাপড় ভিজাইয়। তাহাতে আগুন ধরাইয়। দেয়। তাহার চীৎকার শুনিয়। 
বাড়ীর লোকের! দৌড়িয়। যায়, কিন্ত অচিরেই তাহার প্রাণবিয়েগ হয়। 

বালিকার আম্মহত্য। ।-_কাসারীপাড়ার একটি হিন্দু বালিক। বধূ 
বি গ্বাইঞ1 আত্মহতা। করিয়াছে । প্রকাশ, তাহার শ্বমী দ্বিতীয় 
বার বিবাহ করিয়/ছিল বলিয়| তাহাকে বিশেম আদর যত করিত ন|। 
এই মনঃকষ্টেই নাকি বালিক| আম্মহতা। করিয়। 'ভবযন্ত্র। শেম 
করিয়াছে। হিন্দু-লমাজে বাঁলিক। ও যুবতীদিগের মধ্যে এই আন্মহত্্যার 
সংগা। বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। -নবযুশ 

আবার বালিকাবধূনি্যাহন গত মঙ্গলবার সকালে মুচিপাড়। 
খানার ইলসপেক্টার হামিদ ২৪ নং বহবাজার স্ত্রী হইতে সারদ। নানী 
একটি স্থীপোককে. খেগ্তার করিয়াছেন। সারদ| তাহার ১৪ বংগর 
বয়স্ক! পুত্রবধূ কুহ্থমকুমারীকে প্রহার' করার অভিগোগে অভিযুক। | 
বধুটি শাশুড়ীর অনুমতি না লইয়। বাপের বাড়ী চলিয়। যাওয়ার পর 
ফিরিয়। মাসিলে তাহার শীশুড়ী লোহ। পুড়াইয়। বধূর শরীরের কয়েকটি 
স্থানে ছে'ক। দিয়াছে । বধুটির ঠাদ্পাতালে চিকিৎস! চলিতেছে। 

--২৪ পর্গণ! বার্ভীবহ 

ত্যাগী দেশসেবী-- 


বরিশালে সতীল্পন।খ ।-_বন্থুমতীর নিজন্ব সংবাদদাতা র পত্রে প্রক।শ, 
আজ ৩৫ দিন যাষৎ বরিশ।ল জেলে সতীল্নাথের প্রায়েপবেশন 
চলিতেছে । ১৩ দিন উপবাদের পর তাহাকে জোর করিয়। খাওয়ানের 
বন্দোবস্ত কর। হয়। কিন্তু উহ! পরিত্যক্ত হইয়াছে । তাহার শরীর 
নাকি খুব ভুর্ববল হইয়! পড়িয়াছে। 

বরিণাল জেলে এ্ীযুক্ত মহেন্প রায় ও ধীরেন্ত্র সেন নামক দুইজন 
বন্দী শ্বেচ্ছাসেবকও নাক্ষি ১,।১২ দিন যাবৎ প্রায়োপবেশন জু 
করিয়াছেন। 

সতীন্রনাথের বৃদ্ধ পিতা শ্ীযুত নবীনচন্্র সেন মহাশয় তাহার পুত্রের 
মহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বরিশাল আলিয়াছেন। জেল-কর্তৃপক্ষ 


নাক্ষি তাহাকে সাক্ষাতের জনুমতি দিতেছে ন।। 
--মাননদবাঙ্জার পত্রিফ1, ৩১ আমাঢ়, ১৩২৯ 
কৃতী ও সাহসী বাঙালী-_ 


দীর্ঘ সন্তরণে প্রতিযৌশিত।-_খড়গহ হইতে আহিরীটোল। পর্যাস্ত 
হুগলী নদীর ১৩ মাইল জলপথে সেদিন নাতারের এক প্রতিযোগিত। 


দেশ-বিদেশের কথ1--ভীরতবর্ষ 


সস্পিিসিশাস্পিশাস্টিল সত টিপ রিনি লীন পিল পি সি উট সী সে ৪ লিল ক 


৪ 
৭8৫ 
হইয়। গিয়াছে। বিভিপ্ন সন্্রণ রবের প্রা ১”জন সন্তরকারী 
বেঙ্গা ওটা, ৫ মিনিটের সময় খড়দ্ছ হইতে সম্ভরণ আরম্ভ করে; 
ক্িস্ত শেন পর্যন্ত মাত্র জন সাঁতার দিতে্সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে শীমান্‌ আশুতোষ দন্ত নামক এক ১৬ বৎসরের যুবক 
প্রতিদোশিঅয় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আগুতোন এক 
ঘণ্ট। সাত মিনিটে ১৩ মাইপ সাতার দিয়ছেন। উহার ৮ মিনিট 
পরে দ্বিতীয় ব্যক্কি পৌছিয়াছিলেন। 
-নীহার 

বালকের বীরহ্__বারানতে একট। কূপ হইতে জল তুলিবার সময় 
তথাকার অশ্বিক। কর্মকারের পত্থী সেই কুপের মধ্যে পড়িয। যান। 
সেই সময় তথাকার উচ্চ-ইংরেজী বির্ধটালয়ের ছাত্র এমান্‌ গ্রবোধচন্ত্ 
দেব সেই পথ দিয় মাইতেছিল। বালকটি ভাহ। দেখিতে পাইয়। 
ভৎঙগণাং কুপের মধ্যে লাফাইয়। পড়ে এবং নিজের জীবন বিপন্ন 
করিয়।ও অতি কষ্টে সত্রীলোকটিকে অজ্ঞান অবস্থ।য় জল হইঠে তুলিয় 
মানিয়ছে। ঙ 

-_নীহার 
* সেবক 


* ভারতবর্ষ 
খিন্দু বিশ্ব-বিদ্যাপয়ের বৃত্তির ব্যবস্থা 


বোম্বাইএর রায় মুগলকিশোর বির্ল। বারাণনীর হিন্দু বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে ৭৫টি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন । নিয্লিখিত নিম্নম অনুনারে 
এই বৃত্তিগুলি প্রদত্ত হইবে। 

(১) মাপিক ১৫২ টাক! হিসাবে এক বৎসরের শন্ প্রার্ধা- 
দিগকে এই বৃত্তি দেওয়। হইবে । 

(২) বৃত্তিধারী যতদিন বৃত্তি ভোগ করিবেন, ততদিন তাহাকে 
কৌমাধ্য ব্রত পালন ও নিরামিব ভোজন করিতে হইসে। তাহার 
পক্ষে সুরাপানও নিষিদ্ধ । 

(৩) প্রত্যেক বৃত্তিধারীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যে, পাঠ 
সমাপ্ত হইলে তিনি বথাশক্তি ম্বদেশ-সেব| করিবেন ও বারাণসী 
বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহাধ্য করিবেন। 

(৪)* প্রত্যেক বৃত্তিধারীকে সানুবাদ ভগবদগীত। অধ্যয়ন করিতে 
হইবে এবং এই বিময়ে পরীক্ষ। দিতে হইবে। 

(৫) প্রত্যেক বৃত্তিধারী প্রতিশ্তি দিবেন যে, তিনি একদিকে 
যেমন নিজের ধন্দমত বিশ্ষন্ত ভাবে অনুসরণ করিবেন, তেমনি অপর 
দিকে জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাঙ্গ, আব্য-সমাঙ্জ প্রভৃতি হিন্দু-সমাজের 
বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার 
ভাব পোষণ করিবেন, ভিন্ন ভিন্ন ধণ্মসমাজের প্রতি ঘ্বণ। ও বিদ্বেষ 
বর্জন করিয়। শ্রীতি ও ভ্রাতৃতাব স্থাপনে সচেষ্ট হইবেন, এবং 
সমগ্র মানবজাতির শাস্তি ও কল্যাণের জন্য যথাশক্তি চেষ্ট! করিবেন। 

(৬) ব্রাঙ্গণ বৃত্তিধারীদিগকে অন্যান্ঠ বিষয়ের সহিত সংস্কৃত অবশ্যই 
শিক্ষা! করিতে হইবে। 

(৭) প্রে।-ভাইসগাঙ্পেলার অগ্তরপ আদেশ ন| করিলে বৃত্তি- 
প্রাপ্ত প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেলে বাস করিতে 
হইবে । 

(৮) ধাহার বয়দ ১৮ বৎসরের কম, যিনি তীক্ষবুদ্ধি, নুস্থদেহ, 
মবলকাপ্ন, সচ্চরিত্র *এবং ২* বৎসর নয়সের পূর্বে বিবাহ করিতে 
প্রস্তুত নহেন এক্স আগার-গ্রীধু়েটদিগকে দ্বৃত্তি দেওয়া হইবে। 


৭৪৬ 

(৯) দিণিকেটের মতানুণারে বদি কাহারো পাঠোন্্রতি সন্তোব- 
জনক ন। হয়, অথব। কাহারে! ব্যবহার ব। চরিত্র পূর্ব নিয়্গীনুষায়ী 
ন। হয় তাহ। হইলে চকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত কর| হইরে। 


যুদ্ধ-বিভাগের গোশালা__ 


যুদ্ধ-বিষ্কাগের জন্ত রাঁউলপিওি, কমৌলী ও পুনাতে গোশাল। 
আছে। এতকাল এই-সব গেশিলার ভার ইউরোপীয়ান সৈশ্কদের 
হাতে স্ত্ত ছিল। ইহাতে পরচ পড়ি বছ টাক।, কুলইতে ন। 
পারিয়। গবষেন্ট এখন ব্য কমাইতে চে! করিতেছেন। স্থতরাং 
গেশীল-বিভাগে ইংরেজ সৈগ্ভ নিযুক্ত না করিয়। ভারতবাসী 
নিধুক কর! স্থির হইয়াছে । ধাঁহীদের কৃষি, গোপালন ও গে।চিকিৎস 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা! আছে, এ পদলাভের জন্য তাহারাই কেবল আবেদন 
করিতে পারিবেন। শিক্ষানবীশের। মাসে বেতন পাইবেন ৬* টাক! 
হিসাবে। পরীক্ষায় উত্তীর্দ হইলে কৃতী ছাত্রদিগকে ওভারশিয়ারের 
“পদ দেওয়। হইবে তখন তাহাদের বেতন হইবে একশত টাকা। 
প্রতিবংসর ১, টক হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। এই বেতন ক্রমে, ২৫* 
টাক। হইতে পারিবে। যাহার। ম্যানেগারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন 
তাহাদের মাহিন। গ্েড়েতে হইবে ২০ টাক. এবং উঠ্িবে ৫** টাক! 

] 


রাজনৈতিক কয়েদীর প্রতি ব্যবহার-_ 


রাজনৈতিক কর়েদীদের প্রতি ছেলে যে প্রকার অত্য।চাৰ চলিতেছে, 
প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে তাহাব নমুন। পাওয়া যার । এ সম্বন্ধে 
অনেক প্রদেশেরই ব্যবস্থাপক সভার আলোচন। হইয়! গিয়াছে। 
রাজনৈতিক কয়েনীদের সম্বন্ধে একটু ভালে। ব্যবস্থ। করার প্রস্ত(বও 
অনেক ব্যবস্থাপক সভাঁতেই পরিগৃহীত হইয়াছে । কিন্তু তাহা সত্বেও 
তাহাদের অবস্থার যে বিশেষ কোনে! পরিবর্তন হয় নাই, কয়েদীদের 
মুখের কথায় এবং কোনে। কোনে। স্থলে পরিদর্শকদের রিপোর্টেই তাহ। 
ব্যক্ত হইয়! পড়িতেছে। এই অত্যাচারের বহরও বড় সহজ নহে। 
নীচে কতকগুলির নমুন! দেওয়। গেলু। 

শীযুক্ত ভৌজরাজ এবং করীযুক্ত তেরোমল নামক ছুইজন রাজনৈতিক 
করেদী সম্প্রতি ছয় মাস জেল খাটি! বোশম্বাইএর বিজাপুর জেল 
হইতে বাহির হুইয়। আসিয়াছেন। “নিউ টাইম্স্‌* পত্রিকায় তাহারা 
তাহাদের কারাগী”রর অভিজ্ঞতার কথ। ব্যক্ত করিয়াছেন এখানে 
আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত মর্মটুকু উদ্ধত করিয়! দিলাম। “ছয় মাস 
বরাবর চাকী দেওয়। হইত। আমাদের একজনের ওজন ছয়মাসে 
৪৬ পাউণ্ড কমিয়। গিয়ছে। রাত্রিতে পায়ে শিকল দেওয়। খাকিত। 
ভাহাতে ছুই পায়ের অধিক সরিয়। যাওয়। সম্ভব হইত না। প্রথম 
ছুইমাস একরকম নিয়মিত ভাবেই জামাদিগকে একট! মোট। বেত 
দিয়! প্রহার কর হইত। একবার ভোঁজরাজ বিন! দোষে ১৮ ঘ! 
বেত খাইয়ার্জিলেন। তিনি যুঙ্ছিত হইবার পরেও প্রহার চলিতে 
থাকে। দিনের ভিতর পাঁচবার আমাদিগকে উলঙ্গ করিয়! দেওয়! 
হইত। একই সময়ে একই পাত্রে একদঙ্গে বহু লোককে মূত্র ত্যাগ 
করিতে হইত। নিয়ম ছিল- বেল! ছুইটার পর হইতে পরদিন বেল! 
নয়টার পূর্ব্ব পথ্যত্ত এই উনিশ ঘণ্টার ভিতর কেহ মলমুত্র ত্যাগ 
করিতে পারিবে না। ফলে মুত্রবেগে রোধের জন্ঠ অনেকে দড়ি 
বাধিয়! রাখিতে বাধ্য হইত ।” 

পরলৌকগত মনোরগ্রন গুহ ঠীকুরতার পুর শীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ 
ঠাকুরতা হুজারিবাগ জেলে আছেন। পুরুলিয়া কংগ্রেদ অফিসের 
জীযুক্ত বিভূতিভূষণ দানপুণ্ড সম্প্রতি উক্ত জেল হইতে বাছির হইয়! 


প্রবাসী--ভান্র, ১৬২৯ 


[২২শ ভাগ, “5ষ. খণ্ড 


জাদিয়। 'বেহার হেয়ান্ডে' এক গঞ্জ প্রকাশ করিয়াছেন। এই পজে 
তিনি লিখিয়াছেন, যুক্ত চিত্তরঞন অনুস্থতীর অন্ত ওজনে দৃশ পাট 
কমিয়। শিয়াছেন। এজন্ত ইহার সম্বদ্ধে কোনোরপ বিবেটনা কর! 
দুরের কথা, ইহীকে চারিদিন পাড়া, হাতকড়! লাগানে! হইয়াছিল। 
সকাল হুইতে বেল! পচট| পর্যান্ত হাঁতকড়। লাগানো! খাকিত। 
কেবল ছুপুর বেলায় খ।ইবার জন্ক এই হাতকড়া অল্লক্ষণের জন্ম 
খুলিয়। দেওয়া হইত মাত্র। ভাহার শিরোধুর্ন রোগ থাক! সন্ধে 
ঠাহ!কে এইরূপ ভাবে হাতকড়! ল/গানে! হইয়।ছিল। 

কানপুরের “বর্তমান' নামক্‌ হিন্দী দৈনিক লিখিয়াছেন__ “শ্রীযুক্ত 
কৈল।সনাথ কানপুরের বীর স্বদেশসেবক। এখন তিনি নাইনী 
জেলে বন্দী আছেন। জেলের ভিতর ডাহার পৃষ্ঠে হামেশ। বেত্র।ধাত 
চলিতেছিল, ভাহাকে জোর করিয়। ঘানিতে জুড়িয়। দেওয়। ৪ইত। 
লাঙ্গল চালানোর কাঁজেও তাহ।কে নিযুক্ত কর! হইয়ছে।” 

আমাদের তেজপুর জেল হইতে মুক্ত কর়েদীদের মুপ হইতে 
সেখানকার জেলের অত্যাচারের বর্ণন| পাওয়। গিয়াছে। তাহার! 
জ।ন।ইয়ছেন, একদল র।জনৈতিক কয়েদীকে ঢে'কিতে ধান ভানিতে 
দেওয়। হইয়াছে । জেলে মাত্র তিনটি ঢে'কি আছে, অথচ প্রত্যেক 
কয়েদীকে প্রত্যহ একমন করিয়। ধান ভানিতেই হইবে। শেখ 
আব্াম নামক জনৈক রাজনৈতিক কয়েদী নিপ্দি্ই পরিমীণ ধান 
ভানিতে অশ্ব'কৃত হওয়ায় তাহাকে তিন সপ্ত চট পরিয়। থাকিতে 
হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি হাতকড়িরও ব্যবস্থ। কর! হয়। 
শ্রীযুক্ত থানেশ্বর নামক আর-এক ব্যক্তির ই অপরাধের জন্য তিনদিনের 
'রেহাই' কাটিয়। লওয়। হইয়াছিল। স্থানীয় বাণী গিয়েটারের প্রসিদ্ধ 
গায়ক জীযুক্ত প্রফুল্নকুমার বড়য়। ঢেঁকিতে কাজ করিতে গিয়। 
আঙ্গুলে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন। 

আসাম ব্যবস্থ।'পক সভার অন্যতম সদস্য জীযুক্ত ডালিমচন্ত্র বোর! 
গত ১১ই মে তারিখে কেজপুর জেল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। 
তিনি জেল-পরিদর্শন-বন্ধিতে খলিখিয়। আসিয়াছেন__“আবাসইদ্দিন 
নামক দতের বৎসর বয়স্ক একজন মুসলমান বাঁলক কয়েদীকে প্রত্যহ 
তিন বাক্স করিয়। পাঁখর ভাঙ্গিতে দেওয়। হুইয়াছে। এত অল্পবয়স্ক 
মাধারণ কয়েদীকেও এরূপ কষ্টকর কাধ্য করিতে দেওয়। হয় না। 


, তাহাদের জন্ত আইনে অল্পশ্রমনধ্য কারধ্যেরই ব্যবস্থ/। আছে। 


কিন্তু দুঃখের বিষয় জেল-কর্তৃপক্ষ রাঞ্জনৈতিক কয়েদীদের বয়স ও 
বংশমধ্যাদ! সম্বন্ধেও কৌনে। পার্থক্য রাখেন ন|। প্রফুল্সচ্্র বড়া 
একজন আওার-গ্রাজুয়েট। ইহারও বয়দ অল্প। ইহাকেও পাথর 
ভাঙ্গিতে দেওয়! হইয়াছে। চক্জ্রনাথ নীমক আর-একজন রাজনৈতিক 
কয়েদীর প। খোঁড়া । এইরূপ বিকলাঙ্গ ব্যক্তির পক্ষে পাথর 
ভাঙ্গার স্তার শ্রমসাধ্য কাজ যে কিরূপ কষ্টকর তাহ। সহজেই অনুমেয় । 
অন্ততঃ দয়!-পরবশ হইয়াও ইঁছার জন্ক বিশেষ ব্যবস্থ। কর! জেল- 
কর্ডপক্ষের উচিত ছিল। প্রীযুক্ত অস্থিকাচরণ রায় চৌধুরীর বিষয়ে 
গবর্মেপ্টের বিশেষ দৃষ্টিপাত আবহ্ঠক। তিনি আমার কাছে অভিযোগ 


* করেন, তাহার প1 হইতে মাথা পর্যযস্ত মাঝে মাঝে কাপে এবং তিনি 


অত্যন্ত যন্ত্রণ। অনুভব করেন। ইহাতে শ্রমসাধ্য কাজ কক। সব সময় 
তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়। ওঠে না। গৌছাটা জেলে অবস্থান 
কালে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা! ছিল, কিন্তু ডেরাংএর সিভিল সার্জন 
বলেন যে, ইহা! তাহার বদ্মায়েলী-ফলে চিকিৎস। বন্ধ হইয়াছে। 
আমি দেখিলাম তাহার দেহের ওজন ক্রমেই কমি! যাইতেছে ।” 
*্টাইম্‌স্ অব আসাম” পত্রিকা বলিতেছেন-_প্রীযুক্ত ডালিমচজ্জ 
বেড়া তেজপুরের বেসর্কারী , জেল-পরির্শক ছিলেন। তাহার, এই 
পরিদর্শনের ক্ষমতা গবরে্ট নাকচ করি! দিয়ান্থেন। বেড়া মহাপয় 


গুম সংখ্যা] 


€েজপু জেলখানা ,পরিদর্শন করিয়! পরিদর্শনের খাতায় যে নগ্ন 
করিয়াছিলেন ইহ!" সম্ভবতঃ ভাহীরই দণ্ড । একথা সত্য হইলে 
ইহা যে আরে জপূর্ব্ব তাহাতে সনেহ নাই। 

' পণ্ডিত কৃষ্ণকষান্ত মালবীয় সপ্প্রাতি জেল হুইতে ফিরি আসিয়া 
বললিয়াছেদ-.-“ডীহাকে একদিন কুয়োর ভিতর মীথা নীচে ও পা! উপরে 
করিয়া বুলাইয় রাখ! হইয়াছিল ।” 
» “মাদারল্যা্' পত্রিক! শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ, এম-এ, এল-এল-বির 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_“ছয়মীস জেল খাটিয়! তাহার স্বাস্থ্য একেবারে 
তাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে। জেলে তাহার প্রতি,নৃশংস ব্যবার কর। হইয়াছে ।” 

বাংলার বরিশালের জেলেও রাজনৈতিক কয়েদীদের উপর ভীষণ 
অত্যাচার চলিতেছে বলির! নান! সংবাদপত্রে প্রকাশ । এজন্য 
শস্ঃপুরিক(দের ভিতরেও বিষম উত্তেজন। ও চাঁঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে । 
ভাহার৷ পথে বাহির হইয়।, কলেজের হর়ারে দাড়াইয়। উহ্থার প্রতিবাদ 
করিতেছেন। 

যেকোনে। অবস্থাতেই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার 
বর্বরতা! ভিন্ন আর কিছুই নহে। হুতরাং কোনে অবস্থাতেই তাহা 
সমর্থনের যোগ্য নহেন। 


রামরক্ষার মৃত্যু-_ 


কলিকাতার হিন্দি দৈনিক 'ভারতমিত্র' লিখিয়াছিলেন-_পণ্ডিত 
রামরক্গা নামক জনৈক বাক্তি বড়ন্ব করার অপরাধে আন্দামানে 
নির্ব(সিত ভইয়াছিলেন। তাহার হজ্ঞোপবীতও জোর করিয়া কাড়িয়া 
লওয়। হয়। ফলে প্রতিবাদন্গরূপ ৯১ দিন অনশনে থাকিয়া তিনি 
মৃতামুখে পতিত হন। সম্প্রতি ভারত গবর্মেন্ট এই সংব।দের সত্যত| 
অন্বীকার করিয়! এক কমিউনিকে প্রচার করিয়াছেন। সর্কার 
জানাইয়াছেন, রামগ্রকাশ__রামরক্ষ। নহে--অহৃখে মার। গিয়াছেন। 
রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে কমিউনিকেতে কোন কঞ্পাই উল্লেখ করা হয় 
নাই । কমিউনিকের 'উত্তর স্বরূপ “ভারল্তুমিত্র' গবমেন্টকে নিয়লিখিত 
চারিটি প্রশ্ন করিয়াছেন। 

(১) রামরক্ষা নামে কোনে! তাক্ষণ বড়্যস্থ মান্লায় আন্দামানে 
নির্বাসিত হইয়।ছিলেন কি ন|? 

(২) কালাপাঁনিতে পৌছিবামার তাহার মজ্ঞোপবীত ফেলিয়। 
দেওয়। হইয়াছিল কি না? 

(৩) যজ্জঞোপবীত ফেলিয়। দেওয়ার পর রারক্ষ। অনশন-বত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন কি ন।? 

(৪) দীর্ঘকালব্যাপী শ্বেচ্ছাকৃত অনশনের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছেন কি ন। ? পু 

ধাম! চাপা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা ন! করিয়৷ এই প্রশ্নগুলির সত্য 
এবং নিভকি উত্তর দেওয়। গবমেন্টের দরকার। চুনকামের বাহুলোর 
জন্ত গবর্মেন্টের কমিউনিকেগুলি হইতে সতোর সহজ মুষ্তিটি সহজে ধর! 
পড়ে না। এইজন্ত গবর্মেন্টের কমিউনিকগুলির উপরে বাহিরের 
লোকের আস্থ। ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে । 


স্যাগুহাষ্টে ভারতবাসী-_ 

চট্টরিজন ভারতীয় যুবক স্যাগুহাষ্টের রাজী সামরিক বিধ)।লয়ে 
ছাত্ররূপে গৃহীত হইয়।ছেন। ডাভাদের নান চউতোডে-_( ১) গ্ররুদীপ 
সিংহ, ইনি পরলোকগত দ্বিশালদার-মেজর সর্দার বাহাছর রায় সিংহের 
পুত্র, (২) আশগরর জালি, ইনি অবসরঞ্রীপ্ডী "ডেপুটি "কমিশনার 
'এম্‌ আজিজুদ্দিনের পুত্র; (৩) বলবন্ত সিংহ ইনি গুজ পলানের অনারারি 
্যাঞিষ্্রটে তার! সিংুহের পু) (৪) শৈগ মক্বুল হোসেন, ইনি 


দেশ-বিদেশের কথা- ভারতবর্ষ 
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মুল্তানের জন|রারি এসিষ্ট্যাপ্ট কমিশনার - খা বাহাছুর সেখ বিরাজ 
হোসেনের পুত্র । এ ব্যাপারে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, মাজ্জাজ, বোস্বাই, 
মধ্যভারত, উন্ডিষ্যা, বিহার, বাংল।, আসাম, এখং আশ্রী-অযোধ্যার 
একজন যুবকও স্যাও হাষ্টে র ছাত্ররূপে পরিগৃহীত হন নাই। জখচ 
এ সম্বন্ধে যে*জাইন-কান্ুন আছে তাহাতে এই-সব প্রদেশের লোকদের 
প্রবেশের কোনরূপ বাধ। আছে বলিয়াও জামাদের জান নাই । 


সাদ! ও কালা-- 


মান্রাজের মহিল! কম্মা শ্রীমতী ছুবরাম সাবাম্মা এক বছসরের জন্য 
সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইপ্লাছেন। প্রন্থাশ, মাদ্রাজের ল এও অর্ডার” 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সন্ত প্রীযুক্ত কে, 
প্রনিবাস আয়াঙ্গর এই মহিল| কয়েদীটিকে মুক্তি দিবার হুকুম দিয়া- 
চিলেন। কিন্তু 'গোদ।বরীর জেল। ম্যাজি্েট মি: ব্র্যাকেন তাহ। 
হইলে পদত্যাগ করিবেন বলিয়। সয় দেখানোতে এই আদেশ কাধ্যে 
পরিণত কর! হয় নাই। দেশী লোক যত বড়ই হৌক না কেন তাহার 
দৌড় শী মস্জিদ্‌ পর্য্যস্ত। তাঁহার মত তৃতক্ষণই বড় যতক্ষণ পর্ব 
সাদার সহিত সে মতের সংঘর্ষ ন। বাধে ।' সাদ। ছোটই হোক আর 
বড়ই হোক, সে যে যে-কোনে! কালোর অপেক্ষ। বউ, এ বুদ্ধি ভ্তারতে 
থাকিয়া আজও যাহার “জন্মায় নাই তাহার দৃষ্টির দোষ আছে একথা! 
স্বীকার করিতেই হইৰে। 


দেশীরাজ্যে,মদ বঙ্জন-- 


কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গতঃ লিঙ্ছড়ি রাজ্যে দেশী মদের বিরুদ্ধে সপ্প্রাতি 
এক আইন প্রবর্তিত কর। হইয়।ছে। ই আইন অনুসারে এই রাজ্যে 
কেহ দেশী মদ আমদানি করিতে ব। র।খিতে পারিবে ন।। যদি কেহ 
এই নিয়ম ভঙ্গ করে তাহ। হইলে তাহার কঠোর দণ্ড হইবে। 
নিয়মভঙ্গকারীকে যে ধরাইয়। দিবে মে তাহার অর্থদণ্ডের এক- 
চতুর্থাংশ পুরস্কার পাইবে । কেবল মাত্র দেশী মদের বিরুদ্ধেই লিম্বড়ি 
রাজ্য এই যুদ্ধ ঘোষণা! করিলেন ক্লেন তাহা আময়া বুঝিতে পারিতেছি 
ন।। দেশী মদেই কেবল ঘে লোককে মাতাল, মতিচ্ছন্ন করিয়া! তোলে 
তাহ। নহে, ও গুণটি বিলাতি মদের ভিতরেও পূর| মাত্রাতেই আছে । 
সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি মদের নির্ববাসনের ব্যবস্থাটাও কর! উচিভ 
ছিল। * 


মৌলবী মঞ্তহরল হকের কারাদ গ-- 


পাটনার 'নাদারল্য।ও পত্রিকার সম্পাঁদক্ মৌলবী মজ.হর়ল হক 
সাহেবের বিরুদ্ধে পাটনার সদর মহকুম| ম্যাজিষ্টেটের এজ লামে বিহীর- 
উড়িধ্যার ইন্সপেক্টর জেনারেল মানহানির এক মাম্ল! দায়ের করিয়!- 
ছিলেন । গত ২৬শে জুলাই সে মাম্ল। শেষ হইয়। গিয়াছে। 
জেলে মুসলমান ধন্মের উপর হস্তক্ষেপ কর। সম্বন্ধে মাদারল্যাও 
গতিকায় ইনি এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। মাদারল্যাড গত্রিক। উঠিয়। 
গেলেও তাহা সেই প্রবণ্থোর জের চালাইয়াছিল। অবশেধে মৌলবী 
হকের দতজ্ঞায তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী হককে 
গপরাধী সাব্যস্ত করিয়। এক হ।জার টাক! জরিমন। করিয়াছিলেন । 
টীক। ন। দিলে তিন মাস শমহীন কারাবাসের তকুম দেওয়। হইয়াছিল । 
মৌলবী সাহেব অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিয়। ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। নুতরাং বল! বাহুল্য তিনি জরিমানা দেন নাই-- 
জেলকেই বরণ করিয়া 'াইয়াছেন। প্রেস আইন উঠাইয়া দেওয়ার 
স্বরাগট। যে কি এই বাপারগুলিই তাঙ্ার নমুনা । ** 
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প্রবাশী-ভাদ্র, ১৩২৯. 


[ ২২শ ভাগ, ২ম খণ্ড 
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বাব! শুরুদিৎ সিংহেয় নির্বাসন... 

“কৌোমাগাতা মার জাহাজের হাঙ্গাম! সম্পর্কে শিখ বাব! গুরুদিং 
সিংহ রাঁজদ্রোহ অডিবোগে আসামী হইয়াছিলেন।' অমৃতসরের 
স্যালিস্ট্েট শ্রীযুক্ত অমর রায়ের এজ্লাসে ইহার বিচার শেষ 
হইয়। গিয়াছে। এক লিখিত এজাহারে ইনি সহখোগীদিগকে এবং 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্দিগকে 'কোদাগাতা মার' এবং বঙ্গবজ কাণ্ডের 
সত্যতা! নির্ণয়ের জন্য বিশেষ তাস্তের ব্যবস্থ। করিবার জন্ত অনুরোধ 
করিয়াছেন। বিচারক বাব। গুরুদিৎ সিংহের প্রতি পাঁচ বৎসরের 
জন্ক নির্ব্ধাসন দণ্ড বিধান করিয়াছেন । 'কোনাগ।ত। মার এবং বজ- 
বজ, কও সম্বন্ধে জনজাতি আন্কে রকম । অ্রতরাং এই ছুইটি ব্য।পার 
সম্বন্ধে অন্থসন্ধ।ন হওয়ার প্রযোজন জ।ছে ইহ! আমাদের বিশ্ন। 


গণ্ট রে সভা বন্ধ--- 


দেশের বর্তমান অবস্থায় নিরুপজ্রবভাবে আইন ভঙ্গ কর সঙ্গত 
কি ন। তাহাই নির্ণয়ের জন্ত কংগ্রেস ও খেলাফং সমিতি অনুসন্ধান- 
কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। সেই কমিটি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন 
প্রদেশে ঘুরি! দেশের অবস্থা! সম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন। গত 
৩১শে জুলাই এরোষ্ক হইতে কমিটি মাদ্রাজ যার! করেন। সেণান 
হইতে দেই দিনই ভাহার! গণ্টরে গমন করিয়াছিলেশ। কমিটির 
পরিদর্শন উপলক্ষে সেখানকার ম্যাজিষ্টেটে আদেশ দিয়াছেন-__ক মিটির 
আগমম উপলক্ষে এখানে অন্থ স্থান হইতে কংগ্রেস ও খেলাফৎ-কম্মর। 
আমিতেছেন, শান্তি-সেনার আম্দানি হইতেছে, কিন্ত ইহাতে এখানকার 
শান্তি তঙ্গ হইতে পারে। হৃতরাং ৩১শে জুলাই হইতে ৫ই জাগস্ট 
পর্যস্ত এখানে কোন রকম মিছিল ব! সতা-সমিতি হইতে পারিবে না । 

ভারতবর্ষে শাস্তিট। বড় ঠু্‌কে। জিনিস । 


জেলের ভাগ! 


মৌলান! মহম্মদ আলি বশুমানে বিজাপুর জেলে আবদ্ধ আছেন।. 


তাহার মাত। এবং পত্বী উভয়েই তাহার সহিত দেখা করিবার জন্ 
যাইতেছিলেন। কিন্তু বি্রাপুর জেলের কর্তৃপম্ম বলিয়াছেন---ইংরেজী 


ভাহ। ছাড়া মৌল।ন। মহম্মদ আলির সহিত আর কোনো! তায় কথা. 


বলিতে দেওয়! হইবে ন।। ফলে মাতা এবং গত্ী উভয়েই মর্দাহত 


হইর। ফিরিয়া! আসিয়াছেন। টীক। অনাবগ্গক | 
গরহাজিরার শান্তি 


৫ 


বোশ্বা্ প্রদেশের গবর্ণর দার জর্জ লয়েড কিছুদিন পূর্বের্ধ কাঠিয়।-. 


বাঁড় পরিদর্শনে গিয়।ছিলেন। সে সময় তাহাকে সেলাম করিবার জন্ত 
গে এঞ্চলের সকল অমিদার এবং তালুকদারই লাট-দর্বারে আসিয়। 
হাজির হছয়াছিলেন, কেবল হাঙর! দেন নাই করাচীর তাঁলুকদার 
ঠাকুর গেপালদান অন্ইদ।ন দেশাই । এই অনুপস্থিতির জন্ম 
তাহার কৈিয়ৎ তলব কর। হইয়াছিল এবং ভাহাকে ক্ষম। প্রার্থনা 
করিতেও বলা হইয়।ছিল। কিন্তু এই তেজস্বী তালুকদার ক্ষমা প্রার্থন। 


করিতেও রাজি হন নাই, জসহযোগ আন্দোলন পরিত্যাগ করিতেও' 


অশ্বীকৃত্ত হইয়াছেন । ফলে বৌন্বাই গবমে ন্ট দেশাই মহাশয়ের ছুই- 
খানি তালুক বাঞজেআগ্ত করিয়। জইয়াছেন। নিদেশীর কাছে আজ 
এইরূপ ভাবে অকারণে লাঞ্িত হইয়! শ্বদেশবামীর হাদয় দেপাই 


মহাশয় জয় করিয়। লইয্লাছেন। দেশবানীগণ এজগ্ঠ বিরাট সভ। 
করিয়! ডাহার প্রতি সম্মান ও কৃতচ্ঞত। প্রকাশ করিয়াছে । 
রাজীসতিফ আসামী -- হ 


মুত ধ্দধীর কাশী হিনদবিশ্ববিদালযের পোষ্ট-গীজুরেট কলার 


এবং কাশীবিদ্যার্গাঠের গণিতশীস্তের অধ্যাপক | ইনি সম্গ্ৃতি 
ফৌজদারী সংশোধিত আইনের ১৭ (২) ধারা অনুসারে ধৃত হই 
ছিলেন। অপরাধ-_কংগ্রেসের জন্ স্লান্টিয়ার ভন্ত্ি করা। অস্থায়ী 
জয়েন্ট ম্যাজিস্রেট গধুক্ত ছালাগ্রদাদের বিচারে ইহার ছয় সান 
বিনাশ্রমে কারাফাসের ব্যবস্থ। হইয়াছে | এলাহাবাদের লীডার 
সংবাদ দিয়াছেন_-বিচারের সময় ইহাকে প্রতিদিন হাতে হাতকড়! 
এবং কোমরে দড়। বীধিয়। হাজত হইতে আদালতে হাজির. কর 
হইত। থানাদার নাকি নিঙ্গ ব্যয়ে এক্কার ব্যাস্থা করিতে উদ্যত 
হইয়াছিলেন, কিন্তু গ্ডিত ধন্ববীর থানাদারের ব্যয়ে এব। বাবার 
করিতে সম্মত হন নাই। 

আম।দের বিখাস, রাগগ্রে|হল্চক হাজার বক্ত তাতেও গবমেপ্টের 
বিরুদ্ধে জনসাধারণের সনে যে বিদেধের স্ষ্টি ন| হয়, সাধারণের শর্ধ।- 
ভাঙন ব্যক্তির উপর এইসব জুলুম ও অত্যাচারের ঘ্বর। তাহ। অগেঙ্গ। 
অনেক বেশী বিদ্বেষের সমষ্টি হয়। 
কয়েদীর মুক্তি-_ 


কারাগারের ব্যয়ভার অত্যধিক রকমে বাঁড়িয়। উঠায় যুভ্ত- 
প্রদেশের গবর্মেট সম্গাতি ৫*** বন্দীকে নুক্তিদান করিয়াছেন। 
একপপ ব্যবস্থ। যুক্তপ্রদেশে নাকি এই নুতন নহে-আরে! ছুই-এক 
বার এইরূপ ভাবে বন্দীদিগকে ছাঁড়িয়। দেওয়া হইয়াছে। এমন 
ধার। ব্যয়-সঙ্কোচের কথ! বিশেষ শোন। যায় ন|। মুতরাং এই 
নুতন পথ গ্রহণের জন্য যুক্তপ্রদেশের গবর্মেট ধন্তবাদের পাত্র। 
এই ব্যবস্থার হেতু নির্দেশ করিতে গিয়! গবর্মেন্ট বলিয়াছেন-__ক্গনেক 
স্থলে আদীলতসমুহ অর্থদণ্ডের পরিবর্তে অল্পদিনের জন্য কারা- 
দণ্ডের ব্যবস্থ। করিয়। থাকেন, এরূপ স্থলে কতকগুলি লোককে কার।- 
ঞ।রে রাখায় বিশেষ কোন লাভ দেখ! যা ন।-কেবল মাত্র বায়- 
বাছল্য ঘটে । সেইন্গ্ত কারাক্রেশ ভোগের যাহাদের অক্জদিন মণ 
বাকী আছে তাহ।দিগকে মুক্তি দেওয়। হইয়াছে। 

এদেশে কারাগারের আব্হাওয়। যেরূপ তাহাতে ' সেখানে প্রতি 
মুহুর্তে নৈতিক অধঃপতনই খটে। স্ুতরা* সে আব্হাওয়। হইভে 
যাহাদিগকে দুরে রাখ! সম্ভব তাহাদিগকে দূরে রাখাই সঙ্গত। এইজহ 
আমর। তরুণ অপরাধীদের কারামুক্তির গঙ্গপ।তী। 


জাতীয় শিক্ষায় দান-_ 

মজঃফরনগরের শেঠ বিহ্বারী লাল জাতীয় শিক্ষ। ও খিজ শিক্ষার 
উন্নতির জস্" একবক্ষ টাঁকার সম্পতি দান করিয়াছেন। পণ্ডিত 
মদনমোহন ' মালবীয়, হাকিম আজ মল খ|, ডাক্তার আন্সারী ও 
আরে! কয়েকজনকে টাষ্টি নিযুক্ত করিয়। এই সম্পত্তির ভার তাহাদের 
হাতে ছড়িয়। দেওয়। হইয়াতে । কি ভাবে এষ্ট অর্থ বায় কর! হইবে 
উাছারাই তাহার ব্যবস্থ। স্থির করিয়। দিবেন । 
বালক মজুরের আইন-- 

ভারত গবমেট আইন পাশ করিয়াছেন, ১২ বগসরের কম বয়স্থ 
ৰালকদিগকে বদরের মাল বহন ব| নাড়াচাড়। কাজে নিযুক্ত কর! 
হইবে না। ভারতের দারিজ্র্য যেরপ তাবে বাড়িয়া! উঠিয়াছে তাহাতে 
বালকদিগকে নানারূপ শরষসাধ্য কাজে আত্মনিয়েগ করিতে হইনুছে। 
যাহা তাহার! পারে না, যাহ! ভাহাঁদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষ। উত্তয় দিক 
হইতেই অপকারী, তাহাও তাহাদিগকে অনেক সময় করিতে হৃয়ী। 
একস. জাতির ক্ষতি নিতাপ্ত কম হুইতৈছে না। রুতয়াং- এইসব 
ক্ষতি যাহাতে না হর, আইন করিয়াই. তাহীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
তবে সঙ্গে সঙ্গে এরপ ব্যবস্থাও কর! দর্কার যাহাতে উপযোগী 


৪ সংখ্যা রা 
কাের অভাবে নানি িরে বাসা থাকিতে না হয়। এই দরিদ্র 
দেশে কি বালক কি' বৃদ্ধ, বসিয়। থাঁকিবার অবসর কাহারো নাই-_ 
অধিকারও কাহারো! নাই। হুতরাং কতকণ্চলি কাঁজ আইন করিয্াই 
বালকদের জন্ত আলাদ। করিয়! রাখা দর্কার। 


পার্শির বদান্যতা-_ 


অনেক দরিজ্্র পার্শি-পরিবার অর্থের অভাবে অস্বাস্থ্যকর নেংর! 
গ্কঁনে বাস করিতে ভ্লাধ্য হন এবং সেজন্য নান! রকমের বা।ধি পীড়াতে 
কষ্ট পান। তাহার! যাহাতে অগ্স ভীঁড়ায় তাল ঘরে বাস করিতে 
পারেন সেজন্য করাচীর পার্শি অগ্ুমন নামক পঞ্চায়েং ১২থানি 
বাড়ী নির্মাণের প্রস্তাক গ্রহণ করিয়াছেন । মিঃ আর্দাশের এইচ. 
মাম! করাচীর একজন ধনশালী পার্শি। তিনি ৭৫.** টাকা! ব্যয় করিয়! 
একপানি বড় ও নুন্দর বাড়ী নির্মাণ করিয়! অগ্ুমানের হস্তে সমর্গণ 
করিয়াছেন | মিঃ মাম! দাঁনশীলতার জন্য বিখ্যাত, এপর্যন্ত তিনি 
নান। সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য তিন লক্ষটাকার উপরে দান করিয়া 
ছেন। গৃহসমন্ত। বাঙালী দরিদ্র ভদ্রলোকদের পক্ষেও বড় সহজ 
সমস্। নহে। প্রায় সব সম্প্রদাষের ভিতরেই এদিকে নজর দিবার মত 
মহানুভব ব্যন্তি ছুইন্চারিজন মিলেই। কিন্তু বাঙ্গালীদের 'ভিতর এরূপ 
একজন লোকেরও সন্ধান এ পর্যগ্ত পাওয়া যায় নাই, ইহ। বড়ই লক্জ। 
ও পরিতাপের বিময়। 
ট্রেন-ছুর্ঘটন! 

বিহার চষ্পারণের অন্তর্গত রাক্সউল স্টেশনের কাছে গত ২৩শে জুন 
একটি ভীষণ দুর্ঘটনা! ঘটিয়া গিয়াছে । অথচ এই ঘটনাটি সম্বন্ধে জন- 
সাধারণ এতদিন বিশেষ কিছুই জানিতে পারে নাই। ঘটনাটির 
বিবরণ এখানে প্রকাশিত হইল। ইহার গুরুত্ব যে কতথানি তাঁহ। 
এই বিবরণ হইতেই বোঝা যাইবে । ঘটনার দিন রাত্বি ১*ট1 হইতে 


বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন 


গলা প আপার সিপিসিপস্সিপাসি পাটি পি এসিপাসটিপাছি পাল নে পপ ৯তসপা১ প২৫১র৯পা৯িপসত 


89৯, 


১১টার ডি ২৬ নং টুনি ডন ভেবরা ভশন পরিতাগ 4 
তখন বৃষ্টি হইতেছিল। টে.নখাটন একখানি “মিক্সড টেন ) ইহাতে 
যাত্রীগার়ী ছিল, ডাকগাড়ী ছিল, আবার মালগাড়ী& ছিল। টেবখানি 
একটি সেতুর উপর দিয়া যাইফার মময় হঠাৎ একস্থানের জোড়া ফায়া 
যায়। ফলে ,করেকখানি গাড়ী পিছনে পড়ি! থাকে। টেনের থে 
অংশটি পিছে পড়িয়া ছিল তাহার আবার কতক অংশ ছিল সেতুর উপরে, 
আর কতকট। ছিল সেতুর বাঁহিরে। কিছুক্ষণ এইভাবে কা্টিবার পর 
মেতুটি ভাজিয়। যায়। সঙ্গে নঙ্গে সাতথানা যাব্রীপূর্ণ গাঁড়ী ঞ্জিল-সমাধি 
লাত করিয়।ছে। শ্রীযুক্ত রাজেন্রপ্রসাদ এই নগ্বন্ধে সম্প্রতি একখানি 
পত্র সংবাদপত্রের দর্বারে পেশ করিয়াছেন। তাহা হইতেই অবস্তার 
এই পরিচয়টা পাওয়। গিয়ছে। ভাহার* পঙ্ধে প্রকাশ, এই দূর্ঘটনার 
প্রত্যক্ষদর্শী একজন তুক্তভোগী উচ্চপদপ্ সধ্কারী কর্মচারী হিসাব 
দিয়াছেন, লোক সরা গিয়াছে অন্যুন ছুই শহ | বাহার রক্ষ| পাইয়াছিল 
তাহারাও ১৭ খন্টাকাল কোনো রকম সাহায্য পায় নাই। পরের দিন 
সন্ধ্য। ছয়টায় একখান! ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্ত 
তাহাও, লৌকদিগকে সাহাযা করিবার জন্ত নহে, ডাক লইবার জঙ্ত। 

বিশেষ চেষ্টা করিয়। তিনজন স্ত্রীঞ্পেরক এবং একজন পুরুষকে 
জল হইভে তুলিয়। তাহাদের প্রাণরক্ষ! করিয়াড্র্ন। এই ব্যাপারে 
সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বিময় হইতেছে--রেল-কর্তৃপক্ষ ঘোষণ। করিয়াছেন, 
একজন লোকও মরে নাই, সকলেই রঙ্গ! পাইফ্লাছে। জাঁনর। বিহার 
গবমেন্টকে এ সম্বন্ধে সত্য নির্ণয়ের জন্য অনুরোধ করিতেছি ॥ ক্ষতি- 
পূরণের ভয়ে যদি আত্মীয়-স্বজন পুত্রকন্তা-পরিব।রের নিকট মৃত্যুর 
খবরটাও গে(পন করা হয় তবে ভাহার মত অনানুধিক ও অন্বাতাবিক 
ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে ন|। 


শ্রী ক্েমেন্্রলাল রাধ 


বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন 
কার্য্ের প্রারস্ত , 


যাহার নামের সহিত এই আশ্রমের শ।ম জড়িত. সেই 

প্রাতঃম্মরণীয় মহাপুরুষ ঈশ্বরচজ্জ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
স্বগারোহণের দিনে সিদ্দিদাতার আশীর্বাদ ভিক্ষ। করিম। 
আমর! কাধ্যারস্ত করিতেছি । 

আজকার দিনে বাংল। দেশের এমন অবস্থ। 
এ যে-কোন সংউদ্দেশ্য লইয়াই শিক্ষাকার্-য নামা 
চলে। বোন এক রকম শিক্ষার আমাদের আর দর্কার 
নাই,*আর-এক নৃতন রকম শিক্ষা না হইলে এখন 
আর চলিবে না, এসমস্ত কথা বল। আমাদের শোও! 
পায় না।. আমরা দরিদ্র ভিক্ষুকের *অবস্থায় নআপিয়া 
ঈাড়াইয়াছি, এক মুঠ ভিক্ষা পাইলেই, পরম ভাগ্য বলিয়া 


গণিৰ ; চার আতপ কি সি, ছাটা কি আছাট! কাঙ্গাপ 
গরীব তাহা দেখিতে যাঁয় না। শিক্ষার আমাদের দব্কার 
এইটাই হচ্ছে পকলের চেসে বড় কথা। মেয়েদের ত 
আরোই দরুকাব, কারণ শিক্ষার সহিত সম্পর্ক সতাঙাদের 
নাই বণিলেই চলে। 

আজকাল চারিদিকে যে ছুই চারিটি বালিকা- 
বিদ্যালয় €দখিতে পাওয়। যায়, তাহাতে সকল বালিকার 
শিক্ষা দীক্ষা হওয়!*যে সম্ভব নয় তাহা ত সকলেই জানেন। 
ুষ্ঠরাং বয়স্থাদের স্থান যে এখানে শাই ভাহা ত বলাই 
বাহুলা। অথচ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে অল্প 


বয়সে ভাহাদের অধিকাংশেরই শিক্ষালাভের কোন 


৭৫৩ 


০০225255525 
স্থযোগ হয় নাই; কিন্ত সংসার৮কের আবর্তনে পড়িয়া 
তাহারা পদে পদে এই অভাব অনুভব করিতেছেন । 
ধাহাদের অর্থ-সামর্ঘের অভাব নাই, স্বামী পিতা 
সকলেই বর্তমান, তাহারাও শিক্ষার মূল্য বুঝিয়া অনেক 
স্থলে পরিণত বয়সে পাঠচচ্চা সুরু করিতে 
চান। আর ধাহাদের সংসারে অন্নের সংস্থান নাই 
কিন্তু ক্ষুধিতের কার্প আছে, আশ্রয় নাই কিন্তু অসহায় 
শিশু-সস্তান আছে, তাহারা যে এ অভাব অনুভব 
করিবেন তাহা কি বলিয়৷ দিতে হইবে? অল্লবয়সে 
বিবাহিত হইয়া হিন্দবালিকা স্বামীর সংসারে যান। 
যখন বিবাহ হয় তখন অনেক স্বামীও বালক মাত্র। 
ভবিষ্যতে অন্নের কোন সংস্থান তিনি করিতে পারি- 
বেন'কি না জানিবার আগেই তাহার সংসার পাতান 
হইয়া যায়। শিক্ষা সমাপ্ত হইবার আগেই তাহার 
মাথায় 'স্ত্রী পু কন্তা বিধবা মাতা ভগ্্ী প্রভৃতি ৬৭ 
এমন কি দশ বারে! জনের ভারও চাপিয়া বসে। 
এন অবস্থায় শিক্ষাতেও মন বসে না, ভাল কাজ 
কি অর্থকরী ব্যবসায়ের আশায় বসিয়া থাকা চলে 
না। হাতের কাছে যাহা জোটে তাহাই অবশশ্বন 
করিয়া ছুটি মোটা ভাত কাপড় ক্ষোটানই হইয়! 
উঠে তখন জীবনের একমাত্র সমস্যা। এই হাতের 
কাছে পাওয়া তৃণমুষ্টিতে অন্নপমস্য। মিটে না, অথচ 
তাহা ছাঁড়িয়। অধিকতর লাভবান কিছু ব্যবসায় বাণিজ্য 
ফ্লাদিবার ভরস। এত বড় সংসার ফেলিয়া করা চলে 
না। কাজেই জীবন-মরণের এই সঞ্ষিস্থলে “হা অন্ন 
হা অল্প” করিয়াই তাহাদের চিরদ্নি কাটে । এমন 
দৃশ্য ত বাংলার ঘরে ঘরে। ঘাহাদের ছুই বেলা পেট 
ভরিয়। অন্ধ জোটে না শীতে শতছিন্ন পুরাতন 
বালাপোশের উপরে নূতন একখান! কিনিবার সামর্থা 
নাই, ব্যাধির কবলে পড়িতেও তাহাদের দেরী হয় 
না) কারণ দেহ পোষণের জন্য গ্রহণ করে যতট্ুক, 
অর্থচিস্তায় 'আর দুর্তীবনায় ক্ষ করে তার চেয়ে অনেক 
বেশী। তার উপর জীবনব্যাপী নিরানন্দ দেহ মন 
এমনই অবলন্গ করিয়া! রাখে যে ক্ষীণ প্রাণ লইয়া 
দুরস্ত কেন সামানা ব্যাধির 'সঙ্ষেও ফুঁদ করা অসম্ভব 


পাত পাজি লি ত ৯ পাস সি পাখি পা্িপাস্িতা সি ৬ পাছি পাস্টিপ িপ ৯ 


প্রধাসী--ভাব, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ খও 


৬ পপ সপন সিপা সিল সাল উ তত পিসি সির সি সিত ২ সি সস তির ৯ 


হইয়। উঠে। কাছেই সংসারের মাখ। শা পড়িতে 
বিলঙ্গ হয় না; তৃণমুদ্টি যাহাদের স্থল ছিল ধুলিমুষ্টি 
তাহাদের সম্বল হয়। তখন মেইসব অশিক্ষিত 
বালিকা বধূর চক্ষে সংসার বে কি মূর্িতে দাড়ায় 
তাহা তাহারাই জানেন। মনে হয় এ অনস্ত দুঃখের 
সাগরে ডূবিয়৷ মরা ছাড়! পার হইবার বুঝি আর 
কোনো উপায় নাই। 

এই-সব সংসারের মেয়ের বিশেষতঃ আশ্রিতা 
বিধবারা যদি নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের একট! ব্যবস্থা 
করিতে পারিতেন, সংসারে দুই পয়স1 সাহাধ্য করিতে 
পারিতেন, তাহা হইলে সংসার তাহাদের চক্ষে এমন 
অন্ধকার ঠেকিত না, সংসারে তাহার! একটা প্রতিষ্ঠা 
পাইতেন, আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া আত্তীয়-স্বজনের 
সাহায্য করিয়৷ বহু ছুঃখেও একটু আনন্দের সন্ধান 
পাইতেন। সংসারে মেয়েরা যদি ছুপয়সা আনিয়া 
কিছুদিনের ভরণপোষণের বাবস্থা করিতে পারিতেন 
তাঁই৷ হইলে পুরুষকেও এমন নিরুপায়ভাবে যখন 
যাহা জোটে তাহাই আাক্ড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হইত 
না। যে মেয়েদের নিজেদের পায়ে দ্রাড়াইবার ক্ষমতা 
আছে তাহাদের সুখে রাখিবার ভাবনা মাঙ্গষে নিশ্চিন্ত 
হইয়। ভাবিতে 'পারে, এবং দেখিয়া শুনিয়। একটা 
স্থবাবস্থা করিতে পারে। কাজেই দেখ। যাইতেছে 
প্রাপ্তবয়ঙ্কা রমণী মাই ঘদি কিছু অথকরী বিদ্যা 
জানিতেন, তাহা হইলে সংসারের দুঃখ অন্তত অদ্দেক 
কমিয়া যাইত। বিধবাদের পক্ষে এই প্রকার শিক্ষার 
আর-একট| দর্কার এই যে পরের সংসারে উপাজ্জনক্ষম 
হইয়া আত্মসন্মান রক্ষা করা তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজন । 

এই ত গেল অন্নসমস্যার কথা । প্রত্যেকের 
ঘরের কথা । ইহা ছাড়া আরও অনেক ভাবিবার 
কথা আছে। এই যে শিক্ষা-বিস্তারের কথা আমরা 
বলিতেছি ইহা ত আপনি বিস্তৃত হইতে পারে না; 
এই কাব্যের ভার লইবার জন্যও ভ গাঙ্গমের দব্কার। 
আমাদের খরে ঘরে বিধবা, স্বামীপরিত্যক1 প্রভৃতি 
কত ছুঃধিনী মেয়ের মধ্যে যে শক্ষি নিহিত আছে 
'তাঙ্গা ত কেবল অকজে কি বিনা কাজে অপচয়ই য় । 


এ 


৫ম সংখ্যা ] 


একটু শিক্ষার ,ঝ্/বস্থ। খাঁকিলে এই-মত মিলিত 
শক্তিতে ত দেশে যুগান্তর আনিতে পারিত। শিক্ষ! 
স্বাস্থ্যরক্ষা শিশুপালন দারিদ্র্য ও দুরভিন্দশ্সিবারণ 
প্রভৃতি কত কাজের জন্য দেশে কর্মীর প্রয়োজন, 
কিন্তু করে কে? এই-সব মেয়েদের যদি আমরা গড়িয়। 
তুলিতে পারি বে কি অন্তত অর্ধেক অভাবও দুর 
হয়. না? মনে করিবেন না, এই'সব বাহিরের কাজে 
মেয়ের কিছু করিতে পারিবেন না। প্রথমতঃ শিক্ষা- 
বিস্তার, রোগীর সেবা, শিশুর পালন, ধাত্রীবিদ্যা--এ- 
সব ত মেয়েদেরই কাজ; তা ছাড়া যা-কিছু পুরুষের 
কাজ বলিয়া মনে কুরা যায় তাহাও মেয়েদের পক্ষে 
করা অনস্তব নয়। পাশ্চাত্য দেশের মেয়ের ত সকল 
কাজই করিতেছেন। সমাজ-রক্ষার জন্য যে-সব 
সতকার্ষের প্রয়োজন তাহা! ত অনেক জায়গায় মেয়েদের 
একচেটিয়া । বাহিরের নিতান্ত পুরুষোচিত কাজও 
যে তীহারা কেমন করিয়াছেন তাহা বিগত মহাযুদ্ধের 
কথা ধাহার। শুনিয়াছেন তীাহারাই জানেন। দেশে 
কাজ করিবার জন্য বৃদ্ধ ও শিশু ভিন্ন একটি 
পুরুষ ছিল না বলিলেই চলে। এত বড় বড় দেশের 
এত কাজ কে করিল? গৃহ ম্ংদার সমাজ আপিস 
আদালত কল কার্খাণ! হানপাতাল * বিদ্যালয় যান 
বাহন বজায় রাখিল কে? মেয়েরাই ত সব করিয়াছেন । 
তাহার! যুদ্ধক্ষেত্রে রোগীর সেবা করিয়াছেন, আবার 
ঘর হইত যোদ্ধাদের মাল মসলা খাদ্য পানীয় পোষাক- 
পরিচ্ছদ জোগাইয়াছেন। তাহার উপর ট্রাম মোটর 
চালাইয়াছেন, পুলিশের কাজ করিয়! শান্তিরক্ষা করিয়াছেন, 
টেলিগ্রাফ টেলিফোন প্রভৃতির কাজ করিয়াছেন, 
আপিন আদালত করিয়াছেন, ঘরসংসার করিয়াছেন, এক 
কথায় সংসারট। তীহারাই আগাগোড়া চালাইয়াছেন। 
আধুনিক পাশ্চাত্য সংসার সমাজ যে কতখানি জটিল 
তাহ যিনি জানেন তিনি মেয়েদের কোনো গগমতায় 
কথন অবিশ্বাস করিবেন শা । মম দেশকে শুধু 
মেয়েরা যদি বাচাইয়। রাখিতে পারেন তবে আমাদের 
দেশের মেয়েদের কছে দেশ কিছু 'আশা করিবেন না 
কেনঠ দেশের নানা জনহিতক্রর কাধ্যে আমাদের 


বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন 


এপি সপ সিিসিপিসিলিসিপস্িল সিসি সি পা সা সপ সিসি সি আপি সা সিস্ট সরি সিরা সত সিপি সা স্পা সিরি সপ সিি সিল সি সিপস্পিরি সপ সত পপ সি সা সপ সর্প সত ৯র 


ন৫১ 


মেয়েদেরও গড়িয। ভুলিতে হউখে | গাপ।ত দেখে এই- 
সব কাজ পুমারী মেয়েরাই করেল, কারণ তাহার বিবাহিত 
জীবন আরস্ত করিবার আগেই কাথ্যক্ষম হইয়া উঠেন, 
অনেকে বিবাহ করেনই না। আমাদের মেয়েদের 
অল্প বয়সে বিবাহ হয় বঞ্িয়। লোকের অভাব হইবে না, 
ব্যাধি ও জরা ঘরে ঘরে এত বিধবার কষ্টি করিয়াছে 
যে তাহাদের দ্বারাই সমস্ত দেখের সেবা করাইয়া 
লওয়া যায়। ্ | 

ধাহাদের আমরা গড়িয়া তুলিতে চাই তাহাদের 
শুধু শিক্ষা দিলে ত হইবে না, আশ্রয়ও দিতে হইবে । 
আমরা যাহাদের উপাল্জনক্ষম করিয়। তুলিতে চাই, 
তীাহদর অথ দিয়! শিক্ষা লইবারু সামর্থ্য অনেকেরই 
নাই, এক্ষেত্রে শিক্ষ/বায় গ্রহণ না ক্রিয়া দেওয়াই 
উচিত। আমর! , সেই রকম ব্যবস্থা করিতেছি।, 
মেয়েদের এই অনুষ্ঠানে মেয়েদের মঙ্গলাকাজিক্ষিণী 
ভগিনীদের, অর্থ সামথ্য ও শুভ ইচ্ছাই আমাদের 
প্রধান সম্বল। মানুষ আত্মীয়ের ছুঃখ যেমন বুঝে 
পরের ছুঃখ কি তেমন বুঝে? তাই মেয়েদের কাছেই 
আমর! মেয়েদের মঙ্গলকামন। চাহিতেছি | তীহার! 
আমাদের সহায় ন| হইলে বাহিরে হাত পাতিৰ কোন্‌ 
ওঙরসায়? আমাদের কায্যের সুচনাই ত হইত না যদি 
আমাদের শ্ধেয়া ভগিনী শ্রীমতী হরিমতি দত মহাশয। 
,১০১০০০২ টাক! দিয়া এই শুভ-কায্যের' উদ্বোধন না 
করিতেন,। বিধবা ও অন্তান্য অসহায় রমণীদের দুঃখ 
যে কত বুল এবং জীবনব্যাপী, এ কথা অনেকেই 
একটু আট জানেন, কিন্তু আমাদের অদ্ধেয়া 
ভগ্িনীর মত অন্তরের সহিত সে ছুঃখ কয়জন অম্গগুব 
করিয়াছেন? করিলে কি আজ তাহাদের মানসিক 
ও দৈহিক দুঃখ মোচনের জন্য অথ ও সাম্যের অভাব 
হইত ? 

এবিষয়ে বেশী গার কি বলিবার গাছে । আঁবার 
আপনাদের সাহীঘা প্রাথনা করিয। শষ করিতেছি। 
চুঃখিনী তগিনীদের দুঃখ যোচনে সহদয়। ভগিনীর। 
সহায় হউন এই আমাদের প্রার্থন! । 

[ এই প্রবন্ধ প্রীযুকা অবলা বনু করুক পঠিত হুইযাছিপ ] 


 প্রবাদী_-ভা, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 


৯ সপ সপ শা সপ সতী সপ ৬ এ সতী ৯ প৯৮ত৯-পাসপাসমি পা 





জয়ন্তী ১, ক 


ণ৫২ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
মৃগয়। 
মহকুমা নূরপুরের মন্পব্দাৰ জলানুদ্দীন শীকারে 


যাইতেছিলেন। কেল্লার ভিতর হার প্রাসাদ। কেল্লার 
সন্ধে প্রকাণ্ড মাঠে শীকারের দলবল প্রত্যুষে সমবেত 
হইয়াছিল। শীতকাল ।  শীকারীরা ও অপর লোকে॥৷ 
তৃলাভরা মির্জাই পরিয়া ব্যন্ত হইয়। ইতস্তত: ঘুরিয়া 
বেড়াইঞ্ছেছে। শীকারীদের পিঠে বন্দুক, হাতে বর্শা, 
কোমরে তরওয়াল। চারিদিকে অস্ত্রের ঝন্ঝনা, অশ্বের 
হা ধ্দি। শিকলে, বাঁধা তাজী কুকুর মাঝে মাঝে 
ডাকিতেছে, ধমক“খাইয়া আবার স্তব্ধ হইতেছে। কয়েক 


জনের হাতে চক্ষু-বীধ। বাজ পাখী । শীকার-যাত্রার 


ধিলগ্ব নাই। ৃ 

আফাশ পরিঞ্কার, কিন্ স্ুষ্যোদয় হয় নাই। উত্তর 
হইতে শীতল বাষু বহিতেছে। সহসা কোলাহল স্তব্ধ 
হইয়া গেল । মন্সর্দার কেল্লার ফটক পার হইয়া বাহিরে 
আসিতেছেন, সঙ্গে পাঁচ-সাতজন বন্ধু ও কম্মচারী। 
সকলেরই শীকারের বেশ। তাহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান 
দুই আছ্েন। পাগড়ীতে প্রভেদ বুঝিতে পার! মায়। 
মন্সব্দার নিকটে আমিলে সকলে তাহাকে ঝুকিয়া 
সেলাম করিল। মন্নব্ধার হাস্তমুখে মণ্তকে হাত নি 
কহিলেন; "তস্লীম '" 

জলালুদ্দীনের বয়স চল্লিশ হইবে। ছুই- টি 
গৌফ দাড়ি পাকিয়াছে। শরীর দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, কিছু সণ 
হইছে আরস্ত হইয়াছে । দিধ্য সুপুরুষ, চক্ষে ওষ্ঠে দৃঢ়তার 
লক্ষণ দু়তার সহিত নিুরত| | ' হাসিলেও চক্ষের কটাক্ষে 
ও ত্ধরপ্রান্তে নিষ্ঠরতাঁর চিহ্ন বিলীন ভয় না। 

পার্শ্ববর্তী এক বাক্তির স্বন্ধে জলালুদ্দীন বাম হস্ত 
রক্ষা করিয়। ছিলেন। সে হিন্দু ও বয়সে মন্পব্দারের 
অপেক্ষা অনেক ছোট । তাহাকে একবার "দেখিলে আবার 
তাহাঁর দিকে ফিরিয়া! চাহিতে হয়। আকৃতি জলালু- 
চ্দীনের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব, বক্ষ প্রশস্ত, কটি ক্ষীণ । 
দেখিয়া বলবীন কি.না বুঝিভে পার| ঘায় 'না, তবে চলিবার 


ভঙ্গীতে ক্ষিপ্র ও লঘুগামী মনে হয়। এরপ রূপবান পুরুষ 
সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আকারে ইঙ্গিতে 
বড় মোলায়ে, চক্ষে দৃষ্টি বড় কোমল ও মধুর । কণ্ঠের 
স্বরও সেইরূপ, কিছু আলন্তজড়িত, ন্ৃু, পুরুষকে 
পরুষতাশুন্ত । মন্সব্ধার যুবককে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, 
“কমন বিহারীলাল, কিছু শীকার পাওয়া যাইবে? দিন 
ত ভাল বোধ হইতেছে ।” 

বিহারীলাল চৌধুরী মহকুমার বড় জমিদার, মন্সব্ 
দারের প্রিয় পাত্র। তিশি মধুর অলস স্বরে কহিলেন, 
পনীকার ত পাশা খেলা, পড়ে ত পোঁছা বারো, ন। পড়ে 
ত তিন কাণা।” 

পাশে একজন মোসাহেব বপিল, "ঠিক বাতি বাবু 

সাহেব, ঠিক বাত!” 

শীকারের সরঞ্জাম মন্সব্দার ভাল করিয়া দেখিণেন। 
ঘোড়া, কুকুর, বাজ সব দেখিলেন। তাহার পর অস্খে 
আরোহণ করি” অএসর.হইবার হুকুম দিলেন। বিহারী- 
লাল ও আর কয়েক জন তাহার সঙ্গে রহিলেন। 
- কিছুদূর গিয়৷ অরণ্য। সকলে সেই অরুণ্যে প্রবেশ 
করিলেন। স্থান্ধে স্থানে অরণ্য নিবিড়, অন্তত্র বিরল, 
কোথাও পঙ্ছল, কোথাও বৃহৎ জলাখয়। একট। জলাশয় 
হইতে কতকুল| বক উড়িয়া গেল। দেখিমা, খাহাদের 
হাতে বাজ ছিল তাহার| বাজের চক্ষু উন্মোচন 'করিয়া, 


বাজকে বলাকা দেখাইয়। দিয়া ছাড়িয়া দিল। তাহার 
পর অশ্বারোহণে বাজের পিছনে ছুঁটিল। . 
জণালুদ্দীন, তাহার নঙ্গীবর্গ ও. কয়েকজন অনুচ 


মেদিকে না গিয়া সঙ্মুণে অশ্চচাণনা করিলেন। বনের 
মধ্যে একটা ম্বাঠ, সেইখানে একদল হরিণ চরিতেছিল। 
মুগযুখ দেখিয়া শিকারীর। কুকুরের শিকল মুক্ত করিয়! 
দিল, সেই সঙ্গে একদল অশারোহী ধাবিত হইল। 
জলালুদ্দীন, বিহারীরাল ও আর সকলে সেই গ্রাথ 
অনুসরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একট| বৃহৎ বন্ত . 
বরাহ তাগাদের পা দিয়। বেগে পলায়ন করিয়া বনে 
প্রৰেশ করিল। . ালুদ্দীন ও বিহারীলাল তৎক্ষণাৎ 
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সেইস্রিকে . অশ্বের, মুখ ফিরাইলেন। আর সকলে অতটা 
লক্ষ্য না করিয়া ূর্বাবৎ হরিণের দিকে ধাবমান হইল। 
মন্ধবদারকে বনে প্রবেশ করিতে দেখিনা কেবল এক জন 
তাহার অনুগামী হইল। 

নিবিড় শাখ! প্রশাখা, লত। গুল্ম ভেদ. . করিয়া বরাহ 
ছুটল; পশ্চাতে জঁলালুদ্দীন ও বিহারীলাল। পাশাপাশি 
যাইবার পথ ছিল না, মন্সধ্দার আগে বিহারীলাল 
পশ্চাতে । ছুই জনে বিশ ত্রিশ 'হাত ব্যবধান হইবে। 
কিছু দূর গিয়! বরাহ বিটগীশূন্ত তৃণাবৃত পরিষ্কার স্থানে 
উপস্থিত হইল। পরিসর অল্প, কিন্তু আক্রমণকারীর 
স্থুবিধা। মন্সব্দার বর্শা লক্ষ্য করিয়া বরাহকে আক্রমণ 
করিলেন। 

তাহার নিমেষ মাত্র বিলম্ব হইয়া থাকিবে। বরাহ 
চকিতের মত ফিরিয়৷ অশ্বকে আক্রমণ করিল। জলা- 
লুদ্দীনের বর্শা বরাহের বক্ষে অথব৷ পার্স্থলে বিদ্ধ না 
হইয়া, তাহার পৃষ্ঠে অল্প লাগিগ্না, ভূমিতে প্রোথিত হইল। 
বর্শাফলক মুক্ত করিবার পূর্বেই বরাহ বঙ্জদষ্ঠ দিয়া অশ্ের 
উদর বিদীর্ণ করিল। বিকটি চীৎকার করিদা অখ পড়িগ! 
গেপ। 

মন্নব্ৰার লম্ষ দিয়। অন্দিকে' দাড়াইলেন বটে, 
কিন্তু বর্শা হুস্তচ্যুত হইল। অস্বকে ছাড়িয়! বরাহ্‌ তাহাকে 
আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।. 

পশ্চাৎ হইতে বিহারীলাল দেখিলেন। বর্শার মুঠি 
দিয়া অঁখকে দারুণ প্রহীর করিলেন। অশ্ব লক্ষ দিয়া 
বরাহের সম্মুখ আসিল। বিহারীলাল মন্সব্দার ও 
বরাহকে দেখিতেছিলেন, অন্য দিকে দৃষ্টি ছিল না। বর্শ- 
ফলক মজোরে বৃক্ষশ।খায় লাগিয়া, বশ! তাহার হস্ত হইতে 
ঠিক্রিয়। দূরে গিয়া পড়িল। যখন তীহার অশ্ব বরাহের 
সম্মুথে তখন তিনি নিরপ্র, ক্ষেবল কটিতে তরবারি । 
তাহাও বাহির করিবার অবদর হইল ন1। বরাহ 
আবার ফিরিয়া বিহারীপালপের অশ্থের উরু চিরিয়া 
ফেঞ্সিল। মন্সব্দাকের ন্যায় রিহারীলালও লম্ক দিদা 
দূরে দাড়াইলেন। তখন ব্রাহ পাণ্টাইয়! জাবার মন্সব্- 
, দ্ারকে আক্রমণ করিল । তাহার হন্তে তরবারি, কিন্ত 
তরধারি দ্বারা তিনি কখনই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন 


জয়্তী, 
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না, কারণ তিনি বরাহকে আঘাত করিলেও সে গাহাকে 
দীর্ঘ করিয়া হত্যা করিত। , 

গলকের মধ্যে এই-সকল ঘটিতেছিল। বিহারীলাল 
কোন কথা ন! কহিয়া, বেগে গিয়। বরাহের পিছনের ছুই 
পা ধরিয়া, অমান্থযী শক্তিতে তাহাকে তুলির! ধরিলেন। 
বরাহের সম্মুখের ছুই প! মাটাতে রহিল, পিছনের ছুই পা 
শূন্যে উঠিল । দত্ত দিয়া আঘাত করিবার ক্ষমত! একেবারেই 
রহ্িত। ঘুরিতে যার, ঘুরিতে “পারে না, কিংবা! সঙ্গে 
সঙ্গে বিহারীলালও ঘোরেন। সম্কটে পড়িয়া বরাহ গে। 
গে করিতে লাগিল। বিশ্ময়ে বাক্‌শূন্ত ও কিংকর্তব্য- 
বিষ্‌ঢ় হইয়া মন্সব্দার কয়েক পদ হটিয়া দাড়াইলেন। . 

এমন সময় তৃতীয় অশ্বারোহী ,উপস্থিত। তাহাকে 
দেখিয়! বিহ্বারীলাল কহিলেন, “মক্ছুম স্বাহ, বিলম্ব করিও 
না। ইহাকে আর লাথিতে পারিতেছি ন।” 

মক্ছুম শাহ হত্তস্থিত বর্শা! বরাছের পঞ্জরে আমুল 
বিদ্ধ করিলেন। তখন মন্সব্দারেরও বিস্ময় ও মোহ 
অপনীত হইল। লক্ষ্য করিয়া বরাহের হৃদয়ে তরবারি 
বিদ্ধ করিলেন। ববাহ ভা হইয়। ভূতলে পড়িয়। গেল। 

কিয়ংকাল কেহ কোন কখা কহিল ন|। পরে 
জলালুগ্দীন বিহ্বারীলালের নিকট গিয়া, তাহার হস্ত 
ধারণ করিয়। কহিলেন, “আজ তুমি আমার প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছ।” 
* . বিহারীলাল কহিলেন, “সাহেব, ও কথা আর 
বলিবেন*ন।, আমি ওরূপ অবস্থায় পড়িলে আপনিও 
আমাকে রক্ষা! করিতেন ।” 

মন্নব্দার ঘাড় নাড়িলেন, .«“আমার বাহুতে এমন 
বল নাই যে বন্ধ বরাহকে তুলিয়া ধরিতে পারি। 
নিজের চক্ষে ন| দেখিলে আমি প্রত্যয় করিতাম না।” 

“আমি ত আপনাকে বণিয়াছিললাম শীকার ও পাশ. 
খেলা সমান। . সৌভাগ্যক্রমে তিন কাণ। না পড়িয়। 
তিন ছয় আঠারো পড়িয়াছে।” 

জঙ্গালুদ্দীন গভীর স্বরে কহিলেন। “তোমার এ খধ 
আমি কখন লোধ করিতে পারিব না, কখন, ভুলিব ন1। 
ধন্দি ভুলি তাহা হইলে যেন দোজখেও আমার স্থান 
না হয়।” " ৫" হি রি 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

বনদেবী 
মধ্যাহ্নের সময় আহারাদির জন্য নির্দিষ্ট স্থানে 
সকল শীকারী একত্র হইল | বিহারীলালের অদ্ভূত 
বাছবগের কথ শুনিয়া সকলে ভূয়পী প্রশংসা করিতে 
লাগিল। সকলে বুঝিল বিহারীলাল না থাকিলে মন্সব্দার 

বরাহ হইতে রক্ষা পাইতেন না। 
আহারাদির পর অর্দ দু বিশ্রাম করিয়া! সকলে 
গৃহের অভিমুখে কিরিল। করিবার সময় অন্য পথ 
দিয়া, ছুই তিন দপে বিভক্ত হইয়! চলিল। জঙগগালুদ্দীণ 
ও বিহারীরাল এবার বর্শা ছাড়িয়৷ বন্দুক লইলেন। 
জলে নান! জাতীয় “পক্ষী, তাহারই শীকার হইবে। 
ছুই জনের" লক্ষ্ট অব্যর্থ, পাখী উড়াইয়া মারিতে 
লাগিলেন। অন্ুচরের! সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহার 
পর অনেক দূর পর্যন্ত আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। 
বোধ হয় বন্দুকের আওয়াজে পাখী উডিয়া গিয়! 
থাকিবে। মন্সব্দার ও বিহারীলাল দুই জনে তীক্ষ 

দৃষ্টিতে চারিদিকে দৈখিতেছিলেন। 
অকম্মাৎ উভয়ে দেখিলেন বনের মধ্যে একপার্্ে 
প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে একটি রমণী একাকিনী বসিয়া 
রহিয়াছে । তাহাদের কন্থর ও অশ্থের পদধ্বনি শুনিয়। 
উঠিয়া দীড়াইল। কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া জলালুদ্দীন 


রমণীর সম্মুখে উপনীত হ্ইয়। অশ্থের গতি রোধ করিলেন | 


সঙ্গে সঙ্গে বিহারীলাল দাড়াইলেন। পশ্চাতে ধ্লাড়াইয়া 
অহ্চরের! বিম্ময়বিহবল দৃষ্টিতে রমণীর প্রতি চাহিয়া ছিল। 

সাক্ষাৎ বনদেবীর ন্যায় এই নারী কে? এমন স্থানে 
একাকিনী কি করিতেছে? ধনীর ঘরের পুরস্বী ন| হউক, 
নীচ জাতীয় দরিত্র রমণী নহে। বঙ্গ ও বেশ বহুমূলা 
ন] হউক, পরিচ্ছন্ন পরিক্ষার । পরিধানের ধরণে বিদেশিনী 
বিবেচন। হয়। আলুলায়িতদীর্ঘকেশী, রূপে বন আলোকিত 
করিয়াছে। বিশাল নগ্গনের দৃষ্টি স্থির, ভর়শূন্য। 
অস্বীরোহ্ী [অন্্ধারী পুরুষদিগকে দেখিয়া কিছুমান্র 
চঞ্চল ব| অস্ত হইল ন|। যেমন দীড়াইয়াছিল সেই- 
রূপ দাড়াইয়া রহিল। 

মন্মব্বার জিজ্ঞাস! করিলেন, “মি কে?” 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৯ 


ছি পাস পাঈি পি ও খত ৯িরসি্রাসির আর সির র্পা সি সির উপ আসি স্পা সিপাস্ি ৯ ছি 


ও ২২শ বাগ, ১ম ০ 


লি সি ৫৬ পাস পাখি জপ উপরি সস তল এ স্পলিসি্ সা 


রমণীর ক্র ঈষৎ কুকিত হইল, কহিল, নর নার, 
এই বনবাপিনী 1৮ এ 

“কি জাতি?” 

“আমার পরিচয় জানিয়৷ আপনার কি না ?” 

“আমি রাজকন্্মচারী । অজ্ঞাত ব্যক্তির পরিচয় লইবার 
আমার ক্ষমতা আছে।» ্ঃ 

“আমি ক্ষত্রিয়কন্ত। |” 

“কোথায় নিবাল ?” 

«এইমাত্র ₹ বলিলাম--সম্প্রতি আমি এই বন- 
বাসিনী।" 

“এখানে কেমন করিয়। আমিয়াছ ?” 

“কিছু দূর আপনার ন্যায় অশ্বারোহণে, অবশিষ্ট পথ 
পদত্রজে |” 

“এমন জনশূন্য বনে তোমার কি প্রয়োজন ?৮ 

“বনবাসের বামন। |” 

“তুমি কি বনবাসের যোগ্য ?” 

“তাহার বিচারকর্ত।! আপনি নহেন।” 

মন্সব্দারের কৌতৃহল--সেই সঙ্গে আরও কোন 
মনোভাব-বাড়িতেছিল। কিছু রাগ হইতেছিল। 
রুক্ষ স্বরে সংক্ষেপে কহিলেন, “তোমাকে আমাদের 
সঙ্গে যাইতে হইবৈ।” অন্ুচরদিগকে আদেশ করিলেন, 
“এই স্নীলোককে অস্থে আরোহণ করাইয়। ছুর্গে লইয়। 
চল।” . 

বিহারীলাল এতক্ষণ প্রস্তরমূর্তির ন্যায় নিষ্পন্দ 
ছিলেন। এখন একটি মাত্র কথ৷ কহিলেন, “কেন ?” 

স্বরে আলম্ত নাই, কোমলতা নাই, তীস্ষ, তীব্র, 


স্পষ্ট কঠ। আকাশগ্রান্তে বিছ্যুত্গ্রভার ন্যায় একবার 


চক্ষু জলিয়! উঠিল। 

মন্লব্দার বিহারীলালের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, 
“এই বূমণী একাকিনী, অসহায়, হুর্গের অস্তঃপুরে আশ্রয় 
পাইবে ।” 

বিহারীলাল গ্রথম কথ। কহিতেই রমণী তাহার 
প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিল। এখন অবনত রিনার 
উত্তরের প্রতীক্ষা! করিতেছিল। 

বিছারীলাল ঘন্সধদারকে কছিলেন, “ইনি একাধিনী 


৫ম সংখ্যা ) 


দন অপহ্ায় হউন, আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করেন নাই, হ্বেচ্ছায় বাক্যালাপও করেন নাই। 
ইনি ইচ্ছাপূর্বক যদি আপনার মহলে যাইতে চাহেন 
দে কথা স্বতন্ত্র।” 

মন্নব্দচুর আবার বিহারীলালের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলেন) “দৃষ্টি ুর, কুটিল, ওষ্ঠাধরের প্রান্তে নিষ্ঠুরতার 
রেগা প্রস্তরে লৌহরেখার গ্তায় স্পষ্ট। তিনি কথ 
না কহিতেই রমণী বগিল, “বনচারিনী বলিয়া আমি 


অসহায় বা এক!কিনী এরূপ মনে করিবার কোন - 


কারণ,নাই। আমি কাহার৪ আশ্রপঘপগ্রার্থী নহি, এবং 
আপনার ব। মার কাহারও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে চাচি 
না। আশনার। উদ্দিষ্ট পথে গমন করুন। আমি 
একাকিনী হইলেও নিরপরাধিনী, আমাকে পীড়ন 
করিবেন না।” 

মন্সব্দাব কি উত্তর করিবেন ভাবিতেছেন, এমন 
সময়ে বিহারীলান কহিলেন, “আমার অন্ররোধ--আপনি 
ইহাকে -অনিচ্ছা-সত্বে ছূর্গে বা আর কোথাও পাঠাইবেন 
না, ইহার যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে দিন।” 


বিদ্যাাগর 


৭৫৯ 


জগালুদ্দীনকে কথা কহিতে. .অবসর না দিয় 
রমণী নিহারীলালকে লক্ষ্য করিয়া *কছিল, “আপনাৰে 
আমার রুতজ্ঞতা জানাইতেছি। কিন্তু এই অত্যাচার 
রাজকর্্মচা নী হইতে আমার কোন আশঙ্কা নাই ।” 

একবার রঘণীর ও বিহারীলালের চক্ষু মিলিল 
অপর মুহূর্তে রমণী বনে প্রবেশ করিয়া অনৃশ্য হইগ। 

মন্সব্দারের আদেশে অন্ুচরেরা অনেক অন্বেষণ 
করিল, রমণীকে কোথাও দেখিতে পাইল না। 

শীকার, বন্ধ হইঘা গেল। বিহারীলাল মন্সব্দারের 
পার্খ পরিত্যাগ-করিলেন, পথে আর বড় একটা কথা; 
বার্তাও হইল না। 
" সেই দিন প্রভাতে, তৃণ হুইতে শিশিরবিন্দু লীন 
হইবার পূর্ব্বে বিহারীলাল মন্সত্দার জনালুচ্দীনের 
প্রাণ রক্ষা কর্িয়াছিলেন। কেন? ভবিতব্য পর্বযামী 
ব্যতীত কে জানে? 

* (ক্রমশঃ) 


শ্রী নগেন্্রনাথ ওগ্ত 


বিদ্যাসাগর 


আমাদের দেশে বিদ্যানাগর মহাশয়ের ম্মরণ-সভা 
-বছর'বছর হয় কিন্তু তাতে বক্তারা মন খুলে সব কণ। 
বলেন না, এই ব্যাপারটি লক্ষ্য কর! ঘায়। আমাদের 
দেশের লোকেরা একদিক দিয়ে তাকে শ্রন্ধাজাপন ন! 
করে থাকতে পারেননি বটে কিন্ধু বিদ্যাসাগর তাঁর 
চরিন্রের যে মহত্বপ্তণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ 
কর্‌তে পেরেছিলেন নেটাকে কেবলমাত্র তীর দয়া- 
দবক্ষিপ্যের খ্য।তির দ্বারা তারা ঢেকে রাখৃতে চান। অর্থাৎ 
বিশ্যানাগরের ফেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয় সেইটিই 
তীঁর দেশবাসীর! তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখ বার চেষ্টা 
করচেন। 

এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হয় ঘে'তার দেশের 
€লগক, যে.ফুগে, বন্ধ হয়ে আছেন" বিদ্যালাগর সেই যুগকে 


ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড় ধুগে 
তার জয়, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, য| 
ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গ। মরে” গেছে 
তার মধ্যে করেত নেই, কিন্ধ ডোবা আছে; বহমান 
গঙ্গ| তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। 
এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কাপলগঙ্গার সঙ্গেই 
বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এইজন্য বিদ্যা- 
সাগর ছিলেন আধুনিক । 

বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ পঞ্জিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, 
তিনি অতীতের প্রথা ও বিশ্বাসের মধ্যে মানুষ ,হয়ে- 
ছিলেন ।--এমন দেশে ভার জন্ম হয়েছিল, যেখানে 
জীবন ও মনের যে প্রবাহ মান্ষের সংসারকে নিয্ুত 
অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান ', ণেকে ভবিধাতের 


৭৬০ 


পা 





অভিমুখে নিয়ে যেতে চায় সেই প্রবাহকে লোকের! 
বিশ্বাস করেনি, 'এবং তাকে বিপজ্জনক মনে করেঃ 
তার পথে সহত্্র বাধ বেঁধে সমাজকে নিরাপদ কর্বার 
চেষ্টা করেচে। কিন্তু তৎসত্বে তিনি পুরাভনের 
বেড়ার মধ্যে জড়ভাবে আবদ্ধ থাকৃতে পারেননি। 
এতেই তার চারিত্রের অপামান্ততা ব্যক্ত হয়েছে। দয়! 
প্রস্তুতি গুণ অনেকের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় কিন্ত 
চারিত্র-বল আমাদের দেশে সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয় ন|। 
যার! মবলচরিত্র, যাদের চারিত্র-বল কেবলমাত্র ধর্শবুদ্ধি- 
।গত নয় কিন্তু মানসিক-বুদ্ধি-গত সেই প্রবলেরা অতীতের 
বিধিনিষেধে অবরুদ্ধ হয়ে নিঃশবে নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন 
না। তাদের বুদ্ধির টারিত্র-বল প্রথার বিচারহীন অঙ্- 
শাসনকে শান্তশিষ্ট হয়ে মান্তে পারে না। মানপিক 
চারিত্র-বলের এইরপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পক্ষে 
অতিশম্ব মূল্যবান । খাঁর! অতীতের জড় বাধা কুজ্ঘন করে, 
দেশের চিত্রকে ভবিষ্যতের পরম নার্থকতার দিকে 
বহন করে" নিয়ে যাবার সারণী স্বরূপ, বিদ্যাসাগর 
মহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণা ছিলেন, 
আমার মনে এই সত্যটিই সব-চেয়ে বড় হয়ে 
লেগেছে। 

বর্তমান কাল ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের সীমান্তে 
অবস্থান করে, এই নিত্যগলনশীল সীমারেখার উপর 
দাড়িয়ে কে কোন্‌ দিকে মুখ ফেরায় আনলে সেইটাই লক্ষ্য 
কর্বার জিনিষ। ধারা বর্তমান কালের চূড়ায় দাড়িয়ে 
পিছন দিকেই ফিরে থাকে, তার! কখনো অগ্রগামী 
হতে পারে না, তাদের পক্ষে মানবজীবনের পুরোব্তী 
হবার পথ মিথ্যা হয়ে গেছে। তারা অতীতকেই 
নিয়ত দেখে বলে' তার মধ্যেই সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হয়ে 
যাকাতেই তাদের একান্ত আস্থা। তারা পথে 
চলাকে মানে না । তার! বলে যে সত্য স্থদূর অতীতের 
মধ্যেই তার সমস্ত ফমল ফপিয়ে শেষ করে? ফেলেছে; 
তারা বলে থে তাদের ধর্ম-কন্ম বিষয়-ব্যাপারের যা- 
কিছু তত্ব তা খবিচিত্ত থেকে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ভূত 
ছয়ে চিরকালের জন্গ স্তব্ধ হয়ে গেছে, তার! প্রাণের 
নিয়ম অন্সারে ক্রুশ: বিকাশ লাভ করেনি, স্থতরাং 





প্রবাসীশস্ভাত্র, ১৩২৯ 





. [২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পে পাস্িপাস্লিতাসিন পি পাটি পি পি পিসি তি পাটি পাপী সিতী পোপ 


তাদের পক্ষে ভাবী বিকাশ নেই, অর্থাৎ ভবিষাৎকাল 
বলে' জিনিষটাই তাদের নয়। 

এইরপে স্থসম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে অর্থাৎ মৃত পদার্থের 
মধ্যে চিত্রকে অবরুদ্ধ করে' তার মধ্যে বিরাজ করা 
আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে সর্বত্র লক্ষ্য-গোচর' 
হয়, এমন কি আমাদের দেশের যুবকদের মুখেও এর 
সমর্থন শোনা যাঁযম। প্রত্যেক দেশের যুবকদের উপর 
ভার রয়েছে সংসারের সত্যকে নৃতন করে" যাচাই করে 
নেওয়া, সংসারকে নৃতন পথে বহন করে” নিয়ে যাওয়া, 
অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। প্রবীণ ও বিজ্ঞ 
ধার! তার! সত্যের নিত্যনবীন বিকাশের অন্কূলতা করতে 
ভয় পান, কিন্ধ যুবকদের প্রতি ভার আছে তার! 
সত্যকে পরথ করে নেবে। 

সত্য যুগে যুগে নৃতন করে আত্মপরীক্ষ1! দেবার জন্তে 
যুবকদের মন্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। সেই-সকল নব- 
যুগের বীরদের কাছে সত্যের ছদ্মাবেশধারী পুরাতন মিথ্যা! 
পরাস্ত হয়। সবচেয়ে দুঃখের কথ! এই যে, আমাদের 
দেশের যুবকেরা এই আহ্বানকে অস্বীকার করেছে। 
সকল প্রকার প্রথাকেই চিরন্তন বলে" কল্পন। করে কোনে। 
রকমে শান্তিতে ও আরাম মনকে অলপ করে” রাখৃতে 
তাদের মনের মধ্যে পীড়া বোধ হয় না, দেশের পক্ষে এই- 
টেই সকলের চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়। সেইঙ্সন্তেই 





আশ্চর্যের কথ! এই যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ 


করেও, এই দেশেরই একজন দলেই নবীনের বিজবোহ নিয়ে 
উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি আপনার মধ্যে সত্যের 
তেজ, কর্তব্যের সাহম মন্ভব করে' ধর্ধবুদ্ধিকে জয়ী 
কর্বার জন্তে দ্াড়িয়েছিলেন। এখানেই তার যথার্থ 
মহত্ব। সেদিন সমস্ত সমাজ এই ব্রান্ষণ-তনয়কে কিরূপে 
আঘাত ও অপমান করেছিল, তার ইতিহাস আঞজকার 
দিনে প্লান হয়ে গেছে, কিন্তু ধারা সেই সময়ের কথা 
জানেন তারা জানেন যে তিনি কত বড় সংগ্রামের মধ্যে 
একাকী সত্যের জোরে দাঁড়িয়েছিলেন । তিনি জযী হয়ে- 
ছিলেন বলে গৌরব কর্‌তে পারিনে। কারণ সত্যের জয়ে 
ছুট প্রতিকূল পক্ষেরই যোগ্যত। থাকা দর্কার। কিন্ত 
ধ্মযুদ্ধে ধারা বাহিরে পরাভব পান তারাও . অন্তরে 


' &ম সংখ্য। ) ৃ 


পিসি পোস্টিপসসিসসি তো পি পোস্ট সি পাস পাটি পি পাটি পাতি শাস্টি পরি পাটি পাটি পাঁছি পি তি পি পাতি পিসি তাস 


জনী হন, এই'কথাটি জেনে আজ আমরা তার জয়কীর্তন 
কর্ব। ৬ 

বিদ্যাসাগর আচারের ছুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, 
এই তার আধুনিকতার একমাজ্স পরিচয় নয়। যেখানে 
*তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতু- 
স্বরূপ হয়েছিলেন সেখানেও তার বুদ্ধির ওঁদার্য্য প্রকাশ 
পেয়েছে । তিনি যা-কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশ্ুচি বলে, 
অপমান করেননি । তিনি জান্তেন, বিদ্যার মধ্যে 
পূর্ব-পশ্চিমের দিগ.বিরোধ নেই । তিনি নিজে সংস্কতশান্তরে 
বিশেষ পারদর্শা ছিলেন অথচ তিনিই বর্তমান মুরোপীয় 
বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করবার প্রধান 
উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় 
পাশ্চাত্য বিদ্য। আয়ত্ত বরেছিলেন। 

এই বিদ্যাসশ্মিলনের ভার নিয়েছিলেন এমন এক 
ব্যক্তি ধার বাইরের ব্যবহার নেশভষ। প্রাচীন কিন্তু ধার 
অন্তর চির-নবীন। স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে, 
তিনি বিদেশের বিদ্যাকে আতিথ্যে বরণ করতে পেরে- 
ছিলেন এইটেই বড় রমণীয় হয়েছিল । তিনি অনেক বেশী 
বয়সে বিদেশী বিদ্যায় প্রবেখলাভ করেন এবং তার 
গৃহে বাল্যকালে ও পুরুষা হুক্রমে সংস্কুত-বিদ্যারই চচ্চা 
হয়েছে। অথচ তিনি কোনো বিরুদ্ধ মনো গাব না নিয়ে 
অতি প্র-ক্মচিত্তে পাশ্চাত্য বিদ্য।কে গ্রহণ করেছিলেন । 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আধুনিকতার গৌরবকে 
স্বীকার করতে হবে। তিনি নবীন ছিলেন 'এবং চির- 
যৌবনের অভিষেক লাভ করে” বলশালী হয়েছিলেন । 
তার এই নবীনতাই আমার কাছে সব-চেয়ে পৃজনীয় 
কারণ তিনি আমাদের দেশে চল্বার পথ প্রস্তত করে? 
গেছেন। প্রত্যেক দেশের মহাপুরুষদের কাজই হচ্চে 
এইভাবে বাধা অপসারিত করে' ভাবী যুগে যাত্রা করবার 
পথকে মুক্ত করে' দেওয়া। তারা মানুষের সঙ্গে 
মুহ্থষের, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সত্য সন্বদ্ধের 
বাধা মোচন করে? দেন। কিন্তু বাধাই যে-দেশের দেবতা 
সৈ দেশ এই মহাপুরুষদের সম্মান করতে জানে ন1। 
বিষ্তাদাগরের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যানই তাঁর চরিত্রের সব- 
চেঁয়ে ফড় পরিচয় হয়ে থাকবে । এই ক্রান্ষণতনয় যদ 


বিদ্যাসাগর 





৭৬১ 


পসসিিস্মিসি পসিিসিপসি পি তোসসিপাস্সি পাস পিপি 


তার মানসিক শক্তি নিয়ে কেবলমান্ম দেশের মনোরঞ্জন 
কর্তেন,* তাহলে অনায়াসে আজ' তিনি অবতারের 
পদ প্রেয়ে বসতেন এবং ঘষে নৈরাশ্তের আঘাত তিনি 
পেয়েছিলেন তা তাকে সহ করতে হত না। কিন্তু যার! 
বড়, জনসাধারণের চাটুবৃন্তি কর্বার জন্তে সংসারে তাদের 
জন্ম নয়। এইজন্ে জনসাধারণও সকল সময়ে স্বতিবাক্যের 
মজুরি দিয়ে তাদের বিদায় করে না । 

একথ! মান্তেই হবে যে বিষ্তাসাগর ছুঃসহ আঘাত 
পেয়েছিলেন'এবং শেষ পধ্যস্ত এই বেদনা! বহন করে- 
ছিলেন। তিনি নৈরাশ্ঠাগ্রন্ত 00551115 ছিলেন বলে 
অধ্যাতি লাভ করেছেন, তার কারণ হচ্চে যে যেখানে তার 
বেদনা ছিল দেশের কাছ থেকে সেখানে তিনি শাস্তি 
পাননি। তিনি, যদিও তাতে কর্তব্য্রষ্ই হননি, তবুও 
তাঁর জীবন যে বিষাদে আচ্ছন্ধ হয়েছিল তা অনেকের 
কাছে অবিদ্িত নেই। তিনি তার বড় তপস্তার দিকে 
স্বদেশীয়ের কাছে অভার্থনা পাননি, কিন্তু সকল মহা-' 
পুরুষেরাই এই না-পাওয়ার গৌরবের দ্বারাই ভূবিত, 
হন। বিধাতা তাদের যে ছুঃসাধ্য সাধন করুতে সংসারে 
পাঠান, তারা সেই দেবদত্ত দৌত্যের দ্বারাই অন্তরের মধ্যে 
সম্মান গ্রহণ করেই আসেন । বাহিরের অগৌরব তাদের 
অন্তরের সেই সম্মানের টীঞফীকেই উজ্জল করে” তোলে,_ 
অসম্মানই তাদের পুরস্কার । 

এই উপলক্ষ্যে আরেক জনের নাম আজ আমার মনে 
পড়্ছে-_ফিনি প্রাচীন কালের সঙ্গে ভাবী কালের, এক 
যুগের সঙ্গে অন্ত যুগের সম্মিলনের সাধনা করেছিলেন । 
রাজা রামমোহন রায় বিদ্যাসাগরের মত জীবনের 
আরম্তকালে শাস্ত্রে অনামান্য পারদর্শী হয়েছিলেন এবং 
বালাকালে পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখেননি। তিনি দীর্ঘকাল 
কেবল্প প্রাচ্য বিগ্ার মধ্যেই আবিষ্ট থেকে তাকেই 
একমাত্রশিক্ষার বিষয় করেছিলেন । কিন্তু তিনি এই 
সীমার মধ্যেই একান্ত আবদ্ধ হয়ে থাকৃতে পার্লেন 
না। রামমোহন সত্যকে নানা দেশে, নানা শাস্ত্রে, 
নান! ধর্খে অনুসন্ধান করেছিলেন, এই নির্ভীক সাহসের 
জন্ত তিনি ধন্য ।* যেমন ভৌগোলিক 'সত্কে পূর্ণভাবে 
জানবার জন্য মান্ষ নতগ নতুন দেশে নিক্ষমণ কার 
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মিস 


অসাধারণ অধ্যবসায় ও চরিত্রবলের পরিচয় *দিয়েছে, 
তেমনই মানসলোকের সত্যের সন্ধানে চিত্তে প্রথার 
আবেষ্টন থেকে মুক্ত করে' নব নব পথে ধাবিত 
করতে গিয়ে মহাপুরুষের আপন চরিত্র-মহিমায় ছুংসহ 
কষ্টকে শিরোধাধ্য করে? নিয়ে থাকেন। আমরা অহ্থভব 
করতে পারি না যে এর! এদের বিরাট স্বরূপ নিয়ে ক্ষুদ্র 
জনসংঘকে ছাড়িয়ে কত, উর্ধে বিরাজ করেন। যার! 
ছোট, বড়র বড়ত্বকেই তার! সকলের চেয়ে বড় অপরাধ 
বলে? গণ্য কবে। এই কারণেই ছোটর আঘাতই ঝড়র 








পক্ষে পুজার অর্থ্য। 


যে জাতি মনে করে” বসে' আছে যে অতীতের 
ভাগ্ডারের মধ্যেই তার সকল এশ্বধ্য, সেই এঙ্বর্ধ/কে অঞ্জন 
কর্বার জন্যে তাঁর স্বকীয় উদ্তাবনার কোনো! অপেক্ষা নেই, 
তা পূর্বযুগের খধিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে চিরকালের মত 
ংস্কৃত ভাষায় পুঁথির প্লোকে সঞ্চিত হয়ে আছে, সে 
জাতির বুদ্ধির অবনতি হয়েছে, শক্তির অধঃপতন হয়েছে । 
নইলে এমন বিশ্বাসের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে? কখনই 
সে আরাম পেত'না। কারণ বুদ্ধি ও শক্তির ধর্মই 
এই যে, সে আপনার উদ্যমকে বাধার বিরুদ্ধে প্রয়োগ 
করে, যা অজ্ঞাড যা অলন্ধ তার অভিমুখে নিয়ত 
চল্‌্তে চায়; বহুমূল্য পাথর দিয়ে তৈরি কবরস্থানের 
প্রতি তার অস্থরাগ নেই । যে জাতি অতীতের মধ্যেই 
তার গৌরব স্থির করেছে, ইতিহাসে তার বিজয়াত্রা 
স্তব্ধ হয়ে গেছে, সে জাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে 
কর্ধে শক্তিহীন ও নিক্ষল হয়ে গেছে। অতএব তার 
হাতের অপমানের দ্বারাই সেই জাতির মহাপুরুষদের 
মহৎ সাধনার যথার্থ প্রমাণ হয়। 

আমি পূর্বেই বলেছি যে যুরোপে যে-সকল দেশ 
অতীতের আচল ধরা, তারা মানসিক আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রিক 
সকল ব্যাপারেই অন্য দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছ্বে। স্পেন 
দেশের এই্বরধ্য ও প্রতাপ এক সময়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার 
লাভ করেছিল, কিন্তু আজ কেন সে অন্য মুরোপীয় দেশের 
তুলনায়: সেই পূর্ব-গৌরব থেকে ত্রষ্ট হয়েছে? তার 
কারণ হচ্ছে, যে ম্পেনের চিত্ত ধর্মে কর্মে প্রাচীন বিশ্বাস 
ও আচারপন্ধতিতে অবরুদ্ধ, ভাই ভার চিত্তপম্পদের 


প্রবাসী--ভাঁঙ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


উন্লেষ হয়নি। যার! এমনি ভাবে ভাবী কালকে অবঞ্জা 
করে, বর্তমানকে প্রহসনের বিষয় বলে, সকল পরিবর্তনকে 
হান্তকর ছুংখকর লঙ্জাকর বলে” মনে করে, তারা জীবন্মূত 
জাতি। তাই বলে" অভীতকে অবজ্ঞা করাও কোনো 
জাতির পক্ষে কগ্য/ণকর নয়, কারণ অভীঙ্চের মধ্যেও তার 
প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্ত .মাচ্ষকে জান্তে হবে যে 
অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবীকালের পথেই তাকে 
অগ্রসর কর্বার জন্তে। আমাদের চলার সময় ধে প! 
পিছিয়ে থাকে সেও সাম্নের পাকে এগিয়ে দিতে চায়। 
সেষদি সামনের প-কে পিছনে টেনে রাখ্ত তাহলে 
তার চেয়ে খোড়। পা শ্রেয় হত। তাই সক্কল দেশের 
মহাপুরুষেরা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে মিলনসেতু 
নিশ্দাণ করে" দিয়ে মাস্থষের চলার পথকে সহজ করে' 
দিয়েছেন। আমি মনে করি যে ভীরতবর্ষে জাতির সঙ্গে 
জাতির, স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর বিরোধ তত গুরুতর 
নয় বেম্ন তার অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ । 
এইরূপে আমর। উভয় কালের মধ্যে একটি অতঙম্প্শ 
ব্যবধান স্থ্টি করে" মনকে তার গহ্বরে ডুবিয়ে 
দিয়ে বসেহি। একদিকে আমরা ভাবীকালে সম্পূর্ণ 
আস্থাবান্‌ হতে ,পার্ছি না, অন্যদিকে আমরা কেবল 
অভীতকে আক্ড়ে থাকতেও পার্ছি না। তাই আমর! 
একদিকে মোটর-রেল-টেলিগ্রাফকে জীবনযাত্রার নিত্য- 
সহচর করেছি, আবার অন্যদিকে বল্ছি যে বিজ্ঞান আমা- 
দের সর্বনাশ কর্ল, পাশ্চাত্য বিদ্য| আমাদের সইবে ন|। 
তাই আমর! না আগে না পিছে কোনো দিকেই নিজেদের 
প্রতিষ্ঠিত করুতৈ পার্ছি না । আমাদের এই দোটানার 
কারণ হচ্চে যে আমরা অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের 
বিরোধ বাধিয়েছি, জীবনের নব নব বিকাশের ক্ষেত্র 
ও আশার ক্ষেত্রকে আয়ত্বের অতীত করে, রাখতে 
চাচ্ছি, তাই আমাদের দুর্গতির অন্ত নেই। 

আজ আমরা বল্ব যে, যে-সকল বীরপুরুষ অতীত 
ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন, অতীত 
সম্পর্দকে, কপণের পনের মত মাটিতে গচ্ছিত না রেখে 
বহমান কারের মধ্যে তার ব্যবহারের মুক্তিদাধন 
কর্‌তে উদ্যমশীল হয়েছেন তীরাই চিএশ্ররণীয়, কারণ 





৫ম সংখ্যা ] 


৮ র 
তারাই চিব্রকারের পথিক, চিরকালের পথপ্রদর্শক। 
তাদের পকলেই যে বাইরের সফলতা পেয়েছেনু তা 
নয়, কারণ আমি বলেছি যে তাদের কর্মক্ষেত্র অনুসারে 
সার্থকভার তারতমা হয়েছে কিন্ত আমাদের পক্ষে 
খুব আশার কথ যে আমাদের দেশেও এদের মত 
লোকের জন্ম হয়। 

আজকাল আমর! দেশে প্রাচ্য বিদ্যার যে সম্মান 
করছি তা কতকটা দেশভিম/ন বশত। কিন্তু সত্যের 
প্রতি নিষ্ঠা বশত প্রাচীন বিদ্যাকে সর্বমানবের সম্পদ 
করুবার জন্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ব্রতী হয়েছিলেন 
আমাদের বাংলার রামমোহন রায় এবং তার জন্য অনেকবার 
তার প্রাণশঙ্ক। পধ্যন্ত উপস্থিত হয়েছে । আজ আমরা 
তার সাধনার ফল ভোগ কর্চি কিন্তু তাকে অবজ্ঞা 
করুতে কুষ্ঠিত হইনি। তবু আজ আমরা তাকে নমস্কার 
করি। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় সেইক্প, আচারের যে হৃদয়হীন 
গ্রাণহীন পাখর দেশের চিত্তকে পিষে যেরেছে, রক্তপাত 
করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাথরকে দেবতা 
বলে মানেন নি, তাকে আঘাত করেছেন । অনেকে 
বলবেন যে তিনি শাস্ত্র দিয়েই শাস্্কে সমর্থন করেছেন। 
কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ্য মাত্র ছিপ; তিনি অন্যায়ের বেদনায় 
যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে ত শান্ত্রবচনের প্রভাবে নয়। তিনি 
তার বক্ষণার গ্দাধ্যে মানুষকে মানুষপ্ধূপে অন্থভব করুনে 
পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ববচনের বাহকরূপে দেখেন 
নি। তিনি কতকালের পুরীভূত লোকপীড়ার সম্মুখীন 
হয়ে নিষ্ঠুর আচারকে দয়ার দ্বাপ আঘাত করেছিলেন । 


বিদ্যাসাগর ৭৬৬ 


তিনি কেবুল শাস্ত্রের দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন করেননি, 
হৃদয়ের দ্বারা লত্যকে প্রচার করে' গেছেন $ | 

আজ আমাদের মুখের কথায় তাদের কোনো পুরস্কার 
নেই। কিন্তু আশ! আছ যে এমন- একদিন আস্বে 
যেদিন আমরাও সম্মুথের পথে চল্তে গৌরব বো 
কর্ব, ভূতগ্রপ্ত হয়ে শান্ত্রাশামনের বোঝায় পঙ্গু হয়ে 
পিছনে পড়ে? থাকব না, যেদিন “যুদ্বং দেহি” বলে? 
প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষ! করে? নিতে কুটি হব না। 
সেই জ্ঘোতির্বয় ভবিষ্যংকে অভ্যর্থনা করে, আন্বার 
জন্যে ধারা গ্রত্যুষেই জাগ্রত হয়েছিলেন, তাদের বল্ব, 
প্বন্ত এতোমরা, তোমাদের তপন্! ব্যর্থ হয়নি, তোমরা 
একদিন সত্যের সংগ্রামে নির্ভয়ে "দাড়াতে পেরেছিলে 
বলেই আমাদের অগোচরে পাষাঁপের প্রাীরে ছি দেখা 
দিয়েছে । তোমরা একদিন স্বদেশবাসীদের দ্বার। তিবস্কৃত 
হয়েছিলে, মনে হয়েছিল বুঝি ভোমাদের জীবন নিক্ষল 
হয়েছে, কিন্ত জানি সেই ব্যর্থতার অন্তরালে তোমাদের 
কীস্ঠি অক্ষয়রূপ ধারণ কর্ছিল।” 

সত্যপথের পথিকরূপে সন্ধানীকূপে নবজীবনের 
সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে, ভাবীকালের তীর্থঘাত্রীদের সে 
একভালে পা ফেলে যেদিন আমরা এই কথা বল্‌্তে 
পার্ব সেইদিনই এই-সকল *মহ্থাপুরুষদের স্মৃতি দেশের 
হৃদয়ের মধ্যে সত্য হরে উঠবে । আশা! করি সেই শুভদিন 


'অনতিদূরে | 
| শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বিদ্যাসাগর-্মরণসভায় বক্ততার মনসা (১৭ই আবণ, ১৩২৯। 
এাঙগীমমারঞ্জ, কলিক।৩11) শরীধুক্ত প্রদো।তণুম।র সেনগুপ্ত কর্তৃক অনু- 
লিখিও। 





কয়েকটি রাজনৈতিক প্রশ্ন 


বর্তমান সময়ে তিনটি রাজনৈতিক প্রশ্ন সর্বাপেক্ষা 
অধিক চিন্তা ও আলোচনার বিষয় হইয়াছে। নিরুপ- 
দ্রব আইনভঙ্গ তদন্ত কমিটি কিছুদিন হইতে ভারতের 
ভিন্ন ভিন প্রদেশে, গিয়! প্রধান প্রধান অসহযোগীর 
সাক্ষ্য লইয়া স্থির করিতে চেষ্টা করিতেছেন, খে, দেখ 
ব্যাপকভাবে নিরুপদ্রব আইনভক্ষ করিবার উপযুক্ত 
হইয়াছে কি না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও ছুইটি 
বিষয় আলোচিত হইতেছে । কংগ্রেস্ওয়ালাদের অর্ধিকাংশ 
কয়েক বৎসর হইতে অপহযোগনীতির পঞ্ষপাতী 
হুইয়াছেন। কিন্তু এখনও কংগ্রেসের এমন সভ্য অ।ছেন 
ধাহারা, অসহযোগ প্রচেষ্টার মুলীভূত নীতিসমূহ সম্পূ্ণ- 
রূপে মানেন না, ব। মানিতে প্রস্তুত নহেন। মহারাষ্ট্রের 
অধিকাংশ কংগ্রেসওয়ালা,, কিছুকাপ হইতে, ব্যবস্থাপক 
সভাসমূহে প্রতিনিধিরূপে প্রবেশ করিয়া, তথায় দেশহিত- 
সাধনের চেষ্টার পক্ষপাতী হইয়াছেন। অন্যান্ত প্রদেশে& 
এই মতাবলম্বী লো ₹ আছেন । চট্টগ্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কন্কারেদ্দের সভানেত্রী শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর অভি- 
ভাষণে এই মত সমধিত হইম্লাছিল। অবশ্য তাহার 
প্রতিকূল সমালোচনাও হইয়াছিল। কংগ্রেদ্‌ ও অসহযোগ 
দলের আলোচ্য আর-একটি বিষয় এই, বে, খে-সব 
হগ্রেন্ ও অসহযোগদল-হুক্ত আইনজীবী সরুকার্ী 
আদালতে নিজ নিজ ব্যবসা! ছাড়িয়া দিয়াছিলেন বা 
স্থগিত রাখিয়াছিলেন, তাহাদের পুনর্বার আই'ন ব্যবসায়ে 
বৃত্ত হওয়া উচিত কি না। 
উল্লিখিত তিনটি প্রশ্ন গ্রধানতঃ অনহযোগীদের চিস্তার 
বিষয় হইলেও মভারেট্রাও তাহার আলোচনা করিতেছেন। 
তন্্রপ, প্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর একটি বন্তৃতা প্রধানতঃ 


মডারেটদের ভাবনার কারণ হইয়া থাকিলেও, উহা 
অপহযোগী ও মডারেট উউয়দলের লোকদের আলোচনার 
বিষয় হইয়াছে । 


কয়েকজন নেতার কারামোচন 

এই প্রকার গুরুতর প্রশ্ন-নকলের আলোচনার সময় 
অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তক ও নেতা মহাত্মা! গান্ধী 
স্বাধীন থাকিলে বড় ভাল হইত। তিনি দেশের অবস্থা! 
বুঝিয়া তদঙগরূপ ব্যবস্থা সন্ধে পরামর্শ দিতে পারিতেন । 

কিন্তু যদিও এসময়ে তীহার কারাবাসে দেশ তাহার 
পরামর্শ ও নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, তথাপি 
তাহার কারাবাাসু দ্বার। অলহযোগীদের পরীক্ষাও হই- 
তেছে । কেবলমান্র* একজন নেতার বুদ্ধিবিবেচনা 
রাজনীতিজ্ঞান 'দৃঢ়ত। ও নাহপের বলে কোনও রাষ্থীয় 
প্রচেষ্টা চলিতে ব। মকল হইতে পারে না। দলের 
অন্তান্ত লোক ও নেতাদেরও চিন্তা ও কাজ করিবার 
ক্ষমতা থাক চাই, এবং দৃঢ়তা ও সাহস আদি গণ থাকা 
চাই। ইহা অতি সাধারণ কথা। কিন্তু সাধারণ কথ! 
হইলেও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। 

স্থধের বিষয়, সমুদয় নেত| কারারুদ্ধ হন নাই; 
এবং যাহারা হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যেও ক্রমে ক্রমে 
কেহ কেহ কারামুক্ত হইতেছেন। তাহারা ত্যাগ স্বীকার 
ও দুঃখ ভোগ করিয়া নেতৃত্বের ঘোগ্যত| সগ্রমাণ 
করিয়াছেন। আমর! তাহাদের সকলকে অদ্ধ। জাপন 
করিতেছি। 

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্চন দাশ মহাশয় কয়েকদিনের মধ্যেই 
দেশের ' অবস্থা বিশেষভাবে জানিয়া লইতে পারিবেন ॥ 
অসঃযোগীগণ তাহায় পরামর্শ শুনিবার জন্ত * ব্যগ্র 
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প্রযুক্ত চিত্বরগ্রন দাশ ( কারামুক্তির পু) 


দাছেন। লীগই তিনি পরামর্শ দিতে পারিবেন । তিনি 
জলে থাকিবার সময় জেলসমূহের ইন্স্পেক্টর-জেনারেল 
লিয়াছিলেন, থে, তিনি কারামুক্ত, হইয়া! আবার 
ঢারিষ্টারিতে প্রবৃত্ত হইবেন। বেসর্কারী লোকেরাও 
বিষয়ে কানাঘুনা! করিতেছিলেন। তিনি এই-দব 


গুজবের প্রতিবাদ ক্লরিয়াছেন। সমালোচকেরা এই কথা 
রটাইয়াছিলেন, যে তিনি ডুম্রাু-রাজের মোকদমায় 
এক পক্ষে ব্যারিষ্টারি করিবেন। যদি তিনি তাহ! 
করেন, তাহাতে ত$হার প্রতিজা। ভঙ্গ হইবে ন1। 
কারণ, তিনি যখন ব্যারিষ্টারি* তাগ করিবার সংকল্প 


৭৮৬ 
প্রকাশ্য সভায় জ্ঞাপন করেন, তাহার পর একথাও 
বলেন, যে, ভুম্রাঞ্এর মন্ধেলের নিকট তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
আছেন, এবং তজ্জন্য তিনি সেই মোকদ্বমাটি করিবেন । 

যুক্ত ক্বানচন্ত্র বন্থও কারামুক্ত হইয়াছেন। তিনি 
কলিকাতা বিগ্ভাপীঠের অধ্যক্ষ | সাধারণতঃ আমরা 
অধ্যাপক শিক্ষক ও ছাত্রদের চলিত রাজনীতির সহিত 
কোনই সম্পর্ক থাকা উচিত নহে, এ মতের পক্ষপাতী 
নহি। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি গবর্ণমেন্টের 
মনের ভাব ও" আচরণ যেরূপ, তাহাতে অসহযোগী 
কোন অধ্যাপক বা শিক্ষকের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার 
সহিত ঘনিষ্ঠ ধোগ রাখিয়া উহার কর্মী হওয়া বাছনীয 
মপ্েকরি না। তাহাতে শিক্ষাদান কাধ্যে ব্যাঘাত 
ঘটে। যে শিক্ষক সর্বদা আপনাকে বিপদ্‌ হইতে দূরে 
রাখিতে ব্যপ্র, ছাত্রের! তাহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধ। করে 
না সভ্য, কিন্ত যাহাদের অগ্নিপনীক্ষ! হইয়া গিয়াছে, 
তাহাদের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এরূপ 
শিক্ষকগণ দেশমধ্যে কিরূগে সাধারণ শিক্ষা, নানাবিধ 
বৃত্তিশিক্ষ। এবং দ্বাষ্ীয় কর্তব্যর শিক্ষার বিস্তার হইতে 
পারে, তাহার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিলে ভাল হয়। 





. রাজনৈতিক সাপুড়িয়া 

আমেরিকার একটি কাগঙ্গ হইতে এখানে একট 
ব্যঙ্গচিত্রের প্রতি'লপি দিলাম। ছবিটর ব্যাখ্যা কর্ত! 
ভারতবর্ষের জাতীয় প্রচেষ্টাকে সাপ এবং ব্রিটিশ গবর্শ- 
মেন্টকে সাপুড়িয়। করিগ্াা আকিরছেন। ত্াহীর মতে 
ভারতশাসন আইনের সংস্কার. ও তদনুষ|মী ব্যবস্থাপক 
মভ! প্রভৃতি এই সাপুড়িঘার তুবৃড়ীর বাদ্য। যদি 
এই বাদ্য সাপ জুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সাপুড়িয়ার 
হাতে ধে অস্থ আছে, তাহা প্রয়োগ কর! হইবে। 

ভারতবর্ষের লোকেরা থে প্রকৃর রাজনৈতিক 
পরিবর্তন দারা স্বরাজ লাভ করিতে চাহিতেছে, তাহ! 
জগতের অতীত ইতিহাসে লিখিত বিপ্লব ও বিপ্রোহ- 
সমূহের মত নহে। আমরা আমাদের বিরোধীদ্দিগকে 
আঘাত করিতে" চাহিতেছি ন1। সহযোগী অসহযোগী 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৯ 


পিপিপি স্াসসিাকি 


[ ২২শ ভাগ; ১ খগ 





সাপ-খেলানে।।__মিঠে বুলির বাণী ও নিপীড়নের অসি। 
(ইত্ডিয়নাপোলিস হইতে ) 


উয়দলের ভারতীয়েরাই অহিংসাপন্থী। হ্ৃতরাং ভারত- 
বর্ষের সমুদয় ব| কোন রাজনৈতিক দলকে দংশনোদ্যত 


সর্প বলিয়া আঁকিলে তাহা ঠিক্‌ হয় না। অন্যদিকে 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট৪ বলিতে পারেন, “আমর! শালনসংস্কার- 
আইন ও ব্যবস্থাপক দভ! আদি হবার! ভারতবাসীদিগকে 
মন্ত্রমুগ্ধ করিয়। ভূঙ্লাইয়। রাখিতে চাই না, আমরা ভগ 
নহি, আমরা সত্যসত্যই ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে 
আত্মকর্তৃত্ব দিতে চাই।” ব্রি্টশ গবর্ণমেণ্টের এরূপ 
কথা যে সত্য হইতেই পারে না, এমন বলা যায় না; 
কিন্ত প্রধান মন্ত্রী লয়েছ, জর্জের ভারতীয় দিবিল-সার্বিস্‌ 
সম্বন্ধীয় সেদিনকার বক্তৃত| পড়িয়া! মভারেট্রাও গবর্ণ- 
মেপ্টের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছেন। অবশ্য, 
ব্যঙ্গচিত্রটি লয়েড জর্জের উল্লিখিত বক্তৃতার কয়েক মাস 
পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। দে যাহা হউক, সাপুর্িয়ার, 
হাতের অস্ত্রটা কোনপ্রকার ব্যাখা দ্বার উড়াইয়া দেওয়া 
ধায় না। কারণ, গবর্ণমেন্ট শেষ পধ্যন্ত “অপেক্ষা না! করিয়া, , 
কয়েক বৎসর হইতে; “শান্তি ও শৃঙ্খলা”, “আবুন-ও 
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জেনোয়।র সার্কাস (লিবারেটার পত্র হইছে ) 


শঙ্খ" প্রভৃতি রক্ষ। করিবার নিখিন্ত গুলি চালাইবার 
পক্ষপাতী হইয়াছেন । 


 জেনোয়ার সার্কাস, 

মহাযুদ্ধে ইউরোপের প্রধান প্রধান জাতির বিস্তর 
ক্ষতি হইয়াছে । মানুষ হত, আহত, অশ্রহীন, অক্ষম 
হইয়াছে *লক্ষ লক্ষ; অর্থনাশেরও পরিমাণ কর! অতি 
কঠিন। যুদ্ধের অবসানের পর হইতে ইউরোপের বিজয়ী 
ঈ্গাতির| চেষ্ট/। করিতেছেন, বে, তাহারা, বিশেষতঃ 
কান্স, কি প্রকারে জামেনীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের 
টাকা আদায় করিবেন, কি প্রকারে নিজেদের ভাঙা ঘর 
[ড়িয়। তুলিবেন, কি প্রকারে জার্মেনীকে চিরকালের 
[ত হীনবন করিয়া রাখিবেন, কি প্রক|রে এশিয়া ও 
ঘাফ্রিকার ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি এবং বাণিজোর 
[বিধ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়। সইবেন, এবং কি 
[কারে রুশিয়ার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় 
রিবেন, বল্‌শেবিকদের প্রভাব নষ্ট করিরেন ও 
'শিয়ার কীচা মাল নিজেদের দেশে আম্দানী ও 
নজের্দের কারখান্ময় প্রস্তুত পণাজ্রব্য রুশিয়ায় রপ্তানী 


করিধা ধনবান্‌ হইবেন । কেরোসীন্‌ ও অন্তবিধ ভূগর্ভস্থ 
তৈল দে-যে দুর্বল দেশে আছে, তাহার মালিক হওয়া 
বিজেতাদের অন্যতম লক্ষ্য । 

এই-সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, যুদ্ধ শেষ হইবার' 
পর, অনেক কনফারেন্স হইয়ী গিয়াছে। কিন্তু উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হয় নাই। জেনোয়ার কন্কারেন্, তাহাদের মধ্যে 
অন্ততম |» উহাতে বিজরীর। কাজ হাসিল করিতে পারে 
নাই, কিন্তু রুশিয়ার প্রতিনিধিরা বে খুব খেলোয়াড় 
তাহা দেখ। গিয়াছে । রুশিয়। ও জার্মেনী অন্য সব, 
জাতিদের মুখাপেক্ষা না করিয়া জেনোয়ায় বাণিজা ও 
আম্মরক্ষা বিষষে নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়। করিয়। 
লইয়াছে। 

রুশিয়ার চতুরত। উপলক্ষ করিয়া আমেরিকার 
লিবারেটর সংবাদপত্র জেনোয়ার কন্ফারেন্সকে একটা 
সার্কাসের মত করিয়া আকিয়াছে। তাহাতে রুশিয়ার 
নির্দেশ মত অন্তান্ত জাতির প্রতিনিধিরূপী জন্তর! নানাবিধ 


খেল। দেখাইতেছে । 


৭৬৮ 


[ ২.শ ভাগ, ১% খঠ: 





আট হাতীর রে ভারতীয় মহারাজা, ও ইংলগডর যুবরাজ। (শিকাগো হেরান্ড এণ্ড এগ্জামিনার হইতে ) 


আট হাতীর রথ 


ইংলগের যুবরাজ যখন ভারতবর্ষ দেখিতে .আসিযা- 
ছিলেন, তখন তিনি দেশী রাজাদের রাঞ্্যসকলেই 
অধিক সময় যাপন করিয়াছিলেন, এবং তথায় যেরূপ 
জাকজমকের সহিত তাহার অভ্যর্থনার ও মনোরঞ্জনের 
চেষ্টা হইয়াছিল, বিটিখ-শাসিত ভারতে তেমন হয় 
নাই। একজন' মহারাঞ্জর রাজ্যে তিনি যখন যান, 
তখন তাহাকে যে-সব আড়ম্বর দেখান হয়, , তাহার 
মধ্যে মহারাজ্জার রৌপ্যনির্িত আট হাতীর রথ 
একটি। তাহার ছবি একথান। আমেরিকান্‌ কাগজে 
বাহির হইয়াছে । আটট। হাতীর পশ্চাতে হৃস্তীযানে 
মহারাজা আমীন, অদৃরে দীাড়াইয়া ইংলগ্ের যুবরাজ 
তাহা দেখিতেছেন। এই চিত্র অবলগ্থন করিয়া আমে- 
রিকান্‌ কাগজখানার সম্পাদক যে-সব মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন, আমরা আগইমাসের 
কাগজে তাহার অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। 
আমেরিকান্‌ সম্পাদকের বক্তব্যের সার কথা এই, যে, 
মানষের বাহিরের আড়ম্বর কোন কাজের নয়, ভিতরের 
আস্বাব স্বর্থাং নানাবিধ যানসিক ' শক্তিই মাঙ্গষকে 
বড় করে। তিনি নিজের দেশের ধনী লোকদেরও 


মভাণ্" রিভিউ. 


স্পা 


রেহাই দেন নাই। তাহারা মনে করেন, যে, তাহার! 
অনেক হাজার টাকা দামের মোটর গাড়ীতে চড়েন 
বলিয়! ত্ীহ।রা, যে-সঘ লোকের পা-ছুখান। মাত্র অবলগ্বন, 
তাদের চেয়ে বড় মাচ্ছষ; কিন্ত বাস্তবিক'বড় তাহারা 
যাহার মানলিক শক্তিতে, বড়। 

একটা হাতীতেই দশবিশ গণ্ড। মাস্ধষকে টানিতে 
পারে) অথচ একজন মহারাক্গাফে'টানিষার জগ্ত আট- 


, আটট! হাতীর দর্কার হইল। এইক্ষপ মহারাজা গুলা 


বড়, না স্বটপ্যাণ্ডের সেই ছেলেটা বড়, যে রাম্‌ 'এজিন্‌- 
রূপ লোহার এমন একট! বাচ্পীয় হাতী প্রথম নির্মাণ 
করিয়াছিল যাহার এক-একটাতে এক-একটাঁ রেলওয়ে 
ট্রেন টানিয়া লইয়া যায়? 

এক-একট! হাতী যাহা! খায়, তাহাতে বছুসংখ্যক 
মান্থষের অন্নসংস্থান হইতে পারে। সকল দেশী 
রাজ্যের নকল মানুষই স্থপুষ্ট নহে। অনশনক্ি্ 
মানুষদের ক্ষুধা নিবারণ যাহার দ্বারা হইতে পারিত, 
তাহার দ্বারা কতকগুলি হাতী পুধিধার কি সার্থবত। 
আছে? 


_ বিদেনদী বন জনিষেক। 
কলিকাতার বিদেন্দী- কাপড়ের, সও়ঃগবর মাত 


€ম সংখ্া।] 


গাঙ্ধীর “গিকট, ক্খনেকেট প্রতিজা 
স্ঈরিযীছিপপেন, যে, স্তীহাঁদের হাতে 
'ধত (বিতাশী "মাল আছে, তাহা, 
বিক্রী "ইয়া! গেলে -তাহারা "আর 
*ধিদেশী' “কাপড় “আমদানী “করিবেন 
গনা। কিন্তু সেঁ মাল কি "অফুরন্ত? 
এখনওস্ত সওদাগরের! বিদেশী কাপড় 
'বিক্লৌ করিতেছেন ! 

সাহারা “স্ব যখন: শ্রিতিজ্ঞা রক্ষা 
করিলেন না, তখন বিদেশী কাপড়ের 
'কা্ুতি "বন্ধ বা হস'করিয়া দেশী 
কাপড়ের খ্যব্হার 'বাড়াইবার চেষ্টা 
অগ্তপ্রকারে করা আবশ্যক । কিন্ত 
কোন প্রকার বল-প্রয়োগ যেমন গহিত 
তেমনি ব্যর্থ হইবে। যাহা দেশের 
পক্ষে উপকারী, মানুষকে বুঝাইয়! 
তাহা করিতে প্রবৃত্ত করা, কিন্বা যাহা 
দেশের পক্ষে অনিষ্টকর মানুষকে 
বুঝাইয়। তাহা 'হইতে নিবৃত্ত করা। 
ধর্বনীতি-অন্সাঁরে বৈধ, আইন*অঙগ- 
সারেও বৈধ । অথচ দেগা যাইতেছে, 
যাহার1 বড়বাজারে কাপড়ের দোকান- 
সকলের মস্মুখে বা নিকটে 'দীড়াইয়া 
বিদেশী কাপড়ের জ্রেতাদিগকে উহা 
না-কিনিতে অনুরোধ করিতেছেন, 
€কান প্রকার 'বলগ্রয়োগ করিতেছেন 
"না, তাহাদের মধোও কেন কেহ কারাদণ্ডে দর্ডিত 
হইতেছেন। 

'এবারক্ষার বিদেশী বস্ত্র ক্রয় নিষেধ চেষ্টার প্রবর্তন 
“করিয়াছেন 'ভ্ীফতী হেষপ্রভা 'মঞ্জুমদার। তাহার জ্যো্ঠ 
'শু্টি'বালকমাত্র। সেও এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 
তাহাকে 'টজলে যাইতে 'ইইয়াছে। প্রীমতী হেমপ্রভার 
ম্গঞ্িত "আরো '্সনেক “মহিলা ৪ ভগ্রলোক যোগ 
দিয়াছেন । "শুধু' যিতোশা বস্ত্র ব্যবহার 'নাঁকরিতে 
থআনুয়োধ রিয়া দেশী ধধ্ধোর ব্যবহার রূদ্ধি করিতে 








বিবিধ প্রসঙ্গ-_বিদেশী বস্ত্র ক্রপ্ন নিষেধ শী৬৯ 


শ্রীমতী হেমএাভা মজুমদর ও পুত্র রর 


পারা যাইবে না, জানি । কিন্তু তাহা হইলেও, যাহারা 
চুঃখকে বরণ করিয়া লইয়া এই নিষেধবান্তা জানাই- 
তেছেন, তাহার কৃতজতার পাত্র। 

যঙ্ি,হাতের তাতে ধোনা চর্খায় কাটা স্থতার 
কাপড় ন1! পাওয়া যাঁয়, তাহা হইলে দেশী কাপড়ের 
কলে গ্রস্ত কাপড় ব্যবহার করা উচিত। বিদৈশী 
কাপড় ব্যবহার করা উচিত নয়। খদ্দর ব্যবহার করা 
কেন উচিত, ম্ধাহা অনেকবার বলিয়াছি। যখেষ্ট 
পরিমাণে খাটি খদর, যাঁঙ্গাে উতর হম এস এগ 


৭৭৬ 


পাসিাসটি পািপস্পিতিস্িস্সিপাসিপাসিপাস্িপাস্টিপীিতীন 


স্াপিসিপিস্স্িসিপিসপিসিসপস্পসিাস্সিপাসিসিপাসিপাসিপাসি, 
সক্র-সহরে ও গ্রামে এখন বিদেশী কাপড়ের দোরান 


ছে, তথায় যাহাতে খদ্বরের দোকান স্থাপিত হয়, 
তাহার বন্দোবপ্ত করা কংগ্রেদকম্মাদের একীন্ত কর্তব্য । 
চর্ধার স্থতা যাহাতে ক্রমশঃ আরো! শক্ত" ও মিহি 
রগ, তাহার গেষ্টা করিতে হইবে । ইহা ছুংসাধা নহে; 
কারণ কলের সুতার. প্রবর্তনের পুর্ব্বে চব্থায় কাটা 
তা হইতেই ঢাকাঈ মস্লিন তৈরি হইত। আমর! 
বি্লাপিতার: জন্ত মিহি প্শক্ত সুতা কাটিতে বকলিতেছি 
দি? ছি শক্ত সত! কাটিলে অল্পঃ তলায় বেশী 


চ্ছতা ও কাপড় হইবে, এবং যাহারা "মোটা ভারী, 
সি পরিতে অনিচ্ছক, তাহাদের আপত্তি খণ্ডিত 


হছইবে। আর একটি দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
আটপৌরে খন্দর, সৌখীন লোকদের পোষাকী কাপড় 
নহে; ইহা দেশের সকল শ্রেণীর, লোকদের দ্বারা 
ব্যবহৃত হউক, দেশহিটতধীদিগের ইহাই উদ্দেশ্য । 
দেশের অধিকাশ লোক গবরীব। স্থতরাং খদ্দরের 
দাম ঘাহাতে কুমশঃ কমিতে থাকে, সেই চেষ্টা করিতে 
হইযে। 

কোন কোন কাগজে খদ্দর সম্বন্ধে উপহাস-বিদ্ধপ 
দেখিতে পাই। ইহার রসগ্রহণ করিতে আমরা 


অসমর্থ। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদেরে পর থে স্বদেশী আন্দোলন - 


হয়, তাহাতে .ম্বজ/তির উন্নতিপ্রয়াপী সকপ রাজনৈতিক 
দল ধোগ দিয়াছিলেন। এখন কেন পে ভাব দেখিতে 
। পাই' না? খদ্দরের গৌড়ামি না করুন, কিন্ত উহা 
লইয়। বিদ্ধপ করিবার কারণ কি? 
শ্রকার দেশী কাপড়? বিদেশী কাপড় কিনিলে কোন 
প্রকার পুণ] হয়, এবং খদ্দর কিনিয়। পরিলে কোনরূপ 
পাপ হয়, ইহ। কেহ বপিতে পারেন কি? অন্য 
দিকে, বিদেশী কাপড় পরিলে পাপ হয়, ইহাও আমরা 
যনে করি না) কিন্ত দেশী কাপড় প্রাপ্তব্য হইলেও 
বিদেশী বন্ধ ক্রয় ও ব্যবহার করা থে গৃহিত 'সে বিষয়ে 
আমাদের কোন সন্দেং নাই। খন্দর কিনিয়। ব্যবহার 
করিলে তাহ।তে স্বদেখবাণী বিস্তর লোকের .এবং 
স্বজাতির মঙ্গল হয়, ইহাও আমাদের বিশ্বা্ন। 


অনেকে এই বপিয়া' তর্ক করেন, যে, তোমরা! 


প্রবাসী-_ভান্র, ১৩২৯ 


উহাও ত এক. 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পসস্িসপসসি, পোস্ট পরস্পর তি, 








পা পোস্ত পাসিপীসমিপাসিপাস্টি ত 


অমুক অমুক বিদেশী প্রিনিষ ব্যবহার কর, বেমন 
ু্রাব্থ শ্রভৃতি নানা বিদেশী কল, বিদেশী কাগজ, 
বিদেশী বৈজ্ঞানিক বস্ত্র ইত্যাদি, অথচ বিদেশী কাপড়ের 
বেলাতেই তোমাদের যত আপত্তি! এইরূপ তর্ক ধাহারা 
করেন, তাহাদের প্রতি নিবেদন এই, যে, সকল রকম 
বিদেশী জিনিষের ব্যবহার বন্ধ করা অসাধ্য ও অবান্থনীয়, 
কিন্তু তাই বশিয়া, যাঁহা* আমাদের দেশে আগে প্রস্তুত 
হইত, এবং এখনও হইতে পারে, সেরূপ স্বদেশী জিনিষ 
উত্পাদন ও ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না, 
এমন কেন মনে করা হয়? 

আমর! খাটি খদ্দরের বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে ছাপিতে 
প্রস্তুত আছি। এরূপ বিজ্ঞাপন কংগ্রেদ্‌ কমিটির মার্ফতে 
কিন্বা৷ বিজ্ঞানাচাধ্য পপ্রফুল্লচন্্র রায় মহাশয়ের মত লোকের 
অনুমোদন সহ আমাদের নিকই প্রেরিত হইলে, আমরা 
আহ্লাদের সহিত উহা ছাপিব। উহাতে কেবল বিঞ্েতার 
নাম ও ঠিকানা, এবং ভিন্ন ভিন্ন রকম কাপড়ের দৈথ্য প্রস্থ 
রং ও মূল্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিবরণ থাকা আবগ্তক। 


ডাকাত ও গগার অত্যাচার 


কলিকাতায়, গুগ্ডার 
অজ্যাচার খুব' হইতেছে। 
বঙ্গের বাহিরের লোক । ডাকাতদের মধ্যেও এরূপ 
লোক অনেক আছে। এ অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা করা 
গবর্মেন্টের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু যাহারা আত্মরক্ষা 
অসমর্থ, কোন গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে রক্ষা করিতে 
পারে না। স্থৃতরাং এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের কর্তব্য যতটা 
আছে, দেশের লোকদের কর্তব্য তদপেক্ষ/! অধিক 
আছে। 

গবর্ণমেন্ট পুলিশের সংখ্যা বাড়াইতে পারেন। কিন্ত 
তাহাতে পুলিশ বিভাগের ব্যয্ন বাড়িবে ও তাহাতে 
আপত্তি হইবে। কিন্তু ধাহারা আপত্তি করিবেন, 
তাহাদিগকে অন্ত সছুপায় দেখাইয়! দিতে হইবে । 

বাঙালীদের পেটে অন্ন নাই তাহার উপর ম্যালেরিয়া, 
হুক কৃমি, উদরাময়, ইন্ফুয়েপ্রায় "তাহারা জঙ্জরিত। 
ইহাতে শয়ীর ও মন দুর্ঘল ও নিষ্বজ হইয়া গিমাছে। 


ম্ফঃস্বলে -ডাকাঙ্জের 
গুগ্ডারা প্রায় সকলেই 


এবং 


৫ম দংখ্যা ) 


এরূপ লোকর্দিগের হাতে অস্ত্র দিলেও 'তাহারা অনেক 
সময় অন্ত্র ব্যবহার করিতে...পারিবে না|. কখন কখন 
হয়ত ডাকাতরা অস্ব কাড়িয়া লইতেও পারে *্তখাপি 
যাহার! আত্মরক্ষার. জন্, অন্তর চায়, .তাহাদের অস্ত- 
প্রাপ্তির উপায় এখনকার চেয়ে সহজ করিয়া দেওয়! 
উচিত।- . দেশেই অনবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির 'জন্য 
সম্মিলিত , ও ব্যক্তিগত একাগ্র চেষ্ট] হওয়া একান্ত 
আবশ্যক । যাহাতে গায়ের. জোবু ঝুজে তাহার . জন্য 
বাল্যকাল হইতে .শারীরিক স্বসস্থ্যের, প্রতি আরে! (বেশী 
মন দেওয়া দর্কার। বালকদের শান্[রিধ কুঅভ্যাস 
যাহাতে ন| জন্মে, ও ব্রদ্ষদধ্য রক্ষিত হয়, সেইরূপ শিক্ষা 
ও সংসর্গের বন্দোবস্ত কর! প্রয়োঞ্জজ। লাঠি হইতে 
আরম্ভ করিয়া' অন্ত নানারূপ অস্ের ব্যবহার করিতে 
»সকল্রে অভ্যন্ত হওয়া, এবং মুষ্িযুদ্ধ ও জাপানী জিউজুতস্থ 
সকলের শিক্ষা করা উচিত। 

কিন্তু গায়ের জো যতই বাড়ুক, অস্বশন্্র যতই থাকুক, 
এবং অস্ত্রচালনার অভ্যাস যতই থাকুক না কেন, মনের 
জের ও সাহস না থাকিলে সবই বৃখা। মনের জোর ও 
সাহস কেমন করিয়া বাড়িতে পারে, তাহা হঠাৎ এক 
কথায় ধলিয়া 'দেওয়া কঠিন।* কিন্ত বাঙালীর ভীরুত। 
কেন হয়ত দ্রুত কমিতেছে না, হয়ত বা বাড়িতেছে, 
তাহার কোন কোন কারণ নিদ্দেশ করা যাইতে পারে। 
ইঞ্চুলে দেখা যায়, এক-একটা ক্লাসের ২।৩টা দুষ্ট 
বালকের ভয়ে সমস্ত ক্লাস ভটস্থ হইয়া থাকে; অথচ 
এ -২।৩টা ছাত্র আর-নকলের চেরে বলিষ্ঠ না হইতে 
পারে। দুষ্ট ছেলেরা ধেমন "মরিয়া" ও একজোট, ভাল- 
ছেলের! যদি তেঙনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও একতাস্থাত্রে বদ্ধ 
হয়; তাহা হইলে দুষ্ট ছেলেদের প্রভাপ সহজেই নট 
' করা যায়। সেইরূপ বে গ্রামে ডাকাতী হয়, তাহার অধি- 
বাসীরা যদ্ি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও একমন হন, তাহা হইলে তাহারা 
ডাকাত তাড়াইতে ও কোন কোন ডাকাতকে গ্রেপ্তার 
করিতে পারেন। ইহাতে অবশ্য বিপদ্‌ আছে। কিন্ত 
ডাকাতদের সহিত যুদ্ধ না করিলেও ত বিপদ ঘটে, 
ডাকাতরা ত নিরীহ অবিরোধী লোকদেরও"খুন জখম 
করে। ডাকাতদের "হাতে হত; হৃতসর্বস্থ বা জখম 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_-ডাকাত ও গুগ্ডার অত্যাচার 


1৭৭১ 
হইবার পালা কখন কাহার হইবে, তাহারও স্থিরত! 


নাই। কলিকাতায় ,গুপ্ডার হাতে কখন কাহার অর্থ- “ 


নাশ বা প্রাণসংশয় ঘটবে, তাহারও স্থিরতা নাই। গুপা 
কাহাকেও আক্রমণ করিতেছে দেখিলে, দর্শকেরা যদি 
বিপন্ন ব্যক্তির সাহাধ্যার্থ অগ্রসূর হন, তাহা হইলে 
গুপ্তার অত্যাচার, কমে।..কিন্কু যদি সবাই “চাচা, 
আপনা বাচা" নীতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে 
কাহারও-আত্মরক্ষার উপায় হয় ম1] 

আমাদের, ভীরুতার কারণ আব-একটি এই, যে, 
আমরা কেবলই বলি ও শুনি, যে, বাঙালী ভীরু ও কাপুরুষ, 


বাঙালী অমুক জায়গায় আক্রান্ত হইয়৷ আত্মরক্ষার 


চেষ্টা" না করিয়া মার খাইল এবং দর্শকেরা কেবল 
াড়াইয়৷ দেখিন বা পপাহন করিল *কিন্বা অমুক গ্রামে 
ডাকাতী হইয়া গেন্স, ডাকাতদের সংখ্য। ১০।২০।২৫ ছিল, 
তাহারা মার্‌ ধরু.করিয়া অত্যাচার করিয়া এত হাজার 
টাকার জিশিষ লইয়া গেপ, গ্রামবালীরা কিছু কগিল 
না, বা করিতে পারিল না। ইহাতে আমাদের ভীরুত! 
বাড়ে, আমবা যে অসহায়, এই ভাব বদ্ধমূল হয়। কিন্ত 
১০২৭ জন ডাকাতদের সাহাযা কে করে? তাহারা 
অনেক শত ব| হাজার লোকের বানভূমি গ্রাম খান! 
লুটকরে কি সাহসে? নিজের বুকের পাটা বড় করা 
চাই। আরযদ্দি ভগবানের উপর নির্ভরের কথা বল, 
তাহা হইলেও ত ইহা। নিশ্চিত, ষে, ভগবাঁন্‌ ডাকাতদের 
পক্ষে নুহেন, সংলোকদেরই পক্ষে । কিন্ত তিনি ভীরু 
কাপুরুষেরও পক্ষে নহেন, ইহাও নিশ্চিত। 


তবে কি, “আমরা। ভীরু, আমর! ভীক,” না বঙ্গিমা 
ও না শুনিয়া আমরা ক্রমাগত কল্পন। করিয়া 
বলিভে ও শুনিতে থাকিব, “আমর| সাহসী, আমর! 
বীর”? তাহ! নয়;-_মিথ্যা বলিলে ও কল্পন। করিলে 
কখনও উন্নতি হয় না। সত্যের পথই অবলম্বন 
করিতে হইবে । ৃ 

ইহা! সত্য নহে, যে, বাঙাপী সর্বত্র সর্বদ। ব্যক্তিগত 
ভাবে কেবলই মার খাইয়াছে, কখন আত্মরক্ষা করিতে ও 
দুরৃত্ত আততামীকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। 
ইহাও সত্য নহে, যে, বঙ্গের কোন্‌ মের লৌকেরা 


পপ সি সি ৫৯৫৬ 


হত পাপা পা ৯ ৬ত সপ 


ডাকাত াড়াইতে বা | ধরিতে পারে “নাই, ডাকাতদের 
হাঁতে কেবলই হুঁওসর্যব্থ, হত ও খ্াহত হইয়াছে। কোন 
কোন:বাঙালী-আততায়ীকে পরাস্ত করিয়াছে, 'ইহা সত্য 
কথা। (শন কোন গ্রামের লোক'ডাকাত ভাড়াইয়াছে 
ও 'ধরিয়াছে, -ইহাও সত্য 'কথা। সাহসের সহিত 
ডাকাত গাড়ান ও গ্রেপ্তার করার 'জন্য গআনেকে 
গধর্ণমেন্ট কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছেন, “ইহাও সত্য “কথা । 
এইসব সত্য ঘটনা *সঙ্কলন "করিয়া ঘি খবরের 
কাগজে ও প্ুন্তকাঁকারে প্রকাশ ক্ষরা যায়, তাহা 
হইলে অবেক স্থল হইতে 'পারে। কিন্ত সাবধান 
ইইতৈ হইবে, ঘটনার বৃত্তান্তে-ধেন একটুও অত্যুক্তি, 
মিথ্যার ভেজাল বা "আস্ফালন 'না থাঁকে। 'বিবর্ধশশুলি 
'হইতে '*সামরা '৫কবল এই 'উপদেশ -ও অস্প্রাণনা 
'লাও করিতে চেষ্টা করিব, যে, "অন্ত -বাঙালীরা যেকপ 
মছ্ষঃহ দেখাইয়াছেন, "আঙরাও যেন গেইরূপ 'মক্ুষ্যত্ 
অঞ্জন 'করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই । 


বাঙালী কি “ঘরকুনো” ? 

[ শ্রাবণের প্রবাসী হইতে উদ্ধত ] 
নানা দেশের ও প্রদেশের লোকেরা বঙ্গে আসিয়। 
অর্থ-উপাজ্জন করে, ৭ আনেকে ধনী হয়। তাহার 
মধ্যে দৈহিক-শ্রমজীবীর সংখ্যাই অর্ধিক। দৈহিক শ্রম 


বার! রোজগার করিয়া খাইবার নিমিত্ত, ওড়িয়া, হিন্দু- 


স্থানী, বিহারীদের মত হাজার হাজাঁর বাঙালী ঘর 
ছাড়িয়া অন্যত্র যায় না। তাহার কারণ কি? আগে 
'ইয়ত এ কথা বলা যাইত, যে, জমীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
ও উর্বরতা বশত: বঙ্গের সাধারণ লোকদের অবস্থা 
ভাল বঙ্গিঘা তাহারা ঘরেই থাকে । কিন্ত প্রথন ত সেকথাও 
জোর করিয়া বলা যায় না। এখন কোন কারণে বঙ্গে 
অন্নবষ্ট হইলে অন্ঠান্ত প্রদেশের লোকদের চাদার উপর 
বিপনন লোকদের প্রাণধারণ নির্ভর করে | তবে সাধারণ 
খাঙার্সী ধাইতে "না পাইসেও €ফন খাংলা'ছাড়িয়া অন্যত্র 
যায়না? ইহার কারণ প্অঙ্থসশ্ধশন "করা কর্তধ্য। "একটা 
ক্কাকণ এই“মনে"হইতে পাবে, যে, ধাঙাক্দী খর়কুনো, কিন্ত 
লৈখাপড়াঃজান।. বা 'খিষ্টার্ধী বাঁডালী "ড গৃথিবীর নন! 


হ্রবাসী-্পতাদে, 5৯২৯ 


৬ এ ৬ স্পা পাপা সি পাস এ সিসি পাস তাসিপাস্পাসিপাসিত সিসি পিসি পা পাটি ছি পাসিপািপসছি তি পা পা লি তি তি পাটি পি সি তি 


/ ২২শ তাগ,-১ম ধু 


'দূরদেশে যায়। সম্ভবতঃ সাধারণ বাডাপী নিশ্চিতের 
উপর তঙটা নির্ভর করিতে চাব না। কৌন একটা 
"আখ, যেমন কেরাণীগিরি বা] আন্য চাকরী, "মিঞিলে 
-বাঙালী,দূরতম স্থানে যাইত রাজী হয় কিন্ত বড় বা ছোট 
ধাবসা, কিছ্ব! কারিগরী বা দৈহিক '্এষরূপ অনি্টিত 
রোজগারের আশায় বাঙালী "হয়ত গৃঁহ স্ছাঁড়িযা "দূরে 
ধাইতে চায় না। 'ইহা“হয়ত বাঙালী-প্রকৃতির একটা 
ছুর্বলতা। কিন্তু এই চুর্বালত। মে সকলেরই আছে, "তাহ! 
'নয়।-কারণ, চাকরী না লইয়াওপ্ত "অনেক লিখন-পঠনক্ষম 
বাঙালী খকালতী প্রভৃতি 'করিবার নিমিত্ত "্দূরদেশে 
'যাঁয়। “বহু প্রবাসী “বাঙা'শীর "জীৰন-চরিত : হইতে ইহা 
'জানা যাঁয়। সম্ভবতঃ বঙ্গের বাহিরের জগন্ডের জ্ঞন 
বে-বাঙালীর যভ কম, 'উক্ত-র্বলতা তাহার "তত :যেশী, 
যাহার 'এ জ্ঞান ত বেশী, তাহার এই দুর্বলতা তত কম। 
বাংলা দেশের উর্বরতা বশতঃ-বহ শতাব্দী ধরিয়। 
সাধারণ বাঙালীর জীবিকা-অন্বেষণে কোথাও না-মাওয়ায় 
নে অঙ্যাস জন্মিয়া শিষ্ধাছে ও যে অজ্ঞত] সঞ্চিত হইয়াছে, 
অনশনক্রিষ্ট আধুনিক বাঙালীর সেই অভ্যাস 9 অজ্ঞত। 
রহিয়। গিয়াছে । উহা দূর করিতে হইবে। সম্ভবতঃ 
অন্যান্য শ্রদেশ-সকল অপেক্ষা বাংলা দেশ অধিকতর 
গ্রামবহুল বলিয়া অর্ধিকাৎশ বাঙালী পাড়াগেয়ে, এৰং 
পাড়াগেঁয়ের প্ররৃতিগত ছর্বাগতা 9 অজত। তাহাদের 
অধিক। কলিকাতা, হাঁবড়া 9 ঢাকা বাদ দিলে বঙ্গে 
শহরের মত খহর, লক্ষাধিক মানুষের খহর, -নাইঃ 
অন্য অনেক প্রদেশে বিস্তর আছে। সাধারণ বাঙালীর 
ঘরকুনো ভাব ঘুচাইতে হুইবে। পৈত্রিক ভিটাঁর মায়ায় 
না-খাইয়াও সেখানে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। 
পূর্ববঙ্গের মুদলমানদের এ মায়! কম; তাই তাহারা 
নূতন চরের আবাদ করে, জাহাজে চাকর হয়, নানা 
সাহসের কাজ করে। এই জন্ত তাহাদের অনেকের 
অবস্থা ভাল। গ্রাম্য বাঙালীকে মধ্যে মধ্যে ঠাই-নাড়া 
করিলে হয়ত তাহার কিছু উন্নতি হইতে পারে। * 


“বাঙালীর 'আবাঙালীর একটি শুত্েদ 
আমরা “অত্নক বৎসর 'ধরিমা দ্ঁধাপীস্তৈ শ্রধাসী 


৫ম নংখ্য।.] 


বাডনীহরর দমকিত জীববচরিত, গ্রক$া" করি 
আদিহতছ্ি।। প্রধানত: : ভীবুত, আনজমযহাম দাগ, 
মহটান্ব এইনয্ল- বৃত্ত লিখিমারছ9১।1 উহার: 
বিখিকঞত জীববরিতঞ্ “বং বিয়েও বাডানী, 
নান হিট পুঁজকাবব-বাহির হইঙলার।, তিনি, এখব+9+ 
নৃতর- নৃক্রনজীববচরিকং"প্রবানীধ্তের দিতেরছুনন।। এই 
সহঞধ+ বিষরণ হই£ভ পাঠকেরা । দেখিতে, পাইবে, 
থে লিখনন্গঠনক্ষম: ভন শ্রেণীর. বঙালীক়্; বহুদূরবস্তী 
স্থানে গিধা অর্থ ও যশ উপাঞ্জন করিয়াছেন, এরং 
অনেহক. নবনপ্রকাঁর লোকহিতরুর- কাঁজ৪. করিযাচুছন । 
নৃতন, জায়গার চিন্নড।য। ভাঁষী -লোকুতরমদেয গিয়া নিজ 
বুদ্ধি ও» কর্শিষ্ঠত। ছা প্রতিষ্ঠা লাভ কর? মহব্যত্বের 
পরিটয়কন অতএব. সৰ- বাঙাপীই মে ঘরখকুমে॥ এবং. 
পল্পী-জননঈর- অঞ্চল ধরি বসিম্ন থাকিতেই- অভ্যন্তঃ বা 
কেবল তদ্রপ পৌরুষবিহীনন জীবহনরই. থোগ্য, ই সত্য 
নহে কিন্তু-বাঙালী ও অৰাঁডালীদের মধ্যে একট গ্রভেদ 
লক্ষ; ও" উল্লেখ ন| করিন|! থাক! যায় ন।। ছোটনাগ- 
পুর» বিহার, ওট্িষ।। আগ্র।-অযোধ্যা, মধ্য প্র€দশ্। 
মান্্রজ প্রন্ৃতি- প্রদেশ হইতে হাজার'হাজার অর্শিক্ষিত- 
লোক রোজগারের জন্ত জয়ন্টন- হইতে দূধর. গিয়াছে; 
কিন্তু বাংল' দেখা হইতে অশিক্ষিত "লোকেরা এত 
বেশী সংখ্যায়. রোছ্গারের জগ্ঠ পৈত্রিক ভিট। ছাড়িথ! 
দূরে যায় নাইং। বাংল! দেশের উর্বরতা এবং, কিয়ং- 
পরিমবণে, . ভূমির, খাজাননর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত- ইহার 
কারণ-। ভীকুত। ব। প্রকতিগত-ঘরকুনে। ভাব নে ইনার 
কারণ নহহ। তাহ! শিক্ষিত ব। অর্ধশিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর 
বাঙালীদের বিহদগধার। হইতেই প্রয়াণ হয়। ইহনর 
অ[রও.এক প্রমগ এই, থে, পূর্ববঙ্গের নিরক্ষর ব। 
অন্রশিক্ষিত বাঙালী, মাঝি-মাক্সরা ল্গরবূপে জাহাজে 
কাজ লইয়। পৃথিবীর নঃ৭দেঁচশ- যায়. এবং ঝড়তুফানের' 
মধ্যেঞশ্ে তলবিরিদের, সমন" সাহস- ও দক্ষ তর সহিত. 
কর্তব্য সাধন করে। 

বকর যাই, হউরুর কউ; সত. থে), ভাঁরবর্ধর 
নান; প্রদেধজন যত" পে ক₹ বিধদ$ল যাক বঙ্গের" তত” 
লেক বি য়ায় ন। নিজের" লোকহদন্ধ। মধ্যে 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_বাঙ।লী-ও অরাঁঙালীর একটি প্রভেদ 


৭8৩, 


থাকিরল: বোকা। জক়প্রক্তির। লেতিকরাও । কোনক্রর্বর 
জীববধ।রধ' কৃ্ীততপা বরণ ' কিুবিদেহণণুগিয়াযারেজ চর" 
করিম, খাই৪ত' হইলে" কতকটা চালাঁকম্চতুরণ কিস ও. 
সধতিন্ নী হইলে চল ন4। এই: জন্ত. বঙাবাই। 
ভ্রতবর্ষর “অন্য জঙইতিছর ০য় বুকিত হীন হইলেও, , 
অধিকাংশ*। ওলী. অর্থ পীগ্রষের-: নিব্ক্ষনণ বা. 
অকশিশিঘত বঙাবী অক্তান্ত। পদশের: এ" শ্রেশীর 
লোকফদন্; মত বিধ্দরগামী ন/" হওরার, চ)লকণ্চতুর 
কর্িষ্ঠ ও সপ্রতিভ হয় ন|। “আমর। বাডাঁবীর।, সকলর 
চেয়ে বুদ্ধিমান্‌,”” এই অহঙ্কাতর অন্ধ হইয়। থাকিলে 
চপিবে ন। ম্যাংলবিস়া গ্রন্ড। বঃঙালীর গায়ের জোর 
অন্ন প্রদেশের, লোকদের: চেয়ে কম, ইহ! বললিষ্লই 
নিরক্ষর লক্ষ-লক্ষ-বাঁডালীব-ক্ষুধিত. ও.পবেকার অন্বস্থবুর 
সম্যক কারণ বরাখ্যাত- হইবে ন|.।। কেনশনা, যেনসব- 
এডিম়। বিহারী হিন্দুস্থানী কারিগর কলিক+তায় নাৰজবিধ 
কাজ করিঘ] খায়, তাহাদের দৈহিক বল ব। বুদ্ধি তাঁহাদের 
শ্রেণীর বাঙালীদের চেয়ে নিঞ্চম়ই বেশী বল! যায় ন। 
আমর! থে কারণের উল্লেখ করিতেছি,--তাহাও একমাত্র 
কারণ নহে । তাহাতে.কিছু:সত্য আছে ইহাই আমাদের 
অনুয়ান। 

অধিকাংশ বাঙালীর, পাড়ুর্গেয়ে ভাবের আর-একটা 
কারণ ভাষ। | যাহাদের মাতভাষ। হিন্দী, ঝ।' হিন্দুহথানী 


তাহাদের অনেক স্থবিধ! আছে। কল-কার্খানর 


মালিকেরা বহুশ্থলে ইউরোপীয়। তাঁহাদের মধ্যে: যত. 
লোক চনপসই- হিন্বঙ্খণী বলিতে পারে», তত- লোক 
অন্ত কোন, আরতীয় ভাঁষ। বলিতে. পারে না| রেলে, 
্টামারে, জাহাঞ্জের বন্দরে হিন্দুগ্থানীর যত. প্রচলন, 
অন্ত, ভাষার তত. প্রচলন নাই । এই» কারণে হিন্দী 
ভাষীরা, যত- কাজ বং কাজের স্থবিধ। পানু, বাংলা- 
ভাষীরা তাঁধ। পাইতে পারে" ন7। আ$র. একট! 
ব্যাপার - আমরা ,লক্য করিমবাছি,. থে, অগ্ঠান), যে-সব, 
গ্রদেখের মাতৃজষা, হিন্দী নহে, তাহার।, হিন্দী বৰ্িহত: 
যতটুকু" অন্তাক্, শিক্ষিত: ও. অশিক্ষিত" বাঙালীবা; তদ্তঃ 
টুর অক্ষাত্ত- নছে.। “ঘ$ংল+ সহিচ্ভ/। ভারতববর্ধর : সন. 
সাহিত্যের লেক” এইরূপ, ধারথ| '. হয়ত, শিক্ষিত, 


৭৭৪ 


বাঙালীদের হিন্দী না বলিবার ও শিখিবার আংশিক 
কারণ হইতে পারে। কিন্তু নিরক্ষর বাঙালীরা ত কোন 
সাহিত্যেরই ধান ধারে না; তাহাদের হিন্দী বলিতে 
অনভ্যন্ত হওয়ার কারণ কি? বোধ হয়, "তাহাদের 
অধিকাংশ বঙ্গের বাহিরে অর্থ উপাজ্জন করিতে যায় 
ন! বলিয়া, তাহাদের হিন্দী বলার অভ্যাস হয় না। 

নিরক্ষর ও লিখনপঠনক্ষম বাঙালীরা হিন্দুস্থানী 
বপিতে শ্মভ্যাস করিলে তাহাদের কাধ্যক্ষমত। ও উপা্জন- 
ক্ষমত। নিশ্চয় বাড়িবে রা 


আইনভঙ্গ তদন্ত-কমিটি 

কাহাকেও আবাত না করিয়া, কাহারো উপর জোর 
জবর্দন্তি বলপ্রয়োগ না! করিয়া, সান্বিক ভাবে আইন 
ব। সরকারী আদেশ অমান্য ব্যাপক ভাঁবে করিবার জন্ত 
দেশ প্রস্বত কি না, তাহার অনুসন্ধান করিবার জনা 
অনহযোগ হ্বান্দোলনের কয়েকঙ্জন নেত। ভারতের সকল 
প্রদ্দেনে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন । এই প্রকারের অবাধাত। 
(1150১991009 )”হুঈ রকমের হইতে পারে। বঙ্গের 
অঙ্গচ্ছেদের পর বঙ্গীঘন প্রাদেশিক কন্কারেন্সের বরিশালে 
থে অধিবেশন হয়, তাহা চরমপন্থীদের অপিবেশন নহে। 
তাহাতে শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ বন্্যোপাপ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূপেন্্- 
নাথ বন্ধ, শ্রীযুক্ত কৃষ্চকুমার মিত্র, প্রভৃতি বিখ্যাত 
মডারেটগণ নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । তখন তাহারা সবৃকারী 
আদেশ অমান্ত করিয়াছিলেন। আবার গত বংসর 
যখন ইংলগ্ডের যুবরাজ্জ ভারতবর্ষে আপিবার পর কোন 
কৌন প্রদেশে স্বেচ্ছাসেবক ( ৬০0100066:) হওয়া 
বে-মাইনী বলির! ঘোষিত হয়, তখন শ্রীযুক্ত মোতিলাল 
নেহ র, শ্রীধুক্ত চিন্তরঞ্চন দাশ, এবং আরও অনেক নেত। 
ও কয়েক হাজার অসহবোগী সব্কারী আদেশ অমান্য 
করিয়া জেলে যান। সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ পূর্বে গোরখ- 
পুর জেলার ম্যাজিষ্রেট, এক হুকুম জারি করেন, যে, 
পর্ডিত মদনমোহন মালবীয় এ জেলায় বক্তৃত। করিতে 
পারিবেন না। এ হুকুম অমান্য করিয়। পণ্ডিতজী এ 
জেলার পাচ জায়গায় পাঁচটি বক্তৃতা করেন। এই দৃষ্টান্ত- 
গুলিতে গবণমেন্ট প্রথমে ম্লাধারণ রাষ্ট্রীয় অধিকাবে 


প্রবাসী--ভাত্র, ১৩২৯ 


[ ২শ ভাগ, ১ম থু 


স্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং তাহ! রক্ষার নিমিত সর্কারী 
আদেশ অমান্য করা হইয়াছিল। সাধারণ অধিকারে 
হস্তক্ষেগ গবর্ণমেন্ট যখন যেখানে করিবেন, তখন সেই- 
খানেই- গবর্ণমেষ্টের আদেশ লঙ্ঘন করা: প্রত্যেক: 
ভারতীয়ের একান্ত কর্তব্য । এই রকমের অবাধ্যতার জন্য 
দেশ প্রস্তত কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ভদজ্ত কমিটি 
সাক্ষ্য লইতেছেন না। তাহার অন্যবিধ অবাধ্যতা 
সঙ্গদ্ধে বিবেচন। করিবেন। তাহার একটি দৃষ্টান্ত 
দিতেছি। 

কোন প্রদেশ, জেলা বা মহকুমার লোক বরাবর যে 
ভূমিকর বা অন্যবিধ ট্যাক্স দিয়া আদিতেছেন, 
তাহা হয়ত বেশী নহে, বা অন্যায় নহে। কিন্তু “যে- 
গবর্মেণ্ট লোকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, যে-গবর্ণমেপ্ট 
লোকমতকে অগ্রাহ ও অপমানিত করে, যে-গবর্ণমেন্টের 
আমলে জাপিয়ানওযাল। বাগের মত কাণ্ড ঘটে ও তাহার 
সমুচিত প্রতিকার হব না, তাহার আইন মানা বা 
তাহাকে ট্যাক্স দেওর়। উচিত নহে” এইবপ বিশ্বাসের 
বশবর্তী হইয়! কোন প্রদেশের, জেলার, মহকুমার, ব! 
গ্রমের লোক ঘি ট্যাক্স দেওয়। বন্ধ করিতে চাষ, তাহ। 
হইলে সেইরূপ অবাধ্যতার জন্য দেশ প্রস্বত কি না, 
কমিটি তাহাঁরই' বিচার করিবেন__আমরা এইরূপ 
বুঝিয়াছি। কোন প্রদেশ, জেল, প্রভৃতির যোগ্যতার 


বিচার তীহীারা কি প্রকারে করিবেন, জানি না। তবে, 


ইহা সহজেই বুঝ। যায়, যে, হাজার হাজার লোক উক্ত 
প্রকারে আইন লঙ্ঘন করিলে তাহাদের উপর খুব নির্যাতন 
আসিবে, তাহাদিগকে দারিদ্র্য ও অন্য নান! ছুংখ সহ্য 
করিতে হইবে, অথচ শান্ত সংযত থাকিতে হইবে। 
তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়।, তাহাদিগকে প্রহার ও 
অপমান করিষা, তীহাদের স্ত্রীলোকদিগকে অপমান 
করিয়া, শান্তিভঙ্গ করাইবার চেষ্টা হইবে। এরূপ ঘটিলেও 
শান্ত থাকিতে হইবে। ইহার জন্য কাহার|4গ্রস্থত, 
কমিটির ইহাই নির্ধারণীয়। 

শাসকের! সব দেশেই চিরকাল একদল লোককে আর- 
এক দলের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিয়া" নিজেদের গ্রতূত্ব 
রক্ষার চেষ্টা করিয়৷ থাকে । অতএব, যেখানে সাম্প্রদায়িক 


- কম লংখ্যা ] 


বিরোধ ঈর্ধ সাদি প্রবল ভাবে বিদ্যমান, তাহা আইন- 
_ লঙ্ঘনের যোগ্য স্থান নহে। যেখানে “অন্পৃশ্যত।” আছে, 
'ডৃথায় একদল লোক অবজ্ঞাগীড়িত থাকায় অবঙ্ঞা- 
কারীদের প্রতি 'ৈত্রীভাবাপন্ন নহে, ইহা সহজবোধা। 
স্থুতরাং সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও মনোমালিন্যের 'এবং 
“অস্পৃশ্যতা”র অস্তিত্ব আইনলঙ্ঘনের যোগাভার অভাব 
প্রমাণ করে। " 


স্বদেশের কল্যাণের জন্য ধাহারা আইনলজ্ঘন করিয়া 
» জেলে যাইতে ও অগ্তবিধ নানা দুঃখ সহ্‌ করিতে বাস্তবিক 
প্রস্তুত, বিলাদিতা ত্যাগ করিয়! খদ্দর উৎপাদন ও ব্যবহার 
নিশ্চয়ই তাহাদের পক্ষে সহজ কাজ । ধাহার! এই অপেক্ষা- 
কুত সহজ কাজ করিতে গারেন না, ধাহাদের ইহা করিবার 
মত ধৈর্য ও আত্মসংযম নাই, তাহারা ধীর শাস্তভাবে 
দীর্ঘকাল ধরিয়৷ আইনলঙ্ঘনের আনুষঙ্গিক সকল দুঃখ সহ 
করিতে পারিবেন, ইহা বিশ্বাস করা মায় না। খদ্দর 
উৎপাদন ও ব্যবহার আইনলজ্ঘনের যোগ্যতার অন্ততম 
প্রমাণ, এরূপ মনে করিবার ইহ! একটি কারণ । 

তত্তিক্, বাণিজ্যিক ও আর্থিক স্বাধীনতা স্বরাজের 
একটি প্রধান অঙ্গ। অ'মরা খদ্দর দ্র] এই স্বাধীনতা 
কতকটা লাভ করিতে পারি। এবং ইহা যতটা কেবলমাত্র 
আমাদের চেষ্টার উপর নির্ভর করে, রাজনৈতিক স্বরাজ 
লাখ ততটা কেবলমাত্র আমাদের চেষ্টাপাপেক্ষ নহে; 
উহাতে অন্ভের সম্মতিও চাই। যাহা প্রধানত: আমাদের 
চেষ্টাসাপেক্ষ, তাহা যদি আমর! করিতে না পারি, তাহ 
হইলে যাহা অন্তেরও সম্মতিসাপেক্ষ, তাহা কেমন করিয়া 
লাভ করিব? 

স্থরা ও অন্যান্য মাদকত্রব্য ত্য।গ ও তাহীর বিক্রী বন্ধ 
করা রাজনৈতিক স্বরাজ লাভ করা! অপেক্ষা সহজ কাজ। 
ইহা যদি দ্বেশের লোকে করিতে ন! পারেন, তাহা হইলে 
তাহার! কি-প্রকারে স্বরাজ লাভ করিবেন? দেশবাসী 
সকলের “ম্ব”-রাজ্স পাওয়ার মানে এই, ফে সকলে নিজের 
নিজের প্রত হইয়াছেন। কিন্ত'দেশের বিস্তর লোক যদি 
নেশার বশ থাকে, তাহা হইলে “ন্ব"+রাজের পরিবর্থে 
নেশা-রাজই অনেকস্ছলে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। অধিকস্ত 
শান্ত ও নিরপন্রব আইনলজ্ঘন প্রচৈষ্টার জন্য দেশব্যাপী 





বিবিধ প্রসঙ্গ_-লয়েড জর্জের ব্তৃতা 


৭৭৫ 








যে শাস্ত স:যত সাত্বিক অবস্থার প্রয়োজন, স্থুর। ও অন্যান্ত 
মাদক দ্রব্যে প্রচলন থাকিতে তাহ সর সম্ভব নহে। 
" লয়েড জর্জের বক্তৃতা 

সম্প্রতি বিলাতের পার্লেমেণ্টে ভারতীয় সিবিল 
সাধিসের চাকুরিয়াদের ছুঃখ ও আশঙ্কার কথা আলোচিত 
হয়। তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্ত প্রধান মন্ত্রী এক 
বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলৈন, যে, ভারতবর্মে আর 
ঘত পরিবর্তনই,হউক না কেন, লিবিল সাবিস্‌ ও তাহাতে 
ইংরেজের চাকরী এবং ইংরেজ মিবিলিয়ানদের পরত 
ও অধিকার অক্ষুগ্র থাকিবে । তিনি 'ভারতশাসন-সং জার 
আইন এবং তদনুপায়ী সমূদয় ব্যবস্থাকে একটা এক্স. 
পেরিমেন্ট, বা পরীক্ষ। বলেন। অর্থাৎ শ্মদি ভারতীয়েরা 
ইংরেজদের মনের মত ব্যবহার করে, ভাহা হইলে এই 
আইন অন্সারে কাজ চলিতে থাকিবে, যদি তাহা 
না করে, তাহ। হইলে ব্রিটিশ জাতি ভারতীয়পদগকে 
«পুনর্মধিকো। ভব” বলিবেন। কিন্তু তাহার বক্তৃতা 
হইতে ইভা বুঝা যায়, যে, আমরা1* যেরূপ ব্যবহারই 
করি না কেন, ইংরেজর। কোনকালেই আমাদের হিত 
করিবার দায়িত্ব ,ত্যাগ করিবেন নাঁ। অর্থাৎ আমরা 
নিজেরাই নিজেদের মঙ্গপ্রে ব্যবস্থা করিবার উপযুক্ত 
কখনও হইব না, চিরকাল নাবালক থাকিব, নিজেদের 


'দেশের কাজ চালাইবার দায়িত্ব পাইর্ধার ও লইবার 


ধোগ্য খন হইব না, ইংরেজ চিরকালই আমাদের 
হিত করিতে থাকিবেন! অথচ মডারেটর! বুঝিয্া- 
ছিলেন, যে, শাসনসংক্কার আইন কালক্রমে নিশ্চয়ই ভার» 
বর্ধকে কানাড। ও অষ্ট্রেলিয়ার মত আত্মকরতৃত্ব আনিয়া 


দিবে, এবং তখন ইংরেজ সিবিলিয়ানদের গ্রভৃত্ব থাকিবে 


না। এ বিষয়ে সম্ভবতঃ মডারেট দের' ভ্রম হইয়াছিল। 
কারণ, যুদ্ধের সময় ভারতবর্ধকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য 
ভীরতশানম আইন সংস্কার করা হইয়াছিল, এবং 
অনেক স্তোকবাক্য বলা হইয়াছিল। হইতে পারে, 
যে, মণ্টেগুর এরূপ প্রবঞ্চনার অভিসন্ধি ছিল না; কিন্ত 
মন্ত্রীসভার অন্ত সভ্যেরা রাজনৈতিক চাল চালিয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজ গবরণমেন্ট থে'অন্বীকার- 


৭৭৬ 


তক্গ- বহুবার দের তাহা বঙ্গের বর্তমান লাটের 
পিত। ভৃতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড লিটন পধ্যস্ত ত্বীকার করিয়! 
গিয়াছেন। 

গবর্ণমেপ্ট হাত গুটাইবার ব1 উল্টা দিকে চলিবার 
উপায় আইনের মধ্যেই থে রাখিয়৷ দিয়াছিলেন, তাহা! 
হয়ত মডারেটর! সন্দিপ্ধভাবে তলাইয়৷ দেখেন নাই। 
কিন্তু শাসন-সংস্কার আইনের একচল্লিশ ধারায় স্পষ্ট 
লেখা আছে, যে, দশ বৎসর পরে একট! ত্াস্ত- 
কমিশন নিযুক্ত হইব্ঞে- 

%91 016 10810952 ০1 17001016 1000 016 59791617 
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(1960 51501 0010107- 
মডাবেটর! সম্ভবতঃ ব্রিটিশ জাত ও বিশ গবর্ণ- 
মেন্টের পন্যায়পরাধণত1” এ “সদাশঘত।"র উপর নির্ভর 


করিয়। নিশ্চিন্ত ছিলেন । 

যাহা হউক, লয়েড জর্জ কি বলেপ্ত, তাগতে কিছু 
আসে যায় না। কোন প্রাশীন জাতি এ পধ্যন্ত কেবল 

ভাল্-মানুষী ছারা বিজেতাদের ন্যায়পরায়ণতা ও 
সদাশয়তার উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনতা পায় নাই। 
আমেরিক! দ্বারা বিজিত ফিলিপিনোরা স্বাধীনতার 
প্রতিক্তি পাইয়াও এখনও স্বাধীনতা পাইতেছে না । 
তাহাদিগকে খুব আন্দোলন করিতে হইতেছে । ভারতবর্ষে 
সশগ্ত বিদ্রোহ হউক, ইহা আমরা চাই না; তাহা হইলেও 
তাহা একটা বড় রকমের মোপলাবিদ্বোহের মত হইবে, ও 
ব্যর্থ হইবে। তথাপি জন্‌ ব্রাইট বালমোহন ঘোষকে 
পরিহাস করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি 
আছে, তাহা হইতে আমরা উপদেশ লাভ করিতে 
পারি। শুনা যায়, জন্‌ ব্রাইট বলিয়াছিলেন, “ভোমর! 
ষদ্দি আর-একটা বিদ্রোহ ঘটাইতে পার, তাহ! হইলে 
মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রের, মত আর-একটা! 
রাজকীয় ঘৌষণা-পজ পাইবে।” জন্‌ ব্রাইট কোয়েকার 


. প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৯ 


রসি সিবি পপ সসিবিি লেনে পাস পাঁছি পাত পি পাসে স্পপািলপস্লিপিস্পিরিসি পাস অসিত পাত পিপি লস লো সস পোপ 


২২প ভাগ, ১ খ 


ছিলেন ও শাস্তিপ্রির রাজনীতিবিদ ছিলেন; ভিনিবে যে 
সত্যসত্যুই ভারতীয়দিগকে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিতে 
বলিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাহার কথার গুড় মধ এই, 
যে, গবর্ণমেপ্টকে অতিষ্ঠ ও অস্থির করিয়৷ না তুলিতে 
পারিলে ভারতীয়েরা কখন রাষ্থীয় অথিকার পাইবে ন|। 

লয়ে জর্জের বক্তৃতায় অনেক. পুরাতন “বাঁধি গণ” 
আছে। 
০0. (11655 01177010155 1091019" 7 অর্থাৎ ভারতবর্ষে 
প্রজাদের বা তাহাদের প্রতিনিধিদের নিকট দায়ী 
গবর্ণমেণট কোনকালে ছিল না । একথা যে সত্য 
নহে, তাহা আমরা অনেকবার দেখাইয়াছি। বিস্তারিত 
এঁতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রমাণ 1০%8705 [10776 
[1৩ নামক পুস্তকে আছে। 

নিতান্ত বাজে মিথ্যা কথাও প্রধান মন্ত্রীর সুতায় 
আছে । তিনি ইংলগ্ডের লোকদের উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন, [1167 10৬০. 00806 ৪. 8198 98০0- 
809 [0 [00121 ইহা অপেক্ষ। ভিত্তিহীন কথা 
কি হইতে পারে? ইংরেজ জাতি আমাদের জন্য 
কোন প্রকার শ্বার্থত্যাগ করে নাই। স্বার্থসিদ্ধির জন্তই 
তাহারা এদেশে আসিয়াছিল, এবং স্বার্থপিদ্ধির জন্যই 
তাহার! এখানে আছে। অবশ্য অল্পসংখ্যক ইংরেজ, 
যেমন অন্ত কোন কোন দেশে তেমনি এদেশেও, স্বার্থত্যাগ 


করিয়া কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহা আমরা 
স্বীকার করি। 
লয়ে, জর্জের আর-একটা হাস্যকর কথ! শুনুন। 


ইংরেজ সিবিলিয়ান্দের সম্বন্ধে তিনি বলেন £-- 


4[08915 000 079 01 0105 1200 019৮ ০0014 8০ 
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বটে! তবে "তাহারা স্বদেশ ছাড়িয়া এ'দশে 
আসিয়াছেন কেন? আমাদের হিত করিতে? তাহা! 
হইলে বেতন, পেন্শ্যন, ইত্যাদি. বাড়াইবার জন্ত এত 
চীৎকার কেন হইয়াছে ও হইতেছে? তাহারা আগে 
যে বেতন পাইতেন, তাহাতে এদেশে শিক্ষিত ভত্র 
ইংরেজদের যে বেশ চলে, তাহা! ত শোকে বেশ জ্বানে.! 
কারণ, সিবিলিয়ান্দের সমান বা তাদের চেয়ে €বশী 








যণা,--"15012 1085 06৮৩7 10951 £০৬০:/৪৫ 


৫ম সংখ্যা ] বিবিধ প্রসঙ্গ-_ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের খাইখরচ ও রাহাখরচ 
বিশ্বান ও যোগ্য অধ্যাপক ও মিশনরীরা ,এখনও তাদের 





চেয়ে কম বেতনে সুস্থ সবল থাকিয়া কাজ করিতেছেন। 
-লয়েড, জর্জের মতে আমরা যে কখনও আত্মক্্ৃত্ব ও 
আত্মনির্ভরের উপযুক্ত হইব না, তাহ! তাহার বন্কৃতায় 
' অতি বিশদ ভাষায় বলা হইয়াছে । অ+ঘরা ব্যব্স্থাপক 
প্রভার সভ্য র্ডুপ বা শাসনকর্তা রূপে ধতই যোগ্যতা! 
দেখাই না কেন, ইংরেজ সিবিলিয়ান্দের নেতৃত্ব ও 
সাহায্যের অপেক্ষা আমাদিগকে চিরকাল করিতেই হইবে ! 
একদা লর্ড মর্লা বলিয়্াছিলেন, যে, তিনি এমন কোন 
'দুরবর্তী ভবিষ্যৎ কালের কল্পনাও করিতে পারেন না 
যখন ভারতীয়ের। স্ব-শীসনক্ষম হইবে । লয়েড জর্জ ও 


তন্্রপ তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন :- 
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ইংরেজীতে একট! কথ! আছে, [২০76 2: 5০10110 
85 17055 (192 ৮1] 1701 588) যাহারা দেখিবে ন। 
বলিয়া! পণ করিয়াছে তাহাদের মৃত অন্ধ আর কেহ নাই ॥ 
লয়েড -জর্জ সেই-জাতীয় লোক 


“সঞজীবনী” ও প্রবাঁী-সম্পাদক 

আমরা শ্রাবণ মাসের “প্রবাসী”তে “সপ্লীবনী"র যে" 
ভ্রম দেখাইয়াছিলাম, তাহ! "সঞ্ীবনী” "প্রবাসী”র সঙ্দ্ধ 
স্বীকার করিয়। লিখিয়াছেন, যে, তিনি যাহা "প্রবাসী" 
সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, তাহা “মভার্ণ রিভিউ” সম্বন্ধে সত্য; 
এবং ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি একা দীর্ঘ প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। তদ্বিষযয়ে আমর! ইহাই বলিতে চাই, যে, এ 
প্রবন্ধের প্রধান কথাতে এবং অবান্তর কোন কোন 
কথাতে তুল আছে। 

বন্যায় বিপদ্‌ 

আমাদের দেশের চোয় 'ছুঃবী দেশ, পৃথিবীতে 

আর আছে কি?” 


৭৭৭ 
০১০১৪০০০ 


এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত 
পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ম্যালেরিয়া, প্লেগ, প্রভৃতি 
নানা ব্যাপ্রির প্রাচুর্ভাব ত লাগিয়াই আছে'। তাহার 
উপর এমন বৎসর যায় না, যখন দুর্ভিক্ষ, জল-প্লাবন 
বা ঝড়ে দেখের কোন-না-কোন অংশ সাতিশয় বিপনধ 
না হয়। গত বংসর খুলনার দুর্ভিক্ষ লইয়া দেশ বিত্রত 
ছিল। তাহার জের মিটিতে না মিটিতে বন্যায় 
মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার বিস্তর গ্রাম জলমগ্ন 
হওয়ায় লোকের! অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে। অনেকের 
গৃহাদির চিহমাত্র নাই। অনেকে নিজে মার! পড়িয়াছে, 
গবাদি পশু. তাসিয়া গিয়াছে, শন্যক্ষেত্রের অবস্থা 
দেখিলেই বুঝা যার এবংসর কোন শশ্য হইবে না।? 
মেদিনীপুরে কংগ্রেস আফিসে শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায় ' 
মহাশয়ের নামে টাকাকড়ি পাঠাইলে' বিপন্ধ লোকেরা 
সাহাব্য পাইবে ।* বাকৃড়ার শিমলাপাল অঞ্চল হইতে 
যে চিঠি পাইয়াছি, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি £-- 


আজ ধনী দরিদ্র সকলেরই এক দশ।। এখন তাহাঙ্গের পক্ষে 
সবজ(তিবৎদল, আর্তরক্ষক, মহা প্রাণ ব্যক্তিবর্গের অনুগ্রহই একমাত্র 
ভরসা । আপনার! এখানে আসিয়া স্বচক্ষে অবস্থ। দেখিয়া যদি 
[বস্থ। ন| করেন, তাহা হইলে এতগ্ুলি লোকের পরিণাম অতি 
ভয়াবহ হইবে। ইহার মধ্যেই নানারপ অহখের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইতেছে। স্থানীয় কংগ্রেদ কমিটিতে যে সামান্য চাউল সংগৃহীত 
ছিল, তাহাতেই এই কয়দিন একরূপ কষ্টে চলিল। অতি সন্বর 
সাহাধ্ প্রেরণ আবধ্যক। নিয়লিখিত ঠিকানায় সাহাষ্য প্রেরিত 
হইলে তাহ। উপযুক্ত পাত্রে বিতরিত হইবে । ইতি-_. 
যুক্ত ললিতমোহন পাণ্ডা, 
ভেলাইডিহ। কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও মেক্রেটারী, 
সিমলাপাল পোঃ, বাকুড়ী। 


ব্যবস্থাপক সভার সত্যদের খাইখরচ ও 
রাহাখরচ 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা খাইখরচ শু রাহা 
খরচ বাবদে দেড় বংসরে কে কত টাক! লইয়াছেন, ীযু্ 
'হেমচজ্ নম্বর মুহাশয়ের এক প্রশ্নের উত্তরে তাহ! বাহির 
হুইয়াছে। সকলে টাক! লন নাই। খাহারা লইয়াছেন, 
ভারা মোট ১৫২৯২৩৮৩ লইয়াছেন। গরীব দেশের পক্ষে 
ইহা খুব বেশী ঝুলিতে হইবে । শুনা যায়, কোন কোন 
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*সভ্য* সচরাচর কলিকাতাতেই বাস করেন, অথচ 
বরাদ্দ অনুযায়ী দৈনিক খাইখরচ ও বাসাখরছু দশটাকা 
করিয়া লইয়াছেন, এবং মফঃম্বলের পৈত্রিক বাসস্থান 
হইতে যাতায়াত বাবদে বরাদ্দ রেলভাড়াও, লইয়াছেন, 
যদিও সেখান হইতে আসেন নাই ও তথায় 
যান নাই! একপ. প্রবঞ্ককদিগের অন্ততঃ নামটা 
প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। আইন অনুসারে অন্য 
শান্তি হইলে আরও ভাল হয়। কোন কোন “সভ্য”, 
ঘন ঘন-বাড়ী যাতায়াত করিয়! রাহাখরচ আদায় করিলে 
কলিকাতায় থাকিয়া, খাইখরচ আদায় 'করা অপেক্ষা 
বেশী লাভবান্‌ হইবেন দেখিয়া, দশ হইতে একুশবার পর্য্যন্ত 
বাড়ী যাতায়াত করিয়াছেন। এই প্রকারে ফাকি দিয়া 
টাকা আদায় করার পথ বদ্ধ করা উচিত। অনেক “সভ্য” 
রেলের প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত না করিয়াও 
বরাদ্দ-মত ছুটা প্রথম শ্রেণীর ভাড়া! সাদা করিয়াছেন। 
ইহাও স্থনীতিসম্মত নহে । কিন্তু ইহার সম্বন্ধে কিছু 
বক্তব্য আছে। গবর্ণমেন্ট কর্মচারীরা বেতন ওঁ পদমর্য্যাদ। 
অনুসারে ভ্রমণবায় পাইয়া থাকেন। ঘোড়ার গাড়ী, 


নৌকা, প্রভৃতির “ভাড়া, কুলিখরচা, প্রভৃতির আলাদা 


আলাদ! হিসাব যাহাতে রাখিতে না হয়, এইজন্য গবর্ণমেণ্ট 
ছুট ১ম, ২য়, মধ্য, বা ৩য় শ্রেণীর রেলওয়ে টিকিটের 
ভাড়া দিয়া থাকেন । স্থৃতরাৎ এক এক জনে ছুটা টিকিটের 
মূল্য লওয়া অন্যায় নহে। 
কণ্মচারী নীচের শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াও নিয়ম মত 
উচ্চশ্রেণীর ভাড়া আদায় করেন্ন) ব্যবস্থাপক্ষ সভার 
অনেক সভ্যও তাহাই করিয়াছেন। রাহাখরচ হইতে 
এইরূপ লাভ কর! গব্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে । অতএব 
ইহা গহিতি। ইহা বন্ধ ক্র! উচিত। 


কলিকাত: বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি কমিটির 
রিপোর্ট 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়বায় এবং অন্তান 
নাম! বিষয় সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার অন্ত সেনেট ছুটি 
কমিটি নিযুক্ত করেন। একটির রিপোর্ট দিবার নির্দিষ্ট 
শেষ দিন ছিল ১৩ই এপ্রিল, অন্থটির ২৫শে এপ্রিল। 
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কিন্ত গবর্ণমেন্টের অনেক, 


[২২শ ভাগ) ১ম খগ 


আপামর 


কিন্তু প্রথমটির রিপোর্ট সভাদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়. ২৯শে 
এপ্রিল, এবং দ্বিতীয়টির স্বাক্ষরিত হয় ৮ই জুলাই যাহা 
হউক,রিপোর্ট ছুটি এত বিলম্বে প্রস্তত হইলেও, জুলাই 
মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহাধ্য 
দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইবার পূর্ব এ ছুটি প্রকাশিত: 
হইতে পারিত। এবং তাহা হইলে শিক্ষাসচিব ও সভ্যে্া 
রিপোর্ট ছুটি পড়িয়। তন্মধ্যস্থ সত্যাসত্য এবং বিজ্জরপের 
বিচার করিয়া টাক দেওয়া না-দেওয়া স্থির করিতে 
পারিতেন। কিন্তু রিপোর্ট ছুটি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
জুলাইয়ের অধিবেশন শেষ হইবার এবং তাহাতে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়কে আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্তুর হইবার 
পর ২৪শে জুলাই সেনেট"কত্ক বিবেচিত হইয়া তদনস্তর 
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা আকস্মিক: ঘটনা বলিয়া 
মনে হয় না। ইহার মধ্যে চাতুরী আছে, এইক্প 
ধারণাই জন্মে। কারণ, রিপোর্ট ছুটি এরূপ, যে, তাহ 
পড়িয়। শিক্ষানচিব ও সভ্যেরা সন্ত ও খুলি হইবেন না। 
রিপোর্ট ছুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক মুখপত্র 
কলিকাতা রিভিউতে ছাপ! হইয়াছে । ছুটি ঠাসা ১১৪ 
পৃষ্ঠা পরিমিত । তা ছাড়া, আলাদ! কয়েকটি লঙ্কা! হিসাবের 
ফর্দ আছে। এড বড় জিনিষের সম্যক সমালোচন! 
“বিবিধ প্রসঙ্গে” সম্ভবে 'না। আমরা তাই রিপোর্ট ছুটির 
একটি মান্ত্ প্রধান বিষয়ের কিঞ্চিং আলোচনা করিব । 


বিশ্ববিদঠালয়ের উপর গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা 

কলিকাতা বিশ্ববি্যালয়ের ছুটি কমিটির রিপোর্টের 
কোন কোন অংশ অক্ষরে অক্ষরে এক । আমরা যাহার 
আলোচনা করিতে যাইতেছি, উহ তদ্রপ একটি অংশ । 

কমিটিদ্বয়ের সভ্যগণ * গবর্ণমেন্টের সহিত বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সংস্পর্শ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে আছে এবং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপর গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা! এ এ বিষয়ে কতটুকু, 
তাহা দেখাইতে গিয়া, আয়ব্যয়পরীক্ষা1 ও ব্যয় কি প্রকারে 


* 90185909917 81০0015510156) 917 11 হি 96508 
[0901051 7- ঠব1025 56 45 00180012017 510 75505 
1২99, 1২৪৮ 100 2১:700৬6115, 100. 1310120 0170012 
1২95, 79070108108 005 13058) 1915 1008171081020। 
০৬, 1017 0০ ১910 00 1915 140002505৮ 12102, 


' ৫ম ফংগ্যা ): : বিবিধ প্রসঙ্গ__বিশ্ববিদ্যাঁলয়ের উপর গবর্ণমেণ্টের ক্ষমত। 


পাস স্পাস্পিস্পিিসসিসপিশি 


হইবে তাহার জন্ভ উপদেশ দেওয়! সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের 
কি অধিকার, আছে, তাহার আলোচনা করিতে গিয়া 
বলিতেছেন ১-+ 


06 1010৮ 10195 0520 155909506৩0 
00125106190101) 211585 010 98001017) 17 01 010 40 ০0: 
৯ 10001012000, 01795000027 55 20060 1011857, ৪5 
10015001015 09075 : 
৬1৮11155210 [তা ৬1০-017217091191 8170 [91105/5 
9911 10055 0০৮60 100. 017156 9001) 08790191916 1865 601 
616 06£1599 60 106 00171615001) 11121) ৪00 0907, 2017015- 
51011000076 5512 010159512১৫. 001 00100742006 
01010) 55 0067. 10) 000 51001010500, 01076 030৬60201 
08102010781 01 17017 10 00117011, 51211) 00177 0706 00 0175, 
565 হি 00100000956, 500) 1925 5811 192 0917180. 10 0118 
0206151 119 17000 101 00 09011101001 6915010505 ০01 1018 
* 981 [0150191, 01060 018. 01006107700. 16201861905 
01019 0091001 (36189127101 10017. 17 0001)011) 10. %/1)01) 
16. 50005 ০1 17009776210. 65060010010 01 016 581৫ 
01015610510 51011) 02081) 6৬619 9671) 068 50131010050 001 
৪00৮ 37071102010 200. 88010 75. 076 5810 0০66501 
0610015] 01 [0012 1 00050110712) 01900. 


১৮৫৭ ৃষ্টাব্ধের বিশ্ববিদা।লয় আইনের ১৫ ধারাটি 
এইইরূপে উদ্ধত করিয়! বমিটিদ্য় বলিতেছেন £-- 


1:৪0 0510৬ 00 079115064755 ০06 9800101) 15) 
৬1101) 25 /৫:172858 509060 1755 0660 17. 01১81901017 51708 
7857. 11179 0095 17160101760 10 00 মিনি 58706700201 016 
56061010050 (0 08 08101001000 006. 06081511100 070 
101 00739911017 01 63030610505 01000 [7101591510 07061 
06. 01690010721 18501809050 079 (80৬00017601. 
40216 001 016 00505010001 0110 10182010601 016 015605- 
5102) 401060060 710 10801500179)” 16 15 9951945 ঢাল 





5001) 01600107210 £0£019010125 050. 20019 901 00 019 


0155505 01 1885 51১60110601 0118 1119 5011601700) 0201019, 
(1) 10965 :1001 0661665 00101809019) 006 50096) (2) 109৪৭ 
(091 20001591010 1200 076 00101501510, (3) 1885 19: 00170100- 
009 11 016 07101551510 00050 (0) ০0106501609 ০1 
15. 5 01191560 199 016 07015615101 0160. 21029516615 
৩0100601602) 285018£ 7 817001 (2) 007765 01250151005 
75 01761২5150501917 000 0115. 2 7:000081. (২) 001785 111 
106 দি 

10605 15208 20100158000 15500 19106009710 
16019000151? 10185000001 00701 01555. 01 1085 01017 
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বিশ্ববিদ্যালয় কি কিফী আদায় করিতে পারিবেন, ' 


তাহার উল্লেখ ১৮৫৭ সালের আইনের উপরে উদ্ধত ১৫ 
ধারা ভিন্ন আর কোথাও নাই। তাহাতে তিন রকমের 
ফীর উল্লেখ আছে। কমিটির সভ্যগণ বলিতেছেন, যে, 
উহার মানে এইরূপ £-- 
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919) 1২281502160 (318007695- 11106 20৮607-* 
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তাহ! যদি হয়, তাহ! হইলে জিজ্ঞাসা করি,বিশ্ববিদ্যালয় 
কোন্‌ আইনের জোরে প্রবেশিকা হইতে পিএইচডি, _ 
ডি-এল্‌, এমডি, ডি-এস্লি পর্যন্ত সব পরীক্ষার্র ফী আদায় 
করেন? কমিটিদ্বয়ের উল্লিখিত ফী তিনটি অল্প অল্প 
টাকার, পরীক্ষার ফী-গুলি বেশী বেশী টাকার। ইহা! 
কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে, যে, গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে 
ছোট ছোট ফাঁ তিনটি বসাইবার ও আদায়. করিবার 
অধিকারু দিলেন, কিন্তু বড় বড় ফী বসাইবার ও আদায় 
করিবার অধিকার দেন নাই। ইহা কিরূপ অনঙ্গত কথা, 
তাহা একটা, কোন বংসরের মোট আদায়ী উভয়বিধ 
ফীর টাকার পরিমাণ তুলনা করিলেই বুঝ! যাইবে ।- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২১-২২ সালের বজেটে দৃষ্ হ্য,€ 
যে,১৯২০-২১ সালে প্রবেশিকা * আদি পরীক্ষার ফী 
আদায় হয় মোট ৯২৭৫৯৫ ( নয় লক্ষ সাতাশ হাজার পাচ 
শত পচানব্বই ) টাকা, কিন্তু কমিটিদ্ধয়ের উল্লিখিত তিনটি 
ফী মোট আদায় ইন ২৭২৬৫ (সাতাশ হাজার ছুশ পয) 
টাক।। নতাহ। হইলে কমিটি ছুটির সভ্যের! বলিতে চান, 
বে, গবর্ণমেণ্ট লক্ষ লক্ষ টাকা পরিমিত ফী সম্বন্ধে কোন 
আইন করেনু নাই, কিন্তু যাহ! হইতে স্বামান্য কেক হাজার 
টাকা আদায় হয়, তাহা বনাইবার আইন করিয়া গিয়াছেন। 
আরও মজার কথা এই, থে, ১৯০৪ সালে যে নৃতন বিশ্ব" 
বিদ্যালয় আইন হয়, সব্ুপ্রথমে তাহার ২৫ ধারায় 
প্রবেশিকা! পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে রেজিটরীতৃক্ত করিবার 
কথা পাওয়া যায়, এবং সর্বপ্রথমে এ আইনের ৫, ৭ 
ও ২৫* ধারায় গ্রাজুয়েটদিগকে রেজিষ্টরীতৃক্ত করিবার 
কথা পাওয়া যায়। তাহার পূর্বের এ ফীগুলির উল্লেখ 
কোথাও নাই । তাহা হইলে, কমিটিদ্বয়ের মতে আস্থা 
স্থাপন করিতে হইলে, বিশ্বাম করিতে হইবে, থে, গবর্ণমেন্ট, 
যে-সব ফী হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় হয়, তাহার উল্লেখ 
ঝ ব্যবস্থা ১৮২৭ সালের আইনে করেন নাই, ১৯০৪ 
সালের আইনেও করেন নাই, কিন্তু সামান্য কয়েক হাজার 
স্টাকা আঁদায় যাহা হইতে হয়, তাহার উল্লেথ ও ব্যবস্থা 


ছুটা আইনেই করিয়াছেন ! 


আরও শুনুন। কমিটিদ্বয় যে তিনটি ফীর কথা 
বলিয়াছেন, তাহা ১৯০৪ সালের নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন 


৮৩ ৪ 5. 
22255 
'পাস্‌ হইবার পর বসান হয় ও আদায় হইতে আরম্ত হয়? 
অর্থাৎ দেগুলি ১৮৫৭ সালের আইনের প্রায় অর্ধ শতাবী 
পরে বসান হয় । কিন্তু ১৮৫৭ সালের আইন হইবার. পর 
"হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নান পরীক্ষ। গৃহীত ইইতে আরম্ত 
হয়, স্থতরাং সেগুলির জগ্য ফী আদায়ও তখন হইতেই 
আবশ্যক ও আরস্ত হয়। তাহা হইলে কথাটা গ্লাড়াইতেছে 
এইরূপ, যে, ১৮৫৭ সালের আইন পাস্‌ হইবার পর 
হইতেই যে-সব রকমের ফী আদায় করা আবশ্যক ও 
আরম্ভ হয়, গবর্ণমেন্ট এঁ সারের আইনে তাহার কোন 
উল্লেখ বা ব্যবস্থা করেন নাই, কিন্তু অর্ধ শতাব্দী পরে 

* ধে-ষে ফী বসান হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ! 
ইহা থে গবর্ণমেণ্টের ভয়ঙ্কর নিকট-অনর্শিতা ও তক্ধর 
দুর-দর্শিতার পরিচায়ফ, তাহাতে লন্দেহ নাই ! 

সর্বাপেক্ষা মজার কথা বলিতে এখনও বাকী 
আছে। দি ব্যয় সন্বদ্ধে কোন, করুপক্ষ (যেমন 
গবর্ণমে্ট ) অপব্যঘ চুরি প্রভৃতি নিবারণের জন্য কোন 
উপদেশ দিতে .বা নিয়ম প্রণয়ন করিতে চান, তাহা 

“হইলে ইহা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক, যে, 


ছোট বড় সব রম আয় সঙ্ধন্ধেই এ কর্তৃপক্ষ তদ্রপ, 


ব্যবস্থা করিবেন; কিন্ত যদি তাহা না করেন, তাহা 
"হইলে অন্ততঃ পক্ষে মোটা মোটা টাকার ব্যয় সন্ধে 
ব্যবস্থা করিবেন, অল্প টাক! সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে 


পারেন। কিন্তু কমিটিদ্বয় বলিতেছেন, যে, যে ছোট, 


ছোট ফীগুলি অর্ধশতাব্ী পরে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, 
যেগুলি , ১৮৫৭ ইইতে ১৯০৪ সাল পধাযন্ত .ছিল না, 
এবং পরে যাহার মোট বার্ষিক পরিমাণ সামান্য 
কয়েক হাজার টাকা মাত্র হইয়াছে, তাহার ব্যয় সম্বন্ধে 
উপদেশ দিবার ও নিয়ম করিবার ক্ষমতা ১৮৫৭ সালেই 
গবর্ণমেণ্ট লইয়াছেন, কিন্তু যে-সব মোটা মোটা ফী 
১৮৫৭ সালের পর হইতেই আদায় আরগ্ত হয় এবং 
যাহার মোট পরিমাণ এক্ষণে বৎসরে বহু লক্ষ টাকা, 
তাহার ব্যয় সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ও, নিয়ম করিবার 
কোঁন ক্ষমতা গবর্ণমেণ্ট কোন আইন দ্বারাই এপধাস্ত 
গ্রহণ করেন নাই! : গবর্ণমেপ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ লক্ষ 
' টাক্ষা-খরচ করিবার বিষয়ে বিশ্বাসভা্জন মনে করিয়াছেন, 


:: শ্রবাসী-ছাদ্র) ৯৩২৯ 


1 ই২শ ভাগ, উদ খণ্ড 


কিন্তু প্লিজ টারা খরচ করিষার বিষয়ে বিশ্বাস 
করিতে পারেন নাই ! ্ 

কমিটিতে ছুজনু নামজাদা আইনজ লোক ছিলেন, 
এবং আমরা আইন জানি না। সেই জন্য সহজ বুদ্ধির 
সাহায্যে ভয়ে ভয়ে কিছু লিখিলাম। তৃল হইঘ্া 
থাকিলে আইনজগণ কৃপাপুরঃসর দেখাইয়া! দিবেন,। 
“আমাদের পূর্বোদ্ধত ১৫ ধারায় প্রবেশিকা আদি 
পরীক্ষার সাধারণ ফাঁর সন্বদ্ধেই ব্যবস্থা করা হইয়াছে; 
ব্যবস্থাপকগণ নিকটকেও উপস্থিতকে ছাড়িয়া! দিয়া 
ভবিষ্যৎজ্ঞান-বলে দুর ও অনাগত সম্বন্ধে কল্পনার সাহায্যে 
ব্যবস্থা করেন নাই। 

ভারত-সভ৷ 

কয়েকদিন হইল, ভারত-স শর বাংসরিক অধি- 
বেশন হইয়া গিয়াছে । চলিত ভাষায় যাহাকে “জুলুম” 
বা যথেচ্ছাচার বলে, শুনা যায়, এই অধিবেশনের 
কাধ্যপরিচালন। ব্যাপারে আগাগোড়া তাহা 
প্রকাশ পাইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমাদের নিকট কতক- 
গুলি বিশেষ অভিযোগ আদিয়াছে। অধিবেশনের 
সভাপতি ছিলেন, স্যার স্থরেন্দ্রনাথ, বন্য্যোপাধ্যায়। 
তিনি কিরূপে প্রচপিত বিধি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া- 
ছিলেন, তাহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত সমেত দুইখানি 
পত্র আমর! পাইয়াছি। স্থানাভাৰে আমরা তাহা 
এবার ছাপিতে পারিলাম না, স্থবিধা হইলে ভবিষ্যতে 
ছাপিব। কিন্তু শুধু সভাপতি নয়, অন্য কর্ম কর্তারাও 
সভাপরিচালনায় নির্দিষ্ট বিধান মানিয়! চলেন নাই। 
তাহারা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা থে 
কেবল ভারত-₹ভার নিয়মাবলীর বিরুদ্ধ তাহ নহে, 
বন্ততঃ যে কতকগুলি নিতান্ত মৌলিক বিধি না 
মানিয়া সাধারণ কোনও সমিতিই চলিতে পারে না, 
তাহাদেরও সম্পূর্ণ বিপরীত। ও 

সাধারণ সভা ও অন্ান্ত প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উদ্দেস্াই 
এই, যে, জনসাধারণ স্বাধীন মত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিতে 
পারে। /এইজন্ত এই/সমন্ত সভাসমিতি প্রভৃতিতে. যাহাতে 


(রাজকর্খচারীদিগের তেমন প্রতৃত্ব ধা প্রভাব, না থাকে 


. - বিবিধ প্রসঙ্গ--যুদ্ধের খণ ও ক্ষতিপূরণের দাবী 


2৮১ 


স্তর বিডি ন্সসিব ৪ ২ ৬৫৯০৯০৯৯৯৫৮ ০৯১০৯ ৩ 


তন্জরপ নীতি সর্ধই সপ থাকে। এই উদ্দেন্তেই, 
ধাহাতে আমাদের দেশে মিউনিসিপ্যালিটি, ডিসিক্, বোর্ড, 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতৃতিতে রাজকণ্মচারীদের কর্তৃত্ব বা কোন- 
প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা না৷ থাকে, মে বিষয়ে 
বন্ধাবরই প্রবল আন্দোলন চলিয়া আসিক্ষেছে। ভারত- 
সভার বর্তমান অধিনায়কগণই এক-সময় এই আন্দোলনের 
অগ্রণী ছিলেন। বর্তমান সচিবগণ ( 1117156615 ) 
সর্কারের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, এবং পক্ষান্তরে 
»ষে প্রণালীতে ভারতসভার বৰৃপক্ষরা কিছুকাল ধরিয়৷ 
ইহার কাধ্যনির্বাহ করিয়া আদিতেছেন, তাহ বিবেচন! 
করিলে আমারদিগের নিশ্চিত ধারণ! হয়, যে, সচিবগণ 
এই ভার সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকিলে 
সভার উদ্দেশ্ানিদ্ধি কখনই সম্ভব নয়। অর্থাৎ সাধারণের 
অভিপ্রায় ও ইচ্ছা প্রকাশ কর! সভার যদি মুখ্য উদদেস্ঠ 
হয়, তাহ! হইলে এই উদ্দেশ্য বর্তমান ব্যবস্থায় কখনই 
স্থসিদ্ধ হইতে পারিবে না। একজন সচিবের পক্ষে 
ভারতসভার সভাপতির কাধ্য করা, তাহার পক্ষে 
যেব্প অশোভন, সভার পক্ষেও সেইরূপ অহিতকর ও 
অন্বাস্থাকর। 


অদাহ কাপড় *. 

ফ্রেড্‌ হাওয়ার্ড নামক আমেরিকার একজন রসায়নবিৎ 
এরূপ একটি রাসায়নিক ত্রব্য প্রস্তত করিয়াছেন, যাহাব 
সাহাযেো কাপড় অদাহ্‌ কর! যায়। ছবিতে . দেখ! 
যাইতেছে, তিনি অগ্নিশিখার উপর একটুক্রা কাপড় 
ধরিয়। রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহা পুড়িতেছে না। যে-সব 
'কার্খানায় শ্রমীদিগকে আগুনের কাছে কাজ করিতে 
হুয়। এইরূপ কাপড়ে তাহাদের পোষাক ঠতরি করিবার 
কথা উঠিয়াছে। রি 

বঙ্গীয় সমাজে ও বাঙালী অনেক পরিবারে নারীর 
প্রতি ব্যবহার যেবূপ, তাহাতে নারীদের পরিধেয় বস্ন 
অর্দাহছ করিতে পারলে কিছু স্থবিধ! হইত কি? বোধ 
হয় হইত না। কারণ, দ্নেহলতার দ্বারা যখন পরিহিত 
সাড়ী, কেরোনীন. £তেলে. ভিজ্াইন্বী তাহাতে আগুন 
লাগাইয়া আত্মহত্যা করিবার উপায় আবিষ্কৃত হয়, তাহার 





অদাহা কাপড় ৬ 
পূর্বে আত্মহত্যার আ্‌বও বিবিধ উপায় বিদ্যমান ছিল। 
সেগুলি এখনও বিদ্যমান আছে। যাহাদের জীবন ছুধিষহু 
যন্ত্রণায় পূর্ণ, তাহাদিগকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করা 
স্বকঠিন। তাহাদিগকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিলে, 
তাহাদের প্রতি দয় প্রদর্শন কর! হয়ু কি না, তাহাও 
সনদেহস্থল। খদি তাহাদিগকে বাচাইয়া রাখ। যায়, এবং 
তাহাদের ছুঃখ দূরীভূত হয় ও তাহাদের প্রতি অত্যাচার 
নিবারিত হয়, কেবল তাহ! হইলেই ভাহাদের প্রতি দয়া 
প্রদর্শিত হয়। কিন্তু বাঙালী জাতির ধর্মবুদ্ধি না জাগিলে 
* এবং শিক্ষ। দ্বারা ও বিবাহের বয়স পরিবর্তনাদি দ্বারা 
নারীগণঞ্মাত্মরক্ষায় সমর্থ না হইলে তাহাদের দুঃখ দূর ও 
তাহাদের গ্রতি অত্যাচার নিবারিত হইবে না। * 


* যুদ্ধের খণ ও-ক্ষতিপুরণের দাবী 

গত মহাযুদ্ধের মময় যুদ্ধে রত উভয় পক্ষের জাতির! 
কোনপ্রকারে জিতিবার অন্য পাগল হইয়া গিয়াছিল। 
এইজন্য অমিতব্যয়, অপব্যয়, শত্রর সম্পত্তি নাশ, উৎকোচ 
প্রদান, &ঁরি, এত হইয়াছিল, যে, তাহা কল্পনা করাও 
কঠিন। এখন"জাতি-মকল পরম্পরের নিকট যত টাকা 
চাহিতেছেন, তাহা কাগজে পড়া যায় বটে, কিন্তু তাহার 
পরিমাধ ুন্দ্ধে ঠিক ধারণা জন্মে না।. একসঙ্গে কয়েক 
খত টাকার বেশী কখন চোখে দেখি নাই, এতগুল। 


৭৮ই 


শৃন্ত হইতে কি ধারণা করিব? ইংলও আমেরিকার 
নিক্ট বিশ্বুর টাকা ধার করিয়াছিল, আমেরিকা ইংলগ্ডের 
নিকট ১২৭৫০১০০৭৯১ টাকার দাবী করিতেছে। ইহার 
মানে বারশত পঁচাত্তর কোটি টাকা । তত্র ইংলগু 
তাহার অন্ত মিত্র জাতিদিগকে যে টাকা ধার' দিয়াছিল, 
তাহার পরিশোধ স্বরূপ ১৬৪৭০০০০০০০ অর্থাৎ ষোল 
শত সাশ্চলিশ কোটি টাকা চাহিতেছে । ফ্রান্স 
জার্মেনীর কাছে যুদ্ধের ক্ষতিপৃরণম্বরূপ ৩৭৫০০৯০০০০০ 
(তিন হাজার সাতশত পঞ্চাশ কোটি ) টাকা চাহি*ছে। 
কিন্তু সবাই জানে, ইংলগ্ডের, তাহার ইউরোপীয় মিত্র 
দেশসকলের ও জার্মেনীর এত টাকা দিবার ক্ষমতা নাই। 
টাকা আছে কেবল আমেরিকার । এখন যুদ্ধ করিয়া 
পরস্পরের দেশ দখল কর! কিন্বা খণগুল। অনাদায়ী 
বলিয়া খাতায় লিখিয়া ফেলা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্ত 
লোভ কেহ ছাড়িতে চায় না। আমাদের দেশে যাহাদের 
ছেলেমেয়ে দুই-ই আছে, তাহারা মেয়ের বিবাহের সময় 
বরপণের বিরুদ্ধে চীৎকার করে, কিন্তু ছেলের বিবাহের 
সময় বৈবাহিকের যথাসর্ধন্ব লইতে চেষ্টা করে। তেমনি 
পাশ্চাত্য জাতির চাহিতেছে, ভাহাদের দেন্দারের। শেষ 
কড়িটি পর্যাস্ত প্রদান করুক, কিন্তু পাওলাদ!রের। গণ 
মাফ করুক। 


কচুরি পানা কমিটি 


আর এক সপ্তাহ পরে বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশ5ন্দ্র বস্থ 
মহাশয় কচুরি পানা বিনাশেরঁ' উপায় সম্বন্ধে একটি বত 
করিবেন বলিয়া! * সংবাদপত্রে খবর বাহির হইয়াছে। ইহ! 
পড়িয়া সর্ব্বস।ধারণের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে, যে, 
কচুরি-পান! বিনাশ করিবার উপায় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে 
পরাম্শ দিবার জন্ত বন্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে কমিটি 
নিযুক হইয়াছিল, তাহার কাজ শেষ হইয়াছে কি না, এবং 
কমিটির সভ্যগণ কি রিপোর্ট দিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, 
কমিটির কাজ শেষ হইয়াছে । 'তাহা হইলে এখন বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
কমিটির পূর৷ রিপোর্ট দেখিবার দাবী করিতে পারেন। 

এইরূপ শোনা গিয়াছিল, যে, যে দক্ষিণ আফ্রিকায় 
ভারতবাসীরা শেয়াল-কুকুরের মত ব্যবহার পায়, তথাকার 
একজন শ্বেতকায় লোক বাংল! গবর্ণমেপ্টকে কি একট। 
গুপ্ত বিষের পাতি বলিয়া দিতে চাহিয়াছিল, ঘাহার সাহায্যে 


ভুল-নংশো 
এই মাসের প্রবাসীর ৭৫৪ পৃষ্ঠার পর পৃষ্টাসংখ্য( ভুল ছাপ! হইয়াছে, 
বরাবর ৪ সংখ্যা কম রিয়া পড়িতে হইবে। ৭৬৬ পৃষ্ঠার বঙ্গ 


এসসি ৪০৯ ৪০. 


প্রবাসীস্”ভাদ্র, ১৩২৯ 


আক্রমণ করা উচিত নয়। 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কচুরি পান! বিনষ্ট হইতে পারে। এই গুপ্ত কথার দাম. 
নাকি মোটা মবলথ ছয় অঙ্কের কিছু টাকা, এবং বিষ 
প্রযোগ্ণ করিবার বার্ধিক ব্যয়ও তাহা হইলে কোন্‌ ছু-চার 
লাখ টাকা না হইবে? সর্বসাধারণের ইহা জানিবার 
অধিকার আছে, থে, এই জনরব সত্য কিনা, এবং' 
দক্ষিণ আফ্রিকার এই লোকটা বাঁংলা গবর্ণমেণ্টের 
ক্কষিবিভাগকে ও কচ্রি-পানা-কমিটিকে মঙ্মুগ্ধ করিয়া 
গরিব দেশের অর্থ শোষণ করিতে পারিয়াছে কি না। 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ, দেশবাপীদের এই 
কৌতুহল চরিতার্থ করিবেন কি? তাহারা এ বিষয়ে 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন না? 


অসহযোগ ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ 


আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেহি, ধে, যদিও 
আমাদের মনের ঝোঁক সম্পূর্ণ অপইযোগের দিকে 
তথাপি যখন তাহ! ঘটয়। উঠে ণাই, এবং ব্যবস্থাপক 
সভার স্বাবীনচেত। সভ্যদের দ্বারা কিছু ইষ্ট সাধন ও 
কিছু অনিষ্ট নিবারণরূপ হিত হইতে পারে, তখন 
কেহ উক্ত সভ।-লকলের সভ্য হইতে চাহিলে তাহাকে 
ইহা ঘদ্দি মানিয়াও লওয়! 
মায়, যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলি দেশকে চিরপদানত 
রাখিবার অক্বম্বূপ, তাহা হইলেও এ অস্ত্রগুলিকে 
নিজেদের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করায় দোষ কি? 
বিপক্ষ যদি লাঠি বা অন্ত অস্্ লইয়া আমাকে 
বণীন্ৃত. করিতে' আসে, ত,হা হইলে উহা বিপক্ষের 
অস্ত লিনা আমি কেন উহ কাড়িয়া লইয়। নিজের 


' উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত ব্যবহার করিতে চেষ্টিত হইব না? 


এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে । 


অসহযোগ ও সরকারী আদালত 


অসহযোগীদিগকেও সর্কারী আফিস আদালতের 
সাহা কখন কখন লইতে হয় ও হইয়াছে; উকীল 
ব্যারিষ্টারদের - সাহায্যও লইতে হয় ,ও হইয়াছে। 
অতএব, আইনজীবীরা নিজ নিজ ব্যবসা করিলে 
তাহাদিগকে আক্রমণ করা উচিত নয়। অবে তাহার! 
আপনাদিগকে অসহযোগী বলিতে পারেন কি না, 
তাহা বিচাধ্য। কংগ্রেসের সভ্য. তাহারা থাকিতে 
রি আমাদের ধারণ! এইরূপ । 


£ ধা 


চল নীচে 'ইতিয়ানাপৌলিস'এর : গরে বি নিত 
। 


াপানোপপাসাগিলালপাপপপপাপপপীপাপিপনত পাশাতাীটা লি 
তব 
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২২শ ভাগ । 
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ক ১৩২৯ 


পানী উৎসব 


বর্ধার অবপানে,ভাদ্রের শেষে, যখন জল-ঝরা সাদা 
সাদা মেঘগুলি অনির্দিষ্ট শৃন্তপথে ভাপিফা যায়, প্রভাতে 
যখন শিউলি-গদ্ধি বাতাস বহিয়া যায়, স্বচ্ছ জলে যখন 
গাঢ় নীল আকাশের ছায়া পড়ে, তখন উৎসবের রূপ 
দেখি, উৎসনের গন্ধ পাই, উ$সবের স্পর্শ অনুভব করি। 
মনে হইতে পারে, ঘে, আমরা আশ্বিনর উৎসবে অভ্যন্ত 
বলিয়াই প্রকৃতির পরিবর্তনে অজ্ঞাতে উৎসবের স্বৃতি- 
রসে উৎফুল্ল হই; আমাদের আনন স্থৃতি-জনিত ভাবের 
উচ্ছাস অন্বীকৃত হইতে পারে না, কিন্ধু শারদীয় উসব 
ও বসন্ত-উৎসব যে প্ররুতপক্ষে গকৃতির ডাকে উদ্ধদ্ধ, 
তাহা ভূলিতে পারি না। 

বেশি পুরাতত্ব না ধাঁটিয়া সেকালের কয়েকখানি 
পরিচিত নাটক পড়িলেই দেখিতে পাইৰ যে, রাজ! ও 
রাণীর! বংস্ত-উৎসব করিতেছেন উঠ্ণাবনে ; উপবনের গাছে 
গাছে দোল্ন। ঝুলিতেছে আর সেই দোল্নায় ব্িয়াছেন 
যুবতী রাণী ঠাকুরাণীরা,_"পুজার ঠাকুরের” নহেন; 
শ্রবং এই দোল্নাগুলিতে দোল দিতেছেন নিজে রাজারা 
রাজ-গ্াসাদের উপরে দ্াড়াইয়া মৌধ্য সমাট নন্েন্দু চত্্র- 
গুপ্ত, পাটললিপুত্র ,নগরে লোকসাধারণের যে*শারদ-উৎসব 
দ্েখিয়ািলেন। দে টৎসব পৃল্পা-পাঠের নহে,-স্ভৃষিত 


নাগরিকদের আনন্দলীগার | উৎসবের সম্ভো.গ প্রবৃত্তির 
উৎশৃঙ্ঘলভার ভয় আছে; উৎসবের আনন্দের দিনে” 
আপনার আপণার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলে ও পুজা 
করিলে ধিলাস-লীলার বাড়াবাড়ি হয় না বলিয়।ই হয়ত 
বসন্ত-উৎসবে দেব-পূজ। প্রবন্ঠিত হইয়াছিল; বাসন্তী 
পৃর্ণিমাব হজ্জের বিধান বৈদিক যুগেই শেষ হইয়াছিল, 
আর তাহা ছাড়া জনসাধারণের প্রাকৃতিক উৎসব কখনও 
সেই যজ্ঞে শাসিত হয় নাই। উত্তর ভারতে আমরা 
পূরামত্রায় কৃষ্ণলীল! লইয়াই দোল-যাত্র! দেখি; কিন্ধ 
দক্ষিণ ভারতে শৈবের! শিব-পার্ধাতী লইয়া দোলযাত্রা 
করেন। এ উৎসবটি মূলে কোন একটি এদেবলীলার 
স্থতিতে নয়; আমাদের প্রারুতিক উৎসব প্রাচীন কোন 
এতিহাসিক কীঘ্ির--অর্থা২ং নরলীলার স্বতিতেও 
নয়। 

বসন্তের প্রাকৃতিক আহ্বানে চঞ্চলতার স্ফৃপ্তি আছে, 
--কামনার জাগরণ আছে; কিন্তু শারদ-গ্রতিম! মান্থুষকে 
শান্তরসে আপ্লুত করে, এবং সৌন্দধ্োর গান্ভীধ্যে মনকে 
অন্তর দিকে উন্মুখ করে; শিলা বিদক্ত “ফেনিলাস্ব- 
রাশি*র সৌন্দর্যের গম্ভীরতা বুঝাইবার জন্ঠ কবিকে 
শরতের আশয়'লইয়া লিখিতে হইযাছে_ 


্ 
ছায়াপথেনেব শরতগ্রসযম্‌ 
আকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্‌। 

. শারদীয় উৎসবের অনুষ্ঠানে বঙ্গদেশে অল্প একটুখানি 
বিশেষত্ব আছে ব?ট, কিন্তু এ উৎসব বাঙ্গালীর মধ্যেও 
বন্ধ নয়, আধ্যজাতির মধ্যেও বদ্ধ নয়; সার ভারতবর্ষে 
আর্যেতর সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এ উৎসব চিরকাল 
প্রচলিত আছে। এ জীবনে যাহা ছুর্ক্বোধ্য; জীবন- 
মরণের সমস্তায় যাহ! ঠেঁয়ালী, তাহার কথ! এই শরৎকালে 
মনে পড়ে বলিয়া অনাধ্যদের শারদীয় উৎসবে নৃত্য-গীত 
ছাড়াও দেব-সাধনার্‌ অনেক অঙুষ্টান আছে। যাহার! 
জ্ঞানে উন্নত নয়, তাহাদের চিন্তা মণন অলক্ষ্যে অনস্কের 
দিকে যায়, তখন তাহার! কাল্পনিক অপদেবতা ও ভূত- 
প্রেতের কথা ভাবে; তাই এই সময়ে মানুষের ঘাড়ে 
ভূত নামাইঞ্না হিতাহিতের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আছে এবং 
ভূত প্রভৃতিকে শান্ত করিয়া রাখিবার অনুষ্ঠানও 
আছে। * 
শারদীয় উৎসবে বঙ্গের বিশেষত্বের দাবী করিবার 
আগে, অনাধ্যদের উৎসব-পদ্ধতির সংবাদ লইলে ভাল 
হয়। ছত্রিশগড়ের সীমান্তে ওড়িশার পশ্চিমভাগে বে- 
সকল অনার্যজাতি এখন আধ্যসমাজভুক্ত, তাহাদের 
কুমারী ওষ1” নামে পাঁরচিত শারদীয় উৎসবের একটু 
বিবরণ দিতেছি |. আশ্বিনের কৃষ্ণ-অষ্টমী হইতে শুরুনবমী 
পধ্যস্ত এই উৎসব হইয়া থাকে। এই পর্বে কুমারীরা 
একবেলা৷ উপবান করিয়া কুমারী দেবীর পুজা করে বলিয়া 
ইহার নাম কুমারী ওষ1। এ অঞ্চলের পল্লীতে পল্লীতে পনের 
দিন ধরিয়া বাজন! বাজে, ও নিয়স্তরের শুত্র জাতির 
কুমারীরা নাচিয়৷ ও গান গাইয়া উৎসব করে। প্রথমে 
কফ-অই্মীর দিন প্রাতঃকালে কুমারীর! ন্নান করিয়া 
নূতন রঙ্গীন কাপড় পরিয়! এক একথানি ডাল! মাথায় 
করিয়া দল বীধিয়া গান গাইতে গাইতে কুমারী দেবী 
গড়িবার মাটী আনিবার জন্ত বাহির হ্য়; এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ব্যবসারী বাজনদারেরা ঢাক শানাই ও কাড়া 


বাজাইতে বাজাইতে যায়। মেয়ের! বেলা গ্রায় দশটার' 


সময় মাটা লইয়া ঘরে ফেরে এবং গান ,গাহিতে গাহিতে 
সকলেই এক একটি করিয়া ,কুমারী দেবীর মূর্তি গড়িতে 


রঃ প্রবাসী__আশ্বিন, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ১'১ম খণ্ড 


৯ প৯ পি তাঁত পাটি পাঁছি তা ৯ €৯ ০ পান্টি পাটি পরি পি পারি পাটি পি পারি পোস্সিপিাস্সপটি 


থাকে। ঘরে ঘরে কুমারী দেবীর পুতুল বসে, ও দেয়ালের 
আল্লনায় উহার ছবি চিত্রিত হয়। 
যে কুমারী দেবীর নামে এই উৎসব, তিনি কে? 
একজন ব্রাঙ্ষণ আমাকে বলিয়াছিলেন, “উনি বন-হুর্গা |” 
বলিয়৷ রাখি যে ত্রান্ষণ করণ (কায়স্থ) প্রসূতি উচ্চ 
জাতির লোকের এ উৎসব করেন না। এই দেবী ছৃর্গা 
হইতে পারেন, কিন্তু শিবের উমা বা! পার্বতী নহেন। 
ব্রাহ্মণ যাজকের! উৎসবের শেষ দিনে ফুল ফেলিয়া দক্ষিণা 
লইতে আসেন বলিয়াই হউক, অথবা উৎসবকারীরা 
আধ্য-সমাজভুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই হউক, দেয়ালের 
আল্লনায় কুমারী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে লক্মী ও হর-পার্বী 
ভূতি দেধনাদের ছবিও চিত্রিত হয়। ইতিহাসের 
হিসাবে ইহা ভালই হইয়াছে; কারণ কুমারী যে হর- 
পার্বতীর কেহ নহেন, তাহা সহজে বুঝিবার পথ 
রহিয়াছে । 
মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত ছূর্গান্তোত্রে ছুর্গা অবিবাহিতা 
ও বিন্ধ্যবাসিনী। পূর্বে স্থানান্তরে এ বিষয়ে অনেক 
কথ। লিখিয়াছি; এখানে কেবল কথাটির উল্লেখ করিলাম। 
এই বিষ্ধ্য-সংলগ্র আরণ্য প্রদেশে সেই কুমারী ছুর্াই 
পূজ। পাই আসিতেছে মনে হয়। 'বলিয়াছি, যে, 
পুজার শেষ দিনেই কেবল ব্রাহ্মণ যাজক আসেন, নহিলে 
মারা উৎসবটি নাচিয়। গাহিয়াই শেষ হয়। অষ্টমী 


' রাত্রে কুমারীর পুজা শেষ হয় এবং নবমীর দিন 'প্রাতে 


কুমারীমুদ্িগুলি বিসঙ্জন দেওয়া! হয়। বিসঙ্জনের পরে 
গ্রামের কুমারীর! ছাড়। অন্য স্ত্রীলোকেরাও নাচিয়া গান 
গায়, এবং বিশেষ ষ্াবে হানিতামানার আনন্দ বাড়াইবার 
জন্ত কয়েকজন বেহায়া বর্ধায়সপী অনেক অন্লীল গান 
গাহিয়। থাকে। 

বর্ণিত প্রদেশে 'আধ্যসভ্যতা এখনও ভাল করিয়া 
বিস্তৃত হয় নাই; জাতিনিষ্ অনেক প্রথাই অঙ্ু্ন আছে। 
্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকের! যে পুজা ও উৎসব করেন 
না, তাহার উৎপত্তি নিশ্চয়ই অনাধ্য সমাজে । উৎসবটি 
যাহাদের মধ্যে প্রচলিত, তাহাদের অনুরূপ শ্রেণীর 
লোকেরাই কি আধ্য-প্রভাবের পূর্বের ব্দেশে আপনাদের 
এইরূপ উৎসব করিত মা? সন্দেহ হয়, বঙ্গের দুর্গা গুজা 


৬ষ্ঠসংখ্যা 


ে্স্টিত সিপাসি্িসি৫ সির সি্ণা সি 


যেন এই প্রাচীন উৎসবেরই রা চ সংবরণ। এখনও 
আমাদের অষ্ট্মীতে কুমারী পুজা আছে, ছৃর্গী প্রাতিম! 
ছাড়াও বন-দুর্| নামে একটি কলাগাছের প্রতিষ্ঠ* আছে, 
এবং ঠিক নবমীর দিনে এক সময়ে বঙ্গের সকল পূজার 
বাড়ীতেই কুমারী-ওষার নবমীর দিনের অন্লীল গানের 
অন্থরূপ নবমীর' খেঁউড় প্রচলিত ছিল। 

যাহাদ্দের উৎসবের কথা "বলিলাম তাহাদের এই 
কুমারী-ওষার আর-এক নাম “ভাইঙ্জি উতভিয়।” ; ভাইদের 
হুল্যাণের কামনায় কুমারীরা এই উৎসব করেন। ভাই- 
দ্বিতীয় পর্বটির নাম ও বিধি বিধান আমাদের প্রাচীন 
পুরাণ ও স্থৃতিতে পাই না; ভাই-দ্বিতীয়ার পর্ব শরতের 
উৎসবের মধ্যে, তবে দুর্গপৃজার পবের শুরু দ্বিতীয়াতে 
হয়। অনাধ্য-প্রায় জাতির যদি কুমারী-ওষা আধ্যদের 
নিকটে ধার করিয়া লইত, তবে আমার বর্ণিত প্রদেশের 
আধ্য সমাজে এই ওষা ও জিউতিয়া পর্ব উপেক্ষিত 
হইত না। এই প্রসঙ্গে একট কথা বলিতে চাই; বঙ্গে 
কেবল ধনীদের গৃহে ছুর্মাপৃঙ্জ! হয়, কিন্তু পশ্চিম ওড়িশার 
প্রতি পল্লীতে সকলে মিলিয়া নাচিয়া গাইয়া উৎসব 
উপভোগ করে। 

বঙ্গের বাহিরে বে থে গ্রামে বা নগরে আয্যদের 
দেবীমন্দির আছে, সেইখানে মহাগ্য়ার পর হইতে 
দেবীর নবরাত্র পুজা হয়, এবং বনু গ্রামের লোকেরা 


৯৫৯৫৬ পা৯৫১ 5৩ পাছত 


মন্দিরে আসিয়াই পুজা দিয়| যায়, অথবা পৃজ। দেখিয়া ' 


যায়;* বাড়ীতে বাড়ীতে উৎসব হয় না। বঙ্গে মন্দিরের 
আধিক্য নাই। তবে যখন দেশে রাজা! ছিল, তখন হয়ত 
কেবল রাজবাড়ীতেই উৎসব হইত; এখন কল ধনীই 
রাজ!) তাই বসু চণ্তীম্টপে দেবীর পৃজা হয়। অন্য 
প্রদেশে দেখি, যে, একটা উৎসবের সময়ে একটি মন্দির 
হইতেই দেবতার “যাত্রা” অর্থাৎ প্লোশেসন চলে, আর 
সেই যাত্রা বা মিশিলের সঙ্গে সঙ্গে নাচ গান ও তামাসা- 
ওয়ালারা চলিতে চলিতে অভিনয়াদি করে। বঙ্গে এক 
সয়ে ঠিক তাহাই হইত বলিয়াই মিশিলের সঙ্গে সঙ্গে 
চলন্ত গানের দলের আগেকার নাম ঘোঠে নাই) এক 
স্থানের এক আনরে যে গানের * পাপার অভিনয় হয়, 


শারদীয় উৎসব 
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৯ পাখি পাটি পাস ৩৯ পিপি সিসি 


তাহার নাম (রহিযা. গিয়াছে । যাত্রা গান”। যাত্রা বা 
মিশিলের সঙ্গে সঙ্গে বে-সকল কৌতুক অভিনয় হইত 
তাহা ছিঙ্ন যাত্রার “শোভাঙ্গ” । এই (শোভাঙ্গের প্রাকৃত 
নাম ওড়িয়ায় দাড়াইঘাছে “শোয়াঙ্গ” এবং বাঙ্গলায় 
হইয়াছে_-"শং” | সেদিন পথ্যন্ত আমাদের যাত্রা-গানে 
“শং” সাজিবার রীতি ছিল। ঘরে ঘরে ছুর্গী-পৃজার"" 
প্রথা যে গোড়াগ্ডড়ি বঙ্গে প্রচলিত ছিল না,_একটি 
অবস্থা-বিশেষেই শেষে এইরুপ দাড়াইয়াছে, এ কথা 
বুঝিয়া লইলে আমাদের বিশেষত্বের দাবী কিঞ্চিৎ 
কমিবে; আর জাতি সাধারণের অথবা নিয়স্তরের 
লোকের উৎমবে মাতিয়া আমরা ঘে শারদীয় উৎসবের 
প্রস্থর বাড়াইয়াছি, ইহা জ্বানিলে আমাদের অপমান 
নাই, বরং মান বাড়িবে। না 

পূজার শেষে,বিজর়া দশমীর সামরিক উৎসব, খাটি 
আধ্য সমাজের । দেবী বা শক্তির নয় দিনের পুজায় 
শক্তি সাধনার পর অস্ত্র শস্্ লইয়। বে খেল! হইত, এখনও 
তাহ! স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। এই উৎসবে, স্বীয় * 
দলের নাকের মধ্যে মনোমালিগ্ত ঘুচাইয়া, টৈন্থ সামস্ত 
জুটাইয়া ক্ষত্রিয় রাজা”! দিপ্িজয়ে যাত্র। করিতেন। 
দিগ্রিজয়ের এই সময়ের কথা অনেকেই জানেন, কারণ 
প্রাচীনের সকপ কাধ্যেই এ বিজয়-যাস্তরা শরতে বর্ণিত। 
এখন একটি জাতীয় লক্ষেটে সকলের একসঙ্গে জৈত্রযাত্রা 
নাই; কিন্থ নকলের সঙ্গে কোলাকুপি রহিয়৷ গিয়াছে । 

যা হউক শরতের উত্দবে, উদ্বোধন যে প্রক্কতির 
আহবানে,--প্রশান্ত শারদ-প্রতিমার অন্ুধ্যানে, তাহাই 
বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছে ৷ যে উৎসবের জন্ম প্রক্কৃতির 
স্বভাব-নিষ্ঠ আনন্দের আকর্ণণে, মে উৎসবকে অপৌরুষেয় 
বলিতে পারি। নংক্ষেপে কখা কয়েকটি এই £_-(১) 
এ উৎসবের খাঁটি মুল নৈসর্গিক আকধণে; (২) উৎসবে 
উদ্ুদ্ধের উৎসবের পবিত্রতা বাড়াইতে চাহিযাছে 


,আপনাদদের ইষ্টদেবতাকে পূজা করিযা। (৩) উচ্চেরা 


আপনাদের উচ্চতা তুলিয়া শিয়ন্তরের প্রতিবেশীদের 
আনন্দকে আপনাদের আনন্দে মিপাই়া স্থখী হইয়াছে । 
তরী বিজয়চন্দ্র মজুমদার 
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পাট পান্টি পিপি 


খদ্দর চাই কেন? 


যাহারা দেশের ছুর্শ। গোখে দেখিয়াছেন, অন্তরে 
অগ্থভব করিয়াছেন, খদ্দর কেন চাই, তাহাদিগকে 
বুঝাইতে হইবে না। অনেকে দেখেন, কিন্তু ভুলিয়া 
যান। অনেকে দেখিতে পান, কিন্ত, দেখেন না। এই 
যে অতিবুষ্িতে ও নদীর বানে পশ্চিম বঙ্গে ' ভিটা 
জেলায় হাহাকার পড়িয়াছে, তাহারা শনিয়াছেন, কিন্ত 
ছুই-দশ টাক! দিয়া ভূলিয়াও গিয়াছেন। যন ছৃতিক্ষের 
দারুণ সংবাদ পাইবেন, তখনও ছুই-দশ টাকা দিয়া 
দেশের ছুঃখের মাত্র। ভুলিয়া যাইবেন। ভারত ভূমিতেই 
এত দুর্দশা কেন? | 

কলিকাতা টাকার শহর। এত ধন এত এশ্বধের 
মধ্যে যাহারা বাপ করেন, তাহারা দেশের দশা কেমন 
করিয়া অনুভব করিবেন? সে দশা বলিতে গেলে 
তাহাদের বিশ্বাস হইবে কি না, সন্দেহ। কন লোকের 
যে একথানি বই ছুইখানি কাপড নাই, এই বর্ধীয় 
মাথায় দিবার একখবনা গাম্ছাও নাই, একথা বিশ্বাস 
করা কঠিন বটে । এমন পরিবারও আছে, 3 পরিবারের 
সকলের তরে একখানিমাত্র আছে, কাহাকেও কোথাও 
যাইতে হইলে সেইখানি পরি! যায়। পুরুষে লেংটি 
পরে, মেয়েরা বাচীর বাহিব হয় না। সাওতাল নয়, 
কোল ধাঙ্গড় নয়, বাউরী নয়, বাগদী নয়। যাহাদের 
কাপড় নাই, তাহারা খায় কি? 
* অথচ দেখি, পরণে প্রায় সবারই সর, ধুতি বা 
পাছা-পাঁড় শাড়ী! অল্প পেকে মোট! পরে, কারণ সর, 
তাহাদের কুরচি। বহ,র মধ্যে দুই-একজণকে দেখিয়াছি, 
ঘরের কাটা সুতায় খাদি পরিযাচে। বঙ্গদেশ মিভির 
দিকে ছুটিয়া ধনে প্রাণে মজিতেছে । 

কে মজাইয়াঞ্ছে ? 

কে বাশইতে পারে ? 

কাট্নী স্থৃতা কাটিয়া বেচি। থে পরমা 'পাইতেছে, সে 
পয়দা মিহি কিনিতেছে। নিজের কাট! সুতায় কাপড় 
বোনাইয়া পরিবার সাহস হউনেছে ন।। 

কে সাহস সধশার করিবে ? 


ইংরেজী শিক্ষা পাইয়াছে বলিয়া মে শৌধ 
জন্মিয়াছে, তাও ত নয়। আশ্ধ বোধ হয়, লোকে 
দেহের একটা বাহিরের ধোলসকে এত , মূল্যবান্‌ জ্ঞান 
কবে। কত রকমে এই খোলসের মান বাচাইয়া 
চলিয়া, সব লিখিতে গেলে পথ্থী বাড়িয়া যায়। টাকার 
টানাটানি, দশহাতী ধুতি মহার্ঘ, কিন্তু, ল্ষা কৌচা চাই-ই 
চাই। এই কারণে আট হাত লহ্থ৷ কিন্তু ৪৫ ইঞ্চি বহরের, 
ধুতি বোনাইয়! শি-ক্ষি-ত জন পরিতেছেন। ৮১২--১৯ 
বর্গহাত কাপড়ে যাহার চলিতে পারিত, তিনি ৮৯ ২০ ২০ 
বর্গহাত কাপড় পরিয়া ৪ বর্গহাত কাপড় অপবায় 
করিতেছেন । অপব্যয় কেন বলিতেছি তাহা পরে 
লিখিব। কলিকাতায় দেখিয়াছি, বাড়ীতে লুঙ্গ' পরিয়া 
আছেন। মুমলমানের লুঙ্গী বুঝি; সে লুঙ্গী মোটা 
সুতার ও রঙ্গিণ। ব্রীদেশের বসন লুঙ্গী; কিন্ত, €ে 
লুজী পাটের ও রঙ্গিন। কিন্তু, বাঙ্গাপী বাখুর লুঙ্গী 
মোটা না| রঙ্গিন। কোন কোন জাঙ্গিয়-ধারী 
“মিলিটারী” বাবু বলিয়াছেন, ধুতির পয়সা জোটে না 
বলিয়। জাঙ্গিয়া পরেন। যদি তাই, খাদি পরিলে ইহাদের 
মানের কি লাঘবণ হইত, ইষ্ঠারাই জানেন । কেহ কেহ 
বাড়ীতে খদ্দরের জাম! গায়ে দেন, কিন্তু, অপর,প বেশ 
নইলে কমস্থানে যাইতে পারেন না। কেহ বা 
স্থান-বিশেষে, সভা বিশেষে খদ্দরে সাজিয়া যান; 
বাড়ীতে আ'গিয়া সরু পরিয়া৷ হাফ ছাড়িয়। বাচেন। 
মাহারা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করেন, তা্ারাই মদ 
লুকা-চুরি খেলিতে থাকেন, অ-শিক্ষিতের দোষ কি? 

আমাদের গেঞ্জি ও জামার খরচ বগরে কম কি? কেহ 
কেহ খদ্দরের কোট* পরিতেছেন, কারণ খদ্দর মোট]। 
ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবেন, গেঞ্জিব বদলে অধম খাদির ছোট 
জাম বন্ধ গুণে উত্তম । শীত গ্রীষ্ম বরা, তিন কালেই ভাল। 
কারণ খাদির আল্গ! স্থতায় বায়ু আবদ্ধ হয়, এবং এই 
হেতু শীত নিবারণ করে, গ্রীষ্মে ঘর্ম শোষণ করে, বর্ধার 
আর্দ বাযু রোধ করে। খাদির ছুই ফ€ চাদর গায়ে দিলে 
শীতে কাপিতে হইবে "না। যাহারা পাকান! স্থকার 


না 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


“চেক চাদর গায়ে দেয়, তাহারা নির্বোধ । চরকার 
সৃতায় গামছা ও তোয়ালে উত্তম বগিতে হইবে। 
বিছানার চাদর, লেপ বালিশের খোল চিরকাল গড়ায় 
হুইয়। আসিতেছিল । অতএব ধুতি শাড়ী ছাড়িয়৷ দিলেও 
খদ্দের অনেক প্রয়োজন আছে। বঙ্গদেশ এই লবেরই 
স্থতা যোগাইতে পাঁরিবে কি না, সন্দেহ। 

যাহারা শিল্প-লোপের আশঙ্কার কাতর হইয়। পড়ি- 
ঘ়াছেন, তাহারা শনিয়া আশ্বস্ত হইবে”, চপ্কার মোটা 
স্ুজুয় ঢাকাই তাঁতী ঢাকাই শিল্প স্বচ্ছন্দে প্রকাশ 
করিতেছে । কারণ সেট! শিল্প নয়, কলা। ত' ছাড়া, যে 
শিল্পে বিলাতী সুতা বঈ গতি নাই, সেশিল্পআছে ক? 
“মেলিন্স্‌ ফুড' খাইয়া বাহাকে বাচিতে হয়, সে আর 
বাচিয়া কই? বিলাতী সরু সুতা না পাইলে বে তাতীকে 
অন্ধকার দেখিতে হয়, সে থে অন্ধকারেই আছে। 


খদ্দর 


মনে রাখিতে হইবে, তাহার সখেব ব্যাপার নয়, 
ভাহার জীবিকা। 
বে-সব স্থতাকাট! বিলাতী কল চলিতেছে, সে- 


সবেব শুরপায় দেশ থাকিতে পারে কি? সে কল 
কি কল, যার টেকো তৈয়ারি করিবার যোগ্যতাও 
আমাদের হয় নই? পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকার কমে যে 
কশ পাওয়া যায় না, দে-রকম বড় কলর দাম কে 
পায়? কার পরিশ্রমে ও বুদ্ধিতে সে কলের উৎপত্তি? 
বিলাতী-বজন নয়, নিজের জীবন রক্ষার কথা । যাহাকে 
ভাত-কা্সড়-ওষুধের তরে পরের মুখ তাকাইয়া থাকিতে 
হয়, সে বীাচিয়া আছে কি? 

ধদ্দরে এক আপত্তি, ইহার সুতা অপমান । কিস, 
অসমান বলিয়াই বে স্থন্দর! “মাকিন” ও 'লংক্থেরঃ 
মহ্ছণতায় সৌন্দধ্য কই ? দেখিবেন, কেবল মোটা বলিয়া 
খদ্দরের কোট পরেন পা, বৈষম্যে, শৌন্দধ্য আছে 
বলিয়াই কোট করাইতেছেন। 

খদ্দর পরিলে না কি খোট্টার মতন দেখায়? 
বাঙ্গালীর যে কি শ্বধোগতি হইয়াছে, তাহার কাত্তিকের 
ঘুর্তিতেই প্রকাশ | যে কার্তিক দেব-সেনাপতি হইয়া- 
ছিলেন, টনি কি ম্ুল-বাবু হিলেন'? খদ্দর 'মোটা। 
কন্ত,*মোটাৰ ভিতরে মোটা চি বরং থাকিছে পারে, 


চাই কেন? 


সরুর ভিতরে নয়। লোকে কি বলিবে, সে আশঙ্কা 
নয়; আশঙ্কা নিজের মনের কাছে। ৫.১ 

মোটার 'আর-এক গুণ এই, অল্প কাপড়ে চলে। 
এই দুর্দিনে অনাবস্তক অর্থ ব্যয় উচিত কি? যদি 
আট হাতে চলে, দশ হাত কেন পরিবে? যদি ৩৮ 
ইঞ্চিতে চলে, কেন ৪৫ ইঞ্চি “রিবে ? 


আরও *কথা আছে। আমরা যত কাপড় চাই, 
তত কাপড দেশে জন্মিতেছে না। যখন এই অবস্থা, 
তখন কাপড় অপুব্যয় কর্তব্য কি? ঘখন বস্থাভাবে কত 
নর নারী জরে ৪ গ্সেম্মার ভুগিতেছ্ছে, শীতে কাপিতেছে, 
পঙ্জান্ন ঘরের িতর লুকাইয়া আছে, আত্মহত্যাও করি- 
ছে, 'তিখন লহ্বা কোচা সাঙ্জে দি? আমরা আট 
হাতে তৃষ্ট হইলে আমাদের চারি জনেত্ব ফেলা কাপড়ে 
একজন ছুঃখীর চঙ্গিয়া যাইবে। বন্ধ দান করিতে 
বপি' না, নিজের কাপড়-খরচ কমাইতে বলি। মৃত 
কম করিবে, কাপড়ের দামও তত কম্াব। ইয়ুরোপের 
যুদ্ধের সময় থে বে দেশ যুদ্ধ করিতেছিল, দে সে 
দেশে লোকের টনিক আহার বাখিয়া দ্বেওয়া হইয়াছিল। 
কারণ আহারীয় প্রচুর ছিল না। নাতের টানাটানি 
ও ছুতিক্ষের সমর, ভাতের ফেলা-ছোড়া চলে না। 
সেইর,প, দেশটি যদি এক পুরিবার মন করি, গোনও 
বিষয়ে কাহারও অপব্যয় কর্তব্য হইবে না ।, 
* আমাদের তাতীদেব প্রতিও দৃষ্টি কর্তব্য। কলের 
চাপে তাহারা পেষ! হইয়া যাইতেছে । মাঝারী সভার 
কাপড় বুনিয়া কোনও তাতী বাচিনে পারে না। 
কলে সেখানে নিশ্চয়ই সস্থা। সর, বুনিয়া "পাপে? 
মোটা বুনিয়াও পারে। ভাল পারে তা নয়; কোনও 
রকমে বাচিয়া থাকিতে পারে। একথা পরে লিখিতেছি । 
মোটা বুমিয়। থে পারে, তার সাক্ষী জোল|। যাহার! 
কা5! ও গামছ্ছা বোনে, তাহ'রাও এক রকম বাচিরা 
আছে । যাহারা খাদি বোনে, গড়া বোনে, তাহারাও 
দশ-বার নম্বরের স্কৃতায় বোনে । কারণ মোটা বোনা! 
সোজা, বেশী বুনিতেও পারা যায়। কলের পক্ষেও 
সে কখা বটে। কলে বাণি কম, হাতেও বাণি কম। 
যে কর্ম মোটা, দে কমে কল ৪ হাতে প্রায় সমান 


৮৮৩ 


টা 


দাড়ায় স্্তা কাটায় কলের র কাছে হাত পারিবে না, 
কিন্তু, মোটা কাপড় বোনায় প্রায় পারিবে। ' 

শেষ কথ! এই যে যদ্দি মোট। পরিলে আত্ম প্রসাদ 
আসে, দেশের কাপড় পরিতেছি বলিয়৷ অভিমান জন্মে, 
সেটার মূল্য অল্প কি? চরকার খদ্দরই পরিতে হইবে, 
এমন নয়; মোটা ধরিতে বলিতেছি। মোটা ধরিলে বনু 
অমঙ্গল দূর হইবে। এইটুকু কষ্ট স্বীকার অসম্ভব কি? 
চরকায় হাত পা্চিলে' সর, স্ৃতা জন্সিতে থাকিবে, 
অন্ততঃ ২০২২ নম্বরের সত পাওয়। যাইবে । তখন এত 
কষ্টও করিতে হইবে না। 


খদ্দর যে আক্রা 


ধান-চীলের , দরের তুলনায় আক্রা নয়, কলের 
কাপড়ের তুলনায় আক্রাী। কিন্তু, কাপড় খরচ কম করিলে 
বেশী দামেও আটকায় না । তা! ছাড়া, হাত-বোনা কাপড় 
বেশী দাম দিয়াও ত লোকে কিনিতেছে। যদি দশ-হাত 
আড়াই-হাত ধুতি বা শাড়ী সস্তায় পরিতে হয়, মিহি 
পরিতে হয়, বিলাতী পরাই এক উপায়। কারণ 
হাঁত-কাটা হাত-বোনা কাপড় বিঙ্গাতীর তুলনায় নিশ্চয়ই 
আক্রা পড়িবে । এখন দেখিতেছি, থে হাত-বোন] 
কাপড়ের দাম ৫ টাকা, দেশী কলের সে কাপড় ৪॥০ 
টাকায়, বিলাতী কলের 9 টাকায় পাওয়। যায়। খদ্দরের 
দাম আরও বেশী। 

তুলা কিনিয়া কাট্নার  বোনার বাণি দিয়া খদদর 
জন্নাইতে গেলে দাম বেশী পড়িবেই পড়িবে | চরকা- 
মন্ত্রের. বিশেষ এই, নিজে জপ করিলে ফল পাইবে, ভাড়া 
করিয়া অন্যকে দিয়া জপিলে ফল পাইবে না। স্বাবলগ্ধন 
ইহার বীজ, সাহজিক সমান্ছ ইহার প্রয়োগ । 

দ্বিতীয়তঃ, খাদির ক্ষুত্রত্ব ভুলিয়া আরও অনর্থ 
হইতেছে। খার্দিকে খাদি রাখিতে হইবে । যদি কেহ 
ক্ষুদ্র ধুতি বা শাড়ী পরিতে না পারেন, খদ্দর-প্রচার 
হাজার হইলেও তাহাকে পরাইতে পারিবেন না। কারণ 
অর্থনীতি বলবান্‌ ছইয়৷ তাহার প্রতিজ্ঞা রাখিতে দিবে 
না। পুর,ষের ধুতি ও উড়নী নইলে নয়। উড়নী উত্তরীয় 
অনেকের 'এখন জামা বা কোট, উত্তরীয় হইয়াছে। 


প্রবাসী__আঙ্গিন, ১৩২৯ 


৯ পাছি পাটি পাটি পাটি পাটি পা পাছি পাটি পাটি পাটি পি পাটি পাটি পাি ৩৯ ৯ 


( ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পি পি পন্টি শি পা পি পি পা পাটি পাটি পা পাটি পা পরা পাটি পি পাটি পা পা 


অতএব খার্দির ধুতি ও খাদ্দির জাম! বা কোট পরিলে 
বাহিরে যাইতে পারা যায়। এই ছুই-এ খরচ তত বেশী 
পড়ে না। দেশের লোকের পক্ষে এইরুপ বেশ স্বচ্ছন্দে 
চলিতে পারে। | 

অবস্ত প্রেমের নিকট অর্থনীতি দরাড়াইতে পারে না। 
আর, প্রেমই অপাধা সাধন করিতে পারে, আর কিছুতে 
পারে না। স্বদেশ-প্রম জন্মিলে, “মায়ের দেওয়া মোটা 
কাপড়” গানের “মোটা” উঠিয়া গিয়া “ভাল” হইবে। 
মায়ের দেওয়া কাপড় “মোটা হইতে পারে না। সে 
কাপড় সম্তা কি আক্রা, এ তর্কও উঠিতে পারে না। 
তখন ঘরে ঘরে চরকা চালাইবারও দরকার হইবে না! । 
ব্দ্ধদেশের পাটের লুঙ্গী ৩৫২ টাকার কমে পাওয়া যায় 
না। কিন্ত, তা বলিয়া কেহ কাপাস স্থতার সন্তা লুঙ্গী 
পরে না। 


খাঁদি সস্তা হইবে কি? 


কলের কাপড়ের তুলনায় কখনও হইবে পা। মাত্রিকা 
(18 1120001915 ) কাপাল তুপা ঘরে যেমন দাম. কলেও 
তেমন,দাম। বরং লক্ষ লক্ষ টাকার তুল কিনিতে গিয়া 
কলে সন্তায় পড়ত! করিবে । তার পর.কাট্নার বাণি ও 
বোনার বাণি কলেই সপ্ত । 

কলের কাপড়ের সহিত তুপনা না করিয়। দেখি। 
আমি লিখিয়ছিলাম, এক সের স্থতায় (দশ নম্বরের ) 
এক জোড়া ধুতি বা শাড়ী হইতে পারে । এফ সমা- 
লোচক লিখিয়াছেন, এক পেরে হইতে পারে না, সাত- 
পোয়৷ সথতা লাগে। দশহাত ৮ আড়াই হাত শাড়ীর 
জন্য প্রায় তাই লাগে । আমার বিবেচনায় কাপড়ের টানা- 
টানির দিনে এত লঙ্ব(-চঅড়া খুজিলে চলিবে না । মনে 
পাখিবেন. ধনবানের কথা হইতেছে না, দেশের কথা 
হইতেছে এবং দেখের রক্ষার নিমিত্তে সকলকে ছোট 
পরিতে বপিতেছি। পুরষের জন্য আট হাত ১ আট 
পোয়া, এবং নারীর জন্য দশ হাত % নয় পোয়া! যথেষ্ট । 
দেখি, এই ছুই পরিমাণের কাপড় বুনিতে কত স্থত! 
লাগিবে। . 

এক সঙ্গে পাচ-পাত জোড়া তাতে জুড়িতে না পারিশে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


বাণি বেশী পড়ে, স্থতাঁও বেশী লাগে। কারণ, এক 


জোড়ার স্থতার পাইট, পুরণি, ব-তোল! প্রভৃতি কর্ম 


করিতে ঘত সময় লাগে দশ জোড়ায় দশ গ,ণ সময় লাগে 
না, অনেক কম লাগে। এই হেতু বাণিকম। নরাজে 
চড়টইতে এক গোড়ায় যত দশী লাগে, দশ জোড়াতেও 
প্রায় তত লাগে। টানা ও পড়্যানের সত পরিমাণে 
সমান হইলে কাপড় ভাল জমে । আনাড়ী তান্তী সমানে 
বুনিতে পারে না। শনি, এখানকার তাতী পড়্যানে বেশী, 
পাকার ভীতী কম খাওয়ায় । বয়ন-বিগ্যায় ছুইই অবিধি | 
মনে করি€ জোড়া ও গজী ধুতি চাই। অর্থাৎ ৪০ 
গজ কাপড় ৷ ৪০ গজে মরতি ২ গজ, দশী ১ গর্দ। মোট 
টান! হইবে ৪৩ গ্রজ। বহর ৩৬ ইঞ্চি থাকিবে । কাজেই 
মরতি ২ ইঞ্চি দিয়া ৮ ইঞ্চি জঁড়িতে হইবে । ১০ নম্বরের 
স্থত! ইঞ্চি-প্রতি ২ খাই লাগে । (টানা ও পড়্যান সমান 
রাখিলে ৩২ খাই যখেষ্ট, বর” ৩০ খাইতে চলে । ) অতথব 
৩৮ ৮ ৩২১২১৩ খাই । পাড়ে দ্বিগণ, আধ ইঞ্চি 
আধ ইঞ্চি পাঁড়ে অধিক ৩২ খাই । ১১১৬+৩২ ১২৪৮ 
খাই । স্থৃতরাং টানায় ১২৪৮ ৯ ৪৩- ৫৩,১৬৪ গজ সত] 
চাহ। পড়্যানেও এত । মোট ২১৯৫৩৯৬৬৩৪ _ ১৯৭,০২৫ 
গজ। ১৭ নম্বরের তার ২১৬ গজে ১ তোলা । এই 
হ্তা ৫০০ (তোল হইবে এবং জোড়া-প্রাতি ১০০ তোলা 
বা ১০ পোয়। স্থতা লাগিবে। এখন কাট্নীকে বাণি ১০ 
দিকা, তুলার দামুও প্রায় ১০ পিকা, মোট ২০ টাকা। 
নুনিতে বানি হাতে /১০ হিলাবে ১৪০ টাক।। মোট খরচ 
৪২ টাকা। রঙ্গিন পাড় দিলে রং খরচ %* আনা, 
ব্যাপারীর লাভ অন্ততঃ ।০ গান অর্থাৎ কিনিতে গেলে 
3০ টাক! জোড়া পড়িবে । ঘরে কাটুন! চলিলে ৩//০। 

এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি পড় দিয়! নয় পোয়। বহরের 
দশ হাতী শাড়ী বুনিতে কত খরচ পড়িবে? ৪০ ইঞ্চি 
বহর রাখিতে ৪২ ইঞ্চি জুড়িতে হইবে। ছুই ধারে ছুই 
ইঞ্চি পাঁড় হেতু অধিক ছুই ইঞ্চি। মোট ৪9৪ ইঞ্চি ৮৩২ 
-১৪০৮ খাই । ৫ জোড়ায় ৫০ গজ, মরি ২।০ গজ, দশী 
১ গজ, মোট টান! ৫৩ গজ । স্ৃতা ৫৩০ ১৫ ১৪০৮ 
-৭৫,৩২% গজ । পড়্যানেও এত | মোট স্থৃতা ১৫০৬৫৬ 
গজ, দশ নম্বরের ৭০* তোল1।* জোড়া-প্রতি ১৭০ 


খাদ্দর চাই কেন? 


৮৮৫ 
পোয়। অতএব স্থতারই দাম ৩০ টাকা। বুনিবার 
বাণি ২০ হাঢুত ১৪৮০১ রং খরচ 1৮০ ৮ জোড়া-প্রতি 
খরচ ৫॥%০ | ব্যাপারীর লাভ দ্রিয়া ৬২ টাক। বটে। 

কোন্‌ বাবদে খরচ কমাইতে পার! যাম্ম? তাতীর 
বাণি কমাইবার জে। নাই। কেন নাই পরে বলিতেছি। 
কাট্নার বাণি দিতে না হইলে ১৪০ পিক কম হইবে। 
মাঝে ব্যাপান্ধী না থাকিলে কিছু কম হইবে! তথাপি 
৪২ টাকা পড়িবে। বিধবার পক্ষে রঙ্গিন পাঁড় লাগিবে 
না। তাহার পক্ষে ৩৬০ । 

ঘরে না-ই কাট্না চপিল, তাতীকে বাণি দিতেই 
হইবে ঘরে ঘরে তাত' বসানাও সোজা নয়। কাপাসও 
কিনিতে হইবে । বাঙ্গাল! দেশে কাপাস চাষ নাই বলিলেও 
চলে । যা-কিছু আছে চট্টগ্রামের পাহাড় অঞ্চলে । তার পর, 
কিন্তু, অনেক কম, বাঝুঁড়ায়; তার পর মেদিনীপুরে। স্থতরাং 
কাপাস চাষ হঠাৎ এত বাড়িবে না বে তুলা সম্তা হইবে। 
গ্রামে গ্রামে, বাড়ীতে বাড়ীতে দেব-কাপাস রাখা এক 
সোজা। উপায়; এত সোজা যে অনেকের পক্ষে তুলার 
দাম লাগিবে ন্)। 

সব জায়গার তাতীর রোজগার সমান নয়। তাতী 
যেমনই খাটুক, মাসে ২৭ দিন তাত চলে, ১০ দিন 
জোড়ন করিতে লাগে। তান্ত উপর পালি-পার্বন আছে, 
অন্থখ-বিহ্গ আছে । মাসে ২০ টাকা হয় কি না সন্দেহ । 
নাকুড়ায় তাতীর নহযোগী-সমিতি আছে। প্রায় ৫০০ 
তাতী লইম্মা এই সমিতি । এই সমিতির সম্পাদকের 
মুখে শনিলাম তাতীরা কোনও রকমে বাচিযা আছে। 
মাসে ১৭১৮২ মাত্র বাণি পায়। অথচ স্থতা পাইতে 
কাপড বেচিতে কষ্ট নাই । এই উপার্জন তাতীর একার নয়, 
সমস্ত পরিবারের ভাগ আছে । গড়! বুনিবার বাণি হাতে 
২৫, কদাচিৎ /০ । ২ হাত বহরের প্রমাণ শাড়ী বুনিবার 
বাণি ১/০--১।০। ঢাকার দিকে জোলারা বিলাতী 
রঙ্গিন স্থতাঁর লুঙ্গী ও শাড়ী বুনিয়া নাকি বেশী পায়। 
শ,নিতে প্রত্যহ এক টাকা পাচসিক! বটে, কিন্তু বছরের 
হিসাব খতাইতে গেলে মাসে ২০২ টাকার অধিক হইবে 
না। সগোষ্ঠীর ২৫৯ টাকা বেতন থে কিছুই নয়! 
যাহারা মাটি কাটে, তাহ[রাঞ্ যে_২৭ ২*টাকা রোজ গার 


৮৮৬ 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খখ 


০৯ পাটি পাস্িলা্ি পান্টি পান্টি পি পা পাটি পি পি পাটি পাসি পাস্পাছি পুত পাসিপাসি পি পাস্টি পাস্টিপাস্টিপাস্পিসিপাসটি পাঁছি পাসটিপীসিপাসিাসিপীিপািসি পাসটিপাস্মিলা্ছি পাস্টিপসিপাসি সিসি পাটি পাটি পি পি পিসি ছি পাসিপাস্িপাসটিপীস্ি পাটি পাম্পি পিপি 


করে। তীতী কার. কামার কুমার ছুতার প্রভৃতি সব 
কারুর 'বেতন্‌ বাড়িরাঙ্চে, পূর্বাপেক্ষ! দ্বিগ্ণ ত্রিগুণ 
হইয়াছে, তাতীর বাড়ে নাই। কারণ শিয়রে করাল কল 
দাড়াইয়। আছে। এত কট করিয়| বুনিলেও ছাত তাতের 
কাপড় কলের দরে দিতে পারে না । এই যেবিক্রি হইতেছে, 
মে দেশের অনুগ্রহে। কারণ বেশী দাম দিয়া লোকে 
কিনিতেছে। বয়ন-শিক্ষাশালা বসাই আর গ্রামে গ্রামে 
শিক্ষকই পাঠাই, তাণ্তী'নিজ্বের জোরে বাচিতে পারিবে 
না। যাহারা সর, বোনে, পাড়ে ফুল তোলে, জমীতে নক্সা 
বাহির করে, তাহারা নিজের জোরে গাড়াইয়। আছে। 
কিন্ত, সখের কাঁপড় দিঃ। “দশ চলিতে পারে না। 
কলের সুতায় কাপড় বোনার বাণি উপরে দিরাছি। 
চরকার স্থতাষ' সে বাণিতে পোষায় না। অতএব স্থত৷ 
টান-সহ ও কিছু সমান কর, তাতীগ বাণিও কম হইবে। 
তাতী চরকার সুতার নামে ভয় পায়। ভয়ের হেতু 


আছে। আমার মনে হয়, ইহাদিগকে ইহাদের কর্মে 


ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। ইহারা বেষন বুনিতেছে 
বুক) নৃতন তাতী তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। 
কয়েক বৎসর হইতে নৃতন তাতী কিছু কিছু জন্মিতেছে। 
ইহার! তাতী নয়, তাত বোনা এক জীবিকা নয়। এই 
চাষের সময়ে তাত বন্ধ আছে, চাষ ফুরাইলে চলিবে। 
তাতী বুঝিয়াছে, নৃতন এক প্রতিদ্ধন্দী জন্মিতেছে ৷ মনে 
করিতেছে, ইহাদিগকে তাতের কর্ম না শিখাইলে রক্ষণ 
পাইবে। কিন্তু, জানে না, দেশময় কি বিপুল সংগ্রাম 
চলিতেছে; অর্থলোভে লোকের কি উদভ্রান্তি জন্মিয়াছে ; 
'কে"মরিল কে বাচিল, কে কার বার্তা রাখিতেছে। 
এই নূতন তাতীকে আটকাইয়! রাখিলেও কাপড়ের কল 
আটকাইতে পারিবে না; এক-একটি কল বসিবে, তাতীর 
প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে । বে-সব তাতীর তাত আছে, চাষও 
আছে, তাহারাই বীচিয়া আছে; যাহাদের তাত আছে 
চাষ নাই, তাহারা ম্বৃতবৎ পড়িয়া আছে।* শৃধু তাতী 
নয়, এমন কোনও কার, নাই, যে গ্রামে চা না করিয়াও 
বাচিয়া আছে। পূর্বের মতন সংখ্যায় অধিক থাকিলে 
একজনেরও দিন চলিত ন1। দেশ যে দরিদ্র, কার, 
পুষিতে গারিভেছে না। 


€ 


নৃতন তাঁতীর তাত মোটা, শানা মোটা, মাকু মোটা 
হইবে । চরকার স্থতা কাটিতে ঠক্‌-ঠকি মাকুর কর্ম নয়, 
হাত-মাকু চাই । নৃতন ত্রাতীর অন্ত জীবিকা থাকিবে) 
চাষের সময় চাষ করিবে, চাষ সুরাইলে তাত ধরিবে,। 
এই তাঁতী হাতে আনা বাণিতে বুনিতে পারিবে । 
অতএব কেবল চরকা শিখাইলে খদ্দর “চলিবে না, তাতও 
শিখাইতে হইবে । 


লুপ্তপ্রায় কলার উদ্ধার নেমন-তেমণ যত্বে হয় না, 
দূঢ-সংকল্প হইয়! লাগিয়া থাকিলে, নৃতন পথ দেখাইন্ডে' 
পারিলে উদ্ধার সম্তভব। কাশড়েই দেখিতেহি, প্রাচীন 
রঙ্গাজীব নাই; যদি ব| মাচষ আছে রঙ্গের মাত্রিক। 
নাই । অন্য র* ন। পাই, লাল ও কাল চাই। কিন্ত, 
লাল রঙ্গেব চাষ উঠিঘ। গিয়াছে, নীল চ।ষও প্রায় তাই। 
এখন বিলাতী রং ভিগ্ন গতি নাই। যখন জাহাজের 
পথ খোলা, তখন কোন্‌ ভরলার কে নৃতন পত্তন করিতে 
বসিবে? কত জন রঙ্গিন পাঁড় বিসঙ্জন করিতে চাহিবে? 
দেশ-প্রেম প্রবল হইলে বিলাতী রং পরিত্যাগ অবশ্য 
সম্ভব। কিন্ত, এই ত্যাগ দ্বারা স্বদেশী রঙ্গের উৎপত্তি 
হইবে কি নাসান্দহ। বোধ হয়, প্রধান অঙ্গে স্বদেশী 
হইতে পারিলেই বখেষ্ট' বিদেশী রং | পাইলেও কাপড় 
পরা চলিবে, ফ্োনও রং না পাইলেও চলিবে । 

এইর,প, টান। ও পড়যানের স্ৃতা, ছুই-ই চরকার 
না হইলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে, এখন নয। 
কেবল পড়্যানের স্থতা যোগাইতে পারিলেঞ যথেষ্ট মনে 
করি। তা ছাড়া, অনেকে খদ্দরের দাম দিতে পারিবে 
না, চর্কাও ঘুরাইতে পারিবে না। ইহারা কলের 
১০১২ নম্বরের স্থৃতার কাপড় পরিলে সে উদ্দেশ্টের 
বিশেষ বিস্র হইবে না। উদ্দেশ্যটি আবার বলি, বস্ত্র 
বিষয়ে স্বাধীন হইতে হইবে, যোটা না ধরিলে সে উদ্দেশ্য 
পিদ্ধ হইবে না। কলের মোটা ও চরকার মোটা প্রা 
একই । এই হেতু, মোটা সভা বিবেচিত হইলে গ্রামের 
দরিদ্র নর.-নারী চরকার স্তার কাপড় পরিয়৷ আত্মগ্নানি 
বোধ কবিবে না।, তখন তাহাদের ঘতবে চরকাও চলিতে 
পারিবে । * 


র্‌ শ্রী, যোগেশচন্তর রায় 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


সপ সতী এপ সস্তা লা পালা সত ০৩ 


আরব্যেপন্যাসের কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে যেত+-সে- 
লব শেষটা স্তূপাকার করে? গাধা বোঝাই করে, ঘরে 
নিয়ে আন! ছিল তার নিত্য কাজ--তার যানবাহন 
সামান্যই ছিল_:এমনি করে? তার প্রয়োজনের খাতিরের 
মান রক্ষা! করতে হ'ত। হঠাৎ একদিন তার ভাগ্যে 
সোনার ফমল জুটে গেল- মুঠি মূগি হ্বর্মুদ্রা, হীরক-মরকত" 
'পেখপেয়ে গেল। ত| বয়ে, নেওয়ার তার আর অন্য 
উপায় ছিল না-_নে-সব গাধার পিঠেই আনন্দে চাপিয়ে 
বাড়ী চল্ল। আর সে-সবের দামও সে তার সোজ। 
চোবে দেপে বুঝল না__-গণিতশাস্ত্রকে ব্যঙ্গ কঞ্সে? এক- 
গাছি ধড়িপাল্লা এণেই রত্বসস্তারের পরিমাপ ঠিক করতে 
হল। 

রসম্ুষ্টিৰ পরিমাপও ছুর্ভাগ্যক্রমে এমনি ভাবে অনেক 
কাল থেকে হয়েছে । এ বুগে একট। বড় রকমের সংম্পশ 
পাওয়া গেছে একট! যাছুমস্ত্র হঠাৎ মানুষ পেয়েছে যাতে 
করে" নানা দেশের শিল্প-সৌন্দরধ্য ও কাবাগীতি একট| পরম 
বূপলোককে উদ্ভাসিত করে" তুলছে যার হীরক-কনকের 
প্রাচর্ষে; মান্য বিম্মিত হচ্চে! জাজও বি আমাদের সে- 
মবকে পুবাণ ও রুপ্ন উপায়ে পরিমাপ কর্তে হবে? 
আজও কি আমর! সে-সমস্ত স্বপ্র-সৌন্দর্যযকে গাধার পিঠে 
বোঝাই করে, দুনিয়ার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে' বেড়াব এবং 
শেষট। অমনি নির্দিয় ভাবে গুদ[ম ভগ্তি করব? 

ইতিহানে ছুবার পূর্বব-পশ্চিমের সৌন্দধ্গত মিলনের 
সুচনা হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। প্রোফেসর ফ্রিঝি- 
গ্রাওসকির (50852095510) মতে বাইজেন্টাইনের 
মধ্যবর্তিতায়, প্রাচ্য ভাবানুসিক্ত পূর্বাঞ্চলের হেলেনিষ্টিক 
(শরীক) আর্ট উরোপের প্রাথমিক মিিভেল (মধ্যযুগের ) 
আর্টের উপর একট! বড় রকমের গভীর প্রভাব সঞ্চার 
করেছিল। কলার এই সংস্পর্শের ফলে আর্টের ভিতর 
একটা নৃতন রস-সঞ্চার হয়েছিল-__যা, ভাল হোক মন্দ 
হোক, পূর্ব ও পশ্চিমের ভিতর একট! 'গাবের বিনিময় 
ঘটিয়েছিন্ব। এবার*এই মিলনের সুচনা হয়েছে বর্তমান 
কালে। পাহাড়ের মত দেশকালের বাধা চুর্ণ হয়ে গিয়ে 


রসস্থষ্টিতে ইন্দরিয়ের ইন্দ্রজাল 
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রসস্িতে ইক্জিয়ের হীন্দজাল | 


9৮৭ 


এ ভাব-সঙ্গম একটা অপূর্ব রসলোককে সার্থক করে 
তুল্ছে। উরোপীয় কলার সহিত জাপানী আর্টের সঙ্গম 
ক্রমশঃ চীন ও ভারতকেও নিকটতর করেছে । ওদিকে 
প্রত্বতাত্বিকদের বেবিলন পারশ্ত প্রভৃতি দেশের প্রত্ব- 
দ্রব্যাদির *সঞ্চয়ও উরোপকে বাধা নোঙর ছিড়তে 
বাধ্য করেছে | শিল্পীর! এসিয়ার কন্ভেন্শন ব৷ প্রথা 
ও পদ্ধতি বিনাসক্কোচে গ্রহণ করেছে! ইম্প্রেশনিষ্ট, 
মোনের ছবি ত স্পষ্টভাবে জাপানী--হিরোলিগে ও 
হোকুশাইর ছবির সঙ্গে তা আশ্যধ্যভাত্বে মেলে । 

এই রকমে একবার ঘেমন পথ ভাঙল দ্মমনি প্রাচ্য- 
ভাবের শ্বোত হুড়মূড় করে' উরোপে*ঢুক্ল। চৈনিক 
আর্টের প্রভাব উর্ধেপের আর্টের উপর ব্যাপ্ত হয়েছে। 
এসব আমাদের কীর্তি-কথ! মনে না করে' উরোপেরই 
ব্যাপকতর, জীবনলীলা মনে করা মন্দ নয়। যাকে 
৫০০7৪0৮৪৪১৯ মগুন-শিল্প বলা হয়, সে-সকলের মৃূলই 
হচ্ছে প্রাচ্য । কোন লেখক বল্ছেন ? 
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আধুনিক যুগেও পূর্ববদেশের সম্পর্কে এই স্বভাব- 
বাদের সম্পর্ককে-_এন্জিঘিক সত্যকে__পশ্চিম প্রত্যাখ্যান 
করে' নৃতন নৃতন রসলীলায় আত্মহার! হয়ে গেছে। তার 


৭৮৮ 





ভিতর আমাদেরও স্থান আছে একথা ভাব্লে অনেকট। 
আরাম পাওয়া যায় নিঃসন্দেহ | কিন্তু সে অর্ধিকার কি 
সকলের জন্মেছে? আমরা জ্ঞানী বলে' ভাবছি যে মানুষ 
বুঝি শুধু ছুটো চোখ এবং একটা 71875085 57560 
বা স্ামুমণ্ডল দিয়ে রচিত হয়েছে--এত বড় অলীকতাকে 
আজকাল মনস্তত্ববিদ্রাও প্রত্যাখ্যান কর্ছেন। শরীর ও 
মনের 28191161190. বা পরম্পর-সাপেক্ষতা একট। উত্ভট 
কল্পনা । মনের লীলা শরীরকে পদে পদে ছাড়িয়ে যায__ 
প্রফেসর বার্গসে। বার বার একথ৷ দেখিয়েছেন । কাজেই 
চাক্ষুষ সত্যের পরিমাপের উপর মনের আনন্দ ও বেদন। 
মোটেই নির্ভর করবে না। আমা জ্ঞানী বলেই রসজ্ঞ 
বা রসবিদ্‌ বেশী, একথ! বলা কম শক্ত নয়; এবং গষ্টির 
বূপরসগন্ধের সন্ধি্ছল হতে সৌন্দধ্ের যে অফুরন্ত উৎস 
উদ্বেপিত হয়ে উঠছে প্রতি যুগেই তার বহন ও অস্ভবের 
ক্ষমতাকে বার বার পরাজয় মান্তে হচ্ছে। সৌন্দর্য. 
সষ্টি অগ্রদূতের মত স্থন্দরের পতাকা বহন করে এগিয়ে 
চলেছে, মানুষও সে মায়ামুগের পিছনে ছোটে । আশ্চধ্যের 
বিষয় শত শত বুংসর পরেও তার এই রম্য প্ররয্নাণ 
তাকে ক্লান্ত করে নি, তাকে আশ্বাস ও আনন্দ দিয়েছে, 
তাকে সুস্থ ও লজীব করে, নিত্যনৃতন রূপলোকের বিভ্রম 
এনে তা ক্রমশঃ সত্যোপেত করে' তুলেছে। 

প্রতিমূহূর্তেই সৌন্দর্যের সংস্পর্শ এই পরম রমণীয় 


অভিযানের ভিতর দিয়ে স্থত্থিকে বিকশিত কর্ছে-_ 


সুষ্টির কে রূপমাল্য দান কর্ছে। প্রতি পলকে মানুষ 
ধাতার কুহেলি-কৌতুকে এই রসাভিনয়ে চরিতার্থ 
হচ্ছে॥ কিন্তু যা লীলা, তার ভিতরকার রসসমাবেশ ও 
রসাস্বাদ এক অনির্বচনীয় আকর্ষণেই হয়ে থাকে-_- 
তা" মূলে যে পরমলোকের সহিত যুক্ত তার সঙ্গে 
সব সময় বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়া হয় না। এজন্য রসাম্বাদেও 
নানা অন্তরায় ঘটে উঠে। 

আজকাল পশ্চিমে ললিতকলার যে কয়েকটা রম্য স্যা্ট 
হয়েছে--সে স্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। কবিতায় আর্ট 
বস্তনিরপেক্ষ হয়েছে-_ছন্দের রূপ-মাধুধ্যে নানা ভাবের 
বায়বীয় রাম্ধস্থ চিত্তফলকে বিশ্বিত করা হচ্ছে-_সঙ্গীতে 
প্যাটাবুণ মিউজিক ভেঙে ওয়াগুনার যার স্বত্রপাত করেঃ 


প্রবাসী-_ আশ্বিন, ১৩২৯ 


পাস্টি পাস পাটি তসপাস্িা সি পাটি পা পাসিপাসিপাি পান্টি পি প্িপাস্টিপাস্টিাসি পাস্তা সা সিপাসি পা পািপাসটি পাসিপিস্িপাসি পাটির সি পাস পা পাটি পি পাছি তি পাটি পাসিপাছি পাস্টিপাস্িাসসিাসটিপাস্টিপাস্ি পা পা পি পাছি পি পাছি তি পাটি এ ৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ু 


গেছেন, ট্টাওস ও 145 প্রভৃতি তাকে অবিভাজ্য 
লোকোত্বর অনির্দিষ্টতার ভিতর নিয়ে গেছেন। চিত্রে 
কাত্িন্স্কী (10900179107 ) অরূপলোককে রূপলোকের 
রম্যমঞ্চে প্রতিষ্ঠা করার স্পর্ধা করেছেন। আর্চিপেক্কে। . 
(4191/901 ) ভাস্কধ্যে সে চাক্ষুষ অবূপতার ললিত 
রূপকে ধোদিত করতে সঙ্কোচ করেননি । এ-সব হয়েছে 
বলে" যারা বিচার ও তর্কের ভিতর দিয়ে দুনিয়াকে দেখতে 
টায় শিল্পীরা আজ তাদের অপ্রিয় হয়েছে। কাত্ডিন্স্বীর 
80100021 10019155510705 বা আধ্যাত্মিক গ্রত্যয়, ১৮৯ 
(9051 17207700155 বা আন্তর্লৌকিক সর, 70570171051 
91605 ব। অধ্যাত্বব্যপগ্তরনা, 5০৪| %10190107 বা অধ্যাত্ব- 
পুলক আজ না জ্ঞানীর না রসার্থীর প্রিয় হতে পেরেছে। 
জনতার অশ্রদ্ধায় আর্চিপেক্ষোর বূপলোকও আজ ক্লান্ত 
হয়ে ললাট কুঞ্চিত করে আছে। এ যুগের ভূতত্ব জীব- 
তত্ব প্রভৃতি বিশ্বতত্বাদি যদি আর্টের উপর ভ্রকুটি করে 
তবে অধ্য।আ্মতত্বও বাদ যায় কেন? রাসেল ( চং9961 ) 
ও (086) রাইটের বর্ণস্তরবিধি ত মুকুলেই অকৃল 
পাথারে ডুবেছে। আজ এ-সব বহন করার দুর্যোগ কি 
অসামান্তই হয়ে পড়েছে ! 


উরোপ যেমন এশিয়ার সংস্পর্শে জেগেছে, তেমনি 
এশিয়ার শিল্প-লোকও উরোপের সঙ্ঘাতে একট! 
সদ্য বিকাশের মহিমা পেয়েছে। কিন্তু সে রচনাও কি 
পর্দিপূর্ণ সার্থকতার ভিতর দিয়ে যেতে পর্ছে? অজন্তার 
অপূর্ব ও অকুষ্ঠিত কলা আজ বিচার করে, বিজ্ঞতার 
চশমা দিয়ে দেখতে হচ্ছে। অধ্যাপক ফুসে সে-সবের 
মানে বার কর্‌তে যতটা পরিশ্রম করেছেন, রসান্বাদ তার 
সামান্য কণাও করেছেন কি না সন্দেহ । দেশের হাদয়ের 
সহিত মমি ব| মিউক্সিয়মের যতট। যোগ, অর্ধ অন্ধকারে 
স্তিমিত দিবালোকে ছুলক্ষ্য সে অপূর্ব সৌনধ্যবপ্ন তার 
চেয়েও ছুজ্ঞেয় ও ছুবোধ্য হয়ে গড়েছে। 

চিরকালই হয়ত এমনিভাবে চলে” এসেছে ॥ এ 
শুধু একুল ওকৃলের বোঝাপড়ার কথা নয়, এদেশের 
ওদেশের বলে' এট! ওটা যে দুর্বোধ্য তাও নয়। এদেশ 
ওদেশ যখন কোথাও বা এক-জায়গায় মিলেছে তখনও 
থে সৌন্দর্যের টানকে নিঃসঙ্গভাবে কেউ ,ওক্ধন করেছে তা 


০ পতি পাটি পরি পাটি পাশ পাি পাট পাশি পাটি পা পি পাটি পাটি পম পি পাশ পারি পাটি পাশা 


নয়, তখনও লাঞ্চ বিস্ময়ে এমন কি শঙ্কায় সে রম্যাবর্তের 
চারিদিকে চড়ক-পুজার পুতুলেব মত ঘুরেছে__আ[কর্ষণকে 
অস্বীকার কর্‌তে চেষ্টা করেছে অথচ মাথাও ঘুরে 
* গেছে। 


এ বিরোধের একটা ভিত্তি হচ্ছে খাঁটি সৌনদর্্যস্টি__ 
পরিপূর্ণ ও বহুমূখী; তা ময়ূরকণ্ঠের রঙের মত রসব্গনায় 
নিত্য নৃতন রঙে হয়ত ফলিত হয়__তার কুল পাওয়া যায় 
-ত্রা॥ যেমন করে, আদি কাল হতে স্ধ্্যান্তের কুঙ্কুমরক্ত 
হোলিলীলা, মধ্যাহ্ছের শুভ্র দুকুলবাসের নিঃশব স্বচ্ছতা, 
এবং প্রভাতের সদামিলিত স্থকুমীর হরিৎ হিল্লোলের 
কোন কুল নেই। পূর্ণন্থষ্টির ভিতর অনাদ্ন্ত স্থগুপ্ত মহিমা 
নিহিত আছে বলে তার রসের নিবেদন বা 79560 
20981 অসীম, তা নিঃশেষ হতে পারে না। এ 
জন্তই গুপ্ত হওয়া, অমুদ্দিত থাকা, মুকুল-রূপী হওয়াটা 
কোন কোন শিল্পীর একট লক্ষ্য হয়ে পড়েছে একালে। 
পশ্চিমের আধুনিক কবি ও শিল্পী এজন স্পষ্ট করেই বলে, 
যে ফরাসীতে যাকে বলে-_"21১5০০7” অমুদিত, অপরি- 
কুট, তা হওয়াই তাদের লক্ষ্য । ম্যালারমের সেই পরিচিত 
উক্তি, "০ 08108 15 (০ 02500), (0 50885 15 
তাদের জপমন্ত্র হয়ে পড়েছে খ 
এটা হচ্ছে গোড়াকার কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে 


(0 01926, 


সৌন্দরধ্যস্থষ্টিকে পিদ্ধবাদের মত বহুকাল হতে নালা " 


আবর্জনা কাধে করে? অগ্রলর হ'তে হয়েছে। সেটা 
সৌনার্ষ্ের সৌভাগ্য হোক না-হোক্‌, অন্ততঃ আবর্জনার 
ভাগ্য বল্তে হয়। কিন্ত তাতে একটা ভ্রান্তি জন্মে গেছে । 
শ্তাম-দেশের যুক্ত-যমজের মত এ স্ম্ সম্পর্কে কোন্টা! 
রসের রূপ কোন্টা তর্ক বা তথ্যের বূপ__-এটা বোঝা শক্ত 
হয়েছে । যেটা যা নয় তা নিয়ে এমন কৃঠিন সংঙ্কার ঈরাড়িয়ে 
গেছে ষে এ যুগে যা ত্যোপেত তা নির্ধারণ করতে একটা 
নির্মম 8070109515 বা বৈপরীত্যের ভিতর দিয়ে যেতে 
হচ্ছে। আধুনিক পশ্চিমের আর্ট তারই প্রতিরূপ | 

ইন্ত্রিয়ের আখ্যানগত সম্পর্ক ও সাযুজ্য (255০০180192) 
এজন্য আজ আঘাত পাচ্ছে_কিন্তু তা বলে রসরূপন্থষ্টির 
পথে, ই্দ্িয়ের অঘটন-ঘটন-পটাযসী শক্তি অব্যাহত 
আছে। এট। একটু ভাল করে? বোঝা দবকার। 


রদস্ষ্টিতে ইন্জ্রিয়ের ইন্দ্রজাল ৭৮৯ 


০৬৯ পলিসি 





পাস পাম্পি পা্িপাসি পাপা পাসি পাখি পি পা পাপা পাপা পাি পািপাসিপািপা পচ 


এস্য়ার সহিত প্রাথমিক সম্পর্কেও ,উরোপকেন, 
একবার ইন্দ্রয়ের অধিকারকে সম্কৃচিত* করতে হয়েছিল 
এবারও বাহির থেকে দেখলে তাই মনে হতে 
পারে, কিন্তু তা নয়। এবার আনন্দে রূপরসগন্ধকে 
জগৎ বরণ কর্ছে-_কিন্তু বিচিত্রতা হচ্ছে তার বিশুদ্ধ 
ও খাটি স্বরূপকে আকৃড়ে ধর্বার জন্য এবার বিশ্বের প্রাণ 
ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। 

আশ্চর্যের বিষয়, যে অধিকার সব-চেয়ে বড় ও স্বতঃ- 
সিদ্ধ বলে আজ মানুষ বড়াই করে, তাকে যে দে বার 
বার কত পঙ্গু ও বিকল করে' রেখেছিল তা ইতিহাস ৪ 
দেখলে বিস্মিত হতে হয়। সৌন্দর্যের আকুল আকর্ষণ 
মান্গষকে জীবনের নানা সন্ধিস্থলে মুক্তি ও স্বাধীনতা, 
আলোক ও আনন্দের দিকে টেনে নিতে চেয়েছে; আর 
অমনি ভীত ও চকিত গতাম্ছগতিক বিধিব্যবস্থা আতঙ্কিত 
হয়ে উঠেছে__এবং ছায়াময়ী সৌন্দরধ্যলক্ষ্মীকে অর্গলবন্ধ 
কর্‌তে না" পেরে মানুষের ইন্ত্রিয়কে বার বার শিকল 
দিয়ে বেধে পঙ্গু ও বিকল করেছ ;-কৎনও বা দোহাই 
দেওয়া হয়েছে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের পলিচ্ছল-প্রান্তে বিহার 
করার উপর, কখনও বা নৈতিক রাজ্যের ভাল-মন্দের 
মধ্যবর্তী যে অনিশ্চিত ও ক্ষুরধার সেতু ছুল্চে তান্তে বিচরণ 


করার খাতিরের উপর । 


এজন্য চোখের দেখাকে পক্থিল, কানের শোন! 
মধুর আঃওয়াজকে গরল বলে" মান্গষ অনেককাল ডমরু 
বাজিয়েছে- কখনও বা ধর্মোপজীবীর আদেশে, কখনও 
বা রুক্ষ রাজন্যের দণ্ড-ভয়ে। 

কাজেই দুনিয়ার রূপরসগন্ধের জগৎ হঠাৎ এমূনি ঝরে" 
পড়ে" মান্থযকে পেয়ে বসেনি । পথে কাটাবন অনেক 
পাওয়া গেছে_আবার বাইরের শাসন যেখানে তরবারি 
হাতে ফ্রাড়িয়ে নেই-_-সেখানেও ভিতর হতে মনের উপর 
স্বনেক পঞ্ধা এসে পড়েছে । 

মানুষের সামাজিক জীবনের জটিলতা নানা নৈতিক 
ধন্মগত ও রাস্ত্রীর ব্যবস্থায় আলোড়িত হয়ে এসেছে, 
যা তাকে ঝড়ের মত এদিক ওদিক নিয়ে গেছে-_ 
বিচারকে মূঢ় করেছে, আনন্দকে শিথিল্‌ করেছে, গতিকে 
সঙ্কচিত কবেছে। এজহঠা সে বিশুদ্ধ 'সৌন্দগ্গের জালে 


সা ৬ 


৭৯০ 


ধর! পড়লেও মে কথা অস্বীকার কর্‌তে ইতন্ততঃ করেনি । 
।শিলীরা যে রকমের আবহাওয়ার ভিতর রসম্থটি করেছে__ 
“সব সময় তা মুক্ত বা সহজ ছিল না, নান! বজ্ঘোষ ও 
আগ্নের় সংঘর্ষের ভিতর শিল্পী আশ্চধ্য ধৈর্য ও 
নিপুণতার সহিত নির্ভয়ে মোনার স্বপ্র বুনে গেছে। 
সমাজবিধির অনুশাসনে মান্ষ নিজের চোখ বেধে 
ইন্জ্িয়কে যেমন হিতোপদেশে দুর্বল করৃতে উৎসাহ 
পেয়েছে--তেমন নিজের ভিতরকার অন্তরতম প্রেরণাকেও 
সে ইচ্ছা করে' এমন অন্বচ্ছ ও স্ুল করে' তুলেছে যে 
তার পক্ষে সৌন্দধ্রেঃর ুক্্স ভাবাবেশ অনুভব করা সকল 
সময় সম্ভবও হয় নি। হয়ত এ জন্যই--এরকম ,কঠিন 
বলেই--রসাম্বাদকে এ দেশ অপরূপ মর্যাদা দিয়েছে-_ 
ব্রদ্মাম্বাদ-সহোদরঃ রসাম্বাদ-লোকোত্তরঃ [ 
আশ্চর্যোর বিষয়, এদেশে--এদেশে কেন, বোধ হয় সব 
দেশেই-__রূপরসজগতের পথে অরূপ জগৎ বাধ! দিয়েছে । 
“অরূপ জগতের ধ্যানেও অপ্রারূ্পী রূ্পরসগন্ধের 
'প্রন্োভন ত একটা না-হলে-নয় ব্যাপারই হয়ে পড়েছিল, 
এদেশের কাব্যে ও পুরাণে । 
এক্জন্য রসচচ্চার গোড়াতে এই রকমের একট! বিচার 
ও আলোচনা দরকার হয়ে পড়ছে। রসাম্বাদ ও রস- 
স্যষ্টিকে কষ্টিপাথরে কষে" দেখ। অনিবাধ্য হয়ে পড়েছে। 
চোখে দেখা ও চোখে পাওয়া__এ ছুটিতে অনেক 
তকাৎ। চোখের উপর ছুনিয়ার অনেক জিনিষ পড়ছে ও 
ভাম্ছে--কানেও অহরহ অনেক আওয়াজই আস্ছে_- 
সে-সৃব কোন্‌ ধৃূনরিত পথে চলে যায় তার ঠিক নেই। 
কোকিলের আওয়াজ, আত্রমুকুলের গন্ধ স্থগ্টির আদি 
হতেই ত মানুষ পেয়ে আস্ছিল-_কিন্ত কলার ইন্দ্রজাপেই 
তা লোকের ঈত্জিয়ান্থভূতিকে প্রথম আবিষ্ করে-__সে- 
সুব কাপিদাস ও জয়দেবের মত কবির অপেক্ষায় ছিল-_ 
তার শোনেন নি মাত্র_তীর! পেয়েছেন এবং, সে-সবকে 
সৌন্মধ্য-পোকের চিরন্তন অধিকারী করেছেন । তেমনই 
বধাগমে ময়ুরময়ূীর মত্ত কেকাধ্বনি, রক্তচক্ষু খগ্জনের 
বমানৃত্য-_এ লব মাস্ুষের রপহৃদয় অধিকার করে+ বসেছে 
শিল্পের ভিতর দিয়ে--এক অপরূপ-রূপ পেয়ে গেছে সার্থক 
রসন্থট্টির ভিতর।' এজন্যই' পশ্চিমে উনবিংশ শতাবীকে 


প্রবাসী- আশ্বিন ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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ব্যাল্জাকের (1981290) স্থষ্টি বলে। ব্যাণ্ঙজাকের'রসম্থষ্টির 
ভিতর নরনারী ও সমাজব্যবস্থ। এমন এক নূপ পেয়ে গেছে 
ষে, তিনি থে রসের রসিক ছিলেন মে ভাবের ভাবুক না 
হয়ে ফরাসী জাতি পারে নি--এখানেই হচ্ছে সৌন্দর্যের 
জয়! দেশকালের প্রকৃত বন্ধনকে ছিন্ব করে' কলা এই 
রকমেই জগৎকে উন্নীত ও রূপান্তরিত করে। কোন 
পশ্চিমের লেখক পশ্চিমের রসসাহিত্য ও কলায় জাপানের 
যে মূর্তিটি পাওয়৷ গেছে, তা যে একেবারে ললিতকলার 
কষ্ট, তা দেখাতে গিয়ে বলেছেন :-- রি 

1006 12108276356 [99016 ৪75 (1) 16111967266 
9611-0015501005 01586102001 08210, 10015108291 
1৮5০, 16500 556 2 0106016, 1১911010521 ০01 
17101005101 2109 01 079. 61586 08055 08106015, 
1005106 ৪. 7621 ]91)90652 £620015020. 07 120 
9০00 ৮11] 566 06 015 15006 078 9115706951 
16561)019005 1১8৮৮:6] 006 (৮/0. 00176 200৪1 
[020112 26 706 1001106 0)6 6106181 100 01 
1201115) 050016----*, 0079 01 01 17)0956 011917)11 
09100215 61760606001) (01010619170 ০1 011721- 
00810010006 0০015 1006 01 50610060179 
170810950. 4 16 5০১/-৪1] 05117250075 011817706 
901 19811106016 2 (0৮/ 12176650075 200 50779 
(175,116 010 201 10707 (1081 1172 18102105956 


7060015 816 5110017 2 10006 01 9016--21) 
%001১106 (9100/ 01 2. 

কাজেই চোখে যা পাওয়া যাচ্ছে -তা চোখে যা 
মাত্র দেখা যায় তার চেয়ে স্বতত্ত্র। লৌন্দয্যের মায়াঞ্চন 
চোখে দিতে হয়-চিত্তের সঞ্চিত আবেগ রসপিক্ত কর্‌তে 
হয়--তবেই রূপজগতের অলৌকিক ধারা চোখে পড়ে। 
উচ্চতর হষ্টির উপলব্ধির পথে সাধনা চাই । সৌন্দরধ্যলক্মী 
সাতমহল হন্ম্যের অগণ্য সম্ভারে বেষ্টিত হয়ে রূপরস- 
রাগের অজন্ন উৎসের মধো রূপকথার রাজকন্তার মত 
মোনার খাটে ঘুমিয়ে আছে-কোন্‌ দিন বাজপুত্র 
সমন্ত বাধা চূর্ণ করে' তারুণ্যের উদ্বেগে বাইরের বাধাকে 


রম্যমন্ত্রে বিপধ্যস্ত করে' সোনার কাঠি ছুইয়ে তাকে 


:৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


সপীবিত কর্বে ! সে চেষ্টা আজ কত) দিকে চলেছে। 
. নীট্সের জরথুস্্র বলেছেন £-- 

14 0)005200 0805 916 00910) 10101) 178561 
17255 19661. 00192 01)005270 921001)110165 
80010109061) ঠ5151005 ০011)06.. 5011] 01783100550 
20 "0001500৬160 15 1721111)0 800. 11205 
10110, | 

যা-কিছু আমরা হ্থন্দর দেখছি ভার পিছনে ললিত- 
“কলার এ রকম আকর্ষণ আছে-_-তার শিহরিত মুক্ছরনার 
সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত রম্যতর লোকের অধিকারী হযে উঠেছে । 
কলা-জগতে কোন বন্তবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইদ্ররিয়'জগতের 
ভিতরও যে ফি-রকম বিপর্যয় ঘটে-_-তা কোন লেখক 
কৌতুক করে" উল্লেখ করেছেন : 

51175 00161108 50-118106 0126070586৯ 
100৮ 10175005৮10 105 502510551019001795 01 
105055 2200. 105 19501555 510191 ৯1020015111 
(165 01565509009 -----2100 107007516001000065 
16 00169 20101121017. ৬/1)67) 51)8 0500 (0 21৮ 
0৪ 00106 270 চরিত +5100 1565 00৬ 
93000151065 রি 200 5771470778 1১1559105. 


এর মানে হচ্ছে মোনে ও পিসারো যে হায়াজগৎকে 


উদঘাটন করে” সকলের চোখে ফেলেছেন তার মূলে ললিত-, 


কলার প্রবল প্রেরণা কাজ করেছে । এ দেশের আচাখ্যেরা 
জ্ঞানাঞ্চন-শলাক! দিয়ে চক্ষুম্মান করে' সকলকে ব্রন্মসাক্ষাৎ- 
কারে সক্ষম করতেন বলা হয়-_তেমনি ভাবে কলা ও 
কবিতাও মানুষের পক্ষে সৌন্দর্যের সপ্তলোক-বিচরণের 
জন্য রম্য দেবযানের স্থষ্টি করেছে। 

কাজেই মাঙষের ইন্দিয়-জগৎ একটিমাত্র চওড়া ও 
বাধান রাস্তায় চলে না__তা পলকে হষ্টির ভিতর এক 
রম্য ইন্দ্রজাল উপস্থিত করে' রূপরস-জগতের অপূর্ব ও 
বনধুমূল্য স্বরূপকে উদঘটন করে। 

একবার তাত্বিকদের মতামত দেখ। যাক্‌। কাব্য ও 
কল! প্রসঙ্গে নীট্্‌সেকে ভোলা অয়স্তব। ফ্লেভিৰ মতে 
উরোপের নব্য [২৩749০572০৪ বা! নব-অভ্যুদয়ের ভিতর 
তিনটি ভাবুক মাথা তুলে দাড়ান । একজন হচ্ছেন, সাদাল 


,সহিত অউপনিষদের সম্পর্কের কথা 


রসন্ষ্টিতে ইক্জরিয়ের ইন্্রজাল £৭৯১ 


৬ পাসপীসিপি সিসি সপ পাসপাসিসত৯ ৯৮ 


৯ পাস ত৯৩৯৩ ৬৩ নততপসপাসি পাত পাসত পা 


িনি, বর্তমানকে অতি ঙচ করে? অগ্রসর হয়েছিলেন, 
দ্বিতীয় হচ্ছেন গোটে, খিনি বাইবেলক্ষে লবচেয়ে বিপজ্জনক 
বই বলেছেন, এবং অধক ব| 18)0909র মতামতকে 
বরাবরই ব্যঙ্গ করেছেন; তৃতীয় হচ্ছেন, নীট সে-"076 
(58095617570 06 079 1২০০7৯০০০৪ রেনেসাসের 
ব। নব-অস্থাদয়ের মাথার মণি। নীটমের আবিাবের 
আগেকাধ্ধ উরোপীয় কাব্য ও কলার খবর ধারা রাখেন 
তার! জানেন নীট সের দাক্ষমন্ত্র উরোপে' কি অসাধ্য সাধন 
করেছে। 

উন্থিয়-পরিধি অতিক্রম করারু আবেগ ও কল্পনা 
মানুষের সব জায়গায় আছে। এ দেশ সে পথে মান্ুষকে 
অতিমাগ্ূষ ন। করে, দেবভাকে মীনুষ করেছে-_তা”তে 
সকলের আত্মপ্রসাদ,লাভ ঘটেছে । স্উরোপ দেবত৷ মানে 
না। কাজেই সেখানে মানুষকে মহ্থয্যত্ব অতিক্রম করার 
কল্পনা করলে কল্পনার দিক্‌ থেকে ভাল লাগে, কিন্তু ব্যব- 
হারের ধিক থেকে ছুঃনহ ভয় । মানুষকে ও-রকম দেবতা” * 
স্থানীয় করলে ওখানে তাকে স্বর্থচ্যুত কর্তেই হয়। এজন্য 
অতিমানবন্তের অনেক ব্যঙ্গ পশ্চিমে হয়েছে । 

আজকাল নীটুসের 1]| (০ 0০,/67 ও কল্পনাকেও 
রাষ্্রনীতি-ক্ষেত্রে লঘু ব্যঙ্গের বিষয় করা হচ্ছে, ষদ্দিও 
উরোপ ও এখন মাথ! ঞ্পতে নিচ্ছে । অথচ জিগীষার 
এই প্রেরণা উরোপের বুক হইতে রুগ্ন*ও গলিত কত 
আবজ্জনা যে দূর করেছে তার সীম! নেই। অন্ততঃ 
সঙ্কীণ বন্তবাদের ধারা থেকে চিত্তকে মুক্ত কররৈ কাজটিও 
যসামান্য নয়। এদেশের লোক ভাল করে 'জানে 
না যে নীটুসে শোপেনহাউয়ারের শিষ্য । শোপেনহাউয়ারের 
২৬7]-বাদই নীটুসের ভিতর প্রলয়ঙ্কর শক্তি পেয়েছে 
এবং তারই মলে বেদান্তের 'আত্মানং বিদ্ধি" “নায়মাত্মা 
বলহীনেন লভ্যঃ প্রভৃতি রয়েছে । কারণ শোপেনহাউয়ারের 
সকলেই জানে। 
নীট্ুসে স্পষ্টই* বলেছেন, স্থষ্টির কাজ ত মাঙ্ষই করে' 
আস্ছে। ছুনি্া যখন এক অজ্ঞাত ও অবিশিষ্ট বস্ত- 
আগ ছিল তখন ইন্দ্রিয়জ্গতের সঙ্গে বোঝাপড়া করে, 
মানুষই ত তার" নাম ও দাম কষে' নিয়েচ্ছ, সেটাই ত 
হাটি । 
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গা 810106) 90105006) 01855169106) 005110106, 
21010) 0066506 2 105217108 1000 1085 20. 
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তাতে করে' মানুষ দুনিয়াকে বোঝার সুত্র পেলে, 
এলো-মেলো ইন্জরিয়ের বিচ্ছিন্ন ফাদ হতে বেরিয়ে দুনিয়ার 
বস্তপর্ধ্যায় নাম পেয়েই যেন স্ষ্ট হ'ল। এজন্য 
কোন কোন জায়গায় নামকরণ ও শ্ষ্টি একই 
অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । মিসর-ধর্খে ঈশ্বর নাম- 
করণ করে, ছুনিয়! স্থষ্টি করেছেন বলা হয়েছে । জিহোবা 
শুধু নাম উচ্চারণ করে" বস্তধারা স্বষ্টি করেছেন এ 
রকম একটা বর্ণনাও আছে। | 

নীট্‌ুসে এজন্য 10107751570 বা মোদ-মত্ত আর্টিষ্টের 
কল্পনা করেছেন-_-ষে নৃতন নৃতন ভুবন স্থষ্টি কর্বে-_যাঁর 
হাতে 198০017115 বা ভাবা রম্যত্তর 10610 ব! সত্তাতে 
পরিণত হবে। তার মতে অলস হয়ে বহিরিক্জ্িয়ের ভিতর 
দিয়ে পুরাণ কথায় না মজে' বিশ্বামিত্রের মত নৃতন সৃষ্টি 
ঘটিয়ে তুল্তে হবে । 41015 076 ৮/111 6০ ০৮9:00706 
10500171708, 1615 2 0:90৪5 01 8512115178, আর্ট 
অনস্ত হওয়ার ' প্রক্রিয়া । স্ষ্টির শিহরিত কম্পন ও 
মরীচিকার ভিতর দিয়ে, শিল্পীর রূপস্থষ্টির ভিতর দিয়ে, 
সুন্দর অ্লীমতার স্পর্শ পায়, অমর হয়ে যায়! এই অপরূপ 
ইন্্রজালেব অধিকার স্ুকুমার-কলার আদিম ও নিজন্ব। 
কথাটিতে দার্শনিক শেলিডের একটি কথা মনে পড়ে__ 

11280 10 0056 16 015561055 075001০6০0৮ 20 0015 
1770551)61)0 ৮7101015515 16 000 01065 200 
080565 10 0 0150197 105 0016 10610610006 
(00015661751 106200/--আর্ট কাল অতিক্রম করে? 
বন্তকে অনন্ত সৌন্দর্যের শুদ্ধ রূপে প্রকাশিত করে । 

'ছুনিয়ায় এই যে অশ্রীস্ত প্রবাহ, এই যে 7» 
--গতি, এই বিশ্ষ্টি ও বিসঙ্জন চলেছে, তার কোন 
মুহূর্তকে চয়ন করাকে বার্গসৌ! অলীক ব্যাপার বলে? 
মনে করেন। তিনি রলেশ এই অঘটন-ঘটন-পটায়সী 


প্রবাসী আশ্বিন, ১৩২৯ 


পি সিস্টিতীস্টিতিসসি তাপসী পাটি পাস লাস্ট তাছি পা পাঁছি তি অপীস্টিত সি পাটি পাটি লাস্ট পি পাস তোস্ছি পা ৯০ ২৫৯ পিপাসিশ ও শস্াস্াস্াস্িপাস্িপাস্িপাসিপাছিপাসিপাসিপাসিপাস্টিপাি পাস্তা 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





৯ পাশ 


শক্তি শুধু আর্টেরই আছে। 78০00125পবা প্রবাহকে 
মন্ত্রবলে নিরস্ত করে, ঘোম্টা খুলে তাকে চিরন্তন 
শ্রী দান করার এ মন্ত্র কবি ও শিল্পীরাই জানে, এ 
ইন্দ্রজাল শুধু তাদের হাতেই সম্ভব হয়। ৃ 

বিচার বিবেচনা বা কার্যযকারণের ধারা অনসয়ণ 
করে' এই গঠন উন্মোচন হয় না-উদ্দীপনার ভিতর 
দিয়ে হয়। এরকমের অদ্ভুত উদ্দীপন! শিল্পীর হাতের 
রঙের তান-_ভেম্কীর মন্্রগড। তা ইন্দ্িয়কে স্বপ্ত করে 
আবার অপরূপ সৃষ্টির ভিতর জাগ্রত করে। বার্গসোর 
কথাটি বলি £_ 

[৮ 151106 2 150090. 270 5010160311560 
ড815107) 01 1১01070515. 10510 17 105 0109160 
01070) 1058055 05 %/10) 5001) 0০0৮/67 01296 10 
505021005 (116 8508] ০0050 ০01 ০0 56005861013 
8700 10085 200 162109175 05 50506191019 1০ 01) 
972811556 216150101011015 01 0)150661105 07 0096 

তিনি কবিতা! সম্বন্ধে বলেন :--%105 7100৮) 
17185697505) 81701081760) 19৫ 


০8060৮০1705 01১6 0000£165 01 0)6 7090 1715 ০0109 


00717711710 15 


০0171016 00 17196519610 ০0 ৪7৪5--(1)016 ৮16 
81627 10501005800 0050 ৮1010) 01000061015 
1008510 ৮/5 91100101785 17715560. 1106 21:05 (9215 
2৬/59 2. ৮৪1] ৬1171010159 91290015501 075001091 
115 125 018060 19665981) 1015 00185010051)653 
200 00175) 8100 16110156110 00008176006 05015 
10901160195 15611106 19 010 0110 11760 ৮/1)101) 179 
1011006505১ (106 10161617 2190 0170 10016 17661896 $5 
07০10620109 116. 11910110065 10101500100, 1715 
70211016) 1715 8069 01170510270 115 ৮1005. 

প্রাগৃমেটিষ্টদের অন্ততম প্রতিনিধি নীটসের কথা 
এবং আত্মগত্যয়বাদী নব্যদর্শনকার বার্গসৌর উক্তি এই 
একটি জায়গায় মিলে যাচ্ছে। 

বার্গষে স্থপ্টিকে, অহরহ পরিবর্তনশীল মনে. করেন। 
5152০6 বা বিজ্ঞান যা! নিয়ে ক্রিয়া করছে সেটা ইচ্ছে যন 
জগৎ--1880 772(691, তার ভিতর নিয়মতন্ত্রের অপূর্ব 


৬ঠ সংখ্যা রা 


» পারিস তত রকি 


বাধ্-বাধকতা, ও, শৃখলা আছে, তাকে টাখা বায় এবং 
এশরকমে বেঁধে মান্থষ তাকে নানাভাবে কাজে লাগাচ্ছে। 
কিন্তু ঘেখানে জীবনের সম্পর্ক সেখানে গেলে মনে হয় 
*যেন এক অসীম ও অকুল সাগরে পৌছন গেল। 
অ নিত্য চঞ্চল তার ক্রম-হিল্লোল এক মুহূর্তের জন্য 
অপেক্ষা করছে না,_ত৷ ওতপ্রোত ও অখণ্ড, এজন্য তাকে 
পাওয়৷ মুক্কিল, দেখ মুস্কিল। ছুনিয়াকে টুকরো টুকরো 
করে ' দেখা যায়, কিন্তু তা হলে দে ত ছুনিয়া আর 
শীতক না! এজন্য এমন লোক চাই যার চোখ আছে, 
যে দেখিয়ে দিতে পারে । সে চোখ অন্তর-নিরপেক্ষ নয়। 
সে চোখ যার আছে সে দেখ তে জানে । বার্গসেঁ। বলেন, 
এ-রকমে দেখ তে জানে যার! তারাই হচ্ছে আর্টিঃ। 

17107) 0) 06811001060 17010021010 0915 
13258 10891) 1061) 10036 080011977 0908 1085 
10691 60 568 200 (0 008108 061)97 109 566 1181 
ড/1)101) 10100 07910 8210 ৯০০1০ 11967 11255 
19862. 0150061760. 11106) 216 21155.) 

এই সৌন্দর্ধ্য উদ্ঘাটন বা লৌন্দরধ্যারোপকে বার্গ সো 
অনেকট! জন্মগত সংস্কার বলেছেন।* এ যেন অসীমের 
রূপ-সংস্পর্শের সহিত মনের একট! আদিম বন্ধন, যাতে 
শিল্পী বাধাও পড়েছে__মুক্তও হয়েছে। ' 

এ অবস্থাটিকে আমাদের গীতাকারের মতে অনেকটা 
বিভৃত্ভিযোগের, ফল বল্তে হয়। শুধু সংস্কার নয়__ 
চচ্চারও দরুকার হয় সংস্কারেরই খা্তরে। “নাম- 
রূপ” যেমন অগ্রসর হওয়ার সোপান, তেম্নি বাধাও। 
গীতাকার আর-একট! উচ্চতর অবস্থার কথা বলেছেন, 
যে অবস্থায় বিশ্বরূপদর্শন হয়। সেট! বিভূতি-যোগের 
পরের অবস্থা । এ প্রসঙ্গে কথাটি মনে করা ভাল। 

এদেশের শাব- ও ইন্িয়-জ্ঞান সম্পর্কে একটা স্ফোটবাদ 
অনেক কাল হতে চলে' আম্ছে। তাত্বিকদের মতে 
প্রত্যেক জিনিষের পিছনে একটা অনাদি শব্ববঙ্কার ঝড়ের 
মত ভাবের হিল্লোল উপস্থিত করে-_যা-কিছু দেখছি তা 
অর্থযুক্ত করে' তোলে। না হলে ইন্দিয়জান বিচ্ছিন্ন হয়ে 

" পড়ত । * শারীরিক-স্থত্রের বিচারে শঙ্কর পূর্ববপক্ষের দিক 
হতে'এ বিচার করেছেন | একটা“কথাকে অক্ষরে বিভক্ত 


রসসথষটিত ইক্ড্রিয়ের ইনদ্রজাল 


৯৫৯ পি পিপি পাছি পি পাস্টিপাছি পা লস পা১৮৯৫৯ 


৭৯৩ 


৯ প৯-পাসি পাস পাটি পিপি পাসসিপাি 


কর! হলে কোনও অক্ষরে সমস্ত বাক্যের মানে নিহিত_ 
থাকে না, কিন্ত একে একে শেষ অক্ষর উচ্চারণ হতেই সমস্ত 
কথাটি হঠাৎ জাগ্রত ও জীবন্ত হয়ে উঠে । এ ন্ফোটকে বার 
বার বাকাটি উচ্চারণ করুলে পাওয়৷ যায়। এজন্ত তাকে 
অনাদি বলা হয়েছে। এম্ন কি বলা হয়েছে, ছুনিয়। 
সার্থক ও পরিস্ফুট হচ্ছে এরকমের একটা অসীমতা তাকে 
অর্থধুক্ত কর্ছে বলে'। তর্ক ছেড়ে সহজে শিল্পীর এ 
অবস্থাটিকে আমরা একটা রসের স্ফোবাদ বরে 
কল্পনা করুলে, অনেকটা বার্গসেণার কল্পনার সাম্নে 
এসে পড়ি। শিল্পীর ভিতর একটা, অনাদ্যস্ত রসরপ 
এমনি,সং 'স্কারকে সার্থক করে' তোলে। 

সে যাক্‌। ইন্দ্রিয়ের ইন্্রজাল-প্রসঙ্গে ন্্রজালিকের 
প্রসঙ্গ এমনিভাবে উঠছে । চোখে দেঁধার পিছনে যে 
দেখছে তার প্রশ্নই বার বার উঠছে। অষ্টা বা শিল্পী 
ইন্জিয়স্থানীয় মনেরও অতীত। শুধু মনকে এদেশের 
তত্ববিদ্রা ইন্জিয়ের অন্তভূক্ত করেছেন-__একাদশ ইন্জিয়ের 
ভিতর মনকে অন্যতম ইন্তিয়ন্থাণীর করা হয়েছে, 
স্থল থেকে ক্রমশঃ সত্তর অবস্থার দিকে বিচার করে । 
এজন্য মানুষের পঞ্চকোষাত্মক জীবাত্মার কথা বলা হয়েছে 
_অন্মঞ্ধ কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় 
কোষ ও আনন্দময় কোষ। * 

ইন্জিয়াত্বক মনোময় কোষের অধিকার সামান্ত। 


ত৯পসিপাসিত ২ পাছি পা পা পাত 


বুদ্ধি ও বিচারাত্মক (০0908090091 9:58) কোষের 


একটা! প্রয়োঙ্জনীয় স্তরের ভিতর দিয়ে গেলে-তবেই 
আনন্দময় কোষে ব্রহ্ধান্বাদ লাভের আনন্দ ঘটে। 
কাজেই মনকে ছাড়িয়ে আরও গভীরতর জায়গায় 
গেলে দেখা যায় তা অতলম্পর্শী-_সে গভীর আনন্দ- 
হদে যারা পড়েছে তার! বেরোবার পথ পায়নি। 
তারা যাচায় তা পেয়েছে, জীবনের বহুমুখ রসসংস্পর্শের 
ভিতর দিয়ে অগ্রদর হয়ে পরম কৈবল্য লাভ করেছে। 
কাব্যচচ্চায় ও ক্লাব্যের রসভোগেও এ-সমস্ত স্তর সম্বন্ধে 
অনগুলি না হোক অন্ততঃ কয়েকটা প্রশ্ন এ যুগে ভাল 

রকমেই উঠেছে । চিত্রেও সে জটিলতা! সম্মুখীন হয়েছে। 
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 

* শ্ী,বামিনীকান্ত €সন 


৭৯৪' প্রবানী--আশ্বিন, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


চিত্রকর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী 


নিরাশার বুকে আশার অঙ্কুর 
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১ জ্যোৎন্ালোকে সম্রাট অশোক উদ্যানে পাদচারণ 

করিতেছিলেন, সঙ্গে ছুই-চারিজন বয়ন্ত | ঝাউ বৃক্ষে নৈশ 
বাু মর্শর কারিতেছিল, গন্ধরাজ কিপ্রন্ক মঞ্সিকা রজনী- 
গদ্ধার গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছিল। সম্রাট 
অল্পভাষী, মাঝে মাঝে ছুই-চারিটি কথা কহিতেছিলেন, 
বুস্তের৷ চপল, তাহাদের মুখে কথার বিরাম নাই। 

অশোক ধীরে ধীরে, কখন তরুভায়াতলে, কখন 
জ্যোৎন্নাশেোভিত দুর্ববাদলের উপরে পাদচারণ করিতে- 
ছিলেন। সরোবরের জলে পাদপছায়া কম্পিত হইতেছিল, 
বাদুভবে সম্রাটের কুঞ্চিত কেশ ও উত্তরীয় চঞ্চল 
হইতেছিল। নীল নিশ্খল আকাশ, আকাশে ও পৃথিবীতে 
চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত নিশীথিনীর মায়া । 

পদ্মনীভ কহিলেন, “প্রয়াগে মহারাঙ্গের নৃতন কীর্ডি- 
শিলা-স্তত্ত নির্শিত হইতেছে ।” 

ধন্মপাল কহিলেন, “তক্ষশিলার ন্তস্ভের সমান হইবে ।” 

চন্দ্রচূড় কহিলেন, “ইন্দ্র প্রশ্থের স্তস্তই শ্রেষ্ঠ। পাগুবের 
কীর্তি মহাভারতে ; মহারাজের ,কীর্ডি সর্বলোকের দৃষ্টির 
গোচর, আকাশে মাথ। তূলিয়। ধাড়াইয়! আছে, যুগে যুগে 
এই কীর্তিম্তভসমূহ দেখিয়! লেকে বিশ্মিত চমতকুত হইবে? 
পাটলীপুত্র হইতে তক্ষশিলা, উজ্জপ্নিনী হইতে দ্বারকা, 
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে*মহারাজের অক্ষয় কীর্তি, সসাগর! ধরণীর 


চক্রবস্তী অধীশ্বর; ইতিহাসে পুরাণে সম্রাট অশোকের সম-' 


কক্ষ কে?” 

সমাট আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। প্রশান্ত 
প্রশস্ত ললাট, বিশাপ চক্ষে গভীর|অন্তরর্টি। শ্গিপ্ধ গভীর 
ধীর স্বরে কহিলেন, “পাষাণে উৎকীণু ষশের কাহিনী কি 
অক্ষয় কীর্তি?” 

চাটুবাদী বয়শ্যগণ স্তব্ধ হইলেন। 

৮মাট কহিতে লাগিলেন, “'ঘে কীর্তি মানব-হৃদয়ে 
অ্িত থাকে, পুরুষপরম্পরায় যে কীর্তি কে কঠে কথিত 
হয়, সেই কীর্তিই অক্ষয় কীর্তি। আছি এ পর্যযন্ত"আপনার 

' নামের সা্ঘকত! সম্পন্ন করিতে পাবি নাই।” 
১০৪৪৩ 


অল্পবুদ্ধি বয়স্তের৷ কিছুই বুঝিরা উঠিতে পারে না। 
ধন্মপাল সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, “নামের সার্থকতা? 
মহারাজের নাম- জগতে সর্বত্র ঘোষিত হইতেছে, মহা- 
রাজের জয়ধবজা দেশ-দেশান্তরে উড্ডীয়মান, কত রাজ! 
মহারাজা মহারাজের পদানত, ,মহারাজের নামে শক্রর 
হৃংকম্প হয়। নামের সার্থকতা নাই?” 

চিন্তাযুক্ত শ্বরে, বেন আপনার মনে সমাট কহিলেন, 
«আমার নাম অশোক। পিতাম্বত। 
রাখিযাহিলেন ? শুধু কি আমি রাজ্যবিস্তার করিব, দিগ্‌- 
বি্বযী হইব, এই মনে করিয়া) “প্তা-মাভার শোক 


এ নাম কেনঞ 


হরণ করিব, এইজন্য? অশোক তরুর নাম সার্থক, , 


ঠেন না শোকার্তী সীতা অপোক-বনে গিয়া পরিণামে 
শোবশূন্য হইয়াছিলেন। আমি কি অ-শোক, শোকশূন্য? 
কাহারও শোক মোচন করিয়াছি? শোকসাগরে কত 
লোককে নিমগ্ন করিয়াছি, স্বাধীন রাজাদিগকে করদ 
করিয়াছি, অপরের সম্পত্তি বলপূর্বার্ক গ্রহণ করিয়াছি। 
কেমন করিয়। আমার নামের সার্থকতা হইল? আমি 
কি অশোক?” 

আর কেহ কোন কখা* কহিল না। এক খণ্ড মেঘ 
,আসিয় চন্্রকে ঢাকিল। অশোক ধীরে" ধীরে প্রাসাদে 
প্রবেশ করিলেন। | 


চি 


সমাট আপনার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ কমিজ্জান্ত। 
বন্স্তেরা প্রমোদ-আগারে গমন করিল। 

স্থসজ্জিত প্রমোদ-প্রকোষ্ঠট আলোকে উজ্জবলিত। স্বর্ণ- 
প্রদীপে স্থগন্ধি তৈলে আগার আলোকিত, আমোদ্িত। 
কোথাও স্থরভি পুষ্পরাশি, কোথাও বিচিত্র মাল্যদাম। 
এক দিকে নানাবিধ বাদ্যথস্ত্ের মধুর আরাব, তাহার 
পার্শে নর্তকীর নৃগ্নুর নিক্ষণ, অলঙ্কারশিঞ্জন, বিচিত্র অলন 
লাশ্য । মধ্যে মধ্যে রমণীকণ্ঠের মধুময় গীত। 

প্রমোদগৃহে সম্রাট ইচ্ছামত আগমন করেন, অথবা! 
করেন না। আজ'আসিলেন না। 
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প্রাসাদের অপর পা'শ্ব? নির্জন প্রকোষ্টে, করতললগ্ন- 
' 'কপোল সম্রাট ট্রিস্ত। করিতেছিলেন। কিযতকাল চিন্ত। 
করিয়। উঠিয়। রাজবেশ ত্যাগ করিয়া সাধারণ নাগরিকের 
বেশ ধারণ করিলেন। তৎপরে স্বহস্তে আলোক“নির্বাপিত 
করিয়৷ প্রসাদ হইতে গোপনে শিক্কান্ত হইলেন। তাহার 
স্বতন্ত্র দ্র বার ছিল, সেখানে প্রহরী থাকিত না। 

চন্জ অন্ত গিয়াছে। অশোক রাজপথ ত্যাগ করিয়া 
একট! সন্কীর্ণ পথে প্রবেশ ' করিতেছেন, এমন সময় নগর- 
প্রহরী ডাকিল, “কে যায় ?” 

সম্রাট কহিলেন, “নাগরিক ।” 

“বল, মহারাজ 'অশোকের জয়!” 

সেইরূপ বলিয়া *সম্রাট গলিতে প্রবেশ করিলেন। 
সে পথে আলোক অন্ন, অন্ধকারে অশোক সাবধানে 
চলিলন। 

কিছু দূর গিয়া দেখিলেন একটি শী ক্ষুদ্র কুটার, বার 
অর্ধমুক্ত, ভিতরে প্রদীপের সামান্ত আলোক । সম্রাট 
ধীরে ধীরে দ্বারে করাঘাত করিলেন। ভিতর হইতে 
কে কহিল, “দ্বার মুক্ত আছে, প্রবেশ কর ।৮, 

অশোক প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জীর্ণ কস্থার উপর 
একটি বৃদ্ধা বসিয়া আছে। বৃদ্ধা কহিল, “তুমি তক্কর? 
এ কুটার হইতে অপহরণ করিবার যোগ্য কিছুই নাই।” 

সম্রাট কহিলেন, “আমি তঙ্কর নহি। আমি ধনবান 
নাগরিক, কাহারও কোনরূপ অভাব হইলে পুরণ করিবার 
প্রয়াস করি ।” রঙ 

বৃদ্ধার চক্ষুদ্বয় অশ্রপূর্ণ হইল, কহিল, “আমার অভাব 
কে গুর্ণিকারিবে ?” 

অশোক কহিলেন, “আমার সাধ্যের অতীত হয়, সম্রাট 
অশোককে জানাইব |” 

বৃদ্ধার চক্ষু হইতে উদ্বেলিত অস্রধারা বহিল, কহিল, 
“সম্রাট অশোককে আপনি জানেন ?” 

“জানি 1 মি 

. “তিনি আমার অভাব মোচন করিবেন ?” 

“তাহার ক্ষমতা অসীম, এশ্বরধ্য অতুল, তিনি ইচ্ছা 
করিলে কি না করিতে পারেন ?” 

“তির্নিকি বড় দয়ালু?” 


প্রবাসী-্সাশ্বিন, ১৩২৯ 
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“শুনিতে ঢু পাই ।, 

“তিনি ত অশোক, কাহার কোন শোক নাই। তিনি 
কি অপরেরও ছুঃখ মোচন করেন ?” 

“তিনি নিজে শোকশূন্য নহেন, কিন্তু তাহার বড়, 
ইচ্ছা সাধ্যমত অপরের শোক দূর করেন। অনেক সময় 
অন্থতাপে তিনি আকুল হন ।” 

“কিসের জন্য অন্থভাপ ?” 

“এই নিরবচ্ছিন্ন রাজ্য ও প্রতাপের বিস্তৃতির জন্য । 
এই সাম্রাজ্য কোন্‌ ছার, সমস্ত জগতের অধিপতি হইলেই 
বাকি ফল? সম্রাটের চারি পাশে চাটুবাদী, সত্যবাদী 
কেহ নাই। লোভ সকলের, মমতা কাহারও নাই। 
বহু পাশ্খচর, মিত্র কেহ নাই। কেবল তৃষ্ণা, নিবৃত্তি 
কিছুতে নাই ।” 

ৃদ্ধ৷ প্রদীপ তুলিয়। সমাটেব মুখের সম্মুখে ধরিল। 
জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে?” 

সম্রাট মন্তক অবনত করিলেন, 
অশোক ।% 

বিন্বয়ে বা সম্্মে বৃদ্ধ! অভিভূত হইল না। প্রদীপ 
রাখিয়া দিল। চক্ষের অশ্রু শুকাইয়া গিয়! চক্ষু অঙ্গারের 
স্তায় জলিতে লাগিল। মুষ্টিবন্ধ দক্ষিণ হল্য সম্রাটের মুখের 
সন্দুখে ধরিয়। উন্নাদিনীর স্থায় বৃদ্ধ! বলিল, “তুমি অশোক, 
তুমি সম্রাট, রাত্রে দন্থা-তদ্বরের স্তায় এই ভর্নপ্রায় জীর্ণ 
কুটারে, এই বৃদ্ধ! অনাথিনী ভিখারিণীর আলম়ে প্রবেশ 
করিয়াছ? আর কেহ এ কথা শুনিলে হাসিবে। আমি 


2 “আমি 


"জানি তোমার কথা সত্য, তুমি জগৎবিশ্রুত রাজাধিরাজ 


অশোকই বটে। কোথায় তুমি প্রমোদগৃহে নিলাজ 
নৃত্য দেখিবে, না তুমি এই শৃন্ত প্রাচীন কুটারে গভীর 
রাত্রে তন্বরের ন্থায় প্রবেশ করিয়াছ! কেন মহারাজ ? 
তুমি কি জান না, যে হত্যা করে সে হত্যাস্থানে 
পুনঃ পুনঃ আগমন করে, তাহার অন্তরের পাপ 
তাহাকে আকর্ষণ করিয়৷ লইয়া আসে? তুমি অশোক, 
তোমার নামের সার্থকতা সম্পন্ন করিতে এই রাত্রে 'গমন 
স্থানে আসিয়াছ ? দয়ার সাগর তুমি, অর্থ দিয় আমার 
ছুঃখদারি্র্য মোচন” করিবে ? মহারাজ, তন্করে ত তুচ্ছ 
তৈজস অপহরণ করে, তুমি ঘে আমার প্রাপসর্বব্ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


অপহরণ করিজ্াছ! আমি বিধবা, দগ্িট, ছুইটিমাত্র 
আমার পুত্র); কত যত্বে, কত কষ্টে তাহাদিগকে লালন 
পালন করিয়াছিলাম। আমার চক্ষের মণি যে তাঁহারা, 
*আমার আশার সম্বল, বৃদ্ধ বয়সে ভরপার স্থল! রূণে 
গুণে, বলে বিনয়ে রাজপুত্রও তাহাদের সমকক্ষ নহে। 
কোথায় তাহারা, মহারাজ? তোমার যমদৃতের। 
ছুই ভাইকে ধরিয়া লইয়া গেল, তোমার সৈনিক হইয়া 
তাহারা যুদ্ধ করিবে। তোমার জয় হইল, আর এক 
স্বাজ্যে তোমার জয়ধবজা উড়িল। কিন্তু আমার ছুই পুন্র 
কোথায়, মহারাজ? যুদ্ধক্ষেত্রে শুগাল শকুনী তাহাদের মাংস 
ভক্ষণ করিয়াছে । তুমি আমার অভাব মোচন করিবে, 
আমার ছুই পুন্রকে ফিরাইয়া৷ দিবে? তুমি অশোক ? 
তুমি কৃতান্ত স্বয়ং!” 

মহারাজ অখোক অবনত মন্তকে, হেট মুখে, বিনা 
বাক্যে কুটার হইতে প্রস্থান করিলেন। 

৩ 

ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, কোথা৪ কোনরূপ সঙ্জ। নাই। 
ধরণীতলে সামান্য আসনে বপিয়। সম্রাট অশোক) 
চিন্তামগ্র। ্ 

দৌবারিক আপিয়া যুক্ত করে নিবেদন করিল, 
“মহারাজ, সেনাপতি দ্বারে দণ্ডায়মান |” * 

সম্নাট কহিলেন, “দ্বার মুক্ত । তাহাকে আহ্বান কর।” 

সেনাপতি আপিয়া, ছুই হস্ত তুলিয়া অভিবাদন 
করিলেন, ণ্জয়, জয় মহারাজ !” 

সয়াট কহিলেন, “তোমার মঙ্গল হত ফোন 

ংবাদ আছে?” 

“মহারাজ, কলিঙ্গের রাজকন্যা আপিতেছেন। দূত- 
মুখে সংবাদ পাঠাইয়াছেন আঙ্ধ সন্ধ্যার সময় নগরে 
আপিয়া উপনীত হইবেন |" * 

“কলিঙ্গের রাজকন্যা! ? এখানে কেন ?” 

“রাজদর্শনে । কলিঙ্গ বিজিত হইবার পরে রাজার 
সবত্যু” হয়। রাজকন্তা পিতৃমাতৃহীন, যুবতী, এ পথ্যন্ত 
বিবাহ করেন নাই। মহারাজের দর্শন কামনায় রাজ- 
. ধানীতে আগমন করিতেছেন।”  " 

এখানে তাহাকে কোথায় বাসস্থান দেওয়া হইবে ?” 


মালাবিক। . 
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রি 


“মহারাজের অ'দেশ গ্রহণ করিতে আপিয়াছি।* 

অশোঁক, ক্ষপকাল চিন্তা করিলেনএ চিন্তা করিয়া 
কহিন্দেন, “অমরাবত্রী উদ্ভান-প্রাসাদে তাহার বাসের 
আয়োজন কর। অন্চরবর্গের সংখ্য! কত ?” 

“পঞ্চাশ জন ।” 

“তাহাদের জন্তও উপবুক্ত আয়োজন কর। আমি 
স্বয়ং যাইত্েছি।” 

অমরাবতী প্রাসাদে গিয়া সমাঁট স্বয়ং সকল আয়োজন 
পর্যবেক্ষণ করিলেন । রাজকন্া।র খরনাগার, স্নানাগার, 
বিশ্রামাগার দেখিলেন। স্থানে স্থানে সঙ্জার সামগ্রী 
পরিবর্তনের আদেশ দিলেন। রাজপ্রাসাদ হইতে নানা- 
বিধ বহুমূল্য সামগ্রী আনীত হইল। মঙ্গীতাগারের 
বীণা সেতার বংশী পরীক্ষা করিয়া! দৌখিলেন। শিশ্পা- 
গারের শিল্পের সফল সামগ্রী দেখিলেন। প্রসাধন- 
কক্ষে অঙ্গবিন্তাসের সকল উপকরণ আছে কিন! লক্ষ্য 
করিলেন ।, দাসদাসীদের বাসস্থানও স্বয়ং পরিদর্শন 
করিলেন। 

সমট. কুলিঙগ-রাজা জয় করিমাছিলেন। সেই 
দেশের রাজকন্যা আসিতেছেন। কি উদ্দেশ্ট ? অনুযোগ, 
অভিযোগ ? সম্রাট শঙ্িত হইলেন। 

অপরাহ্বে উদ্ঠান-প্রাসান্ড পুরে সজ্জিত হইল। 
রাত্রে দীপাবলী। চারিদিকে দীপমাল! সাাইয়া রক্ষকেরা 


* ইন্্রপুরী করিয়া তুলিল। 


সম্্রা্টির আদেশে সেনাপতি একদল সৈস্ত লইয়া 
অগ্রসর হইয়া রাজকন্ঠাকে আনয়ন করিলেন । প্রত্যুদগম- 
নের জন্ত নগরদ্ধারে পরাড়াইয়] সম্রাট স্বয়ং |. +”* * 

সূর্য অন্ত যাইবার পূর্বে রাজকন্া মালবিকা নগর- 
দ্বারে উপনীত হইলেন তাহাকে দেখিয়া সম্রাট কয়েক 
পদ অগ্রসর হইলেন । রাঞ্জকন্া শিবিকা হইতে অব- 
তরণ করিয়া তাহার চরণ বন্দনা করিতে উদ্যত হইলেন। 
বাস্তভাবে 'স্াট, তাহার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে 
নিারণ করিলেন। ৪৭ 

কিয়খকাল সম্রাট রাজকন্তার হন্ত মুক্ত করিতে 
বিশ্বৃত হইলেন। ,তিনি অনেক স্ুন্দবী দেখিয়াছিলপেন, 
কিন্ত এমন সুন্দরী অদ্যাবধি কখনও, তাহার নয়ন- 


৭৯৮ 


পিসি 








পি 


গোচর হয় নাই। অতুলনীয় রাজরাজেশ্বরীর রূপ 
'রাজপগ আলোকিত করিয়া সম্রাটের সম্মুখে *বিরাজিত 
হইল। চাঞ্চল্যরহিত, স্থির বূপরাশি, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে সজ্জিত 
উর্দিমালার লাবগ্যলহ্রী। 

বেশ এবং অলঙ্কার রূপের অনুরূপ) ললাটে 
কুঞ্চিত কেশে এক খণ্ড বৃহৎ হীরক অন্তমান স্ু্য- 
কিরণে জলিতেছে, চূর্ণকুস্তলে মুক্তীমালা। ব্লক্ষে মণি- 
মুক্তাথচিত কঞ্চুক, হীয়কে মাণিক্যে স্বর্ণাঞ্চল ঝল্‌- 
মলায়মান। 

মুগ্ধ বিস্কারিত লোচনে সকলে সেই অপূর্ব্ব যুগল 
মুর্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।' রমণী অপূর্ব রূপসী, 
পুরুষ তেজস্বী ধীর সৌম্য মূর্তি। | 

সমাট রাজকন্য।র হস্ত মুক্ত করিলেন, কহিলেন, 
“তোমার শুভাগমনে পাটলীপুন্র ধন্য হইল !” 

রাজকন্যা কহিলেন, “আমি আপনার দাসী ।” 
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দিন যায়। রাঞ্কন্তা! মালপবিকা পাটলীপুত্র নগরে 
কেন আগমন করিয়াছেন কেহ জানে না, কেহ তাহাকে 
সে কথা জিজ্ঞাসাও করে না। সম্রাট প্রতিদিন 
বাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহাদের নানা বিষয়ে 
অনেক কথোপকথন হয়, কিন্তু রাজকন্য।র আগমনের 
উদ্দেন্ত সম্রাট কখন দ্দিজ্ঞ/সা করেন না, সে কথা 
উত্থাপন করেন না। * 

মালবিকার সহিত কথ! কহিতে কহিতে সম্রাট 
বিস্মিত; 'চমকুৃত হইতেন। রাজকগার বিদ্যাঙ্গরাগ, 
বহুমুখী বিদ্যার অন্শীলন, তাহার যুক্তিপূর্ণ সরস 
বাকালাপ, তাঁহার নম্রতা ও ধীর দেখিয়া সম্রাট 
আশ্চধ্য হইতেন। 

যাহাতে রাজকন্যার সময় সুখে অতিবাহিত হয় 
অশোক তাহার নানা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ॥ রাজধানীতে 
যে-সকল দেখিবার উপযুক্ত স্থান, সেখানে রাজকন্তাকে 
পাঠাইয়া দিতেন। পণ্ডিতেরা তাহার সহিত শান্ত্রালাপ 
করিতে আল্িতেন। ছুই-এক দিনেই সম্রাট বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে যুখ্ীন্রভ আমোদ-প্রমোদে 


প্রবাসী--*আশ্বিন, ১৩২৯ 





' কখন কোন অলঙ্কার ধারণ করিতেন না। 


[ ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 


মিস পিপি সি সস সিসি পিসি পাস পি পতি 


রাজকন্তার আঁভিরচি নাই, এজন্য তাহার আয়োজন 
করিতেন না। মাঁলবিকা যে কলাবিদ্যা জানিতেন ন! 
তাহা 'নহে। বীণ| উত্তম বাজাঈতেন, অতি মধুর 
কণ্ঠে কখন কখন গান করিতেন, কিন্তু অনেক সময়. 
একা! থাকিতেন। 

রাজকর্্ম দেখা হইলে ন্বানাহারের পুর্বে সম্রাট 
একবার রাজকন্তাকে দেখিতে যাইতেন; বৈকালে ভ্রমণ 
করিয়া আসিয়া দ্বিতীয় বার যাইতেন। প্রথম প্রথম 
অল্পক্ষণ থাকিতেন, তাহার পর সাক্ষাতের সময় দীর্ঘ 
হইতে লাগিল । সম্রাট কখন নিজের উদ্যান হইতে 
ফুল লইয়া আসিতেন, কখন তভূঙ্জ্পত্রে লিখিত গ্রন্থ 
লইয়া আপিতেন। রাজকন্যার সহিত নানা বিষয় 
আলোচনা! করিতেন। 

কিন্ত রূপের আকর্ষণী শক্তি কোথায় যাইবে? 
ক্রমে ক্রমে সমাট রাজকন্যাকে কয়েক দণ্ড না দেখিলে 
চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। কিন্তু হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত 
করিবেন কিরূপে? রাজকন্যা অতিখি, তাহার মনের 
ভাব প্রকাশ করিতেন না, আপনার সম্বন্ধে কোন কথা 
কহিতেন না, তাহার কথা হইলে কৌশলে অন্য প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করিতেন । ঃ 

অশোক লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে রাজকন্তা নগরে 
প্রবেশ করিয়াই সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, আর 
কেন? সমাট 
ইহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেন না ॥ ' 

সন্ধ্যার সমর মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে বসিয়া সম্রাট ও 
রাজকন্তার কথোপকথন হইতেছিল। 

অশোক কহিলেন, “রাজকন্যা, তুমি নিজের সম্বন্ধে 
কিছুই প্রকাশ করিতে চাহ না। এমন কি কথা থাকিতে 
পারে যাহা বলিতে«তামার বাধা আছে ?” 

“কিছুই না, মহারাজ । আপনি ত সকলই অবগত 
আছেন। আমার পিতা-মাতা নাই, রাজগৃহ ত্যাগ 
করিয়াছি, একজন আত্মীয়ার গৃহে বান করি। আনার 
নিজের সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। আত্মকথা বলা 
সঙ্গতও নয়।” 

কলিঙ্গ রাজ্য গে এমশোক জয় করিয়াছিলেন এবং 














৬ষ্ঠ সংখ্যা ] মাঁলবিকা . * ৭৯৯ 
মালবিকার গ্রিত্] দিংহাসন্চ্ুত হইয়ার্ছিংলন রাজকন্তা সময় বিন্ময় হয়। তুমি রাজকন্তা, যুবতী, সম্পদে ভোগে 
সে কথার কোন উন্লেখ করিলেন না। লালিত, সংসারের স্থুখে, সংসারের স্বানন্দ-৫কালাহলে+ 


সম্রাট কহিলেন, “অনেকের আত্মকথা আত্মর্গীরিমার তোমার নিবিষ্ট থাকিবার কথা, কিন্তু তুমি সর্বদাই 
“নামান্তর । তোমাকে দিয়া তাহা হইবে না, জানি। গভীর চিন্তায় মগ্ন থাক, তোমার মুখে আমি যে কত 
কিন্তু তুমি মনেরও কোন কথা প্রকাশ কর না। তোমার জ্ঞানগুঢ় কথা শুনিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। যাহা 
এই নবীন জীবনে কত আশার সঞ্চার, কত কল্পনা, কত কিছু স্পৃহণীয় সকলই তোমার আছে, অথচ সংসারের 
বাছা উদয় হইবার কথা । আমি তাহাই শুনিতে চাই । কিছুতেই *তোমার বিশেষ স্পৃহা নাই। কিন্তু সংসারের 


তুমি কিসের কামনা কর, কি তোমার বাঞ্ছনীয় ?” দ্বারে দাঁড়াইয়া বীতরাগ হই না। সংসারে প্রবেশ 
* »পমহীরাজ, আমি কিছু প্রার্থনা করি না।” করিয়া দেখ ।* 
“কঠোর শব্দ! তোমার নিকটে আমি সম্রাট নহি। ৫ 
প্রার্থনা কিসের? তুমি আদেশ কর, আমি তোমার আবার জ্যোৎ্সা রীত্রি আসিল আকাশে আবার 
আদেশ প্রতিপাঁলনের স্থখ মাত্র চাই ।” পৃ্ণচস্্র উদয় হইল, চন্ত্রলোকের এতরল মায়ায় জগৎ 
“মহারাপ্, আপনার সৌজন্যে ও আতিথ্যে আমি আচ্ছন্ন হইল। 
আপ্যায়িত হইয়াছি এবং আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। মালঞ্ে সমাট "অশোক ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে- 
আমার ত কিছুরই অভাব নাই |” ছিলেন, পাখে মালবিকা। বিকশিত পুম্পের স্থগন্ধে 
“ইহা ত শুধু শিষ্টাচারের কথা । ইহার অপেক্ষা অধিক উদ্যান পরিপূর্ণ । অলস, গন্ধবহ বায়ু বহিতেছিল । 
কিআর কিহু আশা করিতে পরি না ?” ধীর পদক্ষেপে, মালবিকার লমগতি, কীথিকা হইতে 
“মহারাজ, আশ। ও লালসা উভয়েরই নিবৃত্তি বীখিকানস্তরে,,কখন মুক্ত দূর্বাদলে সম্তাট ভ্রমণ করিতে- 
নাই।” ছিলেন। গতি ধীর, কিন্ত হৃদয়ে তুমুল অধৈর্ধ্য। তিনি 


“এ কথা সন্ত্য। আশ। পুর্ণ হইলেই কি স্থুখ হয়? স্থির কবিয়াছিলেন আজ মালবিকাকে বলিবেন বে তিনি 
কে বলিতে পারে ? সমাটের মুকুট ধারণে শিরঃপীড়! হয় তাহার প্রেমপ্রার্থী, পাণিগ্রহুণের অভিলাধী। তাহাকে 
মাত্র, আর কি ফল? পিতৃপিতামহের এই বিশাপ রাজ্য প্রধান মহিষী করিনা প্রকাগ্ঠ সভায় স্বৃতন্থব সিংহাসনে 
আমার পক্ষে গুরুভার-মাত্র। সাধ্য-মত প্রজার হিত "স্থান দিবেন। " 
সাধন "করি, তাঁহাদের কার্যে সমকন কাটিয়া যায়, কিন্ত মালবিকাও কি মনে করিয়! আঙ্জ নৃতন বেশ ধারণ 
ইহাতে স্থখ শান্তি কোখায়? যদি কাহীকেও স্থুখী করিতে করিয়াছিলেন। ঘেমন অলঙ্কত হইয়া রাজধানীতে 
পারি, কাহারও শোকে সান্বন! দিতে পারি, তাহা হইলেঈ প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অলঙ্কত হইয়াশ” উ্যার্চন 
আমার নাম ও জীবন সার্থক ।” বাহির হইগাছেন। প্রতি পদক্ষেপে চরণে অলঙ্কার 

“আমরা যাহাকে দু:খ স্থখ মনে করি তাহা ত তুচ্ছ শিঞ্িত হইতেছে, অঙ্গের অনঙ্কার, ললাটে হীরকখণ্ড 
বস্তু, ও সেই কারণেই জীবন সন্কীর্ণ ও দুঃখদায়ক হইয়। জলিতেছে। আবার সেই রাজরাজেশ্ব রী মৃষ্ঠি ! 
উঠে। স্থুখ-মরীচিকার অনুসরণেই জীবন বহিয়! যায, অশোকের মুখে কথ! নাই, মালবিকাও নীরব। 
সত্যকে মানুষ দৃঢ় করিয়া ধারণ করিতে পারে না। স্থুখ কিয়ংকলপরে অশোক কহিলেন, “আজ তোমাকে কেন 
ছন্পরূপী স্বর্মম্থগ, নিতা মানবকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট করে। এখানে আহ্বান“করিয়া আনিয়াছি, তোমাকে কি ক্থা 

যম ও চিত্দমন ব্যতীত কি, আর কোন স্থখ বপলিবার জন্য আমাব হৃদয় ব্যগ্র হইতেছে তাহা কি 
. আছে?” বুঝিতে পারিতেছ না?” 

প্মানুবিকা, তোমার কথা গুনিয়া আমার অনেক মালবিক্া অশোকের মুখে চক্ষু তুলিয়া আবার নত 


৮৯5 


করিলেন, কহিলেন, “মহারাজ, যদি বলি বুঝিতে 
পারিতেছি তাহ! হইলে ম্পর্ধীর কথা হয়।” 

অশোক অধীর হুইয়৷ মালবিকার হস্ত ধারণ করিলেন । 
রুদ্ধ বাক্যক্সোত মুক্ত হইল। “তুমি যেমন এই নগর 
আলোকিত করিয়া আসিয়াছিলে, সেইরূপ আমার হৃদয়ে 
আইস। আমাকে অশোক বলিয়া সম্ভাষণ কর, তোমার 
মুখে আমার নাম শুনিয়া শ্রবণ শীতল হউক !:এ সাম্রাজ্য 
তোমার, তুমিই ইহার উপযুক্ত। কিন্তু তোমার পিংহাসন 
আমার হৃদয়ে, আমার হদয়-আসনে তোমার স্থান ।” 

মালবিকা কহিলেন, “অশোক, যদি সংসারে আমার 
স্কান থাবিত, সম্পদের কামনা থাকত, তাহা হইলে আজ 
আমি আপনাকে ,সৌভাগ্যবতী বিবেচনা করিতাম। 
জগতে যাহা-কিছু বাঞ্ছলীয় আছে তুমি সকলই দিতে পার। 
তোমার যশ হৃর্যের স্তায় স্বপ্রকাশ, কিন্ত তোমার দেবতুল্য 
প্রকৃতি দকলে জানে না) আমি জানি। কিন্ত আমি 
সংসার-স্থথে বঞ্চিত, তোমার গৃহে প্রবেশ করিতে 
পারিব না।” 

"এমন কথা কেন বলিতেছে? কি দুঃখে তুমি সংসার 
ত্যাগ করিবে? মালবিকা, আমাকে ছলনা করিও না, বল 
আমাকে বিবাহ করিবে ।" 

- অতি কোমল হ্বরে--সে স্বরে নিরতিশয় করুণ, 
অসীম বেদনা-_মালবিকা1 কহিলেন, “আমি ত সামান্য 
মানবী, দেবী নহি যে ছলনা করিব। ঘটনাচক্র যদি 





প্রবা্ী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


৯৯৮-৯৯স-পসপলি পর পিপি ভিত 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড. 


পা পট পাপা পাস পি পোসাসমিসি পো 


অন্ত দিকে ফিরিত, যদি আমার মনের গৃতিঅন্রূপ হইত, 
তাহা হইলে আজ নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতাম, কিন্ত 
সংসারে আমার স্পৃহা নাই। দেখিতেছি নশ্বর'জীবনে 
কেবল অনিত্যের বাসনা। রূপ যৌবন, এই্বধ্য সম্পদ 
কয় দিন থাকে? কে কাহাকে স্থখী করিতে পারে? 
পিতার রাজ্য গিয়াছে, আমি তাহাতে মঙ্গল মনে করি। 
কোন দেবত1 অলক্ষ্যে আমার হস্ত ধারণ করিয়া সংসারের 
বাহিরে লইয়া! যাইতেছেন। তুমি কেমন করিয়া আমাকে 
সংসারে ফিরাইবে? অশোক, মহারাজ, আমি জার 
রাজকন্তা নই, আমি ভিক্ষুণী।” ০ 

মাথা তুলিয়া মালবিকা চক্জের দিকে চাহিলেন। মুখে 
অপূর্বব অলৌকিক দীপ্ধি, চক্ষে প্রশান্ত কোমর দৃষ্টি। ধীরে 
ধীরে অঙ্গের গ্ররচ্ছাদন মুক্ত করিলেন। ভূজ্ঙ্গিনী যেরূপ 
নিশ্শোক ত্যাগ করে, অঞ্চল ও অঙ্গের আবরণ শ্স্ত 
হইয়া সেইরূপ দুর্ববাদল আন্তরণে পতিত হইল। মাল- 
বিকার পদতলে অঙ্গবস্্ সংসর্পিণী সর্পিণীর ন্তায় লক্ষিত 
হইল। অঙ্জের অলঙ্কার উন্মোচন করিলেন। ললাটের 
হীরক অঞ্চলে পড়িয়া ভূজঙ্গের মন্তকের মণির সায় 
জলিতে লাগিল। . 

এক মান্র গৈরিকবদনধারিণী ভিক্ষণী'সআাটের সম্মুখে 
ঈাড়াইলেন । * 





শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 


অন্ধকারে সম্ুথে মের বইচে কল-জলম্মোত-_ 
ও যেন ওই অন্ধকারের অস্তরেরি ব্যথা 

কারাতে আজ ফেটে পড়ে' অশ্রতে হয় ওতপ্োত 
চম্‌কে দিয়ে নিশীথ-নিশার নিত্রিত স্তধতা। ' 
থেকে থেকে সজল বাতাস শিউরে বয়ে, খায়, 

ও যেন তার অশ্রমাখ বীর্ঘনিশাস হায়! 


মুখর আধার 


কোন্‌ অনাদি কালের থেকে এই স্্াধারের মনক্ষোভ 
না জানি যে অনাগত কোন্‌ আলোকের লাগি, 
নিত্য নীরব'জমে জমে? গভীর ব্যথার গোপন ভোগ 
শ্রাবণে সে কেঁদে কেবল বারেক উঠে জাগি” । 
ঘরের ছুয়ার দিছি খুলে, নয়নে নাই নিত্রা-বোধ,-- 
অন্ধকারে সে মোর বইচে কল-জলম্োত ! 


“ স্ত্রী রাধাচরণ চক্রবত্ীঁ 


ষ্ঠ সংখ্য। ] 


সমস্যা 


ডি ৮৬ শু 


পপির সিসির সপিরিসপিরিসিপরিসির সপ স্পিরা সিরা পর সিসি স্পর রী সি সপ স্ত সপ পতি রণ স্পা সির স্পট সপ সি উপর সিস্ট উপর সপ সপ সি সিস্ট সি সিসি সপসিপা সিসি সি সপ সতাসপিপিসসিসাসাস্সি 


, সমস্যা 


সে খুব বেশীদিনের কথ! নয়, হারাদা নৈহ্থখ যখন 
তার স্ত্রীকে নিয়ে জাপানের দিনাগাওয়া নামক স্থানে 
বাস কর্তেন। * তিনি সামান্ত জ্বোত্দারী করতেন, 
আর অবশ্ত খুবই গরীব ছিলেন। সেবার ধখন বৎ্নর 


প্রায় শেষ হয়ে এল তখন তাঁদের মন ভয়ে ও চিন্তায় 


আকুল হয়ে উঠূল। কেননা হাতে যে তাঁদের একটিও 
পয়সা নেই, অথচ দেন! যে মেটাতে হাৰ অনেক । 

যা হোক, অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে তারা৷ এক 
উপায় ঠিক কর্লেন। নৈম্থখের স্ত্রীর এক দাদ! কান্দ! 
সহরে বাস কর্‌তেন। -তিনি ছিলেন ডাক্তার আর ত্র 
পয়সাও ছিল যথেষ্ট । নৈহ্থথের স্ত্রী তার কাছে তাদের 
বর্তমান অবস্থা জানিয়ে কিছু ধার চেয়ে চিঠি লিখুলেন। 

দ্াদাটির মনটি ছিল সাদা এবং অন্তঃকরণটিও ছিল 
উচু। তিনি বোনের চিঠিখান| পড়ে” খুবই ছুঃখিত 
হলেন। ভাব্লেন, “না, বোনটা বড়ই কষ্ট পাচ্ছে; 
এদের জন্ত দেখছি কিছু না করলেই নয়। সেদিনই 
একটা ছোট ওঁধুধের বাক্সের ভিতুর $০টি মোহর ভরে' 
কাগজে ভাল করে; মুড়ে বোনের নামে পুঠিয়ে দিলেন । 

ডাক্তারের লোক নৈস্থথের বাড়ীতে এসে মোড়কটি 
দিয়ে গেল। নৈহ্থখ ও তার সী তাকে কতই-ন! ধন্যবাদ 
ও কতই-না আপ্যাক্িত কর্লেন। মোড়কটি খুলেই 
হর্যে ও বিশ্বয়ে তাদের চক্ষু বিস্কারিত হয়ে উঠল। 
একটি ছোট ভাক্তারী বাক্স, তার উপর ডাক্তারের হাতে 
বেশ স্পষ্ট করে? লেখা £ _ 
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মাআ--উপযুক্তরূপ ব্যবহারে রোগের উপশম হইবে। 

ঠিক যেন সত্যিকার রোগের ব্যবস্থা! 

র্ঠারা ডাক্তারের এই অদ্ভুত রোগনির্ঁয় ও তার 
ব্যবস্থা দেখে খুবই এক চোট হাস্লেন এবং বাক্স খুলে 
মোহর দশটি দেখে প্রথম ত তাদের চোখকে, বিশ্বাসই 

' করুতে পারুছিলেন না। দশ দশট] মোহর, এ ত কম 


কথা নয় !*এ যে এরশ্থ্য! যা-হোক তার! খুবই আনন্দিত 
হয়ে উঠলেন এবং খাটি সামুরাইদের ( কুলীন ) মতনই 
তখনই ঠিক করূলেন যে প্রতিবেশীদেরও এ আনন্দ থেকে 
বঞ্চিত করা! চল্ৰে না। নৈহ্থখ তখনই শার বন্ধুদের 
রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন ৮ 

সেদিন রাত্রিতে বিষম শীত পড়েছিল, তুষারপাতও 
অবিশ্রাম হচ্ছিল। তাই বন্ধুদের মধ্যে সাত জন মাত্র 
উপস্থিত হতে পেরেছিজ্সেন। তার কন্ধুরা ত বেশ একটু 
আশ্চণ্টিই হয়ে গিয়েছিলেন যে নৈ্ুধ আবার হঠাৎ 
এন্ত টাকা পেলেন কোপায় যে তাবু সমস্ত বন্ধুদের 
নিমন্ত্রণ করতে প্রূলেন। যাহোক শীদ্ই তাদের 
স্থক্য নিবারিত হল। খাবার প্রন্তত হলে নৈম্থখ 
তার বন্ধুদের সকল কথ! জানিয়ে তার শালার মজ্জার 
ব্যবস্থাপত্র ও মোহরগুরি দেখালেন । 

সবাই একচোট খুব'হেসে নিলেন এবং যে দারিদ্রা- 
ব্যাধিতে তরী সকলেই প্রপীড়িত তার এই অমোঘ 
ইঁধধ হ্বর্মুদ্রা-বড়িগুলিরও বথেষ্ট প্রশংসা কর্লেন। 
সকলের দেখা শেষ হলে নৈম্থখ বল্পেন, “আচ্ছা, ত1 হলে 
এখন উধধগুলিকে ভরে' রাখাঁ যাক।” মোহরগুলি সংগ্রহ 
“করে' নৈষ্থথ চম্‌কে উঠ্লেন। একি! দশটির জায়গায় 
মাত্র নয়টি পাওয়া যাচ্ছে যে! 

নৈহ্থখের কথ শুনে সবাই দাড়িয়ে উঠে কাপড় 
ঝাড়তে লাগলেন যদ্দি তাদের কাপড়ে কোথায়. আটকে 
থাকে। কিন্তু হারানো মোহরটি কোথ'য়ও পাওয়া গেল 
না। সবাই তখন বলাবলি করতে লাগলেন, “এ ত 
বড় আশ্চর্য, মোহরটি যাবে কোথায় ?” 

নৈন্খ তখন এমন একটা ভান করলেন ধেন হঠাৎ 
ত্বার একী! কথা মনে পড়ে গেছে। কপাল চাপৃড়ে 
তিনি বলে' উঠঠ্লন, “পোড়া কপাল ! আমার মন যে কি 
হয়েছে! আরে আমি যে একটা মোহর খরচ করে 
ফেলেছি, বাক্ে যে মাত্র ন'টি মোহর ছিল।” এই বলে 
তাড়াতাড়ি বাৰি নয়টি মোহরকে মুড়ে রেখে দিলেন। 


৮৩৯. , 
আসি তেস্টপস্ছি তি তা পাটি তাস তোতা লা্িপাস্িতাস্িপাকছি তাছি লাস্িপাস্টিপীসিলীস্ছি তাসছি তি, 


বন্ধুর! কিন্ত নৈস্ৃধের এই ভত্রতায় তুল্লেন না 
" বেশ বুঝলেন যে তিনি ব্যাপারটা চাপা দিচ্ছেন। তাই 
তাঁর৷ সবাই বল্লেন, “না নিশ্চয়ই দশটা ছিল।” কিন্ত 
তা হলে আর-একটা গেল কোথায়! নৈহ্থখের ঠিক 
পাশেই ধিনি ছিলেন তিনি তার কাপড় খুলে ফেলে 
বেশ করে' ঝেড়ে সবাইকে দেখিয়ে দিলেন। পাশের 
দ্বিতীয় লোকটি নিঃশব্দে উঠে তাই করুলেন। 

কিন্তু একি! তৃতীয় লোকটি গম্ভীর হয়ে চুপ করে, 
বসে রইলেন; লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। 
কিছুক্ষণ সে অবস্থার থেকে তিনি সেখান হতে উঠে 
এলেন। মেঝেতে হাটু গেড়ে বসে” হাত-ছুখানি উর্ধে 
তুলে তিনি ভাঙ! গলায় সকলকে সখোধন করে” খল্তে 
লাগলেন; “বন্ধুগ্ণণ, জীবনটা বিড়ন্বনাময় । আমার কাপড় 
তল্লাদ করেই বাকি হবে? আমার কাছে একটি মোহর 
আছে; বাড়ী থেকে আস্বার সময় সেটিকে সঙ্গে নিয়ে 
এসেছিলাম । আদৃষ্টের ফেরে আজ তাই আমাকে চোর 
বন্তে হলো। আমার পূর্বজনের.পাপেরই বোধ হয় 
এ শাস্তি। যা হোক আমি আর এ জীবন রাখবো 
না।” একথা বলেই প্রকৃত সামুরাইদের মত তিনি 
আত্মহত্য। কর্‌তে উদ্যত হলেন। 

সবাই তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন_-“আহা, 
আহা, করেন কি] আপনি ত সত্যি কথাই বল্ছেন। 


আপনি কেন মোহর নেবেন? আমরা গরীব সন্দেহ, 


নেই, তা! বলে? সঙ্গে নিয়ে না ঘুরলেও অমন এরু-আধট। 
মোহর আমাদের ঘরে সবারই আছে।” 
» ক্রথাট। যত জোরে তীর! বল্তে পার্লেন, বিশ্বাস 
করতে তত জোরে পাবুলেন না। কেননা মনে মনে 
তারা বেশ জান্তেন যে আধখানা মোহরও তাদের 
সমস্ত ঘর খুঁজে বের করা যাবে না। 

তখন সেই লোকটি বলতে জাগলেন, “তেকুজে। 
আমাকে যে ছোরাটি তৈয়ারী করে, দিয়েছিল কাল 
আমি সেটিকে জুজেমনের কাছে এক" মোহরে বিক্রী 
করেছি। যা হোক, সে কথা আর বলে' কি হবে । আমার 
ইজ্জৎ গেছে। মৃত্যুই এখন আমার শ্রেয়। আমি 
এধনই আত্মহত্যা, করবো । কিন্তু 'আপনারা আমার 


প্রবাসী-আশ্িন, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


একটা কথা রুখবেন কি? কাল যেন একবার ভ্বজেমনের 
কাছে আপনারা যান, তবেই আমার কথার মত্যাসত্য 
টের পাঁবেন। 

কথা শেষ করে' তিনি যখন পেটের ভিতর ছোরা, 
বসাতে যাচ্ছেন তখন চীৎকার করে, হঠাৎ একজন 
অভ্যাগত বলে' উঠলেন, “এই খে, এই যে, মোহ্রটি 





পাওয়া গেছে। বাতিটার আড়ালে পড়ে' ছিল; এইমাত্র 


কুড়িয়ে পেলাম ।৮ 

সকলেই হাফ ছেড়ে বাচ্লেন। লোকটিরও আৰু 
আত্মহত্যা করতে হন্গ না। সবাই বল্লেন-__“ভাঁল করে, 
না খোজার ফলে কি ফ্যাপাদই ঘটুছিল 1” বিপদ 
কেটে যাবার আনন্দে সবাই স্বাইকে একচোট ধন্যবাদ 
দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বস্লেন। কিন্তু তখনই নৈহুথের 
স্ত্রী দৌড়ে এসে চীৎকার করে বল্লেন, “এই যে মোহরটি, 
বাক্সটির ডালায় আটকে ছিল।” 

তাই ত, এ ত বড় অদ্ভুত। অবশ্ত নৈস্থখের স্ত্রী 
যা বল্লেন পেটা সত্য ঘটনা। কিন্তু তা হলে যে- 
দশটির জায়গায় এগারটি মোহর হয়ে বসলো! তবে 
রাতির আড়ালে যেটি পাওয়া গেল সেটি এল কোথ৷ 
থেকে? নিশ্চয়ই সেটি, অভ্যাগতদের মধ্য হতে কেউ 
রেখেছিলেন। কিন্তু রাখলেন কে? সকলেই পরস্পরের 
মুখ চাইলেন। "দশটি মোহর এগারটি হল--এ ত বেশ 
ভাগ্যেরই কথা” এই বলে' সকলে নৈস্থথকে তাঁদের খুব 
আনন্দ জানিয়ে দিলেন। 

নৈস্থথের বাড়ীওয়ালাও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। 
তিনি ব্ল্পেন, “দশটি মোহরের একটি হারিয়ে নয়টি 
হয়েছিল, ফের পাওয়। যাওয়াতে দশটি হয়েছে, এটা ত 
স্বাভাবিক; কিন্তু এগারটি হল কি করে? আপনাদের 
মধ্যে নিশ্চয় সেই বিপদের সময় কেউ একটি দিয়েছেন। 
খিনি দিয়েছেন তিনি বলুন এবং অনুগ্রহ করে' তারটা 
ফিরিয়ে নিন।” 

বারবার অনুরুদ্ধ হয়েও কেউই মোহরটিকে নিজের 
বলে' স্বীকার কর্‌তে রাজী চলেন না। অনেকক্ষণ কেটে 
গেল। মকলেই অধ্বন্তি বোধ করতে লাগলেন, কিন্ত 
তবুও মোহরের মানিক ঠিক হল না। এই ব্যাপারে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] $ 


সপ সতী সিসি সি সত উর সিটি আতা সি সিটি হাতি সত সিসি সত উরি সিপান্টিল 


সমস্ত আনন্দোৎসঘটা মাটি হয়ে গেল। 
ওয়াল! জিজ্ঞাসা কর্লেন-_-“দেখুন, আমি যাঁকে মালিক 
সাব্যস্ত করে, দেবো তাকে আপনারা মান্বেন ?” 
'সকলেই রাজী হলেন। 

*তখন তিনি, বললেন, “বেশ, তা হলে শুন। 
মোহরটি বাক্সে ভরে” বাইরে বাগানের বেড়ার কাছে যে 
কুয়োটি আছে সেখানে রেখে আস্ব। আপনারা সকলে 
একে একে দেই পথ দিয়ে বাড়ী চলে' যাবেন। প্রত্যেকেই 
যাবার সময় ঘরের দরজাটি বন্ধ করে' যাবেন এবং 
বাগানটি পেরিয়ে বেড়ার দরজাটি দিয়ে বেরিয়ে যাবেন। 
বেড়ার দরজাটি বন্ধ হওয়ার শব না পাওয়! পর্যন্ত 
অন্য কেউ আর বের হবেন না। যাবার সময় যার 
মোহর তিনি নিয়েশ্যাবেন।” 


ভারতীয় শিল্ প্রতিভা ঃ 


৮২৩, 


উপ সর্ত সা সাসিপ সি্তিসি্প সপাসিসি্ সিসি সি 


রবী বাড়ী- বাঝে, ভরে, র” মোহরটি কুয়োর কাছে রেখে আসা হল।, 


একে একে *সবাই চলে গেলেন । সকাই চলে” গেলে” 
নৈ্থখ ও তার পত্বী বাক্সটি গিয়ে দেখলেন, ছোহরটি ভার 
ভিতরে আর নেই। 

আচ্ছা, নিল কে? কেউই তা জানেন না; কিন্ত 
এটা নিশ্চয়ই-__যে দিয়েছিল সেই নিয়েছে; কারণ তীর! 
যে সবাই *সামুরাই। গরীব হলেও আত্মসম্মান-জাঁন 
তাদের যথেষ্টই ছিল এবং কর্তব্যাকর্তব্য তারা ভাল 
করেই বুঝ তেনু ।* 


* শ্রী সন্তীশচন্দ্র সেন 


শশী 


* জাপানের সপ্তদশ নার রি লেখক ইবুর সইকাকুর একটি 
গল্পের ইংরেজী অনুবাদ হইতে অনুদ্দিত । 
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মাজ্ষের মনে থে স্বজনী শক্তির বেগ আছে তার 
প্রকাশচেষ্টাতেই শিল্পকলার জন্স। স্যুষ্টি বল্‌তে আমরা 
ছুটে! কথা বুঝি, রষ্টা, যে সথষ্টি করুত্ধে, এবং সেই জিনিষ, 
যাস্থষ্ট হবে। শিল্পীর উপাদান হচ্ছে জীবন,--গ্রাণের 
প্রাচূর্যাকে, তার অন্তহীন বৈচিত্র্যকে রূপের ভিতর দিয়ে 
ব্যক্ত করে' তোু শিল্প-রচনার মধ্যে আকার দান করাই 
হচ্ছে কার সমন্ত সাধনার লক্ষ্য। শিক্পরচনামাত্রই সৃষ্টি, 
এবং সেইজন্যে তার মধ্যে একট! প্রাণধর্দ আছে যাকে 
অবগণ্বন করে; সে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং নিজের অস্তিত্বের 
অধিকার ও সত্যতা প্রমাণিত করে;--তার সার্থকতার 
মূল কারণ তার নিজেরই মধ্যে নিহিত, বাহিরে বা অন্য 
কোথাও নয়। প্রত্যেক শিল্পরচনীতেই রেখা. সমতল 
ক্ষেত্র, আয়তন ও বর্ণ পরম্পবের সঙ্গে একটা গভীর 
সামগ্সয, একটা নিবিড় সম্বন্ধে গুড় যোগন্ত্রে বিত্বৃত 
হয়ে বিরাজ করে, একটা! বিশিষ্ট অভিগ্রায়স্থচক আকৃতির 
মধ্যে তারা একটা ভাবের এঁক্যে মিলিত হয়ে তাৎপর্ধ্য 
'পায় এবং জমনস্তের চিন্তন সঙ্গীতকে ধ্বনিত করে' তোলে । 

দেঁশে দেশে যুগে যুগে চিন্ন ভিন্ন ভাবে ত্বীবনের এক- 


একটা! অংশ সমাদৃত হয়ে থাকে, জীব্রনের এক-একটা 
রূপ নৃতন করে* যেন চোখে পড়ে” যায়, এবং সেইজন্তে 
কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বংশানুক্রমেই শিল্পীর 
মনেরও দিকৃ-পরিবর্তন নাএহয়ে পারে না, শিল্পন্যতির 
প্রবাহ ক্রমাগত নব নব ক্ষেত্রে প্রব্মহিত হয়ে তবেই 
ধৈন আপনার প্রকৃত সন্তাকে অন্থভব করে। এই 
কারণে পুথিবীতে অধ্যাত্স জগতের আর অন্ত নেই, চার 
দিক থেকেই আমরা এই-সব অদৃশ্য ভূবনের দ্বারা পরি- 
বেষ্টিত; কোন্‌ শুভমুহূর্তে অকস্মাৎ কোন্‌ শিল্পীপ্ম” বনছে 
তাদের রহস্তের ঘন-আবরণ সহসা উন্মুক্ত হয়ে যাবে, 
তাদের অন্তরের গোপন কথাটি আবার এক নৃতন প্রাণের 
স্পর্শে সঞ্্রীবিত হয়ে নজীব সত্য হয়ে উঠ্বে-সেই আশা- 
পথ চেয়ে যেন তারা নীরব ধৈ্যে চির-অপেক্ষায়মান হয়ে 
থাঞ্ুক। * 

আর্ট সন্ধে আলোচন! কর্‌তে হলে প্রথমেই বূপরু 
এবং সাঙ্কেতিকতা জাতীয় সব কথা ভোলা! চাই, কারণ 
শিল্পরচন। মাত্রই ্বপ্রকাশ, মূল সত্যের সঙ্গে তাদের 
একেবারে সোজান্থুজি কার্বার* এব; সতাকে অখগ্ডভাবে 


৮০৪ প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৯ ৃঁ 
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ফুটয়ে তুল্ছে বলে” তার সমগ্রক্ূপের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয় 
পাওয়। যায়, বাহিরের যুক্তি বা! চিন্তা, ব্যাখ্য। বা বিবৃতির 
কিছুমাত্র দরকার করে না। এলিফাণ্টার গুহা-মন্দিরের 
দেয়ালের মধ্য থেকে পত্রিযূর্তির” বিরাট প্রস্তর-ক্ষোদিত 
ৃন্ঠি তার সমস্ত বিশালতা এবং অপূর্ব রেখাবিন্যাস নিয়ে 
যেন চতুষ্কোণ অন্ধকারের পুণ্ঝে স্তস্তিত হয়ে বেরিয়ে এসেছে । 
নিখুৎ সৌসামপ্রন্ত এবং ক্ষোদিত আকৃতির ক্রমবিকাশমান 
রূপপধ্যুয়ের একটা তরঙ্গ এক মাথার পার্খ্দেশ থেকে 
ধীরে ধীরে উখিত হয়ে, মধ্যস্থিত মাথার সম্মুখ দিক 
দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, তৃতীয় মাথাটির ধারে ধারে অল্পে 
অল্পে নিয়দিকে হাস হতে হতে মিলিয়ে গিয়ে যেন সমস্ত 
ত্রিমৃ্তিকে আলিঙ্গন করে রয়েছে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন 
দেহগুলি পাথরের ভিতর তলিয়ে গিয়ে আপন আপন 
স্বতঙ্ সত এবং বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলল, যা থেকে গেল 
ত৷ হচ্ছে একট! বিরাট প্রস্তরের স্তস্ত, এবং সমস্তটাকে 
ব্যাঞ্ধ করে একটা অনৃষ্ঠ অপূর্ব্ব দেবত্বের ভাব। অতি 
কোমল কম্পিত রেখা যেন কপোরা ও জ্রযুগলের উপর 
দিয্বে লীলা করতে কর্তে ছলে” গেছে । এই ছন্দোময় 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সমাস্তরালগার্মী গতি মাথার উপরকার . ত্রিকোপাকৃতি 
কিরীট-সদৃশ আচ্ছাদনাদির উচু নীচু নির্ধ্াণ-প্রশীলীর 
আরেকটা বিরুদ্ধগতির সঙ্গে যোগযুক্ক হয়ে একটা স্থিরতা, 
একটা! সমতা, একটা অতি মনোরম এবং নয়নাভিরাম 
স্থযম! প্রাপ্ত হর়েছে। এখন এই থে শ[রীরিক আকুণ্চির 
নানা অংশের অতি হুল্্স স্থনিপুণ সমাবেশ ও রচনা- 
প্রণালী, উচু নীচু ও পাশাপাশি রেখার বিরুদ্ধগতিকে 
যত এবং সংহত করে” এই থে একটা অটল 
জপরিবর্তনীয় ভারপাম্যে নিবন্ধীকরণ-_এ-সমস্তের ভিতর 
দিয়ে শিল্পীর সেই মনোভাব ব্যক্ত হণেছে-_-সেই কল্পনাই 
4 








সীচি সত পের রেলিঙের গায়ে পদ্মলতা 


মূর্ত হয়ে উঠেছে যেখানে তিনি ভগবানের পরম অদ্বৈত 
ফ্রব স্বরূপকে ত্রমীরূপে দেখেছেন। এবং শিল্পীর এই 
মনোভাবটি বুঝতে হলে সরল মন ও যথার্থ অন্থতাবি- 
কতার সঙ্গে এ বিশেষ শিল্পরচনাটির দিকে ' তাকালেই. 
যথেষ্ট, কেননা তার অন্তরের বাণী আপন! হতেই 'ধ্বনিত 
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হয়ে উঠছে, বাহিরের কোনো টীকা বা [ুতযয়ের জন্তে 
কোথাও লেশষাজর অপেক্ষ।! রাখেনি। 

এ হুল ভারতীয় শিল্পপদ্ধতির একটি ধারা; এ ছাড়াও 
*মর-একটি প্রণালী আছে যেখানে মানসমৃত্িকে রূপ দেওয়া 
নয় বাহ্‌ প্রকৃতিকে ভাবে অনুপ্রাণিত করে' দেখানোই 
হচ্ছে শিল্পীর উদ্দেশ্ত। আর, ভেবে দেখতে গেলে 
আধ্যাত্মিক জগৎ এবং প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে যে একটা 
সুম্পষ্ট স্থনির্দিষ্ট সীমারেখা আছে তাও ত নয়। "অসীম 
সেচায় সীমার নিবিড় সঙ্গ”, যা অরূপ এবং নিরাকার 
তারও পরিচয় ত আমরা বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে পের 
মধ্য দিয়েই পাই; এই প্রর্কৃতি এই বাস্তবজ্জগৎ সেও ত 
এক অনির্বচনীয় অপরিমেক্ক শ্রাণশক্তিরই অভিব্যঞ্জনায় 
স্পন্দমান। স্থৃতরাং শিল্পীর পক্ষে ছু-ই সমান সত্য, এবং 
তার রচনার জন্তে ছুয়েরই সমান দরকার | তিনি 
আমাদের এই মাটির কাছ থেকেই ফুল ধার করে, তবে 
ত তাকে পাথরের গায়ে গায়ে কোমল কম্পিত মৃণাল- 
বৃন্তটির উপর অপূর্ব লাবণ্য-লহরে লীলাফ্িত করে, 
তুল্‌তে পার্লেন। ফুল, পাতা, জল, পাখী দেখানে এক 
বিশুদ্ধ স্থরের অমরাবতীতে স্থান পেল-সেই ঘন্ববিরোধ- 
বৈষম্যবঞ্জিত ছন্দোময় জগতে * যেখানে প্রতি পুষ্প- 
কোরক, প্রতি কোমল পত্রপল্লবৰ এক অনন্ত সৌন্দর্যের 
রূপরশ্মিপাতে সমুন্তীসিত, যেখানে কোনো কিছুই ব্যর্থ বা 
অপ্রাসঙ্গিক নয়, কল্পনা এবং বাস্তবিকতা যেখানে অপরূপ 
মিলনের মাধুধ্যে বিলীন হল। এই যে রপস্থ্টি এ ত 
কেবল আলঙ্কারিক নয়, এ ত কেবল সাজসজ্জা শিল্পচাতুর্য্য- 
সংক্রান্ত নয়, এ যে “সৌন্দধ্যের পুষ্পপুঞ্গে প্রশান্ত পাষাণে” 
বিকশিত একটি করুণ কমলের মুগ্ধ জয়গান। প্রকৃতির 
শুধু অবিকল নকল করে, যাওয়া, বা কেবল তার ভাবকে 
রূপ দেওয়া, এর কোনটাই ভারতীয় শিল্পীর ঠিক আদর্শ নয়; 
প্রকৃতির নিবিড়-নিহিত গতিবেগ, তার গোপন প্রাণ 
ম্পন্দনকে তিনি উপলদ্ধি করে নেন এবং তারই তালে 
তার্শে নিজের মনোধর্খ এবং ম্বভাবগত হৃষ্টিপ্রণালী 
অচ্সারে তিনি একটা স্বতন্ত্র ভাবোজ্জবল রূপরচনা করতে 
.বসেম। )মামরা যে *বিশেষ শিল্পরচনাঁটির কথা বল্ছিলাম 
দৈখান প্রস্তর-ক্ষোদিত এঁ কম্পিত পদ্ববৃস্তগুলি তাদের 


ভারতীয় শিল্পপ্রতিভা , 


৮০৫ 


উপরকার পূর্ণকুহ্থমিত স্থভৌল পদ্বক্ুল এবং সুষ্থাগ্র 
কমল-কলিফফকর মাধুরধ্যসস্তার নিয়ে অভি মধুর" সুষমার” 
সহিত প্ররুতির একটা ভারী অপূর্ব ছন্দকে ছুলিয়ে 
তুলেছে। * 
ভারতীয় শিল্পকলায় প্রত্যেক জিনিষকেই এমনি একটা 
অনুভূতির প্রাবল্য, একটা নিবিড়তা এবং একাগ্রতার 
সঙ্গে ধরে'* দেখানো হয়, কারণ যদিও চেতনাশক্তির 
হুক্মতাহেতু অক্পেতেই শিল্পীর মন সাড়া দেয়, তৎসন্তবেও 
কল্পনাবিকাশের, জন্যে তাকে কোনে! বিশিষ্ট বিষজবে 
নিবন্ধ থাকৃতে হয় না, কোনে বাস্থিক বস্তসামগ্রীর 
উপর একান্ততাবে তার' অবলম্বন না করলে চলে। তাই 
তিনি “ক্রমাগত নৃতন নৃজ্জন রচনার বিষন্ব এবং তার জন্তে 
নৃতন নৃতন নিয়ম এবং প্রয়োগপ্রণালী উদ্ভব করে' যান। 
বস্তত ভারতের মত শ্রমন স্বাধীনতাপ্রিয় এবং শ্বাতস্্াচারী 
শিল্পপ্রতিভা জগতে আর দ্বিতীয় নেই। নিজের 
বিশেষত্ব এবং স্বগঠিত নিয়মপ্রপালীকে এখানে 
এতদূর পধ্যন্ত নিয়ে যাওয়! হয় যে শেষে আপনার 
উদ্দেশ্য এবং , ইচ্ছাকেও সম্পূর্ণভাবে» কাধ্যে পরিণত 
করে' তোলা! আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। এইজন্যে শেষে 
এমন সব প্রকাশপন্ধতি এমন সব নিরীক্ষণ-প্রপালীগত 
নিয়মের হুষ্টি করতে হয় যু সমগ্র শিল্পরচনার প্রতি 
সাধারণ ভাবে প্রযোজা হতে পারে নাঃ; অথচ ছবির 
প্রত্যেক অংশের উপর খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে আপন অধি- 
কার বিস্তার করে। এর একটা ভাপ দৃষ্টান্ত এলোরায় 
যে একট1 পাথরে-কাটা মন্দির আছে সেইর্টে। এই 
শিল্পরচনায় অতি স্থত্্ম স্থুনিপুণ কারুকাধ্য এবং” পর্ঘ্য্ি 
জটিল রেখার বৈচিত্র্য যেন স্থষ্তির অজন্্রত্বে উৎসারিত 
হয়ে সকল বাধাবিত্ব একেবারে আচ্ছন্ন করে' সম্পূর্ণভাবে 
বিলুধ্ধ করে? দিয়েছে। এখানে দেখতে পাই শিল্পজনিত 
মের বদলে অফুরস্ত শক্তির আতিশয্য, সীমা ও 
প্রমাণের স্থানে পূর্ণতা ও সমগ্রতা, এবং রচনাবিস্তাসের 
পরিবর্তে স্থপ্টির "একট! বিপুল উদ্যম ও ছিধাবিহীন 
আনন্দ-উচ্ছ্বাস। 
এই প্রকার শিল্পন্ষ্টি রূপপ্রকাশের য! সবচেয়ে 
সহজ বাহুল্যবর্ছিত্ত উপায়-_রেখা:_তাঁর মধোই নিজেকে 
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পাস পি সাসিলাসি 








কফৈলাশ-মন্ির--এলোরা 


সংঘত এবং খনীভৃত করে, তোলে, অন্ততঃ এইদিকেই 
তার বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে, বলে' ত মনে হয়। অজস্তা- 
গুহার গায়ে, গায়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী বা ঘরবাড়ীর 
মক্সা, মানুষ দেবদেবী অথব| প্রাণীজগতের যে-সব 
মানা বর্ণ ও রূপের ঘনসমাবেশপূর্ণ বিচিত্র চিত্র- 
রচনা আছে তাতেও এই রেখ। জিনিষটাই হয়েছে 
“ভাবিপ্রকাশের প্রধান বাহন,_-ছবির গৃঢ় অভিব্যঞচনা ও 
যথার্থ তাৎপধ্য তারি মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। 

এই সামান্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেও ভারতীয় শিল্প- 
কলার মূলনীতি এবং আদর্শ সম্বন্ধে হয়ত কিছু কিছু 
বোঝা যাবে | এইসব মূলনীতি এবং বিশেষ বিশেষ 
প্রয়োগপ্রণালী ভারতীয় শিল্প সম্বদ্ধে ঠিকু তের্মনিই 
অবশ্যগ্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক জগতের দৈর্ধ্য-প্রস্থ-বেধকে 
চিত্র বা ভাস্কর্যের সমতল ক্ষেত্রে কেবল দৈর্ঘ্য ও 
প্রস্থে পরিণত করা মিশরদেশীয় শিল্পের পক্ষে যেমন 
গ্রয়োজন হয়েছিল)* এবং ইউরোপীয় রেমেশণসের সময়- 


কার অিকোণ-পদ্ধতি, কিন্বা বারোক্‌ (1391০০ ) ] 
চিত্রগুলির ৫দণাকুণি বা তিধ্যকৃগামী রচনাবিন্যাস- 
প্রণালীকে যেমন ভাবে মেনে নেওয়!৷ হয় এদেরও ঠিক্‌ 
তেম্নি ভাবেই মেনে নিতে হবে। তা ছাড়া এ কথাও 
মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় শিল্পের একট! অত্যন্ত 
বিশ্ময়োদ্দীপক বিশেষত্ব এই যে একে কিছুতেই কোনো 
একটা বিশেষ শিল্পপ্রণালী বা কোনো একটা নির্দিষ্ট 


. পদ্ধতিতে পরিণত করা যায় না, এর অসীম প্রাণশক্তি 


নানাপ্রকার পরম্পরবিরোধী গতিকে বা ধারাকে শোষণ 
করে' নিয়েছে এবং সব ছাড়িয়েও আপন .প্রকৃতিকে 
পূর্ণ প্রকাশিত করতে পেরেছে । 

অবিচ্ছিন্ন ভাবকে, কক্পমৃত্তিকে রূপের মধ্য দিয়ে 
আকারের মধ্য দিয়ে পাবার জন্তই ভারতীয়" শিল্পে 
পরিমাণ আয়তন ও রেখা ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
বঞ্গা যেতে পারে যে খৃষটপূর্বব চতুর্দশ শতাবীতে যে 
বৃদ্ধমুর্তি নির্শিত হয়, কিন্বা তার বছু পরে হিন্দুশিল্পী 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 








সাচি ্তূপের কারুকাধ্য_লতাঁনে! নারীমুস্তি 


যে এত্রিমুর্তি” রচনা করেন এ ছুয়েতেই এই কথ প্রমাণ 
কর্ছে। এ ছাড়া এই প্রকার নিশ্দাণপ্রণালীর সম্পূর্ণ 
বিরুদ্ধ প্রকৃতির আর একটা গতি প্রায় প্রত্যেক 
ভারতীয় শিল্পরচনায় দেখা যাঁয়_লেট! হচ্ছে একটা 
কম্পমান অসমরেখার তরক্লীলা--প্রায় কোনো মূর্তি 
ব। প্রতির্তি বা অঙ্গসমাবেশে এই জিনিষটা আসেনি 
এম দেখা যায় না। শিল্পী যেখানেই কোনোগ্রকার 
প্রাণরূপ, কোনোপ্রকার সজীবত! দেখাতে চেয়েছেন_- 
সে মানুষ, তরুলতা বা কর্মজীবন সম্বন্ধীয় কোনে! 
ঘটনা-_যারই বিষয় হোক।এই লীলায়িত রেখাই 
এ বিষয়ে তার প্রধান সহায় হয়েছে। এইজন্যে পদ্মের 
কম্পিত ম্বণাল ভারতীয় শিল্পকলায় একট! বিশিষ্ট স্থান 
পেয়েছে, এবং তার একটা প্রধান উপাদানে পরিণত 
হয়েছে ।__এই উপায়ে জ্যামিতিগত রচনাবিন্যাস অবি- 
চ্ছিন্ন ভাবরূপকে এবং অনঘ রেখা প্রাণের গতিকে 
প্রকাশ করেছে। আর এই ছুয়ে মিলে শিল্পীর কাছে 
কত যে অজন্র* রচনার বিষয় 'এবং রূপের উপলব্ধি 
এনে দিয়েছে.তার ঠিক নেই । কিন্তু এ ছাড়াও আরো 


ভারতীয় শিল্পপ্রতিভা 


সিসি সি সত টিটিহি কেরা কাহারে সিটি সতী সি তাসিপস্টিতি সত ৯িতা পাত 


৮ম 
একটা কথ! মনে রাখতে হবে, এবং দেই তৃতীয় 
কথাটি হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক দেশের শিল্পকলারই একট, 
সমগ্ররূপ আছে, সব মিলে তার একট! এমন রচনা- 
€ণালীর *ভঙ্গী, এমন একটা প্রয়োগবিদ্যাগত স্বাতস্্য 
আছে যা বিশেষ করে' তার নিজেরই সম্পদ/_-এবং 
এই স্বতন্ত্র রূপ হচ্ছে স্বপ্রকাশ, _মর্থাৎ আপনা হতেই 
সে নিজের এমন একট! জাতীয়তা ৪ বিশিষ্টতাকে 
প্রকাশ করে' নিজেকে ফুটিষ্চে ভোল। ছাঁড়া যার অন্য 
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ধ্যানী বুদ্ধ, সিংহল 
কোনে উদ্দেশ্য নেই। ভারতীয় 


শিল্পকলায় দেখি 
আকার-নষ্টির অজশ্রহ শিল্পীর শক্তিশবেগকে এবং 


* রেখা জিনিষটা! ভার হৃদয়-বেগকে ফুটিয়ে তুলেছে. 
মন দিয়ে দেখলে বোধ হয় ভারতীয় শিল্পের এই বিশেষস্ত- 
টাই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। | 

কিন্ত এ-সমন্তই হচ্ছে যাকে বলে__সাধারণ সিদ্ধাস্ত, 
এবং সেইজনো এইসব বাহিরেখু কথার তেমন থে 





৪ 


নটরাজ শিব 


মূল) আছে তা নয়, যদিও আর্ট সম্বন্ধে কিছু বল্তে এমন একটা জটিরতা এবং রহ্ন্তময়তা আছে থে 
গেলে এ ছাড়া উপায়ও নেই, কারণ আর্ট জিনিষটা কথায় তাকে ধরে' দেখানো একেবারেই সম্ভবপর নয়। 
হচ্ছে একটা.জীবস্ত জিনিষ; এবং সজীব পদার্থমাত্রেই আর এ-কথাও তুল্লে*চল্বে না যে ভারতীয় শিল্পে 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 





সাচি স্তপ 


যেমন আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য আছে তেম্নি সে 
একটা প্রাণপূর্ণ পদার্থ ও বটে, বিশ্বপ্রকূতির ধমশীস্পন্দনে 
তার প্রতিমুর্তি এবং রেখা কম্পমান। 

ভারতীয় শিল্পী জীবনের এই গভীর হৃদস্পন্দনকে 
অন্থভব করেছেন, তার গতিবেগ তার সমস্ত মনকে 
আন্দোলিত করে' তুলেছে। ভারতীয় চিত্রকলায় বহু 
কাল থেকেই নারীদেহ ও তরুলতার মধ্যে সাদৃশ্য 
দেখানো এবং, উভয়কে একজায়গা উপস্থিত করার 
থে একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং প্রয়াস প্রকাশ পেয়েছে 
তাতেও এই কথা বলে, কারণ এঁসব ছবিতে শুধু 
যে রমণীদেহের রমণীয়তা ও সৌকুমার্ধ্য ফুটে উঠেছে, 
তা নয়, একট! সকৌতুক ,ন্সেহময় লাবণ্যলীলা এবং 
গতিতরঙ্গ যেন রম্ণীর দেহ এবং আর বক্র বাহুছুটি, 
গাছের শাখা-প্রশাখা এবং তার কোমল পত্রপল্লবগুলি 
সমন্তের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র দৃশ্যকেই যেন 
একটা অনির্বচনীয় স্থযমায় স্বর্গীয় করে? তুলেছে। 

বুদ্ধদেবের থে সৌম্য শরস্ত ধ্যান-মৌন মৃত্তি, তার 
চারদিকে একটা বিপুল নীরবত৷ এবং একটা অচল 
অটল তপশ্চরধ্যার ভাব আছে সত্য, কিন্তু দেহের এ 
অন্তবিচ্ছিন্ন স্থিরতার ভিতর দিয়েও একটা প্রাণের 
ছন্দ স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। আনত নয়নপল্পব এবং 
মস্থণ বাহু ছুটি থেকে একটা জীবনের কম্প নিয় প্রবাহিত 
হয়ে ভাবমপ্ন কণ্ঈযুগলে এসে শাস্তি লাভ করেছে, 
দমন্ত দেহের পর দিয়ে একটা প্রাণের তরঙ্গ ছুলে 


ভারতীয় শিল্পপ্রতিভা ৃ 


৮০৯ 


ছুলে শেষে . এ পদ্মাসনযুকু, 
পদছ্ধয়ে ষেন* এক পরমাশ্রয় 
গেল। বুদ্ধদেবের এ তদ্গত- 
ভাবপূর্ণ অপূর্ব মৃদ্ডিটির অন্তরের 
এঁক্য, জীবস্ত দেহের সঙ্গে তার 
সৌসাদৃশা, কিছ্বা অংশ-সমাবেশে 
সমসঙ্রতির উপর নির্ভর করে 
নি, সমস্ত মৃত্তিকে ব্যাপ্ত করে, 
এবং প্রতি অঙ্গকে গৃঢ় যোগ- 
ই». স্থত্রে মিলিত করে? যে অস্ত:-০ 
শীলা ছন্দগতি নিবিড়-প্রবাহিত 
হয়ে গিয়েছে তারই ফলে সেটা ফুটে ভঁঠৃতে পেরেছে । 
শিবের তাগুবনৃত্যের নানা নিদর্শন এবং তাকে 
অবলম্বন করে» যে-সধ বিচিত্র শিক্পস্থি দেখতে পাওয়া 
যায় তাতে সমুখ বা পিছন, বাম বা দক্ষিণ, সবই যে 
কোথার নুপ্ত হয়ে গেছে তার ঠিকান! নেট, এমন কি, 
নৃত্যের কোনো অক্গভঙ্গী পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি, কারণ 
একটা গতিপ্ধ উন্মত্ত, নৃত্যের নেশাতেই যেন সমস্তটা 
মেতেছে, প্রাকৃতিক জগতের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ এবং 
সময় ও সীমার বেধকে অতিক্রম করে' চলার উদ্দাম 
গতি-বেগের অব্যক্ত আঙ্চলাড়নে যেন দণ্ড-পল-মুহূর্ত- 
বিবৃজ্জিত দিগ্থিদিকজ্ঞানশূন্ত একটা ভাবলোকের স্বতন্ত্র 
দেশ ও কাল স্ষ্ট হয়ে উঠেছে। এই নৃত্যোন্বত্ত প্রচণ্ড 
গতিআোতকে গোচর করে” দেখাবার জন্তে বাধূ হয়ে এমন 
একটি দেহের হৃষ্টি করুতে হল ধাঁতে বাহুর বহুত্বই 
অলৌকিক শক্তিবেগকে রূপতরঙ্গে ব্যক্ত করে” তুলতে 
পারে। এই চলচঞ্চল আবেগবিকম্পিত বূপচ্ছবির মধ্যে 
জেয় অজ্ঞে় সকল প্রকার বেগের বিকাশ আছে বলে, 
এর মধ্যে এক অপূর্ব গঠিসাম্য ঘটেছে, এবং বুদ্ধদেবের 
ধ্যানস্তবধ মুত্তিতেও যেমন একটা নিবিড় জীবনের প্রবাহ 


"দেখতে পাই এখানে আবার তেম্‌নি সমস্ত বিরুদ্ধ গতিকে 


পরম সামগ্তন্ে সম্মিলিত করে? সমস্তটার একটা বিরাট 

শাস্ত দপ চোখে পড়ে। 
ভারতের শিল্পী জীবনের অস্তরতম গোপনুগামী গতিকে 

উপলব্ধি করেছেন। সস্বতিস্তভূ* বা বমেন্ট, মাত্রেরই 








৮১০ * প্রবাসী-_ আশ্বিন, ১৩২৯ ৮. [২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
ভাপা সিসি উস পসস্পিরিতসিরসপ শাসিািসাস্প সস্তা ৬৯ পপর 55 সিসি 
টু রঙ রি চা 
টস ১7 শ র্‌ 
নন 





সণাচি স্ত পেন্স তোরণ 


একট! বিশালতা, একট! বিস্তৃত স্থিরতার ভাব থাক৷ 
চাই; কিন্তু তিনি যখন “স্ত,প” রচনা করলেন তখন 
তাকে এমন একটা রূপ এমন একটা আকার দিলেন যাতে 
স্থিরুত] আছে বটে কিন্ধু সে স্থিরতাকে জড়ত্বের নিজ্জীবতা 
বল্লে ভুল হবে, গতির তরঙ্গ যেন সেখানে স্তস্তিত হয়ে 
জমাট বেঁধে গিয়েছে। ভ'রতবর্ায় মহ্মেন্ট _স্ত,প-_ 
আক্তিতে অর্দবৃত্তবাকার, যেন ভূমগ্ডলের আধখানা 


টুকরো নিশ্চল হয়ে পড়ে, আছে। মিশরের পিরামিড, 


মিশরের পক্ষে যেমন মূল্যবান, এই স্তপ জিনিষট! ভারত- 
বর্ষের পক্ষে তার চেয়ে কিছু কম নয়, নিস্ধ দুয়ের মধ্যে 
কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ ! পিরামিডের চারটে ধারই 
সমান, তার প্রতি রেখা দৃঢ় এবং স্থনির্দিষ্ট, এবং সমস্তটা 
মিলে সে যেদ খাড়া উপরের ধিকে উঠে গিয়েছে, কিন্ত 
স্তপের মধ্যে আগাগোর্ড একটা গতির লীলা উচ্ছৃদিত 





চতুদ্ভুজ মন্দির--খাজুরাহে। 
হয়েছে, সে গতি, যেন আপনার বেগে আপনহার! হয়ে 
কেবল প্রবাহের মধ্যেই সার্থকত! লাভ করেছে এবং নৃত্য 


* করতে কর্‌তে ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে নিজেরই উপর এসে 


পড়েছে,--এখানে ন! আছে সরল রেখা, না'আছে সুনির্দিষ্ট 
দিকৃনির্য়ের কোনো চেষ্টা। 

তাহলেই দেখতে পাই একটা গতি, একটা চলন্ত 
জীবন্ত ভাবই হচ্ছে ভারতীয় শিল্পরচনার প্রধান বিশেষত্ব ; 
একেই অবলম্বন করে; তার সৌধশিল্প বা চিত্রকলা, তার 
জড়প্রকতি বা জীবজগতের নান! বূপচ্ছবি সব ফুটে 
উঠেছে। মানুষের মুখের ভাবে, তার অঙ্গের আকৃতিতে 
সকলখানেই এই প্রাণের নিবিড় সঞ্চার অনুভব করা যায়, 
যেন গোপন অন্তরের “বেগের আবেগ” “আকারের 
অসহ্য পিয়াসে” রূপের ফোয়ারায় উচ্ছৃুসিত হয়ে উঠেছে, 
আত্মার শুভ্র রশ্মিরাগে দেহ এবং মুখাবয়বকে যেন উজ্জল 
করে তুলেছে। নাক মুধ বা চোখে ব্যক্তিগত স্বতহ্যকে 
বিশেষভাবে প্রকাশ না করে” ভারতীয় শিল্পী তারও 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


পাস স্পিন সপ সপাস্পিপাস্পিপাসি 


ভিতর দিয়ে, জীবনের বিরাট ছন্দকে ৰা" দিতে চেষ্টা 
করেছেন। 

এই বিরাট ছন্দের তালে সমস্ত বিশ্বপ্রকাতিই ত 
নিয়ত স্পন্দিত হয়ে উঠ্দে, তাই আর্টিষ্টের কাছে কোনো! 
জিনিবই সামান্ত বা! তুচ্ছ নম, কিন্ত শিল্পরচনার সময় 
তিনি কোনো এঁকট! বিশেষ জিনিষকেই বড় করে দেখেন, 
ভ্রগৎ ধেন তখনকার মত এঁ' একটা রূপের মধ্য দিয়েই 
তার কাছে সার্থক হয়ে ওঠে। তা ছাড়৷ পৃথিবীর সমস্ত 
জ্িনিষই তার কাছে মূল্যবান এবং অর্থসথচক বলে' 
ভার খিল্পরচনাতেও ভিনি কোনো জিনিষকে অগ্রাহ্য 
কর্‌তে পারেন না, পটন্ুমির কোনে। জায়গাতেই শূন্যতা 
রেখে বা কোনো সামান্ত রেখাতেও প্রাণসধার না করে' 
তিনি সন্ধষ্ট হন, না। এইজপ্ে এই শিল্পে এমন একটা 
ছবি বা গ্রস্তর-ক্ষোদিত মৃত্তি নেই যা আগাগোড়। 
বিবিধ আকারম্ষ্টিতে পরিপূর্ণ নয়, মাচির যে অত 
বড় বিশাল তোরণন্বার তারও সমস্তটা কাঠামে৷ খোদাই- 
করা বড় বড় প্রস্তর-ফলকের দ্বার। আবৃত, আর এই-সব 
ফলকও আবার প্রথম থেকে শেষ অবধি সমস্তখানি 
ুম্্াতিস্্্ কারুকার্ধ্যে খচিত এবং চিহ্চিত্রিত। শিল্পী 
ঘেন শুস্ততার* বিভীষিকায় ভীত হয়ে কোনো! একটা! 
জায়গায় এসে থেমে যেতে সাহস পর্ন নি, আর এই- 
জন্যে তিনি ক্রমাগত নৃতন নূতন আকারস্থষ্টি করে বিশাল 
পাখরটার প্রতি কোণ প্রতি রদ্ধ. ভরে+ তুলেছেন, এবং 
অত *্ড় যে 'তোরণ তারও উপরিভাগ যথাসম্ভব মত্ত 
গ্রতিমূত্তি দিয়ে সজ্জিত করে' ঢেকে দেওয়া! হয়েছে । 

মন্দিরের বেলাতেও দেখতে পাওয়া যায় ঠিক্‌ এই 
ঘটেছে, তাদের দেয়াল বা বহির্দেশকে অসংখ্য প্রস্তরমৃততি 
এবং রেখাচিত্রে আচ্ছন্ন না করে ছাড়া হয়নি । স্থাপত্য 
এবং ভান্বধ্যের মধ্যে যা ব্যবধান ছিল*সে যেন অপসারিত 


৬৯৮৪-৬২০২২৮ 





ভারতীয় শিল্পপ্রতিতা 





* অমিয়চন্ত্রচত্রবর্তা বারা ইংরেজী হইতে অনুদিত । 


৪৮১১ 








হয়ে গেল, কোন্থানে এসে যে কার আরম্ভ এবং কার 
শেষ তাঁও বোঝা শক্ত। শিল্পী যেনু বড়বড় বাড়ীন্ব 
কঠিন আডষ্ট জড়ত্বের ভাবে কিছুতেই তৃপ্ত হতে না পেরে 
সৌধশিল্প* এবং শিলাশিল্পের ( ভাস্কর্য ) একটা সম্মিলন 
কর্বার চেষ্টা করেছেন, যতক্ষণ তার হাতে একটুকুও 
নিশ্বাণনামগ্রী অবশিষ্ট থেকেছে তিনি ক্রমাগত কেবল 
এক রূপের মধ্য থেকে অন্ত রূপের উৎপত্তি করেছেন, এবং 
এইভাবে জড়জিনিষের মধেও একটা জীবন্ত ভাব, একটা 
ছন্দময় প্রাণের চাঞ্চল্য এসে গিয়েছে, কোঠাবাড়ীর 
কাঠিন্ত .শিল্পের সৌন্দর্যে কমনীয় হয়ে দেখ! দিয়েছে। 
শিবের তাগুব নৃত্যের প্রস্তরমূহ্ঠিতে যেমন» এখানেওৎ 
তেম্নি-শিল্পের দিক পেকে দেএ্তে গেলে সমুখ ব 
পিছন বলে" যেন কোনে জিনিষের অস্তিত্বই নেই, আছে 
কেবল একট! বাঞ্ধাহীন গতির বিকাশ, একটা! ঘূর্ণমান 
বেগের প্রবাহ । 

ভারতীয় শিল্পের সম্ভবগরতা অসীম। মাহুষ এবং 
প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক জগৎ বা স্কুল জগৎ, স্থাপত্য ব। ভাস্কধ্য 
সকলের মধ্যে যে গুঢ় সন্সতর,, গভীর অন্তর্নিহিত 
এক্য আছে" এই দেশের শিল্পী ছন্দোময় শিল্পরচনার মধ্য 
দিয়ে প্রাণপূর্ণ রেখাবিন্যাসের মধ দিয়ে সেইটিকেই 
ফুটিয়ে তুল্তে চেষ্টা করেছেন, এবং গ্রীক্মপ্রধান দেশের 
স্বাভাবিক প্রাচুর্য্যের ভাব "অথবা! গণিতগত জটিলতার 
অভাব আছে কি না-আছে সেটা ভাববার বিষয় নয়, 
আসল “কথ হচ্ছে এই যে সহজেই তার মধ্যে একট 
সত্য উপলব্ধির আন্তরিকতা, একট। ভাবের স্বচ্ছতা, এবং 
একটা যথার্থ গভীরতা। দেখ তে পাওয়। যাঁয়। ** *» 


ষ্টেল! ক্রাম্রিশ 


৮৯৭ 


প্রধাসী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পিস্পস্পিস্পিস্পিস্পস্পিসিপাস্টিপস্পস্পা সপ স্পা সি সপাস্পিসিপাস্পস্পিন্পা সপাস্পিসসিপাস্িলাস্িপাস্পাস্টিসিপাসিপ তি সপ ব্্াস্টস্পিসিত সত ৯ সপি৯ তত সিসি উপ ২সিপস্পি সিসি সিতিসিত সপ সি সিল সাত» 
ডি 


রূমল। 


(১৬) 

কলেজে লেকচার দিবার সময় তুলসী-বাবুর অমনো- 
যোগিতা দেখিয়! ছাত্রের! সেদিন সত্যই অবাক হইয়া 
গেল। সেদিন শেষের ছু ঘণ্ট। ছুটি দিয়! তিনি সকাল 
সকাল বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ী ঢুকিয়াই দেখিব্েন, হাসি, 
জলঝরা ও ঝাটার শব্দে সমন্ত বাড়ী মুখরিত, সিমেন্টের 
মেজে যেন এন্াজের মত বাঁজিতেছে, গোপাল চৌবাচ্চা 
হইতে জল তুলিয়া দিতেছে, রজত ঢালিতেছে আর রমলা 
' ঝাটা ঘসিভেছে। পিঁড়ি ধোয়। শেধ করিয়৷ তাহারা উঠান 
লইয়া পড়িয়াছিল, এষন সষয় সম্মুখের বারান্দায় তুষঠাসী- 
বাবুকে আসিতে ফেখিয়া রজত ও গোপাল প্রমাদ গণিল। 
' বীজাণু ঘাটি! তুলসী বাবুর যেমন বীক্জাধু-বিভীষিকা ছিল, 
সব ধূলাতেই তিনি য্্! বা কলের! বা কোন ভয়ানক 
« রোগের বীজাণু দেখিতে পাইতেন, তেমনি বীজাণুদের সঙ্গে 
বহুদিন বাস করিয়া তাহার শক্রদের প্রতিও তাহার বিশেষ 
অন্রাগ ছিল ন।। রেশী রোদে থাকা, বেশী হাওয়া খাওয়া, 
বেশী জল ঘাটা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না, তার 
ঘরের দরজা-জান্লাগুলি যেমন প্রায়ই বন্ধ থাকিত তেমনি 
নিজের দেহকেও সর্বদা গলাবন্জু র্যাপার মোজা ইত্যাদি 
দিলা মুড়িয়। তিনি আপনাকে হাওয়া বা ঠাণ্ডা হইতে সর্বদা 
 ব্বাচাইয়। চলিতেন। 

হাতের মোটা একখানি বই নাড়িয়া রজতের দিকে 
চাহিয়৷ মামাবাবু গঙ্ছন করিয়! বলিয়া উঠিলেন,_-হত- 
ভাগা'রা, কি হচ্ছে? 

রমা নর্দমার মুখের আবজ্জন! ঝাটা দিয়া সরাইতে 
সরাইতে তাহার মুখের দিকে ন| চাহিয়া বলিল,-_ 
মামাবাবু, সিঁড়িটা এখনও শুকোয়নি, জুঙ্পো পায়ে দিয়ে 
যাবেন না। 

রমলার দিকে চাহিয়া মামাবারুর আর কিছু বলা হইল 
না। তাহার খোলাচুল মাথার ওপর ঝুঁটির মত বীধা, 
আচলটা কোমরে জড়ানো, সাদা শাড়ী ধূলায়, জলের 
ছিটায় গেকুয়া রংএর ব্লাউসের সঙ্গে এক রংএর হইয়া 
গিয়াছে, লাল পাড়টা হলের, উপ্‌র লুটাইতেছে, হাসিভরা 


চোখে গ্রীবলবেগে বাটা নাড়িতে নাড়িতে সে চারিদিকে 
এরূপভাবে জল ছিটাইতেছিল যে তাহার দিকে অগ্রসর 
হওয়া অসম্ভব । আজ সমস্ত দিন কি অপরিমিত ধূলা ও 
সথগ্রচুর জল মহাননোর সহিত ঘাটা হইয়াছে তাহার দীপ 
মৃত্ধি দেখিলেই তাহা৷ বোঝা ঘায়। তাহার কাজের কোন 
প্রতিবাদ করিবার ব৷ বাধ! দিবার মত শক্তি তাহার রহিল 
না। , 

সবই ত পরিফার হয়ে গেছে মা, তুমি এবার উঠে 
এস, ওই জঙ্জাল ওই বাদরটাকে সরাতে দাও,__বলিয়া 
সত্যিসত্যিই জুত। খুলিয়া তিনি সিড়ি দিয়া, উপরে উঠিয়া 
গেলেন। 

কিছুক্ষণ পরে উপরের ঘর হইতে মামাবাবুর ফ্লানেল 
জড়ানো গলার শব পাওয়া গেল,_ওরে গোপাল, খাঁনিকট। 
গরম জল করে? নিয়ে আস্বি । এ জল তাহার খাবার জন্ত 
নয়, তার পা গরম করিবার জন্য । 

পরদিন সকালে তুলসী-বাবু কলেজে যাইবার জন্ট 
বাহির হইতেছেন, দ্েখিলেন একখানি গরুর-গাড়ী বাড়ীর 
সামনে আসিয়! ধাড়া ইল,*খাট, বিছানা, আল্মারী, ড্রেসিং 
টেবিল, রকিং চেগার ইত্যাদি বোঝাই করা। এগুলি 
রমলার দাদ! তার বিবাহের যৌতুকরূপে পাঠাইয়া দিয়া" 
' ছেন। মামাবাবুর আর কলেজ যাওয়া হইল না। তিনি 
বুঝিলেন, এইগুলি লইয়। তাহার ভাগ্নে ও ভাঁগ্নেবৌ 
কালকের মতনই ধুল! ধাটিবে, আর রজত তাহার ছোট 
ঘরেই এইগুলি কোনমতে ঢুকাইয়া লইবে। তিনি তাহার 
দোতলার 'বড় ঘরটা রজতকে দিয় নীচে নামিয়! 
আপিবেন, এইরূপ স্বল্প করিয়া গলির মোড় হইতে 
বারোজন কুলী ডাকিয়। আবার বাড়ী ফিরিলেন। বিন! 
অন্থখে এই তাহার প্রথম কলেজ কামাই হইল । 

সংসারযাত্র! নির্বাহের জন্ত বাড়ীটির অনেকগুলি 
স্থবিধা ছিল। তাহার সম্মুখেই খাবারের দোকান, মুদির 
দোকান, ডাক্তারের বাড়ী, চায়ের দোকান, পানের দোকান 
প্রায় পাশাপাশি ছিল। গলিটি উত্তর ও দক্ষিণ ছুই দিকেই 
বড় রাস্তায় গিয়া পড়িয়াছে। উত্তরদিকে বড় রান্ডায়. 


.৬ষ্ঠ নংখ্যা 


পড়িলেই ট্রাম, বাজার, পোষ্টাফিস, ফুলিসের থানা, 
উকীলের বাড়ী, আর দক্ষিণদিকে ন্তার মোড়ে 
গাড়ীর আড্ডা, কাপড়ের দোকান, সেক্রার 'দোক'ন, 
. মুটের আড্ডা। 
, বারোজন কালো বণ্ডা গুণ্ডার মত কুলী সমভিব্যহারে 
মামাবাবু ঢুকিতেই রজত আশ্চর্য হইয়া বলিল,_এ কি 
মামা! কি লুট হবে? " 

যা, তোর শ্বশুরবাড়ীর দরওয়ানটাকে ভাল করে+ 
খ্যওয়াগে, আর গাড়োয়ানটাকে খাওয়াতে ভুলিস্‌ না, 
--বলিয়' একখানি পাচটাকার নোট তাহার দিকে ফেলিয়। 
দিয়! তিনি কুলি লইয়া নিজের ঘরে গেলেন। রমলা 
ঘরের জিনিষগূ্র সাঁজাইতেছিল, অর্থাং ঘাঁটিয়া দেখিতে- 
ছিল, সহসা এক্সপু কুলীলমেত মামাবাবুকে ঢুকিতে দেখিয়া 
চমকিয়া উঠিল, তাহার হাতের টেষ্ট টিউবটা মেজেতে 
পড়িয়া ভাঙ্গিয়! গেল। 

এর শান্তি,--বলিয়া মামাবাবু হাসিয়া তাহাকে 
 অঙ্গুলি-নির্দেশে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন। 

--বা, আমি ত জিনিষ গোছাচ্ছিলুম, এ কি, এরা ! 

--এর শাস্তি হচ্ছে, লক্ষমীমেয়ের, মত ওই বারান্দার 
কোণে চুপ কলে? বলে" থাক্বে, কিছু গোছাতে পার্বে না। 

--বা! 

--বা, টা, নয়, ওসব ধূলো ধাটা চল্বে না। 

-_আচ্ছাআপনি ত রোজ বাড়ী থাক্বেন না। 

ধীরে সে চুপ করিয়া একটা চেয়ারে বসিল। রজত 
আসিয়া মামাবাবুর ঘর ছাড়িয়া দেওয়া সম্বন্ধে আপত্তি 
করিয়া নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কারণ দেখাইয়া! তর্ক করিয়া 
ধমক খাইয়! চুপ করিল বটে, রমলা কিন্তু চুপ করিল না। 
বহক্ষণ ঝগড়া করিয়া ঠিক হইল, মামাবাবু একতলায় 
ঘাইবেন না, রজতের ছোট ঘরে শুইবেন, ভার জিনিষপত্র 
নীচের বড় ঘরে যাইবে। 

নাকে রুমাল গুঁজিয়া, একবার এঘর ওঘর করিয়া 
চেঁচাইয়৷ লাফাইয় ছুটাছুটি করিয়া কুলীদের ধমক দিয়! 
ধান্ত! ম'রিয়৷ কয়েকটি জিনিষ নাড়িয়া তুলসীবাবু যখন 
শ্রান্ত হুয়া পড়িজেন, রজত ও রমলা তাহার ছুই হাত 
ধরি চেয়ারে; আনিয়। বসাইল; বলিল,_মামা, তুমি 


রমলা 


পরি পাটি পাস সিসি পাসিপাটিি পা পাটি পি পি কাত পাস্পিরাটি পা পাটি তাসি পস্িিসিপোস্িপাসিসিতী সিসসিপীসিসটি-পাত 5 তত 


৮১৩ 


পস্টি পা বাটি প্লাস পাতি বাত পাঁছি পি ত ৯ পাটি পি পাস্টিল ৯ লা পাটি পাস পা 


এবার একটু চুপচাপ বল, আমরা একটু লাফাই, 
টেঁচাই ।* 

_আচ্ছা, আচ্ছা, শুধু দাড়িয়ে দেখিয়ে দিবি কোথায় 
কি রাখ তত হবে, নিজের হাঁতে ধূলে! ঘাটুবি না। 

রমলা বলিল,--কোথায় ধুলো? আর.আপনার ওই 
ফ্লাস্ক, শিশি, ওরা যে ওসব ভেঙ্গে ফেল্বে। 

সত্যই কোন ঘরে কিছু ধুল৷ ছিল না, পূর্বদিন 
রমপার ঝাটার স্পর্শে সন্ত বাড়ী নিশ্মল হইয়া 
উঠিয়াছিল। 

আচ্ছা, শুধু আমার ফ্লাস্ক, শিশিগুনো তোরা সরা, 
_-বলিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া তিনি আরার উঠিয়া* 
কুলীদের সঙ্গে চেঁচাইতে স্থরু করিল্নে। 

রম্লা বলিল,__মামাবাবু, আপন$র এই বইগুলো না- 
হয় আমাদের ঘরেই রুইল। | 

তুলসীবাবু তাহার বৃহৎ মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, 
না, মা, তা কি হয়, ও আমার চাই, ওসব বইয়ের 
আল্ম।রি আমার শোবার ঘরে যাবে। 

প্রেমিক, যেমন তাহার প্রিগ্নার মুখ বা ছবি ন৷ দেখিয়া 
সমস্ত দিনের কাজের শেষে শান্তিতে শুইতে পারে না, 
তেমনি এই বইয়ের আল্মারীগুলি চোখের সম্মুখে না 
দেখিলে, তুলসী-বাবুর রান্ধে নিপ্রা হইবে না। প্রত্যেক 
বই যেন তাহার পরিচিত বন্ধু, চোখু বুজিয়। তিনি 


' আল্মারীর কোথায় কোন্‌ বই আছে বলিয়৷ দিতে 


পারেন; বন্ধু যেমন বন্ধুর দেহ স্পর্শ করে তিনি তেমনি 
রোজ একবার বইগুলির ওপর হাত বুলাইভেন, এস্পর্শের 
আনন্দ গ্রস্থকীটেবাই জানে । 

পাচটি বইয়ের আল্মারী ও শোবার খাটে টেবিলে 
রজতের ছোট ঘর ভরিয়া গেল, বাকী আল্মারীগুলি নীচে 
পাঠাইতে হইল। ঘরের পাশের বারান্দা চাটাই-চট দিয়া! 
ঘিরিয়্া একটা ঘর তৈরী করা হইল, সেখানে টেবিলে 


'ভূতব্ববিদ্যার পথরগুলি রহিল। বৃষ্টিতে ভিজিলে কিছু 


ক্ষতি হইবে না। পাশের ছোট ঘরে তুলপী-ৰাবুর বাকী 
জিনিষগ্তলি কোনমতে গুছান হইল। | 

রজতের নতুন বড় ঘরটিতে কিরূপ-ভাবে জিনিষপত্র 
গোছান হইবে তাঁহা ল্ইয়া, এঝার তর্ধ বাধিল। রজত 


৮১৪ 
অপি 


বলিল,--আজ যেমন করে' হোক রাখা যাক, পরে সাজিয়ে 
নেওয়া যাধে। বুল কিন্তু থাকিবার ঘরকে, গুদাম-ঘর 
বা আস্বাবের দোকান করিয়া রাখিতে সম্মত হইল না। 
আর-একদিন যে তাহার! ধূলা ঘাঁটিবে তাহারে তুলসী- 
বাবু আপত্তি জানাইলেন। রমল! ঘর সাজাইবার ভার 
লইল। রাস্তার দিকে পূর্বব-মুখে ঘরটির চারিটি জান্লা, 
সিঁড়ির সাম্নে একটি দরজা আর বারান্দার দিকে ছুইটি 
জান্লার মধ্যে একটি দরজজী। নতুন খাটটা উত্তর দিকের 
দেওয়াল ঘেসিয়া রহিল। খাটের পাশে রান্তার দিকের 
জান্লার কাছে ড্রেসিং টেবিল আর তাহার উপ্টাদিকে 
“ কাচওয়াল।” কাপড়ের আল্মারী রাইিল। সে আল্মারীর 
পরেই বারান্দার দিষ্কর দরজা, সেই দরজা ও জান্লার 
ফাকে রজতের ছবির বই ও নভেলে ভরা ছোট আল্মারী 
' রহিল। দক্ষিণ দিকের দেওয়াল . ফেসিয়া আল্না, পূর্বব 
কোণে লিখিবার টেবিল চেয়ার ও তাহার পাশে সোফা! 
রাখা হইল। মাঝে খানিকট! জায়গ। ফাক রাখা হইল, 
মাছুর পাতিয়া বেশ বস! যাইবে। বাকী জায়গাটুকু একটা! 


গোল সাদা মার্কেল টেবিল ঘিরিয়া রকিং চেয়ার, 
ইজিচেয়ার ও কোচে ভরিয়া গেল। ঠেয়ারে বলিয়া 


ছুলিতে রমল৷ খুব ভালবাসে বলিয়া তাহার দাদা রকিং 
চেয়ারধানি বিশেষ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইজি- 
চেয়ারটি রজতের অতি পুরাতন বন্ধুর মত, এখন 


ছারপোকাসমাকুল হইয়া কতদূর আরামের তাহ! বলা ' 


শক্ত। 

আস্বাবপত্র গুছাইয়৷ রমলা ঘরের দেওয়াল হইতে 
নালা-ভঙ্গিগ মেমদের চিত্র সম্ঘলিত ইংরেজ ব্যবসায়ীদের 
বিজ্ঞাপন ও ক্যালেগ্ারগুলি টান মারিয়। ফেলিয়া দিতে 
লাগিল। 

রমলা বলিল,__আচ্ছা, আর্টিষ্টের ঘরে এসব ছবি 
রাখতে লজ্জা হয় না! 

উচ্চ হাসিয়া রজত বলিল,_জাহা, 1691০03 হপ্ত 
কেন, এখন আর কোন ছবির দর্কার হবে না। 

যাও,--বলিয়া মুখ রাও! করিয়। রমলা ঘর হইতে 
বারান্দায় বাহির হইয়া গেল। 

জিনিষপত্র সাজাইত্ে প্রায় সা হইয়া গেল। খর 


প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩২৯ 





/ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





গোছান শেষ নি মামা-বাবু রমলার স্াজাইবার শক্তর 
উচ্চপ্রশংসা কারিয়া কুলীদের জন্য খাবার আনিতে দশ 
টাকার * নোট ফেলিয়া দ্িলেন। বিবাহের ভোজটা 
কুলীরাই খাইয়া লইল। সম্মুখের খাবারের দোকানদার 
তাহার এরূপ খাবার বিক্রিতে নববধূকে আশীর্বাদ 
করিতে লাগিল। 

মেঘছায়াঘন ক্ষান্তবর্ধণ স্তর্কদিন সন্ধ্যার তীর পার 
হইয়া রাত্রির অন্ধকার পাত্রে অঝোরে বঝরিয়া পড়িতে 
লাগিল। বারিধারা-মুখর তারাহীন রাত্রি, পথে পৃথে 
ঝোড়ো হাওয়া ছুরস্ত শিশুর মত হাকিয়া বেড়াইতেছে, 
ছাদের উপর নর্দম৷ দিয়৷ ঝিলিমিলি বহিয়া গলি উচ্ছৃসিয়া 
জল খলখল হান্তে বহিয়া যাইতেছে, বন্ধ দরজা জান্লা 
মাঝে মাঝে সজল বাতাসে কোন পপ্রমত্ত পথিকের 
করাঘাতের মত কীপিয়! উঠিতেছে, ঘরের কোণে একটি 
বাতির স্নান শিখা কাপিয়! কাপিয়া উঠিতেছে। রমলা! 
দোলানো-চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার 
পাশেই ইজিচেয়ারে একটি পাতলা লেপ পাতিয়া রজত 
হেলান দিয়া শুইয়া প1 নাঁড়িতেছিল। ছুইটি চেয়ার 
ধেঁসাথেপি বসান, ছুইজনের প1 এক নীল শালে জড়ান। 
রমলার একখানি হাত 'রজতের মাথার" উপর চেয়ারে 
আর-একথানি হাত ইজিচেয়ারের হাতে। ছুইজনেই 
স্তব্ধ, শুধু মাঝে মাঝে রজত রমলার আঙ্গুলগুলি লইয়া 
খেলা করিতেছিল আর তার চেয়ারটিতে মৃছু দোল! 
দিতেছিল। বাহিরের ঝোড়ো হাওয়ায় সমস্ত ঘরটিকে যেন 
মৃদু দোলা দিতেছিল। 

সমন্ত দিন ধরিয়। সাজানো এই আলোছায়াময় ঘর- 
খানি যেন কি অপূর্ব রহস্য, কি মাধুর্যময় স্বপ্নে ভরা । 
ছুইজনে হাতে হাত জড়াইয়। ধীরে ছুলিতে দুলিতে কোন্‌ 
অজা”' স্বপ্নের জাল বুনিতেছিল। 

রজত মৃছৃকণ্ঠে ডাকিল--এই-- 

রমল| অতি মিষ্টি করিয়া বলিল--কি ! 

আবার ছুইজনে চুপচাপ, রজত রমলার মুক্তকবরীর 
অলকগুলি, েয়ারের মাথা! হইতে সরাইয়া ধীরে সাজাইতে 
লাগিল। ন্‌ রঁ 

ঝড়ের রাতে বৃষ্ধের নীড়ে ছুই কৃপোত-কপোন্তীর 


ষ্ঠ সংখ্যা ] 


স্পা সিপাস্মিি ৮ 


মত ভাহারা মুখায় মাথা ঠেকাইয়া চোখ উর্েক বুজিয়া 
বলিয়া রহিল। মামাবাবু থে একবার নিংশব তাহাদের 
দেখিয়া গিষ়্াছেন, তাহ! তাহারা জানিতেও পারিল না। 
* রমলা অতি মৃছুকণ্ঠে কানে কানে বলিল,_-ওগো ! 
*রজও মৃদু হাসিয়া বলিল,--কি গে! ! 

আবার দুইজনে স্তব্ধ । এ যে বিনাপ্রয়োজনে অকারণে 
নামের ডাকার নেশার সথখে ডাকা | 

বাহিরে বজ্জপাতের শব হইল, বন্ধ জান্লার ফাক 
দিয় বিদ্যুতের বিল্কি দেখা গেল । 

রমলা ধীরে বলিল,_মামাবাবুর ওঘরে গিষে হয়ত 
কষ্ট. হবে। 

_-তা হবে,, কিন্তু উনি ত কিছুতেই শুন্লেন না। 

--অমন মামা” তাই তুমি এমন হতে পেরেছ। 

- আচ্ছা গো, আমার নিজের কোন গুণ নেই, সব 
ধার-করা।--জলের ছাট আস্ছে কি খড়খড়ি দিয়ে ? 
. , -একটু আহ্কক | দেখ, ঘরখানায় কয়েকখানা ছবি 
দিতে হবে, কি বল? 

-আমি ত জীবন্ত ছবি দিয়েই ঘর সাজিয়ে রেখেছি । 





তোমার যদি দর্কার হয় দিও। 

যাও! * 

_ আচ্ছা, তোমার যে ছবিগানী একেছিলুম, 
আছেত? 


_আছে, ডা বলে সেখান টাঙাতে দিচ্ছি না, না। 
দেখ, তোমার আকা কয়েকখানা ছবি আর কতকগুলো 
খুব 80005 ছবি কপি করে?" 

-যেমন ? 

--যেমন, র্যাফেলের ম্যাডোনা লেয়োনাদে! দা ভিঞ্চির 
মোনালিসা, ওয়াটুসের হোপ, আর টার্ণারের ছু'একখানা, 
আর দেখ, অজস্তার সেই “মা ও মেয়ে'৬_ 

--বলে' যাও, বলে” যাও-- 

--আর তোমার একখানা 1১011 1) 4005 
11013611, 

বেশ, বেশ। 

রজজ রমলার গণ্ডে একটু আঘাত করিয়! বলিল,_- 
এই, একটু ওঠোনু', আমি একটু ছুলি। 


রমল৷ মু 


পপ আোস্পিরাস্িতিস্সিপাস্পপাস্পিরি সত সপ সি সি সিস্ট সি তি সিপস্টিপিস্িতা সিরা সাত সিপাতাস্স্িাসিত সসিপীসপিপাকসি্ী সপ্তিনি পাস পাপ সপ সির 


৮১৫ 


-_থাক্না, আব্দার, নির্জে এমনি একটা চেয়ার 
আন্লেই পার । 

_ আচ্ছা, আমার যখন ভেঙ্ভেটে মোড়া চেয়ার 
আস্বে, তুমি বসতে পাবে না। 

দেখা যাবে। 

অতিন্গিপ্ন্বরে রজত ডাকিল, রমু। এনাম যেন সে 
মুহুর্তের পর মূহর্ত দিনের পর দিন আজীবন ভাকিয়া 
যাইতে পারে, তবু এ নামের অপূর্ব অনীম মাধুর্য 
নিঃশেষিত হইবে না। রমলা কোন উত্তর দিল না, 
চেয়ারটা একটু কাৎ করিয়া ধীরে তাহার মাথাটা রজতের 
বুকের উপর ফেলিয়। দিক! তাহার মুখের দিকে চাহিল। 
এ মুখ ধৈন দে বৎসরের পর বৎসর” জন্মের পর জন্ম 
অনন্ত যুগ ধরিয়া দেখিতে পারে, তবু নয়ন তৃপ্ত হইবে না, 
হৃদয় জুড়াইবে না।* , 

বাহিরের আাঢ়ের আকাশ আরও মেঘঘন বিদ্যাৎ-. 
বিদীর্ণ হইয়] বন্ধনহীন বারিধার। ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। 
ঝড়ের হাওয়ায় পথের গাছগুলির মর্রে কে যেন উদাস 
স্থরে গাহিয়া ফিরিতে লাগিল, “ভরা ব্লাদর মাহ ভাদর।” 
প্রথম যৌবনের কত বর্ধামুখর-রাতে বিদ্যাপতির এই 
গানটি রজত গাহিয়াছে। তাহারই স্থর বারি-ঝরধরে 
কানে বাজিতে লাগিল। ্নুরিপূর্ণ অনন্তমিলনের মধ্যে 
কোথায় অসীম বিরহ রহিয়াছে। মন্দির ,ত পূর্ণ হইল, 
'তবু শুন্ত যেন কোথায় কাদিয়া ফিরিতেছে। বুকে যাহাকে 


পাই, মসে হয়, তাহাকে ত সম্পূর্ণ পাই নাই, এ মিলন 


ক্ষণিক, এ ফাকি, এ বিরহের ব্যঙ্গরূপ' শিশুর জন্ত মায়ের 
চিরচঞ্চল প্রাণের ভয়ের মত তাহার বুক ছুলিয়া উঠি, 
আবেগের সহিত রমলাকে আপন বক্ষে টানিয়া লইল। 

আধাঢ়-নিশীখ-গগন হইতে অবিশ্রাম জল ঝরিয়া 
পড়িতে লাগিল, মন্ত শিশুর মত বাতাস দিকে দিকে 
আনন্দধ্বনি করিয়। নৃত্য করিতে লাগিল। বাতিটি 
পুড়িয়া শে হইয়া শির্বাপিতপ্রায় হইয়া আসিল। 

(১৭) 

রাত্রি আরও গভীর হইয়াছে । 

কলিকাতায় সাহেব-গাড়ায় যতীনের স্থসজ্দিত বাড়ীর 
রম্য শুইবার ঘরে এক [সাফা সাধবী চুপ করিয়া 


৮১৬, 


বঙিয়' ছিল । ঘরটি অতি সুন্দরভাবে সাহেবী ফ্যাসানে 
* সাজান? কার্পেট-পাতা মেজেতে কিছুক্ষণ ঘুরিল, 
ইলেক্টিক আলোয় নীল সিক্ষের আবরণ টান! ছিল, 
সেটা টানিয়া খুলিয়৷ দিল, বড় আয়নার সম্পুখে আসিয়া 
দাড়াইল, ঘড়ি দেখিল, রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে । 
যতীন অতি উগ্র রকমের সাহেব, চেয়ার-টেবিলে না 
বসিলে, কোট-প্যাণ্ট, না পরিলে বাঙ্গালী কখনও কর্ে 
ক্ষিগ্রতা লাভ করিবে 'না, শাক চচ্চড়ি ভাত ছাড়িয়া 
ংস না খাইলে তাহার দেহ স্থঠাম মুংসবহু হইবে 
না, আর পাশ্চাত্য সন্যতা বরণ না করিলে জাতির 
পুনরুখান হইবে নী, এই ছিল তাহার মত। বর্তমান 
জগতে যে যত্ত্রাজ বণিকসভ্যতারাণীকে লইয়া ' রাজস্ব 
করিতেছেন, সে'ছিল তাহারই এক মৃত্তিমান প্রতিনিধি । 
ধীরে দরজা খুলিয়া মাধবী পাশে ঘরে ঢুকিল। এক 
. বড় সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের সম্মুখে গদিওয়ালা ঘোরান 
চেয়ারে বসিয়া লিপিং-স্থট পরিয়! যতীন এক বড় খাত। 
লইয়৷ হিসাব দেখিতেছিল। ধীরে মাধবী টেবিলের পাশে 
আপিয়া ঈাড়াইল,*চেয়ারটা একটু ঘোরাইল,। খাতা হইতে 
মুখ না তুলিয়া! যতীন বলিল,-_আচ্ছা!? তুমি এখনও শোওনি? 
যাও যাও, শীগ গীর শুতে যাও, অনেক রাত হয়েছে । 
_. মাধবী গ্াড়াইয়া রহিল | _-আ! দেখ-দেখি হিসেবটা 
গুলিয়ে দিলে 1--বলিয়া যতীন পাতার উপর হইতে 
আবার অঙ্কগুলি গুণিতে লাগিল। সে-পাতার হিসাব 
শেষ করিয়া যতীন মাধবীর দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, 
দেখ, আজ আমায় এ খাতাখানা চেক করে' রাখতেই 
হনে, পধুশুর মধ্যে কোম্পানীর 01510917,0 901815 
করুতে হবে। অনেক রাত-লক্ী মেয়ে, আর রাত 
জেগো না, শুতে যাও। 
তাহার মুখের দিকে আর খাতার দিকে একবার 
স্থির নয়নে তাকাইয়া বক্রমধূর হাপিয়া কোন কথা না 
বলিয়া মাধবী ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গে্। 
যতীন নিমেষের জন্ত তাহার এই যাওয়ার সৌন্দধ্যগতির 
. দিকে চাহিল, তাহার মধ্যে গ্রেমতৃষিত বিরহী মানুষটি 
ক্ষণিকের অন্ত জাগিয়া' বলিল, বন্ধ কর খাতা, ও হিসাব 
চিরজীবন থাকবে, কিন্তু এ বর্ধার রাত, 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৯৩২৯ 


( ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অমনি কধগর্ধিত ইঞ্জিনিয়ার মাহুধটি দাবাইয়! উঠিল, 
-_সাবধান, 0০7৮ 19৩ 501)017061)091, কাজ আগে, 
লভ্‌ রে । বিরহী মানুষের কান্না অঙ্কের কালো দাগের 
মধ্যে কোথায় চাপা পড়িয়া গেল। পাইপ টানিতে টানিতে 
যতীন লিমিটেড কোম্পানীর 01%1090এর 2. ০. কবিতে 
বসিল। 

মাধবী ধীরে শুইবার ঘরে গিয়া! ঢুকিল। পূর্ববদিকের 
জান্লার সবুজ নীল ফুলভরা ০:৪/০71)5এর পর্দাটা টানিয়া 
জান্লা খুলিয়া পাশের কিংখাবে মোড়া সোফায় হেলান 
দিয়া বসিল। বাহিরে তখন বৃষ্টি থামিয়! গিয়াছে, 
আকাশ নিকবমণির মত কালো, চাপা আর্তনাদ্দের মত 
বাতাস কয়েকটি নারিকেল গাছ মর্দরিত করিতেছে, 
অন্ধকারে কিছু দেখা যাইতেছে না, শুধু দীর্ঘশ্বাসের মত 
করুণ একটানা শব্ধ । মাধবীর চক্ষে অশ্রু আসিল না, বক্ষে 
হতাশ্বাস উঠিল না, প্রদীপ্তনেত্রে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া 
রহিল। 

প্রায় ছয় মাস হইল তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। এই 
ছয় মাসেই তাহার জীবনের সব স্বপ্প ছুটিয়৷ গিয়াছে। 
কেন সে যতীনকে বিবাহ করিয়াছিল, আর্ত স্তব্ধ অন্ধ- 
কারে সে-কথা ভাবিকে চেষ্টা করিল।' আপনার মনকে 
সে বিবাহের পূর্বেও বুঝিতে পারে নাই, এখনও বুঝিতে 
পারিল না। কোন অজানা শক্তির হাতে সে যেন ক্রীড়- 
নক, এ তিমিররাত্রি পার করিয়া কাণ্ডারী কোথায় লইয়া 


. যাইবে ! 


মাধবীর কাছে যতীন যখন বিবাহের প্রস্তাব করিয়া” 
ছিল, সে অনম্মতি জানাইয়াছিল। কিন্তু যতীন হার 
মানিল না, হার মানা তার স্বভাব নয়, 'সে মাধবীর 
পিতার শরণাপন্ন হইল। মলা চলিয়া যাইবার পর 
যোগেশ-বাবুর মদের মাত্র। দিণ দিন বাড়ি যাইতেছিল। 
কোন কোন বিনিজ্র রাত্রে তিনি ভূতের মত বাড়ীর 
চারিদিক ঘুরিতেন। এক সকালে দেখা গেল, যে-ঘরে 
মাধবীর মা মরিয়ািলেন, সেই ঘরের দ্বারের সম্মুখে 'তিনি 
অজান হ্‌ইয়া পড়ি আছেন। কত অর্ধরাত্রে মাধবী 
জাগিয়! শুনিত, পাশের ঘরে তাহার পিতা গো ,গৌ শবে. 
আর্তনাদ করিতেছেন” 5 রর 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 


াপাস্িপাছি পাস্িপািপ সিাসিপরাসি পাস্পিস্পিি পিপিপি পিস সিসির ১ 


যোগেশ-বাবু বেশ বুঝিতেছিলেন, তিথি ধীরে ধীরে 
মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাই এ বিবাহের প্রস্তাবে 
মাধবীর অসম্মতি থাকিলেও তিনি তাহাকে সম্মতি দিবার 
জন্ত নানাপ্রকারে অনুনয় করিতে লাগিলেন। মাধবীকে 
পিতার মতে মত দিতে হইল। কিন্তু একমাত্র পিতার 
অনুরোধ বিবাহের কারণ বলা যায় না,__ইহার মধ্যে 
রজতের গ্রতি একটু অভিমান ছিল, পিতার সঙ্গে 
ছুঃঙ্বপ্রমযম় জীবনভারের শ্রান্তি ছিল, নারীজনোচিত 
নবস্বীবনস্বাদের খৎ্ন্ৃক্য ছিল, আর নবজ্ধাগ্রত তরুণী- 
চিত্তের ক্ষুধা ছিল। মাধবী বিবাহের কারণ বুঝিতে 
চেষ্টা করে নাই, চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারিত 
না। যেদিন সেবিবাহে মত দিল তারপর দিন হইতে 
দেখিল, যতীনকে ,সে সত্যই ভালবাসিয়াছে। তাহার 
দেহ সুন্দর, তাহার সঙ্গ মধুর, তাহার বাণী সুখকর, 
তাহাকে ঘিরিয়া কি স্বপ্নরহশ্থজাল বিজড়িত। 

বিবাহের পর যতীন মাধবীকে কয়লার খনিতে লইয়া 
গেল ॥। সেখানে প্রথম মাস সত্যই ধেন স্বপ্নের ঘোরে 
কাটিয়া গেল। সে যে কেমন করিয়! তাহার পূর্বব্ধীবন, 
তাহার পিতার অবস্থা ভুলিয়৷ পরিপুর্ণ আনন্দে দিন 
কাটাইল তাহা তাবিয়া সে নিজেমবিম্মিত লজ্জিত হইয়া! 
উঠিত। সকালে যতীনকে চা করিয়া পদিতে, ছুইজনে 
বসিয়া এক টেবিলে খাইতে দে কি অপূর্ব আনন্দ পাইত। 
তাহার, গাভী, মাঝে মাঝে ভাঙিয়া যাইত, রমলার মত 
সে চঞ্চলা কৌতুকমী হইয়া উঠিত। যতীন কাজে 
চলিয়া গেলে প্রভাতের আলোর দিকে চাহিয়া বিরহিণী 
স্বপ্নের জাল বুনিত। ছুপুরে আবার দুইজনে একসজে 
থাকার স্থখ,-কত মৃহুগঞ্প, শীত মধ্যান্থের রৌ্রের দিকে 
চাহিয়া সে দিবান্বপ্ন দেখিত। সন্ধ্যাবেলায় তাহারা প্রায় 
মোটর করিয়৷ বেড়াইতে বাহির হইত, উচুনীচু আকা- 
বাকা লালপথ ধরিয়া কতদূর চলিয়া াইত, যতীনের পাশে 
বসিয়া তাহার মোটর চালানর কায়দা দেখিয়৷ তাহার বুক 
অসীম নখে ভরিয়া! উঠিত। 

কিন্তু এ স্বপ্নের ঘোর বেশীদিন রহিল না, মদের নেশার 


- রমলা 


.মত কার্ট! গেল।, নারীর সন্ন্ধে যতীনের ধারণা ছিল | ৃ 
যে নানী পুরুষের কাছে নেশার পানের মত, সে ধেন | ছলছল করিম! উঠিল। চিঠির ,মবশেষে কাজীনাহেব 


» ৮৯১৭ 


১০ সা ৩ ভাত সর্প সপ ৯৫ ৫৮ ৩৯৩ সি সিপাউিাসপি্ট ২ সপপাসিপা সত তাপ পাস 


নবীবনের কাজের মধ্যে জুড়ি না বসে। সন্তান জন্মদান 
ও পালনের*জন্ প্রকৃতি নারীকে স্থ্টি করিয়াছে; এ গণ্তী” 
হইতে জোর করিয়া বাহির করিম! প্রকৃতির এ অভিগ্রায় 
পুরুষ যেন ব্যর্থ না করে। বস্ততঃ, শিকার ব। কর! মোটর 
হাকানর মত, বিবাহ করাটাও যতভীনের কাছে জীবনের 
একট! সখ মেটান মাত্র । শিকার-শেষের পর বন্দুকটা যেষন 
বাক্সে পুরি! রাখে, কোথায় থাকে তাহার ঠিকানা থাকে 
না, তেমনি বিবাহের প্রথম মাসের পর যতীন মাধবীকে 
তাহার কলিকাতার বাড়ীতে পাঠাই দিল এবং নানা 
ব্যবসায়-সংক্রান্ত চিঠির সঙ্গে প্রতিসপ্তাহে একখানি করিয়। 
চিঠি লিখিয়া খোজ লইত'সে বাচিয়া আছে কি না। 

করলো আকাশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত 
পর্যন্ত অগ্নিরেখা টানিয়া একটা বিছ্াৎ* চমকিয়া গেল। 
মাধবীর মনটাও অমনি চমকিয়। উঠিল। সে ভাবিতেছিল, 
হয়ত সর্ব বিবাহে এইরকমই ঘটে, এইরূপ ক্ষণিক আনন্ধ 
্বপ্রমায়ার পর দীর্ঘ অবসাদ, শ্রান্ত জীবনভার । সত্যই ত, 
উধার আকাশে আলোর হোলিখেল। কতক্ষণ থাকে, সে 
রঙের স্বপ্ন নিয়েষে টুটিয়া যায়, সমন্তঘ্রিন ধরিয়। বর্ণহীন 
তপ্ত জালাময় আলোর দীপ্তি, তারপর ন্গিদ্ধ অন্ধকারভর! 
রাত্রি আসে । মে মৃত্যুরাত্রির অতল কালো! স্ষেহের জন্ত 
এখনও তাহার প্রাণ তৃষিত হয়৷ উঠে নাই বটে, কিন্তু এ 
সজল অন্ধকার তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল না, ইচ্ছা 
'হইতেছিল জনহীন পথে মন্ত-বাতাসের সঙ্গে তামসী রাত্রে 
বাহির হইয়া পড়ে । 

আর সত্যসত্যই তাহাদের বিবাহ যদি ভুল হইয়া 
থাকে! এ ভুল সংশোধন করিবার কি কোন উপায় নংই? 
তাহা হইলে কি সমস্ত জীবন দুইজন দুইজনকে ফাকি দিবে, 
প্রেমের ভণ্ড অভিনয় চলিবে আর-_,আর তাহার ভাবিতে 
ভাল লাগিতেছিল না । ব্লাউসের ভিতর হইতে কাজী- 
সাহেবের চিঠিখানি বাহির করিল। কাজীসাহেব তাহার 
নঘবিবাহছিত জীবনের নান! স্থখচিত্র নানা রংএ বর্ণনা 
করিয়! বনফার্সীকবিতামণ্ডিত করিয়। এক দীর্ঘপত্র লিখিয়া- 
ছেন, তাহার এই কল্পিত আনন্বগুলির কথ৷ পড়িয়। তাহার 
ঠোটে এক ব্যঙ্গ হাসি খেলিয়। গেল। তারপর চোখ 


ঙ 


৮১৮, 


পাস্িাসটিলাসিত ও পাস পির সপ 


লিখিয়াছেন, ভাহার পিতার মদের মাত্র। দিন দিন বাড়ি- 
তেছে, তিনি কিছুতেই তাহাকে দমন করিতে পারিতেছেন 
না। চিঠিটি বুকের ভিতর ফেলিয়া মাধবী আবার 
অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়! রহিল। 

কি একখানি ইংরেজী নভেলে মাধবী পড়িয়াছিল, 
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বিকাশের জন্তই বিবাহ, তাহা ছাড়! বিবাহের অন্ত 
সার্থকতা কোথায়? আত্মার সে বিকাশের পথ এ 
বিবাহজীরনের ভিতর দিয়! কেমন করিয়া সে খুঁজিয়। 
পাইবে ? যে প্রেমের আলোয় জীবন পন্মের মত 
ফুটিয়। উঠিয়া! কল্মণের বর্ণে সেবার সৌরভে চারিদিক 
আননিত করে,ৎসে প্রেমভাবিতে ভাবিতে সে যেন 
ক্লান্ত হইয়! পড়িল, পর্দা! দিয় জানল বন্ধ করিয়া আলোর 
পর্দাটা টানিয়! বিছানায় চুপ করিয়! শুইয়। পড়িল: । 

যতীন যখন ঘুমাইতে আপিল, তখন একট! বাজিয়া 
গিয়াছে । যতীন বিছানার কাছে আসিতে মাধবী 
গন্ভতীরকঠে বলিল,ব-দেখ-- 

ই।--বলিয়! যতীন এক পাশে শুইয়। পড়িল । 

মাধবী গন্ভীরভাবে বলিয়৷ যাইতে লাগিল,_-বাবার 
বড় অস্থখ, ভাব্‌্ছিলুম একবার যাব। 


প্রবাসী-আশিন, ১৩২৯ 


১ পাস পাশ ঠাছিশ সপাসি পি পাটি পাপ সিপোছিি ৯ ত৯পা্ি ৯ পাটি ৪৯৯ পি ৯৩ সি ১তাসিপা সি সত ৯, নি স্এপ সপ সির ততাক্পিিিস্িপীসপিস্পস্িত সতী সপ সি হ পি 


[ ২২শ ভাগ, ১ম ঠ 


বেশ, যাউনা,-_বলিয়া যতীন চোখ বুজিল | 
-_ দেখনা, এই চিঠিটা । 

আচ্ছা, যেদিন খুসি, কালই যেতে পার, বড় ঘুম 
পেয়েছে,--বলিয়! যতীন ভাল করিয়া শুইল, কিছুক্ষপের 
মধ্যেই নিদ্রায় অসাড় হইল। 

যড়ীনের দিকে চাহিয়! মাধবীর যেন কেমন ভয় হইল, 
এ যেন কে অপরিচিত 1 ধীরে সে বিছানা হইতে উঠিয়া 
জান্লার কাছে আসিয়া বসিল। নয়নের কালে-তারার 
মত কালে আকাশ করুণনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া 
আছে, শুধু ছেঁড়া মেঘের মাঝখানে একটি তার। জঙ্গল 
করিতেছে। সেই তারার দিকে চাহিয়া সহস! মাধবীর 
মাকে মনে পড়িল। ছেলেবেলায় এক বর্ারাত্রের স্মৃতি 
জাগিয়া উঠিল--অদ্ধকার সিঁড়িতে ভয় পাইয়া সে কিরূপে 
ছুটিতে ছুটিতে ঘরে ঢুকিয়! মার কোলে আশ্রয় লইয়া শাস্তি 
পাইয়াছিল। সেই রকম কোন ক্িপ্ক শীতল ম্মেহময় 
ক্রোড়ের আশ্রয়ের জন্য তাহার প্রাণ কাদিয়! উঠিল। 

বাহিরের অন্ধকারে মাঝে মাঝে বিছ্যৎ জলিয়া 
উঠিতে লাগিল আর শুন্তঘরে ইলেকৃ্িকের আলো আর 
মাধবীর ছুই চস্কু জলিতে লাগিল। 


রা 


* (ক্রমশঃ ) 


শ্রী মণীন্দ্রলাল বন্থু 


দিবেহি রাজ্জে 


মীজদ্বীপঞ্ুঞ্জের নাম আমর! প্রায় সকলেই শুনেছি, 
কিন্তু আমরা অনেকেই এই দ্বীপ ও সেখানের অধি- 
বাসীদের সমন্ধে কিছুই জানি না বল্পেও বোধ হয় অত্যুক্তি 
হয় না। এস্বানের অধিবাসীরা তাদের জন্মভূমিকে 
“দিবেহি রাজ্জে” (দ্বীপ-রাজ্য ) বলে। আপনার! সকলেই 
জানেন যে, মালম্বীপপুঞ্ধ ভারত-মহাঁসাগরের কোলে 
কতকগুলি ছোট ছোট স্বীপের নাম। এই স্বীপণ্ডলি 
পাশাপাশি লম্বালস্বি ভাবে সাজান। সিংহ্ল দ্বীপের 
দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল থেকে এগুলি প্রায় সাড়ে চারশে। 
মাইল দূরে অবস্থিত।,. সূর্বস্মেত তেরো চৌদ্টি ্ীপ 


আছে। প্রত্যেক দ্বীপটির মাঝে খানিকট! অগভীর 
জলাভূমি সেগুলিকে বিষুক্ত করে” রেখেছে। স্বীপগুলি 
মাপে ও আকারে এক নয়, কোনোটি গোল, কোনোটি 
বাদামী, এই রকমন্নানা আকারের আছে। 

মালদ্বীপের অধিবাসীরা কোনো একটা বিশেষ 
জাতির (19০০) বংশধর । তাদের নিজেদের গভর্ণমেণ্ট, 
ভাষা, ইতিহাস প্রভৃতি আছে। এই ইতিহাস ৈবে 
জান্তে পারা যায় যে তারা একটি পুরাতন সভ্য জাতি। 
গত বৎসরের আদম-ক্মারিতে জান্তে পারা গেছে, 
যে দিবেহি রাজ্যের প্লোকসংখ্য। সত্তর হাঁজারেরও রেশী 


'৬ষ্ঠ সংখ্যা 


৯০ ৯০৯৩ উ্পাস্িত ১৫১৩৬ ৯ 


এখানকার অধিবাসীরা পরি- 
শ্রমী, সমজাতিক এবং সম- 
ধর্মসম্পন্প । মাছধর1 আর 
নারিকেল চাষই তাদের 
প্রধান ব্যবসা,» এ ছাড়৷ 
তার! ঘাসের মাদুর বোনে, 
তুলার স্থতা কেটে কাপড় 
তৈরী করে, ছোটখাট প্রয়ো- 
জনীয় কাঠের কাজও করে 
থাকে। এদের মধ্যে কেউ 
কেউ সমুত্রযাত্রার উপযোগী 
বেশ ভাল নৌকাও তৈরী 
করতে পারে ।* এই-সব 
নৌকাতে চড়ে" তারা এডেন, 
সিংহল, কলিকাতা এবং 
এমন কি ব্রঙ্ষদেশ পর্যন্ত 
পাড়ি দ্যে। দিবেহি বাজোর লোকের। মাছ ( শুটকী 
ও লোণ।), নারিকেলের দড়ি, নারিকেল, নারিকেলের 
শীস (শু অবস্থায়), কড়ি শামুক? কচ্ছপের খোলা 
ইত্যাদি রগ্তানি' করে; আর চাল, পার, তুলাজাত বন্ধ, 
তেল, মসলা ও আরো কিছু কিছু জিনিষ আম্দানী করে । 


শিলা সতী সিন সিল সী এটি ৯ 


দিবেহি রাজ্জে 


৯ ১ সিসির এরাতিল রে ০ দল ৫ ১৫ 
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২৫১ পাঈিপাসিশা তলা ৬ ১ লাসিশাস্পিসিত সিপাস্পাস্পাস্পাসিি 





মহম্মদ সাম্স্‌-উদ্‌-দীন-_মালম্বীপের হুল্তান 


মিঃ বেল বলেন, বহুশতাব্ী থেকেই এখানকার 
প্রজারা বেশ “উন্নত শাসনবিধির অর্ধীনে বাদ কর্‌ছে। 
শাসন-ব্যাপারে সেখানকার প্রজ্গাদের অনেক বিষয়েই 
পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল-_-অনেকটা! ০0159016009081 10072 
0) ব|। বিধি-সং্যত রাজ-জ; স্থল্তান এবং তারগু 


গত বংসর সিংহলের অবসরগাপ্ন পুরাতব্বানুসন্ধানী * আগেকার অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত 


€ 4৮015:0102851 001710)654101061 ) মিঃ এইচ সিপি 
বেল মালদ্বীপে গিয়েছিলেন_-মেখ|নের অধিবাসীদের 
সম্বদ্ধে তদন্ত করতে । তার রিপোর্টে প্রকাশ যে 
দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে এখানকার শাসনপ্রণালী 
দ্বীপবাসীদের সম্পূর্ণ উপযোগী । লোকেরা এই শাসন- 
প্রণালীর অধীনে বেশ স্থুখেই আছে। অন্য কোন 
দেশের সঙ্গে তাদের কোনো রকম যোগ ন! থাকায় 
এখানে বিশেষ কোনে! রাজনৈতিক হাঙ্গামা নেই । 

ঠ৪ই দ্বীপগ্ুলির মধ্যে “মালে” নামক ত্বীপে স্ুল্ভান 
বাস করেন। মালম্বীপপুঞ্ণের মধ্যে “মালে”ই সর্বপ্রধান 
দ্বীপ, খাস সরকারী দপ্তরখানা ইত্যাদি যা কিছু তা 
মালেতেই বসে; কিন্তু আকারে মালের চেয়েও বড় ্বীপ 
দ্বীপঞুঞ্জের মধ্যে জনেকগুলি আছে। 


বৃুপতিগণ, প্রজা-সাধারণের প্রতিনিধি স্ঘারদের ইচ্ছামতই 
চল্তে বাধ্য হতেন। সর্দীরেরা মধ্যে মধ্যে বিদ্রেনহী হোয়ে 
মারামারি কাটাকাটি ইত্যাদি হাঙ্গামাও * কর্তৃতু! ৷ 
বর্তমানে স্থল্তানকে পরামর্শ দেবার জন্য তিনটি কাউন্সিল 
আছে। এই কাউন্সিলগুলিকে সিংহল গবর্ণমেণ্টের শাসন, 
ব্যবস্থাপক ও ন্বায়ত্ুশাসন বিভাগের (129০96:৮০, 
৯1019101081 0০9910015 ) সঙ্গে 


[,551515055) 27 


তুঁলন! কর যেতে পারে । 

শাসন এবং*খাজনা ও শুন্ক আদায়ের স্থবিধার 
জন্য সমস্ত দ্বীপপুঞ্ণকে তেরটি বিভাগে বিভক্ত কর! 
হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগে প্রধান গভর্ণমেণ্টের (06751 
0০$610767)() একজন প্রতিনিধি থাকেন শ্রবং তিনিই 
সেই প্রদেশের মর্বপ্রধান কমার আগেই বনু! হয়েছে 


প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯৯ পাস ৬ সি রাত সির 





মালদ্বীপের প্রধান মস্জিদ হুকুরু মিগ্কিট ( মন্জিদ ) অভিমুখে সুল্তানের সমারোহ-যাত্রা 


যে, দ্বীপগ্ুলি, পাশাপাশি থাকলেও তাদের মধ্ো মধ্যে 
একটু কোরে জলভাগ তাদের পৃথক কোরে রেখেছে; 
এদের মধ্যে একটি দ্বীপ এই দ্বীপপুঞ্জ থেকে একটু 
বেশী দূরে অবস্থিত; এই 'খ্বীপটি আলাদাভাবে শাপিত 
হয় অর্থাৎ মুল দ্বীপপুঞ্জের গব্ণমেণ্টের সঙ্গে এই 
দ্বীপের গবর্ণমেন্টের সাক্ষাভাবে কোনো সম্পর্ক থাকে 


না। এই স্বীপটিকে নিয়ে মালদ্বীপপুঞ্জে সর্বসমেত 
চৌদ্দটি দ্বীপ আছে। 

-এধানে নৌ ও ডাঙার সৈন্ভ ও সেনানী নিয়ে 
সর্বমমেত আট শো থেকে এক হাজার মাত্র লোক 
মোতায়েন থাকে । একজন স্বাধীন স্থল্তান এই দ্বীপে 
রাজত্ব করেন, কেবলমাত্র বৎসরে একবার এখান থেকে 
একজন প্রতিনিধি সিংহল গবর্ণমেপ্টকে কর দিয়ে 
আসে। এই কর দেওয়া ছাড়া শাসনদংক্রান্ত ব্যাপারে 
স্থল্তান সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন। 

মালদ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। 
শোনা যায় যে, টলেমি একস্থানে 'এই দ্বীপের উল্লেখ 


করেছেন । সিংহলঘবীপ্রের “ নিকটবর্তী কোনে! দ্বীপের 


অধিবাসীদের প্রতিনিধি রোমক সম্রাট জুলিয়ানের সঙ্গে 
দেখ। কর্তে গিন্ছিলেন এমন কথাও শুনতে পাওয়া 
থায়। মালদ্বীপের স্থুল্তাস্রে নিকট আরবী ভাষায় 
লিখিত যে ইতিহাস ( তগারিখ ) আছে, ভার মধ্যে 
খুষ্টায় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান সময়ের 
পধ্যন্ত ইতিহাস পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর. মাঝা- 
মাঝি দ্বীপবাসী%1 মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। 

মিঃ বেল এই ইতিহাস থেকে বিরাশীজন 
সুলতানের নাম, উপাধি এবং অন্যান্ত তথ্য সংগ্রহ 
কবেছেন। এই বিরাশীজন হুল্তান ১১৪১ অব! থেকে 
১৯১৩ অন্দ পধ্যস্ত সেখানে রাজত্ব করেছিলেন। 
ইতিহাসথানি আরম্ভ করা হয়েছে সেখানকার 
প্রথম স্থল্তান মহম্মদ-উল্-আদিলের রাজত্বকাল থেকে। 
এর আমলেই শ্বীপবাসীর1 ইফ্লাম ধর্খে দীক্ষিত, হয় 
(১১৫৩--৫৪ থৃষ্টাবকে )। তাত্রিজবাসী শেখ ইযুস্ৃফ 
শাম্প্উদ্দীন নামক, এক ব্যক্তি এদের মুসলমান খর 
দীক্ষিত করেন | এই ইতিহাসখাঁনিতে ম্ণলহীপপুঞ্জ ' 
এবং সেখানের অধিবানীদের সম্বন্ধে 'এমন অনেক কথা 


.৬ষ্ঠ লংখ্যা | 


৮২১ 


পপ লাঠি পি পাঁছি পাটি পা পাটি পি পাসটিপসিপাসমিত 





মালদ্বীপের হুলতান-পুত্র হাসান ইজ্জদ- দীনের নুতন প্রাসাদ 


জানা যায় যা সাধারণের কাছে এতদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত 
ছিল। মিঃ বেল বলেন যে, এঁতিহাসিকদের কাছে 
এখানি একটি অমূল্য গ্রস্থ। খুষ্টায় চতুদ্দিশ শতাব্দীতে 
বিখ্যাত মুসলমান পরিব্রাজক ইব্ন্‌ বাতৃতা এই দ্বীপে 
এসেছিলেন এবং তিনি তাদের কিঘয়ে একটি কৌত- 
হলোদ্দীপক ইতিহাস রেখে গিয়েছেন। দ্বীপবাসীর! 
মুসলমান ধর গ্রহণ করাব, অনেক দিন পরে ইব্ন্‌ বাতুা' 
সের্খানে গিয়েছিলেন ] 

১৫১৯ খুষ্টাব্ধে পর্ত,গীজেরা কিছুদিনের জন্য একবার 
মালদ্বীপ অধিকার করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই 
দ্বীপবাসীরা তাদের তাড়িয়ে দেয়। পর্ত,গীজেরা বিস্ত 
তাতে হতাশ না হোয়ে এই দ্বীপ অধিকার করবার 
বার বার চেষ্টা করৃতে থাকে অবশেষে একবার 
দ্বীপবাসীদের হারিয়ে দিয়ে দ্বীপপুঞ্ধ অধিকার করে 


বসে। এইবার পর্তূগীজেরা একাদিক্রমে প্রায় পনেরো * 


বছর এখানে রাজত্ব করেছিল সপ্তদশ শতাবীতে 
এওলদ্দাজের। রঙ্গমঞ্চে এসে আবিভূর্ত হলো। তারা 
এসেষ্টু সিংহলদ্বীপে পর্ভুগীজদের' অধিকৃত" জায়গাগুলি 
দ্ধল করে? * বস্লো। সিংহলের স্থানগুলি অধিকার 


কবেই তার! বুঝতে পারুলে যে, মালদ্বীপের সঙ্গে 
যুদ্ধ বিগ্রহ না কোরে তাদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য 
করুলে তাঁরা অপ্পিক লাভবান হোতে গ্লারবে। এই- 
সব বিবেচনা কোরে তারা এই দ্বীপবাসীদের সঙ্গে 
(বোধ হয় একট! রধনিম্পত্বি কোরে ফেলেছিল। 
এই সম্পর্কে মিঃ বেল “এক জায়গায় লিখেছেন শ্ষে, 
১৬৪৫ অবে মালদ্বীপ থেকে সিংহলে সর্বপ্রথমে 
প্রতিলিধি পাঠান হয়। তখন থেকে এখন পধান্ত 
সমানভাবে প্রত্িবংসরে মালদ্বীপ থেকে ক্সিংহলে রাজ- 
প্রতিনিধি পাঠান হোয়ে থাকে। ভা 
এখানকার ভাষার সঙ্গে দেশের ইতিহাস এমন 
ভাবে জড়িত যে, ভান! না জানা থাকলে ভাদের 
ইত্তিহাস জানা এক রকম অসস্ভব। এখানকার ভাষা 
ও শিংহলী ভাষায় অনেক মিল আছে। এই ছুটি 
ভাষা ক্ভাল কোরে পরীক্ষা করলে বেশ বুঝতে পারা 
যায় যে, এক* সময়ে এই ছুই ভাষা প্রায় এক ছিল। 
বর্তমানে সিংহলের যে ভামা চলে তার সঙ্গে বর্তমানের 
মালঘীপের ভাষার মিল নেই বটে, কিন্তু সিংহলে 
খৃ্টায় নবম শব্ভাবী থেকে পধদশ্‌ শতাবী পথ্যস্ত যে 
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মস্জিদ হবু শিস্কিট ওমুষ্।রু মিনার, মালদ্বীপ 


অনেক পরিবর্তন হোয়ে গিয়েছে । খুসলমানগের প্রণাঁন 
ধ্গ্রস্থ কোরান আর্বী ভাষায় লিখিত। সেইজন্ 
তাদের ভীষায় একটা একটা কেরে আব্বী কথ! প্রবেশ 
করুতে আরম্ভ করে। ক্রমে কোরানের "ভাষার ওপর 


চভাষার॥ প্রচলন ছিল: [সেই ভাষার সঙ্গে এখনকার মাল- 
দ্বীপের] ভাষার অদ্ভূত সাদৃষ্ দেখতে পাওয়া যায়। 
অবশ্য দ্বীপবাসীরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার পর 
থেকে এই আটশো " “বছর, ধরে? ভোদের মুল ভাষার 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 





৯ সব্জি স্ুকুফু মিস্কিটের,গো দিত এচীর-গার্র 
অত্যধিক আকর্ষণ থাকায় তাদের ভাষার অক্ষরের 
আকৃতি পর্য্যন্ত আরবীয় অক্ষরের অনুরূপ হোয়ে পড়েছে। 
এখন সরুকারী যা-কিছু নথি-পত্র তা আর্বী অক্ষরেই 
লেখা হয়। তাদের পুরাতন দেশজ ভাষা, অথাৎ 
যে ভাষা প্রায় সব বিষয়েই সিংহলী ভাষার অন্রূপ 
ছিল সে ভাষা, তাঁর। বর্জন করেছে এবং আব্বী ভাষার 
অস্থকরণে তারা এখন ডান দিক থেকে লেখা আরম্ত 
করেছে ও সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর আর্বী ভাষার কথাও তাদের 
ভাষার মধ্যে এসে পড়েছে। ওদিকে দ্বাদশ শতাব্দী 
থেকে, সিংহলী ভাষার মধ্যেও পরিবর্তন গুরু হয়; 
এবং এই "কয়েক বঙ্ধরে তাদের ভাষাও বিস্তর পাঁরবর্তিত 
ইয়েছেখ। এই ছুই দেশ ছুই বিভিন্ম দিকে অগ্রসর 


দিবেহি রাজ্জে ৮১৩ 
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ডি 
প্রাচীন মালদ্বীপের ভাদায় ( দিবেন অকুরু ) লিপি সমাধি- 


হওয়ায় এখন তাদের ভাষার মধ্যে ব্যবধানটা খুবই বেশী 
হোয়ে পড়েছে। তার ওপর মালদ্বীপবাসীরা মুসণ্মান 
হওয়ায় সিংহলীদের সঙ্গে তাদের প্রায় সমপ্ত আদান-প্রদান 
বন্ধ হোয়ে গিয়েছিল, এবং এমনি কোরে তাদের মধ্য 
পার্থক্যটা! ক্রমে বেড়েই গিয়েছে। সিংহলীদের পুরাতন 
সাহিত্যের মধ্যে এখনও পধ্যন্ত মালদ্বীপের কোনো 
কথা পাওয়া যায় নি; কিন্তু যতদুর জান্তে পারা 
গেছে ভাতে মনে হয় যে, নিংহলের ভাষাই মালদ্বীপের 
ভাষার মাধ্ঠূভাষা। এই ছুটি দ্বীপের সমস্ত এ্ঁতিহাসিক 
তথ্য সংগৃহীত হোলে এ বিষয়ে ,নিঃসন্দেহ হোতে 
পার! যাবে। হয়তো এও প্রমাণ হোয়ে যেতে পারে যে, 
মালদ্বীপবাসীর! সিংহলঘ্বীপবাসীদেরই বংশধর, কোনো 
সময়ে সিংহলদ্বীপের একদল লোক সেখ্ণনে গিয়ে বসবাস 


৮২৪. 


সি 





স্বর করেছিল। বিখ্যাত শব্দ তত্ববিদ 
প্অধ্যাপক'উইল্হেল্ম গেইগের (ড/71- 
1712) টেপ ),তার 1121015197 
11080150 5690165 নামক পুস্তকে 
বলেছেন--“কোনে! এক সময়ে ( যদিও 
সময়টা এখনও স্থির করতে পার! যায় 
নি) সিংহলঘ্বীপ থেকেই লোক গিয়ে 
মালদ্বীপে বাস করতে আরম্ভ করে 
কিংবা ভারতবর্ষ থেকে আধ্যেরা যে 
সময়ে পিংহলে এসেছিল একদল আর্ধ্য 
স্ইে সমন্ম মালঘীপেও গিয়ে "বাস 
কর্‌তে থাকে ।” কিন্ত এদের ভাষা 
সম্বপ্ধে আলোচনা! করলে মনে হয় 


মানন্বীপের নারী ও শিশু 


নর 
প্রধাসী--আশ্বিন, ১৩২৯ 
পাটি পন লী পা সত লাস্ট তী সি তো পাস সস পাস্সি পি পি পা পাম্পি পাস পস্টি পাটি পাপা পাপাসপস্পাস্পাস্পাসি পাস পাপা 
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ষালদ্বীপের পুরুষ 


যে সিংহলঘীপ থেকেই একদল লোক মালদ্বীপে গিয়েছিল; 
কারণ সিংহলের অনেক দেশজ শব্দ মালদ্বীপের ভাষার 
মধো পাওয়া যায়। 

মিঃ বেল সেখানকার স্থল্তানের নাম ও উপাধির খে 
তালিকা সংগ্রহ করেছেন, সেই-সকল উপাঁধির মধ্যেও 
সিংহলী ভাষার আচ পাওয়া যায়। এই-সকল সম্মান- 
স্চক উপাধিকে বিরুদ 'বলা হয়; অথচ মালদ্বীপের ভাষায় 
বিরুদ শব্দের (কোনে! অর্থই নেই, কিন্তু সিংহলী ও সংস্কৃত 
ভাষায় বিরুদ শব্দের অর্থ. রাজন্তরতি। মালদ্বীপের 
স্ল্তানদের এই-সকল উপাধির সঙ্গে .সিংহলী রাজাদের 
উপাধির অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায় । আমরা নীচে মালম্বীপী, 
সিংহলী সংস্কৃত বা পালি ও বাংল! এই চার ভাষার একটি 
তালিকা দিলাম । মালদ্বীপী ও সিংহলী ভাষার মধ্যে 
সাদৃশ্য কতটা নিকট, এ থেকে পাঠক তা! অন্থমান 


করুতে পার্বেন। 

মালদ্বীপী "৭ সিংহলী সংস্কৃত, পালি বা! বাংল 
দিব্‌ দিব্‌ বা দিবইন দ্বীপ (সং, বাং, 
দীপ (পালি, 

রাজ্জে রাজ্য (সং, বাং 

রাজ্জ (পালি 

| অকৃরু + * অক্ষর '( সং, বাং 

« অক্থর ( খালি) 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] দিবেহি.রাজ্জে 


মালদ্বীপী 


দ্রুমবস্থ 


লঙ্কনধুরি 
এছুরু 
উস্তব, 
হীরিগ! 
বেলিগা 
বৃন্দা__গে 
মা 
কুদা 


৮ 


বন্দর 
দ্হর 


ইস্‌ 
রিগ্থ . 
' এটিরি 


মালদ্বীপের নারী ও বলকবালিঝ 


সিংহলী কৃত, পালি বা বাংলা মালদ্বীপী 
ধর্্মবন্ত ধম্মবৎ বা নলি 
ধশ্মবস্ত ( সং,বাং) মাগ্ধ 
পন্মবস্ত (পালি) 
লঙ্কাপুর লঙ্কাপুর মারাফা 
এহুরু আচাধ্য , একেকু 
স্থপ , স্তপ অনেনেকু 
হীরিগল প্রবাল তিরি * 
বেলিগল বেলে পাথর 
বুদ্ধ_- গে বুদ্ধ-গৃহ দেবী 
মা কিংবা মহা! মহা ফরুওয়ান 
কুদা রা র হফন 
* কোদা (খোকা 
বন্দর মহৎ, বড় রি 
দর দহ (হা বাঁ 
ইস্কিংবা উপ উচ্চ,উচু . ইক্ 
রিয়ন » এক হাত্ব পরিমাণ 
_ এটিলি বাটি বা মা-গে 
পান্রী 


মিংহলী 
নেলি 
মাগ 


মারাওয 
একেনু 
অনিকেধু 
তিরি 


দেব 








সংগ্কত, পালি বা বাংলা 


পোরাওয়ানাওয় 


হপন 

হতুরু 

মাম! 
তিবে নামা 
ইরু 


মা-গে 


নলী 
নার্গ (সং বাং) 
ষগ্গ (পালি) 

মারা (মৃত) * 

*. একক " 
অন্য এক 
[তির্যক 

তেবৃছ। 
দেব (রাক্ষস) 
প্রাবরণ 
চর্বণ, হাপড়ানো৷ 
শক্ত 
অহং, আমি 
যদি হয় 
ইত (ক্ু্্য) 
(খতু ইতু) , 
মম আমার, 
নোগোর, আমাগোর 





৮২৬ 
. মালদ্বীপী সিংহ্লী সংস্কৃত, পালি বা বাংল! 
উত্বা আমা * উদ্বা আম্মা “তব অস্থা 
( তোমার মা) 
বিরুদ বিরুদ বিরুদ 
(রাজস্ততি ) 
রাছুন রাছুন বা বাজুন রাজন্‌, রাজা 
হাত-টতৈলি হাত-তেলিয়। সাত তোলো 
(সাত হাড়ি) 
বেহিমান ফুরি . বিহ্বারমান পুরী ব্রাহ্মণপুরী, 
বিহারমানপুরী 
মুক্নফুরি গু মুনিপুর ( নুদ্ধ মুনিরু পুর ) 
কছু ” কছু খড্গা (তলোয়ার ) 
রা বর তাড়ি 
বেরে ্ বিষ্ঠার 
বোই গাস ঈ বটগাছ 
হবিত্ত * টৈত্য 


কথার তালিকা বাড়িয়ে কোনে লাভ নেই । সেখান- 
কার ভাষার আরুী ও পারুসী শব্দ বাদ দিলে দেখা 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৯ 
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যায় যে, শতকরা পচানব্বইটা শব সিংহলী ভাষা 
থেকে এসেছে; কাজেই এ ক্ষেত্রে যদি ধরে' নেওয়া 
যায় যে, সিংহল থেকেই লোক এসে মালদ্বীপে বাস 
করতে আরম্ভ করেছিল তা হোলে সেটা নেহাৎ অন্যায়" 
হবে না। ৬ 

ভাষা! ছাড়। সেখানে অনেক প্রাচীন কীত্তি আছে 
যা দ্বার! স্পষ্টই প্রমাণিত হতে পারে যে মালদ্বীপবাসীর। 
মুলমান ধর্ম গ্রভণ করবার আগে বৌদ্ধ ছিল। মিঃ 
বেল এ গম্বন্ধে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। "মিঃ 
বেল মালদ্বীপপুঞ্ধের সমস্ত স্থানে যান নি, কিন্ত 
সেখানকার দ্বীপবাপী অনেকের কাছে শুনেছেন যে, 
এই দ্বীপপুঞ্জের কোনো কোনো দ্বীপে প্রাসাদতুল্য 
পাথরের বাড়ী চৈত্য ইত্যাদি ভগ্নাবস্থায় পড়ে আছে । 
এই-সকল অট্টালিকা এবং সেখানকার ধ্বংসন্তপের 
মধ্যে ভারতবর্ষ, সিংহল এবং মালদ্বীপের প্রাচীন 
সভ্যতার কত অমূল্য ইতিহাস লুকিয়ে আছে তাকে 
বল্তে পারে। 





স্ত্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থা 


চোখ গেল 


সাধারণের চোতখ হয়ত সে স্বশ্রী ছিল না। আমিও, 
তাহাকে যে খুব স্থন্দরী মনে করিতাম তাহ। নতে--কিন্ত 
তাহাকে ভালবাসি'তাম। ভাহার চোখ ছুটিতে থে কি ছিল 
তাহা জানি না । তেমন স্বপ্রময় সুন্দর চোখ জীবনে কখনও 
দেবি নাই” ুষ্ট বলিয়াও তাহার অধ্যাতি ছিল। 

সেই কুরূপা এবং চঞ্চল! “মিনি” আমার চিত্ত-হরণ করিয়া- 
ছিল! তাহার চোখ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হষ্টয়াছিলাম | 

মনে আছে তাহাকে একদিন নিভৃতে আদর করিয়! 
বলিয়াছিলাম--“ইচ্ছে করে তোমার চোখ ছুট! কেড়ে 
রাখি ।” & 

“কেন?” 

ঠ ছটোই ত আমাকে পাগল করেছে। আমি 
সবচেয়ে ওই. ছুটোকেই ভালবাসি 1” , 

এত ভালবার্সিতাম-দকিন্ধ ত্ববু তাহাকে পাই নাই । 


অজ্ঞাত অপরিচিত আর-একজন আলিয়। বাজন৷ 
বাজাইয়। সমারোহ করিয়! ত্বাহাকে লইয়।”চলিয়। গেল । 

প্রাণে বড় বাজিল। 

কিন্তু সে বেদন। হয়ত মুছিয়া যাইত যদি সঙ্গে সঙ্গে 
আর-একটা মর্মান্তিক ঘটনা না ঘটিত। 

“মিনি' যখন বাপের বাড়ী আপিল, দেখি, তাহার দু'টি 
চক্ষুই অন্ধ! কারণ শোন! গেল যে চোখে গোলাপজহা দিতে 
গিয়া সে ভূলক্রমে আর-একটা৷ ওষধ দিয়া ফেলিয়াছে। 

আমার সঙ্গে আর-একদিন আড়াকে দেখা হইয়াছিল। 
বলিলাম__“অসাবধানতার জন্যে অমন ছু'টি চোখ গেল !” 

সে উত্তর দিল-“এর মধ্যে যে কত কণা লুকানে। 
আছে তা? যদি না বুঝতে পেরে থাক তাহলে ন1 জানাই 
ছাল!” স 
* “বনফুল” 
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জয়ন্তী 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বিহারীলাল ও.পুণ্ডরীক 


বিহারালালের পূর্বপুরুষের হিন্দুস্থানী। বহু দিন 
পূর্ব্বে তাহাদের একজন বঙ্গ প্রদেশের উত্তর-পূর্ব 
সীমান্তে আপিয়া বাস করিয়াছিপেন। এখন তাহারা 
ধন্নাঢ্য জমিদার। বিহারীলাল তাহাদের বুখধর ও 
সম্পত্তির বর্তমান অধিকারী । 

অল্প বয়সে বিহারীলালের পিতামাতার মৃত্যু হয়। 
পিতৃব্য বনও্য়ারিলাল ও তাহার পত্বী শি বিহারী- 
লালকে লাপন গ্রালন করেন। বনওয়ারিল[ল সত্যনিষ্ঠ, 
চরিত্রবান, বিহারীলালঙ্কে ঘত্ব পূর্ববক শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
ব্যায়ামাদি শিখাইবার জন্য উত্তম লোক নিযুক্ত করিয়।- 
ছিলেন। জমিদারী ও অপর সম্পন্তির স্থব্যবস্থা করিয়। 
বিষয় অনেক বাড়াইয়াছিলেন। বিহারীলাল বয়ঃপ্রাপ্ধ 
হইলে তাহাকে সকল সম্পন্জি বুঝাইয়। দিয়। অবসর 
গ্রহণ করেন। ছুই বংসর হইপ তাহার মৃতু। হইয়াছে। 

বিহারীলাগ সচ্চরিত্র, ধীঞ) নুদ্ধিমান। শিক্ষাপ্ডণে 
বিলাসলাললাবঞ্জিত, আমোদ-প্রমোর্ধে অধিক অনুরাগ 
নাই, তোষামোদপ্রিয়আ নাই, অথচ কোনরূপ বিরক্তিও 


নাই। সকল, বিষয় নিজে দেখিতেন, সকল দিকে 


নজ্গর“রাখিতেন। খাঁজন! আদায়ের জন্য উৎপীড়ন বা 
অন্ত কোন রূপ অত্যাচার করিতেন না বলিয়। প্রজর! 
তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্ধষ্ট ছিল, ও মুক্তকণ্ে তাহার 
স্থখ্যাতি করিত। 

বিহারীলাঙ্ের কিশোর বয়সে পিতৃব্য তাহার বিবাহ 
দেন। বিবাছ্ের অল্ল দিন পরেই পিত্রালয়ে বধূর 
মৃত্যু হয়। বিহার্মীলাল এ পর্যন্ত দ্বিতীয় বার দার 
পরিগ্রহ করেন নাঁই। এখন তাহার বয়ন ছাব্বিশ 
বধ্সর। বিধব পিতৃব্যা বাড়ীর গৃহিণী, বিহারীলালকে 
আবার বিবাহ করিতে অন্থরোধ করিতেন। তাহার 
সম্থুধে :বিহারীলান্ম চুপ করিয়া 'থাকিতেন, পরোক্ষে 
বলতেন, বিবাযুহর জগত ব্যস্ত হইধার প্রয়োজন নাই। 


চৌধুরীদিগের বসতবাটা অট্টালিকা! বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। পুরুষাঙ্গরূমে বাড়ীর আয়তন বাড়িতেছিল। 
তিন-চার মহল বাড়ী, বিস্তর লোকজন, দিংহদরজ।য় 
হাঁতী নাধা, ভাহার বাহিরে গোপালঙ্গীর মন্দির, মন্দিরের 
সন্মথে বৃছৎ পুক্ষরিণী। একদিকে অশ্বশাল!, তাহার 
পাশে তস্তীশাল।। আব এক দিকে প্রকাণ্ড বাগান, 
তাহাতে সকল জাতীর ফল। অন্দর মহলে খিড়কীর 
দিকেও, পুঙ্করিণী ও প্রাচীর দিয়! দেরা বাগান । সিংহ 
দ্বারের উপর সকাল সন্ধ্যার রোখনচৌকাঁ বান্দিত। 
বৈঠকখানায় তিন চারিট। বড় বড় কাম্রা, চারিদিকে 
ঝাড় লন, দেয়ালে ছবি, যে দিকে দেখ এশ্বধ্যের 
নিদর্শন । একটা! “ঘর সকল রকমের বচ্চন, যেখানে ” 
সর্বদ।- মহকিল, মোজ্রা নাচ হইত। বিহারীলালের 
আমলে «স-সকল অনেক কমিয়। গিয়াছিল,। তবেঞ 
দেওয়ালি ও হোলিতে বংশপ্রথ| অশ্গসারে উৎসব হইত। 
অন্যান্ত বিষয়ে, আহার ব্যবহারে? আচার বিচারে, 
কথাবার্তায় টৌধুরী ব*খ বাঙ্গালীর মত হইয়। গিয়াছিলেন, 
কেবল জ্ত্রীলোকেরা হিন্দুগ্থাণী পধরণে কাপড় পরিতেন 
ও পুরুষের৷ মাখায় টুপি কিন্ত! পাগড়ী ব্যবহার করিতেন্চ। 

নে সমর বিহারীলালের মাতার স্বতুযু হয় তখন 
বিহারীলান নিতান্ত শিশু। বালককে স্তন্যছগ্ধ পান 
করাইবাঁর জন্য গ্রাম হইতে একজন খাত্রী নিষুক্ক 
কর! হয়। তাহার কোলে একটি পুত্র, বিহারীলালের 
অপেক্ষ। দেড় বৎসরের বড়। নাম পুণগুরীক। বাঁল্যা- 
বন্থায় ও কৈশোরের প্রথম অবস্থায় পুণুরীক বিহারীলালের 
খেলার সাগট ও তাহার নিত্যসঙ্গী । বিহারীলালের 
বয়স যখন যোল ও পুণ্তরীকের সাড়ে সতেরো, সেই 
সময় পুগুরীকের মাতার মৃত্যু হয়। সেই সময় হইতে 


“সে বিহারীলালর কাছে থাকিত। 


পুণ্তরীক ঠিক ভূতের মত নয়। অপরের সাক্ষাতে 
বিহারীলালের সহিত: ম্ন্মানপূর্ববক কথা কহিত, আর, 
কেহ ন। থাকিলে সমবযস্ক বন্ধুর মত ।,» বিহবাপীলাল 
তাহাকে অত্যন্ত গেছ কুরিচেহনও কেহ তাহাকে রঢ কথা 
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বলিনে সই হইতেন। পুণবীক অল্প স্বল্প বেখাপড়া 
শিখিয়াছিল, কিন্তু ভাহার প্রতি সরন্বতীর' কুপাদৃি 
বড় ছিল নাঁ। তাহা ন। থাকুক, জন্ত পক্ষে পুগুরীকের 
সমকক্ষ কেহ ছিল না । এক! বিহারীলান্গ ব্যতীত তাহার 
তুল্য বলবান মে অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যাইত ন1। 
লাঠি তরবারি খেলায়, বর্শ! 'বন্দুকে শীকার করিতে, 
অশ্বে আরোহণ করিতে সে অন্বিতীয়। দৌড়িতে, 
মাতার দিতে.তাহার লঙ্ষে কেহই পারিত ন|। 

দেখিতেও পুগুণীক অদ্ভুত রকম। আকৃতি খর্ব, 
, মাথাটা প্রকাণ্ড, চক্ষু ক্ষুদ্র তীক্ষ, বাহু আজাহুলঘ্িভ। 
' তাহাকে খনেকে খিদ্রপ করিয়া জান্থুবান বলিত-- 
কিন্তু আড়ালে, তষ্ছার সাক্ষাতে নয়। একবার একটা 
নৃতন ঘোড়সোয়ার অবজ্ঞ! করিয়া পুগুরীককে জান্ুবান 
বলিয়া ছল, পুগুরীক কিছু না বলিয়া এক মুষ্টযাঘাতে 
ভাহার দাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। বিহারীলালের কাছে 
নালিশ হওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন, “উত্তম রুরিয়াছে। 
আবার যদি বলে তাহা হইলে মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে।” 
বিহারীলা'ল যেখানেই থাকুন পুগুরীকের পঞ্চ অবারিত । 
যে গোপনীয় কথা বিহারীলাল আর কাহাকেও বলিজেন 
ন| তাহা পুগুরীক্কে বলিতেন। পুগুরীকও গ্রাণান্তে 
তাহার কোন কথা প্রকাশ করিত ন1। 


শীকারে বিহারীলালের৪ ছুই চারি জন লোক 


ছিল, কিন্ধু পুগুরীক যাইতে পারে নাই। শীকারের 
ঘটন। কাছারিতে, বাড়ীতে রা হইয়। গেল। 'পুগুরীক 
বড় বড় দাত বাহির করিয়৷ হাপিতে হাঁধিতে বিহারী- 
লালকে গিয়। বলিপ, “লালজী”-_বিহারীলালের ডাক- 
নাম-“তুমি না কি আঙ্জগ একটা শুরোরের ঠ্যাং 
ধরিয়া তাহাকে নাচাইয়াছিলে? শুয়োরের, গায় কি হাত 
দিতে আছে? মহাভারত!” 

বিহারীলালও হাসিয়া ফেলিলেন, 
করিলে মন্সবদারের কি হইত?” 

“বেড়ে হইত, বনাহ্রাজ মন্ব্দারের ভুড়ি ফটকাটা 
' করিয়া দিত !” নরসিংহ যেমন নখর দিয়া হির্যকশিপুর 
উদ্‌র্‌ চিরিয়া! ফেলিয়াছিলেন,' পুগুনীক ছুই হাতের নখ 
দিয় সেইরূপ নিঞ্জের পেটমিরিবার তঙ্গী করিয়া, 


“অত বিচার 
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কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া পা কহিল, “আর 
সেই যে যক্ষ- ন! মুনিকন্তা, সে কে?” . * 
“নি না” ৰলিম। বিহারীলাল অন্যমন। হইলেন । 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ * পু 
মন্সবদার জলালুদ্দীন 


বাদশাহী আমে দেশবিদেশ হইতে নানাজাতীয 
বালিকা ও যুবতী আনিয়! ভারতবর্ষে বিক্রয় কর! 
একট! ব্যবসা ছিল। সে ব্যবসা আরবদিগের হাজে। 
ধাউ নামে সমুদ্রগামী বড় বড় নৌকায় অপহৃত বা 
ক্রীত কিশোরী ও তরুণীর চালান পাঠাইত, এদেশে 
পহুছিতেই দাপালের৷ খরিদ করিয়া লই ত, পরে স্থবিধা- 
মত গ্রাহক দেখিয়! বিন্তর লাভে বিক্রয় করিত। শুধু 
যে হ্ুন্দবীর আম্ৰানী এমন নহে, সব রকম রমণীর 
খরিদ্বার হইত। জ্বপ্ীবারের সীদী ও ফাফী শ্রীলোক 
সিদ্ধুদেশে অনেক মূল্যে বিক্রয় হইত, পঞ্জাবে বেলুচি- 
স্তানের ও মেক্রান দেশের স্ত্রীলোক পষন্দ। কেবল 
বাদ্‌শাহী সহর দিল্লীতে কিছু পড়িতে পাইত না। 
মৌধীন বিরামী ধনী ৬মাশবীন অসংখ্য, রমণী বাজারে 
আদিলেই চিলের মত ছো মারিয়া লইয়া যাইত। 
পাঠানী, ইরাণী, তুর্কা, আরবী, 'সরুকেশিয়ানী, ইহুদিনী, 
মিসরবাসিনী, ইটালী দেশীঞু রমণী, রুষিগার স্থলাজী 
সলাত, ফ্রান্সের অঙ্গতঙ্গীহাবভাবচতুর! চপলা রমণী, 
স্পেনের কৃষ্ণকেশী কুষ্ণতারচক্ষু দীর্ঘায়তনী স্থন্দরী, 
ইংলণ্ডের নীলচক্ছু পিঙ্গলকেশী তরুণী, এমন দেশের 
স্ত্রীলোক ছিল ন| যে বাদ্শাহের হরমে ও আমীর- 
ওম্রাহের মহলে মিপিত ন।। চিড়িয়াখানায় যেমন 
সকল দেশের পশ্ু' পক্ষী থাকে, দিলীর প্রাচীরাবৃত 
জেনানায় সেইরকম সকল দেশের স্ত্রীলৌক থাকিত। 

জনালুদ্দীন দিল্লীর একজন ধনীর বেলুচী দ্বাসীর 
পুত্র। জলালুদ্দীনের পিতা সকল সম্পত্তি নষ্ট কারয়! 
অলপ বয়সে প্রাপত্যাগ করেন। কয়েক বৎসর পরে 
মাতারও মৃত্যু হয়। জলালুদ্দীনের পিতার এক বন্ধু 
বালককে আশ্রয় দেন। যখন তাহার বয়স কুড়ি 
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বংলর, তখন স্হবেদার ফইয়াজ আলি, হুবা বাঙ্গালায় যখন স্বহন্তে শর্বত প্রস্তুত করিতেন তখন জনগলুন্দীন মুধ 
যাইতেছিলেন। জলালুঙ্দীনের পিতার রি ক্ুপারিষে নয়নে উহার হস্তচালনা নিরীক্ষণ “করিতেন; কোন 
সেই সূন্ধে জলালুঙ্দীন সিপাহী হইয়া! গেলেন। জলা- সময় জিজ্ঞাসা করিতেন, প্বিবি, *তোমাকে এমন হনর 
লুঙ্দীন চতুর, পরশ্রমী, উপর ওয়াল! কণ্্চারীদের তোবামোদ কে শিখাইল?” 
করিতে পটু।» তাহার উন্নতি ক্রুত হইল। দশ বার ফতেম৷ বপ্পিতেন, “মার কাছে শিখিরাছি। তিনি 
বৎসরের মধ্যে মন্ব্দার হইলেন। নূরপুরে নিযুক্ত বাঁদবাহের হাবেলিতে পাঁচিকার কর্ম করিতেন ।” 
হইবার সময় রাজকর্শচারী জলালুগ্দীনের যথে প্রশংসা । কথাটা দর্ব্ব মিথ্যা, কিন্তু একটু কৌতুকের জন্ত 
যেমন কর্তে দক্ষ, তেমনি রাজশাপনে মঙ্বুত। তাহার ফতেম! কূপ করিতেন | আরও একটা উদ্দেস্ 
প্রতাপে মহকুমার পোক ও জমিদারের! খরহরি'কাপিত। ছিল। ১ন্দব্দার পদস্থ হইয়া নিজের জন্মবৃত্ান্ত 
সামন্ত চাকরী হইতে বড় কর্্দ হইলে যে-সকল না তুরিয়া যান ও পত্ী পাচিকাুকন্ত। বলিয্াা তাহাকে, 
দোষ হয় জনালুঙ্গীনের সে-দকল দোষ ছিল। তাহার ঘবজ্ঞা না করেন, ফতেমা এইকূপ োঁশলে “তাহা 
উপর হিন্দুবিদ্বেষী ও ছৃষ্টচরিত্র । বিহীরীরাল ও কয়েক স্মরণ করাইয়া দিতেন। রর 
জন হিন্দু তীহার প্রিয় পাত্র, কিন্তু সাপারণতঃ তিনি. শিকারের পর সন্ধ্যার সময় জলালুষ্দীন অন্তংপুরে 
হিন্ুদিগকে অবজ্া! ও তাচ্ছিল্য করিতেন । তবে আঙুল ফতেম! িজ্ঞাসা করিলেন, “আজ শীকার কেমন” 
তাহাকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবার সময় সুবেদার হইল?” বেগম সমস্তই অবগত ছিলেন, কিন্তু প্রশ্নের 
ফইয়াঙ্জ আপ্ল তাহাকে সাবধান করিয়। দিয়াছিলেন, ভাবে বিরেচন! হয় বেন তিনি কিছুই জানেন না । ৬ 
বণিয়াছিপেন, “জঙ্গালুদ্দীন, তোমার যোগ্যতা সম্বন্ধে মন্সব্দার সব কথ! বলিলেন, কেবল বনে যে- 
আমি কোন সংশর করি না, কিন্তু তোমার ন্যায় রমপীকে দেখিয়াছিলেন তাহার কৌন উল্লেখ করিলেন 
পর।য়ণত| সম্বন্ধে সন্দেহে আছে। ঝাদ্‌্শাহ গ্রস্াদিগের না। তিনি ফতেমাকে একটু ভয় করিতেন। 
মধ্যে ধর্ধ বা জাতি বিচার করেন না, হিন্দু মুঘলমান ফতেমা মনের অঞ্চলে একটা গাইট বাধিলেন। 
তুল্য জান করেন। এ বিষয়ে কোন অনুযোগ তাহার অন্পক্ষণ বপিয়! জলালুদীন উঠিয়া! গেলেন। উঠিকার, 
কাছে উপস্থিত হইলে তিনি নারাজ হইবেন ।” » সময় কহিলেন, “সদরে 'কাজ আছে। * এলাকা হইতে 
এ কথা মন্ত্সব্দারের ন্মন্তণ ছিল। কিস্তি আসিবার কথা আছে।” 
জঙ্লালুঙ্গীনের তিন বিবি--মলেকা, ফতেমা, খদিজা। তিনি চলিয়। গেলে বেগম পুরাতন নি বাদী 
তিন বেগমের স্বতন্ত্র মহল, কিন্তু ফতেমা স্বামীর হৃদয়ের নস্রংকে ভাঁকিলেন। দে আমিলে দরজা বন্ধ করিয়া 
অনেকটা স্থান দখল করিয়। ছিলেন এবং জেনানায়্ বিবিতে বদীতে অনেক কথাবার্তা হইল । ' * 
আসিলে জলালুদ্দীন অধিকাংশ সময় তাহার মহলেই বাহিরে আপিয়া মন্গব্দার এলাকার কাহাকেও 
থাকিতেন। ফক্ষেমা যে সপত্বীদিগের অপেক্ষা সুন্দরী দেখিতে পাইলেন না। তাহার সঙ্গে শীকারে রম্জান 
তাহা নহে, কিন্ত তিনি সকলের অপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও নামক পুরাতন ভূত্য গিয়াছিল। তাহাকে ডাকাইয়! 
নানাগ্রকার কৌশলে স্বামীর মনগ্তুি করিতেন। তাহার গোপনে,তাহার সহিত অনেকক্ষণ কথ! কহিলেন। : 
বাবর্টিধানায যেমন পাক হইত এমন আর কোন মহলে " এ রাত্রে সুদ্দরে বাহিরে গোপনীয় পরামর্শের পাঁলা। 
হইত না, তাহার কারণ ফতেম। নিজে উত্তম রদ্ধন করিতে পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
জ$নিতেন এবং বাদীদিগকে নিজে শিখাইতেন্। তেমন গিরিগুহায় 
জর্দা পোলাও ও গুরগীর দোপেয়াজ! জলালুন্দীন কোথাও রেবতী নদীর,তীরে জ্িকুট পর্বত | নুদীর শোতে 
খান নাই। তেঞ্রুনি তোফা সরাব'ও শর্বত। ফতেমা অত্যন্ত বেগ, কিন্তু নদী, ভেমন্‌, প্রশস্ত, নহে ।, পর্ববতের 
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এক পার্থ ধৌত করিয়। নদী প্রবাহিত। কিছু দুরে 
পর্বতের উপর মঙ্গিনন। গ্রাম হইতে মাঝে মঝে লোক 
দেবত। দর্শন করিতে আদিত। পর্বতের আর-এক 
. দিকে বনঙজঙ্গল, সেদিকে বড় একটা লোকের যাতা্াত 
ছিল না» সময়ে সময়ে ব্যাজ ভন্নুক আলিত। নিকটে 
লোকাপয় ছিল না । | 
এক দিন মধ্যান্ছের সময় এক ব্যক্তি নদী পাঁর হইয়া 
পাহাড়ের পথে মন্দিরে না! গিয়া মেই দিকে গমন করিল। 
সাধারণ পথিকের বেশ,হপ্তে কোন অস্ত্র ছিল না। কিন্ত 
'তাহাকে ভাল করিয়] দেখিলে সাধারণ লোক মনে হয় 
না। ীর্ঘাকৃতি, প্রশস্ত ললাট, জর নিবিড়, চক্ষু তীবোজ্জল, 
মুখের ভাবে অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। ক্ষমতাশালী 
, গুরুষের সকল লক্ষণ বিদ্যমান। এ পথে এমন পথিক ৰড় 
দেখিতে পাওয়া যায় না। ৬ রর 
যেরূপ দ্রুত পদক্ষেপে কোন দিকে না চাহিয়৷ পথিক 
' গমন করিতেছিলেন তাহাতে বিবেচন| হয় পথ তাহার 
পরিচিত । পর্বতের নিকটে গিম্না পথিক দেখিলেন পথের 
আর কোন চিহু নাই। তাহাতে নিরুৎসাহ বা নিরস্ত 
না হইয়া তিনি কোন নির্দিষ্ট দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। এইরূপে আরও কিছু দূর গমন করিয়া পথিক 
একটা গিরিগুহার সম্মুখে দাড়াইলেন। সাধারণত যেরূপ 
গিরিগুহা হইয়া খাকে ইহাও' সেইরূপ । একটু অপেক্ষা 
"' করিয়া, এদিক ওদিক দেখিয়া, পথিক সাবধানে সেই গুহায় 
প্রবেশ করালন। | 
গথিক পদ গণনা করিতেছিরেন। সপ্তদশ পদ গণনা 
করিয়া দাড়াইলেন। সেখানে কিছু অন্ধকার । পথিক 
বস্ত্রের মধ্য হইতে বাতি বাহির করিয়া জাপিলেন। 
আলোক দিয়! উত্তমরূপে দেখিয়া একথগ্ড প্রস্তর তুলিয়! 
লইয়! পনহাড়ে বার কয়েক আঘাত করিলেন। আঘাতে 


সঙ্কেতের ভাব। আঘাত করিয়া বাতি নিবাইয়া দিলেন। , 
অল্লক্ষণ পরে পাহাড়ের ভিতর দিক হইতে কয়েক বার: 


শব হইপ। পথিক "আবার প্রপ্তরখণ্ড দিয়া আঘাত 

খরিলেন, কিন্তু এবার শের সঙ্কেত অন্তরূপ। 
মিঃশবে,,অল্পে অল্লে অলক্ষিত বার মুক্ত হইল। দ্বারে 

এক ব্যক্তি ধাড়াইয়া, বাম্‌হক্ডে অলোক, দক্ষিণ হস্তে মুক্ত 


তরবারি। পার্টিকে দেখিয়া সে তরবারি ও মস্তক নত 
করিল, নিঃশবষে আলোক ধরিয়া পথ দেখাইয়া! চলিল, 
গথিক তাহার অন্ুবর্তী হইলেন। ূ 

মুক্ত দ্বার আবার নি:শবে বন্ধ হইয়া গেল। . 

কিছু দূর গিষা পর্বতের ভিতর ধাকটি প্রঝোষ্ঠ'। 
কয়েকটি দীপে আলোকিত। প্রকোষ্ঠে চার জন লোক 
মৃগচর্মের উপর উপবিষ্ট। . পথিককে দেখিয়া! তাহারা 
উঠিয়! তাহাকে সসন্থমে অভিবাদন করিল। পথিক দক্ষিণ 
হস্ত তুলিয়া তাহাদিগকে অভিবাদন করিয়া আদন গ্রহণ 
করিলেন। 

এই চার ব্যক্তি পথিকের তুগ্য তেজস্বী না হউক, কেহই 
সামান্য লোকের মত নহে। বেশভৃষা আড়ম্বরশূন্ত, কিন্ত 
সকলেরই মুখে কিছু বিশেষ্ব আছে। 'সকলেই মনম্থী, 
গভীরপ্রকৃতি, স্বল্পভাধী। যে পথিক সর্বশেষে আগমন 
করিলেন তিনিই প্রথমে কথা কহিলেন। তাহাকে যে 
পথ দেখাইয়া আনিয়াছিল সে দ্বারের নিকট ফিরিয়া 
গেল। 

পথিক কহিলেন, “আমাদের লোকেদের নিকট সকল 
দেশের সংবাদ পাইয়াছি। আপাততঃ কোথাও অমঙ্গলের 


. আশঙ্কা নাই, কোথাও বিশৈধ অত্যাচার নাই।. তবে এ 


স্থবার সংবাদ তেমন সান্তোষক্কনক নহে। নূতন ক্থবেদার 


. আপিয়াছে, সে লোভী ও অত্যাচারী । নৃরপুরের মন্সব্দার 


দুরের কয়েক এলাকায় গ্রোপনে অজ্যাচার আরম্ভ 


. করিয়াছে। অন্য দোষও আছে। বিশেষ সে হিন্দুবিদ্বেষী। 


পুরাতন সুবেদার ও বাদশাহর ভয়ে এতদিন প্রকাশ্যে 


কিছু করে নাই। এখন সে ভয় কতকদৃদ্ধ হইয়াছে। 


সুবেদার স্থানান্তরিত হইয়াছেন, বাদশাহ অনেক দুরে।” 
চার জনের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি.কহিল, .*বাদ্‌শহের চক্ষু 
ও কর্ণ সর্বত্র । .তিনি শুনিতে বা জানিতে কতক্ষণ ?+ 
পথিক কহিলেন, “সত্য ।. কিন্তু বাদ্‌খাহ .সত়্যুও 
শুনিতে পারেন, মি্যাও শুনিতে পারেন। যে অজ্যাচার 
করে সে অর্থব্যয় করিয়া কর্মচারীর মুখ বন্ধ করিতে..পারে, 
অথবা তাছনকে দিয়া সখ্য বথাও বলাইতে গারে |» . 
-দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, গবাদ্‌শাহ ' আমাদের " সম্বন্ধে 
সন্দিহান হইয়াছেন। সে বিষয়ে কোন সংবাদ আছে?” 


অন্ধ বালক 
চিত্রকর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী 





৬ষ্ঠ-সংখ্য। ] 
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“আছে । খগু5র-বিভাগের নায়েব এস্ীর নিকট 
খবর তলৰ করিগাছেন। চরেরা সর্ব মুখে মুখে আদেশ 
পাইয়াছে,,কিন্ধু 'কোনরূপ পরোয়ানা জারি হয় নাই। 
ঘাদশাহও কোনরূপ ফর্মান, কিবা ইর্যাদ প্রচার করেন 
নাই,।” ৪ 

দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার গ্জিজ্ঞান/ করিল, ,ণইহাতে 
আমাদের আশঙ্কার কোন কারণ আছে?” 

প্রপ্নকর্তার প্রতি পথিক একবার বিছ্যুতের ন্যায় কটাক্ষ 
করিলেন । জিজ্ঞালা করিলেন, “তোমার নিজের কোন 
আশঙ্কা হইতেছে ?? 

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, “কিছু মাত্র না । আমরা যে ব্রত 
গ্রহণ করিয়াছি, €কানরূপ আশঙ্কা থাকিলে, অথরা কোনও 
কালে আশঙ্কার সম্ভাবনা হইলে, ভাহা করিতে পারিতাম 
না। আমার প্রশ্নের উদ্দেশ, যে কার্য্যে আমর! নিযুক্ত আছি, 
তাহার কোন ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কা আছে কি না।” 

"তোমার কথাতেই ইহার উত্তর দেওয়া যায়, কিছু 
মাত্র না। যে কয়জন আমরা এখানে উপস্থিত আছি 
.যদি এই দণ্ডে নিহত হই তাহা হইলেও নির্দি্ কশ্মের 
কোনও ব্যাঘাত হইবে না । আমাদের, সম্প্রদায়ের সকল 
কথাই তোমরা অবগত আছ, তধে এ সংশয় কেন? বাদ্‌- 
শাহের বাদ্শাহী নিমেষের মধ্যে যাইতৈ পারে, কিন্ত 
আমাদের কন্ম কখন নিবারিত হইতে পারে না, কারণ 
আমাদের কাহার কোনরপ স্বার্থ নাই, অথচ আমাদের 
সন্কল্পও বিচলিত হয় না। নির্দিষ্ট কণ্ম একজন না পারে 
আর-একজন করিবে ।” 

অপর ছুই ব্যক্তি নীরবে সকল কথা শুনিতেছিল, 
একটিও কথা কহে নাই। 

পথিককে যে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল সে আসিয়া দূরে 
দাড়াইল। লক্কেত-মত নিকটে আপি! পথিককে একটি 
অঙ্থুরী দেখাইল। দেখিয়া পথিক কহিলেন, "এখানে 
লইয়। আইস।* 


জয্তা 


৮৩১ 
তা খ্রি সপ সি পাত ৯০৯ প্রীত 


দ্বারক্ষক ফিরিয়া গিয়া একটি স্থীলোককে নঙ্ে করিয! 
আানিল। “, 

বনে মন্পব্নার ও বিহারীপাসএ্যাহাকে দোঁখঘা” 
ছিলেন এই সেই রমণী! * 

পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কি বলিৰার 
আছে?” 

রমণী স্পষ্ট মধুর স্বরে কহিগ, “আদেশ পালন 
করিয়াছি।” 

পউত্তম। তোমার আবাসস্থান কেহ অবগত আছে?” 

“আপুনি আছেন ।” 

এইবার প্রথম পথিকের মুধে ঈষৎ হাসির চিহ্ন দেখা 
দিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইল।* পথিক কহিলেন, 
“আমি না জানিলে তুমি কেমন করিয়া"্যাইতে? আর 
কেহ জানে?” 

“বলিতে পারি না, কিন্তু আর কেহ জানে বলিয়া মনে" 
হয় না।” * 

“্যাহাদের 
দেখিয়াছ ?” * 

পরেখিয়াছি |” 

“তাহাদের সন্থন্ধে কিছু জানিতে পারিয়াছ ?” 

“বিশেষ কিছু নয়, কিন্ত এ পর্যন্ত ভাল করিয়া চে) 


কথা  বপিয়াছিলাম তাহাদিগকে 


,করিতে পারি নাই ।” 


পথিক কহিলেন, “আবশ্যক হইলে তোমায় সংবাদ 
দিব অথ! তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব ।” 

রমণী চলিয়া গেল। পথিক উঠিয়া দাড়াইলেন। অপর 
চারি জনও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। সংক্ষেপে সম্ভাধণ করিয়া 
সকলেই প্রস্থান করিলেন। কেহ কাহারও নাম করিলেন 
না, ব্যক্তিগত «কান কথ। জিজ্ঞাসা করিলেন না । সকলেই 
অজ্ঞাত রহিলেন। 

(ক্রমশঃ ) 
শ্রী নগেক্রনাথ গুপ্ত 


৪ ১২৩, চি 


৮৩২" | প্রবাপী-আশ্বিন, ১৩২৯ 
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[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





তা মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী ্ 


জব্বলপুর ভারতবর্ধর মধাপ্রদেখের মধ্যে নাগপুরের 
পরই উল্লেখধোগ্য বড়'সহর.। জব্বলপুরের একটি বিশেষন্ব 
এই যে ইহা ভারতবর্ষের প্রায় মধ্যস্থান। সহরের চারি 
পাচ মাইল দুরে নর! নী প্রবাহিত, এখান হইতে 
তের মাইল দূরে নর্মদা নদীর জলপ্রপাত ও মর্শাব প্রন্তরের 
পাহাড় (71210151০00 )। এই পাহাড় ভেদ করিয়া 
ন্মদা নদী নিজের পথ কাটিস্না লইপ্লাে। ইহা! জগংবাসীর 
একটি প্রশিদ্ধ দর্শনীয় স্থান। ইহা ছাড়া আরও অনেক 
: দেবিবার "জিনিষ আছে, যেমন হদ (1856:%01 ) যেখান 
হইতে এখানকার“জল সবুবরাহ হয়, “মদনমহল/ যাহা 
স্বনামপ্রপিদ্ধা রাণী ছুর্গাবতীর খেষ যুদ্ধের স্থান, ইত্যার্দি। 
জব্বলপুর সম্বন্ধে রামারণ-মহাভারত-সাঠকগণের জ্ঞাতব্য 
এই ঘে এখান হইতে ১৩ মাইল দূরে, যেখানে জলপ্রপাত 
ও মর্দশর পাহাড় আছে, সেইখানেই ভৃগুমুনির আশ্রম 
ছিল এবং সেইজন্ত ইহার নাম “ভৃপ্তক্ষত্র”। জব্বলপুর 
চিত্রকূট পাহাড়ের . প্রায় ১৮* মাইল দক্ষিণে, এবং খাণ্ডব- 
অরণোর (“বর্মন খাণ্োয়ার ) প্রান ২৫০ মাইল উত্তর- 
পূর্বে অবস্থিত। ইহা নর্মদাক্ষেত্রের অন্তর্বর্তী বলিয়া তীর্থ 
হিসাবে একটি প্রধান স্থান। 

জব্বলপুরে বাঙ্গ।লীদের থাকিবার জায়গ। ছুইটি প্রথম, 


পহর, এবং দ্বিতীয়, সহর হইতে প্রায় তিনমাইল ব্যবধানে 


ক্যান্টন্মেপ্ট অথবা সদর বাঞ্জার। জব্বলপুরের কমি- 
শারিয্নাট আফিস বেশ একটি বড় আফিস ছিল এবং সেই 
আফিসটি বন্ধের অধিকার হইতে বাংলার অধিকারে আসায় 
এবং তাহার অধিকাংশ কর্মচারী বাঙ্গালী হওয়ায় সদর 
বাজ্জারও বাঙ্গালীদের বেশ একটি ছোটখাট কেন্তরস্থল হইয়! 
দাড়াইয়াছিল। দূরত| হেতু সহরের বাঙ্গালীদের এবং 
সদরের বাঙ্গালীদের মধো খুব কমই সংশ্রব ছিল; স্ৃতরাং 
তাহারা পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে আপনাদের জীবদ 
কাটাইতেন। সহরের বাঙ্গ।লীরা পৃথক ছুর্গাপূজ। করিতেন 
এবং সদরের বাঙ্গ'লীরাও পৃথক ছূর্গাপূঞ্জ। করিতেন) 
তবে লর্ড কিচনারের সময়ে জববলপুরের কমিপারিয়াট 
আফিদ ভাঙ্গিয়া তাঁহার অধিকাংশ কর্মচারীকে মৌএ বদলি 


করা হয়। সেই অবধি সদর বাঞ্জারে বাঙ্গালীর সংখ্যা 
খুবই কমরা গিয়াছে এবং তাহাদের পৃথক ছুর্গাপৃজ্াও 
বন্ধ হইয়াছে। সদরের বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা সেখান- 
কার বাঙ্গাপীদের নেত। ৮ গোপালচন্্র মুখোপাধ্যায়ের 
বাটাতেই সম্পন্ন হইত।, বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজ। ছাড়াও 
সেখানকার মাত্রাজীদের আর-একটি দুর্গাপজ্জা হইত 
এবং তাহা এখন পর্ধ্স্তও তীহার। ধারাবাহিকভাবে 
চালাইভেছেন। মান্রাজীদের এবং আমাদের দুর্গাপূজার 
মধ্যে প্রভেদ এই যে আমাদের ছৃর্গাপূজা সাধারণতঃ 
তান্ত্রিক পদ্ধতিতে হইয়া থাকে, মাস্্রা্ীদের পক্ষ! বৈদিক 
পদ্ধতিতে হয়। 

ঈশ্বরচন্দ সিংহ মহাশয়, ঘিনি প্রায় একশত বংসর 
বয়সে মারা গিরাছেন, তিনিই বোধহয় এখানকার বাঙ্গালী- 
দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । তিনি প্রথমে কমিশারিয়খটে 
কাধ্য করিতেন এবং নেই কার্ধ্ন্থুত্রে মিউটিনীর পূর্বে 
জব্বলপুরে আসেন। যদিও সিংহ মহাশয় কমিশারিয়াটের 
কণ্মনৃত্রে এখানে প্রথমে আসেন, কিন্তু পরে তিনি এখানকার 
ডিপুটি কমিশনারের আফিসে কণ্খ লইয়াছিলেন এবং কর্ম 
হইতে .অবসর লইয়াও পেন্দন 'শ্রাপ্ত হইয়া স্ুদীর্ঘকাল 
এখানে কাটাইয়াছেন। তিনি অতি সং ও পরোপকারী 
লোক. ছিলেন। তিনি অতি প্রাচীন বয়দেও বেশ ঘুরিযা 
বেড়াইন্ডে পারিতেন এবং এখানে যে-কেহ নৃতন বাঙ্গালী 
আসিতেন যতক্ষণ পধ্যস্ত সেই নবাগত বাঙ্গালী মহাশয়ের 
বাসস্থান ও থাকিবার সমুদয় বন্দবস্ত ঠিক করিয়া! দিতে 
না পারিতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার শান্তি থাকিত না। 
তাহার পত্র শ্রীধুক দ্বিজেন্ত্রনাথ সিংহ মহাশয় বাঙ্গালা 
ভাষার প্রথম রেখা-লিপির (91)07627)0 ৮710708 ) 
প্রবর্তক। ৩০1৪০ বৎসর পূর্বে ঈশ্বরচজ্জ সিংহ মহাশয়ের 
বাড়ী জব্বলপুরের বাঙ্গালীদের মধ্যে সকলের বসিবার 
স্বান ছিল। এবং শুনিয়্াছি রমেশচন্দর দত্ত, বিহারীলাল 
খুপ্ত, কেশবচন্ত্র দেন ইত্যাদি বঙ্গের মুখোজ্জলকারী 
সন্তান অনেকেই বিলাতের যাতায়াতের রান্তা, হিসাবে . 
সেই বাটাতে পদার্পণ ও ছুই একদিন বিশ্রাম করিয়া 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


গিয়াছেন। জকুসপুরের স্বনামখ্যাত উকীল ৬ শ্রীপচন্ 
চৌধুরী মহাশয় ( ধাহার বিবরণ পরে লেখ হইয়াছে) 
সিংহ মহাশয়েক্স শ্য।লিকা-পুত্র ছিলেন এবং *পিংহ 
মহাশয়ের বাসের কারণেই গ্রশ-বাবুর আন্দাজ ১৮৭৬ সালে 
জব্বলপুরে প্রথম আগমন হয়। 

কেহ বলেন-- মথুরামোহন বন্থ, এবং কেহ কেহ 
বল্গেন--হালদাব মহাশয় নামে একজন বাঙ্গালী এখানকার 
প্রথম প্রবাপী বাঙ্গলী। হানরদদার মহাশয় জববলপুরের 
পোমাষ্টার ছিলেন। , 

জব্বপপুরস্থ পুরাতন বাঙ্গালীদের মধ্যে ৬ প্রীনাথ বনু, 
৬ নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
এবং ৬ বীরেশ্বর,দত্ত মহাশয়দিগের নাম শুন! বায়। ইহারা 
সকলেই রাজসর্কাণুর উচ্চপদস্থ কর্মচারী ( এক্ট্। এপিষ্টাপ্ট 
কমিশনার ) ছিলেন এবং প্রত্যেকে প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া 
গিয়াছেন । জব্বলপুরের আর-একজন পোষ্টমাষ্টারও বাঙ্গানী 
ছিলেন, তাহার নাম হরিপ্রসঙ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় । খুব কম 
লোকেই জানেন যে রেভারেগ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের জন্মস্থান জব্বলপুর। বে বাড়ীতে তিনি জন্ম- 
গ্রহণ করেন সেই বাড়ীতে অথব। তাহার খুব নিকটেই 
আজকাল বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা হয়! থাকে । 

জব্বনপুর আঙ্কাল মধ্য প্রদেশে নীগপুরের নীচেই 
প্রসিদ্ধ স্থান হইলেও ইহার অব্যবহিত পূর্বে এতটা 
প্রসিদ্ধ ছিল ন।। মহারাষ্ট্র রাজাদিগের সময়ে এ প্রদেশের 
রাজধানী ছিল সাগরে। ই ইন্ডিয়ান, গেট ইত্ডঙ্বা 
পেনিন্হ্থলার ও বেঙ্গল নাগপুর রেলের জংসন হওয়ার 
কারণে জব্বলপুর ক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার পুর্বে সাগরই 
এ প্রদেশে বড়স্থান ছিল। থেটি এখন জববসপুর কলেজ 
নামে পরিচিত, তাহা পুর্বে ১৮৩১ সালে সাগরে স্কুনরূণে 
স্থাপিত হয় এবং বহুকাল পধ্যন্ত নগর হাইস্কুল নামে 
পরিচিত ছিল। সেই স্কুলের প্রথম হেড, মাষ্টার বাঙ্গালী। 
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পুস্তক তাহার নাম আছে মনে হয়। সাগর হইতে 
৬ স্থুরকানাথ সরকার মহাশয় এ প্রদেশে সর্ব প্রথমে 
এল*এ পলাশ করেন। সেইজন্ত কিংবদন্তী আছে থে 
এখাৰকার চিফ কুমিশনারের সন্ুঞ্চে নগরবাসীর! তাঁহাকে 


মধ্য প্রদেশে বাঙ্গালী 


৮৩৩ 


হাতীতে টডাইয়। নগর প্রদক্ষিণ করান। ইনি পরে সাগর 
হাইস্কুলের শিক্ষকত। কাধ্য লয়েন এবং স্কুল ও কলেজ পরে» 
জববপুরে স্থানাস্তরিত হইলে তিনি ্ববলপুরে আসেন 
এবং ক্রমে "স্কুলের হেড মুষ্টার' হয়েন। শুনিয়াছি 
সাগরে বাঙ্গালীরা ১০৭ বৎসর হইতে ছুর্গাপূজ। করিয়া 
আদিতেছেন | জব্বলপুরের বাঙ্গালীরাও দুর্গাপৃজ। 
প্রায় ৭০৮৮ বদর হইতে ধারাবাহিক রূপে করিয়! 
আসিতেছেন। ঠ 

* জববলপুরের বাঙ্গালীরা! এখানে সাধারণের উপকারের 
কার্ধা অনেক করিয়াছেন । এখানকার সর্বপ্রণন 
স্থানীয় সভা, যাহ| ্রিতকারিণী সন্ভা নামে, পরিচিত । 
তাহা, প্রথমে বাঙ্গালীদেরই দ্বার। স্থাপিত এবং তাহার 
সেক্রেটারী এখন পথ্যন্তও বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত অন্বিকাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বিশেষশ্বাহাদূরী এই যে তিনি নিতান্ত হীনাবস্থা- 
হইতে শুধু নিজ ক্ষমতাবলে জববলপুরের বাঙ্গালীদের 
মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন এবং তাহারই বাটাতে 
আজকাল এখানকার বাঙ্গালীদের ছুর্গাপূজা হইয়) 
থাকে। ৬ কৈলাসচন্ত্র দন্ত শাস্ত্রী, এম-এ এখানক্কার 
কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক শুধুই বে একজন 
বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে ; তিনি একজন বিশেষ 
ক্ষমতাশালী চৌকষ পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বনামধ্যাস্ত » 
'৮প্রসগ্নকুমার সর্বাধিকারী* মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন 
এব দেব্রপ্রল।দ সর্বাধিকারী মহাশয়ের বিলাত-যাত্- 
বৃত্তান্ত যাহ। “ভাবতবর্শ” মালিক পত্রিকায় ধারাবাহিক 
রূপে প্রকাশিত হইতেছে ভাহার সর্ব প্রথমে কললাসবুাবুর 
নাম দেখিতে পাইবেন। কৈলাস-বাবু কয়েকখানি সংস্কৃত 
গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন। কাউয়েল কর্তৃক সম্পাদিত 
ঘশকৃমারগরিঙের সংস্করণের ভূমিকায় তিনি থে কৈলাস- 
বাবুর সম্পাদিত সংস্করণ হইতে বিশেষ সাহাথ্য 
গ্বাইয়াছেন এরূপ উল্লেখ আছে । তিনি আরো ছুঈ- 
একখানি পুস্তকের পাগু,লিপি লিখিয়৷ রাখিয়া গিয়াছেন, 
তাহা দূর্তাগযক্রমে প্রক।শিত হয় নাই এবং এখন যে 
স্বাহার অবর্কমানে প্রকাশিত হইবে তাহার মস্তাবনা খুবই * 
কম। হিতকারিপী সভার তিনি একজন প্প্রধান সভ্য 


ছিলেন এবং এখানকার নত অধিবাসীরা অধিকা-বানু ও 
তকলাস-বাবুর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্ধ্যে 
হস্তক্ষেপ করিতেন*না। জববগপুরের হিতকারিণী সভার 
প্রধান কার্ধয-_-এখানকার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সার্ধারণের স্থূল 
-হিতকারিণী স্কুল-_স্থাপন ও পরিচালনা । নাগপুরের 
স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী রায় বাহাদুর সার্‌ বিপিনকৃষ্ণ বন্ধ 
মহাশয় জব্বলপুরের হিতকারিণী হাই স্কলের (হড মাষ্টার 
হইয়| সর্ব প্রথমে এই দেখে আমেন, পরে জব্বলপুব হইতে 
ওকালতি পাশ করিয়া নাগপুরে ঘান। তাহার নাগপুর 
যাওয়ার পর ৬ কালীচরণ বন্থ মহাশয় অন্কেদিন পধান্ত 
হিতকারিণী স্কুলের হে মাষ্টার ছিলেন। জববনপুরের 
সাধারণের উপকার, কর! তাহার জীবনের একটি' ব্রত- 
স্বরূপ ছিল। প্রঃতে গরীব-ছুঃখীকে বিনামুল্যে ইষধদান, 
সমূদায় দিন স্কুলে পরিশ্রম, তাহার পরে আবার নাইট 
স্কুল করিয়। গবীব-ছুঃধীকে বিদ্যাদান_-ইহাই তাহার 
দৈনন্দিন জীবন ছিল। ১৮৯৬-৯৭ মালে যখন এ প্রদেশে 
মহা ছুিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন কালী-বাবু কৈলাপ-বানু 
ইত্য।দির চেষ্টায় আনেক লোকের প্রাণ রঙ্গ। হয়। তাহার! 
২৩ শত 'লোককে বোজ খিচুডী বিতরণ করিয়। 
খাওয়াইতেন। ঢুতিক্ষের সময়ে এখানে সর্বাপেক্ষা পরিশ্রম 
করেন এখানকার ভিক্টোরিয়। হাসপাতালের এশিষ্টাপ্ট, 
* সাঙ্ন শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাখ বরাট এম-ৰি মহাশয় । ভাহারই 
চেষ্টায় জব্বলপুরের সাধারণ করুক একটি 17১০০: 11995 ব! 
দরিদ্রারম স্থাপিত হইয়াছিল? স্থরেন্ত্-বাবু সেক্রেটীরীরূপে 
তাহার কাঁধ্য পরিচালনা করিতেন এবং পরে গভর্ণমেপ্ট 
হাতে লইলেও শেষ পধ্যন্ত পরিছালনের ভার স্থবেন্দ-বাবুর 
হাতেই ছিল। তাহার এই চেষ্টার ফলে দুভিক্ষের সময়ে 
এখানে যে কত লোকের জীবন রক্ষ। হইয়াছে তাহ। 
বল। ছুরহ। কালী-বাবু এখানকার ভৃগ্ুক্ষেত্র থিও- 
মোফিকাল সোসাইটির একজন বিশেষ সভ্য ছিলেন; 
তিনি এবং এখানকার উকীল শ্রীযুক্ত জীবনচন্ত্র মুখোপাধ্যা্ 
এমএ, এল, এল্‌ বি, মহাশয় অনেকাঁদন পধ্যন্ত সেই 
সভা! চালাইয়াছিলেন। ছুঙিক্ষে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক 
বালিক। লইয়৷ হিতকারিণী সভার পক্ষ হইতে অস্বিক1- 
বাবু একটি 'এনাথাশ্রম খুলিয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর 


প্রবামী__মাঙ্শিন, ১৩২৯ 


২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


স্পাসপাসিপাসিপ 


চালাঈয়াছিলে, কিন্ত সাধারণের দাহাযোের অভাবে তাহ 
ক্রমে উঠাইয়1/দিতে বাধ্য হন। 

মধ্যপ্রদেশের ১৮৯৬-৯৭ সালের ছৃর্ভিক্ষ-সাহায্য- 
ভাগারের কার্য অতীব প্রশংসার সহিত চালিত হইয়া. 
ছিল । তাহার ভন্যতম সেক্রেটারী ছিলেন শ্রীযুক্ত 
বিপিনকৃষ্ণ বন্থ এবং সেই কাধ্যের জন্ত তিনি ১৮৯৮ 
সালের ১ল। জানুঘারী পিআই ই উপাধি পান। জব্বল- 
পুরের দুতিক্ষ-সাহাধ্য-ভা গারের কাধা অনহীৰ হ্খ্যাতির 
সঠিত সিভিল সাজ্জন লেপ্টেনান্ট কর্ণেল ম্যাকে "এবং 
এসিষ্রান্ট সাঙ্জন শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাখ বরাট চালাইয়াছিলেন 
এবং সেইস্রন্ত সেইসময়ে ম্যাকে সাহেব সি-আই-ই এবং 
শ্রীযুক্ত স্বরেন্ত্রনাথ বরাট মহাশয় রায় বাহাদুর উপাধিতে 
ভূষিত হয়েন। 

একথা বপিণে অতুযুক্তি হইবে না! যে গত ৩০1৩৫ 
বৎসরের মধ্যে জব্বলপুরের সর্ব প্রধন বাঙ্গালী ছিলেন 
উকীর ৬ ইীণচন্্র রায় গৌধুরী। তীহার বাড়ী কলিকাতার 
দক্ষিণ রাজপুরে,; এব” পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে 
এখানকার ৬ ঈশ্বরচন্দ্র পিংহ মৃহাশফের সম্প্কন্থতধে 
আন্দাজ ১৮৭৬ সালে তাভার জব্বলপুরে প্রথম আগমন 
হয়। তিনি এন্ট্রান্স্‌”ও গ্রিডারশিপ পাঁস করিয়। এদেশে 
আলির ওকালতি আরস্ত করেন, কিন্তু তাহার অনাধারণ 
প্রতিভায় অনেক বড় বড় এখ-এ বি-এল উকীল ও 
ব্যারিষ্টারকেও পরাঙ্জঙ্ধ মাণিতে হইল।, এরপ শ্তনা যায় 
যে জববপপুরের মতন গরীবস্থানেও তিনি এক সময়ে 
মাসে ছুই আড়াই হাজার টাকা উপাজ্জন করিতেন। 
জববলপুরের প্রপিদ্ধ ধনী রাঞ্জা গোকুলদাসের অবস্থা 
এমন কিছু সমৃদ্ধিশ/লী ছিল ন। এবং তাহার নামও বড় 
বেশী কেহ জানিত না। শ্রীশ-বাবুর পরামর্শ ক্রমে চলিয়া 
তিনি এ প্রদেশে সর্ধশ্রেষ্ঠ ধনী ও জমীদার-রূপে প্রপিদ্ধ 
হয়েন এবং ক্রমে গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে রাজা উপাধি 
পান। জববলপুরের যাহ1-কিছু লোকহিতকর সাধারণ কার্য, 
_-টাউনহল, ওয়াটার ওয়ার্ক স্‌ ইত্যার্দি-_তাহার সমুদয় 
রাজা গোকুলদাসের বদান্ঠতায় ও দুরদৃষ্টিতে স্থাপিত ,এবং 
মেই বদান্যতার ও দূরদৃষ্টির মূলে শ্রীশ-রাবুর পরামর্শ) প্রশ- 
বাবুর গ্রতিভ যে শুধু আদালতে বদ্ধ.ছিল তাহা নহে। 


'৬ষ্ট সং খ্যা] 


টি ল৪০, 
[তিনি রসাধন ( 010612156 ), ধনিবিস্া (8177706)) 
ভূত্তত্ব (0০198) )ইত্যাদি বিষয়েরও ঠ্বর রাখিতেন 
এবং তাহার কতকগুলিতে বেশ উন্নতিলাভও' করিয়া- 
ছিলেন । তাহারই পরামশক্রমে রাজা গোকুলদাস 
স্তাহার নিজের ও ভ্রাতুশ্পুত্র বল্পভদাসের নামে, গোকুল- 
দাস বল্পভদাস মিল 13511810785 
11015 ) নামে হুত1 ও কাপড়ের কল স্থাপন করেন এবং 
মধ্যে সেই কলটির অবস্থ। যখন মন্দ হইয়। ক্রমে ভাহার 
কার্য বদ্ধ হইবার উপক্রম হয়, শ্রীশ-বাবুর চেষ্টায় তাহা 
পুনর্জীবন লাভ করে। মধ্যপ্রদেশও বেরার তুলার জন্য 
বিখ্যাত এবং এখানে রাজা গোকুলদাস যে অনেকগুলি 
ভূলা-ধোনা কল ( 0170010£18005) স্কাপন করেন 
তাহাও শ্রীশ-বানুর পরামর্শক্রমে। এখানে পারফেক্ট পটারি 
ওয়ার্ক স্‌ (1761160৮ 1১01919 ০115 ) এবং রাজা 
গোকুলদীস বল্লভদাসের খনি সম্বন্ধে যে চেষ্ট। ভাহারও 
মূলে তিনিই ছিলেন। তাহার মৃত্যুতে জববলপুরের 
বাঙ্গালীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী অন্তর্থিত 
হইয়াছেন। 

আন্দাজ ১৮৮৮ সালে শ্রীশ-বাঝুর একটু দৃরসম্পক্কীয় 
জামাত1 কলিকাত। শোভাবাক্জার রাজবংশীয় ৬ ধীরাজ- 
রু্ ঘোষ ব্যারিষ্টার মহাশয় জববলপুরে আসেন। স্ন্দর, 


৮০৯ প স্পা ৯ শত সিসি পাশ পা ০৩ 


(09চ01075 


পুরুষ, কুবক্তা ও ধীর বিবেচনাপ্চণে তিনি শ্রীশ-বাবুর, 


বর্তমানেই জববলপুর বারে (57) প্রধান পদ 
লইয়াছিলেন। তাহার গণাবলীর জন্ত একদিকে লোক- 
সাধারণ তাহাকে যেরূপ মান্য করিত, তাহার ধীর 
বুদ্ধিমত্তার জন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরাও তাঁহাকে 
মেইরূপ শ্রদ্ধা করিতেন। এই কারণে বর্তমান কালে 
জব্বলপুরে রাজা-প্রজা-সম্পরকীয় যে কয়েকটি আধা- 
সর্কারী সাধারণ (5671-071891 08৮1০) কাজ 
হইয়াছে তাহার সবগুলিতে তিনি অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে 
সংমিই ছিলেন। তিনি জববপ্পপুর ভিভিসনে ভিক্টোরিয়া * 
মেমোরিয়াল কমিটির সেক্রেটারী হইস্াছিলেন এবং পরে 
৯৭০৮ সালে নাগপুরের এক্জিবিসন (প্রদর্শনী ) কমিটির 
ও অববলপুর শাখার সম্পাদক হয়েন।' এখানকার 
স্কানীয় ভার্গব্‌ কমাপিয়াল ব্যান্কের তিনি আইন সম্বন্ধে 


মধ্যগ্রদেশে বাঙ্গালী * রী 


ক ৬ পাশ পস্টি তত পাটি তি পাটি পা পি তত পি পাটি পা ৯ পপ পা লাত ০ 





৬ ধীরাজকৃ্ণ ঘোম, বার-এট্ু-ল, 
* জব্ললপুর বার লাইব্রেরীর জন্তপ্রিয় নেত। 


পরামর্শদাত| ছিলেন ও আমার যতদুর *জান। 
ভাহার প্রবিষ্ঠাতেও তাহা 
ছুইবংসর হইল তিনি আ্বকালে ৫৩ বৎসর বমসে হঠাৎ 


আছে 
যথেষ্ট সাহাযা ছিল। 


তিনদিনের জরে মার। গিয়/ছেন। ঘোষ সাহেব অস্তি 
মিষ্টভাষী ও মিশুক লোক ছিলেন। তাহার, ডাক্তার 
সুরেন্ত্রমীণথ বরাটের এবং এখানকার ভত্পূর্ব সিভিল্‌ 
জগ ৬ মাধবচন্্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এখানে 
ওরিয়েন্টাল ক্লাব নামে একটি ক্লাব স্থাপিত" হয়।* অল্প- 
দিনের ম ধ্য ক্লাবৃটি বেশ উন্নতিশীল অবস্থায় পদার্পণ 
করে। এবং স্থানীয় সন্তান্ত ভদ্রলোকদিগের একমাত্র 
মিলনের স্থান হইয়া দাড়াইয়াছিল। কপিকাতার বাহিরে 
খুব কম স্থানে যাহ! হইয়াছে ঘোষ সাহেব, ডাক্তার 
বরাট্‌ *গ্রভৃতির চেষ্টায় তাহা অর্থাৎ ক্লাবের নিজের 
বাড়ী পর্যন্ত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের অনেক কাধ্যের 
শেষ কালে যাহা ঘটিয়া থাকে এ ক্ষেত্রেও তাহাই 
ঘটিয়াছিল অর্থাৎ এত চেষ্টা করিয়াও ক্ল।বটিকে তীহার! 
বাচাইয়! রাখিতে পারেন নাই । তব তীহারা যে রাস্ত। 


৮৩৬ 
১ ১০৯০, 


দেখাইয়া গিয়াছেন সেই রাশ্জ ধরিয়া অন্ত ক্লাব স্থাপিত 
হুিয়াছে। ' স্থতরাং এবিষয়েও জববলপুরের বাঙ্গালীর! 
অগ্রণী বলিতে হইবে 
্রীশ-বাবুর আর-এক একটুদূরসম্পর্ীয় জামাতা শ্রীযুক্ত 
সত্যেক্জনাথ ব্ন্থ এখানে গোকুলদাপ বল্পভদাসের মিলে 
উইভিং মাষ্টার ছিলেন ৪ পরে জেলের ডেপুটা হথপারিষ্টে- 
গ্রেট হয়েন। বাঙ্গাপীর মধ্যে এরপ দীর্দাকার স্থপুষ্ট সবল 
পুরুষ খুব কমই দেখা যায়। তিনি গেরূপ চেহারার, কাধ্যেও 
সেইরূপ সাহ্‌দী ও বীর ছিলেন__নেম্ন পোড়ায় চড়িতে 
পেইরপ বন্দুক ছুড়িতে পারিতেন |; 
সালে) বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকুত রানার এক তিনিই 
শিখিয়াছিলেন । আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের 
অনেক পূর্বেই আমীদের দেশী তাঁতের উন্নতির জন্ট তিনি 
বাড়ীতে নগ্থাদি আনিষা সে সঙ্দ্ধে পরীক্ষ। আরন্ড করেন। 
কিন্ত অতি অল্প দিনের মপ্যেই একন্দন অনিপুণ ভাক্রারেব 
তে ক্লোরোধন্ম ার। অজ্ঞান অবস্থায় আগ্মাপচাবে 
সাহার আব জ্ঞান ভইল ন।, পেই অবস্থাতেই প্রাণবিয়োণ 
»য়। তিনি খাচিয।' থাকিলে দেশের অনেক উপকার 
করিতে পারিতেন_ন্বদেশী আন্দোলনের কিছু পূর্বে 
তাহার ।তুলের সাভাধ্ে তিনি চন্দননগরে একটি ছোট 
ক[পড়ের কল স্থাপন করিয়াছিনঙ্গণ। 
উপস্থিত সময়ে আর-একজন বঝ।ঙগাণীর প।ম বিখেষ- 
বূপে উল্লেখযোগা। ব্যারিষ্টার প্যারীটাদ দত্ত ব্যারিষ্টারী 
লাইনে থাকিয়া, খনিজ ভ্রব্য আবিষ্কার এবং তাহ। 
কাধ্যেপযোগী কর! বিষয়ে যেরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতে- 
ছেন," ( 0001087081 108081-070511 ) ভূতত্ব-বি ভাগের 
লেক ভিন্ন যে ভ্ন্যের দ্বার তাছ। সম্ভব তাহা লোকে 
পূর্বে বিশ্বাম করিতে পারিত না। ব্যারি্টারী লাইনে 
থাকিয়!ও ইহার মনের গতি বরাবর খনিজ আবিষ্কারের 
দিকে । ধে সময়ে তিনি খনিজ আবিষ্কারের দিকে প্রথম 


তপন (১৯০২-১৯০৩ 


মন দেন, মধ্য প্রদেশ থে নান। প্রকার খনিজু পদার্থে এরূপ” 


সম্পতিশালী তখন লোকে তাহা জানিত না। ইহাই 
হার প্রধান বাহীছুরী এবং অ।জকাল এবিষয়ে মধ্য- 
প্রদেশ যে এতট। প্রপিদ্ধি লাভ করিয়।ছে তাহার অন্ততম 
কারণ দত্ত মহাশয়ের চে ও. অধাবসায়। তিনি নিজে 


প্রবানী_মইিন, ১০২৯ 


ক. পিপি শাসিত ৯ 


২২শ ভাগ, ১ম খণ্ 


সময় ও টা করিনা এখানে নি; ম্যাঙ্গানিজ, 
বক্‌লাইট, সীসা সাবান-পাথর, গন্ধক-লৌহ-তামা-মিশ্রিত 
ধাতুজ (11571257596, 1320169) 081972) 35071050019, 
75165) ইত্যাদির খনি আবিষ্কার করিয়াছেন । 
তাহার মধ্যে কয়েকটি ম্যাঙ্গানিজের খনি আমেরিকার 
প্রসিদ্ধ কার্ণেগী ও এখানকার টাট। কোম্পানীকে বিক্রয় 
করিয়াছেন। জববলপুরের , নিকটবর্তী- কাটনীতে তাহার 
আবিষ্কৃত বক্স'ইট্‌ হইতে বিলাতী-মাটা প্রন্তত করিবার 
কাব্খান|, ভারতবর্ষে প্রথম । এবং তাহার আবিষ্কৃত 
খনিজ পদার্থগুলি যাহাতে আরে| কাজে লগাইতে পারেন 
সেইজন্ বিশেষজ্ঞ ইত্যাদির সহিত পরামশ করিবার জন্য 
তিনি এক বংসর হইতে বিলাতে আছেন । . 

জববনপুরের অন্যান্ত খনিজ দ্রব্যের' মধো স্থইমাটি 
(৬1016 1)%]1 07) ) প্রসিদ্ধ । কলিক।তর বাণ 
কোম্পানি সর্নগ্রথমে এই আ্ুইমাটি কাজে লাগাইব।র 
জন্য রাণীগঞ্জে দেরূপ তাহাদের একটি পটারির কার্খান। 
আছে, ১৮৮৮ মালে জববনপুরে এরূপ একটি কারখানার 
কপরপাত করেন। সর্বপ্রগমে তীহার। রাণীগঞ্ধ হইতে 
তাহাদের একক্জধন শিক্ষিত ম্মচাবী শ্রীযুক্ত নগেন্নাথ 
মুখোপাদ্যায় মহাশয়কে পঠান এবং নগে্স-বাবুর প্রস্বত 
দরব্যার্দিতে কলিকাতার হেড আফিন সন্তুষ্ট হইলে রীতিমত 


, কার্খান। তৈযারীর হুকুম দেন এব* ম্যানেজার প্রভৃতি 


পাঠাইয়। কাধ্য বিপ্তারের বন্দোবস্ত করেন।, ক্রমে নগেন- 
বাবু এখানে অন্ান্ত স্থইমাটির খশি আবিষ্ষ।র করেন এবং 
তাহার আবিষ্কৃত এরূপ একটি খনি লইয়া শ্রীশ-বাবুর 
পরামর্শরুমে রাজ। গোকুলদাসের পুত্র ও ভ্রাতুণ্পুত্র 
(রায় বাহাছুর জীবনদাস ও দেওয়ান বাহাদুর বল্পভদাস) 
তখনকার বাণ কোম্পানীর পটারির ম্যানেজার (রোজ 
সাহেব ও কার্খানার স্থপারিপ্টেণ্ডে্ট নগেন-বাবুদিগকে 
লইয়! পার্েক্ট পটারি ওয়ার্কস্‌ নামে নৃতন একটি পটারির 
কার্খান। খুক্িতে সক্ষম হইাছেন। 

_. জববলপুরের বর্তমান বাঙ্গালী অগিবালীর মধ্যে বর্ষীয়ান 
ও সকলের অদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত মোহনচন্ত্র চট্টোপাধায় 
মহাশয়ের নামোজেখ ন| হইলে আমার বিবরণ"অসম্পূর্ 
থাকিবে। মোহনচন্জ-বাবুর পিতা ৬. রামচজ্জ চট্টা- 


ষ্ঠ নংখ্যা | 


গাখযায় মহাশয় ড়াহ হইতে প্রথমে এনাহাবাদ ও আগ্রা 
যুকতপ্রদেশের অন্তর্বর্তী হামিরপুরে কার্ধেযালক্ষে আসেন; 
পরে তথা হইতে প্রায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মধ্য গ্রদেশে প্রথমে 
সিহোরে ও পরে হোসাঙ্গাবাদে পোষ্টমাষ্টার হইয়া আসেন। 
মোহনচন্দ্র-বাবুবু জন্ম ১৮৯৯ বিক্রম সন্ধৎ ( ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ ) 
মার্চ মাসে, স্থৃতরাং তার বয়স প্রায় ৭৩ বৎসর হইল। 
বাড়ীতেই বাংলা, ফার্ণী ও ইতদেরজী শিক্ষ। করিয়া! সর্কারী 
কনে প্রবিষ্ট হইয়। নিজ দোগ্যভা গুণে ক্রমে এক্ষ্ট। 
অঠানিষ্টাণ্ট কমিধনারের পদ পাও করেন।*ও পরে 
যোগ্যতার সহিত কর্খ্দ করিয়া এ কণ্ম হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। কশ্মোপলক্ষে মধ্য প্রদেশের প্রায় সকল জেলাই ইনি 
ঘুরয়াছেন এরং এইরূপে ইহার নিকট হইতে অনেক 
কৌতৃহলজনক পুরাতন গল্প শুনিতে পাওম। যাঁয়। থখন 
শুধু মোগলসরাই পথ্যন্ত রেল হইয়াছিল তখন মোগলসরাই 
হইতে এদেশে আসা কিপ্গ সময়পাপেক্ষ ও কষ্টকর হিপ 
স্বোহনচন্দ্র-বাবুর গল্পে তাহা অতি সুন্দর জদয়ঙ্গম হয়। 
এ দেশের বাঙ্গাপী প্রবামীর পক্ষে তখন পুত্রকণ্থার 
জন্ত উপমুক্ত সম্বন্ধ খুঁজিয়া লগ্য়া ও বিবাহ কাষ্য সমাধ। 
কর! এক বিষম ব্যাপাধ ছিল |॥ মোহণচন্দ্র-বাণুর 
নিকট শুন। ধায় তথন এদেশে একজন বাঙালী ঘটক 
ছিপেন বাহার কাজই ছিল এই ব্যাঁপারে মধ্যপ্রদেখ, 
যুপ্রদেশ, পাঞ্ধাৰ এবং বাংলা খুরিয়া সন্গদ্দ ঠিক 
করা।, মোহণ্টপ্র-বাণু ভাপা খাকেন। তখন এই 
ঘটকের চেষ্টায় ভাগাপার একটি পাত্রীর অগ্থাগাম 
বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয় এবং ঘটক মশাশধ অন্বাল! 
হইতে গঞ্চর গাড়ী করিয়া পাত্র সহিত একমাসে 
ভাণ্ডার আসিয়া বিবাহ কায্য সমাধা করেন। ষোহপ- 
চঞ্র-বাপু সেম্সদ উপলক্ষে বারুই (তানুলী) ও 
নাপিত জাতির উৎপত্তির ইতিহাস* অনেক পরিআমের 
সহিত সংগ্রহ করেন এবং সেইজন্য গভরণ্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে প্রশংসা প্রাপ্ত হয়েন। ইনি এখন অবসর লইয় 
এখানকার সকলের অঞ্ধাভাজন হইয়া ঈশ্বরচিস্তায় কাপা- 
তিগ্রাত করিতেছেন । 

-জববঙ্গপুরের ঘৌগাগ্যঙ্রমে ছুই জন দাহিউানেরী 
এখানৈ কিছুদিন বাগ করি! গিধাথিলেন কিন্তু হাহ। 


মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী 


ল চে ৯ ১ প সিসি ৯প ৯ অপি পাছত 


৮৬৭ 


পল সত ৯০ সি ১৩ ৬ সত শাছি 


দিনের জন্ত। বঙ্গের রি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ তেন 
বাস্থ্যলাতের চেষ্টার ছুই তিন বৎসর এখানে কাটাইয়- 
ছিলেন।, তাহার শেষ সময়ের “্কবিতাগুলি ( গণেখ- 
মঙ্গল ইত্যাদি) এই স্থানঃ হইতে লেখ; তীহার গ্রপ্থ- 
গুলি নৃতন সংগ্গরণ ছাপারও এখান হউতেই বন্দোবস্ত 
হয়। শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ও প্রায় সেই সময়েই 
জববপপুরৈর ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার হইয়। আসেন । হরিদাস 
“বাবুর লেখার অভ্যাম অনেকদিশ হইতেই হিপ। কিস 
ভীহার জবধলপুর আগমণের সময় হইতেই বলিতে 
গেলে তিনি সাহিত্য ঠসেবায় জীব্ল মন সম্পূণ অপ্পণ। 
করিয়াছেন । ধাহার। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখপত্র আনন্দ- 
বাজার ও বিষ্ুপ্রিয়া পত্রিকা নিয়ম মত পাঠ করিয়া 
থাকেন, ভাভার। জানেন থে হরিদাস ববুবর লেখনী 
কিরূপু অক্লান্ত ৪ প্লেখা কিরূপ সঃস। পৃজনীয় শিশির, 
বাবুর ভিরোপানের পর আ।নদ্বাজার সম্পাদক, শমু্ 
রছিকমোহন বিদ্যাভুষণ ও ভরিদাস-বাণু বৈষ্ণব সাহিত্য 
বিগ্তার চেষ্টায় মাঠ করিয়াছেন আর কেহই তাহা করিতে 
পারেন নাই৭ হুরিদাস-বাবৃও তুই ভিন বসুর জববলপুরে 
খাকিয়। ভূপাণে পোষ্টমাঞ্ঠীররূপে বদলি হইয়াছেন । 
হততাং জববলপুরের সহিত তাহার সঙগন্ধ ছিন্ন হইয়াছে । 
আর একজন বাঙ্গালী* ভ্রপ্পোকের নাম এখা ৪ 
* উল্লেগমোগ্য, ভবে তাহা একটু স্বতন্র পরণে। তিনি 
প্রান শঙবতসর বধসে প্লেগে মাগ। বান । তাহার শাম 
ছিলি উমাচরণ মুখোপাধ্যায়। তবে গববগপুরের বাঙ্গালী 
নাঁধারণের নিকট তিশি মামা নামেই পরিচিত ছিলেন। 
গঞ্িকা সেবনের জন্য তিনি নিজের ভাবেতে সর্বদা 
ময় খাবিতেন। তাহার প্রথম হইতে পদাথবিজ্ঞান 
ও রসায়নের* উপর বিখেদ ঝোক ছিপ এবং কালঞ্মে 
সেই বঝেোক ন্মমদা বালুকারাশি হইতে স্বর্ণ 
নিষ্কাসনের চেষ্টায় পরিণত হয় এবং তাহাই শেষে 
তাহার জীবনের প্রধান কাধা হইয়া দীড়াইয়া- 
ছিপ । জীবনের খেষ ভাগে রন তাহা অপেক্ষ। 
আরো একধাপ উচ্চে উঠিয়াঁছলেন। তাহা! অঙ্গার 
হইতে হীরক প্রস্ৃত করা । তিনি মধ্য ব্গূসে ডেপুটি 
কমিণনবের আখিসে তক ও কর্ষিহেন। » একদিন 


সপ সিিসিতি পাপা ৬িসিপাসিপাসিলাসি, 





নদীর 


৮৬৮ 
্ 


পপ সিসি 





পাস্িলাস্পিিস্পিস্পিিস্পিপীস্পিতিস্পিতিসটিিস্পি 


আফিসের সাহেব তাহার উপর কোন কারণ বশতঃ 
বিশেষ অসন্ধ্ তইয়। তাহাকে মারিতে, দৌড়ান। 
তিনি পলাইয়া৷ আত্মরক। করেন এবং ডেপুটি কমিশনারের 
আফিসের সম্মুথেই টেলিগ্রাফ আফিসে যাইয়া তৎক্ষণাৎ 
গভর্ণর জেনারেলকে এক তার প্রেরণ করেন “000)9- 
মধ্য- 
প্রদ্ধশে অলেক ছোট ছোট করদ রাজা আছেন ।" সুতরাং 


0108021) 10 02086156110 00005 8 0008”, 


গভপ্র জেনারেল মনে করেন যে তার-প্রেরণকারী, 


উমাচরণ সেইরূপ করদরাজার মধ্যে কেহ একজন 
হইবেন । যাহা হউ্ক তার তখনই ফরেম আফিসে 
টিন 017০০) প্রেরণ করা হইল, ফরেন আফিস 
হইতে জববলপুর কমিশনারের নিকট তদন্ত ও রিপোর্টের 
জন্ত তার আদিল, কমিশনার তাহা আবার ডেপুটি 
কমিশনারকে পাঠাইলেন, এইরূপে" ২৩ ঘণ্টার মধ্যে 
জববলপুরে হুলস্কুল পড়িয়া গেল। পরে তার আফিসে 
তদন্তে প্রকৃত ঘটন। বাহির হওয়ায় জববদপুর হইতে সিমলা 


পধ্যন্ত সকলে স্ুস্থির হইতে পারিলেন এবং উমাচরণ বাবু 


ভবিষ্যতে পুনরায় এরূপ কাধ্য না করেন' এরূপ ধমক 
দিয়া তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। জববলপুরের 
বাঙ্গালী সাধারণের মধ্যে এই গল্পটি এত প্রচলিত যে 
ইচার মূলে ভিত্তি না থাকিলে এবপ প্রচলিত হওয়া 
'অনস্তব বলিয়া বোধ হয়। 

পূর্বে ধলিয়াছি মে একসময়ে অববপুর অঞ্চলে 
অনেক বড় বড় রাজকণ্মচারী বাঙ্গালী ছিলেন এবং 
বারেও (1381) তাহাদের অক্ষৃপ্ন প্রতাপ ছিল। এখানে 
বড় ' হাপাতালের ভার প্রাপ্ত ডাক্তারও উপঘুপরি 
অনেকগুলি বাঙ্গালী ছিলেন--ডাক্তার রাধানাথ, উপেন্্- 
মোহন, রায়বাহাছুর ডাক্তার স্থরেন্্রনাথ ববাট ইত্যাদি। 
১৮৯৬ সালের পূর্বে জুববলপুরে চারজন বাঙ্গালী অধ্যাপক 
ছিলেন-_সংস্কৃভাধ্য।পক ৬ কৈলাসচন্দ্র দত্ত, , ইংরেজী 
অধ্যাপক ৮ হরিধন বন্দ্যেপাধ্যায়, গণ্তাধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
অপূর্বচন্জ দত্ত, আইন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ 
 চঞ্জ্র। ৬ হ্রিধন বন্দোপাধ্যায় মহাখয় প্রায় ৩৯ বংসর 
বসে অকালে কলগ্রাসে পতিত হয়েন। শ্রীযুক্ত অপূর্ব 
দত বেঘিজ বিশ্ববিদ্যানুছের,, সিনিয়র অপ্টিম (36210. 


| প্রবাঁসী__আশ্বিন, ১৩২৯ 





] ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 


পাস্টির্ পোস্ট পাটি লাস পাস পাসছি পি তাস পানি পীস্টি পাটি পা পা 


00678)" এবং তাহার নাম বঙ্গীয় সামষিক সাহিত্যে, 
বিশেষ , কদিয়! জ্যোতিষ-বিদ্যা সব্বদ্ধে ন্থপরিচিত। 
তিনি মধ্যপ্রদেশ ছাড়িয়া! পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষা 
বিভাগে নিজ কাধ্য বদলি বরিয়৷ লয়েন এবং এক্ষণে 
্ীহট্রে মুরারীঠাদ কলেজের প্রিশ্দিপাল,। এ প্রদেশে 
শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে প্রায় সমুদয় সর্কারী কার্ধয- 
বিভাগেই বাঙ্গালীর সংখ্যা,স্বাভাবিক কারণে হ্রাস পাইয়া 
আমিতেছে। 

স্থানীয় উকিল ব্যারিষ্টার মহলে এখনও বাঙ্গালীর 
প্রাধান্ত লক্ষিত হ্য়। ৬ শ্রীশচন্ত্র ও ধীরাজকৃষ্ণের 
অন্তর্ধানের পরও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ চ্তর, কুঞ্জবিহারী 
গুপ্ত, জীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্জর মুধোপাধ্যায় এবং 
পি সি দত্ত এখন পধ্যন্তও উকিল-ব্যারেঞ্জারের মধ্যে নেতা। 
ইহাদের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক বাঙ্গালী উকিল ব্যারিষ্টার ক্রমে 
উগ্নতিলাভ করিতেছেন এব: ক্রমে বয়স্কদের পদ গ্রহণ 
করিতে পারিবেন আশা করা যায়। তবে 4০7101]5 
বা প্রবাসী হইবার নিয়ম চিফ কমিখনারের দ্বারা পাশ 
করাইয়া লইয়া এখানকার বাঙ্গালী ব্যবহারজীবীর 
নিজেদের পায়ে নিজেরা কুঠার মারিয়াছেণ; সুতরাং 
তাহাদের এ পদ আর 'কত দিন রাখিতে পারিবেন 
তাহাতে সন্দেহ । 

শীযুক্ত রাজেশ্বর মিত্র, বি-এ এ-এম্.আই, পিই, 
স্থপারিপ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এবং গারবাহাদুর শরচন্্র সান্যাল, 
এমএ, বি-এল্‌, ভিভিসন্যাপ ও- সেসম্স, জজ ছিলেন। 
এক্ষণে ইহারা উভয়েই পরলোকে । শ্রযুক্ত রাজেস্বপ্র মিত্র 
মহাশয়ের পিতা মিউটিনীর পূর্বে ৮কাশীধামে কমি- 
শরিয়াটের পেন্সন্‌ ডিপার্টমেন্টের হেড আগিষ্টাণ্ট ছিলেন, 
এবং সেই অবধি ইহাদের কাশীধামে বাপ। উহার জ্যে্ 
সহোদর ৬ বীরেশ্বর “মিত্র মহাশয় €শীর একজন খ্যাত- 
নামা উকীল ছিলেন এবং কাশীর ( %805:0113 ও 
41517:885 501১৩125 ) কলের জল ও ড্রেন ৰাবস্থা বলিতে 
গেলে বীরেশ্বর-বাবুর চেষ্টাতেই সম্পর় হয় । এইক্ধপ 
জনশ্রুতি ,আছে যে যখন এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি 
স্থাপিত করিবার প্রথম প্রপ্তাব উঠে তখন লেপ্টেনাণ্ট 
গভর্ণর, ছিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট হইঠে সেই সর্ষে 





৬ষ্ঠ সংখ্য। ) 





রায় সাহেব রাজের মিত্র 
সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এঞ্জিনিয়র, নাগপুর , 


মন্তব্য চাহিয়। পাঠান। ৮ বীরেশ্বন্ন মিত্র মহাএয়ের 
মন্তব্যের দক্ষতায় লেপ্টেনাণ্ট, "গভর্ণর সার অক্ল্যাপ্ড, 
কল্ভিন এবং গভর্ণার-জেনারেল গড ভাষরিন এমনই প্রীত 
হয়েন যে তাহারই মন্তধ্কে মূলভিত্তিরপে লইয়া নৃহ্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনের ট্রেষ্টা আরম্ভ করেন। এবং 
বীরেশ্বর-বাবুকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য রূপে 
মনোনীত করিয়া গভর্ণার-জেনারেল নিজে পর পিখিয়া 
তাহাকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করেন । উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চলের ব্যবস্থাপক 
সভায় বীরেশ্বর-বাবু সর্বপ্রথম বাঙ্গালী সদন্ত। তাহার 
পরে শ্রীযুক্ত চারুচস্ত্র মিত্র প্রমুখ অগ্ঠান্ত বাঙ্গালী সদস্য 
হইয়াছিপ্পেন বটে। রাজেশ্বর মিত্র মহাশয়ের শিক্ষা 
কিছুদংশ বেনারস কলেজে এবং কিয়দংশ বীকিপুরে 
পাটনা কলেজ্জে হয়। সেখানে তিনি গ্রলক্নকুমার পিংত 

মন্তরশয়ের বন্তাকে বিবাহ করেন | স্বন'মধ্যত বলদেব 
পাধিত*মহাশয বিবাহ-স্বন্ধে ইহার নিকট-সম্পকীয়। 
বাঙ্জেঙ্বর-বাবু এবি-এ পাশ কায়া রনড্কী কলেজে 


(15961915015 ০০৪০11) 


মধ্য প্রদেশে বাঙ্গালী 


ত৯পাসি পাস পাপা পাস পাস পান্প উপ ৯ প ৬ পপি প স্পা পাপী ৬ পাসিত সপ সপ্ত পাস্তা পাশ পাসিপাসাসিপাস্িপাি পািপাস্পিপিসিত সাসিাসিতী 


৮৩৯ 
৯৯পাস্পাস্পিসিপাস্পাস্পাসিপাপাস্পাসিপাসিপাণাস্িতাসিপাস্টিল 


ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন .করিতে যান এবং সেখানে বিশেষ 
যোগ্যতার" সহিত পাশ করিয়া মধ্যপ্রদেশ্ে পূর্ত বিভাগে 
কর্ম লয়েন। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর যিত্র গর্মহাশম্ের রাজকীয় 
কর্মজীবন 'আরঘ্ভ হইতে পেন পর্যন্ত অতীব সুখ্যাতিপূর্ণ 
এবং ইনি অনেক বৎসর পথ্যন্ত মধ্য প্রদেশের গভর্ণমেপ্টের 
পূর্তবিভাগে আগার-সেক্রেটারি-রূপে অতি স্থখ্যাতির 
সহিত কার্ধ্য চালাইয়াছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে 
নিজের কার্ধ্য সন্ধে ইহার যৌঁরপ অভিজ্ঞতা, ্থলেখক 
কলিয়াও সেইবন্প সুখ্যাতি ছিল। ১৮৯৮--৯ সালে যখন 
মধ্যপ্রদেশ পুলরায় ুর্ডিুক্ষ আক্রান্ত হয় তখন যে ৯৬--৯৭ 
সালের ছুর্তিক্ষের স্তায় এই প্রদেশকে বিধ্বপ্ত কব্রিতে 
পারে 'নাই তাহার প্রধান কারণ মিত্র সাহেব কর্তৃক 
দুর্ভিক্ষ-সাহাযোর স্থচাক বন্দোবস্ত 1 হার কাধ্য- 
কুশল্তার জন্ত বিল্মতের ইনৃষ্টিটিউট অব সিবিল 
ইঞ্জিনিয়ার্স ইহাকে সহযোগী সদন্ত নির্বাচিত করেন এবং 
গভরমেপ্টের নিকট হইতে কৈপর-ই-হিম্দ, মেডাল প্রাপ্ 
হায়ন। ভারতবাসীর মধ্যে বলিতে গেলে ইনিই সর্বা- 
প্রথমে হ্পারেপ্টেগ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের “পদ প্রাপ্ত হয়েন। 
ইহার পূর্বে বোস্ছে প্রদেশে তারাপুরওঠালা নামক 
একজন পাশী ইঠ্িনিয়ার অল্পদিনের জন্ত এই কাধ্য অস্থায়ী 
ভাবে করিয়াছিলেন। কিজ্ঞ মিত্র সাহেব ১৯০৬ সাল 





, হইতে এই কাধ্য বরাবর করিয়। সর্কারী কাধ্য হইতে' 


অবসর প্রাপ হয়েন। কুড়কিতে পান করা ইঞ্জিনিয়ার 
থে নিজৈর বিময়ে বিশিষ্ট জ্ঞাণে অবা পরিচালন- 
ক্ষমতার হিসাবে বিলাতের পাশ-করা ইঞ্জিনিয়ার 
অপেক্ষা কোন অংশে নান নহেন তাহা শ্রীযুক্ত রা্জেশ্বর 
মিত্র, রায় বাহাদুর কৃষ্চচ্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাছ্ছুর 
অন্নদাপ্রলাদ সরকার, রায় বাহাছুর গঙ্গারাম (ধাহার 
হস্তে দিল্লীর দর্বারের ইঞ্ছিনিয়ারিংএর বন্দোবন্ডের 
ভার ছিল) ইত্যাদির দৃষ্ট স্তই প্রকৃষ্ট গ্রমাণ। 

* রায়” বাহাদুর শরচ্চন্দ্র সাল্াল, এম-এ, বি-এল, 
মহাশয় বাকীপুবের সদরালা &গোবিন্দচন্্র সাক্গযাল 
মহাশয়ের পুত্র এবং কুচবিহারের ভূত পূর্ব 1801091 
[২1511795106 01১০ (০9201 শ্রীযুক্ত যাদবচন্ত্র চক্রবত্তী 
মহাশয়ের জামাত । ইহা কনিষ্ঠ হাহ শ্রযক হেমচন্ু 


সিপিবি উল জেরা ভাড রক সিল তরল $ 





এীণরৎজ্ী স।্/।ল, জিল। জজ 


সান্জ)ণ মহাশয় ধিজীর একজন খযাতণাম। চিকফিংদক। 
পাঠযাবন্থ।য় রায় বাহাদুর শরচ্ন্্র সামাল ও রাজেশ্বর 
ম্ত্ধ মহাশয় কাশীতে বেনার্লম কলেজে এক বাকীপুরে 


“পাটন। কলেজে প্রায় একই সময়ে ছাএ ছিপেন। পরলোক-, 


গত কুঁচবিহার-পতি ও রেজেষ্টর্ী বিভাগের ইন্স্পেক্টর- 
জেনারেল রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় 

মহাশয় ভিন্ন ভি সময়ে সাম্্যাপ মহাশয়ের সহপাঠী 
ছিলেন | ' সান্্যাণ মহাশয়ের কর্মজীবন সর্নবপ্রথমে 
বঙ্গদেণে মুন্সেফরপে আরগু হয়| সার এন্ণী 
ম্যাক্ডনেণ বঙ্গদেশে খাকিতেই ভার কাধে এক্প 
প্রীত হয়েন যে যখন তিনি মধ্যপ্রদেশে চিধ-কমিশনার 
হইয়। আসেন তখন এখানকার বিচার-বিভ।গে 
স্থষোগ্য কম্মচারীর অভাব দেখিয়া ইহাকে ও উহার" 
সহবপ্মচারী আর-একজন মুশ্সেককে 1 শেযোক্ত 
ভূেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র) এ প্রদেশে লইয়া 
আপিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ 
শেষোক্ত মুনসেধঃ মহাশয়ের এ প্রদেশে আন! ঘটে 


প্রবাসী-_আঙ্মিন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম 'খণ্ড 


পা ৯-৩ তাত সপ্ত ক শাসিত সপ ত৯৫ ৬ ম্পাস্িতি তি ২৩৫৯৩৯৫৯৩৯৯ 


নাই। যেরূপ, তীয় সহিত সানা “মহাশয় কাধ্য 
করিয়াছেন এবং তিনি ক্রমে বিচার-বিভাগে ' যেক্পপ 
উচ্চপদ্দে আরোহণ করিয়াছেন তাহাই ম্যাক্ডনেশ 
মা"হবের বিশ্বাসের বিশিষ্ট গ্রমাণ। সান্যাল মহাশয়ের 
নিকট একখানি পুস্তক আছে যাহা সার্‌ ওয়াল্টার এট 
স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়৷ এভিনবার্গের পুস্তক-বিক্রেত। বন্ধু 
ব্যালান্টাইন্‌ ( 1381187105৩ ) সাহেবকে উপহার 
ধিয়াছিলেন। ব্যালাণ্টাইন্‌ সাহেবের দোকান হইতে সার 
ওয়াল্টারের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইত এবং ইনার 
দেউলিয়া হওয়ার ঘটনাচক্রে মার ওয়াল্টার সর্বান্বাস্ত হইয়া 
অবশেষে খণগ্রন্ত হন এবং এই খণ শোধ করিবার জন্যই 
সার ওয়াল্টার খ্বট তাহার স্থবিখ্যাত ওয়েভালি পধ্যায়ের 
উপগ্ভান লিখিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যাপাণ্টাইন 
সাহেবের নিকট-ঝুটুত্ ডক্টর জ্রেম্স্‌ ব্যালাণ্টাইন্‌ 
বেনারস কলেজের প্রিদ্সিপ্যাল হইয়৷ আসেন এবং তাহার 
নিকট হইতে .সান্ক্যাল মহাশয়ের পিত।| .এই পুস্তকথানি 
প্রাপ্তি হয়েন। 

যদিও স্থানীয় বাঙ্গালীরা জববলপুরের উন্নতির গপ্ঠ 
খথ।পাধ্য চেষ্ট! করিম্থাছেন, ত৭ ইহ| দুঃখের সহিত স্বীকার 
করিতে হইবে থে এখাপকার বাঙ্গালীদের স্থায়ী নিন্ব 
িনিস হিসাবে বাঁসরিক ছুগাপুঞ্জ। ছাড়া বিশেষ কিছুই 
পাই ও তাহাদের নিজেদের মধ্যে 'মিলামিখাও খুব কম। 
পূর্বে এখানে বাঙ্গালীদের, স্থাপিত একটি কালীবাড়ী 
ছিপ। কিন্তু বু বংসর হইতে তাহ! বাঙ্গালীদের 
হাতছাড়া ও লুপ্তপ্রায়। এখানে একটি মিখনারিদিগের 
খারা পরিচালিত বাঙ্গালী মেয়েদের ইস্কুল আছে, 
কিন্বু স্থানীর বাঙ্গালীদের সাহায্ের অভাবে তাহ! 
মৃতগ্রায়। ১৯৯৩ সালে ৬ ঈশ্বরচঙ্গ সিংহ মহাশয়ের 
দৌহিত্র শ্রীযুক্ত কিরণ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
অপূর্বচ্্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর মুখোপাধ্য।য় 
মহাখয়দিগের চেষ্টায় এখানে একটি বাঙ্গালা লাইব্রেরী 
স্থাপিত হয়। এখানকার বাঙ্গাণী অধিষাসীর সংখ্য। 
যেরূপ স্বপ্ন ও তাহাদের নিজেদের মধ্যে মিলামিশও 
যেরূপ কম, তাহাতে যে লাইব্রেরীটি' এতকাল *্বাচিয়। 
আছে ইহাই ভগবানের বিশেষ পপ! "লিন্ডে হইবৈ। 


৬ষ্ট সংখ্যা | 


৯ ৫৯ বাি ত৯ পাছি পাছি পোসি 


তণ্তৰ স্থানীয় ৰাঙ্গারীরা নিজেরের মিলিত হইবার এবং 
নিক্গেদের ভাষার চর্চার জন্ত 'একটি সাধারণ স্থানের 
প্রয়োজন পূর্ববাপেক্ষা ক্রমে অধিক বুঝিতে পারিতেেন 
“ইহাই আশাগ্রদ । 

“এখানকার স্থানীয় বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের আর- 
একটি অঙ্গ__অত্রস্থ বার্ন কোম্পানীর কার্ধ।নার বাঙ্গালী 
কর্শচারীগণ কর্তুক বাংসরিক ক্লালীপৃ্জা ও দোলযাত। 
উপলক্ষে অভিনয়। তাহারা গত ১৩১৭ বৎসর হইতে 
ঘের চেষ্টা ও পরিশ্রমের সহিত বাঙ্গাল' ভাষার উতকুষ্ট 
নাটক প্রতি বংদরে ১।৩ বার করিয়া এখানকার বাঙ্গাপী 
সাধারণকে দেখাইয়। থাকেন, তাহা বিশেষ প্রশং ংসার্। 
জববলপুর বঙ্গদেশ হইতে এতদুরে ও এখানকার স্থানীয় 
বাঙ্গাপীর মধ্যে অনেকের দেশের সহিত সম্পর্ক এপ 
কম হইয়াছে নে ইঠ| বলিলে অত্যুক্তি হঈবে ন| নে 
সেইরূপ বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকেরই জীবনে বাঙ্গাল 
অভিনয় দেখিবার 'এই একমাত্র সযোগ। 

এখানে বাঙ্গালীর সংখয। নিতান্ত স্বল্প, বড়জোর 
৭০1৮০ ঘর হইবে; তাহার মণ ম্বাধীন বারসায়ী বন্ডুই 
কম, অধিকা*শ সব্কারী ব্দ-সব্কারী 'অথব। 2 


ও হামি-কামা 


৮৪১ 
ঠাস ১. 


আফিস অথবা কারখানায় নিযুক্ু এবং ব্ছি অপ স্বাধীন 
একালতি ব্যবসাকে নিযুক্ত । নিজদের রে ভাবনায় 
প্রত্যেকেই ব্যস্ত, নিজের কার্য রি অপরের সহিত 
সম্বন্ধ বড়ই কম। তবে এক জায়গায় অধিক দিন বাস 
করিলে অথবা সেখানকার চিরস্থামী অপিবাসী হইলে 
লোকে নিজের ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক নিজের 
কাধ্যের সহিত যে স্থলে বাদ করিয়াছেন সেখানকার 
জুন্য কিছু করিবার চেষ্টা না “করিয়া থাকিতে পারেন 
না। ইহা জগতের হ্বাভাবিক নিয়ম এবং সেই হিসাবে 
জববলপুরের “বাঙ্গালী /প্রবাপী তহাদের নিজেদের 
কর্ডাব্] পরাম্মথ হন নাই, বরং তাহাদের নির্জেদের 
সংখা। যেরূপ স্বল্প সেই অন্পাতে' অনেক অধিকই 
করিয়াছেন। 
জক্বুপপুর-প্রবানী ধাঙ্গালীদের এই বিবরণ সাত বৎসর: 
পূর্ব্বে জব্বলপুর প্রবাসী এক বন্ধু আমাকে সংগহ করি 
দিয়াছিলেন, প্রায় অবিকল তাহার ভাষাতেই ইহা 
প্রকাশিত হইল। এজন্য আমি ব্গুবরের কাছে কতা 
প্রকাশ করিছেছি । 
হ্রী জ্ঞানেন্দমোহন দাপ 


চাসিকার। 


শবস্থীপুরের, ঝদ্রপুত্ মৃতুপণায় শুর, বৈদার! সব 
জবাব দিয়ে গেছে। সারাট। রাজ্য একেবারে থমথমে, 
কারুর মুখে আজ হাপি নেই,_-বুকের খবর অবশ্য 
জানিনে। তবে বাইরে শুধু একটা অব্যক্ত হাহাকার 
বিরাজ করছে । 

মন্ত্রীর ছেলে-হল-ন! ছেলে-হল-না করে' বুড়ে। বয়সে 
আজ্জ একটি ছেলে হয়েছে। বুকে তাঁই তাঁর হাঁসির ঢেউ 
বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মুখে তা একটও ফুটে উঠছে না 
রাজ! দি দেখতে পান! 

মন্দিরের পুরোহিত দেবতার সমুখে নিঃশব্দে বসে? 
আঙ্ছ__চোখ মুদে, গম্ভীর হয়ে। বুকে তার উৎসাহের 
, অবধি ধ্নেই- লক্্ীধর বণিক কিছুদিন আগে তার 
কাষ্ছে মানত করে” গিছু লো, এবারকার বাণিজা-অভিযান 


সার মদি সনল হয, | হলে দেবত।কে সে বেখ 
মোটারকম খু দিয়ে ঘাবে। আজ সে দে ফিরেছে 
এবং বাণিজ্য-অভিসানও তার সফল হয়েছে। একটু 
পরেই মে মোহরের তোড। শিষে মন্দিরে আস্বে, 
এমনি দারা একট। স*বাদ৭ পাণয়। গেছে। পুরোতিতের 
বুকে জানন্দের জোয়ার খেলে মাচ্ছে, কিন্ত মুখ "চার 
গম্ভীর, চোখ ভার সজল, কেনন! রাঙ্ার ছেলে 
মৃত্যুশধা।যুভার মুখে হামি দেখতে পেয়ে কেউ 


ধদি রাঙ্জার ক্লানে সে কখ। ভোলে, ভবেই তে। 
সর্বনাশ | সে গভীর শুদ্মুখেই দেবতার সমুখে 
বসে? রইল। 


মন্দিরের দেব্দাসী মদনমঞ্জরী। তার -প্রাণে আঙগ 
হাসির লহর নেচে নেচে উঠছিল । ' গোপনে গোপনে 


ও ৪১-। 


এতদিন ধরে লেষাকে মনে মনে পূজো করে আস্ছিল 
এবং আজ ফ্তুক সাহস করে' প্রেমপত্র পাঠিয়ে 
দিয়েছিল সথীর উাত দিয়ে, তারই জবাব এসেছে 
এই কিছুক্ষণ হল, রার্কজিরে কুঞ্তব!টিকার একপাশের 
বকুলবীথিকার ঘন ঝোপের আড়ালে মিলনের প্রস্তাব 
নিয়ে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল সমস্ত বাছাই-কর! অবঙ্কারগুল! 
আজ সর্বাঙ্জে চড়িয়ে সে এখন থেকেই” রাত্তিরের 
অভিসারের জন্যে প্রস্তত হয়ে বসে" থাকে, কিন্ত 
উপায় নেই--রাঙ্জপুত্র যে মৃত্যুশধ্যায় গুয়ে! কাজেই 
, তাকে মন্দিরের এক কোণে খ্রেয়াল ঠেস ছ্বিয়ে চুপটি 
কষে" বসে থাকতে হল-_মুহমানের মত। 

বুকে যাদের "হাসির লাল রঙ. টক্টকে হয়ে উঠেছে, 
ভাদেরও আজ মুখপানাকে কালীবর্ণ করে, বসে' থাকতে 
| , হয়েছে--রাজার ছেলে ৃত্যুশধ্যায'যে ! % 

সবাই কাদ্‌্ছে, হাসি পেলেও কাদ্‌্ছে, কার! পেলে তে! 
ৰটেই। মোট কথা রাজ্যে এমন এক্টিও* লোক নেই 
যার সুণ ন! শুফ আর চোখ না সঙ্বল। 

আজ হাসিমুধ কেবল একজনার, 'তিনি হচ্ছেন 
রাজকুমারের ম| | 

কিছুক্ষণ হল রাজবৈদ্য রোগীকে দেখে গেছে। বাণী 
, ন্তাকে আড়ালে ডেকে গ্রিজ্ঞেী করুলেন, “কেমন দেখলেন ?” 

রাজ-বৈদয গন্ভীরভাঁবে , খান নেড়ে বললে, “ভয়ে 
এসোদ্বে, আর দেরী নেই বড়।” 


€ 


ভাঁল আমি ব।পি বড় শরতের শেফালির দল, 
ঝরিয়া-পড়ারই এ যে ফুটে-ওঠ। স্বপনে কেবল! 
এ যেন রে একাস্তে একেলা. 
মৃত্যুর উরসে জম! তুহিন তৃষার--তাঁরি 
প্রাণ হয়ে ফুটিবারই খেলা, 
স্ন্ধ রাত্রিবেলা !' 
তরুণ আলেযক-বুকে ঘত কিছু কামনার আগে 
সঢকিতে চুহ্বনের যে নিবিড় অংকুলত| জাগে, 
আলোকের উদ্যত সে চুষ-- 


রর 


প্রবাদীস্আশিন, ১৩২৯ 
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| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


রাণী বন্পেন, "এখনো তে। বেশ জান রয়েছে।” * 

বৈদ্য বর্টো, “যক্্ারোগের বিশেষত্বই ওই, মর্যার 
শেষ মুহূর্ত অবধি জান টন্টনে থাকে ।” 

--ওঃ কি কষ্টই না তাহলে ওর! ও টের পাচ্ছে 
যে, ওকে আর-একটু পরেই--” রদ 

-_“না, তা জানে না। এ রোগে, রোগী শেষ পর্যন্তও 
মনে করে থে সে সেরে উঠবে ।” 

রাজ-বৈদ্য চলে গেলে রাণী চুপ করে" খানিকট। 
দাড়িয়ে রইলেন। 

তারপর রোগী যখন জিজ্ঞেস কবুলে, “ম1, কবিরাজ 
কি বলে' গেলেন 1” 

'রাণী বল্লেন, “বলে গেলেন, শীগৃপিরই তূমি ভালো 
হয়ে উঠবে বাব1!” 

রোগী আবার বল্পে, “তবে তোমার মুখ অমন 
শুকনো কেন ?” 

“কই, না”-বলে' রাণী একবার অন্তদিকে মুখ 
ফিরিয়ে নিলেন। তার পর যখন রোগীর দিকে চাইলেন, 
তৎন তার মুখে হাসির অভাব নেই। 

মন্ত্রী কাদ্‌ছে, পুরোহিত কাদ্‌ছে, দেবদাসী কীদ্‌ছে_ 
হাপিকে বুকের মধ্যে জোর করে' চেপে রেখে; 
রাণী কিন্তু হাস্ছেন_ বুকের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের কারাকে 
জোর করে' আট্‌কে রেখে ! 

'স্ী পবিত্র গঙ্গোপাধ্য।য় 


শেফালি 


অর্ধপথে থেমে যায়, তারে আগে ঝরে ওরা-- 
ধূলিতলে নিঃশব নিঝুম 
সম্ভ-জম! ঘুম ! 
স্তব্ূতার তলে ডোবা ব্যর্থ স্বপনের ব্যথারাশি 
অতল হইতে এসে আধারের জোয়ারেতে ভাি 
ঠেকিয়াছে প্রভাতেরি তীরে; 
স্থরহারা গান মোর রূপ ধরেঃ ঝরে যেন 
যতবার দেখি ফিরে ফিরে 
ঝর! €শফালিরে £ 
' জী সুরেশানন্দ ভটটাচার্যা 





আইরিশ বিপ্লবে আইরিশ রমণী 

আয়ার্লাগডের দীর্ঘকালব্যাগী স্বাধীনতা-যুদ্ধের কথ! 
আজ আর কারও অঙ্জানা নেই। এই স্বদীর্ঘ মুদ্ধে বনু 
আইরিশ রমণী মে আশ্চর্য সাঁহপসিক ও বহু ছুঃ"াহসিক 
কাজে করেছেন, আয়ার্লাণ্ডের ইতিহাসে তা, চিরকাল 
জলস্ত অক্ষরে লেখা থাক্‌বে । 

এই অসাধারণ স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রধান ( সর্ব- 
প্রধান বল্লেও অত্যুক্তি হয় না) কাউণ্টেস্‌ 'মাকিয়ে- 
ভিকৃস্‌ (09814955 01277165102 )। একটি আশ্চর্য্য 
ঘটনা এই যে এর মা আইরিশ রমণী হলেও অত্যন্ত 
আইরিশ-বিদ্বেষী ও ইংরেজ-ভকু ছিলেন। প্রবাদ আছে 
যে তিনি জিদ্‌ করে" নিজের বাঁডীর সমপ্ত খড়ীর আইরিশ 
সমঘ বদলে, ইংলিশ সময় রাখ্তেন। যা-কিছু ইংলিশ 
সবই ভাল, আর ঘা-কিছু আইরিশ সবই মন্দ। বালিক! 
কন্ষ্যান্স্‌ (008519700, শেমে 0০010645 117006- 
₹1৫); এইরূপ ইংরেজ-ভক্ক মটুয়ের 'সন্ভান হয়েও নিঙ্গের 
সমস্ত জীবন আধার্লাণ্ডের কাজে উৎসর্গ *কবেন। মাতভূমি 
আয্মার্পাগুকে স্বাধীন ,করুতে তার সমন্ন দিয্েছেন। 


ইনি প্যারিসে চিত্রবিদ্য। শিখতে যান ৭ সেখান থেকে" 


. কাউন্ট, মাফিয়েভিক্স্‌্কে (০8771 11275.) বিষে 
করে" আয়ার্মাণ্ডে ফিরে আসেন। 

টাকাকড়ি দিয়ে দেশের কাজে সাহাষ্য করা মহত 
বটে, কিন্ধ সম্বান্ত বংশের কন্তা ও স্ত্রী হয়ে চিরস্থথে 
লালিতা পাণিত| হয়ে, নিজ্গের অপূর্ব্ব পৌন্দর্যয নিয়ে 
দেশের কাজে যথাসর্বন্ব উতৎসর্গৎ কর! কত বেশী 
মহত্বর। শুধু উৎসর্গ নয়, অতি দীর রাজনৈন্দিকের ম্ড 
কাজ করা । 

”১৯০৯ সালে' সর্বপ্রথম আইরিশ বয় স্কাউট (730) 
99০) গঠন আরম্ভ করেন কাউণ্টেস্‌ মাকিয়েভিক্স্‌। 
আয়ার্লণ্তর ভবিষ্যৎ আশা তরুণ বালকের কাউন্টেস্কে 
দেবীর মত ভক্তি শ্রদ্ধা করত) কত দীর্ঘ দিন, কত 


দীর্ঘ রাত্রি তিনি দেশের বাঁলকদলকে নিষে স্বাপীনতার 
গল্প বলেছেন, কত পুরাণ আইরিশ বীরত্বের ইতিহাস 
বলে' তাদের প্রাণে উদ্দীপনা দিয়েছেন। নিঙ্গেই তাদের 
ডিল শিখিয়েছেন, কেমন করে” সবুজ সাদা ও কমলা 
'রংএর জাতীয় পতাকাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করৃতে হয় 
তা শিখিয়েছেন। ভার আদর্শ ছিল--"কোনও প্ররূত 
বারপুকু্ষ শক্তকে পশ্ঠাৎ দেখায় ন$ বা মিথা| বলে না।” 
তাই* শেষে স্বাধীনভা-যুদ্ধের সময় বীর আইরিশ" যুবক 
এত শৌর্ম্য বীর্ধ্য দেখিয়েছে ও এখনো, প্রত্যহ দেখাচ্ছে। 
কাউণ্টেসের কাজ,এই একরকমের নয়। সকল শ্রেণীর, 
লো+ধর মধ্যে উৎসাহ দিতে এই হ্থন্দরী মাকৃমৃহির 
আবির্ভাব দেখা গিষেছে। যেখানে কাউণ্টেস্‌ সেখানে 
যেন নৃতন প্রাণ নৃতন উৎসাহ দেখ। দিয়েছে, তার 
কথায থেন বালক বুদ্ধ মূবা সকলে হাপিমুখে কর্ণব্য পালন 
কর্তে পারে। ১ 

১৯১৩ সালে ডব্লিনের বড় ধন্মঘটের (31019) 
মর এই অদ্ভুত রমণী অতি প্রত্যুষে বাইসিকেল চড়ে' 
গিয়ে নিঙ্বের হাতে খাবার টতরী করে" ধশ্বঘটকারীটৈর, 
মায়ের মত শ্সেহে খাইয়েক্ছেন। মাতে তাঁর। মাঙ্গষের মত 
ব্যবহার পায--৭ বিলাতি ছেড়ে আইরিশ ফ্যাক্টরীতে 
কাজ করে ভাব অন্য ধর্মঘট বজম রাপার চেষ্ট। 
করেছেন । এ 

কাউন্টেসের তীক্ষন্ধি অনেক সময় অসম্ভবকে সম্ভব 
করেছে। বিপ্লবের শ্োত যখন খুব প্রবল, ইংরেজের 
অত্যাচার যখন বড় প্রখর, এমন এক আগস্ট মাসের 
শুরুবারে ভিনি প্রচার করুলেন যে জীম্‌ লাকিন (017 
*[.211017ঠ [09900198৫61 ) বীর শ্রমিক নেতা, পরের 
রবিবারে বিকাঁলে সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিবেন। 
লাকিন অতি স্পষ্টবাদী, স্বাধীনতাগ্রিয় ও তেজস্বী বকা», 
তার বক্তৃতায় লোকে মুগ্ধ ও উত্তেজিত হয়, বহু দূর থেকে 
হাজার হাজার লৌক লার্কিনের বক্তৃতা! শুনতে আমে। 


৮৪৪" 


পাছে তার বন্তৃত। শুনে লোকে উন্মন্ত হয়, তাই এনিবার, 
গভর্ণমেন্ট ' এ সন্ভু বেআইনি বলে প্রচাব্র' করে ও 
লাকিনকে নর ওয়ারেপ্ট বাহির হয়। কিন্তু 
লাকিনকে কোখায়ও পাওয। গেল না। অনেকে ভাব্ল 
তবে বে।ধ হয় লাফ্কিন ধর! দেওয়ার ভয়ে পলাতক | কিন্ত 
যারা তাকে জান্ত তার! কিছুতেই বিশ্বাস করৃতে 
পারেনি । বিশেষতঃ যখন কাউন্টেস্‌ সভা! প্রচার «করেছেন, 
অনেকের ধারণ যে যখন কাউণ্টেস্‌ আছেন, তখন সভা 
নিশ্য়ই হবে। কিজ্াণি কেন বক্তৃতার, দিনে নির্দিষ্ট 
। সময়ের বু পূর্ব থেকে সভাস্থল লোক * জমা হতে 
লাগলো । “গভর্ণমেন্ট তখনও ৰ্ছি প্রকাশ্য গোলমাল 
করেনি। সময় চলে" যায় তবুও বক্তার খোঁজ নেই। 
হান্জার হাজার প্লোক উৎন্থুক ভাবে লাকিন বা কাউ- 
স্েসের জন্য অপেক্ষা কব্‌তে লাগুর্লো, এমন সময় হঠাৎ 
একখান! মোটর গাড়ী এসে দাড়াল। কাউন্টেস' একটি 
দীর্ঘশ্শ্রুধারী পুরুষের সঙ্গে নাম্লেন। পুরুষটি তার 
টুপী ও রুত্রিম দাড়ী খুলে বক্তৃতা আরস্ত করতেই সেই 
সহম্তরাধিক লোক জানন্দে বিভোর হয়ে এলাকিন কথা 
রেখেছে” বণ" চীৎকার আরম্ভ করুল। এদিকে গভর্ণ- 
মেন্টের সশস্ব পুলিশ প্রস্তুত ছিল; পুলিশ প্রথম সভা বন্ধ 
ক্রুতে বলে, কিন্ত আোতাঝু এ অত্যাচার বিনাবাক্য- 
' বায়ে মাথা পেতে নিতে রাজি নয়। উভয পক্ষের মারা- 
মারির পর সহা 
কয়েকটি খুন 9 বহু জথম হয়। সমস্ত ডব্লিন সহর 
(700)10/) এ মৃতদের সংকারের দিনে নিস্তব্ধ ভাবে 
শোক প্রকাশ করে। 

হেলেনা মলোনি (1101618 1191076) ) নামে একটি 
মেয়ে কাউন্টেসেব ডান হাতের মত সাহাধ্য করেছে। 
১৯১১ সালে খন «৫ম জঙ্জ আমার্লাণ্ডে যান তখন 
এই স্ত্রীলোক-ছুটি অক্লান্ত ভাবে দিনরাত ব্ৃতা দিয়ে 
লোককে বলেছেন থে রাজ জঙ্জকে বয়কট্‌ করে' দেখা 
যে. আইরিশরা তার নোকের অত্যাচারকে কত স্পা 
,করে। ইংরেজের অধীনে থেকে ইংরেজের রাজপতাকা 
ইউনিক্সন জ্যাক্‌ (071০7; 050৮) পৌড়ান কম সাহসের 
"কথা নয়। * মৃত্যুদণ্ড ব। দীর্ঘ কারাবাস এর শান্তি জেনেও 


প্রবামী__-আশ্বিন, ১৩২৯ 


ভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু উভয় পক্ষেই 


২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কাউন্টেস্‌ বহুবার সাধারণ মান ইউনিয়ন জ্যান 
পুড়িয়েছেন। ( অনেক সময় পুলিশ তার কাছে যেতে 
সাহস করে নি। এইরূপ সাহস ছিল বলেই আজ 
আয়ার্লাগ্ডের রাজনৈতিক অবস্থার এত .পরিবর্তন সম্ভব 
হয়েছে। গত স্বাধীনতা-সংগ্রামে আয়ালপ্ডের ধনী দবিত্র 
উচ্চ নীচ এবং সাধারণ শ্রমজীবী রমণীরাও যোগ দিয়েছিল, 
তাদের উৎসাহে তাদের, উত্তেজনায় পুরুষের অকাতরে 
দেশের জন্য জীবন দিতে পেরেছে । 

কুটিল, রাজনীতিতেও আইরিশ রমণী কম দক্ষতা 
দেখায়নি। মোটকথ। জাতীয় ম্বাধীনত।-মংগ্রামে মেয়েদের 
শক্তি পুরুষকে যথেষ্ট সাহস দিয়েছে। আইরিশ স্ত্র- 
সভা (1651) 01061015 0০87011 ) সামাজিক আথিক 
রাজনৈতিক ও স্বাস্থ্য-সন্বন্ধীয় নান! বিষয়ে সাহায্য করেছে। 
এদের সেব। সংঘ ( £২৪এ 0:০৯), বাপিকা সংঘ (0111 
00199 ) যে কাজ করেছে তা যে-কোন দেশের গর্বের 
কারণ। তাছাড়া এর! নিজেরা ইচ্ছা করে' কিছু কিছু যুদ্ধ- 
বিদ্যাও শিখেছিলেন। কেউই জান্ত না যে ইংরেজ এত 
সহজে নরম হবে, এবং ইংরেগ্গের সঙ্গে যুদ্ধ এত শীস্ত 
থাম্বে। তাই আবশ্যক হোলে, স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধ করতে 
পারবে আশায় কাউণ্টেস্‌ মাঞ্য়েভিক্স্‌ এ বন্দোবস্ত 
করেন। 

এই বীর রমণীদের আর একটি কা্গ বিশেষ উল্লেখ- 
খোগা-পস্বেজ্ছ।-সেবিক।” ধূল গঠন ও জ্বুভীষ ভাগাবেৰ 
জন্ত অর্থ সংগ্রহ । টাকা না হোলে কোন কাজই আজ্মকাল 
একরকম চলে না । বিশেষতঃ বিপ্লবের সময়ে, যদি আবশ্তক 
মত টাক। না থাকে তবে অনেক কাজ নষ্ট হবার সম্ভব। 
আইরিশ রমণীরা এ বিষয়ে আশাতীত সাহাধ্য করেছেন। 

বহুবার জেল খেটে যদ্দিও কাউণ্টেসের শরীর খুব ছূর্ববল 
হয়েছিল, কিন্তু তার মন উত্তরোত্তর সবল, ও স্বাধীন? 
লাভের আশ! ততোধিক প্রবল হয়েছিল। ব্রীটিশ পুলিশের 
বহু অত্যাচার ও লাঞ্ছনা তাকে সহ করতে হয়েছে, তাই 
তিনি প্রত্যেক বালিকা ও স্ত্রীলোককে আত্মরক্ষার 'জন্ত 
গুলি চালাতে শিখিয়েছিলেন। যেন তারা আবশ্বক- 
মত বুদ্ধেও লাহা্য করুতে পারে । " 

৯৯৯৬ সালের বিপ্লবের সময়ে কাউন্ট ও বহু আইরিশ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


র্ষী যে বীরত্ব প্দখিয়েছিলেন তা যে-কোনও জাতির 
পক্ষে গৌরবের বিষনন। বহুবার নিজের জীবন, বিপন্ন 
করে”, গোরা বর্ষণকে গ্রাহ না করে* এই বীর রমণী জাতীয় 
*কর্তৃব্যে অগ্রসর তগ্বেছেন। এইরূপ কার্ধ্যতৎপরতা ও 
বীরত্বের জন্ত__তরষ্নব সময়ে অন্য বীর পুরুষ নেতাদের 
মত একেও সহরের এক অংশ রৃক্ষার সম্পূর্ণ ভার দেওয়! 
হয়েছিল। একে একে যখন স্বমন্ত নেতারা বন্দী ইন, 
কাউন্টেম্‌ তখনও যুদ্ধ চালাতে থাকেন। একদিন পরে প্রায় 
১*০ রমণী সহযোগীর সঙ্গে ইনি বন্দী হন। এইপবিপ্লবের 
বিচারে এর (অন্য অনেকের সঙ্গে ) জীবন-দণ্ড হয়। কিন্ত 
কৌশলে অনেকেই জেল থেকে পলায়ন করেন। এই সময়ে 
এদের প্রধান মেতা ডি ভ্যালেরা (1) ৬৪10) পালিয়ে 
আমেরিকায় আসেন । আমেরিকায় তাঁর স্বদেশবাসী প্রায় 
৪০ লক্ষ লোকের বাস। তাদের আর্থিক ও নৈতিক সাহাধ্য 
নিয়ে ডি ভেলের। পুনরায় দেশে ফিরুলে ইংরেজের সঙ্গে 
সন্ধি স্থাপিত হয়। যদ্দিও ইতিমধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা ঘটেছে তবু বাহুল্য-বোধে আর বেশী লিখ্লাম না। 
আইরিশদের স্বদেশপ্রীতিতে দুঃসাধ্য ব্যাপণরও সম্ভব 
হয়েছে, তাই আজ আয়া স্বাধীন হতে যাচ্ছে। 
জগতের অন্ঠান্ স্বাধীন জাতির" সঙ্গে সমান গর্বে মাথা 
উচু করে, দাড়াতে যাচ্ছে। 
কোথায় ভারত? 


নিউ ইয়র্ক * * শ্রী কমলা মুখাজ্জি 


কুমারী লেনা 

ভারতের বাহিরে দিন দিন নাঁরীশক্তি যেমন করিয়া 
সর্বতোমুখী হইয়। বিকাশ লাভ করিতেছে তাহা ভাবিচ্ছে 

গেলে স্বদেশের দু্দশায় লঙ্জায় মাথা নত হইয়। আসে। 
কুমারী লেন! অস্ট্রেলিয়ার একটি পল্লীগ্রামে সামান্ত 
একজন নুজধরের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অবস্থা 
এমন নহে যে ম্নখোপযুক্তদূপে একমাত্র কন্যার শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিতে পারেন। কন্ঠার সাহায্য লইয়া কোনও 
ক্রমে কাঁয়ক্েশে দিনপাত হইতেছিলন তথাপি সারাদিন 
পরিশ্রমের পরও তিনি অবসরমত কন্তাকে সংবাদপআপির 
সারাংশ পাঠ করা শুন[ইতেন এবং ভি্গ ভিজ দেশের 


মহিলা-মজ্লিস-_কুমারী লেন! 


পপ পস্পসিপা সপস্পিসিপসিপাসিপাসসা আসি ৫ ৯৫ আপাত ২৫ ৫৯া্পটিস্পিস্পিস্পাাসপাস্পি্পাউাস্টিসপিস্তিিস্ অিসপাপিসডাখিপাছ। ৯৯৩ তাস সি সিপাস্পাস্ট সপন 


৮৪৫ 
্ীপতস্পাস্পা 


শিল্প বিজ্ঞান ও সামীজিক রীতিনীতির কথা, উত্থান 
পতন ও ক্রমবিস্তৃতির কথ! বলিয়া ভ্টছার সহিত গল্প . 
করিতেন।, বালিকার তরুণ চিত্তপটের্তাহা এমনই গভীর . 
ভাবে অস্থিত হইয়! যাইত থে কেবলমাত্র পিতার মুখে 
শুনিয়। তিনি তৃপ্ন হইতে পারিতেন না। লেন! নিজেই 
বতঃগ্রবৃত্ত হইয়! অতি অল্পকালের মধ্যে লিখিতে ও পড়িতে 
শিখিয়া ফেলিলেন। বয়স যখন সবেমাত্র নয় কি দশ 
অথধন হইতেই আশ্চর্য শিক্ষা-গুণে অবদর-বিনোদনের 
জন্য পিতাকে *বহু দেশ*দেশাস্তরের বিচিত্র ঘটনাবলী 
পড়িয়া শুনাইয়া অত্যন্ত ডানদ্দ লাভ করিতেন। এই সম 
হইতেই ইতিহ।স পাঠে তাহার অদ্ভুত উৎসাহ দখা 
যাইতে লাগিল। বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রমশঃই 
বৃদ্ধি পাইল এবং জ্ঞানলাভের আকাঙ্ষাও অত্যন্ত বাড়িয়া 
চলিল', কুমারী লেনা এখন মাত্র সাতাইশ বৎসরের, 
একটি তরুণী । কিন্তু এই বয়সেই তাহার সর্বগ্রাসী 
প্রতিভার কথ! দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাস 
ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রকৃত জ্ঞান অঞ্জন করিয়াই ভিনি ক্লান্ত 
হইয়া পড়িঝেন না । অজ্জিতজ্ঞাঈ কার্ধ্য পরিণত 
করিবার জন্য তিনি প্রথমেই সমাজসংগ্কারে মনোনিবেশ 
করিলেন। ইতিমধ্যেই নানাধিক তেরটি ভাষা আয়ত্ত 
করিয়া লইয়াছেন ; প্রায় প্র্ত্যকটিতেই মাতৃভাষার ন্যা 


“অনায়াসে মনোভাব প্রকৃশ করিতে পারেন। লঙ্গীত 


ও নৃত্যকলায়ও আজকাল তাহার ঘশ নগণ্য নহে। 
সমাজ-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিয়। একনিষ্ঠ ভাবে 
দেশ-সেবা করিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া লেন! 
এখন পধ্যস্ত বিবাহ করিতে স্বীরুত| হন নাই। পিতা 
জীবিত আছেন বটে, কিন্তু বিন্বুমাত্রও কন্যার মুখাপেক্ষী 
নহেন। অক্লদিনের মধ্যে এই দেখহিতপ্রাণ। ঝুমারী 
১৮ট শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছেন। এবং স্বয়ং তাহার 
একটিতে প্রধান শিক্ষযিত্রীরূপে নিযুক্তা আছেন। বলা 
বাহুল্য, সকল কয়টি বিদ্যালয়ই স্ত্রীশিঙ্গা-কলে প্রতিষ্ঠিত। 
যাহাতে সারাজীবন অপরের মুধেধ দিকে তাকাইয়া, 
অপরের অজ্জিত অল্পে দিনপাত কবিতে না হয়, আত্ম, 
মধ্যাদা রক্ষা করিয়া ভদ্রভাবে অভাঁব-অভিযরোগের হা 
হইতে মুক্ত হইতে পার। মাস়্ঃ ব্ে-প্রতিডিত গ্রিক্ষায়তন- 


৮৪৬, 


ছি 
স্৯পাস্টিপিসপিসিপিসপিি সি সর্পাসিাস্পাসিপাসি ৫ ৯৫ সপাসি পাস 


গুলির মুলস্থ্ই এই । একদিকে থেমন পারিবারিক 
থখ-বাচ্ছনদ্য-বিধা্ছের উদ্দেশ্যে স্থগৃহিণী ঘাতার' ও জীব 
দায়িত্ব ও কি দেওয়া হয়, অন্যদিকেও, তেমনই 
সমাজের প্রতি দেশের প্রতি ধর্তব্যবোধ প্রত্যেক বালিকার 
চিত্তে উদ্ধদ্ধ করিয়৷ দেওয়া হয়। নিজে নিতান্ত আড়ম্বর- 
বিহীন জীবন যাপন করিয়া তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থিনীকে 
উচ্চতম আদর্শের দিকে লইয়া যাইতেছেন। 
এই বিছুষী কুমারী বলেন যে, দেশের সর্ব প্রধান ও 
সর্বপ্রথম কর্তব্য হইতেছে উপযুক্ত মাত। গঠন কর!। 
। এবং দেশহিতৈষণারু সর্বনিয় মবৌপান হইবে বালিক!- 
 শিক্ষব। বালিকার 'কেবল মানসিক ও নৈতিক উন্নতি 
বিধান করিতে ধ্লীরিলেই তাহার শিক্ষা পধ্যাপ্ত 
হইল না। স্বাস্থ্য অক্ষর রাখিতে না পারিলে ইনি 
শিক্ষাকে ব্যর্থ বলিয়া মনে করেন।' এইরূপ আংশিক 
শিক্ষ। দ্বারা ইনি নিজেও পরিত্তপ্ধ হন নাই এবং অপরকেও 
সেরূপ শিক্ষ! দিত ইচ্ছা করেন না । শরীর ও য়ন যাহাতে 
পূর্ণরূপে বিকাণ লাভ করিতে পারে, নমভাবে উভয়েরই 
উৎকর্ষ সাধন হ্য়,*তাহার শিক্ষাকেন্্রগুলিতে তদনুধায়ী 
বন্দোবস্ত রহিয়াছে । কিছুদ্দিন হইল ইনি বিজ্ঞানচচ্চায় 
মনোনিবেশ করিয়াছেন, এবং আপনাকে অধিকতররূপে 
কা্যোপযোগী করিয়া লইবার ইচ্ছায় কয়েক বংসর বিদেশ 
“ভ্রমণ করিবার স্বল্প করিয়াছেন। 


' ত্ী অনন্তকূমার সান্তাল 


কুমারী স্থণালিনী চট্টোপাধ্যায় 
"বাংলা" মায়ের যে-সমস্ত শক্তিমতী মেয়েরা দেশের 
বাইরে গিয়ে আপনাদের শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন এবং 
দেশকে গৌরবান্বিতা করছেন, কুষ।রী মৃ্ধালিনী চট্টো- 
পাধ্যায় তাদের একজন। স্থপ্রসিদ্ধ ৬ অঘোরনাখ চট্টো- 
পাধ্যায় এর পিতা এবং ভারতনারী-গৌরব্‌ শ্রীমতী 
সরোঞ্জিনী নাইড়ু এর বড় দিদি. ॥ 

' ্বণালিনীর শিক্ষ' পিতার নিকটেই প্রথমে হয়। তার 

। ক্কাছ থেকেই ইনি গণিত রসায়ন ইত্যাদি বিজ্ঞান এবং 
উদ্দ, ইংরেজী ও ফ্রেধ্চ ভাষায় ব্যুৎপূত্তি লা করেন। 
ইনি আই-এসসি, শিক্ষার্থীদের *হবিধার জন্ত রসায়ন 


| | প্রবাসী-_-আশ্বিন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


০৬ ৯৩৯৮৯ পপ স্পা পপ সপাসপাসি সিপস্পিসিপিস্পাসপা্পান্পা সপাস্পি সপস্পারপাদাসিপসিপস্পিসিপাসিপিসপ সপিসপাসিপিসিত সপাসিপাস্সিলি সি স্পার্ম 


ও পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানলাভের “উপযুক্ত দুধান! 
চটা বই, ১৯০/ খ্রীঃ অবে প্রকাখিত করেন। 
শ্ীঃ অন্দে কলিকাতা মহিল[-সমিতির প্রদত্ত বৃত্তি শিয়ে 
ইনি শিক্ষাদদনের কাজে বিচক্ষণত। লান্ডের জন্ত ইংলগ্ডে 
যান। এর ইচ্ছ! ছিল যে নিজের জীবনের কিয়দংশ 
নিজের দেশের নানীদিগের কপ্যাণের জন্য নিয়োগ করেন। 
ইংলগ্ডে ট্রেনিং পাশ করার পর কেঞ্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মনন্তত্ব ও নীতিশান্ত্বের ট্রাইপন পরীক্ষা দিবার জন্ত 
প্রস্তুত হম এবং সম্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হন। কিন্তু 
সেখানে খাকৃতে ইনি একখান। চটা বই লেখেন যাঁতে করে" 
নিজেকে, অরাজক-পন্থীদলের অস্ততথক্তি করে, ফেলেন। 
ভারত-সর্কার এঁর মনের এই ভাবটিকে' মোটেই পছন্দ 
করেন নি এবং সেই কারণে সর্কারী ব1'সর্কারী-সাহাধ্য- 
প্রাপ্ত কোনও বিদ্যালয়ে এর কাজ কর! অসম্ভব হয়ে 
ওঠে । 

বিলাত থেকে ফিরে এসে ইনি মাশ্্রাজজে যান এবং 
সেখানে মিসেস বেশান্ত এবং শ্রদ্ধাম্পদ স্থব্রদ্ষণ্য আম়ারের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে নান! সংকার্ষে যোগ দেন। 

গত এক বৎসর থেকে ইনি “শামা-আ” নামে এক 
সুদর্শন ও সুখপাঠ্য ব্রৈমাদিক পত্র অতি দক্ষতার সঙ্গে 
সম্পাদন করে, আস্ছেন। প্রতীচ্যের বলদর্পের বিরুদ্ধে 


১৯১১, 


, প্রাচ্য জাতির মানব-সেবাধম্মকে খাড়া করে' দেবার জন্য 


হুবর্ষণ্য আয়ার যে সমিতি গঠন করে" তুক্বার জন্য (েষ্টিত, 
মণারিনী তার সম্পাদিক৷ নিযুক্ত হয়েছেন। এ ছাড়াও 
কলের কুলী-মুরদিগের স্থখ স্থৃবিধা দেখ্বার জন্য বে 
সমিতি প্রতিষ্ঠিত আছে মৃণালিনী তাতেও ঘনিষ্ঠ রকমে 
সংশ্লিষ্ট । ূ 

আমাদের দেশের এই বুদ্ধিমতী শক্তিশালিনী 
মেয়েটি অতি নীরবে এবং শান্তভাবে দেশের কল্যাণের 
জন্ত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে' যাচ্ছেন। খুব সবল 
দেহ এর নয়, জীবনের উপর ঝঞ্চাবাতও অনেক গিয়েছে, 
গুরুভার দায়িত্বও ইনি মাথায় তুলে নিয়েছেন, কিন্ত 
সবই প্রস্থ হাসির সঙ্গে, এবং অত্যন্ত তৃপ্ত মনে |. * 

শী জ্যোতিশ্বয়ী গঙ্গোপাধ্যায় 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


৩৯ পািপাসটিপাসটি লাস্িতাসিলাস্টিপ সপিসিপাস্লির্ সপ ৯ 


ম্যাঙাগাস্কারের নারী 
সমগ্র ম্যাডাগান্কারের সভ্যতার কো একট! সীম। 
নাই--এই দেশের বিভিন্ন জাতির সভ্যতা বিভিন্ন 
প্রকারের । হোষ্ডা বা এট্টিমেরিনা জাতির সভ্যতা এক 
রকম, বেসিলে ওজাতির সভ্যতা আর-এক প্রকার। এই 
দ্বীপটিতে অনেকগুলি জাতি বাস করে। পশ্চিম উপকূলে 
বাস করে স্তাকালাভ৷ জাতি,* পূর্বব উপকূল এবং মধ্য- 
প্রদেশের উচ্চভূমির মাঝখানে থাকে বেজানোজানো! জাতি। 
পুর্ব উপকূলে বাস করে এট্টেমোরে। এবং বেট্সামিসারাকা 
জাতি । মাহাফালি এবং বার! জাতি দক্ষিণে বাস করে। 
উত্তর দিকে আন্টান্‌ কারানাদের প্রাধান্য । মাঝখানে 
উচ্চভূমিতে যেসব জাতি বাস করে, তাহারাই ম্যাডা- 
গাস্কারের সর্বাপেক্ষা বেশী সভ্য এবং শান্ত। এই 
স্থানের বাসীন্দাদের দৈনিক জীবননাত্রার কথা খুব বেশী 
পরিমাণে জানিতে পারা ধায়। এইখানের নাদীর। 
প্রধানত মালাগামি-নারী নামে অভিহিত হয় 





বেটুদিলেও বালিক। 
এদের চেহার। অনেকট। মালয়-জাতীয়দের মতন, একটুখানি 
নিগ্রো-রক্তের মিশল আছে 


দ্বীপের নারীদের মধ্যে পুরুষদের মতই নানা রকমের 
পার্ক দেখা যায়। এ্টিমেরিনা জাতির লোকেরা 
অনেকটা দেখিতে পলিনেপিয়ানদের মতন, অঙ্গের গড়নের 
কেশ সাম্য আছে--দেহের রং হরিজ্| বর্ণেব, দৈর্ঘ্য মাঝা- 
মাঝি ।* অন্যান্ত জাতির নারীরা দেখিতে নানা রকমের 
হয়এ.দেহের বর কৃষ্ণ অনেকের রূপ হব নিগ্রোদের 


মহিলা-মজ্লিস--ম্যাঁডাশাসুকারের নাঁরা 


২ পাস্িপাটি স্িপিস্টি শা্টি পাস তি পোসিচীসি পোস্টটি পাছি তাপসী সিল সি পছি পাস তাছি পাটি পাতি তি পাছি পা 


পপ 


পাশ এ পাসিত৯ ৩৩৩১৩৯১২৫৯৩ 





-_সাকালাচা নারী, লাম্ব।-পরিহিত| 
ইহাদের চুল কৌব্ডানে।, চেহারা নিগ্ে।- 


মতই | তাহাদের দৈর্য আরো! বেশী, নাক মুখ একটু 
বেশী চেপ্টা। ইহাদের ভাষার সহিত অষ্টো-এসিয়ান্‌ 
ভাষার কিছু এক্য আছে, কিন্তু আকারে প্রকাবে 
উক্তদেশসমূহের লোকদের সহিত ম্যাডাগাস্কার-বাসীদের 
বিশেষ কোন মিপ পাওয়া দুষ্কর । এ 

সমগ্ত দ্বীপটিতে স্বা এবং পুরুষের কাজ ভাগ করা 
আছে।, পুরুষ বেশীর ভাগ সমদেই শীকার করে, মাছ 
ধরে, জাল বুনে, এলেব কত চমে বা ঘর দুয়ার তৈরী 
করে। পশ্ড পালনের কাজও তাহার! করিয়া থাকে। 
গরুবাছর ইত্যাদি পশুকে ইহারা জেবুস্‌ বলে। স্তী- 
লোকেরা রান্নার কাজ করে, ছোট ছোট মাছ ধরে, 
ঘরের ছাউমি দেয়, ক্ষেতে শস্তা লাগায় এবং ছেলে- 
মেয়েদের সমস্ত ভার গ্রহণ কবে। কাজের নমুনা দেখিয়া 


মনে হয়, পুরুষই সকল শক্ত কাজ করে, কিন্তু বান্তবিক 


পক্ষে তাহা নয়) নারীদের কাজের খাটুনি অনেক বেশী। 
কোন্‌ কাজের ক্লান্তি কতখানি তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া 
কাজ ভাগ করা হয় নাই । | 

বেজানোজায়ো। জাতি ছাড়া অন্য সব জ্বাতির মধ্যে 
নারীর স্কান প্ররুষের সমঠন) ম্যাডাগাসকারে পুরুষের 


৮৪৮ 


প্রাধান্ত দেখ! যায় না। মুমলমান এবং খুষ্টীয়ানদের 
মধ্যেও পুরুষ এবং স্া্ীর এতখানি সাম্য নাই। ইহাদের 
বিবাহ-_ক্রয়-বিক্রয়-এথা নয়। কন্যা ভাহার সমন্ত জিনিষ- 
পঞ্জের মালিক, মাঝে মাঝে তাহার স্বত্ব রক্ষার জন্য 
তাহাকে তুমুল কলহ করিতে হয়। পূর্বেব যখন বহছু- 





টা 


ক, এল 
-_বেট্সিমিসারাক! ন'রী, আংশিক ইটরে।পীয় পোষাকে 
ইহাদের চেহার| কতকট| মালয় এবং কতকট। নিগ্রে। জীতির মতন-_ 


বিবাহ-প্রথা খুব বেশীরকম চলিত ছিল, তখন এক 
জনের এক এক স্ত্রী, ভিন্ন ভিন্ন বেড়া-দেওয়া স্থানে বাস, 
কৰিত। এই বেড়া-দেওয়া স্থানটিতে ৪সই স্ত্রীর পূর্ণ 
অপিকার ছিল। বিবাহের পৃবের মেয়ের। যাহা ইচ্ছা করিতে 
পারিত। ভাহার কাজে বাধা দেওয়ার ক্ষমত। পুরুমের 
ছিল না। ন্টিবাহ মনোমত না হইলে. সহজেই বিবাহ 
বাতিল কর্বার অধিকার, পেত্ডেঃক-স্ত্রীলোকেরই ছিল। 


এ 


প্রবাধী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মালাগাসি-নারীর স্থান সমাজে পু্ষের সঙ্গে এফ 
ছিল। বর্তমা,ন শ্বেতাঙ্গ-সভ্যতার আগমনে নারীর স্থান 
ভাল হওয়া অপেক্ষা অনেক পরিমাণে খারাপই হইয়াছে 
বলা যায়। ফরাসী-বিজয়ের পূর্বে দ্বীপের শাসন ব্যাপারে 
নারীদের খুব বেশী হাত ছিল। অনেক" জাতির মধ্যে 
নারী-প্রাধান্তই ছিল, এই-সমস্ত জাতির পুরুষের! নারীদের 
অধীনে বাস করিত। কিন্তু মালাগ!সি-নারীর বর্তমান 
জীবন দেখিয়! পূর্ববঅবস্থা স্থির করা শক্ত। তবে এটা 
বেশ স্থির হইয়া গিয়াছে যে নারীও দেশের প্রাজাঁ” 
হইতে পারিত-_তবে তাহা সময়-বিশেষে । কমাগ্াণ্ট, 
ইপ্যার লিখিত সাকালাভ! জাতির ইতিহাস পাঠে 
এমন অনেক রাণীর কথা জানিতে পার খায়, যাহারাই 
প্রকৃত পক্ষে দেশ শাসন করিত রাজার! মন্ত্রীর স্থান 
অধিকার করিত। 

মাজুঙ্গা ইত্যাদি প্রদেশে মুসলমান-প্রাধাগ্ত বেশী । 
এখানে নারীর স্থান পুরুষদের সমান নয়। শ্বেতাঙ্গরাও 
যেষে স্থানে বান করিতেছে, সেই-সব স্থানেও পুরুষ- 
প্রাধান্য লক্ষিত্ত হয়। মালাগাসি-নারীদেরও প্রাধান্ত দিন 
দিন কমি আসিতেছে । শ্বেতাঙ্গ-সভ্যতার শুভ্র আলোক 
কষ্াঙ্গ নারীদের রুষ্ণবর্ণের প্রতি লজ্জা আনিয়া দিতেছে, 
সেইজন্যই বোধ হয় তাহারা আণ্তে আস্তে ঘরের কোণে 


, প্রবেশ করিতেছে । 


মালাগাসি-নারীরা তাহাদের নিজে?দর অধিকার 
সঙগন্ধে বেশ সচেতন । তাহারা বেশ ভাবপ্রবণ, বন্ধুতের 
এবং প্রণয়ের সম্মান তাহারা রক্ষা করে। বেটুসিলেও 
এবং এন্টিমেরিনা জাতির নারীদের মন বড় কোমল। 
মনের কোমলতা আফ্িকার নিগ্রো মেয়েদের একেবারে 
নাই বলিলেই হয়। 

অনেক জাতির স্ত্ীসঙ্ঘ আছে। পূর্বব-দক্ষিণের 
জ্যাফিসোরো জাতির মধ্যে এই রকম সঙ্ঘ খুবই শক্তি- 
শালী। কোন পুরুষ যদি কোন নারীর প্রতি কোন 
অন্তায় ব্যবহার করে, তবে নারী-সঙ্ঘ বসে--তাহারা 
গাজার কাছে সেই পুরুষের শাস্তি প্রার্থনা করে। .নারী* 
লত্যের কথা রাজা-মহাশয় সব সময় রাখিয়া থাকেনণ 

এট্টেমোরো৷ জাতির পুরুধের্! যখন শীকারে যায়, 


৬ষ্ঠ- সংখ্যা ] 


স্বখন নারীর এক প্রকার বিশেষ নাচ নাঁচিয়া থাকে । 
এই নাচের উদ্দেশ্ত স্বামীর্দের কাধ্যে সফলতা এবং শরীরের 
বলবৃদ্ধি কামনা । নারীরা নানা রকম কবচ ইত্যাদি ধারণ 
করে। তাহাতে নাকি অনুখ-বিস্থথ দূর হয়, সন্তান- 
গ্রনবের কষ্টও কৃম হয় । 

নারীর! “লিঙ্বে।' নামে এক প্রকার হুমুখ খোল! ছাল! 
পরিধান করে। দেহের উপ্রাদ্ধে তাহারা তাকোঙ্জো 
নামে জাম। ব্যবহার করে। জাম! বুকে আট। থাকে । 
এই-সমস্ত বসব এক এক জাতি এক এক প্রকাঝ কাপড়ে 
তৈয়ার করে। কেহ কেহ খুব রঙিন করে। কেহ আবার 
ছুই রঙের করে। সিশ্বো কোমরে চাম্ড়ার পেটির দ্বার। 
আটকানো থাকে । 

দ্বীপের মধ্য-গ্রদেশের অধিবাসী নারীদের বেশ 
একটু সৌন্দর্যের জ্ঞান আছে। তাহা তাহাদের পোষাক 
পরিচ্ছদ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পরিচ্ছদের 
কিনারে কিনারে তাহার! খুব চমৎকার নানা রকমের 
লেস লাগায় । এই লেস 'ভাহাদের হাতের তৈরী । এই- 
সমন্ত বন্ধের উপর যে সুচীকাধ্য থাকে, তাহাও খুব 
সুক্স এবং চমতকার । ইহাদের এক ,রংএর সহিত আর- 
এক রং মিলাইবার দক্ষতা প্রচুর । পুরুষের! এক প্রকার 
চাদর ব্যবহার করে, তাহার রং শাদা, এবং শাদা স্থতার 
নান। রকম কাজ তাহা'র উপর থাকে । নারীরাও অনেকে 
এই ,চাঁদর খ্মবহীর করে॥ বর্ধমান সময়ে অনেকে 
শ্বেতাঙ্গদের অন্থকরণে বিদঘুটে পোষাক ব্যবহার স্থরু 
করিয়াছে । বিশেষত টানানারিভে৷ ইত্যাদি বড় বড় 
দহরে ইহা বেশী করিয়৷ লক্ষিত হইতেছে । 

মালাগাসি নারীর চুল বাধা এক বৃহৎ কার্ধা। এক- 
জনের চুল বাধিতে জন-কয়েকের সাহাধ্য প্রয়োজন । 
চুলগুলিকে অনেকগুলি বি্ুনিতে "ভাগ করা হয়। তার 
পর জাতীয় প্রথ৷ অনুসারে বিহ্ছনি-গাথা হয়। এই-সমস্ত 
হইলে ভাহার উপর কাদা বা গরুর চর্ত্ণি লেপা হয়। 
তাহাতে বিশ্ছনি ঠিক থাকে, এবং মাসে এক বারের বেশী 
চুন বাধিবার দর্কার হয় না। ,চুল বাধিরাঁর সরঞ্জাম 
--একথানা কাঠের চিরুণী এবং মাথা পরিঞার করিবার 
জন্ত একটুকরা সুচাল হাড়ের বা তামার কাটা। 


'. মহিলা-মজ্লিস_ম্যাঁডাগাসুকারের নারী ' 
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মালাগাসি-নারী নাচ গান খুব ভালবাসে । তাহাদের 


বাশের * রী একপ্রকার ডি আছে, বিভিন্ন 
দৈর্ঘ্যের বীশের ফালি এক সঙ্গে অর্ম-একটা বীশের গায়ে 


বসান থাকে, তাহাতে ঘা স্বারিলে খুব তীক্ষ স্বর বাহির 
হয়। নাচের বিশেষ কোন' বালাই নাই, সামনে এবং 
পিছনে নড়া-চড়া ছাড়া আর কিছুই করিতে হয় 71। 
নাচ একলা হইতে পারে, আবাব দলবদ্ধ হইয়া? 
চলে। 


হে।ত1 ( এট্টিমেরিন! ) নারী,লান্ব।-পরিহিত। 
চেহারা বিশুদ্ধ ম[লয়-জাতীয়ের মত 


সন্তান ছুমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই ঘরের মাঝে মাদুর 
আড়াল দিয়। আর-একটি ছোট কামবা করা হয়। কামরার 
মাঝখানে আগুন জলে সব সময়, কারণ, ইহাদের মতে ঘর 


“গরম থাকিলে, প্রস্থতির কষ্ট কম হয় এবং শরীর 


তাড়াতাড়ি সবল হইয়া উঠে। আম্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই 
ভাবী-জননীকে দেখিতে আসে এবং কিছু টাক! ডেট 
দিয়া যায়। এই ভেট দেওয়ার উদ্দেশ্য জ্বালানি কাঠের 
খরচ জোগানোতে সাহায্ট ক্রা। ছেলে বা, মেয়ে যাই 
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১৫৯ প১ পাটি পারতেন পি পার পিসি তি ৯পাসিত৯ ৩৬৩১৩১০৯১০১ ৩১ ৯১৩১০২০৯১০৩ ৫৯৮৯৮ 


হোক, তাহাতে ৃহস্থর আনন কোন কম্তি হয় না। 
এই দেশে ছেলে-মেয়ের সমান আদর এবং কদর। 
আমাদের প্রাচীন-সঁত্যতাভিমানী বর্তমান-ম়ত দেশের মত 
সেদেশে কন্তার আগমনে গৃহস্থের ঘরে চাপা কানা 
শোনা যায় না। 





, বেটুসিলেও নারীর লান্ব।-পরিধান-রীতি 
বিশুদ্ধ মালয়-জ্।তীয়ের মতে চেহার। 


সন্তানকে সাধারণত ছুই বছর মায়ের ছুধ খাওয়ানো 
হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে চারি বখসর পধ্যন্তও ছু 
ছাড়ানো হয় না। মায়ের সন্থানকে পি বহন করে । 
ইমারিনা জীতির মধ্যে একট| বেশ মজার প্রথা চলিত 
আছে। সন্তান বড় হইলে পর, সে তাহার মাকে একটা 
মুদ্রা দেয়। এই মুদ্রা দেওয়ার অর্থ__ছেস্লবেলায় মা যে 
তাহাকে পিঠে করিগা বহন করিয়াছেন তাহার ভাড়া 
ৰা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ । 

মেয়েদেব নাম দেখিয়া তাহাদের কে বড় কে ছোট 
বোঝা যায়। যেমন কাহার নাম “রাফারাভাভি” 


প্রবামী- আশ্বিন, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সি পাটি পাখি ৫৯ পাছি পাছিপাশ্বাপা্ি ৫১ পাঁছি পাটি পা সি পাস্টি পি পাতি পা পাছি প ৯৫৭ পাটি পাটি ছি রাছি পাছি পা রাত 


শুনিলে বুঝিতে হইবে যে সে জননীর .কনিষ্ঠা কম্ব!। 
অনেক সময়/ঞকোন একটা জন্র নামে সন্তানের নাম 
রাখ! হয়। 

সম্তানবতী নারীদের সম্বোধন কর, হয় “অমুকের- 
জননী” বলিয়।। একটা! নির্দিষ্ট বয়স হইলে নারীদের বলা 
হয় প্রামাটোয়া”__ইহা! খুব সম্মানস্চক অভিভাষণ। 
বৃদ্ধ। নারীকে “ইনেনি” বল! হয়। ইহার অর্থ_মাত]। 

কোন পুরুষের বহু স্ত্রী থাকিলে প্রথম! স্ত্রী কয়েকট৷ 
বিষয়ে প্নন্য জ্ীদের উপর প্রতৃত্ব করিতে পায়। কিন্ত, 
প্রত্ক স্বীর নিজের নিজের তৈজসপত্রা্দির উপর সম্পৃণ 
অধিকার আছে। গরীব লোক বহুবিবাহ করে না, 
তাহাতে খরচ অনেক বাড়িয়া যায়। কারণ এই দ্বীপে 
স্বামীকে তাহার স্ত্রীর সকল ভার গ্রহণ করিতে 
হয়। কাজেই যে ধনী সেই কেবল বহুবিবাহ করিবার 
খেয়াল বা সখ করিতে পারে । আমাদের দেশের কুলীন 
্রাঙ্মণদের মতন বিবাহ করিয়া ফাঁকি দেওয়া সেই অসভ্য 
দেশে চলে না। 

সমগ্র ম্যাডাগাস্কাবে বিবাহের শান। রকম পদ্ধতি 
চলিত আছে। তবে সকল স্থানেই ছেলের কোন বন্ধু 
ঘটকের কাজ করে। কেবলমাত্র এট্টিমোরে! জাতির 
মেয়ের] নিজেদের স্বামী নির্বাচন করিয়া লয়। এই 
নির্ধাচন-প্রথ। অনেকটা আমাদের দেশের স্বয়গর-প্রথার 
মত। 

বিবাহ পাকাপাকি রকমেই হয়, তবে অনেক সময় 
আইনের সাহায্যে বিবাহ ভঙ্গ কর! যায়। বিবাহ বাতিল 
হইলে পুরুষেরই স্থবিধা বেশী হয়। অনেক জাতির, 
মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষ কিছুকালের জন্য সাময়িক বিবাহ 
করিয়। দেখে-_যদ্দি তাহাদের মনের মিল হয় এবং উভয়েব 
উভয়কে গছন্দ হয় তবে বিবাহ পাক করিয়া লয়। 

উভয়পক্ষের কথাবার্তা পাকা হইয়া গেলে পর বর 
কন্তাকে দাবী করিতে আসে। এই সময় কন্তার পক্ষের 
সমস্ত মেয়েদের বেশ সাজান হয়--এবং যে আসল কন্তা 
তাহাকে তাহার রূপের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রমাণ করিতে হয়। 

বিবাহের পর উভয় পক্ষের লোকেরা ভোজে বসে। 

এটিমেরিনা জাতির বর এবং কন্ঠা ধকটা বড় “লাস” 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
উচ্ভয়েই একসঙ্গে *পরিধান করে, এবং একই থালাতে 
তোজন করে। সাকালাভ৷ জাতির বিবাহ ভোজে বরের 
কোন বন্ধু একটা মুরগী মারে, এবং তাহার ছুইটা পা 
বরকে দেয়। ব একট! পা কন্যাকে দেয় এবং একট! নিজে 
আহার করে।্বাকি পক্ষীটাকে অন্যাৎ অভ্যাগতপৃন্দ 
আহার করে। অনেক জাতির বিবাহ-উৎসবে মহিষ 
ব| ষাঁড় হত্যা করা হয়। এই ভোজের দ্বারা কেবল 
বর-কন্তার নয়, সঙ্গে সঙ্গে ছুইটি পরিবারের মিলন 
ঘটে। 
মেয়েদের ১২।১৪ বংসর বয়সে বিবাহ হয। অনেক 
ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে খুব ছোট থাকিতেই তাহার পিতামাতা 
তাহাদের বিকাহ স্থির করিয়া রাখে । কিন্ত প্রণয়'বিবাই 
এদেশে একেবারেই বিরল নয়। এই গল্পটিতে তাহার 
আভাস বেশ ভাল করিয়! পাঁওয়। যাইবে । 
পাহাড়ের ধারে এক গ্রামে এক যুবক বাস 
করিত। দেবতার মত তাহার রূপ, অস্থরের মত তাহার 
দেহের বল। পাশের গ্রামে এক ধ্বতী থাকিত-__তাহার 
বূপে গ্রামের যুবকেরা পাগল হইয়াছিল । উদ্ভয়ে উভয়কে 


মুক ' 

কেন প্রাণ পরশিলে ৪গে। বীণাপাঁণি 
বাণী যদি নাহি দিলে? যে স্থরব কানে 
আনে স্তম়ূতের বন্তা ৫কন তারে গানে 
আনিতে পারে না ক, পরাভব মানি 
মৌন বেদনার ভরে গুমরিয়া মরে ! 
এ ধেন বোবার স্বপ্ন মূক রসনায়, 
এ ব্যথা যে প্রজাপতি গুটির ভিতরে 
লুকান রেখেছ তার গুটান পাখায় ! 
কত কথ! জাগে মনে তোমার“পরশে 
ভাষা তার কোথা পাই? না ফুটিলে ফুল 
কেমনে জানাবে শাখী কি অমৃত-রসে 
বসস্তের স্পর্শ তারে ভরেছে আমূল? 
অবচন! এ রসন! পারে না বলিতে 
ক বাণী তুলেছ মোর প্রাণের নিভৃতে | 

পু শ্রী সুরেশ্বর শর্মা 


মনেটের প্রতি 
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ভালবাপিল--এবং একে অন্যকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও 
বিবাহ করিবে না, প্রতিজ্ঞা কবিল। র্পাতা বাদ সার্থিল 
__ছুই পরিবারে বহুকালের প্রাচীন অপহ ছিল। পিতায় 
পিতায় এবং মাতায় মাতায় এম দেখাদেখিও ছিল না। 
মরণের এপারে মিলন নাই দেখিয়! ভাহারা ছুইজনে নিবিড় 
আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া পাহাড়ের উপর হইতে নীচের 
অতল নীগ জলে ঝাঁপ দিল। সেইদিন হইসে সেই কন্তার 
গ্রামে যদি কোন মেয়ে মারা যাই, তব অদ্ধেক খালের 
জল লাল হয়! বাই'ত-_-এব* সেই যুবকের গ্রামের কোন 
যুবক মুবা "গেলে সমণ্ত দ্বল লাল হইয়া উঠিত_-জল 
রক্তের মত দেখাইত । আন্দিয়্ানাসজয়নীমেরিন] তখন? 
টানানারিভোর রাজা | তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া, 
তাহার রাজ্যে প্রচার করিলেন_-এখন হইতে আমার 
রাজ্যে, কেহ প্রেম্িকপ্রেমিকাকে মিলনে বাধা দিতে ' 
পারিবে না। দদি বাধা দেওয়া হয় তবে অকল্যাণ 
হইবে। মুবক যুবতী যাহার বাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে 
পারিবে ।” 

€ভমন্ত চটোপাধ্যায় 


সনেটের প্রতি 


তুমি মোর বসন্তের ৪শষ পুম্পকণি, 
ফুটিতে পারনি তৰ খাখ। বিদরিয়।, 
বিকাশের ব্যথাভরে শু মুঞ্জরিয় 

উঠিয়া শেষ পলে ! গেল যবে চলি 

ফপ ফুটিবার কাল, আপিলে তখন 

ঝরিতে মরিতে শুধু! কু বকটিতে 

ঢাক। ছিল কি স্থরভি কিব! সে বরণ 

কে প্টবে উদ্দেশ তার? কে পারে জানিতে 
মুকেব মরমবাণী? মৌন ব্যাকুলতা। 

ভাষ| পায় কানে যার হেন সমদুখী 

কেবা তোর আছে হেথা? চির অপূর্ণতা 
বক্ষে ধরি রযেছিস্‌ তুই মৃত্যুস্থথী 

অস্ফুট কিশোরী মোর! চতুর্দশদলে 

কি বারতা ৫রখেছিস্‌ ঝাপিয়। সবলে ? 


 শ্রীক্বুরেশ্বর শর্খা 
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সরা” - 
সমুদ্রে কুড়ানো জিনিসে ঝাড়ী তৈরী_ , 
দৈনিক রোক্সনামচার পথ ছড়িয়ে একটা-কিছু করলেই লোকের 
চোখে চমক লাগে-_ছুটে আমে সবাই দেখ্তে-_ব্যাপারট! কি হল ' 
ত। সামান্ত একট! খেলনাই হোক আর খুব দর্কারী ব। অদরুকারী 
কিছু একট। হোক। আমেরিকার ক্যালিফোিয়া€ু রেডোগ্ডোর 
কাছে সমুদ্রের উপকূলে «একটা প্রকাণ্ড শাড়। পাথরের পাশে এক 
ভঙ্লেক এক ঝাদগৃহ তৈরী করেছেন মাত্র এক ডলার বা সাড়ে 
তিন টাক! বায় করে + বিখম আহখে ভুগে সমুস্ত্রের ধারে বাদ 
করতে ইচ্ছে হল, কিন্ত বাড়ী ভাড়। বা তৈরী কর্ধার পরসার 
অভাব। কাজেই তাঁকে বিনা-পয়মায় যেমন করে হোক একটা 
থাকবার মত বাড়ী তৈরী কর্বার উপ্বায়ণ চিস্ত| করতে হল। 


আগত অতিথিদের নাম সই কর্বার বন্দোবস্ত আছে খাতাতে 


নয়, খুব মন্থণ করে চাছ। কাঠের তক্তাতে। লোহার তারে সার-বন্দি 
করে, এই তত্তা টাঙ্গানে ধাকে-_একখান! নামে ভরে” গেলেই 
সেটাকে তারের এক প্রান্তে সরিয়ে রাখ| হয়।, বস্বার 'চোকি 
তৈরী করা ,হয়েছে মদের পিপার ওপর গদি লাগিয়ে। জানলার 
সামি কেবল পয়স। দিয়ে কিন্তে হয়েছে? সমুদ্রে যে-সব কাচ 
পাওয়। যাঁয়, তার বড় বেশী টুকরা টুকর। অবস্থ। | বাড়ীর পাশে 
পাথরের গায়ে একট| ঝরণ| আছে-_তার মুখে নল লাগিয়ে বাড়ীর 
ভিতর খাধার-ল মান! হয়। বাঁড়ীর প|শে একট। পিপাতে 
সব সময় জল ভর! থাকে । বাড়ীটির নামকরণ হয়েছে “কফ্রোটনাম্‌ 
কাস্ল্‌” এবং ক্যাসল্এর অধিকারী হচ্ছেন_-নুই ডা।ট.। 





সমুদ্রের সাহায্যে তৈরী বাড়ী 


সমুদ্রে নানা রকম জিনিষপত্র ভেসে আসে_সেই-স্মস্ত জিনিষ 
যোগাড় করে* করে' বাড়ী তৈবী সরু হল। প্রথম যে বাঁড়ীটি হয়, 
সেটিতে কোন-রকমে থাক! চল্ত। কিন্তু বর্তমখূনে তার নানা রকম 
উন্নতি করা হয়েছে। “এবং একতলার পরিবর্ধে ভুতল৷ কর! 
হয়েছে। শোবার ঘর, বস্বার ঘর, রাম্নর ঘর ইত্যাদি সবই 
আছে। যে সিড়ি দিয়ে অভ্যাগতরা ওপরে ওাঠন তা কোন 
একটা জাহাজের ছিল। সিড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই একটা 
ছোট হাতল আছে, দেটা টান্ন্েট ভিতরে একটা লোহার ডাণু! 


হৃইট্জার্ল্যাপ্ডের নিরধ্বাচন-ভূমি-_- 


হইট্ঞ্জারল্যাণ্ড ২২টি স্বাধীন প্রদেশের মমষ্টি। এক একটি 
প্রদেশকে ক্যান্টন বলে।  বছ পুরাতন চারিটি ক্যান্টনে বৎসরে বৎমরে 
এপ্রিল মাসের শেষ ব| 'মে মাসের প্রথম রবিবারে জনসাধারণ আগামী 
বৎসরের শাসনকার্ধা নির্বাহ করিবার জগত কর্মচারী ' নির্বাচন 
করিয়া! থাকে । নির্বাচন-স্থান খোল! মাঠের '্পর। এই “দেশে 





পার্টি পিপি পসমি পাস পাটি পানি 
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কঠিন ঈত্ব পালনের উপৰ নর 

২ করে। যে-সে কয়েকট| টাঁক। 
পাক্সানা দিলেই ছোটে গধিকর 
লা করে ন। 


হইটজারল্যাণ্ডের ির্বচন-ুমি ্ 
ছড়ি-বৈহালা--- 


আমেরিকাতে এক কন্সার্টে একদিন এক ভদ্রলোক হঠাঁৎ একট। 
ছড়িকে কাধে বেশ করে' বাগিয়ে ধরে' বেহালার মত বাজাঠে হক 
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করুলেন। ছড়ির মধ্যে বেহালার 
সবই আছে, এমন কি ছড়টাকেও 
ছডির মধো বেশ সহজ ভাবে রাখ! 
যায ৬ ছডিটাকে মেটা লগি না 
বলে হাত। বল 9 অস্তাম 


জটি (রিম রি 


, পঞ্চশস্ত--চলন্ত ঘরকন্না 


পাটি পাসপস্সপাসপাসিলসি পাস পাি-াঁটি পাসিপান্ি পাছি পিপি পা পাছি পাঁছি পাটি তত ৩৯ ৩ পি 2 


পরিমাণে বর্দিত,হইবে | 






৮৫৩ 
সেই রকমই কতকটা দেখ্তে। 


এব আওয়াজ বেশ ভাল বেহালা 
মত। রি ৪ ঙ 


ঠ 


উচ্চ উড্রয়ন - র্ 

গঠ আাবাট মাসে প্রবাসীহে * “আলোচনায়” লেগ। হইয়াছি। 
“আমেরিকান নীমান-বীর শ্রোয়েডের (9৩৫16. ) গত ১৯২, সনে 
ফেবধারি মাসে ৩৩১৩৩ ফুট উচ্চে উঠেন।” এতদিন অবধি ইহা 
মাসনই আকাশের সব-চেয়ে উচুতে ছিল। কিন্তু গত ২৯এ সেপ্েম্ব 
( ১৯২১ সন৯ লেপ্টেন্যান্ট জে, এ, ম্যাকরেডি নিজেকে সব চেপে 
উচুতে তুলিয়াছেন। উনি ৪০,৮০৯ দুক্ট ডপরে উঠিয়াছিলেন। উহার 
তে কিছুকাল পবে মাকাশ-পথই সব চেয়ে সুবিধার হইবে, 
ইাতে পরচ এঝ সময় কম লাগিবে, আরাম এবং আনন্দ অনেক 


পাখাটুপী- রন 


মিস্‌ 'এখেল বিচ. একজন মামেরিকান নারী । ইনি একদিন এক 
পার্টিতে মাথার টিপি ই ইমলকটি লু ফাল, আনাস অ্স্নিত শট ও 





টুগী পাখা * 


এই ফ্কান ছুটি ডাই-সেলের সাহাযো ঘোরে। এই রকম পাখা লাগাইয়। 
ছজন যুখেমুখি বসিলে দুজনেই বেশ হায়! পাউতে পাবেন । 


চলন্ত ঘরকক্সা-_ 

একটা-ন।-একটা। অদ্ভুত জিনিস স্মামেরিকায় অনববতই তৈরী 
হচ্ছে। সোটরগাঁডীর মত কলকজীর উপরে এক প্রকাণ্ড কাঠের 
মর, তাঁতে* মানুষের খাওয়ার ও শোবার সমস্ত সরপ্রামই আছে। এ 
গীড়ী-্ঘর যেখানে-য়েখানে যেমন-তেমন রাস্তার উপর দিয়ে চালানে! 
যায। ভাল শ্প্রিং থাকার জন্যে মারোহীর কোন কষ্ট বা অস্থবিধা 
হয় না। এই ঘরের ভিতরটা অনেকটা জাহাজের কেবিনের মত 
দেখতে, বেশ পরিচ্গার পরিচ্ছন্ন । শোবার বিছান। বেশ আরামের ।। 
গাঁডীর মাথায় আাবাব একখানা ছোট নৌকা গকে, পে জল! পাড়ি 
ছেকাব জন্যে । টি 


৮৫৪ « 


হফ্তহীন লোকের লেখা-- ৃ 

ইংলগ্ের অনেক হাস্পাতালে হস্তহীন লৌকণের লেখাবার 
জন্তে অনেক রকম পক্ধীতি অবলদ্ধিত, হচ্ছে। হস্তহীন লোকদের 
বুকের উপর একট| কাঠের যন্ত্র লাগিয়ে দেওয়া হয়_তাঁতে বুকের 
ঠিক মাঝপান থেকে একটা এক ফুট লম্ব। ডাণ্।। থাকে, তার মুখে 





হস্তহীর লোকের বুক দিয়ে লেখা ৮ 


পেন্দিল ধর্বারি একটা কল, ভাতে পেশ্সিল লাগিয়ে হস্তহীন 
প্লোক বুকের চাপে বেশ গড়গড় করে' লিখে যেতে পারে । এ প্রণালীর 
উদ্তব হওয়াতে হস্তহীন লোকের মনের ক্ষৌভ কত পরিমীণে যে 
দুর হয়েছে তা৷ বলা যায় ন]। এই স্ঠাস্তই সদ সজাগ সভ/তার হৃফল। 





৬ 
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লিপ আউলা পাতি কর 


প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 


বাইসাইকেল, বহনের স্থবিধা__ 


ঘোড়াঞ্ধ গাড়ীতে ব| টেনে বাইসাইকেল নিয়ে যাওয়া 
অশ্নবিধাজনক ব্যাপার। তার জন্যে জারগা চাই বিস্তর 
আরৌহীদের খুব অহ্বিধা। সম্প্রতি আমেরিকার নিউইয়র্ক সহর ' 
থেকে খবর পাওয়া গেছে যে মেখানে এমন এক রকম বাই- 
সাইকেল তৈরী হচ্ছে যার চাক! মুড়ে পুটুলি 'করে' হাতে ঝুলিয়ে 
অনায়ামে বহন করে' নিয়ে যাওয়। যাবে। এই সাইকেলের চাকা 
সাধারণ প্রচলিত সাইকেলের চাকার চেয়ে একটু ছোট। একে 
মুড়েড়ে একটি পোর্টম্যান্টোর মধ্যে অনায়াসে নিয়ে যাওয়া 
যার়। এই সাইকেলের উদ্ভাবনে ভ্রমণকা রীদের প্রচুর স্বিধা হবে। 


নদীর উপর পাহাড়-_- 


আমেরিকার ওয়াশিংটন ও অরিগনের মাঝীমাঝি কলম্বিয়! নদীর 
মোহানার ২* মাইল উপরে একট| ২* ফুট উ'চু প্রকাণ্ড পাথর আছে । 
সেট দেখতে অদ্ভুত, যেন নদীর উপর থেকে একা! থাম উঠে গ্েছে। 


এক 
আর 





জলের উপর পাহাড় 


আবিদ্কৃত হওয়ার পর থেকে এ্রটি অনেকের দর্শনীয় জিনিস ছিল। 
সম্প্রতি এটিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এর মাথার উপরে একটি 
লাল আলে! ঝুলিয়ে রাখ! হয়েছে । তাতে সেই নদীর নাবিকের! 
আপনাদের গন্তব্য পথ অন্ধকারেও ঠিক দেখে" যেতে পারে । 


জলের.উপর স্মৃতিস্তস্ত__ 


উরপেডে। দিয়ে লুমিটানিয়। জাহাজ গত যুদ্ধের সময় ডোবানে! 
হয়েছিল। 'ঠিক যেখানে জাহাজটি ডুবেছিল দেই জারগায একটি 
শ্বতিচিহ ভাসিয়ে রাখ বার জন্তে ফরাসী ভাস্কর জর্জ ছু ধোয়া একটি 
মাতৃমুস্তি তৈরী কর্ছেন--মজ্জমানা জননী প্রি সম্ভানফে আকড়ে 


৮০ বিবেক শর্দর্পিলামজা আরবি ভি তাকিয়ে আছেন ।, মন্ত্র 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] ব্যথার গৌরব ' ৮৫৫ 


শপাসপিপাস্পিলাস্পির 









সমুদ্রের উপর ভাসিয়ে রাখ। হবে তীর “থকে তারের সাহায্যে । 
তাতে রাত্রে বিছাতের সাহীধো আলো! জ্বল্বে_-এতে জাহাজদের 
পথ দেখানোর কাঁজও অনেকট। হবে। একটা েলার উপর ॥ 
এই ম্মরণ-চিই থাকবে । ভেলার নাম হবে লুসিটানিয়। | 


আমেরিকার প্রকাণ্ড বেহালা__ * লুসিট্যানির স্মৃতিচিহ্ন সাগরে ভাঁমান 


সম্প্রতি আমেরিকার নিউ উদ শহরে একটি প্রকাও বেহাল! 
প্রদর্শিত হয়েছিল। সেটি এগার ফুট সাত ইঞ্চি উ চু, চার ফুট সাত ইঞ্চি 
চওড়া, তের ইঞ্চি মোটা! এবং তার ওজন ১৫* পাউও অর্থাৎ ৭৫ 


ূ 


ব্যথার গৌরব 


€ বাউন্সের সুর) 


আমায় তুমি ব্যথ৷ ছিল অন্তরে, 

নাইক আমার এই গরবের অস্ত রে। 

দানের দিনে সবাই আলি 

নিয়ে গেল হাসি-রাশি, 

স্থখ-সায়রে চিত্ত সবার সম্তরে-_ 

নাইক আমীর এই গরবের অস্ত রে । 
বিতরণের ভার দিলে মোর মন্তকে, 
দিলে নাকো চাইতে আমার হস্তকে। 
সবার শেষে আপন জেনে 
ত্যক্ত ব্যখা দিলে এনে» 
স্লেহের পরশ কর্‌লে হদি-যস্তবে, 


৯... পৃথিবীর সবচেয়ে প্রকাণ্ড বেহাল , নাইক আমার এই গরবের অস্ত রে! 


সের বাঁ ১মন ৩৫সর। এই বেহালাটি নাকি জগতের মধ্যে গোলাম মোস্তুফ। 
সবচেয়ে বড় বেহারা। বেহালার তা্গুলি মানুষের আন্গুলের মত 


টীতি। লসর ও 





১৬ আধা, ১৩২৭। 
ঙ 


তোর হল যে শ্রাবণ-শর্বরী 
তোমার্‌ বেড়ায় উঠল ফুটে 
হেনার মঞ্জরী। 
গন্ধ তারি রহি রি 
বাদল বাতাস আনে বহি, 
আমার মনের কোণে কো. 
বেড়ায় সঞ্চরি' । 
কেডা দিলে কৰে তুমি 
তোমার ফুল-বাগানে, 
আড়াল ক'রে রেখেছিলে 
আমার বনের পানে, ৪ 
কখন গে।পন অন্ধকারে 
বর্ধারাতের অশ্রধারে 
তোমার আড়াল মধুর হয়ে 
ডাকে মন্মরি। | 


ঞর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


চি 


একলা ব'সে একে একে অগ্যমনে 
পদ্মের দল ভাসাও জলে অকারণে । 
হায়রে বুঝি কখন তুষ্গি গেছ ভুলে 


ও যে আমি এনেছিলাম আপনি তুলে, 


রেখেছিলেম প্রভাতে & চরণ-মূলে 


অকারণে, 


কখন্‌ তুলে নিলে হাতে যাবার ক্ষণে 


অন্থমনে। 


দিনের পর দিনগুলি মোর এম্‌নি ভাবে 


* তোমার হাতে ছি'ড়ে ছিড়ে হারিয়ে ধাবে। 


সবগুলি এই শেষ হবে যেই তোমার খেলায়, 
এমনি তোমার আলসভরা অবহেলায়, 
হয়ত তখন বাজ বে ব্যথ! সন্ধ্যেবেলায়ূ, 


অকারণে, 


চোখের জলের লাগবে আভাষ নয়ন-কোণে 


২* আধাড়, ১৩২৯। 


ত 


অন্কমনে | 


প্রা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ' 


শ্রাবণ মেধের আধেক হুয়ার ধ খোলা, 

আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্‌ পথ -তোল! । 
“ই ষেপ্রবগগন জুড়ে « 

, ডত্তরী তর ধ৭ খর উড়ে, 





সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দেল! । এ 
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে 
আকাশে কি ধরায় বাস! কোন্খানে। 
নান! কেশে ক্ষণে ক্ষণে 
এ ত আমার লাগায় মনে 
পরণখানি নান! স্থরের ঢেউতোলা ॥ 


শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, শ্রাবণ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


২৯ আষাঢ, ১৩২৯। 


পিস 


বাঙ্গালীর বিশিষউতা, ৷ 


বাঙ্গালী যে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের জীতিসকল হইতে পৃথক 
এবং স্বতস্্, বাঙ্গালীর যে একট! নিজন্ব বিশিষ্টত| আছে, ইহা! ঠিকমশ 
বুঝিতে হইলে,_( ১) বাঙ্গ।লার উপাঁসক সম্প্রদায়ের পরিচয় জইতে 
হইবে (২) বাঙ্গাল! ভাষার ব্যাপ্তি, পুষ্টি ও প্রকৃতির পরিচয় লইতে 
হইবে। (৩) জীমুতবাহন হইতে শীকুঞ্* তকীলঙ্কার পর্যন্ত প্রায় সাত 
শত বর্কাল কোন সিদ্ধান্তের উপরে বাঙ্গালীর স্মতি ও দায়শান্র 
বিস্তৃতি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহ! জানিতে হইবে, (৪) বাঙ্গালীর 
জাতি এবং কুল-পরিচয়* পূর্ণরাপে লইতে হইবে । এমন কি বৈদিক 
ক্রিয়া-কাণ্ডে, যজ্ঞাদিতে বাঙ্গাণী ভবদেবের পদ্ধতি মান্ত করিয়! চলে, 
অন্য কোন আধ্য পদ্ধত্তিকারকে গ্রাহাই করে না। দায়তত্ত্ে জীমৃতবাহন 
বাঙ্গালীকে অপূর্ব স্বাধীনতা দিয়! গিয়াছেন ; দায়ভাগ বাঙ্গীলাব হিন্দু- 
যানীকে অনেকটা! 10101001191 বা দেশগত ও জাতিগত করিয়। 
রাখিয়াছে। জয়দেব, উমীপতি-প্রমুখ সংস্কৃত কবিগণ, লুইপাদ কাহ,- 
প্রমুখ দিদ্ধা চাধ্যগণ, শঙ্কর-কৃষ্ণানন্দ-প্রমুখ তান্ত্রিক আঁচাধ্যগণ বা [লীকে 
এক অপূর্ব বিশিষ্টত| দিয়। গিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে ধর্ম কর্ম, শীল 
ও আচার লইয়! বাঙ্গালী নালন্দার পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছিল। 
বাঙ্গালাই বজ্রধানের আদিস্বান। আবার সে বজষান সহজিয়! 
মত এবং তন্ত্র মতের দ্বারা এমনই ওতঃপ্রোতঃভাবে জড়িত 
হইয়!ছিল যে, পরে হীনযানী সদ্ধন্দ হইতে উহ| পূর্ণরূপে স্বত্ 
হইয়াছিল * ধত জীব তত শিব, এই মহাবাক্য বাঙ্গালাদেশেই 
প্রথম উখিত হয়; এই মহাবাক্য অনুসারে মনুষ্য-সমাজে 
যতটা কাজ হওয়া “সম্ভবপর তাহা! বাঙ্গালাদেশেই লাঙ্গালী 
জাতির মধ্যে হইয়াছিল | বাঙ্গালার সহজ মত, তন্ত্র ধর্দ্, এবং 
পরবন্ধী গৌড়ীয় বৈধঃব ধর্ম এই মহাবাক্যের বেদীর উপরে বিস্তত্ত। 
এমন কি বাঙ্গালীর তক্তিশান্ত্র! এই মহাবাক্যের দ্বারা এতটা 
সন্্রীবিত যে উহ! রামানুজ-বল্লভাচা্য-প্রমুখ মধাযুগের আচাধ্য- 
পাদগণের ব্যাখ্যাত ভক্তিধর্্দ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন হইয়া 
রহিয়াছে । /ঘ! আছে ব্রঙ্গাণ্ডে; তাই আছে দেহভাণ্ডে!” ইঠাও 
বাঙ্গালার একটা মহাবাক্য। ব্রক্গাণ্ড 190:009577, নম্বদেহভাণ 
11009009177 একটা ব্যাপ্ত, অপরট! সন্কুচিত ; এঁকট। বিরাট, অগ্লারট। 
স্বরাট্র। দেহভাঁওকে বুঝিতে পাবিলে, আয়ু করিঠ্রে,পাঁরিলে, ব্রক্গণ্তকে 


৬ষ্ঠ দংখ্যা ] 
বুঝা হায়, ব্রদ্ধাণ্কে আঁয়ত্ত কব! বায় | এই সিদ্ধান্ত, এই প্রপূর্ব 
280619115901017 বাঙ্গালীর একট। বড় বিশিষ্টত। ॥॥ এই দিশ্ধান্তের 
উপরে সহজিয়। মত এবং বৈফবদিগের “দেহতব্" প্রতিষ্ঠিত । "বাঙ্গালীর 
“দেহতত্ব” বাঙ্গালীর নিজন্ব ; এই দেহ-তত্বই বাঙ্গালীর 4১7701110- 
1১০71012থা7 বাঞ নরপুজার-_নরদেবতাপুজার বেদী। বাঙ্গালীর 
আগমনী বাঙ্গালীর নিজস্ব ; বাঙ্গালীই এক! নরদেবত। এবং নারীদেবীকে 
পুজ| করিতে শিথ্জীছিল। বাঙ্গালাদেশেই প্রেমের ধর্মের প্রথম 
বিকাশ হয়। 
বেদের বহিদে ববাদের প্রতিবাদ ুঙ্গাণার তাস্ত্রিকগণ সার্থকভাবে 
করিতে পারিয়াছিল। 
“আত্মস্থং দেবতীং ত্যক্ত1 
* বহির্দেবং বিচিন্বতে। ্ 
করস্থং কৌস্ততং ত্যন্ত। 
ভ্রমতে ক।চতৃফয়। |" 
অর্থাৎ ছাতের মুঠার মধ্যে কৌন্তভমণিকে ফেলিয়। দিয়া ব। 
উপেক্ষা করিয়। যে,ব্যক্তি কাচথণ্ড অন্বেষণ করে, মে ব্যক্তি যেমন অজ্ঞতার 
পরিচয় দেয়, তেমনি যে ব্যক্তি চৌদ্দপোয়া মাপের নরদেহে অবস্থিত 
আত্মরূপী দেবতাকে অবহেল| করিয়। বাঙ্কিরের অন্য দেবতার পুজায় ব্যস্ত 
হয়, সে ততোহধিক মূর্খ। সোজা কথ। এই--বাহিরের দেবতার পুজ! 
বন্ধ করিয়!, যাগযজ্ঞাদি পরিহার করিয়।, পরহায্মার পূজায় ব্যাপৃত হও। 
এই সিদ্ধাস্তের উপরে বাঙ্গালীর উপাসন1-তত্ব বিস্তপ্ত । বাঙ্গালীর দেহতত্ব 
বেদের 1)61517/এর প্রতিবাদ | বাঙ্গীলীর দেহতত্বের প্রভাবে বাঙ্গালায় 
বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি লোপ পাইয়ছিল; আমাদের মনে হয় 
বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি এবং 1)619) কোন কালেই বঙ্গদেশে 
তেমন প্রতিষ্ঠালাভত করিতে পাঁরে নাই। এই দেহত্রত্বের অন্তরালে 
একট। প্রকাণ্ড 11701950175 ব| দর্শনশান্ত্র নিহিত আছে। এই 
দেহতন্ব বুঝিতে ছুইলে, নাম, রূপ, তাব, রস এই চারি পদার্থকে 
বুঝিতে হইবে । এই দেহতস্ব বুঝিতে' হইলে বট্চক্রভেদ ব্যাপারটা 
বুঝিতে হইবে। নহিলে বাঙ্গাল। সাহিতোর অর্গকট। বুঝিতে পারিবে 
না, বাঙ্গালীর বিশিষ্টভাঁবের অর্দ্ধেকটা হৃদর়ঙ্জরম করিত পারিবে ন|। 
বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্ব তাহার 'আবিক্কৃত সকল ব্যাপারে যেন শতমুখী 
হইয়। ফুটিয় উঠিত্াছে । পুব্বে ,কেবল মিখিলায় স্তায়ের অধ্যয়ন- 
অধ্যাপর্নী হইত, মিথিলার পণ্ডিতগণ বাঙ্গালী ছাত্রদের পুথি লিখিয়। 
আনিতে দ্রিতেন ন।। বাঙ্গালার কাণ! ভট্টশিরোমণি রঘুনাথ মিথিলায় 
যাইয়! স্তায়শাস্ত্র যথারীতি অধ্যয়ন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নকল 
পুঁথি কঠস্থ করিয়৷ ফেলিলেন। দেশে আসিয়! একচস্ষু রঘুনীথ তাঁৰত 
্যায়গ্রস্থ লিপিবদ্ধ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপূর্বব-মনীষ!-প্রভাবে নব্য- 
স্থায়ের উত্ভাবন। করিলেন। ফলে মিথিলার একচেটিয়া চূর্ণ হইল, 
নবদ্বীপ নব্য এবং পুরাতন স্যায়ের পঠন-পাঠনের কেক্রস্বরূপ হইল। 
ইহাই বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার পরিচারক । বাঙ্গুলী স্যায়ের এই অভুযুদয়- 
ধার চারিশত বর্ধ-কাল অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিলেন, নবন্বীপকে 
নব্য-স্তায়ের অগ্ধিতীয় কেন্দ্র করিয়। রাখিয়াছিলেন। 
দায়ভাগ ও স্ত্রীধনবিষ্তাসে বাঙ্গালী ন্মার্ত যে গণবাদের পরিচয় 
দিয়া্ছন তাহ। ইংাণ্ডেও ১৮৬৬ খৃষ্টানদের পূর্ব্ধে কল্পনামাত্র ছিল। 
জীমুতবাহনের সিদ্ধান্ত-সকল পুরামাত্রায় এখনও ব্রীটিশজাতি গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই। জীমুতবাহনের “দারতাগ” মিতাক্ষরার প্রকাও 
প্রতিবাদ, :164081151)এর বিরদ্ধে বিষম* 79:0635: 1 সহত্রবৎসর 
পূর্বে, সকল সত্যজাতির' আগ্তোগে বাঙ্গালী এই প্রতিবাদ করিয়। 
গিয়াজছন। , 
আদি আবিদা গাম এজন বিল ঢ9০1০থাগা; ভিলেন । তিনি 


কগ্টিপাথর-_বাঙ্গালীর 'বিশিষ্টতা 
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৮৫৭ 
্রাঙ্মণেতর জাতি-সকলের মধ্যে যে বাাপক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া 
গিয়াছেন তাহ! অপূর্ব এবং অতুল্য। তাহাই প্রভাবে বাঙ্গালাঁর 
আচারী-দিগের “ছুৎনার্গ” দাক্সিণাত্যের তুল্য প্রবল হুইতে পারে 
নাই। 

জীটৈতন-প্বনতিত গৌড়ীয় বৈধ ধর্ম বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার আর- 
একটা উপাদান। 

আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ এবং শাক্তানন্দতরঙ্গিনী-প্রণেত। বরক্ষানন্দ 
গিরি বাঙ্গালীর বিশিষ্টত। উদম্মেষের আর দুইজন সাধক। উঁহীরাই 
“বাশিষ্ট্য পদ্ধতি" অবলম্বন করিয়। বাঙ্গালায় “শৈব বিবাহের প্রচলন 
করিয়াছিলেন। শৈব বিবাহে নারীর, জাতি-বিচার করিতে হুয় না, 
মৌবনের পূর্ণ উদ্মেষ ন| ঘটিলে শৈব বিবাহ হইতে পারে না। এই 
শৈব-বিবাহের গ্রুভাবে বাঙ্গালায় নান! জাতির সম্মেলন ঘটিয়াছিল, 
শাক্তের যেমন শৈব বিবাহ, বৈষণবের তেমনি “কণ্তী বদল” ছিল। 





দ্বীপন্কঃ প্ীজ্ঞান "অথবা! * বিক্রমপুরের নাক ভট্টাচার্য বাঙ্গালীর 


ব্যক্কিত্বের একজন প্রধান সহায়ক । ইনি বৌদ্ধধন্দীবলম্বী'ছিলেনঃ তাই 
লোকে ইহাকে নাস্তিক ভট্টাচার্য বলিত। দ্ীপন্কর ভুটানে তিব্বতে 
চীনে পরিভ্রমণ করির়। বেড়াইয়াছিলেন। বাঙ্কীলার বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ 
পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন ; টেঙ্গুরে তাহার তূরি 
ভূরি প্রমাণ পাওয়। যায় নেপালে বাঙ্গালী কীত্তির অনেক পুধিপত্র 
আছে । "ছিল দিন যখন বাঙ্গালী বৈবাহিক শৃত্রে তিব্ৎ চীন নেপাল 
ভুটান প্রস্তুতি দেশের সহিত সংবদ্ধ ছিল) ছিল দিন যখন বাঙ্গালার 
অসংখ্য বিদেশী পণ্ডিত আমিয়৷ বাস করিত এবং বাঙ্গীলী রমণীকে 
শৈব বিবাহের সাহায্যে শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়! গৃহস্থ হইয়। থাকিত। 
“ভরার মেয়ে বিবাহ" বাঙ্গাল! দেশে বংশজ ও কট্টশ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল ; শাক্ত কুলীন ব্রাহ্মণদের হধ্যে এবং কুলাচারী অন্ধ 
জাতির মধ্যে পাকম্পর্শের দিনে নব-বধূর জাতি-কুপের পরিচয় লইয়! 
ঘোট হইত না। ইহ একট। বড় কথ|। 

দেবীবরের মেলবন্ধন এবং কৌলীম্যের নবপ্রতিষ্ঠ। বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্বের 
একট। বড় পরিচয়। দেবীবর স্ভেলবদ্ধন করিয়! যে কত সাক্কুকে 
ঢাকিয়। দিয়াছিলেন, তাহ! আর এখন হিসাব করিয়া! বল! যায় না। * 

বাঙ্গালার প্রথম ও মধ্য যুগ্রে সাহিত্যেও একটা অপূর্বত্ব আছে। 
কবিকম্কণ, ঘনরাম প্রভৃতি সকল বড় কবিই ব্রা্গপ, পরন্ত তাহাদের 
লিখিত নকল মহাকাবোর 130£0 ৪150 11910176 নায়ক-নায়িকা 
ব্রাহ্মণ ব| ক্ষত্রিয় নহে। গন্ধবণিক, সদেগাপ, কৈবর্ত, গোড়ো, 
গোয়াল! প্রভৃতি জাতীয় পুরুষ-সকলই এই-সকল কাব্যের নায়ক। 
ভারতচন্ত্রের পূর্ববকাল পধ্যস্ত ব্রাক্মণ-লিখিত সকল মহাঁকাব্যে ব্রাঙ্গণ- 
প্রাধান্তের লেশমাত্র নাই। চণ্ডীর ঘট স্থাপন ফুল্পরা নিজেই করিত, 
জজ্ন্ ব্রাহ্মণ ডাকিতে হইত না । কালকেতু, পুষ্পকেতু, ইছাই ঘোষ, 
লাউমেন, ভীম, ধূনপতি প্রমুখ নায়কগণ কোন জাতীয় ছিলেন? ইহীরা 
যদি মহাকাব্ের নায়ক হইতে পারেন, তবে ভীহার্দিগকে অন্পৃশ্ত বলি 
কোন্‌ হিনাবে? কাজেই বলিতে হয় প্পৃম্ঠ-অন্পৃষ্তের, জল আচরণীয় 
এবং জল অনাচরণীয়ের মধ্যে এমন অজ্ঞাত কোন তত্ব আছে, যাহ। এখনও 
গ্রামর! ধর্সিতে পারি নাই। 

বাংলা ভাব! বান্বালীকে অপূর্ব বিশিষ্টত৷ দিয়াছে। 

বাঙ্গালীর বিশিষ্টত। এবং ব্যক্তিত্ব সমাতা-শরীরের সর্বধাবয়বে, শিল্প- 
কলার, গানে-নাচে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে, উধধ-নিশ্বীণে, 
লাঠি খেলার, ক্ষুরপা-রণপ! নির্মাণে ও বাবহারে, নৌশিল্পে, নৌকা 
প্রস্তুতিতে, কখকতায়-ব্যাখ্যায়, বয়ন-শিল্পে, তদর-গরদ্ের্‌ বসন প্রস্তুতিতে, 
গজদস্তের কারুকার্যো, ্র্-রৌপ্যের অলঙ্কার, :সত।জাতির সকল ব্যদন- 
বিলাসে যেন সদাই স্পকটীত হইয়ঁ*আঞ্ছ। মনীবী যুত অক্ষয়কুমার 


চি 


চির 


সি পি পাছি পাস পাছি পাতি পি পি পাটি ত৯প৯ তাস পাস পতি তত৯ তপতি 


মৈত্রেয ন্মাণ করিয়। িলাছেন যে বাঙ্গালার তুগর্ড হইতে ব ষত প্রতিমা 
বাঁছর হইতেছে, যত ৌদ্ধমুত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহঙ্গের '[০০- 
10109 ভারতবর্ষের অঙ্ক প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও ্বত্ত্র। বাঙ্গালীর 
তাক্ষরধ্য অপূর্ব ও স্বতন্ত্র। 'বাঙ্গালার বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে খুব বিশিষ্টত! 
প্রকট হইয়। আছে ; বাঙ্গালীর ববিওয়ালাদের ঢোল বাঁজন! অপূর্ব্ব 
ও অনন্যসাধারণ। এমন ভাবে চোঁল বাঁজাইতে ভারতবর্ষের আর কোন 
জ।তি পারে ন।। বাঙ্গালীর গৃহনি্বাণ-পদ্ধতিও ম্বতন্ত্র। এমন ঘর 
ছাইতে ভারতবর্ষের, বুঝি ব পৃথিবীর আর “কান জাতিতে পারে না। 
বাঙ্গালার আটচাল! ও চণ্ডীমণ্ডপনকল সত্যই বিদেশীয়ের বিশ্বুয় উৎপাদন 
করিত; তেমনটি পৃথিবীর আর (কাথাও ছিল না-_নাইও। বাঙ্গালার 
“গঞ্জের কাঙ্জ” বাঙ্গালীর নিজস্ব ; উহ| বাঙ্গীলার বাহিরে ছিল ন|, 
নাইও | এমন কি বাঙ্গালার জনার্দন, বিশ্বস্তর, জনমেজয় 
প্রস্তুতি কর্কারগণ যেমন তোপ কামান তৈয়ার করিতে পারিত, 
দিল্লীর কারিকরে তেমনটি পারিত না, জাহান-কোধা, দল-মাদল, কালে খ! 
প্রভৃতি কামান এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । বাঙ্গালীর নৌশিল্প 
সত্যই অপরাজেয় ছিল।* এমন নৌক! বানাইতে, জাল বুনিতে ৬রতের 
আর কোন জাতি প।রিত না। বাঙ্গালার “ঘাট বৈঠার ছিপে” চড়িয়। 
মীরকাসেম একরাত্রে গৌদাগিরি হইতে মুক্গেরে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার 
আর-একট। শিল্প ছিল-_কু্থুম-শিল্প | নান! পু্ঠম্পর আভরণ ও অলঙ্কার 
বাঙ্গালী যেমণ তৈয়ার করিতে পারিত, এমন আর কোন জাতি পারিত 
না। আওরঙ্গজেবপুত্র যুবরাজ মহম্মদ পিতাকে লিখিয়। পাঠাইয়।- 
ছিলেন,_“কি আর মণিমুক্তা, চুণি পান্নার লোভ দেখাও পিত, বাঙ্গালার 
কুন্থমাভরণ দিল্লীর জড়োয়া অলঙ্কার-সকলকে হেলায় পরাজয় করে। 
এমনটি তুমি দেখ নাই ।” সে শিল্প লোপ পাইয়।ছে। 

বাঙ্গালী আব্যাবর্তের মাধ্যগণ হইতে একট! সম্পূর্ণ, পৃথক জাতি। 
বৈদিক যুগের সঙ্গ হইতে বাঙ্গালায় এক ্বতন্থ তাত ও মনুষ্য-নমাজ 
বিদ্যমান ছিল। প্রাচোর মে সভ্যত। বৈদিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দী ছিল। 
বাঙ্গালায় বৈদিক ধণ্ম, সভ্যত|, আচার ব্যবহার কিছুই শিকড় গাড়িয়। 
বসিতে পারে নাই। যুগেষুগে, বারেবারে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রণ 
্ত্রিয়াদি আম্দানী করিয়াও বাঙ্গীলায় বাগ-ষজ্ঞাদির তেমন প্রচলন হয় 


নাই। এত আক্রমগেও বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতি স্বীয় বিশিষ্টত। রঙ্গ, 


করিতে পারিয়াছিল, উপরস্তব আগস্তকগণকে বাঙ্গালার বিশিষ্টতায় মণ্ডিত 
করিতে পারিয়াছিল। বাঙ্গালী আধ্যাবর্তের অনুগামী হয় নাই বলিয়! 
মনে হয় আধ্মাবর্তের পণ্ডিতগণ ঘোষণা! করিয়| গিয়াছেন যে, তীর্ঘযাত্র। 
ছাড়। অন্ক কোন উদ্দেগ্ে বঙ্গদেশে যাইয়া বাদ করিলে, “পুরঃসংস্কীর- 
মর্থতি !” কেনন| বাঙ্গালায় দীর্ঘক।ল বাদ করিলে সোমরসপায়ী গোদ্ব 
আধ্যগণের জাতিনাশ ঘটিত, তাহাদের বিশিষ্টত। নষ্ট হইত। বাঙ্গালায় 
জৈন ধর্ের প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, এমন কথ। বলিলে অতুযুক্তি করা 
হইবে ন|। মহাবীর রাজমহলের কাছে কোন গ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয়া 
জীবনের অর্ধেকট। কাল বর্ধমান বিভাগে বা রাঢ়দেশে ফাঁটাইয়াছিলেন ; 
বান্বপুজয উত্তর রাছে ও ভাগলপুর জেলার পূর্ববাংশে জৈন ধর প্রচার 
করিয়াছিলেন । এই জৈন ধশ্ম বাঙ্গ।লীর বিশিষ্টতার পুষ্টি পক্ষে অনেকটা! 
সহীরত। করিয়াছিল। গোৌরক্ষনীথের “নাথী ধর্ম বাঙ্গালারউত্তর রাড়ে 
খুব প্রদার লাত করিয়াছিল। একপক্ষে জৈন অর্থস্করগণ, অন্য পক্ষে 
গোরক্ষনাথের যোগী শিষ্যগ্বণ বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার পুষ্টি পক্ষে অনেক 
উপাদান সংগ্রহ করিয়। গিয়াছেন। বাঙ্গ/লারই কপিল-কণাদ, বাঙ্গালাই 
অহিংস! পরম ধর্দের বেদী, বাঙ্গালাই জৈনাচার্যগণের লীলাক্ষেত্র, 
বাঙ্গীলায় 92:55 প্রভাব এখনও ক আচার-ব্যবহারে 
পরিস্ফুট। 


বক্ষবণী. ভীড রঃ ্পাচকডি বন্দোপাধ্যায় 


প্রবাসী-_আশ্বিন, টি রঃ 


৫৯৪ ৯৫৯৪৯৫৯৫ 


২২শ ভাগ, ১ম খখ 


৫ বাংলার নবযুগের কথা 
৬ £ ব্রঙ্গদমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম 


ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাংলার নব্যশিক্ষিত সমাজে যে স্বাধীনতার 
আদর্শ জাগিয়। উঠে, ত্রাহ্মদমাজই দর্বপ্রথমে দেই আদর্শকে জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে সর্ববতোভাবে গড়িয়। তুলিবার চেষ্ট। কারন। এই কারণেই 
পঞ্চাশ বৎসর পুর্বে আমাদের মধ্যে ব্রঙ্গদম[র প্রভাব এতট। 
ঝাড়িয়। উঠিয়াছিল। মহ্ি দেবে্্রনাথের সময়েই এই স্বাধীনতার 
সংগ্রাম আরম্ত হয়। 

এই স্বাধীনতার সংগ্রাম রিপূর্বাত্া বাধিয়। উঠে কেশবচন্তরের 
নেতৃত্বাধীনে। সর্ববাঙ্গীন ধর্দের যুলনুত্র হইল সত্য ও স্বাধীনত|। 
নিজের বিচ্রবুদ্ধিতে যাহ! সত্য বলিয়। মনে হয়, প্রাণ পাঁত করিয়া 
তাহার অন্ুনরণ করিতে হইবে। এ বিষয়ে কোনও গ্রন্থের, 
কোনও পুরোহিত-সন্প্রদায়ের, সমাজের অধীনত। স্বীকার করিলে 
চলিবে ন।. তাহাতে ধর্মহানি হইবে । এই মূলমন্ত্র থাধীনতার মন্ত্র। 
এইভ(বে £মকালের শিঙ্গিত লে।কমাত্রেই ব্রাক্ষভাবাপন্ন ছিলেন। 
কেশবচন্দ্র দেশাত্মবৌধকে সে সময়ে বিশেষভাবে জাগাইয় তৃলেন। 

বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়। বাঙ্গালী যে স্বধীনতামন্ত্র সাধন করিয়া 
আগিয়াছে, বলিতে গেলে কেশবচন্ত্রই সেই মন্ত্রের একরূপ প্রথম 
দীক্ষাণ্ডরু। জাতীয় স্বাধীনতা জগতের সর্বত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার 
উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । যেখানেই জাতীয় স্বাধীনতার প্রচেষ্ট। 
হইয়াছে, দেইখনেই তাহার গড়ায় একট। ধর্দের প্রেরণ। জাগিয়াছে। 
এবং এই ধর্থের প্রেরণায় মানুষ আগে ভিতরের বাধন কাটিয়াছে, 
নিজের চিন্ত। ও চিত্তকে বাহিরের বন্ধনমুক্ত করিয়াছে , পরিবারে ও 
সমাজে এই স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িয়া! তুলিতে গিয়াছে, এবং 
পরিণামে এই ব্যক্তিগত খাধীনত। দৃঢ় ভিত্তির পরেই নিজের রাষ্ট্রে 
স্বাধানভ| প্রতিষ্ঠ। করিবার জন্য অগ্রসর হইয়।ছে। ভিতরে যে দাস, 
ঝাহিরে মে স্বাধীন হইতে পরে ন|। পরিখ।রে এবং সমাজে যে 
আপনার বিচারবুদ্ধি*এবং বিশ্বান অনুসারে চলিতে ভয় পায়, সে 
কখনও নিভাঁক হইয়। একতন্ত্র রাজশক্তির দন্মুখীন হইতে পারে ন|। 
কেবল সাংসারিক ম্বখ স্ববিধ! যেখানে জাতীয় ব| রাষ্থীয় স্বাধীনতার মূল 
প্রেরণ। হৃইয়। রহে, সেখানে এই স্বাধীনতার সংগ্রাম কদাপি জয়যুক্ত 
হইতে পারে ন।। যেখানে জয়ধুক্ত হয় সেখানে ' দেশের জনলাধারণে 
এক অধীনত! হইতে মুক্তিলাভ করিয়! অপর অধীনতাতে যাইয় পড়ে, 
স্ব'য়ের উপরে দীড়াইতে পারে ন৷। আমাদের বর্তমান রাষ্ীয় স্বাধীনতার 
প্রচেষ্টা যে পরিমাণে বাক্তিগত স্বাধীনতার আদশের প্রেরণ। লাভ 
করিয়াছে, সেই পরিমাণেই তাহ। বিশুদ্ধ উদার এবং অপরাজেয় 
হইয়াছে এবং হইতেছে। এই দিক দিয়। ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার, 
বর্তমান স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইহার 
মূলে একরগ প্রথম শিক্ষা- ও দীক্ষ|-গুরুরূপে কেশবচন্্র এবং তীহার 
প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ধায় ত্রা্জদমাজকে দেখিতে পাই। 

কেশবচন্দ্র ব। ভারতব্ীক্স ব্রাক্ষসমাজ সাক্ষণৎভাঁবে রাস্তরীয় পরাধীন- 
তার শৃঙ্ধল ভাঙ্গিতে চেষ্ট। করেন নাই, একথা সত্য । কিন্তু দে সময় 
রাষ্্রীয় বন্ধনের.বেদনাও লোকে অনুভব করিতে, আরম্ভ করে নাই। 
বন্ধনের বেদন! যেখানে নাই, মুক্তির বাসনাও ' সেখানে জাগে না। 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ইংরেজের শৃঙ্খল আমাদের গলায় বাধে নাই। 
প্রচলিত হিনুধর্দের কর্মকাণ্ডে এবং জাতিভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত ও 
ছুৎমার্গচীরী সমাজের কঠোর রজ্ছুটাই আমাদিগের গলায়ঞ্ঞবং হাতে 
ও পায়ে বড়ই বাঁজিয়! উঠিয়াছিল। এইখানেই বন্ধনের বেদন! জ্বাগিয়।- 
ছিল। পৌরাণিক দেবদেবীতে বিশ্বাস নাই, অথঠু তাহাদিগের নিকটে 


৩০. লংখ্যা ] কণ্টিপাথর- বৃষ্টির 


পা্পিপিস্পিসিিসিপসটিপা সি পিপাসা সপাস্পিিস্পিিন্পসি তস্টপস্পিিসপ সতী স্পা সপাসিপাস্িপাসপাসিপিসিলস্িপাস্পিশি পা সপ স্পা শাসিত 


সপাং 





মাথ। নোক্াইতে হইত; ত্রান্মণের অতিগ্রাকৃত অধিকারে আহ। ছিল 
নটি অথচ পরিশীরের শদন-ছয়ে পুক্জাপার্বণে শ্রান্ধশীস্তিতে, বামুন 
ডাকিয়। মন্ত্র পড়িতে হইত। সংস্কৃতক্তান ব| শাস্তস্ভান তখনও জন্মে 
নাই) স্ুতর।ং ন| পুরোহিতের, ন। যজমানের, কাহারও মন্ত্রের অর্থবোধ 
ছিল না, অথচ টিয়াপাখীর মতন এ সকল অর্থশূন্ত শব আবৃত্তি করিতে 
হইত। এই-সকলঞ বাপরে বিচারবুদ্ধিতে আঘাত লাগিত।" এই 
আঘ্রাতের তাড়নাতেই মন বিদ্রোহী হইয়। উঠে। ধাঁহার। সমজ-ভয়ে 
এ-সকল অনুষ্ঠান করিতেন তাহারাও মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়! উঠিয়।-. 
ছিলেন। সত্যর্নের প্রেরণা-_বিশ্বাস ও তক্তি। বিশ্বাস বিচারবুদ্ধির 
দ্বার দমধিত হইলেই সত/ও শক্তিশাঁপী হয়। এখানে তাহ হইত 
ন।। সঙ্গাঞ্জে জাতিভেদ মানিয়। চল্সিতে হইত। অথচ নব্যশিশ্গিত 
লেকের! কিছুতেই বিচীরযুক্তি কিন্ব। নিঙ্জেদের ধর্ণবুদ্ধি থ্বার। এই কৃত্রিম 
সার্মীজিক ভেদঝদকে সত্য ব| কল্যাণকর বলিয়া মণুনিয়। লইতে 
পারিতেন না। এই জাতিতেদ মানিতে যাইয়াও তাহাদের অস্তরে 


গুরুতর আঘাত লাগিত। যাহার। মানিতেন তাহারাও নিজের কাছে 


নিজে অত্যন্ত খাটে। হইয়। থাকিতেন। আর নিঞ্জের কাছে নিঙ্গে খাটে! 
হইন্। খাঁকার মত্তুন ছুরবস্থ। মানুষের আর কিছুতে হয় না» ইহাতে 
তাহার আত্মপন্মনে যেমন আঘাত লাগে, পরের অপমানে ব। নিখ্যাতনে 
তাহার শতাংশের একাংণও আঘাত লাগিতে পারে ন।। এই বন্ধন- 
বেদনাটাই তখন আমাদের শিক্ষিত সনাঁজে অত্যন্ত তীর হইযস। উঠিয়।- 
ছিল। এইজপ্ত ব্বাধীনত। এবং মুক্তির সংগ্রাম সর্দবপ্রথমে ধর্ম ও 
সমাজের ক্ষেত্রেই বাধিয়! উঠিল। নেই সাধনার উত্তরাধিকারীরপেই 
বাংল। আজি পধ্যস্ত ভারতের স্বাধীনতার সাধনে দীক্ষাগ্ুর ও শিক্ষাণ্তর 
হইয়। আছে। স্বাজ।ত্যের গৌরববে।ধ জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম 
বনিক়্াদ। এই স্বাজীত্য।ভিমান সর্বত্রই জ।তীয় জীবনের এবং জাতীয় 
আয্মচৈতন্যের--২509751 116 এবং ৭019781 09785:69050695এর 
নুচন! করে। 

ছুনিয়াতে অঠুজিও যে আমাদের কিছু দিবার আছে, সভ্য জগতের 
যে আমাদের নিকটে শিক্ষণীয় বিনয় আঁছে, কেবচন্ত্রই প্রথমে শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর অন্তরে এই ভাবট। জাগাইয়। দেন। * 

গ্রথম যুগের স্বাধীনতার সংগ্রামে কেশবচন্ত্র এবং হার অনুগত 
নবীন ত্রাঙ্গ যুবকেরাই সেনাঁনী হইয়াছিলেন। তাহারা যে স্বাধীনতার , 
ভিত্তি প্রতি্ঠ। কুরিয় গিয়াছিলেনু তাহারই উপরে আমাদের বর্তমান 
স্বাধীমিতার বৃহত্তর প্রচেষ্ট। গড়িয়। উঠিয়াছে। বাংলার নবযুগের 
ধার কেশবচন্ত্র এবং তাহার ব্রাঙ্ষদমাঞ্জের ইহাই প্রধান 

] 


বঙ্গবাণী, ভাদ্র শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল 


রপ্টি-রৌদ্র 

ঝু'টি-বাধ। ডাকাত সেজে 
দল বেধে মেঘ চলেছে যে 

আজ্কে সারাবেল। ৷ 
কালে। ঝাপির মধ্যে ভরে' 
নূ্্যকে নেয় চুরি করে" 

ভক্ল- দেখাবার খেল। ॥ 
বাতাস তাদের ধর্তে মিছে 
হোপিরে ছোটে পিছেপপিছে, 

যায় না তাদের ধর! । 
আজ যেন এ জড়সড় 


৮৫৯ 


আকাশ জুড়ে ম্ত বড় 
মন-কেমন-কর| | 
বটের ডালে ডান। ভিজে « 
কাক বসে' এ ভাব্‌চে কি যে, 
চড়ইগুলে। চুপ। 
বৃষ্টি হয়ে গেছে ভোরে, 
সঙ্গ নে-পাহায়ঝরে' ঝরে? 
জল পড়ে টুপ্টুপ্‌। 
ল্যাজের মধ্যে মাথ। থুয় 
খ্যাদন-কুকুর আছে শুয়ে 
কেমন একরকম । 
দালানটাতে ঘুরে ঘুরে 
পয়রাগুলে। কাদন-মুরে 
ডাকুচে বকৃবকম্‌। 
কাত্তিকে এ ধানের ক্ষেতে 
ভিজে হাওয়। টঠল সে 
মবুজ ঢেউয়ের পুরে। 
পরশ লেগে দিশে দ্িশে 
হি হি করে ধানের শিষে* 
গু শীতের কাপন ধরে। 
খোবীল-পাড়ার লক্ষ্মী বুড়ি 
ছেড়। কাধায় মুড়িহড়ি 
গেছে পুকুর-পাড়ে, 
দেখতে ভাল পায় ন! চোখে 
বিড়বিড়িয়ে বকে' বকে 
শাক তোলে ঘড় নাড়ে। 
এ ঝমাঝম্‌ বৃষ্টি নামে 
মাঠের পারে দুরের গ্রামে 
ঝাপ্স বাশের বন। 
গক্ুট। কার ণেকে থেকে 
খোঁটাক্স বাধ! উঠচে ডেকে, 
ডিজচে সারাক্ষণ 
গদাই কুমির অনেক ভোরে 
মাঁজিয়ে নিয়ে উ*চু করে' 
হাড়ির উপর হাড়ি। 
চঙ্গছে রবিবারের হাটে 
গাম্ছ। মাথায় জলের ছাঁটে 
হাকিয়ে গরুর গাড়ি । 
বন্ধ আমীর রইল খেল, 
ছুটির দিনে সারাবেল। 
কাটবে কেমন করে? ? 
মনে হচ্চে এমনিতর 
ঝরে বৃষ্টি ঝরঝর 
দিন রাততির ধরে"! 
এমন সসয় পুবের কোণে 
কখন্‌ যেন অন্যমনে 
ফাক ধরে' ধায় মেঘে, 
মুখের চাদর সরিয়ে ফেলে 
হঠাৎ চোৌঁপের পত। নেলে 
আকাশ ওঠে জেগে | * 


ছিড়ে-যাওয়! মেঘের থেকে 
পুকুরে রোদ গড়ে বেকে, 
লাগায় ঝিলিমিলি ঃ 
বাশব্াগানের মাথার মাথায় 
তেতুল-গাছের পাভীয় পাতায় 
হাসা থিলিণিলি। 
হঠাৎ ফিসের মন্ত্র এসে 
ভুলিয়ে দিলে এক নিমেষে 
ৰাদল-বেল।র কখ।, 
হারিয়ে পাওয়। আলোটিরে 
নাচায় ডালে ফিরে ফিরে 
বেড়ার ঝুম্কো-লত | 
উপর নীচে আকা ভরে 
এমন ঝ।দল কেমন করে" 

*. হয়, সে কথাই ভাবি । 
উললটপ।লট খেলাটি এই, 
সঙ্গের ত তার সীমান! নেই, 

এ. কার কাছে তাঁর চাবি? 
এমন যে ঘোর মন-খার।পি 
বুকের মধ্যে ছিল চাপি 

সমস্ত খন আজি, 
হঠ।ৎ দেখি সবই মিছে, 
নাই কিছু তার আগে পিছে, 
এ যেন কার বাজি । 
সন্দেশ, ভাদ্র শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ভারতের এর 


ভারতের প্রঙ্বধ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় সম্রাট শাহজহানের রাজ্যকালেই 
পাওয়। যায়। প্রাচ্যরাজসিক এশ্বধ্য-গরিমায় ভারতবর্ষ বোধ হয় সেই 
সময় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল । আদল হুমিদ্‌ লাহোরীর 
সমসাময়িক ইতিহাস থেকে ১৬৪৮ খৃঃ সম্সাট শাহ. জহানের অর্থসন্তারের 
একটি ঠিক ধারণা করিতে পার| যায়। তখনকার টাকার মূল্য ছিল 
উনবিংশ শতাব্দীর ২ শিলিং অর্থাৎ আঠার আনার সমাস । এই 
মঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে এখন এক টাকায় যে জিনিষ 
কিনিতে পাওয়! যায় তখন ইহার সাতগুণ জিনিষ পাওয়। যাইত । 

সমস্ত মুঘল সাম্রাজ্যে ২* কোটা টাক! খাজন। আদায় হইত) 
সঞ্রাটের খাস মহলের আয় ছিল দেড়. কোটা টাক1; তাহ! হইতে 
দস্্রাটের নিজের খরচ চলিত । 

রাজত্বের প্রথম ২* বৎসরে শীহজহান দান ও পুরস্কার কাধ্যে 
৫ কোটী টাকা বায় করেন, তাহার মধ্যে ৪ই কোটা টাকা নগদ 

৫ কোটী টাকার জিনিবপত্র ৷ 

0৮ প্রভৃতি নির্দ্াণে তিনি কি বিপুল অর্থ বয় করিয়াছিলেন 

চাহ! নিষ্কের তালিক! দেখিলেই বুঝ যাইবে । 


জাগ্রার সৌধমীল। ২ ? 

দুঙ্গাত্যত্তরস্থ মোতী মস্মঈদ, প্রাসাদ ও প্রাসাদ-সংলগ্র উদ্যান 

৬* লক্ষ টাক 
তাজমহল ৫০ ৮» » 
দিল্লীর সৌধম্মাল। ২-_ 


প্রাসাদসমূহ 


প্রবানী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


সপাস্পিতিস্টিরাস্সিলাস্পাস্টি সি সপ সিপাস পস্িপাসিপাসি ৫৬ তা সি সতপাসএপাি পসরা সাপ ৯৫ সত সিসি পাছি ৯৫৯ তত ৯৮৯০ ১%৯ ১০৯৯০ 


৬ 


[ ২২শ ভাখ, ১ম ধগু 


স্পা লস ত ১ পাত পাসি পিপি পস্পা পাস পাসিপাসিশা 


জুম্মা মসজীদ ই, 28 

দবিষ্নী নগরীর চারিদিকে প্রাচীর ১৬ 

দিশ্লীর সহরতাশীর ইদ্গাহ নি 
লাছে।রের সৌধমালা ঃ-- 

প্রাসাদ, উদ্যান ও পাল ৫» লক্ষ টক! 
কাবুলের দৌধমাল! £-- 

মন জীদ, ছুগ, প্র।সাদ ও নগরপ্রাচীর বি ৬:৬৪ 
কাশ্ীরের মৌধমাল| ৫ 

প্রাসাদ ও উদ্যান, ৮ লক্ষ টাক। 
কান্দাহীরের সৌধমাল। ২_- 

কান্দাহার বিস্ত ও জমিন্দাবারের দুর্গ ৮:০0. 
আজমীরের সৌধমল। £-.- 

আজমীর ও অহ মদাবাদ ই. ১ 
নুখ(লশপুরের মৌধমালা :- 

রাজপ্রাসাদ 1858 

যুবরাজ দারাশকোর প্র।সাদ হি... 


মেট। ২৭২২ লক্ষ টক! 

সঞরাটের ৫ কোটা টাকার হীর। জইরত ছিল। ত| বাদেং কোটা 

টাকার হীর। জহরত শাহজাদ| ও শাহজ।দী ও অন্যান সকলকে দান 
করিয়াছিলেন । 

সম্নাট নিজে মাথ।য গলায় বাতে ও কো!মরে মে সকল গহন। 
পরিতেন তারই হীরা-জহরতের মুল্য ছিল ২ কোটা টাক।। এই 
সঞ্জাটের নিজব্যবহীরধ্য ২ কেট টাক! মুল্যের রত্ালঙ্কর হারেমে 
দাসীদের জিন্মার থাকিত। বাঁকী ৩কোটা টাকার রত্বালঙ্ক।র বছিরে 
ফীতদ।সের ছিম্মায় থাকিত। 

সম্রাটের জপমালায় ৫ খান! রুবি [চুনি] ও ৩০টি মুক্ত। ছিল। 
জপমালাটির মূল্য ছিল ৮ লক্ষ টাক। | এই জপমালাটি ছাড়! আরও দুইটি 
জপমাল! ছিল। তাঙারও প্রত্যেকটিতে ১২৫টি কুরিয়। বড় বড় রুবি 
[টুনি] ছিল। প্রতোক ছুটি জপের দানার মীঝখানে একটি করিয়! 
ইয়াকুতও ছিল । জপমার্লার. স্মেরুটির (মাঝখানের বড় রুবিটার ) ওজন 
ছিল ৩২ রতি, আর তীর মুল্য ছিল ৪*,*** হাজার টাক।। আর ছু'টে। 
রি দম ছিল ২* লক্ষ টাক। এই জপমাল।র রুবি প্রভৃতির 

ধকাংশই সম্রাট আকৃবরের সংগৃহীত। 

2 জপমালাটিতে স্বিতীয় শ্রেণীর রত্রাদি ছিল । পাঁগড়ী- 
ঘেরা সরপেচ-এই সবচেয়ে দামী ও বড় রুবিগুলি ছিল। সিংহাসন 
ধিরোহপের € জলন) বাৎসরিক উৎসবের দিন শুধু এই বহুমূজ্য 
সরপেচ, সম্রট পাগ্ড়ীতে ব্যবহার করিতেন। ইহাতে ৫টি বড় রুবি, 
২৪টি মুক্ত! ছিল । মাঝখানের বড় রুবিটির ওঞ্জন ২২৮ রতি ও 
মূল্য ২ লক্ষ টাক|, এবং সরপেচ.টির সর্বসমেত মূল্য ১২ লক্ষ টাক । 
১৬৪৪ খৃঃ ১১ ই নবেম্বর এই মরপেচের সহিত ৪*১০** হাজার টাকা! 
মূল্যের একটি মুক্তা! গাথিয়! দিয়! ইহার মৃঙ্য আরও বৃদ্ধি কর! হয়। 
সম্রাটের নিজের হীর1-জহরতের মধ্যে সবচেয়ে বড় হীরার ওজন 
৪৩* রতি এবং মূল্য ২ লক্ষ টাকা । এই রবিটি অবশ সরূপেচের 
বড় রুবিটি অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। আর একটি ৪৭ রতি ওজনের রুবি 
ছিল, সেটির মুল্য '৫৩ লক্ষ টাক! । 

১৬৫৩ খৃঃ ১২ই মার্চ তারিখে সআট শাহজহন সর্বপ্রথম ার 
বড় সাধের ময়ুর-সিংহামনে উপবেশন করেন | হমিদ লাহোরী 
বলেন, “সম্কাট' আক্বর, 'জহাঙ্গীর, শাহজহান, ইহারা তিন পুরুষ 
ধরিক্প। বহু হীরা মুক্ত! সংগ্রহ করিয়াছেন। লোকে যদি 'ডাহা না 


৫* লক্ষ টাকা দেখিল তবে তাহার মূল্য ফি ? সাও এরূপ ভাবিয়া বাহির- 


৬ষ্ঠ সংখা! ] 
স্কড়ীতে স্রীতদারদে কাছে যে২ কোটা টাঁক। মুল্যের হীরা জহরত 
থাকিত তাহ! হইতে ভাল ভাল কএকটি বাছির! লইলেন। 
এই একটির মূল্য ছিল ১৬ লক্ষ টাক1। সর্কাঁদীষ্র্ণকাঁরন্নের ডাকিয়। 
এই-সকল হী! মুক্ত! প্রভৃতির সঙ্গে এক'লক্ষ তোল! সোনাও দেওয়া 
হইল। তখন এই এক লক্ষ তোল! সোনার মুল্য ছিল ১৪ লক্ষ টাকা । 
বেঝাদল | ডিলেন শ্র্ণকারদের প্রধান। তাহার কর্তৃত্বাধীনে এই 
সৌঁনা ও হীরা গুভ্তি দিয়! মযূর-সিংহ।সন নির্শিত হইল। মযুর- 
দিংহামনধানি ৩৯গজ লম্ব॥। ২) গজ চওড়। ও ৫€গজধ উচু ছিল। 
সিংহাসনের ছাদের তলা এন।মেল (বিন) রুর' হইল? ছাদের ভিত" 
রে দিকে খুব অঙ্ঈসংখ্যক হীরা স্তক্ত। বসান ছিল, কিন্তু বাহিরের 
দিকে অনংখ্য পাথর বসান ছিল। বারটি পান্নার ধামের উপর ছাদ । 
তার উপর মণিমুক্ত।-খচিত ছুইটি মযুর, আর এই ছুই মযুরের মাঝে 
বরপ মণিমুক্তাথচিত একটি গাছ। গদদিতে উঠিবার তিনটি সিড়ি। 
লিড়িগুলি আবার রেলিং দিয়! দের । শুধু সমাটের বমিবার 
জায়গার সামূনে কোনও রেলিং ছিল ন1; অগ্য এগার দিকেই রেলিং 
ছিল। এই এগারটি ঝেষ্টনীর মধাটিই ছিল সবচেয়ে ভীল। এই 
মধ্যটিতেই সজাট* হেলান দিয়। বসিতেন ৷ এইটিই তৈয়ারী করিতে 
খরচ পড়িয়াছিল ১* লঙ্গ' ট।ক|। ইহার মধ্য-মণিটির দন ১ লক্ষ 
টাকা । এই মধ্য-মণিটি পারস্ত-সআট প্রথম শাহ আব্বান সম্রাট 
জহাঙ্গীরকে উপহার দেন। এই রুবিটিতে তেমুর মীর শীহরক 
মীর্জ| উলুক বেগ, শাহ আন্বাস, আকবর-পুত্র জহাঙ্গীর ও 
শাহজহানের নান খোদিত ছিল | সিংহাসনের শ্তিতরের দিকে 
হাজী মহম্মদ জান কুদ্‌শীর রচিত একটি কবিত| (৪* লাইনে ) মিনা- 
কর! অক্ষরে লিখিত হয়। কবিতাটির শেষ তিনটি শব্দ ছিল এই-_ 
আওরঙ্গ-ই-শাহানাশ।-ই-আদিল অর্থাৎ “শ্যার়পরারণ রাজাধিরাজের 
সিংহাসন।” তারপর সিংহ।দনটির নির্মীণের তারিগ দেঁওয়] । 

সব্ণকার প্রততির মাহিন! বাদে শুধু স্থিংহাপল তৈরীর মালমশীল। 
কয়, করিতেই এফ কোটা টাক। খরচ হইয়।/ছিল। 

ভারতের এই বিপুল রাজকীয় অর্থসন্তারপুঠিত হইবার সন্ভাবন। 
এখনকার দিনে যাখষ্টই ছিল। অশঙুএব ইহ! লু্নের হাত হইতে 
বাচাইবার জন্য মেইক্প বিপুল মৈন্তসামন্ত রাপতে হইত। হাই 
দেখিতে পাই ১৬৪৮ খুঃ সঞাটবাহিনী ছিল - 


ঘামের ফোটা 


৯৫৯ পাস পি তাপস তি সস ৯ তথ পাস পাছি পা পাছ পাছত পিতা 


৪৮৬১ 

পনি ৩৮৮553275৮5 
২১০,০০০ অঙ্থরোহী 
৮,৩৪৩ মন্মযবদার 
৭,*৯*, আহ্ী এবং অশ্বারোহী তীরন্দ।জ 
৪০,*** তীরন্দাজ ও গে।লন্দা্জ 
ইহার মধ্যে ১০০০ হাঙ্গার সম্রাটের সঙ্গে ধাকিত। বাকী ৩*,* 
হাঁজার বিভি বায় গাকিত। “| ছাড়। বিভিন্ন রাজপুত্র ও 
আমীর-ওম্রাহের অধীনে ১৮৫,** অশ্বারোহী ছিল। সর্বসমেত 
৪৪8, পল্টন ছিল। এই সংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন পরগণার 
ফৌজার ও ক্রোরী আম্লাদের অধীনেও ঘে-সকল স্থানীর পণ্টন ছিল 
তাহাদের হিসাব ধর! হয় নাই। 

শাহজহানের বন্দী হইবার অব্যবহিত পূব তিনি যে চিঠি লিখিয়।- 
“ছিলেন তাহাতে নিপ্লেকে ৯ লক্ষ সোয়ারের প্রতু বলিয়া! বর্ণন| করিয়।- 
ছেন। তখনকার দিল্লীঙ্বরের পণ্টনের সংখা! প্রায় দশ ক্ষ ছিল, যদিও 


* সমগ্ব ভারতবধ উহার অধীনে ছিল ন|। 


প্রভাতী, ভান্র 


প্র ফুনাধ*সরক]র 


কলার কথা 


চরুশিপ্ন হচ্ছে মীনক্াস্মার সেই উদার ক্রীড়াক্ষত্র, যেখানে সে* 
একদিফ্কে একাস্থিক প্রাণচেষ্টা অপর দিকে শুদ্ধমাত্র পুপ্যতৃম্গার দোটান! 
থেকে ছাড়। পেয়ে ই।ফ ছড়চে ; এবং যুগে যুগে তার সভ্যতা বর্ধ্রতায় 
প্রত্যাবর্তনের সঙ্কট থেকে বেঁচে যাচ্ছে । বধানন্তব ব্যাপক করে' যদি 
দেখি, মানুষ যেথ।নেই প্রকৃতির উপর আপনার ইচ্ছার প্রয়োগ করেছে, 
সেইখানে ভার শিল্পের সুত্রপাত। “ইহ! এইরূপ হয়, ইহা এইরূপ 
আছে'_-এই *হ+ল বিজ্ঞান; 'একে এই প্নকম করোদ-এই হচ্ছে 
শিল্প। আমার পাঠ। আমি লেজেই কাটুব,_আমার কুঁড়লের গায়ে আমি 
কচুপাঙ। আব্ব” আমারই খুসির নিমিত্তে । কিন্তু কথ! আছে। 
নেট। অন্ভেরও ভ।ল লেগে যায়-অস্ততঃ যখন লাগে, তখন সেটো 
আর্ট। 

আট হচ্ছে--একট। ঈ দ্ধ লীল|। 


ভারতবর্ষ, ভা প্র সরেশচন্্র চক্রবন্তী 


ঘামের ফোট৷ 


খেল্‌তে খেল্‌তে ফোটার ফৌটায়* 
ঘামলো ধোকার রাঙা গাল! 
শুকোয়নি জল-_না মুছে কে ঢুঁ 
"  রাখুলে মেজে মোনার খাল! 
খোলা পিদূর-কৌটাতে কে 


মোতি র-ছড়া গেছে রেখে, 
কে তুলে' এ আন্লে মরি 
নীহার-নাওয়া ফুলটি লাল 
রক্ত-মন্দণে এল কি 
নির্করেরি জন্ম-কাল! 
প্তী গাধাচ৫ণ চক্রব্ী 





[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়! সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রপ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় । একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে ধাহার উত্তর আমাঁদের-বিবেচনাস সর্ববোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। 
বাহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহার! লিখিয়! জানাইবেন। অনাম। প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না । প্রশ্ন ও উত্তর কাগজের এক পিঠে 
কালিতে লিখিয়! পাঠাইতে হইবে । জিজ্ঞাস! ও মীমাংস! করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ ব! এন্সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা 
সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত ; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেশ লইয়! এই বিভাগের প্রবর্তন কর হইয়াচ্ছে। 
জিজ্ঞাসা এরাপ হওয়া উচিত যাহীর মীমাংসায় বহুলে'কের উপকার হওয়! সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা স্থবিধার জন্য কিছু 
জিজ্ঞাসা কর! উচিত নয়। প্রপ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইঝ|র সময় যাহাতে তাহা মনগড়| বা আন্দাজী ন। হইয়া! যথার্থ ও যুক্তিযুত্ত হয় সে বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখ! উচ্িত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাঁপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞানা! ব! মীমাংস! ছাপা বা না 
ছাপা! সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন-_তাহীর সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈকিয়ং দিতে আমর! পারিব না। নূতন বৎসর হইতে 
বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়। সংখ্যাগপন! আস্ত হয়। নুতরাং ধাহারা মীমাংস! পাঠাইবেন, তাহারা কোন্‌ বৎসরের কত সংখ ₹ 


প্রশ্নের মীমীংস। পাঠাইচডেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন । ] 


জিজ্ঞাসা " 
(৪৮) 

"্মহালয়।” শের অর্থ কি? শারদীয়। পুঙ্গার অব্যবহিত পূর্বের 
অমাবহ্ঠার দিন “মহালয়।” হয় কেন? এ দিনে পার্বণ শ্রাদ্ধ।দি 
করিবার উদ্দেশ্ত কি? 

ঞ অপর্ণাচরণ দোম 
(৪৯) 

কোনও দিকে কিছুফণ একদৃষ্টে তাকাইয়! থাকিলে একই জিনিষ 

২৩টি করিয়। দেখ! যাঁয়।, ইহার বৈজ্ঞষনিক কারণ কি? 
হক শাস্তি প্রসাদ চট্টোপাধ্যয় 
(৫) 

ডাক-বাঙ্গাল। কখাটি ভারতবর্ষের "প্রায় সর্ধন্রই বাবহাত হইর 
থাকে । এই নামকরণের সহিত ধাঙ্গালা দেশের কোন সম্পর্ক আছে 
ফিনা? 


কি 


তরী যতীন্্রনাথ বন্ধ কাব্যবিনোদ 
(৫১) 
অনেকেই খামের পশ্চ।তে ৭৪॥ লিখে কেন? 
শী বীরেন্্রনাথ সাহ। 
(৫২) 
শুর্যয বাঁ চঞ্ গ্রহণের সময় হিন্নুর পাকপাত্র পরিত্যাগ করেন। 
গ্রহণ-ম্পর্শের পুর্বে যদি কোন বপ্ত রন্ধন কর! থাকে তাহাও ভক্ষণ 
করেন ন।। ইহার বৈজ্ঞানিক ও পৌরাণিক কারণ কি? হিন্দু 
বাতীত অন্ত জাঁতিও ইহ। পরিত্যাগ করে কিনা? যদি অন্ত কোন 
জাতি পরিত্যাগ করে তাহারা কাহার! ? 
জী জ্যোতিশ্চ্ত্র সুর 


(৫৩) 

'বাঘের ঘরে ঘোগের বাস।' এই প্রবাদ বাঁকোর তাৎপধ্য কি? 
'ঘোগ' নামক কোনও প্রাণী বাস্তবিক আছে কি না, এবং থাকিলে 
উহার আকৃতি ও'স্বতাব ইত্যাদি কিরূপ ? 
| , & জী বীরেজভূদণ বন্ধ 


(৫৪) 

"ারতবর্ষের প্রভাব” শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রী দিলভা'যালেভি লিখিয়।- 
ছেন “ভারতবর্ষে আ্ধ্যজাতি যে খৃষ্টপুর্ব সহশ্র বৎসরের পূর্বে প্রবেশ 
করিম্লাছিলেন তা মনে করার মত প্রমাণ নেই।” কিন্তু কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধ খৃষ্টপূ্্ব চৌদ্দশত বৎসরে হইয়াছিল বলিয়া কোল্ক্ুক্‌ প্রস্তুতি 
মনীনীবর্গ বিশ্বাস করেন। ভারতবর্ধায় কতিপয় পণ্ডিত মহাতারতোক্ত 
জ্যোতিসংস্থান -দেখিয়। বলিয়াছেন যে সেই যুদ্ধ খীষ্টপূর্ব ৫*** 
বৎসরে হইয়াছিল। তাহ। হইঙ্লে কি দেই যুদ্ধের যুযুধানের! অর্থাৎ 
কৌরবের। আ।ধ্য ভিলেন ন| ? ্লখব।, শ্রীযুক্ত জগদী-চন্ত্র চটোপাধ্যায় 
মহাশয় যেমন বলেন, .যুদ্ধা। কি ভারতবর্ষে বহির্তাগে হইয়াছিল? 

তরী বীরেশ্বর সেন 
(৫৫) 

পুরাণৌক্ত প্রাগ্জ্যতিদ ঘে বর্তমান কামরূপ ইহা! সকলেরই 
মত হইলেও তাহার কি ক্সেন গওমাণ আছে? এই প্রশ্থ ল্দরিবার 
কারণ এই যে পাগুবের৷ অধব! কৃষ্ণ যে আদীম পর্যন্ত গিয়াছিলেন 
তাহ। বিশ্বাস হয় না, যে হেতু ইহার অন্য কোন প্রমাণ নাই। কৃষ্ণ 
ঘে রুক্সিণীকে বিবাহ করিবার জন্ত আসামের পূর্বপ্রাপ্ত সদীয়ায় 
ধান নাই, কৃষ্ণ বলরাম যে বাণরাজার সহিত যুদ্ধ করিবার জঙ্য 
আসামের অন্তর্গত তেজপুরে যান নাই, হিডিম্ব হিড়িম্বা ও ঘটোৎ- 
কচের বাড়ী যে কাছাড়ে ছিল ন! এবং অজ্জুন যে বর্তমান মপিপুরাধ্য 
দেশে যান নাই, ইহ! মহাভারত বিষুপুরাঁণ ও ভাগবত হইতেই প্রমাণিত 
হইয়াছে । ন্ৃতরাং ভগদত্বকে বধ করিশার জন্য কৃষ্ণ যে প্রাগ, 
জ্যোতিবে গিয়াছিলেন দেই প্রাগজ্যোতিন কামরূপ ভিন্ন অন্ত কোন 
দেশ বলিয়! বৌধ হয়। 

আমর! বাল্যকাল গুনিতাম ঘে প্রয্নাগের সান্নিধ্যে কোন স্থ'নকেই 
প্রাগজ্যোতিন বলে। 

জী বীরেশ্বর মেদ, 
(৫৬) 

নানি ভোর বেল! পুকুরের ও কুপের জল একটু গরম থাকে । 

ইহার কারণ কি" 
প্রী যোশেক্কুমার পাশ * 


'৬ষ্ঠ নংখ্যা | বেতাঁলের বৈঠক-মীমাংসা ,. ৮৬২৫ 
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চনে 


2 ॥ (৫৭) (৩৭) 


ভোননকালে যে পঞ্চদেবতার নাষে বর নিবেদন করা হট, দেই ধাতব ,পনার্থে কোন কঠিন দ্রব্যের আঘাত লগিলে উহাতে 
আঁপবিক শ্ন্পনের কৃষ্টি হয়। এই স্পন্দন শ্বরতরঙ্গ বাপে ৫ 


গঞ্চদেবতা ফে ফে? ৪ 
রর পরী দিগেক্রনাপ পালিত স্থিতিস্থাপক (০1580 ) বন্তর (যণ! বায়, ) ভিতর দিয়! সণ 

(৫) * হইয়। আমদের কর্ণপটহের ( 887 সংশ্র্শে আ 

ইহাই অবণেক্রিয়ের চেতনায় ক্রিয়। করে। বস্ততঃ এই ম্পঃ 


রগ প্রতিমার, নান! তেদ পরিদৃষ্ট হয়। কোথাও হরপার্বতী শবাশ্রতির হেতু। কম্পের ক্ষিপ্রতার উপর সরে গ্রাম (1 
মত্তি; কোথাও, বৃষারূঢা চতুতুঞ্জ মুর্তি; কোথাও (পূর্বধবঙ্গে) নির্ভর করে ; আর কম্পতরঙ্গের পার্ক বিস্তারের (9770111506 
প্রতিমার দক্ষিণে কার্তিক, বামে গণেশ ; কোথাও ব| (পশ্চিমবঙ্গে) ৮15758107) উপর ন্বরের প্রাবল্য (700107519 ০1০902555 ১1 
কার্তিক বামে, গণেশ দক্ষিণে । এসকল ভেদ সম্বন্ধে কোনও করে। » 
শাস্ত্রীয় প্রমাণ জাছে কি না? এই শব্ধ।য়মান ধতব পদার্থের নাঁয়ে পর কৌন-একট। ক্ষুত্ 

রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী *অতি সন্তর্পণে স্পর্শ করাইলে উহাতে দ্রুত স্পন্দনের অস্তিত্ব 

(৫৯) | সহজেই অনুতন্ কর! যায়। কোন কোনও স্থলে এই কম্প চে 
পাশ্চাতা বিজ্ঞানে মেঘ প্রধানত্ঃ চারি *শ্রণীতে বিভক্ত । যথা," শ্পষ্ট দেখ। যার়। সাধারণ অবস্থায় আপন স্থিতিস্থাপকতার (€ 
0081005। 5115195)  ০8070185 এবং 1017755- সংস্কিত ভাধাতেও 11০1 1 স্বাভাবিক চেষ্টা কম্পতরঙ্গের রিস্ত।র ( ৭1900505 ) 
পু্কর আবর্তক ক্রোণ ও মেঘের চার প্রেণী দৃষ্ট হয়। এই উতর প্রকার কমর! আসে-_শবাও দেইদঙ্গে লয় পাইতে থাকে। তাছা 
প্রেণী-বিভাগের' কোন সাদৃগ্ঠ আছে কি ? পুক্ষরাদি মেঘের আকৃতি এ শব্দায়মান বস্তু কোন অব-স্থিতিস্থ'পক ( 86195110) বস্র সং 


ও প্রকৃতির বিবরণ*কোন্‌ শ্স্থে পাওয়| যায় এবং তাহ! কি? হাসিন লারা লারা তারের 
রী সতীশ ঝুলান ঘণ্টায় আঘাত করিলে তাহ! বেশ জোরে বাজিয়! উঠে; 


5 হাতে _রাখিয়। আঘাত করিলে মন্দ চাপ! আওয়াজ বাহির 

শবায়মান পাদার্থকে হাত দির়। ধরিলে, উনার স্পন্দন অব্য. 

বারের নাম গ্রহগণের নামানুসারে হইয়াছে দেখ যাঁয়। কিন্তু পরেই শেষ হইবে, ফলে শবাও থামিয়। যাইবে । অবগত সংস্পর্শ 
রবির পর.সোম, সোৌমের পর মঙ্গল এইরূপ পরম্পরার কারণ কি? হইলে বাধুও কম হইবে । 

চ000150015 8111212010তে মিশরীয় জ্যোতিযানুযাত়ী এক কারণ ঞ ধীরেন্ত্রকিশোর চক্রবত্ত 

প্রদত্ত হুইয়াছে। ভ।রতীয় ঞ্জতিষে এইক্প পরম্পরার কোন কারণ বায়ু বা অন্ত কোনে! জড় পদের স্পন্দনে শব্দের সৃষ্টি 

পাওয়। যায় কি? এই পরম্পরা-মত নামকরণ ভারতবর্ষে কত দিন কাদার খালাকে ফেলে দিলে সেট। কাপতে থাকে, হাত দিয়ে [ 

আছে? বেদ্দে কি এই-সকল নাম এইঞ্জপ ক্রম অনুসারে পাওয়। তা বৌঝ। যায়। এই কাপনেই শব্দের উৎপত্তি। থালার 

যায়? ্ বাযুকে ছোট ছোট বাযুস্তরের সমষ্টি বল! যায়। থ!লার ক 

জ্রী সতীশ জন্য যেই থাল। ডানদিকে চোলে আসে, থালার ডান দিকের 

-- বাযু-স্তরটি ঠেল। পায়, এই পথম-স্তরের (ডান দিকের) পাশে, 

একট দ্বিতীয় স্তর থাকায় প্রথম স্তরটি সঙ্কুচিত হয়, য'দও * 


মীমাংসা ত্তরকে দে ঠেলা দিতে খাকে | কিন্তু আবার ইতিমধ্যে ' 

বাদিকে চোলে আসে, স্থতর।ং (থালার ডাঁন দিকের) প্রথম 

(৬১) এবার "প্রসারিত হয়, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে স্থুচন তরঙগ ছ্িতীয 

উক্ত হেঁয়ালির অর্থ "মশক" । গিগ্নে গৌঁছাল্স ; কারণ প্রথম স্তরটি প্রসারিত হলে সে তা; 


শ্রী হরিসাধন মুখোপাধ্যায় দিকে দ্দিতীয় ম্তরের দ্রিকৌ), বীদ্দিকে (ধাল।র দিকে) ছু দিকেই । 
(৩৪) থাকে, আর দ্বিতীয় ভ্তবের ডান পাশে আবার সতী স্তর 
ভান্ত মাঁসের প্রবানীতে শ্রিঙ্গিপ্যাল কালিপদ মিত্র জিজ্ঞাস! ্ি চেরা টা ক সং সি ্ 
করেছেন “বখন যুগপৎ রৌদ্র ও বৃষ্টি হয় তখন শৃগাল-শৃগালীর বিয়ে ও প্রসারণ শেষে আমাদের কানের চর অরে রিতা 
হয়” এরূপ প্রবাদ বাঙ্গাল! ও বিহারভিন্ন ভারতের অন্য কোনও আমরা শব শুনি। 
প্রদেশে আছে কিন! । দক্ষিণ ভারতের মালবার ও তামিল প্রদেশেও রাতারেরজা আরব বারের 
এরপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু ছঃখের বিৎয়, ইহার ঠিক মীমাংস ত। বরাবর থাকে না, কারণ শবা-শক্তি (5070 00159 ) 


ব। উত্তবের হেতু জানিতে পার! যার না। ভিন শক্তিতে (17530 ৫7016 ) পরিণত হয়, নানা রকম হ 
55572 খাল। কাপার ঈরুন যে শট! হোলে! সে একই ভাবে ততক্ষণ 
হি যতক্ষণ বাতাদ একই রকম সঙুচন- ওগ্প্রসারণ-তরঙ্গ পুনঃ পুঁজ 


ছাদ| ও দিদি শব্ধ দুইটি সংস্কৃত দাঘ্রাদ ব| তাত শব্দের অপত্রশ । থাঁকৃবে, অর্থাৎ যতক্ষণ থালাটা, সমানভাবে কীপতে থা 
মাসীধ্পিসী শক অংস্কৃত মাতৃধদা পিতৃধধপা শব্দের অপভ্রংশ, প্রাকৃত থালা কীপন যেই আপনি কমে” আস্তে থাকে, শব্দও 


স্কুউসী পিউসী হইতে সংক্ষিপু রাপ। « রঃ আস্তে থাকে, কৃঁরণ শব্দের বাহন ( এখানে বাড়ীস) ততই 
ঞ্ নীহাররগ্রন ঘোষ প্রসারণেন্স ধান কম পে থাকে ; খালার কাপন হাত দিয়ে 


৮৬৪ * এ 


ত৯ পাপ ৩৯৩৯ ১৬০৭ ১৯ তাস তত পি ৯ পি তাছি ত. পছি ছি পরি পি পাটি পি পাত ও 


দিলে এই' একই কারণে শব থেমে যায়। তবে থালায় হাত 
দেওয়। মাত্রই যে শব থেমে যায় ত| নন, থাঙ্গার কাঁপন থামিয়ে 
দেবার পরও পূর্ব শখের সামান্ত রেম. অন্তত অতি অলক্ষণের জন্যেও 
শোনা যায়” (ডালে কক্রে' কান রাখলেই বোঝ! যায় )। কারণ 
খালা ধান্বার অ।গে বাতান যে স্পদনট। পেয়েছিল তা 'ত একেবারে 
তখনি থেমে ধায় ন| ; স্পন্দন একবারে থামতে অন্ত্ুত একটু সময়ও 
লাগে। যে কারণে খালাকে একবার আখাত করলে, যে কীপন 
দেপার় দে কাপন যদিও চিরস্থায়ী ময়, ভবু একেবারে লেপ পেতে 
একটু সময় লাগে, ঠিক সেই কারণেই ব।তাঁস যে কীপন ( সম্ভুচন ও 
প্রসারণের ) একবার পেয়েছে তার লে।প হতে অন্তত অতি অল্পক্ষণও 
লাগে। সুতরাং খাল! থামাবার' পর অতি অল্লসময়ের উন্ও শোর 
রেষটা থাকে ৷ 

ভরা প্রডাতনলিনী ধন্ট্যোপ।ধ্যায় 

(৩৮) | 


গেভিল ও পারস্কর বলেন দিব।-বিবাহ শাগ্রঙ্গত। কিন্ত সমা্ত ভটা- 
চ।ধ্য বলেন, “বিবাহে তু,দিব।ভাঁখে কণ্ঠ। স]।ৎ পুত্রবঞ্জিত1 । বিরহ।নল- 
সন্দক্ধ। নিয়তং স্বামীঘাতিনী |” ( উদ্ধাহত বব) অর্থাৎ দিবাবিবাহে কন্ধ। 
পুত্রধজ্িতা, বিরহানল-ন্গ্ধ। ও ্বসীপাতিনী হয়। স্মার্ত ভট্চাষ্যের 
মত ব্দেশে বিধিবদ্ধ বলিতে হইবে। .নচেং মিখিল। দ্রাবিড়, 
গুজরাট প্রস্থৃতি দেশের বিবাহ অশাস্তরীয় বলিতে হইবে। ' সেইসব 
দেশে দিবাবিবাহ এখনও প্রচলিত । 

ঞ্ ননেহাংসুতূঘণ বন্সী 
(88) | 

১। কাগজের বে স্থানে তেলের দাগ লাগিয়ছে নেই স্থানে খানিক্ট। 
গোলাচুণ ( 24560 11006 ) লাগাইয়। “কাগর্পখানি কয়েক মিনিট 
রৌদ্রে রাখিতে হইবে ; তৎপরে কাগঞ্জ শুকাইলে গুড চুণ বাড়িয়! 
ফেলিতে হইবে । এইরূপ করিলে কাগজ পূর্র্ববৎ পরিষ্কার হইনে। 

২। কাগজের নে জায়গাটায় দাগ লাগিয়াছে সেই জায়গায় ছুই 
পিঠেই কিছু গুড়। খড়ি ঘলিয়। কাগদ্খানি একদিন ৪ অবস্থ।তেই 
রখিয়। দিতে ইইবে। এই রকম তিনবার করিলে তেলের দাগ একেবাবে 
উঠিয়। যাইবে | * 

ঞ রাখারমণ থর 
. (৪৫ / 

যখনই ফেন জিনিম জলিয়। শিপার কৃষ্টি করে তথনই বুঝিতে 
হইবে ছুইটি ন/।পার সংঘটিত হইতেছে। আাল্/বস্তুটি প্রথমতঃ 
বাম্পীভূত হয় ও তৎগরে এ বাপ বায়বীয় অম্নজ।নের (০৯3:807 ) 
সাহায্যে জ্বলিয়! উঠে। 

প্রদীপ জ্বলিবার সময় প্রদীপের তৈলটি প্রথমত: বাস্পীভূত হয় ও 
তৎপরে তাহা অক্সিজেন ব। অন্ন সাহাঘ্যে (যাহ। সাধারণ 
বায়ুতে আছে ) জবলিয়। পিখ।র স্থষ্টি করে। সাধারণতঃ প্রদীপের শিখার 


পরবাসী _আঙ্ন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯ পাস পাটি ০৯ তাস পি প্জ তাত পাটি 6 ৩৯ ৫৯ পি পি পাটি পাটি পাখি পা পি পাটি পাটি পাটি পি পি পাটি রসি পাটি ত 


তাপ এত হয় রত যাহাতে ভাহার গর্ভস্থ সুমন্ত, তৈলটি উত্ব্ি 
হইয়।* উঠে, পরস্ত মুখের কাছে যে অল্সটুকু তৈল থাকে 
তাহাই ,বাশ্প [হুইয়। জবলিতে থাকে । এবং উহা জুরাইয়। 
গেল্লে গলিতার ভিতর যে ফাক থাকে সেই ফাঁকের সাহায্য 
ক্রমাধয়ে ঠকশিক আকর্ষণে মুখের কাছে তৈল সংযোগ হয় 
ও অবিরত শিখ।টি প্রজ্মলিত থাকে এবং বাশ্পটি পশ্চাৎদিকে ব 
অন্ক কোন দ্দিকে বিস্তুত হইতে গায় না, কারণ লিখার উত্তাপ তৈল 
থাকার দরুণ ছড়া ই পড়ে ন|। 

কিন্ত যখন প্রদীপের তৈল নিঃশেষ হইয়। আইসে তখন পলিতাটি 
অবশেষে জ্বলিয়! উঠে অর্থাৎ .পলিতাও বাশ্পীভূত হইয়া তৈলবাপোর 
সহিত মিলিয়। শিখার স্থ্টি করিয়া থাকে। যখন সমস্ত তৈল শেন 
হইয়। আইসে অথব। তৈল হস্ত শিখার এত দুরে পড়িয়া 


যায় যে আর পিতা তৈল ট।নিতে পারে ন।, তখন এ বাস (তৈল 


ও পলিতা উভয়ের) ভ্কুঙস্ত শিখার উত্তাপে পশ্চাৎদিকে সরিয়। যায়, 
সুতরাং শিখাটি ক্ষণিকের জন্য ক্ষীণপ্রভ হইয়! গড়ে ও পরক্ষণেই 
এ বাপ উত্তপ্ত হইয়। একেবারে জ্বলিয়। উঠে ও শিগ।টি উদ্ছ্বলঙর হইয়। 
উঠে এবং পরক্ষণে পলিত। ও তৈল উভয়ই শেব হওয়াতে আর 
শিখ। থাকে ন। ও একেবারে নির্ববংপিত হইয়া মার। এইর্গ 
পধ্যায়ক্রমে প্রদীপের উচ্ছল হওয়! ও নিপ্রড হওয়াকে চলিত কথার 
প্রদীপের “হাসি ও কান্ধা” বলে। 
প্রী হীরেন্ত্রকৃষ' রায় 


(৪৫) 


কার্বন্‌ ডাই-আল্প।উড, (0092) আলে! জ্বলিঝার সাহাধ্য করে 
ন।। মতক্ষণ তিলের বা মোমের শেষ বিন্দু থাকে, ততক্ষণ 
উত্ত।পের সাগষ্যে 005 সংগঠিত হয়। কিন্তু যখন তৈলের ব। ষৌগের 
ফোন অবশিষ্ট থাকে ন! ভখন (002 সংগঠিত হইতে পাবে ন।, 
কাদেই আলোটি আরে! দৌর জ্বপিয়। উঠে। আর! আরে 
দেখিতে গাই যদি তন কিন্ব। খোম থকে কিন্তু পলিও| ফুরাইয়। 
যায় তন আলোটি হঠাৎ অলিয়। উঠে না। মদি কেহ আও কিছু 


51001700থ সম্বন্ধে জানিতে ০৮ এই ঠিকানায় পত্র দিলে আমি 


বাধিত ইইব। 
-্জ শটীন্্রনাণ মুগেপাধ্ায় ' 
10010101071 71916000107] 12807001 
58 [4 1২০৪৭, 
1017091701)00, 


₹ ৪৭) 


অগ্রহার- পুং (অগ্র+হার) 
অর্থ--.রঙগান্থ, দেব, শত্তপূর্ণ। তুমি ৷ 
, শ্ কালিদ।স তষ্টচাধয 





পদার্থ ও তাহার.পরিণতি 


আমরা সচরাচার যে-সমস্ত জিনিষ দেখতে পাই 
সেসকলকে যদি আমরা ভেঙ্গে ভেঙ্গে ক্রম্নুন্থয়ে ভাগ 
করতে করতে চলে যাই, তবে কি হয়? থেমন লেখবার , 
খড়ি_-এই খড়ি বদি ভেঙ্গে টুক্রা টুক্রা করি, সেই 
টুক্রার কোন্ন-একটিকে যদি আরে ভাঙ্গি, তাকে যদি 
আবাঁর ভাঙ্গি, হা! হলে ক্রমে ক্রমে এমন এক অবস্থাতে 
এসে পৌছব ঘেআর ভাগ কর! দাবে না। মদিই ব| 
অন্ত-কোন এমন স্থস্ম র।সায়নিক প্রক্ষিরা দছার। তাকে 
সুম্্তর ভাবে ভাঙ্গতে চেষ্টা করি তাহলে সে পদার্থট! 
আর খড়ি থাকৃৰে নাঁ_সেটা ভেঙ্গে গিয়ে তখন হয়ে 
যাবে তিনটে জিনিষ, যে তিনটে জিনিষ গড়ির থেকে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন, পরম্পর পরস্পর থেকেও ভিন্ন, এই রকম অবস্থার 
নাম হচ্ছে অণু (1)015001)। সুতরাং অণু অবস্থা 
পর্যন্ত জিনিষট। রইল খড়ি। কিন্তু প্রী অণুকে যখন সুক্ষ 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বাা! ভেঙ্গে অন্ত তিন প্রকার জিনিষে 
পরিণত করা যায় তখণ তার নাম হয় পরমাণু (৪০7) )। 
এতাঁদিন পর্ন বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থের পরিণতি পরমাণু 
পর্যন্তই জান্তেন। পরমাণুকে আর ভাঙ্গতে পারা যেত 
না। কিন্ত সম্প্রতি পরমাুকেও ভাঙ্গ। হয়েছে--এবং তা 
হতে কেবলমাত্র তেজের উৎপত্তি হয়েছে । এরূপ তেজের 
নাম ইলেক্টরন্‌। 

একটি বিন্দু-পরিমিত কেন্দ্রের চারিধারে কতকট৷ 
তড়িৎশক্তি . আবদ্ধ, এই তড়িৎ্শক্তিই ইলেক্ট্রন্‌। 


স্থতরাং বেশ বুঝা যায় যে কতকট! শক্তি যখন বৃত্তাকারে * 


কেন্দ্রীভূত হয় "তখন তা ইলেক্ট্রন । এইরূপ কতকগুলি 
ুলেক্ট্ন্‌'একত্র মিশে একটি পরমাণু গড়ে উঠে। কতক- 
গুলি «পরমাণু মিশলে একটি অঞুর স্থ্টি হয়, এবং 
কচ্কগুলি অণুর নমষ্টিতে'একটি পদার্থের গ্রকাশ। স্থৃতরাং 


, তরুণ রাজপুত্র আজ 


জগতের যৃত কিছু পদার্থ আছে তার চরম অবস্থ। শক্তি) 

এই শক্তিরই বিডি রূপ হচ্ছে পদার্থ। অভএব শকি 
শ্ছাড়া এ জগন্দে আর কিছুই নেই. সেঈ এক শক্তি থেকেই 
সমস্ত জগতের হষ্ি, সমস্ত পদার্থের কটি, সমগ্ত জীব- 
জন্ধর শগ্ি, তবে কম আর বেশী, খন, কম শক্ত 
একত্রীভূত হয় তখন এক পদার্থের উৎপত্তি হয়, আবার 
বেশী শক্তি মিশিত হলে মার-এক পদার্থের বিকাশ হয়। 
বর্ধমান বৈজ্ঞানিক জগতের এই দৃঢ় পাখণ।। তুমিও 
শক্তি,অ।মিও শি, ভবে তোমাতে আমাতে তফাৎ এই 
মে তুমি হয়ত আমার অপেক্ষা একটু বেশী শক্কি, আমি 
হয় ত একটু কম শক্তি) এই বেশী-কমের তারতম্যই 
পদার্থ গুলির মধ্যে বিভিন্নতার কারণ। 

"শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ মুখ্ধুপাধ্যায় 


“খোকা হোক্‌” পাখী 


গভীরবনে গাছতলায় একাক' 
বসে'। গালে হাত দিযে কি ভাব্ছেন। সুন্দর মুখখানি 
*মেপলা*পৃণিষ! রাতের চাদটিরই মত গলা । 

কি দোষে তার এ দশা ? - 

রাজ্যে মহামারী; রোজ হাজার লোক মর্ছে। রাজ 
উষ্জাড় হতে ক'দিন লাগে? এক একটি লোক মরে 
প্রজাবৎসল, রাজার দেহ থেকে এক একবিন্দু রক্ত যে 
ঝরে” পড়ে। দিন দিন লোকক্ষয় বেড়ে চল্‌্তে লাগ্ল 
রাজ্যের ওপর শনির যে কোপদুষ্টি পড়েছে ত| কাটাব! 
জন্য রাজা কত খাগধজ্ঞ করলেন, কিছুতেই কিছু হল না 
শেষে রাজ্যাধিষটাত্রী দেী সর্বমন্লার মন্দিরে রাজে 
মঙ্গলের জন্য রাজ। হত্যা দিলেন। একদিন গেল, ছি 
গেল, তিন দিনের দিন ভোর রাত্রে রাজা স্বপ্ন দেখলে 
দেবী বল্ছেন্; “মহারাজ,ক্রুমারই তোমার রাজ্যের শ 


৮৬৬ 


সবরূপ। তার খরদৃষ্টিতে রাজ্য পুড়ে যাচ্ছে। রাজ্যের যদি 
মন্কল চাও.ত রাজ্যের বাইরে কোথাও তাকে পাঠিয়ে দাও, 
কক্ষণও তাকে রাজে। ফিরিয়ে আন্তে পাবে না। আন্লেই 
আবার অমঙ্গলের সৃষ্টি হবে। তবে যদি এখন তাকে 
বনে পাঠিয়ে দাও তা”হলে তোমার ও তার এটুকু সুবিধে 
হবে ধে, সে যদি দেখান থেকে খোকাহোক্‌ পাখী ধর? 
নিয়ে এসে রাজ্যে ছেড়ে দিতে পারে ত তার কুদৃষ্টিটুক 
কেটে যাবে। রাজ্যের আর অমঙ্গল হবে না। তোমার 
মৃত্যুর পর সে'ন্থুথে ও শান্তিতে রাজত্ব করুতে পার্বে।” 
রাজা স্বপ্রে বল্লেন, "সেকি রকম পাখী, ম1? কুমার 
আমার সে পাখী খুঁঞ্জে পাবে ত?” দেবী উত্তর করলেন, 
“মে পাখী গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী খোকাহোক ধোকাংহাক 
বলে” ডেকে বেড়িয়ে তাদের কল্যাণ কামনা করে। সে 

,পাখীধকুমার পাবে কি না বল্তে পারি, না। তবে আমার 
উপর বিশ্বাস রেখে! । আর একট| কথা, বনে প।ঠাবার 
সময় রাজপুত্রকে বলে, গ্বপ্রে দেবীর কাছে জানলুম 
তুমি এ রাজ্যের অমঙ্গলের কারণ। তাই তোমাকে বনে 
চিরতরে নির্ববাসিত কর্লুম ।' ব্যদ্‌ এই পধ্যন্ত ! আর কোন 
কথ! না। আরু জেনে রাখবে আমি যা করি সবই মঙ্গলের 
জন্তে।” রাজ! পরদিনই দেবীর উপদেশ-মত কাজ কর্‌ুলেন। 
গ্যা করেন সর্বমঙ্গলা সবই মঙ্গলের জন্তে”--এই হল 
রাজার জপমাল!। " 


রাজপুত্র ভাবৃছিলেন, গ্যার জীবনট! কেবল অমঙ্গলের 
বোঝা তার বেঁচে থাকায় লাভ কি? এ জীবন না রাখাই 
শ্রেয়! তিনি উঠে দীড়ালেন। তখন পশ্চিম দিকের 
আকাশের ফোলে রাঙ রবি আন্তে আন্তে ডুবছে। 
রাজপুত্র দেদিকে চেয়ে দেখলেন, আকাশের গায়ে কে 
রাশি রাশি ফাগ ছড়িগে দিয়েছে। বসনপ্রান্তে তার 
চোখ পড়ল, তাই ত তার কাপড়ে যে ফাগের ছিটে 
লেগেছে! তার মনে পড়ল আজ হোলসি-খেলা । বনের 
গাছের মাথায় মাথায়, লতার পাতায় পাতায় ফাগের 
ছড়াছড়ি । বনের গাছপালা সবই যেন তাকে হোলি 
খেলতে ডাকৃছে। জীবনের খেল! তাঁর ত ততো ফুরোয় 
নি। বনের সাথে একটু খেলতে হবে যে! 

বনের একটা গাছে কেমন, কুন্দর হুন্দর ফণ্প পেকে 


প্রবানী__ আশ্বিন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


রয়েছে। রাজকুমার একটি করে' পাড়েন, একটি করেঃ 
খান। 

কাছেই ঝরণ।। তার তকৃতকে জঙগ। তার ওপর 
ছোট্ট ছোট্ট চক্চকে ঢেউ । অঞ্জলি ভরে, জলপান করে” 
রাজপুভ্রের প্রাণ স্থশীতল হল। | 

বনের পাখীর ডাক কেমন মিষ্টি! শুনে রাঙপুত্র 
মোহিত হলেন। 

“কে রে অমন চাদ্দের মত ছেলে?--কেমন করে? 
এখানে এলি রে বাপ্‌!” এই কথাগুলো! উচ্চারিত হতে 

, শুনে রাজপুত্র অবাক হয়ে পেছন ফিরে দেখলেন, নিবিড় 

গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে এক বুড়ী,_ 
কেমন হন্দরী! গা! দিয়ে ছুধে-আল্তা-গোলা৷ রঙ ফেটে 
পড়ছে ।-_মাথায় নিয়েছে একট। ঝুড়ি_-তাতে কাঠ। 

রাজপুত্রের ছেলেবেলায় ধাইমার-কাছে-সোনা কাঠ- 
কুড়োণী গল্পের একট! ছড়! মনে পড়ে গেল-- 

কে গো মা! বুড়ী, 

মাথাতে ঝুড়ি, 
কাঠ-কুড়ী ! 

এই*বিজনবনে বুড়ীকে দেখে রাজপুত্র আশ্বস্ত হলেন, 
যাহোক এমন বনেও মান্থষের মুখ দেখতে পাওয়। গেল! 
তিনি বুড়ীর কাছে তাঁর এই ছুর্দণার কারণ সব খুলে 
বল্লেন। বুড়ীর চোখে জল এল। রাজ পুত্রের স্থন্দর 

* মুখ দেখে বুড়ীর হৃদয়ে যেন পুত্র-ন্বেহ উথ্‌লে উঠ্ল। 

“আয় বাপ্‌ আমারি কাছে থাকৃৰি ! তোর ভয় কি ?”-- 
এই না বলে" বুড়ী তার কুঁড়েঘরে রাজপুত্রকে নিয়ে 
গেল। 


০ ০ ০ 


রাজপুত্রের সঙ্গে বুড়ীর প্রথম সাক্ষতের ক্ষণ থেকে 
তিন তিনটি বছর চলে' গেছে। রাজপুত্র এখন 
বুড়ীকে ম! বলে জানেন, বুড়ীও রাজপুত্রকে পুত্র বলে' 
জানে । ছুজনের মধ্যে মায়ার বন্ধনটা বেশ হ্থদৃঢ় হয়ে 
উঠেছে। বুড়ী এখন হাটতে পারে না, বড্ডই ছুর্বল। রাজ- 
পুত্র সেব! কর্ছেন। তিনি রোজ ঝুড়ি নিয়ে কাঠ কুড়োতে 
যান, ফল পেড়ে আনেন, শ্ঠামা-ঘাসের বোঝা। বে এনে 
ঘাসের ফলগুলি পিষে পিঠে তৈরী করেন। বুড়ী বসে" 


উষ্ঠ-সংখ্য। ] 


০৬ পা পা পা্পিলাসি পাটি পি পা পািপাস্িপাসি লাশ পা 


বে, বেশ রাজভোগ খাচ্ছে। তার থে উপযুক্ত পুত্র 
বর্তমান! এত খাটাখাটুনিতেও রাজপুত্রের কোনো কষ্ট 
নেই। বন তাকে খাবার জিনিষ সবই জুগিয়ে* দিচ্ছে, 
ভোর বেপায় বুনের পাথী ডেকে তীর ঘুম ভাঙ্গাচ্ছে। 
উঠেই বেণুবনেরু মাথায় মাথায়, সবুজ পাতায় পাতায় 
আলোর মাতন চিনি দেখতে পাচ্ছেন_-বন ঘেন এই নিয়ে 
ভার ষর্ধনা কর্ছে। সবচেয়ে ছন্দর, সবচেয়ে পবিত্র যা 
স্"মায়ের ভালবাসা,_-তাও বনের মধ্যে তিনি পেয়েছেন। 
তারু-মা তাকে ছেলেবেলায় ছেড়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন; 
তাকে আবার নৃতন করে, ফিরে পেয়েছেন । এমনটি 
কি আর রাজধানীতে মিল্ত? 

বুড়ী বলে'*বলে' ভাবে, ভার দৌ গগোর কথা) রাঙ্গ' 
পুত্র তার ছেলে; সে ত আজ রাজ্বরাণী! ভাব্তে ভাবতে 
বুড়ীর চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু ছু'-এক ফৌঁট| ঝরে? 
পড়ে । যখন-তখন রাজপুন্রের মাথায় হাত বুলোতে 
বুলোতে গভীর ন্সেহে চুম| খায়। মনে মনে কতকি 
আশীর্বাদ করে সেই জানে! রাজপুক্র এক-এক দিন হেনে 
বলেন, “এ কি আশীর্বাদ করুছ বুড়ীম! ? এতু আশীর্বাদ 
যদি ফলে" ধায়; আশীর্বাদের বোঝ্|র চাপে মারা যাব 
বলে রাখ ছি।”* বুড়ী কিছু বলেপ্না। রাজপুত্রকে নজোরে 
বুকে চেপে ধরে। কখন কখন বলে, “বাঁপ, তোর একটা 
বিয়ে দিতে পারলে কি' স্থখই না হত! কেমন একটি 
হুম্বর, খোকাবু মুখ দেখে "আনন্দে মব্তে পার্তুম।” 
শুনে রাজপুত্র কেবল হাসেন। 

রাজপুত্র সামনে না৷ থাকুলে বুড়ী তার ছোট্ট কুঁড়ে 
ঘরখানি আশীর্বাদে আশীর্বাদে ভরিয়ে তোলে-_“বাবা, 
তোর খোকা হোক খোকা হোক্‌-*" কতবার ধে এই 
আশি, বুলিটি বুড়ী জাওড়ায়, তার সংখ্য। নেই। -একটা 
গল্প আছে ;--এক বুড়ী জঞ্জের কাছে হুবিচার পেয়ে তাকে 
আশীর্বাদ করে--বাবা তুমি দারোগা হও” দে তার 
অভিজ্ঞতা দ্বার নিজের গ্রামের দারোগার গ্রুবল প্রতাপ 
দেখে ধারণ! করেছিল, দারোগা হওয়াটাই ঘেন পৃথিবীর 
সবচেয়ে গৌরবের জিন্যি। এ বৃড়ীরও হয়েছে তাই। 
নিজে নিঃসন্তান বলে পুত্রের অভাবটা! তার কাছে বড্ডই 
বাঞজতত। খোল পাওয়া্টাই যেন তার কাছে সবচেয়ে 


ছেলেদের পাত্তা 
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সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। তাই তার কাছে থোফা হোক 
এই আশীর্বাদ নাকি সবচেয়ে সের] আশীর্বাদ  * 


বুড়ীর, দিন দিন শরীর ভেঙ্গে* গড়্ছিল।” নানান্‌ 
রকম অঙ্থখ বিশ্থখ লেগেই আছে। কিন্ত আশীর্ববাদের 
সংখ্যাটা বেশী ছেড়ে কম হয়নি। আন্কে অন্থধট! তার 
বড্ডই বেড়েছে । রাজপুত্র রোজ যেমন তার জন্তে গাছ- 
গাছড়া৷ খুন্জতে নদীর তীরে ঘেতেন-_আজও গেলেন । 
সেখানে পৌছে বিস্মিত হয়ে দেখলেন, একাটি পরম সুন্দরী 
মেয়ের দেহ-ভার কতকটা। ভাস্ছে নদীর নীরে, 
*কতকটা ,পল্ে' নদীর তীরে। গেয়েটির দেহলতা৷ জড়িয়ে 
বেগুনে রঙের শাড়ী” ভাতে কাকার; কর।, চনির 
চুম্‌কি বসান। মেমেটির গা-ভর। গণ্থন।--লোনা হীরে 
জ্হরতে মোড।, নুষ্যের আলোষ ঝকৃর্মক করে? জল্ছে২- 

ত রাক্গকন্ত। না হয়ে-মায় না। অজানা আনন্দে উরণ 
রা বুক কেঁপে উঠূল। রাজপুন্র ধীরে ধীরে মেয়েটির 
অচেতন দেহ তুলে শুকৃনো। ডাঙ্গায় এনে রাখ্‌লেন। 

ক্রমে রাজপুন্রের সেবা! ও যত্বে মেয়েটির চেতনা হল। 

পরিচয়ে র্াজপুল্র জান্তে পাব্ন্লীন, সে রাজকন্তাই 
বটে। সখীদের সঙ্গে নৌকায় করে' নদীদিতি বেড়াতে 
বার হয়েছিল, হঠাৎ ঝড় আসায় নৌকো ডুবে যাওয়ায় 
এই দুর্দীশ। হয়েছে। সবীক্খ কোথায় ভেসে গেছে কে 


বাকী সমস্ত জীবনন্ত্রটা "এই বনের সঙ্গে গাথা! আছে 
শুনে রা্জকুমারীর চোখে জল এল। টল্টলে জলভর৷ 
চোখের দৃষ্টি রাজপুভ্রের ওপর নিবদ্ধ করে' রাজকুমারী 
বল্লেন, “কেন আমার সঙ্গে আমাদের রাজ্যে আপনি 
চলুন ন।- আপনাকে সথথে রাখ্বার প্রাণপণ যত্ব কর্ব |, 
রাজকুমার বলুলেন, “না, রাজকুমারী তা হয় না। এই. 
বনটিভেই আমি বেশ স্থখে আছি--আমার ম| ষে এখানে 
আছেন। চল আমাদের কুঁড়েখরে-_বুড়ীমাকে দেখলে 
ধ্ভাল করে' চিন্তে পার্বে। মা তোমাকে দেখ্লে কতই 
না খুপী হবেন। আমি তোমাকে ঠিক সময়ে তোমার 
পিতার নিকট রেখে আমব। তবে যদি কখনও এই 
বনের কথা মনে পড়ে, তবে এই হতস্তাগা রাজপুভ্রের 
কথ! মনে কোরো আর কিছু চাই নাঁ।” 'বলে' প্রশান্ত 


জানে । রাজপুত্রও নিজের পরিচয় দিলেন। রাজপুত্রের" 
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চোখছুটি রাজকন্তার সামনে থেকে রাজপুত্র সরিয়ে 
মিলেন। ' 

রাজপুত্র রাজকন্তাকে সঙ্গে করে' কুঁড়ে রে দেখেন 
সর্বনাশ হয়েছে। বুড়ীম। মারা গেছেন। হায়,তিনি কত 
সাধ করেছিলেন, কিছুই ত পূর্ণ দেখৃতে পেলেন না 

রাজপুত্র বুড়ীমার সৎকার করে" কুঁড়েঘরে ফিরে এলেন 
বিজয়! দশমী বিসঙ্জনের চোখের জল নিয়ে। রাজপুত্রের 
কাছে তার বুড়ীমার গুণের কথ! শুনে রাজকুমারীর 
চোখ-ছুটি জলে ভরে' গেল। মা-হারা কুঁড়েখানা রাজ* 
পুত্রের চোখের সাম্‌নে খা খা করতে লাগ্ল। রাজপুত্র 
“আজিনায় আছড়ে "গড়ে কেঁদে উঠলেন__“মা-_মাগো! ! 
তুমি নেই_আর আমার কেউ নেই গো! তোমায় ছেড়ে 
কেমন করে? এ গহনবনে বাস করুব মা” 

রাজকুমারী রাজপুত্রের মাথা কোলে তুলে নিলেন। 
চোখের জপ মুছিয়ে দিলেন। কি বল্বার জন্তে তার ঠোঁট- 
ছুখানি কেঁপে উঠল, কিন্ত কে স্বর ফুট্ল না। রাজপুত্র 
খানিকক্ষণ পরে উঠে বস্লেন ; তারপর হাতজোড় করে? 
কুঁড়েঘরের পানে চেয়ে বল্লেন, “ওগে। আমার মায়ের ঘর, 
ওগো! আমার মায়ের মাটি, তোমার্দের ছেড়ে এখন চন্ুম, 
আর ফিরুব কি না জানি না। ফির্বারও বড় ইচ্ছে 
নেই। মা-হারা ঘর দেখতে পারুব ন11” ত্বার পর 


ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কর্লেন। রাজকুমারীও দেখাদেখি 


প্রণাম কর্লেন। 

তারা ছিলেন আঙ্গিনার অশোক-গাছের তলায়। 
গ্রাছের ওপর থেকে কে বলে' উঠল--“খোকা৷ হোক্‌, 
খোকা! হোক 1” রাজপুত্র মাথা তুলে অবাক হয়ে গাছের 
দিকে তাকালেন। দেখ্লেন গাছের একটা উচু ডালে 
কেমন ছোট একটি সুন্দর পাখী! সবুজ পাতার সঙ্গে 
ধেন মিশে আছে। পাখী আবার ডেকে উঠল, “খোকা 
হোক, খোক! হোক্‌!” 

পাখীর এমন 'াক ত রাজপুত্র কখনো শোনেন নি।* 
কতদিন বনে আছেন কত রকম পাখী দেখ লেন, পাখীর 
কত রকম ডাক শুন্লেন। তাঁর কাছে এ পাখী বে 
একেবারেই অচেন! ! 

রাজপুত্র তুঁড়ি' দিয়ে আদর করে” ডাকৃলেন, "আয় 
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পাস সিস্সরিস্পিসিসি পাপী সিসি পারছি পা 


পাখী আয়, আদরে রাখিব তোরে সোনার খাঁচায় ।* 
পাখী সতাসত্যই উড়ে এসে তাঁর কাধের উপর বস্ল। 
রাজপুত্র তাকে ধরে, খাঁচায় পূরুলেন। রাজকুমারী 
বল্তলন, “চলুন রাজপুত্র, এ পাখী আমাদের রাঁজ্যে নিয়ে, 
যাব। রাজবাড়ীর তোরণে এর পোনার খাঁচা টাঙ্গানে৷ 
থাকৃবে। দেশ-বিদেশের লোক একে দেখতে আস্বে।* 
রাজপুত্র বল্লেন, “না৷ রাজকুমারী, একে কাছছাড়া করতে 


গার্ব না। বুড়ীমা আমার ধোক| দেখবার জন্ত বড্ডই 
সাধ করুতেন। এর ডাক শুনে তার কথ! সবই মনে 
পড়বে |” 


রাজবন্া কি জানি কি মনে করে, লজ্জায় লাল হয়ে 
উঠ্লেন। 
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এ দিকে রাজ) রাজপুত্রকে বনে পাঠানোর পর 
সর্বমঙ্গজলা-দেবীর পৃজোয় মনপ্রাণ উৎসর্গ করেছেন। 
এক বছর যায়, ছু বছর যায়, তিন বছর যায়,--কুমার কই 
“খোকাহোক্‌” পাখী নিয়ে রাজ্যে ফিরে এল না! কুর্বল 
মনকে শক্ত,.করে' রাজ! আবার নিজেকে পুজোর মধ্যে 
ডূবিয়েপঁদলেন। চার বছর গেল, পাচ বছর যায় যায়__ 
রাজার মনের বাঁধন বুঝি আর থাকে না! সর্বমঙ্গলা- 
দেবীর মন্দিরে পুত্রের মঙ্গলের জন্যে রাজা এবার হত্য! 
দিলেন। প্রথম দিনই ছুণুর রাত্রে স্বপ্রে সর্বমঙ্গলা-দেবী 
রাজার শিয্পরের পাশে আবিভূ্ত হয়ে হাসতে হাস্তে 
রাজাকে বল্লেন, “মহারাজ, আপনার কুমারের সঙ্গে 
মালব-রাজকন্তার বিবাহ হয়েছে। কুমার এখন মালব- 
দেশে । সে বন থেকে 'খোকাহোক” পাখী ধরে" এনেছে । 
শীঘ্রই মালবরাজ্যে যাও। মহাসমারোহ করে” নবদম্পতীকে 
এবাজ্যে নিয়ে এস!” শ্বপ্রভঙ্গে রাজার দেহমন আনন্দে 
শিউরে উঠল। পরদিনই তিনি হাতীঘোড়৷ লোকলম্কর 
নিয়ে মালবরাজ্যে যাত্রা করুলেন। 

রাজকন্তাকে তার পিতার ক'ছে নিয়ে এসে, রাজপুত্র 
আর বনে ফিবুতে পাননি । রাজকুমারীর রাঙা অঞ্চলেই 
বাধা পড়েছেন। এমন সুন্দর রাজপুত্র হাতে পেয়ে 
পিতা মালবরাজ কন্যাকে তার হাতে; সমর্পণ ন! করে' . 
থাকৃতে পারেন কি? “বিশেষ, সে যখন কন্যার রক্ষা- 


৬. সংখ্যা | 


ভি 
কর্তা আর কন্যাও তাকে কম শরন্থীর চোঁখে দেখেনি । 
সৌনার পিঞরাবন্ধ' “খোকাহোক্‌” পাখীর ডাকে বুড়ীমার 
কথা রাজপুত্রের মনে পড়ে" যায়। তিনি আঁকার্শের দিকে 
। চেয়ে কপালে ছুহাত ঠেকিয়ে কাকে প্রণাম করেন। * 

একদিন রাজপুত্র দেখলেন, রাজধানী হাতীঘোড়া 
লোক-ম্বরে ছেয়ে গেছে। ব্যাপার কি জান্বার জন্যে 
সভায় যাবার উদ্যোগ কর্ছেন এমন সময় মালবরাজ এসে 
তাকে বল্লেন “তোমার পিতাঁ এসেছেন। তার সঙ্গে 
দেখু করবে চল!” মালবরাজের মুখ হাঙ্সি-হাসি। 
রাজপুত্র অবাক হয়ে তার সঙ্গে চল্লেন। , 

পিতা-পুত্রের ছু্নেরি চোখে জল এল | পুত্রের অভি- 
মানে; পিতার, মিলন-আনন্দে। পরে পিতা যখন*পুত্রকে 
সব কথ। খুলে বল্লেন-_পুত্র পিতার বুকে মাথা রেখে 
কাদতে লাগ্ল। পুত্রের নিকট তার বনবাসের সব কথ শুনে 
পিতা শিউরে উঠূলেন, তার গায়ে কাটা দিল। পিঞ্ণরা বন্ধ 
“থোকাহেধক্‌” পাখীর পানে চেয়ে কপালে বন্ধহাত 
ঠেকিয়ে সজল নয়নে রাজ! বল্লেন, “মা সর্বমঙ্গলা, অপার 
তৌর করুণা! আমার কুমারের মঙ্গলের জন্যে বনে তুই 
বুড়ীমা” দেজেছিলি--এখন আবার খোকাহোক্‌* পাখী 





পাস্টিপাসিপাসি পা্িপসি সিডিএ সেটেতে 


কাজরী গান 





৮৬৯ 


৬ 
্িস্টিপাস্টি পরসিপসি সি তোসি পো 








8- 
সেজে এসেছিস্‌। ধন্য কুমার ধন্য! তোর ভালবাসা সে' 


পেয়েছে--” তাঁর কগন্বর ভারী হয়ে এল, রাজা পুত্রকে 
গভীর স্েহে আলিঙ্গন দিলেন । 

রাজ্যে এসে মহাসমারে!হে “খোকাহোক্‌” পাখীর 
পৃজে। করে” রাজকুমার তাকে 'ছেড়ে দ্রিলেন। 

এই গল্পটি অনেকেই জানেন। তারা বলেন যে 
রাজপুত্রের, "থোকাহোক্‌” পাধীরই ধংশ পৃথিবীতে ছড়িয়ে 
আছে। তাদের কেউ কেউ* বলেন যে, রাজপুঞ্জের 
“খোকাহোক্‌” পাখী তাঁর বুড়ীমাই। রাজপুত্রের মায়া 
কাটাতে না পেরে “োকাহোক্‌”-_এই বুলি নিয়ে মরার 
পর পাখীর মৃত্ি নিয়েছিল। আবার কেউ ৫€কউ বূলেন ' 
ষে রা'জপুনভ্রের “খোকাহোক্‌” পাখী, একটা পাখীই। 
রাজপুত্রের বুড়ীমার কু'ড়েঘরের আঙ্গিনায় অশোক-গাছে 
সে বাস করৃত। €সখানে'বসে' বুড়ীমার “খোকা হোক” 
আশীর্বাঁদটি অনবরত শুনে শুনে সে বুলি সে তুলতে পারে 
নি। “খোকাহোক্‌” বলে? ডাকা তার অভ্যাস হয়ে গিয়ে- 
ছিল। বুড়ীমার মরার পরই সে রাজপুভ্ধের নজরে পড়ে। 

কোন্টা ঠিক কে জানে? 

তরী হূ্গাপ্রসাদ মঞ্জুমদার 





কাজরী গান 
পছটামাথা গগনের ঘন ঘট! সাজনা, “ঝম্বম্‌ নৃপুরের কণুরুণু লাহনা, ,. 
হুম্হুম্‌ দুম্ছুম্‌ খুন-করা বাজন ; পিতমের বুকভরা প্রণণকাড়া বাহনা; 
*খোকারে*্পাড়ানে] ঘুম. সে আমার কাজ না ।” স্োহাগ-মিনতি-স্থুরে ঘরে মন রহে না।” 
“-. সেহলী লো৷ দেহলী ! “- সেহলী লো সেহলী।!  * 


গুরুগ্ুরু দেয়া ডাকে, তাই শুনে' এ হলি?” 


“সমীরণ-শিহরণে ফুলে ফুলে নাচন, 

আকুল নয়ন তুলি অকুলের যাচনা ; 

এ কুলে বসতি করে' প্রাণ আর বাচে না।” 
“__-সেহলী লে৷ সেহলী,! 

বায়ু বহে ফুল দোলে, তাই দেখে' এ হ'লি ?” 


“্ঝরুঝর্‌ ঝরে ওই শাওনের ঝরণা, 
অধর ধরায় নামি করে পদচারণা ; 
এই পড়ে? রইলো এ ছার ঘর-করন1। 
"__সেহলী লো সেহলী! 
বরধার বরিষ্ণ অকারণে এ হলি !” 


জলদ প্রপাত হেরি তুই যেন কি হ'লি !” 


“চিতচোর এলো মোর দূরে গেল ভাবনা, 

পরশনে ধুয়ে গেল বিরহের দাবনা ২ 

বাহিবে পরাণসাঙা ঘরে আর ঠা না।” 
"“--সেহলী লো সেহ 

কুলের বহুরী হয়ে বাউরী কি হলি 1 


“প্রীসো৷ এসো পিয়া মোর হিয়া আছে বিছানা, 
অঙ্গে অঙ্গে কর তরঙ্গ রচনা) 
ুম্হুম দাও চুম-আর নাই যাঁচনা।” 
”.. €সহলী লো সেহলী!. 
বমন তিতিল জলে» লাজ খেয়ে কি হলি?” 
| * দরবেশ 


টি 
ক্বতা, 


পদ) 


জি 
টু 


টি 
ট& 





চাতকের সৃষ্টি 


ভাত্রমাসের প্রবাদীতে প্রযুক্ত ছূর্গাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় 
ছেলেদের পাত্তাড়ি বিভাগে “চাতকের স্থষ্টি” শীর্ষক একটি গল্প 
লিখিয়াছেন। চাতকের হৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের দেশে ৭ ব্রাহ্মণ গাঁ, 
ঢাক! ) 'আার-একপ্রকাগ কিন্তদন্তী প্রচলিত আছে। পাঠকপাঠিক।- 
গণের কৌতুহল-নিবারণার্থ আমাদের জান! গল্পটি প্রকাঁণ করিলাম, 
এক নগরে এক বৃদ্ধ! স্ত্রীলোক বাস করিত, তার একটিমাত্র 
পুত্র ছিল, আর ।বতীয় কোন আত্মীরস্বজন তাহার ছিল না। রমণী, 
দরিজ্রাঃ সামান্ ব্যবসাদি করিয়! কোন প্রকারে জীবিকী নির্বাহ 
করিত; পুর্রটিরও ভরণপোষণ করিত । 
একদা! বৃদ্ধ! জ্বররোচগ আত্রীস্ত হইল । ক্রমে তাহার রোগ বৃদ্ধি 
পারতে লাগিল, পাড়া*প্রতিবেশীর। আসিয়। বৃদ্ধাকে দেখিয়। যাইত, 
. পুত্রটিও নিকটে থাকিত। ক্রমে বৃদ্ধার অবস্থা! বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইল, 
' তাহার এমন শক্তি ছিল না যে ডাক্তার বা" কবিরাজ দ্বার চিকিৎস। 
করাইবে। কাজেই বৃদ্ধীর রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
. একদিন বৃদ্ধ। মুমুযু অবস্থ।য় জলপান করিতে চাঁহিল; কিন্তু ঘরে 
' কেহই ছিল না যে একটু জল তাহাকে দেয়। সে কাত্রম্বরে পুত্রকে 
ডাঁকিতে লাগিল । পুত্র ঘরের বাহিরে বসিয়া! কি ষেন খেলা খেলিতে- 
ছিল, সে জননীর ডাক শুনিয়। বাহির হইতে উত্তর করিল এবং 
জিজ্ঞাসা করিল--"ম1! “আমাকে ডাক কেন?” জননী তাহার নিকট 
জল চাহিল। কি'্ত বালক €দেই' বলিয়া! খেল! করিতে লাগিল এৰং 
জল দেওয়ার কথ। ভূলিয়। গেল। 
এদিকে বৃদ্ধ। শেষ অবস্থায় উপনীত। একেই ৩ সঙ্কট।পন্ন অবস্থা, 
তাঙ্তাতে আবার প্রবল জলপিপাঁসা কিন্তু সময়মত জল ন| পাইয় 
হৃদ্ধ! বড়ই কাতর হইয়। পড়িল, আর জল চাহিতে পাঁরিল না|; 
অত্যন্পুকাল মধ্যে বৃদ্ধা রমণীর প্রাণঝাঁয় বহির্গত হইয়! গেল। 
পুত্রটি অনেকক্ষণ পরে ঘরে আমিয়। দেখিল জননীর দেহে প্রাণ 
নাই ; তখন হঠাৎ তাহার জলের কথা স্মরণ হইল কিন্ত 'এখন আর 
স্মরণ হইলে 'কি হইবে! বালকটি উচ্চৈঃন্বরে রেদন করিতে 
লাগিল। জননী জল-পিপাসায় কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল এই 
কথ! ভাবিয়া বালক বড়ই অনুতাপ ভোগ করিতে লাগিল । পাড়ার 
লোক সংবাদ পাইয়। আিয়। বৃদ্ধ।র মৃতদেহের যথারীতি সংকাঁর 
করিল এবং জনৈক গ্রসবাদী বৃদ্ধীর পুত্রটিকে নিজ বাড়ীতে রাখিয়। 
ভরপণপোধণ করিতে লাগিল । কিন্তু মাতৃশোকে বালক বড়ই কাতর 
হুইয়া পড়িল ; অবশেষে একদিন প্রবল ভ্বররোগে বৃদ্ধ।র স্মৃতিচিং, 
পুত্রটিও জননীর নিকট চলিয়া গেল। 
বালকের মৃত্যু হইলে ধর্সরাজের রাজসভায় পাপপুণ্যের বিচার 
আরপ্ত হইল। ধর্দরাজ বালকের পাপপুণ্য বিচার করিয়! বলিলেন 
“তুই তোর জননীকে মৃত্যু-সনয়ে জল দিস্‌ নাই একারণে গুরুতর 
পাপগ্রন্ত হইয়াছিস, জনদীর আত্মাও তোকে অভিশাপ দিয়াছে; 
.অতএব এই পাপের ফল তোকে ভোগ করিতেই হইবে। এ পাপ 
হইতে তোর কিছুতেই নিস্তার নাই। তোর স্নেহময়ী জননী জলপিপাসায় 
কাতরৰষ্ঠে প্রাপত্যাগ করিয়াছে ।” 
বালক ধর্ণারাজের নিকট অনেক জ্থাকৃতি- মিনতি করিল। ধর্দারাঞ্জ 


অনেকক্ষণ ভাঁবিয়।-চিত্তিয়। বলিলেন__“তুই পরজন্মে পাখী হইয়। 
জীবনধারণ করিবি, এবং তোর জননীর মত শুকষ্ঠে 'জল, জল, 
ফটিক জল' বলিক্া। চীৎকার করিক্। আকাশে উড়িয়। বেড়াইবি-- 
বৃষ্টিপাত না হইলে 'কখনও জলপান করিতে পাঁরিবি না, এবং তোর 
তৃষণাও মিটিবে না ।” 

সেই অবধি অভিশী পত্রস্ত বালক চাতকপাখী হইয়া আকাশপথে 
উড়িয়! বেড়ায় আর তৃফণীয় কাতরকঠে ফটিকজল ফটিকজ্পল বলয়া, 
চীৎকার করিয়। খাকে বৃষ্টি ন৷ হইলে আর জলপ।ন করিতে পারে না। 

শ্রী নিবারণচন্্র চক্রবর্তী 


€ততেলে-জলে 


এ বছরের ২৪ নং জিজ্ঞামার নীমংসায় প্রযুক্ত ইন্্রনারায়ণ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন, “তৈল প্রভৃতি পদার্থ জলে পড়িলে 
যে কেবল ভাঁসিয়। থাকে তাহ। নহে, ক্ষুত্র কুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয় 
(91079191501. .. (ভাদ্র, ৭১৭ পৃষ্ঠ! |) 

কিন্তু ব্যাপারটি একেবারেই ত1 নয়। তেল জলের উপর ভামে 

বটে কিন্ত বিন্দুতে পরিণত মোটেই হয় ন|। 3910908 '165191এর 
জন্যে জলের উপর তেল, যত কমই দিন্‌ না কেন, জলের সমস্ত 
58:29০৪এর উপরে স্তর হয়ে ছড়িয়ে পড়বে বা পড়তে চেষ্ট। 
করবে । * জলের 52£1508 যত বড় তবে তেলের স্তর তত 
পাতলা হবে। সুতরাং ইঞ্জ-বাঁবুর মীমাংস! বিজ্ঞান-সম্মত হয় নি। 
* শ্রীযুক্ত বিজয় বাস্থ জিনিসটাকে ঠিক বোঝাতে চেষ্ট। করেছেন, 
তবে বাগুলায় খুব ভ।লো করে; এই 11611616709 ০০1০এ৫কে 
বে।ঝ।নো৷ শক্ত। জলের উপর তেল পড়ার দরুন রং, সাবানের ফেনার 
রং, বা ইম্পাতের 9415০৪এর রং সবই এক কারণে হয়; একে 
0০199: ০1007 [97065 বলে । এ সব ক্ষেত্রেই আলোক-তরঙ্গ একই 
কারণে বিপধ্যস্ত হয়। 

বিজয়-বাবুর মীমংসায় একট। ভুল রয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন 
“তৈলের উপর শাদ। আলো! পড়িলে এক অংশ 'উপরিতল' (11761 
51909) হইতে প্রতিফলিত হয়, আর-এক অংশ তৈলের স্তরে 
প্রবেশ করে। ইহার এফভাগ তৈলের 'নিস্বতল' (10৬61 501900 ) 
হইতে প্রতিফলিত হয়... ..১৮ (ভাদ্র, ৭১৭ পৃঠ। |) 

তেলের নিম্নতল থেকে তে। প্রতিফলিত হয় ন।, হয় তেলের নিম 
তুপের নীচে অবস্থিত জলেরু “উপরিতল” থেকে । 

প্রভাতনপিনী বন্দ্যোপাধ্যায় 


গু 
1 


“ বাঙ্গালী কি ঘরকুণো। 
বাঙ্গালীরা কি ঘরকুণে!, এ সম্বন্ধে প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় 
আলোচন! করিয়াছেন। আমি 'চিরকাল বঙ্গের বাহিরে নান! ক্টানে 
নান! প্রকার অবস্থায় বাঙ্গালী দেখিয়। যাহা এস্থির করিয়া তাহাই 
বলিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের ঠিক ঘরকুণৌ! বলা যায় না, কিন্ত 
ভাহারাও একান্ত অভাবে না পড়িঞে বিদেশে ঠাইতে চাতেন"না। 


উষ্ঠ.সংখ্য ] 


কিন্তু জশিক্ষিত বাঙ্গালী শ্রমিকের! ও শিদীরাও * ঘরের আধপেটা, 
দি্িপেটা, এমন* কি” প্রায় অনশন ছাঁড়িয়। বিদেশের ুখসচ্ছলত। 
পছন্দ করে না। আঙ্গকাল পূর্বব-মাফ্রিক$ মেসোপোটেমির়। ইত্যাদি 
স্থানে বাঙ্গালী আছে বটে, তবে বেশী নহে, ও ইহা॥। প্রাক? সকলেই 
কেরানি ; ব্যুবসান্ীর মধ্যে ডাক্তার ও উফিল' ছাঁড়। অন্য ব্যবসাসী 
নাই বলিলেই হয়$ বঙ্গের বাহিরে--ভারতের সীমার মধ্োঁও-- 
বাঙ্গুলী ব্যবসায়ী এত কম যে নাই বলিলেও চলে। অন্তদেশবাসী 
অপেক্ষ| সাধারণ বীঙ্গালীদের পৈত্রিক ভিটার মায়! অত্যন্ত বেশী। 
সচ্ছল অবস্থ। হইলেও মাধারণ বাঙ্গ।লী পৈত্রিক ভিটার এক কা 
জমিতে কষ্টে বাস করে, কিন্তু ভিন্ন স্থনৈর বড় ধাড়ীতে যাইতে চাহে 
ন।। আমার ধারণ! যে বাঙ্গালীর! শীরীরিক শ্রমদাঁধ্য কর্প করিতে 
পারে না, ব| চাহে ন|, অধব| তাঁহাকে ছোটিলেকের কাজ বলিয়! 
ঘৃণ/* করে। কানাড। ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে বু ভারতব।স্ট শ্রমিকের! 
অর্থোপার্জন করিতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী নাই বলিলেও 
চলে। কয়েক বৎদর পুর্বে একটি বাঙ্গ'লী যুখক বি-এসনি পাদ 
করিয়। কলিকাতা হইতে বন্থের একটি ফার্মে ৫* বেতনের কের[নিগিরি 
চকরি লইয়। আসে। বোধ হয় বনের ব্যয় সম্বন্ধে আহারজ্ঞান 
ছিল না। বহ্ছেতৈ পোষ্ট অফিসের পত্রবাহক পিওনের! ৫* বেতন 
পায়। গবর্মেট তদপ্ত করিয়। দেখিয়।ছেন যে ইহার কমে তাহাদের 
পেট চলিতে পারে ন।। এই যুবকটি আসিবার অন্পদিন পরেই 
কে।নও কারণে ফার্মটি উঠিয়। গেল। যুবক কর্মহীন অবস্থায় অন।হারে 
কষ্ট পাইতে লাগিল। সেই সময়ে টেলিগ্রাফ ডিপাটিমেন্টের একটি 
বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়রের অনুগ্রহে প্রাত্যহিক ও বেশুনে টেলিগ্রফের 
থামে উঠির। তার বাঁধ! কুলির কাজ পাইল। অতি কষ্টে বাড়ী 
ফিরিবার রেলভাড়! সংগ্রহ করিয়। যুবকটি দেশে চলিয়! গেল। কিন্ত 
সেই ইঞ্জিনিয়ার-বানু বলিক্প[ছিলেন, আমাদের একটু বুদ্ধিমান 
কুলিই রাখিতে হয়, আমর কাছে প্রত্যাহিক ৩. র কমের ঝুলি নাই। 
২১ মাঁদের মধ্যে ভাল কাঁজ শিখিতে পারিলে বেতশ বাঁড়াইয়। দিতে 
পারিব। আমার" কাঁছে ১*. প্রাতাহিক পথ্যস্ত নিরক্ষর কুলি ব 
মেকানিকের৷ কাজ করে। 
মানিক আয়ের এইরূপ কুলিগিরি ব| মেকনিকের কাজ অপগেঙ্গ। 
৫*. বেতনের কেরানিগিরি করিতে চাহে। তাহার কারণ (আ্বামাব 
বিশ্বাদ) দ্বিবিধ ।5-(১) বাঙ্গ।লীর। এরমসাধ্য কাঁজ করিতে চাহে ন। ৪ 
(২) আঁমাদের সমাজে কুলির! ৩, “মাসিক অর্জন করিলেও ছোটলোক 
ও কুলি, কিও্‌ কেরানির! দশটাক। উপায় করিয়। উপবাস করিলেও 
বাবু। পোকে এ সহজলন্ধ সন্মান (010090 16503001) সহজে 
ছাড়িতে চাহে ন।। 

বাঙ্গালী শ্রমিকের! শ্রনস্বীকার করিলে খুক্তপ্রদেশ, বেইর, পঞ্জাৰ 
ও উড়িষ্যার শ্রমিক বাঙ্গলাদেশের গলি-দুচিতে পাওয়। যাহ 
ন।। বাঙ্গালী শ্রমিবের। অল্পশ্বষ্জ কষ্টে পড়িলেও বিদেশে যাইতে 
চাহে না। কেরানির। কষ্টে পড়িলেই বিদের্ঠো যায়। এখানে ( দক্ষিণ 
হায়দ্র।বাদে ) একজন বাঙ্গালী কর্মকার ছিলেন। তাহার দোকানে 
১০১২ বাঙ্গালী স্বর্ণকার শিল্পী কাজ করিতেন। তাহাদের খাওয়।, 
বাড়ী, ধোপা, নাপিত ছাড়। বেতন ১*** হইতে ২***, বাৎসরিক 
ও খৎসরে ছুই মান ছুটি দিতেন । অর্থাৎ এ বেতন ১০মাসের ৷ তথাপি 
কর্দকার মহাপর়ের মৃত্যুর পর ভীহার কারিগরের! দেশে টির গেলেন, 
২২৫ বৎসরের দোকান উঠি! গেল] . 

বাঙ্গুলীরা৷ বতদিন্ত শারীরিক শ্রমে গটু ₹ এ শ্রমের সা সম্মান 
না করিতে পাঁরিবে 'ততদ্দিন তাহাদের উপ্নতি সগুব বলিয়। বোধ 
হয়না বাঙ্গালীর আর-এঁকটি দৌঁঘ আছে, সেটিও ন| বলিয়। 


আলোচনা__মনস! পুজা সন্ধে ঝঁয়েকটি কথা 


সপাস্টিতি্টপিিসিশ সিপরিসিপিসিপিসিপিাকতি সাত উপাস্িপাসিল অর্পাপীিপ সত সপ সা সিপান্াসিপাস্টি্ সি পাস্টিীসটিাসাসিপাসসি 


বাঙ্গালীরা বি-এর্সাস পাস করিয়! ৩০*, 


, ৮৭১ 
৬ পি পি লা পিসি পা স্পস্ট পন পেস্তি উরি লাস পাটি পাপা পাতি পা পাস্টিপাসসিপাছ এ &-ত৯- ৯ পাতি 
থাকিতে পারিলাম ন|। মা বিদেশে *আগস্তকের। 
সন্বয়ং যতই নির্বধোধ হউন ন|! কেন-__বিদেশে আদিঙাই প্রায় 
আপনাকে ক্সতি বুদ্ধিনান ও এই দেশের লোকদের নির্বোধ ভা্গিয়। 
থাকেন ও দুদ ও করুণার চক্ষে দেখিয়। খাকেন'। ভাহার। বাল্যাবধি 

এইরূপ বিদ্বেশীদের জন্য ছাতুখোর, গোটা৪সেড়ে। ইত্যাদি কতকগুলি 
অপম্মানস্চক কথ| ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত ; ভাহাদের আবাল্য ধারণ! 
সহজে যাইতে চাহে না । সেইজন্ত অনেক সময়ে তাহার! বাস্তবিক 
যোগ্যতর হইয়াও স্থানীয় অধিবাসীর সম্মান আকর্ষণ করিতে পারেন 
ন!।* পূর্বে ( মিউটিনির পরই ) যখন বাঙ্গালীর! বিদেশে (| পশ্চিমে ) 
আদিয়াছিলেন, তখন স্থানীয় লোকের! ইংরেজি শিক্ষ। করে নাই, 
অতএব ইংরেজি অফিসের কেরা নিগিরি ওকা'লতি ও ডাক্তারি বাঙ্গালীদের 
একচেটিয়। হইয়। গিয়াছিল। এখন সকল স্থানেই ইংরেজি-জীন| 
স্থানীয় উপযুক্ত লোক যথেষ্ট প1ওয়। যায়। অতএব ৫০৬* বৎসর 
পূর্বে বাঙ্গীনীরা” স্থানীয় লোকদের মূর্খ তাবিলে__ অনুচিত হইরেও-_ 
"কতক কক শবিতে গারিতেন, কিন্ত এখন আর মের্ঈপ ভাব। চলে 
ন! অথচ বাঙ্গালীর! পুরাতন বুলি ছাড়েন নাই শ ৯ ৪ 

বিঙ্দশে বাঙ্গালীদের অবস্থ। ক্রমে পোচনীর হইয়| পর়্িতেছে। 
জীবনধারণের একমাত্র উপায়_-চাকরি এখন "বাঙ্গালীর ছেঙলরা প্রায় 
পায় ন।। ইহ। ছাড়। শিক্ষ। সন্বন্ষেও অকদতি দেখিতে পধওয়। * 
যাইতেছে । ৩০১* বঞ্ঠার পূর্বে যুক্তপ্রদেশের ইউনিভ।সিটির গরারীক্ষার ৪ 
কলে প্র্ম শ্রেণীতে যত বাঙ্গালীব ছেলের নাম দেখিতে পাওয়া যাইত, 
এখন বিছ্যাখীর সংখ্য। ব।ডিয়াও তত দেখধ। যায় ন।। 

দেশে কাধ্যাতাব হইলে তবে লোকে বিদেশে যায়, নতুব| যাঁয় না।৪ 
বাঙ্গালী শ্রমিকদের এখনও বিদেশে যাইবার মত অভাব বা প্রয়োজন 
হইয়ছে বলিয়। বোধ হয় না। তাহার। শ্রমসধ্য কাজ করিতে 
স্বীকার করিলে,বঙ্গদেশেই যথেষ্ট কাজ পাওয়!যায়। বিদেশী শ্রমিকদের 
আমদানি কমে মাত্র। বাঙ্গালীদের মধ বিদ্য চঙ্গ। বাড়িতেছে, 
ভাহাদের শ্রমসাধ্া কাঁজ করিবার ক্ষমত| ও এ কাজ সন্মান করিবার 
সৎদাহস হইলেই তাহাদের ১৫ আন! কষ্ট দুর হয়। আগর! সমাজে 
শ্রমিকদের হীন বিবেচন। ন। করিলেই আনাদের যুবকের! গ্রাজুয়েট 
হইয়! কের।নিগিরিতে যহ। উপাক্ীন করেন, তাহ। অপেক্ষা অনেক ৰ্ব্শী 
উপরঞ্জন করিয়। সমাজের মুখ্যেচ্ছল করিতে পারিদবন | 


* প্রি অমুতলাল শীল 


“মনসা পুজা” সম্বন্ধে কয়েকটি কথ 


গত ভাদ্র মাসের প্রবামীতে হাযুত শরেকুদ মুখে।পাধ্যায় মহাশয় 
মার “মনস! পুজা” প্রবন্ধের (প্রবাসী, আনা, ১৩২৯) কোনে! 
কোনে। বিষয়, প্রতিবাদ করিয়ছেন। তিনি এজন্য যে মনোষে্ীসহ 
আমার প্রবন্ধ পড়িক্াছেন ও শ্রমন্বীকার করিয়াছেন সেজন্য ধন্যবাদ 
দিতেছি । ঙ 
তার প্রতিবাদের একটি কথ! এই দে আমার প্রবন্ধে নাগদের 
*বিদয়ে নানা কথ! খাকিলেও বলদেব “্য অনন্ত নাগের অবভার তাহা 
নাই। আর কৃষ্ণ নাগবিগোধী। 251 বলরাম ককের, ভাই 
.ইন কেমন করিয়া? 
মাগদের ইতিহাস আমার এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য ধরা, নয়) 
মনস! পুজার অবতারণায় একটু একটু বলিতে হইয়াছে । রর 
আমার প্রবন্ধটি একটি সাঙ্ধা সভায় পঠিত । *তাই সময়াভ।বে 
নাগদের দীর্ঘ বিবরণ দিতে গুটি নাই। ায-প্রবাসীর ৩৮৫ (১ 


৮৭২ 
শি পোিপাসি পাসিপাস্টতান তো পাটি পা পিপি পাছি পাতি পাছি পি পাটি পাস পসছি পা পাটি পাস্টিিসিতিসসিপোসসিশতাসসি। পি তাস্টি তত সীতা সততা ৯৫০৬ 
প্যারা), ৩৮« (৪র্থপ্াঙ্গা! ),৩৯* (১ম প্যার1), ৩৯৫ (২য় প্যার1) 
পৃষ্ঠ! দেখিলে বুঝ। যাইবে যে আমি সব কথ! বলি নাই। 


একদল নাঁগ যে ন্বপর্ণদের ভয়ে নারায়ণকে ম্বীকীর করিতে বাধ্য 


হইক্াছিল তাহ! আমি সী ৩৮৮ পৃষ্ঠীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্যারাতে ' 


বলিয়াছি। 

তাই অজ্জুন কৃ্ণদখা হইয়াও নাগকন্যকে বিবাহ করিতে 
পারিলেন (৩৮৯ পৃঃ) ৫ম প্যারা )। নাগেরা! নানা শ্রেণীতে বিভক্ত 
এবং কোনো কোনো দলের সঙ্গে অজ্ছুনের বিরোধ ছিল ন! (৩৮৭ পুন 
৬ প্যারা )। 

ভবিষ্যতেও যে এই বিষয়ে অনেক কথ। বলিব তাহা ও ৩৫ পৃষ্ঠায় 
স্বিতীয় প্যারাতে জানাইয়াছি। ষে, বক্তব্য হাতে রাখিয়াছিলাম তাহার 
মধ্যে অনন্ত ও শেষ নাগের কথাই প্রধান। 


অন্তনাগ নারারপকে গ্রহণ করাতেই শক্তিশীলী হইল। তাই' 
অনস্তের দল ও নারায়ণের দল এক হইয়। যাঁওয়। আশ্চর্যোর কথ! নয়। 


তাই অবতারবাদে জদস্তের স্থান হইল । ৃ 
€ গীতীয় ১০ “অধ্যায়ে আঁছে “সর্পাণাম্‌ অশ্মি বাস্কি,” (২৮ ফোক), 
“অনস্তশ্চান্মি নাগানাম্” (২৯ ক্লেক')। “বৈনতেয়শ্চ পক্ষিপাম্” 
(৩* শ্লোক)। সেখানে কৃষ+ আপনাকে শ্রেঠ বুঝাইতেই জনস্ত ও 
*বানুকির সঙ্গে এক কহিয়াছেন (দ্রঃ বনপর্ক। ১৮৯,১১ এবং অনুশাসন 
শেরর্ষ ১৪৭, ৫৭ )। 
অনুশীসন পর্বের ১৪শ অধ্যায়ে দিকে এগ “অনস্তনাগ' বলা 
হইগ়্াছে (২২ প্নোক )। 
€ মহাভারতে আছে শেষনাগ অস্ত নাগদের অধন্মীচরণে বিরক্ত হইয়া 
নান! তীর্থে তপন্ঠ। করেন। ব্রহ্ম তুষ্ট হইয়। বলিলেন, “বেশ কথ।, 
তুমি জগতের তার বহন কর”। তোমার ধর্মকার্ষ্যে স্ুপর্ণ তোমার 
সহায় ও মিত্র হইতবন (আদি পর্ব্ব, ৩৬, ২৫)। 
আঙ্দি পৰে বল্দেবকে শেষনাগের অংশীবতার বলা হইয়াছে (৬৭ 
অধ্যায়, ৫২ শ্লোক )। শেন ও অনন্ত বিষ্ণভক্ত, তাই এই কথাতে 
বিরুদ্ধতা হয় নাই। বলদেবের মুখ হইতে অনস্তনাগ বাহির হইয়া 
গেলে বলদেব দেহত্যাগ করেন ( মৌবল পর্ব, ১৬, ১২-১৭ প্লোক )। 
,অুশসন পর্ববে (১৪৭ অধ্যায়, ৫৭-৬* প্লোক) আছে “যেই রাঁম, 
সেই বিষ হৃনীকেশ, সেই অনস্ত 1” ট 
অনন্ত ও শেষ সম্বন্ধে এইরূপ বহু কথা বলিবার আমার আছে । 
তাহা পরে এক প্রবন্ধে লিখিব। “শেষ নাগের অবতার” ক্লথাটার 
অর্থ যাহ। বুঝিয়াছি তাহাও ভথন লিখিব। 
জাবার আদি পর্ষের ১৯৭ অধ্যায়ে (৩২৩৩ গ্লোক) আছে থে 
নারায়ণের শুরু ও কৃহ্ধ কেপে অবতার বলদেব ও কৃষ্ণ । 
ইছ। দেখাই যাইতেছে যে অন্য অধার্শিক নাগদের সঙ্গে ধার্দিক 
অনন্তনাগের বিরোধ হইল। তাই অনস্ত বিধুর ভক্ত ও নুপর্ণের সখা । 
তাই ব্লদেব অনস্তের অবতার হইলে দোষ নাই। 
ইহ। ছাড়। এ প্রবন্ধে আমার অনেক সিদ্ধাস্ত ও 'তাহার হেতু 
আমি লিখিয়াছি। ,তাহার সবগুলি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মনঃপৃত 
হয় নাই। ইহ। কিছুই আশ্চর্য নয়। সবাই আমার সিদ্ধাস্ত গ্রহণ 
করিবেন এমন আশ! করাই অসঙ্গত ৷ ভবে এইসব বিষয়ের আধংলাচন! 
চলিলে নান! জনের সিদ্ধাস্ত ও নানাবিধ এঁতিহীসিক সত্য প্রকাশিত 
হইতে থাকিবে । তাহাতে আগ্নাদের জ্ঞান প্রতিদিন বাড়িতে খকিবে। 
এই, বিষয়ে মুখোপাধায় মহীশয় আলোচনা করিয়। আমাদিগকে 
উপহচ্চ করিয়াছেন । অই পুজদ্ধায় ভাহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। 
ভী ক্ষিতিমোহন সেন 


প্রবসী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯৯৫৯ বটি নি স্পাস্পিপাস্পিিস্িিসিতী 


শূদ্র ও ক্ষুতর রা 
কিছুদিন পূর্বে রে বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় “শৃত্র” শব্দ 
ও “কুদ্র” শব একই বলাঁতে কিছু বাদানুবাদ হইতেছিল। শৃস্ত্বী 
মহাশয় সংস্কৃতাদি ভাষা হইতে তীহার বাক্য প্রমাণিত করিয়াছেন। 
তবে এই বিব়ে হিন্দী ও বাংলার প্রাকৃত গ্রন্থাদি হইতেও প্রমাণ 
মিলিতে পাবে। 
যথা, ঢাক মোগলটুলী হইতে গ্রী পূর্ণচজ্র সিংহ, কর্তৃক প্রকাসিত 
স্বিজ বংশীদাস রচিত পদ্মাপুরাণ গ্রচ্থের ১৮৯ পৃষ্ঠাতে দেখি, চাদ সদাগর 
লঙ্কারাজকে আপন পরিচয় দিতেছেন-_ 
“চন্ত্রধর নাম মোরহুই ক্ষুপ্্র জাতি। 
ভরগ্কাজ গোত্র গন্ধবশিক্য পদ্ধতি ।” 
আবার ১৯৮ পৃষ্ঠাতে দক্ষিণ পাটনের চত্রকেতু রাজাকে পরিচয় 
দিতেছেন-_ * 





রি 


“চক্জীধ্র বলে আমি হই শুদ্র জাতি। 
ভরদ্বাজ গোত্র গন্ধবাশিক্য পদ্ধতি ।” 
আলীর ২১১ পৃষ্ঠাতে রাজাকে পরিচয় দিবার সময় চাদ বলিতেছেন_ 
“চন্দ্রধরে বলে আমি হই ক্ষুত্ব জাতি। ' 
ভরদ্ব'জ গোত্র গন্ধবাঁণিক্য পদ্ধতি ।”, 
ইহ! হইতে বুঝিতে পারি-দ্বিজ বংশীদাস “ক্ষুত্র” ও "শুড্র” একই 
কথ! বলিয়। জানিতেন। এইরূপ পুরাতন বাংল! ও হিন্দী খুঁজিলে 
এই বিষয়ে আরও প্রমাণ মিলিতে পাঁরে। 
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন 


শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোঁষ 
গত ভীজ্র সংখা! প্রবাসীতে ঞযুক্ত জ্ঞানেক্রমোহন দস “মধ্য প্রদেশে 

বাঙ্গালী” শীর্ষক প্রবন্ধে নৈহীটা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ মহাশয়কে 
স্বর্গীয় বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হরিদাদ-বাবু এখনও 
সশরীরে বর্তমান । তিনি ৫১ নং দিমল। দ্্বীটে অবস্থান করেন। 

| কিরণচন্দ্র দত্ত 

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দত্ত 

শ্রী উমাওাসাদ ঘোস 


মাঠে আগুন 


গত আধাঢ় মাদের “প্রবাসীতে” শ্রন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন 
সেন মহাশয়ের লিখিত ঢাকা জেলার "সাতর্গীয়ের বিল” নামক 
স্থানে মাটার তলায় আগুনের বর্ণন! দেখিলাম। এই বর্ণনা পাঠেই 
আমার মনে হয় স্থানটিতে, 16৪ ( উদ্ভিজ্জীবনের কয়লায় রূপাস্তরিত 
হইবার প্রথম অবস্থা) আছে। আমি গেজন্ক এখানকার জিওলজি 
বা ভৃবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক 107. 136%01র সহিত এ বিষয়ে 


“সামান্ত আলোচন! করিয়াছিলাম-_তাহারও এই মত। 


কয়লার উৎপান্তি উত্তিদ হইতে, একথ। সকলেই জানেন । অগতীর 


.হ্দগুলি অনেক সময়ই নানারপ আগাছায় পূর্ণ থাকে দেখা বায়। 


এইসকল জ্গাছ জলে পচিয়। হদের তলায় জম! হইতে থাকে ]. 
উত্তিদশরীরে অঙ্গীরের পরিমাণ শতকরা খুব বেশী--এই নার 
দের তলায় ববৎসর ধরিয়। জঙ্গি! পৃথিবীর খাভ্যন্তরিক উত্তাপে 
অবশেষে কর়লায় পরিবর্তিত হধ। এই গঈপাস্তরের্‌ করেকটি ডিক 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


তিয় অবস্থ। আছে-_যেমন 7১৪90) 11677106, 11091110095 ০০81) 
9801-011017170059 98171-200/506 ও 865015৭  গীট 
এই রূপান্তরের প্রথম অবস্থা । দেশের জলবীয়ুর অবস্থ। শুদ্ধ (9010) 
হইলে- হুদ অগভীর হওয়ায় শীঘ্রই শ্তকাইয়। যার, স্বতরাং বেশী 
কয়লা জমিষ্তে পারে না; কিন্তু জলবায়ু ভিজ! ব! 1,07710 হইলে 
হুদ বহুবৎসর ধরিরী একই অবস্থায় থাকে-_হুতরাং কয়ল| হইবার 
ধুবষ হৃবিধ| হয়। ৪ 

যকত ক্ষিতিন্তৌহন-বাবুর বর্দনায় দেখ যাঁর়_্থানটি বিল। ৃতরাং 
& স্থানে যে বনছবর্ষ পূর্বে একট। ছুটি হৃদ ঃছিল এরূপ সহজেই 
মনে কর! যাইতে পারে। এবং সুস্তবতঃ এ তদের তলায় বৃহবৎসর 
ধরিয়! উদ্ডির পচিয়। জমিয়। আছে এবং তাহার রূপান্তর বোধ হয় 
প্রথম অবস্থাতেই আছে--কারণ কয়লার ঘনত। (0০751) ) গীট, 
অপেক্ষা .,অনেক বেশী-_সেজন্ত সহজে তাহাতে আগুন ধরিতে পারে 
না এবং আগুন ধরিলেও উহ! বেশীদুর পধ্যন্ত, যায় ন।-যদি ন। 
বাহির হইতে কয়লার মধ্যে বাধুপ্রবেশের জন্য যথেষ্ট পথ বা ফাটল 
খাকে। বর্ণনায় দেখ। যায় আগুনধর| জায়গ!টি চাষের মাঠ। চাষের 
মাঠে সাঁধারণতঃটু বেশী জল দীড়াইতে পাঁরে ন। (61 0181760 )। 
দেজন্ত মাঁটার তলারু গীট বেশ শুকাইয়। খুব সছিত্্র (2০:95 ) 
হইতে পায়। এইরূপ পীটে একবার আগুন ধরিলে তাহ। সহজে 
নিবে না । ২১ট| বর্ষ ব। বস্তার জল তাহার কিছুই করিতে 
পারে ন।। প্রায় সমস্ত পীট পুড়িয়। ন| যাওয়। পথ্যন্ত এই আগুন 
থকে । আমেরিকার ওয়াসিংটনের নিকট একবার এইরূপ একট। 
পীঁটের স্তরে আগুন ল।গে--বহু শত একর স্থান ব্যাপিয়। এই 
আগুন ভ্বলিতে থাকে এবং সহশ্র সহ্্র ছিজ্রপথ দিয়! অনর্গল 
ধুম উদিগরণ হয়। ২1৩ ট| বধাতেও.এ আগুন নিবে নাই। 

পীট আমাদের অনেক কাজে আসে-__মামেরিকার অনেক বড় বড় 
কার্খানায় পীটের আগুনে স্টীম তৈয়ারি হয়ু_এদেশে পীটের দাম 
বিটুমিনাস্‌ কয়লার দামের প্রীয় সমান& পাটের উত্ত।পকারী ক্ষমতাও 
(162৮ ০01 ০০177555007) খুব বেশী-পট্র অনেক সময় সার 
হিসাবেও ব্যবহৃত হয় এবং ইহা হইতে অনেক সময় কাঠকয়ল| 
প্রস্তুত কর! হয়। এইসকগ্লা নান! কারণে ক্রমেই পাটের ব্যবহার 
বেশ বাঁড়িতেছে। দেজন্য এ মাঠের আগুন যতশীঘ্্র সম্ভব নিবাইতে 
পারিলে এই পী্ডের উদ্ধার হইতে পারে। ত৷ ছাড়া চাষের জন্যও 
আগুন" নিবান দর্কার। এই আগুন নিবাইতে হইলে এ মাঠের 
চতুদ্দিকে জল নির্গমনের পথ (019108£5) সমস্ত বন্ধ করিয়। 
দেওয়া উচিত-_তাহা! হইলে এই-সমন্ত বাধে জল আট্কাইয়। এ 
জায়গায় কিছুদিন দাড়।ইতে পারিলে আগুন নিবিতে পারে । আমাদের 
দেশে আমর! খনিজ পদার্থের তত মূল্য বুঝি না। অনেক জায়গায় 
অনেক রকম মাটা পাথর চূণ ইত্যাদি চিরকাল দেখি! আদি_ 
তাহ ব্যবহারের চেষ্ট/ করি না। কিছুদিন পরে দেখি কৌনও সাহেব 
কোম্পানী আসিক। এজারগায় মন্ত বড় কাত্ধান। খুলিয়! বিস্তর টাক! 
উপার্জন করিতে থাকে । আমাদের নিজেদের অবহেলাতেই অনেক 
সময় আমরা! এই-সব জিনিস হীরাই। যে মাঠে আগুন লীগিয়াছে__ 
সেখানে পীট আছে বলিয়া সন্দেহ হওয়। খুবই সহজ-_ন্বতরাং 
উহান্গ তাল করিয়া *অস্ততঃ একটা পরীক্ষাও হওয়। একান্ত দর্কার। 
এই গীট পাওয়! গেলে ইহার আয় বড় অল্প হইবে ন|। 

হঅবস্ত এতদুর হইতে এ স্থানের, সকল তথ্য ঠিক করিয়া! না 
জানিয়া কিছু একটা এস্থির নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাহ! 
" ছাড়া-_এঁ স্থানে পাঁট ধীকার বিরুদ্ধেও একটা জিনিষ দেখিতে পাই 
ধ জীর়গার মাটার ও । সাধারণতঃ ধেখানে পীট* থাকে_সেখানে 


আলোচনা-_খদ্ধর 
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মাটার রঙ কাল ব| ৮:০৬ অর্থাৎ পাটল হয়-_কিন্ত এই জার মাটার 
রঙ “বাবুর বর্ণনায় দেখি লাল | 100, 9818 মনে করন 
বোধ হয় উস্থানে পুর্বে আরও একবার আগুন লাগিয়াছিল-. 
তাহাতে মাটার রও বদ্লাইয়। গিয়াছে । & 

যাহ! হউক এ সম্বন্ধে অন্ততঃ একট! অনুসন্ধান হওয়! প্রয়োজন 
মনে করি। পীটের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে আগুন যতশীঞ্র সম্ভব 
নিবাইয়। ফেল! উচিত । স্থানীয় দরিদ্র চাদারা এই-সকল বিষয়ে অত 
মা ঘাম।নে| দর্কার মনে ন। করিতে পারে--কিন্ত ফাহাদের পয়দ! 
আছে-_ডাহার। আরও কিছু পয়স। করিবার জন্য একবার চেষ্টা! করিয়! 
দেখিতে পটরন। 

সম্প্রতি নিউইয়র্কের আমাঁদের একটি বাঙালী বছ্ধু এদেশে একট! 
পীটের জায়গ। ইজারা লইয়! খনি করিবার চেষ্ট। করিতেছেন। 

শ্রী সন্তোষকুমার বস্থ 


11107105 10210600078 505৫570 
€'2078816510580806 01 15017019027 
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খদ'র 

খদ্দর প্রচলনের বিস্বুদ্ধে যে*্দকল যুক্তি সচরাচর প্রদর্শন কা! হয় 
তন্মধ্যে প্রকট এই যে দেশীয় তাত বিদেশী মিলের প্রতিযোগিতায় 
আঁটি উ্তিবে ন।। এই যুক্তি যে অন্ততঃ কিয়দংশে অনার তাহ! 
জাপানের বস্ত্রশিল্ের ইতিহাস আলোচন। করিলে প্রতীয়মান হয়। 

নিষ্নলিখিত তথ্যগুলি ৪৬ ৬০//এর 21075] 850 ০ 
(00171)0109 কর্তৃক প্রকাশিত +001)7)010 [10170101) নামক 
মাসিক্ক পত্রিকুয় বিগত 1) সংখ্যায় ,1727'5 111506 17 
0০097 270 ৬/০০1 60115 শীর্বক প্রবন্ধ হইত উদ্ধৃত হইল। 
বলা বাল্য উক্ত ব্যাঙ্কের মুখপত্রের খবরাখবর অতীব বিশ্বাসযোগ্য 
সুত্র হইতে সংগৃহীত হয়। 
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স্বদেশে হাতের তৈয়রী কাপড় ব্যবহার করিয়! বিদেশে কলের 
জিনিষ রপ্তানী করে ! 

পুনরার, জাপানে যে এখনও মোটা সত ও মোটা স্থতার কাপড় 
প্রস্তুত হয় তাহার প্রমীণ-- 
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কথায় কথায় আমর! জাপানের সহিত ভাঁরেতের তুলন! করি।* 
এই বন্্রশিল্প সম্বপ্ধে জাপীনীদের ব্াবসায়ী বুদ্ধিৎ অনুনরণ করিলে 
আমরাও তাহান্রের মায় উন্নতির পথে জ্রন্ত অঞ্দর হইতে পাঁরিব। 





চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ [ ব্র্জলীল! ] - ্শমূলযচরণ বিদ্যাউ্ষণ 
সঙ্ধলিত। প্রকাশক ভারত-চিত্র-মন্দির, ১৪২ গ্রাও টগণঙ্ক. রোড, 
শিবপুর, 'হাঁওড়! ৷ ৪১ পৃষ্ঠ, ৪১ খানি রঙিন ছবি, রেশমী কাপড়ে 
উত্তম বীধ।। দাম চার টাক।। 
আকৃফ্ের ব্রজ্জলীল।র প্রধান প্রধান ঘটনা! এক এক পৃষ্ঠায় 
বিবৃত হইয়াছে ও তার দ্মুখে এক এক ৃ্টব্যাপী, রঙিন ছবিতে 
,দেই ঘটন। প্রকটিত হইক্লাছে। কৃষ্ণভক্কদের কাছে এট পুস্তক 
'সমাদৃত্ত হইবে? ছবিগুলি রঙিন, কিন্তু তার মধ্য কোনে। শার্ট নাই_- 
নিতান্ত ম।মুলি। র চা 


« সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষা- এ যশীন্মমোহন সিংহ কৰিরগ্রন 

প্রণীত” ভট্টাচার্য এণ্ড দন্‌, কলিকাত।, ঢাক! ও ময়মনসি*হ। 
“ ডবল ফুলন্ক্যাপ ১৬ পেঁজি, ১২৭ পৃষ্ঠ ৷ ফাপড়ে উত্তম বাধ]। দাম 
আট আন।। 

প্রথমে কাব্য ও আর্টের সংজ্ঞ। নির্দেশ করিয়। লেক এই স্থির 
করিয়াছেন যে--লোকশিক্ষ। ও সমাজের উন্নতিসাধন তার্টের প্রধাণ 
উদ্দেস্ঠ । তারপর বর্তমান যুগের বাংল! সাহিতো এই উদ্দেস্কা কি পরিমাণে 
সাধিত হইতেছে তাহা! বিচার করিতে প্রবৃত্ত হ্ইয়। রবীন্দ্রনাথের 
চোখের বালি, নৃষ্টনীড়, খরে-বাইরে ; শরৎচন্দ্র চরিগ্রেহীন, বড়দিপ্ি, 
পল্লীদমাজঃ দেবদান, স্বামী ; হরিদাস হালদারের কর্দের পথে প্রভৃতি 
পুস্তক সমালোচন! করিয়াছেন ; এবং বিধবার প্রেম, সধবার প্রেম ও 
বারবনিতার প্রেম শঙ্কনের জন্ঘ লেখকদিগকে দোমী সাব্যস্ত করিয়। 
সমাতলাচক নিন্দ| করিয়াছেন, * রবীন্দ্রনাথকে এক জায়গায় 
'পাগল' বলিতেও সমীলোৌটক দ্বিধীবোধ করেন নাই । সমালোচকের 
মতে-সমাজে অনেক খারাপ লোক ম্থাছে, তাহাদের গ্রলোৌভনময় ' 
পাপচিন্তর অধিকতর প্রলোভনীঘ করিয়। ধরতে তাহারা অনেকের 
অনুকরণীরর হইতেছে । কবি কেবল পুণ্যের আলোক 'কুটাইবার 
জন্ত তাহার পাশে পাপচিত্র অক্ষিত করিবেন, পাপের দণুবিধান 
করিয়। পুণের, মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন, কারণ ইহাই সমাজের পক্ষে 
মঙ্গলজনক । সগাজে এসব ছুর্নাতিপূর্ণ পুস্তকের প্রচারে যে প্রেমরোগ 
ছড়াইতেছে তার প্রতিষেধক হইতেছে বালাবিবাহ ! 

সমানদোচক গোড়ায় গলদ করিয়াছেন-_্বার! পাপচিত্র অস্কিত করেন 
তারাও তাহা গঞ্হিত করিয়াই প্রকাঁশ করেন, কেবল গুরু-ঠাকুরের মতন 
উপদেশ দিয়! পাঠককে বলিতে যান না যে-দেখিলে ত রা 
খবরবদার ও পথে প। দিও নাঁ। সেরূপ করিলে এক শ্রেণীর লোক হ1 
ছাঁড়িয়। বাচেন বটে, কিন্তু কলাসরশ্বতীর তাতে হবাপ ধরে। টি 
পাঠকের কাছে এতটুকু বুদ্ধির আপা করেন যে সে আঁখ্যাযিকার* 
অন্তর্নিহিত উদ্দেগ্টি তলাইয়। বুঝিবে। চৌধের “ঝালির বিনোদিনী, 
ধরে-বাইরের বিমলা, চরিত্রহীনের কিরণগী প্রস্থৃতির জাচরণ থে অন্তায় 

৪ ভূল এইটাই লেখকের! দেখাইয়াছেন, কোথাও লেখকের! সেইসব 
চরিত্রের আঁচরণ সমর্থনও করেন নাই, অনুকরণীয়ও বলেন নাই। 
ঘতীল্রমোহন-বাবু পাঁড়ীকু'ছুলীর মতন কুলগাছের কাটায় কাপড় 
আটকাইয়। কৌদল খু'জিয়াডেনরসন্নত্যুর পরিচয় দেন নাই--নধচ 


তিনি রসিক, রসরচন।তেও তার কৃতিত্বের সাঙ্গী এরঁবৃতার৷ ও উড়িষ্যার 
চিত্র। মানুষের মন,বিরূপ (01550 ) হইলে তার আর স্থবিচারের 
শক্তি থাকে না__এই বইখানি” তাহার টা হইয়াছে বলিয়! আমর। 
ছঃখিত। 
মুষ্থারাক্ষস 
পর্ণগুট [দ্বিতীয় খণ্ড] রী কালিদাস রার, বি-এ প্রণীত । 
গুপ্ত এও কোং হইতে ঞ চত্রকূমার দত্ত চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, ৪৯ 
রসা রোড নর্ণ, ভবানীপুর, কলিকাতা । দাম পচ সিক।। 
কবি বাংল! সাহিত্যে লন্ধপ্রতিষ্ঠ । তাহার পর্ণপুট সুপরিচিত কাব্য- 
্রন্থ। পপুটের আলোচ্য ণ্ডে কতকগুলি পৌরাণিক ও পল্লী সম্বন্ধীয় 
কবিত| আছে । অধিকাংশ কবিতাই বেশ সহজ সুন্দর। পৌরাণিক 
কবিতাগুলি স্বদেশ-প্রেমে ও ম্বজ।তি-গৌরবে অনুপ্র।ণিত | পল্লী সম্বন্ধীয় 
কবিতাগুলি স্রিদ্ধ । গ্রামের 'পুরুৎ ঠাকুর হইতে 'কৃদক-বালা; পথ্যন্ত 
সকলকার ব্যথাই কবি সমান ভাবে প্রকাশ করিয়ছেন। চীন 
পরিব্রাঙ্গকের প্রতি" শীর্ষক কবিতাটিতে কবির শ্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি- 
গৌরব সহজ ধারায় প্রকাশিত হইয়াছে । এই কবিতাটি শব্দসম্পদেও 
সম্পদশালী 
“কহ--মোর। নহি হেয় আফ্রিকার কাক্রির মতন, 
মোদেন অতীত নহে অরণ্যের জঘন্য জীবন। 
সমগ্র নিখিল যবে ঘন বনে,--গিরির গুহ।য় 
ছুঃবপ্ন দেখিতোছিল অজ্ঞতার ঘোর তমিস্রায়, 
ভারত তখনি, ছিল বিশ্ববদ্দা। আলোকের বাণী, 
জ্ঞানের নুমেক-শূঙ্গে ছিল তার তুঙ্গ-রাজধানী। 
নালন্দ। বৈশালী ক।ফী তক্ষশিল। উজ্জয়িনী কাঁশী 
পরত্মমন্ত্রে সত্যমার্গে জ্ঞানন্র্গে উঠিল উত্তাসি' ; 
জ্যোতিধমণ্ডল ঘেন সৌরলোকে সমুজ্ছলতমু 
বিরিঞ্চির চতুমূ ে মূর্তিমান বেদগান সম। 

ক ৰং গু ট 
অহিংদা-মন্ষের ধবদ।, মৈত্রীছন্দ তুলিয়! মাকাশে' 
মগধের রাজশ্ভি আর্ধাবর্তে বাঁধে বাহুপাশে, 
মর্বন্থ বিলায়ে নিঃন্ব বন্ষপট পরিত সম্ত্রাই, 
জ্ঞানি-গুণি-পদপ্রাস্তে ঙ্গাত্রশক্তি লুটাত ললাট ।” 

একট। কথ| বোধ হয় অপ্রানঙ্গিক হইবে ন।। কবির পর্ণপুট 
প্রথম থগ্ডের সহিত দ্বিতীয় খণ্ডের অনেক পার্থক। লক্ষিত হয় 
প্রথম খণ্ড ধেমন স্বতঃ-উৎসারিত সহজ-কবিত্ব-মণ্ডিত, দ্বিতীয় খণ্ড 
তেমন বলিয়। বোধ হয় না। দ্বিতীয় খণ্ডে ভাব। ও ছন্দের দিকে 
কবির ঝোক দেখ! যার়। তবে প্রথম খণ্ডের প্রেম-অতিব্যক্তির 
চঞ্চলত। দ্বিতীয় গণ্ডে শান্ত হইয়া! ফুটিয়াছে। * রঙ 


উনপধ্ণশী_ উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যা় প্রণীত। প্রকাশক 

ঞ নৃপেন্রানাথ, বন্দ্যোপাধ্যুয, ১১ রামরতন বোস লেন, স্থামবাজ্কার, 
কলিকাত!। পৃষ্ঠা ১৪৭। দাঁম পাঁচসিক| । দূ 

মানুষের তীব্রতম বেদনাও অনেক সময়ে বাসর আকারে ফুটিয় 

উঠে। উপেন-বাবুকে আমরা একজন প্রকৃত ব$দশ-হিতৈষী বাঁধিয়া 


জানি। দেশের নান] গলদ্‌ ভীহীর মনে যে বেদনার কট করিয়াছে 
আঁছাই তিনি বিজ্রপের আকারে হাসিতে প্রকাশ করিয়$ছেন। 
ছিজেক্লাবের “হাসির গান” এই ভাব হইতেই ৪উদ্ভূত।, “হাঁসির 
গ্রানের" পর আলোচ্য গ্রঙ্থে ছড়া, দেশের অন্তায-অসত্যের উপর 
এমন বিদ্রপ-কশাঘাত আর দেখ। যায় ন|। ব্হ বৎসর ধুরিক়। 
স্বীপান্তর-নিধ্যাতিতগ্মানুষের চিত্তে যে এমন অনাবিল হাঁসির ধার! 
সঞ্চিত থাকিতে পাত্রে তাহা ভাবিলে বিল্সিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। পেমে 
একটা কথ! আমর ন। বলিয়। পারিতেছি না। মহাস্ম! গান্ধীর 
মত ব্যক্তিকে লইয়। মাঝে মাঝে যে ব্যগ্ু-তামানটা কৃষ্টি হইয়াছে ভাহ! 
অনেকের পক্ষেই পীঁড়াদায়ক | বইটুর দান কিছু কন হইলে ভাল 
হইত। 
র্‌ --গ্ুপ 
পথের সন্ধান_স্বামী স্বরূপানন্দ। ক্তরু-গুরুকুল-সমিতি, 
১৩ সুকিয়। দ্র, কলিকাতা | অবৈতনিক ব্রচ্দ5ময আশ্রমের সাহাব্যার্থ 
মূলয--ছয় পয়সা! । 
কতকগুলি ছোট ছোট উক্তির সমাখেশে জীবনের পষ্ঠের ধীন্ধান 
প্রদর্শিত হইয়াছে? জীবন্রে পথ হইতেছে আশা, ত্যাগ, সাধৃত।, 
প্রেম, অভীঃ। উত্তি্জলি বেশ গোরালে। ও সভ্যভিভিতে হদুঢ়। 
গ্বামীজীর পত্র-_্বামী স্বরপানন্দের লিখিত কতকগুলি 
পত্র। অবৈতনিক ব্রক্মচ্য আশ্রমের সাহাধ্যম্বরূপ মুল্য দণ লান|। 
বনু সত্য উপদেশ এই পন্রগুলিতে আছে । বলার ভব তেজস্বী, 
উক্তি স্বান্ুভব-সঞ্জাত, সেইজন্য মন ম্পর্শ করে। মিনি পড়িবেন 
তিনিই উপকৃত হইবেন। 
শশিনাধ-্ী উপেন্ত্রনাথ গঙ্গেপাধযায়। প্রকাশক গুরদাস 
চট্টোপাধ্যায় এগ সঙ্গ, ২*৩1১১ কর্ণওয়ালিস প্বী, কলিকাত। ॥ ২৯, 
পৃ, কাপড়েবাধ। ৷ আড়াই টাক!। 
এখানি উপনটন__পারিঝারিক ও,নামাঞ্জিক উপন্যাস শ্রেণীর । 
গল্পের প্লট নিতাস্ত ঘরোয়া, কিন্ত সেই যরোয়। প্লটকে ঘোরালে। 
করিয়। লেখক বিশেষ শক্তির ও নু্গিয়ানার পঠিচয় দিয়াছেন 
সোমনাথ ও শশিনাথ ডুই ভাই) অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হইলে 
তাদের পিসিম। ভীদের পালন করেন। বাড়ীর পাশে একক্রুখ্র 
ভদ্্রলেটুকের ভাগ্র্টকে দেখিয়। প্্দিম। উপঘাচক হইয়। দেই মেয়ে 
উন্মিলার সঙ্গে সোমনাথের বিবাহ দেন; বিবাহের পরেই উদ্মিপার 
মামা মার। যান, উশ্মিলার বোন লীলারও ভার পিসিম গ্রহণ করেন 
উর্শিলা ঘরকন্প! বুঝিয়! লইলে পিপ্সিম। কাশীব।সিনী হন। 
সৌষনাথ বিবাহ করিয়! আর লেখাপড়া করিতে পারেন নাই ; 
তিনি নিতান্ত সংসারী সামাজিক জীব এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে একটু 
মাঠো | শশিনাথ দাদার উষ্ট|__বিদ্ধান, বুদ্ধিমান, নংলার-বিরক্ত, 
রামকৃঞ্খ-সন্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইতে উৎম্ক। উর্দিলা এই দুই ভাইয়ের 
£8017া) 81861- রক্ষণ-দেবত। । ম্বামী-ন্রী, ভাই ভাই, ভ্রাতৃজায়।- 
দেবর এই ব্র-সম্পর্কের চিত্র লেখক বড় মধুময় প্রাণম্পশী করিয়। 
আঁকিয়াছেন-_-একপানি আদর্শ গৃহস্থালির ছবি । 
উর্দদিলার ইচ্ছ। যে জগিনী লীলার দঙ্গে শশিনাথের বিবাহ দিয়। 
বোন্তকে নিজের ক/ছে ও দেবরকে মংদারে ধরিয়।* রাখেন। এই 
প্রস্তাব যেদিন শশিনাথের কাছে কর! হইল তথন শশিনাথ অন্বীক।র 
কন্ঠ! দার্দীকে বলিল-_“লীল। ধেন, স্বপ্রেও একথা মনে না করতে 
পান যে'দে তোমারওআশ্রয়ে আছে বলে তুমি সৎগাত্রের চেষ্টায় 
একবার খ্বান্ত। পধ্যন্ত*মাড়ালে দা! সন্ত! মাল বাড়ী থেকেই ধরে" 
দিচ্ছণ-__দেশে ত পলৎপাত্রের অভাব নৈই'*'মা ম*্যদি দেখি যে 
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লীলার এমন কোনো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে যে আমার চেয়ে কোনো 
অংশে হীন, তখন আমি সে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে লীলাকে বিয়ে কর্বু। 
কিন্তু তার জীগে কেন?” শশিনাথ তাঁর সহপাঠী ' সণীরের সঙ্গে 
লীলার বিবাহ স্থির করিল- নুধীর রূপে গে বিদ্যায় গতিষ্টায় ধনে 
মানে অসাধারণ । 

বিবাহের পরদিন লীলার ঝাক্পু সাজাইতে গিয়া উর্দিল| বাকৃর 
ভিতর হইতে বাহির করিলেন শশিন।খের একজোড়া জুত।! সেই দিন 
জানাগানি হইল যে লীলা শশিন।থকেই ভালোবাসে, শশিনাের 
গুকুমেই নে বিঝাহ করিয়াছে । 

ইতিমধ্যেপ্যাপার মার-একটু জটিল হইয়াছে এক মরযূর আবির্ভাবে। 
সরযূ শশিনাধের পিতৃবন্ধুর কন্য। ;*এক কায়স্থ প্রফেমার সরধুর 
পাণিপ্রা্থী হওয়ায় নবুর গ্রামিকের। ব্রাঙ্গণকন্যার ধন্মরক্ষার জন্য 
বান্ত হইয়। সরয়্র (পভাকে উৎপীড়ন করিতেছিল। শখিনাথ এই 
ংবাদ পাইয়। লন্ধু বরেন্দ্রকে লইয়। সরব ও তার শধ্যাগত পিতাকে. 
গ্রামিকদের অতা।চার হইন্তে উদ্ধার কিয়) কলিকাতায় আনে ।, 
প্রফেমর,পু্গব শেষে সরযুকে বিখাহ করিতে অন্বীকার করে এবং 
সরঘূর ক পিতা নরযুকে শশিনাখের হাতে গ্মপণ করিয়। প্রাণত্যাগ 
করেন। 

বরেন্দ্র সরযূকে ভালোবাদিয়াছিল। কিন্ত পশিনাথের প্রতি নিজের 
কৃতজ্ঞতাকে ও শশিনা্িরু হাতে তাকে তাঁর পিত। সমর্পণ করিয়াছেন 
অতএব এ্রশিনাথই ভার স্বামী এই ধারণাকে সরযূ শশিনাথের প্রতি 
ভালোব।সা বলিয়্! ভুল করিয়। বরেন্্রকে প্রত্যাপ্যান করে । 

লীলার বিবাহের পরে লীগার স্বামী সুধীর গুঁনিতে পারে যে 
লীল। উদ্মিলার সহোদর! নয়, এবং লীলার ম! লীলার পিতার সহধর্থিণী 
ছিলেন ন|। সুবীব $৭গিকা মিন্দুরদ।ন প্রভৃতি অনুষ্ঠঠন ন। করিয়! 
লালাকে ভ্যাগ কবে। মা 

লীলার বিবাহ হইয়। গেলে শখিনাথ বুঝিক্রে পারে যে দে 
পীলকে কত ভাপোবাসিত। সৃধী? লীলাকে তা।গ করিয়াছে জানিয়! 
শশিনাথ লীলাকে নিজের বাড়ীতে ফিরাইয়। আনে এবং লীলাকে 
বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইল । ঝি এই বিবাহের বাধা হইল সোমনাথ 
ও লীলা--সোমনাথ সমাজের ভয়ে এবং লীল। শশিনাথকে লোকচগ্গে 
*হেয় করিবার ভয়ে ও সরযূকে্ছুখী করিবার আশঙ্কায়। 

লীল| রেশুনে চাকরী লইয়। খাইবে, গোপনে মে শশিনাখের 
কছে গভীর রাত্রে বিদাষ লইতে গিয। মুচ্ছিত হইয়। পড়িয়াছে। 
শখিনাথ লীলাকে নিজের শযায় শোয়!ইয়। শুক্রঘ! করিতেছে, এমন 
সময় উদ্দিল। ও নোমনাথ সেই ঘরে শাসিয়। তাহাদের, সেই অবস্থায় 
দেখিয়। সন্দিহান হয় । 

লীল। ও শশিন।থ মিথা। কলক্কেব প্রতিবাদ ন। করিয়। উভয়ে 
বেঙ্গুন চলিয়া! গেল। সোমনাথ ও উদ্মিল! যখন নিক্ষ্দের ভুল জানিতে 
পারিয়৷ শশিনা ও লীলাকে ক্ষিরাইভে গেল তখন সীমার সেটি 
ছাড়িয়া মাঝ গঙ্গীয় ভাসিয়। গিয়াছে । 

বরেশ্দ্রের অনুরাগ সরঘৃব হৃদয় জয় করিতে সক্ষম হইলেও বন্ধু 
ও আত্মীয়-বিচ্ছেদে তাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হইতে পারিল ন|। 
* এই টিাটামুটি প্লট । কিন্তু সংগ্ষেপে প্লটের জটিলতা ও বর্ণনার 
চাতুষধা কিছুই ধুঝ(উতে গাঁরিল।ন ন|। লরযু শশ্নাথকে গভীর শ্রদ্ধ। 
করে, তাই তার মুখে শশিনাথের প্রতি কোনে! মমতার কথ! 
প্রকাশ পায় না; কিন্তু শশিন।থের বন্ধু বঝেন্ত্রের উপর তাঁর টানের, 
পরিচয় কথায় কথায় পাওয়! যায়; শ্রদ্ধস্পদ “ব্যক্তির বন্ধু বলিয়।” 
যেদরদ তাঁকে শশিনাথ ও বরেন্্র দুজনেই ভলোব। বলিয়া ভুল 
কবিতেছে-_এইটি লেখক অ*কীশলে পাঠককেও ন জানাইয়া 
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বরাবর প্রকাশ করিয়াছেন । লীলা, শশিনথ, বরেন্দ্র ও সরযূর মনস্তত্ত্ের 
জটিলতা ও সংঘাত অতি নিপুণতার সহিত দেখানো হইয়াছে। 
প্রত্যেক চরিত্র জীরস্ত হইয়াছে ; এমন কি পিসিম্দ মাত্র দুবার 
ঘটনাক্ষেত্বে আবি ত হইলেও একটি নিজস্ব মুস্িতে পাঠকের মানস- 
লোকে প্রতিভাত হন। 

এই বইখানি পড়িয়। আমন! অতান্ত আনন্দিত হইয়াছি__লেপক 
অসাধারণ শক্তির ও শিল্পচাতুধ্যের' পরিচয় দিয়াছেন । 


ভুলের ফপল-শ্রী দেব্ত্রনাথ মিত্র, এল-এজি। প্রকীশক 
তরী রবীন্দ্রনাথ মিত্র, ১ নিকাশীপাড়। লেন, স্টামবাজার, কলিকাত। ৷ 
দশ আনা। 
লেখক চাঁধা। লিখিয়াছেন গল্প, চাষের মহিম। প্রকাশ করার উদ্দেন্টে। 
চান, সমবায়, পল্লীসংস্কার, প্রভৃতি বিষয়ের চারটি গল্প। গল্পগুলি 
সম্পূর্ণ নূতন ধরণের । গেঁয়ে! বি মাঝে মাঝে বেশ ফুটিয়াছে। লেখায় 
মুশ্সিয়ানার অভ্ভাব আছে ; তবে লেখকের এই প্রথম উদ্যম ও রচন| 
উদ্দে্মূলক, হৃতরাং শরিল্পরচন। আশ। করা যায় না। 


প্র-বাধকৌমুদী ও শ্রীকুষ্ণরত্বাবলী-_গ্রিমত প্রীধণ- 
নন্দ স্বামি-প্রণীত। কাশী গোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত ও বিন! মূল্যে 
বিতরিত । ছোট আকারে? ক্ষুদ্র বই। 
এতে দেহ চিত্ত আত্ম! সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচন|, কতকগুলি 
শৃহিন্দী তব্বমূলক কবিতার অনুবাদ, সৎসঙ্গের স্বরূপ, ও সাধনাভ্যাসের 
ক্রম নিয়ম দেওয়। হইয়াছে । 


ভন্তু নন্দ _ঞ ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। ' প্রকাশক পরী 
ক্ষিতীশচন্ত্র চ্ষবর্তাঁ, বি-এল, মেদিনীপুর । খুব ছোট আড়ার ছোট 
বই। দাম দশ পষস। |, 
মাদ্রা্ী ভর অস্পশামন্য পড়িয়। জাতির নন্দের মহব্বকখার বই। 


প্রাথনাতব-ত্রী মোগেন্্রনাথ দেবশন্থ (মৈত্র )। পাবনা। 
বিনামূল্যে বিতরিত। 
, ভগবান ও মাতৃভূমির ধ্যান ও॥মারাধন। ্বন্ধীয় বই। 


আরবিন্দ-মশ্দিরে-_পরব্থক হইতে পুনমুদ্্রিত। দাম 
বারে। আনা । 
শীযুক্ত অরবিন্দ খোণের মন্দিবে যে-সব কথ! আলো চুন! হইয়াছে 
তারই সংগ্রহৃপুস্তক । বিবিধ গভীব তত্ব ও জটিল সমস্যার মীমাংস! 
শআছে। 


সনাঙ৬ন ধন্ধু ও মানণ-জীবন-_ স্বামী যোগাননদ প্রণীত। 
গারো তিল যোগাশ্রম ৷ এক টাক। | 
সনুষ্যত্ব, দেবত, ঈশরত্ব, ব্রঙ্গত্ব কি, ও তাহ! লান্ের সাধন। সম্বন্ধে 
জ্তালোচন। আছে । 


মালুটা : রাজবংশ- শর ইন্্রনারায়ণ চট্োপাধ্যায় হি ] 
মালুটা, সাওাল পরগণ। । এক টাকা। 

মালুটা রাজবংশের ইতিহীস। অনেক অলৌকিক নাজ বি কথাও 
ইতিহাস নামে এই বইএ স্থান পাইয়াছে। ॥ 


ভীঙ্গাগড়া- প্রা হকুমাররঞ্জন দাশ, রায় এগ রায়চৌধুরী, 

, ২৪ কাল দ্রীট মার্কেট দোতলা, কলিকাত। | ছয় আন।। 
প্রবন্ধ পুস্তক | স্বাদেশিকভার সীম, প্রাচ্য ও পাশ্াতা, গ্রহণ 
ও বর্জন, ভঙঙ্গন ও গড়ন. যুগ-সাধন! শক্রি-সাধনা সম্বন্ধে ছয়টি 
প্রবন্ধের সমট্টি। বিশ্গের সঙ্গে স্ে্যুক হইয়।, সকলের সঙ্গে চলার 


 প্রবাসী-আশ্গিন, ১৩২৯ 


৯৩৯৩ ১৩৯ পি সিলভা বইসা 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
তাল ঠিক রাখিয়! রর কল্যাণের জন্য শক্তিসাধন! করিতে হইবে 
- ইহাই শ্রন্থের মূল প্রতিপদ ] | 


হেখা-থা_ প্র পীচকড়ি ঘোধ। প্রকাশক ঈ| সত্যেন্্- 
নাথ রায়, ১৭২ বহুবাঁজার দ্রীট, কলিকাত। ৷ এক টাক! ! ছবি আছে। 


' নানা দেশ ভ্রমণের বর্ণনার বই। শিমলা! থকে রামেশ্বর ও শিলং' 


থেকে বোম্বাই চৌহদ্দীর মধ্যের অনেক দুর্গম স্টানের বর্ণনা ইহাতে 
আছে। 


পঞ্চশস্য_মংশ্রাহক ঞী। পাঁচকড়ি যৌধ। প্রকাশক শ্রী 
অজেশচন্ত্র সান্তাল, ১ বিবি দোজিও লেন, কলিকাত।। এক টাকা। 
১* টি বিভিন্ন বিয়ের প্রবন্ধের বই। পুণ্যচরিত, প্রাচীন কবি, 
ভক্তিপ্রমঙ্গ, রঙ্গনাহিত্য, কাবাহ্বন্দরী_এই পচ বিষয়ের ১৭টি প্রবন্ধ 
এতে আঠ্ছে । 


যুধিষ্ঠির--গ্র শশিতৃষণ বন্ধ । ইগ্ডয়ান প্রেস, এলাহাবাদ ; 
ইত্ড়্ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাত1 | সচিত্র। এক টাক|। 
'ুধিঠিরের 'চরিজ্র বিশ্লেষণের শিশুপাঠা পুস্তক। ইহার মধ 
মহাভারতের মূল উপাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে যুখিষ্িরের চরিত্রের মহত্ব ও 
বিশেবত্ব ক্রমশ উদঘাটিত কর! হইয়াছে । 


প্রাথমিক ব্যবসা শিক্ষা শ্রী সন্তোষনাথ শেঠ দাহিত্য- 

রত্ব প্রণীত। চন্দননগর। ২৮৪ পৃষ্ঠ। । কাপড়ে বাধা । আড়াই টাক! ' 

বাবসা-শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকারী বই। এতে ব্যবসায়ের অনেক 
তত্ব, তথ্য, জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 


আত্মিক জগত-__প্রী মন্মধনাথ নাগ প্রণীত । মেদিনীপুর- 
হিতৈষী কাধ্যলয়। 
ভূত নামানে।, সশ্মোহন, অশরীরী আত্মার সঙ্গে কথাবার্তী। সন্ধন্ধীয় 
বই। লেখক নিজের অভিজ্ঞত। ইহাতে লিপিবদ্ধ ঝরিয়াছেন। 


গুরুভপ্তি-+ সিট বুক সৌদাইটি, ৬৪ কলেজ দ্্রীী। সডিজ। 
চার আন! । 
একলবা, আরুণি, উপমন্থ্_-মহাভায়তের তিনটি বিখ্যাত চরিত্রের 
গুরুভক্তির কাহিনী । শিশুপাঠ্য বই। 


রঙ 
মিতা! -ভান্ত্র সংখ্যায় মহরমের উপাখ্যান আছে। শ্রী অমিয়! 
মিত্রঙ্জায়ার লেখা, শেম পাতায় একটি কবিত। আছে---শিশুর 
প্রাণ । 


স্ববল সখার কাণ্ড-ন। দীনেশচজ্্র সেন। রায় এও 
রায়চৌধুরী, কলেজ স্ত্রী মার্কেট দৌতলা, কলিকাতা, রেশমী 
কাপড়ে বাধ।, অনেকগুলি রঙিন ছবি আছে। দাম আঠারো আন! 

কৃষ্ণলীলার কথ|।-্বল নানা রূপ ধারণ করিয়৷ অভিনয় 
করিতেন তারই বর্ণন1 | ভূমিকায় বৈষণবতন্বের ব্যাখ্যা আছে। 


পাপের ছাপ-_গ্র নরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত । এম সি সরকার 
এণ্ড সঙ্গ, ৯০।২এ হ্যারিসস রোড, কলিকাত| । কাপড়ে বীধা। 
নয় সিকা। * ৬ 
উপন্যাস_-এতে 01117170105) বা অপরাধতত্ব ও ৯6,০1০) 
বা মিথুনতত্ব উপন্তাসের প্লটের সঙ্গে জড়াইয়৷ অতি' দক্ষত!, ও 
শক্তির সঙ্গে আলোচিত" হুইয়াছে। সকলের রুচিতে এই বই ভালো! 
লীগিবে না; কিন্ত রুচি ও সাহিত্যে এইদব তত্ব আলোচনার 
উপযোগিতার বিচার ছাড়িয়া দিয়! ধে উদ্দেশে £এ বই লেখা*কেবল 


৬ষ্ঠ.সংখ্যা ] 


তাহারই বিচার করিলে বলিতেই হইবে যে 'লেখক "বিশেষ শক্তিমান 
ও বঈগসাহিত্যে একটি নুন ধারার প্রবর্তন করিতেছেন। ত 


ঞ 
প্রলাপ- শ্রী বশোদালাল তালুকদার । গুরুগাদ চট্টোপাধ্যায় 
এগ সঙ্গ, ২০৩।১/১ ক্ওয়ালিস দ্্ীট, কলিকাত।। পাঁচ দিকা। 
গউপন্ভাস। তি 


*ঝড়ের দেল প্রকাশক 
হাজরা রোড, কলিক]ত। ] 
চারটি গল্জ চারজনের লেখ|। পাগল-.্র স্বনীি দেবী । মাধুরী 
হা গোকুলচন্ত্র নাগ । শ্রীপতি-জী। মখীন্রলাল বহু । জয়মালা-প্রী 
দীনেশরগ্রন দাশ । চারিটি গঞ্জই স্থুলিপিত। 


“ঘর পরে-ঙী বৈচ্যনাথ কাবাপুরাণতীর্থ। ডি, এমংলা ইব্রেরী, 
৯৩১এ বৌবাজার ্রীট, কলিকাত। ৷ উপন্যাস 


আমার ফটে'__প্ী অবতারচন্ত্র লাহ।, গুরদাস চট্টোপাধ্যায় 
এও সন্স, কলিকাতা । রেশমী কাপড়ে বাধ!। দেড় টাক্তা। 
উপন্াস। & * 


ব্যথার দ্রান__ফা্দী নজরুল ইস্লাম। মোসলেম পাব্লিশিং 
হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, দেড় টাঁক।। ছোটগল্পের বই। 
৬টি গল্প আছে। 
বসম্ত-প্রসূন-_ঞ প্রসাদচন্্র গঙ্গোপাধাঁয় বিগ্যাবত্ব। প্রকাশক 
শী ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, কক্রেন রোড, গরামপুর। চার আন|। 
পদ্যের বই। 
গাঙ্গী-মাহাত্বু_ঞ কালীহর দাস বহু। প্রকাশক রী মনস।- 
চরণ বহু, হাসাড।, ঢাক।। তিন আন।। 
মহাষজ--্রী কালীহর দাস বন ভক্তিসগর | প্রকীশক এ মধু 
শদন দাদ অধিকারী* গ্রীবৈষবসঙ্গিনী ঝাধ্যালয়, এল।টি পোষ্টাপিস, 
"জলা হুগলি । সওয়। চার আন|। 5 
“চতন্যদেবের কথা, বর্ণন। নেকীমীভরা | 
হোমিওপ্যাথিক "কলেরা এবং রকামাশ্ম 


চিকিতসা_ডাত্তকর শ্রী আশুতোন চত্রবর্তা, হুধাংশুশেখব দাতবা 
ওদধাঁলয়, রুদ্রকর পোষ্টাপিস, জেল। ফরিদপুর । দশ আঁন|। 
বন্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎংদকের মত ও উদধনির্দেশ এই পুন্তিক।য় 
সংগৃহইত আছে। গুহস্থের ও চিকিৎসকের উপকারে লাগিবে। 
বাজীকর-_প্রী প্রেমান্থুর আতর্থা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
এও সন্স, কলিকাতা । আট আন|। 
ছোটগল্পের বই । গঞ্পগুলি সথখপাঠ্য। 


মহাশ্েতা-ঞ্ খীরেজ্রনাথ ঘোন। * গুরুদান চট্টোপাধ্যায় 
এও সঙ্গ, কলিকাতা | আট আনা । ছোট উপন্যান। 


হুঃখের পাহাড়--প্রী বহ্কিম দেনগুপ্ত। প্রকাশক গ্রী পত্ভুচরণ 
সেনগুঠ্, রিসাচ হোম পাটন।। এক টীকা । উপপ্ঠ।সু। 
পরীর কাহিনী-__শেখ হবিবর রহমান | মথদুমী ল।ইত্রেরী, 
৫এ স্ুলেজ ক্কৌয়ার, কলিক।ত| | বাতে। আন! ] 
পরীর আাবির্ভ বের গন্পু। 
মিলন_ বররসীবাল। বহু। প্রকুশক-__ী অনখনাথ মুগো- 
পাধ্যায়ু ৫* বাগবাজর সীট, কলিকাত। | ১/০। উপস্তাঁস। 
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শ্রেয়সী_গ্র সরশীবাল! বহু, শিশির পাব্লিশিং হান, 
কলেজ দ্্রীট মৃর্কেট, কলিকাত| | ১।*। ছোট গল্পের বই।, ৪ 


এস্লার্টমর শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য মোভাপ্মদী ঝুরু এদেগী, 
২৯ আপার সাক পার রোড, কলিকাতা । এক ট/ক|। 
কোরান ও হাদি::র বাঁকা উদ্ধত করিয়! জীবনযাত্রার প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে নদাচরণ করিবার উপদেশের বর 1 


ল্গরাজ কোন পথ-ঞ হেমস্কুঘার মরক|4 | 
বুক ক্লাব, কলেন্গ স্বীট মার্কেট, কলিক।ত| | আট মান! । 

এ বইএ নিম্লিখিত বিষয়গুলি গ্।লে।চিত হইয়াছে ০0১) মামাদের 
সাঁধন।, (২) সত্যপ্রকাশ, (৩) কো-স্ঈপারেটিভ নন-কোঅপারেশন, 
(8) 'সমবেতভাবে নিকুপদ্রব আইনভঙ্গ, (৫) কুশিজীবী-সমস্ত।, 
(৬) শ্রমঙ্জীবী-সমস্ঠয।। ( ৭) জেলের ভয়, /৮) নারীজাতির কর্তব্য, 
৯) শ্বরাঁজের ময়, চি নন-কোগ্রপারেশন ও সোপিয়ালিষ্ট 
আন্দোলন, (১১) কংগ্রেসের পুনর্গঠন, (১৫) কাঁটন্নিলে যাওয়া, 
(১৩) কাউন্সিলে নন-কো-অপারেশন। 

হেমন্ত-বাবু ত্যাগ করিয়। ক্ষতি স্বীকার করিয়। ছু বরণ 
করিয়। নিজে যে গ্রেত্রে কাজ করিতেছেন সে গেত্রের অভিজ্ঞ্ত।- 
লব্ধ মত তিনি প্রকাশ ৪ করিয়ােন ; হতরাং সকলের এইমস্ধ মত 
বীর ভাবে বিণার করিয়। “্ররাজ-সাধনায় চেষ্ট। ও সমবেত সাহা 
করা উচিত। 


হগ্ডয়ান 


বন্দীয়,ডায়েরী_& হেমন্তকুম।র লরক।র, ভওিয়ান বুক 
কাব। এক টাক|। 
ছয়মাস সম কারাখাসের ঢায়েবী ও যে-মব নাহাস্মাদের সংস্পনে 
বন্দীর কারাবাস*তীদের কাহিনী এই পু্ীক আছে । প্রতোক 
নরনারীর স্বদেশসেব! ব্রত ইওয়। উচিত ; দেই ব্রত পাপছিনর ফল স্বরূপ 
কারাবাস ভাগ্যে ঘট। খুবই সম্ভব । ঠতরাং সকল নরণাবীর এইসব 
কারাকাহিনী পড়িয়। অভিজ্ঞতা স্ধয় করিয়। রাগ! উচিত । 


বিশ্বভা রত-__হ্বীরাধাকমল পুঁগোপাধ্যায়। ইত্তিয়ান বুক বাধ, । 
ক্কলেজ দ্্লীট মাকেট, কলিকাতাগ, পাচ সিক।। * 
মানুষের সভাতা বিকাশের উপকরণের সঙ্গে জয়ের নেগঞ্ন। 
থাকিলে ফে সমাজে শান্ছি প্রতিষ্ঠিত খাকে না, রাষ্ট্র ও শিমের 
নিগড় হইতে বিশ্বসগ্যতীকে মুক্ত করিয়। সনুহের ম্বায-শক্তির 
মহিমায় প্রতিঠিত কবিতে হইবে, ভারত এই বিখবজ্ঞের প্রধান 
পুরোহিত হইয়। সকলের হাত» মিলনের রাণীবন্ধন কপ্িবে_ ইহাই 
এই পুস্তকের প্রধান প্রতিপাদা। এই পুস্তকে নিষ্নলিপত বিষয়গুলি 
আলোচিত হইয়ছে--( ১) বিশ্বসভা তায় হিপুসনা্জের বাণী (২) 
যুদ্ধ ও শাস্তি, (৩) যুনুতহ-বিজ্ঞান, (১) পাশ্টাচা সভ্যতার আত্মঘাত, 
(5) হিন্দু ওপ্পাশ্াতা সাতার শি ও সাধনা, (৬) জাতীবর্তা 
ও বিশ্বজনীনতা, (৭) পাশ্চান্ভা সহ্যতার বিশিষ্ট৬, (৮। পাশ্চাত্য 
চিন্তায় অবদাদ। নকল প্রবদ্ধেই চিম্বাশীলতা ও গভীর জ্ঞানের 
প্করিচয় আজ্ছে। 
»হজিয়া_ বিঃতিইমণ ভটু। 
১১ কলেজ স্টোয়ার, কলিকাতা । কাপড়ে সুন্দর বাঁধ! । 
উপন্য।স। 5 
সোনার কাঠি_এ। নৌরীন্রমে।হন মুখাপীধায়ে। কমলিনী- 
সহিত্য-মলির । এক টাক।। দুলা স। 


১ তগাহীয়াণ [সপ্ডিকেট, 
দেডটাকা। 


৮৭৮ 


আঁধি--ঞ দৌরীন্রমোহন মুখোপাধ্ায়। রায় এও রারচৌধুরী, 
২ নং কলে্ল্ীট মার্কেট, কলিকাত|। হুন্দর বাধা । আড়াই টাক|। 
উপন্যাস। 


পিয়ীসী--্ সৌরীন্রমোহন মুখোপাধ্যায়। রামু এগ রার- 


চৌধুরী। হুন্দর বীধা। পাঁচ সিক্ঠু। ছোটগল্পের বই।' চারটি গল্প. 


আছে। 
নীরব ভাষ! বা! ধাত্রীবাণী-_পথিক। প্রকাশক গ্রী মঁণিক 

লাল দে, হরিনাভি, সোনারপুর পোঃ, ২৪ পরগণ|। 
প্রকৃতির সমস্ত বাধা-বিদ্ব ঠেলিয়। মানব কিরূপে আঁধাবিজ্ঞান ও 
আর্ধাসভ্যতার চরম পরিণতি, এবং সামা ও শাস্তির প্রতিষ্টাস্থল ধধিত্বলাভ 
করিতে পারেন এবং জীবমাত্রেরই হৃদয়নিহিত ধাঁত্রীরূপিণী জগশ্মীতার 
অভয়বাণী ও উৎসাহবাণী কিরূপে তাহাকে এই আনন্দময় অবস্থার 


দিকে অগ্রসর করে তাহা এই কবিতা-পুস্তকে 'নিবৃত করিতে, 


গ্রস্থকার চেষ্টা, করিয়াছেন। কিন্তু কিছুই পরিষ্কার করিতে পারেন নাই। 
কবিতব, ছন্দ, শবচয়নে রসজ্ঞতাঁর পরিচয় নাই। কাগজ ও ছাপা 
উৎকৃষ্ট । মু 


টুলটুল-_ কান্তিকচন্্র দাশগুপ্ত । ফেও. যাও কৌন্পানী, 
। ৬৪ ক.লজ স্ীট, কলিকাতা । ছয় আমা । ০ 

» শিশুদের গল্পের বই। ৭টি গল্প মাছে। শেৰ গল্পটি পদ্যে মণারি 
আবিষ্কারের কৌতুককর কাহিনী । সব গল্পগুলিই দেশের বা! বিদেশের 
। প্রচলিত উপকথ! বা পুরাণকথার পুনরণল্লধ, ছেলেদের চিত্তবিনোদনের 
জন্য নৃতন করিয়| লেখ|। সহজ্ঞ সরস চলিত কথায় গণ্পগুলি লেখ, 
শিশুদের সহজবোধ্য । অনেকগুলি বশুবর্ণের ও এক-রও। ছবি আছে ; 
ছুখানি ছবি বিদেশী চিত্রকরের আঁকা, প্রতিধ্বনির ছুবিখানি প্রসিদ্ধ 
শিল্পীর বিখ্যাত€ছবির প্রতিলিপি। মলাটের উপরের ছবিখানি খুব 


'শরৎসাজে কে এল আজ 
মনোহর বরণে, 
আমার প্রিয়ার কিশোর কালের 
বেশের অনুকরণে । 
ভালে শশীর টাপ্টি আলা, 
গলায় তারার পলার,মালা, 
আলোকলতার হাতের চুড়ি 
পল্লীবালার ধরণে ! 


প্রবা্পী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ খু 


সিসি পেস 





সুন্দর হইয়াছে। ' একরওু ছবির মধ্যেও টুনটুনির গল। থেকে কুলের 
আঁঠি ব্লাহির করার ও মশারি তৈয়ারীর ছবি ছুখণনি 'ভালে! হইয়াছে। 
মোটের উপর লেণ। ছবি! ছাপা! শিশুদের মনৌরপ্নন করিবে ; সমস্ত 
লেখার মধ্যে হাক টুলটুলে ভাঁবটি আছে ; তাই মলাটের উপর কচু- 
পাতায় জলের ফোটার ছবিতে দেখানো হইয়াছে। রর 


পঞ্চ কন্যা-শ্ী শরৎকুমীর রায়। প্রকার্শক এ জ্যোতিরিক্দর- 
নাথ রায়; ১৬, শ্যামাচরণ দে স্ত্রী, কলিকাতা! । ৬, বাধা হারে! 
আনা। 
পুণাক্লোক পাঁচটি" মহিলার চরিতকথ|, একটি চিজ কবিকল্পনার 
সুষ্টি-_সীতা ; অপর চারিটি উদ্রিহাসিক মহানারীদের-_ভগবতী দেবী, 
রাবেয়।, ফ্লোরেন্স্‌ নাইটিঙ্গেল, ডোর।। এইসব পৃতচরিত্র! পুণ্যশীল। 
নারীদের চরিতকথা আমাদের মেয়েদের পাঠ কর! খুব উচিত; তাতে 
চিত্ত উদার; চিত্র উন্নত, মন পবিত্র ও স্বভাব সবন্দর সেবঃপটু হয়। 
্রন্থকার এই সুযোগ দিয়! সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন। রচন! 
প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। 


'দক্জবিকাশ প্র উদত্াত-চৈতন্ত গোস্বামী। ধূমকেতু কেন, 
৭ প্রতীপ চাটুর্জের গলি, কলিকাত! ৷ চার আন1। 

হাস্তরসাত্মক ব্যঙ্গ-কধিতার বই । অনেক প্রপিদ্ধ লেখকের রচনা" 
রীতি ও কবিতার অনুকৃতি-কৌতুক। বঙ্গে হাসা স্ুছুলভ ; লেখক 
হাসিয়াছেন, হাসাইয়াছেন, এই যথেষ্ট । কবিশাগুলি চলনসই হইয়াছে ; 
কিন্তু সতোন্্রনাথের হসস্তিকা ক।ব্যে৪ কথা পদে পদে ম্মরণ করায়। 

বিবেকানন্দ স্মৃতি প্রী সরেশচন্ত্র দাদ ও শ্রী মাধবচন্্র 

দাস। রায় সাহেব এও সন্স, ৬২ ক্লাইভ স্ত্রী, কালকাত। | 

পদ্যে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত। 

সমুদ্রারাক্ষস্‌ 


সন্ধ্যাকিশোরী 


শালিক্ষেতের আলিপথে , 
চল্তে কত রঙ্গেতে 
জর্দা শাড়ীর আচল লাগে 
ধানের ক্ষেতের অঙ্গেতে। 
ছাতিমতলায় প্রাচীন ঘাটে 
আধ-স্বাধার পল্লীবাটে 
* ঝিঝিরঝি বি রবেশুনি 
নৃপুর বাজে চরণে। 
পরী গোপেন্দ্রনাথ সর কর 
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মিঃ এখ্খএজেব দান-__ 


মিইসি এফ এগুজ বখন আফ্রিকার উপনিবেশসমূহে ভারত. 
বাসীর্দের অবস্থা! জানিবার জঙ্ত সফরে বাহির হইয়াছিলেন, তখন 
উপনিবেশের প্রায় সর্বত্রই ভারতবাঁদীর! তীহাকে অভিনশিদত করেন। 
অভিনন্দনপত্রগুলি যে-সব ৌপ্যাধারে ভাঁহাকে প্রদ।ন কর! হয় সেই. 
সমস্ত রৌপ্যাধার তিনি তিলক-স্বরাজ-ফণ্ডে দান করিয়াছেন। ফণ্ডের 
কর্তৃপক্ম সেগুলি আবার গুজরাট রাষ্থীয় বিখবিদ্যালয়কে উপহার 
দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে এই পাত্রগুলি রক্ষিত হইবে। 
মূলসাঁ পেট্রার সত্যা গ্রহ-_ 

মুলসী পেটায় টাট। কোম্পানী জলে? তোড় হইতে শক্তি লইয়। 
বিছ্বাতের কার্থান। করিবেন। নে কাব্খানাঁয় এত বৈদ্যুতিক শক্তি 
পাওয়। যাইবে যে গোট। বোম্বাই নহ্ববের রূলকার্খান। চালন। ও আলে। 
বাতাস সর্বরাহের জন্য বিদ্যুতের আর আন্গাব ঘটিবে না এই স্বিবা- 
টুকুর জন্য মুলসী পে্টাব দরিদ্র গৃহস্তদিগর্রে উদ্বাস্তথ করিবার বাবস্। 


হইয়াছে । ধনী ক্ষার্বারী বণিক দন্দী জীাটিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট দিয়াছেন 
তাহাতে সায়। কিন্তু ুলসী পেটার দরিদ্রব। শুহাদের বাপ-পি তাঁমচের 


বাস্তভিট! পরিভা।গ করিতে রাজি নহে । ইহ লইয়। তাহার! অনেকবার 
অনেক রকমের প্রতিবাদ করিয়াছে । কিন্তু সে-সব প্রতিবাদে বিশেষ 
ফল হয় নাই। 85 সেপেম্বরের “এলোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ 
দিয়ান্ুন, মূলসী প্রেটার টাট। কোম্পানীর হাইডে।-ইলেক্টি,ক টা।ক্ষের 
নিকট আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে । পুন! হইতে 
আগত কয়েকজন নেতা এবং স্থানীয় কৃদকেবা এই আন্দোলন স্বর" 
করিয়! দিয়াছেন । সত্যাগ্রহীরা প্রস্তাবিত ট্যাঙ্থের নবনির্দ্িত ভিত্তির 
উপর দাঁড়াইয়। এই কাধ্যে বাঁধ! দিয়াছেন | ফলে উ'হাদেব নেতা! মিঃ 
বাপাৎ এবং আরো! ২৩ জন লোককে দণ্ডবিধি মাইনের ১৪৩, ৪২৬ 
এবং ৪৪৭ ধার। অনুসারে পুলিস গ্রেপ্তাব করিয়াছে । পরের খবরে 
জান! গিয়াছে, এই দলের বিচারও শেষ হইয়। গিয়াছে । মিঃ বপাং 
প্রভৃতি তিন জন ছয়মাস এবং আরো আগর জন তিন মাস হিসাবে 
সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন । এই দলের ভিতর দুইজন স্ত্রীলোকও 
ছিলেন। তীহাদের প্রত্যেকের প্রতি ২৫ টাকা করিয়। অর্থদণ্ডের 
আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। দণ্ডের অর্থ না দিলে একমাস করিয়া 
ভাষ্টীদদিগকে কাঁরাগৃছে বাস করিতে হইবে । মুলসীতে এখনও সত্যাগ্রহ- 
মংগ্রাম পুরামাত্রায় চলিতেছে। ঃ 


খ্রু-ক]-বাগের অবস্থা-_ 


পাঞ্রীবে অকাঁলীদর ব্যাপার লইয়। দেশের শ্ভিতর একট। বড 
রকমর চাঞলোরঃ সুষ্টি হইয়াছে । এঁকদিকে পু্িশ জোব্সে লাঠি 


* স্থান অধিকার করিতেছে । 


ালাইতেছে, আর একদিকে অকালীর! পড়িয়। মার খাইতেছে ও 
সঙ্গল্পে আরে দৃট়হইয়। উঠিতেছে। 
গুরু-ক।-বাগ অমৃতনর হইতে ছয় মাইল দুরের একট। স্থান। 

এপানে একটি শিখ দেবাল্ আছে। এই দেবালয়ের মোহস্তের সহিত 
অকান্সী শিখদের ঝগড়। । তাহাই গড়াইয়। এরূপ 'আম্শর* ধারণ 
করিয়া্ছ। অকালীর! গত »৯ই আগষ্ট কেঁধালয়ের ক্ষেতে গিয়। 
কয়েকট। গাছ কাটে । মোহস্ত এই ব্যাপার ৪লইয়। আদান্তে হ[জির 
হন। ফলে চৌধা-অপরাধে পাচ জন অকাপীর দণ্ড হ্ইয়! যায়। 
উহার পর অকালীর!* দুগাজ্ঞাঁর প্রতিবাদ স্বরূপেই গাছ "কাটিতে * 
মরিয়। গছইয়। উঠে। তাহার! বলে, মন্দির এবং মন্দিরের সঙ্গত 
সম্পত্তি তাহাদেরই ন্যায্য অধিক।রের জিনিম। মোহস্তবের ইহাতে 
কিছুমাত্র অধিকার নাই। শ্ুতরাঃ এই অধিকার বঙ্গায় রাখিবার ৪ 
জম্য তাহারা" প্রাণ পণ করিয়। চেষ্ট। করিবে। বস্তুতঃ তাহারা 
করিতেছেও তাহাই । তাহারা দলে দলে ধৃত হইতেছে, কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত হইন্ডেচে, পুলিশের লাঠিতে জখক্জ হইতেছে, অজ্ঞান হইয়া 
পড়িতেছে । অথচ তাহারা সঙ্কল্প হইতে শ্চাত হইতেছে না। এ 
বাপারে আরে! একটা বিশেষত্ব হইতেছে এই- এত মাহ খাইয়াও 
অকালীব। একেবারে নিরুপদ্রব, জোয়ারের জলের মত দিনের পর 
দিন তাহার! শধিকারের দাবী ৪কবিয়া লোক পাঠাইতেছে। একদল 
মারের চোটে অকন্ণা হইয়। পড়িতেছে, আর-একদল আসির়। তাহীছের 


কর্তৃপক্ষ অব বলিতেছেন, অকালীদিগকে সরাইয়। দিবার জদ্য 
যতটুকু বলপ্রয়োগ কব| দবকাব তাহার বেশী তাহার! কিছু করিতেছেন 
না। কিন্ত এই যতটুকু করিভেছেন তাহীরই বহর ফে কতখানি নানা 
প্রত্যক্ষদর্শীর পত্রে ভাহ। প্রকাশিত হইয়। পড়িতেছে । 

লাহোরের ছ্িবিটন পৃত্রিক। এ সম্বদ্ধে ধারাবাহিষ্ষ রূপে বিস্তৃত 
নিবরণ বাহির করিতেছেন । চাহ! হইতে পুলিশে জুলুমের একটি 
নমুনা আমর! এখানে তুলিয়। দিতেছি । 

“লাহোর *জেলাৰ একশত অকালী দলবদ্ধ হইয়। বেল! দুইটার 
সময় ্র্ণমন্দির" হইতে যাত্রা! কবে! যাইবার পুব্ধ অকাল তথখ্তের 
নিকট শিয়। প্রতিজ্ঞ করে যে, যত অত্যাচারই হে$ক, কেহ অহিংস 
বৃত্তি তাগ করিবে ন।। রেল ষ্টেশন হইতে রাজাশংসী পধ্যস্ত মোটরে 
যাইবার সময় দেখিলাম, বগুলোক টোঙ্গতে, টমটমে এবং পদব্রজে 
ঘটন।-স্থলের দিকে যাইতেছে । স্থানটি মেলার মত দেখাইতেছিল। 
শিখের দল পৌনে পাঁচটার সময় রাঁজাশবংসীতে পৌঁছিল। সেখানে 
পুলিশ হুপারিন্টেণ্ডন্ট মিঃ ম্যাক্ফাসন ও তাহার সহকারী মি:, রে 
অপেক্ষ। করিতেছিলেন। দলটিকে চলিয়া যাইতে বল! হইল। উত্তর 
আসিল সকলে গুর, কা-বাগে যাইবে, কোনে * নিদেধ শুনিবে ন| | 
তহশীলদার এ স্থাশে মাজিচটের কাঞ্জ করিতেছিলেন। তিনি 


৮৮০ 


পাঁজাবী ভাবার দলকে সম্বোধন করিলেন । দ্বল চলিয়া যাইতে অসম্মত 
হইল । ম্যাকৃফাস'ন পুলিশকে হুকুম দিলেন সকলকে তাড়াইয়। দিবার 
জন্ত? পুলিশ রেগুলেশন লাঠি লইক়। তাহাদের উপর" ঝাপাইয়। 
পড়িল। অকালীদের উপর এলোপাথালি লাঠি পড়িতে লাগিল। 
একজন পুলিশ ঢোল পিটিতেছিল, বাকি সকলে তালে তালে লাঠি 
চালাইতেচিল। ১৫ মিনিট লাঠি প্চালানোর পর অক(লীর! মোজা 
হইয়! মাটির উপর শুইয! পড়িল।' অনেকে অজ্ঞান হইয়া! গেল। 
যাহাদের জ্ঞান ছিল তাহারা সরিয়। পড়িল। পুলিশ আবার লঠি 
চালাইতে লাগিল। ইট-পাথরের মত সকলকে রান্ত। হইতে সরাইয়। 
দেওয়! হইল। অজ্ঞান ও আহতদ্িগকে দেখিয়া! অশ্রসন্থরণ করা 
কঠিন। আহতদিগের ভিতর অনেক ৬* বৎসরের বৃদ্ধকে দেখিয়াছি । 


অনেকের মাথার চুলে রক্ত লাগায় জট। পড়িয়। গিয়াছিল। লাঠিগুলির * 


একদিকে পাঁচ ছয় ইঞ্চি পরিমিত স্থান লোহ। বীধা ছিল। সকলে 
ওয়! গুরু ওয়! গুরু বলিয়। চেঁচাইতে ঠেঁচাইঙে মার 'খাইতেছিল। 
মিঃ বেটি মারের সময় খুকু কাজ করিতেছিলেন-_ ম্যাক্ফার্সন দুরে 
দীড়াইয়। আদেশ দিতেছিলেন |” *% * 

এমনি আরো! অনেক নমুনা! দেওয়! যায়। অকালীদের প্রতি 
অবিশ্রান্ত অত্যাচার চলিতেছে । “এই অত্যাচারে ভাহাদের সাহস এবং 
দু বুঁড়িতেছে বই কমিতেছে না।, কর্তৃপক্ষের এই জুলুম যে 
“কেবলমাত্র অকালীদের ভিতরেই নিবন্ধ আছে*তাহা নহে। ,অনেক 
গ্ণাখাপ্ত লৌক ধাঁহারা এই ব্যাপারট। আপোষে নিপ্ত্তি করিবার 
গুভেচ্ছা লইয়! সেখানে গমন করিয়াছেন, এবং বস্তুতঃ ধাহাদের 
অধ্য্থতায় একটা নিষ্পত্তি হওয়! সম্ভব বলিয়।ও মনে হয়। তাহারাও 
পুলিশের হাতে রীতিমত লাঞ্চিত হইতেছেন। পণ্ডিত মদনমোহন 
মালবীয়কে গুরু-কা-বাগে যাইতে দেওয়। হয় নাই। তাহার প্রতি 
পুলিশের ব্যবহারও বিশেষ সযানকর নহে। 

এই-সব জুলুম ধটরসহিষু নারীসমপ্রদায়কেও চঞ্চল করিয়। তুলিয়াছে। 
গুরু-কা-বাগে ষাইয়া এই-সব অত্যাচারের অংশ গ্রহণ করিবাপ জন্য 
অনেক শিখ মহিল! জাঠাদলভুক্ত হইতে চাহিতেছেন। কিন্তু গুরুদ্বার 
প্রবন্ধুক কমিটি তাহাদিগকে গুরু-কা-ঝ্গে যাইতে দিতেছেন না। 


মহরমে দাঙ্গা _ 


মূলতানে মহরম উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানের তিতর এক ভীমণ 
দাঙ্গ। ইইয়! গিয়াছে । এই দাক্গায় বহু ব্যক্তি নিহত ও আহত হইয়াছে । 
লুট-তরাজ ও গৃহদাহে বিস্তর সম্পত্তিও নষ্ট হইয়াছে। ৈম্যদলের 
সাহায্যে এই দাঙ্গ। বন্ধ কর! হয়। তবে বাচোয়। এই, গুলি চাপাইতে 
হয় নাই। রার্তি »্টার পররাস্তায় কাহারে! বাহির হইবার হুকুম 
ছিল ন|। মুসলমানগণ বাজার লুট করিয়াছে, অনেকগুলি দৌকান 
ও ঘরবাড়ী আগুন দিয়া পোড়াইয়। দিয়াছে, ব:য়কটি দেবমন্দির ও 
ধর্মশুলা অপবিত্র করিয়াছে । এই আত্মকলহ যাহাতে রা ঘটে, হিন্দু 
মুসলমানের ভিতর যাহাতে প্রীতির ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস 
এতদিন ধরিয়া হবেই চেষ্টাই করিয়া! আসিয়াছেন। কিন্তু সে চেষ্ট! যে 
তাহাদের সর্বত্র সফল হয় নাই এইগুলিই তাহার প্রমাণ। এরূপ 
বিরোধের দ্বার! জাতির শক্তি খর্ব হয়, তাহার দুর্ববলত| বাড়ে পরের 
কাছে প্রতিনিয়ত লাঞ্চন৷ সহ করিয়াও আমর] &ই সহজ সত্যট। 
বুঝিয়া' গলদ শোধ্রাইতে পাঁরিতেভি না। ইহা যেমন ছুর্ভাগোর বিপয় 
তেমনি জজ্জার কথ।। 


মোগ্লা অন্ধকৃপ হত্যার ৰিচার-_ 
একশত মোপ্লীকে ধাযুচলাচলহীন মালগাড়ীন্ঠে বস্তাবন্দী করিয়। 


 প্রধাসীনআঙ্গিন, ১৩২৯ 


প ৬ ০০৯ পাটি পা বাটি পাটি পা 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
তি হইতে পদানুরে পাঠানো হইরাছিল। পথে ৭জন মৌপ্রা! 
দমবন্ধ হ্‌ইয়। মারা যায়, এ খবর এদেশে আজ আগ ঝাহারে। অক্ঞীর্ত; 
নাই। এই ছূর্থঈন। সম্বন্ধেই +স্তব্য করিতে গিয়! বিলাতের 'ডেলি মেল! 
পত্রিক| লিখিয্াহির্সেন, “ব্রিটিশ শাসনের ছন্মবেশে এই ভীষণ অত্যাচার 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ফলে কলিকাতার অন্ধকৃপ-হত্যার মত 
ইংরেঞ্জের ললাটেও একট। ছুরপনের কলঙ্কের ছাপ পেড়িয়াছে। এই 
ব্যাপারটির জন্য যে দায়ী তাহাকে এই মুহূর্তেই খু'জিয়। বাহির কর! 
উচিত এবং বিচার করিয়। তাহাকে ফী দিতে কিছুতেই দেরী করা 
সঙ্গত নহে । যে ম্তায়-বিচারের গর্বব আমর! করি, ভারতে নে গবব মক্ষু্র 
রাখিতে হইলে ইহ! ছ'ড়া আর অদ্য উপায় নাই।» 

এতদিন পরে এই হতা। সম্গর্কে গবমেন্টের রায় প্রকাশিত 
হইয়াছে । এওজ নামক যে সীর্জে্.টি এই-সব বন্দী লইয়। আসিতে- 
ছিল, অনেক * বিবেচন। করিয়। গবমেন্ট তাহাকেই দায়ী সাবাস্ত 
করিয়াছেন এবং াহার নামে মাদ্রাজ গবমে ন্ট কে মাম্ল। রুজু করিতে 
'আদেশ দিয়াছেন। আর একজন শ্বেতাঙ্গ টাফিক ইন্স্পেক্টররকেও 
অপরাধী সাবস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি ইতিপূর্র্বেই মার! 
গিয়াছেন। *এ ব্যাপারে গবমেন্ট সামরিক কর্মচারীদের কোন দৌধ 
দেখিতে পান নাই। মালগাড়ীতে এক্প অবস্থায় বন্দী পাঠানোও 
অন্তায় হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও এরূপ অবস্থায় যাত্রীর জন্ত মাল- 
গাড়ীর ব্যবহার চলিতে পারিবে এই রায়ই তাহার! প্রকাশ করিয়াছেন। 

ভারতগবমেণ্টের রায় এবং েলি মেলের মন্তব্য প্রায় জায়গাতেই 
কাছাকাছি দেঘিয়। গিয়াছে ! চমৎকার! 


কাগজ তৈরীর উপাদান-__ 


বাশের মণ্ড হইতে কাগজ তেরী হয় এবং ভারতের বাশে কাগজের 
মাল-মশলা! যথেষ্ট পরিমীণেই আছে, কিছুদ্দিন পূর্বেবে বিশেষজ্ঞরা 
এই রায় প্রদান করিয়াছিলেন। বন বিভাগের ডেপুটি কন্জার্ভেটর 
মিঃ জে ডব্লিউ নিকলসন* ইহার পর উড়িষ্যার জঙ্গল-সমূহ পরীক্ষা 
কর| স্বর করিয়া দেন। সাত সপ্তাহ পরীক্ষা করিয়। তিনি রিপোর্ট 
দিয়াছেন, কটকে বাশের £ওড তৈরীর জন্ত একট। কার্খান। প্রতিষ্ঠিত 
করিলে বেশ ভাল কাজ চলিতে পারে। 


বন্যায় প্লাবন-_ * | 


উত্তর-পশ্চিন- ও যুক্ত-প্রদেশের ও বিহারের কয়েটি স্থান বন্যার 
প্রবনে একেবারে ভাসিয়! গিয়াছে । উনাও অঞ্চলের বহু লৌক আশ্রয়ের 
অভাবে গাছে চড়ির। প্রাণ রক্ষার চেষ্ট। করিতেছে । রান্তাঘ।ট সমস্ত 
ভাঙ্গিয়। গিয়াছে এবং শস্তের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে । এবার গঙ্গায় যেরূপ 
বাণ ডাঁকির়াছে গত ত্রিশ বদরের ভিতর এমন আর দেখা যায় নাই। 
এসব অঞ্চলে সাহায্য প্রেরণ আবশ্যক । 


ট্রেনে পানাহারের ব্যবস্থা-_ 


কলিকাতার মাড়োয়ারী, এসোদিয়েশন শিম্লায় রেলওয়ে বোর্ডের 
কাছে এক দর্খান্ত পেশ করিয়াছেন । এই দর্ধান্তে ভাহার। 
বলিয়াছেন, এ দেশের “থৃ* টেনগুলিতে দেশা যাত্রীদের জন্ত দেশী 
«রকমের পানাহারের ব্যবস্থা নাই। ফলে যাহাদের পয়সা হইতে 
কোম্পানীর এত গায় তাহারাই যথেষ্ট অস্থবিধ| ভোথ করে। স্বতরং 
যাহাতে প্রতোক “থু; টেনেই দেশী রকমের অন্ন-ব্যঞ্জন ও বিশুদ্ধ পানীয় 
জলের ব্যবস্থ। থাকে তাহার বন্দাবস্ত রাখা দরকার ।' সেজন্ব 
প্রতোক টেনে॥ সঙ্গে সাহবী "ডাইনিং কাত্রর' মত একখানি 
করিয়া তিন- -কাম্রা-ওয়াল! গাড়ী রাখিলেই সঁধ সমক্তার সমাধান 
হয়। এ ব্যবস্থ।' দুর হইর্লে কোনো কোনে। আইনে মাড়োয়াদী 


৬ষ্ঠ, সংখ্যা ] 


দেশবিদেশের কথা--ভারিতবর্ষ 


৮৮১ 


১ সিক্ত সসীগিলি উপসউস্রি লা িপপিত পপ সপ্ত তা এ পাস সিাস্পিি সতি াসউত 


এসোসিয়েসনই রূপ, গাড়ীর বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ রি রাজি 
প্রাছেন। 

দুরপথের যাত্রীদের পক্ষে পান-ভোজনসমস্যা &ষে খুব একটা বড় 
সমন্ত। তাহাতে সন্দেহ নাই। একপ ব্যবস্থ। থাকিলে'দে সমস্যার 
অনেকট! সমাধান হয়। তাহ! ছাঁড়। ছু'ৎমার্গের শুচিবাধু হুইতেও 
ইহাতে দেশকে গ্মুক্তি দেওয়ার সাহাধ্য করিবে । রেল-ষ্টিনারের 
কল্যাণে অন্পৃশ্যতর বালাই অনেকটা কমিয়াছে ৷ এরূপ ব্যাব্ত। 
অবলদ্ষিত হইলে ড্রীহ। আরে! কমিবে। 


সদস্যের মৌলিক ণ 


পীর মহম্মদ আজান খ| নামক ভারতীয় ব্যবস্থ।-পরিধদের একজন 
সদম্য ব্যবস্থা-পরিষদে একটি প্রস্তরব উত্থাপন করিবেন বলিয়। নোটিশ 
দিয়াছেন । প্রস্তাবে এই কথাই বল। হইবে, প্রধান* মন্ত্রী শাসন- 
সংস্কার *সন্বন্ধে পালণমেন্টে যে বক্তৃত! করিয়াছেন তাঁহ। অত্যন্ত সুন্দর 
হইয়াছে । শাদন-সংস্কার বার্থ হইয়াছে, কারণ এপর্যন্ত কোনে! 
ভারতবাসীই সমুচিত দায়িত্ব-জ্ঞীনের পরিচয় দিতে পারেন নাই। যাহাদের 
স্বিধার জন্ত নুতন দায়িতবপূর্ণ রাজকাধ্যে প্রবেশের পণ*উন্মু্ত কর। 
হইয়াছে তাহারী গবমেন্টের সহযোগিত। করিতে নারাদ। এই-সকল 
বিবেচন।! করিয়। শীসন-সংঙ্কার প্রত্যাহার কর! এবং শাসন-শৃজ্খল। 
ও আইনের সম্মান বজায় রাখার জন্য এ দেশকে জবর্দন্ত সামরিক 
শাসনের অধীনে আন! উচিত । 

পীর সাহেবের মগজে যে মৌলিকত| আছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 


বোগাইয়ের হিতসাধন-মগুলী-_ 

দেশের জাগরণের অর্থ নিজেদের উন্নতির পথগুলি নিজেদের 
চেষ্টায় পরিক্ষার কবিয়া লওয়! | জাতির প্রয়ৌোজনেধ প্রতি জাতির 
মনে তাগিদ ন। খাঁকিলে এই উন্নতি সম্ভবপর হয় না। অথচ এই- 
খানেই আমাদেরু প্রকাও গলদ রহিঘু] গিয়াছে। আমর। উন্নতি চাই 
কিন্তু উন্নতির পথের ঝড়ের ঝাপটা গুলি সহ্য,কগিতে আমর! একান্তই 
নারাজ । সেগুলি সহিবার ভার পরের উপরে ছাঁড়িয়। দিয়। উন্নতিটারই 
প্রতি আমর! লে।ভ করি।, ফলে সমস্ত অ।ন্দোলন আমাদের খানিকট। 
দুর অগ্রসর হইয়! থামিয়। যায়-জাতি যে তিমিরে সেই তিমিরেই 
পড়িয়। থাকে। ৪ বোম্বাইয়ের হিডুপীধনমণ্ডলী অ।মাদের এই সনাতন 
জড়তীর পথ পরিত্যাগ করিয়। বাস্তব কাছের আসরে নামিয়! 
দাড়াইয়াছেন। তাহারা যে ধবণে কাজ হরণ করিষ। দিয়াছেন, 
আর-সমন্ত প্রদেশের কন্মীদেরও তাহার সম্বন্ধে একট। ল্পঞ্ট ধারণ। 
থাক। দর্ক।র | 

জনসাধারণের ভিতর শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেগ্তে এই সমিতির 
তত্বাবধানে ৩৯টি স্কুল পরিচালিত হইতেছে । এই-নব স্কুলের মোট 
ছাত্রসংখ্যা ১৩৩৯ জন। ছাত্রদের ভিতর ১২১৬ জন বয়স্ক পুরুষ ও 
বালক এবং ১২৩ জন বালিক। ও নারী। ৬টি স্কুলের ১৮টিই হইতেছে 
নৈশ বিদ্যালয় । নৈশবিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখা! ৭৫৪ জন। 

সমিতির তত্বাবধানে ৯টি পুস্তকালয় আছে। তাহ! ছাড়! ৫*টি 
বাক্‌সে চলপ্ত লাইব্রেরীর কাঁজ চলিতেছে । সার! বৎসরে ৬৮৪৩৫ জন 
লক এই-সব পুস্তকালয়ে পাঠ করিয়াছেন। এতম্ব্তীত কয়েদিদের 
জন্থ কোন কোন কারাগারে এবং রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্ত কোনে! কোনে। 
হাূ্পাতালেও পুস্তক সর্বরাহ করা+হইয়াছে। 

সায়া বৎসরে ম্মুজিক লষ্ঠনের সাহায্য ১৯টি* বক্তত। দিয়! 
শ্রমজীবাঁদের সমবায় *অবলম্বন ও মদ্যপান নিবারণের প্রয়োজনীয়ত। 


বুঝাইয়! দিবার চেষ্টা! কর! হইগ্লাছে.। 'শ্রমঙ্ীবীদ্দিগক্ষে লইয়! ১৯ বার 


খোলা জায়গায় বেড়ানে! এবং ৩৭ বার ত্রীড়াকৌতুকের ব্যবস্থ। কর! 
হইয়াছিল। ভ্রমণে ১৮১২ জন এবং ক্রীড়া কৌতুকে ১$৭৫ শ্রমন্ত্রীবী 
যোগদান কাঁবে। শ্রমজীবীদের সন্তানদের লইয়। তিন দল “বয় স্কাউট" 
গঠন কর। হইয়াছে। প্রত্যেক দলে ৪% জন করিয়* বালক ভর্তি 
হইয়ছে। * 

মমিতির তত্বাবধানে দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে, 
একটি কেবলমাত্র স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্ত ৷ এগানে সারাবৎসরে 
৯৮৪২ জন রোগী চিকিৎদিত হইয়াছে । দ্দিতীয়টিতে হোমিওপ্যাশিক 
মতে চিঁকৎস। কর| হয়। ইহাতে চিকিৎসিত হইয়াছে ২৪২৬ জন। 
প্রথম চিকিৎসালযটির ব্যয় নির্বাহের একটি স্থায়ী ফণ্ডের জন্য কানজি 
কর্ষণদাস ৫৫,*** টাক! দান করিয়ছেন। 
*  শরিজ্্ শ্রমজীবীদিগের উপকারের জন্য সমিতির দ্বার। ৮৪টি সমবায় 
সমিতি প্রতিষ্িত্ব হইয়াছে । এই ৮৪টি সমবার-সমিতির মূলধন ১ লক্ষ 

» ১ হাজ্জার টাকু। এবং সভাসংগা। ৫৬৭৫ জন। এই সমিাতিগুলিতে সার! 

বৎসরে ওলঙগ ২* হাজার টাকার কার্বার চট্িয়াছে। 

তাত৷ দান্স্‌ শ্রন্জীবী ইন্ষ্টিটটট এবং করিমভাই ইব্রাহিম শ্রীবী 
ইন্ষিটিউট এই মমিতিকে নান! রকমে সাহায্য করিতেছেন। এই 
ছুইটি ইন্ষ্টিটিটটে দৈনিক এবং নৈশ বিদঠলয় স্থাপিত হইয়(ছে ; 
কেরানী ও স্্রীলোকদের জন্ত বিশেষ শ্রেণী খোল! হইয়াছে$ নারী, 
শ্রমজীবীদের শিশু সন্তনিপ্রের আশ্রয়ের জন্তও আশ্রম খোলা হইয়াছে ।* 
শ্রমজীবাঁ মাতার এই আশ্রমে উপযুক্ত ধাত্রীর তত্বাবধানে আপনার 
শিশুদিগকে রাখির! কলে কাজ করিতে যায়। পারেল ও মদনপুরে 
শমজীবীদের, ছইটি উপনিসেশ প্রতিঠিত হইয়ছে। মদনপুরে ৪টি* 
উর্দ, নৈশ বিদ্যালয় এন্ং পারেলে ২২টি দমবার-দমিতি চলিতেছে। 

মমিতির তত্বাবধানে ফোরেল্স নাইটিঙ্গেল গ্রামা স্বাস্থোন্রতি কণ্ড 
নামক ফণ্ড * খোলা হইয়াছে। এই কও হইতে ১১টি গ্রামের 
স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সাহায্য কর। হইয়াছে । 

আলে।চ্য বৎসরে সমিতির মভাসংখ্য। ৭২৩ জন। সমিতির মোট 
মায় ছিল ৩,০,৯৭৮ টাক! এবং ব্যয় হইয়াছে ২৮৩৪৫৫ টাক।। 


কোনে! প্রতিষ্ঠানের বাস্তবিক 'ধার এবং ভার” থাকিলে তাহাকে 
উপেক্ষ! করিয়। চল! কাহারে! পক্ষে সহজ হয় ন!। ভারতের আম্লী- 
তশ্্র গবমেন্টের মত খামখেয়ালী গবমেন্টও যে এই প্রতিষ্ঠুনটিকে 
উপেক্ষ। করিতে পারেন নাই, তাহাই ইহার সাফল্যের প্রমীণ। এ বৎসর 
গবর্ণমেন্ট” (১) ফ্যাক্টরী আইন সংশোধন, (২) সন্তান প্রসবের পূর্বে 
ও পরে স্ত্রীলোকদিগের কলেব কাধ নিয়োগ, (৩) টেড ইউনিয়নের 
( শ্রমী-সজ্মের ) পরিচালন। ও (৪) আনসীবীঃ ক্ষতিপূরণ বিষয়ক 
আইন স্প্ধে সমিতির মত জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন । 


বিদেশ থাত্রায় বাধ 


বারদোলী,হইতে দেড়শত অনহযোগী পানামায় উপনিবেশ স্কাপন 
করিবার জন্য যাত্র। করিয়াছিলেন, তাহার! বোম্বাই পধাস্ত গিয়াছিলেন, 
যাওয়ার জাহাজও তাহাদের স্থির হইর়! গিয়াছিলপ হঠাৎ হরাটের 
ম্যাজিষ্টেট তাহাদের যাত্র। স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। 
এসম্বন্ষে মক তদন্ত করিয়। ভাহাদিগকে পানামায় যাইতে দেওয়। 
হইবে কি হইবে নাঁ তাহ। স্থর হইবে। বিদেশ-যাত্রার সঙ্কল্প সম্ভবত 
অপরাধ নহে । ভারতবাসীর মত ঘরমূখ্ধ। জাতির পক্ষে বিদেশের 
আব্হাওয়ায় নিশ্বাস ফেলিয়া আসিবার প্রয়োজন আছে। তাহাতে 
জাতির জ্ঞান বাড়ে, নুতন পথ ধরিয়! চলিবার' সক্ষমতা জন্মে। এই 
ভারতবর্ষে হাজার জাতি আসিয়। পকেট ভারি করিয়া *্যরে ফিরিতেছে, 
অথচ ভা তবামী, অনশনের খত হইতে আবরক্ষার পথ খুঁজিয়া 


৮৮২, 


প্রবাসী+-আশ্বিন, ১৩২৯ রর 








পাইতেছে ন!। বিদেশটা খুরিয়া আসিলে বিদেশীদের অর্থোপার্জনের 
ফিকির-ফন্দীগুলিও যে অন্তত তাহীর! আয়ত্ত রি থরে ফিরিতে 
পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


উড়িয়া যুবঃকর দেহের'শক্তি__ 


কাণীরাম পাত্র নামে একনন্ক উড়িয়। যুবক ছাত্র মযুরভঞ্জের 
রাজার কাছে সম্প্রতি কতকগুলি দৈহিক বলের প্রিয় প্রদান 
করিয়াছেন। একখানি মোটর গাড়ীর এবং একটি হাতীর গতিরোধ 
করা, আঙ্গুলের টিপে একটি টেশিদ বল ফাটাইয়। দেওয়া, দুইটি 
তিন মণ ওজনের গদায় পাঁচশত টাকার একটি তোড়। ঝুলাইয়া 
তাহ! ভোল1--এই-সব শক্তির, কা ইনি অবলীগাক্রমে সাধন 
করিয়ছেন। ভারতবাসীর ভিতর এরূপ শক্তি নমুন! এই নুতন, 
নহে। ওথাপি শক্তিমান লোক ভারতব।পীর ভিতর এত কম যে 
ইহাদের সংখ! যত বাড়ে ততই ভাল। 
হাস্পাতালে গান্ধী টুরী- * * 
মিগাটের 'ওপিনিয়ন' পত্রিকা সংবাদ দিয়াছেন, মিরাটের (কানে। 
হাইস্কুলের ছুইটি ছাত্র 'গার্ধীটুগী মাথায় পরিয়। লুডোভিক পোর্টার 
হাস্গাতালে চিকিৎদার জন্ত গমন করিয়াছিল। হাস্পাতালের 
, ভারপ্রাঞ্ধ ডাক্তার গান্ধীটুপী দেরিয়াই তাহাদিগকে তাড়াইয়। 
' দিয়াছেন, চিকিৎসার কোনো! ব্াবস্থ। করেন নাই। ছাত্র, ছুইজন 
বিদেশী, মিরাটে তাহাদের অভিভাবক ব। আত্মীয় কেহ নাই। ট্‌পী 
পরিত্যাগ করিয়। ইহারাও হাসপাতালে ভত্তি হইতে রাজি হয় নাই। 
«গবমেন্টের অফিসে ও কোন কোন ইংরেজ ব্যবসামীর অফিসে 
গান্ধীটুপী অচল এই খবরই ইতিপুর্ক্বে শোন| গিয়াছিল, কিন্তু হাঁস- 
পাতালেও যে ইহ। অচল হইতে পারে তাহ! আমাদের জান। ছিল ন1। 
মানুষের মনের বিকার ধাঁ রকমের তাহার কহকগুলিপ নমুন। 
এবারকার অসহর্ধাগ আন্দোলনে পাওয়। গিয়।ছে। 


জেলে বেত্রাধাত-- 


“নবীন রাজস্থান' নামক সংবাদপত্রে প্রকা4, শ্রীযুক্ত ছোটুল।লজী 
পৌধীর পুত্র যুক্ত গঙ্গারাম সাত বৎদরের জদ্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হইয়। মেবার জেলে 'মাছেন। 
গীত। 'কাড়িয়। লওয়। হইয়ছে বলিয়। তিনি সত্যাগ্রহ করিয়াছেন। 
৯ দিন অন্নঞ্জল পরিত্যাগ করিবার পর তাহার প্রতি ১২ ঘ| বেত মারার 
আদেশ হয়। "উপবাস-ক্াস্ত শরীরে এই আঘাত সহা করিতে ন! 
পারিয়। তিনি অজ্ঞান হইয়। পড়েন। সেই অবস্থাতেই তাহাকে 
খাওয়াইয়। দেওয়। হয়। তাহার পর নম্বরদার গোপনে তাহাকে 
একথান। গীত। প্রদান করিলে সমস্ত গৌলযোগের অবদান হয়। কিন্তু 
জেল-দারোগ। আবার তাহার গীত। কাড়িয়। লইয়াছেন। এবার 
গঙ্গারাম প্রতিজ্ঞ! করিয়[ছেন,।প্রাস যায় সেও ভালে। তথাপি নিত্য ধর্শ- 
কর্দ সমাপন ন। করির। কখনে। ভেজন করিবেন ন। ২৩শে জুলাই 
হইতে সত্যাগ্রহ ম্লারস্ত হইয়াছে, কিন্তু আগ পধ্যন্ত উহ। বন্ধ হওয়ার 
কোনে। নুচন। দেখা যাইতেছে ন। | 


গীত। বিল্লধবাদের মহাস্ত্র এপ আশস্ক। কর এক ব্রিটিশ গব * 


মেন্টের পক্ষেই সম্ভব, এই ছিল আমাদের ধারণ। ।« এখন দেখিতেছি 
ভারতবর্ষে হিন্দু মহারাণ। এই গীতাভীতির হাত হইতে মুক্ত নহেন। 
বেত্রদও্ড সমস্ত অবস্থাতেই বর্ধবরত।। উদয়পুরের মহারাণার জেলেও 
'ধদি গীতাপাঠ বন্ধ করিবার জন্ত এইসব বর্ধবর অত্যাচার চলে তঙ্গে 
তাহা জীতির পর্গে যেমন লঙ্জ। তেমনি অগৌরবের বিষয় হইয়। 
বাডার়। 


পপাসপিস্পিস্পিস্পিস্পিসপিস্পিস্পিস্পাটপাস্পাপু 
হাইকোর্টের ব্যবস্থা-_ 


জেলে বেশ করিবার সময় তাহার ' 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ 





পি 


পীযুক্ত মতিলাল নেহেকু, প্রমুখ. সিভিল ডিস্ওবিডিএক্স কমিটির 
সভ্যগণকে * মান্দ্র'দ হাইকোর্টের উকিলের! বার-ললাইব্রেরী গৃহে 
সম্ব্ধন। করিয়াছিলেন। অপরাধ তে| এই । ইহ।রই অন্ত হাই- 
কোর্টের জঙ্সের। উকিলদের কাছে একটি কৈফিযৎ এবং বার- 
লাইব্রেরী-গৃছে ভবিষাতে আর কখনো রাজনৈতিক আলোচন। 
কর। হইবে ন। এরূপ একট! প্রতিক্তি দাণী করিয়াছিলেন। 
উকিলের| কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, হাইকোর্ট প্রকৃত ঘটন। ন| জানিয়াই 
তাহাদের কাধে হধ্ক্ষেপ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নেহেরু প্রস্তুতির 
অভ্যর্থনীতে রাজনীতির কোনে! সংশ্রব ছিল না, ইহা সম্পূর্ণ সামাজিক 
অনুষ্ঠান । প্রতিশ্রুতি প্রস্ত/বে তাহাদের বক্তব্য এই, উ্কিল-সত1 যদিও 
রাজনৈতিক প্রতিঠান নহে, তখাপি অণেক সময়েই তাহাদিগকে 
রাজনৈতিক বিধয়ে মতামত প্রকাশ করিতে হয়। হতরাং' তাহারা 
এরাপ প্রতিঞ্কতিতে আবদ্ধ হইতে পারেন ন। | উকিলদের এই কৈফিয়ৎ 
জজদের মনঃপৃত হয় নাই। এই সন্বঘ্ধীন। যে রাজনৈতিক অনুষ্ঠান 
নহে, ৫কবন্ঠুমাত্র সামজিক অনুষ্ঠান, জজের। ইহ। স্বীকার করেন না । 
তাহার উকিল-সভাকে জানাইয়ছেন, রাজনৈতিক 'উদ্দেগ্ে এই গৃহ 
বাবহার করিতে দেওয়! সম্ভব নহে । ভবিন্যতে আবার যদি কখনে। 
এ গৃহে কোনে! রাঞ্জনৈতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন কর। হয় তবে হাইকোট- 
গুহ তাহাদিগকে মার সভগৃহরূপে ব্যবহার করিতে দেওয়! হইবে ন|। 


গবমেণ্টেখ লোকমত সংগ্রহ-- 


সমগ্র দেশ সিভিল ডিস্ওবিডির়েল্সের যেগ্যত। লাভ করিয়াছে কি 
ন। তাহাই নির্ণয় করিবার জন্ত কংগ্রেদ একটি কমিটি গঠন করিয়।- 
ছেন। এই কমিটি গোট। ভারতবর্ষ ঘুরিয়। এ সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ 
করিতেছেন। 'াহাদেও রিপোর্ট বাহির হইলে এ সম্বন্ধে দেশের 
যোগ্যত। কতখানি তাহ। বোঝ|। যাইসে | কিন্তু বিহার-উড়িফ্য। 
গবমেন্টও এদিক দিয়। বেশ একট! চাল চালিয়াছেন। মিভিল ডিস্‌- 
ওবিডিয়েন্স সন্বদ্ধে তাহবারাও লোকের মতামত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। পাছে ক্রেন সিভিল ডিস্ওবিডিয়ে্স  ঘোষণ! 
করেন এবং কমিটি4 নাক্ষ্য যদি জনসাধারণের মত বলিয়! গৃহীত হয় 
সেই “ভয়েই সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থ। । দিভিল ডিস্ওবিডিয়েল্স. ঘোষণ। 
করিবার আগে ইহার ফলাক্ষল, ঢ0েশের যোগ্যতা” ইত্যাদি বিশেষ 
রকমেই ভাবিয়। দেখ। দরকার । এবং অ।মাদের বিশ্বাম কংগ্রেস সে 
দিক্‌ দিয়। কিছুমাত্র ক্রটি থাকিতে দিবেন ন|। কিন্ত বিহার-উড়িষ্য। 
গবমেন্টের এই মতামত সংগ্রহের কোনে। সার্থকত। আছে কি না সে 
সম্বন্ধে আমাদের ধথেইই সন্দেহ মাছে ॥। কারণ গবমেন্টের সংগৃহীত 
মতামতের উপর এদেশের লোকের শ্রদ্ধা যে দিন-দিনই কমিয় 
যাইতেছে.তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই। 


মহিল। বৃত্তি-_ 


বিললাত হইতে শিক্ষা্াভ করিয়। এদেশের শিক্ষা-কাধ্যে শক্তি ও 
সময় নিয়েগ করিতে রাজি গাছেন «নন একগন ভারতীয় মহিলাকে 
৩** পাটও হিসাবে বৃত্তি দানের জন্য বাংল! গবর্ণমেন্ট অতিরিক্ত বজেটে 
২২৫*২ টাক। এবং পাথেয়ের জন্য ৭৫০২ টাক। চাহিয়াছেন। খুঁত 
্রার্থিনী কেন্বি-ঞ্জে. ব। অক্পফর্ডে পড়িলেই তাহাকে এই ৩** পাউও 
বৃত্তি দেওয়। হইবে, অন্তথ|, তাহার বৃত্তির পরিমাণ হবে 
২৫» পাউড। ' ভারতীয় মাহলার জগ্ক এই ব্যবন্বা। কিন্তু ইউরোপীয় 
মহিলার জন্ত ব্যবস্থ। হইয়াছে ইহ। অগেক্ষা একটু শ্বতস্্।' একজন 
ইউরোপীয় মহিলাকেও বৃত্তি' প্রদানের বন্দোৌবন্তঃ হইতেছে। “কস্ধ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
সপাস্িপাসিাসসিরিসিপরিি 
গু। হার বৃত্ধির পরিম1ণ হইবে ৩৪৫ পাট । বিলাতেও বি একজন 
ইউরোপীয় মহিলার পড়ার ব্যয় একজন ভাক্িতীয় মট্রিল। জুপেক্ষ। বেশী 
পড়ে ? আত্মীযম্বজন ছাড়িয়। বিদেশ বিড় আসির্তে হয় বলিয়। 
ইউরোপীয়ানদের মাহিনা, ভাতা, গেন্সন প্রস্তুতি বাড়াই স্তপ্ত নি: 
লয্বেড জর্জ হইতে চুনে। পু টিটি পথ্যস্ত যুদ্ধে নামিয়াছেন। কিন্তু এখন 
দুধ! যাইতেছে বিদেশ বিভীয়ে কেবল ইংরেজদেরই কষ্ট হয়, ভারত 
বানীদের হয় না এমন কি স্বদেশেও ইউরোপীয় মহিলার যত 
বেদী কষ্ট হয, তারতীয় মহিলার বিদেশেওততত হয় ন|। নতুব! 
ইউরোপীয় মহিলার বৃত্তি ভারতীয় মিলা অপেক্ষ। কিছুতেই বেশী বলিয়। 
ধার্য হইতে পারিত না। সাধারণ বুদ্ধিতে তে! এই কথাই মনে হয় যে, 
বিলাতে ভারতীয়দের খরচই বেশী লাগে। কারণ একে নে দেশট। 
তাহাদের পক্ষে নূতন, খরচপত্রের ধারণ। নাই, তাহার'উপর একজন 
ইউরোপীয় রমণীর যেমন সহজে কোনো ইউরোপীয় পরিবারের ভিতর 
মিশির! পড়িবার স্যোগ আছে, ভারতীয় রমণীব তেষন নাই । পরিবারের 
ভিতর থাকিতে পারিলে খরচ ধে হোন্টল ব। বোঠিং অপেক্ষ! কম পড়ে 
ইছাই আমাদের,সাধারণ বিশ্বাস । 


নারীদের অধিকার-_ 


বেহার ব্যবস্থাপক সভায় মিটনিসিপ্যাল আইনে শিক্ষিত রমণী- 
দিগকে মিউনিমিপ্যালিটির সভ্যনির্র্ধাচনের অধিকার দেওয়। হইয়াছে । 
বেহার বিশেধভাবেই পর্দানসীন, সুতরাং বেহারের পক্ষে এইটাই যথেষ্ট 
খলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহ। হইলেও কেবলমাত্র শিক্ষিত 
রমণীদিগকে বিশেষভাবে খাতির করায় সমগ্র রমণীদমাজের দাবী 
অশ্রীন্ত কর! হুইয়ছে | পুরুষদের বেলায় যখন শিক্ষিত পুরুষরাই 
কেবল ভোট দিতে পারিবে এমন কোন নজির নাই.* তখন রমণীদের 
বেলাতেও সেরূপ আইন থাক| উচিত নহে । আজ এমন দিন আমিয়াছে 
যখন 'এই-নব সধিকারেব দাবীনে নারীপুরুষে কোনে। ভেদ থাক। সঙ্গত 
নহে। 


বালক কয়েদী-_ 


বোস্বাইয়ের গ্েল-বি5।গৈর বাৎসরিক রিপোর্ট বাহির হইয়ধছে | * 
এই রিপোর্টে জেলের ইন্স্পেক্টর্-জেনারেল বালক অপরাধীদের জন্য 
একটি বিশেষ উঁল্লধযোগ্য মন্তব্য করিয।ছেন। ম্যািষ্রেটর! প্রথম 
বালক অপরাধীদের উপরেও সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থ। করেন। ইন্‌- 
ম্পেক্টর্-জেনারেল এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, ইনাতে উপকার ছোক্‌ আর নাই হোক, অপকার হয় পুর! 
মাত্রার । ইহাতে তাহাদের জেলের প্রতি ভয়ও কমিয়। যায়, অশ্রন্ধাও 
বাড়ে ন|। 

এ দেশের জেলে শিক্ষার কোনে! থ্যবস্থ। নাই, বরং তরুণবয়স্কর! 
সেখানে পুরাতন পাপীদের সঙ্গেই মিশিবার শ্রযোগ পায়। সুতরাং যে- 
সব বালককে জেলের ঘানি টানিতে হয়, জীবনৈর পথও যে তাহাদের 
পদ্ধিল হইয়। ওঠে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। 


প্রাথমিক শিক্ষ1-- 


ধত বৎসর প্রাথমিক শিক্ষ। সম্বন্ধে নান! দিক হইতে আলোচনা 
করিবার জন্তু বোম্বাই গবর্পণমেন্ট একটি কমিটি নিষুক করিয়াছিলেন। 
এই& কমিটির সভাপতি ছিলেন সার নায়মুরণ গণশ *চন্দাবরকর। 
' কিছুদিন পুর্বে কমিটিও এ সম্বন্ধে ডাহীদের রিপোর্ট পেশ করিয়া- 
' ছেন। সশ্রাতি বোস্বাই গবরণমৈন্টের টার। দেই স্িপোর্ট অনুসারে 
প্রাথয়িক শিক্ষা অধৈ্ঠনিক এবং বাধাতা মূলক করিবার জন্য একটি বিলের 





, দেশবিদেশের কথা- বাংলা 





৮৮৪১ 
জেল! এবং লোকাল বে।8সমুহের টাক। সংগ্রহ করার ব্যকন্থ। ছাঁড়$ আর 
কোনোই দঈধরিত্ব থাকিবে ন। এই ভার অর্পিত হইবে নুতন একটি 
বোর্ডের উপর । প্রন্যেক স্থানে ১* হইঞ্ত ১৫ জন সাঁক্ত লইয়। এই 
বোর্ড গঠিত হইবে । সদন্ত হইবেন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির । 
অনুন্নত সম্প্রবায় এবং নারী সপ্রবাধের প্রতিনিধিকেও সদগ্দের 
ভিতর গ্রহণ করিতে হইবে । কোনে। বোর্ডের ভিতর গবর্ণমেন্টের * 
মনোনীত সদন্ত তিনক্ষনের বেশী থাকিতে পারিবে না। এই বোর্ড 
তাহাদের এলাকায় নে-কোনে। অংশে শিক্ষ। আবৈতনিক এবং 
বাধ্যতামূর্ক্ষ করির।র বাবস্থ।য় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। যে-সব 
পিতামাত! ছেলেকে স্কুলে পাঠাইধেন না, ভাহাদের জরিমান। ধাধা 

*হইয়ছে ছুই টাক! । ইহ। ছাড়। সাবধান করিয়| দেওয়ার পরেও যদি 
কেহ ছেলেকে “স্কুলে ন৷ পাঠান, তবে এই জরিমানার হার প্রতিদিন 





* আট মান। হিসাবে বাঁড়িতে চলিবে। স্কুলগামী ছাব্রদিগকে কোনে! 


বাবসায়ে* নিযুক্ত করিলে" তাহার দণ্ডের ঞ্নাত্র। হইতেছে ২৫ মুদ্রঃ। 
বাংলাম কি শিক্ষ। বাপারে এই ধবণেব কডাকড়ি ব্যবঞ্থ।প্রবর্তিত 
হইতে পারে ন| ? 


আনামের কালাজর-_ ্ 

কালান্বরের জন্ম আসামে হইলেও বাংলায় খুব কমণ্লোকের* 
কাছেই »এই ব্যাধিটির নাম অঙ্জান। আছে। কারণ আসামের মীম! 
ডিঙ্গাইর়। এই হ্বরের বীঙ্জাণু বাংলার অনেক ঘরেই ছড়াইয়। পড়িয়।ছে। 
এতদিন এ রোগ প্রায় শদাধা ব্যাধি বলিয়াই ডাক্তারের। হাল ছাড়িয়ঃ 
দিয়। বলিক্। "ছিলেন, কিন্ত সপ্প্রতি ইহার বিশেষ চিকিৎস।-পদ্ধতি 
আবিষ্ৃত হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে আমাম গবর্ণমেন্ট ইহার চিকিৎসার 
সন্ত কয়েকটি নুতন চিকিৎসালয় প্রতি্ঠ। ৪করিয়াছেন। তাহ ছাড়! 
গবর্ণমেন্টের বা! লোকাল বোর্ডের সকল ডাঁক্তারখ[নাতই এখন কাঁল।- 
জ্বরের চিকিৎসার উপযোগী ব্যবন্থ। কর! হইয়ছে। মাদাম গবর্ণমেন্ট 
এ নম্বন্ধে এক ইস্তাহার বাহির করিয়। জানাইয়ছেন, যাহার। কাল।- 
রে ভুগিতেছে, এই ব্যাদির জুগ্চ প্রতিষ্ঠিত ড।ক্তারধানায় তিন মাঁস 
সপ্তাহে ছুই দিন করিয়। হাজির হইর়। চিকিংস। কর।ইলেই তাহা 
রোগমুক্ত হইবে। কোনে। ধোগী ইচ্ছ। করিম নিকটবর্তী কোনে। 
চিকিৎসালয়ে থাকিমাও চিকিংদ। করাইতে পারে। চিকিংসাঞ্জ জন্য 
ব। আহারুও অবস্থানের জন্ত হ/দপাতালে পয়স! লাগে না। কাপড় ও 
বিছানাও সর্বরাহ কনা হয়। এ ব্যবস্থায় দরিত্র প্রস্তাদের উপর যে 
গবর্ণমেন্টের দরদ আছে তাহারই পণ্চিয় পাওয়| যায়। ম্যালেরিয়ায় 
বাংল! নিঃশেষ হইতে বণিগাছে। বাংলার বিশেষ বিশেষ ম্যালেরিয়া 
কেন্ত্রেও এই ধরণের ঠাসপাঁহাল প্রতিষ্ঠিত কর| উচিত। 





হেমেন্দ্রলাল রায় 
বাংল! 
দেশের অবস্থা 
প্রা'লদেশ জন্ম ২৭ রঃ ৩৬; 
বিলাত ৪ ৮১৯ ১৪) 


উপরে গে জন্ম-মৃত্যু হার নির্দেশ কর! চইকছে তাহা হাজারকরা 
বুঝিতে হইবে । 


কলের! * ম্যালেরিয়। 
১৯১৭ মৃত্যু ৪৫০২১ চা 
১৯১৮ ৮২৩৮৯ ৪ ১৩৫৭৯০৬ 
১৯১৯ ০ ২৪৯৪৯: ৯২২৯২৫৭ 


৮৮৪ 


কবিক(তায় ঝসম্ব মৃত্যু।-_কলিকতার কর্পোরেশনের একটি ধরণ 
সতায় কলিকাতার অতিরিক্ত মৃত্যুর কারণ নির্ধারিত করিব '্রানঙ্গে 
মিঃ এ, সি ব্যানীর্জি বলেন ফেজন্মের সংখা! হইতে মৃত্যুর হার শতকরা 
৫* জন করিয়। বাড়ির। চলিয়াছে। ইহার কারণ দেখাইতে যাইয়। 
বলা হইয়াছে যে মফদ্বন হইতে যে-সকঁল রোগী বিন। চিকিৎসায় অথব। 
্বপ্প 3 চ২এয় তাৰ. 1৭ আনা ত্যাগ কারয। এখানে আসে, তাহারাই 
কাণক! হাব মৃত্ার মংা। ন ড'ইয়। দেয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই 
কারণ যুক্তবুক বলিয়। গ্রহণ কর! হয় নাই। 
২৯শে জুলাই যে সপ্ত।(হ শেন হইয়াছে সেই সপ্তহে কসিকাতাতে 
৪৭৪ জন মৃত্যমুখে পতিত হইয়াছে ।' ইহার পূর্ববর্তী ছুই সপ্তাহে ৪৩৭ 


এবং ৪৪৯ জন কালগ্রাদে পতিত হয় । সকল রকমের রোগের মৃডার ' 


হার কধিয়! দেখ গিয়াছে যে পূর্ব পূর্ব্ব সপ্তাহ হতে বর্তমানে মৃত্যুর 


সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরে প্রত্যেক মাইলে . 


গতি সপ্তাহে ২৩:* হারে মৃত্যুর সংখ্য। ছিজ ।' কিন্তু এই বৎসর' তাহার 
স্থানে ২৭২ দাড়াইয়াছে। -_বন্দেমাতরমূ্‌ 


আমাদের দুর্দশা _ " 


বায় তুল! ও পাটের কল। 
ংলীক্ তুলার কল তেরট।__তা'র মধ্য স্তাটটার মালিক ইংরেজ, 
তিনটার মালিক মাঁড়োয়।পী, আর মাত্র ঢইটি কলের মালিক বাঙ্গালী। 
ইংরেজের আটট। কলের মধ্যে ছুইট! কলের মূলধন জান! যায় নাই, 
খ্বাকী ছয়টা! কলের মূলধন ১,৪৫,**,** টাক। ; মাড়োয়ারীর তিনটে 
কলের মধ্যে একটার মূলধন ৮,৯*.** টাক| ও বাকী ঠুইটি কলের 
মূলধন জান। যাঁয় নাই ; আর বাঙ্গ।লীর দুইট। কলের মূলধন মাত্র 
৩৩১০০,০০০২ টাক1। নি 
. বাংলার পাটে& কল একান্নটা, তাহার একটিও বাঙ্গালী ব| মাড়ো- 


যারীর নহে, সমস্ত ইংরেকের | এই ৫১উ| পাঁটকলে মূলধন খাটে প্রায় 
তের কোটা উননব্বই লক্ষ ছাঁবি্বিশ হাঁজার টাক।। দেশট। কাহার? 
রি _-বীরভূমবাসী 


আশার আলো- 


বাংলার জয়)--রেশমী মোজ। ইত্যাদির আন্দানী ১ বৎসরে ৬২ লাখ | 


টাক। থেকে ৭* হাজারে নেমেছে। ক্লুতোর আম্দানি ১৬ নবাখ থেকে 
৩ লাখে নেমেছে । এইবার কাপড়ে মন দিলে ভাল হয়! 
স্পসনাতন 

সর্কারী হিসাবে প্রকাশ, গত ১৯২২ সালের জুন মাসে সমগ্র তারত- 
বর্ষে ১১৯ লক্ষ টাক। মূলধনে ৩৩টি যৌথ কার্বার খোল! হইয়াছে। 
ইহার পূর্ব্ব মাসে ৪৭৬ লক্ষ টাক। মূলধনে ৩৯টি কোম্পানী এবং তৎপূর্ব 
বৎসুর এই মাসে ২৩৭৫ লঙ্গ টাক! মূলধনে ৬৬টি কোম্পানী খোলা 
চইয়াছিল। এক বঙ্গদেশেই ৩১ লক্ষ টাক। মূলধনে ১৪টি কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠিত হইয়।ছেত। উহ। দ্বারা প্রমণিভ হয় গে দেশের লোকের দন 
ব্যবস। বাণিজ্য প্রভৃতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, ইত। দেশের পঙ্গে থে 
মঙ্গলপ্রস্থ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । »ষশোহ্‌র , 

কিন্তু এইসব যৌথ কার্বারের মধ্যে দেশী লোকের কার্বার কয়টা, 
তাহা'ন! জানিলে কিছু বল কঠিন। আমাদের দেশের কার্বার প্রায়ই 

, দেশী নয়? 


চরকায় অর্থার্জন-_ 
ডাক্তার প্রফুল্চ্্র ঠায় শবাচাধ্য মহাশয় সম্প্রতি চরকার অর্থনীতি 


প্রবাসী-_ঘাশ্রিন, ১৩২৯ 


./ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করিত, তর একটি বিবরণ প্রদান করিয়।ছেন | জামর।'নিয়ে তাহার ৭ 
সাগাংণ উদ্ধৃত করিলম £ 871? 

১৮*৭ সালে ডাক্তার বুকাননের বিবরণী হইতে প্রকাশ “বিহার. 
ও পাটন্নায় ৩,৩*,৭২৬ জন স্ত্রীলোক চরক। কাটিত। তাহাদের. 
অধিকাংশই অপরাতে মাত্র কয়েক ধণ্ট। ধরি! চরক! ক্কাটিত, তাহাতেই 
তাহার। বৎসরে দশ লক্ষ একাশি হাজার প65 টাক। লাভ করিত । 

সাহাবাদে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫ শত জন স্ত্রীলোক" চরক! কাটিয়া 
বৎদরে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ২ শত ৫* টাক। উপার্জন করিত। 

ভাগলপুরে ১ লক্ষ '৬* হাজীর স্ত্রীনোক্ছ চরক। ক।টিয়। বৎসরে 
৭ লক্ষ ২* হার টাক। রোজগার ফরিত। 

গৌরক্ষপুরে ১ লক্ষ ৭৫ হাঞ্জ।র ৬ শত স্ত্রীলোক চরক! কাটি 
বৎসরে ৪ লক্ষ '৩৯ হাঞ্জর টাক। আর করিত। 

দিনাজপুরে ভক্ত ইতর সকল শ্রেণীর স্ত্রীলে।কগণই চরক। কাঁঠতেন ; ; 
বৎসরে তাহার। » লক্ষ*১৫ হাঙ্গর টাক! উপার্জন করিতেন। 

এক্পুত বৎপর পূর্বে পাঁচটি জেলার স্ত্রীলোৌকগণ বৎদরে ৩৫ লক্ষ 
টাক। উপার্জন করিতেন। আগকালকার হিসাবে এই টাকার মূলা 
ছুই কোটি টাক'র পর। | 

দেশব।সী, দেখ, ণলাঝ, আাব নির্নোধের মত কানের লক্ষ্মী পায়ে 
ঠেলিও ন|। 

ভারতের বন্ত্রশি্ :__-“পেবার গেজেটে” প্রকাশ ১৮৮৭১ খ্ষ্টাবে 
ভারতের ক!পড়ের কলসমূহে ১৩ হাজার তাত ও ১ লক্ষ চরক1 চলিত 
এবং ৪৮ হাজার শ্রমিক উহ্থাতে নিযুক্ত ছিল। ১৯২৯-২* খৃষ্টাব্দে 
মেজারগায় কিঞ্দিধিক ১* লক্ষ ভাত ও ৬* লক্ষ চরক। চলিতেছে, 
এবং প্রাপ্স ৩ লক্ষ শ্রমিক উহাতে নিযুক্ত আছে। একমাত্র বোম্বাই 
প্রেদিডেল্িতেই £ লক্ষের টপব শ্রমিক নিধুক্ত গাছে। 

-জনশক্কি 


ধা 


স্বদেশী মেলা-- 


আগামী মানের মধ্যতাগে মির্জাপুর পার্কে আর-একটি বড 
রকমের স্বদেশী ভ্রবোর মেল। বদাইনার আয়েজন হইতেছে । খদ্দর 
প্রচারকে দার্থক করিয়। তুলিতে ছইলে মাঝে মাঝে এইরূপ মেলা 
বদানোর যে প্রয়োজন আহে, তাহ। বলাই বাছল্য। তারপর 
পুজ। আদিতেছে। পুজার এক্ট বিকিকিনির মর্হূমে বিদেশী বস্ত্র এবং 
বিদেশী ভ্রবোর মধা দিয়! যে কত টাক! বিদেশে চলিয়া! যাঁইবে তাহ। 
বলা যায় ন।। এই মর্হ্থমে মেল। বদাইর়। মেলার কত্ত পক্ষ যে দেশের 
মহোপকার সাধন করিতেছেন তাহ! মন্বীকার কর! যায় ন7া। আমর। 
জাতীর অনুষ্ঠান এই মেলার প্রতি দেশবাসীর মনোযোগ আকধণ 
করিতেছি । ! 

--বন্দেমাতরম, 


দুর্দখ/র কারণ এষা পীগ্ত-_ 


যে-সমন্ত বধু আমাদের দেনে অল্পে, ত5।দের মঙ্ধাবতার কিগ্গাণে 
করিতে হয়, তাহ। আংসর। ভাবি ন।, কিন্তু বিদেশী তাহ! দ্বারা যথেষ্ঠ 
লাভবান হয়। এই দেখুন না কেন জাপানে নারিকেল জঙ্গেংন| , 
ফিন্তু বিদেশ হইতে জাপানে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল রপ্তানি হইয়া! 
থাকে। জাপ্ানীর৷ এ-সকল নারিকেল খাদ্যরূপে ব্যবধার করে না, 
উহ। হইতে তৈল প্রন্তত কঁরিয়। বিদেশে পাঠাইয়! দেক়। ইহাতে 
তাহার কোটি কোটি টাক! লাভ করে। 'জধিকত্ত নারিকেল-খৈল 
পাটি শসশঠন আরিহ। ভিত উবধরত। বুদ্ধি:করে | এই গদ্ধিবিধ 


৬ষ্ঠ লংখ্য। ! দেশবিদেশের কথা বাংলা ৮৮৫ 
৪১১৬৮০০ পাঁউও$ মূলোর নারিকেল-১তল বিদেশে রঞ্টানি কর! প্রদান করিয়াছেন। অন্তান্ত বছ সঙ্থাদয় ব্যক্তিও সাহাধা-াগ্ডারে 
হইক়।ছিল। এই ঠৈল প্রস্তুত করিঞ্ভ ১৩০৫** পা্টগু যূলোর সাহায্য করেতে প্রতিশ্রুত হইয়।ছেন। 
নারিকেল ব্যবহার কর। হয়। হুঙাং' একমাত্র 'নারিকেঠ-:৩ল প্রস্তুত কলিকাতায় এঞধুত সাতকড়িপতিঙ রায় মহা শখ্বের চেষ্টার প্রার 
করিয়াই ,জাপানীর! ১*৩৭৫০* পাউওড লাভ করিতে পারিয়াছে ॥ ১২০০২ ক! সংগৃহীত হইয়াছে | শ্রযুত বীরেক্্রনাথ শীস্মল ও 
আমাদের গ্শের বাপরগঞ্জ নোদ্লাখালী প্রভৃতি জেলায় প্রচুর ঞরমৃত মোহিনীমোহন দাঁদ মহপুশয়গণ উক্ত অর্থসহ ঘাটালে গমন 
পরিমাণে নারিকেল জন্মে, অথচ আমর| 'নারিকেল তৈলের জগ্য আজও করিয়াছেন। * 
' পরমুখাপেক্গী ভইয়। আডি। ইহ! কি কম পরিতাপের বিষয়? আমগা * মেদিনীপুর জেল। রাষ্ীয় দমিতির কণ্পিগণ ভিক্ষ। করিয়। গত মঙ্গলবার 





মরি কর্ধদে।মে, বিদেশী নাচে নুদ্ধি-বশে। পথাস্ত প্রায় ৮* ২ টাক। ও ৫ মণ চাল সংগ্রহ করিয়াছেন । 
র জ্যোতি; বর্ধমানের মহারাজীধিরাজ বাহাছুর মেদিনীপুর বাকুড়। হুগলী ও 
হাওড়ার বন্য।-পীড়িত বাক্তিগণের লাহ।য্য জন্য ১***২ টাক! দান 
ব্যবসায়ে সততার অভাব- » কত্সির।ছেন। ইহার মধ্যে ৫০* . শত টাক! মেদিনীপুরে, ২** টাকা! 


» কয়ল। হইতে উৎপন্ন স্যাকারিন, চিনি অপেঙ্গ। বঞ্গুণে মিষ্ঠ ও বীকুড়ায়। ২০০ শত টাক! গুগ্লীতে ও ২০” শত টাক হাওড়ার 
অতাগ্ুছুলগ বলিয়। ব্যবসায়ীর চিনির পরিবর্তে উহ। সাঁধারণ লোকের* ব্যয়িত ইইবে। 
'অজ্ঞ।তারে বিক্রয় করিতেছে। মিষ্টা্-বাবসায়ীর। চিনি অপেঙসী। রামন্ৃঞ্* মিশনের সেবকগণও বন্যা প্লাকিত স্থানে ছুযক্ক ও আন্তব্য্তি- 
প্রচুর সন্ত! অথচ মুখপ্রিয় মধুবৎ মিষ্ট বলিয়া! উহা মিষ্টান্্ে মিশ্রিত গণের সেব। করিবার জন্য গমন করিয়াছেন । দেবা নীর ছুঃখ দুর করিবার 
করিতেছে। উহ। লেমনেড প্রস্তুতি পানীয়ের সহিত যথেষ্টপমশ্রিত কর! জদ্ভা দেশবাসীর এই চেষ্ট| বড়ই হুলক্ষণ। ৯ --সতাবাদী 

হয়। কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষ। দ্বার! জান! গিম্লা্থে থে সা।কারিন একটি  বস্তাপীড়িতদেরুজন্ত সাহাধ্য-ভাার ।_-কলিক।ত! ভখানীপুরেরজগ্ুন 
ভীর বিধ। ই! বার! পাকন্থলীতে ক্ান্সার ঝা কটা রোগ উৎপর মিশনারী দোসাইটা স্কুলের কর্তৃপক্ষ খাট।লেব বগ্ঠ।বিপন্ন গ্নরনারীর, 
হয়। কোন ডাক্তার ইহার উধধ আজ অবধি বাহির করিতে পারেন সাহাযের জগ্ত এক সাহীধাতাত্ডার খুলিয়াছেন। ভাগুারে গঠ ২উশে 
নাই। শ্তরাং বাবদায়িগণের অর্থের লোডে অপরের শরীরাভ্যন্তরে আগষ্ট মঙ্গণবার পযান্ত মেট ১২৯২%১৫ সংগৃহীত হইয়াছে। গত 
ছশ্চিকিৎত্ত রোগ উৎপন্ন করিয়। দেওয়। ধর্ধিরদ্ধ। সে অর্থ কখনও বৃহস্পতিবার উত্ত মিশনের সদপ্তমণ বাটালে উপস্থিত হইল সাহায্য- 
ব্যবসায়িগণের ভোগে আসে ন।, জানা উচিত। সাধারণ লৌকেরও এ বিতরণ আর করিয়াছেন । ভীহার। ৭৬ মণ চাউল, ১৬ মণ দাইল, 


বির টিন সান চি ১ মণ লবণ,১০* জোড় কাপড়, ২ মণ আলু, আধ মণ পিঁয়াজ, ১৫* মণ 

নি রও চিও। এবং ১৫ সের সুড়কী লইয়। শিল্পাছেন । দেশের অন্তান্ত 

দাশ-__ ই স্থানের মেবক-মগ্ডুলী ইহাদের দৃষ্ঠান্তের অনুদরণ স্ুরিয়। অক্ষয় পুণ্য 
অঞ্জন করুন। --২৪ পর্গণ! বার্তাবহ 


গিং এগু জের দান :-মিঃ এগুজ বিষ্থির স্থানে বিভিন্ন সময়ে 
অভিনন্দিত হইঞ়। যে-সমস্ত ডপহর-পেটিকা প্রাপ্ত স্বইয়াছিলেন, 
তৎসমুদার তিনি তিলক-স্বরাগ-ভওারে দান “করিয়াছেন । মেগুলি 
' সযত্ধে রক্ষিত হইবে । »-সশ্যবাদী 


বন্য। ও রামকৃষ্ণ মিশন 1--বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের কতৃপিক্ষগণ 
আরামবাগ-বন্তায় ২২১টি কুটার (নিশ্মাণের জন্য ৬৩৯২ সাহায্য প্রদান ও 
১১ মণ চাল বিতরণ করিয়াছেন। হুগলী জেলার কংগ্রেস কমিটি 
কলিকাতা-নিবাপী আত চত্তীচরণ লাই। সহাশয় ফেপী মহচ্ুমার * স্থানের সাহায্য-কাধর সমন্ত ভার গ্রহণ করায় রামকৃষ্ণ মিশন আপাততঃ 
জনৈক জমিদার । তিনি সম্প্রতি নবপ্রতিগ্িত ফেপী কলেজে ৪***২ সমস্ত তাহাদেরই হাতে প্রদান করিয়াছেন। _ চুঁচুড়।-বার্ীবহ 
টাক। গান করিয়ার্ছেন। গাইকপাডার কুমার অরণচ্র দিংহ মহশিয়ও সং অনুষ্টান 
উক্ত কলেজ্জে উপযুক্ত ভাবে দান করিবেন বলিক্ব! প্রতিশ্রুতি অবৈতনিক সগাবৃর্বোদ বিদ্যালয়। _মীননীয় মহারাজ এল যু 


দিয়াছেন, কিন্ত তিনি কত দান করিবেন তাহ! এখনও অপ্রকাশিত । তার মপীন্রচন্্ নন্দী বাহাছুব আঘুবেরদীয় চিকিৎসান্ধ বহলপ্রদার ও 
-যশোহর  প্রচারোদ্দেশ্যে ০* নং রামকাপ্ত বন্থুর দ্্রীটে কাশিমবাজার মহারাজার 
বন্যাপীড়িতের সাহায্য-_ অবৈতনিক গোবিন্মছুন্দবী আনুবেষদীয় বিদ্যা নামে একটি আমু 


রঃ বেদীয় বিদ]ালয় প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন । ১৭ নং বাগবাজ।র ট্রাটস্থ শ্রীযুক্ত 
রি, বঞ্চ। | আমর! বন্যায় সবান্থাপ্ত তর রামচপ্র মল্লিক কাবাব্যাকরণস)ং তীর্থ ভিষক্পন্ধী মহীণয় উত 
সাহায্যের জন্য দশের ভাই-বোনদের কুপ! রা না করি হাঃ বিদযণয়ের অধাগ-। গ্রহণ করিয়|ছেন। এহছ্বাতীত বু নিবি রনির 
কাগজে খাটালের যে ছুদ্দণার কথ! প্রকার্শ পেয়েছে, ৩1 এতদিনে গডান্তার অধাপনার তার লইন্াচেন । এই দরিস্র্দশে এই প্রকার 
সবাই দেখেচেন বলে আমাদের বিঙ্বাদ। আমরা আণশ। করি এবং রঃ ্ 
অন্থরোধ করি খিনি বেন পারেন ওই দিয়েই হতত।গ। নর-নারীর আবেতনিক, বিদা।লয়ের যও প্রতিঠ। হয় ঠতই মঙ্গল। ১৫ইতাত্র 
85 ধপযান্ত এই বিদ)লয়ে ছাত্র গ্রহণ কর। হইবে। নির্দিষ্ট ছাত্রমংখ্য। পূর্ণ 
সাহায্য করুন। অর্থ বস্্ী সব ১৩ নশ্বর চক্রবেড়ে রো» নর্থ ভবানীপুর হইলে আর ছার ্রধী কর। হইবে না| - ২৪ পরগণ। বারাব্হ 
ক্িাত। সাতকডিপতি সার রহাপরের কাছে পাঠাতে হবে। মহামিলনমন্দির ।-_-টত্তরপ।ড| মহামিলনমন্দিরের একটি অনুষ্ঠান- 


ষ্ঠ ১. বিজন পত্র পেয়েছি । এই মন্দিরের কন্ধীর। গ্রামে গ্রামে গদ্দর প্রচার কা'রে+ 


'াটাল এপেকার বন্থাপীড়িত ব্যকিগণের *সাহায্য জন্তী নাড়াজে।ল- বেড়াচ্ছেন। ছয়মানে প্রায় দুই হাজার টাকার খন্দর জনসাধারণকে 
কাজ প্ীধুষ্ঠ কুমার দেবৈজ্রলাল খ। এক হাজার টাক! ও তদীয় কনিষ্ঠ দিতে সক্ষম হয়েছেন । স্তাস্থা, শিক্ষ।। কৃবি ও শিল্পের উন্নতির চেষ্ট। তাদের 
জাতা'*৫**২ টাক। ঢুন করিযাথেন। , গজ বোর্ডের ঈচ্াপতি মহাশয় মুখ্য উদ্দেপ্য। 'উন্তরপাড়। কিঞসীঠ নাম দি একট বিদ্যালয়ও 


হর ও আইল আজ দির আউলা ০০44 রও হত আনি আউল অনিক পললালল্র ১: আগান। এচী আলীটা।ানর উন্নতি জামন। করি । _ মস 


৮৮৬ 


বুয়ন বিদচীলয়।--মেদিনীপুর সহরের ছোটবাজার পল্লীতে স্থানীয় 
কয়েকজন যুবকের চেষ্টায় প্রীত্রীএরামকৃ্* পরমহংস দেবের নামে 
ৎস্সিত একটি বয়ন-বিদ্যাল্য স্থাপিত হইয়াছে। তৎসঙ্গে নৈশ বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠারও আয়োজন হইয়াছে । এই সাধু চেষ্টা সিদ্ধিলাত কেরে ইহাই 
বাঞ্চনীর এবং দেশে এরপ বিদ্যালয়ের 'যতই আধিকা হয় ততই মঙ্জল। 
- সত্যবাদী 


লাভপুর সমাজজ-সেবক সমিতি ।-প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে “সমাজ- 
সেবক সমিতি” প্রতিষ্ঠিত হইয়। স্থানীয় সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্যে 
অগ্রণী হইয়াছে ও আর্থিক অবস্থানুযায়ী বখাসাধ্য 'দরিক্নারায়ণের' 
'সবা করিয়া! আসিয়াছে। পু 


যে কোনও রূগ সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে ও সাবাদগত্রাদিতে 


্রাপ্তিস্বীকার কর হইবে | 
রর ঞ্ লক্ষ্মীনারায়ণ ই বি-এ, 
| সম্পাদক । 
-_বীরভূমবত্ 
অনাথ-লেবা ভার 1--২৪ পরগণা র অন্তর্গত গারুলিয়। গ্রামে একটি 
অনাথ-সেবা ভাপ্তীরের ্রতিষ্ঠ। হইয়াছে। সেবকগণ মোৎসাহে কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১৭৪ পরগণ। বার্তীবহ 
- স্বেচ্ছানেবক সমিতি।-__কয়েকঞ্জন পরার্ধপর শ্বীষ্টীয় যুবক "উদ্যোগী 
হইয়া এই সেবা-সমিতি গঠিত করিয়াছেন । উদ্দেষ্ত-_বর্দমান জেলার 
বিশেষতঃ কালুনা মহকুমার পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ ও আর্তের সেব। 
কর! । বিশ্চিক! প্রভৃতি কঠিন পীড়ায় যত্বের অভাবে ধাঁহ।রা নিরাশ্রয়, 
সমিতির সেবকগণ তাঁহাদের শুঞ্জধার জন্য সতত প্রস্তুত । এই উদ্দেস্ঠে 
কাল্নার মিশন, হাঁসপাতীলের ছইটি রোগীশয্য! 'মামর! আয়ত্ব 
করিয়াছি । 
সেবকের। সকলেই সাঁমান্যবেতনজীবী, সমস্ত ব্যয়ভার বহন কর! 
অসম্ভব । সর্বসাধারণের কাছে বিনীত প্রার্থনা,_প্রিয়বন্ধুগণ আমাদের 
এই সাধু উদ্দেশ্তের সহায় হটন। *হিন্দু মুসলমান প্রীষ্টান জাতি-ধর্ম- 
নির্বশেষে আহন, সকলে ছূ:স্থ ও পীড়িতের এই সেবাব্রতে সাহায্য 


করুন। যিনি আমাদের সমিতির স্দ হইতে চান দয়! করিয়া! পত্র, 


দিবেন। 

আপনি দয়া করিয়। যাহ! সাহায্য করিতে ইচ্ছ। করেন+' রদ্ধান্পদ 
শপল্লীবাসী” সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঁঠাইলে আমর অনুগৃহীত 
হইব। পত্রাদি এই ঠিক।নায় দিবেন । 

এ সিদ্ধেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ । 
সুপার্তাইজার, স্বেচ্ছাসেবক সমিতি, 
মিশন হাউস, কাল্না। 
* .- পল্লীবাসী 

পাঠাগার স্থাপন ।-পাওু়া থানার অধীন ছারবাসিনী গ্রামে স্থানীয় 
কয়েকজন যুবকের চেষ্টান্জ গল্প্রতি একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত 
হইয়াছে । , 

2চচড়াবার্ভীবহ * 

বাঙালীর গৌরব-- * 


' ঢাক বজযোশিনী গ্রামের অধিবাপা শ্রীযুক্ত সেমেশচন্ত্র বন 
অস্কবিদ্যায় অসীধ্ুরণ কৃতী পুরুম। সম্প্রতি তিনি বিলাতে অবস্থান 
করিতেছেন। ইনি তাতি বড় বড় তন্ক-_ ভাগ, পূরণ, ভগ্নাংশ, বর্গমূল 
'পজ্ঞতিব ফল অতি অর্জকাল মধ্যেইস্ুখে মুখে প্রকাশ করিয়া ধাকেন। 


॥ 
প্রবানী _আশ্বিন» ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তাহার ঘালাপ হয়। প্রতিনিধি ইঁহার অন্বপান্ত্রের অভিজ্ঞতার 
পরিচয় পাইয়। উপরে নীচে কট বাট সংখ্য। অঙ্ক রাখিয়। তাহার ফল 
প্রকাশ করিতে বগেন। সোমেপ-বাঁবু অতি অল্পকাল মধ্যেই মনে 
মনে সেই বৃহৎ অঙ্ক কবিয়া ফল গ্রকাশ করেন। তাহার এবপ 
অসাধারণ অস্কবিদ্যার পরিচয় পাইয়। বিলাতী সংবাদপত্রগাল তাঁহার 
অশেষ প্রশংসা করিতেছেন। আমর! দোমেশচন্তরের প্রশংসার কথ! 
শুনিয়। অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম । ভগবান্‌ তাহাকে দীর্ঘশীবী করন, 
এ প্রার্থনা । _-টাকা গেজেট 


বাঙ্গালী ভূ-পধ্যটক।__উপেক্রীনাথ চক্রবর্তী নামক একজন বাঙ্গালী 
ভূপর্যাটক মান্ত্রাজ এবং সিংহল 'হইয়। অফ্রিকায় যাইতেছেন। গত 
১৬ই আগষ্ট তারিখের সকাল বেলা! তিনি উড়িষ্যায় রূপসা নামক 
স্থানে শিয়া! 'উপস্থিহ হইয়ছেন। সেখানকার লোকের! তাহাকে 
সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন । ১৭ই তারিখে" তিনি 
বারিপদায় যান এবং ১৮ই বালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করেন। 
তিনি নাকি পঁচিশ হাজার মাইল পদ্রক্ে ভ্রমণ করিয়াছেন। 
সময় 
সৎ সাহস-_ 
সম্প্রতি দামোদর ও কান। নদীর বস্তায় অনেক গ্রাম ভাসিয়! 
যায়; হাওড়ার জেল। স্যাঞ্িষ্ট্রেট মিঃ গংনার গত শনিবার বন্তা- 
গীড়িতদের সাহাধার্থ গমন করিয়। কুলগেছিয়ার নিকট নদীস্ত্রোতে 
একটি স্ত্রীলোককে নিঃসহার অবস্থায় ভাদিয়া যাইতে দেখিতে পান 
এবং তৎক্ষণাৎ নিঞ্জের বিপদের কথ! ন| ভাবিয়৷ স্ত্রীলোকটির উদ্ধীরের 
জন্য জলে বঝাঁপাইয়। পড়েন ও অতি কষ্টে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন । 
৮ --নীহার 
নারী-গসঙ্গ--  . 
কর্পোজ্রশনে স্ত্রীলোকের ভোটের অধিকার |--%াত শুক্রবার দিন 
কলিকাতা৷ মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে আলোচন! করিবার জন্য কর্পে: 
রেশনের এক অধিবেশন হইয়াছিল। অনেক তক বিতর্কের পর স্থির 
হইয়াছে, স্ত্রীলোকদিগকে ভে।ট দিবার অধিকার প্রদান করিতে হইবে । 
সম্প্রদারগত নির্বাচন রছিত করিবার জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত কর! 
হইয়াছিল । উহ্বার পক্ষে ১৬ ও ষ্িপক্ষে ১৭টি ঠোট হওয়া উহা 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । একজনের বনু ভোট প্রদানের অধিকারও লোপ 
কর! হইয়াছে। 
-বঙ্গরত 


মুদলমান মহিলার কৃতিত্ব ।- এবৎসর সাকিনা ফরুখ্‌ মুল্তান 
মৌয়াজিদজাদা, বি-এ পরীক্ষায় উংরেজীতে ১ম শ্রেণীর অনাস 
পাইয়াছেন। অন্যান্য মুসলমান পরীক্ষার্থী তাহা পন চেয়ে অনেক কম নম্বর 
পাইয়াছেন। তাহার ঠ্যোষ্ঠা ভগ্রী বেগষ নুলতান য়াজ্জিদজাদ! বি-এ 
পরীক্ষায় গুণানুসারে ৬ষ্ঠ স্কান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি গত 
প্রিলিমিনারী বি-এল পরীক্ষায় ১ম স্থ(ন অধিকার করিয়াছিলেন । তিমি 
রোমান আইনে সর্ধবাপেক্ষ। বেশী নম্বর পাইয়াছিলেন। তাহারা 
পারস্তের উচ্চ ও নানাগুণসম্পন্প মুদলমান-ব'শ-সর্ভৃত। তাহার *্হাবুল 
মাতিন” পত্রিকার যম্পাদক মৌলানা মুয়াজ্জিদউল ইস্লাম জালাল- 
উদ্দিন আলিহাঁনানের কল্প । আরবী, পাঁশী, উর্দা, তাহার! বেশ'তাল 
জানেন এবং উত্তমরূপে বাংলা লিখিতে ও গ্ড়িতে পারেন তাহার! 
ফরাসী পত্রিকায় কয়েকটি উত্তম প্রবন্ধৃও লিখিয়াছেন ] 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


খপ স আ্ত ৫ পি ৬ ৮৯৩৬ ৩৯৫৬ পাছি পাত ও তা পাটি পাটি পাখি পিপি এসসি পাস পাস পাশ 


বঙ্গমহিলার কৃতিত্ব ।-_কুমারী সত্যপ্রিক্। ধৌধ কর্লিকাত। মেডিকেল 
চতৌঁজ হইতে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। ইংলগ্ডে চিকিৎসা-ববিদ্যায 
হধিকতর পারদর্শিণী হইবার জন্ত গমন করিয়ীর্চিলেন। তিনি কিরঙ্দিন 
ইল ইংলগ্ডের এফ-আর-সি-এস উপাধি পাইয়। ক1লকাতাঞ্ প্রত্য।- 
[মন করিয়াছেন । এফ-মার-সি-এদ উপাঁধি-বিশিষ্ট মহিল। ডাক্তার 
চারতবর্ধে অতি কমই আছেন। কুমারী সত্যপ্রিয়। এই উপাধি লাভ 
করিষ। বঙ্গমহিলীর গৌরব বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিয়াছেন । 
--২৪ পরগণ| বাশ্তা হ 
বীকুড়ায় শিক্ষা গত ২৭শে আগুষ্ট তাব্িণে বীকুড়ায় পর্দা 
মহিলাগণের এক সভা। হইয়। গিয়াছে । , এই সভাতে পর্দীনশীন মহিল।- 
দিগের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচন। ক্স হইয়াছে । সভাপতি চরক।, 
কুটারুশিল্প, ব্যায়াম, শিক্ষ| প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কখ। বলেন। 
প্রায়” ৭৯ঃজন মহিল! সভায় উপস্থিত ছিলেন । এইসব কার্য ন্থচারুরেপে 
মমাধার জন্ক একটি সভা! গঠন কর! হইয়াছে । « সভ্যগণের বৎসরে 
কমপক্ষে এক টীক। করিয়| চাদ! নিদ্ধীরিত কর। হইয়াছে । 


বনেস্ার 


৯ প্ পাস 


সমাজের গলদ*_ 


উপরি উপরি 'কয়েকট। বধু-নিধাঠতনের মাম্লা হয়ে গেল। 
স্ত্রীর উপর অমানুমিক অত্যাচীর করার জগ্ত কয়েকীনের সাঁজাও 
হয়ে গেছে। অবশ্য এদের সাজ! হওয়ায় সামজিক উপকার হয়। 
কিন্তু যাঁর স্ত্রীর শরীরের উপর অত্যাঁচীর ন। কোরে ভাদের মনের 
ওপর অত্যাচার করে তারাও কম অপরাধী নয়। অনেক স্বামী 
স্ত্রী বর্তমানে অন্ত শ্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত; ম্মনেক স্বামী এক 
স্ত্রী বর্তমানে আর-একটি বিবাহ কোরে দ্বিতীয়। পত্থীর সঙ্গে সংসার- 
ধর্ম পালন কর্হেন। এর! অপরাধী হলেও আমাদের দেশের 
আইনে এদের সাঁজ। দেরার কোনে! ব্যবস্থ! নেই। আইনত যে- 
সকল অপরাধীকে দণ্ড দেবার ব্যবঃ নেই তাঁদের সামাজিক দণ্ড 
দেবার ব্যনস্থ। কর! উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের সমাজ. একমাত্র 
নারীকে" দণ্ড দেবার বাবস্থাই কোরে রেখেছে-তার প্রধান কারণ 
নারীর সেই দু মাথা পেতে স্বীকার করে বলে'। আমর! শুন্লুম 
যে, বধু-নির্যাতনের মাম্লার বিচার করেচেল এমন কোনে! ধর্জাধি- , 
কারী,ধিনি এক পুষ্ধী ব্তমান থাক] সণ্ডেও আার- একটি বিবাহ কোরে 
বিতীয়ীকে নিয়ে সংসার কর্ছেন! 

--বিজলী 


মুসলমানের ওঁদাধ্য__ 


গোৌ-হত্য। নিষারণ।--ফরিদপুর সহরস্থিত মুমলম।ন আতাগণ পবিভ্র 
বক্রিদ দিনে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়। গো.হত্যা নিবারণ করিয়। 
হিন্দুদিগের প্রীতিভী্জন হইয়াছেন । 
- কল্যাণী 
হিন্দুর উদদার্ধ্য-- 
হিন্দুধর্দে পুনঃদীক্ষিত।__যে-সকল ব্যক্তি হিন্দুধর্ম হইতে চাত 
হইয়াছেন এবং পুনরাপ হিন্দুধন্্ট গ্রহণ করিতে চান, ভাহীরা যেন 
১৯ নং কর্ণগয়ালিস স্্ীটে আধ্য সমাজে অথবা শল্তুনাথ পণ্ডিত ছ্বীটে 
আধানখী, সভার প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন করেন। 
* --বন্দেমাতরম্‌ 


€লবক 


দেশবিধেশের কথা_বিদেশ' 


৮৮৭ 


পাস পাত্তা 


বিদেশ 
তুরপ্থের বিজয়-অভিযান__ 


মিতরশকিব্গের ঝৌক শ্রীমের দিকে থাকাঁতে শ্রীদের গস্ত বাড়ি 
উঠিয়াছিল। ঠাই রফানিপ্পতির উপর নির্ভর না করিয়! নিজের 
বানবলে এসিয়। মাইনরে আত্মপ্রতিষ্ঠ। করিবার প্রয়াসে গ্রীন যে 
উচ্যেেপব্ব আরম্ত করিয়াছিলেন কাঁঞ।লের বাহুবলে তাহা চুর 
হইয়াছে। প্রীসসৈন্য এক্ষিসরের নিকট সমবেত হইয়৷ আফিউন-কারা- 
হিসারের দিক হইতে তুরম্থ সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়! ফেলিবার মানসে 
সামরিক ব্যবস্থ। সম্পূর্ণ করিয়। ফেলিবার চেষ্টার ছিলেন। গ্রীক 
ঝক্রণণকে প্রতিহত করিবার জনা শ্ম্যাঙ্গেরা সরকারও খুব ক্ষিপ্রতার 
সহিত বন্দোবস্ত কুরিতে লাগিলেন । কামালের পরিচালনায় সে বন্দো- 
বস্ত এত স্চারযুপে চলিতে লাগিল যে ইংরেজ সেনাপতি স্তার চার্লস্‌ 
'টাউন্শেণডের চমক লাগিয়া, গেল। তিনি ডুকা সৈন্ের সমরসজ্জা 
সম্বন্ধে ডেলী এক্সপ্রেস নামক পত্রিকার অভিমত প্রকাঁশ করিলেন যে 
“কামালের সৈম্যদল অত্যন্ত সাহলী এবং ঠাহার! ৪একপ্রাণ হইয়। দৃঢ়তার 
সহিত স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে । এমন সংঘবদ্ধ ও দ্ুপরি- 
চালিত সৈগ্ঠদল প্রায়ই দেখ। যায় না। ইহীদের রসদ সর্বরাহের 
বন্দোবস্তও উত্তম এবং, খ্দ্যর্দি ও যুদ্ধোপকরণগুলি বেশ ষ্ালই। 
গোলাগুধি ও বারু?ও প্রচুর পরিমাঁ.ণ সংগৃহীত হইয়াছে। সেভাঁম্‌ 
সন্ধি অনুসারে বন্দুকের ব্রিচ্রকগুলি ( ৮:6০০1 01005) তাহার! 
মিত্রশক্তিবর্গের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু কোনিয়ার অস্ত্া-। 
গারে আবাৰ সৈগুলি তাঁহার! করিয়। লইয়াছে ৷ তুরস্কের সামরিক কর্ণা- 
চারীবর্গ স্দক্ষ এবং চতুর ।” টাউন্শেণ্ডের অভিমত প্রকাশিত হওয়াতে 
অনেকেই ইহা! গ্লৃতিরঞ্জিত মনে করিয়া! নান|ুরূপ ঠাট্ট।-বিজপ করিয়া- 
ছিলেন ৷ ইউরোপের কুগ্র রাজ] যে এত সইজেই আভীর সুস্থ ও সবল 
হইয়া উঠিতে পারে ইহ! কেহই সহজে বিশ্বান করিতে চাহেন নাই। কিন্তু 
আজ রণকুশলী কামালের অপূর্ব কৃতিতে অ্গৎ-সমক্ষে তুরক্ষ-গৌরবের 
পুনরুদ্ধান সাধন করিক্! একটিও শক্তিশালী মুসলমান-সাস্্রীজ্যের পুনং- 
প্রতিষ্ঠ। সম্ভবপর হইয়াছে । পাচ দিন অবিশ্রাস্ত যুদ্ধের পর আফিউদ্ত- 
কারাহিসার অঞ্চলে গ্রীক ? শ্তকে দ্বিধাবিস্তত্ত করিয়া ফেলিতে 
কামালের সৈল্যদল সমর্থ হয়।' তাহার পর উত্তরাঞ্চলের শ্রীকদিগকে 
সমূলে ব্রিনাশ করিয়! দক্ষিণ দিকের গ্রীক বাহিনীর উপর 
অঞ্চলে তুরশ্ক, সৈগ্ঠ প্রবল বেগে আক্রমণ করে। গ্রীকণ্সৈন্য পরাজিত 
হইয়! উসাক অঞ্চলে প্রস্থান করে । পরে তুরক্ক সৈনা এস্ষিসহর দখল 
করিয়৷ স্মার্ণ৷ আক্রমণের উদ্যোগ আরস্ক করেন । এই স্দ্ধে তুরম্ব সৈন্য 
দশ হাজার শ্রীক সৈন্য ও চাঁরিশত গ্রীক সেনাপতিকে বন্দী করে ও অনেক 
গোলাগুলি ও রসদ দখল করে। যুদ্ধে হারিয়া গ্রীক সৈনা এমনই ছিব্ন- 
ভিন্ন বিশৃদ্ঘল হইয়! পড়ে যে গ্রীক সর্কার প্রকৃত অবস্থ। জানিবার 
অবকাশও পাঠঈ নাই। গ্রীক সর্কার প্রধান সেনাপতিকে পদচাত করিয়া 
ডাহার পরিবর্ভে জেনারেল ত্রিকোপিস্কে ( 11০০85 ) প্রধাম 
সেনাপতি নিব্বাচিত করেন। কিন্তু পরে সংবাদ আসিয়াছে যে এই 
নির্ববাচ্সের তিন দিন পুঝ্েই সেনাপতি ত্রিকোপিস্‌ তুরস্ক সৈন্যের হস্তে 
বন্দী হইয়াছেন । ৪ 

শ্রীদের সমর-সজ্জ সম্পূর্ণরূপে অষ্ট হুইপ যাওয়াতে যুদ্ধ, স্থগিত 
রাখিবার জন্য শ্রীস মিত্পক্তিবর্গের সাহাধ্য ভিক্ষা! করে বং , গ্রীসের 
তরফ হইতে যুদ্ধ স্বগিত রাখিবার প্রস্তাব মিত্রশক্তিবগ তুরস্ক মর্কারের 
নিষ্ষট প্রেরণ করেন। আ্যাঙ্গোর| সর্কার দে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। 
ডীহারা বলেন ষ গ্রীন ঘদি জীডিয়ানেপোল ও ঠেস ছাড়িয়া দিভে 


৮৮৮ 
তত ৪ থাকেন তাহা হইলে আ্যাঙ্গোর! মাজার বব স্থগিত রাধিবার 
প্রস্তাব ভাবিয়৷ দেখিতে পারেন। 

* যুদ্ধজয়ের সংবাদ পাইয়া কামাল তাহীর সৈম্যবরোর ,নিকট এক 
ইস্তাহার স্কারি করিয়৷ বলিলেন-_-“পক্রপক্ষের শক্তির কেন্ত্রে আঘাত 
করি! তাহাকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হওয়াতে তোমর! দেশের বৃতজ্ঞতা- 

ভাজন হইয়াছ। তোমাদের শক্তির পরিচস্স পাইয়৷ ভবিষ্যতের প্রতি 
তুরস্ক জাতির ভরস! জন্সিয়াছে।" আযানাটোলিয়াতে যুদ্ধ এগনও শেষ 
হয় নাই। সৈল্গগণ। তোমাদের প্রথম করব্য সমুস্রতীরে শ্মার্ণ, দখল 
করা । অগ্রসর হও ! জয়লাভ কর!” কামালের ইন্তাহারে উৎসাহিত 
ইইয়। তুরস্ক সৈঙ্ঠ ল্মার্ণ। অভিমুখে রওনা হইল। ১১ই ঞদপ্েম্বর খবর 
আসিয়াছে তুরস্ক সৈন্য শ্মার্দ।.দখল করিয়াছে । উত্তরে দার্দেনেলিস্‌ 
প্রণালীর তীরে ব্রন! সহরও তুরস্ক সৈগ্য দখল করিয়াছে। “গ্রীযের 
এই আকন্মিক ভাগ্য-বিপথ্যয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থান পরিবর্তিত 
২ইবার সন্তাবন| দেখ| দিয়াছে। সে পরিবর্তন স্বেতকায় জাতির 
পক্ষে খুব হুবিধার্জনক হইবে ন। বলিয়া! ইউরোপীয় রা্-ধুরদ্ধরের। 

* চিন্তাকুলিত হইয়। উঠিয়াছেন। 

তুরস্ক তাহার অজানা শক্তির পরিচয় লাঁভ করিয়। আবার ৩ৎসাছিত 
হইয়। উঠিয়াছে। খে,স ও আডয়ানে।পে।ল পুনর্খল করিয়। ইউরোপে 
ধার আপনার শার্তির প্রতিষ্ঠা করিবার ভরস! তাহার হইয়াছে। 

* তাই *তদৃপ্তক্ঠে তুরপ্ষ-প্রতিনিধি ফঠে «ব বলিতেছেন, “আমর! 
ইউরোপে আবার তুরস্ক সাত্রাজ্যের প্রতি্। করিয়!, থেস ও” আড় 
নোপোল দখল করিয়। তবে স্ষাস্ত হইব। ইহাতে যেকে।ন শক্তি 

, আমাদিগকে বাধা দিবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আমর৷ গরাগুথ 
হইব ন|।” তুরস্কের এই জাগরণে ইংরেজ বড় শ্রীত লহেন। প্রান্স 
বলিতেছেন যে তুরগ্ককে তাহার হৃত সাম্রাজ্য ফেরত দেওয়! হউক) 
আর গণগোলে প্রয়োজন তুই। ইংরেজ বলিতেছেন, “এসিয়। মইনরে 
তুরঞ্ক আপনাকেঃপ্রতিষ্ঠিত' করিয়াছে, সেখানে তাহাকে শীকার করা 
যাইতে পারে। কিন্তু ইউরোপে তাহার প্রতিষ্ঠ। হওয়া! সম্ভবপর হইবে 
কিনা সন্দেহ। বঞ্চান রাজ্যদমূহ, জেকে|-ঘ্লোভাকিয়!, যুগো-সাভিয়। 
প্রমুখ পশ্চিমের প্রাচ/প্রাপ্তিক রাঙ্সমূহ যে ইহার বিরোধী । 'আমর। 
এই'দৃতন রাজ্যগুলির স্বার্থের দিকে দর রাখিতে ষে প্রতিশ্রঠ আছি। 


কাঁজেকাজেই আমরা চুর্থের দাবী এত, আহঞ্জে গ্বীকার করিলে প্রতি-' 


শ্রুতি “তঙ্গ হইবে। আর তুরস্কের টান প্রজাপুঞ্নকে রক্ষা করিবার 
গুরু দ্ারিত্ব যে আমাদের । সেজগ্কও আমাদের অবস্থ। অত্যন্ত দায়িব- 
গুর্ণ। আমর! মহজে কোনও মীমাংস! করিয়! ফেলিতে পারি ন!।” 

তুরক্ক বলিতেছেন, “কেহ আমাদের স্বীকার কর আর নাই“কর, 
আমর! আমাদিগের হৃত সাত্্রাজ্য নিজ বাহুবলে উদ্ধার করিব। আমর! 
কাহারে! সাহায্ের প্রত্যাশী নহি। যদি কেহ আমাদিগকে বাধ! দিতে 
আসে, সে বাধা আমর! মানিব ন| | তুরস্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আমাদের 
সাধনা । আমর! সে সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করিব। , 

ফরাসী কাগজপত্রের হুরে আবার ইংরেজ-বিদ্বেষ কুটিয়। বাহির 
হইয়াছে। পেতি পারিসিঅ! নামক £হ্ববিখ্যাত ফরাসী পত্রিক! বলেন 
মে মল্সোরা সাগরের তীরে ফরাসী সৈম্ক এখনই প্রেরণ করা উচিত। 
কেনন! সেখানে ইংরেজ সৈম্ত শ্রীক সৈচ্ের স্থানে আসিয়। উত্ত স্বান 
রক্ষা করিয়! গ্রীসের সাহাধ্য করিতেছে বলিয়! উক্ত পত্রিকার বিশ্বাম। 
এবং কামালের সৈস্কের সঙ্গে ₹টিশ বাহিনীর সংঘর্ষ এক ফরাসী সৈম্যই 
খামাইতে পারিবে। মাত্্যা। পত্রিক! বলেন যে, আমর! ইংরেজদিগকে 
এই উপদেশই দিতেছি 'যে অজেয় শত্রুর সহিত সন্ধি করাই সমীচীন। 
ইংলেও লয়েড জর্ঞের শীসনের বিরুদ্ধে মহা অসন্তোষ দেখ! 


প্রবাসী--আঙ্গিন, ১৬২৪ 


৯ পপি পি পরি পাটি ০৯ পি ৯৫৯৫৯৫৯৫৯৫৯ ১১০১৫ ১ড-৭ এ৯ পিপি পাস ৫৯৫৫ ৯4৮৯৯৫৯৮৫৯৯ ৫৯ 


( ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 


করিতেছে এবং ইংরে মর্কারের তুরগ্-নীতি জত্যন্ত আবব্েনার 
পরিচায়ক হইয়াছে বলিয়! লয়েড জঞ্জকে দোষ দিতেছে। লয়েড জঞ্জ 
পদত্যাগ, করিচুবন এর্নন কথাও শুনা বাইতেছে। কাজেকাজেই 
বলিতে হয় যে প্রাচা সমস্যা আরও জটিল হইয়। উঠিল । 

* সমস্ত মুসলমান জগৎ এখন মুগ্ধনেত্রে এই €অস্ভুত * মুসলমান বীর" 
গাজী মুস্তক! কামাল পাখার প্রতি চাহিয়। আছে। ইনার অলৌকিক 
শৌযো ভরস। হয়, বুঝি ব! মুসলমান শক্তির ভাগ]ঞ্সাবার প্রসন্ন হইল । 


গ্রিকিথ সের মহাপ্রস্থান_ 


মহাত্ম। গান যেমন সত্যাথ্হ আন্দে।লনের প্রবস্তুন করিয়। ভারতের 
রাঞ্জনৈতিক আন্দোলনের ধার/.ক এক অভিনব পথে পরিচালিত 
করিয়। রাষ্ট্রনৈতিক আদশকে উন্নততর নৈতিক ভূমিতে লইয়। গিয়াছে, 
আয়াধ্লয&ওর রাষ্্রনেতিক ধারাকে তেমনই নুতন পথে পরিচালিত 
করিয়! আর্থার শ্রিফিথ্স্‌ আয্মার্ল্যাণ্ডের সাহিত্য, রীতিনীতি, হুকুমার 
কল!, দর্শন ও রাষ্ট্রনতিক জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ 
হইয়ছিলেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ হইয়। নিজের চেষ্টায় 
শ্বদেশের'নঙ্জলসাঁধন করাই গ্রিফিথ.স্‌-প্রবস্তিত সিনফিন্‌ আন্দোলনের 
উদ্দেশ্ত । ভাষায়, আটে, আদর্শে ও এমন কি খেলা-খুলায় সম্পূর্ণভাবে 
স্বদেশী ছাঁচে আইরিশ জাতিকে গড়িয়। তুলিতে এই আন্দোলন প্রয়াস 
পইয়াছে। ১৮৭১ থুষ্টান্ধে রাষ্্ীয় বিধানে ইংলও ও আয়ার্ল্যাণ্ডের 
শ।সনতত্র এক বলিয়। গোধিত হয়: সেইদিন হইতে আয়র্ল্যাণ্ডের 
রায় স্ব।বীনতার লোপ হয়। ১৮*৩ থুষ্ঠা্দে আইরিশ বীর সবার্ট এমেট, 
বিভ্বহ ঘোমণ| করেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়। জীবন বিসর্জন 
করেন। তাভার গর ১৮৪১ গৃষ্টাব্দে আল্লীর্ল।প্ের তরুণ সম্প্রয় উমা 
ডেভিস্‌, গ্য।ভ।ন ড|ফি ও জন্‌ 'মিচেলের অধিনীয়কত্ধে আইরিশ জাতীয় 
আন্দোলনের গ্জন করেন এবং আহাদের মুখপঞ্জরেপে “নেশন” 
পঠ্জিক। প্রতিষ্ঠিত হয়। ,কিস্ত সে আন্দোলন অধিক দিন স্থায়ী হয় 
নাই। মিচেল একাকী ইটনাইটেড, আইরিশমান কগঞ্জ স্থাপন করিয়। 
জাতীয় আন্দোলন চাঁলুইতে থাকেন। তাহার নির্বাসনের পর আইরিশ 
আন্দেলন কিছুগিনের জন্য স্ৃগিও থাকে । আমেরিকার প্রবাসা 
আইরিশগণ ন।ন। প্রকার রাজজ্রে।হকর সমিঠি গ্াপন করিয়। ইংরেজ 
মবূর্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চাল।ইতে থাকেন । ১৮৯৩ সালে পিয়াসে র 
নেতৃত্বে গেলিক লিগ. স্থাপিত হয় । * তাহার উদ্দে্ত ছিল আইরিণ, ভাষ! 
সাহিত্য সঙ্গীত ও বাণিজ্যের মুক্তি। ১৮৮৯ থুষ্টাব্ধে গ্রিফিথ্‌স্‌ 'ইউ- 
নাইটেড. আইরিশ ম্যান” কাগজ স্থ/পিত করিয়। এই আন্দোলনকে খুব 
প্রসারিত করিয়াছেন | গ্রিফিথসের লেখায় এমন একট! তেজ 
ছিল থে চারিদিকে মহাচাঞ্চল্যের সঞ্চার হইল। আইরিশ জাতি 
নব উৎসাহে মাতিয়| কম্মক্ষেত্রে নামি! গেলেন। ইংরেজ সর্কার 
বিপদ দেখিয়। শ্রিফিথসের পত্রিকার প্রচার বন্ধ করিয়! দিলেন। 
গখ্রিফিখস্‌ বারবার বাধা পাইয়ও শীণন্ত হষ্টলেন ন|। উল্ক টোন, 
গন মিচেল, পুইক মুগ্ধ ও জন্‌ ডিক প্রভৃতি শদেশহিতকামী 
ব্যক্তিদিগেরজীবনচরি ও কণ্মপ্রণ।লার সহিত আইরিশ জাতির পরিচয়- 
মাধন করাইয়! গ্রিফিথস্‌ আইরিশ জাতিকে যেরূপ ভাবে উদ্বদ্ধ করিয়! 
তুলেন তাহার ফলে আয়ার্ণ্যাণ্ডে, ডিকের নেতৃত্জে হাঙ্গেরীতে য্র্প. 
আন্দোলন হইয়াছিল, তান্ুরূপ একটি আন্দোলনের সটি হয়। এই 
আন্দোলনই দিনফিন' আন্দোলন নামে ইতিহাদে বিখ্যাত, হইয়াছে। 
শ্রিফিখস্কেই , ইহার অষ্ট] বল যাইতে পাবে। ্রিফিখ্স্‌ এই 
আন্দোলনের ব্যাখ্যাতারপে আইরিশ সাহিত্য ধার্শন সঙ্গীত চিত্রকল! 
প্রভৃতি জীবনের সমস্ত দিকেই, যে নূতন ভাবের স্থজন কানন 


৬ষ্ঠ. সংখ্যা ) দেশবিঠেশের 
ল্টু নবীন আব়্ারযুডের ভু, হইয়াছে। ইংরেজ সর্কারের 
ইত হ্বদ্বে এবং পরবত্তাকালে স্বাধীনতা প্রয়ামাদলের সহিত জ্বণ্দে 
্ফিখস্‌ যে অলৌকিক রাষ্ট্রীয় জ্ঞানের পরিচাঁ দিয়াছেন তাহার কথা 
বাসীতে ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে । আর্যার্ল্যাণ্ডের এঁই সঙ্কট- 
ভুল সময়ে আইরিশ জাতিকে মঙ্গলের পথে লইয়। যাইবার জন্য 
গ্রফিথ স. যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন তাহাতেই তাহার শরীর 
গঙ্গিয। গিয়াছিল ।৬ তাহার পর ডিভালেরার সহিত প্রতিদ্বন্দিত। 
চরিতে গ্রিফিধস. জে মনোকষ্ট পাইয়াছেন তাহাতে তাহার মন একে- 
॥রে ভাঙ্গিয়। গিয়াছিল। তাই তাহার ,লীবন এমনই অকালে শেষ 
ইয়। গেল। গ্রিকিধস্‌ হৃদরোগে স্কুস। দৃতুামুখে পতিত হইলেন। 
নায়ার্ল্য।গের আশ] ভরপ।, আঁয়ার্ল্যাণ্ডের গৌরব সহস। নিবিয়। 
গেল, এখন তাহার স্কানে কে মায়ার্লা।গেব গৌরবদীপ স্থালাইয়। 
রাখিবে ?৪ 


কপিম্সের আত্মীহৃতি-_ 


আয্লার্ল্যাগের অন্তপ্রেহের দাবদাহে একে একে অনেক গুলি 
অভিরিশ জননায়ক আাম্মাতি দিয়াছেন। ঠহার নধ্যে চ্ুইষনের 
সু আইরিশজাতির প্র।ণে বাজিয়াছে সবচেয়ে বেশী। প্ররাজপন্থী 
নেহ। মাইকেল কলিন্স ও স্ব।ণীনতা প্রয়াসী নেহ। চালস বার্সেেসের 
মৃত্যুতে আাইরিশজাতির দয় ব্যথায় ভরিয়। উঠিয়াছে। বার্জেস্‌ 
বিফ্বোহীদলের দলপতিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মৃতু বরণ করিয়! 
লইয়াছেন আর কলিন্সের ভাগ্যে ছিল গ্রপ্তধাতকের হস্তে শোচনীয় 
মৃত্যু বার্জেস্‌ আইরিশ জাতির নেতৃত্ব করিয়। আসিতেছেন বডদিন। 


কলিন্স্‌ কিন্তু নহনা লোকনায়করূপে আবিড় তি হন। কলিন্সের 
আবিভাব অঠান্ত মন্তুত। 
কলিন্সের পিত।র সামান্য একটি ক্ষেত ছিল। দেই খামারে 


চাষ করিয়। বৃদ্ধ কলিন্স কোনও 'রকমে দিনাতিপাঁত করিন্তেন। 
মাইকেল কলিনস্‌ গ্রামের জাতীয় বিদ্যালয়ে জলস্বল্প পড়াশুনা করেন । 
এবং অল্প বয়সেই” আইরিশ জাতীয়দ্লের সংস্পর্শে আসিয়! কলিন্দের 
মনে দেশানুরাগ জাগিয়। উঠে। কিন্তু অবস্থা! ভাল ন। থাকাতে 
স্্পবয়সে বাধা হ্যা কার্জ খুঁজিতে আন্ত কবেন। দোলে! বৎসর বয়সে 
কলিন্স্‌ লণ্নের পো& আঁফিসে চিঠি বাছাই কাজে নিধুক্ত ৪হন। 
লগ্ন সহরে অনেক আইরিশ, যুবক কাজ কণ্ম করিবার জন্য বাস 
করেন। তাহাদের লইয়। কলিন্স একটি দল গঠন করেন; তাহার 
উদ্দে্ট ছিল অধীনতাপ।শ হইতে আয়ার্ল্যাুকে উদ্ধার কর।। 
কলিন্সের যখন কেবলমাত্র চব্বিশ বৎসর বয়স, তখন বিশ্বযুদ্ধ বাধিয় 
উঠে। তখন কলিন্স্‌ তীহার দলের লোকদের সঙ্গে ওয়ার্ড নামক 
স্থানে গোপনে সনরকৌশল ও সেন্যপরিচালনাপদ্ধতি শিক্ষ। করিতে 
আরগ করেন। তিনি মর্থনীতির মুলতদ্ শিক্ষ। করিবার জন্থা গ্যারাটি 
টষঈট কোম্পানী নামক কাববারে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং লগ্ুনের 
বিংল কলেছে অধাধন করিত আবি কবেন।। ইনি একই নীকনী 
[ডিলেশ মে গঠি আন সময়র মাবাত বন্থাশাখে গমন স্পর্ডিত ঠহয়। 
পড়েন যে কয়েক বৎসরের মাধাই তিশি আ।ইবিশ মর্কারের রাজধ- 
সচিব নির্বাচিত হইয়।ছিলেন। 
্ত্ার্ল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করির। দিন্ফিন্‌ নেত। একাউন্ট প্লন্কেটের 
সহকারী হন। ১৯১৮ খষ্টাবে তিনি ডেলের সভ্য নির্বাচিত হন 
এবং আইরিশ জাতীয় সৈম্ের গঠনকাধ্যে মনোনিবেশ করেন । ইংরেজ 
সকার, যখন ১৯১ ববীষ্টা্দ হইতে" ১৯২৪ গরীষ্টাব্ষ পথ্যস্ত এই জাতীয় 
সৈল্তদরলর উচ্ছেদেই্রে জঙ্য প্রাণপণ প্রয়াস পান তখন কলিন্স্‌ পলাইয়! 
অধস্বরক্ষ! করেন এবং গোপনে»গোপনে*আইরিশ সৈল্পদল গঠন করিতে 
খঢ্কেদ। কলিঙ্োর পরিচুলনায় এই গুপ্ত আইরিশ সৈম্তদল গুপ্ত যুদ্ধে 


১৯১৫ শীষ্টান্দে ২৫ বৎসর বয়সে তিনিও 


কথা--বিদে, ৮৮৯ 

অত্যন্ত খদক্গ হহ্য়। উঠে। কলিল্স, অতি অল্পদিনের মধ্য প্রার্ম ছুই লক্ষ * 
সশিক্ষিত সেম্ সংগ্রহ করিয়। ইংরেজ শীসক-সম্প্রদায়কে বিব্রত করিয়। 
তুলিলেন। . অন্ুমসাহসী মাইকেল বছবার ইংরেজ-হস্তে ধর।' পড়িয়া 
অস্ভুত কৌশলে পলাইয়। আত্মরক্ষা করেন। 5 তীহার চাতুর্চ্যে ঈংরেজ 
মর্কার এতই, বিব্রত হইয়। উঠেন যে শেষে ভীহার! সন্ধির জন্ক ব্যগ্র 
হইয়া জাইরিশ নেতাদিগের সঙ্গে কথ্ববার্ত। আরম্ভ করেন। আইরিশ 
সেনাপতি কলিঙ্গ হ্দক্ষ সৈম্-পরিচীলক রূপেই এতদিন পরিচিত 
ছিলেন্ধ। এইবার তীহ।র গভীর রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচন্নও পাওয়। 
গেল। তিনি শ্রিফিধখসের সহিত একযে!গে ই'রেজ সর্কারের সহিত 
রফ।নিপ্পত্তি ক্ষরিবার চেষ্ট। পাইতে লাগিলেন ; চাল্গ্‌ বার্জেন্‌ ও 
টি ভ্যালের। কিন্তু সে রফনিপ্পত্তি, নানিলেন ন।। কাজেকাজেই 
আয়ার্দ্যাণ্ডে অন্তদ্রেহের আগুন জবলিয়। উঠিল। কলিঙগ স্বরাজপন্থী 
দলের সৈম্ত পরিছীলনা! তে। করিতেই লাগিলেন, আবার আইরিশ 
মর্কারের অর্থসুচিব রূপে শাসনকাধ্যেও বিশেন কৃতিত্ব দেখাইতে 
লাগিলেন ।* কলিন্দের অধিনায়কত্বে শ্বরাজপ্রস্থীদল স্বাধীনতা প্রয়াসী- 
দলকে হারাই দ্িলেন। কিন্তু দে সময় হৃদরোগে গ্রিষ্িধ সের 
মত্যু হওয়।তে ম্বাধানতা প্রয়ামীদল ভাঁবিলেন যে্কলিলকে যদি হত্য। 
কর। খায় ভবে উপমুন্ত' নেতার অভাবে সবা্গগন্থু্দল সঙ্গি যাইবে । 
ঠাই ১২শে আগস্ট সন্ধা।বেল। বান্টন সহরে গুপ্তধতকের হত্তে কলিগ্স, 
প্রাণ হারাইয়ান্েন। গ্ৃত্ুর সমর কলিগ্গ চত্যাকারীদিগকে ক্ষমা 
করিতে ঝীনুরোৌধ করিয়াছেন। কলিঙ্গ, :সনা-প্রফুল্ল এবং উৎসাহী 
লোক ডিলেন। মৃত্যুর সময়ও তাহার মুগে হাসির রেখা ফুটিয। 
উঠিয়াছিল। মৃত্যুর দম তাহার বয়ন মোটে বত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। 
ম[রও ছুঃখের কথ। এই ঘে তীভার বিবাহ সম্প্রতি স্থির হইয়াছিল। 


ক্ষতিপূরণ সমস্যা 5 
আগষ্ট মাসের লণ্ডন বৈঠকেও ক্ষতিপূরণ সমস্ঠার কোনই মীমাংস! 
সম্থবপর হইল ন।। কেনন। ক্ষহিপূরণের দাবীর চাপে জার্শান মা্কের 
দাম এও কমিয়! গিয়াছে যে তাহাতে জাম্মানীর বিদেশের নিত ব্যবস! 
করার সন্মাবন! অতি অল্প হইস্জ! যাওয়াতে ইংরেজ সরকার প্ুমাদ 
গণিলেন। তাই ক্ষতিপূরণ-দারী স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব যাহাঞ্ডে 
* সকলে গ্রহণ করে ইংরেজ সঁকু্কার তাহার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন । 
কিন্তু ক্রা্প সে প্রপ্তাবে কিছুতেই সম্মত হইতে পারেন না। ফ্রান্সের 
প্রধান মন্ত্রী পঁয়াকীরে 'ণক বক্তত। করিক্! বলিলেন যে “জামাদের 
অত্যন্ত অত্যাচারী ও নিষ্ঠ'র জাতি বলিয়। প্রতিপন্ন ঝর্িবার যে চেষ্টা 
হইতেছে তাহ। অত্যন্ত অন্যায় । আমর। নিরে। কিন্া বিস্মার্কের মত 
নি্র নহি। মামর। আমাদিগের মিত্রবগের সহিত সথ্য-সত্রে 
আবদ্ধ থাকিতেই চাহি এবং আমাদের পরাজিত শক্রর মহিতও ভদ্্রত। 
বায বাপিয়! চলিতে প্রস্তুত মাছি: কিন্ত আমরা সর্ধীগ্রে এই 
কথাই জোর*করিয। বলিব যে আমাদের গতিপূরণের ষে সঙ্গ তদ।বী 
গমব। জানাউযছি ঠাই। পুরণ বরিংতই হইবে। আমৰ। আাহ। ন। পালে 
কিছুতে শিরন্ত হইন না.। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ সগ্কারের ব্যবহ।রের 
শীত্র বুম।লোচনাও পয়াকারে করেন। তাহাতে ইংরেজ রাষ্ট্র 
নৈতিক গগনে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইতে দেখ! যার়। এদিকে 
ফরাসী কাগজপত্রে পয়াকারের বন্ত তাঁকে সমর্থন করিয়! খুব লেখালেখি 
চলিতে লাগিল। অবস্থ। এমনই গুরুতর* হইল যে ইংরেু প্রাতিনিধি 
স্তার জন ব্রাডবেরি বিপদ গণিলেন। এদি'ক অবস্থ। সম্ঘটজনক দেখিয়। 
মার্কের দাম আরও কমিয়। যাইতে লাগিল।, এক পাউণ্ডে প্রায় 
৯,০* মার্ক পাওয়া! যাইতে লাগিল। এ সমস্যঃর মীমাংস। হওয়া 
অসস্তব বিবেচন4 করিয়া ষগূহুণ প্রায় সকলেই নিরাশ হইয়া! পড়িয়া 


৮৯০৩ 
ছিবেন . তখন ন্‌ বেলনিরান প্রতিনিখি দেলাক্রোমার (টিএঞঞগ্) 
চেষ্টায় একট! ক্ষণস্থার়ী বন্দোবস্ত হইয়৷ বর্ধমান বিবাদ কিছুদিনের 
জন্তও স্থগিত থাক! সম্ভব হইয়াছে । তিনি প্রস্তাব করিলেন যে জার্মানীর 
নিকট হইতে দাবীর টাকা আদান স্থগিত রাধিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে 
মীমাংস| হওয়া। যে পধ্যস্ত জার্মান রাজন্বের হুবন্দোবন্ত পরমত্রশক্তিবর্গের 
প্রেরিত প্রতিনিধিরা না করিয়া' উঠিতে পারিবেন দে পরাস্ত, স্থগিত 
থাকুক। কিন্ত যতদিন রাজন্বের হুবন্দোবস্ত ঘটিয়া ন। উঠিতেছে 
ততদিন স্ষিরভাবে ন| বসিয়। থাকিয়। জা্মীনীর নিকট ১৯২২ সালের 
দাবীর টাকাটি ছয়মীসের টেজারি বিলে আদায় কর! হউক। টেজারি 
বিলে টাক! আদায় করিলে নগদ সোন| ব1 রূপায় দাবীর টাকাটি না 
দিয়। কাগজপত্রে দাবীর টাক!র স্বীকারোক্তি দেওয়াতে, চলিত মুদ্রার 
দাম আরও কম হইয়া পড়িবার সন্ভাব্ন। থাকিবে না। কিন্তু টেজাঁরি 
বিলের টাক। অবস্থ। ভালো হইলে যাহাতে জান্মানী দিতে বাধা 
থাকেন, তাহার জন্ঠ পাঁকীপাকি বন্দোবস্ত এখন হইতে রাখ। সঙ্গত মান 
.করিয়। দেলাক্রোন প্রস্তাব করেন যে জার্দনানী এই স্বীকারোক্তির টাকাটা 
বেল্লিয়াম ও ফ্রান্সের ইচ্ছামত কোনও বিদেশী ব্যাক্কে গচ্ছিত 
রাখিবেন। দেলাক্রোথ।র প্রস্তাবে মিত্রশক্তিবর্গের সকলেই রাজী 
থাকাতে গণ্ডগোল আপত্ত মিটিয়াছে । জান্মীন অর্থসচিব সর্ডার্‌ 
কিন্ত বলিতেছেন যে এই বন্দোবস্ত মানিয়। লইতে হইলে জাম্মান 
ব্যবসাদারের। ঘষে ফ্রাঙ্গকে কয়লা ও কাঠ সর্বরাহ করিতে স্বীকৃত 
হইয়াছিল "স বন্দোবস্ত বজয় থাকিবে ন|। দেননাষ্টাইনিস, 
সিল্তার্বার্গ প্রতৃতি বড় বড় জার্দান ব্যবসাদার মার্কের দাম যাহাতে 
আরও ন! পড়িয়া যায় সেইজন্য ক্ষতি স্বীকার করিয়ও অক্লমূল্যে কাঠ 
ও কয়ল। বিক্রয় করিতে প্রতিঞ্ত হইয়াছিলেন, শুধু এই অঙ্গীকারে 
যেক্রালস দাবীর টাক! আদায়ের চেষ্টা ৩১শে ডিসেম্বর অবধি স্থগিত 
রাখিবেন। ক্া্গ যখন ঠে' অঙ্গীকার ন। মানিয়! টেও্জরি বিলে টাক। 
আদায়ের চেষ্টায় আছেন তখন ষ্টাইনিস্ও পূর্বব প্রতিশ্রুতি রাখিতে 
বাধ্য নহেন। ষ্টাইনিস্‌ এরপভাবে ফিরিয়। দাড়াইতে ফাল্সের 
মহামুন্ষিল চইল। ফ্রালের যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থ'নগুলিকে নুন 
করিয়। নিশ্মাণ করিবার ক্ষমত। ফ্রাঞ্সের শক্তিতে এক। কুলায় ন|। 
হীই ১,৯০০০১ গুহ নিশ্মাণের স্মন্ত সাজনরগর।ম মাত্র শতকর! 
ছয় টাক। লাভে করিয়া দিতে ষ্টাইনিদ' পূরেধে স্বীকত হওয়াতে ফ্রা্গ 
খুব কুবিধ। পাইয়াছিলেন। ষ্টাইনিস্‌ এই ব্যাপারে ( ১৫৯*,০০৯,৯৯০ ) 
প্রায় দেড়শত কোটি টাক। ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলের্ন। প্রমাদ 
গণিয়। ফরাসীণ্ধনী দেলব্রাক্‌ ষ্টাইনিসের সহিত দেগ! সাক্ষাৎ আরম্ত 
করিক্সাছেন। গুন! যাইতেছে শীত একদল জার্মান বাবসারী ফাল্পের 


স্পা পিক 


প্রবাসী-আশ্গিন, ১১২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্রা কখগূহ পরিদর্শনের অন্য আসলিবেন। রানী লৌছের 
খনিও ভাল চলিতেছে ন! | জার্মান লোহার কার্বারীর! যাহাতে তাহ। 
চালাইয়া৷ লইবার সভার লন তাহারও চেষ্ট চলিতেছে । এইসব 
ব্যপার দেখিয়। মনে হয় যে ক্ষতিপূরণের দাবীর চাপ আর সহজে বড় 
ফরাসী দিতে পারিবেন না। বিস্তু এইসব ব্যাপারে ইংরেজ বড়ই বিব্রত. 
হইয়াছেন । তাহারা স্পষ্টই বলিতেছেন যে জার্দান বাবদ। ও লার্দান 
ধনগ্রাধান্য এমন নুসংন্কিত ও ন্থপরিচালিত যে এইহার সঙ্গে প্রতি- 
যোগিতায় ফাঁন্স্‌ আটিয়। উঠিতে পরিবে না। একবার যদি জার্মান 
ধীর! ফ্রান্সে ব্যস! বাঁণিজোর শ্থবিধা পায় তবে ফ্রান্সের বাজার 
তাহাদের একচেটিয়। হইয়। যাইবে | জীর্মানীর বাবসায়ের গতিরোৌধ 
কর! তখন অসম্ভব হইবে। 
“ইজিপ্ট” তদস্তের ফল-_ 

ইজিপ্ট জাহাজ ডুবির সম্বন্ধে দৌধাদোধ বিচার কাবার জন 
ষে বিচার-সভ। বসিয়াছিল তাহার বিচার-ফল প্রকাশিত হুইয়াছে। 
বিচারের ফলে লক্করদিগের কলঙ্ক স্বালন হইয়াছে। মৃতের সংখ্যা 
যে অত্যধিক হইয়াছে তাহার জন্ক বিচারকগণ জাহাঙ্জের মাষ্টার এবং 
চিফ, অফিসীরকেই দায়ী করিয়াছেন। জাহাজের কর্ম-শৃক্ধলার ব্যবস্থ। 
ও সুসংবদ্ধ খাকিবার বাবস্থাও ভাল ছিল না। ভারতীয়দিগের ভাঘা 
কর্মচারীদিগের না জান| খাক।তে অধীনস্থ নাবিক্দিগকে সংযত রাখিতে 
পারা যায় নাই। তদস্ত-সমিতি মনে করেন যে কর্মুচারীটিগ্রকে 
ভারতীয়দিগের ভাষা! শিখিতে বাধ্য কর। উচিত। ভারতীয় লক্করের। 
যে খুব কন্মঠ ও সাহসী তাহীও তাহার! স্বীকার করিয়াছেন। ত্দস্ত- 
ফল বাছির হইৰার পর নাবিক সমবায়ের সম্পাদক কাথ বার্ট ল সাহেব 
ইভ-নিং ষ্টাগ্ডাড পত্রিকায় ভারতীয় লক্করদিগের গুণকীর্ভন করিয়! এক দীর্ঘ 
প্রবন্ধ লিখিয়! একটি বিময়ে তাহাদের দোষ দেখাইয়াছেন, তাহ। ভাল 
করিয়। ভাবিয়' দেখিবার বিষয়। তিনি বলেন ষে ভারতীয় শ্রমিকগণ 
বিশেষতঃ লম্করের। শণিক সভ। ব। সমবায়ের নিয়ম মানিয়। চলেন ন। 
গবং যে এক5| এবং দৃঢ়ত। থঃকিলে শ্রমিক সভ|"ধনীর অন্ঠ্যাচারেব 
প্রতিকার করিতে সমর্থ হয় তাহ। ভ।রতীয়দিগের মধ্যে এখনও দেগ। 
যায় নাই। এগুলি শিখিয়। ন। লইলে ভারতীয়গ্ণ ইংরেজ ধনীর 
সঙিত জীবন-সংগ্রমে অীটিয়। উঠিতে পারিবে না। এবং ইহাদিগের 
সাহীয্যে ইংরেজ ধনী ইংরেজ শ্রমিককেও বিপর্যন্ত করিয়। তুলিবে ৷ 
শ্রমজীবীদিগের জদ্ত ধাহার। চিন্ত। করেন তাহাদের এই কথাগুঝি। ভাল 
করিয়! বিচার করিয়! দেখ। কর্তব্য। 


কচুরী পান! 


কচুরী পানার ( ৬/৭$67 17)901701))  উতৎ্পাতে 


আমাদের বাংল! দ্রেশের রুধিকাধ্যের যে কি-প্রকার অনিষ্ট 


হইতেছে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। « কয়েক বৎসর 
পূর্বে পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে এই পানা জন্িয়া ধীরে 
ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছিল। ইহা! দ্বারা যে কৃষিকাধ্যের 
বিজ হইবে, তখন লোকে তাহা কল্পনা করিতে পারে 


এই পানায় আচ্ছন্ন" হইয়। পড়িতেছে এবং উত্তর ও 
পশ্চিম বঙ্গেরও স্থানে স্থানে ইহার উৎপাত অন্ভৃত 
হইতেছে। পূর্ববঙ্গের ভূমি উর্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ, 
সেধানকার ভূমিতে সার দিতে হয় না; চাষের হান্গামাও 
সেখানে খুব কম। ' তাই সেখানকার জমিতে সোনা 
ফলিয়া৷ আসিতেছিল। কিন্ত কচুরী পানা উৎপাত 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
পূর্ববঙ্গের উর্ববরত। যে আর অধিক দিন থাকিবে, তাহা 
আশা! করা যায় না। 


কচুরী পানার উৎগাত্ত যে কেবল বঙ্গদেশেই আছে 
তাহা নহে, আতহ্মরিকাতেও ইহার উৎপাত কম নয়। 





সেখানে আজও প্রাণী বা কোন 
এই 'উত্পপাত উদ্ভিদ নিজের 
নিবারণ করা যায় বংশ বিস্তার 
নাই। ইহা শুনিয়া করিয়া সমস্ত 
হয়ত ওকহ কেহ পৃথিবীকে দখল 
বলি বে ন--তবে | করিয়া বন্ক ইহা] 
আর কি, যাহা- * প্রাকৃতিক নিয়ম-* 
দের এত টাঞ্ষা, + বিরুদ্ধ। তাই * 
এত আয়োজন” * কোন জীব যাহাঁতে 
তাহারা যখন পৃথিবীতে একাধি- * 
পানা নষ্ট করিতে পত্য স্থাপন 
পারিল না, তখন করিতে না পারে ৪ 
আমাদের চেষ্ট। | তাহার জন্য 
বৃথা । আমরা [ঃ প্রকুতিতে অনেক 
এই প্রকার উক্তির | ব্যবস্থা আছে। 
প্রতিবাদ করিয়া প্রথমতঃ পারি- 
বলিতেছি, আমে- পাশ্থিক অবস্থাবু 
রিকা পারিল না প্রতিকৃলতায় 
বা পপর বেখন অনেক জীব মারা 
দেশ পারিল ন৷ যাঁয়ত তাহার 
বলিয়া আমা- পরে এক জাতীয় 
দিগের নিশ্চেষ্ট জীব" আর-এক 
হইয়া থাকিলে জাতির সহিত 
চলিবে না। রাজা আচার্য্য স্যার জগদীশন্্র বহু * প্রতি যো গি-ভা 


ও প্রজা উভয় পক্ষকেই এই উৎপাত নিবারণের জন্য প্রাণ- 
পণ চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা ফলবতী হইবেই | এখানে 
*একুটি কথা ম্মরণ্‌ করিতে হইবে,-অতি প্রা্ঈীনকালে যখন 
পৃথিবীতে কেবল উদ্ভিদবেরই আধিপত্য ছি, তখন আমা- 
দেই পূর্বপুরুষের! উদ্ভিদের উচ্ছেদ্*সাধন করিয়া আরণ্য- 
ভুমিকে' কষিক্ষেত্র করিয়া .তুলিয়ছিলেন। , তখন অরণ্য 
মাস্থৃষের নিকর্টে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল । সুযোগ 


কছুরী পান 


উপ সপাস্পাপাস্পস্পািিসপাসপাসপাস্পাস্পাসিপাসপাসিপাসিপাস্পপাসিপাসিপ ৯ প ৬৯ পাপা পাছি পাইলস পরই ৪৯০ সিপিসিপিসিপাসিপাশপিস্পিক্ঠতত ১৩ ৮০ সি 





৮৯১ 


বুঝিয়। এইক্ষণে উদ্ভিদবেরই এক বংশধর মাথা-চাড়া দিয়া 
আজ আবা'র আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে”। 
যান্ষের হাতে অস্ত্রের ত অভাব নাই। উত্তি্েত সহিত 
মানুষের এই প্রকার সংগ্রার্ণচিরকালই চলিবে। ফোন 


করিতে গিয়াও প্বংসের পখে অগ্রসর হয়।৬ এই প্রকারে 


দেখা মনুয়। মান্টষের সহ্তি পশুর এবং প্রাণীর সহিত 


উদ্ভিদের নিষ-্ত্র সংগ্রাম চলে। ইহার ফলে যে জীব 
ধনটা অধিকার পাইবার ঘোগ স্তাহা আপন1,হইতেই 
পায়। যদি কোন কারণে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের, 
ক্রত বংশবিস্তারের কোন বাধা, নী থাকে, তবে 
তাহাই হস "দাড়ায় উতীতখ। অষ্টরেলিয়াতে খরগোস 


পাটির ৯ পাতি পাস পাজি ৯৩৯৩৯০৯৩৫৬৫ ৯র রত ৯৩ রি তি তিরিশ সি উিত রা 








“ (১) কচুরী পানার দাম, সিজ্বেরিয়ার কাছে গৃঙ্গার ধারে 
ছিল না। কয়েক বংসব পূর্বে সেখানে এক জোড়। 


থরগোস ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই "ক্ষুদ্র জন্থর 
বংশবিস্তারে অষ্ট্রেলিয়াতে এখন এত খরগোস হইয়া 
াড়াইয়াছে, কে তাহাদের উৎপাতে কৃষিকার্য্যের ক্ষতির 


আশঙ্কা হইতেছে । কোনো এক খেয়ালী লোক ইংলগু 
হইতে এক জোড়া পোকা সংগ্রহ করিয়া আমেরিকায় 
ছবড়িয়৷ দিয়াছিলেন, পোকাগুলি নাকি দেখিতে সুন্দর 
ছিল! অনুকূল অবস্থা পাইয়া! (রই পোকাদের বংশধর- 
গুলি এখন আমেরিকার বিবিধ প্রদেশে ভয়ানক «বিস্তার 
ল'ভ করিয়াছে । তাহাদের উপদ্রবে মৃগ্যবান পাইন 
গাছ লোপ পাইতে বসিগ্লাছে। ইহাকেই বলে উৎপাত । 
আমাদের দেশে কচুরি পানাও কতকটা এই রকমেরই 
উৎপাত হইয়া ঈলাড়াইয়ানে । 

“আমাদের শৈশব-উপাখ্যানের বাঙ্পুত্র ও পাত্রের 
পুত্র সেই প্রক্কাণ্ড রাক্ষণটাকে বহু চেষ্টাতেও বিনষ্ট 


করিছে পারে নাই, কারণ রাক্ষসটার প্রাণপুরুদ্ব ছিল, 


চৌদ্দ হাত জলের ক্লায় স্কটিক-স্ত্তের ঠিতরে লুকানো । 
আমাদের ও অন্ত দেশের রাজপুরুষেরা কচুরি পান! 
বিনাশের জন্ত যে-সকল চেষ্টা করিতেছেন, তাহা রাজ- 
পুত্রের রাক্ষস বিনাশের চেষ্টার মতোই বৃথ! হইয়া যাইতেছে। 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প৯ পাটি পা সি পাসি পাতি পা পিস্িপাসসি পাসিপাসিপাস্টি পি পাছি পা পা পাস পাটি পাঁসি পাস্তা পাসটিপাি পাসিপাস্িপাস্টিপস্টিপসটিপসিতি 


পুরুষটা৷ কোথায় লুকানো আছে। এইজন্য লক্ষ্য স্থির ন। 
করিয়া লক্ষ্যভেদের চেষ্টার ন্তায় ইহাদের সকল চেষ্টাই 
ব্যর্থ হইতেছে। কচুরি পানার জীবনের ইতিহাস পরীক্ষা 
করিয়া, কি প্রকারে তাহারা বংশ বিস্তার করে এবং 
কোন অবস্থা তাহাদের বৃদ্ধির অনুকূল, এই-সকল তথ্য 
প্রথমে সংগ্রহ করা কর্তব্য। এই-সকল তথ্য আজও 
সংগৃহীত হয় নাই। তাই,পানা বিনাশের জন্ত যে-সকল 
উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, সেগুলি অন্ধকারে টিল 
ছোড়ার স্তায় লক্ষ্যত্রষ্ট হইতেছে। অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণ 
প্রায়ই বিজ্ঞানকে থাছুবিদ্যার কোঠায় ফেলিয়া থাকেন। 
তাহারা যখন কোন প্রাকৃতিক উৎপাতে ভীত হইয়া 
পড়েন, তখন মনে করেন বুঝি বিজ্ঞানই মস্ত্রবলে উৎ্পাতের 
শাস্তি করিবে। স্বার্থান্বেষী চতুর লোকের! সুযোগ ছাড়ে 
না। হাহার। বৈজ্ঞানিক সাজিয়া নানা আড়ম্বরে জনসাধা- 
রণকে প্রতারিত করিয়া স্বার্থসাদ্ধ করে । লোকে ভাবে 
ইহাই বুঝি বৈজ্ঞানিক প্রণালী । কোন অজ্ঞাত ব্যাপারের 
মূল কথ জানিয়া স্কার্ধ্য করিতে গেলে এই ভড়ং পরিত্যাগ 
না করিলে চলে না। ভড়ং করা বা ভডং দেখিয়। মুগ্ধ 
হওয়া বৈজ্ঞানিক রীতি নয়। যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, 
তিনি অনুসঙ্কানের বাহী শাখাপ্রশাখাগুলির প্রতি 
দৃষ্টিপাত না৷ করিয়া তাহার মূল কোথায় তাহাই দেখিবার 
জন্য, অবিরাম চেষ্টা করেন। কত'অবাস্তর ব্যাপার চক্ষুর 
সম্মুখে আপিয়া তাহাকে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করে 
তাহার ইয়ত্তাই হয় না। যে বৈজ্ঞাণিক এই- সকল 
অবান্তর ব্যাপারের কুহক কাটাইয়া সোজা পথটি ধরিয়! 
চলিতে পারেন, তিনিই মুলতন্ব আবিষ্কারে কৃতকাধ্য 
হন। আবিষ্কার মাত্রেরই ইহাই মূলমন্ত্র! গাছের রস 
কি প্রকারে তাহাদের দেহের ভিতর দিয়া উপরের দিকে 
প্রবাহিত হয়, তাহ! 'এ পধ্যন্ত উত্তিদ্বিদ্যার একটি প্রকাণ্ড 
সমস্তা হইয়। ছিল। পূর্বোক্ত পন্থা! অবলম্বন করিয়াই 
আমি দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের অবিরাম চেষ্টার পরে এখন 
রসপ্রবাহের মূল, কারণ জানিতে পারিয়াছি। অবাস্তর 
ব্যাপারগুল্কে ঠেলিয়া৷ ফেলিয়া! লক্ষ্য নির্ণয় করা এবং 
পরে সেই লক্ষযাপথে অগ্রসর ইওয়া আর্বিারের মৃলগতর | 


৬ষ্ঠ ংখ্যা ) 


কচুরী পান 


০৯৬ 


পাপ সপ্ত ৯পসপসি পিসি পাটি পাঁউিপ্সি পি পাটি পি পি পাস্িতাসিপাসাস্িতাস্টিপাি পাতি পানমিসিনপিস্সিপিস্পতিসপিসিাসত স্তি আতাছি পাসলাসিিসতিসপাসিলাসিপাস্পিশাসিপাস্িপীস্িপাস্িতিসিলাসিপাসিলা সপিস্িপাস্পাস্পিপান্পশিশিসি 


কারা যাউক। গঞ্গার তীরে দিজবেড়িয়। নামক স্থানের 
একট খালে যে পানা আছে ১ম চিত্রে ভাঙ্গার একটি ছবি 
দেওয়! হইল। গাছগুলি কখন কখন ছুই ভাত পর্যন্ত উচ্চ 
হয় এবং স্থানে স্বানে সেগুলি এমন নিবিড়ভাবে জলভাগ 
আন্চিন্স করিয়। রাখে যে, পানার উপর দিয়া মানুষও 
টাটিয়। চলিতে পারে । দ্বিতীয় চিত্রে একটি বিচ্ছিন্ন পানার 
ছবি দেওয়া হইল । ছবি দেখিলেই বুঝা যাইবে পাতা- 
সমেত গাচ্টি যত উচ্চ তাহার শিকড় প্রায় সেইরূণ দীর্ঘ 
এক-একস্ট গাছে কখন কখন দেড় শতের৭ অধিক 
শিকড় থাকে । কেবল ইহাই নয়, এই পানাগ্ুলি আবার 
জলের তলায় লতাইয়া চলে, এবং ইহাতে তাহাদের 
ংশ বিস্তার লাভ করে। কিন্তু কচূরীর বংশ বিস্তাবের 
ইঙ্াই একমাত্র উপায় নয়। এসক্বন্ধে আমরা পরে 
আলোচনা করিব। কচুরী পানার পাতার ভাঁটাগুলিও 
অভ্ভূত,__সেগুলি ফাপা ধরণের, তাই জলে ভাসে । 
যাহা প্রত্যক্ষ এবং যাহা হঠাৎ চক্ষুগোচর হয়, মানুষের 
মন সর্বাগ্রে সেই দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এই রকমে 
মনকে বিক্ষিপ্ত করার বিপদ্‌ অনেক। উহাতে আসল 
চাপ! পড়িঘা যায়। টবজ্ঞানিকেরা বাধ! নিয়মে কচরী 
পান! সঙবন্ধে নে গবেষণী। করিয়াছেন, ,তাহাতে আসলকে 
ঠেলিয়! ঝুঁটাকে লইয়াই মারামারি করিয়াছেন । পানার 
চক্চকে পাতা ও ফুলগুলি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কক্িয়া- : 
ছিলএ তাই স্তাহারা সেইগুলি নষ্ট করিতে ব্যস্ত হইয়া- 
ছিলেন । ইহাতে পাতা ৪ ফুল নষ্ট হইয়াছিল, কিন্ত 
গাছ মরে নাই। গাচগ্তলি যে লম্বা! শিকড চালাইয়া 
জলের তলা হইতে খাছ্য সংগ্রহ করে তাহা ইহাদের 
নজরে পড়ে নাই। এই শিকড়গুলিই গাছগুলিকে জীবিত 
রাখিয়াছিল। 
পুক্ধরিণী হইতে পান! উঠাইয়। ফেলিলে দেখা যায়, 
কয়েক মাসের মধ্যে ধীরে ধীরে তাহা আবার পানায়, 
* অষ্ট্্ন হইয়। পড়ে। বে ছুই চারিট। শিকড় জলের 
তলায় থাকিয়া যায়, সেইগুলিই নৃতন ,পানার উৎপত্তি 
করে ৷ ' জলের ভিতরকার' শিকড় নষ্ট “করিতে না 
পারিলে এই শক্র বিনাশ নাই ।, ধাহারা পানা নষ্ট করি- 
যারু জন্ত নানী উপায় অবলশ্বন করেন, তাহাদিগকে এই 





(২) কছুরী পানার ভলে-ডোব। ঝুলিয়া-পড়।'লঙ্থ। শিক (1২) এবং 
আড়ে বিস্বৃহ শিকড় (5) 


কথাটি বিশেষভাবে ম্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি । 
কচূরী পানার একটি ক্ষুঘ শিক হাজার হাজার নৃতর 
গাছের সষটি করিয়া ১৭ বিঘা গ্ানে কয়েক মাসের , মধ্যে 
আচ্ছন্করিতে পারে । 

এখন কচুরা পানা বিনাণের উপায় এক, 'ভাহার 
আলোচনা করা যাউক। এ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে চারিটি 
উপায়ের থা মনে হয়, 

(১) পানাদের গাষে হুন্্রক জাতীয (1018951 
ঢ87183105৯,) পরাসক্ত উদ্ছিদ্‌ জল্মাইয়া তাহাদিগকে 
নষ্ট করা। 5 

(৯) উত্তপু জলীয় বাম্প প্রয়োগ করা । 

(৩) পান্নর গাষে বিষময় দ্রব্য সেচন কর|। 

(9) পানাগুলিকে জল হইতে উঠাইয়া নষ্টএকরা। 

প্রথম উপায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা কঠিন। বিষশ্ত 
বিষমৌষধম্‌ কথাটি! সব জায়গায় *খাটে .না। পানা 
মারিবার জন্ত যে ছত্রবেু আুম্দানি, করা স্বইবে, তাহা 





(9 কচুরী পানার মরণ-নাঁক্ষেপ শত।ংশিকঃ৬ অংশ তাপে 
উদ্ধগামী বিচ্ছিন্ন বিন্দত্রেণীতে পরিলক্ষিত 


ধান পাট বা অপর গাছের যে ক্ষতি করিবে না, ইহা 
বলা যায় না। একট! উদাহরণ দিই । মাপ মানিবার জন্ত 
ওয়েস্ট ইণ্ডিস্‌ অঞ্চলে ভারতবর্ষ হইতে বেজির আম্দাশি 
কর! হইয়াছিল, | ইহাতে সাপের উপদ্রব মে নাই, 
কিন্ত বেজিদের উৎপাতে লোকের ষ্টাস ৷ অপর পাখী 


€ 


৪ 


পোষ। দায় হইয়াছে । কাজেই সেখানে এক উপদ্রবের 
শান্তি করিতে গিয়। আর-এক গুঁতন উপদ্রবকে ডাকিয়া 
আনা হইয়াছে । পানা মারিবার, জপ্ত ছত্রকের আম্দানি 
করিলে এই প্রকার বিপদের মন্তাবন। আছে।  , 
আমেরিক্) বিজ্ঞানে খুবই উন্নতি দেখাইয়াছে । আমে- 
রিকার ফাক্কলিন্‌ বৈছ্যতিক আবিষ্কারের জন্য প্রপিদ্ছি 
লা করিয়াছেন। তা ছাড়া ল্যাঙলে আকাশযান উদ্ভাবন 
করিয়া প্রসিদ্ধ হৃহয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য দেশের ন্যায় 
আমেরিকাতে ঝু'টা বিজ্ঞানের আড়গ্বরে আসল বিজ্ঞান 
চাপ! পড়িতে রসিয়াছে। ইউনাইটেড. ্টেটসে কচূরী 
পানা নষ্ট করিবার জন্য জলীয় বাম্প প্রস্বত করিয়া 
তাহা নলের সাহায্যে গরম গরম পানার গ্ৰায়ে লাগানো! 
হুইয়াছে।, পানা নষ্ট করার এই পদ্ধতির প্রশংসা খবরের 
কাগজে অনেক পড়া গিয়াছে । বহু ব্যয়ে বম্মাতেও এই 
পদ্ধতি অবলগ্বনূ করা হইয়াছিল। কিন্ত কোন স্থানেই সুফল 


গ্রবাসাঁ_-আঁশ্বিন, ১৩২৯ 


শামিল, 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ 


£ 








পাস পাসিপাসিাসিপস্িস্টি পাস্টিপসসি। 


বাহির হইয়া কেবল পাতাগুলাকে ছিড়িয়া এবং বব 
করিয়া নষ্ট করিয়াছিল মাত্র, গাছকে মারিতে পারে নাই। 
আশ ছিল, এই বিফলতা কর্তৃপক্ষকে ভগ্নোৎসাহ করিবে, 
তাহার। আর জলীয় বাম্প দিয়া পান! নষ্ট করিবার পক্ষ- 
পাতী হইবেন না। কিন্তু তাহাদের উসাহ অদম্য ; 
সাধারণ উপায়ে গরম জলীয় বাম্প দ্বারা পান! মরিল না 
দেখিয়া তীহারা কলকা রূখানা বসাইয়! যতদূর সম্ভব চাণ 
প্রয়োগে অত্যুষ্ণ জলীয় বাষ্প পানা গাছের উপরে প্রয়োগ 


, করিতে লাগিলেন। ইহারও ফল পূর্ব্ববৎ হইল, ০পান। 


মরিল না। আমাদের দেশেও পান! মারার এই অভিনয় 
অন্ুরুণ্ত হইয়াছে। কিন্ত আশ্চধ্যের বিষয় এই প্রকার 
একটা বৃহৎ আয়োজনে হাত দিবার পূর্বের কত উষ্ণতায় 
পানা পুড়িয়া মরে তাহার কেহই অনুসন্ধান করিলেন না । 
জখম হইলে গাছের পাতা! ও ডাল প্রভৃতির অবস্থা- 
স্তর ঘটে। দেখিলেই মনে হয় বুঝি গাছটি মরিয়া গিয়াছে । 
কিন্তু এগুলি সত্তাই মৃত্যুর লক্ষণ নয়। গাছের প্রকৃত মৃত্যুর 
লক্ষণ লইয়া বন্থু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা হইয়া গিয়াছে। 
কোন্‌ গাছ জীবিত অবস্থ। ছাড়িয়া ঠিক কোন্‌ সময়ে 
মত্যুর কোঠা প। দিল, তাহাও বৈছযাতিক উপায়ে সেখানে 
নিরূপিত হইয়াছে । ক্চুরী পান! মৃত্যুলেখ যন্ত্রের (19210) 
1২০০০৪ ) আ।ধারস্থ জলে ডুবাইয়া রাখিয়া! জলের উষ্ণতা 


'দীরে' ধীরে বর্ধিত করা হইয়াছিল । যখন জলের উষ্ণ 


সেন্টিগ্রেডেব ৬০ অংশ ( অর্থাৎ'ফাহরন্হিটের' ১৪০ অংশ ) 
হইয়া দড়াইয়াছিল, তখন যন্ত্রে পানার মৃত্যুরেখা অঙ্কিত 
হইয়া পড়িয়াছিল। কচুরী পানা ১৪০ অংশ উত্তাপ দ্বারাই 
মরিয়া থাকে, তাহা পানা নাশকারী সর্কারী কন্মচারীরা 
জানিতেন না। তাহার! যে জলীয় বাষ্প দিয় পান। 
নাশ করিতে গিয়া অজন্র অথ নাশ করিয়াছেন তাহা 
উষ্ণতার অশ্াবে *হয় নাই। তাহার কারণ বাষ্প 
দ্বারা জলের নীচের শিকড় বিনষ্ট হয় নাই । কাজেই উপর- 
কার পাতাগুলি ঝল্সাইয়! গেলেও পাপা মরে নাই। মৃতুচ- 
কালে যেমন প্রাণীদের সর্ববাঙ্গে আক্ষেপ দেখা যায়, উন্তিদের 
মত্যু-সময়েও ঠিক সেই'প্রকাঁর আক্ষেপ্রে লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। মৃত্যুকালে কচুৰী পান! কি প্রকারে আক্ষেগ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


* গাছের বৃদ্ধি নষ্ট করে এমন 
অনেক বিষপদার্থ আমাদের জানা 
আছে । *বিষমিশ্র জল পিচকারীর 
মত কোন যন্ত্র বারা পানার গায়ে 
ছিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা আমেরিকায় নে 
হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থান্েও রর 
স্থফল পাওয়া যাগ নাই। ক্লিবিডু 
পাঁতীর আবরণ ভেদ করিয়া বিষ-জল 
গাছের *সর্বাঙ্গ সিক্ত করিতে পারে 
নাই। সিক্ত করিলেও বিষ শ্রিকডে 
প্রবেশ করিতে পারে নাই | 

বিষপ্রয়োগের, বৈজ্ঞানিক দিক্টা 
আলোচনা করিয়া দেখ! যাউক। 


আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, গরম জলীয় বাম্প পানার পাতাই 
ঝল্সাইয়াছিল, ইহাতে পানা মরিয়াছিল, কিন্তু জলের 
তলার শিকড় মরে নাই,__কাজেই গাছও মরে নাই। 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, গাছের পাতায় বিষ-জল 
ছিটাইয়। দিলে তাহাতে উহার শিকড় মারবে কি? 
সর্বপ্রথম এই * -প্রশ্নটার মীমাটুসা করা উচিত ছিল। 
কিন্ত তাহা না করিয়া ডগায় বিষ*লাগাইলে তাহ! 
গোড়ায় গিয়া পৌছিবে, ইহা শ্রন্তুমান করিয়া করত- 
পক্ষেরা বিষজল ছিটাইয়া পানা মারিবার ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেনঈ। “বন্থ্‌ বিজ্ঞান মন্দিরে” এ সঙ্থদ্ধে অনেক গবেষণা 
হইয়া গিয়াছে । কিপ্রকারে উদ্ভিদের দেহের ভিতর দিয়া 
রসপ্রবাহ চলাচল করে, তাহা এ-সকল গবেষণার ফলে 
স্পষ্ট জান! গিয়াছে । এখন সকলেই জানিয়াছেন, উদ্ভিদের 
দেহে বিষপ্রয়োগ করিলে, তাহা উহার ভিতরকার এস- 
প্রবাহ্নের সহিত নীচু হইতে উপর , দিকে চলে,_বিষ 
উপর হইতে নীচু দিকে ছুটিয়া আলিতেছে, ইহা কখনই 
ঘটে না। স্থতরাং বুঝিতে হইবে, বিষ দিয়! পান! মারিতে 
ইইঞ্লে বিষ-জল পাঁনার শিকড়ে প্রয়োগ করা প্রয়োজন । 
এই মোট্রা কথাটি না-জানার জন্য যে*সময় ও অর্থের 

অপবায় হইয়াছে তাহা একান্ত শোচনীয় 
ধুর্ববে যে কথাগুলি বলিলাম, স্কাহা আমা অনুমানের 
পরীক্ষাতে : উক্তি গ্রুলির 
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পূর্বব অবস্থা, ডান দিকে পরেরু অবস্থ। ৬ 
সত্যতা *স্পূ্ণ প্রমাণিত হইয়াছে। ৪র্থ চিত্রের বাম 
দিকে একটি সতেজ কঠুরী পানার ছবি দেওয়৷ হইয়াছে । 
শিকড়ে বিষ-জল প্রয়োগ করার ভাহার অবস্থা! যে প্রকার 
হয়, তাহা চিত্রের দক্ষিণ অংশে অস্কিহ্ আছে। শিকড়ই 
গোড়ার বিষ" শোষণ করিয়া তাহা* রসপ্রঝুহের সহিত 
উপরকার সর্ববাঙ্গে ছড়াইয়াছে। ভাই গাছটির অঙ্গ- 
প্রত্াঙ্গ নীচের দিক্‌ হইতে মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
বিষপ্রয়োগে কেবল, থে কুঁচরী পান।.ই এই প্রকারে» 
"মৃত পটে তাহা নয়। খা চিত্রের বাধ অংশে একটি 
সতেজ চন্দ্রমপ্তিকার গাছ দণ্ডায়মান আছে। মূলে বিষ- 
প্রয়োগে তাহার যে দশা হইয়াছে দক্ষিণের, অংশটিতে 
তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে। রসের সহিত (গোড়ার বিষ 
উপরের সব্বাঙ্গে ব্যাপ্ হইয়া গাছটিকে মারিয়া 
ফেলিয়াছে। 

গাছের গোড়ায় বিষপ্রয়োগ না করিয়া তাহা আগায় 
লাগাইলে কি হয়, এখন দেখা যাউক। আগায় বিষ-জল 
*ছিটাইয়াই ক্চুরীপানা মারিবার চেষ্টা হইয়াছিল। লোহা 
বা অপর ধা বস্তুর আগ! গরম করিলে ক্রমে তাহার 
গোড়া গরম হইয়া পড়ে। উদ্ভিদের দেহের ভিত্বর দিয়া 


বিষ এই প্রকারে প্রবাহিত হয় কি? আমরা পূর্বেই " 


বলিয়াছি, হয় না প্রত্যক্ষ পরীক্ষান্তেও আমাদের এই 
উক্তির সত্যতা" প্রমাণিত খু ঞ কচুরী পানার একটি 





(৭ চক্রম্লিক। গাছের নীচে বিপ্রয়োগের পূর্বের ও পরের অবস্থার ছবি 


ডাটা সমেত পাতাকে বিষ-জলের ভিতরে ডুবাইয। রাখা 
হইয়াভিল। ৬ চিত্রের বামদিকের ছবিতে তাহা অস্কিত 
'আছে। ইহাতে দেখা গিয়াছিল, বিষ নীচের দিকে 
নামে নাই,_বে পাতাটি বিষের সংস্পর্শে আপিয়াছিল, 
কেবল তাহাই মরিয়! বিবর্ণ হইয়াছিল। ফেব কচুরী 
পানাতেই যে' ইহা দেখ। যায়, তাহা নহে। চন্্রমঞ্লিকার 
একটা ডাটাকে ঠিক্‌ & প্রকারে বিষের সংস্পর্শে রাখিয়া 
অনিকল এঁ ফলই পাওয়া গিয়াচ্ছিল। ৬্ষঠ চিত্রের দক্ষিণে 
তাহারই ছবি লিপিবদ্ধ আছে ।', « 

আমর! এ পধ্যন্ত যে আলোচনা করিলাম, তাহা 
হইতে বুঝ! .যাইবে, কচুরী পানার বিনাশকে গোকে যে 
একটা মহা সমস্যা বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিল, 
এখন তাহা 'মনে করার হেতু নাই। পাতা ফুল বা ফল 
নষ্ট করিলে ইহা! মরিবে না। শিকড় দিয়া ইহারা বংশ 
বিস্তার করে,_সেই শিকড়গুলিকে নষ্ট করার চেষ্টাই 
এখনকার কর্তব্য । আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অন্ধসন্ধান 
করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের 
গবর্ণমেন্ট সাবধান হইতে পারিবেন। « আশ! করি, 
সাধারণের অর্থ আর মিথ্য/ আড়ঘ্বরে ব্যয়িত হইবে না। 
* কি করিয়া পানা বিনাশের কাজ আরম্ভ করা উচিত, 
ইহা বোধ হয় অনেকে জানিতে চাহেন। আমার এ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করিয়া নষ্ট 'করাই আমাদেশ্স 
এখনকার কর্তব্য। ইহাতে 
খরচপত্র আছে জানি, কিন্তু এই 
খরচ অন্থান্ত 'দেশের তুপনায় 
অল্পই হইবার* কথা। তা" 
, ছাড়া এই শ্রম ও অর্থ বায় 
“কখনই বৃথা হইবে না । দেশের 
টাকা প্রজাদের সাহায্েই 
বাযিত হইবে । কচুরী, পানা 
ন্ঈ হইলে কষিকাণ্যে যে লাভ 
হইবে তাহার তুলনায় এই 
ব্যয় অতি সামান্য" একই সময়ে 
সকলের সমবেত চেষ্টায় এক- 
একটি স্থান একবারে পানা-বজ্জিত করিতে হইবে । 
নচেৎ কাছাকাছি জায়গা হইতে পানা আসিয়া পরিষ্কৃত 
স্থান আবার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। কচুরী পান! যে 
কি সর্বনাশ করিতেছে রুষিজীবীরা তাহা বুঝিয়ান্ছেন 
এবং ইহা! বুঝিয়া যাহাতে সকলে বাধ্য হইয়৷ একত্র 
পানা-নাশের চেষ্টা করিতে পারেন, তাহার জন্ত আইন 
জারির প্রার্থন! করিতেছেন । আইন মান্দ্রইে কঠিন ও 
নির্খম। কিন্তু যাহাতে আইনের অপব্যবহার না হন 
তাহার জন্য যে সতর্কতা অবলম্ধন একেবারে অসম্ভব, 
তাহা বলিতে পারি না। ,প্রথম কয়েক বৎসর ইহা 
আমাদের শিক্ষাদানের কাজ করিবে । সকলে একত্র 
খাটিয়া পরস্পরের উপকার করিবার পথ মুক্ত করিতেছি, 
এই ভাবটি মনে বদ্ধঘুল করাকে শিক্ষাই বলিতে হয়। 
এই শিক্ষাতেই রাষ্ট্রীয় কার্যভার গ্রহণের যোগ্যতা লাভ 
করা যায়। যাহা হউক, রাজ! এ প্রজার সমবেত 
চেষ্টাতেই ভবিষ্যতে উৎপাতের শাস্তি হইবে। 
বন্ধু বিজ্ঞান মন্দিরে অনেক গুরুতর গবেষণা চলিতে- 


: ছিল। সেই ক্ৃষ্য বন্ধ রাখিয়া আমরা কচুরী পানা সনুদ্ধ, 


গবেষণায় নিযু্ত হইয়াছিলাম। এখন আমরা আমাদের 
নির্দিষ্ট কার্যে যোগ দেব।' কচুরী পানা সবদ্ধে' গবেষণা 
আজও শেষ হয় নাই, শেষ করিতে হইলে 'কয়েক- 


সংখ্যা ] 


সত ৯ পাস পািপাস্টি পাও পাত প৯ 


তাহাদিগকে এই 'উত্তিদে 
জীবনের খুটিনাটি সকল 
ব্যাপারের “ইতিহাস সংগ্রহ 
করিতে হইবে এঁবং তাহারা 
কি প্রকারে বংশবিস্তার করে 
তাহা আরও ভাল করিয়া 
অন্থসন্ধান করিতে হইবে। 
তাহার পরে দেখিতে হইবে, 
কচুরী *পানাগুলিকে জল 
হইতে উঠাইয়া আমাদের 
কোন লাভজনক কাধ্যে 
ব্যবহার করিতে পারা যায় 
কি না। এই" প্রকারে 


তুলিবার খরচা উহাতে আদায় হইয়। যাইবে । বাহার। 
এই-সকল অঙ্সম্কানের কাধ্যে নিযুক্ হইবেন, কাদের 
সত্যই সে সম্বন্ধে যোগ্যতা আছে কি না, ভাহা 
সর্বাগ্রে দেখার প্রয়োজন হইবে। এই ব্যাঁপারে শিষুক্ত 
ব্যক্তিদের কেবল বৈজ্ঞানিক ,জ্ঞার্নীকেই প্রাধান্য দিলে 
চলিবে না, স্থবিবেচনা করিয়া ভ্লাতে-কলমে কাজ 
করিবার দক্ষতা! উহাদের থাকা চাই। তাহ! ছাড়। 
যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ান্তে তীহাদ্দের গবেষণার কাধ্য- 
বিবরণী প্রকাখিত হয়, তাহার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। 
জনসাণারণ ও বিশেষজ্ঞের! ইহাতে তাহাদের কার্য কোন্‌ 
পথে চলিতেছে জানিতে পারিবেন এবং কারধ্যের সমালো- 
চন করিবারও স্থযোগ পাইবেন । সম্প্রতি একজন সহকারী 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কল্পনা করিয়াছেন, কটুরী পানাকে কাগজ 
প্রস্তুতের মুখ্য উপাদান স্বরূপে নাকি ব্যবহার করিতে 


পার! যায়। যে-কোন উদ্ভিজ্ঞ বস্তুকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়. 
কাগজ প্রস্ততের উপাদান করিয়া তোলা কঠিন নয়। , 


* এই প্রক্রিয়ার ধররচ1 উঠাইয়া সেই উপাদঈনে এখনকার 
মত সন্তবায় কাগজ বিক্রয় করা সম্ভব "হইবে কি না, 
ইহা সর্বাগ্রে দেখা কর্তব্য ছাহা না করিয়া সাধা- 
রণের চক্ষে ধরণ দেওয়া হয়। কিছুদিন, পূর্বে আর- 
এঝট জনরব-&নিয়া দিলাম, (কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নাকি 


কচুরী পানা ] 
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(৬) কচুরী পান। ও চন্দ্রমল্লিক। গাঞ্ছের উপর হইতে বিষপ্রয়োগেব ফল।-_নীচের অংশে বিষের ক্রিয়! ছুয় ন। 
ব্যবহার করা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা হইলে পান। 


আর কতগুলি উদজ্ সামগ্রীকে লাভজনক কাধ ব্যবহার 
করিবাব উপানন আবিষ্কার করিধাছেন। আজ্রকাল 
আর তাঙব কথা শুনিতে পাই না। 

যাহা হউক, কচুবী পানা আমাদিগকে যে বিপদের 
সম্মুণীন করিয়াছে ভাহ। সামান্য নঁয়। ঘোর বিপদের 
সময়েই পোকে একত্র হয এবং একত্র হইয়া বিপদ- 
নিবারণের চেষ্টা করে এবং বিপদই যে মন্চষ্যত্বকে 
জাগাইয়৷ তুলিয়া কাজে লাগায় তাহার আভাস তখঞ্জ 


"তাহারা প্রত্যক্ষ কবে ** এই মগ্ষা হই বিপদের সৃহিত 


সগ্রম,করিয়া তাহাকে খর্ব করে এবং শেষে জয়ী হয়। 
অতীত যগে এই মানুষই বহু বাধাবিস্ব জয়*করিয়। এই 
পৃথিবীকে শ্যামল শসাক্ষেত্রে ঢাকিয়৷ ফেল্য়াছিল এবং 
তাহাতে সোনার খ্সল ফলাইয়াছিল। স্মাজ আবার 
সেই মানুষকেই আলম্ত ত্যাগ করিয়া কশ্মপটু ও মিতব্যয়ী 
হইয়। এবং পরস্পরের সহিত মিলিয়া যাহা সমন্ত মানের 
অকল্যাণ তাহার বিকুদ্ধে দাড়াইতে হইছব। তাহাতে 
অকল্ার্জ দূর হঈবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রীয় 
ক্ষেত্রে দণ্তায়মাম হইবার বল সঞ্চিত হইবে। 


[ আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস্থুর “বস্থ বিজ্ঞান 'ন্দিরে'র 
বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত ] 


£ সী গগুনানন্দ রায় 











শক্তির সাধনায় ত্যাগ ও গ্রহণ * 
আমর! সকলেই শক্তি চাই; দৈহিক, মানস্বিক,, 
হার্দিক, আধ্যাত্মিক, সর্ববিধ শক্তিই মানুষের আকাঙ্ষার 
বন্ত; যদিও ইহাও সত্য যে, সকল মানুষ 'সকুল রকম 
টা নী। ? 
দৈহিক শক্ষিরঃগ্রয়োজন সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট । * ইহা 


ব্যতিরেকে কোন “কাজই স্ুসৃম্পন্ন হয় না। ভীমের 
মত শারীরিক বল না থাকিলেও' পার্থিব নানা, কাণ্য 
সম্পন্ন হইতে পারে বটে, কিন্ত সাধারণ রকমের কিছু 
দৈহিক শক্তি না থাকিলে কোন কাজ সুসম্পন্ন হয় না। 
যাহার বসিয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই, দুর্বলত| বশত 
যাহাকে শুইয়া থাক্ষিতে হয়, তাহার দ্বারা মৌখিক 
উপদেশ দেওয়ার কাজও কতক্ষণ বা কতটুকু হইতে 
পারে? 

“কিন্ত গায়ে খুব জোর ধথাকিলেও, মনের হৃদয়ের 
আত্মার বল না.থাকিলে, দেহেন সে বলও পরা! কাজে , 
লাগে না। একটা কূশকায় ইংরেজ বালক তাহার দ্বিগুণ 
লগ্বাচৌড়া, -স্স্থদবল, পরাধীন জাতির একটা মানুষকে 
আঘাত করিলেও সব স্থলে তৎক্ষণাৎ সমুচিত দণ্ড পায় না 
কেন? কারণ এ পরাধীন লোকটার মনের বল নাই, সাহস 
নাই। গায়ের জোর থাকিলেই সাহস জন্মে না। সার্কাসে 
যেনব লোক ইঙ্গিত মাত্রে সিংহ বাঘ হাঃতীকে নান! 
রকমের খেলা, দেখাইতে বাধ্য করে, সেই-সব মানুষের 
দৈহিক বল এ পশ্ুগুলির চেয়ে বেশী নহে। তাহার! 


উহাদের উপর মানসিক প্রতুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছে ' 


বলিয়া, , তাহাদের দ্বারা ইচ্ছামত কাজ করাইয়া লয়। 
"অতএব মানসিক. আত্মকর্তৃত্ব, আত্মিক বল, কিসে জন্মে, 
তাহা স্থির করিয়া' তাহার জন্তও সাধনা করিতে হইবে। 


ছাড়িয়া দিয়া, এক-একটি জ্বাতির বিষয় বিবেচনা করাহ 
ভাল। অল্পসংখ্যক ক্ষীণদেহ ছূর্বল মানুষের নাম কর! 
যাইতে পারে, ধাহার! খুব সাহসী ব! খুব কর্মিষ্ঠ।, ফিন্ত 
* ক্ষীণকায়, অনুস্থ। ছর্বল একটি জাতিরও নাম কেহ করিতে 
পারিবেন না, যাহারা সাহসী ও কর্শিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
অনেকে মনে করেন, কোন জাতির দৈহিক স্বাস্থ্য এবং 
বল ন! থাকিলেও তাহার মাদসিক, হার্দিক ও আধ্যাত্মিক 
শক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু তাহ! ভূল। দৃষ্াস্ত স্বরূপ 
আমাদের এই বাঙালী জাতিকেই ধরুন না। কোন 
বাঙালীর গায়ের জোর, মনের জোর, সাহস, কশ্মিষ্ঠতা, 
স্বদয়ের বল, আধ্যাত্মিক উশ্বর্য নাই, ইহা সত্য নহে। 
কিন্তু ইহাও, আমরা জানি, যে, আমর! জাতি হিসাবে, 
বলবান্‌, সাহসী, হ্ৃদয়বান ও কর্মিষ্ঠ জাতিদের মধ্যে 
পরিগণিত হই না। আমাদের হ্বদয়ব ভ্তার অভাব সম্বন্ধে 
কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন। কিন্তু তাহারা একটু 
অঙ্থুযন্ধান ও চিন্তা করিঞেই সত্য উপদ্দ্ধি করিতে 
পারিবেন। বঙ্গে অজ্ঞতা, ছুঃখদারিদ্রয, গু শিশু ুর্বপ 
মানুষ ও নারীর প্রতি নিষ্ঠরঙা ও অত্যাচার, পানদোষ 
ও নানাবিধ পাপাচার--এ-সকলের অভাব নাই; এ-সব 
খুব আছে। কিন্তু এই-সকলের প্রতিকার, নিবারণ 
বা উচ্ছেদসাধনের উদ্ধেশ্যে আমাদের দেশে আমাদের 
অর্থাৎ বাঙালীর দ্বার! বাঙালীর টাকায় ও চেষ্টায় বাঙালীর 
দ্বার আরন্ধ কত কাঁজ হইয়াছে বা হইতেছে? বঙ্গের 


লোকসংখ্যা মোটামুটি ইংলগ, স্কটুলগড ও আয়লগের 


সমান। বিস্ক বিলাতে লোকহিতকর যত প্রচেষ্টা, ও. 
প্রতিষ্ঠান আছে, আমাদের তাহার শতাংশের এক 
ংশও নাই । অনেকে ' বলিতে পারেন, 'আমাছের 
দারিত্র্য ইহার কারণ | “কিন্ত, আমরা উর্বর ও 


৬ষ্ঠ দংখ্যা ) 





পাস্িসিানি পা ৬পাস্পাস পা 025825187 ৬ ৬ পিপি ৯ সিপাসিরাসিপা সতপাসিত ৯ 


খাকিয়াও গরীব কেন, এবং স্ই দেশেই ইউক্লোপীয়, 
মাড়োক্কারী, ভাটিয়া, নিশ্লীওয়াল। প্রভৃতির ধন্বী কেন, 
তাহার িচার ন! করিয়া, জিজ্ঞাসা করি, আমাদের পুণের 
পরিষাণ যাহা” তাহারই মত লোকহিততকর সৎকাজ 
আমরা করি পক? ম্যার্‌ রবার্ট গিফেনের এক বংসরের 
(১৯০৩ সালের ) একটা অনুমান ম্বগসারে বিলাতের 
বাষিক আয় ছিল একশত পচান্তর কোটি পাউণ্ড এবং 
ভারতবর্ষের ছিল ষাট কোটি পাউগড। বঙ্গের লোঞ্সংখ্যা 
ভারতের লোকসংখ্যার এক-সপ্রমাংশ । বঙ্গের আয় কম 
করিয়া ধরিয়া ভারতবর্ষের দশমাংশ মনে করিলে ছয় 
কোটি পাউণ্ড শুয়। উঠা বিলাতের আয়ের, উনত্রিশ 
ভাগের এক' ভাগ । স্ৃতরাং আমর! যদি ৰিলাতের 
লৌকদের সমান লোকহিতব্রত হই, স্তাহা হইলে 
তাহার্দের প্রত্যেক ২৯টি লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান 

ও প্রচেষ্াব জান্নগায় আমাদের একটি থাক। উচিত। 
কিন্তু তাহা নাই । তাহাদের প্রতি একশতটিতে একটিও 
আমাদের নাই। লংম্যান কোম্পানীর প্রকাশিত শুধু 
লগুনেরই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের তালিকার" একটি পুস্ত ক 
আছে। ইহা আমর৷ ুলিয়া যাই নাই, যে, মান্ুষ 
লোকহিতকর কার্ধো টাকা দেয় আয়ের উদ্ধত্ত হইতে, 
এবং উদ্ধত্ত অর্থ ধনী জাতির দেকপ থাকে, গরীব জাতির 
সেরূপ খাকে ন|। কিন্তু আমাদেব দেশের ধনীরাণ 
উাঙ্বদের সঙ্গান পনী পাগ্চান্য লোকদের সমান দান 
লোকহিতকর কাধ্যে করেন ন|। বিলাতের সঙ্গে 
তুলনা না করিয়া দেখিতে ,পাই, আমাদের দেশেই 
বিদেশীদের চালিভ ও প্রতিষ্ঠিত এব" তাহাদের অর্থে 
পুষ্ট যত লোকহিতকর কাজ আছে. আমাদের তাহ! 
নাই। সাত্বিকতা, আধ্যাত্মিকতা, জদয়বত্ত।, সার্বিক 
জীবন, আধ্যাত্মক জীবন, দয়া, মুখের কথায় হয় না) 
কাজে তাহার পরিচয় ও প্রমাণ থাকা চাই । 

৬ অনেকের ধারণা আছে, যে, বাঙালীব মত বুদ্দিমান্‌, 
জাতি, , অন্ততঃ পক্ষে বাঙালী অপেক্ষা নদ্ধিমান 
তি, জগতে জার একটিও নাই । ইহ সতা. যে, 
আমরা বুদ্ধিহীন: নহি। ইহুও সভ্য, যে, আমাদের 
মধ্যে প্রতিভার্লালী কেকজন+ লোক জন্িয়াছেন। কিন্ত 


বিবিধ প্রযঙ্গ__শক্তির দাধনায ত্যাগ ও গ্রহণ 


, উম্পাতের 


৮৯১১ 


৯ পা্পিস্িপাস্ি পা পা পাসিপানি পাস পাস পা সান্তা পভ ৩৯ স্পা তপিসিপিস্পাসত 


সমুদয় বাঙালী জাতিকে, কা সমুদয় ভারতীয়, জার্তিকে 
বর্তমান সঈষে অধ্বিতীয় বৃদ্ধিমান্‌ ও প্রতি ভাশালী বা অপর 
সব সভ্য জাতিদের সমান ুদ্ধিমান্‌ ও প্রতিভাশালী মনে 
করিবার কোন প্রমাণ পাইস্তেছি না। আমেরিকার এক- 
জনু ভারতনন্ধু সা গ্ার্লা গু সাহেব এমন একখানি বহি 
লিখিতে বা লিগাইতে চান ঘাচাতে ভারতবর্ষের মৃত ও 
জীবিত খীতিাসিক ( অর্থাৎ শ্ুপু পুরাণে ও কাব্যে বর্ণিত 
*নছে) এমন কুড়িজন মানুষের জীবনচরিত থাকিবে 
, ধাহারা জগতসভার মধ্যে বরেণ্য বলিয়া পরিগণিত 
: হইতে পারেন, অর্থাৎ ধাহাদিগকে, ধু ভারতবর্ষের নহে 
জগতের মহৎ লোকদের মধ্যেও পরিগণিত 'করা ধাইতে 
পারে। তিনি আমাৰ নিকট এরপ্‌ কুড়িজনের একটি 
তালিকা চাহিয়াছেন । '্লকপ একটি তাপিক। প্রস্থ করা 
সহজ তে । মনে রাখিতে হইবে, যে দেশে বনস্পর্তি 
নাই, সে দেশে ভেরেগডা গাছও বুক্ষ। 

এখন শিক প্রাসপ্সিক কথার মধ্যে আস! বাক্‌। জাতির * 
বুদ্ধিমত্তার ৭ প্রতিভার পরিচয় ছুই দিকে পাওয়৷ যাঁয়। 
এক সাংসারিক ধনদৌলত ₹ষি শ্লিল্প ব্যবুসা বাণিজ্যে, 
আর-এক জ্ঞানের ও রসহ্ট্টির রাজো। বাংলাদেশে 
পুরুষাগুক্রমে মাহাদের বাস, সেই বাঙালী আমরা গরীব, 
এবং ক্রমশঃ আবণু গরীব, হইব। যাইতেছি কিন্তু বাস 
শারভবসের অন্যান্য প্রাণ হইতে ও" বিদেশ হইতে থে 
কোন স্ভাতিব লোক আসিতেছে, দেই খাইতে পাইতেছে, 
ধনী হইতেছে, অনেকে লক্ষপতি ক্রোরপন্তি হইতেছে, 
ইহা দ্বারা কি বাঙাপীব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়! 
যাইতেছে? বঙ্গে সকপের চেয়ে বড় বড় কলকার্খানা 
পাটের, কিন্থ সে কপকার্খানা বাঙালীর একটিও নাই । 
ইহাতে কি” বাঙাশীর বুদ্ধিমন্তার পরিচয় পাওয়া যাই- 
তেছে? বড় বড় কয়লার খনি ও কার্বার, ড় বড় লোহা 
কলকার্খাণা, এসব কাহাদের? বাঙালীর 
নহে। বঙ্গের * বৃহত্তম ছাপাখান। বাঙালীর নহে, 
সকলের চেয়ে ধনী সওদাগরের! বাালী নহে। *অতএব 
সাংসারিক হিসাবে বাঙালীকে বুদ্ধিমান্‌ বলা যায় না। * 

বিজ্ঞান দর্শন ,ইতিহাস সাহিত্য এবং হুকুমীরশিল্পের 
ক্ষেত্রে প্রতিাশালী বা্ধীলট। আছেন, স্বীক্লার.করি। 





৯৩০ 


কিন্তুৎ “সবে, ধন নীলমণি"র মত জ্ন-কয়েকের নাম 
খোড়বড়িথাড়া! ও খাড়াবড়িথোড়ের মত বাঁর বার 
আসশ্কালনপুর্ধ্বক উচ্চারণ করিয়া! আমরা যেন মনে না 
করি, যে, আমরা জগতের ৫কানো শ্রেষ্ঠ জাতির সমান 
হইয়াছি। আগে বলিয়াছি, বঙ্গের লোকসংখ্যা মোটামুটি 
বিলাতের সমান । আচ্ছা, বিলাতের জীবিত ও মৃত বৈজ্ঞা- 
নিক গবেষক, আবিষ্বর্তা ও যন্ত্র-উদ্তাবকদের নামের একটা 
ফ্দি প্রস্তুত করুন। জীবিত ও মৃত বাঙালী বৈজ্ঞার্মিক 
গবেষক আবিষ্কর্তা ও যন্ত্র-উদ্ভীবকদেরও একটি তালিকা 
গ্রস্ত করুন। দেখিতে পাইবেন,' আমাদের মানসিক 
দারিত্রাী কত বেশী। আমরা কেবল নামের গুস্তিই 
করিতে বলিতেছি।, খুব বড় বৈজ্ঞানিক কোথায় কয়জন 
অন্মিয়াছন, তাহার বিচার করিতে বলিতেছি না। কোন 
কোন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রের ও পুস্তক বাবসায়ীদের 
বিজ্ঞাপনের ভাষার অন্করণ করিয়া আমাদের জনকয়েক 
মনম্বীর অভিশয়োকিপূর্ণ প্রশংসা কর! অত্যন্ত লজ্জার 
বিষয়। 

দর্শনের ক্ষেত্রে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্র, 
স্থকুমারশিল্পের ক্ষেত্রে, এইরূপ তালিক! গ্রস্থত করিলে 
দেখিতে পাইবেন, আমাদের মানসিক দারিদ্র্য কত বেশী। 
আ'রও একট! লক্ষ্য করিবার “বিষয় এই, যে, ইউরোপ 
আমেরিকা ৭ জাপানের মনীষীর। বিদেশের দশন ইতিহাস 
প্রড়ৃকি আয়ত্ত করিন। তাহাতে নৃতণ কিছু করিবার 
| কবিষাছেন কিস্ক সে্প করিবাৰ মত ম।নসিক সাহস 
প্রতিভ| পাঞ্চিতা এামাদের জাতির ত নাই-ই, ভারতবর্- 
সপন্ধীণ জনরাঙ্গেব নান। বিভাগেণ সর্বাশ্রেট গবেষক 
৭ লেখক অগ্রস্থলেই ভার্তবর্ষবংশীয়। ইউরোপের যে- 
সকল দেশের লোকসংখ্যা বঙ্গের চেয়ে কর্ম, তাহাদের 
সহিতও আমদের তুলনা এইগ্রকারে করা যাইতে 


রর 


পারে। আধুনিক জাপানের বয়দ আধুনিক বঙ্গের বয়স. 


অপেক্ষা কম। কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে ও জ্ঞানরধজ্যে জাপানীর! 
ইতিমধোই বাঙালী “অপেক্ষা কশ্শিষ্ঠতা ও বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় দিয়াছে ।' 

এইরূপ নানা কারণে, আমাদের ,ধারণা এই, যে, 


প্রবাসী-আিন, ১৩২৯ 


0 ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লজ্জিত “হইবার কারণ যথেষ্ট আছে। 'লঞ্জিত হইবার' 
কারণগুলি *ক্রমে *ক্রুমে নষ্ট করিতে পারিলে তবে আমরা! 
একটু , সোজ| হইয়৷ ধলাড়াইতে পারিব। গৌরব বোধ 
করিবার সময় পরে আপিতে পারে। কোন অবস্থাতেই 
কাহারও অহঙ্কৃত হওয়৷ উচিত নয়; আমাংদরও কখনও 
উচিত হইবে না। , 

অবস্থা ত এইরূপ। গ্রতিকার কি? সে বিষয়ে 
' বাবস্থা! প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আমিতেছে। একেবারে 
,অশ্রতপূর্ব রকমের নুতন কিছু এবিষয়ে আমরা বলিতে 
অসমর্থ । স্বাস্থারক্ষার নিয়মাবলী, গ্রকৃত্তির অন্গসরণ করিয়া 
জীবনষাপন করিবার নিয়মাবলী, গায়ে জোর যাহাতে 
হয় এরূপ খাস্য ক্রীড়! ও ব্যয়ামের ব্যবস্থা--এসব আমরা 
বাল্যকাল হইতেই পড়িয়া ও শুন্য়া আমিতেছি। তাহার 
অন্থসরণ ন!-করাতেই ত যত কুফল হয়। উপদেশ 
ও ব্যবস্থা পুরাতন হইলেই অকেজো হয় না। সত্য 
কথা বলিতে উপদেশ কত হাজার বা লক্ষ বংসর পূর্বে 
কে কোথায় প্রথম দিয়াছিলেন, কেহ জানে না? কিন্তু 
সে উপদেশের প্রয়োজন এখনও রহিয়াছে। স্থস্থ 
থাকিবার ও গায়ে জোর করিবার প্রয়োজন এখনও আছে, 
চিরকাল থাকিবে। তাহার জন্য যাহা করা ও যাহা না- 
করা উচিত, তাহারজ্ঞান অনেকের আছে, অনেকেরই 
' শাইখ যাহা জানা আছে তদম্থুপারে কাজ করিলে 
স্থল অনিবাধ্য। | 

মানসিক শক্কি ল।ভ ও বৃদ্ধিও অঙ্গুশীলনসাপেশ। 
সম্যদেশসমূহে শিক্ষাদান-প্রণালী সঙ্গদ্ধে বহু গবেষণ। 
হইতেছে। তাহাব সাহাথে মক্নবুদি বালকবালিকাগের$ 
উন্নতি হইতেছে। মে-সকলের খবর আমর রাখি না। 
রাখ। উচিত । 

অনেকের ধারণা এই, যে, সব সাহসী মানুষ জন্মাবধি 
সাহসী, এবং যে শৈশবে বা বাল্যে ভীরু ছিল, পরে সে 
সাহসী হইতে পারে না। ইহা! তুল। মহাবীর গর্ঠন্‌ 
বলিয়াছেন, "্দি কেহ বলে থে সে জীবনে কখনও ভয় পায় 
নাই, তাহ। হইলে মে নত্য কথ! ঝলে না। আমি প্রথম 
যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দুক ছুড়ি, তখন চোখ বুজিয়৷ ছু ড়িয়া- 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


প্রকার ছুঃখকষ্টই মানুষের সহিবার শড্তি অপেক্ষ/ বেশী 
নহে। বেশী হইলে মান্য অজ্জীন হইয়া! যু, ও তখন 
কোন কুষ্ট থাকে না। মৃত্যুকেই লোকে সর্বাপেক্ষ! বেশী 
ভয় করে, কিন্তু কোন-না-কোন সময়ে মৃত্যু ত হইবেই, 
ৰং যে-কোন মুহর্তে আমাদের মৃত্যু হইতে পারে। 
হতগাং মৃত্যুয়ে মনুয্যোচিত আচরণ ৪ কাজ হইতে বিরত 
থাকা শুধু কাপুরুষতা নয়, বুঙ্ছিহীনতাও বটে । অনুৃষ্টবাদী 
তুর্কদের একটি প্রবাদ-বাকা আছে, যে, “ছুটি দিনে , 
তোমার মৃত্যু হইতে পলায়ন অনাবশ্ীক-_যে-দিন 
তোমার মৃত্যু হইবে বলিয়া বিধাতাকতক নির্দিষ্ট 
আছে, সেই *দিন, এবং মে-দিন নির্দিষ্ট নাই, সেই 
দিন” (এগ্রাসনের ভাষায় 
05408000876 149” )1 
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আমরা অনুষ্টবাদী 
হই বা প1-হই, তুর্কদের এই কথাটা বুঝা খুব সহজ | যে- 
দিন তোমার মৃত্যু বিধিনিদিষ্ট, সেদিন তুমি পলাইলেও 
মরিবে; যে-দিন তোমার মরিবার কথা নয়, সেদিন 
তোমার উপর চারিদিক হইতে গুলিগোলাবুষ্টি হইলেও 
তুমি বাচিয়া যাইবে; অতএব কোন অবস্থাতেই কোন 
দিনও মানুষের "ভীরু হওয়া উচিত নয়। ইতিহাসে ও 
বু জীবনর্টরিতে ইহা দেখাও যায়, যে, খুব বিপদ্‌ 
হইতেও মাহুষ বাচিয়া যায়, আবার যখন কোন বিপদের 
আশঙ্কা! কেহ করে 'নাই, তখনও অনেকে হঠা্ মার? 
যাঞ্স। * 

প্রকৃতির নিয়ম-লজ্ঘনে, পাপাচরণে, ব্যসনে, বিলাসি- 
তায়, প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগে অর্থাৎ ভোগের অনাচারে, 
দৈহিক শি, যেমন কমে, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিও 
তেমনি কমে । অনেক দুরত্ব দৈহিকবলশালী এবং অনেক 
কুচরিত্র বুদ্ধিমান্, প্রতিভাশালী বা বিদ্বান লোকদের 
নাম করিয়া কেহ কেহ এ বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করিতে 
পারেন। কিন্তু সে তর্কের কোন মূল্য নাই। মানুষ 
উত্তরাধিকার-সুত্রে, এবং, সামাজিক ও নৈষ্ঘগিক পরিবেষ্টন 
'অস্থসারে যে-সব দৈহিক ও মানসিক, গুণ ও শক্তির 
উত্তরাধিকারী হয়, সকুল মঙ্ছষের তাহা সমান মহে। 
অনেকৈ জন্ম হইতে যাহা পায়, অনাচার অত্যাচার 
ম্যত্বও ভাহাক যতটা 'অবশিষ্ট থাকে, তাহ! সদ্দাচারী 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ শক্তির সাধন্দয় ত্যাগ ও গ্রহণ 


বসি ওল লনা সা লসর বের 


ছি 


অনেকের চেয়ে, তাহাদের উত্ধরাধিকারলন্ জ' জন্মগত পু নে 
কম বলিয়া, বেশী। ত্ডিন্ন ছুর্বৃত্ততারও প্রকার- 
ভেদ আছে। যদি কোন দস্থাঁ, ব| মিথ্যকঃবাদী, বা 
প্রবঞ্চক, দৈঠিক স্বাস্থ্যের, নিয়ম "ঙ্গ প। করে, তাহা 
হইলে তাহার গায়ের জোর কমিবার কারণ নাই।' 
যে ম্বভাবতঃ বুদ্ধিমান সে প্রবঞ্চক হইলে শাহার 
বুদ্ধির সরীক্ষতা কমিবে না। 

* শরীরের কণ্যাণের জন্ত পাপাচরণ, ব্যসন, বিলাসিতা, 
ঠোগের আতিশযা, ত্যাগ করা প্রয়োজন? “ন জাতু 
কাম কামানামুপর্টোগেন শাম্যতি। হবিষা কফবন্মেব 
ভূয় এবাভিবদ্দতে ॥” “কামা থর উপভোগ" দারা 
কামনার কখনও নিবুত্তি তয় না? প্রতযুত দ্বতপগ্রাঞ্থ 
অগ্নির গ্তায় ভাহ। আরও বাড়িতেই 'খাকে।” কিন্ত'ভোগ 
মান্েই অনিষ্টকর & পরিত্যাজ্য নখে। গীতার উপ্‌দেশ 
অচ্গসারে মানুষকে প্বুক্তাহারবিহার* হইতে হইবে। 
কোন মানুষকে কোন অবস্থাতেই কচ্ছ,সাধন করিতে হইথে 
না, বা কে'ন অবস্থাতেই তাহার উপবাসাদির প্রয়োজন 
নাই, এমন নভে । বুদ্ধ, ঈশা,* প্রভৃতি মহাপুরুষদ্দের 
জীবনে কঠোর কৃচ্ছসাধন ও দীর্থকালব্যাপী উপবাসের 
বৃত্তান্ত দেখা যায়। কিন্তু ইহাও দেখা যায়, যে, তাহারা 
সারাজীবন এই, ভাবে যাপন করেন নাই।* সক 
দিকে ধেমন বিলাসঞ্যাসন তাহারা ভ্যাগ করিয়াছিলেন, 
অন্যদিকে আবার তেমনি শরীর-ধারণের জন্য ও সুস্থ 
সবল থাকিয়। কাজ করিবার জঙ্য অন্য মানুষদের 
মত পানাহারও করিয়াছিলেন । বিশেষ বিশেষ মানুষের 
বিশেষ বিশেষ অবস্থার জন্ত উপযোগী ব্যবস্থা যাহাই 
হউক, এক-একটি জাতির জন্য পূর্ববোচ্কৃত ক্লোকটি 
যেমণ সহুপদেশ, নিয়োদ্ধত ক্লোকগুলিও চ্তেমনি 
সন্গুপদেশ £-- 

তি ন তখৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তরমসেবয়। 


ন্রিষয়েকু প্রশুষ্টানি যখ| জ্ঞানেন নিত্যুশ: ॥ 
জানের আদেশে যথাযৌগা ব্যবছার দ্বার বিষয়াস্- ইল্্িয়- 
মকলকে নিত্য বশে যেমন রাখা যায়, নিতাগ ভোগ গরিত|গ ঘর 
মেরূপ পারা যায় ন। রঙ 
বশে কুতেজিরগ্রামং সংযম্য চ মসগ্তখ। ৯ 
সন্মান সংসাধয়েনস্বানষ্টিৎন্‌ ঘোগতন্তম্‌। 


৯০২ 





যাহাতে, শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্জরিয়- 
সকল্পকে বশীভূত করিয়া সব্বার্থ সাধন করিবে। রঃ 

যুদ্ধের' সময় মানুধকে খুব দৃঢ় খুব কঠোর হওয়া 
চাই; "কিন্ত খাহারা সেফালের ও একালের যুদ্ধ- 
সম্ভারের সংবাদ রাখেন, তাহারা জানেন, অভিযানের 
সময়েও ঘোদ্ধাদের আরামের ও আমোদ-আহলাদের 
এবং পড়াশুনা করিবার কিরূপ বিস্তৃত আয়োজন কর! 
হয়। 
প্রত্যেক অংশের পুষ্টি ও কার্ধ্যক্ষম অবস্থা অন্য সব 


অংশের পুষ্টি ও কাধ্যক্ষম অবস্থার উপর' কি. ভাবে 


ও ফি পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা না জানিয়া 
ও না ভাবিয়া কোন প্রকার ত্যাগমাত্রমূলক ব্যবস্থা 
করা শমীচীন শহে। মন্দ যাহা তাহা অবশ্ঠই ত্যাজ্, 
কিন্তু গ্রহণীয় ও ভোগ্য যাহা' 'তাহা যথাকালে 
ও যথানিয়মে ভোগা ও গ্রহণীয়। একান্তিক ত্যাগ, 
'সন্ন্যাস ও কৃচ্ছ সাধনের আদর্শের আকধণ আছে, উহা 
যোগ্য ব্যক্তি দ্বার৷ অনুস্থত হইলে কায্যকরও হয়) কিন্তু 
উহা! কোন জাতির বা মানবসমষ্টির আদর্শ হইতে 
পারে না। ুক্তাহারবিহার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদশ 
অন্্‌সরণ করা সন্ধ্যাসীর আদর্শ অনুসরণ কর! অপেক্ষা 
কৃঠিন। এই কঠিনতর আদর্শ ই মানবসমষ্ট্ির আদশ। 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের 
ধতটুকু জ্ঞান আছে, তাহাতে ভারতবর্ষ কোন দেশের 
কোন বিদ্যা -জ্ঞান শিল্প সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান কখন 
করিয়াছিল বলিয়। মনে হয় না। ঙারতবর্ষের 'প্রভাৰ 
অন্ত অনেক জান্দির উপর পড়িয়াছিল, অন্য অনেক 
জাতির প্রভাব ভারতবর্ষের উপর পড়িয়াছিল ; এইরূপে 
ভারতবর্ষ বড় হইয়াছিল। অতএব ঘ্বদেশ ও বিদেশের 
মন্দ যাহ! তাহা ত্যাগ করিব ব| লইব না, ভাল যাহা 
তাহা সংরক্ষণ করিব ও লইব,_এই সোজা কথাই প্ররুত 
আদশের সুচনা করে বলিয়া মনে করি] ভারতবর্ষের 
জ্ঞান সভ্যতা ও আদর্শ ছাড়া আর কিছু গ্রহ্ণীয় নহে, 
কিন্বা তাহার মধ্যে পরিবর্তনীয় ও বঙ্জরণীয় কিছু 
নাই, ইহা ঠিক কথা নহে। ভারতব্ষীর স্যার 
নংজ্ঞানিদ্দেশও বড় মোজা 2য়, ভারতবর্ের ইস্লামিক 


প্রবাসী'_আশ্বিন, ১৩২৯ 


৫ 
পিপিপি লাছি পাটি পাছি লাসি লালা পাটি পাছি বাসি পাসটিপাসিপাি পাছি পাটি াসিপাস্টিপাি পা পি পা্টিপাসিপ্টি পািপোিতী ১ পাসছি পাটি পান্টি বাসি পিতা পাসিাসির্ীসি পাপা পাসিপাসি পা পো পাসি পিসি পাটি পি পাস পাখি পা 


মানব-দ্বেহ ও মানব-প্রকৃতি জটিল। উহাদের, 


"| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


॥ 

সভ্যত্ব। শিল্প সাহিত্য জীবনযাপনরীতি বিদেশ হইন্ডে 
আগত, 'যদিও। এদেশে তাহার পরিবর্তনও হইয়াছে । 
ইহাকে কেহ বাদ দিতে চান কিন্বা পারেন কি? তেমনি, 
অধুনা বিদেশ হইতে ভাল কিছু আপিলে ও পাইলে 
তাহাকে কেন বাদ দিব, কেন বর্জন করিব? মনের ও 
আত্মার কপাট বন্ধ রাখিব কেন? মন্দের ভয়ে বন্ধ 
রাখিলে ভালও ত আসিবে 'লা ! 


বিলঃতে বাঙালী এঞ্জিনীয়ার 


জীযুক্ত বীরেন্ত্রনাথ দে বিলাতে স্বাধীনভাবে 
পরামর্শদাতা (০০925016105 ) এক্সিনীয়ারের কাজ করেন। 
তিনি বৈদ্যুতিক (81০001091), যান্ত্রিক (17)601190102] ) 
এবং সিবিল্‌, তিন প্রকার এঞ্জিনীয়ারিং কাধ্যেই বিশেষ 
পারদরশী। মি: জে আবু সার্জরযান্ট সন্‌ কতৃক সম্পাদিত 
ইপ্ডষ্রিয়্যাল্‌ ইত্ডিয়৷ নামক উৎরুষ্ট মাসিক পত্রের আগষ্ট 
সংখ্যায় তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, ছবি, এবং তাহার 
কৃতিত্বের একটি নিদর্শনের বিস্তারিত বৃত্তান্ত বাহির 
ইইয়াছে। আমরা 'যে ছবি দিলাম, তাহা এ ছবির 
প্রতিলিপি । বীরেন্দ্রনাথের বয়স এখন ত্রিশ" বৎসর 
তিনি কলিকাত৷ ও গ্লাস্গো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ 
করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি 
বিলাতে যে-যে কাজ করিয়াছেন, তাহার কয়ে £টির উল্লেখ 
করিতেছি। গ্লাসগো ও সাউণ্‌ ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ের 
এসিষ্টান্ট, এপ্রিনীয়ার, ওয়েস্ট হার্টল্পুল টেকনিক্যাল 
কলেজের শিক্ষাদাতা, পীটার লিগু, শ্রণ্্‌ কোম্পানীর ও 
ওয়ের শিপৃ বিল্ডিং কোম্পানীর প্রধান এঞ্জিণীয়ার, ওয়ে - 
মিন্্টারের অনেকগুণি কোম্পানীর নির্দাণকাধ্যে পরামর্শ- 
দাতা বিশেষজ্ঞ। তান এক্ষণে ইন্টার্ন্যাশন্যাল্‌ এঞ্জিনী- 
যাস সীগ্িকেট এবং ইকনমিক্‌ ষ্রাক্চর্স কোম্পানীর 
একজন ডিরেক্টর । বিলাতে তিনি নান! এঞ্রিনীয়ানিং 
কার্খানার নকৃসা প্রস্তুত করিয়! তাহা নির্মাণ করিয়াছেন) 
এবং তত্ভিন্ন, গ্যাস্‌, অল, ও' বাম্প সর্বরাহের কার্খানী 
এবং ড্রেন নিশ্মাণে বছস্থানে পরামর্শদাতার + কাজ 
করিয়াছেন। তিনি এঞ্রিনীয়ারিং সন্বন্বে অনেক 


উষ্ঠ সংখ্যা ] বিবিধ রঙ্গ--বিলাতে বাঙালী এঞ্জিনীয়ার ৯০৩ 


ঙ 
পাস্পিপাস্িসমিপসিপাসিপাস্টিপাসি পাটি পাস ৫৯. পা পিপি পাস পসিপাস্পিন্ঠী এ১ ত০ এ, ৫৯:৫৯:৩৯ পই.প৯তে ৯ পা্িপাি পাছি পিল ৯ পিপি পাস্িপাসিপাসিত পিস পি পসিপাসিপতি প ৯ সপা্িলাস্পিপাশির্ণা ৯৩৯৩০ ৮৯০৯১ ৩৯ পাস পাশ সি 


তালিকা চান, বীরেন্দ্রনাথ তাহাদের মধ্যে অন্তভম | তাহার 
নক্সা গস্ভতি সর্ববোতরঃ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এঁবং 
তদহছসারে কাজ আরম্ত হইয়াছে । এই গ্যাসের কর্খানার 
মোট ব্যয় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হইবে । ইহার মধ্যে 
নানাপ্রকারের কংক্রীটু ও ইস্পাতের ইমারৎ্, রেলগয়ে 
লাইন, ইত্যাদি আছে। 

ইণ্ডষ্টিযযল্‌ ইও্ডিয়ার সম্পাদক বলেন £_ 
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প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়[ছপ, এবং এক্ষণে “81967 
10171010091] 15001166108 0910009” শামক এক * টি ১১, 
থান্সি বৃহৎ চীরি ভলুযুমে 'ম্পূণ, গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত পরলোকগত মতিলাল ঘোঁষ 
আছেন। যুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্য ভারতৰর্ষের প্রবীণত্ম সংবাদপত্র-সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
অনেকগুলি ফেরো-কংক্রীটের জাহাজ, বজরা ও পণ্ট ,নের মতিলাল ঘোষ মহাশয় ৭৭ বংসর বয়সে দেহত্যাগ 
নক্সা প্রস্তুত করেন ও তদঙ্থসারে তাহা নিশ্মিত হয়, করিয়াছেন। তিনি স্ুস্থসবল মান্য ছিলেন না,. অথচ 
তঙ্তিক্র তিনি রণতরী বিভাগের ও অন্যান্ত অনেক সরকারী দীর্ঘন্বীবী হইয়াছিলেন, এব" মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত 
কন্ট্র্যাক্টের কাধ্য নির্বাহ করেন। | কম্সিষ্ট ছিলেন। মৃত্যাশয্যাতে যখন তিনি শফ্গুন, 
ইণ্ডাষরিয্যাল্‌ ইপ্ডিয়াতে তাহার" থে বৃহৎ কাজটির তখনও তাহার বুদ্ধি ও স্বৃতিশক্তির হুটৈ লক্ষিত হয় 
বিস্তারিত সচিত্র বৃত্তান্ত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা , নাই। *ইই হা হইতে মনে হয়, যে, দীর্ঘ কশ্শিষ্ঠ জীবনের 
,ম্যাইগো শহরের্‌ মিউনিসিপ্যালটির বৃহৎ গ্যাস সর্ব- নিগুঢ় রহপ্ত এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই । .ঘোষ মহাশয়ের 
হের কার্খানা। এই শহরের লোৌকসংখ/ এগার লক্ষের জীবন হইতে অন্য অসুস্থ ও কুশকার ব্যক্তিরা উৎসাহিত 
উপর ।. ১৯২১ সাণের জাঙুয়ীরা মাসে উহ$র মিউনি- হইতে পারেন। স্বদেশের বন্যাণাথ পরিশ্রম করিঠে ও, 
সিপাণিটা গ্যাসের বন্দোবস্ত ক্রাইবার ন্িশিত্ত যেসব ভক্গিমিতত দীর্ঘজীবী হইতে দৃঢপ্রতিজ হইলে তাহাদেরও 
এবিনীয়ারের গিকট হতে নহ্‌সা ও আহুমানিক ব্যয়ের আয়ু দীর্ঘ হইে পারে। স্ব মহাশয়ের ্র্ঘজীবনের 





প্রলোকগত মতিলাল ঘোষ 

স্থলে সম্ভবতঃ এইরপু প্রতিজ্ঞা ছিল; কেনন1, তিনি মৃত্যুর 
কিছু পূর্বে" দেশের বর্তমান সঙ্কট অবস্থায় কার্ধ্যক্ষেত্র 
হইতে অবস্থত হইতে হওয়ায় ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন) 
বৃলিয়াছিলেন যে, আরো কিছুদিন বাচিয়া থাকিলে হয়ত 
“ দেশের কিঞ্চিৎ,সেবা করিতে পারিতৈন। ৃ 
* মতিলাল ঘোষ ও তাহার ভ্রাতারা যশোর জেলার 
একটি ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের মাতা 
অমৃভময়ীর নাম অনুসারে উহার অমুতবাঁজার নামকরণ 
হয়। প্রসিঙ্ধ অমৃতবাজার পত্রিক৷ এঁ গ্রাম হইতেই বাংলা 

সাপ্তাহিক রূপে কিছুকাল প্রকাশিত হইয়াছিল। 
. ঘোষ ভ্রাতাদিগের মাতৃদেবীর উল্লেখ পণ্ডিত শিবনাথ 
শাস্ত্রী আত্মচরিতে দৃষ্ট হয়। তাহাদেরও উল্লেখ এই 
পুস্তকে আছে। তাগার ছুই-একটি স্থান হইতে ক্ছি উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি । রর 


“একবার রানি ছুইট্বার সময় উপেন সপরিষারে পলাইয়। কলিকাতা 
হ্ইডে গগৃতবাঁজারের শিশিরকূমার ঘোষের বাড়ীতে যান। তখন 
শিশিরবাবুর! অগ্রসর সংস্করক।ও ব্রাহ্ম ছিলেন ।” 

“তখন উন্নতিশীল ব্রাঙ্গদের মধ্যে 'আননবাদী দল? নামে একটি দল 
হইয়াছিল, অগুতবাজরের শিশিরকুমার খোঁও তাহার জাতৃগণ এই 
জলের নেত।- বলিয়। গণা ছিন্ন 1 ইহার একটু' ইতিবৃত্ত আছে।*, 


| . প্রবাসী__আঙিন, ১৩২৯ কি 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাট পি ৫৯ 


কেববাধুর । দলের লোকদিগের বটের প্রতি অতিরিক ঝাঁক 

, হইয়। পড়ে ।...ইহার ফলন্বরূপ খু ধর্দমভাব যে অনুতাপ ও প্রার্থনা, 
তাহা ঝন্নতিশাসদলকে প্রবলরূপে অধিকার করে ; পাপবোধ নব্য 
বরাহ্মদের সকলের অস্তুরে প্রবল হইয়| উঠে ; অনুতাপবাঞ্জক সংগীতাদি 
রটিত হইতে থাকে 1... ৬ 

“্ঘণন একদিকে অনুঠাপ্ত ব্যাকুলত ও প্রর্থনার তরঙ্গ প্রাবাহি৩ 
হইতেছে, তখন অপরদিকে ব্রাঙ্গাদের মধ্যে একদল লোক বলিতে 
লাগিলেন, 'এত «অনুতাপ ও ক্রন্দন কেন? প্রেমময়ের গৃহে এত 
ক্রশনের রোল কেন? আনন্ুময়ের প্রেমমুণ দেখিয়া! আনন্দিত হও ।' 
এই দলকে ব্রাঙ্গের। তখন 'আনন্দবাদী দল' বলিতেন। শিশ্লিরবাবু 

ইহাদের অগ্রণী ছিলেন। নরপুজার হাঙ্গাম। দেখিয়া ইঠীর। আমাদের « 
ওঃ হইতে সরিয়। পড়িলেন। ৮৬৯ সালের মাধোৎদবে “একজন « 
ুঙ্গের হইতে সম্বাগত ব্রাঙ্ম, উপাসনাস্তে __র চরণে ধরিয়। কি প্রার্থন। 
আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শিশিরবাবুর দাদা হেমস্তবাবু রাঁগ 
কৰিয়! চলিয়! গেলেন ।... 

পইছার পরে অমৃতবাজারের দলকে আর ঝ্মামাদের উপাসনাতে 
বড় আসিতে দেখিতাম না। কলিকাতা প্টলডাঙ্গ।, পটুয়।টোলা 
লেনে যশোরের লোকদের এক বাস! ছিল। শিশিরবাবু দেখানে মধ্যে 
মধ্যে আসিতেন। তিনি আপিলেই আনন্দবাদী দলের ম।গম হইত। 
উাহার।" আমাকে ডাকিতেন, সে সময়ে প্রধানতং সংগীত ও সংকীর্তন 
হইত। শিশিরবাবু চমকার কীর্তন করিতে পারিতেন, তীহার 
কীন্তনে আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিত। 

“একদিকে যেমন অনুতাপ ও ক্রন্দন গুনিতাম, অপরদিকে ইাদের 
কাছে গিয়। আনন্দ ও নৃত্য দেখিতাম, তখন ইহা! বেশ লাগিত। 
শিশিরবাবুদেন্ধ ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব দেখিয়! মন মুন্ধ হইয়া যাইত। 
ইহার পরেই তাহারা, কলিকাত! হিদেরাম বাঁড়যোর গলিতে আসিয়। 
বাসা করিয়। থাকেন। সে সময়ে তাহাদিগকে, মর্ধবদ। দেখিতাম | 
শিশিরবাবুর অমামিকত| (দখিয়। আমার মন মুগ্ধ হইয়। যাইত। 
এক দিনের কথা ম্মরণ আছে, তিনি সেদিন জান।কে আহার করিতে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আহারের সময় উপস্থিত হইলে বলিলেন, 
“কি পরের মত বাহিরে বসে খাবে! চল, রান্নাঘরে গিক্সে মাকে বলি, 
হাড়ি হতে গরম গরম ভাঁত তর্কাঁরি মার হাঁতে না*খেলে সখ হয় না ॥ 
এই বলিয়। ছুজনে গিয়া! রান্নাঘরে আহারে বসিলাম। যতদুর ম্মরণ হয়, 
তার জননী গরম গরম ভাত তর্কারি দিতে লাগিলেন, ও আমরা আহার 
করিতে লাগিলাম। ইহার পর হইতে শিশিরবাবুর! অল্পে অল্পে ব্রা্মা- 
সমাজ হইতে সরিয়। পড়িলেন।” 


শান্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, “শিশিরবা ঝুদের ভাইয়ে 
ভাইয়ে ভাব দেখিয়া মন মৃগ্ধ হইয়া যাইত" | বন্ততঃ 
মতিলাল ঘোষ মহাশয় যেরূপ ভ্রাতৃগতপ্রাণ ছিলেন, 
তেমন প্রায় দেখা ঘায় না। আপনাকে পশ্চাতে রাখিয়া 
অগ্রজ শিললিরকুমারের গুণকীর্ভন করিতে" তিনি বড়ই 
ভালবামিতেন, | ৮? 

অমৃতবাজার পত্রিকর ইতিহাস এবং মিলাল ! 
ঘোষের জীবনচরিত অচ্টেদ্যভাবে গরঞ্পর সন্বন্ধ, * উভয়কে: 
প্রায় এক বলিলেও চলে। 'অমৃতবার্জার পত্িকা দ্লথমে 


৬৫৯ পা পি রি 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


সালাত উপাসিলসপ আপস পাতলা ত২পা তত 


₹থানি গ্রামা বাংলা সাপ্তাহিক ছিল।' কাঠের প্রেসে 
'পা হইত। ঘোষ ভাইয়ের! নিষ্জেরাই *কম্প্নেজিটর * 
মুদ্রাকর ,ছিপেন, নিজেরাই কালী প্রস্তত করিতেন। 
হার! সাহসী, *তেজীয়ান্‌ ও গরীবের উপর অত্যাচার 
মনে* বদ্ধপরিকর ছিলেন বলিয়। করপক্ষের ক্রোধভাজন 
ন। সেকালে জেলে যাওয়ার ভয় বেশী ছিল; এখন- 
শর মত দলে দলে ভদ্রসস্তানদ্ধের জেলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত 
চখন দেখা যাইত না। সেই যুগেও ঘোষু ভ্রাতাব। 
চারাদও*ভীতি অগ্রাহ্য করিয়া সাহসের সহিত অর্ত্যাচাপীর 
বরুদ্ধে লিখিতেন। ফলে তাহাদের নামে ৫মাকদদম। হয়। 
ভাহাতে তাহার! ররেকস্থুর খালাস পাইলেও সর্বস্বান্ত হন্ু। 
মতঃপর তাহারা কলিকাতায় আসিয়া এখান হইতে 
ঠাহাদের কাগজ বাহির করিতে আরগ্ করেন। দেশ- 
ভাষায় লিখিত অমতবাজার পত্রিকা প্রমুখ খবরের কাগজ- 
গুলিকে জব করিবার জন্য ধখন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেস্‌ 
আইন হয়, তখন শিশির-বাবুরা কোন প্রকারে কিছু 
ইংরেজী হরফ সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের কাগজখানিকে 
আইন পাস্‌ হইবার পরের সংখ্য। হইতেই *ইংরেজীতে 
বাহির করিয়া গবর্ণমে্টকে বার্কাম ৪ হতভঙ্গ করেন। 
ইহাতে তাহারা খুব তৎপরতা” ও দ্ধিমন্তার পরিচয় 
দিয়াছলেন। 
কয়েক বৎসর হষঈটল ভারভবর্ষে শ্বাজাতিকআ্র 
উদ্বোধুক ও প্রচ্রক অনেক খবরের কাগজ দেখ। দিয়াছে। 
কিন্তু এ বিষয়ে অমৃতবান্জার সকলের অগ্রণণী। স্বাজাতি- 
কত। প্রচারের জন্য অমুবাজার পরিকাব মত ভারতব্যাপী 
খ্যাতি সেকালে কোন কাগজের ছিল 1 | এইজন্য শিশির- 
কুমার ঘোষ এবং পরে মভিলাল ঘোষকে দেখিবার 
ব্যগ্রতা বঙ্গের মফম্থলের ও বঙ্গের বাহিরে।সব প্রদেশের 
লোকদের খুবই ছিল। * 
অমৃতবাজার পত্রিকার এই একটি বিশেষত্ব বরাবরই 
শুছল্, এবং এখনুও আছে,,খে, কোথাও কেচন রাজকর্ম- 
চরীর ঘর! অত্যাচার হইলে, কোন বিচারুবিভ্রাট ঘটিলে, 
এই কাগজে তাহার পঙযাপুখ' বিশ্লেষণ ও দেঃষ উদঘাটন 
হইয়া খীকে। এই কারণে 'কষ়েকবার অম্বতবাজারের 
বিকুদ্ধে মোকদ্্জা হইছে * গবর্ণমেন্টের কোন আইন 


বিখিধ প্রসঙ্গ--গরলোকগত মন্তিলাল ঘোষ 
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বা অন্যবিধ কাজের বারা দেশের অনিষ্ট-স্ভা বূনা, হইলে, 
অমৃতবাজার* তাহার বিস্তারিত সমালোচনা , করিয়া 
আসিয়াছেন, বলি! ইংরেজেরা মনে*করেন, যে, *গবর্ণ- 
মেপ্টের বিরুদ্ধবাদিত৷ করাই ধ্মৃতবাজারের ধর্ম । সে 
কথা ঠিক্‌ সত্য না হইলেও ইহা ঠিক ধে গবর্ণমেট ক 
খুসি করা অমতবাজীরের উদ্দেশ্য নহে, কখনও-ছিল না । 

দেশী রাজাদের উপর রেপিডেন্ট. প্রভৃতির অত্যাচার 
জুলুম, জবরদস্তি নিবারণের জন্য অমুতবাজায় যাহা 
করিয়াছেন, তাহাও ঘোষ ভ্রাতাদের একটি কীন্তি। 

বন্বত& রাঁজনীতি-ক্ষেত্রে এবং অুরতবর্ষের, দারিত্রা । 
ও রোগ্জীর্ণ অবস্থার প্রতিকার বিষয়ে অয়তবাজারৈর 
চেষ্ট! প্রশংসার যোগ্য ও চিরম্রণীয়। 

আমরা পুনঃ পুন: অমুত্বাজারেরই” উল্লেখ করিমুতছি 
যেজন্ত ন্তাহা পূর্বেই *বলিয়াছি--মতি-বাবুর ও কাগজ-, 
খানির জীবন প্রায় অভিন্ন । প্রবীণ ও বিচক্ষণ সম্পাদকের! 
কেবলমাত্র কাগজ চালাইলেও নেতৃস্থানীয় হইতে পারেন। 
কিন্ত অনেক সম্পাদক কাগজ চালান ছাড় অন্ত প্রকারেও 
নেতৃত্বাভিলাধী ইয়া থাকেন । £ মতি-বাবুর প্রায় 
সমুদয় শক্তি অমৃতবাজারের উন্নতিতে নিষুক্ত হইয়াছিল । 
াহার স্বতিশক্তি প্রথর ছিল। ভিনি স্থরসিক ছিলেন। 
তোফা ইংরেজী লিখিবার উচ্চাভিলাষ তাহার ছিল না*1৯ 
নুথা বাগাড়ম্বর ন! করিয়*চুইজ ভাষায় কিনি লিখিতেন, 
এবং তাহাতে হাহার উদ্দেশ্ঠসিদ্ধি হইত। 

তিনি বৈষ্ণব ধশ্মাবলদ্গী এবং পরলোকে, দুঢবিশ্বাসী 
ছিলেন। খোম শাঙ্তাদেব বিশেষতঃ শিশিরকমারেব 
চেষ্টায় বৈষ্ণব পু্ক-সকলেব প্রচার ও স*খযাবৃদ্ধি 
হইয়াছিল । মুত্যুশম্যায় তিনি দেশঞিত-চেষ্টায় নিযুক্ত সকল 
কম্ম্ণাকে আশীর্বাদ করিয়। তাহাদিগকে উৎসাহিত করিল 
গিয়াছেন। দেশের কল্যাণের জন্য তিনি আুতি অল্প কাজ 


,করিতে প্রারিয়াছেন বলিয়। ছুঃখ প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। 


বর্তমানে যে-সব মহিলা ও পুরুষ কর্মী (দশহিতে রত 
আছেন, তিনি দেশহিতাথে যাহা করিয়া যাইতে পারেন 
নাই, তাহারা, তাহা কঠিবেন,টইহা তাহার মৃত্যুশয্টার 
একটি শেষ আশা! ও অভিলাষ । সা 'ধ্যে মহিলাদের 
উল্লেখ লক্ষা কন্ধিবাৰ বিষয় 


৯০৬ 


$ 
4৯ পস্িপাসত সপাসিপাসিপ ৯৩৯৩৯ চু 


* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গ ঠন 

বঙগীগন ব্যবস্থাপক' সভায় এই প্রস্তাব ধার্য, হইয়াছে, 
যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালফেন্রে ফেলে৷ বা সদশ্যদের মধ্যে 
শতকরা আশী জন নির্বাচিত হইবেন, ধাহারা কোন 
নির্বাচনের তারিখের অনুন সাত বৎসর আগে এম্-এ, 
এম্এস্লী, এম্এল্‌, ডি-এস্সী, পীএইচডি ডি-এল্‌, 
এম্-ডি, ইন্ত্যাদি উপাধি পাইয়াছেন, ভাহার। এই শতকরা 
আশীজনঞ্কে নির্বাচন করিবেন, এবং নির্ব্বাচকদিগকে 
কোন কী ক্রি হইবে না।  , ক. 

শতকরা অন্যন,আশীজ্রন ফেলো ব। সদস্য নির্বাচিত 
হওয়। উচিত, ইহা আমাদেরও মত। "এই নির্ধবাচ্য 
ফেলের৷ কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের গ্রাজুয়েট্ুদের দ্বারা 
নির্বাচিত হউন, ইহাও আমরা 'চাই। কিন্ধ কোন্‌ 
শ্রেণীর বা কতবৎসরের পুরাতন গ্রাজুয়েট্র! নির্বাচনের 
অধিকার পাইবেন, সে-বিষয়ে আমর! বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সহিত একমত নহি । উন্ সভার প্রস্তাব 
নির্ববাচকসমষ্ট্রিকে বড়ংসংকীর্ণ শীমায আবদ্ধ করিতে চায় । 
বর্তমানে নাম-রেজিষ্টারী-কর1 গ্রাজুয়েটুরা ঘত ফেলে 
নির্বাচন করেন, তীভাদের সংখ্যা খুব কম বটে। কিন্ধ 
পন দিকে, মাষ্টার বা ক্র উপাপিধারী ঘেকোন 
গাজুয়েট, শিদ্দি্ট পী দিন। বেস্কিষ্টাবী হু হইঠে পারেন), 
তাহাদের মাত বংসরেব কিন্ব। এমন কি এক বংসরের৭ 
পুরাতন হওয়ার প্রয়োজন পাই । তস্তিশ্ন দশ বংসরের 
পুরাতন থে-কোন ব্যাচিলার্৪ ( অর্থাৎ বি-এ, বি-এল্‌, 
এম্‌বি, বি-ঈ, বি-এস্সীও) রেজিষ্টারীতুক্ত 
পারেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, বর্তমানে যে-সব 
্রান্জুয়েঈ নির্বাচক হইতে পারেন, ভরাহাদেষ অনেককে 
নির্বাচন-অধিকার ভইতে ৫কন বঞ্চিত করিতে চাহিতে- 
ছেন, বুঝি না। বর" এখন ধাহাদের সে অধিকর নাউ, , 
উাহাদের৪ সেই অধিকার পাম! উচিত মনে করি। 

আমাদের মতে, কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের ব্যাচিলার 
'মাষ্টার ব| ডক্টর উপাধিবিশিষ্ট যে-কোন গ্রাজুমেট ফেলো- 
নির্বাচনের স্ময়' ছত্রত্ব অতিক্রম ব। ত্যাগ করিয়াছেন, 
অর্থাৎ বিন্ি বিশ্ববিদ্যালঙ্বের (কান পরীক্ষা দিবার জন্য 


হইতে 


$ 
প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খু 


চি ৯ পি প১ পাশ 


কোন! কলেজে বিশ্ববিদা।ণয়ে ঝ। অনার শিক্ষালা 
করিতেছেন ন', তীহারই নির্বাচক হইবার অধিকার 
থাকা উচিত। যদি ইহা প্রমাণ হয়, যে, এরূপ ব্যবস্থা 
করিলে নির্বাচক-সংখ্যা এত বেশী ভইবে, যে, নির্ববাচন- 
ব্যাপার স্থপরিচালিত হণযাব পক্ষে বাধ। জন্মিবে (যদিও 
আমাদের এগপ কোন আশঙ্কা নাই, কারণ রাঙ্জনৈতিক 
নির্বাচনে লক্ষ লঙ্চ লোক নির্বাচক হইয়। থাকেন ), 
তাহা হইলে কিঞ্চিৎ রফা কর| যাইতে পারে। তাহা 
এই :-প্থাষ্টীর্‌ ও ডক্টর উপাপিযুক্ত সকল গ্রাপ্ুয়েট, 
এবং শিক্পাচমের তারিখের অন্যন পাচ বংসর আগে 
ব্যা্লার উপাধিপ্রাপ্ কপ গ্রাঙ্গয়েটং শির্ধপাচক হইতে 
পারিবেন, কিন্তু কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা 
দিবার নিমিত্ত শিক্ষাধীন খাকিলে ভৎকালে তাহার 
নির্নাচন।ধিকার জন্মিবে ন| 9 থাকিবে না।” 

বাবস্থাপক সভাগ্ুলিতে খাহার। মঙ্য নির্বাচন করেন, 
তাভারা সম্পূর্ণ শিরক্ষর হইত্েণ পারেন , এবং তাহাদেব 
নির্বাচিত সভোর। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজেব আলোচন। 
করেন এ করিবার অধিকারী, ধিশ্ববিদ্যালফের জগ্য নূতন 
নাইন পাবেন। 
অতএব দেখ। যাইতেছে, যে, যাহারা বিবিদ্যালয়ের 
উপবধ অগাহ উচাণ সন্মালম্ীণ উপর কোন 
বিনদে ৭. বানস্থাপকদ কবিতে আঅধিবাবী, 
ভাহাদেন শির্বাচকব। শিকগর এমন 
কি বাবস্থাপক সার শিক্নাচিত এহ মুকুবিধ সত্যেরাও 
শিক্ষিত না হইতে পাবেন। অথচ বাবস্থাপক সভার 
সভ্যেরা বলিতেছেন, থে, ঘাহাদের উপব তাহার! 
মুরুবিবআনা করেন, তাহাদের নির্বাচকদের সাত বংসরের 
পুবানো মাষ্টার ব। ডক্‌টথু উদাপিকাবী ন| হপে চলিবে 
এ। উহা সঙ্গত নহে। 

সা বটে, বিশবিদ্যালয়ের কাজ যাহারা করিবেন, 
তাঠাদের অর্থাৎ ফেলোদের, কোন-না!-ক্ষোন বিন্যায়' 
পারদশী ভওযা উচিত; ব্যবস্থাপক সভায় যেরগ9 
অশিক্ষিত * লোকদেরও সভা হইবার সম্ভাবনা আট্ছ, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট তেমন লোক ফোলো রূপে 
টুকিলে ভাহ। ভাসাকর অনিষ্টকর *.হইবে। কিন্ত 


প্রণঘন পশ্যন্ত৪ তীহাব। করিতে 
কোন 
ক 


হলেন চলে, 


' ৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


,ফেলোদের * য্রেগ্যতা কিরূপ হয়া! উচিত, তাহার 
আলোচনা ত হইতেছে না; আনোচন! হইতেছে ফেল্বেদের 
নির্বাচকদের কিনধপ যোগ্যতা! থাকা উচিত সেই বিষয়ের 
আমাদের ভ্তিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, বিএস্সী, 
(ি-এল, এম্ঃবি, বি-ঈদেরও এই যোগ্যত। যথেষ্ট আছে। 

আগে 'আগে বাংলাদেশে কখন কখন গাজুয়েট সভা 
গঠিত হইয়াছিল। এরূপ একটি সভা আবার প্রতিঠিত 
হওয়া উচিত। যে-মব গ্রাজুয়েট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, 
উচ্ছেদ চান না, ইহার সংরক্ষণ সংস্কার ও উন্নতি চান, 
উাহাদের সকলেরই এইগ্ূপ সভার সন্ত্য হওয়া উচিত? 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষণ সংস্কার ও উন্নতির জন্তু সময় 
ও শক্তি ,ব্যয় করিতে প্রস্তুত না থাকিলে গু ইহার 
উহার তাহার দোষ দেখান ব্যর্থ ও অনিষ্টকর। তাই 
আমরা বলি, একটি গ্রাজুয়েট সভা! প্রতিষ্ঠিত হউক এব" 
তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন প্রভৃতি বিষম আলোচিত 
হউক। | 

নির্বাচকদের নিকট হইতে কোন ফী আদায় কর! 
হইবে না, এই ব্যবস্থা৪ ভাল। নিথিলভারতীয় ও 
প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সন্ভাগুলির নির্ব্বাচনে এন 
মিউনিসিপ ধলিটি, ডিছ্রিক্ট, বার্ড এ লোকাল বোর্ড. 
সমুহের নির্বাচনে, নির্বাচকদের "তালিকা প্রস্থাত ও 





রক্ষা করিতে হয়, ভাহাতে কিছু বায়ও হয়, কিন্তু সেই, 


ব্যয় নির্বাহ্রার্থ নির্বাচকদিগের নিকট হইতে কোন 

আদায় করা হয় না। কথা উঠিতে পারে, যে, 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় ভারত গবর্ণমেন্ট বা প্রাদেশিক 
কোন গবর্ণমে্টের মত ধনী নহেন। ইহা সত্য। কিন্ত 
বিশ্ববিদ্যালয় বৎসরে কুড়ি একুশ লক্ষ টাক! ব্যয় 
করিয়া থাকেন। অনেক মিউনিসিপালিটির ব্যয় এন 
নহে? কিন্তু তাহারাও নির্ববাচকদিগের নিকট হইতে ফী লয় 
না। যাহা হউক, যদি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ববাচক-গ্রাজুয়েটদের 
নামের ত্বুলিকা প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার জন্গ ব্যয় করিতে 
অসমর্থ হন,*তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের এই বায় দেওয়া 
হকর্তব্য। গবর্ণমেন্ট টাকা *না দিলে, “বিশ্ববিদ্যালয় চারি 
আনা, আট ত্রান! বা একটাক! প্রত্যেক নির্ববাচকের 
মিকট হইতেএপ্রতিবৎসত্ধ অ$দয়ি করিতে পারেন । 


বিবিধ প্রসঙ্গ-*কলিকাঁতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আঁয়ব্যয় ৫ 


৯০৭ 


কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয় 

এঞ্কাউণ্ট্যাণ্ট -জেনের্যালের তত্বাবধানে, কলিকাতার 
আউট্সাইভ একাউপ্টসের পরীক্ষক কলিকুতো৷ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের হিসাব পরীক্ষণ করিয়াছেন। তদন্ুসারে একা- 
উট্ট্যাস্ট-ছ্েনের্যাল বাংলাগবর্ণমেণ্টের নিকট. রিপোর্ট 
পাঠাইয়াছেন। তদ্ধিষয়ে বাংলাগবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগের 
সেক্রেটারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিট এক 
চিঠিতে লিখিয়াছেন ৫ * 
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* একাউনট্যান্ট -জেনের্যালের এইঃ রিপোর্ট মই সেপ্টে 
স্বরের ই্েটস্ম্যান্‌ মুদ্রিত করিয়াছেন । হিসাব-বিভাগের 
এই রিপোর্টের কোর্ন কোন অংশ আমরা উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি, অন্থবাদ ইচ্ছা করিয়াই করিব না, 
কিন্ সমুদয় রিপোর্টটি না পড়িলে ব্যাপারটি সম্বন্ধে কি 
ধারণা জন্মিবে না। 
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এত বৎসর হইতে ঘাটতি হওয়া সত্বেও বিশ্ববিদ্যালিয়ের 
"প্রকৃত কর্তৃপক্ষ সাবধান হন নাই। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে যাহা বলিবার আছে, (একা- 
উন্্যান্ট -জেনের্যাল তাহাও বশিযাছেনশ। যথা... 
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ইহা স্বীকার করিলেও আড়াই লক্ষ টাকা ঘাটতি 
যথেচ্ছ খরচের জন্ত হইয়াছে, তাহা! অস্বীকার করিবার 
জে! নাই। কিরূপ বেবন্দোবস্ত হেতু কিরূপ যথেচ্ছ 
খরচ হয়, তাহার কিছু নমুনা হিসাব-বিভাগের রিপোর্ট 
হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । 

গ্যিিত 5 ও 39তাণ 06 8000005 2001501764 9 2 
560265 1958. 10000075525 00 01504610019 39056 
5981777806, 82100106270 25016 070 [07161510 2০০০৫) 
০005106 29 21900062175 2170. 078. (7270121815০ ০1 
220 1790112100716290165 10 0000611112000 800 1202 
£5001011600511075 11800800070 ঠা22706 01076 1001- 
09169, 1720. 5000162 0036001 891) 65:5001560 001) 
016 ৬৩ ৮০100102075 85960010016 90. 0031-810500556 
0000755 1০৪10 10%. 9607 16084107141 01610001776 ০01 
(25৭001৮6510, [01916 059 0160090 09051120 118105 
(0: 09 01902150900 01 1300860 2901172605 তু 5010100119 
₹1 80098805। 7006 076 00165 66150100101) 8190:05৪0] ০£ 
89 07 550010519, 150 2109 6090 21560) 00. 5301. ০01 019 
18165 23 %/616 200619820......[11010 [0718 3051015 ] 5010010% 
06 200001815 75 18015400107, ৭ 0115 10101) 776 
11016 0180 (105 2 9600 00 1017 0০ 10921, 


-হিসাব-বিভাগের রিপোর্টে দেখিতেছি, বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে খরচের দায়িত্ব কোন্‌ কর্মচারীর তৎসম্বন্ধে কোন 
নিমের বহি নাই। 
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এইকপ বেবন্দোবন্তের দরুন কিরূপে বজেটের 
নিয়মাবলী লঙ্ঘিত হয়, এবং যথেচ্ছ খরচ হয়, তাহার 
দৃষ্টান্ত রিপোর্টে জাছে।, 
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তাহার পর রিপোর্ট লেখ! হইয়াছে, যে, কলিকাতা 
মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্টদ্াষ্ট প্রভৃতির আয়-ব্যয়ের 
আন্থমানিক তালিকা ব1 বজেট বর্ধারস্তের আগেই 
প্রস্তুত করিয়া কর্তৃপক্ষের দ্বার মঞ্জুর করান হয়। 
তাহাতে মঞ্জুরী অঙ্্সারে ব্যয় নিয়মিত হয়। তত 
কর্মচারীরা অভিনিবেশ পূর্বক দেখিতে থাকে, যে, যে-যে 
প্রকারে যত আয় হইবার অন্থমান আছে, তাহা 
হইতেছে কিন।। না হইলে" যথাসময়ে ঝ/য় সংক্ষেপের 
চেষ্টা হয়। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বজেট 
মঞ্জুর অনেক বিলম্বে হয়, এবং বিনা মঞ্জুরীতে খরচ 
চলিতে থাকে । 
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১৯১৭ সালে পরীক্ষার প্রশ্ন পরীক্ষার আগেই 
বাহির হইয়া যাওয়ায় পুনর্ধার, পরীক্ষা *শ্রহণে বিস্তর 


৬ষ্ঠ, সংখ্যা ] বিবিধ প্রসঙ্গ১-কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের আয়ব্যয় ৯০৯ 


পস্পাস্ি পপি 





আমর! ছুই, ওর| দু খায়! 


ইংরেজ-জাপানে বন্ধুত্ব এশিয়।য় পরপ্পরের স্বা্থ-সংরক্ষার খাতিরে-_কিন্তু ফল হইতেছে জাপানের সাইবেরিয়। আগ চীন সাপ্রাজ্যের 
খানিক খানিক বেদখল করিবার সুযোগ লাভ ও ইংরেজের মর্মজ্বাল! ! 


খরচ হয়। তঙ্জন্য ১৯১৭-১৮ সালে বাধিক মোটা 
মূটি ছত্রিশ হাজার টাক! অতিরিক্ত ব্যরে পরীক্ষাসমূহের 
কণ্টোলার ও তাহার কর্মচারীবৃন্দ নিযুক্ত হন। অথচ 
“রেল্জিষ্রারের আফিরসের কোন প্রকার কর্মচারী হ্রাস করা 
হু নাই, যদিও সে-পরযান্ত, এ আধিসই সব কাজ 
করিয়া আসিতেছিত্ ! 

'স্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেমন অনাবশান্ক অধ্যাপক" 


বাহুল্য আছে, তেমনি অশাবশ্যক কেরানী-বাল্য 
অর্ছে। অনেক লোককে হাতে রাবিতে হইলে 
*তাহাদের আত্মীয়-ন্বজনকে চাকরী দেওয়ার প্রয়োজন 
স্বীকার করা হইতে পারে। কিন্ধ**টাক৷ দিবার 
গৌরীসেনটি কোথায়? 
একাউন্টযান্ট -জেনের্যাল্‌ শ্নিশৃঙ্খলা ও অমিতব্যয়ের 
প্রতিকারের জন্য "নানা প্রকার উপায়" সুচনা করিয়াছেন। 





হাঙ্গরের স্বভাব সংশোধন । 


গা শামুগখুড়ে। (আমেরিক। ) হিতোপদেশ খুলিয়। বাণিজ্যলোচ, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, সাজাজ্য লোলুপতা, ছু্বপদলন, বঞকুটনীতি প্রভৃতি দোষে ছুট 
হাঙ্গরপ্রকৃতির পাশ্চাত্য রাঁজ্যশক্তিদের সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন । 


ংললা গবর্ণমেন্টের শিক্ষা-সেক্রেটারীর পন্ধে” অনেকট! 
তদহুদারে বিশ্ববিদ্যালয়কে লেখ| হইয়াছে, যে, বে 
আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্য মঙ্গুর হইয়াছে, বিশ্বাবিদ্যালয় 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক, নির্দিষ্ট সর্তগুলি অন্থসারে, চলিতে রাজী 
হইলেই তাহা দেওয়। হইবে । তৎসন্বদ্ধে আমাদের 
, মন্তব্য পরে লিখিড়েছি। 


গোপনীয় কাগজ প্রকাশ 
দই ও নই মেপ্টে্বরের ্রেট্সম্যানে বিশ্ববিদ্যালয়ের 


রেজিষ্টরারকে লিখিত মর্কারী চিঠি এবং একাউন্ট্াপ্ট ০ 
জেনের্যালের , রিপোর্ট প্রকাশিত , হওয়াম্ণ সেনেট্রের 
এক সভায় বিশ্ুয় ক্ষোভ কেোধ আদি প্রকাশিত হয়ঃ 
এবং এ বিষয়ে অন্ুন্জ্ানাথ এক কমিটি নিযুক্ত করিয্জা 
এরূপ গোপনীয় জিনিষ প্রকাশ বন্ধ করিবার "উপায় 
করিতে বলা হয়। এরূপ 'আশী করা যাইতে পারে ক, 


ডট সংখ্যা ] 


পানি লে সপস্পিরসপতিসদিপলিসটি তি লস্ট তো পাপ সিসির ৬ পাটি ০ 


যে কোন পসম্াস্ত ব্যক্তি” “্সবীবনীগতে এই-সব 
অন্া-ধজসায শেষ ফলট। ছাপাইয়া ঘ্িবেন? ্ 


কিন্তু এসব অপেক্ষারৃত তুচ্চ কথা। * আসঙ কথা 


এই, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপন করিবার দিকে এত 
ঝৌকু কেন? পরীক্ষা হইয়া যাইবার আগে পরীক্ষার 
প্রশ্ন, এবং পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্বের ছাত্রদের 
প্রাপ্ত নম্বর, অবশ্য গোপনীয় ; পরে, সেগুদিও প্রকাশিতব্য। 
ইহা ছাড়া বিশ্ববিষ্ঠ'লয়ের "সব জিনিষই অবাধে 
প্রক্$শ করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু গব্ধমেণ্ট বিনা 
মূল্যে ধৈ-সব ও যেকূপ জিনিষ খবরের কাগজে পাঠান 
বা বিক্রয়ার্থ রাখেন, বিশ্ববিদ্যালয় সেরূপ জিনিষও 
লুকাইয়া রাখিতে চান, এবং কেহ বাহির করিলে “রাগ 
করেন। গোপন্ত করিবার প্রবৃত্তি এত প্রবল হইবার 
কারণ কি? পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলের সঙ্গে 
উত্তীর্ণ প্রত্যেক ছাত্রের প্রাপ্ত মোট নম্বর ছাপিয়া দেওয়া 
হয়। 


আড়াই লক্ষ টাক৷ সাহায্যের*সর্ত 


গবর্ণমেন্টের শিক্ষা-সেক্রেটারী বিশ্ববিদ্যালয়কে থে 
চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা সপ্তাবপূর্ণ, এবং তাহাতে বিরক্তি 
ক্রোধ প্রতিহিংসা বিদ্রপ বা উপহাসের লেশ মাত্র নাই। 
চিঠিতে আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্য প্রাধ্ধিব এবং ধ্লরে 
আরও এরূপ সাহাধ্য পাঁইবার আটটি সর্থ ণিখিত 
আছে | যে-কেহ বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দেয়, তাহার 
উহীর ব্যয় সম্বন্ধে সর্ত করিবার অধিকার আছে। কিন্ত 
গবর্ণমেন্টের সর্তগুলির মধ্যে অষ্টমটি ছাড়া অন্যগুলি 
দাহাধ্যার্থ প্রদত্ত টাকার ব্যয় সম্বন্ধে নহে। এইজন্য 
ধ-দকল সর্ত করিবার অধিকার র্াইন-অঙ্ছসারে গবণ- 
মেন্টের আছে কি না, বিচাধ্য। এইক্সপ অধিকার আছে, 
ইহা কোন+ আইনে লেখ নাই বোধ হয় 
এমন কোন: * আইনের *বিষয়ও আমর! "অবগত নহি 
ফহাতে"গবর্ণমেন্টকে ন্প সূর্ত করিতে বাধা দিতে পারে। 


গবর্ণবেপ্ট যখনঃ কমিশন * বলাইয়া একবাঁর কার্জনের 


আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশে পরিবর্তন করিয়াছেন, 


বিবিধ প্রসঙ্গ__্টঁড়ীই লক্ষ টাকা সাহায্যের স্ত 


০ লাখ পা পাস পি পিপি পাঁছি তাছি তাপস লাপাস্পাসপাস্িপাসাস্াস্পিসাসিপীসটিপিস্পসি পাস পাত পসি পাস পাস পানি 


অন্যদিকে * 


৯১১ 





মাতা উক্ষীননা ২7 
৯৩ ই০0৩%/” 


শট 


দ্যিধিত। 


* এবং তাহার আমূল গরিবর্তনার্থ স্যাঁডলার সাহেবের 


সভাপতিত্বে আর-একবার যে কমিশন বসাইম়াছিলেন 
তদমুসারেও পরিবর্তন হইবে, তখন লোকহিতার্থ কোন 
সর্ত বা অন্য কিছু করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেন্টের নাই, ইহা! 
বলা কঠিন। আমেরিকার ব্যবস্থা তত্বজ্জ (11756) বুভিয়্যার 
(1309%197) তাহার আইন, অভিধানের প্রথম ভল্যুমের 
৬৮৪-৫ পৃষ্ঠায় (70. ০08+4-5 ০6 008%1815 [.2 [970 
$০1819, 501. 1.) লিখিয়াছেন £- ১ 
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৯১২ 


হু 60020146007) 216 001) 015565806০1 5০ 1206 25 
1 006)75 76 15%5 06165 01580001706 15 2. 16550550 
হারা 00106161950 0910569018915 105 20170559015 
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তাহা' হইলে আইনের দ্বারা স্থ কোন মিতি'বা সংঘ 
(০০:০০:৪০ ) যাহাতে তাঁহার ক্ষমতার সীম! লঙ্ঘন না 
করে, বা কেবল লোকহিতার্থ (107 0১9 06761 ০6 (৫ 
7011০”) কাজ করে, তদ্বিধ সর্তে তাহাকে আবদ্ধংকরি াঁর 
ক্ষমতাও গবর্ণষেণ্টের আছে মনে হয়। ইংলগ্ের মন্ত 


স্বাধীন দেশে জাইনৃষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান বা সমিতির ক্ষমতা * 


আইন হ্বার ুনিদ্দিষ্ট না থাকিলেও তাহা যথেচ্ছ 
লাজ না করিতে পারে) কারণ তথায় জনমত প্রবল। 
এদেশে জনমত প্ররল নহে। স্থৃতরাং এখানে কিরূপ 
কাজ ক্ষমতাবহিভূ্তি, (41272 5425 ), তাহা স্থনিদ্দি্ট 
*হওয়! ভাল। ১৮ দু 

" গবর্ণমেণ্টের কি সর্ত করিবার ক্ষমতা আছে বাঁ নাই, 
তদ্বিষয়ে ঠিক্‌ মীমাংসা যাহাই হউক, আলোচ্য বিষয়ে যে 
আটটি সর্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার সবগুলিই এরূপ, 
যে, বিশ্ববিদ্যালয় আগে হইতে স্বতঃপ্রবৃত হইয়! তদনুদারে 
চলিলে খুব ভ্রল হইউ, এবং চলা কঠিনও ছিল না। 
এখনও যদি সেনেট বলেন, ধে, "গবর্ণমেন্টের সর্ত করিবার 
ক্ষমতা আছে ইহা মানিয়া ন] লইয়া, ক্ষমতা আছে কি 
নাতাহা আলোচনা! করিবার আধিকার.অব্যাহত রাখিয়া, 
আমর এ সর্তগুলি অনুসারে কারঞ্জকরিতে রাজী আছি,” 
তাহা হইলে ভাল হয়। যদ্দি সেনেট মনে করেন, যে, 
গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা আছে, তাহা হইলে ত কোন কথাই 
নাই। 
“. অষ্টম সর্টি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । উহা 
নিয়লিখিত রূপ হিস 


1৯]] 206215015215065 20708615950 71106 
21100201076 03217117015 16170006125010175 21700170105, 
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ইহা হইতে দেখ যাইতেছে, যে, পরীর্কেরা এবৎসর 
একলক্ষ *পচাত্তর হাজার টাকা ফী পান নাই। 
নরীক্ষার্বীদের নিকট হইত পরীক্ষার কী 'লওয়া হয়, 
প্রধানতঃ ' পরীক্ষা-কাধ্য সম্পাদন জন্ত। অতএব 


প্রধাসীস্আঁশ্বিন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম পরশ 


১ -০৯ ৫টি এসি 


পরীক্ষকদিগকে তাহাদের ফী দেওয়া প্রথমেই উচিত 
ছিল।* তাহা ন! দিয়া পরীক্ষার্ীদিগের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত বহুলক্ষ টাকা অন্ত কাজে ব্যয় করা, আইনের চক্ষে 
যাহা হউক, ধর্নীতির চক্ষে সাময়িক পরশ্বাপহরণ 
হইয়াছে। অধ্যাপকদের বেতনও, পরীক্ষার্থীদের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত টাকা এবং পোষ্ট-গরাথুয়ে ছাতরদিগের 
প্রদত্ত বেতনের টাকা হইতে, ইতিপূর্বেই দেওয়া! উচিত 
ছিল। এতদিন তাহাদিগষ্ক বঞ্চিত রাখা নীতিবিরুদ্ধ 
হইয়াছে।$ কারণ, পরীক্ষার্থীদের ফীর একতৃতীয়াংশ 
/ পোষ্ট-গরাুরেট শিক্ষার জন নির্দিষ্ট আছে, এবং ছত্রিরাও 
বেতন দেয় প্রধানতঃ অধ্যাপকরিগের বেতন দিবার 
নিমিত্ড।, ঃ 





হাওয়েল সাহেব ও ভাইস্-চ্যাম্লেলার 

সেনেটে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সেক্রেটারীর চিঠি সম্বন্ধে 
আলোচনার সময় কথ! উঠে, যে, উহার বিষয়ে কর্তব্য 
নিপ্ধারণ জন্ত নিযুক্ত কমিটি যেন এক সপ্তাহ মধ্যে নিজ 
কর্তব্য সমাপ্ত ক্রেন । তাহাতে ভাইস্-চ্যান্সেলার বলেন, 
যে, তাহা অদস্ভব। তখন হাওয়েল সাহেব মুসাহেবী ধরণে 
কিছু বণিতে গরম একটা সত্য কথার আভাস দিয়া 
ফেলেন। যেমন একদা বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ ভাইস্‌- 
, চ্যান্মেলারের পক্ষসমর্থন করিতে গিয়া! বলিয়া ফেলেন, 
যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন কমিটি প্রভৃতির অধিক্ঠংশ 
সভ্যের ভোট তাহার মুঠার ভিতর, হাওয়েল সাহেবের 
কথা৷ হইতেও সম্ভবতঃ তেমনি একটা ভিতরের রহস্য 
বাহির হইয়া পড়ায় ভাইস্-চ্যান্সেলার উন্মার সহিত 
উহার প্রতিবাদ করেন। ডাঃ হাওয়েলের কথার 
ট্েট্স্ম্যানের প্রতিলেখন (150) এই £-- 
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স্তবতঃ ইহা হাটে "ছাড়ি.ভাঙার মত কিছু হইনাছিণ 
বলিয়া ভাইসচ্যান্দেলার _বক্ত/কে তিরস্কার করিতে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


স্পস্পপা্পপী স্পা পাতা 2 


বধ্য হন। তিনি যাহা৷ বলেন,  ঞে্দয্যানের তাহার 
প্রতিলেখন এই :-_ 4 
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কোন কোন কাগজে ইহা! অপেক্ষাও বেশী এবং 
জোরাল কথ! আছে। সমন্ত পড়িয়৷ শেক্স পিয়ারের 
ভাষা একটু বদ্‌লাইয়! বলা যায় কি, 


1110752%72/16 0০0 09550 090100019 10601710155 ? 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ 


অর্ধশতাবীর অধিক কাল ধরিয়! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা- 
লয় ষে বৃহৎ ও মহৎ কার্য্য ব্যাপৃত আছেন, ইহার দোষ- 
গুলি দূরীভূত হইয়া! তাহা যাহাতে স্ুুসম্পন্ন হয়, এৰং 
যাহাতে ইহার উন্নতি হইয়া ইহ সকল দিক্‌ দিয়া 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠসমূহের অন্যতম বলিয়! 
পরিগণিত হয়, সেইজন্ত আমর! অনেকদিন হইতে ইহার 
সমালোচনা করিয়া আমিতেছি। ইহা দ্বারা শিক্ষা“বিস্ত'র, 
জ্ঞান-বিস্তার, এবং জগতের আ্ীনভাগ্তীর-পুষ্টির যে সাহায্য 
হইয়াছে, তাহার উল্লেখও আমরা মধ্যে মধ্যে করিয়াছি। 
কিন্তু সমালোচনা তদপেক্ষ! অধিক করিতে হইয়াছে। 
ইহাতে বঙ্গের বাহিরে অন্তাপ্ত প্রদেশের ও বিদেশের 
অনেকের এই ধারণ! হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি, যে, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের অন্ান্য বিশ্ববিদ্যালয় 
অপেক্ষা নিক, এবং আমাদেরও বিশ্বাস যেন তন্রপ। 
তাহা সত্য নহে। বঙ্গে শতকরা যত পরীক্ষার্থী 
.পাস হয়, ভ'রতবর্ধের অন্তান্ত বিশ্ববিদ্যালযুদমূহে তা 
ভপেক্ষা! কম পাস্‌ হয়। কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় 


পাম্‌ যত কম হয়, সে বিশ্ববিদ্যাঝয় তত ভাল কিনা . 


তাহার ছাত্রের]সখ্তত অধিক, জানী, বুদ্ধিমান ও 


বিবিধ প্রসঙ্গ--.কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ৯১৩ 


খুব বেশী ছাত্র পাস্‌ হয়, তাহাও থে সেই কারণেই ধুব 
ভাল শিক্ষাকেন্্র (বা! খুব মন্দ শিক্ষাকেজ্জ ) তাহাও 
সত্য নহে। আমাদের ধারণা, কর্পিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আমাদের প্রদর্শিত দোষ-সকুল সব্বেও ইহা হইতে পূর্ব 
যত জ্ঞানবান্‌, ও প্রতিভাশালী ছাত্র পাস্‌ করিয়! 
বাহির হইয়াছেন এবং এখনও হইতেছেন, ভারতবর্ষের 
অন্ত কো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তত বা! তাহা অপেক্ষা 
অধিকসংখ্যক ও অধিক পরিমাঞ্জে জানবান্‌ ও প্রতিভাশালী 


ছাত্র পাস্‌ করিয়া বাহির হন নাই ও হইতেছেন না। 


তাহার ,করেকটি প্রমাণ দিতেছি। মেকি গবেষণা 
হিসাবে না ধরিঘনা, কলিকাতা বিশ্ববিদযাধয়ে খাঁটি 
গবেষণা যত হইয়াছে, ভারতের অন্থত্র' তত হয় নাই; 

ইহার ছাত্র ও. উপাধিধারীর! প্রক্কত গবেষণা, যত 
করিয়াছেন, অন্য ফোন তারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও 
উপাধিধারীরা তত করেন নাই। ইহার উপাধিধারীরা 
বঙ্গের বাহিরে গিয়া! যত জন শিক্ষক ও অধ্যাপকের কাজ 
করিয়াছেন ও করিতেছেন, অন্ত কোন ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের মধ্যে তত জন স্বগ্রদেশের 
বাহিরে শিক্ষকতা ও অধ্যাপকত| করেন নাই'। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীরা কিন্বা ইহার বিদ্যালয় এ 
কলেজ-নকলে কতকদুর শিক্ষ। প্রাপ্ত ব্যক্তিরা বঞ্চের 


সাহিত্যকে যে পরিমাণে পুষ্ট ও উন্নত করিয়াছেন, অন্ত 


কোন প্রদেশের ইংরেজীশিক্ষাপ্রাণ্ত ব্যক্তিরা তাহাঁদের 
প্রাদেশিক সাহিত্যকে তদ্রপ পুষ্ট ও উন্নত করিতে 
পারেন নাই। 

সমালোচনার কাজ আমরা অনেক করিয়াছি, 
ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হইলে করিব--যদিও বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের সংস্কারের সম্ভাবন! দেখিয় মনে হয়, যে, আগেকার 
মত বেশী সমালোচনা অতঃপর করিতে, হুইবে ন|। 
কিন্তু আমরা সমালোচক হইলেও এই ধারণা জন্মিতে 


“বা বন্ধমূল হইতে দিতে পারি না, যে, ইহার নানা দোষ 


থাকিলেও কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়, ন্ৌটের উপর, 
অগ্ত কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যুলয় অপেক্ষা নিষ্বা , 
ইহা কম কাজ' করিয়াছে বা করিখুতছে । . 


৯১৪ 

সেই কবে বিদ্রোহী মোগল বন্দীরা দরজাজানালা- 
বন্ধ মালগাড়ীতে দম আটুকাইয়া মার! গিয়াছিল, তৎ- 
সম্বন্ধে ভারতগবর্ণমেণ্টের মন্তব্য এতদিনে বাহির হইল। 
রীভ, ও এগ্ুজ. নামক যে-ছু্জন রেল-কর্্মচারীকে গবর্ণ- 
মেপ্ট বিশেষভাবে দোষী স্থির করিয়াছে, তাহার 
মধ্যে রীভের মৃত্যু হইয়াছে, এবং এগুজকে ফৌজদারী 
সোপর্দ করিবার হুকুম দেওয়া, হইগ্রাছে। যে তিনজন 
উল্চপদস্থ সর্কারী কর্মচারী এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিপেন, 
তাহাদের : মধ্যে কাহার দায়িত্ব কতটুকু, গবর্ণমেন্ট তাহার 
আলোচন! করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন; তাহাদের কাহাকেও 
দণ্ড দিবার প্রয়েজন স্বীকার ব। চেষ্টা করেন নাই। 
বন্ধ' মালগাড়ীতে বন্দী চাল।ন সরকারের মতে দোষাবহ 
হয় নাই! যদিও ইহা স্বীকুত হইয়াছে যে আলোচ দুর্ঘটনার 
সময়েই মালাবারের অন্ঠান্য বিপ্রোহসন্কল অংশে খোল! 
গাড়ীতে বিদ্রোহী বন্দী লইয়া যাওয়! হইত এবং তাহার 
জন্ত যথেষ্ট পুলিশও জুটিয়াছিল। যথা-_ 
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চলন্ত অন্ধকৃপ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশে যে বিলম্ব হইয়াছে, 
তাহার যথেষ্ট কারণ গবর্ণমে্ট দেখাইতে পারেন নাই; 
মন্তব্য এবং তদনুযায়ী আদেশও যথেষ্ট এবং সম্তোষজনক 
হয় নাই। ছুর্ঘটনার সময়ে মিঃ ন্যাপ (188 ) মালা- 
বারের স্পেশ্যাল কমিশনার ছিলেন) তীহাকে অনুসন্ধান- 
কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করা উচিত হয় নাই। বদ্ধ মাঁল- 
গাড়ীতে গোরু ভেড়া ঘোড়া প্রভৃতিএপশুও কখন লইয়া 
যাওয়/হয় না; স্থতপ্ৰাং কোন অবস্থাতেই, বিদ্রোহী বা 
টীন গুরুতর কোষে অভিযুক্ত মানুযকেও এরূপ 





' গ্রবাসীশ-আশ্থিন, ১০২৯. 


[২২শভা 
টি সিল ডিস 
এঁতিহাপিক ঘটন| হয়, তাহা হইলেও 


উতিহালিকেরা ধেখপ গালাগালি দিয়া 


যোগ্য নহেন। স্থতরাং ইংরেজদের লে' 
হীতহান হইতে সেই-সকল কটুকথা ও 
উচিত। কিন্তু যদি ইংরেজেরা সিরা 
সাব্যস্ত করিয়াই রাখেন, তাহা হইলে 

এবং মালাবার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট স্পে 
অন্তান্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কে? 
হইবেন না? মাকড় মারিলে ধোকড় হয় 
ছুর্টনার পরেই অনেক কথা লিখিয়াি' 
অনাবশ্যক ও নিষ্ষপ্ল। যাহার কোন গর 
ক্ষমত। নাই, সে বিষয়ে লিখিতে লঙ্জাত 


অকালীদের প্রতি নিষ্ঠ 


শিখদিগের ধর্ধমমন্দিরকে গুরুদ্বারা 
হইতে পাচক্রোশ দূরে গুরু-কা-বাঘ ( অর্থ 
নামক স্থান এইরূপ একটি মন্দির এবং ' 
বাসগৃহ বাগান ও জমী আছে। এ 
শিখ মহস্তের অধিকারে ছিল । যে 
তেমনি পঞ্জাবেও, ধন্মার্থে প্রদত্ত অনেব 
হতে আসিয়৷ পড়িয়াছে এবং তাহ 
তাহার সদ্ধযবহার করে না। এইজন্য ' 
শিখর! গুরুদ্বারাগুলি ও তাহার সম্প 
হাত হইতে সরাইয়া লইয়া নিজেদের 1 
হাতে দিতে চেষ্ট করিতেছেন। গুরুত্বা 
এইরূপ একটি কমিটি। 

গুরু-কা-বাঘ মন্দির অকালীর। কিনতু 
করে। এখনও উহা ভাহাদেরই দখলে 
মেণ্ট তাহাতে বাখা দেন নাই । কি 
বাসগৃহ বাগান ও জমী মহস্তের ত 
গবর্ণমেন্ট এই কথা বলেন। কিছুদিন 
অকালী বাগান হতে কিছু জালানী 
তাহারা উহ! নিজের লাভের জন্য রি 
লঙর অর্থাৎ গুরুর অন্নসলে, ১ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


৭৯৫ * পি পাটি পালার ৯-পাছি পা 


প ৬ পাপন 


গপুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার কুকি! চুরির অভিযোগে 
বিচারার্থ প্রেরণ করে, এবং তাহাদের ছয় মাস ক্রিয়া 
সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তাহার পর হইতে অকালীরা 
দলে দলে ' নানাস্থান হইতে গুরু-কা-বটুঘে % গিয়া 
বাগান হইতে অক্সত্রের জন্য কাঠ 'কাটিবার অধিকার 
রক্ষা বা প্রশ্ঠিষ্ঠা করিবার জন্ত যাইতে থাকে। তাহাদের 
যাওয়। বন্ধ করিবার জন্ত ও তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার 
জন্য এবং গুরু-কা-বাঘে যাহারা কোন প্রকারে পৌছিয়। 
খাইতেছিল, তাহাদিগকে সেখান হইত তাড়াইয়া | 
দিবার নিমিত্ত পুলিশ অকালীদিগের* প্রতি গ্রহাঝাদি 
যত প্রকার নিষ্ঠর ব্যবহার করিয়াছে, তাহ! অনেক দিন 
ধরিয়! খবরের কাগজে বাহির হইতেছে । গবুর্ণমেপ্ট কম্ম- 
চারীরা বলিভেছেন বটে, যে, অকালীর। পুলিশকে আক্রমণ 
করিয়ছে; কিন্তু যদি নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া তাহার। 
দুই এক বার তাহ! করিয়াও থাকে, তাহা হইলেও মোটের 
উপর ইহাই সত্য, যে, যোদ্ধা! ও বীর অকালী সম্প্রদায়ের 
লোকেরা মার খাইয়াছে কিন্তু মারে নাই। এখন, 
পুলিশের নানাপ্রকার অত্যাচারেও অকালীরা নিবৃত্ত না 
হওয়ায় গবর্ণম্প্ট তাহাদের গুরু-কা-বাখ যাওয়াতে বাধা 
দেওয়ার সংকল্প ছাড়িয়া দিয়াণ্মহস্তর অধিকারভুক্ত বাগান 
বাসগৃহ শ্রভৃতির চারি ধারে কীণ্টাযুক্ত তারের বেড়। 
দিয়াছেন এবং কেহ অনধিকার প্রবেশ করিলে তাহাকে 
গ্রেপ্তার কর! হইবে, ঘোষণা করিয়াছেন। 

এখন জিজ্ঞান্ত এই, থে, শেষোক্ত বাবস্থাটি প্রথম 
হইতে কর! হয় নাই কেন? তাহ হইলে নিদ্রিত 
অকালীদ্দিগকে প্রহার, তাহাদিগকে সরাইয়া দিবার জন্ত 
কেশ আকর্ষণ ও উত্পাটন, প্রশ্গারের চোটে অনেকের 
্্তর আঘাতপ্রাপ্ধি ও কাহারো কাহারে! সংজ্ঞালোপ 
এবং অনেকের হাসপাতালে রা ওয় প্রয়োজন, দেশব্যাপী 


বিবিধ ৪ প্রসঙ্গ__কমাল.পালীর 'জয় 


পি প ৯ পা পা প ৯ পারা পাছি পি এটি ইত পি পিতাসিপাছি প্িপািপাসিতাছি পিসির তি 


৯১৫ 
585575228 
অত্যাচার"হইছে বলিয়৷ অনেক প্রত্যক্ষদর্শী সন্াস্ত লোক 
এবং সংবাদপত্রের ও তিনিধিগণ সাক্ষ) দিতেছেন। “ 

যে মন্দির অকালীদের দখলে*মাছে, তাহারই সংলগ্ন 
সম্পত্তিও অকানীদের কি, না, সে বিষয়ে দেওয়ানী 
ঝাদালতে মোকদ্দমা হইর্ভেপারে। মন্দিরের জিনিষ মনে 
করিয়া গুরুর অল্নসত্রের জন্য ঘদি অকালীরা জালানী 
কাঠ ক্রাটিয়।৷ থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সাধারণ 
'চোরদের মত শান্তি হওয়। অত্যন্ত আশ্ধ্যের ও 
ছঁবের ব্ষিয। হইতে পারে, যে, তাহাদের ভ্রম 
ব। বিৰেচনার ক্রটি হইয়াছে । তাহার জন্ত ছয় 
মাস সশ্রম কারাদ অন্তি উতৎকট শযশ্তি। অঞ্চুরে 
স্ব বন হইতে এম্নিও অনেক স্পা লোকে 'জালানী, 
কাঠ সংগ্রহ কুরে। এস্থলে দেখা যাইতেছে, যে শিখ 
মন্দির, তাহার গংলগ্ন বাসগৃহ, বাগান, জমী, এই কয়া 
জিনিষ পূর্বে একই গুরুঘ্বারার সম্পতি ছিল; মহস্ত “ছিল 
তাহার সেবাইতরপী স্বত্বাধিক্রারী। পরে মন্দিরটি অকালীরা 
দখল কবে। গবর্ণমেণ্ট তাহা উহাদের দখলেই থাকিতে 
দেন, মহ্ন্তকে তাহার দখল দেওয়াইয়া দেন নাই। 
সৃতরাং যদি অকালীর। মনে করিয়া থকে, যে, বাসগৃহ 
বাগান এবং জমীও মন্দিরটির মত ন্যায়তং শিখদের 
সাধারণ সম্প্তি, প্রভেদ এইমাত্র, যে, তাহারা এখনও 
উহা দখল কঞ্চিতে পুরে নাই, এবং যদি স্ই*ক্লরণা 
বশত: উহ্থারা কাঠ” ক্কাটিয়া থাকে” তাহা হইলে কি 
তাহখপিগকে বেশী দোষ দেওয়া যায়, না তাহাদের 
কাভার দাগী চোরের মত শান্তি হ্যা উচিত হইয়াছে ? 


কমাল পাশার জয় 


গাজা মুস্তাঘা কমাল পাশার জধে ও গ্রাধের, 


উত্তেজনার স্থষটি, ইত্যাদি হইত নু। স্নুকারী কর্মচারীরাস্ম্প পরাজ তুর্কদের প্রতি ইউরোপীয় ঈমিত্রশক্তি”-পুঞ্চের, 


বলিতেছেন বটে, যে, অকালীদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য 
যতটুকু বলগ্রয়োগ আবশ্যক তাহার বেশী কিছু কর! হয় 
[ই। কিন্তু যাহার! অত্যাচার করিয়ীছে ও করাইয়াছে 
বিজিয়। অভিয্ঠেগ, ইহ! হাদেরই কথা? *গবর্ণমেনট স্বত্ 
'খনুসন্ধান ছারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন্*নাই। ঘোরতর 


্ায়ীবিরুদ্ধ আচরণের প্রতিকার হইবে। এখন ইংরেজ 
ও অন্ান্ত শীমত্রজাতি'-গণ মহান্থভব সাজিবার, স্থযোগ 
পাইবেন । পরদেশাধিকাঁরী পাশ্চাতা জাতিদের ইহ] একটা 
মহৎ গুণ, যে, বধু তাহারা অনিষাসবেও স্থাযপরারণ 
হইতে বাধা হস্ত, তখন উহার নানার্রফধার দলিল বাহির” 


৯১৬ 
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করিয়া দেখাইতে চ্ষট করেন, যে, তায বার করিবার 
মলব' তাহাদের অনেক জাগে হইতেই ছিল, এবং 
তাহার তাহার বন্দোবন্তও করিয়া.রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে 
স্থযোগ বুঝিয়! তাহা করিতেছেন,। 


হিংহ্থট্যে, পরশ্রীকাতর ও পরধনলোলুপ নাহুন, এরূপ, 


মান্য অনেক আছেন? কিন্তু এরূপ জাতি আছে কি ন! 
বল! কঠিন, যাহারা তাহাদের ইতিহাসে কখনও এঁ-সকল 
দোষের দৃষটা্তস্থল হয় নাই | বর্তমান সময়ে ইউরোপের 
পরস্বাপহারী জাতিদের & দৌষ খুব দেখ! যায়। তীহার! 
পৃথিবীর সব মহাদেশে ডাকাতি ও প্রতৃত্ব করিয়া 
কেঁড়াইবে, অথচ লোককে স্বীকার করিতে বলিবে, যে, 
সাহারা অসভ্য জাতিদ্দিগকে সভ্য করিবার জন্ম তাহাদের 
শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে! কিন্তু বহুশতাব্দী পূর্বের তৃর্কর! 
এশিয়া হইতে গিয়া যে ইউরোপের 'জনেক দেশ জয় 
করিয়াছিল ও তাহার কোন কোন স্থানকে তাহার! 
দেশে পরিণত করিয়াছে, হহা ইউরোপের জাতিদের 
কিছুতেই সহ হইতেছে না। তাহার! চায়, যে, ইউরোপে 
প্রাচ্াদেশোস্তব অধথষ্টিয়ান কোন জাতি যেন লা থাকে, 
অন্ততঃ সেরূপ 'কোন জাতি তথায় স্বাধীন ও প্রবল 
না থাকে। ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। পৃথিবীতে কোন 
_ দেশের অধিবাসী এমন কোন জাতি নাই, যাহার! 
আদিমকাল হইতে. এ দেশের অধিবাসী ও মালিক। 
প্রাগৈতিহাসিক স্মরণাতীত কাল হইতে একজাতি অন্য 
জাতিকে জয় করিয়াছে, একজাতি স্বদেশ ছাড়িয়া 
গিয়া অন্ভ দেশে আড্ডা গাড়িয়াছে। স্থতরাং এখন 
“তোমরা, নিজের দেশে ফিরিয়া যাও,” বা “তোমরা 
'আগন্তক, অতএব আমাদের অধীন হও,” সঙ্গতি রক্ষা 
করিয়া সর্বত্র এই নিয়ম খাটাইবার উপায় নাই। 
স্াঁহাদের স্থায়ী বাসস্থান কোনও প্রকারে পুরুষাঙ্ক্রমে 
-কৌন দেশে হইম্বাছে, তাহাদিগকে তথাকার অধিবাসী 
বলিয়া মানিতেই হইবে। 
ৃষটিয়ান ইউরোপীয়েক্স বলেন, যে, তাহারা অধৃষ্টিয়ান 
এশিয়া ও আস্তিকার অসভ্য লোকদের মধ্যে সভ্যতা ও 
এঞ্জান বিশ্তার কক্সিতেছেন।। যখন মধ্যযুগের পূর্বে 
ইউরোপে অক্ঞতা ও -কুসংসকরেক খুব প্রাছ্তমব,.তখন 


দাসী স্5আশ্বিন। ১৩৪৯, 


১ পনি পাইছি পাখি তা পক পান পা পাতি পাত 


[২২শভ 


পি পাটি পাঁছি পাস লি 


৬ 


এশিয়া হইতে মুদলমানের। য় ইউ 
জান বিস্তার করিয়াছিল। এখন ঘ 
প্রায়ই এই অভিযোগ শুনা যায় বট 
ৃ্টিয়াম ন্বার্টিনিয়ান ও গ্রীকদিগকে 
সংঙ্ধার করে। কিন্তু গ্রীকদের বিরুদ্ধেও 
অভিযোগ অনেকবার শোনা গিয়াছে। 
খৃষ্টিয়ান জাতির এ পর্য্যন্ত কত কোটি 
এবং মুসলমান জাতিরাই বা কত মা' 
হিসাব প্রস্তত' করিলে এ বিষয়ে 
জাতিরাই বেশী দক্ষ বলিয়া প্রমাণিত হই 

যাহা হউক, ঞন ইউরোপের । 
যে, তুর্ক ও অন্যান্য মুসলমানদের 
আছে, সম্ভবতঃ তাহার! খৃষ্বিয়ানদের আে 


স্তার্‌ বিঠলদাস দামোদর £ 
স্যার বিঠলদাস দামোদর ঠাকর্সা বো 
প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। তাহার কয়েকটি 
ছিল। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা 
বাণিজ্যনীতি ও অর্থনীতি সম্বদ্ধে তাহা 
ছিল। কিন্তু তিনি সামাজিক হিতসাধন 
নারীজাতির কল্যাণের জন্ত, যে লক্ষ 
করিয়া গিয়াছেন, ইহাই তাহার প্রধান 
মহিল! বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পনের লক্ষ টা 
এই দান এবং এইরূপ আরও লক্ষারথিক 
তিনি জীবিতকালেই করিয়৷ যান। তাহা 
জননী গ্রীমতী নাথীবাঈর স্থতি তাহাবে 
কল্যাণার্থ দানে অনুপ্রাণিত করিত । অব 
বৎনর বয়সে এরপ মান্থষের হৃত্যুতে ভার 


ক্ষতি হইয়াছে। 


গ্রামবাসী' ও ডাঁকাইতদের 


| কিছুদিন আগে মেদিনীপুর ও ঢাকা 
গ্রামে ভাকাইত পড়ায় গ্রণবাসীর! 


উষ্ঠ'সথ্যো ] বিবিধ প্রসঙ্গ--মজার-অন্'ানুধ খুন ৯১৭, 


এ সি পাম্পি সী পিস্মিী 





(ডাইতে : সমর্থ হয়। যেখানে, ডাকাইতী হইবে, 
্ববই এইরপ্‌ চেষ্টা হওয়া, আবশ্যক । 


অসবর্ণ ও ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর রিবাহ আঁইন 


' হিন্দুদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ যাহাতে 
রাইন অহসারে বৈধ বলিয়! গণিত হয, তক্জন্য আইন 
[স্‌ করাইবার চেষ্টা প্রযুক্ত তৃপেকজনাথ বন্থ ও তৎপরে 
|ঘক্ত বিঠলভাই পটেল করিয়াছিলেন। , গগাঁড়া এবং 
গাড়ামির ভানকারী লোকদের বিক্মেধিতায় ভীহান্না 
তকাধ্য হন নাই। তৃতীয় বার চেষ্টা করিতেছেন, 
যুক্ত হরি সিং গৌড়। তাহার প্রস্তাবিত আইনের 
সড়ায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ সিদ্ধ হইবার 
রাও আছে। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, যে, যদি 
হাতে মুসলমানদের অনতিক্রম্য প্রবল আপত্তি দেখেন, 
হা হইলে আইনটি কেবল হিন্দুদের অনুলোম প্রতি- 
গাম অসবর্ণ বিবাহেষ্টর আবদ্ধ রাখিবেন। তাহার 
স্ড়ারও বিরোধিতা হইতেছে। যাহা! হউক, উহা অস্কুরেই 
নষ্ট হয় নাই। উহার কি কি পরিবর্তন আবশ্তক 
হা স্থির করিবার জন্য, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মপ্য 
ইতে নির্ব্বচিত সিলেক্ট কমিটির নিকট উহা পেশ 
ইয়াছে। ২৩ জন সভ্য ইহার বিপক্ষে এবং ৩৪ জন 
ক্ষে ছিলেন। 

আমরা এইরূপ আইনের সম্ক। ইহা কাহাকেও 
সবাবিবাহ করিতে ক! ভিন্ধর্মীকে বিবাহ করিতে 
ধ্য করিতে চায় না। ইহা কেবল তন্রপ বিবাহকে 
বধ করিতে চায়। গোঁড়া লোকদের মানুষের এই 
ধীনত| লাভের বিরোধী হওয়া! উচিত নহে। এরূপ 
শধীনতা সকল সঠ্য দেশেই আছে।, 


কমিশনার-পদপ্রার্থী রজক*' 


চড়ার একজন রজক মিউনিসিপ্যাল কমিশনার | 


ধাঁ হইয়াছেন। ইহা স্থলক্ষণণ যে-কোন ব্যক্তির 
ময়, ও শক্তি আছে, এবং মলি্ি তাহা *লোকহিতার্থ 


সপ্ন সপপাস্পিসিতাস্িপস্লিপিস্সিপিসিপাসি পি 


পাসপিসসিিসাসাসিসিতসত সি শসাসসাশপিস 





বায় করিতে প্রস্তত, শ্রেণী ও জাতিনির্বিশেষে তাহারই 
তাহা করিবার স্থঘোগ থাকা উচিত। বের ব্যবস্থাপক 
সভায় নমংশূত্র, চর্মকার ও শকটবান্‌ সভ1” আছেন। 
মিউনিসিপালিটি-সকলেও সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি থাকা 
উচিত। 


- রেলওয়ে ট্রেনে খাইবার গাড়ী 
, রেলওয়ে ট্রেনে যেমন ইউরোপীয়দের খাইবার গাড়ী . 
আছে, দেশট লোকদের জন্যও সেইরূপ একটি গাড়ী 
রাখিবার নিমিত্ত মাড়োয়ারী সভা প্রস্তাব ও আবেদন 
করিয়াছেন। তাহারা কেবল নিরামিষ খাদের দ্যাবস্থা 
চান। ছুধ গ্লিকে নিরামিষ মনে করা হয়। প্রস্তাবটি ' 
ভাল। 
ঘোঁড়দৌড়ে জুয়াঁখেল! 
ঘোড়দৌড়ে বিশেষ বিশেষ”ঘোড়ার উপর বাজী রাখিয়া 
জুয়া খেলার খুব চলন আছে। ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর 
প্রথা, যদিওএলাটসাহেবরা পধ্যন্ত ইহার প্রশ্রয় দেন ও এই 
খেলা খেলেন। সম্প্রতি একজন বাঙ্গালী যুবক এই 
খেলায় সর্বস্বান্ত হওয়ায় সন্ত্রীক আত্মহত্যা করিয়াছে। 
ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়। উচ্দিত। যে-সব খবরের কাণ্বজে 


.এই খেলাসম্বন্ধে সক্কেআু্দি বাহির হয়, তাহারা দেশের 


শক্র। রেঙ্গুনের বিশপ তথাকার ঘোড়দৌড়ের ক্লাঁবের 

দান অন্ধ ও কালা-বোবাদের সাহাধ্যার্থ প্রথমে লইয়া- 

ছিলেন। পরে এ বিষয়ে অনেক বাদাহ্নবাদ হওয়ায়, 
উহা লইতে অন্বীকার করিয়াছেন। ঠিক 'করিয়।ছেন।. 
পাপের টাকা লইলে পরোক্ষভাবে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া 

হয়। যাহার! গ্থিত কাজ করিয়া টাকা রোজগার করে, 

তাহারা যদি অন্ুতপ্ধ হইয়৷ পাপ-পথ পরিত্যাগ করে, 

শ।থা হইলে তখন শকম্মে বায়ের জন্য তাহাদের দান 

লওয়া যাইতে পারে। 

মজার জন্য মানুষ খুনু 
কয়েক মাস আগেপ্খলাহান্দ হাইকোর্টে এক নর- 
হত্যার বিচার, হয়। ইনার “মদ খাইতেছিল। 


৯১৮. টি ১৩২৯ | ২২শৎ 


সপাবণা৯িতএ৯ ৩৯ পা * প সিপাসটি পাসিবাসি তি পাটি পি সপ পিসি ৬ পাস সপ সিসি ঈতাস্িিসিি পিস পসরা ছি পাতি পাটি রা ডর পাটি ৫ ৭৯2৯ পাসিরাছি পিপিপি তি তাসিরাস্িতসি 


তখন তাহারা বলে, দ্এস, আমরা কাহারে দফা শেষ 
করি)” এই বলিয়া তাহারা নিকটস্থ এক," দর্জির দশে, সহিত প্রকৃ 
দোকানে বারাণ্ডায় যার, এবং ঈটন নামক গোরা নেহ তা আহমদাবাদের শবরমতী নামক ' 
চৌকিদারকে ঘুষি লাথি মারিতে থাকে । কাহার পর সত্যাগ্রহ-আশ্রমে অনেক যুবক চরখ « 
ঈটন বলে, "উহাকে একদম শেষ করিয়া,ফেল! যাক্‌।” তাতে কাপড় বোনা শিক্ষা করে । 
এই বলিয়া, সঙ্গী সৈনিকের নিষেধ ও বাধা সত্বেও সে একটা কতকগুলি ছাত্র রান্তা দিয়া যাইতে "" 
বড় ছোরা লইয়া নেহতাকে আঘাত করিতে থাকে । একটা ঝিষ্টাপূর্ণ ময়লা-ফেলা চলন্ত" *' 

'« তাহার পর, “মরা মানুষ কৌন অভিযোগ করিতে বা খবর প্রায় খুলিয়া পড়িগ্াছে, এবং উহাখু 
দিতে পারে না,” এই বলিয়া ছুজনে মিলিয়া তাহাকে একটা গাড়ীটা হইতে ময়ল! রাস্তাময় ছড়াইয় - 
কূপের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। বিচারে জুরী ঈটনকে খর ছুজন ভারী গাড়ীটার একা 

নরহত্যা-অপরাধী বলিয়া রায় দেয়, কিন্তু দয় জ্বেখাইতে চাকাটা পরাইয়া খিল লাগাইয়া দিতে 

» অনুরোধ করে। তাহার ফাপীর হুকুম হয় কিন্তু আগ্রা তখন ছাত্রগুলি আন্তীন গুটাইয়া গ্রে 
অযোধা।র লাট ভাহাকে ফাসীর পরিনর্ভে যাবজ্জীবন ঝিষ্ঠাপূর্ণ গাড়ী তুলিয়। ধরিল এবং 

“ কারাদণ্ড দিম্বাছেন। দয়াতে আমাদের আপত্তি নাই। হইল। এই ছেলেগুপির মনুষ্যত্ব ও 
কিন্ত শাদা চাম্ডা হইলেই কেন ফাসী হয় না? প্রশংসনীয় । ইহারা নমস্য, এবং মন 

€ কোন ঝগড়া বিবাদ উত্তেজনার কারণ ব্যতিরেকে, শিষ্য। 
কেবল ঘজা করিবার জন্য, মাগষ খুন করিবার প্রবৃত্তি 
আমাদের দেশের অন্ত অপম লোকদের মধ্যে দেখা যায় 
না। ঈটনের মত জন্ত থে সমাজে ও দেশে আছে, আমাদের শারদীয় 
তাহাদের সভ্য হইবার প্রয়োজন আছে । আমরাও এমন 
পল্িত হইয়াছি, যে, কখন কখন কেহ খন করিতে 
আসিলেও কেহ কেহ ভাহাতেও পৃথ্যন্ত বাধা দিতে চেষ্টা হইতে ২১শে আশ্বিন পর্যান্ত বন্ধ থা 
করিতেও পারে না । | দিন কোন কাজ হইবে না। 


শারদীয় ছুটি 'উপপক্ষ্যে প্রবাসী-ব 








পলীসংস্কার সমস্যা 


সেদিন এক বৈঠকে শোনা গেল, ভারতবর্ষের উপেক্ষিত খবশষ্টান পাল্রীদের হাতে গিয়ে পড়চে 
জাতিদের 'ক্ষপিয়ে তুল্লে তার ফল ভাল হবে না। দিত হয়ে এরা হিন্দুসমাজ থেকে 1 
ধিনি বল্লেন, পূর্ববঙ্গে তার বাড়ী__সে অঞ্চলের নানা খেদ ছিল না, কেননা সেখানে মান্ু 
স্থানে নমঃশৃদ্রেরা দল গঠন করে? তাদের দুর্গতি ও দৈন্য চিত্তবৃতি থে বিশ্বাসের আশ্রয়ে বি 
ঘোঁচাব্বার চেঞ্তী কর্‌চে; আর তারা৷ ব্রাহ্ধণকে মান্তে সেই হচ্চে তার অধ্যাত্মীবনের ভি 
 চাঁয় না, এমন কি বর্গ ্বত্থে ক্রাঙ্মণের জমি পর্যন্ত চাষ, কিন্তু উপেক্ষিত স্বণিত হয়ে 
করুতে শ্বান্তি ঈর়্! থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়চে বলেই ত 
তারপ্রর সামাজিক ড় অপহ বোধ করে, অনেকে আমাদের সমাজের অঙ্জহানি হচ্চে । 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


৯ম 
শত পূর্ববঙ্গ, বিশেষত; ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জেক় বিল 


ধুম্চলে- বছুদংখ্যক নম:শূত্রের কাস। ইহারা “গাল” 
রান্াড়াল” নামে অভিহিত । অধিকাংশই কৃষিজীধী, 
জমিদারের জমি খাক্জনা নিয়ে তাতে * চাষবাদ ,করে, 
খায়। এরা পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষুট।, তৃত্বামীক্স ধিপদ- 
চাপদে এরা প্রাণপণ সাহাধা করে। সব দিক্‌ থেকে 
বিচার কর্লে দেখা ঘায় এদের সঙ্বযোগিতা না পেলে 
পল্লার আর্থিক স্বার্ধও বজাখী থাকে না। অথচ এদেরই 


প্অন্পৃন্ত বলে দুরে রাখা হয়েছে! এদের শিক্ষিত কর্বার * 


দায়িখ সমন্ত পল্লীসমাজের, সত সমাজ তা করেনি । 

»শিক্ষিত জাত্যাভিমানী হিন্দু এদের পরিশ্রমলন্ধ অর্থে পুষ্ট 
হয়েও এদের দিকে তাকায় না। আক্জ যখন সমগ্র দেশে 

জাতীয়তার কথা উঠেছে, তখনও তথাকথিত নিমশ্রেণীদের 

উন্নতিসাধনের প্রস্তাবটা! চাপা রাখ্বার চেষ্টার উদয় হয়েছে 

, এই বাংলা দেশে । 

এদিকে রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্য আন্দোলনের বিরাম 

নেই । কেউ কেউ বলেন, স্বরাষ্ট্রের অধিকার পেলে ভারত- 

বর্ষের বিচিত্র জাতির! এক হয়ে উঠতে পার্বে-_তাদের 

সত্য ভেদবুদ্ধি থাকৃবে নাঁ। যিনি দেশনায়ক, মহাত্ম! 

গান্ধিজী, তিনি কিন্তু বলেন,-ছোম্াবসা নিয়ে যে পাপ 

আমাদের সমাজে দেখা দিয়েছে, তার স্থালন না হলে 

"স্বরাজ" মিল্বে না। তিনি কি অর্থে স্বরাজ? কথাটি 

ব্যবহার করছেন, এই নিয়ে তর্ক উঠেছে। জাতি 

গত বৈষম্য দূরে হলেই ইংরেজশক্তি আমাদের হাতে 

স্বাধীনতা তুলে দেবে এমন আশা করা খায় শা,-তবে 

ভারতবর্ষের 'বভিষ্ন জাতি এক এঁক্যস্থত্রে গ্রথিত হলে 

আমাদের কর্খচেষ্টা দানা বেধে উঠ্‌্বে, আমরা ভারতবধকে 

গড়্বার স্থযোগ পাব। কিন্তু কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাথের 

দোহাই দিয়ে কি এই প্রভেদ, বৈষম্য ঘুচান যাবে? 


'পল্ীসংস্কার সমস্যা) , ৯১৯ £ 
সাপিসপিসিসপিস্পাস্প$৯8িপসিপাস। 





সি সপ আপা ০ সিসি 


রা 
কি করুপে ॥ সমস্যার” সমাধান হবে এই* প্রশ্ন আজ 


আমাদের মনে: এসেছে। পর্ীসংস্কারের কাজে ধারা 
ব্রতী হস্ডে ইচ্ছুক, তারা এই-সব না ভেবে চিন্তে কাজে 
নাম্লে গদে পদে ঠেকৃতে হবে; কেননা জাতিগত বৈষম্য 
সহরে নানা কারণে তেমন চোখে পড়ে না, কিন্তু পল্লী- 
সঁয়াজে এর* প্রকাশ এতই ুম্পষ্ট যে চল্তে ফির্তে 
উঠতে বম্‌তে জাতের দৌরাত্ম সহ্য করতে হয়। 
, বেহালার নিকট প্রায় তিন শ* ঘর মুসলমান নিয়ে 
এটি, ঠন্বী আছে । এবা * সাউথ স্থবার্ুবন্‌ স্িউনি" 
সিপ্যালিটির মধ্যেই বাঁস করে +কিন্ত এদের পল্লীর অবস্থা 
সব-ঢেয়ে 'শোচনীয়,, ্ল কথা বল্‌লে অত্যুক্তি হয় নু 
গ্রামের কয়েকজন মিলে বছরখানেক, হ'ল একট পাঠশালা 
খুলেছে__তাই একজন মৌলভী প্রায়ই আমার কাছে” 
খাতায়াত করে। একদিন তার সম্মুখে জলপষ্ঠন 'করে, 
পিপালা মিটিয়েছিশীম এই অপরাধে তিন দিনের মধ্যে 
ঝিচাকর বিদায় নিলে। খোজ নিয়ে জান্লাম, গায়ের 
সাত্বিক হিন্দুরা চোখ রাঙিয়ে ঝি-চাকরদের জাত রক্ষণ 
করেছেন! 

তারপর পল্লীসংস্কারের পত্তর্ন চা উদ্দেশ্য নিয়ে 
গ্রামের মোড়লদের সঙ্গে পরামর্শ কর্তে গিয়ে যে উপদেশ 
লাভ কর্লাম, তাতে বোঝ! গেল পল্লীস্মাজের এঁকা- 
সুত্রগুলি ছিন্ন হয়ে [গেছ। হি কি-ভাবে কাজে হাত'দ্রিলে 
পল্লীসমাজটাকে পুনধীর গড়ে” তোগা যাবে এ বিষয়ে 
তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চল্ছে। একদিন হরিভক্তি-প্রদায়িনী 
সভার প্রধান ভক্ত আমাকে ডেকে বল্লেন, “যা-ই করুন, 
মশায়, ব্রাহ্মণধন্্ম বজায় রেখে কর্বেন।, এ গ্রাম হজ্জ 
্রা্মণ-প্রধান; এখানে অনাচার চল্বে না আক্ছি 
জিজ্ঞাস! কর্লাম "্্রাঙ্গপরধ্ মানে কি?” তারপর এই " 
নিয়ে অনেকক্ষণ তর্ক চল্ল। কিছুদিন পরে যার 


.2ইরের দিক্‌ থেকে মিল্ঠে পাঁরা বরং সহজ। চাই »মুখে শুনলাম, আমরা যে এখানে দুঃস্থ» দরিদ্র আতুরকৈ, 


“মন অঙ্ভূতি যার কেন্্র হ্টে অস্ত্রের মাঝাধানে 

_ 'সধান থেকে স্লিলনেরবীজ সংগৃহীত হুল তবেই স্থল 
(ম্স্বে। আর বাইরের আয়োজনে উপর ভর কনর” 
এঈ জাতিগত $ই বম্য দুর কর্তে যাই, *তবে কিছুতেই 
সামজস্য ঘটবে না। . 


উষ্পথাঁ দিচচি, গ্রামের স্থাস্থ্যোক্জতির চেষ্টা কর্ছি," 
পাঠশালা ও*পৈশবিদ্যালয় স্থাপন করুছি, চব্ক্‌ ভাত 
চাপিয়ে কুটারজাত শিল্পের প্রচলন কর্ছি, এ*লব কাজের 
মত লব হচ্চে ব্রার প্রচার করা, এর মধ্যে স্বদেশ গ্রীতি, 
বা হিতৈষণা বশর্লা নে 


০ 


খোঁপ নিষে দেখ লা, এ-নাবৎ এই "জীতে ফে ছুই-. 


একটা সভা-সমিতি গঠিত হয়েছে, মূদলমান ও তথা 
কথিত নিয়শ্রেপীদের তার মধ্যে আহ্বান কণা হয়নি। 
এদের হিশাবের বাইরে রেখে কেমন করে, স্বরাজ্ম-সাধন। 
লিদ্ধিলাভ করৃবে এ আমি ভেবেই পাইনে। বারশ্বার 
শ্রই পল্লীর কর্-চেষ্টার মধ্যে দেখা গেছে যে এদের 
দুরে রেখে কাজ কর্বার চেষ্টা সফল হয়নি, হতেও 
পারে না। 

বাংলাদেশে হিন্দুসংখ্য। ১৯১১ সালের গগনাশ পাংঝ্া 
যায়, ছুই কোটি নয় লক্ষ পয়তান্লিশ হাজার তিনখত 
উনআশী | তান মধ্যে বাগদী দশ লক্ষ, বাউরী ছয় লক্ষ, 
গোদ্বামা উনচক্জিশ লক্ষ, নমঃশূদ্র উনিশ লক্ষ, রাজবংশী 
উনিশ লক্ষ, কোচ সওয়া লক্ষ, জেলে কৈবশও তিন লক্ষ, 
মালো আড়াই লক্ষ, তিয়র ছুই লক্ষ, মুচি সাড়ে চার 
লক্ষ, ধোপ! ছয় লক্ষ, কাপালী দেড় লক্ষ, স্থত্রধর দেড় 
লক্ষ, কুমার আট পক্ষ । অর্থাৎ এক কোটি তেইশ লক্ষের 
উপর জনসংখ্যাকে আমর হিসাবের বাইরে রাখতে 
চাই! কিন্ত কিছুতেই এদের শ্লাদ দিয়ে পল্লীসমাজের 
পুনর্গঠন সম্ভব হবে না; ৫ 

.ফ্েকারদে আমাদের কাজ এত জর্টিল ও ছুঃসাধ্য 
বলে" ঠেকছে তার গোড়াটাও হচ্চে এই | শিক্ষায় দীক্ষায় 
ও ,জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 
পার্থক্য এত বেশী, ত্য, কোনো-একটী ক্ষেত্র পাওয়া যাচ্চে 
ন1! যেখানে এদের নিয়ে বর্তমানকাদূলর উপযোগী একটি 
কেন্ত্র গড়ে" “তাল! যায়। গ্রামে ঘরে ঘরে নবানের 
্ায়োজন হয়) আমি প্রস্তাব করেছিলাম, কোনো স্থানে 
শবাই মিলে নবাপ্তোখসব করা হোক। অতি কষ্টে 
কদ্দেকজনকে একত্র করা গেল, কিন্তু যাদের চিরকাল 
দূরে ঠেকিয়ে রাখা গেছে, তার। নিমন্ত্রণ রক্ষা করুতে 
পাহন পেলে ন।।, সমবায় প্রণালী অনুধায়ী টাকা কঞ্জ 


দেবার ব্যবস্থা করু-ত গিয়ে দেখলাম, আমদের উপর 


এদ্দের় ভরসা নেই। অর্থাৎ পল্লীর মধ্যে'ষে এক্যস্ত্ 
(79770850610) খু জ.ছলাম, দেখ! গেল, “ভত্ত্রলোকের” 
'তৌরাজ্মে ত মেলা ভার। অতএব এখন দেখা দর্কার, 
একট একট! গত যার! একট ধরণেপ কাজ করে, যাদের 


'আটার-অস্ঠান' একবকগ, তাদের নিকে। 


স্থাপন করা বায় কি না। এইভাবে 
এক-একট! দল) নিয়ে কাজ স্থুরু না 
পাওয়া যাবে না। এষ গ্রামের মুচি-',এ 
একসঙ্গে থাকে কোনো সুব্যবস্থা দ্বার! 
বাবসাটার উন্নতি করনত পার্লে এদে 
কাজ কর্বার ভিত্তি অনায়াসেই পাওয়' 
বাধন দিয়ে প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে এম্নি 
1100679১518 পাওয়া গেলে ভারপর স 
ক্ষেত্র মিলতে পারে। 

অতএব ধারা পল্লীসংগ্কারের কাজে হ 
তারা সব-প্রথমে যেন প্রত্যেক বিভিন্ন 
অবস্থার উন্নমতর দিকে দৃষ্টি দেন। আর্থি, 
এ যেন মনে না করি, যে, ছু-একটা সমবাঃ 
করা বা চাষীদের কিছু ভাল বীজ কি 
তাতির কাপড়গুল1 সহরের পাইকারের : 
ব্যবস্থা করা । আধুনিক ব্যবসাবাণিজ্যে 
স্থবিধাই এরা পাবে এমন চেষ্টা কর্তে 
ব্যবসাট! ক্লাইভ স্্বীটের রপ্তানী সওদাগরদে 
অংশে খাটো! নয়)--অতএব বর্তমানকাণে 
স্থযোগ স্থৃবিধা সওদাগরের আছে, রুমি 
কেন বঞ্চিত হবে? তারপর, হয়ত দেখা 
উপর এরা যতজন জীবিকানির্বাহ কর্‌ 
সে-জমিতে সেই পরিমাণ ফসন ফলে না 
এদের জন্ত অনা পথ খুলে দেবার আয়োজ 
হবে। 

যাই হোক্‌, কোন্‌ প্রণালী অবলম্বন ক 
জাতির মধ্যে পল্লীসংস্কারের কাজে হাত € 
বলে” মনে হয়, তাই বলা হল। এই গু 
বল্তে চাই যে জনাচরণীয় সম্প্রদায়কে কি' 
(5 01515110900 ) জাতে তুলে আন্বা 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক্ক রাষ্ট্রসভায় গৃহীন্চ হয়েছে 
অশ্পৃশ্ততার পাপ “থকে আমরা মুক্ত হতে 
নিষবশ্রেশীর ছে! জল গ্রহণ করা থেকে নাকি 
হবে. কিন্তকিন্তি খেলাপ হলে কি করা যাতে 


